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এইজন্যেঠ তো আমার বারবার মনে হয় যে তোম্নরাহ 
সবচেয়ে ভালো বাবা আর মা 


এপে গেল ৃ 
এলআঠসি'র | 
€ককা জরা ততীব্বভ্ ূ 
(ঠক ত্র 1597 


ৰ 
| 
চিলড্রেস মানিব্যাক পলিসি 


. সী শা 


উচ্ম্বল ভবিষ্যতের হন্যে সেরা উপহার 
সুবিধে : 18 ও 20 বঙ্ছব বস আশ্বাসিত অথান্ধেব 20% ! 
22 ও 24 বর বয়সে আশ্বাসিত অর্থন্গেব 30 
* সুনিশ্চিত সংযোজন : ভাশ্বাসিত অর্থাথেবে প্রতি হাজার টাকায় বাধিক 75 টাকা কা'বে। 
৮ ঘোগচতা : 10 বছর পর্্ত বযসেব বাচ্টা। 


ব্যনতম আম্বাসিত অর্ধাঙ্ক : 1,00.000/- ট1। 
সর্বাধিক আম্বাপিত অধ্ধাক্ক : 25.00.000/- টাক'। 


টার্ম ত্রাইভাব্র আর প্রিমিয়াম ছাড়েন সুবিধে পাওয়া যায়। 


চেখে 


পেশ সা স্পা শপ্পা সস শাপাাপা পে স্পপিশপাস্পী 





রস 
তু; 
00 
ভপকা জানত হাদুল আপনার নিকটিতর ৫৮ এটি লাখ, অধরা এশরভাটিলি এপজপ্টের সঙ্গ হোবাায়াগ করন । শু 
বে 
(8548 
শে 
লাইফ ইঙ্গিওব্রেস কর্পোরেশন অফ ইঙিয়া 1 
রহ 
03) 
ভারতকে আমরা উত্তমরূপে জানি - 
শিশুবাই “তা জাতির সম্পদ _ গাড়ে তুগুন গুদেষ ভবিষাতি। 
৬15 1 131 605 81: 1154. 00107 001 17300171700 15 116 ১0180117819 01 50110191101 
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হপামবৃখঃ পরমহংসদেবের পুণা জন্মভূমি কামারপুকুরে রাশবৃখঃ মঠ ও রান মিশনের শাখাকেন্দ্র স্থাপিত | 
ওয়ার পর থেকে সাধুসথ্যাসা, ভক্ত ও দর্শনাথাদের আগমনে এই স্থান সবসময়ই ওনাকীর্ণ হয়ে থাকে। কেউ আসেন | 
গপ্পর্টনে, বেউ আসেন আধািক ধ্যানে মগ্র হতে, আবার কেউ এএ শান্ত সমাহিত মহিমা উপভোগ করেন। ছবির | 
এতো (সীন্দর্যে রা এর আধায্সিক পরিমণ্ডণ সবসময়ই জাতি 'ধর্ম-নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের নরনারীকে আকর্ষণ | 
বরে ১লেহ| ূ 


রা র্ 


১৩৬ায় অবস্থিত খুল বেন 'বেশুড মঠ'-এর একটি শাখাকেন্দ্র কামারপুকুর মঠ ও মিশন। খদিও এই কেন্দ্র স্থাপনের 
উদ্দেশ্য হলো আশ্রাাকুরের পৈতৃক ভিটার অবিকল সংরক্ষণ এবং ভক্ত ও সাধুদের সাধণ-ভজনের বেত হিসাবে | 

নে ৩ থাবন, ৩পু এই কাজ পাতাত এতদঞ্চলের দরিদ্র জনসাধারণের সেবাকাজকে সর্বদাই প্রাধানা দেওয়া হয়েছে। | 
(সহ (.সবাশ্রতের অঙ্গ হিসাবে দরিদ্র জনসাধারণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বিভিন্ন সমাজকপ্যাণমুলক প্রয়োজন মেটাতে এই | 
পেন্দ্র সু১নাকাল থিকেই তৎপণর। এইসব সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য কোশ নিজ ভবন না থাকায় এযাবৎ | 
এগেণহ কোন অংশে এগুলিকে স্থান করে দিতে আমরা বাধ্য ল | ফলে ব্যাহত হয়েছে সুষ্ঠ পরিচালন ও সন্প্রসারণ | 
ব»সুটা। এছাড়া আশ্রাগাবণ্ির গহদেবতা শ্রাশ্রীরঘুবীরজীউ এবং সাধু ও ভঞ্খদের জন্য শির্মিত র্ধনশালা ও ভোজশগৃহ 
৩] প্রাটান হপ্যয়ায় জীর্ণ হয়ে পড়েছে। এর আশু পুনরির্মাণ এট এই কাজ এখন নিম্পশ্ন করতে না পারলে 
টা ধিএ মন [গণ দূর্ঘটনা ঘটে খেতে পারে। এছাড়া একটি পুজাবেদি ও তৎসংলগ্ন দর্শনমঞ্চ একান্ত প্রয়োজন । 
শ্রাদগা ও শ্রাশ্রাপালাপুজার সময় এখন আমরা প্রার্থনাগৃহটিকেই ব্যবহার করি। কিগ দিনে দিনে শিখ, ভন্ত 
দ* সপ সংখা] (য৬াবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে সমস্ত ব্যপস্থাটাই ভেঙে পড়ার উপপ্রম হয়েছে। সেঙান্য অতি সবর টা 
হ্ায়া পুঙামগুপ নির্মাণ করা আবশাক। 


এই পাভাগুপি অতি প্রুত সম্পন্ন করার জন্য আমাদের যে-অর্থের প্রয়োজন তা নিনরাপ 5 


১। আাস্রারখুবারজাউ ও শ্রীশ্রাথাকুরের জনা পাপশালা নির্বাণ বাবদ ৫ পক্ষ টাকা 
২। সাধু ও ভগ্দের ভোভনশালার সন্প্রসারণ বাবদ ২০ লক্ষ টাক। 
৬। (দপাপুজা ও অন্যান উৎসবের জন্য পরিকাঠামো নির্মাণ বাবদ ৫ লক্ষ টাকা 
সন] র্ধনশালার ও অন্যানা কমাদের আবাসন নির্মাণ বাবদ £ লক্ষ টাকা 


আমর। দৃঃঙবে বিশ্বাস করি, অতীতের মতো বর্তমানেও এই আশু প্রয়োজন মেটানোর জন্য আমাদের শুশানুধ্যায়ী ূ 

ও ঞ্জেরা ভরারঙাবে এগিয়ে আসবেন এবং অকুপণভাবে সাহায্য কণে শ্রীশ্রীঠাকুরের এই কাজগুলি যাতে সুসম্পন্ন | 
হয় তার বাণস্থা করবেন। সব দান চেকে বা ড্রাফট ওপরের ঠিকানায় পাঠাতে হবে। ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, | 
ঝামারপুবীর শাখা অথবা সটট ব্যাঙ্ক অফ ইপ্ডিয়া, মহেশপুর শাখায় রামকৃষ্ণ মঠ, কামারপুকুর নামে পাঠাবেন। সব দানই | 
১৯৬১-র আয়কর আইনের ৮০জি অনুযায়ী করমুক্ত। প্রতিটি দানের যথাযথ স্বীকৃতি থাকবে। ূ 


স্বামী বিশ্বনাথানন্দ 


সম্পাদক 


22802/4272525/855995528473, 28525828752 3-১55555১22৮4-৮১১৪4 
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সস সপ শপ শপ চপ বস | পপ | পপ পপ সপ | আসা | শস্পপপিসস্প  পিশিস স্পা | পপ শী | পা্িপপিয | পসাাসপপ | আপা | শীশিিশিশীশ শশী শী শশী শি 





উদ্বোধন টা ) ম/ঘ ১৪১০ ৫ 


আল “তে বর হা হত সাজ, যজ্ঞ স্*্--- - -- *- 





পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা-_হাওড়া-৭১১ ২০২ ৪ ফোন £ ২৬৫৪-৬০৮০/৫৮৯২ ৬ ই-মেল ৪ 17750700199 $5101.001) 
(বেলুড় মঠের ফোন নং $ ২৬৫৪-১১৪৪/৯৫৮১/৯৬৮১/৫৩৯১/৫৭০০-০৩) 








92, কথামূতের গান 
9০-7, 92-8, 92-10-12 (১ম হইতে ৬ষ্ঠ খণ্ড) 
9০-3 প্রীরামনাম-সংকীর্তন (স্বামী সর্বগানন্দ ও অন্যান্য) 
92-4 বক্তৃতা যুগপুরুষ (স্বামী ভূতেশানন্দজী) 
9-5 ্ীপ্রীচণ্তীস্তব (আবৃত্তি ঃ স্বামী সর্বগানন্দ) 
92-6 শিবমহিমা 
52-9 শ্রীরামকৃষ্ণবন্দনা রর 
92-13 প্রীসারদাবন্দনা 28 
9173-14-16 কালীকীর্তন (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড) ১0:০৫৫৮5৫ 4৮০ 1৮2১৪ 42175/ ৪5৫ 
92-17 বীরবাণী / 
92-18 গীতিবন্দনা টা 
52-19 বক্তৃতা__ শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবান্দোলনে রী 
্রীশ্রীমায়ের অবদান স্বোমী ভূতেশানন্দজী) 
92-20 বিবেকানন্দবন্দনা 
92-21-22 সংকীর্ভনসংগ্রহ (১ম ও ২য় খণ্ড) ৰ 
97-24 শ্রীকৃষ্ণবন্দনা ৃ রঃ চট 
টিপ পু 
92-27 বেদমন্ত্র আবৃত্তি £ স্বামী সর্বগানন্দ) | 
52-28 সরস্বতী বন্দনা 
(স্বামী বি র শিষ্য (সিডিতে) 
শরচ্চন্দ্ সে মুল্য £ ১০০ টাকা 
9-30 সারদাদেবীর ম্মৃতি আলেখা প্রাপ্রিস্তান ৫ সা; ও ; মিউজিক ওয়াল্ড 
95-31-34 শ্রীমপ্তগবন্গীতা (আবৃত্তি £ স্বামী সর্বগানন্দ) স্থানঃ সারদাপীঠ, বেলুড় 55 
(১ম হইতে ঘর্থ খণ্ড) 
97-35 আগমনী 
52-36 ভজন সুধা 
97-37 সবাই মিলে গাই এসো 
592-38 মুগ যুগে হরি 
52-39 শ্রীবিষূতসহশ্রনামস্তোত্রম 


000 অডিও সি- ডি. / মূল্য ১০০ টাকা 
00/92-1 শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিকম্‌ (সান্ধা আরাররিক ৬ঙান, গুপুবন্ানা, শ্রারামণৃ্ -শ্রীমা সারদাদেবী-স্বামী বিবেকানন্দ স্তোত্র, রামকৃষ্ শরণম্) 
০0/9-3 শ্রীরামনামসক্কীর্তন (রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রতিটি কেন্দ্রে একাদশী প্রভৃতি দিনে গাওয়া হয়) 





00/92-9 শ্রীরামকৃষ্ণবন্দনা ০0/92-13 শ্রীসারদাবন্দনা 
00/92-31-34 শ্রীমস্তগবঙ্গীতা (১ম, ২য়, ৩য় ও ঘর্থ ভাগ) (সংগ্কৃ৩) (সুরে আবুণ্ডি ১৪--১৮শ অধায়) 
00/96-37 সবাই মিলে গাই এসো 00/92-23 ওঠো জাগো 


১22 





ভিডিও সি. ডি.-রম / মুল্য ২০০ টাকা _ __ 
00/912-1 1101/ 100101715 01 51 98118119112 /০০/৩7-1 শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র পদচিহঃ 
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রে । শা চর ২৮৮৩ 





কন 


(শিবমানসপূজা, ৪) 


হে শল্ভু, হে মহাদেব! তুমি আমার আত্মা, পার্বতী আমার বুদ্ধি, আমার ইন্দ্রিয়সমূহ | 


তোমার ভৃত্য, শরীর তোমার মন্দির। তোমারই পূজার জন্য আমার বিষয়ভোগমেষ্টা। 
তোমাতে সমাহিত হওয়াই আমার নিদ্রা। আমার পাদসঞ্চালন তোমায় বিধিপূর্বক 
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| 
বাঃ গিরো 


যদ্যদ কর্ম করোমি তত্তদখিলং শস্তো তবারাধনম্॥ 


৩ 


ভব স্মরারে 
তুমিই করুণাবশত এই জগতের ধ্বংস, পালন | 


জজ 


০ 
চং 


গৌরীপতে পশুপতে পশুপাশনাশিন্‌। 


কাশীপতে করুণয়া জগদেতদেক- 


স্তর হংসি পাসি বিদধাসি মহেম্বরোইসি ॥ 


ত্বত্ত জগত্তবতি দেব 
ত্বষ্যেব তিষ্ঠতি জগন্মুড় বিশ্বনাথ। 


ত্বষ্যেব গচ্ছতি লয় 


লিঙ্গাত্মকে হর চরাচরবিশ্বরূপিন্॥ 


একমাত্র 





রিতেছ। তুমিই মহেম্বর। তোমার থেকেই, হে স্মরারি, জগৎ হয়ে থাকে। ঠ ₹ 
(আনন্দময়)! তোমাতেই জগৎ অবস্থান করে। হে ঈশ, হে চরাচর বিশ্বরূপী, 


পূজা তে বিষয়োপভোগরচনা নিদ্রা সমাধি 
« লিঙ্গরূপী! তোমাতেই এই জগৎ লয়প্রাপ্ত হয়। 


সঞ্চার পদয়োঃ প্রদক্ষিণবিধিঃ স্তোত্রীণি 


আত্মা ত্বং গ্রিরিজা মতিঃ সহচরাঃ প্রাণাঃ শরীরং গৃহং 
শস্তো মহেশ করুণাময় শুলপাণে 


প্রদক্ষিণ করা, আমার বাক্যসমূহ তোমারই স্তব, আমি যা-ই করি তা তোমারই 


ও সৃজন 
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কলিতকলিকলঙ্কং 
পরহিতকরণায় ্রাপ্রচ্ছেদপ্রীতং 
নতনয়ননিযুক্তং নীলকণ্ঠং নমামঃ॥” 

('শিবস্তোত্র'__ স্বামী বিবেকানন্দ) 
__সমূহ পাপরাশি যাহার তেজে ভক্মীভূত হয়, দক্ষসূতা 
সতীর প্রাণবল্পভ, কলিমলহর, কল্ছারকুসুমবৎ+ কাস্তি, সদা 
পরহিতচিকীর্ধায় যিনি প্রাণোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত, 
শরণাগতকে রক্ষাকারী সেই নীলকণ্ঠের শ্রীপাদপদ্নে প্রণাম 

জানাই। 
্বামীজীর আয়তনেত্র দীপ্ত মুখমণ্ডল স্মরণ করিয়া এই 
স্তোত্রাংশটি পাঠ করিলে মনে হয়-_-শিব নহে, যেন 
স্বামীজীকেই আমরা প্রণাম করিতেছি, নমস্কার জানাইতেছি। 
স্বামী বিবেকানন্দের শিববন্দনা প্রসঙ্গে একটি গীতের প্রথম 
পঙ্ক্তি মনে পড়েঃ “আপনি করিলে আপনার পুজা, 
আপনার স্তৃতিগান।”' যখন শ্ত্রীশ্রীমা দক্ষিণেশ্খরের নহবতে 
থাকিতেন, তখন একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ সহসা এঁ ঘরে প্রবিষ্ট 
হইয়া দেখিলেন, ত্বাহারই একখানি ছবি সেখানে পুজিত 
ইইতেছে। তাহা দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং বিশ্বপত্রাদি 
সহযোগে আপন পটে পূজা করিয়া বলিয়াছিলেন £ “এ অতি 
উচ্চ যোগাবস্থার ছবি।” তাই সাধক-কবি স্বামী প্রেমেশানন্দ 
পরবর্তী কালে লিখিয়াছিলেন ঃ “আপনি করিলে আপনার 
পূজা, আপনার স্তৃতিগান/ ভবতারিণীর পুজারী ঠাকুর তুমি 
হে আমার প্রাণ।” উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে, একা ঈশ্বর 
অদ্বিতীয় সত্তান্বিত থাকিয়াও সহসা ইচ্ছা করিলেন__ 
“একোহহম্‌ বহুস্যাম প্রজায়েয়েতি”__আমি এক, বহু হইতে 
ইচ্ছা করি। অর্থাৎ তিনিই একরূপে পুজা করিবেন, অন্যরূপে 
পৃজা গ্রহণ করিবেন। তাই মনে হয়, স্বামীজীর শিববন্দনাও 
এরূপ আত্মপূজা ধা আত্মকথনের নামাস্তর। যখন ভূবনেশ্বরী 
দেবীর আর্তিতে বীরেশ্বর শিব তুষ্ট হইয়া পুত্রসস্তানের 
মুখদর্শন হইবে বলিয়া তাহাকে আশ্বস্ত করিলেন, তখনি 
জগতের তাপিত মানুষের দুঃখে কাতর হইয়া 
“পরহিতকরণায় প্রাণপ্রচ্ছেদপ্রীতম্” স্বয়ং শিবের আবির্ভাব 
হইবে। বরানগরের মঠে একরাত্রে স্বামী শিবানন্দ মহারাজের 


১ পদ্মের একটি বিশেষ প্রকার। 


২ 'তাথৈয়া' শব্দের উচ্চারণ স্বামীজী স্বয়ং নির্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন। সাধারণত আমরা বলিয়া থাকি__তাথোইয়া। স্বামীজী বলিলেন, ইহার উচ্চারণ 
ই তা ছিল 


হারালাম ৫ 


ক্ুদ্রাকৃতি ত্রিশূলধারী শিবের অনেকগুলি মূর্তি ঘুরিতেছে। 
তাহাদের দিব্যজ্যোতিতে অন্ধকার দূর হইয়া সমগ্র ঘরটি 


কাশীতে বীরেশ্বর শিবের আকৃতিও অনুরূপ। মূল শিবলিঙ্গের 
উপর অজস্র কষুদ্রাকৃতি শিবলিঙ্গ খোদাই করা রহিয়াছে। স্বামী 
শিবানন্দ মিথ্যা বা মনগড়া কথা বলিবার পাত্র নহেন। এবং 
করিবার কারণে এইরূপ বলিয়া শ্রোতার মনে ভক্তির উদ্রেক 
করিবেন-_তাহাও মনে হয় না। অর্থাৎ 'ম্বামীজী স্বয়ং 
শিব'_-এই কথা বলিলে তাহা ভক্তের আবেগমথিত 
স্তুতিবাক্য না কি সত্য ঘটনা, সেকথার বিচার কালের গর্ভে 
লুক্কায়িত আছে। 
'্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত” গ্রন্থে শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখে 
নরেন্দ্রনাথকে কখনো শিববন্দনা করিতে দেখা যায় না। এবং 
নিজেও শিবপ্রসঙ্গে তিনি সাধারণত চুপ করিয়া থাকিতেন। 
শিববন্দনা করিতে গিয়া স্ব-স্বরাপের কথা মনে পড়িলে 
তাহাতেই মন-প্রাণ-অস্তরাত্মা লয় হইয়া যাইবে-__এই 
আশঙ্কাই কি ইহার কারণ? স্বামীজী কিন্তু যথেষ্ট ভালই 
জানিতেন যে, শিব-শক্ত্যাত্মক এই জগতে শিবের পরেষের) 
প্রকাশ প্রতিনিয়ত ঘটিয়া চলিয়াছে, নিরবচ্ছিন্নভাবেই। 
মোহান্ধ মানুষ তাহা বুঝিতে পারে না, বুঝিতে চাহে না। তিনি 
নিজে শিব ও শক্তির অনুভব প্রতিক্ষণে করিতেন, তাহা 
অনুমান করা কঠিন নহে। তাই অল্পসংখ্যক হইলেও পরবর্তী 
কালে কয়েকটি শিবসঙ্গীত এবং শিবস্তোত্র রচনা 
করিয়াছিলেন। এবং সেই অল্সসংখ্যক গান ও স্তোত্রের মধ্য 
দিয়া তাহার গভীর মন্দ্র শিবানুভূতি প্রকাশলাভ করিয়াছে 
বলিয়াই উত্তরপুরুষ হিসাবে আমরা লাভবান হইয়াছি। 
যে-দুটি শিবসঙ্গীত স্বামী বিবেকানন্দ রচনা 
করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একটি ধ্রপদাঙ্গে রচিত। তাহার 
নিজেরই সুরারোপিত, দরবারি কানাড়া রাগাশ্রয়ী এবং 
সুরফাকতালে নিবদ্ধ। অন্যটি কর্ণাটী রাগে বাঁধা। এই 
গানটিও স্বামীজীর সুরারোপিত, জলদ একতালে নিবদ্ধ। 
দ্বিতীয় গানটি আপাতদৃষ্টিতে লঘু মনে হইলেও সুগভীর 
দার্শনিক ভাবব্যঞ্জনাময়। স্বামীজী যখন কথ্যভাষায় প্রবন্ধ 
লিখিতেন, তখন তাহার ভাষা, গতি ও অভিব্যক্তি সাধারণ 
কথাসাহিত্যিকগণের বিস্ময়ের কারণ হইত। আবার যখন 
গভীর দার্শনিক তথ্য ও তত্ব পরিবেশন করিতেন, তখন 
তাহার ভাষা জলদগন্তীর হইয়া উঠিত। কিন্তু 'তাখৈয়া২ 
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৯৫৮৯৬৬৭ 
তাখৈয়া নাচে ভোলা, সপ বাজী এই না 
সংমিশ্রণ ঘটাইয়াছেন। 

গানটি আকারে ক্ষুদ্র। “তাখৈয়া তাখৈয়া নাচে ভোলা/ 
বম্‌ বব বাজে গাল/ ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজে, দুলিছে 
কপাল মাল/ গরজে গঙ্গা জটামাঝে, উগরে অনল 
ত্রিশুলরাজে/ ধক ধক ধক মৌলিবন্ধ, জুলে শশাঙ্কভাল ॥”-__ 
এই কয়টি সহজ কথার মধ্য দিয়া সমগ্র সৃষ্টিরহস্যটি যেন 
উন্মোচিত হইয়াছে। চক্ষু মুদিয়া ভাবিলে মনে হয় যেন 

রত মহাদেবের চিত্রটি ভাসিয়া উঠিয়াছে। গানটি 
বরানগর মঠে শিবরাত্রির দিন গীত হইয়াছিল। এই 
বিশ্বচরাচরের সৃষ্টিত্রম বেদান্তে যেভাবে বর্ণিত আছে, 
স্বামীজী তাহার 'জ্ঞানযোগ, গ্রন্থে তাহা বিস্তারিত আলোচনা 
করিয়াছেন। “রাজযোগ" গ্রন্থে বলিয়াছেন, আদিতে দুটি বস্তু 
ছিল- আকাশ ও প্রাণ। সেই আকাশে প্রাণ স্পন্দিত হইলে 
পর ক্রমে ক্রমে সত্ত্াদি তিন গুণ ও পঞ্চ মহাভূত সৃষ্ট হইল। 
শিবনৃত্য বস্তুত সেই প্রাণস্পন্দনের দ্যোতক। কেহ কেহ 
শিবনৃত্যের সহিত প্রলয়কে সম্পর্কিত করিয়া থাকেন। কেবল 
প্রলয় নহে, শিবের নটরাজ মূর্তির মধ্যে সৃষ্টির সহিত স্থিতিও 
সমভাবে সুচিত হইয়াছে। আমাদের এই ব্রন্মাণ্ড (01৬056) 
একটি নির্দিষ্ট ছন্দে হেলিয়া-দুলিয়া যেন প্রতিনিয়ত 
বিশ্বেশ্বরের আরতি করিয়া চলিয়াছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ 
হইতেও আজ ইহা প্রমাণিত সত্য। সেই মহাজাগতিক 
ছন্দেরই অনুবর্তন হইয়া থাকে প্রাণির জীবনছন্দে। তাই এই 
সৃষ্টি ছন্দোময়। প্রতিক্ষণে একদিকে যেমন সৃষ্টি হইতেছে, 
অপরদিকে তেমনি প্রলয় ইইতেছে। ব্যক্তিজীবনে আমাদের 
সুযুপ্তিকালে বাহ্যজগৎ বিলীন হইয়া যায়। মানবজগতের 
প্রেক্ষিতে উহা ব্যষ্টি-প্রলয়। তেমনি সমষ্টি-প্রলয় হইয়া থাকে 
যখন সমষ্টি-জীব অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ নিদ্রাগত হন। ইহাকে 
ব্রহ্মার রাত্রি বলা হয়। এইরপে ব্রহ্মা একশত বৎসর 
জীবিত থাকেন। সেই একশত বৎসর পরে ব্রম্মার আয়ুক্কাল 
নিঃশেষিত হইলে পর মহাপ্রলয় উপস্থিত হয়। এইরূপে লক্ষ 
লক্ষ মহাপ্রলয় হইয়াছে এবং হইবে। ব্রঙ্গা প্রত্যেক সৃষ্টিচক্রের 
অধিকর্তা । এইরূপ অসংখ্য ব্রন্মার মস্তক লইয়া নির্মিত মালা 
কণ্ঠে ধারণ করিয়া মহাকালরূপী শিব নৃত্য করিতেছেন। তাই 
স্বামীজী লিখিলেন $ “ডিমি ডিমি ডিমি মরু বাজে, দুলিছে 
কপালমাল।” এই ব্রক্মা-কপালমাল তাই কালপ্রবাহের 
দ্যোতক। সে-কারণেই শান্ত্রে বলা হইয়াছে যে জগত 
প্রবাহাকারে নিত্য। 

চরাচর বিশ্বের স্থিতির কী কারণ? স্থিতির কারণ জল। 
স্বামীজী গাহিলেন ঃ 'গরজে গঙ্গা জটামাঝে। স্লোতস্থিনী গঙ্গা 
স্থিতির প্রতীক। অর্থাৎ এই বিশ্বের স্থিতিই গঙ্গারূপে বর্ণিত 
হইয়াছে। এবং অনন্ত কর্মরাশির প্রতীক শিবের এ জটিল 
জটারাশি। একটি “কর্ম পরবর্তী 'কর্ম -এর জন্ম দিতেছে। 


এ, লি ৬ ০, ২৫ ১. ৮৬৮ রি ৯৮ ৬ ১৬ তি ২৬৮, 
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রাগে হিলি হি রিবা নার লিনা রন 
সৃষ্টিলীলা। প্রলয় ও সৃষ্টির মধ্যবর্তী সেতু এই অপার 
ত্রিগুণাত্মক কর্মরাশি স্থিত্যাত্মক। শিবহস্তে ধৃত রহিয়াছে 
মহাজাগতিক ব্রিশুল-দণ্ড। তাহার ত্রি-শলাকা সতত, রজঃ ও 
তমঃ__এই তিন গুণের দ্যোতক। মধাবর্তা শলাকা 
সত্্বগুণান্বিত বলিয়া জ্ঞানালোক বিকিরণকারী। অক্রাস্ত, 
অভ্রাত্ত এই জ্ঞানাগ্নি উদগত হইতেছে বলিয়া স্বামীজী 
বলিলেন £ “উগরে অনল ব্রিশূলরাজে।” সেই ত্রিশুলরাজের 
তিনটি শলাকাকে 'ইড়া, পিঙ্গলা, সুযুন্না'"__এই তিন নাড়ির 
সহিত উপমিত করা যায়। মধ্যবর্তী সুযুন্না নাড়ি হইতে 
্রহ্মানুভূতি নামক অগ্নি উদ্গীরণ করিতেছে বলিয়াই 
'ত্রিশূলরাজ' শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করে। মহাবিদ্যুতাধার কুগুলিনী 
হইতে এ তিন নাড়ির মধ্য দিয়া মহাশক্তি অনলরূপে নির্গত 
হইতেছে। এই অনলরাশি মহাদেবের কৃপাসাপেক্ষে মানবের 
যাবতীয় কর্মরাশিকে নিমেষে ভক্মীভূত করিতে পারে। ধক 
ধক ধক মৌলিবন্ধ'-_চন্দ্রমৌলি শঙ্করের মাথার মণি ধকৃধক্‌ 
করিয়া জুলিতেছে। অর্থাৎ সেই জ্যোতির হাস-বৃদ্ধি হইতেছে। 
এই বর্ণনায়ও সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কথাই বিধৃত রহিয়াছে। 
এবং অনস্ত জটাজালের প্রতিপাদ্য অনস্ত কর্মফল পর্যায়ক্রমে 
অবিদ্যা-কাম-কর্মের সৃষ্টি করিয়া এই জগৎকার্য অক্লাস্তভাবে 
চালাইতেছে। যে-শক্তি ইহার পশ্চাতে ক্রিয়মাণা, উহাই 
শিবশক্তি বা আদ্যাশক্তি। এইসব লইয়া যে ছন্দোভূত সৃজন- 
পালন-নিধন লীলা সকলের অলক্ষ্যে চলিতেছে, তাহাই 
নটরাজের মহাকালনৃত্য। 
অপরটি ভাবগস্ভীর এক সঙ্গীত। দরবারি কানাড়া রাগে 
স্বামীজী স্বয়ং সুরারোপ করিয়াছিলেন। “হর হর হর 
ভূতনাথ, পশুপতি/ যোগীশ্বর মহাদেব শিব পিনাকপাণি/ 
উধ্বজবলত জটাজাল, নাচত ব্যোম কেশভাল/ সপ্তভূবন 
ধরত তাল, টলমল অবনী॥” ধরপদাঙ্গে রচিত সুর ফাকতালে 
বাঁধা এই গানে স্বামীজী যেন নিজ হৃদয়ের শিবভক্তি উজাড় 
করিয়া দিয়াছেন। গানের বন্দিশে শিবের প্রলয়নৃত্যের একটি 
অনবদ্য সর্বপ্লাবী অথচ অনুচ্ছল রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। এবং 
লক্ষণীয় যে, এখানেও একটি মহাজাগতিক ছন্দের ইঙ্গিত 
রহিয়াছে। “সপ্তভুবন ধরত তাল"-_নৃত্যের ছন্দে, জীবনের 
প্রবাহের ছন্দে। 

আরো দুটি গান স্বামীজী আবেগমথিত কণঠে গাহিতেন। 
একটি আনন্দকিশোর রচিত “তুয়া চরণকমল পর মন ভ্রমর" 
এবং অপরটি দেবী সহায় রচিত “অব শিব পার করো মেরে 
নেইয়া'। দুটি গানই ভক্তিভাবে পরিপূর্ণ, যদিও কালোয়াতি 
করিবার যথেষ্ট সুযোগ উহাতে রহিয়াছে। প্রথমটি আশাবরি 
ও ব্রিতালে বাঁধা, দ্বিতীয়টিও ব্রিতালে বাঁধা, কিন্তু বিলাবল 
রাগাশ্রয়ী। 
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৪৮১৮ 
বলিতে টিনা না। ্ামীভীর একান্ত রর ধিবেদিতা 
কখনো কখনো এই বিষয়ক কিছু কথা স্বকর্ণে শুনিবার 
সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছিলেন। এবং ভাগ্যবতী নিবেদিতা 
বিবেকানন্দের শিবসাধনার চরমোতকর্ষ লাভের সময়ে 
অমরনাথে তাহার পার্মে উপস্থিত থাকিবার সুযোগও 
পাইয়াছিলেন। স্থামীজীর নিজস্ব পত্রাবলী ও নিবেদিতার 
রচনা হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, এ পুণ্য সময়ে 
ক্ষীরভবানীর দর্শন স্বামীজীর জীবনে অমরনাথ দর্শনের 
প্রভাবকে প্রবলতর নহে, প্রবলতম করিয়া দিয়াছিল। এ 
সময়েই তাহার স্ব-স্বরূপে প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতি শুরু 
হইয়াছিল কিনা কে বলিতে পারে? 

অনস্ত তুষারাবৃত হিমালয়ের পাদদেশে দাঁড়াইয়া একদা 
স্বামীজী নিবেদিতাকে বলিয়াছিলেন ঃ “এ যে উর্ধে 
ম্বেতকায় তুষারমণ্ডিত শূঙ্গরাজি, উহাই শিব। আর তাহার 
উপর যে আলোকসম্পাত হইয়াছে, তাহাই জগজ্জননী।” 
ইহারই ভাষান্তর আমরা পাইয়াছি শ্বেতাম্ধতর উপনিষদে £ 
মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্ধি, মায়িনস্ত মহেশ্বরম্।” 

স্বামীজীর অনুতবে শিবের অস্তিত্ব ছিল প্রাণে প্রাণে, 
জীবের গুটুতম সন্তায়। তাই তাহার মহামন্ত্র ছিল-_- 
'শিবজ্ঞানে জীবসেবা"। শ্রীলঙ্কার জাফনায় বন্তৃতাকালে 
স্বামীজী বলিলেন ঃ “যখন তোমরা শুধু তাহাকে শিবলিঙ্গে 
নহে সর্বত্র দেখিবে তখনি তোমাদের শিবভক্তি এবং 
তোমাদের শিবদর্শন সম্পূর্ণ হইবে।” তৎকালীন সমাজে 
এসকল কথা সম্পূর্ণ অভিনব ও নূতন ছিল খলিয়া ঘরে, 
বাহিরে স্বামীজীকে বিপুল সমালোচনা ও বিরুদ্ধাচরণের 
সম্মুখীন হইতে হইয়াছিপ। সেই ইতিহাস বিশ্লেষণ করিলে 
তাহাকে যথাথই 'নীলকগ, বলিয়া অভিহিত করিতে হয়। 
দক্ষিণ ভারতের রামেশ্বর মন্দিরে স্বামীজী বলিলেন ঃ “যদি 
দেহ-মন শুদ্ধ না হয়, তবে মন্দিরে গিয়া শিবপূজা করা বৃথা। 
যাহাদের দেহ-মন পবিত্র, শিব তাহাদেরই প্রার্থনা শুনেন।... 
দরিদ্র, দু্লি, রোগী--সকলের মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, 
তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন।” তখন ধর্মধ্বজী 
ব্রান্মণগণ বুঝিয়াছিলেন যে, এ শ্লেষাত্মক নাক্যবাণ 
তাহাদেরই সন্ধান করিতেছে। 

অর্থাৎ ধ্বামীজীর 'শিবসাধনা'র দুটি প্রধান অভিব্যক্তির 
প্রথমটি ছিল তাহার আধ্যাত্মিক শিবানুভূতির উপর 
প্রতিষ্ঠিত। এবং দ্বিতীয়টি ছিল তাহার সেই অনুভূত 
অধ্যাত্মতত্তে অজ্ঞানচ্ছন মানুষকে টানিয়া তুলিবার আকুল 
প্রয়াস। এই অকৃত্রিম প্রয়াসই তাহাকে একটি ব্যবহারিক 
প্রক্রিয়ার সন্ধান দিয়াছিল, যাহা তিনি সমাজে প্রয়োগ 
করিতে চাহিয়াছিলেন 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র মাধ্যমে। 

অজ্ঞেয়বাদী কিংবা নিপাকারবাদী ব্রাহ্ম নরেন্দ্রনাথ দত্তের 
মানসিক পরিবর্তনের ইঙ্গিতবাহী খটনাবলী বিশ্লেষণ করিলে 
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চ”৬৭। মি হয় 'ভাহার গভীরমন্ “শিবসাধনা'র 
পশ্চাতে কোন্‌ ব্যক্তি কলকাঠি নাড়িয়াছিলেন। দক্ষিণেম্বরে 
একদিন তারাপদ ঘোষকে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন ঃ “ওরে 
দেখ, এ ছেলেটি বড় ভাল, ওর নাম নরেন্দ্র, আগে মাকে 
মানতো না, কাল মেনেছে।... মন্দির থেকে এসে আমাকে 
বললে, মার গান শিখিয়ে দাও। “মা ত্বং হি তারা” গানটি 
শিখিয়ে দিলাম। কাল সমস্ত রাত এঁ গানটি গেয়েছে। তাই 
এখন ঘুমুচ্ছে।” ক্রমশ কালীতন্তে নিমজ্জিত নরেন্দ্রের হৃদয়ে 
শিবের 'স্বে-মহিনি' রাপটি সমুজ্জবল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার 
শিবভাবনার অনবদ্য প্রকাশ ঘটিয়াছিল পরবর্তী কালে, যখন 
তিনি রচনা করিলেন বিখ্যাত শিবস্তোত্রটি--“নিখিলভুবন 
জন্মস্থেমভঙ্গ প্ররোহা” ইত্যাদি। স্বামীজী কালীতত্তের উদ্ঘাটন 
করিয়াছেন তাহার “কালী দি মাদার” কবিতায় [কবি 
সত্যেন্্রনাথ দত্তের অনুদিত “মৃত্যুরূপা মাতা" দ্রষ্টব্য] যেখানে 
মহাকালীর করাল ভয়ঙ্করী বাপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু 
শিবস্তো্রে এ ভয়াল প্রতিবেদন নাই। হয়তো কালীমুর্তিতে 
শবরাপী শিব নির্তণ ব্রন্মের প্রতীক বলিয়াই। কিস্তু সমগ্র 
স্তোত্রে উপনিষদের মহান পুরুষের বর্ণনার প্রতিধণনি শুনিতে 
পাওয়া যায়। 

তাই বোধহয় বলিলে অকুঞ্ডি হইবে না, এ শিবস্তোত্র' 
যেন বিবেকানন্দরূগী শিপেরই আত্মস্ততি। দেবাদিদেবের 
যেসকল গুণের উল্লেখ এই শ্তোবে রহিয়াছে, তাহা বহুলাংশেই 
স্বামীজীর জীবনে পরিলক্ষিত হয়। অসীম বৈরাগ্য-সম্পৃক্ত- 
হৃদয় সপ্তঝধির এক ঝধি যখন শ্রীরামকৃষ্ণের আকর্ষণে এই 
মর্যভূমিতে অবতীর্ণ হইতেছেন, ৬খন তাহার আস্তরে কী 
বিপুল আলোড়ন উঠিয়াছিল তাহা কি আমরা কল্পনা করিতে 
পারি? স্বামীজীর অনবদ্য প্রকাশভঙ্গি রূপপরিগ্রহ করিয়াছিল 
---“গলিততিমিরমাল শুভ্রতেজঃপ্রকাশ/ ধবলকমলশোভঃ 
জ্ঞানপুষ্জীট্রহাসঃ/ যমিজনহাদিগম্যো নিলো ধ্যায়মানঃ/ 
প্রণতমবতু মাং.সঃ মানসো রাজহংসঃ|”-_অজ্ঞানবানিধির 
পারে শুভ্রতেজে যাহার প্রকাশ, যাহার অন্টরহাসিতে জ্ঞাননির্বর 
পরিদৃষ্ট হয়, অখণ্ড যে-সত্তা সংযমীর হৃদি-গম্য, সেই মানস 
সরোবরে বিচরণশীল রাজহংসকে (পরমপুরুষ) শ্রণাম করি। 

ইহাও যেন স্বামীজীর জন্ম-কর্মের বাত্ুয়র্ূপ। তাহার পৃত 
স্পর্শে কিংবা আলিঙ্গনে অতি দুর্ধর্ষ পাপারও সকল অজ্ঞান 
বিনষ্ট হইয়া জ্ঞানলাভ হইত, ইহার বহু প্রমাণ আমরা 
পাইয়াছি। তাই স্বামীজী যখন লিখিলেন ঃ “অশিথিল- 
পরিরস্ত প্রেমরূপস্য যস্য/ হৃদি প্রণয়তি বিশ্বং 
ব্যাজমাত্রংবিভুত্বম্‌॥” [অর্থাৎ প্রেমপূর্ণ যাহার দৃঢ় আলিঙ্গনে 
বিশ্বচরাচর স্বপ্নবৎ প্রতিভাত হয়], তখন শিবের স্তুতি 
করিতে গিয়া মনে হয় যেন তিনি আত্মকথনই করিয়াছেন। 
সেই নীলকণ্ঠরূপী স্বামী বিবেকানন্দকে আমরা সমবেত প্রণতি 
কপ নীলকণ্ঠং নমামঃ॥” 9 

দু ৯৮দ৩ 
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স্বামী বিবেকানন্দের পত্র 


ভল্গিন্টা ক্ক্রিস্টিনকে" লিখিত 


৯২১ ওয়েস্ট টোয়েন্টি ফার্স্ট স্ট্রিট 
লস এঞ্জেলেস 
২৭ ডিসেম্বর ১৮৯৯ 





প্রিয় ক্রিস্টিনা, 

তাহলে তুমি জেগে আছ, আর ঘুমাতে পারছ না! বেশ! জেগে থাক, পুরোপুরি জেগে থাক। আমি যে এখানে এসেছি 
তাতে ভালই হয়েছে। কারণ, প্রথমত আমি রোগমুক্ত হয়েছি। এই যে হাটতে পারছি এবং প্রতিদিন রাত্রে গুরুভোজনের পর 
তিন মাইল হাঁটছি-_এব্যাপারে তুমি কী মনে কর? উত্তম নয় কি? 

আমি দ্রুত উপার্জন করছি__এখন দৈনিক ২৫ ডলার করে। শীঘ্বই আমি আরো বেশি কাজ করব এবং দৈনিক ৫০ ডলার 
করে উপার্জন করব। সান ফ্রাল্সিস্কোতে আমি আরো ভাল করার আশা রাখি-_ সেখানে দুই কি তিন সপ্তাহের মধ্যেই আমি 
যাব। ভাল কথা, তার চেয়েও ভাল কথা এই যে, সব টাকাই আমি নিজের কাছে রাখছি এবং তা আর অপচয় করছি না। 
আর তারপর হিমালয়ের বুকে একটি ছোট্ট জায়গা কিনব-_ একটা গোটা পাহাড়_-মনে কর, প্রায় ছয় হাজার ফুট উঠচু। সেখান 
থেকে দেখা যাবে চিরতুষারের অপরূপ দৃশ্য। সেখানে অবশ্যই একটি ছোট্ট জলাশয় থাকবে। চিরহরিৎ দারুবৃক্ষ-_হিমালয়ের 
চিরহরিৎ দারুবৃক্ষের অরণ্যানী-_এবং থাকবে ফুল, সর্বত্র ফুলের সম্ভার। সেখানে আমার একটি ক্ষুদ্র কুটির থাকবে, মাঝখানে 
থাকবে আমার সবজিবাগান, যেখানে আমি নিজে কাজ করব এবং-_এবং- এবং আমার বইগুলি এবং কালেভদ্বে একবার 
মাত্র মানুষের মুখ দেখব। আর আমার চোখের ওপর হয়তো দুনিয়া রসাতলে যাবে, আমি ভ্রাক্ষেপও করব না। জাগতিক ও 
আধ্যাত্মিক সব কাজ চুকিয়ে দেব, আর অবসর নেব। অহো! সারাজীবন ধরে আমি কতই না অস্থিরভাবে ঘুরে মরেছি! আজন্ম 
যাযাবর! [কি হবে] আমি জানি না, ৩বে এই আমার এখনকার স্বপ্ন। ভবিষ্যৎ অনাগত। অদ্ভুত! সবসময়ে আমার নিজের 
সকল সুখস্বপ্রের নিষ্ফল পরিণতি অবশাস্তাবী মনে হয়, কিন্তু অনোর কল্যাণের ক্ষেত্রে সাধারণত তারা ফণপ্রসূ হয়। 

আমি আনন্দিত যে, তুমি মিসেস ধুলের আতিথ্যে সুখে ও শান্তিতে কাটাচ্ছ। তিনি একজন মহীয়সী মহিলা । এমনই 
মহীয়সী, যাকে দেখা তীর্থদর্শনের সমতুল। 

এখানে কোন তুষার নেই; ঠিক উত্তরভারতের শীতকালের মতো। কোন কোন দিন তার চেয়ে বেশি গরম, সকালে ও 
সঞ্ধায় ঠাণ্ডা, মধ্যদিনে সূর্যতাপে উ্ণ । আমাদের চারদিকে গোলাপ গাছ, সর্বত্র উদ্যানের মেলা, আর আছে চমৎকার 
তালবৃক্ষরাজি। কিন্তু আমি ভালবাসি তরঙ্গায়িত তুষার, যা পায়ের তলায় “মচমচ" শব্দে ভাঙবে, শুভ্র--শুভ্র__শুভ্র- চতুর্দিকে 
শুভ্রতা! 

আমার কিউনি বা হার্টে কোন দোষ আছে বলে মনে হয় না। সমস্ত ব্যাপারটা ঘটেছিল বদহজমের দরুন এবং এখন সেটা 
প্রায় সেরেই গেছে। মাত্র আর এক মাস, তারপরেই আমি সিংহের মতো বলবান ও অশ্বতরের মতো কষ্টসহিষু হয়ে উঠব। 
বেচারা ইংরেজদের ওপর ব্যুয়েররা আক্রমণ শানাচ্ছে। ইংল্যাণ্ডের প্রতিটি গৃহে শোকের ছায়া, তথাপি যুদ্ধ চলছেই। মানুষের 
এমনি মুতা। মানুষের সভ্য হতে আরো কত কাল লাগবে কে জানে! যুদ্ধ কি কোনকালে বন্ধ হবে? মা-ই জানেন। নতুন 
বছরে নিশ্চয়ই এক বিরাট পরিবর্তন আসবে। ভারতের পক্ষে মঙ্গলজনক কিছু ঘটুক__এই প্রার্থনা জানাই। নতুন বছর ও 
আগামী অনেকগুলি বছরের জন্য তোমাকে পাঠাচ্ছি সার্বিক আনন্দ, সর্বাঙ্গীণ ভালবাসা ও সর্বপ্রকার সফলতা। 

তাহলে মিসেস বুলের কাছে এসে তুমি ভাল করেছ ধলেই মনে করছ। আমি তাতে খুশি। আমি চেয়েছিলাম, তুমি মিসেস 
বুলকে পুরোপুরি জান। যতদিন পার সেখানে থেকে যাও। আমি নিশ্চিত যে, এতে তোমার কল্যাণ হবে। মনে উৎসাহ রাখবে 
এবং প্রফুল্প থাকবে, কারণ আগামী বছরটি নিশ্চয়ই তোমার জন্য অনেক আনন্দ ও শত আশিস বহন করে নিয়ে আসবে। 

তোমাদের সত্যবদ্ধ 
বিবেকানন্দ 


* ইংরেজিতে লেখা স্বামীজীর এই পত্রটি 'প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকায় ১৯৭৮ সালের জানুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। 
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[পূর্বানুবৃততি] 


রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী, শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য স্বামী 
প্রেমেশানন্দজী পাঠকমহলে একটি সুপরিচিত নাম। তিনি মনে 
করতেন, শ্রীমপ্তগবন্গীতার পাঠ ও অনুধ্যান শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও 
স্বামীজীর জীবন ও চিস্তার আলোকেই হওয়া উচিত। সারগাছিতে 
অবস্থানকালে শারীরিক অসুস্থতা সত্তেও তিনি শ্রীমত্তগবদ্গীতার 
অংশবিশেষের আলোচনা করেছিলেন। সবকয়টি অধ্যায়ের 
আলোচনা সম্তব হয়নি। ব্রহ্মচারী সনাতন যথাসাধ্য তা লিখে 
রেখেছিলেন। পাঠকবর্গ উপকৃত হবেন-_এই আশায় অদ্যাবধি 
অপ্রকাশিত এ আলোচনাটি আমরা 'উদ্বোধন”-এ প্রকাশ করছি। এই 
আলোচনায় নবাগতের ব্যক্তিগত সাধুজীবনের দিকে বিশেষ জোর 
থাকায় কোথাও কোথাও সামান) সমালোচনামূলক বলে মনে হলেও 
সামগ্রিকভাবে তা ভক্তসাধারণের জীবনগঠনে সাহায্য করবে বলেই 
বোধ হয়। রচনাটিতে স্বামী জগদীম্বরানন্দ অনুদিত গীতা থেকে 
শ্লোকানুবাদ বহুলাংশে সন্নিবেশিত করা হয়েছে, যাতে পাঠকের 
বুঝতে সুবিধা হয়।-_সম্পাদক 


ভতুর্থ অধ্যায় ৪ কর্মরহস্য) 
বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ। 
খহবো ভ্ঞালতপসা পৃতা মডাবমাগতাঃ ।১০। 


শ্লোকার্থ ২ ঞ্োভগবান জ্ঞানের প্রশংসা করিয়া 
বলিতেছেন আসক্তিরিহিত,। ভয়বজিতি, কোধশৃন্া, 


ম) তচিভত এবং আমারই শরণাগত ্সেথাঁৎ জ্ঞাননিষ্ঠায় 
হিতত্বেহ্ বাক্তি এই জ্ঞানরাপ তপসা। দারা পরা শুদ্ধি লাভ 
করিয়া ব্র্মাভাব [মাক প্রাণ্ত হইয়াছেন । 

ব্যাখ্যা ঃ এই সংসারের কোন বস্তুতে যাহার 
প্রয়োজনবোধ নাই, তাহার ক্রোধের সম্ভাবনা নাই। ক্রোধ 
হয় কখন? যে-জিনিস পাইতে ইচ্ছা করি তাহা না পাইলেই 
ক্রোধ হয়। ভয় হয় কখন? যখন মনে হয় আমার 
প্রয়োজনীয় বস্ত্র বুঝিবা হাতছাড়া হইল অথবা বিনষ্ট হইল। 

এই 'প্রয়োজনীয়” বস্তু হাতছাড়া হইয়া গেলে সেই ব্যক্তি 
কী লইয়। থাকিবে? যথার্থ বিচারবান ব্যক্তি তখন “আমাকে 
লইয়া" অর্থাৎ ঈশ্বরকে লইয়া থাকে। 

শ্রীভগবানের এই উক্তি নৃতন কিছু নহে। কারণ পূর্বেও 
অনেকে আত্মজ্ঞান ও তপস্যার দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হইয়া ঈশ্বর 
লইয়া থাকিয়া মোক্ষলাভ করিয়াছেন। 
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যে যথা মাং প্রপদ্যতে তাংভতৈব ভজাম্াহমৃ। 

মম বত্ার্নুবতর্তে মনুষযাঃ পার্থ সবরশ১/১১॥ 

শ্লোকার্থ ই যিনি যেপ্রকারে ঢমাক্ষ বা জ্ঞান লাভের 
জন্য কিংবা সকামভাবে আর্তি নিবারণের জন্য অথবা 
সওণ বা নিওণভাবেত আমার ভজনা করেন, আমি 
|সবকিমঞ্লপ্রদাতা পরমেশ্বররাপেত তাহাকে সেই ফল 
প্রদান দ্বারাই অনুগুহীত করি। বিভিম দেখদেবীর 
উপাসকদেরও আমি বঞ্চিত করি না, কারণ মানবগণ 
সবর্ণকারে আমার পথেরই অনুসরণ করিয়া থাকে এবং 
আমিই ইন্াি সবর্দেবরাপধারী। 

ব্যাখ্যা ঃ শ্রীভগবান বলিলেন, যে যেভাবেই আমাকে 
ডাকে, আমি তাহাকে সেইরূপ এবং সেই পরিমাণ অনুগ্রহ 
করিয়া থাকি। ইন্দ্র, যম, বরুণ প্রমুখ দেবতাদিগের উপাসনায় 
যাহার যেমন কামনা, তাহাই লাভ হইবে। কিন্তু যদি কেহ 
পরমেম্বরের তত্ব জানিতে ইচ্ছা করিয়া সামান্য এক পাথরের 
মধ্যেও উপাসনা করে, তাহা হইলে উহা হইতেই সে আমাকে 
(ঈশ্বরকে) তত্তুত জানিতে পারিবে । অবশ্য আমার তত্ত না 
জানিয়া কেবল ইন্দ্রাদি দেবগণের উপাসনা করিলেও তাহা 
কিছুটা চিতুশুদ্ধির সহায়ক হইবে নিশ্চয়ই। 

[মন্তব্য ই বস্তৃত, এই শ্লোকে শ্রীরামকৃঞ্জের যত মত 
তত পথ'__এই মহাবাণী প্রতিধবনিত হইয়াছে। ইহাই 
বেদাস্তের মর্মবাণী। বৈদিক যুগে খষিকণ্ে ধ্বনিত “একং 
সদ্দিপ্রা বছুধা বদস্তি”ও একই কথা। শাস্তি ও সমন্বয়ের এই 
মহাবাণীর ওজ্ভ্বল্য ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ 
আসিয়া পুনরায় উহাকে উজ্জ্বলঙর ও যুগোপযোগী করিয়া 
তুলিলেন।- সম্পাদক] 

কাঙ্ষন্তঃ কমণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতা 

গিএং হি মানুষে লোকে সিছিভর্বতি কমজা॥ ১২। 

শ্লোকার্থ ঃ তবে শত ও আর্ত কমের ফল কামন। 
করিয়া অনেকে ইহলোকে ইন্জাি দেবতার উপাসনা এরে, 
মুক্তির জনা সাক্ষাতৎভাবে আমার শরণাগত হয় শা । কারণ, 
মনুষ্যলোকে কামা-কমের ফল শীঘ্র অশুভ হয়। 

ব্যাখ্যা 8 আমরা অনস্তকাল ধরিয়া বাসনা-প্রবাহে ছুটিয়া 
চলিয়াছি। তাই কোন বাসনার প্রতিপাদ্য বিষয়ে আমাদের 
মন সহজেই একাগ্র হইয়া পড়ে। কারণ, বাসনার দিকেই 
স্বাভাবিক ঝৌক। পিতা পুত্রের অসুখে ব্যাকুল হইয়া প্রার্থনা 
করে, যাহাতে সে আরোগ্য লাভ করে । অনেক সময়েই দেখা 
যায়, পিতার অন্তরের এই ব্যাকুলতাজনিত তীব্র ইচ্ছায় 
পুত্রের রোগমুক্তি ঘটে। তাহা যেভাবেই হউক, ঝাড়-ফুঁক, 
স্বস্ত্যয়ন, 191107-10921178 অথবা নামী চিকিৎসকের 
পরামর্শে । ইহা ছাড়া টাকা, যশ ইত্যাদির উদ্দেশ্যে কর্ম 
করিলেও সহজেই উহার ফল পাওয়া যায়। 


১৪ ক উদ্বোধন 0) ১০ঙ্তম বর্ষ_১ম সংখ) মাঘ ১৯১০1) জানুয়ারি ২০০৪ 
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ঙঞভ 


কিন্ত ঈশ্বরের দিকে মন সহজে ধাবিত হয় না। কারণ, 
অনঞ্তকাল ধরিয়া আমরা নিজেদের মন ঈশ্বর হইতে বিমুখ 
করিয়া রাখিয়াছি। দীর্ঘকাল ধরিয়া নিষ্কামতাবে কর্ম করিতে 
করিতে চিত্তশুদ্ধি হয়। তাহার পর দীর্ঘকাল মনকে একাগ্র 
করিয়া ব্রন্মবস্তর বিষয়ে নিদিধ্যাসন করিলে সত্য প্রতিভাত 
হয়। ইহার জন্য জন্মজন্মাত্তর অপেক্ষা করিতে হইতে 
পারে, আবার ইহজন্মেও সত্যলাভ হইতে পারে। কিন্তু 
সকাম কর্মের ফল এই জন্মেই লাভ হয়। 

[মন্তব্য £ শ্রুতি-নির্দিষ্ট কর্মই শ্রোতকর্ম এবং স্মৃতি- 
নির্দিষ্ট কর্ম ম্মার্তকর্ম। বস্তৃত, কর্মফললাভের অধিকার 
পণ্ড, মনুষ্য ও দেবগণের মধ্যে একমাত্র মনুষ্যকুলেরই 
আছে। সুতরাং মনুষ্যলোকেই সকাম কর্ম কিংবা নিষ্কাম 
কর্মের প্রসঙ্গ উঠিতে পারে, অন্যএ নহে।__ সম্পাদক] 

চাতিবর্ণারং ময় সৃষ্টং ওএকমাবিভাগশঃ। 

তসা করতারমপি মাং বিদ্ভাকর্তারমবায়ম/১৩॥ 

শ্লোকার্থ 8 সঙ রজঃ ও ঙমোওণ এবং কমের 
চরিএানুসারে আমই বামাণ, সগরিয়, বেশ ও শুদ-_ এই 
চার বণের সৃষ্টি করিয়াছি । জাগতিক বা মায়িক বাবহারে 
আমি এই চতৃবর্ণ সৃষ্টির কা বলিয়া কথিত হইলেও বস্ভত 
আমাকে অকর্তা ও অবায় (অধিকারী) বলিয়া জানিবে। 

ব্যাখ্যা ঃ মানুষের মধ্যে সতত, রজঃ বা তমঃ_ যে- 
গুণের প্রতি যাহার প্রবণতা, তদনুসারে আমি (ভগবান) 
প্রা্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্বের কর্মবিভাগ করি। পরে তাহা 
বংশপরম্পরায় পরিপুষ্টি লাভ করিতে থাকে। অতীত 
কর্মফলে উপজাত ব্রাহ্মণগুণসম্পন্ন জীবই ব্রা্গণ 
সংস্কারস*্পন্ন বংশে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। তেমনি রজঃ ও 
ওমোগুণের সংস্কারসম্পন্ন বংশের ক্ষেত্রেও সেই সেই 
গুণসম্পন্ন জীবই জন্মগ্রহণ করে। তবে একথাও ঠিক যে, 
প্রাহ্মণদিগের মধ্যেও চারপ্রকার স্বভাব- পরিদৃষ্ট হয়। 
যঙ্ঞানুষ্টানের সময়ে দেখা যায়, কেহ যজ্ঞে মস্্রোচ্চারণ, 
কেহ পশুবধ, কেহ পূজার উপচার সংগ্রহ, আবার কেহ 
সমিধ আহরণ ও যঞ্জবেদি নির্মাণকার্যে ব্যাপৃত। একজন 
শিখ বলিয়াছিল, যখন আমরা পবিত্র গগ্র্থসাহিব" পাঠ করি 
তখন আমরা প্রাশ্শণ, যখন লড়াই করি তখন ক্ষত্রিয়, যখন 
চাকুরিজীবী তখন বৈশ্য এবং যখন গৃহস্থালির কাজ করি 
তখন শুদ্র। 

ভগবান এইরূপ চার বর্ণ সৃষ্টি করিলেও উহাতে 
তাহার বিন্দুমাত্র আসক্তি না থাকায় তিনি ইহার জন্য 
৩5090175119 (দায়বদ্ধ) নহেন। তিনি [010 (পরিকল্পনা) 
করিয়া দিয়াছেন, এখন গাড়ি আপন গতিতে ধাকাধাকি 
খাইতে খাইতে নানা বিষয় আস্বাদন করিতেছে। তাহাতে 
ঈশ্বরের বিন্দুমাত্র কর্তৃত্বাভিমান নাই। 


প্রশ্ন উঠিতে পারে, ঈশ্বর এইরকম ০1০3107) (সৃষ্টি) 
-এর 018 (পরিকল্পনা) করিলেন কেন? উত্তর হইবে-_ 
এইসব তো ০০৪৫০ (সৃষ্ট) হয় নাই। তুমি খামোকা 
স্বপ্নের মতো এই জগৎটাকে 1981 (বাস্তব) ভাবিয়া কষ্ট 
পাইতেছ কেন? ইহা তো মোটেই সৃষ্ট হয় নাই! আর যদি 
ইহাকে 1০8] বলিয়া বোধ হয়--জগতে যদি ধাক্কাই খাইতে 
হয়, তবে ইহাকে 1581 ভাব এবং কিভাবে এই ধাকা 
সামলানো যায় তাহার চেষ্টা কর। বৃথা ভগবানে দোষারোপ 
করিয়৷ বসিয়া থাকিলে তোমারই ক্ষতি। 
নিষ্কাম কর্মের রহস্য এই যে, তাহাতে কর্ম সুন্দর হয়, 
স্বার্থবুদ্ধি থাকে না। ধ্যানে বসিলে মন নানা চিন্তায় বিরক্ত 
করে, কিন্তু নিষ্কামভাবে কর্ম করিতে করিতে মন 
নানাপ্রকার সাফল্য-ব্যর্থতার মধ্য দিয়া যাইয়াও যতই কম 
8103160 (উত্তেজিত) হইবে, ততই মন শ্রীরামবৃঁধনতা- 
ভিমুখী হইবে। 
অব্যয়ম্‌ 5 [0101)918091)1০---আমার ক্ষতিবৃদ্ধি নাই; 
আমি যেরাপ ছিলাম, সেইরূপই থাকি। 
[ক্রমশ] ॥ পনেরো ॥ 


এই রচনাটি “স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত 
হলো।- সম্পাদক 


[| পাশাপাশি £ 


(১) অখণ্ডানন্পদ, (8) অঘ, (৫) তমো, 


| (৬) দাস, (৭) চিরমগন, (১১) ক্ষীরভবানী, (১২) পানি, 
(১৫) কাম, (১৭) কুক, (১৮) জন রাইট। 

এ ওপর-নিচ £ (১) অদ্বৈত, (২) নবীন, (৩) কলম্বাস, 
॥ (8) অনল, (৭) চিনি, (৮) মন, (৯) লা, (১০) ধনী, 
॥ (১২) পাকড়াশী, (১৩) ডরাক, (১৪) নন্দন, (১৬) মর্কট। 





সঠিক উত্তরদাতাদের নাম 2) 


| ব্রশ্মচারী শুদ্ধটৈতন্য, অভিবৃতা দাস, অমিতাও মুখোপাধ্যায়, 
| মহাদেব নন্দী, শিখা দত্ত, অলক পালচৌধুরী, নীলিমা চৌধুরী, 
এ সরোজ দাস, পার্বতী দাস, রঞ্জন বসাক, সলিল চ্যাটার্জি, 


| নাজ অণিমা সর্বাধিকারী, রমা ঘোষ, নন্দদুলাল ঘোষ, 
নী সুনীতি পাল, ভূপেন্দ্রকুমার দেবনাথ, গদাধর রানা, চণ্ডীদাস | 
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শাড়) শামডগব)তা € ১৫ 
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গ্রামে বাড়ি কিনে সেখানে বসবাস করতে থাকেন। তার 
হাওড়া জেলার রামকৃষ্ণপুরে আমন্ত্রণে স্বামী বিবেকানন্দ এই বাড়িতে এসে স্বহস্তে 





শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা করেন এবং তার উদ্দেশে 
নবগোপাল ঘোষের বাড়ি বিখ্যাত প্রণামমন্ত্র “ওঁ স্থাপকায় চ ধর্মস্য...” মুখে মুখে 
নির্মলকুমার রায় রচনা করে ঠাকুরকে প্রণতি জানান। সেদিন ছিল ১৩০৫ 


বঙ্গাব্দের মাঘী পূর্ণিমা (৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৮ খরিস্টাব)। 
সেখানে আজও শ্রীশ্রীঠাকুরের নিয়মিত পুজা হয় এবং 
শ্রীরামকৃষ্ণ যেসব স্থানে পদধূলি দিয়েছিলেন, তার বিবরণ লেখক মাধী পূর্ণিমা তিথিতে বিশেষ উৎসব হয়। 
চাহিদা মেটাতে শ্রীশ্রীমায়ের ক্ষেত্রে অনুরূপ রচনায় ব্রতী হয়ে তিনি ূ ০৪ 
যারা শুরু করেছেন 'শ্ীশ্রীমায়ের বাড়ি' থেকে শোরদীয়া ১৪০৯ সংখ্যা 
দরষ্টব্য)। এবার গ্রয়োপশ পর্যায়ে হাওড়া জেলার রামকৃষ্ণপুরে 
নবগোপাল ঘোষের বাড়ি।-_ সম্পাদক 


রামকৃষ্ণের গৃহি-শিষ্য নবগোপাল ঘোষের বাড়িতে 
শ্রীশ্রীমায়ের শুভাগমন হয়েছিল। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে 
উদ্বোধনের বাড়িতে আসার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই 
শ্রীশ্রীমা পানিবসন্তে আক্রান্ত হন এবং আরোগ্যলাভের 
পর তাকে গাড়িতে করে নানা স্থানে ভ্রমণের ব্যবস্থা হয়। 
এই সময়েই তিনি রামকৃষ্ণপুরে নবগোপাল ঘোষের 
বাড়িতে প্রথম পদার্পণ করেন। তার সঙ্গে ছিলেন 
গোলাপ-মা ও যোগীন-মা।১ 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নবগোপাল ঘোষের কলকাতার 
বাদুড়বাগানের বাড়িতে একদা শ্রীশ্রীঠাকুরের শুভাগমন 
হয়েছিল। পরবর্তী কালে নবগোপাল ঘোষ কলকাতার 
বাড়ি ত্যাগ করেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের নামের সঙ্গে সাদৃশ্য 
থাকায় বিশেষ আকর্ষণবশত হাওড়া জেলার রামকৃঞ্ণপুর 





নবগোপাল ঘোষের বাড়িতে শ্বামীজী প্রতিষিত ঠাকুরের পট 


এই বাড়িতে এসে জানা যায়, ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের 
এপ্রিল-মে মাসে বৈশাখ ১৩১৬) নবগোপালবাবুর 
দেহাবসানের পর শ্তরীত্রীমা এই বাড়িতে প্রথম পদার্পণ 
স্ত্রী এবং শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাধন্যা পরম ভক্তিমতী নিস্তারিণী 
দেবীর আগ্রহে তীরই প্রেরিত গাড়িতে করে শ্রীশ্রীমা আরো 
কয়েকবার এখানে শুভাগমন করেছিলেন, কিন্তু রাত্রিবাস 
করেননি। নিস্তারিণী দেবীর সঙ্গে তার একটি আত্মিক 
সম্পর্ক ঠাকুরের জীবদ্দশা থেকেই বিদামান ছিল। ঠাকুরের 
রিনি টিন দেহরক্ষার পর তিনি যখন বৃন্দাবনে যান, তখন রাধারমণ 
শ্রিজিাডিতনবরিনরজি দর্শন করতে গিয়ে তিনি ভাবচক্ষে নিস্তারিণী দেবীকে 





১৬ গ উদ্বোধন 3 ১০৬তম বর্--১% সংখ]া এ মাঘ ১৮১০] জানুয়ারি ২০০৪ 


দেখতে পান। এসম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায়ঃ 
“রাধারমণের মন্দিরে যাইয়া তিনি [শ্রীত্রীমা] 
দেখিয়াছিলেন-_যেন ভক্তবর শ্রীযুক্ত নবগোপালবাবুর স্ত্রী 
বিগ্রহের পার্খে দাঁড়াইয়া তাহাকে বীজন করিতেছেন; গৃহে 
ফিরিয়া তাই বলিয়াছিলেন, 'যোগেন, নবগোপালের 
পরিবার বড় শুদ্ধ। আমি এইরকম দেখলুম+।”২ সুতরাং 
নবগোপালবাবুর এই ভক্তিমতী স্ত্রীর আহানে পরেও তার 
এই বাড়িতে আসা স্বাভাবিক, যদিও সেসব তথ্য মুদ্রিত 
আকারে কোথাও প্রকাশিত হয়নি। 

এই ঘোষ বংশ বরাবরই শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারায় 
অনুপ্রাণিত। নবগোপালবাবুর বাড়িতে সঙ্গীতচর্চা হতো। 
তিনি নিজে যখন নামকীর্তন করতেন, তখন তার প্রথম 
পুত্র সুরেশচন্দ্র তার সঙ্গে খোল বাজাতেন এবং এই 
বালকের খোল বাজানো শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রশংসাও 
করেছিলেন। নবগোপালবাবুর দ্বিতীয় পুত্র নীরদবরণ ঘোষ 
খুব উচ্চস্তরের গায়ক ছিলেন, যিনি বেলুড় মঠে যোগদান 
করে স্বামী অস্বিকানন্দ (নীরদ মহারাজ) নামে অভিহিত 
হন। তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাছে মন্ত্রুদীক্ষা লাভ করেন। 
ছিলেন, যিনি বেলুড় মঠে মহারাজের সমাধিমন্দির 
নির্মাণের জন্য সেকালে ৪০,০০০ টাকা দান করেছিলেন। 
তার স্ত্রী সুষমা ঘোষ শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্যা ছিলেন। চতুর্থ 
পুত্র রামকৃষ্ণ ঘোষও স্বামী ব্রহ্মানন্দের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন 
এবং তার স্ত্রী আরতি ঘোষ স্বামী শিবানন্দের মন্ত্রশিষ্যা। 
বর্তমানে তার বয়স প্রায় ৯৫ বছর। বাড়ির প্রায় সকলেই 
রামকৃষ্ণ সঙ্গের ভাবধারায় নিষ্ঞাত। 

এই বাড়িতে স্বামী বিবেকানন্দের মাথার পাগড়ি রক্ষিত 
আছে, যেটি তিনি এই ভক্ত পরিবারকে ঠাকুরের পট 
প্রতিষ্ঠার দিন উপহার দিয়েছিলেন। মাঘী পূর্ণিমার দিন এ 
পাগড়ি ভক্তদের কাছে প্রদর্শন করা হয়। এছাড়া এই বাড়ির 
ঠাকুরঘরে ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর পুতাস্থির কিয়দংশ 
রক্ষিত আছে। বাড়ির একতলার হলঘরে স্বামীজীর 
ব্যবহৃত পিয়ানো ও অর্গান-দুটিও সযত্বে রক্ষিত। 

বাড়ির প্রবেশপথের বামদিকের দেওয়ালে 
শ্বেতপাথরের ওপর লেখা আছেঃ *ম্বামী বিবেকানন্দ 
৬নবগোপাল ঘোষের এই ভবনে ৬ই ফেব্রুয়ারি ১৮৯৮ 
খ্রিস্টাব্দে, বাঙলা ১৩০৫ সনে মাঘী পুর্ণিমার দিনে 
শ্রীরামকৃষ্ণ-বিগ্রহ [পট] প্রতিষ্ঠার জন্য আগমন করেন 
এবং এখানেই তিনি প্রণামমন্ত্র রচনা করেন।” 

প্রকৃতপক্ষে শ্্রীশ্রীমায়ের শুভাগমনে এবং 
শীপ্রীঠাকুরের পার্দগণের হ্বোমী বিবেকানন্দ, স্বামী 
রন্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ প্রমুখ) আগমন ও মাঝে মাঝে 


রাত্রিবাসের দরুন এই বাড়িটি শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর 
কাছে এক তীর্থস্বরূপ। 0 


পথনির্দেশ ঃ শ্রীশ্রীমায়ের পদার্পণধন্য নবগোপাল ঘোষের 
বাড়ির ঠিকানা ঃ ৮১ রামকৃষ্ণপুর লেন, হাওড়া-৭১১১০৫। 
হাওড়া স্টেশন থেকে শিবপুরগামী যেকোন বাস বা মিনিবাসে 
ফজিরবাজার বা লঞ্চঘাটে নেমে রিক্সায় রামকৃষ্ণপুর লেনে 
অবস্থিত এই বাড়িতে আসা যায়। 


১ দ্রঃ শ্রীমা সারদা দেবী--ধামী গম্ভীরানন্দ, ১৩শ সং, পৃঃ ১৮৪ 
২ এ, পৃঃ ১১৩ 


এই রচনাটি “স্বামী অভয়ানন্দ স্মারক রচণা'-বাপে প্রকাশিত 
হলো।- সম্পাদক 





0 আলতা 


বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পৃর্জিকা অনুযায়ী 


জন্মতিথি-কৃত্য ঃ শ্রীরামকৃষ্ণদেব 
ফান্দুন শুর্লা দ্বিতীয়া 
৯ ফাল্মুন, রবিবার 
(২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৪) 
শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব মহোৎসব 
১৬ ফাল্দুন, রবিবার 
(২৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৪) 


শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু 


২২ ফান্দুন, শনিবার 
(৬ মার্চ ২০০৪) 
স্বামী যোগানন্দ 
ফাল্মুন কৃষ্ণা চতুর্থী 
২৬ ফাল্ধুন, বুধবার 
(১০ মার্চ ২০০৪) 
শ্রীশ্রীশিবরাত্রি 
মাঘ কৃষ্ণা চতুর্দশী 
৫ ফাল্গুন, বুধবার 
(১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৪) 
৩, ১৮ ফাল্ধুন 

. সোমবার, মঙ্গলবার 
(১৬ ফেব্রুয়ারি, ২ মার্চ ২০০৪) 
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“আমি অশরীরী বাণী” 


স্বামী গণনাথানন্দ 


বিবেকানন্দের এক অবিস্মরণীয় উক্তি। 
শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনার অনুভূতিলব্ধ এই সত্যটি স্বামীজী 
অত্যাশ্চর্য ভাষায় প্রকাশ করেছেন। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে 
শিকাগো থেকে স্বামী রামকৃষ্তানন্দজীকে পত্রে তিনি 
লিখছেন 2 শু 2) ও ৬০106 ৬/101000 4. [071.১ _ 
“আমি এক অশরীরী বাণী।” পত্রে দুবার তিনি এই কথাটি 
উল্লেখ করেছেন। স্বাভাবিকভাবে মনে প্রন্ম জাগে, এই 
“আমি”টি কার, কার বাণী, কার এই ৮০০০"? এই রহস্যের 
সমাধান ঠাকুরের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের বিভিন্ন সময়ে 
কথোপকথনের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে আছে। 
কিন্তু তাহাকে নেরেন্দ্রনাথকে) দেখিয়াই ভাবাবিষ্ট হইয়া 
ত্বহার গা ঘেঁষিয়া একপ্রকার তাহার ক্রোড়ে আসিয়া 
উপবিষ্ট হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন (আপনার শরীর ও 
নরোন্দ্রের শরীর পর পর দেখাইয়া), “দেখছি কি-__এটা 
আমি, আবার এটাও আমি; সত্য বলছি-_কিছুই তফাৎ 
বুঝতে পারচি না! যেমন গঙ্গার জলে একটা লাঠি ফেলায় 
দুটো ভাগ দেখাচ্ছে__সত্য সত্য কিন্তু ভাগাভাগি নেই, 
একটাই রয়েছে! বুঝতে পাচ্চ? তা মা ছাড়া আর কি আছে 
বল, কেমন? এরূপে নানা কথা কহিয়া বলিয়া উঠিলেন, 
“তামাক খাব। আমি ত্রস্ত হইয়া তামাক সাজিয়া তাহার 
কাটি তাহাকে দিলাম। দুই-এক টান টানিয়াই তিনি হুঁকাটি 
ফিরাইয়া দিয়া 'কলকেতে খাব” বলিয়া কলকেটি হাতে 
লইয়া টানিতে লাগিলেন। দুই-চারি টান টানিয়া উহা 
খা।” নরেন্দ্র একথায় বিষম সঙ্কুচিত হওয়ায় বলিলেন, 
'তোর তো ভারী হীনবুদ্ধি--তুই আমি কি আলাদা? এটাও 
আমি, ওটাও আমি।”২ এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে 
নিঃসংশয়ে বলা যায়, নরেন্দ্র বা বিবেকানন্দের “আমি? 
প্রকারাস্তে ঠাকুরেরই আমি। এমন মনে করাটা ভাবালুতা বা 
অযুক্তিকর হয় না। কারণ, একথা অবতীর্ণ ভগবানেরই 
শ্রীমুখের কথা। 
এই প্রসঙ্গে আরেকটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যেতে 
পারে। ঠাকুরের তিরোধানের দুদিন আগে সব দিয়ে “ফকির' 
হওয়ার দৃশ্যটি অভূতপূর্ব এবং মর্মম্পর্শী। জগতের 
কল্যাণের জন্য ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে শ্রেষ্ঠ আধাররূাপে তৈরি 


করে স্বীয় শক্তি ও এম্বর্য উজাড় করে দিয়ে ফকির" হয়ে 
গেলেন। ঠাকুর জানতেন, নরেন্দ্রনাথ আধিকারিক পুরুষ 
এবং উচ্চ আধার ও এঁশী “শক্তি” ধারণে সক্ষম। নিঃস্ব ঠাকুর 
বলে ঘোষণা করলেন। নরেন্দ্রনাথের আলাদা অস্তিত্ব আর 
রইল না। ঠাকুর কেন এটি করলেন? করেছেন প্রেমের 
দায়ে। ঈশ-হৃদয়ের অনস্ত প্রেম ও করুণা মানুষের জন্য। 
“প্রেমার্পণ সমদরশন জগজন দুঃখ যায়।” নিজেকে 
দেওয়ার জন্যই তো আসা। এটি ভগবানের প্রতিশ্রুতি__ 
“সম্ভবামি যুগে যুগে" । তাই তিনি নিজেকে দিলেন তিলে 
তিলে-_প্রাণার্পণ জগত-তারণ”। এটি হলো ঠাকুরের 
কৃপার সবচেয়ে বড় নিদর্শন। 

শ্রীরামকৃষ্ণের সমগ্র জীবন লোককল্যাণে এবং জীবের 
দুঃখমোচনে নিয়োজিত। ভগবানের জন্য যত না কেঁদেছেন, 
মানুষের জন্য তার চেয়ে কম কাদেননি। স্বামীজীর মধ্যে 
ঠাকুরের এই আত্মপ্রকাশটি নব নব ভাবে, কর্মে ও জ্ঞানে 
মহিমামণ্ডিত। কবির ভাষায় বলা যায় £ “তোমার মাঝে 
আমার প্রকাশ তাই এত মধুর।৮ স্বামীজীর বাণী তাই এত 
উদ্দীপনাময়, তেজংপূর্ণ, প্রাণবন্ত এবং সঞ্জীবনী শক্তিদায়ী। 

কে এই স্বামীজী? কি তার স্বরূপ? কেন তার আগমন 
এই ধরায়? এই বিষয়ে ঠাকুরের এক অদ্ভুত দিব্যদর্শন 
হয়েছিল__“একদিন দেখিতেছি, মন সমাধিপথে জ্যোতির্ময় 
দিব্যজ্যোতির্ঘন তনু সাতজন প্রবীণ খষি সেখানে সমাধিস্থ 
হইয়া বসিয়া আছেন... সমরস জ্যোতির্মগুলের একাংশ 
ঘনীভূত হইয়া দিব্য শিশুর আকারে পরিণত হইল। (উক্ত 
দেবশিশু স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ, যাহার শ্রীমুখ হইতে 
লীলাপ্রসঙ্গকার এটি শুনিয়াছিলেন) এ দেবশিশু ইহাদিগের 
অন্যতমের নিকটে অবতরণপূর্বক নিজ অপূর্ব সুললিত 
বাহুযুগলের দ্বারা তাহার কণ্ঠদেশ প্রেমে ধারণ করিল।.. 
প্রেমস্পর্শে খষি সমাধি হইতে ব্যুথিত হইলেন ।... দেবশিশু 
তখন অসীম আনন্দ প্রকাশপূর্বক তাহাকে বলিতে লাগিল, 
“আমি যাইতেছি, তোমাকে আমার সহিত যাইতে হইবে |” 
ঝষির প্রেমপূর্ণ নয়ন তাহার অন্তরের সম্মতি ব্যক্ত করিল। 
.. নরেন্দ্রকে দেখিবামাত্র বুঝিয়াছিলাম, এ সেই ব্যক্তি!” 

ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে অধীর আগ্রহে তারই জন্য অপেক্ষা 


করছিলেন। প্রথম যেদিন নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেম্বরে এলেন, সে 


এক অত্তুত ব্যাপার, দেবালয়ে নরধধি ও দেবশিশুর প্রথম 
মিলনদৃশ্যটি অভিনব ও অলৌকিক, ভাষায় প্রকাশ করা যায় 
না। অভিনন্দন, অভিমান ও আনন্দাশ্রু-_ এই উপচারে 
ঠাকুর করজোড়ে স্বাগত জানিয়েছিলেন নরেন্দ্রনাথকে। 
বলেছিলেন £ “জানি আমি প্রভু, তুমি সেই পুরাতন খাবি, 
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'নররাপী নারায়ণ'। জীবের দুর্গতি নিবারণ করিতে পুনরায় 
শরীরধারণ করিয়াছ।”ঃ নরেন্দ্র স্ততিত ও নির্বাক। 

বহু প্রতীক্ষিত মানুষটিকে পেয়ে ঠাকুর নিশ্চিস্ত হলেন। 
অমৃতের পূর্ণপাত্রটি তিনি তার নরেনের কাছেই রেখে যাবেন 
সবার মধ্যে বিতরণের জন্য। কারণ, সবাই অমৃতের 
অধিকারী, সবাই অমৃতের সন্তান। সেকথা বিশ্বসভায় 
ঘোষণা করবেন নরেন্দ্রনাথ। 

স্বামীজী কিন্তু প্রথমদিনেই ঠাকুরকে চিনতে পারেননি, 
বুঝতে পারেননি যে, তিনি অবতীর্ণ ভগবান। তাকে অনেক 
সাধন করে এটি বুঝতে হয়েছিল। শেষে যখন বুঝলেন 
চরণে অর্পণ করে তিনি স্ব করলেন বিভিন্ন মন্ত্রে তুমি 
“নিরঞ্জন, নররূপধর, নির্ুণ, গুণময়”। প্রণামমন্ত্রে বললেন 
_-অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ'। স্বামীজী ০7101010781 হয়ে 
কিছু বলেননি বা কিছু করেননি। তিনি তার সদাজাগ্রত 
বিচারবুদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক মনীষার আলোকে দেখেশুনে 
নিয়েছিলেন এবং প্রচার করেছিলেন ত্বার ভাব ও আদর্শ। 
স্বামীজীর সমগ্র জীবন ও বাণীতে তাই শ্রীরামকৃষ্জেরই 
আত্মপ্রকাশ। স্বামীজীর গুরুপদে আত্মসমর্পণের ভাবটি 
'গাই গীত শুনাতে তোমায়, কবিতায় প্রাণস্পর্শী ভাষায় 
ব্যক্ত হয়েছে ঃ “দাস তব জনমে জনমে দয়ানিধে,/ তব 
গতি নাহি জানি,/ মম গতি তাহাও নাহি জানি।” স্বামীজী 
চিরদিনের জনা প্রভুর দাস, প্রভুর গোলাম হয়ে গেলেন-_ 
“ম্যায় গোলাম ম্যায় গোলাম তেরা।” 
জানেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে সমাধির আসন থেকে নামিয়ে 
এনে “জীব শিব" মন্ত্রে দীক্ষিত করে ত্যাগ ও সেবার আদর্শে 
উদ্বুদ্ধ করলেন। "জীব-শিব ইব না পরঃ”-_তিনিই সব 
হয়ে রয়েছেন। স্বামীজীর জীবপ্রেম সেই “ফকির'-এরই 
প্রেম। তার দেওয়া চাপরাশ--নরেন শিক্ষে দিবে” শুধু 
কথার কথা নয়, এক অমোঘ ভবিষ্যদ্বাণী। স্বামীজীর 
উত্তরজীবনে দেখতে পাই এরই ফলশ্রুতি। দেশে-বিদেশে 
তিনিই প্রথম জনজাগরণের সূচনা করলেন। ঘোষণা 
করলেন ঃ “বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ 
ঈশ্বর,/ জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর ।” 
মানুষকে ভালবাসা, শিবজ্ঞানে জীবসেবা-_ এই প্রেমের 
আগুন ঠাকুর ধরিয়েছিলেন নরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে, ছড়িয়ে 
দিলেন বিশ্বময়। জগতজুড়ে তাই স্বামীজীর আহান £ “হে 
অমৃতের সম্ভানগণ ওঠো জাগো।” “উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য 
বরান্‌ নিবোধত।” 


শিকাগো ধর্মমহাসভার প্রথম দিনে স্বামীজী যে-ভাষণ 
দিয়েছিলেন, সেটি এক যুগাস্তকারী ঘটনা এবং জগতের 
ধর্মেতিহাসে এক নতুন অধ্যায়। দিনটি ছিল ১১ সেপ্টেম্বর 
১৮৯৩। সেদিন ভারত-বিবেকানন্দ হলেন বিশ্ব-বিবেকানন্দ। 
বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে এত বড় আলোড়ন, এত উন্মাদনা সৃষ্টি 
করতে আর কোন ধর্মপ্রবক্তী পারেননি। স্বামী 
রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা প্রথমোক্ত এ পত্রটিতে স্বামীজী 
লিখছেন ঃ “প্রভুর ইচ্ছায় এখনো নাম-যশের ইচ্ছা হৃদয়ে 
আসে নাই, বোধহয় আসিবেও না। আমি যন্ত্র, তিনি যন্্রী। 
তিনি এই যন্ত্্ধারা সহ সহস্র হাদয়ে এই দূরদেশে ধর্মভাব 
উদ্দীপিত করিতেছেন। সহস্র সহস্র নরনারী এদেশে আমাকে 
অতিশয় শ্নেহ, প্রীতি ও ভক্তি করে; আর শত শত পাদরী ও 
গোঁড়া ক্রিশ্চান শয়তানের সহোদর মনে করে। “মুকং 
করোতি বাচালং পঞ্ঘুং লঞ্ঘয়তে গিরিম্‌', আমি তাহার 
কৃপায় আশ্চর্য! যে-শহরে যাই, তোলপাড় হয়। এরা আমার 
নাম দিয়েছে--:0০10110 [1100 তার ইচ্ছা মনে 
রাখিও-_-] ৪) ৪ ৬০1০৪ 101100৪0017.” এক পরাধীন 
দেশের মানুষ আধুনিক সভ্যতার পীঠস্থান আমেরিকায় 
এরকম অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করার পর নিজেকে সম্পূর্ণ 
মুছে দিয়ে সমস্ত কৃতিত্ব তার প্রভুর চরণে সমর্পণ করে 
দিচ্ছেন-_এ শুধু স্বামীজীর পক্ষেই সম্ভব। কেননা তিনি 
উপলব্ধি করেছিলেন, এজগতে শ্রীরামকৃষ্ণের মহান ভাব ও 
আদর্শ তিনি স্বয়ং প্রচার করছেন, আর সকলে যন্ত্রমাত্র। তার 
এই হৃদয়-নিহিত অনুভূতি অপরূপ রূপলাভ করেছে তার 
'গাই গীত শুনাতে তোমায়” কবিতাটিতে। সেখানে তিনি 
লিখছেন £ “প্রভু তুমি, প্রাণসখা তুমি মোর ।/ কভু দেখি আমি 
তুমি, তুমি আমি ।/ বাণী তুমি, বীণাপাণি কণ্ঠে মোর।” 

স্বামীজীর জীবনসঙ্গীতে ঠাকুর রয়েছেন নানা রাগে 
অনুরাগে ও বিভিন্ন ভাবে বিভাসিত। যন্ত্রী যেমন নানা রাগে, 
নানা ছন্দে সরব হয়ে উঠে যন্ত্রের মধ্য দিয়ে, তেমনি অশরীরী 
ঠাকুর অনুরণিত হয়েছিলেন স্বামীজীর কণ্ঠে বাণী-রূপে। 
তামাক খাবার ছলে বলেছিলেন £ “এটাও আমি, ওটাও 
আমি।”]] 
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২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ, ২য় ভাগ, ৮ম অধ্যায়, দ্বিতীয় পাদ, ২১শ সং, 
পৃঃ ১২৪ 

৩ এ, ৪র্থ অধ্যায়, ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, পৃঃ ৫৪ 

৪ এ, ওয় অধ্যায়, পৃঃ ৩৬ 


এই নিবন্ধটি “স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত 
হলো।--সম্পাদক 


নিবন্ধ 0 “আমি অশরীরী বাণী” * ১৯ 


পরাধীন জীতিকে আত্মচেতনায় উদ্ৃদধ 
করেছিলেন সমর্থ রামদাস 


জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


01 1-ল8-৯০৪০০০০ 
জন্মগ্রহণ করেছেন, তাদের মধ্যে সমর্থ রামদাস 


অন্যতম। তার জীবন এবং কর্মের তুলনা হয় না। যদিও 
অন্যান্য সম্ভদের মতো তারও প্রধান লক্ষ্য ছিল সাধারণ 
মানুষকে ভক্তিপথে পরিচালিত করা, তথাপি বিদেশী 
বিধর্মী শাসকদের প্রতি এদেশের মানুষের দাসসুলভ 
আনুগত্যকে সহ্য করা ত্বার পক্ষে অসম্ভব ছিল। সে- 
কারণে তিনি সর্বসাধারণের মধ্যে এক নতুন ভাবনার 
উন্মেষ ঘটাতে চাইছিলেন, যার সাহায্যে তারা 
নিজের দেশকে দাসত্ব-শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে 
টু 
তিনি বহু সাহিত্য ও কাব্যগ্রন্থ রচনা 6 
করেন। তার মধ্যে সব থেকে উ৪.১ 
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো 'দাসবোধ”। 

সমর্থ রামদাস মাত্র বারো বছর 
বয়সে গৃহত্যাগ করে সমন্যাসব্রত গ্রহণ 
করেছিলেন এবং সেইসময় থেকে প্রায় 
তিয়ান্তর বছর বয়সে মহাসমাধি গ্রহণ পর্যস্ত 
অবিরাম সমগ্র মহারাষ্ট্রের গ্রামে গ্রামে, বনে 
পর্বতে ভ্রমণ করে সুললিত কঠে রামগানের 
মাধ্যমে মানুষকে উদুদ্ধ করে গেছেন। বস্তত, & এ 
সমর্থ রামদাস এবং জ্ঞানেশ্বর, একনাথ, তুকারাম ৯ 
প্রমুখ সম্ভরা ছত্রপতি শিবাজীর ধর্মরাজ্য 
প্রতিষ্ঠার এক উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র প্রস্তুত করে 
দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে সমর্থ রামদাসের 
অবদান ছিল সর্বাধিক। তিনি গ্রামবাসী, বনবাসী, 1 " 
গিরিজনদের মধ্যে ভক্তিরসের সঞ্চার করে ) 
তাদের দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করে ০ 
তুলেছিলেন। বস্তুত, সন্তমগুলীর সাহায্য * 












ব্যতীত শিবাজীর পক্ষে স্বাধীন সার্বভৌম হিন্দু সাম্রাজ্য 
প্রতিষ্ঠা সহজ হতো না। 
তদানীস্তন নিজাম রাজ্যের ওুরঙ্গাবাদ জেলার জান্ব 
নামক শস্যশ্যামল গ্রামে সূর্যাজী নামে এক ব্রাম্মাণ ও তার 
পত্ী রানুবাঈ বাস করতেন। রামভক্ত সূর্যাজী কয়েকটি 
গ্রামের কুলকর্ণী বা সরকারি গোমস্তা ছিলেন। ১৬০৫ 
খ্রিস্টাব্দে তাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র গঙ্গাধর ও ১৬০৮ ধ্রিস্টাব্দে 
কনিষ্ঠ পুত্র নারায়ণের জন্ম হয়। এই নারায়ণই পরবর্তী 
কালে সমর্থ রামদাস নামে খ্যাত হন। তিনি চৈত্র শুক্লা 
নবমী অর্থাৎ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের জন্মতিথি রামনবমীর 
দিন জন্মগ্রহণ করেন। 
গঙ্গাধরের বয়স যখন দশ বছর এবং নারায়ণের 
সাত, তখন তাদের পিতা সূর্যাজী ইহলোক ত্যাগ করেন। 
গঙ্গাধর একজন ভক্ত কবি-রূপে মহারাষ্ট্রে প্রসিদ্ধি লাভ 
করেছিলেন। নারায়ণের বয়স যখন মাত্র এগার বছর, 
তখন থেকেই বিশ্বের কল্যাণচিত্তা তার মনে জাগ্রত হয়। 
এই দেখে জননী রানুবাঈ উদ্দিগ্রা হয়ে উঠলেন 
এবং বারো বছর বয়স্ক নারায়ণের বিবাহের 
আয়োজন করলেন। কথিত আছে, বিবাহের 
সময় পুরোহিত ব্রার্মাণ যথারীতি মন্্রোচ্চাবণের 
পূর্বে দ্বিজ সাবধান!" বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে 
রান নারায়ণ তৎক্ষণাৎ বিবাহের অনুষ্ঠান ত্যাগ 
1৯ করে উধর্বশবাসে পলায়ন করলেন। 
£& পুরোহিতের কথা শুনে তার বিবেকই 
ক যেন বলে উঠল ঃ নারায়ণ, সাবধান হও! 
| "সর সংসারের মায়াজালে জড়িও না। তিনি 
. পু ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে তার জীবনের 
ইষ্টঈদেবতা বলে গ্রহণ করে জগতের 
ক্রু কল্যাণের জন্য সংসারত্যাগ করে চলে 
সুজ গেলেন। আত্মীয়-স্বজন অনেক খোজ 
মিতু করলেন, কিন্তু তার সন্ধান পাওয়া গেল 


..]. না। 
হিরন নারায়ণ জান্ব গ্রামের দক্ষিণে 
রিং গোদাবরী নদী পার হয়ে নদীতীর ধরে 
1 হাটতে হাটতে পঞ্চবটীতে শ্রীরামচন্দ্রের 
স্মৃতি-বিজড়িত মন্দিরে আশ্রয়গ্রহণ 
করলেন। পঞ্চবটা থেকে দেড় ক্রোশ 
এলপি ৬ 
1 বাস করে তিনি বারো বছর কঠোর তপস্যায় 
। এ মগ্ন হয়ে রইলেন। গোদাবরী তীরে প্রত্যুষ থেকে 
এ দ্বিপ্রহর পর্যস্ত তিনি গায়ন্রীমন্ত্র জপ করতেন এবং 
মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করে গৃহস্থের ঘরে ঘরে 
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অন্নভিক্ষা করতেন। সেই অন্ন দেবতাকে উৎসর্গ করে তিনি 
প্রসাদ গ্রহণ করতেন। 

১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে নারায়ণের বয়স যখন চবিবশ, তখন 
তিনি পঞ্চবটা ত্যাগ করে সারা ভারত পর্যটন করতে আরম্ত 
করলেন। প্রায় বারো বছর পর তীর্থভ্রমণ শেষে যখন ফিরে 
এলেন, তখন তিনি “সমর্থ রামদাস” নামে বিখ্যাত। তার 
অপূর্ব ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে গভীর জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে 
সকলে তখন মুগ্ধ। এত জ্ঞান তিনি কার অধীনে অর্জন 
করেছিলেন, কে তার গুরু ছিলেন তা জানা যায়নি। এবিষয়ে 
তার নিজের উক্তি ঃ “সহায় আমার হনুমস্ত। আরাধ্য দেবতা 
রঘুনাথ। সদ্গুরু শ্রীরাম সমর্থ। তাই নাম মোর রামদাস। 
শ্রীরামের নামে অখণ্ড বিশ্বাস।” 

সমর্থ রামদাস বারো বছর যাবৎ যেসব তীর্থে ভ্রমণ 
করেছিলেন, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য উত্তরে 
বদরীনারায়ণ, দক্ষিণে সিংহল ও সেতুবন্ধ রামেম্বর, পূর্বে 
শ্রীজগন্নাথধাম এবং পশ্চিমে দ্বারকা। এইগুলির মধ্যবর্তী 
সমস্ত ভূখণ্ড-সহ তিনি সমগ্র ভারত পরিক্রমা করেছিলেন। 
এইভাবে সারা ভারত ঘুরে তিনি দেশের অবস্থা, হিন্দু 
জনসাধারণের দুর্দশা স্বচক্ষে দেখে তার ইতিকর্তব্য নির্ধারণ 
করেছিলেন। সংসার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় 
করাই ছিল তার দেশভ্রমণের মুখ্য উদ্দেশ্য। তার মনের 
ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছিল তার রচনাবলীর মধ্যে। এত 
দীর্ঘকাল ভারত-পরিক্রমা সম্ভবত জগদ্গুরু শঙ্করাচার্ষের 
পরে সম্ত-মহাত্মাদের মধ্যে একমাত্র সমর্থ রামদাসই 
করেছিলেন। পরবর্তী কালে এব্যাপারে স্বামী 
বিবেকানন্দের নাম করা যায়। 

কথিত আছে, হিমালয় পর্যটনকালে একদিন সমর্থ 
রামদাসের মনে হলো--এই দেহ ধারণ করে লাভ কী? 
এই ভেবে তিনি যখন এক কুণ্ডে ঝাপ দিয়ে জীবন বিসর্জন 
দিতে উদ্যত, তখন নাকি স্বয়ং ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তাকে 
বাধা দেন এবং বলেনঃ “আমার আদেশ, তোমার হাতেই 
জগতের উদ্ধার হবে। তুমি দেশে ফিরে গিয়ে স্বধর্মস্থাপনে 
ব্রতী হও।” ইঞ্টদেবতার আদেশ পেয়ে সমর্থ রামদাস 
স্বদেশ অভিমুখে রওনা হলেন। পথে রাম-কীর্তন করতে 
করতে একদিন গোদাবরীর তীরে “পৈঠন” নামক গ্রামে এক 
পরিচিত ব্যক্তি তাঁকে চিনতে পারলেন। তার মুখে জননীর 
দুরবস্থার কথা শুনে রামদাস মাকে দেখার জন্য ব্যাকুল 
হয়ে উঠলেন। 

তৎক্ষণাৎ তিনি তার গ্রাম জান্বের উদ্দেশে রওনা 
হলেন। জননীর গৃহদ্বারে পৌঁছে তিনি “জয় রঘুবীর সমর্থ' 
উচ্চারণ করে একটি শ্লোক আবৃত্তি করলেন। বৃদ্ধা জননী 
জয়ধ্বনি ও শ্লোক শুনলেন, কিন্তু পুত্রের কণ্ঠস্বর চিনতে 


পারলেন না। জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূুকে বললেনঃ “দেখ তো 
বউমা, কোন গৌসাই এসেছেন, ভিক্ষা দিয়ে এস।” এই 
কথা শুনে সমর্থ বললেনঃ “এ-গৌসাই শুধু ভিক্ষা নিয়ে 
ফিরে যাবে না আঈ।” একথা শোনা মাত্র জননী দাঁড়িয়ে 
উঠে বললেনঃ “কে বাবা, নারায়ণ এসেছিস?” মায়ের 
কণ্ঠস্বর শুনে ও তার অশ্রবিগলিত চোখ দেখে সমর্থ 
মায়ের পায়ে মাথা রেখে বলে উঠলেন ঃ “হ্যা মা, তোমার 
ছেলে নারায়ণ এসেছি।” দীর্ঘ চব্বিশ বছর পরে মাতা- 
পুত্রের এই মিলনদৃশ্য ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। কথিত 
আছে, সমর্থের স্পর্শলাভ করে অন্ধ জননী দৃষ্টিশক্তি ফিরে 
পেয়েছিলেন। 

মায়ের কাছে কিছুদিন থাকার পর সমর্থ রামদাস 
আবার বেরিয়ে পড়লেন দেশের মানুষকে জাগ্রত করার 
কাজে। সেইসময়ে মুসলমান শাসকদের জঘন্য অত্যাচারে 
দেশের সমস্ত মানুষ গভীর হতাশায় ডুবে গিয়েছিল। 
বিদেশী শাসকরা দেশকে পরাধীন করে রেখেছিল। 
চারিদিকে চলছিল তাদের ভয়ঙ্কর অত্যাচার, অনাচার। 
হিন্দুর ধর্ম, সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে সম্পূর্ণ ধংস করার জন্য 
দিকে দিকে শুরু হয়েছিল তাদের পাশবিক তাণুব। গ্রামের 
পর গ্রামে চলছে লুঠতরাজ। ঘর-বাড়ি, খেত-খামার 
পুড়িয়ে ছারখার করে ফেলা হচ্ছে। যারা শাসকদের বশ্যতা 
স্বীকার করছে না, তাদের নৃশংসভাবে হত্যা করা হচ্ছে। 
শিশু, নারী ও বৃদ্ধেরা পর্যন্ত নির্যাতন থেকে রেহাই পাচ্ছে 
না। এই অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার, 
সঙ্ঘবদ্ধ ও শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তোলার এবং দেশের 
শত্রদের সমূলে উচ্ছেদ করার মতো এক বলিষ্ঠ মানুষের 
তখন প্রয়োজন। দেশের চরম হতাশাগ্রস্ত মানুষের মনে 
বিশ্বাস জন্মেছিল, এই ঘোর সঙ্কট থেকে আমাদের ত্রাণ 
পাওয়া সম্ভব নয়। সমর্থ রামদাস সারা ভারত পরিক্রমা 
করে এই ভয়াবহ দৃশ্য স্বচক্ষে দেখেছিলেন। দেশ ও ধর্মের 
চরম শোচনীয় অবস্থা দেখে তিনি গভীর চিস্তায় নিমগ্ন 
হলেন। এই অবস্থা থেকে দেশকে কেমন করে উদ্ধার করা 
যাবে? লোক-সংগঠনই বা কেমন করে করা যাবে? 
ভিক্ষার জন্য তাকে লোকালয়ে যেতে হতো, কিন্তু 
অধিকাংশ সময় তিনি একাকী বনে জঙ্গলে, পাহাড়ে 
পর্বতে, নির্জন নদীতীরে ঘুরে বেড়াতেন এবং গভীর ধ্যানে 
মগ্ন থাকতেন। 

অবশেষে তিনি উপায় খুঁজে পেলেন। মনে মনে স্থির 
করলেন, ব্রেতাযুগে রাবণের কারাগারে অবরুদ্ধ তেত্রিশ 
কোটি দেবতাকে যিনি বন্ধনমুক্ত করেছিলেন, সেই ভগবান 
শ্রীরামচন্দ্রের জীবনকথা আজ দেশের সকলকে শোনালে 
নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে চৈতন্যের সঞ্চার হবে, দেশ ও ধর্ম 
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রক্ষা পাবে। শুরু হলো রাম-কথা ও রামনবমীর উৎসব। 
সকল শ্রেণির মানুষ দলে দলে রাম-কথা শ্রবণ করতে এবং 
উৎসবে অংশগ্রহণ করতে এগিয়ে এল। এইভাবে সংগঠন- 
কার্ষের সুত্রপাত হলো। ১৬৪৭ খ্রিস্টাব্দে সমর্থ রামদাস 
কৃষ্ণা নদীর গর্ভে শ্রীরামের একটি মূর্তি আবিষ্কার করলেন। 
পরের বছর চাফল গ্রামে মন্দির নির্মাণ করে মহা সমারোহে 
সেই রামমূর্তির প্রতিষ্ঠা করলেন। ধীরে ধীরে এই মন্দিরকে 
কেন্দ্র করে মহারাষ্ট্রের সর্বত্র--- গ্রামে, নগরে, তীর্থক্ষেত্রে বহু 
ম প্রতিষ্ঠা করলেন। স্বয়ং রামদাসের জীবনকালেই 
সহআাধিক মঠের স্থাপনা হলো। এইভাবে মঠস্থাপন এবং 
মঠগুলির সাহায্যে লোক-সংগঠনে চারিদিকে সাড়া পড়ে 
গেল। রামদাসের মুখে সর্বদাই এই সংগঠনের কথা শোনা 
যেত। কেউ দেখা করতে এলে কিংবা কাউকে পত্র লিখতে 
বসলে সর্বপ্রথম কথাই ছিল-_“সমুদায় করাবা”- লোক- 
সংগঠন করবে, এবিষয়ে কখনো আলস্য করো না। আলস্য 
করলে তোমার পরমার্থের প্রয়াসে বিঘ্ন ঘটবে। এই কাজের 
জন্য সমর্থ রামদাস তার মোহস্ত শিষ্যদের পরামর্শ 
দিয়েছিলেন ঃ “নিজের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে যাঁরা 
সহৃদয় ও বুদ্ধিমান, তাদের কাছে ডেকে এনে তাদের 
সংসার-সমাচার সবিস্তারে শুনবে। নিজ দুঃখের কথা 
অপরকে বলতে পারলে দুঃখের ভার লাঘব হয়। তখন 
দরদীর সাথে মৈত্রীবন্ধন সহজেই স্থাপিত হয়। তারপর 
তাদের দেবতার কথা, ধর্মের কথা শোনাবে, সাধনার পথ 
তাদের দেখাবে । এরপর তাদের আমার কাছে নিয়ে আসবে। 
বাকি কাজ আমিই করে দেব।” সমর্থ রামদাস সাধারণ 
মানুষের মনের সব হতাশা, হীনমন্যতা ও আত্মবিশ্বাসের 
অবক্ষয়কে যেন ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিলেন। তার সুমধুর অথচ 
তেজোদীপ্ত গান অরণ্য-পর্বত অতিক্রম করে দিকে দিকে 
ভেসে যেতে লাগল, আর সকল শ্রেণির মানুষকে এক 
অনাস্বাদিত আনন্দের শ্বোতে ভাসিয়ে নিয়ে চলল। ফলে সব 
অবসাদ যেন বাম্প হয়ে উড়ে গেল। মনের মধ্যে নতুন বল, 
বীর্ঘ, দেব-ভক্তি, সাহস ও উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার হলো। 
ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তিনি এমন সাড়া জাগিয়ে 
তুললেন যে, হেরে যাওয়া, ভেঙে পড়া মনগুলো যেন 
তরতাজা হয়ে উঠতে লাগল। হতাশার সব গ্লানি ঝেড়ে 
ফেলে যুবশক্তি নব উদ্যমে জেগে উঠল। শাসকদের 
অত্যাচারে যাদের ঘর-সংসার ভেঙে গিয়েছিল, আবার 
তাদের নিজ নিজ সংসারধর্মে উৎসাহ দিয়ে তাদের জীবনকে 
সহনীয়, বরণীয় করে তোলার জন্য তিনি সকলকে 
অনুপ্রাণিত করলেন। 

সমর্থ রামদাস সাধারণ মানুষের কাছে সহজবোধ্য 
ভাষায় ও ছন্দোবদ্ধ সুললিত সুরে গান করে বললেন £ 


_-তোমার জীবনকে সবদিক থেকে শতগুণ সমৃদ্ধ করে 
তোল । 
_মূর্খতা ও আলস্য ত্যাগ কর। 
_ নিজের ভাগ্য ও দৈবকে দোষ দিয়ে কাদতে বসো না। 
- কাজ কর, চেষ্টা কর, পরিশ্রম কর। 
---প্রচেষ্টাই তোমার পরমেশ্বর । 
_ বুদ্ধির সঙ্গে, হিসেব করে নিজের কর্তব্য-কর্ম সম্পাদন 
করে যাও। 
_যীরা ভক্তির পাত্র, হৃদয় দিয়ে তাদের ভক্তি কর। 
-_ কখনো ধৈর্য হারিও না। 
__যাকিছু ভাল, তাই শ্রহণ কর। যা খারাপ, তা ত্যাগ কর। 
_-এক্যের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ কর। 
-_বিবেককে ত্যাগ করো না, শিক্ষাকে ত্যাগ করো না। 
_ শরীর সুস্থ ও সবল রাখ। 
_-বৃথা আলস্যে ও নিদ্রায় আযুক্ষয় করো না। 
_-ভালদের সঙ্গলাভ কর। 
__ভালভাবে সংসারধর্ম পালন কর। 
-_-সতত উদ্যম কর। সর্বদা সাবধানে থাক। 
__প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ভগবান বাস করেন, তাকে 
উপলব্ধি কর। 
_ কঠিন অবস্থাকে ভয় করো না। 
_-পরের ওপর নির্ভর না করে নিজেই কষ্ট কর, পরিশ্রম 
কর। 
_নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ পরিহার কর। 
--শক্র কে আর বন্ধু কে, তার সঠিক নির্ণয় কর। 
-_সংযমের সঙ্গে চল। কোন মহৎ কাজে জীবনকে সার্থক 
কর। 

এই ধরনের শত শত সহজ সুন্দর বাণী তিনি সরল 
স্বচ্ছন্দ ভাষায় গানের মধ্য দিয়ে গ্রামে গ্রামে, বনে পর্বতে 
মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিলেন। তিনি আরো গাইলেন £ 
“ওরে আগুন জ্বালা, আগুন জ্বালা। জবালালেই জুলবে। 
কাজ করলে তবেই কাজ হয় রে। আগে নিজে কাজ করে 
দেখা, তারপরে সেই কাজ করতে বল। শ্রীরামের প্রতি 
অক্ষয় ভক্তি মনের মধ্যে রেখে শুধু কাজ করে যা। ওরে 
তোরা সবাই কাজ করে যা।” সমর্থ রামদাসের এই উপদেশ 
অনুযায়ী তার শিষ্য-অনুগামীরা কাজ করতে লাগলেন, যার 
ফলে হাজার হাজার শিষ্য মহারাষ্ট্রের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। 
তারা সকলে মিলে রাষ্ট্রধর্মের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। 
কিন্তু সমর্থ রামদাসের নির্দেশে এই বিশাল সংগঠনের কাজ 
চলেছিল গুপ্তভাবে। তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন ঃ “তোমার 
কর্ম বাইরের লোক যেন জানতে না পারে। বিশাল সংগঠন 
করবে, কিন্তু গুপ্তভাবে।” তিনি বলেছেনঃ “অগ্রপশ্চাৎ 
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বিবেচনা না করে কাজ করলে তা হবে পণুশ্রম। সেইজন্য 

সপ্ধান করে চতুর ও বিচক্ষণ (লাক সংগ্রহ করতে হবে। 
তাদের কাজে লাগাতে হবে। কিন্তু সাবধান! সব কথা যেন 
(গাপন থাকে” এইভাবে তিনি সদাচারী, রাজ্যাধিকারী 
প্রৃতি অসংখা শিষ্য সংগ্রহ করেন। এদের মধ্য বাসুদেব, 
উদ্ধব, কল্যাণ, ভীম প্রমুখ ছিলেন প্রধান ধর্মাধিকারী শিষ্য 
এবং শিবরায়, বালাজী আবী, প্রসাদ পত্ত, নীরো সোনদেব, 
রামচন্দ্র নীলকণ্ঠ প্রমুখ রাজকারণী শিষ্য। 

১৬৪৪ থেকে ১৬৫৬ খিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রথম দশ-বারো 
বর সম্প্রদায়ের ভিও্ডস্থাপন করতে এবং প্রধান প্রধান 
মঠগুলি গড়ে তুলতে কেটেছিল বলে মনে হয়। গ্রামবাসী 
সরপচিত্ত মানুষদের তিনি বড় ভালবাসতেন। তার সঙ্গে 
সর্বদা ওযুধপত্র থাকত। রোগী দেখলেই তিনি ওষুধ 
দিতেন, সেবা-যত্ব করতেন। দুঃখী-তাপীকে মিষ্টকথায় 
সাস্তুনা দিতেন। ধারে ধীরে সকলকে সহজবোধ্য ভাষায় 
উপদেশ দিতেন। দলে দলে লোক আসও তাকে দেখতে, 
তার মধুর গলায় কীত্তন শুনতে । মুখ্য শিষাদের সঙ্গে গুরু 

চন মধুর ব্ঞ্িগত নেহ-সম্পক ছিল। তিনি এক 
গায় বেশিদিন থাকতেন না, ক্রমাগত ঘুরে বেড়াতেন। 
টিটি শিষ্যদের উপদেশ ও পরামর্শ দিতেন। তার পত্র- 
পাখহার ছিল বিশাল। ১৬৫৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে তিনি প্রায় 
দশ বছর শিবিথরে অধিকাংশ সময় বাস করে লেখাপড়। ও 
ণধিতা রচনায় ব্যয় করেন। শিবথরকে কেন্দ্র করে তার 
এমণও অব্যাহত ছিল। 

শিবথর রায়গঙ দুর্গের সন্নিকটে অবস্থিত হওয়ায় 
'হএপতি শিবাজীর সঙ্গে সমর্থ রামদাসের প্রায়ই গোপনে 
দেখাসান্ষাৎ হতো ধলে অনেকেই মনে করেন। সেইসময় 
তাদের মধ্যে স্বরাজ্য ও প্রধর্ম স্থাপন সন্বান্দ আলোচনা 
হতো বলে বিদ্বজ্ঞনদের ধারণা। 

১৬৭২ খ্রিস্টাব্দের এক পুণ্য দিনে শিবাজী এক 
অখুল্য পঞ্র পেলেন। পত্রের প্রতিটি শব্দ থেকে যেন এক 
পণিপ্র সৌরভ ছড়িয়ে পড়ল, যাগ মধ্যে শিবাজীর 
জীবনব্যাপী কার্যের নিখুত বর্ণনা ছিল। এই সুন্দর পত্রের 
মধ্য শিবাজীর প্র্েয় মূর্তিটি নিখুতভাবে অঞ্চিত করে 
দেওয়া হয়েছিল। পর্রের সুমধুর, সুললিত শব্দগুলি যেন 
সহ্যাদ্রি পর্বতের সুপ্রশস্ত বক্ষ থেকে নির্মল ধারায় নেমে 
আসা নির্খরিণীর পবিত্র প্রবাহের মতো সর্বত্র আনন্দের 
বাতা বহন করে এনেছিল। শিবাজী সেই অমুণ্য পএ 
পাঠ করে আনন্দে বিহুল হয়ে পড়লেন। রামদাস 
লিখেছিলেন £ 

“সদাজাগ্রত নৃপবর! তীর্থক্ষেত্র ধ্বংস হয়েছে। 
এইসবের সংরক্ষণে তোমার হৃদয়ে নারায়ণ আবির্ভূত। 


প্রেরণা দেন সকল পণ্ডিত বেদজ্ঞগণ। ধর্মরক্ষক কেউ 
এমন নেই। শুধু তোমার কারণেই এখন ধর্মকৃতা ৮লছে। 
ধন্য তোমার কীর্তি। বিশ্বে তা হয়েছে বিস্বত। কত শত 
দুষ্টের করেছ সংহার, ভীতি-আও্কের অবসান! কত 
গৃহহীন পেয়েছে আশ্রয়! নিজে স্থিতপ্রজ্ক (থবে 
সকলকে করলে চিরখণী। কেমনে করিব বর্ণনা 
তোমার ধর্মসংস্থাপনার কীর্তি! সরক্ষিত রাখতে হবে 
সামগ্রিক রাজধর্ম। না লিখলে এই চিও্ে পতাম না 
শাস্তি।” 

শিবাজীর মনে সন্দেহ রইল না, পত্রলেখক সমণগুক 
রামদাস বাতীত অন্য কেউ নন। সমর্থ রামদাসের পএ পা 
করে তার সঙ্গে দেখা করার জন ব্যাকুল হয়ে উঠলেন 
শিবাজী। তিনি বামদাসের শিষ) দিবাকর গোস্কামীকে তার 
অভিপ্রায়ের কথা জানালেন এবং সাক্ষাৎবীরের প্রস্তুতি 
গরু হলো। এবছরই আগস্ট মাসে শিবাজী অত্যন্ত শ্রদ্ধা 
সহকারে চাফল যাত্রা করলেন। সমর্থ রামদাস চাফলের 
নি্ট শিঙ্গনবাড়িতে অবস্থান করছিলেন। তার আশ্রমে 
একটি মঠ ও বাগান ছিল। জায়গাটি ছিল অঙাও পরণীয় 
এবং পরিবেশ ছিল শান্তিপূর্ণ । শিবাজী অতানণ্ত বিনীতভাবে 
সমর্থের সম্মথে উপস্থিত হলেন এবং পরম ভক্তি 
সহকারে তার চরণবন্দনা করলেন। শিবাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ 
হওয়ায় সমর্থও অত্যন্ত প্রীত হলেন। একই সুরে বাঁধা দুই 
হদয়তন্ত্রীর মধুর ধ্বনি তাদের আরো ঘনিষ্ঠ করে তুলল। 
ধর্মরক্ষার যে মহৎ শ্রতে শিবাজী নিজ ভাবনাকে 
দেশমাতৃকার বেদিমুলে উৎসর্গ করেছেন, তার সাফালার 
জন্য সমর্থ তার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন । এই 
পবিত্র আশ্রমে গুঞুর সান্িধে ভজন-পৃজন-কীরনের 
আনন্দসাগরে শিবাজী কয়েকদিন সম্পূর্ণ ডুনে রহালেন। 
এই কয়দিন গুরু রামদাসের অনেক অমুলা উপদেশ 
শ্রবণের সৌভাগ্য ভার হলো। এক প্রণা দিবসে শিবাজী 
আনুষ্ঠানিকভাবে সমর্থ রামদাসের নিকট দীর্মালা৬ কবে 
তার শিষ্যরাপে অভিষিক্ত হলেন। 

বিদায়ের পুর্বে গুরু রামদাসকে পরম ভগ্ডিপ সঙ্গে 
শিবাজী প্রণাম করলেন। রামদাস বললেন £ টরাজধর্ম 
পালনই তোমার মুখ্য ধর্ম। ধর্মস্থাপনা, দেব-গ্রান্মাণে 
সেবা, প্রজাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করে তাদের পালন ও রঙ্গণ 
করবে। এই ব্রত সম্পাদনেই তুমি পরমার্থ লাভ প্রন । 
তুমি মনের মধ্যে যে-সক্কন্প করবে, তাতেই তিমি 
সিদ্ধিলাভ করবে।” শিবাজীর মনে হলো, শুরুর দর্শন, 
তার পবি্র সান্নিধ্য, শিষ্যত্ব ও অমুল্য উপদেশ লাভ করে 
তার জীবন ধন্য হলো। কৃতার্থ হৃদয়ে তিনি রায়গঞ্জে 
ফিরে এলেন। 
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একসময় শিবাজী তার সমস্ত রাজ্য গুরু রামদাসের 
চরণে নিবেদন করেছিলেন। তখন গুরুদেব তাকে উপদেশ 
দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়-_ 


“তোমারে করিল বিধি ভিক্ষুকের প্রতিনিধি 
রাজ্যেশ্বর দীন উদাসীন। 
পালিবে যে রাজধর্ম জেনো তাহা মোর কর্ম 


রাজ্য লয়ে রবে রাজ্যহীন। 


বৎস, তবে এই লহ মোর আশীর্বাদ সহ 
আমার গেরুয়া গাত্রবাস-_ 
বৈরাগীর উত্তরীয় পতাকা করিয়া নিয়ো 


কহিলেন গুরু রামদাস।” (প্রেতিনিধি') 
১৬৫৫ খিস্টাব্দে সমর্থ রামদাসের জননী রানুবাঈ 
পরলোকগমন করলেন। সমর্থ জান্ব গ্রামে মায়ের অস্তিম 
শয্যার পাশে উপস্থিত ছিলেন। ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি 
কিছুকাল চাফলে বাস করেছিলেন। ১৬৬১ খিস্টাব্দে 
প্রতাপগড় দুর্গে তিনি স্বহস্তে তুলজা ভবানীর মূর্তি 
প্রতিষ্ঠা করেন। ১৬৭৬ গ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে শিবাজী 
জানতে পারলেন, চিরকাল জনজাগরণের কাজে বনে- 
পর্বতে পর্যটনরত সমর্থ রামদাস ক্রাস্ত হয়ে পড়েছেন। 
মাঝে মাঝে জ্বরও হচ্ছে। তার বৃদ্ধ বয়স ও শারীরিক 
অবস্থার কথা বিবেচনা করে তিনি সাতারার নিকট একটি 
অনুরোধ করলেন, গুরুদেব যদি সেখানে স্থায়িভাবে 
বসবাস করেন, তাহলে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত ও 
নিশ্চিত্ত হবেন। গুরু রামদাস তার প্রিয়তম শিষ্যের 
অনুরোধ স্বীকার করলেন এবং শিবাজী তার থাকার জন্য 
“পরলী' নামক দুর্গটির উপযুক্ত পুনর্নির্মাণ করিয়ে তার 
নাম দিলেন “সঙ্জনগড়'। গুরু রামদাস এই দুর্গে বাস 
করতে চলে এলেন ৮ আগস্ট ১৬৭৬। শিবাজীর 
নির্দেশে তার কর্মচারীরা সমর্থের থাকা ও পুজী-অর্চনাদির 
জন্য সবরকম সুব্যবস্থা করে দিলেন। 
এরপর সমর্থ একদিন প্রতাপগড়ের নিকট দেবী 
ভবানীর মন্দির দর্শনে গেলেন। তিনি দেবীর নিকট প্রার্থনা 
করলেন £ “হে রামবরদায়িনী ভগবতী দুর্গে! 
ধর্মসংস্থাপনের কাজ যেন অব্যাহত থাকে; শুদ্ধ অধ্যাত্মের 
যেন প্রকাশ ঘটে। শ্নান-সন্ধ্যাদির জন্য তীর্থোদকের প্রবাহ 
যেন অবরুদ্ধ না হয়। হে দেবি জননি! শিবাজী যেন আমার 
চোখের সামনেই বিশাল রাজ্য, যশ, বৈভব লাভ করে-_ 
এই আমার একাত্ত প্রার্থনা ।” 
১৬৭৪ থিস্টাব্দে গুরু রামদাস ও জননী জিজাবাঈয়ের 
আদেশে শিবাজীর যথারীতি রাজ্যাভিষেক হলো। 
সেইসময় সমগ্র মহারাষ্ট্রে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। গুরু 


রামদাস পরমানন্দে “আনন্দবনভুবন' নামে এক অপরূপ 

সঙ্গীত রচনা করলেন। তার ভাবানুবাদ নিচে দেওয়া 

হলো £ 

“স্বপ্নে যেমন দেখেছি রাত্রে, ঘটছে ঠিক তেমনই। আনন্দবনভুবনে। 

স্বধর্মের ওপরে যে-বিঘ্ব ঘনিয়েছিল, তা ছিন্নভিন্ন হলো। 
আনন্দবনভূবনে ॥ 

বাধা-বিঘ্বের প্রচণ্ড বাহিনীকে স্বয়ং ভীমই যেন গুড়িয়ে দিলেন 

সমগ্র জনগণ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল, স্বয়ং দেবতাই বুঝি উঠে দীড়ালেন। 

স্ব্গই যেন নেমে এল মাটিতে, রামগঙ্গা মহানদী 

এইসব তীর্থের তুলনা নেই। আনন্দবনভুবনে। 

ব্রেলোক্যের বাহিনী চলল, ভীষণ যুদ্ধ বাধল 

বেজে উঠল রণবাদ্য, ঢাল-তলোয়ার ঝন্ঝনিয়ে উঠল। 

মহাপ্রলয় গুরু হলো যেন, শ্লেচ্ছদৈত্যকুল ধ্বংস হলো 

দেবী মহাশক্তি ভীষণ বাপ ধারণ করলেন। আনন্দবনভূবনে | 

সমস্ত পাপী নিশ্চিহ্ন হলো। হিন্দুস্থান শক্তিশালী হলো। 

অভক্তদের নাশ হলো। আনন্দবনভূবনে |... 

পবিত্র বারির অভাব রইল না শ্ান-সন্ধ্যা করতে 

কিংবা জপ-৩প-অনুষ্ঠানের। আনন্দবনভবনে || 

আত্মবিশ্বীস ফিরে এল, সকলেই খুশি হলো, 

পরস্পরের প্রতি প্রেম বৃদ্ধি পেল। আনন্দবনভবনে। 

ন্দ-সঞ্ঘাতের হলো অবসান, শুদ্ধ অধ্যাত্মের হলো বিকাশ 

রাম কর্তা রামই ভোক্তা । আনন্দবনভূবনে || 

দেবালয় দীপমালা। রঙ্গমালা বহুরকম, 

পৃজিত হলেন দেবদেবী। আনন্দবনড়বনে || 

সমর্থের গীত-সঙ্গীতে সুমধুর বাদ্য যুক্ত হলো, 

সবার কামনা পূর্ণ হলো। আনন্দবনভুবনে ॥ 

সকলেই সুরক্ষিত বোধ করল, সর্ব নিরাপত্তা বিরাজিত। 

সমর্থ আর কী বলবে? আনন্দবনভুবনে ॥” 

১৬৮০ খ্রিস্টাব্দে রায়গড়ে ছত্রপতি শিবাজী দেহরক্ষা 
করলেন। এই দারুণ দুঃসংবাদে রামদাস শোকে মুহ্যমান 
হলেন। এরপর থেকে তিনি বাইরে যাওয়া-আসা প্রায় 
ছেড়েই দিলেন, কথাবার্তাও বিশেষ বলতেন না। এর প্রায় 
এক বছর পরেই ১৬৮১ খ্রিস্টাব্দে সমর্থ রামদাস 
পরমধামে যাত্রা করলেন। কথিত আছে, অন্তিম সময়ে 
'দাসবোধ'-এর শ্লোক শ্রবণ এবং হর হর, রাম রাম রাম' 
উচ্চারণ করতে করতে ইষ্টদেবতার মূর্তির দিকে তাকিয়ে 
তিনি দেহত্যাগ করেন। 

শিবাজীর মতো সমর্থও শিবাজী-পুত্র সম্ভাজীর 
অনাচারে দুঃখ পেয়েছিলেন। তিনি সম্ভাজীকে এক পত্রে 
লিখেছিলেন ঃ 

“মারতে মারতে মরবে, তাতে সদ্গতি পাবে। 

ফিরে এসে ভোগ করবে মহৎ ভাগ্য।” 





২৪ ঞ্ উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্ষ-১ম সংখ্যা 0 মাঘ ১৪১০ 0 জানুয়ারি ২০০৪ 


সমর্থ বলেছিলেন, কর্ম করতে গেলে যুক্তি ও শক্তি 
দুয়েরই প্রয়োজন। তিনি তার কবিতায় বলেছেন ঃ “শক্তিই 
প্রাণীকে সুখে রাখে। যুক্তি-শক্তি যেথা মিলে, সেথায় 
লক্ষ্মীর বাস।” 

'দাসবোধ' ও 'মনোবোধ" ছাড়াও সমর্থ 'শ্রীমনাটে 
শ্লোক' ও “করুণাষ্টক' নামে দুখানি সুন্দর কবিতাগ্রঙ রচনা 
করেছিলেন। শিষ্যদের অবশ্যপালনীয় বলে রামদাস 
বারোটি আদেশ দিয়েছিলেন £ 

১। সর্বদা জ্ঞান সঞ্চয় করে তৃপ্তিলাভ করবে। 

২। সেই জ্ঞান অপরকে দান করবে। 

৩। যেকোন কাজ প্রথমে নিজে করবে, পরে অপরকে 
করতে বলবে। 

৪ হরিকথা, শ্নান-সন্ধ্যা, দেবার্চন ইত্যাদি অবশ্যকরণীয় 
জানবে। 

৫। আপন দেহ পরের কাজে লাগাবে। 

৬। সর্বদা মুপু ও মিষ্ট কথা বলবে। 

৭ উদার মনে অনোর অপরাধ ক্ষমা করবে। মনে 
ক্রোধ-ঈর্ধাদি আসতে দেবে না। 

৮। আলস্য সর্বদা পরিহার করবে। 

৯। কখনো উদ্যম তাগ করবে না। 


১০। অবহিত হয়ে সংসার করবে। 

১১। কাউকে দুঃখ দেবে না। 

১২। তোমার সমস্ত আচরণ সম্প্রদায়ের নিয়মাবর্তী 
হবে। 

সমর্থ রামদাস চিরন্তন উদার ধর্মে দেশকে প্রবুদধ 
করতে শিবাজী ও সম্তাজীকে উৎসাহিত করেছিলেন। 
হতিহাসে এই মহাপুরুষের স্থান অতি উচ্চে। যতদিন 
মানবসমাজ থাকবে, ততদিন রামদাস ও তার 
দাসবোধ'কে কেউ ভুলতে পারবে না। তিনি একাধারে 
ছিলেন রাজগুরু, রাষ্ট্র ও ধর্মগুরু 4 


3 স্হয়ক গর - 


(১) রামদাস ও শিবাজী__চারুচন্দ্র দণ্ড, ্লকাতা বিশ্বপিদ্যালয়, ১৯৫১ 
(২) হে রাজা শিবাঞ্জি!--জিতেন্দ্রনাথ বন্যোপাধায়, ১ম ও ৩য় খণ্ড, 
ভারতীয় শিক্ষণ মণ্ডল 


এই রচনাটি 'অধ্যাপক ডঃ হেমান্ত্র রায়চৌধুরী স্মারক রচনা” 
রূপে প্রকাশিত হলো।-_সম্পাদক 


সাধারণ বিজ্ঞপ্তি 
(গ্রাহকদের জন্য) 


১। ডাকবিভাগের বন্দোবস্ত অনুযায়ী প্রতি ইংরেজি মাসের ২০ তারিখে উদ্বোধন” পত্রিকা ডাকে দেওয়া হয়। 
গ্রাহকদের প্রতি একান্ত অনুরোধ, পত্রিকা সময়মতো না পেলে পরবর্তী ইংরেজি মাসের ২০ তারিখ পর্যন্ত 
অপেক্ষা করে তবেই আমাদের দপ্তরে চিঠি দিয়ে জানাবেন। যদি সপ্তব হয় আমরা একটি অতিরিক্ত কপি 
পাঠাব। কোনভাবেই কোন গ্রাহককে বছরে দুটির বেশি অতিরিক্ত কপি দেওয়া সম্ভব নয়। তিনমাস পরে 
জানালে এই অতিরিক্ত কপি দেওয়া সম্তব হবে না। বিশেষ শারদীয়া সংখ্যা ডাকে না পেলে বা হারিয়ে গেলে 


অতিরিক্ত কপি দেওয়া সম্ভব নয়। 


২। ব্যক্তিগতভাবে (139 11814) যাঁরা পত্রিকা সংগ্রহ করেন তারা ইংরেজি মাসের ২৩ তারিখ থেকে পত্রিকা সংগ্রহ 
করে নিতে পারেন। যদি কোন গ্রাহকের পত্রিকা নিতে দেরি হয়, তিনি অবশ্যই দুমাসের মধ্যে পত্রিকাটি সংগ্রহ 
করবেন। নাহলে পত্রিকাটি পাওয়ার ব্যাপারে অনিশ্চয়তা দেখা দিতে পারে । আশা করি সহদর গ্রাহকগণ পত্রিকা 
দপ্তরের অসুবিধার কথা চিন্তা করে এই নিয়মগুলি যথাযথ পালন করবেন। 


ইতিহাস] পরাধীন জাতিকে আত্মচেতশায় উদ্দ্ধী করেছিলেন সথথ রামদাস ক ২৫ 





বিবেকানন্দমাশ্রয়ে ॥১ ॥ 
আমি সেই বিবেকানন্দের কাছে আশ্রয় নিই, যাঁর মাধামে 
রামকৃষেঃর (প্রজ্ঞার) কথামৃতধারা এবং দিবাকম্পমূহ অভিব্যক্ত 


হয়েছে। 
তেজো যস্য যতের্বিলোক্য তরণি- 
রূপং যস্য মুখস্য চারু মদনো 
দৃষ্টী শরীরং জহৌ। 
বাণীং যস্য গুরোর্নিশম্য মধুরাং 
বীণা বিমোহং গতা 
পাদে তস্য নতির্বিবেকসুখিনঃ 
সা নস্সদা রক্ষতু ॥২॥ 
যাঁর উজ্ভ্রল এরভায় সুরত অধ্রাতিভ হয়, যাঁর মুখমওলের 
সৌন্দ্যরিশর্নে প্রেমের দেবতা কন্দপ তনু ত্যাগ করে, যে মহান 
শিক্ষকের সুমিষ্ট করে বী1ও সশ্মোহিত হয়-_সেই 
বিবেকানন্দের চরণে আমর প্রণতি জানাই । এই প্রণিপাত যেন 
আমাদের রক্ষণ করে। 


তাপস 
অপূর্বসূন্দর মৈত্র 


অতীতের গাঢতম কুঁহেশিকা ভেদি উধর্বমাঝে 
সমুন্নত শির কার সর্ব উচ্চে আজিও বিরাজে? 
কার বাণী যুগে যুগে মুমূর্ষু মানবচিত্তখানি 
আঁধারের তীর হতে আলোকে এনেছে টানি? 
শুণায়েছে মন্দ্রস্বরে জীবনের পূর্ণ জয়গান 
প্রাণের আড়াল থেকে টানিয়া এনেছে মহাপ্রাণ? 
পশ্চাতের দূরাকাশে কার জ্ঞান-জ্যোতিষ্কশিখায় 
নিকটের নভোলোকে কটি তারা শ্রান হয়ে যায়? 
থামায়ে রথের গতি কার পর্ণকুটিরের দ্বারে 
রাজার এশ্র্য-শির হেট হয়ে গেছে বারে বারে? 
অস্থি কার বজ্জ গড়ে, কার হাসি ভূবন মাতায়। 
সে-তাপস যুগে যুগে ভারতের বনানীর ছায় 
নদীর নির্জন তীরে গড়ে তার পাতার কুটির 
ধরার সম্পদ রিক্ত মহাধনে ভরে ক্ষুদ্র নীড়। 
আমাদেরও বক্ষমাঝে সে ত্যাগীর ক্ষীণ রক্তকণা 
অগ্ধকারে বন্দি থাকি হারায়েছে শক্তির সাধনা। 
তু আজও থাকি” জাগে তার চঞ্চল স্পন্দন 
অস্তরেতে মন্ত্র ওঠে “ছিন্ন কর সকল বন্ধন'। 
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আঁকব ছড়ায় সেই মানুষে-_এমনি ছিল ইচ্ছে 
শব্দগুলো ফন্দি করে হাতটা টেনে দিচ্ছে! 

মুখ দেখে তীর সূর্য হাসে, অতল দেখে সাগর 

দীপ্ত তেজে অগ্নি-ঝড়ও নিচ্ছে টেনে আগড়! 
উচ্চতা কি মাপবে পাহাড়? বুদ্ধি তাদের শানায় 
চোখদুটো তার মায়ায় আকা! মায়ের মুখেই মানায়! 
চাইল ছুটি শব্দগুলো--এইখানে শেষ ছড়া 
অক্ষরেতে সেই মানুষে যায় কি তেমন গড়া! 


ত্যাগব্বতের অগ্নি 


(১৮৮৬ সালের ২৪ ডিসেখ্বর আঁটপুরে প্রজুলিত ধুশি মরণ করে) 


নারায়ণ মুখোপাধ্যায় 


“অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্‌” (ঈশ উপনিষদ্‌, ১।১৮) 
_হে অগি!। মহাঘাঁ ঙলাভের জনা আমাদের সুপথে. নিয়ে 
যাও। 


নীরব নিস্তব্ধ রাত্রি, সঘন গহন অন্ধকার । 

এই বিশ্বচরাচর শান্ত স্থির নিঃসীম নির্জন। 
আকাশে অগণ্য গ্রহ তারারাজি অবাক বিস্ময়ে 
অপলকে চেয়ে আচে নিশীথের নির্মল গগনে। 
দীর্ঘদেহ সুপ্রাটীন বনস্পতি সবে বাহু মেলি 
উধর্বাকাশে, অপেক্ষিছে কার আগমন-প্রতীক্ষায়। 
সেই নৈঃশব্দ্যের মাঝে ধ্যানমগ্জ কয়েকটি তাপস 
সম্মুখে হোমাগ্নি আলা, সে-অগ্নির লেলিহান শিখা 
মলিয়া সহস্র বাহু ধেয়ে চলে অনস্তের পানে। 
চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত সে-অগ্নির সু-উজ্জ্রল আভা, 
সেই দীপ্তি তাহাদের নির্মল ললাটে উদ্ভাসিত। 
সঙ্কল্পে সুদৃঢ় তারা, প্রত্যয়ে একাপ্ত অবিচল, 
তপরঃক্রিষ্ট ঝজু দেহ, দীপ্তিমান উজ্জ্বল ভাম্বর, 
উদাত্ত গম্ভীর স্বরে করেছিল মন্ত্র উচ্চারণ-_- 

“হে অগ্নি, হে বৈশ্বানর, তোমার প্রসন্ন আশীর্বাদে 
পার্থিব জীবনে যেন হয় সে মহার্ঘা বস্তু লাভ। 
চিরকাল সেবা করে যেতে পারি আর্ত মানবের, 
দধীচির মতো যেন এজীবন নিঃশেষিত হয়।” 


সেই দৃঢ় সঙ্কল্পের সাক্ষী ছিল অনস্ত প্রকৃতি। 
হোমাগ্নি ছিল সাক্ষী তাদের কঠিন প্রতিজ্ঞার। 


সেই যে পবিত্র অগ্নি জেলেছিলে সেদিন 
আজিও অন্্লান দেখ সে-অগ্নির অনির্বাণ শিখা। 
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১২ জানুয়ারি 


অসীম চৌধুরী 


দাড়িয়েছিলাম মিশিগান আর বাল্বোর মোড়ে, 
হিল্টন হোটেলের সামনে। 

শীতকালের রোদুর--- 

কুয়াশার জাল ভেদ করে তখনো পৌছায়নি। 
বরফে 0কা ফুটপাত; 

লেক মিশিগান যেন ঠাণ্ডায় কাপছে। 

এটা হলো বরতমান। 


ভাবছিলাম একশো এগারো বছর আগের কথা- 
যখন এখানে ছিল জন লায়নের বাড়ি। 

ঠিক এই রাস্তা ধরে দেবী সরস্বতী 

হাত ধরে নিয়ে যেতেন সেই গেরুয়ধারী সম্নযাসীকে, 
আর্ট ইনস্টিটিউটে খক্ভৃতা দেওয়ার জগা। 

ওটা হলো ইতিহাস। 

আজ থেকে ঠিক একশো একচনল্লিশ বছর আগে -- 
আট ইনস্টিটিউটের তখনো গম্মা হয়নি। 

মিশিগান আতিনিউয়ের ওপর ছিল না ৩খন 
গগনচুন্বী অট্টাণিকার সারি। 

কিন্তু সুর্য সেদিন উঠেছিল মহাজ্ঞোতিয্মান-_ 
পশকাতার তিন নম্বর গৌরমোহন মুখার্জি লেনে। 
সেটা হলো মহাসন্গিক্ষণ। 


্রার্থনা 


তারাপদ দীস 


তুমি দুহাত বাড়ায়ে রয়েছ দাঁড়ায়ে 
আমার দুয়ার প্রান্তে; 
আমি অভাজন, ৩ব লীলা-রূপ 
পারিনি কো কভু জানতে। 
খেলা নিয়ে ভূলে থাকি সারাখন, 
চোখের সুমুখে রঙিন স্বপন, 
নিত্যানিত্যের করি নাকো খোঁজ, 
দিবা কিবা নিশা-আন্তে। 
মন ভরে আছে শত আবরণে, 
ছিড়ে ফেল তব কঠোর শাসনে, 
ভেঙে দাও মোহ, করো নাকো দ্বিধা 
কঠিন আঘাত হানতে। 
মোরা শিশু অতি, চঞ্চলমতি, 
জানি না কি হবে অন্তিম গতি, 
চরণে তোমার স্থান দিও প্রভু 
ন-অন্তে। 


অন্য এক অনুভব 
সন্তোষকুমার অধিকারী 


অন্য এক অনুভব 
অন্তহীন দূরের দিশায় ভেসে যাওয়া। 
ঘরের সঙ্ধীর্ণ গণ্ডি ছেড়ে রেখে 
ছিড়ে মুগ্ধ ভালবাসা 
মায়ার বাঁধন ভেঙে দিয়ে 
চারধারে ঘিরে থাকা বাধা__ 
“'আমি'-_ এ অস্তিত মুছে 
অলক্ষ্য শূন্যের পথে ধাওয়া। 
চারপাশে 
করাঙ্গুলি দিয়ে গুনে রাখা 
আয়ুর বিবর্ণ দিনগুলি; 
চারদিকে চোখের দৃষ্টিতে খুঁজে পাওয়া 
অস্তিত্বের নিয়ত বিধুর হাহাকার! 
মুছে দিয়ে প্রত্যহের অর্বাচীন মুঢ় অহঙ্কার, 
মুখোমুখি হতে পারা সীমাহীন মহাশুনাতার। 
প্রবাহিত কল্প হতে কল্লাস্তরে শুধু, 
প্রত্যুষে প্রত্যুষে রূপময় 
জ্যোতিদীপ্ত চলার আনন্দে | 
অণু পরমাণু দিয়ে গড়ে ওঠা শরীরের কোষ 
স্পন্দনমুখর; শ্ায়ুপুর্জে জাগে আলোড়ন 
জাগ্রত চোখের দৃষ্টি দেখে দীপ্ত আলোকের অবাধ প্রবাহ, 
ছিড়ে যায় জ্ঞানের সকল সীমা, 
চেতনার মুক্তি ঘটে অন্য এক মগ্ন অনুভবে !! 


রা 


উদয়ন ভট্টাচার্য 
ধুপে আলোয় শ্রদ্ধা-লে ছুটে তখন মন্দিরে যাই 
গ্রালিয়েছিলাম আরো দেখি সিঁড়ির কাছে 
স্বপ্নে এসে বললে তখন অনাথ শিশু কাপছে শীতে 
এবার আমায় ছাড়। খোলা বারান্দাতে। 
তখন বুকে পদ্ম ফোটাই নিজের পশম দিয়ে তাকে 
সুবাতাসের শ্বাসে এলাম যখন ফিরে 
নীল আকাশের সজীব দুপুর অভয়মুদ্রা বলল হেসে 
আঁধার হয়ে আসে। আছি তোমার ঘরে। 


কবিতা € ২৭ 


তে ২১০ 


51511520 


নিশ্চেষ্ট অবস্থা 
শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ) 






আছে, স্ত্রী আছে, ইনি গৃহী। কিন্তু ইহার 
] সন্াসী হইতে কিছু প্রভেদ নাই। সন্ন্যাসীর 

ন্যায় আত্মচেষ্টারহিত। একদিন তাহার 
গৃহের পার্থে অপর গৃহে আগুন লাগিয়াছে, 
তাহার পরিবার যাহা জিনিসপত্র ছিল, বাহিরে 
আর তেছেন। তিনি নিবারণ করিয়া বলিলেন, “কি 


সথ্যাসী ও গৃহীর সাধন সঙ্ষন্ধে কথা উথ্থাপন হইলে | করিতেছ? গৃহে লইয়া যাও। যদি অগ্নিদেব দগ্ধ করেন, কে 
পরমহংসদেব বলিতেন, যিনি গৃহে থাকিয়া সাধনা করিলে রক্ষা করিবেঃ আইস- আমরা অগ্নিদেবের স্ব করি, 


পারেন, তিনি বীরভক্ত। আমরা তখন বুঝিয়াছিলাম যে, 
ইহা একটা উত্তেজনা বাক্য, গৃহদিগের উৎসাহ দিবার 
নিথিত্ত। কিন্ত এখন অনুভব হয়--তাহা নয়, তিনি সত্যই 
বীরভক্ত। সন্যাসগ্রহণে সাধক নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে, 
আপনাকে নিপাশ্রয় জ্ঞান করে, বারবার দুর্গম কাত্তার 
হইতে উদ্ধার পাইয়া ভাবে- আমার রক্ষাকর্তী পশ্চাৎ 
পশ্গাৎ আছে। সগ্নযাসগ্রহণে এই উচ্চ শিক্ষা লাভ হয়। এই 
উচ্চ শিক্ষাই ঈম্খরলাভের প্রথম সোপান। এই অবস্থায় 
সাধনা আর্ত হয়, এত দিনে তীর্ঘভ্রমণের ফল সম্পূর্ণ হয়, 
দিপারাএ বলে--"ভগবান, আমি নিরাশ্রয়, তুমি আমার 
রক্ষাবর্তী, তমি এখন কোথায় £” এই উচ্চ শিক্ষা গুহে 
অতি কঠিন ।... 

কিন্তু যদি আমর হ্রিচিত্তে ভাবিয়া দেখি যে, ঘোর 
তরঙ্গে সাগরনিমগ্ন বাঞ্জির ন্যায় আমরা প্রতোকেই 
নিরাশ্রয়, তুঙ্গ শুঙ্গে যিনি সম্ভাসীকে আহার দিয়াছেন__ 
তিশিহ আমাদের নিত আহার দিতেছেনঃ অর্থ সম্পদ 
সকলই তাহারই দান, জলবুদ্ধুদের ন্যায় এখনি লয় হইবার 
সম্ভাবনা, প্রতি মুহুর্তে জীবন নাশের সম্ভাবনা, চতৃর্দ্দিকে 
বিপদ্জাল, বিপৎকালে আশ্রয় নাই, তিনিহ একমাত্র 
আশ্রয়; তাহা হইলে সন্ন্াসীর সহিত আমাদের কিঞিশ্মান্র 
প্রভেদ থাকে না।.. 

(কহ বলিতে পারেন, এই অবস্থা কি হয়? 
পরমহংসদেধ বলিতেন, হয়। আমরা দেখিয়াছি, হয়। 
পরমহংসদেবের ভক্তের মধ্যেই দেখিয়াছি । এ মহাপুরুষ- 
চপ্রিপ্র বর্ণনা কর! আমার কতদুর সাধ্য জানি না, কিন্তু 
স৩/ই সেই মহাপুরুষ দেখিয়াছি। তাহার নাম ছিল দুর্গাচরণ 
নাগ।... নাগ মহাশয় আমরা সকলে তাহাকে নাগ মহাশয় 
বলিয়া ডাকিতাম) হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ছিলেন। 
বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া গধধের বাক্‌সটী গঙ্গাজলে 
নিক্ষেপ করিলেন। ইতিপুবের্ব ডাক্তারি করিতে গিয়া 
দর্শনীর পরিবর্তে রোগীর পথ্য অনেক সময়ে নিজে দিয়া 
আসিতেন। কোন দ্রব্য ঞ্য়ের প্রয়োজন হইলে 
দোকানদারকে করজোড়ে বলিতেন, “কৃপা করিয়া এক 
টাকার সন্দেশ দেন।” দোকানদার যাহা দিল, তাই)... গৃহ 


যাহাতে রক্ষা হয়।” সত্যই, রক্ষা হইল। ইহা বায়ুর গতি 
পরিবর্তনেই হউক বা যাহাতেই হউক, কিস্ত সত্যই রক্ষা 
হইল। এইরূপ পরম নিশ্চেষ্ট মহাপুরুষ দর্শন করিয়াছি। 
এস্থলে তর্ক উঠিতে পারে, আমাদের কি নিশ্চেষ্ট 
হওয়া উচিত? না, কখনই নয়। সাধারণের পক্ষে কখনই 
নয়, আলস্যবশতঃ যদি কখনও নিশ্ে্ট হইবার চেষ্টা পাও, 
দেখিবে সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট হইতে পারিতেছ না। নিশ্চেষ্ট 
হওয়া একটা অবস্থা। অলস হইয়া চুপ করিয়া ঘরে বসিয়া 
থাকা নয়। তোমার বাসনা (তোমায় চেষ্টা করাইবে। নিরস্তর 
সৎ চেষ্টায় নিযুক্ত থাকিয়া যদি নিন্০% হইতে পার। 
কায়মনোবাকো ভগবানের বুপা প্রার্থনা করিয়া তবে 
নিশ্চেঈ হইতে পারিবে। পুণ2 পুনঃ বিচার করিয়। বুঝিবে 
যে, আমি সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়- -৩বে নিশ্চেষ্ট হওয়া সম্ভব। 
নতুবা আমি নিশ্০েই হহইয়াছি---এই ভান জীবনে বিডম্বনা। 
যাহারা অপদার্থ, কার্যে উদ্যমশুনা- -তাহারাই অধুষ্ঠে যাহা 
আছে বলিয়া (প্রকৃত শিশ্০েষ্ঠ হয় না) কার্ধে বিরত থাকে। 
নিয়ত দৈবজ্জঞের নিকট কখন সুসময় আসিবে, তাহা 
জানিতে বাগ্র হয়ঃ বিপদে অধীর ও সম্পদে উল্লসিত, 
নিশ্চে্ট ভানে তাহাদের জীবনযাএা একটা বিউখ্বনা, 
তাহারা তমোগুণীর আদর্শ। সংসারে এইসকল ব্যক্তি 
লক্ষ্ীছাড়া; ঝি যিনি পঞ্চম-পুরুযার্থ-সন্পগ্, ভগবানের 
উপর আত্মনির্ভর এরিয়া নিশ্চে্ট--তিনি মহ। 
ক্ষমতাশালী। মা লক্ষ্মী তাহার পশ্চাতে বনে অন্ন পহয়া 
যান, লশ্মীর বরপুত্র ভূপতি তাহার দর্শনে অপনতশির হন। 
তিনি সুখদুঃখে অটল, সঞ্চয়বুদ্দিরহিত, সমস্ত সংসার 
তাহার পিতসংসার জ্ঞানে [তিনি] নিয়ে বিচরণ করেন। 
এই নিশ্চেষ্ট অবস্থা লাভ করা সন্ন্যাসী অপেক্ষা গৃহীর 
শঙগুণে কঠিন।... গুরুর নিকট প্রার্থনা যে, সেয়ানা বুদ্ধি 
দুর হইয়া যেন আপনাকে “সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়” জ্ঞানলাভ 
করিতে পারি। যেন তুমি একমাত্র রক্ষাকর্তী--এই বোধ 
সকল অবস্থায় অচল থাকে, নিদ্রা জাগরণে সমান থাকে, 
যেন অকপট হৃদয়ে একবার তোমায় ডাকিতে পারি। 
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সা পাঁচ ঘণ্টার দীর্ঘ বাসযাত্রার ক্লান্তি নিয়ে 
শ্রীশৈল তীর্থে পৌঁছে কিন্তু আমার মনে নতুন করে 
উৎসাহের জোয়ার এল। দীর্ঘদিনের তীর্থদর্শন বাসনা এবার 
পূর্ণ হবে। বগুবার শুনে এসেছি ৪ “কাশ্যাং তু মরণাৎ 
মুক্তি, স্মরণাৎ অরুণাচলে, দর্শনাদেব শ্রীশৈলে পুনর্জন্ম ন 
বিদ্যতে।”__কাশীতে মরলেই মুক্তি, অরুণাচল স্মরণে 
মু্তি এবং শ্রীশৈল দর্শনে মুক্তি। আপাতত মুক্তির কথা 
ভূলে এজ্মের দীর্ঘসঞ্চিত বাসনা পূর্ণ হওয়ার আনন্দে 
আমি পথের ক্রান্তি ভুলে ধুলোপায়েই মন্দিরদর্শনে রওনা 
হলাম। আমার সঙ্গী শুধু একবার এক কাপ চা খাওয়ার 
অনুরোধ করে ব্যর্থ হয়ে আমাদের ঝোলা-দুটি তার 
পরিচিত একটি দোকানে রেখে আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে 
চললেন। 

বাসস্ট্যাণ্ড ছাড়িয়ে একটু যেতেই দুধারে বনু 
দোকানপাট, কিন্তু তার পিছনেই পাহাড়। আরো একটু 
এগিয়ে হাজির হলাম একটা বিরাট চওড়া রাস্তার মুখে, 
সামনেই বিশাল গোপুরমাকৃতি তোরণ, তাতে বহু 


| দেবদেবীর মুর্তি খোদাই করা। তোরণের নিচ দিয়ে প্রধান 
সড়ক, যেটি মন্দিরের দিকে গিয়েছে। এই পথ দিয়ে 
দেবতাদের রথযাত্রা হয়, নানা উৎসবে উৎসববিগ্রহরা 
শোভাযাত্রা করে রাস্তায় নামেন। এই যাত্রা ভক্তেরা যাতে 
ভালভাবে দর্শন করতে পারেন, সেজন্য রাস্তাটি বেশ প্রশস্ত 
করে নির্মাণ করা হয়েছে। রাস্তার দুধারে একই মাপের 
সারি সারি একতলা বাড়ি, মাঝে মাঝে নানান মঠ, এর 
মধ্যে আচার্য শঙ্করপন্থী শৃঙ্গেরী মঠের শাখাটি খুব সুন্দর ও 
বিরাট মুর্তি দিয়ে সাজানো । শুনলাম, এই রাস্তা ও দুপাশের 
সব বাড়ি এবং প্রধান গোপুরম-_সবই পূর্বে শোনা সেইসব 
প্রাচীন রাজাদের। এগুলি প্রধানত বিজয়নগর রাজাদের 
আমলে তৈরি। 

বেশ খানিকটা হেঁটে যাওয়ার পরে আবার একটা 
তোরণের সামনে এসে দীড়ালাম। এটি প্রায় দোতলার 
সমান উঁচু। নকশা করা কাঠের বিশাল দরজার দুপাশে 
পুলিশ ও মন্দিরের রক্ষীরা পাহারা দিচ্ছে। ভিড সামলাবার 
জন্য কিছুক্ষণ বাদে বাদে লোক ছাড়ছে। এই তোরণে 
ঢোকার আগেই বাঁদিকে জুতো রাখার জায়গা। আমরা 
দরজা দিয়ে ভিতরে এসে কিছুটা সিঁড়ি ভেঙে মূল মন্দির- 
চত্বরে হাজির হলাম। এই মন্দির ধূসরবর্ণের পাথরে তৈরি, 
টারটি ভাগে বিভক্ত। আমরা প্রথমে নন্দিমগুপের বিশাল 
ধাতুময় নন্দিকে প্রণাম করে একটি মণ্ডপ পার হয়ে 
এলাম। শুনলাম, এর নাম “বীর শিরো মণ্ডপ। এখানে 
চারটি সারিতে চারটি করে পাথরের নকশা করা স্তম্ভের 
ওপর মণ্ডপটি দাঁড়িয়ে আছে। একটি লিপিতে লেখা আছে, 
এটি ১৩৭৮ খ্রিস্টাব্দে অনভেমা রেড্ডি নামে এক রাজা 
তৈরি করেন। এর মাঝের চারটি স্তভ্তের মাঝখানে 
বলিপীঠ দেখা যায়। লিপিতে আছে, সেসময় ও পরবর্তী 
কালেও এখানে বহু কোঙ্গবীর শৈবভক্ত এসে স্বেচ্ছায় 
তাদের মাথা ও জিভ কেটে উৎসর্গ করতেন, যাতে 
দেহান্তে তারা শিবসারূপ্য লাভ করতে পারেন। এই মগুপ 
পার হয়ে আমরা এলাম “মুখমণ্ডপ” বা 'নাটমণ্ডপ'-এ। 
এটি বেশ বড়, এখানেও চার সারিতে চারটি করে পাথরের 
অলঙ্কৃত স্তস্তের ওপর মগুপটি দাঁড়িয়ে আছে। এই 
মণ্ডপের তিনদিকে তিনটি দ্বার আছে। এখানকার 
শিলালিপি থেকে জানা যায়, এই মণ্ডপটি বিজয়নগরের 
রাজা দ্বিতীয় হরিহর দেব ১৪০৫ খরিস্টাব্দে তৈরি করেন। 
এরপরেই নাটমণ্ডপ ও গর্ভমন্দিরের মাঝে সামান্য একটু 
অস্তরাল, তাতে কোন দরজা নেই। এর সামনে পূর্বদ্বারী 
গর্ভমন্দির। কপোর ছোট্ট দরজার দুপাশে নন্দিভৃঙ্গির 
দারোয়ান বেশের মূর্তি। রূপোর চৌকাঠের মাথায় পূর্ণঘট 
ও তার ওপর একটি দেবীমূর্তি পদ্মকোরক হাতে নিয়ে 


পরিক্রমা 0 শ্রীশৈলাধিপতি মলিকাভুনি ২৯ 


দণ্ডায়মান । দরজার বামদিকে ছোট একটি ঘরে গণপতির 
মুর্তি। আমরা দরজায় মাথা ঠেকিয়ে ছোট গর্ভমন্দিরে 
প্রবেশ করলাম। গর্ভমন্দিরের অভ্যন্তর ১০০ বর্গফুট 
মাপের । মাঝখানে রূপোর রেলিঙে ঘেরা ২৫ সেপ্টিমিটার 
উঢ ছোট্ট জ্যাতির্লিঙ্গ মল্লিকার্জুন। গৌরীপট্রটি একটু নতুন 
আকৃতির, ঠিক গোলাকার শয়। লিঙ্গকে চতৃক্ষোণাকারে 
বেঞ্ছণ করে উত্তরদিকে লঙ্বালপ্বিভাবে দুটি ধারায় বেরিয়ে 
গিয়েছে। লিঙ্গের পিুনে ক্পোর  আস্তরণে পর্বতের ছবি 
খাদাই কর। ২5. 

এখন শিবলিঙ্গের ওপরের সব পুষ্প ও বিল্বপাত্রের 
সঙ্গা সপিয়ে ফেলা হয়েছে। দুপুরের ভোগের আগে এখন 
মানের প্রস্তুতি হচ্ছে। আমরা সোজা গিয়ে লিঙ্গের পূর্বধারে 
বসে পঙ্লাম। মামাদের বাঁদিকে অর্থাৎ দেবতার দক্ষিণে 
একটি আসনে বসে পুজারা সমস্ত পরিষ্কার করছিলেন। 
দেবারদিদেবকে স্পর্শ করা যায় কিনা তাকে জিজ্ঞেস করতেই 
তিনি আমায় সম্মতি দিলেন। আমার সঙ্গে একটি শিশিতে 
গঙ্গাজল ছিল, তাই দিয়েই শিবশ্নান-পঞ্চমন্্ে 
(জ্যাতির্লিঙ্গকে স্নান করিয়ে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে প্রণাম 
করতেই পুজারী বললেন £ “শির লাগা দো।” মাথা দিয়ে 
স্পর্শ করার অনুমতি সর্বত্র থাকে না। এখানে অযাচিতভাবে 
সেই সুযোগ পেয়ে শিবলিঙ্গে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম 
করলাম---* শ্রীশৈলশৃঙ্গে বিবুধাভিষঙ্গে, তুলাদ্রিতুঙ্গেইপি 
মুদাবসস্তম্1/  তমজ্জনং মল্লিক পুর্বমেকং,  নমামি 
সংসারসমুদ্রসেতম।” আচার্য শঙ্কর-কৃত এই প্রণামমন্ত্র পাঠ 
বরে সামান্য কিছুদ্ধণ জপ করে উঠে এলাম। 

ফিরে এলাম মন্দিরের বাইরে । দেখি, প্রধান তোরণের 
সামনে আমাদের ভান অপেক্ষা করছেন স্থানীয় ভক্ত 
্রন্মীনন্দ রেড্ডি। হায়দ্রাবাদ মঠ থেকে তাকে ফোন করে 
জানানো হয়েছে আমার এখানে আসার কথা। এখানকার 
সবকিছু দর্শন ও থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্যও তাকে 
অণুরোধ জানানো হয়েছে। তিনি সেইমতো এখানকার 
চেট্টিয়ার চোল্ট্রিতে আমাদের থাকার জন্য ঘর ঠিক করে 
এসেছেন। খাই হোক, প্রথমেই মন্দিরের রাস্তা পার হয়ে 
বাজার অঞ্চলে গিয়ে একটা পরিষ্কার হোটেলে দুপুরের 
খাওয়৷ সেরে নেওয়া হলো। দক্ষিণী রান্না রসম সম্বর দিয়ে 
ভাত, টক দই ও পাঁপড় খেয়ে উঠে এলাম। রসমে প্রচণ্ড 
নাল, তাই দহ কিছুটা খেয়ে নিলাম--সেটা আবার প্রচণ্ড 
টক! তেলেগ্-তামিলদের এই টক ঝাল খুব প্রিয়। 

গেস্ট হাউস কাছেই, প্রায় নতুন দোতলা বাড়ি। 
আমাদের জনা একটি দুই-শয্যার ঘর ঠিক করাই ছিল, 
বিছানাও বেশ পরিষ্কার। আমি শ্লান করেই বেরিয়েছিলাম, 
তাই হাতে-পায়ে সামান্য জল দিয়ে এসে শুয়ে পড়লাম। 


ব্রহ্মানন্দবাবুর সঙ্গে কথা হলো, তিনি বিকাল ৩টার সময় 
গাঁড়ি নিয়ে আসবেন, তখন আবার মুল মন্দির এলাকা ও 
স্থানীয় অন্য সব দর্শনীয় স্থানে যাওয়া হবে। 

ঘণ্টা দুয়েক বিশ্রামের পর ঠিক ৩টায় ব্রঙ্গানন্দবাবু 
একটা জিপগাড়ি নিয়ে হাজির হলেন। আমি তৈরি 
হয়েইছিলাম। আমরা তিনজনে গাডিতে এসে পৌঁছালাম 
মুলমন্দিরের দ্বিতীয় তোরণের সামনে। গাড়ি বাইরে রেখে 
আমরা আবার মল্লিকার্জন-মন্দিরে এসে উঠলাম। 
ধিগ্রথকে সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। আমরা 
পুরোহিতের মন্ত্রের সঙ্গে গলা মিলিয়ে পুষ্পাঞ্জলি 
দিলাম__রিত্বৈ কল্পিত আসণং  হিমজলৈঃ 
নানঞ্চদিব্যান্রং॥ নানারত্ব বিভুষিতং মৃগমদামোদাক্কিতং 
চন্দনং ॥/ জাতীচম্পক বিশ্বপত্র রচিতং পুষ্পঞ্চ ধুপং তথা। 
/ দীপং দেব দয়ানিধে পশুপতে গুৎকর্সিতং গৃহ্যতাম্‌ ॥৮ 
প্রাণভরে প্রণাম করে কিছুক্ষণ এক কোণে দাঁড়িয়ে শিবনাম 
শরণ করে বেরিয়ে এলাম। এখানে পাণ্ডাদের কোন 
উৎপাত নেই, ভিডের চাপ নেই, বাইরে ৯লে আসার 
তাগাদাও নেই। তাই দর্শন-পুজাদি করে বড় পরিতপ্তি 
হলো। মনে হচ্ছিল, কত শত বছর ধরে কত সিদ্দ সাধক 
ভক্ত মহাপুরুষ আচার্য এখানে এসেছেন। তাদের ভক্তি, 
প্রার্থনা এই জ্যোতির্লিঙ্গকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। 
আমারও ভক্তির অর্থটি নিবেদন করে এলাম সেহ 


মল্লিকার্জনের  চি্য়  শ্রাচরণ-প্রান্তে--"করচরণকৃতং 
বাঞ্চায়ভাং কর্মভং বা/ শরণণনয়নজং বা মানসং 


বাপরাধং।॥/ নিহিভমবিহিতং বা।/ সর্বমেতৎ ক্ষমন্্/ ভায় 
জয় করুণার আীমহাদের শন্তো ॥” 

বাইরে এসে মন্দিরটি ভাল করে দেখলাম । প্রায় 
পাঁচতলা উচু মন্দির দক্ষিণ ভারতায় মন্দিরর মতো এমশ 
সরু হয়ে ওপরদিকে উঠে গিয়েছে। ধাপে ধাপে ৯টি স্তরে 
বিন্যস্ত, একেবারে চুড়ায় একটি ফলক, ওপরে এিশুল- 
সমন্বিত একটি স্বর্ণময় কলস। মুপমন্দির পূর্বদ্থারী। 
ব্রহ্মানন্দজী বললেন, এই মন্দির ঠিক কবে নির্মিত 
হয়েছিল তা জানা যায় না। তবে একটি শিলালিপি থেকে 
আন্দাজ করা যায়, ত্রয়োদশ শতান্দীর দ্বিতীয় বা ততীয় 
পাদে কাকতীয় বংশের রাজা গণপতিদেবের বোন 
রাজকুমারী মৈলাশ্বা এই মন্দিরটি তৈরি করিয়েছিলেন। 
একটু দূরে মন্দিরের ডানদিকে আরেকটি প্রাটীন মন্দির 
আছে-বৃদ্ধ মল্লিকার্জনের। সেটি পরে দেখব, এখন 
আমরা মন্দিরের উত্তরদ্ধার দিয়ে পিছনদিকে এলাম দেবী 
শ্রমরাম্বিকার দর্শনের জন্য। 

মূল চত্বরের পিছনদিকে অর্থাৎ পশ্চিমদিকে কিছুট। 
খোলা জায়গা পার হয়ে বেশ কিছু সিডি ভেঙে দেবী 


৩০ প্ উদ্বোধন এ) ১০৬তয বর্ধ -১ম সংখ্যা খাঘ ১৪১০1) গাণুয়ারি ২০০৪ 


প্রমরাধ্ার মন্দিরে পৌছালাম। ছোট নাটমন্দির, ছয়টি করে 
স্তস্ত নানা কারুকার্য-খচিত গ্রানাইট পাথরের মণ্ডপের 
ছাদটিকে ধরে রেখেছে। তার সামনে দেবীর খুব ছোট 
গর্ভমন্দির। লম্বা-চওড়া ছয়-সাত ফুটের বেশি নয়। সামনে 
পিতলের ছোট দরজা, তাতেও নানা নকশা। দেবী 
পশ্চিমাস্যা। সোনার সিংহাসনে পন্মাসীনা দেবীর ছোট 
ধাতব বিগ্রহ। রক্তবর্ণের পষ্টবন্ত্র এবং অলঙ্কারে তার 
সর্বাঙ্গ আবৃত। তার ওপর ফুলের মালার চাপে শুধু 
মুখখানি দেখা যাচ্ছে। সিংহাসনের মাথায় একটি সিংহের 
নুখ খোদাই করা। আরেকটা অদ্ভুত জিনিস দেখলাম। বড় 
বড সবুজ পাতিলেবু দিয়ে মালা তৈরি করে মায়ের 
সিংহাসন সাজানো। এখানে পাণ্ডারা সবাই রক্তবস্তর 
পরিহিত। বেশিক্ষণ সামনে দাড়াতে দেয় না। অবশ্য 
মন্দিরের দরজাও খুব ছোট। এখানে মায়ের প্রতীক 
দদবীযপ্ল বাইরে এনে এরা কুষ্কুমাভিমেক করেন। আমরা 
সেহ অভিযেক হচ্ছে দেখলাম। 

শুনলাম, ইনি একাননপীগের এক দেবী। এছাড়া ইনি 
(পীর অঙ্টাদশ শঞ্তিন অন্যতমা। শ্রীশ্রাচণ্তীর একাদশ 
অধ্যায়ে আছে “যদারুণাখাপেলোক্যে  মহাবাধাং 
করিবাতি ॥ তদাহং ভ্রামলং রূপং কৃত্াইসংখ্েয়ষট্পদম 1/ 
ঞলোবনস্য হিতার্থায় বধিধ্যামি মহাসুরম্/ আমরীতি চ মাং 
(ে।বখত্তদা তোষ্যগ্ডি সরবত? ॥” (৫২-৫৪) অরুণাসুর বধের 
জনয দেবী অসংখা যট্পদী ভ্রমরের রূপ ধরে তাকে নিহত 
বারেন। তখন (থেকেই ভার একটি নাম হয় 'ভ্রামরী?। 
এখানেই সেই ঘটনা ঘটে। এদেশের ভাষায় মায়ের নাম 
'এমরান্না' অর্থাৎ জননাভ্রমর"। আমরা পম্পবিন্বপত্রের 
অঞ্জলি দরজার বাইরে থেকেই মাকে নিবেদন করলাম। 
পএরণ, এখানে পূজারী ছাডা কাউকে মাকে স্পর্শ করতে 
দেওয়া হয় না। তবে দেবীর যন্ত্রটি বাইরে থাকলে সেটি 
স্পর্শ করা যায়। আমার সৌভাগ্য আজ (সটি নাটমন্দিরে 
এনে অভিষেক হচ্ছিল। আমি সেই অবসরে দেবীর যন্ত্রটি 
স্পর্শ করে একটু কুঞ্ধম তুলে নিয়ে মাথায় দিলাম। অবশ্য 
পুরোহিত কিপ্ি?ৎ কটাক্ষে আমার দিকে তাকালেন, বিনা 
পয়সায় এটি স্পর্শ করলাম বলে কিনা জানি না। তাবে 
মাকে সাধামতো প্রণামী বাঞ্সে দিয়েছিলাম আগেই। যাই 
হো, এবার মাকে প্রদক্ষিণ করার পথে শ্রীরেড্ডি 
গভমন্দিরের ঠিক পিছনের দেওয়ালে একটি অতিক্ষুদ্র ছিদ্র 
দেখিয়ে সেখানে কান পাততে বললেন। জিজ্ঞাসা করলেন, 
কিছু কি শুনতে পাচ্ছি? সত্যিই শোনা গেল অস্পন্ঠ 
মৃদুৰবরে গুন্গুন্‌ শব্দ, যেন দূর থেকে একদল ভ্রমর গুপ্জন 
করছে! এটিহ এই ভ্রামরী ভ্রমরাম্বা দেবার মন্দিরের 
বৈশিষ্ট্য। মায়ের ভ্রমররূপের কথা মনে করিয়ে দেয় এই 


শব্দলহরী। আনন্দে মন ভরে গেল! প্রদক্ষিণ শেব করে 
একটু জায়গা করে নিয়ে বসলাম। 

মনে পড়ল, পরিব্রাজক জীবনে আচার্য শঙ্কর সশিষা 
এখানে এসেছিলে এবং এখানেই কিছুদূরে এক জঙ্গলে 
ঝরনার ধারে তার অস্থায়ী কুটির নিিত হয়েছিল। এখানে 
তখন তাস্ধ্বিক কাপালিকদের প্রচণ্ড প্রতাপ। তারা শ্হাণীয় 
রাজার সাহায্য নিয়ে নানারকম উৎকট সাধনা করত, 
নরবলিও তার মধ্যে অন্যতম। সেসময় উপ্রভৈরব নামে 
এক কাপালিক আচার্যকে দেখে তাকেই বলি হিসাবে ঠিক 
করল। তার বয়স তখন প্রায় ১৭। অসাধারণ পণ্ডিত, 
দিব্যকান্তি এই যোগীকে দেখে ভৈরব ভাবল, এইরকম 
বৈদাপ্তিক সাধুকে বলি দিতে পারলে তার সাধন পূর্ণ হাবে, 
তাদের প্রভাব অক্ষগ্ন থাকবে। সে একদিন আচার্য 
শঙ্করকে তার ইচ্ছা জান।ল £ “আপনি তো মুক্ত সম্যাসা, 
এই শরীরের আর আপনার কি প্রয়োজন? কিগু আমার 


ওন্ত্রসাধনায় সিদ্ধির জন্য আপনার মতো একটি 
সাধুলক্ষণযুক্ত সাধক বলি শ্রয়োজন। এতে আমি 


শিপলোকে স্থান পাব। এখন যদি আপনি কৃপা করে 
আপনার শরীরটি আমার পুজায় বলি হিসাবে দান করেন, 
তাহলে আমার সাধনা পূর্ণ হয়।” 

দিবাভাবে আবিষ্ট শঙ্করাচার্য কৃপাপরবশ হয়ে 
ভাবলেন, সতাই তো আত্মঙ্ঞান লাভের পর এই শরারে 
আর কি প্রয়োজন? তার চেয়ে এই শরীর দিয়ে যদি কোণ 
সাধকের সাধনা পূর্ণ হয়, সে তো ভালহ। তিনি সম্মত 
হলেন। তবে বলে দিলেন, একথা যেন আর বেড আনতে 
না পারে, তাহলে তার শিষ্যরা এটা হতে (বে না। 
উগ্রঃভরণ খুব খুশি হয়ে বলে গেল, সামনেই ১৬দশার 
মধ্যরাতে সে কিছুধুরে পাহাড়ের নিচে অপেন্ন করবে। 
আগার্য যেন সেই সময় সেখানে আসেন। সণ বাবস্থা পাপণ 
হয়ে গেল। নির্দিষ্ট দিনে যথাসময়ে আচার্য আত্মত্ডে মগ 
হয়ে উগ্রভৈরবের কাছে এলেন। এদিকে সার অন্যতম 
প্রিয় শিষ্য পদ্মপাদ ঘুমের মধ একটা দুঃস্বপ্ন দেখে উপে 
বসলেন গিয়ে দেখলেন গুরুদেব আসনে নেই। তৎক্ষণাৎ 
তিনি ধ্যানযোগে জানতে পারলেন কি খটতে যাচ্ছে । তিনি 
ছিলেন নৃসিংহমপ্রে সিদ্ধা ঙিশি তার আরাধা 
নুসিংহদেবকে স্মরণ করলেন। নুসিংহদেব তার শরীরে 
আবির্ভূত হয়ে তাকে ছুটিয়ে নিয়ে গেলেন সেহ 
কাপালিকের আশ্রমে। তখন আচার্য সমাধিস্থ অবস্থায় 
বলিপাঠে দেহ উৎসর্গের জন্য তৈরি। আর কাপালিকরা 
তাদের ক্রিয়াদিতে ব্যস্ত। নৃসিংহদেবের আবেনে পন্সপাদ 
ঙ্গার দিতে দিতে সেখানে এসে প্রথমেই উদ্বাভেরবকে 
সংহার করলেন, ভয়ে অন্যেরা পালিয়ে গেল। আগা 
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শঙ্কর সব বুঝতে পারলেন। ধীরে ধীরে ভাবের অবসান 
হলে পদ্মপাদ তার গুরুদেবকে কুটিরে ফিরিয়ে নিয়ে 
গেলেন। 

আমি এখানে বসে বসে পদ্মপাদের গুরুভক্তি ও 
আচার্য শঙ্করের পরের কল্যাণে দেহ উৎসর্গ করার কথা 
ভাবতে ভাবতে অভিভূত হয়ে গেলাম। এই অঞ্চলটি 
তখন জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। দিনের বেলায় কিছু ভক্ত আসতে 
পারলেও রাত্রে এখানে তান্ত্রিক ও কাপালিকরা বিকট 
সাধনায় মেতে উঠত। 

এইখানেই কাপালিকদের পরাভূত করে শঙ্করাচার্য তার 
বিখ্যাত 'শিবানন্দ লহরী স্তোত্র' ও 'শ্রীভ্রমরাম্বিকা অষ্টক 
স্তোত্র' রচনা করেন। শেষোক্ত স্তোত্রে আচার্য লিখেছেন 
“ভৃঙ্গীচ্ছানটনোতকৃষ্টঃ করিমদপ্রাইী স্ফুরন্মাধবাহাদো 
নাদযুতো মহাসিতবপুঃ। পঞণ্চেষুণাচাদূতঃ সৎপক্ষ 
সুমনোবনেষু  সপুমঃ সাক্ষান্মদীয়ে মনোরাজীবে 
ভ্রমরাধীপো বিহরতাং শ্রীশৈলবাসী বিভুঃ ॥”-_যিনি 
ভ্রমরীর ইচ্ছায় নৃত্যমত্ত, যিনি গজাসুরের দর্পহারী, 
নারায়ণের আনন্দপ্রদাতা, যিনি নৃত্যকালীভ্রামরীর 
নাদধবনিতে সঙ্গত, অতিশুভ্রকাস্তি, কামের শক্র, দেবতাদের 
রক্ষায় যিনি সদা সহায়ক, সেই সাক্ষাৎ শ্রীশৈলবাসী 
করুন। 

আমার সঙ্গী জানিয়ে দিলেন, এই দেবীর বিগ্রহ ও 
মন্দির খুবই প্রাচীন, তবে কুর্ণুলের নবাব মুনওয়ার খায়ের 
আমলে এই মন্দির ও বিগ্রহের বিকৃতি ঘটেছিল। ১৬৭৪ 
খ্রিস্টাব্দে ছত্রপতি শিবাজী তা মেরামত করিয়ে বর্তমান 
রূপটি দান করেন। এটি খুব জাগ্রত শক্তিপীঠ বলে 
কর্ণাটক ও অন্তরের মানুষের বিশ্বাস। অসমে কামাখ্যা যেমন 
তান্ত্রিকদের পীঠস্থান, দাক্ষিণাত্যে তেমনি তন্ত্রসাধকদের এই 
ভ্রমরান্বিকাদেবীও প্রধান আরাধ্যা। এখনো গোপনে, মাঝে 
মাঝে প্রকাশ্যে এই মন্দির ও আশপাশের অঞ্চলে নানা 
তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠিত হয় বলে শুনলাম। 

মূল মন্দিরচত্বরে নেমে এসে আমরা এবার 
মল্লিকার্জুনের মশ্দিরকে ডানহাতে রেখে কিছুটা উত্তরদিকে 
প্রাচীরের কোণের কাছে একটি খুব পুরনো মন্দিরে 
এলাম। শুনপাম, এই মন্দিরই এই চত্বরের মধ্যে 
প্রাটীনতম। এর নাম “বৃদ্ধ মল্লিকার্জন'। এখানেই একটি 
প্রাচীন বটবৃক্ষতলে রাজকুমারী চন্দ্রাবতী মল্লিকা ফুলের 
মালা দিয়ে শিবকে পুজা করতেন। প্রবাদ, এখানে তখন 
প্রচুর কলাগাছের বন ছিল। চন্দ্রাবতী মাটির মধ্যে একটি 
শিবলিঙ্গ দেখতে পেয়ে সেটি খুঁড়ে বের করেন। তখন সেই 
লিঙ্গ থেকে অগ্নিশিখার মতো এক জ্যোতি বের হতে 


থাকে। ভক্তিমতি রাজকুমারীর পূজিত সেই পৌরাণিক 
শিবলিঙ্গ আজ “বৃদ্ধ মল্লিকার্জুন' নামে খ্যাত। মূল 
মন্দিরের মল্লিকার্জুন লিঙ্গ তার পরে কোন একসময় 
আবির্ভূত। প্রথমে নতুন মন্দিরে, তারপরে এই প্রাচীন 
লিঙ্গের পূজা ও আরতি হয়। দেবতার শয়ন হয় এই 
মন্দিরেই। 

এবার রেড্ডিজী আমাদের নিয়ে গেলেন মন্দির 
কমিটির অফিসে । সেখানে তার পরিচিত একজন কর্মকর্তা 
আমায় বসিয়ে প্রসাদ দিলেন এবং এই মন্দির ও বিগ্রহ 
সম্পর্কে আরো কিছু কথা শোনালেন। 

তিনি বললেন, এই মনল্লিকার্জুন ও শ্রীশৈলতীর্থ বন্ু 
প্রাটীন। এর প্রমাণ বহু প্রাচীন গ্রন্থাদিতে দেখা যায়। 
'মৎস্যপুরাণ-এ এই তীর্থের আরাধ্যা দেবীর নাম 
“মাধবী'। 'অগ্নিপুরাণ-এ আছে, শ্রীশৈল সিদ্ধাক্ষেত্র; 
এখানে শিব পার্বতীর সঙ্গে নিত্য বিরাজ করছেন। আচার্য 
শঙ্করের জীবনী শঙ্কর বিজয়" গ্রন্থে এখানে তার অবস্থান 
ও উগ্রভৈরবের কথা জানা যায়। “কথাসরিৎসাগর" গ্রন্থে 
উল্লেখ আছে, কাশ্মীরীরা এখানে শিবের জন্য কঠোর 
তপস্যা করেছেন। বসুবন্ধ তার 'বাসবদত্তা" নাটকে এই 
পর্বত মল্লিকার্জনের আবাসভমি বলে স্মরণ করেছেন। 
“মহাভারত'-এ পুলস্থ্য মুনি ভীনম্মকে তীর্থমাহাআ্য বলতে 
গিয়ে বলেছেন, এখানে বিষভধ্বজ মল্লিকার্জনের পুজা 
করলে অশ্বমেধ খঞ্জের সমান ফললাভ হয়। “ক্কন্দপুরাণ'- 
এর কাশীখণ্ডে 'শ্রীনেলখণ্ড বলে একটি পুরো অধ্যায় 
আছে। 'বায়ুপুরাণ'-এ উল্লেখ আছে, এখানে শ্রাঙ্থাদি 
করলে পূর্বপুরুষের খুক্তি হয়। ভবভুতিপ্ 'মালতীমাধব* 
এও শ্রীশৈল পর্বতের এক কাপালিক অঘোরঘণ্টার নাম 
রয়েছে, যে নায়িকা মালশতীকে বন্দী করেছিল বধ করার 
জনা । কনৌজের রাজা হর্যবর্ধন তার “রত্বাবলী' গ্রশ্থে এই 
পর্বতের এক সিদ্ধ সাধক শ্রীঞ্ঠদাসের কথা লিখেছেন, 
যিনি নায়ক উদয়নকে জালন্ধর বিদ্যা শিখিয়েছিলেন। 
এইসব লেখাগুলি পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীর রুচনা। অর্থাৎ 
সেইসময়েই শ্রীশৈলাধীশ নানা পুরাণ ও খ্যাতিমান 
ব্যক্তিবর্গের লেখায় এক বিশেষ স্থান করে নিয়েছিলেন। 

এখানকার আরো একটি বিশেষত্ব হলো, তৎকালীন 
সমগ্র দাক্ষিণাত্যের বিখ্যাত তান্ত্রিক সাধকরা এহ 
শ্রীশৈলপীঠ ও ভ্রমরাম্থিকা দেবীর পাঠস্থানের আশপাশে 
নানান জায়গা থেকে এসে জড়ো হয়ে বহু বিচিত্র সাধনায় 
রত হতেন। এপ্রসঙ্গে সপ্তম শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দী 
পর্যস্ত এক শৈব তান্ত্রিকদের পরিচয় জানা যায়, যারা 
এখানে জালন্ধর বিদ্যা (বশীকরণ), গুটিকাসিদ্ধি (জংলি 
গাছগাছড়া নিয়ে নানা ক্রিয়া) প্রভৃতি সাধনা করত। এদের 
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'ঘোরশৈবও বলত। হর্ষবর্ধনের “রত্বাবলি', জৈনদের 
'মহানীর চরিত্র, 'কথারত্ব কোষ" এইসব গ্রন্থে 
শ্রাশৈলমে তাদের অষ্টসিদ্দিপ্রাপ্তি-সাধনার কথা জানা যায়। 
এইজন] এই ক্ষেত্রকে 'সিদ্ধক্ষেত্র' বলা হতো। এই 
যোগীরা রসযোগ বা যেকোন ধাতুকে সোনায় পরিণত 
করার বিদ্যাও লাভ করেছিল। “নিত্য নাথ' নামে এক 
প্রাচীন লেখকের “রসরত্বাকর' গ্রন্থে এর উল্লেখ আছে। 
এখানকার পাহাড়ের কোন কোন গোপন গুহায় এই 
রসযোগের জন্য তারা রসায়নাগারও তৈরি করেছিল। 
চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে এইসব কাণ্ড হতো। প্রাটীন 
তেলেগু লেখক জাকাম্না রচিত 'বিক্রমার্কচরিত্র গ্রন্থে 
'সিদ্ধসারস্বত মগ্ত্র বলে একটি বিষয়ের উল্লেখ আছে, 
যাতে এ রসবিদ্যা বা ধাতু-পরিবর্তন বিদ্যার কথা জানা 
যায়। 

শ্রীশেশহ ৩খন সমগ্র কর্ণাটক, অন্ধপ্রদেশ ও উত্তর 
তামিলনাড়ু অঞ্চলের শৈবসন্প্রদায় ও শিবশক্তি মন্দিরের 
প্রধান পরিচালক ও নির্দেশক হিসাবে মান্য হতো। কালমুখ 
ও পাশুপত সম্প্রদায়ের সাধকেরা ছিল এই তীর্থের প্রধান 
শৈব নেতা । এর। আধিপত্য বজায় রেখেছিল পঞ্চদশ শতক 
পর্যন্তু। 

ত্রয়োদশ শঙাব্ী থেকে এখানে আরেক নতুন শৈব 
সন্প্রদারের আবির্ভাব হয়। এরা হলো 'বীরশৈব'। 
আল্লমপ্রভ এবং অঞ্চমহাদেবা নামে দুজন সাধক ও 
সাধিকা এই সন্প্রদায়ের প্রবর্তক। এরা বর্তমানের 
লিঙ্গায়েৎ সম্প্রণায়ের আদি। এরা বলেন, শ্রীগোরক্ষনাথও 
এই সম্প্রদায়ের অস্তরর্গ৩। হনি সিদ্ধ সাধক নাগার্জুনের 
শিধা। এই লিঙ্গায়েতরা আজও সারা দক্ষিণ ভারতে 
বিখ্যাত। এই তীর্থে এসেছেন রামচন্দ্র, পঞ্চপাণ্ড, 
দত্ারেয়, নাগার্জন; এসেছেন চীনা পরিব্রাজক হিউ-এন- 
সাঙ ও ফাহিয়েন। 

এই দার্ধ বিবরণী শোনার সময় আমার আগ্রহ দেখে 
একভান কর্তা আমাকে একখানি বই উপহার দিলেন__ 
১7 591101 15 1111019 010 0010; বইটি বহু 
তথ্যপূর্ণ। 

সন্ধ্যা হয়ে আসছে, এখানে আরতি একটু দেরিতে হয়। 
তাই হাতে সময় থাকায় এই মন্দিরের পুরাণকথা শুনতে 
আগ্রহা হয়ে প্রশ্ন করলাম। পুরোহিতদের মধ্যে একজন 
বশলেন £ “আমি অল্প কথাতে এই মল্লিকার্জুনের 
উ্বকথা আপনাকে শোনাচ্ছি। আরতির আগেই শেষ 
করে দেব।” 

তিনি মগ্লিকার্জুনকে প্রণাম করে পাঁচটি কাহিনী 
শোনালেন। প্রথমে সত্যযুগের কাহিনী। কৈলাস পর্বতে 


দেবী পার্বতীর গলার মালা নিয়ে দুই ছেলে গণেশ ও 
কার্তিকের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়েছে। গণেশ বুদ্ধি করে 
মাকে প্রদক্ষিণ করে সেই মালাটি লাভ করেছেন। কার্তিক 
ময়ুরে চেপে অনেকক্ষণ পরে ফিরে এসে দাদার গলায় 
মালা দেখে ও বিবরণ গুনে রাগ করে চলে এলেন 
দাক্ষিণাত্যে। দেবী পার্বতী শিবকে বললেন পুত্রকে ফিরিয়ে 
আনতে। শিব বললেন ঃ “কেন কষ্ট পাচ্ছ? তোমার ছেলে 
শীঘ্রই ফিরে আসবে ।” পার্বতী ভাতে শান্ত না হয়ে দেবতা, 
ঝষি, গন্ধরদের পাঠালেন পুপ্রের কাছে। তারা তাকে 
বুঝিয়ে ফিরিয়ে আনতে চাইলে তিনি গৌ ধরে বসে 
থাকলেন_-“আমি যাব না।” তখন শিব ও শিবানী 
নিজেরাই পুএ্কে ফিরিয়ে আনতে ৮পপলেন। কি 
ধীর্তিকের এমনি অভিমান যে, বাবা-মা আসছেন শুনে এই 
অঞ্চল (ছুড়ে তিন যোজন দুরে আরেবটি পাহাড়ে চলে 
গেলেন। শিব আর পার্বতী বোধহয় এতদূর এসে ক্লাপ্ত হয়ে 
পড়েছিলেন, তাই আর ছেলের পিছনে না ছুটে এখানেই 
থেকে গেলেন জ্যোতিরূপ ধারণ করে। সেইদিন থেকে শিব 
'মল্লিকার্জন” নামে এহ শ্রাশেলপর্বতে অবস্থান করতে 
লাগলেন। অপেক্ষা করতে লাগলেন, কবে অভিমানী পুএ 
ফিরে আসবে। কার্তিক কিন্তু আর এলেন না। তিনি 
'বণ্ুগম', 'কুমারমঙ্গলম'_ এইসব নাম নিয়ে তার প্রিয় 
দক্ষিণাতোই থেকে গেলেন। 

দ্বিতীয় কাহিনী--্পর যুগে নবল্লামালাই পাহাড়ে 
“শিলাদি' নামে এক মুনি শিবের জন্য কঠোর তিপসা 
ঝরছিলেন। মহাদেব তার তপস্যায় সগ৪% হয়ে দৈববাণা 
ধরলেন £ “তিমি কি চাও?” মুনি বললেন £ “আমার তো 
অনেক বয়স হয়ে গিয়েছে, তাই আমি আর পারছি না। 
আমাকে এমন একটি সন্তান দাও, যে তপস্যা করে তোমার 
দর্শন পাবে।” শিবের বরে তিনি তাহ পেলেন। পুত্রও 
শিবওঞ্ত, কঠোর তপস্যা ওর করল। শিব আবার 
দৈববাণীতে বললেন ঃ “আমি দর্শন দিলে কোন মানুষ সেই 
দিব্য তেজ সহ্য করতে পারবে না, তাই তুমি ভেবে দেখ 
কি করবে ।” কিস্ত ভক্ত তার দন ছাড়া আর কিছুই ৮ায় 
না। শেষে ভক্তের আবুল প্রার্থনায় মহাঞ্যোতির্য় মুতিতে 
শিব তার সামনে আবির্ভূত হলেন। ভক্ত সেই জ্যোতি 
দর্শনকালে অন্ধ হয়ে গেল, কিন্তু একটি প্রার্থনা করল £ 
“হে দেবাদিদেব, জ্যোতিগ্নরীপ ভগবান! আমার আর অন্য 
কোন প্রার্থনা নেই, গধু ওমি থে এখানে দয়া করে আমার 
কাছে এসেছিলে, এটি প্রমাণ করার জন্য যুগ খুগ ধরে 
জ্যোতির্লিঙ্গ হয়ে ভঞ্তদের মনোবাসনা পূর্ণ করতে এখানে 
বিরাজ কর।” এই প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গেই ভক্ত 
শিবজ্যোতিতে লীন হয়ে গেলেন, আর মহাদেব ভক্তের 
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বাসনা পূর্ণ করার জন্য এখানে জ্যোতির্পিঙ্গরূপে অধিষ্ঠিত 
হলেন। 

তৃতীয় কাহিনী আরো পরবর্তী কালের। এই জঙ্গলে 
আদিবাসী চেঞ্ ভীলেরা তাদের আরাধ্যা দেবী পার্বতীকে 
তাদের কন্যা বলে মনে করত। সেই সূত্রে তারা 
মল্লিকার্জনকে নিজেদের জামাই ভাবত। আদিবাসী চেঞ্চ 
ভাষায় “চে মল্লিহা” মানে নিজের জামাই। এই ঘমল্লিহা” 
থেকে মল্লিকা এসেছে। আজও বিশেষ উৎসবের দিনে 
চেঞ্ু আদিবাসীদের বিশেষ সম্মানের স্থান থাকে। 

চতুর্থ কাহিনী-_কৃষ্্ত নদীর ওপারে এক রাজা ছিলেন, 
তার নাম ছিল চন্দ্রগুপ্ত। তার মেয়ে চন্দ্রাবতী এখানে 
জঙ্গলের মধ্যে শিবলিঙ্গ খুঁজে পেয়ে প্রথম বনের মল্লিকা 
ফুল দিয়ে তার পূজা করেন। সেই থেকেই 'মল্লিকারজুন' 
নাম হালো। 

পঞ্চম কাহিনী__অর্জন এখানে কিরাতবেশী শিবের 
সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং শেষে শিব সন্তুষ্ট হয়ে তাকে 
পাশুপত অস্থ দান করেন। অবশ্য এই ঘটনাটি 
অন্ধপ্রদেশেরই কৃষ্ণা নদীর তীরে বিজয়ওয়ারার ইন্দ্রকিলা 
পাহাড়ের ওপর কনকদুর্গার মন্দিরে ঘটেছিল বলে একটা 
প্রচলিত মত আছে। যাইহোক, অর্জুন এই শ্রীশৈলে এসে 
জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন করেছিলেন। যেভাবেই হোক তার 
নামের সঙ্গে এই শিবের নাম জড়িয়ে গিয়েছে 

এই শিবমাহাত্্য শুনতে শুনতেই মন্দিরে শঙ্খ-ঘণ্টা 
বেজে উঠল-_আরতির আর দেরি নেই। পুরোহিত এই 
শিবকথা শুনিয়ে চলে গেলেন আরতির প্রস্তুতির জন্য। 
আমরাও আরতি দর্শনের জন্য গর্ভমন্দিরের সামনে দুপাশে 
লাইন দিয়ে দীড়ানো ভক্তদের সঙ্গে মিশে গেলাম। 

আরতি শুরু হলো। দক্ষিণদেশীয় কাড়া, নাকড়া, 
নাদস্বরম, ঝাজ-_এইসব বাজিয়ে আরতি চলতে লাগল। 
প্রথমে পুজারী গর্ভমন্দিরের দরজার বাঁদিকে ছোট একটি 
ঘরে রুপোর আবরণে ঢাকা এক গণেশকে আরতি করে 
তারপরে শিবকে আরতি করতে লাগলেন। ঝাড়প্রদীপ ও 
কপূরদীপ দিয়ে বেশিক্ষণ আরতি হলো। মুলমন্দিরের 
আরতির পরেই পুজারী ও তার সহকারী সব উপচার নিয়ে 
বৃদ্ধ মল্লিকার্জুনের কাছে গিয়ে তাকে আরতি করলেন। 
আরতি শেষ হতে আধঘণ্টার মতো লাগল। এরপর মন্দির 
পরিষ্কার করতে শুরু হলে সেই অবকাশে একেবারে ফাকা 
মন্দিরে আমি আবার গেলাম মঞ্লিকীর্জনকে প্রণাম করতে। 
তারপর ঘরেরই এককোণে দীড়িয়ে কিছুক্ষণ জপ ও 
স্বামীজী রচিত শিবাস্তোত্রটি পাঠ করলাম। 

প্রণাম জানিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে এখানকার 
মন্দিরের এক অদ্ভুত রীতির পূজা দেখলাম। পুজারীরা 


মন্দির প্রদক্ষিণ করে মন্দিরের বাঁদিকে অর্থাৎ শিবের 
দক্ষিণদিকের চত্বরে এসে একটি গরু ও বাছুরকে কিছু 
মন্তাদি সহকারে ফুল দিয়ে পূজা করলেন এবং কর্পরারতি 
করে তাদের চাল ও আরো কিছু খেতে দিলেন। এইসঙ্গে 
বাজনাও বাজতে লাগল। এই অনুষ্ঠান দেখতে বেশ ভিড় 
হয়েছিল। আটটা-সাড়ে আটটা নাগাদ সব মন্দিরে ভোগ 
হলো। কিছুক্ষণ পরে আবার বাজনা বাজিয়ে প্রতীক- 
বিগ্রহকে নিয়ে যাওয়া হলো বৃদ্ধ মল্লিকার্জুনের মন্দিরে, 
যেখানে সুন্দর খাটবিছানা পাতা আছে। এবার আমাদের 
মন্দির থেকে বাইরে চলে আসতে হলো। দূর থেকে 
মল্লিকার্জুনকে প্রণাম জানিয়ে বিশাল তোরণ পার হয়ে 
বাইরে এলাম। দেখলাম, মন্দিরের সংলগ্ন ছোট ঘরে 
গণেশের গায়ের রূপোর আস্তরণ সরিয়ে নেওয়ায় 
কালোপাথরের উপবিষ্ট গণপতির বিগ্রহ পরিষ্কার দেখা 
গেল। বিঘ্ববিনাশক গণেশকে প্রণাম জানিয়ে নেমে 
এলাম। 

পথে নেমে ব্রহ্মানন্দবাবুর সঙ্গে কথা হলো, 
আগামীকাল সকালে গাড়ি আসবে, তাতে গ্ৰানীয় আর 
কয়েকটি দ্রষ্টব্য স্থান দেখেই রওনা দেব। 

পরদিন খুব ভোরে ঘুম ভাঙল মন্দিরে শ্রীশৈলসুপ্রাতম্‌ 
ও মঙ্গলমের গানের শব্দে। তাড়াতাড়ি ক্নানাদি করে তৈরি 
হতেই নিচে গাড়ির শব্দ পেলাম। নেমে এসে গাড়িতে 
উঠে প্রথমেই এলাম মগ্লিকার্জন-মন্দিরে। এখন মন্দির 
ফাকা। প্রাণভরে প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিলাম 
“শ্রাশৈলশুঙ্গে বিবিধপ্রসঙ্গে শেষাত্রি শুঙ্গেহপি সদাবসম্তমূ। 
/ তমর্জ্নং মল্লিকপূর্বমেনং নমামি সংসারসমুদ্র- 
সেতৃম্‌ ॥”.. “তমীশ্বরানাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং 
পরমহ দৈবতম্।/ পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ, 
বিদামদেবং ভুবনেশমীভাম্‌ ॥ 

দুর থেকে মা ভ্রমরাধিকাকেও প্রণাম জানালাম। 
কারণ, মঙ্গলারতির পর মায়ের সাজগোজের জন্য তার 
মন্দির কিছুক্ষণ বন্ধ। তাকেও প্রণাম জানালাম-_ 
“সৃষ্াখিলং জগদিদং সদসদ্ষ্বরাপং।/ শক্ত স্বয়া ত্রিগুণয়া 
পরিপাতি বিশ্বমম1/ সংহাতা ক্সময়ে রমতে তথেকা ॥ 
ত্বাং সর্ববিশ্বজননীং মনসাম্মরামি ॥” 

ব্রহ্মানন্দবাবু আমার জন্য কিছু প্রসাদী লাড্ড সংগ্রহ 
করে এনেছিলেন! প্রসাদ গ্রহণ করে সামনে অপেক্ষারত 
জিপে গিয়ে উগলাম। 

পাহাড়ে ঘুরতে ঘুরতে আমাদের গাড়ি প্রথমেই এল 
প্রাটান এক মন্দিরে। ছোট মন্দিরে সাক্ষী গণেশের 
সিন্দূরচর্টিত বিগ্রহ। খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। বিগ্নবিনাশক 
গণেশকে আমাদের শ্রীশৈলদর্শন নির্বিঘ্নে হওয়ার জন্য 
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প্রণাম জানিয়ে এবং এই তীর্থদর্শনের সাক্ষী থাকার 
অনুরোধ করে নেমে এলাম। আমাদের গাড়ি আরো কিছুটা 
এগিয়ে বাঁদিকে দীড়াল। এখানে রাস্তা থেকে বেশ কিছুটা 
সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলাম। দেখলাম কিছুটা সমতল 
জায়গায় পাহাড়ি দেওয়াল বেয়ে পাঁচ-ছয়টি স্বচ্ছ জলের 
ধারা নেমে আসছে। খুব পরিক্ষার ও মিষ্টি জল। এখানে 
অনেকে ন্নানও করে দেখলাম। পাশেই এক সাধুর কুটির। 
এই পঞ্চধারা একসঙ্গে মিশে নিচে গভীর খাতের মধ্য 
দিয়ে কোথায় চলে যাচ্ছে। আসছে যে কোথা দিয়ে তাও 
দেখা যায় না। এই জায়গাতেই কোথাও আচার্য শঙ্কর 
সশিষ্য ছিলেন। সেখানে তীকে প্রণাম জানিয়ে আরো 
কিছুটা এগিয়ে এই পাহাড় পেরিয়ে আরেকটা পাহাড়ের 
চুড়ার কাছে পৌঁছালাম। এই স্থানটি এখানকার সবচেয়ে 
উঁচু, নাম 'শিখরেম্বর”। গাড়ি থেকে নেমে কিছু সিঁড়ি ভেঙে 
ওপরে উঠতেই দুচোখ জুড়িয়ে গেল। এটি মল্লিকার্জুনের 
মন্দির থেকে প্রায় ছয় মাইল দূর। এই চুড়াতে দুটি মন্দির 
আছে। একটির নাম 'শিখরেশ্বর?। প্রবাদ, এখানে 
ব্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র এসেছিলেন। এখান থেকে 
মল্লিকার্জুন-মন্দিরের চুড়া দেখা যায়। এখানে পাথরের 
গায়ে লেখা আছে, আর লোকেরও বিশ্বাস-- 
“শ্রীশৈলশিখরং দুষ্টা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।” এই স্থানটি 
সমুদ্রতল থেকে ২৮৩০ ফুট উঁচু। এখানে একটি ঘেরা 
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জায়গার মধ্যে ডমরুর মতো বেশ বড় একটি পাথর 
বসানো আছে। সেটিকে সর্প বেষ্টন করে আছে। তার 
মাথায় একটু সমতল জায়গায় একটি ছোট নন্দির মুরতি। 
মজা এমনি, নন্দিকে ধরে যেদিকে খুশি ঘোরানো যায়। সে 
ঘোরে, কিন্তু পড়ে যায় না। তবে সবসময়ই সেটি 
মন্লিকার্জুন-মন্দিরের দিকে মুখ করে থাকে। এখানকার 
প্রাকৃতিক দৃশ্য অপূর্ব! সমস্ত শ্রীশৈলক্ষেত্রটিকে ছবির মতো 
দেখা যায় এখান থেকে। একপাশে কৃষ্ণা নদী ও তার ওপর 
নির্মীয়মাণ বীধ কিছুটা দেখা যায়। এখানে পাহাড়ের গায়ে 
একটি সুড়ঙ্গ বা গুহার মতো আছে। মাথা নিচু করে তার 
মধ্যে টোকার পরে কয়েকটি প্রাটীন শিবলিঙ্গ দর্শন হলো। 
শোনা যায়, এই “বীরভদ্র লিঙ্গ” নাকি পাগুবদের প্রতিষ্ঠিত। 

এর আশপাশে আরো অনেক মন্দির আছে। কিন্তু 
আমাদের ফিরতে হবে, তাই আর বেশি দেরি না করে 
আবার শ্রীশৈলের দিকে ফিরে চললাম। কারণ, এঁদিকেই 
আমাদের নামবার রাস্তা । 

বাসস্ট্যাণ্ডে এক ভদ্রলোক আমাদের জন্য সিট রিজার্ভ 
করে অপেক্ষা করছিলেন। আমরা ব্রহ্মানন্দবাবুকে বিদায় 
জানিয়ে বাসে উঠলাম, গাড়ি ছেড়ে দিল। বিদায় 
শ্রীশৈলাধীশ মগল্লিকার্জন, বিদায় মা ভ্রমরান্বিকা-_“ন 
শিবেন বিনাশক্তির্ন শক্তিরহিতোঃ শিবঃ॥/ উমাশঙ্করয়ো 
এঁক্যং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥” [সমাপ্ত] এ 


খে 
তঁ 


(১) উদ্বোধন” পাঁঞকার লেখার বিষয়__ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, সমাজদর্শন, অর্থনীতি, লোকসংস্কৃতি, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, শিল্প, 
ক্রীড়া, স্বাস্থা, শিশুসাহিত্য ইত্যাদি। উপন্যাস বিবেচিত হয় না। 


(২) লেখা ইতিবাচক হওয়া চাই, আক্রমণাত্মক নয়। 
(৩) কবিতা ও পত্র ছোট বা সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। 


(৪) শারদীয়া সংখ্যার জন্য ৩১ মার্চের মধ্যে লেখা পাঠাতে হবে। 


(৫) লেখার সঙ্গে উপধুঞ্ত ছবি (গ্রসি প্রিন্ট) পাঠালে ভাল হয়। 

(৬) উচ্চমানের লেখা ব্যতীত পূর্বে প্রকাশিত কোন লেখা গ্রাহ্য হয় না। কেবলমাত্র “মাধুকরী” বিভাগেই এধরনের লেখা 
প্রকাশিতব্য। 

(৭) গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দুটি বই পাঠাবেন। কবিতার বই সমালোচনার জন্য পাঠাবেন না। 

(৮) জেরক্স বা কার্বন কপি গ্রাহ্য নয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়। পরিষ্কার হস্তাক্ষরে কাগজের এক 
পৃষ্ঠে লিখতে হয়। শঞ্ধসংখ্যা ২,৫০০-এর কম। লেখক বা লেখিকার নাম, ঠিকানা, ফোন নং দেওয়া বাঞ্থুনীয়। 

(৯) একই লেখা দু-তিন জায়গায় পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র 
পাঠানো যেতে পারে। 

(১০) লেখার মাধ্যমে লেখক-লেখিকার মতামত প্রকাশ পায়। তবে এ মতামত আমাদের অনুমোদিত নাও হতে পারে। 
মতামত প্রকাশের সম্পূর্ণ দায়িত্ব লেখক-লেখিকার। লেখার মধ্যে কোন উদ্ধৃতি থাকলে তার সুএ অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, 
সংস্করণ, পৃষ্ঠা, গ্রন্থকার, প্রকাশক ইত্যাদির পরিষ্কারভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। 

(১১) রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চুড়াস্ত। 


পরিক্রমা 12 শীশৈলাধিপতি মালিকাজুলি ক ৩৫ 


রামবৃষ্ের তিরোধাশের সময় শরেশ্রনাথের বয়স 
ছিল অনধিক চবিবিশ বছর। বয়সে তরুণ হলেও 
বিশুদ্ধ বুদ্ধির অধিকারী নরেন্দ্রনাথ তখনি বুঝেছিলেন, তার 
প্রভুর জীবনসাধনার মধ্যে আধুনিক জগতের বিভিন্ন দুঃসাধ্য 
সমস্যার সমাধান নিহিত। “ঈশ্বরলাভই মানবজীবনের 
একমাত্র উদ্দেশ্য”, “শিবজ্ঞানে জীবসেবা”, “যত মত ৩ত 
পথ”, “খালি পেটে ধর্ম হয় না”, “আমি মলে ঘুচিবে 
জর্জাপ”' প্রতৃতি শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্জীবনের প্রজ্ঞালরূ 
বাণীগুলি কোন সন্থীর্ণ সাম্প্রদায়িক ধর্মতত্তের কথা নয়। সকল 
ধর্মের সারাৎসার যেমন এর মধো নিহিত, তেমনি পৃথিবীর 
সকল দেশের সকল মানুষকে নিয়ে শ্রেণিদ্বন্দবিরহিত 
সৌন্রাতৃত্বমূলক এক সুসমঞ্জস মানবসমাজ গঠনের সৃত্রাবলীও 
এইসকণ বাণীর মধ্যে বিধৃত। নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে 
প্রতাক্ষ করেছিলেন বিবর্তিত মানবসভ্যতার শ্রেষ্ঠ খল, 
দেখেছিলেন মানবিক গুণ ও মুল্যবোধের চরম বিকাশ, স্পর্শ 
পেয়েছিলেন নিখাদ মানব মনে উদ্ভাসিত আধ্যাত্মিক ভাবরাশি, 
যাঅন্যএ দুর্লভ | তিনি জানতেন, 1115 (5171 139175107151)72) 
1110 15 0 ১6401011101) 01 11010111160 100৬01 (তার জীবন 
অনস্তুশক্তিপূর্ণ একটি সন্ধানী আলো)+ এবং “[তাহার] ভাব- 
ধারা একদিন সমগ্র ভারতবর্ষকে যুক্তিপরায়ণ করিয়া তুলিবে 
এবং নানা দেশ ও নানা জাতির কণ্যাণসাধন করিবে।”২ 
এই বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ নরেন্দ্রনাথ গুরুঙাইদের সঙ্গে মিলিত 
হয়ে গুরুর ভাবাদর্শ প্রচারের জন্য কঠোর সম্থল্প গ্রহণ করলেন। 
তার সামনে ছিল এক বৃহৎ কর্তব্য, যা তার “প্রভুর কাজ” বলে 
মাথা পেতে গ্রহণ করেছিলেন। দেওয়ান হরিদাস বিহারীদাসের 
নিকট লিখিত পত্রে স্বামীজী এই কর্তব্র কথা উল্লেখ করেছেন 
£ “আমার সমাদর হউক আর নাই হউক, আমি... যুবকদলকে 
সঙ্ঘবদ্ধ করিতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছি।... ভারতের নগরে 
নগরে... শত শও যুবব আমার সহিত যোগ দিবার জন্য প্রস্তুত 
হইয়া আছে। ইহারা দুর্ঘমনীয় ৩রঙ্গাকারে ভারতভূমির উপর 
দিয়া প্রবাহিত হইবে এবং খাহারা সর্বাপেক্ষা দীন, হীন ও 
পদর্দলিত-_তাহাদের দ্বারে দ্বারে সুখ-স্বাচহন্দা, নীতি, ধর্ম ও 
সু খানী বিবেকানন্দ এ ক 





শিক্ষা বহন করিয়া লইয়া যাইবে- ইহাই আমার আকাঙ্ক্ষা ও 
ব্রত। ইহা আমি সাধন করিব কিংবা মৃত্যুকে বরণ করিব।””ঃ 

কিন্তু যেহেতু বৃহৎ প্রকল্প খাড়া করার পূর্বে তার মডেল' 
তৈরি করতে হয়, তাই আদর্শ প্রচারের আগে নিজেদের 
জীবনকে মডেল-পাপে গঠন করে আদর্শের বাস্তবায়নের জন্য 
প্রস্তুতি চলতে লাগল। “আদর্শের বাস্তবায়ন” কথাটির অর্থ কিঃ 
স্বামীজী নিজেই বলেছেন ঃ “ইহার অর্থ-_আমাদের দৈনন্দিন 
জীবনযাপনের মধ্য দিয়া হিন্দুর আধ্যাত্মিকতা, বৌদ্ধের করুণা, 
খ্রিস্টানের কর্মপ্রবণতা এবং ইসলামের ভ্রাতৃত্ব ফুটাইয়া 
ভোলা”? সংসারত্যাগ ও সপ্যাসগ্রহণ, বরানগর মঠে দুশ্চর 
তপস্যা ও অধ্যয়ন এবং কয়েক বছর যাবৎ ভারত পরিভ্রমণ 
--এ সবই ছিল এই প্রস্তুতির বিভিন্ন পর্ব। 

স্বামীজী অবশ্যই জানতেন, প্রভুর কাজ” বলে যে- 
কর্তবাভার তিনি স্কন্ধে তুলে নিয়েছেন তা সাধন করতে গিয়ে 
কি পরিমাণ ক্লেশ সহ্য করতে হবে, কত অশ্রু ঝরাতে হবে, 
শিলাকণ্টকে সমাচ্ছন্ন কত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হবে। 
কিন্তু বীরসন্ন্যাসী কিছুতেই পশ্চাৎপদ ছিলেন না। কঠোর বাস্তব 
সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন ণলে তিনি প্রার্থনা করেছিলেন 
£ “আমার হৃদয় [যেন] মহা এশবলে বলীয়ান হয় এবং সকল 
প্রকার মায়া আমা হইতে দূরপরাহত হইয়া যায়-_0 “৬০ 
10৬০ (01501) 01] 06 01055, 11710011010 1910 10 01907 05, 
0110 112011 05 ১0101010001 0 0৬: 11 01100) 00901). 
(কারণ আমরা জগতের দুঃখকষ্টরূপ ত্রুশ থাডে করিয়াছি; হে 
পিতঃ, তুমি উহা আমাদিগের ক্ন্ধে অর্পণ করিয়াছু। এক্ষণে 
আমাদিগকে বল দাও--যেন আমরা উহা আমরণ বহন করিতে 
পারি।)৮€ স্বামীজী ভক্ত বলরাম বসুর মাধমে শ্রীশ্রীমায়েরও 
আশীর্বাদ ভিক্ষা করে প্রার্থন। জানিয়েছিলেন ঃ “যেন আমার 
অটল অধ্যবসায় হয় কিংবা এশরীরে যদি তাহা অসম্ভব, যেন 
শীঘ্রই ইহার পতন হয়।”'৬ 

জীবনকে পণ রেখে প্রভুর কার্ষ সম্পাদনে নরেন্দ্রনাথের 
এই সঙ্কলের--এর পিছনে কর্তব্যবোধের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল 
এক নিখাদ ভালবাসার আকর্ষণ। নরেন্দ্রনাথ জানতেন, গুরু 
তাকে কি চোখে দেখেন। শ্রীরামকৃষপ্রেমের অতলাপ্ত সাগরে 
অবগাহন করে তিনি ধন্য হয়েছিলেন। শুরুর প্রতি তার 
ভালবাসাও ছিল একান্ত ও অপ্রমেয়। 'লীলা প্রসঙ্গ' গ্রন্থে স্বামী 
সারদানন্দ লিখেছেন, আধ্যাত্মিক প্রেমের জগতে গুঞ ও শিষ্য 
“চিরকালের মতো প্রণয়িযুগলের ন্যায় অবিচ্ছিমন প্রেমবন্ধনে 
সম্বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে ।”" নরেন্দ্রনাথ ঘোষণা করেছিলেন £ 
“আমি রামবৃঁঞ্ের গোলাম--তাহাকে “দেই তুলসী তিল, দেহ 
স্বামী প্রেমানন্দ 
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সমন করিয়াছি। তাহার নির্দেশ লন করিতে পারি না।”* 

গুরুনির্দেশ শিরোধার্য। তাই আনুষ্ঠানিকভাবে রামকৃষঃ 
সঙ্ঘ গঠিত হওয়ার পূর্বে ভাবী সন্ন্যাসী সঙ্ঘের নেতার উৎসাহ 
ও উদ্যম ছিল যেমন অপরিসীম তেমনি বেগবান। এই কালে 
বিদেশ থেকে গুরুত্রাতৃবৃন্দকে লিখিত চিঠিগুলির মধ্যে 
স্বামীজীর দয়াল, ভয়াল ও প্রেমময় মূর্তি যুগপৎ প্রকাশিত 
হয়েছে। প্রভুর কাজের ভার গ্রহণ করার জন্য যে বৈরাগ্যবান 
যুবকবৃন্দ ভবিষ্যতে স্বামীজীর পার্থে এসে দাঁড়াবেন, 
শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং তাদের চিহিতত করে রেখেছিলেন। স্বামীজীর 
ব্যক্তিগত জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের পরেই ছিল এঁদের আসন। এক 
নিগুঢ ভালবাসা দিয়ে শ্বামীজী এঁদের সকলকে বেঁধেছিলেন। 
এঁদের পায়ে কাটা বিধলে স্বামীজীর প্রাণে লাগত।৯ 
সন্যাসজীবনের প্রারন্তে প্রথম যৌবনে যখন এঁদের অনেকেই 
ছিলেন নিঃসহায়, তখনি স্বেচ্ছাকৃত দাসখত লিখে স্বামীজী 
ঘোষণা করেছিলেন ঃ “আমার উপর তীহার নির্দেশ এই যে, 
তাহার দ্বারা স্থাপিত এই ত্যাগিমগ্ডলীর দাসত্ব আমি করিব, 
ইহাতে যাহা হইবার হইবে এবং স্বর্গ বা নরক বা মুক্তি যাহাই 
আসুক, লইতে রাজি আছি।"”১০ 

স্বামীজী বুঝেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের মহৎ ভাবরাশি জগতে 
ছড়িয়ে দিয়ে তার অবতীর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্যকে সফল করে 
তোলার জন্য অধ্যাত্ম সাধনায়, চরিত্রে, সাহসে ও আত্মবিশ্বাসে 
এদের প্রতোকের জীবনকে এক-একটি সচল শক্তিকেন্দ্ররূপে 
গড়ে তুপতে হবে। তাই স্বামীজীর কথাই ছিল -- শ্রীরামকৃষ্ণের 
শিষ্য যে, সে ঈশ্বরের নির্বাচিত যন্ত্র সে অসাধ্য সাধন করিবে, 
“সে দুর্বল হইয়াও কর্মবীর মহাবীর হইবে।”১১ 

“সে আপনার ভাল চায় না, প্রাণ দিয়েও পরের 
কল্যাণাকাজ্ক্ী।... এখন এজন্মে অনস্ত বিস্তার, তার মহান 
টরিব্রের, তার মহান জীবনের, তার অনস্ত আত্মার।... যে যে 
তার সেবার জন্য__তার সেবা নয়__তার ছেলেদের-_গরিব- 
গুরবো, পাপী-তাপী, কীট-পতঙ্গ পর্যস্ত, তাদের সেবার জন্য যে 
যে তৈরি হবে- তাদের ভেতর তিনি আসবেন।”১২ 

গুঞ্ভাইদের লিখছেন ঃ “তোদের মধ্যে যারা একটু 
মাথাওয়ালা আছে, তাদের চরণে আমার দণ্ডবৎ ও তাদের 
কাছে আমার এই প্রার্থনা যে, তারা আগুনের মতো ছড়িয়ে 
পড়ুন... বিরাটের উপাসনা প্রচার করুন-__যা আমাদের দেশে 
কখনো হয় নাই... 10০৪ (ভাব) ছড়। গায়ে গায়ে, ঘরে ঘরে 
যা-তবে যথার্থ কর্ম হবে।... 1700970017 (স্বাধীন) হ, 
স্বাধীনবুদ্ধি খরচ করতে শেখ।... প্রভুর ইচ্ছায় ক্রোর তন্ত্র, বেদ, 
পুরাণ তোদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাবে।”১৪ 


৬৬৬ 
₹**৯৬৬ত৮৩৪৩৩৬৩৪৬৩৬৩৮৩ক৩৮৬৮৯৬৬৩৬৩৪৯৪৪৪৪৬৬০৬৩৪৪৩৪৪৪৪৬৪০৬৩৩৪৬১৩৪৬৩৩৪৩০৩০৪৪৪৬৪৩৩৩ তপ্ত তত্র ওতজত৬৪৪ 


তির ঘরে ঘরে যা; লোকহিত, জগতের কল্যাণ 
কর-_নিজে নরকে যাও, পরের মুক্তি হোক।... তোমার শাস্তির 
দরকার কি বাবাজী? সব ত্যাগ করেছ, এখন শাস্তির ইচ্ছা, 
মুক্তির ইচ্ছাটাকেও ত্যাগ করে দাও তো বাবা।... ঠাকুর যেমন 
তোমাদের ভালবাসতেন, আমি যেমন তোমাদের ভালবাসি, 
তোমরা তেমনি জগতকে ভালবাস দেখি ।”১৪ 
গুরুত্রাতৃবৃন্দ যাতে প্রভুর কাজে তাদের গৌরবময় ভূমিকা 
পালন করতে পারে, সেজন্য স্বামীজীর সতর্কবাণী সর্বদা এঁদের 
ঘিরে রাখত। স্বামীজী রামকৃষ্ণনন্দজীকে লিখছেন ঃ “তিনি 
তোমাদের ভার আমার উপর দিয়াছিলেন এবং তোমাদের দ্বারা 
জগতের মহাকল্যাণ হইবে, যদিও অনেকেই এক্ষণে তাহা 
অবগত নও।”*৫ আরো লিখছেন £ “তোমাতে ()10171211£ 
1৯০৬৩ আছে- একথা ঠাকুর আমায় বললেন, কিন্ত এখনো 
ফোটে নাই। শীঘুই তার আশীর্বাদে ফুটবে ।”১৬ প্রন্মানন্দজীকে 
লিখছেন ঃ “রামকৃষ্তাবতারে জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেম। অনস্ত 
জ্ঞান, অনস্ত প্রেম, অনন্ত কর্ম, অনস্ত জীবে দয়া। তোরা এখনো 
বুঝতে পারিসনি।"১* 
তাই জগৎকল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ এইসব জীবন প্রভুর 
কাজের জন্য যাতে ঠিকমতো ফুটে উঠতে পারে সেব্যাপারে 
স্বামীজীর উদ্বেগ, চিন্তা ও চেষ্টার অন্ত ছিল না। আমেরিকা ও 
ইউরোপ থেকে তিনি যেসব চিঠিপত্র লিখেছিলেন, সেগুলি এর 
সাক্ষা বহন করছে। একবার গুঞভাইদের মধ্যে কে কোথায় 
আছে, কি করছে, কেমন আছে এইসধ খবর নিয়ে লিখলেন £ 
“তোরা এক-একটা মানুষই হ দিকি রে বাবা!”৯” আবার 
লিখলেন ঃ “বসে বসে রাজভোগ খাওয়ায় আর “হে প্রভু 
রামকৃষ্ণ বলায় কোন ফল নাই, যদি কিছু গরিবদের উপকার 


করিতে না পার।... গেরুয়া কাপড় ভোগের জন্য নহে, 
মহাকার্যের নিশান-_কায়মনোবাক্যে 'জগদ্ধিতায়” দিতে 
হইবে।”১৯ 


এই চিঠিগুলিতে একদিকে যেমন খ্বামীজীর অনাবিল 
প্রেমের প্রবণ খুলে গিয়ে গুরুভাইদের হাসিয়েছে, কাদিয়েছে, 
আনন্দে ভাসিয়েছে, অন্যদিকে তেমনি সময় সময় ব্যঙ্গবিদ্রাপ 
ও রঞ্টক্ষুর ঝলকানি তাদের সকলকে সচকিত করে তুলেছে। 
একবার নিউ ইয়র্ক থেকে গ্রিগুণাতীতাননজীকে লিখলেন £ 
“আমার চিঠি না পড়িয়াই কাজ কেন কর?... যেসকল কথা 
আমি জিজ্ঞাসা করি, তাহার উত্তর প্রায়ই পাই না- কেবল 
আবোলতাবোল !... চিঠি হারায় কেন? ফাইল হয় না কেন? 
সকল কাজেই ছেলেমানুষি! আমার চিঠি হাটের মাঝে পড়া হয় 
বুঝি? আর যে আসে, সেই ফাইল টেনে চিঠি পড়ে বুঝি ?”২০ 
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নিবন্ধ 3 প্রভুর কাজে ওরভাইদের সঙ্গে বিবেখানন্দ ক ৩৭ 
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প্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখলে বোনা যায়, স্বামীজীর অনুমান 
সর্বাংশে সতা। মে-চিঠি সাগরপার থেকে নরেনের বার্তা বহন 
পর্ণ এনেছে_যে-চিগি প্রিয়তমের দূত-- সেটি বারবার 
প7৬৩ পতি হয় খা। সেটি নিয়ে হয়তো কাড়াকাড়ি খডোগড 
পডেছে। হলে রাখা হয়েছে, আপার হয়তো ফাইল থেকে বের 
খরে পেউ পঙত নিয়েছে তাই তার নিদেশমত সব কাজ হয়ে 
ও%নি। অতএব বুনি একট খেতে হবে বৈকি! আবার কাজের 
ধাজটি যখন হয়েছে, তখন হৃদয় থেকে তে ৎসারিত কী না 
অভিনন্দন! আর ঝা আশ্খই না তার অভিব্যক্তি! কী আনন্দ 
আর গর্ব! তাকে [সারদা মহারাজ--খ্বামী 
ধিওণাতাএানন্দকে] আমার শত শঙ ধন্যবাদ |... আমি 
রানকৃদ্ঃ পরমহংসের চেলা নই, আমি কারুর চেলাপত্র নই 
ইতি, আমি সারদার চেলা।”২১ কিগ্ত সারদা মহারাজের 
“এিগুণাতাতাণন্দ, নামটি নিয়েই ধামীজীর রসিকতা--তোর 
নামটা একটু ছেটখাট কর দেখি বাবা, কি নাম রে বাপ! 
একখানা বহ হয়ে মায় এক শামের গুঁতোয়... কী আহাদারি 
যমতাড়ানে নামহ করেছ ৮৯১ শুধু কি গুরুভাই? নিজেকে 
নিয়েও স্বামাজীর কত রঙ্গ! একটি চিঠিতে লিখছেন ৫ 
“একবার (৬্য়েটে তিন খণ্টা ঝাড়া ঝুলি ঝেড়েছিলুম। আমি 
নিভে অবাক হয়ে খাই সময়ে সময়ে; মধো,তোর পেটে এ৩ও 
ছিল!1?? আরো লিখছেন £ “আমাকে বেটারা আমেরিকার 
পাদবাপ|| মের মতা দেখে। বলে, কোথা থেকে এ বেটা এল, 
রাজিব শিয়েমদ ওর পিছু পিছু ফেরে, কি বাঘ ঘরে 
)বিয়েন, তা পাঙাধনের টের পাচ্ছেন।১৯ “এখানকার 
দিগগগ দিগ্গজ পাদরীতে 19র চেষ্টা-বেষ্টা করলে--এ 
গিগিগোপর্ণন টলাবার জো কি!” তবে সবকিছু ছাপিয়ে এক 
শিদলুর গুঞজত প্রেম স্বামাজীর পএ্খুলিতে বারবার ফুটে 
উঠছে একটি চিঠিতে তিনি লিখছেন ৫ তোদের সব আনন্দ- 
পর নাম মনেও থাকে না - 
এক সাটি আমার ভালবাস। দিবি।”২* ভালবাসা দেওয়াটাই 
হিল স্বামীজজার আসল কথা-নশাম যাই হোক । গুরুভাইরা 
সকলে তা রা চিরহায়ী আসন লাভ করেছিলেন- একথা 
পর অপেক্ষা রাখে না। 
একবার রিবা একটি প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন হয়নি। 
অমনি সিংহের গঞ্জন শোনা যেতে লাগশ-একটা তাল 
ধরার মানুস নেই... আমি এখন ৮ললাম, সব... তোমাদের 
রহল। মা আবার মানুষ দেন--যাদের ছাতিতে সাহস, হাতে 
শপ, চোখে আগুণ গুলে, খারা জগদন্বার ছেলে--এমন 
একজনও ধদি দেন, তবে কাজ করব, তবে আবার আসব ।”২৭ 
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ধকান্টাকে কি পলি! সবগুলোকে 


স্বামা অদৈভাশন্দ চে 


স্বামী অভ্ভুতানন্দ 


সী পপ পপ পপ পাপ পাপী পা পপ পপ পাপা পাপী পপ আসত শা পিপি পাপ পপ স্পা পাসপপাপা্্পী সস পাসে সাপ পপপাপাাপপপাস্প পি পাশা শীশি্ শিপীশি পিপিপি শী 


বৈরাগ্যি আর বিণয় হে বাপ! ওরকম 





পা স্বামী তুরীয়ানন্দ |. ৯৫ 
মনে হলো, ক্ষুব্ধ ডি কেশরী বুঝি সব ছেড়েছুড়ে বাণপ্রস্থ 
নিতে চলেছেন! কিন্তু অহো আশ্চর্যম্‌! পরের অনুচ্ছেদে পৌঁছে 
দেখা গেল, সিংহ লীরে ধীরে ফিরে এসে বলছেন ৪ “আমি 
(তামার সঞ্চলকে প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করছি--মা ধেন 
মহাশক্তিদপে তোমাদের মধ্যে আসেন, "অভয় প্রতিষ্ঠং অভয় 
যেন তোমাদের করেন" 

জীবনকে পণ রেখে প্রভুর কাজ সম্পন্ন করতে হবে। তাহ 
শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য বা ভক্ত বলে পরি»য় দিয়ে যারা সস্তায় 
গৌরব কুডোবার চেষ্টা করত, স্বামীজী তাদের আপ্প াড়তেন 
না। অনল ধর্ষিত হতো (সইসব বচনবিলাসী বক্তাদের প্রতি _ 
যারা শ্রারামবৃষ্তের কথা ওনিয়ে লোক জড়ো করার চেষ্টা 
রও, কিন্তু নিজেদের চরিত্রে ও কর্মে তাঁর ত্যাগবৈরাগ/ময় 
জীবনের আদর্শকে প্রতিফলিত করা থেকে পুরে সরে থাকত। 
স্বামীজী চহিতেন, অন্যেরা যে যাহ করস না কেন তা 
গুঞ্ুভাইরা আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে সিংহবিঞ্মে প্রভুর কীঙ্জ 
সম্পন্ন ধরনে। তাদের কারো মধো ভাবের কোন দুর্বলতা 
প্রকাশ পেলে অথবা পৌরুষের অতাব দেখলে তাকে ঝ্াহি 
মধুসূদন করিয়ে ছাড়তেন। এক গুরুঙাহকে তিনি লিখলেন 
'* “আমি কিছুই জানি না, আম কিছুই নই-ও কোন্‌ দিশি 
'দীনাহীন!” ভাবকে দূর 
বরে দিতে হবে... ভুমি জান না তো এঙকাণ করলে কি? 
ওসব নাস্তিকের কথা, পক্ষ্মাাড়ার বিয় 1২৯ শ্রীরামনুবের 
সহচর হয়ে নবযূগের উদ্বোধন ঘটাতে যাঁরা পৃথিবীর মানুষের 
সামনে গিয়ে দাডাবেন, স্থামাজীর কথায়, তাদের ভাব হবে 2 
“আমি জাশিনি তো কোন শাল! জানে 2? যিখন ভোমন। 
পল রামকুঞ্চ অবতার, আবার তারপরেই পণ 


পখ০ ৯৬ 


আমরা কিছুই 
জানি না", ৩খনি আমি বলি--01 101 ছি? (১র, ঝুট 
বিলকুল'। যদি রামকৃষ্ণ পরমহংস সতা হন, তোমরাও সভ্য। 
কিগু দেখাতে হবে।”** অতএব সাগরপার থেকে কথ্ুকগের 
দাবি উথথিত হতে লাগল £ “বণি একটা কিছু করে দেখাও যে, 
তোমরা কিছু অসাধারণ...মদি ভাল চাও তো ঘণ্টাফণ্টা- 
গুলোকে গঙ্গার জলে সপে দিয়ে সাক্ষাৎ ভগবান নরনাবায়নের 
- মানবদেহধারী হরেক মানুষের পূজো করগে ২ 
আমেরিকায় থাকাকালে স্বামীজী বুঝেছিলেন যে, দেশ ও 
জাতির সর্বতোমুখী অভ্দয়ের গন্য স্ত্রীজাতির উন্নতি ও 
কল্যাণসাধন অবশ্য প্রয়োজন। তাই এদেশে শ্রীশ্রীঠাকুরের 
মঠের সাথে সাথে শ্রীষ্তীমায়ের মণ হাপনের জন্য তিনি ব্যাকুল 
হয়ে ওঠেন। চিঠিপত্রে দেখা যায়, তিনি বরং শ্রীশ্রামায়ের মঠ 
আগে গাপনের পক্ষপাতী ছিলেন। লিখেছিলেন £ “আগে মা 


৩৮ ক উদ্বোধত 4 ১০৬তম বর্ষ ১ম সংখা 14 মাঘ ১৪১০) জাপুয়ারি ২০০৭ 
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মি 
। স্বামী অখণ্ানন্দ 


আর মায়ের মেয়েরা, তারপর বাবা আর বাপের ছেলেরা ।”*৩ | 


'জান্ত দুর্গা শ্রাশ্রীমাকে কেন্দ্র পরে দেশে নারীশঞ্তি ৩থা 
মাতৃশক্তির জাগরণ খটাতে হবে। তবেই তো গাগী, মৈব্রেয়ীর 
মতে। মহ। মনধিনী রমণীরা আবার জগতে জন্মাবে। 
মাতৃশক্তির উদ্বোধনে বদ্ধপরিকর শ্বামীজী গুরুতাইদের 
বারবার তাগাদা দিয়েছেন যাতে সর্বাগ্রে উপযুক্জ ও প্রশস্ত জমি 
সংগৃহীত হয়_মঠ তৈরি করার জনা। ১৮৯৪ সালে এক 
এতিহাসিক চিঠিতে শুরুভাই খ্বামী শিবানন্দকে স্বামীজী 
লিখলেন £ “দেখছ কি ভায়া, ক্রমে সব বুঝবে |" সতযসঞ্ষগ 
স্বামীী এবং তার সন্যাসী গুরুভাইদের ঈক্সিত রামকৃষ্ণ মঠ 
ও মিশন স্থাপিত হয় ১৮৯৭ সালে। তারও আগে 
'্ীশ্রাসারদেশ্ধরী আশ্রম" স্থাপনের মধ্য দিয়ে স্বামীজীর ধপ্নের 
সত্রীমগের সুচনা করেন শ্রারামকৃষ্ণের সন্যাসিনা শিষ্যা গৌরীমা। 
শ্রীসারদা মঠের প্রতিষ্।। হয় শ্রীশ্রীমায়ের জনমশঙবর্ষের 
পুণালগ্নে। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের নামাঞ্কিতি এই 
প্রতি্ঠানত্রয়ের কার্ধাবলী আজ বন্ত-বিদিত ও বহু-বিত্বীত। 

বানর দেখা যায়, অশান্ত স্বামীজী গকুভাইদের বকছেন, 
সওর্ক বরে দিচ্ছেন আবার কগিন কঙব্যের ভার মাথায় শপিয়ে 
পিচ্েেন। স্বামীজী জানতেন, তার প্রভুর কাজ গুরুভাইদের ছাড়া 
আর কাউকে দিয়ে হওয়ার নয়। সকল মানুষের মধ্যে থে একই 
গম্মণ পিরািত, ব্যবহারিক জীবনে এসতা তলে ধরার সাহস 
৩ শর্ত আর কার আছেঃ সেই ত্যাগ, ভালবাসা, 
নিঃবার্থপ্র তা, শুগ্ডবুগ্ধি কোথায় 2 কোথায় সেহ নিবেদিতপ্রাণ 
(সবারতা, যে দীন, দরিদ্র, হতভাগ্য মানুষের পানে গিয়ে 
দাড়াণে 2 ৩হি স্বামাসার এত চিস্তা, এমন অধীর আকুলতা,এ৩ 
অভিমান, এত তর্জন-গঙ্জন। গুরুভায়েরা ভাল করেই চিনতেন 
তাঁদের নেতা নরেনকে_ জানতেন তার প্রাণের কথা। তাই 
বঞ্তাদের আডালে যে প্রেমের বংশীধ্বনিটুকু বাজত, তা 
শুতে ও বুঝতে তাদের ভুল হতো না। 

শীরামকৃঞ্জের মহৎ ভাবরাশি জগতে প্রচার করা এবং 
দান, দুঃখী, অসহায় মনুষের সেবার মধ্য দিয়ে শিবের 
আরাধনা করা_এইহ দুই মহান ব্রত স্বামাজা নিজের কন্ধে তুলে 
নিয়েছিলেন এবং গুরুভাইদের সাখে মিলি হয়ে প্রভুর 
খশজ'রাপে তা সম্পন্ন করেছেন। সে-কাজের ধারা আজও 
নিরবচ্ছিন্নতাবে শ্রবাহিত। প্রভুর প্রেম স্বামীজীকে গ্রাস 
করেছিল। 

বৈষ্বদের মধ্যে প্রেমের খণ” বলে একটা কথা প্রচপিত 
আছে। শোনা খায়, বৃন্দাবনের গোপ-গোয়ালিনীগণ তাদের 
প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে এতটাই ভালবেসেছিলেন যে, ভগবান 


স্বামী বিজ্ঞানানন্দ 
শ্রীবুঞ্চও সেই ভালবাসার সম্যক প্রতিদান দিতে পারেননি। 





৷ গোপাদের কাছে ভগবান তাই প্রেমের খণে আবদ্ধ ছিলেন। 


সেই প্রেমের খণ শোধ করার জনা শ্রাকফ্কে কলিখুগে 
পাধাতাবসুবলিতও দেহ ধারণ করে আগোরাসর্ধাপে দায়ায় 
অবতীর্ণ হয়ে মানুষের দ্বারে ঘারে প্রেম বিলাতে হয়েছিল । সণ 
পরিশোধের এই মধুর ও অনবদ্য কাহিনীর প্রায় অনুরাপ 
ঘটনাটি ঘটেছে নরেন্্রনাথের জীবনে । শ্রারামকিঞের প্রেমের 
ঝণ শোধ করার জন্য নরেন্দ্রনাথকে পৈরাগী হয়ে অগতের 
গারে দাবে খুরতে হয়েছে এবং সমাধির আনন্দলোক ছেড়ে 
সংসার-মরক্ষেত্রে বটবৃক্ষের ছায়াপিতার করে নিজে দগ্ধ হয়েও 
অসহায় দীনদুঃখী, পথআাণ্ত মাণুখকে রঙ্মী করতে হয়েছে। 
অখণ্ডের ঘর থেকে নরঝমি এসেছিলেন মোর মাটি 
গরেম্ররাপে। গুরুর প্রেমের খণ পরিশোধের ঠেঙ্গায় এহ 
মাটিতে তিনি দধীচির মতো আখদান করেছেন। আর আমণা 
তার ফল ভোগ করে ৯লেছি আজও । এমনি ৮লবে আরে। 
কতবাল।।এ 
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শির্ক 1 প্রতর কাজে গুরুভাইদের সঙ্গে বিবেকাননা ক ৩৯ 





চে 


০ স্পীীশীশীকি শিশিরে | আত স্পা ৮১ 


আলোকে বিভূতিভূষণ? 


উদ্বোধন” পত্রিকার গত ভাদ্র ১৪১০ সংখ্যায় অজিতেন্দ্ 
সিংহের 'শ্রীরামকৃ্চ-বিবেকানন্দের আলোকে বিভূতিভূষণ, 
রচনাটি থেকে প্রকৃতিপ্রেমিক, ঈশ্বরবিশ্বাসী, কথাসাহিত্যিক 
বিভৃতিভূষণের ওপর শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর প্রভাব যে কত 
গভীর ছিল তা জেনে খুব ভাল লাগল। এপ্রসঙ্গে আরো দু- 
একটি কথা যোগ করা যেতে পারে। 

১৯৫০ সালের ২৮ অক্টোবর বিভূতিভূষণের হৃতযন্ত্র ও 
কিডনি বিকল হয়ে পড়ে। এরপর “দেবযান'-এর লেখক 
দেবযানের উদ্দেশে যাত্রার প্রারস্তে মৃত্যুশয্যায় ঠাকুরের জন্য 
যে আকুলতা প্রকাশ করেন, তা বিবৃত হয়েছে বিভৃতিভূষণের 
ঘনিষ্ঠ সুহৃদ গজেন্দ্রকুমার মিত্রের লেখা “অন্তিম দেবযান? 
প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি 'বেতারজগৎ' পত্রিকায় ১৯৫০ সালে 
_বিভূতিভূষণের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রকাশিত হয়। 

এঁ লেখাটি থেকে জানা যায়, মৃত্যুর পূর্াদিন মঙ্গলবার 
বিভূতিভূষণ তার স্ত্রী কল্যাণীদেবীকে ভেঙে পড়তে দেখে 
বলছেন £ “তুমি অত অধীর হচ্ছ কেন? তাহলে যে আমার 
দেবযান লেখা মিথ্যে হয়ে যাবে। তুমি কি ভেবেছ এটা শুধু 
গল্প? ওটা সত্য, আমি জানি ওটা সত্য। তিনি পরম পিতা, 
তিনি ডেকেছেন, আমার প্রয়োজন হয়েছে আমি যাচ্ছি। 
তোমারও প্রয়োজন আসবে, তিনি ডাকবেন, তুমিও যাবে। এ 
তো শুধু এবাড়ি থেকে ওবাড়ি যাওয়া। এতে এত বিচলিত 
হওয়ার কি আছে? তিনি তো আমাদের সকলেরই পিতা ।” 
কথাগুলির মধ্যে 'কথামৃত'-এর ভাব অনুরণিত হয়। 

পরদিন বুধবার। লেখক গজেন্দ্রবাবুর ভাষায় £ “তিনি 
(বিভূতিভূষণ) পরিচিত এক স্বামীজীকে ডেকে পাঠালেন 
রামকৃষ্ণ মিশন থেকে। বললেন, “আর কেন ম্বামীজী, নাম 
শোনান ঠাকুরের! স্বামীজী বললেন, “আমাদের ওখানকার সেই 
বড় ছবিখানার কথা মনে আছে? ঠাকুরের £ “নিশ্চয়।” দুহাত 
তুলে প্রণাম করলেন বড়দা (বিভূঁতিভূষণ)।” 

এদিন মৃত্যুর পূর্বসুহূর্তেও বিভূতিভূষণের মুখে ছিল এক 
অদ্ভুত স্বগীয় হাসি। তার শয্যাপার্খে ডাক্তারের স্বীকারোক্তি £ 
“বহু রোগীর মৃত্যু দেখেছিলাম। এ-হাসি কখনো কল্পনা পর্যস্ত 
করিনি। দেবতার হাসি!” 

এভাবে জীবনের অস্তিম মুহূর্তেও বিভৃতিভূষণের 
ঠাকুরের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তির ভাব ও মৃত্যুপ্জয়ী রূপ দেখে 
শ্রদ্ধায় আমাদের মাথা নত হয়। 

নিতাই নাগ 


টাদমারীডাঙা, বাঁকুড়া-৭২২১০১ 
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“উদ্বোধন'-এর গত ভাদ্র ১৪১০ সংখ্যায় 'আলোচনা' 
বিভাগে সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে 
আমার লেখা যে-রচনাটি প্রকাশ করেছেন, তাতে আরো কিছু 
কথা যোগ করতে চাই। 

বিভূতিভূষণ জন্মেছিলেন তার মাতুলালয় মুরাতিপুর 
গ্রামে। তার পৈতৃক নিবাস বনগার অন্তর্গত বারাকপুর গ্রামে 
এবং তাদের আদিনিবাস ছিল বসিরহাটের অন্তর্গত পানিতর 
গ্রামে। 

বিভতিভূষণের লেখা “জন্মদিন, গল্পের কেশববাবু 
বলছেন, অসহ্য হয়ে উঠেছে এসংসার। শাস্তি বলে জিনিস 
নেই এখানে। একবার গিয়ে ঘুরে আসবেন প্রথম যৌবনের 
শত মধুস্মৃতিমাখা গ্রামটিতে। অন্তত সেইসব জায়গায় আবার 
গেলে জীবনের একঘেয়েমিটা কেটে যাবে। রায়বাহাদুর তার 
একষট্টিতম জন্মদিনে লেকের ধারে বেঞ্চিতে একলা বসে 
নিজের অস্তঃসারহীন সার্থকতার কথা ভাবছিলেন। ভাবতে 
ভাবতে আজকের এই সার্থকতার ওপারে রাতুলপুরে 
শিক্ষকতা ও অন্যান্য মধুর স্মৃতির মাঝখানে আরো গভীরতর 
সার্থকতার শাস্তি পেলেন। সেইরকম শান্তি আমরা মরমি 
বিভৃতিভূষণের জীবনেও দেখতে পাই। তিনি মনে করতেন, 
এই প্রকৃতি, এই মানুষ-_সবারই একটা প্রসন্ন মন আছে, 
একটা বড় প্রকৃতিতে তার আনাগোনা আছে। একটি 
ডায়েরিতে লিখেছিলেন £ “বিশ বৎসর পূর্বের সে অতীত 
জীবনের কত হাসি কান্না ব্যথা বেদনা, কত অপূর্ব 
জীবনোল্লাসের স্মৃতি আমার মনকে বিচিএ সৌন্দর্যের রঙে 
রাঙিয়ে দিয়েছিল।” তিনি লিখেছিলেন 8 “জীবনের 
সার্থকতা অর্থ উপার্জনে নয়, খ্যাতি প্রতিপর্তিতে নয়, লোকের 
মুখের সাধুবাদে নয়, ভোগে নয়- সে-সার্থকতা শুধু আছে 
জীবনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার ভিতরে, বিশ্বের 
রহস্যকে বুঝতে চেষ্টা করার আনন্দের মধ্যে।” এই অর্থে 


বিভূৃতিভূষণের জীবন সার্থক ছিল। 
অজিতেন্দ্র সিংহ 


চিত্তরগ্রন পার্ক, নিউ দিল্লি-১১০০১৯ 


প্রসঙ্গ “ভারতীয় উপমহাদেশে 
ইসলামের প্রবেশ, 


সেই আদিম যুগ থেকে মানবসমাজের ধীরে ধীরে 
সভ্যতার চরম পর্যায়ে পৌঁছানোর কাহিনীই হলো ইতিহাস। 
এবং ইতিহাস বিবৃত করার সময় সাল-তারিখের উল্লেখ 
অপরিহার্য। তাই ইতিহাসঝদ্ধ নিবন্ধকে সর্ধতোপক্ষে হতে 
হবে 901798019179101/ বা 5911-00171817901 বিখ্যাত 
লেখক টমাস কারলাইল একজায়গায় লিখেছেন ৪ “৮70 
1)15001% 01 09 ৬/0110 15 90 (110 10108181919 01 105 
2০801101.৮ কিন্তু একথাও মনে রাখা দরকার, সাধারণ 
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৪০ € উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর_-১ম সংখ্যা মাঘ ১৪১০০ জানুয়ারি ২০০৪ 
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মানুষও “1151079” গড়ার পিছনে অসাধারণ ভূমিকা পালন 
করে থাকেন, তবেই সভ্যতার ক্রমবিকাশ ঘটে বা ঘটে 
চলেছে। 

এই কথাগুলি লেখার কারণ হলো, গত ভাদ্র ১৪১০ 
সংখ্যায় মদনমোহন সাহা “ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের 
প্রবেশ" নিবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদে লিখেছেন ঃ “আলোর ছিল 
সিন্ধুরাজ্যের রাজধানী। ইতিপূর্বে 'শাহী” নামে এক শক্তিশালী 
রাজবংশ এইসব অঞ্চলে রাজত্ব করতেন, কিন্তু রাজার নাম 
সঠিক জানা যায়নি।” এখানে সালের উল্লেখ নেই। লেখক 
অবশ্যই বলতে পারেন, ইতিহাস বই পাঠ করলেই তো এগুলি 
পাওয়া যায়। কিন্তু, অন্য পেশায় নিযুক্ত মানুষের 41019 
১017500817)0' বলে একটা ব্যাপার সবসময়ই থাকে, সেইজন্য 
তীরা চান যে, 492017909" তথ্য পরিবেশিত হোক। 

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা হলো, যা মনে 
হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ভারতে প্রথম মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয় 
৬২৫ খরিস্টাব্দে কেরালার কোচি শহরের উত্তরে ক্রাঙ্গানোরে 
এবং এইসঙ্গে ভারতে ইসলামধর্মের সর্বপ্রথম আগমন ঘটে। 
একজন তামিল ব্রাহ্মণ নৃপতি সেরামান পেরুমল আরবে যান 
এবং মদিনায় ইসলামধর্মের প্রবর্তক মহম্মদের সঙ্গে দেখা 
করে ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন। মহম্মদেরই এক ভাইবঝির সঙ্গে 
তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধও হন। পরে তিনি ভারতে ফিরে 
এসে ৬২৫ খিস্টাব্দে এ মসজিদটি তৈরি করেন। এই কারণে 
এটি এখনো প্রসিদ্ধ। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার, উত্তর 
ভারতে মুসলমান আক্রমণ ঘটেছিল সম্ভবত ১০৩৩ 
খ্রিস্টাব্দের পর। 

সুহাসচন্দ্র রায় 


পালপাড়া পো, চন্দননগর, গুগলি-৭১২১৩৬ 


উদ্বোধন'-এর গত ভাদ্র ১৪১০ সংখ্যায় প্রকাশিত 
“ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের প্রবেশ” রচনাটির অনুষঙ্গে 
কিছু কথা যোগ করতে চাই। প্রথমত, লেখক আরব 
আক্রমণের সময় বৌদ্ধদের অসহযোগিতার কথা বলেছেন। 
কিছু বৌদ্ধ পঞ্চম বাহিনীর (100) 00100170719) কাজ 
করেছেন ঠিকই, কিন্তু সকলেই দেশদ্রোহী ছিলেন না। অনেকে 
বিরোধিতা করেছেন, কেউ আবার অস্ত্রধারণ করেছেন বিদেশী 
শক্তির বিরুদ্ধে। এর কারণ-__মুসলমানদের নির্বিচারে 
গণহত্যা ও রক্তপাত পছন্দ হয়নি অহিংস বৌদ্ধদের । এছাড়া 
তাদের ধর্মে রয়েছে বিশ্বত্রাতৃত্বের মহান আদর্শ। শুধু 
বৌদ্ধদেরই হাড়িকাঠে চাপালে চলবে না, অনেক অ-বৌোদ্ধও 
সঞ্রিয় সহযোগিতা করেছিল এসকল বিদেশী 
আব্রমণকারীদের। 
করেছেন। এঁতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারও বলেছেন £ 
10119 ০0708691 01 91101) ৮429 0176 0150 070 (16195 






21990 901)10৬0117010 91 110 10005 11) 11019. 0117 
014551501 /১৮৩, 0. 175) হিন্দু রাজাদের সাঞ্ল্ের কারণ 
নির্দেশিত হয়নি। এতিহাসিক এলফিনস্টোন কারণ হিসাবে 
হিন্দুদের ধর্মীয় ও সামাজিক বৈচিঝের উল্লেখ রে আসল 
কারণকে চাপা দিয়েছেন। এতিহাসিক রমেশচত্র ম্ুমদারের 
মতে, হিন্দুদের সাফল্যের কারণ হলো--+১017010 
17111101% 501011£10) 0110 519010-01101015111101) 01 117৩ 
[170101১.” (1914. 0). 175) দাহিরের সঙ্গে তার সৈনারা থে 
বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন, তার প্রমাণ আছে ১নাম' 
গ্রছে 2 41110 111100015 10090991011) 011 0100 /৯100)5 11011) 
2]| 51095 014 10801) ১০ 50০8011 9110 1)10৮০1৬ 01191 
(110 01117 0115191100১07)11)0 11705010010 2114 01001111100 
৬০০ 10101) 0] 111 01৩01 00010100510), 
তৃতীয়ত, মহম্মদ-বিন-কাশিমের মৃতাদণ্ডের পিছনে 
লেখক নতুন খলিফার ব্যক্তিগত অসুবিধার কথা বলেছেন। 
আসলে হঙ্জাজের সঙ্গে ছিল তার পুরনো শক্রতা। তাই 
ক্ষমতা পেয়ে প্রতিশোধ নিতে হজ্জের আমাতাকে 
কোরবানি দেন তিনি। 
চতুর্থত, সিন্ধুবিজয়ে আরবদের সাফ্লোর পশ্চাতে কিছু 
কারণ আছে। পশ্চিমদিক দিয়ে ভারতে প্রবেশের চারটি দ্বার 
ছিল। সমুদ্রপথ ছাড়া অন্য তিনটি পথ হলো- খাইবার পাশ, 
বোলান পাশ ও মক্রান উপকুল। সমুদ্রপথে অভিযান 
বারবার ব্যাহত হলে আরবরা বেছে নেয় খাইবার ও বোলাএ 
পাশকে। কিন্তু খাইবার পাশ কাবুল ও জাবুলের ছ্বার৷ 
সুরক্ষিত। আর বোলানের অভ্যত্তরে প্রবেশ করতে হলে 
মোকাবিলা করতে হবে কিকানের দুঃসাহসিক জাটদের। 
পার্বত্য এলাকার জটিল রাস্তাঘাট আর পারিপান্সিক 
আবহাওয়ার সঙ্গে পরিচিত স্থানীয় বাসিন্দাদের ঞমাগত 
প্রতিরোধে বারবার পর্ু্দস্ত হয় আরব অভিযান। বাধ্য হয়ে 
তারা বেছে নেয় মকরান উপকুলকে। এখান দিয়ে তাদের 
সিন্ধু আক্রমণে অপেক্ষাকৃত সুবিধা হয়েছিল। তবে গৃহযুদ্ধ ও 
পারস্পরিক হানাহানিতে বিপর্যস্ত সিঙ্ধুর আভ্যন্তরীণ 
শাসনবাবস্থা আরবদের জয়ের পক্ষে অনুকুল ছিল। 
প্রভাসচন্দ্র চৌধুরী 
কেশাপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭১১১৩৮ 


উৎসব-অনুষ্ঠানাদি অথবা পরলোকপ্রাপ্তির সংবাদ 
'উদ্বোধন”-এ প্রকাশের জন্য উৎসব-অনুষ্ঠানাদি সমাপ্তির | 
কিংবা পরলোকপ্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে আমাদের দপ্তরে 
অবশ্যই পৌঁছানো প্রয়োজন। বিলাশ্ে প্রাপ্ত সংবাদ 
প্রকাশের জন্য বিবেচিত হয় না।- সম্পাদক 
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প্রাসঙ্গিকী ৪১ 





ী্ীমােরীবনওসরবীগ লোবশ 
দাশগুপ্ত 





) 
পূর্ণা দেবী শ্রীমায়ের লোকশিক্ষা দান বিষয়ে 
একটি প্রবন্ধে লিখেছেন ঃ “মায়ের আশ্চর্যসুন্দর 
জীবনখানিই তো একটি সর্বজন-শিক্ষণীয় অনবদ্য পাঠ্য- 
্রস্থ। এপগ্রচ্থের ভাষা সরল, শব্দবিন্যাস অনাড়ন্বর, প্রকাশ- 
ভঙ্গি আকর্ষণীয়, আর বিষয়বস্তর গভীর ব্যঞ্জনাময়।”১ 
বস্তত, শ্রীরামকৃষ্ণ সুন্ধ্রভাবে যে যুগোপযোগী 
ভাবান্দোলনের সূত্রপাত করে গিয়েছেন, শ্রীমা এবং স্বামী 
বিবেকানন্দ ছিলেন তারই বাস্তবায়নের দুই শ্রেষ্ঠ দৃষ্টাত্ত। 
মানুষকে আধ্যাত্মিক আলোকদান শ্রেষ্ঠ দান মনে করলেও 
এঁরা কেউ জাগতিক প্রয়োজনগুলিকে উপেক্ষা করেননি। 
স্বামীজী একজন যোদ্ধা সন্ন্যাসীর মতো এই 
ভাবান্দোলনকে দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। আর 
লঙ্জাশীলা ও অবগুঠনবতী শ্রীমা নিজে পল্লীগ্রাম বা 
কলকাতায় বসে অগণিত সস্তানের প্রাণে অপূর্ব 
আনন্দালোক দান করেছেন তার সহজ সরল কথা ও 
আচরণের মধ্য দিয়ে এবং দেখিয়েছেন নারীর ভাগ্যোন্নয়ন 
ও সমাজবিবর্তনের নতুন দিশা। 
সমাজকে জড়পিগুবৎ ও কলুষিত করে রেখেছিল, তার 
মধ্যে প্রধান ছিল জনসাধারণের শিক্ষার অভাব এবং সেই 
অশিক্ষাজনিত পর্বতপ্রমাণ কুসংস্কার; বিশেষত নারীদের 
শিক্ষার সুযোগ তখন প্রায় ছিল না বললেই চলে। এর ওপর 
ছিল বাল্যবিবাহের মতো কুপ্রথা ও বালবিধবাদের প্রতি 
সমাজের কঠোর অনুশাসন, ছিল নিন্নজাতি ও ভিন্ন 
ধর্মাবলম্বীদের প্রতি খুণা ও অবহেলার মনোভাব, কোন 
ব্ক্তিবিশেষ সমাজবিধি সামান্য লঙ্ঘন করলে বা তার 
বিন্দুমাত্র চারিত্রিক স্বলন হলেই সমাজপতিদের প্রবল 
রক্তচক্ষু ইত্যাদি। সমাজের এইসকল নির্যাতনের জ্বালা 
নারীদেরই মূলত সহ্য করতে হতো। এইসকল সমস্যাকে 
শ্রীমা কোন্‌ দৃষ্টিতে দেখতেন এবং কিভাবে সেগুলির 
সমাধান চেয়েছিলেন, সেকথাই আমরা এখানে সংক্ষেপে 
আলোচনা করার চেষ্টা করব। 
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শ্রীমায়ের বাল্যকালে প্রায় সমগ্র দেশই অশিক্ষার 
অন্ধকারে নিমজ্জিত। মুষ্টিমেয় কিছু সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও 
তাদের ছাত্রদের মধ্যে এ ভাষায় খানিক শিক্ষাচর্চা থাকলেও 
এবং কয়েকজন ইংরেজ শিক্ষাবিদের প্রচেষ্টায় কলকাতার 
মতো কয়েকটি বড় শহরে ইংরেজি ভাষাশিক্ষার কিছুটা 
প্রচলন হলেও বাঙলাভাষায় গ্রস্থাদি তখনো সৃষ্ট হয়নি এবং 
এই ভাষাশিক্ষার জন্য প্রাথমিক পুস্তকাদিও রচিত হয়নি। 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই সর্বপ্রথম মাতৃভাষায় শিক্ষাপ্রসারের 
গুরুত্ব উপলব্ধি করে ১৮৫১ থেকে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে 
“বোধোদয়', “বর্ণপরিচয়”, “কথামালা”, চরিতাবলী” ইত্যাদি 
শিশুপাঠ্য পুস্তকগুলি রচনা করেন এবং তারপর বাংলার 
তদানীস্তন গভর্ণরের আনুকুল্যে গ্রামে-গ্রামাস্তরে ২০টি 
মডেল স্কুল এবং বালিকাদের জন্যও ৩৫টি বিদ্যালয় স্থাপন 
করেন।২ সারা দেশের পক্ষে এ মুষ্টিমেয় বিদ্যালয়গুলি 
যৎসামান্য হলেও শিক্ষাবিস্তারে বিদ্যাসাগরের এই প্রচেষ্টা 
ধীরে ধীরে ফলপ্রসূ হয়েছিল। 

এঁকালে জয়রামবাটীর মতো ক্ষুদ্র ও প্রত্যন্ত গ্রামে 
সারদাদেবীর পক্ষে যে প্রথাগত শিক্ষালাভের বিশেষ সুযোগ 
হয়নি তা সহজেই অনুমেয়। তবে পরবর্তী কালে তার 
স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়, তার সহোদর ভ্রাতা প্রসন্ন ও 
জ্ঞকাতি ভাই রামনাথের সঙ্গে কখনো কখনো তিনিও 
পাঠশালায় পড়তে যেতেন।* সাংসারিক দারিদ্র্য ও 
কর্মব্স্ততা এবং নানা সামাজিক বাধা সত্বেও তার অস্তরে 
বরাবর বিদ্যাশিক্ষার প্রতি যে প্রবল আগ্রহ ছিল, তা শ্বশুর- 
গৃহের প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও নির্বাপিত হয়নি। 
কামারপুকুরে অবস্থানকালে তার বিদ্যাশিক্ষা কিরকম অগ্রসর 
হয়েছিল তা তিনি নিজেই জানিয়েছেন ঃ “কামারপুকুরে 
লক্ষী (ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী) আর আমি 'বর্ণপরিচয়” একটু 
একটু পড়তুম। ভাগনে হৃদয়) বই কেড়ে নিলে; বললে, 
“মেয়ে-মানুষের লেখাপড়া শিখতে নেই; শেষে কি নাটক- 
নডেল পড়বে! লক্ষী তার বই ছাড়লে না। ঝিয়ারি মানুষ 
কিনা, জোর করে রাখলে । আমি আবার গোপনে আরেকখানি 
এক আনা দিয়ে কিনে আনালুম। লক্ষ্মী গিয়ে পাঠশালায় পড়ে 
আসত। সে এসে আবার আমায় পড়াত।” শ্রীমায়ের এই 
আগ্রহ পরবর্তী কালেও অটুট ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর যখন 
চিকিৎসার জন্য শ্যামপুকুরের বাড়িতে অবস্থান করছিলেন, 
তখন কিছুদিন তাকে একা একা দক্ষিণেম্বরে বাস করতে 
হয়েছিল। একালে সেখানে ভব মুখুজ্জেদের একটি মেয়ে 
মাঝে মাঝে এসে সঙ্গীহীন শ্রীমায়ের কাছে থাকত এবং রোজ 
তাকে পাঠ দিত ও নিত। তার ফলেই পাঠ করতে শেখা তার 
পক্ষে সম্ভব হয়েছিল । 'শ্রীশ্রীলক্ষ্মীমণি' গ্রন্থে আবার একটু 
ভিন্নপ্রকার বিবরণ পাওয়া যায়। এ গ্রন্থে আছে, শ্রীত্রীঠাকুর 
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দক্ষিণেম্বর কালীবাড়ির পীতান্বর ভাগ্ডারীর এগারো বছরের 
ছেলে শরৎকে বলেছিলেন লক্ষ্্ীদিদি ও তার 'খুঁড়ি”কে প্রথম 
ও দ্বিতীয় ভাগ পড়িয়ে দিতে এবং তা পড়ানো শেষ হলে 
শ্রীশ্রীঠাকুর যখন বুঝলেন, রামায়ণাদি ধর্মগ্রন্থ তারা বেশ 
পড়তে পারবেন তখন আর অধিক লেখাপড়া করার প্রয়োজন 
নেই বলে মন্তব্য করেছিলেন।” 

উপরি উক্ত তথ্যগুলি থেকে একথা পরিষ্কার, শ্রীমা 
বিদ্যাশিক্ষার জন্য খুবই আগ্রহী ছিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণও 
মেয়েদের বিদ্যাশিক্ষাকে অনুমোদন করেছিলেন। 
সারদাদেবীর এই শিক্ষানুরাগ চিরদিনই অন্নান ছিল; তিনি 
আজীবন চেয়েছেন_-এদেশের মেয়েরাও শিক্ষিতা, 
চিন্তাশীল, কুসংস্কারমুক্ত ও স্বাবলম্বী হয়ে উঠক। তার নানা 
কর্মে ও কথায় এমন প্রগতিশীল ভাবধারার বহু পরিচয় 
পাওয়া যায়। আপন ভ্রাতুষ্পুত্রী রাধু ও মাকুকে সাধারণভাবে 
লেখাপড়া শেখাবার ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন এবং তাদের 
দ্বারা ধর্মগ্রন্থাদি পাঠ করিয়ে শুনতেন বা তাদের সাহায্যে 
ভক্তদের চিঠিপত্রও লেখাতেন। তের-চোদ্দ বছর বয়সেও 
রাধু বিদ্যালয়ে গেলে শ্রীমায়ের সঙ্গিনী গোলাপ-মা 
সেকালের সামাজিক চিস্তাধারা অনুযায়ী আপত্তি 
জানিয়েছিলেন। শুনে শ্রীমা বলেছিলেন, তাতে কোন ক্ষতি 


আশীর্বাণী প্রদান করেছিলেন ঃ “আমি প্রার্থনা করছি, যেন 
এই বিদ্যালয়ের উপর জগম্মাতার আশীর্বাদ বর্ষিত হয় এবং 
এখান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েরা যেন আদর্শ বালিকা হয়ে 
ওঠে।” নিবেদিতা শ্রীমায়ের এমন প্রাণঢালা আশীর্বাদ লাভ 
করে আনন্দে উদ্বেলিত হয়েছিলেন এবং পরে মস্তব্য 
করেছিলেন 2 “ভবিষ্যতের শিক্ষিত হিন্দু নারীজাতির পক্ষে 
শ্রীমায়ের আশীর্বাদ অপেক্ষা কোন মহত্তর শুভ লক্ষণ আমি 
কল্পনা করতে পারি না।”৬ বিদ্যালয়টির শিক্ষাকার্য 
সঠিকভাবে শুরু হওয়ার পরও শ্্রীমা নানাভাবে নিবেদিতা ও 
ছাত্রীদের উৎসাহ দান করেছেন । বিদেশিনী বলে নিবেদিতার 
বিদ্যালয়ে অনেক হিন্দু পিতামাতা তাদের কন্যাদের পাঠাতে 
চায় না বুঝতে পেরে তিনি তাকে যথাসম্ভব নিজের কাছে 
টেনে হিন্দুসমাজে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন। অনেক 
ভক্ত নারীকেও তিনি পরামর্শ দিয়েছেন তাদের কন্যাদের 
নিবেদিতার বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করতে পাঠানোর জন্য। 
শ্রীমা নিজে বহুবার এই বিদ্যালয়ে পদার্পণ করেছেন এবং 
মেয়েদের শিক্ষাদীক্ষান বাবস্থাদি দেখে আনন্দ প্রকাশ 
করেছেন। এতে নিবেদিতা এবং অন্যান্য শিক্ষিকারা খুবই 
উৎসাহিত হয়ে বিদ্যালয়টিকে আরো উন্নত করার চেষ্টায় 
ব্রতী হয়েছেন। শ্রীমা চাইতেন, মেয়েরা সাধারণ শিক্ষার 


নেই, বরং যে-অঞ্চলে তার বিয়ে হয়েছে, সে-অঞ্চলের | পাশাপাশি সৃচাশিক্প, ধাত্রীবিদ্যা ইত্যাদিও শিখুক। 


অশিক্ষিত মেয়েরা তার থেকে উপকৃত হবে। জয়রামবাটা, 
কোয়ালপাড়া বা পার্্ববর্তী গ্রামগুলিতে মেয়েরা শিক্ষার 
অভাবে পশুবৎ জীবনযাপন করছে দেখে শ্রীমা অত্যস্ত 
ব্যথিত হয়েছিলেন এবং ব্যাকুলচিন্তে তাদের শিক্ষার বাবস্থা 
করার কথা ভেবেছিলেন, কিন্তু যোগ্য শিক্ষিকার অভাবে তার 
সে-ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি।« জনৈক শিক্ষাব্রতী সম্তানকেও তিনি 


ূ 








গৌরীমায়ের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমের 
ওপরও শ্রীমায়ের প্রভৃতি আশীর্বাদ বর্ষিত হয়েছে। বলতেন, 
গৌরীমায়ের আশ্রমে যে সামান্যও সাহায্য করবে, তার 
“কেনা বৈকুষ্ঠ”। তিনি স্বয়ং নানাভাবে গৌরীমাকে সাহায্য ও 
প্রেরণা দান করেছেন। আশ্রমিক পরিবেশে থেকে মেয়েরা 
যাতে পড়াশোনা ও অন্যান্য গৃহকর্মে পারদর্শী হয়ে ওঠে, 


জয়রামবাটা অঞ্চলে মেয়েদের লেখাপড়া ও কাজকর্ম | সেবিষয়ে তিনি মতপ্রকাশ করেছেন, এমনকি বলেছেন-_ 


শেখাবার ব্যবস্থা করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। 


শ্রীমা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন, শিক্ষা ছাড়া : 


নারীর মধ্যে স্বাধীন চিন্তা কখনোই জাগ্রত হবে না এবং 


তাদের পরাধীনতা ও পরনির্ভরতা ঘুচবে না। তাই স্ত্রীশিক্ষা | 
। সাহায্য 


প্রসারের যেকোন প্রচেষ্টাকেই তিনি একাস্তিকভাবে স্বাগত 
জানিয়েছেন। স্বামীজীও চেয়েছিলেন, এদেশে নারীদের 


যথার্থ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রথমে সারদাদেবীকে কেন্দ্র করেই । 
গড়ে উঠক। সে-কারণে তারই নির্দেশে ভগিনী নিবেদিতা | 


১৮৯৮ খিস্টাবন্দের ১৩ নভেম্বর যখন বাগবাজারের 
বোসপাড়া লেনে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করার সম্কল 
করেন, তখন শ্রীমাকেই এ শিক্ষায়তনটির প্রতিষ্ঠাপৃজাদি 
সম্পন্ন করার জন্য আহবান জানানো হয়েছিল এবং তিনি তা 
সানন্দচিত্তে নিষ্পন্ন করেছিলেন। পৃজান্তে এই প্রতিষ্ঠানের 
উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে তিনি ভাবী ছাত্রীদের উদ্দেশে 


। 
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মেয়েরা অবশ্যই ইংরেজি পড়বে। 

বস্তুত, সারদাদেবী মেয়েদের জন্য এমন শিক্ষাই চাইতেন 
যা তাদের নিজেদের পায়ে দাড়াতে শেখাবে এবং যুক্তি, বুদ্ধি 
ও সহানুভূতিকে জাগ্রত রেখে জীবনপথে চলতে সর্বদা 
করবে। পাঠরতা মেয়েদের তিনি একবার 


৷ বলেছিলেন ? “তোমরা যেখান দিয়ে যাবে তার চতুর্দিকে কি 


| 
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হচ্ছে না হচ্ছে সব দেখে রাখবে। আর যেখানে থাকবে 
সেখানকার খবরগুলি জানা থাকা চাই। কিন্তু কারুকে কিছু 
বলবে না।” মেয়েদের এই যে চোখ-কান খোলা রেখে চলার 
উপদেশ তিনি দিয়েছেন, তা তাদের ব্যক্তিসস্তার বিকাশ, 
আত্মনির্ভরতা অর্জন ও সার্বিক জাগরণের প্রয়োজনেই। 
মেয়েদের আত্মপ্রতিষ্ঠা চাইলেও এবং তাদের প্রতি 
সমাজপতিদের অশেষ অবিচারের কথা শুনলেও অনেক 
আধুনিক নারীবাদীর মতো তার উপদেশবাক্যে কখনো 


'৫৯৬৪৩৪৬৬৪১৪০০০৬৪১৪৪০৩৪৩৪৪০৩৮৪৩৬৬৪০০০৬৪৪৮৩৬৮০৪০০৩৩৪৪০৮৬০৪০৩৪৩৪০৪৪৪৪৪৪০৪৪৫৪+৩৩৫৪৪৮৮৪৬০৪৩০৬৮৮০৯৪০০৪০৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৫৪৪০৫৪৪৪০৪০৪৪০৫০৪৪৪৪৪৪০৪০৪০৪০০৮০৪৪৪৭৪৪৪৪৪৪৪৪০৫৪০৪৫৪০০০৪৪৪৪৫৪৪০৪৪৫৫৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৩৪৩৪৪৪৪৪৪$৪৪৪৪৬৩ 


প্রবহা 0 শীহীমায়ের জীবন ও সবার্সী7 লোকশিক্চা ক ৪৩ 


*৮৪০০১৭০৪৪৪৮০৪০৩৪৪৮৪৪৪৮৪০ড৫৪৪৩০৪৪৪৮৪০৪৪৪৪০৩১৪০৪৯৯০৭৪৩৪৪৮৬০০৪০৪৪৪৫৪৪০৩৪৪৩০৪০৩০৪৪৪৪৪৪৬০৩৬৪০৬৮০৪০০৮৪৮৩২৩৬৪৪৯৪৯৪০৮৯৯০৯০৪০৮০৯৪৪৪৪০০৩৪৪০৪৪৩৪৪০০৪৪৪৪০৪০০৩৪৪৪১৪৪০৪৮৪০৪৮৩৪ড ৮৪৮৪৬৪৩৪৪৬৩ ৬৪৯৪০৪৫৪৪৪৪৮০৮৪৪১৪৪৫৪৪৬৩৪৬১৪৮৪৪৪৪৪৫৪ ৩৫ 


অযথা পুরুষবিদ্ধেষ বা সমাজদ্রোহের ইঙ্গিত থাকত না। 
ভবিষ্যতের সুনাগরিক গড়ে তোলার জন্য সমাজে শৃঙ্খলা ও 





ছিলেন। এব্যাপারে গোলাপ-মা অনুযোগ করলে শ্রীমা 
বলেছিলেন £ “শুদ্দুর কে, গোলাপ? ভক্তের জাত আছে 


সংসারে শান্তি বজায় রাখা যে এখনও অপরিহার্য _ একথা : কিঃ”১* ভক্ত বালবিধবা ক্ষীরোদবালা রায় এবং বৈদ্য 


তিনি প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করেছিপেন এবং বুঝেছিলেন 
যে, এই কাজে মেয়েদের একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে। তাই 
তিনি মেয়েদের অনেক সময়ই মানিয়ে চলতে বলেছেন। 
বলতেন £ “ধেখানে যেমন সেখানে তেমন, যখন যেমন 
তখন তেমন, যাকে যেমন তাকে তেমন।” শ্রীরামকৃষ্ণ ও 
স্বামীজীর মতো শ্রীমাণও উপলব্ধি করেছিলেন, সমাজ তখনি 
অত্যাচার, ব্যভিচার ও অবিচার থেকে মুক্ত হতে পারবে 
যখন মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে। 
আপন হাদয়ের অনুপম মাতৃভাবের প্রেরণায় তিনি সকল 
পুরুষ ও নারীকে নিজ সপ্তানের ন্যায় ন্নেহদৃষ্টিতে দেখেছেন 
এবং আপামর জনসাধারণের কল্যাণ কামনা করেছেন। 
বস্তুত, শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়ের মহোচ্চ আদর্শ শ্রীমা শুধু 
ধর্মজীবনে নয়, সমাজজীবনেও নানাভাবে রুপায়িত 
করেছেন। 

সারদাদেবী প্রচলিত অর্থে সমাজসংস্কারক বা 
সমাজবিপ্লবী ছিলেন না, কিগ্ত একজন সামান্য শিক্ষিতা 
গ্রাম্য নারী হয়েও জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ, নারীশিক্ষা, 
বালবিধবাদের কঠোর জীবনযাপনে বাধা করা ইত্যাদি 
তদানীত্তন সামাজিক সমস্যাগুলির প্রতি তিনি যে উদার ও 
বলিষ্ঠ মনোভাব প্রদর্শন করেছেন তা সত্যই খুগান্তকারী। 

জাতিভেদ প্রথাটি তৎকালীন সমাজে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত 
ছিল এবং কেউ সেই নিয়ম লঙ্ঘন করলে সমাজপতিদের 
নির্মম শাসনদণ্ড তার ওপর নেমে আসত। স্বাভাবিক কারণে 
গ্রামাঞ্চলেই এদের আধিপত্য ছিল বেশি, আর শ্রীমাকেও 
জীবনের অধিকাংশ কাল এ গ্রামবাংলাতেই কাটাতে 
হয়েছে। সেই যুগেই শ্রীরামকৃষ্চ বলেছিলেন, ভক্তির 
সাহায্যেই জাতিভেদ প্রথাটি উঠে যেতে পারে, কারণ ভক্তরা 
একটি স্বতন্ত্র জাতির অন্তুরভুক্ত। শ্রীমাও সকল ভক্ত ও 
আশ্রিতকে সমদৃষ্টিতে দেখতেন এবং গোড়া গ্রামীণ 
সমাজের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে 
সকলকে আপন সম্তানের ন্যায় গ্রহণ করেছেন। জয়রাম- 
রাটীতে বসেই তিনি একবার এক বাগদি যুবককে দীক্ষা 
দিয়েছিলেন।' আরেকবার এই গ্রামেই জগদ্ধাত্রীপূজার পর 
সাধু্রক্মচারি-গৃহস্থ নির্বিশেষে নানা জাতির ভক্তকে একই 
পাত্র থেকে মুড়ি ও জিলিপি প্রসাদ খেতে দিয়েছিলেন” 
আরেকবার কোয়ালপাড়ার এক অব্রাহ্মণ বালক ভক্তকে 
জগদ্ধাত্রীপূজার ভাণ্ডারী নিযুক্ত করেছিলেন।* শ্রীমায়ের 
এক পিতৃব্যের মৃত্যুর পর শখদেহ স্মশানে বহন করে নিয়ে 
যাওয়ার সময়ে তিনজন ব্রাহ্মণের সঙ্গে একজন শুদ্র ভক্তও 
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শ্যামাদাস কবিরাজ অব্রার্মাণ হওয়া সত্তেও তিনি রাধুকে 
তাদের প্রণাম করতে বলেছেন। ক্মীরোদবালার জাত কী 
ইত্যাদি সংবাদ নলিনীদিদি প্রমুখ আত্মীয়া ও সঙ্গিনীগণ 
মায়ের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেছিলেন ঃ “ওসব 
আমি বলব না-_ওরা ভক্ত, এক জাত।”১১ ভক্তরা প্রসাদ 
গ্রহণ করে উঠে যাওয়ার পর জয়রামবাটীতে শ্রীমা-ই 
সাধারণত তাদের উচ্ছিষ্ট পরিক্ষার করতেন। তা দেখে 
নলিনীদিদি শিউরে উঠে বলেছিলেন £ “মাগো, ছত্রিশ 
জাতের এঁটো কুড়ুচ্ছে।” শুনে শ্রীমা বললেন 2 “সব যে 
আমার, ছত্রিশ কোথা?” ব্রাহ্মণ বিধবা হয়েও তিনি 
অব্রান্মাণের দেওয়া বা রান্না করা অন্ন নির্ঘিধায় গ্রহণ 
করেছেন। মিসেস ওলি বুল, মিস ম্যাক্লাউড প্রমুখ 
বিদেশিনীর সঙ্গে এক পাত্র থেকে তিনি ফল ও মিষ্ি গ্রহণ 
করেছেন। বায়স্থ রাজেন্দ্রপাল দে-কে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের 
জন্য অন্নভোগ দেওয়ার অধিকার দিয়েছিলেন। মুসলমান 
মঞ্জুর আমজাদ (আর্থিক অনটনের জন্য যাকে মাঝে মাঝে 
ঢরিডাকাতি করেও জীবিকা নির্বাহ করতে হতো) মায়ের 
বাড়ির দেওয়াল তৈরি করতে আসত । তাপ প্রতিও ভীমায়ের 
ছিল অফুরান সম্তানবাৎসল্য। নিজের ঘরের বারান্দায় 
বসিয়ে ভাকে তিনি যত্ব করে খাওয়াতেন, এমনকি খাওয়ার 
পর এ স্থানটি নিজে জল দিয়ে ধুয়ে দিতেন। তাকে একবার 
এরকম কগতে দেখে শুচিবায়ুগ্রস্তা নলিনাদিদি শিউরে উঠে 
বলেন £ “ও পিসিমা, তোমার জাত গেল।” শ্রীমা সে- 
কথার উত্তরে শুধু বললেন? “আমার শরৎ (স্বামী 
সারদানন্দ) যেমন ছেলে, এই আমজাদও তেমন ছেলে ।”১২ 
আরেকবার তিনি যখন জরে শধ্যাগত, তখন আমজাদ এসে 
দরজায় দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে নানা বিখয়ে কথা বলছিল; 
(সেসময় ঠাকুরের ভোগ দেওয়ার সময় হয়ে যাওয়াতে সেবক 
ব্র্ধাচারী শ্রীমায়ের ঘর থেকে গঙ্গাজলপূর্ণ পঞ্চপাত্রটি নিয়ে 
যান এবং তা দেখেও তিনি কিছুমাত্র আপত্তি জানাননি। 
আরেকজন মুসলমান ভক্ত একবার কয়েকটি কলা এনে 
শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগের জন্য মাকে দিতে চাইলে তিনি 
স্বচ্ছন্দে তা নিয়েছিলেন এবং তাকে মুড়ি মিষ্টি দিয়ে 
আপ্যায়িত করেছিলেন। একজন স্ত্রীভক্ত তা দেখে এ 
মুসলমানদের চৌর্যবৃত্তির কথা উল্লেখ করে আপন্তি জানালে 
মা তাকে বলেন 2 “কে ভাল, কে মন্দ, আমি জানি।”*ং 
তিনি বলতেন, দোষ মানুষের লেগেই আছে, কী করে তাদের 
ভাল করতে হবে সেটাই সবার চেষ্টা করা উচিত। একবার 
কয়েকজন ডোম শ্রীমায়ের বাড়িতে বিড়া নিয়ে এলে তিনি 
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একটি স্থান দেখিয়ে সেগুলি রাখতে বললেন। তারা সেই 
নির্দশেমতো সম্তর্পণে বিড়াগুলি রাখার পর নলিনীদিদি 
চেচিয়ে উঠলেন £ “এ ছোঁয়া গেল, ওসব ফেলে দাও ।” 
তারপর তাদের তিরস্কার করে বলতে লাগলেন ঃ “তোরা 
ডোম হয়ে কোন্‌ সাহসে এমন করে রাখতে যাস!” তাদের 
হবে না, কোন ভয় নেই।” তিনি তাদের আবার মুড়ি খাওয়ার 
পয়সা দিলেন। যেকালে জাতিবিচারের বিষয়টি দেশের 
মানুষ খুবই দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকত, সেই কালে ব্রাহ্মণ 
ঘরের বিধবা রমণী হয়েও তিনি পল্লীগ্রামে বসে অস্পৃশ্যতা 
বর্জন করেছেন এবং সকল জাতি ও ধর্মের মানুষকে সাদরে 
নিজ সম্তানরাপে গ্রহণ করেছেন। এর জন্য তাকে মাশুলও 
দিতে হয়েছে, কারণ সমাজপতিরা তার উপর রুষ্ট হয়ে 
তাকে জরিমানা করেছে; কিন্তু তাতেও তাকে এই উদার 
আচরণ থেকে নিরস্ত করা যায়নি। 

সারদাদেবীর সমকালে মেয়েদের বাল্যবিবাহকে হিন্দু 
শান্ত্রমতে আবশ্যিক বলে মনে করা হতো। কিস্তি শ্রীমায়ের 
যুক্তিনিষ্ঠ মনে এর দোষক্রটিগুলি ধরা পড়েছিল বলে তিনি 
এই সামাজিক অনুশাসন নির্বিচারে মেনে নিতে পারেননি। 
আটবছর বয়স হতে না হতে গ্রামীণ মানুষেরা মেয়েদের 
পরগোএ করে দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠত । তিনি এই 
মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করেছিলেন। মাদ্রাজের দুজন 
কুমারী মেয়ে কুড়ি-বাইশ বছর বয়সেও নিবেদিতার 
বিদ্াশয়ে পডাশোনা করে জেনে তিনি তাদের প্রশংসা 
করেছেন। এক স্ত্রীভঞ্ত তার পাঁচটি কন্যার বিবাহের জন্য 
দুশ্চিন্তা করছে শুনে তিনি তাকে বলেন ঃ “বে দিতে না পার, 
এত ঙাবনা করে কী হবে? নিবেদিতার স্কুলে রেখে দাও। 
পেখাপড়া শিখবে, বেশ থাকবে ।”** যে-যুগে এদেশের 
সমাজ মনে করত যে, দশ-বারো বছরের মধ্যে বিয়ে না হলে 
(ময়ে 'অরক্ষণীয়া' হয়ে যায়, সেই কালেই শ্রীমা এমন 
বিপ্লবাঞ্খক কথা বলেছেন। ভগিনী নিবেদিতা, ভগিনী 
ঞ্িস্টিন, গৌরীমা, সুধীরাদেবী প্রমুখ নারীগণ সংসারে লিপ্ত 
না হয়ে স্বাধীনভাবে নারীশিক্ষায় ব্রতী হয়েছেন দেখে তিনি 
খুবই খুশি হয়েছিলেন এবং তাদের সেই কাজে যথাসম্ভব 
সহায়তা করতেন। কোন মেয়ে বিবাহে অসম্মত হলে তাকে 
জোর করে বিয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী তিনি একেবারেই 
ছিলেন না। তিনি উপযুক্ত ক্ষেত্রে মেয়েদের শাস্ত্রপাঠে, 
পৃজার্চনায়, ব্রম্মাচর্যে ও সন্ন্যাসে অধিকার স্বীকার করতেন। 
সুধীরাদেবী বয়স্কা ব্রন্মচারিণীদের জন্য নিবেদিতা স্কুলের 
অঙ্গ হিসাবে যে আশ্রমবিভাগ বা মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন, তা শ্রীমায়ের আনুকুল্যলাভ করে দুরূহ 
সামাজিক বাধা পেরিয়ে স্থায়িত্বলাভ করেছিল। 
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শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাধন্যা ও শ্রীমায়ের ন্নেহাত্রিতা গৌরীমা 
সন্ন্যাসিনীর জীবনই যাপন করতেন। 

বাল্যবিবাহের আরেকটি বড় কুফল যে মেয়েদের বছু 
সস্তানের জননী হওয়ার বিড়ম্বনা__একথা তিনি মর্মে মর্মে 
বুঝেছিলেন। এর ফলে তাদের শরীর, স্বাস্থ্য, আনন্দ, 
স্বাভাবিক জীবনযাত্রা, আত্মিক বিকাশ-_ সবকিছুই ব্যাহত 
হয়। তাই বিবাহিত জীবনে সংযমের প্রয়োজনীয়তার ওপর 
তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের মতোই জোর দিতেন এবং অসংযমী 
পিতামাতা সম্পর্কে কঠোর ভাষায় বলতেন ঃ “একটা দেহ 
হতে পঁচিশটা ছেলে বেরুচ্ছে, ওরা কি মানুষ! সংযম নেই, 
কিছু নেই--যেন পশু!” 

শ্রীরামকৃষ্ণের মতো শ্রীমাও মনে করতেন, লজ্জা ও 
নম্রতা নারীর ভূষণ। তিনি নিজ জীবনে তার পরাকাণ্ঠা 
দেখিয়েছেন। কিন্তু প্রয়োজনে তিনিই আবার অবগুষ্ঠন ত্যাগ 
করে কঠোর হয়েছেন, অপরাধীকে শাস্তি দিয়েছেন। একদিন 
সন্ধ্যাবেলায় বাগবাজারে তিনি তার বাড়ির বারান্দায় জপে 
বসেছেন, এমন সময় সামনের বস্তিতে একটি মজুর শ্রেণির 
লোক তার স্ত্রীকে বেদম প্রহার করতে লাগল। তার ফলে 
কোলের শিশুটিকে নিয়ে সে উঠানে পড়ে গেল, কিন্তু 
তারপরেও লোকটি বউটিকে ক্রমাগত লাথি মারতে 
লাগল। সে-দৃশ্য দেখে শ্রীমা স্থির থাকতে পারলেন না, তার 
অবগুষ্ঠন খসে পড়ল, রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে লোকটিকে তীব্র 
৬তসনা করে বললেনঃ “বলি ও মিনসে, বউটাকে 
একেবারে মেরে ফেলবি নাকি?” অমনি দেখা গেল লোকটি 
মাথা নিচু করে বউটিকে ছেড়ে দিল এবং খানিক পরে তাকে 
সাধাসাধি করতে লাগল ।১৫ 

শ্রীমা প্রয়োজনে যে কতদূর কঠোর হতে পারতেন 
তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন মেলে পাগল হরিশকে শায়েস্তা করার 
ঘটনায়। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর তিনি তখন 
কিছুকাল কামারপুকুরে অবস্থান করছিলেন। (সেসময় 
শ্রীশ্রীঠাকুরের পুরনো ভক্ত হরিশের মস্তিষ্ষবিকৃতি 
ঘটেছিল। সে-অবস্থাতেই তিনি কামারপুকুরে উপস্থিত 
হয়েছিলেন। একদিন শ্রীমা পাশের বাড়ি থেকে 
ফিরছিলেন, এমন সময় তাকে একা পেয়ে খেপা হরিশ 
তার পিছু ধাওয়া করতে থাকে। শ্রীমা তখন সন্ত্রস্ত হয়ে 
প্রথমে ধানের গোলার চারদিকে ছুটতে লাগলেন, শেষে 
উপায়াস্তর না দেখে তিনি তার বুকে হাঁটু দিয়ে বসে তার 
জিব টেনে ধরে গালে এমন চড় মারতে লাগলেন যে, সে 
“হে হে" করে হাপাতে লাগল।*১ 

কখনো কখনো তিনি ভক্তনারীদেরও সাহসিকতার সঙ্গে 
স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার পরামর্শ দিয়েছেন। বালবিধবা 
ক্ষীরোদবালা একবার কালীপুজার সন্ধ্যায় তার সঙ্গে দেখা 
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করতে বাগবাজারের বাড়িতে এসেছেন, কিন্তু সেদিন খুব 
ভিড় থাকাতে শ্রামা তাকে সুধীরাদেবীর সঙ্গে দেখা করে 
গৌরীমার কাছে যেতে বলেন এবং তারপর নিজগৃহে ফিরে 
যাওয়ার পরামর্শ দেন। এতে কিছুটা বিস্মিত হয়ে তিনি প্রশ্ন 
করেন £ “গাড়ি করে যাব, না পায়ে হেঁটে যাব? সঙ্গে কেউ 
যাবে কী, না আমি একাই যাব?” উত্তরে শ্রীমা বললেন ঃ 
“পায়ে হেঁটে যাবে, একাই যাবে। চিরদিনই কি তুমি 
ছেলেমানুধ থাকবে? যাও--এস গে ।”১* প্রসঙ্গত উল্লেখা, 
বিধবা বধু ক্ষীরোদবালা তখন প্রোঢ়া নন। নারীদের স্বাবলম্বী 
হওয়ার ক্ষেত্রে শ্রীমায়ের এমন আগ্রহ ও এঁকাস্তিক ইচ্ছা 
আমরা তার সারাজীবনে বহুবার লক্ষ্য করি। [ক্রমশ] 


করণ 


১. শঙরীপে সারদা সামা লোকেম্বরানন্প সম্পাদিত, রামকুষ্ মিশন 
ইনস্টিটিউট অফ কালচার, ১৯৮৫, পৃঃ ৩৯৯ 


পাশাপাশি £ (১) ওরে ধাত্রীতে কেটেছে নাড়া, --- বেড়ি 
কিসে কাটি। (৩) খুব পোখ চাই, তবে শু হয়। 
(৫) ---- থেকে সর্বডতের সেবা হয়। (৬) ---7 জল, 
আর মনটি যেন দুধ। (৭) যত লোক স্ত্রীলোকের 71 
(৯) মণি মন্দির মেডে ----7 অক্ষ দুটি করে বুঁচি। 
(১১) নিতাই কোনরকমে ---- করিয়ে নিতেন। (১৩) রাম 
বললেন, নারদ! আর কিছু _---_ লও । (১৪) ভাবছ কি মন 
একলা বসে, অনুরাগ বিনে কি টাদ ---- মিলে। 
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১২ শ্রীমা সারদা দেবী, ১৯৮৯, পৃঃ ২৮৮-২৮৯ 

১৩ এ, পৃঃ ২৮৮ ১৪ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, পুঃ ১১ 

১৫ এ, পঃ ৩১ ১৬ শ্রীমা সারদা দ্রেবী, পুঃ ১২৩-১২ম 


্রীশ্রী'মায়ের কথা, পৃঃ ৩৫৭-৩৫৮ 


(১৫) সুরেপ্ অনেকটা ---- বলে বোধ হয়। (১৬) আগে 


_ ব্রাম, তারপর রামের এশ্বর্য-জগৎ। তাই বাণ্মিকী __-- মঞ্জু 
এপ করেছিলেন। (১৮) হৃদে একদিন বললে ---র কাছে 


কিছু শক্তি ছাও, কিছু সিদ্ধাই চাও। (২০) যার ধশ আছে, 


চৈতন্য আছে, যে নিশ্চিত জানে, ঈশ্বর সতা আর সব 


আনত্য সেই ----1 (২২) একসক্ষু কানা ভাল গে ট্যারা 
ভাল নয়। ভারী দুষ্ট ও _-_- হয়। (২৩) পাশ করলে কি 
হয়, _---টার মাদীতাব, কথ। কইভে পারে না। 
(২৪) -- -, অশ্মথ, আমড়া এরা ৮ন্দন হয় না। 


ওপর-নিচ £ (১) ---_ আবরণপ্বরূপ। (২) যশ অপযশ 
কুরস সুরস সকল _-- তোমারি । (৩) হে জীব, সব ত্যাগ 


করে ঈশ্বরের আরাধনা কর, এই শীতার -- -কিথা। 
(9) ----রাগে রঞ্জিত, কোটি শশী বিনিন্দিত। (৫) -৮5 
পরমাণন্দ, প্রেমাধীন রামচখ্র, ভক্তবৎসল গুণধাম! 
(৮) ঈশ্বরদর্শন হলে __ ত্যাগ করা যায়। (১০) নাহি 
তোমা বিনে কেহ ব্রিভুবনে আপনার 10১১) 77 ও 
এর এক ধাতু, কেবল প্রতায়ের ভেদ। (১২) _- বুদ্ধি ভাল 
নয়। (১৩) সাদাচোখে গৌরাঙ্গের সাঙ্গোপাঙ্গ সব দেখেছিলাম । 
তার মধ্যে... --কেও যেন দেখেছিলাম । (১৭) -----র 
গান শুনিয়া ঠাকুরের সমাধি হইত। খাকুর তাহাকে মহা 
৩পস্ষিনী ভাগ্যবতী ও পুণ্যবতী বলিয়া নির্দেশ করিতেন। 
(১৭) _----এর দোষ ধরতে নাই; গলা টিপলে দুধ বেরোয়! 
(১৯) আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হৃদে, ওটাকে রোজ ওখানে 
বেঁধে রাখিস কেন? হাদে বললে, -- এঁড়েটিকে দেশে 
পাঠিয়ে দিব। (২০) ছোট ছেলে ---_ কত এম্বর্য তা জানে 


৷ না। (২১) বাল্যকাল হইতেই ----- ভূষণ ধর্মভাবাপনন এবং 


মেধাবী । (২২) -_-_ হলে হাত ভারী হয়। 


ব্রহ্মচারী শুদ্ধচৈতন্য 
__... উত্তর এবং সঠিক উত্তরদাতাদের নাম গু 


৪৬ ক উদ্বোধন 4 ১০৬তম বখ--১ম সংখ) 1 মাঘ ১৪১০1 জানুয়ারি ২০০৮ 
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াতীত স্থপতি স্বামী সারদানন্দ 
হৃদয়রঞ্জন কাব্যতীর্থ 





গহন রাতে ঠাকুর তাকে জাগিয়ে পঞ্চবটা, বেলতলা 
কিংবা ভবতারিণীর নাটমন্দিরে জপধ্যানের নিমিত্ত 
। পাঠাতে থাকেন। এইভাবে ভগবান ভক্তটিকে আপন 
মনের মাধুরী মিশিয়ে গড়ে তোলেন। বিরাট বনস্পতির 
ছায়ায় থেকে শরৎচন্্র আধ্যাত্মিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ 

করেন। 
ঠাকুর একদিন পার্ধদ-পরিবৃত হয়ে নানা ৩ওকথার 
জ্যোতিষ্ষের অভ্যুদয়। স্বামী সারদানন্দ তাদের অন্যতম। | সঙ্গে গণেশের চরিত্রও আলোচনা করছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে 
১২৭২ বঙ্গাদধের ৯ পৌষ, (১৮৬৫ খিস্টাব্দের ২৩ শরৎচন্দ্র বললেন £ “আমি গণেশের চরির পছন্দ করি, 
ডিসেম্বর) শুক্লা ষস্ঠী তিথিতে তার আবির্ভাব। তার তিনিই আমার জীবনের আদর্শ ।” ঠাকুর প্রতাত্তরে 
ূ 
| 
| 
] 
[ 





রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব যেন সূর্য। তাকে ঘিরে 
বিশাল এক সৌরমণ্ডল। সেই পরিমণ্ডলে বহু 


পূর্বাশ্রমের নাম শরৎচন্দ্র চক্রবতী। শৈশবে তিনি ছিলেন ; বলেনঃ “না, তোমার আদর্শ গণেশ নন, (তামার আদর্শ 
শাস্ত, সৌম্য, ধর্মপ্রাণ। ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃব্রমকালে তার ; শিব। শিবের গুণরাজি তোমাতে বিদ্মান। নিজেকে 
যথারীতি উপনয়ন হয়। তিনি নিয়মিত পুজা, পাঠ ও জপ- | সর্বদাই শিব এবং আমাকে শক্তি বলে ভাববে” 
ধানে মগ্ন থাকতেন। শ্রীমপ্তাগবতের ভক্ত প্রহাদের বাণীই | শ্রীরামকৃষ্ণের মধুক্ষরা বাণীতে শরৎচন্দ্রের আত্মজাগৃতি 
যেন তার জীবনে প্রতিফলিত-_ ঘটে। তাই তার পরবতী জীবনে অপূর্ব তিডিক্ষা ও 
''কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞ ধর্মান্‌ ভাগবতানিহ। সহনশীলতার প্রতিমূর্তি দেবাদিদেবের আদর্শ পরিস্মুট হয়। 
দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রবমর্থদম্‌ ॥” ১৮৮৬ খিস্টাব্দের ১লা জানুয়ারি ঠাকুর কল্পতরুরূপে 
অনেকের অভীষ্ট পুরণ করেন। এইরকমহ আরেকদিন 
তিনি শরৎচন্দ্রকে ডেকে বলেন ঃ “কিরে, তুই যে কিছু 
চাইলি না" তিনি নতমস্তকে বলেন £ “কি আর চাইব? 
আমি যেন সর্বভূতে ব্রন্মদর্শন করি- এই. করে দিন।” 
উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন ? “ও যে শেষকালের কথা রে!” 


(৭1৬1১) 
পাঠশালায় অধ্যয়নকালে দরিপ্র সতীর্থদের দুঃখে 
শরত১ন্দ্র দ্রবীভৃত হতেন। তিনি ও তার সঙ্গীসাগীদের 
সমবেত চেষ্টায় সৎপ্রসঙ্গ আলোচনা, আর্তের সেবা ও 
শরারচর্চার নিমিও একটি সমিতি গঠিত হয়। তিনি তাতে 
খখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। উক্ত সমিতির সুজ 
বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে মর্যের তীর্থ ছু 
দক্ষিণেশ্বরে তার প্রথম আগমন ঘটে। | 
সেখানে তিনি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন | । 
পাশ। 2৮ 
ঠন্বকের আকর্ষণের মতোই ১৮৮৩ 
খিস্টান্দের অক্টোবর মাসে শ্রীরামকৃষ্ণের 
পাদপুটে এসে উপস্থিত হন শরৎচন্দ্র চরের 
ঠাকুরের শ্রীমুখনিঃসৃত বৈরাগ্য ও ব্রহ্মচর্যের 
অমৃততত্ত শ্রবণে তিনি পরিতৃপ্তির ছে 
পয়োধারায় অভিষিক্ত হন। অভীনতিয়ের : সম্রাট 
ঠাকুরের মধুর সঙ্গলাভের জন্য তার নিকট 
প্রাযদিনই শরৎচন্দ্র চলে আসতেন। কোন 
কোন দিন তিনি দক্ষিণেশ্বরে রাত্রি | | 
অঠতিবাহিতও করতেন। ক্রমে তিনি সংসার- “মায়ের বাড়িতে তে স্বামী সাপদাণন্দ মহারাজের বাসণ্ষ 
আসক্তিহীন ঠাকুরের চরণে সমর্পিত-প্রাণ হয়ে পড়েন। ] তখন শরৎচন্দ্র বলেন £ “তা আমি জানি না, মশায়।” 
শ্রীমপ্তুগবদশীতার বাণী তিনি মনে-প্রাণে গ্রহণ করেন__ । ঠাকুর তাকে আশ্বস্ত করে বলেনঃ “তা তোর হবে।” 
“ব্রহ্ষণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যন্তা করোতি যঃ। ৷ পরবর্তী কালে এই ঘটনা বিবৃত করে তিনি বলেন £ 
লিপ্যতে ন স পাপেন পন্মপত্রমিবাস্তসা ॥” “তিনি [ঠাকুর] যা বলেছিলেন, এখন তার কৃপায় সেটা 
(৫1১০) | | বেশ অনুভব করছি।” 
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নিধন 1) ওগাতীত হঠপতি হাখ। সারদানন্দ ক 8৭ 


৪৪৪৪৪৪৩৬৩৪৪৪৪৩১৪৪৩৪৩৪৩৩৪৫০৬৪৬৩০০৪০৬৪৪৪৪৪৪৪৪৪৩৪৪৪৫৬৪৪৩৬৪৪৪৪৪$৩৪ 6৪৪০৪৪৪৪৪৪৪ ৪৪৪৪৪৪৪৪৩৪৪৪০৫৪৪৪৪৩৪ওড৬ 


নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের যোগসূত্র ঠাকুরের 
মাধ্যমেই। উভয়ে ক্রমে অচ্ছিন্নবন্ধনে আবদ্ধ হন। 
দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালীন শ্রীরামকৃষ্ণ একদা যুবক 
শরৎচন্দ্রেধ ক্রোড়ে উপবেশন করেন। ভক্তেরা এর কারণ 
জানার জন্য কৌতৃহলী হলে অস্তর্যামী ভগবান স্মিত হেসে 
বলেন £ “দেখলাম, ও কতটা ভার সইতে পারবে।” 
পরবর্তী কালে সুবিশাল রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সম্পাদকরূপে 
এবং শ্রীশ্রীমায়ের “ভারী'রূপে যখন তিনি অবতীর্ণ হন, 
তখনি শ্রীরামকৃষ্ণের একথার সম্যক তাৎপর্য উপল 
হয়। 

ঠাকুর অসুস্থতার দরুন যখন দক্ষিণেশ্বর থেকে 
কলকাতায় আসেন, তখন তার সেবাযত্রে ব্রতী হন 
শরতচন্দ্র। কিন্তু চিকিৎসা, সেবাযত্ব সবই ব্যর্থ করে মহাসূর্য 
অস্তুমিত হন। ছন্নছাড়া জীবন তখন সম্তানদের। ঠিকমতো 
আহার জোটে না। পরিধেয় বন্ত্রের অভাব। এই অবস্থায় 
স্থাপিত হয় বরানগর মঠ। সেখানে শরৎচন্দ্র অন্যান্য 
সন্ন্যাসী গুরুভাইদের সঙ্গে সাধনায় ব্রতী হন। শ্রান্ত 
জীবনের ক্লান্তিতে ক্ষয়ে না পড়ে চলে তীর্থ পরিব্রাজন। 
তারপর স্বামীজীর আহানে ঠাকুরের ভাবপ্রচারের জন্য 
স্বামী সারদানন্দের পাশ্চাত্যে পদসঞ্চার হয়। সেখানে 
স্বামীজী তাকে সুবক্তারূপে গড়ে তোলেন। 

এরপর স্বামী সারদানন্দের স্বদেশে প্রত্যাগমন হয়। 
গুরুদায়িত্ব প্রদান করেন। অনলস পরিশ্রমে সে-দায়িত্ব 
প্রতিপালিত হয়। তখন তার জীবনে দেখা যায় খাষি 
অরবিন্দের “সাবিত্রী” কাব্যের বাণী-_ 
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১৯০৩ খিস্টান্দে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ আমেরিকা 
যাত্রা করলে 'উদ্বোধন' পত্রিকা প্রকাশে দারুণ অসুবিধা 
দেখা দেয়। তখন কন্ুলিয়াটোলায় গিরীন্দ্রলাল বসাকের 
বাড়িতে উদ্বোধন" প্রকাশ হচ্ছিল। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে হঠাৎ 
তার জীবনদীপ নির্বাপিত হলে উদ্বোধন কার্যালয় ৩০নং 
বোসপাড়া লেনে উঠে আসে। কিন্তু দুবছর পর গৃহের 
মালিক সে-স্থান ত্যাগের নির্দেশে দেন। 

সারদানন্দজী মহাবিপদে পড়েন। তবু ভাবনার ভবনে 
প্রাণের প্রদীপ জেলে বসে থাকেন তিনি। উদ্বোধনের জন্য 
একটি স্থায়ী ভবনের কথা তিনি চিস্তা করতে থাকেন। 
সেসময় সঞ্ঘজননী শ্রীমা সারদাদেবী জয়রামবাটী থেকে 
কলকাতায় এলে তার থাকার সমস্যা হতো। সেই দুর্দিনে 


৪৪৩৪৪৪০৪৪০৪ ৪৩৩৪৩৬১০৩৪৪৪৪৪৪৪৪০৫৩৩৪৪র৩৪৪৪৪৪৪৪৪৩৪৪৪৪৪৪৩৪৪৪৬৪৪৬৩৪০৪৪৪৬৪৪৬৪৪৪৪০৪৬৬৩৪১৪৪৩ড৬৪৪৪ড৩৩৩০৪৪১৪৪৪৪৪৪৪৪৪ 


৪৮০৪৪৩৩৩৪৪৪৪৬৬১৪৬৪৩৩০৪৪৪৪৩৪৪৮৪৩৬৬৬৪৮৬৪৪৪৪৪৪৪৪৪৬৩৬৪০৩৪০৪৫৪৪৩৩৬৬৪৪৩৬৪৪৪৪৬৫৬৩৬৩৬৪৪৪৪৪৪৮৪৩৮০৬৩৪০৪৮৫৪৪৩৫৩৪৬৪৪৩৪৩৬ 


মহানুভব কেদারচন্দ্র বা “খোড়ো কেদার' গোপাল নিয়োগী 
লেনে এক খণ্ড জমি দান করেন। তখন আনন্দের আপ্লবে 
তার মনের সব চিস্তা অপসৃত হয়। 

স্বামী সারদানন্দ অসীম ধৈর্য ও অটল সঙ্কল্প নিয়ে 
গৃহনির্মাণে প্রয়াসী হন। স্বামীজীর গ্রন্থ বিক্রয়ের দরুন 
২৭০০ টাকা তার হাতে আসে। তাকেই মূলধন করে 
“মায়ের বাড়ি'র নির্মাণ চলতে থাকে। সামান্য অর্থে 
কতদিন চলে? সারদানন্দজী নিজ দায়িত্বে ধণ নেন। ধীরে 
ধীরে “মায়ের বাড়ি” গড়ে ওঠে। তারপর জয়রামবাটা 
থেকে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মে শ্রীমা উদ্বোধনে 
স্থায়ভাবে বসবাস করতে আসেন এবং শরৎ মহারাজ 
উদ্বোধন” পত্রিকার সম্পাদনা ও 'লীলাপ্রসঙ্গ” রচনা 
করতে থাকেন। 

শুধু “উদ্বোধন” ভবন নির্মাণই নয়, ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের 
২১ ডিসেম্বর শরৎ মহারাজ বেলুড় মঠে শ্রীশ্্রীমায়ের 
অনুপম স্মৃতিমন্দির নির্মাণ করেন। সেসময় জয়রাম- 
বাটীতে বহু ভক্ত যাতায়াত করতেন। তাদের থাকার নানা 
অসুবিধা হতো। সেখানেও মায়ের মন্দির ও আশ্রম 
প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নেন সারদানন্দজী। 

১৯২২ খ্রিস্টাব্ষের ১০ এপ্রিল স্বামী ব্র্মানন্দ দেহরক্ষা 
করেন। শরৎ মহারাজের সামনে তখন মহাসমস্যা। কিন্তু 
জয়রামবাটাতে মাতৃমন্দির নির্মাণের সঙ্কল্প থেকে তিনি 
বিচ্যুত হননি। মা মর্ত্যের মায়া ত্যাগ করে অন্তহিত 
হয়েছেন, ব্রন্মানন্দ মহারাজও দেহ রেখেছেন। কোন কাজে 
উৎসাহ পান না তিনি। কিন্তু মায়ের ইচ্ছায় ও একাস্তিক 
প্রচেষ্টায় সারদানন্দজী ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ১৯ এপ্রিল 
“মাতৃমন্দির'-এর প্রতিষ্ঠাকার্য সুসম্পন্ন করেন। 

“বীর্তির্যস্য স জীবতি।” উদ্বোধন” ভবন নির্মাণ তার 
অমর কীর্তি | জীবনে অসীম কার্য তার। প্রকৃতপক্ষে 
তিনি এক মহান স্থপতি । এত কর্মের দরুন তার কোন গর্ব 
বা অহঙ্কার ছিল না। গীতার ভাষায় তিনি গুণাতীত 
পুরুষ 

“উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে। 

গুণা বর্তস্ত ইত্যেবং যোইবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥” 

(১৪1২৩) 


তথ্য সংগ্রহ 


১  শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা-__স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১ম ভাগ 
২ শ্রীশ্রীসারদাদেবী__ব্রক্গচারী অক্ষয়চৈতন্য 
৩ শতরূপে সারদা--স্বামী লোকেম্বরানন্দ সম্পাদিত 


তত ডতত65ড৩৩৪৪৪৪৪৪৪৩৪৪৩৩৬৬৩৩৪৩৩৪৩৪১৪৩৪৪৩৬৬৩৬৪৪৪১৩৩৪৪৪৬৪৪৩৩৪০৪৬৪৪৫৪৪২৬৫৪৪৬৪০৩৪৬০৬৪৫৪৫৪৪০৪৪৪৬৬র৩৬৩৩৬৬৪৫৪৬৪ 


৪৮ প উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্ষ_-১ম সংখ্যা 0 মাঘ ১৪১০ 0 জানুয়ারি ২০০৪ 


ভি গতৈর জনগণের প্রধান অপুষ্ঠির কারণ তাদের 
দৈনন্দিন খাদাতালিকার মধো প্রধানত ৫টি 
উপাদানের অভাব_ ক্যালরি, প্রোটিন, ভিটামিন এ», 
আয়রন এবং আয়োডিন । আমরা এপর্যায়ে মুলত ভিটামিন 
“এ নিয়ে আলোচনা করর। 

১৯৭০ সালে শিশুদের মধ্যে ভিটামিন “এর 
অপুষ্টিজনিত কারণে ভারত সরকার ০৭81107911)1170- 
15১ 0:010101 12001711110 টালু করেন অন্যান্য 
এব0010101 116910) 1%00101]10-এর  পাশাপাশি। 
অতীব দুঃখ ও আশ্রর্যের বিষয় যে, সজলা সুফ্লা 
শস্/শ্যামলা ভারতে বহু শিশু প্রতি বছর ভিটামিন 'এ'র 
অপ্ুষ্টিজনিত কারণে রাতকানা এবং কেরাটো ম্যালেশিয়া 
(10:0001816510) জনিত কর্ণিয়াল ওপাসিটির 
(0017001 0[9011) কারণে সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যায়। অথচ 
আমাদের দেশে প্রচুর সবুজ, হপ্রদ ও লাল রঙের 
শাকসবজি ও ফল রয়েছে, যেগুলি 'কারোটিন” নামক 
বগুক পদার্থে সমুদ্ধ। বারোটিন পিগমেন্ট হলো ভিটামিন 
'এ' তৈরির উপাদান (1%6001501)। আবার এই ভিটামিন 
প্রাণিদেহে (প্রাণিজ খাদ্যে) ভিটামিন এ" হিসাবেই পাওয়া 
যায়, যা প্রাণিরা নিজেদের দেহে তৈরি করে সবুজ 
শাবপাতা খেয়ে। 

প্রাণিজ খাদ্যের মধো খেটে (যকৎ), পূর্ণ, মুড়ো, ডিম 

ও মাছের (তলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ পাওয়া 


য য় খেখন ভেটকি, প্লুই, মুগেল, ইলিশ, ছোট চারামাহ 


প্রভৃতির মেটে ও তেলে কড লিভার অয়েলের 
সমপরিমাণ ও কিছু ম্মেত্রে বেশি ভিটামিন “এএ" পাওয়া 
যায়। কিন্তু পেশির মাংসে ভিটামিন এ" উল্লেখযোগা 
পরিমাণে থাকে না। এছাড়া প্রাণিজ ও উওিজ্ঞ ৮র্শি ও 
তেলে ভিটামিন এ" থাকে। 

সমস্ত প্লকমের ফল ও শাকসবজিতে কমবেশি 
পরিমাণে ভিটামিন “এ পাওয়া যায়। গাজর, সিম, 
বাঁধাকপি, পাকা কুমড়ো, পাকা টমেটো, টাটকা পাকা ফল, 
টাটকা কাচা লঙ্কাতেও ভিটামিন “এ” থাকে। তবে বাসি 
তরিতরকারিতে ভিটামিন “এ' ও ভিটামিন 'সি' দুটোই নষ্ট 


পিসী শপপ্পাাশাীপাাসপীট টা শী শী শিপ শপ শী পপিশী এ পাপে পাপা স্প্প্পীসসপপপ পা স্স্প্স্্পেপ পাপে পপ পা সপ সপ পপ পা পম পাপে সপ পপ পাম্পি পপ ০০ পপ সপ 
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কমলা ও হলুদ রঙের খাদ্যে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন “এ' 
পাওয়া যায়। 

দুধে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন “এ” থাকে। তবে এখন 
দুধ হোমোজেনাইজড (10170811500) করা হয় বলে 
এই দুধে ভিটামিন “এ' অনেকটাই কমে যায়। মাতৃদুগ্ধ 
প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন "এ, থাকে, যদি মায়ের পুষ্টি ঠিক 
থাকে। মা ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ খাদা খেলে তবেই মাতৃদুগ্ধে 
ভিটামিন এ'-র পরিমাণ বাড়বে। 

মায়েদের একটি ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, তিনবছরের 
কমবয়সী শিরা শাকসবজি হজম করতে পারে না। এই 
অজ্ঞতাবশত তারা শিশুদের শাকসবজি খাওয়ান না। ফলে 
এইসব শিশুরাই প্রধানত রাতকানা ও কেরাটোম্যালেশিয়ার 
শিকার হয়। অনেক ধনী বা শিক্ষিত পরিবারেও এহ দৃশ্য 
(দেখা যায়, কিন্ত সেসব শিশু কিছুটা করে দুধ, মাখন বা ঘি, 
ফল বা ফলের রস খায়। ফলে তাদের ঘাটতি পুরণ হয়। 
পুষ্টিবিজ্ঞানীরা শিশুকে চারমাস বয়স থেকেই সিদ্ধ 
শাকসবজি ও স্থানীয় মরশুমি ফল চটকে খাওয়াতে 
পরামর্শ দেন। 

রাতকানা রোগটি কখন হয় 

নয়মাস থেকে তিনবছর বয়সের মধ্যে এই রোগের 
প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। কারণ, শিশুরা মাতৃদুগ্ধ তখন প্রায় 
পায় না এবং বাড়িতেও শাকসবজি খাওয়ানো হয় না। 
তিননছরের পরে যখন শিগকে শাকসবজি দেওয়া হয়, 
তখন সমসার কিছুটা সুরাহা হয় যদি না ইতিমধ্যে চোখের 
অনা কোন সমস্যা এসে গিয়ে থাকে। 

প্রতিরোধমূলক কার্যপ্রণালী 

কাজ করতে হবে দুঙাবে--(১) দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচী 
(1,011 10117. 10018111776) এবং (২১ স্বল্সমেয়াদি 
কর্মসূচী (91600111017) 12101011179) 
ও (১) দীর্ঘমেয়াদি কর্মসুচী প্রথমত মাকে সচেতন হতে 
হবে। চারমাসের শিশু শাকসবজি হজম করতে সক্ষম-- 
এটা খুব ভালভাবে বুঝতে হবে। বাড়িতে রানা করার 
আগে শাকসবজি পরিক্ষার জলে ভাল করে ধুয়ে যতটা 
স্ব কম মশলা দিয়ে রেঁধে ভাত ও রুটির সঙ্গে চটকে 
খাওয়াতে হবে। বি" ক্যারোটিন-সমুদ্ধ খাবার অর্থাৎ 
সবুজ, হলদে ও কমলা রঙের ফল ও সবজি যেমন পাকা 
পেঁপে, পাকা আম, গাজর সিদ্ধ, কমলালেবুর রস ইত্যাদি 
খাদ্যতালিকায় যুক্ত করতে হবে এবং মাতৃদুগ্ধ পান বন্ধ 
করার সঙ্গে সঙ্গে ভাত, ডাল বা রুটির সঙ্গে চটকে 
খাওয়াতে হবে। গর্ভবতী মা এবং প্রসূতি মাকেও প্রচুর 
পরিমাণে ভিটামিন “এ-যুক্ত খাদ্য খেতে হবে। শিশুকে 


হয়ে যায়। মোটকথা, সমস্ত রঙিন সবজি ও ও ফলবি বিশেষত | ছয়মাস পর্যস্ত মাতৃদুগ্ধ খাওয়ানো বাধ্যতামূলক__ 
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রর ২৮7 হাহ] 00 ভিটামিন 'এ' ও তার প্রয়োজশীয়ত ক ৪৯ 
রে ডি ২২৬ 


সতরজতনততত৬৩ চর করত তত ত৪৩৬৩৪৮৪৬৪৮৩০৪০৩৩৪৪৩০৪৪৪৪৪৯৪৬৪৮৪৪৪৪৪৯৪০৪৮৪০৫০৪৪৬৪৪৪৩৩৩৩এ৩ও৪৫এ৩৩০৩৬৪৪৩৬৮৪৪৪৩৫৬৪৩৪৫৩০৪৪০৪০০০৪০৪০৪০৪৪০৪৪৪৪৪৪৬৪৪৩৬২৭৬৪৪৩৩৩৪৪৩৬৩৪৪৪২৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪০৪০৩৪৬৪৯৪৪৪০৪৪৪৪৪৪৪৪৪১৪০৩৮৪৪১৪১৪৪৪৪৪৪৩৪৪৪উরড৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৩৬৪০৪৪ 


মালেশিয়া" এবং চোখের মণিতে ঘা (0071991 81097) 
হয়। এই অবস্থায় বেশিদিন থাকলে 'কর্ণিয়াল ওপাসিটি' 
হয়ে চোখ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। 

(২) এপিথেলিয়াল সেলের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ভিটামিন 
'এ'র প্রয়োজন, তাই এর অভাবে চামড়ার ক্ষতি প্রথমেই 
ধরা পড়ে। যেমন- চামড়ার ওজ্জবল্য ও মসৃণতা নষ্ট হয়, 


এব্যাপারে মাকে সচেতন হতে হবে এবং বড় হওয়ার | 
সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য খাদ্যের সঙ্গে যতদিন সম্ভব মাতৃদুগ্ধও | 
চলবে-_অস্ততপক্ষে দেড় থেকে দুবছর পর্যস্ত। | 
এগুলিই হচ্ছে সমস্যার স্থায়ী সমাধান। কিন্তু এগুলি 
সময়সাপেক্ষ, রাতারাতি সম্ভব নয়। তাই যেমন এগুলিও | 
চালিয়ে যেতে হবে, তেমনি ভারত সরকার নির্দেশিত 
্বল্পমেয়াদি কর্মসূচীও এর সঙ্গে চালাতে হবে। ূ চামড়া খসখসে হরে “পদ্মকীটা'র সৃষ্টি করে (০1100121 
৬ (২) স্বল্পমেয়াদি কর্মসূচী (91011 101]) [0105181]110) 1 /97001015)। এর জন্য চামড়ার তলার স্তরের কোষ মরে যায় 
অর্থাৎ 1৭800101 13117011655 0010101 01021811)17৩1- ৰ ও চামড়ার ঠিক নিচেই তেলভরা থলির লোমকৃপগুলো বন্ধ 
এর অন্তর্গত ভিটামিন “এ* '101918)15 স08101170- ; হয়ে যায়। এর ফলে তেল বের হতে পারে না বলে চামড়া 
এর সুযোগ গ্রহণ করতে হবে। তা হলো হামের (076595195) শুকিয়ে খসখসে হয়ে যায়, সারা গায়ে চুলকানি হয়। এটা 
টিকার দিন থেকে শুরু করে তিনবছর পর্যস্ত ছয়মাস অস্তর ১ প্রথমে লক্ষ্য করা যায় কনুই, হাঁটু ইত্যাদি জায়গায়। 
ডোজ ডিটামিন “এ' অয়েল খাওয়াতে হবে। ৰ এরপরও যদি ভিটামিন “এর অভাব চলতে থাকে, তাহলে 
নয়মাসে হামের টিকার সঙ্গে অর্ধেক ডোজ (১ লাখ | চামড়ায় ফুসকুড়ি, ফোড়া ইতআদির সৃষ্টি হয়। 
ইউনিট) দিতে হবে। কারণ, শিশুদের পুরো ডোজ দিলে র (৩) ভিটামিন এ *21001-71601150" গুণসম্পন্ন। 
তাদের মাথার 090117601 19৩550819" বেড়ে যায় এবং ূ পরীক্ষায় দেখা গেছে, যেসব শিশুরা ভিটামিন 'এ'-যুক্ত 
তালুটা ফুলে ওঠে। তখন মাথাব্যথা হওয়ায় তারা কাদে ও ৷ খাদ খায় বা ঠিকমত ভিটামিন “এর ডোজ নিয়েছে, 
বমি করতে থাকে। এতে পরিবারে বিরাপ প্রতি্রিয়া হতে | তাদের মধ্যে সংক্রামক রোগের (যেমন ডায়রিয়া, 
পারে। | সর্দিকাশি, চুলকানি ইত্যাদির) প্রাদুর্ভাব তুলনামুলকভাবে 
এরপর ছয়মাস অন্তর (পেরেরটা দেড়বছরে) পোলিও | অনেক কম। 
ও 7)শা-র সঙ্গে পুরো ডোজ €২ লাখ ইউনিট) দিতে আমাদের নাক, গলা ও সাইনাসের ভিতরদিকে বিল্লির 
হবে। | মতো আবরণ থাকে। খাবারে ভিটামিন “এ ঠিকমত 
ভিটামিন “এ'-র কাজ | থাকলে এ বিল্লিগুলি থেকে একজাতীয় তরল পদার্থ বা 
ভিটামিন 'এ' চোখে "২1)0901)51)' তৈরি করে, যা । শ্লেম্মা ক্রমাগত বের হতে থাকে। এতে কোষের ওপর 
অল্প আলোয় দেখার জন্য প্রয়োজন। রাত্রে দেখাটা | একটি আবরণ পড়ে, ফলে ব্যাকটেরিয়া ঢুকতে পারে না। 
পুরোপুরি নির্ভর করে ভিটামিন “এ'-র ওপর। তাই এর | এভাবে সারা দিন ও রাত লক্ষ লক্ষ ব্যাকটেরিয়া ঢুকছে 
অল্প অভাবেই রাত্রে দৃষ্টিহীনতা দেখা দেয়। দিনের বেলায় ; আর এ শ্লেম্মার আবরণে বাধা পেয়ে মরে যাচ্ছে। এভাবে 
যদিও স্বাভাবিক দেখতে পাওয়া যাবে, কিন্তু অল্প | অনেক সংক্রামক ব্যাধি থেকে দেহ রক্ষা পাচ্ছে। তাই 
পরিশ্রমেই ক্লান্তি আসবে, বেশি অভাবে চোখে ব্যথা হবে, | ভিটামিন “এর অভাবে মানবদেহে সংক্রামক ব্যাধির 
মাথা ধরবে ইত্যাদি সম্ভাবনা বেড়ে যায়। 
আমাদের চোখে যে “ভিসুয়াল পার্পল” আছে, তাতে (৪) ভিটামিন এর অভাবে চুল রুক্ষ হয়, মাথায় 
ভিটামিন এ" থাকে। চোখে আলো পড়লেই এই ভিসুয়াল ! খুসকি জমে ও চুলের ওজ্ঘবল্য নষ্ট হয়। 
পার্পল ভেঙে নার্ভে স্পন্দন সৃষ্টি করে এবং মস্তিষ্ককে বলে (৫) ভিটামিন “এ শিশুর দেহবৃদ্ধির একটি উপাদান। 
দেয় চোখ কি দেখছে। এভাবে ভিসুয়াল পার্পল বারবার (৬) এছাড়া ভিটামিন এ" দাতের এনামেলের বৃদ্ধি 
ভাঙছে ও সঙ্গে সঙ্গে পুরণও হচ্ছে, তাই আমাদের । করে, খাবারের ইচ্ছা বজায় রাখে, পরিপাক ক্রিয়া 
যতক্ষণ দেখার কাজ চলে, ততক্ষণ ভিটামিন “এ'-র : স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে এবং শ্বেত রক্তকণিকা ও 
প্রয়োজন হয়। | লোহিত রক্তকণিকা গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। 
জোরালো আলোতে চোখের ভিটামিন “এ” খুব বেশি ূ প্রতিদিনের চাহিদা | 
নষ্ট হয়। আবার অল্প আলোতেও এর খরচ হয় খুব বেশি। |  পূর্ণবয়স্কদের প্রতিদিন ভিটামিন 'এ'র প্রয়োজন 4000 
ভিটামিন “এর অভাবজনিত রোগ [0] বা 750 71081 কিন্তু শরীরে ভিটামিন “ই'র পরিমাণ 
(১) ভিটামিন “এ-র অভাবে চোখে বিটটুস স্পট ও | যদি যথেষ্ট না থাকে, তবে ভিটামিন “এ' রক্তে পৌঁছেও 
'জেরফথ্যালমিয়া' হয়, যার ফলে পরে “কেরাটো | নষ্ট হয়ে যায়। এমনিতে ভিটামিন “এ” তেলে দ্রবীভূত হয় 
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৫০ ঞ্৯ উদ্বোধণ (0 ১০৬তম বর্য--১ম সংখ্যা 0 মাঘ ১৪১০) জানুয়ারি ২০০৪ 


(011 50116) ও লিভারে জমা থাকে, কিন্তু শরীরে বি 
ভিটামিন “কোলিন'-এর পরিমাণ কম থাকলে ভিটামিন 
“এ' সংরক্ষণ করা যায় না। আবার ভিটামিন “ই” যথেষ্ট না 
থাকলে বা কিছু জমা থাকলে তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়। 

এছাড়া ক্যারোটিন বা ভিটামিন “এ, প্রথমে ক্ষুদ্রান্ত্ে 
পিত্তরসের সঙ্গে মেশে, কিন্তু খাদ্যে স্নেহপদার্থের পরিমাণ 
কম থাকলে অস্ত্রে খুব কম পরিমাণেই পিস্তরস পৌঁছায় 
অথবা মোটেই পৌঁছায় না এবং শতকরা ৯০ ভাগ 
ভিটামিন “এ আর ক্যারোটিন নষ্ট হয়ে যায়। তাছাড়া 


০৬৬৬৪৫৪০৪৪৬১৬৪৩৬৪৩৪৪৬৬৪৪০৩৪৪৪৬৪৬৬৬৬৬৬৬৬০৮৩৬৪৬৪৮৪৬৫৪৪৪০৪০৩৪৫৩৪৩৪৪৩৬৪৩৪৪৫৬৬৬০৩৬৪৮০৬৩৩৪৪০৪৪৮৭৩৩৩৪১৪৪৪৪৪৪৬৪৩৩৪৪৬ 


সবচেয়ে বেশি ক্যারোটিন পাওয়া যায়, তবে তা খেতে হবে 
রস তৈরি করার সঙ্গে সঙ্গে; না হলে বাতাসের 
অক্সিজেনের প্রভাবে ভিটামিন অনেকটাই নষ্ট হয়ে যায়। 

11%1)01011211117515 0 ৬1 /৮ আমাদের দেশে 
সাধারণত হয় না, কারণ আমাদের খাদ্যতালিকা এমন যে 
প্রয়োজনাতিরিক্ত ভিটামিন “এ আমাদের খাওয়া হয় না। 
খাদ্যতালিকায় ভিটামিন “এ” কম থাকতে পারে, কিন্তু বেশি 
থাকে না। তবে ৬14 180 খেলে তাতে হতে পারে। 
এতে একই রোগলক্ষণগুলি দেখা যায়-_ চোখে ঝাপসা 


যতখানি ক্যারোটিন পৌঁছায়, তার সবটাই ভিটামিন “এতে ৃ দেখা, চুলকানি, শরীরে অস্বস্তি, চুল ওঠা ইত্যাদি; তবে %1 
পরিণতও হয় না। ক্যারোটিন-সমৃদ্ধ শাকসবজি ভাল করে 1 '&" ৫) খাওয়া বন্ধ করে দিলে আস্তে আস্তে আবার সব 
ধুয়ে কেটে রান্না করে এবং ভালভাবে চিবিয়ে খেলে তবেই | স্বাভাবিক হয়ে যায়।[ 

সেলুলোজ ভাঙে ও কোব প্রাচীর ভেদ করে ক্যারোটিন বের | সঃ 

হয়। সেলুলোজ দিয়ে তৈরি কোষপ্রাচীর ভাঙা বেশ শক্ত। (তথ্যসূরণ) 

সবজি ভাল করে সেদ্ধ হলে যত নরম হবে তত বেশি ! 0১) ৮* 3০০ 0186৮0101৬৩ 99001 1160101070---1১011, 
ক্যারোটিন রক্তে প্রবেশ করবে। ফলের রস খেলে ! (২) সুখমনে সুখাহার--ডঃ রমেন মজুমদার। 






অবশেষে ঈশ্বরের অপার করুণা ও অমোঘ ইচ্ছায় স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক ভিটা একটি “জাতীয় স্মারক' হিসাবে শ্বীকৃতিলাভ 
করল এবং রামকৃষ্ণ মিশন তার দেখভালের দায়িত্বগ্রহণ করলেন। স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের পরই এই বাড়ি মিশন কর্তৃক অধিগ্রহণের 
কথা উঠেছিল কিনা জানা যায় না, কিন্তু বিগত শতাব্দীর ষাটের দশকে এই প্রস্তাব কলকাতায় বেশ সাড়া ফেলেছিল এবং ক্রমে 
সেই ভাবনাচিস্তা একটি ঝদ্ধরূপ পরিগ্রহ করল। স্বামীজীর জ্ঞাতিরা সেই পুরনো বাড়িতে ছোট ছোট প্লট করে ভাড়া দিয়েছিলেন 
এবং নিজেরাও কেউ কেউ বসবাস করছিলেন। সুতরাং সম্পত্তি মিশনকে হতস্তাত্তরের জন্য অনুরোধ রক্ষিত না হওয়ায় হাইকোর্টে 
বেশ কিছু মামলা দায়ের করা হয়। অবশেষে ১৯৯৯ সালের মে মাসে শেষ মামলার রায় বেরনোর পর যাবতীয় আর্থিক চুক্তি 
রক্ষা করে সম্পূর্ণ জায়গা ও সেই পুরনো বাড়ি মিশনের দ্বারা অধিগৃহীত হলো। মোট ৩০ কাঠা জায়গার ওপর অবস্থিত পুরনো 
বাড়িটির মূল চেহারা কেমন ছিল তা কল্পনা করাও অসাধ্য ছিল। বিশ্বনাথ দত্তের মৃত্যুর পর তার জ্ঞাতিগণ ১৮৮৫ সালে হাইকোর্টে 
একটি পার্টিশন মামলা করেছিলেন। সেই দলিলে বাড়ির যে প্র্যান ছিল তা পেলে ভাল হতো। বিকল্প হিসাবে স্বামীজীর মধ্যম 
ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্তের গ্রন্থে বাড়ির যে প্ল্যান পাওয়া গেল, সেটি এঁ মূল প্ল্যানেরই অনুরূপ ধরে নিয়ে কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত 
হলো। অতঃপর আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইপ্ডিয়া এবং ডেভেলপমেন্ট কন্সালট্যান্টস প্রাঃ লিঃ-এর ইঞ্জিনীয়ার, কর্পোরেশনের 
ইঞ্জিনীয়ার এবং রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী বিশোকানন্দকে নিয়ে একটি দল মূল প্ল্যানমাফিক বর্তমান বাড়িটিকে চিহ্নত করার কাজ 
শুরু করল। প্রত্যেকটি ব্যবহারযোগ্য ইটকে ব্যবহার করা হবে, প্রত্যেক মূল দেওয়াল সংরক্ষিত থাকবে--এই সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ 
শুরু করে যেসব রান্নাঘর, শৌচালয়, বারান্দা ইত্যাদি নতুন করে লোকেরা বানিয়েছিল, সেসব ভেঙে ফেলার পর দেখা গেল 
মহেন্দ্রনাথ দত্তের দেওয়া প্ল্যানের সঙ্গে সবটা হুবহু মিলে যাচ্ছে। 

যেসব ইট ভেঙে গিয়েছিল, তার পরিবর্তে একই মাপের ইট বিশেষ পদ্ধতিতে নির্মাণ করে এবং দেওয়াল ইত্যাদিকে 
হাইড্রোলিক যন্ত্রের সাহায্যে সোজা করে কাজ শুরু হলো। নির্মাণকাজের দায়িত্ব দেওয়া হলো লার্সেন ও টুরো কোম্পানিকে। 
কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের আর্থিক সাহায্য পরিকল্পনা রূপায়ণে বিশেষ সাহায্য করেছে। এখন স্বামীজীর বাড়ির 
ভিতরে ঢুকলে দেখা যাবে সেই ঠাকুরদালান, সেই ঘর, সেই অলিন্দ, সেই চৌকাঠ, সেই কুলুঙ্গি আবার ফিরে এসেছে। যে- 
ঘরে স্বামীজীর আবির্ভাব হয়েছিল, সেই পুণ্য স্থানটিকে চিহ্নিত করার জন্যই শুধু একটি মন্দিরের মতো চূড়া নির্মাণ করা 
হয়েছে। এছাড়া স্বামীজীর বাড়িতে নতুন কোন নির্মাণ করা হয়নি। 

কাশীপুর উদ্যানবাটীতে থাকাকালীন শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং যে-ভাবান্দোলনের সূচনা করেছিলেন সুক্ষ্ৰবূপে, পরবর্তী কালে সেটাই 
সমগ্র বিশ্বে প্রচারিত ও প্রসারিত হয়েছে। এই প্রচার ও প্রসারের প্রধান ঝত্বিক ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। যে পুণ্য গৃহে তার 
আবির্ভাব হয়েছিল, প্রকৃতপক্ষে সেটিই ছিল আধুনিক ভারতের নবজাগরণ মন্ত্রের উৎসস্থল। এই বাড়িকে অবলম্বন করে যে 
নতুন উদ্যমে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলন প্রধাবিত হতে চলেছে সেটিই আমাদের বর্তমান প্রচ্ছদ-পরিকল্পনার বিষয়বস্তু। 
প্রচ্ছদে স্বামীজীর বাড়ির ভিতরের চকমিলানো উঠান ও ঠাকুরদালানের অংশ দেখা যাচ্ছে। 


*৯৯৮৪০০৬৬৪০০৩৬৪৪৪৬৬০৬০৮৬৬৪০৪৪৪৪৩৪৩৪৪৪৬৪৩৪৪৩৪৪৫৪৪৪০৯০০৪৪৪৪৩০৪৪৪৩৪১৪৪০৪৪০৩৩৫৪৪৪৪৪৪৪৪৪৯৮৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪০৪৪৩৪৪৬৩০৪৮৪৪৪৪৪৬৩৬৩০৩৬৩৩৬৬৩৬৬৪৩৬৪৮৪৪৪৪৪৪৪৪০৩৪৪৪৪৪৪৪৪৪০৪৪৬৪৪৪৬৪৪০৪১০৪৪৪৪৪০৩০৪৮৯৪৭৪৪৬১৪৪৪৯৪৬১৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪০৪৪৪৭৪ 


হাভ্য 2 ভিটামিন €৫+ ও তার এ্রয়োজনীয়তা € ৫১ 
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্বামীজী কি লন উল্লেখ নেই কোথাও। কিন্ত 
ফুটবল খেলেননি, তা-ও বলা যাচ্ছে না। কারণ, তাঁর দুঃসাহসিক 
মন্তব্য আমাদের মনে আছে-_-“গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেললে 





পল 









যু তোমরা সগের অধিকতর নিকটবতী হবে।” অধারৎণ হাড়াগিলে রোগা সরু 
দড়ির মতো কিংবা কুমড়োর মতো দুরর্ল ও স্যীত শরীর নিয়ে কোন কাজ হয় ১ 
১৮১ লা ত্যাগও হয় না, ভোগও হয় না। তাই গীতার অর্থ বুঝতে গেলে সমথ; শতিশালী, জয়লাভে £ ্ / 
1 পটু শরীর ও মন চাই। ॥ ছু 
254 স্বামীজী যে ক্রিকেট খেলেছিলেন তার প্রমাণ অবশা আছে । একটি বিতর্ক প্রতিযোগিতায় ; চু 
8 প্রমাণিত হয়েছিল, রবীন্রনাথও ক্রিকেট খেলেছিলেন। তবে বিবেকানন্দের ক্রিকেট খেলা ॥ ছু 
4১  গেশাদারি ছিল না নিশ্চয়ই। তখন 'ব্যাটবল' না বলে বলা হতো 'ব্যাটমল'। বীরেশ্ার ; 
(8 (বিলে) এর এই খেলাতে বেশ উৎসাহ ছিল। পাড়ার অনেক ছেলে তীর বাড়ির বাইরের * 
1 উঠানে জড়ো হতো! এবং বিকালে 'ব্যাটন্ল 'খেলা চলত। এই খেলায় বীরেস্বারই নেতার রা. 
ছিঃ . আসন দখল করত। শোনা যায় স্বামীজী নাকি কলকাতার টাউন এগাবে ক্রিকেট  & 


! রঃ ৪ 
(৫ , 
টি খেলতেন। 


মর্কট বৈরাগ্য 
সে এক মানুষ, নানান জ্বালায় জুলছিল সংসারে 

ভাবে, জ্বালা থেকে কেমন করে বা রেহাই সে পেতে পারে। £ 
মা ষ্টার কৃপায় মিলেছে ছেলেমেয়ে মোট দশ, 
তারাও মানে না বাপের শাসন, কেউ নয় তার বশ। 
| আজ এটা টাই, কাল ওটা নাই--নানা তাগিদের জ্বালা, 
আহা, বেচারার সেইসব গুনে কান হলো ঝালাপালা। 
আর কোন পথ খুঁজে না পেয়ে সে ঠিক করে অবশেষে, 
সংসার ছেড়ে যাবে কাশীধামে-_-বিশ্বনাথের দেশে। ২ ৪ 
করল জোগাড় গেরুয়া কাপড়, গেরুয়া চাদরখানি, 7 
পড়ল বেরিয়ে টানতে না পেরে পোড়া সংসার-খানি। 
সবাই ভাবল, গত জন্মের বহু পুণোর ফলে 

ংসার ছেড়ে সাধু হয়ে সেই মানুষটা গেল চলে। 


এরপর বেটে যায় বহুদিন, নাই কোন যোগাযোগ, 
সংসারে তার পরিজনদের বেড়ে চলে দুর্ভোগ । 
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রা আরো কিছুদিন পরে 

কাশীধাম থেকে সেই মানুষটি খবর পাঠাল ঘরে £ 

এ ৫47 কুশলেই আছি, শুনিতে পাইবে সকলই বাড়িতে গেলে, 
৯-০০৬- ( | এখানে একটি কাজ পাইয়াছি, ভালই বেতন মেলে।' 


ছবি ঃ অনুষ্মিতা মণ্ডল ৫ বলেন, এসব জীবের সংসারেই অনুরাগ গো, 
ছি তীয় শোণি একে কি বলে তা জান? একে বলে- মর্কট বৈরাগ্য। 
এম ভি. ঝি. ডি. এ ভি. পাঝলিক স্কুল, বাঁকুঙা ছড়া ঃ সুনীতি মুখোপাধ্যায় 
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পল্পপাদ আচার্যের নির্দেশ অনুযায়ী রচনা করলেন “বিজয়-ডিণ্ডিম'। কিন্তু ঘটনাচক্রে সেই 
০০0০৯ 
কাদতে লাগলেন তিনি 


কেদো না পক্সপাদ। কর্ম 
অনুযায়ী ফলভোগ করতে হয়। 
যে-দুঃখের কোন প্রতিকার হয় 
না, তার জন্য ধৈর্য্য ধরে 
থাকাই শ্রেয়। এক ভগবান 


কাজ কর। চীকা রচনা করে তুমি 
আমায় যা যা বলেছিলে, তা 
সৰ আমার মনে আছে। আমি 
সেগুলি বলে যাচ্ছি, তুমি লিখে 
নাও। 


লা শঙ্কর জানেন, পরব্রক্গ ততু শোনালে মায়ের মুক্তি হবে। মায়ের মৃত্যুকাল আসন্গ, 
তার মা বিশিষ্টা দেবী আনন্দে অধীর হলেন। তাই এখনি মাকে তা শোনানো দরকার। হিরা 
মা. আমি এসেছি আপনাকে সেবা 
1] করার জন্য। বলুন, আপনার কি | 
কষ্ট? ওষুধ-পথ্য ও সেবার দ্বারা | 
আমি আপনাকে সুস্থ করে তুলি। 


বাছা, রি ডা তি ছি রদ লে ডে 
] পারলেই শাস্তি। আত্মীয়রা আমার সঙ্গে যা 


করেছে, এই বৃদ্ধা পরিচারিকা আর এ দরিদ্র ৰ 
রে [|| | স্চিদাননদ, বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব আত্মাই আপনি। এই চিন্তা 
রি, রা বি আমার মৃত্যু টি আমি | করলেই আপনি মোক্ষধাম প্রাপ্ত হবেন। 


কও এই বিড শিবদূতগণ 
এসেছে। এদের সঙ্গে আমি যাৰ না 


ধন্যোহহং কৃতকৃতার্ধোহহম),: কি. দীর্দি 
ধনোহহং কৃতকৃতার্থোইহম ু ॥ ০২৭২ 


সমাপন করতে উদ্যোগী হলে তার জ্ঞাতিরা 
এসে বাধা দিল। 





চিরভনী 0 আদি শফরাচার্য ক ৫৩ 


নালোচনা 


কথা-সুর-ভক্তির উপাসনা 


উপাসনা ৬ শিল্পী £ রামকুমার চট্োপাধ্যায় ৬ পরিবেশক 2 জে. এম.] 
ডি. সাউওস অডিও ক্যাসেট, ৬২২ মেকার চেম্বার নং ৫, নরিম]ান 
পয়েন্ট, সিকসথ ফ্রোর, মুস্বাই-৪০০ ০২০ * মুলা £ ৩০ টাকা 


রানে লিস্ট তি নি সা ০ রর পর] 











প্রশ্ণত সঙ্গীতশিল্পী রামকুমার 
চট্টোপাধ্যায় ঠার সুললিত কঠ ও 
মনোমুগ্ধকর উপস্থাপনার মাধ্যমে বিপুল 
শ্রোতৃমণ্ডলীকে সুদীর্ঘ কাল ধরে আকষ্ট 
করে রেখেছেন। তার বিচিএ 
সঙ্গীতভাপ্ডারে ভপ্তিগীতির একটি বিশেষ 
স্ান আছে। উপাসনা" সেইরকমই একটি 
উক্তিগাতির সঙ্কলন। এই বশাসেটটিতে 
[য-গাশঞ্ুলি রানকুমারবাবু গেয়েছেন, তার মধ্য দিয়ে তিনি 





নিডেকেই যেন সম্পূর্ণরাপে নিবেদন করেছেন ঈশ্বরের 
পাদপদ্মে। 


অণুপমা দেবি কথায় শিল্পী নিজের সুরে মোট দশটি গান 
গেয়েছেন। প্রতোক্টি গানেই কথার সঙ্গে সুরের সুন্দর মেলবন্ধন 
খঘটেছে। তবে কাসেটের প্রথম পর্বের প্রথম গানটি “জাগো জাগো 
তুমি মা" এবং দ্বিতীয় গানটি “ভবের কারায় বদ্ধ আছি' যন্ত্রধবনি 
ও অত্যপ্ত অনুরণনের আধিক্যে অনেকটাই আরতিমাধ্র্য হারিয়েছে, 
এমনকি গানের কথাও অনেক ক্ষে৫এে বোঝা যায়নি। রেকর্ডিঙের 
সনয়, বিশেষ করে মিক্সিং করার সময় এক্ষেত্রে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া 
উচিত ছিল। প্]াসেটটির এই পবেই "তুমি যে আমার কত 
আপনার" গাশটি পিশেম আকুতিপূর্ণ, খা শিল্পীর পসবোধে অধিক 
ষ্ঠ সি হয়ে উঠেছে। একে হে নটবর শ্যামলসুন্দর'- এই 
কীর্তনাঙ্গীয় গানটি মনকে উদ্দীপ্ত করে। গানটির সু্নায় বাঁশির 
ব্যবহার যথাযোগ্য হয়েছে। গার রসনা গা”এই গানটির 
আঙ্গিক একট্রু নতুন ধরনের। 
সেটটির দ্বিতীয় পর্বের প্রথম গানটি একি রঙ্গ তোর 
তাগা" ধ্পুধ্বনির আধিক্যে কিছুটা ম্লান হয়েছে। "আমার শ্যামের 
মুর্গলী' ও প্রসাদী সুরে “কি বলিব তোমারে হরি শুন” হেনলে 
বশে গানটির প্রথম পঙ্জ্িটি ডল ছাপানো হয়েছে) গানদুটি 
শিল্পীর ক্মাধুর্ষে সুখশ্রাব্য হয়ে উঠেছে। ছায়ানট রাগাশ্রিত 
তামার প্রেমের অঞ্জন" গানটি ভাবগভীরতায় উজ্জ্বল। তবে 
“বেমনে আনিতে যাব যমুনার জণ'-এই গানটিতে একটি 


বৈঠকী মেজাজ এসেছে। এইধরনের গানে যদিও 
রামকুমারবাবুকে বিশেষভাবে চেনা যায়, কিন্তু এমন 


পরিবেশনার মধ্যে চট্টলতার আধিক্য এসে পড়ে, যা ভক্তিভাবের 
এ ০ বিঘ্নিত করে। 

ই ক্যাসেটটি আনুপূর্বিক শ্রবণ করে এই কথাই বলা 
যেতে টনি নিকলী রামকুমার চট্টোপাধ্যায় শি এমন নতুন 
কিছু গান উপহার দিয়েছেন, যা সঙ্গীতভাগ্ারে এক বিশেষ 
সংযোজন। 

যন্্রানুসঙ্গ পরিচালনায় দুর্বাদল টট্টোপাধ্যায় যথাযথ ভূমিকা 
পালন করেছেন। এ 
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সঙ্গীতজগতে এক নবীন প্রয়াস 


| জয় সারদা ৬ শিলী£ সৌমাকাডি ঘোষ ৬ পরিবেশক £ জে. এম. ডি.। 
সাউওনতডিও করেই, ২২ মেকার চেয়ার নং:৫: ররিযানিপরেন 
দি ফোর, মুঘাই-৪০০ ০২০ * মূল্য £ ৩৫ টাকা 


চে 


রসাধনার বহু পথ। তার মধ্যে ৫১514 
সঙ্গীত অন্যতম। সঙ্গীতের মধ্য | 


দিয়েই ভাব ও রসে উপনীত হওয়া যায় ছ 
এবং পরম রসখন ঈশ্বরের সানিধ্যে অতি | 
সহজেই আসা যায়। ভক্তিপৃষ্পাঞ্জলিধরূপ ৫ £ 
সঙ্গীতের মাধ্যমে তরুণ শিল্পী .সৌম্যকান্তি চট “চা. 
ঘোষ সেই প্রয়াসই করেছেন। ্‌ 
'জয় সারদা" ক্যাসেটটির প্রথম পর্বের ই 
প্রথম গানটিতে (সাধনায় মগন জগতের কল্যাণে) সারদা 
পথাগুলির তাৎপর্য এবং শ্রীশ্রীমায়ের বাণী সম্বলিত অংশগুলি 
মনোজ্ঞ। গানটির কথা ও সুর (শটীকান্ত বেরা) যেমন হাদয়গ্রাহী, 
তেমনি যথাযথ পরিবেশনা এই নবান শিল্পার। শিপারা তো 
মৃতি গড়ে বা পঞ্চবটার আকাশে বাতাসে ও শিল্পা 
নিজেকে উঞ্জাড় করে দিয়েছেন। মণ্মথনাথ মণ্ডলের কথায় 
শিল্পীর স্ব-সুরারোপিত গানটিও শুনতে ভাল যো এই পর্বের 
দিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ গানগুলি একই ছন্দৌবদ্ধ হওয়ায় কিছুঢ। 
একখেয়েমি লাগে। গানগুলির বিন্যাস নিয়ে একটু ভাবা উচিত 
ছিল। 
ধাসেটটির দিতীয় পর্বে লোকসঙ্গীত অঙ্গে 'রু শো দয়াশ 
এবং “আমি পামকৃষে্র নৌবায় উঠেছি পানদুটিতে শি 
অতত্ত স্বচ্ছন্দ। তবে ফণীন্দ্রনাথ ঠালদারের কথায় শিল্পী চি 
সুরে যে-গানটি (বল মা শ্যামা বলা) গেয়েছেন, 'সটিতে ও 
আরেকটু মত্রবান হওয়া উচিত ছিপ । স্বামী বলত প্রানন্দ রি ও 
সুরারোপিত 'স্থামীজীর মন্ত্র মোরা লব না" গানটির কথা, সুর 
ও উপস্থাপনা চমৎকার! 
পলাছুল চট্টোপাধ্যায়ের যন্ত্রানুসঙ্গ পরিচালনা যথাযথ হলেও 
সাউণ্ড মিক্সিং-এর ক্ষেত্রে একটু দৃষ্টিপাত করা উচিত ছিল। কারণ, 
কয়েকটি গানে কগধবনির প্রাবল্য এত বেশি শোনা গিয়েছে যে, 
অন্যান্য যন্ত্রধ্বনি (পারকাসন ছাড়া) খুবই শ্রিয়মাণ হয়ে পড়েছে। 
ক্যাসেটটির শিরোনাম ও প্রচ্ছদ চিএটির (ক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন 
আসে। “জয় সারদা' (যদিও কোন গানের প্রথম পঙ্গ্ি অনুসারে 
সাধারণত নামকরণ করা হয়, এক্ষেত্রে যা অনুপস্থিত) নামকরণ 
এবং প্রচ্ছদে শ্রীশ্রামায়ের চিত্রটি থাকায়, সর্বোপরি শ্রীশ্রীমায়ের 
১৫০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে গানগুলি নিবেদিত হওয়ায় সকলের 
ধারণা হবে, এটি মাতৃকেন্দ্রি+ সঙ্গীত- সঙ্ধলন, কিন্তু শিল্পী এই 
ক্যাসেটে বিবিধপ্রকার ভক্তিমিলক গান গেয়েছেন। এক্ষেত্রে 
ক্যাসেটটির প্রচ্ছদচ্ত্র ও নামকরণ নিয়ে ভাবা যেতে পারত। 
তবে শিল্পী সৌম্যকাস্তি ঘোষের একাস্তিক ভক্তিভাবপূর্ণ 
সঙ্গীতাঞ্জলি এধরনের খুঁটিনাটি দোষক্রটিগুলিকে সহজেই ঢেকে 
দেয়। ০) 
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অতীন্্িয় ধ্যানধারণা 
ভূপেন্দ্রনাথ শীল 


| মরমিয়া ভাবনা ও রবীন্রনাথ ৬ লেখক £ বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় 
৬ প্রকাশক 4 অরুণকুমার ৩৩, বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষত, কলকাতা- 
৭০০ ০৩২ ৬ মুলা ১৫ টাকা ৬ পঙ্টাসখ্যা  ৬+৫৬ 
৬ প্রেকাশবাাল ৫ ১৯৯৯ 


ধু অন্নে মানুষ বাঁচতে পারে না। 
একথা “বাইবেল'এ বলা হয়েছে। 
অর্থাৎ বাঁচার মতো বাঁচতে হলে আমাদের 
*. | অন্রময় প্রাণের উত্তরণ প্রয়োজন। সেই 
“ | উত্তরণের মহত্তম প্রকাশ মরমিয়া ভাবনায়। 
ওয়ার্ডসওয়ার্থ তার কাব্যে ড্যানিয়েল- 
অনুদিত সেনেকার উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন 2 
“/8110 01101 0011655 90০৬৩ 11115011 116 ৫21/ 
[16011)1175011, 170 [0001 0 0110119 1517101)1 
(মানুষ যদি নিজেকে অতিক্রম করতে না পারে, তাহলে মানুষের 
চরম দুরবস্থা!) এই অতিক্রমণের পরিণাম সেই অতীন্দরিয় দৃষ্টি--- 
যার সাহায্যে, উইলিয়াম ব্লেকের ভাষায়, একটি বাপুকণার মধ্যে 
নিখিল ধরণিকে প্রত্যক্ষ করা যায়। এই ধরনের অতি সুক্ষ দৃষ্টি 
শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদে অর্জুন লাভ করেন, যার কথা শ্রীরামকুষঃ 
বলেছেন £ “অর্জুন বললেন, আমি এক বৃহৎ গাছ দেখছি, তাতে 
থোলো থোলো কালোজামের মতো ফল ফলে রয়েছে। কৃষ্ণ 
বললেন, আরো কাছে এসে দেখ দেখি-_-ও থোলো থোলো কালো 
ফল নয়, থোলো থোলো কৃষ্ণ অসংখ্য ফলে রয়েছে-_আমার 
মতো।” শ্রীশ্রীরামকৃষ্তকথামৃত, ৩1৩।২) স্বাভাবিকভাবেই এই 
অতীন্দ্রিয় অনুভূতির পরম নিদর্শন আলোচ্য গ্রন্থের লেখক 
অধ্যাপক বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর মধ্যেই খুঁজে 
পেয়েছেন, যাঁকে তিনি “মর্মমরমি' আখ্যা দিয়েছেন। 
মরমিয়া ভাবনার মূল কথাটি লেখক দেখেছেন মানুষের 
আলোকের জন্য আত্তির মধ্যে। তাই তিনি এর নিজস্ব নামকরণ 
করেছেন “আলোকাভিসার'। বৈদিক প্রার্থনা “তমসো মা 


হি 
জহিহ হড়গাযাজা 







মরিয়া, ভাবনা ও রহীজশাখ 


ধ্ী ভাতীগ নি পিং... 
স/0280 (৬৮৫৯ এ £8৮৫০/৩, 
8৫৭9৮ (৫৬৫৯১ 





পেশা ১ লশিশ্ীশাশীট 


4 রাতুল চরণে (শ্যামাসঙ্গীত, ভক্তিগীতি) ৬ শিঙ্গী £ তিমির ঘোষ 
ও ডঃ পাপড়ি ঘোষ ৬ পরিবেশক £ ডি. এস. এম. স্টিরিও 
৬ মুল্য £ ৩০ টাকা। 


১ ও রাসকৃষ্ণায় নমঃ (শ্রীরামকৃষঃ ভজন) ৬ শিলী £ 


৬ পারিবেশক £ নিবেদন, সত্যানুস্ধালী 
৩৫ টাকা । 


৬ পারিবেশক নিবেদন, সত্যানুসন্ধানী ভাবানুসঙ্গ ৬ মূল্য £ 
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জ্যোতির্ময়” (আমাকে অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে যাও), 
দাস্তের “পারাদিসোর শেষে জ্যোতির্বন্দনা এবং রবীন্দ্রনাথের 
“এই তো তোমার আলোকধেনু'_এ সবকিছুই তিনি লক্ষ্য 
করেছেন। বিস্ময়কর তার অধ্যয়নের পরিধি, বিশেষত সংস্কৃত, 
বাঙলা ও ইংরেজি সাহিতো। উপনিষদেপ্র মরমিয়া চিত্তার 
সারসঙ্কলন তিনি গ্রন্থে উপস্থাপন করেছেন। পৰা সুপর্ণ। শিয়ে 
পৃথক অধ্যায়ে বিষু দে-র কবিতা থেকে তিনি প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতিও 
দিয়েছেন। সুফিদের চিগ্তাধারা নিয়ে অধ্যায়টিও সুলিখিত। 
লেখকের রচনাশৈলীর প্রসাদণ্ডণ আমাদের মুগ্ধ করে। 

গ্রন্থের প্রথম অংশের প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠাতেই রবীন্দ্রনাথ 
রয়েছেন, ৩বে দ্বিতীয় অংশে সবটাই রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে। “মরমী 
রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধে মিস্টি কবির একটি মর্ম্পর্শী আলেখ্য 
উজ্গ্পভাবে ফুটে উঠেছে। শুধু গান ও কবিতা নয়, রবীন্দ্রনাথের 
গদ্যর»না থেকেও উদ্ধৃতি চয়ন করা হয়েছে। “গ্যেটে, রবীন্দ্রনাথ 
ও ত্যাগের আদর্শ" প্রবন্ধটি খুবই সময়োপযোগী । “রবীন্দ্রনাথ ও 
মানুষের ধর্ম নিবন্ধটিতে পাঠকগণের উজ্জ্রীবনের খোরাক 
রয়েছে। মরমিয়া ভাবনা ও রবীন্দ্রনাথ সকলকে যুগপৎ আনন! 
ও শিক্ষা দেবে এবং মিন্টনের বিশ্ববিশ্রুত উঞ্জি মনে করিয়ে 
দেবে, যেখানে তিনি ভাল বইকে “মহান আত্মার মহামুল্য 
প্রাণশোণিত" (1০১19831106 01০6৫ 918 8073101 9110)-রাপে 
বর্ণনা করেছেন। 

“মরমিয়াবাদ" সম্পর্কে বাঙলায় এইধরনের গ্রন্থ বোধহয় এই 
প্রথম, বিশেষ করে সাহিত্যে এর প্রতিফলনের ওপর বেশি জোর 
দিয়ে। এই দিক থেকে বিশ্বনাথবাবু পথিকৃতের মর্যাদা পাবেন। 
উদ্বোধন" পত্রিকায় বেশ কিছু বছর আগে এক শারদীয়া সংখায় 
তিনি “মরমিয়াবাদের মর্মবাণী” শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই 
গ্রন্থের সম্ভবত সেখানেই সুত্রপাত। এটি পাঠ করলে মনে হয় যে, 
গ্রন্থকার নিজে মরমিয়া পথের পথিক। সেইজন্যই তার গ্রন্থের 
এক বিরল সূন্ষ্পতা ও গভীরতর পরিটয় পাওয়া যায়। গ্রন্থটি 
আয়তনে ক্ষুদ্র, কিন্তু ভাবের ব্যাপ্তিতে বৃহৎ। মরমিয়া ভাখুকের 
মতো তিনি বিন্দুতে সিন্ধুর সন্ধান দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, 
মরমিয়া সাহিত্যভাগ্ারে লেখকের প্রথম শশ্থ 49505।90) ॥ 
5118119) 1১০০" আলোচ্য গ্রছটি তার দ্বিতীয় ও মূল্যবান 
সংযোজন । 


4 শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা বিবেকানন্দ সংগীত (গুরু শিষ্য পরম্পরা, পর্ব 
২) ৬ শিলীঃ তমাল মুখার্জি, প্রতিমা সুখাজি, পৃববী মুখার্জি 
৮ পরিবেশক £ ইউ. ডি. সিরিজ ৬ মূল্য £ ৪০ টাকা। 


শপিং 
৬ 


॥ মনরে আমার থাকতে সময় (বাঙলা ভক্তিগীতি) ৬ শিল্পী £ উতর 


দেব ৬ পরিবেশক ৫ এইচ. এম. ভি. সারে গামা ইতিয়া 
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শিখত। সরিষা মিশন এই অঞ্চলে শুধু মেয়েদের জন্য প্রবর্তন 
করে “সারদামন্দির'। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে এটি সরকারি 
অনুমোদন লাভ করে। ভাবলে বিস্মিত হতে হয়, রাষ্ট্রসঙ্ঘ 
নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা ভেবেছে ১৯৪৫ িস্টাব্দে। 
তার কত আগে স্বামীজী নারীজাগরণের কথা বলেছিলেন। 
১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে গণেশানন্দজীর “সারদামন্দির' প্রতিষ্ঠা তো 
স্বামীজীর সেই স্বপ্নেরই অনুবর্তী। প্রসঙ্গত, বর্তমানে 
“শিক্ষামন্দির ও “সারদামন্দির'-_প্রত্যেকটিতে ছাত্র ও 
ছাত্রী-সংখ্যা একহাজারের ওপর। ছাত্রাবাসে রয়েছে প্রায় 
২০০ ছেলে- যাদের মধ্যে ৫০ জন 001709951017+ পায়; 
ছাত্রীনিবাসেও আছে প্রায় ২০০ মেয়ে যাদের মধ্যে ২৩ 
জন '০0170955101)' পায়। 

কালে কালে সরিষা আশ্রমের কর্মপরিধি বেড়েছে। গ্রামের 
মানুষের মধ্যে উন্নততর জীবনযাত্রা এবং কৃষ্টি ও সংস্কৃতির 
আলোক সঞ্চারে ব্রতী এই আশ্রম বিভিন্ন সময়ে যেমন পেয়েছে 
বাম বেদাস্তানন্দ, স্বামী আদিত্যানন্দ, স্বামী স্বতন্ত্ীনন্দ (যতীন 
মহারাজ, স্বামী যক্ঞানন্দের মতো মহাপ্রাণ, 
আত্মবিলয়ী, কর্মসাধক সন্যাসীকে; তেমনই 
পেয়েছে প্রচারবিমুখ, কর্মযোগী বিভিন্ন 
সেবাব্রতী ভক্তকেও। সন্যাসীরা একসময় 
গ্রামের ঘরে ঘরে জ্বেলেছেন সভ্যতার 
রর প্রদীপশিখা। বাগদিপাড়ায় গিয়ে শুনিয়েছেন 
এলি রামায়ণ-মহাভারতের  গল্প। পাড়ার 
জজ অল্পবয়সী ছেলেদের স্বাভাবিক সঙ্গীত প্রীতি 
লক্ষ্য করে শিখিয়েছেন যাত্রাদলের গান। আর 
এসবের মধ্য দিয়ে সবার অজান্তে এখানকার 
মানুষের জীবনযাত্রা হয়ে উঠেছে ভদ্র, 


























বাংলার নিরক্ষর, নিরন্ন পল্লীজীবনকে স্বাস্থ্যে, শিক্ষায়, 
সম্পদে ও উৎসাহে উজ্জীবিত ও সব্শ্রীসম্পন্ন করে তোলার 
্রহ্মানন্দের মন্ত্রশিষ্য স্বামী গণেশানন্দ (তখন ব্রহ্মচারী অমিয়) 
১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে চব্বিশ পরগনার ডায়মগুহারবারের কাছে 
সরিষা গ্রামে সূত্রপাত করেন সরিষা আশ্রমের । গ্রামের উচ্চ 
ইংরেজি বিদ্যালয়ের পূর্বদিকে এক পরিত্যক্ত কামারশালায় 
শুরু হয় আশ্রমের কাজ। প্রাথমিক কর্মসূচীর মধ্যে ছিল 
স্থানীয় অধিবাসীদের কাপড় বোনা শেখানো এবং বিনামূল্যে 
হোমিওপ্যাথি ওষুধ বিতরণ করা। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ২৫ 
ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে স্থাপিত হয় “রামকৃষ্ণ মিশন 
আশ্রম, সরিষা'। অমিয় মহারাজ ১৯২৩ খিস্টাব্ডে 
সন্গ্যাসব্রতে দীক্ষিত হন। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে 
সরিষা আশ্রম স্থানাত্তরিত হয় তার নিজস্ব জমিতে অর্থাৎ 
বর্তমান অবস্থানে। ত্যাগব্রতী কমীরি৷ ছাড়াও 
শিবনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ 
বসু, ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, পাঁচুকালী সাহা 
প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই আশ্রম প্রতিষ্ঠায় 
নানাভাবে সাহায্য করেন। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে | এ 
গ্রামের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের 17871 
উদ্দেশ্যে বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টার সূচনা হয়। &৮/০৪ি 
পার্বতী কয়েকটি গ্রামের ছেলেদের সংগ্রহ ৃ 
করে চালু করা হয় একটি পাঠশালা; নাম 
দেওয়া হয় “শিক্ষামন্দির'। ১৯৩৭ খ্রিস্টাবে 
শিক্ষামন্দির এ 1৬]. 13. এ 


গ্রহণ করেন স্বামী নির্মোহানন্দ। এই বাতির 
সন্নাসীর শেতৃত্বেই আশ্রমের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের 
সূচনা ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে ভা 
তিনি ব.০.0., ব্রতচারী, শারীরশিক্ষা, কৃষি, 
বয়ন, 7.1. ইত্যাদি প্রশিক্ষণে আশ্রমের 
শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বা অন্যান উৎসাহী | 
ব্যক্তিদের নিয়োজিত করতেন। আশ্রমের নিজব্ব | 
স্কাউট দলও তৈরি হয়। সুদীর্ঘ বত্রিশ বছরেরও ছে 
বেশি সময় ধরে স্বামী নির্মোহানন্দ 
সম্পাদকরূপে সরিষ! আশ্রমের সেবা করেন। ছু 
যে-সময়ে আশ্রম স্থাপিত হয়, সে-সময়ে এ 
অঞ্চলে মেয়েদের জন্য পৃথক কোন বিদ্যালয় চর 
ছিল না। উচ্চবর্ণের বালিকারা গ্রামের 
পাঠশালায় ছেলেদের সঙ্গে কিছু লেখাপড়া সরিষা আশ্রমে বর্তমান শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির 


৫৬ ক উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর ১ম সংখ্যা 0 মাঘ ১৪১০0 জানুয়ারি ২০০৪ 
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খিস্টাব্দে মেয়েদের স্বনির্ভরতার জন্য সূচনা হয়েছে কমিউনিটি রামকৃষ্ণ মঠ, বাঁকুড়া ৪ গত ৮ নভেম্বর ২০০৩ দাতব্য 
সেন্টারের। ১৯৯০ হিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে নতুন | চিকিৎসালয়ের নবনির্মিত 'প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরি'র 
শ্রীরামকৃষ্-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দের মার্চ | দ্বারোদ্ঘাটন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের 
মাসে নবনির্মিত মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণের মর্মরমূর্তির প্রতিষ্ঠা হয়। | সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। 

দুটিই সুসম্পাদন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের জয়পুর রামকৃষ্ণ মিশন (রাজস্থান) $ গত ২০ নভেখর 
তদানীস্তন অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ। | ২০০৩ প্রস্তাবিত শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন 
বর্তমানে আশ্রমের জমি প্রায় ৭০ বিঘা। 'শিক্ষামন্দির' ও ; ক্রেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ 
'সারদামন্দির' ছাড়াও আশ্রমের পরিচালনাধীনে রয়েছে ৪টি | শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। 

প্রাথমিক বিদ্যালয় (মোট প্রায় ১,০০০ ছাত্রছাত্রী), মেয়েদের দেহত্যাগ 

জন্য দুটি প্রাথমিক শিক্ষক" প্রশিক্ষণকেন্দ্র (প্রায় ৭৫ জন স্বামী সুতীর্ঘানন্দজী (পরিতোষ মহারাজ) গত ৫ 
শিক্ষার্থী, একটি কারিগরি বিভাগ (প্রায় ৬৫ জন | নভেম্বর ২০০৩ শ্ত্রীমৎ স্বামী সুবোধানন্দজী মহারাজের পবিএ 
শিক্ষার্থিনী), মহকুমা গ্রন্থাগার ও একটি গ্রামীণ গ্রন্থাগার ! জন্মতিথিতে বিকাল ৩টায় বেলুড় মঠের আরোগাতবনে 
(দুটিতে মোট প্রায় ২৩ হাজার বই), দুটি ভ্রাম্যমাণ */১/1০- ; দেহত্যাগ করেন। দেহান্তকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। 
৬15001| 110, একটি হোমিওপ্যাথি দাতব্য চিকিৎসালয়, ৷ শরীরত্যাগের পূর্বে তিনি আরোগাঙবনে অবসরজীবন যাপন 
'রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠান'-এর সঙ্গে যুগ্মভাবে ভ্রাম্যমাণ | করছিলেন। 

আযালোপ্যাথি চিকিৎসাব্যবস্থা, নার্সদের জন্য স্থানীয় ট্রেনিং, তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে 
মেয়েদের জন্য কমিউনিটি সেন্টার (শতাধিক শিক্ষার্থিনী) ৷ মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন এবং ১৯৩৮ সালে রামকৃষ্ণ মঠ, 





পাশা শিশ্পাশাশীীশি। 


ইত্যাদি। চণ্তীপুরে যোগদান করেন। ১৯৪৮ সালে শ্রীমৎ স্বামী 
উৎসব-অনুষ্ঠান বিরজানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে তিনি সন্ন্যাসলাভ 
কাটিহার রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম (বিহার) $ রামকৃষ্ণ মঠ  করেন। যোগদান-কেন্দ্র ভিন্ন তিনি মেদিনীপুর আশ্রম, 




















ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ্ স্বামী ৷ কলকাতার অদ্বৈত আশ্রম, বারাণসী অদ্বৈত আশ্রম, 
গীতানন্দজী মহারাজ গত ১৬-১৯ নভেম্বর ২০০৩ অবস্থান | বাগবাজার মায়ের বাড়ি, কামারপুকুর মঠ, কাশীপুর 
ও দীক্ষাদান করেন। গত ১৯ নভেম্বর একটি ! উদ্যানবাটী এবং জয়রামবাটীতে সাধুকর্মী হিসাবে নিযুক্ত 
ভক্তসম্মেলনেরও আয়োজন করা হয়। স্বামী সুমনসানন্দজী | ছিলেন। তিনি তার দীর্ঘ ৫৩ বছরের সাধুজীবনের বেশির 
ও স্বামী অবধূতানন্দজী যথাক্রমে "শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও | ভাগ সময় পূজার কাজ করেছেন। তিনি ৭ বছর বেলুড় মঠে 
পাণী' এবং শ্্ীশ্রীমায়ের দেবীভাব ও মাতৃভাব" বিষয়ে | মায়ের মন্দিরে পূজা করেছেন। পুজ্যপাদ মহারাজ ছিলেন 
আলোচনা করেন। পৃজনীয় সহাধ্যক্ষ মহারাজ আশীর্বাণী | সহজ-সরল, নিরলস কর্মী ও নিষ্ঠাবান।[0 
প্রদান করেন। 
চেন্নাই রামকৃষ্ণ মঠ (তামিলনাড়ু) ঃ গত ১২ নভেম্বর 
২০০৩ শ্রীন্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসবের ঘি বাড়ির সংবাদ | 
সূচনা হয়। মঙ্গলারতি, বৈদিক মস্ত্রোচ্চারণ, “নাদস্বরণম্” ও 
ক আবির্ভাব-তিথি পালন ৪ গত ২ ডিসেম্বর ও ১৯ 
ওভারস্ত হয়। আয়োজিত জনসভায় আশ্রমের পক্ষ থেকে 'দি | ডিসেম্বর ২০০৩ যথাক্রমে শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজ 
বেদাত্ত কেশরী', "শ্রীরামকৃষ্ণ বিজয়ম্‌' ও শ্রীরামকৃষ্ণ | এবং শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি পালন 
প্রভার বিশেষ সংখ্যা এবং চেন্নাই সারদা বিদ্যালয় থেকে | করা হয়। সন্ধ্যারতির পর তাদের জীবনী ও বাণী আলোচনা 
্রীশ্রীমায়ের জীবনী অবলম্বনে একটি “সিডি' প্রকাশ করা ! করেন যথাক্রমে স্বামী অমলাত্মান্দজী ও স্বামী 
হয়। সভান্তে প্রায় ৪,০০০ সাধু-ভক্তের উপস্থিতিতে | হররূপানন্দজী। 
ী্রীমায়ের সুসজ্জিত প্রতিকৃতি সহ দুটি সুসজ্দিত রথ | গত ২৪ ডিসেম্বর ২০০৩ ব্রিসমান ইভ উপলক্ষ্যে 
শোভাযাত্রা সহকারে পথ-পরিক্রমা করে। শ্রীশ্রীমায়ের ; যিশুগ্রিস্টের জীবনী ও শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারায় এর প্রভাব 
প্রতিকৃতিতে আরতি করা হয়। তন্মধ্যে একটি ভ্রাম্যমাণ রথ । নিয়ে আলোচনা করেন স্বামী অমলাত্মানন্দজী। 
প্রদর্শনী ও পুস্তকবিক্রয় কেন্দ্র-সহ তামিলনাড়ু ও পণ্ডিচেরীর ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব উৎসব $ গত ১৬-১৮ ডিসেম্বর 
বিভিন্ন স্থান পরিক্রমা করার জন্য চার সপ্তাহের যাত্রা শুরু ; ২০০৩ মহাসমারোহে শ্রীমা সারদাদেবীর আবির্ভাবের সার্ধ 
করে। অনয রথটি চাই শহরের মধ্যে আশ্রমের বিডি শতবর্পূি উৎসব উদযাপিত হয়। গত ১৬ ডিসেম্বর 
উৎসবে অংশ নেবে। শ্রীত্রীমায়ের পুণ্য জন্মতিথির দিন সকালে মঙ্গলারতি, 
সংবাদ ক ৫৭ 
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মায়ের ঘরে সুসজ্জিত পট 
সানাইবাদন, ভক্তিগীতি, বিশেষ পুজা ও শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ 
অনুষ্ঠিত হয়। “সারদানন্দ হল"-এ স্তরীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী 


পিস পে 


৯ সি ১০ 


মায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকীপৃর্তি উপলক্ষ্যে নির্মিত তোরণ 


পরিবেশিত হয় দেবাশিস দত্তের কণ্ঠে ভক্তিগীতি, শিবপুর 
প্রফুল্পতীর্থের শ্রুতিনাটক 'শ্রীরামকৃষ্ণ-শক্তি মা সারদা” এবং 
সতী কালচারাল আসোসিয়েশনের যাত্রাপালা “ভক্ত কবি 


জয়দেব । উৎসবের বিভিন্ন সময়ের আলোকচিত্র 
“ওয়েবসাইট'-এ দেওয়া হয়। আবহাওয়া অত্যস্ত খারাপ থাকা 
পািভলারাদিনবামিউিরিবে ভোর গাটে ওটা বেক 
সাড়ে ৯টা পর্যন্ত প্রায় ১৮,০০০ ভক্তের সমাগম হয়েছিল। 
সমাগত সকল ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। পরদিন ১৭ 
আলোচনা করেন স্বামী সর্বগানন্দজী, সঞ্ভীব চট্টোপাধ্যায় এবং 
ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য। '্রীমা সারদাদেবী শ্রুতিনাটক 
পরিবেশন করেন ভবিষ্যৎ নাট্যগোষ্ঠী। ১৮ ডিসেম্বর 
শ্ীপ্রীমায়ের কথা" থেকে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন স্বামী 
পুরাণানন্দজী। সেতারবাদন পরিবেশন করেন কুশল দাস। 
সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে। 
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[গু বিবিধ সংবাদ 


উৎসব-অনুষ্ঠান 
সারদা নারী সংগঠন, বালিভাড়া (উত্তর ২৪ পরগনা) $ 


গত ১১-১৪ অক্টোবর ২০০৩ চতুর্দশ বার্ষিক “সর্বভারতীয় 
মহিলা শিবির'-এর আয়োজন করা হয়। শিবিরের উদ্বোধন 
করেন প্রব্রাজিকা নিভকিপ্রাণাজী। প্রথমদিনের সভায় তিনি 
ছাড়াও প্রব্রাজিকা বেদরূপপ্রাণাজী, নবনীহরণ মুখোপাধ্যায়, 
ডঃ চিন্ময়ী নন্দী, ডাঃ তাপসী “ঘোষ প্রমুখ মনোজ্ঞ বক্তব্য 
রাখেন। এছাড়াও সঙ্গীত, মনঃসংযোগ, চরিত্রগঠনের 
ব্যবহারিক পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। 
শেষদিন সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি- 
সহ পথপরিক্রমা করা হয়। শিবিরে মোট ২২৫ জন 
প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। 

রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বঙ্গাইগাও (অসম)ঃ গত ১৯ 
অক্টোবর ২০০৩ শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে বিজয়া সম্মিলনীর 
আয়োজন করা হয়। এতে আলোচনা, সঙ্গীত প্রভৃতি অনুষ্ঠিত 
হয়। অসমীয়া, বাঙালি ও অন্যান্য বহু ভক্তের উপস্থিতিতে 
অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অন্যান্য 
বছরের মতো এবারেও শ্রীপ্রীদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। মহাস্টমীর 
দিন প্রায় ২,০০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। 

শ্যামপুকুরবার্টী শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণ সঙ্ঘ (কলকাতা-৪) £ 
গত ২৪ অক্টোবর ২০০৩ কালীপুজার রাত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের 
“বরাভয়লীলা' উৎসবের আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে 
শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ও 'কথামৃতের গান” পরিবেশিত 
হয়। উৎসবে বছ ভক্তের সমাগম হয়। উল্লেখ্য, সম্প্রতি 
শ্রীশ্রীমা এই বাড়ির যে-অংশে বাস করতেন, সেই অংশটি 
অধিগ্রহণ করা হয়েছে। মেরামতির পর তা ভক্তসাধারণের 
জন্য খুলে দেওয়া হবে। 

ভগিনী নিবেদিতা সেবাকেন্দ্র, ডানকুনি হেগলি) 8 গত 
২৮ অক্টোবর ২০০৩ ভগিনী নিবেদিতার জন্মোৎসব পালন 
করা হয়। স্বামী দিব্যাশ্রয়ানন্দজী এই উৎসবের শুভসূচনা 
করেন। আয়োজিত সভায় নিবেদিতা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন 
প্রব্রাজিকা মহেশপ্রাণাজী। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন ডঃ 
ধৃতিশ্রী গাঙ্গুলি, মৃদুলা মুখোপাধ্যায়, জয়া বসুরায়, রেশমী 
বসু প্রমুখ। আবৃত্তি করে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা । প্রায় ২০০ 
ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। 

নিবেদিতা ব্রতী সঙ্ঘ (কলকাতা-৯৫)ঃ গত ২৮ 
অক্টোবর ২০০৩ বাগবাজারে নিবেদিতা উদ্যানে ভগিনী 
নিবেদিতার জন্মজয়ন্তী উদ্যাপিত হয়। বৈদিক মস্ত্রোচ্চারণের 
মধ্য দিয়ে নিবেদিতার মুর্তিতে মাল্যদান করা হয়। এই 
উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় নিবেদিতার জীবনের বিভিন্ন 
দিক নিয়ে আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণাজী, স্থানীয় 


৫৮ প উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্ষ-১ম সংখ্যা 0 মাঘ ১৪১০ 0 জানুয়ারি ২০০৪ 
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পুরপিতা সলিল চট্টোপাধ্যায়, রাইকমল দাশগুপ্ত প্রমুখ। এই 
উপলক্ষ্যে পথশিশুদের মধ্যে নতুন পোশাক ও মিষ্টি বিতরণ 
করা হয়। 

রামকৃষ্ণ সোসাইটি, ডিমাপুর (নাগাল্যা্ড) & গত ৩০ 
অক্টোবর ২০০৩ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম 
সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ একটি নবনির্মিত 
সাধুনিবাসের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। তিনি এখানে চারদিন 
অবস্থান করে শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগী বহু ভক্তকে দীক্ষাদান 
করেন। সোসাইটির শাখাকেন্দ্র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে 
আয়োজিত এক জনসভায় তিনি আশীর্বাণী দান করেন। 

চাতরা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমার্থ সেবায়তন (বীরভূম) £ গত 
২ নভেম্বর ২০০৩ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সঙ্মঘের 
প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উৎসব পালন করে। এই উপলক্ষ্যে 

বিশেষ পূজা, হোম, চগ্তীপাঠ, 

শ্রীত্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' পাঠ ইত্যাদি হয়। স্বামী 
শিবনাথানন্দজীর পৌরোহিত্যে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে 
প্রায় ২০০ ভক্ত নরনারীকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। 

শ্রীরামকৃষখ সেবাসমিতি, ডিব্রঙ্গাড় (অসম) £ গত ২ 
নভেম্বর ২০০৩ শ্রীশ্রীজগদ্ধান্রীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই 
উপলক্ষ্যে প্রায় ৫,০০০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। 

শ্রীত্ীরামকৃষ্ণ মিলন মন্দির, এগরা (পূর্ব মেদিনীপুর) £ 
গত ২ নভেম্বর ২০০৩ শ্রীশ্রীজগন্ধাত্রীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। 
বিশেষ পুজা, হোম, চণ্তীপাঠ, ভজনাদি ছিল পূজার অঙ্গ। 
স্বামী দিব্যব্রতানন্দজী ও স্বামী অঘোরেশানন্দজী মাতৃসঙ্গীত 
পরিবেশন করেন। দুপুরে প্রায় ৫০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ 
দেওয়া হয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ মনন সভা, কোল্নগর (হুগলি) 8 গত ৫-৮ 
নভেম্বর ২০০৩ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 
প্রার্থনাভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করা হয়। প্রভাতফেরি, ধর্মসভা, 
্রীত্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ও হোম ছিল অনুষ্ঠানের প্রধান 
অঙ্গ। বিকালের ধর্মসভায় স্বামী অচ্যুতানন্দজী, স্বামী 
বিশ্বনাথানন্দজী, প্রব্রাজিকা ভাস্বর প্রাণাজী এবং প্রত্রাজিকা 
প্রদীপ্তপ্রাণাজী আলোচনা করেন। সঙ্গীত পরিবেশন করেন 
স্বামী নরেন্দ্রানন্দজী। উপস্থিত ভক্তদের হাতে হাতে প্রসাদ 
দেওয়া হয়। 

বেলপুকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্চ বিবেকানন্দ পাঠচক্র 
(হাওড়া)ঃ গত ৮ নভেম্বর ২০০৩ রামকৃষ্ণ মিশন 
ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় স্বামী বিবেকানন্দ 
ভাবানুরাগী যুবসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। "স্বামী 
বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে আদর্শ ভারত ও সেই ভারত গড়তে 
যুবসমাজের কি করণীয়” বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী 
চিদ্রূপানন্দজী, স্বামী তদ্বিদানন্দজী ও ব্রহ্মচারী 
সেবাচৈতন্য। উপস্থিত প্রায় ৭০০ যুবপ্রতিনিধিকে স্বামীজীর 
ছবি ও “ভারতের নিবেদিতা, পুস্তিকা দেওয়া হয়। 


পাপা পা পপ পসরা 


সাঁইথিয়া শ্রীন্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্ত্র (বীরভূম) ঃ গত ৯ 
নভেম্বর ২০০৩ রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির (বেলুড় মঠ) 
প্রাক্তনী সংসদ এবং মধ্যবঙ্গ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার 


মাধ্যমে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন স্বামী বাশীশানন্দ 
পুরী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্বামী কল্যাণানন্দ পুরী, স্বামী 
পরেশাত্মানন্দজী, পরেশনাথ দত্ত প্রমুখ। মোট ২৮টি বিভাগে 
৪০টি প্রাথমিক ও ২৮টি উচ্চ বিদ্যালয়ের ৫২৬ জন 
ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক প্রতিনিধি এবং স্বেচ্ছাসেবক-সহ মোট প্রায় 
৭০০ জন যোগদান করে। 

ঘার্টমুড়া বিবেকানন্দ পাঠচক্র (পশ্চিম মেদিনীপুর) £ 
গত ১৬ নভেম্বর ২০০৩ বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদের 
তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন ও সারাদিনব্যাপী যুবসম্মেলনের 
আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন স্বামী 
স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী, স্বামী জাতবেদানন্দজী প্রমুখ। 
ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন গৌতম মুখোপাধ্যায়। সভাশেষে 
দরিদ্রদের শীতবস্ত্র প্রদান করা হয়। প্রায় ৬৫০ জন 
যুবপ্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে। 

জবীরামকৃষ্ঃ সারদা স্মরণ সঙ্ঘ, রাণাঘাট (নদীয়া) £ গত 
১৬ নভেম্বর ২০০৩ ষষ্ঠ বার্ষিক উৎসব উদযাপিত হয়। 
বঙ্কিমনগর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী সুরেশানন্দভী প্রমুখ । 
এছাড়া গীতি-আলেখ্য, ভক্তিগীতি প্রভৃতি পরিবেশিত হয়। 
উপস্থিত ভক্তদের হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। 

রামকৃষ্ণ সারদা সঙ্ঘ, নাগেরবাজার (কলকাতা-২৮) £ 
গত ২৩ নভেম্বর ২০০৩ কলকাতা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ 
ভাবপ্রচার পরিষদের দ্বাবিংশ ষাগ্মাসিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত 
হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বামী পৃতানন্দজী, স্বামী 
বোধসারানন্দজী প্রমুখ । বিকালে প্রকাশ্য জনসভায় আলোচনা 
করেন স্বামী জ্ঞানব্রতানন্দজী, স্বামী খতানন্দজী। এই 
উপলক্ষ্যে “দিশারী” নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করা হয়। এই 
সম্মেলনে ১৫টি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। 

পাশকুড়া শ্রীরামকৃষ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম (পূর্ব 
মেদিনীপুর) £ গত ২৩ নভেম্বর ২০০৩ রামকৃষ্ণ মিশন 
ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় একটি 
যুবসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। আলোচনাসভা, গান, 
আবৃত্তি প্রভৃতি ছিল অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ। স্বামী 
গঙ্গাধরানন্দজী, স্বামী সোমাত্মানন্দজী, বীরেন্্রকুমার চক্রবর্তী, 
অসিতবরণ সামন্ত, বনমালী সামস্ত, প্রতাপচন্দ্র মাইতি প্রমুখ 
যুবসমাজের ওপর স্বামীজীর অবদান বিষয়ে আলোচনা 
করেন। প্রায় ৫০০ ছাত্রছাত্রী এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। 


৯১৯৪৪১৪৪৪০১৪৪৪৪৪৪১৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪ড৪৪৪৪৪$৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৭০৪৪৪৮৪০৩৬৪৪৩৪৪৩০৯৪৪১৪৪৩৪৪ড৪৪৪ড১৪৪৪৪৪৪৪৩১৪৩৪৪৪৩৪৩৪০৩৪০৩০৮৪৪৪৪৩৪৪৪৪৮৪৪৪৪৪১৬১৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৩৪৪৪৫৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪১৪১৪৪৪১৩৪৪৩৪৪৪৪৬৪৪৪৩৪৪৪ 


সংবাদ কট ৫৯ 


৮৪৪০৪১৬৪৪১৪৪৪০৬৬৪৪৪৫৬৪৩৩৬৪০৬৪১৪৪৪৪৪৪৪০৪৪৪৪৪র৪৩৪৪০৪৩৬৪৪৪৪৪৪৪৪০৪৬৩৪৩ড৩৩০৪৪০৪৪৪৪৪৪৪৪৩৪৪০৪৬৪৪৪৪৪৪৩৪৫৪০৪৬৪৪৩৩ 


হুগলি জেলা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদ 
গত ২৯-৩০ নভেম্বর ২০০৩ পরিষদের বিংশতিতম বার্ষিক 
সম্মেলন কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠে অনুষ্ঠিত হয়। পাঠ, ধ্যান, 
ভজন ছাড়াও পরিষদের কাজের মূল্যায়ন এবং আগামী 
দিনের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। আলোচনাসভায় অংশ নেন 
স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী, স্বামী ভর্তিপ্রিয়ানন্দজী, স্বামী 
কৌশিকানন্দজী প্রমুখ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বামী 
ক্ষেমানন্দজী প্রমুখ। এই উপলক্ষ্যে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত 
হয়। সম্মেলনে ৬৫টি সঙ্ঘের ১০৪ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ 
করেন। উল্লেখ্য, গত ২৩ নভেম্বর একটি যুবসম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ১৭৭ জন প্রতিযোগী বিভিন্ন 
সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। 

রামগড় শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘ (পশ্চিম মেদিনীপুর) ৪ 
গত ৩০ নভেম্বর ২০০৩ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সঙ্ঘের 
প্রতিষ্ঠাদিবস পালন করা হয়। সকালে মঙ্গলারতি, 
প্রভাতফেরি, শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পুজা, হোম, সাংস্কৃতিক 
প্রতিযোগিতা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন অধিবেশনে 
স্বামীজীর জীবন ও বাণীর ওপর আলোচনা করেন স্বামী 
ব্রহ্মাবিদানন্দজী, স্বামী আত্মপ্রভানন্দজী, স্বামী 
লক্ষ্মীকাস্তানন্দজী, আলোকময় বসু, ডাঃ সুনির্মল বেরা প্রমুখ। 
দুপুরে প্রায় ২,৫০০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। এই 
উপলক্ষ্যে ৩৫ জন দুঃস্থের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়। 

সেবাব্রত 

১০ মাইল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবা সঙ্ঘ (দক্ষিণ 
২৪ পরগনা) ঃ$ গত ২২ নভেম্বর ২০০৩ ফ্রেজারগঞ্জ 
প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রাক্তন চিকিৎসক প্রয়াত ডাঃ 
কমলকাস্তি গায়েনের দুটি চোখ কলকাতা মেডিকেল কলেজে 


দান করা হয়। সম্ঘের উদ্যোগে এটি দ্বিতীয় মরণোত্তর ; 


চক্ষুদান। 

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, ইড়পালা (পশ্চিম 
মেদিনীপুর) ঃ গত ২৯ নভেম্বর ২০০৩ স্বামী 
নিত্যযুক্তানন্দজীর উপস্থিতিতে ৩০০ দুঃস্থ পরিবারের মধ্যে 
১০০ ধুতি, ১০০ শাড়ি এবং ১০০ কম্বল বিতরণ করা হয়। 
এদিন একটি দাতব্য চিকিৎসা-শিবিরে ৫ জন অভিজ্ঞ 
চিকিংসক ২০০ জনের আ্যালোপ্যাথথি এবং ৬৪ জনের 
75558 
ওষুধ দেওয়া হয়। বন্ত্রবিতরণ এবং চিকিৎসা- 
উই েবা্মকে সহযোগিতা করে রামকৃষ্ণ মঠ 
ময়াল-ইছাপুর 

পরলোকে 

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, দুর্গাপুর- 
নিবাসিনী আনন্দময়ী চট্টোপাধ্যায় গত ১ জুলাই ২০০৩ 
পরলোকগমন করেন। অস্তিমকালে তার বয়স হয়েছিল ৮০ 
বছর। তিনি নিয়মিত “উদ্বোধন” পত্রিকা পাঠ করতেন। 


২256৪৪১৪5৪৪ ৪৪৪০৪৪৪৪৪০৩৪৪৪০৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪০৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪০৪৪৪১৪৪৩৪৪৪৪৪৪৪৪৮০৪৪৪৪৪৪৬৮৪৪৪৪৪৮০৪৬১৪০৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৩৪ 


শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, 
কলকাতা-নিবাসিনী অর্চনা সেন গত ৩ জুলাই ২০০৩ 
শেষনিঃম্বাস ত্যাগ করেন। প্রয়াণকালে তার বয়স হয়েছিল 
৬৪ বছর। 

শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, শিলচর- 
নিবাসী প্রতাপ চৌধুরী গত ৩ জুলাই ২০০৩ পরলোকগমন 
করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৯ বছর। সরলতা ও 
সুমধুর ব্যবহার ছিল তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তিনি শিলচর 
মিশনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। 

শ্রীমৎ স্বামী গন্তীরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, বর্ধমান- 
নিবাসী কমলচন্দ্র দত্ত গত ১১ জুলাই ২০০৩ শেষনিঃশ্বাস 
ত্যাগ করেন। অস্তিমকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। 
তিনি কামারপুকুর ও জয়রামবাটী মঠের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, 
কলকাতা-নিবাসিনী অনিতা বসু গত ১১ জুলাই ২০০৩ 
পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৫ 
বছর। তিনি “উদ্বোধন” পত্রিকার গ্রাহিকা ছিলেন। 

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, কলকাতা- 
নিবাসী শত্তুপ্রসাদ মিত্র গত ৩ আগস্ট ২০০৩ শেষনিঃশ্বাস 
ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। তিনি 
ঝামাপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সরল এবং 
সুমধুর ব্যবহার ছিল তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য । 

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, পাটনা- 
নিবাসিনী প্রকৃতি চৌধুরী গত ৩ আগস্ট ২০০৩ 
পরলোকগমন করেন। তিনি ছিলেন সরল প্রকৃতির। 

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধান্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, 
কলকাতা-নিবাসিনী বীণা দাশগুপ্তা গত ৭ আগস্ট ২০০৩ 
পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৬ 
বছর। তিনি কাশী সেবাশ্রমের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সাধুসেবা, 
সেবাপরায়ণতা, পরোপকারিতা ছিল তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। 
তিনি আজীবন “উদ্বোধন” পত্রিকার গ্রাহিকা ছিলেন। 

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, 
কলকাতা-নিবাসী বিনয় দাস গত ৮ আগস্ট ২০০৩ নিজ 
বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অস্তিমকালে তার বয়স 
হয়েছিল ৮২ বছর। তিনি সিঁথি বেণীপাল উদ্যান রামকৃষ্ণ 
মঠের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 

শ্রীমৎ স্বামী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, ছগলি- 
নিবাসিনী প্রভাবতী চট্টোপাধ্যায় গত ৯ আগস্ট ২০০৩ 
পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল 
৮৭ বছর। তিনি “উদ্বোধন” পত্রিকার নিয়মিত পাঠিকা ছিলেন। 

শ্রীমৎ স্বামী গভীরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, 
কলকাতা-নিবাসিনী অনিমা রায় গত ১৪ আগস্ট ২০০৩ 
শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অস্তিমকালে তার বয়স হয়েছিল 
৭৩ বছর। তিনি “উদ্বোধন” পত্রিকার গ্রাহিকা ছিলেন। 0 
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৬০ ্ উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্--১ম সংখ] 0 মাঘ ১৪১০ 0 জানুয়ারি ২০০৪ 





| 

| 

| 

| | 
ভগ্নপরায় স্ুলগৃহটি পুননির্সাণ সম্পূর্ণ হয়েছে। এই সুযোগে 1 র 
সবাইকে আমরা আস্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভগবান তাদের টা ০ ূ 
সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ করুন। | 
আপনারা দয়া করে এখানে এসে নতুন সাজে সজ্জিত স্কুলবাড়ি তথা সমগ্র আশ্রমটি দেখে যান, এই অনুরোধ জানাই। | 
পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামে অবস্থিত এই আশ্রমটি নানা ধরনের কাজে ব্যাপৃত রয়েছে। নিম্নে প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী আরো কিছু টাকা | 
আশ্রমটির দরকার। এজন্য আপনাদের কাছে আবার আবেদন জানাচ্ছি। | 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


১। ১০ জন দুঃস্থ ও অনগ্রসর জাতিভুক্ত ছাত্রদের ভরণপোষণ রঃ ১,২০,০০০ টাকা 
২। দুঃস্থ গ্রামবাসীদের বিভিন্ন স্বরোজগার প্রকল্পের জন্য প্রশিক্ষণ ঃ ৫,০০.০০০ টাকা 
৩। পুরনো ছাত্রাবাসের সংস্কার ৫,০০,০০০ টাকা 
৫। একখানা ত্যান্ধুল্যাস (/৯1111)81191)6) 3 ৫,০০,০০০ টাকা 

২৬,২০,০০০ টাকা 


/১/0 [৯966 চেক/ড্রাফট *1২91118861151808 11155107) /551191119) [81111081117 এই নামে পাঠাবেন। টাকা/চেক/ড্রাফট পাঠাবার 
ঠিকানা- সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পৌঃ রামহরিপুর, জেলা- বাঁকুড়া, পিন-৭২২২০৩, দূরভাষ ২ এস. টি. ডি. ০৩২৪১, টেলিফোন 
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ৰ 

| 

| 
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ূ 8৪। আশ্রমের প্রাচীরের আংশিক নির্মাণ প্রকল্প ঃ ১০,০০,০০০ টাকা 
| 

| 

| 

| নং ২৫৯২৩৫। রামকৃষ্ণ মিশনে প্রদত্ত যেকোন দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুযায়ী করমুক্ত। 'ইতি 
| 

| 

| 


তত্ৃস্থানন্দ 
সম্পাদক 
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম 
ররর যার বন্যার রহ হালিরারারা রাত ৬১১ 
৭ //580013501101/535103 0. 
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উদ্বোধন 0 মাঘ ১৪১০ ক ৬১ 


শপ | পপ শশী পপ পপ | শশা | পপ | পপ আপ পপপ্প | পিপি | শী | পপি | পপ শিপ | আস 
পপ বস | এপ ক | এ পপ সা পপ মর আর ৯ ৪৫০ ৯. জর. সপ ভ : লপ পপ 


উদ্বোধন কার্যালয় 


১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ 
ফোন ৪ ২৫৫৪-২২৪৮ 
















স্বামী বিবেকানন্দ 


১৫.০০ 





মেরি লুইজ বার্ক 
ইলা 8 ৯২০০০. 
ভাবপ্রচার ও সংগঠন ভ্ীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে (৪র্থ খণ্ড) 
স্বামী সর্বগানন্দ স্বামী পূর্ণাতমানন্দ 
মূল্য ২ ১২.০০ | মুল্য ঃ ৪০.০০ 
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রত পচ পপ 


কলকাতাবাসিনী শ্রীমা সারদামণি ৬ স্বামী দেবেন্দ্রানন্দ গ মূল্য ঃ ১৫.০০ রিয়ার 


সববর্থসাধিকা_সারদাদেবী * মদীকুমার সরকার * পরিবেশক উদ কাথা ম্য? ৯৫ টাকা. 


শপ ০৯৭০ কস, ০৯ ক পপ রর পপ এপ প্র পপ. লা. পপ ৯ পপ পপ পপ সপ পা পাপী শপীিপিপ পাপা শিপ পিশ পিীত পাটি ৩টি সদ শা শাাাাটী  িীিশীসা | শা শা 


9০011 131015121) 008175 
11100101017 17111101606 11 01761)5 70.00 


ডাঃ বিশ্বনাথ চক্রবতীর 


বইটি হাতের কাছে থাকলে অনেক অসুখ-বিসুঘকেই 
দূরে সরিয়ে রাখা যাবে সুল-কনেজ, চিকিংসা বিজ্ঞান 








































বই ব্যবসা ও পাঁচ পরুষের 
বারি রি বদ 






বরবীন্দ্রনাথের অনেক গানের সুরের উৎপত্তি 
কোন উৎস থেকে এবং তা কেমন করে 












১৮৬০ সালে বরদা প্রসাদ মন্দুমদারের শুরু | 3 তের মূল ধারায় এসে মিলেছে, যশস্থী | ও নার্সিং ট্রেনিং'এব ছাহাছাহীদের কাছে বইটি একঠি 
করা বাবসা পাচ পুরুষের হাত ধরে গতুন শিল্পীর কলমে তারই বর্ণনা 'অনুপ্য সম্পদ । 











শতাকীতে পঞ্চদশ দশকে প্রবেশ করল 
কিতাবে তারই সম্পূণ দলিল। 


শিল্প ও সংস্কৃতি_বীকুড়া ৫০.০০ 


বাকুড়া জেলার ইতিহাস, শিল্প ও সংস্কৃতির 
সচিত্র পপরেখা ফুটে উঠেছে বইটিতে । রি 


শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
শঙ্কর কন্যার কাছে ৯২০০ 


নর্মদা পরিস্রমার কাহিনী । অমরকণ্টক থেকে নরদার হার হরে সোজা 
আরব সাগযে। 


গুহা মন্দিরের দেবী ২.০০ 
হিমালয়ের ৮, মধ্] বৈষ্ঞোদেহীর দরবার । যাওয়া-আসার নিখুত শিবঠাকুরের বাড়ি নি? 


বর্ণনা। থাকার হদিস। এক কথায় এটি বৈষে্পাদেবীর দরবার দর্শনের গাইিড-বই। ছাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ ও পঞ্চকেণরের ভ্রমণ কাহিনী। 


দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিমিটেড * ২১, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯ 


পল পি সত এ পা (রস অর এ ও সপ পপ আস শপ এ খপ (পা পপ সপ পপ পপ পাপ পা | পাপা | স্পা 


| 
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বুক অফ নলেজ ৩২০০০ 
বইটি বিশ্ব্রানভাগুারের চাবিকাঠি। বিশলে ভ্রান- 
বাজ্যেব প্রতিটি বিষয়ের চিত সনিবেশ ঘাটিছে প্রায় 
হাজার পাতার দায়ী কাগজে ছাপা বইচিতে। বইটি বুইজ 
উৎসাহীদের কাছে সোনার খনি। 


রাধারমণ রায়ের 


প্রাচীন (থকে হপ আমল পর্যপ্ত এই শহবেব 
রূপান্তরের কাহিনী। 


প্রণবেশ চক্রবর্তী 
এই বাংলায় প্র্তি খণ্ড ৩৫.০০ (১ম ও ২য় খণ্ড) 


বাংলাৰ প্রামেগঞ্জে ছড়ানো আছে কত সন্দিং! তাকে কেন করে বসে মেলা, 
হয় উৎসখ। তারই সচিএ কাহিন্ এবং বাংলাকে নতুন করে দেখার পথনিদেশ। 


সোমনাথের 
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৮ 71. জীবের অহঙ্কারই মায়া। এই অহঙ্কার সব আবরণ করে? 
ঈশ্বরের অঘেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, | | রেখেছে। আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল। যদি ঈশ্বরের পায় “আমি | 


ূ দুর্বল__সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? আগ্রে তাহাদের | | অকর্তা' এই বোধ হয়ে গেল, তাহলে সে-ব্যক্তি তো হয়ে | 
|| উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কৃপ ||| গন! অর আর ভয় নাই! শ্রীরামকৃষ্ণ | 


খনন করিতেছ কেন? 
স্বামী বিবেকানন্দ 








কাজ করা চাই বৈকি, ই যাবো 

, তবে নিষ্কাম ভাব আসে। একদণ্ডও কাজ ছেড়ে থাকা উচিত | 

| শ্রীমা সারদাদেবী | 
নঃ 

উন মনে হয়, দেশের জনসাধারণকে অবহেলা করাই | 

ল জাতীয় পাপ এবং তাই আমাদের অবনতির | 
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নামেতে রুচি ও বিশ্বীস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা 
সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত 
শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে। 


লালিত টিকার রি র্টারিনালোর বায়ার সরারার্র না 
এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সুর্যকিরণ 
আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে__ভোগে। তাকেও 

ভগবানের কৃপা উধর্বগামী করে। 
শ্রীমা সারদাদেবী 


25252222552 ৩১-- 2, 25855255555 


_ সকল উপাসনার সার-শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। 
দরিদ্র, দুর্বল, রোগী--সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ 


শিবের উপাসনা করেন। 
স্বামী বিবেকানন্দ 
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প্রিয় ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ, 


কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি, আপনাদের সহৃদয় আনুকূল্যে গত ত্রিশ বৎসর ধরে গড়ে উঠেছে আমাদের 
এই ক্ষুদ্র সেবাপ্রচেষ্টা_-৫০ জন অনাথ বালকের শিক্ষা ও ভরণপোষণের দায়িত্ব নিয়ে এবং পরবর্তী কালে 
যুক্ত হয় একটি সর্বসাধারণের বৃদ্ধাশ্রম, বৃদ্ধ সাধুভবন, চতুর্থ শ্রেণি পর্যস্ত বালকদের প্রাথমিক বিদ্যালয়, 
অতিথিভবন ও দাতব্য চিকিৎসালয়। সুন্দরবনের দরিদ্র আদিবাসী ও তফসিলি গ্রামাঞ্চলেও খোলা হয়েছে। 
টি “বিবেকানন্দ অবৈতনিক শিশু বিদ্যালয়'। কলকাতার অনতিদূরে ডায়মগুহারবার রেললাইনে দক্ষিণ 
পুর স্টেশন থেকে ১.৫ কিমি. দূরে ৪০ বিঘা জমির ওপরে এই আশ্রমের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন 
রমানন্দজী মহারাজ (বর্তমানে বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের সম্পাদক)। 
গ্রামীণ বর্ধিত প্রয়োজনবোধে আমরা অনাথ আশ্রমের আবাসিক সংখ্যা ৫০ থেকে বাড়িয়ে ১৫০ করার 
প্রকল্প হাতে নিয়েছি এবং প্রত্যত্ত অঞ্চলে শিশু-বিদ্যালয় ১৮ থেকে বাড়িয়ে ক্রমশ ১০০ করার 
সঙ্কল্পও করেছি। এইসঙ্গে আশ্রম-আবাসিকদের জীবনধারণের মান ন্যুনতম বাড়াতেও (যথা বিদ্যুৎসংযোগ, 
পানীয় জল সরবরাহ ইত্যাদি) মনস্থ করেছি। এর জন্য আনুমানিক প্রয়োজন ৩৫ লক্ষ টাকা। সেই উদ্দেশ্যে | 
এই নতুন আবেদন। আমাদের একাত্ত আশা ও প্রার্থনা-_-আরো অনেক সহৃদয় ব্যক্তি আপনাদের সঙ্গে |. 
সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমাদের এই সামান্য সেবাপ্রচেষ্টাকে সার্থক করে তুলবেন। | 

স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্ন_বনের বেদাস্তকে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার দুটি বিশেষ দিক-_মানবসেবার মাধ্যমে | 
ঈশ্বরসেবা ও ব্যাপক শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ তৈরি__আমাদের প্রেরণা। মানুষই আমাদের ভগবান। | 

কেউ যদি ইচ্ছা করেন, তবে ৫,০০০ টাকা দানে ১২"৯১২" এবং ১০,০০০ টাকায় ১৮"১৫১৮" মাপে মার্বেল | 
স্মৃতিফলকের ব্যবস্থা আছে। 71 [২9171810151)89 965891178-এর নামে আপনাদের দান £/০, [১৪১০০ |: 
| 00097)78 অথবা [.0. করে আমাদের উপরি উক্ত কলকাতা অফিসের ঠিকানায় পাঠাবেন। সেবাশ্রমে |! 
| যেকোন আর্থিক দান ৮৩জি ধারায় আয়করমুক্ত। সব দানেরই সকৃতন্ত প্রাপ্তিস্বীকার করা হবে। | 
| সশ্রদ্ধ নমস্কারাস্তে 


সুধাংশু বিশ্বাস 


০ বা জা আপ হর বার উর, পরার ওর রড: (টে হারা অর ওরা (রা ওরে পর এর রাড পর (রর গর? এ এরা চর হর পর পাট পরার জা রর 
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পু টি 
রা, 
“সী 


শ্রীম-কথিত সমগ্র সংস্করণ দাম ৭৫.০০ 


এই সেই পুণ্যগ্রস্থ শ্রীমা যার সম্পর্কে 
বলেছিলেন, “কলিযুগ ধন্য। ঠাকুরের অবিকল 
ফটোটা তুলে নিলেগা।” 
শ্রীম-কঘিত কালজয়ী শ্রীশ্রীরামকৃ্ণ কথামূতের 
পাঁচটি খণ্ডকে এক মলাটের মধ্যে এনে 
প্রকাশিত হয়েছে এই পরম কাঙ্ক্ষিত সমগ্র 
সংস্করণ। নানা দিক থেকে এ-বইকে মুল্যবান 
বারে তোলা হয়েছে। মূল গ্রন্থের প্রতিটি অক্ষর 
এখানে অক্ষুপন, অফসেটে মুদ্রিত, বহু ছবি সহ কাততিক 
টেকসই বোর্ড-বাঁধাই। সবই নিখুত এবং ফোন : ২২৪১-৪৩৫২/২২৪১-৩৪১৭ 
আকর্ষণীয়। সবসময়ের সঙ্গী হওয়ার মতো ই-মেল: 804070760913./511.70111 
বইয়ের মাপ। সব মিলিয়ে এক সম্রন্ধ নিবেদন। ওয়েবসাইট : ৮/১/৮/-11070904,০0া1 





| 
| | 
| পাচ খণ্ডে সমাপ্ত £ প্রতি সেট £ ২২৪ টাকা 
[কেবল রেক্সিন বাঁধাই পাওয়া যায়] | 
|| 


৩ ্ ৮০ 
পূর্ণতার সাধন ১৬ জীন্ীমা ও স্থামীজী প্রমুখ ঠাকুরের ত্যাগী ও গৃহী শিষ্যরা! 
ভগবৎ প্রসঙ্গ ২৪ এবং কথামৃতকার ভ্রীম নিজেও এই মহাগ্রস্থটি যেমনটি দেখিয়া! 
১ | [গিয়াছেন এবং রাখিয়া গিয়াছেন (খণ্ড খণ্ড হিসাবে পাঁচ খণ্ডে! 
গল্পে ভগবৎ প্রসঙ্গ ২৪. ||বিভক্ত করিয়া এবং দিনলিপি অনুসারে না সাজাইয়া) ঠিক! 
ঈশ্বর-সান্লিধ্য বোধের সাধনা ৮ | আছেন “কথামৃতের' আশি বছরেরও অধিক প্রাচীন প্রকাশক! 


শ্রীহরিশ্চন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী $ | [শ্রীম-র ঠাকুরবাড়ী (কথামৃত ভবন)। ফলে এই মহাগ্রস্থের। 
| সিংহের গছ | 10171817811 এবং সুমহান এঁতিহাসিক পবিত্র এ্তিহ্য সম্পূর্ণ-| 
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ূ 

ৃ 

| শরণাগতের আদর্শ ও সাধনা ৩০ | | তেমনটিই সংরক্ষণ করার পুণ্য দায়িত্ব পালনে বদ্ধপরিকর হইয়া 
| 

| 

| প্রেমিক পুরুষ ১৫ 
| 

| 

| 

| 


৷ [ভাবে বহাল রহিয়াছে এই পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত “কথামৃতে'। | 
টিনি7574- লু লব 
ঈ ** প্রাপ্তিস্থান এ | প্রকাশক ৪ শ্ীম-র ঠাকুরবাড়ী | 
ৰ সারদাপীঠ (বেলুড় মঠ), উদ্বোধন, || | কেথামৃত ভবন) | 
|| রা বুক হাউস, মহেশ লাইবেরী, 1১৩২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলকাতা-৬। 
নক নিসা নার রানি লনগাতুত....... মোর 368৮158).......! 
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ই প্রকার নুন "সির সক শশা শস্পিশী ঞ 


হাজার বছরের অন্ধকার ঘর যেমন একবার একটা দেশলাইয়ের কাঠি জবাললে তখনি আলো 
হয়, তেমনি জীবের জন্মজন্মাস্তরের পাপও তাঁর (ঈশ্বরের) একবার কৃপাদৃষ্টিতে দূর হয়। 
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07,11415130 21101818818 
ফেব্রুয়ারি 2003 থেকে এই সময়ট্ুকুর মধো, ইউটিআই মিউচায়াল ফান্ড 59টির মতো এত বেশি সংখ্যক ডিভিডেন্ড ঘোবণা করেছে। 


50071851510570552557417 


১00855750৬5-24 12511575055 

21515117557 
০101৮015205 7515212150016 85927170521 ০8557৮55850 21550207217 
যাতে বিনিয়োগকারীদের পক্ষে চিত্তাকর্ষক ডিভিডেন্ড বালাভাংশ আরও বেশি। 





ফেব্রু 03 এবং নভে' 03 সময়ের মধ্যে ইউটিআই মিউচ্যুয়াল ফান্ড-এর ডিভিডেন্ডের খতিয়ান 


ং যোজনার নাষ রেকর্ড তারিখ সং যোঙনার নাম রেকর্ড তারিখ সং যোঞনার নাম রেকর্ড তারিখ 
॥ ইউটিআই - রেগুলার ইনকাম ভীঘ 28-02-2003 20 ইউটিআই - ঘাস্টার ভ্যালু ফান্ড 18-07-2003 .41 ইউটিআই জি-সেক ফান্ড 28-09-2003 
2 ইউটিআই বন্ত ফান্ড 21-03-2003 21 ইউটিআই - মাস্টারম্োখ 18-07-2003 42 ইউরিআই - ঘানি ঘার্কেট ফান্ড 27-09-2003 
3 ইউাটআহ - প্রেগুলার ইনকাথ হীঘ 28-03-2003 22 ইউটিআই - ঘানি মার্কেট যণন্ড 19-07-2003 43 ইউটিআই বড ফান্ড 29-09-2003 
4 ইউটিঅ:ই - ইউনিট ভীম ফর চ্যারিটেবল 23 ইউটিসাই - ইনডেক্স সিলোষ্ট ফান্ড 25-07-2003 44 ইউটিআই - রেগুলার ইনকাধ চীঘ 3০-০৪-2০০৩ 
আন্ড রিলিজিয়াস ট্রাসসে আযান্ড 2 ইউটিআই - ইউনিট ভীম 1895 25-07-2003 46 ইউটিআই - লিকুইড পট টার্ঘ প্র্যান 01-10-2003 
রেজিস্টাঞ সোসাইটীজ ০9-০4-2003 2 ইউটিআই " ঘানি ঘার্কেট ধণন্ড 26-07-2003 48 ইউটিআই - পিইএফ ইউনিট গ্ীঘ 03-10-2003 
5 ইউটিআই - মাস্টার ভ্যাল্‌ ধান্ত 2০-০42০০3 26: ইউটিআই - রেগুলার ইনকাম জীম 31-07.2003 47 ইউটিআই - মানি মার্কেট ফান্ড ০4-10-2003 
৪ ইউটিআই - রেগুলার ইনকাম জীঘ 30-05-2003 2 ইউটিআই - লিকুইড পর্ট টার্থ ঠ্যান ০৯-০৪-2০০৩ 5০ ইউটিআই - ঘানি মার্কেট ফান্ড 18-10-2003 
৪ ইউটিআই - ঘানি মার্কেট ফান্ড 03-06-2003 ট9.+ ইউটিআই - মানি ঘার্কেট কান্ড 16-08-2903 61 ইউটিআই - ঘানি মার্কেট ফান্ড 25-10-2003 
10 ইউটিআই - যানি মার্কেট ফান্ড 14062003 31: ইউটিআই - মানি মার্কেট ফান্ড 23-08-2003 :8০' ইউটিআই - রেগুলার ইনকাঘ দম ৪1402004 
11 ইউটিআই - মানি ঘারকেট কাণ্ড 21-০6-2003 :3৫+ ইউটিআই - রেগুলার ইনকাম সীম 29-08-2003 5৫. ৬ 
12. ইউটিআই - প্রোথ স্টেট ফান্ড-পেট্রো 25-06-2003 33. ইউটিআই - ঘানি ঘাকেট ফা 3০-০৪-2০০3 53. ইউটিআই - চা 4 
13 ইউটিআই - বন ফাল 27-06-2003 34: ইউটিআই - লিকুইড পর টা্ গ্যান 01-09-2003 :£% ইউটিআই - লিকুইড পটার পান 2 
44 : ইউটিআই - ঘানি মার্কেট ফান্ড 28-062003 95 . ইউটিআই - ঘানি ঘার্কেট ফান্ড ০6-০9-2003 56 ইউটিআই - ঘানি মার্কেট যান ০৪-11.2003 
18: ইউটিআই - ইউনিট জীম ফর চ্যারিটেব্ল .ও8$ ইউটিআই - ইউনিট সী কর চ্যারিটেবল ০৯৯: ০৭০০ 
* ৬৭ 3০-০6-2003 পচা ও ০8-০9-2০03 . রেজিস্টার্ড সোসাইটীজ 10-11-2003 
16 ইউটিআাই - রেগুলার ইনকাম দ্বী্ ৪০-০৪-2০০3 ও). ইউটিআই - ইউনিট জীঘ 1992 12-09-2003 57. ইউটিআই - মানি মার্কেট ফান্ড 15-11-2093 
17 ইউটিআই - মানি মার্কেট ধণ্ড 05-07-2003 38: ইউটিআই * ঘানি ঘার্কেট ফান্ড 13-09-2003 ৪ ইউটিআই - গ্রোথ সেন্টর ফান্ড- 
18 ইটউটিজাই - ঘাস্টাবর গ্রাস ইউনিট জী. 07-07-2003 39. ইউটিআই - ঘাস্টারশেয়ার ইউনিট দ্র: 18-09-2003 . কারদা আযান হেল্থকেয়ার 21-11-2003 
19 ইউটিআই - ঘানি ঘার্কেট কান্ড 12-07-2003 ০" ইউটিআই - ঘানি ঘার্কেট ফান্ড 2০-09-2003 89. ইউটিআই, - পরযান্ড ঘাস্টার ইউসিট সীম 28-11-2003 


অতীতের রসম্পাদন ভবিবাতে বজায় থাকতে বা না থাকতেও পারে, অসপ্রদান এবং কিতরণ করের (যদি প্রযোজ্য হয়) পরিমাণের 
পরিপ্রেক্টিতে এনএডি ক্ষৰে। 


* ইউটিআই মিউঠাযাল কাত ₹$ক 10 যাসের অবকাপে যোহিত 59 ডিভি ডেশের হিসেবে গড়ে এঠি পীচ দিনে একটি ডিডি৬৩ ৩4 ংডেছে 
*“ডিভিডেনের ডাটিকার ইউটিতই- লিকৃইড কাশ টান হোভানাধীনে ফোফিত দৈনিক/ মাসিক লাভা পে এবং ইউটি আই" ইউনিট লিড ইনসিওর়েল 
মি জন্য না হি চিওরেল কেরিয়ার প্রানের জানা সি ৯৩ জন্য :+ সা 

ধরা হয়াদি। ৪3 18003 এবং 24 লভেষর, 2000 ঘষ্যে কান্ডের কাছে ফোলা 1,4৩5, সু ই 
বিনিযোগকারীদের আযাকাউস্টের পরিপ্রেকিও গঠের হিসেবে দেখা গেছে প্রতি 47 সেকেতে 1টি নট আবেদন (কেবল কাজের সংরবণণ ও কাজের হত্তুঘ ইউডিআাই। জাখ্টানীকাঙের ভাজা মহিতাভাবে প্রত 
ধিনগুলো ধরা হতেছে)। ভাচঃ.81117-00৭ 


্ কাহার: ইউটিক্াইি টাওয়ার, 'জি এন রক, বাক্ো-কুরলা কঘপ্রেজ, বাচ্ছা (পু.), দুই - 400051 বিছিবদ্ধ বিণ: ই উটিআইি খিউচাতাল কান্ড ভারতীর ট্রাস্ট আইন, 1882 অনুসরণে একটি টাস্ট হিসেবে ভ'পিত হতেছে। স্পনসর বর্গ 
সি ব্যাঙ্ক অক ইণ্চিয়া, পাৰ স্যাপসাল বা, ব্যাপ্ত আক বয়োগা এবং লাইফ ইন্দিওরে্স কপোরেপন অফ ই্ডিতা (স্পনসরবর্গের দাবা 10.000/- পর্য সীঘিত)। ট্রাস্টী: ইউটিন্সাই ট্াস্টী কোং (প্রা) লোন অহন, 1957ি-এ৫ অধীনে 
পিউ । বিনিয়োগ প্রবারক: ইউটিআল্ট আমসেট ঘ্যাসেজধেশ্ট কোং (প্রা) লি: (কেণস্পানি আইন, 1958 এর অস্ীশে সমিতিবন্ধ)। বিয়সমুহ: সকল হিউচায়াল কাণ্ড ও (সিকি উরিটীজে। সমত্ত বিনিপোগপই বাঞ্সারগও বুঁকিসাপেন্ক এবং 
্ উই বাজারে প্রভার সৃষ্টিকারী বিষয় ও পক্তিসদুহের ওপর নির্ভর করে কাণ্ডগুলোর এন এডি ওঠানাঘা করতে প্তে। কাচের উদ্দেপ্লাবালি ফে পূরণ হবেই, এমন কোনও দিশ্চন্ততা যাকে পারে বা। স্পনসর/ঘিউহায়াল কান্ড/ যোজনা €শধৃহ1/ 
বিএ সি এছ্র অতীতের কর্যসম্পাদন ভবিষযং ফলাফলের ইন্গিতবাহী হবে হলে কথা নে ইউটিআই ভিউচায়াগ ঘান্ড এব নাহগুলো কোনও ভাবেই ফোজন'র গুপ্যান, তার ভহিদাৎ স্াবনা র ক্লাফলস সূচিত করে পাটি 
ববস্বারশি সহষ্ছে বি জালতে সংশিষ্ট ফোজনাসমূহের অফার ডকুমেন্ট আনুষ্ঠহ করে পড়ুন এব ₹ বিস্ঘোপের পূর্বে আপনার বিবিদ্বোগ ওপদে্টার পরাধণ সি। 

ইহ দেন্টাত উন :257 55550" জেতা -227585522275555  দৃধনুধ2555317 তজাসা্চি 25278792555157 : জাবাপেদবুর 2455558 2 শচগা 2225907  লি্গিওড়ি 2424671 কোলস্া 5৫ (জানিস): 2483561110 ভলাক্তাইসি 
22158 3 বু 87168 , হৃচহি্ার, 27560 * কৃসগঞ্. 86806. ইটিটিজাহি বারা: বেহালা, 648520$ * ফাও্াযটি 8831 294 « রোপা € 45089চ0 » (উপ 3639501 « জোর 8747688 * দস 2522553/485618 165 « এবনরা 8700187 ০ সস্ট লেক সেটি 
টি রি ৫31437 * টোলিগা: 421 1380. বুহাই অভিন: 00871 -4-5358809 , সর্ঠগেট (লোউাজ কেট) 22822913. 28886678 * জোডিদিডি; 2201 696/249 * কপকগতা (রাদহিহরী) 24870110 « জলকা (221 কটডি? 221 309৬8 « চেছি 2581036% 
১১147 : সদ দিত 23915785707 -25751401 * রত বির (সন শি) হত শীত শান ৮-441144851 


উদ্বোধন 0 মাঘ ১৪১০ ক ৬৯ 





ময়াল বন্দীপুর, হুগলি-৭১২৬১৭ 








একটি আবেদন 


ূ 
ূ 
| 
| 
| 
ূ 
| 
| 
| 


সারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূজার প্রচলন হয়েছে__বিংশ শতাব্দীর শেষাধেই আমরা তা | 
প্রত্যক্ষ করেছি। পটে অথবা বিগ্রহে পূজার প্রথম প্রচলন করেন শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম পারদ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজ | 
(শশী মহারাজ)। শ্রীরামকৃষ্ণের পটে অথবা বিগ্রহে আত্মবৎ সেবাপৃজা করাকেই তিনি তার জীবনসাধনার লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ | 
করেছিলেন। 
বর্তমানে পৃজ্যপাদ শশী মহারাজের জন্মস্থান গুগলি জেলার একটি প্রত্যন্ত গ্রাম ময়াল ইছাপুরে-_তারই পূর্বপুরুষদের | 
ভিটায় রামকৃষ্ণ মঠের একটি শাখাকেন্দ্র ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ৰ 
| শশার তারপর থেকে এখন পর্যন্ত এ চক্রবর্তী পরিবারের তেরো | 
| জন সদস্যদের পৃথক জমিতে পাকাবাড়িতে পুনর্বাসন দেওয়ার | 
জন্য মঠ-কর্তৃপক্ষ ১২ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছেন। স্থানীয় দরিদ্র | 
ূ 





ছাত্রদের শিক্ষার জন্য অবৈতনিক কোচিং ক্লাস, নিঃশুক্ক 
চিকিৎসাব্যবস্থা ও দ্বারকেশ্বর নদের বন্যায় দুর্গতদের জন্য প্রায় 
প্রতিবছরই নানাভাবে ত্রাণকার্য পরিচালিত হচ্ছে। সম্প্রতি ৰ 
আরামবাগ মহকুমায় কুষ্ঠরোগাক্রাত্ত আর্তদের রোগ-নিরাময | 
প্রকল্পে সরকারি সহযোগিতার মাধ্যমে দীর্ঘ দুবছর যাবৎ | 
আমরা ব্যাপক সেবাকাজ করে চলেছি। | 
অনেকের আগ্রহে এখানে সংসারতাপিত মানুষের শাস্তির 

আশ্রম হিসাবে একটি মন্দির স্থাপনের কথা বেশ কিছুদিন ধরেই | 
সকলের মনে হয়েছে। বর্তমান মন্দিরটি অত্যান্ত সন্কীর্ণ-__একটি অস্থায়ী টিনের চালায় প্রতিষ্ঠিত, যেখানে কুড়ি/পচিশ জনের 
| বেশি লোক বসতে পারে না। 
| সেজন্য আমরা একটি বৃহত্তর মন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা করেছি। সেখানে সর্বধর্মের মানুষ এসে সর্বধর্মসমন্বয়ের অবতার, 
৷ শশী মহারাজের আরাধাদেবতা শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে তাদের শ্রদ্ধা নিবেদনের সুযোগ পাবে। এই মন্দির নির্মাণের জন্য 
ূ আনুমানিক ৯৩ লক্ষ টাকা খরচ হতে পারে। 
|. বিশেষজ্ঞ স্থপতিদের পরিচালনায় মন্দিরনির্মাণের কাজ হাতে নিয়ে বিগত ১৭ জানুয়ারি ২০০৩ মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন 
| করেছেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ পৃজনীয় শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ। 

এই শুভ প্রকল্পে আপনাদের সকলের সর্বপ্রকার সহায়তা প্রার্থনা করি। 

্রীত্রীঠাকুর-শ্রশ্রীমা-স্বামীজী ও স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজ সকলের মঙ্গল করুন-_এই প্রার্থনা। 


ভবদীয় 


| 
| 
| 
| স্বামী নির্লিপ্তানন্দ 
ূ 
| 
| 
| 


তে রর 
81881818788 
১৮৪ 


৬ & 2 


১৪৮87 


তা এ র্ 
1” 1 +3১-3০ 
হি প্রন লিশী 


প্রস্তাবিত মন্দিরের নকশা 


মন্দিরির্মাণ প্রকল্পে যেকোন দান সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হবে এবং এই দান ৮৩জি ধারায় আয়করমুক্ত। 
চেক্/ড্রাফট/মনি অর্ডার “রামকৃষ্ণ মঠ, ইছাপুর”__এই নামে পাঠাবেন। 


5222-48-45 | 
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১৭টি সফল যাত্রার পর অষ্টাদশ যাত্রা, বিমানে ও জাপানি জিপে, ১৬ দিনের টার 
ঢাকায় ২ দিন, কাঠমাণুঁতে ৩ দিন, তিববতে ১১ দিন। যাত্রা ঃ মে ২০০৪ 
অবশ্যই পাসপোর্ট লাগবে, মোট খরচ £ ৭৭,০০০ টাকা 


সপ পপি | শীপপসপিশাশশ | পাপী আপা | আপস | আপা | পাপ | পাট শপ পপ | পপ | জপ 
ভাপ পিট পপ পপ 


আগে এলে আগে সুযোগ। বুকিং করতে হবে ১০,০০০ টাকার আ্যকাউন্ট পেয়ি চেক বা ড্রাফট পাঠিয়ে। বাকি টাকা যাত্রার 
২০ দিন আগে। কলকাতার বাইরের যাত্রীদের 28/৪019 ॥1 1€01815 চিহিন্ত ড্রাফট পাঠাতে হবে এই নামে £ 921 98%। 
পাঠাবার ঠিকানা £ 58110 78), 2-2/7, 18001 51819, 1€015818-700 0641 ড্রাফটের সঙ্গে পাসপোর্টের জেরক্স এবং 
পাচ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি পাঠানো বাধ্যতামুূলক। যাত্রার এক মাস আগে ই.সি.জি. এবং ফাস্টিং সুগারের রিপোর্ট 


গাইডের অনুমতি ছাড়া তিব্বতের অংশের যাত্রাপথে অন্য কোথাও যাওয়া যাবে না। তিব্বতে জিপে ভ্রমণ করতে হবে ৭ 
দিনে ২০০০ কিলোমিটার। মানস সরোবরের ধারে থাকা হবে ৩ দিন। কৈলাস-দর্শন ১ দিন। সুস্থ শরীর হলে বয়সের কোন 
বাছবিচার নেই। মহিলাদের পৃথক বন্দোবস্ত। ঢাকা এবং কাঠমাগডুতে অতিরিক্ত সাইট সিন। এ দুই শহরে থাকার বাবস্থা 
শীতাতপনিয়ন্ত্িত স্টার হোটেলে। খাওয়া প্রথম শ্রেণির, আমিষ বা নিরামিষ। তিব্বতে স্টার হোটেশ বলে কিছু নেই, থাকতে 


| 
| 
ূ 
জমা দিতে হবে। মাউন্টেন মেডিসিনে অভিজ্ঞ ডাক্তার যাত্রীদের সঙ্গে যাবেন এধং সঙ্গে ওষুধ ও অক্সিজেন থাকবে। চীনা | 
ূ 
| 
| 
| 


হবে সরাইখানায়। তবে যাবতীয় বিছানাপত্র দেওয়া হবে। তিব্বতের অংশে খাওয়া-দাওয়া না সম্পূর্ণ নিরামিষ। 
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যোগাযোগ £ সমীর রায় ২৩২১-৮১৬৩ | 
ই-মেল £ 921111816 0)101191.007 | 


শশা শী শিশীশীট শিপ পিপি এত পপোস্পসিসপ | পাপা শপ্প | পিপিপি | শশী | পপ | আলাপ | শপ | সপসপিপসস  পশ  পপ্পজ 






রে অনুরাগ হলে সমস্ত বিশ্বকেই আপন বোধ 
হয়। কারণ, সবই তার সৃষ্টি। 





স্বামী বিবেকানন্দ 
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সপ | এস পপ পপ আর বস পপ পপ. সম পা. পপ ০. এ 
সপ ০ "পপ. পপ সস | পচ | সপ | পা সপ ক পপ পে পা পপ: পিস শিস স্পস্ট 
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২৯ 


৭২ কট ড€েঃধন ০4 মাঘ ১৪১০ 


পপ পপ স্প্প্প্প্প | সী | শপ | পাপ | পপপিস পাস | পাপী সপে সস 
শম্পা শী পপ পর সপ এ জপ পপ সপ সস ০ সপ সপ পপ | পপ সপ পাস | শপ পদপাপত | সপ 
পিল 


বট: ভত্দো ধন'-এর পা হকভুক্তি-কেন্দ ছু 


সি ০৯৯০ 


সপ 





কলকাতা 
রামকৃষ্ণ মঠ (যোগোদ্যান), কাকুড়গাছি, ফোন £ 
রামকৃষ্ণ মঠ (গদাধর আশ্রম) 
হরিশ চাটার্জি স্টিট, ভবানীপুর, ফোন £ 
সেঞ্চুরি বোর্ডস, ২৮বি গিয়াহাট বোড 
ধলকাতা-২৯, ফোন ই ২৪৪০-৬২৮৭/৭৬৭৯ 
কথামৃত সঙ্ঘ, ৩৬ রস! রোড সাউথ থাঙও লেন 
শন 2 ২৪২২-০৩৩২ 
বিধাননগর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্র 
ডিডি ৪৯, সল্ট লেখ, ঝণকাতা-উ৬৪ 
রামকৃষ্ণ-সারদা সেবাশ্রম, ৫/৩৬ বিায়গড়, কলকাতা-৩২ 
শ্রীশ্রীরামকৃঞ্ণকথামৃত সঙ্ঘ ও প্রার্থনা-মন্দির 
৭৬ ডায়মগ্ডহারবার রোড, বড়িশা (সখের বাজার) 
[শন 2 ২৪ ৪৬০৬৮৮/২৪৪৭-১৩৭১ 
দেবাশিস পেপার সাপ্লায়ার্স 
১৩/%/৩ রামকান্ত বোস চ্টিট, বাগবাজার 
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবনালোক, সেলিমপুর 
বিবেকানন্দ যুবকল্যাণ কেন্দ্র, চতলা 
শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, টেম্পল লেন, ঢাকুরিয়া 
শোভনা ভৌমিক, ৯ আর. এন. টেগোর রোড 
শপপন্লী, কলকাতা-৬৩, ফোন £ ২৪৬৭-১১২২ 
ত্রিপর্ণ রামকৃষ্ণ সারদা পাঠচক্র 
বি/৬/৪, ৩৯এ গোবিন্দ আড্ডি রোড, বলকাতা-২৭ 
আটা ব্রাদার্স, ১১/১বি বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্রিট, শকাতা-৭৩ 
্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদামণি-বিবেকানন্দ পাঠচক্র 
শরৎ কলোনা, খলবণ তা-৮১ 
বিবেকবাণী স্টাডি সার্কেল 
১৩১ (মট্টোপলিটন কো-অপারেটিভ হাউসিং 
সর্ুন-এ, ই. এম. বাইপাস, কলকাতা-১০৫ 
শশা 2? ২৬৩২৩-০০১৯৭ 
মলয় ভৌমিক, ৪/১ বেনেপাডা লেন, কলকাতা-১৪ 
আর. ভি. ব্রিগস আযাণ্ড ০ প্রাঃ লিঃ 
৯ বেণ্টিঙ্ক সিট, কণকাতা- 
শরীরামকৃষ্ঃ সাধনসঙ্ঘ, সা 
১১ ক | খাট রোড, পশ্চিম পুটিয়ারি, কলকাতা- 
৩৪ রি ঘোষ সিট, বেলখরিয়া, কলকাতা-৫৬ 
১/১৮-বি বিদ্যাসাগর উপনিবেশ, কলকাতা-৪৭ 
হ্রাদিনী, স্বত্বাধিকারিণী ৪ সুচিএা চ্যাটার্জি 
৮০এ যতীন্দ্রমোহন আতেনিউ, কলকাতা-৫ 
ফোন 8 ২৫৩০-২৫৮০ (দুপুর ১২টা-সম্ধ্যা ৭টা) 
দাসানুদাস সাহা, ১এ কুমারটুলী স্ট্রিট 
বলকীাতা-৫, ফোন £ ২৫৫৪-৬২৯৯ 
ধণর্জয় মুখোপাধ্যায়, ১/২ডি সেন্টার সিঁথি রোড 
বলকাতা-৫০, ফোন £ ২৫৫৬-৯৫৭২ 
রৰি হাজরা, ১৩/৬/৩ রামকান্ত বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৩ 
সুধা বিশ্বাস, ও সেবাশ্রম 
লেন, কলকাতা-৭, ফোন 2 ২২১৮-১২৮৫ 


২৪৫৫-৪৬৬০ 


২৩৩৪-৬০০০ 


 বিজনকৃষ্ণ অধিকারী, প্রযত্রে শ্রীরামকৃঞ্চ সারদা সেবা কেন্দ্র 
১৫৩ বিবেকানন্দ সরণি, গপরফা, কলকাতা-৭৮ 
শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ, বিরাটি, কলকাঙা-৫১ 

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবায়তন, ২৪/৬১ খশোর রো 
১নং এয়ারপোট গেট, কলকাঙা-২৮ 

ফোন 2 ২৫১১-৭০৬৪ 

দক্ষিণ দুর্গানগর বিবেকানন্দ মন্দির 

৪৮ বিবেকানন্দ সরণি, ক্ণবা তা-৬৫ 

দমদম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত সঙ্ঘ 

প্রযত্তে শঙ্কর আইচ, ৯/এই১, দমদম রোড, গ্রাজাবাগান 
কশকাতা-৩০, খেশ ০ ২?৫৭-০৫৭৬, ৯৮৩০১৩২৩১৯২ 
দমদম শ্রীরামকৃ্চ সেবা পরিষদ, প্রযত্তে বিকাশ সাহা 
মানিকপুর নবপল্লী, ইটালগাছা ৭৯ 

ফোন? ২৫১১-৮৯৪১ 

পার্থ ভট্টাচার্য, প্রযাত্র শ্রীসাণদা রামকৃষ্জ সেবাসংসদ 

২ মতিলাল কলোনী, কলকা তা-৮১ 

যেন 2 ২৫১২-৬৮৮৫/৯৯১৭ 

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ, (শখুণ্তপা পার্ক) 

৪১/সি/১ শ্যামসুন্দর পল্লী, কপবীতা ৬১ 

ফোন $ ২৯৫২-৬০৩৮ 

অমরানন্দ ভট্টাচার্য, ৬পফিন স্টডিও 

৩/১ ভুপেন বায় রোড, বেহালা, কলবনতা-৩৪ 
ফোন 2 ২৪৫৮-৯১২৭, ২৪ম৬-০৩৮১ 

কালীমোহন সাহা, ৭/২ প্রজমোহন মণ্ডল রোঙ 
সপ্োষপুধ, 
তিলজলা বিবেকানন্দ সেবাসংসদ 

১৪৩/২০, পিকনিক গােন রোড, কলকাতা ৩৯ 
সৌম্যন্দ্রনাথ বিশ্বাস 

২৮৬/১ শরৎ বোস (পেন, মাঠপাড়া 

শশলিব৩1-৮১, ফোন 2 ২৫১ ২-৫৭৪৭ 

প্রযত্রে টুনিলাল ৪, ৫ ঈশ্বর পিশ্বাস গেন, শিমতা 
কলকাতা-৪৯, ফোন 2 ২৫৪১-০১২২ 

রূপম চক্রবর্তী 

প্রযত্ে সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাঙ। বিদা্থী আশ্রম 
"বলঘরিয়া, ক্লখণতা-৫৬, 

[ফান 2 ২৮৭৪-১৪৭৩/১৪৭৪, ২৫৪১-১?৬৪ 
বিবেকানন্দ পাঠমন্দির, প্রধত্রে কানাইলাল বসু 

৪৩ স্টেট ব্যাঙ্ক পার্ক, পোড়া অন্মথতলা, খাকুরপুকুর 
কলকাতা-৬৩, ধোন 2 ২৪৬৭-৩৫৩৫/১৪৯৪ 

অলক পাল চৌধুরী, প্রসন্ন চ্যাটার্জি রোড, সন্কটাপ্মী 
ঘোলা বাজার-১১১, ফোন £ ২৫৯৫-২১৮৬ 


্রীশ্রীরামকৃষ্ণায়ণ পাঠচক্র 


১১/৫৪ খধি অরবিন্দ পার্ক, বিরাটি, ধলকাতা-৫১ 


সৌজন্যে 
স্ব্মী প্িনিং ওয়ার্কস প্রা লিঃ 





সপ আস 
আর ক পচ শর হারার পারার এর এর পচদরার হর ওাা  আ  আ _ এগচ _ রে _ রর আরা পচ পা ও পর পা পর ও ও পের এগ গজ 


যাদবপুর, কলকাতা-5৭৫, ফোন 2 ২৪১৬-৬২৬১৩ 


উদ্ভোধন 1) মাঘ ১৪১০ ক ৭৩ 


যাদের সক্কীর্ণ ভাব, তারাই অন্যের ধর্মকে নিন্দা করে ও 
আপনার ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলে দল পাকায়ঃ আর যারা ঈম্বরানুরাগী 
- কেবল সাধন-ভজন করতে থাকে, তাদের ভিতর দলাদলি 
থাকে না। 
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| ছোট জিনিস বলে কি তুচ্ছবোধ করতে আছে? যাকে রাখ সেই 
| রাখে ।... যার যা সম্মান, তাকে সেটুকু দিতে হয় । ঝাটাটিকেও মান্য 
| করে রাখতে হয়। সামান্য কাজটিও শ্রদ্ধার সঙ্গে করতে হয়। 
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বেদাস্তই জগতের একমাত্র সার্বভৌম ধর্ম; কারণ উহা কোন 
ব্যক্তিবিশেষের মতকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে উপদেশ 
দেয় না। উহা কেবল সনাতন তত্তরসমুদয়ই শিক্ষা দিয়া থাকে; 
ব্যক্তিবিশেষের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত কোন ধর্ম জগতের 
সমশ্র মানবজাতি গ্রহণ করিতে পারে না। 
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সঞ্চয়ের দারুণ সুবিধা । 
সাথে ফ্রি জীবনবীমা 
আমার জন্য ভালো। 


দাগ এত দারুণ সুযোগ ভো 
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কামবকী সুপ * মেমাদপ তব আগে পক বছন পব টাকা হলে শেলযার 
সুন্যাণ * আপনাব পাবিিত, [নস গা পিমাৰলেস এলে আপনার 
নাতে 'আাসবেন। লাঠলে দাঁডা।না নেহ। ধিশী তাল না» কান 
ডাব কবাক্ষা লাগত বা *হমঠাক জিপোডিগবের অনা পিনামালা 
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কাতর ওলা লাহা 38820 [8৬৬ জোলুোাটি 598] “ডৈঘোঞ্রল' ০৬তেল শ্রর্রে পদাপাগ 
শ্রগাত্েছ্ছে | ভ্ডোশ্রশেশ্রর্্রে দেশীতি ভ্োম্রাতা লিশ্রিশেক্ছিলা এ লিতাত্িতে পল্রঙগাশেপ্ি শোশ্রিশ্র লিত্যে 
শ্রেগাল লালভাশ্োেপতোশ্রি ৫000 শ্চ্শ্রে পত্রে প্রত্রেগা্ন এ প্রন | 


২০০৪ গণের জন্য নবাঁকরণ ও নতুন গাহকতুক্তি চণছে। দি করবেন না। 


1: বাগলাক সীর্মাধিক প্রচারিত মাসিক পত্রিকা উদ্বোধন” ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক মহান এরতিহ্ের 
[॥ ধারক ছ,্লাহক। ভারতীয় সংস্কৃতি ও এতিহ্য এবং রামকৃষ্ণ-ভাকান্দোলন ও রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের সঙ্গে 
সংযুজা পরিচিত হতে হলে স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিজ রা জি স্‌ র একমাত্র বাঙলা মুখপত্র 
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্ রি শসসপ্নিঞঞগরিটনীটি্লিন্রনিরিদাররনাত 
পাণ ওরা উর স্বীকার করে নেবেন__এই ভরসা আমাদের আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা 
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0. গ্রাহকসংখ্যা রা রয় সোয়া এক ল্্পর্শ করবে। এভাবেই র্রীঠকর আপনার পা হণ করুন_ এই 
॥] প্রার্থনা। 
হঃ উদ্বোধন'-এর সেবায় সাতটি স্থায়ী তহবিল গঠন করা হয়েছে। একটি “উদ্বোধন স্থায়ী তহবিল”, অন্য 
ছয়টি স্তৃতি তহবিল যথাক্রমে স্বামী ব্রিগুণাতীতানন্দ, স্বামী বিরজানন্দ, স্বামী বীরেশ্বরানন্দ, স্বামী | 
নির্বাণানগ্,খ্বানী অভয়ানন্দ, স্বামী গন্ভীরানন্দ এবং স্বামী ভূতেশানন্দ মহারাজের নামে উৎসগীকৃত। 
“উদ্বোধন'-এর জন্য সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুসারে আয়করমুক্ত। আর্থিক 
দান চেকে ঝাঁব্যাক্ছ ভ্বাফটে পাঠালে অনুগ্রহ করে “চ২৪771910151)7)9 1১1911)১ 73801179291” 
_এই নাতে । ঠিকানা £ সম্পাদক/[7,01697) ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, 
কলকাতা-খ৪৬ ০০৩ বা ?৬.0. কুপনে তহবিলের নাম অবশ্যই উল্লেখ করবেন। বিজ্ঞাপন 
দিতে গেষ্ট 0001791) (07106, 2.018969-7000093+_নামে চেক বা ড্রাফট পাঠাবেন। 
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যষস্থাপক্ছ সম্পাদক ঃ স্বামী সত্যব্রতানন্দ . সম্পাদক স্বামী 
পার্ধিণ গা হলমল। ৮০ টাক । সঙাক ১০০ টাকা। প্রতি সংখা পথক ভাবে ১০ ১ টাকী। 
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"পিপড়ের মতো সংসাবে থাক, এই সংসারে নি০। ভানিঙা চিশিযে বয়েছে। 
বালিতে চিনিতে মিশানো - পিগডে হম চনিটুক নেবে। জলে দুধে 
একসাজে বয়েছে। টিদানন রস আব বিষঘ বম চনে 

মতে। দৃধ্টকু নিষে জলটি তাগ কৰবে। আৰ পানাবৌটিল ৯, 
গামে ভাপ পাগছে, ঝোডে ফেলবে। আব পাকাল মাছের মতো । গকে থালে 
কি গা দেখ পবিজান উ জল গালমালে মাল আছে গোল ছিড়ে আলাটি ভেবে) । 
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92-1 জীরামকৃষ্ণ আরাত্ত্িকম্‌ 
922, কথামৃতের গান 
912-7, 91৯-8, 97-10-12 (১ম হইতে ৬ষ্ঠ খণ্ড) 
952-3 . শ্রীরামনাম-সংকীর্তন না সর্বগানন্দ ও অন্যান্য) 
92-4 ব়ৃতা- যুগপুরুষ ভূতেশানন্দজী) 
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9৮-6 শিবমহিমা 
92-9 শ্রীরামকৃষ্ণবন্দনা 
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52-14-16 কালীকীর্তন (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড) 
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| ূ 
ূ 
ূ 
ূ ৰ 
ৃ 
| 
ূ 
ূ ূ 
| ূ 
| ূ 
ূ | 
ূ ূ 
ূ ূ 
ূ ূ 
| ূ 
ূ | 
ূ ূ 
| | 
ূ র 
| 92-28 | 
ৰ ূ 
| 
| স্বামী সর্বগানন্দের আবৃত্তি সহযোগে | 
ূ ূ 
ূ | 
| র 
| ূ 
ূ ূ 
ূ র 
ূ র 
ূ ূ 
ূ ূ 
ূ ূ 
| ূ 
ূ ূ 
| ূ 
ূ ূ 
| | 
ৰ ূ 


১৯০০০০৬৫১৪১ ৩:৫১০৪০,92168558151881556487187221888828 
৮০ € উদ্বোধন 0 ফাল্গুন ১৪১০ 








হাজার বছরের অন্ধকার ঘর যেমন একবার একটা দেশলাইয়ের কাঠি জবাললে তখনি আলো 
হয়, তেমনি জীবের জন্মজন্মান্তরের পাপও তার ম্বরের) একবার কৃপাদৃষ্টিতে দূর হয়। 
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দিবা বাণী ৮৫ 
+কথাপ্রসঙ্গে+ ধর্ম অনুভূতির জিনিস ৮৬ 
+ অগ্রকাশিত পত্র + 
স্বামী শিবানন্দের চারটি পত্র ৮৮ 
+ শাহর 
ভ্রীমস্তরগবন্গীতা-__স্বামী প্রেমেশানন্দ ৯০ 
+ উদ্বোধন'ঃ আজ হতে শতবর্ষ আগে ৯৬ 
ক ভাষণ + 
অতুলনীয় শ্রীরামকৃষ্ণ-_স্বামী তৃতেশানন্দ ৯২ 
ভ্রীরামকৃষ্ণ-তত্জীলোকে আজকের মানুষ-_ 
স্বামী অমৃতত্বানন্দ ১২২ 


পরব + 
জীত্রীমায়ের জীবন ও সর্বাঙগীণ লোকশিক্ষা-_ 
সুশীলরগ্রন দাশগুপ্ত ১১৫ 
শ্রীরামকৃষ্ণ-আলোকে আলোকিত নট ও নাট্যকার 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ-_তাপসশঙ্কর দত্ত ১০৩ 
+ নিবন্ধ + 

প্রার্থনার শর্তাবলী ও প্রার্থনাপূরণ__ 
স্বামী ভজনানন্দ ৯৮ 

ধর্ম কী, কী ধর্ম নয় এবং ধর্ম কেন-_ 
সেখ হাসান ইমাম ১১০ 

+ শিশু ও কিশোর বিভাগ + 

সবুজ পাতা ১২৬ 
চিরস্তনী * আদি শঙ্করাচার্য ৫৯) 
শব্দচেতনা ৩১ ১২৯ 
সমাধান £ শব্দচেতনা ৩০) ৯১ 


ব্যবস্থাপক সম্পাদক ঃ স্বামী সত্যব্রতান্দ শি... 


্বপ্লা প্রিপ্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, ৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ সা 





ভারতের অতলম্পর্শী ইতিহাসের কতটুকুই 
বা আমরা জানি? ১২১ 
কবিতা + 
প্রত্যয়-_স্বামী জ্ঞানপ্রকাশানন্দ ১০৮ 
ভ্রীরামকৃষ্ণ পরমপুরুষ-_শচীনন্দন আঢ্য ১০৮ 


শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণে কালীসাধন ফৌজদার ১০৮ 


মন আর মুখ সুদিন বিশ্বাস ১০৮ 
ভ্রীরামকৃষ্*-__অগ্তু ভট্রাচার্য ১০৯ 
ঠাকুর আমার-_অপরূপ চক্রবর্তী ১০৯ 
কৃপাসিদ্ধ অবতার- তারক চক্রবর্তী ১০৯ 
নামতা-_বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ১০৯ 
দিব্যগীতি-__সোমনাথ সরকার ১০৯ 

+ নিয়মিত বিভাগ + 
গ্রন্থ-পরিচয় € লীলাময় শ্রীরামকৃষ্ঃ-_ 
লোকনাথ চক্রবর্তী ১৩০ 
ভ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাকাব্যে শ্রীহট্র উপাখ্যান_ 
অয়ন বিশ্বাস ১৩১ 

+্সংবাদ + 
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ ১৩২ 
জীঙীমায়ের বাড়ির সংবাদ ১৩৪ 


বিবিধ সংবাদ ১৩৪ 
ক্তন্যান্য + 
অনুষ্ঠান-সুচী (চৈত্র ১৪১০) ৯৫ 


১৩৬ 





ট্রাস্টিগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে 


ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও 


পৃষ্ঠা অলঙ্ষরণ £ সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্বোধন' 
বার্ষিক গ্রাহকমূল্য [0 ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ £ ৮০ টাকা; সডাক £ ১০০ টাকা [0 আলাদাভাবে কিনলে মূল্য ঃ ১০ টাকা 
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 গ্রাহকভুক্তিঃ$ ১০৬তম বর্ষের (জানুয়ারি-_ডিসেম্বর ২০০৪) গ্রাহকমূল্য অনিচ্ছাসত্বেও বাধ্য হয়ে। 
| পরিবর্তন করতে হয়েছে। সহাদয গ্রাহক ্রাহিকার সহানুভূতি আমাদের পাথেয় হোক।। 
| হাতে নিলে ৮০ টাকা এবং ডাকযোগে নিলে ১০০ টাকা। বিদেশে (বাংলাদেশ | 
| ভিন্ন) ৪ ৮০০ টাকা (বিমানডাক) + ৪০০ টাকা (সমুদ্রডাক)। বাংলাদেশ ১৮০ টাকা। | 
| পূজা সংখ্যার প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য ২৫ টাকা রেজিস্ট্রি (অস্তর্দেশীয়) ডাকখরচ | 
| একইসঙ্গে পাঠিয়ে দিতে পারেন। | 
ৰ ৩ বছরের জন্য এবং আজীবন গ্রাহুভুক্তি£ তিন বছরের জন্য যারা গ্রাহক হতে চান তারা ৩০০ টাকা! 
| এবং আজীবন (৩০ বছরের জন্য) গ্রাহকভুক্তির জন্য ৩০০০ টাকা (সর্বাধিক ছয় কিস্তিতে | 
| এক বছরের মধ্যে প্রদেয়-_প্রতি কিস্তি ন্যুনতম ৫০০ টাকা হিসাবে) পাঠাবেন। | 
| [.0./ড্রাফট ইত্যাদি £ 4.0. বা 7০981 0109. অথবা কলকাতাস্থ কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ওপর । 
| 8811. 10126 ০7001900191 01706,_এই নামে পাঠাতে পারেন। নিজের | 
ূ গ্রাহকসংখ্যা, পুরো নাম, ঠিকানা, পিনকোড, ফোন নম্বর এবং টাকা পাঠানোর উদ্দেশ্য | 
| অবশ্যই উল্লেখ করবেন। উত্তর পাওয়ার জন্য $917-800795590 পোস্টকার্ড বা খাম| 
| পাঠাবেন। নতুন গ্রাহক হলে “নতুন গ্রাহক হতে চাই” খামের ওপর লিখে দেবেন।। 
ৰ ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য আলাদাভাবে জানাবেন। | 
| “চেক গ্রাহ্য হয় না। প্রবাসী কেউ গ্রাহক হলে বিদেশের চেক (ভারতীয় মুদ্রায় বা ডলারে) | 
| 
| 
| 
| 
| 


গ্রাহ্য হতে পারে। ডলারে চেক দিলে 9০7৬1০০ 01০ বাবদ ৩০০.০০ টাকা বেশি লাগে। | 


/.0. করলে একটা অনিশ্চয়তা থাকে কিংবা অযথা দেরি হয়। তাই যথাসম্ভব হাতে । 


হাতে টাকা জমা দিয়ে অবিলঘ্ধে গ্রাহকভুক্তি বা নবীকরণ করাই সমীচীন। | 
স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল-_বাঙালির ঘরে ঘরে 'উদ্বোধন'কে পৌঁছে দেওয়া। একটি! 
সম্পূর্ণ পারিবারিক পত্রিকা হিসাবে উদ্বোধন” ভারতীয় সংস্কৃতিচেতনায় আজ এক বিশেষ স্থান করে র 
|| নিয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার হাতে “উদ্বোধন'-এর মাধ্যমেই পূজা গ্রহণ করুন-_এই প্রার্থনা। 


| 
| কার্যালয় খোলা থাকে £ বেলা ৯.৩০-_৫.৩০; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যস্ত; রবিবার বন্ধ। | 
| ঢ যোগাযোগের ঠিকানা ঃ সম্পাদক/চ:৫1007+ উদ্বোধন', উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩ ূ 

ফোন £ ২৫৫৪-২২৪৮, ২৫৫৪-২৪০৩ (অফিস টাইমের মধ্যে) ৪ 6-09] : 80100199172 $51.7161, 001১0189172 ৮৪11.00] ণ 


|_ সৌজন্যেঃ আর, এম, ইন্ডাক্তিস, কাটালিয়া, হাওড়া-৭১১৪০৯ | 


০ ০ ০০ ০ ক ০ ০ 
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বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ॥ | 
হৃদয়পন্মে শোভমান, বিকল্পরহিত, সৎ ও অসৎ-এর পার্থক্য-রহিত, অদ্বয়স্বরূপ, 


প্রকৃতিগত বিকারশুন্য, নিত্য, কলুষবিহীন, সদা আনন্দঘনমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসকে 


ভজনা করি। 


£ 


? 


নিরুপমমতিসূক্ষ্বং নিষ্প্রপঞ্চং নিরীহং 
গগনসদৃশমীশং সর্বভূতাধিবাসম্‌। 
ব্রিগুণরহিতসচ্চিদর্রদ্ধরূপং বরেণ্যং 
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণৎ ভজামঃ॥ 
উপমারহিত, অতি সুন্ষ্ন, মায়া-প্রপঞ্চশূন্য, নিঃস্পৃহ, সর্ববস্তর মধ্যে অবস্থিত 
আকাশের ন্যায় সবকিছুর মধ্যে সদাব্যাপ্ত, সত্তবরজঃ ও তমঃ-_এই তিন গুণের অতীত, 


সৎ ও চিৎ জ্ঞোন)-স্বরূপ, পূর্ণরন্মরূপে বরণীয়, কলুষবিহীন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসকে 
ভজনা করি। 
১. 


বিতরিতুমবতীর্ণ" জ্ঞানভক্তিপ্রশাস্তীঃ 

প্রণয়গলিতচিত্তং জীবদুঃখাসহিষুরম্‌। 

ধৃতসহজসমাধিং চিন্ময়ং কোমলাঙ্গং 

বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ॥ 
জ্ঞান, ভক্তি ও পরমা শান্তি বিতরণের নিমিত্ত জগতে আবির্ভূত, জীবের দুঃখে অতি 
কাতর, প্রেমে বিগলিত চিত্ত, অনায়াস-সমাধিকুশল, জ্ঞানঘন কোমলমূর্তি, কলুষবিহীন 
শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসকে ভজনা করি। | 
(শ্রীশ্রীরামকৃষ্াবতারস্তোত্রম__স্বামী অভেদানন্দ, ১, ২, ১৭) 


দিবাবাণী ক ৮৫ 





মি ।স্গে 
ধর্ম অনুভূতির জিনিস 


সভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাস স্বামী বিবেকানন্দ যেভাবে 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন, মনে হয় তদ্রপ অন্য কেহ করেন নাই। 
সেই ইতিহাস মানুষের পশুস্তর হইতে মনুষ্যত্ব লাভের 
ইতিহাস, জাতিগঠনের ইতিহাস, বিপ্লবের ইতিহাস, 
ইতিহাস, সর্বোপরি মনুষ্যত্ব হইতে দেবত্বে উপসংক্রমণের 
ইতিহাস। পৃথিবী জুড়িয়া বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ঢঙে এই 
বিবর্তন সঙ্ঘটিত হইলেও ধর্মসংক্রাস্ত যাবতীয় বিবর্তন এই 
ভারতবর্ষের মাটিতেই হইয়াছে। সুতরাং সি ধর্মীয় 
বিবর্তনের ইতিহাস ভারতবর্ষের বিবর্তনের 
ইতিহাসেরই নামাস্তর মাত্র। একথায় রা আপত্তি 
তুলিবেন। কারণ, ইউরোপীয় ধর্মান্দোলনের ইতিহাস স্বতন্ত্র 
চিন, জাপান ইত্যাদি এশীয় দেশগুলির ধর্মেতিহাসও 
ভারতবীয় ধর্মেতিহাসের সদৃশ সর্বাংশে নহে। ঠিক কথা। 
তবে আমরা যে-ধর্মের প্রসঙ্গ তুলিয়াছি তাহা ধর্মের 
আনুষ্ঠানিক বা পোশাকি বাহারের দিক নহে-_উহা ধর্মের 
ভিতরের কথা, অনুভূতির প্রসঙ্গ। স্বামীজী পরিষ্কার 
বলিলেন £ “7২611810119 15911291107.” ধর্ম অনুভূতির 
জিনিস। অসাধারণ আশাবাদী ছিলেন স্বামীজী। যখন 
ইংরেজের পদতলে ভারতবর্ষের মানুষ নিষ্পেষিত হইতেছে, 
সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন পারিপার্থিকে তিনি বলিলেন £ “07 & 
০01001616 ০1৬11158001) 01১০ ৬/0110 15 81018, 
৮/10176 001 076 (168500169 00 00176 ০0 ০0 11019, 
৮/৪101)6 01 009 18156110009 50110081 1101101111105 
0 019 180৩. পূর্ণাঙ্গ সভ্যতার পথ চাহিয়া আছে 
এই বিশ্ব। ভারতবর্ষের রত্বাগার হইতে কী উঠিয়া আসিবে, 
কী বিস্ময়কর আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারে জগন্বাসী ভূষিত 
হইবে, সেই আশায় এই পৃথিবী অপেক্ষমাণ। 

++ সঃ 

দক্ষিণেশ্থরে শ্রীরামকৃষ্ণের বাসগৃহে একদিন-_ 

“জীব চারপ্রকার- বদ্ধজীব, মুযুক্ষুজীব, মুক্তজীব ও 
নিত্যজীব। 

“নিত্যজীব £ যেমন নারদাদি। এরা সংসারে থাকে 
জীবের মঙ্গলের জন্য, জীবদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য। 

“বন্ধজীব £ বিষয়ে আসক্ত হয়ে থাকে, আর ভগবানকে 
ভুলে থাকে। ভুলেও ভগবানের চিস্তা করে না। 


উরি, 





“মুমুক্ষুজীব ঃ যারা মুক্ত হওয়ার ইচ্ছা করে। কিন্তু 
তাদের মধ্যে কেউ মুক্ত হতে পারে, কেউবা পারে না। 

“মুক্তজীব ঃ যারা সংসারে কামিনীকাঞ্চনে আবদ্ধ নয়। 
যেমন সাধু-মহাত্মারা; যাদের মনে বিষয়বুদ্ধি নাই, আর যারা 
সর্বদা হরিপাদপন্ন চিন্তা করে।... 

“বন্ধজীবেরা ঈশ্বরচিস্তা করে না। যদি অবসর হয় তাহলে 
আবোল-তাবোল ফালতো গল্প করে, নয় মিছে কাজ করে। 
জিজ্ঞাসা করলে বলে,আমি চুপ করে থাকতে পারি না,তাই বেড়া 
বাঁধছি। হয়তো সময় কাটে না দেখে তাস খেলতে থাকে ।” 

সকলে ত্বব্ধ বিস্ময়ে তাকাইয়া আছে এক প্রশাস্ত সৌম্য 
মহামানবীয় মূর্তির পানে। সাধারণ কথার মাধ্যমে এক 
অসাধারণ বিঙ্লেষণ। মনে প্রশ্ন উঠিতেছে, এই বদ্ধজীবের মন 
কি কখনো অধ্যাত্»মহিমায় আলোকিত ভারতবর্ষের রাপ 
দেখিবে? মনে হয় সম্ভব নহে। তাহারা ধর্মের বর্জ অংশের 
চাকচিক্য ও বিশাল আড়ূম্বরে মোহিত হইয়া ভাবিবে, আহা 
তাই তো, ইহাই যে আমার কাঙ্ক্ষিত বস্তু! নানাবিধ 
অলৌকিকতার মোহনীয়তায় আবিষ্ট এসকল মনের নিকট 
ধর্ম হইতে “অনুভূতি” বাদ পড়িবে। বন্ধজীব বোধস্বরূপ 
শ্রীাভগবানের চিস্তার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়াই মনে 
করিবে না! আজ এই সময়ে, এই বিশ্বে ইহাই কী বৃহত্তর 
মানবগোষ্ঠীর চরিত্র? 

এতৎ সত্তেও, অনুভূতি চিরকাল অলঙ্ঘনীয় থাকিয়া 
যাইবে। কী সেই অনুভূতি? অনুভূতিবান পুরুষের বর্ণনা 
দিয়াছেন স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ ঃ 

“(গোস্বামীর প্রতি)-_তা ঈশ্বর শুধু সাকার বললে কি 
হবে? তিনি শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় মানুষের মতো দেহধারণ করে 
আসেন-_এও সত্য, নানা রূপ ধরে ভক্তকে দেখা দেন-_ 
এও সত্য । আবার তিনি নিরাকার, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ-_এও 
সত্য। বেদে তাকে সাকার-নিরাকার দুই বলেছে, সগুণও 
বলেছে, নিগুণও বলেছে। 

“কিরকম জান? সচ্চিদানন্দ যেন অনস্ত সাগর। ঠাগার 
গুণে যেমন সাগরের জল বরফ হয়ে ভাসে, নানা রূপ ধরে 
বরফের চাই সাগরের জলে ভাসে; তেমনি ভক্তিহিম লেগে 
সচ্চিদানন্দ-সাগরে সাকারমূর্তি দর্শন হয়। ভক্তের জন্য 
সাকার। আবার জ্ঞানসূর্য উঠলে বরফ গলে আগেকার যেমন 
জল, তেমনি জল। অধঃ উধর্ব পরিপূর্ণ। জলে জল। তাই 
শ্রীমত্তাগবতে সব স্তব করেছে-_ ঠাকুর, তুমিই সাকার তুমিই 
নিরাকার; আমাদের সামনে তুমি মানুষ হয়ে বেড়াচ্ছ, কিন্ত 
বেদে তোমাকেই বাক্য-মনের অতীত বলেছে। 

“তবে বলতে পার, কোন কোন ভক্তের পক্ষে তিনি 
নিত্য সাকার। এমন জায়গা আছে, যেখানে বরফ গলে না, 
স্কটিকের আকার ধারণ করে।... 


টনি বনি বসকে হকাহা বিহারে 


৮৬ € উদ্যোধন 0 ১০৬তম বর্যা_ত্য় সং্যা 0 ফাল্গুন ১৪১০ 0 ফেব্রুয়ারি ২০০৪ 





“হা স্বর সাকার আবার “নিরাকার; আবার সাকার 
নিরাকারেরও পার। তার ইতি করা যায় না।” 
ইহা কেবল কথার কথা নহে। ধষির অনন্য সত্যদর্শন 
সাধারণ সরল গ্রাম্য ভাষায় উপস্থাপিত করা হৃইয়াছে। 
অসাধারণ রূপকজালের সূন্ক্স, এশ্ব্যময় সান্দ্র প্রয়োগের মধ্য 
দিয়া নিরলঙ্কার সত্যের অপূর্ব বর্ণনা! শ্রীরামকৃষ্ণের এই 
অপূর্ব শব্দচয়নের মধ্যে একদিকে রহিয়াছে চূড়াস্ত সরলতা, 
অপরদিকে বিস্ময়কর বর্ণাঢ্যতা। উপনিষদের ভাষাও ঠিক 
এইরূপ। মন্ত্্রষ্টা খষি যেমন সাধনের মাধ্যমেই এঁ ভাষা 
লাভ করিয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ কি তাহাই করিয়াছেন? 
সেখানে বাহ্য আড়ম্বরের স্থান নাই। খধি বলিলেন £ 
“নৈনমুরধ্বং ন তির্যঞ্চ ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ। 
ন তস্য প্রতিমাস্তি যস্য নাম মহদ্যশঃ ||” 
(শ্বেতাশ্খতর উপনিষদ, ৪1১৯) 
_শ্রীভগবানের মহিমার ইতি করা অন্যায়। ক্ষুদ্র 
মানুষবুদ্ধিতে ঈশ্বরের মহিমা কতটুকুই বা বুঝা যায়? 
একদা স্বামী বিবেকানন্দের উপলব্ধি বাত্ময়রূপ পরিগ্রহ 
করিয়াছিল--“অনস্ত জগৎপ্রপঞ্চকে যতই ভাগ করা হউক 
না কেন, তাহা অনস্তই থাকে এবং তাহার প্রত্যেক ভাগটিও 
অনস্তই।” ্দেববাণী', ৭ জুলাই, রবিবার) 
পক % 
বেদাস্তধর্মে সবই আছে-_-অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদৈতবাদ 
এবং দ্বৈতবাদ। কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায়, দ্বৈতবাদী 
অস্তঃসারশুন্য করিয়া তুলে। মহাপুরুষের মহনীয়তা তাহার 
দিব্য অনুভবে। লক্ষ লক্ষ মানুষ তাহাকে মহাপুরুষ বলিয়া 
প্রগার করিলেও তাহার যথার্থ ঈশ্বরানূভবই তাহাকে 
দিব্যলোকের যথার্থ পথযাত্রী করিয়া তুলে; কোনপ্রকার 
অলৌকিকতার মাধ্যমে তাহা. কখনো সম্ভব হয় না। 
সেদিন অপরাহ্ণ রাজা হেরডের মনের বিপুল উদ্বেগের 
কোন বহিঃপ্রকাশ ঘটিল না। স্মিতহাস্যে তিনি দূত প্রেরণ 
করিলেন £ “যাও, সেই অভূতপূর্ব নক্ষত্রকে অনুসরণ কর। 
খুঁজিয়া আন সেই সদ্যোজাত শিশুকে, আমি যাহার পাদবন্দনা 
করিব।” কংসের জীবনেও অনুরূপ ঘটনাই দৃষ্ট হয়। রাজার 
নির্দেশে যুগদর্শী মহাপুরুষের একটি ক্ষুদ্র দল চলিল গগনে 
অভূতপূর্ব একটি নক্ষত্রকে অনুসরণ করিয়া। ক্ষুদ্র 
৬৮-১১-৯০০৯ 
নয়ন ভরিয়া দেখিলেন অপরূপ দিব্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত 
শিশু যিশুকে, মেরির অঙ্কে। তাহারা কি জানিতেন, এই 
শিশুই একদিন ঘোষণা করিবে সেই সত্যকে- যে-সত্য 
বেদাস্ত-নির্ধোধিত-_যে-সত্য বস্তজগৎ নহে, পরস্ত 
অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত? এই শিশুই সদর্পে ডাকিয়া 
বলিবে 8 '53165564 &৩ 0৩ 0010 11) 1921, 001 0369 


২৬৮ ও পি ৬৩১ পপি 


31191] 56০ ৪0০৭1” যাহাদের অস্তর গভীর পবিত্রতায় মণ্ডিত, 
তাহারা ধন্য; কারণ তাহারাই উশ্বরদর্শন করিবে। প্রাজ্ঞগণ 
কি বুঝিয়াছিলেন, এই শিশুর কণ্ঠেই ধ্বনিত হইবে £ 
$3163560 216 (176 [68061081915 : 001 0169 51781] ৮৩ 
০1150 011101017০1 0০৫.৮- শাস্তির বাণীবাহকগণই ধন্য, 
কারণ তাহারাই ইতিহাসে ঈম্বরের সন্তান” বলিয়া প্রসিদ্ধ 
হইবে? সেই বিজ্ঞগণ রাজা হেরডের নিকট ফিরিয়া যান 
নাই। বিংশ ও একবিংশ শতাবীর এই যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া 
পাশ্চাত্যের খ্রিস্টান ও ইসলামিক দেশগুলির নেতৃবৃন্দ 
বিশ্বশান্তি, বিশ্বমৈত্রী, বিশ্বত্রাত্ৃত্বের কথা যতই সাড়ম্বরে 
উচ্চারণ করুক ন! কেন, যাস্ত্রিকতার যন্ত্রণায় অস্থির মানুষকে 
আজ “অনুভূতি'র কথা শুনাইবার কেহ নাই। অনধিকারচর্চার 
দায় এড়াইতে এই শব্দগুলির অর্থ কী তাহা জানিতে চাহিলেই 
তাহারা অন্য কথা পাড়েন। 
6 9 % 

ভারতবর্ষ ধর্মের উৎসম্থল বলিয়াই স্বামীজী ঘোষণা 
করিলেন £ “/ 298৫ [10181 ০0118801017 1595 01 16 
50105 01 [17018 10 00119 ০0010 01917999165 001 1176 
৮/011 01 0111151)0217178 076 ৬/0110 01) 06 00100101705 01 
1101720) 951919709,৮-- র মহান সম্তানবর্গের 
উপর যে বিশাল দায়ভার ন্যস্ত রহিয়াছে, তাহা হইল, সারা 
পৃথিবীকে অস্তিত্বের সঙ্কট হইতে মুক্তির পথ দেখাইতে 
হইবে তাহারদদিগকেই। 'ইহার স্পষ্ট তাৎপর্য ইহাই যে, সকল 
ধর্মের বিবদমান মানুষ ধর্মের যে-বহিরাংশ লইয়া পরস্পর 
বিবাদ করিতেছে, তাহা হইতে তাহাদের দৃষ্টি ধর্মের 
সারাংশের দিকে ফিরাইতে হইবে। এই সারাংশ আর কিছুই 
নহে, £1২6118101 15 19811781101),-যথার্থ ধর্ম 
“অনুভূতির উপর স্থাপিত। উপনিষদ্‌ তাই বারংবার 
ঘোষণা করিয়াছেন £ “অনুভূতিতেই মানুষের ্বাধিকার'__ 
“জীবন্মুক্তিঃ সুখপ্রাপ্তি হেতবে জন্মধারিতম্”। সেই 
প্রেক্ষিতে আমাদের অধিকার-সচেতনতাকে ভ্রাস্ত পথে 
পরিচালিত করিয়াছে আমাদের গণতান্ত্রিক চেতনা । এই 
গণতান্ত্রিকতা আমাদের জাগতিক সুখ-সমৃদ্ধি আনিয়া দেয়, 
ইহা সত্য হইলেও হইতে পারে; কিন্তু ইহা কোনরূপ 








পৃথিবীর সভ্যসমাজ সম্পূর্ণ যন্ত্রবৎ হইয়া গিয়াছে। দয়া, 
অনুকম্পা, সহানুভূতি, হৃদয়ের উষ্ততা ভারতবর্ষে এখনো 
কিছু কিছু পরিদৃষ্ট হইলেও বিশ্বের অপর সকল দেশে এই 
শব্দগুলির বাস্তব প্রয়োগ নাই বলিয়াই শুনা যাইতেছে। 
অবশ্য একটি অনুভূতি সকলেরই হইতেছে, যান্ত্রিক বিশ্বের 
যন্ত্রণাময় সেই অনুভূতি। সেই বেদনামুক্তির জন্যই কি সারা 
বিশ্ব ভারতবর্ষের দিকে চাহিয়া আছে? 


কথাএসলে 0 ধর্ম অনুভ্ভাতির জিনিস € ৮৭ 





॥১॥ 


্রীশ্রীরামকৃষণ শরণম্‌ 
০0908৬21 110156 
00918022017 
3,10.26 


শ্রীমান উমাপদ, 
তা 
| 


ধ্যান, জপ নিয়মিত ভাবে করিয়া যাও। যেরূপ বলিয়াছি। তার 
রর কৃপায় মন স্থির হইবে। ধ্যান, জপের সময় গৈরিক পরিধান করিতে 
রি পার, কিন্ত তাহার পর উহা ছাড়িয়া রাখিবে। 
ক্র ঠাকুরের নিত্য পূজা করিবার যদি বাসনা হইয়া থাকে, বেশ 
্র ভাল কথা । আমাদের ভক্তির পৃজা, অত বিধিবদ্ধ নিয়মকানুন নাই। 
রি ফুলচন্দন দিয়ে তার শ্রীপদে পুষ্পাঞ্জলি দিবে ও ভাবের সহিত 
প্রার্থনা করিবে, তাহা হইলেই হইয়া 'গেল। মঠ হইতে ঠাকুরের 
পৃজীপদ্ধতি কিনিতে পাওয়া যায়। তাহাঁও আনাইয়া লইতে পার। 
ভক্তি বিশ্বাসই আসল। পুজা যদি ভক্তিহীন হয় তাহা হইলে উহা 
কিছুই নয় জানিবে। প্রভুর কৃপায় তোমার ভক্তি বিশ্বাস বৃদ্ধি হউক, ইহাই আমার আস্তরিক কামনা জানিবে। তুমি আমার 
শ্নেহাশীব্্বাদ জানিবে। ইতি 





তোমাদের শুভানুধ্যায়ী 
শিবানন্দ 


॥২॥ 
শরণম্‌ 
911 [017010151018 /১9102]) 
3859৬21715001 
73017891016 01 
25.1026 
শ্রীমান উমাপদ, 
তোমার পত্র পাইয়া সুখী ইইলাম। তোমরা আমার ৬বিজয়ার আস্তরিক শ্নেহাশীবর্বাদ ও শুভেচ্ছাদি জানিবে। প্রভুর কৃপায় 

তোমাদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ হউক। 


* শিষা উমাপদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত স্বামী শিবানন্দজ্ী মহারাজের পত্রগুলি উমাপদ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম পুত্র, দমদম-নিবাসী স্বগর্ত যোগবিলাস 
মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্য প্রাপ্ত। 


৩৩৪৪৪০৪৪৪৪৪২৪৪৪৪৩৩৩৪৩০৩৩৪০৪৩৪০৩৩৪৬৩৩৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪১৪১৪৫৪৪৮৪৪১৪৪৪৬৪৪১৪৬৪৪৪৬০৬৩৩৩৪৪৪৬১৪৬০৬৪৪৬৪৮৪৪৪৪৬১৪৪৬৪৪৪৪৪১৩৪৪৬১৬৬৬৩৪৪৪৬৬৪৪৬৪৪৪৪৪৩৬ওড৪ডড৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৩৪৩৪০৪৪৩৩৩৪০৪৪৩৪৪৩৩৩৬৬৬৬৩৪৪৪৪৪৪৪৪৯৬৬৪০৪৬৪৬৪৬৪৪৪৪৪৪৪৬৬৪৪৪৪৬৪৪৬৪৪৪৩০৪ 


৮৮ € উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্_-ত্য় সং্থো ও ফাল্গুন ১৪১০ ] ফেব্রুয়ারি ২০০৪ 


৪০০৬০০৪০৪০৪৪৩৩৬৪৪৪৪৩৪ক৫৪৬৪৩৫০৪৪৪৪১৪৪৪৪৪৪০৪৪৪৪৬৪২৪৪৬০৪৬১৬৪৬০৮৪০৪৮৪৩৪৪০৬০৩৬৪৬৪৪৩৪৪৩৪৪৪৪০৪৪৪৪৬১৪৪৬৪৪৪৯৪৪৮৪৬৪৩৪৬৪৪৬৪৪০৩৪৬৩৪৬৩০৪৬৪৪৬৪৪৩৩৩৪৪৩৪৪৩৪৪৪৪৪৪৪৪০৬৪৪৩৪৪৪৩৪৪ডড৪৪৪৪০৪৪৪৩৪৪৪৪৪১৪০৩৬৪৪৪৪৪৩৩৪৫৪৪৪৩৪০ড ৪৫৩০৪৪৫৪৪৪৪ 


রশত্ীঠাকুরের ছবির পাশ্বেই মায়ের ছবি নিশ্চয় রাখিবে। প্রাণায়াম পার ত একটা করে করে নেবে। নচেৎ ইন্টমন্তর জপেই 
উহার কাজ হইয়া যাইবে। তোমার স্ত্রী যে মন্ত্র পাইয়াছে উহাই শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করিয়া জপ করিতে বলিবে। তারপর আমি 
রনির বরা নর্রালির ররর লারমা ররনাটানারাারারানাত 
যাইতেছে। 


€তামাদের চির শুভানুধ্যায়ী 
শিবানন্দ 
॥৩॥ 
্রীশ্রীরামকৃষ্ শরণম্‌ 
911 [২2111015108 /১51]81) 
73958901101101 
13817891016 0109 
12.11-26 


শ্রীমান উমাপদ, 

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। যশোহর জেলা মেলেরিয়ার ডিপো। তোমাদের সকলে যে এক২ বার জুর হইয়াই রক্ষা 
পাইয়াছ ইহা ভগবানের বিশেষ কৃপা জানিবে। মঠে গঙ্গার ধার ফাঁকা জায়গা। সেখানেই ছেলেরা সব রক্ষা পায় না, এক] পালা 
করিয়া হইয়া গিয়াছে। 

তুমি আজকাল মানসিক ভাল আছ জানিয়া বিশেষ সুখী হইলাম। বাবা বিশ্বাস করে পড়ে থাক। তার কৃপায় দেখবে সবই 
আপনা আপনি হয়ে যাবে। ঠাকুর কে, আমরা কে, তুমিই বা কে সব বুঝিতে পারবে। তবে এদিকে জীবনের লক্ষ্য রেখে অসীম 
বিশ্বাস এবং ধৈর্যের সহিত চলতে হবে। 

মায়ের পুজা দক্ষিণাকালিকার ধ্যান করেই করবে। তাহার মধ্যে সবই আছে জানিবে। তিনি মহামায়াও বটেন এবং মায়ামোচন 
করেনও বটে। আমার শরীর ভালই আছে। শীঘ্র মাদ্রাজ যাইব। তোমাদের কুশল সংবাদ দিবে ও আমার আতস্তরিক ন্নেহাশীবর্বাদ 
ও শুভেচ্ছাদি জানিবে। ইতি 


তোমাদের চির শুভানুধ্যায়ী 
শিবানন্দস্য 
॥৪8॥ 
্রীশ্রীরামকৃষ্ শরণম্‌ 
9171 1২0710101151)1)2 /91)1211) 
[01017 30170089 
9.1.27 


শ্রীমান উমাপদ, 

তোমার দুইখানি পত্রই পর২ পাইয়াছি। আমি বাংলোর হইতে মাদ্রাজ আসি। সেখানে এক মাস থাকিয়া বিগত ২২ ডিসেম্বর 
এই আশ্রমে আসিয়াছি এবং শারীরিক ভাল আছি। তোমার ১২-১১ তারিখের পত্রের উত্তর এই-_সাধারণভাবে মাছ মাংস 
খাওয়ায় কোন দোষ নাই। (মাংস পল্লীগ্রামে গৃহস্থ বাটীতে কদাচিৎ হয়) ঘটে যে দেবদেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন তাহা তুমি যেরূপ 
লিখিয়াছ সেইভাবেই করিতে পার, কোন দোষ নাই, বরং ভাল। 

তোমার স্ত্রীকে মঠ ও দক্ষিণেশ্বর দর্শন করাইয়া লইয়া গিয়াছ খুব ভাল হইয়াছে। তাহারও উহা ভাল লাগিয়াছে শুনিয়া বড়ই 
সুখী হইয়াছি। ইহাতে তার পরম মঙ্গল হইয়াছে ও হইবে। 

দক্ষিণেশ্বর ও মঠের নিকট তোমার একটা সুবিধামত কায হইলে অবশ্য ভাল হয় তার সন্দেহ নাই। চেষ্টায় থাক। তার ইচ্ছায় 
যাহা হয়। তবে বর্তমান কাযটী যে তার ইচ্ছায় জুটিয়াছে তাহা তত মন্দ নয়। অবশ্য তোমার আয় কিছু বেশী হইলে খুব ভাল 
হয়। তার ইচ্ছায় তোমার মঙ্গলই হইবে। চিস্তা নাই। আমার আস্তরিক স্নেহাশীব্র্বাদ তুমি জানিবে। স্ত্রীকেও জানাইবে। আমি বোধহয় 
এই মাসের শেষে বা ফেব্রুয়ারীর প্রথমেই মঠে যাইতে পারি। ইতি__ 

তোমার ও তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ী 
শিবানন্দ 


অগএ্রকাশিত পত্র 0 হামী শিবানন্দের চারটি পর ক ৮৯ 


জে 


রীমন্তগবন্গীতা 


স্বামী প্রেমেশানন্দ 
সঙ্কলন ঃ স্বামী সুহিতানন্দ 
সম্পাদনা £ স্বামী সর্বগানন্দ 
পূর্বানুবৃতি] 


রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী, শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য স্বামী 
প্রেমেশানন্দজী পাঠকমহলে একটি সুপরিচিত নাম। তিনি মনে 
করতেন, শ্রীমত্তগবদ্গীতার পাঠ ও অনুধ্যান শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও 
স্বামীজীর জীবন ও চিস্তার আলোকেই হওয়া উচিত। সারগাছিতে 
অবস্থানকালে শারীরিক অসুস্থতা সত্তেও তিনি শ্রীমদ্তগবদ্গীতার 
অংশবিশেষের আলোচনা করেছিলেন। সবকয়টি অধ্যায়ের আলোচনা 
সম্ভব হয়নি। এ্রন্মচারী সনাতন যথাসাধ্য তা লিখে রেখেছিলেন। 
পাঠকবর্গ উপকৃত হবেন_ এই আশায় অদ্যাবধি অপ্রকাশিত এ 
আলোচনাটি আমরা 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশ করছি। এই আলোচনায় 
নবাগতের ব্যক্তিগত সাধুজীবনের দিকে বিশেষ জোর থাকায় কোথাও 
কোথাও সামান্য সমালোচনামুূলক বলে মনে হলেও সামগ্রিকভাবে তা 
ভঞ্জসাধারণের জীবনগঠনে সাহায্য করবে বলেই বোধ হয়। 
রচনাটিতে স্বামী জগদীম্বরানন্দ অনুদিত গীতা থেকে ক্লোকানুবাদ 
বহুলাংশে সন্নিবেশিত করা হয়েছে, যাতে পাঠকের বুঝতে সুবিধা হয়। 





ন মাং কমার্ণি লিম্পাড়ি ন মে কমর্ফিলে স্পৃহা। 

ইতি মাং যোইভিজানাতি কমার্ভিনর স বধাতে /১৪/ 

শ্লোকার্থ ঃ$ অতএব আমার অহঙ্কার নাই বলিয়া এবং 
কমলে আকা 1 নাই বলিয়া কোন কর্ম আমাকে বদ্ধ 
করিতে পারে না। যিনি আমাকে এইরাপে পরমাত্মার সহিত 
অভিযা এবং কতুত্তিরহিত ও কমঞ্চলে স্পৃহাশুন্য বলিয়া 
জানেন, তিনিও কর্ম দ্বারা কখনো আবদ্ধ হন না। অর্থাৎ 
কম তাহার জন্মাতরের আরভক হয় না। 

ব্যাখ্যা ঃ শ্রীভগবান নিরহস্কারের প্রতিমূর্তি। কিছুমাত্র 
কর্তৃত্বাভিমান, “আমি কর্তা'_এই ভাব তাহার ভিতর নাই। 
শ্রীকৃষ্ণ সারাজীবন “সর্বভূতহিতেরত' থাকিয়া ফলাকাক্ক্ষা- 
রহিত হইয়া কর্ম করিলেন। যে তাহার ধ্যান করিবে, যে তাহার 
আদর্শ অনুসরণ করিবে- সেও নিরহসঙ্কারী হইয়া 
“সর্বভূতহিতেরত' ইইবেই হইবে। সেকারণেই সামনে একটি 
47106], বা আদর্শ দীড় করাইয়া রাখিতে হয়। ইহাকেই বলা 


হয় ইস্ট, যাহা আমি হইতে চাহি। আদর্শ অনুসরণ করিয়া 
আদর্শানুরূপ জীবন গঠনই জ্ঞানলাভ বা ভক্তিলাভের উদ্দেশ্য 
_ সাড়ম্বরে যোড়শোপচারে পৃজা করা নহে। 

এবং ভ্ঞাড়া কৃতং কর্ম পৃরৈররপি মুযুক্ষাডিঃ। 

কুর কটৈবি তস্মাত়ং পুর্ণ গুবতিরং কৃতম্॥১৫। 

শ্লোকার্থঃ আমি ট্রীভগবান অকর্তা, অভোক্তা, 
কমলাকাশ রহিত জানিয়া জনকাদি পৃবর্তিন মুমুক্ষুগণও 
নিষ্ঞাম কমর করিয়াছিলেন। যেহেতু গ্রাচীন মনীষিগণ 
পুবর্চিলে নিষ্চাম কমের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, অতএব 
তুমিও ঢহ অজুর্নওনিষ্কামভাবে কম কর, কখনো কমত্যাগ 
করিও না। 

ব্যাখ্যা $ নিষ্কামভাবে কর্ম করিয়া বাহ্যস্পর্শের ঘাত- 
প্রতিঘাত সহ্য করিয়া লাভ-অলাভ কিংবা জয়-পরাজয়ে 
সমভাবে উদাসীন থাকিতে না পারিলে জ্ঞান হয় না-__-অতি 
প্রাচীনকাল হইতেই মুনিখষিগণ জানিয়াছিলেন। সেইজন্যই 
শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নিষ্কামভাবে কর্ম করিবার উপদেশ 
করিতেছেন। ইহা যে প্রিয় সখা শ্রীকৃষ্ণের মুখের কথামাত্র নহে, 
পূর্ব পূর্ব যুগের মনীষিগণ এই নিষ্কাম কর্ম জীবনে আচরণ 
করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন-_-এই কথা শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনবে 
বারংবার স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। আধুনিক যুগে দেখিতে 
পাওয়া যায়, এটি এঁর মত, এটি ওঁর মত,ইনি ইহা বলিয়াছেন, 
তিনি অমুকটা বলিয়াছেন ইত্যাদি বলিয়া লোকে চিৎকার করে, 
কিন্তু সত্যের দিকে নজর নাই! লোকে বলে ঃ “হেগেল এই 
কথা বলিয়াছেন, দাস্তে এই কথা বলিয়াছেন, গান্ধীজী এই কথা 
বলিয়াছেন।” কিন্তু সত্য কি, সেদিকে নজর নাই! আর কেহ 
বলেও না-_“ইহাই সত্য।” 

কিং কম কিমকমোর্তি কবয়োখপার মোহিতাঃ। 

ততে কর্ম প্রবক্ষযামি যজ্জ্ঞাতবা মোক্ষযসেহশুভাৎ॥ ১৬। 

ল্লোকার্থ 8 কর্ম কী, অক্মই বা কী ইত্যাদি প্র 
মহাপতিতগণ পযর্তি বি্রা্ত হইয়া থাকেন। অতএব যাহ 
জানিতে পারিলে সংসারজলধিরাপ কেতুত্বিভোক্ৃতববোং 
এবং তজ্জাত জন্মমৃত্যুরাপ সংসতিই সংসার) অশুভ হইতে 
মুক্ত হইবে, তাহাই তোমাকে বলিব! 

ব্যাখ্যা ঃ কোন্‌ ব্যক্তির পক্ষে কোন্‌ কর্ম উচিত, কোন্‌ কর্ম 
উচিত নহে তাহা বুঝা যায় না। অস্ভযুদয়ার্থীর (যে জাগতিক 
প্রতিষ্ঠা, উন্নতি আকাঙ্ক্ষা করে) কর্ম একরপ, মুমুক্ষুর কর্ম 
অন্যরাপ। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, ছোট-খাট বাসনা একবার 
চাখিয়া দেখিবে ও ত্যাগ করিবে। বড় বাসনা বিচার করিয়া 
ত্যাগ করিবে। কিন্তু এইখানেই সমস্যার মূল। অর্থাৎ কোন্টি 
ছোট কর্ম, কোন্টি বড় কর্ম তাহা বুঝা সাধারণ মানুষ তো 


৯০ ক উদ্বোধন 0 ১০৬তম ব্যয় সংখ্যা 0 ফাল্গুন ১৪১০ ] ফেব্রুয়ারি ২০০৪ 
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দুরের কথা, মহাপগ্ডিতগণেরও সেব্যাপারে বিভ্রম উপস্থিত 
হয়। তাহা ছাড়া মুমুক্ষুর মধ্যেও নানা স্তরভেদ আছে। সেই 
সেই স্তরভেদ অনুসারে কিছু কর্ম কর্তব্য, কিছু কর্ম আছে যাহা 
অকর্তব্য। এই বোধে জাগ্রত থাকিয়া জীবনে চলাকেই 
স্বধর্মপালন বলা হয়। 

মুমুক্ষু তাহার অস্তরে '“দারিদ্র্য-সাধনা”র অগ্নি এমনভাবে 
প্রজুলিত রাখিবেন যে, কখনো কাহারো সহিত বিবাদ 
উপস্থিত না হয়। 

কমর্ণো হাপি বোদবাং বোদব্াথ বিকমর্ণঃ। 

অকমর্ণশ্চ বোদধবাং গহনা কমর্ণো গাতি॥১৭॥ 

শ্লোকার্থ $ যতগ্রকার কর্ম আছে তাহার অথ অবগত 
হওয়া আবশ্যক । শাস্রাবিহিত কমর নিষিদ্ধ কম এবং অকমেরি 
ততত-_এ তিন কমের গৃঢার্থ বুঝিলে আরো অনুভব হয় যে, 
এই তিন ততৃ অত্যভ দু্ছেযি। 

ব্যাখ্যা £ যেকোন কর্ম করিবার পূর্বে তাহার উদ্দেশ্য, 
তাহার ফল এবং সাধনপদ্ধতি (0170, 1)62179 210 [3121- 
95017816) জানা কর্মীরি অবশ্যকর্তব্য। প্রায়শ দেখিতে 
পাওয়া যায়, সাধারণ মানুষ কিছু না বুঝিয়া অপরের 
অনুকরণ করিয়া থাকে। ইহা যথার্থ শিক্ষার অভাবজনিত 
দোষ। ইহাতে অধিকাংশ স্থলেই অনিষ্ট হইয়া থাকে। বংশ 
ও পরিবার কিংবা দেশ ও কালের পরিপ্রেক্ষিত সঠিক না 
বুঝিয়া অধিকাংশ লোকই গতানুগতিকভাবে কর্ম করিয়া 
থাকে। এরূপ অজ্ঞতাপ্রসূত কর্মের ফলে সমগ্র জাতির 
অধঃপতন সঙ্ঘটিত হয়। অতএব কর্তব্য নির্ণয় করিবার 
পূর্বে বিজ্ঞ এক ব্যক্তির নহে, বহু ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ 
করিবে এবং তৎসম্বন্ধীয় শান্ত্র আলোচনা করিবে এবং এ 
কর্মে নিজের রুচি ও সামর্থ কতখানি আছে তাহা বিবেচনা 
করিয়া কাজে হাত দিবে। যে-কর্ম না করিলে নিজের সমূহ 
ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, ভবিষ্যতে দুঃখ পাইতে হয়-_-তাহাই 
কর্ম। সন্ন্যাসী যদি মুমুক্ষুর পাঠ্য শান্্গরন্থ, না পড়ে, যদি সে 
সন্ন্যাসি-সঙ্গ বর্জিত হয়, সন্ন্যাসের সাধনপদ্ধতি অনুযায়ী 
জীবনযাপন করিবার চেষ্টা না করে, তাহা হইলে অনিবার্য 
কারণে সে পরিশেষে অনস্ত দুঃখভোগ করিবে। 

অকর্ম তাহাই, যাহা করিলে বাহ্াত বিশেষ কোন ক্ষতি 
না হইলেও বৃথা শক্তিক্ষয় হয়। যেমন তাস খেলিয়া সময় 
নষ্ট করা, বাজে গল্প করা [অথবা অযথা টেলিভিশন দেখা] 
ইত্যাদি। বিকর্ম তাহাই, যাহাতে সমাজে নিন্দাভাজন হইতে 
হয়, নিজের ক্ষতি হয়। 

অর্থাৎ যে-কর্ম কর্তার কোন কাজে লাগে না, তাহাই 
অকর্ম। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম সকাম কর্মের ন্যায় নিজের কাজে 
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লাগে না যদিও, তথাপি তাহাতে পরের উপকার হয় এবং 
নিষ্কাম থাকিবার অভ্যাস দৃঢ় হয়। সুতরাং কর্তার পক্ষে 
[যাহার কর্তৃত্ববোধ আছে] নিষ্কাম কর্মকেও অকর্মই বলা 
যাইতে পারে। 

্রন্মাজ্ঞানী যখন কোন কাজ করেন, তাহার পক্ষে সব 
কাজই 'অকর্ম' বটে, কিন্তু অন্যেরা সেগুলিকে কর্মরাপেই 
দেখিতে পায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যখন ব্যাস যমুনা- 
তীরে উপস্থিত হইলেন, গোয়ালিনীগণ বলিল £ এত জল, 
নদী-পারাপারের নৌকা নাই, কি হইবে? ব্যাস দুধ-মাখন- 
সর-ননী যাহা ছিল সবই খাইয়া ফেলিলেন। পরে 
বলিলেন ঃ হে যমুনা, আমি যদি কিছু না খাইয়া থাকি, তবে 
তুমি দু-ভাগ হইয়া যাইবে, আমরা সেই রাস্তা দিয়া ওপারে 
যাইব। বাস্তবিকই তাহাই হইল। গোয়ালিনীগণ অবাক হইয়া 
ভাবিল, ও মা, ব্যাস এইসব খাইলেন, আর পরমুহুর্তেই 
বলিতেছেন ঃ আমি যদি কিছু না খাইয়া থাকি! 

[মস্তব্য $ কর্তৃত্ববোধ থাকিলে নিষ্কাম কর্ম যদি অকর্মই 
হয়, তাহা হইলে উপায় কী? স্বামী বিবেকানন্দ ইহার উপায় 
বলিয়াছেন, কর্ম করিলেই কর্মফল লাভ হইবে। কিন্তু উহা 
স্বয়ং গ্রহণ না করিয়া ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে করিলেই সেই 
'অকর্ম “কর্মে পরিণত হইবে। ইহাই রহস্য।__সম্পাদক] 

[ক্রমশ] ॥ যোল ॥ 


এই রচনাটি "স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত 
হলো।-_সম্পাদক 


| 


|] ওপর-নিচ £ (২) ভয়, (8) লাল, (৫) মানিক, (৬) খগেন, 
৭) প্রয়াগ, (১১) প্রজার, (১২) গিরিশ, (১৫) স্বভাব, | 
(১৬) আনন্দ, (১৭) মানত, (২১) জাত, (২২) গোল। | 
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শাহ 0 শ্রীমদ্রগবশিতা ৯১ 


স্বামী ভূতেশানন্দ 


উর রক ছিন, একক, সহজ মানুষ সহজ-ার 
ভিতরে কোন কপটতা নেই, যার ভিতরে লোকদেখানো 
কিছু নেই, শিশুর মতো সরলতা যাঁর বিশেষত্ব। কিন্তু সেই 
সরলতার মধ্য দিয়ে তিনি যে অসাধারণ তত্তের পরিবেশন 
করেছেন, সেটি দেখে অবাক হতে হয়। বিভিন্ন দিক থেকে 
প্রকাশিত তার যে-প্রতিভা, তা দেখে সত্যিই অবাক হতে হয়। 
তিনি কথাশিল্পী, আবার মৃৎশিল্পী-_মূর্তি গড়তে পারেন, ছবি 
আঁকতে পারেন, অঙ্কনবিদ্যায়ও অভিজ্ঞ তিনি। তারপর 
সর্বশেষ কথা হলো, তিনি মানুষের মনোজগতের রাজা, 
নিয়স্তা। সকলের মনকে নিয়ে তিনি যেন তার একটা অদ্ভুত 
গঠন দিচ্ছেন। স্বামীজী একজায়গায় বলেছেন £ 
“শ্রীরামকৃষ্ণের ভেতরে অসাধারণত্ব, অলৌকিকতা-__10112016 
করবার শক্তি ছিল কিনা লোকে ভাবে। আমাদের মতো এই 
নবশিক্ষিত যুবকদের মনগুলোকে নিয়ে কাদার তালের মতো 
যেমন ইচ্ছে করেছেন। এর চেয়ে অদ্ভুত আর কী আছে?” 
সবদিক থেকে এই মানুষটি অদ্ভুত! একেবারে আবাল্য তার 
ভিতরে অসাধারণত্ব। বলা হয়, “যেন তস্য প্রতিমা অস্তি'__ 
তার প্রতিমা অর্থাৎ ভগবানের অনুরূপ আর কিছু নেই। 

“ভাগবত'-এর ভিতরে একটি কথা আছে, সুতপা এবং 
পৃশি-_-বসুদেব এবং দেবী হয়ে জন্মেছেন। তারা সেই আদি 
যুগে খুব তপস্যা করেছিলেন। তাতে সন্তষ্ট হয়ে ভগবান 
তাদের কাছে আবির্ভূত হয়ে বললেন £ “কি বর চাও বল।” 
তারা বললেন ঃ “তোমার মতো একটি ছেলে চাই।” ভগবান 
বললেন ঃ “থাস্ত্।” ভগবান বরদরাট-_-তিনি বরদাতাদের 
রাজা। তার অদেয় কিছুই নেই! তিনি বললেন-_-“থাস্তু, 
কিন্তু বিপদে পড়লেন তারপর। চারিদিকে খুঁজছেন তার মতো 
একটি ছেলে। তারপর শেষকালে বলছেন ঃ 

“অদৃষ্টান্যতমং লোকে শীলৌদার্য্যগুণৈঃ সমম্‌। 

অহং সুতো বামভবং পৃশ্নিগর্ভ ইতি শ্রুতঃ।।" 

(১০৩৪১) 

অর্থাৎ হে সতি! এই সংসারে শীল ও উদারতা গুণে আমার 
সদৃশ অন্য কোন ব্যক্তিকে দেখতে না পেয়ে আমিই তোমাদের 
পুত্র হয়েছিলাম। তাই আমার নাম হয়েছিল পৃষ্সিগর্ভ। 


তিনি জন্মেছেন শুধু একবার নয়, বারবার তিনবার। 
কারণ, তাদের আকাঙ্কাকে তিনি পরিপূর্ণরূপে চরিতার্থ 
করেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ সেইরকম একটি অসাধারণ মূর্তি, যিনি 
অতুলনীয়। তার সঙ্গে আর অন্যের তুলনা হয় না। 
মাস্টারমশায় অনেক জায়গায় বলেছেন, তার সঙ্গে কারো 
তুলনা হয় না, তিনি অতুলনীয়। কখনো কখনো শ্রীরামকৃষ্ণ 
কার মতো মনে হয়, বল দেখি?” মাস্টারমশায় বললেন £ 
“আপনি অতুলনীয়। আপনার সঙ্গে কারো তুলনা হয় না।» 
আরেকবার শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন ঃ “আচ্ছা, আমার ব 5 আনা 
জ্ঞান হয়েছে, কত আনা ভক্তি হয়েছে?” মাস্টারমশায় 
বলছেন £ “মশায়, অত আনা-টানা বুঝি না। কিন্তু জগৎ 
এরকম আর দেখেনি।” এই কথাটি হলো শেষকথা। তার মতো 
মানুষ জগৎ আর দেখেনি । এটা কি গৌড়ামির কথা হলো? তা 
জানি না। চারিদিকে চোখ বুলিয়ে দেখলে আমরা কি দেখি? 
দেখি যে, শ্রীরামকৃষ্ণ যেন আর দ্বিতীয় নেই। কেন? না, বিভিন্ন 
মনোভাবের, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির মানুষদের সকলকে এমন করে 
মোহিত করতে পারা, তার মতো অসাধারণ যাদুকর ছাড়া আর 
কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তার একটি অদ্ভুত যাদু এই যে, 
সকলকে আকৃষ্ট করছেন-__আবালবৃদ্ধবনিতা কেউ বাদ 
পড়ছেন না তার আওতা থেকে । যিনিই আসছেন, তিনিই মুগ্ধ 
হয়ে যাচ্ছেন। আসছেন হয়তো বিরোধ করতে, এসে অভিভূত 
হয়ে যাচ্ছেন তার অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব দেখে। সেই ব্যক্তিত্বের 
ভিতরে গা্তীর্যতা আছে। তবু যখন কথামৃতকারের মাধ্যমে 
আমরা তার জীবনের ঘটনার কথা শুনি, আমরা লক্ষ্য করি 
এমন কেউ নেই, যে তার সেই আকর্ষণের হাত থেকে রেহাই 
পেয়েছেন। এ হেন শ্রীরামকৃষ্তকে নিয়ে আমাদের চর্চা হচ্ছে। 
তার জন্মের আজ ১৫০ বছর পরে--১৫০ বছর জগতের 
ইতিহাসে হয়তো খুব বড় কথা নয়, কিন্তু লক্ষণীয়__এই ১৫০ 
বছরের ভিতরে সমস্ত জগৎটাকে তিনি কিরকমভাবে নাড়া 
দিয়েছেন। জগংটা যেন এখন তার কথা শোনার জন্য উৎসুক! 
হয়তো দু-চারজন যারা দেখবে না, তাদের কথা আলাদা । যারা 
বধির তারা শুনবে না, তাদের কাছে তার ডাক হয়তো 
পৌঁছাবে না। কিন্তু যারা একটু চোখ চেয়ে দেখবে-__যারা মনের 
দরজা একটু খুলে ফাক করে দেখবে, তারা তার দ্বারা প্রভাবিত 
না হয়ে পারবে না। 

ঠাকুর অনেক কথা বলেছেন। একটি হলো ঃ “যারা এখানে 
এসেছে, তাদের শেষজন্ম।” আরেকটি কথা হলো 2 “যারা 
ঠিক ঠিক ভগবানকে ডেকেছে, তাদের এখানে আসতেই 
হবে।” “এখানে' মানে কি দক্ষিণেশ্বরে? “এখানে' মানে কি 
শ্রীরামকৃষ্ণ যে-ঘরটিতে থাকতেন, সেই ঘরটিতে? আমাদের 
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মনে হয়, 'এখানে' বলতে তার ভাবকে আশ্রয় যে করবে। এই 
ভাব তাকে মুগ্ধ না করে পারে না। তিনি সরল সোজা কথায় 
বলেন তার কথাগুলি। কথার ভিতরে যে বেশি কোন 
কুটিলতা জটিলতা আছে, কথার ভিতরে যে শিল্পের চেষ্টা 
আছে-_তা নয়। সহজ শিল্পী তিনি। যা কথা বলেন তাই 
অদ্ভুত, তাই আকর্ষণের। কেন? না, তিনি প্রাণ থেকে কথা 
বলেন-_-যা লোকের প্রাণকে স্পর্শ করে। শ্রীরামকৃষ্ণের 
বরাবরের বৈশিষ্ট্য এটি। আবার তার ভাবকে প্রকাশ করছেন 
কখনো অদ্ভুত নিপুণ ভাষায়। সেদিক থেকে তিনি কথাশিল্সীও 
বটে। 

তারপর-_আসল কথা হচ্ছে ভাবের বৈচিত্্য। কত বিচিত্র 
তার ভাব! কত বৈচিত্র্য! তার কাছে আসছে সন্ন্যাসী, তার 
কাছে আসছে গৃহস্থ। তার কাছে আসছে বিদ্বান, তার কাছে 
আসছে মূর্খ। প্রত্যেকেই তাকে দেখে মোহিত। কেন? না, তারা 
অন্তরে হয়তো যে-আদর্শটাকে চাইছিল, তার পরিপূর্ণ প্রকাশ 
তার ভিতরে দেখতে পাচ্ছে। আমাদের ভাল লাগার কথাটা যে 
বলি তার অর্থ হলো, যখন আমাদের মনের ভিতরে একটা সুপ্ত 
আদর্শ থাকে, কেউ ভাষায় বা চিত্রে সেই ভাবটাকে যখন 
অভিব্যক্ত করে, তখন আমাদের সেই ভাব ভাল লাগে। 
এইজন্যই বিভিন্ন লোকের কাছে বিভিন্ন ব্যক্তি বা বস্তু ভাল 
লাগে। শ্রীরামকৃষ্ণের আকর্ষণ কিন্তু একদেশী নয়, সর্বপ্রাহী 
তিনি। তিনি বলছেন £ “আমি শুকনো সাধু হতে চাই না। 
নিজে যে শুধু রসে ভরপুর তা নয়, যে তার কাছে গেছে 
সে-ই তার রসের দ্বারা আপ্লুত হয়ে গেছে। এটি দেখার 
জিনিস। যারা তার কাছে গেছে, সকলেই যে তাকে পূজা 
করতে গেছে, তা নয়। অনেক “০10০, ছিল, সমালোচক ছিল। 
অনেকে গেছে কৌতুহলী হয়ে-_কি জানি কি একটা বস্তু! কিন্ত 
গিয়ে যে-বস্তুটিকে দেখেছে, তাতে মুগ্ধ হয়ে গেছে। এইটি হলো 
শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বলোকসম্মোহিনী শক্তি। সকল লোককে 
মোহিত করছেন। কিন্তু অন্যের ব্যক্তিত্ব ভুলিয়ে দিয়ে নয়-_ 
মিরার রি রারররাানা রহ 

] 

আমরা বলি, ঠাকুর সর্বভাবময়। আবার, তিনি কারো ভাব 
নষ্ট করতেন না। স্বায়ীজীকে বলছেন £ “ওরে, কারো ভাব নষ্ট 
করতে নেই। যার যা ভাব-_পারলে তাকে সেই ভাবে সাহায্য 
করিস। তা না পারলে কারো ভাব নষ্ট করিস না। তাতে 
অকল্যাণ হয়।” বাস্তবিকই তাই। স্বামীজী ঠাকুরের এই শিক্ষা 
চিরকাল মনে রেখেছেন। তার ভাষণের মধ্যে অনেক জায়গায় 
বলেছেন, শিক্ষা মানে তোমার ভাবকে তোমার ছাত্রের ওপরে 
চালিয়ে দেওয়া, প্রবেশ করিয়ে দেওয়া-_-তা নয়। স্বামীজী 
শিক্ষার সুন্দর আদর্শ বলেছেন। বলছেন, যেমন একটি 


চারাগাছ-_তাকে সার দিতে হয়, জল দিতে হয়, বেড়া দিয়ে 
রাখতে হয় যাতে গরু-ছাগলে না খায়। কিন্ত গাছ আপনার 
শক্তিতে বাড়বে। এইভাবে আপনার শক্তিতে যে-গাছটি বড় 
হবে, সেটি তার বৈশিষ্ট্য হারাবে না। তার যা বৈশিষ্ট্য সেইটি 
নিয়েই সে এগোবে। ঠাকুর এইজন্য কাউকে বলেননি__ দেখ, 
তুই এই ভাবটা অনুসরণ করে চলবি। বলেছেন-_-তোমার যে- 
ভাবটি ভাল লাগে সেটি তুমি নাও। তিনিও তাকে সেপথেই 
সাহায্য করেছেন। বলা হয়, শ্রীরামকৃষ্ণ 'কল্পতরু' হয়েছিলেন। 
কল্পতরুর কাছে যে যা চায়, সে তাই পায়। তাহলে, তিনি 
কিরকম কল্পতরু হয়েছিলেন? তিনি তো শুধু একটি কথা 
বললেন $ “তোমাদের চৈতন্য হোক।” এখন “চৈতন্য” বলতে 
কি বুঝব? জানি না। 'চৈতন্য' মানে যদি এই হয় যে, তোমার 
ভিতরে যে-সত্তা, তোমার যে-আদর্শ_-তা তোমার কাছে 
পরিস্ফুট হোক। তুমি তোমার জীবনকে সেই আদর্শপ্রাপ্তির জন্য 
নিয়ন্ত্রিত কর। সর্বপ্রকারে নিজেকে তাতে নিয়োজিত কর। 
এরকম যদি অর্থ হয়, তাহলে আমরা দেখছি এটি একটি সুষ্ঠ 
কথা। কারণ, যারা ত্তার কাছে সেই আশীর্বাদ পেয়েছে, তাদের 
একরকম অনুভূতি হয়নি। একথা লীলা প্রসঙ্গকার শ্রীরামকৃষ্ণের 
এঁ কল্পতরু হওয়ার প্রসঙ্গ নিয়ে বলেছেন, যার যেটি ভাব বা 
আদর্শ-_সেই ভাবটি তার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এই তো৷ 
বৈশিষ্ট্য। এখানেই শ্রীরামকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য-_কারো ভাব নষ্ট 
করেন না। একটা ভাব চালাতে হবে বলে কারো ওপর চালিয়ে 
দিলেন-_তা নয়। তিনি সকলের ভিতরে সেই জীবনীশক্তি 
সধ্তার করেন-_যে-জীবনীশক্তি প্রত্যেককে তার নিজের 
আদর্শে পৌঁছে দেবে। এটি হলো বৈশিষ্ট্য। শ্রীরামকৃষ্ণের এই 
বৈশিষ্ট্যকে দেখে আমরা অবাক হই। আর এরকম ভাবের এত 
বৈচিত্রয--এধরনের আদর্শ জগতে আর দ্বিতীয় একটি হয়েছে 
কিনা জানি না। 

অবশ্য অনেক জায়গায় কিছুটা উল্লেখ আছে। যেমন 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে বলছেন ঃ 

“যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্‌। 

মম বর্জানুবর্তস্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ11” (81১১) 
অর্থাৎ যে যেভাবে আমাকে ভজনা করে, আমি সেইভাবেই 
তাকে অনুগ্রহ করি। 

তিনিও বলছেন, তিনি ভাব নষ্ট করেন না। শ্রীরামকৃষ্ণের 
জীবনে আমরা তার স্পষ্ট প্রকাশ দেখতে পাই যে, তিনি কারো 
ভাব নষ্ট করেন না। 

আরেকটি কথা। তার কাছে এসে কেউ থেমে থাকতে 
পারবে না। এগিয়ে পড়, এগিয়ে পড়। তীব্র প্রেরণা তিনি 
দিচ্ছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের গল্প-_কাঠুরিয়াকে ব্রহ্মচারী বললেন, 
এগিয়ে পড়। কাঠুরিয়া, অতি কষ্টে কাঠ কেটে দিন নির্বাহ করত। 
ব্রহ্মচারী বললেন, এগিয়ে পড়। এগিয়ে দেখল চন্দন কাঠ। 
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অনেক রোজগার হলো। সে একদিন ভাবল, আমাকে এগোতে 
বলেছে, এখানেই তো থামতে বলেননি। আরো এগিয়েছে। 
আরো এগিয়ে রুপোর খনি। তারপর সোনার খনি, তারপর 
হীরে, জহরত পেয়ে সে “আগ্ডল' হয়ে গেল। এইভাবে 
প্রত্যেককেই তার নিজের ভাব দিয়ে 'আগ্িল' করে দেওয়ার 
জন্য- পূর্ণ সম্পদে প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়ার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ 
তার সমস্ত জীবনকে নিয়োজিত করেছেন। আর ত্বার কাজ 
কেমন? না, কর্মী আমরা যাকে বলি, বাইরে দৌড়বীাপ করে যে 
কাজ করা--তেমন কর্মী তিনি নন। তিনি বলছেন, আমি কিছু 
জানি না। মা যেমন করান তেমনি করি, যেমন বলান তেমনি 
বলি। সব ঠিক কথা। কিন্তু কী বিচিত্র সেই করা! যেন 
প্রত্যেককে তিনি তার একেবারে চরম আদর্শে পৌঁছে দিচ্ছেন। 
আর, প্রত্যেকের ভিতরে এই যে একটা নিজের প্রতি ও অন্যের 
প্রতি শ্রদ্ধার ভাব তিনি গোড়া থেকে সকলের মনে প্রবেশ 
করিয়ে দিচ্ছেন- এটি বিশেষ করে বর্তমান যুগে আমাদের 
ব্যবহারিক দৃষ্টিতে দেখলেও তার অসাধারণ অবদান। এমন 
করে সকলকে সকলের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হতে বলা, আর 
কজন বলেছেন জানি না। তবে বলার ভিতরে কোন কপটতা 
নেই। কোন একটা কার্যসিদ্ধির জন্য কৌশল করে একটা কথা 
বলা, পরস্পরের ঝগড়া থামিয়ে দেওয়া--তা নয়। তিনি 
সোজা বিচার করে বলেছেন, তুমি অপরকে সমালোচনা করছ। 
তুমি কি তার মতে সাধনা করেছ? আমরা তার মত তো 
পরীক্ষা করিইনি; যে-মতে আমরা চলছি, আমাদের অমুক 
কতটুকু প্রতিফলিত করেছি? তা না করে আমরা সকলকে 
বলছি-_ওরা ভ্রান্ত, ওরা ভ্রাস্ত। এটা আমাদের মূর্খতা। 
সেইজন্য শ্রীরামকৃষ্ণ একটি কথা বলেছেন- তোমার নিজের 
মতে তোমার শ্রদ্ধা থাকা দরকার। তা না থাকলে তুমি 
এগোতে পারবে না। কিন্তু অপরের সম্বন্ধে তোমার সমালোচনা 
করার অধিকার নেই। পার তো সকলের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন 
হও। আর তা যদি একাত্ত না পার, তাহলে তুমি তার সম্বন্ধে 
কোন সিদ্ধাস্ত প্রকাশ করো না। বরং তুমি বল, আমি জানি না। 
এই “জানি না-্টুকু বললেই ভাল, যথেষ্ট। কিন্তু তিনি আরো 
চেয়েছেন। নিজে করেছেন বিভিন্ন মতের সাধনা । যখন যে- 
সাধনা করেছেন, নিয়মিতভাবে সেই সম্প্রদায়ের সাধকেরা 
যেমনভাবে করেন, তেমনিভাবেই করেছেন। করে চরম তত, 
চরম অভিজ্ঞতা তার হয়েছে যে, সব একজায়গাতেই পৌঁছায়। 
“সর্বাসামপাং সমুদ্র একায়নম্‌।'” যত জল, তাদের গতি 
শেষকালে সমুদ্রে। একথা আমরা বৃহদারণ্যক উপনিষদে (২1৪ 
১১) পেয়েছি। গীতাতেও কতকটা বলছেন। আরো অন্য 
জায়গায় বলছেন। কিন্তু জীবনে এরকম হাতে-নাতে করে কেউ 
দেখিয়েছে__একথা আমাদের অধ্যাত্ম ইতিহাসে কোথাও নেই। 


কোথাও একথা নেই যে, একজন তার জীবনে এতরকম 
সাধনায় সিদ্ধ হয়েছে। আবার বিভিন্ন সাধনায় বিভিন্নতা 
কত! তার কাছে নানা মতের লোক আসত, নানা ভাবের 
ভাবুক আসত। প্রত্যেককে তার ভাব নিয়ে কথা বলতেন। সেই 
কথা যখন যাকে বলেছেন, সেই লোকের মনে হয়েছে-_ 
শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদেরই মতের লোক। এমনকি সমাজের যেসব 
সম্প্রদায়কে ঘৃণ্য বলে লোকে মনে করত, সেইসব 
সম্প্রদায়েরও জীবন তিনি দেখেছেন ভিতর থেকে। তাদের 
সাধনার ধারাটি দেখে তিনি পরে বলেছেন, নোংরা পথ হলেও 
সেটি একটি পথ বটে। সব দিক দিয়ে ভগবানের কাছে যাওয়া 
যায়। তবে তোমরা রাজার ছেলে, সেই আঁস্তাকুড় দিয়ে কেন 
যাবে? তোমরা যাবে রাজপথ দিয়ে। তোমরা রাজদেউড়ির 
ভিতর দিয়ে যাবে। তোমরা আঁত্তাকুড় দিয়ে যাবে না। এই বলে 
সাবধান করে দিয়েছেন। সাবধানতাও খুব সতর্ক হয়ে 
করেছেন। তা না হলে আমাদের কি গতি হতো জানি না। সেই 
সময়ে সমাজে ধর্মের নামে নানাপ্রকারের কুরীতি প্রচলিত 
ছিল। সেইগুলিকে তিনি নিন্দা ঠিক সরাসরি করেননি। ওটা যে 
কারোর পক্ষেই অনুকূল পথ নয়-_একথা বলেননি। কিন্তু এ 
নোংরা পথ দিয়ে যেও না- এই কথা বলেছেন। খুব সাবধান 
করে দিয়েছেন। 

একবার শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তার ছোকরা ভক্তরা রয়েছে। 
একজন সেজে এসেছে ব্রহ্মচারী বেশে। তাকে দেখে নরেন্দ্রনাথ 
বলছেন “ও ব্রহ্মচারী তো আমি বামাচারী।” ঠাকুর এতক্ষণ 
রসিকতা করছিলেন। নরেন্দ্রের কথা শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন। 
বললেন £ “দেখ, ওকথা রহস্যচ্ছলেও বলতে নেই।” আদর্শের 
ভিতরে কখনো গরমিল করো না। যা আছে সেটাকে নিজে ধরে 
রাখ। শুদ্ধ আদর্শকে ধরে রাখবে। তারপরে যা তোমার পরম 
উপলব্ধি--তাতে যখন পৌঁছাবে, দেখবে সকলেই সেখানে 
পৌঁছেছে। যেমন সব নদী গিয়ে সমুদ্রে পড়ে। এটা 
শ্রীরামকৃষ্ণের শুধু একটি সামান্টীকরণ-_-80101811580001, 
তা নয়। তিনি নিজে প্রত্যেকটির্‌ অনুষ্ঠান করে এবিষয়ে সিদ্ধি 
লাভ করে দেখিয়েছেন। তিনি দেখেছেন-__বিভিন্ন জায়গা দিয়ে 
গিয়ে সকলে একই তত্ব পৌঁছায়। একই পুকুরের বিভিন্ন ঘাটের 
একই জল সবাই খাচ্ছে। নাম বলছে ভিন্ন ভিন্ন। এই ভিন্নতা 
হয়েছে আমাদের ভাষায়--আমাদের ভাবপ্রকাশের যে-যন্ত্ 
তাতে। আমাদের অনুষ্ঠান, আমাদের সংস্কার, আমাদের 
পরিবেশ-_যেখান থেকে আমরা গড়ে উঠেছি, সেসবের 
বিভিন্নতার ফলে আমাদের অভিজ্ঞতাও ভিন্ন ভিন্ন হয়। কিন্ত 
যদি আমরা এগিয়ে যাই, কোন জায়গায় থেমে না যাই-- 
নিজের আদর্শটি সম্পর্কে যথাযথ অবহিত হয়ে অবিচলিত 
থেকে অন্বেষণ করে যেতে পারি; তাহলে দেখব যে, আমাদের 
প্রভেদ ক্রমশ কমে আসছে এবং শেষকালে দেখব, আর কোন 
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প্রভেদ নেই। এটি শ্রীরামকৃষ্ণের একটা অদ্ভুত অনুভূতি, যা 
আমাদের কাছে অমূল্য সম্পদরূপে তিনি দিয়ে গেছেন। এই 
তত্টি জগতের জানা বিশেষ প্রয়োজন। এই প্রয়োজন 
শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবে সিদ্ধ হয়েছে। শুরু থেকেই তিনি 
বলছেন ঃ “সত্যি বলছি, ভগবান ছাড়া আমি আর কিছু জানি 
না। ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু জানি না।” আর কিছু জানার তার 
প্রয়োজন নেই। কারণ, সকল আদর্শের যেখানে পূর্ণতা, 
সেখানেই তার ঈশ্বর। এই ঈশ্বরকে অনুভব করে দেখেছেন, 
বিভিন্ন দিক থেকে সব ধারা এসে এই ঈশ্বরেতে সমবেত 
হচ্ছে। আমাদের ধৈর্য নেই, আমাদের চেষ্টা নেই শেষপর্যন্ত 
এগিয়ে যাওয়ার। পথ নিয়ে আমরা পথেই হৈচৈ করি, 
কোলাহল করি, আর তাতে পথেই আমাদের গতি স্তব্ধ হয়ে 
যায়। এতে সমাজে দ্বেষভাব আরো বাড়ে। শ্রীরামকৃষ 
চেয়েছেন এইভাবে সকলকে নিয়ে যেতে। এটা কেবল একটি 
সিদ্ধান্তরূপে নেওয়া নয়, প্রত্যেককে জীবনে এটি অনুসরণ 
করতে বলেছেন। সমষ্টি হলো ব্যক্তিরই সমষ্টি। ব্যক্তি যদি শুদ্ধ 
হয়, সমষ্টির ভিতরে শুদ্ধি অবশ্যই আসবে। সমষ্টির শুদ্ধি আর 
কিছু নয়-_ব্যক্তির শুদ্ধি। ব্যক্তিগুলি যি শুদ্ধ হয়, আমরা যদি 
ব্যক্তিগতভাবে তাকে আমাদের জীবনে গ্রহণ করতে পারি, 
তার আদর্শকে অনুসরণ করতে পারি, কোন একটা মতবাদ 
নিয়ে মত্ত হয়ে না থেকে কেবল সত্যানুসন্ধিংসা নিয়ে যদি 
এগোতে পারি-_তাহলে তার এই চরম অনুভূত তত্টি 
আমাদের হৃদয়ঙ্গম হবে। 

ভগবান লাভ হলো মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য। ভগবান 
লাভ মানে হলো-_ভগবান হওয়া। আমরা যত সেই 
ভগবানের উপলব্ধির দিকে এগিয়ে যাব, তত দেখব আমাদের 
এই কীচা আমি*টা বদলে যাচ্ছে। বদলে বদলে “পাকা আমি' 
হবে এবং শেষপর্যস্ত তাতে পরিণত হবে। ঠাকুর বলছেন, 
কুমোরে পোকাকে চিস্তা করতে করতে আরশোলা কুমোরে 
পোকা হয়ে যায়। এটি একটি দৃষ্টান্ত। ঠিক সেইরকম ভগবানকে 


বুধবার, 
(১৭ মার্চ, ১ এপ্রিল ২০০৪) 
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ভাবতে ভাবতে মানুষ ভগবান হয়ে যায়। হয়ে যাওয়া শুধু 
নয়, সে ভগবান আছে। এই কথাটুকু বিশেষ করে মনে রাখার 
মতো যে, আমাদের ভিতরেই সেই দেবত্ব রয়েছে। তিনি 
সর্বঘটে বিরাজ করছেন। কেবল সেই প্রকাশের তারতম্য । যদি 
আমরা তার স্বরূপকে খুব জোর করে ধরে চলি, শেষকালে 
দেখব তিনি সমস্ত কিছুর ভিতরে পরিব্যাপ্ত রয়েছেন। ঠাকুর 
বলছেন £ “দেখলুম, মা. রতির মার ভেতরেও ।” রতির মা 
বেশ্যা। সেই বেশ্যার ভিতরেও সেই জগম্মাতা রয়েছেন। তাকে 
সর্বত্র উপলব্ধি করা। ঠাকুর এইটি করেছেন। আমাদের এই যুগে 
এইটি একটি অদ্ভূত দৃষ্টান্ত যে, সকলকে আমাদের সেই 
দেববুদ্ধিতে দেখা- উম্বরবুদ্ধিতে দেখা। স্বামীজী সে- 
আদর্শটিকে কাজে লাগালেন। ঠাকুরের কথাটিকেই তিনি 
বলেছেন £ “গাছে, পাথরে, কাঠে ভগবানের পুজো হয়, আর 
মানুষে তার পুজো হয় না?” অবশ্যই হয়, যখন মানুষের 
ভিতরে তার প্রকাশ দেখা যায়। আর কেউ যদি এইরকম 
নিজের ভিতরে তার দিব্যভাবকে প্রকাশ করতে সমর্থ হয়, 
তখন সেই মানুষই ভগবান হয় এবং সেই ভগবানের প্রতি 
সকলের আকর্ষণ হওয়া স্বাভাবিক। আবার, যেখানে বিশেষ 
করে বিভিন্ন পথগুলি এসে সমন্বিত হয়েছে, একসঙ্গে মিলেছে, 
যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের 'জীবনে। “বহু সাধকের বহু সাধনার 
ধারা/ ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা”-_ শ্রীরামকৃষ্ণ 
সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন। একথাটি একেবারে তার সমস্ত 
জীবন-ইতিহাসের নিষ্ষর্ষ। 

আমরা এই শ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান করতে করতে এই যুগে 
যদি কথঞ্চিং তার ভাবে আমাদের জীবনকে ভাবিত করতে 
পারি, তাহলে এই বিশ্বের সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। 
এবিষয়টি স্মরণ করে আমরা বারবার তাকে প্রণাম জানাই 
এবং প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের হাদয়কে আলোকিত 
করে থাকেন। তিনি যেন আমাদের আদর্শরূপে সর্বদা বিরাজ 
করেন- যাতে আমরা তীকে সেইভাবে প্রকাশিত দেখে সকল 
জীবের প্রতি সৌহার্দ্যসম্পন্ন শুধু নয়, সকলের প্রতি একাত্মতা 
বোধ করতে পারি। স্বামীজী এই আদর্শটিকে প্রচার করেছেন 
বেদাস্তের ভাষা দিয়ে, পাগ্ডিত্যের মাধ্যমে। অন্যদিকে, সেই 
কথাই শ্রীরামকৃষ্ণ তার সহজ সরল কথায় বলেছেন। এই 
কথার্টিই আজ আমরা চিস্তা করে তাকে স্মরণ করছি।* 2 


* ১৯৮৬ সালে শ্রীরামকৃষ্ণের ১৫০তম জন্মজয়ন্তী পূর্তি উৎসব 
উপলক্ষ্যে রামকৃষ্ণ মিশন, নরেন্দ্রপুর আয়োজিত ধর্মসভায় পরম 
পৃজ্যপাদ মহারাজের সভাপতির ভাষণ। ভাষণটির সংগ্রাহক ও 
অনুলেখক স্বামী খতানন্দ। 


এই রচনাটি "স্থায়ী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা'-রাপে প্রকাশিত 
হলো।--সম্পাদক 
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পে 


শ্রী বিজ্ঞানভিক্ষু লিখিত।) 


বাঙ্গালা দেশে আমরা জ্ঞানের কথা শুনিলে ভয় পাইয়া 
থাকি। মুক্তি লাভ হইলে কিছুই থাকিবে না, চিনি হওয়া ভাল নয়, 
চিনি খেতে ভালবাসি, জ্ঞান শ্তষ্ক মার্গ, জ্ঞানের কচকচিতে কি 
হইবে ইত্যাদি কথা আমরা প্রায় শুনিতে পাই। এমন কি, 
কাহাকেও কাহাকেও লিখিতে দেখিয়াছি, সোহহংবাদী হইলে 
স্বেচ্ছাচার হইতে হয়। কেহ কেহ আবার জ্ঞানমার্গ সন্ন্যাসীর 
অনুষ্ঠেয় বলিয়া জ্ঞানকে সংসার হইতে নিবর্বাসিত করিতে 
চাহেন। 

আমাদের দেশে জ্ঞানের বহুল চর্চা নাই বলিয়াই যে এই 
সমুদয় কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার কোন সন্দেহ নাই। যে 
যাহার সম্বন্ধে যত অনভিজ্ঞ, সে তাহাকে তত সন্দেহের চক্ষে 
দেখিয়া থাকে। এক্ষণে বুঝিতে চেষ্টা করা যাক্‌, জ্ঞান বলিতে কি 
বুঝা যায় এবং তাহা সাধনের উপায়ই বা কিঃ 

জ্ঞানীদের মত এই, ব্রক্মাই একমাত্র সত্য বস্তু আর সব 
অবস্ত। এই তাহাদের মূল মত। ইহারই উপর তাহাদের অন্যান্য 
মত প্রতিষ্ঠিত। এক্ষণে এই মত একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝিবার 
চেষ্টা করা যাউক। 

এই কাস্ত-ভীষণ প্রকৃতির লীলা, এই বিচিত্র-বৈষম্যময়- 

নরনারীর বিচিত্র সম্মিলনস্বরূপ সমাজ-সংহতি এ 

কি? এসকল কোথা হইতে আসিল? ইহার আদি কোথা, অস্তই 
বা কোথা? 

দেখিতেছি, জগতে নানা প্রকার সুখ আছে, আবার দুঃখও 
আছে। কেহ কেহ ক্রমাগত সুখ সম্ভোগ করিয়া চলিয়াছে, কেহ 
আবার যেন দুঃখভোগের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে, আবার কেহ কেহ 
কতক সুখ কতক বা দুঃখ ভোগ করিতেছে। মনীষী ব্যক্তিগণ 
ইহার রহস্য আবিষ্কারের চেষ্টা করিলেন। তীহারা দেখিলেন, 
একটু ভিতরে প্রবেশ করিলে দেখা যায় যে, বাস্তবিক সুখী দুঃখী 
বলিয়া কোন ভেদ নাই, কারণ, সকলেই বাসনানলে দক্ধ। সুতরাং 
যাহাকে আমরা দুঃখী বলিতেছি, তাহাকে সাংসারিক ভোগসুখ 
অধিকতর পরিমাণে দিলেই যে সে সুখী হইবে, তাহা কখনই নহে, 
তাহার দুঃখ কোন মতেই ঘুচিবে না।... 

জ্ঞান কাহাকেও কর্ম্ম ত্যাগ করিতে বলে না, বরং বলে, 
“চিত্তস্য শুদ্ধয়ে কর্ম, _কম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। কন্মী যখন 
নানারূপ কর্ম্মে বিক্ষিপ্তচিত্ত হয়, যখন সে আচমনের সময় কয় 
গণ্ডুষ জলপান করিব, উত্তরমুখো বা পূর্র্বমুখো বসিয়া পূজা 
করিব, কতবার জল ছিটাইব, অমুকের হাতে খাইতে দোষ 
ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া বলে, এ সব কি 
ছেলেখেলা করিতেছি, এ সকলের অর্থ কি, তখন জ্ঞান 
বজ্বগন্ভীর-রবে বলেন, “চিত্তস্য শুদ্ধয়ে কর্ম্ম',_-তাহাই কর্ম্ম, যাহা 
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& চিতশুদ্ধিকর। চিত্তশুদ্ধি যাহাতে হয়, তাহাই কর 
যদি পুরর্বমুখো বসিলে তোমার চিত্তশুদ্ধিঃ 
্‌ ঘরটি সহায়তা হয়, তাহাই কর, আবার পশ্চিমমুখে 

রি বসিলে যদি হয়, তাহাতেও কোন আপত্তি নাই 
পর বস্তুতঃ “চিত্তস্য শুদ্ধয়ে কম্্। অতএব জ্ঞানে 
আলোকে কন্মী যথার্থরূপে ও উত্তমরূপে কর্ম্ম সম্পঃ 


করিতে পারেন, দেখ! গেল। 


ভক্ত--তোমার ভক্তির বস্তু কোন এঁতিহাসিক অবতার ব 
সাকার মূর্তি অথবা সগুণ ব্রহ্মা। তার্কিক আসিয়া বুঝাইয়া দিল 
ইতিহাসের প্রমাণে কৃষ্ণ বা শ্বীষ্ট বলিয়া কেহ ছিলেন না; সাকা; 
মুর্তি ভগবানের হইতেই পারে না; ফাঁহাকে ঈশ্বর বল, তাহাতে 
যে দয়া, সব্র্শিক্তিমত্তা, সবর্জজ্ঞতা প্রভৃতি গুণের আরোপ কর 
সেই গুণগুলি বাস্তবিক পরস্পরের বিরোধী। ঈশ্বর যদি দয়াম! 
হন, তবে তিনি কেন সকল জীবকে সুখী করিলেন না? তিনি 
যদি জানিতেন, জগতে কেবল দুঃখই বিরাজ করিবে, তবে তিনি 
জীবকে সৃষ্টিই বা করিলেন কেন? যদিই বা সৃষ্টি করিলেন 
তাহাকে পূর্ণ করিয়৷ সৃষ্টি করিলেন না কেন? এ সকল প্রথে 
ভক্তের চিত্ত যখন সংশয়দোলায় দোদুল্যমান হয়, তখন জ্ঞানী! 
তাহাকে বুঝাইয়া দেন, অবতারগণের এঁতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে সন্দে; 
হইলেও ভাবরাপে তাহারা নিত্য। সাকাররূপ সকলও এইরূ? 
নিত্য, ভক্তিযোগে এই সকল রূপ যোগনেত্রে প্রতিভাত হইয় 
থাকে।... 

জ্ঞানী যোগীরও গুরু। যে সকল যোগী নেতি ধৌতি প্রভৃতি 
নাড়ীশুদ্ধিকর কার্য্যে মন প্রাণ নিয়োগ করিয়াছেন, তাহাদিগবে 
জ্ঞানী বলেন, নাড়ীগুছ্ধির উদ্দেশ্য চিত্তশুদ্ধি। চিত্তশুদ্ধি না হইনে 
তোমার সমুদয় কার্ধ্য বৃথা। যাহারা সামান্য একটী সিদ্ধি পাইয়া: 
ভিতরে, শুধু তোমার নয়, আক্রশ্বাস্তশ্ব পর্য্যস্ত সকলেরই ভিতরে 
রহিয়াছে। তুমি একটি সামান্য সিদ্ধি লইয়। মাতিয়াছ, ইহা ও 
তোমায় সাজে না। তুমি ব্রন্মা। চিন্তবৃন্তি নিরোধ করিয়া একবার 
যথার্থ ভ্রসটস্বরূপে অবস্থিত হও দেখি। 

অতএব দেখা যাইতেছে, জ্ঞানী ব্যক্তি কন্মী, ভক্ত বা যোগ 
কাহারও বিরোধী নহেন, বরং সকলেরই সহায়ক। 

জ্ঞানকে লোকে শুষ্ক তর্কের সঙ্গে এক করিয়া থাকে। জ্ঞা, 
বাস্তবিক শুষ্ক তর্ক নহে। বাস্তবিক যতক্ষণ না তর্কবৃত্তির নিরো! 
হয়, ততক্ষণ জ্ঞানের উদয়ই হয় না। সাধারণ বিষয়জ্ঞানে 
সহিতও ব্রন্মা্জানের কোন সৌসাদৃশ্য নাই। বিষয়জ্ঞানে জ্ঞাতা 
জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই তিনটী থাকে, কিন্তু ব্রন্মা্জানে এ তিনের ল; 
হয়। উহা একরস, একতত্ৃম্বরূপ। 

এই জ্ঞান-__কি গৃহী, কি সন্ন্যাসী, যে কোন আশ্রমী, যে কোন 
বর্ণ, আল্নেচ্ছচগাল সাধন করিতে পারেন। কারণ, সকলেরই 
ভিতর এই জ্ঞানস্বরাপ রহিয়াছেন, কেবল একটা আবরৎ 
পড়িয়াছে মাত্র। সাধন-চতুষ্টয় দ্বারা এই আবরণ সরাইডে 
পারিলেই জ্ঞানসূর্য্যের প্রকাশ হয়। এই জ্ঞানই আনন্দ ও ইনি: 
্ন্াস্বরাপ। 
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শ্রীরামকৃষ্ণ যেসব স্থানে পদধুলি দিয়েছিলেন, তার বিবরণ 
লেখক “চরণচিহন ধরে গ্রন্থে ইতোমধ্যেই জানিয়েছেন। 
ভক্তবৃন্দের মনের চাহিদা মেটাতে শ্রীশ্রীমায়ের ক্ষেত্রে অনুরূপ 
রচনায় ব্রতী হয়ে তিনি যারা শুরু করেছেন 'শ্রীত্রীমায়ের বাড়ি' 
থেকে (শারদীয়া ১৪০৯ সংখ্যা দ্রস্টব্য)। এবার চতুর্দশ পর্যায়ে 
রাজাবাজারে গিরিশ বিদ্যারত্নের বাড়ি।_-সম্পাদক 







কলকাতায় প্রথম আগমন 


যর এবং 
রাত্রিবাসের অনুপম স্মৃতি বহন করে মধ্য কলকাতার 
রাজাবাজারে যে প্রাচীন বাড়িটি আজও [35556 





শ্রী'-যুক্ত পরম সম্পদ এবং ভক্তগণের কাছে 
প্রতীক। 

১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে 
চতুর্থবার দক্ষিণেশ্বরে আগমনের সময় 
কার্যগতিকে শ্রীশ্রীমাকে কলকাতায় তার ভ্রাতা চট 
প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়ের গৃহে এক রাত্রি 
থাকতে হয়। সে-বাড়িটির মালিক ছিলেন 
গিরিশ ভট্টাচার্য (বিদ্যারত্ু)। এ বাড়িতে 
তখন একটি ছাপাখানা ছিল এবং প্রসননকুমার ছু 
সেই প্রেসের কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকায় এ 
বাড়িতে বাস করতেন বলে জানা যায়। 

এই সম্পর্কে শ্রীশ্রীমায়ের উক্তি ঃ “তার 
পরের বার চেতুর্থবার) তো আমি, মা, লক্ষ্মী, 
আরো কে কে দক্ষিণেশ্রে আসি। তারকেশ্বরে গত অসুখের 
মানসিক নখ, চুল দিয়ে এলুম। প্রসন্ন সঙ্গে থাকায় প্রথমে 
কলকাতায় তার বাসায় (গিরিশ বিদ্যারত্নের বাসায়) উঠি। 
ফান্গুন-চৈত্র মাস হবে (১২৮৭) । পরদিন সকলে দক্ষিণেশ্বরে 
যাই।”১ অর্থাৎ মাত্র এক রাত্রি শ্রীশ্রীমা সবাইকে নিয়ে 
শ্রীরামকৃষ্টের জীবদ্দশায় সেখানে বাস করেছিলেন। 

এই বাড়িতে থাকাকালীন এক কৌতুকপ্রদ ঘটনার কথা 
শরীশ্রীমায়ের মুখে শোনা যায় ঃ “প্রথমে যখন কলকাতায় 
আসি, আগে জলের কল-টল তো কিছু দেখিনি, একদিন 
কলঘরে গেছি, দেখি কল সৌর্সৌ করে সাপের মতো গর্জাচ্ছে। 
আমি তো-মা, ভয়ে এক ছুটে মেয়েদের কাছে গিয়ে বলছি 
ওগো, কলের মধ্যে একটা সাপ এসেছে, দেখবে এস। সৌসৌ 
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করছে।' তারা হেসে বললে, “ওগো, ও সাপ নয়, ভয় পেয়ো 
না। জল আসবার আগে অমনি শব্দ হয়।” আমি তো হেসে 
কুটিপাটি।”২ 

বিমলা দেবী ও কমলা দেবী উত্তরাধিকার-সৃত্রে এই বাড়িটি 
পান। বিমলা দেবীর পুত্রবধূ শিপ্রা ভট্টাচার্যের কাছ থেকে জানা 
যায় যে, পূর্বে এই অঞ্চলে বহু কাসারির দোকান থাকায় এটিকে 
তখন অনেকেই 'কীসারিপাড়া' বলত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি 
রাজাবাজার অঞ্চলে পড়ে। আরো জানা যায় যে, গিরিশ 
বিদ্যারত্ু সংস্কৃত কলেজের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ছিলেন 
এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ 
ছিলেন; সেই সুত্রে উভয়ের মধ্যে বিশেষ হৃদ্যতা থাকায় এই 
বাড়িতে বিদ্যাসাগরেরও যাতায়াত ছিল। গিরিশ বিদ্যারত্বের 
পুত্র হরিশ কবিরত্বও অধ্যাপকরূপে হিন্দু কলেজে সংস্কৃত 
বিভাগের প্রধান ছিলেন এবং পিতা-পুত্র দুজনেই অধ্যাপক 
হওয়ায় তৎকালে বহু জ্ঞানি-গুণী ব্যক্তির এই বাড়িতে আগমন 
রানার মুখোপাধ্যায়ও এই বাড়িতে আসতেন এবং 
৬ স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী শিবানন্দ প্রমুখ 
রর শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকজন পার্ধদও মাঝে মাঝে 
পর এখানে এসে শাস্ত্রালোচনায় যোগ দিতেন। 
রে এখানকার প্রেস থেকে মূলত সংস্কৃত ভাষায় 
মি গ্রস্থাদি প্রকাশিত হতো। বর্তমানে সেই" প্রেস 
আজ অবলুণ্ত। প্রকৃতপক্ষে, বছ মনীধীর আগমনে 
এবং সর্বোপরি জগজ্জননী শ্রীশ্রীমায়ের এক 
রাত্রি বাস উপলক্ষ্যে বাড়িটি আজ 
তীর্ঘমর্যাদায় ভূষিত। [ 








কলকাতা-৭০০ ০০৯। মধ্য কলকাতার 
রাজাবাজার অঞ্চলে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডে অবস্থিত “এম. এন. 
চ্যাটার্জি মেমোরিয়াল আই হসপিটাল'-এর বিপরীতে গিরিশ 
বিদ্যারত্ব লেন-সংলগ্ন বড় রাস্তার ধারেই দোতলা বাড়ি। 


তথাসূত্র 


১ শ্রীশ্রীমায়ের কথা (অখণ্ড), পৃঃ ২২৯ 
২ এ, পৃঃ ৩১ 


এই রচনাটি "স্বামী অভয়ানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত 
হলো।-_সম্পাদক 
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পা ণ 
প্রার্থনার শর্তাবলী ও প্রার্থনাপূরণ 
স্বামী ভজনানন্দ 


এর যেকোন পাঠক লক্ষ্য করে থাকবেন 
সাধনের উপায়রূপে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রার্থনাকে কতখানি 
গুরুত্ব দিতেন। এ গ্রন্থের নির্দেশিকা খুজলে আমরা দেখতে পাব 
যে, ঠাকুর চল্লিশেরও বেশিবার প্রার্থনার সম্বন্ধে বলেছেন। 
যখনি কোন ভক্ত জিজ্ঞাসা করেছেন £ “মহাশয়, উপায় কি?” 
সাধারণত তাঁর উত্তর ছিল ঃ “উপায়-_প্রার্থনা।” বারবার 
তিনি আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ঃ “আত্তরিক হলে 
ভগবান প্রার্থনা শুনবেনই শুনবেন।” প্রার্থনার দ্বারা আত্ম- 
সাক্ষাৎকার, এমনকি ঈশ্বরসাক্ষাৎকারও সম্ভব। শ্রীরামকৃষ্ণ 
বলতেন ঃ “প্রার্থনা কর--_সেই পরমাত্মার সঙ্গে সব জীবেরই 
যোগ হতে পারে। গ্যাসের নল সব বাড়িতেই খাটানো আছে। 
গ্যাস কোম্পানির কাছে গ্যাস পাওয়া যায়। আরজি কর; 
করলেই গ্যাস বন্দোবস্ত করে দেবে-_-ঘরেতে আলো জুলবে।” 
(শ্রীশ্রীরামকৃষ্তকথামৃত, উদ্বোধন কাষলিয়, ১৯৮৬, পৃঃ 
১৯৩-১৯৪) এই গ্যাস কোম্পানির কাছে আরজি করাই হলো 
প্রার্থনা। 
প্রাচীন ভারতবর্ষে বৈদিক যুগের আদি পর্বে মানুষের 
জীবন নিয়ন্ত্রিত হতো প্রার্থনার দ্বারা। খণ্থেদ তো প্রার্থনায় 
প্রার্থনায় পরিপূর্ণ। কিন্তু পরবর্তী কালে যখন যোগ, ধ্যান, জ্ঞান 
প্রভৃতি অন্যান্য সাধনমার্গ আবিষ্কৃত হলো, তখন প্রার্থনার 
ওপর জোর কমে গেল। বৈদিক প্রার্থনাগুলির মধ্যে একমাত্র 
গায়ত্রীহই আজ পর্যস্ত টিকে আছে। বলা যেতে পারে, বর্তমান 
যুগে শ্রীরামকৃষ্ণই প্রার্থনার সুপ্রাচীন বৈদিক এঁতিহ্যে নতুন 
করে প্রাণসঞ্চার করেছেন। 
এই ধারা শ্রীত্রীমা ও ঠাকুরের কয়েকজন সস্তান, বিশেষ 
করে স্বামী শিবানন্দ_-যিনি “মহাপুরুষ মহারাজ" নামে বেশি 
পরিচিত-__বহন করে চলেন। স্বামী ব্রঙ্গান্দও তীর 
উপদেশাবলীতে প্রার্থনার ওপর জোর দিয়েছেন। এমনকি স্বামী 
তুরীয়ানন্দ, যিনি সাধারণত জ্ঞানের উপদেশ দিতেন, তিনিও 
তার চিঠিগুলিতে বাধা অতিক্রম করার একটি উপায়রূপে 
প্রার্থনার আশ্রয় নিতে বলেছেন। 
প্রার্থনা কি? 
প্রার্থনা শুধুমাত্র ইচ্ছাপ্রকাশ নয়। মনে যেকোন ইচ্ছা উঠুক, 
ভগবানকে সম্বোধন করে প্রকাশ করলেই তা প্রার্থনা হয়ে 
দাড়ায় না। প্রার্থনা হচ্ছে মানবাত্মার গভীরতম আকুতি, 
সুগভীর অভাববোধ-_-যা এক সুতীব্র আকাক্ষারূপে প্রকাশিত 
হয়। 
প্রতিদিন কত অজঙ্স কামনা-বাসনাই না আমাদের মনে 
জাগে! মানবাত্মা এইসব কামনা-বাসনার অধিকাংশই অগ্রাহ্য 


করে- এগুলি মনে অল্পক্ষণ থেকে তারপর মিলিয়ে যায়। কিন্তু 
কিছু আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয় আত্মার তীব্র অভাববোধ থেকে। 
আত্মা এগুলি যেন 'জেনে-বুঝে" (৮% &া। ৪০৫ ০1 ৮11) বেছে 
নেয়। প্রবল ইচ্ছাশজ্ির দ্বারা দৃটীভূত এইরূপ তীব্র কোন 
আকাঙ্ক্ষা যখন আত্মসমর্পণের রূপ ধরে ঈশ্বরাভিমুখী হয় এবং 
ভগবানের কাছে সহায়তা চায়, তখনি তা প্রার্থনা হয়ে দীড়ায়। 

আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য আমরা ঈশ্বরের সাহায্য 
চাই কেন? কারণ আমরা উপলব্ধি করি-_মানবীয় চেষ্টার দ্বারা 
আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হওয়ার নয়। মানবীয় চেষ্টা পর্যাপ্ত 
না হওয়ার কারণ মানবাত্মার আপাত-সীমাবদ্ধতা। জীবমাত্রই 
দেশ, কাল ও নিমিত্তে দ্বারা সীমাবদ্ধ। জীবমাত্রেই শক্তি, জ্ঞান 
ও আনন্দেরও সীমাবদ্ধতা আছে। এইসব সীমাবদ্ধতার জন্যই 
আমরা আমাদের আকাঙ্ক্ষা পুরণ করতে সক্ষম হই না। 

অপরদিকে ঈশ্বর দেশ, কাল ও নিমিত্ডের গণ্ডিতে আবদ্ধ 
নন এবং তিনি সর্বজ্ঞ, সর্শশক্তিমান ও অনস্ত আনন্দস্বরূপ। 
যেকোন জিনিস তিনি ইচ্ছামত করতেও পারেন (৫০), করে 
কাটাতেও পারেন (700), আবার পাল্টাতেও পারেন। 
(“কর্তৃম, অকর্তুম, অন্যথা বা কর্তৃম।৮) 

প্রার্থনা হলো অনস্ত শক্তি, অনস্ত জ্ঞান ও অনস্ত আনন্দের 
এই দিব্য উৎসের কাছে আপন আত্মাকে উন্মোচন করার 
প্রচেষ্টা। এই আভ্যস্তর উন্মোচন বাইরের দরজা খোলার মতো 
নয়। বরং তা ভিতর থেকে কোন ব্যক্তি যাতে খুলে দেন, 
সেইজন্য বন্ধ দরজায় টোকা দেওয়ার মতো। এখানে ভিতরের 
দরজা হাদয়-দুয়ার, আর ভিতরে অবস্থিত “কোন ব্যক্তি' হলেন 
ঈশ্বর-__অন্তর্যামী পরমাত্মা, যিনি প্রতিটি জীবের অস্তরে বাস 
করেন। এই ভিতরের দরজায় টোকা দেওয়া, আনুগত্য ও 
আত্মসমর্পণের মাধ্যমে অন্তর্যামীকে আকুল হয়ে ডাকা--একেই 
বলে প্রার্থনা । 

ঈশ্বরকে এইভাবে ডাকা সাধারণত তার সঙ্গে মনে মনে 
কথা বলার রূপ নেয়। কিন্তু অনেক সময়ে তা ক্রন্দনের রূপও 
নিতে পারে। আর্ত মানুষ হৃদয়ের বেদনা ঈশ্বরের কাছে উজাড় 
করে দেয়। প্রার্থনা হলো জীবাত্মার ক্রন্দন। 

এই প্রসঙ্গে আরো তিনটি বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমত প্রার্থনা 
ভক্তিমার্গেই সম্ভব। ভক্তিমার্গে ঈশ্বরকে ব্যক্তিরূপে সম্বোধন 
করা হয়। একজন ব্যক্তির কাছেই কেবল আমরা মনের কথা 


' বলতে পারি বা কাদতে পারি। সুতরাং প্রার্থনা সবসময়েই 


একজন ব্যক্তিকে ঈশ্বর বা অবতার বা মহাপুরুবকে_ 
সম্বোধন করে করতে হয়। যাঁরা নৈর্বযক্তিক পরম ব্রন্মের ধ্যান 
করেন, তাদের প্রার্থনার প্রয়োজন নেই। যারা ভক্তির পথে 
চলেন, প্রার্থনা কেবলমাত্র তাদেরই জন্য। 

দ্বিতীয়ত, এই যে মনে মনে কথা বলা বা কাদা, তার 
পিছনে কোন না কোনভাবে সাড়া পাওয়ার প্রত্যাশা থাকে। 
আমরা প্রার্থনা করি, কেননা আমরা আশা করি কেউ না কেউ 
সে-প্রার্থনা শুনবে ও সময়মতো সাড়া দেবে। প্রার্থনা আর 
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ধ্যানের মধ্যে অন্যতম প্রভেদ হলো ঈশ্বরের কাছ থেকে সাড়া 
পাওয়ার প্রত্যাশা থাকা আর না থাকার প্রভেদের অনুরূপ। 

পরিশেষে, ওপরের আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার যে, 
প্রার্থনার মূল ভাব হলো ঈশ্বরকে নিজের ইচ্ছাপূরণের উপায়ে 
পরিণত করা। ঈশ্বর মানবজীবনের কেবল উদ্দিষ্টমাত্রই নন, 
তিনি উপায়ও। প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আমরা নিজেদের 
কর্তৃত্ববোধ ত্যাগ করি আর ঈশ্বরের কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিই। 
প্রার্থনার মাধ্যমে সাধক যখন ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করে 
এবং নিজের হৃদয় উন্মোচিত করে দেয়, ঈশ্বর তখন তার 
দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি তখন উপায়ে_ মহত্তম উপায়ে-_ 
পরিণত হন। 

দ্বিবিধ প্রার্থনা ঃ আধ্যাত্মিক ও জাগতিক 

যেসব ব্যক্তি প্রার্থনা করে, তাদের বিপুলতর অংশ 
প্রার্থনাকে কোন না কোন জাগতিক উদ্দেশ্যসাধনের উপায়রূপে 
গ্রহণ করে। নানা ইচ্ছা ও ভয়ের দ্বারা তাড়িত হয়ে, দুঃখ ও 
যন্ত্রণার ধাকা খেতে খেতে লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের জরুরি 
প্রয়োজন মেটানোর তাগিদে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে। 
এইসব প্রয়োজন বলতে ধন ও সমৃদ্ধি লাভ হতে পারে, রোগ 
বা দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়া হতে পারে, অথবা দুর্ভাগ্য ও 
বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাওয়া হতে পারে। 

বেশির ভাগ লোকেরই জানা নেই যে, এই ধরনের 
জাগতিক প্রার্থনা ছাড়া আরেক ধরনের প্রার্থনা আছে-_ 
এগুলিকে “আধ্যাত্মিক প্রার্থনা বলা হয়, যার উদ্দেশ্য 
আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মেটানো। পবিত্রতা, ভক্তি, শক্তি, 
আধ্যাত্মিক উদ্দীপনা প্রসৃতি লাভ করা এই আধ্যাত্মিক 
প্রয়োজনের মধ্যে পড়ে। 

শুধুমাত্র উদ্দেশ্যই নয়, আরো কয়েকটি বিষয়েও 
আধ্যাত্মিক ও জাগতিক প্রার্থনার মধ্যে পার্থক্য আছে। উভয়ের 
মধ্যে দ্বিতীয় পার্থক্য হলো-_আধ্যাত্মিক প্রার্থনার ক্ষেত্রে 
রার্থনাক্রিয়াটিই একাগ্রতাসম্পাদনের উপায় হয়ে দীড়ায়। এটি 
প্রকৃত ধ্যানের অভিমুখে একটি পদক্ষেপ বা তার ভূমিকাস্বরূপ। 
সাধারণত প্রকৃত ধ্যানাবস্থা লাভ করার আগেই মন পথ 





বিক্ষিপ্ত মন (ইচ্ছা বিভিন্ন বস্তুতে ছড়িয়ে আছে) 


ঠের্ত রা 


২ _র্সি 


পরার্ঘনারত মন (ইচ্ছার শক্তিসমূহ ইষ্টাভিমুখী হয়েছে) 


(১৯৯ নব ধু 


ধ্যানমগ্ন মন (ইচ্ছার শক্তিসমূহ ইস্টে কেন্দ্রীভূত হয়েছে) 
অপরদিকে জাগতিক প্রার্থনায় মনের একাগ্রতা সম্পাদন 
লক্ষ্য নয়। সেখানে লক্ষ্য-_কোন জাগতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ 


হারিয়ে ফেলে। প্রার্থনা এই পথ হারানো নিবারণ করে। পূর্ণ | করা বা কোন পার্থিব কামনার পুরণ করা। 


ধ্যানাবস্থালাভের আগেই প্রার্থনা মনকে ঈশ্বরের অভিমুখে 
(রাজ রারগারারারেরগগারগ 


৮. নিারানা রাহা 
থাকে। আমরা যখন প্রার্থনা করি, ইচ্ছার এই ছড়ানো 
শক্তিসমূহ ধ্যয়বস্তুর অভিমুখে একক্রীভূত হতে থাকে। 
এইভাবে যে-একাগ্রতালাভ হয়, তা হয়তো প্রথম প্রথম তত 
গভীর হয় না। কিন্ত প্রার্থনা চালিয়ে যেতে থাকলে ভ্রমশ কথা 
বন্ধ হয়ে আসে, আর ইচ্ছার শক্তিসমূহ পূর্ণভাবে ইঠ্টবস্ততে 

হয়। তখন চেতনার ক্ষেত্রে কেবল তিনটি সত্তার 
অস্তিত্ব থাকে-_'আমি', ইষ্টবস্ত, আর কেন্দ্রীভূত ইচ্ছাশক্তি; 


চা 
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তৃতীয় পার্থক্য হলো, আধ্যাত্মিক প্রার্থনা ক্রিয়া করে 
প্রধানত আমাদের বাসনা অর্থাৎ অতীত অভিজ্ঞতা থেকে 
উৎপন্ন সংস্কাররাজির ওপর- যেগুলি আকাঙ্ক্ষা, ভোগবাসনা, 
আবেগ প্রতৃতিরূপে প্রকাশ পায়। আমাদের প্রারব্ের সঙ্গে 
আধ্যাত্মিক প্রার্থনার বিশেষ সম্বন্ধ নেই। কর্মফল অপেক্ষা 
সংস্কারের ওপরই ভগবৎকৃপা সহজে কাজ করতে পারে। 

অপরদিকে জাগতিক প্রার্থনা ক্রিয়া করে সোজাসুজি 
আমাদের প্রারব্ধের ওপর। কোন পার্থিব আকাঙ্ক্ষা পূরণের 
জন্য প্রার্থনা করার সময় প্রকৃতপক্ষে আমরা ঈশ্বরকে আমাদের 
প্রারন্ধ কর্মে হস্তক্ষেপ করতে অনুরোধ করি। কেবলমাত্র ঈশ্বর 
বা অবতারই কারো কর্মফলের গতি পাল্টাতে পারেন। কোন 
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সাধারণ মানুষ, এমনকি গুরুও একাজ করতে পারেন না। এই 
কারণেই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, অবতার “কপালমোচন”__ 
যিনি অপরকে তাদের প্রাক্তন কর্ম থেকে মুক্ত করে দেন। কিন্তু 
গীতায় যেমন বলা হয়েছে, কর্মের গতি অতীব জটিল-_“গহনা 
কর্মণো গতিঃ১। প্রতিটি ব্যক্তির কর্মের সঙ্গে তার আশপাশের 
অনেকের কর্মের যোগ আছে। ঈশ্বর বা অবতার যদি জাগতিক 
সমস্যার সমাধান করে আমাদের সাহায্য করতে চান, তাহলে 
তাকে প্রথমে সমষ্টি কর্মের জট থেকে আমাদের মুক্ত করতে 
হয়। একাজটি বেশ কঠিন। স্বামী বিরজানন্দ তার 'পরমার্থ 
প্রসঙ্গ' গ্রছ্থে যেমন বলেছেন, এই কাজ করার জন্য আমাদের 
তাকে কিছু সময় দিতে হবে। সেইজন্যই বলা হয় 8 “ভগবান 
দেখেন, কিন্তু অপেক্ষা করেন।” 
প্রার্থনা ও ধ্যান 

আগেই বলা হয়েছে যে, আধ্যাত্মিক প্রার্থনায় যদিও 
আমরা পবিত্রতা, ভক্তি, বৈরাগ্য প্রভৃতি চাইতে পারি, তবুও 
এক্ষেত্রে প্রার্থনাক্রিয়ার্টিই একাগ্রতা সম্পাদনের একটি উপায়, 
প্রার্থনা করাটাই একধরনের সাধনা । “শিবানন্দ-বাণী' পুস্তকের 
প্রথমেই একটি ঘটনার উল্লেখ আছে, তাতে এই জিনিসটিরই 
সমর্থন পাওয়া যায়। কলেজের ছাত্র এক তরুণ স্বপ্নে 
মহাপুরুষ মহারাজের দর্শন পেয়ে তার কাছে যায় এবং কী 
করে ধ্যান করতে হয় তা শিখিয়ে দেওয়ার জন্য তাকে 
অনুরোধ করে। পৃজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ তাকে বলেন যে, 
প্রথম প্রথম ধ্যান হওয়া শক্ত। তার চেয়ে প্রার্থনা দিয়ে শুরু 
করা ভাল। ঠাকুরের একটি বড় ছবির সামনে বসে কেঁদে 
কেঁদে প্রার্থনা করতে হবে। প্রার্থনা করতে করতে ক্রমে 
্রার্থনাই ধ্যানে পরিণত হবে। 

প্রার্থনার এই ধ্যানে পরিণত হওয়ার এক গভীর অর্থ 
আছে। প্রার্থনা আমাদের মনকে বর্তমানে ধরে রাখতে সাহায্য 
করে। পক্ষান্তরে যখন আমরা ধ্যান করতে বসি, তখন মনে 
মনে কী করি? সাধারণত কোন দেবতার মূর্তি বা মন্ত্রকে 
স্মৃতিপটে ধরে রাখতে চেষ্টা করি। প্রার্থনা কোন কিছু স্মৃতিতে 
নিয়ে আসার ব্যাপার নয়, প্রার্থনা হলো আমাদের সম্মুখে 
উপস্থিত কারো সঙ্গে সোজাসুজি কথা বলার মতো। যখন 
আমরা প্রার্থনা করি, তখন প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরের মুখোমুখি 
হওয়ার চেষ্টা করি; আমাদের মন তখন বর্তমানে নিবদ্ধ থাকে। 
ধ্যানও মনকে বর্তমান মুহূর্তে ধরে রাখার প্রচেষ্টা। সাধারণত 
আমাদের মন অধিকাংশ সময় অতীতের কথা স্মরণ করতে 
অথবা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পরিকল্পনা করতেই নিযুক্ত থাকে। এই 
যে মনকে অতীত বা ভবিষ্যতে ঘুরে বেড়াতে দেওয়ার 
অভ্যাস, তাকে ভাঙার চেষ্টাই হলো ধ্যান। 

অধিকাংশ সময়েই সাধকেরা ওপরের ব্যাপারটি ভুলে 
যান। তাদের অনেকেই যা করে থাকেন তা হলো এই-_তারা 
কোন দেবদেবীর ছবির দিকে তাকিয়ে থাকেন, তারপর চোখ 
বন্ধ করে যা দেখেছেন তা ম্মরণ করার চেষ্টা করেন। এই যে 
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অতীতের একটি ঘটনাকে পবিত্রজ্ঞানে সেইটিকে ধরে থাকা-_ 
এই ব্যাপারটি অন্য ধরনের অতীত-ঘটনা-স্মরণ থেকে স্বরূপত 
আলাদা নয়। এর ফলে ধ্যান বারবার করা যাস্ত্িক ক্রিয়ায় 
পর্যবসিত হয়। স্নায়ুগুলি তাতে অবসন্ন হয়ে পড়ে। অতীতের 
দরজাটা খুলে দেওয়া হয়-_সাধক দেখেন একরাশ অতীত 
ঘটনার স্মৃতি সেই ফাক দিয়ে ঢুকে পড়ে মনের মধ্যে ভিড় 
জমাচ্ছে। কাজেই বছু সাধক যে মাসের পর মাস, বছরের পর 
বছর এই ধরনের ধ্যান অভ্যাস করেও বিশেষ উপকৃত হন না, 
তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। 

প্রকৃত ধ্যান হলো প্রত্যক্ষভাবে জীবস্ত ইঞ্টমুর্তির মুখোমুখি 
হওয়া। কাউকে মুখোমুখি দেখার সময় আমরা বর্তমান মুহূর্তে 
থাকি। ধ্যান এইরকম হতে পারে-_যদি আমাদের দৃষ্টি হৃদয়ের 
অজানা গভীরে পৌছায় এবং সেখানে আমরা জীবন্ত 
ইষ্টমূর্তিকে প্রত্যক্ষভাবে “দেখতে সক্ষম হই। এটা সম্ভব হয় 
তখনি, যখন আমরা চৈতন্যের আলোককে কেন্দ্রীভূত করে 
অন্তরের গভীরতম প্রদেশে প্রক্ষেপ করতে পারি। প্রবর্তকদের 
এজিনিস কঠিন বোধ হয়। সেইজন্যই তাদের প্রথমে প্রার্থনা ও 
পূজা অভ্যাস করতে বলা হয়। প্রার্থনা ও পূজারপ ক্রিয়া 
কেবল বর্তমানকে অবলম্বন করেই অর্থবহ হতে পারে। প্রার্থনা 
কখনো সাধকের অজ্ঞাতসারে বর্তমানকে বিস্মৃত হয়ে অতীতে 
চলে যেতে পারে না। এধরনের বিস্মৃতি হওয়ামাত্র প্রার্থনা বন্ধ 
হয়ে যায়। বস্তত, আধ্যাত্মিক প্রার্থনা হলো বর্তমান মুহূর্তটিকে 
ধরে রাখার সুতীব্র প্রয়াস। যখন প্রার্থনা করি, তখন তা অচেনা 
কোন সত্তাকে সম্বোধা করে করলেও আমরা বর্তমানেই 
অবস্থান করি। উপাসনার মধ্য দিয়ে সেই সত্তা আরো বাস্তব 
হয়ে ওঠেন এবং আমরা আরো দীর্ঘ সময় ধরে বর্তমানকে 
অবলম্বন করে থাকতে সক্ষম হই। জীবসত্তার সঙ্গে ইষ্টসত্তার 
এই সাক্ষাৎকার যখন অস্তর থেকে স্বতঃস্ফুর্তভাবে হতে থাকে 
ও গভীরতর মাত্রা পায়, তখন তা ধ্যানে পরিণত হয়। 

গায়নতরী-_একটি শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক প্রার্থনা 

ভগবদ্গীতার একাদশ অধ্যায়ে অর্জন ব্যাকুল হয়ে 
শ্রীকৃষ্ণের এম্বরিক বিশ্বরূপ দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। 
শ্রীভগবান তখন তাকে বলেন £ “তুমি এই পার্থিব চক্ষে 
আমার এ রূপ দেখতে পাবে না। আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু 
দিচ্ছি। তাই দিয়ে আমার এম্বরিক যোগসামর্ঘ্য দেখ।” এই 
“দিব্য চক্ষু” হচ্ছে স্বজ্ঞা (101081007)-এর শক্তি_যা দিয়ে 
সক্ষম হই। প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে “দিব্য চক্ষু*-কে 'ধী” বলে 
অভিহিত করা হয়েছে। এই স্বজ্ঞাশক্তি সকলের মধ্যেই প্রসুপ্ত 
থাকে। গায়ন্ত্রী এই প্রসুপ্ত ধী-কে জাগাবার প্রার্থনা। আধ্যাত্মিক 
উপলব্ধির পথে প্রথম ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দূরত্বনির্দেশক 
শিলাখণ্ড (71119560716) হলো এই ধী-র জাগরণ। একবার 
জেগে উঠলে ধী সাধককে অধ্যাত্মসাধনা এবং লোকব্যবহার-__ 
উভয় ক্ষেত্রেই পথ দেখাতে থাকে। বৈদিক-পরবর্তী যুগে 
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সাংখ্যদর্শনের প্রভাবে 'ধী' শব্দের স্থলে “বুদ্ধি' শব্দের প্রয়োগ 
প্রচলিত হয়।) 

গায়ত্রী প্রার্থনার মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনা উদ্বোধনের শক্তি 
নিহিত। বৃহদারণ্ক উপনিষদের অভ্যারোহমন্ত্র আরেকটি 
সুপরিচিত বৈদিক প্রার্থনা $ “অসতো মা সদ্গময়। তমসো মা 
জ্যোতির্গময়। মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়।” 

অনেক সময়েই প্রশ্ন করা হয় ঃ এইসব প্রার্থনামন্ত্র লক্ষ লক্ষ 
লোক তো আবৃত্তি করছে, কিন্তু কৈ তার ফলে যে তাদের মধ্যে 
আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ ঘটছে, এমন তো মনে হয় না? এই 
ব্যর্থতার কারণ খোঁজার জন্য আমাদের বেশি দূর যেতে হবে না। 
প্রকৃত প্রস্তাবে ঈশ্বরের জন্য বা আধ্যাত্মিক অগ্রগতির জন্য তীব্র 
ব্যাকুলতা-সঞ্জাত প্রার্থনা যখন হৃদয়ের অস্তস্ভল থেকে 
উৎসারিত হয় এবং তার সঙ্গে যখন কিছুটা চিত্তশুদ্ধি যুক্ত থাকে, 
তখনি তা ফলপ্রদ হয়। কেবল ধর্মীয় আচার বা প্রথা বা কর্তব্য 
হিসাবে গতানুগতিকভাবে প্রার্থনার পুনরাবৃত্তি করে গেলে 
অন্তর্নিহিত ধী-কে জাগাবার শক্তি উৎপন্ন হবে না। 

প্রার্থনার শর্তাবলী 

প্রার্থনা, আধ্যাত্মিকই হোক আর জাগতিকই হোক, শুধু 
কতকগুলি শর্ত পূরণ করলেই তা ফলপ্রদ হয়। যেমন ঃ 

(ক) তীব্রতা ঃ তীব্রতা বলতে বোঝায় আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা । 
শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলেছেন, প্রার্থনা করতে হয় তীব্র 
ব্যাকুলতার সঙ্গে। 

(খ) আস্তরিকতা £ প্রার্থনাকে উৎসারিত হতে হবে হৃদয়ের 
গভীরতম অস্তস্তল থেকে। এটা হতে পারে তখনি, যখন প্রার্থনা 
আমাদের সদ্য অনুভূত কোন অভাবকে প্রকাশ করে। পবিভ্রতা, 
ভক্তি, শ্রদ্ধা, বল প্রভৃতি যেসব জিনিসের অভাব আমরা 
তীব্রভাবে অনুভব করি, তার জন্যই আমাদের প্রার্থনা করা 
উচিত-_-ঈশ্বরপ্রাপ্তি বা এজাতীয় অস্পষ্ট ও বহুদূরবর্তী কোন 
উদ্দিষ্টবস্তর জন্য নয়। 

(গ) সম্পূর্ণ নির্ভরতা £ প্রার্থনাকে যখন একমাত্র 
উপায়রূপে অবলম্বন করা হয়, কেবল তখনি তা কার্যকর হয়। 
একাতস্তভাবে ঈশ্বরের ওপরেই নির্ভর করতে হবে। এর জন্য 
ঈশ্বরে এঁকাস্তিক বিশ্বাস থাকা আবশ্যক। এইরকম 
নির্ভরতাকেই “রণাগতি' বলে। এবিষয়ে স্বামী ব্রল্মানন্দ 
বলেছেন ঃ “শরণাগত বলতে আমরা কি বুঝি? আমাদের কিছু 
করতে হবে না-_আমরা কি হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব? না, 
তা নয়। তার কাছে সরল প্রাণে সর্বদা প্রার্থনা করতে হবে।” 

(ঘ) লেগে থাকা £ সাধারণত প্রার্থনার ফল পেতে সময় 
লাগে কখনো কখনো কয়েক বছরও লেগে যেতে পারে। 
কিন্তু সাড়া না পেলেও আমাদের অধ্যবসায় ও দৃঢ়সক্কল্লের 
সঙ্গে যতদিন না ফললাভ হয়, প্রার্থনা করে যেতে হবে। শুধু 
প্রার্থনা করলেই হবে না, আমাদের প্রতীক্ষা করতেও শিখতে 
ইবে-_ প্রার্থনা কর, আর প্রতীক্ষা কর। 
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অপরের জন্য প্রার্থনা 

ওপরে যা আলোচনা করা হয়েছে তা হলো ব্যক্তিগত 
প্রার্থনা অর্থাৎ নিজের হিতের জন্য প্রার্থনা। যখন একাধিক 
ব্যক্তি প্রার্থনার কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত থাকে এবং আমরা 
অপরের জন্য প্রার্থনা করি, তখন ব্যাপারটা অন্যরকম হয়। দুটি 
শর্ত পূরণ না হলে এইধরনের প্রার্থনা থেকে ফল পাওয়া যায় 
না। আমরা যদি অপরের হিতের জন্য প্রার্থনা করতে চাই, 
তাহলে আগে আমাদের তার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন 
করতে হবে। যিনি বহু বছর ধরে প্রার্থনা অভ্যাস করে অস্তরে 
ঈশ্বরের উপস্থিতি উপলব্ধি করেছেন, অস্তত এসম্বন্ধে একটা 
দৃঢ় প্রত্যয় যার জন্মেছে, কেবল তিনিই প্রার্থনার দ্বারা অপরকে 
সাহায্য করতে পারেন। 

দ্বিতীয়ত, অন্য ব্যক্তিদের জন্য করা প্রার্থনায় ফল হয় 
তখনি, যখন তারাও নিজেদের মন দিব্য শক্তির এক সাধারণ 
উৎসের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে নেয়। আমরা যখন কারো 
জন্য প্রার্থনা করি, তখন মূলত ঈশ্বরকে লক্ষ্য করেই তা 
করি। ঈশ্বরের প্রতিক্রিয়া তার কাছে পৌছাতে পারে তখনি, 
যখন তারও মন প্রশ্বরিক শক্তির একই উৎসের সঙ্গে সুরে 
বাধা থাকে। তার যদি ঈশ্বরের কৃপা গ্রহণ করার মতো মন 
না থাকে, তাহলে তার জন্য করা প্রার্থনায় ফল নাও হতে 
পারে। 

তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এই শর্তগুলি গুরুত্বহীন হয়ে 
পড়ে। যেমন, যখন কেউ গভীর আত্তরিকতা ও ব্যাকুলতার 
সঙ্গে প্রার্থনা করে, যেমন কোন মা তার রুগ্ন সম্তানের জন্য 
প্রার্থনা করেন বা কোন পত্বী পতির জন্য প্রার্থনা করেন। 
এইজাতীয় আত্তরিক ও ব্যাকুল প্রার্থনা সমস্ত রকম শর্তের 
বাইরে। 

একটি জনসমষ্টি আত্তরিকভাবে কারো মঙ্গলের জন্য 
প্রার্থনা করলে তার কার্যকারিতাও অনুরূপ হয়। সঙ্কটকালীন 
পরিস্থিতিতে এইধরনের সমষ্টি-প্রার্থনা, যার অনুষ্ঠান কখনো 
কখনো 'প্রার্থনা-শৃঙ্খল'-রূপে করা হয়ে থাকে, খুবই ফলপ্রদ 
হয়। 

প্রার্থনাপূরণ 

প্রার্থনার ক্ষেত্রে যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, আধ্যাত্মিকই 
হোক আর জাগতিকই হোক, উল্লিখিত শর্তগুলি মিটিয়ে প্রার্থনা 
করলে তা পুরণ হয়। পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্মের মহান 
প্রবর্তক ও সস্তেরা আমাদের এব্যাপারে আশ্বাস দিয়েছেন। আর 
আমাদের নিজেদের জীবনেও এটা আমরা অনুভব করতে 
পারি। 

আস্তরিক প্রার্থনা কখনো বিফলে যায় না। সুতীব্র ইচ্ছার 
সঙ্গে দৃঢ়সঙ্কল্স যুক্ত হলে শুধু তাথেকেই প্রভূত শক্তি উৎপন্ন 
হয়। আর যখন প্রার্থনার মাধ্যমে এই একাভিমুখী ইচ্ছার সঙ্গে 
ভগবৎুকৃপা মিলিত হয়, তখন তা অপ্রতিরোধ্য গতিতে 
লক্ষ্যভেদ করে প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে। 
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নিবন্ধ 0 প্রাথনার শতাবলী ও প্রাথনাপূরণ € ১০১ 


এটা শুধু আধ্যাত্মিক প্রার্থনার ক্ষেত্রে নয়, জাগতিক 
প্রার্থনার ক্ষেত্রেও সত্য। উল্লিখিত শর্তগুলি পূরণ করে 
জাগতিক বস্তুর জন্য প্রার্থনা করলেও তা একদিন না একদিন 
সফল হবেই। এবিষয়ে শত শত ব্যক্তি প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য দিয়ে 
গেছেন। 

একশো বছর আগে প্রবুদ্ধ ভারত'-এর একেবারে প্রথম 
দিকের একটি সংখ্যায় এইধরনের প্রার্থনার শক্তি কতদূর হতে 
পারে, তার এক উল্লেখযোগ্য উদাহরণ প্রকাশিত হয়েছিল। 
প্রবন্ধটি ছিল ব্রিস্টল শহরের জর্জ মুলার সম্বন্ধে। ইনি ছিলেন 
“আযাশলী ডাউন অর্্যান হোমস" নামক অনাথ আশ্রমের 
প্রতিষ্ঠাতা-_যার শাখা পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে আছে এবং 
যার ছাত্রসংখ্যা ১,২২,০০০। ৯৩ বছর বয়সে জর্জ মুলার 
একটি বক্তৃতা দেন। তাতে তিনি বলেন যে, যখনি তার কোন 
কিছুর অভাববোধ হয়, তিনি সোজাসুজি প্রার্থনা শুরু করে দেন 
এবং সাড়া না পাওয়া পর্যস্ত তা করতে থাকেন। 'অর্ফ্যান 
হোমস'-এর প্রতিটি প্রস্তর, প্রতিটি কাণ্ঠখণ্ড তার প্রার্থনার 
ফল। এ প্রতিষ্ঠানের শুধু বাড়িগুলি নির্মাণ করতেই লেগেছিল 
১,১৫,০০০ পাউু-_তার একটি পেনির জন্যও কখনো তিনি 
কোন ব্যক্তিবিশেষের কাছে হাত পাতেননি। তিনি বলেন যে, 
বিগত ৬২ বছরের প্রতিটি বছর কারো কাছে একটি শিলিংও 
না চেয়ে এইভাবে চালিয়েছেন। দ্রঃ 'প্রবুদ্ধ ভারত", জুলাই 
১৮৯৯, নানা কথা” শিরোনামে) 

অনুরূপ শত শত সত্য কাহিনী আছে, যাতে প্রার্থনার মধ্য 
দিয়ে লোকে দুরারোগ্য রোগ থেকে মুক্তি বা সাঙ্ঘাতিক অন্য 
বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে এটা বলে রাখা ভাল 
যে, যদিও জাগতিক প্রার্থনা খুবই কার্যকর, তবে ঈশ্বরের 
প্রকৃত ভক্তেরা সাধারণত এই ধরনের প্রার্থনার আশ্রয় নেন 
না। তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ঈশ্বরলাভ, তাই তারা 
কেবল আধ্যাত্মিক প্রার্থনাই করে থাকেন। 

আধ্যাত্মিক প্রার্থনা-_-নিঙ্গ ও উচ্চ পর্যায় 

প্রাথমিক পর্যায়ে প্রার্থনা প্রধানত একাগ্রতা ও চিত্তশুদ্ধি 
লাভের একটি সহজ উপায়। বহু বছরের কর্মযোগের সাধনার 
দ্বারা যে-পরিমাণ চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়, ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা 
করেও তা পাওয়া যেতে পারে। ব্যাকুল প্রার্থনা মনের বহির্গামী 
প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রিত করে কামনা-বাসনা ও প্রবৃত্তির উদ্দামতা 
কমিয়ে দেয়। অধ্যাত্ম-সাধকদের মন সাধারণত অত্যস্ত 
সংবেদনশীল হয়। সামান্যতম অশুদ্ধির আভাসেই তাদের মন 
বিচলিত হয়ে ওঠে। তাই তারা ব্যাকুল হয়ে চিত্তশুদ্ধির জন্য 
প্রার্থনা করেন। শ্রীত্রীমা সারদাদেবী তার প্রথম বয়সে কখনো 
কখনো আকাশে পূর্ণচন্ত্র দেখলে তার দিকে তাকিয়ে প্রার্থনা 
করতেন ২ “ঠাকুর, টাদেও কলঙ্ক আছে, আমার মনে যেন 
কোন দাগ না থাকে।” কোন সন্দেহ নেই, তার মন ছিল 
নিষ্কলঙ্ক; কিন্ত তা এত সংবেদনশীল ছিল যে, কোনরকম 
অশুদ্ধি আসতে পারে-_-এচিস্তাও তার কাছে অসহনীয় ছিল। 
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একাগ্রতা ও চিত্তশুদ্ধি লাভের জন্য প্রার্থনা প্রার্থনার 
নিন্নতর পর্যায়। মন যথেষ্ট শুদ্ধ হয়ে গেলে সাধক সাধনার 
পথে দ্রুত এগোতে থাকেন। ধ্যান তার কাছে সহজসাধ্য হয়ে 
যায়, উচ্চতর ধ্যানের অভ্যাসও তিনি শুরু করতে পারেন। 
কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তিনি তখন প্রার্থনা করা পুরোপুরি 
ছেড়ে দেবেন। 

প্রকৃত ঈশ্বরভক্ত কখনো প্রার্থনার অভ্যাস ছাড়েন না। 
প্রভূত আধ্যাত্মিক উন্নতি করার পরও তিনি প্রার্থনা চালিয়ে 
যেতে থাকেন; তবে সাধনার পথে এগোবার সঙ্গে সঙ্গে তার 
প্রার্থনার ধরনও বদলাতে থাকে। তিনি তখন উচ্চ পর্যায়ের 
প্রার্থনা শুরু করেন। 

এই উচ্চ পর্যায়ের প্রার্থনার উদ্দেশ্য ঈশ্বরদর্শন। নিন্ন 
পর্যায়ের প্রার্থনার লক্ষ্য যদি কোন আধ্যাত্মিক বা জাগতিক 
প্রয়োজন মেটানো অথবা কোন সমস্যার সমাধান হয়, উচ্চ 
পর্যায়ের প্রার্থনা সেখানে স্বয়ং ঈশ্বরেরই জন্য। এটি হলো 
ঈশ্বরকে ডাকার একটি পন্থা। যখন আমরা কারো সাক্ষাৎ চাই, 
আমরা তাকে নাম ধরে ডাকি এবং যতক্ষণ না সে এসে 
উপস্থিত হয় ততক্ষণ ডাকতে থাকি। ঠিক সেইরকম উন্নত 
সাধক তার অন্তরের গভীরে ঈশ্বরকে ডেকে যান। শ্রীরামকৃষ্ণ 
ও শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর উপদেশের মধ্যে এই “ডাকা” অর্থেই 
প্রার্থনা” শব্দটির প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। তারা আপন 
শিষ্যসস্তানদের উপদেশ দিতেন-_“বাবা, তাকে ডাক।” 

এই উচ্চতর আহান ঈশ্বরের দর্শনলাভের জন্য আত্মার 
কাতর ক্রন্দন আত্মার সুতীব্র ব্যাকুলতার অভিব্যক্তি। 
শ্রীশ্রীরামকৃষ্কথামৃত'-এ লেখক শ্রীম একটি দৃশ্যের বর্ণনা 
করেছেন £ 

“রাত প্রায় তিনটা হইল, তিনি (মণি) উঠিলেন। উত্তরাস্য 
হইয়া পঞ্চবটার অভিমুখে যাইতেছেন। দূর হইতে একটি শব্দ 
শুনিতে পাইলেন। কে যেন পঞ্চবটীর বৃক্ষমণ্ডপের ভিতর হইতে 
আর্তনাদ করিয়া ডাকিতেছেন, “কোথায় দাদা মধুসুদন”!” 
(বালক লাটু এইভাবে উম্বরের জন্য কাদছিলেন।) 

উচ্চ পর্যায়ের প্রার্থনা মনে মনে ঈশ্বরকে নাম ধরে ডাকা 
হতে পারে কিংবা তা “হে ঠাকুর", “ও মা'__এই বলে কান্নার 
রূপ নিতে পারে। আবার তা হাদয়ের গভীরতম প্রদেশ থেকে 
তীব্র আর্তনাদ-রূপে উৎসারিত হয়ে ভাষায় অপ্রকাশিত 
থেকেও অন্তর্লোকের বিপুল নিস্তব্ূতার মধ্যে ধ্বনিত- 
প্রতিধ্বনিত হতে পারে। ] 


* মূল প্রবন্ধ ইংরেজিতে গুস8৩- 15 00101010175 8170 
চ01111767৮ নামে “শিকড়া-কুলীনগ্রাম শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রশ্গানন্দ 
আশ্রম" থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থ “সাধনায় মুদ্রিত 
হয়। লেখক সেটিকে অনুবাদের আগে কিছুটা পরিবর্ধিত ও 
অনুবাদটি পরিমার্জিত করে দিয়েছেন। 

অনুবাদক-__অধ্যাপক শৌঁটীরকিশোর চট্টোপাধ্যায় 
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2৬৬2৬ গিরিশচন্দ্র ঘোষের 
মধ্যে। শুরুতে অভিনেতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলেও 
রঙ্গমঞ্চের আশু প্রয়োজন মেটাতেই তিনি নাট্যরচনাতে 
মনোনিবেশ করেন। নাট্য আন্দোলনের পুরোধা গিরিশচন্দ্র 
সারাজীবনে প্রায় ৮০টি পৌরাণিক, ধরমীয়, এঁতিহাসিক ও 
সামাজিক নাটক রচনা করেন। আজও তার ৮-১০ খানি নাটক 





উপাধিতে ভূষিত করে 
সারা পত্রিকা লেখে £ “ইংল্যাণ্ডের 
প্রথিতনামা গ্যারিকের ক্ষমতার পরিচয় বইতে পড়েছি, কিন্ত 
বঙ্গের গিরিশ অপেক্ষা কোন গ্যারিক যে অধিকতর ক্ষমতা 
প্রদর্শন করতে পারেন, তা আমাদের ধারণা হয় না।” ভগিনী 
দেবমাতার ভাষায় ঃ “নাট্যকার গিরিশকে দেখার সুযোগ 
আমার হয়েছে। তাকে বাঙলা নাট্যমঞ্চের গ্যারিক ও বাঙলা 
নাটকের শেক্সপীয়ার আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে ।” তার সম্বন্ধে 
অত্যন্ত উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র 
টট্টোপাধ্যায়। ত্বার উক্তি ঃ “আপনি সুলেখক ও উৎকৃষ্ট 
বোদ্ধা। আপনার হাতে আমার উপন্যাসের যথেষ্ট আদর হবে, 
আমি বিশ্বাস করি।” আবেগময়ী ভাষায় অমৃতলাল বলেছেন ঃ 
“গিরিশচন্দ্র জাতীয় রঙ্গমঞ্চের জনক। বাঙলা নাট্যশালার 
পিতৃত্বের গৌরবের অধিকারী একা গিরিশচন্দ্র! তার খুড়ো, 
জ্যাঠা আর কেউ কোনদিন ছিল না।” শুধুমাত্র শ্রেষ্ঠ 
চরিত্রাভিনেতারূপেই নন; অভিনেতা, শিক্ষক ও পরিচালক- 
রীপে মিলিয়ে দেখলে তিনি ছিলেন সবার ওপরে। 
গিরিশের আগে বা তার সময় ছেলেরা মেয়েদের অভিনয় 
করত। ভদ্রবাড়ির কোন মেয়ের ছেলেদের সঙ্গে অভিনয়ে আসা 
কল্পনার মধ্যে ছিল না সেসময়। তাই তিনি নিষিদ্ধ পল্লীর 
পতিতা মেয়েদের অভিনয়ে অংশগ্রহণ করাতে শুরু করান। 
এসব পতিতা মেয়েরা অভিনয়কে জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ 
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করে পরবর্তী কালে সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল। সমাজের 
ঘৃণিত পদদলিত অবহেলিত মেয়েদের সামাজিক মর্যাদা 
দিয়েছিলেন নাট্যাচার্য গিরিশচন্ত্র প্রতিকূল পরিবেশকে উপেক্ষা 
করে। ভয়, অনিশ্চয়তা, চাপ, অযথা নির্যাতন শিল্পী-প্রতিভা 
ঠিকভাবে বিকাশ করতে পারে না-_একথা গিরিশ মনেপ্রাণে 
বিশ্বাস করতেন। “স্টার' থিয়েটার সমাপ্ত করার জন্য একসময় 
তিনি ১৬,০০০ টাকা দান করে অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা 
যাতে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতনমুক্ত হয়ে 
স্বতঃস্ফুর্তভাবে অভিনয় করতে পারে, কর্তৃপক্ষকে এব্যাপারে 
বিনীত অনুরোধ করেছিলেন। গিরিশের নাট্যাভিনয় জীবস্ত 
হয়ে ফুটে উঠত। নাটকের পরিবর্তে জীবস্ত ঘটনা মনে হতো 
তার অভিনয়। এপ্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন ভগিনী 
দেবমাতা। উল্লিখিত ঘটনা থেকে নাট্যকার গিরিশের পরিমাপ 
করা যেতে পারে। দর্শকাসনে উপবিষ্ট বিদ্যাসাগর নাট্যকার 
গিরিশের অভিনয় উপভোগ করার সময় অভিনয়রত 
দর্শকাসন থেকেই তাকে লক্ষ্য করে তার চটিজুতো ছুঁড়ে 


'মারেন। জুতো তাকে আঘাত করে রঙ্গমঞ্জেই পড়ে থাকে। 


গিরিশ জুতোটি কুড়িয়ে নিয়ে তার মাথায় ছুঁইয়ে দর্শকদের 
লক্ষ্য করে বলেন £ ' এরকম সম্মান আর 
কখনো পাইনি, আমার অভিনয়জীবন সার্থক।” নেপোলিয়নের 
উক্তি 2 “[1019055101110) 15 & 01৫ 0181 081) 10 0000170 11) 
075 010010181% ০1 & ০০01.--গিরিশ মনেপ্রাণে গ্রহণ 
করেছিলেন। 'ম্যাকবেথ-এর ডাইনিদের কথোপকথন 
বাঙলাতে অনুবাদ করা অসম্ভব- জনৈক বন্ধুর এই উক্তি শুনে 
তিনি 'ম্যাকবেথ'-এর বাঙলা অনুবাদ করে 'মিনার্ভা' 
থিয়েটারে মঞ্চস্থ করেছিলেন। উল্লিখিত বন্ধু পরবর্তী কালে 
কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হয়েছিলেন। 

কারো কথা যাচাই না করে গিরিশচন্দ্র মির মেনে 
নিতেন না। ভূত আছে বলে | রা 
কোথাও যেতে বারণ করলে | নর রর 
তিনি সেখানে চলে যেতেন 115 2 
ঘাত-প্রতিঘাত তাকে সঠিক | 
সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা |: 
করেছে প্রতি পদে পদে। |: 
নৌকাযোগে একবার বাবার 16, 
নবদ্বীপ যাওয়ার পথে প্রবল | 
প্রতিকূল স্রোতের মুখে পড়ে * 
বিপনন ও নাকি বলিব 
অদম্য আগ্রহ নিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরেন। চালকের দুরদর্শিতায় 
লৌকাটি সে-যাত্রা নিরাপদে তীরে আনা সম্ভব হয়। “আমাকে 
জড়িয়ে ধরেছিলে কেন? তোমার জীবনের চেয়ে আমার কাছে 
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পেয়েছেন-_এধারণা তার বদ্ধমূল হলো। তিনি মনে মনে 
বলতে লাগলেন ঃ “চৈতন্যদেব যেমন জগাই-মাধাইকে উদ্ধার 
করতে এসেছিলেন, রামকৃষ্ণদেবও তেমনি আমার মতো 
পাপিষ্ঠকে উদ্ধারের জন্য মর্ত্যভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছেন।” গৃহী 
শিষ্যদের মধ্যে একমাত্র গিরিশকেই তিনি গেরুয়া বসন 
দিয়েছিলেন। একবার গিরিশের অভিনয় দেখতে গেলে তিনি 
অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণকে ধরে বসে বলেন ঃ “তুমি 
আমার ছেলে হবে বল?” তিনি অসম্মতি জানালে” তিনি 
গীড়াপীড়ি করতে থাকায় তিনি বলেন £ “আমার বাবা 
শুদ্ধসত্তব ব্রা্মণ, আমি কেন তোমার ছেলে হতে যাব?” 
শ্রীরামকৃষ্ণের উল্লিখিত উক্তি অতি সাবলীলভাবে ব্যক্ত 
করেছেন অক্ষয়কুমার সেন তার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুথি'তে__ 

“তুই শালা স্বেচ্ছাচারী বহু বেশ্যাগামী। 

কি কারণে ছেলে তোর হতে যাব আমি ॥ 

পরম পবিত্র-চিত বিশুদ্ধ আচার। 

ক্রিয়াবান নিষ্ঠাবান জনক আমার ॥” 

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনে উত্তেজিত গিরিশ ভীষণ রেগে 

তাকে গালাগালি দিতে থাকেন। উপস্থিত ভক্তেরা গিরিশের 
আচরণে খুবই ক্ষুণ্ন হয়ে তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার জন্য 
মনে মনে সন্কল্প করতে থাকেন। এ পাষণ্ডের কাছে আর না 
যেতে তাকে পরামর্শ দেন। পরদিন দক্ষিণেম্বরে এপ্রসঙ্গ আবার 
উঠলে তিনি রামচন্দ্র দত্তকে তার মত জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে 
রাম বলেন ঃ “গিরিশ কালীয় সাপ, বিষ ছাড়া তো তার আর 
কিছু দেবার নেই-_তাই সে দিয়েছে।” শ্রীরামকৃষ্ণ ও রামচন্দ্র 
দত্তের অপূর্ব কথোপকথন ব্যক্ত হয়েছে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ- 
পুথি'তে__ 

“দেখিয়াই প্রভুদেব কহিলেন তায়। 

গিরিশ বড়ই গালি দিয়াছে আমায় ॥ 

ভূমিতে লুটিয়া বন্দি প্রভুর চরণ। 

দিলে গালি খেতে হবে ভক্তোত্তম কন॥ 

শ্রীপ্রভু বলেন যদি মারে অতঃপর। 

সহিতে হইবে তাহা রামের উত্তর ॥ 

যাহা দিয়াছেন যারে সেই দিবে তাই। 

কোথায় পাইবে দিতে তার যাহা নাই॥ 

কালকুট একমাত্র ধন কালিয়ার। 

সে দিবে ধরিয়া বিষ যাহা আছে তার ॥” 

রামের কথা মনঃপৃত হওয়াতে তিনি তাকে নিয়ে সঙ্গে 

সঙ্গে গিরিশের বাড়ি চলে যান। শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখে 
আবেগজড়িত কণ্ঠে গিরিশ বলেন $ “আজ যদি তুমি না 
আসতে ঠাকুর, তাহলে বুঝতাম, তুমি এখনো নিন্দাস্তরতিতে 
সমজ্ঞান করতে পারনি- তোমার পরমহংস নামে অধিকার 
আসেনি। আজ বুঝেছি, তুমি সেই, তুমি সেই। আর আমায় 
ফাকি দিতে পারবে না। এবার আর তোমায় ছাড়ছি না। বল, 
তুমি আমার ভার নেবে, আমায় উদ্ধার করবে।” গিরিশ 
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শ্রীরামকৃষ্ণকে “বকলমা' দিয়েছিলেন। নিজের মনের কথা ব্যক্ত 
বড় বুদ্ধির কাজ করেছি। আমার আর কিছু করতে হবে না। 
এখন দেখছি, যাঁকে “বকলমা” দিলাম, উঠতে বসতে, খেতে 
শুতে তারই স্মরণ চলছে__পানটুকু পর্যস্ত নাম না করে মুখে 
তুলতে পারছি না।” আবেগজড়িত কণ্ঠে বলে চলেন: 
“তাকে মানা, ভালবাসা, পূজা করা কঠিন নয়-_তাকে ভোলাই 
কঠিন।” “বকলমা'র অর্থ গিরিশ মনেপ্রাণে উপলব্ধি 
অধিকার রইল না। তাই দ্বিতীয় স্ত্রী ও দুই মেয়ে মারা যাওয়ার 
পর তিনি লিখেছিলেন £ “শুন্য প্রাণ, শূন্য এ-সংসার। কিন্ত 
“বকলমা' দিয়েছি, তাই বলছি-_তোমার ইচ্ছা হউক পূর্ণ, 
করুণাময় স্বামী।” একবার শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশকে লিখে 
দিয়েছিলেন £ “বিশ্বাসই সব।” তার কথা গিরিশ মনেপ্রাণে 
গ্রহণ করেছিলেন। যুক্তির মাধ্যমে যাচাই করে তিনি যা গ্রহণ 
করতেন, তা থেকে কেউ তাকে টলাতে পারত না। শ্রীরামকৃষ্ণ 
বলতেন £ “গিরিশের বিশ্বাস পাঁচ সিকা পাঁচ আনা।” আগের 
দিন গিরিশ শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার" বলে গেছেন। তার চলে 
যাওয়ার পর শ্রীরামকৃষ্ণের গলা থেকে পুঁজ-রক্ত পড়তে 
থাকে। যে-পাত্রে এগুলি ছিল তা পরিষ্কার করা হয়নি পরদিন 
পর্যস্ত। গিরিশ এলে তিনি পাত্রটি দেখিয়ে বিদ্রাপ করে বলেন £ 
“আবার বলে অবতার!” এতটুকু ইতস্তত না করে উত্তরে 
তিনি বলেনঃ “এবারে এসব খেয়ে কীট-পিপীলিকা পর্যন্ত 
উদ্ধার হয়ে যাবে- তাই রামকৃষ্ণ অবতারে এই রোগ ।” তার 
'শঙ্করাচার্য' নাটকের উৎসর্গপত্রে শ্রীরামকৃষ্ণকে 'মূর্তিমান 
স্বামীজীর সামনে প্রকাণ্ড খথেদ শ্রস্থটিকে বারবার প্রণাম 
করেছেন “জয় বেদরূপী শ্রীরামকৃষ্ণের জয়” বলে। একসময় 
ক্যালারে আক্রাস্ত শ্রীরামকৃষ্ণের গলা দিয়ে পুঁজ-রক্ত পড়তে 
“গিরিশের পাপ নিয়ে এই ব্যাধি”__ বলেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ 
্রীত্রীমা সম্বন্ধে গিরিশের উক্তিঃ “তিনি জগজ্জননী, 
মহামায়া, মহাশক্তি-_সর্বজীবের মুক্তির জন্য, মাতৃত্বের আদশ 
স্থাপনের জন্য আবির্ভূত হয়েছেন।” একবার ত্বার ওপর 
শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবের গভীরতা উপলব্ধি করার জন্য তার 
সামনেই বিষয়-আশয়ের চিত্তাতে নিজেকে মগ্ন করে দেন 
তিনি। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই তিনি খেই হারিয়ে ফেলেন-__ 


বলেছেন ঃ “তার শিক্ষাদানের এক আশ্চর্য কৌশল-_ 
ছেলেবেলা থেকে আমার প্রকৃতি এই যে, যে-কাজ কেউ করতে 
বারণ করবে, সেই কাজ আমি করবই করব। পরমহংসদেব 
একদিনের জন্য আমায় কোন কাজ করতে নিষেধ করেননি। 
সেই নিষেধ না করাই আমার পক্ষে পরম নিষেধ হয়েছে।” 
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১৮৮৬ সালের ১লা জানুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুরের উদ্যানে 
'কল্পতরু' হয়েছিলেন। 'কল্পতরূ' হওয়ার আগের মুহূর্তে 
গিরিশকে সম্বোধন করে বলেন ঃ “গিরিশ, তুমি যে সবাইকে 
এত কথা (আমার অবতারত্ব সম্বন্ধে) বলে বেড়াও, তুমি 
(আমার সম্বন্ধে) কী দেখছ ও বুঝছ?” বিন্দুমাত্র দ্বিধাগ্রস্ত না 
হয়ে গিরিশ বলেন ঃ “ব্যাস-বাল্মিকী যার ইয়ত্াী করতে পারে 
না, আমি তার সম্বন্ধে অধিক আর কি বলতে পারি?” তার 
সহজ-সরল বিশ্বাস প্রতি কথাতে ব্যক্ত হওয়াতে শ্রীরামকৃষ্ণ 
মুগ্ধ হয়ে সমবেত ভক্তদের বলেন ঃ “তোমাদের আর কী 
বলব, আশীর্বাদ করি তোমাদের চৈতন্য হউক।” সমবেত প্রায় 
ত্রিশজন গৃহী ভক্তের সঙ্গে গিরিশও তার বিশেষ কৃপালাভ 
করেছিলেন এই বিশেষ মুহূর্তে । তার অন্তর্দৃষ্টি ছিল বড় প্রথর। 
এই অস্ত্দষ্টির জন্যই তার উক্তিগুলি সবাইকে তাক লাগিয়ে 
দিত। এপ্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাক। অসুস্থ 
শ্রীরামকৃষ্ণের কাশীপুরে অবস্থানকালে সুগায়িকা এক পাগলী 
ঘন ঘন এসে তাকে প্রায়ই বিরক্ত করত। উৎপাতের মাত্রা 
বেড়ে যাওয়ায় ভক্তদের প্রহারও পেতে হতো তাকে। সবাই 
যখন পাগলীর আচরণে ভীষণ বিরক্ত, তখন গিরিশ পাগলী 
সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেন £ “সে-পাগলী ধন্য! পাগল হোক 
আর ভক্তদের কাছে মারই খাক, আপনাকে তো অষ্টপ্রহর চিন্তা 
করছে! সে যেভাবেই করুক, তার কখনো মন্দ হবে না।” গিরিশ 
ভৈরবরূপে মত্ত্যভূমিতে এসেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসাধনে 
সহায়তা করতে। এব্যাপারে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তির উল্লেখ 
আছে থ'তে-__ 

“কালীর মন্দিরে আমি আপনার মনে 

উপবিষ্ট হেনকালে দেখি নিরখিয়া। 

আইল মুরতি এক নাচিয়া নাচিয়া। 

কেবা যখন আমি জিজ্ঞাসিনু তায়, 

কহিল ভৈরব মুই আইনু হেথায়। 

কিবা প্রয়োজন?-_তারে পুছিলে আবার 

উত্তর করিল “কার্য করিব তোমার। 

গিরিশ আমার কাছে আসিবার পর, 

দেখিনু ভৈরব সেই তাহার উপর ।” 

দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে ভাবসমাধিতে ত্বাকে এরূপ 

দেখেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ₹-_যার উল্লেখ 'লীলাপ্রসঙ্গ'-এও 
আছে। নিজেকেও তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের যুগ যুগ ধরে লীলা- 
সহচর বলে মনে করতেন। তবে বলতেন ঃ “প্রতিবারেই আমি 
জগাই-মাধাইয়ের সাজে কেন আসব? হাম্‌ হর্‌ দফে জগাই- 
মাধাই নেহি হোঙ্গে।” শ্রীরামকৃষ্ণের দেহরক্ষার পর গিরিশ 
প্রায় ছাব্বিশ বছর এই মর্ত্যভূমিতে ছিলেন। তার বাড়ি 
শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ভক্তদের আনন্দের স্থান ছিল। অর্থ, বুদ্ধি, 
পরামর্শ ও আরো নানাভাবে সঙ্ঘকে তিনি লালনপালন 
করেছেন। 
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১৯১২ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি তিনি "শ্রীরামকৃষ্ণ নাম 
উচ্চারণ করতে করতে মরজগৎ ত্যাগ করেন। রোগযন্ত্রণায় 
আমি আমার রোগযন্ত্রণা থেকে মুক্ত হতে পারি না? 
দক্ষিণেশ্বরের মাটিতে শুয়ে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করলেই আমি 
নীরোগ হতে পারি। কিন্তু ঠাকুর সর্বকরুণাময়--তিনি চান 
আমার ভোগদশা শেষ হয়ে যাক। ভোগদশা শেষ হবার জন্যই 
আমি শারীরিক ও মানসিক কষ্টে জর্জরিত হয়ে আছি। তাই 
রোগযস্ত্রণা থেকে মুক্ত হবার কোন ইচ্ছা আমার নেই। 
রামকৃষ্ণদেব হচ্ছেন কল্পতরু-_তার কাছে যা চাওয়া যায় তাই 
পাওয়া যায়। আমি যখনি কোনকিছু প্রার্থনা করেছি, তখনি তা 
পেয়েছি।” মারা যাওয়ার কয়েকদিন আগে কঠিন রোগে 
শয্যাশায়ী গিরিশকে দেখতে আসেন কথামৃতকার শ্রীম। তাকে 
দেখে তিনি বলে ওঠেন £ “ভাই, আমায় ঘা-কতক জুতো মেরে 
যাও তো, সত্যি সত্যি ঘা-কতক জুতো মেরে যাও।” কারণ 
জানতে চাইলে গিরিশ বলেন ঃ “হ্যা হে, জুতো খাওয়াই আমার 
উচিত প্রায়শ্চিত্ত; তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণদেব) আমার রয়েছেন, তবু 
কিনা আমি ভাবি, মারা যাবার পর আমার কি হবে!” 

জীবনে সীমাহীন শোকতাপ পেয়েছেন গিরিশ_-চরম 
ভোগের মধ্যে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন জানতে, অজান্তে 
ও ভ্রান্তে। তার ব্যর্থ জীবন সার্থক হয়েছিল অনস্ত ভাবময় 

রর সাহচর্যে। তার সম্বন্ধে বিবেকানন্দের উক্তি £ 
“গিরিশ নিজের সঙ্কল্লে ছিলেন দৃ়প্রতিজ্ঞ। নিজেকে বিলীন 
করে আত্মসমর্পণের শিক্ষা আমি গিরিশের কাছ থেকে 
পেয়েছিলাম। ঠাকুরের কাছে তিনি নিজেকে মনেপ্রাণে সমর্পণ 
করেছিলেন- এব্যাপারে তিনি ছিলেন তুলনাহীন।” দুর্গাচরণ 
নাগ (নাগমশায়)-এর উক্তি ঃ “গিরিশবাবুর কাছে পচ মিনিট 
বসে থাকলেই পার্থিব দুঃখযন্ত্রণা সব ধুয়েমুছে যাবে। মানুষের 
হৃদয়ে প্রবেশ করার তার সৃ্ষ্ন অন্তর্দৃষ্টি ছিল। এহ সূল্ষ 
অস্ত্দৃষ্টির জন্য তিনি রামকৃষ্ণদেবকে অবতাররূপে জানতে 
পেরেছিলেন।” জীবনের শেষপ্রান্তে অসুস্থ গিরিশ কাশীধামে 
এসেছিলেন স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য। সেসময় প্রেমানন্দ মহারাজ 
তাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে লিখেছিলেন £ “যেমন উদারতা, তেমনি 
্রীশ্রীপ্রভুর প্রতি নিষ্ঠা। অভিমান, লোকমান্যি তার কাছে 
হ্যাক-থু হয়েছে। অনেকানেক পাধুরও এমন স্বভাব দেখিনি। 
পরশপাথর ছুঁয়ে সোনা হয়েছেন- তাই প্রত্যক্ষ করছি।” 
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ 
স্বামী ব্রন্মানন্দজী মহারাজ তার মূল্যায়ন করে বলেছেন ঃ 
“তখনকার যুগের স্বনামধন্য লোকেরা রামকৃষ্ণদেবের 
সংস্পর্শে এসেছিলেন। কিন্তু আগত গৃহী ও ত্যাগী সন্ন্যাসীদের 
মধ্যে সবার চাইতে প্রতিভাবান ছিলেন সন্ন্যাসীদের মধ্যে 
স্বামী বিবেকানন্দ আর গৃহীদের মধ্যে নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র 
ঘোষ।” 
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এগিয়ে চল-- 0 


হাতের মুঠোয়। ০) 


নতুবা, জীবনের গোধুলিবেলায় 


নিঃশ্বাসের ম্মৃতিকথায় 
কোন লাভ নেই, 
লাভ নেই-_ 


যমদূত অপেক্ষমাণ 
শিয়রে দাঁড়ায়ে। 


শচীনন্দন আঢ্য 


সাধনায় নাই স্তরভেদ কোন থাকিলে ভক্তি প্রেম 
মিলে ঈশ্বর পরম ব্রহ্ম নিকষিত চারু হেম। 

তুমিই দেখালে মা-ময়ী জগৎ নব ঈশ্বরীরূপা 
জ্যোতির্ময়ীর জ্যোতিতে ফোটালে বিশ্বেরে অপরূপা । 


“যত মত আর তত পথ”-এ মেলে ঈশ্বর সবাকার 
ভবতারিণীর মূর্তিই হলো সাকার ও নিরাকার। 
কামারপুকুর হতে এসেছিলে পুজারী বামুন হয়ে 
পুজিতেরই তুমি পেলে দক্ষিণা ভক্তির বিনিময়ে। 


উচ্চ-নীচের প্রাকার ভাঙিয়া করে দিলে একাকার 
মানুষে লভিল নূতন চেতনা নবরূপে চিস্তার।। 
কেশব নরেন গিরিশ রাখাল লাটু আর বাবুরাম 
সবার চিন্তে হয়ে জাগরুক করালে সবে প্রণাম। 
জীবের মধ্যে লুকায়ে রয়েছে পরমাত্মার দেহ 
তোমারই নরেন নির্দেশ দিল “জীবগণ সেবা লহ'। 
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শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণে 


কালীসাধন ফৌজদার 


মন যখন ভরল ব্যথায়, দেহ ক্রেদ ক্লিন; 

(তখন) হৃদয় মাঝে স্মরণ করি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। 
প্রেমচন্দন আলিম্পনে ভক্তিপুষ্পে পুজি 

চরণদুটি আকুল হয়ে হৃদয়মাঝে খুঁজি। 

দৃঢ়তারই অভাব যখন দেহে মনে রাজে-_ 

তখন যেন তোমার বাণী মনের মাঝে বাজে। 
(যখন) হিংসা ক্রোধ অপবাদে হৃদয় বীততৃষ্ণ 
(তখন) তোমার পায়ে লুটাই আমি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। 
এই পৃথিবীর যত বিভেদ ঘুচাও ঠাকুর তুমি-_ 
মৈত্রীসূত্রে এক কর দেব এই বিশ্বভূমি। 
বিশ্বাসেতে অটল রাখ, সরলতা দাও-_ 

মনের যত মলিনতা শুদ্ধ করে নাও। 

ক্লান্তি যখন আসবে দেহে, হৃদয় হবে দীর্ণ-_ 
(তখন) পড়ে যেন আমার মনে তোমার চরণচিহ। 
বুকে যেন সাহস বেঁধে এগিয়ে যেতে পারি-_ 
সৎ-কর্মে-কর্মপথে বিপদ বাধা ত'রি। 

কভু যেন না হই ক্ষুব্ধ মিথ্যে অহঙ্কারে-_ 

সবায় ভালবাসতে পারি পার্থিব সংসারে। 
অশাস্তিতে মন জর্জর, দেহ যখন খিষ্ন, 

(তখন) শাস্তি মাগি তোমার কাছে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 


মন আর মুখ 
সুদিন বিশ্বাস 


প্রভু, মন আর মুখ এক করতেই 
থেকে যায় ব্যথাভার! 

নামেতে রচি ও বিশ্বাস হলে 
সাধন করতে হয় না 

বিচারের ভাব বয়ে বেড়াবার 
প্রয়োজন আর হয় না। 


দেবী রাসমণি দয়ায় তোমারে পাইয়া ধন্য মোরা ২. ৯ হে রামকৃষ্ণ, তব কথামৃত 


ধন্য ভারত মহিমায় তব বিশ্বজগৎ জোড়া। 


শতেক প্রণাম চরণে তোমার জানাই নিরস্তর। 
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টি ূ 
ইইউ অমোঘ সত্য জানি, 


. এই প্রার্থনা যেন কায়মনে 
প্রয়োগে সেকথা মানি। 
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পঙ্কিল আবর্তে যখন পথের দিশা হারাই-__ 
অন্ধকারে ঠাহর হয় না, পথ না বেপথ, 
চোরাবালির গর্তে তলিয়ে যেতে যেতে 





উদার আকাশ তুমি সায়াহ্ে প্রভাতে। 
শ্নিগ্ধ আলো জ্যোতির্ময় অন্ধকার রাতে ॥ 
মেঘ হয়ে জল আনো বারিধি অপার। 





ভেসে ওঠে তোমার মুখ__ নক্ষব্রকিরণমালা ঢেউয়ে একাকার ॥ 
আমি মাটি খুঁজে পাই। বর্ণে গন্ধে ছেয়ে যায় হোমের অনল। 
আজ সুজন, স্বজন, পরিজন ধুন্রজাল যজ্জধূমে সূর্য করোজ্জবল ॥ 
কেউ কাছে নেই ভয়ে তারা আলো দেয় দুর্নিবার গতি। 
অন্ধ চোখ, দুর্বল পেশি, আকর্ষণ ভালবাসা নীরব সংহতি ॥ 
কোথায় যাই, কার হাত ধরি ব্রন্মা হতে কীট সর্বভূতে প্রেমময়। 
সহসা হৃদয়পটে ভেসে ওঠে তোমার মুখ প্রণব ওক্কারে ধ্বনি-_ জয় শুধু জয় ॥ 
শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীরামকৃষ্ণ। কৃপাসিন্ধু অবতার জয় কৃষ্ণরাম 
জয় জয় রামকৃষ্ণ প্রাণের আরাম ॥ 
ঠাকুর আমার নামতা 
অপরূপ চক্রবর্তী বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 
সবাই বলে কামারপুকুর এক এককে এক 
গদাধরের দেশ, ৩ ঠাকুর কোথায় দেখ 
আমি বলি আমার বুকে দুই এককে দুই 
ঠাকুর আছেন বেশ। ঠাকুর আর তুই 
সবাই ছোটে বেলুড় মঠে তিন এককে তিন 
হি ভাবিস কেন দীন? 
মন্দিরেতে ধ্যানে বসে চার এককে চার 
হী দিব্যগীতি ঠাকুর অবতার 
কেবল পলক ফেলে পাচ এককে পাঁচ 
ভিতর পানে চাই__ জিনিয়া জী ইন্জিয় ছেড়ে াঁচ 
তাকিয়ে দেখি সেইখানেতে হৃদয়ে আমার দিব্যচেতনার হোক উদ্মেষ ছয় এককে ছয় 
নিকানো তার ঠাই। হে ভক্তকল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমেশ। কীসের লজ্জা ভয়? 
হাজার চোখের চেনা ছবি জন্ম নিইনি তোমার কালে সাত এককে সাত 
আমার সাথে মেলে না বাধা পড়ে গেছি সংসার-জালে, বাড়িয়ে দুটি হাত 
আমার ঠাকুর আমার মতো ব্রিতাপজ্জালায় আশা-হতাশায় হয়েছি শেষ, আট এককে আট 
অন্য কারোর মতো না। হে ভক্তকল্সতরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমেশ। মায়ার বাঁধন কাট 
তর্ক করে সে কিরে ভাই তুমি অনাদি, তুমি অনস্ত, নয় এককে নয় 
তোদের সাথে মেলে, তোমার কৃপাধারা অফুরস্ত, ডস্কা বাজিয়ে জয় 
স্বাদ কীভাবে যায় রে বলা শুধু কাশীপুর উদ্যানবাটীর দাও সে-পরিবেশ, দশ এককে দশ 
জিভ না সেটা ছুঁলে? হে ভক্তকল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমেশ। ঠাকুর পুজোয় বোস 
এই জগতের যেইখানেতে কত নববর্ষ হয়ে যায় পার, বারো চোদ্দো যোলো 
চোখের দেখা শেষ, ইঞ্টঈদেবের দেখা মেলা ভার, পূর্ণ চাদের আলো 
সেইখানেতে শুরু আমার কর পাকাপাকি হৃদয়ে আমার তোমার দেশ, বিশ পঞ্চাশ শত 
রামকৃষ্ণের দেশ। হে ভক্তকল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমেশ। এক পথ মত যত। 
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কী কী ধর্ম নয় এবং ধর্ম কেন 
সেখ হাসান ইমাম 


কী? বহু আলোচিত হলেও এপ্রশ্ন চিরনতুন। ধর্মকে 
সংজ্ষিত করা ততটাই কঠিন, যতটা কঠিন জীবনের 
সংজ্ঞা দেওয়া। ব্যুৎপত্তিগতভাবে 'ধৃ" ধাতু থেকে ধধর্ম' 
শব্দের উৎপত্তি। “ধৃ" অর্থাৎ যা ধারণ করে। “যা” কী?__ 
নীতি, আদর্শ ও মূল্যবোধ এবং, সর্বোপরি প্রেম। সহজ 
কথায় সত্য, ন্যায়, সেবা, ত্যাগ, পরার্থপরতা ও জীবপ্রেম। 
কাকে ধারণ করে? জীবন এবং জগংকে। জগতের মহান 
ধর্মপুরুষগণ ধর্ম সম্পর্কে তাদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। 
বুদ্ধদেবের মতে-_“অহিংসা পরম ধর্ম।” তীর্থষ্কর মহাবীর 
বলেছেন £ “যেখানে অহিংসা অথবা প্রাণিমাত্রের প্রতি দয়া 
বা প্রেম, সেখানেই ধর্ম; ইহাই মনে করা উচিত। হিংসায় 
ধর্ম হইতে পারে না। যেখানে সংযম, সদাচার ও শীল, 
সেখানেই ধর্_এইরূপ মনে করা উচিত। অসংযমে, 
দুরাচারে অথবা কুশীলে ধর্ম অসম্ভব।” বাইবেলের মূল 
শিক্ষাই হলো £ জি কুইন 
বললেন 2 “7,9৬6 1179 15618100098] 85 01991 হজরত 
মুহম্মদ (সঃ) বলেছিলেনঃ “ইসলাম মানে শাস্তি, 
আত্মসমর্পণ (ঈশ্বরে), সংযম, সত্যানুরাগ ও পবিভ্রতা।” 
অন্যত্র বলেছেন ঃ “লিশ্বরে বিশ্বাসস্থাপনের পর মানুষকে 
ভালবাসাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম।” নানক, কবীর, শ্রীচৈতন্য 
মানবপ্রেমকে ধর্মাচরণের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে ঘোষণা 
করেছেন। ধর্ম কী? এই প্রশ্নের উত্তর স্বামী বিবেকানন্দ 
দিয়েছেন এইভাবে £ “ধর্ম মানুষের মধ্যে যে-দেবত্ব আছে, 
তারই প্রকাশ। ধর্ম এমন একটি ভাব, যা পশুকে মনুষ্যত্বে 
ও মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করে। “1015 ০০175 0170 
0০০01771110. ধর্ম মানে (আদর্শস্বরূপ) হওয়ার চেষ্টা করা 
এবং হয়ে যাওয়া। ধর্ম মানে সাধনা। সৎ হওয়া এবং সৎ 
কর্ম করা- এই দুয়ের মধ্যেই সমগ্র ধর্ম।” স্বামী নিগমানন্দ 
বলেছেন £ “তোমরা আপন ভুলিয়া প্রেম-ভক্তিতে হৃদয় 
পূর্ণ কর। স্বার্থপর শয়তানকে হৃদয় হইতে তাড়াইয়া 
প্রেমময় ভগবানকে আসন দাও। ইহাই ধর্ম। নতুবা চোখ 
বুজিয়া জপ-তপ করিলে ভগবানের কৃপা হয় না। উহা 
জড়ের সাস্তবনা মাত্র।” রবীন্দ্রনাথ ধর্মগুরু না হলেও মহান 
মানবপ্রেমিক, তাই এপ্রসঙ্গে তার বক্তব্যও স্মর্তব্য ঃ 
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দেবতাকে উপলব্ধি করি।” অন্যত্র বলেছেন £ ধ্ধর্ম 
আমাদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ আবশ্যক সন্দেহ নাই। তাহা দেশ- 
কাল-পাত্র ক্ষুদ্র প্রভেদের অতীত; তাহা বিকারবিহীন 
বলিয়াই তাহা আমাদের সমস্ত অবস্থার পক্ষে একান্ত 
আবশ্যক। তাহা আমাদের অতীত বলিয়াই তাহা 
আমাদিগকে নিত্যকাল সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যে ধ্রুব 
অবলম্বন দান করে।” মহান দার্শনিক ডঃ সর্বেপল্লী 
রাধাকৃষ্ণণ বলেছেন 2 ৮1176 17815 0 59100116 
19110101) 916 /011998, 01 066 ি0]) ০ 070 
4১110758০0৫ 1.0৮৪.৮ অর্থাৎ প্রকৃত ধর্মের চিহৃগুলি 
হলো-_অভয় বা ভয়শুন্যতা এবং অহিংসা বা ভালবাসা। 
তার "[২০118101) 1 9 00017617% ৬0110 গ্রে 
বলেছেনঃ “এই বিচ্ছেদ ও ভেদ বিরোধপূর্ণ খণ্ডিত 
চৈতন্যের জগৎ থেকে এক স্বাধীনতা, প্রেম ও সমন্বয়ের 
জগতের দিকে এগিয়ে চলতে সাহায্য করাই হলো ধর্মের 
উদ্দেশ্য।” অনেকেই জানেন, মহামনীষী কার্ল মার্স ধর্মকে 
বলেছিলেন “জনগণের আফিং,। এবিষয়ে তার মূল বক্তব্য 
হলোঃ “41২91151017 13 006 5161) 01 ৪1) 001)765590 
০1০900110, (11610601101 21009101055 ৬/0110, 0170 0010 
501 01 4 59011955 90809 04 99175, 115 (110 01)1011) 
01016 [9001০ ধর্ম হচ্ছে নিপীড়িত জীবের দীর্ঘন্বাস, 
হৃদয়হীন সংসারের হৃদয় এবং আত্মাহীন বস্তুর আত্মাস্বরূপ। 
এটি জনগণের আফিং। আফিং খেলে মানুষ যেমন 
স্বাভাবিক বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে, ধর্মচর্চার ফলও তেমনি। 
কম, তাদের পদানত ও বশীভূত করার জন্যই যেন ধর্মের 
উদ্তব! এ যেন লোক ঠকাবার হাতিয়ার বা উপায়মাত্র। কার্ল 
মার্স তার সমকালে খ্রিস্টানদের মধ্যে যে অনাচার, শোষণ 
ও দুর্নীতি দেখেছিলেন, তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই মতামত 
ব্যক্ত করেছিলেন। অর্থাৎ অন্য অনেক সমাজসংস্কারকের 
মতোই তিনিও ধর্মের নামে যে লোক-ঠকানো ব্যবসা 
চলছিল, তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। খ্রিস্টধর্মের 
কঠোর সমালোচক হয়েও তার কিছু কিছু মহত্বকে তিনি 
অস্বীকার করতে পারেননি। তাই তাকে বলতে শোনা যায় ঃ 
শিশুদের ভালবাসতে ।” কেউ বলতে পারেন, মনীষী কার্ল 
মার্ফ ছিলেন "[91979119 বা জড়বাদী আর উল্লিখিত 
ধমীয়ি পুরুষগণ ছিলেন 40981151' বা ভাববাদী। সুতরাং 
দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য তো থাকবেই। কিন্তু 1062115: 
দার্শনিকগণও তো সব বিষয়ে একমত নন। “0769 [201 
0711. 2115.” মহামানবদের চিস্তাভাবনায় কিছু সাধারণ 
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ক্ষেত্র (০0111707. 0010) অবশ্যই পাওয়া যায়। 
জড়বাদী-ভাববাদী নির্বিশেষে সব যুগন্ধর পুরুষই একটি 
নীতিতে একমত হয়েছেন। তা হলো- মানব-কল্যাণ। 
এককথায় বলা যেতে পারে, পথের ভিন্নতা সত্তেও উদ্দেশ্য 
এক। 

ধর্মের অন্য একটি অর্থের কথাও কেউ কেউ বলেন। 
তাদের মতে, ধর্ম হচ্ছে গুণ বা প্রকৃতি। অর্থাৎ যার যা 
স্বভাব, তাই তার ধর্ম। যেমন নিন্নগামিতা বা সমোচ্চশীলতা 
জলের ধর্ম। আগুনের ধর্ম তার দাহিকাশক্তি। বাতাসের ধর্ম 
প্রবহমানতা, সূর্যের তাপ-বিকিরণ, চন্দ্রের আলোদান। পাখি 
গান গেয়ে যায় আপন মনে, ফুল গন্ধ বিলায়। আরো সহজ 
করে বলা যায়, লঙ্কার কটুতা, লেবুর অন্নতা, উচ্ছের 
তিক্ততা ও মধুর মিষ্টতা তাদের স্ব-স্ব ধর্ম। এখন প্রশ্ন হবে, 
এই গুণ বা প্রকৃতি বিচারে মানুষের ধর্ম কি? এই বিচারে 
মানুষের ধর্ম চিস্তাশক্তি, বিবেক, অজানাকে জানার 
আকাক্কষা, সহযোগিতা ও সহমর্মিতা। কেউ বলতে পারেন, 
মানুষের পারস্পরিক ছবন্দববিরোধ--ও তো তার 
স্বভাবজাত। কিন্তু '০0171]19” বা সঙ্ঘাত নয়। মানুষের 
অগ্রগতি ঘটেছে তার ৭1৮০ 270 191 11৬০" নীতির 
ভিত্তিতেই। দ্বন্দ বা হিংসায় সে বিবেকহীন পশু, প্রেম- 
ভালবাসা-সহযোগিতায় সে বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ জীব। 
হ্যারল্ভ ল্যাঙ্কির মতে £ “৮0 115 101) 00161 13 016 
001010101) 01 19010119]1 6515061106.” অর্থাৎ মানুষ 

গেলে মানুষকে গ্রহণ করতে হবে 

সহাবস্থানের নীতি। সুতরাং ধর্মকে গুণ বা বৈশিষ্ট্য অর্থে 
ধরলে এককথায় মানুষের ধর্ম হলো মানবতা। 

কিছু মানুষ ভাবেন, ধর্ম মানে অলৌকিকতা। ভবিষ্যৎ 
বলা, বিনা ওষুধে রোগ সারানো, আগুনের ওপর দিয়ে হেঁটে 
যাওয়া, শূন্যে ভেসে বেড়ানো ইত্যাদির মধ্যেই ধর্ম। স্বামী 
লোকেম্বরানন্দ একজায়গায় লিখেছেনঃ “একবার এক 
আমেরিকান মহিলা তাদের ক্লাবে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা 
করার জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন। বক্তৃতার পর চা- 
জলখাবার খাইয়ে তিনি আমাকে বললেন, “আমাকে একটু 
দেখান তো কিভাবে শূন্যে উড়তে হয়।” আমি আমার 
অক্ষমতা জানালে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন।” এ 
ভদ্রমহিলার ধারণা, ধর্ম সাধারণ মানুষের ব্যাপার নয়, 
অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন যারা, এটা তাঁদের ব্যাপার। অর্থাৎ 
ধর্ম সকলের জন্য নয়, বিশেষ কিছু মানুষের জন্য। এ- 
ধারণা ভ্রাস্ত। 

একথা সবাই স্বীকার করবেন যে, কোন গভীর, ব্যাপক 
ও সূঙ্ষ্ম বিষয় বুঝতে হলে বা সেবিষয়ে সুল্ম্াতিসূন্্র 
আলোচনা করতে হলে বিষয়টি সম্পর্কে অবশ্যই প্রচুর মনন 
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ও চিস্তন প্রয়োজন। সত্যিকার মানসিক প্রস্তুতি ছাড়া 'ধর্ম 
কী” জানতে চাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। স্বামীজীকে একবার এক 
অত্যুৎসাহী যুবক বলেছিল £ “আমি ঈশ্বরকে দর্শন করতে 
চাই। আপনি আমাকে সাহায্য করুন।” স্বামীজীর উত্তর 
“ফুটো কলসিতে চোখ রেখে গ্রহ-নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করা যায় 
না। প্রয়োজন দূরবীক্ষণ যস্ত্রের।'” কলকাতার রামকৃষ্ণ 
মিশন সডেন্টস হোম-এর প্রতিষ্ঠাতা স্বামী নির্বেদানন্দের 
সহপাঠী প্রখ্যাত বিজ্ঞানীত্রয়-__জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, মেঘনাদ সাহা 
ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। 
কথাপ্রসঙ্গে অদূরে হলকর্ষণরত এক কৃষককে দেখিয়ে তারা 
বলেছিলেন ঃ “তোমার ধর্ম নিয়ে এ লোকটির কোন 
মাথাব্যথা নেই। তুমি ওকে তোমার ধর্মের গভীর তত্ব 
বোঝাতে পারবে কি?” নির্বেদানন্দজী প্রশ্ন করেছিলেন ঃ 
“তোমরা তো নামকরা বিজ্ঞানী, '83001//51০5,-এর 
48065. 0)601"-টা ওকে বোঝাতে পারবে কি?” বলা 
বাহুল্য, তারা অক্ষমতা প্রকাশ করেছিলেন। ধর্মের অনেক 
ক্র সমালোচকের ক্ষেত্রেই দেখা যায়, নিজ ধর্ম সম্পর্কে 
তাদের জ্ঞান যেমন ভাসা-ভাসা, অন্য ধর্ম সম্পর্কেও তারা 
প্রায় সম্পূর্ণ অজ্স। এঁরা আরেকটু দায়িত্বসচেতন হলে 
অনেক অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি এড়ানো সম্ভব। 

সত্যি, ধর্ম নিয়ে মানুষের প্রশ্নের, সমালোচনার শেষ 
নেই! একদল মানুষ যেমন বংশপরম্পরায় বা 


বাতিল করতে চান। যুক্তিবাদ বা বিজ্ঞানমনস্কতা প্রশংসার, 
কিন্ত তা যদি কুযুক্তি বা অজ্ঞতার নামান্তর হয়, তাহলেই 
বিপদ। বাস্তবে কিন্তু এরকমই ঘটছে। ধর্মের নামে কোথাও 
কোন গোঁড়ামি বা ভগ্ডামি দেখলেই এঁরা ধর্মকে দায়ী করেন। 
এ তো সেই কিছু মানুষের হাতে বিজ্ঞানের অপব্যবহার 
দেখে বিজ্ঞানকে “অভিশাপ” বলে রায় দেওয়ার মতো 
ব্যাপার! আসলে আমরা যতই নিজেদের বিজ্ঞানমনস্কতা, 
যুক্তিবাদ ও বৌদ্ধিক উৎকর্ষের বড়াই করি না কেন, 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের জ্ঞানার্জন অন্ধের হস্তিদর্শনের 
মতো। জ্ঞানচর্চার কোন একটি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়েও অন্য 
বিষয়ে নিতান্তই )০৬1০০'-_এমন মানুষের সংখ্যা মোটেই 
কম নয়। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, একটি বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান 
অর্জনের পর আমরা সব বিষয়েই বিশেষজ্ঞের মতামত 
দিয়ে থাকি। অন্ধ বিশ্বাসীদের মতো অন্ধ অবিশ্বাসীরাও এক 
অর্থে মৌলবাদী। দেখা যায়, নিজেদের বক্তব্যে এঁরা যতটা 
অনড়, অন্যের বক্তব্যে ততটাই অসহিষুঃ। পুঁথিগত বিদ্যার 
অহঙ্কারে এরা অন্ধ। এই প্রেক্ষিতে বলতে পারি, পরধর্ম ও 
পরমত সহিষু্তা ছাড়া সব শিক্ষা ব্যর্থ। 
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নিব 0 ধম কী, কী ধম নয় এবং খমরকেন ক ১১১ 
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সকল ধর্মের একটি সাধারণ সত্য হলো-_মানব- 
কল্যাণ, জীবের মঙ্গলসাধন। অর্থাৎ-_ 
“পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি 
এ-জীবন মন সকলই দাও। 
তার মতো সুখ কোথাও কি আছে? 
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।” 
শ্রীমত্তগবদ্গীতা'য় বলা হয়েছে ঃ 
“এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ। 
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি।।” 
(৩।১৬) 
_হে পার্থ, যে-ব্যক্তি এইপ্রকারে ঈশ্বর কর্তৃক প্রবর্তিত 
কর্মচক্রের অনুগামী না হয়, সেই ইন্দ্রিয়পরায়ণ পাপী ব্যক্তি 
বৃথাই জীবনধারণ করে। অর্থাৎ অপরের কল্যাণের কথা না 
ভেবে যে কেবল আত্মসুখেই জীবনযাপন করে, তার জীবন 
বৃথা। আবার বলা হয়েছে ঃ 
“ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচস্ত্যাত্মকারণাৎ।” (৩১৩) 
--যে পাপাচারগণ কেবল নিজের জন্য অন্নপাক করে, তারা 
পাপান্ন ভোজন করে। 
ধম্মপদ'-এ বৈরিতা নাশের কথায় বলা হয়েছে ঃ 
“নহি বেরেন বেরানি সম্মস্তীধ কুদাচনং 
অবেরেন চ সম্মস্তি এস ধম্মো সনস্তম্‌।” 
_-“বৈর দিয়ে বৈর কতু শাস্ত নাহি হয়/অবৈরে যে শাস্তি 
লভে এই ধর্মে কয়।” (অনুবাদ ঃ রবীন্দ্রনাথ) 
“কোরান শরীফ'-এ উল্লেখ আছেঃ ““লিল্লাজিনা 
আহ্সানুফী হাজি হিদ্ুনিয়া হাসানাহ।” 
যারা এপৃথিবীতে কল্যাণমূলক কাজ করে, তাদের জন্য 
আছে কল্যাণ। 
'হাদীস শরীফ'-এ বলা হয়েছে ঃ “ইয়ারহামু মান ফিল 
আরজি,//অ-ইয়ার হামুমান ফিস সামায়ি।” 
_-তোমরা মর্ত্যবাসীর প্রতি সদয় হও, সর্বনিয়স্তা প্রভু 
তোমাদের প্রতি সদয় হবেন। 
মানুষকে ঘৃণা করে শাস্ত্রপাঠে মগ্ন থাকলে ধার্মিক হওয়া 
যায় না। নজরুল তাই লিখলেন ঃ 
“মানুষেরে ঘৃণা করি 
ও কারা কোরাণ, বেদ, বাইবেল চুণ্ধিছে মরি মরি 
ও মুখ হইতে গ্রন্থ কেতাব নাও জোর করে কেড়ে 
যাহারা আনিল গ্রন্থ কেতাব সেই মানুষেরে মেরে 
পৃজিছে গ্রন্থ ভণ্ডের দল।” 
স্বামীজী তাই বললেনঃ “যে-ধর্ম বা ঈশ্বর বিধবার 
অশ্রমোচন করতে পারে না, অনাথ শিশুর মুখে একমুঠো 
খাবার দিতে পারে না-_সেই ধর্ম বা ঈশ্বরে আমি বিশ্বাস 
করি না।” 
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সত্যি কথা বলতে কি, প্রকৃত ধার্মিক হওয়া কঠিন, 
ধর্মের সমালোচক হওয়ার তুলনায়। অনেকে ধর্মকে এড়িয়ে 
চলেন, আধুনিকতার নামে নাস্তিক সাজেন। তখন হয়তো 
নানা সুবিধা পাওয়া যায়। এই প্রবণতাই উন্নাসিকতার জন্ম 
দেয়। এ-ম্রাতে গা ভাসালে সমাজের ক্ষতি, পরিহার করলে 
সকলের মঙ্গল। 

ধর্ম ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক নিয়ে বিরুদ্ধবাদীরা অনেক কথা 
বলেন। তাদের মতে, ধর্ম ও বিজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে 
পরস্পরবিরোধী। তারা আরো বলেন, যেহেতু ঈশ্বর 
প্রমাণযোগ্য নয়, তাই বিজ্ঞানীরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার 
করেন না। সত্যিই কি তাই? একথা অনেকেরই জানা যে, 
মহাবিজ্ঞানী আযালবার্ট আইনস্টাইন ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন, 
যদিও সাধারণ ঈশ্বরবিশ্বাসীর সঙ্গে তার পার্থক্য ছিল। তিনি 
বলেছিলেন ঃ “বিজ্ঞানী হয়েছি শুধু এইটুকু জানতে যে, 
বিশ্বসৃষ্টিতে ঈশ্বরের কোন স্বাধীনতা ছিল কিনা। নয়তো 
পথের পাশে মুচি কিংবা ভাটিখানার বেয়ারা হতাম।” তার 
বিখ্যাত উক্তি 2 “50161706 15 1216 ৬/111)00 1611910 
010 19118)01) 15 001170 ৮/101000 9019705.” বিজ্ঞানী 
কেপলার, কোপার্ণিকাস, গ্যালিলিও, আইজ্যাক নিউটন 
ঈশ্বরের ভূমিকায় আস্থাশীল ছিলেন। প্রিন্সিপিয়া 
ম্যাথামেটিকায় স্যার আইজ্যাক নিউটনের বিখ্যাত উক্তি £ 
“হাইপোথিসেস ননফিংগো”-_কোন মনগড়া ধারণার 
আশ্রয় নেব না। আরো লিখেছিলেন ঃ “মহাকর্ষের কোন 
কারণ আবিষ্কার করতে পারলাম না আমি। তাই কোন 
মতবাদ দেব না।” উপসংহারে বলেছেন £ “সূর্য, গ্রহাদি বা 
ধূমকেতুদের এই সুন্দর ব্যবস্থা চালু থাকতে পারে কেবল এক 
পরম শক্তিমানের নির্দেশ ও পরামর্শে।” ১৯৮৩ সালে 
অস্ট্রেলিয়ান পদার্থবিজ্ঞানী পল ডেভিস “গড অ্যাণ্ুড দ্য নিউ 
ফিজিক্স” বইটি লেখেন। অসামান্য জনপ্রিয় এই বইটিতে 
চিরপুরাতন সেই প্রশ্নগুলি নতুন আকারে আবার দেখা দেয় £ 
এই ব্রঙ্গাণ্ড কেমন করে সৃষ্টি হয়েছিল? কেমন করে লয় 
হবে? পদার্থ আসলে কী? প্রাণের স্বরূপ কী? মন কাকে 
বলে? ইত্যাদি। ডেভিস লিখেছেন ঃ “বিশ্বসৃষ্টির চেয়ে গুঢ়তর 
ও কঠিনতর' সমস্যা বিজ্ঞানে আর নেই।” পদার্থবিজ্ঞানীরা 
এখন কেউ কেউ স্বয়ন্ত্র বিশ্বের কথা বলছেন, অর্থাৎ যে-বিশ্ব 
আবির্ভূত হয়েছে আপনা-আপনি। পল ডেভিসের আরেকটি 
বই “দি মাইগু অফ গড”। এর মলাটের নিচে লেখা-_ 
+9061106 270 016 568101) (01 00101110206 17062111109. 
একজায়গায় এ বিজ্ঞানীর মস্তব্য 8 “প্রথাগত ধর্মে বিশ্বাসী 
নই আমি। তবে এটাও মনে করি না যে, এই বিশ্ব-্রন্দাণ্ড 
উদ্দেশ্যহীন একটা দুর্ঘটনা ।” বিখ্যাত ফরাসি বিজ্ঞানী ডঃ 
মরিস বুকাইলির [9 31016, 06 001) 8100 90101)00' 
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একটি বন্ুপ্রচারিত গ্রন্থ। বহু ভাষায় অনুদিত হয়েছে। 
ডঃ মরিস একজায়গায় লিখেছেনঃ “পরিশেষে এইসব 
প্রমাণ দলিলের ভিত্তিতে আমাকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে 
হয় যে, কুরআনে এমন একটা বক্তব্যও নেই, যাকে আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক বিচারে খণ্ডন করা যায়।” স্বামী পবিভ্রানন্দ তার 
1100০] 100] 1 568101) 91 16118101” (ধর্মের সন্ধানে 
আধুনিক মানুষ) গ্রছের '5০16706 20 16115101+ (বিজ্ঞান 
ও ধর্ম) অধ্যায়ে যে মননশীল আলোচনা করেছেন, তারই 
কয়েক ছত্র-_“ইন্দ্রিয়গ্রাহা বস্ত ও বহিঃপ্রাকৃতিক বিষয় নিয়ে 
বিজ্ঞান আলোচনা করে। ধর্মও অতিপ্রাকৃত সম্তায় বিশ্বাস 
তথা অস্তঃপ্রাকৃতিক রহস্য উদ্মোচনে উন্মুখ । উভয়ের মধ্যে 
কোন বৈরিতা নেই।” বিশ্ববরেণ্য দার্শনিক সর্বেপল্লী 
রাধাকৃষ্ণণ বলেছেন £ “ধর্মের মতবাদ বা বিধান এবং 
বিজ্ঞানের আবিষ্কারের মধ্যে কোন মৌলিক বিরোধ বা 
অসঙ্গতি নেই। ধর্ম এবং বিজ্ঞান-_উভয়েরই কাজ হলো 
সত্যের সন্ধান। আর স্বয়ং ভগবানই হলেন সত্য । বিজ্ঞানের 
সাহায্যে আমাদের ভগবদ্জ্ঞানের প্রসার ঘটে। আর ধর্ম 
বিজ্ঞানকে বিপথগামী হতে বাধা দিয়ে থাকে । তবে আমাদের 
লক্ষ্য রাখতে হবে, ধর্ম যেন যুদ্ধ অথবা ধর্মীয় অপরাধের 
তদস্ত ও শান্তিবিধানের মধ্যেই নিবদ্ধ না থাকে_যেমন ছিল 
অতীতের ক্যাথলিকপন্থী খ্রিস্টানদের ভাবধারার মধ্যে। আর 
বিজ্ঞান সম্পর্কেও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে এবং দেখতে হবে 
যে, হিরোসিমা ও নাগাসাকি ধ্বংসের মধ্যেই যেন বিজ্ঞানের 
শেষ পরিণতি না ঘটে।” (0017৮০০৪107) 2001655, 
০91709121% 01 120185 (00171015105, 29.1.1957) 
অভিমতও আমাদের জানা দরকার। 'ঢ18£]10115 ০01 
০0111655101 প্রবন্ধে তিনি বলেছেন ঃ “বিজ্ঞানের সাহায্যে 
প্রাকৃতিক শক্তিকে আমরা অনেকখানি আয়ন্তে এনেছি, 
একথা ঠিক। কিন্তু প্রকৃতিকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করা 
মানুষের সাধ্যাতীত, তাও অনেক বিজ্ঞানী স্বীকার করেন।... 
তাছাড়া বৈজ্ঞানিক জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে ধর্মজ্ঞান বৃদ্ধিও যদি না 
ঘটে, তাহলে মৃত্যুভয় বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।.. 
আর এদিকে মানুষের পারস্পরিক ক্ষেত্রে যে বিরাট বিশৃঙ্খলা 
ও অরাজকতা সৃষ্টি হয়েছে, সেখানেও বিজ্ঞানের করণীয় কিছু 
নেই।” তাই ধর্ম ও বিজ্ঞানের দ্বন্ব-সঞ্ঘাত নয়, পারস্পরিক 
পরিপূরকতাই মানুষের মঙ্গলসাধন করতে পারে। 
কেউ কেউ বলেন, পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে বিজ্ঞান 
গ্রহণযোগ্য হয়, ধর্মে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কোন অবকাশ নেই। 
একথা কিন্তু ঠিক নয়। ধর্মও পরীক্ষিত সত্য । তা হাতেনাতে 
প্রমাণ করে দেখিয়েছেন সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মবিজ্ঞানী 
শ্রীরামকৃষ্ণদেব। তিনি দ্বাদশ বছর সাধনান্তে সর্বধর্মের পথ 


অবলম্বন করে এক ঈশ্বরকেই উপলব্ধি করেছিলেন এবং 
উপলব্ধ সত্য যথার্থ কিনা তা পরীক্ষার জন্য দক্ষিণেম্বরে 
প্রস্তরখণ্ড পড়ে থাকতে দেখে বলেছিলেন-_যদি ঠিক ঠিক 
ঈশ্বর উপলব্ধি হয়ে থাকে তো সামনের পাথরটি তিনবার 
উঠে আবার পড়বে । তবে সে-পরীক্ষা বাইরের ল্যাবরেটরিতে 
হয় না। ধর্ম যেহেতু মন, আত্মা, অনুভূতি, উপলব্ধির মতো 
বিষয় ঃ যাদের চোখে দেখা যায় না, হাতে ধরা যায় না-_ 
তাদের নিয়ে কাজ করে, তাই তার পরীক্ষাগারও ভিন্ন। 
সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পথ বা নীতি-_এই সত্য স্বীকার করেন 
আস্তিক, নাস্তিক সকলেই। যদিও আস্তিকের বিশ্বাসের 
গভীরতা নাস্তিকের থেকে বেশি। এ কি পরীক্ষিত সত্য? 
অবশ্যই। 

এক বা একাধিক বিজ্ঞানসাধক যখন কোন বৈজ্ঞানিক 
সত্য ঘোষণা করেন, তখন সাধারণ মানুষ তা বিনা 
বাক্যব্যয়ে মেনে নেন। শতকরা ৯৯ জন মানুষই জটিল 
বৈজ্ঞানিক তথ্য বিশ্বাস করেন নিজেদের চোখে দেখে নয়, 
বিজ্ঞানীদের কথা শুনে। অথচ এমন অনেক বৈজ্ঞানিক সত্য 
আছে, যা সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলে না। 
যেমন-_সূর্য ঘুরছে না পৃথিবী ঘুরছে, সূর্য পৃথিবীর চেয়ে 
লক্ষ লক্ষ গুণ বড়, ঠাদের আলো নেই, সূর্যের উদয়-অস্ত 
নেই, আকাশ মহাশুন্য ইত্যাদি। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এগুলি 
পরীক্ষিত সত্য। অভিজ্ঞতার সঙ্গে না মিললেও সাধারণ 
মানুষ তা মেনে নিয়েছে। বিজ্ঞানীরা একসময় বলতেন, 
আযাটম বা পরমাণু পদার্থের শেষকথা। পরে তারা বললেন, 
আাটম শেষকথা নয়, তারপরেও আছে ইলেকট্রন, প্রোটন, 
নিউট্টন ইত্যাদি। সাধারণ মানুষ তাই বিশ্বাস করছেন, 
নিজেদের চোখে না দেখেও । ধর্মজগতের মহান সাধক 
যাঁরা- নিষ্ঠা, সাধনা ও সত্যানুসন্ধানের একাগ্রতায় তারাও 
তো বিজ্ঞানী। তারা যখন ঘোষণা করেন--“সত্যমেব 
জয়তে', তখন তো তা বৈজ্ঞানিক সত্যের মতোই গ্রহণীয়। 
যখন তারা বলেন-_ ধর্মের জয়, তখন তো তারা বলতে 
চান-_যা সত্য, যা নীতিসম্মত, যা কল্যাণকর, তার জয়। 
মানুষের মনের জগতে, অনুভূতির জগতে যে-ল্যাবরেটরি 
আছে, সেখানে এ-তথ্য পরীক্ষিত হয়েছে যুগে যুগে, দেশে 
দেশে। বরং একদিক থেকে এ-সত্য মহত্তর। কেননা কালে 
কালে কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক তথ্যে আমূল বা আংশিক 
পরিবর্তন ঘটে। বিজ্ঞানী স্যার জেমস জিন্সের মস্তব্য 
স্মরণযোগ্য £ “৬46 ৫&]) 106%01 59১ (1081 8105 (1)5019 
15 11191 01 00179509015 (0 2105010116 (10101) 06০80156 
81 2119 1101761) 116৮/ (9015 17789 1 01500%619 
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নিবন্ধ 0 ধম কী, কী ধমর্নয় এবং ধর্ম কেন ১১৩ 
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কিন্তু ধর্ম বা দর্শন এমন কিছু মূল্যবোধের কথা বলে, যা 
চিরস্তন। শ্রদ্ধা, প্রেম, প্রীতি, শ্নেহ, দয়া, মায়া, সৌহার্দ্য শাশ্বত, 
চিরকালীন। এসব ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। জীবন হয় 
শুক্ষ ও মরুময়। আত্মহননের পথ বেছে নিতেও তখন সে 
দ্বিধা করে না। তাই ধর্মও বিজ্ঞান। ধর্মের সত্যও পরীক্ষিত 
সত্য। 
তো ধর্ম ছাড়াই অনেক উন্নতি করেছে। একথা যেমন ঠিক, 
সেইসঙ্গে এটাও ঠিক যে, ধর্মহীন সভ্যতা তাদের শাস্তি দিতে 
পারেনি। চরম ভোগবাদ তাদের চরম হতাশার দিকে ঠেলে 
দিচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ঃ 'দয়াহীন সভ্যতা নাগিনী' 
তার কুটিল ফণা বিস্তার করেছে। সভ্যতার বরপুত্র 
পশ্চিমের মানুষ সেই নাগিনীর বিষাক্ত নিঃশ্বাসে জরজর 
তনু। সভ্যতা নিঃসন্দেহে মানুষের জীবনে পরম আশীর্বাদ, 
কিন্তু ধর্মহীন তথা মূল্যবোধহীন সভ্যতা ও অসংযত 
ভোগবাদ মানুষকে করে তুলেছে অসংযমী, হিংস্র ও 
্বার্থপর। এ থেকে বাঁচতে হলে ধর্ম তথা মূল্যবোধের 
পথেই ফিরতে হবে। পশ্চিমে সে-প্রবণতা দেখাও দিয়েছে। 
একজন প্রকৃত ধার্মিক মানুষ, তা তিনি যে-ধর্মমতের 
অনুসারীই হোন না কেন, সমাজের অনঙকারন্বরূপ। এমনকি 


ভগ্রপ্রায় স্কুলগৃহটি নি 
সবাইকে আমরা আত্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভগবান তাদের 
সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ করুন। 


৩। পুরনো ছাত্রাবাসের সংস্কার 
৪। আশ্রমের প্রাচীরের আংশিক নির্মাণ প্রকল্প 
৫। একখানা আ্যান্থুল্যাল (4৯711001811) 
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কেউ যদি কোন বিশেষ ধর্মমতের একনিষ্ঠ অনুসারী না 
হয়েও মানব-কল্যাণকে জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেন, 
তবে তাকেও ধার্মিক' আখ্যা দেওয়া যায়। সকলেই জানেন, 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আনুষ্ঠানিক ধর্মাচরণ বিষয়ে তেমন 
সক্রিয় ছিলেন না, কিন্তু অসামান্য মানব-হিতৈষণার জন্য 
একজন মহামানবরূপে সম্মানিত। প্রসঙ্গত বলা যায়, ধর্ম 
বা ঈশ্বরে বিশ্বাস করা বা না করা মানুষের ব্যক্তিগত 
ব্যাপার। স্বীকার করার স্বাধীনতা যেমন আছে, তেমন আছে 
অস্বীকার করারও। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন £ “1 ৪ঘা। 1510 
10৬০ 177 0000 ০০০9159 110 21৮65 196 0660017) (0 
00179 13101.” আবার যেহেতু সকল ধর্মমতই কতকগুলি 
শাম্বত মূল্যবোধকে মর্যাদা দিয়েছে, সেই হেতু ধর্মগুলির 
মধ্যে একটি এঁক্যের সুর বিদ্যমান। জগতের শ্রেষ্ঠ 
ধর্মপ্রচারকগণ যেহেতু আমাদের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র, সেই 
হেতু বিভিন্ন ধর্মমতের অনুসারীরাও পরস্পর ভাই ভাই। 
তাদের মধ্যে যদি বিভেদ, সঙ্ঘাত, ঘৃণা ও বিদ্বেষ থাকে, 
তাহলে বুঝতে হবে, তারা প্রকৃত অর্থে ধার্মিক হতে 
পারেননি। সারা বিশ্বে আজ যে মূল্যবোধের সঙ্কট দেখা 
দিয়েছে, তা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ ধর্ম-নির্দেশিত 





আপনারা দয়া করে এখানে এসে নতুন সাজে সজ্জিত স্কুলবাড়ি তথা সমগ্র আশ্রমটি দেখে যান, এই অনুরোধ জানাই। 

পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামে অবস্থিত এই আশ্রমটি নানা ধরনের কাজে ব্যাপ্ত রয়েছে। নিঙ্গে প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী আরো কিছু টাকা 
আশ্রমটির দরকার। এজন্য আপনাদের কাছে আবার আবেদন জানাচ্ছি। 

১। ১০ জন দুঃস্থ ও অনগ্রসর জাতিভূক্ত ছাত্রদের ভরণপোষণ 

২। দুস্থ গ্রামবাসীদের বিভিন্ন স্বরোজগার প্রকল্পের জন্য প্রশিক্ষণ 
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২৬,২০,০০০ টাকা 
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মায়ের জীবন ওসরব্গীণ লোবশিক্ষ 


সুশীলরঞ্জন দাশগুপ্ত 
[পূর্বানুবৃত্তি] 








যর জীবৎকালে শচীন সেন, দেবব্রত বসু প্রমুখ 

অনেক বিপ্লবী শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারায় 

ন্নাত ও শ্রীমায়ের শ্নেহরসে আধ্ুুত হয়ে রামকৃষ্ণ সচ্ষে 
আশ্রয়গ্রহণ করেছিলেন। এঁদের জন্য পুলিশ সঙ্ঘকে সন্দেহ 
করা ও নানাভাবে ব্যতিব্যস্ত করতে শুরু করলে মঠ-মিশন 
কর্তৃপক্ষ একবার তাদের বহিষ্কৃত করার কথা চিস্তা করেন, কিন্তু 
শ্রীমা একথা জেনে তীব্র প্রতিরাদ করে বলেন ঃ “ঠাকুর 
সত্যস্বরূপ। যেসব ছেলে তাকে আশ্রয় করে তার ভাব নিয়ে 
সংসার ত্যাগ করে গেরুয়া পরে সন্ন্যাসী হয়েছে, দেশের দশের 
ও আর্তের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে, সংসারের ভোগসুখে 
জলাঞ্জলি দিয়েছে-_তারা মিথ্যা ভান কেন করবে বাবা?” 
আরেকবার সিম্ধুবালা নামে দুই নারীর ওপর পুলিশের 
অত্যাচারের কাহিনী শুনে তিনি গর্জে উঠেছিলেন। বিপ্রবাত্মক 
কাজের সঙ্গে সংশ্বব আছে-_এই সন্দেহে একজনকে ধরতে 
এসে নামের সামঞ্জস্যবশত পুলিশ দুজনকেই বন্দি করে 
অনেকটা পথ হাঁটিয়ে নিয়ে যায়। এঁদের মধ্যে আবার একজন 
ছিলেন অস্তঃসত্তা; গ্রামবাসীরা পুলিশের ভুল দেখিয়ে দিলেও 
বা গাড়ি করে তাদের নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দিলেও পুলিশ 
তাতে কর্ণপাত করেনি। এই সংবাদ শুনে মা ত্রুদ্ধ হয়ে 
বলেছিলেন ঃ “এমন কোন বেটাছেলে কি সেখানে ছিল না, যে 
দু-চড় দিয়ে মেয়ে-দুটিকে ছাড়িয়ে আনতে পারত ?”১৮ অতএব 
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বলপ্রয়োগ করাকেও শ্রীমা সমর্থন করেছেন। লজ্জাশীলা 
হলেও প্রকৃতিগতভাবে তিনি ভীরু ছিলেন না এবং চাইতেন 
যে, মেয়েরাও যেন অকারণে ভীতসন্ত্রস্ত না হয়। একবার 
সন্ধ্যার সময় গৌরীমা জয়রামবাটীতে শ্রীমায়ের সঙ্গে দেখা 
করতে যান এবং মজা করার জন্য মাথায় পাগড়ি বেঁধে 
বলেন ঃ “মা, দুটি ভিক্ষা পাই, মা!” এ অসময়ে বাড়ির 
ভিতরে একজন পুরুষকে দেখে শ্রীমায়ের কণিষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ ভয়ে 
ছুটে গিয়ে মাকে সব জানান। শ্রীমা তখন বাইরে এসে দৃঢ়স্বরে 
বলেনঃ “কেরে!” গৌরীমা দাঁড়িয়েই আবার 
বলেন ঃ “দুটি ভিক্ষা পাই, মা। আমি রাত-ভিখারি।” মুখ 


" দেখতে না পেলেও শ্রীমা কিন্তু গলা শুনেই তাকে চিনতে পেরে 


বললেন £ “ও! গৌরদাসী! এস, এস! কখন এলে?” তখন 
সবাই হাসাহাসি করতে লাগল।১৯ 

শ্রীমায়ের জীবৎকালে আমাদের দেশে, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে 
পানাহার, বেশভৃষা, শুচিতা-অশুচিতা ইত্যাদি বিষয়ে ছিল 
ভয়ানক কুসংস্কার- যেগুলিকে ন্যায়সঙ্গত মনে না করলেও 
সমাজের ভয়ে প্রায় সকলেই মান্য করত। ভাবতে বিস্ময় 
লাগে, এঁযুগে এরকম গ্রাম্য পরিবেশে বাস করেও শ্রীমা তার 
চিন্তা ও আচরণে এসকল প্রচলিত বিশ্বাসকে অগ্রাহ্য করার 
সাহস দেখিয়েছিলেন। এটি সম্ভব হয়েছিল তার মাতৃহৃদয়ের 
বিগলিত ন্নেহ-করুণার জন্য-_যার জন্য তিনি জাতিধর্ম 
নির্বিশেষে প্রতিটি সস্তানকে অভয় ও আশ্রয় দেওয়ার তাগিদে 
সবরকম ভয়ভাবনাকে তুচ্ছ করতে পারতেন। সেকালে হিন্দু 
বিধবাদের, বিশেষ করে উচ্চবর্ণের বিধবাদের সাদা থানকাপড় 
পরিধান ও সবরকম অলঙ্কার ত্যাগ একাস্ত আবশ্যিক 
সামাজিক বিধান ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর শ্রীমাও 
সেই বিধান মেনে সাদা কাপড় পরতে ও গায়ের অলঙ্কার খুলে 
তাকে দর্শন দিয়ে বললেন ঃ “আমি কি মরেছি যে এয়োস্ত্রীর 
অলঙ্কার হাত থেকে খুলে ফেলছ?” এরূপ দর্শন ও শ্রবণের 
পর তার আর হাতের বালা খোলা হলো না এবং সাদা 
থানকাপড়ও না পরে তিনি নিজের হাতে শাড়িগুলির পাড় 
ছিড়ে সর করে নিলেন এবং তারপর থেকে আজীবন তিনি 
সরু লালপেড়ে কাপড় পরিধান করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের 
নির্দেশেমতো তিনি এই আচরণ করলেও তখন সমাজের খুবই 
মুষ্টিমেয় মানুষ ঠাকুর ও মাকে চিনতে বুঝতে পেরেছিল। তাই 
সেযুগে শ্রীমায়ের এরূপ বেশ ছিল বৈপ্লবিক। 

কোন কোন ক্ষেত্রে সামাজিক বিধিনিষেধকে অগ্রাহ্য করে 
বৈপ্লবিক আচরণ করলেও তিনি দেশাচারকে মোটামুটিভাবে 
মেনে চলতেন এবং অন্যদেরও তা পালন করতে বলতেন, 
কিন্ত দেশাচারের নামে মানুষকে নিম্পেষিত করা হলে তিনি তা 
বরদাস্ত করতে পারতেন না। বিধবাদের সেকালে নানাপ্রকার 
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কঠোরতা করার সমাজবিধি ছিল। তাদের এরূপ কঠোরতা 
করতে দেখে ব্যথিত হয়ে শ্রীমা অনেক ক্ষেত্রে তা শিথিল 
করার উপদেশ দিয়েছেন। একজন বিধবা রাত্রে প্রায় কিছুই 
আহার করতেন না শুনে মা তাকে বলেছিলেন ঃ “তুমি রাত্রে 
রুটি, পরটা ইত্যাদি খেও, ঠাকুরকে নিবেদন করে খেও।” 
একাদশীর দিন নির্জলা উপবাস করা ছিল তদানীস্তন সমাজের 
বিধি। এই বিধি পালন করতে গিয়ে অনেক বালবিধবা ও 
বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে, তথাপি সমাজের ভয়ে তাদের 
আত্মীয়স্বজন তাদের মুখে একবিন্দু জল পর্যস্ত দেয়নি। 
শ্রীরামকৃষ্ণও সমাজের এই নিষ্ঠুর নিয়মকে মানেননি। একবার 
যোগীন-মা তার বৃদ্ধা খুড়িমাকে নিয়ে একাদশীর দিন 
দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলেন। শ্রীমা তাকে অত্যন্ত কাতর দেখে এক 
গ্লাস শরবৎ খাওয়াতে চাইলেন, কিন্তু সংস্কারবশে বৃদ্ধা তা 
গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। পরে সকলে যখন ঠাকুরের ঘরে 
গেলেন তখন বৃদ্ধা হাফাতে হাঁফাতে মাটিতে ঝুঁকে পড়েছেন। 
ঠাকুর তা দেখে ও সবকিছু শুনে নিজেই গঙ্গাজলে শরবত 
তৈরি করে তাকে খাওয়ালেন। ঠাকুর নিজের হাতে বৃদ্ধার 
মুখের কাছে শরবত ধরাতে তিনি বিনাবাক্যব্যয়ে তা পান করে 
বুকে হাত দিয়ে বলেছিলেন ঃ “বুকটা ঠাণ্ডা হলো, বাবা ।”২০ 
ত্রীমা বিধবাদের প্রতি ঠাকুরের এরূপ নিয়মভাঙা 
সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ স্বচক্ষে দেখেছিলেন এবং সেটাই হয়তো 
তাকে সারাজীবন প্রভাবিত করেছিল। একাদশী তিথিতে তিনি 
নিজে লুচি খেতেন এবং ভক্তদেরও অধিক কঠোরতা করতে 
নিষেধ করতেন। বালবিধবা ক্ষীরোদবালা একাদশীর দিন কিছুই 
খান না শুনে মা তাকে বলেছিলেন £ “না না, আমি বলছি 
তুমি সাণ্ড খেও, এতে শরীর ঠাণ্ডা থাকে। বাছা, অনেক কঠোর 
করেছ। আমি বলছি, আর করো না। দেহটাকে একেবারে কাঠ 
করে ফেলছ। দেহ নষ্ট হলে কি নিয়ে ভজন করবে, মা?” 
ক্ষীরোদবালা মাথায় তেল মাখেন না শুনে মা বলেছিলেন ঃ 
“তেল মাখলে মাথা ঠাণ্ডা থাকে, তেলটি মেখো।”২, 
বিধবাদের জন্য সমাজ যেসব কঠিন আচারবিচার বেঁধে 
দিয়েছিল, তার বিরোধিতা করে তিনি তার সম্তানদের 
বলতেন £ “এসব খুঁটিনাটি নিয়ে মনকে বিচলিত করবে না; 
ওতে ঠাকুরকে ভুল হয়ে যায়। যে যা বলে বলুক, ঠাকুরকে 
স্মরণ করে যেটা হিতকর বুঝবে, তাই করবে।” বালবিধবা 
শবাসনা দেবীকে নিরম্বু উপবাসে উন্মুখ দেখে মা বলেছিলেন £ 
“আত্মাকে কষ্ট দিয়ে কি হবে? আমি বলছি তুই জল খা।” 
সুরবালা দেবী পতিবিয়োগের পর বাকি জীবন হবিষ্য করে 
কাটিয়ে দিতে চাইলে মা তাকে বলেছিলেন ঃ “আত্মা যদি কিছু 
খেতে চায়, আত্মাকে দিতে হয়। না দিলে অপরাধ হয়; সে 
কাদে, “আমাকে দিলে না” বলে।”২২ নিতান্ত প্রয়োজনে 
সমাজবিধির বিরোধিতা করলেও তিনি সাধারণভাবে 
দেশাচারকে মান্য করতেন এবং আহার ও পোশাক-আশাকে 
অনেকটা সংযম পালন করে চলতেন এবং অন্যের মধ্যে ত্যাগ, 
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সংযম, সেবা প্রভৃতি গুণগুলি দেখতে পেলে খুশি হয়ে প্রশংসা 
করতেন। 

দেহকে অতিরিক্ত মাত্রায় পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র রাখার প্রয়াস 
করতে গিয়ে অনেক মহিলা প্রায়ই শুচিবায়ুগ্রস্তা হয়ে পড়েন, 
কিন্ত এই বাড়াবাড়ির ফলে ধর্মজীবনের কাম্য মানসিক 
পবিত্রতা তো বৃদ্ধি পায়ই না, বরং মন আরো মালিন্যযুক্ত 
হয়__একথা ঠাকুর ও শ্রীমা তাদের গভীর অস্তরদষ্টির সাহায্ে 
উপলব্ধি করেছিলেন। শ্রীমায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী নলিনীদিদি ছিলেন 
এমনি এক চুড়ান্ত শুচিবায়ুগ্রস্তা মহিলা। তার আচার-বিচারের 
আধিক্য দেখে মা একবার ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিলেন £ “বনু পাপ, 
মহাপাপ না হলে কি মন অশুদ্ধ হয়? শুচিবাই! মন আর 
কিছুতেই শুদ্ধ হচ্ছে না।” ত্বাকেই এ বাই ছাড়াবার জন্য 
আরেকবার নিজের দৃষ্টাত্ত দেখিয়ে বলেছিলেন £ “আমি তো 
দেশে কত শুকনো বিষ্ঠা মাড়িয়ে চলেছি। দুবার “গোবিন্দ 
“গোবিন্দ' বললুম, ব্যস্‌ সব শুদ্ধ হয়ে গেল। মনেতেই সব-_ 
মনেই শুদ্ধ, মনেই অশুদ্ধ।” অনেক শিক্ষার মতো এই শিক্ষাও 
শ্রীমা ঠাকুরের কাছেই পেয়েছিলেন। দক্ষিণেম্বর বাসকালে 
ঠাকুর পেটের ব্যামোতে আক্রান্ত হলে শ্রীমা প্রত্যহ ত্তার জন্য 
সুক্তো, ঝোল ইত্যাদি রান্না করে পাঠাতেন, কিন্তু একবার পর 
পর তিনদিন তিনি তা পাঠাননি, তাই তার খাবার এসেছে 
মন্দিরের প্রসাদী ভোগ থেকে। পরে ঠাকুর ত্বাকে খাবার না 
পাঠানোর কারণ জিজ্ঞাসা করায় মা বলেছিলেন £ “মাসের 
মধ্যে মেয়েরা যখন তিনদিন অশুদ্ধ থাকে, তখন রীতি 
অনুযায়ী তারা কাউকে রেঁধে দিতে পারে না।” শুনে ঠাকুর 
বলেছিলেন ঃ “কে বললে পারে না? তুমি আমাকে দেবে, 
তাতে দোষ হবে না। বলত, অশুচি তোমার শরীরের কোন্‌ 
জিনিসটা? চামড়া, না মাংস, না হাড়, না মজ্জা? দেখ মনই 
শুচি, অশুচি। বাইরে অশুচি বলে কিছু নেই।”২৩ পরবর্তী 
কালে জনৈকা মহিলা শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করেন মেয়েদের অশুচি 
অবস্থায় ঠাকুরের পুজা করা যায় কিনা, তখন মা বলেছিলেন__ 
মন পবিত্র থাকলে সে-অবস্থায় পূজা করলে দোষ নেই। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর মতো শ্রীমাও বুঝেছিলেন যে, 
মনুষ্যসমাজ যাবতীয় অত্যাচার, ব্যভিচার ও অবিচার থেকে 
মুক্ত তখনি হতে পারবে যখন সকল মানুষের মধ্যে এক 
আধ্যাত্মিক সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে। জীবজগৎ, সংসার এক 
নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈত সমতায় বিধৃত-_এই উপলব্ি এঁদের 
তিনজনের মধ্যেই সকল প্রেরণার উৎসরূপে কাজ করেছে। এই 
প্রেরণা থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণ সকল জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা বা 
পূজা করতে বলেছেন, স্বামীজী তারই পথ অনুসরণ করে সকল 
মানুষকে “অমৃতের সম্তান' বলে সম্বোধন করেছেন এবং দরিদ্র 
ও আর্তের সেবার মধ্য দিয়ে সকলের অন্তর্নিহিত দেবত্বকে 
জাগ্রত করতেই কম্বুকঠে আহান জানিয়েছেন। আর 
সারদাদেবীর মধ্যে যে স্বভাবজাত মাতৃত্ব ছিল এবং 
যোড়শীপুজার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ তার মধ্যে যে মাতৃসত্তার 
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উদ্বোধন করে দিয়েছিলেন, তারই প্রেরণায় তিনি সকল পুরুষ 
ও নারীকে আপন সম্তভানের ন্যায় অনাবিল শ্নেহদৃষ্টিতে 
দেখেছেন এবং তাদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করেছেন। এই 
সমদৃষ্টির জন্যই তার কাছে হিন্দু-মুসলমান, ব্রা্মাণ-চগ্ডাল বা 
ইংরেজ-ভারতবাসীর মধ্যে কোন ভেদ ছিল না। 

ঈশ্বরলাভই মানবজীবনের মূল উদ্দেশ্য__একথা মনেপ্রাণে 
বিশ্বাস করলেও শ্রীমা সমাজ-সংসার ও তার যাবতীয় সমস্যা 
সম্পর্কে যে মোটেই উদাসীন ছিলেন না, সেবিষয়ে ইতোপূর্বে এই 
প্রবন্ধে নানা প্রাসঙ্গিক আলোচনা করা হয়েছে। মানুষের 
দুঃখদুর্শা দেখলে তিনি স্থির থাকতে পারতেন না, তাদের 
কল্যাণের জন্য সব করতে পারতেন। দামোদরের বন্যায় একবার 
বহু লোক সর্বস্বাস্ত হয়েছে শুনে তিনি জনৈক ভক্তকে বলেন ঃ 
“বাবা, জগতের হিত কর।” রামকৃষ্ণ মিশনের সম্যাসী, 
ব্র্মচারিগণকেও তিনি লোকহিতকর কার্যে উৎসাহিত করতেন 
এবং বলতেন যে, সেবামূলক কাজ নিয়ে থাকাই সকলের পক্ষে 
কল্যাণকর। স্বামী ঈশানানন্দকে তিনি একদিন বলেছিলেন £ 
“মনটাকে শুধু বসিয়ে না রেখে, আলগা না দিয়ে কাজ করা ঢের 
ভাল। মন আলগা পেলেই যত গোল বাধায়। নরেন আমার 
এসব দেখেই তো এইসব কাজের পত্তন করলে ।”২* বারাণসীতে 
আনন্দিত হয়ে বলেছিলেন £ “এখানে ঠাকুর নিজে বিরাজ 
করছেন, আর মা লক্ষী পূর্ণ হয়ে আছেন।” শুধু মৌখিক সমর্থনই 
নয়, তার সামান্য সঞ্চয় থেকে তিনি এঁ প্রতিষ্ঠানকে কিছু আর্থিক 
সাহায্যও করেছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় দেশে যখন খুব 
বন্ত্রাভাব, তখন কোয়ালপাড়া আশ্রমে চরকা ও তাতের কাজ 
চলছে দেখে মা তাদের উৎসাহ দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন £ 
“আমাকেও একখানা চরকা এনে দাও, আমিও সুতা কাটব।”২৫ 
কায়িক শ্রমের আবশ্যকতার কথা শ্রীমা ভক্তগণকে শুধু 
উপদেশের মাধ্যমেই বলেননি, নিজে অবিরত সেবা ও কর্ম করে 
তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। 

সারদাদেবীর জীবনের উৎকৃষ্টতম বৈশিষ্ট্য হলো সকলের 
প্রতি তার সীমাহীন ভালবাসা । তিনি বলেছিলেন ঃ “ব্রহ্মাণ্ড 
জুড়ে সকলেই আমার সম্ভান।” চোর, ডাকাত, অসৎ, পতিতা 
-_কেউই তার ন্নেহ-করুণা থেকে বঞ্চিত হয়নি। ভারতীয়দের 
কঠোর নির্যাতন করার কথা জেনে যে-ইংরেজদের সম্বন্ধে 
তিনি ব্যথিতচিন্তে বলেছিলেন £ “ওরা কবে যাবে গো”__ 
তাদেরই সম্পর্কে অন্য একসময়ে বলেছিলেন ঃ “তারাও তো 
আমার ছেলে।” তিনি মানুষের দোষকে কখনো বড় করে 
দেখতেন না, বলতেন ঃ “দোষ তো মানুষের লেগেই আছে। কি 
করে তাকে ভাল করতে হবে তা কজন জানে?” মানুষের প্রতি 
তার চরম বাণী ঃ “যদি শাস্তি চাও, কারো দোষ দেখো না। 
দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ। কেউ 
পর নয়, জগৎ তোমার ।” তিনি নিজে যে কারোর দোষ দেখে 
দূরে সরিয়ে দিতেন না, তার পরিচয় তার জীবনের অনেক 
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ঘটনায় পাওয়া যায়। দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালে রাব্রিবেলা মা 
নিজে ঠাকুরের খাবার নিয়ে নহবতঘর থেকে এসে তাঁকে 
খাইয়ে যেতেন; একদিন এমনি খাবার নিয়ে যাওয়ার সময় এক 
মহিলা ভক্ত তাকে বললেন £ “দিন মা, আমায় দিন” এবং 
মায়ের হাত থেকে থালাখানি নিয়ে ঠাকুরের সামনে রেখে চলে 
গেলেন। কিন্তু মহিলাটির চরিত্র ভাল ছিল না বলে ঠাকুর সে- 
অন্ন স্পর্শ করতে পারলেন না, শ্রীমাকে বললেন ঃ “তুমি একি 
করলে? এখন আমি ওর ছোঁয়া! খাই কি করে?” শ্রীমা তা 


' শুনেও সেদিনের মতো খেয়ে নিতে ঠাকুরকে অনুরোধ করলে 


তিনি অবশেষে বললেন ঃ “আর কোনদিন কারো হাতে দেবে 
না বল?” তখন মা হাতজোড় করে উত্তর দিয়েছিলেন ঃ “তা 
তো আমি পারব না ঠাকুর; আমায় মা বলে চাইলে আমি তো 
থাকতে পারব না।” সেকথা শুনে ঠাকুর বুঝতে পেরেছিলেন, 
সারদাদেবীর বিশাল মাতৃহৃদয় সন্তানদের সকল দোষক্রটি 
উপেক্ষা করে তাদের অগাধ মন্নেহরসে অভিষিক্ত করেছে; তাই 
তিনি প্রসন্ন হয়ে শেষে আহার করেছিলেন। আরেকটি ঘটনারও 
এখানে উল্লেখ করা যায়। একবার একটি ডোমের মেয়ে নিজের 
স্বামীকে ত্যাগ করে অন্য একটি পুরুষকে ভালবেসে তার সঙ্গে 
ঘর ছাড়ে, কিন্তু কিছুদিন পর সেই উপপতি তাকে ত্যাগ করলে 
শ্রীমা এ পুরুষটিকে বলেন £ “ও তোমার জন্য সব ফেলে 
এসেছে। এতদিন তুমি ওর সেবাও নিয়েছ, এখন ওকে ত্যাগ 
করলে তোমার মহা অধর্ম হবে। নরকেও স্থান পাবে না।” 
মায়ের কথা শুনে লোকটি মেয়েটিকে আবার তার ঘরে নিয়ে 
যায়। এখানেও আমরা দেখি, ম৷ প্রথম স্বামীকে ত্যাগ করার 
জন্য অভিযুক্ত করে মেয়েটিকে অসহায় অবস্থায় ফেলতে 
চাননি, এবার উপপতির সঙ্গেই যাতে ভালভাবে ঘর করতে 
পারে তারই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আরেকটি দৃষ্টান্ত এখানে 
উল্লেখ করা যেতে পারে। সেখানেও শ্রীমা চরিত্র বিচার না 
করে মানুষটির সেবা ও সহানুভূতির মনোভাব দেখে প্রাণ খুলে 
প্রশংসা করেছেন। বাগবাজারে তারই গৃহের সম্মুখ একজন 
পুরুষকে তার উপপত্বীর কঠিন অসুখের সময় প্রাণ দিয়ে সেবা 
করতে দেখে তিনি উচ্ছবসিতভাবে বলেছিলেন ঃ “কী সেবাই 
করেছে মা, এমন দেখিনি! একেই বলে সেবা, একেই বলে 
টান!,২৬ 

শ্রীরামকৃ্ ও শ্রীমার জীবৎকালে রঙ্গালয় স্থানটি ছিল 
অপবিত্র, কারণ বারাঙ্গনাদের মধ্য থেকে তখন অভিনেত্রী 
নেওয়া শুরু হয়ে গেছে। তাই ভদ্রঘরের কোন নারীর অভিনয় 
দর্শন করাও সমাজের অনুমোদিত ছিল না। এমনকি কেশব 
সেন, বিদ্যাসাগর ও বঞ্ছিমচন্দ্রের মতো প্রতিভাবান ও 
খ্যাতিমান ব্যক্তিগণও রঙ্গালয়ে পতিতাদের অভিনয় করার 
বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মজগতের 
নিষ্কলঙ্ক মানুষ হয়েও রঙ্গালয়ের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ঘৃণা 
না করে আশ্রয় দিয়েছেন; বিখ্যাত নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র 
ঘোষকে (সমাজের চোখে যিনি ছিলেন মদ্যপ ও চরিত্রহীন) 
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প্রবন্ধ 0 শীতীমায়ের জীবন ও সবার্গীণ লোকশিক্ষচা € ১১৭ 
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তিনি তার অস্তরঙ্গ শিষ্যদের সঙ্গে একাসনে বসার অধিকার 
দিয়েছিলেন এবং নিজে রঙ্গালয়ে গিয়ে তার ও তথাকথিত 
পতিতা অভিনেত্রীদের অভিনয় দেখেছেন; নটী বিনোদিনী তার 
চরণপ্রান্তে স্থান পেয়েছেন। শুদ্ধাচারিণী ব্রান্মাণবিধবা হওয়া 
সত্বেও শ্রীমাও ঠাকুরের মতো রঙ্গালয়ে গিয়ে নাটকের 
অভিনয় দেখেছেন এবং “রামানুজ' নাটকের চম্পার ভূমিকায় 
নীরদাসুন্দরীর চমতকার অভিনয় দেখে তাকে কোলে টেনে নিয়ে 
শ্নেহচুম্বন করেছেন। তাছাড়া অভিনেত্রী তিনকড়ি ও 
তারাসুন্দরী তার অযাচিত স্নেহ লাভ করে তার কাছে প্রায়ই 
আসতেন এবং আশীর্বাদ ও প্রসাদ পেয়ে কৃতার্থ হয়ে যেতেন। 
তার কাছে পতিতাদের আসার ব্যাপার নিয়ে একবার সম্ঘের 
কোন কোন সাধু ওজর-আপত্তি জানালে মা বলেছিলেন £ 
“ওদের যদি আসতে না দাও, আমি এখানে থাকব না।” 
উচ্ছৃঙ্খল নট গিরিশচন্দ্রকেও তিনি নিজ স্নেহাঞ্চলে আশ্রয় 
দিয়েছেন, জয়রামবাটীতে স্বহস্তে তার সেবা করেছেন, তার 
বিছানার চাদর কেচে দিয়েছেন এবং তার ব্যাকুল প্রশ্নের উত্তরে 
বলেছেন ঃ “আমি সত্যিকারের মা; গুরুপত্রী নয়, পাতানো মা 
নয়, কথার কথা মা নয়__সত্য জননী।” পাপী, তাপী, পতিত, 
অসৎ সকল মানুষের প্রতি শ্রীমায়ের অপার করুণার কথা বলে 
শেষ করা যায় না। সন্ত্ান্ত বংশের জনৈকা মহিলা বিপথগামী 
হওয়ার কিছুকাল পরে আপন ভূল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়ে 
শ্রীমায়ের কাছে শার্তিলাভের জন্য আসেন; মা তাকে সাদরে 
কাছে ডেকে বলেন £ “এস মা, ঘরে এস। পাপ কি তা বুঝতে 
পেরেছ, অনুতপ্ত হয়েছ, এস আমি তোমাকে মন্ত্র দেব।” 
আরেকবার চুরির অপরাধে মঠ থেকে স্বামীজী এক ভূত্যকে 
বিতাড়িত করে দিয়েছেন, সে এসে কেঁদে পড়ল মায়ের কাছে। 
করুণাময়ী মায়ের হৃদয় অপরাধীর অসহায়তার কথা ভেবে 
স্থির থাকতে পারল না, বাবুরাম মহারাজকে ডেকে তিনি 
বললেন £ “দেখ বাবুরাম, এ লোকটি বড় গরিব। অভাবের 
তাড়নায় এরকম করেছে। তাই বলে নরেন ওকে গালমন্দ করে 
তাড়িয়ে দিলে! সংসারের বড় জ্বালা; তোমরা সন্প্যাসী, তোমরা 
তো তার কিছু বোঝ না! একে ফিরিয়ে নিয়ে যাও ।” মায়ের 
আদেশ জেনে স্বামীজী দ্বিরুক্তি না করে তাকে কাজে পুনর্বহাল 
করলেন। 

শ্রীমা সারদাদেবী ছিলেন পৃথিবীর মতো সহনশীলা। 
সম্ভানদেরও প্রতি তার উপদেশ ঃ “পৃথিবীর মতো সহ্যগুণ 
চাই। পৃথিবীর উপর কতরকমের অত্যাচার হচ্ছে, অবাধে সব 
সইছে। সহ্যের সমান গুণ নেই।” মানুষকে বিশেষত নারীদের 
অশেষ সহনশীলা হতে উপদেশ দিলেও অনেক ক্ষেত্রে নারীদের 
ওপর পুরুষদের অতিরিক্ত আধিপত্য ও নির্যাতন লক্ষ্য করে 
তিনি বলেছিলেন-_এরকম চলতে থাকলে মেয়েরা আর 
পৃথিবীর মতো সহনশীলা থাকবে না। 

অতিরিক্ত বিষয়তৃষ্ণা মানুষকে গভীর দুঃখের পথে টেনে 
নিয়ে যায়-_একথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে তিনি আমাদের 


৮০০১৪৪০৪৩৩৪৩৪১৪০৪৮৬৪০৩৯০৪৪৪৭৪৩৪৪৮০৯৬৪৪৩৪৩৪৬৯৪০৯৪০৬০৩৬৪০৪৩৪৬৬৬৩৬৪৪৩৪৪৬৬৪৬৪৩৬৪০৪৪৪৪১৪৬৯১৩৩৪৯৩৪৪৩৩ড৪৫৬০৪৪৪ 
রি 


বলেছেন ঃ ““সস্তোষের সমান ধন নেই" এবং নিজের জীবন 
দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন, বাহ্য জগৎ থেকে প্রায় কিছুই না পেয়ে 
কত সন্তুষ্ট, কত পরিতৃপ্ত, কত আনন্দিত থাকা যায়। তিনি 
বলতেন £ “ঠাকুরের কাছে যদি কিছু চাইতেই হয়-_নির্বাসনা 
চেয়ে নেবে।” 

সেযুগে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও স্বাধীনতার অভাবে নারীদের 
জীবন ছিল একঘেয়ে ও বৈচিত্র্যহীন। সেকালেই তিনি 
গৌরীমাকে বলেছিলেন £ “মেয়েদের বুঝিয়ে দিও তারা কেবল 
আসেনি ।” 

শ্রীমা যে কী অগাধ ন্নেহ ও ভালবাসা দিয়ে আমাদের 
আশ্রয় দিয়েছেন এবং পরমার্থের পথে সকলকে এগিয়ে দিতে 
চেয়েছেন, তা বলে শেষ করা যায় না। সম্ভানদের অভয় দিয়ে 
তিনি বলেছেন £ “আমি মা, আমার ছেলেরা গায়ে ধুলোকাদা 
মাখলে আমাকেই ধুইয়ে মুছিয়ে কোলে নিতে হবে।” 
বলেছেন ঃ “আমি ছাড়া মা আর কেউ আছে নাকি? সব 
মেয়ের ভিতরই আমি, সব মায়ের মধ্যেই আমি রয়েছি। যে 
যেখান থেকেই আসুক, সবাই আমার ছেলেমেয়ে ।” সংশয়ী 
সন্তানদের প্রতি তার গভীর আশ্বাস £ “আমি রয়েছি-_আমি 
মা থাকতে ভয় কি? ঠাকুর যে বলে গেছেন, "যারা তোমার 
কাছে আসবে, আমি শেষকালে এসে তাদের হাতে ধরে নিয়ে 
যাব।' যে যা খুশি কর না কেন, যেভাবে খুশি চল না কেন, 
ঠাকুরকে শেষকালে আসতেই হবে তোমাদের নিতে। ঈশ্বর 
হাত-পা ইন্দ্রিয়াদি) দিয়েছেন, মানুষ তো তা ছুঁড়বে, তারা 
তাদের খেলা খেলবেই।” আরেকজনকে বলেছেন £ “তোমরা 
সাধন-ভজন আর কী করবে! আমিই তো তোমাদের জন্য 
করছি। তোমরা যে যা খুশি কর না কেন, শেষকালে ঠাকুরকে 
আসতেই হবে তোমাদের নিতে।” 

আজকের এই অবক্ষয় ও ভালবাসাহীনতার যুগে শ্রীমায়ের 
অগাধ স্নেহ-ভালবাসার সঞ্চয়ে সমৃদ্ধ জীবন ও বাণী যদি 
আমরা যথার্থভাবে অনুধ্যান করতে পারি, তবেই আমাদের 
নিশ্চিত পরিভ্রাণ। [সমাপ্ত] 


আহি 


১৮ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ২০৩-২০৪ 

১৯ এ, পৃঃ ২১৯ 

২০ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ৩৫৯-৩৬০ 

২১ শ্রীত্রীমায়ের কথা, পৃঃ ৩৫৩ 

২২ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ৩৬০, ৩৬৩ 

২৩ এ, পৃঃ ৭১ 

২৪ মাতৃসান্নিধ্যে-_স্বামী ঈশানানন্দ, ২য় সং, পৃঃ ১৪২ 

২৫ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ৩৬৫ 

২৬ বাংলার নারীমুক্তি-আন্দোলন এবং শ্রীত্রীমা সারদাদেবী- সুস্মিতা ঘোষ, 
১৯৯৯, পৃঃ ১০২-১০৩ 
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প্রসঙ্গ ঃ রবীন্দ্রনাথ ও নিবেদিতা 


গত বর্ষের কার্তিক-পৌষ সংখ্যায় (অক্টোবর-ডিসেম্বর 
২০০২) এবং এই বর্ষের আফাঢ়-অগ্রহায়ণ সংখ্যায় (জুন- 
নভেম্বর ২০০২) দুটি অংশে শ্রীদেবাঞ্জন সেনগুপ্তের লেখা 
রবীন্দ্রনাথ ও নিবেদিতা ঃ রাগে অনুরাগে” প্রকাশ করে 
শ্রদ্ধেয় সম্পাদক এবং লেখক আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা- 
ভাজন হয়েছেন। প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু যে একেবারেই অভিনব 
তা অবশ্য বলা যাবে না। বিবেকানন্দ-নিবেদিতা ও 
রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক নিয়ে এযাবৎ বহু গবেষক বিস্তর জল্লনা- 
কল্পনা করেছেন। তবে এই ধারায় দেবাঞ্জনবাবুর লেখাটি যে 
মূল্যবান একটি সংযোজন, তাতে সন্দেহ নেই। “মূল্যবান 
বলছি এইজন্য যে, প্রাবন্ধিক এখানে সংস্কারমুক্ত নিভীক মন 
নিয়ে এমন একটি বিষয়ের ওপর নতুন করে আলোকপাত 
করেছেন, যেখানে “দেবদূতেরাও পা ফেলতে ভয় পান*! 

দেবাঞ্জনবাবু এই সুত্রে এমন অনেক পুরনো তথ্যকে আবার 
নতুন করে পাঠকের সামনে তুলে এনেছেন, যা আমরা 
অভ্যাসদোষে প্রায় ভুলে যেতে বসেছিলাম। নতুন তথ্যও যুক্ত 
হয়েছে কোন কোন ক্ষেত্রে। তবে শুধু তথ্য নথিভুক্ত করাতেই 
নয়, দেবাঞ্জনবাবুর আসল কৃতিত্ব এইখানেই যে, তিনি সেই 
তথ্যসমষ্টিকে যুক্তি দিয়ে পুনর্বিচার করে এবং পূর্বনির্ধারিত 
কোন বিশ্বাসের বশবর্তী না হয়ে সম্পূর্ণ মানবিক দৃষ্টিকোণ 
থেকে রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার 
যথাসম্ভব স্পষ্ট করে তুলেছেন। এইজন্যই এবিষয়ে আজ পর্যন্ত 
আর যাকিছু আলোচনা হয়েছে, তার তুলনায় নিঃসন্দেহেই এই 
প্রবন্ধটির মূল্য বেশি। আর হয়তো খানিকটা সেই কারণেই তার 
প্রবন্ধের প্রথমাংশটি “উদ্বোধন'-এর পাতায় পাঠ করার পর 
আমাদের প্রত্যাশাও জেগেছিল বেশি। বলতে খারাপ লাগছে, 
দেবাঞ্জনবাবুর প্রবন্ধটির গত অগ্রহায়ণ ১৪১০ সংখ্যার 
'উদ্বোধন'-এ সমাপ্ত হওয়ার পর অস্তত কিছু পরিমাণে হলেও 
আমাদের সেই প্রত্যাশা ক্ষুপ্ন হয়েছে। ব্যাপারটি তাহলে একটু 
ভেঙেই বলা যাক। 

বিবেকানন্দ-নিবেদিতার সম্পর্ক এবং সেই সম্পর্ক সম্বন্ধে 
রবীন্দ্রনাথের মনোভাব নিয়ে আলোচ্য প্রবন্ধে প্রবন্ধকার বহু 
আকর্ষক তথ্যপ্রমাণ পেশ করলেও লেখকের উল্লিখিত এসমস্ত 
সাক্ষ্যপ্রমাণের সঙ্গে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংযোজন 
করা আমি বাঞ্চনীয় বলে মনে করি। আজ থেকে একচল্লিশ 
বছর আগে ১৩৬৯ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যায় (৩৫ বর্ষ, ৪র্থ 
সংখ্যা) “শনিবারের চিঠি" পত্রিকায় বিশিষ্ট রবীন্দ্র-বিশেষভ্র 
অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য মূল্যবান একটি প্রবন্ধ রচনা 


২০৬০৩ 
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করেছিলেন। প্রবন্ধ-শিরোনাম ছিল--“বিবেকানন্দের মহা- 
প্রয়াণে রবীন্দ্রনাথের কবিতা”। জগদীশবাবু তার এই 
গবেষণাধর্মী প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে-কবিতাটিকে স্বামী 
বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণের প্রতিক্রিয়ায় রচিত বলে অনুমান 
করেছিলেন, সেটি হলো “উৎসর্গ' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত “মরণ- 
মিলন"। কবিতাটি প্রথম মুদ্রিত হয়েছিল নবপর্যায়ে “বঙ্গদর্শন 
পত্রিকায় ১৩০৯ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে। পত্রিকায় এর নাম ছিল 
“মরণ”। অনেকেই হয়তো জানেন, ১৩০৯ বঙ্গাব্দের এই 
সময়পর্বে রবীন্দ্রজায়া মৃণালিনী দেবী ছিলেন শয্যাশায়িনী। 
ভাদ্র মাসে কবি তাকে শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় নিয়ে 
আসেন। কিন্তু কবির সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে ৭ অগ্রহায়ণ 
কবিপত্রীর মৃত্যু হয়। 

রবীন্দ্রনাথের এই জীবনতথ্যের ওপর নির্ভর করে রবীন্দ্র- 
জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় অনুমান করেছিলেন যে, 
স্ত্রীর মরণ-নিশ্চয় পীড়ার'র ভাবী পরিণতির দিকে তাকিয়েই 
“শোকের কল্পিত হৃদয়োচ্ছাস'কে কবি ভাষাদান করেছেন এই 
কবিতায়। জগদীশবাবু এই অনুমানের তীব্র বিরোধিতা করে 
তার প্রবন্ধে মন্তব্য করেন ঃ “রবীন্দ্র-জীবনীকারের পক্ষে এই 
অসতর্ক উক্তি শুধু হাদয়হীনতারই পরিচায়ক নয়, তা 
মনুষ্যধর্মবিরোধীও বটে। পত্ীর অসুস্থ শয্যার পাশে বসে যে 
সেবারত স্বামী প্রাণপণে মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করে চলেছেন, 
তিনি পত্বীর মৃত্যুকে কল্পনা করে “মরণ-মিলন'-এর মতো 
কবিতা রচনা করবেন-_-এ অনুমান নিতাত্তই অমানবিক” 
বস্তত, “মরণ-মিলন' রচনার অনুপ্রেরণা সম্পর্কে 
প্রভাতকুমারের সিদ্ধান্তের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে এই আপত্তি 
তোলার সূত্র ধরেই এঁ প্রবন্ধে শুরু হয়েছিল জগদীশবাবুর 
নিজস্ব অনুসন্ধান। 

জগদীশবাবুর সমগ্র প্রবন্ধটির বক্তব্য বিষয়ের বিবরণ এই 
ক্ষুদ্র পরিসরে দেওয়া সম্ভব নয়। তবু সকলের অবগতির জন্য 
উক্ত প্রবন্ধ থেকে কয়েকটি মাত্র বাক্য উদ্ধার করে সমগ্র 
প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয়ের নির্যাসটুকু তুলে ধরার চেষ্টা করছি। 
এ ৩৯৯ 
সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতা “মরণ-মিলন'।... 
কবিতাটিকে এককথায় বলা যেতে পারে, শোকাভিহত চিত্তের 
মৃত্যু-সম্ভাষণ।... কবিতাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এটি 
মৃত্যুর পূর্বাভাস নয়, মৃত্যু এখানে সমাগত। কবিচিত্তের 
মর্মমূলে বাসা-বাঁধা কোন প্রিয়জন-বিয়োগের স্মৃতি থেকেও 
এই কবিতার জন্ম হয়নি। মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, 
লেখা অনেক কবিতা পেয়েছি। তাদের রূপ ও রীতি, সুর ও 
স্বাদ আলাদা ।... মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বরবধূর মিলনের কথা 
রবীন্দ্রনাথ বহুবার বলেছেন। কিন্তু মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শিব- 
উমার মিলনের কথা সর্বপ্রথম “মরণ-মিলন' কবিতাতেই 
বললেন।... রুদ্ররূপী প্রিয়তমের সঙ্গে মিলনের প্রত্যাশায় 


০৪০৩৪৪৪০৬৪৬৬৪৬৬৮৪৯৪৪৪৪৫৬৮৬৬৯০৩৩৬৬৩৪৬৪৩৬৬৫৩৪৫৬৬৮৫৬৬৬০৬১৪৬৬০৪৯৪৬৪১৪৪৪৪৪০৪৪৪০৪০৪৪৪০৪১৪১৪৪৬৪১৬৩৪৪৬১৪৬১৪৪৪৪ ৪৪৪৪৪৭৪৪৪৪৪ 


৫৬৪৪৪০৪৩৩৪৩ ৪৪৪৪৮৪৪৪৪৩৩৪৪৩৪৪৩৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৬১৪৬৪০৪৬৬৪৫৪৪০৩৪৫৪৩৪৫৩৪৩০৬৬৬৬৪৪৩৬৩০০০৬০৬৪৩৬৪৪৪৪০৬০৪০৩০৪৪এ৪০৪৪ 


শোককাতর চিত্তের মৃত্যু-সম্ভাষণই কবিতাটির উপজীব্য। 
কবির সমবেদনা এখানে নাট্যরূপ লাভ করেছে?... পূর্বেই বলা 
হয়েছে, “মরণ-মিলন' কবিতাটি “মরণ” শিরোনামায় ১৩০৯ 
বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসের “বঙ্গদর্শন” পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 
তার মাত্র মাস-দুই পূর্বে আষাঢ় মাসে স্বামী বিবেকানন্দের 
মহাপ্রয়াণ ঘটে। আমাদের প্রতিপাদ্য হলো, রবীন্দ্রনাথের 
“মরণ-মিলন' কবিতাটি বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণ উপলক্ষ্যে 
উপ সি 


দৃষ্টিতে। বিবেকানন্দ-নিবেদিতার ৃত্যুতী্ণ দিব্যসম্পর্বকে 
রবীন্দ্রনাথ শিব-উমার প্রতীকে উপস্থাপিত করেছেন। কবি 
রবীন্দ্রনাথের মনোভূমিতে বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার আত্মিক 
সম্পর্কের যে-রূপটি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, তার প্রতীক হলো 
তপস্বিনী উমা আর বীরেশ্বর শিবের দিব্যমিলন।... 
বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণ ঘটেছে গোধুলি-লগ্নে।... গোধুলি-লগ্নে 
দেহবদধ্ধনমুক্ত শিবের আবির্ভাব মৃত্যুরাপে। তপস্বিনী উমার 
সঙ্গে ঘটল তার মর্ত্যবন্ধনমুক্ত দেহাতীত আত্মিক মিলন। এই 
হলো “মরণ-মিলন* নামকরণের তাৎপর্য ।” 

বলা নিষ্প্রয়োজন, উক্ত প্রবন্ধে যে পরিশ্রম, নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা ও 
দরদ দিয়ে প্রবন্ধকার তার প্রতিপাদ্যটিকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, 
তার কোন তুলনা নেই। একথাও সহজবোধ্য যে, জগদীশবাবু 
এই অসামান্য অনুসন্ধানের সূত্র ধরে এঁ প্রবন্ধে বিবেকানন্দ- 
নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের অনেক অচেনা শ্নি্ধ 
ভিতরমহলের দরজা খুলে গিয়েছিল। তৎসন্তেও জগদীশবাবুর 
দুর্ভাগ্য এইখানে যে, তথাকথিতভাবে নিষিদ্ধ একটি এলাকায় 
প্রবেশ করে অনধিকারচর্চার অভিযোগে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের 
একাংশ তার বিরুদ্ধে ক্ষোভে ও ঘৃণায় ফেটে পড়েছিল। তাদের 
সেই বীভৎস বিষোদ্গার আজকের পাঠক অবশ্য মনে 
রাখেননি। সময় তার সমস্ত চিহ্ন মুছে নিয়েছে। আর 
জগদীশবাবুর এ কিংবদস্তিতুল্য সাধনার কথাও আমরা আজ 
বিস্মৃত হয়েছি বটে; তবে তার কারণ, বাঙালি জাতি অকৃতজ্ঞ। 
এতবছর পর 'উদ্বোধন'-এর পাতায় দেবাঞ্জনবাবুর প্রবন্ধটি 
যখন প্রকাশলাভ করল, তখন আমরা ভেবেছিলাম, এই প্রবন্ধে 
হয়তো জগদীশবাবু তার প্রাপ্য সম্মান ফিরে পাবেন। কিন্তু 
আমাদের দুর্ভাগ্য, বাস্তবে তা হয়নি। 

দেবাঞ্জনবাধু তার প্রবন্ধের ৮৫ ও ১০০ সংখ্যক 
পাদটীকায় “শনিবারের চিঠি' পত্রিকার বৈশাখ ১৩৭০ 
সংখ্যাটির দুবার উল্লেখ করেছেন। বৈশাখ ১৩৭০ থেকে তিনি 
যদি আরেকটু পিছিয়ে এসে মাঘ ১৩৬৯ সংখ্যাটি একবার 
ঘেঁটে দেখতেন, তাহলেই জগদীশবাবুর প্রবন্ধটি তার চোখে 
পড়তে পারত। অবশ্য এই দীর্ঘ একচল্লিশ বছরে জগদীশ 
ভট্টাচার্যের সত্যসন্ধান যে একেবারেই কোন স্বীকৃতি পায়নি, তা 
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নয়। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগের সদস্য, 
বঙ্গসাহিত্য-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক উইলিয়াম রাদিচে তার 
সম্পাদিত ও অনুদিত, “গেঙ্গুইন' থেকে প্রকাশিত 
4২91011101917901) 188019 : ১০91০০৫9৫ 1091775" গ্রন্থের 
৬৬ “মরণ-মিলন' তথা “09807 ৬/50017% ১৬৬ 
পাদটাকায় গ্রেস্থটির সংশোধিত পুনমুর্রণে) লিখেছেন 
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৬1%০101101109 68119 ॥1 010 9921. যদিও স্ত্রীর মরণ- 
নিশ্চয় গীড়া'র সঙ্গে এই কবিতার সংযোগ সম্পর্কিত 
প্রভাতকুমার-কৃত অনুমানকে এই গ্রন্থের প্রথম মুদ্রণটিতে গ্রহণ 
করেও এই সংস্করণে রাদিচে সেই সম্ভাবনাকে নির্দিধায় খারিজ 
করে দিয়েছেন। জগদীশবাবুর পরিশ্রমী গবেষণার প্রতি 
রাদিচের এই সম্মানজ্ঞাপন নিশ্চয়ই সুখকর। কিন্তু স্বদেশের 
মাটিতে কি কোনদিনই তিনি তার প্রাপ্য সম্মান পাবেন না? 
১৪০৯ সালের কার্তিক সংখ্যার উদ্বোধন'-এ 
দেবাঞ্জনবাবুর প্রবন্ধটির প্রথম পৃষ্ঠার পাদদেশে ছোট্ট একটি 
টীকায় পত্রিকা-সম্পাদক জানিয়েছিলেন, এপ্রবন্ধটির বক্তব্য 
বিষয় সম্পর্কে সকলে একমত নাও হতে পারেন, তবুও 
পাঠকের পক্ষে চিত্তাকর্ষক বলে বিবেচিত হওয়ায় প্রবন্ধটি 
নিবেদিতার পুণ্যস্মৃতিতে নিবেদিত হলো। জগদীশ ভট্টাচার্যের 
লেখা “বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণে রবীন্দ্রনাথের কবিতা 
প্রবন্ধটিকেও কি বিস্মৃতির বিজন কক্ষ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এসে 
পুনঃপ্রকাশিত করা যায় না? শুধু বর্ষীয়ান এক সমালোচককে 
তার প্রাপ্য সম্মান ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যই নয়, বিবেকানন্দ- 
নিবেদিতা-রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কসূত্রটিকে আরো স্বচ্ছভাবে 
বোঝার জন্যও জগদীশবাবুর প্রবন্ধটি বাঙালি পাঠকের 
গোচরে আসা জরুরি। উদ্বোধন-এর একজন নগণ্য পাঠক 
হয়েও “উদ্বোধন'-সম্পাদককে এবিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে 
আহান জানিয়ে দুঃসাহস প্রকাশ করার জন্য আমি বিনীত ও 


ক্ষমাপ্রার্থী। 
তপোব্রত ভাদুড়ি 
বাঙলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় 


দেবাঞ্জন সেনগুপ্তের “রবীন্দ্রনাথ ও নিবেদিতা £ রাগে 
অনুরাগে" ধারাবাহিকটি শেষ হলো। এই ধারাবাহিকটি পড়তে 
পড়তে কখনো উৎফুল্ল, কখনো ব্যথিত, আবার কখনো বিশ্মিত 
হয়েছি। গবেষক-লেখক শ্রীসেনগুপ্ত বিদন্ধ অনুশীলনের 
মাধ্যমে এই আপাত রহস্যাবৃত সম্পর্কের সঠিক উন্মোচনের 
সফল প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়েছেন। তবে সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্র, ভাবনা- 
চিন্তা কিন্তু মিলিয়ে যায় তার অসাধারণ মীমাংসক 
শেষ অনুচ্ছেদটিতে, যেখানে তিনি বলেছেন £ “অস্তাচলে 
যাওয়ার আগে দিনাস্তের রবি অর্ঘ্য দিয়ে গেলেন তার 
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এই অনবদ্য প্রবন্ধটি আমাদের উপহার দেওয়ার জন্য 
লেখক ও সম্পাদক মহারাজকে ধন্যবাদ জানাই। 

সমীর বন্দ্যোপাধ্যায় 

সল্ট লেক, কলকাতা-৭০০ ০৯১ 


ভিটামিন “এ, ও তার প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে 


“উদ্বোধন'-এর গত মাঘ ১৪১০ সংখ্যার স্বাস্থ্য বিভাগে 
'ভিটামিন এ ও তার প্রয়োজনীয়তা প্রবন্ধে চৈতালি 
মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, প্রাণিজ ও উত্তিজ্জ চর্বি ও তেলে 
ভিটামিন “এ” থাকে। তিনি এপ্রসঙ্গে কড লিভার অয়েলের 
কথা লিখেছেন, কিন্তু আমাদের দেশি হাঙরের তেল (91781 
1৮৩ 011) বেশি ভিটামিন “এ*-সমৃদ্ধ। কিন্তু এই দুই তেলেই 
খুব বেশি পরিমাণ ভিটামিন “এ' থাকায় মাত্রাতিরিক্ত খেলে 
ক্ষতিকর। চর্বি একপ্রকার প্রাণিজ ম্নেহদ্রব্য। “উত্তিজ্জ চর্বি" 
বলতে লেখিকা বোধহয় বনস্পতিকে বুঝিয়েছেন। অবশ্য 
বনস্পতি তৈরির সময় ভিটামিন “এ' যোগ (01012081107) 
করা হয়। উত্তিজ্জ তেলে ভিটামিন “এ' থাকে না। ব্যতিক্রম 
একমাত্র পাম তেল (9৫ 7817) ০11) যা মালয়েশিয়া, আফ্রিকা 
ও ব্রাজিলে সাধারণত উৎপন্ন ও ব্যবহৃত হয়। আমাদের 
দেশেও আমদানি ও ব্যবহার করা হচ্ছে। পাম তেলে ভিটামিন 
'এ' তৈরির উপাদান (০৬10817174১) ক্যারোটিন আলফা ও 
বিটা (০-08100979, (-08101016)-রূপে থাকে। পরিমাণ 
প্রতি ১০০ গ্রাম তেলে ৬,৭০০ মাইক্রোগ্রাম ভিটামিন “এ, 
তৈরি হওয়ার সমান। তুলনায় কমলালেবুতে ২১, টম্যাটোতে 
৫০ ও গাজরে ৪০০ মাইক্রোগ্রাম। লেখিকা আরো লিখেছেন, 
আমাদের দেশে প্রচুর সবুজ, হলুদ ও লাল রঙের শাকসবজি 
এবং ফল রয়েছে, যেগুলি ক্যারোটিন নামক রঞ্জক পদার্থে 
সমৃদ্ধ। ক্যারোটিন পিগমেন্ট হলো ভিটামিন “এ' তৈরির 
উপাদান (019০01501)। কিন্তু কোন সবজি বা ফলের রঙ দেখে 
তা ক্যারোটিন-সমৃদ্ধ কিনা সবসময়ে বলা যায় না। হলুদ 
হলুদ রঙ চাপা পড়ে যায়। টম্যাটোর লাল রঙ “[./০01)9'- 
এর জন্য। “[.)০০০70" একটি ক্যারোটিন হলেও ভিটামিন 
এর উপাদান (215081501) নয়। অন্য পুষ্টিগুণ বিতর্কিত। 

অমিয়কুমার ভট্টাচার্য 


মানিকতলা মেন রোড, কলকাতা-৭০০ ০৫৪ 


কতটুকুই বা আমরা জানি? 


উদ্বোধন'+-এর গত আশ্বিন ১৪১০ সংখ্যায় স্বামী 
মুখ্যানন্দের 'সিন্ধুনদের শিলালিপির পাঠোদ্ধার এবং বৈদিক 
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সভ্যতা" বিষয়ক নিবন্ধটি অত্যস্ত সুন্দর এবং গবেষকদের 
পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়। নিবন্ধটিতে বলা হয়েছে, রাজস্থান 
অঞ্চলে প্রাক-বৈদিক এবং বৈদিক সভ্যতার অনেক চিত্র পাওয়া 
গেছে। এই কথার সত্যতা প্রসঙ্গে একটি ঘটনা বলা যাক। 
রাজস্থানের 'নাগোর” জেলায় একটি জায়গা আছে-_ 
'কুচাওয়ান সিটি'। এখানে একটি অদ্ভুত পরিবার বাস করেন। 
এঁদের মধ্যে কয়েকজন অতিপ্রাকৃতিক শক্তির অধিকারী। 
সেপ্রসঙ্গে আমি যাচ্ছি না। কিন্তু এঁদের পরিবারের একটি ছেলে 
চিমনেশ গৌড় সম্বন্ধে এখানকার কাগজেও লেখালেখি হয়েছে। 
ইনি সুদীর্ঘ ১০-১২ বছর ধরে সাধনা করে কুশুলিনী শক্তির 
জাগরণ ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন। এর ফলে প্রতিদিন ভোর 
থেকে সকাল ১০টা পর্যস্ত তিনি দুর্বোধ্য ভাষায় (সকলে বলে, 
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তিক ₹) 6) হর 0১2৮ শপে ন€%, শুরা পা ৫৯৩৩০ 95 ০১৭ চিনি, 


সংস্কৃতের আদি রূপ) পাতার পর পাতা লিখতে থাকেন এবং 
মুখেও অনর্গল এ ভাষায় কথা বলেন। সেই ভাষার অর্থ কেউ 
বুঝতে পারে না, এমনকি সকালের পর তিনি নিজেও কিছু 
বুঝতে পারেন না। এই লিপিতে তার একটা আলমারি ভর্তি 
হয়ে গেছে। ভাষাতত্ববিদরা এর অর্থ উদ্ধার করতে এখনো 
অক্ষম। তবে এটুকু বোঝা গেছে, তার কথার অধিকাংশই 
জ্যোতিষশাস্ত্রের দুর্লভ সব খোঁজের, যা আজ পর্যস্ত 
অনাবিষ্কৃত। আমি এই লিপির কিছু নমুনা সংগ্রহ করতে 
পেরেছি, যার সঙ্গে উদ্বোধন”-এ স্বামী মুখ্যানন্দজীর রচনায় 
প্রকাশিত লিপির কিছু মিল আছে। শ্রদ্ধেয় স্বামী মুখ্যানন্দজী 
এবিষয়ে আলোকপাত করলে খুশি হব। 
কবিতা বন্দ্যোপাধ্যায় 
জয়পুর, রাজস্থান-৩১২০০১ 
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শী রকম বলেন 2" মানুষ আর মানব যার 
চৈতন্য হয়েছে সেই মান-হুঁশ, চৈতন্য না হলে বৃথা 
মানুষ।” “মানুষ” শব্দটি এভাবে বিশ্লেষণ করে মানুষের 
সংজ্ঞা এর আগে কেউ দিয়েছেন বলে জানা নেই। তবে এর 
চেয়েও স্পষ্টভাবে তিনি মানুষের স্বরূপের কথা বলেছেন ঃ 
“মানুষের স্বধাম হচ্ছে পরর্রহ্মা।” ধাম" শব্দের অর্থ 
এখানে 'স্বরূপ'। এ হলো মূলকথা, শেবকথা। 

শান্ত্র এই স্বরূপতত্ত্ বোঝাতে গিয়ে একটি উপায় নির্দেশ 
করেছেন-_-অধ্যারোপ ও অপবাদ। সেই মূলতত্ব যে 
মানুষের স্বরূপ, তা বুঝতে গেলে অধ্যারোপ করে বুঝতে 
হবে; তাই “আজকের মানুষে"র অবতারণা। আজকের 
মানুষ কিভাবে “মানুষ', জগৎ সম্পর্কে তার আরোপ এবং 
অপবাদ করেই আমাদের মূল্যায়ন করতে হবে। মানুষের 
এই অধ্যারোপকথা শ্রীরামকৃষ্ণদেবও বলেছেন ঃ “মানুষ 
তার মায়াতে পড়ে স্ব-স্বরূপকে ভুলে যায়। সে যে বাপের 
সমস্ত এশর্ষের অধিকারী তা ভুলে যায়।” 
[ত্রীশ্রীরামকৃষ্তকথামৃত, অখণ্ড, ১৪০২, পৃঃ ২১১) 
“মানুষগুলি দেখতে সব একরকম, কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতি । কারু 
ভিতর সত্তগুণ বেশি, কার রজোগুণ বেশি, কার তমোগুণ। 
পুলিগুলি সব দেখতে একরকম। কিন্তু কারু ভিতর 
নারকেলের ছাঁই, কারু ভিতর কলায়ের পোর।” (এ, পৃঃ 
১০৩) “আজকের মানুষ' সকলকে “সমান' চোখে দেখতে 
চায়-_সবাই সমান! গুণভেদে মানুষের ভেদ প্রত্যক্ষ করেও 
দিকে দিকে সমানাধিকারের অশোভন হল্লোড়। 

আজকের মানুষ বললে- নির্বিশেষে সকল মানুষকেই 
বোঝানো হয়। তাতে অসুবিধা হলো, বহুরকম মনোবৃত্তির 
মানুষকে নিয়েই আলোচনা করতে হবে। বহুধরনের মতবাদ 
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উল্লেখ করে তাদের অপবাদ করতে হবে। তথাপি সরল 
করা যায়-_যদি মানুষের ভাবকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ 
করে নিই-_জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদের ভিত্তিতে । বেশির ভাগ 
মানুষই ঈশ্বরে বিশ্বাস করলেও জড়জগৎকে অসত্য বা 
মিথ্যা ভাবে না। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো-_জগতের নিয়ামক 
ঈশ্বর আছেন, আমরাও আছি, জগৎও আছে-_এসবই 
সত্য। আমরা সুস্থ শরীরে ও মনে জগতের রূপ, রস, শব্দ, 
স্পর্শ, গন্ধ ভোগ করতে থাকব; অসুবিধা হলে ভগবানকে 
স্মরণ করব, প্রার্থনা করব, এমনকি মানতও করব। এই 
মতের সংখ্যাই বেশি। এমনকি চোর, ডাকাত, খুনিরাও 
তাদের লক্ষ্য পূর্ণ করার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে, 
পুজো দেয়। বিশিষ্টাদ্বৈত মতে জীব ঈশ্বরের অংশমাত্র-_ 
অণুটৈতন্য। মানুষ এজগতে যেমন কাজ করবে, মৃত্যুর পর 
সেরূপ ফল পাবে। পুণ্যবলে স্বর্গ হবে, পাপে নরকভোগ। 
পুনর্জন্ম হিন্দুবৌদ্বজৈনগণ ও অপর কোন কোন 
মতাবলম্বী মানেন। পুণ্য-পাপাত্মক কর্মফল ক্ষয় হলে 
আবার জন্ম হবে। পাপের মাত্রার তারতম্যে নরকবাস, 
শেষে তির্যকযোনি, গাছ, পাথর পর্যস্ত হতে হয়-_ 
“যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায়া দেহিনঃ॥| 
স্থানুমন্যেনুসংযস্তি যথাকর্ম যথাশ্রুতম্‌॥” €কঠ উপনিষদ্‌ 
২।২।৭) 

এই মানুষই কর্ম করে লোকসকল জয় করে। সাতটি 
উধ্বলোক__ভূঃ, ভূবঃ, স্বঃ, মহ, জন, তপঃ ও সত্য। 
সাতটি অধঃলোক। এসকল লোকলাভের উপায় কর্ম, জ্ঞান 
ও উপাসনা। বলা হয়েছে, 'কর্মণা পিতৃলোকঃ", “বিদ্যয়া 
দেবলোকঃ'- কেবল কর্মফলে লোক পিতৃলোকে যায় আর 
উপাসনার বলে যায় দেবলোকে। মানুষেরই এইরূপ কর্ম 
করার সুযোগ রয়েছে এবং কর্ম উপাসনার সঙ্গে করা হলে 
বা কেবল উপাসনার বলেই উচ্চতম ব্রন্মালোক পর্যস্ত মানুষ 
যেতে পারে এবং ক্রমমুক্তিও লাভ করতে পারে৷ 
্রন্মাত্মৈক্য জ্ঞান হলে কৈবল্য মুক্তিলাভও করতে পারে। 
সুতরাং দেবতা বা পণ্ড প্রভৃতির শরীর কেবল ভোগায়তন 
হওয়ায় এসকল শরীরে কর্ম বা উপাসনা করার সুযোগ 
থাকে না। কিস্তু জন্ম-পরম্পরায় কখন মানুষজন্ম লাভ হবে 
বলা দুক্ধর। শাস্ত্রে একারণেই নরজন্মকে “দুর্লভ” বলা 
হয়েছে। অর্থাৎ এই পৃথিবীতে মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করা 
খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ““দুর্লভং ত্রয়মেতদ্দেবানুগ্রহহেতুকম্‌ ॥ 
মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ॥” (বিবেকচূড়ামণি, 
৩) তাই সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ। মহাভারতে বলা 
হয়েছে--“ন মনুষ্যাৎ পরতরং হি কিঞ্িৎ।” বাংলার 
মরমিয়া কবিও গেয়েছেন ঃ “সবার উপর মানুষ সত্য 
তাহার উপর নাই।” 
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তত্ব মানেন না। ধর্ম মানেন পরলোক মানেন না। আর 
তাদের মতের প্রতিনিধি হয়েই যেন বঙ্কিমচন্দ্র কথা 
বলেছিলেন শ্রীরামকৃষ্দেবের সঙ্গে ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের ৬ 
ডিসেম্বর। 

শ্রীরামকৃষ্জদেব বঙ্কিমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেন £ “আপনি 
কি বলেন, মানুষের কর্তব্য কী? কী সঙ্গে যাবে? পরকাল 
তো আছে?” বঙ্কিমবাবু এর বিস্ময়সূচক উত্তর দিয়েছেন ঃ 
“পরকাল! সে আবার কী?” শ্রীরামকৃষ্জদেব বলেন £ “হ্যা 
জ্ঞানের পর আর অন্যলোকে যেতে হয় না, পুনর্জন্ম হয় না। 
কিন্তু যতক্ষণ না জ্ঞান হয়, ঈশ্বরলাভ হয়-_ততক্ষণ সংসারে 
ফিরে ফিরে আসতে হয়, কোনমতে নিস্তার নাই। ততক্ষণ 
পরলোকও আছে, জ্ঞান হলে ঈশ্বরদর্শন হলে মুক্তি হয়ে 
যায়, আর আসতে হয় না। সিধোনো ধান পুঁতলে আর গাছ 
হয় না, জ্ঞানাগ্নিতে সিদ্ধ যদি কেহ হয়, তাকে নিয়ে আর 
সৃষ্টির খেলা হয় না। সে আর সংসার করতে পারে না, তার 
তো আর কামিনী কাঞ্চনে আসক্তি নাই।” (ত্রীশ্রীরামকৃষ্ণ- 
কথামৃত) বঙ্কিমচন্দ্র অতদূরে যেতে রাজি ছিলেন না। 
আজকের মানুষও তাই, ধর্ম করবে সংসারের সুখের জন্য। 
তাই হয়তো বঙ্কিমচন্দ্র জ্ঞানীকে 'আগাছা” ভাবলেন, 
বললেন £ “মহাশয়, তা আগাছাতেও কোন গাছের কাজ 
হয় না।” তার মতে সন্ন্যাস ব্যর্থ, কারণ “অপত্যন্নেহ' 
সেখানে নেই। 

উত্তরে বলেছেন ঃ “জ্ঞানী তা বলে 
আগাছা নয়।” এখানেই আজকের মানুষের বুদ্ধির দৌড় 
সীমাবদ্ধ__অনেক বিচার করেও জগতলয়কারী ব্রহ্মজ্ঞানকে 
গ্রহণ করতে পারে না, বিচারের ক্ষেত্রে স্বীকার করলেও। 

আজকের মানুষ পুনর্জন্ম মানে না .. 

অনেকে আবার পুনর্জন্ম স্বীকার করেন না। কেশবচন্দ্র 
সেনকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যা বলেছিলেন, সেকথার পুনরুল্লেখ 
করে তিনি বঞ্কিমচন্দ্রকে বললেন ঃ “যতক্ষণ কাচা থাকবে 
কুমোর ছাড়বে না; যতক্ষণ না জ্ঞানলাভ হয়, যতক্ষণ না 
ঈশ্বরদর্শন হয়, ততক্ষণ কুমোর আবার চাকে দেবে, ছাড়বে 
না, অর্থাৎ ফিরে ফিরে এ-সংসারে আসতে হবে নিস্তার 
নাই।” কিন্তু জ্ঞানীর যে প্রয়োজন আছে মনুষ্যসমাজের 
জন্য, সভ্যতার জন্য তা শ্রীরামকৃষ্ণদেব এপ্রসঙ্গে 
বলেছেন ঃ “তবে কারুকে কারুকে তিনি রেখে দেন, মায়ার 
সংসারে লোকশিক্ষার জন্য ।... সে তার কাজের জন্য তিনিই 
রেখে দেন; যেমন শুকদেব, শঙ্করাচার্য।” 

এটাই আশ্চর্য কথা যে, ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন বঞ্চিমচন্দ্রের 
পর্যস্ত কেমন করে এই প্রমাদ হলো যে, জ্ঞানী আগাছা, তার 
দ্বারা কোন কাজ হয় না! এই জ্ঞানীদের ভাবরাশিই তো 
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সনাতন ধর্মের মূল, সভ্যতার মৌলিক উপাদান- বেদ, 
উপনিষদ, স্মৃতিশান্ত্রাদি সকল সনাতন ধর্মশান্ত্রেই তো 
রচয়িতা ব্রন্দাজ্ঞানী মহাপুরুষগণ। 

উনবিংশ শতাব্দী হলো সংশয়ের যুগ। আধুনিক যুগের 
সংশয়াত্মা। পাশ্চাত্য ভাবধারায় আমাদের স্বচ্ছ বিবেক যেন 
ঝলসে গিয়েছিল। মহাত্মা বিদ্যাসাগরও একালের সৃষ্টি; 
ধুতি-চাদর পরা যদিও, তবু অন্তরে সাহেব। ধর্ম ও 
আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে যুগবাহিত সংশয়ে শাস্তর-প্রবেদিত 
সত্যকে তিনি মনেপ্রাণে কি গ্রহণ করতে পেরেছিলেন? 
অনেকটা অজ্ঞেয়বাদীর মতোই যেন, তবে তার লোকসেবা, 
পরোপকার, সহানুভূতি ছিল অসাধারণ । 

তিনিও আজকের মানুষের প্রতিভূ। ধর্ম মানেন, ঈশ্বর 
মানেন, তবু সর্বাংশে গ্রহণ করতে পারেন না। কারণ 
একটাই _জগংটাকে সত্য বলে ধরেছেন। তা নাহলে 
কেমন করে বললেন, সাংখ্য বেদাস্তদর্শন যে ভুল তাতে 
কোন দ্বিমত নেই! 

জগৎ সত্য(?) 

এই জগৎকে আজকের মানুষ চরম সত্য বলে ধরেছে 
বলেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরবর্তী প্রশ্ন 8 “আচ্ছা, আপনি 
কি বল, মানুষের কর্তব্য কী?” 
বলেছিলেন ঃ “আজ্ঞা, তা যদি বলেন, তাহলে আহার, নিদ্রা 
ও মৈথুন।”-_এমন উত্তরকে যদি বঙ্কিমচন্দ্রের আত্তরিক 
উত্তর বলে মনে নাও করি, তাহলেও বলতে বাধা নেই যে, 
এটাই কি আজকের মানুষের আস্তর রূপ নয়? কাঞ্চন-কাম 
চর্চার যে-রূপ আজকাল সাহিত্য, কাব্য ও সংস্কৃতির বিভিন্ন 
অঙ্গনে দেখা যাচ্ছে, তাতে কী বোধ হয়ঃ এখানে বললে 
অত্যুক্তি হবে না যে, বৃহত্তর সভ্যজগতে, ধনী শিক্ষিত মহলে 
বিনোদনের উপকরণ-সহ যে গ্রাম্যসুখস্পৃহার চেহারা, তা কি 
জড়বাদী সভ্যতার রূপ নয়? একে অধিক মাত্রায় সত্য বলে 
দৃঢ় ধারণা করাতে প্রয়াসী বহুশত বিজ্ঞানী তথা ডারউইন, 
কার্ল মার্স ফ্রয়েড প্রমুখ শ্রেষ্ঠ মানবগণের নাম অবশ্যই 
করা যাবে। তাদের ধারণার প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উত্তর £ 
“এঃ! তুমি তো বড় ছ্যাচড়া। তুমি যা রাতদিন করছ তাই 
তোমার মুখে বেরুচ্ছে... কামিনী-কাঞ্চনের মধ্যে রাতদিন 
রয়েছ, আর এঁকথাই মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে। কেবল বিষয়চিস্তা 
করলে পাটোয়ারি স্বভাব হয়, মানুষ কপট হয়।” একথা 
আজকের মানুষ অযথার্থই বলবেন-_“বড় বেশি মধ্যযুগীয় 
কুসংস্কারাচ্ছন্ন উত্তর বলেই মনে হয়”। এ পাটোয়ারি আর 
কপটতাই বর্তমান সভ্যতাকে মূল্যবোধহীন করছে। 

এপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্দেব পণ্ডিতদের স্বরাপ উদ্ঘাটন 
করে অন্্রাস্ত প্রজ্ঞাবচন দিয়েছেন ঃ “শুধু পাণ্ডিত্যে কি হবে, 
যদি ঈশ্বরচিস্তা না থাকে? যদি বিবেক-বৈরাগ্য না থাকে? 
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পাণ্ডিত্যে কি হবে, যদি কামিনী-কাঞ্চনে মন থাকে? চিল- 
শকুন খুব উঁচুতে উঠে, কিন্তু ভাগাড়ের দিকে কেবল 
নজর!” (এ, পৃঃ ১২১৩) জড়বাদী পণ্ডিতদের অবস্থা কি 
এরাঁপ নয়? 

আবার ঈশ্বরভক্ত, অত্যন্ত গভীরভাবে ধর্মানুরাগী ব্যক্তি 
শিবনাথ শাস্ত্রীর মতো মানুষেরও অধ্যাত্মজগতের ধারণা যে 
কত অগভীর, তারও প্রমাণ পাই শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তিতে £ 
“কেউ কেউ মনে করে এরা কেবল ঈশ্বর ঈশ্বর করছে! 
পাগলা! এরা “বেহেড' হয়েছে।” ঠিক কথা আজকের 
জড়বাদী মানুষ তাই ভাবে সাধু-সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে, প্রকৃত 
ভক্ত সম্বন্ধেও হয়তো--বেহেড হয়েছে”! 
একেবারে ঠাচাছোলা গ্রাম্যভাষায় এর তীব্র নিন্দা করে 
শ্রীরামকৃষ্দেব বলেছেন £ “এরা বেহেড হয়েছে, আমরা 
কেমন স্যায়না, কেমন সুখভোগ করছি; টাকা, মান, 
ইন্দ্রিয়সুখ! কাকও মনে করে, আমি বড় স্যায়না, কিন্ত 
সকালবেলা উঠেই পরের গু খেয়ে মরে।” (এ) 

শ্রীরামকৃষ্ণদেব সংসার-মায়া সম্পর্কে তার মৌল 
ধারণাকে কোন দার্শানক পরিভাষায় বা তন্তরূপে বর্ণনা না 
করে একেবারে মূলবস্ত ধরে বলেছেন ঃ “কামিনী-কাঞ্চনই 
সংসার। এরই নাম মায়া। ঈশ্বরকে দেখতে, চিস্তা করতে 
দেয় না।” তবে এরই সঙ্গে এইসব সর্বজনশ্রদ্ধেয় বড় 
মাপের মানুষের হৃদয়বন্তার কথাও স্মরণ রাখতে হবে। 
তাদের বুদ্ধিদীপ্ত সিদ্ধান্তগুলি যতই বেদাস্তের আলোকে 
অসমীচীন ইহজাগতিক বোধ হোক-_ত্ারা মানবদরদি 
ছিলেন, মানুষের দুঃখমোচনের আতস্তরিক প্রেরণায় তারা 
অনেক ভেবেছেন, দর্শন রচনা করে জানিয়েছেন__ 
মানবসেবা এবং মানবকল্যাণই জীবনোদ্দেশ্য হওয়া উচিত। 
এই প্রদঙ্গই কি শ্রীরামকৃষ্ণদেব বঙ্কিমমুখে উত্থাপিত করতে 
চেয়ে কাঞ্চনের ' প্রসঙ্গ তুলেছেন? তিনি টাকা মাটি মাটি 
টাকা” করে গঙ্গায় ফেলে দিয়েছিলেন শুনেই বঙ্কিমচন্দ্র বলে 
উঠলেন ঃ “টাকা মাটি! মহাশয়, চারটি পয়সা থাকলে 
গরিবকে দেওয়া যায়। টাকা যদি মাটি, তাহলে দয়া 
পরোপকার করা হবে না?” (এ) 


ঈশ্বরপ্রেম থেকে। মানুষ সহানুভূতি করে অপরের দুঃখময় 
অবস্থাকে সামান্যত অনুভব করে; সঠিক বেদনাবোধ 
অনুমান-প্রত্যয়ে হয় না, আত্ম্মকবোধ থেকে তা আসে। 
মানুষের দয়া বা পরোপকার' গভীর অনুভবসঞ্জাত 
অধ্যাত্মচেতনা নয় বলে সে নিজের স্বার্থ যোল আনা বজায় 
রেখে উদ্ৃত্ত খরচ করে-_তাও কষ্টে; অবশ্য ব্যতিক্রম যে 
নেই তা নয়। যেমন বিদ্যাসাগর, যদু মল্লিক। 
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থাকা- ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে। স্বার্থচেতনায় মানুষ 
পরোপকার করতে গিয়েও কাতর হয়। সেকথাই 
বলেছেনঃ “দয়া! 
পরোপকার! তোমার সাধ্য কি যে তুমি পরোপকার কর? 
মানুষের এত নপর-চপড়, কিন্তু যখন ঘুমোয়... তখন অহং 
অভিমান, দর্প কোথায় যায়?” 
এই বাস্তব কথাটা আজকের মানুষ মানতে চায় না যে, 
মানুষের শক্তি সীমাবদ্ধ। কারণ, সমগ্র জীবজগতের 
পশ্চাতে যে অনস্ত শক্তির খেলা চলছে তা সে ধরতে পারে 
না, মুখে বললেও সর্বাংশে তা ধারণা করতে পারে না। তার 
অনস্তপ্রসারিত দৃষ্টির অভাব। 
সন্দেহ নেই, কিন্ত তা প্রজ্ঞাশুন্য অন্ধ আবেগমাত্রঃ আর 
পরোপকার বলতে তো বোঝায় হাসপাতাল, ডিস্পেঙ্গারি, 
স্কুল, রাস্তাঘাট, সেতু নির্মাণ_এইসব। খাদ্য, ওঁষধপত্র 
বাড়িঘর, পোশাক, রাস্তাঘাট-_এ হলো মৌলিক চাহিদা__ 
1181) ঠা ৬০ ইত্যাদি। এরই অপবাদ-কথা 
বঙ্কিমচন্দ্রকে বললেন ঃ “শস্ভু বলেছিল, 
আমার ইচ্ছে হয় যে খুব কতকগুলো ডিস্পেল্সারি, 
হাসপাতাল করে দিই, তাহলে গরিবদের অনেক উপকার 
হয়। আমি বললুম, হাঁ অনাসক্ত হয়ে যদি এসব কর, তো 
মন্দ নয়।” এসব কাজ “মন্দ নয়'__যেন অনুরোধে পড়ে 
অনুমোদন করলেন। তাই স্বীকার করেছেন ঃ “ঘারা 
হাসপাতাল ডিস্পেন্সারি করবে আর এতেই আনন্দ করবে. 
তারাও ভাল লোক।” তারপরই বললেন ঃ “আরো 
বললুম, শস্তু! তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, যদি 
ঈশ্বর তোমার সম্মুখে এসে সাক্ষাৎকার হন, তাহলে তুমি 
তাকে চাইবে, না কতকগুলো ডিস্পেন্সারি বা হাসপাতাল 
চাইবে? তাকে পেলে আর কিছু ভাল লাগে না। মিছরির 
পানা পেলে আর চিটে গুড়ের পানা ভাল লাগে না।”__ 
একেবারে মোক্ষম কথা, স্পষ্ট, সহজ। তবু কি মানুষের 
চেতনা হয়? কেন হয় না? কারণ, “ঈশ্বরই বস্তু আর সব 
অবস্ত-_এ বোধ নাই।” 
এই বোধ নেই কেন? না, আজকের মানুষের মনে চিটে 
গুড়ের পানাই উপাদেয়-_“এ-সংসার অনিত্য, দু-দিনের 
জন্য, আর এ-সংসারের যিনি কর্তা, তিনিই সত্য, নিত্য-_ 
এ বোধ নাই।” 
এরপরই শ্রীরামকৃষ্ণ আজকের মানুষের বিচার-বুদ্ধি ও 
বিজ্ঞানচেতনার কথাটি পেড়েছেন এবং নিজেই আজকের 
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করে শাস্ত্র না পড়লে, বই না পড়লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় 
না। তারা মনে করে, আগে জগতের বিষয়, জীবের বিষয় 
জানতে হয়, আগে সায়েন্স পড়তে হয়। তারা বলে ঈশ্বরের 
সৃষ্টি এসব না বুঝলে ঈশ্বরকে জানা যায় না। তুমি কি বল? 
আগে সায়েন্স, না আগে ঈশ্বর?” বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর দেন ঃ 
“হা, আগে পাঁচটা জানতে হয়, জগতের বিষয়। একটু 
এদিককার জ্ঞান না হলে ঈশ্বর জানবে কেমন করে? আগে 
পড়াশুনা করে জানতে হয়।” 

বর্তমানের বিজ্ঞান-সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের অস্ত্দৃষ্টির 
অভাব ও সংশয়াচ্ছন্ন মনোভাবের জন্য ঈম্বরই সত্য-_ 
একথা বুঝতে দেয় না। অথচ পবিভ্রহৃদয়ে ঈশ্বরের প্রতি 
ভাব ও প্রেম, ব্যাকুলতা-_তার জন্য কোন লৌকিক শিক্ষার 
প্রয়োজন পড়ে না। জগতের রহস্য জানতে লৌকিক বিদ্যার 
প্রয়োজন বিশেষ নেই। উদাহরণ তো শ্রীরামকৃষ্তদেব স্বয়ংই, 
এছাড়া স্বামী অদ্ভুতানন্দজী এবং গোপালের মা প্রমুখ স্ত্রী 
ভক্তগণ- ঈশ্বর-প্রসাদে যাঁদের চিত্তে জগৎ-জীবন-ঈশ্বর- 
তত্বাদির ধারণা বেদাস্তবিদ্‌ পণ্ডিতদের চেয়ে কিছু কম ছিল 
না। লা মহারাজ ও গোপালের মাকে দার্শনিকগণ প্রশ্ন 
করেছিলেন। তাদের তত্তববিষয়ক উত্তরে তারা সন্তষ্ট শুধু 
নন-_অবাকও হয়েছিলেন। 

তাই বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরে শ্রীরামকৃষ্দেব বলেছিলেন ঃ 
“এই তোমাদের এককথা! আগে ঈশ্বর, তারপর সৃষ্টি। 
তাকে লাভ করলে, দরকার হয় তো সবই জানতে 
পারবে।” উপমা দিয়েছেন ঃ “যদি যদু মল্লিকের সঙ্গে 
আলাপ করতে পার যোসো করে, তাহলে, যদি তোমার 
ইচ্ছা থাকে, যদু মল্লিকের কখানা গাড়ি, কত কোম্পানির 
কাগজ, কখানা বাগান__এও জানতে পারবে। যদু মল্লিকই 
বলে দেবে। কিন্তু তার সঙ্গে যদি আলাপ না হয়, বাড়ি 
ঢুকতে গেলে দারোয়ানেরা যদি ঢুকতে না দেয়, তাহলে 
কখানা বাড়ি, কত কোম্পানির কাগজ, কখানা বাগান-_ 
এসব ঠিক খবর কেমন করে জানবে? তাকে জানলে সব 
জানা যায়, কিন্তু সামান্য বিষয় জানবার আকাঙ্ক্ষা থাকে 
না। বেদেও একথা আছে। যতক্ষণ না লোকটিকে দেখা 
যায়, ততক্ষণ তার গুণের কথা কওয়া যায়; সে যেই 
সামনে আসে, তখন ওসব কথা বন্ধ হয়ে যায়। লোকে 
তাকে নিয়েই মন্ত হয়, তার সঙ্গে আলাপ করে বিভোর 
হয়, তখন আর অন্য কথা থাকে না।” 

শ্রীরামকৃষ্ণ বাল্মিকীর “মরা” মন্ত্র জপের উদাহরণ তুলে 
বলেছেন--“ম' মানে ঈশ্বর, “রা মানে জগৎ _-তাই 
আগে ঈশ্বরলাভ তারপর সৃষ্টি বা অন্য কথা।... আগে 
ঈশ্বর, তারপর জগৎ। এক-কে জানলে সব জানা যায়। 
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এক-এর পর যদি পঞ্চাশটা শুন্য থাকে অনেক হয়ে যায়। 
এক-কে পুছে ফেললে কিছুই থাকে না। এক নিয়েই 
অনেক।” 
বিজ্ঞান কি চরম সত্য বলতে পারে? 

যে-বিজ্ঞানের গর্ব, বড়াই আজকের দিনের মানুষ করে 
_ সেই বিজ্ঞান এখনো কোন বিষয়েই চরম কথা বলতে 
পারেনি। তার পরিধি প্রাকৃতিক বিষয়েই সীমাবদ্ধ, মনের 
গভীরে সে প্রবেশ করতেও পারেনি। শ্রীরামকৃষ্দেবও 
বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে বরণ করেছেন, কিন্তু নিজের 
আধ্যাত্মিক অনুভূতিকে তিনি বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন, 
বাজিয়ে দেখে নিয়েছেন। এবং বিজ্ঞানী ডাঃ মহেন্দ্রলাল 
সরকারকে তার সমাধির অবস্থায় শারীরিক লক্ষণাদি স্বয়ং 
পরীক্ষা করতে দিয়েছেন। হতভম্ব হয়েছেন ডাঃ সরকার। 
আজকের মানুষের অন্যতম প্রতিনিধি ডাঃ সরকার একজন 
শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব, কৃতবিদ্য এবং প্রবল বিজ্ঞানচেতনা ও 
সত্যনিষ্ঠার জন্য সকলের বিশ্বাসভাজন ছিলেন। বড় মাপের 
এই মানুষটিরও চেতনা স্থুল ইন্দরিয়ানুভূত স্তরেই সীমাবদ্ধ 
ছিল। অবতার, গুরুবাদ, সাকার উপাসনা তিনি মানতেন না; 
ভক্তদের শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে 
দেখে বিরক্ত হতেন। 

আজকের মানুষ শিক্ষাভিমান অধ্যাত্মপথের অন্তরায় 

যারা একটু বই-টই পড়েছে, অমনি তাদের অহঙ্কার 
এসে জোটে। কারোর সঙ্গে ঈশ্বরীয় কথা হয়েছিল। সে 
বলেঃ “ওসব আমি জানি।” এধরনের লোকদের বুদ্ধি 
কেমন? ঠাকুর বলেছেন--'সোনার বেনের বুদ্ধি" অর্থাৎ 
08100181178 বুদ্ধি। শ্যাম বসুকে তাই বলেছিলেন ঃ 
“তুমি এ-সংসারে ঈশ্বরসাধন জন্য মানবজন্ম পেয়েছ। 
ঈশ্বরের পাদপদ্মে কিরূপে ভক্তি হয়, তাই চেষ্টা কর। 
তোমার অত শত কাজ কি? ফিলজফী লয়ে বিচার করে 
তোমার কী হবে?.. তোমাদের এ এক। কলকাতার 
লোকগুলো বলে, ঈশ্বরের বৈষম্যদোষ'। কেননা, তিনি 
একজনকে সুখে রেখেছেন, আর একজনকে দুঃখে 
রেখেছেন। শালাদের নিজের ভিতরও যেমন, ঈশ্বরের 
ভিতরও তেমনি দেখে।” (এ, পৃঃ ১০৮১) 

মানবসত্তার তিন স্তর 

সঙ্গে। শ্যাম বসুর প্রশ্নের উত্তরে বলছেন £ “পঞ্চভূতকে 
নিয়ে যে-দেহ, সেইটি স্থুলদেহ; মন-বুদ্ধি-সংস্কার আর 
চিত্ত_এই লয়ে সুক্ষ্মশরীর। যে-শরীরে ভগবানের 
আনন্দলাভ হয়, আর সম্ভোগ হয়--সেইটি কারণশরীর। 
তস্ত্রে বলে 'ভাগবতী তনু'। সকলের অতীত মহাকরণ 
(তুরীয়) মুখে বলা যায় না।” (এ, পৃঃ ১০৮২) [ক্রমশ] 
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ভাষণ 3 শ্রীরামকৃষ-তভ়ালোকে আজকের মানুষ ক ১২৫ 


কুকুরের ল্যাজ ধরে কি দেয় গো 
মহাসমুদ্র পাড়ি? 


রাজরাজেম্বরী, 
কাগারী হওয়া তার কি মানায়? 
কী বুদ্ধি, মরি মরি! 
তাই রেখেছেন এ কৃষ্ণকে 
কাণ্ডারী, হয়ে খাটে। 


ছড়া ঃ সুনীতি মুখোপাধ্যায় 


সংস্কারের নাগপাশ ছেঁড়া 
মোর্টেই সহজ নয়, 
মৃত্যু হলেও তার অভ্যাস কিছুতে হয় না ক্ষয়। 
সেকথা বোঝাতে ঠাকুর বলেন-_ শোন গো, তাহলে বলি, 
মানুষ কেমন করে হয়ে পড়ে সংস্কারের বলি। 


এম. ডি. বি. ডি. এ ভি. পাবলিক ভুল, বাঁকুড়া ছড়া ২ সুনীতি মুখোপাধ্যায় 
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ী হলে | | একদিন কালাডির রাজা রাজশেখর শক্বরাচার্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। 


আচার্ধের অসামান্য জান ও তি হিসি ডান নাই 
[| দ্র কথাও ভিন শন তিনি সেটি | 


সা 


রো রেগে গতর ধিক মা করার খান 


নানা কুবাক্য বলতে বলতে সে-স্থান ত্যাগ করল। আচার্য বৃদ্ধা 
পরিচারিকার সাহা নিয়ে তার মায়ের শেষকৃত্য হ্পয় করলেন। 


তির খবর শুনেভয় পেয়ে গেল আচার্য শঙ্করের আত্ীয়রা। তারা রাজার কাছে 
এল শাস্তি মকু 


আমাদের ক্ষমা করুন মহায়াজ। আমরা (আমি ক্ষমা করার কে। আমি বিচারক মাত্র। হ 


অন্যায় করে ফেলেছি। এমন আর ূ সঙ্গে আপনারা দুর্বাবহার করেছেন, ঠার কাছে 


রী 
টার্যসম্রত ছলেদ।তি 
নোীালদের একতা ডেম চরের জন পেশ ফরলেরাগপতা মানতে 
চাইলেন না। কিন্ত 


সি 





| চিরিজনী 0 আদি শঙরাচার্ ক ১২৭ 


র অভিযোগ বিশেষত মহিলা এবং যারা বসে 

কাজকর্ম করেন বা কায়িক শ্রম করেন না, তাদের। 

যেকোন আহার্য হজম বা পরিপাক হতে ২-৫ ঘণ্টা সময় 

প্রয়োজন। পরিপাকক্রিয়া পূরণের পূর্বে কোন আহার্য বা 

থানীয় যেমন চা, কফি, কোকো, হরলিক্স ইত্যাদি গ্রহণও 
ক্ষুধামান্দ্ের কারণ। 

যেকোন আহার্য পরিপাকের জন্য উদরে পাচকরসের 
উপস্থিতি একাস্ত অনিবার্য। আহার গ্রহণকালে পাচকরস 
আহার্ষের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করে। আবার 
নতুন করে পাচকরস তৈরি হতে যে-সময় প্রয়োজন এবং 
উদর যখন পাচকরস-হীন অবস্থায়, তখন যেকোন আহার্য বা 
পানীয় অপরিপক অবস্থায় কষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করে ক্ষুধামান্দ্য 
আনে। অগত্যা পেটে বায়ু, চোয়া টেকুর, উদরস্ফীতি, বমিভাব, 
পেটব্যথাও ক্ষুধামান্দ্যের একটি বড় কারণ । প্রতিকারের জন্য 
অলসতা ত্যাগ, নিয়মিত প্রাতঃব্রমণ, বাগান করা, গৃহকর্ম, 
কায়িক শ্রম বা ব্যায়াম সকলের পক্ষে মঙ্গলকারক। এর দ্বারা 
আহার্য বস্তু অতি শীঘ্র হজম হয় ও ক্ষুধার উদ্রেক হয়। 

খাদ্য পরিপাকের সময় 

প্রত্যেক খাদ্যসামগ্রী হজম হতে কিছু সময় প্রয়োজন। 
যারা এবিষয়ে সতর্ক নন, তারা পেটসংক্রাস্ত রোগে অসুস্থ 
হন। তাই তাদের জ্ঞাতার্থে একটি তালিকা দেওয়া হলো। 

(১) ছাগদুগ্ধ, গোদুগ্ধ, মহিযিদুগ্ধ, বাঁধাকপি, ফুলকপি, 
বেগুন, ঝিঙা, চালকুমড়া, লাউ, পটল, কাচা কলা, মূলা, মুসুর 
ডাল, কিসমিস এবং বেল পরিপাক হতে ৩ ঘণ্টা সময় 
প্রয়োজন। 

(২) সিম, কাঠাল, নারিকেল, মটর ডাল, ছোলার ভাল, 
অড়হর ডাল, গুড়, চিনি, সন্দেশ, যবের ছাতু, ছোলার ছাতু, 
পিঠা, কচুরি, লুচি, রুটি, ইলিশ ও রুই মাছ পরিপাক হতে ৩২ 
ঘণ্টা সময় প্রয়োজন। 

(৩) বিট, শালগম, ওলকপি, গাজর, বিন, কাঠালবিচি, 
আপেল, খিচুড়ি, পনির, পীউরুটি, ঘি, মাখন, ডিম সিদ্ধ বা 
ভাজা, ভেড়ার মাংস পরিপাক হতে ৪ ঘণ্টা সময় প্রয়োজন। 

(৪) বাদাম, সরিষা বাটা, সরিষার তেল, পোলাও, 
কাটলেট, পায়রার মাংস, তিতিরের মাংস, পাখির মাংস, 
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কচ্ছপের মাংস,হাসের মাংস, মুরগির মাংস, খাসির মাংস 
শুকরের মাংস, মেষের মাংস, হরিণের মাংস, পেস্তা-বাদাম 
পরিপাক হতে সময় লাগে ৫ ঘণন্টা। 

(৫) বিভিন্ন প্রকার গুরুপাক খাদ্য একই সময়ে খাওয়া 
হলে পরিপাক হতে ৬ ঘণ্টা সময় লাগে। গুরুপাক খাওয়ার 
পর একবেলা উপবাস শ্রেয়। 

ঘবিপ্রাহরিক আহার 

প্রাতরাশের ন্যুনপক্ষে ৪ ঘণ্টা পর দ্বিপ্রাহরিক আহার 
অর্থাৎ বেলা ১১টা থেকে ১২ইটা আদর্শ সময়। গৃহকত্রীরা 
বাড়ির সব কাজ সমাপন করে আহার সারেন ২/৩টার সময়। 
আবার ব্যবসায়ীরা আহার করেন ৩/৩২টাতে। বিলম্বিত 
আহারে অনেকে গর্ববোধ করেন! তাদের উদ্দেশে জানাই, 
পেপটিক-ডিওডিন্যাল-গ্াস্ট্রিক আলসার, পিস্তপাথুরি, 
লিভার স্ফীতি ইত্যাদি রোগ তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। 

আহারের পুর্বে জল পান না করা । ভাত গরম হলে চা- 
চামচের দুই চামচ ঘি/মাখন (ঠাণ্ডা ভাতে কখনোই নয়) 
মেশান। কিন্তু আলাদা নুন না মেশানোই ভাল। কয়েকটা 
নিমপাতা ভাজা/নিমবেগুন/উচ্ছে বা করলা সিদ্ধ বা ভাজা 
মুখের রুচি এনে দেবে। উচ্ছে, করলা, কাচা কলা, পেঁপে 
ঝিঙা, সজনে, পটল, হিঞ্চে, থানকুনি, আলুর তৈরি শুক্তো 
পাকস্থলীতে পাচকরস সঞ্চার ও হজমে সহায়ক হবে, 
সবুজ শাক, নটে শাক, কাটোয়া ডাটা, পালং, গিমা, কলমি, 
লাউ শাক, কুমড়ো শাক, বা লাউ-কুমড়ো, আলুর খোসার 
চচ্চড়ি দৃষ্টিশক্তি বাড়াবে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি 
দেবে। মুগ, মুসুর, ছোলা, মটর, অড়হর, বিউলির পাতল 
ডাল পেশির শক্তি বৃদ্ধি করে। ছোট মাছের ঝোল মুখের 
সৌন্দর্য ও স্মৃতিশক্তি বাড়াবে,। মাঝে মাঝে খাসির মাংস 
পাখির মাংস, মুরগির মাংস, ডিমের ঝোল প্রোটিনের 
অভাব দূর করবে। টম্যাটো, বুল, আম, তেতুলের টক হাড় 
শক্ত করে। একটুকরো মিষ্টি ও ঘরে-পাতা দৈ (ক বা মিটি 
নয়) সর্বোস্তম আহার। 

রাত্রের আহার 

রাত্রের আহারের উত্বৃষ্ট সময় ৮টা থেকে ৯টা। 
আহারের পর একটু হাঁটা, বাই পড়া, পারিবারিক আলোচনা 
ধ্যান-জপ করা প্রয়োজন। রা ত্রিতে আহারের পরিমাণ বিষয় 

র মতে, দিনের বেলা পেট ঠুসে ও রাতে 
সিকিভাগ খাওয়া। প্রাণের ঠাকুর ডায়াটিসিয়ান না হলেও 
তার পরামর্শ মেনে নিবে; পারলে পৃথিবী থেকে তিন 
চতুর্থাংশ রোগজ্বালা বিদায় নেবে। রাত্রে গুরুপাক ও 
মুখরোচক রসাল খাদ্যাদি কোনমতেই ঘুমের মধ্যে পরিপুণ 
পরিপাক হয় না। ফলম্বরূ'প বহুমুত্র, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ 
ক্যালার, কলিক বেদনা, ঃক্ত আমাশয়, বদহজম, অল্পপীড়া 
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বমি, উদরাময়, অস্ত্রে ঘা, মস্তক পীড়া, নিদ্রাহীনতা-সহ 
মানসিক উদ্ধিগ্রতা, হিংসা ও ক্রোধ ইত্যাদি কঠিন রোগের 
শিকার হতে হয়। 

দিনের বেলা অধিকাংশ মানুষ অফিস-কাছারি, কল- 
ইত্যাদি নানাভাবে ব্যস্ত থাকেন ও কায়িক শ্রমজনিত কারণে 
পাচনক্রিয়া সঠিকভাবে পরিচালিত হয়। সেহেতু দিনের বেলা 
পেটপুরে খেলেও অসুবিধা হয় না। কিন্তু রাত্রে যেহেতু কায়িক 
শ্রম হয় না, তাই পাচনক্রিয়া সঠিকভাবে পরিচালিত হয় না। 
তাই রাত্রে সিকিভাগ খেয়ে তৃপ্ত না হলে অর্ধ আহারের অধিক 
কখনোই গ্রহণ করা উচিত নয়। 

কোন্‌ কোন্‌ রোগে কি নিষিদ্ধ 

অচির রোগ-_ভেষজ গুণসম্পন্ন খাদ্য, চা, কফি, তামাক, 
মদ। অনিদ্রা এ। অন্ননালীর ঘা_এঁ, মশলা, লঙ্কা । 
অজীর্ঁশ_অতি ভোজন, অসময়ে আহার । রক্তাললতাঁ_এ, 
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গুরুপাক খাদ্য এবং উপবাসের কারণে । উচ্চ রক্তচাপ-_ এ, 
উত্তেজক খাদ্য, মাংস, ডিম, ঘি, মাখন, মধু। উদরাময়, 
বমি- দুধ, টিনজাত দুধ, মাংস, ডিম, গুরুপাক খাদ্য। 
কোষ্ঠকাঠিন্য-_মাংস, ডিম, ময়দা, লুচি, বড়াভাজা, পরটা। 
নিম রক্তচাগ__উপবাস-জনিত কারণ, অতিভোজন, অলস 
জীবনযাপন। সাধারণ জ্বর, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড-_বরফ, 
কলা, বিস্কুট, পাউরুটি, কেক, মাখন, দৈ, ঠাণ্ডা পানীয়, ভাজা, 
মাছ, মাংস, ডিম, ঘি, ছোলা, কুমড়ো, মুলো, পিঁয়াজ, পোস্ত, 
ভাত, খিচুড়ি, পোলাও, পায়েস, টক, চা, কফি, নেশার জিনিস। 
অস্ত্রে ঘা__মাখন, ঘি, পনির, খিচুড়ি, সুজি, ময়দা, মাংস, 
রসাল ফল। শ্রায়বিক রোগ-_ উত্তেজক খাদ্য, পোলাও, 
তেলেভাজা, চা, কফি, নেশার জিনিস। অক্ষুধা__পিঁয়াজ, 
রসুন,টক। বহমৃক্র_মাটির নিচের সবজি, রাসায়নিক খাদ্য ও 
পানীয়। হৃদরোগ-_বিস্কুট, পেক্ট্রি, কেক, চকোলেট, ঘি, 
মাখন, তেল।]] 





সহায়ক এই 
(১) শ্ীত্রীরামকৃষ্তকথামৃত, (২) রীত্রীঠাকুর ও শ্রীত্রীমায়ের জীবনী 


পাশাপাশি £ (১) ঠাকুর 'কথামৃত'-এ তিন বন্ধু ও বাঘের গল্প 
বলেছেন যে-বছর (৩) আনুমানিক যে-সময় ভৈরবী ব্রাহ্মাণী 
রর আসেন (৬) বলরামবাবুর বাড়িতে ঠাকুর এই বছর 
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রথ টানেন (৮) ঠাকুর দ্বিতীয়বার তীর্থদর্শনে যান (৯) ঠাকুরের 
গলরোগের সূত্রপাত (১০) মা যে-বছর জগদ্ধাত্রীপূজায় দেশে 
যাননি (বাঙলা) (১১) প্রথম যেবার নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেম্বরে যান 
(১৩) “ওঁ স্থাপকায় চ...” মন্ত্রটির রচনাকাল (১৪) ঠাকুর 
“থামৃত'-এ কর্মনাশা নদীর কথা বলেছেন যেসময় (১৬) ঠাকুর 
কোনরকমে অমৃতকুস্তে পড়ার কথা বলেছেন এই বছর 
(১৭) কেশবচন্দ্রের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ 
(১৯) রাধাকান্তের গয়না চুরি হয় যে-বছর (২০) এই বছর 
ঠাকুর সুরেন্দ্রের বাড়িতে জগদ্ধাত্রীপূজায় গিয়েছিলেন (২২) এই 
বছর ঠাকুর বেলঘরিয়ার 'তপোবন'-এ আসেন (২৩) চন্দ্রমণি 
দেবীর দেহত্যাগ (২৫) রাখতুরাম (স্বামী অদ্ভুতানন্দ) দক্ষিণেশ্বরে 
যে-বছর প্রথম যান (২৬) ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় গয়াধামের স্বপ্ন 
দেখেন (বাঙলা) (২৭) ঠাকুর মেছুনি ও আঁশচুবড়ির গল্প বলেন 
এই বছর। 


ওপর-নিচ ঃ (১) ঠাকুর প্রথম যেবার কলকাতা আসেন (২) যে- 
সালে ঠাকুর 'হাফেজ'-এর কথা বলেছেন (৪) ঠাকুরের ইসলাম 
সাধনা (৫) ঠাকুর প্রথম তীর্থদর্শন করেন (৭) ঠাকুর খই ও 
সম্ন্যাসীর তুলনা করছেন (৯) হৃদয় যত সাল পর্যস্ত ঠাকুরের সেবা 
করেন €১০) ঠাকুরের জন্মসাল (১২) মা যে-বছর প্রথম 
দক্ষিণেশ্খরে আসেন (১৩) যে-বছর মায়ের প্রথম ছবি তোলা হয় 
(১৫) দক্ষিণেশ্খর কালীবাড়ি স্থাপন (১৮) মণুরামোহন যতদিন 
ঠাকুরের সেবা করেছিলেন (২০) শিবানন্দজী মহারাজ প্রথম 
ঠাকুরকে দর্শন করেন (২১) 'কথামৃত'-এ ছাপা মায়ের চিঠির সাল 
(বাঙলা) (২২) এই সালে ঠাকুর সার্কাস দেখতে গিয়েছিলেন 
(২৪) এই বছর ঠাকুর যোড়শীপুূজা করেন (২৫) ঠাকুর 
মাস্টারমশাইকে বলরামবাবুর বাড়ি যেতে বলেছেন (বাঙলা)। 


বৈশাখ ১৪১১ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। 


০৪৪৪৩০৪৩৪০৪৬৪০৪৪৪৫৪৬৪৬০১৪৪৬৪০৩০৪৪৩৪০৩৩৪৪৬৪৪৪৪৬৬৬৩৩৪২৪৪৪৪৪০৪০৪৪৪০৪৬৪৪৪৮৪৩৪৬৪৪৪৪৩৪৩৪৫৮৪৮০৬৬৪০৮৪৪৪৪৪১৪৩৪৩৩৩ 


স্বাহা 0 হাহ্যরক্ষার উপায় ক ১২৯ 
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শ্রীরামকৃষ-পরিকরমা (১ম ও ২য় খণ্ড) ও সফলক 4 কালীজীবন 
দেবশমার ও ভক্তবৃন্দ ৬ প্রকাশক * সুজন চক্রবতী লাইরেরি পাড়া, 
পোঃ ভানকুনি, জেলা-_হুগলি ৬ মুলা £ ১৬০ টাকা ও১৫০ টাকা 
ও পর্ঠাসংখ্যা £ ১০+৪৯৪ ও ১০+৪৭৭ ৬ প্রকাশকাল £ ২০০৩ 






র বিশ্বাসে বেদ, উপনিষদ্‌ হলো অপৌরুষেয়। বেদের 

কেউ কর্তা নয়। যারা দেখে শুনে বেদের জ্ঞানভাগার 
উম্মোচন করে দিলেন, তারা ধাধি-মুনি। তারপর এলেন টীকা, ভাষ্য, 
বার্তিকের আচার্যরা। বেদকে জানতে হলে এঁদের সকলেরই সাহায্য 
চাই। তার সঙ্গে আছে অবতারপুরুষের মহাজীবনচর্যার আদর্শ__যা 
বেদের বাস্তব ভাষ্য- প্রায়োগিক 
স্বরূপ। কানে শুনবে, চোখে দেখবে তবে 
এযুগের মানুষের কিছু প্রত্যয় হয়। 
উপনিষদের  পপিতদেবো ভব' 
রামায়ণ-মহাভারত তাই “পঞ্চম বেদ'। 
যা শাশ্বত, সুভাষিত তা-ই সৃক্ত। 
যা মনন করলে দুঃখের হাত থেকে 
রক্ষা পাওয়া যাবে, তা-ই মন্ত্র। এই 


স্পা 
কথাগুলির বাস্তবায়নের জন্য আর স্বতন্ত্র অবতরণের অপেক্ষা 
তিনি রাখলেন না। শ্্রীরামকৃষ্ণলীলার বুঝিবা এটিও একটি 
মৌলিক স্লাতন্ত্য। ঠাকুরকে 'অবতার' বললে ঠিক বলা হয় না, 
তিনি অবতারী। অর্থাৎ তার দেহে সর্ব অবতারের স্থিতি-_ 
অবতারগণের আশ্রয়। প্রতিবারের মতো তিনি এবারেও একা 
আসেননি, লীলাপার্ধদদের সঙ্গে নিয়েই এসেছিলেন এবং এখনো 
সেই লীলা অবিরাম চলেছে। 

বাল্মীকি যার বন্দনা গান, কালিদাস যার অস্ত না পান__সেই 
মহিমার ছবি আঁকার মতো বড় ক্যানভাস পাওয়া দায় ঠিকই, 
তবু ভক্তের প্রাণ মানে কৈ? নিজ সামর্ধ্যের সবটুকু নিংড়ে 
দিয়েও তার মন ভরে কৈ? আর তখনি তো বিরাট পুরুষ তিনি 
আমাদের কাছে আমাদের মতো হয়ে ধরা দেন। ভক্তচিত্তে 
ররর রনিরনরারানিরাগা জর 
যে 0 

প্রভুর এই যে মত্যাবতরণ, এই যে আনন্দযজ্ঞ, তার সঙ্গে 
এবার তো আব্রন্মাস্তম্ব পর্যস্ত জগতের প্রাণের 
তর্পণ বিধৃত রয়েছে। একালের মহাসৌভাগ্যে যে, এখনো 


555555555৪৪ ৪৩৪%৬৩৪৩৩৪১৬৩৪৬৩৪৩৩৩৪ ০৩৩৩৩৩৪৪৩৩৭ ৪৪৩৬১৪৩৪৪৪৪ ৪৪৩৩৪৩৩৩৪$৩ ৪৩৪৪৪৪৪৪৪৫৪ ৪৪৪০৪৪৪৪৩৪৪৪৬৩৪৪৩৪৫৬৪৬৩৪ড৩ত 





শ্রীভগবানের দুটি করুণাধারা ভারত তথা বিশ্বকে কৃতার্থ করে 
বয়ে চলেছে_ (১) গোমুখ থেকে মা গঙ্গার করুণাধারা, (২) 
শ্রীরামকৃষ্ণের মুখ-নিঃসৃত অমৃতকথা। বিশ্ব তার বাত্ধয় বিগ্রহের 
স্পর্শে ধন্য হয়েছে, কারণ তিনিই যে অরূপ, স্বরূপ, বিশ্বরূপ। 
তাই সমস্ত বিশ্ব তার মধ্যে সমাহিত, সমন্বিত। 'কোষ' শবের 
একটা অর্থ হলো ভাগ্ার। ঠাকুর হলেন বিশ্বের ভাণ্তার-_ 
ভাণারীও। মূর্ত বিশ্বকোষ । তার কথায় চরাচরের কোন্‌ দিকটা 
প্রকাশিত হয়নি? 

এই 'বিশ্বমুর্তির মুর্তিমান্‌* “শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিক্রমা' করেছেন 
কালীজীবন দেবশর্মা ও ভক্তবৃন্দ। দুটি খণ্ডে নানা পথে প্রতুর 
অনুধ্যানের অনুপুঙ্থখ আয়োজনে ব্রতী হয়েছেন সঙ্কলন-কর্তা। 
উপচারটি অভিনব এক আভিধানিক প্রয়াস। কালীজীবনবাবু 
স্মরণ করেছেন ঃ “ভাগবত, ভক্ত ও ভগবান তিনে এক, একে 
তিন! এই “এক' সমষ্টিনামা শ্রীরামকৃষ্ণ__যিনি এই পরিক্রমার 
কেন্দ্রবিন্দু।” সঙ্কলক প্রথম খণ্ডে ভক্ত-পরিক্রমা ও দ্বিতীয় খণ্ডে 
তীর্থ, বাণী ও গ্রন্থ-পরিক্রমা করেছেন। -শ্রীভগবানের নাম, রূপ, 
লীলা ও ধাম-_এই চারটির যেকোন একটি আশ্রয় করতে 


এ সি 


সমন্য় হয়েছে। ভক্ত-পরিক্রমার সময় 


শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শে পাবনতা লাভের 
৬ 
তার এবিষয়ে প্রেরণা--“আমি সবই 
লই।... সব না নিলে ওজনে কম 


সপ এরা পরিচিতি প্রদান 
বড়ই দুরূহ কর্ম। সেবাব্রতী কালীজীবনবাবু তার এই সারস্বত 
প্রয়াসে যথেষ্ট সফল হয়েছেন। তীর শ্রম, নিষ্ঠা ও প্রেমের সাক্ষর 
রয়েছে বইয়ের সর্বত্র। যথাসম্ভব ক্রটিমুক্ত করার চেষ্টায় কোন 
ফাক ছিল না বোঝা যায়, তবু অনবধানে যেটুকু অসন্নদ্ধ থেকে 
গেল তা নিতাস্ত অকিঞ্চিংকর। 

এই সঙ্কলনের পরিচয় রয়েছে 'অভিধান', অবশ্য প্রচ্ছদে 
স্পষ্ট লেখা দেখি---'/৯1। [71০০1০1১৪০010 /৯009901)। কথা 
হলো, '57০১০105018' বা জ্ঞানকোষ, বিদ্যাকোষ বা অভিধান 
_যা '01000729"-রূপে আধুনিক কালে পরিচিত এবং প্রাচীন 
কোষগ্রন্থসমূহ কিংবা '০0000148100'-_সবেরই তো৷ একটা স্ব 
ধর্ম আছে। মনে হয়, 'শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিক্রমা'কে এগুলির কোন 
একটি বিশেষ সংজ্ঞায় সীমায়িত করা উচিত হবে না। প্রসঙ্গত 
স্মরণীয় ডঃ জলধিকুমার সরকার প্রণীত 'শ্রীশ্রীরামকৃ্ণ 
কথামৃতের মহানির্দেশিকা' একটি অসাধারণ সারস্বত সাধনা। 
তেমনি বর্তমান আলোচ্য গ্রছটিও স্বমহিমায় সমুজ্ছবল। একে 
আগামী দিনে শ্রীরামকৃষ্ণমহাকোষ অবতরণের ভূমিকা বল 
চলে। প্রসন্ন অভিবাদন জানাই । 2 
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র্্চ দিলেট ৬ মূল্য £ ২৫ টাকা ও ৃ্ঠাসত্টো £ ৩৩ ও প্রকাশকাল £ 


২০০৩ 


লীলাসম্বরণের পূর্বে একদিন তার প্রিয়তম 
শিষ্যকে বললেন ঃ “নরেন, শ্রীহট্রের কেউ সাধনপ্রার্থী হয়ে 
এলে ফিরিয়ে দিবিনে। ভক্তির এমন উর্বর ক্ষেত্র আর পাবিনে।” 
(সূত্র £ পত্রসাহিত্যে পরমানন্দ, ১ম খণ্ড)। আবার শ্রীহটে শ্রীমায়ের 
যাটজনের মতো কৃপাপাত্র দীক্ষিত সম্তান ছিলেন। (সুত্র £ পঞ্চখণ্ড 
রামকৃষ্ণ আশ্রম স্মারকগ্রথ)। 
গণপ্রজাতন্ত্রী স্বাধীন বাংলাদেশের মানচিত্রের ঈশান কোণে 
সিলেট যতই ছোটখাট জায়গা জুড়ে থাক না 
কেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ভাব-বিশ্বের অ-পার্থিব 
মানচিত্রে তাই সে এক সম্মানিত, সমুন্নত 
স্থানমাহায্ম্যে সমুজ্জল। সুরমা নদীর তীরে 
ইতিহাসের আবহমান সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে | 
রয়েছে একদা ভারত তথা আসাম প্রদেশের |: * 
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পরিপূর্ণ সুরম্য পার্বত্য-নগরী এই শ্রীহট। | 
বিস্মৃতপ্রায় অতীত থেকে শ্রীহট্টে যেন 15 
শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তত [0 
হচ্ছিল। একই সাথে দরগাহ্‌ শরীফ, মাজার, | 
বুরুঙ্গা গ্রামে শ্রীচৈতন্যদেবের পৈতৃক ভিটের ॥ 
মন্দির, গয়ার বিকল্প বিষুপদধাম, বৈষ্ণব 
মণিপুরী সম্প্রদায়, মাধবকুণ্ু-র চুড়ায় চি 
শিবমন্দির এবং সর্বোপরি মরমী গীতিকার ও (এ 
মানবপ্রেমিক কবি দেওয়ান হাসন রাজার | 
জন্মস্থান ও সমাধিসৌধ শ্রীহট্রকে এক সর্বধর্ম- | 
সমন্বয়ের পীঠস্থানের মর্যাদায় ভূষিত করেছে। 
বিশিষ্ট মানবতাবাদী বাগ্মী, কবি এবং এঁতিহ্াসন্ধানী গবেষক 
অধ্যাপক নৃপেন্দ্রলাল দাশ আলোচ্য গ্রন্থ “শ্রীরামকৃষ্ণ ভাব-বিশ্বে 
শ্রীহট্ রচনাকালে অত্যস্ত নিষ্ঠার সঙ্গে নানাবিধ তথ্য এবং তত্বকে 
উপস্থাপিত করেছেন। এমনকি প্রতিটি বিষয়কে এঁতিহাসিক 
বিশস্ততার সঙ্গে প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি বহু নির্ভরযোগ্য গ্রন্থের সহায়তা 
গ্রহণ করেছেন। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ত্যাগব্রতীদের পূর্বাশ্রম সম্পর্কে 
বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহের কাজ অত্যন্ত দুরূহ, যেহেতু তা কোথাও 
প্রথাগতভাবে সংরক্ষিত থাকে না। জন্মসূত্রে শ্রীহট্রের যতিবৃন্দের 
দীপ্ত সম্ন্যাস-জীবনের পাশাপাশি তাদের প্রদীপের সল্তে- 
পাঁকানোর কাল পূর্বাশ্রম জীবনের কথাও লেখক কঠোর শ্রম ও 
আস্তরিক নিষ্ঠার মাধ্যমে জনসমক্ষে এনেছেন। তার এই বিরল 
প্রচেষ্টা যে বহু সত্যসন্ধানী, গবেষক এবং কৌতৃহলী ভক্তমণ্ডলীর 
ধন্যবাদ আর শুভেচ্ছা কুড়াবে, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। 


৯৪১৩৪৩৪৩৪৬ 
১৬১১৩৪০৬৪১৬১৩ক০৪৪৪৪৪৪৩৬৪৬৪৩৩ড৪৪৪৬৬৬৪৪৬৩৪৩৬৪৪৩৬৪৭৩৪৩৬৪৬৬০৪৯৯৪০৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৩৪৩৪০৩৪৩৩৪৪৪৪৬৬৬৩ 








'অন্নদামঙ্গল', 'যোগিনীতন্ত্র, 'কালিকাপুরাণ' প্রভৃতি গ্রছে 
শ্রীহট্ট নামক জনপদের যে-প্রশস্তি এবং এঁতিহাসিক প্রাচীনতার 
সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায়, লেখক তা রচনার ভূমিকাতেই উল্লেখ 
করেছেন। তিনি সবিশেষ আলোকপাত করেছেন শ্রীভূমির বিভিন্ন 
স্থানে অবস্থিত রামকৃষ্ণ আশ্রম ও সেবাকেন্দ্র সম্পর্কেও। তবে 
ভৌগোলিক দেশকালের কীটাতারে আবদ্ধ নন যে-সন্নযাসীরা, 
বিরজা হোমের মাধ্যমে যাঁরা সর্বপ্রকার মলিনতা থেকে মুক্ত 
হয়েছেন_-তাদের সঙ্ধীর্ণ একটি বিশেষ জনপদে আবদ্ধ করে 
দেখানো অন্যায় জেনেও লেখক এবিষয়ে তার দীর্ঘদিনের 
গবেষণার ফসল উৎসাহী পাঠক এবং ভক্তজনের জন্য এগ্রছের 
সোনার তরীতে তুলে দিয়েছেন। শ্রীহট্রের ভূমিপুত্র যেসমস্ত 
সন্ন্যাসী রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগ দিয়ে সেবাব্রতে অংশ নিয়েছেন, 
তাদের নামের তালিকাও লেখক উল্লেখ করেছেন। তাদের মধ্যে 
স্বামী জগদানন্দ, স্বামী প্রেমেশানন্দ, স্বামী গন্ভীরানন্দ, স্বামী 
বিমুক্তানন্দ, স্বামী সারদেশানন্দ, স্বামী চগ্ডিকানন্দ, স্বামী 
গহনানন্দ, স্বামী প্রমেয়ানন্দ, স্বামী স্বাহানন্দ প্রমুখ অন্যতম। 
শ্রীসারদা মঠের প্রব্রাজিকা সেবাযমপ্রাণা প্রমুখও শ্রীহট্ট পুণ্যভূমির 
ভূমিকন্যা। ইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য অর্থাৎ পরবর্তী 
কালে স্বামী প্রেমেশানন্দ-প্রতিষ্ঠিত শ্রীহট্ 
১৯২৬ সালে বেলুড় মঠের 
শ্রীহট্রে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন যে 
১১] কোন্‌ পর্যায়ে পৌছেছে, তা স্পষ্ট হয় বিশিষ্ট 

179৮] গবেষক ডঃ সচ্চিদানন্দ ধরের মূল্যায়নে £ 

88] “তি অনুগণী শ্রীহীয় ব্রান্মেরা খুবই 
রর আচারনিষ্ঠ, সঙ্ঘাত এবং স্পর্শদোষ-কাতর। 
ঘর উৎসবাদিতে, নরনারায়ণসেবায়, প্রসাদ- 
নু গ্রহণের পঙ্ক্তিভোজনে, প্রথম ব্রাহ্মণ এবং 
ছু উচ্চবর্ণের ব্যক্তিদের মধ্যে একটা বিরূপ 
মনোভাব এবং সঙ্কোচবোধ পরিলক্ষিত 
হতো। রামকৃষ্ণ আশ্রমগুলির প্রসাদ 
বিতরণের মাধ্যমে ধীরে ধীরে আহার- 
বিহারে এই স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য ভাবটি অনেকটা 
দূর হয়েছে বলে মনে হয়-_অন্তত উৎসব 


1 দিনে এবং উৎসবের ক্ষেত্রে।” সুত্র £ শ্রীভূমি শ্রীহট, 


পৃঃ ৩৭) 

বইটিতে শ্রীভূমি শ্রীহট্রের বরেণ্য যতিবৃন্দের সচিত্র 
পরিচিতি দেওয়া হয়েছে। পরিশেষে স্বল্প পরিসরে ছন্দোবদ্ধ 
'শ্রীরামকৃষ্চ স্মরণমঙ্গল” এবং “সারদা স্মরণমঙ্গল'-এর 
সংযোজন গ্রন্থটির অমূল্য সম্পদ। সিলেট রামকৃষ্ণ আশ্রম ও 
মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী চন্দ্রনাথানন্দ গ্রন্থটির ভূমিকায় এর যথার্থ 
প্রবেশক রচনা করেছেন-__যা বইটির মূলসুরের সাথে পাঠকের 
মনকে একতানে বেঁধে দেয়। পরিচ্ছন্ন গৈরিক প্রেক্ষাপটে 


মুনশিয়ানার পরিচয়বাহী। সর্বোপরি গ্রন্থের বিক্রয় অর্থ 
সিলেট রামকৃষ্ মিশনের নির্মাণাধীন “প্রেমেশানন্দ হল" নির্মাণে 
ব্যয়িত হওয়ার অঙ্গীকার তাকে অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ এবং 
সেবাধম়ী করে তুলেছে।]0 
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ইাজদনতজির ৯৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা বেলুড় 
মঠে গত ২১ ডিসেম্বর ২০০৩ রবিবার বিকাল সাড়ে তিনটায় 
অনুষ্ঠিত হয়। 
আলোচ্য বর্ষে বিশিষ্ট ঘটনাবলীর মধ্যে বাংলাদেশের 
সেবাশ্রমে প্রসৃতিবিভাগ ও দস্তবিভাগ, কনখল সেবাশ্রমে 
লখনৌয়ের 


পলিক্লিনিকে শিশু-চিকিৎসা বিভাগ এবং জন্মু কেন্দ্রে ভ্রাম্যমাণ 
চিকিৎসা বিভাগের উদ্বোধন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 
কলকাতার বাগমারিতে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠান ৭৮টি 
ফ্ল্যাট-যুক্ত এক আবাসন প্রকল্প নির্মাণ করে হাসপাতাল-চত্বরে 
বসবাসকারী বস্তিবাসীদের হাতে তুলে দিয়েছে। 

৮০০৮-০০-৯৬ 
এবং কলকাতার বলরাম মন্দির ট্রাস্ট ও 
শিকড়া-কুলীন গ্রামের স্বামী ব্রহ্মানন্দ 
মেমোরিয়াল ট্রাস্টের রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়ের 
সঙ্গে অন্তর্ভুক্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

বিগত বছরে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে 
মোট ৭ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মিশনের |) 
ব্যাপক ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচী পরিচালিত 
হয়েছে, যার দ্বারা প্রায় ১,৭৪৫টি গ্রামের প্রায় 
৩ লক্ষ ৯৮ হাজার বিপন্ন মানুষ উপকৃত 
হয়েছেন। জানুয়ারি ২০০১-এ গুজরাটে 
বিধ্বংসী ভূমিকম্প-পীড়িতদের মধ্যে যে বৃহৎ 
পুনর্বাসন কার্য শুরু করা হয়েছিল, তা মার্চ ২০০৩-এ সমাপ্ত 
হয়েছে। প্রকল্পটির অন্তর্ভূক্ত ছিল--€১) ৩৯০টি বাড়ি, ৮১টি 
বিদ্যালয়-গৃহ, ৫টি সমাজ-গৃহ ও অন্যান্য গৃহ নির্মাণ; (২) 
নিজের বাড়ি নিজে কর" প্রকল্পে ১৯০টি পরিবারকে 
গৃহনির্মাণের সরঞ্জাম সরবরাহ এবং (৩) ৭টি পুকুর খনন 
ইত্যাদি। গুজরাট ত্রাণ ও পুনর্বাসন প্রকল্পে খরচ হয়েছে প্রায় 
২০ কোটি টাকা। 

দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি এবং বৃদ্ধ, অসুস্থ ও দুস্থ 
মানুষদের আর্থিক সাহায্যাদির জন্য ২ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা 
খরচ করা হয়েছে। 

মিশনের ৯টি হাসপাতাল এবং ১১১টি ডিস্পেনসারি ও 
ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রায় ৬২ লক্ষ রোগীর 
চিকিৎসার জন্য ৩১ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। 

শিশুবিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর স্তর পর্যস্ত বিভিন্ন শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠানগুলিতে ১ লক্ষ ৮০ হাজার ছাত্রছাত্রী শিক্ষালাভ 
করেছে। তার মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা ৬৬ হাজার। বিগত বছরে 
শিক্ষাাতে মোট খরচের পরিমাণ ৮০ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা। 






রামকৃঘও মিশনসং সব 


কয়েকটি গ্রামীণ ও উপজাতি উন্নয়নমূলক কর্মসূচী 
রূপায়ণে ৯ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। 


উদ্সব-অনুষ্ঠান 
শ্ীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবর্ষপূর্তি 

উত্সব উদ্যাপন 
বেলুড় মঠ £ঃ গত ১৬ ডিসেম্বর ২০০৩ শ্রীশ্রীমায়ের 
ভাবের সারির উর নিরারো ছি উস 
হয়। প্রায় ২৪,০০০ ভক্ত হাতে হাতে প্রসাদ পান। 
সারাদিনব্যাপী উৎসবে বিশেষ পূজা, হোম, 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' 
পাঠ ও আলোচনা, ভজন, ভক্তিগীতি, কীর্তন, মাতৃসঙ্গীত 
প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। বিকালের ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন 
স্বামী মুমুক্ষানন্দজী। বাঙুলায় স্বামী শিবময়ানন্দজী এবং 
ইংরেজিতে স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দজী শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের 

বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। 

স্রীরীমাতৃমন্দির, জয়রামবাটী $ গত ১৬ থেকে ২২ 
ডন ডিসেম্বর ২০০৩ সাতদিনব্যাপী বিভিন্ন 
অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মহাসমারোহে শ্রীশ্রীমায়ের 
আবির্ভাবের সার্ধ শতবর্ষপৃর্তি উৎসব পালিত 
১১ | হয়। এই উপলক্ষ্যে “সারদা মেলা”র উদ্বোধন, 
'.] একটি স্মরণিকা প্রকাশ ও ধর্মসভায় 
ক আশীর্বাণী প্রদান করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও 
প্র রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ 
| ধর্মসভায় 
সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ 
বৌ মিশনের সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী 
মহারাজ। এছাড়া অখণ্ড জপযজ্ঞ অনুষ্ঠান, 
মহিলা সম্মেলন, ছাত্রী সম্মেলন, শ্রীস্রীদুর্গাসপ্তশতী হোম, 
বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা প্রভৃতির 
আয়োজন করা হয়। উক্ত শোভাযাত্রায় প্রায় ২৫,০০০ ভক্ত 
যোগদান করেন। মেলা-প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীমায়ের জীবন সম্পর্কিত 
একটি প্রদর্শনীমঞ্চ তৈরি করা হয়। হাজার হাজার মানুষ ও বহু 
সাধুব্রন্মাচারী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। উদ্বোধনের দিন প্রায় 
২০,০০০ এবং শোভাযাত্রার দিন প্রায় ৩০,০০০ ভক্ত প্রসাদ 
পান। ২৪ ডিসেম্বর প্রায় ৪,০০০ গ্রামবাসীকে নিমন্ত্রণ ও 

পরিতোষ সহকারে ভোজন করানো হয়। 
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পুরীঃ গত ১৬ থেকে ২১ 
চির ৭ 
উৎসব উদ্যাপিত হয়। ইতোপূর্বে ২৯ নভেম্বর উৎসবের 
উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম 
সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। পরে পূর্বো্ 
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্রীত্রীমায়ের জীবন ও বাণীর ওপর আলোচনা করেন স্বামী 
তদ্গতানন্দজী, স্বামী দীনেশানন্দজী প্রমুখ। 

রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, বৃন্দাবন £$ গত ১৬ ডিসেম্বর 
২০০৩ শ্ত্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবতিথিতে মঙ্গলারতি, বৈদিক 
প্রার্থনা, চণ্তীপাঠ, বিশেষ পুজা, হোম এবং হাসপাতালে রোগী- 
নারায়ণ পৃজা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া ৭৫ জন মহিলাকে শাড়ি 
এবং ১,০০০ দরিদ্র বিধবাকে প্রসাদ, কম্বল, কাপড়, সাবান ও 
সরষের তেল প্রভৃতি দিয়ে সেবা করা হয়। বিকালের ধর্মসভায় 
্রীপ্রীমায়ের জীবন ও বাণীর ওপর আলোচনা হয়। সভায় 
সভাপতিত্ব করেন রমণ রেটি, মহাবন (মথুরা) এর স্বামী 
গুরুশরণানন্দজী। এই উপলক্ষ্যে ইতোপূর্বে ১৪ ডিসেম্বর 
্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী-ভিত্তিক বিভিন্ন প্রতিযোগিতা 
অনুষ্ঠিত হয়। ২৫ ডিসেম্বর পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক 
দুটি চক্ষুবিভাগ ও প্যাথলজি বিভাগের উদ্বোধন করা হয়। 

রামকৃষ্ণ মঠ, বরানগর £ গত ১৬ ডিসেম্বর ২০০৩ 
্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবতিথি এবং ২০ ও ২১ ডিসেম্বর মঠের 
বাৎসরিক উৎসব পালিত হয়। ২০ ডিসেম্বর ছাত্রছাত্রীদের 
মধ্যে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। 
১৬ ও ২১ ডিসেম্বর বিশেষ পূজা, ভজন, ভক্তিগীতি, গীতি- 
আলেখ্য প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন দিনের ধর্মসভায় ভাষণ 
দান করেন স্বামী সনাতনানন্দজী, স্বামী সর্বলোকানন্দজী এবং 
কথাসাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। ১০০ দুঃস্থ মানুষকে কম্বল 
বিতরণ করেন স্বামী সুখানন্দজী। ১৬ ও ২১ ডিসেম্বর 
যথাক্রমে প্রায় ২,০০০ ও ৩,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান। 
উৎসবের সর্বশেষ অনুষ্ঠান ছিল রামায়ণগান। 

রামকৃষ্ণ মঠ, বারাসত £ গত ১৬-১৯ ডিসেম্বর ২০০৩ 
্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবতিথি এবং মঠের বাৎসরিক উৎসব 
উদ্যাপিত হয়। ১৬ ডিসেম্বর সারাদিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের 
মধ্যে ছিল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, ধর্মসভা প্রভৃতি। 
এদিন শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের সংক্ষিপ্ত জীবনী, 
স্থৃতিচারণ, বাণী এবং ৪০টি চিত্র-সম্বলিত একটি পুস্তক প্রকাশ 
করেন স্বামী অচ্যুতানন্দজী। ১৯ ডিসেম্বর মহাপুরুষ মহারাজের 
১৫০তম আবির্ভাবতিথি পালিত হয়। সকালে বারাসত রাষ্ীয় 
বিদ্যালয়ে তার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। ১৬ ডিসেম্বর 
রত্রীমায়ের এবং ১৯ ডিসেম্বর মহাপুরুষ মহারাজের জীবন ও 
বাণী পাঠ ও আলোচনা করেন স্বামী মুক্তিকামানন্দজী। ১৬ থেকে 
১৯ ডিসেম্বর প্রতিদিন বিকালে ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। 


কালীপুজ৷ অনুষ্ঠিত হয়। 
রামকৃষ্। মঠ, আঁটপুর ঃ$ গত ১৬ ডিসেম্বর ২০০৩ 
বিশেষ পূজা, পাঠ, নাটক , ভজন ও ধর্মসভার মাধ্যমে 
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্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবতিথি পালিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দান 
করেন স্বামী খতানন্দজী। এদিন প্রায় ১,০০০ ভক্ত প্রসাদ 
গ্রহণ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ২ ডিসেম্বর শ্রীমৎ স্থায়ী 
প্রেমানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি পালিত হয়। এদিন 
ধর্মসভায় তার জীবন নিয়ে আলোচনা করেন স্বামী 
প্রভানন্দজী। ২৪-২৬ ডিসেম্বর উষাকীর্তন, বিশেষ পুজা, পাঠ, 
ভজন, গীতি-আলেখ্য, যাত্রা, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে 
'ত্যাগব্রত সঙ্কল্স দিবস” উদ্যাপিত হয়। প্রথম দিন বিকালের 
ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী মুমুক্ষানন্দজী ও স্বামী 
শিবময়ানন্দজী। সন্ধ্যায় বাইবেল পাঠ, ধুনি প্রন্থলন ও আরতি 
করেন স্থায়ী শাস্তাত্বানন্দজী। ২৬ ডিসেম্বর এক বর্ণাঢ্য 
শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। এদিন প্রায় ১৪,৫০০ ভক্ত 
বসে প্রসাদ পান। এছাড়া গত ৯ নভেম্বর ও ২৩ ডিসেম্বর 
৪১ জনের বিনাব্যয়ে চক্ষু অস্ত্রোপচার করা হয়। 

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, সরিষা $ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব 
উপলক্ষ্যে গত ২০-২২ ডিসেম্বর ২০০৩ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক 
প্রতিযোগিতা এবং ২৪-২৫ ডিসেম্বর ভক্তসম্মেলন অনুষ্ঠিত 
হয়। প্রতিযোগিতায় প্রায় ৫০০ প্রতিযোগী এবং ভক্তসম্মেলনে 
সহম্রাধিক প্রতিনিধি যোগদান করেন। ২৪ ডিসেম্বর 
ভক্তসম্মেলসনের বিভিন্ন পর্বে ভাষণ দেন স্বামী সনাতনানন্দজী, 
স্বামী পররূপানন্দজী এবং ডঃ বারিদবরণ মগুল। ২৫ ডিসেম্বর 
মঙ্গলারতি, স্তবপাঠ, ভজন, বিশেষ পৃজা, হোম প্রভৃতির 


আত্মপ্রিয়ানন্দজী, স্বামী জ্ঞানব্রতানন্দজী প্রমুখ। পুরস্কার 
বিতরণী সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী অচ্যুতানন্দজী এবং 
বিভিন্ন পর্বে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন স্বামী বৈকুষ্ঠান্দজী। 
নতুন কেন্দ্র স্থাপন 

রাড ও সির ক রা জাত 
অধিগ্রহণ করে এখানে রামকৃষ্ণ মঠের একটি শাখাকেন্দর স্থাপিত 
হয়েছে। এই কেন্দ্রের ঠিকানা £ রামকৃষ্ণ মঠ, নিউ টাউন, 
কুচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩৬ ১০১। ফোন £ (০৩৫৮২) 


২৩৩৮৫৯। 


রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুরের ছাত্ররা ২০০৩ 
সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ১ম, ৪র্থ (২জন), ৫ম, ডষ্ঠ 
এবং ৯ম স্থান অধিকার করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 
ব্যাঙ্গালোরের ন্যাশনাল আযসেসমেন্ট কাউন্সিল (ইউ.জি.সি-র 
অধীনে একটি স্বশাসিত সংস্থা) এই কলেজকে আগামী 
পাঁচবছরের জন্য 'এ' প্রেড হিসাবে স্বীকৃতি দান করেছে। 
ন্যাশনাল সায়েন্স অলিম্পিয়াড ফাউণ্ডেশন, নিউ দিল্লি 
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, দেওঘর পরিচালিত বিদ্যালয়কে 
শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ের সম্মান (865 90001 /১৬/1) দিয়েছে। 
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দেহত্যাগ 

স্বামী বৃদ্ধাত্মানন্দজী (জীবন মহারাজ) গত ২০ ডিসেম্বর 
২০০৩ বেলা ৩টা ২০ মিনিটে বেলুড় মঠে দেহত্যাগ করেন। 
প্রয়াণকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। তার গল ব্লাডারে 
ক্যালার হয়েছিল। 

পৃজ্যপাদ মহারাজ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী 
মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৬৩ সালে কামারপুকুর মঠে তিনি 
যোগদান করেন এবং বেলুড় মঠ, কীাকুড়গাছি, কনখল, 
বৃন্দাবন, বারাণসী অদ্বৈত আশ্রম, রাঁচি স্যানাটোরিয়াম ও 
শ্যামলাতাল কেন্দ্রে সাধুকর্মী হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৭৪ 
সালে শ্রীমৎ স্বামী বীরেম্বরানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে তিনি 
সন্ন্যাস লাভ করেন। গত তিনবছর যাবৎ তিনি বেলুড় মঠের 
আরোগ্যভবনে অবসরজীবন যাপন করছিলেন। অতি সরল, 
অনাড়ম্বর ও প্রাণবস্ত ছিল তার জীবন। 


্ীত্ীমায়ের বাড়ির সংবাদ ||] 


আবির্ভাবতিথি পালন $£ গত ২৮ ডিসেম্বর ২০০৩ 
বিশেষ পুজা, সঙ্গীত, আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীমৎ স্বামী 
সারদানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি পালন করা হয়। বিকালে 
তার বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী বিশ্বময়ানন্দজী। দেবাশিস 
মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় শ্যামনগরের “অমৃতধারা” সংস্থা 
্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী-ভিত্তিক. একটি শ্রুতিনাটক 
পরিবেশন করেন। 

গত ৬ ও ২৩ জানুয়ারি ২০০৪ যথাক্রমে শ্রীমৎ স্বামী 
তুরীয়ানন্দজী মহারাজ এবং শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী 
মহারাজের জনম্মতিথিতে তাদের জীবন ও বাণী বিষয়ে 
আলোচনা করেন স্বামী হররূপানন্দজী। গত ১৪ জানুয়ারি 
২০০৪ বিশেষ পৃজা, প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে 
স্বামীজীর জন্মতিথি পালন করা হয়। গত ২৫ জানুয়ারি 
২০০৪ শ্্রীমৎ স্বামী ণাতীতানন্দজী মহারাজের 
জন্মতিথিতে তার জীবন ও বাণী বিষয়ে আলোচনা করেন 
স্বামী বিশ্বাধিপানন্দজী। 

জাতীয় যুবদিবস পালন ঃ গত ১২ জানুয়ারি ২০০৪ 
আলোচনা, সঙ্গীত, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা প্রভৃতির মাধ্যমে 
“জাতীয় যুবদিবস” পালন করা হয়। সকালে সম্যাসী ও 
্রক্মাচারিবৃন্দের বৈদিক স্তোত্র ও সমবেত কণে 'স্বদেশমন্ত্ 
পাঠের পর স্বাগত-ভাষণ দান করেন 'উদ্বোধন'-সম্পাদক 
স্বামী সর্বগানন্দজী। বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন তরুণ 
গোস্বামী ও নন্দদুলাল চক্রবর্তী প্রশ্নোত্তর আসর পরিচালনা 
এবং সমাপ্তি ভাষণ দান করেন স্বামী ত্যাগরাপানন্দজী। 
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আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী সত্যব্রতানন্দজী। প্রতিযোগীদের সকলকে 
সকালে টিফিন ও দুপুরে প্রসাদ দেওয়া হয়। 
সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে। ] 


[াবাবধ সংবাদ 


ফিশ: ইটানগর (অরুণাচল 
প্রদেশ) £ শশুর আবির্ভাবের সার্ধ শতবর্ষপূর্তি 
উপলক্ষ্যে গত ১৯ নভেম্বর এবং ১৩-১৬ ডিসেম্বর ২০০৩ 
এক উৎসবের আয়োজন করা হয়। উৎসবের উদ্বোধন এবং 
ভাষণ দান করেন স্বামী ঈশাত্মানন্দজী। বিভিন্ন দিনে বক্তব্য 
রাখেন স্বায়ী শিবপ্রদানন্দজী, স্বামী বিশ্বাত্মানন্দজী এবং স্বামী 
তপোব্রতানন্দজী। ভজন পরিবেশন করেন স্বামী বিশ্বেশানন্দজী 
ও স্বামী অমূল্যানন্দজী। স্টাডি সার্কেলের পক্ষ থেকে ৮,০০০ 
টাকার জীবনদায়ী ওষুধ ইটানগর রামকৃষ্ণ মিশন হাসপাতালে 
দান করা হয় এবং রোগীদের মধ্যে কম্বল ও ফল বিতরণ করা 
হয়। ১৪ ডিসেম্বর “মা সারদা' নাটক মঞ্চস্থ হয়। 
চৌধুরীহাট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (কুচবিহার) ঃ গত ৫-৭ 
ডিসেম্বর ২০০৩ দীক্ষাদানকার্য অনুষ্ঠিত হয়। তিনদিনে মোট 
২৭৫ জনকে দীক্ষাদান করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ 
বল সক ৯৬৬ 


(হুগলি) £ গত ৬ ডিসেম্বর ২০০৩ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের 
সার্ধ শতবর্ষপুর্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রীমায়ের ওপর 
বক্তব্য রাখেন পূর্বা সেনগুপ্ত। “শতরূপে মা সারদা” গীতি- 
আলেখ্য পরিবেশন করেন চন্দননগরের '্শ্রীগুরু গোষ্ঠী'। 
অশোকনগর শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র (উত্তর ২৪ পরগনা)! 
গত ৭ ডিসেম্বর ২০০৩ সারাদিনব্যাপী এক ভক্তসম্মেলনের 
আয়োজন করা হয়। প্রায় ২০০ ভক্ত এতে যোগ দেন। বিভিন্ন 
অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন স্বামী পূর্ণানন্দজী, স্বামী 
সর্বলোকানন্দজী, স্বামী বীতরাগানন্দজী, স্বায়ী সুপর্ণানন্দজী, 
অধ্যাপক অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন 
অশোক সাঁতরা, রেবতীভূষণ মণ্ডল ও সুশান্ত দত। 
প্রশ্নোত্তরপর্ব পরিচালনা করেন স্বামী সুপর্ণানন্দজী। 
দেউলী যুব সঙ্ঘ, ক্যানিং দক্ষিণ ২৪ পরগনা) £ গত ৭ 
ডিসেম্বর ২০০৩ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের 
সহযোগিতায় স্বামী বিবেকানন্দ-ভাবানুরাগী যুবসম্মেলন 
৯৯ বুল পা 
স্বামী ওকারাত্মানন্দজী, স্বামী , সোমনাথ 
বাগচী, অরিন্দম দাস প্রমুখ। উল্লেখ্য, উপস্থিত প্রায় ৫৫০ 
যুবক-যুবততীর মধ্যে অর্ধেক ছিল মুসলিম সম্প্রদায়ের। 
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১৩৪ ঞ উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্ধ_খ্য় সং্যা 0 ফালুন ১৪১০ 0 ফেব্রুয়ারি ২০০৪ 
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শরীশ্রীরামকৃষণ সেবাব্রত সঙ্ঘ, দেউলপুর হাওড়া) ঃ গত 
৭ ডিসেম্বর ২০০৩ একটি ভক্তসম্মেলনের আয়োজন করা 
হয়। প্রায় ২০০ ভক্ত এতে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনের সূচনা 
করেন জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে 
আলোচনা করেন প্রণবেশ চক্রবর্তী ও ডঃ রামচন্দ্র মান্না। 
পরমপুরুষ শ্ত্রীশ্রীরামকৃষণ সেবাশ্রম (কলকাতা-৪৭) ঃ 
গত ১৩-১৭ ডিসেম্বর ২০০৩ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ 
শতবর্ষপুর্তি উৎসব পালিত হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীত্রীমা ও 
স্বামীজীর প্রতিকৃতিতে অর্থাদান করে উৎসবের সূচনা করেন 
পরব্লাজিকা মহেশপ্রাণাজী। তিনি ছাড়াও বিভিন্ন দিনে 
্রীশ্রীমায়ের কথা আলোচনা করেন স্বামী সমর্পণানন্দজী, স্বামী 
বাসবানন্দজী এবং স্বামী সপ্রভানন্দজী। বেহালার “সুরপীঠ' 
গোষ্ঠী 'শরীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে” গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করে। 
১৬ ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবতিথিতে বিশেষ পূজাদি 
অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে কিছু দুঃস্থ ব্যক্তির মধ্যে কম্বল 
বিতরণ করা হয়। 
দক্ষিণ বারাসত শ্রীরামকৃষ্*-বিবেকানন্দ পাঠচক্র (দক্ষিণ 
২৪ পরগনা)ঃ গত ১৬ ডিসেম্বর ২০০৩ শ্রীশ্রীমায়ের 
আবির্ভাবতিথি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। এদিন বিশেষ 
পূজা, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা প্রভৃতি আয়োজিত হয়। স্বামী 
বোধসারানন্দজী শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী বিষয়ে আলোচনা 
এবং দুঃস্থ মহিলাদের মধ্যে বন্ত্রবিতরণ করেন। ভক্তিগীতি 
পরিবেশন করেন সরোজ নাইয়া, কানাইলাল দাস এবং রাধাকৃষঃ 
নম্কর। দুপুরে প্রায় সহস্রাধিক ভক্ত বসে অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করেন। 
ঘোলা শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (উত্তর ২৪ পরগনা) £ গত 
১৬ ডিসেম্বর ২০০৩ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবতিথিতে বিশেষ 
পূজা, হোম, পাঠ, আলোচনা প্রভৃতির আয়োজন করা হয়। 
শ্রীত্রীমায়ের সুসজ্জিত প্রতিকৃতি নিয়ে একটি বর্ণান্য 
শোভাযাত্রা পথ-পরিক্রমা করে। সন্ধ্যায় স্থানীয় শিল্পীরা 
ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন। 
শ্রীতীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, ধানৰাদ (বিহার) £$ গত ১৬ 
ডিসেম্বর রায়ের আবিাবতিথিতে প্রহাতফেরি, হি বিশেষ 
পৃজা, আলোচনা, ভক্তিগীতি, দুঃস্থ মহিলা ও শিশুদের মধ্যে 
ন্তরবিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। সক্ধ্যায় ভক্তিগীতি ও 
আলোচনাসভা আয়োজিত হয়। সভায় অধ্যাপক অরবিন্দ 
কুমার, এস. তেওয়ারি এবং পুলক ভ্টাচার্য শ্রীশ্রীমায়ের ওপর 
আলোচনা করেন। 
সুদ্দরবন রামকৃষ্ণ আশ্রম, কাকন্বীপ (দক্ষিণ ২৪ 
পরগনা)ঃ গত ১৬ ডিসেম্বর ২০০৩ শ্্রীশ্রীমায়ের 
বিশেষ পূজা, 'কথামৃত+ পাঠ, ভক্তিগীতি 
্রনৃতির আয়োজন করা হয়। এদিন ৩৫ জন দরিদ্র ছাত্রছাত্রীর 
মধ্যে পোশাক-পরিচ্ছদ বিতরণ করা হয়। 
শ্রীশ্রীরামকৃষ্। আশ্রম, বোলপুর (বীরভূম) & গত ১৬ 
ডিসেম্বর ২০০৩ স্্ীত্রীমায়ের আবির্ভাবতিথিতে মঙ্গলারতি, 
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চণ্বীপাঠ, বিশেষ পুজা, '্রীশ্রীমায়ের কথা পাঠ, গীতি- 
আলেখ্য প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়। প্রায় ২৫০০ ভক্ত প্রসাদ 
গ্রহণ করেন। দুঃস্থ ও প্রতিবন্ধীদের মধ্যে প্রায় ২০০ কম্বল 
বিতরণ করা হয়। 

সীতরাগাছি শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ (হাওড়া) ঃ গত ১৬ 
ডিসেম্বর ২০০৩ শ্ত্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবতিথিতে বিশেষ পূজা, 
চণ্তীপাঠ, ভজন ও ভক্তিগীতির আয়োজন করা হয়। প্রায় 
১,৩০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ অনুধ্যান গেহ, চেলিয়ামা (পুরুলিয়া) £ গত 
১৬ ডিসেম্বর ২০০৩ শ্রীন্রীমায়ের আবির্ভাবতিথিতে পুজা, 
ধর্মসভা প্রভৃতি আয়োজিত হয়। প্রায় ৪৫০ ভক্ত এদিন 
প্রসাদ পান এবং ২৩ জন দরিদ্র মহিলার মধ্যে বন্ত্র বিতরণ 
করা হয়। 

দাঁইহাট শ্রীস্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম সঙ্ঘ (বর্ধমান) £ 
গত ১৬ ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবতিথিতে পুজা, 
নামগান, শোভাযাত্রা প্রভৃতির আয়োজন করা হয়। এছাড়া 
অষ্টম শ্রেণি পর্যস্ত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে জীশ্রীমায়ের ওপর এবং 
সর্বসাধারণের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর ওপর প্রবন্ধ ও 
প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। মোট ৪২ জন 
প্রতিযোগী এতে অংশগ্রহণ করেন। 

কল্যাপর্রত সঙ্ঘ, উলুবেনিয়া (হোওড়া)ঃ গত ১৬ 
ডিসেম্বর ২০০৩ শ্ত্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবতিথিতে নগর- 
পরিক্রমা, বিশেষ পুজা, প্রসাদ-বিতরণ ও ভক্তিগীতির 
আয়োজন করা হয়। ৩ জানুয়ারি ২০০৪ বৈকালিক ধর্মসভায় 
বক্তব্য রাখেন প্রব্রাজিকা মহেশপ্রাণাজী। সভার শেষে দরিদ্র- 
নারায়ণের মধ্যে ৬০টি কম্বল বিতরণ করা হয়। 

রামকৃষ্ণ স্মরণ তীর্থ (পাঠচক্র), মূলাজোড় উত্তর ২৪ 
পরগনা) 8 গত ১৬ ডিসেম্বর ২০০৩ মঙ্গলারতি, বৈদিক 
মন্ত্রপাঠ, চণ্তীপাঠ, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য প্রভৃতির মাধ্যমে 
্রশ্রীমায়ের জন্মতিথি উদযাপিত হয়। '্রীশ্রীমায়ের কথা' 
পাঠ ও আলোচনা করেন স্বামী কৈবল্যানন্দজী। প্রায় ৪,০০০ 
ভক্ত প্রসাদ পান। 
_ আকালীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম (বীরভূম) ঃ গত 
১৬ ডিসেম্বর ২০০৩ মঙ্গলারতি, বৈদিক মন্ত্র, 'শ্রীশ্রীচণ্তী' ও 
'জ্রীমত্তগবল্গীতা' পাঠ, উষাকীর্তন, শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, 
হোম, ভজন, ভক্তিগীতি, পালাকীর্তন এবং নরনারায়ণসেবার 
মাধ্যমে শ্রীত্রীমায়ের জন্মোৎসব পালিত হয়। প্রায় ৭,০০০ 
ভক্ত প্রসাদ পান। 

বালুরঘাট সারদা সঙ্ঘ (দক্ষিণ দিনাজপুর) 8 গত ১৬ 
ডিসেম্বর ২০০৩ বিশেষ পূজা, চণীপাঠ, প্রসাদ বিতরণ, 
মাতৃসঙ্গীত পরিবেশন, আবৃত্তি, আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে 
শ্রীক্রীমায়ের আবির্ভাবতিথি পালিত হয়। প্রায় ৩০০ জন ভক্ত 
প্রসাদ পান। দুঃস্থ মানুষের মধ্যে ১২৫টি কম্বল বিতরণ করা 
হয়। 
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সংবাদ ক ১৯৩৫ 


কুরুমগ্রাম শ্রীরামকৃষণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম (বীরভূম) ঃ 
গত ১৬ ডিসেম্বর ২০০৩ মঙ্গলারতি, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, 
পূজা, হোম, শ্রীত্রীচণ্ডী' ও শ্রীশ্রীমায়ের কথা” পাঠ, 
ভক্তিগীতি, প্রসাদ-বিতরণ, ক্যুইজ প্রতিযোগিতা প্রভৃতির 
মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব পালিত হয়। শ্রীশ্রীমায়ের 
জীবন ও বাণী বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী কল্যাণানন্দজী। 

রানাঘাট শ্রীরামকৃঞ্চ সারদা সেবা সঙ্ঘ (নদীয়া) ঃ 
বর্ষব্যাপী শ্রীপ্রীমায়ের আবির্ভাব উৎসবের প্রথম পর্যায় গত 
১৬-২১ ডিসেম্বর ২০০৩ ধর্মসভা, যুবসম্মেলন এবং 
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয়। বিভিন্ন দিনের 
সভায় ভাষণ দান করেন স্বামী শিবনাথানন্দজী, স্বামী 
খতানন্দজী, স্বামী সুরেশানন্দজী, স্বামী ভক্তিপ্রিয়ানন্দজী এবং 
ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর। এছাড়া ৩১ জন দরিদ্রের মধ্যে বস্ত্র, ৩৩ 
জন ছাত্রীর মধ্যে সোয়েটার এবং ১০০ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে 
শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে পুস্তক প্রদান করা হয়। 

সেবারত 

গীতী বামুনিয়া রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, ক্যানিং 
(দক্ষিণ ২৪ পরগনা) £ গত ৩ ডিসেম্বর ২০০৩ ইনস্টিটিউট 
ফর ইগিয়ান মাদার আ্যাণ্ড চাইম্ড-এর সহযোগিতায় একটি 
চিকিৎসাশিবিরের ব্যবস্থা করা হয়। শিবিরে প্রায় ২০০ দুঃস্থ 
রোগীকে চিকিৎসা এবং বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ করা হয়। 

স্যাণ্ডেলেরবিল শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (উত্তর ২৪ 
পরগনা) £ গত ৬ ডিসেম্বর ২০০৩ রামকৃষ্ মিশন জনশিক্ষা 
মন্দির এবং লায়ব্স ক্লাব অফ হাওড়ার সহযোগিতায় ১০ম 
চক্ষু-চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে উপস্থিত 
ছিলেন স্বামী মুক্তিপ্রদানন্দজী। এদিন ১০৯ জনকে ছানি 
অস্ত্রোপচারের জন্য নির্বাচন করা হয় এবং ১৪, ১৬ ও ১৮ 
জানুয়ারি ২০০৪ হাওড়ার লায়ন্স ক্লাব হাসপাতালে তাদের 
ছানি অস্ত্রোপচার করা হয়। 

বরুণা রামকৃষ্ণ জনকল্যাণ সেবাশ্রম (মেদিনীপুর) £ 
শ্রীত্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গত ২১ 
ডিসেম্বর ২০০৩ ৪র্থ বর্ষ রক্তদান-শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এতে 
৪৯ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। 


পরলোকে 

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, কলকাতা- 
নিবাসিনী মিলন চক্রবর্তী গত ১ মে ২০০৩ পরলোকগমন 
করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। 

শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, কলকাতা- 
নিবাসিনী বিজলী চট্টোপাধ্যায় গত ১৬ আগস্ট ২০০৩ 
পরলোকগমন করেন। তার বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। তিনি 
কলকাতার সারদা সম্ঘের একনিষ্ঠ কর্মী এবং 'উদ্বোধন' 
পত্রিকার গ্রাহিকা ছিলেন। 

জ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, নিউ 
ব্যারাকপুর-নিবাসী সুনীলকাস্তি ঘোষ গত ২৬ আগস্ট ২০০৩ 
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্ 


“উদ্বোধন পাঠরত অবস্থায় পরলোকগমন করেন। অস্তিমকাে 
তার বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি বেলুড় মঠ, যোগোদ্যান 


মেদিনীপুর-নিবাসী বিভূতিভূষণ পণ্ডিত গত ৫ সেপ্টেম্বর 
২০০৩ পরলোকগমন করেন। তিনি নিয়মিত “উদ্বোধন' 
পত্রিকা পাঠ করতেন। 

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা 
কলকাতা-নিবাসিনী এষা বসু গত ৭ সেপ্টেম্বর ২০০৩ 
শেষনিঃম্বাস ত্যাগ করেন। তার বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। 
তিনি কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। তিনি 
শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ ও শ্ত্রীমৎ স্বামী দয়ানন্দজী 
মহারাজের পূর্বাশ্রমের ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ ছিলেন এবং তাদের 
জন্মভিটায় বাগ-আঁচড়া রামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম প্রতিষ্ঠা 
করেন। তিনি আমৃত্যু এই আশ্রমের সম্পাদিকা এবং রামু 
মিশনের বহু সন্ন্যাসীর স্নেহধন্যা ছিলেন। 

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মস্ত্রশিব্য, পুরুলিয়া- 
নিবাসী বংশীধর মাহাথা গত ৯ সেপ্টেম্বর ২০০৩ 
পরলোকগমন করেন। প্রয়াণকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫২ 
বছর। শ্রীরামকৃষ্ের নামাঞ্কিত বিভিন্ন প্রাইভেট আশ্রমের সঙ্গে 
তিনি যুক্ত ছিলেন। 

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য এবং 
কসবা সারদা রামকৃষ্ণ সঙ্ের প্রাক্তন সহ-সভাপতি সুনীলেশ 
সেনগুপ্ত গত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৩ পরলোকগমন করেন। 
তার বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। অকৃতদার সুনীলেশবাবু 
বহুকাল বেলুড় মঠ ও অন্যান্য কেন্দ্রে স্বেচ্ছাসেবা করেছেন। 
বড়িশা রামকৃষ্খ মঠ বৃদ্ধাবাসের গ্রন্থাগারে অবৈতনিক 
গ্রস্থাগারিকরূপে তিনি দশবছর কাজ করেছেন। 

আীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, হাওড়া 
নিবাসী স্মৃতি চট্রোপাধ্যায় গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০০৩ 
শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬২ 
বছর। তিনি আমৃত্যু মাকড়দহ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সাধনালয়ের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যুক্ত ছিলেন। 

শ্রীমৎ স্বামী কৈলাসানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, উত্তর ২৪ 
পরগনা-নিবাসী প্রভাসকুমার দেবনাথ গত ২৪ সেপ্েম্বর 
২০০৩ নিজ বাসভবনে শেষনিঃম্বাস ত্যাগ করেন। তার বয়স 
হয়েছিল ৬৮ বছর। শ্যামনগরের রামকৃষ্ণ স্মরণ তীর্থের সঙ্গে 
তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। 
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শ্রীশ্রীমায়ের সার্ধ শতবর্ষ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে 
শ্রীসারদা মঠের বিনম্র নিবেদন 
৪ সংস্করণটি এক মাসের মধ্যে গা 





টিসি৮৬৮-৯৭০০৯- বিন 
বাণীর পুনরাবিষ্কার। বহু বিদগ্ধ গবেষক, বুদ্ধিজীবী এবং 
দেশে-বিদেশে রামকৃষ্ণ মঠ ও শ্্রীসারদা মঠের সঙ্গে যুক্ত 
প্রবীণ সন্যাসী ও সন্নযাসিনীদের রচনায় সমৃদ্ধ । 
দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্র শোভিত ৪৫৬ পৃষ্ঠার এক 
সংরক্ষণযোগ্য স্মারকগ্রন্থ। 
মূল্য : ২০০ টাকা। 





্ানতিস্থান 
শ্রীসারদা মঠ, দক্ষিণেম্বর, কলকাতা-৭০০ ০৭৬ 


আরো যেসব জায়গায় পাওয়া যাবে 
উদ্বোধন কার্যালয়, ইনস্টিটিউট অব কালচার, সারদাপীঠ, অদ্বৈত আশ্রম 
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১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ 
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এপ পপ টা পর আর ও এ চি আট পি ও গা উর এ পর ও অর ও গা ওর রা চার পরা রা ও এ ৯, এগ ওটি কঃ জজ 


নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা 
সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত 
শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে। 





২২১ এর লিউ উল 
এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ 
আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্কভাবই নিচু দিকে__ভোগে। তাকেও 
ভগবানের কৃপা উধর্বগামী করে। 

শ্রীমা সারদাদেবী 
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| সকল উপাসনার সার-_ শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। 
1 দরিদ্র, দুর্বল, রোগী- সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ 
| শিবের উপাসনা করেন। 
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উদ্বোধন 0 ফাডুন, ১৪১০ ক ১৯৪১ 


[ জীবের অহঙ্কারই মায়া। এই অহঙ্কার সব আবরণ 
রেখেছে। আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল। যদি ঈশ্বরের কৃপায় 
অকর্তা' এই বোধ হয়ে গেল, তাহলে সে-ব্যক্তি তো 
গেল। তার আর ভয় নাই। শ্রীরামকৃষঃ 
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কেটে 

যায়, তবে নিষ্কাম ভাব আসে। একদগুও কাজ ছেড়ে থাকা উচিত 

নয়। ভ্রীমা সারদাদেহী 
%ঃ 

আমার মনে হয়, দেশের জনসাধারণকে অবহেলা করাই 

| আমাদের প্রবল জাতীয় পাপ এবং তাই আমাদের অবনতির 

| অন্যতম কারণ। স্বামী বিবেকানন্দ 
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রাড, কল-৯ (২) জার পৃন্তকালয়, ১২/১,! 


বন্চিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কল-৭৩ (৩) মহেশ । 
নী, ২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কল-৭৩। 


| 
(কিনি রিতার রিতার রানির হিরা রাত ০০2১৯ ৮54 - 
ও 


প্রাপ্তিস্থান : (১) শ্রীনাথ রাউত, ক এম. জি | 
রোড 
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যেখানে বাক্যের চেয়ে সংখ্যা কথা বলে জোরগলায় 







ইউটিআই মাস্টার ভ্যালু ফান্ড এর সাম্প্রতিক 
ইতিহাসই তার আসল কথাটা বলে দিচ্ছে। 
ইউটিআই মাস্টার ভ্যালু ফান্ড-এর কেন্্বিষ্দুতে যে 
কৌশল আহ্ছে, তার ভিত্তি হল বিনিয়োগের মূল্য 
ূ্ণঘাত্রায় উততল করা। তার মানে এমন সুযোগ 
খুঁজে দেখা যা এখনও সুপরিচিত নয়। এই কৌশলই 














ডিডিডেত প্রধাসের পর কানের এনখডি আর্থগধানের দীষা 
মাত 9 মাসে 140% করমুক্ত ডিভিডেন্ড প্রদান 10074076 %757%811 জবাই দমে বাবে 


করেছে। আপনার আরফী চাই? 
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রর একটি দলিত কে নিয়োগ করে ওলা দের ভাবতে উপর হেগুজির ' পুঁজি বৃদ্ধি প্রদান করতে ঘাঝামি বুঁকিদুফ। 
অবিস্ার পষেণ জহিস্চার 2% রানে কোনো আহিভার বেই। পালতম বিনিয়োগ টা 6000 রোজিউর্ আহিল । ইউটিজাই টাওয়ার, 'জিএন, চক, বাছা কুল কষপ্রেজ, বাজা (পৃ) দুষই $০9051 হিবিযাডা 
ফিশ ইউটিআট মিউচুয়াল ফাভ ইয়ান টস জা, 18823 অধীনে একটি টে পে গঠিত হযেছে। প্ায়োজকা। ভারতীয় সেট বা, পারার ন্যপনাল বায, হা আক হয়োগা এবং লাইফ ট্নলিওরেগ 
কপোেপন অক ইন্ডিয়া (তাযোকাকদের গা টা 10,0০0/" জববি সীহিত)। পরা ইউটিআই ট্রাস্টি কোং (প্রা) লি (কোম্পানিজআযাট 1895 র অধীনে নিগমব)। ইনভেউছেনউ লেজার । উটিআই 
সেট ম্যানেজাযেপ্ট কোং (প্রা) লি (কোম্পানিজজাট 1950 অধীনে সিগববহ)। বু হিস । মিউযাল ফাড় ও সিডিওটিটিজেকরা সকল বিনিযোগ বাজারগত গুঁডি সাপে এস 
পরভাবিত করা বিষয়ও পড়িতে উপর নি্ভর ফযে কালির এসএ ওলামা করতে পারে কাতর লব পূরণ হবেই, তার কোনে আশ্বাস ফেওধা হাহ না। প্রায়োজক /মিউচায়াল 
কাড/হোজসা ওল) এস অতীতের কমা হাতের হালের ইহ নয় ইউটিই হার কারা ইিজাই উন কের ওযা যাজক বউ তা 
লাই যোজানাটির পরান, ডষিৎ সম্পাদনা ফেরতলাডের উদিত মোা। হবি কোনো জামাসও তি ফের তার সবকটি অনা সেই সময়ে ব্তমাদ থেগের আইন সাপেন্চ। এই যোজনা / যান 
রঃ সুলতা িকিউটকোর লেক, বিন বাজারে িনিোগ, ডেট ও ইট েিডেটিসের লেন সং রি মদ পর আনা হাজার, নগণসূলভডতা, 
উর ও) সাগর ক লু পে হা, ডর 


ইউউআই ভিজ্ঞাতিরাল সের বনে 2410995/7 ও কলকাতা 22214994/22213038 ও 2546831 ৪ 2521870/25313) ও জাযগেদপুর 2425506 ও পানা 
22350015 শিলিগুড়ি 24248) 1 ও কলকাতা, (রাসহিহারী) 26639811/35 চার্চগেট (লোটাস 22842519, 228866785 ফোভিপিডি 26201998/2648% চেমই 25210335/356 
১১০ নিউ নি 33197887827, তে 81188 হত উ্াতনাইজি ভিতর? 87189 ও কচবিহার 27390 ও ভৃষদগরর 65806 ইউডিআারি 
/হেহাজা 4485203 ৬ হাওইহাটি 5$21394 ৯ গোলপার্ক 4০৪9০0 93529501 ৬ কোহগয় 67187558 ও লস 2622933//4961/5189 ৪ নবপরী 5700167 * সম্ট লেক 
38197955 পিজি 4211960 335665%6 (78000545851 
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ররর রাজারা রা ১১১১০১৬০১১৬ নিতার যারে 
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লে উল রবি লিল রি কু ছু 25 রিট লিট রি নত লিন উহ লিলা 
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শারাচ হাস পা পচ পচ রা রর রর (রর রর ওর পরার পারা ভারা টার রর রর এড রা রর পর রর (টে আরা পরার হর রর ভাজা! পর 
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বালকাশ্রয়ের সম্প্রসারণ, অনগ্রসর দরিছু গ্রামাঞ্চলে শিশুশিক্ষার বিস্তার, | 
িরারিননীভিডীরিনিরা রিভার বারিউরারাতিসিওনাদার 
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একটি আবেদন 
প্রয় ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ, 


2৮৬-৬০১৬ আপনাদের সহৃদয় আনুকূল্যে গত ত্রিশ বৎসর ধরে গড়ে উঠেছে আমাদের 
ক্ষুদ্র সেবাপ্রচেষ্টা-_৫০ জন অনাথ বালকের শিক্ষা ও ভরণপোষণের দায়িত্ব নিয়ে এবং পরবর্তী কালে 
যুক্ত হয় একটি সর্বসাধারণের বৃদ্ধাশ্রম, বৃদ্ধ সাধুভবন, চতুর্থ শ্রেণি পর্যস্ত বালকদের প্রাথমিক বিদ্যালয়, 
অতিথিভবন ও দাতব্য চিকিৎসালয়। সুন্দরবনের দরিদ্র আদিবাসী ও তফসিলি গ্রামাঞ্চলেও খোলা হয়েছে। 
১৮টি “বিবেকানন্দ অবৈতনিক শিশু বিদ্যালয়'। কলকাতার অনতিদুরে ডায়মগুহারবার রেললাইনে দক্ষিণ 
দুর্গাপুর স্টেশন থেকে ১.৫ কিমি. দূরে ৪০ বিঘা জমির ওপরে এই আশ্রমের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন 
স্বামী রমানন্দজী মহারাজ (বর্তমানে বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের সম্পাদক)। 
গ্রামীণ বর্ধিত প্রয়োজনবোধে আমরা অনাথ আশ্রমের আবাসিক সংখ্যা ৫০ থেকে বাড়িয়ে ১৫০ করার 
নতুন প্রকল্প হাতে নিয়েছি এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিশু-বিদ্যালয় ১৮ থেকে বাড়িয়ে ক্রমশ ১০০ করার 
করেছি। এইসঙ্গে আশ্রম-আবাসিকদের জীবনধারণের মান ন্যুনতম বাড়াতেও যেথা বিদ্যুতসংযোগ, | 
জল সরবরাহ ইত্যাদি) মনস্থ করেছি। এর জন্য আনুমানিক প্রয়োজন ৩৫ লক্ষ টাকা। সেই উদ্দেশ্যে | 
নতুন আবেদন। আমাদের একাত্ত আশা ও প্রারথনা-_-আরো অনেক সহাদয় ব্যক্তি আপনাদের সঙ্গে 
সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমাদের এই সামান্য সেবাপ্রচেষ্টাকে সার্থক করে তুলবেন। | 
স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্র-_বনের বেদাস্তকে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার দুটি বিশেষ দিক-_মানবসেবার মাধ্যমে | 
ঈশ্বরসেবা ও ব্যাপক শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ তৈরি-_আমাদের প্রেরণা। মানুষই আমাদের ভগবান। . | 
কেউ যদি ইচ্ছা করেন, তবে ৫,০০০ টাকা দানে ১২"১১২" এবং ১০,০০০ টাকায় ১৮"১১৮" মাপে মার্বেল | 
র ব্যবস্থা আছে। ৪7৭ 7871197011517719 9659%51)7228-এর নামে আপনাদের দান 4/০, 793০6 ৰ 
0751587)781 অথবা ?4.0. করে আমাদের উপরি উক্ত কলকাতা অফিসের ঠিকানায় পাঠাবেন। সেবাশ্রমে | 
| যেকোন আর্থিক দান ৮০জি ধারায় আয়করমুক্ত। সব দানেরই সকৃতজ্ঞ প্রাপ্তিস্বীকার করা হবে। | 
সশ্রদ্ধ নমস্কারান্তে 


| 
সুধাংশু বিশ্বাস | 


বানা ডর রর এর পর পারে ররর পরার হারার হারের বা পরার (হরাটরাচ হারার হার ররর (হরর ওর টি ররর (রর জারা রর খরার এরর ওর ররর হর জারি 
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পোঃ বাঁকুড়া, জেলা ঃ বাঁকুড়া, পিন-৭২২১০১, দূরভাষ £ ০৩২৪২-২৫১২৫৪ 


একটি আবেদ 


ূ 

ূ 

ূ 

| 
ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অন্যতম পার্ধদ পরম পৃজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দজী এবং স্বামী বিজ্ঞনানন্দজী মহারাজের ূ 
পাদস্পর্শধন্য বাকুড়ার রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম বেলুড়ে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম শাখাকেন্দ্র। | 
এখানকার মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মর্মর বিগ্রহে ভোগরাগ-সহ নিত্য | 
পূজা করা হয়। এছাড়া এখানে প্রতি সন্ধ্যায় আরাপ্রিক ভজন, নিয়মিতভাবে ধর্মালোচনা | 
ও প্রতি একাদশী তিথিতে রামনামসন্কীর্তন অনুষ্ঠিত হর। | 

স্বামী বিবেকানন্দের “শিবজ্ঞানে জীবসেবা* ব্রতের অঙ্গ হিসাবে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ 

|| থেকে এখানে একটি দাতব্য চিকিৎসালয়, নি বুনিয়াদি বিদ্যালয়, একটি অবৈতনিক | 
পাঠাগার ও পাঠকেন্দ্র পরিচালিত হয়ে আসছে। নিয়মিতভাবে বিভিন্ন ব্রাণকা্জে | 
ূ 

| 

| 

ূ 

| 

ূ 

| 

| 





অংশগ্রহণ করাও এই আশ্রমের কর্মসূচীর একটি প্রধান অঙ্গবিশেষ। 

| অতি প্রাটান এই মন্দির, তৎসংলগ্ন গৃহ ও প্রাচীরের সংস্কারসাধন, একটি নতুন 
আজ সাধুনিবাস নির্মাণ এবং মন্দিরের সম্মুখস্থ পুঙ্ষরিণীর পাড় সংস্কারের জন্য আনুমানিক ২০ 
লক্ষ টাকা ব্যয় ধার্য করা হয়েছে। আমাদের এই প্রকল্পগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার 
জন্য আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবানুরাগী সহৃদয় ভক্ত, শিষ্য, শুভাকাঙ্ষী এবং 
পৃষ্ঠপোষকগণের নিকট যথাসাধ্য আর্থিক সাহায্য করার জন্য আন্তরিক আবেদন জানাচ্ছি। যেকোন আর্থিক সাহায্য নগদে অথবা 
“রামকৃষ্ণ মঠ, বাঁকুড়া'_এই নামে ব্যাঙ্ক ড্রা অথবা আাকাউন্ট পেয়ি চেক মারফত উপরি উক্ত ঠিকানায় পাঠাতে হবে। সকল আর্থিক 
দান আয়কর বিভাগের ৮০জি ধারানুযায়ী আয়করমুক্ত। 

প্রার্থনা করি, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজী আপনাদের সকলের কল্যাণ করুন। 
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2৫22 


১২৩০ গ্রাহকুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে রর 


জেলা ঃ হাওড়া গ দীনবন্ধু পণ্ডিত, প্রযত্রে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ হোমিও হল 
ও রামকৃঞ্চ মিশন সারদালীঠ শো-রুম পোঃ চক্কাশী, থানা £ বাউড়িয়া-৭১১ ৩০৭ 
বেলুড় মঠ, ফোন £ ২৬৫৪-৫৮৯২ ফোন £ ২৬৬১-৮১১২ 
ও রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম & শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস মিশন 
৪ নম্কর পাড়া লেন-৭১১ ১০১, ফোন £ ২৬৪২-০৯৩২ ৮/২ পি. কে. রায়চৌধুরী সেকেগু বাই লেন 
€ সাঁত্রাগাছি শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ বোটানিক্যাল গার্ডেন-৭১১ ১০৩ ফোন £ ২৬৬৮-০০১৪ 
নর্থ বাকসাড়া, পোঃ জগাছা-৭২১১ ৩১১ € সম্পাদক, উলুবেড়িয়া উদ্বোধন গ্রাহক সঙ্ঘ 
ও শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ উলুবেড়িয়া 
গ্রাম+পোঃ মোল্লাহাট, থানা ঃ শ্যামপুর-৭১১ ৩১৪ জেলা ঃ মেদিনীপুর (পূর্ব ও পশ্চিম) 
* মাকড়দহ রীত্রীরামকৃষ্ণ সাধনালয় রামকৃষ্ণ মঠ, তমলুক-৭২১ ৬৩৬ 


গ্রাম+পোঃ মাকড়দহ-৭১১ ৪০৯ ফোন ঃ (০৩২২৮) ২৬৬০০৫/২৬৬৭৬২ 


ঙ বালী গ্রামাঞ্চল শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র, রবীন্দ্র পল্লী (সীপুইপাড়া) ৪ রামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ মঠ চণ্ডীপুর-৭২১ ৬৫৯ 
পোঃ সীপুইপাড়া (বালী)-৭১১ ২২৭ ফোন (০৩২২৮) রত 


* শ্রীত্রীরামকৃষ্ণ শরণম্‌ সঙ্ঘ ৬ রামকৃষ্ণ মঠ, গড়বেতা, পোঃ আমলাগোড়া-৭২১ ১২১ 
ঘোষপাড়া বাজার, বালী, ফোন £ ২৬৭১-৪৫১৯/৪৪৩৫/০৭৮৭ ্ 
৬ বালী সমিতি ফোন £ (০৩২২৭) ২৬৫২০০ 
8 ঞ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, পীশকুড়া-৭২১ ১৫২ 


অরুণাভ সরণি, পোঃ ঘোষপাড়া, বালী 


খড়গপুর রামকৃষ্চ-বিবেকানন্দ সোসাইটি 
গ সারদা বুক এজেব্সি, ১৫/৬ লক্ষ্্ীনারায়ণ চক্রবর্তী লেন টব টি 
কদমতলা-৭১১ ১০১, ফোন £$ ২৬৬০-১০৮৪ রঃ 


€ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, ঘাটাল-৭২১ ২১২ 
ই ১৩. 2 কি ২১৮ 
ঃ ঃ ৪য়া- ও কৃষ্ণপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, খড়ার-৭২১ ২২২ 
* পাণিত্রাস বিবেকানন্দ সেবা সমিতি * শ্ীত্রীরামকৃষঃ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, খড়ার-৭২১ ২২২ 
ফোন £ (০৩২২৫) ২৬২১০৫ 
গ হাঁটাল আঞ্চলিক ভশ্রীরামকৃ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র ৬ দাসপুর প্রীত্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, দাসপুর-৭২১ ২১১ 
হাটাল-৭১১ ৪০৪ ফোন ঃ (০৩২২৫) ২৫৪১৮৬ 
গ সাঁকরাইল সেন্ট্রাল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘ $ বরুণা রামকৃষ্ণ জনকল্যাণ সেবাশ্রম 
এফ২/১ ভারত কোঃ অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি গ্রামঃ বরুণা (ভুতা), পোঃ ভূতা, থানা ঃ দাসপুর 
সাঁকরাইল-৭১১ ৩১৩, ফোন £ ২৬৭৯-৩৩৪৯/৭০৭২  ক্ষীরপাই রামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম, ক্ষীরপাই-৭২১ ২৩২ 
গ শ্রীরামকৃষ্। প্রার্থনা মন্দির ফোন £ (০৩২২৫) ২৬০২৭১ 
জয়চণ্ডীতলা, প্রামাণিক পাড়া, ডোমজুড়-৭১১ ৪০৫ গ শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা পাঠচক্র, জাড়া-৭২১ ২৩২ 
* মাকড়দহ (২) অঞ্চল বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী সমিতি * জীরামকৃষণ সঙ্ঘ, চন্দ্রকোণা টাউন-৭২১ ২০১ 
জোতগিরি, পোঃ লক্ষ্মণপুর-৭১১ ৩২৩ গ কুঠিঘাট রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ 
চি জীশ্রীসারদা আশ্রম, জঙ্গলপুর, পোঃ আর্গোরি-৭১১ ৩০২ গোপীবল্লভপুর-৭২১ ৫০৬ 
গ সা রং  খাসবাজার বিবেকানন্দ যুবপাঠচক্র, রাধাচন্দনপুর-৭২১ ১৬০ 
৬ হলদিয়া টাউনশিপ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন 
৬ বেলপুকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র হলদিয়া আ্াঙ্কারেজ ক্যাম্প, হলদিয়া পোর্ট-৭২১ ৬০৫ 
গ্রাম ঃ বেলপুকুর, পোঃ অযোধ্যা-৭১১ ৩১২ গ মোহনপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র 
£ রঙ অর্চনালয়, গ্রাম+পোঃ ধনেশ্বরপুর-৭২১ ১৬৬ 
গ ডোমজুড় শ্রীরামকৃ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র € ঘাটমুড়া বিবেকানন্দ পাঠচক্র রি 


ডোমজুড়-৭১১ ৪০৫, ফোন $ ২৬৬৯-০৮০৬ 
€ শ্রীত্ীরামকৃষ্ণ আশ্রম, পোঃ অভয়ানগর, বেলানগর-৭১১ ২০৫ 
ফোন £$ ২৬৫৯-১১৪৪ 
 দেউলপুর শ্রীত্রীরামকৃষ্ণ সেবাব্রত সঙ্ঘ 
গ্রাম+পোঃ দেউলপুর-৭১১ ৪১১, ফোন £ ২৬২৯-০০৮৮ 
ও বেলাড়ী জ্রীরামকৃ্ণচ আশ্রম 
পোঃ বেলাড়ী, ভায়া ঃ উলুবেড়িয়া-৭১১ ৩১৫ 


০৮০৮১৮৭৯১০০ 


পোঃ ঘাটমুড়া-৭২১ ২০১, ফোন $ (০৩২২২) ২৭০৩৪৬ 
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ভিটা 8১ ৮ ১ সুরা নন ও 


রামকুষ্ণ মত 
রিভ্যাভ লাইন্স, নিউ নাথাম রোড, মাদুরাই-৬২৬০১৪ 


কোন 8৪ 0০৪৫২) ২৬৮৩০২২৪, ২৬৮৩৯০০ 
চ-171011 : 1177101110069111,1761 
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ৰ ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে তামিলনাড়ুর মাদুরাই নগরীতে বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একটি শাখাকেন্দ্ 
প্রতিষ্ঠিত হয়। তারও বেশ কয়েক বছর পর ১৯৯৮ ধরস্টাব্দে এই আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি মন্দির স্থাপিত হয়। | 
প্রকৃতপক্ষে, তখন থেকেই মাদুরাই রামকৃষ্ণ মঠ-এর যাবতীয় সেবাকার্যের সূচনা। সুতরাং বলা যেতে পারে, মাদুরাই | 
৷ রামকৃষ্ণ মঠ-এর বয়স মাত্র পাঁচ বছর, যেটি এখন সেবাকার্ষের নতুন নতুন ধারার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য বিশেষ চিত্ত!- | 
| ভাবনা শুরু করেছে। | 
| সেই ভাবনাচিস্তার ফসলম্বরূপ আমরা ইতোমধ্যে কয়েকটি নতুন প্রকল্পের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি; যেমন-_-একটি | 
| দাতব্য হাসপাতাল ও একটি অবৈতনিক শিক্ষণকেন্দ্র নির্মাণ, দৈনিক বেশ কিছু দরিদ্র শিশুনারায়ণসেবা, একটি “ফ্রি” লাইব্রেরি | 
ও তৎসংলগ্ন একটি পাঠগৃহ স্থাপন ইত্যাদি। এই প্রকল্পগুলির আনুমানিক ব্যয় নিম্নরূপ ধার্য করা হয়েছে-_ | 


ূ 
ূ 
ৰ 
| 
| 
ূ 
| 
ূ 
| 
| 
ূ 
ূ 


| প্রকল্পের বিবরণ আনুমানিক ব্যয় টোকা) | 
ৰ (১) দাতব্য হাসপাতালের জন্য গৃহনির্মাণ ও আনুষঙ্গিক ব্যয় ৩০ লাখ | 
| (২) অবৈতনিক শিক্ষণকেন্দ্রে প্রাইমারি, সেকেণ্ডারি, হাই স্কুল ও কলেজ স্তরে | 
| শিক্ষাদানের জন্য একটি গৃহনির্মাণ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয় ১০ লাখ | 
। (৩) প্রতিদিন আনুমানিক ৪০০ দরিদ্র শিশুনারায়ণের সেবার জন্য ৰ 
| একটি গৃহনির্মাণ ও আনুষঙ্গিক ব্যয় ৫ লাখ | 
| (৪) ক্রি" লাইব্রেরি এবং পাঠগৃহের জন্য গৃহনির্মাণ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয় ১৫ লাখ | 
| (৫) ধর্মপ্রসঙ্গ আলোচনা, উৎসব, চিকিৎসা শিবির পরিচালনা ইত্যাদি | 
| বিবিধ প্রয়োজনসাধনের জন্য একটি “হল” নির্মাণ ১৫ লাখ ৰ 
| মোট ৭৫ লাখ | 
| 


আমাদের গৃহীত এই নতুন প্রকল্পগুলির সার্থক রাপায়ণের জন্য আমরা সকল উদারহৃদয় ভক্ত, শুভাকাক্ষী, পৃষ্ঠপোষক | 
এবং সাহায্যকারীর নিকট আবেদন জানাচ্ছি যে, তারা যেন মুস্তহস্তে আর্থিক সাহায্য করে আমাদের একাজে পূর্ণ সহযোগিতা | 
। করেন। সকল দাতার নাম আশ্রমের একটি নির্দিষ্ট স্থানে মার্বেল ফলকে উল্লেখ করা হবে। ূ 
।_ “রামকৃষ্ণ মঠ, মাদুরাই”__এই নামে নগদ, চেক, ডিম্যাণ্ড ড্রাই অথবা মানি অর্ডার মারফত যেকোন অনুদান নিম্নলিখিত | 
, ঠিকানায় পাঠাতে হবে-_ 

76 6597551021৭, নি88181071511৭5 ভাঙা 
75557৬5 (24555 1551 1(৩77188 870805 91500078517625014. 

সকল দান আয়কর বিভাগের ৮০জি ধারা অনুযায়ী আয়করমুক্ত। 


| 
ূ | 
ৰ | 
ূ | 
ৰ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজী আপনাদের সকলের কল্যাণ করুন। | 
ূ | 
র | 
র | 


ঞ& 
রি 
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স্্্্ম 
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যাদের সঙ্কীর্ণ ভাব, তারাই অন্যের ধর্মকে নিন্দা করে ও 
আপনার ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলে দল পাকায়; আর যারা ঈশ্বরানুরাগী 
_কেবল সাধন-ভজন করতে থাকে, তাদের ভিতর দলাদলি 


থাকে না। 


ছোট জিনিস বলে কি তুচ্ছবোধ করতে আছে? যাকে রাখ সেই 
রাখে |... যার যা সম্মান, তাকে সেটুকু দিতে হয়। ঝাটাটিকেও মান্য 

করে রাখতে হয়। সামান্য কাজটিও শ্রদ্ধার সঙ্গে করতে হয়। 
আীমা সারদাদেবী 













বেদাস্তহ জগতের একমাত্র সার্বভৌম ধর্ম; কারণ উহা কোন 
ব্যক্তিবিশেষের মতকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে উপদেশ 
দেয় না। উহা কেবল সনাতন তত্তরসমুদয়ই শিক্ষা দিয়া থাকে; 
ব্যক্তিবিশেষের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত কোন ধর্ম জগতের 
সমগ্র মানবজাতি গ্রহণ করিতে পারে না। 







পু 
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শত শিটীনী 


৩ শি তি তা ০ এ 


পাস পিল আপীল পপ পাস শশা শশিশী তি পাটি শশী শশী শী শি তাত তি 





সঞ্চয়ের দারুণ সুবিধা । 
সাথে ফ্রি জীবনবীম। নর 
আমার জন্য ভালো । 
আমার পরিবারের পক্ষেও ভালো । 





এত দারুণ সুযোগ তো 
কেবল পিয়ারলেসই দিতে পারে 


* পাঁচ বছবেন রেকারিং ডিপোজিট সীম * মাছে ৫০০ টাকা কবে 
অপবা ১০৭ টাকার গুণিতকে জমান * মেয়াদ পতিতে ৫ ২০% 
কার্যকরী সুদ * মেয়াদপুটির আগে এক বহর পর টাকা তুলে নেওয়ার 
মুযোগ * আপনার পরিচিত, নির্ভরযোগ্য পিয়াবলেস বাজে আপনার 
ধাড়িতে আসবেন। লাইলে দাঁজানো লেই। দেবী হবে না* কোন 
ভাক়ারি পদীক্ষা লাগাবে না * প্রতোক ভিপোধিটাৰের জনা ব্নাযুলো 


£16১0-116 5857785 এ 





পিয়াঝলেস সেভিংস ক্ডএর সুবিধা। 
প্রকল্পের সময়ের জন্য ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত 
ফ্রি জীবনবীমার' নিরাপত্তা পি এ 


৩, 81118100819) (8 1108121756 00. 110. ৫৪ এ্গানে 


দি পিয়ারলেস জেনারেল ফিন্যান্স আযান্ত ইনভেস্টলেন্ট কোম্পানি লিমিটেড, 'পিফারলেস ভবন', ৬, এমপ্রানেড ইস্ট, কর্ণকাতা ৭০০ ০৬৯ 


এগুলিব ও অন্যান্য আকর্ষক খটীমের বিশদ বিধরণের জন] আপনাব কাছের পিয়ারলেস এন্দেস্টেব সঙ্গে যোগাযোগ করুন| অিববা 
ফোন করুন £ইস্টার্ন রিজিওনাল অফিস ; কলকাতা (০৩৩) ১১৪২ ১৫৬৪/১০০১ ৪ নথ-ইন্টার্ন রিজিওনাল অফিস ১ ওয়াহাটি 
(০৩৬১) ২৫২ ৩৮৭৮/২১৪৬ 

* শা্সাপেক্ষে 


৯০০1-২ 
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উদ্বোজ্ছল্‌ স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃফণ মঠ ও রায়কৃফণ মিশনের এক মাত্র বাঙলা মুখ 


উদ্ভোহ্বল্‌ 








পপ চিট এএসপি 


আটে কি হজ উশন্পি এ 


পাপী 


লী 









ৃ 








শা বর রা ২১৪/৩১০ (8০১৬ জ্যানবুাতি ২০০8) "অগাভালা ইজালে নল শ্রর্ত্রো লাদা ছা 
শ্র্ব ॥জ্ডানেপ্রাশর্তে ব্জীহা জুতা লিতিশজহিজ। লিয়ন “এরা তগ্োল্রশ্র লিন 
»" ”" [লাল হলনা বাহন ৫০৩ শ্রি্ত্রে পাতে আভ্রযজঃহ প্রখব। ৰ 


॥ ২০০৪ গণের জন্য নবাঁকরণ ও নতুন গ্াহকভুি চণছে। দেরি করবেন না। | 


 বাঙলায সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক পত্রিকা উদ্ভোধন” ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক মহান ্তিহ্যের €" 
ধারক ও বাহক। ভারতীয় সংস্কৃতি ও এঁতিহ্য এবং রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন ও রামকৃষ্-ভাবাদর্শের সঙ্গে খ্‌ং 
সংযুক্ত ও পরিচিত হতে হলে স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র ** 
ৰ উদ্বোধন" আপনাকে পড়তে হবে। ৃ 
“উদ্বোধন, শ্রীরাম, শ্রামাসারদাদেরী এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী-শরীর। স্বামীজী বলেছেন, রর 


“উদ্বোধন'-এর সেবা ঠাকুরেরই সেবা । 
£ ২০৩৪ সালের জন্য 'উদ্বোধন”-এর প্রাহকমূল্য বাধ্য হয়ে মাত্র ৫ টাকা বাড়াতে হয়েছে। সহৃদয় পাঠক- ॥॥ 
পাঠিকাগণ এই কষ্ট অনুগ্রহ করে স্বীকার করে নেবেন__এই ভরসা আমাদের আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা 48 
যেতে পারে যে, গ্রাহক-প্রতি ১২টি সংখ্যার জন্য মোট খরচ পড়ে প্রায় ১১০ টাকা। স্বামী বিবেকানন্দের | 
আকাঙ্ষা ছিল-__বাঙালির ঘরে ঘরে “উদ্বোধন'কে পৌঁছে দিতে হবে। “উদ্বোধন” একটি সম্পূর্ণ 
পারিবারিক পত্রিকা। প্রত্যেক গ্রাহক/গ্রাষটিকা যদি একজন করে নতুন গ্রাহকের নাম নথিভুক্ত করেন, 
তাহলেই পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা-প্রায়ৌয়া এক লক্ষ স্পর্শ করবে। এভাবেই শ্রীশ্রীঠাকুব আপনার পুজা 
গ্রহণ করুন-_এই প্রার্থনা এমা টঁ 
৮ “উদ্বোধন-এর সেবায় সাতটি সারি তারা হয়েছে। একটি “উদ্বোধন স্থায়ী তহবিল”, অন্য ছয়টি | 
স্মৃতি তহবিল যথাক্রমে সা বিখযজান্দ, া মী বীরে্খরান্দ,্ামী নির্াণানন্দ স্বামী 


বস 















অভয়ানন্দ, স্বামী গভীরানন্দ এবং সু মিরাজের নামে উৎসগীকৃত। 'উদ্বোধন'-এব জন্য . 

স্বাফটে পাঠালে অনুগ্রহ করে রর 1১19018, 13861819228 -_ এই নামে ৪ 

পাঠাবেন। ঠিকানা সর, ১ উদছোধন লেন, বাগবাজাব, / 

কলকাতা-৭০০ ০০৩। চিঠিতে রর বিলের নাম অবশ্যই উল্লেখ করবেন। বিজ্ঞাপন 

. দিত গেলে 701)00179) 0 চি 1 00003+-_নামে চেক বাদ্রাফ্ট পাঠাবেন। | 
ক 

ছা 2268 

সম্পাদক ই স্থাী সর্বগানন্দ ॥ ॥ 
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গত 
শঙ্খ পি 
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। ১০১৬০ ৩ বখ হত ০০ দা 
২৪৮ এ রি ০ . রি 
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'ণপড়ের মভো সংসারে থাক, এই সংদারে নিত অনিতা মিশিয়ে রয়েছে। 
বালিতে চিনিতে মিশানো---পিপড়ে হয়ে চিনিটুক নেবে। জলে-দুধে 
একসঙ্গে রয়েছে! চিদানন্দ রস আর বিষয় রস। হংসের 
মতো দূধ্টক নিয়ে জলটি ত্যাগ করাবে। আর পানকৌটির মতো, 
গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে ফেলবে । আর পাঁকাল মাছের মতো। পাকে থাকে, 
কিন্তু গা দেখ পরিদ্ধীর উজ্ভ্রল গালমালে মাল আছে-গোল ছেড়ে মালটি নেবে।” 

আীর/মকুষঃ 
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সবাইকে জামরা আত্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভগবান তাদের 
সর্বাগীপ কল্যাণ করুন। 
ভেজে চাচি তি রর হা হাযরিন্তরান রত এই অনুরোধ জানাই। 
পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামে অবস্থিত এই আশ্রমটি নানা ধরনের কাজে ব্যাপৃত রয়েছে। নিম্নে প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী আরো কিছু টাকা 
আশ্রমটির দরকার। এজন্য আপনাদের কাছে আবার আবেদন জানাচ্ছি। 
১। ১০ জন দুস্থ ও অনগ্রসর জাতিভূক্ত ছাত্রদের ভরণপোষণ ঃ 
২। দুস্থ গ্রামবাসীদের বিভিন্ন স্বরোজগার 'প্রকল্পের জন্য প্রশিক্ষণ ঃ 
৩। পুরনো ছাত্রাবাসের সংস্কার ঃ "” ৫&,০০,০০০ টাকা 
8। আশ্রমের প্রাচীরের আংশিক নির্মাণ প্রকল্প ঃ ১০,০০,০০০ টাকা 
$ ৫,০০,০০০ টাকা 





১,২০,০০০ টাকা 
৫,০০,০০০ টাকা 
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9122, কথামূতের গান 
92-7, 92-8, 9৮-10-12 (১ম হইতে ৬ষ্ঠ রা 
৭ শ্ীরামনাম-সংকীর্তন স্বোসী সর্বগানন্দ ও অন্যান্য) সদ্য প্রকাশিত 
5-4 বক্ৃতা-__যুগগপুরুষ স্বামী ভূতেশানন্দজী) 
92-5 ভরীশ্রীচত্তীস্তব (সংক্ষিপ্ত) 
রী __. জ্রীরামকৃষাবন্দনা 
92-9 
5৮-13 জীসারদাবন্দনা 
92-14-16 কালীকীর্তন (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড) 
9১17 বীরবাণী 
5৮-18 গীতিবন্দনা 
92-19 বন্তৃতা- শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবান্দোলনে 
জ্ীশ্রীমায়ের অবদান স্বামী ভূতেশানন্দজী) 
৩৮-20 বিবেকানন্দবন্দনা 
92-21-22 সংকীর্ভনসংগ্রহ (১ম ও ২য় খণ্ড) 
92-23 ওঠো জাগো 
912-24 জকৃষ্ণবন্দনা 
92-25 জ্রীরামকৃষ্ণ ভজনাঞ্জলি / 
9৮-26 বিবেকানন্দ ভজনাঞ্জলি . 
52-27 বেদমন্ত্র আবৃত্তি ঃ স্বামী সর্বগানন্দ) » তন 
সরম্থতী বন্দনা চিনির জাফা কের ভব শত তত তত ভন্ড 
91-29 নং টি শতনাম | 
সেমি মা সারদার চরণ রেখা টম পর্ন) 
9৯-30 সারদাদেৰীর স্মৃতি আলেখ্য জয়রামবা্টী এবং কামারপুকুর 
92-31-34 শ্রীমপ্তগবন্গীতা (আবৃত্তি ঃ স্থায়ী সর্বগানন্দ) বাঁকুড়া ও হুগলি জেলা 
(১ম হইতে ৪র্থ খণ্ড) সিডিতে 
97-35 আগমনী মূল্যঃ ২০০ টাকা 
97-36 ভজন সুধা ৃ 
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0/9-1 জীরামকৃ্জ আরাত্রিকম্‌ (সান্ধ্য আরাত্রিক ভজন, গুরুবন্দনা, শ্রীরামকৃষ্ণ-ভ্রীমা সারদাদেবী-স্বামী বিবেকানন্দ স্তোত্র, রামকৃষ্ঃ শরণম্) 
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০0৫/9-9 শ্রীরামকৃষ্ণবন্দনা ০4/972-13 প্রীসারদাবন্দনা 
04/9-31-34 শ্রীমন্তগক্গীতা (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ ভাগ) (সংস্কৃত) (সুরে আবৃত্তি ১ম--১৮শ অধ্যায়) 
0৫/96-37 সবাই মিলে গাই এসো 0৫/96-23  গঠো জাগো 0৫/96-27 বেদমন্ত 


০0৫/912-41-44 জরীত্রীচতী € 
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। ডাকযোগে ক্যাসেট পেতে হলে 14.0. অথবা 89//€ 018 মারফত ক্যাসেটের মূল্য রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের নামে অগ্রিম পাঠাতে হবে।] 
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পরিবারে পরিবারে রান্নার গ্যাস বলতেই ইগ্ডেন। 
নিরাপদ, নির্বঞ্কাট- নিশ্চিন্ত ভরসার প্রতীক। 


চাইলেই কানেকশন, ফুরোলেই রিফিল, হাসিমুখে সেবা। 
জীবনে কিছু জিনিষ থাকে হা বদলায় না। 





রায়ার গ্যাস বলতেই ইতেন। সেবা ও সুবিধাই যার মূলকথা। 
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পরিবর্তন করতে হয়েছে। সহৃদয় গ্রাহক গ্রাহিকার সহানুভূতি আমাদের পাথেয় হোক।। 
হাতে নিলে ৮০ টাকা এবং ডাকযোগে নিলে ১০০ টাকা। বিদেশে (বাংলাদেশ! 
ভিন্ন) £ ৮০০ টাকা (বিমানডাক) + ৪০০ টাকা (সমুদ্রডাক)। বাংলাদেশ ১৮০ টাকা। | 
পূজা সংখ্যার প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য ২৫ টাকা রেজিস্ট্রি অস্তর্দেশীয়) ডাকখরচ | 


একইসঙ্গে পাঠিয়ে দিতে পারেন। | 


৩ বছরের জন্য এবং আজীবন গ্রাহকুক্তি £ তিন বছরের জন্য যারা গ্রাহক হতে চান তারা ৩০০ টাকা! 
এবং আজীবন (৩০ বছরের জন্য) গ্রাহকভুক্তির জন্য ৩০০০ টাকা (সর্বাধিক ছয় কিস্তিতে| 
এক বছরের মধ্যে প্রদেয়__ প্রতি কিস্তি ন্যুনতম ৫০০ টাকা হিসাবে) পাঠাবেন। | 


[4.0./ড্রাফট ইত্যাদি ঃ 1.0. বা 20581 01৫০. অথবা কলকাতাস্থ কোন রাষ্্রায়ন্ত ব্যাঙ্কের ওপর 
890 0 5001১001897) 0108, এই নামে পাঠাতে পারেন। নিজের | 
গ্রাহকসংখ্যা, পুরো নাম, ঠিকানা, পিনকোড, ফোন নম্বর এবং টাকা পাঠানোর উদ্দেশ্য 
অবশ্যই উল্লেখ করবেন। উত্তর পাওয়ার জন্য 9917-800755550 পোস্টকার্ড বা খাম] 
পাঠাবেন। নতুন গ্রাহক হলে 'নতুন গ্রাহক হতে চাই' খামের ওপর লিখে দেবেন! 


ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য আলাদাভাবে জানাবেন। | | 
“চেক' গ্রাহ্য হয় না। প্রবাসী কেউ গ্রাহক হলে বিদেশের চেক (ভারতীয় মুদ্রায় বা ডলারে) | 
গ্রাহ্য হতে পারে। ডলারে চেক দিলে 9071০6 00986 বাবদ ৩০০.০০ টাকা বেশি লাগে।| 
1.0. করলে একটা অনিশ্চয়তা থাকে কিংবা অযথা দেরি হয়। তাই যথাসম্ভব হাতে 
হাতে টাকা জমা দিয়ে অবিলম্বে গ্রাহকভুক্তি বা নবীকরণ করাই সমীচীন। | 
স্বামী বিবেকানন্দের আকা্ক্ষা ছিল-_বাঙালির ঘরে ঘরে 'উদ্বোধন'কে পৌঁছে দেওয়া। একটি 
ৰ সম্পূর্ণ পারিবারিক পত্রিকা হিসাবে উদ্বোধন" ভারতীয় সংস্কৃতিচেতনায় আজ এক বিশেষ স্থান করে | 
| | নিয়েছে। স্রীস্্রীঠাকুর আপনার হাতে “উদ্বোধন'-এর মাধ্যমেই পুজা গ্রহণ করুন- এই শ্রীর্থনা।]| 


| 0 কার্যালয় খোলা থাকে $ বেলা ৯.৩০-_-৫.৩০; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যস্ত; রবিবার বন্ধ। | 
| 0 যোগাযোগের ঠিকানা £ সম্পাদক/€.01601, "উদ্বোধন", উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩ | 
ফোন $ ২৫৫৪-২২৪৮, ২৫৫৪-২৪০৩ (অফিস টাইমের মধ্যে) ৬ 6-0881] ; ৫1১০০1)৪1) ও /5117,1861 001১91887) ৫ $8101.0010 


| সৌজন্যে ই আর. এম, ইন্ডাত্রিস, কাটালিয়া, হাওড়া-৭১১৪ : 


ও সা পা আগ না পর পাস বস ০০৮৯ পা (রে ওর (রে এ রা খা ডা “রা হট খরার চারার তোর (রে এরা ররর রর পট রাঃ রর রাত পচ 


১৬৩ € উদ্বোধন 3 চৈ ১৪১০ | 


9৩ 
৮ 
৩ 
1 শি 
বব রঃ 
4 ূ 
০ ই 89 
০ 
99 
৯ 
এ 
ঞ 


রা এ বর পচ (রস এ এ ০ এ এ ওর এর পর আর রর পপ পি রর পর রর ও (রা (রা এ গা এ হর এ ভা এ রর এরর ওর খা পা 
25 ৮. রঙ 
৮ উল 






৬.৯ ০৮০০ - 
রস 
3 









শিক্ষা, শিক্ষানীতি এবং বড়দের নৈতিক দায়বদ্ধতা 

+ অপ্রকাশিত পর + স্বামী শিবাণন্দের দুটি পত্র 
+ উদ্বোধন'ঃ আজ হতে শতবর্য আগে ১৬৭ 

+ শান + শ্রীমস্তগবঙ্গীতা_-স্বামী প্রেমেশানন্দ ১৬৮ 


+ মাতৃতীরপরিররুমা + 
হাওড়ার রামরাজাতলা-_নির্মলকুমার 

২ রায় ১৭০ 
বেদ ও ভারতের আধ্যাত্মিকতা 
অনিলকুমার মুখোপাধ্যায় ১৭২ 

+ গবেষণা + 


প্রাচীন সাহিত্য 
্ নু ও ভাক্ষর্যে পল্প-_সাস্বনা বসু ১৭৪ 
স্মৃতির আলোয় স্বামীজীর ভ্রাতৃঘ্বয়__নিশিকাস্ত সরদার 
৮7 

যাজ্বক্কের জ্ঞানালোকে আত্মতত্ব বিশ্লেষণ-_ 
অসীম মিত্র ১৯৮ 
+ বাড়ি + 
অতুলনীয় প্রসাদ-_ 
ডি মদনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৪ 
শ্রীরামকৃষ্ণতত্বীলোকে আজকের মানুষ_ 
3 শৈবতীর্ঘ উনকোটি 

ব্ঁ রি 

+ সমাজদশ্ন + টনি 
আমেরিকার সমাজব্যবস্থা £$ একটি চালচিত্র__ 
শিবশক্কর চক্রবর্তী ১৮৯ 
+ যুবসম্ত্রদায়ের প্রশ্ন ২০৮ 
+শিশু ও কিশোর বিভাগ + 
সবুজ পাতা ১৯৪ 
চিরন্তনী * আদি শঙ্করাচার্য ৩০ 
শব্দচেতনা €৩) ১৭৩ 
সমাধান £ শব্দচেতনা 6১) ১৭৯ 


ব্যস্থাপক সম্পাদক £ স্বামী সত্যব্রতানন্দ 
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প্রসঙ্গ 'ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের প্রবেশ ২০৫ 
লালন ফকিরের বাউলধর্মে দীক্ষাগ্রহণ প্রসঙ্গে ২০৫ 
জানতে চাই ২০৬ 
লেখকের উত্তর ২০৬ 
আস্তিকতার স্বরূপ কী? 

কবিতা + 
গাও তারই নাম-_.অরুণোদয় ভট্টাচার্য 
দেববাণী- শুভ্রকান্তি দে ১৮০ 
যখন তিনি-_বিশ্বনাথ গরাই 
তুমি বলেছিলে_ চণ্তী সেনগুপ্ত 
কথামৃতে-_অনিমা দত্ত ১৮১ 
সন্ত্রস্ত ধরণীতে পথের নিশান- রাধাকাস্ত মহাপাত্র ১৮১ 
আনন্দসাগরে ভক্ত-__কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮১ 
আলো দাও--সনৎ সেন ১৮১ 

নিয়মিত বিভাগ + 
্রন্থ-পরিচয় « ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে শ্রীচৈতন্য-_ 
অশোককুমার মুখোপাধ্যায় ২১০ 
আধুনিক গণতন্ত্রের অন্যতম পুরোধাপুরুফ-_ 
শুভঙ্কর ঘোষ ২১২ ' 
উন্নততর জীবনচর্যার লক্ষ্যে এক সাধু-প্রয়াস__ 
দিলীপকুমার মোহাত্ত ২১৩ 

ব্সংবাদ + 
হি না ২১৪ 

স 

বাদ ২১৫ বিবিধ সংবাদ ২১৫ 
প্রচ্ছদ-পরিচিতি ১৮৮ 
অভিনন্দন ১৭১ 

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি ১৭৭ 
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১৮০ 
১৮০ 


স্বপ্না প্রিষ্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, ৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, শ্রীরামকৃষঃ 

কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে 

গতর গা তারতা ককসহিত ট  উংন দেন, কা: ০৮ নর 
পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ £ সম্পাদকীয় বিভাগ, “উদ্বোধন' 


বার্ষিক গ্রাহকমূল্য [0] ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ £ ৮০ টাকা; সডাক £ ১০০ টাকা 0) আলাদাভাবে কিনলে মূল্য £ ১০ টাকা 
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কিং বাহনেন ধনেন বাজিকরিভিঃ প্রাপ্তেন রাজ্যেন কিং 
কিং বা পুত্রকলত্রমিত্রপশুভির্েহেন গেহেন কিম্‌। 
জ্াত্বৈতৎ ক্ষণভঙ্গুরং সপদি রে ত্যাজ্যং মনো দুূরতঃ 
্বাত্মার্থং গুরুবাক্যতো ভজ ভজ শ্রীপার্বতীবল্পভম্॥ 
এই ধন, ঘোড়া, হাতি অথবা প্রাপ্ত রাজ্যেই বা কি হবে? পুত্র, স্ত্রী, বন্ধু ও পশুর দ্বারা কি হবে? 
দেহ ও গৃহেই বা কি হবে? হে মন, ক্ষণভঙ্গুর জেনে তা শীঘ্র দূরে ত্যাগ করা উচিত। নিজ আত্মার 
জন্য আত্মজ্ঞানের জন্য) গুরুর বাক্য অনুসারে পার্বতী-পতির পুনঃ পুনঃ ভজনা কর। 


ক 


ৰন্দে দেবমুমাপতিং সুরগুরুং বন্দে জগৎকারণং 
বন্দে পন্নগভৃষণং মৃগধরং বন্দে পশূনাং পতিৎ। 
ৰন্দে সূর্যশশাক্কবহ্িনয়নং বন্দে মুকুন্দপ্রিয়ং 
বন্দে ভক্তজনাশ্রয়ঞ্চ বরদং বন্দে শিবং শঙ্করম্।॥ 
স্বপ্রকাশ উমাপতি দেবগুরুকে বন্দনা করি, জগৎকারণকে বন্দনা করি, সর্পভূষণ ও 
মৃগধারণকারীকে বন্দনা করি, পশুপতিকে বন্দনা করি, সূর্য-চন্দ্র ও অগ্নিরূপ ব্রিনয়নধারীকে বন্দনা 
করি, মুকুন্দপ্রিয়কে বন্দনা করি, ভক্তজনের আশ্রয় ও বরদানকারীকে বন্দনা করি, মঙ্গলময় শঙ্করকে 
বন্দনা করি। 





রঃ 


গাত্রং ভস্মসিতং সিতঞ্চ হসিতং হস্তে কপালং সিতং 
খটটাঙ্গঞ্চ সিতং সিতশ্চ বৃষভঃ কর্ণে সিতে কুগুলে। 
গঙ্গাফেনসিতা জটা পশুপতেশ্চন্দ্রঃ সিতো মূর্ধনি 
সোহয়ং সর্বসিতো দদাতু বিভবং পাপক্ষয়ং সর্বদা ॥ 
পশুপতির শরীর ভম্মের দ্বারা শুভ্র, হাসি শুভ্র, হাতের নরকপাল (মাথার খুলি) ও খটাঙ্গ শুন্র, 
বাহন বৃষভ শুত্র, কানে দুটি কুগুল শুভ্র, জটা গঙ্গার ফেনার ছারা শুভ্র, মাথার টাদ শুত্র। এইরূপে 
সেই সর্বশুভ্র-_-তিনি আমাদের সর্বদা পাপক্ষয়রূপ বিভব দান করুন। 
(শিবাপরাধক্ষমাপনস্তোত্র, ১২, ১৫, ১৬) 





২ দিব্বাণী * ১৬৩ 





“শিক্ষা” ও “শিক্ষানীতি” শব্দদুটি সমার্থক নহে। শিক্ষা 
শব্দের অর্থ শিক্ষাপদ্ধতি, মানুষের আত্মবিকাশের ধারা, 


বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মকুশলতার ক্রমবিকাশ। শিক্ষার উদ্দেশ্য - 
সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ অত্যন্ত স্পষ্টভাষায় বলিলেন ঃ ' 
' করুক।” অর্থাৎ সমাজের সকল স্তর হইতে সকল রুচির 
. এবং অল্প বা সমধিক মেধাসম্পন্ন যেকেহ আসিবে, সে-ই 
' শিক্ষার সুযোগ পাইবে। গুরুগৃহে তাহাদের পরিবারগত 
. অর্থনৈতিক অবস্থা প্রতিবিদ্বিত হইবে না-_সকলেই সমান 
ইহার পর নানারিক হইতে শিক্ষার যে-ব্যাখ্যা উপনিষদ্কার ' 


+12001090101) 15 1100 11101101051201017 01 0100 00910600101) 
৪11570 17 1,11৮ মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণত্বের বিকাশ- 
সাধনই শিক্ষা। উপনিধদ্কার বলিলেন £ 'শীক্ষাং 
ব্যাখ্যাস্যামঃ।”-_শিক্ষা কাহাকে বলে, আমি ব্যাখ্যা করিব। 


উপস্থাপিত করিলেন, তাহার সারাংশ নিন্নরূপ-_“আমাদের 
(শিষ্য ও আচার্য) উভয়ের যশ তুল্যরাপে বিস্তারিত হউক। 
আমাদের উভয়ের ব্রহ্মতেজ সমভাবে প্রকাশিত হউক।... 

বেদোচ্চারণ তাহাদের সম্বন্ধ 1... 


করুক। তাহারা যথাশাস্ত্র নিয়ম মানিয়া) আগমন করুক। 
তাহারা বিবিধর্নীপে বিষয় ও সংস্কৃতি ভেদে বিবিধরূপে) 


বেদের রহস্য, ইহাই ঈশ্বরাজ্ঞা।” 
শিক্ষাবল্লী) 


(তৈত্তিরীয় উপনিষদ্‌, 


উপরি উঞ্ত প্রত্যেকটি শব্খের গুঢ় অর্থ রহিয়াছে। 
সবকিছুর বিশদ ব্যাখ্যার অবকাশ কম। তথাপি বর্তমান : 
শিক্ষা ও শিক্ষানীতি বিষয়ে প্রবেশ করিবার পূর্বে উপর্যুক্ত : 
কয়েকটি শব্দের সংক্ষিপ্ত ভাবসম্প্রসারণ করিলে বুঝিতে : 


সুবিধা হইবে। 


সেতুবন্ধন। তাহাদের মধ্যে অসুয়া (বিদ্বেষ বা হিংসাত্মক 
ংবা 'ফেলো কড়ি মাখ তেল'-জাতীয় ব্যবসায়িক মনোভাব) 


থাকিলে চলিবে না। উভয়ের যশ (90115611011) সমতুল্য ' 
হইবে। শিষ্যের সর্বপ্রকার সৌভাগ্যের জন্য যেমন আচার্য 





তারে নি উদ 
. শিষ্য সর্বপ্রকার আত্মত্যাগ করিতে প্রস্তুত থাকিবে। 

" দ্বিতীয়ত, বিদ্যালয়ে যাহারা আসিবে, তাহারা পূর্ব 
. হইতেই নিজগৃহে ন্যুনতম নীতিশিক্ষা করিয়া আসিবে। অর্থাং 
' সমাজের পরিকাঠামো এরূপই হইবে। শিক্ষার্থী বা 
. শিক্ষার্থিণীর মন ও ইন্দ্রিয় সংযত হইবে, উচ্চ আদর্শের প্রতি 
: লক্ষ্য রাখিয়াই তাহারা অধ্যয়ন করিবে। শিক্ষার্থী সংযতবাক্‌ 


ও সত্যপরায়ণ হইবে। 
তৃতীয়ত, “তাহারা [শিক্ষার্থীরা] বিবিধরূপে আগমন 


ব্যবহার পাইবে। সকলেই সমান সুযোগ পাইবে এবং স্ব স্ব 


. মেধানুসারে সাফল্যলাভ করিবে। গুরুগৃহে তাহারা স্ব স্ব রুচি 
: অনুযায়ী স্ব স্ব বিষয় নির্বাচন করিয়া অধ্যয়ন করিবে। কিন্তু 
- মূল্যবোধের উৎকর্ষসাধনের জন্য স্মৃতি-সংহিতাদি সাধারণ 
আচার্য পূর্ববর্ণস্বরাপ, শিষ্য পরবর্ণন্বরূপ, বিদ্যা মধ্যবর্তী এবং : 
্রন্চারিগণ সর্বদিক হইতে . 
আমার নিকট (আচার্যের শিকট) বিদ্যালাভার্থ আগমন. 
' সহিত অধ্যয়নের বৃত্তটি পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। নতুবা কেবল 
, অধ্যয়নের কোন সামাজিক উপযোগিতা নাই। 

আগমন করুক। ব্র্ণচারিগণ দমধুঞ্ড (সংযতেন্দ্রিয়) হউক। 
তাহারা শমযুক্ত (সংযতচিত্ত) হউক।... শান্তপ্রদর্শিত কর্মবিধি : 
জানিয়া বেদাধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবে। সত্য বলিবে, . 
তপস্যা করিবে, বাহ্যেন্ত্িয় সংযত করিবে, অস্তরিন্দ্রিয় সংযত * 
করিবে।... যদি কর্মবিষয়ে সংশয় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে . 
এ স্থানে যেসকল বিচারক্ষম, কর্মপরায়ণ... নিষ্কাম ব্রাহ্মণ : 
থাকেন, তাহারা কর্ম ও আচারে যেরূপ নিরত থাকেন, : 
তুমিও তদ্রপ করিবে ।... ইহাই আদেশ, ইহাই উপদেশ, ইহাই . 
' হইয়াছে, এখনো হইতেছে। 'রাধাকৃষ্ণণ কমিশন'-এর পর 


বিষয় সকলেই অধ্যয়ন করিবে। 
চতুর্থত, অধ্যয়ন-শেষে অধ্যাপনা করিবে। অর্থাৎ নিজের 
অধীত বিদ্যা অপরের মধ্যে সঞ্চারিত করিবে। অধ্যাপনার 


পঞ্চমত, যদি সন্দেহ ও সমস্যা বা সংশয় উপস্থিত হয়, 
তখন পূর্ব পূর্ব আচার্যগণ কি করিয়াছেন, তাহা বিচার করিয়া 
অথবা বিদগ্ধ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মানুষকে এই ব্যাপারে প্রশ্ন 
করিয়া সমাধান অন্বেষণ করিবে। 
আধুনিক চালচিত্র 
প্রথমত, স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন উঠিবে, আজকের 
শিক্ষাব্যবস্থায় “অসুয়াহীনতা”্র শিক্ষা দেওয়া হয় কি? 


কমিশন” “মিত্র কমিশন” ইত্যাদি বু কমিশনের নামোল্পেখ 
করা যায়। কিন্তু শ্রদ্ধা, অসূয়াহীনতা, ইন্দ্রিয়সংযম শিক্ষার 
কথা কোথাও বিস্তৃত আকারে বলা হয় নাই। সর্বত্রই 
পরিকাঠামো বৃদ্ধি এবং নানাবিধ “অধিকার” সৃষ্টি ও 


. প্রয়োগের কথা বলা হইয়াছে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই 
প্রথমত, বিদ্যাচর্চা আচার্য ও শিষ্যের মধ্যে একটি আস্তরিক : 


১৯৫১ সালে যে আদমশুমারি হইয়াছিল, তাহাতে ভারতে 


. শিক্ষিতের হার ছিল মোট ১৬.৭৫%। এখন নাকি তাহা 
' বাড়িয়া ৬৫% ছুইছুঁই। জনসংখ্যাও সমানুপাতে কিংবা আরো 
দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইয়াছে__ইহা সত্য। কিন্তু শিক্ষিত 
টা সংখ্যা তেমন টি বণিরা মনে হয় না। 
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উর নব উজ 
পরিমাণে বৃদ্ধি হওয়ায় দেশে দুর্নীতির কালো মেঘ আজ 
আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। ভবিষ্য্্রষ্টা স্বামী বিবেকানন্দের 


আক্ষেপোক্তি স্বতই মনে পড়ে ঃ “13176 11217 10 0176 
07601108160, 101176 11019 1101) 10 (11 9000809৫.-- 
যাহারা অশিক্ষিত তাহাদের জন্য আলো আনো, যাহারা 
শিক্ষিত তাহাদের জন্য অধিক পরিমাণে আলো আনো। 
শিক্ষা" আজ পণ্যে পরিণত হইয়াছে। বৈদিক কিংবা 
পৌরাণিক সাহিত্যে কোথাও শিক্ষাকে পণ্যে পরিণত করিবার 
প্রবণতা দেখা যায় না। গুরুদক্ষিণার কথা নিশ্চয়ই আছে। 
কিন্তু মাসে আট ঘণ্টার জন্য যদি ৪০০ টাকা “টিউশন ফি' 
হয়, এক ঘণ্টা কামাই করিলে অভিভাবক গৃহশিক্ষককে ৩৫০ 
টাকা দিবে-এই রেওয়াজ খুবই সাম্প্রতিক। এই 
শিক্ষাব্যবস্থায় অসুয়াহীনতার পরিবর্তে অসুয়াবৃদ্ধি হইবে বৈ 
নহে। ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের কিংবা শিক্ষকের প্রতি ছাত্রের 
_উভয়ত এই অসুয়াবৃদ্ধির সম্ভাবনা বিদ্যমান। সুতরাং 
বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থার “মা বিদ্বিষাবহৈ” (আমাদের অর্থাৎ 
গুরু ও শিষ্যের পরস্পরের মধ্যে যেন বিদ্বেষ না থাকে__ 
একটি প্রার্থনা)__এই পবিত্র মন্ত্রের প্রয়োগ আধুনিক সমাজে 
ক্রমবিলীয়মান। 
দ্বিতীয়ত, বিদ্যালয়ে যাহারা আসিবে তাহারা, সনাতন 
শিক্ষাব্যবস্থানুযায়ী, পূর্বেই স্বগৃহে কথঞ্চিৎ নীতিশিক্ষা করিয়া 
আসিবে। অর্থাৎ সমাজের ঈক্সিত পরিকাঠামো এরূপই হওয়া 
উচিত যে, ছাত্রছাত্রীগণ নিজ নিজ গৃহেই এমন একটি উত্তম 
পরিবেশ লাভ করিবে যাহাতে তাহার মানসিক ও চারিত্রিক 
উৎকর্ষসাধনের বুনিয়াদ নির্মিত হইতে পারে। বর্তমানে ইহা 
কি বাস্তবসম্মত? 
শরদ্ধাহীনতা এবং অসুয়া সমাজের সর্বস্তরে এমনভাবে 
প্রবেশ করিয়াছে যে, যদি কোন শিক্ষার্থী স্বেচ্ছায় সদুপায়ে 
শিক্ষালাভে আগ্রহী হয়, তাহা হইলে সে প্রতিযোগিতায় পিছাইয়া 
পড়িবে। অর্থোপার্জনের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য । সকলের 
সম্মুখে নিজেকে সৎ, ভদ্র, সত্যপরায়ণ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া 
ভিতরে অসদুপায়ে জীবনধারণ করিবার উপায় কোন কোন 
অভিভাবকের নিকট বালক-বালিকারা শিখিতেছে। সুস্থ 
স্বাভাবিকভাবে বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার এই শিশুকুলের নিকট 
ইইতে কাড়িয়া লওয়া হইতেছে। সংবাদপত্রে সম্প্রতি প্রকাশিত 
একটি সংবাদে জানা গেল, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, 0357, 
1০37 ইত্যাদি পরীক্ষা শুরুর পূর্বে পিতামাতাগণ নিজদিগকে 
এবং নিজের পুত্র-কন্যাকে মনস্তাত্বিক চিকিৎসকের নিকট 
| কারণ, পুত্র বা কন্যার ন্যায় পিতামাতারও যেন 
পরীক্ষার টেনশন হইতেছে! এবং এই প্রবণতা ব্রমবর্ধমান। 
ছিদ্রবাহুল্য এবং প্রতিযোগিতামূলক চরিত্র 


পরীক্ষাব্যবস্থার 
এনা নারিরাডাদোর জানা 


| করিয়াছে ধুনিক এই িক্ষাপন্ধতি। যিও ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে 


একইসঙ্গে কলকাতা, মুম্বাই ও চেন্নাই বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উদ্ঘাটনকে এই আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির শুরু ভাবিলে ১৪৭ 
বৎসর ইতোমধ্যেই অতিক্রাস্ত হইয়াছে, তথাপি ভারতবর্ষের 
পাঁচহাজার বৎসরের ইতিহাসের তুলনায় ইহা আধুনিকই বটে। 
পরীক্ষা প্রসঙ্গে একদা এক মনীষী সুন্দর একটি মন্তব্য 
করিয়াছিলেন £ “18811181101 15 ৪ 69001 ০0 
8001080107.”- পরীক্ষা হইল শিক্ষার (বা শিক্ষাজীবনের) 
আনন্দোৎসব। অবশ্য দুর্ভাগ্যবশত একথা এখন বাতুলতা 
বলিয়াই মনে হইবে। 

ঘটনা ইহাই। অথচ ভারতবর্ষে সদিচ্ছাসম্পন্ন মানুষের যে 
অভাব আছে, একথা সত্য নহে। ভারতবর্ষ হইতে 
সদিচ্ছাসম্পন্ন, নীতিপরায়ণ, নিঃস্বার্থপর এবং সর্বোপরি 
অনুভূতিসম্পন্ন মানুষ যেদিন নিশ্চিহ্ন হইবে, সেদিন সমগ্র 
বিশ্বে ধর্মভাবের বিনাশ অবশ্যত্তাবী বলিয়া স্বামীজী মনে 
করিতেন। একবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে ২০০০ সালে ইউ. জি. 
সি. (ইউনিভার্সিটি গ্রাণ্ট কমিশন)-র চেয়ারম্যান ডঃ হরি 
গৌতম বলিয়াছিলেন £ “৮119 ০৮)০০1৬০ ০01 ০ 
6৫810801017) 91)0014 ০০ 0011 2110 11769219060 ৫০৬০1০]১- 
[10110 01 1196 50006105 [01501781109 00%101175 
09191)06 ০01 (106 [1৬৪ 92350110101 00111)01101)65 11) (1115 
1০50০01--01151091, [018001081, 601)1081, 1710191 2170 
11091190081 0951095 1121)050 501190 01 109811917), 
[090101191) 2174 50100 (0 10110010109, 00 00019 
৮/611916 2170 09501708110) ৮/11| 0০01)0 1016 01) 001 
501111081 50611010081) 01) 00110916112] ৮/০9101).” 
(011551013০5, ৬০1. 38%26, [. 9) ইহা স্বামীজীর 
কথারই প্রতিধ্বনি বলিয়া প্রতীত হইতেছে। 

১৯৫০ সালে ভারতীয় সংবিধানের আনুষ্ঠানিক 
ঘোষণার পর সংবিধানের ৪৫নং ধারায় বলা হইয়াছিল যে, 
সরকারের হইল রাজ্য সরকারের মাধ্যমে 
ভারতবর্ষের (৬-১৪ বৎসর পর্যস্ত) সমস্ত শিশুর নিকট 
অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষা পৌঁছাইতে হইবে। 
এবং দশ বৎসরের মধ্যে ভারতের সকল শিশুকে সাক্ষর 
করিয়া তুলিতে সরকার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। 
এখনো তাহা সুদূরপরাহত। সর্বক্ষেত্রেই লক্ষণীয় যে, শিক্ষক- 
শিক্ষার্থীর মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, অনসুয়া এবং পরস্পরের 
জন্য গর্বিতবোধ করার উল্লেখ কোথাও নাই। যে সনাতন 
ভব”*--সেই আদি পুরাতন ভারতবর্ষে শিক্ষার মূল স্তন্ভ 
'রদ্ধা'কে কি অবজ্ঞা করা হইতেছে? ইহার পরেও কি কোন 
গুরুজনের “অর্বাচীনগণ বড়দের কেন শ্রদ্ধা করে না?”__ 
এই প্রশ্ন করিবার অধিকার থাকিবে? [ক্রমশ] 





চি বাতি শিক্ষানীতি এবং কা ১৬৫ 






মনোরম সরকারকে লিম্যিত 





॥১॥ 
শ্ীত্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্‌ 
8217] 1৬ 20. 
[07,1070৬54৮ (3801) 
যি (১৯৩২?) 
1 মা মনোরমা, 
8. তোমার পত্র পাইয়া সকল সংবাদ অবগত হইলাম। তোমরা মা লোকতঃ দূর 
&, দেশে আছ বটে কিন্তু সু্ন হিসাবে আমার কাছেই আছ। আর ঠাকুর ত মা 
পিপিপি 
এ শরীর বুদ্ধি যত দিন থাকে তত দিন যাওয়া-আসা, দেখাশুনা । তার পর তার কৃপায় 
ভক্তি বিশ্বাস এলে ওসব আর কিছুই থাকে না, তাকে সব সময় হৃদয়েই পাওয়া 
 উপাস্পিশপিবিপ 
ঘটি. কাগজে বিদ্রোহীদের ব্যাপারে সব পড়ছি, তবে মনে হয় সবল কেউ কেউ উহা 
ঘর ছড়াইতে দেবে না-_কারণ তাতে ইংরাজদের কাজ কারবারের খুবই ক্ষতি হবে। 
রা আশা করি ইতিমধ্যে ছোট খুকী সুস্থ হয়ে গেছে। আমার শরীর মা ভাল নয়__ 

ঘর খুবই খারাপ। কয়েকদিন একটু আমাশায়ের মত হয়ে শরীর আরও দুর্বল করে 
পট দিয়েছে। প্রার্থনা করি__ঠাকুর তোমাদের কুশলে রাখুন এবং খুব ভক্তি বিশ্বাস দিন। 
ঘর তুমি আমার আস্তরিক আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিবে এবং বাড়ীর সকলকে 
জানাইয়া সুখী করিবে। ইতি। 


সশ পিপি গন 


সতত শুভনুধযায়ী 
শিবানন্দ 
॥২॥ 
শ্ীশ্রীরামকৃষ্ শরণম্‌ 
৪.0 ৬/াচা 2,0. 
[না 70৬47 
১৫৩২ 


মা মনোরমা, 

তোমার পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। আমার জ্ুবরটা এখন বন্ধ হইয়াছে__হাঁফানী ও রক্তের চাপও অপেক্ষাকৃত কম। 
৫1৭ দিন তাই ডাক্তাররা গঁষধ বন্ধ রাখিয়াছেন। মা, তুমি চিন্তিত হইও না। শরীর ভাল মন্দ সবই ঠাকুরের ইচ্ছার উপর নির্ভর 
করিতেছে। আমি যে মা, তার ইচ্ছার দাস। তিনি যেমন চালাইবেন, শরীর মন তেমনই চলিবে। 

মা, স্কুলশরীরে আমাকে অনেকদিন দেখ নাই বলিয়া অস্থির হইও না। ঠাকুর ও আমরা যে মা সব্র্বদাই তোমার অতি নিকটে 
রহিয়াছি। তার ইচ্ছা হইলে স্থুলশরীরেও আবার তোমার সহিত দেখা হইবে। 

তোমাদের ওখানে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা ভোগাদি ও ভক্তবৃন্দের আনন্দ উৎসবের সংবাদ পাইয়া পরম শ্রীত হইলাম। প্রার্থনা করি 
দিন দিন তোমাদের তার উপর ভালবাসা, বিশ্বাস বৃদ্ধি হউক। তোমরা সকলে আমার শ্নেহাশীব্্বাদ ও শুভেচ্ছাদি জানিও। ইতি 

সতত শুভাকাক্ক্ষী 


* মনোরমা সরকারের পুত্রবধূ, গড়িয়া-নিবাসিনী বাসস্তী সরকারের সৌজন্যে প্রাপ্ত। 


চা 
৪৬৩৪৩৩৬৪০৪০৩৩৩৪৩৪৬৪৪৪৩৬৩৬৬৮৩৬৪৩৯৪৪৪০৩৩৬৪৩০৪০৬৬৬৩৬৯০৩৬৩৬৪৩৩৩৪৬১৪৩০৩৬৬৬১৪৩৩০৩৩০৬০৪৪৪৪৩৩৪৪৪৩৫৬৪৩৪৪৩৩৪০৩৪৪৬৩৪৪৬৬৬১৩৬৩৪৬০৬৬৪৬৩৪৪৪৩৬৬৬৩৪৪৩৪৪৬৪৩৪৪৩৩৪৪৪৬৪৪৩৪৪৪৬৪৪৪৮৪৫৯৪৪৬৩৪৬৮৪৪৬৪৬৬৬৪৩৪৪৪৪৪৪৩৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৩৪৪৪৩৪৪৪০, 


১৬৬ ক উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্য--৩য় সংখ্যা 0 চৈত্র ১৪১০ 0 মার্ট ২০০৪ 


6০৪ ১৩১৭১ 


খে 


সঙ্গে নিন্ললিখিত কথোপকথন হইয়াছিল। তাহার মধ্যে গুটিকতক 
দেওয়া গেল। 

ভারতে দার্শনিক বিষয়ে বর্তমানকালে কিরূপ আলোচনা 
হইয়া থাকে? 

ভারতে অধিকাংশই দ্বৈতবাদী; অল্পই অদ্বৈতবাদী। মায়া ও 
জীবাত্মা সম্বন্ধেই ভারতে খুব আলোচনা হইয়া থাকে। আমি 
এদেশে আসিয়া দেখিলাম, শ্রমজীবীরা পর্য্স্ত রাজনৈতিক 
ব্যাপারের অনেক খবর রাখে, কিন্তু তাহাদিগকে ধর্ম সম্বন্ধে 
জিজ্াসা করিলে, বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের মতামত সম্বন্ধে 
জিজ্ঞাসা করিলে বিশেষ কিছুই বলিতে পারে না। তাহারা শুধু 
বলে, আমরা চর্চে গিয়া থাকি মাত্র। ভারতে কিন্তু কোন চাষাকে 
যদি রাজনৈতিক বিষয় সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করা যায়, সে কিছুই 
বলিতে পারিবে না, কিন্তু ধর্ম সম্বন্ধে অনেক কথা বলিতে 
পারিবে। সে হয়ত লেখাপড়ার কিছু ধার ধারে না, কিন্তু সাধুদের 
কাছে এই সকল শিক্ষা পাইয়াছে। সারাদিনের খাটুনির পর তাহারা 
গাছতলায় বসিয়া এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া থাকে। 

“নিষ্ঠাবান্‌” হিন্দু বলিতে এখন কি বুঝায়? 

আজকাল পানাহার ও বিবাহের সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম 
মানিলেই “নিষ্ঠাবান্‌* হিন্দু হওয়া যায়। তার পর সে যে মতই মানুক, 
তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। ভারতে কখন রীতিমত প্রণালীবদ্ধ 
চ্চ ছিল না, সুতরাং এই এই মত মানিলেই “নিষ্ঠাবান” হওয়া যায় 
_এমন কেহ কখন বলে না। মোটামুটি আমরা বলি, বেদবিশ্বাসী 
হইলেই 'নিষ্ঠাবান্‌, হইল। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যায়, অনেক 
দ্বৈতবাদী সম্প্রদায় বেদ যত না মানে, তাহা অপেক্ষা পুরাণ বেশী 
মানে। 

ষ্টোরিক-দর্শনের উপর হিন্দুদর্শন কিরূপ প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিল? 

খুব সম্ভব যে, আলেক্জাপ্দ্রিয়ার লোকে হিন্দুদর্শনের ভাব 
অনেক গ্রহণ করিলে তাহাদের দ্বারা এই ্টোরিকদের ভিতরেও 
হিন্দুদর্শনের ভাব অনেক প্রবেশ করিয়াছিল। পিথাগোরাস 
সাংখ্যদর্শনের ভাব অনেক পরিমাণে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এরূপ 
ভাবিবার যথেষ্ট হেতু আছে। যাহা হউক, আমাদের ধারণা, এই 
সাংখ্যদর্শনই বেদনিবন্ধ দর্শনকে যুক্তিসহায়ে সামঞ্জস্য করিবার 
প্রথম চেষ্টা। বেদেও এই কপিলের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া 
যায়,_“ঝষিং কপিলং প্রসৃতং যন্ত্রমগ্রে'। 

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহিত হিন্দুদর্শনের বিরোধ কোথায়? 

কোন বিরোধ নাই। হিন্দুদর্শনের সহিত পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের 
সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে। আমাদের 'পরিণামবাদ' এবং আকাশ ও 
প্রাতত্ব ঠিক .আধুনিক মতের মত। তোমাদের পরিণামবাদ 
(2+0180101) [115091) আমাদের যোগ ও সাংখ্য দর্শনে রহিয়াছে। 
পতঞ্জলি বলেন, _“জাত্যস্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপুরাৎ'। তাহার 
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যে ব্যবধান আছে, তাহা ভঙ্গ করিয়া দেয় মাত্র। এইরাপ 
সকলেই সেই অনস্তস্বরূপ, কেবল নানারূপ বাধায় উহার স্বরূপ 
প্রকাশিত হইতে দিতেছে না। কিন্তু এ বাধা অপসারিত হইলেই 
উহার সেই অনস্তস্বরূপ প্রকাশিত হয়। পশুতে নরত্ব গুঢ়ভাবে 
এবং নরে আবার দেবত্ব গুঢ়ভাবে অবহিত। সুতরাং আমাদের 
এই সকল নৃতন মতের সহিত কোন বিশেষ বিরোধ নাই। এই 
দেখুন না, _বিষয়জ্ঞান সম্বন্ধে সাংখ্যের মত আধুনিক 
মনোবিজ্ঞানের মত হইতে অতি অল্পই তফাত। 


সংবাদ ও মন্তব্য 


বিগত ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে বেলুড় মঠ এবং তাহার 
শাখাস্বরূপ মান্দ্রাজ, কাশী প্রভৃতি স্থানের মঠে এবং রেঙ্গুন, কটক 
প্রভৃতি স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একসপ্ততিতম জন্মোৎসব 
আনন্দের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তদুপলক্ষে ভক্তগণের 
সম্মিলন, ভগবন্নামকীর্তর্ন, হরিকথা, শ্রীরামকৃষ্জদেবের জীবনী ও 
উপদেশ সম্বন্ধে বক্তৃতা, প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি হইয়াছিল। 
ঈশ্বরেচ্ছায় যেন আমরা সকলে র জীবনরূপ 
মহান্‌ আদর্শের পথে দিন দিন অগ্রসর হই। সেই মহাপুরুষের 
ব্রন্থাই সত্য বস্তু আর সব অবস্ত'_এই বাণী যেন আমাদের 
হৃদয়ে দিবারাত্রি জাগরুক থাকে। কাম, কাঞ্চন, মান- এসকলকে 
কাকবিষ্ঠা জ্ঞান করিয়া যেন আমরা ্্রীভগবানের প্রতি 
প্রেমভক্তিসম্পন্ন হইতে শিক্ষা করি। 

গত ৬ই ফালন্ধুন পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথির দিবস 
৬মোহিনীমোহন দাস মহাশয়ের গৃহে আসনোপরি 
পরমহংসদেবের প্রতিমূর্তি স্থাপন করিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ পুঁথি 
হইতে ঠাকুরের স্তোত্র ও জন্মকথা এবং জীবনী হইতে উপদেশ 
পাঠ করা হয়।... পরে ৯ই ফাল্গুন রবিবার দিবস পরমহংসদেবের 
জন্মোৎসব উপলক্ষে আসনোপরি তাহার প্রতিমুর্তি স্থাপনপুবর্বক 
প্রথমে ৩টী গান হইলে অযোধ্যা-নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত 
শত্রত্নদাসজী ২টী বৈদিক স্তোত্র পাঠ করেন। তৎপরে উদ্বোধন 
পত্রিকা হইতে ঠাকুরের সম্বন্ধে কিছু পড়া হয় এবং অনেকক্ষণ 
ধরিয়া হরিসংকীর্তন হইলে পর উপস্থিত ব্যক্তিগুলিকে প্রসাদ 
বিতরণ করিয়া উৎসবের কার্য সমাধা করা হয়। 

সিংহলের রাজধানী কলম্বোতে একটী “বিবেকানন্দ সমিতি' 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহার উদ্দেশ্য, _যুবকগণের মধ্যে সনাতন 
ধর্মের শিক্ষা বিস্তার। এই সমিতি ধর্ম্বক্ৃতা, নিয়মিত 
ধর্মোপদেশ ও ধর্্মপুস্তকাগার স্থাপন দ্বারা এই উদ্দেশাসিদ্ধির 
চেষ্টা করিতেছেন। অনেক গণ্যমান্য লোক এই সদুদ্দেশ্যে যোগ 
দিয়াছেন। আমরা ইহার সর্ব্াঙ্গীণ উন্নতি কামনা করি। 
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করতেন, শ্রীমস্তগব্গীতার পাঠ ও অনুধ্যান শ্রীরামকৃষ, শ্রীশ্রীমা ও 
৯৮৮5 ০৮1৮1 


সম্ভব হয়নি। ব্রহ্মচারী সনাতন যথাসাধ্য তা লিখে রেখেছিলেন। 
পাঠকবর্গ উপকৃত হবেন-_এই আশায় অদ্যাবধি অপ্রকাশিত এ 
আলোচনাটি আমরা 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশ করছি। এই আলোচনায় 
নবাগতের ব্যক্তিগত সাধুজীবনের দিকে বিশেষ জোর থাকায় কোথাও 


ক্সোকানুবাদ বহুলাংশে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।-_-সম্পাদক 
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কমণ্টিকম যঃ পশ্ঠেৎ অকমার্ণি চ কম যঃ। 
সবুজিমান্মনুষোযু স যুক্তঃ কত্মকমরিৎ॥১৮। 

গ্লোকার্থ £ 51557 
দর্শন করেন, মনুষ্য গণের মধ তিনি জ্ঞানী এবং যোগযুক্ত। তিনিই 
সবর্কিমর্সাধক | 

ব্যাখ্যা £ জ্ঞান হইলে সকল কর্মের (সৎ কার্য) ফলস্বরূপ 
পরমানন্দ প্রাপ্তি হয়। তাই বলা হইয়াছে, যিনি কর্মে অকর্ম এবং 
অকর্মে কর্ম দেখেন--তিনিই 'কৃৎ্নকর্মকৃৎ অর্থাৎ সর্বকর্ম সাধন 
করিয়া কর্মবিধিকে অতিক্রম করিয়াছেন। জ্ঞানী দেখেন, দেহ, মন 
ও বুদ্ধি কাজ করে। জ্ঞানী তাই দ্রষ্টামাত্র। এইরূপ দৃষ্টিকে “কর্মে 
অকর্ম দেখা বলে। কেহ বিষয়বাসনা থাকিতেও কর্ম পরিত্যাগ 
করিলে সেই কর্মাভাব (অকর্ম) জ্ঞানপ্রাপ্তির পক্ষে বিষম বিদ্ব হয় 
এবং তাহাতে সমাজব্যবস্থার ক্ষতি হয়। তাই সেই অকর্ম বিষম 
দুঃখফলপ্রদ। যিনি এই তত্ব বোঝেন, তিনি বুদ্ধিমান। 

প্রত্যেক কাজে উদ্দেশ্যের দিকে তীক্ষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। 
বাহ্যদৃষ্টিতে কাজের ভাল-মন্দ বিচার করা যায় না। যে উদ্দেশ্যে 
কাজ করা হইয়া থাকে, সেই কর্ম সেই উদ্দেশ্য সাধন করে। তাই 
সর্বদা লক্ষ্য (610) এবং পথ বা উপায় (7815) সম্বন্ধে সচেতন 
থাকিতে বলা হইতেছে। কর্মেতে অকর্ম দেখা এবং অকর্মতে কর্ম 
দেখা- এই উভয় প্রকার রহস্যই যিনি জানেন, তিনিই 
'কৃতমকর্মকৃৎ। 
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[মন্তব্য ঃ কৃত - সামপ্রিক কৃৎ্নকর্ম _ সর্বপ্রকার কর্ম। যিনি 
সর্বপ্রকার কর্মের রহস্য জানেন, তিনিই কৃত্ননকর্মকৃৎ। অর্থাং 
তিনি জানেন যে, তিনি কর্মের কর্তা নহেন, অকর্মের কর্তাও 
নহেন। কিংবা বিকর্মের শোস্ত্বনিষিদ্ধ কর্ম) কর্তাও তিনি নহেন। 
আর একপ্রকার কর্ম আছে, তাহা নিত্যকর্ম। যাহা রোজ করিতে 
হয়। নৈমিত্তিক কর্ম বিশেষ উপলক্ষ্যে করিতে হয়। নিত্যকর্ম 
প্রতিদিন না করিলে প্রত্যবায় (পাপ সঞ্চিত) হয়। প্রত্যবায়ের 
কারণে নরকযন্ত্রণা ভোগ হয়। কারণ, প্রতিদিনের অবশ্যকরণীয় 
কাজ না করিলে আখেরে সংসার নরকে পরিণত হইবে- ইহা 
স্বাভাবিক। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি নিজেকে এই নিত্যকর্মেরও অকর্তা 


যস্য সবে সমারভাঃ কামসহল্লবজিতাঃ। 

জ্ঞানামিদঙ্থকমার্ণং তমাভঃ পিতং বুধাঃ॥১৯॥ 

শ্লোকার্থ ঃ যাঁহার কমপ্রচেষ্টায় কোনরাপ ফলড়ষঞ কিংবা 
কতৃর্তাভিমান নাই, শুভাওভ কমেযাঁহার কতু্ি বৃদ্ধি জ্ঞানাঠি ঘারা 
দা হইয়াছে তীহাকে জ্ঞানিগণ পাণিত বলিয়া থকেন। 

ব্যাখ্যা $ কোন ব্যক্তির কৃতকর্মে কোন কামনা ও কামনা- 
সিদ্ধির জন্য কর্ম করিবার ইচ্ছা বা সঙ্কল্প যদি না থাকে, তাহা 
হইলে বুঝিতে হইবে, সে নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছে। 
জ্ঞানীরা তাহাকেই “পণ্ডিত” বলিয়া থাকেন। 

মনের মধ্যে বাসনা থাকিলেই “এটা করিব', “ওটা করিব 
ইত্যাদি সঙ্কল্প উঠে। সাধক প্রথমাবস্থায় নিজেকে অকর্তা জানিয়া 
বাসনা ত্যাগ করে এবং গুরুর আদেশমতো কাজ করিবার চেষ্টা 
করিতে থাকে। যখন সিদ্ধ হইবে, তখন সে দেখিবে যে, তাহার 
সমস্ত কর্ম যান্ত্রিক নিয়মে দেহ, মন ও বুদ্ধির সাহায্যে হইয়া 
যাইতেছে। তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণরাপে উদাসীন, সাক্ষী । যতদিন না 
দেহনাশ হয়, ততদিন প্রারদ্ধবশে শরীর তাহার পূর্ব ভরবেগ 
(01011010007) অনুসারে কাজ করিতে থাকে। সেই কর্ম জ্ঞানীকে 
স্পর্শমাত্রও করে না। তাহার বোধ রহিয়া যায়, তিনি অ- 

ত্যাগ কমর্ফিলাসঙ্গং নিত্যততো নিরাায়ঃ। 

কমণ্/িভিএবতোতপি নৈব কিঞিৎ করোতি সঃ॥ ২০॥ 

শ্লোকার্থ $ যিনি কমলে আসক্িবজিতি হইয়া সবার্ণা পরিতিও 
ও নিরবলম্বন (নিরাশ্য়ঃ) থাকেন, তিনি স্সোজধি জনকাদির ন্যায় 
কর্মে প্রবৃভ হইয়াও কিছু করেন না। কারণ, শুভ-অশুভ কমের 
কতৃর্তি তাহার দঙ্খ হইয়া গিয়াছে। 

ব্যাখ্যা ঃ স্থুলশরীর ও সুদ্ষ্মশরীর আমি নহি-_.এই জ্ঞান যাহার 
হইয়াছে, যিনি কারণশরীরে সর্বদা বর্তমান থাকেন, তাহার এই 
পৃথিবীর কোন বিষয়েই প্রয়োজনবুদ্ধি না থাকায় তিনি নিজের 
আহার, বাসস্থান, বস্ত্রাদির জন্য বিন্দুমাত্র চিন্তান্বিত হন না। যেমন 
ব্রৈলঙ্গস্বামী, মথুরাদাস প্রমুখ। 

সেই যোগী যদি লোবশিক্ষার্থ বা গুরুর আদেশে কোন কর্ম 
করেন, তিনি নিজেকে অকর্তা জানিয়া৷ সেই কর্মকে (উহাতে 
বিন্দুমাত্র আসক্ত না হইয়া) অকর্ম দেখিয়া থাকেন। যেমন স্বামী 
বিবেকানন্দ। কোন জিনিস থাকিলেই তাহার স্বধর্মে নানাবিধ ক্রিয়া 
হয়। অর্থাৎ ক্রিয়া-বিক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সবই ঘটিতে থাকে। দেহ 
থাকিলেই তাহার স্বধর্মে ক্ষুধা অনুভব হয়। যৌবনে চিত্তচাঞ্চল্য হয়। 


১৬৮ ক উদ্বোধন 0 ১০৬তম ব্য ৩য় সংখা 0 চৈত্র ১৪১০ 0 মার্চ ২০০৪ 


আমরা এই শরীরকে নানা বাসনাসহায়ে আনন্দ করিবার জন্য 
আনিয়াছিলাম, এখন ইহা একটি মহা ঝামেলার ব্যাপার বলিয়া 
মনে হইতেছে! 


নিরাশীর্তচিত্রত্বা ত্যক্তসবর্পরিএহঃ। 

শারীরং কেবলং কর্ম কৃবর্মিলোতি কিবিষম।২১॥ 

শ্লোকার্থ £ যে-যোগী ফলাকা৪ রহিত হইয়া নিষ্কামভাবে কর্ম 
করেন এবং সবর্পরিগহ-বজির্তি (অধার্ৎ যাঁহার চাহিদা নাই, কোন 
সপ 

হইয়া কেবল শরীরধারণের জন্য 
44 কমর্খীরই করেন। ইহার ফলে পাপপুণারাপ এই 
সংসারবন্ধন তিনি প্রাণ্ড হন না। 

ব্যাখ্যা ঃ যিনি আপ্তকাম অর্থাৎ সকল ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে, এই 
জগতের কোন বিষয়ই তিনি আশা করেন না- ত্তাহার স্কুলশরীর, 
সক্ষশরীর সম্পূর্ণ বশীভূত হইয়াছে। রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ 

বাহ্য ইন্দ্রিয়ের কোন বিষয়ই তিনি গ্রহণ করেন না__যেমন 
সুন্দর গান, নাচ, রূপ ইত্যাদি। 

শরীরের ক্ষুধাতৃষ্্াদি স্বভাবের প্রেরণা-বশে আহারাদি যাহা 
কিছু করেন, তাহাতে তাঁহার কোন আধ্যাত্মিক ক্ষতি হয় না। তাহার 
দেহমন তো ভগবানের নিকট বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, সুতরাং 
তাহার দেহ-মনের ওপর কোন কর্তৃত্ব নাই। 

[মন্তব্য £ প্রশ্ন উঠিতে পারে, যিনি রূপ-রসাদি সর্ববিষয়- 
বর্জিত, তিনি মানুষ না যন্ত্রঃ হাসি, কান্না, ব্যথা, বেদনা, আনন্দ 
লইয়াই তো মানুষের জীবন। যদি কিছুই না রহিল, তাহা হইলে 
যন্ত্রের জীবন লইয়া বাঁচিয়া থাকায় কী লাভ? ইহার উত্তরে বলা 
হইতেছে সত্যত্রষ্টা সিদ্ধ খধির নিকট লাভ-ক্ষতির ব্যাপার নাই। 
তাহার সবই ঈশ্বরের নিকট বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। যাহাদের 
বিক্রয়ের কিছু বাকি আছে, যাহারা নিজে ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ 
নিবেদন করিতে এখনো পারে নাই-_তাহাদেরই মনে লাভ- 
ক্ষতির প্রশ্ন উঠে। রূপে, রসে, শব্দে, গন্ধে, স্পর্শে যাহারা 
জগৎকে চাখিয়৷ দেখিতে চাহেন, ত্রাহারা তাহাই করুন। স্বামী 
বিবেকানন্দ বলিলেন, “মায়া: হইল “50800710101 2901, অর্থাৎ 
ঘটনার অনুপূর্ব বর্ণনা। শ্রীভগবান গীতায় এই অনুপূর্ব বর্ণনাই 
দিতেছেন, এখানে কাহাকেও জোর করিয়া কিছু করিতে বলা 
হইতেছে না।__সম্পাদক] 

যয়চ্ছালাভসমষ্টো ঘন্দাতীতে বিমৎসরঃ। 

সমঃ সিভাবসিডৌ চ কৃত্কাপি ন নিবধাতে ।২২॥ 

শ্লোকার্থ ঃ যচ্ছালাভে ধিনি পরিতুষ্ট নিজের ইচ্ছাবশে নহে 
পরস্ত ঈশ্বরের ইচ্ছায় জীবনধারণের যে-উপকরণ পাওয়া যাইল 
তাহাতেই যিনি সন্তষ্ট, তিনিই যদৃচ্ছালাভ-সম্ভষ্ট) শীত, উষ্ 
যাঁহার অন্তরে মাৎসর্য (ঘেষ) নাই (থার্ৎ শক্রহীন বাকি), সিদ্ধি 
ও অসিদ্ধিতে সমষ্টি এবং হর্যবিষাদবিরহিত সেই যোগী 
র্ার নিমিত গন কমকিরিলেও এ কমের ছারা বাদি 

ইন না। 

ব্যাখ্যা ঃ প্রত্যেক মানুষের পূর্বকৃত কর্মের ফলে জীবন 

পটালিত হয়। সেইজন্য কেহ কেহ এমন জায়গায় জন্মগ্রহণ করে 


যে, তাহার খাওয়া-পরা, মান-সন্ত্রমের জন্য কোন চেষ্টা করিতে হয় 
না। কাহারো বা বহু চেষ্টার ফলে অন্নবস্ত্র জুটিলেও মান জুটে না, 
কোনরূপ সুযোগ-সুবিধাও জুটে না। এসমস্তই কর্মফল। নিজেকে 
বাঁচাইবার এবং উন্নতিলাভ করিবার চেষ্টা করিলে সেই কর্ম সংস্কার- 
রূপে পরিণত হইয়া জীবকে পুনরায় নব নব কর্মে নিয়োজিত করে। 
জ্ঞানীর এই জগতে থাকিবার বা কোনপ্রকার উন্নতিলাভ করিবার 
বিন্দুমাত্র ইচ্ছা থাকে না। কেবল পূর্ব কর্মফলে তাহার যেটুকু আহার- 
বাসস্থান জুটে, তাহাতেই তিনি সন্তষ্ট থাকেন। 

আমরা দেহ-মন রক্ষা করাকেই আত্মরক্ষা বলিয়া মনে করি। 
কিন্তু জ্ঞানীর দেহ-মনের সঙ্গে সম্বন্ধ দূর হইয়া যায়। তাই তাহাকে 
দবন্বাতীত অর্থাৎ সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে প্রতিক্রিয়াহীন বলা হইয়াছে। 
অন্যের উন্নতি দেখিলে অজ্ঞলোকের মাৎসর্য 0০8190$9) হয়;কিস্ত 
এই জগতের উন্নতি ও অবনতি সম্বন্ধে জ্ঞানী সম্পূর্ণ উদাসীন। তাই 
তাহার কোন মাৎসর্য নাই। সুতরাং তিনিই যথার্থ নির্বৈর। 

সংসারের বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকায় নিজের বা অন্যের 
সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হন না। “সর্গেহপি 
নোপজায়স্তে প্রলয়ে ন ব্যথস্তি চ।” (গীতা, ১৪।২) সৃষ্টিতে তাহার 
আহাদ নাই, প্রলয়কাণ্ড ঘটিলেও তাহার মনে বিকার বা ব্যথা 
নাই। 

তিনি যদি পরোপকারের জন্য কিংবা গুরুর আদেশে কিছু 
করেন, তাহাতে বন্ধন হয় না। তাহার যেকোন কর্ম লোককল্যাণের 


যঙ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমএং প্রবিলীয়তে ॥২৩॥ 

ক্লোকার্থ 8 আসক্তিশৃনা, ধম-অধমর্বিজিতি, কতৃতি-ভোকতাদি- 
রহিত সেই ব্রমাজ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তির ছারা যদি কোন যজ্ঞকর্ম অনুষ্ঠিত 
হয়, তাহার ক্ষেত্রে এ যঙজ্জকমেরর ফলও বিনষ্ট হয় অথাৎ বন্ধনের 
কারণ হয় না। 

ব্যাখ্যা £ যাহার ব্রদ্মানুভূতি হইয়াছে, তিনি সর্বদাই ব্রহ্মানুভব 
লইয়া থাকেন। তাহার বাহাজগতের কোন বিষয়ে বিন্দুমাত্র আসক্তি 
থাকে না। সুতরাং তিনি বাহ্য বিষয়ের সর্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত। 
এমন ব্যক্তি যদি লোকশিক্ষার্থ কিংবা গুরুর আদেশে ঈশ্বর 
আরাধনা-জ্ঞানে কোন কাজ করেন, তাহা হইলে তাহার ফল এবং 
কর্মসংস্কার কিছুই তাহাকে স্পর্শ করে না। 

জ্ঞানীরা জানেন, “সর্বং খন্িদং ব্রন্মা”। সুতরাং তাহারা কোন 
কার্য করিলে তাহা ঈশ্বরের সেবাজ্ঞানেই করিয়া থাকেন। 

[মন্তব্য £ স্মৃতিশান্তরমতে বলা হয়-_“না ভুক্তং ক্ষীয়তে 
কর্ম।” যেকোন কর্ম ভোগ না হইলে শেষ হয় না। ব্রন্মাজ্ঞ পুরুষের 
ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য নহে। তিনি প্রারন্ধ কর্ম ভোগ করিতেছেন 
দেখিয়া লোকে মনে করে যে, তিনি কর্মফল ভোগ করিতেছেন। 
উহা তাহার শরীরধারণের জন্য ন্যুনতম কর্মভোগ, যাহা তাহাকে 
স্পর্শ করিতে পারে না। সঞ্চিত এবং ক্রিয়মাণ উভয় কর্মই জ্ঞানীর 
ক্ষেত্রে দগ্ধ বা ভস্মীভূত হইয়াছে] [ক্রমশ] ॥সতেরো ॥ 


এই রচনাটি "স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত 
হলো।- সম্পাদক 


শান্তর 3 শীমতগবণণতা ১৬৯ 





০৬৬৬০৩০৮৬৬৬৩০৪৬৩৬৩৬৩৬৬০৪৬৪৩০৪৩০৬৪৩৩৬৬০৬০৯৩৬৩৩৩০৪০০০৪৪৪৫৪৪৪৪৩৩৬৪৬৪৪৪৬৬ডড৩৩৪ড৪৪৬৪৮৪৬৩৬৪৩৮৪৬৩০৪৩৬৬০৪৬৩ক৩৪ড৩৬৪৩৬৩৪ড৩৪ড৪৪৪৪৪১৪৩৩৪৪৪৬৪৪৬৬৩৬৬৩র৩৩ত৩২ 
চে 


করবেন- এবিষয়ে দ্বিধায় পড়েন। কারণ, রামচন্দ্রের 
জার রমরাজাতলা অনেক মুর্তি আছে, যথা- সীতাপতি রামচন্দ্র, যুদ্ধরত 


ধনুর্ধারী রাবণারিরূপী রামচন্দ্র, সীতা-লক্ষ্মণসহ বনচারী 
নির্মলকুমার রায় রামচন্দ্র প্রভৃতি। ভক্ত অযোধ্যানাথ একদিন রাৰ্রে স্বপ্নে 
সীতারামের যুগল রাজারানী মুর্তি দর্শন করে বিহূল হয়ে 





পড়েন; কিন্তু যেহেতু সেটি প্রত্যক্ষ দর্শন নয়, সেজন্য 


ই উরি মুর্তি-প্রতিষ্ঠা বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধাগ্রস্ত হন। পরদিন 


লেখক চরণচিহন ধরে' গ্রন্থে ইতোমধ্যেই জানিয়েছেন। 








ভক্তবৃন্দের মনের চাহিদা মেটাতে শ্রীশ্রীমায়ের ক্ষেত্রে অনুরূপ | | প্রাতে পুঙ্করিণীতে স্নানের সময় তিনি নিমজ্জমান অবস্থার 
রচনায় ব্রতী হয়ে তিনি যাত্রা শুরু করেছেন 'শীশ্ীমায়ের বাড়ি' || | পূর্বরাত্রের স্বপ্নদৃষ্ট যুগলমৃূর্তি পুনরায় মানসলোকে দর্শন 


থেকে শোরদীয়া ১৪০৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্)। এবার পঞ্চদশ পর্যায়ে 
হাওড়ার রামরাজাতলা।__-সম্পাদক 


করে নিশ্চিন্ত হন এবং সেই মুর্তি প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হন। 
£পর তিনি তার জ্ঞাতি এবং কুলপুরোহিত, প্রখ্যাত 
নৈয়ায়িক পণ্ডিত হলধর ন্যায়রত্বের পৌরোহিতে 


ইষ্উদেবতার মুন্ময়মূর্তি প্রতিষ্ঠা ও পৃজানুষ্ঠানের ব্যবস্থা 
শ্রীকৃষ্ণ জম কিস জেল দন যেতে করেন। 


বিগ্রহ দর্শনে গিয়েছেন। এমন একটি স্থান-__ 
হাওড়া জেলার “রামরাজাতলা”। 

এই সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায় £ “বর্তমান |& 
উদ্বোধন লেনের ১ নম্বর বাটীতে নিজগৃহে | 
শ্রীত্রীমা প্রায় ছয়মাস বাস করেন। এখানে | 
যাইবার পর গাড়িতে করিয়া মাঝে মাঝে তাহাকে || 
গড়ের মাঠ ইত্যাদি স্থানে বেড়াইতে লইয়া যাওয়া | 
হইত। একদিন তিনি রামরাজাতলায় গিয়া 
ঠাকুরদর্শন করেন ও ফিরিবার পথে রামকৃষ্ণপুরে ॥ 
নবগোপাল ঘোষের বাড়ি হইয়া আসেন।”* | 
অধ্যায়ে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে শ্রীশ্রীমায়ের 
রামরাজাতলায় শুভাগমনের কথা বলা 
হয়েছে। 
শ্রীশ্রীমা ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের যে-বিগ্রহ দর্শন 
করতে গিয়েছিলেন, সেই সম্পর্কে যে-তথ্য 
পাওয়া যায়, তারই একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
এখানে পরিবেশিত হলো। 

সীত্রাগাছির শ্রীরাম-ভক্ত জমিদার 
অযোধ্যানাথ চৌধুরী ছিলেন বারেন্দ্র শ্রেণির 
ব্রাহ্মণ এবং তার উপাধি “চৌধুরী” হলেও 
প্রকৃত পদবি ছিল “সান্যাল'। একদা 
রামচন্দ্রের বিগ্রহপূজার জন্য তার প্রবল 





ডর 
৯৬৬৩৩২৪৩৩৩৬ ডডক৩৩৪৩৩৬৩৩৬৩ক৬ডকতওক৪৬৩৪৪৩৪৩৩৬৩৩৩৩৪৪৩৪৩৪৬৩৬৬৪৩৩৬০৩৩৩৩৩৪ডতততডত৪ক৪৬৩৬৪৪৪ড৪৩ড৬ড৩৪৩৩ ৪৪ডড৩৪ড৬ড৩৪৩৪৬৩৩৬৩৬৬৩৩৬৬৪৩৩৩৬৩৩৬৬৩৬৩৪৬৬৩৩৬৩৬৩৩৩৪৪৬৮৩৬৩৩৬৩৬৯৩৬৬০৬৬৩৬৩৬৪৩৬৬৪০৯৬৩৬৬৬৯৪৪৩৬৬৬৪৪৯৪৬৬৬৯৪৬৬৯ 


১৭০  উদ্োধন 0 ১০৬তম বা ৩য় সংখ্যা 0 চৈ ১৪১০ ] মার্চ ২০০৪ 


০০০৯৪৬৩৪৩৩৪৪৪৬৩০৪৬৩৪০৩৬৩৩৬৪০৩৩৪৪৪৪৪৬ড৪৪৩৩৩৪৩৪৩৬৩৩৬৪৩৩৬৬৩৬৩৬৪৬৪৬৬৩৬৬৪৩৬৪৬৬০৫৪৬১৪০৩৬৪৪৬৩৪৪৪৩৬৪৬৬৩৩৪৩৬ডডত 
৪ 


বলা আবশ্যক, উক্ত পণ্ডিতের বংশধরগণই আজ অবধি 
এই শ্ত্রীরামচন্দ্রের পুজারী। রাজা রামের এই মূর্তি 
রাবণবধের পর অযোধ্যার সভারই নিদর্শন। পরবর্তী কালে 
তার নাম অনুসারেই স্থানটির নাম হয়-__রামরাজাতলা', 
সংক্ষেপে 'রামতলা'। এখানকার রেলস্টেশনটির নামও 


প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শ্রীরামচন্দ্রের জন্মতিথি রামনবমীতে 
শুরু হয় পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ সীত্রাগাছির 
'রামরাজা মেলা”। এত দীর্ঘস্থায়ী মেলা বঙ্গদেশে তথা 
ভারতবর্ষে বোধ হয় আর দ্বিতীয়টি নেই। চৈত্রমাসের শুক্লা 
নবমী থেকে শ্রাবণ মাসের শেষ রবিবার অবধি এই মেলা 
চলে। মেলার বিশেষ আকর্ষণ- মন্দিরের মধ্যে রাজা 
শ্রীরামচন্দ্রের ২৩ ফুট উঁচু বিশাল মূর্তি। মোট ২৬টি 
বিগ্রহের মধ্যে তিনি ছাড়াও তার বামপাশে রয়েছেন সীতা, 
দক্ষিণে লক্ষ্মণ ও তার পাশে মহাদেব। রামচন্দ্রের পাশে 
ব্যজনরত ভরত ও তার পাশে ব্রন্গা। দ্বিতীয় সারিতে 
একদিকে শক্রঘ্ন, অপরদিকে বিভীষণ। তার তলায় 
নন্দীভৃঙ্গী, বশিষ্ঠ, বাল্মিকী, হনুমান, জান্বুবান এবং সকলের 
ওপরে সরস্বতী, দুর্গা প্রমুখ। এছাড়া আলাদাভাবে বিগ্রহের 
সামনে রামভক্ত হনুমান, মগ্ডপের পূর্বদিকে সাবিত্রী- 
সত্যবান এবং বামন ভিক্ষালীলার বিগ্রহাদিও আছে। 
প্রকৃতপক্ষে, এরূপ সুবৃহৎ মূর্তি এবং অন্যান্য দেবদেবীর 
একযোগে এতদিন ধরে পুজা বঙ্গদেশে আর কোথাও হয় 
না। এই পুজার প্রধান বৈশিষ্ট্য-_ প্রতিবছর মূর্তিগুলি 


নতুনভাবে তৈরি হয় এবং পুজাশেষে গঙ্গায় নিরপ্রন হয়। 
আবার পরের বছর মাঘী শুক্লা শ্রীপঞ্চমী তিথিতে 
সরস্বতীপূজার দিন কাঠামপূজার দ্বারা শ্রীরামচন্দ্রের 
মুর্তিনির্মাণের উদ্বোধন হয়। নিরঞ্জনের উৎসব এবং 
একযোগে সমুদয় মূর্তি-সহ গঙ্গাভিমুখে শোভাযাত্রাও 
বিশেষ দর্শনীয়। বর্তমানে 'সীত্রাগাছি রামরাজা পরিষদ" 
এখানকার পূজা, মেলা, নিরঞ্ন প্রভৃতি সকল অনুষ্ঠানই 
পরিচালনা করেন। 

প্রায় তিন শতাধিক বছর যাবৎ রামরাজাতলার এই 
এতিহ্যময় উৎসবের সঙ্গে সীতারূপিণী শ্রীশ্রীমায়ের 
শুভাগমনের দিব্যস্মৃতি জড়িয়ে আছে। 


পথনির্দেশে £ মন্দিরের ঠিকানা_-রামচরণ শেঠ রোড, 
রামরাজাতলা, হাওড়া-৪। হাওড়া স্টেশন থেকে দক্ষিণ-পূর্ব 
ধরে শঙ্কর মঠের সামনে দিয়ে পদব্রজে ৩-৪ মিনিটের রাস্তা । 
অথবা হাওড়া স্টেশন থেকে ৫২ নং বাস বা কলকাতার 
রাজাবাজার থেকে রামরাজাতলার মিনিবাসে শেষ স্টপেজ-_ 
মন্দির-সংলগ্ন বাসস্ট্যাণ্ড। 


তথ্পূত্র 
১ শ্রীশ্রীসারদাদেবী_ -্রন্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, ১৩৯৩, পৃঃ ৭৬ 








এই রচনাটি স্বামী অভয়ানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত 
হলো।- সম্পাদক 


যেসকল সুধী গাঠক-পাঠিকা শ্্রীত্রীমায়ের সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত 
উদ্বোধন” গন্ত্রিকার বিশেষ সংখ্যাটি সঃগ্রহ করেছেন, ষ্টার গকলকে আন্তরিক অন্তিনজ্দন 
জানাই। বিবিধ রচনাসনম্ভারে সহিত এই বিশেষ শ্রচ্ছাঘ্য ভক্তমণ্ডলীর কাছে অত্যন্ত আদরণীয় 
হয়েছে, সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। এহ বিশেষ সখ্যা্টির ক্রমাগত চাহিদার কারণে 
গুনযুঁজরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ১০% ছাড় ছিয়ে মুল্য ৫০ টাকার পরিবর্ঠে 8৫ 


টাকা ধার্য হয়েছে। সীমিত সঃখ্যক পুনর্ুঁজরণের কারণে সংগ্রহকারীকে যথাশীজ পত্রিকাটি 
উদ্বোধন কার্যাল্রয় থেকে সঃগ্রহ করতে অনুরোধ জানাই। 


বিঃ জঃ 


ইতোমধ্যে ধীরা অগ্রিম বুকিঃ করেছিলেন, ঠাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, 


অবিলম্বে পঞ্িকাটি সংগ্রহ করে নেবেন। ১৫ প্রপ্রিল ২০০৪-এর পরে পত্রিকাটি ছেওয়া 


গন্ভতব হবে না। 





মাতৃতীপরিক্রমা 3 হাওড়ার রামরাজাতলা ক ১৭১ 





বেদ ও ভারতের আধ্যাত্মিকতা 
অনিলকুমার মুখোপাধ্যায় 


তিহাসিক ডঃ রমেশ মজুমদারের বক্তব্য অনুযায়ী 

যিশুধিস্টের জন্মের প্রায় ৪,০০০ বছর পূর্বে আর্য 
জাতি ভারতবর্ষে উপস্থিত হন এবং অনুমিত হয়েছে যে, 
বেদশান্ত্রের জন্ম হয় খ্রিস্টপূর্ব ১,৫০০ থেকে ৫০০-র 
মধ্যে। এই হলো অনুমিত বৈদিক যুগ। বেদ গ্রন্থটির দুটি 
অংশ প্রধানত উল্লেখযোগ্য-_পূর্বকাণ্ড (কর্মকাণ্ড), যার 
লক্ষ্য যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা পুণ্যসঞ্চয় ও তদ্দ্ারা 
ইহলোক ও পরলোকে সুখভোগ এবং উত্তরকাণ্ড 
(জ্ঞানকাণ্ড), যেখানে লক্ষ্য হলো বিশ্বের মূলতত্ত ব্রেন্গা) ও 
আত্মা সম্বন্ধীয় দার্শনিক জ্ঞানাহরণ ও তার দ্বারা মোক্ষলাভ। 
পূর্বকাণ্ডের প্রথমাংশকে বলা হয় মন্ত্র বা “সংহিতা”; আর 
উত্তরকাণুটি “উপনিষদ্‌* নামে পরিচিত। 

যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান-সংক্রাস্ত বৈদিক অনুশাসনাশ্রয়ী ধর্মই 
ছিল প্রাচীনতম আর্ধসভ্যতার আচ্ছাদন। ধমীয় 
আচারভিত্তিক বেদ-এর (পূর্বকাণ্ডের) প্রভাবমুক্ত হয়ে প্রকৃত 
দর্শনতত্বের আবির্ভাব ঘটেছিল অত্যন্ত ধীরগতিতে । পরবর্তী 
কালেও ভারতবর্ষের দর্শন ধর্মীয় আচারপ্রবণতা থেকে 
সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে উঠতে পারেনি। 

যাগযজ্ঞাদির যথাযথ অনুষ্ঠান মনক্কামনাপুরণের একটি 
প্রকৃষ্ট উপায় বলে বিবেচিত হতো- সেখানে দেবতাদের 
অনুকম্পা থাকুক বা নাই থাকুক। যাগযজ্ঞেরই কার্যকারিতা 
ক্রমে অন্য সমস্ত কর্মের ফলপ্রসূতার ধারণায় পরিণতিলাভ 
করে। অর্থাৎ ক্রমশ এই ধারণা জন্মায় যে, কর্মমাত্রই 
অনিবার্ধভাবে তার প্রকৃতি অনুযায়ী ফলপ্রদান করে থাকে। 
তাহলে এই কথা বলা যায় যে, ভারতীয় কর্মবাদের মূল 
নিহিত ছিল বৈদিক আনুষ্ঠানিক কর্মের মধ্যে এবং এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, নীতিতত্্সাপেক্ষে ভারতীয় দর্শনের 
কেন্দ্রীয় গুরুত্ব রয়েছে এই কর্মবাদের মধ্যে। 
: আবার যজ্ঞানুষ্ঠান এবং তৎসংক্ান্ত উৎসর্গের মধ্য 
ধ্যান ও আত্মোৎসর্গ অর্থাৎ তপস্যার মধ্যে। পুরাণে এমন 
অনেক তপত্বীর কথা আছে, যারা তপোবনে অনেক অসম্ভব 
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কাজকে সম্ভব করার ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। বেদ-এর 
পূর্বকাণ্ডে বর্ণিত আছে, মহান অষ্টা তপস্যা ও আত্মোৎসর্গের 
মধ্য দিয়ে এই জগতের উত্তব ঘটিয়েছেন। 

আবার, সেই যুগেই যখন বৈদিক অনুষ্ঠানের প্রাধান্য 
ছিল, তখন এমন কতিপয় সত্যদ্রষ্টার সন্ধান পাওয়া যায় 
যারা সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যে এক এবং অদ্বিতীয় অস্টাকে 
অনুভব করেছিলেন। কিন্তু সেইকালে এঁ ঈশ্বর মানুষের 
বহিঃশক্তি হিসাবে কল্সিত ছিল মাত্রঃ তা মানুষের জীবনের 
গভীরে নিহিত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভিত্তিমূলে অধিষ্ঠিত 
হতে পারেনি। উপনিষদের যুগেই কেবল আত্মা ও ব্রন্মের 
পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং 
ব্রহ্মা কল্পিত" হয় বহিঃশক্তিরূপে নয়, মানুষের অস্তরতম 
সত্তারূপে। 

আগেই বলা হয়েছে, উপনিষদের নব জ্ঞানালোকের 
প্রকাশ ঘটে ধীরগতিতে । এরই প্রতিফলন দেখা যায় গ্রন্থ 
কোথাও ব্রন্মাকে প্রাণ-রূপে, আবার কোথাও অন্য কোন 
প্রতীকের রূপে ধ্যান করার মধ্যে। যে পরম তত্তের সন্ধান 
শুরু হয়েছিল কতিপয় বেদজ্ঞ ধষির জীবনে, তা উপনিষদের 
স্পর্শে এক নতুন খাতে বইতে আরম্ত করল। সেই আধ্যাত্মিক 
চেতনা ছিল অন্তর্মূঘী, যার চরম লক্ষ্য স্বর্গসুখের মধ্যে নয়, 
অনস্তকাল বেঁচে থাকার মধ্যেও নয়-__তার লক্ষ্য ছিল লয়হীন 
কালাতীত আধ্যাত্মিক চেতনার আস্বাদন। 

সুতরাং খধষিদের আধ্যাত্মিক উপলব্ধি বুদ্ধিগত 
আলোচনার গণ্ডি ছাড়িয়ে এক রহস্যময় (অলৌকিক) 
অনুভবে পর্যবসিত হয়েছিল-যা বাক্যমনের অগম্, 
দেশকালগত বিশ্বের উধ্র্বে (অতিবতী); অথচ এ বিশ্বের 
মুলগত চরম তত্ববিষয়ক অভিজ্ঞা- যেখানে সত্তা, চেতনা ও 
আনন্দ পারস্পরিক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে একত্ে (অদ্বৈততে) 
অবস্থান করে (সচ্চিদানন্দ)। 

এঁ নিরবচ্ছিন্ন শাম্খত চেতনাই হলো পরম তন্বের 
উপাদান-যা আমাদের প্রাণপ্রবাহ, চিস্তাশক্তি ও 
ইন্দ্রিয়ক্রিয়ার হেতুষ্বরূপ এবং এই কারণেই তাকে বুদ্ধি দিয়ে 
উপলব্ি করা সম্ভব নয়। এই উপলব্ধি সম্ভব তখনি, যখন 
সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে। ধারা আপন জৈবিক ক্রিয়াকে 
অথবা দেহ-মনকে “আত্মা” বলে মনে করেন, তাদের কাছেই 
মৃত্যু হলো এক বিভীষিকা; কিন্তু যারা আত্মাকে ব্রন্মোর সঙ্গে 
এক করে দেখেছেন-_সেইসকল তত্বদশশীর বিচারে মৃত্যু 
একপ্রকার ভ্রমমাত্র। 

পাশ্চাত্য ভাববাদী (৫621190 দার্শনিক বার্কলে ঘোষণা 
করেছিলেন, ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তুর অস্তিত্ব অনুভবকারী 
ব্যক্তিমনের অনুভবের (সেংবেদনের) ওপর নির্ভরশীল, বস্তর 
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সত্তা হলো বস্তুর প্রত্যক্ষতা জ্ঞোততা)_--'255০-1291- 
7০010; কিন্তু ওপনিষদিক দর্শনতত্তে ঠিক এইরকম কথা 
বলা হয়নি--বলা হয়নি যে, প্রত্যক্ষের বিষয় হচ্ছে 
আমাদের অনুভবের পরিণামমাত্র, বরং এখানে বস্তুর 
ব্ক্তিমন-নিরপেক্ষ সম্তা ঘোষিত হয়েছে এবং বলা হয়েছে 
যে, বিশ্বতত্বকে উপলব্ধি করতে হলে মানুষকে তার 
ব্ক্তিমনের উধের্ব উত্তরণ করতে হবে, এমনকি মানস- 
ভূমিরও (মনোময় লোকের) উধ্র্বে আরোহণ করা 
আবশ্যক। বিশ্বের পরম তত্ব এবং মানুষের অস্তরতম সত্তা 
(আত্মা) এক ও অভিন্ন হয়েও তা মানুষের সঙ্কীর্ণ সত্তা এবং 
মানসচেতনার রাজ্যকেও ছাপিয়ে যায়। বার্কলে অবশ্য তার 
ভাববাদী চিন্তার চুড়াস্ত পর্যায়ে আত্মগত ভাববাদকে 
(90110001৬6০ 10981151)) বিসর্জন দিয়ে জানালেন__ 
ব্ক্তিমন নয়, বিশ্মমনই (11৬61521 1170) বিশ্বের 
রচয়িতা। এই হলো তার বস্তুগত ভাববাদ (০৮1০00৬০ 
11911917), যে নতুন দৃষ্টিতে বিশ্বপ্রকৃতি হচ্ছে ভাগবৎ- 
মনের ভাবসমষ্টি। তাহলে ভাববাদের গণ্ডি অতিক্রান্ত হলো 
না। অপরপক্ষে উপনিষদের ভগবান ব্রহ্ম) মানসরাজ্যে 
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সীমাবদ্ধ নন। ওঁপনিষদিক উপলবির শ্রেষ্ঠ আধুনিক দৃষ্টাস্ত 
শ্রীরামকৃষ্ণ ইন্দরিয়বুদ্ধির রাজ্য ছাড়িয়ে যে অনির্বচনীয় 
জ্যোতিতে আপ্লুত হয়ে মাতৃদর্শন লাভ করেছিলেন, তাকেই 
শ্রীঅরবিন্দ নিজের ভাষায় “অতিমানস আলো' 
(50018170101 11210) বলে বর্ণনা করেছেন-_যে- 
আলোকে নামিয়ে এনে তিনি পৃথিবীর রূপাস্তর ঘটাতে 
চেয়েছিলেন। এইরূপ রূপাস্তরের সম্ভাবনার কথা তিনি 
উপনিষদের মধ্যেই পেয়েছেন। পাশ্চাত্য দার্শনিক হেগেলও 
একজন বস্তুগত ভাববাদের প্রবক্তা। তার ধারণায়-__বিশ্বমন 
(ভগবান) বুদ্ধির ভূমিকায় ব্রন্মাগুকে ধারণ করে রয়েছেন, 
্রন্মা হলেন স্বনির্ভর পরিপূর্ণ বুদ্ধি (0)501016 169501)। 
পক্ষান্তরে, শ্রীঅরবিন্দের বৈদিক ব্যাখ্যায় অতিমানস 
কিক পরিচয়, তার পূর্ণ 
প্রকাশ। তাই উপনিষদের দর্শনকে কেবল “ভাববাদ” আখ্যা 
দিলে বড় ভুল হবে। 


এই নিবন্ধটি "স্থায়ী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত 
হলো।- সম্পাদক 
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পাশাপাশি £ ৫১) ভূ, ভূবঃ, স্বঃ প্রভৃতি পুরাণোক্ত উধ্বলোক 
(৫) এই দেবতার বাহন মহিষ (৬) দশাবতারের অন্যতম (৭) 
শ্রীরামচন্দ্রের বানর সৈন্যদলের এক বানর (৯) কন্র, মনসা 
(১১) প্রাচীন মুনিবিশেষ (১২) সুর্যের এক নাম (১৫) 
সমুদ্রমস্থনকালে মন্থনদণ্ডরূপে ব্যবহৃত পর্বতবিশেষ (১৮) 
নন্দনকানন (১৯) দ্যুমৎসেনের পুত্র, সাবিত্রীর পতি (২১) 
যমের এক নাম (২৩) মহাদেব (২৫) বাহ দেশের রাজা, যিনি 
নারীরূপে বুধপুত্র পুরূরবার জন্ম দিয়েছিলেন (২৬) 
ত্রেতাযুগের অবতার। 


ওপর-নিচ £$ (১) ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর এক পুত্র (২) শিবের 
গাত্রবর্ণ এর মতো (৩) রামচন্দ্রের এক পুত্র (8) লক্ষ্পীপতি (৫) 
সূর্যের কন্যা (৭) জনকরাজার পুরোহিত (৮) শকুস্তলার পুত্র 
(১০) বিষ্তুর চরণ থেকে এঁর সৃষ্টি (১১) কাব্যে প্রচলিত 
শ্রীকৃষ্ণের নাম (১৩) ব্রহ্মার এক নাম (১৪) লঙ্ষ্মীদেবীর এক 
নাম (১৫) ইন্প্স্থে যুধিষ্ঠিরের সভা ইনি নির্মাণ করেছিলেন 
(১৬) বিষু্র এক নাম (১৭) শিবপত্ী দুর্গা (২০) যক্ষের কাছে 
যুধিষ্ঠির এঁর প্রাণভিক্ষা করেছিলেন (২২) কৈকেয়ীর দাসী 
(২৪) গণদেবতাবিশেষ (২৫) যাঁর সহত্রলোচন। 


[_ প্রশান্ত গুণ ] 


জ্যৈষ্ঠ ১৪১১ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। 
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নিবন্ধ 3 বেদ ও ভারতের আহ্যাতিকতা ক ১৭৩ 
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ভারতবর্ষে “পল্ম' একটি এঁতিহাপূর্ণ ফুল এবং ভক্তিভাবের 
প্রতীকও বটে। হৃদয়পদ্ধে ইন্টের ধ্যান করতে হয়। বৈদিক যুগে সর্বা 
প্রশংসিত এই পদ্মকে বিষয়ী মানুষ নানাভাবে ব্যবহার করলেও পর্পের 
এঁতিহ্য, মহিমা এবং পবিত্রতা এতটুকু ল্লান হয় না, বরং সনাতন ধর্মের 
এঁতিহ্যে পন্সের স্থান চিরদিন অটুট। বিদশ্ধ লেখিকার এই সারস্বত 
নিবেদনে সেকথাই স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে।-_সম্পাদক 





ভীম, দেবদীর আন হিসাবে এবং 
মন্দিরগাত্র, বৌদ্ধস্তপ ও তোরণের অলঙ্করণের 
উপাদান হিসাবে পদ্মফুলের অগ্রাধিকার অনস্বীকার্য। 
প্রাচীনকালের শিল্পীগণ পদ্মফুলের সৌন্দর্যকে নানাভাবে 
নানা দিক দিয়ে ফুটিয়ে তুলতেন তাদের শিল্পকর্মে। 
মন্দিরগাত্রে কিংবা এককভাবে বা দেবদেবীর আসন হিসাবে 
পদ্মফুলের এত অধিক ব্যবহার দেখে স্বভাবতই এর কোন 
বিশেষ কারণ আছে কিনা সেপ্রশ্ন মনে জাগতে পারে। 
আসন হিসাবে পদ্ম কি কোন ধ্যানধারণার প্রতীক? 

প্রাীন ভারতীয় ভাক্ষর্য ও মুর্তিকলা হলো ভারতীয় 
সাহিত্যে বর্ণিত এবং আবহমানকাল ধরে সঞ্চিত চিস্তাধারা 
ও মানসচিত্রের প্রত্যক্ষ রূপ। শিল্পে পদ্মফুল চিত্রণের 
পিছনেও নিহিত আছে সুপ্রাচীন কাল থেকে প্রবহমান 
চিন্তাধারার ক্রমবিকাশের প্রতিচ্ছবি, যার সূচনা হয়েছিল 
বৈদিক যুগে। 

পন্মফুলের প্রাচীনতম নাম 'পুষ্কর', যার উল্লেখ 
'্থেদ'-এ আছে। 'অরর্ববেদ'-এও পুঙ্করের উল্লেখ আছে 
এবং এক কবি একটি শ্লোকে এই ফুলের সুগন্ধের কথাও 
বলেছেন- তোমার (পৃথিবীদেবীর) সুগন্ধ যা পুক্করে ব্যাপ্ত 
হয়েছিল। (১২।১।২৪) এছাড়া দেবতাদের সৌন্দর্যবৃদ্ধির 
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উপকরণ ছিল পদ্মফুলের মালা, যার জন্য বৈদিক যুগের 
যুগ্মদেবতা অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের একটি অভিধা হলো 
'পুষ্করত্রজৌ' বা পুঙ্করের মালা ধারণকারী। বেদে এই দুই 
দেবতা তাদের সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। 

পুক্করের সর্বপ্রথম উল্লেখ আছে খণেদের ষষ্ঠ মণ্ডলে 
অগ্নিদেবের উদ্দেশে উচ্চারিত এক মন্ত্রে হে অগ্নি 
আদিতে অথর্বণ্‌ তোমাকে সর্ববস্তুর বাহক পুষ্করকে মন্ন 
করে প্রকাশ করেন। ডে।১৬।১৩) এখানে “সর্ববস্তুর বাহক, 
পুষ্ষরের বিশেষণ। বৈদিক সাহিত্যে আছে, সৃষ্টির আদিতে 
ছিল সর্বব্যাপী উত্তাল জলরাশি-_যার মধ্যে সৃষ্টির বীজ সুপ্ত 
ছিল। সেই কারণে এই মন্ত্রে মহাজাগতিক জলরাশিকে 
সর্ববস্তুর বাহক বলা হয়েছে। এই উত্তাল জলরাশি এবং 
তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন, অপ্রকাশিত সৃষ্টির বীজের প্রতীক হলো 
পু্ধর- এক জলজ উত্তিদ। পরবর্তী কালে সৃষ্টিরহস্য 
উন্মোচনের প্রচেষ্টায় খখেদের এই বীজম্বরূপ মন্ত্র নানা 
শাখাপ্রশাখায় পল্লবিত হয়ে ওঠে এবং জন্ম নেয় সৃষ্টিরহসা 
সংক্রাস্ত কয়েকটি “মিথ” বা কল্পকাহিনী। 

এই কল্পকাহিনীতে “সলিল” ও 'পু্করপর্ণ' দুটি শব্দই 
সৃষ্টির আদিতে মহাজাগতিক জলরাশির আপাতদৃষ্টিতে দুটি 
পরস্পরবিরোধী অবস্থার দ্যোতক। সলিল ইঙ্গিত বহন 
করছে জলরাশির উত্তাল অবস্থার এবং তার মধ্যে নিহিত 
স্থিরতার ইঙ্গিত রয়েছে পুষ্করপর্ণে। পুষ্করপর্ণ হলো সেই 
অস্থির অবস্থার মধ্যে প্রজাপতির আধারের প্রতীক। “অপাম 
কুলায়ম্‌” অগ্নির অপ্রকাশিত অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করছে। 
অর্থাৎ যখন অগ্নি জলের সঙ্গে একাত্ম ছিলেন, তখন তার 
পৃথক অস্তিত্ব ছিল না। প্রজাপতি অগ্নিকে জলের কুলায়ের 
ওপর চয়ন করলেন" বাক্যে প্রজাপতির সাহায্যে অগ্নি 
প্রকাশিত হন-_একথা বলা হয়েছে। সেই অগ্নি পৃথিবীতে 
পরিণত হন। 'শতপৎব্রান্মণ”এ (৭181১1৮) মাছে, 
এ যার 
অগ্নির জন্মকাহিনী মনে রেখে 
ভাঙ্কর্যে অগ্নিদেবের আসন বা আধার হিসাবে শিল্পীরা 
পদ্মফুলকে বেছে নিয়েছিলেন। 

ধণ্েদের এই মন্ত্র থেকে ক্রমশ জন্ম নেয় সৃষ্টিরহসয 
উন্মোচনের বৈদিক যুগের কল্পকাহিনী। “তৈত্তিরীয় সংহিতা' 
বলছে-_অগ্নি পুষ্করপর্ণের ওপর বিশ্রাম করছিলেন। 
প্রজাপতি তাকে সেই অবস্থায় দেখতে পান। (৫1১1818) 
শতপৎ্রাঙ্মাণে কাহিনীটিকে আরেকটু বিশদভাবে বলা 
হয়েছে__একদা অগ্নি দেবতাদের কাছ থেকে অস্তহি্ত হয়ে 
জলে প্রবেশ করেন। দেবতাদের অনুরোধে প্রজাপতি তাকে 
খুঁজে বের করেন। অন্নি জল থেকে চুপিসাড়ে উঠে এনে 
পুক্রপর্ণের ওপর বিশ্রাম করছিলেন। (৭1৩।২।১৪) 
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১৭৪ € উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্ষ--ওয় সং্যা 0 চৈত্র ১৪১০ 0 মার্চ ২০০৪ 


প্রজাপতিকে (পৌরাণিক যুগে ধিনি ব্রহ্মা" নামে অধিক 
পরিচিত) সৃষ্টিকর্তা বলা হয়। তিনি কেন এই অভিধার 
অধিকারী, তার হদিশ পাওয়া যায় “তৈত্তিরীয় আরণ্যক'-এ 
_ সেসময় চতুর্দিকে কেবল উত্তাল জলরাশি ছিল। 
প্রজাপতি একা পুষ্করপর্ণের ওপর আবির্ভূত হন। ত্বার মনে 

করার বাসনা জাগে। 1২৩1১) প্রজাপতির 
পুক্করপর্ণের ওপর স্বয়ং আবির্ভাবের কারণে প্রজাপতিকে 
(বা ব্রহ্গাকে) 'শ্বয়ন্ত্' ও “কমলযোনি” আখ্যাও দেওয়া হয় 
এবং চিত্রে ও ভাক্ষর্ষে ব্রহ্মাকে সর্বদাই কমলাসনের ওপর 
উপবিষ্ট দেখা যায়। 

পুরাণে আছে, সৃষ্টি রক্ষা করতে একদা বিষুঃ বরাহরূপ 
ধারণ করেছিলেন। এই কাহিনীর উৎস বৈদিক যুগের এক 
কল্পকথা। কেবল পার্থক্য এই যে, সেখানে বিষুর স্থলে 
প্রজাপতি উদ্ধারকর্তা। শতপথব্রাঙ্গণে (১৪।১।২।১১) 
আছে, প্রজাপতি বরাহরূপ ধারণ করে মহাজাগতিক 
জলরাশি থেকে পৃথিবীকে উদ্ধার করেন। তৈত্তিরীয় ব্রাঙ্গণে 
বলা হয়েছে, পৃথিবীকে পুষ্করপর্ণের সাহায্যে স্থিরতা দেওয়া 
হয়-_সৃষ্টির আদিতে চতুর্দিকে উত্তাল জলরাশি ছিল। তাই 
দেখে প্রজাপতি শ্রাত্ত হন। তার মনে প্রন্ন জাগে, এমন কেন 
হয়? তিনি দেখেন, পুষ্করপর্ণ দাঁড়িয়ে আছে। তার মনে হয়, 
এর নিচে নিশ্চয়ই কিছু আছে যার জন্য এটি দাঁড়িয়ে আছে। 
তখন তিনি বরাহের রূপ ধরে জলে ঝাপ দেন এবং জলের 
নিচে পৃথিবীকে দেখেন। তার একটি অংশ নিয়ে তিনি 
ওপরে আসেন এবং সেটিকে পুষ্করপর্ণের ওপর প্রসারিত 
করেন। ১1৩1৫-৬) 

বৈদিক সাহিত্যে উল্লিখিত হয়েছে, প্রজাপতি বরাহরূপ 
ধারণ করে জলমগ্ন পৃথিবীকে উদ্ধার করেছিলেন। পরবর্তী 
কালে প্রজাপতির স্থান দখল করে নেন জগতের পালক 
বিষুও। “মার্কগডেয়পুরাণ'-এ আছে, পদ্মকল্প শেষ হওয়ার পর 
নারায়ণ বা বিষু জানতে পারেন, বন্যায় পৃথিবী জলমগ্ন। 
এবারও বিগত কল্পের মতো পৃথিবীকে উদ্ধার করার জন্য 
তিনি বরাহরূপ ধারণ করেন_যেমন তিনি উদ্ধার 
করেছিলেন পূর্বের কক্সগুলিতে মৎস ও কৃর্ম রূপ ধারণ 
করে। বরাহ অবতারের মূর্তিতে দেখা যায়, তার পায়ের 
তলায় পদ্ম ও কাধের ওপর পৃথিবীদেবী। মহাজাগতিক 
জলরাশির মধ্যে সৃষ্টিকে অবলম্বন ও স্থিরতা প্রদান করার 
যে সুপ্ত শক্তি ছিল, তারই প্রতীক পদ্মের সাহায্যে শিল্পী 
সেকথা বোঝাতে চেয়েছেন। 

তৈত্তিরীয় সংহিতায় পুক্করপর্ণকে অগ্নির যোনি 
(“যোনির্বা অগ্নেঃ পুষ্করপর্ণম্”__৫1২1৪।১) বলা হয়েছে, 
যার মূলে রয়েছে খধ্েদে উল্লিখিত অগ্নির জন্মকথা। 
পৌরাণিক যুগে এই উক্তির জন্য গর্ভাশয় বা জরায়ুর 
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আকার পম্মের মতো কল্পনা করা হয় (“পদ্মবৎ 
গর্ভাশয়ঃ,_-অগ্নিপুরাণ, ৩৭০)। দেখা যাচ্ছে, গর্ভাশয় ও 
পন্মের সম্পর্ক খখেদের সময় থেকেই চলে আসছিল, তবে 
পরিষ্কারভাবে উচ্চারিত হয়নি। এমনকি একটি মন্ত্রে (৫। 
৭৮৭) এর প্রতি ইঙ্গিত লক্ষণীয়। 

বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ 'নিদানকথা"য় আছে, গর্ভধারণের দিন 
গৌতম বুদ্ধের জননী রানী মায়াদেবী স্বপ্ন দেখেছিলেন, 
একটি শ্বেতহস্তী শুঁড়ে শ্বেতপদ্ম নিয়ে তার গর্ভে প্রবেশ 
করছে। পদ্ম এখানে দুটি বিষয়ের ইঙ্গিতবাহক-_ 
(১) গর্ভাশয়ের প্রতীক পদ্ম গর্ভধারণের ইঙ্গিত করেছে 
এবং (২) বৌদ্ধ ধর্মগ্রছে পদ্ম শুচিতা এবং সংসারের প্রতি 
অনাসক্তির প্রতীকরূপে উপস্থাপিত হয়েছে। রানী মায়াদেবী 
সংসার-পাঁক থেকে মুক্ত এক মহাপুরুষকে জন্ম দেবেন-_ 
এই ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করছে পদ্ম। 

সৃষ্টিরহস্য ও অধিবিদ্যার সঙ্গে পদ্ম জড়িত প্রথম 
থেকেই, তা আমরা জানি। এর কারণ- _খবিমুনিদের চোখে 
পদ্ম ছিল এক অতিপ্রাকৃত (58001 11900181) বস্তু। এর 
অতিপ্রাকৃত বৈশিষ্ট্য বোঝানোর জন্য খক্‌ ও অথর্ব বেদে 
পরবর্তী সময়ে এই ফুলের জন্মকথা সম্পর্কে অনেক 
রহস্যময় কাহিনী প্রচলিত হয়। 'মৈত্রায়ণী সংহিতা" এর 
জন্ম সম্পর্কিত কাহিনীটি এইরকম- ইন্দ্র দস্যু বৃত্রকে বধ 
করেন। পৃথিবী ও আকাশ বৃত্রের রূপ ধারণ করে। পৃথিবীর 
অংশে পড়ে বিভিন্ন রং এবং আকাশের অংশে পড়ে 
জ্যোতিষ্কমগ্ুলী (নক্ষত্রাণী)। জ্যোতিষ্কমগ্ডলীর জ্যোতিতে 
পুণ্তরীক (পন্স) প্রস্ফুটিত হয়। এটি শক্তির আরেক রূপ। 
(8181৭) 

শতপথব্রাঙ্মাণে (৫181৫1১৪) পদ্মকে আকাশের রূপ' 
ও “জ্যোতিক্ষমণ্ডলীর রূপ" দিবো রূপং নক্ষত্রাণাং রূপম?) 
বলা হয়েছে। এই কাহিনীগুলিতে পম্মের আরেক 
প্রতিশব্দ__'পুগুরীক'। 'পুক্ষর, এবং 'পুগুরীক' পন্মের 
এই দুই নাম মাঝেমধ্যে স্থানবদল করেছে। যেমন 
পঞ্চবিংশত্রাঙ্দণ-এ এক স্থানে আছে-_জ্যোতিষ্কমগ্ডলীর 
প্রকাশে পুগুরীকের জন্ম। সেকারণে হোতা পুক্করের মালা 
ধারণ করে। (১৮1৯৬) 

পুর, শব্দের বুুৎপত্তি বা শব্প্রকরণ নিয়ে 
শতপৎব্রান্মাণে একটি কল্পকাহিনী আছে। এতেও পুক্করের 
জন্মরহস্য ব্যাখ্যার চেষ্টা লক্ষণীয়। ইন্দ্র বৃত্রকে হত্যা করার 
পর মনে করেন যে, সে নিহত হয়নি। তাই ইন্দ্র জলে 
আশ্রয় নেন। জল তার নির্যাস (“রসম্‌') ওপরদিকে 
একত্রিত করে ইন্দ্রের জন্য একটি সুরক্ষিত আশ্রয় নির্মাণ 
করে। 2 
শব্দের অর্থ নির্মাণ করা। সেকারণে 'পুক্কর' ইন্দ্রের 
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সুরক্ষিত আশ্রয়। এই নাম দেওয়ার কারণ, দেবতারা রহস্য 
ভালবাসেন। (৭181১1১৩) 

পুক্ষর' শব্দের আরেকটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায় যাস্ক প্রণীত 
বৈদিক অভিধান “নিরুক্ত'-এ। এতে আছে, প্রাণিজগণকে 
পোষণ করে, তাই এর নাম পুষ্কর। 

পদ্ম অতিপ্রাকৃতিক শক্তির প্রতীক-_এই মূল ভাবনাকে 
কেন্দ্র করে আরো কয়েকটি কল্পকাহিনী আছে মৈত্রায়ণী 
সংহিতা ও পঞ্চবিংশব্রান্গাণে। এই কাহিনীগুলিতে পদ্মকে 
জলাধিপতি বরুণের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। কাহিনীগুলির 
সারমর্ম হলো- _বরুণের বীর্য তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় 
এবং তার এক ভাগ জলে প্রবেশ করে। যে পুষ্করের মালা 
ধারণ করে, সে সেই বীর্য ধারণ করে। (পঞ্চবিংশত্রাঙ্মণ, 
১৮।৯।১-২ এবং মৈত্রায়ণী সংহিতা, ৪1৩৯; মৈত্রায়ণী 
সংহিতায় “অপ্‌” বা জলের স্থানে সরস্বতী নদীর নাম 
আছে।) সরস্বতী অধুনা অবলুপ্ত এবং বেদে উল্লিখিত এক 
নদী। তাই অন্যত্র, যেমন পঞ্চবিংশব্রান্মেণে সরস্বতীর স্থলে 
“অপ্‌* জেল) শব ব্যবহৃত হয়েছে। সরস্বতী এবং বাক্‌ 
অভিন্ন__শতপৎব্রান্মণে একথার বহুবার পুনরাবৃত্তি হয়েছে 
(€বাক্‌ বৈ সরস্বতী”)। যেহেতু বৈদিক সাহিত্যে পুক্ষর জলের 
প্রতীক, সেহেতু শতপৎত্রান্মাণে (৬1৪1১।৭) “বাক্‌ 
পুক্করপর্ণম্” বলা হয়েছে। বাক্‌ বা ভাষা নদীর মতোই সতত 
প্রবহমান। অন্যথায় তার মজে যাওয়ার সম্ভাবনা। এই 
কারণে বাক ও সরস্বতী নদীকে একরূপ গণ্য করা হয়। 
মানুষকে প্রদত্ত বাক্‌রূপ এই বিশেষ শক্তির কারণে সে 
প্রাণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বাক্‌-এর জন্যই বৈদিক যুগে খষিরা 
মস্ত্রোচ্চারণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তারা তার জন্য 
কৃতজ্ঞ ছিলেন। তারা তাদের এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করেছিলেন বাক্‌কে দেবীর পদে অধিষ্ঠিত করে ঃ “তাম্‌ 
দেবীম্‌ বাচম্‌ হবিষা যজামহে।” তৈত্তিরীয় ত্রান্মাণ, ২।৮। 
৮)__সেই বাগ্দেবীকে আমরা নৈবেদ্য সহকারে আরাধনা 
করি। এখানে লক্ষণীয় যে, সরস্বতীর দুটি সত্তা-_নদী ও বাক্‌ 
(দেবীরূপে আরাধিত) বৈদিক যুগে একে অপরের থেকে 
ভিন্ন ছিল না। পরবর্তী যুগে এই দুটি সত্তাকে পৃথগ্ভাবে 
দেখা হয় এবং তখনি শ্বেতপম্মের ওপর অধিষ্ঠিতা সরস্বতী 
বা বাগ্দেবীর মূর্তির কল্পনা করা হয়। দেবী সরস্বতীর অনুষঙ্গ 
হিসাবে জলের প্রতীক পদ্ম সেই বৈদিক চিন্তাধারার 
দ্যোতক_ যখন সরস্বতী নদী ও বাক একই অভিপ্রায়ের দুই 
রূপ ছিল। 

সরস্বতীর মতো লক্ষ্মীর সঙ্গেও পদ্ম অঙ্গাঙ্গিভাবে 
জড়িত। লক্ষ্মীর অনুষঙ্গ হিসাবে পদ্মফুল উর্বরতার প্রতীক। 
লক্ষ্মীর বৈদিক নাম 'শ্রী”। শতপৎত্রাহ্মণের কাহিনী ও 
যাক্ষের ব্যাখ্যা থেকে জানা যায় যে, পুক্করকে পুষ্টি এবং 
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নির্যাসের রেসের) মূর্তরূপ মনে করা হতো। এসব কারণে 
শ্রীদেবী বা লক্ষ্মীর অনুষঙ্গ হিসাবে পদ্মফুল উর্বরতার 
প্রতীক__যার ওপর সমৃদ্ধি ও সম্পদ নির্ভরশীল ছিল। 
ফলত চিত্রে বা ভাক্কর্ষে লল্ষ্মীদেবীকে পদ্মফুলের ওপর 
আসীন দেখা যায়। 

'শ্রীসৃক্ত'-এ শ্রীদেবীর সৌন্দর্যের বর্ণনার জন্য পদ্মফুলের 
উপমা দেওয়া হয়েছে। যথা-__'পদ্মাননা” (পদ্মের মতো মুখ 
যার), 'পল্মাক্ষী” (পন্মের মতো আঁখি যাঁর), 'পন্মবর্ণ 
(পদ্মের মতো বর্ণ যাঁর) ইত্যাদি। এছাড়া তিনি 
“পন্মমালিনী' পদ্মের মালা ধারণ করেন। 

বুদ্ধদেবের সময় পদ্মফুলের মালা একটি জনপ্রিয় 
অলঙ্কার ছিল। পালি ব্রিপিটকের 'দীঘনিকায়' গ্রন্থে আছে 
রাজা মহাসুদর্শন পুষ্করিণীগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন রঙের পদ্ম 
লাগানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন, যাতে তার রাজ্যে প্রজারা সারা 
বছর পদ্মফুলের অলঙ্কার ধারণ করতে পারে। অন্য একটি 
পালি ধর্মগ্রন্থ “অঙ্গুত্তরনিকায়” আছে, রাজকুমার সিদ্ধার্থের 
পিতা রাজা শুদ্ধোদন রাজকুমারের মনোরঞ্জনের জন্য ভিন্ন 
ভিন্ন রঙের পদ্মশোভিত পুষ্করিণী খনন করিয়েছিলেন। তার 
মতে, পন্মশোভিত পুক্ষরিণী মানুষের সৌন্দর্যবোধকে তৃপ্ত 
করে। পদ্মের বিভিন্ন প্রজাতির জন্য পালি ধর্মপ্রস্থগুলিতে 
লাল ও শ্বেত পন্মে ভরা পুষ্করিণী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 
পালি ধর্মগ্স্থগুলিতে এই ফুলের উল্লেখ সর্বব্র আছে, তা সে 
উপমা হিসাবেই হোক বা সৌন্দর্যবৃদ্ধির অঙ্গ হিসাবেই হোক। 
ধর্মগরস্থগুলিতে পদ্ের প্রতি পক্ষপাতিত্বের কারণেই মনে হয় 
বৌদ্ধস্তূপের তোরণে, ভিত্তি-উৎকীর্ণ ভাক্কর্যে, অজস্তার 
ভিত্তিচিত্রে- সর্বত্র শিল্পীরা এই ফুলকে নানাভাবে ফুটিয়ে 


তুলেছিলেন। 

বৈদিক ও বৌদ্ধ__দুই সাহিত্যেই নানা প্রসঙ্গে পন্মের 
উল্লেখ আছে, কিন্ত দুয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো দৃষ্টিভঙ্গির। 
বৈদিক খষিদের কাছে পদ্মফুল ছিল ত্রষ্টার এক বিস্ময়কর 
সৃষ্টি, যে-কারণে তারা এই ফুলকে অতিপ্রাকৃত ঘটনার প্রতীক 
হিসাবে বেছে নেন। কিন্তু বুদ্ধ বা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কাছে পদ্ম 
একটি সুন্দর পরিচিত ফুল- যার জন্ম জল ও পাঁকের মধ্যে, 
অথচ সে পাকমুক্ত। উপমা হিসাবে সেই কারণে এটি 
সাধারণের বোধগম্য। একথা অস্বীকার করা যায় না যে, 
বৈদিক খষিরাও পন্মের সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তার 
ওপর বিভিন্ন প্রতীক আরোপ করেন। তবে ছ্যর্থহীন ভাষায় 
এই ফুলের সৌন্দর্যের প্রশংসা একটিমাত্র ক্লোকে পাওয়া যায়। 
এই গ্লোকে আতিথেয়তা-পূর্ণ গৃহকে পুষ্ষরসমৃদ্ধ পুষ্করিণী 
এবং দেবতাদের সজ্জিত বাসগৃহের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। 
(খাথেদ, ১০।১০৭1।১০) 
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পুক্করিণী ও দেবতাদের মধ্যে গভীর সম্পর্কের উল্লেখ 
বৈদিক সাহিত্যে আরেকটি স্থলে আছে এবং সেখানে 
পদ্মফুলে ভরা পুষ্করিণী দৈব আশীর্বাদের প্রতীক। অথর্ববেদে 
(৫1১৭।১৬) কবি বলেছেন- কোন রাজার রাজত্বে কোন 
ব্রাহ্মাণজায়া যদি ভ্রমবশত নিগৃহীত হন, তাহলে সেখানে 
ুক্করিণীর অভাব দেখা দেয়। 

পৌরাণিক যুগেও এই বিশ্বাস সাধারণের মনে গীথা 
ছিল। মহাভারতের বনপর্বে আছে-_রাজা লোমপাদ একদা 
এক ব্রাহ্মণ রমণীর প্রতি অবিচার করেন, ফলে রাজ্যে 
অনাবৃষ্টি দেখা দেয়। উল্লেখ্য যে, আজও গ্রামাঞ্চলে লোকের 
ধারণা-_খরা হলো চূড়ান্ত পাপের দৈব শাস্তি 

পাকের মধ্যে জন্মেও পদ্ম তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং 
পদ্মপাতায় জলবিন্দু স্থির থাকে না, গড়িয়ে পড়ে। এই দুটি 
বৈশিষ্ট্যের কারণে পদ্ম শুচিতা ও অনাসক্তির মূর্ত রূপ 
হিসাবে সাধারণের মনে স্থায়ী আসন করে নিয়েছে। এর 
সূচনা উপনিষদের সময় থেকে। চতুর্বেদে এবং ব্রাহ্মণ ও 
আরণ্যকগুলিতে এই বিশেষত্বের উল্লেখ নেই। উপনিষদে 
সর্বপ্রথম পদ্ম, পদ্মপত্র ও জলবিন্দুর উপমা দিয়ে ব্রহ্মজ্ঞানী 
ও পাপকর্মের সম্পর্ক স্পষ্ট করা হয়েছে--জল যেমন 
পদ্মপত্রকে আশ্লিষ্ট করতে পারে না, তেমনি যে-ব্যক্তি 
্হ্মকে জানে, তাকে পাপকর্ম আশ্লিষ্ট করতে পারে না। 
(ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৪1১৪।১৩) 

অনাসক্তির প্রকৃষ্ট উপমা হিসাবে পদ্মপত্রের উল্লেখ 
বৈদিক সাহিত্যের শেষের দিকে অর্থাৎ উপনিষদ্গুলিতে 
পাওয়া গেলেও এর ব্যবহার খুবই পরিমিত ছিল। এর 
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থেকে অনুমান করা সম্ভব যে, সে-যুগে এটি একটি প্রচলিত 
উপমায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠেনি। পরবর্তী বৌদ্ধযুগে উপরি 
উক্ত বিশেষত্বগুলি বহুল প্রচলিত জনপ্রিয় উপমায় 
পর্যবসিত হয়। পালি ধর্মগ্রস্থগুলিতে উপমা হিসাবে এই 
বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ অসংখ্যবার আছে। যথা-_-জলমগ্ন 
পদ্মকোরক এবং জলের ওপর প্রস্ফুটিত পদ্মফুলের উপমা 
দিয়ে সাধনার বিভিন্ন মানসিক স্তর রোঝানো হয়েছে। 
আল্লেষমুক্ত পদ্মের সঙ্গে তুলনা করেছেন। জাতকমালার 
এক কাহিনীতেও (খদিরাঙ্গার জাতক) আছে, বোধিসত্বের 
পায়ের তলায় একটি পদ্ম ফুটে উঠে তাকে অবলম্বন দেয়। 
মার (বৌদ্ধধর্মের শয়তান) বোধিসত্ত্বকে ভিক্ষা দিতে নিবৃত্ত 
করার উদ্দেশ্যে তার গৃহের সামনে একটি জুলস্ত অগ্নিকুণ্ড 
নির্মাণ করে। বোধিসত্ত্ব সেই অগ্নিকুণ্ড উপেক্ষা করে ভিক্ষা 
দিতে এগিয়ে যান। তখন একটি বিশাল পদ্ম অগ্রিকুণ্ড থেকে 
উত্থিত হয়। তিনি তার ওপর পা রেখে অগ্নিকুণ্ড পার হয়ে 
ভিক্ষাদানের মতো পুণ্যকর্ম সম্পন্ন করেন। (জাতকমালায় 
বুদ্ধের নাম “বোধিসত্ত্' অর্থাৎ যিনি প্রবুদ্ধ হয়েও 
মানবকল্যাণের জন্য বারবার জন্ম নেন।) 

বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে পন্মের উপমা এবং পদ্মসংত্রণত্ত গল্পের 
জন্য ভাঙ্কর্ষে পদ্মফুল সংসারের প্রতি বুদ্ধের অনাসক্তি 
এবং সাংসারিক আশ্লেষ থেকে মুক্তির প্রতীক হয়ে ওঠে। 
শিল্পীরা ভগবান বুদ্ধকে পন্মের আসনের ওপর অধিষ্ঠিত 
করে সংসারের প্রতি তার অনাসক্তিকে দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপ 
দিয়েছেন। | 
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সাধারণ বিজ্ঞপ্তি 


(গ্রাহকদের জন্য) 


ডাকবিভাগের বন্দোবস্ত অনুযায়ী প্রতি ইংরেজি মাসের ২০ তারিখে “উদ্বোধন পত্রিকা ডাকে দেওয়া হয়। 
গ্রাহকদের প্রতি একাত্ত অনুরোধ, পত্রিকা সময়মতো না পেলে পরবর্তী ইংরেজি মাসের ২০ তারিখ পর্যস্ত 
অপেক্ষা করে তবেই আমাদের দপ্তরে চিঠি দিয়ে জানাবেন। যদি সম্ভব হয় আমরা একটি অতিরিক্ত কপি 
পাঠাব। কোনভাবেই কোন গ্রাহককে বছরে দুটির বেশি অতিরিক্ত কপি দেওয়া সম্ভব নয়। তিনমাস পরে 
জানালে এই অতিরিক্ত কপি দেওয়া সম্ভব হবে না। বিশেষ শারদীয়া সংখ্যা ডাকে না পেলে বা হারিয়ে গেলে 
অতিরিক্ত কপি দেওয়া সম্ভব নয়। 


ব্যক্তিগতভাবে (8% [79110) যাঁরা পত্রিকা সংগ্রহ করেন তারা ইংরেজি মাসের ২৩ তারিখ থেকে পত্রিকা সংগ্রহ 
করে নিতে পারেন। যদি কোন গ্রাহকের পত্রিকা নিতে দেরি হয়, তিনি অবশ্যই দুমাসের মধ্যে পত্রিকাটি সংগ্রহ 
করবেন। নাহলে পত্রিকাটি পাওয়ার ব্যাপারে অনিশ্চয়তা দেখা দিতে পারে । আশা করি সদয় গ্রাহকগণ পত্রিকা 
দপ্তরের অসুবিধার কথা চিস্তা করে এই নিয়মগুলি যথাযথ পালন করবেন। 
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গবেষণা 0 প্রাচীন সাহিতা ও ভাঙ্কযে পর * ১৭৭ 





সবজাস্তা আজকের মানুষ 

গার মহেন্দ্রলাল সরকার অভিযোগ করেছেন ঃ 

“যত [২91181005 [২০1017761 হয়েছে যিশু, 
চৈতন্য, বুদ্ধ, মহম্মদ শেষে সব অহঙ্কারে পরিপূর্ণ বলে, 
“আমি যা বললুম, তাই ঠিক।' এ কী কথা!” ডাক্তার 
সরকারও অবশ্য একই দোষে দুষ্ট। এবং এই ব্যাধি 
আজকের দিনের মানুষেরও। সবজান্তা! সকলের দোষ 
ধরবে-_তাতে যে নিজের দোষ প্রকট হয়, তা বুঝবে না। 
গিরিশবাবু ডাক্তারকে তাই বললেন ঃ “মহাশয়, সে-দোষ 
আপনারও হচ্ছে! আপনি একলা তাদের সকলের অহঙ্কার 
আছে-এ-দোষ ধরাতে ঠিক সে-দোষ আপনারও হচ্ছে।” 
[শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃঃ ১০৮৬) বস্তুত, এঁরা ঈশ্বর- 
পুরুষের স্বাতন্ত্য কী, তা বুঝতে চান না-_সকলকে সমান 
মনে করেন। এঁরা বেদাতস্তসত্যকে ধারণা করতে পারেন না। 
ডাক্তার সরকার বলেছেন £ “[ 00171101 09116%6 072 
004 15 198] 2170 01620101) 15 80111921. ঠিক কথা, 
এধারণা এঁদের হয় না। বর্তমানে বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব 
অগ্রগতিতে জগৎ শূন্যতায় পর্যবসিত বা শক্তির স্পন্দন মাত্র 


বলে ধারণা হলেও শক্তির আধার চৈতন্যের ধারণা করা 
সম্ভব হয় না-_-ফলে জগৎ মিথ্যা বোধ হতে চায় নাবা 


বর্তমানে চারিদিকে নানা চটকদার দ্রব্যসামন্্রী ভোগ্য 
উপকরণের ছড়াছড়ি এবং অধিক ভোগের জন্য অধিক 
রোজগারের তাগাদা। নিজের কল্পনাকেই ধর্মের সার মনে 
করে অনেকে উল্টোপাল্টা তর্ক জুড়ে দেন। এখনো লোকের 
ধারণা, আমাদের শান্ত্রসকল কুসংস্কারে ভর্তি, আর ধর্ম: 
ধর্ম করেই আমাদের অধোগতি হয়েছে! ব্যক্তিস্বাতন্্যবাদ, 
অহঙ্কার, বিজ্ঞান সামান্য পড়ে বা না পড়েই তাকে অন্রান্ত 
বলে বিশ্বাস, বিষয়বাসনা-তাড়িত ক্রিন্ন মানসিকতায় ধর্মকে 
“সেকেলে চিস্তা” বলে পাশ কাটানো এবং “জগতের 
উপকার করাই মানবজীবনের উদ্দেশ্য” বলে বড় বড় কথার 
আড়াল রচনা করে স্বার্থচেতনাকে সার করা যেন আজকের 
মানুষের স্বভাব হয়ে পড়েছে! কলকাতার মানুষ কেমন, 
সেবিষয়ে “কথামৃত” থেকে ঠাকুরের সুন্দর উক্তিগুলি তুলে 
ধরা হচ্ছে। কলকাতার লোক__-“জালে রয়েছে, কিন্তু মনে 
করে বেশ আছি।” “হরিকথা হলে সেখান থেকে উঠে 
যায়।” “তীর্ঘে গেলে পরিবারের পুটলি বইতে বইতে প্রাণ 
যায়।” “বিষ্ঠার পোকা বিষ্ঠাতেই বেশ আনন্দ, ভাতের 
হাঁড়িতে রাখলে মরে যাবে।” “আশচুবড়ির গন্ধ সইতে 
পারে, ফুলের গন্ধে ঘুম হয় না।” “কাকে ঠোকরানো 
আম।” “উটের মতো কীটা ঘাস খাবে, মুখ দিয়ে রত্ত 
পড়বে তবুও খাবে।” “যেমন কুমিরের গায়ে অস্ত্র মারলে 
অস্ত্র ঠিকরে পড়ে যায়, তেমনি বদ্ধজীবের প্রাণে ধর্মকথা 
লাগাতে পারে না।” “নিনদৃষ্টি।” “এক সের দুধে পাচ সের 
জল।” “কলকাতার লোকদের ত্যাগের কথা বলার জো 
নেই।” “কলকাতার লোকদের কেবল লেকচার ।” “চিল- 
শকুনির মতো, অনেক উপরে ওঠে নজর ভাগাড়ে।” 
কলকাতার লোক “হুজুকে, কথা রাখে না।”” কলকাতাকে 
লক্ষ্য করে আধুনিক কালে সকল মানুষের উদ্দেশেই এই 
বিশেষণগুলি প্রয়োগ করতে চেয়েছেন শ্রীরামকৃষণ। 

অথ শাস্ত্রীয় অধ্যারোপ কথা 

লোকলোচনে দৃষ্ট সত্য নিয়ে এতক্ষণ আলোচনা করা 
হলো। এখন শান্ত্রকথা। কেন? না, শাস্ত্র হলো- 
অজ্ঞাতজ্ঞাপক; অর্থাৎ প্রত্যক্ষত যা বোঝা যায় না, অনুমান 
দ্বারাও যা স্পষ্ট হয় না, সেকথাই শাস্ত্রে বিধৃত থাকে। 
অন্যান্য প্রমাণ সবই প্রত্যক্ষ প্রমাণমূলক হওয়ায় সবই 
লৌকিক। অজ্ঞাত বিষয় “সৃষ্টি; সেসম্পর্কে শান্ত্র কী বলেন 
এবং শ্রীরামকৃষ্ণ তত্তদৃষ্টি সে-সিদ্ধাত্তের অনুকূল না 
প্রতিকূল, তা বোঝার প্রয়োজন আছে। আমরা জানি, 


৪? 
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শ্রীরামকৃষ্ণদেব বেদাস্ত-সিদ্ধান্তের বাইরে কোন কথাই 
বলেননি, যদিও তার অনুভব বেদ-বেদাস্তকে ছাড়িয়ে গেছে 
বলে উল্লিখিত হয়েছে। তাহলেও সেসকল অনুভব 
বেদাস্তভিত্তিক দার্শনিক ধারাকে কখনো অস্বীকার করেনি। 

বর্তমান বিজ্ঞান ও শাস্ত্রসিদ্ধান্তের মধ্যে সৃষ্টি-বিষয়ে 
একটা নিদারুণ বৈপরীত্য দেখতে পাওয়া যায়। তা হলো-_ 
বিজ্ঞান বলে, পরমাণুর ক্রমিক পরিবর্তনে এই জগৎ সৃষ্ট। 
বেদাস্ত বলেন, এই জগৎ ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রক্ষেপ মাত্র। 
অবশ্য এই দুই মতের সামঞ্জস্য কেউ কেউ করেছেনও। 
তাদের মতে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় পরমাণুরাশির ক্রমপরিবর্তন, 
ক্রমবিকাশের ফলেই এই জগৎ হয়েছে ইত্যাদি 

আজ “ক্লোন” করে মানুষ তৈরির বিজ্ঞান-প্রযুক্তি 
এগোচ্ছে, এমনকি কৃত্রিমভাবেও মানুষ তৈরির গবেষণা 
অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। তাতে অনেকে আশঙ্কা করছেন, 
কোথায় থাকবে তখন কর্মফল আর পুনর্জম্মবাদ? আত্মা 
চন্দ্রলোক থেকে প্রাক্তন কর্মাবশেষ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে-__- 
এসব মতবাদ ধ্বংস হবে বলে তারা আশঙ্কা করেন। তাদের 
বলি, তখনো আত্মা কর্মবশে ওসকল শরীরে প্রবেশ করবে 
ও নিজ অভীগ্সা অনুসারে চলতে থাকবে, এতে কোন 
যুক্তিবাধ বা শান্ত্রবাধ হবে না। কারণ, অনুকুল পরিবেশ 
পেলেই বহু বিদেহ আত্মার সংস্কার সহিত প্রবেশ সেসকল 
দেহমধ্যেও ঘটতে পারবে। ঈশ্বরের সৃষ্টি থাকবে__মানুষ 
কেধল সৃষ্টিরহস্যকে বিজ্ঞানের সাহায্যে উন্মোচিত করতে 
পারবে। এতেও মানবমহিমাই প্রকাশিত হবে। 

কিন্ত এসকল বিজ্ঞানের সাহায্যে নিত্যজীব, মুক্তজীব, 
মুমুক্ষুজীব ও বদ্ধজীবের স্বরূপ বোঝা যাবে না। 

শক্তির তারতম্যে অর্থাৎ সত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের 
তারতম্যে মানুষের ভাবধারা, ব্যবহার ও আকাঙ্ষার যেরূপ 
বৈচিত্য গীতামধ্যে শ্রীকৃষ্ণ দার্শনিক পরিভাষায় বলেছেন, 
শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে বাস্তব জীবনকথায় সুন্দর ভাষাচিত্রে 
একেছেন। বাহুল্যভয়ে সেসকলের উল্লেখ করা হলো না। 
মানুষেই ঈশ্বরের বেশি প্রকাশ, সেকথা ঠাকুর বলেছেন £ 
জলাশয়ের কিনারায় ছোট ছোট গর্ত থাকে, সেইখানে মাছ, 


১ তুলনীয়-_ | 
“পুরাণ্যনেন সৃষ্টানি নৃতির্যযগৃষিদেবতাঃ। 
শেতে জীবেন রূপেণ পরেবু পুরুযো হ্যসৌ ॥” 


(ভাগবত, ৭1১৪1৩৭) 
“মৃগোষ্টুখরমর্কাখুসরীসৃপ্থগমক্ষিকাঃ। 
আত্মনঃ পুত্রবৎ পশ্যেৎ তৈরেযামস্তরং কিয়ৎ॥” 
(এ, ৭1১৪৯) 
“ততোহন্চায়াং হরিং কেচিৎ সং্রদ্ধয়া সপর্য্যয়া। 
উপাসত উপান্তাপি নার্থদা পুরুষিষাম্‌ ॥” 


(&,৭1১৪।৪০) 


৯৪৩৪ 
সি 
৯০৩৬৬ ০৬৬৬৩৬৬৩৬৩৩ রড ৪৫৬৩৪৪৩৩৬৩৪ ৪৪৩৪০৪৩ড৩ক৬৩৩ ড৬ক৩৬ড৩ড৩৬৬৬৩ ৪৬৬৩৬ ৩৬৩৩৩৬৩৮৩০৪৬৬৬০৬৩৬৫৩০৬, 


*৬০৯০০৪০৬৩৬৪৪৩৩৪৪৩৬৩৩৩৬৬০৯০৩৩৪৬৩ডত ৬৩ তপড৬ নতুবা ডক ৪৩৪৪৮৪৩৪৪ড৪৩৩৪৪০৬৪৪৪৪৪৪৪৪৩৩৪৪৬ ৪৩ ওত ওর ৪৩৩৩৬ ৬৬ 


কীকড়া এসে জমে; তেমনি মানুষের ভিতরে ঈশ্বরের প্রকাশ 
বেশি।”১ “এমন আছে যে, শালগ্রাম হতেও বড় মানুষ। 
নরনারায়ণ।” “প্রতিমাতে আবির্ভাব হয় আর মানুষে হবে 
না?” তবে “তিনি শুদ্ধভক্তের ভিতর বেশি প্রকাশ-_-তাই 
নরেন্দ্র, রাখাল এদের জন্য এত ব্যাকুল হই।” (এ, পৃঃ 
৪৮৩) “বৈষ্ঞবচরণ বলেছিল, মানুষের ভিতর যখন 
ঈশ্বরদর্শন হবে, তখন পূর্ণজ্ঞান হবে। এখন দেখছি, তিনিই 
এক-একরূপে বেড়াচ্ছেন। কখনো সাধুরূপে, কখনো 
ছলরূপে, কোথাও বা খলরূপে। তাই বলি, সাধুরূপ 
নারায়ণ, ছলরূপ নারায়ণ, খলরূপ নারায়ণ, লুচ্চরূপ 
নারায়ণ।” (এ, পৃঃ ৫০২) 

সমাধিজ প্রজ্ঞাবলে নরেন্দ্রনাথ এই মানবমহিমাকে 
উপলব্ধি করে প্রাটীন খাধির মতোই বলেছিলেন, “আমি 
আদি কবি, মম শক্তি বিকাশ রচনা। জড় জীব আদি যত/ 
আমি করি খেলা মম মায়া সনে/ একা আমি হই বহু 
দেখিতে আপন রূপ!” 

চৈতন্যের বোধে পূর্ণপ্রজ্ঞ মানুষই “মান-হুশ'। তাই 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ আজকের মানুষের 
প্রতি-_-“তোমাদের চৈতন্য হউক।” * [সমাপ্ত] ও 





* ২০০১ সালের অক্টোবর মাসে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ 
কালচার, গোলপার্ক-এ প্রদণ্ত ভাষণ। 


| ছি তে 


পাশাপাশি £ (১) মায়ার, (৩) সাধন, (৫) দয়া, | 
(৬) সংসার, (৭) বশ, (৯) লব, (১১) হরিনাম, (১৩) বর, | 
(১৪) গৌর, (১৫) রসদ্দার, (১৬) মরা, (১৮) মাম, | 
(২০) মানহুশ, (২২) খল, (২৩) মাস্টার, (২৪) শিমুল। | 


ওপর-নিচ £ (১) মায়া, (২) রস, (৩) সার, (8) নব, 
(৫) দয়াল, (৮) শরীর, (১০) বলিবার, ৫১১) হরিহর, 





(১২) মতুয়া, (১৩) বলরাম, €১৪) গৌরীমা, | 
(১৭) রাখাল, (১৯) মামা, (২০) মার, (২১) শশি, | 


(২২) খল। 


[সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ২] 


শশাঙ্ষশেখর মণ্ডল, কৃষ্ণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রকুমার 
০০ থি। স্পা যে ্ সে তে তি 





৩ ৬8৬৫১৩৯৫৬৩৩ ৪৪ ৪৬০৫৬৩৪৪০৪০০৬০৪৫০৬৪১৪০৪৪৩৪০৪৪৩০৩৩৪৩৩৬৩৬ ৫৯৪৩৬৪৪৪৩৪৩ ৪৫০৪৮৪৩৩০৪৪ ৪৩৬৪৬৬৩০৬০৪৬৬৬৩৪০০০৪০৪৪৪৪৪৪৪ড৪৪ ওক 


ভাষণ 0 শ্রীরামকুষ-তত়ালোকে আজকের মানুষ ক ১৭৯ 





মানবিকতা ও এরশ্বরিকতা, যখন তিনি বিলীন 
আবেগ এবং সাধনা; হৃদিকমল একলা ভীষণ; 
স্বপ্ন এবং বাস্তব, আর 
ব্যক্তি-সমাজ, ভোগ-ত্যাগ, আর টা ও 
| উথালপাতাল ঝাম্রে ওঠে 
বিশ্বাস এবং বিতর্ক প্রেম ও বিষাদ পাশাপাশি! 
মেলালেন তিনি, মেলালেন সব, 
জগৎ দেখিল হরিষে। 
শ্রীরামকৃষ্ণ নাম-গান গাও, 


হৃদি-অমৃত বরিষে!  প্হর্গে্স 
-০৫-০৯৯৯ তুমি বলেছিলে 


(শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ অবলম্বনে) 

দেববাণী চ্তী সেনগুগ 

ত্রকাস্তি (১) 
টি এ ব্রন্মা কেমন কে জেনেছে! 
বিষণ্ণ গোধুলিতে-_ জ্ঞানবিচারে লুপ্ত অহং, 
যখন জগৎ ভুলে তলিয়ে যাচ্ছি আপন ব্যথার গভীরে সাগরে 'লুন” মাপতে গিয়ে 
লক্ষ্য যখন ক্রমশ সরে যাচ্ছে বহুদূরে নুনের পুতুল- নাহং, নাহং॥ 
তখনি__ €২) 
সূর্যাস্তের শেষ রশ্মিপথ বেয়ে ফৌসে দোষ নাই 
এগিয়ে এলে-__মাগো! রোষ নাহি রেখো মনে, 
মাথায় রাখলে তোমার অমৃত-স্পর্শ, সুপ্ত রেখো না বিদ্বেষ-বিষ 

তোমার দেববাণী অনুরণিত হলো টি উ অমলিন চিত্তনে ॥ 
শিরা-উপশিরার প্রান্তে প্রাস্তে-_ (৩) 

'ভয় কি বাবা, আমি তো আছি... , ৮4 __ঁ কচ্ছপ ভাসে জলে-_এ-ঘাটে ও-ঘাটে, 
ছোট্ট কটি শব্দ প্রাণে জাগাল উরি, ০৪০৪-৯৭ 
নতুন আশা, নতুন স্পন্দন ডাতেই | 
কক্ষচ্যুত নক্ষত্র ফিরে পেল তার কক্ষপথ । ৪০ ৯৫ স্পািন 
সভ্যতার শেষ সীমাস্ত অতিক্রম করে অনুরূপ মানবশরীর, 

মাগো, তোমার এ-অমৃতবাণী ্‌ ্রস্ত, অস্থির; 

প্রবাহিত হবে কাল থেকে কালাস্তরে। ভেসে চলে সংসার-সলিলে-_ 
তোমার অহৈতুকী ভালবাসায় শ্নাত হয়ে দগ্ধ পলে পলে, 

কত শত আমজাদ সে-সংসারী ধন্য, যার মন-_ 

পার হয়ে যাবে জীবনপথ কামিনী-কাঞ্চন 
যুগ থেকে যুগাস্তরে। ভুলে; ঠাই খোঁজে পরমপিতার পদতলে ॥ 


চা 
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১৮০ ্ উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্ধ-৩য় সংখ্যা 0 চৈত্র ১৪১০ 0 মার্ট ২০০৪ 
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অনিমা দত্ত কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
নিত্যদিন নিত্যনৈমিকতা। শতাব্দী শতাব্দী ধায় ভারতের সাধনায় 
অনিত্যের ছন্দ ভয় দ্বিধার দীনতা। “ভক্তি একটি ছোট্ট কথা আছে ভারা ভারা; 


তৃষ্তাতুর ভঙ্গুর পাত্র হাতে (০) কি বল অর্থ তার অর্থ খুজে সারাৎসার-_ 
নিত্য চাই উত্তরণ হতাশ আগ্রহে ে শত শত মগ্নপ্রাণ হলো দিশাহারা । 





নানা মিথ্যা কথকতা নিরন্ধ কোলাহলে আচার্য শঙ্করাদি 
নির্বেদে নিগৃহীত প্রাণ ভক্তিরূপে পেয়েছেন স্বরূপের “সম' 
যখন এগগ্রহে। স্বরাপখানি যথা নিজে খুজে আনি 
টা 5177 বুঝেছেন ভক্তি তারই নাম অনুপম। 
প্রাণশিখা দীপময় অমৃতের পানে €% নারদ ভক্তপ্রাণ মুখে শুধু নামগান ঃ 
একান্তে-_সিংহাসনে-_ “সা ত্বশ্মিন পরম প্রেম রূপ-অনুরাগ' 
০০ (১ 2 সর্ব উচ্চে রাখি সাধে 
এ-প্রেমে প্রত্যাশার নাহি কোন ভাগ। 
(২ ০.০ ফিরে কিছু নাহি চায় 
১১৬৪ হাদয় মগন রহে সস্তোষে আপন 
সন্ত্রীবিত হয়ে যাক তার কথামৃতে। ০৪ ৮৭ ডিসি? 
র-প্রাতর জন্য র ণ। 
সন্তস্ত ধরণীতে পথের নিশান ভরই তরে নামচিস্তা নিত্য গৃজা-পাঠ বিচি 
পবিভ্র জীবনে নিত্য শুদ্ধ ভগবান 
রাধাকাত্ত মহাপাত্র মগ্নপ্রাণে ভালবাসা হৃদে করে যাওয়া-আসা 
'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী”, নাই কোন সবুজ আশ্রয়। আনন্দসাগরে মগ্ন ভক্ত মুর্তিমান। 


চোখের পলকে, জঞ্জালের স্তুপের হলো শতাধিক তল। 


তলায় তলায় নামে আগুনের লেলিহান শিখা। ০৯০ বিন ই | 


ধূলিময় ধোঁয়ার কুগুলী মাঝে ঝাপ দিল কেউ, 

বাঁচিবার আকুল প্রয়াসে। ভীতত্রস্ত নরনারী চ/ 

ছোটাছুটি করে চারিধার। কোথায় মিলিবে /১ 

এক নিশ্চিন্ত আশ্রয়? পম্পাই নগরীর মতো আলো 

আজ কী শেষদিন? একথা শুনায় কেউ। দাও 
শক্তিমদস্ফীত বুকে কোন্‌ অর্বাচীন দিল 9৮ 
থুতু ছিটাইয়া? ওদিকে নাটের গুরু অন্ধকার 

ফ্াক্ষেনস্টাইন কোন্‌ এক পর্বতগুহায় ০ পু উজ 
টিবাইছে পান- দিতেছে ফতেয়া- হানো হানো আলো দাও-_প্রথর আলো 
সুতীক্ষ কৃপাণ, বারুদের গাদায় তাই দিয়েছে আগুন আমি ছুঁতে চাই তোমাকে। 
ভিখারি শিশুর দল, 0859 আরো উঠতে চাই আমি 
সম বিশ্বের চোখে ছুটে গেছে ঘুয। ০৮ আর ছড়াতে চাই 
কে দেবে সাস্বনা আজ পথের নিশান ন্ট তোমার সুগন্ধ পৃথিবীতে। 
পথহারা দিশাহারা মানুষের দল এখনো খুঁজিয়া ঞ্ট আর সুমিষ্ট ফল বিতরণ 
ফেরে-_কোথায় আছেন এক পৃজারী বামুন? করতে চাই তোমার 
যত মত তত পথ' তার কথামৃতবাণী মানুষের অস্তিম আ পৃথিবীর তাবৎ প্রাণীর ভিতর। 
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উন পরপর একটি শৈব তীর্থস্থান। কৈলাশহর 
থেকে এটি ৯ কি.মি. এবং আগরতলা থেকে ১৭৮ 
কি.মি. দূরে। ত্রিপুরার উত্তর-পশ্চিম, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব 
বাংলাদেশ দিয়ে ঘেরা। পূর্বে আসাম ও মিজোরাম। বাঙালি 
ও মণিপুরি ছাড়া ১৯ রকমের পার্বত্য উপজাতির বাস 
এখানে। উনকোটি পৌঁছাবার দুটো রাস্তা-_একটা আসামের 
শিলচর এয়ারপোর্ট থেকে গাড়ি বা বাসে করে অথবা 
শিলচর থেকে ট্রেনে ধর্মনগর এবং সেখান থেকে বাসে বা 
গাড়িতে কৈলাশহর। আরেকটা রাস্তা হলো আগরতলা 
এয়ারপোর্ট থেকে বাসে বা গাড়িতে কৈলাশহর। তবে এ- 
রাস্তায় জঙ্গিদের উৎপাত। পুলিশের সহযোগিতা ছাড়া 
আজকাল চলাই যায় না। যদিও এটি ত্রিপুরায়, তবুও 
আগরতলা থেকে দূরত্ব শিলচরের তুলনায় বেশি। শিলচর 
থেকে কৈলাশহরের রাস্তাও অনেকটা নিরাপদ। তবে 
জঙ্গিদের ভয়ে এখানেও কিছু অঞ্চলে রাত্রে কেউই 
যাতায়াত করে না। 


১১৭ 





পাথরে খোদিত তারকাসুর বধ, মদন-ভস্ম ও কার্তিক জন্মের কাহিনী 


উনকোটিতে পাহাড়ের গায়ে যে অপূর্ব ভাক্কর্য রয়েছে, 
তা আনুমানিক ৭ম থেকে ৯ম শতকের মধ্যে খোদিত। 


চা (ইরাকের ররর ররর রাত 
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ভারতবর্ষের এটিই সবচেয়ে বড় 'পাথর-খোদাই ভাঙ্কর্য”। 
“উন' অর্থে “এক কম”। সুতরাং “উনকোটি' অর্থে “কোটির 
চেয়ে এক কম'। এই শৈবতীর্থ নিয়ে অনেক গবেষণা 
চলছে। এখানে ব্রহ্মা, বিষুর ও মহেশ্বরের এক বিশাল মূর্তি 
এবং পুরো পাহাড়ে ও রাস্তায় বিভিন্ন পুরাণ, রামায়ণ ও 
মহাভারতের বহু গল্পগাথা আছে। এর মধ্যে তারকাসুর বধ, 
পঞ্চশর দিয়ে মদনের শিবের ধ্যান ভাঙানোর চেষ্টা প্রভৃতি 
মুর্তিগুলি যেন জীবস্ত। 

এই তীর্থ সম্পর্কে একটি কিংবদস্তি রয়েছে। কৈলাসে 
হর-গৌরী আলোচনা করছিলেন, কাশীর সমতুল্য একটা 
তীর্থের প্রয়োজন। কারণ, গঙ্গার তীরে কাশীতে জনসমাগম 
প্রচুর হওয়ায় দেবতাদের অবাধে বিচরণ ও জপধ্যানে বি 
হচ্ছে। হর-গৌরীর এই আলোচনা শোনার পর এক কোটি 
দেবতা বেরিয়ে পড়লেন কাশীর সমতুল্য এক সুন্দর 
মনোরম জায়গার খোজে । তারা আকাশপথে বিচরণ করতে 
করতে উনকোটি পর্বতে এসে বিশ্রাম করতে লাগলেন। 
এদিকে শর্ত ছিল, সূর্যদেব উদিত হওয়ার আগেই কাশী 
পৌঁছাতে হবে। বিধাতার কি ইচ্ছা জানা নেই। হঠাৎ কাক 
ডাকতে শুরু করল। দেবতারা বুঝলেন, ভোর হতে দেরি 
নেই। তাই দেবতারা যে যেভাবে ছিলেন, লুকিয়ে পড়লেন। 
তারা সকলে পাথর হয়ে গেলেন। শিব শুধু তখনো এসে 
পৌঁছাতে পারেননি। 

এতিহাসিক দিক দিয়েও ত্রিপুরা কখনো পাণগুববর্জিত 
স্থান ছিল না। এখানে চিরকাল ব্রান্মণ্যধর্ম বিরাজিত। 
বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে যখন সকল দেবদেবীর পূজা লোপ 
পেয়ে যাচ্ছিল, তখন পাল রাজত্বের সময় লোকচক্ষুর 
অন্তরালে নিভৃত পাহাড়ে এইসব ভাক্ষর্য তৈরি হয়। কি করে 
যে এত বিশাল বিশাল মুর্তি পাথরে খোদাই করা হয়েছে, তা 
ভাবলে বিস্ময় জাগে। 


এ 
রি 
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এখানে একটি বড় শিবের মুর্তি আছে। মূর্তির মাথায় 
এমন একটা পাথর আছে, যা দেখে মনে হয় শিবের জটা। 
সেই পাথরের ওপর ঝরনার জল পড়ে পাশের কুণ্ডে জমা 
হয়ে আবার নিচে পড়ে। ঠিক যেন শিবের জটা থেকে গঙ্গার 
উৎপত্তি। এই কুগুকে 'গঙ্গাকুণ্ু* বা “সীতাকুণ্ড, বলে। এই 
কুণ্ডে কেবল একজন করেই ঢুকতে পারে। বাইরে থেকে 
(দেখে মনে হয়, মাথা ঠেকে যাবে-__কিস্তু দুই পাথরের 
মাঝখান দিয়ে শরীর গলিয়ে দিলে কোমর পর্যন্ত জল। 
উনকোটিতে চৈত্র মাসের অশোকাষ্টমীতে পুণ্যার্থীরা স্নান 
করেন। চৈত্র সংক্রান্তিতেও মেলা বসে। অশোকাষ্টমীর 
বিকালে এখানে একটা উৎসব হলো। একটা বাসম্তীপৃজাও 
দখলাম। এলাকার মানুষ এই স্থানটিকে একটি পর্যটনকেন্দ্র 
করতে চান। কিন্তু এই দুর্গম পাহাড়ের ঝোপেঝাড়ে ও 
রাস্তায় জঙ্গিদের খুবই অত্যাচার। 

পাহাড়ের উচ্চতম স্থানে দুটি চরণচিহর দেখা 'যায়। 
এটিকে সকলে বিষুণ্র চরণ বলেন। এই চরণদুটির মাঝখানে 
সবসময় জল থাকে, যা কখনো শুকায় না। সকলে 
'বিুপাদোদকম্‌” বলে এই জল গ্রহণ করেন 


| 
ৰ 





আজ ফান 
তে 


চটী, | ৭০৪৮? 


টে 


পাহাড়ের সর্বোচ্চ স্থানে বিধু্পানোদকম্‌ 
শিলচর থেকে উনকোটি যাওয়ার অভিজ্ঞতা স্মরণীয় 


শিলচর এয়ারপোর্ট থেকে গাড়ি করে করিমগঞ্জ যেতে 
শুকতালের কাছে বরাক নদী পার হতে হলো। দুর্ভাগ্যক্রমে 
দুদিন আগে ব্রিজ ভেঙে গেছে। তাই পায়ে হেঁটে নদী পার 
ইয়ে অপর পাড়ে অন্য গাড়িতে উঠে করিমগঞ্জ, 
নিলামবাজার, পাতারকান্দি ও আরো অনেক মফস্সল শহর 
এবং ধর্মনগর হয়ে কৈলাশহরে পৌঁছালাম। প্রায় ৭ ঘণ্টা 
সময় লাগল। রাস্তা বেশির ভাগই ভাল। আঁকাবীকা পাহাড়ি 
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রাস্তার দুধারেই চাবাগান। বাগানগুলি দূর থেকে দেখে মনে 
হচ্ছিল সবুজ কাপ্পেট বিছানো। দুদিন কৈলাশহরে কাটিয়ে 
ফেরার সময় ট্রেনে চড়ার ইচ্ছা হলো। অন্যদের আপত্তি 
সত্বেও আমরা নিরুৎসাহ হলাম না। কারণ, পাহাড় ও 
চাবাগানের ভিতর দিয়ে ট্রেনে যাওয়ার আনন্দটা আমরা 
হারাতে চাইনি। কৈলাশহর থেকে ট্রেনের রাস্তা নেই। গাড়ি 
করেই ধর্মনগর এলাম। সেখান থেকে ট্রেনে চড়লাম। 





উনকোটি উৎসব 


প্রকৃতি ও পাহাড়ি জঙ্গলের শোভা দেখব বলেই ট্রেনে 
চড়েছি। তাই জানলার ধারে বসলাম। খানিক পরে পুরো 
ট্রেন জঙ্গল থেকে কেটে আনা কাঠে ভর্তি হয়ে গেল। এটা 
বে-আইনি কাজ সত্বেও এই অঞ্চলের ব্যবসায়ীরা এভাবেই 
ব্যবসা চালান। পুরুষ ও মহিলারা আমাদের দিকে একটা 
অদ্ভুত সরলতা মিশ্রিত চাহনিতে দেখছিল। পাতারকান্দিতে 
প্রায় সব কাঠ নেমে গেল। এবার উঠলেন চাকুরিজীবীরা। 
হঠাৎ বদরপুর স্টেশন যাওয়ার পর শিলচরের যাত্রীরা 
সকলে এক কামরায় চলে এলেন। আমরাও তাই করলাম। 
জানলা-দরজা নিজেরাই বন্ধ করে দিলাম। শোনা গেল, 
পথে শালখিরা নামে একটি জায়গা আছে, সেখানে প্রায়ই 
ডাকাতি ও লুটপাট হয়। স্থানীয়দের অভিযোগ, ট্রেনের 
ড্রাইভার ও গার্ডের সহযোগিতাতেই এই কাজকর্ম হয়। 
বস্তুত, সারা রাস্তা ট্রেন বেশ ভাল গতিতে এলেও বদরপুরের 
পর শালখিরা আসতেই ট্রেনের গতি অনেকটা কমে গেল। 
মনে মনে ঠাকুর-মাকে স্মরণ করতে লাগলাম। সন্ধ্যা 
৮.৩০ নাগাদ এ জায়গাটি পার হয়ে গেলাম। ট্রেন সময়ের 
আগেই শিলচর স্টেশনে পৌঁছাল। 

উনকোটির অপূর্ব ভাক্কর্য ও তীর্থমাহাত্ম্য এবং যাওয়া- 
আসার সব অদ্ভুত অভিজ্ঞতার এক সুখকর ও আনন্দময় 
স্মৃতি নিয়ে কলকাতা ফিরে এলাম।0 
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থমেই বলে রাখা ভাল, শিরোনামটি রবীন্দ্রনাথের 

কাছে ধার করা। বিশ্বকবির আলোর বৃত্তে অবস্থান 
করেও যাঁরা নিজ কবিপ্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন বা 
গীতিকার হিসাবে নিজস্ব স্বতন্ত্র আসন প্রতিষ্ঠা করেছেন, 
তাদের মধ্যে অতুলপ্রসাদ অন্যতম। কবিগুরু তার গুণে মুগ্ধ 
হয়ে নিজেই সন্নেহে ওপরের অভিধায় তাকে ভূষিত 
করেছিলেন। 

অতুলপ্রসাদের জীবনের ঘটনাগুলি সামান্যভাবে স্পর্শ 
করে আমরা তার গান ও কবিতার রাজ্যে প্রবেশ করার 
চেষ্টা করব। অতুলপ্রসাদের জন্ম হয় ১২৭৮ বঙ্গাব্দের 
কার্তিক মাসে। তার পিতা রামপ্রসাদ সেন পেশায় চিকিৎসক 
ছিলেন। অতুলপ্রসাদ মাত্র ১৩ বছর বয়সেই পিতৃহীন হন। 
তখন থেকে তিনি তার মাতামহ কালীনারায়ণবাবুর সংসারে 
প্রতিপালিত হতে থাকেন। তার কাছেই অতুলপ্রসাদের 
প্রাথমিক শিক্ষালাভ এবং চারুকলা ও সঙ্গীতকলায় দীক্ষা 
হয়। তিনি ঢাকা থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে 
কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু উচ্চশিক্ষায় 
যেকোন কাক্সণই হোক বিশেষ অগ্রগতি না হওয়ায় তিনি 
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ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য বিলাতযাত্রা করেন। সেখান থেকে 
এখানে পসার ভাল না হওয়ায় তিনি লখনৌ চলে যান। 
সেখানে ধীরে ধীরে তার পসার জমে ওঠে এবং সাধারণের 
কাছে “সেন সাহেব" ও “মিঃ এ. পি. সেন" নামে সমধিক 
পরিচিত হন। এখানেই তার জনসংযোগ বিশেষ এক মাত্র 
পায় এবং তিনি প্রথমে প্রবাসী বাঙালিদের নিয়ে 
“যুবসমিতি” গঠন করেন, পরে যার নাম হয় “বেঙ্গলী ক্লাব। 
তখন থেকেই লখনৌ শহরের সাংস্কৃতিক জীবনে এই 
ক্লাবের এক বিশেষ ভূমিকা ছিল। তার আদর্শে অনুপ্রাণিত 
হয়ে উত্তরপ্রদেশের অন্যান্য শহরেও অনুরূপ ক্লাব গড়ে 
ওঠে। এই সময় থেকেই বাঙলা ভাষার প্রতি তার বিশেষ 
অনুরাগ জন্মায় এবং বিশেষত তারই প্রয়াসে কানপুর শহরে 
'বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন” সংগঠিত হয়। তিনিই এর প্রতিষ্ঠাতা 
সভাপতি হন। কাশীতে যখন প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হয়, অতুলপ্রসাদের সনির্বন্ধ অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ 
তার উদ্বোধন করেন। সেই সম্মেলনে অতুলপ্রসাদ তার 
স্বরচিত সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এই সময়েই তিনি 
উত্তরা' নামে এক সাহিত্য পত্রিকার প্রকাশনার দায়িত্ব 
ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তার অত্যন্ত গুণমুগ্ধ ছিলেন এবং তারই 
স্বীকৃতিস্বরূপ “পরিশোধ কাব্যগ্র্টি তিনি অতুল প্রসাদকে 
উৎসর্গ করেন। 

অতুলপ্রসাদ তখনকার বিলাতফেরত ব্যারিস্টার এবং 
ইংরেজিতে উচ্চশিক্ষিত হলেও অন্তরে ছিলেন গভীর 
দেশপ্রেমিক। স্বদেশের প্রতি গভীর অনুরাগ তার বিভিন্ন 
কবিতায় ও গানে প্রস্ফুটিত হয়েছে। তিনি প্রায় ২০০ গান 
রচনা করেছেন। এগুলি তার গানের সঙ্কলন' “গীতিগুঞ্জ' ও 
কাকলি' নামে স্বরলিপি গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। এছাড়া আরো 
কিছু গান হয়তো সমকালীন পত্র-পত্রিকায়, ঘনিষ্ঠ 
আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের কাছে ছড়িয়ে থাকতে পারে। 
অতুলপ্রসাদের গ্রস্থগুলির প্রকাশক কলকাতার সাধারণ 
্রাহ্মাসমাজ। তার উইলপত্র অনুসারে এইগুলির স্বত্বাধিকার 
সাধারণ ব্রাহ্মাসমাজের। এই সূত্রে প্রাপ্ত অর্থ লোকহিতে ব্যয় 
করা হবে_ এই ছিল তার শেষ ইচ্ছা। আজও তা 
সেইভাবেই চলে আসছে। 

অতুলপ্রসাদের গানের গঠনের মধ্যে আমরা পাই 
বাঙলা ছোট খেয়াল বা রাগপ্রধান, টঙ্লা, ঠুংরি, বাঙলা 
কীর্তন, রামপ্রসাদী সুর, উত্তর ভারতের “কাজরী” বা অন্যান্য 
বিবিধ লোকগীতির ছাপ। 

রবীন্দ্রনাথের "গীতবিতান, গ্র্থে গানগুলির যেমন নির্দিষ্ট 
বিভাগ আছে, 'গীতিগুঞ্'-এ তেমন নির্দিষ্ট বিভাজন নেই। 
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১৮৪ € উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্য- ওয় সংখ্যা এ চৈত্র ১৪১০ 0 মার্চ ২০০৪ 
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তবে বিষয়বস্তুর চরিত্র অনুযায়ী সেগুলির কিছু অতুলপ্রসাদের যে একটি প্রচ্ছন্ন বাউল-মন ছিল, তাকে 


দেশাত্মবোধক, কিছু প্রকৃতি পর্যায়ের, কিছু ঈশ্বর প্রসঙ্গে, 
তার দাম্পত্য জীবনের নিঃসঙ্গতা অবলম্বনে রচিত। 
অতুলপ্রসাদ মূলত ছিলেন এক উশ্বরবিশ্বাসী কবি, তবে 
তার ভাবের অভিব্যক্তি ছিল অব্যক্ত। সেজন্য অনেক 
সমালোচকের অভিমত, তিনি ভগবানকে অন্তর থেকে 
ডাকেননি, ডেকেছিলেন শুধুই গানে। কিন্তু অতুলপ্রসাদ 
নিজে ব্রা্মসমাজের সদস্য ছিলেন। তিনি চিরকাল ছিলেন 
ঈশ্বরনির্ভর। গানের মধ্য দিয়েই তিনি ঈশ্বরকে খুঁজেছেন। 
তার দাম্পত্য জীবন ছিল অত্যন্ত হতাশাব্যপ্রক, অসুখী। 
কিন্তু তার অস্তরে ছিল একটি উদাসী বাউল-মন। এসবেরই 
পরিচয় পাওয়া যায় তার গানের মধ্যে। 

রবীন্দ্রনাথের মতো তাকেও মাঝে মাঝে ফরমায়েশি 
কবিতা লিখতে হয়েছে। এক নিকট আত্মীয়ের বিবাহ 
উপলক্ষ্যে নবদম্পতির নতুন জীবনের সূত্রপাতে তিনি 
অকুষ্ঠ আশীর্বাদ ও প্রার্থনা জানান এভাবে £ “দুইটি হাদয় 
হয়ে একাকার, স্বার্থের বাধ করিয়া বিদার, বিশ্বের বুকে 
চলুক উদার, কখনো না হয়ে কুঞ্চিত।” আবার এক 
নবজাতকের জন্য ঈশ্বরের কাছে তিনি অভিনব ভঙ্গিতে 
আশীর্বাদ ও প্রার্থনা জানান £ “সে-জীবনে প্রভু, যেন কোথা 
কভু, না যায় তোমারে ছাড়িয়া।” 
অতুলপ্রসাদের কবিতা বা গানে কোথাও কোথাও এক 
মায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি কোন দেবীমূর্তি নন। তিনি 
সনাতনী আদিরূপা মাতৃশক্তি, যার কাছে অতুলপ্রসাদ 
প্রার্থনা জানান £ “চিত্তদুয়ার খুলিবি কবে মা, 
চিত্তকুটারবাসিনী।” এ যেন সাধকের আকুল প্রার্থনা, যাতে 
তার আধ্যাত্মিক জীবনের উদ্বোধন হয়। আবার কখনো 
লিখেছেন $ “তোর কাছে আসব মাগো শিশুর মতো।” এই 
গানটি সম্পূর্ণ অনুধাবন করলে এর মধ্যে রামপ্রসাদ, 
কমলাকান্তের কণ্ঠস্বর ক্ষীণভাবে শুনতে পাওয়া যায়। 
অতুলপ্রসাদের জীবনে মাঝে মাঝে প্রকৃতির আহান 
এসেছে। তাই তিনি লিখেছেন ঃ “ডাকে কোয়েলা বারে 
বারে।” আবার সেই পাখি যখন তার গৃহাঙ্গনে দেখা দেয়, 
তখন তিনি লেখেন ঃ “মোর আঙিনায় আজি পাখি গাহিল 
একি গান।” কখনো বা ত্বার কবিমনে শিশুসুলভ চিরস্তন 
প্রশ্ন জাগেঃ “মেঘেরা দল বেঁধে যায় কোন্‌ দেশে, ও 
আকাশ, বল আমারে ।” এইসব আনন্দের হাট থেকে কবির 
মন আর ঘরে ফিরতে চায় না। তাই তিনি বলেন £ “যাব 
না যাব না যাব না ঘরে, বাহির করেছে আজ পাগল 
মোরে।” 
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উদ্দেশ করে তিনি বলেন ঃ “পাগলা মনটারে তুই বীধ, 
কেনরে তুই হেথা সেথা পরিস প্রেমের ফাঁদ।” এ যেন 
অবাধ্য অবুঝ মনটাকে বশে আনতে কবির সাবধানবাণী। 
আবার এই মনকেই ডেকে কবি কখনো বলেন £ “মিছে 
তুই ভাবিস মন, তুই গান গেয়ে যা, গান গেয়ে যা, গান 
গেয়ে যা আজীবন... ওরে হয়তো তাহার পাবি দেখা, 
গানটি হলে সমাপন।” আমাদের সমগ্র মানবজীবনকে যদি 
একটি সম্পূর্ণ গান বলে ভাবা যায়, তাহলে সেই গান-শেষে 
যখন আমাদের জীবনে তেহাই-এর মাত্রা পড়ে অর্থাৎ 
আমরা যখন সমে ফিরে আসি, তখন হয়তো গানের 
দেবতার সঙ্গে আমাদের মুখোমুখি দেখা হবে_ এটা কবির 
একাস্ত বিশ্বাস। আবার কখনো তিনি তার নিজের ভোলা 
মনকে ডেকে বলেন £ “যদি তোর হৃদ্যমুনা হলো রে উছল 
রে ভোলা, তবে তুই একুল-ওকুল ভাসিয়ে নিয়ে চলরে 
ভোলা।” এ যেন সেই সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে অচিনদেশে 
যাত্রার আহবান! 

রবীন্দ্রনাথকে “গানের রাজা” বলা হয়। তাকে যদি 
গ্রহপতি” ভাবা যায়, তবে সেই সৌরমগুলের অন্যতম 
উজ্জ্বল গ্রহ হলেন অতুলপ্রসাদ। তিনি নিজের জীবনে তার 
গানকে নিয়ে কি ভাবনা ভেবেছেন, সেবিষয়ে কিছু 
আলোচনা করা যাক। প্রথমেই তিনি তলার জীবনের ঘনিষ্ঠ 
সঙ্গী সঙ্গীতকে ডেকে বলেন ঃ “ওগো দুঃখ-সুখের সাথী, 
শীতল শাস্তির লোর।” এই উঞ্ঝ শুষ্ক জীবনের মরুবালুকায় 
কবির প্রাণ পিপাসিত, সেই তৃষিত অস্তরে কবির একমাত্র 
সান্ত্বনা তার সঙ্গীত, তার কবিতা। তার জীবনদেবতাকে 
সম্বোধন করে তিনি বলছেন ঃ “তুমি গাও, তুমি গাও 
(গো), গাহো মম জীবনে বসি, বেদনে-বাঁধা জীবন-বীণা 
ঝঞ্জারি বাজাও।” কবির নিজের জীবন-বীণা সকরুণ 
বেদনার তারে বাঁধা ছিল-_একথা আমরা অনেকেই জানি। 
এই গানে তারই অকপট স্বীকৃতি। আবার কখনো সেই 
জীবনদেবতাকে তিনি বলেন ঃ “যখন তুমি গাওয়াও গান, 
তখন আমি গাই। গানটি যখন হয় সমাপন, তোমার পানে 
চাই। আরো কি মোর গাইতে হবে? নয়নজলে নাইতে 
হবেঃ আরো কি মোর চাইতে হবে- দিলে না যা তাই?” 
এ যেন কবির নিজের জীবনদেবতার কাছে উত্তমর্ণ-অধমর্ণ 
সম্পর্কের মধ্যে চূড়ান্ত পাওনাগণ্ডার হিসাব-নিকাশ। কবি 
যখন নিজের সমগ্র সঙ্গীতজীবনের পর্যালোচনা নিজেই 
করেন এবং ভাবতে বসেন £ “একা মোর গানের তরী 
ভাসিয়ে দিলাম নয়নজলে। সহসা কে এলে গো এ তরী 
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বাইবে বলে।” আবার কখনো ভাবেন ঃ “কেন যে গাহিতে 
চাহি আমি যে সে সুর-হারা।” তার সমসাময়িক কোন 
ভক্তকবির গানে এই কথারই প্রতিধ্বনি পাই ঃ “আমার 
গানের সুর হারিয়ে গেছে এই গাঙের কুলে... গাহিতে 
বলে, চেনে না জানে না তারা। যে-সুরে আমি খুঁজে খুঁজে 
হলেম সারা, তাই দে না গো বলে (সুরধুনী)।” 
জীবনসায়াহে পৌঁছে অতুলপ্রসাদ আবার গেয়ে ওঠেন £ 
“কত গান তো হলো গাওয়া, আর কেন মিছে গাওয়াও? 
যদি দেখা নাহি দিবে, তবে মিছে কেন চাওয়াও?” দীর্ঘ শ্রান্ত 
ক্লান্ত জীবনের শেষে ব্যথাহত অভিমানী কবির এ এক 
সকরুণ আক্ষেপ। 

অতুলপ্রসাদের গানগুলিতে দেখা যায়, “তরী”, 'কাণ্ডারী”, 
'হরি' প্রভৃতি কয়েকটি অনুষঙ্গ বারবার ফিরে ফিরে আসে। 
রবীন্দ্রনাথের গানের বেলাতেও তাই। কিন্তু সেখানে 'হরি”র 
ব্যবহার কিছু কম। তবে এই “হরি” কিন্তু সাধু-ভক্ত- 
বৈষ্বদের আরাধ্য হরি নন। ইনি অতুলপ্রসাদের 
অস্তরদেবতা, যিনি অলক্ষ্যে থেকে তাকে সর্বক্ষেত্রে চালনা 
করে চলেছেন। 'এপ্রসঙ্গে প্রথমেই যে-গানটির কথা মনে 
আসে, সেটি “গীতিগুঞ্জ সঙ্কলনের প্রস্তাবনা-সঙ্গীত। এর 
সঙ্গে গীতাঞ্জলি” কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতাটির তুলন! করা 
যেতে পারে। সেখানে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন £ “আমার মাথা 
নত করে দাও হে তোমার চরণধূলার তলে। সকল অহঙ্কার 
হে আমার ডুবাও চোখের জলে।” আর এখানে 
অতুলপ্রসাদ লিখলেন £ “আমারে ভেঙে ভেঙে করো হে 
তোমার তরী। যাতে হয় মনোমত তেমনই করে লও হে 
গড়ি।” মনে হয় অতুলপ্রসাদ যেন আরো এক ধাপ এগিয়ে 
গিয়েছেন। কবিতাটি অতি দীর্ঘ। এটিই বোধ করি 
অতুলপ্রসাদের শ্রেষ্ঠ রচনা। কখনো তিনি আপনমনে গেয়ে 
চলেছেন £ “মনরে আমার, তুই শুধু বেয়ে যা দীড়, হালের 
কাছে আছেন হরি... সেই তো তরীর কর্ণধার” 
রবীন্দ্রনাথের একটি গানেও যেন অনুরূপ উচ্চারণ ঃ “ওরে 
ভীরু, তোমার হাতে নাই ভূবনের ভার। হালের কাছে মাঝি 
আছে, করবে তরী পার।” ভাবের নৈকট্য প্রকট, কিন্ত 
প্রকাশভঙ্গি ভিন্ন। একটি গানে অতুলপ্রসাদ সেই কাণ্ডারীকে 
আকুলভাবে ডেকে বলছেন £ “এসো হে এসো হে প্রাণে 
প্রাণসখা... জীবনতরী মাঝে নাহি কাণ্ডারী, প্রেমপারাবারে 
আমি একা ।” আবার বলছেন ঃ “কোথা হে ভবের কাণ্ডারী, 
একা আমি জীবনতরী বইতে নারি।” সেই খোঁজ সমানে 
চলছে। কবি কোথাও লিখেছেন £ “বলো হে হরি, আর 
কতকাল সুদিনের লাগি রহিব জাগি।” নিজের গানের 
ভিতর বারবার সেই হরিকেতিনি খুঁজে চলেছেন। এই কবিই 
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আবার ভাবছেন £ “বিফল সুখ-আশে জীবন কি যাবে? 
কবে আসিবে হরি, আর কবে বুঝাবে?” এ যেন সেই 
সনাতন মানবাত্মার প্রশ্ন, যা সকলেরই মনের কথা। তিনিই 
কখনো জিজ্ঞাসা করছেন £ “হরি হে, তুমি আমার সকল 
হবে কবে?” সেই অতি চিরপুরাতন মানবচিত্তের ক্রন্দন 
আবার কখনো কবি আকুলচিন্তে প্রশ্ন করেন ঃ “তব পারে 
যাব কেমনে, হরি! দুত্তর জলধি, নাহি তরী। আছি বসে একা 
তীরে। ঘোর তিমির ঘন গগন আছে ঘিরে, বল বল কেমনে 
এ নিধি তরি?” এ-প্রন্ম শুধু একা কবিরই নয়, আমাদের 
সকলেরই অন্তরের কথা। অবশেষে জীবনসায়াহে পৌঁছে 
কবি বিধাতার দিকে তার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছেন £ “বিধি, আর 
তো তোমারে নাহি ডরি। আমি পেয়েছি অকুলে আজি 
তরী।” এইভাবে তিনি পারে যাওয়ার তরীর সন্ধান 
পেলেন। তাই বিধাতাকে তার ভক্তিদৃপ্ত প্রেমদীপ্ত চ্যালেপ্জ। 
এ যেন সাধক-কবি রামপ্রসাদের কথা মনে পড়িয়ে দেয় ঃ 
“আয় মা সাধন-সমরে, দেখি মা হারে কি পুত্র হারে?” 
ভিন্ন প্রেক্ষিত ভিন্ন উচ্চারণ, কিন্তু ভাবে অভিন্ন। 

অতুলপ্রসাদ ছিলেন গভীর দেশপ্রেমিক। তার বহু 
কবিতায় ও গানে তা পরিস্ফুট। তিনি আশা করেছেন, 
ভারত একদিন জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন পাবে। জানি না 
সেদিন এখনো কতদুরে? নানা ভাষা, নানা মত, নানা 
পরিধানের মধ্যে তিনি মিলনসৃত্রের সন্ধান করেছেন। কিন্ত 
আমাদের দেশের বাস্তব চিত্র আজ কী প্রমাণ করে? তিনি 
মাতৃভাষা বাঙলাকে নিয়ে অসীম গর্ব অনুভব করেছেন। 
একমাত্র আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ ছাড়া যথার্থই 
এ-গর্ব আর কী কেউ করতে পারে? তিনি তার গানে 
যথার্থই বলেছেন ঃ “ভারত-ভানু কোথা লুকালে?” অথবা 
“কাণ্ডারী নাহি গো কমলা, দুখ-লাঞ্কিত ভারতবর্ষে” এই 
হলো বর্তমানে দেশের সত্য ছবি। 

অতুলপ্রসাদ তার কোন কোন গানে শিক্ষক-উপদেষ্টার 
ভূমিকাও পালন করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন: 
“থাকিস নে বসে তোরা সুদিন আসবে বলে।” বা “আপন 
কাজে অচল হলে চলবে না রে চলবে না।” কখনো 
বলেছেন ঃ “নীচুর কাছে নীচু হতে শিখলি নারে মন, তুই 
সুখীজনের করিস পুজা, দুঃখীর অযতন (মুঢ় মন)।” আবার 
কোথাও সমাজ-সংস্কারের কথাও বলেছেন £ “হারে মূর্খ, 
হারে অন্ধ, ভাইয়ে ভাইয়ে করিস ছন্দ... ভিন্ন জাত আর 
ভিন্ন বংশ, একজাতি তাই একশো অংশ, হিন্দুরে তুই হবি 
ধ্বংস, না ঘুচালে এই বালাই।” অস্পৃশ্যতা-নিবারণ, 
সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতি-দূরীকরণ- এসবের এমনই সুস্পষ্ট 
ইঙ্গিত তার লেখায় আমরা পাই। আবার তার গানে কোথাও 
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কোথাও বিশ্বমানবতার, বিশ্বভ্রাতৃত্বের সুরও শোনা যায়__ 
“সবারে বাসরে ভালো, নইলে মনের কালো ঘুচবে নারে। 
আছে তোর যাহা আপন ফুলের মতো দে সবারে।” এই 
গানেরই শেষ চরণে আছে £ “একই নাওয়ে সকল ভাইয়ে 
যেতে হবে যে ওপারে।” এখানে যেন বিশ্বখ্যাত নিগ্রো 
কবি-গীতিকার পল রবসনের “৬46 216 017 1116 95217) 
0০৪, 0100161” গানটির অনুরণন খুঁজে পাওয়া যায়। 
কখনো তিনি বলেছেন ঃ “আমায় রাখতে যদি আপন ঘরে 
বিশ্বঘরে পেতেম না ঠাই।” “বসুধৈব বুটুম্বকম্‌*_এই 
নীতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। ভিন্ন প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ 
বলেছেন £ “কত অজানারে জানাইলে তুমি, কত ঘরে 
দিলে ঠাই। দূরকে করিলে নিকট বন্ধু, পরকে করিলে 
ভাই।” কবি আবার কখনো কখনো মিলনের গান 
গেয়েছেন, সবাইকে ডাক দিয়েছেন £ “আয় আয় আমার 
কাছে ভাসবি কে আয়। আজ আমার জোড় লেগেছে ভাঙা 
ভেলায়।” অথবা “শ্রাবণ ঝুলাতে বাদল রাতে তোরা আয় 
কে গো ঝুলিবি কে আয়।” 

অতুলপ্রসাদের আস্তিক্যবুদ্ধি খুবই প্রথর ছিল। তিনি 
সাকার বিগ্রহে বিশ্বাসী হয়তো ছিলেন না, তবে সেই 
সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের খেলা যে তার জীবনে অহরহ্‌ ঘটে 
চলেছে__এ-বিশ্বাস তার প্রবল ছিল। তাই তিনি 
অভিমানভরে ঈশ্বরকে প্র্ম করেন ঃ “ওগো নিঠুর দরদী, 
একি খেলছ অনুক্ষণ।” বস্তুত, মোহগ্রস্ত মায়াবদ্ধ জীবের 
সঙ্গে সেই “সর্বকারণ-কারণম্* এর অবিরাম লুকোচুরি খেলা 
চলছে। “আমারে এ আধারে এমন করে চালায় কে গো? 
আমি দেখতে নারি, ধরতে নারি, বুঝতে নারি কিছুই যে 
গো”__এখানে সেই ছবিই পরিস্ফুট হয়। “আমার চোখ 
বেঁধে ভবের খেলায়, বলছ হরি আমায় ধর”__এখানেও 
সেই জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে লুকোচুরি খেলা। 
এপ্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্রের “বি্বমঙ্গল' নাটকের একটি দৃশ্যের 
কথা মনে পড়ে, যেখানে অন্ধ বিহ্বমঙ্গলের সঙ্গে 
রাখালরূপী শ্রীকৃষের লুকোচুরি খেলা চলছিল। 
অতুলপ্রসাদ কখনো তার দেবতাকে বলছেন ঃ “আমি 
তোমার ধরব না হাত, নাথ, তুমি আমায় ধর।” একই 
প্রতিধবনি অপর একটি গানেও পাই £ “আমার হাত ধরে 
তুমি নিয়ে চল সখা, আমি যে পথ চিনি না।” কবির স্বপ্ন 
জীবনদেবতা তার ছারে এসে দাঁড়িয়েছেন। কবি তকে প্রশ্ন 
করেন ঃ “কে তুমি ঘুম ভাঙায়ে কেন মোরে ডাকিলে গো 
এ আঁধারে ।” তার স্বপ্ন তখন সার্থক হয়। কবির নিঃসঙ্গ 
বেদনাহত জীবনে মাঝে মাঝেই যেন কার ডাক আসে! 
তন তিনি গেয়ে ওঠেন £ “সে ডাকে আমারে, বিনা সে- 
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সখারে রহিতে মন নারে।” সেই ডাকে সাড়া দিতে তার মন 
উদ্বেল হয়ে ওঠে। আবার সংসারের শত কোলাহলে 
কোথায় যেন তা হারিয়ে যায়। সেই সখার কাছে তার যেন 
কিছু চাহিদা থাকে। তখন তিনি অস্তরে ভাবেন ঃ “কি আর 
চাহিব বল হে মোর প্রিয়। শুধু তুমি যে শিব, তাহা বুঝিতে 
দিও।” এটাই তো সারস্বত সাধনার মূল কথা। আমাদের 
সারাজীবনের সকল কাজের মধ্যেই তো সেই সত্য, শিব ও 
সুন্দরের পুজার আয়োজন। আবার কোন গুঢ় কারণে কবি 
তার কাছে ক্ষমা চান এই বলে ঃ “ক্ষমিও হে শিব, আর না 
কহিব।” কখনো তার কাছে কবির অকুষ্ঠ আত্মনিবেদন £ 
“তব চরণতলে সদা রাখিও মোরে।” অস্তিমে কবি তার 
অস্তরদেবতার কাছে প্রার্থনা করেন £ “সংসারে যদি নাহি 
পাই সাড়া, তুমি তো আমার রহিবে।” কবি এখানে তার 
দেবতার কাছে অগ্রিম প্রতিশ্রুতি চান, যাতে মরলোকে যদি 
তার সাক্ষাৎ নাও পাওয়া যায়, তবুও তার সঙ্গে কবির 
সম্পর্ক যেন চিরদিন অবিচ্ছিন্ন থাকে। 

যেকোন কারণেই হোক, অতুলপ্রসাদের দাম্পত্য জীবন 
মোটেই সুখের ছিল না এবং এই অসুখী জীবনের প্রতিফলন 
ঘটেছিল তার বহু গানে ও কবিতায়। ব্যক্তিগত জীবনে 
কবির একমাত্র সঙ্গী ছিল তার নিঃসঙ্গতা । “এসো গো একা 
ঘরে একার সাথী, সজন নয়নে বল রব কত রাতি”__এই 
ছিল কবির নিঃসঙ্গ জীবনে তার দয়িতার কাছে প্রশ্ন । যদিও 
এ-প্রশ্ন দয়িতার কানে পৌঁছাত কিনা বা তার অন্তরে কোন 
রেখাপাত করত কিনা তা জানা যায় না। কখনো বা 
বলেছেনঃ “আর কতকাল থাকব বসে দুয়ার খুলে বধু 
আমার?” এ যেন বৃন্দাবনের কুগ্রমাঝে গোপিনীদের 
গোবিন্দের জন্য অনস্ত আকুল প্রতীক্ষা! কবির ব্যাকুল 
উদাসী মন যেন নিজেকেই খুঁজে বেড়ায় আকাশে-বাতাসে ঃ 
“আমার পরান কোথা যায়, কোথা যায় উড়ে।” আবার 
কখনো তার পরান-বধুয়ার অস্তিত্ব অনুভব করেন £ “কে 
আবার বাজায় বাঁশী এ ভাঙা কুঞ্জবনে।” কখনো আক্ষেপ 
করে বলেন £ “তাহারে ভুলিব বল কেমনে ।” কোন এক 
বাদল নিশীথে শূন্য শয্যায় বিনিদ্র তিনি কাদেন £ “আমিও 
একাকী, তুমিও একাকী আজি এ বাদল রাতে, বধুয়া নিদ 
নাহি আঁখিপাতে।” কখনো-বা বলেন £ “এমন বাদলে তুমি 
কোথা, আজি পড়িছে মনে মম কত কথা।” আবার 
বিপ্রলব্ধা স্ত্রীর উদ্দেশে আক্ষেপ করেন £ “আজি এ নিশি 
সখি সহিতে নারি, কেবলই পড়িছে মনে যমুনা বারি।” 
তারপর তাকে অস্তরের আকুল আহান জানান পুনর্মিলনের 
আশায় £ “আজি স্বরগ আবাস এসো ছাড়ি, আজি বরষা 
বরষে বিরহ বারি।” কখনো বিপ্রলব্ধার পশ্চাৎ অনুসরণ 
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করে তাকে নদীতীরে আবিষ্কার করে বলেন £ “কে তুমি 
বসি নদীকূলে একেলা... কার লাগি বল অবেলা?” কিন্তু 
সবই বিফলে যায়। অবশেষে মরিয়া হয়ে কবি কলহাস্তরিতা 
স্ত্রীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করে তার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটান ও 
ক্ষমা প্রার্থনা করেন ঃ “আমায় ক্ষমা করিও যদি তোমারে 
জাগায়ে থাকি।” কবি মাঝে মাঝে স্বপ্নে দেখেন, যেন তার 
দয়িতা পথভুলে তার কাছে আবার ফিরে এসেছে। তখন 
তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ “কেন এলে মোর ঘরে আগে নাহি 
বলিয়া, এসেছ কি হেথা তুমি তব পথ ভুলিয়া।” আবার 
স্ত্রীর এই পুনরাগমনের আনন্দে কবি সোল্লাসে গেয়ে 
ওঠেন £ “আজ আমার শূন্য ঘরে আসিল সুন্দর, ওগো 
অনেকদিনের পর।” অভিমানভরে তাকে প্রশ্ন করেনঃ 
“মনে পড়িল তা কি? এতদিন যে দুয়ার খুলে ছিনু একাকী, 
বুঝি ভিজিল আঁখি?” দাম্পত্য জীবনের সুখ-অসুখের 
দ্বন্দে, পাওয়া না-পাওয়ার বেদনায় ক্ষতবিক্ষত কবি 
দোলাচলচিন্তে ভাবেন £ “এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম 
মেলে না, শুধু সুখ চলে যায়।” অথবা “ওগো দুঃখী, কাদিছ 
কি সুখ লাগি, সুখের যাতনা জান না কী।” এসবই তার 
ব্যক্তিগত জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার অন্নমধুর ফসল। 
এত সব ব্যথা-বেদনাসঙ্কুল জীবনের অন্ধকার জগতে 
একমাত্র আলো ছিল অতুলপ্রসাদের এক কবিমানসী-_ 
যেমন অনেক কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকের থাকে। তারা কোথাও 
প্রত্যক্ষ জৈবসত্তার অধিকারিণী, আবার কোথাও নিছকই 
কল্পলোকের বাসিন্দা। অতুলপ্রসাদের জীবনে দ্বিতীয় 
রূপটিই সত্য। পথের মাঝে কোন একদিন তিনি এক 
ত্রন্দসী পথচারিণীদকে দেখতে পান। সেই “বিষাদিনী”র 
অন্তরে কি ব্যথা লুকানো, তিনি তার অনুসন্ধান করেন। 
অন্যান্য কবি-গীতিকারদের রচনায় এই শব্দটির ব্যবহার 
বিশেষ খুঁজে পাওয়া যায় না। কবি ক্রন্দনরতা অর্থে এটিকে 
গঠন ও প্রয়োগ করেছিলেন। যাই হোক, সেই “বিরহিনী'কে 
তিনি সম্ভাষণ করে বলেন £ “এ পোড়া পরানতরে এত 
ভালবাসিলে?” আবার কখনো তার মনোপথে এক 
“বনহরিণী” এসে ধরা দেয়। তার “সজল কাজল আঁখির 
কারণ তিনি খুঁজে পান না। তখন তাকে প্রশ্ন করেন £ 
“তবে কেন ধাও হেন ওগো বনহরিণী?” কবি তার 
বিরহতাপিত জীবনে অনুভব করেন £ “কে যেন তাকে বারে 
বারে চায়।” তিনি. তো তাকে চেনেন না, কিন্তু সে তাকে 
চেনে বিলক্ষণ। তাই প্রেমমুগ্ধ চিত্তে কবি তার প্রেয়সীকে 
এক “বনকুসুম'-এর মাল্যদান করেন এবং তা যেন সে 
ফিরিয়ে না দেয়, তার জন্য আর্তি জানান। তিনি তার মনের 
মন্দিরে সেই 'নবীনা বালিকাকে আবাহন করেন এবং 
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চে 


অতিশয় নৈকট্যে সেই “রঙ্গরানী”কে চিনতে পারেন, অন্তরে 
উপলব্ধি করেন এই নায়িকা “শুন্য করি লইবে মোর 
চিত্তখানি।” এমনই তার বিচিত্র অনুভব। 

জীবনের উপান্তে দাঁড়িয়ে কবি যখন পিছন পানে 
তাকান, তখন তিনি নিজেকেই নির্দেশে দেন এক 
অননুকরণীয় ভঙ্গিতে “যারা তোরে বাসল ভালো, যারা 
দিল প্রাণে ব্যথা, যাবার আগে বন্ধু জেনে সবার পায়ে নোয়া 
মাথা।” অপূর্ব! রবীন্দ্রনাথের একটি গানে হুবহু একই কথার 
প্রতিধবনি। জানি না কে কার কাছে খণী। রবীন্দ্রনাথ 
লিখেছেন ঃ “যে কেহ মোরে দিয়েছ সুখ, দিয়েছ তারই 
পরিচয়, সবারে আমি নমি। যেকেহ মোরে দিয়েছ দুখ, 
দিয়েছ তারই পরিচয়, সবারে আমি নমি।” ভাব ও চিন্তার 
কী অদ্ভুত বাত্বুয় সমীকরণ! 

অতুলপ্রসাদ দীর্ঘদিন উচ্চ রক্তচাপের রোগী ছিলেন। 
অস্তর-বাহিরে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় এই সুরের পুজারী মাত্র 
৬৩ বছর বয়সে ১৩৪১ সালের ভাদ্র মাসে সুরলোকে গমন 
করেন। আজ আমরা সেই সুরসাধকের উদ্দেশে আমাদের 
ভক্তি-বিনন্ত্র প্রণতি নিবেদন করে ধন্য হই। 0 





বরানগর মঠ। এ বাড়িতে কী উগ্র তপস্যাই না হয়েছিল 
_ নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে! শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের 
বীজ উপ্ত হয়েছিল এই পুণ্য তী্থেই। দুঃখের বিষয়, 
সেই বাড়ির ধ্বংসাবশেষ থেকে মাত্র দুটি প্রাচীন স্তত্ত 
মাথা তুলে দীড়িয়েছিল। সেই স্থানটি অধিগ্রহণ করে 
সযত্নে পরিমার্জনাদি করেছিলেন “বরানগর মঠ সংরক্ষণ 
সমিতি”। সম্প্রতি তারা বেলুড় মঠের হাতে সম্পূর্ণ 
মঠটি তুলে দিয়েছেন। প্রচ্ছদে অতি পুরাতন দুটি 
স্তত্তের মূল ছবিটি দেখা যাচ্ছে। মধ্যবর্তী স্থানে বর্তমান 
পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত আশ্রমবাড়ি ও স্তস্তদুটির 
সংস্কৃত রূপ। পটভূমিতে একটি স্তস্তের অস্পষ্ট ছবি। 

চলতি বছরে আমাদের প্রচ্ছদ-বিষয় শ্রীরামকৃষ্ণ- 
ভাবান্দোলন। 
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মোটামুটি ভালই ধারণা আছে। দেশের সাধারণ 
মানুষ থেকে উচ্চশিক্ষিত বহু মানুষ আমেরিকায় গেছেন, 
এখনো যাচ্ছেন। নতুন কিছু বলার নেই, তবুও মনে হয়, 
এদেশের সামাজিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে হয়তো অনেকেরই 
সম্যক ধারণা নেই। অবশ্য কারোরই সম্যক ধারণা থাকা 
খুবই কঠিন, কারণ এদেশটি এত বড় এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
ক্ষেত্রে এমন এগিয়ে গেছে যে, সেসব বুঝতে গেলে দীর্ঘ 

গবেষণার প্রয়োজন। 
এটা ঠিকই যে, এদেশে আর্থিক বিকাশের ক্ষেত্রে 
সরকারের প্রত্যক্ষ কোন ভূমিকা নেই_ ব্যক্তিগত উদ্যোগই 
প্রধান। এবিষয়ে আজ থেকে একশো বছর আগে স্বামীজী 
যে-কথাটি বলেছিলেন তা আজও সত্য । তিনি বলেছিলেন, 
একজন হতদরিদ্র আইরিশ এদেশে এসেছিল সমস্তরকম 
আত্মবিশ্বাস-শূন্য হয়ে। কিন্তু এখানে পৌঁছেই যখন সে 
দেখল-_-সকলেই নিজেদের চেষ্টায় উন্নতি করছে, তখন 
সেও ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়ে অল্পদিনের মধ্যেই 
স্বাবলম্বী হয়ে উঠল। সে-এতিহ্য আজও বিদ্যমান। এই 
কারণে এখনো পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলি থেকে অগণিত 
মানুষ এদেশে আসছে নিজেদের ভাগ্য ফেরাতে। চিন 
বহুকাল তাদের দেশের মানুষদের বাইরে যেতে দেয়নি। 
সাতের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে বিদেশে যাওয়ার 
নিয়ম শিথিল করার ফলে সেখান থেকে আজ বহু লোক 
এদেশে আসছে এবং বহু শহরেই তারা ছোটবড় নানা কাজে 
লেগে পড়েছে। যেকোন বড় শহরেই তাদের উপস্থিতি 
চোখে পড়ার মতো। তেমনি বহু বাংলাদেশী, ভারতীয়, 
র আসা অব্যাহত রয়েছে, যদিও বর্তমানে 
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আমেরিকা সরকার নানা কারণে বহিরাগত মানুষের আগমন 
অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে। এদেশের 
বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এশিয়া মহাদেশের ছাত্রছাত্রীরা নেই-_ 
এমনটি দেখা যায়. না। এখানে কিগারগার্টেন থেকে দ্বাদশ 
শ্রেণি পর্যস্ত সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে লেখাপড়া করতে 
কোন ব্যক্তিগত ব্যয়ের দরকার নেই। এখানকার 
হাসপাতালগুলিও চিকিৎসাক্ষেত্রে সবচেয়ে উৎকর্ষ লাভ 
করেছে। আগে আমাদের দেশের বিভ্তশালী লোকেরা 
চিকিৎসার জন্য ইউরোপ, ভিয়েনায় যেতেন, এখন বেশির 
ভাগই আসেন আমেরিকায়। আমাদের দেশের কৃষি 
বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে আই, আই. টি. 
ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্টগুলি প্রকৃতপক্ষে আমেরিকার 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির আদলেই তৈরি হয়েছিল। আমেরিকায় 
এই প্রতিষ্ঠানগুলির রূপায়ণে শিল্প ও ব্যবসায়িক 
সংস্থাগুলির অবদান অনস্বীকার্য। এদেশের বহু বিশ্ববিদ্যালয় 
বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত। এসবই 
অনেকাংশে বাজার-অর্থনীতির অবদান। 
লোনেনিক্লোন শিক্ষান্রাতস্থা 

এদেশে শিক্ষার ঢালাও ব্যবস্থা আছে--সরকারি 
বিদ্যালয়গুলিতে (পাবলিক স্কুল) সকলে বিনাপয়সায় 
পড়াশুনা করতে পারে, কিন্তু ব্যক্তিগত মালিকানাধীন 
বিদ্যালয়গুলিতে (প্রাইভেট স্কুল) অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। সেজন্য 
সাধারণ মানুষ সরকারি বিদ্যালয়েই ছেলেমেয়েদের পাঠায়। 
নিঃসন্দেহে এদেশের সরকারি বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা 
আমাদের দেশের চেয়ে অনেক উন্নত, কিন্তু শিক্ষার মান যে 
খুব উন্নত তা মনে হয় না। এমনকি ব্যয়সাধ্য ব্যক্তিগত 
বিদ্যালয়গুলির শিক্ষাও যে সর্বক্ষেত্রে উন্নত, সেটিও ঠিক 
নয়। এদেশের শিক্ষার মান সম্পর্কে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক 
সোসাইটি” একটি সমীক্ষায় জানিয়েছে, ভাল স্কুলের ছাত্ররা 
জানে না ওয়াশিংটন ডিসি কোথায়। ৩৫% ছাত্র পারেনি 
মানচিত্রে আমেরিকার সীমানা অঙ্কন করতে। বাল্টিমোর 
শহরের ৪৫% ছাত্র বিশ্ব-মানচিত্রে আমেরিকার অবস্থান 
দেখাতে পারেনি। উক্ত সমীক্ষার ফল এমনই হতাশাজনক । 
আবার কলেজের লেখাপড়াও খুব ব্যয়সাধ্য। কম করে 
হলেও কলেজের ফি বছরে ১০-১২ হাজার ডলার। 
তাছাড়া থাকা-খাওয়ার খরচ আছে। এগুলি সবই বেসরকারি 
কলেজ। অথচ এরকম কলেজের প্রথম বর্ষের ৯৫% ছাত্র 
বিশ্ব-মানচিত্রে ভিয়েতনামের অবস্থান কোথায় দেখাতে 
পারেনি, যেখানে কিছুদিন আগেও ভিয়েতনামের যুদ্ধে 
অংশগ্রহণকে কেন্দ্র করে সমস্ত দেশে ঝড় বয়ে গিয়েছিল। 
ন্যাশনাল আযাকাডেমি অফ সায়েন্স'-এর একটি সমীক্ষায় 
দেখা যায়, ২০টি উন্নত দেশের পরীক্ষায় আমেরিকার অষ্টম 
শ্রেণির ছাত্ররা পাটিগণিতে দশম, বীজগণিতে দ্বাদশ ও 
জ্যামিতিতে দশম স্থান লাভ করেছে। আরেকটি সস্থা 
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ইন্টারন্যাশনাল আযসোসিয়েশন ফর দি ইভ্যালুয়েশন অফ 
এডুকেটিভ আ্যাচিভমেন্ট' মোট ২০,০০০ ছাত্রের মধ্যে 
একটি সমীক্ষা চালায়, তাত নবম 
সই 





বিদ্যালয়ের শিক্ষা নিন্নমানের হওয়ার ফলে যেসমস্ত 
সংস্থা নির্বাচনের মাধ্যমে কর্মপ্রার্থীদের কাজ দিয়ে থাকেন, 
তাদের উপযুক্তভাবে শিক্ষা দেওয়ার জন্য সংস্থাগুলিকে 
প্রচুর ব্যয় করতে হয়। এজন্য আমেরিকার বিভিন্ন ব্যবসায়ী 
সংস্থাকে বছরে ৩২ বিলিয়নের বেশি ডলার ব্যয় করে 
নিজেদের কাজের জন্য কর্মী তৈরি করে নিতে হয়। অথচ 
কিগারগার্টেন থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যস্ত পড়াশোনা করতে 
ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ কোন ব্যয় করতে হয় না। পাবলিক 
কোন খবরদারি থাকে না আমাদের দেশের মতো । প্রতি স্কুল 
ডিস্ট্রিক্ট ও শহরের জন্য একটি নির্বাচিত পরিচালন সংস্থা 
চারবছর অন্তর নির্বাচিত হয়। এই সংস্থাই বিদ্যালয়ের 
সিলেবাস ও পরিচালনব্যবস্থা কিরকম হবে সেটি ঠিক করে। 
তাছাড়া বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের হাতেও প্রচুর ক্ষমতা থাকে। 
এখানকার বিদ্যালয়গুলির সুযোগ-সুবিধা আমাদের দেশের 
তুলনায় অভাবনীয়ভাবে বেশি। ছেলেদের বইপত্রও কিনতে 
হয় না। বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান এমনই যে, এখানে কোন 
“টিউটোরিয়াল হোম' বা প্রাইভেট টিউশন" প্রথা নেই। 
ছাত্রদের হোমওয়ার্ক দেওয়া হয়, তাদের সেটি করে আনতে 
হয়। শিক্ষকদের বেতন গড়ে বার্ষিক ২৫,০০০ থেকে 
৪৫,০০০ ডলার। কিন্তু তাসত্তেও অনেক বিদ্যালয়ে 
উপযুক্ত সংখ্যায় শিক্ষক পাওয়া যায় না। কারণ, শিক্ষকতার 
বাইরে কাজের জন্য অনেক বেশি অর্থ পাওয়া যায়। 

সরকারি পর্যায়ে বিদ্যালয়গুলির জন্য এত ব্যয় করা 
সব্তেও যে আশানুরূপ ফল হচ্ছে না, তার অনেক কারণের 
মধ্যে মূল কারণগুলি মনে হয় এরকম £ প্রথমত, উপযুক্ত 
সংখ্যক শিক্ষকের অভাব। দ্বিতীয়ত, ছাত্রদের একটা বড় 
অংশ বিদ্যালয়-ছুট হয়ে পড়ে। সারা আমেরিকায় এমন 
ছাত্রের গড় সংখ্যা হলো শতকরা ৩০। কোন কোন শহরে 
এটি ৫০ ভাগের মতোও আছে। এই বিদ্যালয়-ছুট হওয়ার 
কারণ হলো, একটা বয়সের পরে অনেক ক্ষেত্রেই এদের 
ওপরে অভিভাবকদের কোন প্রভাব থাকে না। তার জন্য 
একদিকে যেমন বাইরের জগতের সমবয়সীদের নানাধরনের 
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ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশা এবং বাড়িতে বাবা-মায়ের 
সান্নিধ্যের অভাব। বিদ্যালয় থেকে ৩টে নাগাদ ফিরে এসে 
ছেলেমেয়েরা বাবা-মাকে কাছে পায় না। তখন হয় তারা 
দরজা বন্ধ করে সারাক্ষণ টিভিতে নানা ধরনের ছবি দেখে 
অথবা বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে বাইরে চলে যায়; অনেক সময় 
বাবা-মায়েরা তাদের খোজও করে না। এর ফলে অনেক 
কিশোরী অল্পবয়সেই গর্ভবতী হয়ে পড়ে। গর্ভবতী হলে 
বিদ্যালয়-ছুঁট হওয়ার সম্ভাবনা বেশি হয়। একটি সমীক্ষায় 
দেখা গেছে, আমেরিকায় প্রতি বছরে প্রায় ১০ লাখ 
কিশোরী গর্ভবতী হয় এবং তার মধ্যে প্রায় ৪ লাখ সন্তান 
প্রসব করে। এই সমস্যা সাদা-কালো, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে 
সকলের মধ্যেই দেখা যায়। এছাড়াও অবশ্য অল্পবয়সে 
বিদ্যালয়-ছুঁট হওয়ার পিছনে দারিদ্র্য একটা কারণ। যেহেতু 
এদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসরতা থাকলেও অনেক কাজ 
পাওয়া যায় এবং ব্যবসায়ী সংস্থাগুলি প্রয়োজনে তাদের 
কর্মীদের নিজ খরচে তৈরি করে নেয়, সেজন্য কাজ পেতে 
তেমন অসুবিধা হয় না। এদেশে একদিকে যেমন পৃথিবীর 
উন্নততম শিক্ষাব্যবস্থা আছে -_যার ফলে অসংখ্য বিজ্ঞানী, 
সাহিত্যিক, প্রযুক্তিবিদ তৈরি হয়ে দেশে-বিদেশে তাদের 
৩০-৩৫ ভাগ ছেলেমেয়ে এই উন্নত শিক্ষাব্যবস্থার সুযোগ 
পুরোপুরি নিতে পারছে না। এর জন্য যত না শিক্ষাব্যবস্থা 
্াস্্যন্যতস্থা এনা 

্বাস্থ্যব্যবস্থার ক্ষেত্রে আমেরিকার অগ্রগতি এককথায় 
অসামান্য। চিকিৎসাবিদ্যা ও গবেষণায় আমেরিকা পৃথিবীর 
উন্নত দেশগুলির মধ্যে অনেক এগিয়ে। এদেশে প্রায় 
২০০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে হাসপাতাল ও গবেষণাকেন্দ্ 
আছে। এখানে চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে পড়াশোনা করতে গেলে 
ছাত্রদের যে-পরিশ্রম করতে হয়, তার শতকরা ৫০ ভাগও 
অনেক এগিয়ে যেতে পারতাম। এই নিম্নমানের স্বাস্থ্যশিক্ষার 
জন্যই আজকাল কোন এম. বি. বি. এস. ডাক্তার আমাদের 
দেশ থেকে পাশ করে এসে এদেশে বা পাশ্চাত্যের কোন 
দেশেই ডাক্তারি করার সুযোগ পায় না। এখানে ডাক্তারি 
করতে গেলে নতুন করে লেখাপড়া করে পাশ করে তবেই 
ডাক্তারির সুযোগ পাওয়া যায়। এখানে ছাত্রদের 
হাসপাতালে [10167111) করার সময়ে একটানা ৩৬-৪৮ 
ঘণ্টা '৫1/+ করতে হয়। এইসময় যদি কোন ছাত্র টিলেমি 
দেখায়, তাহলে তার '[২6815180” পাওয়া খুবই কঠিন 
হয়ে পড়ে। এদেশের "[680108, হাসপাতালগুলির 
ডাক্তারদের ৭০101091' কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা ও 
গবেষণার কাজও করতে হয়। কোন অবস্থাতেই এর 
“ুয1৬219 [01800০9 করতে পারে না এবং করেও না। 
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এদেশে উন্নত স্বাস্থ্যশিক্ষা ব্যবস্থা ও হাসপাতাল থাকা 
সত্বেও কিন্তু সাধারণ মানুষ অনেক ক্ষেত্রে উপযুক্ত 
স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে না। এদেশের 
্বাস্থ্যব্যবস্থার মুল ভিত্তি হলো স্বাস্থ্য বীমা” (76810 
11150101106) এবং বেশির ভাগ মানুষেরই এই ব্যবস্থা আছে। 
যাদের যথেষ্ট বীমা করা আছে, তাদের চিকিৎসার সমস্যা তত 
জটিল নয়। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বীমা কোম্পানিগুলি, 
আইনব্যবসার সঙ্গে যুক্ত মানুষেরা, ওষুধশিল্প (৫010 
1105179), চিকিৎসা-সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি উৎপাদন শিল্প 
(4০01081 1113001001)0 001100195) এবং সর্বোপরি 
ডাঞ্জারদের লোভ-_-সব মিলিয়ে চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য 
হয়ে পড়েছে। ভেষজশিল্প কিভাবে শোষণ করছে, তার একটা 
চিত্র পাওয়া যাবে ১৯৯৯ সালের ১৮ আগস্টের ৭74 
[99 দৈনিক পত্রিকা থেকে। 

মেয়েদের শুন-ক্যান্সারের চিকিৎসার জন্য যে-ওযুধগুলি 
[বই জরুরি, তার মুল্যের তারতম্য লক্ষ্য করা যায় 
সামেরিকা ও কানাডায়। একই পরিমাণ ও একই 
শল্প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তুত ওষুধের মুল্য-তারতম্য খুবই 


বস্ময়কর। 
1)7 77১/৯ 10971909 
10100810110 1770, 60 11110 51015 
3৮1011014 | 5 1, 100 191 [২৯ 115 2268] 8141 
70001712017. 100 11118. 115 
1৩100) 1500 118- 100 ৮৫ ₹%. 1115 
পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশের তুলনায় আমেরিকার 
রাগীরা ওষুধ কেনার জন্য অনেক বেশি ব্যয় করে। 
ব্যাপারে অতি সম্প্রতি আস্তর্জীতিক পর্যায়ের একটি 
পৃতিষ্ঠান 1%1116 [17501181৩ একটি নমুনা তুলে ধরে 
দখিয়েছে, আমেরিকার লোকেরা একই কোম্পানির তৈরি 
১যুধ ও একই ডোজের জন্য কত বেশি ব্যয় করে। এতে 
দখা যাচ্ছে, একই ওষুধ একই ডোজের জন্য যেখানে 
সামেরিকার নাগরিক দিচ্ছে ১ ডলার, জার্মানিতে দিতে 
ইচ্ছে ৭১, সুইডেনে ৬৮, ইংল্যাণ্ডে ৬৫, কানাডা ৬৪, ফ্রান্সে 
1৭ এবং ইটালিতে ৫১ সেণ্ট। গত বছর আমেরিকার ১০টি 
ড় ওষুধ কোম্পানি গড়ে ২.৫ বিলিয়ন লাভ করেছে, যা 
চার আগের বছরের চেয়ে শতকরা ২৬ ভাগ বেশি। 
“কইভাবে যেসব কোম্পানি চিকিৎসার জন্য নানারকম যন্ত্র 
₹লে চিকিৎসার ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে। এছাড়া আমেরিকার 
চকিৎসাক্ষেত্রে আরেকটি সমস্যা দেখা দিয়েছে। তা 
ইলো-_ভুল চিকিৎসার ফলে রোগীর মৃত্যু হলে বা বড় 
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কোন ক্ষতি হলে রোগীদের আত্ত্ীয়রা আদালতের শরণাপন্ন 
হলে বিচারকগণ খুব বড় রকমের ক্ষতিপূরণের বোঝা 
ডাক্তারদের ওপর চাপাচ্ছেন। কখনো কখনো এই 
ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ১ বিলিয়নও ছাড়িয়ে যায়। এর ফলে 
ডাক্তাররা "4৪91 [%800109" বীমা করেছেন। সেই বীমার 
প্রিমিয়াম আবার যথেষ্ট বেশি, ফলে চিকিৎসাব্যয় বেড়ে 
যাচ্ছে আমাদের দেশেও বর্তমানে “00119017105 
0০৪৮ কোথাও কোথাও রোগীর পক্ষে রায় দিচ্ছেন। তাই 
ডাক্তারদের সংগঠন তাদের “ফি' প্রভৃতি বাড়াবার সিদ্ধান্ত 
নিয়েছে এবং কোন ঝুঁকি না নেওয়ার জন্য নানারকম পরীক্ষা 
করাতে বলছেন-_যার অনেকটাই দরকার না থাকলেও। 
এর ফলে চিকিৎসা-সংক্রাস্ত নতুন নতুন যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন 
হচ্ছে এবং তার জন্যও ব্যয় বাড়ছে। এসবের নীট ফল 
হলো-_বীমা কোম্পানির প্রিমিয়াম বৃদ্ধি, যার ফলে অনেক 
নিম্নবিত্ত মানুষের বীমা করা সম্ভব হয় না। অনেকে মনে 
করেন, এদেশের প্রায় ৩৫-৪০ মিলিয়ন দরিদ্র মানুষ বীমা 
করে না এবং প্রায় ৬০-৬৫ মিলিয়ন মানুষ পূর্ণাঙ্গ বীমা 
করাতে পারে না। যার অর্থ হলো, দেশের এক-তৃতীয়াংশ 
মানুষই বীমাপ্রথার পূর্ণ সুযোগ নিতে না পারার ফলে 
অনেক সময়েই উপযুক্ত স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ পায় না। 
ডি আমেরিকার হাসপাতালের একটি দ্বিশয্যা-বিশিষ্ট 
ঘরের বেড-চার্জ ২০০ ডলারেরও বেশি। আমেরিকায় খুব 
কম হাসপাতালেই “জেনারেল বেড" আছে। 
ছয়ের দশকের মাঝামাঝি সময় সাধারণ মানুষের কষ্টের 
কথা ভেবে, বিশেষ করে ৬৫ বছরের ওপর যাদের বয়স, 
তাদের জন্য “৩1081, নামে একটি বীমাপ্রথা সরকার 
চালু করেন। এর ফলে বৃদ্ধদের উপকার হলেও ডাক্তাররা 
এখন আর মেডিকেয়ারের রোগীদের চিকিৎসা করতে চান 
না। বেসরকারি বীমা কোম্পানিগুলির অন্তর্ভূক্ত রোগীদের 
চিকিৎসা করলে তাদের লাভ অনেক বেশি। আবার সরকার 
পক্ষও দেখছিলেন যে, মেডিকেয়ার কর্মসূচীর ফলে 
সরকারি ব্যয় চিকিৎসাক্ষেত্রে অনেক বেড়ে যাচ্ছে 
প্রকৃতপক্ষে, এখন সরকারি ব্যয় স্বাস্থ্যক্ষেত্রে মোট জাতীয় 
আয়ের প্রায় ১১-১২%। এই ব্যয় যেকোন উন্নত দেশের 
চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু তাই বলে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য 
ইংল্যাগ্ু, জার্মানি প্রভৃতি দেশ থেকে মোটেও উন্নত নয়। 
এবিষয়ে রাজনৈতিক মহলেও প্রচুর জলঘোল৷ হয়েছিল, 
এখনো হচ্ছে। 
গালা লানুন্রত ললল্যা 
আমেরিকা পৃথিবীজুড়ে গণতান্ত্রিক ও সমানাধিকারের 
কথা বললেও সেদেশে এখনো আযাফ্রো-আমেরিকানদের 
সমস্যা যথেষ্ট রয়েছে। এদেশের বেশির ভাগ দরিদ্র মানুষই 
আফ্রিকান -_যারা একসময় ক্রীতদাস হয়ে এসে এদেশের 
উন্নয়নে অন্যতম প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল। কিন্তু দুঃখের 


সমাজদশনি 0 আমেরিকার সমাজবাবস্থা £ একটি চালচিত্র ১৯১ 
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বিষয়, বর্তমান শতাব্দীর ছয়ের দশক অবধি এরা বিশেষ 
কোন উন্নতি করতে পারেনি। এর প্রধান কারণ ছিল, সাদারা 
এদের সবসময় আলাদা করে রাখত। উভয়ের মধ্যে খেলা, 
মেলামেশা ছিল বর্জনীয়। এই অপমান থেকে কালোদের 
মুক্তি দেন মার্টিন লুথার কিং বর্ণ-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
চালিয়ে। ষাটের দশকে এই আন্দোলন শুরু হয় এবং 
শেষপর্যস্ত আমেরিকা সরকার কোনরকম “56£192৪- 
(01”-কে বে-আইনি বলে ঘোষণা করেন। তারপর থেকে 
কালোদের অবস্থার উন্নতি হয়েছে। এখন অনেক কালো 

শিক্ষাব্যবস্থার সুযোগ পেয়ে মধ্যবিত্ত ও 
উচ্চবিত্ত হওয়ার সুযোগ করে নিতে পেরেছে। কাজের 
ভূমিকা নিচ্ছে। 
আমেরিকানরা সাদাদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে। যেকোন 
শহরের দরিদ্র-অধ্যুষিত অঞ্চলের অধিবাসীই হলো কালো 
আমেরিকান। শিক্ষার ক্ষেত্রেও তারা এখনো অনেক 
পিছিয়ে। বিদ্যালয়-ছুটদের একটা বড় অংশই কালোরা। 
তবে তাদের মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে অনেক এগিয়ে যাচ্ছে 
বলে শোনা যায়। বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বহু 
কালো ছেলে যোগদান করায় হোমফ্রণ্টে মেয়েরা শিক্ষায় 
এগিয়ে যায়। আমেরিকায় এমনিতেই ছেলেদের চেয়ে 
মেয়েরা সংখ্যায় বেশি। আমাদের দেশে এর বিপরীত। তাই 
আমাদের দেশে লেখাপড়ায় মেয়েরা 
অপেক্ষাকৃত বঞ্চিত, যদিও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মেয়েদের 
অবস্থা অনেক উন্নত হয়েছে। যাই হোক, আমেরিকার 
কালো মেয়েরা শিক্ষাদীক্ষায় এগিয়ে যাওয়ার ফলে এদের 
বিবাহের একটা বড় সমস্যা হচ্ছে। কেননা অনেক সময়ই 
এদের সমকক্ষ শিক্ষিত ছেলে না পাওয়ায় বিবাহ করা হয়ে 
উঠছে না। যদিও সাদা-কালো বিবাহ হচ্ছে, তবুও এদের 
মধ্যে খুব বেশি খোলামেলা মিশতে এখনো দেখা যায় না, 
বিশেষ করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বাইরে। মার্টিন লুথারের 
আন্দোলনের ফলে কালোদের মধ্যে যে-পরিবর্তনের ধারা 
শুরু হয়েছিল, তার গতি যেন এখন অনেকটা শ্লথ হয়ে 
আসছে। যদিও আইনের বাধা নেই, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে 
কোথাও একটা অভাব লক্ষ্য করা যায়। এটা কালো 
আফিকানদের 10611) 01515" বলেও ভাবা যেতে পারে। 
যেকোন দ্রুত পরি সমাজে এটি হতে পারে। 
বর্তমানে কালো আমেরিকানরা একটা পরিবর্তনের মধ্য 
দিয়ে এসে আজ সেই '106110-রই সন্ধান করছে বলে 
মনে হয়। 
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পন্লামুদ্রশণত্রো 
মানব-সভ্যতা বিকাশের ক্ষেত্রে বিবাহ ও পরিবার-_এই 
দুটি ব্যাপারেরই বিরাট ভূমিকা আছে। একটি শিশুর জন্ম ও 
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তার প্রতিপালনকে কেন্দ্র করে এই দুটি প্রতিষ্ঠান গড়ে 
উঠেছে এবং সামাজিক নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজ 
এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছেছে, যেখানে দুটিরই 
অস্তিত্বের সঙ্কট দেখা দিয়েছে-_-বিশেষ করে তথাকথিত 
উন্নত দেশগুলিতে। নৃতত্ববিদ্রা মনে করেন, সভ্যতার 
আদিম স্তরে “বিবাহ” নামক প্রতিষ্ঠান ছিল না। সম্তানের 
জন্ম দিলেও অনেক সময়ই পুরুষ ও স্ত্রী একসঙ্গে থাকত 
না। ধীরে ধীরে নবজাতকের কল্যাণের লক্ষ্যেই বিবাহ, 
নামক প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠল, যদিও সেটি বিভিন্ন সমাজে 
বিভিন্ন রূপ নিয়েছিল। আবার এর থেকেই জন্ম হলো 
আরো অনেকে বসবাস করতে লাগল। জন্ম নিল যৌথ 
পরিবার, তা থেকে আবার অনেকগুলি পরিবারকে কেন্দ্র 
করে গঠিত হলো গ্রাম বা সমাজ। অর্থাৎ শিশুকে কেন্দ্র 
করেই রূপ নিল মানব-সভ্যতা বিকাশের তিনটি মূল 
প্রতিষ্ঠান__বিবাহ, পরিবার এবং গ্রাম বা গোষ্ঠী জীবন। 
ক্ষেত্রে এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব কতখানি। কিন্তু দুঃখের 
বিষয়, বর্তমান যুগের যন্ত্রসভ্যতা আগমনের সঙ্গে সঙ্গে 
এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই এমন সব পরিবর্তন আসতে 
লাগল, যার ফল সুদূরপ্রসারী হতে শুরু করেছে। সরকারি 
কর্তৃপক্ষের তথাকথিত আইন-শৃঙ্খলা ছাড়াই এই 
প্রতিষ্ঠানগুলি নিজস্ব নিয়মকানুনের মধ্য দিয়েই 
আত্মনিয়ন্ত্রিত হতো। কিন্তু বর্তমান সভ্যতা এই 
প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর এমন আঘাত হানতে লাগল যে, 
এখন তাদের অস্তিত্বের সঙ্কট দেখা দিয়েছে। এই সঙ্কট 
এদেশে যতখানি প্রত্যক্ষ করা যায়, পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত 
দেশগুলিতে বোধহয় ততটা নয়। অবশ্য এই সঙ্কট কমবেশি 
সমস্ত উন্নত দেশেই দেখা দিয়েছে। এমনকি আমাদের 
দেশেও এর প্রভাব পড়তে শুর করেছে। আমাদের 
একাম্নবর্তী পরিবার ভেঙে যাচ্ছে, এমনকি ছোট ছোট 
পরিবারেও তথাকথিত উন্নত দেশের সঙ্কট অনুভূত হতে 
শুরু করেছে। 

আমেরিকায় ১৯৭০ সালের একটি রিপোর্টে দেখা 
যাচ্ছে, বিবাহের হার ৩৫% কমে গিয়েছে। বর্তমানে হয়তো 
এই হার আরো বেড়ে গিয়েছে। এই রিপোর্ট তৈরি হয়েছিল 
শিকাগো ও মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় এবং 
আমেরিকান সরকারের আর্থিক সাহায্যে-_যাকে 
শব809181 ?1211980 ০1653 বলা হয়। এই রিপোর্ট 
সম্বন্ধে সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক পোপেনোই বলেছেন; 
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এই রিপোর্ট থেকে একটা বিষয় বোঝা যায় যে, একাধিক 
ছেলেমেয়ের অবাধ মেলামেশা বা একসঙ্গে থাকাকে 
এখানে ০0178118090” বলে। আবার অন্যদিকে আদর্শ 
বিবাহ কি হতে পারে তার নিদর্শন যুবক-যুবতীরা সংসারে 
দেখতে পায় না, বরং তার উল্টোটাই দেখে। আমেরিকায় 
যুবসমাজের মধ্যে যে অপরাধপ্রবণতার চিত্র আমরা দেখতে 
পাই, তার অন্যতম প্রধান কারণ- তাদের পারিবারিক 
অভিজ্ঞতা অত্যস্ত তিক্ত। ১৯৭৪ সালে মোট ২০,৬০০টি 
খুনের এক চতুর্থাংশ পারিবারিক কলহের পরিণতিতে। 
প্রতি ৫ জন নিহত পুলিশের একজন পারিবারিক কলহ 
থামাতে গিয়ে নিহত হয়েছেন। বাবা-মায়ের হাতে শিশু 
খুনের সংখ্যা ৭০০। আবার আশ্চর্যের বিষয়, একটা বড় 
ংশের খুনি হলো গর্ভধারিণী মা। প্রতি বছর ৩,০০০ 
ছেলেমেয়ে হারিয়ে যায় আমেরিকার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে 
ঘুরে, যাদের বয়স ১৪-১৫ বছর। আমেরিকার অপরাধ- 
জগৎ সম্বন্ধে হয়তো অনেকেরই ধারণা আছে। একদিকে 
ছেলেমেয়েরা যেমন আছে, অপরদিকে তেমনি আছে মধ্য ও 
উচ্চ বিস্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরাও। বাপ-মায়ের 
বিতাড়িত বহু ছেলেমেয়েই, শুনলে আশ্চর্য হতে হয়, দেহ 
বিক্রয় করে বেঁচে থাকে। এদের অনেকে আবার 
মাদকদ্বব্যের প্রতিও আসক্ত হয়ে পড়ে। মাদকদ্রব্যের 
ব্যবহার এদেশে এত বেড়ে গিয়েছে যে, আজকাল পার্টিতে 
মদের পরিবর্তে কোকেনের গুঁড়োও ট্রেতে সাজিয়ে রাখা 
হয়! 
মধ্যে একটা কারণ হলো বিবাহ ও পারিবারিক- 
সামাজিক র অবঙ্ষয়। ভারতীয় ধারণায় মূলত 
বিবাহ শুধু একজন পুরুষ ও মহিলার মিলন নয়-_এটি দুই 
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পরিবারের মিলনও। এই কারণে আমাদের দেশে আগে 
গুরুত্ব দেওয়া হতো পরিবার-দুটি কেমন, তার ওপর-_শুধু 
ছেলেমেয়েদের পছন্দ-অপছন্দের ওপর নয়। বর্তমানে 
আমাদের দেশেও এই প্রথা ক্রমেই শিথিল হচ্ছে 
আমেরিকায় তো কথাই নেই! শুধু পরিবার নয়, কোন্‌ গ্রাম 
বা অঞ্চলের ছেলেমেয়ে-_সেটিও একটি বিচার্য বিষয় ছিল। 
ছেলেমেয়েদের শিক্ষা প্রসঙ্গে 170106 [001%01510/"র কথা 
বলতেন। তখন এর গুরুত্ব কতজন বুঝেছেন তা জানি না, 
কিন্তু বর্তমানে সকলেই বুঝতে পারছেন। আমেরিকাতেও 
বর্তমানে 'চ্া01/ 146 £0008007' নিয়ে অনেক 
কথাবার্তা হচ্ছে। 

স্বামীজী যখন এদেশে এসেছিলেন, তখনি তিনি 
পাশ্চাত্য জগতের অবস্থান দেখে বলেছিলেন__এরা একটা 
আগ্নেয়গিরির ওপর বসে আছে; যেকোন সময় অগ্যুৎপাত 
হতে পারে। খধিবাক্য ব্যর্থ হওয়ার নয়-_একটু 
গভীরভাবে ভাবলেই অনুধাবন করা যায়। আজকাল 
আমাদের দেশেও মূল্যবোধের শিক্ষার কথা বলা হচ্ছে। 
আমাদের ভাবা প্রয়োজন, মূল্যবোধের অবক্ষয় কেন 
হচ্ছে? এসবের জন্য নিঃসন্দেহে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা, 
রাজনৈতিক সঙ্ঘাত প্রভৃতি দায়ী, কিন্তু পারিবারিক 
মূল্যবোধের অভাবও কিছু কম দায়ী নয়। স্বামীজী 
একারণেই বলেছিলেন, আমাদের দেশেরও পাশ্চাত্য 
দেশের মানুষদের কিছু দেওয়ার আছে। তা হলো বেদাস্তের 
উচ্চ আদর্শ_শুধু ভোগ নয়, ত্যাগেরও দরকার। এই 
প্রেক্ষাপটে স্বামীজীর প্রতিষ্ঠিত বেদাস্তকেন্দ্রগুলি এদেশে 
একটা বিশেষ ভূমিকা পালন করে চলেছে। এদেশের 
বিছ্জ্জন ক্রমে এবিষয়ে অনেক বেশি উপলব্ধি করতে 
পারছেন। আজকাল আমাদের দেশের অনেক ছেলেমেয়ে 
আমেরিকায় আসছে নানা উদ্দেশ্যে, কিন্তু তাদের অনেকেই 
এদেশের আবহাওয়ায় পড়ে হারিয়ে যাচ্ছে। 
আমেরিকানদের মধ্যে কেউ কেউ অবশ্য বলছে, তারা 
ভারতীয়দের কাছ থেকে আরো বেশি সংযম ও আদর্শনিষ্ঠা 
দেখতে পেলে খুশি হবে, যদিও অপেক্ষাকৃতভাবে ভারতীয় 
ছাত্ররা অন্যান্য দেশ থেকে আগত ছাত্রদের চেয়ে অনেক 
বেশি শৃঙ্খলাপরায়ণ-_-একথাও অনেকে বলেন। এই 
কারণে ভারতীয় ছাত্রদের বিশেষ করে এখানকার 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যথেষ্ট চাহিদা আছে। আমরা এদেশের 
বাইরের চাকচিক্য দেখে যেন মনে না করি, এখানকার 
সবকিছুই আমাদের পক্ষে গ্রহণীয়। বরং স্বামীজীর কথাই 
এক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে_ এদের যেটা ভাল 
তা অবশ্যই গ্রহণ করব, আবার যেটি ভাল নয় সেটি বর্জন 
করব। তবেই আমরা আমেরিকার অভিজ্ঞতা থেকে 
যথাযথ শিখতে পারব। 
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ঘর এক তক্ত বাবলাগাছ দেখেই ভাবাবিষ্ট, 
গাছটি দেখে তার মনেতে উদ্ভাসিত ইস্ট 
রাধাকাস্তের ফুঁলবাগিচা পড়ল মনে তার যে, 

এ বাগানের কুড়ুলখানির বাঁট তৈরির কার্ষে 

ঘর বাবলাডালের হয় প্রয়োজন- এই ভাবনায় ভক্ত 
রাধাকাস্ত-চিন্তনে হন বিভোর, অনুরক্ত। 
ঠাকুর বলেন, মেঘ-নীলাকাশ কিংবা ময়ূরপুচ্ছ 
দেখলে রাধার কৃষ্ণ ছাড়া সব ভাধনহি তুচ্ছ। 

| ঠিক তেমনই দেখলে দেউল তাকেই মনে পড়বে, 

পবিত্র এক উদ্দীপনে মনটি তোমার ভরবে। 

সু যাও যদি গো তীর্থ, 
তার ভাবনার কেন্দ্র থেকে চাইবে না মন ফিরতে। 


নিমস্রণের ভোজের আসরে 


পাতে লুচি-টুচি পড়ার সাথেই 
শব অলেক জব্দ । 
মণ্ডা-মিঠাই পড়লে তখন 


রি নু 
লো র্‌ ্ | 5 


| 6 ও শবটা আরো চুপ, 
ও ্ট দই পাতে এলে তখন কেবল 
০ আওয়াজটি সুপ্-সুপ্‌। 
ভরপেট খাওয়া চুকে-বুকে গেলে 
তখন থুমিয়ে যাই, 
ঠিক তেমনই গো, ঈশ্বরলাভ 
হলে আর সাড়া নাই। 


ছড়া ঃ সুন্টঁতি মুখোপাধ্যায় 
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তো বেদ-বেদাস্ত থেকে। আমাদের পরাজয় অবধারিত। 


০ 
« 4 লি শখ টা পপ - 
টি ৯ ঘা . মি ৭ শিব ৮. ৯. ৮০ 
প »। রি 
* এ, র্‌ 1, ঞ ৮ 
2. দর ৩5 ৮ ্ 
টি ন্‌ ্ 
পল দূ 
টু ৯) ? ক ক র্‌ 
(১ ১৪১ পে. 










| পা ্ চির টিন ৃ ১ (৫, | । 
চি টে ঠা ॥ রা রঃ 
নির্দিষ্ট দিনে একই সময়ে দুটি সভার আয়োজন করা হলো। আচার্য শক্ষর ঘোগবলে ৃ | ্প 


উতয় সভাতেই উপস্থিত হলেন। 


মুষ্ধওঅভিভূতরাজা রাজশেখর শিষযত্ব স্বীকার করলেন। কয়েকদিন 1] | উতর সভায় ফল প্রকাশ হলে সকলে চমকে গেল। আচার্য দুটি সভাতেই নিউ 
রা - রা 9552 || সময়ে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং ভর্কে জয়লাড 'ফরেছেন। অঙঃপর আচার্য 


শঙকরের প্রণীত 'শঙ্কর-স্থৃতি' সমাজে বলবৎ করলেন রাজা রাজশেখর। : 














আজকাল আর নিব! বেডিনটি 
| আপনার নাটক লিখে আপনাকে 


শুনিয়েছিলাম, সেগুলি আগুনে 
পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। 








কেমন 










শস্পি প ৮ 


ভি. 


সত্যিই তো। লেখকের কাছে ভার বই সন্তানের মতো। আপনার কষ্ট তো হবেই। 
তবে আপনি আমাকে ঘা শুনিয়েছিলেন, তা সব আমার মনে আছে। দি চান তো 
আমি বলতে পারি। আপনি একজন লিপিকার নিযুক্ত করুন। 
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মহেশ্রনাথ দত্ত 


ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত 


সা সাল। আমার ভগিনীপতি হীরালাল বিশ্বাস 
একদিন আমাকে বলল £ “দাদা, তুমি মহাপুরুষ 
দেখতে যাবে?” 

আমি বললাম £ “কিরকম মহাপুরুষ?” 

সে বললঃ “তিনি ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে 
দেখেছেন। শ্বামীজীর ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্ত।” 

“হ্যা যাব। কবে যাবে?” 

“চল, কালই যাই।” 

পরদিন দুজনে চললাম মহাপুরুষ দর্শনে। বেলা ১০টা 
নাগাদ গিয়ে পৌঁছালাম ৩নং গৌরমোহন মুখার্জি লেনে 
“ভুবনেশ্বরী ভবন'-এ। বাড়ির মধ্যে ঢুকেই দুপাশে দুটি ঘর। 
ডানদিকের ঘরে থাকেন মহেন্দ্রনাথ এবং বাঁদিকের ঘরে 
স্বামীজীর ছোট ভাই ভূপেন্দ্রনাথ। আমরা প্রথমে ডানদিকের 
ঘরের দরজার কাছে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে একজন ভদ্রলোক 
বেরিয়ে এলেন। পরে জেনেছি, তিনি মহেন্দ্রবাবুর সেবক 
ধীরেন্দ্রনাথ বসু। তাকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম £ 
“আচ্ছা, মহেন্দ্রবাবুর সঙ্গে কি দেখা হবে?” তিনি জানতে 
চাইলেন, আমরা কোথা থেকে আসছি। ২৪ পরগনার 
রাজারহাট থেকে আসছি শুনে তিনি “আচ্ছা এস” বলে 
ঘরের মধ্যে আমাদের নিয়ে গেলেন। ঘরের মধ্যে দেখি যেন 
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একজন বিরাট শিব-পুরুষ শুয়ে আছেন। ঠিক শিবের 
মতোই তার গায়ের রং। আমরা যেতেই তিনি উঠে 
বসলেন, বললেন £ “ওরে আয়রে, আয়।” আমি তাকে 
প্রণাম করতে তিনি আমাকে কোলে করে তার নিজের বুকে 
চেপে ধরলেন এবং আদর করে আবার বললেন ঃ “ওরে 
আয়রে, আয়।” তার সে কী চেহারা! বড় বড় দুটি চোখ 
মাথার ওপর একটি আব। যেন স্বয়ং শিবঠাকুর! 

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন £ “কোথা থেকে এলি?” 

আমাদের গ্রামের নাম শুনে বললেন ঃ “হ্যা পাড়াগী। 
হ্টারে তোদের নারকেল গাছ আছে?” 

আমি বললাম £ “হ্যা, আছে।” 

“ধানচাষ হয়?” 

“হ্যা, হয়।” 

“তবে ঝুনো নারকেল আর মুড়ি ভেজে নিয়ে আসবি। 
মিষ্টি আনবি না, বুঝলি। এখানে কলকাতার অনেক ভক্ত 
আসে। সঙ্গে অনেক মিষ্টি আনে। তুই আনবি নারকেল- 
মুড়ি। আমার কলকাতার ভক্তরা খেয়ে আনন্দ পাবে। তোর 
মাকে মুড়ি ভেজে দিতে বলবি।” 

“আচ্ছা, তাই আনব।” 

তার কয়েকদিন পর আমি নারকেল-মুঁড়ি নিয়ে মাকেও 
সঙ্গে করে তার কাছে গিয়ে হাজির হলাম। আমাকে দেখেই 
তিনি “কিরে, আয় আয়” বলেই আমাকে পাঁজাকোলা করে 
তুলে ধরলেন। 

আমার সে যে কী আনন্দ হচ্ছিল তা বলতে পারি না! 
তার ভালবাসা মুখে বলা যায় না। তিনি যেন ভালবাসার 
মুর্তি! তার কাছে যে-ভালবাসা পেয়েছি সেকথা স্মরণে এলে 
চোখে জল আসে আর বারবার তার চরণে প্রণাম জানাই। 

আমি তাকে বললাম ঃ “বাবা, আপনি তো রামকৃষ্ণ 
পরমহংসকে দেখেছেন।'” 

তিনি বললেনঃ “ওরে, তিনি আমাদের বাড়িতে 
আসতেন, অনেক কথা বলতেন। অনেকসময় বৈঠকখানায় 
কথাবার্তা শেষ হলে পরমহংসমশাই দক্ষিণদিকের ছোট 
উঠোনটিতে গিয়ে বীর্তন করতেন। সেইসময় দেখতাম, 
পরমহংসমশাই তার কৌচার কাপড়টি ফেটি করে কোমরে 
গাট দিয়ে বাধতেন। জামাটি গায়ে থাকত, আবার কখনো 
কাপড়টি তিনি কৌচা দিয়ে রাখতেন। কখনো বা কৌচাটি 
খুলে লম্বা করে চাদরের মতো কাধে ফেলে রাখতেন। তিনি 
উঠোনের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণটিতে উত্তরদিকে মুখ করে 
দড়াতেন। রামদাদা প্রায়ই তার ডানদিকে আর 
মনমোহনদাদা বাঁদিকে কাছ ঘেঁষে দীড়াতেন। রামদাদা ও 
মনমোহনদাদা প্রথমে কীর্তনের গান আরম্ভ করতেন 
বীর্তনে খোল-করতাল বাজত না। একদিনকার কীর্তনের 
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গান একটু স্মরণে আছে। গানটি হলো-_“হরি বলে আমার 
গৌর নাচে, নাচেরে গৌরাঙ্গ আমার হেমগিরির মাঝে... 
রামদাদা ও মনমোহনদাদা বীর্তনের গান আরস্ভ করলে 
গরমহংসমশাই মৃদুস্বরে সামান্য কীর্তন গাইতেন এবং মাঝে 
মাঝে করতালি দিতেন।” গানের কলি এইটুকুই আমার 
স্মরণে আছে, আর কিছু স্মরণে নেই। 

এর কয়েকদিন পর আমি, আমার মেজ বোন অরিতা ও 
ভগ্গিনীপতি গিয়েছি পল্সফুল ও ধানের শিষ নিয়ে। 

মহেন্দ্রবাবু বললেন ঃ “কী নিয়ে এসেছিস?” 

আমি বললাম £ “পদ্মফুল ও ধানের শিষ এনেছি। 
আপনার ঘরখানি সাজাব।” 

তারপর ধানের শিষের মালা করে মাঝে মাঝে পদ্মফুল 
দিয়ে সারা ঘরখানি সাজালাম। সে যে কী সুন্দর হলো! 

মহেন্দ্রবাবু দেখে খুব খুশি হলেন, সেবককে বললেন ঃ 
“ও ধীরেন, এরা সবাই খেয়ে যাবে।” 

তিনি আমাদের সবাইকে খাওয়ালেন। তারপর কিছুক্ষণ 
বিশ্রাম করে বাড়ি ফিরব মনে করছি, এমন সময় 
ভূপেন্দ্রবাবু আমাকে ডেকে বললেন ঃ “এই শোন, এখানে 
ঘন ঘন আসিস কেন রে?” 

আমি বললাম £ “এনার কাছে রামকৃষ্ণ পরমহংসের 
কথা শুনতে ভাল লাগে, তাই আসি।” তিনি বললেন ঃ 
“দেশের কাজ করবি তো আমার সঙ্গে আয়।” এই বলে 
তিনি আরো বললেন ঃ “কাল খুব সকালে আসবি। আসবি 
তো?” 

আমি “হ্যা, আসব” বলে সেদিন বিদায় নিলাম। 

পরদিন খুব সকালে গিয়ে হাজির হয়েছি। আমাকে 
দেখে ভূপেন্দ্রবাবু বললেন £ “যা, এই চিঠিটা নিয়ে গোখেল 
রোডে যা, সব বলা আছে।” আমি সেই চিঠি নিয়ে ত্বাকে 
প্রণাম করে চলে এলাম। গোখেল রোডে গিয়ে দেখি, বহু 
লোক সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন এবং একজন ভাক্তারবাবু 
বসে আছেন। তিনি আমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 
“কোথা থেকে আসছ?” আমি ভূপেনবাবুর চিঠিটি তাকে 
দিলাম। সেটি দেখে তিনি বললেন ঃ “তা বেশ। তুমি কাল 
৯টার সময় এখানে আসবে। তোমার পরীক্ষা হবে।” 
পরদিন আমি ৯টার সময় সেখানে হাজির হলাম। আমার 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ হলো। পরীক্ষায় পাশ করলাম। 
মামার খুব আনন্দ হলো। ডাক্তারবাবু বললেন £ “তোমাকে 
হায়দরাবাদ যেতে হবে। সেখানে ট্রেনিং নিতে হবে। তোমার 
নেভিতে কাজ হবে।” আমি তখন “মাকে বলে আসি” 
বলে সেদিন বিদায় নিলাম। 

আরেকদিন মহেন্দ্রবাবুর কাছে গেছি। প্রণাম করে 
বললাম £ “আপনি পরমহংসদেবের কথা কিছু বলুন।” 
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তিনি বললেন ঃ “পরমহংসদেব মাঝে মাঝে আমাদের 
বাড়িতে আসতেন ও 'নরেন, নরেন” বলে ডাকতেন। কোন 
ভক্তের বাড়ি যাওয়ার জন্য একদিন ঘোড়ার গাড়ি করে 
এসেছেন। “নরেন, নরেন" বলে ডাকছেন। আমি তাড়াতাড়ি 
এসে দেখি, ঠাকুর ঘোড়ার গাড়িতে বসে আছেন। আমি 
বললাম, “দাদা বাইরে গেছে।' ঠাকুর বললেন, “তাহলে 
তুই-ই আয়, রামের বাড়ি যাচ্ছি, তুইও যাবি।' এই বলে 
আমাকে গাড়িতে তুলে নিলেন। তারপর আবার আমাকে 
বললেন, “যা, তোর মাকে বলে আয়, রামদাদার বাড়ি যাচ্ছি। 
দাদা (নরেন) এলে যেন সে সেখানে যায়। সে গাইতে বাজাতে 
সব জানে, গেলে ভাল জমবে।' তারপর দাদা খবর পেয়ে 
জমল, গান-বাজনা হলো, খুব আনন্দ হলো।” 

আরেকদিনের কথা। আমি সেদিন খুব সকালে গেছি। 
মহেন্দ্রবাবু শুয়ে আছেন। আমাকে দেখে তার সেবক 
ধীরেন্দ্রনাথ বললেন ঃ “তুমি বেলুড় মঠে গেছ?” আমি 
বললাম £ “হ্যা, গেছি।” তিনি বললেন £ “তোমাকে আজ 
বেলুড় মঠে যেতে হবে।” এই বলে একটি বই আমার 
হাতে দিলেন। সেটি 'দেশ' পত্রিকা। তাতে রয়েছে 
মহেন্দ্রবাবুর লেখা একটি কবিতা-__-স্বামীজীর জন্মভিটা'। 
বইখানি বেলুড় মঠের স্বামী মনীষানন্দ মহারাজকে দিতে 
হবে। 

আমি যথাসময়ে বেলুড় মঠে গিয়ে হাজির হলাম। তিনি 
ঘরে- প্রেমানন্দ মেমোরিয়ালে। আমি সেখানে গিয়ে তাকে 
প্রণাম করলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন আমি কোথা থেকে 
আসছি। আমি স্বামীজীর বাড়ি থেকে আসছি বলে পত্রিকাটি 
এবং তার সঙ্গে একটি চিঠি ছিল, সেটিও তাকে দিলাম। 
তিনি পত্রিকাটি খুলে মহেন্দ্রবাবুর কবিতাটি পড়ে বললেন ঃ 
“বেশ ভাল হয়েছে।” তিনি আমাকে প্রসাদ পেয়ে যাওয়ার 
জন্য বললেন এবং পুজ্যপাদ ভরত মহারাজজীর (স্বামী 
অভয়ানন্দজী) কাছে পাঠালেন। মহারাজজীকে প্রণাম 
করতে তিনি বললেন £ “সুধ্যি মহারাজকে প্রণাম করে 
এস, তারপর প্রসাদ পেয়ে যাবে।” আমি সূর্য মহারাজকে 
(স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজ) প্রণাম করে প্রসাদ পেয়ে 
সিমলায় ফিরে এলাম। এসে ধীরেনদার সঙ্গে দেখা করে 
মহেন্দ্রবাবুর কাছে গিয়ে দেখি, তিনি বসে আছেন। তার 
কাছে আরো তিনজন বসে আছেন-_প্যারিমোহন মুখার্জি, 
মহেন্দ্রবাবুর ভাগনে কানহিবাবু এবং গোপাল নামে 
মহেন্দ্রবাবুর এক ভাগনের ছেলে। আমি তাদের সকলকে 
আমার অস্তরের ভালবাসা জানিয়ে এবং মহেন্দ্রবাবুকে 
প্রণাম করে সেদিন বিদায় নিই। 
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স্বৃতিকথা এ স্বৃতির আলোয় হামীজীর ভাড়িঘয় ১৯৭ 





মহর্ষি যাল্বন্কের জ্ঞানালোকে 


আত্মতন্ বিশ্লেষণ 
অসীম মিত্র 


রণ্যক উপনিষদের কথা। যাজ্ঞবক্ক্যের দুই স্ত্রী 
ছিলেন-_কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ী। মৈত্রেয়ী ব্রন্গাজ্ঞা 
, কিন্তু কাত্যায়নী ছিলেন স্ত্রী-বুদ্ধিসম্পন্না। মহর্ষি 
যাজ্বন্ধ্য সন্ন্যাস নিয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবেন। সেহেতু তিনি 
তার সম্পত্তি দুজনকে ভাগ করে দিতে মনস্থ করলেন। 
মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করলেন 3 পার্থিব সম্পদ দ্বারা কি 
অমৃতত্বলাভ করা যায়? যার দ্বারা অমৃতত্বলাভ করা যায় 
না, তা আমার প্রয়োজন নেই। আপনি অমৃতত্বপ্রাপ্তি সম্বন্ধে 
যা জানেন, তা আমায় বলুন। 
মহর্ষি যাজ্ঞবন্ধ্য প্রীত হয়ে বললেন ঃ তুমি প্রিয়া ছিলে, 
এখন প্রিয়তমা হলে। আমি ব্যাখ্যা করছি, তুমি মন দিয়ে 
শ্রবণ কর। আত্মপ্রীতির জন্য সমস্ত বস্তু প্রিয় হয়। কিন্তু 
জাগতিক বস্তু কি আত্মা থেকে পৃথক বস্তু এবং আত্মা কি 
তাদের অতিরিক্ত কিছু? অধিকাংশ ব্যক্তি, এমনকি 
অপরাবিদ্যায় অনুরক্ত পণ্ডিতও এমন মনে করেন। সুতরাং 
এই আত্মাকে সম্যগ্রূপে শ্রবণ, মনন, দর্শন ও বিজ্ঞান দ্বারা 
জানতে হবে। আত্মা মহান, কোন ক্ষুদ্র বস্তু নয়। ক্ষুদ্র বস্তু 
প্রিয় হয় না, ভ্রমবশত অনেকেই আত্মাকে পৃথক বস্তু বা 
অতিরিক্ত অন্য কিছু মনে করে। হে মৈত্রেয়ী, শ্রবণ, মনন, 
দর্শন ও বিজ্ঞান দ্বারা আত্মাকে জানতে হবে; সহত্রপ্রকার 
বস্তু আত্মার একটি ক্ষুদ্র অংশমাত্র। 
যাজ্ঞবন্ক্য বললেন, যারা এরকম প্রয়াস করে অর্থাৎ 
আত্মাকে ছেড়ে ভিন্ন বন্তূতে মনঃসংযোগ করে-_আত্মা 
তাদের বঞ্চিত করেন, আত্মা তাদের পরিত্যাগ করেন। 
তাদের কাছে তিনি নিজ স্বরূপ প্রকাশ করেন না। যে-ব্যক্তি 
ব্রাহ্মণ জাতিকে আত্মা থেকে পৃথক মনে করে, ব্রা্মণ জাতি 
তাকে পরিত্যাগ করে। যে-ব্যক্তি ক্ষত্রিয় জাতিকে আত্মা 
থেকে পৃথক মনে করে, ক্ষত্রিয় জাতি তাকে ত্যাগ করে। 
যে-ব্যক্তি সমুদয় বস্তু থেকে আত্মাকে পৃথক জ্ঞান করে, 
সমুদয় বস্তু তাকে ত্যাগ করে। এই ব্রাহ্মণ জাতি, ক্ষত্রিয় 
জাতি, সমুদয় বস্ত্র এবং এই ভূতসমূহ-_সমস্তই আত্মা। 
আত্মার সর্বব্যাপিত্ব দেখানো ছাড়া এই দৃষ্টান্তের 
আরেকটি উদ্দেশ্য আছে। আত্মা অসীমরূপে, সমষ্টিরূপে 
সর্বদাই, থাকেন সত্য, কিন্তু ব্যক্টিরূপে সসীমরূপে আত্মার 
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যে-প্রকাশ- যাকে আমরা 'জীবাত্া" বলি-_তা অস্থায়ী। 
আত্মা বিজ্ঞানময় বটে, কিন্তু সেই বিজ্ঞান সাধারণ অভেদ 
বিজ্ঞান, বিষয়-বিষয়ী ভেদশুন্য বিজ্ঞান; জড়বিজ্ঞানের মতো 
বিশেষ বিজ্ঞান নয়, বিষয়-বিষয়ী ভেদযুক্ত বিজ্ঞান নয়। 
যাজ্ৰবন্ধ্য মৈত্রেয়ীকে বলছেন, (এই মহান আত্মা) এই সমস্ত 
ভূত থেকে (জীবাত্মারূপে) উ্িত হয়ে এই সমস্তই বিনাশ 
হয়। মৃত্যুর পর আর কোন সংজ্ঞা থাকে না। 

এই শিক্ষাতে মৈত্রেয়ী যে বিস্মিত হবেন, এটি তার 
অবোধ্য হবে_-তা বিচিত্র নয়। তাই তিনি বলছেন ঃ মৃত্যুর 
পর কোন সংজ্ঞা থাকবে না-_এটি বলে আপনি আমায় 
মোহ্গ্রস্ত করলেন। আমি এটি বুঝতে পারছি না। যাজ্ঞবন্ধ্য 
বললেনঃ আমি তোমায় কোন মোহজনক বাক্য বলিনি। 
বিজ্ঞানলাভের জন্য এটিই পর্যাপ্ত। এই আত্মা অবিনাশী 
উচ্ছেদবিহীন। জীবদ্দশায় আমাদের বিষয়-বিষয়ী, জ্েয়- 
জ্ঞাতা ভেদ থাকে; কিন্তু মৃত্যুর অবস্থায় তা থাকে না। 
সুতরাং দর্শন-শ্রবণাদি জ্ঞানক্রিয়ার যে বিচিত্র জগং 
প্রতীয়মান হয়, যার মূল জ্ঞেয়-জ্ঞাতার ভেদ__-তা তখন 
থাকে না। বিষয়ের সঙ্গে প্রভেদবশতই বিষয়ী জ্ঞানগোচর 
হন। জ্ঞেয়ের সঙ্গে ভেদই জ্ঞাতাকে জানার উপায়। যে- 
অবস্থায় বিষয়-জগৎ থাকে না, কেবল আত্মাই থাকে--সে- 
অবস্থায় আত্মা কিভাবে জ্ঞানগোচর হবে? যে-স্থলে (মনে 
হয়) দ্বিতীয় বস্তু আছে, সে-স্থানে একে অপরকে আঘ্রাণ 
করে, একে অপরকে অভিবাদন করে, একে অপরকে শ্রবণ, 
মনন, দর্শন করে, একে অপরকে জানে। কিন্তু যখন জ্ঞানীর 
কাছে সমুদয়ই আত্মা হয়ে যায়, তখন কিভাবে কেমন করে 
কার দ্বারা কাকে আঘ্বাণ করবে, কার দ্বারা শ্রবণ-মননাদি 
করবে? 

ফলত জ্ঞান ব্যাপারকে যাজ্ঞবক্ক্য বিশ্লেষণ করেছেন 
বটে, কিন্তু এই বিশ্লেষণে তিনি জ্ঞানের উপাদানগুলিরই ভেদ 
দেখিয়েছেন, অভেদের দিকটা অথবা ভেদের মধ্যে যে 
অভেদ-_ভেদাভেদ, সে-দিকটা সম্যগ্রূপে দেখাননি। দর্শন- 
শ্রবণাদি জ্ঞান ব্যাপারে দ্রষ্টা-দৃষ্ট, শ্রোতৃ-শ্রুত, জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়- 
এরূপ দুটি বস্ত-সম্বন্ধ ভাবে প্রকাশিত হ্য়। এই সম্বন্ধই 
সাধারণ জ্ঞানের মূল ভাব, সম্বন্ধ ছেড়ে দিলে জ্ঞানের জ্ঞান 
থাকে না। স্থুদৃষ্টিতে মনে হয়, এই সম্বন্ধের একদিকে স্থায়ী 
বিজ্ঞাতা, অপরদিকে অস্থায়ী বিজ্ঞান মাত্র। 

এই বিজ্ঞান জড়বিজ্ঞানের মতো বিশেষ বিজ্ঞান নয়। 
এর একদিকে অসীম জ্ঞানময় পরমাত্মা, অপরদিকে সসীম 
জীবাত্া_যার কাছে পরমাত্মা নিজ স্বরূপ জ্ঞান-এশবর্য 
প্রকাশ করেন, নিজ স্বরূপ প্রকাশ করেন। সুতরাং বিষয়- 
বিষয়ী, জেয়-জ্ঞাতা, অসীম-সসীম সম্বন্ধ পরিত্যক্ত হলে 
জ্ঞানের জ্ঞানত্ব থাকে না। জ্ঞান না থাকলে আত্মা থাকে না। 
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সুতরাং জ্ঞানই আত্মার মূল লক্ষণ, জ্ঞানকে অবলম্বন করেই 
ভাব, ইচ্ছা প্রভৃতি আত্মলক্ষণ অবস্থান করে। জ্ঞান, প্রেম, 
কর্মশক্তি প্রভৃতিতেই আত্মার মাহাত্ম্য। এসমস্ত লক্ষণবিহীন 
নেই। যেসমস্ত লক্ষণে আত্মার মুল্যবস্তা প্রকাশিত হয়, 
তাকেই আমরা অমৃতত্ব” নামে আখ্যায়িত করতে পারি। 

জ্ঞানের গোটা বিষয় অসম্বদ্ধ বিজ্ঞান নয়। প্রত্যেক জ্ঞান 
ব্যাপারে জীবাত্মার- নিজ অস্তরাত্মা-রূপে বিশ্বাত্মাকে 
জানে। সর্ববিষয়াশ্রয়ো বিশ্বরূপ পরমাত্মাই বিশ্বাত্মা। সুতরাং 
আমাদের সামনে যাকিছু আসে তা বিশ্বাত্মার অংশ-রূপেই 
আসে। যখন সেই বিষয় তিরোহিত হয়, তা বিশ্বাত্মার 
আংশিক রূপেই তিরোহিত হয়; আবার যখন আবির্ভাব হয়, 
তখন আংশিক রূপেই ফিরে আসে। সুতরাং জীবাত্মার 
নিকট তাদের আবির্ভাব ও তিরোভাব অস্থায়ী। পরমাত্মা- 
জ্ঞানে তারা চিরস্থায়ী, তার চিম্ময়রূপে তারা পারমার্থিক। 
এই আংশিক রূপে বিষয় যে স্থায়ী, আমরা প্রত্যেক স্মৃতি 
ব্যাপারে তার পরিচয় পাই। যাকিছু আমরা প্রত্যক্ষ করি তা 
আমাদের পূর্বদৃষ্ট, পূর্বচিস্তিত (016-1110881)0)। স্মৃতির 
আকারে আমাদের সামনে যা আসে তা নতুন বিজ্ঞান নয়, 
পুরনো বিজ্ঞানের ' পুনরাবির্ভাব। আর এই পুরনো বিজ্ঞান 
যদি বিনাশপ্রাপ্ত হতো, স্থায়ী নিত্য আত্মাতে না থাকত; তবে 
এটাই সেই পুরনো বিজ্ঞান__এরূপ ধারণা অসম্ভব হতো। 
পুরুষ অনুমেয় নয়, আমাদের সাক্ষাৎ অস্তরাত্মারূপী নিত্য 
জ্রানময় পরমাত্মাতেই বিজ্ঞানসমূহ স্থায়িভাবে বর্তমান থাকে 
আর আমরা তাদের পুনরাবির্ভাব প্রত্যক্ষ করি এবং বলি, 
এইসকল পূর্বদৃষ্ট বা শ্রুত বিষয়। আত্মার স্বরূপ নিয়েই 
তাদের আবির্ভাব। বস্তুত, যে নিত্য জ্ঞানময় আত্মা এসকল 
বিজ্ঞান নিয়ে পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন, সেই আত্মাই 
পুনরায় আবির্ভূত হয়েছেন। জ্ঞান, স্মৃতি, বিস্মৃতি তারই 
আবির্ভাব ও তিরোভাব। 

'আমরা ব্রন্দিষ্ঠ' অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা বেদজ্ঞ-_এই ব্যাখ্যায় 
আসার জন্য জনকরাজার যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হওয়া। 
রাজর্াঁ জনক একসহস্র গাভি যজ্ঞভূমিতে অবরুদ্ধ করে 
প্রত্যেক গাভির শূঙ্গে দশ পদ স্বর্ণ বেঁধে রেখেছেন। যিনি 
সর্বাপেক্ষা ব্রদ্ধিষ্ঠ, তিনিই গাভিসমেত এসব স্বর্ণের 
অধিকারী হবেন। দেশ-দেশাস্তর থেকে অসংখ্য বেদজ্ঞ 
মহাপুরুষ উক্ত যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হলেন, কিন্তু কেউই 
গাভিগুলি নেওয়ার জন্য উৎসাহিত হলেন না। যাঙ্ঞবন্ধ্ 
যখন দেখলেন, কেউ গ্রহণ করতে অগ্রসর হলেন না, তখন 
বণলেন। স্বভাবতই উপস্থিত সকলে রাগাধিত হলেন। 
রাজার প্রধান হোতা পুরোহিত অশ্থল যাজ্ঞবন্ধ্যকে প্রশ্ন 
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করলেন ঃ তুমিই কি ব্রন্দিষ্ঠ? যাজ্ৰবন্ধ্য বললেন £ আমি 
“গোকাম” অর্থাৎ গাভি ভালবাসি। প্রকারাস্তরে তিনি 
নিজেকে ব্রন্সিষ্ঠ বললেন। উপস্থিত ব্রাঙ্মাণগণকে যাজ্ঞবন্ধ্য 
যেন বললেন £ আপনারা আমায় পরীক্ষা করুন। অশ্বল তা 
করলেন। অন্য খবিগণ করলেন। উপস্থিত মহিলা ধাষি 
সম্ভবত গার্গী বাচকুবী অর্থাৎ বচকুকন্যা-_তিনিও পরীক্ষা 
করলেন। যাজ্ঞবক্ক্যের উত্তর আমরা যথাস্থানে ব্যাখ্যা করব। 

অতঃপর গার্গী যাজ্ঞবন্ধ্যকে প্রশ্ন করলেন £ কিসে 
সমুদয় ওতপ্রোত? নানা সসীম বস্ত্র নাম করে মহর্ষি 
যাজ্ঞবন্ধ্য বললেন ঃ ব্রন্মালোকেই সমুদয় লোক ওতপ্রোত। 
গাগা পুনরায় প্রন্ন করলেন : ব্রন্মালোক কিসে ওতপ্রোত? 
যাজ্ঞবন্ধ্য বললেন ঃ এই প্রম্ন “অতি প্রম্ন” অর্থাৎ অনুচিত। 

এরপর গার্গী একই প্রশ্ন দুভাগে করে জিজ্ঞাসা করলেন, 
ক্ষত্রিয় যুবাদের প্রাণঘাতী বাণদ্বয়ের সঙ্গে তুলনা করে 
ভাবলেন এবার যাজ্ঞবন্ক্য ঘায়েল হবেন। কিন্তু জিজ্ঞাসিত 
প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিলেন যাজ্ঞবন্ক্য এবং এতে 
্রাহ্মণগণ নিরত্ত হলেন। এরপর গার্গী প্রন্ম করেছিলেন-_ 
কিসে সমুদয় ওতপ্রোতভাবে বর্তমান? সমুদয় বস্তু আকাশে 
বর্তমান, সুতরাং যাজ্ঞবন্ষ্যের উত্তর “আকাশ+। আকাশ কোন 
নিরপেক্ষ বস্তু নয়, স্বতন্ত্র বস্তু নয়__বৃহও্রর বস্তুর আশ্রিত, 
যার থেকে আর বৃহত্তর বস্তু নেই। সেই বৃহত্তর বস্তুই স্বাধীন, 
নিরপেক্ষ, স্বয়ন্তু। গারার মনে প্রশ্ন উঠল £ আকাশ কিসে 
ওতপ্রোতভাবে বর্তমান? যাজ্ঞবন্ক্য বললেন ঃ অক্ষরপুরুষে 
এবং তিনি সেই অক্ষরপুরুষের অভাবাত্মক ও ভাবাত্মক 
লক্ষণ দুই-ই বর্ণনা করলেন। রূপ-রসাদি সসীম বস্তুর দ্বারা 
তার লক্ষণ বর্ণনা করলে তার স্বরূপের প্রকৃতি বর্ণনা হয় না, 
তার অনস্তত্বের দিকে লক্ষ্য রেখে এই সমুদয়কে তার 
আশ্রিত ও অন্তর্গত বলে ধারণা করতে হবে। তার 
অনস্তত্বের বাইরে আর কিছু থাকতে পারে না। এই লক্ষণ 
তার জ্ঞাতৃত্ব, তার জ্ঞান। জ্ঞানের বাইরে আর কিছুই থাকতে 
পারে না। জ্ঞানই অসীম। যাজ্ঞবন্ক্য বললেন £ অক্ষরপুরুষ 
অন্তর-রহিত, বাহির-রহিত। আকাশের খগ্ুত্ব প্রকৃতপক্ষে 
অনস্ত বলেই প্রতীয়মান হয়। এটাও জ্ঞানের অধীন। 
আকাশকে বড় বলে মনে হলেও জ্ঞানের অধীন বলে মনে 
করতে হবে। এই জ্ঞানকেই অনস্ত ভূমা বলে মানতে হবে। 
জ্ঞানরূপী অনস্ত বা তমা বহু সসীমের সমষ্টি নয়, কারণ 
অসীম কখনো সমষ্টিগত হতে পারে না। তিনি প্রত্যেক 
সসীমের মধ্যে অসীমরূপে বিরাজমান। তিনি মহাবিশ্বে 
যেমন অসীম, অণুতেও তেমনি অসীম। অসীম কেবল 
একই হতে পারে, দুই অসীম সম্ভব নয়। সুতরাং প্রকৃত 
জ্ঞাতা একই__এক স্বাধীন জ্ঞাতার জ্ঞানই অসংখ্য অধীন 
জ্ঞাতাতে 'অনুভাত' হয়ে আছে। [ক্রমশ] 
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শ্রীশ্রীমায়ের জন্মশতবার্ষধিকী উপলক্ষ্যে "77 ৮5৫৪08 
[6581”-র বিশেষ সংখ্যায় (৩১ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জুলাই 
১৯৫৪) এই রচনাদুটি প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলির অনুবাদ 
করেছেন রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ।_সম্পাদক 
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শ্রীশ্রীরামকৃষ্কথামৃত'-এর জীবন্ত প্রতিমা 


এই তো সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মশতবার্ষিকী 
উদ্যাপিত হলো। বিশ্বের সকল দেশের সকল সম্প্রদায়ের পুরুষ 
এবং নারী এ আনন্দ উৎসবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কারণ 
তারা বিশ্বাস করেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন সকল দেশের 
আধ্যাত্মিক আদর্শের মূর্তিমান বিগ্রহ। তথাকথিত প্রচলিত শিক্ষার 
অসারতা প্রমাণ করে তার মতো একজন নিরক্ষর মানুষ লক্ষ 
লক্ষ মানুষকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করলেন। তার মতে, ঈশ্বরকে 
উপলব্ধি করার জন্য একমাত্র শর্তটি হলো নিজের আত্মা তথা 
অন্তর্নিহিত সত্যটি সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানলাভ করা। 

শ্রীরামকৃষ্ণ বিশ্বাস করতেন, পুরুষ অথবা নারী এককভাবে 
শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে না অথবা এককভাবে মানব- 
সমাজের নিকট আদর্শরূপে গৃহীত হতে পারে না। পুরুষ এবং 
নারী একযোগে এক আত্মা, এক প্রার্থনা, এক সাধনা এবং এক 
সিদ্ধিস্বরূপ হওয়ার মানসিকতা অর্জন করতে সক্ষম হলেই 
সমাজে আদর্শ অবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ তার পত্বীকে বলেছিলেন £ তোমাকে অন্যান্য 
সাধারণ স্ত্রীলোকের মতো হলে চলবে না। আমি যদি সমগ্র 
মানবসমাজের পিতা হই, তবে তোমাকে হতে হবে সকল 
মানুষের “মা'।* এজাতীয় প্রসঙ্গের উত্তরে খুব স্বল্পসংখ্যক নারীই 
সম্মতি জানানোর মতো সাহসের অধিকারিণী হন। যখন 
সারদাদেবীর বিবাহ হয়, তখন তিনি ছিলেন অতি সাধারণ এক 
গ্রাম্য মেয়ে। তার সীমস্তে সিঁদুর এবং অস্তরে এক আদর্শ পত্তী 
ও সম্তানের জননী হয়ে ওঠার নারীসুলভ স্বপ্র। এক্ষেত্রে সাধারণ 
রমণীর মতো উত্তর না দিয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন £ তুমি 
আমাকে তোমার মতো করে গড়ে নাও; আমি যেন প্রকৃত 
জ্ঞানস্বরূপ সেই চরম সত্যের অনুভূতি লাভ করি। শ্রীরামকৃষ্ণ 
তাকে বলেন ঃ তুমি রক্তমাংসে গড়া এক জাগতিক মা-রূপে 
আত্মপ্রকাশ করবে না; তুমি হবে অধ্যাত্মভাবে উদ্বুদ্ধ লক্ষ লক্ষ 
সস্তানের জননী। 
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সকলেই অবগত আছেন, শ্রীরামকৃষ্$-পদতলে উপবেশন 
করে শ্রীমা সারদাদেবী কীভাবে জীবনের সকল ক্ষেত্র সম্বন্ধ 
বিষদভাবে শিক্ষালাভ করেন এবং একসময় তাকে কী নিদারুণ 
দুঃসহ ও নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে হয়। তিনি ছিলেন নারীর 
শ্লি্ধতা এবং নত্রতার পূর্ণ আধার। তিনি নিজহাতে তার পতি. 
দেবতার জন্য আহার্য প্রস্তুত করতেন এবং তার যাবতীয় সেবা 
স্বয়ং করতেন। 

একটি কথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যেতে পারে যে, পৃথিবীর 
সকল গ্রন্থ পাঠ করলে অথবা সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে 
মূল্যবান কিছু ডিগ্রির অধিকারী হলেই একজন মানুষ প্রকৃত 
শিক্ষিত বলে বিবেচিত হতে পারে না। মানুষের মধ্যে প্রেম এবং 
সেবার ভাব জাগ্রত না হলে এই তথাকথিত শিক্ষার কোনই মূল্য 
নেই। জীবনে প্রেমের ভাবটি বিকশিত না হলে শুধু চালাকি এবং 
বুদ্ধির সাহায্যে কোনকিছুই লাভ করা যায় না। 

আমরা মহাত্মা গান্ধীর নিকট এই শিক্ষাই লাভ করেছি; তিনি 
ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারার এক ঘনিষ্ঠ অনুসারী__মূলত 
একই মানসিকতার অধিকারী। তার মধ্যেও আমরা প্রত্যক্ষ 
করেছি অসীম প্রেম এবং সকলকে সেবা করার অপরিসীম তৃষ্ণা। 
সর্বদাই তার সকল সুখদুঃখের অংশীদার হতেন। কিন্ত 
পতিদেবতার মহাঁপ্রয়াণের পর তার জীবনে এই সেবার ভাবটি 
যেন অধিকতর মাত্রায় প্রকটিত হয়ে উঠতে থাকে। জীবনের 
লক্ষ্য লন্বদ্ধে তিনি সম্পূর্ণরূপে অবহিত ছিলেন। এক শক্তিময়ী 
কেন্দ্ররূপে তিনি তার নিকট আগত বছ পুরুষ ও নারী ভক্তকে 
সংগঠিত করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তার উপদেশামৃতের জীবন্ত 
ভাষ্যরূপে ধরাধামে রেখে গেলেন শ্রীশ্রীমাকে। শুধু সেই ভাব 
এবং অসীম সাহস সম্বল করে তিনি দেশ-বিদেশের অগণিত 
ভক্তের মনে একটি শ্রদ্ধার আসন লাভ করেন। 

শ্রীশ্রীমায়ের জীবন থেকে প্রেম এবং সেবার শিক্ষা্ডলি গ্রহণ 
করা প্রত্যেক নারীর অবশ্যকর্তব্য। জীবনে চরম প্রতিঞ্ণতা, 
দুঃখ-য্ত্রণার মধ্যেও প্রতিটি অশ্রুকণাকে প্রেম ও সেবারূপ মুক্তায় 
রূপান্তরিত করা সম্ভব-__এই শিক্ষাই তার জীবন থেকে প্রত্যেক 
নারীকে লাভ করতে হবে। সীমাহীন দুঃখের আবর্তে নিক্ষেপ 
করে এই মুল্যবান জীবনটিকে নষ্ট না করার শিক্ষা তার জীবন 
থেকেই লাভ করতে হবে। দেখা যায়, আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ 
বিধবা মহিলা স্বামীর স্মৃতি রোমস্থন করে চরম দুঃখ ও বেদনার 
মধ্যে দিন অতিবাহিত করছেন। তাদের নিকট শ্রীমা সারদাদেবীর 
জীবন একটি আদর্শ শিক্ষাস্বরূপ। 

নারীশক্তির সাহচর্য এবং নারীর মহত্বের বিকাশ না ঘটলে 
পৃথিবীতে কোন পুরুষই কোন মহৎ কর্ম সম্পাদন করতে সক্ষম 
হননি। ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি, বহু পুরুষ তাদের 
তথাকথিত অশিক্ষিত পত্ীদের সাহায্োই জীবনে বিপুল সাফল্য 
লাভ করেছেন। যুবতী অথবা বৃদ্ধা, সুখী অথবা অসুখী, 
বিবাহিতা অথবা অবিবাহিতা-_আজ প্রত্যেক নারীর উচিত 


্ প্রকৃত ঘটনাটি এরকম-_-ঠাকুর পরীক্ষাচ্ছলে শ্রীত্রীমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন £ “কিগো, তুমি কি আমায় সংসারপথে টেনে নিতে এসেছ?” শ্রীত্রীমা উত্তর 


দিয়েছিলেন $ “তোমার ইষ্টপথে সাহায্; করতে এসেছি।”-_অনুবাদক 
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গ্রীমা সারদাদেবীর জীবনকে নিজেদের জীবনের ধ্রুবতারারূপে 
গ্রহণ করা। তার জীবনের দৃষ্টান্ত কোনদিন প্রাচীন হয়ে যাবে না; 
তার জীবন কালজয়ী । কারণ, তিনি এক মহৎ আদর্শ, এক সং 
আদর্শের জন্য জীবন ধারণ করেছিলেন। 

এই মহান তথা অতি সাধারণ এক রমণীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা 
নিবেদন করে তারই জীবনের আদর্শে আমাদের জীবন গড়ে 
তোলার চেষ্টা করতে হবে। 

আজ বিশ্বের সর্বত্র রামকৃষ্ণ মিশনের প্রচার এবং প্রসার 
ঘটছে। সুদূর ক্যালিফোর্ণিয়াতেও দেখলাম, দলে দলে মানুষ 
সমবেত হচ্ছেন শ্রীরামকৃষ্ণের 'কথামৃত” পাঠ, শ্রবণ এবং তার 
স্মৃতিতে শ্রদ্ধানিবেদন করার জন্য। সমগ্র বিশ্বের মানুষ আজ এই 
সত্যটি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন যে, মহান খধিগণের মধ্যে 
জাতি অথবা দেশগত কোন ভেদাভেদ নেই। তারা বিশ্বজনীন, 
তারা সর্বজনীন। আজ ভারতবর্ষের কর্তব্য সমগ্র বিশ্বকে 
অবহিত করানো যে, আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীমা সারদাদেবীর 


মতো ব্যক্তিত্বের উত্তরসূরি 
সরোজিনী নাইড়ু 


শ্ীত্রীমায়ের ৮৬্তম জস্মতিথি উপলক্ষ্যে মাছাজ মঠে 
প্রত ভাষণ, অমৃতবাজার পরিকা'র সৌজন্যে প্রার্ত। 


যেন আমার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন 


আমেরিকার এক বেদাস্ত সোসাইটিতে স্বামী যতীম্বরানন্দজীর 
কাছে আমি যখন প্রথম শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে শুনি, তখন থেকেই 
আমি তার প্রতি এক তীব্র আকর্ষণ অনুভব করতে থাকি। 
তারপর আমি তার সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠ করতে শুরু করি 
এবং আরো বেশি করে জানার ব্যাকুলতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে 
থাকে। 

এই শ্রীশ্রীমা কে ছিলেন এবং কীভাবেই বা আমি তার আদর্শ 
সম্বন্ধে অবহিত হলাম, সেকথাই এখন বিবৃত করব। আমি শুধু 
একথাই জানতাম যে, তার জীবনটি ছিল অতীব শান্ত এবং 
ঘটনাবহুল। তার হৃদয় ছিল এক দিব্য প্রশাস্তি, আনন্দ, কোমলতা 
এবং সর্বজনের প্রতি গভীর প্রেম ও সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ। 
স্বভাবতই শ্রীত্রীমায়ের সাক্ষাৎ দর্শনলাভ করেছেন__-এমন কিছু 
ব্ক্তির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য আমি উদ্গ্রীব হয়ে উঠি। 

আধ্যাত্মিকতার পীঠস্থান এই ভারতবর্ষকে দর্শন করার দুর্লভ 
সুযোগ একদিন আমার জীবনে অকম্মাৎ এসে গেল। সেই 
. ভারতবর্ষ পরিদর্শনকালে আমি যখন কলকাতায় এসে পৌঁছাই, 
' তখন যে-বাসনাটি আমার মনে সর্বপ্রথম উদয় হয়, সেটি হলো 
্্রীমায়ের পুণ্য জন্মভূমি জয়রামবাটী দর্শন করব। সেখানে 
পৌঁছে আমার এমন একটি আকর্ষণীয় গ্রামের সঙ্গে পরিচয় 
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পারেনি। শ্রীশ্রীমায়ের ঘরটি দর্শন করা মাত্র তার জীবনের মুখ্য 
সম্পদ সেই চরম প্রশান্তির কথা স্মরণ হলো। নীরবে কিছুক্ষণ 
সেখানে অপেক্ষা করে সেই পবিত্র পরিমগ্ডলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে 
যাওয়ার সাধনায় মগ্ন হলাম। তারপর গেলাম শ্রীশ্রীমায়ের 
জন্মস্থানের ওপর নির্মিত মন্দিরে। তার সেই তৈলচিত্রের" সম্মুখে 
উপবেশন করে আমি যেন তার দিব্য উপস্থিতি অনুভব করতে 
লাগলাম। 

ক্রমে আমি দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীমা.নহবতের যে-ঘরটিতে বাস 
করতেন, সেটিও দর্শন করি। অতি ক্ষুদ্র একটি ঘর, তার 
চারপাশে সন্কীর্ণ একটি বারান্দা, আবার তারই মধ্যে ছিল 
্রীত্রীমায়ের রান্নাঘর। আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম 
না, জানালাবিহীন এই ক্ষুদ্র ঘরটিতে-_যেখানে একটিমাত্র 
প্রবেশদ্বার_ শ্রীশ্রীমা দিনের অধিকাংশ সময় কিভাবে অতিবাহিত 
করতেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ ও তার শিষ্যদের জন্য আহার প্রস্তত 
করতেন? আমি সেই দৃশ্যটির কথা কল্পনা করার চেষ্টা করলাম 
_শ্রীশ্রীমা বেড়ার ছিদ্রে দৃষ্টি রেখে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে 
বসে আছেন কখন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের একটিবার দর্শন লাভ 
করা যাবে। 

দক্ষিণেশ্বর থেকে গেলাম উদ্বোধনে শ্রীশ্রীমায়ের কলকাতার 
বাড়িতে। একটি সন্কীর্ণ সিঁড়ি দিয়ে উঠে একটি ছোট্ট চাতাল 
অতিক্রম করার পর অকস্মাৎ আবিষ্কার করলাম, আমি 
্রীশ্রীমায়ের ঘরেই দাঁড়িয়ে আছি। সেই ঘরে তারই ব্যবহাত 
খাটের ওপর শাড়ি-পরিহিতা শ্রীশ্রীমায়ের একটি অপূর্বসুন্দর 
চিত্র। সেই চিত্রটির সম্মুখে কিছুসময় নীরবে উপবেশন করার 
সৌভাগ্য আমার হয় এবং সেখানেও আমি তার দিব্য উপস্থিতি 
অনুভব করি। 

শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের পর শ্রীশ্রীমা বৃন্দাবন দর্শনে যান। 
এই নগরীতে নানা পথ পরিভ্রমণকালে শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতিবিজড়িত 
অসংখ্য মন্দিরের দর্শনলাভ. করা যায়। এইসকল স্থানে শ্রীশ্রীমা 
দীর্ঘকাল প্রার্থনা ও গভীর ধ্যানে অতিবাহিত করতেন। সেখানে 
রাধারমণের মন্দিরে তিনি অশ্রপূর্ণ নয়নে প্রার্থনা জানান £ 
“ঠাকুর, আমার দোষ দৃষ্টি ঘুচিয়ে দাও।" (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, 
১৪০৮, পৃঃ ৩১৯) 

আমি যখন বৃন্দাবনে যাই, আমিও 'কালাবাবুর কুঞ্জ' দর্শন 
করি। সেখানে একটি ঘরে শ্রীশ্রীমা কয়েক মাস বাস করেন। 
তার ঠিক পাশেই বহমানা যমুনা নদী। মনে পড়ল, শ্রীশ্রীমা এই 
নদীতে শান করতেন এবং এই নদীর বালুকাবেলায় একাকী 
পদচারণ করতেন। | 

আমি যখন কলকাতায় ছিলাম, তখন শ্ত্রীশ্রীমাকে সাক্ষাৎ 
দর্শন করেছেন-_এমন মানুষের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার স্বপ্নটি 
পূরণ হয়। শ্রীশ্রীমায়ের নিকট মন্ত্রদীক্ষিত এক দম্পতির সঙ্গে 
আমার পরিচয় হয়। স্বামীর দীক্ষা হয় ১৯০৭ ধ্িস্টাব্দে। আমি 
তাকে শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করি। 


রঃ প্রথমে মাতৃমন্দিরে শ্রীশ্রীমায়ের একটি পূর্ণাবয়ব তৈলচিত্র স্থাপন করা হয়েছিল, যেটি ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে নির্মিত হয় (বর্তমানে বেলুড় 


মঠে রামকৃষ্ণ সংগ্রহমন্দিরে সংরক্ষিত) শ্রীত্রীমায়ের 


সেটির স্থলে মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়।_অনুবাদক 
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আমার অনুরোধ শুনে তিনি বেশ কিছুক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে বসে 
থাকেন। আমি তার মুখের ভাবটি লক্ষ্য করতে থাকি। 
শ্ীশ্রীমায়ের কথা অনুধ্যান করতে করতে তার মুখমগুলে এক 
শ্লিগ্ধ ভাব ফুটে উঠল; তার চোখদুটি এক তীব্র জ্যোতিতে পূর্ণ 
হয়ে গেল। ধীরে ধীরে তিনি বলতে শুরু করলেন £ “আমার 
প্রথম সন্তানের জন্মের পর শ্রীশ্রীমায়ের নিকট আমি সংসারত্যাগ 
ও সন্ন্যাসগ্রহণের ইচ্ছা ব্যক্ত করি। কিন্তু শ্রীশ্রীমা সম্মত হন না। 
বলেন, “সবাই যদি সন্ন্যাসী হবে, তবে আমরা কার কাছে যাব? 
তোমার কিসের ভয়? সর্বদা মনে রেখো, আমি আছি। তাহলে 
আর কোন ভয় থাকবে না। তারপর তিনি আমার বুক স্পর্শ 
করলেন। মনে হলো সর্বশরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। আমার 
দুটি পা কাপতে লাগল। আমি বাকৃশক্তি হারিয়ে ফেললাম এবং 
নীরবে কিছুক্ষণ বসে থাকলাম। এই ঘটনার কিছুর্দিন পর আমি 
স্বপ্নে দেখলাম- শ্রীশ্রীমা আমাকে বলছেন, 'এই সংসার নিয়ে 
তোমার এত চিন্তা কেশ? এসবই আমার ইচ্ছাস্বরূপ; এসব 
থাকবে।' তারপর থেকেই আমাদের সকল সমস্যা যেন একে 
একে দূর হয়ে যেতে থাকল। আমি স্পষ্ট উপলদ্ধি করলাম, 
এসবই শ্রীশ্রীমায়ের ইচ্ছায় সম্ভব হয়েছে। আমার কিছুই করার 
ছিল না। আমি অনুভব করলাম এই জগতের তিনিই '“সর্বময়ী 
কর্রী্।” 

কিছুক্ষণ থেমে তিনি আরো বললেন £ “একদিন আমার এক 
গুরুভাই শ্রীশ্রীমাকে বলেন, "মা, আমি তোমাকে কিছুই বুঝতে 
পারলাম ণা।' উত্তরে তিনি বলেন, “তোমাকে কিছুই বুঝতে হবে 
না, বাবা! তুমি শুধু মন দিয়ে জপধ্যান করে যাও।” একদিন 
শ্ীশ্রীমাকে দর্শন করতে যাওয়ার পথে আমার কাপড়ে নোংরা 
লেগে যায়। আমি স্থির করলাম, এই নোংরা কাপড়ে আর তাকে 
স্পর্শ করব না; সেই কারণে দুর থেকেই ভূমিষ্ঠ হয়ে তাকে প্রণাম 
করলাম। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার শ্রীচরণ আমার মাথার ওপর 
স্থাপন করলেন। মুখ তুলে দেখি, পরম করুণাভরে তিনি 
হাসছেন। আমিও পরম আনন্দে হাসতে থাকি। 

“একদিন জনৈক ভক্ত শ্রীশ্রীমাকে প্রশ্ন করেন, “মা, তোমার 
আর ঠাকুরের পুজা কীভাবে করব?” শ্রীশ্রীমা উত্তর দিলেন, 
'ঠাকুর ও আমাকে অভেদজ্ঞানে পুজা করবে। জানবে একজনের 
পূজা করলেই উভয়ের পূজা করা হয়।' একদিন এক দুশ্চরিত্র 
ব্যক্তি শ্রীশ্রীমায়ের সাক্ষাংলাভের আশায় উদ্বোধনে আসেন, কিন্তু 
তাকে ভিতরে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। এ-সংবাদ 
শুনে শ্রীশ্রীমা স্বয়ং তাকে ডেকে পাঠালেন এবং তাকে মন্ত্র্দীক্ষা 
দিলেন। উপস্থিত সন্গ্যাসিগণ শ্রীশ্রীমাকে বললেন যে, তার এই 
কাজ ঠিক হয়নি। উত্তরে তিনি বললেন, 'এর জন্য তোমাদের 
মাথাব্যথার কোন কারণ নেই। আমার যেরূপ ইচ্ছা হবে, আমি 
তাই করব।" 

“একদিন এক পতিতা নারী উদ্বোধনে এলে তাকে ভিতরে 
প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। এই কথা শুনে শ্রীশ্রীমা স্বয়ং এসে 
তার হাত ধরে ভিতর নিয়ে গিয়ে তাঁকে তার চরণ স্পর্শ করে 
প্রণাম করার অনুমতি দেন। সেই মহিলা ভীতম্বরে বলে ওঠেন, 
মা, আমি পাপী, আমি তোমার শ্রীচরণ স্পর্শ করতে পারি 
না।” কিন্ত শ্রীত্রীমা তাকে বাধ্য করলেন তার শ্রীচরণ স্পর্শ 
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করতে। তারপর তিনি তাকে মন্ত্রান করে পরম কৃপাভরে 
আশীর্বাদ করলেন। সম্যাসিগণের আপত্তির উত্তরে তিনি বলেন 
'আমি তাকে কৃপা না করলে সে কোথায় আশ্রয় নেবে?” ' 

১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে ভদ্রলোকের দীক্ষালাভের কিছুদিন পর তার 
পত্ী লক্ষ্য করতে থাকেন যে, প্রতিদিন বাড়ি থেকে বের হওয়ার 
আগে তিনি পকেট থেকে একটি চিঠি বের করে পাঠ করেন। 
এ চিঠির বিষয়বস্তু জানার জন্য তার অত্যতস্ত কৌতুহল হয়। 
পরম বিস্ময়ে তিনি জানতে পারেন, চিঠিটি শ্রীশ্রীমায়ের। 

সেইদিনই এঁ মহিলা ্তরীত্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'এর রচয়িতা 
মাস্টারমশায়ের বাড়ি যান এবং তাকে প্রশ্ন করেন মহিলাদের 
দীক্ষাগ্রহণের অধিকার আছে কিনা। তিনিও দীক্ষাগ্রহণ করতে 
পারেন_-একথা জেনে তার মন প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। মাস্টারমশায় 
তাকে বলেন যে, শ্রীশ্রীমায়ের কাছে যাওয়ার সময় তিনি যেন 
তার পুত্রটিকেও সঙ্গে করে নিয়ে যান, কারণ সে তার পিতার 
সঙ্গে বহুবার উদ্বোধনে যাওয়ার ফলে সেখানকার পথঘাটের সঙ্গে 
পরিচিত। যাই হোক, উদ্বোধনে পৌঁছে এঁ ভদ্রমহিলা দেখলেন, 
শ্রীশ্রীমা দরজার সামনে যেন তাদেরই জন্য অপেক্ষা করছিলেন। 
হাত তুলে ইশারা করে তিনি তাদের ডাকলেন £ “এস মা।” 

দীক্ষালাভের কয়েকদিন পূর্বে ভদ্রমহিলাটি স্বপ্নে দর্শন করেন 
যে, শ্রীশ্রীমা ভোর চারটার সময় এক নদীর তীরে আবির্ভূতা হয়ে 
তাকে নদীতে ম্লান করে এসে ইষ্টনাম জপ করার নির্দেশ 
দিচ্ছেন। তিনি সবিনয়ে বলেন £ “আমার তো কোন ইষ্ট নেই, 
কিভাবে আমি তার নামজপ করব?” তখন শ্রীশ্রীমা তাকে জপ 
করার জন্য একটি নাম দেন। 

এর কিছুদিন পর এ ভদ্রমহিলা যখন উদ্বোধনে গেণন 
দীক্ষালাভের জন্য, তখন শ্রীশ্রীমা তাকে একটি ঘরে নিয়ে এসে 
দ্বার রুদ্ধ করে দিলেন এবং তাকে প্রশ্ন করলেন £ “মা, স্বপ্নে কি 
তুমি কখনো কোন মন্্বলাভ করেছ£” মহিলাটি তার সেই 
প্রদর্শনের বর্ণনা দিলেন। শ্রীত্রীমা বললেন £ “তুমি এ মস 
জপ করবে।” 

এই দম্পতির মুখে শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা শুনে আমার যে 
কী আনন্দ হলো, তা আপনারা সহজেই অনুমান করতে 
পারবেন। স্মৃতিচারণ সমাপ্ত হলে আমরা তিনজন বেশ কিছুক্ষণ 
নীরবে বসে থাকলাম। আমার মনে হলো, আমি সত্যিই 
শ্রীশ্রীমায়ের কাছে বসে আছি। 

অকস্মাৎ সেই মহিলা আমার প্রতি স্থিরদৃষ্টি নিক্ষেপ করে 
বলে উঠলেন £ “শ্রীত্রীমা আপনার মনের কথাটিও জানেন।' 
শুনে শিহরিত হয়ে উঠলাম এবং মনে মনে ভাবলাম-_তা যি 
সত্য হয়, তাহলে তিনি আমাদের প্রত্যেকেরই মনের খবর 
রাখেন। 

আজ আমি স্থিরনিশ্চিত যে, শ্রীশ্রীমা আজও দিব্যশরীরে 
স্বপ্ন অবস্থান করছেন। যিনি ব্যাকুল হয়ে আস্তরিকতার সঙ্গে 
তার দর্শন প্রার্থনা করেন, তিনি অবশ্যই তার দর্শনলাত 
করবেন। 

চার্লট বোস (সরলা) 

শীরামকৃষ-অনুরাগিশী, দীক্ষিতা এই আমেরিকান মহিলা 

পঞ্চাশের দশকের প্রথমার্দিকে ভারতের নানান তীর্থ দশনি করেন। 
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(নতাজী-রহস্য তদন্তে ডি. এন. এ 
বরুণ রায়চৌধুরী 


-০০ ৯০ 
কী হলো তা নিয়ে একাধিকবার তদন্ত 
হয়েছে। আবার হতে চলেছে। এবারকার 


অনুসন্ধান, দেহাবশেষে জৈব প্রযুক্তির 
সরাসরি প্রয়োগ। “নেতাজির চিতাভস্ম' 


বলে জাপানের রেনকোজি মন্দিরে যা রাখা | 


আছে তা সত্যিই তার দেহাবশেষ কিনা, | 
টেস্ট-এর মাধ্যমে । তাই তার জীবিত চা ৰ 
আত্বীয়্বজনদের দেহ থেকে ডি. এন. এ. ৫ 
নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে আরো দুটি 
প্রাসঙ্গিক খবর- উত্তরপ্রদেশের প্রয়াত সাধু 
গুমনামী বাবাকে একদা ছদ্মবেশী নেতাজী বলে 
মনে করা হতো। ডি. এন. এ. টেস্টে প্রমাণিত 
হয়েছে, তিনি তা নন।২ 
যে কীচাপাকা উস্কোখুক্ষো চুলদাড়িতে ঢাকা বিধ্বস্ত 
প্ৌটটিকে দেখা গেল, তার সঙ্গে ইরাকের রাষ্ট্রপতির 
চাখধাধানো ব্যক্তিত্ব একেবারেই মেলে না; কিন্তু ডি. এন. 
এ. টেস্টে ধরা পড়ল তিনিই আসল সাদ্দাম।* দেখা যাচ্ছে 
(য, ডি. এন. এ. টেস্ট নিয়ে চারদিক বেশ সরগরম হয়ে 
উঠেছে। কিন্তু ব্যাপারটা আসলে কী? সত্যিই কি তা থেকে 
নেতাজী-রহস্য সমাধান হওয়া সম্ভব? এই নিবন্ধে সে- 
প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। 

মানুষ বা অন্যান্য জন্ত ও উদ্ভিদের দেহ অসংখ্য ক্ষুদ্র 
কষুত্র কোষ দিয়ে তৈরি। এক এক অঙ্গের কোষ এক 
একরকমের। কিন্তু সব কোষের মধ্যেই থাকে সাপের মতো 
কুণ্ুলী পাকানো অতি দীর্ঘ এক আণবিক শৃঙ্খল। সর্পিল 
আকার দুটো স্প্িং-এর একটিকে যদি আরেকটির মধ্যে 
বসিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে যেরকম দেখতে হয়__ 
সেই 'ডবল হেলিক্স' আকৃতির এই আপবিক শৃঙ্খলের 
শাম “ডিঅক্সিরাইবোজ নিউক্রিয়িক আযসিড', সংক্ষেপে 
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“ডি. এন. এ.। তার এক একটা অংশকে 'জিন' বলা হয়। 
যেকোন প্রাণীর সন্তান যে সেই প্রাণীর মতো দেখতে হয়, 
বাবা-মায়ের সঙ্গে যে ছেলেমেয়ের চেহারার মিল থাকে-_ 
এসবের মূলে জিন। বাড়ি তৈরির ইটের মতো ডি. এন. 
এ.-র মধ্যে কিছু নির্দিষ্ট আণবিক সমন্বয় থাকে, যাকে “বেস' 
বলা হয়। &, 0, 0 এবং 1-_এই চার রকমের বেস 
আছে। আসলে এই অক্ষরগুলি এক-একটা রাসায়নিকের 
আদ্যক্ষর। বেসের সমন্বয়বৈচিত্র্যের ওপর ডি. এন. এ. তথা 
জীবদেহের গঠন নির্ভর করে। তাই পৃথিবীতে এত 
জীববৈচিত্র্য, যেমন ইংরেজি বর্ণমালার মাত্র ২৬টি অক্ষর 
দিয়ে রোজ একটা করে নতুন খবরের কাগজ 
ছাপানো যায়। 
দেহকোষের মধ্যে 'ক্রোমোজোম' নামক 

এক সুতোর আকৃতির বস্তুর মধ্যে ডি. এন. 
পিং এ. ঠেসে ভরা থাকে। মানুষের প্রতিটি 
দেহকোষে ২৩ জোড়া করে ক্রোমোজোম 
থাকে। পিতা ও মাতার শরীর থেকে মাত্র 
একটি করে কোষ এসে 'ভ্রণ' তৈরি করে। 
সেই বিশেষ কোষে ২৩টি করে 
ক্রোমোজোম থাকে; তার মধ্যে থাকে ডি. 
এন. এ.। এরপর সেই ভ্রুণ ক্রমশ বড় হতে 
॥ থাকে এবং তাতে কোষের সংখ্যা বাড়তে 
থাকে। এর সবচেয়ে সুন্দর বর্ণনা বোধহয় 
কাশীরাম দাস দিয়েছেন ভীম্মের জবানিতে 
(মহাভারত, শাস্তিপর্ব) ঃ 

“মায়ের উদরে জীব শৃঙ্গার পরশে। 

খতুর সংযোগে জন্মে জনক-ওরসে|। 

পঞ্চরাত্রি গতে হয় বুদ্বুদ প্রমাণ। 

পক্ষান্তরে হয় জীব বদরী সমান।। 

এইরূপে ক্রমে-ত্রমে বাড়ে অতিশয়। 

দিনে দিনে চন্দ্রকলা যেমনে বাড়য়।।” 
প্রতিটি কোষে ক্রোমোজোমের সঙ্গে এ ডি. এন. এ. 
০0] হয়ে যেতে থাকে। সামান্য হেরফের অবশ্য হয়; 
কারণ একটি পিতার থেকে এসেছে, অন্যটি মাতার থেকে। 
তবে সাদৃশ্য থেকেই যায়। সস্তানের পায়ের নখ থেকে 
মাথার চুলের গোড়া পর্যস্ত সর্বত্র এবং রক্তের প্রতি ফৌটায় 
পিতা-মাতার ডি. এন. এ.-র সদৃশ ডি. এন. এ. উপস্থিত 
থাকে। রক্তের লোহিতকণিকায় অবশ্য ডি. এন. এ. থাকে 
না, কিন্তু শ্বেতকণিকায় থাকে। ২২ জোড়া ক্রোমোজোম 
নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই একরকম। তাছাড়া পুরুষের 
ক্ষেত্রে ৮ এবং % দুরকমের ক্রোমোজোম একটি করে 
থাকে। নারীর ক্ষেত্রে দুটিই ঠ% ক্রোমোজোম। সুতরাং 
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বিজ্ঞান 0 নেতাজী-রহস্য তদড়ে ডি. এন. এ ক ২০৩ 
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নারীসস্তান বা নারী বংশধরের দেহে জনকের চিহ্ন (ডি. এন. 


এ.) থাকার সম্ভাবনা বেশি। নেতাজীর ক্ষেত্রেও মেয়েদের 
দিকের বংশধরদের দেহের নমুনা সংগ্রহের ওপর জোর 


দেওয়া হচ্ছে। দেহের নমুনা বলতে রক্তের এক ফোঁটা, 
গোড়াসমেত চুল, চামড়া বা নখের টুকরো, হাড়, দাত বা 
যেকোন দেহাবশেষ হতে পারে। দুই ব্যক্তির দেহের নমুনা 
পরীক্ষা করে যদি দেখা যায়, ডি. এন. এ. একরকম; তাহলে 
অকাট্য প্রমাণ হয় যে, একে অন্যের আত্মীয়। অতএব 
নেতাজীর চিতাভস্মে উপস্থিত দেহাবশেষের জিন যদি তার 
আত্মীয়দের সঙ্গে মিলে যায়, তবে প্রমাণিত হবে-_তিনি 
বিমান দুর্ঘটনাতেই মারা গিয়েছিলেন। কিন্তু সন্দেহের 
অবকাশ কি একেবারেই নেই? ছাইয়ের কখনো ডি. এন. এ. 
টেস্ট হতে পারে না। তার মধ্যে কিছু না কিছু দেহাংশ 
থাকতে হবে। নেতাজীর চিতাভস্মে একটা দাত এবং এক- 
টুকরো হাড় আছে বলে শোনা যায়। এঁটুকুর যথার্থতার 
ওপরেই পরীক্ষার ফল নির্ভর করবে। 





ডি. এন. এ.-র সংখ্যাবৃদ্ধির সম্ভাব্য চিত্র-_ 
বিজ্ঞানী ওয়াটসন এবং ক্রিকের মতানুসারে। 


চলতি কথায় “ডি. এন. এ. টেস্ট শব্দটি জনপ্রিয় হয়ে 
উঠলেও আসলে কথাটা হওয়া উচিত ছিল “জেনেটিক 
টেস্টিং, যার মূলকথা- কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির দেহাংশে ডি. 
এন. এ.-র কোন নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে কিনা তা অনুসন্ধান 
করা। পিতৃত্ব বা আত্মীয়তা নির্ণয় করা, যাকে বলে 
“আইডিণ্টিটি টেস্টিং-_এই পদ্ধতির একটিমাত্র প্রয়োগ। 


এছাড়া অন্য ব্যবহারও হতে পারে এবং সবগুলিতে সেই 


ডি. এন. এ. পরীক্ষাই করা হয়। যেমন, সন্তানের কোন 
বংশগত রোগ থাকবে কিনা, তা নির্ণয় করা যায়। কয়েক 
ধরনের ক্যান্সার, থ্যালাসেমিয়া ইত্যাদি রোগ ডি. এন. এ 
ক্ররটির জন্য হয় বলে মনে করা হচ্ছে। সেই ক্রটিপূর্ণ জিনকে 
শনাক্ত করতে পারলে তার চিকিৎসাও সম্ভব। তাকে বলে 
“জিন থেরাপি” । যেমন, ক্যান্সার রোগের চিকিৎসার জন্য 
সুস্থ-সবল প্রোটিন কোষ তৈরি করতে পারে- এমন ডি. 
এন. এ. রোগীর শরীরে প্রবেশ করানো হয়। অপরাধ- 
বিজ্ঞানে দাগি অপরাধীর আঙুলের ছাপের মতো ডি. এন. 
এ. তথ্যও সংরক্ষিত রাখার প্রচলন হয়েছে। “ক্লোনিং, 
আরেকটি ব্যবহারিক প্রয়োগ, যাতে ডি. এন. এ.-র একটি 
ছোট অংশের অনেকগুলি ০০০% করে জনক কোষের হথবহু 
নকল নির্মাণ করা যায়। 

আত্মীয়তা নির্ণয়ের ডি. এন. এ. পরীক্ষা নানাভাবে করা 
যায়। “পলিমারেজ চেন রিয়্যাকশন', সংক্ষেপে 70২ নামক 
একটি পদ্ধতিতে কম পরিমাণ এবং ক্ষয়প্রাপ্ত ডি. এন. এ, 
নিয়েও কাজ করা সম্ভব। নেতাজীর ডি. এন. এ. পরীক্ষায় 
সেইজাতীয় পদ্ধতিই উপযুক্ত হবে বলে মনে হয়। ডি. এন. 
এ. শৃঙ্খলের কিছু অংশ সব মানুষের ক্ষেত্রেই একরকম। 
তার মাঝে মাঝে কিছু অংশ থাকে, যা এক একজনের 
ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য। ৮খেং পদ্ধতিতে সেই অংশগুলিকে 
চিহি্ত করে তার অনেকগুলি ০০2৮ করা হয়। 'প্রাইমার' 
নামক এক ডি. এন. এ. খণ্ড দিয়ে কাজ আরম্ভ করতে হয়। 
রাসায়নিক মিশ্রণ সমেত জৈব অংশটিকে বারেবারে গরম 
ও ঠাণ্ডা করলে প্রাইমারের সঙ্গে ক্রমশ আণবিক শৃঙ্খল 
জোড়া লাগতে থাকে। এইভাবে মূল যে ডি. এন. এ-টা 
পাওয়া গিয়েছিল, তার আণবিক ব্রমের আরো বিস্তারিত 
রূপ পাওয়া যায়। আতসকীাচের নিচে যেমন ছোট জিনিসকে 
বড় করে দেখা যায়, দেহাবশেষ থেকে পাওয়া একটা ডি. 
এন. এ.-র অংশকে বিবর্ধিত করে অন্য একটি নির্দিষ্ট 
নমুনার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয়। কাজটা সহজ নয়। 
ব্যাপারটা যেন ফসিলের একটা ভাঙা টুকরো বিশ্লেষণ করে 
অতীতের আসল প্রাণীটা সম্বন্ধে ধারণা পাওয়ার চেষ্টা। 
নেতাজীর ডি. এন. এ, পরীক্ষার সাফল্য নির্ভর করবে এ 
দাত আর হাড়ের টুকরো কতটা খাঁটি, অন্য ব্যক্তির দেহাংশ 
মিশে গেছে কিনা__তার ওপর |] 
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প্রসঙ্গ ভারতীয় উপমহাদেশে 
ইসলামের প্রবেশ" 


উদ্বোধন*+এর গত ভাদ্র ১৪১০ সংখ্যায় শ্রীমদনমোহন 
সাহার “ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের প্রবেশ" শীর্ষক 
রচনার ৫৬০ পৃষ্ঠার ৩য় অনুচ্ছেদের ৯ম, ১০ম এবং ১১শ 
পঙ্ক্তিগুলি আমার কাছে সংশয়ের কারণ হওয়ায় এই চিঠির 
অবতারণা। এখানে বলা হয়েছেঃ “উল্লেখ্য যে, পারস্য 
সুলতান বর্বর লুটেরা নাদির শাহ দিল্লির উপকণ্ঠে একদিনে 
দশহাজার নব মুসলমানকে (মোঙ্গল জাতির বংশধর) 
নির্মমভাবে হত্যা করেন।” 

কিন্তু পাঠ্যগ্রন্থে লক্ষ্য করা যায়, ১২৯২ খ্রিস্টাব্দে মোঙ্গল 
নেতা ুলাগুরের পৌত্র আবদুল্লার নেতৃত্বে মোঙ্গলরা সিন্ধুনদ 
অতিক্রম করে সুনাম পর্যস্ত অগ্রসর হলে সুলতান 
জালালউদ্দিন ফিরোজ খলজি (১২৯০-১২৯৬ খ্রিস্টাব্দ) 
মোঙ্গলদের পরাজিত করেন এবং উলুখ খাঁ নামে চিঙ্গিজ 
খায়ের এক বংশধর তার সঙ্গে সন্ধি করে অনুচরবর্গ-সহ 
ইসলামধর্ম গ্রহণপূর্বক দিল্লিতে বসবাস করতে থাকেন এই 
মর্মে যে, সুলতান তাদের অপেক্ষাকৃত সামরিক উচ্চপদ, 
জায়গির বা অন্যান্য প্রশাসনিক সুযোগসুবিধা প্রদান করবেন। 
পরবর্তী সুলতান আলাউদ্দিন খলজি উলুখ খা এবং নসরৎ 
খায়ের অধিনায়কত্বে ১২৯৭ খ্রিস্টাব্দে গুজরাট জয় এবং 
লুষ্ঠন করেন। এসময় উলুখ খর নেতৃত্বে মুসলমানগণ 
(ইসলামধর্ম গ্রহণ করায় “নব মুসলমান” নামে পরিচিত) 
পূর্বোক্ত লুঠিত দ্রব্যের একটি নির্দিষ্ট অংশ দাবি করে এবং তা 
্রত্যাহত হওয়ায় তারা সুলতানবিরোধী কার্য তথা বিদ্রোহী 
হলে সুলতান আলাউদ্দিনের আদেশে একদিনে প্রায় ৩০ 
হাজার নব মুসলমানকে হত্যা করা হয়। (দ্রঃ ভারতের 
ইতিহাস-_অতুল রায়, ১ম খণ্ড, সুলতানি যুগ, পৃঃ ৫৩, ৫৬, 
৬৮ ইত্যাদি) এই তথ্য প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক, সতীশচন্দ্রের 
1150162] [110019, 7১৪11 [” সহ অন্যান্য গ্রন্থেও লিপিবদ্ধ 
বয়েছে। তবে সংখ্যাগত দিক থেকে বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায় 
এবং এটাই স্বাভাবিক। 

এখানেই আমার প্রশ্ম__ 

(১) নাদির শাহই কি ১০ হাজার নব মুসলমানকে হত্যা 
করেছিলেন? নাকি এটি ছাপানোর অসাবধানতার ফল! 
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(২) নাদির শাহ দিল্লি প্রবেশ করে (১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দের ৩ 
মার্চ) লুষ্ঠন-সহ যে বছ নরনারীকে হত্যা করেছিলেন, লেখক 
তাদেরই কি “নব মুসলমান” বলে উল্লেখ করেছেন? 

(৩) নাদির শাহের আক্রমণকাল বা তার পরেও কি 'নব 
মুসলমান" বলে স্বতন্ত্র মুসলিম জাতির অস্তিত্ব ছিল? থাকলে 
তৎকালীন বিভিন্ন দরবারি গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে তাদের আর্থ- 
সামাজিক বা রাজনৈতিক ভূমিকা কি ছিল? 

(৪) মোঙ্গল শাসনের প্রথম পর্ব অতিক্রান্ত হওয়ার ঠিক 
৩২তম বছরে নাদির শাহ কর্তৃক লুঠন/হত্যাকাণ্ডে জড়িত 
ব্যক্তিবর্গকে নব মুসলমান” হিসাবে উল্লেখ করার 
যৌক্তিকতা কোথায়? 

আমার অনুরোধ, যদি উপরি উক্ত বিষয়গুলি নিয়ে 
“উদ্বোধন'-এর কোন সংখ্যায় বিস্তারিত লেখা হয়, তাহলে 
আমার মতো বহু পাঠক বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। 

মুক্তারাম ঘোড়ুই 


তাজপুর, আরামবাগ, হুগলি-৭১২৪১৫ 


লালন ফকিরের বাউলধর্মে দীক্ষাগ্রহণ 
প্রসঙ্গে 


১৪১০ বঙ্গাব্দের শারদীয় “উদ্বোধন'-এর ৬৭১ পৃষ্ঠায় 
“বাউল ধর্ম-দর্শন ও মানবপ্রেমের সাধনা” শিরোনামে 
শ্রীদিলীপকুমার দত্তের গবেষণালন্ প্রবন্ধে সন্দেহাতীতভাবে 
অনেক মুল্যবান তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। তবে লালন ফকির 
সম্বন্ধে তিনি লিখেছেনঃ “শোনা যায় বাউলশ্রেষ্ঠ এই 
ফকির লালন শাহ হিন্দুধর্মের নানা কুসংস্কার ও অত্যাচারে 
বিপর্যস্ত হয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় এক বাউল ফকিরের কাছে 
বাউলধর্মে দীক্ষিত হন।” এই “শোনা কথা” সম্পূর্ণ সত্য 
নয়। কারণ, প্রায় চার দশক আগে এক মাসিক পত্রিকায় 
(সম্ভবত “মাসিক বসুমতী” কারণ তখন আমি সেই 
পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক ছিলাম) লালন ফকিরের এক 
সংক্ষিপ্ত জন্মবৃত্তান্তে পড়েছিলাম, লালন নেহাত কম বয়সে 
গ্রামের হিন্দু তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে তীর্থদর্শনের অভিপ্রায়ে 
নৌকাযোগে (তখন রেল বা মোটর-যোগে ভ্রমণের সুযোগ 
ছিল না, পদব্রজে বা নৌকাই একমাত্র অবলম্বন ছিল।) যাত্রা 
করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত পথে সেই নৌকা এক ঝড়ের 
কবলে পড়ে ডুবে যায়। তীর্থযাত্রীদের মধ্যে যারা সাঁতার 
জানত, তারা কোনরকমে প্রাণে বীচে। কিন্তু লালন সম্ভবত 
সীতার না জানায় গভীর জলে তলিয়ে যান। সহ্যাত্রীরা 
অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাকে না পেয়ে নৌকা নিয়ে 
দেশে ফিরে যায়। এদিকে লালন অনেক পরে অচৈতন্য 
অবস্থায় শ্লোতের টানে নদীর তটে এসে পড়ে থাকেন। 
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নিকটস্থ গ্রামের এক ধর্মপ্রাণ মুসলমান লালনকে এভাবে 
পড়ে থাকতে দেখে ত্বাকে নিজ বাটীতে নিয়ে যান এবং 
অনেক সেবাশুশ্রষা করার ফলে লালনের সংজ্ঞা ফিরে 
আসে, যদিও পূর্বস্ৃতি ফিরে না পাওয়ায় সেই ধর্মপ্রাণ 
মুসলমান লালনকে নিজের ছেলের মতো পিতৃন্নেহে 
লালন-পালন করতে শুরু করেন। অন্যত্র লালন-পালন 
হওয়াতে সম্ভবত তার নাম হয় 'লালন'। এভাবে এ 
পরিবারভুক্ত হয়ে বহুদিন থাকার পর লালন বোধহয় কোন 
বাউল সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিবিশেষের সংস্পর্শে প্রভাবান্বিত 
হন। যে-ব্যক্তি তাকে লালন-পালন করেন, তিনিই হয়তো 
সেই বাউল সম্প্রদায়তুক্ত ছিলেন। 

কুমুদবন্ধ স্বামী 


ধুবড়ি, অসম-৭৮৩৩০১ 
জানতে চাই 


উদ্বোধন'-এর গত কার্তিক ১৪১০ সংখ্যায় শ্রীবিনয় 
চক্রবর্তীর লেখা “শিকাগো-বন্তৃতা আজো প্রাসঙ্গিক' পাঠ 
করে কিছু সংশয় জেগেছে। শ্রীচক্রবর্তী ধর্মমহাসভায় 
আমন্ত্রিত ১০ জন ভারতীয়ের একটি তালিকা দিয়েছেন। 
রচনাটির ৮৪২ পৃষ্ঠার ১ম কলমের ৩য় অনুচ্ছেদের এক 
স্থানে লেখা হয়েছে 2 “পূর্বোক্ত প্রতিনিধিদের তালিকার মধ্যে 
নরসিংহচারী ও লল্ষ্মীনারায়ণ ছাড়া বাকি কেউই সশরীরে 
উপস্থিত ছিলেন না।” কিন্তু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার তো 
ছিলেন। এছাড়াও বীরটাদ গান্ধী, বি. বি. নাগরকার, 
জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীও সশরীরে ছিলেন। এবিষয়ে লেখকের 
বক্তব্য জানতে ইচ্ছা করি। 
দ্বিতীয়ত, পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার ২য় কলমে 'মণিলাল গান্ধী” কি 
“মণিলাল দ্বিবেদী” হবে? ডঃ হেনরি ব্যারোজের গ্রছে তার 
নাম 401৬501 1৬190101191 1১10101)001)91 (901001)91),, 
অথচ স্বামীজী তার চিঠিতে লিখছেন শ্রীযুক্ত মণিলাল 
নাডুভাই'। কোন্টি সঠিক? “নাভু” না “নাড়ু'? যদি অনুগ্রহ 
করে জানান সুখী হব। 
অশোক সেন 
নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি, দার্জিলিং-৭৩৪৪৩০ 


লেখকের উত্তর 


পত্রপ্রেরক শ্রীঅশোক সেনকে আমার শ্রীতি ও শুভেচ্ছা 
জানাই। তার “সংশয়” নিরসনের জন্য বলি-_-শিকাগো 
ধর্মমহাসভায় যারা সশরীরে উপস্থিত ছিলেন, তারা হলেন 
প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বীরঠাদ গান্ধী, নরসিংহাচারী, 


লক্ষ্ীনারায়ণ, বি. বি. নাগরকর, জ্ঞানেন্দ্রমোহন চক্রবর্তী এবং 
রেভঃ মরিস স্রেটার। 

৮৪২ পৃষ্ঠায় সেদিনের অনুষ্ঠানে “পূর্বেক্তি প্রতিনিধিদের 
তালিকার মধ্যে-_নরসিংহাচারী ও লক্ষ্মীনারায়ণ ছাড়া বাকি 
কেউই সশরীরে উপস্থিত ছিলেন না”-_এভাবে অর্থ করলে 
সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। 

৮৪১ পৃষ্ঠায় “মণিলাল গান্ধী" নয়, “মণিলাল দ্বিবেদী' 
হবে। 10155011719171191 10901001781 (2)170012)' 
বলে ডঃ ব্যারোজ তার পরিচয় দিয়েছেন। স্বামীজীও “নভু 
ভাই” বলে পত্রে উল্লেখ করেছেন। “নাভ” বা 'নাড়ু' নয়। 

বিনয় চক্রবর্তী 
স্যাটেলাইট টাউনশিপ, কলকাতা-৭০০০৬১ 


আস্তিকতার স্বরূপ কী? 


উদ্বোধন'-এর শারদীয়া ১৪১০ সংখ্যায় শ্রীঅসীমকুমার 
পক্ষেই যেন বেশি বক্তব্য পরিলক্ষিত হলো। এখন প্রশ্ন 
হলো £ 'আস্তিকতা” বলেই বা কী আছে? 

সেই জীবনপ্রত্যুষে বাস্তববোধ ও আত্মবিকাশের সঙ্গে 
সঙ্গে একটি প্রন্ম আমাদের প্রায় সকলের মনের মধ্যে জাল 
বোনে। দেব-দ্বিজে ভক্তি, পৃজার্চনা, ঈশ্বরবিশ্বীস ইত্যাদি 
থাকলে মানুষ আস্তিক হয়। অন্যথায় খুব সহজেই আমরা 
উক্ত বিশ্বাসবর্জিত ব্যক্তিকে “নাস্তিক বলে ঘোষণা করি। 
কোন্টি “বাদ” (91), আর কোন্টি বাদ (91০16) তা 
আমাদের বোধে অনেক ক্ষেত্রে বাধ (00512016) সাধে। 

সহজ কথা হলো-_যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, সে 
নাস্তিক। আবার স্বামীজী বলেছেন-_যে নিজেকে বিশ্বাস 
করে না, সে-ই নাস্তিক। তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলি- ঈশ্বর 
আছেন কিস্তু আমি নিজে তাঁকে উপলব্ধি করতে পারলাম না 
অর্থাৎ প্রার্থিত বস্ত্র যথাকালে পেলাম না; ঈশ্বরকে অস্বীকার 
করলাম না, কিন্ত নিজের অক্ষমতা উপলব্ধি করলাম আমি 
নাত্তিক। কখনো কখনো অনবধানতার কারণেও ঈশ্বর 
উপলব্ধ না হওয়ায় কেউ নাস্তিক হতে পারেন। আবার যথেষ্ট 
বিশ্বজ্ঞান উপলব্ধি করার পর ধারণা জন্মায়__ঈশ্বর নেই। 
(কারণ আমাদের ধারণা- ঈশ্বর মন্দ কিছু ঘটাতে পারেন 
না।) এধরনের দৃষ্টাত্ত-__বিজ্ঞানী আইনস্টাইন, জওহরলাল 
নেহরু, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ। এরাও নাস্তিক। 

ঈশ্বরবোধের মূল স্তম্ভ হলো, এই বিশ্বপ্রকৃতির অক্টা ও 
নিয়স্তা বলে কোন শক্তিকে ভাবা। দুই, জন্মাত্তরবাদ মেনে 
নেওয়া যে-অর্থে মানুষ “অদৃষ্ট' কথাটি ব্যবহার করে। প্রশ্ন 
হলো, না-জানা, না-দেখা বিষয়ে ঈশ্বরত্ব আরোপ কেন? 


৪6 
৬৪৪০৪৪০৬৪০৪৬১৪৬৬৬৪৬৬০৩৪৪৬৪৩৪৬৩৪৪৪৬৬৬০৪৪৪৪৪৪৪০৪৪৪৪৬৪৪৩৪৩৪৪৪৪৪৪৪৬৪৪৪৪৪৪৪৪৪৩৪৪৬৪৪৬৬৯৪৪৬৪৪৪৪৬৪৪৪৪৪৪৪ 


২০৬ € উফোধন 0 ১০৬তম বর ওর সং্টো 3 ঠৈত ১৪১০0 সার্ট ২০০৪ 


একদিন বিশ্বাস ছিল- সূর্য পৃথিবীর চারপাশে প্রদক্ষিণ 
কুরছে। পরে যখন জানা গেল (প্রমাণিত জ্ঞানের জন্য), তখন 
দৃষ্ট আলোকে অদৃষ্টের অন্ধকার দূর হলো। অপরপক্ষে 
জন্মান্তরবাদ ও কর্মফলকে পরজন্ম অবধি ঠেলে দেওয়ার 
পরিস্থিতির চাপে তা করতে বাধ্য ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র 
বুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে যে-যুক্তি খাড়া করেছিলেন 
তা কিছুটা বাধ্য হয়েই। জাতিস্মর একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা, তা 
কখনো জন্মাস্তর হতে পারে কী? দু-একটি বিশেষ 
(08110919) ব্যাপারকে সাধারণ, (001৬01521) বলে 
চালানো অযৌক্তিক। অলৌকিক হলেই কি এশ্বরিক হতে 
হবে? 

তাছাড়াও কর্মফল ও জন্মাস্তরবাদ চালানো গেলে 
একশ্রেণির মানুষের বিশেষ সুবিধা হয়। মানুষ বঞ্চনাকেও 
ভাগ্যবিড়ম্বনা বলে মানিয়ে নেয় বলে বিদ্রোহ করে না। একই 
কর্ম করে যদি কেউ সফল হন, তাহলে ঈশ্বর বা সংশ্লিষ্ট 
(দবদেবীর মাহাত্ম্য ঘোষিত হবে। অপরপক্ষে, ব্যর্থ হলে উক্ত 
বাক্তির নিজস্ব কর্মফলকে দায়ী করা হবে। মানুষকে হীনম্মন্য 
করে কোন্‌ ধর্মের মাহাত্ম্য ফলপ্রসূ হয়? স্বামীজী বললেন £ 
1২000 0010 1017019. কেন বললেন? তিনি তো বলতে 
পারতেন- মানিয়ে নাও, ঈশ্বর দিচ্ছেন। 

শুধু ঈশ্বরের মাহাত্মযবীর্তনকে সর্বন্থ জ্ঞান করলে স্বামীজী 
দুল, কলেজ, হাসপাতাল স্থাপন করে মানবসেবা করতে 
বলতেন না। মানুষকে শিবজ্ঞানে সেবা করার কথা না বলে 
তিনি শুধু মঠ, মন্দির স্থাপন করে যাগযজ্ঞ করতে বলতেন। 
ঝঁষি বঙ্কিমচন্দ্রের উপলব্ধি ছিল ৫ “মনুষ্যে শ্রীতি ভিন্ন ঈশ্বরে 
ধর্ম নাই।” 

সুতরাং যিনি দেব-দ্বিজে সেবা, পুজার্চনা, জপধ্যান না 
করে মানুষের সেবায় নিরত থাকেন_ তিনি কি নাস্তিক? আর 
আমরা জানি, শ্রীরামকৃষ্ণ দিনরাত “মা, মা” বলে উতলা 
হলেও তার হৃদয় ছিল মানবসম্পদ-রূপ রত্ুরাজিতে ঠাসা। 
নাহলে তিনি “যত মত তত পথ” বলে দিকভোলাকে পথ 
দেখাতেন না; 'অজ্ঞান', 'জ্ঞান' ও “বিজ্ঞান বোঝাতেন না। 

আসলে কেউ কেউ ভাবেন, তার আড়ালে একজন 
শক্তিমান আছেন-_তিনি সব ঠিকঠাক করে দেবেন! দুটো 
নকুলদানা কিংবা একখানা বাতাসার বিনিময়ে ছেলের পাশ 
কিংবা মেয়ের বিয়ের পাত্র খুঁজে দেবেন! এই কি আমাদের 
ঈশ্বর-ভজনা? নাকি কবিগুরুর ভাষায় ঃ “তোমার পুজার 
ছলে তোমায় ভুলেই থাকি।” 

আর পুরোহিত তো সবই পারেন! কোষ্ঠ-কাঠিন্য থেকে 
শিরঘূর্ণন-_সর্ববিধ মন্ত্র তার ঝুলিতে। তাদের দোষ নেই। 
কারণ, আমরা তাঁদের ডাকি বলে তারা আসেন। রুটিরুজির 
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্রশ্ন। জন্মাস্তর, আত্মার অবিনশ্বরত্ব ইত্যাদি না মানলে লোকে 
এসব ক্রিয়াকলাপ করবে কেন? আবার দু-চার মিনিটে তো 
আর ভারী বিল করা যায় না! তাই তাদের বিভিন্ন শতাব্দী 
থেকে ভাল ভাল বুলি দিয়ে 'পুথি' সাজাতে হয়। অবশেষে 
করে তারা বাড়ি যান। কত বড় “আস্তিক' আমরা! 

আত্মা অবিনশ্বর। তাহলে মানুষ মরলে কীাদি কেন? 
অসুখ হলেও ডাক্তার দেখানোর কী দরকার? একটা কাপড় 
ছেড়ে আরেকটা নতুন কাপড় পরা ছাড়া তো কিছু নয়। পাওনা 
টাকা-পয়সাই বা তাগাদা করার কী দরকার? এ-জন্মে না 
পাও, পরের জন্মে নিও। তার বেলা-_ এখন দাও, কাল দাও, 
সামনের মাসে দাও-_তর সয় না কেন? 'অখণুমগ্ডলাকারং 
ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্* জানার পরও ভাবি, পৃথিবীটা বুঝি 
চ্যাপ্টা! খষিকে ভগবান বলে মানি, বিজ্ঞানী বলে নয় কেন? 

তবে কি আমরা পাওনা আদায়ের বেলায় চার্বাকদের 
মতো নাস্তিক আর ধর্মভীরু শাস্তিপ্রিয় সামাজিক হওয়ার 
সময় আস্তিক? আমার কন্যা যখন জ্যান্ত পুড়ে সতী হয়েছে, 
তখন তোমার মেয়ের বেলায় ছাড়ব কেন? এই কি আমাদের 
আত্তিকতা? 

আসলে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রমুখ 
মহামানবগণ তাদের যা দেওয়ার তা তারা বাণী, রচনা, 
আচার-আচরণ ও সৃষ্টিশীল কাজের মাধ্যমে আমাদের জন্য 
রেখে গেছেন। ধুপ, দীপ জ্বালি বা নৈবেদ্য সাজাই-_্তারা 
এসে আমাদের কাজটা করে দিয়ে যাবেন না। তাদের 
আদর্শকে অনুশীলনের মাধ্যমে অনুধাবন করতে হবে। যাঁরা 
মারণব্যাধির ওষুধ আবিষ্কার করেন, তারাও মানুষই। 
মহামানুষ, ভগবান কেন? 

এই সেদিন দেখলাম, আড়াই কিলো সোনার গহনা 
গড়ানো হয়েছে মা-কে সাজানোর জন্য। আমরা জানি, 
প্রতিবছর পূজার সময় পদ্মফুল আহরণ করতে গিয়ে ৩০- 
৪০টি কিশোরের সর্পদংশনে অকালপ্রয়াণ ঘটে। আমরা যদি 
পূর্বাহে মেডিকেল ক্যাম্প করে এ. ভি. এস. নিয়ে এ 
কিশোরদের প্রাণ বাঁচাতে সচেষ্ট হই, তাহলে কি 
ভক্তিপিপাসিনী মা একটু বেশি খুশি হতেন না? মাত্র পাঁচশ 
বছর আগে আবিষ্কৃত হয়ে কত দেশ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দেশ হলো, 
আর আমরা পাঁচহাজার বছরের প্রাটীনত্ব ও মানসিক 
পরাধীনতা নিয়ে জেগে ঘুমিয়ে এতদিন কাটিয়ে এলাম। 
এখনো “কে আত্তিক আর কে নাস্তিক"-__এই ভাবনা নিয়ে 
পড়ে আছি! স্বামীজীর কথায়__আমরা আর কবে “মানুষের 
মতো মানুষ" হব? 

নরেশ বিশ্বাস 


বসিরহাট কলেজ, উত্তর ২৪ পরগনা-৭৪৩৪১২ 


2 পি প্রু শু 
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সাতে এ তি মের মোক রি 'ছিরাপভাকোধের অব এবং 
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রে তে তিতা আলৈতিক ও েবিসাদের ভারি ঠববর্াল মাল ও সামাজিক অবরযের 
রি 8 রে 'আজ'দিগাইরা/ বিজেলক্র-বণতিকই আজাদের এগ্রেতারা, একতা ক্রেমশা দিজালোকের, মজে উদ্জূল 
চিনি টী/ জলের মলে লালাল গায় সয়ে স্যায়ে ওঠে, হার উর তেরা ভুঁজে পায় আ ! এয়ঙুলি নৃলেত মূল্যকোজ এব আোনদশাডিতিক। 
টা সন্ত পরী সামসীদের কে কেউ এসব এরয়ের উর দিতে শনুহ কারে দি জানিয়েছেন |. তযলন্দের বিয়া, এমাসে 
রা ন়জিতিরি উতর দিয়েছেল রামকৃজ মঠ: ও রামকৃজণ মির্লের অল্যতম সজাধস্চ তম হানি গীতোনব্দ্ী মতারাজ। 





প্রশ্ন ঃ ভারতে অনেক সন্যাপী সঙ্ঘ আছে । তাদের মধ্ো রামকৃষ মিশনের সম্যাসীদের বিশেষত কোথায়? 
-ব্রতীন সমাদ্দার, হন পাক, কলকাতা-৭০০ ১০৩ 


উত্তর £ ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধর্মমতকে আশ্রয় করে অসংখ্য সন্ন্যাসী সঞ্ঘ রয়েছে। কোন সঙ্ঘে অদ্বৈত ভাবকে অবলম্বন করে 
আশ্রমবাসীরা সাধনা করেন এবং সেই ভাবকে সকলের মধ্যে প্রচার করতে সচেষ্ট হন। এইভাবে কোন সঙ্ে বিশিষ্টাদৈত, 
কোন সঙ্ে দ্বৈত ভাবে সাধনার প্রচলন রয়েছে; এছাড়া বিভিন্ন আশ্রমে অন্য ভাবের সাধনাও হয়ে থাকে। প্রত্যেক 
সম্প্রদায়ই বিভিন্ন ভাবের সাধনার মাধ্যমে সেই একই লক্ষ্য-_মোক্ষলাভের জন্য অগ্রসর হন। 

রামকৃষ্ণ মিশনের সন্যাসীরা তাদের পূর্ববর্তী সন্ন্যাসীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে দেশে যখনি কোন দুর্ভিক্ষ, বন্যা প্রভৃতি 
দৈব-দুর্বিপাক দেখা দেয়, তখনি তারা সেইসব জায়গায় গিয়ে মানুষের কষ্টের কিছুটা লাঘব করতে চেষ্টা করেন। মিশনের 
সাধুরা যখন দুঃস্থ লোকের সেবা করেন, তখন তারা নিজেদের মান-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তির ওপর একেবারেই নজর দেন 
না। তারা প্রত্যেক দুঃস্থ ব্যক্তিকে শ্রীভগবানেরই প্রতিভূরূপে দেখার চেষ্টা করেন। স্বামীজী বলেছেন £ “দরিদ্র, দুর্বল, 
রোগী-_সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন। আর যে-ব্যক্তি কেবল প্রতিমার 
মধ্যে শিবের উপাসনা করে, সে প্রবর্তক মাত্র। যে-ব্যক্তি কেবল মন্দিরেই শিব দর্শন করে, সে-ব্যক্তি অপেক্ষা যে জাতি- 
ধর্ম-নির্বিশেষে একটিমাত্র দরিদ্রকেও শিব-বোধে সেবা করে, তাহার প্রতি শিব অধিকতর প্রসন্ন হন।” (বাণী ও রচনা" 
৫ম খণ্ড, ১৪শ পুনমুঁদ্রণ, পৃঃ ২৭) স্বামীজীর এই বাণীকে অবলম্বন করে রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুরা পরহিতব্রতে 
আত্মনিয়োগ করেন__এটিই তাদের বিশেষত্ব। 


প্রশ্ন 8 আমাদের কলেজ জীবনে একই সঙ্গে একাধিক বৃতের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হয়! তার মধ্যে রয়েছে পড়াশোনা এবং 
ভবিষ্যৎ পরিকল্ললার ক্ষত যেখানে মূল্যবোধকে ওরুত দেওয়ার অবসর কম। আবার রয়েছে আমাদের সনাতন 
সাংস্কতিক জগৎ-_যা আবতিরতি হয় কতকগুলি মানবিক গণকে ঘিরে । এছাড়াও রয়েছে তথাকথিত আধুনিক পশ্চিম-ঘেঁধা 
সংক্কাতির হাতছানি । আমরা যে-মুহুতেযে ক্ষেত্রের সঙ্গে যৃক্ত থাকি, তখন সেটাকেই বেশি করে সত্য মনে হয়। বাকিওলো 
সাময়িকভাবে অবহেলিত হয়ে পড়ে । কীভাবে এই বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্ো সামগীস্যাবিধান করে চলতে পারি? কোন্টিকে 
কতখানি ওরুত দেওয়া বিধেয়? -_অবন চৌধুরি ও অভিষেক কৃ, যাদবপুর, কলকাতা-৭০০ ০৭৫ 


উত্তর ঃ তোমাদের প্রশ্নের মধ্যেই প্রচ্ছন্নভাবে উত্তর রয়ে গেছে। আমাদের সনাতন সংস্কৃতি এবং ধমীয় এতিহোর ওপরে 
দীড়িয়েই (অর্থাৎ 01907 হিসাবে ব্যবহার করে) আমাদের নিজেদের জীবনকে এবং জগৎকে দেখতে হবে। যদি কোন 
21910ণা। না থাকে, তাহলে কোন জীবনগঠন অসম্ভব। একাধিক বৃত্তের মধ্যে একটিকে মূল বৃত্ত হিসাবে যে গ্রহণ করতে 
পারে, সে-ই জীবনে সাফল্যলাভ করে। ভারতবর্ষের এই মূল বৃত্তটি হলো সনাতন ধর্ম অনুসারী মূল্যবোধভিত্তিক চরিত্র- 
গঠনের মাধ্যমে পরম পুরুতার্থ বা মোক্ প্রাপ্তি। সনাতন ধর্মে যেমন নিবৃত্তিমার্গের কথা বলা হয়েছে, তেমনি প্রবৃত্িমার্গের 
কথাও বলা হয়েছে। মোক্ষ অর্থাৎ মুক্তি আমাদের সকলের লক্ষ্য হলেও অভ্যুদয় অর্থাৎ জাগতিক উন্নতির পথ ধরেই 


ডঃ 
৩৩৪৪৪ ৩৩৪৪৪৩৩৬৪৪৩৬৬৩৪৩৬৬৬৮৩৪৪৪৪ড৪৩৩৬৩৪৬৬৬৪৪৬৩৮৩৬৩৬৪৪৬৩৬৩৩৩৪৪৬৪০৪০৬৬৪৪০৬৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৩৩৩৪৩৩৪৬৪৬৩৬৪৪৪৩৪৪৪৬৬৬৪৩০৬৪৩৩৬৬৪৪৪৬৪৬৪৬৪০৩৪৪৬৪৪৪০৪৪৪৪৪৪৪০৪৪০৬৩৪৪০৩৩৬৪৪৬৪৪৪৪৪৪০৩৪৪৪৩৬৪৪৪৯৬১৪৪৯৬৪৮৪৪৪৬৩৪৪৬৩৩৩৩৪৪৪৩৩৪৩৪ 


২০৮ € উদ্বোধন 0 ১০৬তম ব্য ৩য় সংখ্যা 0 ঠৈত্র ১৪১০ 0 মার্চ ২০০৪ 


৯৯০৪২৮৪০০০০৩০৪৪৪৬৪৬৩০৪৪০০০০৪১০৩০৪৩৬০১৪৪৪৪০৪৪৪৪৪৪০৬৪৩৪৪৬৬৪৪৩৩৩৪৪৯৩৬৬৩৬৩৩৩৪৩৪৩৪৮৪৪৬৪৩৬৪৪০৪৪৩৩৪৪৬৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৫৪৪৩৪৫৪১৬৬৪৪৪০৪৪৪৩৬৪৪৪৩৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৩৪৪৪৪০৪৩৪৪৪৮এ০৪৬০৪৪৪৬৩৩৩৪৮৩৩৪৪৩৬৬৪৪৮৪৪৬১৬৩৬৪ক৪৬৩ 
হওর৪এ 


সংসারী মানুষকে চলতে হবে। সুতরাং তোমরাই যে কেবল একাধিক বৃত্তে আবর্তিত হচ্ছ তা নয়, এই সমাজের বেশির 
ভাগ মানুষকেই একাধিক বৃত্তে আবর্তিত হতে হয়। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, সেই বৃত্তগুলির মধ্যে মূল্যবোধকে শুরুত্ব 
দেওয়ার অবসর কম। তাই যদি হতো, তাহলে মূল্যবোধহীন মানুষেরাই সর্ববিষয়ে সাফল্যলাভ করত। আর্থিক ও অন্যান্য 
বৈষয়িক সচ্ছলতা কোন মানুষের অস্তরে সত্যিকারের সুখ-শাস্তিকে নির্ধারণ করে না। মূল্যবোধহীন বহু মানুষের জীবনে 
আর্থিক সচ্ছলতা এবং শারীরিক আরাম প্রাপ্তির নানাবিধ সুবিধা থাকার মানে এই যে, সমস্টিগতভাবে কোন বিশেষ 
010160-কে 94069501 করার জন্য মূল্যবোধহীন হলেও চলতে পারে। কিন্তু যেকোন পরিকল্পনা রূপায়ণের মূলে এই 
মূল্যবোধের গুরুত্ব অপরিসীম। পশ্চিমী সংস্কৃতির মূল্যবোধ সম্বন্ধীয় অংশটুকু বাদ দিয়ে স্বেচ্ছাচারিতা ও ইন্দ্িয়-বিলাসিতার 
দিকটি আমরা সর্বদা গ্রহণ করে থাকি। তাদের মধ্যে যদি মূল্যবোধ না থাকত, তাহলে আমাদের বড় বড় 1/91০01-এ 
পশ্চিমী দুনিয়ার সাহায্য নেওয়ার জন্য তাদের দিকে এইভাবে তাকিয়ে থাকতে হতো না। বর্তমান সমাজের 
মূল্যবোধহীনতাজনিত যে অবক্ষয়, তার কারণ আমরা নিজেরাই। অর্থাৎ কোনভাবেই মূল্যবোধহীনতা মানুষের সাফল্য- 
লাভের চাবিকাঠি হতে পারে না। অতএব সনাতন ধর্মভিত্তিক না বলে বলা উচিত বেদাস্ততিত্তিক যে মূল্যবোধের কথা 
্বামীজী প্রচার করেছিলেন- সেই মূল্যবোধের 018100-এ দাড়িয়ে বাহ্াজগৎকে দেখা ও বিশ্লেষণ করাই বুদ্ধিমানের 
কাজ। 


প্রশ্ন ৫ হামীজী যে শৃরজাগরণের কথা বলেছিলেন, তার সৃচনার কোন লক্ষণ কি বতর্মান যুগে পরিলক্ষিত হয়েছে? 
-_দ্বেপায়ন দাশণওঁ, ডোমেস্টিক এরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৩৫ 


উত্তর £ হ্যা, হয়েছে। এখন যেদিকে তাকাই, সর্বত্রই শুদ্রজাগরণ ঘটে চলেছে। নিন্নশ্রেণির মানুষ ক্রমশ ওপরে উঠে 
আসছে-_এটি ঘটনা । কেউ কেউ মনে করেন, উচ্চশ্রেণির মানুষকে টেনে নামানোই সাম্যবাদ; স্বামীজী কিন্তু মনে করতেন 
নি্নশ্রেণির মানুষকে শিক্ষা-দীক্ষায়, আর্থিক সুযোগ-সুবিধায়, পেশাগত দক্ষতায়, বিদ্যা-বুদ্ধিতে ওপরে টেনে তুলে উচ্চশ্রেণির 
সমকক্ষ করে তোলাই সাম্যবাদের লক্ষ্য। শুদ্রজাগরণের মূলকথাই হলো সাম্যবাদ। এই সাম্যবাদের অর্থ কেউ কেউ বাখ্যা 
করেন__ভোগ-তারতম্য বর্জন। অর্থাৎ একটি কোম্পানির কর্ণধার যে-সুযোগসুবিধা পাবেন, সেই কোম্পানির একটি 
সাধারণ শ্রমিকও সেই সুযোগসুবিধা পাওয়ার যোগ্য। বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন সকলেই জানেন যে, একথা অবাস্তব। কিন্তু 
অধিকার-তারতম্য বর্জন সম্ভব বলে স্বামীজী নির্দেশ করেছেন। সকলের সমান অধিকারের কথা সনাতন হিন্দুশান্ত্রেত 
বহুবার বলা হয়েছে। কিন্তু স্বার্থান্বেষী কিছু মানুষ কৃত্রিম উপায়ে অধিকার-তারতম্য সৃষ্টি করে শোষণের রাস্ত৷ পরিষ্কার 
রেখেছেন। পরম পুরুষার্থ মোক্ষলাভের অধিকার একজন ব্রাহ্মণের যেমন আছে, একজন শৃদ্রেরও তেমনি আছে। 
সাম্যবাদের মুল তাৎপর্য এখানেই। সেই অর্থে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার দিকে পৃথিবী যত অগ্রসর হচ্ছে, ততই শুদ্রজাগরণ 
পরিপূর্ণতা লাভ করছে। 


প্রশ্ন ঃ একজন সাধারণ নাগরিক ও হ্বামীজীর অনুরাগী হিসাবে আমি সমাজের জন্য কি করতে পারি? যোবতীয় 140০- 
এর ছারা কৃত ০০/০1/1091 কাজ ছাড়া) অভত আমার দায়িত (17512) দায়িত) কী? 
সরকার, শ্রীপলী, বর্মান-৭১৩ ১০০ 


উত্তর ঃ ভগবান বুদ্ধ বলেছিলেন__-“আত্মদীপো ভব”-__তুমি নিজে প্রদীপশিখা হও । সাধারণ নাগরিক এবং স্বামীজীর 
অনুরাগী হিসাবে তোমার উচিত নিজের জীবনকে দৃষ্টান্তমূলক জীবনে পরিণত করা- যে-জীবনের দিকে তাকিয়ে অনেকে 
লাভবান হবে এবং তার ফলশ্রতিতে সমষ্টিগতভাবে সমাজকল্যাণের পথে অগ্রসর হবে। কীভাবে এগোব, কতটা এগোব, 
এগোতে গেলে কী চাই ইত্যাদি যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর স্বামীজীর পত্রাবলী এবং তার অন্যান্য রচনাতে বিস্তারিত লেখা আছে। 
স্বামীজী যে 'রামকৃষ্ণের ছাঁচ-এর কথা বলে গিয়েছিলেন, সেটিকে ০0767010791 বললে 100-রা সেই ০0707110141 
কাজই করে চলেছে। অর্থাৎ এই ০০7৬০011018] কাজটি জগতের কল্যাণেই শুরু হয়েছে। এর মধ্যে ননতা কিছু নেই-_ 
বিশেষত স্বামী বিবেকানন্দের উদার ভাবের প্রেক্ষিতে। অর্থাৎ ০0060100181 এই শব্দটির প্রতি অবজ্ঞা না করে বরং 
তার পশ্চাতে যে-আদর্শ কাজ করছে, সেটিকে সম্যক বুঝে আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে সেই কাজকে কীভাবে আরো 
র করা যায়-_সেটাই আমাদের ভাবতে হবে। 


৪৪৩ 
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্‌ হাসের প্রেক্ষাপটে শ্রীচৈতন্য 


অশোককুমার মুখোপাধ্যায় 

মধ্যযুগে জ্রীচৈতন্য বৈষাৰ ধর্ম সক্কেতি ও সমাজ ও লেখক £ 
অমরনাথ চ্যাটাজি ও প্রকাশক £ এস. কে, দত, জ্যাসোগিয়েটেড 
পাবলিশিং কোম্পানি, ৮৭৮৮ রানি বসি রোড, পোঃ কর নং ২৬৭৯, 
করোল বাগ, নিউ দিলি-১১০ ০০৫ ৬ মুল্য ৩০০ টাকা 
৬ গৃঙাসংখ্টা £ ১৬+৩০০ ও প্রকাশকাল £ ২০০২ 

ধ্যাপক অমরনাথ চ্যাটার্জি ইতিহাসের ছাত্র। তিনি ভারতে 

ও বিদেশে বৈষ্বধর্ম বিষয়ে সামগ্রিক গবেষণা করেছেন। 
শ্রীচৈতন্যকে কেন্দ্র করে কীভাবে ভারতে মধ্যযুগে এক বিরাট 
ভাবান্দোলন ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটে, সেবিষয়ে গবেষকের 
জিজ্ঞাসু মন নিয়েই তিনশতাধিক পৃষ্ঠার “মধ্যযুগে শ্রীচৈতন্য 
বৈষ্ঞব ধর্ম সংস্কৃতি ও সমাজ" গ্রছটি লেখা হয়েছে। শ্রীচৈতন্যের 
আবির্ভাবের আগে যে-বৈষ্ণবধর্ম প্রচলিত ছিল এবং শ্রীচৈতন্য 
বৈষ্ঞবধর্মের যে নতুন ধারার প্রবর্তন করেন--উভয়েরই 
গবেষণাভিস্তিক বিবরণ দিয়েছেন গ্রন্থকার । 
একটি সুলিখিত গৌরচন্দ্রিকার পরে ছয়টি 
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উপস্থিত করেছেন। অধ্যায়ের শীর্ষনাম লক্ষ্য 
করলেই বোঝা যায় কীভাবে তিনি তার ঢা 
আলোচ্য বিষয়কে সাজিয়েছেন £ 'শ্রীচৈতন্য ছে 
জীবনালেখ্)”, শ্রীচৈতন্য আন্দোলন', চে 


০০ 
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সমাজের আপামর মানুষের মধ্যে অকৃপণভাবে প্রেমবিতরণ। 
তার সেই প্রেম ছিল বহুমুখী এবং বছু উদ্দেশ্যসাধক। তার 
অগণিত ভক্ত নিজেদের প্রয়োজনমতো সেই উদার প্রেমের 
ভাগীদার হয়েছেন, তার কৃপালাভ করে ধন্য হয়েছেন, জীবনের 
মর্মার্থ উপলব্ধি করে উদ্ধারলাভ করেছেন। কিন্ত শ্রীচৈতনোর 
বহুমুখী ভূমিকার পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তিনি শুধু 
ভক্তদের উদ্ধার করেছেন তাই নয়, তিনি মধ্যযুগের ভারতকে 
এক নতুন ভাবান্দোলনের মাধ্যমে নতুন দিশা দেখিয়েছেন, 
তার সাংস্কৃতিক এঁক্যকে প্রতিষ্ঠা করেছেন, সমাজে 
জাতিভেদের মতো কিছু দুষ্ট ব্যাধির প্রতিবিধানের পথ 
দেখিয়েছেন, মধ্যযুগের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কৃপমণ্ডুকতা থেকে 

রতীয় সমাজের এক বৃহৎ অংশকে আলোকোজ্বল 
আধুনিকতার প্রশস্ত প্রাঙ্গণের দিকে এগিয়ে দিয়েছেন এবং 
গণতান্ত্রিক মূল্যবোধভিত্তিক জীবনচর্যার পন্থা নির্দেশ করেছেন। 

শ্রীচৈতন্য আবির্ভূত হন ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে এবং তার 
তিরোধান হয় ১৫৩৩ ধ্রিস্টাব্দে। তার বাল্য ও কৈশোর কাটে 
নবদ্বীপে, 8888255 নামে পরিচিত ছিলেন। 
পরে ২৩ বছর বয়সে গয়ায় পিতৃপুরুষের 
তর্পণ করতে গিয়ে তার জীবনে আমুণ 
পরিবর্তন দেখা যায়। এরপর থেকে তিনি 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই জীবনের একমাত্র আশ্রয় 

রা ও উপাস্য দেবতা বলে মনে করতে থাকেন 
মে এবং ক্রমশই কৃষ্তভক্তির গভীরে ডুবে যান। 


রা সম্্যাসগ্রহণ করে তিনি 'শ্্রীকৃষ্ঠটৈতন্য নামে 


'শ্রীচৈতন্য ভাবান্দোলন”, “মধ্যযুগের সমাজে [রে পরিচিত হন, পরে গৃহত্যাগ করে ওড়িশা 
শ্রীচেতন্যের প্রভাব, সাহিত্যক্ষে তরে চা পুরীতে আসেন । কৃষ্ঃ্রেমে পাগল শ্রীচৈতন্য 


শ্রীচৈতন্যাবদান' ও শশ্রীচৈতন্য এবং বৈষাব 
নবজাগরণ,। গ্রন্থটিতে একই সঙ্গে পাওয়া যায় ছঃ 
ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন এবং সাহিত্যের ছু 
আলোচনা । গ্রন্থকার শুধু বিভিন্ন উচ্চত্তরের চে 
গ্রন্থাগার থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন তাই নয়, 
উস উপসপম 

সংগ্রহ করেছেন। অবশেষে পাঠক যা পেয়েছেন তা হলো একটি 
গবেষণাভিত্তিক, সুলিখিত গ্রন্থ--_যেখান থেকে শ্রাচৈতন্যের 
এতিহাসিক ভূমিকার একটি বস্তনিরপেক্ষ সামগ্রিক আলোচনা 
পাওয়া যায়। সাধারণ শিক্ষিত পাঠক তো বর্টেই, এমনকি 
ইতিহাস, দর্শন ও সাহিত্যের গবেষকরাও এই প্রন্থপাঠে উপকৃত 
হবেন-_-একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। অধ্যাপক চ্যাটার্জিকে 
অভিনন্দন। . 

শ্রীচেতন্যের দার্শনিক ভাবনাচিস্তার প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে 
পাওয়া গেছে গৌড়ীয় বৈষ্ঞবধর্ম। এই নতুন ধর্মমত প্রতিষ্ঠা 
করতে শ্রীচৈতন্য যেমন তার পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন, 
সেইসঙ্গে দেখিয়েছেন এক অভূতপূর্ব জীবনচর্যার আদর্শ__যার 





আর তার ভক্তিরস ও কৃষ্ঃ প্রেমের সাহায্যে জয় 


করেন নৈয়ায়িক আচার্য সার্বভৌমকে এবং 
পি ওড়িশাধিপতি প্রতাপরুদ্রকে। এরপর শুরু হয় 
প্র তার বিজয়যাত্রা। প্রথমে দাক্ষিণাতয 
জজ অভিযান। রায় রামানন্দের সঙ্গে দীর্ঘ 


আলোচনার পর তিনি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলেন 


“কৃষ্ণতত্ব রাধাতত্ব প্রেমতত্্ সার।” এইসময় তিনি তার 
জীবনদর্শনের পরিচয় দেন এইভাবে £ “আমি ত্রান্মাণ নই, 
ক্ষত্রিয় নৃপতি নই, বৈশ্য নই, শূদ্রও নই; আমি ব্রদ্মাচারী নই, 
গৃহস্থ নই, বাণপ্রস্থী নই, সন্গযাসীও নই; আমি শুধু নিখিল 
পরমানন্দপূর্ণ অমৃতসমুদ্রস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের 
দাসানুদাস।” বৎসরাস্তে পুরীতে প্রত্যাবর্তন করলে তার 
ভক্তসংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। তিনি দাক্ষিণাত্যের শ্রীরঙ্গম 
পর্যস্ত পরিভ্রমণের পর মহারাষ্ট্র ও উত্তর ভারত পরিভ্রমণ 
করেন। মধ্যে একবার গৌড়দেশে যান। তারপর তার কাঙ্ক্ষিত 
ব্রজভূমি বৃন্দাবন এবং মুরা, প্রয়াগ ও কাশী ভ্রমণ শেষে 
১৫১৬ খ্রিস্টাব্দে নীলাচলে ফিরে আসেন। তিনি সেখানে 


মূল কথ৷ ছিল পাস্ডিত্যের অভিমান সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করে | আঠারে৷ বছর কৃষ্ণনামে বিভোর থাকেন। 
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ভারত-পরিক্রমায় তিনি বিভিন্ন স্থানে বড় বড় পণ্ডিতের 
সঙ্গে ধর্ম ও শাস্ত্র বিষয়ে আলোচনা করে এই কথাটি প্রতিষ্ঠা 
করেন যে, জানের চেয়ে ভক্তি বড় এবং ভাগবতই বেদাস্তের 
একমাত্র অকৃত্রিম ভাষ্য। মধ্যযুগের ভারতবর্ষে প্রবল ভক্তি- 
আন্দোলনের অন্যতম নেতার ভূমিকা পালন করেন শ্রীচৈতন্য। 
তার দার্শনিক বক্তব্য “অচিস্ত্যভেদাভেদবাদ' নামে পরিচিত হয় 
__যাকে গ্রহণ করে গৌড়ীয় বৈষ্ঞবধর্ম গড়ে ওঠে। এই ধর্ম 
অনেকাংশেই প্রাক-চৈতন্য যুগের বৈষ্ঞবধর্ম থেকে পৃথক ছিল। 
'মধুর ভাব'কে তিনি ভক্তিবাদের আবশ্যক বৈশিষ্ট্য হিসাবে 
গুরুত্ব দেন। তিনি নিজে সংস্কৃত ভাষায় আটটি শ্লোক ছাড়া 
আর কিছু রচনা না করলেও তার মত ও পথ ধরে তার 
নির্দেশে বৃন্দাবনের “ছয় গোস্বামী” সুবিশাল গৌড়ীয় বৈষনব- 
দর্শন ও অন্যান্য ভক্তরা বিশাল বৈষ্ণব সাহিত্য সৃষ্টি করেন। 

শ্রীচৈতন্য শুধু একজন তত্ৃজিজ্ঞাসার পথিকৃৎ ছিলেন না, 
তিনি এক নতুন ধর্মান্দোলনের জনক ছিলেন। তিনি তার 
অনুগামীদের নিয়ে কৃষ্ণভক্তি আন্দোলন গঠন করেন এবং 
নবদ্বীপে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে ভারতবর্ষে প্রথম 
অহিংস আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনা করেন। নগর- 
নেতৃত্ব দেন এবং কাজিকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে বাধ্য করেন 
সংগঠিত জনগণের চাপে। এই ঘটনার প্রায় পাঁচশো বছর পরে 
মহাত্মা গান্ধী শ্রীচৈতন্য-প্রদর্শিত পথে ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে 
অহিংস আইন অমান্য আন্দোলন করেন। একজন সুদক্ষ 
সংগঠক হিসাবে শ্রীচৈতন্য তার পার্যদদের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ 
করে দেন। নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতৈর ওপর বাংলায়, রূপ ও 
সনাতনকে মথুরা-বৃন্দাবনে এবং কৃষ্ঞ্দাস গুপ্রমালীকে গুজরাট 
ও পাঞ্জাবে বৈষ্বধর্ম প্রচারের ভার দেন। সনাতনকে তিনি 
বৈষ্ঞবদের জন্য ধর্মীয় আচার-আচরণ সম্বন্ধে স্মৃতিরচনার 
দায়িত্ব দেন। তার ভাবান্দোলনের জন্য তিনি কয়েকটি অভিনব 
পদ্থা গ্রহণ করেন; যেমন- কীর্তন, নগর-সন্কীর্তন ও 
মহোংসব। অতি সহজ সরল জীবনচর্যার মাধ্যমে মানুষের 
মনকে ঈশ্বরীয় পথে নিয়ে যাওয়া, বিপুলসংখ্যক মানুষকে 
একত্রিত করা এবং জাতপাত নির্বিশেষে একত্র পঙ্ক্তি- 
তোজনের ব্যবস্থা এক অভূতপূর্ব সর্বজনীন আবেদন সৃষ্টি 
করে। মধ্যযুগে মুসলিম শাসনে যখন হিন্দুসমাজের উপেক্ষিত 
নিঙ্বর্গের মানুষজন ভয়ে বা পার্থিব লোভে ইসলাম ধর্মপ্রহণে 
বাধ্য হচ্ছিল, তখন জাতপাতের উধের্ব উঠে গৌড়ীয় বৈষ্ঞবধর্ম 
সমাজের নিন্নবর্গের মানুষদের স্বধর্মে থেকেই সৎ 
জীবনযাপনের পথ দেখিয়েছিল। তন্ত্রসাধনার বিভৎসতা 
থেকেও মানুষকে মুক্তি দিয়েছিলেন তিনি। তিনি সমাজে ধনী- 
র্ধনের বিভেদ দূর করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। বিশেষ করে, 
সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রান্মাণ শ্রেণির সমাজে উচ্চ স্থান 
ও বিশেষ সুবিধাভোগের দাবিরও বিরোধিতা করেছিলেন 
তিনি। তিনি সর্বপ্রকারে চেষ্টা করেছিলেন এমন এক সমসমাজ 
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গড়ে তুলতে, যেখানে কৃষ্ণনাম কীর্তনের মাধ্যমে “রাজা প্রজা 
একসঙ্গে গড়াগড়ি যাবে”। তার প্রবর্তিত ব্যবস্থায় বহু 'শুদ্র” 
এমনকি মুসলমানও স্বীয় সাধনা ও চরিত্রবলে ণুরু'র মর্যাদা 
লাভ করেছিলেন। যবন হরিদাসকে তিনি বরাবর বিশেষ 
সম্মান দিয়ে গেছেন। এইভাবে সামাজিক এঁক্যসাধনার ব্রতে 
তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেন এবং জন্মাষ্টমী, রথযাত্রা, 
দোল, স্নানযাত্রা! ইত্যাদি নতুন নতুন উৎসবের প্রবর্তন করে 
সামাজিক এঁক্যকে সুরক্ষিত করার চেষ্টা করেন। 

শ্রীচৈতন্য সন্যাসগ্রহণের পর নারীদের সংস্পর্শ এড়িয়ে 
চললেও তাদের উচ্চ মর্যাদা ও সম্মান জানাতেন এবং তাদের 
সমস্যাগুলির প্রতি সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। তার 
শিষ্যরাই কয়েক হাজার “নেড়া-নেড়ি'র উদ্ধারের ব্যবস্থা করে 
দিয়েছিলেন। সমাজে লোকশিক্ষার ব্যবস্থাও তিনি করেছিলেন 
__বিশেষ করে নিন্নবর্গের বঞ্চিত মানুষদের এবং মহিলাদের। 
শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া অধিকার তিনি মানতেন 
না। 

শ্রীচৈতন্যের প্রভাবেই গৌড় বাংলা, উৎকল, উত্তর ভারত 
এবং অসমে বৈষ্ঞব জীবনচর্যা জনপ্রিয়তা লাভ করে। সব 
জায়গাতেই স্থানীয় ভাষায় ধর্মপ্রগার করার ফলে ভারতীয় 
আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের পথ তিনিই মসৃণ 
করেছিলেন। বৃন্দাবনের লুপ্ত তীর্থগুলিকে তিনিই আবিষ্কার 
করেছিলেন। তার অনুগামীদের সৃষ্ট বৈষ্ঞব পদাবলী মধ্যযুগের 
বাঙলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হয়ে আছে। এমনকি পরবর্তী 
অ-বৈষ্ঞব কবিদের মঙ্গলকাব্যেও বৈষ্ণবীয় ভক্তি, বিনয়, 
নন্তরতা, প্রেম, মানবিকতা ও অহিংসার উপস্থিতি লক্ষণীয়। 
ওড়িশা ও অসমের সাহিত্যেও চৈতন্যপ্রভাব বিশেষভাবে 
কার্যকরী হয়েছিল। তার বিরাট ব্যক্তিত্ব ও উন্নত চরিত্র 
সেযুগের সাধারণ মানুষকে একটি উন্নততর জীবনচর্যা গ্রহণে 
উৎসাহিত করেছিল। পরে উনিশ শতকের শেষার্ষে রামকৃষ্ণ- 
বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের অনেক বক্তব্য বিষয়ের এবং বিশ 
শতকের প্রথমার্ধে মহাত্মা গান্ধীর জীবনদর্শন ও রাজনৈতিক 
আন্দোলনের অনেক মত ও পথের উৎস খুঁজে পাওয়া যায় 
শ্রীচৈতন্য-ভাবান্দোলনের মধ্যে । 

যেকোন দিক দিয়েই বিচার করি না কেন, শ্রীচেতন্য ছিলেন 
তার ভক্তবৃন্দের কাছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 'অবতার” এবং অ- 
বৈষ্ঞবদের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসের বিচারে একজন শ্রেষ্ঠ 
সমাজবিপ্লবী। এ হেন বিরাট মাপের এক সমাজনেতার 
ব্যক্তিত্ব, দর্শন ও প্রভাবের সামগ্রিক পরিচয় সুনিপুণ বিচার- 
বিঙ্লেষণের মাধ্যমে উপস্থিত করেছেন অধ্যাপক চ্যাটার্জি। তার 
এই গ্রন্থ যেমন তথ্যনিষ্ঠ, তেমনি সুলিখিত। ধর্মে বিশ্বাস করুন 
বা না করুন, যেকোন শিক্ষিত বাঙালি এই গ্রহটি পাঠ করে 
উপকৃত হবেন। বাঙালির সমাজ ও সংস্কৃতির বিবর্তনে 
শ্রীচৈতন্যের মুল্যবান এতিহাসিক ভূমিকার একটি বস্তুনিষ্ঠ ও 
গবেষণাভিত্তিক পরিচয় পাওয়া যায় এই গ্রহথটিতে। 
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শেষে শুধু একটি বিষয়ে গ্রন্থকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে 
চাই। তিনি কয়েক জায়গায় “উড়িষ্যা', কয়েক জায়গায় 
“ওড়িষ্যা' এবং একইভাবে “উড়িয়া ও “ওড়িয়া” কথা ব্যবহার 
করেছেন। বোধহয়, “ওড়িশা” এবং “ওড়িয়া' লিখলেই ভাল 
হতো। 

্রস্থটির মুদ্রণ উচ্চ মানের, সেজন্য প্রকাশককে ধন্যবাদ। 
এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।] 


উট... 
আধুনিক গণতন্ত্রের অন্যতম পুরোধাপুরুষ 


শুভস্কর ঘোষ 


পরস্গ শ্রীচৈতনাদেব ৬. লেখিকা £ ডঃ মৈরেযী চৌধুরী 
৬ একাশিকা £ সুরীতি চৌধুরী, 'নিজনিপরহর বিজয়কফা পলী, পোঃ 
নরেন্রপুর, দঞ্চিণ ২৪ পরগনা, পিন-৭০০ ১০৩ ৬ মুল্য £ ৩৫ টাকা 
ঙ গঙ্গাসহ্যো £ ১৬+৭৮ ৬ প্রকাশকাল ৫ ২০০২ 


বাগন সমাজ ও সংস্কৃতি, ধর্মসাধনা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে 
শ্রীচৈতন্যের (১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দ) অবদান একটি 










বাঙালির আত্মানুসন্ধান ও আত্ম-আবিষ্কারের চর্চা। তাঁকে 
এতকাল ভক্তিমার্গের আলোয় দেখার ও দেখাবার চেষ্টা হলেও 
তার 17817) 1116155 বা মানব-রসে নিষিক্ত 

র দিকটিও সমূহ গুরুত্বে আলোচিত 
হয়েছে। তার আধ্যাত্মিকতা, নিবিড় ধর্মসাধনা 


যেমন সত্য, তেমনি সমান সত্য তার গণতান্ত্রিক 
নৈতিকতা ও মানবপ্রেমের সাধনা। [টি 


পঞ্চদশ শতকে আত্মপ্রকাশ করে ধীরে ধীরে 
ষোড়শ শতকের তৃতীয় দশক ছুঁয়ে বিশাল ব্যাড 


হয়ে ওঠার সাধনায় সার্থক এই যুগপুরুষ | এ. 
জাতপাতে শতধাবিদীর্ণ হিন্দুসমাজকে যেমন পর 


ওঁদার্য ও সহিষুরতার আদর্শে গণতন্ত্রী ও | 
সন্কীর্ণতামুক্ত করে তোলায় অসামান্য ভূমিকা | 
পালন করেছিলেন, তেমনি ধর্মকে মুল অস্ত্র 
হিসাবে গ্রহণ করেও মানুষের স্বাধিকার ও উগ্র 
সান্প্রদায়িকতামুক্ত ভাবনার পক্ষে যথোচিত নেতৃত্ব 
দিয়েছিলেন। আধ্যাত্মিক গণতন্ত্র ও সাম্যবাদ তার আশ্রয় ছিল, 
ফলে তার ধর্মভিত্তিক সমাজবীক্ষা ও মানববীক্ষার যথার্থ 
মূল্যায়নে কার্ল মার্কস তাকে রিফর্মার' ও উদারনীতির পুরোধা 
প্রবক্তা হিসাবে শ্রদ্ধা জানাতে দ্বিধাবোধ করেননি। 


88555558255 5588555585555558955555985৬58555৩856865658686988655885565৬৩৩৩০৬৬৪৪৪৩৪৪৪৪৪৪৩৪৪৩৪৪০৪৪৪৪৪৪৪৪৩ 





প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যরূপে তার স্বীকৃতির পাশাপাশি 
এঁতিহাসিক নিরিখে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধে তার ভূমিকা 
আধুনিক মনকে আকৃষ্ট করেছে। গৌড়ীয় বৈষ্ঞবধর্মের প্রবন্ত 
যখন বলেনঃ “চগ্ডালোইপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি পরায়ণঃ" 
তখন তাঁর দিব্য জীবন ও দিব্য প্রেমসাধনাকে মেনে নিয়েও 
বলা যায়- প্রান্তিক মানুষের জাগরণের এটি হলো গণমন্ত্র এবং 
চৈতন্যদেব হলেন সেই গণ আন্দোলনের পথিকৃৎ । “মুচি হয়েও 
শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে”_ এই উপলব্ধি সমাজতন্ত্রের 
উপলব্ধি। হরিনামের সঙ্ঘবদ্ধ উচ্চারণ ও নামসস্কীর্তনের মধা 
দিয়ে প্রতিবাদী নগর-পরিক্রমা_ বর্তমান কালের শ্লোগান ও 
পদযাত্রার আদি সংস্করণ। দীপবর্তিকা নিয়ে অন্ধকারের মধ্য 
দিয়ে সমবেত পথচলা আজকের মশাল-মিছিলের লোকায়ত 
নজির। নিজ ধর্মে স্থিত থেকে অন্য মতকে স্বীকার করেও 
ভিন্নধ্মীদের চিত্তজয় করার “সেক্যুলার, দৃষ্টির অধিকারী 
চৈতন্যদেব শুধু ধর্ম-সাহিত্য-সঙ্গীতেই নয়, লোকসংস্কৃতিতে 
রূপকলায়, বৈষ্ণব রসতত্বে, নবগৌরাঙ্গ আন্দোলনে, শিক্প- 
সাধনায়, দর্শনে, ছড়া-প্রবাদ-ব্যালাড-টেরাকোটায় সুদুর 
প্রভাববিস্তারী নতুন মাত্রা দিয়েছেন। অপরদিকে দক্ষিণ ভারত, 
নীলাচল, সর্বোপরি বঙ্গীয় মানচিত্রে ও মানসচিত্রে তার 
আধ্যাত্মিক তথা দেবমহিমা স্বীকৃত সত্য। 
শ্রীরামকৃষ্ণ মনে করতেন, চৈতন্যদেবের জ্ঞান সৌরজ্ঞান_ 
একাধারে ব্রন্গজ্ঞান ও ভক্তিপ্রেমের অধিকারী তিনি৷ 
বিবেকানন্দের ভাষায় তিনি “ভগবান শ্রীকৃষ্চৈতন্য'। 
রবীন্দ্রনাথও বুঝিয়েছিলেন চৈতন্যদেবের “বড় প্রাণ-এর 
বাধাবন্ধহীন ব্যাপ্ত হয়ে ওঠার তাৎপর্য। 
মধ্যযুগের ক্ষয়, অন্ধকার, ব্যভিচার, শ্বাসরোধ 
সংস্কারাচ্ছন্নতা থেকে চৈতন্যদেবের মুক্তিদানের 
ষোড়শ শতক হয়ে ওঠে বৈষ্ণব পদাবলীর 
সার সুবর্ণযুগ-_চচৈতন্য-রেনেসীস' হিসাবে চিহিত 
ক চৈতন্যজীবনসাধনা, প্রেমভক্তি ও সাধনপদ্ধতি। 


চা] সমগ্র ফসল। তার সপার্ষদ ধর্মান্দোলন বাঙালি 


আন্দোলন। পাঁচশো বছর পরেও তিনি হে 


মে আমাদের চৈতন্যের জগৎকে খদ্ধ করেন, জিজ্ঞায 


নী করেন, মহনীয় করে তোলেন তা স্বীকার না করে 
ঘর উপায় নেই। অধ্যাপিকা ডঃ মৈত্রেয়ী চৌধুরী প্রণীত 
নু প্রসঙ্গ শ্রীচৈতন্যদেব' এইসব কারণেই প্রাসঙ্গিক 
অধ্যাপিকা চৌধুরী ৭৭ পৃষ্ঠার মধ্যে অত্যত 


০৬-০৯০৯ 


বুঝতে চেয়েছেন, আমাদের বোঝাতে চেয়েছেন। তিনি 
লিখেছেন £ “ইতিহাসকে বাদ দিলে দেশ-কাল-জাতি ও 
ব্যক্তিত্বকে পুথ্থানুপুষ্খভাবে জানা যায় না।” এই বোধের 
নিরিখে তিনি দেশকালযোগে গড়ে ওঠা চৈতন্যদেবের দিবি 
জীবনমহিমা ও লোকায়ত কর্মকাগুকে কিছুটা ভক্তির অতিরেক 


৪ 
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২১২ উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্ব ৩য় সংখ্যা 0 চৈত্র ১৪১০ 0 মার্ট ২০০৪ 


৪৪৪০৩৩০০০৬৪৪০৪৪৪০৪৪৪০০৪৬৪৩৪০৬৪৪৩৩৬৮৪৪৪০৩৬৪৪৪৩৬৯৮৪৩০৩৩৪০৪৪৩৩৪৪০৪০০৪৪৪৪৪৪১৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪ 
$৪৮৭৩৩৩৪ 


স্বেও চমৎকার ভাষায় সমন্বয়ী জীবনাদর্শে প্রাণিত হয়ে 
চিত্রিত করেছেন। শ্রীমতী সত্যবততী গিরির “উন্মোচন 
ভূমিকাটি বাড়তি পাওনা হলেও “প্রস্তাবনা” অংশেই মূল 
বথাগুলি উপস্থাপনা ও মূল গ্রস্থে তার ব্যাখ্যা করার মিলিত 
অঙ্গবন্ধনটি অধ্যাপিকা চৌধুরী অনায়াসে আয়ত্ত করেছেন। 

অধ্যাপিকা চৌধুরী ভারত-পরিক্রমায় শ্রীচৈতন্যের অখণ্ড 
ভারতবোধের উম্মেষ লক্ষ্য করেছেন। গুরুত্ব দিয়েছেন তার 
আধ্যাত্মিক সাম্যবাদ ও আধ্যাত্মিক গণতন্ত্রকে। শ্রীচৈতন্য- 
প্রবর্তিত নামসক্ীর্তনের এঁতিহাসিক উপযোগিতা, আধ্যাত্মিক 
মহিমা ও মানবিক তাৎপর্যকে বোঝাতে চেয়েছেন। এই 
মহাপুরুষ প্রবর্তিত বৈষ্ণব আন্দোলনের বিস্তার, গভীরতা ও 
সুদূরপ্রসারী প্রভাবের উল্লেখ করেছেন। অধ্যাপিকা চৌধুরী মনে 
করেনঃ “ভক্তিমার্গের সঙ্গে বর্ণাশ্রমধর্মের স্বীকৃতির সূত্রে 
চৈতন্যদেবই প্রথম প্রতিবাদী ব্যক্তিত্ব।”” তিনি বিভেদমুক্ত 
আধ্যাত্মিক গণতন্ত্র ও সমাজবাদের আদর্শপুষ্ট অনুধ্যানেই 
চৈতন্যদেবের গণসংযোগ সাধনাকে বুঝে নিতে ও বোঝাতে 
চেয়েছেন। তার সমগ্র জীবনসাধনায়, “সক্ঘর্ষের পথে নয়, 


এক সাধু-প্রয়াস 
দিলীপকুমার মোহাস্ত 


ধর্ম ও সংস্কাতি ৬ লেখক £ দেবানন্ন ব্র্গাচারী ৬ প্রকাশক £ অমল 
সাহা, সৃষ্টি কাশন, ৩৩ কলেজ রো, কলকাতা-৭০০ ০০৯ ৬ মুলা £ 
৬৫ টাকা ৬ প্ঠাসংখ্যা £ ১০৪ ৬ প্রকাশকাল $ ২০০১ 


পত্র-পত্রিকায় 8558 58০, 
দেবানন্দ ব্রহ্মচারী উপস্থাপন করেছেন চে 
আলোচ্য গ্রন্থ “ধর্ম ও সংস্কৃতি'। গ্রস্থকারের মতে, 
অতিমানস স্তরে এক সূত্র গবেষণা হলো 
ঈশ্বরসাধনা। "ধর্ম ও সংস্কৃতি গ্রন্থটির বিষয়বস্ত 
সাতটি ভাগে বিন্যস্ত। দুঃখের বিষয় হলো, প্রথম 
দুটি বিভাগেই-__যথা “উৎসবের তাৎপর্য ও 
'উপাখ্যানের আলোকে, প্রাবন্ধিকের ব্যাখ্যা অতীব 
লঘু, শুধুই বর্ণনামুলক। ভয় হয়, এধরনের ব্যাখ্যা 
সংগঠিত ও মিলিট্যান্ট ধর্মীয় ফ্যানাটিকদের 
উৎসাহ দিতে পারে। প্রবন্ধকার-উল্লিখিত 
হিন্দুধর্মের সংজ্ঞা হলো £ “হীনং দুষয়তি যঃ সঃ 
1” এধরনের কোন লক্ষণ হিন্দুধর্মের থাকলে তার 
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অহিংস আন্দোলনের পথে সমাজবিপ্লবী চৈতন্যদেবের 
আলোকাভিসার।” বাঙলা সাহিত্য-সংস্কৃতিতে চৈতন্যপ্রভাব 
অপরিসীম। অধ্যাপিকা চৌধুরী দেখিয়েছেন ঃ (১) 
চরিতসাহিত্য সৃষ্টি ('শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত”, 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' 
ইত্যাদি), (২) শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত ব্যাখ্যা অবলম্বনে অচিস্ত্য- 
ভেদাভেদ তত্বদর্শনের সৃষ্টি, €৩) পালাকীর্তনের আসরে 
গৌরচন্দ্রিকার প্রবর্তন-_সবই চৈতন্যপ্রভাবের ফসল। 
সর্বোপরি সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির গতিবদল ঘটেছে 
দেবতাবাদ অপেক্ষা মানবতাবাদের অভিমুখে। দেবতাকে 
অস্বীকার নয়, গ্রহণ করেই মানুষের দিকে যাওয়া। সামপ্রিক 
অর্থেই এই ৭৭ পৃষ্ঠার দুই মলাটবন্ধ গ্রন্থে তিনি জানিয়েছেন 
“চৈতন্যদেবের ধর্ম থেকে বাঙালি পেয়েছে আত্মিক, আধ্যাত্মিক 
এবং সাংস্কৃতিক কালচারাল প্রগ্রেস-এর দিঙ্নির্দেশ।” 

গ্রন্থটি আকারে ক্ষুদ্র; ফলে অনেক বিষয়ে বিস্তারিত 
আলোচনার সুযোগ ঘটেনি। তবু স্বল্প পরিসরেও অধ্যাপিকা 
মৈত্রেয়ী চৌধুরীর “প্রসঙ্গ শ্রীচৈতন্যদেৰ' শ্রীচৈতন্যচর্চার একটি 
প্রাঞ্জল ও গভীর মাত্রার দৃষ্টান্ত বলে বিবেচিত হবে। 0 


ইতিহাসসম্মত নয়। নিজ মতের সপক্ষে কোন বিঙ্লেষণাত্মক 
যুক্তিও দেননি শ্রস্থকার। বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিস্টান, মুসলমান 
প্রভৃতি নানা সংস্কৃতির বারিধারায় পুষ্ট ও প্রবহমান হলো 
ভারতীয় সংস্কৃতির মূলম্রোত। ধর্মতত্ব ও দর্শনের মধ্যে 
যোগসূত্র থাকলেও এদুটি অভিন্ন নয়। গ্রন্থটিতে যেন বিভিন্ন 
বিষয় জোর করে একসঙ্গে জড়ো করে দেওয়া হয়েছে; ফলে 
নামকরণে চমক থাকলেও তা বিষয়ানুগ হয়নি। তাছাড়া 
ছাপার ভুলও আছে। (৮৯ পৃষ্ঠাতে “সাকরশ্চ' না হয়ে 
“সাকারশ্চ* হওয়া উচিত, 'অবসস্ভাবী” না হয়ে “অবশ্যস্তাবী” 
হওয়া উচিত।) 

তবে 'গীতায় কর্ম করার উপদেশ”, “ভক্ত 
অচিরেই মুক্ত হন", “সাধনজগতের তিনটি 


এধরনের প্রবন্ধ স্কলনে এই বিষয়গুলি আরো 
গভীরভাবে বিশ্লেষিত হওয়া কাম্য। তথ্যাদি 
বিষয়েও মুল আকরের নির্দেশ থাকা বাঞ্থনীয়। 
অধৈতবেদাস্তের মূল সিদ্ধান্ত অনুসারে ব্রন্মাই 
একমাত্র সত্য বললে জগৎকে 01691 বা অসৎ 
বলা যায় না। অদ্বৈতবেদাস্তে পারমার্থিক সত্তা 
ছাড়াও ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক সত্তার স্তরভেদ 
রয়েছে। এসব বিষয় সতর্কতার সঙ্গে 
মূলানুগভাবে আলোচনা করা দরকার। 

গ্রসটির প্রকাশক উন্নত মানের কাগজ ব্যবহার করেছেন। 
বারা নর 
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এর্ব-পরিচয় ক ২১৩ 





সারাদিনে হাজার হাজার ভক্ত মঠে উপস্থিত থাকেন। প্রায় 
১৯,০০০ ভক্তকে খিচুড়ি-প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালের 
ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের 
সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। 

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, মালদা ঃ$ গত ১৯ নভেম্বর 
২০০৩ থেকে ১৩ জানুয়ারি ২০০৪ পর্যস্ত ১৪টি বালিকা 
বিদ্যালয়ে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবর্ষপূর্তি উৎসব 
মহাসমারোহে উদযাপিত হয়। শ্রীশ্রীমায়ের পটে পুষ্পাঞ্জলি 
প্রদান, ছাত্রী ও শিক্ষিকাদের বক্তৃতা, আবৃত্তি, গান ইত্যাদি 
অনুষ্ঠিত হয়। ১০,০০০ বালিকাকে একটি করে পুস্তক প্রদান 
করা হয়। এছাড়া দুঃস্থ ছাত্রীদের ২০৫টি সোয়েটার, ২,৫০০ 
খাতা ও ৬৫০টি কলম দেওয়া হয়। 

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পুরী £ গত ১৪ জানুয়ারি ২০০৪ 
স্বামীজীর জন্মতিথি এবং ১২-১৮ জানুয়ারি রী 
২০০৪ যুবসপ্তাহ পালন করা হয়। বর্ণাঢ্য |" 
শোভাযাত্রা, বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, আলোচনা, 1... 
ধর্মসভা ইত্যাদি ছিল অনুষ্ঠানের প্রধান অঙগ। |” 
বিভিন্ন দিনের ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী | 
দীনেশানন্দজী, স্বামী কৃষ্তানন্দজী, স্বামী 
গোপেশ্বরানন্দজী, স্বামী শিবেশ্বরানন্দজী, স্বামী 
সর্বলোকানন্দজী, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী প্রমুখ। 
দুঃস্থ বৃদ্ধবৃদ্ধা ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে 
যথাক্রমে ১০৩টি কম্বল ও ৫০ সেট 
বিদ্যালয়ের পোশাক বিতরণ করা হয়। 

এ 
২১-২৩ জানুয়ারি ২০০৪ মঙ্গলারতি, বৈদিক প্রার্থনা, ভজন, 
ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য, শ্রুতিনাটক, পাঠ ইত্যাদির মাধ্যমে 
বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমদিন যুব-উৎসবে প্রায় 
৫,০০০ ছাত্রছাত্রী যোগদান করে। স্বামীজী সম্পর্কে আলোচনা 
করেন স্বামী সুপর্ণনন্দজী, স্বামী সত্যস্থানন্দজী প্রমুখ। এদিন 
যোগাসন, নৃত্যনাট্য ও যাদুবিদ্যা প্রদর্শন এবং “গুপ্ত বৃন্দাবনে 
ব্রজের রাখাল স্বামী ব্রন্মানন্দ' নাটক মঞ্চস্থ হয়। দ্বিতীয়দিন 
ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী মুক্তিকামানন্দজী, স্বামী 
বিশ্বনাথানন্দজী এবং স্বামী শাস্তাত্মানন্দজী। সন্ধ্যায় “প্রেমের 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ' যাত্রাপালা অভিনীত হয়। তৃতীয়দিন বিশেষ 
পুজা, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, রামনামসন্কীর্তন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে 
ক্রীম স্বামী ব্রদ্মানন্দজী মহারাজের আবির্ভাবতিথি 
মহাসমারোহে উদ্যাপিত হয়। প্রায় ১৫,০০০ ভক্তকে বসিয়ে 
প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালের ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী 
পূর্ণানন্দজী, স্বামী শাস্তাত্মানন্দজী ও স্বামী বলভদ্রানন্দজী। 
সন্ধ্যায় যাত্রাপালা “নবাবজননী বিষুগপ্রয়া' মঞ্চস্থ হয়। 
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তিনদিনের ধর্মসভায় স্বাগত ভাষণ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন: 

মঠাধ্যক্ষ স্বামী বীতরাগানন্দজী। 
্রীত্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ধিকী উৎসব 
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের নিম্নলিখিত 

শাখাকেন্দ্রগুলিতে এই উপলক্ষ্যে উৎসবের আয়োজন করা 


হয়েছিল। 
ভারতে £ আগরতলা, চণ্তীগড়, চণ্তীপুর, দিল্লি, মাদুরাই, 
উটকামণ্ড, পানা, পুরী মঠ, রায়পুর, রীচি মোরাবাদি 
আশ্রম, রীঁচি স্যানাটোরিয়াম, ব্রিচুর এবং আলসুর। 
বহির্ভারতে £ সাও পাওলো ব্রোজিল)। 


গত ৬ জানুয়ারি ২০০৪ শ্্রীমৎ স্বামী তুরীয়ান্দজী 
মহারাজের জন্মতিথিতে পুজ্যপাদ সম্তঘাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী 
রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ বেলুড় মঠে একটি নবনির্মিত 
সভাগৃহের উদ্বোধন করেন। এটি শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কাড়ে 


ব্যবহৃত হবে। 
ৃ রা গত ২৩ জানুয়ারি ২০০৪ শ্রীমৎ স্বামী 
" ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের জন্মতিথিতে বেলগী 
আশ্রমে (রাজস্থান) নবনির্মিত শ্রীরামকৃষ্ণ 
৮৮.  প্রার্থনাগৃহের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও 
রর: | রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমং 
এর স্বামী গীতানন্দজী মহারাজ। এই উপলক্ষো 
আয়োজিত পাঁচদিনব্যাপী অনুষ্ঠানে মোট 
৩১৫ জন সাধুব্রঙ্গাচারী এবং প্রায় ৫,৫০০ 
ভক্ত অংশগ্রহণ করেন। পরম পুজ্যপাদ 
সঙ্ঘাধ্যক্ষ মহারাজ শারীরিক অসুস্থতাবশত 
আসতে না পারায় এই উপলক্ষ্যে প্রদত্ত তার 
আশীর্বাণী-সম্বলিত একটি ভি. সি. ডি. পরদিন প্রদর্শিত হয়। 
আয়োজিত বিভিন্ন ধর্মসভায় শ্রীমৎ স্বামী গীতানন্দজী ও স্বামী 
স্মরণানন্দজী মহারাজ, কর্ণাটকের রাজ্যপাল এবং অন্যান্য 
বিশিষ্ট ব্যক্তি ভাষণ দেন। অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে বিবিধ 
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। 
পেবাব্রত 


রামকৃষ্ণ মঠ, ইছাপুর (হুগলি) $ গত ২১-২৭ জানুয়ারি 
২০০৪ ব্যাঙ্গালোরের ভি. এস. ডেণ্টাল কলেজের 
চিকিৎসকদের নেতৃত্বে একটি দস্ত-চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত 
হয়। শিবিরে মোট ২৮৭ জনের চিকিৎসা হয়। এছাড়া স্থানীয় 
উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের দাত পরীক্ষা করা হয়। 


চেন্নাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০৩ সালের পরীক্ষায় 
বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়ের (চেন্নাই বিদ্যাপীঠ) ছাত্ররা স্নাতক 
স্তরে রসায়নে ১ম ও ৮ম, গণিতে ৯ম, উত্ভিদবিদ্যায় ২. 
কম্পিউটার আ্যাপ্লিকেশন-এ ৪র্থ, অর্থনীতিতে ৫ম, ইতিহাদে 
১ম, সংস্কৃতে ১ম, ২য় ও ৩য় এবং ম্লাতকোত্তর স্তরে রসায়নে 


৫ 
৫৪৪ 
০৩৪০৩৩৪৪৪৩৪৪৪৩৪৪৪৪৮৩৩৬৪০৬৬৩৬৮৬৬৪৬৬৬০০০৬৪৪৪৬৪৪৪৪৪৮৬০৬৪৬৬৩৬৬৬৪০৬৬৬৫৪৪৬৪৩৩৩৪৪৪৪৩৪৪ডক৬৪৪৪৩৬৪৪ 


২১৪ € উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর" ওয় সংখ্যা 0 চৈত্র ১৪১০0) মার্ট ২০০৪ 


৪৮৪০৪৪৬৪৪৪৪৪০৩৬৪৪৬৪৪৮৩০৬৪৪৯৯৪৪৪০১৬৪৯৬৬৪,৪৪০৬$৯৪৬৮৬৪৬৯১৪৬৪৪১৪০৪৬৮৪৪৪৬৪৪৪৪০৪৪৪৬৪৪৪৪৪৪৩৪৪৪৬৩৪৪৪৬৪৩৫ 
প্রতি 


২য়, ৩য় ও ৪র্থ, গণিতে ৫ম, উত্তিদবিদ্যায় ১ম, অর্থনীতিতে 
৪র্থ ও ৫ম, দর্শনে ১ম ও ৪র্থ, সংস্কৃতে ১ম, ২য়, ৪র্থ, ৫ম 
(২ জন) ও ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে। 

গত বছর দেওঘর বিদ্যাপীঠের ঝোড়খণ্ড) এক ছাত্র সি. 
বি. এস. ই পরীক্ষায় অধিকাংশ বিষয়ে শতকরা ১০০ নম্বর 
পেয়ে ভারত সরকার কর্তৃক বিশেষ সম্মানিত অতিথি হিসাবে 
গত ২৬ জানুয়ারি ২০০৪ প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ সংরক্ষিত 
আসনে বসে প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজ দেখার সুযোগ- 
লাভ করে। 

শিল্পমন্দিরের (রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ, বেলুড়) 
ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের একটি ছাত্র গত বছর 
'ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল অফ টেকনিক্যাল এডুকেশন' 
পরিচালিত ডিপ্লোমা পরীক্ষায় ২য় স্থান অধিকার করে। 


দেহত্যাগ 

স্বামী মৈত্রানন্দজী (রাম মহারাজ) $ গত ১ জানুয়ারি 
২০০৪ বেলা ১২টা ২৫ মিনিটে হৃদরোগে আত্রাস্ত হয়ে ত্রিচুর 
হাসপাতালে দেহত্যাগ করেন। প্রয়াণকালে তার বয়স হয়েছিল 
৮৪ বছর। তিনি ছিলেন শ্ত্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের 
মন্ত্রশিষ্য। ১৯৪৫ সালে তিনি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের চেন্নাই মঠে 
যোগদান করেন এবং ১৯৫৭ সালে শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী 
মহারাজের কাছ থেকে সম্নযাসলাভ করেন। যোগদান-কেন্দ্র 
তিরুবনস্তপুরম এবং ত্রিচুর কেন্দ্রে বিভিন্ন সময়ে সাধুকর্মী 
হিসাবে যুক্ত ছিলেন। গত ১৬ বছর যাবৎ তিনি অবসরজীবন 
যাপন করছিলেন। তিনি শান্ত্রক্ষ এবং গভীর বিশ্লেষণী ক্ষমতার 
অধিকারী ছিলেন। বাইরে থেকে তাকে কঠোর দেখালেও তার 
ভিতরে ছিল একটি কোমল হৃদয়। 

স্বামী সুগতানন্দজী (সুধেন্দু মহারাজ) £ গত ৪ জানুয়ারি 
২০০৪ রাত ৯টা ৫০ মিনিটে নিউমোনিয়ায় আক্রাস্ত হয়ে 
রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করেন। অস্তিমকালে 
তার বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। তিনি ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী 
অভেদানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৪২ সালে তিনি বেলুড় 
মঠে যোগদান করেন এবং ১৯৫৩ সালে শ্রীমৎ স্বামী 
শঙ্করানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সম্ন্যাসলাভ করেন। তিনি 
পাটনা ও রাজকোট কেন্দ্রে ৫ বছর যাবৎ শ্রীশ্রীঠাকুরের বিভিন্ন 
সেবাকাজে যুক্ত ছিলেন এবং তারপর থেকে ১৯৯৩ সাল 
পর্যস্ত দীর্ঘ ৪৬ বছর 'রহড়া বয়েজ হোম'-এর সঙ্গে 
সাধুকমীরিপে যুক্ত ছিলেন। রহড়া কেন্দ্রেই তিনি অবসরজীবন 
যাপন করছিলেন। পৃজ্যপাদ মহারাজজী ছিলেন অনাড়ম্ঘর ও 
কঠোর পরিশ্রমী। 


্ষচারী অপূ্বচৈতন্য (মেণিমারন) $ গত ২৬ জানুয়ারি 
২০০৪ সরস্বতীপুজার দিন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে 
অপ্রত্যাশিতভাবে মাত্র ৩৯ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। 
বেশ কয়েক বছর তিনি কঠিন হাঁপানি রোগে ভূগছিলেন। তিনি 


১৪৩৭৪৬৪৪ 
১১৯০৩০৬৩৩৪৪৪৪৪৪৪৪০৪৪৬৬৩৩৪০৬৪ ৪০৬৪৪৩৪৪০৪৪ ৪৪৪৫৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৫৪৪৫৪৪৩৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৩ডড৪৩৩৪৪ 


০০৫৪০০০৪০৩৬৮৬৬৪০৩৩৪৪৪৩৩৪৪৪৪৪৪৪৪৪৯৪৪৪৪৪৪৩৪৮৪৪০৪৪৪৪৪৪৪৪৪ ৪৪৪৪৪ ৪৪৪রক৪৩৪৪৪৪৪৪৪৪৩৪৯১৬৪০৪৪৪৪৪৪৪৩৪৪৪৪৪৪৪৪৩৩ড৪ 


ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৯৬ 
সালে তিনি সিঙ্গাপুর কেন্দ্রে যোগদান করেন এবং ২০০১ 
সালে শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে 
রহ্মচর্য লাভ করেন। যোগদান-কেন্দ্র ভিন্ন তিনি মালয়েশিয়া 
কেন্দ্রে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবাকাজে নিযুক্ত ছিলেন। নানা কাজে 
তার দক্ষতা ছিল। হাঁপানি সত্ত্বেও তিনি আশ্রমের উন্নতির 
জন্য অক্াস্তভাবে বিভিন্ন কাজে নিজেকে নিযুক্ত রাখতেন। 


'তার প্রয়াণে সঙ্ঘ এক নিবেদিতপ্রাণ ও কঠোর পরিশ্রমী যুব 


সদস্যকে হারাল। এ 


শ্ীশ্রীমায়ের বাড়ির সংবাদ 





আবির্ভাবতিথি পালন £ গত ৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ শ্রীমৎ 
ও বাণী বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী অমলাত্মানন্দজী। 

গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ বিশেষ পূজা, প্রসাদ বিতরণ 
প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
আবির্ভাবতিথি উদ্যাপন করা হয়। 

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা £ প্রতি ইংরেজি মাসের ২য় 
ও ৪র্থ শুক্রবার 'শ্ীত্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ” ১ম ও ওয় 


বৃহস্পতিবার 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত”, ১ম ও ৩য় রবিবার 
ীমন্তগবন্গীতা' এবং ২য় ও ৪র্থ মঙ্গলবার 'নারদীয় 


* পাঠ ও আলোচনা করেন যথাক্রমে স্বামী 
সর্বগানন্দজী, স্বামী অমলাত্মানন্দজী, স্বামী দিব্যাশ্রয়ানন্দজী ও 
স্বামী বিশ্বাধিপানন্দজী। 


[গু বিবিধ সংবাদ] 


উৎসব-অনুষ্ঠান 

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি, ধর্মনগর উত্তর ত্রিপুরা) £ গত 
১৬ ডিসেম্বর ২০০৩ মঙ্গলারতি, প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, 
শ্রীশ্রীচণ্তী” ও '্রীত্রীমায়ের কথা” পাঠ, ভক্তিগীতি প্রভৃতির 
মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবতিথি উদ্যাপিত হয়। প্রায় 
১,২০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। গত ১ জানুয়ারি 
২০০৪ পাঠ, জপধ্যান, সঙ্গীত, আবৃত্তি প্রভৃতির মাধ্যমে 
'কল্পতরু দিবস' পালন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে স্থানীয় মহকুমা 
হাসপাতাল, সংশোধনাগার এবং অনাথাশ্রমের আবাসিকদের 
মধ্যে ফল বিতরণ করা হয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, পূর্ণিয়া (বিহার) $ গত ১৬ ডিসেম্বর 
২০০৩ ও ১৪ জানুয়ারি ২০০৪ যথাক্রমে শ্রীশ্রীমা ও 
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গসবোদ € ২৯৫ 


স্বামীজীর আবির্ভাবতিথিতে তাদের জীবন ও বাণী সম্পর্কে 
আলোচনা ও লীলাগীতি পরিবেশন করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 
গত ৭ নভেম্বর ২০০৩ একটি ভক্তসম্মেলনে প্রায় ২৫০ জন 
ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে ভাষণ দেন স্বামী 
সুবীরানন্দজী, স্বামী সর্বলোকানন্দজী প্রমুখ। গত ১৯-২২ 
নভেম্বর ২০০৩ শ্রীমৎ স্বামী গীতানন্দজী মহারাজ এই আশ্রমে 
প্রায় ২০০ ভক্তকে মন্ত্রদীক্ষা দান করেছেন। 

'ইছাপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সঙ্ঘ (উত্তর ২৪ পরগনা) ঃ 
গত ১৫-১৭ ডিসেম্বর ২০০৩ প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, 
শ্রীশ্রীমায়ের কথা" পাঠ, মাতৃসঙ্গীত, গীতি-আলেখ্য, ক্যুইজ 
প্রতিযোগিতা, নরনারায়ণ সেবা, বন্ত্রবিতরণ, আলোচনাসভা, 
নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে শ্রীত্রীমায়ের আবির্ভাব উৎসব 
উদ্যাপিত হয়। আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী 
জগদম্বানন্দজী, স্বামী সুপর্ণানন্দজী প্রমুখ। 

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম, গোবরডাঙী (উত্তর ২৪ 
পরগনা)ঃ গত ১৬ ডিসেম্বর ২০০৩ শ্রীশ্রীমায়ের 
আবির্ভাবতিথি এবং ১-৪ জানুয়ারি ২০০৪ বাৎসরিক উৎসব 
পালিত হয়। ১ ও ২ জানুয়ারি যথাক্রমে “কালাপাহাড়' ও 
মহাতীর্ঘ কালীঘাট” যাত্রাপালা এবং ৩ জানুয়ারি চক্ষু-চিকিৎসা 
শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ৪ জানুয়ারি শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের 
সার্ধ শতবর্ষপূর্তি উৎসবে প্রায় ১,৭০০ ভক্ত শোভাযাত্রা 
সহকারে পথ পরিক্রমা করে। এতে ১৫০ জন কুমারী 
্রীশ্রীমায়ের সাজে সজ্জিত হয়ে অংশগ্রহণ করে। এদিনের 
ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী, স্বামী ব্রহ্মপদানন্দজী 
প্রমুখ এবং প্রায় ৭,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। 

সোনামুখী শ্রীরামকৃষং সারদা বিবেকানন্দ আশ্রম 
(বাঁকুড়া) £ গত ১৬ ডিসেম্বর ২০০৩ শোভাযাত্রা, বিশেষ 
পুজা, চণ্ডতীপাঠ, শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী আলোচনা 
প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবতিথি উদ্যাপিত হয়। 
প্রায় ৬,০০০ ভক্ত এদিন প্রসাদ পান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত 
আগস্ট মাসে “যুব উৎসব এবং দুর্গাপূজার সময় দুঃস্থ 
ব্যক্তিদের মধ্যে ২৩০টি বন্ত্র বিতরণ করা হয়েছিল। 

ঝিখিরা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটি (হাওড়া) $ গত 
১৬ ডিসেম্বর ২০০৩ মঙ্গলারতি, শোভাযাত্রা, বিশেষ পৃজা, 
“চণ্ডী” “গীতা” ও “কথামৃত' পাঠ, প্রসাদ বিতরণ, ভক্তিগীতি, 
শ্রীত্রীমায়ের জীবন ও বাণীভিত্তিক আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে 
শ্রীত্রীমায়ের আবির্ভীবতিথি উদ্যাপিত হয়। রাব্রে 
শ্্ীত্রীমায়ের পবিত্র পদচিহ্ ও শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র 
পদচিহ' ভি. সি. ডি. প্রদর্শিত হয়। 

অমরকানন ভ্রীরামকৃষ্ণ সেবাদল আশ্রম (বাঁকুড়া) £$ গত 
১৬ ডিসেম্বর ২০০৩ বিশেষ পৃজা, শোভাযাত্রা, পাঠ, ধর্মসভা 
প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবতিঘি উদ্যাপিত হয়। 
এদিন শ্রীরামকৃষ্জদেবের অন্যতম লীলাপার্ষদ্‌ শ্রীমৎ স্বামী 
বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের এই আশ্রমে পদার্পণ ও উপবেশনের 


পুণ্যক্ষেত্রটির উদ্বোধন করেন স্বামী তত্স্থানন্দজী। প্রায় 
১৬,০০০ ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। 

বিবেকানন্দ জন্মোৎসব সমিতি, গোরা্ঠাদ ভব 
(কলকাতা-৬)ঃ গত ১৬-২২ ডিসেম্বর ২০০৩ বিশেষ পৃভা 
পাঠ, আলোচনা, গীতি-আলেখ্য প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীন্রীমায়ের 
আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। এর মধে 
একদিন বিভিন্ন জেলা শাখাতেও পাঠচক্র, আলোচনাসভা ও 
সঙ্গীতাদির ব্যবস্থা করা হয়। 'শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জীবন ও 
বাণী- রঙিন চিত্রে উদ্বোধন করেন সাংসদ অজিতকুমার 
পাঁজা। ধর্মসভায় ভাষণ দেন প্ররব্রাজিকা ভাস্বর প্রাণাভী, 
শ্রীবন্দনাপুরীজী, স্বামী অমলায্মানন্দজী প্রমুখ। 

তেলুয়া রামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম হেগলি) ঃ গত ১৬ 
ডিসেম্বর ২০০৩ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবতিথি উপলক্ষ্যে 
বিশেষ পূজা ও নরনারায়ণ সেবার আয়োজন করা হয়। 
এরপর ২১ ডিসেম্বর ২০০৩ একটি সাংস্কৃতিক শিবিরের 
আয়োজন করা হয়। এতে ভাষণ দেন ডঃ জয়ন্তী মুখার্জি, কৃষ্ণা 
ব্যানার্জি প্রমুখ। এদিন শতাধিক দুঃস্থ ব্যক্তির মধ্যে শীতব্থ 
বিতরণ করা হয়। 

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম, হাওড়া £ গত ২০ ও ২১ 
ডিসেম্বর এবং ২৩-২৮ ডিসেম্বর ২০০৩ শোভাযাত্রা, গীতি- 
আলেখ্য, শ্রুতিনাটক, রামায়ণ গান, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে 
শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত 
হয়। ২০ জানুয়ারি স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ অনুষ্ঠানের 
উদ্বোধন করেন। এদিন একটি স্মরণিকা প্রকাশ ও প্রদর্শনীর 
সুচনা হয়। ২১ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় মাতৃসঙ্গীত পরিবেশন করেন 
উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী সর্বগানন্দজী। বিভিন্ন দিনে ভাষণ 
দেন প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণাজী, প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণাজী 
্রব্রাজিকা ভাশ্বরপ্রাণাজী, স্বামী মুমুক্ষানন্দজী, স্বাম' 
শিবময়ানন্দজী, স্বামী গোবিন্দানন্দজী, স্বামী স্বতন্ত্রান্দততী 
প্রমুখ। ২৮ ডিসেম্বর রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের 
অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ 
্ীশ্রীমায়ের নবনির্মিত রিলিফ মুর্ভিতে অর্থ্যপ্রদান করেন। 

ত্রিপুরা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদ (দক্ষিণ 
ত্রিপুরা) £ গত ২১ ডিসেম্বর ২০০৩ পরিষদের দ্বাবিংশতিতম 
অর্ধবার্ষিক সম্মেলন আনন্দনগর, আগরতলা শ্রীরামকৃ্ 
আশ্রমে অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী পর্ণায্মানন্দজী সম্মেলনের উদ্বোধন 
ও পরিষদীয় সভায় পৌরোহিত্য করেন। পূর্বাহে একটি 
ভক্তসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং ৩০ জন দুঃস্থ মানুষের মধে 
কম্বল বিতরণ করা হয়। সান্ধ্য ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী 
দেহাতীতানন্দজী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত 
ধর্মসভায় “রামকৃষ্*বিবেকানন্দ ভাবান্দোলন” প্রসঙ্গে 
আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী। 

বিবেকানন্দ পাঠচক্র, পাণ্ডু (গুয়াহাটী)ঃ গত ২১ 
ডিসেম্বর ২০০৩ গীতি-আলেখ্য, সঙ্গীত প্রভৃতির মাধমে 


২১৬ € উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্য--৩য় সং্যো 0 চৈত্র ১৪১০ ও মার্চ ২০০৪ 


্রীত্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসবের প্রথম 
পর্যায় উদ্যাপিত হয়। সান্ধ্য অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য এবং 
অসমিয়া ভাষায় লিখিত শ্রীশ্রীমায়ের জীবনাদর্শভিত্তিক একটি 
পুস্তিকা প্রকাশ করেন স্বামী রুদ্রাত্মানন্দজী। ভাষণ দেন স্বামী 
অনস্তানন্দজী ও অধ্যাপক সুভাষ দে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি, হাফলং (অসম) £ গত 
ডিসেম্বর ২০০৩ বিশেষ পুজা, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, 
'্রীত্রীমায়ের কথা" পাঠ ও আলোচনা, ভক্তিগীতি প্রভৃতির 
মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব 
উদ্যাপিত হয়। এদিন প্রায় ৩০০ ভক্ত প্রসাদ পান। 

রামকৃষ্ণ আশ্রম, বাটানগর (কলকাতা-১৪১) $ গত ২১ 
ডিসেম্বর ২০০৩ মঙ্গলারতি, চস্তীপাঠ, সঙ্গীত, গীতিগাথা 
প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব উৎসব পালন করা 
হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী গিরিশাত্মানন্দজী ও প্রণবেশ 
সক্রবর্তী। এদিন দুঃস্থ মানুষদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা 
য়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৫-১৭ আগস্ট ২০০৩ যোগশিক্ষা 
এবং ৩ ও ৪ জানুয়ারি ২০০৪ এক যুব-উৎসবে বিবিধ 
প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। 

হিজলডিহা বিবেকানন্দ সেবাসমিতি (বাঁকুড়া) ঃ গত ২৪ 
ডিসেম্বর ২০০৩ প্রভাতফেরি, পূজা, আলোচনাসভা, বিভিন্ন 
প্রতিযোগিতা, নাটক প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের 
মাবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব উদ্যাপিত হয়। দুঃস্থ ও 
প্রতিবন্ধীদের মধ্যে ৬০টি কম্বল বিতরণ করা হয় এবং 
শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা মাতৃসঙ্ঘ ও মাটি পরীক্ষাকেন্দ্রে 
মানুষ্ঠানিক সূচনা হয়। এছাড়াও এই এলাকার বিভিন্ন গ্রামে 
১৫০টি পাঠচক্র, ধর্মসম্মেলন, মহিলা, মাত ও ছাত্রী 
সম্মেলন, বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, রক্তদান 
শবির, স্মারক পত্রিকা প্রকাশ প্রভৃতিও অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন 
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্বামী জ্যোতির্ঘনানন্দজী। 

বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদ, নিউ ব্যারাকপুর (কলকাতা- 
১৩১) ৪ গত ২৬-২৮ ডিসেম্বর ২০০৩ শোভাযাত্রা, প্রদর্শনী, 
গূজা, তক্তিগীতি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মহিলা সম্মেলন, নাটক, 
্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর 
মাবির্ভাব উৎসব পালিত হয়। বিভিন্ন দিনে ধর্মসভায় ভাষণ 
দন প্রত্রাজিকা অমলপ্রাণাজী, প্রব্রাজিকা ভাস্বর প্রাণাজী, 
প্রবাজিকা সপ্তাবপ্রাণাজী, প্রব্রাজিকা নিভীকিপ্রাণাজী, স্বামী 
ূর্ণনন্দজী, স্বামী মুক্তিকামানন্দজী, স্বামী গোবিন্দানন্দজী, স্বামী 
ধতন্ত্রানন্দজী, স্বামী বোধসারানন্দজী প্রমুখ । দুঃস্থ মানুষের মধ্যে 
৪৩০টি কম্বল, ৬টি চাদর ও ২০টি মশারি বিতরণ করা হয়। 

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবাদর্শ আশ্রম, তমলুক (পূর্ব 
মেদিনীপুর) £ গত ২৭ ডিসেম্বর ২০০৩ মঙ্গলারতি, 
পরভাতফেরি, 'বেদ”, “গীতা”, “চণ্ডী”, কথামৃত” ও পুথি পাঠ 
ঙ্গীত, প্রদর্শনী, ধর্মালোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে বাৎসরিক 
উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পাঠ ও আলোচনা করেন স্বামী 


গঙ্গাধরানন্দজী, স্বামী দুর্গাআ্মানন্দজী, স্বামী কালাতীতানন্দজী, 
স্বামী শিবজ্ঞানানন্দজী প্রমুখ । প্রায় ৭,৫০০ ভক্ত বসে প্রসাদ 
গ্রহণ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২৯ ডিসেম্বর ২০০৩ একটি 
চক্ষু-চিকিৎসা শিবিরে ১৩০ জনের চক্ষু অস্ত্রোপচার করা হয়। 

্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র, সীইথিয়া (বীরভূম) 8 গত ২৮ 
ডিসেম্বর ২০০৩ মঙ্গলারতি, বৈদিক মন্ত্র, “গীতা”, “চণ্ডী”, 
মায়ের কথা' ও “সারদা-পুঁথি' পাঠ, ভক্তিগীতি, শ্রীশ্রীমায়ের 
জীবন ও বাণী আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের 
আবির্ভাব উৎসব উদ্যাপিত হয়। এদিন প্রায় ১,০০০ ভক্ত 
প্রসাদ পান। 

দক্ষিণ ২৪ পরগনা রামকৃষ্চ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার 
পরিষদ ঃ গত ২৮ ডিসেম্বর ২০০৩ পরিষদের ত্রয়োদশ 
অর্ধবার্ষিক সম্মেলন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ, শকুস্তলা পার্কে 
অনুষ্ঠিত হয়। ১৬টি সদস্য আশ্রম ও ৫টি আমন্ত্রিত আশ্রমের 
প্রতিনিধিবৃন্দ এতে যোগদান করেন। স্বামী শাস্তিদানন্দজী ও 
স্বামী জ্ঞানব্রতানন্দজী সম্মেলনে উপস্থিত থাকেন ও প্রয়োজনীয় 
পরামর্শ দেন। প্রকাশ্য অধিবেশনে আলোচনা করেন স্বামী 
চেতসানন্দজী ও স্বামী বৈকুষ্ঠানন্দজী। 

জগন্মাতা রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম সঙ্ঘ, চরনন্দনবাটী 
(নদীয়া)ঃ গত ১ জানুয়ারি ২০০৪ বেদ" গীতা ও 
'কথামৃত” পাঠ, ভক্তিগীতি, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে 
কল্পতরু' উৎসব উদযাপিত হয়। এতে ৭,০০০-এরও অধিক 
ভক্ত যোগদান করেন ও প্রসাদ পান। বিকাল ৩টায় বাজি, 
বাজনা, জয়ধ্বনি, শঙ্খধ্বনি প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুরের 
'কল্পতরু” হওয়ার পূর্বসুহূর্তটি স্মরণ করা হয়। ধর্মসভায় ভাঘণ 
দেন স্বামী অশ্বিকেশানন্দজী ও ডঃ নমিতা দত্ত। 

নাগভবন (কলকাতা-৬) £ গত ১ জানুয়ারি ২০০৪ 
্রীশ্রীচণ্ীপাঠ, পালাকীর্তন, গীতি-আলেখ্য প্রভৃতির মাধ্যমে 
কল্পতরু” উৎসব পালিত হয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্তকথামৃত' পাঠ 
করেন স্বামী পৃতানন্দজী। বিকালের ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী 
সর্বলোকানন্দজী, স্বামী সুপর্ণানন্দজী, স্বামী গোবিন্দানন্দজী, 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তপন সিকদার প্রমুখ। ৩ জানুয়ারি ২০০৪ 
সাধুভাণ্ডারার আয়োজন করা হয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র, দক্ষিণ হারাধনপুর (দক্ষিণ ২৪ 
পরগনা)ঃ গত ১ জানুয়ারি ২০০৪ পুজা, ভন, পা, 
আলোচনা, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে 'কল্পতরু” উৎসব 
উদ্যাপিত হয়। ভাষণ দেন স্বামী শাস্তিদানন্দজী, মিলনকান্তি 
পাল প্রমুখ । প্রায় ৮০০ ভক্তকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। 

শ্রীমা কে. জি. স্কুল, কাজিয়ালপাড়া (উত্তর ২৪ 
পরগনা)ঃ গত ১ জানুয়ারি ২০০৪ মঙ্গলারতি, বিশেষ 
পূজা, বৈদিক মন্ত্রপাঠ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বক্তৃতা, রামকৃ্ঃ 
মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী 
গহনানন্দজী মহারাজের আশীর্বাণী পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে 
'কল্পতরু” উৎসব, শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব উৎসব ও স্কুলের 


সংবাদ ক ১৭ 


প্রতিষ্ঠাদিবস পালিত হয়। ভাষণ দেন অনিমা রায়, বিপ্লবী 
বিশ্বজিৎ দত্ত প্রমুখ । 

মির্জাপুর শ্রীশ্রী আনন্দময়ী কালিকা আশ্রম (হুগলি) ঃ 
গত ১ জানুয়ারি ২০০৪ পুজা, পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে 
কিল্পতরু” উৎসব পালিত হয়। প্রায় ১২,০০০ ভক্ত প্রসাদ 
পান। ৮০০ দরিদ্রনারায়ণকে ধুতি, শাড়ি ও কম্বল এবং 
৩০০ দুঃস্থ ছেলেকে জামা-প্যাণ্ট দেওয়া হয়। একটি পাঠাগার 
উদ্বোধন করেন স্বামী সত্যস্থানন্দজী। ধর্মসভায় ভাষণ দেন 
স্বামী সত্যস্থানন্দজী ও ডাঃ কালোসোনা পাধা। 

শ্রীশ্রীরামকৃ্ণ ভক্তসঙ্ঘ, ভাঙড় (দক্ষিণ ২৪ পরগনা) £ 
গত ১ জানুয়ারি ২০০৪ মঙ্গলারতি, বেদমন্ত্র ও শ্্রীশ্রীচণ্ডী? 
পাঠ, নগর-পরিক্রমা, বিশেষ পুজা, ভক্তিগীতি, 
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণতকথামৃত” পাঠ ও আলোচনা, পদাবলীকীর্তন, 
স্বামীজীর জীবনের ওপর চিত্রপ্রদর্শনী, নাটক, স্মরণিকা প্রকাশ, 
নৃত্যনাট্য, লোকসঙ্গীত, বাউল গান প্রভৃতির মাধ্যমে 'কল্পতর” 
উৎসৰ পালিত হয়। সারাদিনে প্রায় ৬৫,০০০ ভক্তের সমাগম 
হয় এবং দুপুরে প্রায় ২৮,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান। বিকালের 
ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী ওক্কারাত্মানন্দজী, স্বামী 
বলভদ্রানন্দজী, স্বামী সুপর্ণানন্দজী, ওসমান গণি প্রমুখ। 

্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, মার্ধেরিটা (অসম)ঃ গত ১ 
জানুয়ারি ২০০৪ ভক্তিগীতি, আলোচনাসভা প্রস্তুতির মাধ্যমে 
কল্পতরূ” উৎসব পালিত হয়। সভায় ভাষণ দেন বেলা দেব। 
গত ১৪ জানুয়ারি বৈদিক মন্ত্রপাঠ, ভক্তিগীতি প্রভৃতির 
মাধ্যমে স্বামীজীর জম্মতিথি উদ্যাপিত হয়। আলোচনাসভায় 
ভাষণ দেন বেলা দেব ও রিষ্কু ভট্টাচার্য। 

কোতুলপুর শ্রীমা সারদা পাঠচক্র (বাঁকুড়া) £ গত ৩ ও ৪ 
জানুয়ারি ২০০৪ শোভাযাত্রা, বৈদিক মন্ত্র, “চণ্ডী” 'গীতা' ও 
মায়ের কথা” পাঠ, গীতি-আলেখ্য, বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, 
কালীকীর্তন, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ ও 
শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব উৎসব এবং পাঠচক্রের বার্ষিক উৎসব 
অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী সুবীরানন্দজী, স্বামী 
অমেয়ানন্দজী প্রমুখ । প্রায় ৬,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। 
দাতব্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয়ের উদ্বোধন করেন স্বামী 
অমেয়ানন্দজী। ১০০ জন দুঃস্থ মানুষকে ধুতি, শাড়ি ও কম্বল 
প্রদান করা হয়। 

সেবাব্রত 

চড়াঘাটা শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম, জয়নগর (দক্ষিণ 
চব্বিশ পরগনা) $ গত ২৫ ডিসেম্বর ২০০৩ শ্রীশ্রীমায়ের 
আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক 
অনুষ্ঠানে দুঃস্থ মানুষের মধ্যে ১৩৪টি কম্বল, ৬৩টি জামা- 
প্যান্ট, ৮টি গেঞ্জি, ৮টি ফুলপ্যাণ্ট এবং কয়েকটি মশারি 
বিতরণ করা হয় এবং প্রায় ৪০০ জনকে প্রসাদ ও বিস্কুট 
দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন স্বামী 
সুনিশ্চিতানন্দজী। 


পরলোকে 

শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ 
জলপাইগুড়ি-নিবাসী নিখিলরঞ্রন রায় গত ২৬ সেগম্বর 
২০০৩ পরলোকগমন করেন। তার বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর। 

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, বহরমপুর. 
নিবাসিনী কমলা ব্যানার্জি গত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০০৩ 
শেষনিংশ্বাস ত্যাগ করেন। তার বয়স হয়েছিল প্রায় ৭৮ বছর। 
তিনি উদ্বোধন” পত্রিকার আজীবন গ্রাহিকা ছিলেন। 

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, শিলচর 
(অসম)-নিবাসী অজিতকুমার রায় গত ৩ অক্টোবর ২০০৩ 
নিজ বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তার বয়স 
হয়েছিল ৭১ বছর। 

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, বর্ধমান- 
নিবাসিনী লতিকা মজুমদার গত ১১ অক্টোবর ২০০৩ 
পরলোকগমন করেন। তার বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। 

প্রখ্যাত বিবেকানন্দ-গবেধিকা 
মেরি লুই বার্কের জীবনাবসান 
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ও বেদাস্ত সাহিত্যের এক অসামান্য 
সেবিকা মেরি লুই বার্ক ভেগিনী গাগী) গত ২০ জানুয়ারি 
২০০৪ স্যান ফ্রান্সিক্কোর বেদাত্ত সোসাইটি অফ দর্দার্ 
ক্যালিফোর্ণিয়ার মঠাবাসে নিজ কক্ষে পরলোকগমন করেন। 
প্রয়াণকালে তার বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। 

৬ খণ্ডে বিভক্ত “৬159121121709 [17 11৩ ৬/০5৫-_[3% 
[)1500$01165: মহাগ্রছটি রচনা করে তিনি বিশেষ খ্যাতিলাভ 
করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য-বিজয় সম্পর্কিত 
আকরগ্র্থ হিসাবে এটি অপরিহার্য। স্বামীজী সম্বন্ধে এই গ্রে 
পরিবেশিত তথ্যাদি দেশ ও বিদেশের পাঠকসমাজকে প্রতৃত 
অনুপ্রাণিত করেছে। 

১৯৪৮ সালে বেদাস্ত সোসাইটি অফ নদ 
সাক্ষাৎ হয় এবং শীঘ্রই তিনি তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। 
পৃজনীয় মহারাজ তাকে স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে লেখার জন 
উৎসাহ দেন। এ কাজ শেষ হলে মহারাজ তার নিজের সম্বন্ধে 
লেখারও অনুমতি দেন। অদ্বৈত আশ্রম থেকে প্রকাশিত তার 
সাম্প্রতিক গ্রন্থগুলি হলো- _5/217)110715017800 :1115 146 
8110 ড/011 (1997), /৯ 17921 7১00160 0%: 4 5601 01 
5৬211 /$51)011721009 (2003), 41015010165 70814: 
[0 075 001000919 ০ 9৬/21771 /১9110121)9178 (2003)। 

মেরি লুই বার্ক ১৯৭৩ সাল থেকে নিয়মিতভাবে ভারতে 
আসতেন এবং বেলুড় মঠের অতিথিনিবাসে থেকে তার 
কাজকর্ম করতেন। ১৯৭৪ সালে ভারতভ্রমণকালে তিনি 
সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন, তখন ত্বার নাম হয় “সিস্টার গা্গী। 
১৯৮৩ সালে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার প্রন 
“বিবেকানন্দ পুরস্কার” তিনিই প্রথম পান।] 


২১৮ € উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্ষ ৩য় সংখ্যা 0 চৈত্ত ১৪১০ 0 মার্চ ২০০৪ 


স্থানেব | যা ভোগ আমাব ওপব হযে গেল, | 
বর্গ তং তোমাদেব আব কাউকে কষ্ট ভোগ কবতে 
অনেক দিনেব | হবে না। জগতেব সকলেব জন্যে আমি 


ভোগ কবে গেলাম।- শ্রীবামকৃষঃ 


91011 06501119010185 270 0106 10116 
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311 [২81719)01511)8 ঠ8181791191)5806% |দম্পতিব সামনে ঘটেছিল শ্রীমা সাবদা 
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১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ 
ফোনঃ ২৫৫৪-২২৪৮ ূ 





মুল্য $ ১২০,.০০ 


শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রাস্তে (৪র্থ খণ্ড) 
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ 
মূল্য ॥ ৪০.০০ 







____.__ কলকাতাবদিনী মা সারামণি » বা দেবেন & কত ১০৮ _ 
সর্বার্থসাধিকা সারদাদেবী ৪ মণীন্দ্রকুমার সরকার ৬ পরিবেশক ঃ উদ্বোধন কার্যালয় ৬ মূল্য ঃ ১৫ টাকা ূ 


উট বউ উউউউউউিউিউউিটিউিটিসিসিরিন 


2 হি ই 
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৩ ৮665৫ 857 21998৮8058 88855 7 0307১578767 689 88825 


83598 -8886588081. 9818-8168860885 হ8১001৯ - 
(7558৬ 0088 হট 2918 1886 5৩ 59006638556: 69358 5- 
€০৫95দ্য1605 0078৬63৪ 58078 0 28858 
৪855৫. 809 9855 হছে 68638487580 8১৪ €):09658৬৫ 9033৫. 
৬৩৩৫ 07১70191186 - 38870150602 0880 
6582888889৪ 196১ [9৪ 90928 শ্৫008৯ - 
62505918918: (50৬55899055: 150 - 175 $.10/11€ 
1৩০১ টির 18993250151. 35৬৪৩ 12869088 . 

(৩০০ 50280 6১856৩08850/5 80180 10199510180 2৫৫5. 
106 1852606968 01 ৪) ৬৪৫৬ 50910156138 
(0০৫ 09180-0388865 01859120609) €3017১1১৫) 


16685860১7৮ 078651881- 57088951855 19995 18 
»৩৫৬৩২৩২২, 3৬/28৪৫38568 885 ৮৮875 7 16056630016 879 1180115 
এ 10৮ 88885 9888 ৩১1 117৫8 987 ও?) 019 45 
2850 95958 ৬5৩ 695 70500 7 0েডেড & টে 
হিবারাহাবাহাবধাবাখাবে ৯৬৯১: শী, ২৮ 1661786160১ £20781৬891. 570 87৩ ৮০৬৮. 870. 
রর প ধূর্ত ৩ ৭ : ০. 7০৫. 01185 &২ ০1০7৮: 91৮9 (০. 27, (77955 110, 
1€9৬০৩117059$ 17৩1 €$1919, 1০189 19 - 700 107. 
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৬৫ বতসরব্যাপী নিরবচ্ছিনভাবে প্রকাশিত 





।[] প্রতি ফাল্গুন মাসে বিশ্ববাণীর বর্ষ আরম্ভ এবং মাঘ মাসে বর্ষ শেষ হয়। 
'[] এক বছরের জন্য সডাক গ্রাহকমূল্য ৬৫.০০ টাকা। 

।[] এক বছরের জন্য হাতে হাতে নিলে গ্রাহকমূল্য ৫৫.০০ টাকা। 

।[] তিন বছরের জন্য সডাক গ্রাহকমূল্য ১৮০.০০ টাকা। 

।[] তিন বছরের জন্য হাতে হাতে নিলে গ্রাহকমূল্য ১৫০.০০ টাকা। 

।] আজীবন গ্রাহকমূল্য ১০০০.০০ টাকা (২৫ বৎসর পরে নবীকরণ-সাপেক্ষ)। 
৷] শারদীয়ার বিশেষ সংখ্যার জন্য গ্রাহকদের অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয় না। 

| 2 গ্রাহকমূল্য “৬15৪৮৪101, [২811810191079 ৬6021118180)” এই নামে 1. 0. ক'রে 
। অথবা প্রতিনিধি মারফৎ নিম্নলিখিত ঠিকানায় জমা দিন। 

৷ [| বর্তমানে গ্রাহক করা হচ্ছে। বৎসরের যেকোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। 

। [2 শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ-প্রকাশিত বইয়ের মূল্যের উপর গ্রাহকদের ২০% ছাড় 
৷ দেওয়া হয়। ূ 

' (বিশ্ববাণী, আীরামকৃঞ্ণ বেদাস্ত মঠ 

! ১৯এ এবং বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ম্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬ 

| কার্ষের সময় : ১০টা থেকে ৫টা, ছুটির দিন বন্ধ। 

। (৫) ৯১-০৩৩) ২৫৫৫-৮২৯২, ২৫৫৫-৭৩০০ 


ই-মেল ; 18178101510719৬0021002171801)0)%5101,761 
ওয়েবসাইট : ৯/৬/৬/৪177810151178550217021798007.05 


& 
স্১ আআ আত হু জু জ জজ ডে চে পা ভা ও জা আচে পর আচ আও) পু পচ ওহ পু পচ পর হা হা আজ পুচ হাউ থা উজ পর বাড জা আত জা গু ওয় এ আজ আত ও ভা থাড জা পা আছ আজ পু ওত আজ আচ ও 


পপ সা সপ (পর এ এপ 


॥ জীবের অহঙ্কারই মায়া। এই অহঙ্কার সব আবরণ করে] 
| রেখেছে। আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল। যদি ঈশ্বরের কৃপায় “আমি | 
| অকর্তা” এই বোধ হয়ে গেল, তাহলে সে-ব্যক্তি তো হয়ে 
| গেল। তার আর ভয় নাই। শ্রীরামকৃষ্ঃ 


11761815109 1719250019 801042| (0 ০0119111- 


11911 2170 170 ৬1009 901042॥ 10 1001111109. 


571 818. ১/75105 05681 





ূ কাজ করা চাই বৈকি, কর্ম করঠে করতে কর্মের বন্ধন 
| যায়, তবে নিষ্কাম ভাব আসে। একদণ্ডও কাজ ছেড়ে থাকা 
| নয়। প্রীমা সার 
| সং 

আমার মনে হয়, দেশের জনসাধারণকে অবহেলা করাই 
| আমাদের প্রবল জাতীয় পাপ এবং তাই আমাদের অবনতির 
| অন্যতম কারণ। স্বামী বিবেকানন্দ 
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নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা 
সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত 
শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে। 


৯৩2০৯ 
এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ 


আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্কভাবই নিচু দিকে__ভোগে। তাকেও 
ভগবানের কৃপা উধ্বগামী করে। 


.. পা শী পিশিশ্প্াীশশ্ীীী শী পাপাপাশাপাপাশশীাপেশাসীশাশিস্পীপিশ্ীীশসীশীশীীশীশিশী শীশাশিশ শী ৩৩ 


সকল উপাসনার সার- শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। 
দরিদ্র, দুর্বল, রোগী-_সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ 
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শিবের উপাসনা করেন। | 
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রাজাতটাডের জগারন। ারাগর রি পারার রনির হি 
আশ্লমবাসীছের জীবনধারণের মলোন্নয়ন ইতয়াছি প্রকষ্পে সাহায্যের 


একটি আবেদন 
য় ভগিনী ও ভ্রাতৃধৃন্দ, 


কৃতজ্ঞচিন্তে স্মরণ করি, আপনাদের সহদয় আনুকূল্যে গত ত্রিশ বৎসর ধরে গড়ে উঠেছে আমাদের ! 
দ্র সেবাপ্রচেষ্টা-_৫০ জন অনাথ বালকের শিক্ষা ও ভরণপোষণের দায়িত্ব নিয়ে এবং পরবর্তী কালে: 
হয় একটি সর্বসাধারণের বৃদ্ধাশ্রম, বৃদ্ধ সাধুভবন, চতুর্থ শ্রেণি পর্যস্ত বালকদের প্রাথমিক বিদ্যালয়, : 
থিভবন ও দাতব্য চিকিৎসালয়। সুন্দরবনের দরিদ্র আদিবাসী ও তফসিলি গ্রামাঞ্চলেও খোলা হয়েছে। 
বিবেকানন্দ অবৈতনিক শিশু বিদ্যালয়”। কলকাতার অনতিদূরে ডায়মণ্ডহারবার রেললাইনে দক্ষিণ | 
র স্টেশন থেকে ১.৫ কিমি. দূরে ৪০ বিঘা জমির ওপরে এই আশ্রমের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন | 
রমানন্দজী মহারাজ (বর্তমানে বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের সম্পাদক)। ূ 
গ্রামীণ বর্ধিত প্রয়োজনবোধে আমরা অনাথ আশ্রমের আবাসিক সংখ্যা ৫০ থেকে বাড়িয়ে ১৫০ করার | 

প্রকল্প হাতে নিয়েছি এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিশু-বিদ্যালয় ১৮ থেকে বাড়িয়ে ক্রমশ ১০০ করার | 
করেছি। এইসঙ্গে আশ্রম-আবাসিকদের জীবনধারণের মান ন্যুনতম বাড়াতেও (যথা বিদ্যুৎসংযোগ, | 
য় জল সরবরাহ ইত্যাদি) মনস্থ করেছি। এর জন্য আনুমানিক প্রয়োজন ৩৫ লক্ষ টাকা। সই উদ্দেশ্যে 
নতুন আবেদন। আমাদের একাত্ত আশা ও প্রার্থনা--আরো অনেক সহৃদয় ব্যক্তি আপনাদের সঙ্গে | 
সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমাদের এই সামান্য সেবাপ্রচেষ্টাকে সার্থক করে তুলবেন। | 

স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্র-_বনের বেদাস্তকে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার দুটি বিশেষ দিক__মানবসেবার মাধ্যমে | 
| ঈশ্বরসেবা ও ব্যাপক শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ তৈরি-_আমাদের প্রেরণা। মানুষই আমাদের ভগবান। | 
| _ কেউ যদি ইচ্ছা করেন, তবে ৫,০০০ টাকা দানে ১২"*১২" এবং ১০,০০০ টাকায় ১৮"৯১৮" মাপে মাবেণ | 
| র ব্যবস্থা আছে। ৪71 £901091011517119 ১6৮951]12্াঃএর নামে আপনাদের দান //০. £78)66 | 
| 079৫88/1)181 অথবা 1.0. করে আমাদের উপরি উক্ত কলকাতা অফিসের ঠিকানায় পাঠাবেন। সেবাশ্রমে | 
| যেকোন আর্থিক দান ৮০জি ধারায় আয়করমুক্ত। সব দানেরই সকৃতজ্ঞ প্রাপ্তিষ্বীকার করা হবে। | 
সশ্রদ্ধ নমস্কারান্তে | 
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রঃ লোকমাতা 
মজুমদার | ১ম খণ্ড ১মপর্) | মজুমদার ৫০.০৩ 
অমৃতকথা ২৫.০০ 2 গল্পকার সত্যেন্দ্রনাথ 
কিশলয় ঠাকুর ১ম খণ্ড (২ম পর) | বিবেকানন্দ ২০০০ মজুমদার 

৭৫.০০ 

মাসারদা ২০০ | নিমাইসাধন বসু | ২য়খণ্ড ৫০০০... | শঙ্করীপ্রসাদ বসু. ছেলেদের 
কৃষ্ণা দত্ত সেংকলিত) | উইন্বলডনের.. | ওয়খণ্ড ৪০.০০.. | আমাদের বিবেকানন্দ 
চিরন্তনী ১৫.০০ মার্গারেট ৪০.০০ ৪র্থ খণ্ড ৭৫.০০ নিবেদিতা ৩০.০০ ৩০.০০ _ 
€ আনন্দ পাৰাল ণ প্রাইভেট লিমিটেড ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ 


সা সি. 1 পা 


আনন্দ ফোন: ২২৪১৪৩৫২/২২৪১৩৪১৭ * ই-মেল: 878108)0313.%511.0৩1.0 * ওয়েবসাইট : ড//৬/.81101508010-001 


পি পপ পপ পপ পেশী পাপেট পপ সী শপ সন সস অপ আপ শপ শপ পপ আপ পপ পাপী পপ শী পপ পপ পল অপ আক ও পপ (আত আত 


শা জা 11. শ্রীত্রীরামকৃষ্ণ মন্দির : ফোনঃ | 
্রীমকধিত 11 কলিকাতা-২৫ হইতে প্রকাশিত 


| 
পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত ২ প্রতি সেট ঃ ২৩৬ টাকা ||শ্রীহরিশন্দ্র সিংহের বহু প্রশংসিত পুস্তকাবলী 
[কেবল রেঞ্সিন বাঁধাই পাওয়া যায়] || 


৩ ৮০ 

মা ও স্বামীজী প্রমুখ ঠাকুরের ত্যাগী ও গৃহী শিশ্যরা! । পূর্ণতার সাধন ৬. ১৬ 

৮1৬৮ এই মহাগরস্থটি যেমনটি দেখিয়া! ূ 
গয়াছেন এবং রাখিয়া গিয়াছেন খেণ্ড খণ্ড হিসাবে পাঁচ খণ্ডে 

বিভক্ত করিয়া এবং দিনলিপি অনুসারে না সাজাইয়া) ঠিক! | গল্পে ভগবৎ প্রসঙ্গ ২৪ 

তেমনটিই সংরক্ষণ করার পুণ্য দায়িত্ব পালনে বদ্ধপরিকর হইয়া। | শরণাগতের আদর্শ ও সাধনা ৩০ 

আছেন “কথামৃতের' আশি বছরেরও অধিক প্রাচীন প্রকাশক! | ঈশ্বর-সানিধ্য বোধের সাধনা ৮্‌ 


মার ঠাকুরবাড়ী (কথামৃত ভবন)। ফলে এই মহা্ছ্থের! ! শ্্রীহরিশচনদ্র সিংহের জন্মশতবার্িকী গ্রন্থঃ 


| 
| 
[ 
| 
| 
|| ভগবৎ প্রসঙ্গ ২৪ | 
| 
| 
| 
| 
01721791105 এবং সুমহান এঁতিহাসিক পবিত্র এতিহ্য সম্পূর্ণ-। | ূ 


ভাবে বহাল রহিয়াছে এই পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত 'কথামৃতে"। 1 প্রেমিক পুরুষ ১৫ 
১১৬ রি অন্যান্য বইঃ স্োত্রমালিকা ৪ 
প্রকাশক £ শ্রীম-র ঠাকুরবাড়ী || | প্রাপ্তিস্থান * | 
€(কথামৃত ভবন) রী সারদাপীঠ (বেলুড় মঠ), উদ্বোধন, 
১৩।২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলকাতা-৬|! রত বুক হাউস, মহেশ লাইব্রেরী, | 
০০51১, িরযারার [রা বিন ইনি অব কালচার (গোলগা] || 
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এবার আপনার সন্তানের হাতে তুলে দিন এক সুরক্ষিত ভবিষ্যৎ 


আপনার সন্তানের জীবনকে দিন এক আর্থিক সূচনা । ওর পছন্দমত ভবিষাৎ পেশাকে সমর্থন করতে শুরু করুন মাত 1000 টাকার মত কম টাকা 
দিয়ে। ওর বয়স যতদিনে 18 হবে, ততদিন আপনার এই 'ছলারশিপ' বৃদ্ধি পেয়ে হয়ে উঠবে ওর উচ্চশিক্ষার খরচ মেটাতে সমর্থ। শিক্ষার খরচ 
দিনেদিনে এমন বেড়ে চলেছে, যে স্কত তাড়াতাড়ি আপনি ইউটিআই-এর টিলড্রেশ কেরিয়ার প্র্যান-এ যোগ দেবেন, আপনার সঙ্ভান তত বেশি 
ভৈরব 

সুযোগ। একটি হল রাবার কাটি মারল রা উিরার 
ইকৃইটি এবং কোম্পানির / ভিবেস্চার/বভে। 


রি রি সহ রর রা রি 
বাসস ৃ 9 
| ১০৮৮1 টি [? মি 
। এ 


সে ৯ 
রি ৮ 





৯) 






1৯৭৯, 





টিটি ডিভি. িিিনির| লও 
| প্রতি টা. 104- নিয়্তম বিনিয়োগ : টা. 1000/- এবং টা. 
1. (অথবা সময় সময়ে নির্দেশিত অন্য কোনও অঙ্ক)-এর গুণিতফ যার কোনও উর্ধসীমা নেই। নেট 
আসেট ভ্যালু (এনএছি) ; দৈনন্দিন ভিত্তিতে বিজ্ঞাপিত এসএভি। কুরমুক্তি; আয়কর আইন, 1961- 
এর ধারা 10016)-এর আওতার, সুযোগভোীর শিক্ষা যতদিন না বন্ধ হবে, ততদিন প্রতিশ্রুত 
্লারশিপের অর্থ সুযোগভোগীর মোট আয়ের অংশ হিসাবে ধার্য হবে না। 
উদ্দেশ; এক মুক হেযাদি হোজগা। 15 মহ পরত হয 


দাহের মৃযোগ ভাবের জাগাতে পারের আহং/ অনা ম্প্পশ পপ এপি 

কোলও 
রর তে তুলে বিচে পারেন গো-ওর নন: বা খোলার পারে লোতগটি হবে নিযরণ : 1. 10 লন টার দীতে বিনিভোগ। প্রযেণ লো : শৃলা 
উদর চেহে কম যেয়ামি হিনিরোগের 





(লো কের আপনার আর্ত পরারনাডার বাড়ার লিন। উড 
মগেট ( ট:22522513. 225559765 62015951264 কলকাহা (রাস বিহারী) : 2463561110 * কলকাতা : 22219594/22213056/5 


- চাই: 252103351368-359+ নিউ দিন :23319788/7627, 23731401 * হত বিহার (নিউ দিন): 22529374/9379 
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০ পলিশ ৪৮৮৮৮ পপ রাজন পলি নিট পপ পালা পিস 


46 1$ 81100 50006 01 1019৬010105, ৮1101) [16৬61( 00101995000]0ঘ 01599565, ০91)0০1, 





01806195, 1110181710801010, 081919005 8170 6০1) 4১121011061 5 ৫19925১. 
50, 510 0801 2) 011)0% 1)0 1051)651 08516 ৪০০৫ 1)69101) ৮/101)1802 168 [১1611710]]া). 
168 10705170010 580061491 00891119 10 01511770010 19516. 11218010160 101) নানি 1565 
80106105 11) /১559017, ৬/630360821, 18011 1৭800 0110 11919. 
গাও & ০৪ 011818165 টিতাা1আ), 105 075 1039116505/93 (951107100 9০001162110. 





415% /79207415///12249. 


রস লিলওর 8৫৪০5 5 


| ২২৮ ক উদ্বোধন 0 চৈ ১৪১০ 


স্বয়স্ত্‌ ব্রন্মা (আদিকর্তা) 
(নিবৃত্তিমাগ্ী সনক সনন্দ সনাতন সনৎকুমার 


মরীচি অত্রি অঙ্গিরা পুলস্ত পুলহ ক্রতু বশিষ্ঠ প্রেবৃতিমার্গী সপ্তর্ষি) 


রর 


| 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

ৰ 
বেদ-বিভাগ কর্তা | 

| 
কৃষ্ণছৈপায়ন ব্যোসদেব) | 

1 ূ 

(শিষ্য চতুষ্টয়) পৈল বৈশম্পায়ন জৈমিনি সন্ত | 
খখেদ (২১ শাখা) যজুর্বেদ (১০০ শাখা) সামবেদ (১০০০ শাখা) অথর্ববেদ (৯ শাখা) | 

| 

ৰ 

হিন্দুধর্মের মূল ত্তস্ত ঈ 

ূ 

আর্মতি প্রস্থান ডেপনিষদ্‌) ৰ 

| 

নি স্মৃতি প্রস্থান (নীতা) ৰ 
| | 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


ন্যায় প্রস্থান (ত্রন্মসূত্র) 


কলকাতা-৭০০ ০১৪ 
দূরভাষ-২২৮৪ ৬৯৪০ 


০০ 
সস পপ আস পচ জপ আপা | পপ পপ সত | পপ | পাস পপ পপ পপ সপ আপ পা আস্ত পপ সা পপ পা পা পেস বা পাটি 
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গ্রাহকতুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ক 
বাংলাদেশ ২) রামকৃষ্ণ মিশন, ঢাকা-৩ 
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র] সত্যনারায়ণ রায়, ৮২৫ ডেটন কোর্ট, কনকর্ড, সি. এ.-৯৪৫১৮, ই. মেল 2 581)8_18 6১581700.00 


দিলি অরুণাচল প্রদেশ 
ঙ রামকৃষ্ণ মিশন, রামকৃষ আশ্রম মার্গ, নিউ দিল্লি-১১০০৫৫ ৬ শ্যামল সিন্হা রায়, সম্পাদক, বিবেকানন্দ স্টাডি সার্কেল 
ফোন ১০১১) ২৩৫৮-৭১১০/৩০১৩ নাহারলগন, ইটানগর-৭৯১১১৩, ফোন £ (০৩৬০২) ২১১৮৫৩ 
গ পারমিতা ঘোষাল, ৪০/১৮, চিত্তরঞ্জন পার্ক, নিউ দিল্লি-১১০০১৯ | 
ফোন £ (০১১) ২৬৪৭-১৫৪৯, ২৬৪৮-৪৩৭১ ৬ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, রামকৃষ্$ আযাভেনিউ, পার্টনা-৮০০০০৪ 
ও মঞ্জুলা ঘোষ, ৯, শিবালিক আ্যাপার্টমেন্ট, অলকানন্দা ফোন £ (০৬১২) ২৬৭০৮১৫ 
নিউ দিলি-১১০০১৯, ফোন £ (০১১) ২৬২১-৮৪৭৪ ঝাড়খণ্ড 
৬ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, ১১, ১২ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ রোড, মোরাবাদি 
রামকৃষ্ণ মিশন, পোর্ট ব্রেয়ার, পিন ঃ ৭৪৪১০৪ রীচি-৮৩৪০০৮, ফোন (০৬৫১) ২৫৪-১৯৭০/১০০৮ 
ফোন £€০৩১৯২) ২৩২৪৩২ গ জ্রীরামকৃষ্চ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘ, সেক্টর-১বি, বোকারো স্টীল সিটি 
অসম ঙ রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটি, বিশ্টুপুর 
রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, শিলচর জামশেদপুর-৮৩১০০১, ফোন £ (০৬৫৭) ২৪২৩৭৯৫, ২৪৩০৬৯৯ 
ফোন £ (০৩৮৪২) ২৬৬৭৮৯, ২৬৭৭৮৯ ঙ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি, ব্যাঙ্ক রোড, ধানবাদ 
৬ রামকৃষ্ণ মঠ, করিমগঞ্জ, ফোন £ ০৩৮৪৩) ২৬২২৭২ ও রীতা ভট্টাচার্য, 'অনুভব', এইচ. ই. স্কুল রোড, হীরাপুর, 
৬ রামকৃষ্ঃ মিশন আশ্রম, রামকৃষ্ণ মিশন রোড, উলুবাড়ি, গুয়াহাটি ধানবাদ-৮২৩৬৮৮ 
জেলা $ কামরূপ-৭৮১০০৭, ফোন £ (০৩৬১) ২৪৭০৯৯১ উত্তরপ্রদেশ 
রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বনগাইগীও ও রামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ নিরালানগর, লখনৌ-২২৬০২০ 
গ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি, তিনসুকিয়া-৭৮৬১২৫ ফোন ঃ (০৫২২) ২৭৮-৭১৯১/৭১৪৩ 
৬ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি, মহাত্মা গান্ধী রোড, নগীও-৭৮২০০১ মধ্য প্রদেশ 
€ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, পোঃ হোজাই, নগাও-৭৮২৪৩৫ ৬ রামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ 
৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, জি. এন. বি. রোড কোয়ার্টার নং ৫০৭, (এস. এস.)/২, বাচেলি, জেলা £ বস্তার 
পোঃ দুম দুমা, জেলা £ তিনসুকিয়া-৭৮৬১৫১ অন্ধপ্রদেশ 
প্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম গ পি. কে. মুখোপাধ্যায়, চিফ ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল) 
গোসাইগীও, জেলা £ কোকড়াঝাড় (বি. এ. সি.)৭৮৩৩৬০ ৬ পি. কে. পাল, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (সিিল) 
৬ পরিমলকৃঞ্ণ পাল, প্রযত্তে মেসার্স মা কালী স্টোর্স ও. এন. জি. সি., কে. জি. পি 
বি. জি. রেলওয়ে গেট, পোঃ + জেলা £ কোকড়াঝাড়-৭৮৩৩৭০ ডি. নাম্বার ঃ৪৬-৭-৩৫, দানাভাইপেটা, রাজমুক্দ্ি-৫৩৩১০৩ 
গ এম. কে. বুক সেলার্স, পো ঃ বি. চারালী, জেলা £ শোণিতপুর 
€ ভ্রীরামকৃষ সেবা সমিতি, পূর্ণানন্দ রোঙ, ডিক্রগড়-৭৮৬০০১ গ প্রেদীপচন্ত্র পাল, “গুরুধাম', ই-২৮, আর. এইচ.-১, সেক্টর-৮ 
গ শাস্তিকুমার রায়, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (তেজপুর), জেলা £ শাস্তিপুর বাসী, নবী, মুস্বাই-৪০০৭০৩ 


৬ মহুয়া দাশগুপ্তা, ৮-এ/ ১১, বৃন্দাবন সোসাইটি, থানে-৪০০৬০১ 


৬ রামকৃষ্ণ মিশন, আগরতলা গুজ; 
ফোন £ (০৩৮১) ২২৩০২২২, ২৩৭৫৮৫৮ ৬ সলিলচন্দ্র ঘোষ, সি-৩-৫০১, ও. এন. জি. সি. কলোনি 
৬ শ্রীপ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম আমেদাবাদ-৩৮০০০৫ 
পোঃ খোয়াই, লালচড়া, পশ্চিম ব্রিপুরা-৭৯৯২০১ € মীরা মিত্র, প্রযত্রে জি. সি. মিত্র 
সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, উদয়পুর, দক্ষিণ ত্রিপুরা-৭৯৯১২০ ৩/৮২, জি. আর. টাউনশিপ, জওহরনগর, বরোদা-৩৯১৩২০ 
রীশ্রীরামকৃষঃ-সারদা আশ্রম ৬ মোহিতরঞ্জন দাস, ৫০৩, নর্মদা টাওয়ার্স 
পোঃ বিলোনিয়া, দক্ষিণ ব্রিপুরা-৭৯৯১৫৫ ও. এন. জি. সি. কলোনি, পোঃ আঙ্কলেশ্বর-৩৯৩০১০ 
€ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি, রামকৃষ্ণ সেবা সমিতি রোড গ প্রভাত মুখার্জি, এ/৭, রচনা সোসাইটি 
ধর্মনগর, উত্তর ব্রিপুরা-৭৯৯২৫০ বি-এইচ সানফ্লাওয়ার আ্যাপার্টমেণ্ট, টিথল রোড 
নাগাল্যাণ্ড বালসাড-৩৯৬০০১, ফোন £ (০২৬৩২) ২৪২৩৭৩ 
€ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, ডিমাপুর-৭৯৭১১২ ই. মেল 2 [9)07011019)921700.০0]) 
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বেদাস্তই জগতের একমাত্র সার্বভৌম ধর্ম; কারণ উহা কোন 
ব্যক্তিবিশেষের মতকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে উপদেশ 
দেয় না। উহা কেবল সনাতন তত্তসমুদয়ই শিক্ষা দিয়া থাকে; 
ব্যক্তিবিশেষের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত কোন ধর্ম জগতের 
সমগ্র মানবজাতি গ্রহণ করিতে পারে না। 
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| 5-30 সারদাদেবীর স্মৃতি আলেখ্য 8: 
| ৩৮31-34 শ্রীমত্তগৰদ্গীতা ১94 ১১: 
১ম হইতে ৪ টি শা. 8 
ৃ 2 পি তি জে /- রর রি রং 1০০৩৭ ০: মিয়া এ ও 
| 58-36 শি তত তা 
| ৮37 রহ ১৪ রি এসো 


ূ 
| 
| ৪9 মা যমন | 
| অডিও সি. ভি.) মূল্য ১০০ টাকা ূ 
1 0৫/57-1 জ্রীরামকৃ্ণ আরাব্রিকম্‌ (সান্্য আরাত্রিক ভজন, গুরুবন্দনা, সারদাদেবী-সথামী বিবেকানন্দ স্োত্র, রামকৃষঃ শরণম্) | 
| 0৫/92-3  শ্রীরামনামসন্তীর্ভন (রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রতিটি কেন্দ্রে একাদশী প্রভৃতি দিনে গাওয়া হয়) | 
| 0৫/97-9  জ্রীরামকৃষ্ঠবন্দনা 097-13  শ্রীসারদাবন্দনা | 
| ০৫97-31-34 শ্রীমন্তগবন্সীতা (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ ভাগ) (স্কৃত) (সুরে আবৃত্তি ১ম--১৮শ অধ্যায়) | 
0৫/96-37 সবাই মিলে গাই এসো 0৫/97-23 ওঠো জাগো 0৫/912-27 বেদমন্ত্র 
0৫9৮-41-44 ভ্াঞ্খচত্ী € | 
ূ 
| 
| 
| 
ূ 
ূ 


ভিডিও সি. ডি.-রম / ২০০ টাকা 
$০৫/92-1  1101/ 70082115 01 911 78781015178 /০৫/9/-1/ যা পবিত্র পদচিহ 


উর পার হারার) পাহারা) ররর ররর ররর রা পারার ভারা রোযার) ভাটারা (রে (ররর পরতো হারার (হার আত বযেহে। চা জোর তেরে. ভোরে. এও পি. ওর. এ আসরের) ততোধিক 


প্রাপ্তিস্থান £ বেলুড় মঠ, সারদাপীঠ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের শো-রুম এবং 


মেলোডি (কালীঘাট), মিউজিক ওয়ার্ল্ড (পার্ক সর্ট), সেঞ্চুরী বোর্ডস (গোলপার্ক) 
| ভারে গর 4৫ অথবা 881. 0191 মারফত ক্যাসেটের মূল্য রামকৃষ্ণ মিশন সারদাগীঠের নামে অগ্রিম পাঠাতে হবে। | 


9008005৮5১8 85257১58588 55508587525 


উদ্বোধন 0 বৈশাখ ১৪১১ ক ২৩৯ 









“ ১০৬তম বর্ষ, ২০০৪ (মাঘ ১৪১০-_ পৌষ ১৪১৯) সালের জন্য আপনি নবীকরণ 
.. করেছেন কি? না করে থাকলে অবিলম্বে করে নিন। 









| 
ূ 
ূ 
ূ 
ূ 
র 
| 
ূ 





| 

| 

| 

ূ 

| 

| 

| 

ূ ১০৬তম বর্ষের জোনুয়ারি-_ডিসেম্বর ২০০৪) গ্রাহকমূল্য অনিচ্ছাসত্বেও বাধ্য হয়ে! 
| পরিবর্তন করতে হয়েছে। সহদয় গ্রাহক-গ্রাহিকার সহানুভূতি আমাদের পাথেয় হোক। 
| হাতে নিলে ৮০ টাকা এবং ডাকযোগে নিলে ১০০ টাকা। বিদেশে (বাংলাদেশ 
| ভিন্ন) ঃ ৮০০ টাকা (বিমানডাক) + ৪০০ টাকা (সমুদ্রডাক)। বাংলাদেশ ১৮০ টাকা। 
| পূজা সংখ্যার প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য ২৫ টাকা রেজিস্ট্রি (অন্তর্দেশীয়) ডাকখরচ 
| একইসঙ্গে পাঠিয়ে দিতে পারেন। 

| ৩ বছরের জন্য এবং আজীবন গ্রাহকভুক্তি $ তিন বছরের জন্য যাঁরা গ্রাহক হতে চান তারা ৩০০ টাকা 
| এবং আজীবন (৩০ বছরের জন্য) গ্রাহকভুক্তির জন্য ৩০০০ টাকা (সর্বাধিক ছয় কিস্তিতে 
| এক বছরের মধ্যে প্রদেয়_ প্রতি কিস্তি ন্যুনতম ৫০০ টাকা হিসাবে) পাঠাবেন। 

ৰ [৬.0./ড্রাফট ইত্যাদি ৪ 1.0). বা 205081 07491 অথবা কলকাতাস্থ কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ওপর 
| 30171 10120 01)001)91) 01709,_এই নামে পাঠাতে পারেন। নিজের 
| গ্রাহকসংখ্যা, পুরো নাম, ঠিকানা, পিনকোড, ফোন নম্বর এবং টাকা পাঠানোর উদ্দেশ্য 
| অবশ্যই উল্লেখ করবেন। উত্তর পাওয়ার জন্য 5917-8001055০0 পোস্টকার্ড বা খাম 
ূ পাঠাবেন। নতুন গ্রাহক হলে “নতুন গ্রাহক হতে চাই" খামের ওপর লিখে দেবেন। 
| ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য আলাদাভাবে জানাবেন। 

| “চেক' গ্রাহ্য হয় না। প্রবাসী কেউ গ্রাহক হলে বিদেশের চেক (ভারতীয় মুদ্রায় বা ডলারে) 
ূ গ্রাহ্য হতে পারে। ডলারে চেক দিলে 981%109 01872০ বাবদ ৩০০.০০ টাকা বেশি লাগে। 
| 1.0. করলে একটা অনিশ্চয়তা থাকে কিংবা অযথা দেরি হয়। তাই যথাসম্ভব হাতে 
| হাতে টাকা জমা দিয়ে অবিলম্বে গ্রাহকভুক্তি বা নবীকরণ করাই সমীচীন। 

|| স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল-_বাঙালির ঘরে ঘরে 'উদ্বোধন'কে পৌঁছে দেওয়া । একটি 
সম্পূর্ণ পারিবারিক পত্রিকা হিসাবে 'উদ্বোধন* ভারতীয় সংস্কৃতিচেতনায় আজ এক বিশেষ স্থান করে। 
নিয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার হাতে “উদ্বোধন'-এর মাধ্যমেই পূজা গ্রহণ করুন- এই প্রার্থনা। 


| ] কার্যালয় খোলা থাকে ঃ বেলা ৯.৩০-__৫.৩০; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যস্ত; রবিবার বন্ধ। ূ 
| এ যোগাযোগের ঠিকানা £ সম্পীদক/7:0107 'উদ্বোধন', উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩ | 
ফোন £ ২৫৫৪-২২৪৮, ২৫৫৪-২৪০৩ (অফিস টাইমের মধ্যে) ৬ 6-11081] : 9079001)91)9511,8166) 079001081) 2) $9111.0011 


| সৌজন্যেঃ আর. এম, ইন্ডাক্্রিস, ঝাটালিয়া১ হাওড়া-৭১১৪০৯ 






০০০০ ০০১০০ ১: ৩ ০1০০০1৩0325 9০৯৯১ ০ ০১ 


২৪০ € উদোধন 0 বৈশাখ ১৪১১ 


| 
| 






র সর কি 
| ভরা স্কুগৃহটি পুনর্ির্াণ সম্পূর্ণ হয়েছে। এই সুযোগে ০] | 
| সবাইকে আমরা আত্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভগবান তাদের [৮ 
| সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ করুন। 

| আপনারা দয়া করে এখানে এসে নতুন সাজে সজ্জিত স্কুলবাড়ি তথা সমগ্র আশ্রমটি দেখে যান, এই অনুরোধ জানাই। 

| পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামে অবস্থিত এই আশ্রমটি নানা ধরনের কাজে ব্যাপৃত রয়েছে। নিম্নে প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী আরো কিছু টাকা 
আশ্রমটির দরকার। এজন্য আপনাদের কাছে আবার আবেদন জানাচ্ছি। 


১। ১০ জন দুঃস্থ ও অনগ্রসর জাতিভুক্ত ছাত্রদের ভরণপোষণ ঃ ১,২০,০০০ টাকা 
৩। পুরনো ছাত্রাবাসের সংস্কার $ ৫,০০,০০০ টাকা 
8। আশ্রমের প্রাচীরের আংশিক নির্মাণ প্রকল্প ঃ ১০,০০,০০০ টাকা 
৫। একখানা আ্যন্থুল্যালস (/১101)8191106) ঃ ৫,০০,০০০ টাকা 

২৬,২০,০০০ টাকা 


পাঠাবার ঠিকানা-_সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পোঃ রামহরিপুর, জেলা- বাঁকুড়া, পিন-৭২২২০৩, দূরভাষ $ এস. টি. ডি. ০৩২৪১, 


| 

ূ 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

ূ 

ূ 

২। দুঃস্থ গ্রামবাসীদের বিভিন্ন স্বরোজগার প্রকল্পের জন্য প্রশিক্ষণ $ ৫,০০,০০০ টাকা | 
| 

ূ 

ৰ 

| 

টেলিফোন নং ২৫৯২৩৫। রামকৃষ্ণ মিশনে প্রদত্ত যেকোন দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুযায়ী করমুক্ত। ইতি | 
রর | 

ূ 

| 


ূ 

ূ 

| 

ূ 

| 

ৰ বি ৮১25478 
| /8/0 1১8১০৫ চেক/ড্রাফট 1২817910151)7)9 [1155101) 4৯517181789, [২8111911190 এই নামে পাঠাবেন। টাকা/চেক/ড্রাফট 
ূ 

| 

| 

ূ 


ততৃহানন্দ 
সম্পাদক 
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম 
হিিরিটিারালিরেরার হরারারারারাারার লারা ৬৪ 
7১ //2 /10101 খল 0116910  . 
|11311$0 
০০35700109২ 
175570০7৮10 


5/1191357 & £55527015626 809091/651/017801 0710 


হান 51080160701 608177111৩ 


| | 
| | 
| ূ 
র | 
ূ | 
| | 
| | 
ূ | 
ৰ (0110 0128102 | 
ৰ 105 ০817021 01758) 2/6 52121 8058 7080, 16011278-700 020 ৰ 
| 2917: (033) 2475 9891, 2474-8075, 1295: (933) 2474-9695 | 
| 2717121| : 8177 0) 02912.৬91117810111 | 
| 0161111 0177106 | 
| 021108 /108110161 11110 71001 | 
| 18/13 2.8. 16810199015 151 10911117119 905 ৰ 
ূ 217 : (011) 2581-3143/2581-3142, 178% : (011) 2582-0732 | 
/581501- 0785102 | 
| ড.7. 70986 (695), 110109501, /5811501-713 303 ৰ 
| 71: (0341) 2203588, 22093599, 128১: (0341) 220-2076, 277181| : 


আআ লা 
সিসি টা উঠতি লরি ..০০০১০০০০১০০৪০০৫০৪১ বশ রে রি রো রিল 


উদ্বোধন 0 বৈশাখ ১৪১১ ক হা 


২৪২ € উদ্বোধন 0 বৈশাখ ১৪১১ 





শিক্ষা, শিক্ষানীতি এবং বড়দের নৈতিক দীয়বন্ধতা 


২৪৬ 


+ অপ্রকাশিত প্র + স্বামী শিবানন্দের পাঁচটি পত্র ২৪৯ 


+ উদ্বোধন'£ আজ হতে শতবর্য আগে ২৫১ 
+ শান্ত + শ্রীমত্তগবদ্গীতা-- স্বামী প্রেমেশানন্দ ২৫২ 
কী 


কর্ম + ভগবান বুদ্ধ ও তার বাণী- স্বামী ত্যাগরূপানন্দ 


স্রীরামকৃষ্ণ-বাণী $ কেদারনাথের লেখনীতে-__ 
মাধব চট্টোপাধ্যায় ২৬১ 
+ নিবন্ধ + 
রবীন্দ্রসঙ্গীত £$ অতিচৈতন্যলোকের সিংহদ্বার-_ 
সৌরেন্দ্রনাথ বসু ২৬৩ 
+ প্রততত + 
বুদ্ধের নির্বাণপ্রতিমার সন্ধানে-_তুষারকাস্তি ঘোষ ২৮৭ 
+ পরিক্রমা + 
রাশিয়া ভ্রমণ $ পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা-_ 
স্বামী গোকুলানন্দ ২৭৩ 
+ ক্রীড়াজগৎ + 
স্বামীজীর আদর্শে উদ্ধুদ্ধ হোক ভারতের ক্রীড়াজগতৎ-_ 
জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৭৮ 
ক্রিকেটার স্বামীজী_ জয়ত্ত দত্ত 


২৭৮ 


রকরমা + 
শ্যামবাজারে কৃষ্ণরাম বসুর বাড়ি__নির্মলকুমার রায় ২৫৪ 


২৫৬ 


+ অনুবাদ-সাহিত্য + জগজ্জননী শ্রীসারদাদেবী ২৬৮ 
+ ইতিহাস + 
গ্রিক মুদ্রার ইতিহাসে দেবতা আপোলো-_- 


মদনমোহন সাহা 
+ প্রোসঙ্গিকী + 
ভাবপ্রচার ও সংগঠন £ সমস্যা ও প্রস্তাব 
আলোকে বিভূতিভূষণ, ২৮৫ 
নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে ২৮৬ 
সম্পাদকের বক্তব্য ২৮৬ 
+কবিতা + 
শঙ্করাচার্য বিরচিত 'মোহমুদ্গর'_- 
অনুবাদ ঃ গৌরীনাথ মুখোপাধ্যায় ২৬৬ 
তীব্র অন্ধকার__কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৬৬ 
মধ্যযুগের সম্ভ-কবিতা-_ 
অনুবাদ £ কাঞ্চনকুস্তলা মুখোপাধ্যায় ২৬৬ 
হে নাথ!-_ অরুণিমা চট্রোপাধ্যায় ২৬৬ 
দিবারাতি প্রাণে স্পন্দিত হোক- শক্তিচরণ চট্টরাজ 
প্রার্থনা--অরুণলাল নন্দী মজুমদার ২৬৭ 
সমন্বয়ভাবনা-_ইতিহাস-_-সাধনকুমার দত্ত ২৬৭ 
+ নিয়মিত বিভাগ + 
্রস্থ-পরিচয় * যথার্থ “মানুষ' হয়ে উঠতে সংস্কৃত ভাষাশিক্ষা 
অপরিহার্য --অশোককুমার মুখোপাধ্যায় ২৯১ 
ভারতীয় কৃষ্টির আঠারো আনা- দীপা বন্দ্যোপাধ্যায় ২৯২ 
মানবসভ্যতার এক 'দলিল--মৈনাক মজুমদার ২৯২ 
গৃহীদের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ; পুরনো হয়েও নতুন; 
যে-গল্লে মাটির গন্ধ মেলে-_ সস্তোষকুমার দত্ত ২৯৩ 


২৮৯ 


২৮৪ 


২৬৭ 


+শ্রীত্রীমায়ের সাধ্শতবাধিকী বিশেষ সংখ্যা প্রসঙ্গে ২৮০ + সংবাদ + 


+শিশ ও কিশোর বিভাগ + 

সবুজ পাতা ২৮২ 
চিরস্তনী * আদি শক্করাচার্য ৩১ ২৮৩ 
শব্দচেতনা 68) ২৬৫ 
সমাধান $ শব্দচেতনা ৩২) ২৬২ 


পাপ িপপাপপপপাশাি শী িস্স্ীশািশিিিটিি 


95505552595 টিক ০৯০২২ 
্বস্াপক সম্পাদক £ স্বামী সতযব্রতান্দ শি উঃ 





রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ ২৯৫ 

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ির সংবাদ ২৯৯ বিবিধ সংবাদ ৩০০ 
ব অন্যান্য + 

অনুষ্ঠান-সুচী (পূজা ও তিথিকৃত্য, ১৪১১) ২৪৪ 


স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, ৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের 
ট্রাস্টিগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত। 
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ ঃ সম্পাদকীয় বিভাগ, “উদ্বোধন' 


বার্ষিক গ্রাহকমূল্য 0 ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ £ ৮০ টাকা; সডাক ঃ ১০০ টাকা 0 আলাদাভাবে কিনলে মূল্য ঃ ১০ টাকা 





সৃচীপর ক ২৪৩ 





অনুষ্ঠান-সুচী (বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে) 


১৪১১ বঙ্গাব্দ / ২০০৪-২০০৫ খ্রিস্টাব্দ 


জন্মতিথি-কৃত্য 


৬ এ ৫ এ পউিউিপহাক ৪৮৩ 1 ১ আসিস 5 7% 5 


৭, ২২ (অঙ্টোবর ২৪, নভেম্বর ৮) 
৬, ২২ (নভেম্বর ২২, ডিসেম্বর ৮) 
৭, ২৩ (ডিসেম্বর ২২, জানুয়ারি ৭) 
৬, ২২ (জানুয়ারি ২০, ফেব্রুয়ারি ৫) 


২৪ এপ্রিল 
৪ মে 
২ জুলাই 
১৫ জুলাই 
৩০ আগস্ট 
৬ সেপ্টেম্বর 
১৩ সেপ্টেম্বর 
৭ অক্টোবর 
১৪ অক্টোবর 
২৩ নভেম্বর 
২৫ নভেঘ্বর 
২০ ডিসেম্বর 
২৪ ডিসেম্বর 
৩ জানুয়ারি 
৭ জীনুয়ারি 
১৫ জানুয়ারি 
২৪ জানুয়ারি 
১ ফেব্রুয়ারি 
১০ ফেব্রুয়ারি 
১২ ফেব্রুয়ারি 
২৪ ফেব্রুয়ারি 
১২ মার্চ 
২০ মা 
২৫ মার্চ 
২৯ মার্চ 


১৮ মে 
৩ জুন 
১৯ গুন 
১৩ অক্টোবর 
২০ অক্টোবর 
১১ নভেম্বর 
২০ নভেম্বর 
২৬ নভেম্বর 
১৩ ফেব্রুয়ারি 
৮ মার্চ 


৭, ২২ (ফেব্রুয়ারি ১৯, মার্চ ৬) 


্ ৭, ২২ (মোর্চ ২১, এপ্রিল ৫) টি 


ূ 

| 

ূ 

ূ 

| 

ূ 

| শ্রীশঙ্করাচার্য বৈশাখ শুক্লা পঞ্চমী ১১ বৈশাখ শনিবার 
শ্রীবুদ্ধদেব বৈশাখ পূর্ণিমা ২১ বৈশাখ মঙ্গলবার 

| শুরুপূর্ণিমা (ব্যাসপুর্ণিমা) আধাঢ পূর্ণিমা ১৮ আধাঢ় শুক্রবার 

| স্বামী রামকৃষ্ঞানন্দ আষাঢ় কৃষ্ণা ত্রয়োদশী ৩১ আষাঢ় বৃহস্পতিবার 

ৰ স্বামী নিরগরনানন্দ শ্রাবণ পূর্ণিমা ১৪ ভাদ্র সোমবার 
শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী শ্রাবণ কৃষ্ণষ্টমী ২১ ভাদ্র সোমবার 

| স্বামী অদ্বৈতানন্দ শ্রাবণ কৃষণ চতুর্দশী ২৮ ভাদ্র সোমবার 

| স্বামী অভেদানন্দ ভাদ্র কৃষ্ণা নবমী ২১ আশ্বিন বৃহস্পতিবার 

| স্বামী অথণ্ডানন্দ ভাগ্র অমাবস্যা ২৮ আশ্বিন বৃহস্পতিবার 

| স্বামী সুবোধানন্দ কার্তিক শুক্লা দ্বাদশী ৭ অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার 

ৰ স্বামী বিঙ্ানানন্দ কার্তিক শুর্লগ চতুর্দশী ৯ অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার 

| স্বামী প্রেমানন্দ অগ্রহায়ণ শুক্লা নবমী ৫ পৌষ সোমবার 
যিশুধরিস্ট ৯ পৌষ শুঞবার 

| শ্্রীমা সারদাদেবী অগ্রহায়ণ কৃষ্ণ সপ্তমী ১৯ পৌষ সোমবার 

| স্বামী শিবানন্দ অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা একাদশী ২৩ পৌষ শুঞবার 

| স্বামী সারদানন্দ পৌষ শুর্লা ষষ্ঠী ১ মাঘ শনিবার 

| স্বামী তুরীয়ানন্গ পৌষ শুক্লা চতুর্দশী ১০ মাথ সোমবার 

| স্বামী বিবেকানন্দ পৌষ কৃষ্ণ সপ্তমী ১৮ মাঘ মঙ্গলবার 
স্বামী ব্রন্মানন্দ মাঘ শুক্লা দ্বিতীয়া ২৭ মাথ ডি 

| স্বামী ব্রিওণাতীতানন্ন মাঘ শুক্লা চতুর্থী ২৯ মাঘ 

| স্বামী অদ্ভুতানন্দ মাঘ পূর্ণিমা ১২ ফাল্গুন ঠা 

| শ্রীরামকৃষ্ণদেব ফান্জুন শুক্লা দ্বিতীয়া ২৮ ফান্ুন শনিবার 

| (শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব মহোৎসব) ৬ চৈত্র রবিবার 

| শ্রীচৈতন্য মহাপ্রতু দোল পূর্ণিমা ১১ চৈত্র শুক্রবার 

| স্বামী যোগানন্দ ফাম্ষুন কৃষ্ণা চতুা ১৫ চৈএ মঙ্গলবার 

| শ্রীশ্রীফলহারিণী কালীপুজা বৈশাখ অমাবস্যা ৪ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার 

| শ্ানযাত্রা জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা ২০ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার 

| রথযাত্রা আাঢ় শুর্লা দ্বিতীয়া ৫ আষাঢ় শনিবার 
মহালয়া ভাগ্র অমাবস্যা ২৭ আশ্বিন বুধবার 

ূ ্রত্রীদুর্গাপুজা আশিিন শুক্লা সপ্তমী ৩ কার্তিক বুধবার 

| ্রীশ্রীকালীপুজা দীপান্বিতা অমাবস্যা ২৫ কার্তিক বৃহস্পতিবার 

| শ্রীস্রীজগদ্ধা্রীপূজা কার্তিক শুর্লা নবমী ৪ অগ্রহায়ণ শনিবার 

| শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা কার্তিক পূর্ণিমা ১০ অগ্রহায়ণ ুক্রবার 

| শ্রীত্রীসরহ্বতীপৃজা মাথ শুক্লা পঞ্চমী ১ ফাল্ধুন রবিবার 
্রীশ্রীশিবরাত্রি মাঘ কৃষণ্র চতুর্দশী ২৪ ফাল্ুন মঙ্গলবার 

| নু 

| একাদশী-তিথি (রামনাম-সঙ্ীর্তন) 

| বৈশাখ__ ২, ১৮, ৩১ (এপ্রিল ১৫, মে ১, ১৪) কার্তিক_ 

| জ্যৈষ্ঠ-_ ১৬, ৩০ (মে ৩০, জুন ১৩) অগ্রহায়ণ-_ 

| আযাঢ়-_ ১৫, ২৯ (জুন ২৯, জুলাই ১৩) পৌষ-_ 

ী শ্রাণ_- ১২, ২৬ (জুলাই ২৮, আগস্ট ১১) মাঘ-_ 

| ভাদ্র-_ ১০, ২৫ (আগস্ট ২৬, সেপ্টেম্বর ১০) ফান্ধুন-_ 

-- ৮, ২৪ নি ২৪, অক্টোবর ১০) চৈত্র 
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মন সর্বদা ধর্মের আগে আগেই চলে, কোরণ) সব ধর্মই মন থেকে জাত। কুমনে যে কুকথা 
বলে অথবা কুকর্ম করে, দুঃখ নিত্যসঙ্গিরূপে দিনরাত তার কাছে কাছেই ফেরে যেমন গাড়ির চাকা 
বলদের পিছনে অবিরত ঘোরে। 


০ 


মনোপুব্বংগমা ধন্মা মনোসেট্ঠা মনোময়া, 
রর & মনসা চে পসন্নেন ভাসতি বা করোতি বা, 
করিয়া ততো নং সুখমন্বেতি ছায়া'ৰ অনপায়িনী। 


মন সর্বদা ধর্মের আগে আগেই চলে, (কারণ) সব 
ধর্মই মন থেকে জাত। প্রসন্ন মনে যে সৎকথা বলে 
অথবা সৎকর্ম করে, সুখ নিত্যসঙ্গিরূপে দিনরাত তার 






পরে চন বিজানস্তি ময়মেখ যমামসে, 
যে চ তথ বিজানস্তি, ততো সম্মস্তি মেধগা। 
কলহে মত্ত মুর্খলোকেরা কখনো চিন্তা করে না যে, তারা নিত্য প্রতিক্ষণে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে 
চলেছে। যার মনে সর্বদা মৃত্যুচিস্তা থাকে, তার অন্তর থেকে দ্বন্-কলহ সমূলে ধংস হয়। 
ভগবান বুদ্ধ 
(ধম্মপদ, যমকবগৃগো, ১, ৯ ৬) 


দ্বািবাণী ২৪৫ 








শিক্ষা, শিক্ষানীতি এবং 
বড়দের নৈতিক দায়বদ্ধতা : 


পূর্বানুবৃততি 


ঢের বেশি যাহারা কেন্দ্র কিংবা রাজ্য-স্তরে শিক্ষানীতি 


তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিলে মন্দ হইবে না। 
স্বাধীনতা-উত্তর শিক্ষানীতি নির্ধারণ ও তাহার বাস্তবায়ন 
409006 1001 25592101) 11 181 2110 [110)50119] 
[)৩%০1011101* কর্তৃক প্রকাশিত 42000810101 17) [10018 
(1781-1985) গ্রন্থের মুখবন্ধে পি. এন. হাসকর লিখিয়াছেন ঃ 
“ভারতবর্ষে সংস্কারের প্রয়োজন আছে, এই 


বাপারে বিতর্কের অবকাশ নাই। কিন্তু সেই সংস্কারের পদ্ধতি : 
' সংক্কাস্ত জাতীয় নীতির বিল পাস করা হয়। ইহাই বোধহয় 
: ভারতবর্ষের প্রথম “জাতীয় শিক্ষানীতি”! এই নীতিতে 


এবং লক্ষ্য কী তাহা লইয়া বিতর্ক হইতে পারে।” 
স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পরেই ১৯৪৮ সালের 


জানুয়ারি মাসে শিক্ষা সংক্রাস্ত একটি শক্তিশালী “বোর্ড . 
: বলা হইল। কর্মক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার কথা বলা হইল। শিক্ষার 


নির্মিত হইয়াছিল, তাহার নাম “097081/5051501 3981৫ 


06100081101” (0882) এবং এ মাসেই সকল রাজ্যের ৰ 
শিক্ষামন্ত্রীদের আমন্ত্রণ করিয়া দিল্লিতে একটি সমাবেশের - 
আয়োজন করা হইয়াছিল। উদ্দেশ্য একটিই, অর্থাৎ সদ্যোমুক্ত . 
জাতির পুনর্গঠনের জন্য যাহা যাহা করণীয় তাহার মধ্যে ' 
“শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দান। সেই সময়ে ভারতবর্ষে প্রায় : 
দেড় লক্ষ প্রাথমিক বিদ্যালয়, প্রায় ১৩,০০০ মাধ্যমিক . 
' বিদ্যার সহিত ইংরেজি আর 5০1610৩ পড়ানো চাই; 
ছিল। ১৯৫১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী শিক্ষার হার . 
ছিল শতকরা ১৬.৬৭। শিক্ষাজগতে অসংখ্য বাধা, বিপুল : 
বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, ৪র্থ সং, পৃঃ ৪০৩) 


বিদ্যালয়, ২০টি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৫৯১টি মহাবিদ্যালয় 


প্রতিবন্ধকতা এবং অকল্পনীয় আঞ্চলিক অসাম্যের রক্তচক্ষুকে 


উপেক্ষা করিয়াও কয়েকটি অতিসাহসী সুদূরপ্রসারী সিদ্ধাত্ত 
সেই সময়ে লওয়া হইয়াছিল। যেমন নারী-পুরুষের 


শিক্ষিতের হার সমানুপাতিক করা হইবে, মাধ্যমিক স্তর 
হইতেই বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে (যাহা তখনি 
রূপায়িত হয় নাই), প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসারণ ঘটানো হইবে, 


দেশের সর্বত্র সমচরিত্র পাঠক্রম প্রচলনের ব্যবস্থা করা হইবে ' 
উঠি কিন এ 8৮ হি কেন্্রী় 


শিক্ষানীতির পার্থক্য দূরীকরণের জন্য কোন নির্দিষ্ট 
' চিন্তাভাবনা তন করা হয় নাই। ১৯৭৬ সালে সংবিধানের 


৪২তম সংশোধনের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের শিক্ষানীতি 
কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষানীতিরই সহগমন করিবে- এই 


, সিদ্ধান্ত লওয়া হয়। এই সিদ্ধান্ত অনেক পূর্বেই লওয়া দরকার 
" ছিল। পরবর্তী কালে সংবিধানের ৭৩ ও ৭৪তম 
. সংশোধনও তৃণমূল স্তরে শিক্ষাকে লক্ষ্য করিয়াই করা 

এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখি, “বড়দের' শব্দটি যত না: 
অভিভাবকগণের উদ্দেশে ব্যবহৃত, তাহা অপেক্ষা ইহার লক্ষ্য 
. কমিশনের জন্ম দিয়াছেন। এবং অনেক ক্ষেত্রে অন্ধকারাচ্ছন্ন 
নির্ধারণ করেন-_ তাহাদের দিকে। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পরবর্তী ' 
পঞ্চাশ বৎসরে শিক্ষাক্ষেত্রে কী ধরনের পরিবর্তন ঘটিয়াছে . 
' রনপায়িত করিবার মতো কখনো ছিল না। তাহাদের মধ্যে 
' কেহ কেহ যথার্থই বাস্তবসম্মত প্রস্তাব দিয়াছিলেন। 
. বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত রাধাকৃষ্ণ কমিশন (১৯৪৯) 
' মাধ্যমিক শিক্ষা সংক্রান্ত মুদালিয়র কমিশন (১৯৫২), এবং 
. আরো পরে কোঠারি কমিশন (১৯৬৪-৬৬)-এর উল্লেখ করা 
' যাইতে পারে। ১৯৬৮ সালে কোঠারি কমিশনের সুচিস্তিত 


হইয়াছিল। 
শিক্ষানীতি নির্ধারণের জন্য সরকার বহুসংখ্যক শিক্ষা 


মানুষকে আলো দেখাইবার জন্য তাহারাই স্বয়ং অন্ধকারে 
ফিরিয়াছেন। কারণ, বাস্তব পরিস্থিতি তাহাদের সদুপদেশকে 


প্রতিবেদন ও সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে সংসদে একটি শিক্ষা 


গতানুগতিক শিক্ষাপদ্ধতি হইতে বাহির হইয়া আসিবার কথা 


পরিকাঠামো উন্নততর করিবার কথা বলা হইল। বিজ্ঞান ও 
প্রযুক্তিকে আরো বলিষ্ঠ করিয়া তুলিবার কথা বলা হইল। 
আঞ্চলিক ও জাতীয় স্তরে “সমাজসেবা'কে শিক্ষার একটি 
অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে ঘোষণা করা হইল। ইহার সত্তর 
বৎসর পূর্বে পরাধীন ভারতবর্ষের বুকে দীড়াইয়া স্বামী 
বিবেকানন্দ একই কথা বলিয়াছিলেন £ “ম্বাধীনভাবে স্বদেশী 


(601011081 ০0০80101) চাই যাতে 17050 বাড়ে; লোকে 
চাকরি না করে দু-পয়সা করে খেতে পারে।” স্বামী 


অবশ্য স্বামীজীর পূর্বেও “টেকনিক্যাল শিক্ষা”র ব্যাপারে 
কেহ কেহ ভাবনাচিস্তা করিয়াছিলেন। যেমন ১৮৮২ সালে 


. হাণ্টার কমিশন যখন শিক্ষার সার্বজনীন সমস্যার উল্লেখ 
. করিয়া দীর্ঘ প্রতিবেদন পেশ করেন, তখন প্রযুক্তিগত এবং 
: বৃত্তিগত শিক্ষাব্যবস্থা কার্যকরী করিবার সুপারিশ 
করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে হার্টগ কমিটি (১৯২৯), সাঞ্র 
রন নি এ 
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রপায়ণ সম্ভব হইল। 


গিয়াছিল যে, সকল কমিশনই মাধ্যমিক স্তরকে মূলত উচ্চ 
শিক্ষার একটি প্রস্তুতিপর্ব বলিয়া উল্লেখ করিতেছিলেন। এবং 
নৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্র বলিতে এ মাধ্যমিক স্তরকেই চিহ্নিত 


করিতেছিলেন। কথাটা যেন এইরূপ যে, মাধ্যমিক স্তরের . 
' সৃষ্টি করিয়া কিংবা বিলাসব্যসন এবং ড্রাগ ও অন্যান্য 
সালে মুদালিয়র কমিশনই প্রথম সোচ্চারে বলিলেন যে, " 
মাধ্যমিক স্তরটি একটি পূর্ণাঙ্গ স্তর, এবং এটিকে উচ্চশিক্ষার . 
একটি প্রস্তুতিপর্ব বলিলে ভুল হইবে। যদি কেহ ইচ্ছা করে, 
মাধ্যমিক শিক্ষালাভের পর ইচ্ছানুযায়ী নিজের পেশা বা বৃত্তি. 
: শিক্ষায় সার্বিক সাম্য আনয়নের দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছিল। 
উহার যথার্থ প্রয়োগ হইয়াছে অথবা অপপ্রয়োগ হইয়াছে, 
. কিংবা উহা কেবল তত্তবীকারেই রহিয়া গিয়াছে ইত্যাদি বিচার 
: করিবার অবসর এই প্রবন্ধে নাই, কিন্তু অদ্যাবধি যে-পরিমাণ 
, অসাম্য, সামাজিক ও ধরমীয় কুসংস্কারের কথা প্রত্যহ 
- সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় তাহাতে শরীর শিহরিয়া উঠে। 
8027. 7). 231) কিংবা “(আজকালকার শিক্ষাপ্রণালীতে) : 
. নির্মিত হইয়াছিল, তাহার রিপোর্টে গতানুগতিক সাধারণ 


পরে মানুষের আর নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজন নাই! ১৯৫২ 


বাছিয়া লইতে পারে। এবং কোঠারি কমিশন (১৯৬৪) 
অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় বলিলেন, নৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্র কেবল 
মাধ্যমিক স্তরে নয়, উচ্চশিক্ষার যেকোন স্তর পর্যস্ত বিস্তৃত। 

স্বামীজী বারংবার বলিয়াছেন $ “আমি ধর্মকে শিক্ষার 
ভিতরকার সার জিনিস বলিয়াই মনে করি।” দ্র 


001101916 ৬0113 01 ১৬/811)1 ৬1৬০11081)09, ৬০1. ৬, 


প্রায় সবই দোষ, কেবল চূড়ান্ত কেরানি গড়া কল বৈ তো 


নয়। কেবল তাই হলেও বাঁচতুম। মানুষগুলো একেবারে : 
্রদ্ধা-বিশ্বীস বর্জিত হচ্ছে।” (“বাণী ও রচনা”, ৯ম খণ্ড, - 
. জনার্দন রেড্ডির নেতৃত্বে নির্মিত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী 
: কিছু নূতন কর্মসূচী গ্রহণ করেন। যথা__-অপারেশন 
গণশিক্ষার কথা বলিয়া দেশবাসীকে উৎসাহিত . 
করিয়াছিলেন। স্বামীজী তাহার ৭৫ বৎসর পূর্বেই গণশিক্ষার : 
কথা বলিয়াছিলেন £ “শিক্ষার বিস্তার, জ্ঞানের উন্মেষ_ . 
. শিক্ষায়তনে দ্বিপ্রাহরিক আহারের ব্যবস্থা করা, পরিবেশ- 
' সচেতনতা শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক শিক্ষার প্রসার, 
- কম্পিউটার শিক্ষা এবং গোষ্ঠী ও অঞ্চলভিত্তিক প্রযুক্তিবিদ্যা 
ও আদর্শ চরিত্রগঠনের সহায়ক নীতিগুলি বর্তমান বিজ্ঞানের . 
' চাহিদা ও যোগানের মধ্যে বিস্তর ফারাক ছিল। ১৯৮৮ সালে 
. মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষাকে কর্মমুখী করিয়া তুলিবার জন্য 
. “ভোকেশন্যাল' কোর্স চালু হইল। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল 
' তিনটি-ব্যক্তিগত উদ্যোগে কর্মসংস্থান, দক্ষ কারিগরের 

মাদ্রাজ শহরে একটি সাক্ষাৎকারে স্বামী বিবেকানন্দ . 
বলিয়াছিলেন £ “দেশের জনসাধারণকে অবহেলা করাই : 
আমাদের প্রবল জাতীয় পাপ, তাহাই আমাদের অবনতির 


পৃঃ ৪০১) 
সরকার 'পঞ্চায়েতিরাজ' প্রকল্প রূপায়ণ করিবার সময়ে 


এসব না হলে দেশের উন্নতি কি করে হবে? সাধারণের 
ভেতর আর মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার না হলে কিছু হবার 
জো নেই।... পুরাণ, ইতিহাস, গৃহকার্য, শিল্প, ঘরকন্নার নিয়ম 


সহায়তায় শিক্ষা দিতে হবে।... যাঁদের মা শিক্ষিতা ও 
শীতিপরায়ণা হন, তাদের ঘরেই বড়লোক [মহাপুরুষ] 
জন্মায়।” (এ, পৃঃ ২৮-২৯) 

মানবসম্পদের উৎকর্ষসাধন 


অন্যতম কারণ।” দ্রেঃ 00171010916 ড/0113, ৬০1. ৬, . 
0. 222) 


রবি এবং কাল 
কমিশনের তদারকিতেই প্রথম পলিটেকনিক কলেজের পূর্ণ : 
. পদক্ষেপ সেব্যাপারে সন্দেহ নাই। বস্তুত, একটা নিরাকার 
সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় একটি অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করা : 
- সফল। ইহার পশ্চাতে অবশ্য আরো একটি কারণ ছিল। 
. জাতীয় নেতৃবৃন্দ সম্মিলিতভাবে এ বৎসরেই উপলব্ি 
' করিয়াছিলেন, একটি বহিরাগত বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তি ক্রমশ 





১৯৮৫ সালে ভারত জা 
মন্ত্রক' সৃষ্টি, যদিও অত্যত্ত বিলঘে, শিক্ষাক্ষেত্রে একটি মূল্যবান 


ধারণাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার এই প্রচেষ্টা এখন অনেকটাই 


বলবান হইতেছে এবং ভারতবাসীর মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ 


পাশ্চাত্য উপকরণের সাহায্যে যুবশক্তির মেরুদণ্ড চুর্ণবিচ্র্ণ 
করিতে প্রবলভাবে সক্রিয় হইয়া উঠিতেছে। মূলত ১৯৮৬ 
সালে গৃহীত 12 (90101791 70110 01) 12001071101) বা 
জাতীয় শিক্ষানীতির পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারকেই 


১৯৮৯ সালে আচার্য রামমুর্তির নেতৃত্রে যে পর্যবেক্ষণ কমিটি 


শিক্ষাব্যবস্থার “বিকল্প” উপায় উদ্ভাবনের উপর গুরুত্ব দেওয়া 
হইয়াছিল। কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টামণ্ডলী ১৯৯২ সালে এন. 


ব্ল্যাকবোর্ড, বয়স্কশিক্ষা, জেলাভিত্তিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকেন্দ্র 
স্থাপন, নারীদের মধ্যে সাম্য আনয়ন, পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর 
(১৪০৯0 ০1955) বিশেষ শিক্ষাব্যবস্থা, প্রাথমিক 


শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি। সেই সময়ে শিল্পে দক্ষ কারিগরের 


চাহিদা-যোগানের পার্থক্য হাস এবং যাহারা উচ্চশিক্ষায় 
শিক্ষিত হইতে চাহে, তাহাদের সম্মুখে একাধিক পথ খুলিয়া 
দেওয়া। এখনো পর্যস্ত বিভিন্ন রাজ্যে মোট ১৫০টি 
ভোকেশন্যাল কোর্স চালু করা সম্ভব হইয়াছে। সারা দেশে 


' ৩৭৩টি পলিটেকনিক কলেজ এবং গ্রামাঞ্চলে ও তা 





কথাপ্রসঙ্গে 3 শিক্ষা, শিক্ষানীতি এবং টাচাভিঞিরিহা 


তাহাদের কর্মসূচীর মাধ্যমে স্বামীজীর অভীন্সিত 
00117)00710 7৯011901110 ক্রমশ বিস্তারলাভ করিতেছে। 
প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে “বিদ্যালয়-ছুট'দের সংখ্যা ১৯৬১ সালে 
৭১% হইতে হাস পাইয়া ১৯৯৫ সালে ৫৬% হইয়াছে। এবং 
তফসিলি ও উপজাতি শিক্ষার হার ১৯৬১ সালের তুলনায় 
এখন শতকরা ৩৯ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

শিক্ষা সংক্রান্ত আরো কিছু আলোচনার পূর্বে একাস্ত 
প্রাসঙ্গিক না হইলেও ভারতবর্ষের সামগ্রিক উন্নতির হার 
কিঞ্িৎ বিশ্লেষণ করিলে মন্দ হইবে না। যদিও কিছু কিছু 
অঞ্চলে দুরবস্থা কল্পনাতীত, তথাপি পার্বর্তা দেশগুলির 
তুলনায় ভারত যে বহুলাংশে অগ্রসর হইয়াছে তাহা একজন 
পাকিস্তানি শিল্লোদ্যোগী তথা সাংবাদিকের প্রতিবেদন হইতে 
কিছুটা অনুমিত হইবে । বিগত ডিসেম্বর মাসে লাহোরের একটি 
সংবাদপত্র [110 13০53 11001778010121-এ তিনি (মাসুদ 
হাসান) দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন (ইংরেজি হইতে আক্ষরিক 
নহে, ভাবানুবাদ মাত্র দেওয়া হইল)-_ 

একটি আঅতিপরিচিত রাতা দিয়া পাঁজরের হাড় ভাঙিতে 
ভাঙিতে গাড়ি লইয়া দীঘার্দিন পরে যখন গজবাহলে 
যাইতেছিলাম, তখন মনে পড়িতেছিল আমি যখন 
কিওারগাটেনে পড়িতাম, তখনও রাঙায় এইরাপ অতিশয় গর্ত 
ছিল। এইরাঁপ পুরু ধূলিভরা রাজা তখনও দেখিয়াছি। 
ভারতবধেরি কথা মনে হইয়াছিল ।' হয়তো ভারতববেও এই 
সকল সমস্যা সমভাবে বিদ্যমান । কিন্ত ত৭ অন্য কথা 
বলিতেছে। সীমাভের ওপারে !অথার্ৎ ভারতবর্ষে! যেভাবে 
ব্যাপক পরিবতর্ন আসিতেছে তাহ। বিস্ময়কর! 

বতরমানে 17 (71/0777101101 71501179189) বা 
তথগ্রযুক্তির কারণে ভারতবধেরি বাধিক আয়ের বৃদ্ধি-হার 
১,০০০ কোটি ভারতীয় মুছা। পৃথিবীর সবর্বৃহৎ ১৫টি 
মোটরগাড়ি নিমার্তা ভারতবরর হইতে যন্থাঙশ ক্রয় করিয়া 
থাকে। ফলে এই খাতে ভারতের লভ্যাংশ এখন ৩৭৫ 
মিলিয়ন ডলার অতিক্রম করিয়াছে । এবং অবিলঙ্গে ইহা ১$ 
বিলিয়ন ডলার স্পশ করিবে । আগামী পাঁচ বৎসরে আশা 
করা হায় উহার পরিমাণ হইবে ১৫ বিলিয়ন ডলার । 
পৃথিবীর সবর্বৃহৎ মোটর সাইকেল নিমার্তা হিরো হওা-__ 
যাহা প্রতি বংসর ১৭ লক্ষ মোটর সাইকেল নিমার্ণ করে__ 
ভারতেই অবহিত। এবং আমেরিকান মোটরগাডি কোম্পানি 
রোভার বছরে ১ লক্ষ টাটা ইগ্ডিকা গাড়ি ক্রয় করিয়া 
নিজের নামে চালাইতেছে। হও, টয়োটা এবং ভল্ভো 
'ভারত ফরজ নামক (ভারতে অবহিত] পৃথিবীর বৃহতম 
গলিত ধাতুর কারখানা হইতে প্রতি বৎসর ১.২০ লক্ষ টন 
গলিত ধাতু ক্রয় করিয়া থাকে। পৃথিবীর সবার্পেক্ষা বৃহৎ 


ল্যামিনেটেড টিউব নিমার্তা 'এসেল প্রোপ্ঠাক'এর শতকরা 
২৫ ভাগের অংশীদার ভারত। ভারতের বিভিন্ন কোম্পানি 
পথিবীর মধার্দাপূর্ণ পুরস্কারে ভূষিত হইতেছে। তিস্টন 
মাটিন' কোম্পানি পৃথিবীতে সবারপেন্ণ সভায় স্পোপি কার 
নিমার্ণের জন্য ভারতের একটি কোম্পানির সাহিত চুক্তিবদ্ধ 
হইয়াছে। ভারত হইতে এসকল গাড়ি বিদেশে রঙানি করা 
হইবে । ২০১০ সাল নাগাদ ৫ লক্ষ হিউন্দে স্্টাতরে৷ গাড়ি 
ভারত হইতে দর্গিণ কোরিয়ায় রগানি হইবে । ভারতের 
ওষধ নিমার্তাগণও কেহ বপিয়া নাই। এখন ভারতীয় 
ওষধের বিক্রয়লব আয় ৬$ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম 
করিয়াছে। এবং ইহার বৃদ্িহার প্রতি বৎসর ৮-১০%। 
ওযধি (7124101/161 1512711) বিক্রয় করিয়া ভারতের আয় 
বৎসরে ৪,০০০ কোটি টাকা । পৃথিবীতে সুপার কম্পিউটার 
নিমার্তা তিনটি দেশের মধ্যে ভারত অন্যতম। অপর দুই 
দেশ-_ আমেরিকা ও জাপান । মহাকাশে ভারত-নিমিত 
14547" কৃরিম উপগ্রহ সবর্দেশে, সবর্কালে পৃথিবীর 
বৃহতম। 

আরো দুঃখের খবর রহিয়াছে। বিশ্বে যেসকল দেশ হীরা 
কর্তন ও পালিশ কণিতে পারে, তম্মধো ভারত প্রথম তিণ 
দেশের অন্যতম । এবং সারা পৃথিবীর প্রতি দশটি হীরার 
মধ্যে নয়টি হীরাই ভারত হইয়া অন্যত্র গমন করে । ২০০২ 
সালে ভারতের বেদেশিক বাণিজ্য শতকরা ১০৪ ভাগ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। ৭০টির বেশি আভজারতিক কোম্পানি তাহাদের 
গবেষণা ও উন্নয়ন 17 & 1) (13656010104 
[)61761017716111)] বিভাগ ভারতবরে নিমার্ণ করিয়াছে। 
এমনকি চিনকেও অনেক শেরে ভারত অতিক্রম করিতেছে। 
01: কোম্পানির ১,৬০০ গবেধক ভারতীয় এবং মাত্র ১০০ 
চিনদেশীয়। ভারতের সবর টেলিকমিউনিকেশনে ফাইবার 
অপটিক বাবহার করিয়া যোগাখোগব্াবহাাকে ৭৫,০০০ ৩৭ 
বৃদ্ধি করা হইয়াছে । একজন ভারতীয় 1474 -র জনা খরচ 
হয় ৫,০০০ ডলার, একজন আমেরিকান 1174 -র জনা 
দরকার ১,২০,০০০ ডলার। বাইপাস অপারেশনের জন্য 
আমেরিকায় খরচ হয় ভারতীয় মুছায় ৬ লক্ষ টাকা । ভারতে 
এখন এই বায় মাত্র ৪০,০০০ টাকা । 

ইহা সত্য নহে যে, ভারতবধের সকলেই মহা উদ্যমী, মহা 
সং ব্যক্তি। সেখানেও আমলাতম্ব রহিয়াছে, অসংথা 
ক্ষমতালোভী রাজনীতিকের ঘৃণ দলবাজি রহিয়াছে, ১০০ 
কোটি জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ কমর্ষেরে অত 
অ-কুশল ও অলস, এবং অত্যজ সীমিত পরিকাঠামো লইয়াই 
সকলকে কর্ম করিতে হয় । তথাপি আমাদের সহিত তাহাদের 
কত পাথক্য! [ক্রমশ] 


২৪৮ € উদ্বোধন 0 ১০৬তয বর্ষ এর্ঘ সংখা 0 বৈশাখ ১৪১১0 এপ্রিল ২০০৪ 





॥১॥ 





911 1২921171)10151119 11211) 
10. 1730101৬1111 
18.8-31 


মা মনোরমা, 

তোমার পত্র পাইয়াছি। ঠাকুরের কৃপায় তোমরা কুশলে আছ এবং বর্মার গোলমাল অনেক কমে গেছে জেনে খুবই শ্রীত 
হইয়াছি। 

মা তোমরা ঠাকুরকে খুব ডাক-__তিনি সর্ববিধ মঙ্গল তোমাদের করিবেন। ভক্তি বিশ্বাস পবিত্রতা সব তিনি দিবেন। 

আমার শরীর তার কৃপায় একটু ভাল। তোমরা সব কুশলে থাক। আমার আস্তরিক আশীব্্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিবে ও সকলকে 
জানাইয়া সুখী করিবে। ইতি। 


সতত শুভানুধ্যায়ী 
শিবানন্দ 
॥২॥ 
্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্‌ 
131711৮1210 09, 
1). 110২/ 
৭1৫1৩২ 


মা মনোরমা, ] 

তোমার পত্র পাইয়াছি। আমার শরীর এখন আবার পূর্ব্বাপেক্ষা একটু ভাল মনে হইতেছে। সকলই তার ইচ্ছা মা। তার উপর 
সকল ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছি। তোমরাও তাহার উপর নির্ভর করিতে শিখ। মঙ্গলময় তিনি-_মঙ্গলই করিবেন। 

বেবী এখন অনেকটা সুস্থ হইয়াছে শুনিয়া সুখী হইলাম। চিকিৎসকরা যেমন বলেন সেই মত চলা ছাড়া আর উপায় কি? 
প্রার্থনা করি শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় সে সম্পূর্ণ নিরাময় হউক। তাহাকে খুব সাবধানে রাখিও। 

তুমি আমার আস্তরিক শ্নেহাশীব্্বাদ ও শুভেচ্ছাদি জানিবে এবং বাসার সকলকে জানাইবে। মা, ঠাকুরই একমাত্র ভরসা। তাকে 
অবলম্বন করিয়াছ; তোমাদের কোন ভয় নাই, নিশ্চিত জানিও। আর অধিক কি? 


সতত শুভানুধ্যায়ী 
শিবানন্দ 
উমাপদ্‌ মুখোপাধ্যাযকে লিখিত 
1৩ | 
শরীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্‌ 
911 1২90110101510110 151211) 
3০100119117 
29.4.32 


শ্রীমান উমাপদ, 
তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইয়াছি। ঠাকুর সকল প্রার্থনাই শুনেনা ॥| স্ফুট ও অস্ফুট সমস্ত কথাই তিনি শুনতে পান। তবে 
সব পূরণ হয় না তার কারণ, কোনটাতে আমাদের মঙ্গল হইবে তাহা ত আমরা বুঝি না। যেটাতে যাহার কল্যাণ অর্থাৎ তার 
এগিয়ে যাওয়া যায়-_তাহা তিনি পুরণ করেন। তিনি যাই করুন, আমাদের সমস্ত আবেদন নিবেদন তাঁকে করিতে হইবেই। 


অপ্রকাশিত পত্র 0 হামী শিবানন্দের পাঁচাটি পত্র ক ২৪৯ 


তুমি করিও কোন চিত্তা নাই। তিনি প্রেম ভক্তি বিশ্বাস দিয়াছেন আরও দিবেন। যে অবস্থায় তিনি রেখেছেন তার উপর নির্ভর 
করে থাকলে তিনি এখান হইতেই তোমাকে দিয়ে সব করিয়ে নেবেন। 
আমার শরীর তার দয়ায় কয়েকদিন অপেক্ষাকৃত একটু ভাল। আশাকরি তোমরা কুশলে আছ। তুমি আমার আস্তরিক আশীর্বাদ 
ও শুভেচ্ছা জানিবে এবং বাটীর সকলকে জানাইয়া সুখী করিবে। ইতি। 
সতত শুভানুধ্যায়ী 
শিবানন্দ 


॥৪॥ 
শ্রীত্রীরামকৃষ শরণম্‌ 
911 132112101510119 15101) 
39101 ৮90) 
13.5.32 

শ্রীমান উমাপদ, 

তোমার পত্র পাইয়া সকল সংবাদ অবগত হইয়াছি। আমার 
শরীর তার দয়ায় অপেক্ষাকৃত একটু ভাল। সব উপসগই কম আছে। 
প্রি তোমার অবস্থা সবই বুঝিতেছি। খুবই প্রার্থনা করতে হয় এবং 
নিজে সাবধানে থাকিতে হয়-_যখনই এসব ভাব মনে উদয় হয় দূরে 
চলে যেতে হয়। আস্তরিক চেষ্টা ও প্রার্থনা এবং তার দিকে মন দিতে 
দিতে সংভাব সব জাগ্রত হয়। কোন চিস্তা নাই?___লেগে পড় যেমন 
আছ থাক-_পবিভ্রতা, ভক্তি বিশ্বাস তোমার বৃদ্ধি পাইবেই। আমার 
আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিবে এবং বাড়ীর সকলকে জানাইয়া সুখী 
করিবে। ইতি। 





সতত শুভানুধ্যায়ী 
শিবানন্দ 


সপ মঠ 
বেলুড় মঠ, হাওড়া 
১৯শে পৌষ, ১৩৩৯ 
মা মনোলোভা, 
তোমার পত্র পাইয়াছি। উমাপদ এখন ভাল আছে ত? কোন চিত্তা নাই। দীতের বেদনা আস্তে ২ কমে যাবে। উৎসবের পর 
উৎসব চলিতেছে__আর চিঠিও অনেক আসে সুতরাং পূর্বের ন্যায় পত্রাদির উত্তর যথাসময়ে আর দেওয়া হয় না-_তাহাতে 
তোমরা চিন্তাযুক্ত হইও না। আমার সংবাদ ত নানাপ্রকারে তোমরা পাইয়া থাক। তবে আর কি? 
অধিক কি লিখিব। তুমি উমাপদ ও ছেলেপিলেরা সকলে আমার আস্তরিক শ্নেহাশীব্র্বাদ জানিবে। ঠাকুর তোমাদের সর্বদা 
দেখিতেছেন। কোন ভাবনা করিও না। আমার শরীর এখন তত মন্দ নয়। ইতি। 
সতত শুভাকাক্ক্ষী 
শিবানন্দ 


পত্র ১ এবং ২ মনোরমা সরকারের পুত্রবধূ, গড়িয়া-নিবাসিনী বাসস্তী সরকারের সৌজন্যে প্রাপ্ত। 

পত্র ৩, ৪ ও ৫ শিষ্য উমাপদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের পত্রগুলি উমাপদ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম পুত্র, দমদম-নিবাসী সদপ্রয়াও 
যোগবিলাস মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত। 

* মনোলোভা দেবী উমাপদ মুখোপাধ্যায়ের পত্তী। 


২৫০ € উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্য--৪্ধ সংখ্যা 0 বৈশাখ ১৪১১0 এপ্রিল ২০০৪ 


তে ৩১৯, 
এপ্রিল ১৯০৪ 





উপনিষদের গল্প। 


উপনিষদে যেসকল উপাখ্যান আছে, তাহা 

আধুনিক ভাষায় প্রকাশ করিলে তাহা দ্বারা অনেকের 
উপকারের সম্ভাবনা। উহাতে যেমন নানা উপদেশ নিহিত, 
তদ্রুপ উহা দ্বারা অনেক প্রাচীন আচার-ব্যবহার জানিতে 
পারা যায়। আরও এঁসকল গল্প পাঠ করিলে মূল উপনিষদ্‌ 
পাঠেও অনেকের কৌতৃহল হইতে পারে, এইসকল 
29558555459 
প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম। 


দেবগণের ব্রহ্মদর্শন 
কেনোপনিষদে এই উপাখ্যান আছে। ব্রহ্মা দেবতাদের 


র্মাক্তিবলে হইলেও তাহা নিজেতে আরোপিত করিয়া 
অভিমানে স্ফীত হইয়া থাকি, দেবগণেরও ঠিক সেই দশা 
হইল। দেবগণও ব্রন্মাকে ভুলিলেন, ভুলিয়া আপনারাই 
অভিমান করিতে লাগিলেন, আমাদেরই কৃত এ বিজয়, 
আমাদেরই এ মহিমা । বাস্তবিক কি সকল জাতির জীবনেও 
এই ব্যাপার ঘটে না? মহাশক্তির কৃপায় তারই শক্তিবলে 
এক জাতি জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করে। কিন্তু যখন সে 
বিজয়লক্ষ্্ী ও ধনধান্য, সম্পদ্‌ প্রাপ্ত হয়, তখন সে সেই 
বিজয়লক্ষ্্ী কোথা হইতে আসিল, তাহা ভুলিয়া আপনিই 
আপনার গৌরবে স্ফীত হইয়া অপরকে আপনার গৌরব, 
আপনার মাহাত্ম্য দেখাইতে যায়। তখনই সেই জাতির 
পতনের সূচনা হয়। 

দেবগণের প্রতি তাহার বিশেষ কৃপা। তাই তিনি 
০৬ ০১০০০১৬ 
নিজ যোগমাহাত্মযনির্ষত বিস্ময়জনকরূপে 
হেন দের উহাকে লেন নিত হলের 
ও পৃজ্য বলিয়া স্থির করিলেন। কিন্তু তিনি কে, তাহা 
সবিশেষ জানিতে পারিলেন না। 

তখন তাহারা অগ্নিদেবকে বলিলেন, “জাতবেদঃ, এই 
পৃজনীয় স্বরূপ কে, আপনি জানিয়া আসুন।” অগ্নি তাহার 
নিকটে উপস্থিত হইলেন। তিনি অগ্নিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
তুমি কে” অগ্নি উত্তর দিলেন, 'আমি অগ্নি, আমি 
জাতবেদা।” “আচ্ছা তোমার কি শক্তি আছে?” “আমি সব দগ্ধ 
করিতে পারি_এই পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, সবই মুহূর্তে 






ভস্মসাৎ করিতে পারি।” “এই তৃণগাছটী দগ্ধ 
মর কর দেখি।' হায়, হায়, অগ্নে, কাহার সম্মুখে 

% না, যাহার এককণা শক্তি পাইয়া তোমার এই 
অগ্নিত্ব, তাহার ইচ্ছায় কোটি কোটি অগ্নির সৃজন 
হইতে পারে। অগ্নির যত শক্তি, সব সেই তৃণদাহে 


প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেবগণকে নিবেদন করিলেন, “জানিতে 
পারিলাম না, পুজনীয় স্বরূপ ইনি কে? 

তখন তাহারা বায়ুকে প্রেরণ করিলেন। বায়ুকেও সেই 
প্রশ্ন গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসিত হইল। বায়ুও অগ্নির ন্যায় 
মাতরিশ্বা।' “আচ্ছা তোমার কি শক্তি আছে?” “আমি ইচ্ছা 
করিলে জগতের সব জিনিষ একেবারে উড়াইয়া দিতে 
পারি।' তাহাকেও সেই তৃণ প্রদত্ত হইল। তিনি অনেক 
চেষ্টায়ও তাহাকে তাহার স্থান হইতে একবিন্দুও বিচলিত 
করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন হেটমস্তকে দেবগণের 
নিকট ফিরিয়া আসিয়া তিনিও আপনার অক্ষমতা 
জানাহলেন। 

এইবার দেবদেব ইন্দ্র প্রেরিত হইলেন। কিন্তু একি অদ্ভুত 
পরিবর্তন! কোথায় সেই জ্যোতির্ময়? এ যে বহুশোভমানা 
হৈমবতী উমাদেবী আকাশে আবির্তৃতা। ইন্দ্র ভক্তিভরে 
তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, “মা, যিনি এইমাত্র ছিলেন, বিদ্যুতের 
মত প্রকাশ হইয়া ক্ষণপরেই লুকাইলেন, তিনি কে? তখন 
জগজ্জননী গম্তীরস্বরে কহিলেন, স্বয়ং ব্রন্মা তোমাদিগকে 
শিক্ষা দিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তোমরা ইহারই 
শক্তিতে যুদ্ধে জয় করিয়াছ। এক্ষণে তোমরা উহাকেই 
তোমাদের সব্রববিজয়ের মুলীভূত কারণ জানিয়া 
অভিমানশুন্য হও ।” 

হায়, হায়, কবে ব্রহ্মা আমাদের ঘাড় ধরিয়া এইরূপে 
অভিমানশূন্য হইতে শিখাইবেন? কবে আমাদের এই এক 
হইয়া থাকিব? যখন ভাবি, তখন ত হাসি পায়। হ্যান 
করেঙ্গা, ত্যান করেঙ্গা। তুই কে যে, তা করবি? যে করবার, 
সে ত কচ্ছে। তুই কেবল আপনাকে চিনে নে। হে অনস্ত 
আকাশের অনস্ত বাণী, নিত্য গম্ভীরস্বরে তুমি বল, “আমি 
আছি", “আমি আছি । ভুলে যাই দেহ, ভুলে যাই মন, ভুলে 
যাই সংসার, ভুলে যাই কর্্ম। প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে 
তোমার নাম গেয়ে বেড়াই। নাহং নাহং, তুঁহু তৃহথ। মুক্তি হবে 
কবে, “আমি' যাবে যবে। এক ভকম্ম আর ছার, দোষগুণ কব 
কার, আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল। 

সঙ্কলন £ রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় 


উদ্বোধন + আজ হতে শতবর্ধ আগে ক ২৫১ 


্রীমন্তগবন্লীতা 


স্বামী প্রেমেশানন্দ 
সঙ্কলন ঃ স্বামী সুহিতানন্দ 
সম্পাদনা 3 স্বামী সর্বগানন্দ 
পূর্বানুবৃত্তি] 


প্রেমেশানন্দজী পাঠকমহলে একটি সুপরিচিত নাম। তিনি মনে 
করতেন, শ্রীমত্তগবদ্গীতার পাঠ ও অনুধ্যান শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও 
স্বামীজীর জীবন ও চিস্তার আলোকেই হওয়া উচিত। সারগাছিতে 
অংশবিশেষের আলোচনা করেছিলেন। সবকয়টি অধ্যায়ের আলোচনা 
সম্ভব হয়নি। ব্রহ্মচারী সনাতন যথাসাধ্য তা লিখে রেখেছিলেন। 
পাঠকবর্গ উপকৃত হবেন_ এই আশায় অদ্যাবধি অপ্রকাশিত এ 
আলোচনাটি আমরা 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশ করছি। এই আলোচনায় 
নবাগতের ব্যক্তিগত সাধুজীবনের দিকে বিশেষ জোর থাকায় কোথাও 
কোথাও সামান্য সমালোচনামূলক বলে মনে হলেও সামগ্রিকভাবে তা 
ভক্তসাধারণের জীবনগঠনে সাহায্য করবে বলেই বোধ হয়। পাঠকের 
বোঝার সুবিধার্ধে রচনাটিতে স্বামী জগদীম্বরানন্দ অনুদিত গীতা থেকে 
প্লোকানুবাদ বহুলাংশে সমিবেশিত করা হয়েছে।- সম্পাদক 


ব্হ্মাপণং রন্মহব্রদ্দামৌ বন্মাণা ভতম্‌। 

ব্রন্নোব তেন গডব্যং রমঘাকমর্সমাধিনা ॥২৪॥ 

শ্লোকার্থ ই তুব যোহা ছারা যজ্ঞে ঘুত আহতি দেওয়া 
হয়) প্রভাতি অপণপার ব্রহ্মা, ঘৃত হেবি)আদি অপণীয় 
বভও ব্রমা। অঠি বগা, যে-ব্যক্তির দ্বারা হোম সম্পাদিত 
হইতেছে তিনি ব্র্গা। এই আহতিকার্ (হোম) ব্রন্া। এবং 
এই ব্রহ্মারাপ কমে একাএচিত্ত ব্যাক্তি বমাকেই প্রা হন। 

ব্যাখ্যা £ বেদাস্তের মত যথারীতি অনুধ্যান করিলে 
বুঝিতে পারা যায়, ব্রহ্ম ছাড়া আর কোন বস্তুই থাকিতে 
পারে না। বিচারের দ্বারা সেই ব্রহ্মবস্তুকে নির্ণয় করা 
যাইলেও তাহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয় না। সেইজন্য যিনি যে- 
অবস্থায় আছেন- ব্রান্মাণ-ক্ষত্রিয়াদি, সন্ন্যাসী কিংবা গৃহস্থ-_ 
প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই নিজের সমস্ত ক্রিয়া (00৬0]761)1) 
ব্রত্মেরই স্পন্দনমাত্র_ এই অনুভবে সাধকের 
লক্ষ্য। সমস্ত বস্তুই ব্রন্মাস্বরূপ, দৃঢ়ভাবে এই বিচারে 
প্রতিষ্ঠিত থাকিতে থাকিতে সত্যসত্যই দেখা যায়, আমরা 
যাহা কিছু করি তাহা ব্রন্মেরই লীলারূপ। 


করিতেন। এখন যেমন শিষ্য পরম্পরায় বিজ্ঞানচর্চার ফলে 
অতি আশ্চর্য তথ্যসকল আবিষ্কৃত হইতেছে, বৈদিক ও 
তৎপরবর্তী যুগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ তেমনি ব্রম্মাবিজ্ঞান 
সম্বন্ধে অত্যাশ্চর্য তথ্যসকল আবিষ্কার করিয়াছিলেন। গুরু- 
শিষ্য পরম্পরায় চর্চা না করিলে জড় কিংবা অধ্যাত্ম কোন 
বিজ্ঞানেরই উন্নতি হয় না। ব্রন্মাবিদ্যার চর্চা বহুকাল ভারতবর্ষ 
হইতে লোপ পাইয়াছিল। সেইজন্য এখন এই তত্ব আমাদের 
নিকট একটু অদ্ভুত বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু তখন ইহা 
সত্যসত্যই কার্যে পরিণত হইয়াছিল। '্রহ্মাকর্মসমাধিনা' 
বলিতে ভগবান বুঝাইয়াছেন-_কর্মকে ব্রহ্মারূপে দেখিতে 
দেখিতে কর্মরূপী ব্রন্মেতে মনকে সমাহিত করা। সেই অর্থে 
কর্ম” ব্রন্মেরই একপ্রকার স্পন্দন। 

[মন্তব্য ঃ অপ্রাসঙ্গিক হইলেও উল্লেখ করিলে মন্দ হয় 
না যে, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সকল বেন্দ্রেই 
চিরাচরিত প্রথামতো এই মন্ত্রট পাঠ করিয়া দুপুর ও রাত্রে 
আহার শুরু করা হয়।__ সম্পাদক] 

দৈবমেবাপরে যঙ্তং যোগিনঃ পহুপাসতে। 

ব্রহ্মাগাবপরে যজ্ঞ যজ্ঞেনৈবোপজুহাতি।/২৫। 
শ্্লোকার্থঃ অন্য যোগিগণ দেবদেবীর পুজা করেন 
যঙ্ঞানুষ্ঠানের মাধামে। আবার কেহ কেহ ব্র্গা-রাঁপ আগিতে 
রাযজ্ঞ'এর সাহাযো যজ্ঞ্দারাই যজ্ঞাপণ করেন অর্থাং 
সবকিম ফলের সহিত ব্রহ্মা-রাগ আগতে অপণ করেন। 
ব্যাখ্যা ঃ ইন্দ্রাদি দেবতার নামে যে আহুতি দেওয়া হয়, 
তাহা দৈবযজ্ঞ। তাহাও নিষ্কামভাবে ব্রন্মের পৃজাজ্ঞানে 
করিবে। জ্ঞানবিচারকেও যজ্ঞ বলিয়া জ্ঞান করিবে। 
উপাসনা দ্বারা জীবাত্মাকে পরমাত্মাতে আহুতি প্রদান করা 
হয়। স্মরণ রাখিতে হইবে, গীতা প্রচারের সময়ে হিন্দুদের 
মধ্যে যজ্ঞই ছিল ঈশ্বর আরাধনার প্রধান উপায়। কিন্ত 
রুচির বৈষম্যবশত সকলে আনুষ্ঠানিক যজ্ঞ করিতে চাহিতেন 
না কিংবা ভালবাসিতেন না। ব্রান্মাণরা তাহাদিগকে 
হীনদৃষ্টিতে দেখিতেন। এই যুগে যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ 
সর্বপ্রকার উপাসনাকেই শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ 
তেমনি সর্বপ্রকার জ্ঞানলাভের চেষ্টাকেই “যজ্ঞ' আখ্যা দিয়া 
প্রশংসাই করিয়াছেন। . যাহারা কর্মকাগ্ুপরায়ণ, তাহারা 
থাকেন, শ্রীভগবান তেমনি জ্ঞানকাগুপরায়ণ ব্যক্তিগণকেও 
ঈশ্বরেরই সেবক হিসাবে উল্লেখ করিয়া বুঝাইলেন যে, সরব 
্রন্মদর্শনরূপ জ্ঞান যজ্ঞাদি উপায়েই লভ্য। 
শ্রোরাদীনীন্ত্িয়াণ্যন্যে 


সযেমামিযু জুুতি। 
শব্দাদীন্‌ বিষয়ানন্য ইঙ্লিয়াহিযু জুহৃতি/২৬॥ 
গ্লোকার্থঃ অপর কোন কোন যোগী চক্ষু-শ্োর- ঘা 
জিতা-কু এই পঞ্চে্রিরকে সংযমরাপ আগতে আহতি 


২৫২ উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্--৪রধ সংখ্যা 0 বৈশাখ ১৪১১ 0 এপ্রিল ২০০৪ 


৪৪০৪০৪৪৪৪৪৪৪৩৪ড৬৪৩৪৫৪৪৩৫৫৪৪৪০৫৪৪৪৪৪৪৬৪৬৩৪৪৬৫৪৪৪৪৪৫৪৪৪৪৪৪০৪৪৪৫৫৪৪৪৪৪ ডর ৪৪ ডত৩৩৪ড৪৪৪৪৪৪৪৪৪৩১৪৪৪৪৪৪ 
৪৩৪৪৫৬৪ 


দয়া যঙ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ শব্দাদি 
বিষয়সমূহকে যেথা রাপ, রস, শব্দ গন্ধ ও স্পশ) 
ই্দিয়রাপ অগ্িতে আহুতি দিয়া যঙ্ত সম্পাদন করেন। 
ব্যাখ্যা £ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহা ও ত্বক সংযত করিয়া 
রূপ-রস ইত্যাদি যাহা কিছু বিষয় ইন্দ্রিয়াদিতে আপতিত 
হইতেছে, তাহাতে ব্রন্মাবুদ্ধি আরোপ করার কথাই 
শ্রীভগবান বলিলেন। রামপ্রসাদের গানে আছে, শ্রীশ্রীঠাকুর 
গাহিতেন $ “যত শুনি কর্ণপুটে সবই মায়ের মন্ত্র বটে; 
আহার করি মনে করি আহুতি দেই শ্যামা মারে...” ইত্যাদি। 

[মন্তব্য ঃ এই শ্লোকে উল্লিখিত সংযত ব্যক্তিকে কোন 
(কান ব্যাখ্যাকার নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিরূপে চিহিন্তি করিয়াছেন। 
তাহারা দৈনন্দিন ছোটখাট সকল কর্মকেই যজ্ঞ-ভাবনা করিয়া 
নিজ নিজ জীবনকে ঈশ্বরকেন্দ্রিক করিয়া তোলেন। এই 
ইন্দ্িয়জ্ঞ'-কারীর মন স্বাভাবিকভাবেই বিষয়ভোগ হইতে 
নিবৃত্ত হইয়া থাকে |] 

সবার্ণীন্রিয়কমারণি প্রাণকমাণি চাপরে। 

আত্মসং্যমযোগাগৌ জুহৃতি জ্ঞানদীপিতে ।২৭॥ 

শ্লোকার্থ ঃ অপর কোন কোন ধ্াাননিষ্ঠ যোগী সমভ 
ইঞ্জিয় ও প্রাণকমর্কে ব্রাজ্ঞানে প্রদীপিত আত্মসংযমরাপ 
যোগাঠিতে আহতি দিয়া হোম করেন এবং সমুদয় ইন্দ্ি়- 
গ্রাণকর্ম নিরদ্দধ করিয়া ব্র্গানন্দে মগ থাকেন। 

ব্যাখ্যা £ যাবতীয় জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্িয়ের ক্রিয়া এবং 
প্রা-অপান-সমানাদি প্রাণবায়ুর ক্রিয়াকে আত্মসংযমের 
মাধ্যমে সংযত করিয়া ধ্যেয়বস্তর সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভ 
করিয়া মনকে সেই ধ্যেয়বস্তরতে একাগ্র করিতে হইবে। এই 
একাগ্রতাসাধনকেই একপ্রকার যজ্ঞ বলা হইয়াছে। 
বিভিন্নপ্রকার যজ্ঞের দ্বারা যে ঈশ্বরসেবা'" প্রসঙ্গ শ্রীভগবান 
ওর করিয়াছেন, তাহার মধ্যে ইহা যোগিগণসেবিত 
ঈশ্বরপৃজা। 

[মন্তব্য ঃ ইন্দ্রিয়কর্ম ₹ চক্ষু-শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেক্দ্রিয়ের 
কর্ম এবং বাক্‌, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ_এই পঞ্চ 
ক্মেনদ্িয়ের কর্ম। প্রাণকর্ম _ প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান, 
উদান_ এই পঞ্চপ্রাণের কর্ম। প্রাণবায়ুর কর্ম বহির্গমন, 
অপানবায়ুর কর্ম অধোনয়ন, ব্যানের কর্ম আকুঞ্ণন-প্রসারণ, 
উদানের কর্ম উ্ধ্বনয়ন এবং সমান-বায়ুর কর্ম ভূকতদ্ব্যের 
সম্যক পরিপাক করা ।-_সম্পাদকা] 

এবাযজ্ঞাতপোযত্ঞা যোগযজ্ঞাতথাখপরে। 

স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতরতাঃ /২৮/ 

শ্লোকার্থ $ কেহ কেহ দ্রব্যাদি দানরাপ যজ্ঞ করেন। কেহ 
বা চান্জায়ণাদি তপস্যারাপ যজ্ঞ করেন। কোন কোন দৃঢ়ত্রত 
যতি বেদাভ্যাসরাপ হত্যায় করেন এবং কেহ বেদা্থ নিণর্ 

য়া ভ্ঞানযজ্ঞ সম্পাদন করেন। 


৯৬৪৪৪ 
৯৩৪৩৪৬৪ 
১০৩৪০০৪০৩৪৪ ৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪5৪৪৩৩৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৩৪৪৪৪৪৪৪০৬৪৫৪০৩৪৪৪৬৪৪৪৯৯৩২৪৪৬৬৪৪৪৪৩৪৩৪৬৪৩৪৩৬ 


৪৪৪১৪০৪৪৩৪৪ ৩৪৪৪৩৪৩৪৪৪১৪১৪৪৫৪৪৪৪৪৩৬৪৩৪৩$৪৪ড৩5৩৪৪৪৪৪৩৪৪৩৪৪৪১৪১৪৪১৪৩ড৪৩৪৪৩৬৩৪৪৪৪৫৪৪৪৬৪৪৩৪৪৫৪৪৩৪ ৪৬৮৩৪৪৪৪৪৪৪ ৪৪৪৪৫৪৪ 


ব্যাখ্যা ঃ দ্রব্য দিয়া অগ্নিতে আহুতি দেওয়ার নাম 
দ্রব্যযজ্ঞ', তিতিক্ষার মাধ্যমে কষ্টসহ্য করার নাম 
“তপোযজ্ঞ”, অষ্টাঙ্গ যোগসাধনের নাম “যোগযজ্ঞ” এবং 
বেদপাঠের দ্বারা বেদ সম্বন্ধে যে-জ্ঞান হয়, তাহা 'স্বাধ্যায়”। 
এবং বেদার্থ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নির্ণয়রূপ যজ্ঞই 
'জ্ঞানযজ্ঞ'। সংযত ব্যক্তিই যতি। বহুবচনে যতয়ঃ। কেহ 
জিদ করিয়া কিছু করিলে, তাহাকে বলা হয় “সংশিতব্রত"। 

অপানে জুহুতি প্রাণং প্রাণে২গানং তখাখপরে। 

প্রাণাপানগতী রষ্ডা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ/২৯॥ 

শ্লোকার্থ 8 কোন কোন যোগী অপানবায়ুতে প্রাণবায়ুকে 
আহুতি দিয়া যত্র করেন। কেহ বা অপানবায়ুকে প্রাণে 
আহতি দিয়া থাকেন। এইভাবে প্রাণ ও অপানের গতি রদ্ধ 
করিয়৷ কৃডক করিয়া থাকেন। 

ব্যাখ্যা ই আসল কথা, সকল বস্তকেই ব্রহ্মময় দেখিবার 
অভ্যাসের কথা শ্রীভগবান বলিয়াছেন। প্রাণায়াম ক্রিয়াকে 
যজ্ঞরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রাণকে রুদ্ধ করিলে তাহা 
যেন হবি, অপান যেন অগ্নি এইভাবে প্রাণকে অপানে যজ্ঞ 
করা হইল। [ক্রমশ] ॥আঠারো ॥ 


এই রচনাটি "স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা" রূপে প্রকাশিত 
হলো।- সম্পাদক 


বলেছিলেন, 'তুই কাধে করে আমায় যেখানে নিয়ে যাবি, 
আমি সেখানেই যাৰ ও থাকব। তা গাছতলাই কি, আর 
কুটিরই কি।' সেইজন্য আমি স্বয়ং তাকে কাধে করে 


পুরনো মঠবাড়ির একাংশ দৃশ্যমান, এরই পাশে আজ 
মহাগরিমাময় শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির অবস্থিত যেন দুহাত 
বাড়িয়ে দুঃখ-তাপ-শোকসন্তপ্ত মানুষকে নিজের বুকে 
টেনে নেওয়ার জন্য আহ্বান করে চলেছে। সেই গতি 
উধ্বমুখী। 





শাস্ত্র 3 শ্রীমড়গবন্গীতা ক ২৫৩ 














শ্রীরামকৃষ্ণ যেসব স্থানে পদধূলি দিয়েছিলেন, তার বিবরণ 
লেখক “চরণচিহ্ন ধরে' গ্রন্থে ইতোমধ্যেই জানিয়েছেন। 
ভক্তবৃন্দের মনের চাহিদা মেটাতে শ্র্রীশ্রীমায়ের ক্ষেত্রে অনুরূপ 
রচনায় ব্রতী হয়ে তিনি যাত্রা শুরু করেছেন 'প্রীশ্রীমায়ের বাড়ি' 
থেকে (শারদীয়া ১৪০৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। এবার ষোড়শ পর্যায়ে 
শ্যামবাজারে বসুর বাড়ি।- সম্পাদক 






একদা শ্রীশ্রীমায়ের শুভাগমন হয়েছিল। কৃষ্ণরাম 
বসুর বংশেই পরম ভক্ত বলরাম বসুর জন্ম। এই সম্পর্কে 
্রীত্রীমায়ের জীবনীকার স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখেছেন £ 
“শ্রীযুক্ত বলরাম বসু মহাশয় স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণরাম বসু 
মহাশয়ের বংশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। কৃষ্ণরাম বসু 

ঁ" জীবনপ্রভাতে ছুগলি জেলার 
[ঞ্ ॥ 





এট আটপুর-তড়া হইতে ব্যবসায়- 
রি ব্যপদেশে কলিকাতায় আসিয়া 


আলোকচিত্র £ ডি. ডি, সাহা 


করিতে থাকেন। জীবন-সায়াহে: তিনি দুর্ভিক্ষ নিবারণকল্পে 
লক্ষাধিক টাকা দান করিয়া এবং ব্রাহ্মণ পরিপোষণের জন্য 
ভূ-সম্পত্তি অর্পণ করিয়া অশেষ পুণ্যের অধিকারী 
হইয়াছিলেন। ট্রামডিপোর পশ্চিমবর্তী কৃষ্তরাম বসুর স্ট্রিট 
আজও তাহার গৌরবময় স্মৃতির সাক্ষ্য দিতেছে। কৃষ্ণরাম 
বসুর পুত্র গুরুপ্রসাদ বৈষ্ঞবধর্মবরণান্তে স্বগৃহে 
শ্রীশ্রীরাধাশ্যামঠাদ জীউর প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীবিগ্রহের 
নামানুসারে পল্লীর নাম হয় শ্যামবাজার।”+ 


৩০৩৬৩৩৪৩৪৪৪ ৪৩৪৩৪৪৪০৪০৪ ৪৪৪৩৭০৪৪৪৪৪৪৪৪৬৬৪৪৪৪৪৫০৪৪৪$৪৪১৪৪৩৩৩৪৪৬৪৪৪৪৪৪০৬৪৪৪৪৪৪৬৩৬৬৪৪৫৪৪৬৪৪৪৪৪৩৪৪৩৪৪৪৪৪৪৩৩ 


কৃষ্ণরাম বসুর অধস্তন পুরুষ কৃষ্ণচন্দ্র বসুর জীবদ্দশায় 
এই বাড়িতে শ্রীত্রীমা শুভাগমন করেছিলেন। এসম্পর্কে 
উল্লেখ পাওয়া যায় ঃ “কৃষ্ণচন্দ্র বসু বলরাম বসুদের জ্ঞাতি 
কিন্তু তাহাদিগের পৃথক বাটী, পৃথক গুরু। মাতাঠাকুরানীর 
প্রতি তাহাদেরও গভীর ভক্তি ছিল। এই পরিবারের 
মায়েদের আকাঙ্ক্ষা, মা একদিন তাহাদিগের গৃহে পদার্পণ 
করিয়া দেবতার প্রসাদ গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি তাহাদিগের 
নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবেন কিনা, ইহা লইয়া জল্পনা চলে। 





এতিহাপূর্ণ ঠাকুরদালান আলোকচিত্র £ ডি, ডি, সাহা 


“অবশেষে তাহাদিগের আবেদন একদিন মাতার 
শ্রুতিগোচর হইল, তাহাদের কুষ্ঠার কথাও শুনিলেন। 
আশ্বাস দিয়া তিনি বলেন,- “কেন যাব না? সব্বাই আমার 
ছেলে, নাই বা নিলে মন্ত্র, গুরু কি আলাদা? শিবের গুরু 
জগন্নাথ, আবার জগন্নাথের গুরু শিব; গুরু সব এক।' 

“এমন উদার মতবাদ শুনিয়া ত্বাহাদিগের ব্যাকুলত 
বৃদ্ধি পাইল। নির্দিষ্ট দিনে মহা উৎসাহে তাহারা পত্রপুণ্গে 
গৃহ সুসজ্জিত করিলেন। গুরু, পুরোহিত, আত্মীয়, 
প্রতিবেশীদেরও নিমন্ত্রণ করিলেন। যথাকালে মাতাঠাকুরান 


২৫৪ € উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্- ওর্ঘ সংখ্যা 0 বৈশাখ ১৪১১ 0 এপ্রিল ২০০৪ 


০৪৪৪০৪৪৬৩৪৬০৪৪৪০০৪৫৪৪৩৩৩৯০৩৬৪৪১৪৪৬৩৩৩০৪৪০৪৬৪৪৩০৬৪৫০৬০০০০৪০৪৪৪৯৪৬৪৪৯৬০০১৪৪৪০৪৪৩৪৪৪৪৬৩৩৬৯৪৬৩৩৩৬ 
৪৩০৪০ 


অনেক ভক্ত-সহ গিয়া উপস্থিত হইলেন। আনন্দ-কোলাহলে 
পরিপূর্ণ হইল তাহাদের গৃহ, যেন শারদীয়া পূজার 
মহোৎসব। গৃহদেবতা রাধাকৃষ্জের পূজা ও ভোগারতি 
হইল। নানাবিধ ভোজ্যের আয়োজন হইয়াছিল, সকলে 
পরিত্ৃপ্তি সহকারে প্রসাদ পাইলেন। 





ঠাকুরদালানে রাধাকৃষ্ণ এবং বলরাম, সুভদ্রা ও জগন্নাথের বিগ্রহ 
আলোকচিত্র £ ডি. ডি. সাহা 

“প্রত্যাগমনের প্রাক্কালে মাতাঠাকুরানী গৃহকত্রীকে 
এখানে এসে আজকের দিনটি বেশ আনন্দে কাটল। 

“নারীপুরুষ সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া মাকে প্রণাম 
করিলেন। কুলগুরুর পত্রীও প্রণাম করিলেন, ইহাতে বড়ই 
সঙ্কোচ বোধ করিয়া মা বলেন, “ওমা, এ কী কাণ্ড! আপনার 
দণ্ডবৎ নিতে নেই, আপনি যে গুরুমাতা।, 

“'আর, আপনি যে জগম্মাতা।'- উত্তর দিলেন 
কুলগুরু।”,২ 

কৃষ্ণচন্দ্র বসুর মধ্যম পুত্র রাধামাধব বসুর জ্যেষ্ঠ সস্তান 
অনিরুদ্ধ বসু বর্তমানে দেবোত্তর এস্টেটের ট্রাস্টি এবং 


৭৯৪৩৬ 
৪৬ড৪ড৪ 
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বিগ্রহের সেবায়েত। তার কাছ থেকে জানা যায়, উক্ত 
“গৃহকত্রী হলেন অনিরুদ্ধ বসুর পিতামহী রাধারানী বসু। 
তার মাথায় হাত দিয়ে শ্রীশ্রীমা আশীর্বাদও করেছিলেন। 
পিতামহ কৃষ্ন্দ্র বসুর মৃত্যু হয় ১৯৪৪ সালে এবং 
পিতামহী রাধারানী বসুর মৃত্যু হয় ১৯৫২ সালে। উভয়ের 
জীবদ্দশাতেই শ্রীশ্রীমায়ের এই বাড়িতে শুভাগমন হয়েছিল। 
করছিলেন। তবে সঠিক তারিখ জানা যায় না। জ্ঞাতি 
বলরাম বসুর বাড়িতে এঁদের যাতায়াত থাকায় রাধারানী 
বসুর আমন্ত্রণেই শ্রীশ্রীমায়ের মাত্র একদিনের জন্য এই 
বাড়িতে শুভাগমন ঘটে। 

এই বাড়িটি ৩০০ বছরের পুরনো এবং তৎকালে 
প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধাশ্যাম জীউ বিগ্রহ ওড়িশার কোঠারে বসু 
পরিবারের জমিদারিতে স্থানাস্তরিত হওয়ায় এই বাড়িতে 
্রীশ্রীরাধাদামোদর জীউ প্রতিষ্ঠিত হন এবং বর্তমানে তার 
নিত্য সেবা হচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মাহেশের রথও এই 
বসু-পরিবারের এবং সেই রথ-উৎসব এখনো তাদের দ্বারাই 
পরিচালিত হয়। বসু-পরিবারের উদ্যোগেই মাহেশের রথ- 
উৎসবে একদা শ্রীরামকৃষ্ণ যোগদান করেছিলেন। 
শ্যামবাজারের এই বাড়িতে একদা বিখ্যাত রেডিও, 
মালিকানায়। সেটি বর্তমানে অবলুপ্ত। 


পথনির্দেশ ঃ কৃষ্ণরাম বসুর বাড়ির ঠিকানা--১২, ভূপেন 
বোস আ্যভিনিউ, শ্যামবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৪। 
শ্যামবাজার পাচমাথার মোড় থেকে ভূপেন বোস আ্যাভিনিউয়ে 
ঢুকে সামান্য এগোলেই ডানদিকে এই বাড়ি। বাড়ির 
প্রবেশপথের ডানদিকের দেওয়ালে পাথরে লেখা আছে-_ 
শ্রীশ্রীরাধাদামোদর জীউ ঠাকুর”। রাস্তা থেকেই শ্রীবিগ্রহ দর্শন 
করা যায়। ঠাকুরদালানের সামনের প্রাঙ্গণে একদা দোল-উৎসব 
পালিত হতো। 


১ শ্রীরামকৃষঃ-ভক্তমালিকা-_স্বামী গন্ভীরানন্দ, ২য় ভাগ, ৯ম প্রকাশ, 


পৃঃ ১৯২ 
২ সারদা-রামকৃষ্ণ- শ্রীদুর্গাপুরী দেবী, শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম, ১২শ মুদ্রণ, 
পৃঃ ১৭২ 


এই রচনাটি "স্বামী অভয়ানন্দ স্মারক রচনা”-রূপে প্রকাশিত 
হলো।- সম্পাদক 
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ভগবান বুদ্ধ ও তীর বাণী' 
স্বামী ত্যাগরূপানন্দ 


মেরিকান ধর্মতত্ববিদ্‌ হাউস্টন ম্মিথ তার বিখ্যাত 

গ্রন্থ 110 ৬/01145 1২911510175-এ সুন্দরভাবে 
ভগবান বুদ্ধের জীবনের বিশেষত্ব নির্দেশ করেছেন। ভগবান 
বুদ্ধের জীবদ্দশায়, সারা ভারত যখন তার বাণীতে 
আলোড়িত, রথী-মহারথী থেকে আরম্ভ করে সাধারণ 
মানুষেরা এসে তার কাছে নতজানু হচ্ছে, তখন অনেকেই 
তাকে প্রশ্ন করেছে £ “আপনি কে? আপনি কি দেবতা?” 
বুদ্ধদেব উত্তর দিয়েছেন ঃ “না ।” “আপনি কি দেবদূত?” 
“না।” “আপনি কি খষি?” “না।” “তবে আপনি 
কে?” ভগবান উত্তর দিয়েছেন ঃ “আমি প্রবুদ্ধ।” 
এই উত্তরই যেন তার পরিচয়। “বুধ ধাতু “জেগে 
ওঠা” ও জানা" দুই অথেই ব্যবহৃত হয়। এই £ 
জেগে ওঠাই তার শাশ্বত পরিচিতি হয়েছিল। সারা 
জগৎ যখন কুসংস্কার এবং অজ্ঞানের তিমিরে 
মগ্র_একজন মানুষ সেই কুহক দূরে 
অবহেলায় ফেলে দিয়ে তার উধের্বে অবস্থান 
করলেন। এই জেগে ওঠার কাহিনী 


ভগবান বুদ্ধের জীবন ও বাণী পাঠ 
করার সময় আমাদের মনে এই ০4 
প্রত্যয় জন্মায় যে, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ * 
একজন মানুষ যেন আমাদের হৃদয় 
ও মনকে ছুঁয়ে গেলেন। তীক্ষ মেধা ও 
বিশ্লেষণী ক্ষমতার সঙ্গে একটি মরমি 
সবচেয়ে ব্যতিক্রমী দিক। নিঃসন্দেহে 
তিনি একজন অসাধারণ তার্কিক ছিলেন__ 
যেকোন প্রশ্নকর্তার জিজ্ঞাসাকে তিনি কয়েকটি অংশে বিভক্ত 
করে নিতেন; তারপর বিষয়ের বিভিন্ন অংশগুলিকে আবার 
দক্ষ কারিগরের মতো যুক্তিসম্মত পারম্পর্যে সাজিয়ে 
ফেলতেন। এই ক্ষুরধার মস্তিষ্কের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল এক 
পরম সংবেদনশীল মন-_যা জগতের হাহাকারে সমব্যথী 
হতো, মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দূর করতে সচেষ্ট হতো। তার 
অনন্য সাধন-পরিক্রমাও ছিল মানুষের দুঃখ দূর করার উপায় 
অন্বেষণের কারণে। 


আসন্ন বুদ্ধজয়স্তী উপলক্ষ্যে নিবেদিত। 
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রাজপুত্র সিদ্ধার্থের ভগবান বুদ্ধ হয়ে ওঠার (৫১ 


৯ থার্টি ৬১ 


ভগবান বুদ্ধের এই বিশাল হৃদয় প্রতিফলিত হয়েছে 
“থেরাগাথাস্ম বর্ণিত সুনীতের উপাখ্যানে। নী 
সুনীতের জন্ম, মন্দিরের শুকনো ফুল ঝাট দিয়ে চত্বর 
পরিচ্ছরন রাখা তার কাজ। পরিত্যক্ত মালার স্তুপের 
মাঝখানে সে ভাল ফুল খুঁজে বেড়াত-__তা বিক্রি করে যদি 
গ্রাসাচ্ছাদন হয়। সুনীত একদিন ময়লার মধ্যে হাতড়ে 
বেড়াচ্ছে, এমন সময় দেখতে পায় ভগবান বুদ্ধ সেদিকে 
আসছেন। সুনীতের হৃদয় শ্রদ্ধা ও আনন্দে পূর্ণ হয়ে গেল। 
সেইসঙ্গে সঙ্কোচবোধও করতে লাগল। কারণ সে তো 
নিন্নবর্ণের। কিন্তু কোথাও পালিয়ে যাওয়ার জায়গাও নেই, 
তাই সে পাঁচিলে সেঁটে থাকার মতো হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে 
রইল। ভগবান বুদ্ধ সুনীতের মধ্যে অর্হৎ (নির্বাণের যোগ) 
হওয়ার লক্ষণ দেখতে পেলেন- আলোর শিখা 
যেমন পাত্রের মধ্যে থাকে সেইরকম। এগিয়ে 
, এসে আহান জানালেন ঃ “সুনীত, তোমার এই 
নিকৃষ্ট জীবনযাপনের কী প্রয়োজন? তুমি কি 
সংসার ত্যাগ করতে পারবে?” সুনীতের 
হৃদয়ে আনন্দ উৎলে উঠল, তার মনে হলো 
যেন কেউ তার হৃদয়ের ক্ষতে অমৃতসিঞ্চন 
করছে; সে ভগবানের পায়ে নিজেকে 
সমর্পণ করল। পরবর্তী কালে সুনীত 
ভিক্ষুক সঙ্ঘের একজন অগ্রগণ্য সভ্য 
বলে গণ্য হয়েছিলেন।, 
প্রতি অবতারই নতুন ধর্মের বাণী 
নিয়ে আসেন। বুদ্ধাবতারেও 
হিন্দুধর্মের অধঃপতন রোধ 
করতেই ভগবানের আবির্ভাব 
প্রথমত, বুদ্ধদেব বর্তৃত্ববিহীন এক 
ধর্মের কথা শোনালেন। সেখানে 
কর্তা-ক্রিয়া বলে কিছুই নেই, আছে 
আনন্দময় নির্বাণ। পুরোহিততন্ত্ে 
অবসান ঘটাতে ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া অধিকার থেকে 
ধর্মকে তিনি মুক্ত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রত্যেক 
মানুষকে আহান জানালেন সত্যকে পরীক্ষা করে দেখতে। 
কোন মত বা উক্তি শান্ত্রগ্রন্থে পাওয়া গেলেই তা ধ্রুব সত্য 
নয়, কোন অনুশাসন এঁতিহ্যবাহী হলেই তা সঠিক বলা 
যাবে না। ধর্মপথের যাত্রীকে সঠিকভাবে কোন্টি সত্য, তা 
পরখ করে দেখতে হবে। “অন্তো দীপো ভব”- নিষ্জে 
নিজের আলোকবর্তিকা হও; “আত্তো সরণো ভব”-__নিজ 
মুক্তি খোজ নিজের মধ্যে; “অনঞঞ সরণো ভব" 
অন্যের সাহায্যের ওপর নির্ভর করো না। এই তার নির্দেশ 
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কিন্তু দর্শনের অতিরিক্ত কচকচি দিয়ে বুদ্ধদেব তার 
ধর্মকে ভারী করতে চাননি। মালুঝ্ধপুত্রের সঙ্গে তার 
আলোচনা আমাদের বুঝতে সাহায্য করে, কেন তিনি নিগুঢ় 
দার্শনিক তত্বুকে ধর্মচর্চার আবশ্যিক অঙ্গ হিসাবে দেখেননি। 
তিনি একবার বলেছিলেন £ “এক ব্যক্তি বিষাক্ত বাণে 
আহত হয়েছিল। তার আত্মীয়-বন্ধুরা এক সুনিপুণ 
চিকিৎসক ডেকে আনল । সেই আহত ব্যক্তি বলল, “আগে 
আমাকে বল কার বাণে আমি আহত হয়েছি? যে বাণ 
মেরেছে সে-লোকটা কে? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য না শুদ্র? 
তার নাম কী?" এইসকল প্রশ্নের উত্তরে কী লাভ আছে? 
ফল এই দাড়াল যে, কথা শেষ না হতেই বাণাহত ব্যক্তি 
কালগ্রাসে পতিত হলো। হে মালুঙ্থপুত্র, তুমি আহত হয়ে 
আমার কাছে চিকিৎসার জন্য এসেছ। তোমার আরোগ্যের 
উপযোগী যে-ওষুধ, তা আমি বলে দিয়েছি। আমি যা 
প্রকাশ করিনি, তা অপ্রকাশিত থাকুক__যা ব্যক্ত করেছি 
তা-ই প্রকাশিত হোক।”২ 

দার্শনিক নানান প্রশ্নেবযথা আত্মার অস্তিত্ব প্রভৃতি 
বিষয়ে বুদ্ধদেব নিরুত্তর থেকেছেন। এই কারণে বৈদাস্তিক 
তর্কবিতর্ক। ভগবান বুদ্ধ তার শিষ্যদের ধর্মের প্রায়োগিক 
দিকের ওপর বেশি জোর দিতে বলেছেন- দার্শনিক প্রশ্নের 
আলোচনায় বৃথা সময় নষ্ট না করে। 

মহান লোকগুরু, যথা যিশুগ্রিস্ট ও আধুনিক কালে 
শ্রীরামকৃষ্ণের মতো ভগবান বুদ্ধও তার মত সহজ স্বচ্ছন্দ 
ভাষায় পরিবেশন করেছেন- গল্প-উপমার সাহায্যে; সংস্কৃত 
ভাষার নিগড় থেকে বেরিয়ে এসে কথ্য পালি ভাষায়। এটি 
তখন স্থানীয় ভাষা ছিল। কোন কোন পণ্ডিতের মতে তা হলো 
মাগধী প্রাকৃত। ধর্মের উচ্চতম আদর্শ তিনি বুঝিয়েছেন ছোট 
ছোট গল্পের সাহায্যে এবং সেই কারণেই প্রকাশিত তত্ৃগুলি 
ইয়ে উঠেছিল জীবস্ত। সেরকম একটি উপাখ্যান__ 

পুরাকালে কাশীতে ব্রহ্গদত্ত নামে এক প্রবল 
প্রতাপান্ধিত নরপতি ছিলেন। তিনি কোশল রাজ্য অধিকার 
করার ইচ্ছায় সেখানকার রাজা ও রানীকে বন্দি করলেন ও 
তাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। মৃত্যুর আগে কোশলরাজ 
পুত্র দীর্ঘাযুকে ডেকে উপদেশ দিলেন £ “হিংসা কখনো 
প্রতিহিংসা দ্বারা পরাজিত হয় না- মৈত্রীগুণে হিংসাকে 
পরাজিত করবে।” 

পিতা-মাতার মৃত্যুর পরে পুত্র দীর্ঘায়ু বনে গিয়ে কাতর- 
ভাবে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করতে লাগল। পরে সে কাশীতে 
এসে ঘাতক রাজা ব্রহ্মদত্তের দরবারে ছদ্মবেশে একটি 
টাকরি নিল। ক্রমে রাজা তার কাজে সস্তষ্ট হয়ে তাকে 

র পার্খচর করে রাখলেন। 


একদিন রাজা মৃগয়ায় গেছেন। অন্য অনুচরেরা দূরে 
রয়েছে। এমন সময়ে ব্রহ্মাদত্ত দীর্ঘায়ুর কোলে মাথা রেখে 
ঘুমিয়ে পড়লেন। দীর্ঘায়ুর মনে মা-বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ 
নেওয়ার ইচ্ছা হলো। সে খাপ থেকে তরবারি উন্মুক্ত করল, 
কিন্তু তারপরেই তার বাবার কথা মনে পড়ে যেতে তরবারি 
আবার খাপে ঢুকিয়ে রাখল।ৎ 

ভগবান বুদ্ধের বাণী সেদিন তার মনে পড়েছিল ঃ 

“ন হি বেরেন বেরানি সম্মস্তী'ধ কুদাচনং। 

অবেরেন চ সম্মস্তি, এস ধম্মো সনস্তনো।।” 
_ শত্রতার দ্বারা কখনো শক্রতার শাস্তি হয় না৷ 
শক্রতাহীনতার দ্বারাই সেটি প্রশমিত হয়-_এটাই সনাতন 
ধর্ম। ভগবান বুদ্ধের প্রতি রবীন্দ্রনাথ তার সঙ্গীত উৎসর্গ 
করেছেন £ “হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী নিত্য নিঠুর দ্বন্দ... নূতন 
তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী, কর ত্রাণ মহাপ্রাণ আন 
অমৃতবাণী”-__-আজকের দিনে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। 
বুদ্ধদেবের এই সহিষুল্তার বাণীই আজকের অশাস্ত 
পৃথিবীতে আনতে পারে শাস্তির ঝরনাধারা। 

এক বৈশাখী পূর্ণিমার রাত্রে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৫৬৩ 
অন্দে ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাব। মাত্র উনত্রিশ বছর বয়সে 
কপিলাবস্তুর ভরা সংসার- তরী গোপা, একমাত্র পুত্র রাছুল 
ও কপিলাবস্তর রাজত্ব-_সব ছেড়ে তিনি সাধনার পথে ব্রতী 
হলেন। আরেক বৈশাখী পূর্ণিমার রাতে বোধিবৃক্ষের নিচে 
হন। এরপর প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে তিনি ভারতের পথে 
পথে ঘুরে তার জীবনদায়িনী ধর্মের কথা শোনান। অসংখ্য 
হতাশ, মলিন প্রাণে জেগে ওঠে বাঁচার নতুন স্বপ্ন। ভগবান 
বুদ্ধ সৃষ্টি করেন তারই অনুগামী এক বিরাট সন্ন্যাসী সঙ্ঘ। 
পৃথিবীর ইতিহাসে “সঙ্ঘশক্তি* কাকে বলে, মানুষ এই প্রথম 
জানল। 

তবু তিনি ছিলেন অত্যন্ত অমায়িক, ত্বাকে অতিলৌকিক 
করে তোলার সমস্ত প্রচেষ্টাকে করেছিলেন প্রতিহত। 
ভিক্ষুসঙ্ঘের এক বার্ষিক অধিবেশনে ভগবান তথাগত 
সমবেত স্থির-সমাহিত সম্যাসিবৃন্দের ওপর দৃষ্টিনিক্ষেপ 
করে বলেনঃ “শিষ্যগণ, তোমাদের কাছে জানতে চাই, 
কার্যে বা কথায় তোমরা আমার কোন দোষ খুঁজে পেয়েছ 
কি?” তার প্রিয় শিষ্য শারিপুত্ত তখন বলে উঠলেন £ 
“প্রভু, আমার আপনাতে এত বিশ্বাস আছে যে, আমার 
মনে হয়-_-আপনার তুল্য মহান বা জ্ঞানী মানুষ আগেও 
ছিলেন না, এখনো নেই, ভবিষ্যতেও থাকবেন না।” বুদ্ধদেব 
কিন্তু শারীপুত্তকে ভর্সনা করলেন ঃ “শারীপুত্ত, তুমি কি 
বিগত দিনের সব বুদ্ধদের জেনেছ? ভবিষ্যৎ বুদ্ধদের সম্বন্ধে 
কিছু জান? বর্তমান বুদ্ধের অস্তরেও কি তুমি প্রবিষ্ট হতে 
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পেরেছ? তাহলে এত উচ্ছৃসিত ও সাহসী শব্দগুলি তুমি 
ব্যবহার কর কি করে?” 

জগৎ সম্বন্ধে ভগবান বুদ্ধের ধারণা নিহিত আছে তার 
প্রচারিত চার “আর্যসত্য'তে। প্রথম আর্ধসত্য £ মানবজীবন 
দুঃখময়। দ্বিতীয়ত, এই দুঃখভোগের কারণ আছে এবং তা 
নির্ণয় করা যায়। তৃতীয়ত, দুঃখ থেকে পরিত্রাণের উপায় 
আছে। এবং চতুর্থত, দুঃখনিরোধের উপায় আছে। 
সাময়িকভাবে দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পেলেও পরে সুযোগমত 
দুঃখ আবার ফিরে আসবে, তৃতীয় আর্ধসত্য সংক্রান্ত এ 
আশঙ্কাকে খণ্ডন করার জন্যই চতুর্থ আর্ধসত্য বলা হলো। 
বলতে পারি। তবে তার ধারণায় কিন্তু বিশ্বে স্থায়ী বা নিত্য 
পদার্থ বলতে কিছু নেই। রাজা মিলিন্দ ও বৌদ্ধাচার্য 
নাগসেনের আলোচনায় এই ধারণা পরিষ্কার হয়। সংক্ষেপে 
তাদের কথোপকথন তুলে ধরা যাক। 

“নাগসেন- একটা দীপ জ্বালিয়ে দিলে সমস্ত রাত্রি তা 
জ্বলতে থাকে। প্রথম প্রহরে যে-শিখা জ্বলেছে, তা কি 
মধ্যরাত্রের শিখার সঙ্গে সমান? 

“মিলিন্দ__না। 

“নাগসেন--তবে একে কি একই শিখার ভিন্ন রূপ 
বলবেন? তাও নয়, সমস্ত রাত্রি সেই একই শিখা জুলছে। 
আমাদের জীবনেরও এই গতি-_এক যায়, এক আসে। 
আদি নেই, অস্ত নেই, জীবনচক্র ঘুরছে। পূর্বাপর একও নয়, 
আবার ভিন্নও বলা যায় না।”* 

বিশ্ব তাই হয়ে দাঁড়ায় কতকগুলি জ্ঞান, অনুভূতি ও 
চিন্তায় পরস্পর গ্রথিত মালার মতো, যা চৈতন্যের 
প্রবাহত্বরূপ। এই দর্শনটি গড়ে উঠেছে ভগবান বুদ্ধের 
প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্বের মধ্য দিয়ে। প্রতীত্যসমুৎপাদ-এর 
অর্থ হলো একটির ওপর নির্ভর করে আরেকটির উৎপত্তি। 
একদিকে যা কারণ, তাই অপরদিকে কার্য। এই কার্-কারণ 
পরম্পরার সংযোগে যেন একটি চক্র নির্মিত হয়েছে। এটিই 
মানুষকে জম্ম থেকে জন্মাস্তরে ঘোরায়। এরই নাম 
“ভবচত্র”। এই প্রতীত্যসমুৎপাদে বারোটি কারণ বা নিদানের 
উল্লেখ রয়েছে। একে “দ্বাদশ নিদান” বলা হয়েছে। তবে এই 
প্রবাহাকারে গতি নির্ধারণে পাঁচটি নিদানের বড় ভূমিকা দেখা 
যায়। যথা-__বিজ্ঞান (অহংবোধ), ড়ায়তন (চক্ষু, কর্ণ, 
নাসিকা, জিহা, ত্বক ও মন), স্পর্শ (ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে জ্ঞেয় 
বস্তুর সংস্পর্শ), বেদনা €ইন্দ্িয়ানুভূতি), নামরূপ (জ্ঞাতা ও 
জ্ঞেয়ের সংযোগের ফলে বিশ্বপ্রবাহের অনুভূতি)।” 

বুদ্ধদেব তার সমস্ত কর্ম ও চিন্তা দ্বারা সর্বজীবের কল্যাণ 
চেয়েছিলেন। তাই তার শিষ্যদের উপদেশ দিয়েছিলেন ঃ 
“চরথ ভিকৃখবে, চারিকং বহজনহিতায়, বহজনসুখায়।”১” 


_ভিক্ষুগণ, তোমরা বহুজনের হিতের নিমিত্ত বহুজনের 
সুখের নিমিত্ত বিচরণ কর। গত শতাব্দীতে রামকৃষ্ণ মিশন 
প্রতিষ্ঠার সময় স্বামী বিবেকানন্দ ভগবান বুদ্ধের এই মহান 


অস্তিম সময়ে ভগবান বুদ্ধের মধ্যে অমানুষী করুণা 
দেখা যায়। চুন্দের পরিবেশিত শুকর মাংস (যা তখন উৎকৃষ্ট 
আহার বলে বিবেচিত হতো) ভক্ষণ করার পরে একটু 
অসুস্থ বোধ করলেও আরো অনেক পথ চলে তিনি মল্পদের 
শালবনে শেষশয্যায় শায়িত হন। সেই শেষ অবস্থাতে 
তিনি সুভদ্র নামে এক ব্যক্তিকে অধ্যাত্মজ্ঞান বিতরণ করেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনেও অনুরূপ ঘটনা দেখা যায়।) পাছে 
চুন্দ নিজেকে বুদ্ধদেবের মৃত্যুর জন্য দায়ী করে, তাই তিনি 
বলেছেন, সারাজীবনে তিনি যত খাদ্য গ্রহণ করেছেন - 
তার মধ্যে দুইটি তাকে বিশেষ করে তৃপ্তি দিয়েছে। প্রথমটি 
সুজাতার আনীত পায়সান্ন, যা তাকে মৃত্যুর দোরগোড়া 
থেকে ফিরিয়ে এনে বোধিবৃক্ষের নিচে পরমজ্ঞান লাভে 
সাহায্য করে; আর এই দ্বিতীয়, যা তার সামনে মহানির্বাণের 
অস্তিম দ্বারকে উন্মোচিত করছে। তারপর তিনি বলেনঃ 
“সকল সৃষ্টিই অনিত্য, ভঙ্গুর। অপ্রমস্ত হয়ে তোমরা কর্তব্য 
সম্পাদন কর।” রাত্রির তৃতীয় যামে ভগবান বুদ্ধ পরিনির্বাণ 
লাভ করলেন।” রেখে গেলেন জগতের সামনে অনির্বাণ 
দীপশিখার মতো এক মহনীয় আদর্শ। 

“অজ্ঞানতিমিরে লোকে প্রাদুর্তৃতঃ প্রদীপকঃ। 

নমোহস্ত বোধিসত্ত্ীয় সন্বদ্ধায় নমো নমঃ।1” 
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এই রচনাটি "স্বামী বীরেম্বরানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত 
হলো।- সম্পাদক 
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রা রর বা 
দেখা যায় না, কিন্তু তিনি দর্শন করেন; তাকে শ্রবণ 
করা যায় না, তিনি কিন্তু শ্রবণ করেন; তাকে মনন করা যায় 
না, তিনি কিন্তু মনন করেন। তিনি ভিন্ন অন্য কোন দ্রষ্টা 
নেই, তিনি ভিন্ন অন্য কোন শ্রোতা নেই, তিনি ভিন্ন অন্য 
কোন বিজ্ঞাতা নেই। এই অক্ষরই আকাশে ওতপ্রোতভাবে 
বর্তমান রয়েছেন। 
আমরা এবার “সূত্রাত্মা” ও “অন্তর্যামী' সম্বন্ধে আলোচনা 
করব। “সূত্রাত্মা” ও “অস্তর্যামী-র অর্থ কী তা উদ্দালক 
আরুণী যাজ্বন্ক্যকে জিজ্ঞাসা করলেন। যাজ্ঞবন্ক্য অতি 
প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করলেন। “সৃত্রাত্মা'র অর্থ-_সূত্রের 
মতো যিনি সমুদয় বস্তকে একত্র করে রাখেন এবং 
'অন্তর্যামী'র অর্থ যিনি সমস্ত বস্ত্র অস্তরে থেকে তাকে 
যমন বা নিয়মন অর্থাৎ পরিচালনা করেন। যাজ্ঞবক্ধ্য 
বললেন, বায়ু অর্থাৎ প্রাণই সৃত্রাত্মা। মূলকথাটা এই £ 
দেশকালাশ্রিত সসীম বস্ত্র সঙ্গে অনস্তস্বরূপ আত্মা 
অসীমের আশ্রয় ছাড়া থাকতে পারে না। এই অর্থে সসীম 
অসীমের সঙ্গে একই। অসীমকে ছেড়ে, অসীমকে না জেনে, 
না ভেবে সসীমকে জানা যায় না; সুতরাং সসীম 
বস্তু বলে স্বতন্ত্র কোন বস্তু নেই, অসীমই একমাত্র স্বতন্ত্র 
নিরপেক্ষ বস্তু। 
কিন্ত অসীমের সঙ্গে যেমন সসীম অভেদ, তেমনি 
ভেদও আছে। যেমন জ্ঞানরূপী অসীম প্রত্যেককে অতিক্রম 
করে অন্য বস্ততে ব্যাপ্ত। এই বস্তুকে জানার অর্থই 
সীমাকেও জানা। এটাই অসীমের সাক্ষাৎ প্রকাশ। অর্থাৎ 
অসীমই সসীমের ভিতরে তাকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা 
করছে। যেমন আত্মা আমাদের দেহে থেকে আমাদের অঙ্গ- 
পরত্যঙ্গ পরিচালনা করছে। এর এই অর্থ হয় £ অসীম ও 
সসীম অভিন্ন, অ-স্বতন্তর। 


যাজ্ঞবন্ক্য পৃথিবী থেকে আরম্ভ করে নানা ভৌতিক বস্ত, 
মন, প্রাণ, বিজ্ঞানাদি আধ্যাত্মিক বস্তর উল্লেখ করে এই 
সকল বস্তুর সঙ্গে অন্তর্ধামী আত্মার-_যিনি বিশ্বের আত্মা 
এবং জীবেরও আত্মা-ভেদ ও অভেদ প্রতিপাদন 
করেছেন। যাজ্ঞবন্ধ্য সসীম ব্যক্তিত্বকেই “বিজ্ঞান” বলেছেন। 
যেসকল বস্তুর ব্যক্তিত্ব নেই, তারা জড়বস্তু; তারা অসীমকে 
না জেনেই তার দ্বারা পরিচালিত হয়। বিজ্ঞানরূপী জীবের 


ব্রম্মাজ্ঞান আছে বটে, কিস্তু তা অনেক স্থুলেই নিদ্রিত বা 


অস্ফুট। যাজ্ঞবন্ধ্য “অন্তর্ধামী” ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন ঃ 
“যিনি” পৃথিবীতে অবস্থিত অথচ পৃথিবী থেকে পৃথক বা 
ভিন্ন, পৃথিবী যাঁকে. জানে না, পৃথিবী যার শরীর এবং 
পৃথিবীর অভ্যন্তরে থেকে যিনি পৃথিবীকে নিয়মিত করছেন 
_তিনিই আত্মা, অন্তর্যামী ও অমৃত। যিনি বিজ্ঞানে 
অবস্থিত, বিজ্ঞান যাঁকে জানে না, কিন্তু বিজ্ঞান যার শরীর 
এবং বিজ্ঞানের অভ্যন্তরে থেকে যিনি বিজ্ঞানকে নিয়মিত 
করছেন-__তিনিই আত্মা, অস্তর্যামী, অমৃত। 

যাজ্ঞবন্ক্য অদ্বৈতভাব প্রচার করেছেন। একমাত্র অনস্তই 
দর্শন-মননাদির বিষয়, তা নারদ-সনৎকুমার সংবাদ 
ইত্যাকারে শাস্ত্রের নানা স্থানে প্রতিপাদিত হয়েছে। 

যাজ্ঞবন্ষ্যের অমৃতত্ের ব্যাখ্যা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ 
দর্শনের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। যাজ্ঞবন্ধ্যের ব্যাখ্যা জনক-যাজ্ঞবন্ক্য 
সংবাদে প্রতিপাদিত হয়েছে। জনক যাজ্ঞবন্ধ্যকে জিজ্ঞাসা 
করেছেন £ “কিং জ্যোতিরয়ং পুরুষঃ?” অর্থাৎ জীবাত্মার 
জ্যোতি কি? কিসের দ্বারা জীবাত্মা ইহলোক ও পরলোকে 
পরিচালিত হয়? এই প্রশ্নে সহজ ও স্থুল উত্তর হলো-_ 
সূর্যালোক দ্বারা, তার অভাবে চন্দ্রালোক দ্বারা, তার অভাবে 
অগ্নি দ্বারা, তার অভাবে বাক্‌ দ্বারা। সম্পূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন 
স্থানে কোন লোকের উচ্চারিত বাক্যই আমাদের চালক। 
কিন্ত এসকল জ্যোতি তো স্বতন্ত্র জ্যোতি নয়। মুল 
জ্যোতি__আত্মার নিজস্ব জ্ঞানালোক। তাছাড়া সূর্য, তারা, 
চন্দ্র, বিদ্যুৎ, অগ্নি-_এসকলের জ্যোতি জ্ঞানলাভের পক্ষে 
যথেষ্ট নয়। সুতরাং এসকল জ্যোতিম্মান বস্তু 
আত্মজ্যোতিরই অনুভাসন মাত্র। যেখানে সমুদয় বস্তুর 
সেখানেই মূল আত্মলোকের উপলব্ধি করাচ্ছেন। এটাই মুল 
আলোক-_এ যে নিজ শক্তিতে বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করতে 
পারে, সেজন্য জিজ্ঞাসুকে জাগ্রত অবস্থা থেকে তিনি 
স্বপ্রলোকে নিয়ে গেছেন। 

যেসকল বস্তকে লোকে আত্মার অতিরিক্ত বাহ্যবস্ত মনে 
করে- স্বপ্নাবস্থায় সেসকল বস্তুর অস্তিত্ব নেই। অথচ আত্মা 
নিজ শক্তিতে সেসকল বস্তু সৃষ্টি করে। স্বপ্নে রথ নেই, রথী 
নেই এবং পথ নেই; তখন আত্মাই পথ সৃষ্টি করেন। সেই 


শান আলোচনা 0 মহধি যাজ্বন্যের জ্ঞানালোকে আত্মতত় বিশেষণ € ২৫৯ 


স্থলে মোদ এবং প্রমোদ নেই, তখন আত্মাই মোদ ও প্রমোদ 
সৃষ্টি করেন। যেখানে বেশাস্ত নদী ও পুষ্করিণী নেই, সেখানে 
এই আত্মাই বেশাস্ত পুষঙ্করিণী বা নদী সৃষ্টি করেন। তিনিই 
কর্তা। স্বপ্নে সৃষ্ট বস্তুসমূহ যে মানসিক, সেবিষয়ে কেউই 
সন্দেহ করে না। সেগুলি যে বাহ্যবস্তর অনুরূপ, তাও 
নিশ্চিত-_এত অনুরূপ যে, স্বপ্নভঙ্গের পূর্ব পর্যস্ত সেগুলি 
“বাহ্াবস্ত্” বলেই মনে হয়। যা মনের "বাইরে", যা 'জড়' তা 


কিরূপে মানসিক হতে পারে__এটা সাধারণ লোক 


অদার্শনিকভাবে দেখেন, তাই এই বাহ্যবস্তুকে সম্পূর্ণ ভিন্ন 
বস্তু বলে মনে করে। দার্শনিক জানেন, মনের সঙ্গে সম্বন্ধ 
তার; তবে তিনি দ্বৈতবাদী হলে বিশ্বাস করেন যে, 
জ্ঞানগোচর বস্তুর একটা অজ্ঞেয় কারণ আছে। যাহোক, 
এখানে যাজ্ঞবন্ক্য ইঙ্গিত করছেন, আত্মা যেমন স্বপ্নদৃষ্ট 
বস্তগুলির কর্তা, তেমনি জাগ্রত অবস্থায় সকল বস্তুরও 
সৃষ্টিকর্তা। জড়জগৎ ও আত্মজগতের কোন দ্বৈতভাব নেই। 
তিনি মনে করেন, জড় ও আত্তর জগৎ-_উভয়প্রকার বস্তু 
বিনাশশীল। এইসকল বস্তু অমৃতত্ব প্রকাশ করে না। 
অমৃতত্ব আমরা দেখি সুযুপ্তিতে-_-্বপ্নহীন নিদ্রায়। সুযুণ্তি 
অবস্থায় তিনি স্বপ্ন দেখেন না, কোনপ্রকার কামনা করেন না 
_ এটিই এর কামনারহিত, পাপরহিত অভয় রূপ। এটাই 
এর আপ্তকাম, আত্মরাম, শোকাতীত রূপ। এই অবস্থায় 
পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে ভেদ ও ভেদমূলক সম্বন্ধ 
এবং নৈতিক ভেদ কিংবা ধর্মাধর্ম কিছুই থাকে না। এই 
অবস্থাতে পিতা অপিতা হন, মাতা অমাতা হন, দেব অদেব 
হন, বেদ অবেদ হন। পুণ্য কিংবা পাপ এর অনুগমন করে 
না। তখন এই পুরুষ সমুদয় শোক থেকে উত্তীর্ণ হন। জ্ঞান 
যেহেতু আত্মারই শক্তি, সুযুপ্তিতে এই জ্ঞান থাকে। 

মনে হয়, যাজ্ঞবন্ষ্য আত্মার মৌলিক একত্বজ্ঞানে মুগ্ধ 
হয়ে জীব-্রন্মা সসীম-অসীম- এই ভেদকে স্পষ্টত প্রকাশ 
করেননি। অভেদের মধ্যে যে অবিরুদ্ধ ভেদ থাকতে 
পারে_ তা তার নজর এড়িয়ে গেছে। সুযুণ্তি অবস্থাকেই 
যাজ্ঞবন্থ্য 'ব্রম্মালাক' বলেছেন। তিনি সর্বভেদরহিত আত্মার 
সম্বন্ধে বলছেন, তিনি সলিলের ন্যায় ভেদরহিত এক দ্রষ্টা 
এবং অদ্বৈত। এটিই ব্রহ্মলোক। ইনি ভেদযুক্ত জীবাত্মার 
পরম গতি, ইনিই পরম আনন্দ, পরম আস্পদ, অন্য সমুদয় 
ভূত এই আনন্দের অংশমাত্র ভোগ করে। তিনি এই 
আনন্দের সঙ্গে ব্রন্মানন্দের তুলনা করেছেন। ব্রহ্মানন্দ 
সর্বপ্রকার আনন্দ থেকে শ্রেষ্ঠ। খষি যাজ্ঞবন্ক্য বলছেন, 
কামনা নিয়ে দেহত্যাগ করলে তাকে পুনঃ পুনঃ দেহধারণ 
করতে হবে। কিন্তু যিনি কামনাশুন্য হয়ে দেহত্যাগ করেন, 
তিনি ব্রন্গপ্রাপ্ত হন। আবার দেহ থাকতেও ব্রহ্গলোক প্রাপ্ত 
হয়। যিনি শাস্ত, দাত্ত, উপরতি ও তিতিক্ষা-যুক্ত হয়ে এবং 


সমাহিত হয়ে আত্মাতেই আত্মা দর্শশ করেন পাপ তাকে 
সন্তপ্ত করতে পারে না, তিনিই পাপকে সম্তপ্ত করেন। তিনি 
নিষ্পাপ, বিরজ ও সন্দেহরহিত হয়ে ব্রান্মাণ হন। এটিই 
ব্রত্মলোক। জনক রাজা বললেন £ আমি সেই ব্রহ্গিষ্ঠকে 
আমার বিদেহ রাজ্য দান করে এবং দাস্য কর্মের জনয 
নিজেকে দান করছি। 

প্রসঙ্গত, যাজ্ঞবন্ধ্যের সাধনা ও জ্ঞানের গভীরতা এবং 
সর্বোপরি তার নিজস্ব আধ্যাত্মিক মননশীলতাই তার 
উপদেশাবলীর প্রতি ছত্রে বন্কৃত হয়েছে। উপনিষদের কোন 
কোন খষির বর্ণনা__যেমন কৌষতকীর ইন্দ্রচিত্র, ছান্দোগ্ের 
প্রজাপতি-ইন্দ্র সংবাদ ইত্যাদি পড়লে বোঝা যায়, তারা 
যাজ্ববন্ধ্যের মত অনুমোদন করেননি। অতি প্রাটীন কাল 
থেকেই দুটি পরস্পরবিরোধী মত চলে আসছে। আত্মার 
জাগ্রত-স্বপ্রাদি অবস্থাসমূহ, মানবজীবনে জ্ঞানের আবির্ভাব, 
স্থিতি ও তিরোভাব-__এদের স্বরূপ ও কারণ নির্ণয়ের জন্য 
্রন্মাবাদ দর্শনের উৎপত্তি হয়েছে। সুযুপ্তির পর প্রলয়ের 
ধারণা, জ্ঞানের উদয় থেকে সৃষ্টির ধারণা এবং জাগ্রত ও 
স্বপ্নাবস্থা থেকে স্থিতির ধারণা হয়েছে। সুযুপ্তির স্বরূপ- 
নির্ণয়ে মতভেদ হওয়ার দরুন ব্রঙ্মস্বরূপ সন্বন্ধেও মতভেদ 
হয়েছে। আরুণি যাজ্ঞবন্্য সুযুপ্তি সূচিত মৃত্যুকে একান্ত 
অভেদাবস্থা বলেছেন। সুতরাং তাদের মতে, আদি কারণ 
ব্হ্ম_্যার থেকে সমুদয় উৎপত্তি এবং যাঁতে সমুদয় 
পুনঃপ্রবেশ-_তিনি অভেদ, নির্বিশেষ। নির্বিশেষ অভেদ 
থেকে যে-জগৎ উৎপন্ন হয় বলে বোধ হয়, তা বাস্তব জগং 
হতে পারে না; তা মায়াময় জগৎ (ইব'মাত্র)। এইসব 
মতের খাধিবৃন্দ সুযুপ্তিতেই থেমে গেছেন, আর কোন 
অবস্থাতে অগ্রসর হন না। কিন্তু মূল জ্ঞানের 
অপরিবর্তনীয়তা আত্মার চতুর্থ অবস্থা বা তুরীয় অবস্থা। 
এটিই আত্মার পরমাবস্থা, পরমাত্মভাব, ব্রন্মভাব। 

জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুযুপ্তি__এসকল অবস্থা মূল আত্মার 
অবস্থা নয়, শরীরী আত্মার অবস্থা। জীবাত্মা শরীর থেকে মুক্ত 
হয়ে এমনকি এই শরীর থাকলেও তার দিব্য চক্ষু দ্বারা 
ব্রক্মলোক এবং ব্রঙ্মলোকের ভোগ্যসামগ্রীসমূহ দেখতে পান। 
ব্রহ্মালোকবাসী দেবতাগণ অথবা শুদ্ধাত্মাগণের সম্বন্ধে 
প্রজাপতি বলেছেন ঃ এঁরা সেই আত্মাকে উপাসনা করেন, 
সমুদয় কাম্যবস্ত প্রাপ্ত হন। সুতরাং এর থেকে বোঝা যায়, 
প্রজাপতি-কথিত ব্রন্মলোক এবং যাজ্ঞবন্ধ্-কথিত তত্ব 
পরস্পরবিরোধী। তবে একথা নিশ্চিত, তারা যেমনভাবে 
দেখেছেন ও অনুভব করেছেন- সেভাবেই তারা উপস্থাপন 
করেছেন। তারা বাহ্য প্রমাণ গ্রহণ না করে স্ব স্ব অভিজ্ঞতার 
আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন। অতএব অনুসন্ধিৎসু পাঠক নিজ 
জ্ঞান দ্বারা এ তত্ব গ্রহণ বা বর্জন করবেন। (সমাপ্ত) 
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৭ [88৮৮ কৌতুকরসের অন্যতম সার্থক শিল্পী 
কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয় ১৮৬৩ সালের 
১৫ ফেব্রুয়ারি। কর্মসূত্রে বছদিন তাকে বাংলার বাইরে 
থাকতে হয়েছিল। বক্সার যুদ্ধের সময় সরকারি কাজে তাকে 
চিনেও কয়েক বছর কাটাতে হয় (১৯০২-১৯০৫)। 
জব্বলপুরে থাকার সময় তিনি প্রবাসী বাঙালিদের নাটক ও 
সাহিত্যচর্চায় উৎসাহিত করতেন। মাত্র ২২ বছর বয়সে 
তিনি ঠাকুরবাড়ির “বালক, পত্রিকায় 'লাঠি ও লাঠালাঠি' 
নামে একটি কৌতুকরচনা প্রকাশ করেন। ১৮৯৩ সালে 
প্রকাশিত হয় তার প্রথম কাব্যনাটক গ্রন্থ 'রত্বাকর'। এর 
পরের বছর অর্থাৎ ১৮৯৪ সালে তিনি ৩০০ প্রাচীন কবির 
গান সংগ্রহ করে “গুপ্ত রত্বোদ্ধার” নামে একটি গ্রন্থে 
সঙ্কলিত করেন। ১৯১০ সালে চাকরি থেকে স্বেচ্ছা-অবসর 
ণিয়ে তিনি পুরোপুরি সাহিত্যসাধনায় ব্রতী হন। ১৯১৫ 
সালে প্রকাশিত তার কৌতুক কবিতা সঙ্কলন “কাশীর 
কিঞ্চিৎ রসরাজ অমৃতলাল বসু এবং অধ্যাপক 
ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই গ্রন্থে 
তিনি 'নন্দিশর্মা, ছন্মনাম ব্যবহার করেন। রসরাজ এবং 
অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরোধে তিনি স্বনামে লিখতে 
শুরু করেন। তার লেখা গ্রন্থগুলির মধ্যে “শেষ খেয়া, 
(উপন্যাস), 'ভাদুড়ী মশাই' (উপন্যাস), "আই হ্যাজ' 
(উপন্যাস), “কোষ্ঠীর ফলাফল' ডেপন্যাস), “আমরা কি 
ওকে' (লিপিচিত্র), “কবুলতি' (লিপিচিত্র), “মা ফলেষু' 
(গল্গ্রথ), নমস্কারী গেক্সগ্র), “উড়ো খৈ” (কৌতুক কবিতা) 


উল্লেখযোগ্য । “ভাদুড়ী মশাই, ও “আই হ্যাজ' একসময়ে 
খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। তার 'চীনযাত্রী” একটি 
রসোত্তীর্ণ ভ্রমণকাহিনী। ১৯৪৯ সালের ২৯ নভেম্বর তার 
জীবনাবসান হয়। 
আত্মকথায় কেদারনাথ লিখেছেন £ “উপদেশাত্মক কথা 
_সার্মন নিজেরই ভাল লাগে না, দেশে তার অভাব নেই। 
.. কি লিখি? শেষে অনেক ভেবে জীবন, সমাজ ও 
সংসারের বেদনাগুলি যথাসম্ভব হাস্যরসের আবরণে প্রকাশ 
করবার পথ খুঁজি, তাতে যদি পাঠক-পাঠিকার সহানুভূতি 
পাই।” সরস হাস্যপরিহাস, ব্যঙ্গবিদ্রপ এবং বুদ্ধিদীপ্ত 
কৌতুকে ভরা তার রচনাগুলি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে অনুপ্রাস 
ও যমকের সার্থক প্রয়োগে। ইংরেজিতে যাকে 41), 
দেওয়া বলে, তাতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। আবার এরই 
ফাকে ফাকে পরিস্ফুটিত হয়ে উঠেছে তার সুগভীর 
জীবনবোধ। সমস্ত বয়সের পাঠক-পাঠিকারা সাদরে গ্রহণ 
করেছেন “মজলিশি' ভাষায় লেখা তার রচনাবলী ছোট-বড় 
সকলের কাছে তিনি ছিলেন 'দাদামশাই;। 
কেদারনাথের জন্মভূমি ছিল দক্ষিণেশ্বর। ফলে খুব কাছ 
থেকে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখার এবং তার মুখ থেকেই তার 
অমৃতবাণীর আস্বাদ নেওয়ার দুর্লভ সৌভাগ্য হয়েছিল এই 
কথাসাহিত্যিকের। এছাড়া তিনি দেখেছিলেন কেশবনন্দ্র, 
রামচন্দ্র দত্ত, শ্রীম, স্বামী সারদানন্দ এবং স্বামীজীর মতো 
জ্যোতিষ্ষ-সমাবেশ। কিন্তু চাকরির প্রয়োজনে তাকে অন্যত্র 
চলে যেতে হয়। বহুদিন পর হঠাৎ একদিন তার মনে 
হলো £ “নিজে তো কিছুই করলাম না, বৃথাই দিন কাটাচ্ছি। 
তার শ্রীরামকৃষ্ণের) সেসব দুর্লভ অমিয়বাণীর কয়েকটিও 
যদি দেশের ছেলেমেয়েদের কণ্ঠে রাখবার মতো করে সহজ 
গদ্যে রূপ দিতে পারি, চেষ্টা করে দেখি না কেন!” শ্রীম ও 
স্বামী সারদানন্দের গ্রন্থ এবং নিজের স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে 
উপাদান সংগ্রহ করে পদ্যছন্দে তিনি নতুন করে লিখলেন 
ঠাকুরের অমৃতকথাগুলি। ১৯৪৬ সালে ছোট-বড় ৩১০টি 
পদ্য নিয়ে প্রকাশিত হলো এই সঙ্কলন-_“বাণী-সুধা,। 
সহজ ভাষা এবং সরল ছন্দ__এই দুইয়ের সাহায্যে 
ঠাকুরের বাণী প্রচার করেছেন কেদারনাথ। যেমন-__- 
“অর্থ যার দাস হয়- মনুষ্যত্ব আছে তার, 
অর্থের যে দাস-_তার পশুর ব্যবহার ।” 
আরেকটি দৃষ্টাত্ত-__ 
“সংসারে যা বদ্ধ করে-_জমি, পত্রী, টাকা 
এ তিনে মন থাকলে--ভগবানে মন ফাকা” 
কেদারনাথের লেখনীর গুণে পদ্যছন্দেও ফুটে ওঠে 
ঠাকুরের সুপরিচিত কথনভঙ্গি। ঠাকুর যেখানে বলেছেন ঃ 
“পিপড়ের মতো সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য অনিত্য 


আলোচনা 5 শীরামকৃষ-বাণী £ কেদারনাথের লেখশীতে € ২৬১ 


মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে মিশানো-_পিপড়ে হয়ে 
চিনিটুকু নেবে। জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ রস 
আর বিষয় রস। হংসের মতো দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ 
করবে।” 

কেদারনাথ সেখানে লিখেছেন__ 

“পরমহংস কাকে বলি? হাসের মতো তিনি, 

দুধে জলে থাকলে মিশে দুধটিই লন চিনি। 

চিনিতে বালিতে যদি এক হয়েও রয়, 

পিপীলিকা যেমন শুধু চিনিটুকু লয়।” 

ঠাকুর বলছেন £ “সংসারী জীবের জ্ঞান যেন প্রদীপের 
আলো-_শুধু ঘরের ভিতরটি দেখা যায়। সে-জ্ঞানে খাওয়া- 
দাওয়া, ঘর করা, শরীর রক্ষা, সন্তান পালন-__ এইসব 
হয়। ভক্তের জ্ঞান যেন চাদের আলো, ভিতর-বার দেখা 
যায়। কিন্তু অনেক দুরের জিনিস, কি খুব ছোট জিনিস দেখা 
যায় না। অবতারাদির জ্ঞান যেন সূর্যের আলো। ভিতর বার, 
ছোট বড়-_তারা সব দেখতে পান।” 

কেদারনাথের লেখনীতে-_ 

“সংসারী জীবের জ্ঞান-_ প্রদীপের আলো, 

কেবল তায় ঘরটির ভিতর দেখা যায় ভাল। 

ভক্তের জ্ঞান টাদের আলো-_ভিতর-বার দেখা যায়, 

দুরের কি খুব ছোট জিনিস-_স্পষ্ট না দেখায়। 

অবতারাদির জ্ঞান__সূর্যের আলো দেয়, 

ভিতর-বার ছোট-বড়-_সবই দেখে নেয়।” 

গল্পচ্ছলে উপদেশ দিতেন ঠাকুর। তার কোন কোন 
উপদেশ কেদারনাথ আমাদের শুনিয়েছেন গল্প-সমেত। 
যেমন- দ্রৌপদীর বন্ত্রহরণ ঃ 

ব্যাকুল হয়ে কৃষ্ে ডাকেন, 

কৃষ্ণ জিজ্ঞাসেন, যদি কাকেও বস্ত্র দিয়ে থাকেন। 

কহেন কৃষ্ণা, “শ্নানের সময় ধষির কৌপীন ভেসে যায়, 

বন্ত্র হতে অর্ধেক তার ছিঁড়ে দিয়েছিলাম তায়।' 

“তবে আর কি'__বলে কৃষ্ণ করেন লঙ্জানিবারণ, 

পূর্র্বকৃত কাজ দেয়-_সংস্কার সহায় হন্‌।” 

আবার কোন কোন উপদেশ থেকে বাদ দিয়েছেন 
কাহিনীর অংশটুকু। যেমন- নোংরা, ফাকা মন্দিরে 
পদ্মলোচনের শীখ বাজানোর গল্প না বলে শুধু শুনিয়েছেন 
ঠাকুরের উপদেশ-_ 

কি লাভ হবে যদি কেবল ভোতভো করে শীখ বাজাই!” 

বলা বাহুল্য, কেদারনাথ নিজে নতুন কিছু লেখেননি। 
ঠাকুরের মুখ থেকে যা শুনেছেন, শ্রীম ও স্বামী সারদানন্দের 
গ্রন্থে যা পড়েছেন- সেটাকেই পদ্যের আকারে লিখেছেন। 
ছোট ছোট পদ্যের মাধ্যমে নীতিকথা বা সরল সত্যের 


পরিবেশন বাঙলা সাহিত্যে অভিনব কিছু নয়। স্বয়ং 
রবীন্দ্রনাথ এই রীতির সার্থক দৃষ্টাত্ত রেখে গেছেন তীর 
কণিকা'য়। এমন একটি গ্রন্থ লেখার ক্ষমতা কেদারনাথেরও 
ছিল। কিন্তু নীতিকথার বদলে উপজীব্য হিসাবে তিনি বেছে 
নিয়েছিলেন ঠাকুরের অমৃতবাণী। “বাণী-সুধা” তাই ঠাকুরের 
প্রতি তার সুগভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধার এক সার্থক বহিঃপ্রকাশ। 
দুঃখের বিষয়, এমন অমূল্য এক সৃষ্টি আজ বিস্মৃতি ও 
অপরিচয়ের অন্ধকারে তলিয়ে আছে। গ্রন্থটি পুনঃ প্রকাশিত 
হলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তো বটেই, এমনকি বড়রাও 
55575900585 
সুযোগ পাবেন। 0] 


কেদার রচনাবলী, ২য় খণ্ড, বুদ্ধ মার্গ, পাটনা-৮০০ ০০১ 
এ, ২য় খণ্ডের ভূমিকা-_-ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, অখণ্ড সং, উদ্বোধন কার্যালয় 
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০০ 3 // *” 


কৃতজ্ঞতা স্বীকার 
হায়দরাবাদ রামকৃষ্ণ মঠের স্বামী বেদস্বরীপানন্দজী এবং ভাষা শিক্ষা 
বিভাগের ফেরাসি) অধ্যাপক ডঃ তারাপ্রসাদ দাশ। 


পাশাপাশি £ (১) ১৮৮৩, তে) ১৮৬১, (৬) ৮৪, (৮) ৬৮, 
(৯) ৮৫, (১০) ১১, (১১) ৮১, (১৩) ৯৮, (১৪) ৮৫, 
(১৬) ৮৩, 0৭) ৭৫, (১৯) ৬৯, (২০) ৮২, (২২) ৮০, 
(২৩) ৭৭, (২৫) ৮০, (২৬) ১২৪১, (২৭) ১৮৮৪। 
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(১২) ১৮৭২, (১৩) ৯৮, (১৫) ৫৫, (১৮) ১৮৭১, 
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রবীন্দ্রসঙ্গীত ঃ 


অতিচৈতন্যলোকের সিংহদ্বার' 
সৌরেন্দ্রনাথ বসু 


॥১।॥ 
গান থেকে প্রাপ্তি সবার একই ধরনের নয়। 
৯৭ তবে এই গানের “কথা” যাঁদের টানে বেশি, তাদের 
প্রাপ্তি প্রায় একই রকমের। কেউ প্রায় সব গানেই “কবিতা 
পাঠের আনন্দ পান যেমন সুকুমার সেন), কেউ 
'গীতবিতানসকে বাঙলা ভাষার “শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ” বলে ভাবেন 
(হীরেন্দ্রনাথ দত্ত), কেউ বা বিশ্বাস করেন গানের মধ্যেই 
রবীন্দ্রনাথের “কাব্য প্রতিভার" মহত্তম ও মধুরতম বিকাশ 
(সৈয়দ মুজতবা আলি)। 
কবির গানে কাব্যই যে বড় হয়ে উঠতে চাইবে, এটা 
স্বাভাবিক। কিন্তু কবি নিজে কি তার গানে 'কথা' দিয়ে সব 
বলতে চেয়েছেন, সব পেতে চেয়েছেন? একটি বয়সের পর 
থেকে তিনি যে কেবল 'কথাহারা যে ভুবন” (ববীথিকা'), 
এক চরম সঙ্গীতের গভীরতায়” (শেষ সপ্তক') সুর 
মিলিয়ে নিতে-_একথা তো আমরা ভুলতে পারি না। একটু 
ভাবলেই দেখব, তার গানের মর্মমূলে রয়েছে এই অভীগ্সা। 
এর ইতিহাসে আছে তারই ক্রমপরিণাম এবং তাতেই 
বিস্তীর্ণ হয়ে আছে এর শিল্পপ্রকরণের পরিণতি। এর অর্থ 
এই নয় যে, চেতনার ও টেকনিকের একটি সমান্তরাল 
পরিণতিতেই এই গান চূড়ান্ত সিদ্ধিলাভ করেছে। চেতনার 
নানা স্তরের পরিচয় যেমন রয়েছে এই গানে, তেমনি সঙ্গীত 
হিসাবে তার মূল্য প্রেরণার উৎস দিয়ে স্থির করা যাবে না। 
কোন গান তখনি বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে, যখন তার প্রেরণার 
স্পন্দনকে_তা সে যে্ষত্র থেকেই আসুক অস্তা 
সঠিকভাবে সেই গানের মধ্যে ধরে রাখতে পেরেছেন। 
একথাও মনে রাখতে হবে, একদিকে যেমন ভিন্ন ভিন্ন 
সরের. চেতনা একই গানে মিশে গেছে, তেমনি উধর্ব চেতনার 
প্রেরণা থাকলেও সব গান “সঙ্গীত” হিসাবে সবসময়েই 
সার্থক হয়ে ওঠেনি। 
একটি কথা আমরা জানি, সারাটা জীবনই রবীন্দ্রনাথ 
সুরকে নিজের মধ্যে শুষে শুষে নিয়েছেন। আর শৈশব 
থেকেই ধ্রুপদী সঙ্গীতের নিয়স্ত্রিত বন্ধন ও গঠনবিন্যাসের 
অভিঘাত তার এই বোধটি পাকা করে দিয়েছিল যে, 


জের 
রবীন্দ্রজয়স্তী ২৫শে বৈশাখ স্মরণে 


রাগরাগিণীর মধ্যে বড় আধারে অনির্বচনীয় বিশ্বরস ধরা 
আছে। এই বোধ থেকেই অগণিত হিন্দি গান ভেঙে অথবা 
রাগরাগিণীর রূপ ও কাঠামো নিয়ে নিজের সঙ্গীতলোক 
সৃষ্টি করেছিলেন তিনি অনেকদিন ধরে। আবার অস্তরের 
তাগিদে বাঁধা কাঠামোগুলি ভেঙে নানা ছাদে নিজের ধরনে 
তাদের গড়ে নিয়েছিলেন। একইভাবে অপ্তরের তাগিদে 
তিনি শুষে নিয়েছিলেন কীর্তন গানের হৃদয়াবেগ, লালিত্য 
ও নাটকীয়তা, বাউলগানের লৌকিক প্রাণধর্মের সুর, কোন 
কোন প্রদেশের ভজনগান। কিন্তু সুরের এই সারগ্রাহিতার 


গভীরে ছিল নিজের ভিতরের একটি তাগিদ-_ 
অস্তশ্চেতনার প্রেরণায় সঙ্গীতরচনা। 
আসল কথা, জগৎ জুড়েই রূপের ও শক্তির যেসব 


স্পন্দন ক্রিয়া করে চলেছে চেতনার আস্পৃহায়, সেই বিপুল 
তরঙ্গগুলি কবি টেনে নিতেন তার অন্তর্লোকে। সেই 
স্পন্দিত অনুভবেই তার আপন জীবন ও সৃষ্টিকে একটি 
মহৎ ও বিরাট সম্পূর্ণতার মধ্যে মিলিয়ে নেওয়ার কাজটি 
তিনি সম্ভব করে তুলতে চেয়েছিলেন। এরই পরিচয় রয়েছে 
কবিতায় এবং গানের মর্মে। আমরা আশ্চর্য হই না যখন 
দেখি নিতাস্ত আনুষ্ঠানিক গান, হিন্দিভাঙা গান অথবা 
রাগরাগিণীর কাঠামো-আশ্রিত সঙ্গীত অবলম্বন করেও তার 
গানে তার জীবনসাধনা বিস্তীর্ণ হয়েছে প্রথম থেকেই। 

অতএব এটা স্বাভাবিক যে, তীর ধ্রুপদী গঠনের ব্রহ্ম- 
প্রার্থনাগীতিগুলিও তার নিজের কাছে নিতাস্তই আনুষ্ঠানিক 
ছিল না। সেখানেও চেতনার উধ্বশিখা আন্দোলিত হয়েছে 
কখনো কখনো। কোন কোন সময়ে সৃষ্টির প্রথম লগ্নটিই 
সেই মুহূর্ত-_ 

“কেন বাণী তব নাহি শুনি নাথ হে? 

বিরহে তব কাটে দিনরাত হে ॥... 

এখন বিজন পথে করে না কেউ আসা-যাওয়া 

ওরে, প্রেমনদীতে উঠেছে ঢেউ, উতল হাওয়া।” 

(“আর নাইরে বেলা") 

এসব গানের বাধুনিতে মার্গসঙ্গীতের রিখাব, গান্ধার, 
ধৈবত, নিখাদের চলন ও ডৌল অক্ষুণ্ন রেখেও কোন কোন 
আগন্তক মুহূর্ত এক-একটি অন্য মাত্রার ঢেউ তুলে গেছে। 
আবার অনেক গানে রাগের চলন অনাহত রেখেও সম্পূর্ণ 
গানটিই একটি অব্যাহত প্রবাহের মতো বয়ে গেছে। “কমল 
বনের মধুপরাজি', “প্রতিদিন তব গাথা”, “ভুবনেশ্বর হে” 
“আমি কেমন করিয়া জানাব', “কত অজানারে জানাইলে 
তুমি” চরণধবনি শুনি তব নাথ” “বিপুল তরঙ্গ রে”, “যদি 
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তোমার দেখা না পাই", “নিশীথে শয়নে, ভেবে রাখি মনে 
“হেথা যে-গান গাইতে আসা', “জীবনে আমার যত” 
“জীবনে যত পুজা'__এমনি অনেক গানের কথা আমাদের 
মনে পড়বে। 

রবীন্দ্রনাথের গানের ধারা লক্ষ্য করলে আমরা বুঝতে 
পারি, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার চেতনা যত নতুন নতুন 
. এলাকায় বিস্তৃত হচ্ছিল, সেই এলাকার স্পন্দনও ততই তার 
গানের প্রাণকেন্দ্রে টেউ তুলছিল। “কেদারা” রাগের চলনে 
নিবদ্ধ “কে দিল আঘাত দুয়ারে আমার” গানটির “সঞ্চারী' 
অংশটির কথা আমরা প্রথমেই ভাবি-__“আজি এ বরষা 
নিবিড় তিমির, ঝরঝর জল জীর্ণ কুটিরে/ বাদলের বায়ে 
প্রদীপ নিবায়ে জেগে বসে আছি একা রে।” 

রূপের জগৎটিই যেন সুরে ভরে গেছে! গভীর প্রশান্তির 
মধ্যেও জেগে আছে অধীর উৎকণ্ঠা। এমনি আরো কিছু 
গানের “সঞ্চারী” অংশের কথা আমরা ভাবতে পারি-_ 

(১) “জাগিবে একাকী তব করুণ আঁখি/ তব 
অঞ্চলছায়া মোরে রহিবে ঢাকি।” ত্তমি রবে নীরবে”) 
(২) “তুমি যদি না দেখা দাও, কর আমায় হেলা,/ কেমন 
করে কাটে আমার এমন বাদল-বেলা |” (মেঘের পরে 
মেঘ') (৩) “হাদয়ে আজ ঢেউ দিয়েছে, খুঁজে না পাই 
কুল--/ সৌরভে প্রাণ কাদিয়ে তোলে ভিজে বনের 
ফুল।” ('আবাঢ় সন্ধ্যা) (৪) “পুঞ্জ পুঞ্জ ভারে ভারে নিবিড় 
নীল অন্দকারে/ জড়ালে৷ রে অঙ্গ আমার ছড়ালো প্রাণে।” 
(“চিত্ত আমার') (৫) “কতই নামে ডেকেছি যে, কতই 'ছবি 
এঁকেছি যে/ কোন্‌ আনন্দে চলেছি তার ঠিকানা না 
পেয়ে--” (কবে আমি বাহির')। 

“বেহাগ', “সাহানা, 'ইমনকল্যাণ' ইত্যাদি রাগের স্বরের 
বন্ধন এরা মেনে নিয়েছে। বাণীর অর্থময়তাকে মর্যাদা 
দিয়েছে এবা। কিন্তু এরা নিজেরা মুক্ত। হৃদয়ের আলোয় 
যে-মানুষটির যাত্রা আনন্দময়, তাকে যেন সেই পথের 
কানা দিয়েছে এই গানগুলি। আর সে-গানের চলা যেন 
চিরদিনের-সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়'। 

॥২॥ 

রবীন্দ্রগীতির কথা চিস্তা করলে দেখি এর শ্রষ্টার চেতনা 
যত ভাস্বর হয়ে উঠেছে, ততই তাতে অন্তর্লোক ও 
রাপলোকের মিলনের নানা সুরও ধরা পড়েছে। এবং এর 
ষ্টার প্রাণবর্ধা শরত-বসস্তের তরঙ্গলীলায় অর্থাৎ মাটির 
পৃথিবীর টানে যত মুগ্ধ হয়েছে, ততটাই হয়েছে, 
আকাশপারের তারার রাগিণীতে। এ-গানের টেকনিকের 
বৈশিষ্ট্য হলো-_এই দুই জগতের মিলনের সুরটিকে এক 
বৃহৎ মুক্তির মধ্যে প্রসারিত করে দেওয়া। 


কয়েকটি গান মনে রাখলেই এবিষয়টি আমরা বুঝতে 
পারব। শব্দময়, চিত্রময়, অবিশ্রাত্ত গতিময় “ওগো শেফালি 
বনের মনের' কামনা” গানটির সুরের চলন নিজের মাধো 
একটি ছন্দোময় বেগের সঞ্চার করে একই গতিতে এক. 
একটি আবর্ত রচনা করেছে। এবং প্রতিবার দৃণা-_দা__ণা। 
ণা_র্সা_া। 

অপূর্ব স্বরবন্ধে নামো_ না” “থামো-_না” কাদো-_ 
না" উচ্চারণ করে ফিরে এসেছে প্রথম চরণের সম্ভাষণে 
“ওগো শেফালি বনের মনের কামনা'। আমরা অনুভব করি, 
কোন এক অনাদি উৎস থেকে এক বিপুল ধ্বনির তরঙ্গ যেন 
ছুটে চলেছে। এ-গানটির সঙ্গে তা জন্মায়নি এবং এখানেই 
তার লয়ও নেই। বরং এরই অনবদ্য অভিঘাত সৃষ্টি করেছে 
এ-গানের শব্দচ্ছবি এবং সুরের চলন। 

বর্ষা ছিল রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে প্রিয় খতু। কারণ, বৃষ্টি 
করত একান্তভাবে। 

১৩০২ সালের ৪ আশ্বিন এক পত্রে তিনি একটি গানের 
কথা লেখেন ঃ “কাল পরশু দুদিন ঠিক আমার সেই নতুন 
গানের মতো দৃশ্যটি হয়েছিল__ঝরঝর বরিষে বারিধারা' 
ইত্যাদি... আমি কাল পরশু মাঝে মাঝে সেই গানটি 
গাচ্ছিলুম। গাওয়ার দরুন বৃষ্টির ঝরঝর, বাতাসের 
হাহাকার, গোরাই নদীর তরঙ্গধবনি একটা নতুন জীবন পেয়ে 
উঠতে লাগল- চারদিকে তাদের একটা ভাষা পরিস্ফুট হয় 
উঠল এবং আমিও এই ঝড়-বৃষ্টি বাদলের সুবিশাল 
গীতিনাট্যের একজন প্রধান অভিনেতার মতো দাঁড়িয়ে 
গেলাম।”? 

চৌত্রিশ বছরের এই রবীন্দ্রনাথ আটাত্তর বছর বয়সে 
প্রত্যয়ের সঙ্গে উচ্চারণ করলেন- শ্রাবণ এসে এসে ফিরে 
চলে গেলেও শ্রাবণের সম্মান ফিরে ফিরে বয়ে আনবে তার 
“সুরের খেতের প্রথম সোনার *ধান'। 

॥৩।। 

ধু বর্ষা কেন, গ্রীন্মের রুল্ম্নতা, হেমস্তের খতুনাট্যের সুদ্দ 
ইশারা, ফান্দুনের রঙ, প্রেমের কত বেদনামধুর স্মৃতি তার 
গানে এনেছে অরূপলোকের আলোকধ্বনি। যত দিন গেছে, 
ততই ত্বার গানের জগৎসীমার রূপকল্পগুলিতে বারেবারে 
ধ্বনিত হয়েছে সেই স্পন্দন, সঙ্গে এসেছে গানের টেকনিকের 
বৈশিষ্ট্য-_মীড়ের পেলবতা, স্পর্শস্বর ও অতিকোমল স্বরের 
অর্তগুপ্জনের মন্ত্র। সেই জাদু সুরসঙ্ঘকে সীমায় বেঁধে তাকে 
“বিচিত্র আবর্তনে” (শেষ সপ্তক') নাচিয়েছে এবং সেই নাচের 
আবর্তনে শবের প্রতিমাগুলি সুরের এক অখণ্ড ধারার মধচে 
লীন হয়ে গেছে। 


২৬৪ € উদ্বোধন 0 ১০৬তম বধ এ সংখা] 0 টবশাখ ১৪১১ 0 এপ্রিল ২০০৪ 


আবার “বর্ষণমন্ত্রিত অন্ধকারে এসেছি ও “সঘন গহন 
রাত্রি ঝরিছে শ্রাবণধারা'__দুটি গানেই মীড়গুলি যেমন 
ধ্বনিগান্তীর্য এনেছে, তেমনি মধ্য সপ্তকে ও তার সপ্তুকে 
কোমলগান্ধার শুদ্ধ মধ্যম ছোট ছোট কথার তানের মাধুর্য 
সৃষ্টি করেছে, কিন্তু তারা সবই একটিই অখগ্ু প্রবাহের 
অংশ- শব্দশরীর, বাক্প্রতিমা ও সুরের ধারা তারই মধ্যে 
লীন হয়ে গেছে। 

অবশ্য কিছু গান আছে, যেখানে কথা ও সুর তাদের 
্বাতন্ত্য রেখে চলেছে বেশ কয়েকটি মুহূর্তে । প্রথম স্পন্দনটি 
এসেছে উর্ধ্বচেতনা থেকে, কিন্তু যখন তা নেমে এসেছে 
মনোলোকে ও প্রাণলোকে, সেই স্পন্দন ভাব ও বাণীর 
এশর্যের বন্ধনে আর অবিমিশ্র থাকেনি। এমনই কয়েকটি 
গানঃ (১) “আকাশে আজ কেন চরণের আসা-যাওয়া/ 
বাতাসে আজ কোন পরশের লাগে হাঁওয়া।” 
(২) “পূর্বাচলের পানে তাকাই অস্তাচলের ধারে আসি/ 
ডাক দিয়ে যার সাড়া না পাই তার লাগি আজ বাজাই 
বাশি।” (৩) “এসো গো, জ্বেলে দিয়ে যাও প্রদীপখানি/ 
বিজন ঘরের কোণে, এসো গো/ নামিলে শ্রাবণসন্ধ্যা, 
কালো ছায়া ঘনায় বনে বনে।” এই শেষ গানটির সঞ্চারিতে 
অমর্ত্যচেতনার মাধুর্য বড় সুন্দরভাবে ফিরে এসেছে-_ 


শব্চেতনা ক 





শ্শ্রীঠাকুর এবং তার পার্ষদগণ সম্পর্কিত বিশেষ শব্দছক 





“হারিয়ে গেছে মোর বাঁশি/ আমি কোন্‌ সুরে ডাকি 
তোমারে ।” 

কথা ও সুরের চারু ভাস্কর্যের অপূর্ব সৃষ্টি “দিনাস্ত বেলায় 
শেষের ফসল দিলেম তরী পরে" গানটি। “সমুখে শাস্তি 
কাছাকাছি। “পুরবী” রাগিণীর সুরকাঠামোয় রচিত এই গানটি 
কাব্যময়, কিন্তু “দিনাস্ত বেলায়” গানটি পরাচেতনার এক 
অন্তর্বাহী প্রবাহ। অনুকোমল রিখাব, কোমল গান্ধার, 
রিখাবের স্বরধবনি ও ছোট ছোট মীড়ের ঢেউগুলি 
হংসবলাকার ডানার ঝঙ্কার, মাঝির গান আর দীড়ের ধ্বনির 
ছন্দ ও বাক্প্রতিমার আবহ রচনা করেছে__“যাকিছু নিয়ে 
চলি শেষ সঞ্চয়/ সুখ নয় সে, দুঃখ সে নয়, নয় সে কামনা/ 
শুনি শুধু মাঝির গান আর দাঁড়ের ধ্বনি তাহার স্বরে ।” 

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল, সৃষ্টি যেখানে সত্যের স্পর্শ পায়, 
রষ্টাও সেখানে পূর্ণ হয়ে ওঠেন। আমরা ফিরে ফিরে অনুভব 
করি-_অনস্তের সুর যখন তার গানে এসে মিশেছে, সে-গানে 
অতিচৈতন্যলোকের সিংহদ্বার খুলে গেছে। আরো অনুভব 
করি, আপন গান দিয়েই কবি যেমন নিজেকে ছাড়িয়ে গেছেন, 
তেমনি তার মধ্যে রেখে গেছেন সেই মন্ত্র, যা দিয়ে আমরা 
আমাদের “ভাঙাদিনের ঢেলা”গুলোকে জোড়া দিতে পারি। 1] 


পাশাপাশি ঃ (১) শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবি ও বই বিক্রির পয়সা যিনি 
্রীশ্রীমায়ের সেবায় ব্যয় করতেন (৩) অঘোরমণির পিতা 
(৬) “কথামৃত”এ ইনি 'শোকাতুরা ত্রাঙ্গাণী' (৭) যত -__ তত 
পথ' (৮) +__ না হলে ঈশ্বরকে পাওয়। যায় না' (৯) ঠাকুর যার 
ঘরকে বলেছিলেন “সাকারের ঘর” (১০) * ফেলে মাছ ধরার 
মতো অধ্যবসায় চাই, (১১) মানিকরাজার এ-বাগান ছিল বালক 
গদাধরের প্রিয় জায়গা (১২) আলোয়ারের “সিংহ' মহারাজ, যাঁর 
আতিথ্য পেয়েছিলেন বিবেকানন্দ (১৫) ঠাকুর বলতেন £ “নরেন্দ্র 
যেন সহশ্রদল -_-- (১৬) “মা সন্বোধনে 'মুড়ানী 
(১৭) দক্ষিণেশ্বরের 'রসিক ____'-এর বাড়ি ঠাকুরের পদার্পণধন্য 
(১৮) আলমবাজার থেকে যাঁর বাগানবাড়িতে মঠ স্থানাস্তরিত 
হয়েছিল (১৯) ঠাকুরের বয়োজ্যেষ্ঠ ভক্ত পরে রামকৃষ্ণ সঙ্মের 
সন্ন্যাসী হন। 

ওপর-নিচ $ (১) স্বামী বিজ্ঞানানন্দের পূর্বনাম (২) “জয় রামকৃষ্ণ” বলে 
যে-বাবুকে ডাকা হতো (৩) ঠাকুর যে-ভক্তের বাঁশি শুনে সমাধিস্থ 
হয়েছিলেন (8) শ্রীম দক্ষিণেশ্বরের এই স্থানে ঠাকুরকে সিংহের মতো 
পায়চারি করতে দেখেছিলেন (৫) এঁর বাড়িকে ঠাকুর বলতেন “দ্বিতীয় 
কেল্লা (১০) +-__ বাঁধা বিদ্যা আমি শিখতে চাই না' 
(১১) অধরলাল সেন কলকাতার যে-অঞ্চলে থাকতেন (১২) ঠাকুরের 
প্রথম রসদ্দার (১৩) গিরিশচন্দ্র ঘোষের পিতা (১৪) ঠাকুরের অগ্রজ 


এক ভাই। মিনি 
স্নেহাশিষ কুমার 

উত্তর এবং সঠিক উত্তরদাতাদের নাম 

আধাঢ় ১৪১১ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। 





নিবন্ধ 0 রবীন্দ্রসঙ্গীত £ অতিটৈতন্যলোকের সিহদ্ধার $ ২৬৫ 


অনুবাদ ঃ গৌরীনাথ মুখোপাধ্যায় 


(১) (৩) 
ওরে মৃঢ়! ধনাগম-তৃষ্ পরিহর, কে তোমার পত্রী, আর পুত্রই বা কোথা, 


আনহ বিতৃষ্ঞা তাহে, স্বল্প বুদ্ধিধর! সংসার বিচিত্র এত নহেক অন্যথা। 

স্বকর্মে যে-ধন তুমি কর উপার্জন, তুমি কেবা, কোথা হতে আসিলে হেথায় 

তাহাতেই হোক তব চিত্ত-বিনোদন। এই তর্ত্ব-কথা ভাই, রাখিও চিন্তায়। 
(২) (৪) 

অথই অনর্থ ইহা ভাব তুমি নিত্য, যতদিন উপার্জন করার ক্ষমতা, 

তাহাতে সুখের লেশ নাই, ইহা সত্য। ততদিন স্বজনের রহিবে মমতা । 

ভীত রও, পুত্র যদি ধনলোভ করে, কিন্তু যবে জরাগ্রস্ত হইয়া জর্জর 


এই তো সংসার-ধর্ম,কি কথা অপরে। গৃহে আসি পুছিবে না তোমার খবর। 


শ্রীশঙ্করপঞ্চমী উপলক্ষ্যে নিবেদিত 
মধ্যযুগের সন্ত-কবিতা 


অনুবাদ ঃ কাঞ্চনকুস্তলা মুখোপাধ্যায় 


॥১॥ 
চলরে চল ও মনরে, তোর যেথায় যাওয়ার আশ, 
চরণবিনা চলরে ও মন, শোনরে শ্রবণ বিনা। 
বিনা হাতেই বাজাবি বীণ__নাইরে যেথায় তনু, 
মনন-পরাণ নেই যে কিছুই__আসবি সেথায় কিনা; 
সেই যেখানে শব্দটি নেই, জিহাও নেই যেথা; 
রসনাহীন সেই মুখে তুই গাইবি মনোবীণা! 

_ দাদুদয়াল 


ও, 


এক পলকের তরেও তোমার হলো নাকো পরিচয় 

জগতের সাথে, মিথ্যেকপট বন্ধনে বীধা পড়ে 

কত ছলনার আলাপ-প্রলাপ; মস্তকে গুরুভার-_- 

কামনার বোঝা বয়েই চলেছ, নামাবে কেমন করে? 

কবীর বলছে হৃদয়ের কথা__রাখ রাখ অস্তরে 

জ্ঞান ও বিরাগ; অনুরাগ শুধু তারই লাগি হিয়া ভরে। 
__কবীর 


খাতে 


তা ৪ 


॥২॥ 
সন্ত, মগন হয়েছে রে মন মোর, 
ভরপুর সারা দিবস-রাত্রি বী এক রসের ঘোর। 
ডেরা বেঁধে আমি রয়েছি এ ঠাই, 
রসের পিপাসা বিনা তৃষ্ণ নাই; 
ঢাল ঢাল প্রেম-কুসুম-আসব-_ 
আকুল বিভোর হই। 


২৬৬ উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর এ সংখ্যা 0 বৈশাখ ১৪১১0 এগ্রিল ২০০৪ 





তীব্র অন্ধকার 
কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


কি জানি এখনি বুঝি আসে অন্ধকার, 
অন্ধকার আসে শুনি এ পদধ্বনি 

এখনি তো শোনা যাবে শুভ সমাচার। 
তোমার করুণা দিয়ে আমার এ করণীয়; 
তাই বুঝি সরে যায় মেঘ, হৃদয়ের বেগ 

যায় বেড়ে, নিবিড় বাসনা নিয়ে 

বেড়ে ধরি বনভূমি, ধুলা-মাটি, জল, 
তোমারি চরণে পড়ে ফুল হলো, ফল হলো, 
চিত্ত অচঞ্চল, অঞ্চল বিছায়ে বসি, গাথি ফুলহার; 
খোলা রাখি খুলে রাখি তীব্র অন্ধকার। 


হেনাথ! 
অরুণিমা চট্টোপাধ্যায় 


সাজাতে চেয়েছি এ ঘর আমার-_ 
এখনো তো শেষ হলো না, 
চলে যেতে তুমি বলো না আমায়__ 
চলে যেতে প্রভু বলো না। 
কত না যতনে সাজাব এ-ঘর, 
বসাব তোমারে আসন-ওপর, 
রাখিব এমাথা এ পদ "পর, 
যেন নাহি করি ছলনা। 
জ্ঞান নাহি মোর অজ্ঞান আমি, 
খুঁজে চলি পথ দিবস কি যামী, 
কোথা পথ শেষ জানিনেকো স্বামী 
তবু আশা আজও গেল না। 
কাচের স্বর্গ যেন নাহি হয়, 
এই মন প্রভু সেই কথা কয়, 
তুমি হলে শেষ তুমিই প্রথম__ 
এই কথা যেন মনে রয়। 
একদিন তুমি করুণা করে, 
আনিবে যখন আপনার ঘরে, 
আমি যেন ভুলে যাই নাকো সরে, 
এ-মনেরে বলি টলো না। 


আমারে হে নাথ ফেলো না৷ 


প্রীরামকৃষ্ণ আমার ইস্ট 


তার কুপাতেই এ জীবনতরী 
ভেসে চলে অবিরাম; 

দিবারাতি প্রাণে স্পন্দিত হোক 
শ্রীরামকৃষ্ণ” নাম। 

তিনিই প্রদ্মা, তিনিই বিষু 
তিনিই মহেশ্বর 

বেদ ও তন্ত্র, স্মৃতি ও পুরাণ 
তারই কণ্ঠস্বর। 

এ-জীবন যদি তার কাজে যায় 

তবে তার চেয়ে বড় কিছু নাই-_ 

তিনি যে আমার ধ্যানের দেবতা 
চিরপ্রভু প্রাণারাম; 

দিবারাতি প্রাণে স্পন্দিত হোক 
শ্রীরামকৃষ্ণ” নাম। 


পার্থনা 


অরুণলাল নন্দী মজুমদার 


হ প্রভো! 


সাঙ্গ হোক জীবনের দীর্ঘ আবর্তন। 
বন্ধুর এই যাত্রাপথ হোক সমাপন ॥ 
ফিরাইও না মোরে আর পুরনো মায়ায়। 
পঞ্চিল এই পৃথিবীর কুটিল ছায়ায় ॥ 


পরিহরি জরাজীর্ণ ছিন্নবসন এবার 

নাহি চাহি লভিতে পুনঃ নূতন সম্তভার। 
করিতে চাহি শুধু তোমারে বরণ, 
আমার “আমি'কে তোমায় করি সমর্পণ! 


সমুদ্রগভীর হতে উঠি উর্মিমালা 
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ভেসে ভেসে পুনঃ মিলায় 'সেই সমুদ্বেরই জলে, না 
আমিও তেমনি নাথ, প্রবেশিতে চাই মোর 

জীবন উৎসমূলে, শাস্ত লগ্ধ তোমারই কোলে। 
সেথা আমি তোমা সনে মিশে হব একাকার, 

সফল করহ সাধনা মোর, প্রভো! প্রার্থনা আমার 


সমন্বয়ভাবনা- ইতিহাস 


সাধনকুমার দত্ত 


(১) 

যত মত তত পথ' 
বিভেদ-ঘুচানো এক্যমত 
বিবিধের মাঝে মহামিলন 
শুভদায়ী ভাবনা, রামকৃষ্ণ-দর্শন 
আক্ষরিক স্বীকৃতি সংবিধানে 
গণতন্ত্রে প্রতিফলন 


বোধনের আগে বিসর্জন!! 
(২) 

মত ও পথের বিভাজন 
নতুন দল নতুন নেতার 
নিত্য-নতুন সংস্করণ, 
মতবাদের প্রসার-দ্বন্দে-হাতিয়ার ঃ 


সংবাদ-মাধ্যমে 'গোয়েবলীয়* প্রচার, 


মগজ-ধোলাইয়ের চতুর ব্যবহার, 


পাইয়ে দেওয়ার অকৃপণ অঙ্গীকার! 


ফলশ্রুতি__ 
তোষণ-সর্বস্ধ ভেদনীতি 
বিভ্রান্ত জনতা, অস্তিত্বের দীর্ঘশ্বাস 


অস্থির বর্তমান, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, 


সমন্বয়ভাবনা-_ইতিহাস। 
(৩) 

টাকা মাটি মাটি টাকা" 
সত্যদশীর অনৃত ভাষণ 
ভাবশিষ্যদের ত্যাগের ব্রত 
সমাজকল্যাণে নিবেদিত মন; 
বাস্তববোদ্ধাদের সঠিক প্রয়োগ 
মাটির প্রশ্রয়ে এলাকা শাসন! 
আপেক্ষিকতাবাদের জটিল তর্কে 
আপাত সত্যের চালকের আসন 
রামকৃষ্ণ-চর্চা অতীত বিলাস 
ধরা এখন সরার মতন 
আগ্রাসনের গোপন ইচ্ছায় 


বিশ্বজুড়ে বিশ্বায়ন। 
এখানেই কি সমাপন? 


কবিতা ক ২৬৭ 


জগজ্জননী শ্রীসারদাদেবী 


্রীশ্রীমায়ের জন্মশতবার্ষধিকী উপলক্ষ্যে “17৩ ০৫৪113 
109501'-র বিশেষ সংখ্যায় (৩১ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জুলাই 
১৯৫৪) এই রচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল। এটির অনুবাদ 
করেছেন রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।__সম্পাদক 





শ্রীমায়ের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা অথবা তার সম্বন্ধে 
কিছু লেখা সাধারণ মানুষের সাধ্যের অতীত। তার 
অধ্যাত্মক্ষেত্রে বিশেষ উৎকর্ষলাভ করা প্রয়োজন। গভীর 
অধ্যাত্মভাব-সমূদ্ধ তার জীবন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের 
জীবনের সঙ্গে একই সূত্রে গ্রথিত হয়; এবং সেই মহান 
অধ্যাত্মমার্গ সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানের অধিকারী না হলে তার 
জীবনের মহত্ব সম্বন্ধে ধারণা করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। 
্রীশ্রীমায়ের কথা বলতে গেলে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রসঙ্গ 
স্বাভাবিকভাবেই এসে যায়, কারণ তারা ছিলেন স্বরূপত 
অভেদ। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন ঃ “ওকে [্রীশ্রীমাকে) আর 
একে (নিজেকে) অভিন্ন জানবে ।” শ্রীশ্রীমাও তার ভক্ত 
সন্তানদের অনুরূপ কথাই বলতেন। এঁদের যুগ্ম জীবনচরিত 
উপনিষদে বর্ণিত যাজ্ঞবন্ধ্য এবং তার পত্রী মৈত্রেয়ীর 
জীবনের সঙ্গে তুলনীয়। যাজ্ববন্ক্য এবং মৈত্রেয়ীর জীবন 
ছিল গভীর অধ্যাত্মবন্ধনে আবদ্ধ। পতির জাগতিক 
ধনসম্পদের ওপর মৈত্রেয়ীর বিন্দুমাত্র আকর্ষণ ছিল না। 
তার একমাত্র কাম্য ছিল পতির অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডার থেকে 
সুসমৃদ্ধ জ্ঞান আহরণ করা। 
্রীত্রীমা ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য লীলাসঙ্গিনী। তারা 
ছিলেন অভিন্ন। সেকালের ব্রাঙ্মণগণের মধ্যে প্রচলিত 
ধারণা ছিল সংস্কারাচ্ছন্ন এবং চরম সত্যের উপলব্ধি ও 
তাকে ভাষায় প্রকাশের ক্ষেত্রে তারা ছিলেন চূড়ান্ত অক্ষম। 
তাদের থেকে অনেক উধের্ব অবস্থান করতেন শ্রীমা 
সারদাদেবী। শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের মুল 
ভাবটি ছিল সেই পরমায্মা তথা অদ্বৈতভাবের সঠিক 
বিকাশসাধন। আমরা আমাদের দুর্বল ও চঞ্চল মনের 
সাহায্যে সেই মাহাজ্ম্যের কণামাত্র ধারণা করতেও অক্ষম। 
আমরা শুধু বিক্ষিপ্ত চেষ্টা করতে পারি মাত্র। কোন মানুষই 


শ্রীত্রীমায়ের অশেষ কৃপা ও প্রেম সম্পর্কে বলে শেষ করতে 
পারবে না। ্‌ 

শ্রীশ্রীমা জন্মগ্রহণ করেন ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে। মাত্র পাঁচ 
হন। শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের সময় শ্রীশ্রীমায়ের বয়স 
ছিল মাত্র তেত্রিশ। তারপর সুদীর্ঘ চৌত্রিশ বছর তিনি এই 
মর্ত্যধামে লীলা করেছেন। দেখা যাচ্ছে, স্বামী বিবেকানন্দের 
বিরাজ করেছেন। তার এই সুদীর্ঘ জীবনলীলা ছিল ঈশ্বরের 
এক পূর্ব পরিকল্পনা । শ্রীরামকৃষ্ণ তার যুবক শিষ্যগণের 
অস্তরে নববেদান্তের বীজ রোপণ করেছিলেন। সকলেই 
জানেন, বেদাস্তের সেই নবভাষ্যটিকে বিশ্বব্যাপী প্রচার ও 
প্রসারের ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা গ্রহণ করেন স্বামী বিবেকানন্ন। 
কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সম্তানগণকে সুসংহত করে তার 
ভাবকে সার্থক রূপদানের ক্ষেত্রে প্রধান যন্ত্র ছিলেন 
্রীত্রীমা। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের অস্তিমকালে তার যেসকল 
ত্যাগী সন্তান তাকে কেন্দ্র করে সমবেত হয়েছিলেন, তীরাই 
তার মহাপ্রয়াণের পর প্রবল বিরহ ও হতাশায় পরস্পরের 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন এবং কঠোর তপস্যার মধ্য দিয়ে 
দিন অতিবাহিত করতে থাকেন। শ্রীত্রীমায়ের উদ্যোগেই 
তারা আবার শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশিত লক্ষ্যপূরণের জন্য 
একত্রিত হন। কারণ, শ্রীরামকৃষ্ণ তার এই ত্যাগী 
সম্তানগণের দায়িত্ব শ্রীশ্রীমায়ের ওপর ন্যস্ত করে যান, তার 
অসম্পূর্ণ কর্ম সম্পূর্ণ করার জন্য শ্রীশ্রীমাকে নির্দেশ দান 
করেন। শ্রীশ্রীমা ছিলেন সেই ত্যাগী সন্তানগণের মধ্যে 
এক্যস্থাপনের মূল শক্তি। তারই কৃপায় শক্তিলাভ করে তারা 
পৃথিবীর সর্বত্র শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব ও বাণী প্রচারে 
সাফল্যলাভ করেন। রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার ফলে আমরা 
যে বিপুলভাবে উপকৃত হয়েছি, তার জন্য শ্রীন্রীমায়ের 
দিব্যদৃষ্টি ও অন্তর্নিহিত প্রবল শক্তির কাছে আমরা অশেষ 
ঝণী। : 

শ্রীরামকৃষ্ণ শ্তরীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে বলতেনঃ ও 
সরম্বতী।” কল্পনা করুন, একজন গ্রাম্য নিরক্ষর রমণীকে 
স্বয়ং ভগবান বর্ণনা করছেন জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরাপে। 
আমাদের দেশে শিক্ষা” বলতে শুধু পুথিগত বিদ্যাকেই 
বোঝানো হয়নি। এ “চালকলা-বীধা” বিদ্যা সম্বর্থে 
শ্রীরামকৃ্চ ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। আমাদের দেশের 
বৈশিষ্ট্য হলো, গ্রন্থ পাঠ না করেও একজন প্রকৃত জ্ঞানী 
হিসাবে পরিচিত হতে পারেন। আমরা প্রাটীনযুগের এমন 
বহু খষির সন্ধান পাই, যাঁরা লিখতে, এমনকি পড়তেও 
অক্ষম ছিলেন; কিন্তু তবুও তীরা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ আধাররূপে 
্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন খধিবরিঃ 
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(অবতার-বরিষ্ঠ), অথচ শুধু নিজের নামটুকু লেখার মতোই 
পুথিগত বিদ্যা ছিল তার।* 

শ্রীমা সারদাদেবীর লেখাপড়া ছিল তার চেয়েও কম। 
তিনি লেখাপড়ার চেষ্টা করলেও নানা কারণে তা বাস্তবায়িত 
হয়নি, অথচ তার মুখনিঃসৃত বাণীগুলি সেকালের বহু জ্ঞানী- 
গুণী মানুষকে তার কাছে আকর্ষণ করে আনত এবং তারা 
পরম শ্রদ্ধা, গভীর ভালবাসা ও মনোযোগ সহকারে সেগুলি 
অনুধাবন করার চেষ্টা করতেন। পুঁথিগত শিক্ষা না থাকলেও 
প্রকৃত শিক্ষা বলতে যা বোঝায়, সেই শিক্ষাই শ্রীমা 
করেছিলেন। আপন কর্তব্যকর্মে শ্রীশ্রীমা যেন কোন 
অবহেলা না করেন, সেবিষয়েও শ্রীরামকৃষ্ণের ছিল 
তীক্ষদৃষ্টি। অবিরত সমাধি অবস্থায় থাকলেও তিনি গাহস্য 
জীবনের সকল খুঁটিনাটি বিষয়ে, অতিথিদের সেবা করার 
পদ্ধতি সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। অতএব 
জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনের সকল দিক বিবেচনা 
করে একটি বিষয় স্থিরনিশ্চিত হওয়া যায় যে, অবতারবরিষ্ঠ 
শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সানিধ্যলাভ করে তিনি চরম জ্ঞানের 
প্রকৃত অধিকারী হয়ে উঠেছিলেন। তার স্বাভাবিক 
লঙ্জাশীলতা ও বিনন্রতার জন্য দক্ষিণেম্বরে তাকে অতি 
নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে হয়েছিল। কোন ভক্ত বা 
অতিথি উপস্থিত না থাকলেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনলাভ 
করতে পারতেন। এমন অনেকদিন হয়েছে- হয়তো 
দিনান্তে একটিবারও তিনি প্রভুর দর্শন পেলেন না, তবু তার 
মন-প্রাণ শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করেই নিত্য ভাবসমাহিত 
হয়ে থাকত। তার অন্তর সদাই প্রভুর সঙ্গে একই সুরে 
অনুরণিত হতো এবং সেই কারণেই শ্রীরামকৃষ্ণের যাবতীয় 
জ্ঞান, ও গুণাবলীর তিনি প্রকৃত উত্তরাধিকারিণী হয়ে 
উঠেছিলেন। যেহেতু তিনি ছিলেন দেবী সরস্বতীর জীবস্ত 
প্রতিমা এবং পরম্পরা সুত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমময় 
জ্রানভাণ্তারের অধিকারিণী, সেই কারণে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের 
অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। 

ভারতীয় ধর্মের ইতিহাসে অনুরূপ আরেকজন মহীয়সী 
নারীর সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি হলেন মগ্ডন মিশরের পত্রী 
উভয়ভারতী। তিনি মণ্ডন মিশ্র এবং শঙ্করাচার্যের মধ্যে 
অনুষ্ঠিত বিতর্কসভায় বিচারকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। 
তার পতি সেই বিতর্কে পরাভূত হলে তিনি প্রচলিত প্রথা 
অবলম্বন করেন। প্রচলিত আছে যে, দেবী সরস্বতীর 


অংশজাতারূপে তিনিই “সারদাপীঠম্‌*এ অধিষ্ঠান করে- 
ছিলেন। একথাও বলা হয় যে, অদ্বৈতভাব প্রচারের 
উদ্দেশ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত মঠগুলির মধ্যে 
সম্মিলন ঘটানোর ক্ষেত্রে তিনি অন্যতম মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ 
করেন। 

পূর্বেই বলা হয়েছে, শ্রীশ্রীমা ছিলেন অসীম প্রেম এবং 
জ্ঞানের দেবী সাক্ষাৎ সরস্বতীর মূর্ত বিগ্রহ। জীবনের 
প্রাথমিক পর্বে তৎকালীন সামাজিক শিক্ষার প্রভাবের 
ফলস্বরূপ শ্রীশ্রীমাও অপরের ক্রটি দেখলে তার সমালোচনা 
করতেন। অবশ্য এর কারণ একটা ছিল। স্বরূপত শুদ্ধ ও 
নিষ্পাপ হওয়ার ফলে অপরের ক্রটিগুলি অতি সহজেই 
তার নিকট প্রকট হয়ে উঠত। শ্রীরামকৃষ্ণ তার দিব্যদৃষ্টির 
সাহায্যে অবহিত ছিলেন, শ্রীমা সারদাদেবী একদিন 
জগজ্জননীরূপে আত্মপ্রকাশ করবেন এবং তার প্রেমময়ী 
দৃষ্টির সম্মুখে ধার্মিক-অধার্মিক, পাপী-পুণ্যবান প্রভৃতি 
সকল ভেদাভেদ অস্তহিত হয়ে যাবে। শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা যদি 
শুধু অধ্যাত্মভাবসম্পন্ন মানুষের জীবনে উন্নয়নের পথ সুগম 
করে, তাহলে তা সার্বজনীনতা লাভ করতে পারে না এবং 
তার মুল্যই বা কী? সেইজন্যই দেখা যায়, সমাজে যারা 
পাপী, তাপী, পতিত, অবহেলিত-_-তাদের প্রতিই তার প্রেম 
ও করণাপ্রবাহ ফন্পুধারার মতো প্রবহমান এবং এসবই ছিল 
পূর্বনির্ধারিত। অতএব অচিরেই তিনি তার সেই সমালোচনা 
করার অভ্যাসটি পরিত্যাগ করেন। পরবতী কালে আমরা 
লক্ষ্য করি, কী অসীম ধৈর্য সহকারে তিনি তার এক ভ্রাতৃবধূ 
ও তার কন্যার অবর্ণনীয় অত্যাচার নির্বিকারভাবে সহ্য 
করলেন! এক অনির্বচনীয় এঁশী শক্তিবলে তিনি তার 
পরলোকগত ভাইয়ের কন্যাটির দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। 
কারণ তিনি জানতেন, এ কন্যাটিকে উপলক্ষ্য করেই তাকে 
দেহধারণ করে থাকতে হবে; এটি ছিল দৈবনির্দিষ্ট। তার 
ভাইয়ের গৃহেই হোক অথবা স্বামী সারদানন্দ কর্তৃক নির্মিত 
তার কলকাতার বাসগৃহেই হোক, সর্বত্রই দেখা যেত গাসথ্ 
কর্মকে তিনি কোনদিন অবহেলা করেননি। ঘর পরিষ্কার 
করা, বাসন ধোওয়া, রামা করা থেকে শুরু করে ভক্ত, 
অতিথি ও আত্ীয়স্বজনকে পরিবেশন করে খাওয়ানোর 
দায়িত্টি পর্যস্ত তিনি স্বয়ং পালন করতেন। 

একজন আদর্শ মা-কে সংসারে কীভাবে আচরণ করতে 
হবে, তিনি নিজের জীবন দিয়ে সকল মাকে সেই শিক্ষা 
দিয়ে গেলেন। সেই কারণেই ভগিনী নিবেদিতা তার সম্বন্ধে 
লিখেছিলেন, ভারতীয় নারীত্ব সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ 


“ এটি লেখকের মত। ক্ীরামকৃষ্জের তেমন পুঁথিগত বিদ্যা ছিল না ঠিকই, কিন্তু তিনি যে সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখতে পারতেন, তা বেলুড় মঠে “রামকৃষ্ণ 
সংপ্রহমন্দির'-এ সংরক্ষিত তালপাতার পুঁিতে তার লেখা দেখলেই বোঝা যায়।-_সম্পাদক 
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কথা হলেন শ্রীশ্রীমা। শ্রীশ্রীমায়ের প্রেম এবং করুণা 
জাতপাতের বেষ্টনী মানত না। তার সংস্পর্শে এলে 
সকলের মধ্যেই অধ্যাত্মভাবের অভ্যুদয় ঘটত। যেসকল 
অভাগা মানুষের জীবনে কোনরকম আধ্যাত্মিক উন্নতির 
সন্তাবনা আগ্রাতদৃষ্টিতে পরিলক্ষিত হতো না, তারাও যখন 
তার কাছে এসে আকুলভাবে দীক্ষালাভের প্রার্থনা নিবেদন 
করত, তখন মনে হতো তিনি তাদের উদ্ধার করার জন্যই 
যেন অপেক্ষা করছিলেন। বাহ্য আচার-অনুষ্ঠান সঠিকভাবে 
পালিত হলো কিনা অথবা দীক্ষার্থী তথাকথিত বাহ্য শুচির 
অধিকারী কিশা বা সেই দীক্ষার্থী দীক্ষালাভের উপযুক্ত 
আধার কিনা-_এই ক্ষুদ্র ব্যাপারগুলি নিয়ে তিনি আদৌ 
উদ্বিগ্ন হতেন না। সস্তান এসে ব্যাকুলভাবে মায়ের শরণাপন্ন 
হয়েছে__ এটিই ছিল তার কাছে মূলকথা। 
জনৈক ভক্ত একবার তাকে প্রশ্ন করেন £ শ্রীরামকৃষ্ণের 
সম্তানগণ এক একজন অমূল্য রত্বস্বরূপ। তারা প্রত্যেকেই 
মহান ব্যক্তিত্ব, সর্বত্যাগী এবং জগতে বেদাস্তের চিরস্তন 
মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করতে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। 
প্রভুর সস্তান-সংখ্যা নিতান্তই অল্প; তবু তাঁরা আদর্শ 
জীবনের মুর্তিমান প্রতীক। অপরদিকে আপনার সস্তানের 
সংখ্যা তুলনায় অনেক বেশি কিন্তু তাদের মান নিতাস্ত 
সাধারণ। এর কারণ কী? শ্রীশ্রীমা উত্তর দিলেন £ এভাবে 
তুলনা করতে নেই বাবা। এ স্বল্পসংখ্যক যোগ্য ত্যাগী ও 
গুহী সন্তানকে উপযুক্তভাবে গড়ে তুলে তাদের মাধ্যমে লক্ষ 
লক্ষ সন্তানের কল্যাণসাধনের জন্যই একালে শ্রীরামকৃষ্ণের 
আবিভভাব। যারা শ্রীরামকৃষ্র প্রত্যক্ষ সান্িধ্যলাভে বঞ্চিত 
থেকে গেল, সেইসকল হতভাগ্য সস্তানের উদ্ধার করার 
জন্যই তিনি আমাকে রেখে গেলেন। 
বস্তুত এই কারণেই শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা বিতরণের কোন 
সীমা-পরিসীমা৷ ছিল না। প্রকৃত মা তার পণ্ডিত বা মুর্খ, 
সবল কিংবা দুর্বল সন্তানদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ করেন 
না। যদিও বা করেন, দেখা যায় অপেক্ষাকৃত দুর্বল সন্তানদের 
প্রতি মায়ের দুর্বলতা যেন কিঞ্চিৎ অধিক। শ্রীশ্রীমায়ের 
প্রকৃতিও ছিল এরকম। তার কাছে সকলেরই ছিল অবাধ 
প্রবেশাধিকার। তার কাছে প্রার্থনা করে তার কৃপালাভ 
থেকে বঞ্চিত থেকেছে__এমন ভাগ্যহীনের সংখ্যা নিতান্তই 
অল্প। একবার তার গ্রামের বাড়িতে এক মুসলমান সন্তানকে 
তিনি স্বহস্তে খাওয়ালেন। প্রবল সংস্কারাচ্ছন্ন এক ক্ষুদ্র 
গ্রামের ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও মাতৃমহিমার 
স্কুরণে বাধাদানকারী কোন বিধি-নিষেধকে তিনি আদৌ 
আমল দিতেন না। কৃপাবর্ষণের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন 
জাতপাত ও সকল কুসংস্কারের উধের্ব। তিনি তখন 
উদ্বোধনে আছেন। হঠাৎ এক মহিলার আর্তনাদ 


শুনে বারান্দায় এসে তিনি দেখলেন, মহিলাটির স্বামী তার 
ওপর শারীরিক অত্যাচার করছে। তিনি নিজেকে আর 
সংযত রাখতে পারলেন না, চিৎকার করে ওঠলেন ঃ “বণি 
ও মিনসে, বৌটাকে একবারে মেরে ফেলবি নাকি?” 
শ্ীত্রীমায়ের সেই অগ্রিমূর্তি দেখে পুরুষটি ক্ষমা চেয়ে নিল। 

্রীশ্রীমায়ের বাধভাঙা ভালবাসার কোন পরিমাপ করা 
যায় না। শুধু মানুষই নয়, জীবজস্তুও তার ভালবাসা থেকে 
বঞ্চিত হতো না। একবার তার গ্রামের বাড়িতে একটি 
বাছুরকে বেঁধে রাখার ফলে সে তার মায়ের কাছে যাওয়ার 
জন্য অবিরত চিৎকার করতে থাকে। তার করুণ চিৎকার 
সহ্য করতে না পেরে শ্রীশ্রীমা এসে তাকে বন্ধনমুক্ত করে 
দেন। আরেকদিন একজন একটি বিড়ালের মাথায় পা 
দিয়েছিল। শ্রীশ্রীমা সেটি দেখে বলে উঠেছিলেন £ “তুমি 
করছ কী বাবা, মাথা হলো গুরুস্থান। সেখানে পা দিয়ে 
কখনো স্পর্শ করা উচিত নয়। বিড়ালটিকে প্রণাম কর 
বাবা!” শুধু জীবন্ত প্রাণীই নয়, জড়বস্তু পর্যস্ত তার 
কৃপালাভ করেছে। একদিন তার বাড়ির রাধুনি ব্রাহ্মণ ঘর 
পরিষ্কার করে ঝাটাটি একদিকে ছুঁড়ে রেখে দিলে তিনি বলে 
ওঠেনঃ “যার যা সম্মান, তাকে সেটুকু দিতে হয়। 
ঝাঁটাটিকেও আদর করে রাখতে হয়।” শ্রীশ্রীমায়ের 
ভালবাসার নজির সীমাহীন। তার ভালবাসা ছিল সর্বব্যাপী। 
প্রকৃতপক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণেরই পরিকল্পিত পথ অনুসরণ করে 
সমগ্র জগৎকে দিব্য মাতৃমহিমার আস্বাদ প্রদান করতেই 
তিনি একালে আবির্ভৃতা হয়েছিলেন। 

হিন্দুধর্মের এমন কিছু বৈশিষ্ট আছে, যা অন্য কোন ধর্মে 
দেখা যায় না। তার মধ্যে একটি হলো ঈশ্বরকে পিতৃরূপের 
সঙ্গে সঙ্গে মাতৃরাপেও কল্পনা করা। সেই দিব্যসত্তার 
উদ্দেশে শ্বেতাশ্খতর উপনিষদে একটি শ্লোক আছে__ 
“তং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী। 
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ| 

(৪1৩) 

_তুমি নারী, তুমি নর, তুমিই কুমার ও কুমারী। তুমি 
জরাগ্রস্ত হয়ে দণ্ড সহায়ে চল এবং তুমিই জাত হয়ে নানা 
রূপ ধারণ কর। 

এপ্রসঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমপ্তগবদ্গীতায় বলছেন £ 

পতাহহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।” 

(৯1১৭) 

-_ আমিই এই জগতের পিতা, মাতা, সর্বপ্রাণীর কর্মফল- 
দাতা, পিতামহ এবং একমাত্র জ্ঞেয় ও পরিশুদ্ধিকর বর্ত। 

একটি সুপরিচিত প্রার্থনাস্তোত্র (প্রপন্নগীতা) হলো £ 
“ত্বমৈব মাতা চ পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব। 
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব, ত্বমেব সর্বং মম দেবদেব ৷ 
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_ হে দেবদেব! তুমিই আমার মাতা, তুমিই পিতা, তুমিই 
বন্ধ, তুমিই সখা, তুমিই বিদ্যা, তুমিই এম্র্য, তুমিই আমার 
স্বস্থ। 

পৃতপবিত্রন্বরূপ ঈশ্বরে কোন লিঙ্গভেদ নেই। ঈশ্বরকে 
দিব্য পিতারূপে কল্পনা করা যেমন সত্য, তাকে জগজ্জননী- 
রূপে কল্পনা করাও সমভাবে শান্ত্রানুমোদিত। ঈশ্বরকে শুধু 
পুরুষরূপে কল্পনা করা একটি প্রচলিত বিশ্বাসের পরিণাম। 
পারে, কিন্তু অতীন্দ্রিয় জগতে এমন কোন ধারণার অস্তিত্ব 
নেই। মানুষের মনে যতক্ষণ তার এঁহিক মানবসত্তা সম্বন্ধীয় 
ধারণা থাকে, ততক্ষণ সে মানুষের মধ্যে দেবত্বভাব 
অনলোকন করতে অসমর্থ হয়। কিন্তু তাকে সেই সসীম 
সন্তার চেতনা থেকে আরো উধ্র্বে উঠতে হবে এবং তার 
জন্য কঠোর সাধনার প্রয়োজন। তার প্রথম পদক্ষেপ হলো, 
ঈশ্বরকে শুধু পুরুষরূপে কল্পনা না করে, তাকে নারীরূপে 
কল্পনা করার মানসিক ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। 

শরীত্রীমা ছিলেন সকল দেবদেবীর অস্তর্নিহিত মাতৃসত্তার 
জীবন্ত বিগ্রহ; আর এ মাতৃত্বের নির্যাসরূপে পরিবেশিত 
হলো তার প্রেম শুদ্ধ, পবিত্র প্রেম। তার মন হলো 
মহাজাগতিক মন, হৃদয় সার্বজনীন হৃদয়। তিনি জগৎকে 
এই শিক্ষাই দিতে এসেছিলেন যে, এই প্রবল প্রতিকূলতা ও 
হিংসার মধ্যেও পৃথিবীকে রক্ষা করতে পারে চিরসত্যস্বরূপ 
গভীর মাতৃপ্রেমের যথাযথ উন্মেষ। কিন্তু লক্ষ্য রাখতে 
হবে, অপরাপর মানবধর্মগুলিও যেন সঠিকভাবে বিকাশ- 
লাভ করতে থাকে। জগতের অন্য কোন মনস্তাত্বিক 
উপকরণের সঙ্গে এই মাতৃপ্রেম অথবা মাতৃত্ববোধকে এক 
করে দেখলে চলবে না। বস্তুতপক্ষে প্রত্যেকের মধ্যেই এই 
পুরুষ ও নারী-সন্তার এক অদ্ভুত সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। 
আমরা আমাদের প্রচলিত ধারণার বশবর্তা হয়ে পুরুষ ও 
নারীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে থাকি। আধ্যাত্মিক ও 
জাগতিকভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে, প্রতিটি সত্তার 
মধ্যে পুরুষ এবং নারী-ভাবের প্রচ্ছন্ন সংমিশ্রণ বর্তমান। 
কারো ক্ষেত্রে কয়েকটি গুণ প্রকাশিত থাকে, কিছু গুণ থাকে 
অপ্রকাশিত। আবার কিছু গুণ দেখা যায় তেজোদীপ্ত, কিছু 
গণ শীরব অথবা অপেক্ষাকৃত মৃদু প্রকৃতির। এই 
উশয়জাতীয় গুণের সমাহার ব্যতীত কোন পূর্ণ মানুষ কল্পনা 
করা যায় না। কোমল বা মৃদু গুণগুলি হলো নারীসুলভ এবং 
শীর্ষপূর্ণ বীরত্বব্যঞ্রক গুণগুলি হলো পুরুষসূলভ। বিভিন্ন 
মানুষের মধ্যে এই দুধরনের গুণ ভিন্ন ভিন্ন অনুপাতে প্রচ্ছন্ন 
থাকে | একমাত্র তখনি একজন নারীর মধ্যে নারীত্বের 
প্রকৃত বিকাশ ঘটে, যখন তিনি একজন “মা”-রূপে 
আত্মপ্রকাশ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন এই মাতৃভাবের পূর্ণ 


আধার। জীবনের অস্তিমলগ্নে তাকে কেন্দ্র করে সমবেত 
হওয়া সম্তানগণের প্রতি তার প্রেমপূর্ণ আচরণ থেকে এই 
সত্যটি উপলব্ধি করা যায় যে, একটি ঈগলপাখি যেমন তার 
দুটি ডানা দিয়ে শাবকদের রক্ষা করে, তিনিও সেরকম 
অসীম ভালবাসার মাধ্যমে তার সন্তানদের রক্ষা করছেন। 
জগৎকে তিনি এই শিক্ষাই দিলেন যে, মাতৃপ্রেমেন ভিগ্ডি 
সুদৃঢ় না হলে জগৎ চিরস্থায়িত্ব অর্জন করতে পারে না। 
্রীশ্রীমা সেই মাতৃপ্রেমের ঘুর্ত বিগ্রহরূপে উদ্ভাসিত হয়ে 
মত্র্যে লীলা করে গেছেন এবং জগৎকে প্রেমের অটুট 
বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। আর তার সেই অ্রুট প্রেমবন্ধীনকে 
ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত হয় রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ। 

সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার সর্বভারতীয় পরিকল্পনাটি প্রথম উদয় 
হয় স্বামী বিবেকানন্দের মনে। তার আমেরিকা গমনের 
উদ্দেশ্য আমেরিকানদের হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করা বা তার 
নিজের নাম প্রচার করা ছিল না। তার লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষ 
সম্বন্ধে ভ্রাপ্ত ধারণা দূর করে পৃথিবীর মানচিত্রে ভারতবর্ষকে 
এক সম্মানজনক স্থানে প্রতিষ্ঠিত করা। আবার তার 
অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য শুধু ভারতবর্ষের কল্যাণ নয় পরস্ত তা 
ছিল সমগ্র মানবসমাজের মঙ্গলসাধন। স্বামীজী বিশ্বাস 
করতেন, ভারতবর্ষকে যদি তার হীন অবস্থা থেকে মুক্ত না 
করা যায়, সমগ্র বিশ্বের অগ্রগতিই ব্যাহত হবে। তিনি স্থির. 
নিশ্চিত ছিলেন যে, সমগ্র বিশ্বকে সঠিক পথ প্রদর্শনের 
ক্ষেত্রে ভারতবর্ষকেই অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। তার 
গুরুদেবের মহাপ্রয়াণের পর পরিব্রাজকরূপে সমগ্র 
ভারতবর্ষ পরিভ্রমণকালে তিনি এই সত্যটি উপল করেন। 
ভারতবর্ষের সর্বত্র অনাহার, দারিদ্র, রোগশোক এবং 
স্বাস্থ্যের অভাব তাকে কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি দাড় 
করিয়ে দিল। অনিয়ন্ত্রিতহারে ক্রমাগত দেশের জনসংখ্যা 
বৃদ্ধিতে তিনি চিস্তান্বিত হলেন। লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর সেবায় 
আত্মনিয়োগ করার জন্য তার মন ব্যাকুল হয়ে উঠল, কিন্তু 
সে-ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করার জন্য তিনি কোন আলোর 
সন্ধান পাচ্ছিলেন না। কিন্তু একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত 
পরিব্রাজক সন্ন্যাসী হয়ে তিনি কীভাবে এই জাতিকে শঞ্তি, 
তথা মাহাত্ম্ের পথ প্রদর্শন করবেন? 

মাদ্রাজে (বর্তমান চেন্নাই) পৌছে তিনি শুনলেন, 
আমেরিকায় এক বিশাল ধর্মমহাসভা অনুষ্ঠিত হতে 
চলেছে। তার অনুরাগীরা তাকে এ সভায় যোগদানের জন্য 
বিশেষ পীড়াপাড়ি করতে থাকেন এবং তিনি হৃদয়ে 
অনুভবও করলেন, এ এক উত্তম সুযোগ। কিন্তু সমস্যা 
হলো, উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ না পেলে তিনি 
সেখানে যেতে পারেন না। তিনি শ্রীত্ীমায়ের অনুমতি 
প্রার্থনা করে একটি পত্র পাঠালেন এবং তার গুরুদেবের 
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ধ্যানে মগ্ন থাকলেন। একদিন তার এক দিব্য দর্শন হলো। 
তিনি দেখলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ সমুদ্রের ওপর দিয়ে 
পশ্চিমদিকে হেঁটে যাচ্ছেন এবং তাকে অনুসরণ করতে 
নির্দেশে করছেন। ইতোমধ্যে আশীর্বাণী-সহ শ্রীশ্রীমায়ের 
085 
উদ্দেশে যাত্রা করলেন। 

আমেরিকায় তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিত; তৎসত্বেও 
ঈশ্বরের কৃপায় তিনি অলৌকিকভাবে সেই মহাসভায় 
যোগদানের অনুমতিলাভ করলেন। সেই সভায় হিন্দুধর্ম 
সম্বন্ধে তার মনোজ্ঞ ভাষণ সমগ্র আমেরিকাবাসীর কাছে 
বজনাদের মতো ধ্বনিত হলো। তাদের দীর্ঘদিনের ভ্রান্ত 
সংস্কারাচ্ছ্ন মানসিক ভিত্তির মূলে তিনি আঘাত হানলেন। 
তারা বিশ্বাস করতে বাধ্য হলো, ভারতবর্ষ আদৌ অনুন্নত বা 
অশিক্ষিত দেশ নয়। এতদিন কেন তারা মিশনারি প্রেরণ 
করে সেই দেশকে সুসভ্য করে তোলার বৃথা চেষ্টা করেছে, 
সেকথা চিন্তা করে বিস্ময়বোধ করতে থাকে। স্বামীজী 
অনুভব করেন যে, একমাত্র বেদাস্ত প্রচারের মাধ্যমেই তিনি 
ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সম্পদকে পাশ্চাত্যের দরবারে পৌছে 
দিতে সক্ষম হবেন। সেই উদ্দেশ্যেই শুরু হয় তার 
প্রচারকাজ-_আমেরিকানদের ধর্মাস্তকরণের উদ্দেশ্যে নয়। 
আমার বিশ্বাস, এমন মনে করা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয় যে, 
আমেরিকানদের তিনি বেদাস্তভাব গ্রহণের সর্বশ্রেষ্ঠ 
আধাররূপে বিবেচনা করে সেদেশে প্রচারকাজ শুরু করেন। 
প্রকৃতপক্ষে তিনি আমেরিকানদের হৃদয়ে ভারতীয় ভাব ও 
শিক্ষাধারার উন্মেষ ঘটাতে চেয়েছিলেন। সেই ভাব বা 
শিক্ষাটি হলো একটি দর্শনস্বরূপ, যা কদাপি সন্কীর্ণ বা 
প্রাদেশিক নয়, তা সর্বদাই উদার ও মহান এবং মানুষের 
মতোই সার্বজনীন। ভারতবর্ষ সেই বেদাস্তদর্শনের উৎসম্থল 
হলেও তার ভাবটি কিন্তু সার্বজনীন। যেকোন ধর্মাবলম্বী 
ব্যক্তির কাছে বেদাস্তের আবেদন চিরস্তন। সমগ্র মানব- 
সমাজের কাছে বেদাস্ত এক অমূল্য সম্পদ। পাশ্চাত্য- 
দেশবাসীর জন্য স্বামীজী বেদাস্তের এই অমূল্য বাণীই বহন 
করে নিয়ে গেলেন। 

অপরদিকে ভারতবাসীর জন্য তার নির্দেশ ছিল সমাজ 
তথা মানুষের সেবা। তিনি উপলব্ধি করেন, এই দেশের 
সর্বাগ্রে প্রয়োজন জাতীয় নবজাগরণ তথা সমষ্টিগত 
উন্নয়ন। আমরা প্রত্যেকেই অতি হীন আত্মকেন্দ্রিক 
মানসিকতার শিকার। আমাদের মধ্যে জাতীয় সংহতির 
একাস্ত অভাব। আমরা সদাই নিজ সমৃদ্ধি সম্বন্ধে সচেতন, 
কিন্তু প্রতিবেশীর ভালমন্দ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। 
আমাদের মধ্যে অমানবিক আচার-অনুষ্ঠানের ব্যাপক 
অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং সেগুলি ধর্মের ছদ্মবেশে আমাদের 


সর্বনাশ করছে। স্বামীজী যখন মালাবার গেলেন, সেখানে 
বিভিন্ন পর্যায়ে অস্পৃশ্যতা, দৈবনির্ভরতা এবং চারিত্রিক 
অনমনীয়তা দেখে তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। প্রকৃতপক্ষে 
এগুলি ছিল হাজার হাজার বছর ধরে বিদেশীদের পদানত 
হয়ে থাকার কুফল এবং স্বামীজীর কাছে তা অসহনীয় হয়ে 
ওঠে। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপ্ূনীত হন যে, কর্মযোগই 
ভারতবাসীদের পক্ষে প্রকৃষ্ট মার্গ; কারণ মানুষের মধ্য 
সমষ্টিগতভাবে উন্নয়নের ফলেই ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীণ 
মঙ্গল সাধিত হতে পারে। তিনি স্থির করলেন, সর্বাগে 
রাজনৈতিক উৎপীড়ন, অর্থনৈতিক হতাশা, নিরক্ষরতা এবং 
্বাস্থ্যহীনতা দূর করতে হবে এবং ধাপে ধাপে মানুষকে 
সাধারণ স্তর থেকে এক উন্নত স্তরে উন্নীত করতে হবে। 
যাদের পেটে অন্ন নেই, তাদের মধ্যে ধর্মের কথা বলে কী 
লাভ? দরিদ্র, পীড়িতদের মাঝে গিয়ে স্বর্গের মাহাত্যের 
কথা বা মৃত্যুর পরের পরিণতির কথা প্রচার করা নিতান্ত 
হাস্যকর। সুতরাং স্বামীজীর লক্ষ্য ছিল, রামকৃষ্ণ মিশন 
সেবার মাধ্যমে জনগণের উন্নয়নসাধন করবে, প্রয়োজনে 
তাদের আহার ও বাসস্থানের সংস্থান করবে, তাদের অবস্থার 
সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনে যথাযথ সাহায্য করবে এবং 
চিকিৎসার সুব্যবস্থা করবে। তিনি তার অনুগামীদের এই 
মহান কর্মের দায়িত্বভার দিয়ে গেলেন। এদেশের মানুষ যদি 
সবল না হয়, মহৎ না হয়, তবে এই ভারতবর্ষ কোনদিনই 
জগৎকে নেতৃত্ব দিতে পারবে না। 
স্বামীজীর জীবনের এই মহান কীর্তিগুলি উল্লেখ করার 
কারণ হলো, তার সকল কাজের প্রেরণাদাত্রী ছিলেন 
্রীত্রীমা স্বয়ং তিনি স্বামীজীর সকল উদ্যোগকে সমর্থন 
করেছেন। তার প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ সঙ্ শ্রীশ্রীমায়ের 
আশীর্বাদধন্য। আজ আমরা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ নামক অধ্যাত্ম 
চর্চার যে বিশাল কেন্দ্রটি প্রত্যক্ষ করছি, তার প্রধান ভিডি 
ছিলেন শ্রীশ্রীমা। অতএব আসুন, শ্রীত্রীমায়ের 
জন্মশতবার্ষিকীতে তাকে আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন 
করি এবং তাকে জগজ্জননীরূপে পুজা করি। প্রার্থনা করি, 
তার কৃপায় ভারতবর্ষ যেন তার হাতগৌরব পুনরুদ্ধার করে 
পুনরায় এক মহান দেশরূপে সমগ্র জগতের সম্মুখে 
প্রতিষ্ঠালাভ করে এবং অধ্যাত্মভাবে উদ্বুদ্ধ হওয়ার লক্ষ্যে 
সমগ্র জগৎকে যেন নেতৃত্বদান করতে পারে। 
টি. এম. পি. মহাদেবন (১৯১১-১৯৮৩। 
বিশ্বাবিদ্যালয়ের দর্শশ 


হিসাবে পরিগণিত হয়। ১৯৬৭ সালে তিনি ভারত সরকার কর্ক 
পল্রভষণ' উপাধিতে ভূষিত হন। 
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গিরিঞুমা 
রাশিয়া ভ্রমণ ঃ পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা 
স্বামী গোকুলানন্দ 


ক বলে, যাকিছু ঘটে ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই ঘটে। 
মক্কোয় রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একটি কেন্দ্র আছে। এই 
কেন্দ্রের প্রধান স্বামী জ্যোতিরূপানন্দজী সংস্কৃতজ্ঞ, প্রায় 
প্রতিবছরই দিলিতে আসেন। তিনি একবার দিল্লিতে এলে 
আমি তার কাছে মস্কো যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম, 
আর তিনিও তা চেয়েছিলেন। কিন্তু বেলুড় মঠের নীতি 
অনুযায়ী সেখানকার অনুমতি ছাড়া আমরা বিদেশে পাড়ি 
দিতে পারি না। 

সৌভাগ্যক্রমে ২০০২ খ্রিস্টাব্দের ৩ থেকে ১৮ জুলাই 
সেপ্ট পিটার্সবার্গের রামকৃষ্ণ সোসাইটি এবং মক্কো কেন্দ্র 
দুজায়গা থেকেই আমন্ত্রণ পেলাম। ভিসা ইত্যাদি যাকিছু 
প্রয়োজন তা তারাই যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন বলে 
জানালেন। ভাগ্যক্রমে রাশিয়াতে ভারতের তৎকালীন 
রাষ্ট্রদূত আমাদের নিকট বন্ধু। তিনি প্রয়োজনীয় সবকিছু 
দ্রুত করে দিলেন। ফলে আমি ছাড়পত্র পেলাম এবং বেলুড় 
মঠও আমাকে ছাড়পত্র দিলেন। ৩ জুলাই সঙ্ঘাধ্যক্ষ 
গৃজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের আশীর্বাদ 
নিয়ে রওনা হলাম। আমি যখন তার আশীর্বাদপ্রার্থী হয়ে 
গেলাম, তখন তিনি আমাকে বলেছিলেন £ “গোকুলানন্দ, 
তুমি ওখানে গিয়ে সকলকে আমার আশীর্বাদ ও অভিনন্দন 
জানাবে। আমি দুবার ওখানে গিয়েছি। প্রথমবার ১৯৬১ 
বিস্টাব্দে। মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্তৃতাও দিয়েছি।” 

মহারাজের আশীর্বাদ এবং অন্যতম সহাধ্যক্ষ স্বামী 
গহনানন্দজী মহারাজ ও সাধারণ সম্পাদক স্বামী 
স্মরণানন্দজী মহারাজের শুভেচ্ছা নিয়ে ৩ জুলাই মস্কো 
যাত্রা করলাম। ভোরবেলা নির্দিষ্ট সময়ের আধঘন্টা আগেই 
মস্কো বিমানবন্দরে পৌঁছে দেখলাম, আমাদের উড়ান আগে 
পৌঁছানোর জন্য স্বামী জ্যোতিরূপানন্দজীর আসতে তখনো 
দেরি। সৌভাগ্যক্রমে রামকৃষ্ণ সঙ্গের একজন ভক্ত সেখানে 
উপস্থিত। নাম রিতু, হিমাচল প্রদেশের বাসিন্দা। তার বাবা- 
মাও এখানে রয়েছেন। রিতু এই দেশে ডাক্তারি পড়ছে। সে 
তার বন্ধুদের নিয়ে আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে এসেছে। 
একা মালপত্র নিয়ে বসে থাকার সময় সে এসে বলল £ 


“মহারাজ, আপনার জন্য ফুল এনেছি।” ব্যাপারটা 
স্বভাবতই আমাকে গভীরভাবে স্পর্শ করল। সে আমাকে 
তাদের বাড়ি যাওয়ার অনুরোধ করল; আমরা পরে 
গিয়েওছিলাম। কিছুক্ষণ পরে স্বামী জ্যোতিরূপানন্দজী ও 
তার ব্যক্তিগত সচিব ডঃ লিলিয়ানা, অন্য একজন ভক্ত এবং 
ড্রাইভার আানেজি এলেন। আযানেক্সি ইংরেজিতে কথা 
বলতে পারে না, সে সবসময় বলত ঃ “ন্বামী, আমি ইংরেজ 
নই, আমার স্ত্রী ইংরেজ।” জ্যোতিরূপানন্দজী সঙ্গে ছিলেন, 
ফলে কোন অসুবিধা হয়নি। নির্বিঘ্েই পৌঁছে গেলাম। 
সেদিন বিকালে রেড স্কোয়ারে গিয়ে আমি লেনিনের 
সমাধিস্থল দেখলাম। ক্রেমলিনের ঠিক বাইরে বলশেভিক 
পার্টির প্রতিষ্ঠাতা লেনিনের সংরক্ষিত দেহ-_সরকারি উর্দি 
পরে টানটান করে শোয়ানো, যেন ঘুমিয়ে আছেন। তার 
সংরক্ষিত দেহ দেখার জন্য এখনো ঘণ্টার পর ঘণ্টা মানুষ 
সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। 





. সন্ধ্যায় মক্কো কেন্দ্রের বহু ভক্তের সঙ্গে মিলিত হলাম। 
আমাদের মধ্যে অনেক মতবিনিময় হলো। “রামকৃষ্ণ 
শরণম্” “হরি ও রামকৃষ্ণ গানের পর প্রসাদ বিতরণের 
মাধ্যমে সভা শেষ হলো। 

পরদিন ট্রেনে চেপে সেন্ট পিটার্সবার্গে যাত্রা করলাম। 
সেখানে সাতদিন ছিলাম। “মানসিক চাপ জয় করার উপায়' 
ইত্যাদি বিষয়ে বক্তব্য রাখলাম। একজন রাশিয়ান আমার 
বক্তব্য রুশভাষায় অনুবাদ করে দিয়েছিলেন। 

সেন্ট পিটার্সবার্গে প্রথম দিন (৫ জুলাই ২০০২) “পিটার 
দ্য গ্রেট'-এর ছোট কাঠের বাড়িটি দেখে এসে নৌজাহাজ 
“অরোরা” দেখলাম। এই জাহাজ “অক্টোবর বিপ্লব'-এর 
সঙ্কেতের কাজে ব্যবহৃত হতো। এদিন স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ 
সোসাইটির সম্পাদক মাইকেল রুশভাষায় অনুদিত কয়েকটি 
গ্রন্থ উপহার দিলেন। যেমন £ [5 ৬০৫০) 11)6 [01101017 
০01 076 [00116?, ১৬/০]]01 ৬1৬০10211201)00 07 101৬11)9 
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1) 17567 & 18840110007 [২6110107 ইত্যাদি। 
্্থগুলির রাশিয়ান অনুবাদ দেখে ভারি ভাল লাগল। 

দ্বিতীয় দিন রাশিয়ার একটি গ্রাম এবং সেন্ট 
আলেকজান্দ্রা নেভস্কির 'সেপ্টাল অর্থোডক্স চার্চ” দেখলাম। 
যারা সেখানে বাতি জ্বালাচ্ছিলেন, তাঁদের ভক্তিভাব দেখেও 
ভাল লাগল। এখানে রাত সাড়ে ১০টায় সূর্যরশ্মি দেখা 
সত্যিই এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। এখানে একে “আলোকিত 
রাত্রি” বলে। 

৯ জুলাই সকালে ভারতীয় কনসাল জেনারেল রাজীব 
চন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। 
পরে হেরিটেজ মিউজিয়াম, 
একটি বুদ্ধমন্দির এবং একটি 
অর্থোডক্স চার্চ দেখলাম। 


মানবতাবাদী। অল্পবয়সেই তার চিত্রশিল্প মানুষের স্বীকৃতি 
আদায় করেছিল। শিশুকাল থেকেই ভারতের সঙ্গে তার 
যোগাযোগ ছিল। “82016 ৪10 10150" রচনায় তিনি 
সোৎসাহে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাতের 
স্থৃতিচারণ করেছেন। এ লেখাতেই তিনি স্মরণ করেছেন, 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের লেখনীর মাধ্যমেই 
শ্রীমতী রোয়েরিখের ভারতের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়। 
রোয়েরিখ পরিবারে 'শ্রীমপ্তগবদ্গীতা” ও রবীন্দ্রনাথের 
“গীতাঞ্জলি'র এক উচ্চ আসন আছে। এসব এঁতিহ্যের কথা 
মনে রেখে সেন্ট পিটার্সবার্গে নিকোলাস রোয়েরিখের 
খামারবাড়ি দর্শন আমার কাছে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। 
সেণ্ট পিটার্সবার্গে থাকার শেষদিনে আমি পিটারগফের 
প্রাসাদ ও ঝরনাগুলি দেখলাম। পরদিন মক্ষো ফিরলাম। 

১২ জুলাই লেনিন হিলস্‌ এবং মস্কো বিশ্ববিদ্যালয় 
দেখার সুযোগ এল। এগুলি অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন। মস্কো 
বিশ্ববিদ্যালয় দেখার পর একটি পুরনো গির্জা দেখলাম। 
বিকালে মস্কোয় ভারতের রাষ্ট্রদূত কে. রঘুনাথের সঙ্গে 


সাক্ষাৎ হলো। তিনি আমাকে রুশভাষায় অনুদিত রোমী 
রোলার 146 01 911 [২2121015109 214 5৫] 
৬1৬11101708 গ্রন্থটি উপহার দিলেন। এরপর মেন্রোতে 
বিভিন্ন স্টেশন ছুঁয়ে একটি গির্জা দেখতে গেলাম, যা 
রুশবিপ্লবের সময় ধ্বংস করা হয়েছিল; এখন আবার তা 
নতুনভাবে নির্মিত হয়েছে। ১৩ জুলাই গিয়েছিলাম মঙ্ো 
থেকে ১২০ কিমি. দুরে বিখ্যাত 'সেরগিয়ভ” মঠে। 

১৬ জুলাই ভারতীয় দূতাবাসে আবার যেতে হলো 
রাষ্ট্রদূত কে. রঘুনাথের আমন্ত্রণে। সেখানে বক্তৃতা দিতেও 
হলো। বিষয় £ নতুন সহস্বাব্দে বেদান্তের ভূমিকা । বিখ্যাত 
শিক্ষাবিদ্‌ ই. পি. চেলিশভ সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং 
আমার বক্তব্যের পর তিনি তার অভিমত ব্যক্ত করলেন। 
সেখান থেকে আমাকে “জওহরলাল নেহরু সাংস্কৃতিক 
597 দেখলাম 





বিশেষত অর্থোডক্স চার্চের প্রভাব এখানে যথেষ্ট। একটি 
গির্জী দেখিয়ে মিঃ রঘুনাথ বলেছিলেন ঃ “ম্বামীজী, এই 
গির্জাটি অবশ্যই দেখবেন, কমিউনিস্ট আমালে এটি ভূমিসাং 
করা হয়েছিল। কিন্তু গর্বাচভ ক্ষমতায় এসে মুক্তনীতির জন্য 
যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়ায় তখনি একটা সুন্দর গির্জা তৈরি 
হয়।” আড়ম্বরপূর্ণ স্থাপত্য বলে নয়, আমাকে প্রভাবিত 
করেছিল গির্জার নিচের তলার দৃশ্য। সেখানে রুশ মায়েরা 
একেবারে হিন্দুদের মতো হাঁটু মুড়ে বসে বাতি জ্বালাচ্ছেন। 
উপবাসী না হলেও ভক্তিভরে তারা মহান খষিদের পৃজা 
ইত্যাদি করছেন। রাশিয়া বহু খষির জন্ম দিয়েছে। তাই এই 
দেশ দেখার ইচ্ছা আমি বহুদিন ধরেই পোষণ করেছি। 
“ফিলোকেলিয়া নামে একটি বিখ্যাত গ্রন্থ আছে। 
যিশুপ্রিস্টকে যাঁদের দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল, গ্রহটি 
সেইসব খধিদের . অভিজ্ঞতার সম্কলন। একটি চার্চের 
অভ্যন্তরে গিয়ে আমি দেখলাম কীভাবে ভক্তরা বিশেষ 
একজন সাধুর কাছে উপলব্ধির জন্য একটি ঝরনা থেকে 
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জল সংগ্রহ করছে। আমিও সেই পবিত্র জল সংগ্রহ 
করলাম। বিগত দুই দশকে ৩,০০০-র বেশি গির্জার 
পুনর্নিমাণ হয়েছে। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে রুশ বিপ্লবের পর 
ক্ষমতায় এসে বলশেভিক সরকারের অন্যতম প্রধান কাজ 
ছিল গির্জাকে ক্ষমতাচ্যুত করা। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে রুশ 
সংবিধানে বলা হলোঃ “উপাসনার স্বাধীনতা আমরা 
সুনিশ্চিত করছি। তুমি তোমার ইচ্ছানুসারে উপাসনা করতে 
পার।” আবার একইসঙ্গে ধর্মবিরোধী প্রচারও চলতে 
থাকে। দেখা গেল, বিবৃতির দ্বিতীয় অংশটিই তখন গুরুত্ব 
পেয়েছে। অবশ্য আশির দশকের শেষে নতুন নীতি 
গ্লাসনস্ত” (মুক্ত বাতাস)-এর. ফলে স্পষ্ট বোঝা গেল যে, 
দীর্ঘদিন চেপে রাখার পরও রাশিয়ায় ধর্মের মৃত্যু হয়নি। 
১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ৩,০০০-এরও বেশি গির্জা পুনরায় 
খোলা হয়েছে। অন্যান্য ধর্মের প্রতি সহনশীলতা-সহ 
সামগ্রিকভাবে ধর্মের পুনর্জাগরণ হয়েছে। 








১ লু ৯11 ্‌ 
মঙ্কোয় ভারতীয় দৃতাবাসে রাষ্ট্রদূত কে. রখুনাথের সঙ্গে 
লেখক ও স্বামী জ্যোতিরূপানন্দজী 
সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে রাশিয়ার মহান 
সাহিত্যিক এতিহ্য রয়েছে। উনিশ শতক ছিল রাশিয়ার এক 
অসাধারণ সমৃদ্ধশালী অধ্যায়। রুশ কবিতার স্বর্ণযুগে রাশিয়া 
উপহার দিয়েছে আলেকজাণ্ডার পুশকিনের মতো 
বিশ্বসাহিত্যের নক্ষত্র-প্রতিভা। তিনি রাশিয়ার জাতীয় কবি। 
উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে তিনজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক 
ছিলেন__ইভান তুর্গেনভ, ফিওদর দস্তয়েভক্কি এবং লিও 
তলস্তয়। ঈত্তয়েভস্কি এবং তলস্তয়ের লেখনী ও সন্তার মধ্যে 
বিশেষ কোন ফারাক ছিল না। তলস্তয় সম্পর্কে রশ পণ্ডিত 
বালগভ বলেছেন ঃ “গভীর মনোযোগ ও উৎসাহ নিয়ে 
পড়তেন।” বালগভ আরো বলেন ঃ “ঈশ্বর ও আত্মা 
ডায়েরিতে ৪ জুলাই ১৯০৮ তারিখে লেখেন, “৪ জুলাই 





_বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের মহাসমাধি হয়--অত্যন্ত 


তাৎপর্যপূর্ণ... বিবেকানন্দের ঈশ্বর বিষয়ক চমৎকার লেখাটি 
আমি পড়েছি, এটির অনুবাদ জরুরি, তাই নিজেই করব মনস্থ 
করেছি"।” তলস্তয় নিজেই শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য ও স্বামী 
বিবেকানন্দের গুরুভাই স্বামী অভেদানন্দের ঈশ্বরের 
আশীর্বাদধন্য হওয়ার পথ" রুশভাষায় অনুবাদ করেন। 

প্রাচ্যের খ্রিস্টধর্মের কেন্দ্র হয়ে ওঠার পর রাশিয়ার 
রাজধানী মক্ষোকে একসময় সসন্ত্রমে “তৃতীয় রোম” বলা 
হতো। স্তালিনের সময়ে বহু আকাশচুম্বী বহুতল গড়ে তোলা 
হয়েছিল। দুটি প্রসিদ্ধ আকাশচুম্বী বহুতল হলো বিদেশমন্ত্রক 
এবং মক্কো বিশ্ববিদ্যালয়- লেনিন পাহাড় ছাড়িয়ে উঠে 
গিয়েছে। এটি সত্যিই এক দৃষ্টিনন্দন অক্টালিকা। আমি কথা 
বলতে চাইছিলাম অথচ আমার ভাষাসমস্যা হচ্ছিল। তখন 
একজন এগিয়ে এসে বললেন ঃ “আমি মরু-ভূতত্ পড়াই, 
ইংরেজিও জানি।” আমার সুবিধা হলো। কমিউনিস্ট যুগে 
এ ছিল এক নিস্তেজ এবং বিষণ্ন স্থান, আর এখন বিদেশী 
মানুষ ও উদ্যোগী ব্যবসায়ীদের এক উচ্ছল নগরী। 

অবশ্য পুরনো আমলের একটি স্মৃতি রয়েছে__ 
আড়ম্বরপূর্ণ সমাধিস্থলে লেনিনের স্মৃতিসৌধ, ক্রেমলিনের 
বাইরে রেড স্কোয়ারে। শুনলাম স্তালিনের দেহও কিছুদিন এ 
জায়গায় ছিল; তবে যেহেতু স্তালিন বহু মানুষের ওপর 
সেজন্য অনেকে তাকে সুনজরে দেখে না। তাই তার দেহ 
সরিয়ে ফেলে অন্যত্র কবর দেওয়া হয়েছে। 

মক্ষোর হৃদয় হলো ক্রেমলিনের দুর্গবেষ্টিত প্রাসাদ, 
যাকে ঘিরে আসল শহর গড়ে উঠেছে। এটি পঞ্চদশ 
ঘেরা। এর অভ্যন্তরে রয়েছে একটি সুন্দর গির্জা, যেখানে 
রাশিয়ার জারেরা অভিষিক্ত হতেন। প্রাসাদগুলি বর্তমানে 
সম্মেলনস্থল, সরকারি ভবন এবং একটি সংগ্রহশালায় 
রূপান্তরিত হয়েছে। ক্রেমলিনের সর্বোচ্চ স্থাপত্য হলো 
ইভান দ্য গ্রেট বেল টাওয়ার,। স্তস্তের ঘণ্টার ওজন ৬৫ 
টন। মক্ষোর সবচেয়ে মনোমুগ্ধকর স্থাপত্যশিল্প এবং 
এতিহাসিক স্থান হলো ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে তৈরি 
বর্ণময় সেন্ট ব্যাসিল্‌্স ক্যাথিড্রাল। দেখলে মনে হয় 
রূপকথার মতো, বিভিন্ন রঙ ও আকৃতির। এর নয়টি 
সাধনকক্ষ সুপরিকল্পিতভাবে নির্মিত। মক্ষোর আরেকটি 
দৃষ্টিনন্দন অট্টালিকা হলো ওস্টাকিনো টেলিভিশন 
টাওয়ার; উচ্চতা ৫৩৩ মিটার। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে তৈরি 
ইউরোপের সর্বোচ্চ অষ্টালিকা। 

আমি পৃথিবীর বেশ কয়েকটি দেশে গিয়েছি এবং 
ভূগর্ভস্থ পথ দেখেছি। কিন্তু মক্ষোর ভূগর্ভস্থ পথ দেখে 
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অভিভূত হলাম। মক্ষোর রাস্তার সম্মিলিত দৈর্ঘ্য ৪,৫৩৫ 
কিলোমিটার। ৯০ লক্ষেরও বেশি মানুষ বসবাস করেন 
মক্কোয়। তার ওপর ১০ লক্ষ লোক প্রতিদিন মস্কোয় 
যাতায়াত করেন। এই এক কোটি লোক প্রত্যহ বিভিন্ন 
পরিবহন যান ব্যবহার করেন। কিন্তু “মস্কো মেট্রো” অত্যত্ত 
ব্যবহারযোগ্য ও সুলভ। মস্কো মেট্রো প্রত্যহ ৭০ লক্ষ যাত্রী 
বহন করে। ঘণ্টায় প্রায় ৬০ কিলোমিটার বেগে চলে এই 
ট্রেন। ভিড়ের সময় ৫০ সেকেগ্ অস্তর ট্রেন পাওয়া যায়। 
সেই ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে মক্কোতে পাতাল রেল তৈরির প্রস্তাব 
প্রথম উত্থাপন করা হয়। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে এর রূপরেখা 
তৈরির জন্য একটি বিশেষ দপ্তর গঠন করা হয়। সুড়ঙ্গ 
খোঁড়া শুরু হয় ১৯৩১ গ্রিস্টাব্দে। প্রথম ট্রেনটি চলে 
১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ মে। এখানে এখন ১১টি লাইন- 
সহ ১৫০টি স্টেশন আছে, মোট দৈর্ঘ্য ২৫৫ কিমি.। 
প্রতিটি স্টেশনের স্বাতন্ত্য ও সৌন্দর্য বিদ্যমান। বেশির 
ভাগই বিশিষ্ট শিল্পীরা নির্মাণ করেছেন। 

এরপর আকর্ষণীয় স্থান সেন্ট পিটার্সবার্গ। ১৬৯৬ 
খ্রিস্টাব্দে “পিটার দ্য গ্রেট” রুশি জার হন। মস্কো তার 


প্রধান রাজপথ “নেভঙ্কি প্রসপেক্ট' মস্কো রেলস্টেশনের 
কাছে নদী অতিক্রম করেছে। এই রাজপথটি ইউরোপের 
সুন্দর ও বিখ্যাত রাস্তাগুলির অন্যতম। মূলত এটি দুপাশের 
সারিবদ্ধ দোকান, রেস্তোরাঁ, কাফে প্রভৃতির জন্য বিখ্যাত। 

এই শহর তার সৌন্দর্যের জন্য ইতালীয় বংশোদ্ভূত 
স্থপতি রাষ্ট্রেলির নিকট খণী। নাভার তীরে দীর্ঘ এলাকা 
জুড়ে বিস্তৃত তার সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি বিশাল শৈত্যপ্রাসাদ। 
একদিন এক ভক্ত এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন: 


“স্বামীজী, আপনি বিখ্যাত শৈত্যপ্রাসাদ দেখেছেন?” 
প্রাসাদটিতে ১,০৫৭টি ঘর এবং ১১৭টি সিঁড়ি আছে। এটি 
বিশ্ববিখ্যাত হেরিটেজ মিউজিয়ামের একটি অংশ, যা 


পছন্দ ছিল না বলে “সেণ্ট পিটার্সবার্গ নামে তিনি নতুন মী ্ 


রাজধানী তৈরি করেন, যার নির্মাণকাজ শুরু হয় ১৭০৩  ঃ 
িস্টাব্দে। সুতরাং এই শহর নিউ ইয়র্কের চেয়ে বয়সে 11. 
১০০ বছরের ছোট। সেণ্ট পিটার্সবার্গ তৈরি হওয়ার পর 5. 


মস্কো তার গুরুত্ব হারালো এবং ইউরোপীয়রা মকোকে | 


উপেক্ষা করতে শুরু করল। ২০০৩ খ্রিস্টাবে রুশীরা চটি 


সাড়ম্বরে এই শহর নির্মাণের ৩০০ বছর উদ্যাপন 
করেছে। যদিও বলশেভিক বিপ্লব সেন্ট পিটার্সবার্গে 
রাজধানী মক্কোতে ফিরিয়ে নিয়ে যান। 

১৯২৪ থেকে ১৯৯১ পর্যস্ত সেন্ট পিটার্সবার্গ 
“লেনিনগ্রাদ' নামে পরিচিত ছিল। আমি যখন পৃজ্যপাদ স্বামী 
রঙ্গনাথানন্দজীর সঙ্গে কথা বলেছিলাম, তিনি তখন 
বলেছিলেন ঃ “গোকুলানন্দ, তুমি সেণ্ট পিটার্সবার্গে যাচ্ছ, 
কারণ এখন এর নাম আর লেনিনগ্রাদ নেই।” শহরটি 
আলাঙ্কার মতো একই অক্ষাংশে অবস্থিত এবং গ্রীষ্মকালে 
প্রায় ২৪ ঘণ্টা সূর্যরশ্মি থাকে। আক্ষরিক অর্থে একদিন রাত্রি 
১টায় আমি উজ্জ্বল সূর্যোদয় দেখলাম। শীতকালে এর 
বিপরীতটাই ঘটে। বরফ ও অন্ধকার দূর করার জন্য রাস্তার 
আলো সারাদিন জ্বালানো থাকে। সেই আলোয় বরফ 
জ্বলজ্বল করে। 

৫০ লক্ষ জনসংখ্যার সেন্ট পিটার্সবার্গ বেশ 
জাঁকজমকপূর্ণ প্রশস্ত শহর। এটি নদী নাভার কোলে সুন্দর 
প্রাসাদ ও মাঝের উন্মুক্ত উদ্যান দিয়ে পরিবেষ্ঠিত। এর 





রাজপরিবারের ব্যক্তিগত শিক্পসংগ্রহের জন্য নির্মিত 
হয়েছিল। 

সেন্ট পিটার্সবার্গ রুশ সাহিত্যকে অনুপ্রাণিত করার জন্য 
সুপরিচিত। উনিশ শতকে এই সাহিত্য চরম উৎকর্ষে 
পৌঁছেছিল। উনিশ শতকে বিখ্যাত রুশ লেখকদের অসংখ্য 
গল্প ও উপন্যাস সেপ্ট পিটার্সবা্গেই রচিত হয়েছিল। 
ফিওদর দস্তয়েভক্কির 'ক্রাইম আ্যাণ্ড পানিশমেন্ট', লিও 
তলস্তয়ের 'আনা কারেনিনা', নিকোলয় গোগোল, তুর্গেনিভ, 
সালতিকভ ক্কেড্রিন এবং অন্যান্যদের গল্পের কথাও উল্লেখ 
করা যায়। 

রাশিয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন সম্বন্ধে বলতে গেলে 
প্রথমে জানা দরকার, রাশিয়া অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশের 
থেকে একেবারে অন্যরকম। কমিউনিস্টরা মানুষের ধর্ম 
বা গির্জায় যাওয়া পছন্দ না করলেও পরস্পরের সঙ্গে 
তর্কবিতর্ক করত, তাদের আন্তরিক ধর্মসচেতনতা সুপ্ত ছিন 
এবং প্রকাশিত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল। গর্বাচত 


২৭৬ € উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্-৪র্থ সথ্যো 0 বৈশাখ ১৪১১ 0 এপ্রিল ২০০৪ 


যখন ক্ষমতায় আসেন, তখন তার কাছে মানুষের 
আবেদনের ভিত্তিতে তিনি ধময়ি স্বাধীনতা দিলেন। 

মহান ভারতীয় সাংস্কৃতিক এঁতিহ্য বহু রাশিয়ান 
ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করেছে। আগেই ' বলেছি, তাদের 
মধ্যে বিশিষ্টতম ছিলেন তলস্তয়। নিকোলাস রোয়েরিখের 
মতো বিখ্যাত শিল্পী উত্তর ভারতের কুলুতে দেহত্যাগ 
করেন। 

সেন্ট পিটার্সবার্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের প্রথম 
আনুষ্ঠানিক আবির্ভাব ঘটেছিল স্বামী লোকেম্বরানন্দজীর 
মাধ্যমে । তিনি বেশ কয়েকবার রাশিয়ায় এসেছেন। ১৯৯০ 
সালে তার লেনিনগ্রাদ ভ্রমণের সময় রামকৃষ্ণ সোসাইটি 
প্রতিষ্ঠার স্মারকলিপি গৃহীত হয় ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯০। 
তাৎপর্যপূর্ণভাবেই মক্কোর এই কেন্দ্র সরকার কর্তৃক প্রথম 
স্বীকৃত সঙ্ঘ। এখন এর দেখভাল করেন বর্তমান মঠাধ্যক্ষ 
স্বামী 


সোসাইটি বেদাস্ত সেন্টার'। চারবছর পর ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে 
কেন্দ্রটি মক্ষোতে ধর্মীয় সংগঠনরূপে স্বীকৃতিলাভ করে।. 
এই কেন্দ্রে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' এবং শ্রীশ্রীমায়ের জীবন 
বিষয়ে প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত আলোচনা করা হয়। প্রতিদিন 
সকাল ও সন্ধ্যায় ভক্তগণ প্রার্থনায় যোগ দিতে আসেন। 
প্রতি বৃহস্পতিবার মঠাধ্যক্ষ 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা" পাঠ 
করেন। তিনি ২-৩ পাতা পড়েন এবং তার সহকারী ডঃ 
লিলিয়ানা অনুবাদ করেন। আমি যে-কদিন ওখানে ছিলাম, 
সেই কদিন লক্ষ্য করলাম, কিছু আগ্রহী ভক্তের জন্য তিনি 
সংস্কৃত পাঠও নেন। ছাত্রছাত্রীরা 'ভাগবত'-এর শ্লোক 
অবিকল প্রাটীন সুরে আবৃত্তি করছেন শুনে দারুণ অভিভূত 
হলাম। 

১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ায় ধর্ম সংক্রান্ত নতুন আইন 
গৃহীত হয়েছে। আইনটি অন্যান্য বড় ধর্মের অনুকূল বলে 
মনে হয় না। এখানে অর্থোডক্স চার্চের প্রাধান্য খুব বেশি। 
তারা রামকৃষ্ণ মিশনকে পছন্দ করেন না, কিন্তু 
আমাদের চেলিশেভের মতো ভাল রুশ বন্ধু আছেন। 
আরো অনেকে আছেন, যারা রামকৃষ্ণ মিশনের 
কাজকর্মের প্রশংসা করেন, কারণ এই সংগঠন 
অসান্প্রদায়িক। আমি দেখেছি, অবিকল ভারতীয়দের 


&৮% মতো তারা চরম নীরবতায় ধ্যান করছেন; কারণ 





একটি অংশ পাওয়া গেছে। লগুন বেদাস্ত কেন্দ্রের প্রধান 
স্বামী ভব্যানন্দজী অর্থসাহায্য করেছিলেন। সেন্ট 
পিটার্সবার্গের স্বয়ংসম্পূর্ণ গৃহটি কেনার সম্পূর্ণ টাকাও তিনি 
দিয়েছিলেন। 


মস্কোর কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে 
বেলুড় মঠে সদর দপ্তরে বিবেকানন্দ সোসাইটির পক্ষে চিঠি 
দিয়েছিলেন। তাদের ইচ্ছা ছিল-_সর্বজনীন ধর্মের যে- 
ব্যখ্যা শ্রীরামকৃষ্ণ করেছেন, তার প্রচারের জন্য একজন 
সন্ন্যাসীকে পাঠানো হোক। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে 
বেলুড় মঠ একজন সন্ন্যাসী নিযুক্ত-করেন। 

১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ স্বামীজীর বিখ্যাত "শিকাগো 
ভাষণের শতবর্ষে বেলুড় মঠ মক্ষো কেন্দ্রকে তার 
শাখারূপে অন্তর্ভূক্ত করেন। কেন্দ্রটিকে বলা হয় “রামকৃষ্ণ 


তারা ধ্যানাভ্যাস পছন্দ করেন। কিন্তু ক্যাথলিকরা 
এখনো এসব পছন্দ করেন না। তারা বলেনঃ 
“আমরাই সবচেয়ে শক্তিশালী।” ভারতীয় 
আধ্যাত্মিকতার মহান এঁতিহ্য উপলব্ধি করতে আরো 
সময় লাগবে এবং এজন্য প্রচুর ধৈর্য্য ও সমন্বয়ের 
বাণী প্রয়োজন। সেন্ট পিটার্সবার্গে রামকৃষ্ণ সোসাইটি 
স্থাপনের ব্যাপারে আমাদের কেন্দ্রের আবেদন স্বীকৃতি 
পেয়েছে ২০০১ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুলাই। আসলে 
আমার কাছে আমন্ত্রণ মক্কো কেন্দ্র থেকে আসার আগে 
রামকৃষ্ণ সোসাইটি থেকেই এসেছে। সেন্ট পিটার্সবার্গে 
“ভারতীয় দিবস-এর উৎসব একবার সংগঠিত হয়েছিল। 
ধমীয়, সাংস্কৃতিক এবং শিল্পের সমন্বয়ে এই উৎসব বিচিত্র 
ও বর্ণময় হয়ে উঠেছিল। বিভিন্ন এলাকা থেকে বহু বিশিষ্ট 
ব্যক্তি উৎসবে যোগদান করেছিলেন। এই কেন্দ্রে এধরনের 
আরো উৎসব সংগঠিত করার পরিকল্পনা আছে। চিঠির 
শেষে সম্পাদক মাইকেল সংযোজন করেছেনঃ “এই 
সুযোগে আমরা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সমস্ত ভক্তকে 
আমাদের ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।” মনে হয়, 
পশ্চিমে বেদাস্তের বীজ বপনের সময় হয়েছে এবং এই 
বীজ স্বামী বিবেকানন্দের মাধ্যমে উপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়বে 
সমগ্র রাশিয়ায়। 


পরিক্রমা 0] রাশিয়া ভ্রমণ £ পধর্বেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা ক ২৭৭ 


স্বামীজীর আদর্শে উদ্ৃদ্ধ হোক 
ভারতের ক্রীড়াজগং 


জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় 


ইনি সেই বিবেকানন্দ নন, যিনি শ্রীরামকৃষ্ণের 
9 বিছানার তলায় টাকা রেখে তাকে পরীক্ষা 
করছেন। ইনি সেই বিবেকানন্দ নন, যিনি দক্ষিণেশ্বরে মা 
ভবতারিণীর কাছে প্রার্থনা করছেন ঃ “মা জ্ঞান দাও, ভক্তি 
দাও, বিবেক-বৈরাগ্য দাও।” ইনি সেই বিবেকানন্দও নন, 
যিনি শিকাগোর বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনে সনাতন ধর্মের 


ক 
র্‌ 
গু 


প্রতিনিধি হিসাবে বক্তৃতা করতে উঠে বলেন £ “হে আমার 
আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ।” ইনি সেই 
বিবেকানন্দ__যিনি প্রথম জীবনে শক্তিমান ক্রীড়াবিদ তথ 
শরীরচর্চার মূর্ত প্রতীক হিসাবে নিজেকে প্রতিভাত 
করেছিলেন। এই বিবেকানন্দ আশৈশব ক্রীড়ানুরাগী এবং 
ত্রীড়ামনস্ক জীবনজয়ী পুরুষ। তিনি প্রথম জীবনে আখড়ায় 
তে বেঁধে। 
কলকাতা মাঠে ফুটবল, ক্রিকেট খেলেছেন, সীতার, 
জিমনাস্টিক্স, এমনকি বিদেশের মাটিতে শুটিং ও গলফেও 
অংশগ্রহণ করেছেন। 

তিনিই তো বলেছিলেন £ “আমাদের কী প্রয়োজন?.. 
আমাদের উপনিষদ্‌ যতই বড় হোক, অন্যান্য জাতির 
তুলনায় আমাদের পূর্বপুরুষ খধিগণ যতই বড় হোন, আমি 


গ ভয়ত্ত দণ্ড 


তখনকার কলকাতা আজকের মতো কেতাদস্তর ছিল না। উত্তরাঞ্চলে জনবসতি গড়ে উঠলেও দক্ষিণাঞ্চল বলতে বোঝাত চোর- 
ডাকাত আর ঠ্যাঙাড়েদের আস্তানা। সেই কলকাতায় তখন ছিল গোরাদের দারুণ দাপট, কলকাতাটা যেন তাদেরই! অগোছালো সেই 
পরিবেশের মধ্যেই গড়ে উঠেছিল সাহেবদের অবসর বিনোদনের একেকটা আতস্তানা। ক্রিকেট হলো ব্রিটিশের “ন্যাশনাল পাসটাইম' 
অর্থাৎ "জাতীয় বিনোদন” সেই অর্থে শীত এলে .কলকাতায় মাঠ-ময়দানে বসত ক্রিকেট। 

কলকাতার সেইদিনে বাঙালিরা কিন্তু ঘরে বসেছিল না। তারাও সাহেবদের সঙ্গে কাধে কীধ মিলিয়ে পাল্লা দিচ্ছিল পুরোদমে। 
ফলে সাহেবদের পাশাপাশি গড়ে উঠেছিল দু'চারটে কড় গোনা বাঙালি ক্লাব, আর এই বাঙালি ক্লাবের একটা হলো তখনকার দিনে 
বিখ্যাত টাউন ক্লাব'। - 

হেমেক্নাথ বসু অর্থাৎ হেমবাবু ছিলেন এই টাউন ক্লাবের হোঁতা। মানুষটা কি ক্রিকেট কি ফুটবল-_দুটোতেই ছিলেন সমান 
জি রা তার তা হা তোরা দারা রা কনার দ্বার হরারারেহ নর হজতার হতে 
উঠেছিল কিছু বাঙালি ক্রিকেটার।, '. . 

সেদিন শীতের দুপুরে টাউন ক্লাবের মাঠে ক্রিকেট অনুশীলন। সবাই খেলা। নিযে ব্যনত।:এমন সময় হেমবাবু দেখলেন অদূরে 
একটি বলিষ্ঠ গড়নের যুবক দীড়িয়ে আছে। খেলা দেখছে। চোখে চোখ পড়ামাত্র 'হেমবাবুর মন টানল। দারুণ স্বাস্থ্য তো ছেলেটির। 
উৎসাহিত হয়ে তিনি তাকে হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকলেন। যুবকটি কাছে. এগিয়ে এসে..দীড়াল হেমবাবুর. মুখোমুখি। আত্মপ্রত্যয় 
মাখানো দুচোখের দু্টি। হেমবাবু তার দিকে এক ঝলক তাকালেন তারপর বললেন সহজ গলায় £ “তুমি কি ক্রিকেট খেলতে চাও?” 
যুবকটি দৃঢ্বরে উত্তর -দিল £ “সুযোগ পেলে চেষ্টা. করে দেখতে পারি।” . . 

হেমবাব খুশি হলেন। তিনি এইরকম উত্তরই জাশা করেছিলেন। তাই জু তার হাতে বল তুলে দিয়ে বললেন: “তোমার যা 
শরীরের গড়ন তাতে তুমি অনুশীলন করলে একজন বড় বোলার হতে পারবে” ০8 

হেমবাবু তাকে শেখাতে গুরু করলেন 'রাউওড আরম বোলিং প্ধতি। অনুশীলনের প্রথমেই তিনি তাকে বললেন £ “দেখ হে, মনকে 
ঠিক রাখবে। মনকে ঠিক রাখতে পারলেই তোমার চোখ আপনাআপনি শাসনে আসবে। তখন আর নিশানায় পৌঁুডে ভুল হব 
না। অনুশীলনের মধোই আছে অভ্যাস-সাধনতত্ব। অভ্যাস একবার রপ্ত হলে লক্ষ্য নির্ভুল হয়।” -:.“ 

হেমববুর দরদমাখা কথাগুলো যেন চমকে দিল যুবকটিকে। বাঃ চমৎকার কথা তো। এ তো দর্শনের কথা। যুবকটি দর্শনের ছার 
তই কথাগুলো শোনামাত্র তার বুকময় বেজে উঠল দর্শনের সেই কথা। মনই আসলকে চেনায়, চোখ চিনে নেয় মাত্র।.. 

শর হলো ক্রিকেট নিয়ে ুবকটির নুন করে ভাবনা মনঃসংযোগা। পরের চে হোমবাব জায়গা করে, দিলেন যুবককে 
বিপক্ষ সেদিন বাঘা, ইউরোপীয়ান 'দল। ২.3. 2৯১৭. 
- তরুণ নৃবাগত বোলারটিকে দিয়েই হোরবাব সেদিন গু করলৈন: দের আক্রমণ) নতুন পরিকলনয় কাজও হলো। যুবকটি 
করলে অসাধারণ বোলিং। তার লাল;বলের ধাকায় গুড়িয়ে গেল খাশ ইউরোপীয়ান দলের. সাত-আাটজন, ব্যাটসম্যান! মাত্র কুড়ি 
রানের বিনিময়ে বকর দখলে এল সাতটা উইনেট। তর, বোলানের দু দাপট মেখে লাক িখ এল্রোতে জনাব 
তারা গিয়ে হেমবাবুকে ধরে .জিজ্ঞাসাঁ করলে, কে এই যুবক? একে পেলে কোথা থেকে: 

উত্তরে আনন্দিত হেমবাবু খুশি ভর গলায়. বললেন £ “এই তরুণ স্কুলিল আমার 'নতুন'আবিষকার আমার বিশ্ব 'একদিন এর 
রা রর54 
ছেলে আমাদের "প্রিয় বিলে ।*-৯+.:--.:: 
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_আজ্ধ ভাবতে অবাক লাগে ভারতের একজন সত্যিকার নিজস্ব ক্রিকেটার কেমন করে নিজেকে ভারতপথিক হিসাবে রাগাস্তরিত 


করলেন। একদিন তো এই ভারতপথিককেই ক্রিকেটার হিসাবে বলতে শোনা গিয়েছিল ঃ 


“ভগবানকে পাওয়া পরম আনন্দ বলে 


জানতাম, কিন্তু খেলার মধ্যেও যে এত আনন্দ পাওয়া যায়: এখন তা উপলব্ধি করছি।** ঢু 


* রচনাটি প্রকাশিত হয় 'যুগাস্তর' হি তত হা পত্রিকায় 


(১৬শ সংখ্যা, ১৫শ বর্ষ, ১৮ এপ্রিল ১৯৭৭)।- সম্পাদক . 


তোমাদের স্পষ্টভাষায় বলছি-_আমরা দুর্বল, অতি দুর্বল। 
প্রথমত আমাদের শারীরিক দৌর্বল্য__এই শারীরিক দৌর্বল্য 
আমাদের অন্তত এক-তৃতীয়াংশ দুঃখের কারণ ।... দুর্বল 
মস্তিষ্ক কিছু করতে পারে না, আমাদের সবলমস্তিষ্ক হতে 
হবে- আমাদের যুবকগণকে প্রথমত সবল হতে হবে, ধর্ম 
পরে আসবে। হে আমার যুবক বন্ধুগণ, তোমরা সবল 
হও-_তোমাদের প্রতি এটাই আমার বক্তব্য। গীতাপাঠের 
চেয়ে ফুটবল খেললে তোমরা স্বর্গের আরো 
হবে।... আমি তোমাদের ভালবাসি। আমি জানি সমস্যা কী, 
কীটা বিধছে কোথায়।... তোমাদের ধলি, শরীর একটু শক্ত 
হলে তোমরা গীতা আরো ভাল বুঝবে। তোমাদের রক্ত 
আর একটু তাজা হলে তোমরা শ্রীকৃষ্ণের মহতী প্রতিভা ও 
মহান বীর্য ভাল করে অনুধাবন করবে। যখন তোমাদের 
শরীর তোমাদের পায়ের ওপর দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হবে, 
যখন নিজেদের মানুষ বলে অনুভব করবে- তখনি তোমরা 
উপনিষদ্‌ ও আত্মার মহিমা ভাল করে বুঝবে। এইভাবে 
বেদান্তকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে।” (মাদ্রাজে প্রদত্ত 
'ভারতীয় জীবনে বেদাস্তের কার্যকারিতা” বিষয়ে ভাষণ) এ 
এক চিরস্তন সঞ্ভীবনী মন্ত্র 

শক্তিমন্ত্রে উজ্জীবিত বিবেকানন্দ-_-তখন নরেন্দ্রনাথ__ 
একবার কলকাতার মাঠে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ইংরেজদের 
নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছিলেন লাল বল হাতে। তখন 
বাঙালিদের নিয়ে গড়া “টাউন ক্লাব'-এর সঙ্গে ইংরেজ 
আভিজাত্যের প্রতীক “ক্যালকাটা ক্লাব'-এর লড়াই রীতিমতো 
আকর্ষণীয় বিষয় ছিল। সেই টাউন ক্লাবের হয়ে একবার মাঠে 
নেমে তিনি ক্যালকাটা ক্লাবকে পর্যুদত্ত করেছিলেন সাত- 
সাতটি উইকেট নিয়ে। ইংরেজ ব্যাটসম্যানেরা তার বলের 
সামনে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করেছিল। শুধু ক্রিকেট 
নয়, যেকোন খেলাতেই তিনি তার পুরুষকারের চুড়ান্ত নিদর্শন 
দেখিয়ে মন জয় করে নিতেন দর্শকদের। তার এই অপূর্ব 
শারীরিক সক্ষমতার মূলে ছিল বিশ্ববিখ্যাত কুস্তিগীর গোবর 
গুহের আখড়া ও হিন্দুমেলার প্রবর্তক নবগোপাল মিত্রের 
ব্যায়াম ও জিমন্যাস্টিক্স আখড়ায় নিয়মিত শরীরচর্চা। 
আখড়ায় তিনি লাঠিখেলা, অসি চালানো, কুস্তি, বক্সিং ও 
ব্যায়ামের বিভিন্ন কসরত শিখেছিলেন। 

আমেরিকা পরিভ্রমণকালে একবার গলফের স্টিক হাতে 
বিবেকানন্দ এমন কাণ্ড করেছিলেন যে, জনৈক আমেরিকান 


বলে উঠেছিলেন “এটা শুধু ক্রীড়াদক্ষতা নয়, এ হলো 
ভারতীয় যোগবিভূতির অপার মহিমা ।” কথাটা শুনে স্বামীজী 
হেসে উত্তর দিয়েছিলেন £ “এসমস্ত সামান্য ব্যাপারে 
ভারতীয়রা যোগবিদ্যার প্রয়োগ ঘটায় না।” ভারতীয়দের 
যোগ অনেক উচ্চমার্গের ব্যাপার, যার সন্ধান কিংবা প্রয়োগ 
ইংরেজ, আমেরিকানদের পক্ষে পাওয়া সম্ভব নয়। 
আমেরিকা ও ইউরোপে অবস্থানকালে স্বামীজীর যোগাসনে 


নিকটবর্তী উপবিষ্ট ধ্যানভঙ্গি দেখে পাশ্চাত্যের মানুষ উপলন্ধি 


করেছিলেন ভারতীয় যোগের মহিমা । যোগের শারীরিক ও 
আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন স্বামীজী স্বয়ং। 

স্বামী বিবেকানন্দ যখন পূর্ণপ্রভায় বিশ্বজগৎকে 
আলোকিত করে রেখেছেন, তখন ইউরোপে শুরু হয়ে গেছে 
অলিম্পিক আন্দোলন। অলিম্পিকের সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা, 
মূল্যবোধ ও মানবতার অগ্নিমন্ত্রের সঙ্গে স্বামীজীর 
জীবনদর্শনের অদ্ভুত মিল খুঁজে পাওয়া যায়। 

ভারতীয় ক্রীড়াজগতে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী তাই 
প্রেরণার আলোবস্তস্তস্বরূপ। তিনি যখন তাঁর জ্বালাময়ী 
ভাষণ দান করেছিলেন, তখন ভারত ছিল পরাধীন। তার 
রচনা ও জীবনধারা উদ্দীপ্ত করেছিল পরাধীন ভারতের 
ত্রীড়াবিদ্দের। তার প্রমাণ ১৯১১-র আই. এফ. এ. শিল্ডে 
মোহনবাগানের এঁতিহাসিক বিজয়কীর্তি, পরবর্তী কালে 
মহামেডান ম্পোর্টিং-এর টানা পাঁচবার লিগ জয়-_ব্রিটিশ 
সামরিক দলগুলির যাবতীয় অহঙ্কার মাটিতে মিশিয়ে দিয়েই। 
ভারতের হকিদলের অলিম্পিক বিজয় অভিযানেও 
বিবেকানন্দের জীবনাদর্শ গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞান হিসাবে উঠে 
এসেছে। মোটের ওপর স্বাধীনতাপূর্ব কিংবা স্বাধীনতা-উত্তর 
ভারতে খেলা ও শরীরচর্চার বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দ 
খেলোয়াড়দের কাছে প্রেরণার আধারস্বরূপ হয়ে উঠেছেন। 

আলোতে প্রদীপ্ত মহাদার্শনিক .বিবেকানন্দ 

আসমুদ্রহিমাচল ভারতবাসীকে বীরধর্মে দীক্ষিত করতে 
চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন, জীবনের সব ক্ষেত্রে দেহ-মন- 
আত্মার সমন্বয়ে এক শক্তিশালী জাতি হিসাবে ভারতবর্ষ উঠে 
দাড়াবে এবং বিশ্বসমাজকে পথ দেখাবে। তার অনেকটাই 
প্রতিফলিত সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ভারতবর্ষের 
গরিমামণ্ডিত উখ্থানে। তাই কমনওয়েলথ, এশিয়া, 
আযফ্রো-এশিয়াডের পর এবার ভারতবাসীর লক্ষ্য এথেন্স 
অলিম্পিক।[] 
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যেসকল সুধী টিনিরনিিকন্পরানন্রারনারাদ 
উদ্বোধন" গল্লিকার বিশেষ সংখ্যাটি সংগ্রহ করেছেন, তাদের সকলকে আন্তারিক অভিনন্দন 
জানাই। বিবিধ রচনাসম্ভারে সজ্জিত এরই বিশেষ ক্রদ্ধারথ্য তক্তমণ্ডলীর কাছে অত্যন্ত আদ্রণীয়। 
হয়েছে, সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। এই বিশেষ সংখ্যাটির কম্াগত চাহিদার কারণে 
গুনমু্ণের গিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ১০% ছাড় দিয়ে মূল্য ০ টাকার পরিবঙ্ঠে 8৫ 
টাকা ধার্য হয়েছে। সীমিত সংখ্যক গুনমুঁজ্জরণের কারণে সঃগ্রহকারীকে যথাশীজ্ গর্রিকাটি 
উদ্বোধন কার্যান্য় থেকে সঃগ্রহ করতে অনুরোধ জানাহই। ষ্ঠ 





বিলীতা ভট্টোপাধ্যায়, কলকাতা- ৮ এবং গরথম স্থানাধিকারী অনুপম সরকার, কলকাতা- 
৩৬। বিশেষ সংখ্যার বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী তাদের বাড়ির তিকানায় শলীল্লীমায়ের জল্মশতবর্ষ 
উপলক্ষে প্রকাশিত “উদ্বোধন'-এর পুনযুদ্রণ সংখ্যাটি যথারীতি পাঠানো হয়েছে! 


লেখক-লেখিকা এবং পাঠক-পাঠিকার মতামত 


শ্রদ্ধেয় মহারাজজী, 
্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত 'উদ্বোধন'-এর বিশেষ সংখ্যাটি পেলাম। প্রবন্ধগুলি অপূর্ব। মায়ের 
সম্বন্ধে বিভিন্ন লেখক বিষয়-ভিত্তিকভাবে লিখে আমাদের আনন্দ দিয়েছেন। 
শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি, তারা যেন চিরদিন এমনি সুন্দর লেখা দিয়ে উদ্বোধন'কে সাজিয়ে তোলেন। 
প্রতিভা চক্রবর্তী কলকাতা-৭৫ 
শ্রদ্ধেয় মহারাজজী, 


স্বামী খতানন্দ মহারাজের কাছে আমি কৃতজ্ঞ, এত সুন্দর রচনাটি আমাদের কাছে উপহার দেওয়ার জন্য। সমভাবে সম্পাদক 
মহারাজকে ধন্যবাদ এই লেখাটি প্রকাশ করার জন্য। 
সুকন্যা ভটরীচার্ধ (দত), মৃহ্বাই-৫ 
সম্পাদক সমীপেষু, 


্রীত্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত “উদ্বোধন' পত্রিকাটি অসাধারণত্ব লাভ করেছে নানা কারণেই, 
সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু আমার মনে একটু দুঃখ রয়ে গেছে। এ পত্রিকায় প্রকাশিত 'শ্রীসারদা মঠের সৃষ্টি ও বিকাশে 
শরীত্রীমা ও তার মেয়েরা রচনাটিতে একটি অনুমাননির্ভর সংবাদ পরিবেশনের জন্য আমি অনুতপ্ত। ৭২ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে 
“১৯১৬ সালের ২৯ মার্চ বেলুড় মঠের তদানীত্তন অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর কাছে একটি সদ্য বিবাহিতা যুবতী উপস্থিত হয়। তার 
নাম সরলা ।” কথাটি ঠিক নয়। কেননা 'ভারতীপ্রাণা স্মৃতিকথা গ্রন্থে পৃঃ ২১) এই ঘটনাটি লিপিবদ্ধ থাকলেও সেখানে এ যুবতীর 
নাম “সরলা' বলে উল্লেখ নেই। এবং স্বভাবতই এই যুবতী শ্রীসারদা মঠের প্রথম অধ্যক্ষা প্রত্রাজিকা ভারতীপ্রাণাজী নন। তুল 

বোঝাবুঝির কোন অবকাশ যাতে না থাকে, তাই এই বিনীত নিবেদন। 
বন্দিতা ভট্রীচার্য, কলকাতা-৮৯ 
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$.১,৬ সিসিক সিসি সিক্স ১১৮১৬ ১৬িিিিিখ 


মহারাজ, 

উদ্বোধন" পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা ২০০৪ খুব ভাল হয়েছে। প্রবন্ধগুলি খুবই আকর্ষণীয়। তবে একটি রচনায় তথ্যদ্রাস্তি রয়ে গেছে। 
'ত্ব ছেলে £ মায়ের চোখে" সঙ্কলনে সঙ্কলক শ্রীরামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় 'সুরেন্ত্রনাথ মিত্র (পৃঃ ২৪) শিরোনামে যার কথা উল্লেখ 
করেছেন, তিনি ঠাকুরের 'রসদ্দার' সুরেন্দ্রনাথ মিত্র নন। সঠিক নাম হবে 'সুরেশ্বর সেন'। ইনি বিষুপুরের অধিবাসী। আমরা তার 
বাড়ি দেখে এসেছি। তার ভাই স্বামীজীর প্রিয়পাত্র বশীশ্বর সেন, যিনি পরবর্তী কালে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হিসাবে পরিচিত হন। 
আলমোড়ায় তার গবেষণাগার ছিল। বিভূতিভূষণ ঘোষকে লেখা তার একটি পত্র এই বিশেষ সংখ্যাতে প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীত্রীমা 
জয়রামবাটী থেকে বিষু্পুর হয়ে রেলপথে যখন কোথাও যেতেন, তখন এই সুরেশ্বর (সংক্ষেপে মায়ের “সুরেশ') সেনের বাড়িতে 

বিশ্রাম করে যেতেন। 
ডঃ নারায়ণচন্জ্র রায়, পশ্চিম মেদিনীগুর-৭২১৩০৬ 


সন্কলকের বক্তব্য 
আমারই অনবধানতাবশত এই ভ্রান্তি ঘটেছে। এই কারণে আমি দুঃখিত। ডঃ রায়কে আস্তরিক ধন্যবাদ জানাই। 
রামেন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা-৭০০০৩৫ 


পূজনীয় সম্পাদক মহারাজ, 

শ্রশ্রীমা সারদাদেবীর আবির্ভাবের সার্ধশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যায় ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায় পরিবেশিত 
'অবুঝমাড়ের সবুজ অঙ্গনে মানবসেবায় রামকৃষ্ণ মিশন' শীর্ষক রচনাটি. পাঠ করে অভিভূত হলাম। দীর্ঘকাল দেশ-বিদেশের নানা 
দুরধিগম্য অঞ্চলে মিশন প্রশংসনীয় সেবাকার্ষের দ্বারা পৃথিবীর মানুষের মন জয় করে এসেছে। মানবসেবায় তাদের যথার্থ 
আস্তরিকতা, নিষ্ঠা এবং ক্লান্তিহীন শ্রম দেখে মানুষ চমৎকৃত হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু এই প্রতিবেদন-বিধৃত সেবার মহৎ রূপটি 
যেন সবকিছু “অতিক্রম' করে গেছে। সবিস্ময়ে ভাবি, মানুষের পক্ষে পারমাণবিক অস্ত্র উদ্ভাবন করা বরং সহজ, কিন্তু যে-কাজ 
রামকৃষ্ণ মিশন অবুঝমাড়ের সবুজ প্রান্তরে মনপ্রাণ ঢেলে নিম্পন্ন করছেন, তা সহজসাধ্য নয়। নির্থিধায় বলা চলে-_অতুলনীয়। 
'উদ্বোধন'-এ এটি প্রকাশ না পেলে মিশনের এই দুঃসাধ্য ব্রতের সাফল্য সম্পর্কে আমরা অজ্ঞই থেকে যেতাম। 

মানবদরদী মহান সন্ন্যাসী ও ত্যাগী সেবাব্রতীদের ভূলুঠিত প্রণাম। 

সুধাংশুডৃষণ নায়ক, বাঁকৃড়া-৭২২১৩৩ 


পূজনীয় মহারাজ 

্ীশ্রীমা সারদাদেবীর আবির্ভাবের সার্ধশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত “উদ্বোধন, (বিশেষ সংখ্যা, ২০০৪) পত্রিকার 'শ্রীরামকৃষ্ণ- 
সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী মাতৃমূর্তি শ্রীমা সারদাদেবী" শীর্ষক নিবন্ধে তথ্যগত একটি ক্রুটি থেকে গিয়েছে। পুজনীয় স্বামী তপানন্দ মহারাজের 
পূর্বাশ্রমের নাম ছিল বিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায় । অনবধানবশত তা “বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়” হয়েছে। (পৃঃ ১৪৭) অনিচ্ছাকৃত এই ক্রটির 


জন্য আমি দুঃখিত। 
| স্বামী শিবপরদানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঃ, পুরুলিয়। 
আবেগ কোন অজুহাত নয় 

্রীশ্রীমাকে এক ভক্ত জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, তিনি শ্রীরামকৃষ্কে কোন্‌ চোখে দেখেন? শ্রীত্রীমা উত্তরে বলেছিলেন--“সম্তানের 
মতো"। একটু আবেগের বশেই “কথাপ্রসঙ্গে' আমি লিখেছিলাম, যেন শ্রীশ্রীমা ঠাকুরকে সরাসরি বলছেন ঃ “আমি তোমাকে সম্তানের 
ন্যায় দেখি।” শ্রীশ্রীঠাকুরকে সরাসরি একথা শ্রীশ্রীমা বলেছেন বলে কোথাও উল্লেখ নেই। একারণে আমি দুঃখিত। এবং বলে রাখি, 
এটিকে উদ্ধৃতি হিসাবে কোথাও ব্যবহার করাও যাবে না। প্রসঙ্গত বলে রাখি যে, যেসব ভ্রান্তির কথা পূর্ববর্তী পত্রগুলিতে উল্লিখিত 

হলো, পুনমুর্রিত সংখ্যায় সেগুলি সংশোধন করা হয়েছে। 
স্বামী সবর্গানন্দ, সম্পাদক 


স্পেস [সমাধান ঃশব্দসন্ধান] 


পাশাপাশি ২ €১) শ্যামপুকুর, (৩) আমোদর, (৫) বিজয়, (৬) তাজপুর, (৮) রসিকলাল, (১০) সজনীবাবু | (১)জয়াবিজয়া (২) অভয় 
(১৩) রামলাল, (১৪) শরৎ, (১৭) নীলাম্বর, (১৮) বিশ্বমঙ্গল। (৩)বারাণসী (৪) আমজাদ 


ওপর-নিচ $ (১) শ্যামবাজার, (২) পুরী, (৩) আট, (8) রঘুবীর, (৫) বিমলা, (৭) জননী, (৯) কমলা, (১১) জগৎ, (৫) বাঘা যতীন (৬) পাণিহাটী 
(১২) বুড়ো গোপাল, (১৩) রাধারানী, (১৫) সুর, (১৬) স্রীম। উদ্দিষ্ট সমাধান £ জয়রামবাটী 




















যাঁরা সঠিক উত্তর-সহ চিঠি দিয়েছেন তাদের অভিনন্দন জানাই ।-_পারেকার কমিবৃন্দ 
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শ্রীহীমায়ের সাধশিতবাধিবী (বিশেষ সংখ্যা প্রসঙ্গে ২৮১ 























উত্তর £ জয়রামবা্টী 


গ্রামখানি যে ধন্য হলো 
মায়ের চরণধুলিতে' 


শস্যশ্যামলা, শালুক-শাপলা কাশ-শিউলিতে ভরা 


জেলার প্রত্যন্ত ছোক্ট গ্রাম। এই গ্রামেই জগজ্জননী 
শ্রীমা সারদাদেবী জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীশ্রীমায়ের 
অপূর্ব লীলা এবং জাতিধর্মবর্ণ সৎঅসৎ 
নির্বিশেষে অসংখ্য মানুষ, এমনকি জীবজস্তকেও 
অকাতর কৃপাবিতরণের অন্যতম সাক্ষী 
জয়রামবাটী। আজও এখানে শ্রীশ্রীমায়ের 
করুণাধারার অনস্ত শ্লোত বয়ে চলেছে। তাই বিশ্বের 
অগণিত মানুষের হৃদয়ে এই গ্রাম শিবপুরী'_ 


. “জয়রামবাটার মাটি চন্দন-সমান 
মা সারদার জন্মভূমি মহাতীর্থস্থান। 


* শ্রীত্রীমায়ের সার্ধশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত 'উদ্বোধন' 
বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত 'শব্দসন্ধান'-এর উত্তর এবং সেসম্পর্কে 
লেখা ও আঁকা পাঠিয়েছে অনুস্মিতা মণ্ডল, বাঁকুড়া। 


| | ব্যাকুলতা 

8 সে একজনের বাড়িতে অসুখ, অসুখটা খুবই ভারি, 

| রোগীর জীবন যায়-যায় প্রায়, ভয়ানক বাড়াবাড়ি 

পন কে যেন বলল, ওষুধ আছে গো, তবে চাই যোগাযোগ, 
| & রোগী পুরোপুরি সুস্থ হবেই, কেটে যাবে সব রোগ। 

স্বাতী নক্ষত্রটি ওঠার লগ্নে বৃষ্টি খানিক ঝারবে, 

| ৪ মড়ার মাথার খুলিতে সে-জল জমার মতন পড়বে, 





ছোবল মারার সময়ে ব্যাঙটা পালাবেই লাফ মেরে, 
কিন্ত সাপের বিষটা পড়বে মড়ার খুলির মাঝে, 
্ &সেই বিষ থেকে তৈরি ওষুধ লাগবে রোগীর কাজে। 
বেগ বেঁচে যাবে, তবে তিথিযোগে এই জোটপাট চাই, | 
শী একটা কিছুর অভাব ঘটলে সে-ওষুধে কাজ নাই। 


৯৮ 77 রর 


রি ্ সর ং ) 
্ঘ রে ৭. 
ছু রা 4 ঠ ও ১ 7১ ? 
১াররি 7 নে রা 0] , 
রর. পপর ০ ৫ ৪ ও -- ৰ 
 - রি এডি, 
11 রী! শশা টিন ও 


॥ ্রএই কথা শুনে সেই লোক-_অসুখ বাড়িতে যার, 
নক্ষত্রের দিন-ক্ষণ দেখে হলো সে ঘরের বার। 


ঘর (বলে, ও ঠাকুর, সব জোটপাট যদি তুমি দাও করে, 
ছায়া-সুনিবিড় শাস্তির নীড় 'জয়রামবটী”। | 


৯ অবশেষে দেখে, মড়ার মাথার খুলিও রয়েছে পড়ে, 


ও কোকিলকৃজনে মুখরিত জয়রামবাটা-বাঁকুড়া | 


&্ 8আর তা৷ তো স্বাতী নক্ষব্রেই, তোমারই কৃপার ফল। 


[ঠাকুর বলেন, ব্যাকুলতা যদি থাকে, তার কৃপা মেলে, 





ছন্দে ধৃত কথামৃত 





তখন একটা ব্যাঙের পিছনে এক সাপ যাবে তেড়ে, 


ব্যাকুল হয়ে সে এখানে-ওখানে সেসব খুঁজতে থাকে, 
মন-প্রাণ দিয়ে ভগবানকে সে ডাকে। 


তবেই রোগীর প্রাণ বাঁচে প্রভু তোমার কৃপার জোরে। 


দেখতে দেখতে পশলাখানেক বৃষ্টিও গেল ঝরে। 
লোকটা তখন বলে, কৃপাময়, খুলিতে জমল জল, 


এবার ঠাকুর, বাকি যোগাযোগ তুমিই ঘটিয়ে দাও, 

কী আশ্চর্য, একটু পরেই এসে গেল সাপটাও। 

তা দেখে লোকটি খুব খুশি হলো, ব্যাকুলতা গেল বেড়ে, 
এল এক ব্যাঙ, ছোবল মারতে সাপটাও গেল তেড়ে। 
ব্যাটা পালায়, বিষও পড়ল খুলিতে জমা সে-জলে, 
লোকটি তখন মহা আনন্দে হাততালি দিয়ে চলে। 


সব যোগাযোগ তার দয়াতেই ঘটে যায় হেসেখেলে। 





ছড়া £ সুনীতি মুখোপাধ্যায় 


২৮২৬ উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্র--৪র্থ সংখ্যা 5 বৈশাখ ১৪১১ এপ্রিল ২০০৪ 





বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে আচার্য এলেন শৈবতীর্থ মধ্যার্জুনে। সেখানে তিনি এ পণ্ডিতের এধরনের সিদ্ধাত্তে সকলে অবাক হয়ে গেল। আচার্য শঙ্কর সব শুনে 
৬ ১০০৮ মতি ১৬ গভীর ধ্যানে মগজ হলেন, তারপর উপস্থিত হলেন মধ্যা্জুন শিবের মন্দিরে 


৬৪ হে, রীনা টি প্ঠাক্জা ০ ২৫ ষ্ঃ ষ: ্ৈ রম রি 
৬ টিটি ২ 1178৩ 
৮ । 9 8১৬৬১এ১ 










টু ৬:৯১ ্ ধু 
হে আচার্য! আপনি অদ্বৈতবাদ সম্পর্কে যা বলছেন, ভা সত্যি হতে পারে। কিন্ত এই 
পীঠের প্রধান দেবতা মধ্যার্জুন শিব আপনার কথা বদি অনুমোদন করেন, তবেই বিশ্বাস 
করব। 


্ 
| & 
মপ রা এ 
এ এ র রঙ 
4 ্ | & র্‌ 
শা ৭৮ ৮০ 
তি ৮ 
ডে ্ শক 
চি পলা 
বস, চি 


আচার্ষের প্রার্থনা শেষ হওয়া মাত্র ম্দিরের অভ্যন্তর এক আচার্য আবার [আমাদের আচার্য অস্ধৈতবাদী। তবু কত এ 
ধরে 





উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হলো। শোনা গেল এক পথেনামলেন। মানুষের সঙ্গে তিনি মেশেন, তাদের ভুল 


গুরুগন্তীর কষ্ঠস্বর। গেলেন ২ দিয়ে আরো এগিয়ে দিজ্ছেন। 





আচার্ষের | ) 
কীর্তিকথা। ' 


কচি ভদ্র রাজা দুধ লেছ কেরল থেকে ভাগের ভনুপমন করে লিন ক্রকচআচর্ধশঙ্রের কাছে এসে তাকে নানা অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিতে 
ই এবার তার একান্ত অনুরোধে আচার্য ত্বার রাজ্যে এলেন লাগল। কুন্ধ রাজা সুধা তার অনুচরদের,ডাকলেন। 
পনার জন্য। সেখানে তখন এক ভয়ঙ্কর কাপালিক ভ্রকচের বাস। সে 
একাধারে সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ এবং নানা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। এরাজ্যে নপব করাও এই নজরীকেট 
সে গড়ে তুলেছে সারা ভারতের কাপালিকদের প্রধান কেন্ত্র। কিন্তু ধর্মের 
রি রর হহি রিভার যনহী 
ক্রকচ। 









কে আচার্ধ শঙ্কর? সুধস্বাই 
[আমাকে ভয় পায়। আমি কাউকে 
পরোয়া করি না। ওছে আমার 
সৈন্যরা! তোমরা তৈরি হও। 

_ তাকে কালই হত্যা করব। 





২ 


১২৯২২ ০ 
সেখান 


থেকে বেরিয়ে এসে ভার সৈন্যদের যুদ্ধের আদেশ দিল। বেজে উঠল 
রণভেরি। 








চিরডলী 2 আদি শরাচার ক ২৮৩ 


এট বিভাগ প্রকাশিত মতামত একান্তভাবই 'পত্রালখক-লখিক্যাদর। 


ভাবপ্রচার ও সংগঠন ঃ সমস্যা ও প্রস্তাব 


উদ্বোধন-এর গত চৈত্র ১৪০৯ থেকে ভাত্র ১৪১০ সংখ্যার 
কথাপ্রসঙ্গে' বিভাগে প্রকাশিত প্রসঙ্গ £ ভাবপ্রচার ও সংগঠন' 
আলোনাটি অত্যস্ত বিশ্লেষধণী ও প্রাসঙ্গিক। আলোচনায় 
শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের বহু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার বিভিন্ন দিক 
নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যা আজ গভীরভাবে ভাবনার বিষয়। 
ইতিবাচক দিকগুলির পাশাপাশি আমার দৃষ্টিতে ভাবান্দোলনের 
কতকগুলি নেতিবাচক দিক চোখে পড়েছে। এই পর্যবেক্ষণ ও 
মতামত সম্পূর্ণই আমার ব্যক্তিগত। সমস্যাগুলি সকলের জানা 
দরকার বলে মনে করি। 

(১) সুদক্ষ সক্রিয় কমীর অভাব £ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের 
কেন্দ্রগুলি ছাড়া যে অসংখ্য প্রাইভেট সংগঠন আছে, তাদের মধ্যে 
অনেক ক্ষেত্রেই সুদক্ষ, পর্যাপ্ত ও সক্রিয় কমীর অভাব আছে। দক্ষতা 
অর্থে €ক) ব্যক্তিগত জীবনে ত্যাগ, তপস্যা ও সেবার মনোভাব; 
(২) প্রাতিষ্ঠানিক পরিচালনার অর্থাৎ সম্পাদক ও সভাপতির 
পদের প্রতি লোভ না থাকা; গে) বাস্তববুদ্ধি প্রয়োগের ক্ষমতা; 
(ঘ) বিভিন্ন শ্রেণির মানুষকে ভালবেসে কাছে টানার ক্ষমতা এবং 
(ও) দীর্ঘমেয়াদি চিত্তা ও পরিকল্পনার ক্ষমতা। 

(২) সংগঠিত যুবকেন্দ্রের অভাব ঃ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের 
সংস্পর্শে আসা যুবকদের বাদ দিলে দেশের বৃহত্তর যুবগোষ্ঠীর সঙ্গে 
শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের কোন যোগাযোগ নেই। এর কারণ 
হলো-_€ক) প্রাইভেট কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে যুবকদের সংগঠিত 
করার মতো দীর্ঘমেয়াদি ও ধারাবাহিক কর্মসূচীর অভাব; 
(খ) স্বামীজীর বাণীকে সঠিকভাবে উপস্থাপিত করার চেষ্টার 
অভাব; (গ) সংগঠিত যুবকেন্দ্রের অভাব; (ঘ) বছরে দু-একবার 
সকলকে নিয়ে উৎসবের মেজাজে, আনুষ্ঠানিকতা ও কৃত্রিমতার 
মোড়কে সম্মেলন বা অনুষ্ঠান করার প্রবণতা এবং (উ) যুবকদের 
ওপর ভরসা করতে এবং নিঃস্বার্থ ভালবাসতে না পারা। 

(৩) সংগঠিত অপপ্রচার ও অসংগঠিত প্রতিবাদ £ রামকৃষ- 
বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের সঙ্গে যুক্ত সংগঠন এবং রামকৃষ্ণ 
মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের ওপর একদল মানুষ সংগঠিতভাবে 
ক্রমাগত আক্রমণ, অপপ্রচার ও কুৎসা চালাচ্ছে। এদের 
শ্রেণিবিভাগ এইভাবে করা যেতে পারে- (ক) সাম্যবাদী, 
যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানবাদী, মানবতাবাদী, বাস্তববাদী ইত্যাদি বেশ 
কিছু আত্মপরিচয় প্রদানকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান; (খ) কোন কোন 
রাজনৈতিক সংগঠন; গে) মিশনের স্কুল থেকে পাশ করা এবং 
পাশ করতে না পারা ছাত্রদের একাংশ ও তাদের অভিভাবকগণ; 
(ঘ) মিশন থেকে কোন সুবিধা নিতে ব্যর্থ (ছেলেকে স্কুলে ভর্তি 
করানো বা অন্যান্য) হওয়া মানুষজনের একাংশ। এছাড়া 
শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর নাম ব্যবহার করছে এমন কিছু 
ধমীয় ও সামাজিক সংগঠন-_যারা ভাবপ্রচার পরিষদের অস্ত্ভুক্ত 


নয়__তারাও সুকৌশলে মানুষজনের কাছে ভাবপ্রচার পরিষদের 
নিন্দা করছে। এর পিছনে যে-দুটি কারণ আছে তা হলো-(১) 
নিজেদের সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা বা সংগঠন-প্রধানকে তুলে ধরার 
প্রয়াস অর্থাৎ ব্যক্তিপূজার অভীন্সা এবং (২) এদের নেতিবাচক 
কাজকর্ম শ্রীরামকৃষ্ণের অনেক ভক্তই অনুমোদন করেন না। এর 
ফলে ঈর্ষা ও বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে তারা এই কাজ করে। ($) 
কিছু পত্র-পত্রিকা ও কয়েকটি টিভি চ্যানেল এবং (চ) অত্যন্ত 
হতাশাগ্রস্ত সাংসারিক মানুষজনের একাংশ। 

এই সমস্ত অপপ্রচারের জবাব দেওয়ার জন্য যে সাংগঠনিক 
শক্তি ও এঁক্য আমাদের দরকার, তা নেই। বরং বিচ্ছিন্নভাবে বা 
এককভাবে এসমস্ত অপপ্রচারের জবাব দেওয়ার প্রয়াস 
ভাবান্দোলনের একটি দুর্বলতম দিক। 

(৪) নিঙ্গবিত্ত ও দরিদ্র শ্রেণি থেকে বিচ্ছিন্নতার প্রবণতা $ বহ 
স্থানে বিভিন্ন প্রাইভেট সংগঠনের সঙ্গে স্থানীয় দরিদ্র ও নিম্নবিব্ 
শ্রেণির মানুষের যোগাযোগ খুবই কম। সাংগঠনিক কাজে 
অংশগ্রহণে ও পরিচালনায় মধ্যবিদ্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্তের প্রাধান্য 
দেখা যায়। কোথাও কোথাও উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্য 
আন্দোলন সীমাবদ্ধ হওয়ার প্রবণতাও লক্ষ্য করা যায়। 

(৫) সমন্বয়ের অভাব ঃ বহু স্থানে ভক্তদের মধ্যে সমন্বয়, সন্তাব 
ও সহযোগিতার অভাব দেখা যাচ্ছে। কোথাও কোথাও পারস্পরিক 
বিদ্বেষ এমন স্তরে পৌঁছাচ্ছে যে, তার জন্য আদালতের শরণাপন্ন 
হতে হচ্ছে! কোথাও আবার এমন মনোভাবাপন্ন বিভিন্ন প্রাইভেট 
কেন্দ্রের মধ্যে সম্পর্ক যথেষ্ট বিদ্বেষপূর্ণ। এইসব সুযোগ বিরোধী 
মনোভাবাপন্ন মানুষ গ্রহণ করছে। 

(৬) আনুষ্ঠানিকতার প্রতি গুরুত্বদানঃ কোন কোন স্থানে 
প্রাইভেট কেন্দ্রগুলির মূল লক্ষ্যই একটি মন্দির তৈরি অথবা উৎস 
আয়োজনের প্রতি গুরুত্বদান। এতে সঙ্ঘের মূল ধারা থেকে কিচ্ছিন 
হওয়ার সম্ভাবনা আছে। স্বামীজী বলেছিলেন £ “মহোৎসবাদিতে 
পেটের খাওয়া কম করিয়া মস্তিষ্কের খাওয়া কিছু দিতে চট 
করিবে।” (পত্রাবলী, ৪র্থ সং, পত্রসংখ্যা ১২৮) অন্যত্র বলেছেন: 
“সাণ্ডেল [বৈকুষ্ঠনাথ সান্যাল] লিখছেন যে, হাজার হাজার লোৰ 
খালি ঘণ্টানাড়া দেখতে আসে। যদি একথা সত্য হয় তো ওপ্রকার 
লোক না আসাই ভাল। ওরা মেঠাই খেতে আসে; এদিকে মঠের 
লোক না খেতে পেয়ে মারা যায়, তখন হাজার হাজার লোক 
কোথায়? আর আমরা কি সর্বত্যাগ করে স্যাণ্ডেলের জন্য ঘণ্টা 
বাজাতে এসেছি? স্যাণ্ডেল কাসারিপাড়ায় বাস করুক গে, যদি 
ঘণ্টানাড়া তার এতই ভাল লাগে।” (ধঁ, পত্রসংখ্যা ২৫৫) 

(৭) সঙ্ঘজীবন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ধারণার অভাব £ অনেক 
উৎসাহী ও সক্রিয় কর্মী সঙ্ঘজীবন কিংবা সন্যাসীদের প্রত্যক্ষ 
সংস্পর্শে না আসায় তাদের মধ্যে ত্যাগ, তপস্যা ও ভালবাসাময় 
জীবন সম্পর্কে কোন ধারণা গড়ে ওঠে না। ফলে এদের বাস্তব কর্ম 
ও সাধন-জীবনের গুণগতমান দুর্বল হয়ে পড়ে। 

এসমস্ত সমস্যার সমাধানের জন্য কতকগুলি প্রস্তাব উল্লেখ 
করছি-_ 
(১) রামকৃষ্চ মঠ ও মিশনের উদ্যোগে সম্প্যাসীদের নেতৃতে 
প্রাইভেট কেন্ত্রগুলির সক্রিয় ও উৎসাহী কমী্দের ধারাবাহিক 
প্রশিক্ষণ ও পড়াশোনার ব্যবস্থা করা। (২) প্রত্যেক প্রাইভেট 
কেন্দ্রের অধীনে একটি করে যুবকেন্ত্র স্থাপন করা এবং 
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কেনদ্রীয়ভাবে সেই যুবকেন্ত্রগুলি পরিচালনা করা। এর মাধ্যমে 
বিভিন্ন স্বপ্পমেয়াদি, দীর্ঘমেয়াদি ও ধারাবাহিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে 
শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের সঙ্গে যুবকদের ব্যাপকভাবে যুক্ত 
করানো সম্ভব হবে। €) প্রাইভেট কেন্দ্রগুলির ওপর মঠ ও 
মিশনের নিয়ন্ত্রণ আরো কঠোর করা। (৪) যেকোন রকমের 
আক্রমণ ও অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সংগঠিতভাবে প্রতিবাদ ও 
প্রতিরোধ করার কর্মসূচী নেওয়া। (৫) দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত শ্রেণির 
মানুষকে আরো বেশি করে সংগঠনে যুক্ত করার কর্মসূচী নেওয়া। 
(৬) যারা পদের জন্য বা অন্য কোন কারণে প্রাইভেট কেন্দ্রগুলিতে 
ঝগড়া-বিবাদ বা রাজনীতি করে, তাদের সরিয়ে দেওয়া। 
(৭) মাঝেমধ্যে মঠ ও মিশনের পরিচালনায় আধ্যাত্মিক 
শিক্ষাশিবিরের আয়োজন করা। (৮) দীক্ষাদানের ব্যাপারে একটু 
সতর্ক নজর দেওয়া। (৯) ব্যক্তিগত জীবনগঠন ও ভাবান্দোলন 
সম্পর্কে স্বাধীন চিস্তা তৈরির অভ্যাসের ওপর গুরুত্বদান করা। 
(১০) ভাবান্দোলনের যেকোনরকম সংস্কার, পুনর্গঠন বা 
পরিকল্পনা তৈরির ক্ষেত্রে মঠ ও মিশনের হস্তক্ষেপ ও উদ্যোগ 
আরো দৃঢ় ও কঠোর করা। (১১) রামকৃষ্ণ সঙ্গের তৈরি একটি 
ব্যবহার-নীতি ও গঠনপদ্ধতি চালু করা। 
এইভাবে হয়তো বহু সমস্যার সমাধান হতে পারে। তবে 
তা-ও অসম্পূর্ণ বা আংশিক হবে বলেই মনে হয়। সম্পূর্ণ তা আনতে 
গেলে স্বামীজীর শিষ্য এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ষষ্ঠ অধ্যক্ষ 
ধামী বিরজানন্দ মহারাজের বাণীটি স্মরণযোগ্য। তার মতে-_ 
“কাচা মন নিয়ে যারা দেশের বা জগতের হিত করার জন্যে 
নিজেকে নিয়োগ করেন বা কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন, তাদের 
উদ্দেশ্য মহৎ হলেও তাদের দ্বারা জগতের হিতের চেয়ে বরং 
অহিতই বেশি হয়। নানা ঘাত-প্রতিঘাতে তারা আদর্শে দীর্ঘকাল 
অটুট থাকতে পারেন না। নামযশের ও প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা এবং 
প্রতুত্ব করবার স্পৃহা তাদের বলবতী হয়। দ্বেষ, হিংসা, সঙ্কীর্ণতা 
ও স্বার্থপরতা তাদের এমনি পেয়ে বসে যে, সব কাজ পণ্ড হয়ে 
যায়। শুধু তাই নয়, তারা নিজেদের অস্তরের বিষ জনসমাজে 
ছড়িয়ে বহু সদিচ্ছাপরায়ণ লোককেও কলুষিত করেন এবং সৎকর্ম 
ও ধর্মানুষ্ঠানের প্রতি, এমনকি ধর্মের ওপর সাধারণের অবিশ্বাস 
ও অশ্রদ্ধার ভাব উৎপাদন করেন।" (পরমার্থ-প্রসঙ্গ, ২৫তম 
পুনমুদ্রণ, পৃঃ ৫০) 
এই প্রসঙ্গে স্বামী নির্বাণানন্দ মহারাজের কথাগুলি প্রাসঙ্গিক। 
তার মতে £ “ত্যাগ-তপস্যা, সংযম, বিবেক-বৈরাগ্য এবং সচ্চরিত্র 
মানুষের প্রকৃত সম্পদ। এই সম্পদ না থাকলে আধ্যাত্মিক জীবনের 
উন্নতি অসম্ভব। উন্নতি তো পরের কথা, এগুলি ভিন্ন আধ্যাত্মিক 
জীবন গঠন করাই সম্ভব নয়। স্বার্থপরতা, অহঙ্কার, অভিমান, 
হিংসা-দ্বেষ, পরচর্চা, পরনিন্দা আধ্যাত্মিক জীবনের প্রবল 
অস্তরায়।” “ঠাকুরের ছেলেরা বলতেন, গুরুস্থান, ইন্টস্থান, 
তীর্থস্থানে কখনো কোন বিশেষ সুবিধা নিতে নেই। বিশেষ সুবিধা 
নিয়ে গুরুর কাছে গেলে, বিগ্রহের কাছে গেলে, কিন্তু গুরুরূপী ইন্টের, 
বিগ্রহের মধ্যে অস্ত্যামী ভগবানের থেকে দূরে রূয়ে গেলে এসব 
বিষয়ে খুব সতর্ক থাকতে হয়, নইলে ধর্মজীবন বিলাসিতা ও প্রহসন 
হয়ে দাঁড়ায়।” (দেবলোকের কথা, ৫ম পুনরমুদ্রণ, পৃঃ ১৩৬, ১৪০) 
রাজু গোস্বামী 
কল্যামী 


প্রসঙ্গ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের 
আলোকে বিভূতিভূষণ” 


“উদ্বোধন'-এর গত ভাদ্র ও মাঘ ১৪১০ সংখ্যায় প্রখ্যাত 
কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে শ্রীঅজিতেন্্র 
সিংহের আলোচনা এবং এপ্রসঙ্গে গত মাঘ ১৪১০ সংখ্যার 
প্রাসঙ্গিকী' বিভাগে প্রকাশিত চিঠিগুলি পড়ে আমার এতদিনের 
অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গতি খুঁজে পেলাম। এইসুত্রে আমাকে লেখা 
বিভৃতিদার ৫-১২-৪৫ তারিখের চিঠির একাংশ উদ্বোধন”- 
পাঠকবর্গের কাছে উপস্থাপন করছি ঃ “আই. এ. পাশ করেছ, বি. 
এ. পড়লে না কেন? বি. কম-টম কিছু না। অর্থকরী বিদ্যা। জ্ঞানই 
জীবনের একমাত্র কাম্য। জ্ঞান থেকে আসবে ঈশ্বরে ভক্তি। ভক্তি 
এলে জীবনে আর কিছু পেতে বাকি থাকে না। ঈশ্বরজ্ঞান জীবনের 
অমূল্য বস্ত।" 
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বিভৃতিদার দিনলিপি পড়ার সুযোগ আমার হয়নি, তবে তার 
সান্নিধ্য পেয়েছি চিঠিপত্রের মাধ্যমে ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৪ সালের 
প্রথমদিক এবং ১৯৪৫ সালের শেষদিক থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যস্ত। 
এর পরে ছন্দোভঙ্গ_-“অর্থকরী বিদ্যার কঠোর প্রবাহে। জীবনের 
শেষ অধ্যায়ে (৭৬ বছর) পৌঁছে এখন হাড়ে হাড়ে বুঝতে 
পারছি__সঠিক পথের নির্দেশে অবহেলা করেছি। 

আমার বিদীর্যমান ডায়েরিতে এবং স্মৃতির আলোয় যা এখনো 
দীপ্ত হয়ে আছে, তা থেকে সংক্ষেপে কিছু উল্লেখ করছি। বিভূতিদার 
সান্নিধ্যে থেকে উপলব্ধি করেছি--তিনি শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও 
ভালবাসতেন। 

একদিন তাকে জানালাম, রামকৃষ্ণ মিশন দেওঘর বিদ্যাপীঠে 
ভর্তি হয়েছি। উত্তরে তিনি বললেন £ “খু-উ-ব ভাল-_এই অল্প 
বয়সে চারপাশে বেড়া দেওয়ার সুযোগ পেলে। এগিয়ে যাও-_ 
চন্দনকাঠের সন্ধান মিলবে। মনে রাখবে, ঠাকুর-স্বামীজীই 
জীবনের ধ্রুবতারা ।” লক্ষ্য করলাম প্রতীতি প্রকাশে তার তৃপ্তিভরা 


চোখ-মুখ। 
এ উক্তির মর্ম তখন বুঝতে পারিনি। পরে বিদ্যাপীঠের 
তৎকালীন সম্পাদক পৃজনীয় স্বামী বলায় তিনি 


ঠাকুরের উপদেশাবলী অবলম্বনে বুঝিয়ে দিলেন। বিদ্যাপীঠে 
থাকার সময় বিভূতিবাবুর যত চিঠি পেয়েছি, সবেতেই ঠাকুর ও 
স্বামীজীকে ঘিরে কিছু-না-কিছু ভক্তি ও বিশ্বাসে আপ্লুত বক্তব্য 
থাকত। পুজনীয় স্বামী নিরাময়ানন্দজী খুব আগ্রহ সহকারে 
চিঠিগুলি পড়তেন এবং আধ্যাত্মিক সাহিত্যের আসর জমাতেন। 


প্রাসঙ্গিকী € ২৮৫ 


এরই পেশ বিশ্বৃও হয়েছিল পরবর্তী কালে বেলুড় বিদ্যামন্দিরে 
থাকাকালীন খধামী আদিনাথানন্দজী ও স্বামী বিতশোকানন্দজীর 
প্রণোদনে, আর অন্তরালে মহাপীঠস্থানের ভাবম্পর্শে। 

কিগ্কি বড় দুর্ভাগ্য আমার, দেওঘর বিদ্যাগাঠ ও বেলুড় 
শিদ্যামন্দিরে পাওয়া চিঠিগুলি পরবর্তী কালে আমার চলমান 
চাকুরির অস্থির গতিতে পগহারা হয়ে যায়- পরে হদিশ করতে 
পারিনি। এখন জুলে-পুঙে মরছি ক্ষমাহীন আপশোসে। 

প্রায় পঞ্ণ্য করতাম পথে-ড্রেনে চপতে চলতে বিভৃতিবাণুর 
উদাঞ্চিত দৃ্ঠি, কী যেন খুজে বেড়াচ্ছেন! রবীন্দ্রনাথের কাব্ের 
এমি তআরেই খুঁজে বেড়াই যে রয় সনে আমার মনে””- যেন 
৩হি। একদিন সাহস করে তার কাছে এর ক্কারণ জানতে 
চেয়েছিলাম, থেমে থেমে বললেন £ “খুঁজে বেড়াই অকৃপণ 
প্রকৃতির অজান্তে ছড়ানো অপপ্াপ সৌন্পর্য। প্রকৃতি যে ঈম্বরের 
ভাখা। ধঠতে খতুতে পরিবর্তনশীল নব নব রূপ, জলে-স্থলে 
ফুলে ফলে অভিনবত... রোদপড়া মাটির তাজা সৌদা সোঁদা গন্ধ... 
হলুদ রঙের বিস্তৃত ছেদহীন গালিচায় ঢাকা হলুদ সরষেফুলের 
(খও, ওপরে ইন্দ্রনীল মণির মতো নীল আকাশ__বী অতুপনায় 
010011791104--বিন্টাস আর সংযোজনের পরাকাষ্ঠা। এসব তো 
অমৃতধদাপ পুরুষের এককণা মাএর। তিনি অফুরত্ত, অন্তুহীন। তাই 
প্রকৃতি ছেড়ে জীবনের কোন কল্সনা হয় না।” 

ও7ন বলেছিলাম ঃ “আপনি আমাদের ওয়ার্ডসওয়ার্থ।” তিনি 
চুপ করে রইলেন। 

কলকাতায় এলে বিভূতিবাবু ১৪নং মির্জাপুর স্রিটের (অধুনা 
সুর্য সেন সিট) মেসে থাকতেন। একদিন দুপুরে দেখা করতে গিয়ে 
দেখি, চৌকির ওপর বসে অন্যমনক্ষ হয়ে ধূমপান করছেন। 
আমাকে দেখেই বললেন £ “ওরে আজ ০91১0110 (071৬৩411 
জানাল, পাথর পাচালী” 19710817101. 901৩00017-এ নেবে। 
আমাকে সম্পাদণা করে দিতে বলেছে।” শুনে তো আমি আনন্দে 
আত্মহারা! কিগ্ত আমার আনপ্দোচ্ছাসে বিভৃতিদার কোন প্রতিধ্বনি 
নেই। বিলাসহীন, উদাসীন, সমাহিত মন কোথায় যেন তা দিচ্ছে, 
(যমন পাখি ডিমে দেয়। কিছুক্ষণ পরে টেনে টেনে বললেন £ “তই- 
আমি, দেশ-কাল, স্ৃতি-নিন্দা, সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য... সবই তার 
স্বগ্ন। লাঠি দিয়ে গুলকে যেমন ভাগ করা। মোটকথা, সবই 
[তন -অখণ্ডানন্দ।”” 

'এাই বারবার মনে হয়, আধ্যাত্মিকতাকে বাদ দিয়ে সাহিত্য বা 
বিঞ্রান সম্পূর্ণ হতে পারে না। সসীমকে কাছে না টেনে অসীমকে 
বোঝা যায় না। 

বিভৃতিদার কথা মনে পড়লে আজও নিজেকে হারিয়ে ফেলি। 

ভবরঞ্জন ঘোষ 
সোদপুর, কলকাতা-৭০০১১০ 


নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে 


১৪০৯ বঙ্গাব্দের কার্তিক থেকে পৌষ এবং ১৪১০ বঙ্গাের 
আধাঢ় থেকে অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত “রবীন্দ্রনাথ ও 
নিবেদিতা ঃ রাগে অনুরাগে" লেখাটি সম্পর্কে কিছু জানাতে চাই। 
শ্রীদেবাঞ্জন সেনগুপ্ত অনেক পরিশ্রম করে এই লেখাটি লিখেছেন 


তথাপি লেখাটির ধঞ্তব্য বিষয় উদ্বোধন” পত্রিকার যোগ্য বন 
আমার মনে হয়ণি। এই প্রসঙ্গে শ্রীতপোব্রত ভাদুড়ী গত কালজু 
১৪১০ সংখ্যায় যেচিঠিখানি লিখেছেন, সেখানে তি 
দেবাঞ্জনবাবুর প্রয়াসকে যথেষ্ট মর্যাদা দিলেও তার নিজস্ব বন্ড 
আরো বেশি আপভ্তিজনক। রবীন্দ্রনাথ কিংবা নিবেদিতা? 
চারিত্রিক গুদতা নিয়ে দেবাঞ্জনবাবু সরাসরি কিছু না লিখলেও 
কিছু কিছু ইঙ্গিত সেখানে অবশ্যই দিয়েছেন। পিবেকানন্দ-ভক্ত এব, 
[সইসূত্রে নিবেদিতা-তক্ত সকলেই যেমন এই লেখাটি পড়ে আহত 
হয়েছেন, তেমনি রবীন্দ্রনাথের অনুরাগীরাও যথেষ্ট আহত হরে 
বলে আমি মনে করি। জগদাশ ভট্টাচার্যের গবেষণার পশ্টাতে +: 
মানসিকতা ধাজ করেছিল তা পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নেই। কি? 
উদ্বোধন" পত্রিকার পাতায় দেপাঞ্জনবাখুর এই ধরনের লেখা এন 
তার রেশ টেনে তপোন্বত ভাদুড়ীর বক্তব্য কী করে স্থান পেল ও, 
আমাদের জানা নেই। স্বামী বিবিকানন্দ ও নিবেদিতা কিংব! 
রবীন্দ্রনাথ ও নিবেদিতার সম্পর্ক নিয়ে আগে খারা কটা 
করেছেন এবং বর্তমানেও যার। করেনন প্রত্যেকের মুখ বদ করে 
দেওয়ার দায়িত রামবৃষত মিশনের নেওয়া উচিত এবং সেই 
আমাদের স্বাভাপিক প্রত্যাশা নয় কি? আছ্বোয় সম্পাদক মহানা চকে 
এব্যাপারে আলোকপাত করতে অনুরোধ জানাই। 

জয়দীপ ঘোষ 


সম্পাদকের বক্তব্য 


পত্রলেখককে ধন্যবাদ। আদেবঞজন সেনগুপ্তের গবেষণাধন' 
লেখা পড়ে অনেকেই খদ্ধ হয়েছেন বলে প্র দিয়েছেন। তথাপি ৬৫ 
লেখা উদ্বোধন" এ প্রকাশিত হয়েছে দেখ কোন কোন পাঠক- 
পাঠিকা আহত হয়েছেন বলে আমি দুঃখিত। বণ্তুত, স্থামী বিবেকানন 
ও নিবেদিতার গুরু-শিষ্যা কিংবা পিঙামানসকন্যা ইতাদি 
সম্পর্ককে খারিজ করে দিয়ে রবীশ্রণাথ ঠাকুর যেসব মঞ্তর 
করেছিলেন, সেসব আলোচনা ইতঃপূর্বে বিভিন পত্র-পবিকায 
প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সেইসব আলোচনাকে একটি চুড়ান্ত রাগ 
দেওয়ার মানসে শ্রীতপোব্রত ভাদুড়ী বিশ্াতিব অধাকার (থক 
শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্যকে তুলে এনে যেসব মণ্ডব্য করেছেন, তার মধে। 
গুরুতর অসাধু ইঙ্গিত আছে বলে আমি মনে করি। যদিও 'প্রাসঙ্গিকা 
বিভাগে প্রকাশিঙ মতামত এঝাস্তভাবেই পত্রলেখকের, ৩বু বৃহ 
পাঠকসমাজের কথা মনে রেখে এমন চিঠি প্রকাশ না করাই সমীচাণ 
ছিল। এখানে স্পষ্টভাবেই বলে রাখি, জগদীশবাবুর মতামত 
রামকুষ্ণ সঙ্ঘের আদর্শ বিরোধী। এবং একালেও এধরনের সম্পৃণ 
কাল্পনিক ও যুঞ্তিহীন কথা প্রচার করে কেউ কেউ আত্মপ্রসাদ লাশ 
করে থাকেন। তাদের চিন্তা ও চ্ঠার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও শুদ্ধতা আনয়ণ 
করার দায়িত্ব কেবল রামকৃষ্ণ মিশনের ওপরেই বর্তায় না, গোটা 
ভক্তকুলের ওপরেও বর্তায়। শ্রাশ্রাঠাকুর এবং স্বামী বিবেকানগ 
সম্পর্কে আরো যেসব নিন্দাসূচক প্রস্থ বাজারে প্রকাশিত হয়েছে এবং 
হচ্ছে সেব্যাপারে ভক্তগণের নীরবতা আমাদের বিস্ময় জাগায়, 
আমাদের অনবধানতাবশত এই লেখা 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশ পেয়েছে 
বলে আমরা দুঃখিত। এই প্রসঙ্গে ভবিষ/তে আর কোন আলোচনার 


যদিও এখং অনেক অজ্ঞাত তথ্যই তার লেখায় উঠে এসেছে, । অবকাশ থাকল ন|। 
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নিশ শতকের কথা। দেশে তখন ইংরেজ রাজত্ব 

চলছে। আলেকজাগ্ডার কানিংহাম সামরিক বিভাগের 
ইঞ্জিনিয়ারের চাকরি নিয়ে ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে ভারতে এলেন। 
দীর্ঘদিন চাকরি করার পর তিনি ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে অবসর 
গ্রহণ করলেন। তিনি কিন্তু দেশে ফিরে গেলেন না, ভারতের 
পৃপ্ত শহর ও প্রাচীন ধ্বংসস্তূপগুলি উদ্ধারের কাজে 
নিজেকে নিয়োজিত করলেন। এই কাজ যেন তাকে 
হাতছানি দিয়ে ডাকত। তিনি ভ্রমণ করলেন পাঞ্জাবের 
মাণিকিলায়, তৎকালীন যুক্তপ্রদেশের সারনাথে এবং 
মধ্যভারতের ভিলসা অঞ্চলে। অনুসন্ধান করে রচনা 
করলেন বহু মুল্যবান প্রবন্ধ । 

লর্ড ক্যানিং তখন ভারতের ভাইসরয়। সিপাহী 
বিদ্রোহের রেশ প্রায় শেষ হয়ে গেছে। ১৮৬১ খিিস্টাব্দের 
ডিসেম্বর মাসে ক্যানিং 'আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ 
ইণ্ডিয়া'র প্রতিষ্ঠা করলেন। তিনি এই সংস্থার সার্ভেয়ার 
হিসাবে নিযুক্ত করলেন কানিংহামকে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে 
সংস্থার কাজ আপাতত একরকম বন্ধ রইল। কানিংহাম 
বসে না থেকে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে এতিহাসিক 
ণগরগুলির ধ্বংসাবশেষ পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করলেন। 
তিনি এইসঙ্গে লুপ্ত নগরগুলি পুনরুদ্ধার করার প্রয়াসও 
চালিয়ে যাচ্ছিলেন। যেসব নগরের নাম ত্বার মাথায় ঘুরপাক 
খাচ্ছিল, তার মধ্যে কুশীনগর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 


এই কুশীনগরেই বুদ্ধদেব দেহত্যাগ করেন এবং এইখানেই 
নির্মিত হয়েছিল তার নির্বাণপ্রতিমা। 

প্রাথমিক অনুসন্ধান চালিয়ে কানিংহাম কুশীনগর নামে 
কোন স্থানের সন্ধান পেলেন না। কয়েকশো বছরের 
ব্যবধানে ভারতবর্ষের ইতিহাসে বহু স্থানের নাম সম্পূর্ণ 
পালটে গেছে, তাই কুশীনগরকে পাওয়া একরকম অসপ্তব 
হয়ে দীঁড়াল। কানিংহাম কার্লাইলকে বিশেষ সহকারী 
হিসাবে নিযুক্ত করে কুশীনগরের অবস্থান অনুসন্ধানের জন্য 
বিভিন্ন সূত্র সংগ্রহের চেষ্টা করতে লাগলেন। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ 
ও শাস্ত্রে কশীনগরের উল্লেখ আছে, কিন্তু অবস্থানের কোন 
উল্লেখ নেই। বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যেও বিভিন্ন স্থানে 
কুশীনগরের নাম আছে, কিন্তু তার ঠিকানা পাওয়া মুশকিল। 
এমনকি সিংহল, পূর্ব উপদ্বীপ এবং তিব্বতের পাণিগ্রন্থেও 
সন্ধান পাওয়া গেল না। নাম আছে, কিন্তু ঠিকানা নেই। 
কানিংহাম সূত্র পেলেন-_-চিনদেশীয় পর্যটক হিউয়েন সাং 
ভারতে এসেছিলেন হর্ষবর্ধনের যুগে। তিনি ভারতবর্ষের বহু 
স্থান পরিভ্রমণ করেছিলেন। এমনকি কপিলাবস্ত, 
কুশীনগরও গিয়েছিলেন। বিক্ষিপ্ত বিবরণে এই কাহিশীর 
উল্লেখ থাকলেও হিউয়েন সাঙের ভারত-বিবরণের সন্ধান 
কোথাও পাওয়া গেল না। এই বিবরণী ছিল চিনাভাষায় 
লেখা এবং লেখাটি চিনের কোন্‌ মিউজিয়ামে রাখা আছে 
তারও সন্ধান কানিংহামের কাছে ছিল না। 

কানিংহাম তখন ভারতে পাওয়া যায়-_বুদ্ধদেবের এমন 
জীবনীমূলক গ্রন্থের অধ্যয়ন শুরু করলেন। বিশেষ করে 
প্রয়োজন হলো বুদ্ধদেবের শেষজীবনের ঘটনা ও শ্থানিক 
বিবরণের। জীবনীগুলি পাঠ করে তিনি বুদ্ধদেবের শেষদিন- 
গুলির সঙ্গে যেন একাত্ম হতে চাইলেন। যদিও এই 
ঘটনাগুলি স্থাননির্দেশে কতখানি সাহায্য করবে সে-সম্পর্কে 
সন্দেহ ছিল, তবুও তার চোখের সামনে ভেসে উঠল 
বুদ্ধদেবের শেষজীবন। 

বুদ্ধদেব তার শেষজীবনে বর্ষাকালে বৈশালীতে খাস 
করতেন। প্রিয় শিষ্য আনন্দ ছিল তার সবসময়ের সঙ্গী। 
একবার বৈশালীর কাছে বেলুর গ্রামে বুদ্ধদেব মারাত্মক 
লীড়ায় আক্রান্ত হন। সর্বাঙ্গে তার তীব্র যন্ত্রণা। কিন্তু অপ্তুত 
শক্তিতে তিনি সেই যন্ত্রণা সহ্য করলেন। দু-একদিনের মধ্যে 
আরোগ্যলাভ করে তিনি তার প্রিয় শিষ্য আনন্দকে 
বললেন ঃ “আনন্দ, আমি অনুভব করছি আমার দিন শেষ 
হয়ে আসছে। তুমি মহাবনের কুটাগার বিহারে সমস্ত 
ভিক্ষুমণ্ডলীকে একবার সমবেত কর। আমি তাদের কাছে 
আমার জীবনের শেষ উপদেশ দেব।” আনন্দ বিস্মিত 
হলেন। সকল ভিক্ষু সমবেত হলেন। তাদের দেখে বুদ্ধদেব 
বললেন ঃ “আমি যে-ধর্ম প্রকাশ করেছি, তা তোমরা 


প্রততত 0 বুজের শিবার্প্রতিমার সঙ্জানে ক ২৮৭ 


সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা কর, সাধন কর ও নির্বাণলাভ কর।” এই 
উপদেশ দিয়ে বুদ্ধ বৈশালী থেকে কুশীনগরের দিকে রওনা 
হলেন। তার চলার পথে বিভিন্ন গ্রাম পড়ল। পাওয়া" 
গ্রামে এলে এক চগু তাকে সম্ভাষণ জানিয়ে শুকরের 
মাংসমিশ্রিত অন্ন খেতে দিলেন। বুদ্ধদেব সন্ন্যাসী। সন্নযাসীর 
আহারের জন্য কেউ কখনো মাংস দিত না। আহার 
প্রত্যাখ্যান করলে চণ্ু মনে কষ্ট পাবে-_এই কথা ভেবে 
তিনি সেই আহার গ্রহণ করলেন। খাওয়ামাত্রই তার 
তলপেটে অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হলো। অসুস্থ ও দুর্বল দেহেই 
তিনি কুশীনগরের অভিমুখে যাত্রা করলেন। পথে পড়ল 
কুকুষ্ঠা নদী। এই নদীতে স্নান করে কিছুটা যন্ত্রণার উপশম 
হলো। এরপর কুশীনগরে তিনি মল্লরাজদের শালবনে 
আশ্রয়গ্রহণ করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, তার শেষসময় 
উপস্থিত। তখন আনন্দকে ডেকে বললেন $ “আনন্দ, 
অনেকে হয়তো বলবে চণ্ডের দেওয়া খাবার খেয়েই আমার 
মৃত্যু ঘটল। তুমি চগুডকে বলবে, সুজাতার অন্ন খেয়ে আমি 
বোধিলাভ করেছি আর চণ্ডের আহার খেয়ে এই সংসার 
থেকে পরিত্বাণলাভ করেছি। দুজনেই আমার হিতকারী 
বন্ধু।” এরপর উপদেশ দিতে দিতে বুদ্ধদেব দেহত্যাগ 
করলেন। বেদনাদায়ক সংবাদ শুনে ভিক্ষুরা সকলে সমবেত 
হলো চিতার পাশে। বুদ্ধদেবের দেহ চিতার ওপর স্থাপন 
করা হলো। চিতায় অগ্নিসংযোগ-মাত্রই তার নশ্বর দেহ 
ভস্মীভূত হয়ে গেল। পরে এই স্থানে নির্মিত হয়েছিল 
বুদ্ধদেবের শায়িত নির্বাণপ্রতিমা এবং মন্দির। 

বুদ্ধদেবের জীবনীগ্রছে এই কুশীনগরের অবস্থান সম্পর্কে 
আর কোন তথ্য পাওয়া গেল না। এইসময় এক ঘটনা ঘটল। 
ফ্রান্সের বিখ্যাত পণ্ডিত স্ট্যানিন্নাস জুলিয়েন ভারতবর্ষের 
ইতিহাসের ওপর গবেষণা করছিলেন। গবেষণাকালে তিনি 
জানলেন, হিউয়েন সাং নামে এক চিনদেশীয় পরিব্রাজক 
ভারত-ত্রমণ করেছিলেন এবং পরিদর্শনের পর তিনি এক 
বিশাল অমূল্য গ্রন্থ চিনাভাষায় রচনা করেছিলেন, অথচ এই 
গ্র্থের যথার্থ মূল্যায়ন করা হয়নি। প্রাটীন ভারতের ভূগোল 
ও ইতিহাস সম্পর্কে বু তথ্য এই গ্রন্থে জানা যাবে_ এই 
আশায় তিনি এই গ্রস্থকে অনুবাদ করতে চারশো অক্ষরযুক্ত 
দুর্বোধ্য চিনাভাষা অধ্যয়ন করতে প্রয়াসী হলেন। অত্যত্ত 
ধৈর্যের সঙ্গে অল্পদিনের মধ্যে চিনাভাষা রপ্ত করে জুলিয়েন 
হিউয়েন সাঙের ভারতভ্রমণ বিষয়ক গ্রন্থ ফরাসিভাষায় 
অনুবাদ করলেন। এই গ্রন্থ ইংরেজিতেও অনুদিত হলো 
অল্পসময়ের মধ্যে। ইতিহাসপ্রেমীদের হাতে হিউয়েন সাঙের 
বিবরণী এসে পৌঁছাল। কানিংহাম যেন আবিষ্কারের এক 
উজ্জ্বল আলোকের সন্ধানলাভ করলেন। হিউয়েন সাঙের 
ভারত-বিবরণী তার অনুসন্ধানের কাজে বিশালভাবে সাহায্য 


করল। ভারত বিষয়ক পণ্ডিতের হিউয়েন সাঙের বিপদস্কুল 
ভ্রমণকাহিনী পাঠ করে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এই গ্রন্থ নায় 
গবেষকের দল শুরু করলেন বিভিন্ন স্থানের সন্ধান, 
কানিংহামের সর্বক্ষণের সঙ্গী হলেন কার্লাইল। 

হিউয়েন সাং ৬২৯ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে চিন 
থেকে ভারতে এসেছিলেন। ভারতের বিভিন্ন এলাকা 
পরিদর্শন করে তিনি আসেন অহিচ্ছত্র। এরপর যেসব স্থানে 
তিনি ধারাবাহিকভাবে ভ্রমণ করেছিলেন, তাদের নাম হলো 
_বীরাসন, কপিখ, কনৌজ, অযোধ্যা, হয়মুখ, প্রয়াগ 
কৌশাম্বী, বিশাখা (বিশোধ), শ্রাবস্তী, কপিলাবস্ত্, রামগ্রাম 
কুশীনগর, বারাণসী, গর্জপুর, বৈশালী ইত্যাদি। হিউয়েন 
সাঙের পথ ধরেই কানিংহাম ও কার্লাইল চললেন 
কুশীনগরের সন্ধানে। সে এক অন্তুত তপস্যা আর 
অধ্যবসায়ের কাহিনী। 

হিউয়েন সাঙের বর্ণনা অনুযায়ী বিখ্যাত শহর বা জনপদ 
বারাণসী, গয়া বা মথুরা খুঁজে পেতে অসুবিধা হলো না। 
কিন্তু বাকি স্থানগুলি, যেখানে হিউয়েন সাং ভ্রমণ 
করেছিলেন সেইসব স্থান সহজে উদ্ধার করা গেল না। 
হিউয়েন সাং ভারতের ভূমিমাপ ক্রোশ বা মাইল ব্যবহার না 
করে চিনদেশীয় মাপ “লি"র উল্লেখ করেছিলেন। এখানেই 
অসুবিধা দেখা দিল। শেষে পণ্ডিতেরা হিসাব করে ঠিক 
করলেন ৬ লি - ১ মাইল। 

কিন্তু এই মাপেও ছিল অসুবিধা । স্থানের সঙ্গে 
মানচিত্রের দূরত্বের মিল হয় না। হিউয়েন সাঙের বিবরণ 
অনুযায়ী তিনি গয়া থেকে ৫০ মাইল উত্তর-পূর্বে যে-স্থানের 
কথা লিখেছেন এবং যেখানে তিনি বিশাল এক নগরী 
দেখেছিলেন- সেখানে পৌঁছে দেখা গেল সেটা একটা 
জলাভূমি! অনুসন্ধানকারী গবেষকদল তখন অনুভব 
করলেন মানচিত্রের মাপ হয় সরলরেখায়, কিন্তু ভ্রমণ তো 


'হয় পথ ধরে। সে-পথ আঁকাবাকা হতে পারে। তাছাড়া শত 


শত বছর আগে হিউয়েন সাং যে-পথে ভ্রমণ করেছিলেন, 
সে-পথের তো অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। এবার শুরু 
হলো গবেষণা ও পায়ে হেটে পথে পথে ভ্র্ণ। 
অনেকদিনের পরিশ্রমের পর পাওয়া গেল বিভিন্ন স্থানে 
ছড়িয়ে থাকা প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ। এবার প্রশ্ন হলো, এস্থান 
কোথাকার ধ্বংসাবশেষ-_কিসের ধ্বংসাবশেষ? হিউয়েন 
সাং এই পথেই ভ্রমণ করেছিলেন কিনা? এবার প্রয়োজন 
হলো এইসব স্থানের প্রত্বতান্তিক খননকার্যের। কানিংহাম 
ভারত সরকারের কাছে তখন এই স্থানগুলি খননের 
অনুরোধ জানালেন। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইতিয়ার 
কাজ এতদিন বন্ধ ছিল। এবার শুরু হলো খননের কাজ! 
কানিংহাম এই সংস্থার কর্ণধার হলেন। [ক্রমশ] 
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গ্রিক মুদ্রার ইতিহাসে দেবতা আযাপোলো 


মদনমোহন সাহা 


1 পক 
৩৬ থেকেই এখানে মৃর্তিপূজা প্রচলিত। পৃথিবীর অন্যান্য 
দেশে এই প্রথা অবলুপ্ত হলেও গঙ্গার পবিত্র জলধারার মতো 
এটি ভারতের জাতীয় জীবনে আজও প্রবহমান। এখনো 
ব্রিবেণী সঙ্গমে লক্ষ লক্ষ নরনারীর ধর্মীয় সমাবেশ ঘটে 
চলেছে। কুস্তমেলায় কোটি কোটি পুণ্যার্থীর সমাগম বিশ্ময় 
জাগায়। ভারতীয় জনজীবনে ঈশ্বরের প্রভাব সূর্যের মতো 
সর্বব্যাপী বিস্তারলাভ করেছে। ভারতের মতো প্রা্ীন গ্রিসেও 
নানা দেবদেবীর অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত ছিল। এই 
নিবন্ধে গ্রিক পুরাণে সূর্য দেবতা আাপোলো যেভাবে 
উপস্থাপিত হয়েছেন, তা আলোচনা করা হবে। শুধু 
দেবদেবীর কাহিনীই নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে প্রাচীন 
মুদ্রায় দেবদেবীদের আবির্ভাবের কথাও। মুদ্রা সংগ্রহ- 
কারীদের কিছু নতুন তথ্য গোচরে আনাই এর উদ্দেশ্য। 
হিসাবে পূজিত হতেন। তিনি যে শুধুই সকলের উপাস্য 
দেবতা ছিলেন তা নয়, প্রাটীন মুদ্রার ইতিহাসেও আাপোলোর 
প্রাধান্য ছিল সর্বাধিক। জিউস ও লেটোর সস্তান-_এই 
পরিচয়ের সুবাদে আপোলো গ্রিক দেবতাদের মধ্যে অচিরেই 
হয়ে উঠেছিলেন অগ্রগণ্য। সঙ্গীত, কলা ও ভবিষ্যদ্বক্তার 
দেবতা হিসাবে তিনি গ্রিসে সকলের পৃজ্য ছিলেন। কেউ 
কখনো কোন বিপদে বা দুর্ভোগে পড়লে সবসময় তাকে 
মানুষ স্মরণ করত এবং তিনিও তাদের রক্ষা করতেন বলে 
সেকালের বিশ্বাস ছিল। অসুস্থদের আরোগ্যকরণেও তার বড় 
ভুমিকা ছিল। পাশাপাশি মেষপালকদের প্রতিরক্ষা দায়িত্বও 
যেন ছিল তারই কাধে। আবার অন্যের অনিষ্টকারী উদ্ধত, 
একগুয়েদের তিনি চিরকাল বিরোধিতা করতেন এবং বলা 
হয়, এদের শক্রই হয়ে উঠেছিলেন তিনি। 

সকলের উপাস্য এই দেবতার সঠিক জন্মবৃত্তাস্ত কিন্ত 
আজও অন্ধকারে ঢাকা। ইতিহাস পড়লে জানা যায়, গ্রিসের 
উত্তরপ্রাস্ত কিংবা এশিয়ার কোন এক অঞ্চল থেকে তার 
আগমন। পরে গ্রিসের সর্বেশ্বরবাদে তাকে সাদরে গ্রহণ করা 
ইয়। গ্রিক পুরাণ-মতে, আপোলো আর তার যমজ বোন 
দেবী আর্টিমিস ডেলসের এক দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। 
জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে বহুমত থাকলেও একটা বিষয়ে সকলেই 
একমত যে, জিউসের পরবর্তী কালে একমাত্র আপোলোই 
গ্রিকদের দেবতাপদ আলোকিত করে সকলের পৃজনীয় হয়ে 


উঠেছিলেন। গ্রিকরা ডেলফির এক প্রত্যস্ত অংশে তাদের 
উপাস্য দেবতা আপোলোর মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। 
সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বহু জ্ঞানি-গুণী, এমনকি 
সন্ত্রাটেরাও তার ভবিষ্যদ্বাণী শুনতে এখানেই জড়ো হতেন। 
আপোলোর অনুগত মহিলা ধর্মযাজকদের মুখে তার 
ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারিত হতো। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তার 
ভবিষ্যদ্বাণী ছ্র্থবোধক হওয়ায় ভক্তদের মনে তা নিয়ে 
বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতো। এমনকি লিডিয়ার রাজা ক্রোয়েসাসও 
এই বিভ্রান্তির কবল থেকে মুক্তি পাননি। 

একবার ক্রোয়েসাসের ইচ্ছা হয় পারস্য আক্রমণ করার। 
তিনি এই মনোবাসনা গোপন না করে ইষ্টঈদেবতা আপোলোর 
শরণাপন্ন হন ইচ্ছাপূরণের আশা নিয়ে। তিনি আপোলোর 
কাছে জানতে চান পারস্য আক্রমণ করলে তিনি জয়ী হতে 
পারবেন কিনা। এর উত্তরে আাপোলো যে-ভবিষ্যদ্বাণী 
করেন, তার অর্থ বুঝতে রাজার ভুল হয়। আযাপোলো 
বলেছিলেন, এই যুদ্ধে এক বিরাট রাজত্বের পতন হবে। এই 
ভবিষ্যদ্বাণীকে তারই অনুকূলে ভেবে নিয়ে ক্রোয়েসাস নির্ভয়ে 
পারস্য আক্রমণের প্রস্ততি নিতে থাকেন। তিনি বীরদর্পে 
পারস্য আক্রমণ করেন এবং অবধারিতভাবে পরাস্ত হন। 
পারস্যরাজ সাইরাসের কাছে পরাজিত ক্রোয়েসাস সর্বন্ 
খুইয়ে নিঃস্ব হন। 

প্রাচীন ট্রয় নগরে যখন যুদ্ধ চলছিল, তখন ট্রয় 
নগরবাসীকে রক্ষার্থে দেবতা আপোলো সাহায্যের হাত 
বাড়িয়ে দেন, উদ্দেশ্য-_গ্রিক বীর আকিলেসকে তার তিরে 
বিদ্ধ করে হত্যা করা। অন্যান্য গ্রিক দেবতার মতো সাধারণ 
মানুষের সমস্যা নিরসনে হস্তক্ষেপ করতে আাপোলো 
কখনোই অনিচ্ছুক ছিলেন না। প্রিক বীর আযাকিলেসের মৃত্যু 
সাধারণ মানুষের মনে এতটাই গভীর রেখাপাত করে যে, 
হঠাৎ কেউ মারা গেলে বলা হয়-_এর নেপথ্যে আছে 
আপোলোর অদৃশ্য তির। 

এ হেন আপোলোর নিত্য সাথি ছিল একটি ব্রিপদ স্ট্যাণ্ড, 
সাত তারে বাঁধা গ্রিসের এক বিশেষ বীণা, তিরধনুক, গ্রিসের 
চিরসবুজ গুল্ম ল'রেল (এটি প্রাটীন গ্রিসে খ্যাতি ও সম্মানের 
প্রতীক), ওমফালস্‌ (মৌচাকের মতো দেখতে একধরনের 
পাথর)-__যা পাওয়া যেত শ্রিসের ডেলফি নগরীতে, এছাড়া 
খেজুর গাছ ও আরো অনেক কিছু। গ্রিক দেবতা আপোলোর 
বীণা-হাতে দেখা যেত। মুকুটশোভিত আ্যপোলোর মুর্তি 
খোদাই করা হতো দাড়িগৌফ-হীন এক যুবা হিসাবে, কখনো 
নগ্ন আবার কখনো বিশিষ্ট এক লম্বা টিলাঢালা পোশাকে। 
আপোলোর ব্যবহৃত প্রিয় জিনিসগুলিও অনেক ক্ষেত্রে তার 
প্রতিকৃতির পাশে জায়গা পেত। 


ইতিহাস 0 গ্রিক মুদ্রার ইতিহাসে দেবতা আআপোলো * ২৮৯ 


“থেসালিয়ন লিগ" খিস্টপূর্ব ১৯৬ ও ১৪৬-এর মধ্যে 
কোন একসময়ে এক রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন করে, গ্রিক ভাষায় 
যার নাম ড্রাক'মা (017801119)। এই মুদ্রার সামনের দিকে 
ঘোরানো তার মুখখানি 1% মনোগ্রামের প্রেক্ষাপটে। 
উলটোদিকে দেবী আ্যাথিনার মুর্তি। দেবী ডানদিকে 
অগ্রসরমানা; এক হাতে বর্শা ঘোরাচ্ছেন, অন্য হাতে ফলক 
ধরে আছেন। মুদ্রায় গ্রিক লিপি দেখা যায়। 

এশিয়া মাইনর অঞ্চলে গারজারা শহরে প্রচলিত রৌপ্য 
মুদ্রা-_যার আরেক নাম “টেট্রোবল” (09109991)-_-তাতে 
খোদিত ছিল সূর্যদেবের মুখ। এখানেও তার মুখখানি 
ডানদিকে ঘোরানো, মাথায় সম্মানীয় মুকুট। অন্য পিঠে গ্রিক 
উৎকীর্ণলিপির ওপরে একটি ষাঁড় দাঁড়িয়ে এবং তার 
অভিব্যক্তিটা এমনই, যেন ঘাস চিবাচ্ছে। 

এশিয়া মাইনরের লিসিয়ার বিভিন্ন শহরে খিস্টপূর্ব 
দ্বিতীয় বা প্রথম শতকে এরকম বহু চিত্তাকর্ষক রৌপ্যমুদ্রা 
খুজে পাওয়া গেছে, যাতে রয়েছে আপোলোর মুখাবয়বের 
প্রতিকৃতি। মুদ্রার উলটোপিঠে কোনটিতে আাপোলোর 
বিশেষ প্রিয় বীণার চিত্র, কোনটিতে গ্রিক অক্ষরের সঙ্গে 
আপোলোর বিশেষ কিছু ব্যবহৃত দ্রব্যের ছবি; কিন্তু সবই 
স্বল্পগভীর এক চৌখুপীর ভিতর আঁকা। 

ইতালি শহরে এই গ্রিক দেবতার আগমন হয় বেশ 
তাড়াতাড়ি এবং সেখানেও গ্রিসের মতো ভবিষ্যদ্বক্তারূপে ও 
আরোগ্যকারীর বিশেষ ভূমিকায় তাকে দেখতে পাওয়া যায়। 
সেসময় রোমের সম্ত্রাট ছিলেন অগাস্টাস। দীর্ঘ যুদ্ধের 
আঘাতে ক্ষতবিক্ষত রোমের পুনর্গঠনে যখন তিনি 
মনোনিবেশ করেছেন, এমন সময় সেখানে আাপোলোর 
পদার্পণ ঘটে। রোমান সম্রাট অগাস্টাস তাকে বিশেষ গুরুত্ব 
দেন। আপোলোর আবির্ভাব তার মনে এক আশার সঞ্চার 
করে। আপোলোকে বিবিধ লাতিন পদমর্যাদায় এবং বিভিন্ন 
উপাধিতে বরণ করা হয়। যেমন “007৮08107” ও 
10008208101, 22818117051 শেষোক্ত পদভূষণটি 
প্যালাটাইন পাহাড়ের রাজপ্রাসাদে সুরক্ষিত রাখা হতো 
আপোলোর বিশেষ অবদানের জন্য। 

অগাস্টাস থেকে শুরু করে অরোলিয়ন অবধি রোমান 
মর্যাদায় চিত্রিত হতো। অরোলিয়নের রাজত্বকালের (২৭০- 
২৭৫ খ্রিস্টাব্দ) পর মুদ্রায় তার প্রতিকৃতির নমুনা ক্রমশ কমে 
আসতে থাকে। শুধু দ্বিতীয় জুলিয়েনের সময়ে (৩৬০-৩৬৩ 
খ্রিস্টাব্দ) এর অল্প পুনরুখান ঘটে। কিছু গ্রিক মুদ্রাতেও এসময় 
তার প্রতিকৃতির খোঁজ মেলে । আপোলোর প্রতিকৃতি ব্যবহার 
করা হয়েছে এমন বহু মুদ্রার মধ্যে কিছু দৃষ্টাস্ত তুলে ধরা যাক। 


প্রথমেই মনে আসে অগাস্টাসের রাজত্বকালে প্রবর্তিত 
এক রৌপ্যমুদ্রা 409721185"-র কথা। এখানে একদিকে 
অগ্াস্টাসের মুখাবয়বকে কেন্দ্র করে চারপাশে লেখা আছে 
৬০0৬57৬9 1091৬1চ"। মুদ্রার বিপরীত পিঠে লেখা 
1[1৬1./0”। সেখানে দেখা গেছে দেবতা আযাপোলোর 
একটি ছবি। তার মুখখানি এক্ষেত্রে বীদিকে ঘোরানো, হাতে 
পেক্ট্রাম ও বীণা। 





আপোলো দেবতার ছবিসহ একটি প্রাচীন মুদ্রার দু-পিঠ 


আরেকটি দৃষ্টাত্ত। সম্রাট সেপটিমিয়াস সেভারাসের 
(১৯৩-২১১ খ্রিস্টাব্দ) রাজত্বকালে প্রবর্তিত একটি মুদ্রা 
19০08115-এর সামনের পিঠে লেখা হতো 4.5. 
572৬. শা, /৬০. 111১ 111] লেখাটি মুকুটভূষিত 
সম্রাটের ডান অভিমুখে চিত্রিত মুখের চারপাশে আবর্তিত। 
বিপরীতদিকে লেখা ১01. ৬০৬50 । 
আযপোলো সেখানে বাঁদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে, হাতে একটি 
উৎসগগীকৃত পাত্র, গ্রিকভাষায় যার নাম “পোটরা” এবং 
বীণা। 

সম্রাট আমিলিয়নের স্বল্পায়িত সময়ের (২৫৩ খিস্টাব) 
রাজত্বে প্রবর্তিত একটি মুদ্রা “/57(070171015,-এ লেখা 
আছে-_-11. /১21111৮৭৬৩ 91৬5 72. 2৬0 
মুদ্রার সামনের ভাগে এই লেখাটি সম্রাটের একটি ')$' 
ছবির চারধারে ঘিরে আছে। সন্ত্রাট এখানে বর্মাচ্ছাদিত, তার 
মাথা থেকে আলো বিকীর্ণ হচ্ছে। মুদ্রার অন্য পিঠে লেখা 
/১১01.. 005137৬/0। তার পাশে দেবতা আযাপোলো 
একটি গাছের ডাল ধরে একটি পাথরে বীণার ওপর ঝুঁকে 
দাড়িয়ে আছেন। 

মুদ্রায় এই সূর্যদেবতার শেষ দেখা মেলে একটি রোমান 
মুদ্রায়। সেটি সম্রাট অরিলিয়নের রাজত্বেরই কোন এক 
সময়ের। এটি একটি ব্রোঞ্জ মুদ্রা “01011110105 | 
এখানেও মুদ্রার সামনের দিকে সম্রাটের “১৮ ছবি, পাশে 
লেখা 1, 0. ].. 90. &৬2]1/৯৭৬9 4৬০, ।অপর 
পিঠে লেখা +%৮014.1ব100191 আআপোলো এখানেও 
যেন বেদির ওপর বীণার দিকে ঝুঁকে রয়েছেন। দেবতা হিসাবে 
মুদ্রার ইতিহাসে তার গুরুত্বের কথা কজনেই বা জানে? 


২৯০ ক উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্ষ-_৪র্থ সংখা 0 বৈশাখ ১৪১১ 0 এপ্রিল ২০০৪ 


যথার্থ 'মানুষ' হয়ে উঠতে সংস্কৃত 
ভাষাশিক্ষা অপরিহার্য 


অশোককুমার মুখোপাধ্যায় 


জনশিক্ষায় সংস্কৃত ৬ লেখক £ ডঃ ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবরতী 
৪ প্রকাশিকা £ উষা দেবী চকুবতী খবিধাম, পোঃ দতপুকুর, উত্তর 
চব্বিশ পরগনা-৭৪৩২৪৮ ৬ মৃল্যঃ ৫০ টাকা ৬ পৃষ্ঠাসংখ্যা ঃ 
২৮১৪৪ ৬ প্রকাশকাল £ ১৯৯৯ 


সঞ্জ ভাষা ও সাহিত্য চর্চা এবং বাগ্মিতায় সুপরিচিত 
অধ্যাপক ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী একসময় উদ্বোধন? 
পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন বিদ্যালয়স্তরে 
সংস্কৃত ভাষাশিক্ষাকে আবশ্যিক করার পক্ষে সেই প্রচেষ্টার ফল 
বর্তমান গ্রন্থ 'জনশিক্ষায় সংস্কৃত'। তার বক্তব্যকে 
জনচিত্তে প্রচার করার উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ অনেকটাই রি 
সাহয্য করবে। গ্রন্থকার বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন, ছু 
জননেতা, সরকারের পদাধিকারী ও পণ্ডিত |. '.... 
ব্যক্তিদের মতামত সংগ্রহ করে দেখিয়েছেন সংস্কৃত 1:১৮: 
ভাষাশিক্ষার আবশ্যকতা কতটা এবং কোন্দিক | 

থেকে। তার যুক্তিবহ আলোচনা থেকে অন্তত দুটি |. 
বক্তব্য খুবই জোরালো হয়ে দেখা দেয়। প্রথমত, 


০৪১, ছা 
5১ পু 
ন্‌ 1৮১০ ১ 
নত ০ ৮১88 সি 
বহু ভাষাভাষী ভারতীয় সমা দিক 2 
রর ॥ 48 
৫] তা ্ি ভে $ ক রা 


থেকে জাতীয় সংহতি গড়ে তোলার জন্য সংস্কৃত | 
ভাষার ভূমিকা অনস্বীকার্য। দ্বিতীয়ত, বাঙলার | 
মতো বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষাগুলির উৎস সংস্কৃত 
এবং সেজন্য এই ভাষা না জানলে আঞ্চলিক ভাষাগুলিতে 
বুৎপত্তিলাভ হতে পারে না। 
শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাচীন ধ্রুপদী ভাষার স্থান যে গুরুত্বপূর্ণ, 
সেকথা গ্রন্থকার দেশি-বিদেশি অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সুন্দরভাবে 
প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে যে বিপুল 
মহণীয় ভাবধারা রয়েছে, সেগুলি আধুনিক কালেও ব্যক্তি ও 
সমাজ জীবনেও যথেষ্ট প্রয়োজনীয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা 
শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিন্দুমাত্র লঘু করে না দেখেও একথা প্রায় 
ধ্বসত্যের মতো বলা যায় যে, মানবিক বিদ্যার প্রাথমিক পাঠ 
শা থাকলে কোন মানুষের পক্ষেই যথাযথ অর্থে “শিক্ষিত' হয়ে 
ওঠা সম্ভব নয়। আর, ভারতের ক্ষেত্রে মানবিক বিদ্যাচর্চাকে 
ফলপ্রসূ করতে হলে সংস্কৃত ভাষাশিক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজন। 
য় স্তরে যে-শিক্ষাব্যবস্থা আছে, সেখানে অস্তত দু-তিন 
বছর সংস্কৃত শিক্ষার স্থান করে দিলে ছাত্রছাত্রীদের মানসিক 
সুগম হয়। একবার মানসিক বিকাশ সঠিক পথে ঘটতে 





আরম্ত করলে তারপরে যার যেমন পছন্দ সেভাবেই সে স্বচ্ছন্দে 
এগিয়ে যেতে পারবে। শিক্ষার্থীর মনকে যুক্তির পথে প্রশিক্ষণ 
দেওয়ার জন্য সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষা অত্যন্ত উপযোগী । সংস্কৃত 
ব্যাকরণ যে পৃথিবীর অধিকাংশ বহ্প্রচলিত ভাষাগুলির 
ব্যাকরণের তুলনায় অনেক বেশি বৈজ্ঞানিক, সেকথা যেকোন 
ভাষাবিদ্‌ মুক্তকঠে স্বীকার করতে বাধ্য। সেইসঙ্গে সংস্কৃত 
সাহিত্যের মধ্যে যে সু-উচ্চ মানবিক আদর্শের ভাবধারা রয়েছে, 
সেগুলির সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয় করিয়ে দিতে পারলে শিক্ষার 
দুই মূল উদ্দেশ্য-_চরিত্রগঠন ও জাতিগঠন__ সহজেই ফলবততী 
হতে পারে। আধুনিক ভারতে আঞ্চলিক ভাষাগুলির দাবি 
কোনভাবে নস্যাৎ না করেই বরং তাদের সুষ্ঠু ও সুস্থ বিকাশের 
জন্যই সংস্কৃত ভাষাচর্চা একাস্তভাবে প্রয়োজন। প্রত্যেক শিক্ষিত 
ভারতীয়ের পক্ষে নিজের মাতৃভাষা ও আত্তর্জাতিক ভাষা 
হিসাবে ইংরেজির পাশাপাশি সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে কিছুটা 
পরিচিতিলাভ মোটেই কষ্টসাধ্য নয়। জনগণ এবং সরকারের 
সামান্যতম সুস্থবুদ্ধি ও সদিচ্ছা থাকলেই শিক্ষার ক্ষেত্রে এই 
প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে, যার ফলে আমাদের 
--া সুস্থ মানসিক বিকাশের পথ প্রশস্ত হবে। আমরা 
০ ০ ১] জাতি হিসাবে আন্তর্জাতিক মর্যাদাও লাভ করতে 
পারব। 


গ্রন্থটির শেষভাগে অধ্যাপক চক্রবর্তী 


4 সুর ১৪। সক সী ৭) 
] রা সড়নি 


৫] নয়। মাত্র দশদিনেই যেকোন সাধারণ বুদ্ধির 


৪৪:১3: ছাত্রকে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। তাই এই 


2 সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে প্রাথমিক পরিচিতি না 
থাকলে যেমন ভারতীয় জাতীয়তার অন্যতম 


খত 2? 
॥ 2 ১১ ৯ 
নটি] উৎস 'বন্দে মাতরম্‌: সঙ্গীতের মর্মার্থ উদ্ধার করা 
নখ 


সম্ভব নয়, তেমনি রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু সঙ্গীত 
ও বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ভাষার অর্থ বোঝাও সম্ভব নয়। 
অন্যদিকে আধুনিক প্রজন্ম যতই পশ্চিমিমনস্ক হোক না কেন, 
এখনো দেখা যাচ্ছে, তারা বিবাহ, শ্রাদ্ধ বা কোন পূজায় সংস্কৃত 
মন্ত্র উচ্চারণ করছে। সংস্কৃত ভাষার প্রাথমিক জ্ঞান থাকলে 
মন্ত্রগুলির অর্থ বোঝা যায় এবং বোঝা যায় কত গভীর ও উদার 
ভাবধারা আছে সেসব বক্তব্যের মধ্যে। ভারতের সুদীর্ঘ ও 
গৌরবময় সাংস্কৃতিক এতিহের পরিচয় পাওয়া যায় একমাত্র 
সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে। এরকম অনেক কারণে সংস্কৃত ভাষার 
সঙ্গে প্রাথমিক পরিচিতি ঘটাতে পারলে স্বদেশপ্রেম, মানবপ্রেম 
এবং জাতীয় সংহতি গড়ে তোলার কাজ সহজ হবে। সুতরাং 
শিক্ষাব্যবস্থায় অন্তত উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যস্ত পরিকল্পিত 
পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে সংস্কৃত ভাষা শেখা আবশ্যিক করলে দেশের 
মানসিক উন্নতির পথ প্রশস্ত হবে। এটাই গ্রন্থটির মূল বক্তব্য, 
যার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করা যায় না। 
এই শ্রস্থটির বহুল প্রচার কামনা করি | 


গছ-পরিচয় € ২৯১ 


দীপা বন্দ্যোপাধ্যায় 


কির দাডিতে ৬ লেখক + ডঃ ধ্যানেশনারায়ণ চকরবতীর্ একাশক 
নিতাইচভ্র ভক্ত, প্রোহোসিভ বুক ফোরাম, ৩৩ কলেজ রো, কলকাতা- 
৭০০০০৯ ও মুল্যঠ ৫০ টাকা ও পৃষ্ঠাসং্টা£ ১০+১৮৪ 
৬ পিকাশকাল £ ১৯৯৯ 


ক বরেণ্য বিদ্যাব্রতী যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি “বেদের 

দেবতা ও কৃষ্টিকাল' গ্রন্থে লিখেছিলেন ঃ “আমি সভ্যতা, 
সংস্কৃতি ও কৃষ্টি_এই শব্রয় ত্রিবিধ অর্থে প্রয়োগ করিয়া 
থাকি। (১) দেহের সুখবিধান যে কৃতির লক্ষ্য, তাহা সভ্যতা। 
সভ্যতা বাহ্য বিষয়ের। €২) যদ্দ্রারা মনের সুখসাধন হয়, তাহা 
সংস্কৃতি । (৩) ন্থ্ারা বুদ্ধি ও জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা 
কৃষ্টি।” এই কৃষ্টি বিষয়ে আরেকটি গ্রন্থ “কৃষ্টির দৃষ্টিতে" বর্তমানে 
আলোচনার বিষয়। গ্রন্থটি ধ্যানেশনারায়ণ চতক্রবর্তী-রচিত 
প্রবন্ধাবলীর সঙ্কলন। 

এই গ্র্থে বিষয়বস্তর যে ব্যাপ্তি পাওয়া যায়, তাতে 
প্রবন্ধকারের বহুমুখী ভাবনার স্বাক্ষর রয়েছে। প্রায় প্রত্যেক 
প্রবন্ধেই প্রাবন্ধিক এদেশের জাতীয় কৃষ্টির প্রতিচ্ছবি দেখিয়েছেন 
এ সনাতন ভাবনার দর্পণে। তার 
ক রচনাগুলি পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং 
এনে তথ্যভিত্তিক।  মহামনীযীদের 


» " বক্তব্যের অনুকূলে সেগুলিকে 

২... ব্যবহার করা যায়, তার 
",| নিদর্শনরূপে এই সঙ্কলনটি অতি 
| গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি 





০১৯০ 
(যথা 'শতবর্ষের আলোকে আনন্দমঠ') যত্ত্রতত্র। তবে এই গ্রন্থে 
প্রবন্ধকার-রচিত কিছু সংস্কৃত শ্লোক এবং দ্বিজেন্দ্রগীতি “আমার 
জন্মভূমি'র সংস্কৃতানুবাদ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 

গ্রন্থের সুচীতে সতেরোটি প্রবন্ধের নাম রয়েছে। কিন্তু এই 
হয়েছে, অথচ তার উল্লেখ সৃচীতে নেই। সেই প্রবন্ধের নাম 
“আচার্য শঙ্কর- সমন্বয়ের মহানায়ক'। সূচীতে নানা পত্রিকার 
নাম রয়েছে, যেগুলিতে এই প্রবন্ধগুলি আগেই প্রকাশিত 
হয়েছিল। কিন্তু পত্রিকাগুলি কোন্‌ কোন্‌ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত 
অথবা কোন্‌ কোন্‌ সংখ্যায় পত্রিকাগুলি এঁসব প্রবন্ধ প্রকাশ 


করেছিল, সেবিষয়ে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। গ্রন্থের 
পরিশেষে একটি তথ্যসূচী থাকা জরুরি ছিল। "বাংলার 
নবজাগরণ ও- সংস্কৃত চর্চা" এবং “সংস্কৃতসাধনায় ভগবান 
নামোল্লেখ নেই। গ্রন্থে মুদ্রণপ্রমাদ রয়েছে। সুচীতে দুটি প্রবন্ধের 
পৃষ্ঠাসংখ্যা প্রমাদবহুল (পৃঃ ১৪৫ এবং ১৩২)। 

অধ্যাপক রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়-রচিত গ্রন্থভূমিকা এবং 
প্রাবদ্ধিক-রচিত প্রস্তাবনা পড়লে বোঝা যায় যে, তাদের 
পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং সৌহার্দের ভাব অস্তঃসলিলা ফন্ধুধারার 
মতো প্রবাহিত হয়েও স্থানে স্থানে (পৃষ্ঠা %, ২য় ও ওয় 
অনুচ্ছেদ) যেন কিঞ্চিৎ পরিপ্রবায় পর্যবসিত হয়েছে। গ্রন্থের 
পরস্তাবনায় প্রাবন্ধিকের ক্ষোভ এইভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে, তিনি 
তার অনুভূত সত্যের খজু প্রকাশের জন্য বিক্তশালী সাহিত্য 
প্রকাশন সংস্থা এবং সংস্কৃতি ও ধর্মকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানাদির 
পৃষ্ঠপোষণ” থেকে বঞ্চিত (পৃষ্ঠা ৬1)। এত ক্ষোভের মধ্যেও 
সুচীতে দেশ", “বর্তমান' ইত্যাদি পত্রিকার নামোল্পেখ এবং 
্রস্তাবনায় তার স্ব-উক্তি “সেই সুত্রে বিভিন্ন মেরুর বহ 
বিদগ্ধজনের আত্তরপ্রীতি ও সাধুবাদে ধন্য হয়েছি।”-_তার 
মহানুভবতাকেই ঘোষণা করেছে। 2 


মানবসভ্যতার এক দলিল 
মৈনাক মজুমদার 


কোরআনের আলোকে ইসলাম জগৎ ও সৃফীসমাজ ৬ লেখক £ ডঃ 
ওসমান গণী ৬ প্রকাশক £ আবদুর রহমান মালিক, মালিক রাদাস, ৫৫ 
কলেজ স্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩ ৬ মুল্যঠ ১২০ টাকা 
ও পৃ্াসত্যো £ ৫২০ ও প্রকাশকাল £ ২০০২ 


যন মানুষ উচ্চবর্ণের নাম ভাঙিয়ে তার মানবতাকে 
নির্বাসনদণ্ডে পাঠায়, তখন সমাজের এক মেরুতে দাঁড়িয়ে 
থাকে মানুষের নামে কিছু পশুসম মানুষ এবং তার ঠিক বিপরীত 
মেরুতে দাঁড়িয়ে থাকে কিছু মনুষ্যত্বের কসাই। এরকম এক অস্থির 
সময়ে চৈতন্য আন্দোলন এবং ভক্তি আন্দোলন দেখা দেয়। 
মানবসমাজের এই সকরুণ অবস্থা সম্পর্কে কোরআন বলে £ 
“তাদের হৃদয় আছে, কিন্তু উপলব্ধি করে না, তাদের চক্ষু আছে, 
কিন্তু দেখে না, তাদের কর্ণ আছে, কিন্তু শোনে না, তারা 
রি রিল পারাদারনারা (সুরা আরাফ্‌, 

: ১৭৯) 

আসলে এখনো ভারতবর্ষে, হয়তো বা পৃথিবীর সর্বত্রই 
আমরা যে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে বিভেদ করে চলেছি, তার হে 
মূলগত কোন ভিত্তি নেই তা আরো একবার বোঝা যায় ওসমান 
গণীর 'কোরআনের আলোকে ইসলাম জগৎ ও সূফীসমাঞ্জ 


২৯২ € উদ্বোধন 0 ১০৬তম বব__-৪রথ সংখ্যা 0 বৈশাখ ১৪১১0 এপ্রিল ২০০৪ 


হাতে নিলে। একাদশ খ্রিস্টাব্দে উত্তর ভারতে শুরু হয়ে সারা 
ভারতে ছড়িয়ে পড়ার পর ১১৪২ খ্রিস্টাব্দে এই সূফী স্রোত 
বাংলাদেশে পৌঁছায়। তার ফলশ্রুতি জড়িয়ে আমাদের সমাজ- 
সংস্কৃতি আর প্রাত্যহিক জীবনের সর্বত্র। 
যখন লেখক খোলা কলমে পাঠকের ইসলাম সম্পর্কে 
যাবতীয় ভুল ধারণা কাটিয়ে ওঠার জন্য কোন মুসলিম লেখকের 
বদলে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বা ডঃ অরবিন্দ পোদ্দারের লেখা 
পড়তে বলেন, কিংবা কোরআনের বক্তব্যের সারবস্তা 
(বোঝানোর জন্য উদ্ধৃতি দেন রবীন্দ্রনাথের “গীতাঞ্জলি” বা 
'নৈবেদ্য থেকে, তখন সত্যি 
সত্যিই ধর্মভীরু সন্ীর্ণ পাঠক-মন 
চমকে ওঠে। সুফী তাই বলে, এ- 
সংসারে ধার্মিক ও অধার্মিককে 
নিয়ে কোন সমস্যা নেই, যত 
সমস্যা ধর্মান্ধকে নিয়ে। 
ডঃ ওসমান গণীর 
গবেষণাখদ্ধ এই গ্রন্থ থেকে 
সুফীবাদের সঙ্গে বৌদ্ধ ও হিন্দু 
ধর্মের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং 
মূল শরীয়ত অথবা গোড়া 
ইসলামধমীদের সঙ্গে এর সম্পর্ক 
ও তার বিবর্তন বিষয়ে এক দীর্ঘ অথচ মনোগ্রাহী আলোচনা 
পাওয়! যায়, যা নিজ গুণেই পাঠককে চুম্বকের মতো আটকে 
রাখে। তবু কোথাও কোথাও যেন লেখক কোরআনের এক 
নির্দিষ্ট আলোকবৃত্তের মধ্োই আটকে পড়েছেন বলে মনে হয়, 
যার ফলে সুফীবাদের সাফল্য, ইতিহাস, জনজীবনে বা 
ধর্মান্দোলনে তার প্রভাব সম্পর্কে জানা গেলেও সুফীবাদের 
ভবিষ্যৎ বা তার ব্রমবিলুপ্তির কারণ সম্পর্কে আমরা কিছু 
াণতে পারি না। সৃফীবাদের সাফল্যের কথা বলতে গিয়ে 
(লখক বারবার সাম্যবাদের কথা বলেছেন, যা একান্তভাবে 
সৃফীবাদের অবদান। তিনি আরো বলেছেন, সুফীগণই 
ভারতীয়দের অধ্যাত্সসাধনার সার্বিক ও সুষ্ঠু ধারা শেখান। কিন্ত 
ভারতীয় বেদ, উপনিষদ্‌ বহু পূর্বেই মানুষকে “অমৃতস্য পুত্রাঃ' 
ঘোষণা করেছে এবং মানুষের মধ্যে যে অখণ্ড শক্তি আছে, 
(সেকথা বারবার উল্লেখ করেছে। তাই লেখক যেন এখানে এক 
সামিত আলোকবৃত্তের মধ্যে আটকে গেছেন বলে মনে হয়। 
লেখক সুফীবাদের 'লতিফা” এবং বৈদিক যুগের 'কুগুলিনী 
সাতচক্ ভেদ, সম্পর্ক টানতে গিয়ে 'কুগুলিনী'কে 'কুন্দালিনী' 
বলে উল্লেখ করেছেন, যার পরিশুদ্ধ বানান “কুশুলিনী”! ভক্তি 
আন্দোলন ও সুফীবাদের প্রভাব বলতে গিয়ে লেখক ভক্তি 
আন্দোলনকে সুফীবাদের পরোক্ষ ফল বলে উল্লেখ করেছেন। 
কিন্তু ভারতীয় ভক্তি আন্দোলন বহু পূর্বের প্রায় রামানুজ দ্বারা 
বিস্তারলাভ করেছিল। রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বেদাস্তের 
শিরাকার অদ্বৈতত্রন্মোর ও সাকার সগুণ ভগবানের এক অপূর্ব 





সেতুবন্ধন। রামানুজের প্রভাব তখনো দক্ষিণ ভারতে লক্ষ্য করা 
যায়। এই ভক্তি আন্দোলনকেই একটি আধুনিক রূপ দিলেন 
শ্রীচৈতন্যদেব। 

সমন্বয়াবতার শ্রীরামকৃষ্ণ, যিনি জগতের প্রধান প্রধান 
ধর্মগুলি সাধন করে একই সত্যে উপনীত হয়েছেন এবং এ 
ধর্মগুলিতে নবশক্তি সঞ্চার করেছেন-_তিনি ইসলামের সুফী 
সম্প্রদায়ের প্রেমিক সাধক গোবিন্দরায়ের নিকট দীক্ষিত হয়ে এ 
ভাবসাধনে নিযুক্ত হন এবং অচিরেই সিদ্ধিলাভ করেন। এর 
দ্বারা “একমাত্র বেদাস্তবিজ্ঞানে বিশ্বাসী হইয়াই যে ভারতের হিন্দু 
ও মুসলমানকুল পরস্পর সহানুভূতিসম্পন্ন এবং ভ্রাতৃভাবে 
নিবদ্ধ হইতে পারে- একথাও হৃদয়ঙ্গম হয়।” (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ- 
লীলাপ্রসঙ্গ__স্বামী সারদানন্দ, ১ম ভাগ, সাধক ভাব, শ্রাবণ 
১৪০০, পৃঃ ১৭৭) লেখক তার গ্রছে এইসকল বিখ্যাত ঘটনার 
কোন উল্লেখ করেননি। তবু একাস্তভাবে ধর্মনির্ভর হলেও এই 
গ্রন্থ যে শুধুমাত্র ধর্মালোচনামূলক গ্রন্থের সংজ্ঞা ভেঙে 
সামগ্রিকভাবে মানবসভ্যতার দলিল হয়ে উঠেছে, তার একমাত্র 
কারণ অবশ্যই লেখকের অগাধ পাণ্ডিত্য ও উদার মনোভাব। 
পরিশেষে বলতেই হয়, এমন মুল্যবান একটি গ্রন্থে যঙিচিহ্তের 
নির্ভুল ব্যবহার নিঃসন্দেহে কাম্য, নইলে তা পাঠকের 
মনোনিবেশে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে । এ 


গৃহীদের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ 


সংসারীদের পতি শীশ্রীঠাকুর রামকৃষদেবের অভয়বাণী ৬ সফ্লক 
ও প্রকাশক £ নদীয়া বিনোদ দাশ, জি-৬/৮, ডানকুনি হাউজিং 
এস্টেট, ডানকুনি, ভগলি-৭১১২২৪ ৬ মূল্যঃ ১৫ টাকা 
ও পষ্ঠাসংখ্যা £ ১০+১০২ ৬ প্রকাশকাল £ ২০০২ 


সপ পাপা পিপাসা শিপন তি 





-কথিত ্্ীত্রীরামকৃষ্ণকথামৃত” থেকে সংসারীদের 

প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের 
অমূল্য উপদেশগুলি সঙ্কলন 
করে “সংসারীদের প্রতি 
অভয়বাণী”। মূল গ্রন্থ থেকে 
শ্রীরামকৃষ্ণের কথাগুলি নিয়ে 
মাত্র ১০০ পৃষ্ঠার মধ্যে পুস্তক 
প্রকাশ শ্রমসাধ্য কাজ। এই 
বইটি থেকে সংসারী মানুষজন 
অতি সংক্ষেপে তাদের প্রতি 
ঠাকুরের উপদেশ জানতে 
পারবেন। কিন্তু এই কাজে 
সঙ্কলক যে ষোল আনা সফল, তা বলা চলে না। তৎকালীন 
অনেক বিখ্যাত অথচ সংসারী ব্যক্তির সঙ্গে ঠাকুরের 
সাক্ষাৎকার ও উপদেশাদি এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে; যেমন 





এই-পরিচয় ক ২৯৩ 


ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, ডাঃ 
মহেন্দ্রলাল সরকার, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর ও বঞ্কিমচন্দ্রের কথা এই সঙ্কলনে অনুলিখিত। 
দেবেন্দ্রনাথের কথা কথামৃত'-এ এবং বঙ্কিমচন্দ্রের কথাও 
গ্রন্থের পরিশিষ্টাংশে আছে। এইগুলি থাকলে গ্রন্থখানি আরো 
সুন্দর ও সুপরিকল্পিত হতো। 

শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী অমৃততুল্য। সঙ্কলক সংক্ষিপ্ত পরিসরে 
তা তুলে ধরে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্তমণ্ডুলীর কৃতজ্ঞতাভাজন 
হবেন। শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজীর আশীর্বাণীটি এই গ্রন্থের 
অলঙ্কারযরাপ। 


পুরনো হয়েও নতুন 


য্ঞকথথা ৬ লেখক £ রামেন্দ্রসুন্দর ব্রিবেদী ৬ প্রকাশক 2 এইচ, 
রায়চোধূরী, ৩/৪ হেয়ার স্ত্রিট (হেড আফিস), কলকাতা-৭০০ ০০১ 
৬ মূলা £ ৪০ টাকা ৬ পৃষ্ঠাসংখ্যা £ ৮+১২৮ ৬ প্রকাশকাল £ ১৯৯৬ 


মেন্্রসুন্দর ব্রিবেদীর (১৮৬৪-১৯১৯ খিস্টাব্দ) 
পাণ্ডিত্য বিদ্ধংসমাজে সুপরিচিত। রিপন (অধুনা 
সুরেন্্রনাথ) কলেজে অধ্যাপক হিসাবে যোগদানের পর তিনি 
এ কলেজের অধ্যক্ষ হন। শুধুমাত্র “প্রেমাদ রায়টাদ বৃত্তি তার 
অধীত বিদ্যার পরিমাপক নয়, বিজ্ঞান ও দর্শন বিষয়ক প্রবন্ধ- 
এ রচয়িতা হিসাবে বিপুল খ্যাতির 
প্র অধিকারী তিনি। 

“ঘজ্ঞকথা” গ্রস্থখানি তার 
ছল মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় 
প্র (১৯২০)। পরবর্তী কালে 
১৪০২ বঙ্গাব্দে প্রাটা 
 পাবলিকেশনস্‌ তাদের প্রথম 
প্র সংস্করণ প্রকাশ করেছেন। 
ঘর বৈদিক যজ্ঞগুলির উদ্দেশ্য এবং 
মা? এর বিষয়। আলোচনাগুলি ৫টি 
অধ্যায়ে বিভক্ত-_€১) অগ্যাধান 
ও অগিহোতর (২) ইঞ্টিযাগ ও পশুযাগ, (৩) সোমযাগ, 
(8) খ্রিস্টযাগ এবং ৫৫) পুরুষযজ্ঞ। বিষয়ভিত্তিক প্রতিটি 
আলোচনা মনোগ্রাহী; প্রাচীন কালের কথা হলেও তা 
উপেক্ষণীয় নয়। প্রথম অধ্যায়ে ব্রন্মাচর্য ও গাহ্‌স্থ্য জীবনের 
কথা আছে। আবার গৃহকর্ম পালন না করে যাঁরা আজীবন 
্রন্মাচারী ও সন্ন্যাসী হয়ে থাকতেন এবং সমাজে তাদের স্থান 
কোথায় তা জানা যায়। এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের 
বিরোধের কারণ এবং বিজ্ঞানবিদ্যার সঙ্গে মানুষের সংস্কারের 
ভেদ ও অভেদের কথাও আলোচিত হয়েছে। 





এইভাবে প্রায় প্রতিটি অধ্যায়েই বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান 
ও পদ্ধতি প্রকরণের আলোচনা করা হয়েছে। জেহোবার 
মন্দিরে ইহুদিদের পশুবলির ঘটনা, ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পূর্বরাৰে 
শিষ্যদের সঙ্গে ভোজনের সময় যিশুর মদ ও রুটি দিয়ে 
তাকে নিজের মাংস ও রক্তের সঙ্গে. তুলনা, মৃত্যুর 
তৃতীয়দিনে যিশুর পুনর্জন্মলাভ ইত্যাদি বিষয়ক বর্ণনা 
রসসম্পৃক্ত করে উপস্থাপন বাস্তবিকই বিস্ময়ের বিষয়। এসব 
গ্রন্থ কখনো পুরনো হয় না 


(যে-গল্পে মাটির গন্ধ মেলে 


নদীয়ার লোককথা ৬ লেখক 2 ডঃ শ্যামপদ মওল ৬ প্রকাশক £ 
দীনবন্ধু বিভতি সাহিত্য সংসদ, পোঃ নগরউখড়া, নদীয়া-৭8১২৫৭ 
* মূলা £৪০ টাকা ৬ গৃ্টাসংখ্যা £ ১ ১৬৯৮ ৪ প্রকাশকাল £ ২০০০ 





১০ 


০. যার লোককথা' গ্রন্থটি লেখকের গবেষণামুণক 
আলোচনার অংশবিশেষ একথা জানিয়েছেন 


তুমিকা-লেখক নিখিলেন্দু ভৌমিক। লোককথা বা লোকসাহিত 
নিয়ে বছদিন ধরে আলোচনা [772 
চলছে। অনেক রচনা এবং গ্রও | বুয়ার লোক্কথ 
প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ থেকে [এটি 875.. 
শুরু করে আশুতোষ ভট্টাচার্যের 
চার খণ্ডের সুবৃহৎ “বাংলার | 
লোকসাহিত্য' গ্রন্থ এবং তুষার | | 
চট্টোপাধ্যায়, ডঃ বরণকুমার চাট... 
চক্রবর্তী প্রমুখ সুধীজনের মনোজ্ঞ |]. 
আলোচনা ইতঃপূর্বে আমরা |» ৃ 
পড়েছি। বর্তমান গ্রন্থখানি তাতে 
এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। যদিও 
নদীয়া জেলাকেন্দ্রিক আলোচনা, তবু বিন্দুতে সিন্ধুর আভাস 
পাওয়া সম্ভব। 

. গ্রন্থখানি দুভাগে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে অতি সংক্ষিপ্ত ১৪ 
পৃষ্ঠার মধ্যে সমীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ। দ্বিতীয় খণ্ডটি সংগ্রহ ও 
সঙ্কলন নামে দীর্ঘায়িত। এই অংশে নদীয়া জেলার লোককথা 
বিভিন্ন পর্যায়ে বর্ণিত। যেমন পশুপাখি, এন্দ্রজালিক, 
ভূতপেতি, চাতুরি, বোকামি, পারিবারিক সমস্যাপূরণ এবং 
বীরত্ব পর্যায়ের লোককথা। তার মধ্যে এন্দ্রজালিক পর্যায়ের 
স্বভাব" গল্পটি অন্য জেলাতেও প্রচনিত এবং ভূতপেতরি 
পর্যায়ের “পিগ্ডিকথা” গল্পটি দীর্ঘকাল আগে পড়া ভূতের 
কাছারি' নামে একটি গল্পের মধ্যে পাওয়া যায়। অবশ্য এমন 
মিল থাকতেই পারে। মোটের ওপর গ্ররশ্থখানি সুলিখিত, 


অতএব সুখপাঠ্যও বটে। 
: -_ সন্তোষকুমার দর 
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এপআ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, মাইসোর 


॥ প্রধান আড্ডা ॥ 

“কালে মাইসোর একটা প্রধান আড্ডা হয়ে দীড়াবে।”-_ 
লিখেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, আমেরিকা থেকে তার শিষ্য 
আলাসিঙ্গা পেরুমলকে আগস্ট ১৮৯৪-এর এক চিঠিতে 
্বামীজীর এই প্রফেটিক উক্তি যে কতদূর সত্য, তা উত্তরকালে 
প্রমাণিত হয়েছে। স্থাপিত হয়েছে মাইসোরের শ্রীরামকৃষঃ 
আশ্রম_যা ৭৫ বছর পূর্ণ করেছে গত ২০০০ সালে। সেই 
আশ্রমের কথাই এবার আমাদের উপজীব্য। তবে, তার আগে 
স্বরণীয় কিছু প্রসঙ্গ, কিছু মহাপুরুষ-কথা। 

॥ ফিরে দেখা॥ 

অজ্ঞাত, অপরিচিত সন্যাসীর বেশে স্বামীজীর মাইসোরে প্রথম 
আগমন নভেম্বর ১৮৯২-এ। তখন তিনি ভারত-পরিব্রাজক। কিন্ত 
আগুন তো চাপা থাকে না; স্বামীজীর কথাও গোপন রইল না। 
রাজ্যের দেওয়ান কে. শেষাদ্রি আইয়ারের কানে গেল এই তরুণ 
সন্নযাসীর কথা। স্বামীজীর সঙ্গে কয়েক মিনিট কথা বলেই লব্বকীর্তি 
দেয়ানজীর মনে হলো, ইনি কোন সাধারণ 
মানুষ নন। স্বামীজীকে নিজের বাড়িতে তিনি 
পরম সমাদরে কয়েক সপ্তাহ রেখে তাকে নিয়ে 
গেলেন মাইসোরের রাজা চামরাজেন্দ্ 
উদীয়ারের সভায়-_রাজার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে | 4 
দেওয়ার জন্য। গেরুয়া কাপড় পরা নবীন যতি | এন 
ও তার জ্যোতির্ময় রূপ দেখেই মহারাজের মন |] 
এক অজানা আনন্দে ভরে উঠল। কথায় কথায় [৭ 
তিনি স্বামীজীর বিদ্যার গভীরতা ও চিন্তার 
ৃক্ষতা ও অভিনবত্বের পরিচয় পেয়ে অভিভূত 
হলেন। আর তখন থেকেই স্বামীজী পেলেন 
রাজ-অতিথির মর্যাদা। দিনের পর দিন 
মহারাজের সঙ্গে তার নানা বিষয়ে গভীর 
আলোচনা হতে থাকল। মহারাজ বহু ব্যাপারে তার মতামত নিতে 
থাকলেন। মাইসোরের রাজা ও মাইসোর রাজ্য স্বামীজীকে বরণ 
করে নিল। মহারাজার সঙ্গে স্বামীজীর নিবিড় যোগাযোগ ও 
স্বামীজীর প্রতি তার আজীবন সনিষ্ঠ আনুগত্য শুধু এ প্রজন্মেই 
থেমে থাকেনি, পরবর্তী কালে মাইসোরে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম গড়ে 
ওঠার সঙ্গে রাজপরিবারের বদান্যতা ও গদার্যের দৃষ্টাস্ত যুক্ত হয়ে 
বয়েছে। 

সঙ্ঘনেতা বিবেকানন্দ ছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণের আর যেসব সম্ভান 
মাইসোরে পদার্পণ করেছেন, তাদের মধ্যে আছেন স্বামী 
রামকৃষ্ণানন্দজী, স্বামী অভেদানন্দজী, স্বামী ব্রন্মানন্দজী, স্বামী 
শিবানন্দজী ও স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী। এঁদের মধ্যে প্রথম দুজনের 
শাম মাইসোরের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত হয়ে আছে। তবে এঁদের 
সবার আগ্রহ ও আশীর্বাদেই মাইসোর আশ্রম যে আজ 
র ভাবধারার এক প্রধান আড্ডা” হয়ে দীড়িয়েছে, তাতে 
কোন সন্দেহ নেই। 

॥বীজ থেকে মহীরুহ॥ 

১৯১৭ সাল। স্বামীজীর মাইসোর ছাড়ার প্রায় আড়াই দশক 

পরের কথা। ওখানকার একদল ভক্ত মিলে শুরু করলেন 











শ্রীরামকৃষ্ণ সমাজ'। উদ্দেশ্য_-শ্রীরামকৃষ্চ ও বিবেকানন্দের 
জম্মতিথি পালন এবং মাইসোরে তাদের ভাবাদর্শে আগ্রহী 
সকলকে একত্র করা।” সংগঠনটি কর্ণাটকের আদি বাসিন্দাদের 
উন্নয়নে নিজের সাধ্যমতো কয়েক বছর ধরে কাজ করে। ১৯২৫- 
এর গোড়ায় মাইসোরে এলেন শ্রীমা সারদাদেবীর শিষ্য স্বামী 
শ্রীবাসানন্দজী। সেসময় নানা জায়গায় বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তিনি; 
একদিন মাইসোরের “আদি কর্ণাটক সম্মেলন'-এ সভাপতিত্ব 
করেন। তার আগমনের পর থেকেই মানুষের বিশেষভাবে মনে 
হতে লাগল যে, মাইসোর শহরে রামকৃষ্ণ সচ্ঘের একটি কেন্দ্র 
হওয়া দরকার। তৈরি হলো বিশিষ্ট নাগরিকদের নিয়ে একটা 
প্রতিনিধি কমিটি। এ কমিটি বেলুড় মঠের কাছে যথাবিহিতভাবে 
আবেদন জানাল কেন্দ্রস্থাপনের জন্য। প্রয়োজনীয় সাহায্যের হাত 
বাড়িয়ে দিলেন মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠের তৎকালীন অধ্যক্ষ স্বামী 
শর্বানন্দজী। অবশেষে ১১ জুন ১৯২৫-এ ৩১৩ দেওয়ান শেষাদ্রি 
আইয়ার রোডের ভাড়াবাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হলো "শ্রীরামকৃষ্ণ 
আশ্রম, মাইসোর”। স্বামী ব্রহ্মানন্দের মন্ত্রশিষ্য, সুপণ্ডিত স্বামী 
সিদ্ধেম্বরানন্দজী (গোপাল মহারাজ) হলেন প্রথম অধ্যক্ষ। 
আশ্রমের মাসিক ভাড়া ছিল ৪০ টাকা; 
শু] টাকা উঠত ভক্তদের অনুদান থেকে। আশ্রমে 
তখন ছাত্রদের জন্য কোচিং ক্লাস ও ভক্তদের 
জন্য ধর্মীয় ক্লাস চলত। এই কোচিং ক্লাসের 
সুত্রে আশ্রমের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক 
দিল | শিক্ষকের নিবিড় সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়। 
নি এদিকে আশ্রমের আর্থিক অবস্থা বিশেষ ভাল 
রম যাচ্ছিল না। ফলে প্রায় তিনবছর পরে 
লাইন্স-এ (এখনকার নাম কৃষ্তমূর্তিপুরম্) 
একটি ছোট বাড়িতে। 
এল ১৯৩১ সাল। আশ্রমের ইতিহাসে 
স্মরণীয় একটি বছর। মাইসোরের মহারাজের 
অনুরোধে সেখানকার নগর উন্নয়ন ট্রাস্ট আশ্রমকে দান করল ২ 
একর জমি। মাইসোরের কাছে বিখ্যাত “বৃন্দাবন গার্ডেন্স, 
যাওয়ার পথে বড় রাস্তার ওপর “বাণীবিলাস মহল্লা'য় অবস্থিত 
জমিটি। শ্রীরামকৃষ্ত-বিবেকানন্দের ভক্তদের দানে ৫,০০০ টাকায় 
নতুন জমিতে নির্মিত হলো ছোট্ট একটি আশ্রমবাড়ি। সেখানে 
একটি ঠাকুরঘর, দু-তিনটি সাধারণ ঘর ও একটি রান্নাঘর। 
ফেব্রুয়ারি ১৯৩১-এ আশ্রম এই নতুন জমিতে উঠে এল। এটিই 
আশ্রমের বর্তমান ঠিকানা। নতুন জমিতে ধীরে ধীরে গড়ে 
উঠতে থাকল আশ্রমের কর্মকাণ্ড। সম্ন্যাসীরা নানা জায়গায় 
বক্তৃতা দিয়ে হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাব প্রচার করতে লাগলেন। 
বিশ্ববিদ্যালয়েও তারা ধর্মের ক্লাস নিতে থাকলেন। বক্তাদের 
মধ্যে ছিলেন স্বামী শর্বানন্দজী ও স্বামী নিখিলানন্দজীর মতো 
প্রতিভাধর সন্ন্যাসী। বন্তৃতাস্থল- কখনো আশ্রম, কখনো 
বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কখনো বিভিন্ন সংগঠন-প্রতিষ্ঠান, কখনো 
বা শিয়া মসজিদ (এখানে বক্তৃতার বিষয় ছিল- হিন্দুধর্ম, বক্তা 
স্বামী শর্বানন্দজী, ভাষা উর্দু)। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ১৯২৮- 
১৯৩০ এবং ১৯৩১-১৯৩৩-এর সাধারণ কার্যবিবরণী থেকে 
জানা যায়, উল্লিখিত বক্তৃতাসূচী ছাড়াও আশ্রম তার চৌহদ্দির 


সংবাদ ক ২৯৫ 


ভিতরে ও বাইরে নিয়মিত ধর্মীয় ক্লাস পরিচালনা করত-_ 
বিশেষত শহরের পাঁচটি ছাত্রাবাসে । নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা 
দেওয়া হতো স্থানীয় দুটি উচ্চ বিদ্যালয়ের পঞ্চম ও ষষ্ঠ পর্যায়ের 
ছাত্রদের এবং কখনো কখনো মাইসোর জেলা কারাগারের বন্দি 
ও স্থানীয় টি. বি. স্যানাটোরিয়ামের রোগীদের । এছাড়া আশ্রমে 
রোজ প্রার্থনা ও ভজন হতো। প্রতি রবিবার রেলওয়ে 
ওয়ার্কশপের একদল কর্মী আশ্রমে ভজন করতেন; তাতে আদি 
কর্ণটক সমাজের ভক্তরাও অংশ নিতেন। আশ্রমে বিভিন্ন 
মহাপুরুষ ও ধর্মাচার্যের জন্মতিথি পালিত হতো। এছাড়া আশ্রমে 
ছিল একটি গ্রন্থাগার ও পাঠকক্ষ। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়, 
আশ্রম থেকে প্রায় ১২ মাইল দূরে কৃষ্ণরাজ সাগরে (বৃন্দাবন 
গার্ডে্স) সাপ্তাহিক গীতা ক্লাস এবং স্থানীয় একটি মিলের 
শ্রমিকদের জন্য ম্যাজিক লগন-সহ বক্তৃতারও আয়োজন 
করেছিল মাইসোর আশ্রম। 

এইভাবেই সমগ্র মাইসোর ও তার আশপাশের বিস্তীর্ণ 
এলাকাতে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাব প্রচারিত হতে আরম্ভ করল মাইসোর 
আশ্রমের হাত ধরে। সে-্ট্যাডিশন আজও চলছে, অব্যাহতভাবে 
শুধু অব্যাহতভাবে বললে কম বলা হবে; আসলে কর্মস্নোতে 
এসেছে জোয়ার। মাইসোর আশ্রম ক্রমশই বড় হয়ে উঠছে তার 
কর্মপরিধিতে, তার উদ্দেশ্যের ব্যাপকতায় ও ভাবের গভীরতায়। 
বীজ পরিণত হচ্ছে মহীরুহে। যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন সেবাযজ্ঞ। 

॥ সারম্বত সাধনা ঃ প্রকাশনা বিভাগ ॥ 

এই আশ্রমের সঙ্গে যেসব সাহিত্যসেবীর নাম যুক্ত, তাদের 
মধ্যে উজ্জ্বলতম হলেন কম্ড় সাহিত্যের “রাষ্ট্রকবি' কে. ভি. 
৪০৮ টু উস দি পু 
দারুণভাবে আদৃত--আজও। শিবানন্দজী 
কি লোক এ আনি 
করেছিলেন স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দজী। আত্মজীবনীতে কুভেম্পু 
লিখেছেন, কীভাবে এই আশ্রমের পরিমগ্ডল ও সাধুসঙ্গ তাকে 
উদ্দীপিত করেছিল। সহজ ভাষায় লেখা তার শ্রীরামকৃষ্ণ ও 
বিবেকানন্দ-জীবনী আজও কন্নড় সাহিত্যে ক্লাসিকের মর্যাদা লাভ 
করে। তিনি ছাড়াও আরো অনেক লেখক-সাহিত্যিক-দার্শানকের 
সঙ্গে মাইসোর আশ্রমের নিবিড় যোগাযোগ রয়েছে। আশ্রমের 
প্রকাশনা বিভাগটি যে আজ কন্ড় ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ 
সাহিত্য প্রসারের একটি প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছে, তার পিছনে 
এঁদের অবদান বিরাট। 

আশ্রম প্রতিষ্ঠার বছর খানেকের মধ্যেই (১৯২৬ সালে) 
প্রকাশিত হয় আশ্রমের প্রথম গ্রন্থ। তারপর থেকে ধীরে ধীরে 
বেরোতে থাকে ইংরেজি ও কন্নড় ভাষায় লেখা কিছু গ্রন্থ। 
১৯৪২-এ স্বামী সোমনাথানন্দজীর সময় থেকে প্রকাশনা 
বিভাগটি বিশেষভাবে সম্বিত হয়ে ওঠে। আজ এই প্রকাশনা 
বিভাগ আশ্রমের প্রধান কর্মকাগুগুলির অন্যতম। তার নিজস্ব 
প্রকাশনা দুশোর ওপর। এছাড়া প্রায় সমগ্র শ্রীরামকৃষ্ণ- 
বিবেকানন্দ সাহিত্য কন্নড় ভাষায় আজ পাওয়া যায়-_যার 
পুরো কৃতিত্ব এই আশ্রমের। ১ জানুয়ারি ২০০০ থেকে 
প্রকাশিত হয়ে চলেছে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কন্নড় ভাষার 
মুখপত্র 'বিবেক প্রভা", বর্তমানে যার মাসিক চাহিদা প্রায় 


১৩,০০০। 


আশ্রমে একটি গ্রন্থাগার আছে। ইংরেজি, কন্নড়, সংস্কৃত ও 
অন্যান্য ভাষার প্রায় ১৪,০০০ গ্রন্থ রয়েছে এখানে। এটি এখন 
সম্পূর্ণরূপে কম্পিউটার-চালিত হওয়ার পথে। 

॥ মাইসোর স্টাডি সার্কল।॥ 

আগেই বলা হয়েছে, মাইসোরের রাজপরিবার বংশানুক্তনে 
স্বামীজীর প্রতি ও তার প্রতিষ্ঠিত সঙ্গের প্রতি অবিচলিত আনুগত 
দেখিয়ে এসেছে। সেই সৃত্রেই মাইসোর আশ্রমের ইতিহাসে এসেছে 
এক অতি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। ১৯৩২ সালে মাইসোরের 
মহারাজার অর্থানুকূল্যে রামকৃষ্জ সঙ্গের সাধুদের প্রশিক্ষণের জন্য 
মাইসোর আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একটি ১10) 01106 
(পাঠচত্র)। এর উদ্দেশ্য ছিল রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সাধুদের প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য দর্শন, সমাজতত্ব ও তুলনামূলক ধর্ম বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত 
প্রশিক্ষণদান। পাঠচক্রের মুখ্য উপদেষ্টা বা আচার্য ছিলেন তি. 
সুরক্মণ্য আইয়ার। তিনি মাইসোরের মহারাজের শিক্ষকও ছিলেন। 
এক-একটি পর্বে ছজন করে সাধুর প্রশিক্ষণ হতে থাকল। নির্মিত 
হলো নতুন একটি বাড়ি ১৯৩৫)। একেবারে প্রথমদিকে প্রশিক্ষণ 
দিয়েছিলেন স্বামী নিখিলানন্দজী ও স্বামী মাধবানন্দজী মহারাভ। 
পরবর্তী কালে বেলুড় মঠ প্রতিবছর নিয়ম করে কয়েকজন সাধুকে 
এই প্রশিক্ষণকেন্দ্রে পাঠাতে থাকে। এখানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত 
সন্ন্যাসীদের মধ্যে রয়েছেন রামকৃষ্ণ সঙ্মঘের পূর্বতন ও বর্তমান 
সঙ্ঘাধ্যক্ষ-দ্বয়-_শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ এবং 
শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ। এছাড়াও অনেক বিশিষ্ট 
সন্ন্যাসী। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, বর্তমান সঙ্াধ্যক্ষ মহারাজ 
১৯২৬ সালে মাইসোর আশ্রমেই ব্রহ্মচারী হিসাবে প্রথম যোগদান 


রন। 

স্টাডি সার্কলটি ১৯৩২ থেকে ১৯৪২ অবধি চলে নানা কারণে 
৮ বছর বন্ধ থাকার পর আবার ১৯৫১-য় শুরু হয়। এর শেষ 
অধিবেশনটি হয় ১৯৫৪-৫৫-তে। মাইসোর আশ্রমের স্টাডি 
সার্কলকে ১৯৫৪-এ বেলুড় মঠে প্রতিষ্ঠিত (এবং বর্তমান বেলুড় 
মঠের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ) রহ্মাচারী প্রশিক্ষণকেন্দ্র'র পূর্বসূরি 
বলা যেতে পারে। সেদিক দিয়ে সঞ্ঘের ইতিহাসে মাইসোর স্টাডি 
সার্কলের গুরুত্ব অপরিসীম। 

॥ আশ্রম ও আশ্রম-্রাঙ্গণ ॥ 

আশ্রমের প্রথম বাড়িটি নির্মিত হয় ১৯৩১-এ। ১৯৯৪-এ 
তার জায়গায় তৈরি হয় নতুন বাড়ি। এখানে রয়েছে অফিস, 
থাকার ঘর, রান্নাঘর ও ডাইনিং হল। আশ্রমের প্রায় মাঝখানে 
আছে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি উৎসর্গীকৃত এক অনুপম মন্দির। 
রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তদানীস্তন সাধারণ সম্পাদক স্বামী 
মাধবানন্দজী এই মন্দিরটিকে উৎসর্গ করেন ১৯৫০ সালে। 
এছাড়া মঠ-প্রাঙ্গণে রয়েছে সাধুনিবাস, যেটি আসলে পূর্বতন 
স্টাডি সার্কল-বাড়ি। 

মাইসোর আশ্রম বিশেষ শ্রদ্ধা ও সমারোহের 
শ্রীরামকৃষ্ণ, সি উনি 
্বামীজীর ভারত-প্রত্যাবর্তনের শতবর্য ও শ্রীত্রীমায়ের সার্ধশতব্য 
উৎসব পালন করেছে। কর্ণাটকে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের দ্র 
বিস্তারের পিছনে এই উৎসবগুলির বিশেষ সদর্থক ভূমিকা আছে 
স্বামীজীর মাইসোর আগমনের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে ১৯৯২ 
মাইসোরের আকাশবাণী কেন্দ্রের কাছে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বামী 


২৯৬ গ উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর-_-৪র সংখা 0 বৈশাখ ১৪১১2 এপ্রিল ২০০৪ 


ব্রোপরমূর্তি। আবরণ উম্মোচন করেন ভারতের তৎকালীন 
উগরাষ্্রপতি কে. আর. নারায়ণন। বর্তমানে এই আশ্রম নিয়মিত 
ব্ততা-অনুষ্ঠান ছাড়াও যুবসম্প্রদায়, ভক্ত ও সর্বস্তরের সাধারণ 
মানুষের জন্য বছরের বিভিন্ন সময় যুবশিবির, সাধনশিবির 
ইত্যাদি পরিচালনা করে। এছাড়া আশ্রমের উদ্যোগে ও 
পরিচালনায় বিভিন্ন গ্রামোন্নয়ন প্রকল্পও পরিচালিত হয়ে আসছে 
১৯৩৪ থেকেই। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ১৯৮৩ 
থেকে ১৯৯২-এ বিভিন্ন আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামের উন্নয়নের 
জন্য পরিচালিত “সুসংহত আদিবাসী উন্নয়ন প্রকল্প'। 
॥ শ্রীরামকৃঃ বিদ্যাশালা॥ 

একথা বললে কমই বলা হয় যে, শিক্ষাক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ 
মিশনের অগ্রগণ্য প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে মাইসোরের শ্রীরামকৃষ্ণ 
বিদ্যাশালা একটি। আসলে, সমগ্র ভারতের শিক্ষা-মানচিত্রেই 
এর এক উজ্জ্বল উপস্থিতি। আর, তার সাক্ষ্য রয়েছে 
ভারতের অতীত-বর্তমান বহু খ্যাতকীর্তি মানুষের উক্তি ও 





বিদ্যাশালার একাংশ 

এই বিদ্যাশালার গোড়াপত্তন ১৯৩২-এর জুনে। মাত্র ১৪ 
জন আবাসিককে নিয়ে মাইসোর আশ্রমের খুব কাছে একটি 
বাড়িতে শুরু হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণ স্টুডেন্টস হোম'। শ্রীরঙ্গচার 
নামে এক আইনজীবী তার বাড়িটি একাজের জন্য আশ্রমকে 
দান করেন। এ ছোট্ট ছাত্রাবাসটির শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাশালা 
নামে এক বিরাট আবাসিক বিদ্যালয়ে পরিণতির সঙ্গে 
জঙগাঙ্গিভাবে যুক্ত রয়েছে ধার নাম, তিনি স্বামী সম্ভবানন্দজী__ 
১৯৪১ থেকে ১৯৭২ পর্যস্ত মাইসোর আশ্রমের অধ্যক্ষ । প্রচণ্ড 
আরিক প্রতিকূলতা সত্তেও তিনিই ১৯৪২-এ যাদবগিরি অঞ্চলে 
একটি বিশাল জমি কেনেন। ঘীরে ধীরে সেই রুক্ষ জমিতেই 
গড়ে ওঠে এক মরূদ্যান। এই প্রসঙ্গে স্বামী সুরেশানন্দজীর 
নামও বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। ১৯৫০-এর অক্টোবরে নতুন 
ঘাত্রাবাস-ভবনের উদ্বোধন করেন ভারতের প্রাক্তন গভর্ণর 
জেনারেল চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী। আর ১৯৫৩-র জুনে 


করা হয়। বিদ্যাশালায় প্রায় ১৬,০০০ বইয়ের একটি গ্রন্থাগার 
আছে। 

॥ রামকৃ্ণ ইনস্টিটিউট অফ মরাল জ্যণ্ড 

স্পিরিচুয়াল এডুকেশন (২7157) ॥ 

এটির সূত্রপাত ১৯৭৪ সালে। সম্পূর্ণ আবাসিক এই 

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রয়েছে বি. এড, ডিপ্লোমা এবং অন্যান্য কোর্স। 
কিন্তু এগুলি কোনমতেই প্রথাগত নয়। রয়েছে অনেক বিশিষ্টতা। 
বি. এড কোর্সটি ₹[1497-র নিজস্ব। এতে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক 
শিক্ষার ওপর একটি আবশ্যিক স্পেশালাইজেশন আছে। 
ছাত্রসংখ্যা প্রায় ১০০। ডিপ্লোমা কোর্সগুলির বিষয়-_মূল্যবোধ 
শিক্ষা। এতে যোগদান করতে পারেন কর্ণাটকের সরকারি ও 
সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ। এছাড়া ভারতের 
বিভিন্ন প্রান্তের নবোদয় ও কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকদের 
জন্য চলে একমাসের গ্রীম্মকালীন কোর্স; বিষয়__মূল্যবোধের 
শিক্ষা। আর বছরের বিভিন্ন সময়ে মূল্যবোধ শিক্ষার ওপর 
অন্যান্য কোর্সও পরিচালিত হয়। 
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ঢ11৩72-র মন্দির 

বিদ্যাশালার মতোই এই প্রতিষ্ঠানটিরও সূচনার পিছনে 
রয়েছে স্বামী সম্ভবানন্দজীর শ্রম ও স্বপ্ন। ১৯৬৮-তে মোরারজী 
দেশাই এটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ১৯৭৪-এর মে মাসে 
রামকৃষ্ণ সম্ঘের দশম সঙ্ঘগুরু স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ 
এই প্রতিষ্ঠানটি উৎসর্গ করেন। পরে ১৯৮৩-তে নির্মিত হয় এর 
১০০ ফুট উঁচু গোপুরম। প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান রূপ গ্রহণের 
পিছনে [155-র প্রথম প্রধান স্বায়ী হ্র্যানন্দজীর বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। &1798-তে রয়েছে বিরাট 
্রার্থনাকক্ষ, সভাগৃহ, শ্রেণিকক্ষ ইত্যাদি। ছাত্রদের জন্য ১৫০টি 
এক-শয্যাবিশিষ্ট ঘর আছে। 1২]1/97 বোধহয় ভারতবর্ষের 
একমাত্র প্রতিষ্ঠান, যেখানে প্রথাগতভাবে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক 
শিক্ষা দান করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, ইপ্ডিয়া কোয়ালিটি 
ফাউণ্ডেশন ও নিউ. দিল্লির খানার সহযোগিতায় [11057 
প্রস্তুত করেছে “সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব বিকাশ'-এর ওপর একটি 
মাল্টিমিডিয়া কমপ্যা্র ডিস্ক (00) উপনিষদের শিক্ষা ও 
স্বামীজীর বাণীর ওপর ভিত্তি করে তৈরি এই সিডিটিকে বর্তমানে 
বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করছে। 

, ॥ এখানেই শেষ নয়॥ 

নাগরিক কমিটি ও মাইসোর আশ্রমের যৌথ প্রচেষ্টার ফলে 

মাইসোর বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯৬-এর ডিসেম্বরে প্রবর্তন করে এক 


সংবাদ ক ২৯৭ 


স্থায়ী “বিবেকানন্দ চেয়ার'-এর। কোন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে 
এধরনের “চেয়ার” এই প্রথম। এর উদ্দেশ্য___বিবেকানন্দ-সাহিত্য 
সম্বন্ধে গভীর চর্চা করা এবং স্বামীজীর চিস্তা ও দেশ-বিদেশে 
প্রদত্ত তার বক্তৃতার সঙ্গে বর্তমান সমাজব্যবস্থার তুলনামূলক 
আলোচনা ও বিঙ্লেষণ করা। 

মাইসোর আশ্রমের অনন্যসাধারণ প্রচেষ্টায় কর্ণাটকের 
বিভিন্ন জায়গায় ঠাকুর-মা-স্বামীজীর ভাবের ব্যাপক প্রচার ও 
প্রসার হয়েছে ও হচ্ছে। গড়ে উঠছে তাদের ভাবাশ্রয়ী অনেক 
প্রাইভেট সংগঠন, যারা মাইসোর আশ্রমের প্রদর্শিত পথে 
উপজাতি উন্নয়ন, অন্ধ-অনাথদের পুনর্বাসন, মানসিক স্বাস্থ্, 
পেশাগত শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছে। এই 
সংগঠনগুলিকে সমপ্বিত করে ১৯৯৭ সালে গড়ে উঠেছে 
“বিবেকানন্দ ফাউগ্ডেশন+। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, সম্প্রতি 


এম. কৃষ্ণ বলেন, এই বিদ্যাশালার ইট-কাঠ-মাটি এবং এখানকার 
ত্যাগব্রতীদের সাহচর্য আজ আমাকে এই বিশাল প্রশাসনিক 
দায়িত্বভার বহনে নিরবচ্ছিন্ন অনুপ্রেরণা যুগিয়ে চলেছে। আর 
এইভাবেই মাইসোরের রামকৃষ্ণ আশ্রম ও তার সহযোগী 
সংগঠনগুলির মধ্য দিয়ে দেশের সু অঞ্চলে ঠাকুর-মা-স্বামীজীর 
পাবনী ভাবধারা বয়ে চলেছে; নতুন শতাবীতেও__নবরূপে, 
নববেগে। উ 
ঘসব-অনুষ্ঠান 

বেলুড় মঠ £ গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের 
মাধ্যমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ধদেবের শুভ আবির্ভাব-তিথি 
মহাসমারোহে উদযাপিত হয়। সারাদিনে হাজার 'হাজার ভক্ত 
মঠে উপস্থিত থাকেন। প্রায় ৩৩,০০০ ভক্তকে খিচুড়ি-প্রসাদ 
দেওয়া হয়। বিকালের ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ 
ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী 
মহারাজ. ভাষণ দান করেন স্বামী প্রভানন্দজী এবং স্বামী 
অন্নপূর্ণানন্দজী। 

গত ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ শ্রীরামকৃষ্দেবের সাধারণ 
জম্মোংসব অনুষ্ঠিত হয়। সারাদিনব্যাপী উৎসবে লক্ষাধিক 
ভক্তের সমাগম হয়। এদিন দুপুরে প্রায় ৩৮,০০০ ভক্তকে খিচুড়ি- 
প্রসাদ দেওয়া হয়। 

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, এলাহাবাদ 8 গত 
৬ জানুয়ারি থেকে ৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ “মাঘ মেলা” উপলক্ষ্যে 
ত্রিবেণীসঙ্গমে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজী বিষয়ক একটি প্রদর্শনী এবং 
একটি চিকিৎসা-শিবিরের আয়োজন কর! হয়। প্রদর্শনীতে প্রায় 
৮০,০০০ রশনারধীর সমাগম এবং শিবিরে প্রায় ১০,৫০০ রোগীর 
চিকিৎসা হয়। 

রামকৃষ্ণ মঠ, চণ্তীপুর $ গত ২২-২৪ ফেব্রুয়ারি 2 
মঙ্গলারতি, বৈদিক প্রার্থনা, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, 
'লীলাপ্রসঙ্গ' ও পি, পাঠ, তভিগীতি, বর্ন, ফা প্রভৃতির 
মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্দেবের আবির্ভাব-উৎসব উদ্যাপিত হয়। ২২ 
তারিখ দুপুরে প্রায় ১,৬০০ গ্রামবাসী ও ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ 
দেওয়া হয়। বিভিন্ন দিনে সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বামী 


স্ততানন্দজী, স্বামী একব্রতানন্দজী প্রমুখ এবং ধর্মসভায় ভাষণ 
দেন স্বামী অন্নপূর্ণানন্দজী, স্বামী খতানন্দজী প্রমুখ। স্বাগত-ভাষণ 
দেন মঠাধ্যক্ষ স্বামী দুর্গাত্বানন্দজী এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন 
প্রভাতকুমার বেরা। 

রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, বৃন্দাবন 8 গত ২২ ফেব্রুয়ারি 
২০০৪ পূজা, পাঠ, ভজন প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
আবির্ভাব-উৎসব উদ্যাপিত হয়। এই উপলক্ষ্যে ৩০০ সাধু ও 
বৈষ্ঞবকে সবন্ত্র দক্ষিণা এবং ১,০০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ 
দেওয়া হয়। গত ২৩-২৫ এবং ২৬-২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ 
যথাক্রমে রামায়ণ কথকতা পাঠ এবং রাসলীলা মঞ্চস্থ হয়। গত 
২৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৪-এ আয়োজিত ধর্মসভায় ভাষণ দেন 
আলমোড়া রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী চিন্ময়ানন্দজী এবং 
উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল শ্রীবিষুওকাস্ত শান্ত্রী। এদিন বর্ষব্যাপী 
বিভিন্ন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ এবং একটি 
স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। 

রামকৃষ। মঠ, তমলুক £$ গত ২২-২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ 
মঙ্গলারতি, প্রভাতফেরি, বৈদিক প্রার্থনা, শ্রীস্রীচণ্তী, 'পুঁথি' ও 
“লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ, ভজন, নাটক, নৃত্যনাট্য, রামায়ণ ও বাউল 
গান, আশ্রম বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা শ্তরীশ্রীমায়ের বাণী 
পাঠ, নৃত্য, আবৃত্তি, পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে 

আবির্ভাব-তিথি ও শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের 

সার্ধ শতবার্বিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ২২ তারিখ দুপুরে প্রায় 
১২,৫০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। বিভিন্ন দিনের 
আলোচনাসভায় ভাষণ দেন স্বামী সর্বলোকানন্দজী, 
বৈকুষ্ঠানন্দজী, সোমনাথ ভট্টাচার্য, বন্দিতা ভট্টাচার্য প্রমুখ। 

রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষা মন্দির (সারদাপীঠ), বেলুড় মঠ? 
গত ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ প্রতিষ্ঠানের সুবর্ণজয়স্তী উপলক্ষ্যে 
একটি স্মরণিকার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের জনশিক্ষা সম্প্রসারণ বিভাগের অধিকর্তা প্রদীপকুমার 
চৌধুরী। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী মুক্তিপ্রদানন্দজী। সঙ্গীত 
পরিবেশন করেন জনশিক্ষা মন্দিরের কর্মিবৃন্দ। 

শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব 

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের নিম্নলিখিত শাখাকেন্্র- 
গুলিতে এই উপলক্ষ্যে উৎসবের আয়োজন করা হয়। ভারতে ঃ 
এলাহাবাদ, লিমডি, পোরবন্দর এবং টাকি। বহির্ভারতে £ ঢাকা 


(বাংলাদেশ)। 
ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন 
রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ মেমোরিয়াল, পোরবন্দর ঃ গত 
১১ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ সাধুনিবাস এবং “বিবেকানন্দ 
অফ ভ্যালু এডুকেশন আ্যা্ড কালচার, ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর 
স্থাপন করেন যথাক্রমে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের 
অন্যতম সবহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ এবং 
তা ও সংস্কৃতি দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ভাবনাবেন 
| 


উদ্বোধন 
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, দেওঘর £ গত ১৩ ফেব্রুয়ারি 
২০০৪ “রামকৃষ্ণ দর্শন” নামাঙ্কিত শ্রীরামকৃষেরর সাক্ষাৎ 


২৯৮ € উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্য--এর্ধ সংখ্যা 0 বৈশাখ ১৪১১ 0 এপ্রিল ২০০৪ 


শিষ্যগণের জীবন ও বাণী সম্বলিত একটি স্থায়ী প্রদর্শনী, 
নবনির্মিত শ্রীত্রীমায়ের স্মৃতিমঞ্চ এবং বিদ্যাপীঠের উচ্চ 
মাধমিক বিভাগের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক ভবনের উদ্বোধন 
করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ 


ব্রিপুরার বিবেকনগরের রামকৃষ্ণ মিশন স্কুল'”এর অষ্টম 
শ্রেণির দুজন ছাত্র 'ক্রিপুরা ম্যাথামেটিক্যাল সোসাইটি আয়োজিত 
অক্কমেলা--২০০৪-এ যুগ্মভাবে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। 
এদের মধ্যে একজন “এন. সি. ই. আর. টি. এবং “এস. সি. ই. 
আর. টি' দ্বারা যুগ্মভাবে আয়োজিত 'পূর্বভারত বিজ্ঞানমেলা*য় 
(রাজ্ঞান্তর) প্রথম হয়েছে। এই মেলায় রামকৃষ্ণ মিশন স্কুল, 
বিবেকনগরকে রাজ্যের “শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান শিক্ষার স্কুল'-এর গৌরব 
প্রদান করা হয়। এই স্কুলের রসায়ন বিভাগের একজন শিক্ষক 
রাজ্যের “শ্রেষ্ঠ রসায়ন শিক্ষক'-এর মর্যাদালাভ করেন। 

ক্ষিতিজ আর্ট সোসাইটি, গুরগীও' আয়োজিত “ফার্স্ট 
ইন্টারন্যাশনাল চাইল্ড আর্ট একজিবিশন কাম কম্পিটিশন__ 
২০০৩'-এ বিবেকনগরের রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলের পাঁচজন ছাত্র 
স্র্ণপদক ও তিনজন ছাত্র রৌপ্যপদক লাভ করেছে। 


রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন, ঢাকা (বাংলাদেশ) £ গত 

২২-২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-উৎসব উদযাপিত হয়। এই উৎসবে 

অংশগ্রহণ ও আশ্রম পরিদর্শন করেন ঢাকা পৌরসভার মেয়র 

িনািরিনিজ যার সি 
| 


দেহত্যাগ 

স্বামী প্রথমানন্দজী (প্রীতি মহারাজ) গত ১০ ফেব্রুয়ারি 
২০০৪ রাত্রি ২টা ৫৮ মিনিটে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে রামকৃষ 
মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করেন। প্রয়াণকালে তার বয়স 
হয়েছিল ৭৩ বছর। তিনি ডায়াবিটিস ও বার্ধক্যজনিত নানা 
শারীরিক সমস্যায় ভূগছিলেন। 
পৃজ্যপাদ মহারাজ ছিলেন শ্রীমত স্বামী বিরজানন্দজী 
মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৫১ সালে তিনি করিমগঞ্জ কেন্দ্রে 
যোগদান করেন এবং ১৯৬১ সালে শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী 
মহারাজের কাছ থেকে সন্্যাসলাভ করেন। যোগদান-কেন্দ্র ভিন্ন 
তিনি সারদাপীঠ ও সেবাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সাধুকর্মী হিসাবে 
এবং দুই দশকেরও অধিক সময় 'ইটানগর কেন্দ্রের অধ্যক্ষপদে 
বৃত ছিলেন। ১৯৭০-র দশকে সুরাট (গুজরাট), মনের 
(বিহার) পানিসাগর (ত্রিপুরা), পুলিগাড্ডা/ডিবি সিমা 
(অন্প্রদেশ)এর পুনর্বাসন কার্য সুসম্পন্ন করেন। সেখানকার 
মানুষ এখনো তার এ সেবাকার্ষের প্রশংসা করে। গত দুবছর 
যাবৎ বেলুড় মঠে তিনি অবসরজীবন যাপন করছিলেন। তিনি 

বেশ দক্ষ ছিলেন। তিনি ছিলেন শ্নেহশীল, সদাপ্রফুল্প 
ও কঠোর পরিশ্রমী। 
স্বামী ভাবাতীতানন্জী (মানিক মহারাজ) গত ১৮ ফেব্রুয়ারি 
২০০৪ শিবচতুর্দশীর দিন বেলা ১০টা ৫০ মিনিটে হৃদরোগে 


আক্রান্ত হয়ে বেলুড় মঠে দেহত্যাগ করেন। অস্তিমকালে তার 
বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। 

পূজ্যপাদ মহারাজ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী 
মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৫৫ সালে তিনি বেলুড় মঠে যোগদান 
করেন এবং ১৯৬৮ সালে শ্রীমৎ স্বামী বীরেম্বরানন্দজী 
মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাসলাভ করেন। বেলুড় মঠ ভিন্ন 
তমলুক, মুম্বাই, বারাণসী অদ্বৈত আশ্রম, কীকুড়গাছি ও 
গড়বেতা কেন্দ্রে সাধুকর্মী হিসাবে শ্্রীন্রীঠাকুরের বিভিন্ন 


.সেবাকাজে নিযুক্ত ছিলেন। গত ১৫ বছর যাবৎ তিনি বেলুড় 


মঠে অবসরজীবন যাপন করছিলেন। তিনি ছিলেন অমায়িক ও 
কঠোর পরিশ্রমী। 

স্বামী সৃন্স্মানন্দজী (নরেন মহারাজ) গত ২৪ ফেব্রুয়ারি 
২০০৪ রাত্রি ১১টা ১৫ মিনিটে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে 
কিডনির বৈকল্যের কারণে দেহত্যাগ করেন। প্রয়াণকালে তার 
বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। 

প্জ্যপাদ মহারাজ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী 
মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৪৭ সালে বাংলাদেশের ঢাকা কেন্দ্রে 
তিনি যোগদান করেন। ১৯৫৭ সালে শ্রীমৎ স্বামী শক্করানন্দজী 
মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাসলাভ করেন। যোগদান-কেন্দ্র ভিন্ন 
বেলুড় মঠ, জয়রামবাটী ও করিমগঞ্জ কেন্দ্রের সঙ্গে সাধুকর্মী 
হিসাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি ঢাকা ও সিলেট কেন্দ্রের অধ্যক্ষ 
ছিলেন। গত ২৩ বছর যাবৎ তিনি করিমগঞ্জ ও বেলুড় মঠে 
অবসরজীবন যাপন করছিলেন। শান্ত ও সদা প্রফুল্ল 
স্বভাব এবং সাধুগুণের জন্য সকলে তাকে ভালবাসত ও শ্রদ্ধা 
করত। 

স্বামী গোপীনাথানন্দজী (নিতাই মহারাজ) গত ২৭ 
ফেব্রুয়ারি ২০০৪ রাত্রি ১টা ৪০ মিনিটে নিউমোনিয়া রোগে 
আক্রান্ত হয়ে সেবাপ্রতিষ্ঠানে ৮৫ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন। 
শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য সকলের 
প্রিয় নিতাই মহারাজ ১৯৪০ সালে তিনি বৃন্দাবন কেন্দ্রে 
যোগদান করেন এবং ১৯৫০ সালে নিজ দীক্ষাণ্তরুর কাছেই 
সন্ন্যাসলাভ করেন। যোগদান-কেন্দ্র ভিন্ন তিনি কনখল সেবাশ্রম 
ও বারাণসী সেবাশ্রমে সাধুকর্মী হিসাবে যুক্ত ছিলেন। কয়েক 
মাস তিনি বার্লোগঞ্জে স্বামী অতুলানন্দজীর সেবা করেন। গত 
১৭ বছর যাবৎ তিনি বেলুড় মঠের আরোগ্যভবনে 
অবসরজীবন যাপন করছিলেন। তিনি ছিলেন সরল এবং 
কঠোর পরিশ্রমী। [0 | 





আবির্ভাব-তিথি পালন $ গত ১০ মার্চ ২০০৪ শ্রীমৎ স্বামী 
যোগানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথিতে তার জীবন ও বাণী 
বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী গিরিজানন্দজী। 

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে। 


সবোদ ক ২৯৯ 


[ুতাবাবধ সংবাদ 


অঞ্জনগড় ০ বিরাটী কেলকাতা-৫১) 
গত ২০-২১ ডিসেম্বর ২০০৩ শ্রীত্রীচণ্তী", গবল্গীতা', 
শ্রীত্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' এবং শ্রীশ্রীঠাকুর, ীত্রীমা ও স্থামীজীর 
জীবনী ও বাণী পাঠ, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুর, 
শ্রীশ্রীমা ও স্বায়ীজীর আবির্ভাব-উৎসব পালিত হয়। ধর্মসভায় 
ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা দয়ামাতাপ্রাণাজী, স্বামী স্বতন্ত্রান্দজী 
প্রমুখ। দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ধর্মপুস্তক ও খাতা এবং দুঃস্থ 
নরনারীদের মধ্যে বন্ত্র বিতরণ করা হয়। এদিন একটি বিনাব্যয়ে 
চিকিৎসা-শিবিরেরও আয়োজন করা হয়। 

জীশ্রীরামকৃষ। শরণম্‌ সঙ্ঘ, বালী (হাওড়া)ঃ গত ৪ 
জানুয়ারি ২০০৪ প্রভাতফেরি, পুজা, অক্কন প্রতিযোগিতা 
প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর আবির্ভাব- 
উৎসব উদযাপিত হয়। প্রায় সহমাধিক ভক্ত প্রসাদ পান। 
ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী অতন্দ্রানন্দজী। ১৬ জন দুঃস্থ ব্যক্তিকে 
কম্বল প্রদান করা হয়। 

মোহনপুর শ্রীত্রীরামকৃষ পাঠচক্র (মেদিনীপুর) ঃ গত ৪ 
জানুয়ারি ২০০৪ প্রভাতফেরি, '্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' পাঠ ও 
ব্যাখ্যা, বাউল গান, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য প্রভৃতির মাধ্যমে 
বাৎসরিক উৎসব পালিত হয়। প্রায় ১,৫০০ ভক্ত প্রসাদ পান। 
বিকালের ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী আত্মপ্রভানন্দজী, স্বামী 
ভুবনেম্বরানন্দজী, স্বামী অঘোরেশানন্দজী প্রমুখ। ৯০ জন দুঃস্থ 
ছাত্রকে জামাপ্যাণ্ট দেওয়া হয়। 

স্যাণডেলের বিল শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম উত্তর ২৪ পরগনা) ঃ 
গত ৪ জানুয়ারি ২০০৪ বরুণহাট হাইস্কুল-এ “বিবেকানন্দ 
ভাবানুরাগী যুবসম্মেলন" অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ৩০০ যুবপ্রতিনিধি 
এতে যোগদান করে এবং ২০ জন আলোচনায় অংশগ্রহণ করে। 
প্রশ্নোত্তরপর্বে উত্তরদান এবং ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন স্বামী 
পরেশাত্মানন্দজী। 

তরুণ স্পোর্টিং ক্লাব (হাওড়া) ঃ গত ৪ জানুয়ারি ২০০৪ 
সি ৭৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে “বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী 

" অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ভাষণ দেন স্বামী 

পলো স্বামী ত্যাগরূপানন্দজী ও তরুণ গোস্বামী। 
যুবপ্রতিনিধিরাও আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরে অংশগ্রহণ করে। 

জীরামকৃ্ মন্দির, বাগুইআটি (কলকাতা-৫৯)$ গত ৪ 
জানুয়ারি ২০০৪ এক ভক্তসম্মেলন হয়। সম্মেলনে 
ভাষণ দেন স্বামী পূর্ণানন্দজী, স্বামী অশ্বিকেশানন্দজী, স্বামী 
আত্মবোধানন্দজী প্রমুখ। সবশেষে 'শ্রীশ্রীমায়ের চরণচিহ্ন' ভি. 
সি. ডি. প্রদর্শিত হয়। 

শিয়াঙখালা শ্রীত্রীরামকৃষ্ককথামৃত পাঠচক্র (ভ্গগলি) ২ গত ৪ 
জানুয়ারি ২০০৪ পুজা, শোভাযাত্রা, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে 
রাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে 'বরিস্মরণ” নামে 
একটি "স্মরণিকা প্রকাশ করেন এবং ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী 
খতানন্দজী। গত ১২ জানুয়ারি ২০০৪ শোভাযাত্রা, সঙ্গীত, 
আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে “জাতীয় যুবদিবস' পালন করা হয়। 


শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাকেন্ত্র, বামনগাছি (উত্তর ২৪ 
নি ১১১৯4 
পৃজা, 'জীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত', শ্রীশ্রীমা এবং 
৬১৭৯৬ ভক্তিগীতি, প্রসাদ বিতরণ, 
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যুবসমাবেশ, কম্বল বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যম 
বাংসরিক উৎসব পালিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী 
স্বতস্ত্রান্দরজী, স্বামী গিরীন্দ্রানন্দজী, স্বামী মুক্তিকামানন্দজী প্রমুখ। 

জিরাট শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র, পাটুলিগ্রাম হেগলি) £ গত ১০. 
১১ জানুয়ারি ২০০৪ মঙ্গলারতি, পুজা প্রভৃতির মাধ্যমে 
মার আবির সাধ শতবার্িকী উৎসব ট্যাদিমধযে 
এদিন প্রায় ৮০০ ভক্ত প্রসাদ পান। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী 
অচ্যুতানন্দজী, স্বামী আয্মভূতানন্দজী, স্বামী কৌশিকাত্মানন্দী 
প্রমুখ। স্থানীয় ৫০ জন দরিদ্রনারায়ণের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা 
হয়। পরদিন ১২ জানুয়ারি স্থানীয় হরিজনদের মধ্যে ফল, মিষ্টি, 
শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর ছবি ও পুস্তক বিতরণের 
মাধ্যমে “জাতীয় যুবদিবস” পালিত হয়েছে। 

দাসপুর শ্রীত্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (পশ্চিম মেদিনীপুর) £ গত 
১০ ও ১১ জানুয়ারি ২০০৪ যুব ও ভক্ত সম্মেলনে যথাক্রমে 
৪০০ ও ৫০০ প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। যুবসম্মেলনে স্বামী 
কালাতীতানন্দজী, স্বামী শিবজ্ঞানানন্দজী প্রমুখ এবং 
ভক্তসম্মেলনে স্বামী গঙ্গাধরানন্দজী, স্বামী বলভদ্রানন্দজী প্রমুখ 
ভাষণ দেন। গত ১৮ জানুয়ারি ২০০৪ পুজা, পাঠ, ধর্মসভা 
প্রভৃতির মাধ্যমে আশ্রমের বাৎসরিক উৎসব পালিত হয়। প্রায় 
৮,০০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন 
স্বামী কালাতীতানন্দজী। 


পরলোকে 

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা শিবানী বসু 
গত ১২ অক্টোবর ২০০৩ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তার 
বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। 

শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, হাবড়া- 
নিবাসী রমণীমোহন দাস গত ১৬ অক্টোবর ২০০৩ 
পরলোকগমন করেন। তলার বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। তিনি 
অত্যস্ত সেবাপরায়ণ ছিলেন। 

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, কলকাতা- 
নিবাসিনী আরতি রায় গত ২৪ অক্টোবর ২০০৩ শ্যামাপূজার 
দিন পরলোকগমন করেন। তার বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। 

শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, লখনৌ- 
নিবাসী সুস্থিরকুমার বসু গত ৩১ অক্টোবর ২০০৩ পরলোকগমন 
করেন। তার বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। তিনি প্রায় ৪০ বছর 
স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের বিবেকানন্দ পলিক্লিনিকে 
কর্মরত ছিলেন। 

শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, বারাসত 
নিবাসী কালীকুমার দত্ত গত ৩ নভেম্বর ২০০৩ পরলোকগমন 


করেন। 
শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, 'রথতলা 

শীশ্রীরামকৃষ্ণ ম্মরণতীর্ঘ-এর প্পরতিষ্ঠত্রী অলকা মঞ্জুমদার গণ 

১১ নভেম্বর ২০০৩ পরলোকগমন করেন। তার বয়স 

৬৮ বছর 


৩০০ € উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্ষ 5৪ সংখ্যা 0 বৈশাখ ১৪১১ 0 এপ্রিল ২০০৪ 
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7 এ 
| / ও 
£€)) উদ্বোধন কার্যালয় 
2 প্রন ট্রি ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ ফোন £ ২৫৫৪-২২৪৮. 
৪ ূ 
| 8০.০০ | 
| 9 ৫০.০০ 
| শ্রীরামকৃষ্ণের চিন্তার মৌলিকতা ................................. এ ৩০০ আনন্দরাপ শ্রীরামকৃষ্ণ 2৮48925687857758257285 ৫০.০০ ৰ 
ীত্রীরামকৃষণ £জ্জদয়াল তটরাচার্য)................ ৫০০ অমৃতরূপ শ্রীরামকৃষণ............................... ৫০.০০ | 
| বর্তমান যুগ ও শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবধারা ..................555১১ এ ৬০০ শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে ২527555755575558782587 ৬০.০০ ূ 
ৰ শ্রীশ্রীরামকৃষণ, শ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী টা ৬০০ যুগপুরুব শ্রীরামকৃ 55575572755 ৭০.0০0 | 
| শীীরামকৃষণ উপদেশ... ১০.০০ শ্রীরামকৃষ্নের অস্ত্যলীলা (দুখে)... নি 
| শ্রীরামকৃষ্ণ পূজাপদ্থীতি রা লারা যা াযযারা নালা ারারোত ৬১.০০ গরিমহাধক মলে ..:7217555855578455742 ৭৫.9০ | 
এক নতির। মানু: ১২০০ যুগাবতার শ্রারামকৃষণও ......পোিপিশিশিপিশিপিশিপিশিপাশদিপগী চ9 
ডিাদেঠারিন7755227855 ১২০০ শ্রীরামকৃষ্ণকে যেরূপ দেখিয়াছি .......................৮.. ৯০০০ | 
| শ্রীশ্রীরামকৃষ উপনিষদ্‌.........এেেদাপদিপ ১৫.০০ শ্রীত্রীরামকৃষ্তকথামৃত মহানির্দেশিকা .............পাদল ১০০.০০ | 
| কাই অন শরশ্রীরামকৃষ্দেব....................... ১৫.০০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত রঙিন (প্রথম খণ্ড)... ১৩০০০ | 
শ্ীত্রীরামকৃষণ ও রঙের গামলা ......................৮.০৮৮৮ ১৫.০০ (দ্বিতীয় খণ্ড).................... ১২০০০. 
র ্রীতররামকৃ্ণ মহিমা.................................... 2 ১৪০০০ । 
শ্রীরামকৃষ্ণের “অস্টাঙ্গিক মার্গ"........................................ ১৮.০০ শ্রীশ্রীরামকৃষণ্-পুঁথি ................৮০০০০০০৪০৮০। ১৫০.০০ | 
| কল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণ ..................পপপলসপ ২০.০০ শ্রীস্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ দু-খণ্ডে) ........নেপাদিাল টি 
শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী ..................০এিদিদপলদিল ২০.০০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (নতুন আঙ্গিকে বিন্যস্ত, অখণ্ড) ......+ ১৯০.০০ 
| শরামকৃষ ও যুগবর্ম ২০.০০ শরীত্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (দুখে)... ২১০০০ 
শ্রীরামকৃ্ ও আধ্যাপ্রিক নব-জাগরণ...........................৮ ২৫.০০ বিশ্বচেতনায় শ্রীরামকৃষ্ণ ................................... ২২৫.০০ | 
| শ্রীত্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তস্ত .................. ২৫.০০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-প্রসঙ্গ সোত খণ্ডে) ................. টির 


৯*৮৯৮+৬০৪১৪৪০৯৮৩৩৪৬৩৪৯৪৭৩৬৬০৪৩৪০৯০৪০৪৪৪৪ ৪৪৪ ররর 


প্রযোজক শ্রীরামকৃষ্ণ ................................ পিপিপি ৃ গহলানন্দজী 
র কথামূতের বিলীয়মান দৃশ্যাবলী ৃ স্বামী অহারাজের 
শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাদর্শ ....................... দিলি টাকা 
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ডাঃ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 
আমাকে চেনো ২০০০০ 


ব্রবীন্দ্রনাথের অনেক গানের সুরের উৎপত্তি | বইটি হাতের কাছে থাকলে অনেক অসুখ-বিসুখকেই 
কোন উৎস থেকে এখং তা কেমন করে | দূরে সরিয়ে রাখা যাবে। স্কুল-কলেজ, চিকিহস! বিজন 
১৮৬০ সালে বরণ প্রসাদ মন্ুমদারের ওরু রবীন্্রসঙ্গীতের মূল ধারায় এসে মিলেছে, যশহ্বী | ও নার্সিং ট্রনিং-এর ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে বইটি একটি 


চপ ৮ পুরুষের হাত ধরে নতুন | শিল্পীর কলমে তারই বর্ণনা। অনূল্য সম্পন। 
তপু বেশ কঃ ৭] ছেটিদের বুক অফ ননেজজ ৩২০০০ | রাধারমণ রায়ের 
শিল্প ওসং্কতি_বীবুড়া ৫০০ |জ্খঃ বরা] কলকাতা বিচিত্রা **০* 


পাতার দায়ী পা বইটিতে ইজ] প্রাচীনকাল পর্যও এই শহরের 
11557898815: 


প্রণবেশ চক্রবতী 
শঙ্কর কন্যার কাছে ৪২০০ এই বাংলায় প্রতি খ্ড ৩৫.০০ টম ও ২য় খণ্ড) 


যাংলার গ্রামেগঞ্জে ছড়ানো আছে কত মন্দির। তাকে কেন্দ্র করে বসে_মেলা, 
ন্মদা পরিক্রমার ফাহিনী। অমরবণ্টক থেকে মর্মদার ধার ধরে সোগা | হাউস টায়রা লোহিত বতধালাঝে তাকে দের পরি 


আরব সাগরে। সোমনা 
গুহা মন্দিরের দেবী ২০০ শিবঠাকুরের ডি টা 


হিযালয়ের পর্বতশীর্ষে বৈফোদেবীর দরবার। যাওয়া-আসার ু 
হিতে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ ও পঞ্চকেদারের ভ্রমণ কাহিনী । 


ররর ররর নার পপ হর ডর পর এর এ আর পা টি 





রর পর? খা রা গা পা গার) থর পারারচি_ কার হরে বারা রি পাটির পার রর ঢা পা? ক পা রা পা এ পা পার রর রা উর এ 





শা 


_ রেলের ইঞ্জিন আপনি চলে যায় ও কত মালবোঝাই গাড়ি টেনে নিয়ে যায়। অবতারেরাও ৷ 
সেইরকম সহস্র সহম্ম লোকেদের ঈশ্বরের নিকট নিয়ে যায়। 





০ আপ ও পপ পপ পে পে ১০৩ সম ১ সা আস ১৯ ২ এ 


18%৫ 41254 (0০52/7/752274 /7০22 ্ 


|/5. 9118111187 06116111671, 80705 এ. 


ূ 92) 17015 [২050) 16011085-700 027 
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| দৃষ্টিহীন বালক ও যুবকদের সাধারণ শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমাজের মূল তশ্রোতে | 
সংযুক্ত করার কাজে নিয়োজিত রয়েছে নরেন্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের বলাই বয়েজ একাডেমি। 
| এখানকার দৃষ্টিহীনদের কৃষি, পশুপালন ও কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং ্রশিকষণান্তে পুনর্বাসন এক অনন্য | 
| বিদগ্ধজন-স্বীকৃত কর্মপ্রচেষ্টা। এর সঙ্গে রয়েছে প্রত্যতস্ত গ্রামীণ অঞ্চলের প্রতিবন্ধীদের সমাজভিত্তিক | 
| পুনর্বাসন প্রকল্প। বহুলাংশে অবহেলিত এবং অনাদূত এইসব দৃষ্টিবাধিতদের পূর্ণ সামাজিকীকরণের এই | 
 ব্যয়বন্ছল প্রচেষ্টায় আপনিও যুক্ত হোন- এদের পুনর্বাসন প্রকল্পে মুক্তহত্তে দান করুন। | 
| রামকৃষ্ণ মিশনে প্রদত্ত সকল প্রকার দান আয়কর আইনের ৮৩জি ধারা অনুযায়ী করমুক্ত। | 
| রখানধিত চেক বা ড্র 'রামকৃষঃ মিশন রাই বয়েজ একাডেমি, নরেন্তপুরা-এর নামে পাঠাবেন। । 
| ৃ স্বামী অসক্তানন্দ | 
ূ সম্পাদক | 
| যোগাযোগ ঃ | 
ৃ রামকৃষ্ণ মিশন ব্রাইণ্ড বয়েজ একাডেমি, নরেন্দ্রপুর, কলকাতা-৭০০ ১০৩ ৰ 
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নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা 
সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত 


শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে। 
শ্রীরামকৃষ্ণ 
4১588538828 
এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে 
টেনে তোলে । তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে__ভোগে। তাকেও ভগবানের : 
কৃপা উরধ্বগামী করে। 


সকল উপাসনার সার-_শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। 
দরিদ্র, দুর্বল, রোগী- সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের 
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ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে ১,২০০ কি.মি. দূরে অবস্থিত ও আদিম জাতি অধ্যুষিত আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ প্রকৃতির এক অপূর্ব সৃষ্টি। চতুর্দিকে সুবিস্তৃত 
| বনরাজি, শৈলশ্রেণি ও অকুল সুনীল জলথি স্বভাবতই মনকে করে তোলে অন্তমূী। র 
| অপরদিকে এই আন্দামানেই কুখ্যাত সেলুলার জেল সাক্ষ্য দিচ্ছে কত শত তরুণ বিপ্রবী বীরের ওপর ব্রিটিশের বর্বরোচিত নির্যাতনের কথা, মাতৃভূমির | 
| শৃঙখলমোচনে উৎসগীকৃত কত শত মুক্তিযোদ্ধার প্রাণবলিদানের কথা । আজ এই কুখ্যাত সেলুলার জেল রাষ্থ্ীয় স্মারক হিসাবে ঘোষিত হয়েছে ও পরিণত | 
| হয়েছে মুক্তিতীর্থে। শত শত দেশবাসী ভক্তিনশ্র চিন্তে ভারতমাতার এই বীর সন্তানদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছে সারা বছর ধরে। | 
| প্রায় পাচ দশক পূর্বের কথা। ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে আগত কতিপয় যুবকের মিলিত প্রচেষ্টায় এখানে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের সূচনা হয় 
অত্যন্ত সাধারণভাবে। সেই ভাবান্দোলনই “রামকৃষ্ণ সেণ্টার' নামে এক দাতব্য ধর্মীয় সংস্থার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে দানা বীধে ১৯৬১ সালে। এর প্রায় 
| ২০ বছর পরে ১৯৮১ সালে অনাথ বালকদের জন্য ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠাই হয় এই সস্থার প্রথম এবং প্রধান কার্য। ১৯৯২ সালের ১৬ ডিসেম্বর এই | 
| প্রতিষ্ঠানটি রামকৃষ্ণ মিশনের একটি শাখাকেন্দ্ররূপে স্বীকৃতি পাওয়ার পর এর কার্যধারা বিস্তৃত হতে থাকে। | 
| আজ ৫০ জন অনাথ বালকের থাকা, খাওয়া ও পড়ার ব্যবস্থা ছাড়াও যুবকদের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে কয়েকটি বৃত্তিমূলক শিক্ষা, কম্পিউটার শিক্ষা, | 
| ইংরেজি ভাষা শিক্ষা, আই. এ. এস. প্রারস্তিক পরীক্ষার কোচিং ও ছোটদের জন্য অঙ্কন শিক্ষার ব্যবস্থা এই আশ্রমের মুখ্য কার্যাবলী। | 
| আশ্রমের প্রা্থনগৃহে শ্রপ্রীঠাকুর,শরীশরীমা ও স্বামীজীর আলোকচিত্রে নিতাপৃজা এবং প্রতিবছর প্রতিমায় কালীপুজা ও সরহ্বতীপুজা অনুষ্ঠিত হয়। | 
১৯৪৭ সালে দেশের স্বাধীনতা ও দেশভাগের পর হাজার হাজার বাঙালি উদ্বাস্ত্ুকে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন দ্বীপে পুনর্বাসিত করা হয়। পরে 
মূল ভূখণ্ড থেকে আগত তামিল, মালয়লি, পাঞ্জাবি ও বিভিন্ন ভাষাভাষী কর্মসূত্রে এই দ্বীপপুঞ্জের স্থায়ী বাসিন্দারূপে থেকে যায়। 
শিক্ষা, সংস্কৃতি ও চিকিৎসার দিক থেকে পিছিয়ে পড়া এই কেন্দ্রশাসিত রাজ্যে এইসব ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য সরকারি প্রচেষ্টার সাথে সাথে বিভিন্ন | 
প্রতিষ্ঠানের সেবাকার্ষেরও যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। ণ 
অদূর ভবিষ্যতেই রামকৃষ্ণ মিশন তার চিকিৎসা-সেবার অঙ্গ হিসাবে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় খোলার ইচ্ছা কার্যকরী করার আশা রাখে। _ | 
সরকারি অনুদানের সাহায্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকার্য পরিচালনার জন্য কয়েক বছর পূব দুটি ভবন তৈরি হয়। চিকিৎসা-সেবার জন্য তৃতীয় ভবনটি | 
বর্তমানে নির্মাণরত। বর্তমান ছাত্রাবাসে স্থানাভাবহেতু নতুন ভবন, চিকিৎসা সেবাকেন্দ্র চিকিৎসক ও অন্য সেবাক্মীদের বাসস্থান এবং বিভিন্ন কর্মচারী 
ও সাধুকমীদের বাসভবন নির্মাণ এই সংস্থার সুষ্ঠু পরিচালনের জন্য আশু প্রয়োজন। 

রামকৃষ্ণ মিশন একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান। মিশনের কার্যাবলী জনসাধারণের অর্থসাহায্যের দ্বারাই নির্বাহ হয়ে থাকে। অনাথ আশ্রম ও মিশনের অন্যান্য 
সেবামূলক কার্য পরিচালনের জন্য সহদয় জনসাধারণের অকুঠ আর্থিক সাহায্যের একাস্ত প্রয়োজন। 

বর্তমানে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলি রূপায়ণের কাজে হাত দেওয়া একাস্ত প্রয়োজন। 


চিকিৎসা-সেবার জন্য বর্তমানে নির্মাণরত তৃতীয় তিনতলা ভবনটির জন্য আনুমানিক অতিরিক্ত প্রয়োজন 
(২) প্যাথোলজি, রেডিওলজি, শল্যচিকিৎসা ইত্যাদি উপকরণের জন্য আনুমানিক প্রয়োজন ৪৬ লক্ষ টাকা 








(৩) ছাত্রাবাসের ভবন নির্মাণের জন্য আনুমানিক প্রয়োজন ২৪ লক্ষ টাকা 
(8) চিকিৎসক, অন্য সেবাকর্মী, কর্মচারী ও সাধু কর্মীদের বাসভবন ও গ্যারেজ নির্মাণের জন্য আনুমানিক প্রয়োজন ৩১ লক্ষ টাকা 
(৫) বৃষ্টিজল সংগ্রাহক জলাধার, খেলার মাঠ, পুষ্করিণী ও রাস্তা নির্মাণের জন্য আনুমানিক প্রয়োজন ৯১ লক্ষ টাকা 
(৬) একটি আ্যান্থুলে্স ও চিকিৎসকদের যাতায়াতের নিমিত্ত একটি জিপগাড়ির জন্য আনুমানিক প্রয়োজন ১৫ লক্ষ টাকা 






(৭) সভাঘরের ০0900 11681701, 4901101081) 0781, মাইক, আলো, শীতাতপনিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির 
জন্য আনুমানিক প্রয়োজন 
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| 
পোঃ বীকুড়া, জেলা £ বাঁকুড়া, পিন-৭২২১০১, দূরভাষ £ ০৩২৪২-২৫১২৫৪ ' 
একটি আবেদন ৃ 

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অন্যতম পার্যদ পরম পৃজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দজী এবং স্বামী বিজ্ঞানানন্দজ্জী মহারাজের | 
রর উিড3০০০- সি নস 
এখানকার মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মর্মর বিগ্রহে ভোগরাগ-সহ নিত্য | 
পুজা করা হয়। এছাড়া এখানে প্রতি সন্ধ্যায় আরাত্রিক ভজন, নিয়মিতভাবে ধর্মালোচনা | 
ও প্রতি একাদশী তিথিতে রামনামসন্কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। | 
টা স্বামী বিবেকানন্দের 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা" ব্রতের অঙ্গ হিসাবে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ 
দীর্ািী ] থেকে এখানে একটি দাতব্য চিকিৎসালয়, নিঙগ বুনিয়াদি বিদ্যালয়, একটি অবৈতনিক | 
পাঠাগার ও পাঠকেন্্র পরিচালিত হয়ে আসছে। নিয়মিতভাবে বিভিন্ন ত্রাণকাজে | 
অংশগ্রহণ করাও এই আশ্রমের কর্মসূচীর একটি প্রধান অঙ্গবিশেষ। | 
অতি প্রাচীন এই মন্দির, তৎসংলগ্ন গৃহ ও প্রাটীরের সংস্কারসাধন, একটি নতুন | 
সাধুনিবাস নির্মাণ এবং মন্দিরের সম্মুখস্থ পুক্করিণীর পাড় সংস্কারের জন্য আনুমানিক ২০" | 
লক্ষ টাকা বয় ধার্য করা হয়েছে। আমাদের এই প্রকল্পগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার | 
জন্য আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবানুরাগী সহদয় ভক্ত, শিষ্য, শুভাকাক্ক্ী এবং 
ষ্ঠপোষকগণের নিকট যথাসাধ্য আর্থিক সাহায্য করার জন্য আন্তরিক আবেদন জানাচ্ছি। যেকোন আর্থিক 'সাহায্য নগদে অথবা | 
'রামকৃষ্ণ মঠ, বীকুড়া'__এই নামে ব্যাঙ্ক ড্রাই অথবা আযাকাউন্ট পেয়ি চেক মারফত উপরি উক্ত ঠিকানায় পাঠাতে হবে। সকল আর্থিক ূ 


দান আয়কর বিভাগের ৮০জি ধারানুযায়ী আয়করমুক্ত। 
প্রার্থনা করি, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজী আপনাদের সকলের কল্যাণ করুন। 
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গ্রাহকতুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ১০০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক। 


হুগলি 


রামকৃষ্ণ মঠ, আঁটপুর-৭১২৪২৪ 
শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম, ৭০ প্রফুল্ল চাকী রোড, কোতরং 
শ্রীরামকৃষ্ণ মনন সভা 
১৫৬ এস. সি. চ্যাটার্জি স্থিট, কোন্নগর-৭১২২৩৫ 
্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠমন্দির, ৭ নবীন সেন রোড, নবগ্রাম 
কোমনগর-৭১২২৪৬, ফোন £ ২৬৭৩-৯২০৮ 
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কৃপাপ্রার্থী সঙ্ঘ 
গ্রাম+পোঃ পুইনান-৭১২৩০৫ 
স্বামী উমেশানন্দ, অধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষঃ-বিবেকানন্দ আশ্রম 
কুণ্ডুঘাট, ণাশবেড়িয়া-৭১২৫০২ 
সিঙ্গুর রামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ (রেজি. নং__এস/এইচ/৬৯০৫) 
প্রযত্ত্নে মোহিত বর্মণ, ঘনশ্যামপুর, পূর্বপাড়া বারোয়ারী, 
পলতাগড্৭১২৪০৯, ফোন £ ২৬৩০-০৪৩৯/০০৯৪ 
সুশাস্ত মাইতি, প্রযত্ে শ্রীপ্রীআনন্দময়ী কালিকা আশ্রম 
(কামাক্ষাতলা), মির্জাপুর পশ্চিমপাড়া, সিঙ্গুর-৭১২৪০৯ 
ফোন 2 ২৬৩০-০৭০৯ 
ডঃ চিন্ময়ী নন্দী 
(স্টেট ব্যাঙ্কের পিছনে), ডানকুনি-৭১১২২৪ 
মনীষা নন্দী, প্রযত্রে দেবজিৎ নন্দী 
স্টেশন রোড, পোঃ ডানকুনি-৭১১২২৪ 
শ্রীশ্রীরামকৃঞ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, খড়ার 
প্রযত্ে অজিতকুমার মুখার্জি, ৬৪/জি, ডঃ সরোজ মুখার্জি স্টিট 
উত্তরপাড়া-৭১২২৫৮, ফোন £ ২৬৬৩-৮৫২৬ 
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ কুটার 
১০৩/২, বি. কে. স্রিট, উত্তরপাড়া-৭১২২৫৮ 
ফোন 2 ২৬৬৩-৭০৪৬ 
শ্রীবিবেকানন্দ সম্ঘ, প্রযত্ণে বরুণকুমার চক্রবর্তী 
ত্রিবেণী কেন্দ্র, গ্রাঃ বৈকুষ্ঠপুর, ব্রিবেণী-৭১২৫০৩ 
ফোন £ ২৬৮৪-৬২৮৪ 
কৌচাটী, পোঃ ব্রিবেণী-৭১২৫০৩ 
শিয়াখালা শ্রীশ্রীর 
গ্রাম ও পোঃ শিয়াখাপা-৭১২৭০৬ 
ফোন £ ৯১১২-২৬৬২৫৭/৬৫৫ 
জনাই শ্রীরামকৃষ্ণ উপাসনা কেন্দ্র, প্রযত্রে দীপশিখা ঘোষ 
জনাই-৭১২৩০৪, ফোন £ ৯১১২-২৪৪১১৪ 
গরলগাছা বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র, গ্রাম+পোঃ গরলগাছা, মান্নাপাড়া 
্রীত্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, গ্রাম+ পোঃ ভাঙামোড়া-৭১২৪১০ 
স্বপন সা 
সম্পাদক, শ্রীরামপুর সারদা রামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ 
8/৯৩বি/১, ধর্মতলা লেন, শ্রীরামপুর-৭১২২০১ 
ফোন 2 ২৬৬২-৬৬৭৮ 
কল্পতরু বিবেকানন্দ যুব উন্নয়ন কেন্দ্র 
তারকেম্বর-৭১২৪১০ 
শরীশ্রীসারদা রামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ 
৩০৫, নারায়ণ রায়ের বেড়, ঝিঙেপাড়া-৭১২১০৩ 

সেবক সঙ্ঘ 
১৮ নীলমণি সোম স্ট্রিট, ভদ্রকালী-৭ ১২২৩২ 

নদীয়া 


ও শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বঞ্কিমনগর, হালালপুর-৭৪ ১২০১ 


& রামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ, চাকদহ-৭৪১২২২ 


সমু) ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন, চাকদহ-৭৪১২২২ 


রামকৃঞ্খ সেবাসঙ্ঘ, ব্লক-বি, সিভিক সেন্টার, কল্যাণী-৭৪১২৩৫ 

কল্যাণী শ্রীরামকৃষ্ণ সোসাইটি, এ-৮/২৩৪, কল্যাণী-৭৪ ১২৩৫ 

ছায়া ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ নিকেতন, বি-৪/৪৬৬, কল্যাণী-৭৪১২৩৫ 

রামকৃষ্ণ সারদা কুটীর, প্রযত্বে অসীমকুমার দে 

নলুয়া পাড়া, কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ 

রামকৃষ্ণ আশ্রম, কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ 

্রীত্রীরামকৃষ্ণ সারদা পাঠচক্র, প্রযত্নে স্বপনকুমার ভৌমিক 

৩৫ বেঁজেখালি লেন, নুতন পল্লী, কৃষ্ণনগর-৭৪১১০৯ 

শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সেবাসঙ্ঘ, রানাথাট-৭৪১২০১ 

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘ, বগুলা-৭৪১৫০২ 

নব রামকৃষ্ণ অপেরা, বগুলা হাইস্কুল রোড, বগুলা-৭৪১৫০২ 

তাহ্রেপুর বিবেকানন্দ পাঠচক্র, এ/২২, পোঃ তাহেরপুর 
বীরভূম 

পৌর বাণিজ্যিক সদন (বাস স্ট্যাণ্ড), স্টল নং ৫ 

পিন £ ৭৩১২০৪ 

৮৮ রামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম, ভদ্রপুর-৭৩১২০৩ 


জরা প্রচারসীঠচৈতালি মাকে, সিউডি-৭৩১১০১ 
ডঃ ভাঙ্কর কয়ড়ী, প্রযত্েশ্রীত্রীরামকৃষ্ণ পাঠচন্র 
সীইিয়া (কলেজ রোড), সাইথিয়া-৭৩১২৩৪ 
শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বোলপুর, ফোন ৪ ০৩৪৬৩-৫৪১৬৪ 


শান্তত্রী, বেলডাঙা সারদা রামকৃষ্ণ পাঠচক্র 
আশ্রমপাড়া, বেলডাঙা-৭৪ ২১৩৩ 

ছ্বিজেন্দ্রনাথ মগুল, সাগরপাড়া বিবেকানন্দ সোসাইটি 
সাগরপাড়া-৭৪ ২৩০৬ 


বাকুড়া 
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, রামহরিপুর-৭২২২০৩ 
শ্রীমা সারদা পাঠচক্র, কোতুলপুর-৭২২১৪১ 
উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/দীপক বন্দ্যোপাধ্যায় 
“অঙ্কন” স্টল নং-২, মোহনবাগান মার্কেট, পিন-৭২২১০১ 
বিষুপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম 
প্রযত্বে নিমাই চাননি বৈলাপাড়া, কলেজ রোড 
উড 
প্রযত্রে সারেঙ্গা মালি বিবেকানন্দ সোসাইটি 
সারেঙ্গা-৭২২১৫০ 
কালিদাসপুর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম 
পোঃ ভারা কালিবাড়ি, পিন-৭২২১৪৩ 
ফোন £ (০৩২৪১) ২৫২৪৩৮ 


পুরুলিয়া বুক ডিপো 


হাটতলা, ফোন £ (০৩২৫২) ২২৭২৯-২২৬৫১৩ 
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ম্বত্যু ঃ ০৫-০৯-২০০৩ 


শোকসস্তপ্ত 
দুলালকৃষ্ণ ঘোষ (স্বামী), চৈতালী সরকার কেন্যা) 
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ঈশ্বরের অবেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, 





দুর্বলি__সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? অগ্রে তাহাদের 
উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কপ 


খনন করিতেছ কেন? 
স্বামী বিবেকানন্দ 


ভগবংতত্ব আলোচনা করতে করতে 
তত্বজ্ঞানের উদয় হয়। 
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আপনার গানের ডবিঘযতের 
গাকল্য-কাতিনী এবার ঘখন 


আপণি লিখবেন, 
কাপনার একটি বিকল 


আপনার সন্তানের জীবনকে দিন এক আর্থিক সূচনা । ওর পছন্দমত ভবিষ্যৎ পেশাকে সমর্থন করতে শুরু করুন মাত্র 1000 টাকার মত কম টাকা দিয়ে। ওর বয়স যতদিনে 18 
হবে, ততদিন আপনার এই 'স্কলারশিপ' বৃদ্ধি পেয়ে হয়ে উঠবে ওর উচ্চশিক্ষার খরচ মেটাতে সমর্থ। শিক্ষার খরচ দিনেদিনে এমন বেড়ে চলেছে, যে যত তাড়াতাড়ি আপনি 
'ইউটিআই-এপ চিলদ্রেক্স কেরিয়ার প্র্যান-এ যোগ দেবেন, আপনার সন্তান তত বেশি সুযোগসুবিধা অর্জন করবে। আপনার ধুরদৃষ্টিি আপনাকে মোহিত করবে। এছাড়াও, 
ইউটিআই-এর চিলড্রেক্স কেরিয়ার প্র্যান এখন দিচ্ছে দূর্টি বিকল্পের সুযোগ। একটি হল নতুন বন্ড প্র্যান যা শুধুমাত্র ধণপত্রে অর্থ বিনিয়োগ করে, অন্যটি হল 
ব্যালেন্গ্ড প্ল্যান যা অর্থ বিনিয়োগ করে ইকুইটি এবং কোম্পানির শীল /অপরিবর্তনশীল ডিবেন্চার/বন্ডে। 








অপরিধর্ঠনশীল ডিবেন্চার/বন্ডে। কমপক্ষে 80% বিনিয়োগ করা হবে 
খণপত্রে এবং 40% করা হবে ইকুইটি এবং ইকুইটি-সম্পর্কিত পঞ্লে। 


এক্স-ডিভি এনএভি-তে আর পুনঃবিনিযোগ করা হবে। 18 বর বয়স হয়ে | 2) বৃদ্ধির সুযোগ : ইউনিট ছোল্ডিংয়ের পূর্ণ বা অংশবিশেষ পুনরায় 
গেলে আয়ের অঙ্ক সুযোগভোগীকে দিয়ে দেওয়া হবে। - | ক্কর করা যাবে। 


ইউনিটের ডানে মূল্য (ফেস টা : ইউনিট প্রতি টা. 10/- নিম্নতম 
বিনিয়োগ : টা. 1000/- এবং টা. 1/- (অথবা সময় সময়ে নির্দেশিত অন্য 3 . 
টি 15490110446 8405418414,ট কোনও অন্ত)-এর ওণিতক যার দি নেই। . আয়কর উাা। 
আইন, 1961-এর ধারা 10016)-এর আওতায়, সুধোগভোগীর শিক্ষা ্ নিন 
এবার বচ প্র্যানের বিকিজ্স প্রত তলা শিপরর্থা গাতোরীর মোট 871 8888521 ৮৬৪৮৫ 


যতদিন না বন্ধ হবে, ততদিন সুযো' টা 
্ উন ইউটিআাই। আগাধীগিনের জনয সর্বতোভাবে পহিত। 
আয়ের অংশ হিসাবে ধার্য হবে না। ডা 0 00 


বিনিয়োগের উদ্দেশ্য : এক মুক্ত মেয়াদি যোজনা। 15 বছর পর্যন্ত বয়গী সপ্তানদের নামে অর্থ বিনিয়োগ করা যেতে পারে ধাতে তাদের 18 বছর বয়স হলে পরে উচ্চ শিক্ষার খরচ বাধদ একটা গ্লারশিপ লাতের সুযোগ তাদের আপনি 
জোগাতে পারেন এবং/অথবা কোনও বৃত্তি, পেশার চর্চা বা ব্যবসা স্থাপন করতে কিংবা সংসার পাততে অথবা অন্য কোনও সামাজিক দায়দায়িস্ত্বের খরচ বাবদ একটা অন্ধ তাদের ছাতে ভুলে দিতে পারেন। লোঙ-এর গঠন : বড প্র্যান: 
রা লক্ষ টাকার নীচে ধিনিযোগ। প্রবেশ লোড . শুন্য। নিষ্কমণ লোড : 90 দিন বা তাৰ চেয়ে কম মেয়াদি বিনিয়োগের জন্য - 0 50%, 90 দিনের বেশি এবং 180 দিন বা তার চেয়ে কম মেয়াদি বিনিয়োগের জপ্য 025% এবং 

দিনের চেয়ে বোশি মেয়াদি বিনিয়োগের জন্য - শুন্য। 2 10 লক্ষ টাকার সমান বা তার চেয়ে বেশি অঙ্কের অর্থ বিনিয়োগ । প্রবেশ লোড : পুন্য। নিষ্মণ লোড : 90 দিন বা তার চেয়ে কম মেয়াদি বিনিয়োগের জন্য -শন্য। 
খালেল্ভ প্লাস - 01/09/2003 তাবিখে বা তার পরে যোগদানকারী বিনিয়োগকারীদের জন্য - প্রবেশ লোড : 2%, নিষ্কমণ লোড : শুন্য » ₹ 5 বছব্রের জন্য,1% » 25 4 বছরের জনা এবং » 5 বছরের জন্য, 2% » 7 2 বছর 
৫ বছরের জশ্য এবং 3% « 2 বছরের জনা। যাঁরা 01/09/2003 তারিখের আগে যোগদান করেছেন, তাদের লোডের গঠন অপরিবর্তিত থাকে। রেজিস্টার্ড অফিস : ইউটিআই টাওয়ার “জিএন' ব্রক, বান্দা কুর্লা কমপ্রেক্স, 

পর্ব) ুষষই - 400 051 । সংবিষিবন্ধ বিবরণ : ইউটিআই মিউচয়াল ফান্ড একটি ট্রাস্ট যা ভারতীয় আইন 1882র অধ্বীনে তৈরী। স্পনসর্স : ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, ব্যান্ক অফ বরোদা এবং ভারতীয় 
সা নিগম (স্পনসয়ের দায়বন্ধতার সীমা টা. 10,000), ট্রাস্টী : ইউটিআই ট্রাস্টী কোং প্রাঃ লিঃ (কোম্পানি আইন 1356 এর অধীনে সিগমবন্ধ)। 'ইনভেস্টমেস্ট ম্যানেজার : 'ইউটিআই আাসেট ম্যানেজমেন্ট কোং (প্রাঃ) লি. 
যে ন আইন 1956 এর অধীনে নিগমবন্ঠ,)। ঝ্্ুকির বিষয় সমূহ : দিউচায়াল ফান্ড এবং সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ বাজারগত ঝুঁকি সাপেক্ষ এবং সিকিউরিটির বাজারের বিষয় ও প্রভাব অনুসারে এই ফাল্ডগুলির এনএডি ওঠানামা 

রি এই ফান্ডের উদ্দেশ্য সমূহ যে সাফল্য অর্জন করবে এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই। স্পক্পর / মিউচুয়াল ফান্ড/ধোজনা (সমূহ)/এএমসি-র অডীতের কর্মসম্পাদন এর ভবিষ্যৎ ফলাফলকে নির্দেশিত নাও কশতে পারে । ইউটিআই 
ক কেরিয়ার প্যান যোজনাটির নাম মা এবং কোনোভাবেই এই ফোজনার গুণঘান, ভবিষ্যৎ ফলাফল বা ফেরতলাভের ইঙ্গিত দের না। এমন উদাহরণ আছে যেখানে আয় বিতরণ করা হয়নি। সমজ্জ আশ্বাস এবং প্রতিশ্তি, যদি 
কি সা থাকে, তা এই দেশের, সেই সময়ের সম্পর্কিত আইস অনুসায়ে বাস্তবায়িত হবে। এই যোজনাগুলির খণ, সুদের হার, নগদীকরণ, সিকিউরিটি খপ, বৈদেশিক বাজারে বিনিয়োগ, 'কুইটি ট্রেডিং এবং খণ ডেরিভেটিড জনিত 
বাগে অক! (নিরিষ্ ঝুঁকিগুলি হুল খাণ, বাজার, অ-নগদ সূলভতা, বিবেচনাগত ক্রি, সৃদের হার বিনিষয় এবং ফরওয়ার্ড রেট চুক্তিসমূহ)। ঝুঁকির বিষয়গুলি বিশদভাবে জানতে অফার ডকুমেন্ট ভালো কৰে পড়ুন এবং বিনিয়োগের 
| আপনার আর্থিক পরামর্পদাতার মতামত নিন। 


ফিন্যান্সিয়াল সেস্টার : ভুবনেশ্বর : 2410995/7 * কলকাতা : 22436571/5947/22203046 * দুর্গাপুর : 2546831/2 * গুয়াহাটি : 2521870/2543131 
এামপেদপুর :2425508 * পাটনা :2235001/04* শিলিগুড়ি :2424671 * কলকাতা (রাসবিহারী):2463981113. 
দীন লোটাস কোর্ট) : 22822513, 22885976 * জেভিশিভি : 26239841/26287750 * কলকাতা (রাস বিহারী) : 24639811/3 * কলকাতা : 22436571/ 
-152203048* চেম্াই :25243059/25272090* নিউ দিল্লী :23739492/23731403 প্রীত বিহার (নিউ দিল্লী) :22529374/9379 


সি 








(01116103-04/54 
উদ্বোধন 0 বৈশাখ ১৪১১ ক ৩১৭ 


যাদের সন্কীর্ণ ভাব, তারাই অন্যের ধর্মকে নিন্দা করে ও 
আপনার ধর্মকে শ্রেন্ঠ বলে দল পাকায়;ঃ আর যারা ঈশ্বরানুরাগী 
_- কেবল সাধন-ভজন করতে থাকে, তাদের ভিতর দলাদলি 
থাকে না। : 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

ৰ 

| ছোট জিনিস বলে কি তুচ্ছবোধ করতে আছে? যাকে রাখ সেই 
ৃ রাখে... যার যা সম্মান, তাকে সেটুকু দিতে হয়। ঝাটাটিকেও 
ৰ মান্য করে রাখতে হয়। সামান্য কাজটিও শ্রদ্ধার সঙ্গে করতে হয়। 
| জ্রীমা সারদাদেবী 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 












বেদাস্তই জগতের একমাত্র সার্বভৌম ধর্ম; কারণ উহা কোন 
ব্যক্তিবিশেষের মতকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে উপদেশ 
দেয় না। উহা কেবল সনাতন তত্সমুদয়ই শিক্ষা দিয়া থাকে; 
ব্যক্তিবিশেষের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত কোন ধর্ম জগতের 
সমগ্র মানবজাতি গ্রহণ করিতে পারে না। 







স্বামী বিবেকানন্দ | 





॥ 
৩১৮ উদ্বোধন 0 টৈশাখ ১৪১১ 


: সঞ্চয়ের দারুণ সুবিধা । 2২৬ / 
ূ সাথে ক্রি জীবনবীম। 2 

ৰ আমার জনা ভালো । | ৰ 
আমার পরিবারের পক্ষেও ভালো । 


4 


দূ 


ৃ পল খাবি): এনবুন খু পক ওক্ডকু: 
সঃ রা 2 পা 
৮ র্‌ রর রত পহ 0৬, ৮7175 তে আ ক &৫ 447 
। | রা ্‌ এ ১০ রর রঃ রা 4 ১ ০, পদে শত & ঠ গে নী খ 





৭ খাচ বু্ছবন (4 1০1৭ সঃ *৯৮70)17 ৯ র 
আরবীয় 7) টক শরিক সান ৩ হম্াদ তি ঠ5 ৫৭ 
কারক! সুদ এমাদপূরতিব অওগ এক বছর পর আকা নিল নবুনাত 
মুল্য আপনার পুবচিত, নউরযোগ্য প্যান বিটি বানান 
বাত আদুবন। চাঙ্িিল এটিলো তে? শেঠ তল নত কও 


একার পরীক্ষা লাগাল এ লতোক টিপা কি নন [দিনা তত 


৫ 28 ১ 
“48 বলেন লোকান কাতবন সাখধা। 





প্রকলেব সম/যর জনা ৩ লক্ষ টাকা পবন রর 
ড্রিজীবনবীমার* নিরাপত্তা তত এটি ইতি 9 


তি | 181118108শ121 4118 47575768001 ১ বস 


দি পিয়ারল্সে দেনারেল ফাইন্যা্গ আত হনভেস্লে) কোম্পানি লীমটেক,। পিছ লিস শান ১২, উসপযানোত হস কন 85702 


প্রতালিব ও অনান্য আক মন, কীনের বিশদ বিবারপের গণ াপ্লার রে শিাবলো এিজেহবীর সঙ্গে তে গাচোগি রকতি? সিল 11 
(ফান করুন 2 ইঈস্টান রিজিওনাল অফিস £ কলকাতা (52) ততই 2 2৩৭/১০০৩৮ * নর্থ ইস্টার্ন বিগিনিএলাল আঁফিস 2 য়া তা) 
(০৩৬১) ২৫২ ৩৮৭৮/ ২১5৬ 


055575520 * খতদাপোক্ষে | 
॥ | 





1৬০ ১8. 4 1051. 10769186010 701 101001 গি80817011 ৷ 


1108108 1 
1৭4০ 45990100. 94911010211, 12186: 
| £৯/৯618-11115980914316 88895া 
| 2004 11550/750-50, 3898100. ডি31880153920066 9 
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মি 9905115: ৮৮.0019001091-019 
947811: 10000112106)৬5101.1151 


[21019:2554-2248, 2554-2403 :: 








[জজ ০৯ 


[উদ্বোল- . 


ত্র হতনা ললাহা 25237) [৯৮ চোলুগ্ঞাতি ২009] উঘ্রোলাল' 250৮2্র্ন শ্রর্্ পদার্পন 
ভ্রুল্রেচ্ছে | ভ্ডোত্রেত্রেশ্রর্্ে দেশীয় ভোন্রাহ্য লিশিশ্িজ্ছিল ও লিতালনিত্রে ব্রল্রগাশেত্র শোল্রিত্র লিতো : 
লাল লান্সশ্রিল্রপত্ঞেত্র 506 শ্রচ্ছত্র 2লে পলাশ আশ বরজন্ল | | 


২০০৪ গাণের জন্য নবাঁকরণ ও নতুন গাহকক্তি চণছে। দেরি করবেন 


ৃ 
ম বাঙলায় সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক পত্রিকা উদ্বোধন' ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক মহান এঁতিহোস । 
ধারক ও বাহক। ভারতীয় সংস্কৃতি ও এতিহ্য এবং রামকৃষ্ণ- নূন ও রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের সঙ্গে 
সংযুক্ত ও পরিচিত হতে হলে স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ স্বর একমাত্র বাঙলা মুখপত্র | 
“উদ্বোধন” আপনাকে পড়তে হবে। ] 
ৰা 























পর] হু উদ্বোধন" শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী-শরীর। স্বামীজী 
[এ] বলেছেন, উদ্বোধন" এর সেবা ঠাকুরেরই সেবা। ধ্ ৰ 
| % ২০০৪ সালের জন্য “উদ্বোধন'-এর গ্রাহকমূল্য বাধ্য হয়ে মাত্র ৫ টাকা বাড়াতে হয়েছে। সহদয় পাঠক- |. 
পাঠিকাগণ এই কষ্ট অনুগ্রহ করে স্বীকার করে নেবেন__এই ভরসা আমাদের আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা |. 

যেতে পারে যে, গ্রাহক-প্রতি ১২টি সংখ্যার জন্য মোট খরচ পড়ে প্রায় ১১০ টাকা। স্বামী বিবেকানন্দের |. 
আকাচ্কষা ছিল-_বাঁঙালির "স্বরে ঘরে “উদ্বোধনে পৌঁছে দিতে হবে। 'উদ্বোধন্ন একটি সম্পাি 
পারিবারিক পত্রিকা। প্রত্যেক গ্রাহক/গ্রাহিকা যদি একজন করে নতুন গ্রাহকের নাম নগ্বিভুক্ত বু 
তাহলেই পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা প্রায় সোয়া এক লক্ষ স্পর্শ করবে। এভাবেই শ্রীশ্রীঠাকুর? ৬ 
গ্রহণ করুন__ এই প্রার্থনা। এ সু . 
ম্ঃ উদ্বোধন'-এর সেবায় আটটি স্থায়ী তহবিল গঠন করা হয়েছে। একটি “উরি ওহ পট: 
সাতটি স্মৃতি তহবিল যথাক্রমে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ, স্বামী বিরজানন্া, স্বামী বীরেশ্বরানদ, ] 
স্বামী নির্বাণানন্দ, স্বামী অভয়ানন্দ, স্বামী গম্ভীরানন্দ এবং স্বামী ভুও এ ভু আহারাযেন নামে 
উৎসগীকৃত। “উদ্বোধন-এর জন্য সকল আর্থিক দান অজি ভিত... লি 
আয়করমুক্ত। আর্থিক দান চেকে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফুটে € 
৯191), 73801)198291 - এইনামে পাঠাবেন। ঠিকানাঃ 
বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩। চিঠিতে বা ?৬.0. নে বি 
বিজ্ঞাপন দিতে গেলে “50790017917 01806, 101912-700 
পাঠাবেন। 

































পক সম্পাদক ঃ স্বামী সত্যব্রতানন্দ ন 
বর্ষিক গ্রাহকমল্য ৮০ টাকা । সডাক ১০০ টাকা । এই সংখ্যার মূল্য ১০ টা 
রা আমিসতেরও সা,আসতেধওগা। 1 


ু নম 
£ )4 সম্তাযওগা,অসতশরওসা। ্ 
। ৪88 খা সায়দাদ্রৌ 









“উত্তি্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধ, 










জ্যেষ্ঠ ১১১ ঢেঅ সংগ্াযা 





চা চিনির টার রটনা হানার রী রী 
রা এ. কর্ম কর, কর্ম, হাম আওর কুছ নহি মাঙ্গতে হে কর্ম কর্ম কর্ম 6৬1) 
1 01700 0680) (মৃত্যু পর্যস্ত)। দুর্বলগুলোর কর্মবীর মহাবীর হ'তে হবে 
টাকার জন্য ভয় নাই, টাকা উড়ে আসবে । টাকা, যাদের লইবে, তারা 
নিজের নাষ্ম দিক, হানি কি? কার নাম-_কিসের নাম? কে নাম চায়? 
দূর কর নামে। স্কধিতের পেটে অন্ন পৌছাতে যদি নাম ধাম সব রসাতলেও 
যায়ঃ অহোত্ীগ্যমহোভাগ্যম্‌ ।...ভ্যালা মোর ভাইরে, আযায়সাই চলো। 
[119 076 199হ্যা, 0090 ০010006175, 1101 016 01811) (হৃদয়, শুধু হৃদয়ই 
জয়ী হয়ে গ্রীকে__মস্তিক্ক নয়)। পুঁথিপাতড়া বিদ্যেসিদ্যে, যোগ ধ্যান 
জ্বান--প্রেমের কাছে সব ধুলসমান-_প্রেমেই অণিমাদি সিদ্ধি, প্রেমেই 
ভক্তি, প্রেমেই জ্ঞান, প্রেমেই মুক্তি। এই তো পুজো, নরনারী-শরীরধারী প্রভুর 
পুজো, আর যা কিছু 'নেদং যদিদমুপাসতে”। এই তো আরম্ভ, পে আমরা 
ভাষধতবর্ষ-_পৃথিবী ছেয়ে ফেলবো নাঃ তবে কি প্রভুর মাহাত্ম্য! টিন্ব্রাা। 
লোকে দেখুক, আমাদের প্রভুর পাদস্পর্শে লোকে দেবত্ব পায় কিনা! শা, ২1. 
এরই নাম জীবন্মুক্তি, ৮৮০৮৮০০৮৪৪৭ 


$ 





ওদ্বামকষট 


১: ১৯ 
সপ সাপ পথ প পিল পি পপ ০ 


পপ উপ ৮৯৯১ ৩০ গা সপ পা পাপী পশিপপীপাল) তত - প্রীত ৩১১ হাসা ততই 





| 

| 

| পো ঃ বেলুড় মঠ, জেলা-_হাওড়া-৭১১ ২০২ & ফোন $ ২৬৫৪-৬০৮০/৫৮৯২ & ই-মেল £ [11091)1)1) ৫ ৬111.00]1) 
ৰ (বেলুড় মঠের ফোন নং ঃ ২৬৫৪-১ ১৪৪/৯৫৮১/৯৬৮১/৫৩৯১/৫৭০০-০৩) 


| ও ১1১31-34 $ ৩৫ টাকা, অন্যান্য $ ৩০ টাকা 





কথামৃতের গান 
৩০7, 52-৪, 98-10-12 (১ম হইতে ৬ষ্ঠ খণ্ড) 





| 92-3 শ্রীরামনাম-সংকীর্তন জিপি সর্বগানন্দ ও অন্যান্য) 
৩০-4 বন্তৃতা-_যুগ ভূতেশানন্দজী) 
| 95 ইবি (সংক্ষিপ্ত) 
| ০১-6 শিবমহিমা 

92-9 শ্রীরামকৃষ্ণবন্দনা 
| ০৯13 শ্রীসারদাবন্দনা 
| 9৯14716 কালীকীর্তন (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড) 
| 9৮-17 বীরবাণী 
| ০2-18 ক 

92-19 বন্তৃতা-_শ্রীর র ভাবান্দোলনে 

জীশ্রীমায়ের অবদান (স্বামী ভূতেশানন্দজী) 

ৰ 92-20 বিবেকানন্দবন্দনা 

৩2-21-22 সংকীর্তনসংগ্রহ (১ম ও ২য় খণ্ড) 
| 92-23 ওঠো জাগো 
| 92-24 শ্রীকৃষ্ণবন্দনা 
| 98:25 সা ভজনাঞ্জলি 

9৮-26 ভজনাঞ্জলি 
3. রর বের জে স্বাতী সর্বগানন্দ) 
| 9৮9 কে রশ 
| শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী ভা 
1 98-30 সারদাদেবীর স্মৃতি আলেখ্য _ - 
| ১৮-31-34 শ্রীমন্তগবন্গীতা (আর দানি) 
| (১ম হইতে ৪র্থ খণ্ড) 

92-35 আগমনী 
| 92-36 ভজন সুধা 
| 572-37 সবাই মিলে গাই এসো 
ূ 97-38 যুগ যুগে হরি 

১৪-3৪ 





অডিও সি. ডি. / মুল্য ১০০ টাকা. 
| ০৫9৮1 শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিকম্‌ (সাঞ্ধয আরাত্িক জন, গুরুবনপণা, শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমা সারদাদেবী-খামী বিবেকানন্দ স্তোত্র, রামকৃষ্ণ শরণম্) 
| ০৫/92-3 শ্রীরামনামসন্কীর্তন (রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রতিটি কেন্দ্রে একাদশী প্রভৃতি দিনে গাওয়া হয়) 











| 00/57-9  শ্্রীরামকৃষ্ণবন্দনা 00/92-13  শ্রীসারদাবন্দনা 
| ০৫/52-31-34 শ্রীমপ্তগবন্গীতা (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ ভাগ) (সংস্কৃত) (সুরে আবৃ্ত ১ম--১৮শ অধ্যায়) 

০0/52-37 সবাই মিলে গাই এসো 00/925-23 ওঠো জাগো 00/52-27 বেদমন্ত 
রি 0492-41-44 স্্রীত্রীচণ্ডী (সম্পূর্ণ) নানি নারির রা রা েরেলারের 
চিন টাটা... 828 মুল্য ২০০ টাকা _ ___ 
[4০৩৮7 _1001৩াচগাও ৩96 লিগা. _4০৫/9-18.__ীরামকষষের পবিত্র পদচিহ, _._.__ 
|| স্বামী সবগাননদ, সবামী নরেক্াননদ, স্বামী দিবারেতানন্দ, শ্রীমহেশরঙীন সোম, আীতনুপ জালোটা ও অন্যান্য | 
৮--_7_7777- শি্িগণ প্রচলিত ও নতুন সুরে গেয়েছেন। __.________ 


প্রাপ্তিস্থান ঃ বেলুড় মঠ, সারদাগীঠ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের শো-রুম এবং 
| মেলোডি (কালীঘাট), মিউজিক ওয়ার্ল্ড (পার্ক স্ট্রীট), সেঞ্চুরী বোর্ডস (গোলপার্ক) 
১ যোগে ব্যাসেট পেতে হলে 1.0. অথবা 8811 0191 মারফত ক্যাসেটের মুল্য রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের নামে অগ্রিম পাঠাতে হবে। | 


০০ 


এট শত ্ 
চি - চর 
প নু বশে 
- ৮.” নি 25802 42 
লু রি শ সন “দি চি রি 
সি পপ অপ এ. 
চে ০ “১... আ.লীগ... সত 


০০০ 
সা রর পা পর ররর গর ররর পা আর পচ পা এ পর এপ পপ লা পপ এপ আপ পপ লা ০ আস কপ 
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পরিবারে পরিবারে রান্নার গ্যাস বলতেই ইগ্ডেন। 
নিরাপদ, নির্বপ্াট-_নিশ্চিস্ত ভরসার প্রতীক। 

চাইলেই কানেকশন, ফুরোলেই রিফিল, হাসিমুখে সেবা। 
জীবনে কিছু জিনিষ থাকে ঘা বদলায় না। 


শিখাপটন & পিকে] & লুঝিতা জপ 


রামলার গস বলতেই ইণ্েন। সেবা ও সুবিধাই যার মূলকথা 












কন্ঠ 


৩২৮ € উদ্বোধন 0 জ্যেষ্ঠ ১৪১১ 





%€প48 


2 





কস আসু বসন (রাত 


পি ৮শ৯ 1৫ এপি পিতার ৮9৯ প্রিলি গতি আত পি বাপি ঠডজি কহ পিল এ ভেপ্রিলি ৮ পিক ২৫৯ প্রি 


৮০০২ 


+্দিবা বাণী ৩৩১ 
+কথাপরসঙ্গে+ শিক্ষা, শিক্ষানীতি এবং বড়দের 
নৈতিক দায়বদ্ধতা (তিন) ৩৩২ 
+ অপ্রকাশিত পর + 
স্বামী ব্রহ্মানন্দের চারটি পত্র ৩৩৪ 
+শাতাক 


শ্রীমপ্তগবদ্গীতা-_স্বামী প্রেমেশানন্দ ৩৩৬ 
+ উদ্বোধন'ঃ আজ হতে শতবর্ষ আগে ৩৩৮ 
ভাষণ + 
অনন্য শ্রীরামকৃষ্ণ--স্বামী ভূতেশানন্দ ৩৩৯ 
৭ নিবন্ধ + 
শ্রীরামকৃষ্ণ-বন্দিতা মা সারদা__স্বামী গণনাথানন্দ ৩৪৩ 
+ মাতৃতীপারিক্রমা + 
বরানগরে মণিলাল মল্লিকের বাগানবাড়ি-- 
নির্মলকুমার রায় ৩৫২ 
+ প্ররতত + 
বুদ্ধের নির্বাণপ্রতিমার সন্ধানে তুষারকান্তি খোষ ৩৪৬ 
+ দশনি + 
সাংখ্যদর্শন, লুপ্তকারিকা ও জগৎকারণ ঈশ্বর প্রসঙ্গ 
দেবব্রত দাস ৩৫৮ 
+ যুবসম্প্রদায়ের পর্ন ৩৫৬ 








+ চয়ন + 

নৈতিক দ্বিচারিতার বিপদ-_আচার্য বিনোবা ভাবে ৩৫১ 
+শিশ ও কিশোর বিভাগ + 

সবুজ পাতা ৩৬৪ 

চিরন্তনী * আদি শঙ্করাচার্য €২) ৩৬৫ 

শব্দচেতনা (৫) ৩৫৩ 

সমাধান £ শব্দচেতনা 6৩ ৩৪৫ 

ব্যবস্থাপক সম্পাদকঃ স্বামী সত্যব্রতানন্দ 








+ পরমঘপদর্কলোে + 

'কথামৃত'এ বিভাসিত শ্রীরামকৃষ-. 

সপ্ভীব চট্টোপাধ্যায় ৩৫০ | 
+ সাহিত্য + 

ভারতীয় সাহিত্য-_-রামবহাল তেওয়ারী ৩৭১ 
+ সংস্কাতি + 

সিয়ামে ভারত-সংস্কৃতি__সন্তোষকুমার অধিকারী ৩৬৮ 
+ বিত্ঞান + 

কৃত্রিম মেধা ও মানবচেতনা-_-আনন্দমোহন ঘোষ ৩৬০ 
+ প্রাসা্গিকী + 

প্রসঙ্গ পদ্ম এবং বৈদিক যুগ ৩৬৬ 
+ কবিতা + 


“আমি ম'লে ঘুচিবে জণ্জাল”"---সুনীলকুমার পাল ৩৫৪ 


হংস-_তণ্ময় ধর ৩৫৪ 
জয় জয় শ্রীরামকৃষ্ণ__নিমাইরণ চক্রবর্তী ৩৫৪ 
জবা হয়ে মোহিত চক্রবর্তী ৩৫৪ 
হে মহিমময়--খলদেব দাস ৩৫৫ 
মৃত্যু না জীবন--অসিত দত্ত ৩৫৫ 
অন্বেষণ--বলাইটাদ বিশ্বাস ৩৫৫ 

+নিয়মিত বিভাগ + গ্রন্থ-পরিচয় * গল্পের ছলে আদর্শের 
বিস্তার সুজাতা সিংহ ৩৭৬ 


চিকিৎসক ও চিকিৎসাপ্রার্থীদের জন্য অতি প্রয়োজনীয় গ্রস্থ-_ 
প্রাপ্তিসংবাদ ৩৭৭ 


অধীরকুমার অধিকারী ৩৭৭ 
ব্সংবাদ + 

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ ৩৭৮ 

শ্রীত্রীমায়ের বাড়ির সংবাদ ৩৮০ 
+ অন্যান্য + অনুষ্ঠান-সূচী (আযাঢ় ১৪১১) ৩৭০ 


৩৭৫ 





স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, ৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের 
ট্রাস্টিগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত। 
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ ঃ সম্পাদকীয় বিভাগ, উদ্বোধন 


বার্ষিক গ্রাহকমূল্য 2 ব্যক্তিগত সংগ্রহ $ ৮০ টাকা; সডাক £ ১০০ টাকা [॥ আলাদা কিনলে মূল্য ঃ ১০ টাকা 


প্রসঙ্গ ধর্ম ৩৬৭ 


বিবিধ সংবাদ ৩৮০ 





€ 
রর 


সচীপর ক ৩২৯ 


£. 


) 


এ 





সস পপ পপ পাস পট. পপ. সপ আপ ক পর এ (পা এ ও এর অসম গা রর রর পর রা সর 
পম 


উদ্বোধন, ও (8) আন ১০১১) 
একটি জরুরি বিজ্ঞপ্তি নি 


যথারীতি নানা গুণিজনের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে এবারেও “উদ্বোধন'-এর আশ্মিন ১৪১১/সেপ্টেম্বর ২০০৪ (শারদীয়া) | 


সংখ্যা প্রকাশিত হবে। মূল্য ঃ ৫০ টাকা। 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকদের এই সংখ্যার জন্য আলাদা মূল্য দিতে হবে না। | 
ক্রেতারা ২৫ আগস্ট ২০০৪-এর মধ্যে প্রাক্‌-প্রকাশনা মূল্য ৪০ টাকা জমা দিলে অতিরিক্ত কপি নিতে পারবেন-_ | 
২৭ আগস্ট থেকে ৯ অক্টোবর ২০০৪-এর মধ্যে। অতিরিক্ত কপি ডাকে নিলে রেজিস্ট্রি খরচ ২৫ টাকা বাড়তি লাগবে। | 

| 


এই বিশেষ সংখ্যার ডুপ্লিকেট কপি দেওয়া সম্ভব নয়। 


যারা ডাকযোগে ()$ 7১০) পত্রিকা নেন, তারা ব্যক্তিগতভাবে (8 718700) এই সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে চাইলে ২৫ | 
আগস্ট ২০০৪-এর মধ্যে কার্যালয়ে লিখিতভাবে অবশ্যই জানাবেন। হাতে হাতে সংগ্রহের সংবাদ টেলিফোনে গ্রহণ | 
করা হয় না। ইতোমধ্যে জানিয়ে থাকলে আর জানানোর প্রয়োজন নেই। ২৫ আগস্ট ২০০৪-এর মধ্যে কোন সংবাদ : 
কার্যালয়ে না পৌঁছালে তাদের পত্রিকা যথারীতি সাধারণ ডাকযোগেই 03১ 7১০9) পাঠিয়ে দেওয়া হবে। | 


ডাকে নিলে শারদীয়া সংখ্যাটির রেজিস্ট্রি ডাকখরচ বাবদ প্রতি কপির জন্য অতিরিক্ত ২৫ টাকা পাঠাবেন। গ্রাহকের | 


নাম ও গ্রাহকসংখ্যার উল্লেখ-সহ ২৫ আগস্ট ২০০৪-এর আগে অবশ্যই ২৫ টাকা কার্যালয়ে পৌঁছানো প্রয়োজন। ৰ 
২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর ২০০৪-এর মধ্যে কার্যালয় থেকে হাতে হাতে (3১ [721) পত্রিকা দেওয়া হবে। | 


এর পরে এই সংখ্যাটি প্রাপ্তির কোন নিশ্চয়তা থাকবে না। | 


যারা সারাবছর ডাকে পত্রিকা নেন তারা গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্রের মাধ্যমে নিতে চাইলে ১৪ আগস্টের মধ্যে নির্দিষ্ট | 
গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্রকে জানিয়ে দেবেন। | 


শর মনে রাখবেন, শারদীয়া সংখ্যা সংক্রান্ত যেকোন সংবাদ কার্যালয়ে জানানোর সময় গ্রাহকের নাম এবং গ্রাহক- : 
'খ্যার উল্লেখ আবশ্যক। ৰ 
পৃ* প্রতি বছরই জ্যৈষ্ঠ (মে) সংখ্যা থেকে এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। তবু অনেক গ্রাহক নির্ধারিত তারিখের পরে | 
সংবাদ পাঠান এবং তাদের অনুরোধ নথিভুক্ত করতে গীড়াপীড়ি করেন। আমরা বিশেষভাবে জানাচ্ছি, নির্ধারিত | 
তারিখের পর কোন অনুরোধ এলে আমাদের পক্ষে তা রক্ষা করা সম্ভব হবে না। আশা করি, গ্রাহকদের সহদয় | 
সহযোগিতা আমরা এবিষয়ে পাব। | 
শ্ কিছু অসৎ ব্যক্তি “কান কোন গ্রাহকের নাম ও গ্রাহকসংখ্যা কোনভাবে সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের শারদীয়া | 
সংখ্যা সংগ্রহ করতে আসেন এবং করেন। সেজন্য সমস্ত গ্রাহক-গ্রাহিকা, যাঁরা শারদীয়া সংখ্যাটি ব্যক্তিগতভাবে | 
(739 1791)0) সংগ্রহ করবেন ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর ২০০৪-এর মধ্যে, তাদের বিশেষভাবে জানানো | 
হচ্ছে যে, শারদীয়া সংখ্যাটি সংগ্রহ করার সময় তাদের নবীকরণ/ গ্রাহকভুক্তির 'ক্যাশমেমো”/141.0, প্রাপ্তি | 
কুপন/আজীবন গ্রাহকভুক্তির “ফাইনাল পেমেন্টএর রসিদটি সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে। | 
শ যদি ক্যাশমেমো/রসিদ/[,1.0. প্রাপ্তি-কুপন হারিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে ২৫ আগস্ট ২০০৪-এর মধ্যে সেই । 
মর্মে সম্পাদকের কাছে তা লিখিতভাবে (দুই কপি) জানিয়ে সংগ্রহের অনুমতি নিতে হবে। নতুবা আমাদের , 
পক্ষে তাদের পত্রিকা দেওয়া সম্ভব হবে না। আশা করি, গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ অনুগ্রহ করে এব্যাপারে আমাদের | 
সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন। ূ 
কার্যালয় খোলা থাকে (সোম-শুক্র) সকাল ৯.৩০ মিঃ থেকে বিকাল ৫.৩০ মিঃ এবং শনিবার বেলা ১.৩০ মিঃ ৃ 
পর্যস্ত, রবিবার বন্ধ। ৰ 
১৩ অক্টোবর মহালয়া এবং ২০ অক্টোবর থেকে ২৯ অক্টোবর ২০০৪ পর্যন্ত দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে কার্যালয় বন্ধ | 
থাকবে। ৩০ অক্টোবর ২০০৪ শনিবার কার্যালয় খুলবে। 


সৌজল্যে £ আর. এম. ইগ্াতিস, কীটালিয়া, হাওড়া-৭১১৪০৯ __, 


শপ পপি 


রর (পা কপ ওপর খর এ (পা এ থা ও রর রর জর অর এ রর পার গস পা পারার খর রর ও এ ও পর রর রর পাজি 


৩৩০ ঞ উদ্বোধন 0 জ্যৈষ্ঠ ১৪১১ 





৯১ 
টি 
ট্ট 


92 ১৩ 
এজি জব 
তং 


৮ 


হ 
টং 
৫ 


১৯৬. র্‌ 7 রি 
শি 
ঠ। 

টি 
স্পস্ট 


স্্র 
ত্য 
২১45 
উ উস 


০ নে 
ভি 
কিক 
২ ৯৯উউ 


টি 


9৫ 


টা 
2 


১২ €? দু 


£ ও 
১ 
৯৭ উউউ 


টা 


হে; 
টা 
222 


২২৯৮2 


্ 
পু 
১ 


২ 


১১৯ কট. 
এ ছ 
এপি এ কত লি লহ 


৫ 


ধ্৩ 








ক্ষস্তব্যো মেহপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥ 


[& অধিকন্ত) সংসারভীতি-বিনাশকারিণী, সকল সিদ্ধি-প্রদানকারিণী, নিত্যানন্দ-বিধায়িনী, শাস্তার্থ- 
 সবরূপিণী, নিত্যলীলাময়ী ও করুণারূপিণী তোমাকে আমি জানি না; বৃথা কাজে আসক্তির জন্য | 
নর সবসময় সবদিকে দুঃখে গীড়িত হচ্ছি। হে বিকাশিতবদনে, হে অভীষ্টরূপধারিণি, হে করালিনি | 
মী (ভীষণা), কৃপা করে আমার অপরাধ তুমি ক্ষমা করে দিও। 


কালাত্রশ্যামলাঙ্গী বিগলিতচিকুরা খঞ্গামুণ্ডাভিরামা 
্রাসত্রাণেষ্টদাত্রী কুণপকুলশিরোমালিনী দীর্ঘনেত্রা। 
সংসারস্যৈকসারা মনসি ন চ কদা ভাবিতা ভাবনাভিঃ 
ক্ষস্তব্যো মেইপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥ 


সজল মেঘের মতো কৃষ্ণবর্ণা, আলুলায়িতকেশা, (বামহস্তদ্যে) খচ্গ ও মুগ-ধারণে শোভমানা, | 
্ দেক্ষিণহত্তদ্ধয়ে) অভয় ও বরপ্রদানকারিণী, শবের মুগুমালাধারিণী, দীর্ঘনয়না, সংসারের একমাত্র | 
৯ সাররূপিনী তোমাকে কখনো আমার অন্তঃকরণে ধ্যান-ধারণার দ্বারা চিন্তা করিনি। হে বিকাশিত- | 


বদনে, হে অভীষ্টরূপধারিণি, হে করালিনি, কৃপা করে আমার অপরাধ তুমি ক্ষমা করো। 


বং কালী ত্বঞ্চ তারা ত্বমসি গিরিসুতা সুন্দরী ভৈরবী ত্বং 
তং দুর্গা ছিননমস্তা ত্বমসি চ ভুবনা ত্বঞ্চ লক্ষ্মীঃ শিবা ত্বম্‌। 
মাতঙ্গী ত্বঞ্চ ধূমা ত্বমসি চ বগলা মঙ্গলা হিঙ্গুলাখ্যা 
ক্ষস্তব্যো মেহপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥ 


তুমি কালী, তারা, পার্বতী, যোড়শী, ভৈরবী, দুর্গা, ছিনমস্তা, ভূবনেশ্বরী, লক্ষ্মী, শিবাণী, মাতঙ্গী, | 


ধূমাবতী, বগলা, মঙ্গলা ও হিঙ্গুলা। হে বিকাশিতবদনে, হে অভীষ্টরূপধারিণি, হে করালিনি, কৃপা 
করে আমার অপরাধ তোমায় ক্ষমা করতে হবে। 


শঙ্করাচার্য-কৃত “অপরাধভঞ্জনস্তোত্র' €৭, ৮, ১৫) | 


দিবাবাণী ক ৩৩১ 
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[পূর্বানুবৃণ্ড] 

শিক্ষা ও শিক্ষানীতি প্রসঙ্গে দেশের সার্বিক উন্নতির কথা 
স্বাভাবিক কারণেই আসিয়া পড়িয়াছে। কারণ, শিক্ষানীতি 
এবং শিক্ষার ব্যাপ্তির উপর নির্ভর করিয়াই দেশের জাগরণ, 
প্রগতি এবং বিশ্বের দরবারে তাহার সার্থক উত্তরণ সম্ভব 
হয়। ভারতবর্ষের যে-চিত্র জনৈক পাকিস্তানি সাংবাদিক 
তুলিয়া ধরিয়াছেন তাহা আমাদের হৃদয়ে যথেষ্ট আশার 
সঞ্চার করে ঠিকই, কিগ্তু ৩বু কিছু প্রশ্ন থাকিয়াই যায়। স্বামী 
বিবেকানন্দ ১৮৯৭ খিস্টাবন্দে যখন আমেরিকা হইতে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন, তখন কেন তিনি পরাধীন ভারতের 
মুক্তির জন্য রাজনীতি না করিয়া কেবল ধর্মপ্রচার 
করিতেছেন ইত্যাদি জিঞ্াসিত হহ'লে বলিয়াছিলেন যে, তিনি 
পরদিনই ভারতবর্ধকে পরাধীনতার গ্লানি হইতে মুক্ত করিয়া 
দিতে পারেন, কিন্তু ভারতবাসীর সামর্থ্য আছে কি যে সেই 
বীরভোগ্যা ধাধীনতা যথাযোগ্য মর্ধাদার সহিত ধারণ করিয়া 
ব্লাখিবে? স্বামীজী জানিতেন, ভারতবাসীর মন ও শরীর 
তখনো যথেষ্ট প্রর্তুত হয় াই। দীর্ঘদিনের দাসত্ব-শৃঙ্খলের 
কারণে ভারতবাসী নিজের স্বরূপ ভুলিয়া পাশ্চাত্যের 
অনুকরণপ্রিয় কবে আধ্ুত হইয়াছে। তাই সর্বপ্রথম দরকার 
নিজের স্বরূপচেতনায় প্রত্যাবর্তন। এবং এই প্রত্যাবর্তন 
ধর্মের মাধ্যমেই সপ্তণ। আমরা নিজের জাতীয় এতিহ্যের 
গৌরব করিতে শিখি নাই। বিদেশি মতবাদ ও আদর্শ 
নির্বিচারে গলাধঃকরণ না করিলে আমরা প্রগতিশীল" হইতে 
পারি না! সুতরাং বিদেশির পদানত হইয়া তাহাদের পদতলে 
নিজেদের সর্ব বিকাইয়া দিয়া অর্ধশিক্ষিতগণ অশিক্ষিত 
বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে শোষণ করিবে- ইহা যেন এদেশের 
স্বাভাবিক চালচিত্র । 

১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে স্বামীজী ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন ঃ 
“আগামী পঞ্চাশ বৎসর আমাদের গরীয়সী ভারতমাতাই 
আমাদের আরাধ্য দেবতা হউন।” ঠিক পঞ্চাশ বৎসর পরে 
ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিল। কিন্তু পরবর্তী প্রায় সাতানন 
বৎসরে আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, দুর্বলতা, কাপুরুষতা 
এবং দাসসুলভ খ্বার্থান্বেষী মানসিকতা আমাদিগকে এই 
বীরভোগ্যা স্বাধীনতা ভোগ করিতে দেয় নাই। বর্তমানে 
ক্ষমতার লড়াই এদেশের নেতৃবৃন্দকে যে-স্থানে লইয়া গিয়াছে 
তাহার নিন্দা করিবার ভাষা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 


০০২১ এ ০ 
১১০টি 8৩০ বিজ 


ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন ও সঙ্কটময় পরিস্থিতির মধ্য দিয়া 
অর্ধশতাব্দী অতিক্রাস্ত হইবার পর এখন আমরা কি কিঞ্চি 
আশার আলো দেখিতেছি? বিদেশি সাংবাদিকের প্রতিবেদন 
পড়িলে এই প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তর হয়তো মিলিবে, কি 
মনে হয় প্রকৃত আত্মসমীক্ষা এখনি শুরু করা দরকার। অর্থাৎ 
অর্থনৈতিক বিচারে ভারতবর্ষের অগ্রগতি প্রবলভাবে 
হইতেছে, পরিসংখ্যান' সেই সত্য উদ্ঘাটিত করিলেও তাহা 
কি প্রহেলিকাময়? অর্থাৎ এই অগ্রগতির পশ্চাতে যে 
প্রাণশক্তি ও মেধাশক্তি গ্রিয়াশীল, তাহা কি যথাথই 
দীর্ঘস্থায়ী? না কি এদেশের অর্থনীতি পাশ্চাত্যের সহি 
প্রতিযোগিতায় নামিয়া আগামী দুই দশকের মধোই মুখ 
থুবড়াইয়া পড়িবে এবং অপরাপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিবেশী রাষ্ট্র 
তাহা লইয়া ব্যঙ্গ-বিদ্রপ করিবে? এই প্রশ্নের উত্তর নির্ভর 
করিতেছে এই দেশের শিক্ষানীতি কতখানি আত্মনিষ্ঠ, বলিষ্ঠ, 
ব্যাপক, দূরদর্শী এবং বাস্তবসম্মত__তাহার উপর । 

যেকোন দেশের শিক্ষানীতি" নির্ধারণ করিতে গেলে 
কয়েকটি মূল প্রশ্নের সঠিক উত্তর জানা প্রয়োগন। যথা 
(ক) শিক্ষার লক্ষ্য কী? (খ) কে শিক্ষাদান করিতে পারে? 
(গ) কাহাকে শিক্ষা দেওয়া হইবে? খে) কী শিক্ষা দেওয়া 
হইবে? ডে) কী উপায়ে শিক্ষাদান সম্ভব? (5) কর্মকুশলত 
বা কারিগরি দক্ষতার সহিত শিক্ষার সম্পর্ক কী? (ছ) সত্য 
বী, মিথ্যা কাহাকে বলে এবং বিশ্বাসের স্থান কোথায়? 
(জ) জ্ঞান কাহাকে বলে এবং জ্ঞানলাতের উপায় কী? 

বলা বাহুল্য, উপর্যুক্ত প্রশ্নাবলীর উওর বস্তুবাদী 
পাশ্চাত্যবাসী তাহাদের জড়দৃষ্টির সাহায্যে একপ্রকার প্রদান 
করিবে এবং অধ্যাত্মবাদী প্রা৮্য মহাপুরুষগণ এক 
৮ৈতন্যসত্তার নিরিখে এইসকল প্রন্নের ব্যাখ্যা রিতে সচেষ্ট 
হইবেন। একথা অনস্বীকার্য যে, ভারতবর্ষের সনাতন 
শিক্ষাচিস্তা অন্য সকল দেশের শিক্ষাচিত্তা অপেক্ষা ভিন্নতর 
এবং ইহাও সত্য যে, স্থানীয় লোকাচার, সামাজিক পরিস্থিতি 
ও পরিবেশের বিরুদ্ধাচঃরণ করিয়া কোন দেশের শিক্ষার 
প্রসার অসম্ভব। অতএব ধর্মের দেশ ভারতবর্ষে ধর্মের 
মাধ্যমেই শিক্ষানীতির প্রয়োগ ও শিক্ষার প্রসার খটাইতে 
হইবে। বিগত এপ্রিল (২০০৪) মাসে ভারতের সুপ্রিম 
কোর্টের ডিভিসন বেঞ্চ একটি আবেদনের উত্তরে রায় 
দিয়াছেন £ “অনুগ্রহ করিয়া শিক্ষার মধ্যে ধর্মকে টানিয়া 
আনিবেন না।” ঘটনা এইরূপ ঃ গত ইস্টার স্যাটার্ডেতে 
সর্বভারতীয় ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ 
পরীক্ষার দিন ধার্য হইয়াছিল। খ্রিস্টানদের নিকট এ পবিত্র 
দিনটি নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া উদ্যাপিত হয়। কয়েকজন 
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্রিস্টা দীক্ষা সশ্রম পপ হস্তক্ষেপ তে রে 
জানাইয়াছিল যাহাতে এ সর্বভারতীয় পরীক্ষাটি অন্য দিনে 
ব্যবস্থা করা হয়। তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষের 
সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের এই রায়। আপাতদৃষ্টিতে এই রায় 
ভারতীয় আদর্শের বিরোধী বলিয়াই মনে হয়। মনে হইতে 
পারে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক চরিত্রকে উজ্জ্বল 
করিবার জন্যই সুপ্রিম কোর্ট এই রায় দিয়াছেন। কিন্তু স্বামী 
বিবেকানন্দের মতাদর্শ সম্পর্কে যাহারা অবহিত আছেন, 
তাহারা জানেন এই মন্তব্যের তাৎপর্য এখানেই সীমাবদ্ধ 
নহে। বস্তুত, প্রত্যেক ধর্মের দুটি অংশ থাকে, যাহার একটি 
এ ধর্মের মূল তত্ব বা সারাংশ (955010181 1017) এবং 
অপরটি বাহ্যাংশ (101-055011191 [১21)। যেমন বেলের 
শীস ও খোলা। মানুষ বেলের শীসটি গ্রহণ করে, খোলাটি 
নহে। কিন্তু এ শীসকে রক্ষা করিবার জন্য, এমনকি তাহার 
পরিপকতার জন্যও খোলাটি অপরিহার্য অর্থাৎ একটি 
বিশেষ অবস্থার পূর্ব পর্যস্ত বেলের 17017-5550170191 [১৪ বা 
বাহ্যাংশটি অপরিহার্য। যেকোন ধর্মে সকলপ্রকার 
আনুষ্ঠানিকতা (10015) এবং পৌরাণিক অংশ 
(7)101010£) লইয়া এ ধর্মের বাহ্যাংশটি নিণীতি হইয়া 
থাকে। এবং এই বাহ্যাংশ ধর্মের সারাংশকে (০5591710191 
0911) রক্ষা করিবার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়। 
কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ যখন বলিলেন £ “আমি ধর্মকে 
শিক্ষার ভিতরকার সারবস্ত বলিয়া মনে করি”, তখন তিনি 
ধর্মের সারাংশকে লক্ষ্য করিয়াই এ মন্তব্য করিয়াছিলেন। 
সুতরাং ভারতের উচ্চতম ন্যায়ালয় ধর্মের বাহ্যাংশকে 
শিক্ষায় টানিয়া আনিতে নিষেধ করিয়া যথোপযুক্ত রায় 
দিয়াছেন বলিয়া সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন বৈ নহে। 
বস্তৃত, ধর্মের সাহায্যে শিক্ষার্থীর মানবীয় (তথা দৈবী) 
গুণাবলীর বিকাশ ঘটিয়া থাকে এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার 
মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কর্মদক্ষতা বা কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধিলাভ 
করে। এই দুইয়ের যথার্থ সংমিশ্রণ মানুষকে একটি পূর্ণাঙ্গ 
ব্যক্তিত্ব (7106279160 19015019119) রীপাস্তরিত করিয়া 
থাকে। 
শিক্ষার লক্ষ্য কী? 8 “7110 001111010150 7/10110500, 
গ্রন্থে (30110) 10108] 1301. 0. 55) কার্ল মার্স বলিয়াছেন 
(বাঙলায় অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইল) ঃ “এতাবধি এই 
সমাজের ইতিহাস একটি নিবিড় শ্রেণি-সংগ্রামেরই 
ইতিহাস।” অতএব এই প্রেক্ষিতে শিক্ষার লক্ষ্য তিনি 
নির্ধারণ করিয়াছেন ঃ “শিক্ষার সহিত কারিগরি শিল্পের 
উৎপাদনশীলতাকে মিলাইতে হইবে” (রি, পৃঃ ৭৫) এবং 
এই দৃষ্টিতে দেখিলে, “শিক্ষা আসলে যুবগোষ্ঠীর জন্য একটি 
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লা রাভীনিননিভিনিলযার রাহ দারা মাজে 


বহুমুখী বিকাশসাধন সম্ভব হয়।” (এ, পৃঃ ১৯০) 

কিন্ত ইহারও পূর্বে পাশ্চাত্যের শ্রুতবীর্তি দার্শনিক 
হেগেল (0. ৬/. [7 11980) অন্য মত ব্যক্ত করিয়াছেন। 
হেগেল রচিত “10701070198 01 90111" (01010 
[071/015109 9955, 1977, 16191111, 79. 55) গ্রন্থে শিক্ষাকে 
অনুভবযোগ্য (০৯১11010191) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। 
হেগেলীয় দর্শনের মুল তিনটি স্তস্ত অর্থাৎ বস্তুর তিনটি 
স্বরূপ-_€কে) অতীন্দ্রিয় ১5101), (খ) দ্বন্ব (01910010) 
এবং (গণ) পূর্বানুমান (90০০81901%০) তত্বের প্রেক্ষিতেই 
“শিক্ষাকে অনুভবযোগ্য বলিয়া তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। 
এবং এই যুক্তিপ্রবাহের শেষে হেগেল বলিলেন £ 
“30808010115 2 0011017000 102171172.” (শিক্ষা 
অনস্ত।) [11901 014 17111950111) ০01 12001090101, 4৯ 
[0900 ০ ৭501 10005, 16110 /৯1104 0011000, 
৬/1110119910, 2003] এত সব কিছু না জানিয়াই শ্রীরামবৃঁষ্ত 
বলিয়াছিলেন £ “যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি।” 

কার্ল মার্সের দ্বান্দিক বস্তুবাদ এবং অন্য দার্শনিকগণের 
অধ্যাত্মবাদ (90111091151) কিংবা বেস্থামের হিতবাদ 
(00011110119-1151) ইত্যাদির সার্থক সমন্বয় ঘটিল স্বামী 
বিবেকানন্দের অসাধারণ উপস্থাপনায়__“20০6101. 15 
(170 171001)110510-0101) 01 070 03011000101) 9011094 117 
11101.” (শিক্ষা মানুষের অস্তর্শিহিত পূর্ণত্রের প্রকাশ।) 

সনাতন ধর্মের কথাই স্বামীজী বলিলেন। এই দৃষ্টিতে 
“শিক্ষার লক্ষ্যকে মানুষের পরম লক্ষ্য*'এর সহিত অভিন্ন 
বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। সনাতন হিন্দুধর্মীনুযায়ী 'ধর্ম, 
অর্থ, কাম, মোক্ষ'__এই চার পুরুষার্থ প্রত্যেক মানুষের 
জীবনে যাহাতে রূপায়িত হইতে পারে তাহার সুবিধাথেই 
মনুষ্যসমাজ নির্মিত এবং বর্ণাশ্রমাত্মক এই আদর্শ সমাজের 
পরিকাঠামো এমন হইবে যে, সদ্যোজাত শিশু হইতে অতি 
বৃদ্ধ পিতামহ পর্যস্ত সকলেই পরম-পুরযার্থের (মোক্ষ) 
অভিমুখে চলিবে-ন্রান্তি হইতে সত্যের পথে নহে, বরং 
নিন্নতর সত্য হইতে উচ্চতর সত্যের দিকে।” সনাতন ধর্ম- 
অভীগ্সিত সেই পূর্ণাঙ্গ সমাজে ক্ষমতাদখলের লড়াই নাই, 
সহোদরের শকত্রতা নাই, শিক্ষক-ছাত্রের অসুয়া নাই, অপরকে 
বঞ্চিত করিয়া নিজের সুবিধাভোগের প্রয়াস নাই, শিক্ষার্থীর 
উপযোগী শিক্ষার অভাব নাই, অতিরঞ্জিত শ্রেণিসংগ্রাম নাই, 
মানুষের পশুবৎ অসংযমী ইন্দ্রিয়ারিতা নাই। আছে প্রেম, 
সৌহার্দ্য, পরস্পরের সহযোগিতা, সত্যে উপনীত হইবার 
পরম আকাচ্ক্ষা এবং অসীম প্রত্যয়ে অন্তর্নিহিত দেবত্বের 
বিকাশসাধনের নিরলস আস্তরিক প্রয়াস। [ক্রমশ] 
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চারটি পত্র 


|| ১ || 
্রীশ্রীগুরুদেব ভরসা 
3011 101101)19 1০৪8 
73211981016 0০19 
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শ্রীযুক্ত কালীসদয়বাবু, 
িওাল-8 নাজ চা লাবনাজিএন ২ বরা বরাত নর 


আমার শরীর ভাল আছে। 
আপনি আমার শুভাশীব্ববাদ জানিবেন। 
ইতি 
শুভানুধ্যায়ী 
এন্দানন্দ। 
শ্রীশ্রীগুরুদেব ভরসা 
৩11 1২2111910151)1)9 11901) 
সহী ৩৯৭ ৫ দলা 
| 3101001765৬] 
রি ০ ৪৮০০৬ ৮ পপ 
ও টিতে 8.1.22 
লহ না পদবী আসা ১7 কল্যাণবরেধু 8 


০ শ্ সসপ্ণ প2, শ্রীমান কালীসদয় £_ 


৩ উহ আট 2৪৪7 ৯৮ এপ শপাটিসপাইু, ) আহ পান 


উপপপুশ চিপ পপর ওটার এপ) হলি দিনিক প্থসিপপ্ধ গতকাল তোমার পত্র ও উহার মধ্যে একটা টাকা আমি পাইয়াছি। 


এ/পালিকা ডালীদীকগ্া আগত ঠাপা০৮৯ | রা ৪21 (ভোজ 


এপ এ হার এনিগার ধার ভিজ নস শরীর আমার উপস্থিত একপ্রকার ভাল আছে। ২।৫ দিনের 
পাশ সপ্ন সা আপাত ৯৯ িচিত 2৩হ উিপিপা ওরা 
ই নল জ্টিন পু পর লাগাল) ধ্ই আমার কলিকাতায় যাইবার কথা আছে। সেজন্য তোমায় এখান 
ইডএ৮ পাটি হতনা এট এত সাহা পাস পলা তালা" 
০৮ পা পপ পার-লঠা পপি পতিপ“স্ হইতে তথায় আসিবার কথা বলিতে পারিলাম না। তথায় যাইলে তুমি 
৫ টু স্পা? ০ ০৮) 
বলিস পোপ ০৮০৭৪ | ০০৮ আএখগ্দ আমায় পত্র লিখিও এবং যাহা ভাল হয় বিবেচনা করিয়া তোমায় পরে 


পপ) সত পপ বন্দ। ::.. জানাইব। 


অসমের করিমগঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশনের শুরু থেকে যুক্ত কালীসদয় পশ্চিমা শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন।- সম্পাদক 


৩৩৪ € উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্া_৫ম সংখ্যা 0 জ্যর্ঠ ১৪১১০ মে ২০০৪ 
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৪৬ 


শুনিয়াছি মঠে এখন বড়ই ভীড়। বহু সাধু তথায় এ সময় আসিয়া আছেন- সেইজন্য অবস্থা না দেখিয়া তোমায় সঠিক 
কিছু লিখিতে পারিলাম না। 

উপস্থিত শরীর আমার ভাল আছে। আমার শুভাশীব্র্বাদ জানিও। 
| ইতি 
শুভানুধ্যায়ী 
ব্রহ্মানন্দ। 


|৩ | . 
শ্রীশ্রীগুরুদেব ভরসা 
৫৭ রামকাস্তবাবুর স্ট্রীট 
বাগবাজার 


8.2.22 

বল্যাণবরেধু ৪ 

শ্রীযুক্ত কালীসদয় 8 

তোমার পত্র পাইয়া সকল সংবাদ অবগত হইয়াছি। তুমি এখানে আসিতে ইচ্ছা করিয়াছ জানিলাম, কিন্তু উপস্থিত আমি 
এখানে নানান কাজে ব্যস্ত হইয়া আছি এবং একটা ভক্তের বাটীতে আছি-_কোথাও স্থির হইয়া বসিতে পারি নাই, সেজন্য 
আমার নিকট বা মঠে থাকিবার কোনপ্রকার সুবিধা নাই। মঠে আজকাল নিজেদের লোকদের স্থানাভাব হওয়াতে বিশেষ 
কষ্ট হইতেছে। এ অবস্থায় তোমার এখানে থাকা বা না থাকা সম্বন্ধে আমি কিছুই বলিতে পারি না। শরীর আমার ভাল 
আছে। শুভাশীবর্বাদ জানিও। 


ইতি 
শুভানুধ্যায়ী 
ব্রহ্মানন্দ। 
শ71 ৮1707151115 86+৯11% ॥ ৪ ॥ 
০০4, ৪ 7৩ 7022. 911 1[২01121011510110, 1৬10101) 
ও... 39101 0 0. 1010৬/91) 
5 উপ 7.3.1922 


টি] ১4৬ ৫৮ 
র কল্যাণবরেষু ৫ 


৮০ 93 ৯২৩দ ঠাদবা ভ্রীমান কালীসদয় 8__ 
শা সস] হি তস-শিঙি দে তোমার পত্র ও ১ টাকা কাল আমি পাইয়াছি। তুমি তথায় নির্বিঘে 
০৮ এ] পৌঁছিয়াছ জানিয়া সুখী হইলাম। 
হু ০০ উস এাপ-৮াই-] শরীর আমার উপস্থিত ভাল আছে। আমার ভালবাসা, আশীর্বাদ 
নগর আলাপ শাহি লুল | 2? জানিও। ইতি ূ 





_ শক্সীনন্ট। ্ র শুভানুধ্যায়ী 
| ব্রহ্মানন্দ। 


অপ্রকাশিত পরে 0 হাশী অঙ্গানন্দের পাঁচটি পর ক ৩৩৫ 


শান্ত 
শ্রীমন্তগবদ্গীতা 


স্বামী প্রেমেশানন্দ 
সঙ্কলন £ স্বামী সুহিতানন্দ 
সম্পাদনা ৪ স্বামী সর্বগানন্দ 
পূর্বাুবৃত্তি] 


রামকৃষ্ণ সঙ্গের বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী, শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য স্বামী 
প্রেমেশানন্দজী পাঠকমহলে একটি সুপরিচিত নাম। তিনি মনে 
করতেন, শ্রীমত্তগবদ্গীতার পাঠ ও অনুধ্যান শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও 
স্বামীজীর জীবন ও চিস্তার আলোকেই হওয়া উচিত। সারগাছিতে 
অবস্থানকালে শারীরিক অসুস্থতা সত্তেও তিনি শ্রীমদ্তগবদ্গীতার 
অংশবিশেষের আলোচনা করেছিলেন। ব্র্মচারী সনাতন যথাসাধ্য তা 
লিখে রেখেছিলেন। সবকয়টি অধ্যায়ের আলোচনা সম্ভব হয়নি। 
পাঠকবর্গ উপকৃত হবেন-__এই আশায় অদ্যাবধি অপ্রকাশিত এ 
আলোচনাটি আমরা “উদ্বোধন'-এ প্রকাশ করছি। এই আলোচনায় 
নবাগতের ব্যক্তিগত সাধুজীবনের দিকে বিশেষ জোর থাকায় কোথাও 
কোথাও সামান্য সমালোচনামূলক বলে মনে হলেও সামগ্রিকভাবে তা 
ভক্তসাধারণের জীবনগঠনে সাহায্য করবে বলেই বোধ হয়। পাঠকের 
বোঝার সুবিধার্থে রচনাটিতে স্বামী জগদীম্বরানন্দ অনূদিত গীতা থেকে 
শ্লোকানুবাদ বহুলাংশে সমিধেশিত করা হয়েছে।-___সম্পাদক 


অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্‌ প্রাণেযু জুহুতি। 

সবেহিগ্ঠেতে যত্তবিদো যত্তস্মপিতকল্মষাঃ /৩০/ 

যজ্ঞশি্টামৃততূজো হাতি এন্মা সনাতনমূ। 

শায়ং লোকোহ্তাযজ্ঞস্য কৃতোখন্াঃ কৃরসতম 1৩১ ॥ 

শ্লোকার্থ 8 মিতাহারী হোগিগণ ইল্দিয়বিতিসকল প্রাণে 
আহুতি দিয়া থাকেন । ইহাও একপ্রকার যজ্ঞ। এবং এইরাপে 
তাহারা [নিষ্পাপ হইয়া থাকেন 

যাঁহারা অমৃতরাপ যজ্ঞ-অবশিষ্ট ভোজন করেন, তীহারা 
সনাতন এরমাপদ লাভ করেন । যাহারা অ-্যজ্জ অধাঁৎ কোনরাপ 
যঙ্ঞানুষ্ঠান করেন না- তীহারা পরলোক তো দূরের কথা, 
ইহলোকেও সবথা রষ্ট হইয়া থাকেন। 

ব্যাখ্যা $ ঈশ্বর-উপাসনা ব্যতীত মানবের জীবন পশুর 
সমান। তাই যেভাবেই হউক না কেন ব্রত, উপবাস, স্বাধ্যায়, 
যোগ ইত্যাদি সকল কর্ম সকল সময়ে ঈম্বরের উপাসনাজ্ঞানেই 
করিতে হইবে। যেমন ঈশ্বরকে নিবেদন না করিয়া কিছু খাইলে 
এই জীবন পশুজীবন হইতেও অধিক উন্নত হইবে না, 
পরকালের সুখের তো কোন কথাই নাই। সেই কারণে 


শ্রীভগবানের ইহাই অভিপ্রায় যে, যাহা কিছু গ্রহণ করিবে 
ঈশ্বরকে নিবেদন করিয়া গ্রহণ করিবে, যাহা কিছু কর্ম করিবে 
“শ্রীরামকৃষ্ণের কাজ' বা “সঙ্ঘের কাজ' ভাবিয়াই করিবে। 
ভাবিবে-_আমার জীবনটি যেন ভগবানের পুজাস্বরূপ হইয়া 
দাঁড়ায়।' 

[মন্তব্য 8 বস্তুত, এই শ্লোকদ্বয়ের সামাজিক তাৎপর্যও 
রহিয়াছে। এই সমাজব্যবস্থা যদি যজ্ঞের সহিত তুলনীয় হয়, 
তাহা হইলে সেই যজ্ঞ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত না হইলে এই 
সমাজই নরকতুল্য হইয়া যাইবে এবং আমাদের ভবিষ্যং 
শোচনীয় হইয়া উঠিবে। সুষ্ঠুভাবে যজ্ঞ সম্পাদনের মাধ্যমে 
শ্রীভগবান মানুষকে নিঃস্বার্থপর হইবার উপদেশ দিয়াছেন। 
সমাজেও দেখা যায়, নিংস্বার্থপর মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি ইইনে 
সমাজ সুন্দর ও আনন্দদায়ক হইয়া উঠে।__সম্পাদক] 

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা রনাণো মুখে। 

কমর্জোন বিছি তান সবার্নেবং জ্ঞাতা বিমোক্াসে ।৩২॥ 

শ্লোকার্থ 8 বেদ-এ এইপ্রকার নানাবিধ (স্রোত) যজ্ঞের 
বণনা রহিয়াছে । কিন্তু এধরনের সকল যজ্জই কমর্জন/ অর্থাং 
কায়িক, বাচিক এবং মানসিক কর্ম হইতে সম্ুভূত। এই জ্ঞান 
লাভ করিয়া তুমি সংসারবহ্গন হইতে মুক্তিলাভ কর। 

ব্যাখ্যা  অধিকারিবিশেষের জন্য বেদ-এ বহ্ুপ্রকার ধর্ম 
সাধনার কথা বলা হইয়াছে। নানাপ্রকার উপাসনা, যাগযঞ্জ 
প্রভৃতি দ্বারা সাধকের চিত্তশুদ্ধি হয়। পৃণ্যকর্ম করিয়াও 
জ্ঞানবিষয়ে উপদেশ না পাইলে তাহারা মৃত্যুর পর স্বর্গে গমন 
করেন; আর জ্ঞান-উপদেশানুযায়ী নিদিধ্যাসন করিলে তাহাদের 
মুক্তি হয়। 

ব্র্মাই আমাদের প্রকৃত স্বরূপ। তাহা বাহির হইতে লাভ 
করিবার বিষয় নহে। তাহা পূর্ব হইতেই আমাদের ভিতর 
রহিয়াছে। বিচারবুদ্ধি তীক্ষ হইলে একথা জানিতে পারা যায়। 
কোন সকাম কর্ম করিলে তাহার যে-ফল হয়, তাহা উৎপনন 
(যোহা ছিল না, এখন সৃষ্ট হইল-_তাহাই উৎপন্ন”) হয় বলিয়া 
একদিন তাহার ক্ষয় হইবেই হইবে। সুতরাং কোন সকাম কর্মের 
দ্বারা পরমজ্ঞান লাভ হইতে পারে না। 

শ্রেয়ান্‌ দ্রব্াময়াদ যজ্ঞাজ্‌ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরভপ। 

সবর্ং কমার্খিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্তে ॥৩৩। 

শ্লোকার্থঃ হে অভুর্ন, রবের সাহায্যে যেসব যঞ্র 
সম্পাদিত হয়, তাহা অপেক্ষা (আত্মজ্ঞানাত্বক) ভ্ঞানযন্ত শ্রেষ্ঠ। 
কারণ, সবরকম ফেল সহিত সকল কম) জ্ঞানেই পরম সমাণ্ডি 
লাভ করে । 

ব্যাখ্যা ঃ লক্ষ্য করিলেই বুঝিবে, যজ্ঞে হাত-পা চালনা হঃ, 
ধ্যানে সবই স্থির থাকে। প্রশ্ন উঠিতে পারে__কেন, তখন তো 
মন চঞ্চল থাকে, গতিময় থাকে? সত্য, তবে সেই মন 
জ্ঞানলাভ হইলে আর মন থাকে না, মন জ্ঞানে লয় পায়। 
ধ্যানের সময় আমরা ধীরে ধীরে সংসারকে পিছনে ফেলিয়া 
ব্রন্মের নিকটবর্তী হইতে থাকি। 


৩৩৬ € উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্য_৫ম সংখা 0 জ্/ষ্ঠ ১৪১১0 মে ২০০৪ 


আমরা যখন ধ্যান করিতে বসি, তখন সর্বাগ্রে আমাদের 
কর্মোন্্িয় বন্ধ হয়, তারপর জ্ঞানেন্ড্িয় নিস্ত্রিয় হয়; তারপর মন 
নিকদ্ধ হয়, তারপর বুদ্ধি নিশ্চল হয়। তখন আমরা “যো 
বুদ্ধি: পরতস্ত' অর্থাৎ বুদ্ধির অতীত সেই সচ্চিদানন্দকে 
প্রত্যক্ষ করি। যাহাদের বৈরাগ্য তীব্রতম, তাহারা 
আনন্দময়কোশাবৃত সামান্যতম “আমি 'কেও নির্বিশেষে লীন 
করিয়া দেন। তখন বাক্যমনের অগোচর নির্তুণ এশা বোধে 
(বাধ হয়। এই অবস্থাকে শাঞ্জে “পরামুক্তি' বলা হইয়াছে। 

[মন্তব্য ই “সর্বকর্ম-এর প্রসঙ্গে শ্রীভগবান শ্রোত এবং 
খাঠ সর্বপ্রকার যঞ্জের কথা আনিয়া ইহাই বলিলেন যে, 
নিষ্কামভাবে সমস্ত কর্ম করিলে ক্রমশ জ্ঞানাধিকার জন্মে এবং 
ঙখনি সর্বকর্ম আত্মজ্ঞানেই পরিসমাপ্তি লাভ করে।__ 
সম্পাদক] 

তদ্ধিধি প্রণিপাতেন পরিপ্রঞ্জেন সেবয়া। 

উপদেক্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনত ভুদশিনিঃ/৩৪॥ 

শ্লোকার্থ হই শ্রীভগবান বলিলেন, যে-বিধি (4150- 
1116)-র ধারা পরম জ্ঞান প্রাণ্ড হওয়া যায়, হে অভুর্ন, তাহা 
অবগত হও । প্রণিপাত (সেভক্তি প্রণাম), সশর িঙ্ঞাসা এবং 
ওঞসেবার মাধাখে 'শোরিয়" ও ব্রমাজ্ক' গরু যখন সমাক 
প্রীত হইবেন, তখনি সেই ততৃদশী গরু তোমাকে পরম ত্ঞান 
প্রদান করিবেন । 

ব্যাখ্যা £ প্রথমত, মোক্ষশান্ত্রজ্ঞ এবং অপরোক্ষানুভৃতি- 
সপ্ন গুরু চাই। গবেষণাগারে যেসব বিজ্ঞানী কর্ম করেন 
তাহারা জানেন, প্রথমে 07০০% ভাল করিয়া না বুঝিলে 
৩২001111011 (পরীক্ষা-নিরীক্ষা) করা সম্তবহ হয় না। আবার 
১0৩1111010 করিবার সময় বিশুদ্ধ প্রণালী অবলম্বন না 
কলে নানা বিপদ খটিবার সপ্তাণনা। মোক্ষ সাধনপথ অত্যন্ত 
এমসধুশ। শরীরে মনে অল্পমাত্র দোষ থাকিলেও তাহাতে 
সাধনপথে বিপম হইবার সম্ভাবনা। সাধ্য বিষয় পরিষ্কারভাবে 
না জানিয়া সাধন করিতে গেলে প্রায়শ মুধুক্ষু সাধক কেহ বা 
ভাগে লিপ্ত, কেহ বা যশ আকাষ্কায় অধঃপতিত হইয়া থাকে। 
আবার সাধনার ফল সহসা অনুভব করাও যায় না। তাহাতে 
নক সময় সাধক নিরুৎসাহ হইয়া পড়েন। সামান্য ২-৪ দিন 
সাধন করিলেও মনের মধ্যে একটা সংস্কার উৎপন্ন হয়; কিন্তু 
সাধারণ সাধকের নিকট তাহার ফল অনুভূত হয় না। তাই 
পিখা যায়, যাহারা কোন তত্তদর্শী উপদেষ্টার সঙ্গে না থাকিয়া 
শাধন করেন, তাহারা “আমার কিছু হইল না, হইতেছে না'-_ 
এংরাপ অনুশোচনা করিয়া নিজেদের ক্ষতিসাধন করেন। 
একদিন গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া দেখিলাম, একটি লোক পাথরে 
খের আঘাত করিল; পাথরটি ভাঙল না, তবু সে আঘাত 
রিয়া যাইতে লাগিল। সপ্তমবার আঘাত করিতেই পাথর 
শাঙিয়া দুই টুকরা হইয়া গেল। তখন বুঝিতে পারিলাম, 
শাধনপথে সিদ্ধি এইরূপেই হইয়া থাকে। যতদিন সিদ্ধি না হয়, 
ততদিন এই দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া লাগিয়া থাকিতে হয়। সেইজন্য 


সহযোগী সাধক কিংবা সিদ্ধগুরুর নিকটে থাকিয়া সাধন করা 
একাত্ত আবশ্যক। তাহাতে উৎসাহ নষ্ট হয় না। 

গুরুকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবে; কিগু শুধু শ্রদ্ধা প্রদর্শন 
করিলেই মানুষের মন শ্রীতিলাভ করে না। গুরুর সুখসুবিধা 
সম্পাদনের জন্য শিষ্যের শরীর-মন উপযুক্ত হইলে গুরু 
বুঝিতে পারেন, সে সত্যই তাহাকে ভালবাসে, তিনি যাহা 
বলিবেন তাহা সর্বাস্ততকরণে সে গ্রহণ করিবে। গুরুর মনে 
ইহাতে উৎসাহ বৃদ্ধি হয়। মানব-মনের ইহাই স্বভাব। মানুষের 
মনে সাধনপথে নানা সন্দেহ উপস্থিত হয়। গুরুর সঙ্গে 
আলোচনা করিয়া 'খোগ' (ছি) সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে জানিয়া 
মনকে সম্পূর্ণপূপে সন্দেহহীন করিবে। 

যজ্জ্ঞাতা ন পুনমোরহমেবং যাস্যসি পাওব। 

যেন ভতান্যশেষেণ জক্ষযস্যাতুনযাো মায় ॥৩৫॥ 

অপি চেদসি পাপেভাঃ সবের্ভিঃ পাপকৃতমঃ। 

সবর জ্ঞান্রবেনৈব বৃজিনং সভরিষাসি।৩৬॥ 

শ্লোকার্থ 8 সেই পরম আত্মজ্ঞান লাভ হইলে কি হয়ঃ 
শ্রীভগবান তাহাই বলিতেছেশ। হে পাওব, (আমার দ্বারা 
উপাদিষ্ট) এই জ্ঞান লাভ করিশে এমি আর মোহগন্ত হইবে না। 
ধারণ, একবার ব্রহ্মাজ্ঞান লাভ হইলে পুনরায় অঙ্ঞান আসে পা। 
সেই জ্ঞান ঘারা তুম ধর্ম হইতে হাবর পতি ভৃতসমূহকে হীয় 
আত্াাতে (ঞতাগাতাতে) এবং আমাতে (পরমেঙ্খরের মো 
অথাৎ পররঙ্মো) দেখিতে পাইবে । 

আর যি তুমি সকল পাপা অপেঙ্গাও অধিক পাপ করিয়া 
থাক, তাহা হইলেও এই জ্ঞানতরী তোমাকে ধ্মার্ধমরাপ এই 
সংসারসাগর উও৭ ঝরিয়া দিবে। ইহা বঙ্গাজ্ঞানেরই পরম 
খাহাত্যা । 

ব্যাখ্যা ঃ মানুষ ভাল-মন্দ যাহা কিছু কাজ করে, স্কুল ও 
সুম্মম দেহের সাহায্যেই করিয়া থাকে এবং সেই পাপের সমস্ত 
চিহ, বা ছাপ চিত্ত নামক বুদির 16০0141)90-এ লেখা থাকে। 
অনুকূল পরিস্থিতি হইলে প্রয়োজনমতো সেই ছাপ বা স্মৃতি 
(70914) চিত্তের উপরিভাগে উঠিয়া আসে-_ভাল কিংবা 
মন্দ। আগ্জগান হইলে মানুষ স্কুল ও সুঙ্দু দেহ হইতে স্বীয় 
আত্মাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রবূপে দেখিতে পায়। যেমন ঠাকুর 
বলিয়াছিলেন, হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে দিয়াশলাই 
জ্বালাইলে অন্ধকার তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণরূপে দূর হয়। তখন সকল 
[০01৫ পুড়িয়া দগ্ধ হইয়া যায়। 

[মন্তব্য 8 অর্জুন শ্্রীকৃষ্জেরই অংশস্বরূপ। আমরা জানি, 
ঠাহারা নর-নারায়ণ। তাই অর্জনের পাপকর্ম করার প্রসঙ্গ 
উঠিতে পারে না। তথাপি শ্রীকৃষ্ণ পাপ-প্রসঙ্গ আনিয়া 
রহ্মাঙ্ঞানেরই প্রশংসা করিতেছেন। এই শ্লোকে অর্জনের শিন্দা 
করা হয় নাই।--সম্পাদক] [ক্রমশ] ॥উনিশ॥ 


এই রচনাটি "স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা"-রূপে প্রকাশিত 
হলো।- সম্পাদক 


শাহ 0] শীমত্ভগব গাঁতা ৩৩৭ 


জ্যৈষ্ঠ ১৩১১ ূ 


মে ১৯০৪ 


সংবাদ ও মন্তব্য। 


বেদাস্তসমিতিতে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব আনন্দের 
সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এইবার হইতে স্থির হইয়াছে, 
স্বামীজির জন্মোৎসব ও সমিতির সাম্বংসরিক উৎসব একত্রে 
১২ই জানুয়ারি তারিখে সম্পন্ন হইবে। এবারে এ ১২ই 
তারিখ মঙ্গলবারে পড়িয়াছিল। সাধারণতঃ মঙ্গলবারের 
অপরাহে যে বক্তৃতা হইয়া থাকে, তাহা উৎসব উপলক্ষে বন্ধ 
রহিল। শ্রীরামকৃষ্জদেবের প্রতিকৃতির নিম্নে স্বামী 
বিবেকানন্দের একখানি প্রতিকৃতি রক্ষিত হইয়া ভক্তগণের 
দ্বারা আনীত পুষ্প, মাল্য, লতা, পাতা প্রভৃতি দ্বারা সঙ্জীকৃত 
করা হইল। অপরাহু চারিটার সময় ভক্তবৃন্দ সমবেত হইলে 
স্তবাদি পাঠের পর ধ্যান হইতে লাগিল। ধ্যানের মধ্যে মধ্যে 
স্বামী অভেদানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের মাহাত্ম্য প্রকাশক দুই- 
চারিটী উদ্দীপক বাক্য এবং স্বামী নি্মলানন্দ স্বামীজির প্রিয় 
বৈদিক শ্লোকাংশসমূহ আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। ছয় ঘটিকার 
সময় ধ্যান সমাপ্ত হইল-_অনেকে কিন্তু বেদীর সমক্ষে রাত্রি 
আটটা পর্য্যস্ত বসিয়া উপাসনা করিতে লাগিলেন। 

আটটার সময় আরও অনেক ভক্তের সমাবেশ হইলে 
পুনব্বার কিয়ৎক্ষণ ধ্যান হইল। পরে স্বামী অভেদানন্দ স্বামী 
বিবেকানন্দের কার্য্য সম্বন্ধে তেজোময়ী ভাষায় সংক্ষেপে 
একটা বক্তৃতা করিলে স্বামী নিন্মলানন্দ স্বামীজির জীবনচরিত 
সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। স্বামী নিন্মলানন্দের 
প্রবন্ধ শ্রোতৃবর্গের অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। তিনি 
স্বামীজির ধর্মপ্রচারকরূপে সাধারণের সমক্ষে আবির্ভূত 
হইবার পুবরজীবনের অনেক অজ্ঞাত ঘটনা এবং ভারতে 
ধন্মপ্রচার ও সাধারণ হিতোদ্দেশে যেসকল শুভকর 
অনুষ্ঠানের সুচনা করিয়া গিয়াছেন, সেইসকল অতি 
সুন্দররাপে বর্ণনা করিলেন। 

প্রবন্ধ পাঠ শেষ হইলে সমিতির সভাপতি প্রোফেসার 
পার্কার বলিলেন-_স্বামীজির সহিত যাহার সাক্ষাৎ হইত, 
সেই তাহার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইত। তাহার এই 
মোহিনীশক্তিই আমেরিকানগণের মনকে প্রথম বেদান্তের 
দিকে আকর্ষণ করে। তৎপরে স্বামীজির একজন পরম ভক্ত 
শিষ্য গুডইয়ার সাহেব বলেন, “স্বামীজিকে এখানে প্রথম 
প্রথম অনেক কষ্ট করিতে হইয়াছিল, কিন্তু তিনি সকল কষ্টই 
আনন্দের সহিত সহ্য করিয়াছিলেন। তাহাকে প্রতি সপ্তাহে 
আটটী করিয়া বক্তৃতা দিতে হইত। ইহা ব্যতীত একদিন 






প্রশ্নোত্তর দ্বারা শঙ্কাসমাধান ও একদিন 
নদ সাধারণের জন্য বক্তৃতা দিতে হইত। যাহারা 

1 তাহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাহাদের 
হৃদয়েই তিনি তাহার প্রতি এবং বেদান্তের 
প্রতি প্রবল শ্রদ্ধার উদ্রেক করিয়া দিয়াছেন। 
বিশেষতঃ, শ্রীক্সমাবকাশের সময় আমরা কয়েকজন 


যখন সেন্ট লরেন্স নদীর তীরে স্বামীজির সহিত এক গৃহে বাস 


রূপ সৌভাগ্যলাভের অধিকারী হইয়াছিলাম, তখন তাহার 
পবিত্র জীবনের শক্তিতে আমরা এতদূর উপকৃত হইয়াছিলাম 
যে, যাহারা খাহারা সেই সময়ে তাহার সঙ্গে ছিলেন, তীহারা 
কখন আর তাহার প্রাণপ্রদ প্রভাব ভুলিতে পারিবেন না।” 
জানি, স্বামী বিবেকানন্দ.,একজন শক্তিশালী ধন্মাচার্য্য ছিলেন। 
কিন্তু তিনি কাহার শক্তিতে এত শক্তিমান হইলেন? তীহার 
গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শক্তিতে। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ও অটল 
শ্রদ্ধাবশতই তিনি মহৎ মহ কর্ম সম্পাদনে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। আমরাও যদি সকলে তাহার অনুসরণ করিয়া 
যথার্থ ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত হই, তবে আমরাও মহৎ মহৎ কন্ম 
সম্পাদনে সমর্থ হইব। সব্্বশেষে স্বামীজীর “সন্নযাসীর গীতি 
নামক কবিতা পাঠের পর সভাভঙ্গ হয়।... 
ঠ 

স্বামী সারদানন্দ গত ১৬ই এপ্রেল তারিখে শিবতলা 
রামকৃষ্ণ সমিতিতে "ধর্ম ও মনুষ্যত্ব” সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। 
তিনি বলেন, “আমাদের শাস্ত্রে ধর্ম ও মুক্তির লক্ষণ পৃথক 
পৃথক্‌ নির্দিষ্ট আছে। যাহা দ্বারা আমাদের এহিক পারপ্রিক 
উন্নতি হয়, তাহার নাম ধর্ম্ম। ইহা প্রবৃত্তিলক্ষণ। আমরা 
এক্ষণে ধর্ম বলিতে সচরাচর মুক্তিই বুঝিয়া থাকি এবং 
আমরা মুক্তির অধিকারী কি অনধিকারী, তাহার বিচার না 
করিয়াই মুক্তি লইবার জন্য ছুটিয়া থাকি। আর মনে করি, 
মুক্তি লাভ করিতে হইলে শরীরকে কৃশ করিতে হইবে, 
মনকে দুর্বল করিতে হইবে, বিচারশক্তিকে পদদলিত করিতে 
হইবে, এককথায়, মনুষ্যত্বকে একেবারে বিসঙ্জন দিতে 
হইবে। কিন্তু আমরা শান্ত্রপাঠে দেখিতে পাই, যীহারা ধার্মিক 
বা মুমুক্ষু বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহারা দৈহিক, মানসিক সব্ববিধ 
শক্তিতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।” মহাভারতপ্রসিদ্ধ অর্জন ভীম্মাদির 
অপুর্ব বীরত্ব ও মানসিক বলের বর্ণনা করিয়া তিনি বলিলেন' 
এই সকল মহাপুরুষকে আমাদের জীবনের আদর্শ করিতে 
হইবে। যাহা কিছু দুর্বল করে ও যাহা কিছু আমাদিগকে 
মনুষ্যত্বহীন করে, তাহাই অধর্্ম-_যাহা কিছু আমাদিগকে 
দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সবলতাসম্পন্ন করে, তাহাং 
ধর্ম । 


সঙ্কলন £ রামেন্দু বন্দোপাধ্যা 
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ভাষণে 
অনন্য শ্রীরামকৃষ্ণ 
স্বামী ভূতেশানন্দ 


ওপর যে আরো একজন যুক্ত হলেন তা নয়। 
শ্রীরামকৃষ্ণ মানে একটি ভাবমূর্তি--যিনি স্থুলদেহে 
আমাদের মধ্যে মানুষের মতো বিচরণ করেছেন, যাতে তার 
সান্নিধ্যে এসে মানুষ নিজেদের জীবনকে আধ্যাত্মিক সম্পদে 
সমৃদ্ধ করতে পারে। 
শ্রীরামকৃষ্ণের স্থলদেহের অবসানের পর তার ভক্তরা 
তখনো বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছেন, সেইসময় একজন ভক্ত 
দরকার-_যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবে যাঁরা অনুপ্রাণিত তারা 
এসে শাস্তি পান। তার ভাষায় বলেছিলেন-_একটি 
'জুড়োবার জায়গা”। অর্থাৎ সংসারের দাবদগ্ধ মানুষের 
একটি জুড়োবার জায়গা যেন হয়। সেই কথা আজও 
সমভাবে প্রযোজ্য । শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দির, আশ্রম- এগুলি 
থেন 'জুড়োবার জায়গা”। এখানে এসে সকলে যেন শাস্তি 
পায়, সেই পরিবেশ সকলকে যেন আধ্যাত্মিক ভাবের 
অনুপ্রেরণা যোগায় এবং অনুকূল পরিবেশে তাদের জীবন 
আধ্যাত্মিক সম্পদে যেন আরো সমৃদ্ধ হতে পারে-_এটি 
বিচার্য বিষয়। আর সকলের 
যদি এইরকম সমবেত প্রার্থনা 
থাকে, তখন তিনি নিশ্চয়ই 
আমাদের সেই প্রার্থনা শুনবেন 
এবং আমাদের আকাঙ্কিত 
এমন একটি স্থান তার কৃপায় 
গড়ে উঠবে। এটি বিশেষ করে 
সকলকে মনে রাখতে হবে__ 
অর্থ থাকলেই সুন্দর সুবিশাল 
নর করা যায়, কিন্তু সে- |.. ৯ 14 
মন্দির আধ্যাত্মিক ভাবে সমৃদ্ধ 1৮1 এ 
হওয়াই হলো প্রধান কথা। 
বলে রাসমণির মন্দির। কেউ 
বলে না যে, ভগবানের ইচ্ছায় টিটি 
এই মন্দিরটি হয়েছে। দিল্লিতে 







মন্দির'। লক্ষ্ীনারায়ণের নাম পর্যস্ত করে না। ঠাকুরের 
মন্দির যেন সেরকম না হয়। সেখানে গেলে মনে হবে, 
শ্রীরামকৃষ্ণ স্ুলদেহে এখানে বিরাজ করছেন। তার 
স্থলদেহে থাকাকালীন ভক্তেরা যেমন তার সান্নিধ্য পেতেন, 
মন্দিরেও যেন তাই পান এবং তাদের আধ্যাত্মিক জীবন যেন 
এইভাবে পরিপুষ্ট হয়-_এটি সকলকে মনে রাখতে হবে। 
শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলছিলাম যে, তেত্রিশ 
কোটি দেবতার ওপর তিনি আরো একজন নন। অবতাররা 
যখন আসেন তখন তাদের কয়েকটি সাধারণ কাজ এবং 
কিছু অসাধারণ কাজ থাকে। সাধারণ কাজ এই যে, তারা 
এসে মৃতপ্রায় ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করেন। ধর্মের শক্তি 
যখন ক্ষীণ হয়ে আসে, ধর্মের গ্লানি হয়-_-গীতায় যেমন বলা 
হয়েছে, তখনি ভগবান আবির্ভূত হন। 
“যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। 
অভ্যুর্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্‌॥” (৪1৭) 
তার আবির্ভীবের ফলে ধর্ম নতুনভাবে উজ্জীবিত হয়, 
পুনঃস্থাপিত হয়। এইজন্য তাদের বলা হয় ধর্মের স্থাপক। 
স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রণামমন্ত্রে বলেছেন, তিনি 
ধর্মের স্থাপক__“ওঁ স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মষরাপিণে।” 
প্রত্যেক অবতারই ধর্মের স্থাপক। এটি তাদের একটি 
সাধারণ কার্য। কিন্তু তাছাড়াও তাদের আবির্ভাবে সমাজের 
তৎকালীন সকল সমস্যার সমাধান হয়। ধর্মের দুটি ভাব 
আছে। একটি চিরস্তন, 
আরেকটি দেশ-কালে সীমিত। 
. | প্রতিষ্ঠা। আর বিশেষ ভাবটি 
৮] হলো_ সেই কালের যা 
"| জন্য তাদের জীবন ও শিক্ষার 
| ভিতর দিয়ে একটি নতুন 
8%] ধারাকে প্রবাহিত করা। সেই 
জজ সমস্যার সমাধান করবে এবং 
অন্যদিকে ভাবিকালের জন্য 
একটি পথ সৃষ্টি করে যাবে, 
যে-পথ অনুসরণ করে আবার 
হ্ধ চলতে পারে। 
প্&া অবতারগণের এই দুটি 
ক্যান বেশিষ্্য লক্ষণীয়। একটি 
ৰ সাধারণ, আরেকটি অসাধারণ 


ভাষণ নে অনন্য শীরামকৃষত ক ৩৩৯ 


কার্য। অসাধারণ কার্ের দিকে লক্ষ্য করেই আমরা 
শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবমূর্তির কথা বলছি। কেউ তাকে অবতার 
বললে শ্রীরামকৃষ্ণ বিরক্ত হতেন। বলতেন ঃ “কেউ ডাক্তারি 
করে, কেউ থিয়েটারের ম্যানেজারি করে, এখানে এসে 
অবতার বললেন। ওরা মনে করে অবতার" বলে আমাকে 
খুব বাড়ালে--বড় করলে! কিন্তু ওরা অবতার কাকে বলে, 
তার বোঝে কি?... অবতার বলা তুচ্ছজ্ঞান হয়ে গেছে। ওরা 
অবতার বলে এখানকার (আমার) আর কি বাড়াবে বল£” 
('্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ”, গুরুভাব উত্তরার্ধ, ২য় অধ্যায়) 
নিজেকে তিনি অবতার বলে প্রচার করতে চাইতেন না। তার 
যে-ভাব ও আদর্শ সেটা তার নিজের বলে তিনি প্রচার করছেন 
না, বরং তিনি বলছেন, তাকে যন্ত্র করে জগন্মাতা সে-আদর্শ 
প্রচার করছেন। সে-আদর্শ থেকে লোকে জীবনে নতুন 
প্রেরণা, নতুন পথের আলো দেখতে পাবে। 

শ্রীরামকৃষ্ণকে নানা জনে নানা ভাবে ভেবেছেন। কেউ 
বলেন তিনি সাধক, কেউ বলেন সিদ্ধপুরুষ, কেউ বলেন 
মহাপুরুষ, পরমহংস। এইসব বিশেষণ দিয়ে তার পরিচয় হয় 
না। অবতার যখন আসেন ৩খন এমন ছদ্মবেশে আসেন যে, 
তাকে ধরা যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, অবতার এলে তাকে 
কেউ চিনতে পারে না। শ্রীরামচন্দ্রকে মাত্র বারোজন খধি 
চিনেছিলেন; বাকি সবাই জানতেন, তিনি দশরথের পুত্র। 
শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে না বলে ইঙ্গিতে 
বলেছেন £ “অটীনে গাছ শুনেছ?.. সে একরকম গাছ 
আছে-_-তাকে কেউ দেখে চিনতে পারে না।” কেথামৃত, ৩। 
৫1২) অচিনে গাছের সবই গাছের মতো-_ডালপালা, ফল, 
ফুল, কিন্তু সেই গাছকে কেউ চেনে না। তাই নাম দেয় “অচিনে 
গাছ'। সেই অচিনে গাছ তিনি স্বয়ং। অবতারকে কেউ চিনতে 
পারে না; দৈবাৎ এক-আধজন হয়তো কিছু অনুমান করতে 
পারে, কিন্তু পূর্ণরূপে তাকে বোঝে না। অবতারই অবতারকে 
বুঝতে পারেন। গীতায় অর্জন যেমন বলছেন ঃ 
“শ্বয়মেবাত্মনাত্সানং বেখ তং পুরুযোত্তম।' (১০।১৫)-হে 
পুরুযোত্তম, আপনার স্বরূপ আপনিই জানেন, অপরে জানে 
না। তবে সেই অজানা, অচিন পুরুষের স্মৃতি ও আদর্শকে 
অনুসরণ করে জগৎ চলে। নতুন পথের সন্ধান পেয়ে তাদের 
জীবনকে আরো বেশি সমৃদ্ধ করতে পারে। যখন আমরা 
শ্রীরামকৃষ্ণকে ভাবব, তখন এই কথাগুলি মনে করব। তাকে 
যারা আদর্শ বলে মনে করেন, তাদের এই সম্বন্ধে একটু 
ভাববার থাকে। 

তিনি কিসের আদর্শ দেখাচ্ছেন? প্রথম কথা, তিনি এমন 
একটি আদর্শ যা সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য। এর ভিতরে 
কোন সন্ীর্ণতা নেই, গৌড়ামি নেই। কোন নতুন একটি দেবতা 


বা মতবাদকে খাড়া করার চেষ্টা নেই। চেষ্টা কেবল নিজে; 
জীবনকে শুদ্ধ, পবিত্র, ভগবদ্ভাবে অনুপ্রাণিত করা 
রূপান্তরিত করা। সেই ভাবটি আবার কত বিশাল, কত সমৃদ 
_যারা তার চিস্তা করবে, গবেষণা করবে তারা এব 
বুঝতে পারবে। তবে তাকে সম্পূর্ণ বোঝা যায় না, এককথায় 
তিনি “অচিনে গাছ'। অবতারেরা প্রত্যেকেই আক্ষেপ করে 
বলেছেন £ 
“অবজানপ্তি মাং মুঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্‌। 
পরং ভাবমজানস্তো মম ভূতমহেম্বরম্‌ ॥”? 
(গীতা, ৯।১১) 
_-অবিবেকিগণ সর্বভূতের মহেম্বর-স্বরূপ আমার পরম ত€ 
না জেনে মানবদেহধারী বলে আমাকে অবজ্ঞা করে। 
যদি ভগবান অবতার-রূপ ছদ্মবেশে না এসে স্ব-্বরূগে 
সাক্ষাৎ আমাদের সামনে এসে আবির্ভূত হন, হলেও 
আমাদের সাধ্য কি যে তাকে বুঝি? এ গীতাতেই রয়েছে, 
ভগবান অর্জনকে বিশ্বরূপ, নিজের স্বরূপ দেখাচ্ছেন 
অর্জুন দেখে সন্ত্স্ত হয়ে গেছেন। বলছেন £ 
“দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ্‌ যুগপদুখিতা। 
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্‌ ভাসস্তস্য মহাখ্নঃ | 
(১১1১২) 
_ আকাশে যদি যুগপৎ সহস্র সূর্যের উদয় হয়, তাহলে (স- 
দীপ্তি মহান বিশ্বরূপের প্রভার তুল্য হতে পারে। 
অর্থাৎ তিনি অতুলনীয়, তার উপমা হয় না। এইড 
তাকে বোঝানো যায় না। বুদ্ধির সাহায্যে মানুষ যঙ্দুঃ 
বুঝতে পারে, তিনি তারও বাইরে। তাই আমাদের অস্তার 
যতটুকু অবকাশ আছে, স্থান আছে, আধার যতাঃকুঁ- 
ততটুকু দিয়েই তাকে বুঝতে চেষ্টা করি। কিন্তু বোরা যার 
না। তিনি ছাড়া তাকে আর কেউ জানে না। সকলে তাকে 
মানুষের মতো দেখে। ূ 
এই দেখার প্রয়োজনও আছে। তা নাহলে তার অব? 
হওয়ার সার্থকতা কোথায়? ঈশ্বর তো আছেনই, কিঃ 
তাকে জানার সামর্থ্য কোথায়? তাই ভগবান নিজেরে 
আচ্ছাদিত করে, জ্যোতিকে সংবৃত করে মানুষের মতে 
প্রকটিত হন, যাতে আমরা তার একটু সান্িধ্যলাভ করে 
পারি। হাজার সূর্যের জ্যোতি আমরা সহ্য করতে পারি না। 
কিন্ত যদি তিনি সেই জ্যোতিকে আবৃত করে আমাদের 
মতো হাত-পাবিশিষ্ট একটি মানুষ হয়ে আসেন, তাহ 
কতকটা তাকে বুঝতে পারি। বুঝতে পারি, কিন্তু ধারণ 
করতে পারি না যে, সাড়ে তিন হাত মানুষের ভিতরে অন 
কি করে সীমিত হয়ে রয়েছেন? 


৩৪০ ৬ উদ্বোধন!) ১০৬৩ম বর্য--৫ম সংখা] জয় ১৪১১0) মে ২০০৪ 


প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'ভাগবত'-এ দেবকী বলছেন £ 
“বিশ্বং যদেতৎ স্বতনৌ নিশান্তে যথাবকাশং 
পুরুষঃ পরো ভবান্‌। 
বিভর্তি সোহয়ং মম গর্ভগোহভূদহো নৃলোকস্য 
বিড়ন্বনং হি তৎ॥” (১০।৩।৩১) 

_প্রলয়ের পর অস্টা প্রত্যেক বস্তুর দূরত্ব বজায় রেখে সমগ্র 
জগৎকে তার দেহের মধ্যে ধারণ করেন। সেই তিনি আমার 
গর্ভে সম্তানরূপে জন্মগ্রহণ করলেন! নরলোকের এ কী 
বিড়ম্বনা! 

জগটা কত বড়, তা-ই আমরা ধারণা করতে পারি না! 
বিজ্ঞানীরা আগে ভাবতেন, নীহারিকাই জগতের শেষ সীমা। 
এখন দেখছেন তা নয়। তারও পরে, তারও পরে আছে। 
সীমা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না! তাই তা অনস্ত। দেবকী তাই 
বলছেন, সেই ভগবান যিনি অনস্ত, তিনি আবার “মম 
গর্ভগোইভূদ'__আমার গর্ভে সস্তানরূপে জন্মালেন! “অহো 
নূলোকস্য বিড়ম্বনং হি তৎ-_নরলোকের এ কী বিড়ম্বনা! 
এতটুকু একটি শিশুরূপে ভগবান আসতে পারেন- এ 
কল্পনার অতীত! আর এভাবে না এলে তার অবতারত্ব 
গ্রহণের কোন সার্থকতা থাকত না। কারণ, তার জ্যোতিতে, 
তার প্রভাবে আমরা ঝলসে যেতাম- তাকে ধারণা করতে 
পারতাম না। তাই তিনি মানুষরূপে আসেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, দেহের যত কিছু সুখ-দুঃখ বরণ 
সকলের সামনে নিজেকে তুলে ধরেন। কাজেই লোকে কী 
করে ধারণা করবে যে, তিনি ভগবান! সর্বসীমার অতীতে 
থিন, তিনি এইরকম সাধারণ মানুষের মতো ঘুরে 
বেড়াচ্ছেন_-এ তো কল্পনাতীত! কিন্তু সেটাই বাস্তব। সেই 
কল্পনাতীত ভগবানই নিজে এসে ধরা দেন। আর তা না 
দিলে তাকে ধরার সামর্থ কারো নেই; কেননা তিনি অসীম 
সমুদ্র, আর আমাদের পাত্র এক ছটাক, তার বেশি তাতে 
ধরে না। তাই সমুদ্র যেমন অসীম, তেমনই পড়ে থাকে। 
আমাদের এক ছটাক বুদ্ধি দিয়ে যতটুকু ধারণা করা যায় বা 
বোঝা যায়, ততটুকুই বুঝব। তার বেশি সামর্থ্য নেই বলে 
ভগবান নিজেকে সঙ্কীর্ণ করে আমাদের মতো করে 
আবির্ভূত হন, যাতে আমরা তাকে বুঝতে পারি। তখন 
শানুষরূপে দেখে ভগবানকে বুঝি। 

এজন্য শ্রীরামকৃষ্ণের চরিত্র অনুধ্যান করি। তার জীবন, 
শীলাপ্রসঙ্গ'-এ। তার অন্যতম পার্যদ স্বামী সারদানন্দ গ্রন্থটি 
না করেছেন। সেখানে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে যেভাবে 
শানুষর্ূপে চিত্রিত করেছেন তা অসাধারণ। আর কোন 


জীবনে এরকম চিত্র আমরা পাই না। তাদের 
কেবল ঈশ্বররূপে পাই। কিন্তু এখানে সাধারণ মানুষের 
সবরকম ব্যবহারই দেখতে পাই। সংসারের সকলের প্রতি 
কর্তব্য পালন করা, আবার সংসার সম্বন্ধে সন্নাসীর মতো 
উদাসীনতা একইসঙ্গে দেখি। তিনি যেমন গৃহস্থের আদর্শ, 
তেমনি সন্যাসীরও। সর্ব আদর্শের এরকম পরিপূর্ণ সমাবেশ 
জগতে বিরল। এটিই তার বৈশিষ্ট্য 
ভগবানের তত্ব জানার জন্য মানুষ জন্মের পর জন্ম 
কঠোর তপস্যা করে। তার একটু-আধটু আভাস পেলে সে 
বিভোর হয়ে যায়। অথচ শ্রীরামকৃষ্জ নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন 
হচ্ছেন আর বলছেন £ “মা আমাকে বেহুশ করিসনি। আমি 
ভক্তদের সঙ্গে কথা বলব।” সমাধির আনন্দকে পর্যস্ত তিনি 
উপেক্ষা করছেন। কেন? না, ভক্তদের সেই তত্ব আসম্বাদ 
করানোর জন্য। তিনি একটি গল্প বলছেন, পাঁচিল দিয়ে 
ঘেরা একটি জায়গায় খুব আনন্দ-কোলাহল হচ্ছে। বাইরে 
দিয়ে তিন বন্ধু যাচ্ছে। একজন বলে ঃ “কি হচ্ছে দেখি।” 
পাচিলে উঠে সেই আনন্দ দেখে সে লাফিয়ে পড়ল, 
আরেকজনও দেখে লাফ দিল। আরেকজন পাঁচিলে উঠে 
দেখে বিভোর হয়ে গেল। সে লাফ দিল না। ফিরে এসে 
সকলকে বলল, এখানে কত আনন্দ! শ্রীরামকৃষ্ণ প্রমুখ 
অবতারেরা তৃতীয় ব্যক্তির মতো সংসারের সারবস্তরূপ 
ভগবৎ আনন্দকে সকলের মধ্যে বিতরণ করার জন্য 
আসেন এবং তার জন্য নিজের দেহকে যত্বু করে রাখেন। 
তার ভাব পরিবেশনে যাতে কোন হানি না হয় সেজন্য তিনি 
তার দেহেরও যত্ব নিতেন অথচ যখন সমাধিতে মগ্ন 
থাকতেন তখন একেবারে মৃতের মতো। অতদূর 
ঈশ্বরাভিমুখী যে-মন, সেখানে মানবভাব একটা স্বচ্ছ 
আবরণমাত্র। সেই মানবভাবে প্রতিষ্ঠিত থেকে অতিমানব 
তিনি সকলকে ভগবৎ রস আস্বাদন করাচ্ছেন। 
তার আরেকটি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায় তার শ্রেষ্ঠ 
শিষ্য স্বামীজীর সঙ্গে কথোপকথনে । তা হলো- সমাধি 
চরম আনন্দ আম্বাদনের উপায় বটে, কিন্তু সেখানেই তার 
পরিসমাপ্তি যেন না হয়। স্বামীজীকে তিনি জিজ্ঞাসা 
করছেন ঃ “আচ্ছা, তুই কি চাস বল?” স্বামীজী উত্তরে 
বলছেন £ “আমার ইচ্ছা হয়, শুকদেবের মতো পীচ-ছয়দিন 
ক্রমাগত একেবারে সমাধিতে ডুবে থাকি, তারপর শুধু 
শরীররক্ষার জন্য খানিকটা নিচে নেমে এসে আবার 
সমাধিতে চলে যাই।” শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে তিরস্কার করে 
বললেন £ “ছি ছি, তুই এত বড় আধার, তোর মুখে এই 
কথা! আমি ভেবেছিলাম, কোথায় তুই একটা বিশাল 
বটগাছের মতো হবি, তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক 
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আশ্রয় পাবে, তা না হয়ে তুই কিনা শুধু নিজের মুক্তি চাস! 
এ তো অতি তুচ্ছ হীন কথা! নারে, এত ছোট নজর 
করিসনি।” (ুগনায়ক বিবেকানন্দ-_ স্বামী গল্ভীরানন্দ, ১ম 
খণ্ড, ৫ম সং, পৃঃ ১৫১) শ্রীরামকৃষ্ণের এই কথাটি 
লক্ষণীয়। তিনি স্বামীজীকে তার যন্ত্র করেছেন বলেই তাকে 
বলছেন-__সমাধিও তুচ্ছ, তুমি জগৎকে এই আনন্দ বিতরণ 
করার জন্য এসেছ, কাজেই সেই যন্ত্রদপে তোমাকে কাজ 
করতে হবে। স্বামীজীকে নির্বিকল্প সমাধির উপলব্ধি 
দেওয়ার পর তিনি বললেন 2 “কেমন, মা তো আজ তোকে 
সব দেখিয়ে দিলেন? চাবি কিন্তু আমার হাতে রইল। এখন 
তোকে কাজ করতে হবে। যখন আমার কাজ শেষ হবে 
তখন আবার চাবি খুলব।” (এ, পৃঃ ১৫২) তার 'কাজ' 
কি? জগৎকে পথ দেখানো, আলো দেখানো তার কাজ। 
তার যেন একটি পরিকল্পনা করা আছে। তার জীবনীতে 
সেগুলি সুন্দরভাবে দেখানো আছে। যে-শ্রীরামকৃষ্ণের 
পরনের কাপড়ের হুশ থাকত না, সেই তিনি কিরকম 
সুষ্ঠুভাবে একটি ধর্মপ্রচারের যন্ত্র তৈরি করলেন! সেই 
যন্ত্রটিকে গড়ার জন্য তার কত আয়োজন! 

প্রথম কথা, সেই সময়ের যত খ্যাতিমান ব্যক্তি ছিলেন, 
তাদের কাছে গিয়ে স্বয়ং আলাপ করেছেন, তাদের ভিতরে 
ভগবদ্‌ ভাব যাতে প্রবিষ্ট হয় তার চেষ্টা করেছেন। 
বলেওছেন-_অমুক ব্যক্তির কাছে যেতে হবে, যাতে তার 
ভিতরে কিছু ভাব ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরও 
তিনি বাদ দেননি, ঘরে ঘরে ঘুরেছেন। তারপর নতুন 
যুবসম্প্রদায়কে পেলেন, তাদের তিনি মনের মতো করে 
গড়েছেন যাতে তারা ভবিষ্যতে তার ভাবধারা অক্ষুপ্নভাবে 
প্রবাহিত রাখতে পারেন। এইরকম সুষ্ঠু পরিকল্পনা আগে 
কোথাও পাই না। প্রাচীন অবতারেরা কেউ কেউ চেয়েছেন, 
যেমন শ্রীকৃষ্ণকে উদ্ধব যখন বলছেন £ ভগবান তুমি লীলা 
সংবরণ করবে বুঝতে পারছি, আমাকেও তোমার সঙ্গে 
নিয়ে চল। “উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি” 
(ভাগবত, . ১১।৬।৪৬)- আমরা তোমার উপভুক্ত 
বস্তভোগী দাস, তোমার প্রসাদ ভক্ষণে মায়াকে জয় করব। 
আমি তোমার উচ্ছিষ্টভোজী দাস, আমাকে ফেলে যেও না। 
তখন ভগবান বললেন ঃ তা হবে না উদ্ধব। তুমি এই ভাব 
প্রচার করবে বলে তোমাকে রেখে যাচ্ছি। কিন্তু এর চেয়ে 
বেশি পরিকল্পনা সেখানেও আমরা পাই না। অন্যান্য 
অবতারে তো তারও অভাব। 

কিন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারে দেখছি, একটি সঙ্ঘকে তিনি 
নিজের হাতে গড়ে তৈরি করলেন। শিক্ষা দিলেন তার 
নেতাকে, বিশেষভাবে এই সঙ্ঘ পরিচালনা করার শক্তি 


দিলেন। কেন করলেন? না, তার ভাবধারা যাতে অক্ষঃ 
থাকে। শ্রীশ্রীমা সেই ভাবধারাতে আরো বেগসঞ্চার 
করলেন, যাতে তা অব্যাহত থাকে। তারপর ঠাকুরের 
সন্তানেরা সকলে তাতে সহযোগিতা করলেন। এটি কেবল 
সধ্ঘের ভিতর দিয়েই চলবে, তা নয়। তিনি অত সঙ্গীর 
অনুদার নন। তিনি জানেন, সর্বত্র এই ভাব প্রচারিত হবে__ 
স্থানবিশেষে সীমাবদ্ধ থাকবে না। যেমন বলা হয়েছে: 
“পৃথিবীতে না রহিবে নগর ও গ্রাম/ যেথা না প্রচার হইবে 
হরিনাম।” সেইরকম শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব পৃথিবীর এক প্রান্ত 
থেকে আরেক প্রান্ত পর্যস্ত যে প্রসারিত হবে, তার পূর্বাভাস 
এখনি দেখছি। আশা করি এই ভাব দিনে দিনে পরিশ্মৃট 
হবে, মানুষ আরো স্পষ্টভাবে তার আদর্শ বুঝতে পারবে। 

অবতার যখন আসেন, তখন তার কাজের সূত্রপাত মাত্র 
হয়। যত দিন যায় ততই তার ভাব বেগবান হয়, আরো 
প্রসারিত হয় এবং কালে তা সমস্ত পৃথিবীর আশ্রয়স্বরূপ 
হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব এত দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে যে, পূর্ব 
পূর্ব অবতারের জীবনে এমনটি দেখা যায়নি। আজ বিশ্বের 
এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের নরনারী__যারা তার ভাখকে 
গ্রহণ করতে আগ্রহী এবং যাদের হৃদয়ে তা ধারণা করার 
শক্তি আছে, তারা সকলেই এই ভাব গ্রহণ করছে। যাঁরা 
বিজ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী__তীরাও এর তাৎপর্য দেখে অভি 
হয়ে যাচ্ছেন। ইদানীংকালে অনেকে বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ 
হচ্ছেন "চলতি চাকতি”_-0017917 0011, এখন তার ভাব 
সকলকে নিতে হবে। তিনিও বলেছেন £ “যার শেষগন 
তাকে এখানে আসতে হবে।” এটা গৌঁড়ামির কথা নয়। 
ব্যক্তিমানুষের কথা তিনি কখনো বলেননি, বলেছেন_এর 
ভিতরে সেই মা ছাড়া আর কিছু নেই। “মা' মানে কি? যিনি 
বিশ্বসংসার পরিচালনা করছেন, ধরিত্রীকে ধারণ করে 
রেখেছেন__তিনিই মা। বলছেন, এই খোলটার ভিতরে 
তিনি ছাড়া আর কিছুই নেই, কারণ নিজেকে তিনি 
জগন্মাতার একটি যন্ত্ররূপে জানতেন। 

এই শ্রীরামকৃষ্ণকে আমরা এখনি বুঝতে পারব না. 
কিন্তু ক্রমশ তার ভাবকে ধারণা করার সামর্থ্য যাতে বাড়ে 
সেইজন্য তার চরণে প্রার্থনা করি। তিনি যেন আমাদের 
ভিতরে সেই শক্তি দেন, যাতে আমরা তাকে বুঝতে পারি 
এবং তার ফলে আমরা প্রত্যেকে যেন এক-একটি যন্ত্র হায় 
উঠি-__যার ভিতর দিয়ে তার ভাব বিশ্বের সর্বত্র প্রসারিত 
হবে।* শে 
* অসমের তেজপুর আশ্রমে প্রদত্ত দ্বাদশ সম্ঘাধাক্ষ পুজ্যপাদ শ্রীমৎ হার 


ভূতেশানন্দজী মহারাজের ভাষণের সংক্ষিপ্ত অনুলিপি। সা 
নিত্যমুক্তানন্দজীর সৌজন্যে প্রাপ্ত। ভাষণের তারিখ জানা যায়নি। 
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সারদাদেবীর স্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ অত্যাশ্চর্য ভাষায় 
ঘোষণা করেছিলেন। ধর্মের ইতিহাসে এটি 
নজিরবিহীন এবং অতি বিস্ময়কর ঘটনা। শ্রীশ্রীমা 
দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালীন একদিন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা 
করেছিলেন £$ “আমাকে তোমার কী মনে হয়?”” উত্তরে 
ঠাকুর বলেছিলেন ঃ “যে-মা (কালী) মন্দিরে আছেন, তিনি 
এশরীরের জন্ম দিয়েছেন ও এখন নহবতে বাস করছেন, 
আর তিনিই এখন আমার পদসেবা করছেন। সাক্ষাৎ 
আনন্দময়ী রূপ বলে তোমায় সর্বদা সত্য সত্য দেখতে 
পাই।” এ শুধু কথার কথা নয়, অবতীর্ণ ভগবানের শাশ্বত 
বলেছিলেন ঃ “ও সারদা-সরস্বতী, জ্ঞান দিতে এসেছে, 
মহাবুদ্ধিমতী।” 
শ্রীরামকৃষ্ণের মানসীপ্রতিমা শ্রীমা সারদাদেবী এযুগের 
এক বিস্ময়কর প্রকাশ। মায়ার অন্তরালে তার মধ্যে যে এক 
মহা আবির্ভাব হয়েছিল, সেই শুভ সংবাদের ইঙ্গিত ঠাকুর 
বিভিন্ন সময়ে করেছিলেন। তিনি অবতারসঙ্গিনী এবং 
শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তিরূপে অবতীর্ণা। তাকে দেখতে একজন 
অতি সাধারণ মানবীর মতো, লঙ্জাশীলা, অবগুষঠনাবৃতা। 
অতি সাধারণ হয়েও অসাধারণ তার ব্যক্তিত্ব। ঈশ-মাতৃত্বের 
মহিমামণ্ডিত শাস্ত, সুন্দর প্রকাশ ঘটেছিল মায়ের জীবনে 
ছাইচাপা বেড়াল; বোঝা কঠিন, ধরা না দিলে কি ধরা 
যায়ঃ মায়ার আবরণে তিনি ঢেকে রাখতেন তীর স্বরূপ। 
রসিক ঠাকুর বৈষ্ঞব দৌহা উল্লেখ করে বলতেন ঃ “অনন্ত 
রাধার মায়া কহনে না যায়, কোটি কৃষ্ণ কোটি রাম হয় যায় 


রয়।” মা নিজে বলতেনঃ “আমি “মা, ও মায়া; 
দুই-ই।” কখনো কখনো তিনি ধরা দিয়েছেন এবং ধরা 
পড়েছেন উপায়াস্তর না দেখে ও নিজের অজান্তে । 

একটি ঘটনায় মায়ের স্বরূপসত্যটি চিরকালের জন্য 
উজ্জ্বল হয়ে আছে। ঠাকুরের শরীর যাওয়ার পর মা 
একবার কামারপুকুর থেকে জয়রামবাটী আসছিলেন, সঙ্গে 
রয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণের ভাইপো শিবুদাদা। জয়রামবাটার 
প্রায় কাছে এসে মাঠের মধ্যে শিবুদাদা হঠাৎ কি মনে করে 
দাঁড়িয়ে পড়লেন। মা পিছন ফিরে দেখেন, শিবুদাদা দাঁড়িয়ে 
আছেন। মা বললেনঃ “ওকিরে শিবু, এগিয়ে আয়।” 
শিবুদাদা বললেনঃ “একটি কথা বলতে পার তাহলে 
আসতে পারি।” মাঃ “কি কথা?” শিবুদাদা ঃ “তুমি কে 
বলতে পার, তাহলে আসতে পারি।” মাঃ “আমি কে? 
আমি তোর খুড়ি।” শিবুদাদা 8 “তবে যাও, এই তো বাড়ির 
কাছে এসেছ। আমি আর যাব না।” এদিকে বেলা গড়িয়ে 
সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, মা উদ্দিগ্রা হয়ে বললেন ঃ “দেখ দেখি, 
আমি আবার কেরে? আমি মানুষ, তোর খুড়ি।” শিবুদাদা 
জেদ ভরে উত্তর দিলেন 3 “বেশ তো, তুমি যাও না।” চলল 
মায়ের ছেলেভোলানো কথা ও ছলনা। অভিনয়ের দৃশ্যপট 
অনস্ত আকাশের নিচে খোলা মাঠের মাঝে। শিবুদাদা 
ছাড়বার পাত্র নন (মনে মনে হয়তো ভাবছেন-_এবার 
কোথায় লুকাবি শ্যামা)। শিবুদাদাকে না যেতে দেখে 
অবশেষে মাকে মুখ ফুটে বলতেই হলো ঃ “লোকে বলে 
কালী।” শিবুদাদা ই “কালী তো, ঠিক।” মাঃ “হ্যা।” 
শিবুদাদা খুশি ঃ “তবে চল।” মা স্বীয় আত্মপ্রকাশের মাঝে 
একটু মায়ার আবরণ রেখে দিলেন-_-'লোকে বলে'। এই 
আত্মপ্রকাশটি যেমন বিস্ময়কর, তেমনি চিরভাস্বর। মায়ের 
স্বরূপ সম্বন্ধে ঠাকুরের একই স্বীকৃতি আমরা এর আগে 
দেখেছি। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-সমাদৃতা শ্রীমা সারদাদেবী এক ঈশ- 
শক্তিসমূদ্ধ মৌলিক অভিব্যক্তি। ঠাকুর এই সারদাপ্রতিমায় 
দেবী ষোড়শীর পুজা করে তার সমস্ত আধ্যাত্মিক সাধনার 
ফল, জপমালা মায়ের চরণে সমর্পণ করেছিলেন। 
যোড়শীপৃূজার মহানিশায় দেবী শ্রীশ্রীমা ও পূজারী 
শ্রীরামকৃষ্ণ উভয়েই সমাধিস্থ। শ্রীশ্রীমায়ের অনুভূতিতে এই 
তত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল--“যেই ঠাকুর, সেই আমি।” অগ্নি 
ও তার দাহিকাশক্তির মতো তারা পরস্পর অভিন্ন। ব্রহ্মা ও 
শক্তি অভেদ। যোড়শীপৃজার মাধ্যমে ঠাকুর তার দেবীত্বকে 
প্রতিষ্ঠিত করলেন। যে মা কালী একরূপে মন্দিরে পৃজা 
গ্রহণ করেছিলেন, অন্যরূপে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে 
ত্রিপুরাসুন্দরী ষোড়শীরূপে পুজিতা হয়েছিলেন। ধর্মের 
ইতিহাসে এটি অদ্বিতীয় ও চিরনতুন। 


নিখধ 0 শীরামকৃষও-বনদিতা মা সারদা ক ৩৪৩ 


শ্রীমা সারদাদেবী তার দেবীত্বকে যথাসম্ভব লুকিয়ে 
রাখতেন আপন ভাবটি বজায় রাখার জন্য । কখনো কখনো 
তার স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে ভক্তের মনোবাসনা পূরণের 
জন্য। ভগবান-ভগবতী যখন ধুলির ধরায় অবতীর্ণ হন, 
তখন তারা তাদের দেবভাবকে যথাসম্ভব লুকিয়ে রাখেন; 
কারণ দেবত্ব বা দৈবীশক্তির বেশি প্রকাশ হলে 
ধর্মসংস্থাপনের উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। মানুষ তাদের 
অত্যাশ্চর্য এশীশক্তির প্রকাশ দেখে শ্রদ্ধা ও সমীহ করে 
চলবে, কিন্তু আপন করে নিতে দ্বিধা করবে। মায়ের 
দেবীত্বের প্রকাশ কদাচিৎ বিদ্যুৎমকের মতো হতো। 
“কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।” শ্রতিও বলেন £ 
“যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।” €কেঠ উপনিষদ্)__তিনি 
যাকে বরণ করেন (কৃপা করেন), তার কাছেই তিনি লভ্য 
হন। শ্রীশ্রীমায়ের কালী রূপটি সদা যোগমায়ার আবরণে 
সমাবৃতা। শিবুদাদা মহাভাগ্যবান, তার কালো রূপটি না 
দেখেও তাকে ধরতে পেরেছিলেন তারই কৃপায়। 

শ্রীমা সারদাদেবী কালীরূপিণী, আবার জ্ঞানদায়িনী দেবী 
সরস্বতীও। জ্ঞান ও পূর্ণতা তার স্ব-স্কভাব। তিনি স্বকীয় 
মহিমায় মণ্ডিতা। কর্মে ও কথায় কোন ছন্দপতন নেই। 
মানুষের জীবনে চলার পথে কতভাবে তিনি জ্ঞানের আলো 
দান করেছেন, তার সম্পূর্ণ নির্ঘণ্ট এখনো তৈরি হয়নি। 
তিনি “মা”, আবার “গুরু'। “সার' দেন অর্থাৎ জ্ঞান দান 
করেন), তাই “সারদা'। কবির মননালোকে সারদা-সরস্কতীর 
স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে গানের কলিতে-_ 

“সার দেবে বলে এসেছে সারদা অসার এ-সংসারে। 
সতের তিনি, অসতেরও তিনি মাতা গুরু একাধারে” 

এ-সংসার অনিত্য ও দুঃখময়। “অনিত্যমসুখং 
লোকমিমং প্রাপ্য ভজঙ্ব মাম্‌।” (গীতা, ৯।৩৩) এই মায়ার 
সংসারে দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা আছে ও থাকবে। এর 
থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় কী? উপায় হলো তার 
শরণাগত হওয়া। শরণাগত ভক্তের বিনাশ নেই। অনিত্য 
সংসারের 'সং' দেখে-চেখে “সারস্টুকু উঠিয়ে নিতে হবে। 
মায়ার সংসারে না থেকে মায়ের সংসারে থাকতে হবে 
অর্থাৎ মাকে নিয়ে সংসার করতে হবে, তাহলে আর 
জুলেপুড়ে মরতে হবে না এবং সংসার হয়ে উঠবে “মজার 
কুঠি”। পঞ্চভূতের ফাদে পড়ে না কেঁদে কিভাবে হাসতে হয় 
ঠাকুর ও মা তাদের জীবন দিয়ে দেখিয়ে গেছেন, আজও তা 
সমভাবে প্রাণবন্ত হয়ে রয়েছে। মায়ের নিজের উক্তি ঃ 
“সবসময় জানবে তোমার একজন মা আছেন-_ 
সত্যিকারের মা, পাতানো মা নয়।” 

শ্রীরামকৃষ্ণ না এলে শ্রীমা সারদাদেবীকে আমরা আপন 
আলয়ে আপন মায়ের মতো পেতাম কিনা কে বলতে 


পারে? গদাধরের বিবাহের জন্য মা চন্দ্রমণিদেবী ও দাদা 
রামেশ্বর যখন নাজেহাল হয়ে গেলেন, তখন গদাধর নিজেই 
জানিয়ে দিলেন জয়রামবাটীতে তার পত্রী 'কুটোবীঁধা' 
আছেন। এ-সংবাদ জেনে তারা নিশ্চিন্ত হলেন। ভগবানই 
ভগবতীকে চিনতে পারেন। সাধারণ মানুষের সাধ্য কী? 
শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে দেখলে চিনতে পারবেন না বা সীতা 
শ্রীরামকে দেখলে চিনতে পারবেন না-_এ হয় নাকি! 
কারণ, যুগ-যুগাস্তরের শাশ্বত সম্বন্ধে তারা যুক্ত হয়ে 
রয়েছেন। ব্রহ্মা ও শক্তি অভেদ, লীলায় দ্বিধাবিভক্ত হন। 
বরত্া ও শক্তিরই যুগ্ম আবির্ভাব এযুগে রামকৃষ্ণ 
সারদারূপে। মা সাক্ষাৎ জগদস্বা। শ্রীরামকৃষ্ণ না এলে 
মাকে যেমন জানতে এবং চিনতে পারতাম না, তেমনি মা 
না এলে শ্রীরামকৃষ্তকে অন্যে জানতে পারত কিনা কে 
বলতে পারে? শ্রীরামকৃষ্ণকে তত্তৃত বোঝার জন্য স্বামীজীর 
যেমন প্রয়োজন, মায়েরও প্রয়োজন ততোধিক। 
শ্রীরামকৃষ্ণ-সূর্যকে অবলোকন করা সাধারণ মানুষের পক্ষে 
দুক্ধর, কিন্তু তিনি যখন শ্রীসারদা-চন্দে প্রতিবিদ্বিত হন, তখন 
তাকে দেখা ও বোঝা সহজ হয়। তার প্রকাশ হয় শান্ত, 
শ্িগ্ধ, চোখ ঝলসে যায় না। স্বামীজী ঠাকুরকে “বাক্য-মনের 
অতীত” বলে স্তব করেছেন। শুধু তাই নয়, অনন্ত ভাবময় 
শ্রীরামকৃষ্ণ চিরকালের জন্য চিরভাস্বর হয়ে রয়েছেন। 
শ্রীমা সারদাদেবীর সমগ্র জীবন ঠাকুরের ভাবে 
বিভাসিত এবং অনুরঞ্জিত। তার শিক্ষা ও উপদেশ 
ঠাকুরেরই অনুশাসন ও উপদেশ। শ্রীরামকৃষ্ণের করুণাথন 
ভাবটি “সারদা-গঙ্গা"ূপে সহতরধারায় প্রবাহিত জগৎ 
তারণ-কারণরূপে। ঠাকুরের মহাসমাধির পর শ্্রীদ 
বলেছিলেন £ “ইচ্ছে হলো আমিও যাই। তিনি (ঠাকুর) 
দেখা দিয়ে বললেন--“না তুমি থাক, অনেক কাজ বাকি 
আছে।' ” কাশীপুরে একদিন ভাবের ঘোরে মায়ের দিকে 
তাকিয়ে ঠাকুর বললেন £ “দ্যাখ, কলকাতার লোকগুলি 
যেন অন্ধকারে পোকার মতন কিলবিল করছে, তুমি তাদের 
দেখো ।” মা বললেন £ “আমি মেয়েমানুষ, তা কি করে 
হবে?” ঠাকুর নিজের দেহ দেখিয়ে আপন ভাবে বলে যেতে 
লাগলেন ঃ “এ (নিজেকে দেখিয়ে) আর কী করেছে? 
তোমাকে এর অনেক বেশি করতে হবে।” স্বামী পূর্ণাত্মান্দ 
লিখেছেন ঃ “পৃথিবীর সকলের প্রতি ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের 
বিকাশ সম্ভব ছিল না। তার জন্য প্রয়োজন ছিল সমতুন 
শক্তিসম্পন্ন আরেকটি বিগ্রহের। সেই বিগ্রহ সারদাদেবী। 
ঠাকুর জগতের সকলের জন্য দেবী-মানবী শ্রী 
সারদাদেবীকে রেখে গেলেন মানুষকে সংসার থেকে মুত 
করার জন্য। যাঁর ভূবনমোহিনী মায়ায় জীব বদ্ধ হয 
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ড্রীবকে মায়ামুক্ত করার দায়িত্ব তাতেই ন্যস্ত করলেন। 
মুগসহায়িকা শ্রীমা সারদাদেবী যুগ-ঈশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণের 
আদেশ পালন করেছিলেন জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তার 
চ্ছ, সর্বপ্লাবী মাতৃত্ব দিয়ে। মা সম্তানের দুঃখ, জ্বালা, যন্ত্রণা 
চদ্ধকের মতো টেনে নিয়ে তাকে দিয়েছেন শান্তি ও সাস্তবনা। 
এসবই তিনি করেছেন প্রেমের দায়ে_ প্রাণের দায়ে নয়। মা 
'নিখিল মাতৃহৃদয়সাগর মন্থনসুধামুরতি” কিনা! 
শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রেমের ঘনীভূত মূর্তি শ্রীমা সারদাদেবীর 
ভীবনে করুণা ও দয়ার সাগরসঙ্গম হয়েছিল অতি 
স্বাভাবিকভাবে । তার কাছে কোন বাছবিচার ছিল না, 
সকলকেই তিনি স্থান দিয়েছেন। শরৎ অর্থাৎ স্বামী 
সার্দানন্দ যেমন তার ছেলে, তেমনি মুসলমান আমজাদও 
তার ছেলে। রাধু ও মাকু-__এই দুজনকে শ্রীমা সারদাদেবীর 
জীবনীপাঠক মাত্রেই জানেন। সর্বংসহা করুণাময়ী মা স্েহ- 
মমতা ও ভালবাসা দিয়ে তাদের আপন করে রেখেছিলেন। 
এর তুলনা নেই। তিরস্কার বা চোখ রাঙিয়ে তিনি তাদের 
তাড়িয়ে দেননি। সহ্য ও ধৈর্যের অপূর্ব চিত্র! সংসারে এমন 
১রিব্রের মানুষ আছে ও থাকবে এবং তাদেরকে নিয়ে 
সংসারে কিভাবে চলতে হয়, মা নিজ জীবনে তা দেখিয়ে 
গেপেন। এটি মায়ের অভূতপূর্ব +011 01 1112110001]101]1 
এবং ব্যাবহারিক জীবনে বেদাস্ত অনুসরণ। জগতের কেউ 
পর নয়'_-এই বেদান্তসত্যটি মা ঘরোয়া ভাষায় 
বলেছিলেন 3 “যদি শাস্তি চাও মা, কারো দোষ দেখো না। 
দাম দেখবে নিজের, জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ। 
'পউ পর নয় মা, জগৎ তোমার ।” মায়ের এই শেষবাণীটি 
এভা মনন ও অনুধ্যান করলে জীবনের অনেক সমস্যা মিটে 
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পাশাপাশি 8 (১) সপ্তলোক, (৫) যম, (৬) বলরাম, 
(৭) শরভ, (৯) নাগমাতা, (১১) কাশ্যপ, (১২) তপন, 
(১৫) মন্দর, (১৮) মলয়, (১৯) সত্যবান, (২১) শমন, 
(১৩) সদাশব, (২৫) ইল, (২৬) রামচন্দ্র । 


ওপর-নিচঃ (১) সম, (২) কর্পূর, (৩) লব, 
(8) কমলাপতি, (৫) যমুনা, (৭) শতানন্দ, (৮) ভরত, 
(১০) গঙ্গা, (১১) কান, (১৩) পদ্মাসন, (১৪) কমলাসনা, 
(১৫) ময়, (১৬) রমেশ, (১৭) শিবা, (২০) নকুল, 
(২২) মন্তরা, (২৪) বসু, (২৫) ইন্্র। 


সুশীলরঞ্জন দাশগুপ্ত, শশাঙ্কচশেখর মণ্ডল 


যাবে, ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয় দিক থেকেই। ঠাকুর 
বলেছিলেন, আমার মা-ই সব হয়ে রয়েছে। সর্বত্র ছিল তার 
রহ্মাদৃষ্টি ও মাতৃভাব। কালীর সচল বিগ্রহ শ্রীসারদাদেবীর 
মধ্যে মাতৃভাবের প্রকাশ শৈশব থেকেই পরিলক্ষিত হয়। 
উত্তরকালে তিনি জগতে মানবজননী, ভক্তজননী, 
সঙ্ঘজননী এবং জগজ্জননী-রূপে সমাদূতা ও পুজিতা। 

এই চরাচর জগৎ মহামায়ার সৃষ্টি। জ্ঞানী ভক্তের 
দৃষ্টিতে সংসার মায়াময়। সেখানে মা-ই বন্ধন ও মুক্তির 
কারণ। আবার তিনি প্রসন্না হলে মানুষকে মুক্তিলাভের জন্য 
অভীষ্ট বর প্রদান করেন-__“সৈধা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি 
মুক্তয়ে।” [শ্রীন্রীচণ্তী, ১৫৬) মায়ার সংসারে অজ্ঞান- 
অন্ধকারে যারা পোকার মতো কিলবিল করছে, তাদের 
জ্যোতির্লোকে উত্তীর্ণ করার দায়িত্ব ঠাকুর মায়ের ওপর 
দিয়েছিলেন। ঠাকুর বলেছিলেন ঃ “এ (নিজেকে দেখিয়ে) 
আর কী করেছে? তোমাকে এর অনেক বেশি করতে 
হবে।” মা ঠাকুরের নির্দেশ পালন করেছিলেন সুনিপুণ 
দক্ষতার সঙ্গে। আজও তার করুণা জগতে বিভাসিত হয়ে 
রয়েছে “সদাদীপ্ত অক্ষয় জ্যোতি'রূপে। শ্রীসারদাদেখী 
চিরকালের জন্য সবার মা হয়ে রইলেন। শ্রীরামকৃষেঃর 
আরাধিতা মা, আনন্দময়ী আজ সত্যি সত্যি ঘরে ঘরে 
পুজিতা। বিশ্বমাতৃত্বের প্রতিভূ শ্রীসারদাবিগ্রহে প্রথম পৃজাটি 
করেছিলেন অবতীর্ণ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ। এই পুজার মধ্য 
দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করলেন তার দেবীত্রকে ও ঈশ-শগ্ডিকে। 
এই হলো ঈশ্বরের মাতৃভাবের প্রকাশ। 

জীবনসায়াহে মা বলেছিলেন £ “যারা এসেছে, যারা 
আসেনি, আর যারা আসবে__আমার সকল সন্তানদের 
জানিয়ে দিও মা, আমার ভালবাসা, আমার আশীর্বাদ 
সকলের ওপর আছে।” মায়ের এই অমোঘ আশীর্বাদ 
চিরকালের জন্য রইল তার জগৎঞোডা অসংখ্য সম্তানের 
মঙ্গলকামনায়। মা নিজে ঘোধণা করেছিলেন £ “বিমা 
জুড়ে সকলেই আমার সপ্তান।” “আমি মা--জগতেগ মা, 
সকলের মা। এ 


সহায়ক গ্রন্থ. 


শ্রীমা সারদা দেবী--খবামী গণ্তীরাণন্দ 
্রশ্রামায়ের কথা 

শ্রীরামকৃষ্ণ বিভাসিতা মা সারদা_ স্বামী বুধাননদ 
মাতৃসানিধ্যে_- স্বামী ঈশানানন্দ 

আমি মা, সকলের মা--স্থামী প্রভানন্দ 
চিরস্তণী সারদা_-স্থামী পুর্ণীত্বানন্দ 
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এই রচনাটি “স্বামী বীরেশ্বরানন্দ 'মারক রচনা'-রাপে প্রকাশিং 
হলো ।- সম্পাদক 


নিবন্ধ (0 শীরামহষ-বন্দিতা ঘা সারদা ৩৪৫ 


প্রাত্বত তব . 
বুদ্ধের শির্বাণপ্রতিমার সন্ধানে 


তু তুষারকান্তি ঘোষ 
[পূর্বানুণৃত্ডি] 
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উয়েন সাঙের পরিব্রমার পথ অনুসরণ করে 
কানিংহামের দল গবেষণা শুরু করলেন অযোধ্যা 
থেকে। অযোধ্যা সরযূর তীরে। এই নগরীর প্রাচীন ও বর্তমান 
অবস্থানে কোন পরিবর্তন নেই। অযোধ্যার ৫০০ লি অর্থাৎ 
প্রায় ৮৩ মাইল উত্তরে শ্রাবন্তী । এই সেই শ্রাবন্তী, যেখানে 
অনাথপিগুদ নামে এক ধনী ব্যক্তি বুদ্ধদেবের জন্য জেতবন 
কিনে দিয়েছিলেন। অযোধ্যার উত্তরে ৮৩ মাইল দূরে এসে এই 
পরত্রতত্বিদ্দের দল দেখতে পেলেন এক নগরের ধ্বংসাবশেষ 
অতীত ইতিহাসের এই স্থান এখন “সাহেত মাহেত' নামে 
পরিচিত। বেশ বড় গ্রাম । এখানে পাওয়া গেল ধ্বংসপ্রাপ্ত এক 
বিশাল অট্টালিকা । আকুল আগ্রহে এই স্থানের খননকার্য শুরু 
হলো। কিছুদূর খোৌড়ার পর পাওয়া গেল সিংহাসনে উপবিষ্ট 
এক বুদ্ধমূর্তি। সেই মূর্তির সিংহাসনে উৎকীর্ণ আছে 'শ্রাবস্তী। 
দীর্ঘদিনের ক্লাক্ত অনুসন্ধানকারীর দল শ্রাবন্তীর ক্ষেত্র খুঁজে 
পেলেন। আবিষ্কারের পরম আনন্দে তারা উদ্বেলিত হলেন। 
এবার তাদের লক্ষ্য হলো কপিলাবস্ত। শ্রাবস্তী থেকে 
কপিলাবস্তর দূরত্ব ৫০০ লি। হিউয়েন সাং লিখেছেন £ “৫০০ 
পি-র মতো পথ ভাঙার পর কপিলাবস্তূতে এসে পৌঁছালাম।... 


এদেশটির বিস্তার ৪১০০০ লি-র কাছাকাছি। শহরের মধ্যে থাকা 
রাজপুরীর ঘের ১৪ থেকে ১৫ লি হবে... সারা দেশ ডে 
১,০০০ কি তারও বেশি সঙ্ঘারাম আছে। প্রায় সবগুলি 
ভাঙাচোরা বা ভগ্নপ্রায় অবস্থায় এসে ঠেকেছে। দুটি দেবমন্দির 
আছে। সেখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অনুগামীরা বাস করেন। 
রাজবসতির মধ্যে কয়েকটা ভাঙাচোরা দালানের ভিত আছে। 
এগুলি রাজা শুদ্ধোদনের মূল রাজপ্রাসাদের অবশেষ। এই 
ভিতের ওপরেই এক বিহার গড়ে তোলা হয়েছে। তাতে রাড 
শুদ্ধোদনের মুর্তি আছে।” 

এই বর্ণনা অনুসারে গবেষক দল এগিয়ে চললেন। পথ 
পাওয়া দুক্ধর হয়ে উঠল, তবুও তারা হাল ছাড়লেন না। 
কানিংহামের সহকারী কার্লাইল তার দলকে কয়েকটি ভাগে 
ভাগ করে মাইলের পর মাইল সন্ধান করে চললেন। কও টিবি, 
কত জলাভূমি, কত বনভূমি ও ধন্য পশুর আবাসস্থল তে$ 
তারা ভূই লাতালে এসে পৌঁছালেন। এখানকার এক বিশাল 
দীঘির পাশে দেখা গেল ধ্বংসন্তপ। কার্লাইল এই ধ্বংস 
খননকার্য শুরু করলেন। এখান থেকেই বেরিয়ে এল 
শুদ্ধোদনের রাজপ্রাসাদ। এমনকি মায়াদেবীর মন্দিরও তার! 
খুজে পেলেন। খুঁজে পেলেন বেশ কয়েকটি বৌগ্বাবিহারের 
ধ্ংসাবশেষ। অভীষ্ট লক্ষ্যের পথে ধীরে ধীরে সফলতা 
আসছে দেখে তাদের মন আনন্দে ভরে গেল। 

বুদ্ধদেবের জন্মস্থান আবিষ্ৃ হয়েছে, এবার তাদের থে 
হবে মহাপরিনির্বাণের পথে_ যেখানে বুদ্ধদেব শায়িত আছেন। 
হিউয়েন সাং কপিলাবস্তুর পর রামগ্রামে গিয়েছিলেন। তিনি 
লিখেছেন £ “*লুপ্বিনী থেকে এবার পূর্বদিকে ৮পলাম। হি 
জন্ত-জানোয়ারে পূর্ণ ঘন বনাঞ্চলের মধ্য দিয়ে এবার আমাদের 
পথ চলতে হলো। প্রায় ৩০০ লি যাওয়ার পর আম: 
রামগ্রামে এসে পৌঁছালাম।... রাজ্যটির আয়তন ঠিক কত তাঃ 
হিসাব নেই। শহরগুলির অবস্থা ক্ষয়িযুঃ। পুরনো রাজধাণ। 
থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ইট দিয়ে বানানো একটি স্তুপের দে 
পেলাম। এটি ১০০ ফুটের মতো উচু। বুদ্ধদেবের নির্বাণলাভের 
পর এখানকার রাজা তার দেহাবশেষের যে-অংশটুকু পান ত 
সসম্মানে নিজের রাজ্যে নিয়ে এসে স্তূপটি বানিয়ে এর মধে 
রেখে দেন। এর পাশেই জলাশয়। এর একটু দুরে একি 
সঙ্ঘারাম আছে। এই সঙ্ঘারাম থেকে পূর্বদিকে ১০০ লি দুরে 
একটি বিরাট অরণ্য-মধ্যে রাজা অশোকের বানানো স্তূপ দেখ 
যায়। সারথিকে বিদায় দিয়ে এখান থেকেই যুবরানত 
অনিত্যতার হাত থেকে মুক্তির উপায় খুঁজতে যাত্রা শর 


“স্তূপের পূর্বদিকে, যেখান থেকে সারথি চণ্ডক (ছক) 
ফিরে গিয়েছিল, সেখানে একটি জামগাছ আছে।... এর পাশে 
একটা ছোট সপ আছে। এখানে যুবরাজ তার মুলাব” 
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রাজপোশাক ও আভরণ ছেড়ে মৃগচর্ম পরিধান করেন। এই স্ত্্প 
থেকে অল্প একটু দূরে রাজা অশোকের গড়া আরেকটি স্তুপ দেখা 
যায়। এখানে রাজপুত্র তার মাথার চুল কামিয়ে ফেলেন।” 

কার্লাইল ও তার গবেষক দল চললেন হিউয়েন সাঙের 
পথ অনুসরণ করে। কপিলাবস্তূ বা ভূই লাতাল থেকে ২০০ 
লি বা ৩৩ মাইল পূর্বে পাওয়া গেল এক বিশাল ত্তপ। 
দ্ধদেবের দেহাবশেষের ওপরই গড়ে উঠেছিল এই স্ত্প। 
গবেষকদল এই বিশাল স্তুপ পর্যবেক্ষণ করলেন। লোকমুখে 
জানতে পারলেন, লোকালয়টির নাম “রামপুর দেওড়িয়া” গ্রাম। 
এই রামপুরই হয়তো রামগ্রাম। 

কার্লাইল আরো এগিয়ে চললেন। কপিলাবস্তু থেকে ২৬০ 
লি অর্থাৎ ৪৩ মাইল দূরে দেখা গেল এক নদী। বড় ক্ষীণ তার 
ধারা। বুদ্ধদেব সংসারত্যাগ করে ঘোড়ায় চড়ে এক লাফে নদী 
পার হয়েছিলেন। কার্লাইলের দল অনেক নদীনালার সন্ধান 
করে শেষে “তামেশ্বর নাথ' নামে একটি স্থানে এসে পৌঁছালেন। 
এখানে তিনি একটি শিবমন্দির দেখলেন। তার নিকটেই ছিল 
এক বৌদ্ধমন্দিরের জীর্ণ ধ্বংসাবশেষ। এখানে কার্লাইল 
(দখলেন, একটি ছোট নদী বয়ে চলেছে। গ্রীষ্মকালে জল থাকে 
থা, বর্ষায় স্ফীত হয়। বুদ্ধদেবের জীবনী অনুযায়ী এই নদীর 
নাম 'অনোমা" নয়, স্থানীয় লোকেরা এই নদীকে বলে 
'কড়োয়া”। স্থানীয় ভাষায় “কড়োয়া”-র অর্থ লাফ দিয়ে পার 
হওয়া। বুদ্ধদেবের এক লাফে নদী পার হওয়ার কাহিনী জড়িয়ে 
থাকায় কার্লাইল এই নদীকে 'অনোমা” বলে চিহিন্ত করলেন। 
কারণ, এর দূরত্ব কপিলাবস্ত থেকে ৪৩ মাইল। এছাড়া 
শলিতবিস্তর” গ্রচ্থে বলা হয়েছে, কপিলাবস্তব থেকে অনোমার 
পুর ৬ যোজন। ৭ মাইলে এক যোজন ধরলে ৪২ মাইল হয়। 
কার্লাইলের হিসাব ও অনুমান প্রায় মিলে গেল। 

কার্লাইল অনোমা বা কড়োয়া নদী পার হয়ে ৪ মাইলের 
এধে/ তিনটি স্থানে ধ্বংসস্তূপ দেখতে পেলেন, তার মধ্যে একটি 
হানের নাম “শিরসারা”। বুদ্ধদেবের জীবনের তিনটি ঘটনা 
কার্পাইলের মনে পড়ল। বুদ্ধদেব একটি স্থানে তার রাজকীয় 
বস্ত্র পরিত্যাগ করেছিলেন এবং সন্াসীর বেশ গ্রহণ 
করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, এক স্থানে নিজের মস্তক মুণ্ডন 
করেছিলেন। এবং তৃতীয়, কিছুদূর এগিয়ে এসে তিনি তার 
সারথি ছন্দককে বিদায় দিয়েছিলেন। পরবর্তী কালে এই তিনটি 
হানে স্তূপ নির্মিত হয়েছিল। 'শিরসারা” নামক স্থানে কার্লাইল 
একটি বিশাল স্তুপ দেখতে পেলেন। স্থানীয় মানুষের কাছে তিনি 
গ্রাপতে পারলেন, 'শিরসারা” শব্দের অর্থ মস্তকমুণ্ডন। বুদ্ধদেব 
খেখানে নিজের বস্ত্রত্যাগ করেছিলেন, সেখানেও একটি স্তূপের 
পদ্ধান পাওয়া গেল। আর যে-স্থানে তিনি তার সারথিকে 
বায় দিয়েছিলেন, সেই স্থানেরও সন্ধান মিলল। এই স্থানকে 
লোকে মহাস্থান' বলে অভিহিত করত। আবিষ্কারের নেশা 


কার্লাইলের মনে এক অদ্ভুত চেতনার সৃষ্টি করল। কুশীনগর 
যেন কার্লাইলকে হাতছানি দিয়ে আহান করতে লাগল। পরম 
উৎসাহে তিনি এবার কুশীনগরের সন্ধানে যাত্রা করলেন। 

হাতে তাঁর হিউয়েন সাঙের লেখা ভারত-বিবরণী। তিনি 
আরেকবার পড়ে নিলেন যেখানে হিউয়েন সাং লিখছেন ঃ 
“রামগ্রাম থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে চলতে লাগলাম। বিরাট এক 
বনের মধ্য দিয়ে পুরোটা পথ যেতে হলো। এই পথ রীতিমতো 
কষ্টকর ও বিপজ্জনক। এই দুর্গম অরণ্য পার হওয়ার পর 
আমরা কুশীনগরে পৌঁছালাম। শহরের উত্তর-পূর্ব কোণে রাজা 
অশোকের তৈরি একটি স্তুপ চোখে পড়ল। এটি চণ্ডের (যিনি 
বুদ্ধদেবকে শেষ আহার দিয়েছিলেন) পুরনো আবাস। শহরের 
উত্তর-পশ্চিম দিকে ৩ বা ৪ লি-র মতো গিয়ে অজিতবতী নদী 
পার হয়ে নদীর পশ্চিমতীরে খানিকটা এগিয়ে যেতেই আমরা 
শালবনের দর্শন পেলাম।... বনের মধ্যে চারটি অস্বাভাবিক 
রকমের উঁচু শালগাছ আছে। তথাগত কোথায় দেহরক্ষা 
করেছেন এরাই সেকথা জানিয়ে দিচ্ছে। 

“এখানে ইটের গড়া একটি বিহার রয়েছে, তার মধ্যে 
বুদ্ধের নির্বাণ অবস্থার মূর্তি আছে। উত্তরদিকে মাথা রেখে 
তিনি শুয়ে আছেন--বুঝিবা ঘুমিয়ে আছেন। বিহারের 
কাছাকাছি সন্ত্রট অশোকের তৈরি একটি স্তূুপ। এটির এখন 
ভগ্রদশা। তবুও এর উচ্চতা এখনো ২০০ ফুটের মতো। 
স্ুপের সামনে বুদ্ধের নির্বাণ-বিবরণ লেখার জন্য গড়া হয়েছে 
পাথরের স্তস্ত।” 

কার্লাইল বহুবার হিউয়েন সাঙের বিবরণ পড়লেন, কিন্তু 
আশ্চর্যের বিষয়, হিউয়েন সাঙ রামগ্রাম থেকে কুশীনগরের 
দিকে যাত্রা করলেও এর দূরত্বের মাপ লিখতে ভুলে গেছেন। 
হয়তো পরমপুরুষের নির্বাণলাভের স্থানের কাছে এসে তিনি 
আবেগরুদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। 

গোরখপুর জেলার গড়ানদীর ধারে 'উপধোলিয়া” নামক 
স্থানে বহু প্রাচীন অট্টালিকা ও ভগ্নাবশেষ দেখা গেল। কার্লাইল 
এখানে বহু ন্যগ্রোধ বৃক্ষ দেখতে পেলেন। এখানে ছিল বিশাল 
ভগ্নস্তুপ ও অন্রালিকা ধ্বংসের চিহৃ। কার্লাইল এই স্থানকে মৌর্য 
রাজাদের রাজধানী ও স্তপটিকে “অঙ্গার স্তূপ” বলে নির্ধারিত 
করলেন। বুদ্ধদেবের দেহাবসানের পর মৌর্যরা যখন তার 
দেহাস্থি আনতে গিয়েছিলেন, তখন তারা দেখলেন বিভিন্ন 
রাজা সব দেহাস্থি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়ে চলে 
গেছেন। তখন মৌর্য রাজারা বুদ্ধদেবের চিতার মধ্য থেকে 
কয়েকটি পোড়া কয়লা নিয়ে এসে একটা স্তপ নির্মাণ করে 
তাতে রেখে দেন। এই স্বুপের নাম ছিল “অঙ্গার স্ত্প।” হিউয়েন 
সার বিবরণী মিলে যেতে লাগল। 

কানিংহাম বেশ কিছুদিন অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি 
এবার তার দলবল নিয়ে গোরখপুর জেলার ৩০ মাইল দূরে 
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'কসিয়া” নামক স্থানে এক বিশাল অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ 
দেখতে পেলেন। কানিংহাম এই কসিয়াকে কুশীনগরের 
অপত্রংশ বলে মনে করলেন। কুশীনগর ১ কুশি ৯ কসি ১ 
কসিয়া। বিচ্চিশ্নভাবে তিনি কয়েকটি স্থানের খননকার্য 
চালালেন। ধবংসাধশেধের মধ্য থেকে কিছু ইট ও কয়েকটি 
বুদ্ধমুতি পাওয়া গেল। কানিংহামের মনে আশার সঞ্চার হলো। 
কিন্তু এরই মধ ৮পে এল বর্ধাকাল। এই পরিত্যক্ত বিজন 
অরণ্যে খননকার্ধ বঙ্ধ হয়ে গেল। 

আবার শিশ্রাম। এইভাবে গড়িয়ে গেল ১৮৭৬ সাল। 
বানিংহাম সংস্থার অধ্যক্ষ হিসাবে বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত রইলেন। 
কিগ্ত তিনি তার ঘণি* সহকারী কার্লাইলকে এই স্থান খননের 
দায়ি দিলেন। কার্পাইল সেই ধ্বংসত্তুূপের পাশে তার শিবির 
স্থাপন করলেন। নির্জন এলাকা । গভীর জঙ্গল। সামনেই মাটির 
বিশাল টিবি। তার ওপরে একটা স্তস্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে 
আছে। চারপাশে এত জঙ্গল এবং কীাটাগাছে ভর্তি যে, কাছে 
যাওয়া যায় না। দূর থেকে মনে হতো যেন পাহাড়ের ওপর 
সপ্ত পৌতা আছে। কার্ণাইল বহু শ্রমিক নিযুক্ত করে জঙ্গল 
পরিষ্কার করালেন। এবার দেখা গেল ২০ ফুট উচু একটা 
নিরেট ইটের থাম। মাটি থেকে এই স্থানের উচ্চতা ৫৭ ফুট। 
বীর্লাইল ভাবলেন, এই স্থানই বোধহয় বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের 
স্থান। এই টিপির ভিঙরে লুকিয়ে থাকতে পারে মন্দির। 

শুরু হলো কীজ। সারাদিন পরিশ্রমের পর সঞ্ধ্যায় কাজ 
বঞ্ধ হয়ে যেত। নানারকম হিং জন্তর গর্জন শোনা যেও 
রাত্রে। অস্থায়ী শিবিরে কার্শাইলের সঙ্গীরা বিশ্রাম করত। 
শ্রমিকেরা তাবুর মধ্যে রান্নাবামা করত। কার্লাইল সেই 
অঞ্ধকার রাপ্রিগুলিতে এসে দাড়াতেন খন জঙ্গল ও কণ্টকে 
ভরা স্তপ্ডেপ সামনে । আকাশভরা তারার শিচে অজস্র শিয়ালের 
ডাক শোনা যেত। ভয়ঙ্কর নিরনতাকে অতিন্রম করে কার্লাইল 
একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতেন সেই স্তম্ভের ধ্বংসাবশেষের দিকে। 
বিশ্বের এক অমৃতমানব-_খিনি মানুষের দুঃখকষ্ট দূর করার 
জন্য নিজে রাজপ্রাসাদের বৈভবময় জীবন, সোনার পালঙ্ক, 
আনিন্।/সুন্দরী স্ত্রী ও শুভ্রপুম্পের মতো নিষ্পাপ শিশুকে ছেড়ে 
অনির্বাণের সন্ধানে বের হয়েছিলেন_ সেই তথাগত কি এই 
৬গ্রস্্‌পের মধ্যে শায়িত আছেন? কে জানে? এক অশাস্ত 
জিজ্ঞাসা তার মনকে বড অস্থির করে তুলত। নিদ্রা নেমে 
আসত চোখে। শিণিরে এসে তিনি ঘুমিয়ে পড়তেন। কিন্তু 
আবার খুম ভেঙে যেত। করুণাঘন বুদ্ধের চিস্তায় বিভোর 
বার্শপাইপ যেন তার চরণের শব্দ শুনতে পেতেন! শয্যা থেকে 
উঠে বেরিয়ে এসে আবার গা-হিম করা সেই ঘন জঙ্গলঘেরা 
স্তূপের দিকে তিনি তাকিয়ে থাকতেন। নিজের নির্বাণ-লাভ 
নয়, বুদ্ধের নির্বাণলাভের স্থানটি খুঁজে বের করাই কার্লাইলের 
জীবনে অনির্বাণ বাসনা-স্বরূপ হয়ে উঠল। 


প্রভাত হলো। আবার শুরু হলো খোঁড়াখুঁড়ির কাজ। জঙ্গল 
পরিক্ষার করানোর পর পাওয়া গেল ২০ ফুটের একটি ইটের 
থাম। তার পাশে একটি নিচু ভূমি ও স্ত্্‌পের পাশেই আছ 
একটি বিশাল টিবি, যার উচ্চতা প্রায় ৫৭ ফুট। কার্লাইলের 
মনে হলো এই স্ত্পই নির্বাণসমাধির ভগ্রস্তুপ। তার পাশের 
সতস্তগুলি নির্বাণমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ । এই অনুমানেই কার্লাইন 
নির্বাণমন্দিরের শীর্ষদেশ থেকে মাটির খনন শুরু করলেন। 
তিনি ভাবলেন, মন্দিরের মধ্যে যদি শুয়ে থাকা ২০ ফুটের 
মুর্তি থাকে, তবে কূপের মতো একটা গর্ত করলে বুদ্ধমুর্তির 
কোন না কোন অংশ পাওয়া যাবে। এই আশায় শুরু হলো 
খোঁড়ার কাজ। ১০ ফুট খোঁড়ামাত্রহই কোদাল একটা পাথরে 
স্পর্শ করল। কার্লাইলের মনে এক অদ্ভুত শিহরণ জেগে উঠণ। 
প্রবল উৎসাহে চারিদিক থেকে শুরু হলো মাটিখোঁড়ার কাজ 
কিগ্ত অত্/প্ত সতর্কভাবে, যাতে মূর্তির কোন অংশ ডেঙে শা 
যায়। বড় পরিশ্রমে, বড় যত্রে বুদ্ধদেবের নির্বাণপ্রতিমার 
পুনরুদ্ধার হলো। বুদ্ধদেব দেহরক্ষার সময় ডানপাশ চেপে 
মাথায় হাত রেখে শুয়েছিলেন। দিক ছিল পশ্চিম। লাল 
বেলেপাথরের তৈরি মুর্তি, যা হিউয়েন সাং দেখেছিলেন প্রায় 
১,২৩৬ বছর আগে। কিন্তু দেখা গেল, মৃত্তির 'পা-দুটি নেই। 
বামজজ্ঘার নিচের অংশ নেই। বাম হাত ও কোমরের কিছু 
অংশ নেই। মাথা ও মুখের কিছু অংশ ভাঙা। মন্দির ধাংস 
হওয়ার ফলে এই অংশগুণি কোথায় নিশ্চিহু হয়ে গেছে! 
কার্াইল সেই বিশাল ধ্বংসন্তূপের মধ্যে তন্নতন্ন করে খুঁজতে 
শুরু করলেন, কোথায় আছে এই অংশগুলি। কিছু অংশ ভি 
পেলেন সিংহাসনের মধ্যে। এই অংশগুণি পাওয়ার জন্য 
সিংহাসন খুঁড়ে বের করা হলো। সিংহাসনের দৈর্্য ছিল ২৫ 
ফুট এবং প্রস্থ ৬ ফুট। 

কার্ণাইল মূর্তির সংস্কার শুরু করলেন। সেই ভগ্ন্ুপের 
মধ্যে বুদ্ধের প্রস্তরঘূর্তির এক-একটি অংশ খুঁজে বের করার 
জন্য কী গভীর প্রচেষ্টা চলল! মিস্ত্রিদের ওপর ভরসা না কার 
তিনি নিজের হাতে এক-একটি পাথর মুর্তির কোন্‌ অংশ থেকে 
বিচ্ছিন্ন সেই নিয়ে গভীর গবেষণা করে পাথরগুলিকে সঠিক 
স্থানে বসানোর চেষ্টা করলেন। এইভাবে বুদ্ধদেবের 
নির্বাণমূর্তির অনেকখানি অংশই উদ্ধার করা হলো, তবুও পুর্ণ 
রূপে তথাগতকে নিয়ে আসা গেল না। দেহের যে-অংশগুলি 
বিচ্ছিন্ন থাকল, সেই অংশগুলি সিমেন্ট দিয়ে অপূর্ব নিপুণতর 
সঙ্গে তিনি জোড়া করে দিলেন। নির্বাণমূর্তি পূর্ণতালাভ করণ 

এবার শুরু হলো সিংহাসন উদ্ধারের পালা। হিউয়েন সাং 
সিংহাসনের চারটি স্তম্ভ দেখেছিলেন। স্তস্গুলি ভাক্কর্যমগ্ডি 
এবং অপূর্ব। কিন্তু সেই স্তম্ভের মাত্র দুটি অংশ পাওয়া গেল' 
পরে বিভিন্ন পাথরের অংশ দিয়ে কার্লাইল সিংহাসনটি সংস্কার 
করলেন। সিংহাসনের ওপর বুদ্ধের নির্বাণমূর্তির বিভিন্ন অং 
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জোড়া লাগানোর ফলে মূর্তির সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাই 
কার্লাইল এই ক্রুটি দূর করার জন্য স্থির করলেন, মুর্তিকে 
সম্পূর্ণ রঙিন করে তুলবেন। তাতে মূর্তির সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে। 
[দশীয় মিস্ত্রিদের হাতে রঙের দায়িত্ব দিলে যদি বুদ্ধমুর্তির রূপ 
নষ্ট হয়ে যায়, সেজন্য তিনি নিজেই রং দেওয়ার কাজ শুরু 
করলেন। বুদ্ধদেবের মাথার চুলগুলিতে দিলেন কালো রং, 
(দহে যে-কাপড় পরানো ছিল তাতে তিনি সাদা রং দিলেন। 
শরীরের অনাবৃত অংশে লাল ও হলুদ মেশানো রং দিলেন। 
ুদ্ধমূর্তিতে রং দেওয়া নিয়ে কার্লাইলকে অনেক 
সমালোচনা শুনতে হয়েছিল। অনেকে আবার ঠাট্টা-বিদ্রপও 
করেছিলেন। গারিফ সাহেব রং দেওয়ার জন্য কার্লাইলের 
কঠোর সমালোচনা করেন। কিন্তু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মনে 
করেছিলেন যে, ভগ্ পাথরকে সিমেন্ট দিয়ে জোড়া দেওয়ার 
ফলে যে সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, মুর্তিকে রং না দিলে 
তার সৌন্দর্য আর প্রকাশিত হতো না। ৃ 
কার্লাইল মৃতি সংস্কারের পর মন্দির সংস্কার 


করতে গিয়ে দেখলেন, মাটির নিচে খিলানের . .: , পে 


কয়েকটি অংশ ভেঙে পড়ে আছে। মন্দির ,, ./%7, 
সংস্কারের সময় দেখা গেল মূর্তিকে সংরক্ষণ না 7 
বরে কোনমতেই মন্দির নির্মাণ করা সম্ভবপর 
নয়। সেজন্য কার্লাইল মুর্তিকে প্রথমে কাপড় দিয়ে ৭ 
ঙাপভাবে ঢেকে দিলেন। তার ওপর কয়েকটা 4 
মাদুর দিলেন। এরপর মূর্তির চারপাশে ১ ফুট চওড়া 
ও ৬ ফুট উচু দেওয়াল দিয়ে চারদিক ঘিরে ওপরে 
বাশের মাচা তৈরি করে গোবরমাটি দিয়ে ঢেকে দিলেন। এবার 
ও% হলো মন্দির সংস্কারের কাজ। নির্বাণমন্দিরকে সংস্কার 
«“রতে গিয়ে কার্লাইল তার পাশে আরেকটি মন্দির দেখতে 
(পলেন। সেই মন্দিরে পেলেন দগ্ধ জিনিসপএ। অঙ্গার এবং 
দদ্ধীভূত মানুষের অঙ্থি। কার্লাইল বুঝলেন, এই বৌদ্বামন্দিরে 
আগ্রসংযোগ করে ধ্বংস করা হয়েছিল। কার্লাইল সযত্বে সেই 
বৌদ্ধতিক্ষুদের মন্দির পুননির্মাণ করলেন। সংস্কার করলেন 
বু্দনৃতির। নবসংস্কৃত বৌদ্ধমন্দিরে আবার ভিক্ষুর দল এসে 
হান গ্রহণ করলেন। ত্রিশরণ মন্ত্রে আবার ভরে উঠল আকাশ। 
বুশীনগর সংস্কারের জন্য সরকার কার্লাইলকে যে-অর্থ 
প্রদান করেছিল, তা ধীরে ধীরে শেব হয়ে গেল। কিন্তু মন্দির 
সংস্কারের কাজ শেষ হলো না। করুণাঘন বুদ্ধদেখের প্রতিমার 
দিকে তাকিয়ে কার্লাইল শুনতে পেলেন, কে যেন তাকে 
খণছেন-_আসক্তি থেকে মানুষের মনে সৃষ্টি হয় মায়াবোধ। 
অর্থ যশ, আকাঙ্ক্ষা আসক্তিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। এই 
শায়া মানুষকে দেয় যন্ত্রণা। শুধু এক জন্মের নয়, পুনর্জন্মের 
বনত্রণা। এর থেকে মুক্তির পথই তো নির্বাণলাভের পথ। বুদ্ধের 
এই নির্বাপ্রতিমার সামনে দাঁড়িয়ে কার্লাইল স্থির করলেন, 


সওজ 
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তার সঞ্চিত অর্থ এই মন্দির সংস্কারের কাজে লাগাবেন। 
নিজের কোন অসুবিধার কথা কাউকে জানালেন না, কারো 
প্রতি কোন অভিযোগ করলেন না। নীরবে চলল কুশীনগরের 
সংস্কার। সঞ্চিত অর্থও শেষ হয়ে গেল, তবুও কার্লাইল 
থামলেন না। নিজের বেতনের কিছু অংশ তিনি ব্যয় করতে 
লাগলেন এই সংস্কারের কাজে। 
মন্দিরের কাজ একদিন শেষ হলো। ভারততীর্ঘে কুশীনগর 
আবার নিজের মর্যাদা ফিরে পেল। এক অনির্বচনীয় তৃপ্তির 
ফন্ুধারায় সিঞ্চিত হয়ে কার্লাইল কুশীনগর ত্যাগ করলেন। কী 
অপূর্ব নিষ্ঠা, কী পরিশ্রম আর ত্যাগ ছিল এই মানুষটির! আর 
ছিল তথাগত বুদ্ধের প্রতি এক অপূর্ব ভালবাসা। মাসের পর 
মাস তিনি জঙ্গলে রাত কাটিয়েছেন। অনাহার আর তৃষ্ঞ তার 
সমস্ত শরীরকে আচ্ছন্ন করেছে, তবুও শ্রমিক ও মিস্ত্রিদের সঙ্গে 
যেন নিজেও মিশে গিয়েছেন। নিক্ষাম কর্মযোগীর মতো 
৯»... তিনি তথাগতের বাণীকে অন্তরে ধারণ করে 
অস্টাঙ্গিক মার্গের সৎ কর্ম, সৎ প্রচেষ্টা, সৎ সঙ্কল্পকে 
বুকে আকড়ে ধরে কুশীনগরের পবিত্র ধুলিকণায় 
নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছেন। 
রি € কতদিন পার হয়ে গেছে, কার্লাইল আজ 
,. নেই। কত ভক্ত ও বৌদ্ধভিক্ষুর দল আজ ছুটে 
হট আসেন কুশীনগরে তথাগতের মন্দিরে 
পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য। আঞও সন্ধ্যায় নির্বাণ প্রতিমার 
মন্দিরে জলে ওঠে আলোকমালা। বৌদ্ধশ্রমণেরা 
+ তথাগতের শায়িতমূর্তির সামনে প্রিশরণ মন্ত্র উচ্চারণ 
করেন। শীতল বাতাস বয়ে যায় ন্যগ্রোধ বৃক্ষগুলির ওপর 
দিয়ে। বেতস লতাপুঞ্জ সেদিনের আবিষ্ষার-কাহিণী আজও 
যেন নীরবে স্মরণ করে। [সমাপ্ত] এ 


শন বগ্খি 


-& 





০ 


(১) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনাসংগ্রহ (৪)--উপদেশনা সুকুমার সেন, পশ্চিমবঙ্গ 
রাজ্য পুস্তক পর্যদ, কলকাতা, ১৯৮৯ 

(২) বিদেশির চোখে ভারতবর্ষ__হিউয়েন সাং, সঙ্কলক ঃ প্রেমময় দাশগুপ্ত, 
ফার্মা কে. এল. এম. প্রাইতেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮২ 

(৩) বুদ্ধচরি৩-_কৃষ্চকুমার মিত্র, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৮ 

(8) 10170 1300017 0174 11৬0 01101 ০০11001105--98001010001 199019, 
১9110/8 ১০111584, 101015, 1978 

(৫) 13109101681 [916 91) 010 001011000110105 গি0119 091) 
11151019 01 0116 31105” 0000011111611911771001004 09 11. 150. 
099161, 9. 01814 & 0০. ৩৬ 10011), 1955 


প্রতুতত 0 বুদ্ধের নিবার্ণপ্রতিমার সন্ধানে ক ৩৪৯ 


পরম: পদাকমূলে 
'কথামৃত'-এ বিভাসিত শ্রীরামকৃষ্ণ 
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় 
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রন্দ্রনাথ আজ (১৬ অক্টোবর ১৮৮২) দক্ষিণেম্বরে 

ঠাকুরের কাছে থাকবেন। ঠাকুরের খুব আনন্দ! রাত গভীর 
হবে। হৈমন্তী রাত। প্রকৃতির সাজঘরে কুয়াশার সাজে সেজে 
বসে আছে শীত। হেমস্তের পালা শেষ হলেই শীতল শিহরণে 
তার আবির্ভাব হবে। পঞ্চবটী রাতের অন্ধকারে হয়ে উঠবে 
িটিরিজা দিলারা রাস 

| 

আজ যেন উৎসবের রাত। চটির শব্দ তুলে হয়তো ঠাকুর 
নহবতের সামনে গিয়ে দীড়াবেন। চিকের আড়ালে শ্রীমা 
সারদাদেবীর ব্যস্ত ঘরকন্না। মাকে নিশ্চয় জানাবেন, নরেন আজ 
রাত্রে থাকবে । ঠাকুর বলার অনেক আগেই হয়তো খবর নহবতে 
ভেসে আসবে। মায়ের উনানে গনগনে আগুন। ময়দা ময়ান 
দিয়ে ঠাসা হয়ে গেছে। বড় বড় লেচি। মোটা মোটা রুটি। “নরেন্দ্র 
স্পেশাল । নরেন্দ্রনাথ যেকোন ডাল পছন্দ করেন না। পালোয়ান 
ছেলে। তার ছোলার ডাল চাই। 

ত্যাগী যুবক ভক্তদের ঠাকুর সন্নযাসের পথে নিয়ে যাবেন, 
রাতের আহার তিনি “কণ্ট্রোল' করছেন। “কোটা” বেঁধে 
দিয়েছেন। মাকে জানিয়ে দিয়েছেন- নরেনের ভিতর আগুন 
দাউদাউ করে জ্বলছে, তা ওকে চোদ্দখানা রুটি দিও, রাখালকে 
দিও ছখানা, আর লেটোকে পাচখানা, বুড়ো গোপাল আর 
বাবুরামকে চারখানা। ঠাকুরের নির্দেশ-__সকালে খাবি তুবড়ি 
ঠাসা, রাতে কম কম। রাত যে ধ্যানজপের সময়। 

আজ রাতে তিনজন থাকবেন- নরেন্দ্রনাথ, মাস্টার মশাই 
আর প্রিয়নাথ সিংহ। প্রিয়নাথ নরেন্দ্রনাথের প্রতিবেশী বন্ধু, 
ব্রা্মাভক্ত। মজার মানুষ নরেন্দ্রনাথ বাল্য বন্ধুকে কখনো বলতেন 
ধপ্রয় সিঙ্গি', কখনো শুধু “সিঙ্গি”, কখনো উলটে দিয়ে “সিয় 
প্রিঙ্গি'। এই প্রিয়নাথ পরবর্তী কালে খ্যাতনামা শিল্পী হয়েছিলেন। 
“গুরুদাস বর্মণ” ছদ্মনামে তিনি 'শ্রীরামকৃষ্ণচরিত” রচনা 
করেন। 'ম্বামীজীর কথা?ও পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। 

নহবতে বিশাল ব্যস্ততা! সিমুলিয়ার রাজা আজ রাত্রিবাস 
করবেন। ঠাকুরের ঘরে আসর বসেছে। তানপুরা বাঁধার সুর 
বাইরে ছিটকে আসছে। খোলে মৃদু মৃদু টাটি। যেখানে নরেন্দ্রনাথ, 
সেখানেই সুরের সুরধুনী। 

সিঁড়ির তলায় মায়ের রান্নাঘর। এতক্ষণ বাতাসে সুগন্ধ 
ভেসে আসছিল। এইবার সন্দেশ এল, রাতের আহার প্রস্তুত। 
জায়গা লাগাও, জায়গা লাগাও । নহবত থেকে আসছে মায়ের 
অমুত। ঠাকুরের ঘরে দক্ষিণ-পূর্বের বারান্দায় জায়গা হচ্ছে। 
ঠাকুর বসে আছেন তার চৌকিতে। 


পূর্বদিকে দরজার কাছটিতে বসে আছেন নরেন্দ্রনাথ, মাস্টার 
মশাই, প্রিয়নাথ। নিজেদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছে। আলোচনার 
বিষয় সামাজিক পরিস্থিতি। ছাত্র নরেন্দ্রনাথ বি. এ. পড়ছেন। 
কথায় কথায় ছাত্রদের নৈতিক জীবনের কথা এসেছে। 
নরেন্দ্রনাথ মাস্টার মশাইকে বলছেন ঃ “আজকালকার 

মাস্টার মশাই বলছেন ৪ “মন্দ নয়, তবে ধর্মোপদেশ কিছু 
হয় না।' 

নরেন্দ্রনাথ বললেন £ “নিজে যা দেখেছি, তাতে বোধহয় 
সব অধপাতে যাচ্ছে। বার্ডসাই, ইয়ার্কি, বাবুয়ানা, স্কুল 
পালানো এসব সর্বদা দেখা যায়। এমনকি দেখেছি যে, 
কুস্থানেও যায়।” 

মাস্টার মশাই বললেন ঃ “যখন পড়াশুনা করতাম, আমরা 
তো এরূপ দেখি নাই, শুনি নাই।” 

(মাস্টার মশাই স্বামীজীর চেয়ে প্রায় আটবছরের বড়।) 

নরেন্দ্রনাথ বললেন ঃ “আপনি বোধহয় তত মিশতেন না। 
এমন দেখেছি যে, খারাপ লোকে নাম ধরে ডাকে; কখন আলাপ 
করেছে কে জানে!” 

মাস্টার মশাই অবাক হলেন £ “কী আশ্চর্য” 

নরেন্দ্রনাথ বললেন ঃ “আমি জানি, অনেকের চরিএ খারাপ 
হয়ে গেছে। স্কুলের কর্তৃপক্ষীয়েরা ও ছেলেদের অভিভাবকেরা 
এসব বিষয়ে দেখেন তো ভাল হয়।” 

দুজনে আলোচনায় মশগুল। ঠাকুর দরজার কাছে এসে 
দাঁড়িয়েছেন। হাসতে হাসতে বলছেন ঃ “কিগো, তোমাদের কী 
কথা হচ্ছে?” 

নরেন্দ্রনাথ বললেন ঃ “এর সঙ্গে স্কুলের কথাবাতা হচ্ছিণ। 
ছেলেদের চরিত্র ভাল থাকে না।” 

ঠাকুরের মুখের প্রসন্ন হাসি মিলিয়ে গেল। গন্তীর মুখ 
ঝড়ের আগের আকাশের মতো। থমথমে । মাস্টার মশাইকে 
স্পষ্ট উচ্চারণে বললেন ঃ “এসব কথাবার্তা ভাল নয়। ঈশ্বরের 
কথা বৈ অন্য কথা ভাল নয়। তুমি এদের চেয়ে বয়সে বড়, বুদ্ধি 
হয়েছে, তোমার এসব কথা তুলতে দেওয়া উচিত ছিল না। 

সবাই চুপ। মাস্টার মশাই মাথা হেট করে বসে আছেন 
অপরাধীর মতো। মাস্টারের 'মাস্টার'-এর কাছে বকুণি 
খেয়েছেন মাস্টার। তিরঙ্কারের পর আহারে বসেছেন সবাই। 
মেঘ কেটে গেছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ হাসতে হাসতে ভক্তদের 
খাওয়ার তদারকি করছেন। আবার সেই আনন্দময় পুরুষ। 
মহানন্দে ফেটে পড়ছেন আজ। নরেন্দ্র আজ রাতে থাকবে। নরেন 
এসেছে, নরেন। 

ঠাকুরের ঘরের মেঝেতে নক্ষত্র-সভা। সপ্তর্ষি মণ্ডল থেকে 
খসিয়ে এনেছেন এক খষিকে। নরের ইন্দ্র নরেন্দ্র। অখণ্ডের ঘর 
আহারের পর একটু আয়েস। নহবত থেকে মা পাঠিয়েছেন 
নিজের হাতে সাজা “তরিবাদি পান'। মা দুধরনের পান 
সাজতেন। ভক্ত মহিলা জানতে চেয়েছিলেন, দুরকম কেন? না 
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বলেছিলেন, ভালগুলো ভক্তদের-_তাদের আদর-যত্ব করে 
আপনার করে নিতে হবে। সাধারণগুলো ঠাকুরের, উনি তো 
আপনার আছেনই। 

ঠাকুরের স্তিমিত লোচন, নরম, কোমল। আনন্দের হাট 
বাসছে ঘরে। আনন্দে মাতোয়ারা ঠাকুর। কত কথা, কত গল্প! 
ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে বলছেন £ “চিদাকাশে হলো পূর্ণ 
(প্রমচন্দ্রোদয় হে__এঁ গানটি একবার গা না।” 

নরেন্দ্রনাথ তানপুরাটি তুলে নিলেন। মা বলেন, ঠাকুর যখন 
গান করেন, তখন মনে হয় তিনি যেন গানের ওপর ভাসছেন! 
আর নরেন্দ্রনাথের গলা পঞ্চমে বাঁধা। 

ব্রিলোক্যনাথ সান্যালের গান। ব্রাহ্মসমাজে গাওয়া হয়। 
ব্রেলাক্যনাথ ছেলেবেলা থেকেই গান গাইতেন। স্বাভাবিক 
প্রতিভা। কেশবচন্দ্র সেনের সংস্পর্শে এসে তার যেন নবজন্ম 
হলো। কেশবচন্দ্র সেনের গুহে বসবাসকালে সঙ্গীত ও 
পুৃথিগত বিদ্যার শুরু। কেশবচন্দ্রের সঙ্গী হিসাবে তিনি 
ঠাকুরের সংস্পর্শে এলেন। মধুর সুললিত কণ্ঠে ঠাকুরকে গান 
গুনিয়ে যান। তার রচিত গানে ঠাকুরের ভাবাবেশ হয়। 
কে্শবচন্দ্র তাকে “চিরক্্রীব শর্মা উপাধি দিয়েছেন।' তিনি 
গিজে নাম নিয়েছেন 'প্রেমদাস'। তার লেখা “নব বৃন্দাবন" 
নাটকে নরেন্দ্রনাথ “পাহাড়ীবাবা'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। 


চায়ান 


নৈতিক দ্বিচারিতার বিপদ 
আচার্য বিনোবা ভাবে 


গাড়ি 
অমীমাংসিত, এর সঙ্গে নিত্যনতুন উপসর্গ যুক্ত হচ্ছে। 
রাজশীতিকরা মরিয়া হয়ে যুদ্ধ এড়াতে চেষ্টা করছেন। সাধারণ যুদ্ধ 
এড়াতে তারা হয়তো সাময়িকভাবে সফল হয়েছেন, কিন্তু এই 
ব্যাধির মূল কারণটি অপসারিত হয়নি। বাহ প্রতিকারে সাময়িক 
লাঘব হলেও সেগুলি কখনোই যথার্থ আরোগ্যবিধান করতে পারে 
না। অস্থাধী উপশম প্রায়শই শরীরের অসুখ বাড়িয়ে তোলে। 
রাজনীতি মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব অর্জন করেছে। একে আমরা 
দেখি সামাজিক যাবতীয় সমস্যার প্রধান সূত্ররূপে। রাজনীতিকদের 
ঠেলে ওপরে তোলা হচ্ছে, আর তাদের বক্তব্যকেও অনুচিত গুরুত্ব 
পিওয়। হচ্ছে। আমি পারমাণবিক বোমা ও হাইড্রোজেন বোমার 
সপক্ষে আইজেনহাওয়ারের একটি বক্তব্য পড়েছিলাম। তিনি 
বলছিলেন $ “নতুন পারমাণবিক অস্ত্পরীক্ষা একান্ত প্রয়োজন, 
এটি আমেরিকার জাতীয় নীতির একটি অঙ্গ। আমরা যদি এই 
পরীক্ষা না করি তাহলে মুক্ত বিশ্বকে সাফল্যের সঙ্গে রক্ষা করতে 
পারুব না। শাস্তিরক্ষার স্বাথেই এটি প্রয়োজনীয়।” আমি স্বীকার 
করতে বাধ্য হচ্ছি, এরকম কথা আগে কখনো শুনিনি। 
পারমাণবিক বোমা যে শাস্তিরক্ষার জন্য প্রয়োজন-_এ এক নতুন 
র! প্রাটীন যুগের মহাপুরুষ ও ধর্মীয় শিক্ষা্ুরুরা এসম্পর্কে 
অবগত ছিলেন না। তারা বলতেন, প্রেমই শান্তি আনতে পারে। 


বীর্তনাঙ্গের গান নরেন্দ্রনাথের গলায় নিমেষে জমে গেল। 
খোল, করতাল বাজছে। মহা মাতামাতি । নহবতে চিকের 
আড়ালে দাঁড়িয়ে আছেন দুজন। মা আর লক্ষ্মীদিদি। ঠাকুর উঠে 
দড়িয়েছেন। নিজেকে আর ধরে রাখা যাচ্ছে না। তিনি গান 
ধরেছেন। সঙ্গে অপূর্ব সেই নৃত্য! ভক্তরাও তাকে বেড়ে নৃত্য 
করছেন। নরেন্দ্রনাথ গেয়ে চলেছেন £ 

“চারিদিকে ঝলমল করে ভক্ত গ্রহদল, 

গঙ্গার বাতাসে সুর ভেসে যাচ্ছে। পঞ্চবটাতে গভীর 
রাতের পেঁচারা ডাকতে ভুলে গেছে। রাত এগারোটা বাজল। 
গান থেমেও যেন থামেনি। সুর রিমঝিম করছে। নৃত্য 
যেন নেচে নেচে অনস্তের দিকে চলেছে, ভগবানের 
খাসমহলে। 

ভক্তরা সবাই মিলে ঠাকুরের ঘরের মেঝেতে বিছানা 
করেছেন। নরেন্দ্রনাথ উপুড় হয়ে শুয়েছেন। ভ্রমধ্যে ভেসে 
উঠেছে জ্যোতির্ময় ত্রিকোণ। 

রাত অনেক হলো। নহবতে মা তখনো জেগে। 

ও মা, আপনি এইবার খেতে বসুন। রাত তিনটের সময় 
ঠাকুর যে আপনাকে তুলে দেবেন__জপে বসো, জপে বসো, 
নিশি হলো ভোর। [ক্রমশ] (এগারো) 


ক্রোধ ও ঘৃণা জয় করার ওপর জোর দিতেন তারা । পারস্পরিক 
সহযোগিতা ও বিনয়ের কথা তারা দৃঢ়তার সঙ্গে বলতেন। তারা 
বলতেন, মানুষকে জিতেন্দ্রিয় ও সংযমী হওয়ার শিক্ষাগ্রহণ করতে 
হবে। যেকোন সমাজে সাম্য ও জীবনের নিরাপত্তা থাকা প্রয়োজন 
আর সমাজব্যবস্থায় রাজনীতি ও অর্থনীতির প্রভৃত বিকেন্দ্রীকরণ 
দরকার। মানুষের সঙ্গে গোষ্ঠীর পারস্পরিক বিশ্বাস ও শুভেচ্ছা 
থাকতেই হবে। 

খ্রিস্ট, বুদ্ধ ও সকল মহান ভবিষ্যদৃদ্রষ্টা এই উপদেশই দিয়ে 
গেছেন। খ্রিস্ট আরো এগিয়ে বলেছেন-_যারা তরবারির ওপর 
নির্ভর করে বেঁচে আছে, তারা তরবারিতেই ধ্বংস হবে। তিনি 
বলতেন £ “শত্রকে ভালবাস।"' দুঃখের বিষয়, যারা নিজেদের 
স্বপক্ষে ওকালতি করছেন! তারা গির্জায় যান এবং ভক্তিভরে 
বাইবেল পাঠ করেন। যুদ্ধরত প্রতিটি সৈনিক নিজেদের ঝুলিতে 
এক কপি বাইবেল রাখে। এসব তারা করে সম্ভবত ইহলোকে এবং 
পরলোকে ক্ষমতা ও সুখ অর্জনের জন্য। হাইড্রোজেন বোমা এই 
পৃথিবীতে নিরাপত্তার প্রতীক আর বাইবেল পরলোকে নিরাপত্তার 
প্রতিশ্রুতি! এঁদের মতে, বাইবেল ব্যক্তির জন্য আর পারমাণবিক 
অস্ত্র সমাজের জন্য। প্রতিটি সংগঠিত ধর্ম এই নৈতিক দ্বিচারিতাকে 
উৎসাহ দেয়। যেসব মানুষ কোন ধর্মপুত্তকে বিশ্বাস করেন না, 
তারা অন্তত এই ভগামি থেকে মুক্ত। এঁরা সৎ কিন্ত 


কিংকর্তব্যবিমুঢ়। 0 


স্বামী স্বাহানন্দজীর সৌজন্যে প্রাপ্ত 
মূল ইংরেজি থেকে অনুবাদ করেছেন সৌমিত্র ঘোষাল।--সম্পাদক 
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মাতৃ [তীর্থ পারি ক্রুমা 
বরানগরে মণিলাল মঙ্লিকের বাগানবাড়ি 
নির্মলকুমার রায় 


শ্রীরামণুঞ্চ যেসব স্থানে পদধূলি দিয়েছিলেন, তার বিবরণ 
লেখক রণচিহ্ন ধরে" গ্রন্থে ইতোমধোই জানিয়েছেন। 
ভক্তবৃন্দের মনের চাহিদা মেটাতে শ্রীশ্রীমায়ের ক্ষেএে অনুরূপ 
রচনায় ব্রতী হয়ে তিনি যাঞা শুরু করেছেন ভ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি' 
থেকে শোরদীয়৷ ১৪০৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। এবার সপ্তদশ পর্যায়ে 
বরাশগরে মণিলাল মল্লিকের বাগানবাড়ি।- সম্পাদক 


নগরে গঙ্গার ধারে ত্রাহ্মভক্ত, দানবীর, শ্রীরামকৃষ্ণের 

সখন্নেহধন্য মণিলাল মল্লিকের বাগানবাড়িতে (৭০, 
অমৃতলাল দা রোড, কলকাতা-৩৬) যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের 
শুভাগমন হয়েছিল, তেমনি পরবর্তী কালে মণিলাল 
মল্লিকের কন্যার আহানে শ্রীমা সারদাদেবীরও শুভাগমন 
হয়েছিল। 

কণকাতার সিঁদুরিয়াপটাতে মণিলাল মল্লিকের বসত- 
বাড়িতে ব্রান্মাসমাজের উৎসবাদিতে ঠাকুর যোগদান 
করেছেন বলে “কথামৃত'এ উল্লেখ পাওয়া যায়। 
“লীলা প্রসঙ্গ” গুরুভাব, পূর্বার্ধ) থেকে জানা যায়, মণিলাল 
একদা পুত্রশোকে কাতর হয়ে ঠাকুরের শরণাপন্ন হলে তিনি 
নানা উপদেশদানে তার শোকতাপ দূর করে তীর প্রাণে শাস্তি 
এনে দেন। বরানগরে মণিলাল মল্লিকের বাগানবাড়ি 
সম্পর্কে শ্রীম লিখেছেনঃ “মণিলালের বরাহনগরে 
একখানি বাগান আছে। সেখানে তিনি প্রায় একাকী আসিয়া 
থাকেন ও সেইসঙ্গে ঠাকুরকে দর্শন করিয়া যান।”১ এই 
বাগানবাড়িতে আহার গ্রহণ সম্পর্কে ঠাকুর স্বয়ং বলেছেন ঃ 
“মণি মল্লিকের (বরানগরের) বাগানে ব্যানুন রান্না খেলুম, 
কিন্তু কেমন একটা ঘেন্না হলো।”২ 

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, দিব্যোন্মাদ অবস্থায় 
ঠাকুর যখন অদ্বৈতভূমিতে অবস্থান করছিলেন, তখন তার 
জাতিভেদ বুদ্ধি ত্যাগ হয়ে গিয়েছিল এবং সেইসময়ে 
বরানগরে মণিলাল মগপ্লিকের বাগানবাড়িতে গিয়ে 
সেখানকার রান্না খেলেও তার তৃপ্তি হয়নি। 

মণিলাল মল্লিকের ভক্তিমতী বিধবা কন্যা নন্দিনীদেবীও 
ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে কৃপালাভ করেছিলেন এবং 
পরবর্তী কালে বরানগরের এই বাড়িতে বাস করতেন বলে 
জানা যায়। তার সঙ্গে শ্রীমা সারদাদেবীর যোগাযোগ থাকায় 


তিনি শ্রীশ্রীমাকে এই বাড়িতে নিয়ে আসার সৌভাগ্য অর্জন 
করেছিলেন। 

এই সম্পর্কে শ্রীদুর্গাপুরী দেবী জানিয়েছেন ঃ "মরি 
গঙ্গাতীরস্থ বাগানবাটীতে একবার শ্রীশ্রীমাকে আমন্ত্রণ 
করেন। স্বামী ব্রন্মানন্দ, রামলালদাদা প্রমুখ ত্যাগী ও গই 
সন্তান এবং অনেক ভক্তিমতী মায়েরাও উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। প্রশস্ত একটি কক্ষে শ্রীশ্রীমাকে মধ্যস্থলে 
রাখিয়া মায়েরা বসিলেন। পুরুষ ভক্তগণ সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ 
বসিয়া কীর্তন করিলেন। অতঃপর লক্্ীদিদি চূড়া বাঁধিয়া 
গীতবাস পরিয়া মায়ের সম্মুখে নৃত্যসহ কীর্তন করিতেছেন, 
888551585850198 টে হইলেন। 





মনি ভে সদন প্রবেশদ্ারের দে অবস্থা 
আলোকচিত্র ৫ ডি. ডি. সাহ' 

“তাহার নাম চ-_। সুদর্শনা, বয়সে স্রোঢা, পরিধানে 
গৈরিকবাস। তিনি আমন্ত্রিত হইয়া আসেন নাই, সেইস্থানে 
্রীশ্রীমাতার আগমনবার্তা জানিতে পারিয়াই তিনি 
আসিয়াছিলেন। লক্ষ্মীদিদির কীর্তন শেষ হইলে তাহাকে 
বীর্তন করিতে বলা হইল। মায়ের পদধূলি গ্রহণ করিয়া 
তিনি কীর্তন আরম্ভ করিলেন। সুর-তাল-ভাব উচ্চাঙ্গের। 
শ্রোতৃবর্গ রুদ্ধশ্বাসে শুনিতেছেন, আর গায়িকার নয়নযুগল 
হইতে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে। 

“শ্রীশ্রীমা কিন্তু অন্বস্তিবোধ করিতে লাগিলেন, সমস্ত 
শরীরে তাহার অসহ্য জবালা। যোগেন-মাকে বলিলেন, 
“যোগেন আমি যে আর বসতে পারছি না এখানে । 

“যোগেন-মা বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলেন, “আচ্ছা 
মাঠাকরুন, এ কেমনতর কথা! এতক্ষণ তুমি মন দিয়ে 
সবার গান শুনলে; এখন ভাল গান হচ্ছে, সবার ভাল 
লাগছে, আর তুমি কিনা বলছ, বসতে পারছি না! 

“মা বলিলেন, 'যে গান করছে তাকে জিজ্ঞেস কর. 
তার যে কত জ্বালা সে-ই জানে। তার বুকটা চৌচির হঃ 
ফেটে যাচ্ছে।, 
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“কীর্তন সমাপ্তি পর্যস্ত মা সভায় বসিয়া রহিলেন, 
তাহার পর তিনি গঙ্গাম্নানে চলিলেন। গায়িকাও তাহার 
অনুগমন করেন। জীবনের কত সঞ্চিত দুঃখের কথা 
অকপটে নিবেদন করিয়া মায়ের চরণে লুটাইয়া লুটাইয়া 
ট্রাহার সে কী মর্মস্তদ ত্রন্দন! 

“মা আশ্বাস দিয়া বলিলেন, “গানের ব্যবসা ছেড়ে দাও 
দা সমাজ থেকে নিজেকে লুকিয়ে ফেল। দিনরাত ঠাকুরের 
নাম জপ, জালা জুড়িয়ে যাবে। 

“কিছুদিন পরে নারী পুনরায় আসিয়া মায়ের কৃপা 
প্রার্থনা করিলেন। মায়ের কৃপাধন্য হইয়া তিনি পরমার্থের 
সপ্ধানে তীর্থঘে চলিয়া গেলেন।”5 

শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের দিব্যলীলার স্মৃতিবিজড়িত 
এই বাড়িটির মালিকানা বদল হয়েছে এবং সেই স্থলে একটি 
নতুন বাড়ি নির্মিত হয়েছে। এ] 


শব্চেতনা ফুড 





পাশাপাশি £ €১) স্বামীজী এই বেশেই ভারতবর্ষে ঘুরেছিলেন 
(৩) স্বামীজীর প্রথম সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী সদানন্দ যে 
রেলস্টেশনের স্টেশনমাস্টার ছিলেন (৫) স্বামীজী ১৮৮৯ সালে 
----পুকুর' যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন (৭) স্বামীজীর পোষা 


পথ্নির্দেশ ঃ মণিলাল মপ্লিকের বাগানবাড়ির ঠিকানা-_৭০, 
অমৃতলাল দা রোড, বরানগর, কলকাতা-৭০০ ০৩৬। বরানগর 
বাজার থেকে বাঁদিকে কুঠিঘাটের দিকে এগোলে দেখা যাবে, 
রাস্তাটি দুভাগ হয়ে গেছে। ডানদিকের অমূতলাল দা রোড ধরে 
বেশ কিছুটা এগিয়ে গেলে এই স্থানে আসা যাবে। বরানগর 


বাজার থেকে সাইকেল রিক্সায় এটি প্রায় মিনিট পনেরোর পথ। 


ভিউ 
১ শ্রীত্রীরামবৃষ্ণকথামৃত, অখণ্ড, ১৪০২, পৃঃ ১৯০ 


২ এ, পৃঃ ৬৯৪ 
৩ সারদা-রামকৃষ্চ_ শ্রীদুর্গাপুরী দেবী, পৃঃ ৪০৯-৪১০ 


এই রচনাটি 'স্বামী অভয়ানন্দ স্মারক রচনা" রূপে প্রকাশিত 
হলো।- সম্পাদক 


এই প্রাণীটির নাম ছিল “বাঘা (৮) স্বামীজী তার পাশ্চাতা শিষ্যা 
এডিথ আলানকে যে-নামে ডাকতেন €১০) বিদেশে এক 
নৈশভোজে কফির পেয়ালায় চুমুক দেওয়ার .মুহূর্তে খামীজীকে 
ঠাকুর বলেন ঃ “খাসনি ও 1” (১১) “হে ভারত, ৬পিও 
না তোমার ---- জাতির আদর্শ সীতা, সানিত্রী দময়ণ্তী।" 
(১৩) স্বামীজী এই পর্বতে অবস্থান করেছিলেন (১৪) * 
চল নিজ নিকেঙনে” (১৫) ছেলেবেলায় নরেনের যা হওয়ার 
ইচ্ছা হয়েছিল (১৭) বৃন্দাবন রাধাকুণ্ডে শ্নানের সময় যে তার 
কৌপিন শিয়ে পালায় (১৮) “আত্মজ্ঞানহই গীতার -__- 
লক্ষ্য” (২০) বিদেশে স্বামীজী এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা 
করেছিলেন (২১) আমেরিকায় যে অজ্ঞেয়বাদী সুবন্তার সঙ্গে 
তার পরিচয় হয়। 


ওপর-নিচ ঃ (১) “ত্যাগই ভারতে সনাতন 
(২) পরিব্রাজক স্বামীভী এখানে এসে ধ্যানে বসেন (8) চোদ্দ 
বছর বয়সে নরেন্দ্রনাথ মধ্যপ্রদেশের যেখানে গিয়েছিলেন 
(৬) “আমায় -_-__ কর।” (৮) স্বামীজীর ছেলেবেলার মাম 
(৯) ১৯০২ সালে এই দেশের দুজন €্৩ধিদ্য ব্যক্তি স্বামীজীকে 
নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন এক ধর্মসভায় (১০) স্বামীজী বলতেন 
'অগ্নিময় _---এর কথা ১২) তার পোষা পশুপাখির একটি 
(১৩) “সদর্পে বল আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী -__1” 
(১৪) ছোটবেলায় তার খেলার অন্যতম সাথী 
(১৬) “---_ বুঝিতে হইলে বেদ ও দর্শন পড়িতে হইবে” 
(১৯) স্বামীজী প্রতিমাপূজার তাৎপর্য বুঝিয়েছিলেন রাজা -- 
সিংহকে। 
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টা 
উত্তর এবং সঠিক উত্তরদাতাদের নাম 
শ্রাবণ ১৪১১ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। 
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কবি তা 


“আমি ম'লে' ঘুচিবে জঞ্জাল” 
সুনীলকুমার পাল 


1১ ॥ 
বহুদিনের থেকে আমার মনে 
একটা কথা ঘুরছে বারেবার, 
জায়গা, জমি কিংবা টাকাকড়ি 
এ তল্লাটে আমার মতো কার? 
॥২॥ 
দু-একজনা নাম করেছে শুনি 
এদিক-ওদিক কানে আমার আসে। 
গরু কিংবা ছাগল ওরা জানি 
তুলনায় এই এরাবতের পাশে। 
॥৩॥ 
আমার কথা মোটেও সেটা নয়, 
লোকে আমায় মান্য করে কোথা! 
দু-দশহাজার প্রায়ই হেথা হোথা। 
॥৪॥ 
বুঝতে পারি লোকে আমার চেয়ে 
চালচুলো নেই আধা পাগল, শুধু 
মাঝে মাঝেই “মা মা” করে ডাকে। 
1৫ ॥ 
এদিক ওদিক সভা-টভা হলে 
আমার কথা কেউ রাখে না মনে। 
সভাপতির পদে অন্য কেউ, 
আমি বসি শ্রোতাদের মাঝখানে। 


হস 


তন্ময় ধর 


॥৬॥ 
এসব নিয়েই ভাবছি কিছুদিন, 
অস্তরেতে হচ্ছে ভীবণ রাগ, 
দু-চার জনকে সাঙ্গ করে দিলে 
হয়তো নেভে আমার মনের আগ। 
॥৭॥ 
প্রণাম করে ইষ্টঈদেবতাকে 
রাত্তিরে কাল শুয়েছিলাম আমি। 
হঠাৎ কখন ঘুমটা গেল ভেঙে, 
সামনে দেখি দাঁড়িয়ে অন্তর্ধামী। 
॥৮॥ 
দুঃখটা তোর বুঝতে পারি আমি, 
তোকে দেখে কষ্ট আমার হয়। 
বলেন তিনি, উপায় আছে এক 
এমন কিছু শক্ত মোটেই নয়। 
॥৯॥ 
একটা মোটে, দু-চারটে নয় যদি, 
কোনমতে করতে পারিস শেষ। 
ঝামেলা সব খতম হয়ে যাবে, 
মনের সুখে থাকবি তখন বেশ। 
॥১০॥ 
ধারালো এক ছুরি দিয়ে তুই 
“আমিস্টাকে ফেল কেটে ফালফাল। 
কাটবে জীবন শাস্তি এবং সুখে, 
“আমি" ম'লে-ই ঘুচিবে জঞ্জাল। 


'এবং কৃত়া হাদয়ে অষ্টদলে হংসাত্ানং ধ্ায়েৎ"_হংস উপনিষদ 


আমি সেই হংস। 


কোটি সূর্যময় এই ডানা মেলে দিলে 


অষ্টদলে নিঃশব্দ স্বরলিপি ফোটে। 
পূর্বের শুভ্রতা 

সৌম্যের প্রীতি 

আর কর্ণিকার স্বপ্ন ছুঁয়ে 
একদিন মিশে যাব অনস্তে, 
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নিমাইচরণ চক্রবর্তী 


জয় জয় শ্রীরামকৃষ্ণ জয় ভগবান, 
ভিক্ষা দাও শুদ্ধাভক্তি করুণানিদান। 
মান যশ নাহি চাহি, চাহি না সম্পদ, 
সুখের মুখোশে তারা ঘটায় বিবাদ। 
হে ভবপারের কড়ি তোমার শরণ, 
তোমারি শ্রীপদে নিত্য স্মরণ মনন। 
অহেতুক কৃপাসিন্ধু, যারে কর দয়া, 
পারে না বাধিতে তারে সংসারের মায়া। 
ভাবঘন তনুখানি ন্নিগ্ধ জ্যোতির্ময়, 
ভাবমুখে আছ সদা মায়ের তনয়। 

যে চায় তোমারে শুধু সেই রাখে ধরে। 
বড় সাধ এ পট আঁকি হৃদিপটে, 
স্মরণ মনন তাহে রেখে দিন কাটে। 





মোহিত চক্রবর্তী 


দুঃখ আসুক যখন খুশি তীব্র দহনজ্বালার মতো, 
যন্ত্রণার নীল সাগরে যাব না ভেসে হাদয়-ভেলা, 
ব্যথার বাঁশি যাক না বেজে, জন্ম-মৃত্যু লীলাখেলা 
খেলতে খেলতে জীবন জানে সত্য-শিবের মহান ব্রত। 


দান, ধ্যান ও সেবাব্রতের শিক্ষা চলুক অনস্তকাল-- 
বাধনহারা হৃদয়মাঝে কোন্‌ প্রতিমার আশিসবাণী 
প্রজ্ঞানদীপ দেয় জ্বালিয়ে, তারেই যে শাশ্বত মানি, 
তুচ্ছতাকে ধ্বংস করে দেবেই আলোকদীপ্ত সকাল। 


সাধন-ভজন শুভক্ষণে হোক না সময় শ্লোতস্বিনী 
নদীর মতোন সহজ-সরল, চাই না তো আর অন্য কিছু 
কাম-কাঞ্চন ষড়রিপুর কাছে কে চায় হতে নিচু! 

স্বার্থ থেকেই আধি-ব্যাধি, আকাঙ্ক্ষার বিকিকিনি। 


দেউলে হয়ে যেতে যেতেই প্রার্থনা এক এই জীবনে £ 
মায়ের পায়ে জবা হয়ে ফুটুক হৃদয় পুণ্যক্ষণে। 


হে মহিমময় 


বলদেব দাস 


হে মহিমময়! 

তোমার কৃপার কৃপাণখানি হাতে 
একলা অভয়, জাগছি নিকষ রাতে-_ 
দস্যু ছজন থমকে গেছে বুঝি 

আলোর আশায় পুবের আকাশ খুঁজি। 


অন্ধকারেও দেখেছি তুমি ধ্রুব 

তোমার কৃপায় প্রাণ পেয়ে যায় শবও 
এবার তবে টোখের আলো হও-_ 
ভয়শুন্যের চিত্তের গান গাও। 


এই যে থাকা তোমার থেকে দূরে 
বিরহভার মনবীণার সুরে__ 

সব কি বৃথা কানা, চোখের জল! 
সংস্কার বা প্রারন্ধ; নাকি কর্মফল-_ 


সেসব দেখা আমার কর্ম নয় 

গুধু আজ বুঝেছি, জীবন মৃত্যুময়! 
যখন তোমায় চিনেছি আজ ওগো ক্রাস্তিকারী 
নাও তুমি সব সুখ ও দুঃখ হরি 
চাই শুধু ৩ব অশেষ কৃপা 

বলীর মাথায় যেমন তোমার ত্রিপা, 
নন্ব দিলে জীবম্মৃতৈর কানে 

'সোহহম্‌" ধ্বনি তাই বাহিত প্রাণে। 
এই জীবনেই জীবন্মুক্তি চাই-_ 

এমন কথা আর কি কোথাও পাই! 
জাগ্রএ আজ সিংহশিশু, নয় ঘুমত্ত নয় 


কথামৃত” পান করেছি-হে মহিমময়। 









অধেষণ 
বলাইচাদ বিশ্বাস 


এতই পেলাম সারাজীবন 
যা চেয়েছি যখন যেমন 


2 
রা 


ৃ মৃত্যু না জীবন 
অসিত দত্ত 


মৃত্যুর কোন দিনক্ষণ, পাঁজিপুথি লাগে না 
মৃত্যুর কোন অঙ্ক-জ্যামিতিক হিসাব লাগে না 
মৃত্যুর কোন কর্মসূচীর পূর্বপরিকল্পনা লাগে না 
মৃত্যুর কোন পছন্দশীলতাও নেই 

কিন্তু 

মৃত্যু ইতিহাস রচনা করে 

আর 
জীবনই সেই ইতিহাসের মালমশলার মুলধন। 
কে জয়ী আর কে বিজিত? 

মৃত্যু না জীবন? 

“তরঙ্গ মিলায়ে যায়, তরঙ্গ উঠে...” 


তবু বলা যায় 
জীবনের শেষ নেই, প্রান্তিকতা নেই 
মৃত্যুরও 

কোনদিন তাদের আনস্ত্যকে 

সমাপন করতে পারবে না। 


আকাশে আকাশে এখনো অনেক ফাঁক 
মৃত্যুদের নক্ষত্রগুলো পারে না যে 
জীবনের আকাশটাকে ঢেকে দিতে! 


তবু কেন আমার এ মন 


সুধায় ভরে না? 


কে জানে হায় কেমন সে-ধন 
তুচ্ছ যা পেলে মণি ও রতন 
আকুল আমার পরাণ ও মন 
যাকে জানার তরে-_ 
হৃদয়ে তা পাওয়া হলো না। 
যত কিছু এই বসুধার 
সবই অলীক, সবই অসার 
মিলিয়ে যাবে স্বপ্ন, ছলনা। 
যে প্রিয়জন কাছে দূরে 
আজকে আছে হদয় জুড়ে 
হারিয়ে যাবে কোথায় তারা 
কেউ তা জানে না। 
তাই অরূপরতন আজও খুঁজি 
জানি গো তার দয়ায় বৃথা 
কিছুই যাবে না। 








ভারতব্া তথা আভজাতিক প্রেক্ষাপঠে সম্প্রতি সবে আনুজের অধ্যে একটি দুরিঘিহ অহভিিতা, লিরাপভাকোধের আভাব এবং 
কিকতব্যিবিমূঢতি চোখে পড়তে ॥ তাছাড়া অথোতিক ও ভোগবিলাসের ভাহিদা ক্রমবরধ্যান । লালান রাজলৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের 
সম্মুখে দীিয়ে বাঙলি হুবগো্ঠী আজ দিস্াহারা । বিবেকালন্দ-বতিথগই আজে তাদের এঙ্বতেরা, একথা ক্রমশ দিবালোকের অত্যে উক্জল 
হয়ে একে / অলেকেরে মনে লালান প্রা সঘয়ে সয়ে ওঠে, যার উর ভারা খুজে পায় না । প্রশ্নঙ্গলি মূলত মুল্যেবোধ এবং আদশার্ডিতিক | 
রামকৃষ* সম্ঘের প্রবীণ সম্্যাসীছের কেউ কেউ এসব প্রহ্ণের উত্তর দিতে অনুগ্রহ করে সম্মতি জানিয়েছেন । আনন্দের বিতয়, এআসে 
এই বিডাগে প্র়গলির উত্তর দিয়েছেন রামকৃত, মঠ ও রামকৃষ ভিশনের সাধারণ সম্পাদক হও কামী স্মরানক্দজী মতারাজ। 
_ সম্পাদক 


প্রশ্ন 8 মানবজীবনের সবোর্চি পন্য আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন ঘটানো অধারঁৎ কোন না কোন একদিন সকল মানুষ পরমারার 
সঙ্গে মিলিত হবে, তখান তার মানবজন্মের সমাত্ি ঘটবে । যার শেষ আছে, তার নিশ্চয়ই শুর আছে। তবে মানবজীবনের 
(পাথিব জীবনের) প্রারভ কোথায় এবং কেন? _ দেবজ্যোতি রক্ষিত, ছোটনীলপুর, বধধর্মান-৭১৩ ১০৩ 


উত্তর ঃ শাঞ্্রদৃষ্ঠিতে জীবজগৎ অর্থাৎ এই সৃষ্টি অনাদি। কাজেই কবে মানব (তথা পার্থিব) জীবনের আর্ত, তা কেউ বল 
পারে না। মুক্তিলাভে শুধু মানবজন্মের সমাপ্তি ঘটবে তা নয়, পুনরজন্মপ্রাপ্তিও সমাপ্ত হবে। বেদান্তের একটি মত আছে যে, 
কোনকিছুই সৃষ্টি হয়নি। অজ্ঞানবশত আমরা এই জগৎপ্রপঞ্চকে সত্য বলে মনে করি। একমাত্র আত্মা বা ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছু 
নেই। অতএব অনিত্য সংসার অবলম্বনে যে-জীবনচক্র, তা সমাপ্ত হওয়া দরকার। সেটি তখনি হতে পারে যখন আত্মা ও 
পরমাতআ্মার এক্য উপলব্ধি হবে। এই প্রসঙ্গে মাণুক্য উপনিষদের গৌড়পাদ-কৃত কারিকার ২।৩২ শ্লোকে রয়েছে  “ন নিরোধো 
ন চোৎপপ্তির্শবদ্ধো ন চ সাধকঃ1/ ন মুসুক্ষুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা।।” অর্থাৎ দ্বেতমিথ্যাত্ নিশ্চয় হলে প্রণয় নেই, উৎপঞ্তি 
নেই, বদ্ধভাব নেই, সাধক নেই, মুমুক্ষু নেই এবং মুক্তও নেই। এইরাপ ভাবই পারমার্থিক সত্য। 


প্রশ্ন 8 একজন সাধারণ মানুষকে জাগতিক, সামাজিক কিংবা আধ্যাত্বিক উ্নতিলাভ করতে হলে কী কী ওগাবলীর একা 
প্রয়োঞন? __কাকলী বিশ্বাস, ফারিদকাঠি 


উত্তর 8 জীবনের দুটি গতি- প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। নিবৃত্তি মার্গাবলম্বনে আধ্যাত্মিক জীবন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রবৃত্তি মার্গাবলগানে 
জাগতিক তথা সামাজিক উন্নতি লাভ হয়। সাধারণভাবে জাগতিক উন্নতি বলতে ধনাঢ্য, পণ্ডিত, অভিনেতা-অভিনেত্রী 
খেলোয়াড় ইত্যাদি হতে পারা। সামাজিক উন্নতিও তাই। তবে সামাজিক উন্নতি লাভ করে অনেক অসচ্চরিত্র ব্যক্তিকেও নেউছে 
দেখা যায়। অর্থাৎ এপাপ উন্নতি বা প্রতিষ্ঠালাভের জন্য সদ্গুণরাজির প্রয়োজন আছে বলে নাও মনে হতে পারে। কিন্তু শেষপর্যন্ত 
দেখলে দেখা যায়, যে-ব্যক্তি জাগতিক বা সামাজিক স্তরে সৎ এবং যে অন্যের মঙ্গল চিস্তা করতে পারে-__তাকেই সকলে মহান 
বলে আখ্যায়িত করে থাকে। যিনি এরূপ সচ্চরিত্রবান, তার মনে বৈরাগ্যের উদয় হলে তিনি সাধারণ জাগতিক জীবনের কু 
হারিয়ে এসবের পিছনে যে কারণের কারণ রয়েছে-_তাকে জানার জন্যই ব্যগ্র হয়ে ওঠেন। তখনি শুরু হয় অধ্যাত্মজীবন। তিনি 
তখন সেই পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য বৈরাগ্য অবলম্বনের মাধ্যমে জাগতিক বিষয়সকলকে ত্যাগ করে ঈশ্বরকে অবলম্বন করেই 
জীবন পরিচালিত করেন। এরপ ব্যক্তি তার বৈরাগ্য, জ্ঞান, ভক্তি দ্বারা উন্নতিলাভ করে সমাজে পূৃজ্য হন। 


প্রশ্ন আজকাল চারপাশে যুবসন্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যাচ্ছে আদশের একাঙ। অভাথ/ সমাজের সবে অন্যায়ের জয়, আর ন্যায়ের 
পরাজয় দেখে যুবকরা নিজেদের মানাসিকতাকে সেইরূপেই গড়ে তুলছে। তাদের নিষ্নরদচি, সত্যের প্রতি তথা ধমের প্রি 
উদ্াশীনতা, হাপরতা, অন্যায়ের পক্ষপাতিত্ব__এই মনোভাবগুলো পরিবর্তন করার ব্যাপারে একজন যুবতী হিসাবে আমার কি 
কোন ভুমিকা আছে? আমার চারপাশের যৃবক-যুবতীদের হামীজীর আদরে উন্নতি করার ক্ষেত্রে আমি কি কোনভাবে অংশ নিতে 
পারি? কিভাবে পারি তা অনুগ্রহ করে জানাবেন । - সুদীগা ঘোষ, আসানসোল-৭১৩ ৩০২ 


উত্তর $ একজন যুবতী হিসাবে অবশ্যই তোমার ভূমিকা আছে। সমাজের বেশির ভাগ মানুষ স্বার্থপরতা ও অন্যায়ের পঃ4 
যাওয়ার চেষ্টা করছে বলে অন্যদের কোন ভূমিকা নেই ভাবা নেতিবাচক মনোভাবের পরিচায়ক। স্বামীজী-প্রদর্শিত ইতিবাচক 
চিন্তাধারাকে অবলম্বন করে নিজের জীবনকে তৈরি করা এবং সেইসঙ্গে অন্যান্যদেরও সেই পথে এগিয়ে যেতে উদ্দুদ্ধ করা (0 
0110 111০) একটি বড় কাজ। এই বিষয়ে ইতোমধ্যেই যারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে স্বামীজীর আদর্শকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করছেন 


৩৫৬ € উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্ষ--৫ম সংখা এ ভ্যষ্ঠ ১৪১১ 04 মে ২০০৪ 


তাদের সঙ্গে যোগ দিলে বা তাদের পরামর্শ গ্রহণ করলে কাজটি আরো সহজ হবে। তার ফলে স্বামীজীর চিস্তাভাবনাকে আরো 
গভীরে অনুধ্যান করতে পারবে। ফলস্বরূপ তার প্রদর্শিত আদর্শানুযায়ী সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের নিঃস্বার্থ সেবার মাধ্যমে 
নিজের ও সমাজের উন্নতিসাধন সম্ভব হবে। 


প্রশ্ন ঃ খামীজীর প্রতিষ্ঠিত রাম€ৃষও মিশন আজকের সংশোধনাগারের আসামিদের সেবার জন্য কি কিছু করছেন? আমি একজন 
বন্দি আসামি, উদ্বোধন" পরিকা পড়ি। দয়া করে আমার প্রশের উত্তর দিলে ধনা হব। 
দপনারায়ণ মাজী, বন্দি, এম. সি. সি. হোম 


উত্তর হ্যা, আমাদের মালদা, কুচবিহার আশ্রমের মাধ্যমে সংশোধনাগারে আসামিদের জন্য সেবাকাজ করা হচ্ছে। আরো কয়েকটি 
জায়গায় কাজ শুরু করার প্রস্তাব আছে। এই ধরনের কাজ রামকৃঞ্ণ সঞ্ঘের তরফ থেকে সদ্য আরন্ত হয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর তোমাকে 
শান্তিতে রাখুন-__এই প্রার্থনা জানাই। 


প্রশ্ন  মহাপুরুষেরা বলেন, অন্যায় করলে নাকি এই পৃথিবীতেই শাতিভোগ করতে হয়। তবুও সমাজে কাউকে কাউকে দেখা যায় 
অনেক অন্যায় করেও বিনা কষ্টে মৃত্যুবরণ করতে । তাহলে তার ফলভোগ তাদের হলো না কেন? 
_ রাজীব ভট্টাচার্য, ধমর্নিগর, বিপুরা 


উত্তর ঃ অন্যায়ের ফল এই জীবনে ভোগ নাও হঠে পারে, যদিও বলা হয়-__যেকোন গুরুতর অন্যায়ের ফল এই জীবনেই প্রাপ্তি 
হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে এসব ব্যক্তি নতুন জন্মগ্রহণের পর নানাভাবে প্রাক্তন কর্মের ফল ভোগ করে। এটি শাস্ত্রের কথা। আর যাদের 
অনেক অন্যায়কর্মের পরও বিনা কষ্টেই মৃত্যুবরণ করতে দেখা যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে-_বলতে গেলে তা যথার্থদৃষ্টি নয়, তা 
আপাতপৃষ্টি মাত্র। বাইরেটা দেখে সবসময় তাদের প্রকৃত দুঃখ-কষ্ট সম্বন্ধে বোঝা নাও যেতে পারে। কিন্তু নানাভাবে তাদের 
অপকর্ম বা অন্যায়ের ফল অবশ্যই ভোগ করতে হয়েছে এবং হবে। 


প্রশ্ন 8 আমি এক্জশ গুহবধৃ। আমি কারো উপকার করতে পা পারলেও অপকারের কথা বিন্দ্মার চিঙা করি ণা। কিও প্রাত্যহিক 
জীবনের একঘেয়েমি আমাকে হতাশ করে। অনুৎসাহী জীবনে মানসিক আনন্দ্লাঙ্রে জনা সঠিক কোন পথ অবলম্বন করতে 
হবে, কৃপা ধরে তা জানালে আনন্দিত হব। _ শুভা ঘোষ, হাওড়া 


উত্তর ঃ প্রাত্যহিক জীবনের একঘেয়েমি কাটাতে নিজেদের মনের পরিধিকে আরো বড় করতে হবে। অর্থাৎ শুধু নিজের কল্যাণের 
চ্ামাত্র না করে দেশের ও দশের কথা, তাদের কল্যাণচিস্তা করা! দরকার। এজাতীয় সেবামূলক কাঙ্জ যেসকল প্রতিষ্ঠান করে 
খাকেন, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে ভাল। স্বামীজী বলেছেন, পরার্থে একটু কিছু করলে ভিতরের শক্তি জাগরিত হয়। আর 
এর ফলে হৃদয়ের বিস্তার হয়। স্বামীজীর কথায়__বিশ্তারহ জীবন ও সক্কোচনই মৃত্যু শুধু নিজের কথা চিন্তা করণে হাদয়ের 
পিতার না হয়ে সঞ্কোচন হয়। তাতে জীবন হয়ে ওঠে একখেয়ে। এছাড়া আধ্যাত্মিক জীবনে এবটু আগ্রহী হলে এবং ঈশ্বরনিওরশীল 
হয়ে প্রার্থনাদির মাধ্যমে ও উচ্চ মানের ধর্মপ্রস্থাদি পাঠ করলে মনের একঘেয়েমি ভাব কেটে যাবে। 


প্রশ্ন ১ কক) 'সং্কার' বলতে কি বোঝায়? সংক্কারের কি প্রকারভেদ আছে? আমরা যে গুজা-পাঠ করি, সেটা কি সংস্কারবশে 
করি? খে) সংস্কার” ও বিশ্বাস”-এর পাথক্য কোথায় ? _অমলেন্দু সরকার, কলকাতা-৭০০ ০৫৮ 


উত্তর ঃ (ক) আমরা যাকিছু জ্ঞান অর্জন করি ধা বিভিন্ন কর্ম করে থাকি, সেসকল মনেতে ছাপ রেখে যায়। এ ছাপ বা দাগগুলিকে 
সংস্কার, বলা হয়। যেমন কম্পিউটারে কোন কাজ করে তা 58০ করে রাখা। জন্মের সময় সব মানুষ একইরকম মনে হলেও 
বান্তবে কিন্তু তা নয়। পূর্বজন্মগুলিতে অর্জিত সংস্কার অনুসারে বর্তমান জীবনে গতি নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ মনের গভীরে যে 
'ুতিভাগ্ডার রক্ষিত আছে, যাকে শাস্ত্রে “সংস্কার” বলা হয়েছে__তা-ই বর্তমান জীবনের মূল কারণ হয়। তবে এ পূর্বজন্মার্জিত 
সংস্কার নতুন সংস্কারের দ্বারা অতিক্রম করা অসম্ভব নয়। 

(খ) বিশ্বাস ও সংস্কার এক নয়। বিশ্বাস বলতে কোন কিছুকে সত্য বলে দৃঢ় ধারণা। যেমন-_একজন দিল্লি দেখেনি, কিন্তু 
মন্দের কাছে শুনে বা বই পড়ে দিল্লি ভারতবর্ষের রাজধানী রয়েছে বলে দৃঢ় প্রত্যয় হয়েছে। এরকম ইন্দ্রিয়াতীত ব্যাপারে বা 


সব আপেক্ষিক সত্যের পারে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও বিশ্বাস হতে পারে। তবে বিশ্বাস গভীর হলে সংস্কারকে নতুন রূপ দেওয়া 
যিতে পারে] 
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দর্শন 
খ্যদর্শন, লুপ্তকারিকা 
ও 


জগৎকারণ ঈশ্বর প্রসঙ্গ 


দেবরত দাস 


প্রগলত সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বরের কোন উল্লেখ লক্ষ্য করা 
যায় না। সাংখ্যসিদ্ধান্তে ঈশ্বর জগতের অষ্টা নন; 
প্রকৃতি থেকে জগতের উৎপস্তি। প্রকৃতিই সৃষ্টির উপাদান 
কারণ এবং সহকারী বা নিমিত্ত কারণ অর্থাৎ জীবের 
পাপপুণ্য প্রভৃতি। জীবসমুহের ধর্মাধর্ম অনুসারে, তাদের 
ভোগ ও অপবর্গের জন্য প্রকৃতি বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করে 
থাকে। পুরুষের সমিধিবশত প্রকৃতি বিক্ষুব্ধ হয় এবং তার 
ফলে মহদাদির আবির্ভাব হয়। সুতরাং সৃষ্টিব্যাপারে পুরুষের 
কোন কর্তৃত্ব নেই; তাই তাকে সৃষ্টিকর্তারূপে অভিহিত করা 
যায় না। ঈশ্বরস্থানীয় কারো পরিচালনা ব্যতীতই প্রকৃতির 
স্বাভাবিক পরিণাম হয়ে থাকে।+ 

প্রচলিত সাংখ্যদর্শন বলতে ঈশ্বরকৃষ্ণের “সাংখ্য- 
কারিকা"য় এবং কপিল প্রণীত “সাংখ্যসূত্র"-এ আলোচিত 
সাংখ্যমতকে লক্ষ্য করা হয়। সাংখ্যকারিকায় কোথাও 
ঈশ্বরপ্রসঙ্গের উল্লেখ দেখা যায় না। সাংখ্যসুত্রে শুধু বলা 
হয়েছে যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অনুমানাদি 
প্রমাণের অভাব দেখা যায়; এই কারণেই ঈশ্বর অসিদ্ধ।২ 
উক্ত গ্রন্থদুটির প্রামাণ্যের ওপর নির্ভর করেই সাংখ্যদর্শনকে 
“নিরীশ্বর দর্শন'-এর (১7০15) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। 
সাংখ্যসূত্রে কোন একজন নিত্য-মুক্ত ঈশ্বরকে (079, 
[30017010110 [7169 00) জগতের অষ্টা (0192101)- 
রূপে গ্রহণ করা হয়নি। “ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ” €(১।৯২)-_-এই 
সাংখ্যসুত্রটির তাৎপর্য হলো ঃ ঈশ্বর যিনি অনাদি ও মুক্ত, 
তিনি জগতের অষ্টা হতে পারেন না। 

কিন্তু মহাভারতে সাংখ্যমতের যে-উল্লেখ পরিলক্ষিত 
হয় তা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, প্রাচীন 
সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বরবাদ স্বীকার করা হতো। বহু পরিবর্তনের 
মধ্য দিয়ে প্রাচীন সেশ্বর সাংখ্যমত (11615. 9011117)2) 
বর্তমানের নিরীম্বর সাংখ্যমতের (/১11615 5971117)9) 
রূপ পরিগ্রহ করেছে।5 


মহাভারতে সাংখ্যমতের যে-উল্লেখ দেখা যায়, তাতে 
মহামুনি কপিল সাংখ্যদর্শনের প্রবক্তা-রূপে অভিহিত 
হয়েছেন--““সাংখ্যস্য বক্তা কপিলঃ পরমর্ষিঃ স উচ্যতে।" 
মহাভারতে বলা হয়েছে, মহামুনি কপিল তার সাংখ্যদর্শনে 
নিপুণ, নির্বিশেষ নারায়ণ বা বিষুণ্কে পরমাত্মারূপে প্রতিষ্ঠা 
করেছেন। সুতরাং মহাভারতে সাংখ্যমতের বর্ণনায় শুধু যে 
পঁচিশটি তত্বই উল্লিখিত হয়েছে তা নয়, এতে বিভিন্ন স্থলে 
ছাব্বিশটি তত্তের উল্লেখও দেখতে পাওয়া যায়। তত্বৃসমূহের 
মধ্যে যা ছাব্বিশতম তত্্, তাকেই ঈশ্বর” বলা হয়েছে। 
নারায়ণরূপী ঈশ্বর সকল জগতের অষ্টা এবং নিয়নস্তা। 
বাসুদেব, সক্কর্ষণ, অনিরুদ্ধ এবং প্রদ্যু্ন_এই চতুর্বাহ 
অবলম্বন করে তিনি সৃষ্টিকার্য পরিচালনা করে থাকেন।! 
তিনি অনাদি, অনস্ত-_-সকল সুখদুঃখের অতীত। তাকে 
লাভ করাই পুরুষার্থ। ঈশ্বরকে অনেক স্থলে 'পরমব্রঙ্গ'ও 
বলা হয়েছে-__ 

“কালাৎ স ভগবান্‌ বিষুর্যস্য সর্বমিদং জগৎ। 

নাদির্ন মধ্যং নৈবাস্তস্তস্য দেবস্য বিদ্যতে ॥ 

অনাদিত্বাদমধ্যত্বাদনস্তত্বাচ্চ সোহব্যয়ঃ। 

অত্যেতি সর্বদুঃখানি দুঃখং হ্যস্তবদুচ্যতে ॥ 

তদ্‌ ব্রহ্মা পরমং প্রোক্তং তদ্ধাম পরমং পদম্‌। 

তদ্‌ গত্বা কালবিষয়াদ্‌ বিমুক্তা মোক্ষমাশ্রিতাঃ ॥”” 

মহাভারতে উল্লিখিত সাংখ্যমতের সঙ্গে ঈশ্বরখৃধ 
প্রণীত “সাংখ্যকারিকা'য় বর্ণিত সাংখ্যমতের যথেষ্ট পাথকা 
রয়েছে। মহাভারতে বর্ণিত সাংখ্যমতের মূল প্রতিগাদ 
বিষয় ঈশ্বর; প্রকৃতির অস্তিত্ব স্বীকৃত হলেও তার স্বাতম্থ 
স্বীকৃত হয়নি। প্রকৃতি ঈশ্বরের অধীন- ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে 
প্রকৃতির পরিণাম হয়ে থাকে। মহাভারতে সাংখোর 
প্রবক্তারূপে মহামুনি কপিল স্বীকৃত হয়েছেন। অপরদিবে 
ঈশ্বরকৃষ্ণের মতে, প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েই স্বাধীন স্তর 
অধিকারী । ঈশ্বরের পরিচালনা ব্যতীতই প্রকৃতির স্বাভাবিক 
পরিণাম হয়। অবশ্য ঈশ্বরকৃষও সাংখ্যদর্শনের 
প্রবর্তকরূপে কপিলের নামোল্লেখ করেছেন। 

ঈশ্বরকৃষ্ণ বলেছেন, তিনি 'যষ্টিতন্ত্র নামক সাংখ্য গ্রন্থ 
প্রতিপাদিত বিষয়সমূহকে সাংখ্যকারিকার সপ্ততিসংখাক 
শ্লোকে নিবদ্ধ করেছেন; কেবল এর আখ্যায়িকা ভাগ এবং 
পরমতখণ্ডন অংশ পরিত্যাগ করেছেন__ 

“সপ্তত্যাং কিল যেহ্্থাস্তেহর্থাঃ কৃত্নস্য যষ্টিতন্ত্স্য। 

আখ্যায়িকাবিরহিতাঃ পরবাদবিবর্জিতাশ্চাপি |” 

অর্থাৎ সাংখ্যকারিকায় সাংখ্যের তত্বসমূহের আলোচণ 
সত্তরটি কারিকায় হওয়া উচিত। 

সাংখ্যকারিকা মূল সংস্কৃতে 'আর্-সপ্ততি' এবং ষষ্ট 
শতকের পরমার্থ-কৃত চিনা অনুবাদে “সুবর্ণ-সপ্ততি' নাশে 
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পরিচিত। কিন্তু এটি আশ্চর্যের বিষয় যে, 'আর্য-সপ্তৃতি' 


কারিকায় নয়। সুতরাং একটি কারিকা কম থাকার অর্থ 
নিশ্চয়ই সেটি কোন কারণে লুপ্ত হয়ে গেছে। আবার, 
'অহিরবর্যসংহিতা*তেও ষ্টিতন্ত্র-এর উল্লেখ রয়েছে 
সেখানে যষ্টিতন্ত্রের অধ্যায়-সমূহের নাম দেখতে পাওয়া যায় 
এবং বিভিন্ন অধ্যায়ে ব্রহ্মা, পুরুষ, শক্তি, নিয়তি এবং কাল 
সম্পর্কে আলোচনা লক্ষ্য করা যায়। “অহিবুরধ্যসংহিতা'়্ 
আলোচিত 'বষ্টিতন্ত্র-এর বর্ণিত প্রকৃতিই 
জাগতিক বস্তুসমূহের উপাদান কারণ এবং পরমাত্মা বিষুর 
ইচ্ছানুসারে, কালের মাধ্যমে প্রকৃতির পরিণাম সঙ্ঘটিত 
হয়ে থাকে। পরমাত্মা এক, তিনি সকল পুরুষের সমষ্টি। 
কোনরাপ পরিবর্তন তাকে স্পর্শ করতে পারে না। তাই 
তিনি কৃটস্থ-_নিত্য। প্রকৃতি, পুরুষ ও কাল-_এসব 
পরমাত্মা বিষ্ণুর বিশেষ অভিব্যক্তি। সুতরাং ব্রন্ম বা ঈশ্বরের 
উল্লেখ থাকায় সাংখ্যমত নিরীম্বর নয়-_এটাই স্বীকার 
করতে হয়। 

এই প্রসঙ্গে ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মনে করেন, 
ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রকৃত যষ্টিতন্ত্র গ্রন্থটি পাঠ করেছিলেন কিনা 
সেবিষয়ে সন্দেহ আছে। কারণ, তিনি যষ্টিতন্ত্বের কোন 
অধ্যায়ের উল্লেখ করেননি বা ঈশ্বর সম্পর্কেও কিছু 
বালননি। খুব সম্ভবত তিনি যষ্টিতম্বের কোন একটি 
পরিবর্তিত সংস্করণের ওপর নির্ভর করে সাংখ্যকারিকা 
রচনা করেছিলেন, যেটি সম্পূর্ণ নয়। অর্থাৎ প্রাচীন 
সাংখ্যমও নানাপ্রকার অবস্থার প্রভাবে ঈশ্বরকৃষ্ণের সময়ে 
নিরাশ্বর সাংখ্যমতে পরিণত হয়েছে।” 

যাহোক, সাংখ্যের তত্তুসমূহের আলোচনা উনসত্তরটি 
কারিকায় হওয়ায় সপ্ততিসংখ্যক শ্লোকের একটি পাওয়া 
যাচ্ছে না। তাই এই একটি লুপ্তকারিকার অনুসন্ধান ভারতীয় 
দার্শনিকন্না করতে চেয়েছেন। এই প্রসঙ্গে লোকমান্য বাল 
গঙ্গাধর তিলক সর্বাগ্রগণ্য। তিনি সাংখ্যকারিকার ওপর 
গৌড়পাদভাষ্যে উনসত্তরটি কারিকায় সাংখ্যমতের 
আলোচনা লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি তখন নিজেই একটি 
পারিকা রচনা করেন এবং অভিমত দেন যে, এটি একযটি 
নং কারিকার পরের কারিকা হওয়া উচিত। তিনি তার 

'-এ কারিকাটি প্রথম ব্যবহার করেন-__ 

কারণম্‌ ঈশ্বরমূ্‌ একে ক্রুবতে কালম্‌ পরে স্বভাবম্‌ বা। 

প্রজাঃ কথং নিরণতো ব্যক্তঃ কালস্কভাবচ ॥% 

কিন্তু পরে তিলক গৌড়পাদভাষ্য ও মাঠরবৃত্তির ব্যাখ্যা 
দেখে তার সৃষ্ট কারিকাটির প্রথম অংশ 'কারণম্‌ ঈশ্বরম্‌ 
একে ক্রবতে'টি পরিহার করে তার একটি প্রবন্ধে এর 


পরিবর্তিত রূপ দেন__কারণম্‌ ঈম্বরম্‌ একে পুরুষম্‌?। 
সুতরাং তিলকের মতানুযায়ী সাংখ্যকারিকার প্রকৃত বাষট্রি 
নং কারিকাটি হওয়া উচিত-_ 

“কারণম্‌ ঈশ্বরম্‌ একে পুরুষম্‌ কালম্‌ পরে স্বভাবম্‌ বা। 

প্রজাঃ কথং নিরুণতো ব্যন্তঃ কালম্বভাবচ ॥৮* 

অর্থাৎ কেউ কেউ নির্ুণ ঈশ্বরকে জগতের কারণ 
বলেন, আবার কেউ পুরুষকে জগতের কারণ বলেন। কিন্তু 
সগ্ডণ জগৎ কিভাবে নির্ুণ ঈশ্বর বা পুরুষ থেকে উৎপন্ন 
হতে পারে? আবার কাল ও স্বভাব ব্যক্ত হওয়ায় এরাও 
কারণ হতে পারে না। সুতরাং তিলক-কৃত এই কারিকাটি 
অনুসারে সাংখ্য নিশুণ ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে 
না, তবে তাকে জগতের চরম কারণরূপে গ্রহণও করে না। 
জগতের কারণ প্রকৃতি, আর প্রকৃতির পরিণামের সাক্ষী 
হলেন পুরুষ। তাহলেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই__একথা 
বলা যায় না। 

সুতরাং সাংখ্যদর্শনকে নিরীম্বর (2001619) না বলে 
জগতের কারণরূপ ঈশ্বর-বিহীন” (701-09150) দর্শন 
বলাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত।॥ 


১ “সংহতপরার্থত্বাৎ (১।১৪০)--এই সাংখ্যসূত্রটিঠে বলা হয়েছে, 
প্রকৃতির পরিণাম পুরুষের উদ্দেশ্যে হয়। কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে উক্ত 
পরিণামের কোন সম্পর্কের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় না। 

২ ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ'। (সাংখ্যসুত্র, ১1৯২) 
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কৃত্রিম মেধা ও মানবচেতনা 
আনন্দমোহন ঘোষ 


নুষ প্রয়োজন মেটাতে তৈরি করেছে নানা ধরনের 
যন্ত্র যা তার কায়িক পরিশ্রম বাঁচায় এবং কমিয়ে 
আনে কাজ করার সময়। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির 
উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নানা ধরনের জটিল অঙ্ক কষার 
প্রয়োজন দেখা দেয়। সেইসব অঙ্ক নিখুঁতভাবে দ্রুত কষার 
জন্য আবিষ্কার হয় কম্পিউটার যন্ত্রের। যদিও প্রথম 
ইলেকট্রনিক ডিজিটাল কম্পিউটার তৈরি করা সম্ভব হয় 
১৯৪৬ সালে, কিন্তু যন্ত্রটি আবিষ্কারের চেষ্টা শুরু হয়েছিল 
প্রায় ২০০ বছর আগে থেকেই। কম্পিউটার আবিষ্কারের 
অল্সদিনের মধ্যেই ব্যবসায়িক হিসাবরক্ষার কাজেও এর 
প্রচলন দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এখন যেকোন কাজেই 
কম্পিউটারের প্রয়োজন। 
কম্পিউটার আজ সকলেরই খুব পরিচিত। তবে 
কয়জন আর মনে রাখে যে, সব কাজই কম্পিউটার করে 
মানুষের তৈরি করা “প্রোগ্রাম'"-এর সাহায্য নিয়ে। কোন 
ব্যক্তি বা সংস্থার তৈরি করা প্রোগ্রাম আইনগতভাবে 
ব্যবহারের সুযোগ গ্রহণ করে অন্যেরা নিজেদের কাজ 
কম্পিউটারকে দিয়ে করিয়ে নিতে পারে সহজেই। একের 
সাধনার ফল ভোগ করতে পারে বহুজনে। “কষ্ট না করেই 
কেষ্টলাভ”__এইজন্যই হয়তো কম্পিউটার এত জনপ্রিয় 
হয়ে উঠছে দিনে দিনে। 
কিন্ত কি কি ধরনের কাজ কম্পিউটার করতে সক্ষম? 
এর উত্তর--যেসব কাজের জন্য প্রোগ্রাম লেখা সম্ভব 
মানুষের পক্ষে। এর থেকেই আবার প্রশ্ন জাগে কোন্‌ 


ধরনের কাজের প্রোগ্রাম লেখা যায় আর কোন্‌ কাজের যায় 
নাঃ কম্পিউটারকে সমাধান বা কাজের পথ এমনভাবে 
বলে দিতে হয়, যাতে তার হার্ডওয়্যার ধাপে ধাপে সেপুলি 
মেনে চলার ক্ষমতা রাখে ও ফল প্রকাশ করতে পারে 
মানুষের বোঝার উপযোগী করে। কম্পিউটারের পরিভাষায় 
একেই বলে “21801107”। কম্পিউটারকে দিয়ে শুধু 
সেইসব কাজই করানো যায়, যার জন্য 81801710171 তৈরি 
(0951217) করা সম্ভব। 41201101-এর সাহায্য নিয়েই 
লেখা হয় প্রোগ্রাম। যেসব কাজ গণিতনির্ভর বা রুটিন- 
মাফিক, সেইসব কাজের 910110॥ অতি সহজেই তৈরি 
করা যায়, কিন্তু এমন কিছু কাজ আছে যা মানুষ সহজেই 
পারে অথচ তার 9101117॥ তৈরি করা খুবই কঠিন। 
একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। মানুষের 
কণ্ঠষর আলাদা আলাদা। মানুষ কিন্তু কণ্ঠস্বর শুনেই 
কণ্ঠস্বরের মালিককে সনাক্ত করতে পারে, যা কম্পিউটারের 
পক্ষে আজও সম্ভবপর হয়নি। এর কারণ-_মানুষের বিশেষ 
মেধা। এই মেধা কম্পিউটারের মধ্যে আরোপিঙ করা 
যায়নি। মেধার আরো কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া যাক। কৌণ 
মানুষের হাতের লেখা অন্যের সঙ্গে মেলে না, যদিও একই 
অক্ষরমালা ব্যবহার করে সবাই। মানুষের কিন্তু হাতের 
লেখা পড়তে অসুবিধা হয় না, অথচ কম্পিউটার আজও তা 
করতে পারে না। আবার মানুষ নতুন সমস্যার সমাধানের 
পথ খুঁজে বের করতে পারে চিত্তীাভাবনা করে, খা 
কম্পিউটার পারে না। মেধা মানুষের সহজাত, কি 
কম্পিউটারে তা নেই-_সেখানে কৃত্রিম মেধা সৃষ্টি করতে 
দরকার পড়ে মানবমেধার। 

অসম্ভবকে সম্ভব করতে মানুষ সর্বদাই চেষ্টা চালিয়ে 
যায়, ফলে আবিষ্কার হয় নতুন জিনিসের। সেইভাবে 
বৈজ্ঞানিকরা ১৯৫৬ সাল থেকেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন 
কৃত্রিম মেধা কম্পিউটারের মাধ্যমে সৃষ্টি করঙে- 
কম্পিউটারকে দিয়ে মানুষের মতো কাজ ধরাতে। 'বীত্রিম 
মেধা” (/১1111011 [1716111201০০)--এই নামকরণ প্রথম 





মানুষের মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের চিত্র 
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করা হয় আমেরিকার ডার্টমথ কলেজ কনফারেন্সে, যেখানে প্রয়োজনে কাজে লাগানোর দক্ষতা । যান্ত্রিক যুক্তি প্রয়োগে 
উপস্থিত ছিলেন প্রথিতযশা বৈজ্ঞানিকগণ। তাদের মধ্যে দ্রুত তথ্য বা তত্ত্ব ভাণ্ডার থেকে খুঁজে বের করার ক্ষমতা 
উল্লেখযোগ্য হলেন জন ম্যাকার্থি, মার্ভিন মিনস্কি, ব্লড ইলেকট্রনিক কম্পিউটারে আছে মানুষের তুলনায় অনেক 
শ্যানন, আলেন নিওয়েল এবং হার্বার্ট সাইমন। বেশি। সঠিক যুক্তি প্রয়োগ আবার নির্ভর করে পূর্বের জ্ঞান 
১৯৫৬-১৯৬৫ সালের মধ্যে সম্ভব হয় $৮7010 ও বর্তমান পরিস্থিতির যোগাযোগ নির্ণয় করার ক্ষমতার 
[১:০-এর সাহায্য নিয়ে কম্পিউটারকে দিয়ে কিছু ওপর, যা মানুষের সহজাত। আমাদের চারধারে ঘটে 
মেধাভিত্তিক কাজ করানো-__যেভাবে মানুষ চিস্তা করে চলেছে নানা ঘটনা। সেইসব ঘটনা সৃষ্টি করছে বহু তথা, 
থাকে 401৫ 59111991-এর সাহায্য নিয়ে। তবে ১৯৬৫- যার মধ্যে অনেক তথ্য নতুন ভাবনার সৃষ্টি; করে ও অন্য 
১৯৭০ সালের মধ্যে মেধা তৈরির কাজ বিশেষ না সমস্যার সমাধানে সাহায্য করতে পারে। এইসব মুল্যবান 
এগোলেও ১৯৭৫ সালে 140] নামের একটি £1 তথ্যই পরিক্ষিত হয়ে রূপান্তরিত হয় তত্ত বা জ্ঞানসমূহে, যা 
$00৬4/০ বাজারে আসে, যার দ্বারা রোগনির্ণয় বা সঞ্চয় করা হয় জ্ঞানভাগ্ডারে। তাই মেধা সৃষ্টিতে 
তৈলখনির অনুসন্ধান কম্পিউটারকে দিয়ে করানো সম্ভব জ্ঞানভাণ্ডারের প্রয়োজন খুব বেশি। 
হয়। দেখা যায়, মেধা লাগে এমন ধরনের কিছু কাজ কম্পিউটারের স্মৃতিতে তথ্য, তত্ব বা সাধারণ জ্ঞান 
১%0]ব করতে সক্ষম। সঠিক সিদ্ধান্ত (4০০15101) নিতে সহজেই সঞ্চিত করে রাখা যায়, কিন্তু তার দ্বারা নতুন 
মেধা লাগে, তেমনি [৮%োব-এর দ্বারা অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞানের উদ্ভাবন বা কঠিন সমস্যার ক্ষেত্রে সেগুলির সঠিক 
সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়। 1] তৈরিতে মস্তিষ্করূপে প্রয়োগ মোটেই সহজসাধ্য নয়। বৈজ্ঞানিকরা 1%৩01০9(৩ 
বাজে লাগানো হয় 11019101700 918110-কে, যা তথ্য বা 0100105, 11017) 01905৩ এবং 1991919১৩-এর সাহাথ্য 
আন-ভাণ্ডারের (0%101)759/70৬1৬8995০) সাহায্য নিয়ে যেধরনের 17100170৩ 0081৩ তৈরি করতে সক্ষম 
নিয়ে মেধার কাজটি করে থাকে। হলেন তা মানবমেধার ধারেকাছেও পৌঁছাতে পারল না। 
আগেই বলা হয়েছে, সব তথ্যই তত্ব নয়। তথ্য ৩ও 
হয়ে ওঠে তখনি যখন তাকে কার্ষ-কারণ সম্পর্ক দিয়ে বাধা 
যায়। তাই তত্ত বা জ্ঞান বলতে বোঝায় কার্য-কারণ 
সম্পর্কের তথ্য, ঘটনা ঘটার নিয়মকানুন ও অভিজ্ঞতার 
দ্বারা আবিষ্কার করা নিয়মাবলী (790171১0105), যা বিশেষজ্ঞ 
[লী (০৮[৮1)-দের কাছে সহজে মেলে। গুধু এগুলির সাহায্য 
নিয়ে কৃত্রিম উপায়ে একধরনের কম্পিউটার মেধা তৈরি 
| করা হলো, যার নাম দেওয়া হলো-1580011 ১৮১1০1]) | 
॥ 1%খোখ এমনই একটি ১১001 550৩1 সফটওয়্যার । 
সাধারণ জীবনে ৩৯১০1 5/১০17-এর ব্যবহার শানা 
উপকারে আসতে পারে। যেমন__অভিজ্ঞ ডাক্তারদের জ্ঞান 
ও রোগনির্ণয় পদ্ধতি ০/17011 5/5101-এর 101101১080- 
এইসময় কম্পিউটার বিজ্ঞানীরা অনুধাবন করলেন, 1১%৩-এ সঞ্চিত থাকলে নতুন ডাক্তাররা তার সাহাধ্য নিয়ে 
কৃত্রিম মেধা সৃষ্টির সকল উপাদানকে চিহ্নিত করতে অন্য আরো ভালভাবে চিকিৎসা করতে পারবেন। একইভাবে 
বহু বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের সাহায্য প্রয়োজন। যেমন প্রমাণিত হলো যে, ০৯10৭ 5/5(817-এর সাহায্যে কারখানা 






ভাষাবিদ্‌, মনস্তত্ববিদ্‌, দার্শনিক, পরিচালক, চিকিৎসক বা সরকার পরিচালনায় (০-00101110100/৩-86)৮11101106) 
ইত্যাদি। বিগত ২৫ বছর ধরে সকলে সিলে প্রভূত চেষ্টা অনেক উন্নতিসাধন করা যায় যদি উপযুক্ত 10191)4১৩ বা 


গলিয়ে গেলেও মানুষের মেধারহস্য উদ্ঘাটন করা আজও 93০8 সহায়তা পাওয়া যায়। অর্থাৎ 
পুরোপুরি সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তবে যেটুকু করা সম্ভব একের অভিজ্ঞতাপ্রসূত জ্ঞান অন্যেরা অতি সহজেই ব্যবহার 
খয়েছে, স্টুকুর বিষয়ে খোজ নেওয়া যাক। করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবে ০৯৫1 550017-এর 

রা দেখলেন, মেধার মুলে সাধারণভাবে সাহায্য নিয়ে। এর বেশি কিছু করা আজও সম্ভব হয়ণি, 
শরকার হয় তথ্য বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা এবং প্রয়োজনীয় কেননা মানবমেধা যে কিভাবে গড়ে ওঠে বা কাজ করে 
ওথ্য বা তত্ব জ্ঞানভাগ্ারে সঞ্চয় করে রাখা ও সেগুলিকে তা-ই বুঝে উঠতে পারেননি বিজ্ঞানীরা । 


বিজ্ঞান ) করিম মেধা ও মানবচেতনা ৩৬১ 


১৯৮০ থেকেই রোবটদের শিক্ষিত করার জন্য কৃত্রিম 
মেধার ব্যবহার শুরু হয়। রোবট হচ্ছে মানুষের মতো কাজ 
করতে পারে এমন এক বিশেষ ধরনের কম্পিউটার। সেই 
যন্ত্রের মধ্যে মেধা সৃষ্টি করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিকরা বুঝতে 
আরম্ভ করলেন মানবমেধার বিশেষত্ব। আবার খুঁজে দেখার 
চেষ্টা চলতে লাগল কোথায় কৃত্রিম ও মানবমেধার মধ্যে 
তফাত। প্রথমেই দেখার চেষ্টা হলো কোন্‌ কোন্‌ বিষয়গুলি 
মানবমেধা পারে, কিন্তু কৃত্রিম মেধা পারছে না। কৃত্রিম 
মেধা পারে না নতুন কিছু আবিষ্কার করতে, সাহিত্য সৃষ্টি 
করতে, নানা ব্যক্তির মুখের ভাষা বুঝতে বা পঞ্চেন্দ্রিয়ের 
মাধ্যমে নিজে থেকেই জ্ঞান গ্রহণ ও সঞ্চয় করতে। পারে 
না অজানা বা অল্প জানা জ্ঞানের সাহায্য নিয়ে সমস্যার 
সমাধানের পথ খুঁজে বের করতে। মানুষের মতো 'অহং, 
বোধ কম্পিউটারের নেই। কম্পিউটার মানুষের মতো 
ভালবাসতে পারে না বা রাগ করতে পারে না। 


চেতনা ঃ প্রেম/আবেগ/সৃজনশীলতা/কৌতৃহল 


মানব-মস্তিষ্ের স্তরসমূ__বিজ্ঞান ও সাংখাদর্শন উভয়ের মতানুসারে 


সীমানা ছাড়িয়ে মানব-মস্তিষ্কের দিকে। কী রহস্য আছে 
সেখানে? সেখানে আছে কোটি কোটি নিউরন কোষ আর 
তাদের মধ্যে যোগাযোগকারী বহু শাখা-উপশাখা, যাদের 
বৈজ্ঞানিক নাম 'আ্যাক্সন”, “সাইন্যাক্স' এবং “ডেনড্রাইটস্‌,। 
ডেনড্রাইটগুলি ইন্দ্রিয় বা অন্য নিউরন থেকে পাঠানো 
সঙ্কেত গ্রহণ করতে সক্ষম, আ্যাক্সনগুলি এক নিউরন 
থেকে অপর নিউরনের ডেনড্রাইটগুলিতে সঙ্কেত প্রেরণ 
করতে পারে, আর সাইন্যাঞ্সগুলি পাঠানো সঙ্কেত বর্ধিত 
বা লঘু করার কাজে সাহায্য করে। একটি নিউরন শত- 





সহস্র ড্রেনড্রাইট, সাইন্যাঙ্স এবং অ্যাক্সনের জালে 
(19(৬/011) আবদ্ধ হয় জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে। শলা 
চিকিৎসকদের সাহায্যে প্রমাণ করা গেল যে, যার জ্ঞান 
নিউরনের সঙ্গে নানাভাবে নানা পথে যুক্ত থাকে। চেষ্টা 
হলো কৃত্রিম উপায়ে নিউর্যাল নেটওয়ার্ক তৈরি করা, যা 
মানব-মস্তিষ্কের মতো কাজ করতে পারবে। বৈজ্ঞানিকরা 
এধরনের কৃত্রিম বুদ্ধির জালের নাম দিলেন “/10179| 
[০0721 [ব61%/071 কৃত্রিম মেধা তৈরিতে যুক্ত হলো 
আরেক মাত্রা। আরো এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া সম্ভব 
হলো /৮101015] 601 ০৬011 (ঞবা)-এর 
সাহায্য নিয়ে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনিশ্চিত, অস্পষ্ট ও 
অসম্পূর্ণ সঙ্কেত গ্রহণ করেও প্রায় মানুষের মতো সিদ্ধান্ত 
নিতে পারা সম্ভব হলো / খা যুক্ত কম্পিউটারের পক্ষে। 
প্রোগ্রাম লেখায় প্রয়োগ করা হলো 10225 10810 ও 
[01090901109 তত্তের। এত করেও কিন্ত 
40775 68101 :01৬011-যুক্ত 
কম্পিউটার মানুষের উন্নত বুগ্ির 
ধারেকাছেও পৌঁছাতে পারল না। 
কম্পিউটারের অহং, বোধ জাগানো 
গেল না! যান্ত্রিক উপায়ে কিছু বুদ্ধির 
নিদর্শন দেখালেও কম্পিউটার যে 
জানছে বা বুঝছে, সেই বোধ তার 
জন্মাল না। 

মানবমেধার আরেক বড় গুণ নিজের 
চেষ্টায় শিক্ষালাভ করা ও জ্ঞানের পরিধি 
বর্ধিত করতে পারা। কম্পিউটার কিন্তু 
নিজে থেকে কিছুই করতে পারে না-- 
প্রোগ্রামে যা লেখা থাকবে শুধু সেটুবুই 
নিষ্ঠাভরে করতে পারে। প্রোগ্রাম লেখে 
মানুষ__তাই কম্পিউটারের কাজ করার 
ক্ষমতালাভ হয় মানববুদ্ধি বা মেধার 
সাহায্য নিয়ে। মানববুদ্ধি শুধু যুক্তি বা 01201107-এর 
ওপর নির্ভর করে না_ চেতনা (০09750100157655) তাকে 
পথনির্দেশ করে। শুধু যুক্তিনির্ভর মনের কাজকে $0)- 
00119010905 বা অবচেতন স্তরের কাজের সঙ্গে তুলনা করা 
চলে। কৃত্রিম উপায়ে এধরনের যান্ত্রিক মেধা হয়তো উৎপন্ন 
করা সম্ভব হয়েছে কিছুটা, কিন্তু ০0150105 বা 
90161001501005 স্তরের বুদ্ধি কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করা 
অজানা। উচ্চস্তরের মানবমেধা শুধুই 21501710711 মেনে 
কাজ করে না, তার সঙ্গে যুক্ত হয় চেতনাবোধ। 


৩৬২ € উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্য_৫ম সংখ্যা 0 জ্যোষ্ঠ ১৪১১ এ মে ২০০৪ 
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ক 


একটা প্রন্ন এখানে উঠে আসে ঃ মানুষই বা তার উচ্চ 
মেধা বা মনীষা কিভাবে অর্জন করে-_জৈববস্তর গুণের 
মাধ্যমে, নিউর্যাল জালের গঠনশৈলির জন্য, না অন্য কোন 
বাইরের শক্তি বা সাধনার সাহায্য নিয়ে £ বিজ্ঞান আবিষ্কার 
করেছে, নিউরন জাল যার যত বেশি, তার জাগতিক বুদ্ধি 
তত বেশি। প্রমাণিত হয়েছে অধ্যবসায়ের দ্বারা 
00171000110 বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু জাগতিক বুদ্ধিই শুধু 
মানুষকে মানুষ" করে না, দরকার হয় আরো অন্য কিছুর। 

সেই আরো কিছুর খোঁজ আধুনিক বিজ্ঞান আজও দিতে 
অপারক, কিন্তু প্রাচীন ভারতের সাংখ্যদর্শনে বিষয়টির সুন্দর 
ব্যাখ্যা পাওয়া যায় চতুর্বিংশতি তত্বে। সেখানে দেখানো 
হয়েছে_ পঞ্চ ভূত (ক্ষিতি, অপৃ্‌, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্), পঞ্চ 
তন্মাত্র (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ), পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (কর্ণ, 
ত্বক, চক্ষু, জিহবা, নাসিকা), পঞ্চ কর্মেন্দ্িয় (বাক, পাণি, পাদ, 
পায়ু, উপস্থ)-প্রযুক্ত দেহের সঙ্গে উপস্থিত থাকে মন, 
অহঙ্কার, বুদ্ধি ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য (সত্ব, রজঃ, তমঃ 
গুণসম্পন্ন)। প্রকৃতি-প্রদত্ত শুধু এই ২৪টি তত্বগুণের 
(010190106৩৯) সাহায্য নিয়ে যে “কাচা” বুদ্ধি লাভ করা যায় 
তা প্রায় যাস্ত্রিক স্তরের। তবে সেই স্তরে উপনীত হতেও 
দরকার পড়ে 'অহং, বোধের। অহং না জড়বস্তুর ধর্ম 
(00019), না জৈববস্তুর ধর্ম। সাংখ্য-মতে অহং বোধ 
থেকেই শুরু হয় 'পুরুষ'এর বা চেতনার রাজত্ব। এখানে 
মস্তিষ্কের স্তরগুলি সাজানো হয়েছে সাংখ্যের 1779001 
অনুযায়ী। নিচের তিনটি স্তর যথা__জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত 
নিউরন স্তর, 19909551108 নিউরন স্তর ও কর্মেন্দিয়ের সঙ্গে 
খুক্ত নিউরন স্তর-_বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম উপায়ে গঠন করতে 
পেরেছেন। কিন্তু যন্ত্রের মধ্যে 'অহং বোধ তৈরি করতে 
পারেননি তারা। অহঙ্কার চেতনার 79109001017. এবং চেতনা 
পুরুষেরই 011৬5150] [09--প্রকৃতির নয়। চেতনা 
তাই চিৎ বস্তু-_077০ 17001010911 বা নিত্য । প্রকৃতির সব 
বস্তুই 11815001779915 এবং 009০ 0০191)061, তাই 
অনিত্য। সেই কারণেই সাংখ্যদর্শন “পাকা আমি”-যুক্ত বুদ্ধিকে 
বুদ্ধি না বলে চিহিত করেছে “মহৎ” বলে। 

চেতনাসিক্ত “মহৎ কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করা বিজ্ঞানের 
পক্ষে আদৌ সম্ভব কিনা সেটাই আজ 1015191019£%-র 
গবেষণার বিষয় হয়ে উঠেছে। যেহেতু মহৎ চেতনার উর্ধ্ব 
অঙ্গ আর চেতনা জড়বস্তু নয় চিদ্বস্ত, তাই কৃত্রিম উপায়ে 
তাকে তৈরি করা কি সম্ভব? সাংখ্য-মতে "পুরুষ ও প্রকৃতির 
যথার্থ 1116212001-ই তৈরি করতে পারে “পাকা আমি'র 
বুদ্ধি বা মহৎকে। যেমন কম্পিউটার নিজে কিছুই করতে বা 
বুঝতে পারে না, যতক্ষণ না মানুষ তার সঙ্গে যুক্ত করে 
আপন মেধা এবং চেতনাকে। 


চো 
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মানবদেহের জড় বা জৈব অংশ শুধু যন্ত্রের কাজগুলি 
করে, প্রকৃত দ্রষ্টা বা অষ্া কিন্তু পুরুষ বা আত্মা। একইভাবে 
কম্পিউটার শুধু যন্ত্রের কাজটাই করে, কাজের অনুভূতি বা 
আনন্দ হয় ব্যবহারকারী মানুষটিরই। যন্ত্রের ক্ষেত্রে যা 
মানুষের কাজ, বাস্তব জগতের ক্ষেত্রে তা পুরুষ বা 
পরমপুরুষের কাজ। কম্পিউটারে কৃত্রিম মেধা সৃষ্টি করা 
সম্ভব হয় মানবমেধার সাহায্য নিয়ে। একইভাবে জৈবিক 
মেধারও পূর্ণতা আসে না-_যতক্ষণ না তার সঙ্গে যুক্ত হয় 





বিজ্ঞানের “11901 01 11700010101)” বা +419102% 
[1701016'-এর ওপর ভিত্তি করে তাই বলা চলে, মানুষ 
যা মহৎ কাজ বা সৃষ্টিধর্মী কাজ করে-_ তাও সম্ভব হয় 
শুধু পরমপুরুষের কাছ থেকে লাভ করা চেতনা বা 
অতিচেতনার সাহায্যে। সেই চেতনাযুক্ত “পাকা” বুদ্ধি 
বিকাশের জন্য চাই মানুষের সাধনা। সাহিত্য, বিজ্ঞান 
ইত্যাদি সবকিছুরই বিকাশ হয় মানুষের সাধনার ফলে। 
তেমনি চিৎ-বিজ্ঞান আবিষ্কার করতে পারে অস্তর্জগতের 
রহস্য। জড়বিজ্ঞান পূর্ণতা লাভ করবে তখনি যখন দু'টি 
জগতের রহস্যের একটিমাত্র মূল কারণ আবিষ্কার করা 
সম্ভব হবে। সেই মূল ব্রহ্মা (00171521591 1190) 
উপলব্ধির বৈজ্ঞানিক পথের সন্ধান আছে ভারতের বৈদিক 
ধর্মে। আমাদের বড় ভুল খণ্ড বিজ্ঞানকে পূর্ণ বিজ্ঞান 
ভেবে সন্তুষ্ট থাকা। 
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বিজ্ঞান 0 করেন মেধা ও মানবচেতনা ক ৩৬৩ 
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ধাধাই ছড়া 


হাজার বছর ধরে জমা, 
বলুন তো কোন্‌ জিনিস, 
কি এলে তা এক নিমেষেই 
যাবেই হয়ে “ফিনিশ*? 







০ ০০ ১-8প রিটা: ১৮২০...-৩১১-০৩- ৮৮ 





ঠিক বলেছেন, অন্ধকার, 

যেমনি আলো আসে, 
এক লহমায় দূর হয়ে যায়, ূ 
পালায় সে এক পাশে। 
ৃ ॥ 
ঠাকুর বলেন, অনেক দিনের 
পাপ আর অজ্ঞান, %ু 
তার করুণার আলো এলে 7 
ম 
ৃ হবেই অবসান। 
রি 
9৭৮81 ভিত পাত 16৫% 845১১১০৪০51 5১58৯৭ রা "82954678137. 48778854585, ১514 1 সি এপ্নারে85েদ বাব 45 8? 42515674484, 464 


ধু একজন লোক চিঠি পেয়েছিল কুটুম্ববাড়ি থেকে, 
কিন্তু কিছুতে স্মরণে আসে না, কোথা সেটা দিল রেখে। 
অথচ চিঠিটা যে করেই হোক খুঁজে পাওয়া প্রয়োজন, 
কারণ তাতে যে লেখা তত্বের খুঁটিনাটি আয়োজন। 
কাপড়-মিষ্টি কি পাঠাতে হবে, তার পরিমাণ কত, 
কিনতে হবে তা চিঠিতে যা লেখা-_সেই উল্লেখমতো। 


এখানে-ওখানে খোঁজাখুঁজি চলে, অবশেষে গেল মিলে, 

& শুধু তত্তের ফর্দাটি পড়ে চিঠিটাকে ফেলে দিলে। 

এবার লোকটি বেরিয়ে পড়ল সোজা বাজারের পানে, 
কোথা পাওয়া যাবে সে-জিনিসগুলি, ঘোরে তারই সম্ধানে। 


& ঠাকুর বলেন, বই বা শাস্ত্র_এরা পথ দেয় বলে, 
গ্রন্থের বোঝা কিবা প্রয়োজন, উপায়টি জানা হলে? 
এরপর তাকে পাওয়ার চেষ্টা নিজেকে চালাতে হবে, 
তার দেখা পাবে তবে। 
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ছড়া ঃসূনীতি মুখোপাধায় 
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ক্রকচ ও তার সৈন্যরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল। তাদের প্রচণ্ড আস্ফালনে ভয় || প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হলো। সুনিয়স্ত্রিত রাজসৈন্যের আক্রমণে 
পেয়ে আচার্য শঙ্করের শিষ্যরা তাকে ঘিরে দীড়ালেন। আচার্য কিন্তু নির্বিকার। এদিকে রাজা সুধন্বা || ক্রকচ-বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। এবার কুন্ধ ক্রকচ এগিয়ে 
ঠার সৈন্যদের পাল্টা আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। এল আচার্য শঙ্করের সামনে। 


৮ রে দুষ্ট! আমার শক্তি দেখ। 


৯ 


৬ ১ ১ | 
আচার্য শঙ্কর সংহারভৈরবের ধ্যান করে তাকে শান্ত করলেন। সংহারভৈরব 


তাকে আশীর্বাদ করে অন্তর্হিত হলে অন্যান্য কাপালিকরা আচার্ষের মহিমা 
বুঝতে পেরে তার শরণ নিল। ক্রমে সেখানে বৈদিক ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হলো। 


্ ১ পুনঃ বিলিন, এ 

শপ রিনিত ৯৮: তোমরা অন্যায় পাপকর্ম থেকে ক্ষান্ত হও। এসব করে 

ন্‌ মানুষ কখনো চিরশান্তি ও মোক্ষলাভ করতে পারে 
না। তোমরা বৈদিক ধর্ম গ্রহণ করে শুদ্ধ পবিস 


ফেব্সলেন। 


আচার্য শঙ্কর এবার এলেন পুরীতে। শ্রীমন্দিরে গিয়ে দেখলেন, সেখানে 
জগন্নাথের দারুময় বিগ্রহ নেই, শালগ্রাম শিলাতেই তার পুজা হচ্ছে। তিনি 
সেখানকার পৃজারীদের এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। 





আপনার এখানে শুভাগমন হয়েছে। |). 
7৬ | আপনার অলৌকিক ক্ষমতার কথা আমরা | 
ক শুনেছি। আপনি অনুগ্রহ করে বলুন, |4 
++ | সেই রত্বপেটিকা কোথায় আছে। আমরা |” 





চিরতনী 0 আদি শক রাচা্ ক ৩৬৫ 


এই বিভাগ প্রকাশিত মতামত একান্তভাবই পন্জরলখক-লখিকাদর। 
- সম্পাদক 


পপি িশাটা পিষ্ট 


প্রসঙ্গ পদ্ম এবং বৈদিক যুগ 

উদ্বোধন'-এর গত চৈত্র ১৪১০ সংখ্যায় 'প্রাচীন সাহিত্য ও 
ভাঙ্কর্যে পদ্ম" নামক গবেষণাধর্মী নিবন্ধটির জন্য লেখিকা সাস্তবনা 
বসুকে ধন্যবাদ। লেখিকা এবিষয়ে বলতে গিয়ে 'শতপথ ব্রাঙ্মাণ” 
তৈত্ডিরীয় সংহিতা” ও “তৈত্তিরীয় আরণ্যক'-এর বাইরে যাননি। 
তিনি “অথর্ব বেদ ও 'ছান্দোগ্য উপনিষদ্‌-এর উল্লেখ এবং 
বৌদ্ধসাহিত্যের সামান্য আলোচনাও করেছেন। কিন্তু মহাকাব্য 
“'রামায়ণ' ও “মহাভারত'-এর মধ্যেও এপ্রসঙ্গে বিস্তর তথ্য আছে। 

কালিদাসের রচনার কথাই ধরা যাক। পদ্মের কত ব্যবহার! 
“মেঘদূতম্‌'-এর 'পূর্বমেঘঃ' অংশে আমরা দেখি-_ 

“প্রালেয়াত্র কমলবদনাৎ সোইপি হর্তুং নলিন্যাঃ। 

প্রত্যাবৃুস্তরয়ি কররুধি স্যাদনকল্লাভ্যসুয়ঃ ॥৮” (৪০) 
_সূর্য ও নলিনীর কমলবদন থেকে হিমরূপ অশ্রু দূর করতে 
আসবে, তুমি (মেঘ) কররোধ করলে অতিশয় ক্রুদ্ধ হবেন তিনি। 

'পূর্বমেখঃ অংশেই স্বয়ং পার্বতী কুবলয়শোভিত কর্ণে ধারণ 
করেন জ্ঞযোতির্লেখামগ্ডিত বর (ময়ূরপুচ্ছ)__ 

“জ্যোতির্লেখাবলয়ি গলিতং যস্য বর্থং ভবানী। 

পুত্রপ্রেম্ণা কুবলয়দল প্রাপি কর্ণে করোতি॥” (৪৭) 

আবার 'উত্তরমেঘঃ' অংশে বিরহিণী যক্ষপ্রিয়াকে তুলনা করা 
হয়েছে শিশিরমথিতা পদ্মিনীর সঙ্গে-_ 

“জাতাং মন্যে শিশিরমথিতাং পদ্মিনীং বাহন্যরূপাম্‌।” (২২) 

উত্তর মেঘ'-এই যক্ষপ্রিয়ার প্রতীক্ষাশ্রাস্ত চোখকে অর্ধমুদিতা 
স্থলকমলিনীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে-_ 

“চস্ষুঃ খেদাৎ সলিলগুরুভিঃ পক্ষ্নভিশ্ছাদয়স্তীম্‌। 

সাত্রেহহীব স্থলকমলিনীং ন প্রবুদ্ধাং ন সুপ্তাম্‌॥” (২৯) 

এখানে আমরা “প্রেয়” অর্থে জলপদ্ম এবং স্থলপদ্মের প্রয়োগ 
দেখলাম। এবার “শ্রেয়' অর্থে প্রয়োগ_ যোগের পথে উত্তরণের 
জন্য। “ট্চব্রনিরূপণম্‌"-এ আমরা শরীরমধ্যস্থ সাতটি পদ্মের 
কথা জানতে পারি-_-“আধার পদ্ম", “স্বাধিষ্ঠান পদ্ম”, “মণিপুর পদ্ম", 
“অনাহত পদ্ম", “বিশুদ্ধ পদ্ম" “আজ্ঞা পদ্ম” ও “সহম্বার পল্প”। 
“অথাধারপদ্মং সুযুন্নাস্যলগ্নং ধ্বজাধো গুদোধর্বং চতুঃশোণপত্রম্। 
অধোবজ্ুমুদ্যৎ সুবর্ণাভবর্ণৈর্বকারাদিসান্তৈযু তং বেদবর্পৈঃ॥”” (৫) 
__মুলাধারদেশে “আধারপদ্ম” বিদ্যমান। সুযুন্না নাড়ির মুখদেশেই 
এ পদ্ম মিলিত রয়েছে। এ পদ্ম কুলকুগুলিনী ইত্যাদির আধার। 
রক্তবর্ণ, চতুর্দলযুক্ত, অধোবদনে প্রস্ফুটিত এ পদ্মের পাপড়িসমূহে 
ব শষ স-_এই বেদবর্ণচতুষ্টয় প্রতিষিত। 
“সিন্দুর ৬, 5 ধবজমুলদেশে। 


অঙ্গচ্ছদৈঃ পরিবৃতং তড়িদাভবঁ 

এ পুরন্দরাস্তৈঃ॥৮ (১৫) 
-_লিঙ্গমূলে (সুযুন্নার মধ্যে) যে চিত্রিণী নাড়ি শোভা পাচ্ছে, তাতে 
সিঁদুরের ন্যায় লোহিতবর্ণ, সুমনোরম, ষড়্দলযুক্ত একটি কমল 
বিরাজিত। এঁ ষড়্দল বিন্দুবিশিষ্ট ব ভ ম যর ল--এই ছয় 
বর্ণযুক্ত। এ পদ্মের নাম ্বাধিষ্ঠান'। 
“তস্যোধ্র্বে নাভিমূলে দশদললসিতে পূর্ণমেঘপ্রকাশে। 
নীলাস্তোজ প্রকাশৈরপকৃতজঠরে ডাদিফান্তৈঃ সচন্দ্ৈঃ॥” রা 
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__নাভিমূলে গাঢ় জলদতুল্য নীলবর্ণ দশদলবিশিষ্ট “মণিপুর 
রানার হোডিউত তি লালা 
এই দশটি বেদবর্ণ প্রতিষ্ঠিত। 

“তস্যোধের্ব হৃদি পঙ্কজং সুললিতং বন্ধুককাস্ত্যজ্বলং। 

কাট্যৈদ্বাদশবর্ণকৈরুপহতং সিন্দুররাগাঞ্চিতৈঃ॥” (২৩) 

_ হৃতপ্রদেশে বন্ধুককুসুমের ন্যায় সমুজ্জল একটি দ্বাদশদল পদ্ন 
বিরাজিত; তার নাম 'অনাহত"। এ পদ্মের দ্বাদশ দলে ক খগঘ 
ঙ চ ছ জঝ এ ট ঠ-_এই দ্বাদশবর্ণ সম্নিবেশিত আছে। 
“বিশুদ্ধাখ্যং কঠে সরসিজমমলং ধুমধূম্রাভভাসং। 

স্বরৈঃ সর্বেঃ শোপৈর্দলপরিলসিতৈদীপিতং দীপ্তবুদ্ধেঃ॥”” (২৯) 
_ কষ্ঠদেশে “বিশুদ্ধ' নামক যোড়শদল পদ্ম বিরাজিত। এটি ধূতর্ণ 
এবং ষোড়শদলে যথাক্রমে লোহিতবর্ণ অকারাদি ষোড়শ স্বর 
সন্নিবিষ্ট আছে। 

“আজ্ঞানামান্থুজং ভদ্ধিমকরসদৃশং ধ্যানধামপ্রকাশং। 

হক্ষাভ্যাং কেবলাভ্যাং পরিলসিতবপূর্নেত্রপদ্মং সুসুভ্রম॥” (৩৪) 
-_ভ্রুদ্ধয়ের মধ্যস্থলে “আজ্ঞা” নামক দ্বিদল পদ্ম বিদ্যমান। এটি শশ- 
ধরের ন্যায় শ্বেতবর্ণ। এর দুটি দলে হ এবং ক্ষ__এই দুটি বর্ণ বিন্যন্ত। 

“তদূরধের্ব শঙ্খিন্যা নিবসতি শিখরে শৃন্যদেশে প্রকাশং। 

বিসর্গাধঃ পদ্মং দশশতদলং পূর্ণ পৃণেন্দুশুভ্রম্‌॥” (৪২) 
-শিরোদেশে শঙ্গিনী নাড়ির শীর্ষে যে শুন্যাকার স্থান আছে, 
সেখানে বিসর্গ শক্তি আছে। এ শক্তির নিচে প্রকাশমান “সহত্রদল' 
পদ্ম বিরাজিত। এটি পূর্ণচন্দ্রবৎ শুভ্র, এই পদ্ম অকারাদি 
পঞ্চাশদক্ষরাত্মক ও নিত্যসুখস্বরূপ। 

যোগ পদ্ধতিতে এইসকল পদ্মে যিনি চিত্তকে সংযত করতে 
পারেন তিনি প্রকৃত নীরোগ, জ্ঞানী ও আনন্দময় হন। 

পদ্মের প্রয়োগ অন্য অর্থেও দেখা যায়। সুপ্রাটীন 'কৌধীতকী 
উপনিষদ্‌'-এ পৃথিবীকে বলা হয়েছে কৃষ্তবর্ণ পদ্ম বা 'কালকণ্জ' 
('পৃথিব্যাং কালকঞ্জান্‌” ৩য় অধ্যায়, ১ম শ্লোক)। এই পদ্মের উত্তব 
'কর্দম” (11061516114 ৫9১1-এর সঙ্গে তুলনীয়) থেকে। 

আবার “মহানারায়ণ উপনিষদ্‌'-এ (১২শ অনুবাক, শ্লোক ১৬) 
বলা হয়েছে__ 

“দহ্‌ং বিপাপং পরবেশ্মভূতং যৎ পুণুরীকং পুরমধ্যসংস্থম্‌।” 
__সৃল্ষ্ন, পাপরহিত, পরমাত্মার উপল স্থানভূত শরীরের মধ্য 
অষ্টদল 'পুগুরীক' পদ্ম বিদ্যমান। সেই ক্ষুদ্র পুগুরীকে সুক্ষ 
আকাশবৎ অমূর্তব্রন্ম বিরাজিত। সুতরাং ভারতীয় সাহিত্যে পদ্ম 
ব্যাপক উপস্থিতির মধ্য দিয়ে হাতের লীলাকমল থেকে উদ্বিত 
হয়ে পরমাত্মার আসন হয়ে উঠেছে। 

চৈত্র ১৪১০ সংখ্যাতেই অনিলকুমার মুখোপাধ্যায় “বেদ ও 
ভারতের আধ্যাত্মিকতা" নিবন্ধের শুরুতে এঁতিহাসিক ডঃ রমেশ 
মজুমদারকে উদ্ধৃত করে বৈদিক যুগ সম্পর্কে যে-বক্তব্য পেশ 
করেছেন (অর্থাৎ বৈদিক যুগ হলো খ্রিস্টপূর্ব ১,৫০০ থেকে ৫০০- 
এর মধ্যে), তা ভ্রান্ত বলেই আমার বিশ্বাস। শ্রদ্ধেয় এতিহাসিকদের 
কটাক্ষ করার জন্য নয়, সত্য উদ্ঘাটনের জন্যই আমার বর্ডব্ 
পেশ করছি। 

বৈদিক কাল নিরূপণের সঠিক, সুস্পষ্ট এবং নিখুঁত পদ্থা হলো 
জ্যোতির্বিজ্ঞান। খথেদের সপ্তম মণ্ডলে আছে, তখন বসন্ত" 
বিষুবচ্ছেদ (%০7)91 01708) হতো মুগশিরা নক্ষত্রে। মুগশিরা 
থেকে রোহিণী নক্ষব্রে বসস্তবিষুবচ্ছেদ সরে আসার আগেই শেষ 
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হয়েছে খখৈদিক যুগ। বার্ষিক অয়নচলনের মান যেহেতু আমরা 
জানি, তাই খুব সহজেই নির্ণয় করা যায় খণ্ধেদের সপ্তম মণ্ডলের 
রচনাকাল। ডাঃ নবরত্ব রাজারামের হিসাব অনুযায়ী এই সময়টি 
হলো খ্রিস্টপূর্ব ৩,৭০০-৩,৮০০ প্রায়। অর্থাৎ খথেদের প্রথম 
মণ্ডলের রচনা আরম্ভ ৪,০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দেরও আগে। আমাদের 
পুরাণ গ্র্থগুলিও এবিষয়ে সাক্ষ্য দেয়। “বিষুঃপুরাণ' বলছে ঃ 
“যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্ন্দাভিষেচনম্‌। 
এতদ্বর্ষযসহত্রস্ত জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্।।” (81২৪।৩২) 
অর্থাৎ মহাপদ্মনন্দের অভিষেকের সঙ্গে পরিক্ষিতের জন্মের 
ব্যবধান সহম্র ধছর। মহাপদ্মনন্দের অভিষেক এক এঁতিহাসিক 
ঘটনা, সেটি ঘটেছে ৪১৩ খরিস্টপূর্বাব্দে। কাজেই পরিক্ষিতের জন্ম 
১৪১৩ খ্িস্টপূর্বাব্দে। পরিক্ষিতের জন্ম থেকে পৌরাণিক কালের 
মান নির্ধারণ করেছেন গিরীন্দ্রশেখর বসু '“পুরাণপ্রবেশ' গ্রন্ে। 
'পারাণিক বিবরণ অনুযায়ী তিনি রাজবংশগুলির (ইক্ষাকু, পুরু 
হত্যাদি) পর্যায়ক্রমে (৮০179910989) সাজিয়ে এবং প্রজন্মের গড় 
ময়াদ ২৮ ধছর ধরে দেখিয়েছেন, হরিশ্ন্দ্রের (যিনি খণেদের 
সপ্তম মণ্ডলের খষি বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের সমসাময়িক) সময়কাল 
খ্িস্টপূর্ব ৩,২০০। প্রজন্মের গড় মেয়াদ ৩০ বছর ধরলে সময়টা 
দাঁড়াচ্ছে ৩,৫০০ খ্রিস্টপূর্বা্ধ। অর্থাৎ আবারও প্রমাণিত হচ্ছে, 
ঝণ্ধেদের রচনারস্ত অস্তত ৪,০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। 
আমাদের দুঙাগ্য এই যে, আমরা ম্যা্সমূলারের কল্পনা সহায়ে 
নির্ণয় করা (সোমদেব রচিত একটি ভূতের গল্পের ওপর নির্ভর 
করে নির্ধারিত; এর কোন বৈজ্ঞানিক বা এতিহাসিক ভিত্তি নেই) 
ইতিহাস এবং তার পদাঙ্গ অনুসরণকারীদের অনুসরণ করছি 
আজও! প্রকৃত বিজ্ঞানের আলোকে ইতিহাসকে দেখার শক্তি 
নামরা আজও পেলাম না! 
তন্ময় ধর 
নবগ্রাম, হুগলি-৭১২২৪৬ 


প্রসঙ্গ ধর্ম 


'উদ্বোধন'"এর গত ফাল্গুন ১৪১০ সংখ্যায় সেখ হাসান 
ইমামের ধর্ম কী, কী ধর্ম নয় এবং ধর্ম কেন" শীর্ষক নিবন্ধটি 
পডলান এবং সেইসঙ্গে “কথাপ্রসঙ্গে' বিভাগে ধর্ম অনুভূতির 
ভিনিস' শীর্ষক রচনাটিও পড়লাম। দুটি আলোচনাই পড়ে ভাল 
ণাগল। এপ্রসঙ্গে দু-একটি কথা নিবেদন করছি। 

অজ্ঞাত বিষয়ের প্রতি যুক্তিহীন ভয় বা ভক্তি থেকে মানুষের 
ঈশ্বরে বিশ্বাস জন্মায়। এই ভয় বা ভক্তি থেকে খুব কম মানুযই 
ৃশ্ত হতে পারে। মানুষ বিশ্বাস করে, এমন একজন আছেন-যিনি 
ঈর্বশক্তিমান। তিনিই ঈশ্বর। ঈশ্বরে বিশ্বাস থেকেই হয়েছে 
ধ্বিশ্বাস। ঈশ্বরে বিশ্বাসই হলো ধর্ম। এই সংসারে যাকিছু ঘটে, 
নি ভর ভি দিনা তা সারার ডেটা রা নিভাদ রি 

দিয়ে সবকিছু ব্যাখ্যা করতে চায়। কিন্তু এই দুনিয়ায় এমন কিছু 
ঘনা ঘটে, বুদ্ধি দিয়ে যার ব্যাখ্যা করা যায় না। বিজ্ঞান ও দর্শনের 
পাইায্য নিয়েও তা করা যায় না। শেক্সপিয়ার তাই বলেছেন £ 

00৩ 0৩ 110101071085 11060500101 6211 110 0৩ 01৩0110 
9110 01 [101105011).” তাই বলতে হয়, সব ধর্মের মূলেই থাকে 
এই ভাবনা। আগেই বলা হয়েছে, ঈশ্বরে বিশ্বাসই হলো ধর্ম। সকল 


ধর্মের মূলেই থাকে সেই বিশ্বাস। পরম ঈশ্বরবিজ্ঞানী শ্রীরামকৃষ্ণ 
বলেছেন ঃ “ঈশ্বর এক বৈ দুই নাই। তারই ইচ্ছায় নানা ধর্ম নানা 
মত হয়েছে। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে ঈশ্বর নানা ধর্ম করেছেন। কিন্তু 
সব মতই পথ, মত কিছু ঈশ্বর নয়।” স্বামীজী বলেছেন, £ “76 
50601751 911611101) 11065170011) 011091165 0811 119 [01901105. 10 ৮০ 
৪০০৫ 0100 (0 ৫০ 06০০৫--001 15 01০ ৬1010 01101101017.” ভাল 
হওয়া ও ভাল করাই হলো ধর্ম। মানবকল্যাণের জন্যই ধর্ম। ঈশ্বর 
সকলের পিতা__ একথা ধর্মই মানুষকে শেখায়। শেখায় মানুষকে 
তার যোগ্য সন্তান হতে, সৎ ও ধার্মিক জীবনযাপন করতে। 
স্বামীজী বলেছেন ঃ “ঈম্বরোপলবিই হইল সকল ধর্মের চরম 
উদ্দেশ্য। ধর্ম অনুরাগে, অনুষ্ঠানে নহে। হৃদয়ের পবিত্র ও অকপট 
প্রেমেই ধর্ম। অনস্ত পথ আছে-_ধর্ম অনস্ত। ধর্মের গণ্ডি ছাড়াইয়া 
কেহই যাইতে পারে না।” সুতরাং ধর্ম যে অনুভূতির জিনিস-_ 
একথায় কোন সন্দেহ নেই। 
ঈশ্বরের অলৌকিক শক্তিকে অনেকে ধর্ম বলে মানেন-_ 
হাসান সাহেবের এই কথাটি পড়ে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি গল্পকথা 
মনে পড়ল। তিনি বলেছেন $ “অলৌকিক শক্তি নিয়ে কি করব? 
ওর দ্বারা কি ঈশ্বরলাভ হয়? ঈশ্বর যদি না লাভ হলো, তাহলে 
সকলই মিথ্যা। সিদ্ধাই থাকা এক মহাগোল। ন্যাংটা (তোতাপুরী) 
আমায় শিখালে- একজন সিদ্ধ সমুদ্রের ধারে বসে আছে, এমন 
সময় একটা ঝড় এল। ঝড়ে তার কষ্ট হলো বলে সে বললে, ঝড় 
থেমে যাক। তার বাক্য মিথ্যা হবার নয়। একখানা জাহাজ পাল 
ভরে যাচ্ছিল। ঝড় হঠাৎ থামাও যা আর জাহাজ টুপ করে ডুবে 
গেল। এক জাহাজ লোক সেইসঙ্গে ডুবে গেল। এখন এতগুলি 
লোক যাওয়াতে যে-পাপ হলো, সব ওর হলো। সেই পাপে 
সিদ্ধাইও গেল, আবার নরকও হলো। যারা হীনবুদ্ধি, তার! সিদ্ধাই 
চায়। ব্যারাম ভাল করা, মকর্দমা জিতানো, জলে হেঁটে চলে 
যাওয়া-_এইসব। যারা শুদ্ধ ভক্ত, তারা ঈশ্বরের পাদপন্ম ছাড়া 
কিছুই চায় না।” সম্পাদক মহারাজ লিখেছেন ঃ “আজ পৃথিবীর 
সভ্যসমাজ সম্পূর্ণ যন্ত্র হইয়া গিয়াছে। দয়া, অনুকম্পা, 
সহানুভূতি, হৃদয়ের উষ্ণতা ভারতবর্ষে এখনো কিছু কিছু পরিদৃষ্ট 
হইলেও বিশ্বের অপর সকল দেশে এই শব্দগুলির বাস্তব প্রয়োগ 
নাই বলিয়াই শুনা যাইতেছে।” 
স্বামীজী তাই বলেছিলেন £ “আমি পৃথিবীর যেসকল জাতি 
দেখিয়াছি, সেই বিভিন্ন জাতির সহিত তুলনা করিয়া আমি এই 
সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছি যে, আমাদের জাতিই মোটের উপর 
অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অধিকতর নীতিপরায়ণ ও ধার্মিক এবং 
আমাদের সামাজিক বিধানগুলির উদ্দেশ্য ও কার্যপ্রণালী বিচার 
করিলে দেখা যায় যে, সেগুলিই মানবজাতিকে সুখী করিবার 
সর্বাপেক্ষা অধিক উপযুক্ত।” কিস্তু পরিতাপের বিষয় হলো, 
আমাদের সমাজের সেইসব গুণ বর্জন করে মিথ্যা পাশ্চাত্য- 
অনুকরণমোহ আমরা বাড়িয়ে তুলছি। স্বামীজী বছুদিন আগেই 
বলে গিয়েছেন £ “পাশ্চাত্য-অনুকরণমোহ এমনই প্রবল হইতেছে 
যে, ভালমন্দের জ্ঞান আর বুদ্ধি, বিচার, শাস্ত্র, বিবেকের দ্বারা 
নিম্পন্ন হয় না।” এই যখন অবস্থা, তখন কে আর আমাদর দিকে 
চেয়ে থাকবে যান্ত্রিক বিশ্বের বেদনামুক্তির জন্য! 
অজিতেন্দ্র সিংহ 
চিত্তরগ্রন পার্ক, নিউ দিলি-১১০০১৯ 


সিয়ামে ভারত-সংস্কৃতি 


সন্তোষকুমার অধিকারী 


ভ রতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদি ইতিহাস 
খুজতে হলে আমাদের পিছিয়ে 2 
বছর আগে-যখন একদিকে হরপ্লা ও মহেঞ্জোদারোর 
উত্তৃঙ্গ বিকাশ, অন্যদিকে আরণ্যক আর্ধদের কঠে কণ্ঠে 
বেদগান রচিত হয়ে চলেছে। কিন্তু কেবল আর্য ও দ্রাবিড় 
নয়, এই উপমহাদেশের সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে নানা 
ভাষাগোষ্ঠী ও জাতির ধর্মচেতনা ও সংস্কৃতির সম্মিলনে। 
বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে এক সুদৃঢ় [7 
এক্যের ভিত্তি কেমনভাবে স্থাপিত হয়েছে, |: 
তার ইতিহাস কৌতৃহলজনক ও 
আকর্ষণীয়। 


এদেশে দ্রাবিড় ও আর্যদের 


্ 
/ ৮ র্‌ চরিপা :ব স 
৫ র্‌ ৮৯7১ ৯ রর ক 
£ এ] + ৈ রা 
রন ৮ মী । ১ রা 
রা রর $ ৮১ টি এ 
আগে ০ 
রি &ঁ রি ১২ ্ঃ ঠ ৪ / টু 
» ১ ৷ কি খু রর 
যে! « ॥ ৫ 


করা গিয়েছে, তাদের মধ্যে প্রধান হলো 


কিরাত, নিষাদ, নাগ প্রভৃতি অস্ট্রিক এ ৃ্‌ ক ন ৃ টা রা ; 
জাতির মানুষ। অস্ট্রিক গোষ্ঠীর মানুষেরা [88 ২8 


একসময় ছড়িয়ে ছিল ভারতবর্ষ এবং 


সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে, প্রশান্ত [০ 
মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে এবং ইন্দোচিন পা 


থেকে পলিনেশিয়ার দ্বীপগ্ডলিতে। ০১৮ 
ভারতবর্ষে অস্টিকদের সঙ্গে মিলন (৫ 


ঘটে দ্রাবিড় জাতির । অস্ট্রিকদের বাসস্থান 2 


ছিল মুখ্যত পাহাড়ে, নদীর ধারে এবং 
অরণ্যে। কিন্ত অনেক বেশি পরিণত চিন্তা চি 
ও সংস্কৃতির বোধ নিয়ে দ্রাবিড়দের 
বিকাশ। তারা নগর গড়ে তুলেছিল 
সিদ্ধুনদের অববাহিকায়। তাদের শিল্পবোধ ও ধর্মচেতনা 
আকৃন্ত করেছিল অস্ট্রিকদের। স্থাপত্যশিল্পে দ্রাবিড়দের 
অসাধারণ দক্ষতা সমস্ত পৃথিবীর কাছেই বিস্ময়ের বস্ত। 
সিন্ধুসভ্যতার পতনের পর দ্রাবিড় সমাজের মানুষ ভারত 
থেকে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেও যে ছড়িয়ে পড়েছিল, 
তার পরিচয় রয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্বত্র। 

একথা আজ এঁতিহাসিকেরা মেনে নিয়েছেন যে, অস্্রিক 
জাতির কর্মদক্ষতা এবং দ্রাবিড়দের শিল্পবোধ ও ধর্মচেতনার 
সঙ্গে মিশেছিল আর্যদের জ্ঞান ও মননশীলতা এবং এই 
মহামিশ্রণের ফলে জন্ম নিয়েছিল হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি। 
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সিয়াম জাদুঘরে রক্ষিত বুদ্ধমুর্তি 
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পাহাড়ের বুক ভেদ করে নির্গত হয় যে অসংখ 
জলধারা, সেই ধারাই একদিন মহানদী হয়ে ভাসিয়ে নিয়ে 
যায় সমগ্র সমভূমি। আর্য ও অনার্যের মিলিত সং্কৃতির 
ধারা একদিন হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির রূপ নিয়ে শুধু 
ভারতবর্ষকেই নয়, সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে_ বর্মা 
মালয় থেকে ইন্দোচিন এবং সুবর্ণদ্বীপ, সুমাত্রা, জাভা, বালি 
পর্যন্ত প্রশাত্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলিকে প্লাবিত করেছে। 
মনে রাখতে হবে, সেযুগে সমুদ্রযাত্রায় কোন বাধা ছিল না। 
ঝণ্ধেদেই উল্লেখ রয়েছে-_ধনার্থী বণিকেরা সমুদ্র ব্যাপিয়া 
সকলদিকে সঞ্চরণ করে। (ূক্ত ১1৫৬।২) অধ্যাপক 
উইলসন খণ্ধেদের অনুবাদপ্রন্থের মুখবন্ধে লিখেছেন 
১০৬০৯০৮৭/ 


ইন্দচি ও মা! এপ্রসঙ্গে উল্লেখ 


সা আসে মারো: নেমে এসেছে এয়ার 
রর ভুখণ্ডে। প্রথমে তাই”, তারপর আসে 
নি 'খামের' ও 'মন'__যাদের ভাষা এসেছে 
এব 'তাইদের থেকে। দ্বাদশ শতকে 
এ] কাযোডিয়ার কেস্বোজ) একটি মন্দিরে 
ঠা উৎবীর্ণ লিপি থেকে জানা যায় যে, 

ঘর সিয়াম (বা শ্যাম)এর অধিবাসীরা 
8; | খামের সম্রাটের প্রজা ছিল।” বঙবোডের 


ই 

খামের ও মন_এই দুটি উপজাতিই 
দক্ষিণ চিন থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় 
আসে খরিস্টজন্মের ৯০০ বছর আগে। এদের মধ্যে 
পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। খামের জাতির লোকেরা 
বসতি গড়ে মেকং নদীর উপত্যকায় এবং মন জাতির 
লোকেরা থাইল্যাণ্ডের উত্তরে ও মধ্য সমভূমে স্থিত হয়। 
কিছু লোক আবার বর্মাতে চলে যায়। ফু-নানের আধিপত্য 
কমে আসে ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি । মন জাতি তখন ছোট 
ছোট স্বাধীন রাজ্যে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এদের মধ্য 
উত্তরাংশে দ্বারাবতী একসময় ফু-নানের অধীনে ছিল। 

খামের সম্প্রদায়ও ইতোমধ্যে সাম্রাজ্যের বনিয়াদ গড়তে 
শুরু করেছে। কাম্বোডিয়ার আহ্করকে কেন্দ্র করে এই 
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সাম্রাজা বিস্তৃত হয় নবম শতকের শেষে। খামের সম্প্রদায়ও 
ভারতের ধর্মচেতনায় গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়। ভারতীয় ধর্ম 
তখন মূলত হিন্দুধর্ম, যা তিনটি শাখায় বিভক্ত ছিল। তাদের 
উপাস্য দেবতা ছিলেন শিব, বিষু ও ব্রন্গা। 

ভারতের শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগ ছিল 
ঘন গোষ্ঠীর মানুষদের । শ্রীলঙ্কা থেকে এসে ধর্মপ্রচারকরা 
এই মন সম্প্রদায়কেই বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করে। তাদের 
প্রেরণায় খামেররাও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে। ফল হলো এই 
যে, মন ও খামেরদের মধ্যে ভারতের ধর্মচেতনার দুটি 
ধারাই দৃঢ় ভিত্তিতে দীড়িয়ে গেল। হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম 
একইসঙ্গে একই মর্যাদা নিয়ে দাড়িয়েছে মন ও খামেরদের 
মধ্যে। তবে বৌদ্ধধর্মই রাজধর্মরূপে স্বীকৃতিলাভ করেছিল। 

শিল্প-সাহিত্য ও ধর্মচিস্তায় প্রাধান্য থাকা সত্তেও 
রাষট্রনীতিতে মনদের নতিম্বীকার করতে হয়েছে খামেরদের 
কাছে। আঙ্কোরের ইতিহাস ও খামের রাজ্যের বিরাট গৌরব 
য-মন্দির ও হর্ম্য (আঙ্করভাট)-কে কেন্দ্র করে, তার মধ্য 
দিয়েই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে খামের সাম্রাজ্য । 

প্রাচীন কাম্বোডিয়ায় (কম্বোজ) সংস্কৃতই ছিল মুখ্যভাষা। 
সিয়ামেও “তাই' ও “পালি ভাষার পাশাপাশি থেকেও 
প্রাধান্য পেয়েছে সংস্কৃত। কন্বোজের প্রাটান নাম ছিল 
ফু-নান_একটি উল্লেখযোগ্য হিন্দুরাজ্য। যিশুখিস্টের 
হন্মর পূর্ববর্তী সহস্রাব্দে উপজাতিসঙ্কুল অঞ্চলগুলিতে 
দুর ক্ষুদ্র রাজ্য গড়ে উঠেছিল। খ্রিস্টজন্মের দুই শতাব্দী 
পূর্বে এমনই একটি রাজ্য ফু-নান- দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় 
শঞ্তিশালী ও উল্লেখযোগ্য রাজশক্তি। এই ফু-নান দখল 
করেছিল ভারত থেকে আগত এক হিন্দুরাজা। 

চম্পার লৌকিক উপকথা থেকে জানা যায়, প্রথম 
খিস্টান্পে একজন ভারতীয় ব্রান্মণ-্যার নাম ছিল 
'কীগ্ডিণ্য, তিনি দৈবধাণী শুনে ইন্দোচিনের সমুদ্রতীরে এসে 
উপস্থিত হন। মহাভারতের দ্রোণাচার্যের পুত্র অশ্বথামার 
ঝাছে পাওয়া বর্শা তিনি বালির চরায় প্রোথিত করেন। সেই 
সমু্কূলেই কৌন্তিণ্যের সঙ্গে দেখা হয় নাগরাজ-কন্যা 
সোমার। রাজকন্যা সোমা ছিলেন আবরণহীনা। কৌগডিণ্য 
তাকে বিবাহ করেন এবং কম্বোজ নামে হিন্দুরাজ্য স্থাপন 
করেন। ফু-নানই হিন্দুরাজা কর্তৃক 'কম্বোজ” নাম পায়। 
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ফু-নানের হিন্দুরাজাই তার রাজ্যের সীমা বাড়িয়ে নেন 
থাইল্যাণ্ডের (সিয়াম) মধ্যবতী দেশ অবধি। ভারতের ব্রাহ্মাণ 
বণিকেরা হিন্দু-সংস্কৃতি নিয়ে আগেই সিয়ামে বা শ্যামদেশে 
গিয়ে গৌঁছান। ফু-নানের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক 
নিবিড়ভাবে গড়ে উঠেছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় হিন্দু- 
সংস্কৃতি প্রসারের কাজ ফু-নানকে কেন্দ্র করেই' বিস্তারলাভ 
করেছিল। “70-10011110110021150 0 01050 00111701012] 
০010001৮101] 11010 0010 5৩1৮৩ 05 01058 101 1119 
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ভারতের প্রাটান ইতিহাস থেকে জানা যায়, ইন্দোচিন, 
মালয় উপদ্বীপ এবং সুবর্ণদ্বীপে (বা দ্বীপণ্ডণিতে) ভারতীয় 
সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি গৌরবময় ধার। রয়েছে। ভারত 
থেকে হিন্দু বণিক ও রাজাদের এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রান্মণ্য 
সংস্কৃতির অগ্রগমন ও বিস্তার ভারতীয় সভ্যতার প্রসারের 
ধারাকে পরবর্তী কালে উজ্জ্রল করে রেখেছে। 
আধুনিককালে ইওরোপায় জাতিগুলির উপনিবেশ গঙার 
ইতিহাস সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তারা অনগ্রসর ও দুর্বল জাতিগুলির 
ওপর ঝাপিয়ে পড়ে লুঠতরাজ ও ধ্বংস শুরু করে। তারপর 
শক্তির নির্দয় প্রয়োগে আদিম অধিবাসীদের হত্যা করে 
তাদের সংস্কৃতি ধ্নংস করে এবং সেখানে নিজেরা প্রতিষ্ঠিত 
হয়। আমেরিকায় রেড ইপ্ডিয়ান উপজাতিগুলিকে নিশ্চিহ্ন 
করে, মায়াসভ্যতাকে ধ্বংস করে পাশবশক্তিতে নিজেদের 
প্রতিষ্ঠিত করেছে স্প্যানিশ, ইংরেজ, ফরাসি, ডাচ প্রভৃতি 
ইওরোপীয় জাতিগুলি। একই রকম আফ্রিকায় তাদের 
উপনিবেশ গড়ার ইতিহাস। অষ্ট্রেলিয়ায় মাউড়িদের মেরে 
শেষ করে রাজ্য গড়েছে ইংরেজরা । স্বামী বিবেকানন্দ 'প্রাচা 
ও পাশ্াতা' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে ইওরোগীয়দের কঠোর 
সমালোচনা করেছেন। কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় 
হিন্দুরা আদিবাসীদের সঙ্গে মিশে গিয়েছে; তাদের ধর্ম ও 
সংস্কৃতিকে গ্রহণ করেছে, সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রাচীন 
বন্যতাকে সংস্কৃত করে ভারত-সংস্কৃতিকে ছড়িয়ে দিয়েছে। 
“৮119 010010170 110101) 1111010101705... 01106 
111617561৬95 (0 170 90551111115004 10৮ 010 [0011৩ 91 
(100 ০011019 ৬/1৩10 10169 1010171৩0 ০01107110000111% 01 
(6 50170 11170 009 1100 ৫০৬০1013100 01 (11011 


01৬111790101.”* খ্রিস্টীয় অব্দ আরগ্তের কাছাকাছি সময়ে 


15015100101) 00110101015. 0.185187154. 19 11170158131 উঞাডিঞা, হি, 01041010007 ৬0101101772 & 6 


*.:10811010: 00101) ১18৫১, 0. 5 


৪10 11001811 091979 01 51917-17001001014 তি 3050, 10181406405 10171507380 00). $8-99 


৯১০৪৩ 
৪৬১৩৪৪ 
কত 
*৩০০৪৮৬৬৬০৬৪৪৪৩৩৪৪৩৪৩৪৪৪৯০৪৪৪৪৪৪৪ড৪৩৪৪৪৪৪রডডওডকরডতডডতওডও৩৩৩৮৩৩৩৫৪৪৪০০৮০৪০৬০০০৪৬৪৪৪৪০৪৩৪ 


৪১৬০৩০৩৪৩৬৪ ৪৪৪৩৪৬৪৮৪৪৪৪৮৩৩৩৬৪৪০৬৩৬৬৬৪৬৬৪৩৬৪৪৪০৪৩৩৪৪৪৪৪৪৪৬৪৩৮৪৬৪৪৩৬৪০৪৪০৪০৬১৪৪০৪০৪৪৪০৪৯৫০৪৪৪৪৪৪৮৪৪৪৪$১৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪ 


সংক/৩13 দিয়ামে ভারত-সংস্কৃতি ৩৬৯ 


ভারতের হিন্দুরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিচ্ছিন্ন থেকেই পৌঁছেছে 
ইন্দোচিন ও মালয় উপদ্ধীপে এবং হিন্দু-প্রভাবিত রাজ্যের 
ভিত্তিস্থাপন করেছে। এইভাবেই গড়ে উঠেছে কম্বোজ 
(কান্বোডিয়া), চম্পা (দক্ষিণ ভিয়েতনাম) ও সিয়াম (বা 
থাইল্যাণ্ড)-এর মতো রাজ্য, যেগুলির অগ্রগামী সংস্কৃতির 
ধারা পৃথিবীর ঈর্ষার বস্তু। 

এইভাবেই প্রতিষ্ঠা সিয়ামের। “সিয়াম শব্দ খামের 
ভাষা থেঝে' এসেছে। চিনাভাষায় সিয়েন ও মালয়ের শ্যাম 
সমার্থবোধক। সিয়েন বা শ্যাম থেকে এসেছে শান » 
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ভারত থেকেই ব্রাঙ্গণ্যধর্ম প্রথম প্রবেশ করেছে 
সিয়ামে। ব্রান্মণ্যধর্মের প্রভাব সিয়ামিজদের জীবনে কত 
গভীরে ছিল তার নিদর্শন এখনো ছড়িয়ে আছে সিয়ামের 
পথে ঘাটে__শিব, বিষুর, লক্ষ্মী ও গণেশের মূর্তিতে। 
১৫১০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত একটি শিবের মূর্তি থেকে জানা 
যায়, কামফেংফেটের রাজা ধর্মাশোক সেখানে শৈবধর্মের 
প্রচলন করেন। টাকোপা" নামের এক বিষু্মন্দিরে উৎবীর্ণ 
রয়েছে তার ইতিহাস; নবম শতকে সেই মন্দির স্থাপিত। 
সিয়ামের ব্রাঙ্মণসমাজ এখন ফ্রাম' নামে পরিচিত। 

্রাহ্মণ্যধর্মের পরে সিয়ামে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির 
প্রবেশ। চতুর্দশ শতকের শেষভাগে “রামাথিবোধি' নামের 
এক শক্তিশালী রাজা (থেরবাদ) বৌদ্ধধর্মকে তার রাজ্যে 
রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেন।৬ তখন থেকেই সিয়ামের অধিবাসী 
বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত; বৌদ্ধ শিল্প ও সংস্কৃতি জাতীয় জীবনের 
সংস্কৃতিরূপে পরিগণিত। 

১৩৫০ খ্রিস্টাব্দে রাজা উুং চাউ ফ্রায়াতে নিয়ে যান 
তার রাজধানী। রামায়ণে রামচন্দ্রের রাজধানী অযোধ্যার 
অনুসরণে তার নতুন রাজধানীর নামকরণ করেন 
“'আয়ুখায়া'। এই উথুংই পরবর্তী কালে 'রামাথিবোধি” নাম 
গ্রহণ করেন। এই রামাথিবোধি সিলোন (শ্রীলঙ্কার 
রাজধানী) থেকে এক বৌদ্ধ সঙ্ঘারামের সন্ন্যাসীদেরও নিয়ে 
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আসেন সিয়ামে। ভারতীয় ধর্মশান্ত্র (হিন্দুশান্ত্) অনুযাট 
আইন ও আইনবিষয়ক গ্রন্থাদি প্রণয়ন করেন রামাথিবোধি। 
রামাথিবোধি “দেবরাজ' উপাধি গ্রহণ করেন। তাকে 
লোকে শিবের অবতার বলে মনে করত। রাজা দেশের 
ধর্মাচরণের জন্য একদল ব্রাহ্মণকেও নিযুক্ত করেছিলেন। 
ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদের মধ্যে কোন ভেদ ছিল না সিয়ামে, তার 
সমভাবে সম্মানিত হয়েছেন। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে 
রাজা যোৎফা থাইভাষায় রামায়ণের অনুবাদ করান, যার 
নাম রামাকিয়ান”। 
থাইল্যাণ্ডের ব্যাঙ্কক নগরীর মিউজিয়ামে যেসব মুর 
সাজানো আছে, অধ্যাপক ফণীন্দ্রনাথ বসু তার গ্রন্থে তার 
একটি তালিকা দিয়েছেন। সেই তালিকাতে রয়েছে গণেশ 
বিষু ও লক্ষ্মী, শিব, শাক্যমুনি (বুদ্ধ), বুদ্ধ, ধ্যানী বুদ্ধ, বু 
ও উপাসনারত ভক্তবৃন্দ, শিব, শঙ্খচক্রভৃষিত চতুর্ভূজমূর্তি 
(বিষুঃ) এবং মহাদেবের তাণুবনৃত্য প্রভৃতি। এছাড়া আরে 
অনেকগুলি মূর্তি রয়েছে। বৌদ্ধধর্মের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিহেত 
ব্যাঙ্ককের সর্বত্রই এখন বুদ্ধমূর্তি দেখতে পাওয়া যায়।]) 
৪ আরো যেসব গ্রন্থ থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে ঃ 
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গুরুপূর্ণিমা (ব্যাসপূর্ণিমা) 
আধাঢ় পূর্ণিমা 


১৮ আধাট, শুক্রবার 
(২ জুলাই ২০০৪) 
স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ 
আষাঢ় কৃষণ্ ত্রয়োদশী 


৩১ আবাট, বৃহস্পতিবার 
(১৫ জুলাই ২০০৪) 
রথযাত্রা 

আধাঢ় শুক্লা দ্বিতীয়া 

৫€ আধাঢ়, শনিবার 

(১৯ জুন ২০০৪) 

১৫, ২৯ আষাঢ় 

মঙ্গলবার, মঙ্গলবার 

(২৯ জুন, ১৩ জুলাই ২০০৪) 
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সা হি ত্য] 
ভারতীয় সাহিত্য 


চিত্র্যের মধ্যে এক্যের অনুসন্ধান এবং বিধান-__ 
ভারতীয় বৈশিষ্ট্য। বৈচিত্র্য রূপগত অর্থাৎ বাইরের, 
একা ভাবগত অর্থাৎ ভিতরের। ধর্ম, সমাজ, শিল্প, সংস্কৃতি, 
ভাষা, সাহিত্য প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই ভারত তার এই প্রাচীন 
সাধনার ধারাটিকে অব্যাহত রেখেছে। তাহলেও ভারতীয় 
ধর্ম, ভারতীয় সমাজ, ভারতীয় শিল্প, ভারতীয় সংস্কৃতি, 
ভারতীয় ভাষা এবং ভারতীয় সাহিত্য বলতে কী বোঝায়, 
সেসম্পর্কে একটা স্পষ্ট তর ধারণার প্রয়োজন আছে। 
সাহিত্যের কথাই ধরা যাক। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য বলতে 
বৈদিক সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যের উল্লেখ করা যায়। সেটাই 
স্বাভাবিক। কিন্তু আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য বলতে বাঙলা, 
হিন্দি, গুজরাটি, মারাঠি, অসমিয়া, ওড়িয়া, পাঞ্জাবি, সিঙ্ধি, 
তামিল, তেলেগু, কন্ড় এবং মালয়ালম প্রভৃতি বিভিন্ন 
ভারতীয় ভাষার সাহিত্যের দিকে দৃষ্টি যায়। এটাও 
অস্বাভাবিক নয়। বলাই বাহুল্য, এই প্রত্যেক ভাষার সাহিত্য 
একই সঙ্গে প্রাদেশিক এবং ভারতীয় ভাষার সাহিত্যের 
পরিচায়ক। তাহলেও ভারতীয় সাহিত্যের ধারণাটি অস্পষ্টই 
থেকে যায়। ধারণাটিকে স্পষ্ট করার চেষ্টা করা যেতে পারে। 
জাতীয় শিক্ষাপরিষদের আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ 
'সৌন্দর্যবোধ', “বিশ্বসাহিত্য”, “সৌন্দর্য ও সাহিত্য” এবং 
সাহিত্যসৃষ্টি” বিষয়ে চারটি বক্তৃতা দেন ১৯০৭ সালের প্রথম 
দিকে। দ্বিতীয় বক্তৃতায় “বিশ্বসাহিত্য” বিষয়ে ব্যক্ত তার 
অভিমত অনুসরণে আমরা অগ্রসর হব। 
বিশ্বব্রন্মাণ্ডে এমন অনেক জিনিস আছে, যা আমরা জানি 
শা। সুতরাং সেসবের অস্তিত্ব আমাদের কাছে নেই। তেমনি 
তাদের কাছে আমরাও নেই। পারস্পরিক যোগের দ্বারাই এই 
অস্তিত্বের সত্যতা আমাদের এককে অপরের কাছে সত্য করে 
তোলে। এইভাবেই আমরা সত্যকে পাই। এই পাওয়াটা 
প্রাদেশিক ভূমিতে যেমন, ভারতভূমিতে তেমনি, তেমনি 
ভূমিতেও। সত্যের সঙ্গে আমাদের এই যোগের মাধ্যম 
তিনটি-_বুদ্ধি, প্রয়োজন এবং আনন্দ। বলা যায়-_বুদ্ধির 
যোগ, প্রয়োজনের যোগ এবং আনন্দের যোগ। বিচার- 
বিশ্লেষণের সাহায্যে সত্য জানার চেষ্টা করে বুদ্ধি। যত 
জানতে পারে ততই বাড়ে তার গর্ব ও অহংভাব। তাতে স্পষ্ট 
ইয় বৃদ্ধির শক্তির পরিমাণ। নগ্ন হয়ে ওঠে বুদ্ধির প্রতিযোগী 
নপোবৃত্তি। প্রয়োজন অর্থাৎ কাজের যোগে সত্যের সঙ্গে 


আমাদের শক্তির একটি সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। 
এই কাজের গরজে সত্য আমাদের অনেক কাছে এসে যায়। 
তবু দূরত্ব পুরোপুরি ঘোচে না। আমরা সত্যকে কাজে লাগিয়ে 
আপন মনোরথ সিদ্ধ করি এবং জলবায়ু, আগ্মি প্রভৃতি 
তেমনি চালাই। তৃতীয় পর্যায়ে আনন্দ অর্থাৎ সৌন্দর্যের যোগে 
সত্য ও ব্যক্তির মাঝের সমস্ত পার্থক্য লোপ পেয়ে যায়, অহং 
উবে যায়; তখন তুচ্ছাতিতুচ্ছের কাছেও আত্মসমর্পণে দ্বিধা 
থাকে না। আনন্দের যোগে সৌন্দর্যের প্রভাবে বুদ্ধিশক্তি ও 
কর্মশক্তির অস্তিত্বের অনুভূতি চাপা পড়ে যায়। তখন কেবল 
নিজের অনুভূতিই জাগে, মাঝে কোন আড়াল বা হিসাব- 
নিকাশ থাকে না। সত্যের সঙ্গে বুদ্ধির যোগ যেন বিদ্যালয়, 
যেখানে বুদ্ধির চর্চা ও তীক্ষতা বিধান চলে। প্রয়োজনের যোগ 
যেন দপ্তর, জীবনের পাথেয় আহরণই সেখানে প্রধান। আর 
আনন্দের যোগ আমাদের ঘর। সেখানে সহজ, সুন্দর 
পরিবেশে মানুষের মন বিশ্রাম করে। বিদ্যালয়ে সাজসজ্জা 
নেই, দপ্তর নিরাভরণ আর ঘরখানি সুন্দর, সুসজ্জিত, 
মিলনমন্দির। আনন্দমযোগের ভিতরের কথাটি হলো-_-পরকে 
আপন করে জানা ও পাওয়া, নিজেকে পরের বলে মানা। এই 
জানা ও মানা কোন প্রশ্নের অবকাশ রাখে না। মানুষ যেমন 
নিজেকে ভালবাসে, তেমনি ভালবাসে অন্যকেও । এই পরকে 
নিজের মতো এবং নিজেকে পরের মতো করে দেখা ও 
পাওয়াতেই যথার্থ যোগ এবং তার আনন্দ। এই 
আনন্দানুভূতিই প্রেমের পরিচায়ক। এই প্রেম সত্যেরই অন্য 
নাম। সমস্ত দেশকে, দেশের মানুষকে যখন এই সত্য-প্রেমের 
আলোতে দেখা যায় এবং আনন্দে এক হওয়া যায়--সকলের 
মধ্যে নজেকে এবং নিজের মধ্যে সকলকে অনুভব করা যায়, 
তখনি আমাদের হৃদয় দৈশিক আনন্দানুভূতিতে ভরে ওঠে। 
এই আনন্দ, এই অনুভূতির উৎসমূলে পুরো দেশ, তাই এই 
দেশজ আনন্দের ভাগ সকলকে দিতে ইচ্ছা হয়, আর সেই 
ইচ্ছাপুর্তির সুফল হলো সাহিত্য। 

অবশ্য এক্ষেত্রে সকলের মধ্যে সকলের মতো করে 
নিজেকে জানার প্রবল বাধা স্বার্থ ও অহঙ্কার। তা আমাদের 
স্বদেশে যেমন, তেমনি অন্যত্রও। এইসব খণ্ড-ক্ষুদ্র-সঙ্কীর্ণ 
হয়ে যায়। তখন আর মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ সৌন্দর্য চোখে পড়ে 
না। আর আজ এই স্বার্থ ও অহঙ্কার এমন প্রবল হয়ে উঠেছে 
যে, আমাদের আবহমান কালের শাস্ত, শিব ও সুন্দরের 
প্রতিসার্ধী হয়ে প্রকারান্তরে অতিবাস্তব সাহিত্যরূপে গুরুত্ব ও 
স্বীকৃতি পাচ্ছে। সন্কীর্ণ স্বার্থ এবং অহঙ্কার বাস্তব হলেও 
অপরিহার্য নয়। সুতরাং তা যে সাহিত্যের অষ্টা ধারক ও 
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বাহক, সেই অতি আধুনিক সাহিত্যও অপরিহার্য না হওয়াই 
বাঞ্ছনীয়। তাকে অস্বীকার করার উপায় নেই, কিন্তু তার 
স্বাভাবিকতা ও শাম্ধততা নিয়ে প্রম্ন জাগতেই পারে। 
যে-ধর্ম আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক তার পূর্ণ প্রকৃতিকে 
জানার জন্যই, তাকে পুরোপুরি কাজে লাগানোর জন্যই 
তাকে বিশ্লেষণ করা দরকার, তার অস্তর্গঠন বোঝা দরকার। 
এইভাবে যে নিজেকে সচেতনভাবে জানতে সক্ষম হয়, তার 
আত্মচৈতন্য যত পূর্ণতা লাভ করে, তার আনন্দ ততই নিবিড় 
হয়। একথাটি সব বিষয়ে খাটে। বুদ্ধির একটা ধর্ম কার্যকারণ 
সম্পর্ক ঠিক করা। যা সহজ ও প্রত্যক্ষ তাতে কাজ করার 
সময় সে নিজেকে পুরোপুরি দেখতে পায় না। কিন্তু 
বিশ্বজগতের কার্যকারণ সম্পর্ক এমনভাবে সংগুপ্ত যে, তার 
উদ্ধার করতে বুদ্ধিকে বেশ বেগ পেতে হয়। সেই তৎপরতায় 
সে বিজ্ঞান-দর্শনের মধ্যে নিজেকে খুব নিবিড়ভাবে অনুভব 
করে, তাতেই বাড়ে তার গৌরব, তার মর্যাদা। আসলে 
বিজ্ঞান-দর্শন জাতীয় বিষয়ের মধ্যে আত্মোপলব্ধিই বুদ্ধির 
একমাত্র লক্ষ্য। আপন নিয়মে সে বিষয়ের সঙ্গে নিজেকে 
এক করে দেখে। আর এটিই হলো তার নিজেকে বুঝতে 
পারা। এই দেখা এবং বোঝাতেই বুদ্ধির আনন্দ। জগতের 
ব্যাপক ব্যাপার আমার বুদ্ধিতে পেলাম, সর্বত্র আমার বুদ্ধির 
প্রসার ও অস্তিত্ব অনুভব করলাম। ধূলিকণা থেকে সূর্য, চন্দ্র, 
তারা সবই পেলাম। এইভাবে অন্তহীন জগত্রহস্য মানুষের 
বুদ্ধিকে টেনে এনে যতটা সম্ভব বেশি করে মানুষের কাছে 
প্রকাশ করছে, বিশ্বচরাচরের সঙ্গে মিলিয়ে-মিশিয়ে আবার 
তা মানুষকে ফিরিয়ে দিচ্ছে। এইভাবে সবকিছুর বুদ্ধির 
মাধ্যমে মিলনই জ্ঞান। আর এই মিলনেই আমাদের 
বোধশক্তির প্রত্যাশিত আনন্দ। একই নিয়মে সমস্ত মানুষের 
সঙ্গে নিজের মনুষ্যত্বের মিলনকে পুরোপুরি পাওয়াই 
মানবাত্সার স্বাভাবিক ধর্ম এবং তাতেই তার যথার্থ আনন্দ। 
এই প্রাপ্যকে পূর্ণ সচেতন-রাপে পাওয়ার জন্য তাকে বাইরে- 
ভিতরে কেবল বিরোধের ও বিদ্বের ভিতর দিয়ে চলতে হয়। 
তাই স্বার্থ এত প্রবল, আত্মাভিমান এমন অটল, সংসারের 
পথ এত দুর্গম। এইসব প্রতিকূলতার ভিতর দিয়ে যেখানেই 
মানুষের ধর্ম পরিপূর্ণ সুন্দররাপে সুস্পষ্টরূপে নিজেকে 
প্রকাশ করে, সেখানেই তার বড় আনন্দ। সেখানেই আমরা 
ভারতবাসীরা নিজেকে বড় করে পাই। দেশের মহামানবের 
জীবন ও বাণীর মধ্যে যেন নিজের বদ্ধ আচ্ছন্ন প্রকৃতিকেই 
মুক্ত ও প্রকাশিত-প্রসারিত পাই। দেশের ইতিহাসেও একই 
প্রাপ্তি ঘটে। আমরা আমাদের স্বভাব-চরিত্রকেই নানা লোকের 
মধ্যে নানা কালে, নানা ঘটনায়, নানা আকারে বিচিত্র 
পরিমাণে দেখে রস বা আনন্দ উপভোগ করে থাকি। তখন 


বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, সকল মানুষকে নিয়েই আমি 
এক। এই এক্যবোধের মাত্রা যত বেশি গভীর ও নিবিড় করে 
অনুভব করব, ততই বেশি মঙ্গলময় আনন্দ লাভ করব। এই 
যে সকল মানুষকে নানাভাবে পাওয়া এবং নিজের সাধ 
মিটিয়ে সাজিয়ে-গুছিয়ে চিরকালের মতো ধরে রাখার একটা 
প্রয়াস, তাতে সবকিছুই হৃদয়ের সহজ-সুন্দর শ্রীতি প্রদ সামগ্রী 
হয়ে ওঠে। পেয়ে যায় স্থায়ী অক্ষয় রূপ। সে তখন আর 
সংসারের আনাগোনার শ্লোতে ভেসে যায় না। 
সংসারে মানুষের আত্ম প্রকাশের দুটি পথ-_ কর্মশৃঙ্খলা ও 
সুজনশীলতা। ধারা-দুটি বহমান পাশাপাশি। তার মধ্যে 
আবার কাজ-কর্মে এবং সাহিত্য সৃষ্টিতে মানুষ নিভেকে 
সম্পূর্ণভাবে ঢেলে দিয়েছে। এ-দুটি যেন একটি অন্যটি 
পরিপুরক। এদের ভিতর দিয়েই ইতিহাসে ও সাহিতে 
মানুষকে পুরোপুরি জানার প্রয়াস করতে হবে। 
প্রাচীন কাল থেকেই ভারতবাসী তার প্রকৃতি দেশের ও 
বিশ্বের সঙ্গে জড়িয়ে নানা রূপে সকলের মাঝে নিজেকে দাঁড 
করাতে পেরেছে। এইভাবে যা ভাবের মধ্যে ঝাপসা ছিল,ঙা 
আকার পেয়েছে কর্মেঃ যা একের মধ্যে ক্ষীণ ছিল, তা 
অনেকের মধ্যে নানা অঙ্গ লাভ করে একটি বড় এবং বিশিষ্ট 
এক্যের জশ্ম দিয়েছে এবং দিচ্ছে । ফলস্বরূপ মনে হয়, মানুষ 
ব্যক্তিগত ভাব প্রকাশের প্রয়াসকে জলার্জলি দিয়েছে, কারণ 
মানুষকে বাদ দিয়ে মানুষের প্রকাশ সম্ভব নয়। হলেও তা হবে 
অর্থহীন। সেই কারণেই মানুষের কাছে মানুষের প্রকাশরাপই 
সমস্ত মানুষকে নিয়ে সৃষ্টি করেছে সভ্যতার । সভ্যতার এক 
অর্থ মনুষ্যত্বের বিকাশের পূর্ণতা। সেই সভ্যতার অস্তি$ও 
কল্পনা করা যায় না, যেখানে আমরা প্রত্যেকে স্বতন্ত, পৃথক, 
সকলে সকলের সঙ্গে যুক্ত নই। সকলকে নিয়েই তো 
সভ্যতা । তাই দেখা যায়, সমাজ বা রাষ্ট্রদেহে আখাত লাগলে 
তা সকলের বৃহৎ কলেবরে লাগে, সমাজ বা রান? 
ংশবিশেষ সন্কীর্ণ হলে প্রত্যেকের আত্মবিশ্বাস খর্বিত হয়। 
ব্যক্তির মানসিক উদারতা তার মনুষ্যত্বের বিকাশের পথ 
প্রশস্ত করে। যেখানে সঙ্কোচনের পরিমাণ যত বেশি, মানুষের 
আত্মপ্রকাশের মাত্রা সেখানে ততই কম, মনুষ্যত্ব জীর্ণ ও 
দুর্বল। কারণ, সংসার কাজের উপলক্ষ্য সৃষ্টি করে মানুষের 
আত্মপ্রকাশের জন্য এবং এই প্রকাশই তার সমস্ত আননের 
মূল উৎস। সুন্দর সাহিত্য যে আনন্দের সামগ্রী তা আর 
ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। তবে এই প্রকাশটিই আসল লক্ষ 
নয়। প্রকাশ করতে গিয়ে যে-অভিপ্রায় সাধিত হয়, ও 
কাজের ওপর দিয়ে ঠিকরে পড়ে, স্পষ্ট করে তোলে তাঃ 
প্রকৃতিকে। তারই সঙ্গে নানা আকার-ইঙ্গিতে সে নিঞ্জের 
মনের আনন্দকে অনেকের মধ্যে সথ্থারিত করতে, জাগিয়ে 
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তুলতে চায়। আপন মনের অভিপ্রায়কে সানন্দে সাজিয়ে- 
গুছিয়ে আকর্ষণীয় ও গ্রহণীয় করে সৌন্দর্যের আধাররূপে 
সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চায়। সহজ-স্বাভাবিক এই 
আত্মসংযোগ ভারতবাসীর একটি বিশেষ ধর্ম সে আপন 
তার হৃদয়ের সত্যকে সকলের সহযোগে বাইরের সত্য করে 
তুলতে পারলেই যেন সে বাঁচে। কারণ, নিজের মধ্যে যেন সে 
নিজে পরিপূর্ণ নয়। বাইরের বস্তুসত্যকে সে আপন 
হৃদয়মাধুরীর প্রলেপে মনোমতো রূপ দিয়ে নেয়। তাতে পায় 
সে সৃষ্টির আনন্দ। অন্যকেও সে আনন্দ দিতে চায়, তা নাহলে 
তার হৃদয়কে সে বাইরে দেখবে কী করে? এরকমই দরকার। 
তা নাহলে হৃদয় হয়ে উঠবে নিস্্রিয়, উদাস! আর উদাস 
মানেই মৃত্যু । 
জঙ্গম। তাই রস থাকলেই চলে দেওয়া-নেওয়া। বস্তু থেকে 
রস নিয়ে হৃদয় জগৎকে ফিরিয়ে দিতে চায়। এই দেওয়াটা 
ভাষা, স্বর, তুলি, মুদ্রা, পাথর ও সঙ্কেত ইত্যাদির সাহায্যে 
ঘটে। তাতে কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হলে ভাল, আর নাহলে 
আরো ভাল। এমনকি প্রয়োজনের বিনষ্টি ঘটলেও ক্ষতি 
নেই। তবে নিজেকে প্রকাশের ব্যাপারটি সিদ্ধ হওয়া চাই। 
সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মানুষের প্রকৃতিতে এই প্রকাশের 
বিভাগটি আসলে কি একটি বাজে খরচ? এখানে বুদ্ধি 
হতবুদ্ধি। 

মানুষের হৃদয়ধনের কাছে বাইরের সব ধর্মই তুচ্ছ। মানুষ 
ভাগ করে নিতে চায়। তা সেই হৃদয়ধন প্রেম হোক, স্নেহ 
হাক, শ্রদ্ধা হোক-_যাই হোক না কেন? অন্তরের সামশ্রীকে 
বাইরের সামগ্রী করতে সে ধন-মান-প্রাণ সমস্তই বিসর্জন 
দিতে পারে। 

যুদ্ধক্ষেত্রে যেমন বিরোধী পক্ষরা শক্রকে হারাতে চায় 
যেন-তেন-প্রকারেণ। তাহলেও তার সঙ্গে আনন্দের একটা 
যোগ থাকে। সৈন্যরা রংচং মেখে, চিৎকার করে, বাদ্যাদি 
আসলে আত্মপ্রকাশের তৃপ্তিতেই তার সার্থকতা । তাই এই 
কাজে খরচের হিসাব পড়ে । তবে এই বাজে খরচ সৌন্দর্যেরই 
অন্য নাম-_যা দৃষ্টিনন্দন, মনোরম ও তৃত্তিপ্রদ। ভারতবাসীর 
কাছে ভাবের প্রকাশ প্রত্যক্ষ প্রকাশ, যা সুন্দর তা সুন্দরই, যা 
বিরাট তা মহান, আর যা রুদ্র তা ভয়ঙ্কর। জগতের রস 
আনে। এসবের লক্ষ্য আর যাই হোক, এই প্রকাশ ও মিলনই 
যে মূল তাতে সন্দেহ নেই। ভারতীয় সমাজে মানবসংসার ও 


জগৎসংসারে একটা মিল আছে। ঈশ্বরের সত্যরূপ, 
জ্ঞানরূপ, মঙ্গলরূপ প্রকাশ পাচ্ছে নানা কাজে, আর তার 
আনন্দরপ প্রত্যক্ষ হচ্ছে জগতের নানা রূপে ও রসে। 

আমাদের জীবনের নির্ঘন্টে আমাদের জ্ঞানশক্তি কাজে 
উৎসাহ যোগাচ্ছে, আর আনন্দশক্তি রসের সৃষ্টি করছে। 
আমরা কাজে করি আত্মরক্ষা আর রসে করি আত্মপ্রকাশ। 
প্রয়োজনেরও অধিক। আপাতভাবে প্রয়োজন প্রকাশকে 
এবং প্রকাশ প্রয়োজনকে বাধা দেয়। কারণ, স্বার্থ বাজে 
খরচের বিরোধী। কিন্তু বাজে খরচেই আনন্দের আত্ম প্রকাশ 
ঘটে! তাই স্বার্থ আত্মপ্রকাশে সঙ্কীর্ণতার পক্ষপাতী আর 
আনন্দোৎসবে স্বার্থ অনাহৃত। তাকে আমরা যতই ভুলতে 
পারি, আমাদের উৎসব ততই উজ্জ্বল হয়। সুতরাং সাহিত্যে 
মানুষের আত্মপ্রকাশে কোন বাধা নেই। সেখানে স্বার্থের কোন 
স্থান নেই। দুঃখ চোখের জল ঝরায়, কিন্তু সংসারে বিদ্ব ঘটায় 
না। ভয় হৃদয়ে দোলা দিলেও শরীরে আঘাত করে না, সুখ 
হৃদয়ে পুলক জাগায়, কিন্তু লোভকে বাড়িয়ে তোলে না। তাই 
ভারতবাসী নিজের প্রয়োজনের সংসারের ঠিক পাশাপাশি 
অপ্রয়োজনের সাহিত্য রচনা করে চলেছে। তাতে নিজের 
বাস্তব কোন ক্ষতি না করে রসের মাধ্যমে নিজ প্রকৃতিতে নানা 
রূপের অনুভব করে আনন্দ পায়, আর আপন প্রকাশকে করে 
রাখে মুক্ত, নির্বাধ। সেখানে নেই দায়দায়িত্ব, নেই পেয়াদা- 
বরকন্দাজ, আছে একমাত্র খুশি। স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার খুশি। তাই 
মানুষের যে-প্রাচুর্য, যে-এশ্বর্য সমস্ত প্রয়োজনের উধের্ব, যা 
সংসারের বাস্তবের গণ্ডিতে সীমিত নয়-_ভারতীয় সাহিত্যে 
আমরা তারই বিশদ পরিচয় পাই। 

ভারতের শাশ্বত বাণী--“ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখং 
অস্তি।” এই সুখ আনুভূতিক রসের সুখ। তা ভোজনরসের 
নয়। কারণ, ভোজনের রস ভোজ্যসামগ্রীতেই সমাপ্তি পায়, 
তাকে ছাপিয়ে উঠতে পারে না। ব্যক্তির সাময়িক তৃপ্তিতেই 
তার ক্ষার্তি। আমাদের ভাগ্ারে যা কুলোয় না, সেইসব রসের 
বন্যাই সাহিত্যের শিরা-উপশিরায় কলধ্বনি করতে করতে 
প্রবাহলাভ করে। মানুষ কাজের মধ্যে তার প্রকাশ ঘটাতে 
পারে না, তাই ভরা হৃদয়ের বেগে তাকে সাহিত্যে মুক্তি দিয়ে, 
প্রকাশ করে তবে বাঁচে। এই প্রাচুর্যের প্রকাশের সাহায্যে 
ভারতবাসী তার যাকিছু বড়, যাকিছু নিত্য, যা কাজেকর্মে 
ফুরিয়ে যায় না-_তাকে সাহিত্যে প্রতিফলিত করে তার 
বিরাট রূপটি গড়ে তোলে। সংসারে যা আমাদের চোখে পড়ে 
তা ছড়ানো-ছিটানো-_এখানে একটু সেখানে একটু, এখন 
একটু তখন একটু-_আরো দশটার সঙ্গে মিলেমিশে থাকে। 
তবে সাহিত্যে সেইসব ফাকফোকর থাকে না, মিশেলও থাকে 
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না। থাকা সমীচীনও নয়। তার জন্য যে-স্থানটি নির্দিষ্ট হয়, 
সেখানে কেবল সে-ই দীপ্যমান। মানুষ যাকে করুণায় বা 
বীর্যে, শাস্তিতে বা স্বস্তিতে আপন যথার্থ প্রতিনিধিরূপে যে- 
প্রকাশকে স্বীকার করে, যা কলানৈপুণ্যের বেষ্টনীর মধ্যে 
দাঁড়িয়ে নিত্যকালের অনিমেষ দৃষ্টিপাত সহ্য করে_ সহজেই 
সমাজব্যবস্থা সমস্ত কিছুই তো আর বড় মাপের নয়, মহৎও 
নয়, কোন কোন দুর্বল মুহূর্তে ক্ষণিক ও ক্ষুদ্র মোহ আমাদের 
সহজেই ছোট করে দেয়। তখন সেই বিকৃত, অপ্রকাশিত 
রূপই সাহিত্যদর্পণে বড় হয়ে দেখা দেয়। আর সেই কলঙ্কের 
ওপরই স্পর্ধার আলো পড়ে। তখনি কলার বদলে কৌশল, 
গৌরবের বদলে গর্ব, বিনন্রতার বদলে ওদ্ধত্য আত্মপ্রকাশ 
করে নগ্রভাবে। এখন আর বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, 
যা আমরা কাজেকর্মে ফুরিয়ে ফেলতে পারি না-_তা-ই 
ভারতীয় সাহিত্যের মূল উপকরণ হয়ে ভারতবাসীর মহৎ 
বিরাট রূপকে গড়ে তোলে । তবে মহাকালই শেষ বিচারক। 
তিনি সমস্ত কিছু ছেঁকে নেন। যা ছোট, ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ তা তার 
চালুনিতে গলে ধুলোর সঙ্গে মিশে যায়, হারিয়ে যায়। কেবল 
সেই বস্তুই টেকে, যাতে সকল মানুষ নিজেদের দেখতে পায়। 
এই বাছাবাছির পর যা থেকে যায়, তা কেবল ভারতেরই নয় 
সব দেশের, সব কালের পরম সম্পদ। অবশ্য তাতেই 
ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত ভারতের মর্মবাণী। 

এইভাবে ভেঙ্চেরে গড়ে ওঠে সাহিত্যের মধ্যে মানুষের 
প্রকৃতি, মানুষের প্রকাশের একটি চিরস্তন আদর্শ সহজেই 
রূপলাভ করে। সে-আদর্শ নতুন যুগে সাহিত্যসৃজনকেও 
নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। স্পষ্ট করে বলতে গেলে ভারতীয় 
ভাষায় রচিত যে সাহিত্যের মূলসুর ভারতের মর্মবাণী, 
তাকেই ভারতীয় সাহিত্যরূপে গণ্য করা যায়। অবশ্য বিশ্বের 
মর্মবাণীর সঙ্গে তার সাম্য নিশ্চয়ই আছে। 
না দেখাই ভাল, তবু কার্য-কারণ বিশেষে মানুষের আত্মরতির 
জন্য, দেশের মানুষের আত্মিক তৃপ্তি ও আনন্দের জন্য, তাদের 
জীবনাশ্রিত সাহিত্যকে “ভারতীয় সাহিত্য*রূপে চিহ্নিত করা 
যেতে পারে । আমি ভারতের যেকোন অঞ্চলের মানুষ হই না 
সমগ্র দেশের, এমনকি সমগ্র বিশ্বের ভাব আয়ত্ত করে তার 
চিত্রণ যদি করি, তবে তা সাহিত্য হয়ে উঠবে। তাতে প্রকাশ 
পাবে সকল মানবের অনুভূতির জগৎ, ব্যথা-বেদনা, হ্য- 
আনন্দের জগৎ। ভাবা ভাল-_সাহিত্যমন্দিরটি নির্মাণ 
করেছেন ভারতীয় চিত্তরাপ মিস্ত্রি, নানা প্রদেশের নানা ভাষার 


লেখকরা হলেন মজুর। পুরো মন্দিরের পরিকল্পনার কথাটি 
জানা নেই। তাই ভূলত্রাস্তি ঘটা ও কোন কোন অংশ বারবার 
ভেঙে পড়া বিচিত্র নয়। ভারতীয় লেখক সম্প্রদায়ের প্রত্যেক 
সদস্য আপন আপন স্বাভাবিক শক্তিতে রচনায় সমগ্র দেশের 
রূপ-বর্ণ গন্ধ-ধন-মান-যশ-অভিরুচিকে সভ্যতা ও সংস্কৃতির 
রসে পরিপুষ্ট করে চলেছেন। তাতেই আছে তার যথার্থ 
পরিচয়, যা তাকে দান করে সাহিত্যিকের গৌরব। 

আপন আপন কাজ-কর্মে, বাইরে ও মর্মে ভারতবাসী কী 
বলতে চাইছে, তার চেষ্টা কী, লক্ষ্যই বা কী-_যদি এসব 
ইতিহাসের মধ্যে তার অভিপ্রায়টি সুস্পষ্ট করে পেতে হবে। 
ব্যক্তি, ঘটনা, স্থান-কাল-_এসবের ওপরে উঠে সমষ্টি 
মধ্যে নিজেকে খুঁজে পেতে হবে, অনুভব করতে হবে। নিত 
মানুষের নিত্য সচেষ্ট অভি প্রায়কে অনুধাবনের চেষ্টা করাই 
যথার্থ এবং স্বাভাবিক সার্থকতা । খণ্ড ক্ষুদ্র ব্যক্তিসত্তাকে 
অতিক্রম করে পরম একের অনুভূতি ও দর্শন করাই ভারতীয় 
জীবনসাধনার মহৎ অভিপ্রায়। শান্ত শিব অদ্বৈতের সাধনাই 
ভারতের চিরস্তন সাধনা-_একথা তো সকলেরই জানা। 
ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে মানুষ আপন আনন্দকে কেমন করে 
প্রকাশ করছে, সেই প্রকাশের মধ্যে তার আত্মা আপন কোন্‌ 
নিত্যরপকে দেখতে চায়--এসবই একদিকে ভারতীয় 
সাহিত্যের, অন্যদিকে বিশ্বসাহিত্যের পরম ধন। ভারতবাসীর 
চোখে রোগী, ভোগী না যোগী-_ কোন্‌ রূপটি আনন্দে ভরা? 
তাতে তার দেশব্যাপী আত্মীয়তা কতদূর সত্য হয়ে উঠেছে? 
অর্থাৎ সত্য কতদূর তার নিজের হয়ে উঠতে পেরেছে? 
এসবই জানিয়ে দেবে ভারতীয় সাহিত্য । তা যেন মানুষের 
চারপাশ ঘিরে ভাষা-আশ্রিত একটি প্রকাশমণ্ডল- যেখানে 
বইছে জ্যোতির ঝড়, ঘটছে জ্যোতির উৎসরণ, রূপ নিচ্ছে 
জ্যোতির্বাম্পের সঙ্ঘাত। তাতে ভারতীয় জীবনের বলিষঠতা 
দীপ্ত আলোকিত হয়ে উঠছে-_নিজেকে ব্যক্ত করে দান করে 
সকলের সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে যাচ্ছে-_ভারতীয় সন্তা। 
এ এক বিচিত্র বিস্ময়কর ব্যাপার! 

লোকালয়ের পথ ধরে যেতে যেতে চোখে পড়ে মানুষের 
অবকাশহীনতা। মুদি দোকান দিচ্ছে, কামার লোহা পিটছে, 
মজুর বোঝা নিয়ে যাচ্ছে, বিষয়ী হিসাবের খাতা মিলিয়ে 
দেখছে-_ এরকমই আরো কত কী! তবে একটি ছবি এসম্ত 
কিছুর আড়ালে চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে। তা হলো, এসব কিছুকে 
গলিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে তা প্রশস্ত-প্রসারিত এবং 
উপভোগ্য করে চলেছে এক রসের ধারা। রামায়ণ 
মহাভারতের কাহিনী, বীর্তন-পাঁচালি, কথকতা, বেদ-পুরাণ 
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ভাগবত পাঠ, পৃজার্চনা-_ভারতের চিত্তসুধাকে প্রত্যেক 
(লোকের কাছে বিবিধ ও বিচিত্র ভঙ্গিতে অসম-বিষম নানা 
পরিবেশে বিতরণ করে চলেছে। দেশের নিতাস্ত তুচ্ছ 
অশিক্ষিত লোকের ক্ষুদ্র কাজ ও চিস্তার পিছনে রাম-লক্ষ্ণ 
দাঁড়িয়ে থেকে সঞ্চালিত করে চলেছেন। ছোট্ট অন্ধকার 
বাসাটিতে পঞ্চবটার স্নিগ্ধ বাতাস বইছে, করুণা ও 
সহানুভূতিময় বাতাবরণ গড়ে উঠেছে। ভারতবাসীর হাদয়ের 
সৃষ্টি ও প্রকাশ, তার কর্মক্ষেত্রের কাঠিন্য ও দারিদ্র্যকে কল্যাণ 
ও মঙ্গলের ছোঁয়ায় মধুর-মনোরম ও সরস করে তুলেছে। 
আসলে সব জায়গার সব রকমের সব কিছুকে নিয়েই 
ভারতের পরিচয়। তাই ভারতীয় সাহিত্যে এর ব্যতিক্রম না 
ঘটাই স্বাভাবিক। সুতরাং দেশের সমস্ত সাহিত্যকে সমস্ত 
মানুষের চারদিকে প্রত্যক্ষ করে তোলা দরকার। তখন দেখা 
যাবে, মানুষ তার বাস্তব সত্তাকে ভাবের সত্তায় নিজের 
চারদিকে আরো অনেকদূর পর্যস্ত বাড়িয়ে নিয়ে গেছে। তার 
বর্ষার চারপাশে কত গানের বর্ষা, কাব্যের বর্ষা, কত মেঘদূত, 
কত বিদ্যাপতির দল বিরাজ করছে। তার ছোট্ট ঘরখানির 
সুখ-দুঃখ, কত সূর্য ও চন্দ্র বংশীয় রাজাদের সুখ-দুঃখের 
কাহিনীর মধ্যে বিশদ ও অনস্ত হয়ে উঠেছে। তার ঘরের 
মেয়েটিকে ঘিরে নগাধিরাজকন্যার করুণা ও সহানুভূতি সর্বদা 
সঞ্চরণ করছে। কৈলাসের দরিদ্র দেবতার মহিমার মধ্যে সে 
তার দুঃখ-দারিদ্যের দুর্দশীকে সম্প্রসারিত করে তুলেছে। 
এইভাবে অনবরত ভারতবাসী নিজের চারদিকে যে 
বিকিরণবলয় সৃষ্টি ও সম্প্রসারিত করে চলেছে সাহিত্যের 
মধ্য দিয়ে, তাতে সে চারদিকে যেন নিজেকে নিজেই ছাড়িয়ে 
যাচ্ছে ও ছড়িয়ে যাচ্ছে। অবস্থার দুর্বিপাকে সন্ীর্ণ হলেও 
ভারতবাসী নিজের ভাবসৃষ্টির মাধ্যমে নিজের যে 
বিস্তারসাধন করছে, সৃজন করছে, তথাকথিত সংসারের 
চারদিকে একটি বৈকল্পিক সংসার__এই সংসারই হলো 
ভারতীয় সাহিত্য। 

ভারত দেশটা আমার জমি, তোমার জমি, তার জমি 
নয়-_-তাকে এইভাবে জানা নির্বোধের মতো জানা। ভারতীয় 
সাহিত্যও তেমনি। আপাত উৎসমূলের বিচারে বাঙলা, হিন্দি, 
অসমিয়া, ওড়িয়া, মারাঠি, গুজরাটি, তামিল, তেলেগু, কল্নড়, 
মালয়ালম, সিঙ্ধি পাঞ্জাবি, কোস্কনি আদি ভাষার সাহিত্যরূপে 
পরিচিত হলেও তা আমার রচনা, তোমার রচনা, তার রচনা 
শয়--সবটাই ভারতবাসীর রচনা, তাই ভারতীয় সাহিত্য। 
প্রাদেশিক ধর্ম অক্ষুণ্ন থাকলেও প্রাদেশিক বর্ম ও সন্বীর্ণতা 
থেকে মুক্তি দিয়ে তাতে ভারত-মানবতা এবং ভারত-চিত্তের 
প্রবাহকে, এককথায় ভারতীয়ত্ব অনুভব করার প্রয়াসী হতে 
ইবে। ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে, তা সে যে-অঞ্চলের, যে- 


ভাষার রচনাই হোক না কেন, একটি সমগ্রতাকে সৃজন ও বরণ 
করার অভিলাষ চরিতার্থ করতে হবে। সেই সমগ্রতার মধ্যে 
দেশের সমস্ত মানুষের প্রকাশের প্রয়াস সুসম্বদ্ধ থাকবে। এই 
বিশেষ দৃষ্টিতে ভারতীয় সাহিত্যকে দেখা ও পাওয়ার উদার 
মানসিকতার আশ প্রয়োজন। এইভাবে প্রদেশকে ছাড়িয়ে 
দেশকে এবং দেশকে ছাড়িয়ে বিশ্বকে তুলে ধরবে সাহিত্য। 
আমরা পাব ভারতীয় তথা বিশ্বসাহিত্য । 

বর্তমানে যে পাই না, এমন নয়। তবে কম! বুঝি আরো 
কম। এক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় বাজে খরচের দুশ্চিত্তা। তা 
সাহিত্যের এবং বিশ্বসাহিত্যের আনন্দে কোন তারতম্য 
থাকবে না। তার জন্য চাই মানসিক প্রস্তুতি। আসুন সেখান 
থেকেই যাত্রা শুর করি] 


1 


শ্রীরামকৃ্ণ-ভাবান্দোলনের একটি স্পষ্ট রূপ 
মাধ্যমে। মুর্শিদাবাদ জেলার সারগাছিতে। সেখানে তিনি 
দুর্ভিক্ষে ত্রাণকার্য শুরু করেছিলেন ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ 
মে_ রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার মাত্র দু-সপ্তাহ পর। এঁদিন 
মহুলা গ্রামের চণ্তীমণ্ডপে সেবাকেন্দ্র খুলে গ্রামের 
আঠারো জন নরনারায়ণকে চাল বিতরণ করেছিলেন 
তিনি। এর কয়েক মাস পর ৩১ আগস্ট মাত্র দুটি অনাথ 
বালককে নিয়ে তিনি অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। মিশনের 
সংগঠিত সেবাকার্ষের সেটাই সুচনা। 


স্বামীজীর অগ্নিময় পত্রাবলী স্বামী অখণ্ডানন্দজীকে 
নিরন্তর প্রেরণা যোগাত। সকলেই তাকে “বাবা" বলে 
সম্বোধন করত। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের এই মহাতীর্থে আশ্রমের 
ঠাকুরঘর ও “বাবা'র থাকার ঘর যে-বাড়িতে আছে, তার 
দেওয়ালে “জয় রামকৃষ্ণ লেখাটি বহুদূর থেকে দেখা 
যেত। পীড়িত মানুষ দলে দলে “জয় রামকৃষ্ণ শব্দে 
দিপ্থিদিক মুখরিত করে ছুটে আসত পরম আশ্রয়ে-_ 
জাতিধর্মনির্বিশেষে। সে-ধারা শতাধিক বর্ষ পরে আজও 
সমভাবে প্রবহমান। 


সাহিত্য 0 ভারতীয় সাহিতা ক ৩৭৫ 


গ্রস্থপ রি! |য় 
সুজাতা সিংহ 


হারানো পথের সন্ধান ৬ লেখক 2 সুফলচত্র দাস ৬ এখাশক £ 
সুলীতকুমার দাস, ৮৫৭ শরৎ চ্যাটাজির রোড, হাওড়া-৭১১১০৪ 
ও মুলা £৫০ টাকা ৬ পৃ্ঠাসংখ্যা £ ১০ ২৬২ ৬ প্রকাশকাল £ ১৯৯৫ 


6 রানো পথের সন্ধান" গ্রন্থটি সুফলচন্দ্র দাসের এক 

মানস পরিক্রমা । যেকোন বস্তুর অস্তরে প্রবেশ করার 
প্রথম ধাপ হলো শ্রবণ, দ্বিতীয়টি হলো মনন। যুগ ও জীবনের 
আদর্শ নিয়ে সুফলচন্দ্রের যে মনন, এই গ্রন্থে তারই পরিচয় 
রয়েছে। বর্তমানের স্বার্থদীর্ণ সমাজ ও যুগজীবনের পটে 
নানাভাবে তিনি আদর্শ সন্ধান করেছেন। বেদ, উপনিষদ্‌, 
শ্রীমত্তগবদগীতা ও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শ__ এই পথে 
হেঁটেই তিনি আদর্শের বাস্তবায়নের পথ খুঁজেছেন 





হয়েছে। আবার দেখা যায়, গ্রামের ভোটে দাড়িয়ে এম. পি. হয়ে 
সে দিল্লি যায়। তার ব্যক্তিত্বে সকলেই প্রভাবিত হয়। 

লেখক ধর্ম ও রাজনীতিকে জীবনের আবশ্যিক অঙ্গ বলে 
মনে করেন। গ্রন্থের এক স্থানে বলা হয়েছে ঃ “পৃথিবীতে যতদিন 
না প্রকৃত ধর্মজ্ঞ ও রাজনীতিক নিয়ে বিশ্ব রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠন না 
হচ্ছে, ততদিন পৃথিবীতে শাস্তি আসবে না।” (পৃঃ ১৫৪) 
সকলেই যে তার সঙ্গে সহমত হবেন তা নয়। 

সুফলচন্দ্র দাসের উদ্দেশ্য মহৎ। যেভাবে তিনি অসংখ্য 
হৃদয়প্লাবী ও ভক্তিমূলক সঙ্গীতের ্নিগ্ধতায় তার রচনাকে 
ওতপ্রোতরূপে উপস্থিত করেছেন, তাতে অনুমানের অপেক্ছা 
থাকে না যে, তিনি ভক্তকবি। মানবজাতির মুক্তির পথ খুঁজতে 
গিয়ে মূলত তিনটি বিষয় তাকে ভাবিয়েছে--€১) ধর্ম ও 
সাম্প্রদায়িকতা, (২) ধর্ম ও রাজনীতি এবং (৩) রামকৃষ্ণ ম) 
ও রামকৃষ্ণ মিশনের ভূমিকা। 

প্রথম প্রসঙ্গটি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের মনে 
রাখতে হবে কোন ধর্মই সাম্প্রদায়িক নয়। ধর্ম মাব্রেরই প্রতিষ্ঠা 
সত্য, প্রেম ও এক্যের মধ্যে। জগৎ ও 

রি 


এবং সেই সুত্রেই গড়ে উঠেছে কল্পকাহিনী হারানো পথের সন্ধান মানবসমাজের অন্তঃসলিলা এঁক্যকে যে-সাধ 
“হারানো পথের সন্ধান'। যখন যেভাবে উপলব্ধি করে আলোকিত হয়েছেন, 
গ্রামীণ পটভূমিতে কাহিনীর বিস্তার, কিন্তু - সেখানেই একটি ধর্মের (ধর্মমতের) উদ্তণ 
ধীরে ধীরে দেখা যায়, এটি এক সাধারণ গ্রাম & হয়েছে। সাম্প্রদায়িকতা কোন ধর্মে নেই, আছে 
মাত্র নয়। এখানে পাই অমিত ও সমীরের মতো চা মানুষের বিভেদবুদ্ধি ও যথাযথ বোধের 
আদর্শবাদী যুবক, বড়মা, তার কন্যা সুমিতা, তার এ অভাবের মধ্যে, অজ্ঞতা ও আত্মস্তরিতার মধে। 
পুত্রবধূ বউমা-র মতো সনাতন ভক্তিমতী আদর্শ তে? সেজন্যই স্বামী বিবেকানন্দ 47190-01010 
নারীকে। গ্রামের জমিদার রমেশবাবু ও তার পত্বী র্‌ 10116101"-এর কথা বারবার বলেছেন। 
ইন্দুমতী দেবী, লতা দিদিমণির মতো ক দ্বিতীয়ত, লেখক ধর্ম ও রাজনীতির মিলনে 
মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ-_যীরা অমিত, সমীর, 53: একটি পথ খুঁজেছেন। মহাজনপণ্থা অনুসরণ করে 
সুমিতার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত ও রূপাস্তরিত হয়ে আমরা দেখি, স্বামী বিবেকানন্দ তীর প্রতিষ্ঠিত 


যান। মণিমোহনবাবু, মহেশবাবু, যুবক ছাত্র 
বিশ্বজিৎ প্রমুখের আচরণে সঙ্গীর্ণতা ও ঈর্ধার 
প্রকাশ দেখা গেলেও “সত্যমেব জয়তে'__অমিতের এই দৃঢ় 
প্রতীতি জয়ী হয়। মানবতার শুভ্র কিরণে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে 
ঘোষালপুর গ্রাম। 

লেখক জানেন, সনাতন ধর্মের দেশ ভারতবর্ষের সংস্কৃতিও 
ধর্মাশিত। অন্তরের সেই ধর্মবোধ ও তাগিদ কাহিনীকে ধারণ 
করে আছে। ভক্তিমূলক গান, মন্দিরনির্মাণ, শ্রীরামকৃষ্ণ- 
আরাত্রিক, ধর্মপ্রস্থ পাঠ, দুর্গাপূজা, কালীপৃজার তাত্তিক বিশ্লেষণ 
ও বক্তৃতা, গ্রামের দরিদ্র মানুষের সেবা, পৃজাপার্বণে গ্রামের 
সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে আহানের মধ্য দিয়ে সেই মানবিক ও 
ধর্মমূলক পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষণীয়। এইসকল কর্মযজ্ঞেরই 
মূল হোতা হলো অশেষ গুণশালী, গ্রামের লোকের সমস্যা ও 
বিপদে অগ্রণী, ভালবাসার মানুষ অমিত। যুবক অমিত 
শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শে ভাবিত। ধর্ম ও সেবা তার 
সকল কর্মের সঙ্গে যুক্ত। মানুষের সেবার জন্যই সে ডাক্তার 


রামকৃষ্ণ সঙ্গের সন্নযাসীদের নির্দেশ দিয়ে 
গেছেন, তারা যেন রাজনীতি থেকে দূরে থাকেন। 
এটা সত্য যে, ধার্মিকের দৃষ্টি ও শুদ্ধ রাজনীতিকের দৃষ্ঠি কখনো 
এক হতে পারে না। 

লেখকের তৃতীয় চিস্তা প্রসঙ্গে বলতে হয়, রামকৃষ্ণ 
শব্দটির মধ্যে রয়েছে সমন্বয়বার্তা। “মঠ ও “মিশন' শব্দধুি 
নির্দেশ করে সংগঠন। সংগঠন শব্দটির সঙ্গে প্রাচীর বা 
সীমারেখার সাদৃশ্য আমাদের মনে আসে, কিন্তু সেটা অমূলক। 
লেখক ভূমিকায় বলেছেন £ “কোন সমালোচক ধাঁ 
মানবজাতির মুক্তির কোন পথ দেখিয়ে সমালোচনা করেন, 
অতীব প্রীত হব।” লেখকের গ্রন্থে কিন্তু মানবজাতির মুক্তির 
পথনির্দেশ রয়েছে তার অলক্ষ্যে। ৃ 

রস্থে চিরাচরিত রীতি মেনেই যেন মুদ্রণপ্রমাদ ঘটেছে 
অনেক, বিশেষত সংস্কৃত উদ্ধৃতি যেখানে আছে। যেমন অহ' 
রহ্মাম্মি” উদ্ধৃতিতে “অহং:-এর স্থানে 'অহৎ' হয়েছে। গ্রচ্থে 
্রচ্ছছ আরো আকর্ষণীয় হওয়া উচিত ছিল-_বিশেষত 


সফল চে ছাস 


৩৭৬ € উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্য--৫ম সংখা 0 জ্োষ্ঠ ১৪১১0 মে ২০০৪ 


যুবগোষ্ঠীর কথা মনে রেখেই। যুবমানসের উপযুক্ত করে লেখা 
এই “হারানো পথের সন্ধান" রচনাটিকে আমরা বলতে পারি 
উপন্যাসকল্প, আদর্শবাদী বর্ণনাত্বক গদ্য রচনা। গ্রামের 
পটভূমিতে গড়ে উঠলেও মনে রাখতে হয়, প্রকৃতপক্ষে এই 
গ্রামটি লেখকের মনোদর্পণ। [ট 


চিকিংসক ও চিকিংসাপ্রার্থীদের জন্য 
অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ 


অধীরকুমার অধিকারী 


কৃতী চিকিৎসক হতে কি কি করা উচিৎ ৬ লেখক £ ডাঃ সত্যানন্দ 
চক্রবতী প্রকাশিকা £ অঞঁলি চক্রবতী:; বিবেক ভবন, রামকৃষ্ণ পললী, 
গোঃ বেনাচিতি, দুগারপুর-৭১৩২১৩ ৬ মৃল্যঠ ৩৫ টাকা 
৬ পৃষ্ঠাসংখ্যা £ ৪+৭৪ ৬ প্রকাশকাল £ ১৯৯৯ | 


ডাহা চক্রবর্তী তার দীর্ঘ চিকিৎসক জীবনের 
০ সারকথা “কৃতী চিকিৎসক হতে কি কি করা উচিৎ 
রশ্থটিতে লিপিবদ্ধ করে সকলের ধন্যবাদারহ হয়েছেন। 
সাধারণত রোগনির্ণয়ের জন্য প্যাথোলজিস্টের ওপর 
নিউর করে ব্যবস্থাপত্র ()159011)707) দেওয়া অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই আংশিক সত্য হয়। তাই রোগীও সম্পূর্ণ আরোগ্য 
হন না। উদাহরণস্বরূপ, কোন 
ৃিএকবুও হতে রোগীর হাতে-পায়ে ও সমস্ত 
করা উচিৎ দেহে তীব্র জালা হচ্ছে। কিন্ত 
প্যাথোলজিস্টের যন্ত্রে জালা 
অনুভূত হওয়ার কোন ব্যবস্থা 
নেই। তাই তার বক্তব্যে 
জ্বালার কোন উল্লেখ থাকবে 
না। ঠিক একইভাবে রোগী 
ক্রোধী, অভিমানী, হিং 
প্রকৃতি না কলহপ্রিয় তা কোন 
নিদানতত্তের (79111091029 
9/811.) সাহায্যে সংগ্রহ করা 
অসম্তব। অথচ রোগীর মানসিক লক্ষণকে গুরুত্ব না দেওয়ার 
অর্থ, লিখিত ব্যবস্থাপত্রের ফল শূন্য। প্যাথালজির চোখে 
ফিবল দৈহিক পরিবর্তন দেখা যাবে। তাই প্রতি রোগের 


ততীয় সংস্করণ 


উ। স্ত্যান্ন্দ চতব্জ 


এক-একটা বিশেষ অবস্থার কাল্পনিক নাম দিয়ে চিকিৎসা 
করতে হয়, যার সঙ্গে মানসিক অবস্থার কোন মিল থাকে 
না। 

ডাঃ চক্রপর্তী রোগীর কষ্টকর অবস্থা এবং রোগীর 
আত্ত্রীয়স্বজনের বক্তব্যের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। 
অধিকাংশ রোগীই জানেন না যে, কিভাবে তার কষ্টকর অবস্থার 
কথা চিকিৎসকের কাছে বলতে হবে। নিজ অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার 
থেকে ডাঃ চত্রবতী রোগলক্ষণগ্ুলির সমষ্টিকে নানাভাবে 
প্রশ্নাকারে লিপিবদ্ধ করেছেন, যা অধ্যয়ন করলে রোগী এবং 
চিকিৎসক উভয়ের কাছে বিষয়টি সহজ হবে। 

অতি অল্প সময়ের মধ্যে গ্রন্থটি প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের 
সোপান অতিক্রম করে তৃতীয় সংস্করণে পৌঁছেছে। এর দ্বারা 
সহজেই অনুধাবন করা যায়, হোমিও চিকিৎসক ও রোগী- 
সমাজের কাছে গ্রন্থটি কতখানি আকর্ষণীয়। 

ডাঃ চক্রবর্তী যদি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটি হিন্দি ও ইংরেজিতে 
অনুবাদ করেন, তবে অন্য ভাষার চিকিৎসকগণ ও রোগীদের 
প্রভূত উপকার হবে বলে মনে হয় 


স: শ্রীরামকৃষেের দ্টিতে ঈশ্বর ৬ স্কলক, সম্পাদনা ও প্রকাশকঃ 
দীর্তিকমার শীল ৬ বিবেকানন্দ সোসাইটি, ১৫১ বিবেকানন্দ 
রোড, কলকাতা-৬ ও পৃষ্ঠাসংখ্যা £ ৮০ ৬ মূলঃ ১২ টাকা 
ও প্রথাশকাল 2 ১৯৯৬ 

* হিমাগিরির তীর্ঘে তীর্ধেঞ লেখক « অজয়কুমার নন্দী ৬ প্রকাশক £ 
সুজয়কুমার ভৌমিক, সাহিত্যায়ন, ১/১বি, ডঃ অমল রায়চৌধুরী 
লেন, কলকাতা-৯ ও পৃষ্ঠাসংখ্যা ঃ ১০+৭০ ৬ মৃল্য £ ৪০ টাকা 


উ প্রবাল ২০০০ 

»+ জীবাতা ও পরমাতার মিলন & লেখক ও প্রকাশক * স্বামী 
ভড্রেস্থীরানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ সত্যানন্দ আলমবাজার মঠ, ৬০/১ 
রামচন্দ্র বাগটী লেন, কলকাতা-৩৫ ৬ পৃষ্ঠাসংখযা ৫ + ৬১ +১০ 
৬ মুল্য ত ১৫ টাকা ৬ প্রথাশকাল ৪ ২০০০ 

+: বিবেকানন্দের বতর্মান ভারত ঙ লেখক £ পরিমল চক্রবর্তী 
ঙ প্রকাশক 2 তপন সাহা, ২৭ স্টেশন রোড, কলকাতা-৪৯ 
গু ₹্যা৪১২২৬ মুল্য £২০ টাকা ঙ প্রকাশকাল £ ২০০১ 

» তব কপা ও লেখক এ সুনীলকুমার রু্ ৬ একাশক £ অনপৃণ রুঘ, 
১২৯ ফিডার রোড, 'রু্র ভিলা, পোঃ আড়িয়াদহ, কলকাতা-৫৭ 
ও পুষ্ঠাসংখযা £ ৭৬ ৬ মূল্য £ ৩০ টাকা ৬ প্রকাশকাল £ ২০০১ 

»+: পরমার্থ প্রসঙ্গে (১০ম খণ্ড) গ লেখক £ মহামহোপাধ্যায় 
শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ ৬ অনুবাদক ও সফ্কলকঃ স্বামী 
জগদীখারানন্দ ৬ প্রকাশক এ স্বামী জগদীন্বরানন্দ, ১০ গ্যালিফ 
স্্িট, সুইট নং ৬৩, ব্রক নং ৫, কলকাতা-৩ ৬ প্চাসংখ্যা £ 
৮+২০০ ৬ মুল্য ৪৫ টাকা ৬ প্রকাশকাল £ ২০০২ 

+ মহাযোগী লোকনাথ বরঙ্গচারী ও লেখক ও প্রকাশক £ 
মিহিরকুমার বিশ্বাস, শেলা, মগরা, হুগলি ৬ পৃষ্ঠাসংখ্যা £ ৭৮ 
৬ মূল্য £ ৫০ টাকা ৬ প্রকাশকাল £ ২০০৩ 





গ্রহ-পরিচয় ৩৭৭ 


স|ংবা|দা 


১৯২৬ সালে বাংলাদেশের বাগেরহাটে প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ 
আশ্রমটির দুটি বিশেষত্ব আছে। প্রথম-_এই আশ্রমটি তার 
সূচনাকাল থেকেই রামকৃষ্ণ সধ্ঘের মূল কেন্দ্র অর্থাৎ বেলুড় 
মঠের অনুমোদনপ্রাপ্ত। দ্বিতীয়__আশ্রমটির সঙ্গে ইতিহাসের 
অনেক উথান-পতন জড়িত। ২০০১ সালে সগৌরবে প্ল্যাটিনাম 
জুবিলিতে পদার্পণ করা এই আশ্রমের সুচনায় ছিলেন সুধীর 
নামের এক স্থানীয় যুবক। স্বামী বিবেকানন্দের জাতীয়তাবাদী 
বাণীতে উদ্দীপ্ত জমিদার বংশের এই সন্তান একসময়ে বেলুড় 
মঠে যেতে শুরু করেছিলেন। সংস্পর্শে এসেছিলেন স্বামী 
প্রেমানন্দের প্রেম-নির্বরিণীর। পরে কাশীতে সঙ্গলাভ করেন 
বেদাস্তবাদী ব্রহ্গাজ্ঞ স্বামী তুরীয়ানন্দের। জীবনটা বদলে যায় 
সুধীরের। কলকাতায় ফিরে তিনি বেলুড় মঠে গিয়ে রামকৃষ্ণ 
সচ্ঘে যোগদান করেন এবং স্বামী শিবানন্দের কাছে দীক্ষাপ্রাপ্ত 
হন। তার সন্যাসনাম হয় স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ*। 

একবার একটি কাজে সুধীর মহারাজ বাগেরহাটে এলে স্থানীয় 
প্রফুল্নচন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের তদানীস্তন অধ্যক্ষ 
ঝধিতুল্য কামাক্ষাচরণ নাগ এবং বাগেরহাট 
বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের তদানীস্তন প্রধান 
শিক্ষক যতীন্দ্রনাথ বসু তার কাছে বিশেষ 
আগ্রহ প্রকাশ করেন-_বাগেরহাট অঞ্চলে 
শ্রীরামকৃষ্ণের নামাঙ্কিত এবং তার আদর্শে | ৫ 
অনুপ্রাণিত একটি আশ্রম স্থাপনের । তাদের এই 1) 
প্রার্থনা সুধীর মহারাজ রামকৃষ্ণ মঠ-মিশন ঢ। 
সম্মতিলাভ করেন। অতঃপর বাগেরহাট উচ্চ 
বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কেনা বর্তমান 
জমিতে ১৯২৬ সালে স্থাপিত হয় শ্রীরামকৃষ্ণ 
আশ্রম, বাগেরহাট-_বেলুড় মঠের অন্যতম 
শাখাকেন্দ্ররূপে। প্রথম অধ্যক্ষ হলেন স্বামী রামানন্দ। প্রয়োজনীয় 
যোগাযোগগুলি কতকটা অভাবনীয়ভাবেই ঘটে যাওয়ায় আশ্রমের 
শুভ সুচনায় বিস্ম বা বিলম্ব হলো না। একটি চালাঘরে 
্রীশ্রীঠাকুরকে প্রতিষ্ঠা করে নিত্য সেবাপূজা আরম্ভ হলো। 
প্রসঙ্গত, আশ্রমের প্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধির পিছনে যেসব বিশিষ্ট 
ভক্তের অসামান্য অবদান ছিল, তাদের মধ্যে আছেন অধ্যাপক 
বনবিহারী ভট্টাচার্য, প্রণবকুমার রায়চৌধুরী, নাট্যকার 
নিশিকাস্ত বসুরায়, জমিদার রাজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, আইনজীবী 
ক্ষেত্রনাথ মিত্র, মানদাসুন্দরী বসুরায়, রজনীময়ী নন্দী প্রমুখ। 

পরবর্তী কালে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিভিন্ন সন্ন্যাসী, 
ব্রহ্মচারী ও অনুরাগী ভক্তের চেষ্টায় এই আশ্রমের উত্তরোত্তর & 
শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। তবে, মাঝে গেছে বিষাদাচ্ছন্ন কিছু সময়। 
১৯৭১-এর মার্চে সারা বাংলাদেশ জুড়ে সমর মুক্তি আন্দোলন 
শুরু হলে যেকোন মুহূর্তে আশ্রমে পাক হানাদারবাহিনীর 
আক্রমণের আশঙ্কা করে তৎকালীন আশ্রমাধ্যক্ষ মহারাজ বাধ্য 








ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি এবং আশ্রমের দলিলপত্র । গ্রাম থেকে গ্রামে 
গোপনে ঘুরতে হলো তাকে। সঙ্গে ছিলেন একজন ছাত্র। এদিকে 
ুক্কৃতকারীরা অনতিবিলম্বেই আশ্রম-বাড়িটিকে সম্পূর্ণভাবে লুষ্টন 
করে বিধ্বস্ত করল। কোন সংবাদাদি না পেয়ে বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ 
যখন ধরে নিয়েছিলেন যে, উক্ত অধ্যক্ষ মহারাজ আর বেঁচে নেই; 
তখন দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে, বহু কষ্ট স্বীকার করে, এমনকি 
প্রয়োজনে ছদ্মবেশ পর্যস্ত ধারণ করে তিনি তার সঙ্গিসহ কোনক্রঘে 
বেলুড় মঠে পৌছাতে সমর্থ হলেন-_-১৯৭১-এর জুলাইয়ে। পেরিয়ে 
গেল আরো কয়েক মাস। অবশেষে কেটে গেল কালো রাত। ১৯৭১. 
এর ১৬ ডিসেম্বর বিজয় ঘোষিত হলো স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র 
ংলাদেশের। যুদ্ধে বিধবস্ত এ অঞ্চলের বিপন্ন মানুষের সেবায় 
রামকৃষ্ণ মিশন ১৯৭২-এর ৪ মার্চ কমীদের পাঠাল। মিশনের তরফ 
থেকে এ অঞ্চলে সূচনা হলো এক ব্যাপক সেবাযজ্ঞের। খাদ্য-বন্ 
বাসস্থানের সঙ্গে সঙ্গে গৃহীত হলো শিক্ষাবিস্তারের কর্মসূচীও। 
এদিকে বাংলাদেশ সরকার, স্থানীয় জনসাধারণ ও বেলুড় মঠের 
অর্থসাহায্যে বিধ্বস্ত আশ্রমটির সম্পূর্ণ সংস্কারসাধন করে সেটিকে 
আরো সৌষ্ঠবমণ্ডিত করা হলো এবং ১৯৭২-এর ২৬ ডিসেম্বর শ্রীমা 
সারদাদেবীর পুণ্য জন্মতিথিতে আশ্রমের পুরনো 
মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্জদেবের  প্রতিকৃতির 
পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে নবগঠিত আশ্রমের গুড 
উদ্বোধন করা হলো। পরবর্তী কালে নির্মিত 
হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের নতুন শোভন মন্দির। 
প্লাটিনাম জুবিলি উৎসবের প্রধান অঙ্গরূপে সেই 
দিত মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী 
শ্র গহনানন্দজী মহারাজ-_গত ২৯ মার্চ ২০০১-এ। 
তার দুদিন আগে নবনির্মিত প্রেমানন্দ ভবনের 
দ্বারোদ্ঘাটন করেন রামকৃষ্জ মঠ-মিশনের 
২ সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। 
বাগেরহাট শ্রীরামকৃষ্চ আশ্রমে ঠাকুর, মা 

ও স্বামীজীর নিত্যপুজা ছাড়া প্রতিবছর শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপুজা ও 
্রীশ্রীসরস্বতীপূজা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি সপ্তাহে 
নিয়মিতভাবে চলে ধমীয় আলোচনা । আশ্রমে আছে একটি 


হলেন আশ্রম ছেড়ে বেরিয়ে আসতে। সঙ্গে নিলেন ঠাকুর, মা [8 





১৯৫৮-১৯৬৭ বাগবাজারে মায়ের বাড়ির অধ্যক্ষ, অধুনা প্রয়াত। 





৩৭৮ € উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্-_-৫ম সংখা 0 জ্যৈষ্ঠ ১৪১১ 0 মে ২০০৪ 


স্থাগার গ্রন্থসংখ্যা ৪,০০০-এর বেশি), দাতব্য আযালোপ্যাথিক 

৫ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাকেন্দ্র (রোগীর সংখ্যা বার্ষিক প্রায় 
টি ও একটি ছাত্রাবাস ছোত্রসংখ্যা প্রায় ৫০ জন, 
যাদের মধ্যে ৩-৪ জন বিনা খরচায় থাকে)। এছাড়া আশ্রমে 
একটি গো-খামার ও একটি হাস-খামার আছে। আশ্রমের অধীনে 
নিমীয়মাণ শাখাকেন্দ্ররূপে পাঁজাখোলা ও খেজুরিয়া রামকৃষ্ণ 
আশ্রমের নাম উল্লেখযোগ্য। বিগত প্ল্যাটিনাম জুবিলি বর্ষে 
আশ্রম থেকে একটি সুন্দর স্মরণিকা প্রকাশিত হয়েছে। জাতি-ধর্ম 
নির্বিশেষে সকলের রচনা ৪১৮ পৃষ্ঠার এই সুদৃশ্য গ্রে 
সনিবেশিত হয়েছে। দেওয়া হয়েছে প্রচুর রঙিন ছবি। গ্রন্থটি 
বাংলাদেশের হিন্দু ও মুসলিম - সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে 
আদরণীয় হয়েছে। 

উৎসব-অনুষ্ঠান 

রামকৃষ্ণ মঠ, কোচবিহার $ গত ১ এপ্রিল ২০০৪ কোচবিহার 
জেলা সংশোধনাগারের বন্দিদের জন্য স্বাক্ষরতা প্রকল্প ও নৈতিক 
মানোনয়নকার্যের উদ্বোধন করেন মঠাধ্যক্ষ স্বামী অজরানন্দজী। 
এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার মঠের অন্যান্য সাধু ও 
ু্মচারিবৃন্দ এবং আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাবিদ্যালয়ের 
অধ্যক্ষ দিলীপ নাহা। তিনি এদিন জানান, প্রয়োজনে এই কাজে 
মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক, অধ্যাপিকা এবং ছাত্রছাত্রীরাও এগিয়ে 
মাসবেন। ঠিক হয়, প্রতি সপ্তাহে মঙ্গল ও শুক্রবারে পুরুষ ও 
মহিলা বন্দিদের জন্য ক্লাস হবে। 

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, সরিষা $ গত ৩-৫ এপ্রিল ২০০৪ 
মঙ্গলারতি, বেদগান, উষাকীর্তন, বিশেষ পুজা, গ্রাম-পরিক্রমা, 
তক্তিগীতি, বাউল গান, ্্রীশ্রীরামকৃষ্তকথামৃত” পাঠ ও 
আলোচনা, গীতিনাট্য, ধর্মসভা, যাত্রাভিনয়, পুতুলনাচ, 
যুবসম্মেলন প্রভৃতির মাধ্যমে আশ্রমের বাৎসরিক উৎসব 
অনুষ্ঠিত হয়। গত ৩ এপ্রিল আয়োজিত যুবসম্মেলনের বিভিন্ন 
পর্বে ভাষণ দেন স্বামী রাজীবানন্দজী, স্বামী গঙ্গাধরানন্দজী, 
হ্বামী বলভদ্রানন্দজী, স্বামী পরেশাত্মানন্দজী, স্বামী 
তত্তসারানন্দজী ও বিষুণপদ চক্রবর্তী এবং বিভিন্ন পর্বে ধন্যবাদ 
পন করেন স্বামী বৈকুষ্ঠানন্দজী ও স্বামী পররূপানন্দজী। এই 
অনুষ্ঠানের প্রশ্নোত্তর পর্বে উত্তর প্রদান করেন স্বামী 
বপভদ্রানন্দজী। ৪ এপ্রিল ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত" পাঠ ও 
আলোচনা করেন স্বামী সর্বলোকানন্দজী। এদিন আয়োজিত 
সাধুসেবায় প্রায় ১৫০ জন সাধু ও ব্রহ্মচারী উপস্থিত ছিলেন 
এবং দুপুরে প্রায় ১৭,০০০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। 
বেকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী তত্বজ্ঞানানন্দজী, স্বামী 
যোগস্বরূপানন্দজী, স্বামী খতানন্দজী ও ডায়মগ্ডহারবারের উপ- 
খহকুমাশাসক প্রশাস্তকুমার মল্লিক। . 

রামকৃষ্ণ মঠ, পুনে মহারাষ্ট্র) £$ ভারত সরকারের স্বাস্থ্য ও 
পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং স্টপ টি. বি. পার্টনারশিপ 
ফারাম টি. বি, রোগীদের চিকিৎসায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
কাজের জন্য সারা ভারতের ৬টি কেন্দ্রকে সম্মানিত করেছেন। 
পুনে মঠের পলিক্লিনিক তাদের মধ্যে একটি, যেখানে ১৯৯৮ 
সাল থেকে ৫০০ রোগী আরোগ্যলাভ করেছেন। ২৪ মার্চ ২০০৪ 
এই উপলক্ষ্যে নিউ দিল্লিতে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন 
শরতের প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী। 


শ্রীত্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব 

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের নিম্নলিখিত শাখাকেন্দ্র- 
গুলিতে এই উপলক্ষ্যে উৎসবের আয়োজন করা হয়। ভারতে £ 
কানপুর, পুনে, বারাণসী অদ্বৈত আশ্রম এবং বারাণসী হোম অফ 
সার্ভিস। বহির্ভারতে ঃ দিনাজপুর (বাংলাদেশ)। 


[তত 
২০০৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্যদ্‌ পরিচালিত 
মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দশজনের মেধাতালিকায় রামকৃষ্ঃ 
মিশন পরিচালিত সরিষা স্কুলের এক ছাত্র ৩য় স্থান 
এবং রামহরিপুর স্কুলের একটি ছাত্র ১০ম স্থান অধিকার 
করেছে। ী 
রামকৃষ্ণ মিশন, নাডি (ফিজি) ঃ গত ১২ মার্চ ২০০৪ স্বামী 
বিবেকানন্দ কলেজে নব-প্রতিষ্ঠিত স্বামীজীর পূর্ণাবয়ব বোঞ্জের 
মুর্তির আবরণ উন্মোচন করেন ফিজির উপরাষ্ট্রপতি রতু জোপে 
সেনিলোলি। 
দেহত্যাগ 
স্বামী জ্যোতিরানন্দজী (পঙ্কজ মহারাজ) গত ৯ মার্চ ২০০৪ 
ভোর ৫টা ৩০ মিনিটে বেলুড় মঠে হৃদ্যস্ত্রের বৈকল্যের কারণে 
দেহত্যাগ করেন। প্রয়াণকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। 
ঠিনি ডায়াবিটিস ও কিডনির সমস্যায় ভুগছিলেন এবং গঙ 
কয়েক বছর যাবৎ শয্যাশায়ী ছিলেন। 
পুজ্যপাদ মহারাজ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী 
মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৫০ সালে তিনি বেলুড় মঠে যোগদান 
করেন এবং ১৯৫৯ সালে শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের 
কাছ থেকে সন্নযাসলাভ করেন। বেলুড় মঠ ভিন্ন তিনি বৃন্দাবন, 
শিলং, মায়াবতী ও রহড়া কেন্দ্রের সঙ্গে সাধুকর্মী হিসাবে যুক্ত 
ছিলেন। সুযোগ্য চিকিৎসক হিসাবে তিনি বেলুড় মঠের 
চিকিৎসাকেন্দ্রে বেশ কয়েক বছর অতি নিষ্ঠার সঙ্গে সেবাকার্য 
করেন। গত ২০ বছর যাবৎ বেলুড় মঠে তিনি অবসরজীবন 
যাপন করছিলেন। তিনি ছিলেন সরল, আত্মপ্রচারবিমুখ ও 
পরিশ্রমী স্বভাবের। 
স্বামী অখিলাত্মানন্দজী (বিজন মহারাজ) গত ১৬ মার্চ 
২০০৪ সকাল ৬টা ৪৩ মিনিটে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বেলুড় 
মঠে দেহত্যাগ করেন। প্রয়াণকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। 
তিনি ভায়াবিটিস, উচ্চ রক্তচাপ, ইসকিমিক হৃদরোগ ও তীএ 
রক্তাল্পতায় ভুগছিলেন। 
পৃজ্যপাদ মহারাজ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী 
মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৫৫ সালে তিনি জামসেদপুর কেন্দ্রে 
যোগদান করেন এবং ১৯৬৪ সালে শ্রীমৎ স্বামী 'মাধবানন্দজী 
মহারাজের কাছ থেকে সন্াসলাভ করেন। ১৯৯৫ সাল থেকে 
২০০৩ সাল পর্যস্ত তিনি জামসেদপুর কেন্দ্রের অধ্যক্ষ পদে বৃত 
ছিলেন। যোগদান-কেন্দ্রেই তিনি তার সাধুজীবনের সমগ্র 
কর্মক্ষমকাল শ্রীশ্রীঠাকুরের বিভিন্ন সেবাকাজে অতিবাহিত 
করেন। গত তিনমাস যাবৎ তিনি জামসেদপুর ও বেলুড় মঠে 
অবসরজীবন যাপন করছিলেন। অপ্রত্যাশিতভাবেই তার 
অস্তিমকাল উপস্থিত হয়। তিনি ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী, 
কৃচ্ছতাপরায়ণ ও মধুর স্বভাবের। [3 
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[যু অমায়ের বাড়ির সংবাদ] 


আবির্ভাবতিথি পালনঃ গত ২৪ এপ্রিল ২০০৪ 
শ্রীশক্ষরাচার্যেন আবির্ভাব-তিথিতঠে তাপ জীবন ও বাণী নিষয়ে 
আলো৮না করেন স্বামী অমলাত্মানন্দজী। 

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে। [এ 


বিবিধ সংবাদ 


উৎসব-অনুষ্ঠান 

কথামৃত সঙ্ঘ, রসা রোড সাউথ থার্ড লেন (কলকাতা- 
৩৩); ১-২৩ নভেম্বর ২০০৩ শ্ীস্রীমায়ের আপিঙাবের সার্ধ 
শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে 'শ্রীসারদা-জীবন-পরিক্রমা' নামে এক 
উৎসবের আয়োডান করা হয়। উৎসবের উদ্বোধন করেন 
শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ সারদা মিশনের সহাধ্ক্ষা প্রব্রাজিকা 
ভক্তিপ্রাণামাতাজী। গত ২-২২ নভেম্বর প্রতিদিন 'শ্রীমা সারদা 
দেবী" গ্রন্থের একটি করে অধ্যায় অবলম্বনে পাঠ ও আলোচনা 


গ৩ ১ 


করেন প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণাজী, শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃ্ঃ 
সারদা মিশনের অন্যান্য সন্াসিনী এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ঃ 


মিশনের সন্ন্যাসিধৃন্দ। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন স্বামী 
প্রতানন্পতী | 

সাকরাইল সেন্টাল শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘ 
(হাওড়া) £ গঙ ১১ জাণুয়ারি ২০০৪ শোভাযাএা, গল্প বলা, 
কাইজ, সে আকো ও হস্তাক্ষর প্রতিযোগিতা, প্রশ্নোত্তরপর্ব, 
কম্বল বি৩রণ, সম্ধের প্রবেশপথের দ্বারোদ্ধাটন, পুস্তিকা প্রকাশ 
প্রতি মাধামে যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কাইজ পরিচালনা ও 
ভাষণ দান করেন স্বামী বৈকুগ্ঠাণন্দজী এবং প্রশ্নোন্তরপর্ব 
পরিচালনা করেণ স্বামী চিদ্রূপানন্দজী। 

শ্রীরামকষ্ণ বেদাস্তকুটীর, প্রসাদপুর (হুগলি) ঃ গত ১১ ও 
১২ জাণুয়ারি ২০০৪ বৈদিক প্রার্থনা, শোভাযাত্রা, সঙ্গীত, 
আবৃ্ডি, গল্প বলা, অগ্কন ইত্যাদি প্রতিযোগিতা, ভক্তিগীতি, 
নাটক, শীতবন্্র বিওরণ প্রভৃতির মাধ্যমে যুব-উৎসব অনুষ্ঠিত 
হয়। প্রায় ৯,৭০০ জনের বসে আহারের ব্যবস্থা করা হয়। 
ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী স্বতন্থানন্দজী, স্বামী বরানন্দজী, স্বামী 
বেদানন্জী *ও স্বামী কমলেশানন্দজী। 

উত্তর কলিকাতা যোগিপাড়া বলাকা (কলকাতা-৬) $ গত ১১ 
জানুয়ারি ২০০৪ চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের 
আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। ১৫০-র বেশি 
প্রতিযোগী এতে অংশগ্রহণ করে। বিচারক হিসাবে উপস্থিত 
ছিলেন বিশিষ্ট কা্টুনিস্ট রেবতীভূষণ ঘোষ, সমর ভৌমিক ও 
শ্যামল সেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বামী শীর্ষানন্দজী, 
স্বামী ক্ষেমানন্দজী, বেদান্ত মঠের স্বামী সুদর্শনানন্দজী, শিবাজী 
খোষ প্রমুখ। 


পূর্বসিথি শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ কেলকাতা-৩০) $ গত ১১ ও ১২ 
জানুয়ারি ২০০৪ অঙ্কন, কুইজ ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, সঙ্গীত 
নগর-পরিক্রমা, আলোচনা, কালীকীর্তন এবং কম্বল, ধুতি শাড়ি 

ও বিছানার চাদর বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে যুব-উৎসব পালিত 
হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ৭ ডিসেম্বর ২০০৩ শ্রীশ্রীমায়ের 
আবিরাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত সাধুসেবায় 
প্রায় ৩০ জন সাধু-ব্রন্মচারী উপস্থিত ছিলেন। 

সিটিজেস ভলেপ্টিয়ার ফোর্স (কলকাতা-১২)$ গত ১২ 
জানুয়ারি ২০০৪ প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে গঙ্গাসাগর মেলাপ্রাঙ্গাণ 
'জাতীয় যুবদিবস” পালিত হয়। সাগরমেলায় আগত বিভিন্ন 
স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদসা এবং তীর্থযাত্রিগণ এই অনুষ্ঠানে যোগ 
দেন। ভাষণ দেন স্বামী শাস্তিদানন্দজী। 

শ্রীরামকৃষ্ণ সোসাইটি, ডিমাপুর (নাগাল্যাণ্ড) ঃ গত ১২ 
জানুয়ারি ২০০৪ শোভাযাত্রা, ক্যুইজ, বসে আকো, বন্তত, 
ইংরেজি রচনা লেখা ইত্যাদি প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 
নাটক প্রভৃতির মাধ্যমে “জাতীয় যুবদিবস' পালিত হয়। এই 


উপলক্ষ্যে আয়োজিত জনসভায় ভাষণ দেন স্বামী ঈশাত্মানন্দনী, 


নাগাল্যাণ্ডের রাজাপাল ও রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় 
এর প্রাক্তন ছাত্র শ্যামল দত্ত এবং স্থানীয় বিধায়ক আই. ইমকং! 
সভায় স্বাগত-ভাষণ দান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে 
সমিতির সভাপতি এস. আর. চক্রবর্তী ও সম্পাদক ডর 
উষ্টাচার্য। 'কল টু দি নেশন' পুস্তিকাটি ৩০০ ছাঞ্ছাত্রীসই 
উপস্থিত সকল অতিথির মধ্যে বিওরণ করা হয়। 

টালিগঞ্জ বিবেকানন্দ যুব কেন্দ্র (কলকাতা-৩৩) ই গঠ ১২ 
জানুয়ারি ২০০৪ পতাকা উত্তোলন, স্বামীজীর প্রতিকূভিতে 
মাল্যদান, স্থানীয় এম. আর. বাষ্প হাসপাতালে ৬০ জন দু? 
শিশুর মধ্যে ফল, মিষ্টি, খিঙ্কুট, কেক, লজেন্স ইওাদি বিতরণ 
প্রভৃতির মাধ্যমে “জাতীয় যুবদিবস' পালন করা হয় 
আলোচনাসভায় ভাষণ দেন স্বামী সর্বলোকানন্দজী, প্রণবে 
চত্রম্বর্তী ও ডঃ প্রিয়তোষ খা। 

পাকুড় শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম (বীরভূম) ঃ গত ১২ 
জানুয়ারি ২০০৪ 'শ্বাদেশমন্ত্র' পাঠ, ভক্তিগীতি, আবৃত্তি প্রস্তুতি 
মাধ্যমে স্বামীভীর জন্মদিন পালন করা হয়। ধর্মসভায় ভাষণ (৮ 
স্বামী বাগীশানন্দ পুরীজী, স্বামী আনন্দ গিরিজী, জেলাশাসক 
এবং বদ্রীপ্রসাদ তেওয়ারী। হরিজন ও দুঃস্থ মানুষের মধ্যে ১০ 
কম্বল বিতরণ করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ১ জানুয়া'র 
২০০৪ ভক্তিগাতি, প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে কত 
দিবস" উদ্যাপিত হয়। এদিন প্রায় ৪০০ ভক্ত প্রসাদ পান। 

শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবা সঙ্ঘ, মগুলগ্রাম (বর্ধমান) £ গত 
১২ জানুয়ারি ২০০৪ পুজা, পাঠ, 'বিবেক পরিচিতি' পরীক্ষ' 
কুইজ, স্বাস্থ্য ও রক্তদান শিবির প্রভৃতির মাধ্যমে 'ডাও 
যুবদিবস' পালিত হয়। ২০০ ছাত্রছাত্রী বিবেক পরিচিতি পরীক্ষা 
অংশগ্রহণ করে এবং ৪৫ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। 

জামালপাড়া শ্রীত্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঞ্ঘ, কাশীনাথপুর (উত্তর 
২৪ পরগনা) ₹ গত ১২ জানুয়ারি ২০০৪ পথ-পরিক্রমা, পু" 
পাঠ, প্রসাদ বিতরণ, আবৃত্তি প্রবন্ধ পাঠ, তাৎক্ষণিক বর্ধৃত' 
কুইজ, আলোচনা, পুরস্কার বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে "তং 
যুবদিবস' পালিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ডাঃ সুধী 


৩০2 
৬৯৪০৯ 
৯৪এ%৬৩৯ 
৩৪৪৯৩$৭৪৮০৩৯৯৬৪০৩০০৯৬০৮৮৬০৬০০০৩৬০৪৪৪৪০১৬৪৪১৪৮৪০২৬৪০৪২৩৩৪০৩৭৪৩০৪৪৪৪৪৪ড৪৪৪৪৪5৪৪৪৪৬১৪০৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৩৪৪৩৪৬৩৩৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৩৪৪৪০ড৩৩৩৪৪০৪৪০৩৪৪৬৪৪৪৪০৩৪৪৪৩৪৪৪৪০৪৪৪৪৩৪৩৪৪৪৪৪৪৪৩৩৪৪৪৩৪৪৪ ৪ ডডডঞ ও 


৩৮০ ক উদ্বোধন 2 ১০৬তস কর্য-- ৩৮ সংখা -) ১৬৮ ১৬১১ (এ মে ২০০৪ 


পাহা। গত ১৪ জানুয়ারি ২০০৪ পুজা, পাঠ, ভজন, আলোচনা 
প্রভৃতির মাধ্যমে স্বামীজীর আবির্ভাবতিথি পালিত হয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি, ধর্মনগর (উত্তর ত্রিপুরা) ঃ গত ১২ 
্ানুয়ারি ২০০৪ শোভাযাত্রা, “কথামৃত', 'লীলাপ্রসঙ্গ', “মায়ের 
কথা" প্রভৃতি পাঠ ও আলোচনা, জপধ্যান, ভক্তিগীতি ইত্যাদির 
মাধমে “জাতীয় যুবদিবস” পালিত হয়। ৩৪ জন দুগস্থ 
নরনারীকে শীতবস্ত্র প্রদান করা হয়। 

রামকৃষ্ণ স্মরণতীর্থ (পাঠচক্র), মূলাজোড় (উত্তর ২৪ 
পরগনা)ঃ গত ১২ জানুয়ারি ২০০৪ বসে আঁকো, আবৃত্তি, 
টাইজ, সঙ্গীত ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ প্রস্তুতির 
মাধমে “জাতীয় যুবদিবস' পালিত হয়। পুরস্কার বিতরণী 
মনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বামী মুক্তিকামানন্দজী। গত ১৪ 
গনুয়ারি ২০০৪ বিশেষ পুজা, সঙ্গীত, স্বামীজীর 'বাণী ও রচনা' 
থকে পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে স্বামীজীর জন্মতিথি উদ্যাপিত হয়। 
টার জীবন ও বাণী বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী 
মতন্দ্রানন্দজী। এদিন প্রায় ৩,০০০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। 

আবাডাঙা গোপেশ্বর হাই স্কুল (বীরভূম) $ গত ১২ 
গানুয়ারি ২০০৪ গান, আবৃত্তি, আলোচনা প্রতৃতির মাধ্যমে 
জাতীয় যুবদিবস' পালন করা হয়। ৫০০ ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও 
সভিভাবক অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও অংশগ্রহণ করেন 
[রভূমের অতিরিক্ত জেলাশাসক মদনমোহন পাল। স্বামী 
ববেকানন্দ ও যুবদিবস" প্রসঙ্গে আলোচনা করেন বিদ্যালয়ের 
পধান শিক্ষক উৎপলকুমার দাস। 

শ্ীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদামণি আশ্রম, খেপুত (পশ্চিম 
মদিনীপুর)ঃ গত ১২ জানুয়ারি ২০০৪ মঙ্গলারতি, সূর্যোদয় 
থকে সূর্যাস্ত অখণ্ড হরিনাম, পথ-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, 
লাকশৃতা, ছাত্রছাতীদের মধ্যে অঙ্কন, বক্তৃতা, “বিভিন্নরূপে মা 
গরদা” ও যেমন খুশি সাজো, সঙ্গীত, “্বদেশমন্ত্রঁ পাঠ, 
যাগব্যায়াম প্রভৃতি প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কার বিতরণের 
ধ্যমে বার্ষিক উৎসব ও “জাতীয় যুবদিবস” পালিত হয়। 
'মসভায় ভাষণ দেন আশ্রমাধ্যক্ষ ব্রহ্মচারী শিশির, স্বামী 
র্বানন্দজী, সুশীল বেরা, রবীন্দ্রনাথ মাল, সুকুমার সামন্ত প্রমুখ। 
£দিন প্রায় ৬,০০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। দুঃস্থ 
রায়ণদের মধ্যে ১০০ শীতের চাদর, ২৫টি ধুতি, ২৫টি শাড়ি, 
২০০ প্যান্ট, ২৫০টি গেঞ্জি, ১০টি কম্বল, ১৫টি সোয়েটার, ৭৫টি 
মহিলা ও শিশুদের পোশাক বিতরণ করা হয়। ছাত্রছাত্রীদের 
১০০০ “অমৃতবাণী" পুস্তিকা, ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর ছবি এবং 
খাতা দেওয়া হয়। 

শ্যামপুকুরবাটী শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণ সঙ্ঘ (কলকাতা-৪) £ গত ১৪ 
ভাণুয়ারি ২০০৪ বিশেষ পুজা, ভক্তিগীতি, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে 
ঘশীজীর জন্মতিথি পালন করা হয়। স্বাম়ীজীর “বাণী ও রচনা" থেকে 
পাঠ করেন সুব্রত চক্রবর্তী। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন সুশাস্ত দত্ত 
$ শস্তুনাথ দালাল। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী অচ্যুতানন্দজী। 

রামকৃষ্ণ আশ্রম, কৃষ্ণনগর (নদীয়া) ঃ গত ১৪ জানুয়ারি 
২০০৪ বিশেষ পূজা, গান, প্রসাদ বিতরণ, আলোচনাসভা, কম্বল 
'নতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে স্বামীজীর জন্মতিথি পালন করা হয়। 
১৫ ও ১৬ জানুয়ারি ২০০৪ আশ্রমের তত্বাবধানে স্থানীয় 
১৯ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে গান, আবৃত্তি, নৃত্য, বক্তৃতা প্রভৃতির 
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মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব 
উদ্যাপিত হয়। চারটি বিদ্যালয়েই স্বামী দিব্যানন্দজী উপস্থিত 
ছিলেন। এ বিদ্যালয়গুলির ১,৮০০ ছাত্রীর মধ্যে “আমি মা 
সকলের মা" পুস্তিকাটি বিতরণ করা হয়। ১৬ তারিখ আশ্রমে 
মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, সহস্রাধিক ভক্তের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ, 
গান, শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণীর ওপর আলোচনা, ক্যুইজ 
প্রতিযোগিতা, অনুন্নত গ্রামে অবস্থিত একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের 
দুঃস্থ ছাত্রীদের মধ্যে শীতের পোশাক বিতরণ প্রতৃতির মাধ্যমে 
শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব উৎসব পালিত হয়। ১৭ জানুয়ারি মালদা 
রামকৃষ্ণ মিশনের তত্বাবধানে ও স্বামী দিব্যানন্দজীর উপস্থিতিতে 
কৃষ্ণনগর জেলা সংশোধনাগারে একটি আলোচনাচক্রের 
আয়োজন করা হয়। উপস্থিত প্রায় ৬৫০ জন বন্দির মধ্যে মিষ্টি 
বিতরণ করা হয়। তিনমাস আগে বন্দিদের মানবিক বিকাশে 
উন্নতি ও স্বনির্ভর প্রকল্পে আশ্রম কর্তৃক এই সংশোধনাগারে কাজ 
শুরু হয়েছে। এদিন আশ্রমপ্াঙ্গণে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের 
আয়োজন করা হয়। স্বামী সদ্রূপানন্দজী এবং ৩৩ জন যুবক- 
যুবতী রক্তদান করেন। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে “স্বামীজীর জীবন ও 
বাণী” পুস্তিকাটি বিতরণ করা হয়। 

রসুলপুর রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (বর্ধমান) $ গত ১৭-১৮ জানুয়ারি 
২০০৪ মঙ্গলারতি, প্রভাতফেরি, “গীতা” ও চন্ডী” পাঠ প্রভৃতির 
মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্জদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। সঙ্গীত 
পরিবেশন করেন স্বামী অনিমেষানন্দজী, অরিন্দম চক্রবর্তী প্রমুখ। 
ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী, স্বামী অচ্যুতানন্দজী, 
জেলাশাসক সুব্রত গুপ্ত, বিষুপদ চক্রবর্তী প্রমুখ। ১৮ তারিখ প্রায় 
২,০০০ ভক্তকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। সবশেষে 
শ্রুতিনাটক “মা সারদা" পরিবেশিত হয়। 

উত্তর ২৪ পরগনা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদ £ গত 
১৭-১৮ জানুয়ারি ২০০৪ পরিষদের দশম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত 
হয় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, রামকৃষ্ণ পল্লী, বনগ্রামে। সম্মেলনে ৮৩ 
জন প্রতিনিধি এবং এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত যুবসম্মেলনে ১২৮ 
জন যুবপ্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে ভাষণ দান করেন 
স্বামী শিবময়ানন্দজী, স্বামী মুক্তিকামানন্দজী, স্বামী অন্নপূর্ণানন্দজী ও 
স্বামী মোক্ষপ্রিয়ানন্দজী। সম্মেলনে স্বাগত ভাষণ দেন শ্রীশ্রীরামকৃষঃ 
আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী চিদ্ঘনানন্দজী এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন 
আহায়ক সন্তোষকুমার ঘোষ। 

অমরকানন শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাদল আশ্রম (বাঁকুড়া) £ গত ১৭ 
জানুয়ারি ২০০৪ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী 
উপলক্ষ্যে মাতৃসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ৩৫০ জন 
মহিলা প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন 
স্বামী তত্বস্থানন্দজী। ভাষণ দেন স্বামী উমানন্দজী, প্রাক্তন 
বিচারপতি ভগবতীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডঃ সুবোধ চৌধুরী। 

শ্রীরামপুর সারদা রামকৃষ্ সেবক সঙ্ঘ (হুগলি) ঃ গত ১৭-১৯ 
জানুয়ারি ২০০৪ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নবনির্মিত প্রার্থনাগৃহ 
ও সেবাকেন্দ্রের দ্বারোদ্ঘাটন, বার্ধিক উৎসব এবং শ্রীশ্রীমায়ের 
আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। ১৭ তারিখ 
অপরাহে আয়োজিত শোভাযাত্রায় হিন্দু, খ্রিস্টান, মুসলমান ও শিখ 
ধর্মীবলম্বীরা যোগদান করে তাদের ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ করেন। ৬ 
জন সন্ন্যাসি-সহ প্রায় ২,৫০০ ভক্ত এতে অংশগ্রহণ করেন। একটি 


সংবাদ গ ৩৮৯ 
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শিশুর অংশগ্রহণ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৮ তারিখ সকাল 
৯টায় প্রার্থনাগৃহ ও সেবাকেন্দ্রের দ্বারোদ্ঘাটন করেন রামকৃষ্ণ মঠ 
ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গীতানন্দজী 
মহারাজ। ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি স্থাপনের পর তিনি 
অর্থ্যপ্রদান ও আরতি করেন। এরপর তিনি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দান ও 
একটি স্মরণিকার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন। দুপুরে প্রায় ২,০০০ 
ভক্ত প্রসাদ পান। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী 
ধৃতাত্মানন্দজী, স্বামী পরিপূর্ণানন্দজী ও স্বামী শাস্তাত্মানন্দজী। 
সম্ঘের কার্যাবলী সম্বন্ধে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন 
সম্পাদক স্বপন মুখোপাধ্যায়। ১৯ তারিখে আলোচনাসভা, গীতি- 
আলেখ্য প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ 
শতবার্ষিকী উৎসব উদ্যাপিত হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন 
্রত্রাজিকা সদ্ভাবপ্রাণাজী, প্রব্রাজিকা শুচিপ্রাণাজী এবং বিষুরপদ 
চক্রবর্তী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অজয় দাশ। 

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম, চকচণ্তীনগর (হুগলি) ২ গত ১৮ 
জানুয়ারি ২০০৪ বিশেষ পুজা, চণ্ডীপাঠ, ভক্তিগীতি, শ্রুতিনাটক 
প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী ও 
বাৎসরিক উৎসব পালিত হয়। বিশেষ পূজা ও হোম করেন স্বামী 
সাংখ্যানন্দজী। দুপুরে প্রায় ২,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান। বৈকালিক 
ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী সপ্রভানন্দজী, স্বামী ভক্তিপ্রিয়ানন্দজী, 
ব্রহ্মচারী চণ্ডীদাস এবং সমীর নিয়োগী। 

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র, নৈহাটী (উত্তর ২৪ পরগনা) ঃ 
গত ১৮ জানুয়ারি ২০০৪ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, পুজা, 
শ্রীমত্তগবপ্গীতা পাঠ, বিবেকানন্দ বন্দনা, ভঞ্তিগীতি প্রভৃতির 
মাধ্যমে স্বামীজীর জন্মোৎসব পালিত হয়। এদিন প্রায় ১,০০০ 
ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী 
শুকদেবানন্দজী, বিষুণপদ চক্রবর্তী ও অধ্যাপিকা বীথিকা ভট্টাচার্য । 
ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডঃ দেবাশিস নাথ এবং সমগ্র অনুষ্ঠানটি 
পরিচালনা করেন সঙ্ঘ-সভাপতি অধ্যাপক শশাঙ্কশেখর ভট্টাচার্য। 

বহির্ভারত 


শ্রীত্রীরামকৃ্চ আশ্রম, যশোর (বাংলাদেশ) £ গত ১৪ 
জানুয়ারি ২০০৪ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বামীজীর জন্মোৎসব 
উদ্যাপিত হয়। এই উপলক্ষ্যে একটি শোভাযাত্রার উদ্বোধন 
করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা) বেলায়েত হোসেন। 
যশোর জেনারেল ও টি. বি. হাসপাতালের রোগীদের মধ্যে ফল 
ডাঃ হাসান আল-মাসুন। আশ্রমের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 
ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বই ও ফল বিতরণ করা হয়। এই অনুষ্ঠানে 
প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপিকা নার্গিস বেগম। 
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আশ্রমের সভাপতি গোবিন্দলাল 
সাহা। 

রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বিবেকানন্দ শিক্ষা ও সংস্কৃতি পরিষদ, 
শ্রীমঙ্গল শাখা, মৌলভীবাজার (বাংলাদেশ) ই গত ১৪ জানুয়ারি 
বৈদিক মন্ত্র ও স্বামীজীর গ্রন্থ থেকে পাঠ, বিশেষ পূজা, জপধ্যান, 
অঙ্কন প্রতিযোগিতা, রক্তদান, আলোচনাসভা, প্রসাদ ও 
দরিদ্রনারায়ণের মধ্যে বস্ত্রবিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে স্বামীজীর 
জন্মতিথি পালন করা হয়। এদিন ২০০৩ সালের মাধ্যমিক স্কুল 
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সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উপজেলার প্রতিটি স্কুলে সর্বোচ্চ জি. পি. এ 
প্রাপ্তদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। আলোচনাসভায় ভাষণ 
দেন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক দীপকরঞ্জন দাশগুপ্, নৃপেন্রনাথ 
দাশ, সেবাশ্রমের সাধারণ সম্পাদক প্রমথেশ দেবচৌধুরী, রনজিত 
রায়রন ও সংগঠনের সভাপতি দীপেন্দ্র ভট্রাচার্য। এদিন পরিষদের 
তৃতীয় মুখপত্র “সনাতন' প্রকাশ করা হয়। 
পরলোকে 

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, হুগলি- 
নিবাসিনী সুবর্ণনলিনী ঘোষ গত ৮ নভেম্বর ২০০৩ 
পরলোকগমন করেন। তার বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। 

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, কল্যাণী- 
নিবাসী দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় গত ১৭ নভেম্বর ২০০৩ 
পরলোকগমন করেন। তার বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। 

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, বাঁকুড়া- 
নিবাসী কল্যাণকুমার সিংহ গত ২০ নভেম্বর ২০০৩ 
পরলোকগমন করেন। তার বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। 

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, বাকুড়া- 
নিবাসী রবিলোচন সিংহরায় গত ২০ নভেম্বর ২০০৩ 
পরলোকগমন করেন। তার বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। 

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, কলকাতা- 
নিবাসী শচীনকুমার রায় গত ২৭ নভেম্বর ২০০৩ পরলোকগমন 
করেন। তার বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। 

শ্রীরামকৃষ্তদেবের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীশ্রীলঙ্ষ্মীমণি দেবীর মন্ত্শিষ্য, 
কলকাতা-নিবাসী দীনদয়াল সাহা গত ২৮ নভেম্বর ২০০৩ 
পরলোকগমন করেন। তার বয়স হয়েছিল ৯৯ বছর। বাল্যকালে 
তিনি শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করেন। পরবর্তী কালে রাজা মহারাজ, 
শশী মহারাজ, শরৎ মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, লাটু মহারাজ, 
গঙ্গাধর মহারাজ, মাস্টার মহাশয় প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ঞের অন্তরঙ্গ 
পার্যদ্দের সানিধ্য ও আশীর্বাদলাভে তিনি ধন্য হন। কাশীতে 
তিনি বেশ কিছুদিন লাটু মহারাজের সেবা করেছিলেন। 

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, মালুয়া, 
শ্রীগৌরী (অসম)-নিবাসী অনাদিচরণ দত্ত গত ১ ডিসেম্বর 
২০০৩ পরলোকগমন করেন। তার বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। 

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, হাওড়া- 
নিবাসিনী গীতা রায় গত ৫ ডিসেম্বর ২০০৩ পরলোকগমণ 
করেন। তার বাড়িতেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শরণম্‌ সঞ্ঘ (বালী) প্রথম 
প্রতিষ্ঠিত হয়। 

শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, চন্দননগর 
(হগলি)-নিবাসী প্রদ্যোৎকুমার সেনগুপ্ত গত ১৯ ডিসেম্বর 
পরলোকগমন করেন। তার বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। বহুদিন 
তিনি বেলুড় মঠের পোস্টমাস্টার ছিলেন। 

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, কলকাতা- 
নিবাসী নীরেন্দ্রনাথ সেনশর্মা গত ২৭ ডিসেম্বর ২০০২ 
পরলোকগমন করেন। তার বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। রামকৃষ্ণ 
সগ্ঘের বহু সন্ন্যাসীর কাছে তিনি অত্যন্ত পরিচিত ও সম্মানয় 
ব্যক্তি ছিলেন। তার সহোদর বর্তমানে রামকৃষ্ণ সগ্ঘের গুরুতর 
পদে আসীন শ্রদ্ধেয় সন্ন্যাসী। নীরেনবাবু “উদ্বোধন পত্রিকার 
আজীবন সদস্য ছিলেন। [এ] 
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ভগনপ্রায় স্থুলগৃহটি পুননির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে। এই সুযোগে 
৷ স্রবাইকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভগবান তাদের 
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উপাসনা করেন। 
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। []] প্রতি ফাল্গুন মাসে বিশ্ববাণীর বর্ষ আরম্ভ এবং মাঘ মাসে বর্ষ শেষ হয়। 

! [2] এক বছরের জন্য সডাক গ্রাহকমূল্য ৬৫.০০ টাকা। 

। [] এক বছরের জন্য হাতে হাতে নিলে গ্রাহকমূল্য ৫৫.০০ টাকা। 

![] তিন বছরের জন্য সডাক গ্রাহকমূল্য ১৮০.০০ টাকা। 

।[] তিন বছরের জন্য হাতে হাতে নিলে গ্রাহকমূল্য ১৫০.০০ টাকা। 

 [] আজীবন গ্রাহকমূল্য ১০০০.০০ টাকা (২৫ বৎসর পরে নবীকরণ-সাপেক্ষ)। 

। [ শারদীয়ার বিশেষ সংখ্যার জন্য গ্রাহকদের অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয় না। 

। [] গ্রাহকমূল্য 4৬19৮৫৬৪111, [91191019118 ৬5৫91109180” এই নামে 1.0. ক'রে 
অথবা প্রতিনিধি মারফৎ নিম্নলিখিত ঠিকানায় জমা দিন। 

2) বর্তমানে গ্রাহক করা হচ্ছে। বৎসরের যেকোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। 

[ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদাস্ত মঠ-প্রকাশিত বইয়ের মূল্যের উপর গ্রাহকদের ২০% ছাড় 
দেওয়া হয়। 


বিশ্ববাণী, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ 


১৯এ এবং বি, রাজা রাজকৃষ্জ স্ত্রী, কলকাতা-৭০০ ০০৬ 
কার্ষের সময় : ১০টা থেকে ৫টা, ছুটির দিন বন্ধ। 
৫) ৯১-০৩৩) ২৫৫৫-৮২৯২, ২৫৫৫-৭৩০০ 
ই-মেল : 181779101510179৬0210917)80110)55101-1051 
ওয়েবসাইট : ৮/৮/৬/.৪171810015101795502170817081000,015 
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ৰ মুখোপাধ্যায় 
ঈ কৃষ্ণা ুস্তী এবং মহাভারত ৫০০০ | নিজ প্রিয় স্থান চৈতন্যচর্চর 
ৃ কৌন্তেয় ২০০.০০ রামায়ণ ১০০.০০ | আমার মথুরা পাঁচশো বছর 
ঈ বাল্ীকির রাম সুখময় ভট্টাচার্য বৃন্দাবন ২৫.০০ ৩০.০০ 

| 

ৰ 

| 


ও রামায়ণ. মহাভারতের | ৰিষুণপদ কৃষ্ণদাস ্াযী রাজযোগ ও 
৩৫.০০ চরিতাবলী ভষ্টরাচার্ষ 
৮০.০০ গৌড়ীয় বৈষ্ণব বিরচিত উপনিষদ তারাপদ ভট্টাচার্য 
টো রামায়ণের সম্প্রদায় সুকুমার সেন ১ম ২০০.০০ * শাশ্বতী কথা 
২য় ১৫০.০০ ১০০.০০ 
মহাভারতের চরিতাবলী ভক্তিরস ও ও তারাপদ রা 
ছয় প্রবীণ ০ অলংকারশান্ত্র মুখোপাধ্যায় রা রী নি চস 
র্ ২৫.০০ (সম্পাদিত) মুখো 

টা 2২২ মনুসংহিতা শক্তির রূপ: 


[ভারতের থে 

ডি তি ০ ভ রি ভারতে ও 
ভারও যুদ্ধ এবং ৯ তন্য সঙ্গীতা চরিতামৃত শক্তিরঙ্গ বঙ্গতূমি মধ্য এশিয়ায় 
বধঃ ৫০0.0০০ ২০.৩০ ২৫০.০০ ৫০.০০ ৫০.০০ 
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কবিরাজ লোকেম্বরানন্দ হটযোগ ৩৫.০০ | 
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| 
| 
৫ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ৪৫ বেনিয়াটোল! লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ 





লুল লালা লল্শ্াশা্শাালাললাালটাাটীটটটাটি টি | 
যা ব্রা ফোন £ ম 
রশ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির ২৪৭৪-২৩৩৫ 
৪, ঠাকুর রামকৃষ্ণ পার্ক রো 
কলিকাতা-২৫ হইতে প্রকাশিত 


ৰ || 
পাচ খণ্ডে সমাপ্ত ৫ প্রতি সেট $ ২৩৬ টাকা ||শ্্ীহরিশচন্্র সিংহের বহু প্রশংসিত পুত্তকাবলী 
[কেবল রেক্সিন বাঁধাই পাওয়া যায়] || গীতাতত্তে শ্রীরামকৃষ্ণ ৮০ 


মা ও স্বমীজী প্রমুখ ঠাকুরের ত্যাগী ও গৃহীশিষ্যরা। ৷ পূর্ণতার সাধন ১৬ 
গিয়াছেন এবং রাখিয়া গিয়াছেন (খণ্ড খণ্ড হিসাবে পাঁচ খণ্ডে! | 

বিভক্ত করিয়া এবং দিনলিপি অনুসারে না সাজাইয়া) ঠিক! ! গল্পে ভগবৎ প্রসঙ্গ ২৪ 
'তেমনটিই সংরক্ষণ করার পুণ্য দায়িত্ব পালনে বদ্ধপরিকর হইয়া| | শরণাগতের আদর্শ ও সাধনা ৩০ 
'আছেন 'কথামৃতের” আশি বছরেরও অধিক প্রাচীন প্রকাশক! | ঈশ্বর-সানিধ্য বোধের সাধনা ৮ 


শরীর ঠাকুরবাড়ী (কথামৃত ভবন)। ফলে এই মহাগ্রন্থের। | রি 
01881 এবং সুমহান এতিহাসিক পবিত্র তিহা সমপর্ণ-| | সিন ররর 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
এবং কথামৃতকার শ্রীম নিজেও এই মহাগরস্থটি যেমনটি দেখিয়া। | ভগবৎ প্রসঙ্গ ্ | 
| 
| 
| 
| 
ৰ 
'াবে বহাল রহিয়াছে এই পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত “কথামৃতে'। || 
(৬৯-০০-১৮৯১ অন্যান্য বইঃ স্তোত্রমালিকা ৪ | 
|| 





প্রকাশক ৪ শ্রীম-র ঠাকুরবাড়ী 11 ক প্রান্তসথান + ॥ 
ৃ (কথামৃত ভবন) | ॥ সারদাপীঠ (বেলুড় মঠ), উদ্বোধন, ৰ ূ 
। ১৩২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলকাতা-৬|। রত্ধা বুক হাউস, মহেশ লাইরেরী, | 
[ $ 

১... ফোন £২৩৫০-১৭৫১ 11 রমকৃ মিশন ইনসিটিউট অব কালচার (গোলপাক/| 
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বালকাম্রমের সম্প্রসারণ, অনগ্রসর দরিদ্র গ্রামাধ্চলে নিশুপিক্ষার বিন্ুর, 
আশ্রমবাসীদের জীবনধারণের মানোন্নয়ন ইত্যাদি প্রকম্পে সাহায্যের | 


একটি আবেদন 
প্রিয় ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ, 


কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি, আপনাদের সহৃদয় আনুকূল্যে গত ত্রিশ বৎসর ধরে গড়ে উঠেছে আমাদের : 
এই ক্ষুদ্র সেবাপ্রচেষ্টা-_-৫০ জন অনাথ বালকের শিক্ষা ও ভরণপোষণের দায়িত্ব নিয়ে এবং পরবর্তী কানে, 
যুক্ত হয় একটি সর্বসাধারণের বৃদ্ধাশ্রম, বৃদ্ধ সাধুভবন, চতুর্থ শ্রেণি পর্যস্ত বালকদের প্রাথমিক বিদ্যালয়, : 
অতিথিভবন ও দাতব্য চিকিৎসালয়। সুন্দরবনের দরিদ্র আদিবাসী ও তফসিলি গ্রামাঞ্চলেও খোলা হয়েছে৷ 
“বিবেকানন্দ অবৈতনিক শিশু বিদ্যালয়”। কলকাতার অনতিদূরে ভায়মণ্ডহারবার রেললাইনে দক্ষিণ 
পুর স্টেশন থেকে ১.৫ কিমি. দূরে ৪০ বিঘা জমির ওপরে এই আশ্রমের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন 
রমানন্দজী মহারাজ (বর্তমানে বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের সম্পাদক)। ূ 
গ্রামীণ বর্ধিত প্রয়োজনবোধে আমরা অনাথ আশ্রমের আবাসিক সংখ্যা ৫০ থেকে বাড়িয়ে ১৫০ করার 
নতুন প্রকল্প হাতে নিয়েছি এবং প্রত্যস্ত অঞ্চলে শিশু-বিদ্যালয় ১৮ থেকে বাড়িয়ে ক্রমশ ১০০ করার 
সঙ্কল্পও করেছি। এইসঙ্গে আশ্রম-আবাসিকদের জীবনধারণের মান ন্যুনতম বাড়াতেও (যথা বিদ্যুৎসংযোগ, | 
পানীয় জল সরবরাহ ইত্যাদি) মনস্থ করেছি। এর জন্য আনুমানিক প্রয়োজন ৩৫ লক্ষ টাকা। সেই উদ্দেশ্যে: 
এই নতুন আবেদন। আমাদের একান্ত আশা ও প্রার্থনা-_আরো অনেক সহৃদয় ব্যক্তি আপনাদের সঙ্গে! 
| সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমাদের এই সামান্য সেবাপ্রচেষ্টাকে সার্থক করে তুলবেন। ৰ 
স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্ন_ বনের বেদাস্তকে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার দুটি বিশেষ দিক-_মানবসেবার মাধ্যমে : 

| ঈশ্বরসেবা ও ব্যাপক শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ তৈরি-_আমাদের প্রেরণা। মানুষই আমাদের ভগবান। হি 
কেউ যদি ইচ্ছা করেন, তবে ৫,০০০ টাকা দানে ১২১১২" এবং ১০,০০০ টাকায় ১৮"৮১৮" মাপে মাবেল ! 

| স্মৃতিফলকের ব্যবস্থা আছে। ৪71 [২9110210151 98595117-এর নামে আপনাদের দান £/০ 19366: 
| 0605/)181 অথবা 4.0. করে আমাদের উপরি উক্ত কলকাতা অফিসের ঠিকানায় পাঠাবেন। সেবাশ্রমে । 
| যেকোন আর্থিক দান ৮০জি ধারায় আয়করমুক্ত। সব দানেরই সকৃতজ্ঞ প্রাপ্তিস্বীকার করা হবে। ৃ 
সশ্রদ্ধ নমস্কারান্তে 
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[জীব-ব্রহ্ম এঁক্য [বোধ্য (্রহ্ম)-বোধক [ব্হ্গাত্ম-এক্যগত অজ্ঞানের 
1.৪. প্রমেয়] (শাস্ত্র) সম্বন্ধ] নিবৃত্তি 1.6. মোক্ষ] 


1.6, /6161107 66/৮5/6671 
1116 10117 21714 1116 (0961 


টা বি তি হন বল বি ১৬৬52] 
গৌণ মুখ্য (সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন) 
[__+7াাা 42ািিিটিটান ] মা 


অধীত বেদ আপাতত কাম্য নিত্যনৈমিত্তিক নিত্যানিত্য ইহামুত্রফল যট্সম্পত্তি মুমুক্ষৃত 
ও বেদাঙ্গ অধিগত ও নিষিদ্ধ প্রায়শ্চিত্ত ও বস্তবিবেক ভোগবিরাগ 


অখিল বেদার্থ কর্মবর্জিত উপাসনা কর্মের 
দ্বারা নির্মলস্বাত্তঃ 


বেদ বেদাঙ্গ 
[1 
ঝকৃ সাম যজুঃ অথর্ব 
[ 
শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ 
[550 
শম দম উপরতি তিতিক্ষা শ্রদ্ধা সমাধান 
[মনের নিগ্রহ]] [বাহ ইন্দ্রিয়েরে [অস্তরিন্ত্রিয়র [শীতোষ্ণাদি [গুরু ও শাস্ত্র. [সমাধি] 
নিবৃত্তি উপরমণ]  দ্বন্ঘ্সহিষ্তা] বাক্যে বিশ্বাস] 
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1109 00191901001 00117191991. 110. 
06110621701 11511515197 41124101156 
204/113 11110151786, 16011010-700 014 
21078 :2284-6940 
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উদ্বোধন” এর গ্রাহকভুক্তি-কেক্দ ছু্র৫, 





জেলা ঃ উত্তর চব্বিশ পরগনা 


বামকৃষ্ণ মঠ, বারাসত 

শ্রীরামকৃষ্ণ নিরঞনানন্দ আশ্রম 

(পাঃ রাজারহাট-বিষুঃপুর-৭৪৩ ৫১০ 

গোবরডাঙ্গা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী সঙ্ঘ, খাটুরা 
বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদ, নববারাকপুর 

ঘোলা রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বি-৭, বি পার্ক, সোদপুর 
বিবেকানন্দ আলোচনা-চক্র, নিমতলা 


ইছাপুর শ্রীরামকৃষ্*-বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ 


মানিক ঘোষ, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র 
হানা সারদা সরণি, গঙ্গাপুর, দত্তপুকুর-৭৪৩ ২৪৮ 
বীজপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘ 

£হাদনগর, কাচড়াপাড়া 

্ীত্রীরামকৃ্ণ পাঠচক্র, প্রযঙে সুবীরুমার মণ্ডল 
১8 ঘটক রোড, ক্াচডাপাড়া-৭৪৩১৪ ৫ 
স্যাণ্ডেলেরবিল শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম 

(পাঃ স্যাণ্ডেশেরবিল, হিঙ্গলগঞ্জ-৭৮৩ ৪৩৫ 
হালিশহর শ্রীশ্ারামকৃষ্ণ ভক্ত সঙ্ 

প্রযন্ধে রামকৃষ্ণ চিলড্রেলস হোম 

পুএ+পোঃ মালপ, ভায়া £ হাজিনগর, থানা £ বাজপুর 
পাম্মালাল ব্যানাজী, প্রযত্রে তারা আপয় 

২১ খখি শঙ্গিমচন্দ্র রোড (স্টেশনের সম্মুখে) 
পো? নৈহাটা-৭৪৩ ১৬৫ 

কথাশিল্প, প্রন গোপালচন্ত্র ঘোষ 


এগগড়, চাবদা রোড, বনগ্রাম, ফোন £ ২৫৫-৬৯৪/৭২৫ 


বিবেকাণন্দ বুক সেপ্টার, প্রযত্তে বাসুদেব সাধুখা 

"১ বাজার, বশশ্রাম, ফোন 2 (৯৫৩২১৫) ২৫৯৩৯৭ 
শ্রারামকৃ্ণ বিবেকানন্দ সঙ্ঘ 

পনগ্রাম ৭৪৩ ২৩৫ 

|শ্রীরানকৃষ্ণ আশ্রম, রামকৃষ্ঞপন্লী 

'এন-৭৪৩ ২৩৫ 

সুজিত ঘোষ, ৩ এফ. রোড, আনন্দপুরী 


1) 


২৯ জা 


(পোঃ শোনা চন্দনপুকুর, বারাকপুর, ফোন 2 ২৫৯২-১২৩০ 


শ্রাঞ্খমা সারদা সঙ্ঘ,. ৪৭ কে. এন. মুখাজী রোড 
তালপুবুর, বাধাকপুর-ি৪ত ১৮৭ 

রামকৃষ্ণ ম্মরণতীর্থ (পাঠচক্রু) 

৪৭/৭ টেগোর টেম্পল রোড 

পাঠ শ্যামনগর-৭৪৩ ১২৭ 

নিমতলা বিবেকানন্দ আলোচনাচক্র 

শরৎ পাঠাগার, নিমতলা, পোঃ পূর্ব বিষুঃপুর 

স্বপন চক্রবর্তী, সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র 
প্রাম+পোঃ দেবালয় কেড়াষ্ঠাপা অঞ্চল)-৭৪৩ ৪২৪ 
পরযন্তে শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮/২ বিন্দুবাসিনী রোড 


সস সস এট রম সির 








ন'পাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম 

কৃষ্ণনগর পো, পোঃ ন'পাড়া 

বধারাসত-৭৪৩ ৭০৭, ফোন 2 ২৫৪২-৩৭৩৯/৬৭০২ 
শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত চলমান পাঠচক্র 

প্রযত্ণে কালীপ্রসাদ সরকার 

টাকী রোড, পোঃ বসিরহাট, ফোন £ ২৫৫০১৮ 
রামকৃষ্ণ স্মরণতীর্থ, সোদপুর রোড, মধ্যমগ্রাম-৭৪৩ ২৭৫ 
স্বামীজী সরণী, হাবড়া, ফোন £ ২৫৫৩৯২ 

অশোকনগর শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ 

পোঃ অশোকনগর, নৈহাটী রোড, নাদামতলা-৭৪৩ ২২২ 


জেলা ঃ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা 


ঙ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, সরিষা 


শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ, ভাঙ্গড় 

হৃদয়ভূষণ নম্র, প্রযত্বে শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র 

গ্রাম+পোঃ কশ্যানগব, আমতলা -৭৪৩ ৩৯৮ 

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, পোঃ বি-বামকৃষ্পুর-৭৪৩ ৬১০ 
রামকৃষ্ণ পাঠমন্দির 

গ্রাম £ ৮কমানিক, পোঃ বাওযালি-৭৪৩ ৩৮৪ 

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (বাটানগর), পো মহেশতলা-৭৪৩ ৩৫২ 
বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য 

সম্পাদক, বারুইপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শ প্রচার সমিতি 
পিন? ৭৪৩ ৩০২, ধোন £ ২৯৩৩-৮৩৬৯ 

জীবনকৃ্ণ দাস, প্রযর্জে মহেশ্খর স্টোর্স 

কাছারী বাজার, বারুইপুর-৭৪৩ ৩০২ 

শ্রীরামকৃষ্ণ স্টোর্স, প্রযঞজে অনগ্তবুমার দাস 

পোঃ চাম্পাহাটী, চাম্পাহাটী বাজার 

পিন-৭৪৩ ৩৩০, ফোন ই ৯১১৮-২৬০৪৫০ 

দক্ষিণ বারাশত শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র 

গ্রাম £ বিবেকানন্দ পল্লী, পোঃ দক্ষিণ বারাশঙ-৭৪৩ ৩৭২ 
শতদল সাধুখা 

প্রযখে “গৃহশ্রী", হরিধন চক্রবর্তী সরণি, সোনারপুর 
বিভূতিভূষণ ঘরামি, প্রযত্বে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র 
গ্রাম+পোঃ কৌতলা-৭৪৩ ৬০৩, ফোন £ ১৯১৭৪-২৭৪৩১৫ 
কাশীনগর বিবেকানন্দ যুব কেন্দ্র 

গ্রাম+পোঃ কাশীনগর-৭৪৩ ৩৪৯ 

্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসম্ঘ 

১০ মাইল বাজার, পোঃ মহারাজগঞ্জ 

থানা £ নামখানা-৭৪৩ ৩৫৭ 

রামকৃষ্ণ বেদাস্ত আশ্রম 

গ্রাম+পোঃ বিবেকানন্দপুর-৭৪৩ ৩৫২ 


স্বপ্মী প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রীঃ 'লিঃ 


৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯ 
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যাদের সঙ্কীর্ণ ভাব, তারাই অন্যের ধর্মকে নিন্দা করে ও 
আপনার ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলে দল পাকায়;ঃ আর যারা ঈশ্বরানুরাগী 
- কেবল সাধন-ভজন করতে থাকে, তাদের ভিতর দলাদলি 
থাকে না। 
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ৰ ছোট জিনিস বলে কি তুচ্ছবোধ করতে আছে? যাকে রাখ সেই 
| রাখে ।... যার যা সম্মান, তাকে সেটুকু দিতে হয়। ঝাটাটিকেও 
৷ মান্য করে রাখতে হয়। সামান্য কাজটিও শ্রদ্ধার সঙ্গে করতে হয়। 
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বেদাস্তই জগতের একমাত্র সার্বভৌম ধর্ম; কারণ উহা কোন 
ব্যক্তিবিশেষের মতকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে উপদেশ 
দেয় না। উহা কেবল সনাতন তত্তসমুদয়ই শিক্ষা দিয়া থাকে; 
ব্যক্তিবিশেষের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত কোন ধর্ম জগতের 
সমশ্র মানবজাতি গ্রহণ করিতে পারে না। 
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ওঠে জাগো, আত্মনিভর হও। 


মহান ভারতায় দার্শনিক স্বানাজার অগাধ বিশ্বাস ছিল দেশের যুবশকির ওপর তারা আগে, উঠে পাব, আনিডর 


:পে। আজ ভারতবর্ষ পৃথিবার সবচেয়ে তকণ দেন, কারণ এর গোবপংখাপ ৫৪ পাতাংশহ ও শঙ্ছরের নিচে। 


প্যালেস স্বামীজীর আদশেহ অনুপ্রাণিত হয়ে যুবশার্ডিকে সন্থনের সঙ্গে নিজের পায়ে দাডাণার ও আর 


লার পথ দেখাচ্ছে। 'পিয়ারলেস রোজগার যোজনা মাঝনে হাতমবেতি ১০ পানের পেশি ৬ 
রে তার সুযোগ পেয়েছে। তাদের মধ্যে আশ্মশপ্তি জাণরিত হয়েছে। ভার ওনাজার এহ কৃত স রান এামণা 
নাই আগুরিক শ্রদ্ধা। তীর স্বপ্ন ও আদর্শকে কর্ণণ সাকার, এই আমাদের সঙ্গীবার 


৫1. 
সপ 
4 রি 
19 € 


পিয়ারলেস ভারতের তরুণদলকে স্বনিভ্রতার পথে এগিয়ে যেতে আহান জানাচ্ছে । 
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সত পন শীট পি পাপী পিপি পপ পপ পপ শপ মাস বা 


লন ৮ ০ ৯প৯পপপিশাটশাটিশাশি লং 






সম্পাদক স্থায়ী সরবগাননদ লগ 


[এএএণি। 79 টা" র22 07585751278 










সযালহ ॥ 07091/5150.196855 6, | 
1/01০০০18) 07 166 












নম ঃ 
৮14 510] 
সে 


॥ 
১ 
5৬ 


15:78 
এ চি 15 
রা ল 
দা" 


চা 
কু 


১১ ০ 
পি: 
পিতা ১2 
মে 


মি 


০১ 
পথিজা্ন ওঠ 


রর 
রহ 
সি 


র্‌ 


সি টা 
নব 
আট ৯৮৮ প্ 


উরি 





পাসাপার 


কত 





“পিপড়ের মতো সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। 
বালিতে চিনিতে মিশানো- পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে। জলে-দুধে 
একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ রস আর বিষয় রস। হংসের 
মতো দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ করবে। আর পানকৌটির মতো, 
গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে ফেলবে। আর পাঁকাল মাছের মতো। পাঁকে থাকে, 
কিন্তু গা দেখ পরিষ্কার উজ্জ্বল। গোলমালে মাল আছে__গ্রোল ছেড়ে মালটি নেবে।” 


৯) তস্য 5১৪ 
৬ কচ ্ 


০১৪9 নর রঃ 
শাক তা পু ও জানি 


১৮০০০ পপি 


হৎ 
এ * ০৭ 4০৭ ভর ০৩৮, ০ ভিসি 








মঠ, জেলা- হাওড়া-৭১১ ২০২ ৪ ফোন £ ২৬৫৪-৬০৯০/৫৮৯২ ৬ ই-মেল টম0070558159981,- 
(বেলুড় মঠের ফোন নং ঃ ২৬৫৪-১১৪৪/৯৫৮১/৯৬৮১/৫৩৯১/৫৭০০-৩৩) “ 











। বেলুড় মঠ, সারদাগীঠ, রামকৃষঃ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের শো-রুম এবং 
মেলোডি কোলীঘাট), মিউজিক ওয়ার্ড পোর্ক সর), সেঞ্চুরী বোর্ডস (গোলপার্ক) 
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ক্যাসেট/পিডি কোড জখ ভসলবামের লাম ৃ 

| (92410100194) জ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিকম্‌ | 
| (52-3/(09/5-3) শ্রীরামনাম-সংকীর্তন ণী। 
| (92-9)(00/92-9) জ্রীরামকৃষ্ণবন্দনা শা 
ূ (56-13)/(00/9-13) শ্রীসারদাবন্দনা টি 
(92:23)/100/5-23) ওঠো জাগো য়! 

| (9৮2701০0/9-27) বেদমন্ত্ রা ৰ 
| 9৮-91-34/00/9৮-1-34) শ্ীমন্তগবদ্গীতা (১ম থেকে এ খও) [চা ৰ 
| (9১-37)/00/9৮-37) সবাই মিলে গাই এসো |. | | 
| (92-38)109/97-38) যুগে যুগে হরি | 
| (92-39)/(99/98-39) ভরীপ্রীবিষুসহন্রনামস্তোত্রম্‌ ৰ 
| (9৮:36,40/000/9-40). , ভজন সুধা (২ খও)/১ খও--00) ) 
| (92-41-44)/(00/92-41-44) জ্রীতীচণ্তী (১ম থেকে ৪র্থ খওড) | 
' (92-45)/(00197-45) অভেদানন্দজীর কণ্ঠস্বর | 
[ 

| জারদাপীঠ প্রকাশিত ভি.সি.ডি. (ূল্যঃ ২০০ টাকা) | 
| (4০09/92-18, 1) শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র পদচিহচ (বাঙলা ও ইংরেজিতে) | 
| ০০৩৮, 2% শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভ্রীসারদাদেবীর আরাত্্িক র 
| (/০০/9238, 38, 3) মা সারদার চরণ রেখা (বাঙলা, হিদদি ও ইংরোজিতে) | 
ৰ সারদাপীঠ প্রকাশিত ভিডিও ক্যাসেট (মূল্যঃ ২৫০ টাকা) | 
| £011018 001) 90174919101 & / 11019 0901995 0017%61101 21 8910 1180 (1988) ৰ 
ূ ূ 
ূ সারদাপীঠ থেকে প্রস্তুত ভেষভ গাগা ধুপ | 
৫০ কাঠি প্যাকেট-_১২ টাকা এবং ১০০ কাঠি প্যাকেট-_২৪ টাকা ' 
| সারদাপীতের শৎপাদিত অন্যন্য পুভাাম্ত্রী | 
| গক্রীগ (জামান দিলভার) ৮০০ টাকা ঝাড়প্রদীপ (পিতলের সীট) ৭৫০ টাকা | 
| কপূরদানি (পিতলের সীট) ৩৭৫ টাকা দীপদানি (পিতলের সীট) ৩৫০ টাকা ৃ 
| এছাড়াও কয়েকএরকার ধৃপদানিও গাওয়া যায় (গিতল ঢালাই করে তৈরি) | 
| ক্যাসেট/সিডি/ভি সিডি. রতন £ | 
ূ 
| 


হি 





ময়াল বন্দীপুর, হুগলি-৭১২৬১৭ 








একটি আবেদন 


সারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূজার প্রচলন হয়েছে__বিংশ শতাবীর শেষার্ষেই আমরা তা | 
| প্রত্যক্ষ করেছি। পটে অথবা বিগ্রহে পূজার প্রথম প্রচলন করেন শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম পার্যদ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজ | 
উিউকাগঈনদ্ন বলার বররন দ্যাট িলি উর দীন রানি রত। 
করেছিলেন। 
| বর্তমানে পৃজ্যপাদ শশী মহারাজের জন্মস্থান হুগলি জেলার একটি প্রত্যন্ত গ্রাম ময়াল 'ইছাপুরে__তারই পূর্বপুরুষদের | 
| ভিটায় রামকৃষ্ণ মঠের একটি শাখাকেন্দ্র ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। | 
ক ০০০৭ মা: তারপর থেকে এখন পর্যস্ত এ চক্রবর্তী পরিবারের তেরো | 
, এগ জন সদস্যদের পৃথক জমিতে পাকাবাড়িতে পুনর্বাসন দেওয়ার | 
৭] জন্য মঠের তহবিল থেকে ১২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। | 
| স্থানীয় দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষার জন্য অবৈতনিক কোচিং ক্লাস, | 
8. | নিঃশুক্ক চিকিৎসাব্যবস্থা ও দ্বারকেম্বর নদের বন্যায় দুর্গতদের | 
পা, 1 জন্য প্রায় প্রতিবছরই নানাভাবে ত্রাণকার্য পরিচালিত হচ্ছে। | 
সম্প্রতি আরামবাগ মহকুমায় কুষ্ঠরোগাক্রান্ত আর্তদের রোগ-| 
নিরাময় প্রকল্পে সরকারি সহযোগিতার মাধ্যমে দীর্ঘ দুবছর | 
লিপ যাবৎ আমরা ব্যাপক সেবাকাজ করে চলেছি। | 
অনেকের আগ্রহে এখানে সংসারতাপিত মানুষের শাস্তির | 
আশ্রম হিসাবে একটি মন্দির স্থাপনের কথা বেশ কিছুদিন ধরেই | 
সকলের মনে হয়েছে। বর্তমান মন্দিরটি অত্যন্ত সন্কীর্ণ__একটি অস্থায়ী টিনের চালায় প্রতিষ্ঠিত, যেখানে কুড়ি/পঁচিশ জনের | 
বেশি লোক বসতে পারে না। | 
সেজন্য আমরা একটি বৃহত্তর মন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা করেছি। সেখানে সর্বধর্মের মানুষ এসে সর্বধর্মসমন্বয়ের অবতার, | 
শশী মহারাজের আরাধ্যদেবতা শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে তাদের শ্রদ্ধা নিবেদনের সুযোগ পাবে। এই মন্দির নির্মাণের জন্য | 
আনুমানিক ৯৩ লক্ষ টাকা খরচ হতে পারে। | 
বিশেষজ্ঞ স্থপতিদের পরিচালনায় মন্দিরনির্মাণের কাজ হাতে নিয়ে বিগত ১৭ জানুয়ারি ২০০৩ মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন | 
করেছেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ পৃজনীয় শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ। শ্রীশ্রীমায়ের | 
তিথিপৃূজা, ২০০৩ থেকে মন্দিরনির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। 
খই শুভ প্রকল্পে আপনাদের সকলের সর্বপ্রকার সহায়তা প্রার্থনা করি। 
্রীশ্রীঠাকুর-্রীত্রীমা-স্বামীজী ও স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজ সকলের মঙ্গল করুন-_এই প্রার্থনা। 
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সমাধান ১ শব্দচেতনা 68) ৪৫২ প্রচ্ছদ-পরিচিতি ৪৪১ 


বাবস্থাপক সম্পাদক £ স্বামী সত্যব্রতান্দ 





স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রোঃ) লিমিটেড, ৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের 
ট্রাস্টিগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত 
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ ঃ সম্পাদকীয় বিভাগ, উদ্বোধন 


বার্ষিক গরাহকমূল্য ব্যক্তিগত সংগ্রহ ঃ ৮০ টাকা; সডাক £ ১০০ টাকা 0 আলাদা কিনলে মূল্য ঃ ১০ টাকা নি 


সুচীপত্র € ৪০৭ 


। +দিবা বাণী+ ৪০৯ + পরমপদকমলে + । 
৷ +কথাপ্রসঙ্গে + শিক্ষা, শিক্ষানীতি এবং বড়দের 'কথামৃত'-এ বিভাসিত শ্রীরামকৃষ্ণ__ | 
। নৈতিক দায়বদ্ধতা চার) ৪১০ সপ্ত্রীব চট্টোপাধ্যায় ৪8৪০ | 
। + পতাবলী + + বিত্ান + ৰ 
৷ স্বামী বিবেকানন্দের দুটি পত্র ৪১৩ রাসায়নিক দুষণ-_কমলবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৫০ া 
। + উদ্বোধন'ঃ আজ হতে শতবর্য আগে ৪১৫ + প্রোসঙ্গিকী + । 
। + শান্তর + শ্রীমন্তগবঙ্গীতা_ স্বামী প্রেমেশানন্দ ৪১৬ প্রসঙ্গ সম্ত রামদাস ৪৪৬ র 
| +ধর্ম+ জগম্নাথদেবের স্নানযাত্রা ও রথমাত্রা-_ প্রসঙ্গ “মাতৃতীর্থপরিক্রমা' ৪৪৭ আমরা আহত! ৪8৪৭ 
।  বহিকুমারী ভট্টাচার্য ৪১৮ লেখিকার উত্তর ৪৪৭ প্রসঙ্গ ধর্ম ৪৪৭ | 
৷ * মাতৃতীথপারিক্রমা + +কবিতা + ঁ 
৷ ভবানীপুরে গিরিবালাদেবীর বাড়ি__ কথামৃত--দেবী রায় ৪৩৬ | 
৷  নির্মলকুমার রায় ৪২০ তোমারে স্মরি, মাগো!-_মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় ৪৩৬ | 
। + প্রব্ধী + পরমাপ্রকৃতি মা সারদা -সঞ্ঘমিত্রা সুরচৌধুরী ৪৩৬ | 
| স্বামী বিবেকানন্দ ও উনিশ শতকের নবজাগরণ-_ প্রণতি__সৌম্যজিৎ আচার্য ৪৩৬ | 
।  প্রিয়ঙ্কর ভট্টাচার্য ৪২২ আলোর দিশারী-_ভুবন রায় সরস্বতী ৪৩৭ | 
৷ * স্মৃতিকথা + মায়াবতীতে কিছুক্ষণ-__অনিলেন্দু ভট্টাচার্য ৪৩৭ | 
৷ "তুই পরমহংস হবি” (এক) স্বামী সর্বগতানন্দ ৪২৬ নোঙর-_ সৈয়দ আনিসুল আলম ৪৩৭ ী 
। * শান্ত আলোচনা + তোমারে পর ভাবি- প্রবোধচন্ত্র মাহাত ৪৩৭ ঃ 
৷ বিদ্যয়া বিন্দতে অমৃতম্-_রমাপ্রসাদ ভট্টাচার্য ৪৩২ + নিয়মিত বিভাগ + | 
৷ + বাক্তিত + ্রন্থ-পরিচয় « গীতার প্রাঞ্জল অনুবাদ; মনোরম আত্মকথা-_ ॥ 
।  মাতৃসাম্সিধ্যে আরামবাগের ডাক্তার প্রভাকর মুখোপাধ্যায়. তাপস বসু ৪৫৩ ঃ 
৷ শড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৪২ শ্রীঅরবিন্দের জীবন ও সাধনা__শুভঙ্কর ঘোষ ৪8৫৪ ॥ 
৷ + তপরণ+ প্রাপ্তি-সংবাদ ৪৫৫ র 
। মন্ত্র ও মনত্দস্টা__অয়ন বিশ্বাস ৪৩৮ +সংবাদ + ৰ 
। +শিও ও কিশোর বিভাগ + রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ ৪৫৬ ও 
৷ সবুজ পাতা ৪৪৮ শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ির সংবাদ ৪৫৭ বিবিধ সংবাদ ৪৫৭ | 
।  চিরস্তনী * আদি শশ্করাচার্য 6৩ ৪৪৯ + অন্যান্য + অনুষ্ঠান-সুচী (শ্রাবণ ১৪১১) ৪৫১ র 
। শবচেতনা ৩৬ ৪২১ লেখক-লেখিকাদের জ্ঞাতব্য বিষয় ৪২৫ ৃ 
ৰ | 
র |] 
| |] 
| ৰ 
! ! 
| | 
। ॥ 
]. ৃ 
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উদ্বোধন" ৪ 6টি আখিন ১০১১) 
একটি জরুরি বিজ্ঞপ্তি 


চে 





॥ যথারীতি নানা গুণিজনের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে এবারেও “উদ্বোধন'-এর আশ্বিন ১৪১১/সেপ্টেম্বর ২০০৪ (শারদীয়া) 
সংখ্যা প্রকাশিত হবে। মূল্য 8 ৫০ টাকা । 'উদ্বোধন”-এর গ্রাহকদের এই সংখ্যার জন্য আলাদা মূল্য দিতে হবে না। 
ঞরেভারা ২৫ আগস্ট ২০০৪-এর মধ্যে প্রাক-প্রকাশনা মূল্য ৪০ টাকা জমা দিলে অতিরিক্ত কপি নিতে পারবেন 
২৭ আগস্ট থেকে ৯ অক্টোবর ২০০৪-এর মধ্যে। অতিরিক্ত কপি ডাকে নিলে রেজিস্ট্রি খরচ ২৫ টাকা বাড়তি লাগবে। 


| এই বিশেষ সংখ্যার ডুপ্লিকেট কপি দেওয়া সম্ভব নয়। 


[॥ যাঁরা ডাকযোগে (135 ৯05) পত্রিকা নেন, তারা ব্যক্তিগতভাবে (139 21217) এই সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে চাইলে ২৫ 
আগস্ট ২০০৪-এর মধ্যে কার্ধালয়ে লিখিতভাবে অবশ্যই জানাবেন। হাতে হাতে পত্রিকা সংগ্রহের সংবাদ টেলিফোনে 
গ্রহণ করা হয় না। ইতোমধ্যে জানিয়ে থাকলে আর জানানোর প্রয়োজন নেই। ২৫ আগস্ট ২০০৪-এর মধ্যে কোন সংবাদ 
কার্যালয়ে না পৌঁছালে তাদের পত্রিকা যথারীতি সাধারণ ডাকযোগেই 03১ 9) পাঠিয়ে দেওয়া হবে। 


[॥ ডাকে নিলে শারদীয়া সংখ্যাটির রেজিস্ট্রি ডাকখরচ বাবদ প্রতি কপির জন্য অতিরিক্ত ২৫ টাকা পাঠাবেন। গ্রাহকের 
নাম ও গ্রাহকসংখ্যার উল্লেখ-সহ ২৫ আগস্ট ২০০৪-এর আগে অবশ্যই ২৫ টাকা কার্যালয়ে পৌঁছানো প্রয়োজন। . 


॥ ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর ২০০৪-এর মধ্যে কার্যালয় থেকে হাতে হাতে (3 11870) পত্রিকা দেওয়া হবে। 
এর পরে এই সংখ্যাটি প্রাপ্তির কোন নিশ্চয়তা থাকবে না। 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 1॥ যাঁরা সারাবছর ডাকে পত্রিকা নেন তারা গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্রের মাধ্যমে নিতে চাইলে ১৪ আগস্টের মধ্যে নিদিঠ 
| গ্রাহকডুক্তিকেশ্্রকে জানিয়ে দেবেন। 

ূ ৭ মনে রাখবেন, শারদীয়া সংখ্যা সংক্রান্ত যেকোন সংবাদ কার্যালয়ে জানানোর সময় গ্রাহকের নাম এবং গ্রাহক- 
ৃ সংখ্যার উল্লেখ আবশ্যক। 

ৰ শ প্রতি বছরই জ্যৈষ্ঠ (মে) সংখ্যা থেকে এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। তবু অনেক গ্রাহক নির্ধারিত তারিখের পরে 
| সংবাদ পাঠান এবং তাদের অনুরোধ নথিভুক্ত করতে পীড়াপীড়ি করেন। আমরা বিশেষভাবে জানাচ্ছি, নির্ধারিত 
| তারিখের পর কোন অনুরোধ এলে আমাদের পক্ষে তা রক্ষা করা সম্ভব হবে না। আশা করি, গ্রাহকদের সহাদয় 
ৰ সহযোগিতা আমরা এবিষয়ে পাব। 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


শ্ কিছু অসৎ ব্যক্তি কোন কোন গ্রাহকের নাম ও গ্রাহকসংখ্যা কোনভাবে সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের শারদীয়া 
সংখ্যা সংগ্রহ করতে আসেন এবং করেন। সেজন্য সমস্ত গ্রাহক-গ্রাহিকা, যারা শারদীয়া সংখ্যাটি ব্যক্তিগতভাবে ;: 
(139 11918) সংগ্রহ করবেন ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর ২০০৪-এর মধ্যে, তাদের বিশেষভাবে জানানো. 
হচ্ছে যে, শারদীয়া সংখ্যাটি সংগ্রহ করার সময় তাদের নবীকরণ/ গ্রাহকতুক্তির 'ক্যাশমেমো'/.0, প্রাপ্তি : 
কুপন/আজীবন গ্রাহকতুক্তির “ফাইনাল পেমেণ্ট'-এর রসিদটি সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে। ! 
শন যদি ক্যাশমেমো/রসিদ/[1.0. প্রাপ্তি-কুপন হারিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে ২৫ আগস্ট ২০০৪-এর মধ্যে সেই 
মর্মে সম্পাদকের কাছে তা লিখিতভাবে (দুই কপি) জানিয়ে সংগ্রহের অনুমতি নিতে হবে। নতুবা আমাদের 
পক্ষে তাদের পত্রিকা দেওয়া সম্ভব হবে না। আশা করি, গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ অনুগ্রহ করে এব্যাপারে আমাদের : 
সঙ্গে পুর্ণ সহযোগিতা করবেন। 
(॥ কার্যালয় খোলা থাকে (সোম-শুক্র) সকাল ৯.৩০ মিঃ থেকে বিকাল ৫.৩০ মিঃ এবং শনিবার বেলা ১.৩০ মিঃ: 
পর্য্ত, রবিবার বন্ধ। 
7) ১৩ অক্টোবর মহালয়া এবং ২০ অক্টোবর থেকে ২৯ অক্টোবর ২০০৪ পর্যস্ত দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে কার্যালয় বন্ধ 
থাকবে। ৩০ অক্টোবর ২০০৪ শনিবার কার্যালয় খুলবে। 
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যস্যৈব স্ফুরণং সদাত্মকমসৎকল্পার্থকং ভাসতে 
সাক্ষাৎ তত্ব্মসীতি বেদবচসা যো বোধয়ত্যাশ্রিতান্‌। 
যৎসাক্ষাৎকরণাস্তবেন্ন পুনরাবৃত্তির্ভবাস্তোনিঘো 
তন্মৈ শ্রীগুরুমূর্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্তয়ে ॥ 
ঈশ্বর মায়ার সাহায্যে জগতের প্রাণিগণকে ভুলিয়ে রেখেছেন। অথচ সেই সত্যবস্তরকে অবলম্বন ॥ 


্র করেই এই বিশ্বচরাচর সৃষ্ট। তাই আপাত-মিথ্যা এই পরিদৃশ্যমান জগতের পশ্চাতে এক সত্যবস্তুই 
॥ বিদ্যমান। সেই পরম সত্তাই শ্রীগুরুরূপ ধারণ করেন। তিনিই আশ্রিতগণকে “তত্তমসি'__এই 
ঘর বেদবাক্যের সাহায্যে সাক্ষাৎ জ্ঞান দান করেন। গুরুরূগী সেই সত্যের দর্শনলাভ হলে সংসারসাগরে 
৯ পুনরাগমন হয় না। সেই শ্রীগুরুরূপধারী শ্রীদক্ষিণামূর্তিকে আমার নমস্কার জ্ঞাপন করি। 


জ্ঞানং যস্য তু চক্ষুরাদিকরণছ্বারা বহিঃ স্পন্দতে। 
জানামীতি তমেব ভান্তমনুভাত্যেতৎ সমস্তং জগৎ 
তন্মৈ শ্রীগুরুমূর্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামৃতয়ে ॥ | 
মানবশরীরে ইন্ড্িয়রূপ ছিদ্র আছে। [উপমা-সহ আচার্য শঙ্কর বললেন ঃ] বহুছিদ্রযুক্ত ঘটের 


| মধ্যে স্থাপিত উজ্জল দীপের আলোক যেমন স্ফুরিত হয়, সেরকম আমার অস্তরে অবস্থিত 


দীপ্তচৈতন্য-জ্ঞান চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়পথে বাইরে আসে এবং “আমি জানছি” ইত্যাদি প্রকারে বহির্দেশে 
স্পন্দিত হয়। গুরুরূপী সেই চৈতন্য প্রকাশমান বলেই এই সমস্ত জগৎ প্রকাশিত। শ্রীগুরুরূপধারী 
সেই শ্রীদক্ষিণামুর্তিকে আমার নমস্কার জ্ঞাপন করি। 


নির্মলায় প্রশাস্তায় দক্ষিণামূর্তয়ে নমঃ ॥ 
ও যিনি প্রণবের বাচ্য, বিশুদ্ধজ্ঞানই যাঁর স্বরূপ-_ত্াকে নয় 


র। যিনি নির্মল ও প্রশাস্ত, সেই 
(শ্রী)দক্ষিণামূর্তিকে নমস্কার। | 


নিধয়ে সর্ববিদ্যানাং ভিষজে ভবরোগিণাম্‌। 
গুরবে সর্বলোকানাং দক্ষিণামূর্তয়ে নমঃ॥ 


সমস্ত বিদ্যার আকর, ভবরোগিগণের চিকিৎসক, ভূরাদি সকল লোকের গুরু (শ্রী)দক্ষিণামূর্তিকে 
আমার নমস্কার। 
শঙ্করাচার্য-কৃত “দক্ষিণামূর্তি-স্তোত্র' (৩, ৪, ১৩, ১৪) 


দিবাবাণী ক ৪8০৯ 





বস ৩৩৮ ২ 





শিক্ষা, শিক্ষানীতি এবং 
বড়দের নৈতিক দায়বদ্ধতা : 


পূর্বানবৃত্তি 


ভারতীয় শিক্ষানীতি ও শিক্ষাবিধি ঃ তৈত্তিরীয় 
উপনিষদের কথা ইতঃপুর্বে আলোচিত হইয়াছে। 
শিক্ষাসংক্রান্ত নীতি ও তাহার রূপায়ণের পদ্ধতি সম্পর্কে 


করিলে বাড়িটি অত্যন্ত মজবুত হইয়া উঠে। তখন বাহিরের 


গৃহনির্মাণের জন্য ব্যবহৃত ইটের ন্যায়। ভারতীয় চিন্তাধারা 


ব্যক্তিকেন্দ্রিক। 
(010811504 910 1715110011109121159) প্রয়াস এদেশেও 


প্রচেষ্টা বা (০) ৬০1%-এর যুগ। স্বামীজী সেকথা যথেষ্ট 
পূর্বেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ইহা অবশ্য পাশ্চাত্য 
প্রভাবেরই ফলশ্রুতি। 

সবকিছু বিশ্লেষণ করিয়া মহামুনি পতঞ্জলি তাহার যোগ- 


সূত্রে যম” ও “নিয়ম' নামক মানসিক ও শারীরিক কিছু : 


অভ্যাসের উল্লেখ করিলেন, যাহার দ্বারা শিক্ষার চরিত্রের 


এবং প্রশাসক সকলের ক্ষেত্রেই এই যম ও নিয়ম নামক 


“সার্বভৌমামহাব্রতম্” সমভাবে প্রযোজ্য এবং যথাযথ অনু- 
' অভ্যাস করিলে আধ্যাত্মিক উন্নতি হইবে। যুক্তিদ্বারা ইহাও 


শীলিত হইলে তাহা এই সমাজকে যথার্থ 'মনুষ্যসমাজ'-এ 


* “অহিজা্যা্ো্াপরিগরহা যা: '(যোগমূ ৩০1২) 


১ ২ ১, 


. পরিণত করিবে, নিন্রিদাাজাদক্ঞজ 
' সংক্ষেপে সেই কথা আলোচনা করা যাইতে পারে। 


অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ*__ 
এই পাঁচটি সদ্গুণের সমষ্টি “যম'। ইহা মূলত মানসিক 
' অভ্যাসের ফল। আসলে মহামুনি পতঞ্জলি প্রথমেই 


. মানুষের মনের মুল প্রবণতাগুলি চিহিতি করিলেন। 
: ষড়্রিপুর উল্লেখ শান্ত্রে রহিয়াছে__কাম, ক্রোধ, লোভ, 
" মোহ, মদ ও মাৎসর্য। এই ষড়্রিপু ব্যক্তিমানুষকে যেমন 
' ক্ষতিগ্রস্ত করে, তেমনি বৃহত্তর সমাজকেও ক্রমশ গঙ্গ 
বিভিন্ন সংহিতাতেও ভারতীয় চিন্তাধারা সুস্পষ্টভাবে : 
প্রতিফলিত হইয়াছে। দেখা যায় সর্বত্রই একটি মূল নীতি 
অনুসৃত হইয়াছে। তাহার উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একটি . 
গৃহ নির্মাণ করিতে চাহিলে সর্বপ্রথম যে-উপাদানটি দরকার : 
তাহা অবশ্যই ইঞষ্টক বা ইট। অতি উচ্চমানের ইট ব্যবহার : 
 শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে) মিথ্যাচারিতার ভাবও বৃদ্ধি হয়। 
সৌন্দর্যও সার্থক হয়। নতুবা বাড়ি নিম্নমানের ইটে নির্মিত 
হইলে তাহার স্থায়িত্ব হাস পাইয়া অবশেষে উহা ভাঙিয়া : 
পড়ে। বাহিরের আড়ম্বরও তৎক্ষণাৎ অন্তহ্িত হইয়া থাকে। . 
মানুষই সমাজরূপ সৌধের মূল উপাদান অর্থাৎ : 
' সংযম দেখা যায়, তাহা ভয়ে। মানুষ স্বেচ্ছায় সংযত হইতে 
অনুযায়ী এই সমাজের অশ্গপ্রত্যঙ্গ-স্বরূপ প্রতিটি মানুষের . 
যেন যথার্থ উন্নত আধ্যাত্মিক চরিত্র বজায় থাকে। ইহাই : 
চিরস্তন লক্ষ্য। প্রাচীন কাল হইতেই ভারতের সমাজ মূলত : 
পাশ্চাত্যে, ভারতবর্ষে তাহা নাই। অবশ্য সম্প্রতি দলবদ্ধ . 
' মনের মধ্যে অপরের বস্তু বা ধন ব্যবহার করিবার ইচ্ছাই 
বহুল পরিমাণে দেখা যাইতেছে। কারণ, এই যুগ যৌথ : 
. ব্যক্তি যদি এই অস্তেয় অভ্যাসে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ হইতে পারে, 
: এই সমাজই নরকতুল্য না হইয়া অবিলম্বে স্বর্গে পরিণত 
- হইবে, সেকথা ব্যাখ্যা করা নিশ্প্রয়োজন। এবং “অপরিপ্রহ' 
, অর্থাৎ নিজের যেটুকু প্রয়োজন তাহার অধিক গ্রহণ না 


করিয়া তোলে। পতর্জলি বলিলেন, হিংসাও মানুষের (বা 
যেকোন প্রাণীর) স্বাভাবিক। সুতরাং মনকে উন্নততর 
করিতে হইলে “অহিংসা” অভ্যাস করিতে হইবে৷ 
প্রাণিহিংসা, দ্বেষ (069105%) কিংবা পরশ্রীকাতরতা-_ 
সবই হিংসা-পদবাচ্য। মানুষের মনের মধ্যে (আশ্চর্য! যেন 


সুতরাং উন্নততর মনের জন্য “সত্যাভ্যাস' করিতে হইবে। 
কায়ে, মনে ও বাক্যে এই সত্যাভ্যাস করা উচিত। 
প্রাণিমাত্রেরই কাম সহজাত। পশুসমাজে সংযমের প্রয়াস 
নাই এবং সে-ক্ষমতাও পশুর নাই। পশুর মধ্যে যেটুকু 


পারে এবং সেই হ্বেচ্ছাকৃত সংযম বা ব্রহ্মচর্য তাহাকে 
যথার্থ মনুষ্যপদবিতে টানিয়া তোলে। মানসিক সংযমের 
সহিত কায়িক ও বাচিক সংযমকেই পূর্ণ ব্রহ্মাচ্য বলা হয়। 
মানবতার অবমাননা হয় যখন মানুষ চুরি করে অর্থাৎ 
চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করে। ইহাকেই বলা হয় 'স্তেয়'। 


স্তেয়। ইহার বিপরীত অভ্যাসের নাম “অস্তেয়”। প্রত্যেক 


করার অভ্যাস। মহামুনি দেখিয়াছিলেন, এমনকি 


' মনুষ্যেতর প্রাণিকুলেও কখনো কখনো প্রয়োজনের অধিক 
“সুষম বিকাশ'-সাধন সম্ভব। শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক 
. অতএব মানুষের মধ্যে এই কু-অভ্যাস স্বাভাবিকভাবেই 


গ্রহণের অভ্যাস পরিলক্ষিত হয়। মানুষ বুদ্ধিমান জাত। 
থাকিতে পারে। তাই তিনি বলিলেন-_অপরিগ্রহ 
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প্রয়োজনীয় একটি মূল্যবোধ, কারণ যদি অর্থনীতির দিক ' 


হইতে চি্তা করা হয়, সমাজে অশাস্তি-হিংসাদির অন্যতম . 
' বলা হয়। 


কারণ অর্থের সুষম বণ্টন-পদ্ধতির অভাব। কোথাও 


কোথাও কাহারো ব্যক্তিগত সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ . 
একশত কোটি টাকা বা তাহার অধিক। ক্রটিপুর্ণ ' 
- বৃক্ষের পল্পবে পল্পবে বারিসিঞ্চন করা হইয়াছে। গভীরতা 


সমাজব্যবস্থা যেমন ইহার কারণ, অপরদিকে যথার্থ শিক্ষার 
অভাবও ইহার একটি 


এইক্ষণে রাজনৈতিকভাবে না হইলেও অন্যভাবে। 


এই পঞ্চ-ব্রতকে সত্যদ্রষ্টী ধধষি বলিলেন-_ . 
. তাহাই নির্দেশ করে। পাশ্চাত্যের চিস্তাবিদ্গণ নিজেদের 


“সার্বভৌমামহাব্রতম্”। তিনি আরো বলিলেন যে, 


বাক্তিমানুষের চারিত্রিক উৎকর্ষ আরো শতগুণে বৃদ্ধি পাইবে : 
' সার্বভৌমিক ও সর্বজনীন নীতি বা মূল্যবোধের কথা খুব 


যদি সে 'নিয়ম'-এও দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ হইতে পারে। শৌচ, 


সন্তোষ, তপঃ বা তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান*__ এই : 
, দেশে বিচ্ছিন্নতাবাদ ক্রিয়াশীল হইয়া “যত্র বিশ্বম্‌ ভবত্যেক- 


পাঁচটি ব্রতই 'নিয়ম*। ইহা শারীরিকও বটে, মানসিকও 
বটে। “শৌচ”-এর অর্থ শুচিতা __বাহ্য ও আত্তর অর্থাৎ শুদ্ধ 


শরীর ও বন্ত্রের সহিত মনও শুদ্ধ রাখিতে হইবে। কাম- . 
ক্রোধাদি চিত্তমল দূর করিয়াই মন শুদ্ধ করিতে হয়। 
'সন্তোষ'-এর অর্থ মনের প্রফুল্পতা, অর্থাৎ সদানন্দময়তা। : 
সকলের সহিত মধুর ব্যবহার এবং যেকেহ নিকটে আসিবে, . শৌচ-সম্তোষ-তপস্যাদি নিয়ম পৃথিবীতে যেকোন দেশে, 
স্যার হইবে। : 
শ্রীমপ্তগবদ্গীতা-মুখে শ্রীভগবানও এই প্রসন্নতার কথা : 
' সমাজ হইতে শোষণ দূর করিয়া শ্রেণিসংগ্রাম নির্মূল করিতে 


তাহার মনেও সেই প্রফুল্পতার 
বলিয়াছেন, যথা-_-“প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপ- 


জায়তে। প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে।” (২। . 
' বারাণসী' করিয়া তুলিতে পারে, জাগতিক কিংবা 


৬৫) অর্থাৎ প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির দুঃখ শীঘ্রই নাশ হয়। এবং 


সেইরূপ প্রসন্নচিন্ত সাধকই যথার্থ অধ্যাত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া 
উঠেন। জাগতিক কর্মক্ষেত্রেও দেখা যায়, হাসিখুশি : 
মাণুষকে সকলে পছন্দ করে এবং সে সহজেই সাফল্যলাভ : 
করে। তিপঃ" অর্থাৎ তপস্যা মূলত তিনপ্রকার-_কায়িক, ' 
. মনের সুকুমার বৃত্তিসকলের সুষ্ঠু বিকাশ ও পরিণতির জন্য 
সহা করিবার ক্ষমতা, বাক্‌সংযম ও সত্যবচন এবং মনকে : 
কোন বিষয়ে একাগ্র করাই শারীরিক, বাচিক ও মানসিক ' 
তপস্যার সংজ্ঞা। সদ্গ্রস্থ ও সাধনানুকূল শ্রন্থপাঠ এবং 
দীক্ষিত ' যথার্থ পবিত্র ও মনুষ্যোচিত হয়, তাহা হইলে তাহার মনও 


বাচিক ও মানসিক। কায়িক ক্লেশ অর্থাৎ শীতোষ্ঞাদি ছন্দ 


ব্যক্তির ইই্টমন্ত্র বা গায়ত্রীজপকে 'শ্বাধ্যায়” বলা হয়। 


চোখা চি? (যোগসূত্র ৩২২) 








রমানিত হয় যে, এই বা কস 


গুরুতর কারণ। সনাতন. 
শিক্ষাপদ্ধতিকে সহত্র সহস্র বৎসরব্যাপী উপেক্ষা করিয়াই ' 
অস্বীকার করিয়া বহিরাগতের দাসত্ব স্বীকার করিতেছে__ . 
' প্রদেশে গিয়া তাহার আদি-প্রবৃত্তিসকল চিহিন্ত করিয়া ব্যক্তি 
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ইহা অভ্যাসসাপেক্ষ। “ঈশ্বর প্রণিধান-এর অর্থ ঈশ্বরের 


শ্রীপাদপক্মে সর্বকর্মফল নিবেদন এবং ঈশ্বরের হেষ্টের) 
অনুক্ষণ স্মরণ-মনন। এই পীচটি ক্রিয়া বা ব্রতকে “নিয়ম' 


সামান্য বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যাইবে, যতই ০7105 
বা মুল্যবোধ'-এর প্রয়োগের কথা প্রাথমিক, মাধ্যমিক বা 
উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে উচ্চারিত হউক না কেন, এযাবৎ সবই 


কিছুই নাই। যেসব নীতি, সদগুণাবলীর অভ্যাসের কথা 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ এতদিন শুনাইয়াছেন, তাহা অপেক্ষা 
পাতগ্জল যোগ-দর্শনের বিশ্লেষণ শতগুণে শক্তিশালী ও 
গভীর। কারণ, এই বিশ্লেষণ মানুষের মনের গভীরতম 


ও সমষ্টিস্তরে কিরূপ আচরণ করিলে সর্বথা মঙ্গল হইবে 
দেশ ও কালকে অতিক্রম করিয়া একটি সার্বকালিক, 
কমই বলিয়াছেন। সেই কারণে বিশ্বের একদা প্রবলতম 
নীড়ম্‌” না হইয়া বরং আরো শত শত খণ্ডে বিভক্ত হইয়া 
পড়িতেছে। কিন্তু যম ও নিয়মের ক্ষেত্রে ঠিক বিপরীতটাই 
পরিলক্ষিত হয়; অর্থাৎ অহিংসা-সত্য-ব্রহ্মাচর্যাদি যম এবং 


যেকোন কালে, যেকোন মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইতে 
পারে, মানুষে-মানুষে দৃঢ় বন্ধন ও প্রীতি সৃষ্টি করিতে পারে, 


পারে, এই সমাজকে “যৌবনের উপবন' কিংবা “বার্ধক্যের 


আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ প্রশস্ত করিতে পারে। 

প্রাথমিক শিক্ষান্তর হইতে উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্র পর্যস্ত “যম 
ও নিয়ম'-এর প্রয়োগ ব্যাপারে অনেকেরই মতপার্থক্য 
থাকিতে পারে। কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর 


অহিংসা-সত্যাদি ব্রতৈর কোন বিকল্প নাই, একথা অস্বীকার 
করা যায় না। প্রাথমিক স্তরে শিশু অনুকরণপ্রিয় থাকে। 
সুতরাং তাহার সম্মুখের গৃহচিত্র এবং সমাজচিত্রটি যদি 


উঠ এপ 


ভিডি রি শিক্ষানীতি এবং বড়দের নৈতিক দায়বদতা ক ৪১১ 





৯/581551৯ বিটি দি নি তা 


অনুরূপে ডিজি রিনি হন ভিনবে কে: 


হিংসা, প্রতারণাদি পশুবৎ আচরণ দেখে, তাহার মনের - 


সুকুমার বৃত্তিগুলির বিকাশের আর কোন সুযোগ থাকিবে . 
না। ছাত্রছাত্রীকে আত্মবিকাশের উপযোগী একটি সুন্দর : 
পরিবেশ উপহার দেওয়ার দায়িত্ব কেবল সরকারের নহে, " 
. আমাদের এই শুভ প্রচেষ্টা বন্ধ করা চলিবে না। 


অভিভাবক ও আচার্যকুলের উপর সমভাবে বিদ্যমান। 


শিশুর কোমল মনে যে-ভাব উপ্ত হইয়া যায়, কৈশোর বা : 
যৌবনে সেই ভাব শতগুণে তীব্রতালাভ করে। পুলিশ 
হেফাজতে এবং দেশের বিভিন্ন সংশোধনাগারে কুড়ি বা. 
তাহার কমবয়সী অসংখ্য অপরাধীদের দেখিয়া মনে ক্ষোভ 
হয় যে, ইহারা সঠিক পরিবেশ পাইলে আজ নানা ক্ষেত্রেই 
সপ্তাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিত। আবার অনেক . 
ক্ষেত্রেই কিশোর-কিশোরী কিংবা যুবক-যুবতী বিকৃতমস্তিক্ক ' 
- ইউনেস্কো সর্বজনগ্রাহ্য মূল্যবোধ, যথা স্বাধীনতা, ন্যায় 


হইয়৷ পড়িতেছে। পাশ্চাত্যের ভোগসর্বস্বতা সংবাদপত্র ও 


টেলিভিশনের মাধ্যমে শিশুমনে দৃঢ়মূল হইয়া যাইতেছে। . 
ইহার সহিত রাজনীতি আসিয়া তাহাকে নৃতন মাত্রা দান : 
করিয়াছে। অপরপক্ষে বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যুক্তি 
এবং পরিসংখ্যানের সাহায্যে সহজেই অনুমান করা যায়, : 
অহিংসা, সত্য, ব্রহ্মচর্যাদি অনুশীলনকারী কিশোর-কিশোরী, 
যুবক-যুবতীগণ যথাথই “সম্পূর্ণ মানুষ' বা 11706910690 - 
: সমাজসেবাকে অন্তর্ভুক্ত ও কার্যকরী করিয়া দারিদ্র, 


00150119]109-র লক্ষ্যে চলিয়াছে। এই যম-নিয়ম সাধনা 


ব্যাহত হয় কয়েকটি বিশেষ কারণে, যথা সংশয়যুক্ত মন, : 
' ব্যাধি দূরীকরণে রাষ্ট্রকে সাহায্য করিবার উপায় নির্ধারণ” 
পরিজনের মধ্যে অসপ্তাব ইত্যাদি। ইহাও সত্য যে, শিশুর . 
: হইবে। ইহা এ সভায় অন্যতম আলোচ্য বিষয় ছিল। এবং 
' এই সেবাপ্রকল্পের মাধমে কী ফললাভ হইবে তাহাও সভায় 
- আলোচিত হইয়াছিল। গৃহীত সিদ্ধান্তে বলা হইয়াছে £ 
অধিক তাহাদের সম্তানসংখ্যা, অপরদিকে হয়তো বৃদ্ধ .. 
পিতা, বৃদ্ধা মা। সংযম ও ব্রদ্মাচর্য শিক্ষার অভাবে ভারতের ' 
ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, সমস্যার তীব্রতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ, - 
অর্থলোভীর লোলুপতা, দরিদ্রের শোষণ যেভাবে বৃদ্ধি . 


শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতা, পারিবারিক দারিদ্র্য, আত্মীয় 
পূর্ণাঙ্গ বিকাশের ক্ষেত্রে পারিবারিক প্রভাবের শুরুত্ব 


অসীম। প্রায় দেখা যায় দরিদ্র পরিবারের 
অভিভাবকগণের দায়ভার বহনের যত ক্ষমতা, তাহার 


পাইতেছে, তাহা আমরা সকলেই চাক্ষুষ করিতেছি। 


হতদরিদ্র গ্রামের কোন কোন পরিবারে দেখা যায়, 
পশুপালনের ন্যায় শিশুপালন হইতেছে। সেই শিশু বড়. 


হইয়া শ্রমিক হইবে এবং সামান্য অর্থ রোজগার করিবে__ 
এই আশা। বিদ্যালয়-ছুটের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে। 


দেখিতেছে, সন্ধ্যার পর গুরুজন কেহই আর সুস্থ থাকেন না! 
ভারতবর্ষের শতকরা সন্তরভাগ গ্রামের এই চিত্র! ইহার 
সহিত জাতিভেদ সমস্যা, ধময়ি গৌড়ামি, অসংখ্য ভাষার . 






১৯৫৮ হিসি ৯ ৯৮৯ 


সমস্যা ইত্যাদি সব' একসঙ্গে 'আগিয়া পড়ে ই 


29৯৭ 


ভারতবর্ষের বহিরাগত কিছু অশুভ শক্তি আমাদের জাতীয় 
এক্যের বিনাশের জন্য প্রাণপণ সক্রিয়। এই অবস্থায় কোন 
শিক্ষানীতি অবলম্বন করিলে জাতির যথার্থ মঙ্গল সাধিত 
হইবে তাহা নির্ণয় করা সত্যই দুক্কর। তথাপি কখনোই 


অবশেষে শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক মহামন্ত্র 'শিবজ্ঞানে 
জীবসেবা' উচ্চারিত হইবার শতাধিক বৎসর পরে 
[02500 সম্প্রতি শিক্ষাক্ষেত্রে সেবার প্রসঙ্গ টানিয়া 
আনিয়াছে। অবশ্য তাহাদের জড়বাদী সেবার সহিত 
স্বামীজীর অধ্যাত্মবাদী সেবাদর্শের আকাশ-পাতাল পার্থক্য। 
তাহা হউক, ১৯৯৮ সালে ১৮০টি দেশের প্রতিনিধি লইয়া 
উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে 


(0851100) এবং সাম্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
করিয়াছে। (৩১ জুলাই ২০০১-এর “]110 13100 
পত্রিকায় কে. সুবরন্গণ্যম্‌ রচিত "10916171175 11017) 214 
[11109] ৬০1০১, প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) উচ্চ শিক্ষার্থীদের মধ্ো 
মূল্যবোধ সঞ্চার করিবার উপায় হিসাবে ইউনেস্কো 
“সেবা”র উল্লেখ করিয়া বলিয়াছে £ “উচ্চশিক্ষার কার্যক্রমে 


অসহিষুগ্তা, হিংসা, অশিক্ষা, বুভুক্ষা, পরিবেশদুষণ এবং 
করিতে হইবে এবং সেইপ্রকার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিতে 


“সেবার মাধ্যমেই ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশ সম্ভব।” ইহ 
স্বামীজীর কথারই অনুরণন। তবে স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের 
আধ্যাত্মিক বিকাশের কথাই বলিয়াছেন। [08500-র 
মতে ব্যক্তিত্বের বিকাশের লক্ষণ কী? সভায় আলোচনার 


' প্রেক্ষিতে £ স্মৃতি ও মেধার বৃদ্ধি, মনের ভাব সঠিক প্রকাশ 


করিবার ক্ষমতা, মানুষের সহিত মানুষের সুসম্পর্ক স্থাপন 
এবং সঠিক কর্মপদ্ধতি নির্ণয় করিয়া যেকোন কার্যকে 


. সাফল্যের দিকে টানিয়া লইয়া চলার শক্তিবৃদ্ধি, এককথার 
' সামগ্রিকভাবে ব্যক্তিগত আচরণশৈলীর উৎকর্ষসাধন, 
এমন পরিবার আছে যেখানে শিশু জ্ঞান হইবার পরেই . 
. দক্ষতার সংমিশ্রণ। স্বামী বিবেকানন্দ অবশ্য এখানে থামেন 
- নাই। তিনি আরো অনেক গভীরে প্রবেশ করিয়া ইহার 


অর্থাৎ ব্যাবহারিক কর্মকুশলতার সহিত জ্ঞান ও পেশাদারি 


তাৎপর্য রে রাহি ক পা 
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৯২১ ওয়েস্ট টুয়েন্টি ফাস্ট স্ট্রিট 
লস এঞ্জেলেস 
৯ ডিসেম্বর ১৮৯৯ 

প্রিয় ক্রিস্টিনা, 

আমার এখানে আসাটা নিজের পক্ষে এবং আমি যাদের ভালবাসি তাদের পক্ষে মোটের ওপর মঙ্গলপ্রদ হয়েছে। শেষপর্যন্ত 
এখানে এই ক্যালিফোর্ণিয়ায়! আমাদের একজন কবি বলেছেন £ “কোথা বারাণসী, কোথা কাশ্মীর, কোথা খোরাসান, কোথা বা 
€$জরাট! হে তুলসী [রহিমন?]! এমনি করেই মানুষের অতীত কর্ম তাকে টেনে নিয়ে চলে।”* আর তাই আমি এখানে। এটাই 
সবচেয়ে মঙ্গলজনক হয়েছে; নয় কি? তুমি কি বস্টনে যাচ্ছ? আমার আশঙ্কা, তুমি যাচ্ছ না। তোমাদের কোন পরিকল্পনা আমি 
বাণচাল করিনি; করেছি কি?-_অপ্রয়োজনীয় খরচপত্র? বেশ, তা যদি কিছু হয়ে থাকে, আমি পুষিয়ে দেব। তোমারই শুধু ঝামেলা 
হালা। আমার খামখেয়ালিপনার জন্য আমি লঞ্জিত। আচ্ছা, তুমি কেমন আছ? কি করে কাটাচ্ছঃ তোমার সবকিছু কেমন চলছে? 
ধদি খুম আসে তবে বেশ করে ঘুমাও; জেগে জেগে কাটানোর চেয়ে ঘুমানো ভাল। প্রার্থনা করি তোমার সর্বথা মঙ্গল হোক, 
সকল শাস্তি তোমাতে নামুক এবং কাজ করার ও দুঃখযস্ত্রণা সহ্য করার সকল শক্তি তোমাতে সঞ্চারিত হোক। আমার কাজ 
করার অমিত শক্তি আছে, কিন্তু দুঃখযাতনা সইবার ক্ষমতা খুবই সামান্য। 

আমি আবার এত স্বার্থপর যে, অপরের কথা না ভেবে নিজের দুঃখভোগের কথাই ভাবছি। আমার জন্য প্রার্থনা করো, আর 
প্রবল চিন্তারাশি প্রেরণ করো যাতে আমি দুঃখযাতনা ভোগ করার মনোবল পাই। আমি জানি তুমি তা করবে। এখন আমি এই 
শহর্টিতে কয়েক সপ্তাহ থাকতে চাই। তারপরে “মা”ই জানেন। শারীরিকভাবে গত কয়েক মাস আমি যা ছিলাম, এখন তার 
চিয়ে অনেক ভাল। হার্টের দুর্বলতা প্রায় চলে গেছে। অজীর্ণ রোগটাও অনেকটা ভালর দিকে, সামান্যই আছে। হাটে কোনরকম 
ব্টকর অনুভূতি ব্তিরেকেই আমি এখন মাইলের পর মাইল ভ্রমণ করতে পারি। এই অবস্থা যদি চলতে থাকে, তবে আশা করি 
জীবনের অতিরিক্ত মেয়াদ লাভ করব। তোমাকে বস্টনে আসতে বলে নিজেই পালিয়ে যাওয়ার জন্য আমি খুব, খুবই দুঃখিত। 
যদি ভুমি সেখানে গিয়ে থাক, তবে আশা করি স্থানটিকে এবং সমাবেশসমূহ উপভোগ করবে। যদি যাওয়া বাতিল করে 
থাক-_! বেশ, তুমি কি ছুটি নিয়েছ, অথচ বস্টনে গেলে না? ওঃ, সবই ভণ্ডুল হলো! বেশ, ব্যাপারটা যদি তাই হয়ে থাকে 
তবে হাজারবার মার্জনা চাইছি। যেভাবেই হোক অচিরে বা বিলশ্ে পরিস্থিতি উজ্জ্বলতর হয়ে উঠবে। জীবনের সামান্য এই 
কয়েকটা দিনে কী আসে যায়! 
* ইংরেজিতে লেখা স্বামীজীর এই পত্রদুটি 'প্রবুদ্ধ ভারত" পত্রিকায় যথাঞ্রমে ১৯৭৮ সালের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। 


১ অনুসন্ধানে জানা গেছে, কবিতাটির রচয়িতা তুলসীদাস নন, “রহিমন' বা আবদুর রহিমন খানখানা (১৫৫৬-১৬২৭)-_যিনি সম্রাট আকবরের সেনাধ্ক্ 
ও মন্ত্রী ছিলেন। দৌহাটি নিম্্োক্ত প্রকার £ “কহ কাশী কহ কাশ্মীর কহ খুরাসান গুজরাত ॥/ রহিমন এসে জীব কো পরালব লৈ জাতা ॥” 
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পরাবলী 2 সামী বিবেকানন্দের দুটি পত্র ৪১৩ 


শুরু হয়? যদি তোমার লেখার ঝোক ও ইচ্ছা হয় তবে আমাকে একখানা লম্বা চিঠি দিও; দেবে কি? কিন্তু আমার বন্ধুদের আমার 
ঠিকানাটা বলো না। যদি পারি তো কিছুদিনের জন্য আমি সংসার থেকে দূরে সরে যেতে চাই। ভাল কথা, মিঃ ফ্রেরের ঠিকানাটা 
দয়া করে মিসেস বুলের কাছে পাঠিয়ে দিও। তার এটা প্রয়োজন। এখানে গত রাত্রে আমি একটা বক্তৃতা দিয়েছি। তেমন বিজ্ঞাপন 
দেওয়া হয়নি বলে সভাস্থুলে বিশেষ ভিড় হয়নি। তবে তা সত্বেও বেশ ভালসংখ্যক শ্রোতার সমাগম হয়েছিল বলা যায়। আমার 
মনে হয় তারা স্তষ্ট হয়েছিলেন। যদি অপেক্ষাকৃত ভাল বোধ করি তবে এশহরে শীঘ্রই ক্লাস নিতে শুরু করব... 
সদা প্রভুপদাশ্রিত তোমাদের 
বিবেকানন্দ 


॥২॥ 
প্যারিস 
২৮ আগস্ট ১৯০০ 

প্রিয় ক্রিস্টিনা, 

এইমাত্র তোমার চিঠি পেলাম, এই স্বত্তিটুকু দিয়েছ বলে অনেক ধন্যবাদ। তোমার সম্পর্কে আমি কিছুটা শঙ্কিত হয়ে পড়েছি। 

তাহলে মিস ওয়াল্ডোর ওখানে বেড়ানোর মজা উপভোগ সেরে তুমি ডেব্রয়েটে ফিরেছ এবং আবার ঘাড়ে জোয়াল তুল 
নিয়েছ! এই হলো জীবন, ক্লাস্তিকর কাজ আর কাজ। তা নইলে, আমাদের অন্য কীই বা করার আছে? কাজের চাকায় পেষণ 
গুধু পেষণ! এর ফল কিছু একটা ফলবেই-_কোন না কোন পথ নিশ্চয়ই খুলে যাবে। যদি তা না হয়_ সম্ভবত তা কোনদিনই 
হবে না__তাহলে, তাহলে-তারপর কি? আমাদের সকল প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হলো জীবনের চরম পরিণতি মৃত্যুকে শুধু একটি 
ধতুর জন্য ঠেকিয়ে রাখা! হায় মৃত্যু, তুমি না থাকলে দুনিয়ার কী পরিণাম হতো! তুমি মহান ভ্রাতা! এই জগৎকে যেমনটি দেখা 
যায় তা যে সতা নয় বা নিত্য নয়, তার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!! 

ভবিষ্যৎ কী হতে পারে-_কিছুমাত্র উৎকৃষ্টতর? ফুঃ! তা অবশ্যই হবে বর্তমান অবস্থার পরিণতি, বড় জোর এরই মতে. 
যদি না নিকৃষ্টতর কিছু হয়!! স্বপ্ন! অহো, স্বপ্ন! স্বপ্ন দেখে যাও ক্রিস্টিনা। স্বপ্ন, স্বপ্নের ইশ্্রজালই জীবনের সেতু__এটাই আবার 
প্রতিবিধান। স্বপ্ন, স্বপ্ন দেখে যাও-_স্বপ্র! স্বপ্ন দিয়েই স্বপ্নকে বিনাশ কর। আমার সংবাদ কীই বা আছে? খবর কিছুই নেই: 
পুরাতনের কবল থেকে আমি বেরিয়ে আসতে পারি না। “খবর, পুরনো খবর" ব্যস্‌। আমি ফরাসি ভাষা শেখার চেষ্টা করছি। 
এখানকার হোমরাচোমরাদের সঙ্গে কথা বলছি। এসব কথা ইতোমধ্যেই কয়েকজনের খুব তারিফ পেয়েছে। সকল জগতের কাছে 
বলছি চিরন্তন ধাধার কথা-_যাকে বলা যায় অদৃষ্টের এক আদি-অস্তহীন কাটিম এবং যার সৃতিপ্রান্ত কেউ খুঁজে পায় না, অথচ 
প্রত্যেকেই ভাবে তার নিজের মতো করে একবার অন্তত পেয়েছে__শুধু ক্ষণেকের জন্য নিজেকে বোকা বানাতে, তাই নাঃ এখন 
কথা হলো-_মহৎ কার্য সম্পাদন করতে হবে। কিন্তু মহৎ কার্যকে কে বা মূল্য দেয়? তার চেয়ে ছোট ছোট কাজ কর না কেশ! 
একটি অপরটির মতোই উৎকৃষ্ট। ক্ষুদ্র জিনিসের মধ্যে মহত্বকে দেখা, এই হলো গীতার শিক্ষা; পবিত্র এই প্রাটীন গ্রখানি!! 

“অতীত ভূগর্ভে নিহিত এবং ভবিষ্যৎ অগ্নিগর্ভে ভক্মীভূত।” মুক্তির এই কি একমাত্র পথ? তাই তো মনে হচ্ছে। দেহের 
বিষয়ে ভাবনা করার অবকাশ আমার বিশেষ ছিল না। সুতরাং সেটি নিশ্চয় ভালই ছিল। এই জগতে চিরদিন ভাল কোন কিছুই 
নেই। মাঝে মাঝে আমরা সেকথা ভুলে যাই। অর্থাৎ ভাল থাকা এবং ভাল কাজ করা। আমি মাঝে মাঝে শক্তিশালী ও সুধা 
থাকি। শুধু আমার সঙ্গে দুঃখের এত দীর্ঘকালের সখ্য যে, আমি তাকে বেশিদিন দৃষ্টির অগোচরে রাখতে পারি না। এই সবকিছুই 
ইচ্ছার খেলা-_ ক্রিয়া করে চলেছে। 

এখানে আমরা আমাদের ভূমিকায় অভিনয় করে চলেছি-_তা ভালই হোক বা মন্দই হোক। যখন স্বপ্নের অবসান হবে, রঙ্গম্চ 
থেকে যখন আমরা সরে যাব, তখন এইসব যাবতীয় ব্যাপারের জন্য আমরা একচোট প্রাণখোলা হাসি হাসব। কেবল এই বিষয় 
আমি সুনিশ্চিত। 

সদা প্রভুপদাশ্রিত তোমাদের 
বিবেকানন্দ 


* এই চিঠির কিছু কিছু অংশ “স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা'র ৮ম খণ্ডে (৪৯৪ নং পত্র) ভুলক্রমে নিবেদিতাকে সম্বোধন করে প্রকাশিত হয়েছিল! 
পত্রটি এখানে সম্পূর্ণ মুদ্রিত হ্বলো। 
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একবারকার রোগী আর একবার রোজা। ২ 
স্বোমী শিবানন্দ) 


চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত বসিরহাট সব- 
ডিভিজনস্থ ঝিকৃরা চটুকাবেড়ে গ্রামে উপেন্দ্র নাথ নাথ নামক 
৩০।৩১ বৎসর বয়স্ক জনৈক যুবকের বাস। পিতলের তালা 
প্রস্তুত করিয়া তাহা বিক্রয়ের দ্বারা বেশ দশটাকা উপায় 
করিত। বহুদিন হইতে সে ম্যালেরিয়া জুরে বিশেষ কষ্ট 
পাইতেছিল। ক্রমাগত জ্বরভোগে বিরক্ত হইয়া প্রায় তিন 
বৎসর হইল, জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া অবিমুক্তপুরী 
৩কাশীধামে দেহত্যাগ মানসে উপস্থিত হয়। এখানে গঙ্গাক্সনান, 
বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা দর্শন, সত্রে ভিক্ষা দ্বারা কথণঞ্চিৎ উদরপূরণ 
ও সত্রের ছাদবিহীন বারাণ্ডায় শয়ন করিয়া কোনরূপে 
জীবনযাত্রা নিবর্বাহ করিতে লাগিল। “গঁষধং জাহ্বীতোয়ং 
বৈদ্যো নারায়ণো হরিঃ, এই শান্ত্রবাক্যটাই এই সময়ে যেন 
ভাহার জীবনের অবলম্বনস্বর্ূপ হইয়াছিল। 

উপেন্দ্রের শরীর ক্রমশঃ শীর্ণ হইয়া পড়িতে লাগিল ।... 
এইরূপে কয়েকমাস যায়, একদিন কোন ভদ্রলোক দয়াপরবশ 
হইয়া উপেন্দ্রকে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের কথা জানান এবং 
পলেন, সেখানে গেলে বিনা ব্যয়ে গঁধধ, পথ্য এবং থাকিবার 
স্থান সমস্তই পাওয়া যায়। উপেন্দ্র এই সংবাদ পাইয়া প্রথম 
প্রথম সেবাশ্রম হইতে ওষধ লইয়া যাইত, কিন্তু সেবাশ্রমের 
অধ্যক্ষেরা দেখিলেন, ইহাতে রোগের কিছু উপশম হইতেছে 
ঘা। তখন তাহারা তাহাকে আশ্রমে রাখিয়া চিকিৎসা ও 
ওশ্রাধা করিতে লাগিলেন। তাহাদের যত্ু ও শুশ্রাষায় প্রায় 
৭।৮ মাস রোগভোগের পর উপেন্দ্র সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ 
করিল ও ক্রমশঃ বলিষ্ঠ হইয়া উঠিতে লাগিল। 

সম্পূর্ণ সুস্থ হইলে আশ্রমাধ্যক্ষেরা তাহাকে বলিলেন, 
আপনি যদি আপনার স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে ইচ্ছা করেন, 
তবে আপনাকে আশ্রম সাহায্য করিতে প্রস্তুত। উপেন্দ্রনাথ 
হা শুনিয়া বলেন, আমার দেশে ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা নাই। 
আপনারা যদি দয়া করিয়া আশ্রমে রাখিয়া উহার কোন কার্য্য 
করতে অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমি চিরবাধিত হই। 
আশ্রমাধ্যক্ষেরা সম্মত হইলে উপেন্দ্র অতি আনন্দের সহিত 
জীবসেবারূপ মহৎ কর্মে ব্রতী হইল। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, পাগল, 
পঙ্গু, অন্ধ ও অন্যান্য রোগিগণকে সে যে কিরূপ যত্বের সহিত 
সবা করিত, তাহা বর্ণনাতীত।... উপেন্দ্র অল্পদিনের মধ্যে 
সিবাশ্রমের একজন উপযুক্ত সেবক হইয়া দীড়াইল।... 







একটা করিয়া হাঁড়ি দিয়া আসা হইয়াছে 
তাহারা প্রত্যহ পাকের পুবের্ব এক মুষ্টি চাল এ 
হাঁড়িতে ভিক্ষা হিসাবে ফেলিয়া রাখেন এবং সপ্তাহে 
একদিন আশ্রমস্থ একজন ব্রন্মাচারী বাড়ী বাড়ী গিয়া তাহা 
সংগ্রহ করিয়া আনেন। এই উপায়ে মাসে প্রায় ৫1৬ মণ 
চাল সেবাশ্রমে আসে এবং তদ্মারা অনেক দীন দরিদ্র 
পীড়িতের সেবা হয়। উপেন্দ্রনাথ এখন এই কার্য্যে ব্রতী 
হইলেন। তিনি নিজের চেষ্টায় হাঁড়ির সংখ্যা পুবর্বাপেক্ষা 
প্রায় দুই শত বৃদ্ধি করিলেন। তদ্দারা আশ্রমের যথেষ্ট 
উপকার হইতে লাগিল। 

সম্প্রতি প্রায় এক মাস হইল, সেবাশ্রমের জনৈক 
তত্বাবধায়ক এক বসস্ত রোগীর সেবা করিয়া নিজে এ রোগে 
আক্রান্ত হয়। উপেন্দ্র তাহার শুশ্রিধা করিয়া তাহাকে সুস্থ 
করিয়া তুলিল, কিন্তু নিজে এ রোগে আক্রান্ত হইয়া ৬ই মে 
শুক্রবার ৬কাশীলাভ করিয়াছে। 

উপেন্দ্র আশ্রমস্থ যে সকল রোগীর সেবাশুশ্রাষা করিত, 
তাহাদের বাড়ী গিয়া যেসকল দরিদ্র অনাথ অসক্ত রোগীদের 
ওঁষধপথ্য নিত্যই দিয়া আসিত, সকলেই তাহার এই 
অকালে কালগ্রাসে দিবারাত্র তাহার গুণাবলী স্মরণ করিয়া 
রোদন করিতেছেন। ধন্য উপেন্দ্রনাথ! তুমি যে মুল মন্ত্র 
পাইয়াছিলে, সে মন্ত্র সিদ্ধির জন্য তুমি যথার্থ অকপটভাবে 
প্রাণের মায়া পর্য্যস্ত ত্যাগ করিয়া সতত যত্ববান ছিলে। 
পাঠক, সে মন্ত্রটা কি শুনিবেন? ঈশ্বরই জীবরূপে জগতে 
বিচরণ করিতেছেন, নিঃস্বার্থভাবে জীবসেবা করিলে স্বয়ং 
ঈশ্বরেরই সেবা হয়; শিষ্কামভাবে ঈশ্বরের ধ্যান, জপ, পূজা, 
পাঠ, তপস্যা ইত্যাদিতে মনুষ্য যে ফল লাভ করে, নিক্কাম 
জীবসেবাতেও সেই ফল হয়; বরং কাহারও কাহারও মতে 
আরো অধিক। উপেন্দ্র যখন সেবাশ্রমের সেবকরূপে গৃহীত 
হয়, তখন এই মন্ত্র পাইয়াছিল এবং জীবনটা এই মন্ত্র 
সিদ্ধির জন্যই উৎসর্গ করিয়াছিল। যে সেবাশ্রমে রোগী 
হইয়া প্রবিষ্ট হইল, সেইখানে আবার রোজা হইয়া ভগবানের 
কার্য নিঃস্বার্থভাবে করিতে করিতে এই অবিমুক্তপুরী 
কাশীধামে দেহ বিসঙ্গন করিলেন। ধন্য শ্রীমদ্বিবেকানন্দ 
স্বামী কথিত কন্মযোগ উপদেশ, ধন্য তাহার গুরুদেব, যিনি 
লোকহিতসাধক জীবস্ত মহামন্ত্রে তাহাকে দীক্ষিত 
করিয়াছিলেন এবং ধন্য তাহারা, যাহারা আবার স্বামীজি 
দ্বারা এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন। 


সঙ্ধলন £ রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় 
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উতোধন'4 আজ হতে শতবর আগে ৮৯৫ 


শাস্ত্র 


রীমন্তগবন্লীতা 


স্বামী প্রেমেশানন্দ 
সঙ্কলন ঃ স্বামী সুহিতানন্দ 
সম্পাদনা 2 স্বামী সর্বগানন্দ 
পূর্বানুবৃণ্ডি] 


রামবৃঞ্জ সঙ্গের বরিষ্ঠ সম্পযাসী, শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য স্বামী 
প্রেমেশাননভী পাঠকমহলে একটি সুপরিচিত নাম। তিনি মনে 
করতেন, শ্রীমপ্তগবদ্গীতার পাঠ ও অনুপ্যান শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও 
স্বামীজীর জীবন ও চিত্তার আলোকেই হওয়া উচিত। সারগাছিতে 
অবস্থানকালে শারীরিক অসুস্থতা সত্তেও ঠিশি শ্রীমপ্তগবদ্গীতার 
অংশবিশেষের আলোনা করেছিলেন। এ্রশাচারী সনাতন যখাসাধা তা 
লিখে রেখেছিলেন। সবকয়টি অধ্যায়ের আলোচনা সম্ভব হয়নি। 
পাঠকবর্গ উপকৃত হবেন_এই আশায় অদ্যাবধি অপ্রকাশিত এ 
আলোচনাটি আমরা 'উদ্বোধন'এ প্রকাশ করছি। এই আলোচনায় 
নবাগতের ব্যক্তিগত সাধুজীবনের দিকে বিশেষ জোর থাকায় কোথাও 
কোথাও সামান্য সমালোচনামুলক বলে মনে হলেও সামগ্রিকভাবে তা 
ভঞ্তসাধারণের জীবনগঠনে সাহায্য করবে বলেই বোধ হয়। পাঠকের 
বোঝার সুবিধার্থে রচনাটিতে স্বামী জগদীম্বরানন্দ অনুদিত গীতা থেকে 
শ্লোকানুবাদ বহুলাংশে সমিবেশিত করা হয়েছে।-_সম্পাদক 


যখৈধাংস সমিদোখঠিভর্মসাৎ কুরুতেইজুন। 

জ্ঞানাহিঃ সবক্মাণি ভস্মসাৎ করতে তথা /৩৭| 

শ্লোকার্থঃ জ্ঞানের এশংসা করিয়া শ্রীভগবান 
বলিতেছেন_হঠে অঞ্জু, প্রজ্বলিত অঠি খেখন কাষ্ঠরাশিকে 
ভম্মীভৃত করে, সেইরপ ব্রহ্মাঙ্ঞানাগি সমভ কমর্কে, শওভ বা 
অশুভ, ভস্মীভূত করে। 

ব্যাখ্যা ঃ পূর্ব শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনিলে মনে হইতে পারে, 
জ্ঞানের দ্বারা মানুষ তো নিজেকে স্থুল-সৃম্ম্ন হইতে স্বতন্ত্রবোধ 
করে। তাহা হইলে পাপরাশি তো তাহার পরিত্যক্ত চিত্তের 
মধ্যে রহিয়াই গেল। তখন এই পাপ জগতের আর দশটা বস্তুর 
মতো এই জগতের মধ্যেই পড়িয়া থাকিবে । ইহাতে পরে অন্য 
কাহারো অনিষ্ট হইতেও তো পারে। 'পুণ্য'এর ক্ষেত্রেও একই 
কথা। 

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জীবাত্মা যখন স্থুল-সৃন্ষ্ন দেহ হইতে 
সরিয়া দাঁড়ান, তখন স্কুল ও সূক্ষ্ম দেহের পরমাণুসমূহ বিশ্লিষ্ট 
হইয়া প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া ষায়। সুতরাং পাপের অস্তিত্ব 
কিছুমাত্র থাকে না। পাপের সংস্কার বলিতে মানুষের চিত্তের 
একটি বিশেষ গঠনপ্রণালী মাত্র বুঝায়, যাহা পরবর্তী দেহে 
আবার ক্রিয়াশীল হইয়া উঠে। কিন্তু চিৎ-বস্তুর সংত্রব এ 


জড়রাশি হইতে সরিয়া গেলে উপদ্রষ্টা-অনুমস্তার অভাবে 
তাহার কোন ক্রিয়াই হইতে পারে না। মানুষের অন্তরে অবস্থিত 

চৈতন্যের চিদংশের অনুমোদন হইতে স্থুল-সুক্ষ্ম দেহের তি া 
হয়; সেই চৈতন্য যাবতীয় প্রিয়া হইতে সম্পূর্ণ বিযুক্ত হইলে 
দেহ-মন নিবাঁজ হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় প্রারন্ধকর্মের ফল 
সাধনা দ্বারা ক্ষয় হয়, সঞ্চিত কর্মের ফল প্রকৃতিতে লীন হইয়া 
যায়। ইহাকেই শ্রীভগবান “ভস্মসাৎ শবের দ্বারা বুঝাইলেন। 

[মন্তব্য ঃ এই শ্লোকে মূলত জ্ঞানের প্রশংসা করা হইয়াছে। 
পরবর্তী শ্লোকেও জ্ঞানের প্রশংসা করা হইবে। কিন্তু গীতার 
এই জ্ঞান শুক্ক নহে, ইহার মধ্যে ভক্তিরস সিঞ্চিত হইয়া আছে। 
১২শ অধ্যায়ের শেষে তাই বলিয়াছেন ঃ “যে তু ধর্মামৃতমিদং 
যথোক্তং পর্যুপাসতে/ শ্রদাধানা মৎপরমা ভক্তান্তেহতীব মে 
প্রিয়াঃ॥” অর্থাৎ শ্রদ্ধাশীল হইয়া যেসকল ভক্ত এই মোক্ষধর্ম 
সাধন করেন, তাহারাই আমার অতীব প্রিয়।- সম্পাদক] 

ন হি জ্ঞানেন সদুশং পবিররমিহ বিদ্যতে। 

তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাতুনি বিন্দাতি/৩৮॥ 

শ্লোকার্থ ই এই জ্ঞান (্রিমাজ্ঞান) অঙ্ঞাননাশশক ও অতাঙ 
শুদিকর। ইহার তুলা পবিব্র বসত ইহলোকে বা পরলোকে অনা 
কিছু নাই। কমোগের ছারা চিত সংপিদ্ধ (সংস্কৃত) হইলে খয়ং 
সাধক হীয় আতাতে এই জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। 

ব্যাখ্যা ঃ মানুষের জ্ানগম্য যত বিষয় আছে, তাহার মধো 
আখ্ঞ্ান সর্বাপেক্ষা পবিত্র। অর্থাৎ “আমি চিন্মাত্র'- এই বোধ 
হইলে নিজেকে সর্ববিধ সংস্কারবিমুক্ত বলিয়া জানা যায়। আর 
কোন জ্ঞানেই নিজেকে দেহ-মন-বুদ্ধির পাপ-পুণ্যাদি হইতে 
পৃথক বলিয়া জানা যায় না। নিজেকে সর্বপ্রপঞ্চ-বিলক্ষণ 
অর্থাৎ পৃথক বলিয়া জানিবার কী উপায়? 

কর্মযোগী চিস্তা করেন £ আমি পূর্ব সংস্কারে বাধ্য হইয়া 
যাহা কিছু করি, তাহার কোন কিছুরই ফল আমি চাহি না। ভক্ত 
ভক্তির দিক হইতে নিজেকে ঈশ্বরের হাতের য্ত্রমাত্র জ্ঞান 
করিতে থাকেন। 

তীনবদধি সাধক যথার্থই ভাবিবেন, আমি স্বরূপত 
অকর্তা; দেহ-মন-বুদ্ধি কাজ করিতেছে। তাহার কর্ম ও ফলের 
সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই। দীর্ঘ সময় যঞ্জের সহিত 
এইরূপ অভ্যাস করিয়া মনে নিষ্কামভাব প্রবল হইয়া উঠিলে 
পর স্থির হইয়া যোগশাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী স্বস্বরূপের বা 
ইষ্টদেবতার ধ্যান করিতে হয়। ধ্যান করিতে করিতে মণ 
সম্পূর্ণ স্থির হইয়া গেলে তাহাকেই বলা হয় 'যোগাবস্থা'। সেই 
অবস্থায় থাকিতে থাকিতে আত্মজ্ঞানে সকল বস্তু উত্ভাসিত 
হইয়া উঠে। 

[মন্তব্য £ স্বীয় শারীরিক বা মানসিক প্রবৃত্তিকে উল্লগ্ঘন 
করিয়া কখনোই সিদ্ধিলাভ হয় না। এই কারণে দীর্ঘ অভ্যাসের 
কথা বলা হইয়াছে। অষ্টাদশ অধ্যায়ে এই কথাই শ্রীভগবাণ 
বলিয়াছেন £ “যতঃ প্রবৃত্তির্ূতানাং যেন সর্বমিদং ততম/ 
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥৮ (৪৬) শি্জের 


৪১৬ € উদ্বোধন 0 ১০৬৩ম বর্ধ-_৬ষ্ঠ সংখা 0 আষাঢ় ১৪১১0 জুন ২০০৪ 


স্ভাবগত কর্মের দ্বারাই ঈশ্বরার্চনা করিয়া মানুষ সিদ্ধিলাভ 
করিয়া থাকে। এবং এইরূপে “সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রন্ম 
তথাপ্লোতি নিবোধ মে।” (গীতা, ১৮1৫০) অর্থাৎ এইরূপে 
সিদিপ্রাপ্ত ব্যক্তি জ্ঞাননিষ্ঠার পথ অবলম্বন করিয়া ক্রমে পরম 
নিষ্ঠা বা পরিসমাপ্তিরূপ ব্র্মাপ্রাপ্ত হন।__ সম্পাদক] 

শরদ্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্ত্িয়ঃ। 

জ্ঞানং লক্কা পরাং শাভিমচিরেণাধিগচ্ছতি।৩৯॥ 

শ্লোকার্থ 8 ওরুবাক্যে ও বেদাভবাক্যে বিশ্বাসী, জ্ঞানানিষ্ঠ, 
ঈঙ্ঈরপরায়ণ জিতেন্দিয় মুমুক্ষু ব্যক্তি অবশাই অচিরে ব্রহ্মাজ্ঞান 
নাও করেন। 

ব্যাখ্যা ঃ কোন কোন লোকের বাহ্য ব্যবহারে মনে হয় 
গা, সাধু ও গুরুর উপদেশে খুব শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু তাহারা 
উদনুযায়ী কার্য করে না। সাধনপথে কেবল শ্রদ্ধা-বিশ্বীস 
থাকিলে অগ্রসর হওয়া যায় না; যথারীতি সেই সাধনে লাগিয়া 
থাকিতে হয়। 

ইন্দ্িয়সংযম তো অধ্যাত্মসাধনার প্রথম কথা। ইন্দ্রিয়সংযম 
না করিয়া অধ্যাত্মসাধনায় প্রবিষ্ট হইলে বরং অনিষ্টই হয়। 
সেইজন্য জ্ঞানলাভ করিতে হইলে প্রথমত ইন্দ্রিয়সংযম, 
দ্বিতীয়ত গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা এবং সাধনে লাগিয়া থাকা 
অগ্যাবশ্যক। জ্ঞান একবার হইয়া গেলে আর বিন্দুমাত্র অশাস্তি 
থাকে না এবং সেই শান্তি কখনো নষ্ট হয় না। 

অতএব সংযম, শ্রদ্ধা ও সাধননিষ্ঠায় যোগ্যতালাভ হইলে 
জানলাভ করিতে আর বিলম্ব হয় না। ইন্দ্রিয়সংযম করিয়া 
পরম শ্রদ্ধার সহিত সাধনায় লাগিয়া থাকিলে জ্ঞানলাভ হইবেই 
হইবে। ভগবান এই বিষয়ে যেন “গ্যারাণ্টি দিতেছেন। 

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্বধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি। 

নায়ং লোকোত্ভি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ/8০/ 

গ্লোকার্থ 8 অজ্ঞ (জ্ঞোনহীন বা ব্রন্গাজ্ঞানহীন), শ্রদ্ধাবিহীন 
এবং সবর্দী সন্দিশ্ীচিত বা সংশয়ী ব্যক্তি পরমাথসাধনের 
অযোগ্ । সন্দি্থ ব্যক্তির ইহলোকেও সুখ-শাতি লাভ হয় না, 
তাহার পরলোকও নাই। 

ব্যাখ্যা £ কিসে মানুষের অভ্যুদয় (ল্যাণপ্রদ জাগতিক 
উন্নতি) হয় এবং কিসে নিংশ্রেয়স (মোক্ষ) লাভ হয়-__যাহারা 
হা জানে না, তাহাদের ইহ-পরকালে সুখলাভের কোন 
সম্ভাবনাই নাই। সুতরাং ধার্মিক হইতে গেলে কিংবা মুক্তিলাভ 
করিতে হইলে, অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের জ্ঞানলাভ (011901611- 
এ) সর্বাগ্রে কর্তব্য। আবার জ্ঞান থাকিলেও পূর্বে কৃত 
পাপের ফলে কাহারো কাহারো সাধনপথে শ্রদ্ধার অভাব দেখা 
'য়। যেমন সাধু হইব, না গৃহস্থ হইব; সন্ন্যাসী না বাবাজী, 
খাহার নিকট দীক্ষা লইব-__এইরূপ নানাপ্রকার সংশয়ে 
ঠাহদের মন সর্বদা আন্দোলিত হয়। এইপ্রকার অস্থির 
এনোবৃত্থিযুক্ত লোকের ইহলোকে দারুণ অশাস্তিতে জীবন কাটে 


এবং শরীর-মনের যোগ্যতার অভাবে জীবনাস্তেও কোনপ্রকার 
উর্বগতি হয় না। 


যোগসংন্যতকমার্ণং জ্ঞানসংচ্ছিয়সংশয়মৃ। 

আত্মবড়ং ন কমার্ণি নিবরাড়ি ধনতীয়|৪১ ॥ 

শ্লোকার্থ £ হীয় আত্মাকে বমারাপে দশন করিয়া যাঁহার 
সংশয় ছির হইয়াছে এবং ধমার্ধ ত্যাগ হইয়াছে, সেই 
আত্মবান অপ্রমত ব্যক্তিকে কমররাশি (ছুট কিংবা অদৃষ্ট) বদ্ধ 
করিতে পারে না। তাহার কর্ম নিষ্কাম এবং কতৃর্তিরহিত বলিয়া 
ইষ্ট, অনিষ্ট বা মিশ্র কোন ফলই উৎপন করে না। 

ব্যাখ্যা ঃ ব্রন্মের স্বরূপ এবং লীলা (সৃষ্টিতত্ৃ) বিষয়ে চিন্তা 
করিতে করিতে তাহার উপর মনের এক তীব্র আকর্ষণ বোধ 
হয়। তখন সাধক ভগবানের চিস্তাতে সর্বদা এত মগ্ন থাকেন 
যে, তাহার বাহ্যকর্ম আপনা ইইতেই খসিয়া পড়ে। এইরূপে 
অনেকদিন যোগস্থ থাকিয়া তিনি বুঝিতে পারেন যে, স্তুণ ও 
সূক্ষ্ম উভয় দেহ হইতেই তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই স্থুল-সৃঙ্ষন 
দেহের সহিত তাহার কোন সম্পর্কই ছিল না; কেবল এক 
দারুণ ভ্রমবশত এই দেহ-মনের সুখ-দুঃখের সহিত তিনি 
নিজেকে একাত্ম করিয়া ফেলিয়াছিলেন। 

এই অবস্থায় তিনি কি কর্ম করেন? 

হ্যা, গুরুর আদেশে হয়তো কোন লোকহিতকর কার্য 
করেন। শরীররক্ষার জন্য যেসব কার্য তাহাকে করিতে হয়, 
সেইসব কার্য শরীর-মন করিতেছে; কিন্তু তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ 
স্বতন্ত্র ও নির্লিপ্ত-_ এইরূপ বোধ করেন। এইরূপে কাজ করিয়া 
যদি ঘটনাচক্রে কোন দোষক্রটি হয়, কিংবা কোন পুণ্যকার্য 
সম্পাদিত হয়-_তাহার সঙ্গে সেই পুরুষের কিছুমাত্র সম্পর্ক 


থাকে না। 

তন্মাদত্ঞানসভৃতং হত্স্বং জ্ঞানাসিনাতানঃ। 

ছিতৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোতিষ্ঠ ভারত ॥৪২/ 

্লোকার্থঃ অতএব হে ভারত (জুন), বুদ্ধিতে অবহিত 
অজ্ঞান হইতে জাত এই আত্মবিষয়ক সংশয়কে জ্ঞানরাপ অসি 
দ্বারা ছেদন করিয়া ব্রমাদশনের শ্রেষ্ঠ মাগ নিঙ্চাম কমর্যোগ 
অবলম্বন কর। এবং উতিষ্ঠ অরার্ৎ যুছাথ উত্থিত হও। 

ব্যাখ্যা ঃ আধুনিক বিজ্ঞানে আমরা দেখিতে পাই, আগে 
(1)০01% জানিয়া পরে পরীক্ষাগারে [8011091 বা 6/9011- 
110 করিতে হয়; ঠিক সেইরূপ আগে তত্বস্তব সম্বন্ধে সব 
কথা বুঝিয়া নিয়া সাধককে সাধনে প্রবৃত্ত হইতে হয়। 

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্নকে জীব কী এবং কী উপায়ে তাহার স্বস্বরূপের 
জ্ঞানলাভ হয়, তৎসম্বন্ধে সব কথাই বলিলেন। এখন “আমি 
অমুকের পুত্র অমুক" বা “অমুক আমার আত্মীয়-কুটুন্ব' এইসব 
ভ্রম পরিত্যাগ করিয়া “আমি জন্মমরণরহিত আত্মা'-_এইসব 
সুস্পষ্ট ধারণা লইয়া সংশয়মুক্ত হইয়া মোক্ষসাধনের 
উপায়স্বরূপ নিষ্কামকর্মে প্রবৃত্ত হইতে উপদেশ দিলেন। 

॥ চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ 
[ক্রমশ] ॥কুড়ি॥ 

এই রচনাটি “স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত 
হলো।- সম্পাদক 
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ধার্ম 
জগননাথদেবের শ্নানযাত্রা ও রথযাতা 
বহিকুমারী ভট্টাচার্য 


অঙ্গ পুরাণের মধ্যে ক্ষন্দপুরাণ' সবচেয়ে বড়। এর 
মধ্যে উৎকল খণ্ড” নামে একটি খণ্ড আছে। এই 
খণ্ডে প্রভু শ্রীজগন্নাথ ও পুরুযোত্তমক্ষেত্র (জগন্নাথক্ষেত্র) 
সম্পর্কে বিস্ৃতভাবে বলা আছে। এখানে দেখা যায়, ভগবান 
জগন্নাথ মহারাজ ইন্দ্রদ্যু্নকে বলছেন £ “আমি জ্যৈষ্ঠ 
মাসের পূর্ণিমা তিথিতে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছি।” তার 
নির্দেশে এই দিনেই স্নানপুর্ণিমা বা জগন্নাথদেবের পুণ্য 
শ্নানযাত্রা পালন করা হয়। এটি স্বয়স্তুব মন্বস্তর অর্থাৎ 
সত্যযুগের প্রথমদিকের কথা । সর্বজনসমক্ষে জগন্নাথ এদিন 
স্নান করেন। 

পুরাণের মতে, ব্রন্মার একদিনে ১৪ জন মনুর 
সময়কাল চলে। স্বন্দপুরাণের মতানুযায়ী এখন বৈবস্কত 
মনু-__সপ্তম মনুর সময়। এরপর ডঃ 
আরো সাতজন মনু আসবেন। উক্ত 


দ্বিতীয় মনুর সময় প্রবর্তিত হয়। সেটি || 
ছিল সত্যযুগ। এখনো সেই অনুষ্ঠান | 
মতানুযায়ী এই প্রথা এখনো বহুদিন ছু 
ধরে চলবে। | 

প্রথমে শ্নানযাত্রার কথাতেই আসা 
যাক। প্রতি বছর জ্যেষ্ঠ পূর্ণিমায় 
জগন্নাথদেবের যে বিশেষ স্নান 
এবং এই দিনটিকেই জগন্নাথদেবের চ্ী 
আবির্ভাবদিবস হিসাবে স্মরণ করা 
হয়। অনুষ্ঠানটি খুবই, ছোট, কিন্তু 
বড়ই সুন্দর ও তাৎপর্যপূর্ণ। পুরীর জগন্নাথ-মন্দিরে এই 
অনুষ্ঠান বিশেষভাবে পালিত হয়। এদিন জগন্নাথ, বলরাম 
ও সুভদ্রাকে রেশমি বস্ত্র পরিয়ে শোভাযাত্রা করে মন্দিরের 
অভ্যত্তর থেকে মন্দির-প্রাঙ্গণের একটি নির্দিষ্ট, সুসজ্জিত 
এবং সুগন্ধী জল ও ধুপে পবিত্র বেদিতে এনে বসানো 
হয়। একটি বিশেষ কূপ থেকে জল এনে ১০৮টি সোনার 
কলসি ভর্তি করা হয়। এই কারণে বিভিন্ন তীর্থস্থান থেকে 
পবিত্র জল এনে কুপটিতে জমা করা হয়। এই জলে 
দেবতাদের অভিষেক হয়। এর সঙ্গে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ 
ও শঙ্খধবনি করা হয়। স্নানের পর জগন্নাথদেব হাতিবেশ 
ধারণ করেন। 





জগন্নাথদেবের নির্দেশ অনুযায়ী এই উৎসবের পর তিনি 
এক পক্ষকাল অদর্শন থাকেন। জনসাধারণ এই এব 
পক্ষকাল তীর দর্শন পায় না। তখন গর্ভগৃহে তার দেহ 
সুচিত্রিত ও সুসজ্জিত করা হয়, তাকে বিশেষ ধরনের মিষ্টান্ন 
ও পানীয় দেওয়া হয় এবং তার জ্বর” নিবারণ করতে 
“দশমূলা” নামক পাঁচন দেওয়া হয়। এই সময়কে বলে 
“অনবসর কাল" বা বিশ্রাম মুহূর্ত। এর এক পক্ষকাল পরে 
তিনি আবার দর্শন দেন। একে বলে নেত্রোৎসব' বা 
নবযৌবনোৎসবণ। 

জগন্নাথদেবের স্নানপর্বটিই বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হয়। 
অন্য দেবতাদেরও এঁ পবিত্র জলে পঞ্চামৃত ও পঞ্চগবা 
মিশিয়ে বৈদিক মন্ত্র সহযোগে স্নান করানো হয়। 

এই অনুষ্ঠানের সবটিই মনে হয় আবহাওয়ার সঙ্গে 
জড়িত। এইসময় প্রচণ্ড গরম পড়ে, তাই দেবদেহকে ঠাণ্ডা 
করার জন্যই এই বিধি। ভক্তরা নিজেরাও এইসময় 


এইভাবে স্নান করেন। যদিও এখন পুরীতেই এই উৎসব 


আজ বিশেষভাবে পালিত হয়, কিন্তু এর 
প্র সূচনা বৃন্দাবনে। কৃষ্ণ ও বলরামকে 
এ তাদের ভক্তরা এইসময় এইভাবে শ্নাণ 
করাতেন। এখনো বৃন্দাবনে এই প্রথা 
প্রচলিত আছে। অনেক ভক্ত আবার 
সারাদিন বিভিন্ন মন্দিরে খুরে ঘুরে 
এইভাবে স্নান করেন। 
৯৫১ এবার আসা যাক জগন্নাথদেবের 
রথযাত্রার বিবরণে । স্নানযাপ্রার পরই 
সং | আযাঢ় মাসের শুক্রুপক্ষের দ্বিতীয়া 
মর | তিথিতে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা 
চি ৬০] অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসব পৃথিবী- 
নিল বিখ্যাত। এটি খুবই প্রাচীন উৎসব 


[পরতে ল্ানের বেশে জগাদেব__] লক্ষ লক্ষহনদু এইসময় রথযাত্রা দশ 


করতে পুরীতে আসেন। 

“রথে চ বামনং দৃষ্থী পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে”-__রথে, 
জগন্নাথদেবকে দর্শন করলে আর পুনর্জন্ম হয় না। হিন্দুদের 
মধ্যে এই বিশ্বাস প্রচলিত। প্রকৃতপক্ষে দেহরথে 
জগন্নাথদেবকে দর্শন করলে মুক্তিলাভ ঘটে। বর্ধাকাল 
মানবজাতির পক্ষে মঙ্গলদায়ক | তাই এই কালকে সর্বধতুর 
অগ্রগণ্য এবং জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপযুক্ত সময় বলে 
বিবেচনা করা হয়েছে। 'শতপথ ব্রান্মাণ-এও বর্ষাকালের 
প্রশংসা করা হয়েছে। এই গ্রন্থে রথের উৎপত্তি সম্পর্কে 
ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। রথযাত্রাকে স্থানীয় 
লোকেরা 'গুপ্ডিচাযাত্রা' বলে। রাজা ইন্দদ্যুের স্ত্রীর নাঃ 
ছিল গুপ্ডিচা। রাজা ইন্দ্দু্নই পুরীর বিশাল মন্দিরটি নির্মাণ 
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কার সেখানে দেবতাদের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, মূর্তি নির্মাণ 
কারছিলেন দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা সে-কাহিনী সুপ্রসিদ্ধ এবং 
সর্বজনবিদিত। মূর্তিগুলি কাঠের। প্রথমে গুণ্ডা মন্দির 
নামে একটি ছোট মন্দিরে সেগুলি নির্মিত হয়েছিল। তারপর 
(সখান থেকে শোভাযাত্রা করে এনে আনুষ্ঠানিকভাবে মূল 
মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেই সময় থেকেই প্রতি বছর 
ূর্তিগুলি একবার করে গুণ্ডা মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়। 

কোন কোন পণ্ডিত বলেন, রথযাত্রা বৌদ্ধদের কাছ 
(থকে নেওয়া। পুরীতে জগন্নাথদেবের মন্দির এখন যেখানে, 
সেখানে আগে বুদ্ধমন্দির ছিল। বৌদ্ধরা প্রতি পাচবছরে 
একবার রথযাত্রা উৎসব করত। বুদ্ধের বিশাল মুর্তি ও তার 
পবিত্র দাত মন্দিরে রাখা হতো, যা শোভাযাত্রা সহকারে 
নিয়ে যাওয়া হতো। পরবর্তী কালে শঙ্করাচার্যের প্রচেষ্টায় 
যখন ব্রাঙ্মাণ্যধর্মের পুনরভ্যুথান হলো, তখন হিন্দুরা বুদ্ধের 
জায়গায় বিষুমুর্তি রথে বসিয়ে রথযাত্রা শুরু করল এবং 
ক্রমে ক্রমে এভাবেই জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসব 
প্রচলিত হলো। 

জৈনরা আবার জগন্নাথদেবকে “জিন” হিসাবে দাবি 
করেন। ইতিহাস প্রমাণ করে, মগধের সম্রাট অশোক 
কলিঙ্গযুদ্ধের পর “কলিঙ্গ জিন” বা “আদি জগন্নাথকে 
যুদ্ধজয়ের পুরস্কার হিসাবে নিজের সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। 
আবার একটি রথে করে কলিঙ্গ-রাজ করভেলা উৎসব 
সহকারে “কলিঙ্গ জিন'কে নিজের দেশে নিয়ে যান। পরবর্তী 
কালে এর অনুকরণেই হিন্দুরা জগন্নাথদেবের মন্দিরে 
রথযাত্রা প্রবর্তন করেন। 

এই রথযাত্রা উৎসবে প্রতি বছর তিনটি নতুন রথ তৈরি 
হয়। আগে পুরীর রাজা রথের কাঠ যোগাতেন, যা বর্তমানে 
সরকার করেন। বৈশাখ মাসে অক্ষয়তৃতীয়ার দিন একটি 
বনযজ্ঞ অনুষ্ঠান করে রথনির্মাণ শুরু হয়। প্রত্যেকটি রথই 
শিজ নিজ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। জগন্নাথদেবের রথের নাম 
নন্দীঘোষ” বা চক্রধবজ' বা 'গরুড়ধবজ”। রথটি যোলটি 
দৈত্যাকার চাকার ওপর স্থাপিত। প্রত্যেকটি চাকার পরিধি ৭ 
ফুট। রথটির উচ্চতা ৪৫ ফুট ও প্রচ্থে ৪৫ ফুট। রথটি হলুদ 
রঙের। বলভদ্রের রথের নাম 'তালধবজ" বা হলধবজ'। 
এটি ১৪টি এরকম বড় চাকার ওপর প্রতিষ্ঠিত। রথটি ৪৪ ফুট 
উট ও ৪৪ ফুট চওড়া। রথটি নীল রঙের। সুভদ্রার রথের নাম 
পদ্মধবজ' বা “দেবদলন+। এটির উচ্চতা ৪৩ ফুট। এটি গা 
গাল রঙে রঞ্জিত। প্রত্যেকটি রথের রঙ ভিতরে উপবিষ্ট 
দেবদেবীর পোশাকের সঙ্গে এক। জগন্নাথ পীতান্বর, বলভদ্র 
শালান্বর ও সুভদ্রা রক্তান্বরী। 

যখন রথ তৈরি সম্পূর্ণ হয়, তখন সেগুলিকে মন্দিরের 
ধধান ফটক বা সিংহদুয়ারের সামনে এনে দাঁড় করানো হয়। 


উৎসব যেদিন শুরু হয়, সেদিন প্রত্যুষে মন্দিরের ভিতর 
দেবতাদের প্রাত্যহিক পৃজা ইত্যাদি সমাপনাস্তে ফুলের 
মুকুটে (তাহিয়া) সাজিয়ে পাণ্ডারা তাদের দোলাতে দোলাতে 
এমনভাবে সিঁড়ির ২২টি ধাপ নামিয়ে আনেন যা দেখে মনে 
হয়, দেবতারা নিজেরাই যেন হেঁটে হেঁটে নেমে আসছেন। 
প্রথমে বলভদ্র, তারপর সুভদ্রা ও সবশেষে জগন্নাথকে 
এনে রথে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এই পুরো পদ্ধতিটিকে 
পহগ্ডি” বলে। 

রথগুলি তখনি চলে না। পুরীর রাজা পালকিতে করে 
এসে তিন দেবদেবীকেই যথারীতি ভক্তি-অর্থ্য প্রদান করেন 
ও সোনার ঝাড়ু দিয়ে রথ ও পথ ঝাট দেন। পুরীর রাজা 
“চলস্তি বিষু্' নামে অভিহিত। এই পদ্ধতিটির নাম “ছেরা 
পহরা'। এরপরই ড্রাম ও বিভিন্ন বাজনা বেজে ওঠে। সারা 
আকাশ-বাতাসে এই বাজনার সুর ছড়িয়ে পড়ে। অতঃপর 
সেই প্রতীক্ষিত মুহূর্তটি আসে, যার জন্য হাজার হাজার 
পুণ্যার্থী অপেক্ষা করে আছেন। সকলেই মহা উৎসাহে 
রথের দড়ি ধরে টানেন। আস্তে আস্তে রথ চলতে শুরু করে 
ও অবশেষে গুপগ্ডিচাবাড়ি পৌঁছায়। সেখানকার মন্দিরে 
দেবতারা অধিষ্ঠিত হন। রথ মন্দিরের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। 
৫ দিন পর “হেরাপঞ্চমী”। ৭ দিন পর দেবতা-সহ রথ মূল 
মন্দিরে ফিরে আসে। সেদিন দেবতা-সহ রথ মন্দিরের 
দুয়ারে দীড়িয়ে থাকে। পরদিন একাদশীতে দেবতাদের 
সোনার গহনায় সাজিয়ে সিংহদুয়ারে আনা হয়। এর নাম 
সুনাবেশ'। 

মন্দিরে ঢোকার সময় আবার লক্ষ্মী ও জগন্নাথের 
'বাকৃবিতণ্ডা” হয়। জগন্নাথ লক্ষ্পীকে ফেলে রেখে 
গিয়েছিলেন, তাই অভিমানে ও দুঃখে লক্ষী মন্দিরের দরজা 
বন্ধ করে রাখেন তাকে ঢুকতে দেবেন না বলে। এই সময় 
লক্ষ্মীর কথাগুলি বলেন দেবদাসীরা এবং জগন্নাথের 
কথাগুলি বলেন অন্রাঙ্মণ পুরোহিতরা। সবই গানের 
মাধ্যমে হয়। মাঝে মাঝে সংস্কৃত শ্লোকও উচ্চারিত হয়। 
এর নাম 'লক্ষ্ীনারায়ণ ভেট'। এরপর দামী উপহার কবুল 
করে জগন্নাথ লক্ষ্মীকে তুষ্ট করেন। লক্ষী দুয়ার খুলে দেন। 
দেবতারা স্ব স্ব স্থানে প্রতিষ্ঠিত হন। রথযাত্রার অনুষ্ঠান 
সমাণ্ত হয়। 

ইংরেজরা এদেশে আসার আগে পুরীর রাজাই ওড়িশা 
শাসন করতেন। প্রজারা রাজাকে দেবতাজ্ঞান করত। ক্রমে 
রথযাত্রা ওড়িশার বিভিন্ন অঞ্চলে এবং তারপর ভারতের 
বিভিন্নস্থানে অনুষ্ঠিত হতে থাকে। বর্তমানে পৃথিবীব্যাপী এই 
অনুষ্ঠানের কদর। এই রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে বাঙলা সাহিত্যে 
বহু কবিতা, উপন্যাস ও প্রবন্ধ রচিত হয়েছে। রথযাত্রা আজ 
এক সার্বজনীন উৎসবে রূপান্তরিত হয়েছে। 


ধর্ম 0 জগলাথদেবের শ্লানযারা ও রথযারা * ৪১৯ 


মাতাভী থাপারি ক্রামা 
নির্মলকুমার রায়* 


শ্রীরামকৃষ্ণ যেসব স্থানে পদধূলি দিয়েছিলেন, তার বিবরণ 
লেখক “চরণচিহ ধরে" গ্রন্থে ইতোমধ্যেই জানিয়েছেন। 
ভক্তবৃন্দের মনের চাহিদা মেটাতে শ্রীত্রীমায়ের ক্ষেত্রে অনুরূপ 
রচনায় ব্রতী হয়ে তিনি যাত্রা শুরু করেছেন '্্রীশ্রীমায়ের বাড়ি' 
থেকে (শারদীয়া ১৪০৯ সংখ্যা দ্রক্টব্য)। এবার অষ্টাদশ পর্যায়ে 
ভবানীপুরে গিরিবালাদেবীর বাড়ি।__সম্পাদক 


রামকৃষ্ণের অন্যতম ভক্ত £ে 
জননী, কালীসাধিকা গিরিবালাদেবীর দক্ষিণ 
কলকাতার ভবানীপুরের বাড়িতে (১১৪/১এ, হরিশ মুখার্জি 
রোড, কলকাতা-২৫) শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমা সারদাদেবীর 
পদার্পণ হয়েছিল। গিরিবালাদেবী ছিলেন হাওড়ার শিবপুর- 
নিবাসী পার্বতীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের পত্বী। তিনি বাঙলা ও 
সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন এবং তার রচিত 
'নামসার, ও “বৈরাগ্য সঙ্গীতমালা” নামে দুটি পুত্তকও 
তৎকালে প্রকাশিত হয়। সঙ্গীতসাধনার ক্ষেত্রেও তিনি 
বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করেন এবং তার সুকণ্ঠে স্বরচিত 
সঙ্গীতশ্রবণে সকলে মুগ্ধ হতো। 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে গিরিবালাদেবীর নিবিড় 
সম্পর্ক বিষয়ে উল্লেখ পাওয়া যায় £ “গৌরীমার গর্ভধারিণী 
গিরিবালাদেবী কয়েকবার ঠাকুরকে দর্শন করিয়াছিলেন। 
তাহার কনিষ্ঠা ভগিনী ব্রজবালা এবং আরো দুই-একজন 
আত্মীয়ও ঠাকুরকে দর্শন করিয়াছিলেন। গিরিবালার রচিত 
সঙ্গীত তাহারই সুমধুর কণ্ঠে শুনিতে ঠাকুর ভালবাসিতেন। 
লজ্জানুভব করিতেন। ঠাকুরও ছাড়িতেন না, তামাসা করিয়া 
বলিতেন, “আচ্ছা, আমি সব লোক ঘর থেকে বের করে 
দিচ্ছি! সেই গানটি একবার গাও, মা! ঠাকুরের আদেশে 
গিরিবালাদেবীকে অগত্যা গাহিতে হইত-_ 
'হর-হাদি-পদ্মে মায়ের পাদ-পদ্মে কী এতই শোভা, 
কত যোগী ঝষি চিন্তে যারে, চিস্তামণির মনোলোভা। 


যেন মুক্তি অভিলাবী, নখরে পড়েছে শশী, 
বিনাশে হৃদি-তামসী তরুণ অরুণ জিনি আভা। 
“কিঙ্করী মনেরে বলে, পূজ ও-পদকমলে, 


রাখিয়ে হৃদিকমলে মনে মনে দাওরে জবা।, 

“গিরিবালা শ্রীশ্রীমাকেও ভক্তি করিতেন; কিন্তু ঠাকুরের 
প্রতি তাহার ভক্তি ছিল অধিক। মা ও মেয়েতে সময় সময় 
এই বিষয় লইয়া তর্কবিতর্ক চলিত... এইরাপ বাদানুবাদের 
পর একবার গৌরীমা গিরিবালাকে একপ্রকার জোর 
করিয়াই শ্রীশ্রীমায়ের নিকট লইয়া গেলেন। শ্রীশ্রীমা তখন 
দক্ষিণেশ্বরে নহবতখানায় গৃহকর্মে ব্যাপৃতা ছিলেন, তীহারা 
যাইতেই তিনি সহাস্যবদনে সম্মুখে আসিয়া দীড়াইলেন। 
গিরিবালা শ্রীশ্রীমায়ের মুখের দিকে চাহিতেই বিস্মিত কঠ 
এ্যা, মা তুমি! তুমি! এ যে আমার সেই-_” বলিয়া 
পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িলেন এবং তাহার পদধূলি কপালে ও 
মাথায় মাখিতে লাগিলেন। ইহাতে শ্রীশ্রীমা হাসিয়া 
উঠিলেন, “কি হয়েছে গো, অমন কচ্ছ কেন?' ভিতরে 
ভিতরে নিশ্চয়ই কিছু ঘটিয়াছে বুঝিয়া গৌরীমা বিজয়গর্বে 
বলিলেন, “হবে আবার কি? যা হবার তাই হয়োছে।' 
শ্রীশ্রীমা খুব হাসিতে লাগিলেন।”১ 

একদা ভক্তিমতী গিরিবালাদেবীর আন্তরিক আগ্রহ 
শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমা-সহ যে তার বাড়িতে শুভাগমণ 
করেছিলেন, সেসম্পর্কে জানা যায়ঃ “গিরিবালাদেণার 
আমন্ত্রণে ঠাকুর ও ঠাকুরানী ভবানীপুরে তীহার গুহ 
পদার্পণ করিয়াছিলেন। গিরিবালা ছিলেন বিদুষী এবং কবি, 
অনেক কালীসঙ্গীত তিনি রচনা করিয়াছিলেন। তাহার রচিত 
কালীসঙ্গীত-শ্রবণে ঠাকুর আনন্দ পাইতেন।”২ 

শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকজন পার্ষদও গিরিবালাদেবার 
বাড়িতে আগমন করেছিলেন__“ঠাকুর এবং শ্্রীশ্রান 
ভবানীপুরে গিরিবালাদেবীর ভবনে পদার্পণ করিয়াছিলেন। 
তাহারা যে-ঘরে বসিয়াছিলেন, সেই ঘরখানি গিরিবালার 
অবর্তমানেও দীর্ঘকাল পুজাগৃহরূপে ব্যবহৃত হইত। স্বামী 
বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, শ্রীম (মাস্টার মহাশয়), বলরাম 
বসু প্রভৃতি ভক্তগণ অনেকেই একাধিকবার গিরিবালার 
ভবনে গিয়াছেন এবং পরমানন্দে মা কালীর প্রসাদ পাইয়া 
আসিয়াছেন।”5 


* শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, কলকাতার সিঁথি-নিবাসী নির্মলকুমার রায় গত ১২ মে ২০০৪ রাত্রি সাড়ে টার সময় 
ফুসফুসে সংক্রমণজনিত কারণে অপ্রত্যাশিতভাবে পরলোকগমন করেন। তার বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদে তিনি অতানত 
পরিশ্রমসাধ্য একটি কাজ করে চলেছিলেন, যা৷ 'মাতৃতীর্থপরিক্রমা'-রূপে 'উদ্বোধন'-এর পাতায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। (আগাম 
আরো কয়েক মাস প্রকাশিত হবে।) কিন্তু তার আবস্মিক প্রয়াণে কাজটি সম্পূর্ণ হওয়ার পথে বাধাপ্রাপ্ত হলো। তিনি সুগায়ক ছিলেগ 
এবং কৃষ্ণচন্দ্র দে-র কাছে গানের তালিম নিয়েছিলেন। সত্যনিষ্ঠ গবেষণাধর্মী কিছু গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন, তার মধ্যে 'শীশ্রীরামবৃ্ষ 
সংস্পর্শে উল্লেখযোগ্য। এ গ্রন্থটির জন্য ১৯৮৬ সালে তিনি “মাইকেল মধুসূদন পুরস্কার লাভ করেন। শ্রীশ্রীমায়ের চরণে তিনি চিরশাঙিতে 


আশ্রয়লাভ করুন-_এই প্রার্থনা করি।- সম্পাদক 


৪২০ ক উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্ষ _৬ষ্ঠ সংখা 0 আযাঢ ১৪১১ 0 জুন ২০০৪ 


ঠাকুরের অবর্তমানেও একদা শ্রীশ্রীমা মা 
শরলাদর্শনে গেলে গিরিবালাদেবীর বাড়িতে শু 
করেছিলেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায় “ভিত মারের 
একদিন মাতাঠাকুরানীর শ্রীমুখ হইতে ঠাকুরের কথা 
এনিতেছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলিলেন, “ঠাকুর 
নলতেন, দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী, কালীঘাটের কালী আর 
খড়দার শ্যামসুন্দর--এঁরা জ্যান্ত। হেঁটে চলে বেড়ান, কথা 
কন, ভক্তের কাছে খেতে চান। সকলে আবেদন 
চানাইলেন, মায়ের সঙ্গে তাহারা কালীঘাটে মা কালী দর্শনে 
ইবেন। মা তাহাতে সম্মত হইয়া গৌরীমাকে একদিন 
কালীদর্শনের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। গৌরীমা সকল 
দরিত্ গ্রহণ করিলেন।... মাতাঠাকুরানীর সহিত সকলে মা 
কলীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন।... গিরিবালার পুত্র 
'বিশাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং জ্যেষ্ঠা কন্যা বিপিন- 
ধলীদেবী তাহাদের গৃহে পদার্পণ করিবার জন্য গলবস্ত্ 
হইয়া মায়ের নিকট নিবেদন জানাইলেন। গৃহ নিকটে নহে, 
গাড়িতে করিয়া তাহারা তথায় গেলেন। বৃদ্ধা গিরিবালা 
গৃহঘারে প্রতীক্ষায় ছিলেন, সকলকে সাদর অভ্যর্থনা 
ঢানাইলেন। পূর্বে ঠাকুর এই গৃহে পদার্পণ করিয়া যে-স্থানে 
উপবেশন করিয়াছিলেন, ভক্তগণ তথায় ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম 


শব্চেতনা ঝুট 


সপ্াঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী সম্পর্কিত বিশেষ শব্দছক 

শিরা টা 

ছা ভি... 

| দি... চি 

"1৮ চি. 
চি রি, 


শিরা ০ 
শুরা শি 
শু নন রর 





করিলেন ।... সন্ধ্যাকালে বিদায়ের পালা। পরিবারের সকলে 
একে একে মাতাঠাকুরানীর শ্রীপাদপন্মে ভূমিষ্ঠ হইলেন। 
বৃদ্ধা গিরিবালার হস্তদ্বয় ধারণ করিয়া মা আবেগভরে 
বলিলেন--'আজ খুব আনন্দ পেয়ে গেলুম।” "৪ 
অনুসন্ধানে জানা গেছে, পরবর্তী কালে এই বাড়ির 
মালিকানা বদল হয়েছে) 


পথনির্দেশ £ গিরিবালাদেবীর বাড়ির ঠিকানা ঃ ১১৪/১এ, 
হরিশ মুখার্জি রোড, ভবানীপুর, কলকাতা-২৫। দক্ষিণ 
কলকাতার হরিশ মুখার্জি রোডে অবস্থিত হরিশ পার্কের গেটের 
ঠিক উলটোদিকে যে সরু গলি রয়েছে, সেখান দিয়ে একটু 
এগোলেই এই বাড়ি পড়ে। অনিবার্য কারণে এই বাড়িটির 
আলোকচিত্র দেওয়া সম্ভব হলো না। 


১ গৌরীমা- শ্রীদুর্গাপুরী দেবী, পৃঃ ৯৬-৯৭ 

২ সারদা-রামকৃষ্- শ্রীদুর্গাপুরী দেবী, ১২শ সং, পৃঃ ১০৭ 

৩ গৌরীমা, পৃঃ ৯৭-৯৮ 

৪ সারদা-রামকৃধ, পৃঃ ২০৩-২০৪ 

এই রচনাটি “স্বামী স্মারক রচনা'রূপে প্রকাশিত 
হলো।--সম্পাদদক 


পাশাপাশি £ (১) গিরিশচন্দ্র বলেছিলেন £ “অহং-শালাকে ঠেঙিয়ে ঠেডিয়ে 
-__- তার মাথা ভেঙে ফেলে দিয়েছিলেন, তার আর মাথা তোলবার ভো৷ 
ছিল না।”' (৫) রাধুর এই গ্রামে বিবাহ হয় (৬) “ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, __ 
_- ভারতবাসী আমার ভাই।” (৭) ঠাকুরের এক দাদা (৯) মায়ের এক 
তাইঝি (১০) ডাকাত-দম্পতির সঙ্গে মায়ের সাক্ষাৎ _-_ভেলোর মাঠে 
(১১) "ভগবান ভক্তির -____-* (১৪) শ্রীস্ত্রীমায়ের মগ্ত্রশিষ্য প্লামী ধতানন্দের 
পূর্বাশ্রমের নাম (১৫) জয়রামবাটীর দক্ষিণ-পশ্চিমে যে-গ্রাম (১৭) “দিরিব্র, 
মুর্খ, অজ্ঞানী, ---_ ইহারাই তোমার দেবতা হউক।” (১৮) যার সন্ধে 
ঠাকুর ধগতেন 'নৈকষ্য কুলীন" (১৯) ঈশ্বরকোটার একজন। 


ওপর-নিচ $ (১) মায়ের পোষা চন্দনা পাখির নাম (৩) ঠাকুরের এক 
'রসদ্দার' (৪) “পাগলী মামী'র আসল নাম (৫) জয়রামবাটীর সমিকটেই 
“-_ পুকুর" (৭) বেলুড়ে গঙ্গাতীরে যে-গোমত্তার ভাড়াবাড়িতে শ্রীমা 
কিছুদিন বাস করেন (৮) তীর্থভ্রমণ-কালে ঠাকুর খৃন্দাবনের এখানে 
এসেছিলেন ৫৯) স্বামীজীর পিতা বিশ্বনাথ দত্তের লেখা একটি গ্রন্থ 
(১২) সেকালে এই গ্রামের মধ্য দিয়ে কামারপুকুর যেতে হতো (১৩) “হে 
----, সাহস অবলম্বন কর।” (১৪) “- ব্রশ্াবারি, ওতে কি শৌচ 
করতে আছে?” (১৬) নরেন্দ্রনাথকে ঠাকুর বলেছিলেন ঃ “জানি প্রভু, তুমি 
সেই ____ ধধি, নররূপী নারায়ণ।” (৭) “-___- ও কাঞ্চন এই দুটি 
ঈশ্বরের পথে বিশ্ণ।” 

উত্তর এবং সঠিক উত্তরদাতাদের নাম 

ভাত্র ১৪১১ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। 


মাতৃতীথপরিক্রমা _। ভবানীপুরে গিরিবালাদেবীর বাড়ি ৪২১ 


স্বামী বিবেকানন্দ ও 


উনিশ শতকের নবজাগরণ 
প্রিয়স্কর ভট্টাচার্য 


উদ" শতকের নবজাগরণ বর্তমান যুগে অত্যন্ত 
প্রাসঙ্গিক, কারণ এই নবজাগরণ আমাদের ভারতীয় 
সভ্যতার ধারার সঙ্গে কিছু সার্থক বৈশিষ্ট্য যোগ করেছে__যা 
বাঙালি তথা ভারতবাসীর স্থায়ী সম্পদ। সনাতন ধর্মের স্বকীয় 
বৈশিষ্ট্য ভুলে গিয়ে বাংলার নবজাগরণের প্রকৃতি আমরা 
বিচার করি ইউরোপীয় নবজাগরণের মাপকাঠিতে। অর্থাৎ 
আমাদের বারেবারে বিচার্য হয়েছে পঞ্চদশ-যোড়শ শতকে 
ইউরোপে যে-নবজাগরণ হয়েছিল, তার সঙ্গে বাংলার 
নবজাগরণের বৈশিষ্ক্গত কোন মিল আছে কিনা। 

কাজেই ইউক্রোপীয় নবজাগরণের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে দু-চার 
কথা বলা প্রয়োজন। এই নবজাগরণের দুটি ধারা লক্ষণীয়। 
প্রথমত সাংস্কৃতিক নবজাগরণ ও দ্বিতীয়ত আর্থ-সামাজিক 
পরিবর্তন। এই দুটি ধারার মধ্যে অবশ্যই আতন্তঃসম্পর্ক 
বিদ্যমান ছিল। পঞ্চদশ শতক থেকে ইউরোপে বণিক শ্রেণি 
এবং তাদের সহযোগী মধ্যবিত্ত শ্রেণি ধীরে ধীরে সমাজের 
চালিকাশক্তি হয়ে ওঠে। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যেই নতুন 
চেতনার বিকাশ দেখা যায়। 

এ হেন নতুন চেতনার প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য অবশ্যই 
যুক্তিবাদ। এই চিস্তাধারা অনুযায়ী প্রকৃতির সব ঘটনাই কারণ- 
কার্য পরম্পরা অনুসরণ করে ঘটে। কোন ঘটনাই 
অলৌকিকভাবে অর্থাৎ কারণ-কার্য পরম্পরা অনুসরণ না 
করে ঘটে না। অতএব প্রকৃতির কোন ঘটনার কারণ জানতে 
হলে তার পূর্ববর্তী ঘটনাগুলি পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যদি 
দেখা যায় যে, সবক্ষেত্রেই এ ঘটনার পূর্বশর্ত হিসাবে 
কতকগুলি নির্দিষ্ট ঘটনা বিদ্যমান, তাহলে পরীক্ষণের সাহায্যে 
এ ঘটনার সঙ্গে পূর্ববর্তী নির্দিষ্ট ঘটনাগুলির আত্তঃসম্পর্ক 
নিখুঁতভাবে জানতে হবে। 

যুক্তিবাদী চিন্তাধারা অনুযায়ী প্রকৃতি স্বয়ংসৃষ্ট, অর্থাৎ 
প্রকৃতিকে বাইরে থেকে কেউ নির্মাণ করেনি। প্রকৃতি নিজেই 
নিজেকে নির্মাণ করেছে। অতএব প্রকৃতির উপাদান বিশ্লেষণ 
করলেই আমরা প্রকৃতির সৃষ্টিরহস্য জানতে পারব। 

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো মানবতাবাদ। ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে 
মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ, এমনকি দেবদূতদের থেকেও সে শ্রেষ্ঠ-_ 
এই ধারণা আমরা সেমেটিক ধর্মগুলিতে পাই। কিন্তু 
নবজাগরণের মানবতাবাদের ধারণা এর থেকে ভিন্ন। মানুষ 


পণ্ড নয়-_তার জীবন পশুর মতো আহার, নিদ্রা $ 
জৈবতৃষ্কা-সর্বস্ব নয়। আবার মানুষ ৫ দবতাও নয়-_তার 
জীবন আহার, নিদ্রা ও জৈবতৃষগ্রর উধের্ব নয়। তার মাধ 
একাধারে আছে জৈবতৃষ্তা ও গভীর মননশীলতা। 
নবজাগরণের মানবতাবাদ মানুষের সম্ভাবনা ও সীনাবদ্ধতা 
উভয়ই স্বীকার করে নেয়। 

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হিসাবে উল্লেখ করা যায় জ্ঞানের ফলিত 
প্রয়োগ সম্পর্কে আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ কিভাবে পর্যবেক্ষণ ৫ 
পরীক্ষণ-লৰ্‌ জ্ঞানের প্রয়োগ দ্বারা সুখী মানবজীবন ও সুখী 
সমাজ গঠন করা যায়। নবজাগরণের সময়ে “মুক্তি' সম্পর্কে 
নতুন দৃষ্টিভঙ্গির কথা আমরা উল্লেখ করতে পারি। পুরান! 
খ্রিস্টীয় নীতিতে আমরা পাই, ইহলোকের দুঃখভোগ দ্বার 
পারলৌকিক সুখভোগ সম্ভব। কিন্তু নবজাগরণের সম 
উদ্ভূত চিস্তা এই কল্পিত পারলৌকিক স্বর্গসুখের জন 
ইহলোকের সুখ বিসর্জন দিতে রাজি হয়নি, বর 
নবজাগরণের আকাঙ্কষা হলো এমন একটি মুক্ত সমান 
নির্মাণ, যেখানে দারিদ্র্য আর অজ্ঞতা থাকবে না। নবজাগরণ 
সুখভোগকে প্রশ্রয় দিয়েছে, কিন্তু সেই সুখভোগ বলে 
কেবল স্কুল সুখভোগ বোঝায় না। প্রকৃতির রহস্য ভেদ কর! 
এবং জগৎ ও জীবন সংক্রাস্ত মৌল প্রশ্নগুলির সমাধান করার 
যে বৌদ্ধিক আনন্দ, তাকেই সর্বোচ্চ সুখ হিসাবে মানা 
দিয়েছে। নবজাগরণের চিস্তাধারা অনুযায়ী এমশ একটি 
সমাজ হলো আদর্শ সমাজ, যেখানে প্রতিটি মানুষের অথ 
বস্ত্র, বাসস্থানের নিরাপত্তা থাকবে। যেখানে ধর্ম ও রাজশগি 
স্বাধীন জ্ঞানান্বেষণে বাধা দেবে না। তবে এই 'মুক্ত সমাগ 
সম্পর্কে ধারণা সুস্পষ্ট পরিণতি পেয়েছিল অষ্টাদ* 
শতাব্দীতে । 

এবার আমরা দেখব উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণে উষ্ভ 
বৈশিষ্ট্যগুলি বর্তমান কিনা। 

প্রথমত, যুক্তিবাদের কথায় আসা যাক। বাংলার 
নবজাগরণের পুরোধা হিসাবে পরিচিত রামমোহন আমাদের 
এতিহ্যের কিছু অংশ সংরক্ষণ এবং কিছু অংশ বর্জন করে 
বলেছেন। এখন প্রশ্ন, গ্রহণ-বর্জনের মাপকাঠি কী হবে! 
রামমোহন যুক্তিকে মাপকাঠি করতে চাইলেন। তার মতে' 
উপনিষদের অভেদমূলক দর্শন যুক্তিবিরোধী নয়, অতএব 
গ্রহণীয়। আবার সতীদাহের ন্যায় কুপ্রথা যুক্তিবিরোধী, 
অতএব বর্জনীয়। 

এরপর মানবতাবাদের কথায় আসা যাক। রামমোহ* 
মানুষের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনায় বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু তার 
মানবতাবাদের ভিত্তি ছিল উপনিষদের দর্শন। অর্থাৎ মানুষ 
তার অন্তর্নিহিত সমস্ত মানসিক বৈপরীত্য অতিক্রম করে 
স্বরূপত শুদ্ধ চিন্ময় আত্মা। তা অমর, অজড় ও অবিভার্জ। 
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বাক্তিমানুষের লক্ষ্য হওয়া উচিত পরমাত্মার সঙ্গে নিজের 
যোগ উপলব্ধি করা। সে অবশিষ্ট জীবজগৎ থেকে শ্রেষ্ঠ। 
কারণ, সে-ই নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে। 
নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, তারাও এই মানবতাবাদের 
অনুসারী ছিলেন। 

রামমোহন প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের এতিহ্ের ইতিবাচক 
দিকগুলির সমন্বয়ে এক নতুন ভারত গড়তে চেয়েছিলেন। 
এব্যাপারে রামমোহনই সর্বপ্রথম সুস্পষ্টভাবে বলেন। 
বদান্তের একেশ্বরবাদকে ভিত্তি করে তিনি ভারতীয়দের মধ্যে 
জাতীয়তাবোধ গড়তে চেয়েছিলেন। অপরদিকে বিদ্যাসাগর 
জোর দেন একদল মানুষ তৈরির ওপর, যারা যুক্তিবাদকে 
আত্মস্থ করবে। বঙ্কিমচন্দ্র রামমোহনের মতো অধ্যাত্মচেতনা 
ও বিজ্ঞানচেতনার সমন্বয়ে এক নতুন ভারত গড়ে তোলার 
কথা বলেন। তবে নতুন সমাজ গঠনের সঙ্গে অর্থনীতির 
সম্পর্কের বিষয়ে উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের নায়কদের 
অনেকেই সচেতন ছিলেন না। 

অপরদিকে স্বামী বিবেকানন্দ নবজাগরণের বৈশিষ্ট্যগুলি 
কিভাবে আত্মস্থ করেছিলেন? নবজাগরণে তার মৌলিক 
অবদানই বা কী? দীর্ঘ আত্মিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে নরেন্দ্রনাথ 
'বিবেকানন্দ' হয়েছেন। তার এই যন্ত্রণার মূলে ছিল জীবন ও 
জগৎ সম্পর্কে কতকগুলি মৌলিক প্রম্ন। তিনি এই সমস্ত 
প্রশ্নের সমাধান পেলেন পাশ্চাত্যের ভাববাদী দর্শনে। কিন্তু 
পুণরায় নতুন প্রশ্নের মুখোমুখি হলেন। যদি ঈশ্বর কিংবা 
নাঝ্সার অস্তিত্ব থাকে, তবে তা প্রত্যক্ষের বিষয় হবে না 
কেন? এখানে বিবেকানন্দ পরোক্ষভাবে আরেকটি জটিল প্রশ্ন 
উ্থাপন কলেন। রামমোহন যুক্তিবাদ ও ওপনিষদিক চিন্তার 
সমন্বয়ের কথা বলেছেন। কিন্তু উপনিষদের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মা, 
আত্মা, ঈশ্ঘর-_এদের পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ-লব্ধ কোন প্রমাণ 
আছে কি? এগুলি বিশ্বাসের বিষয়-_এইভাবে উপরি উক্ত 
প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া উচিত? এক শালিক দেখা অমঙ্গলজনক 
--এই বিশ্বাস প্রমাণকে এড়িয়ে গেছে, আবার ঈশ্বরবিশ্বাসও 
প্রমাণকে এড়িয়ে যায়। তবে উভয়প্রকার বিশ্বাসের মধ্যে 
পার্থক্য কোথায়? 

নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্তের কাছে স্পষ্ট উত্তর পেলেন। 
ঈশ্বর প্রত্যক্ষের বিষয় হতে পারেন। কিন্তু এই প্রত্যক্ষ তো 
পরাস্ত প্রত্যক্ষ হতে পারে। তা বিচার করার উপায় কী? 
ঈশ্বরদষ্টা যে-পদ্ধতি অনুসরণ করে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ 
করেছেন, অপর কেউ যদি সেই পদ্ধতি অনুসরণ করে 
একইরকম প্রত্যক্ষ করেন, তবে বুঝতে হবে সেই প্রত্যক্ষ 
রাত প্রত্যক্ষ নয়। অধ্যাত্মসাধনার শেষ সোপান নিপুণ ব্রহ্মাকে 


উপলবি। উপনিষদের খধিগণ থেকে বিবেকানন্দ পর্যস্ত 
যারাই সাধনার শেষ সোপানে আরোহণ করেছেন, তাদের 
সবারই একই উপলব্ধি হয়েছে। প্রশ্ন ছিল, অধ্যাকবোধ ও 
বিজ্ঞানচেতনা- এই দুয়ের মধ্যে সমন্বয় কিভাবে সম্ভব? 
বিবেকানন্দ উত্তর দিলেন, অধ্যাত্মচেতনা বৈজ্ঞানিক সত্যের 
মতোই পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ-লব্ধ। এক্ষেত্রে পরীক্ষণ ও 
পর্যবেক্ষণের বিষয় হলো স্বীয় মন। 

এব্যাপারে ধারণা আরো স্পষ্টতর করার জন্য স্বামীজী 
বললেন ঃ “ঈশ্বর প্রত্যক্ষের বিষয়, তর্কের বিষয় নহেন। 
সমুদয় যুক্তি ও তর্কই কতকগুলি অনুভূতির উপর স্থাপিত। 
এইগুলি ব্যতীত তর্ক হইতেই পারে না। আমরা পূর্বে যেসকল 
বিষয় নিশ্চিতরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এমন কতকগুলি 
বিষয়ের তুলনার প্রণালীকে "যুক্তি বলে। এই সুনিশ্চিত 
প্রত্যক্ষ বিষয়গুলি না থাকিলে যুক্তি সম্ভব নয়। বাহ্যজগৎ 
সম্বন্ধে যদি ইহা সত্য হয়, তবে অন্তর্জগৎ সম্বন্ধেই বা তাহা 
না হইবে কেন? 

“আমরা পুনঃ পুনঃ এই মহাভ্রমে পড়িয়া থাকি; আমরা 
স্বীকার করিয়া লই, বহির্বিষয়ের জ্ঞান প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর 
করে। সেখানে কেহ বিশ্বাস করিয়া লইতে বলে না, বিষয় ও 
ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধবিষয়ক নিয়মাবলী কোন যুক্তির উপর নির্ভর 
করে না; প্রত্যক্ষানুভূতির দ্বারাই এগুলি লব্ধ হয়। আবার 
সকল তর্কই কতকগুলি প্রত্যক্ষানুভৃতির উপর স্থাপিত। 
রসায়নবিদ্‌ কতকগুলি দ্রব্য লইলেন-__তাহা হইতে আর 
কতকগুলি দ্রব্য উৎপন্ন হইল। ইহা একটি ঘটনা । আমরা 
উহা স্পষ্ট দেখি, প্রত্যক্ষ করি এবং উহাকে ভিত্তি করিয়া 
রসায়নের সকল বিচার করিয়া থাকি। পদার্থবিদরাও তাহাই 
করিয়া থাকেন- সকল বিজ্ঞান সম্বন্ধেই এইরূপ । সর্বপ্রকার 
জ্ানই কতকগুলি বিষয়ের অনুভূতির উপর স্থাপিত। 
তাহাদের উপর নির্ভর করিয়াই আমরা যুক্তি বিচার করিয়া 
থাকি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, অধিকাংশ লোক-_বিশেষত 
বর্তমান কালে- ভাবিয়া থাকে, ধর্মে প্রত্যক্ষ করিবার কিছু 
নাই; যদি ধর্মলাভ করিতে হয়, তবে বাহিরের বৃথা তর্কের 
দ্বারাই তাহা লাভ করিতে হইবে। ধর্ম কিন্ত কথোপকথনের 
ব্যাপার নয়--প্রত্যক্ষের বিষয়। আমাদিগকে আমাদের 
আত্মার ভিতরে অন্বেষণ করিয়া দেখিতে হইবে, সেখানে কি 
আছে। আমাদিগকে বুঝিতে হইবে; আর যাহা বুঝিব, তাহা 
উপলব্ধি করিতে হইবে। ইহাই ধর্ম। যতই কথা বল না কেন, 
তাহা দ্বারা ধর্মলাভ হইবে না। অতএব একজন ঈশ্বর আছেন 
কিনা, তাহা বৃথা তর্কের দ্বারা প্রমাণিত হইবার নহে, কারণ 
যুক্তি উভয়দিকেই সমান। কিন্তু যদি একজন ঈশ্বর থাকেন, 
তিনি আমাদের অন্তরে আছেন। তুমি কি কখনো তাহাকে 
দেখিয়াছ? ইহাই প্রম্ন। জগতের অস্তিত্ব আছে কিনা__এই 
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প্রশ্ন এখনো মীমাংসিত হয় নাই, প্রত্যক্ষবাদ ও বিজ্ঞানবাদের 
(7২691151া) 010 106211571) তর্ক অনস্তকাল ধরিয়া 
চলিয়াছে। এই তর্ক চলিতেছে সত্য, কিন্তু আমরা জানি-_ 
জগৎও রহিয়াছে এবং চলিতেছে । আমরা কেবল একটি 
শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করিয়া এই তর্ক করিয়া থাকি। 
আমাদের জীবনের অন্যান্য সকল প্রন্ম সম্বন্ধেও তাই__ 
আমাদিগকে প্রত্যক্ষানুভূতি লাভ করিতে হইবে। যেমন 
বহির্বিজ্ঞানে তেমন পরমার্থবিজ্ঞানেও আমাদিগকে 
কতকগুলি সত্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতে হইবে, মতামত 
সেগুলির উপরই স্থাপিত হইবে। অবশ্য ধর্মের যেকোন 
মতবাদ হউক না, তাহাতেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে-_ 
এই অযৌক্তিক দাবি স্বীকার করা অসম্ভব, ইহা মানুষের মন 
অবনত করে। যে-ব্যক্তি তোমাকে সকল বিষয় বিশ্বীস করিতে 
বলে, সে নিজেকে অবনত করে, আর তুমি যদি তাহার কথায় 
বিশ্বাস কর, তুমিও অবনত হইবে। জগতের সাধুপুরুষগণের 
আমাদিগকে শুধু এইটুকু বলিবার অধিকার আছে যে, ত্তাহারা 
তাহাদের নিজেদের মন বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহাদের 
উপলব্ধ সত্যের কথাই ত্বাহারা বলিতেছেন; তাহারা আশ্বাস 
দেন যে, আমরা সত্যলাভ করিব। সত্যলাভ করিলে তখনি 
আমরা বিশ্বাস করিব, তাহার পূর্বে নহে। ধর্মের মূল ভিত্তি 
এইখানে ।”১ 

মানবতাবাদের ব্যাপারে স্বামীজীর অভিমত কী? 
ইউরোপীয় মানবতাবাদের মতো বিবেকানন্দ মানুষের 
অন্তর্নিহিত সম্ভাবনায় বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু তিনি মানুষের 
সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করেননি। পাশ্চাত্যের মানবতাবাদ 
অনুযায়ী মানুষের মননশীলতা এবং জৈবতৃষ্ণার অধীনতা-_ 
দুই-ই সমভাবে গ্রাহ্য। বিবেকানন্দ প্রবৃত্তির অধীনতাকে 
অনিবার্য বলে স্বীকার করলেন না। তিনি অনুশীলনের দ্বারা 
প্রবৃত্তিকে জয় করার ওপর জোর দিলেন। “অদ্বৈত দর্শনের 
বিরুদ্ধে যাবতীয় সমালোচনা এই কয়টি কথায় সংক্ষেপে বলা 
যায় ঃ এই দর্শন ইন্দ্রিয়ভোগের সহায়ক নয়। আমরা সানন্দে 
ইহা স্বীকার করি।”২ তবে জৈবতৃষ্তরকে রিপু হিসাবে চিহিত 
করলেও স্বাভাবিক প্রবৃত্তির ভূমিকাকে একেবারে অস্বীকার 
করলেন না। 

আমাদের অনুভূতির উচ্চতর সোপানে আরোহণ করতে 
হলে ত্যাগ করতে হবে- এব্যাপারে বিবেকানন্দের কোন 
দ্বিমত ছিল না। “ “সংসার ত্যাগ কর'__ সত্য জানিতে হইলে 
অসত্য ত্যাগ করিতে হইবে, ভাল পাইতে হইলে মন্দ ত্যাগ 
করিতে হইবে, জীবন পাইতে হইলে মৃত্যু ত্যাগ করিতে 
হইবে- এসম্বন্ধে কোন মতদ্বৈধ হইতে পারে না।” কিন্তু 
বাহিরে ত্যাগ, অথচ অন্তরে বিষয়বাসনার সহাবস্থান-_ 
কপটতামাত্র। এই কপট ত্যাগ ভারতবর্ষের দুর্গতির কারণ । 


তিনি চেয়েছিলেন, ভারতবাসী ভোগ করতে শিখুক। তারা 
অভিজ্ঞতার দ্বারা বুঝতে পারবে ভোগে তৃপ্তি আসে না। 
তখনি সার্থক ত্যাগ সম্ভব হবে। 

এবারে আমরা জ্ঞানের ফলিত প্রয়োগের ব্যাপারে 
বিবেকানন্দের বিশিষ্ট ধারণার কথা উল্লেখ করব। তার 
এবং সেই জ্ঞানের ফলিত প্রয়োগ দ্বারা সুখী ব্যক্তিজীবন ও 
সমাজ গঠন করা যাবে কিনা-_একথা বুদ্ধিজীবীরা জানতেন 
না। কারণ, অর্জিত জ্ঞান সত্য কিনা আর অর্জিত জ্ঞানের 
উপযোগিতা আছে কিনা- _এদুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। সত্য 
নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমরা যেগুলিকে প্রমাণ হিসাবে গণ্য করি, 
অর্জিত জ্ঞান সেই প্রমাণের মানদণ্ডে সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত 
হলেই অর্জিত জ্ঞানকে সত্যের মর্যাদা দেওয়া যায়। স্বামীজীর 
মতে, সত্য কখনো সমাজের সঙ্গে আপস করে না। সমাজকেই 
সত্যের উপযোগী করে গঠিত হতে হবে। “সত্য প্রাটান বা 
আধুনিক কোন সমাজকে সম্মান করে না, সমাজকেই সত্যের 
প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে; নতুবা সমাজ ধ্বংস হউক। 
সত্যের উপরই সকল সমাজ গঠিত হইবে; সত্য কখনো 
সমাজের সহিত আপস করিবে না।”* বিবেকানন্দ বেদান্তের 
অদ্বৈতবাদকে সত্য হিসাবে মেনে নিয়েছেন। অদ্বৈতবোধ ছিল 
তার প্রত্যক্ষ অনুভূতি, অদ্বৈতবোধ অর্জনের মধ্য দিয়ে 
ব্যক্তিকে প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হবে-_ মুক্তি সম্পর্কে 
বিবেকানন্দের এই ধারণা । কিন্তু এই বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার 
প্রাথমিক শর্ত হলো দৃঢ় শরীর ও দৃঢ় মনের সমবায়। এই 
কারণেই আত্মিক মুক্তির শর্ত হিসাবে তিনি দারিদ্র্য থেকে 
সমাজকে মুক্ত করার কথা বলেছেন। সেই সমাজই আদর্শ 
সমাজ, যে-সমাজে নরনারীগণ প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত। 
“যদি সকল মানুষ আজ এই মহান সত্যের এক বিন্দুও উপলবি 
করিতে পারে, তাহা হইলে সারা পৃথিবী আরেক রূপ ধারণ 
করিবে; অন্যায়ভাবে তাড়াতাড়ি অপর সকলকে অতিক্রম 
করিবার প্রবৃত্তি জগৎ হইতে চলিয়া যাইবে; উহার সঙ্গে 
সঙ্গেই সকলপ্রকার অশান্তি, সকলপ্রকার ঘৃণা, সকলপ্রকার 
ঈর্ষা ও সকলপ্রকার অশুভ চিরকালের জন্য চলিয়া যাইবে। 
তখন দেবতারা এই জগতে বাস করিবেন, তখন এই জগহই 
স্বর্গ হইয়া যাইবে” কিন্তু সেই আদর্শ সমাজে পৌঁছানোর 
প্রাথমিক শর্ত হলো দারিদ্যমুক্ত সমাজগঠন। সমাজকে 
মধ্যে বৈষয়িক শিক্ষা প্রসারের ওপর জোর দিয়েছিলেন। 

এখন প্রন্ম, নবজাগরণের চিস্তারাজিকে আত্মস্থ করেও 
বিবেকানন্দের মৌলিকত্ব কোথায়? প্রথমত, রামমোহন 
থেকে বঙ্ষিমচন্ত্র প্রত্যেকেই অধ্যাত্মবোধ ও বিজ্ঞানচেতনার 
সমন্বয়ের ওপর জোর দিয়েছিলেন, কিন্তু বিবেকানন্দই 
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এটির মধ্যে সঙ্গতি কোথায়__তা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা 


করলেন। 
দ্বিতীয়ত, বিবেকানন্দের পূর্বসূরিগণ সন্ন্যাসের ভূমিকাকে 
অস্বীকার করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন £ “আমি তোমাকে 
অপত্যপ্রীতি ও দম্পতি শ্রীতি সমুচিত মাত্রায় 
পরমধর্ম। তাহা পরিত্যাগ ঘোরতর অধর্ম। অতএব সন্ন্যাসধর্মা- 
বলম্বীদিগের এই আচরণ যে মহৎ পাপাচরণ, তাহা তোমাকে 
বলিতে হইবে না।”* বিবেকানন্দ সুস্পষ্টভাবে বললেন, ত্যাগ 
ব্যতীত ব্রহ্মানুভব সম্ভব নয়। ধর্মপ্রচারকদের গাহস্থযাশ্রমে 
আসক্ত হলে চলবে না। তাদের লোকশিক্ষার্থে গাহৃ্থ্যাশ্রম বর্জন 
করতে হবে। আবার অপরদিকে সাধারণ মানুষকে সাংসারিক 
অভিজ্ঞতা অর্জন করতে বলেছেন, কারণ তার দ্বারাই সংসারের 
প্রতি মোহভঙ্গ সম্ভব। ত্যাগ সকলের জন্য নয়। 

, জ্ঞানের ফলিত প্রয়োগের ব্যাপারে আমরা তার 
চিন্তার অভিনবত্বের পরিচয় পাই। বর্তমান সমাজের “চাহিদা 
অনুযায়ী বেদাস্তের প্রয়োগ'__এধারণাকে তিনি অপ্রতুল মনে 
করেছেন। এমনকি নানাপ্রকার হিতকর সামাজিক কাজকেও 
তিনি প্রায়োগিক ধর্ম বলতে চাননি। কারণ, ধর্মকে প্রয়োগ 
করার ইচ্ছাই প্রমাণ করে সেই ব্যক্তি একেবারে প্রাথমিক 


পিছনে চলে না, ধর্মই তার পিছনে চলে। তার জীবনই ধর্ম। 
সেই উপনিষদ্-প্রতিপাদ্য নিপুণ ব্রন্মাকে চোখ বুঝেও যেমন, 
চোখ খুলেও তেমনি উপলব্ধি-_এই ছিল স্বামীজীর কাছে 
প্রায়োগিক ধর্মের অর্থ। কিন্তু দারিদ্র্য ও অজ্ঞতাযুক্ত সমাজের 
অধিকাংশ মানুষ এই নির্ণ ব্রম্মকে উপলব্ধি করার যোগ্য 
নয়। এই যোগ্যতা অর্জনের জন্য চাই দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা-মুক্ত 
সমাজগঠন। অর্থাৎ সমাজের উপযোগিতা অনুযায়ী 
বেদাস্তের প্রয়োগ নয়, গুপনিষদিক সত্যকে বরণ করে নিতে 
হবে, এই লক্ষ্যপথে অপ্রতিহত বেগে এগিয়ে যাওয়ার জন্যই 
উপযুক্ত একটি সমাজ গঠন করতে হবে। 

এইভাবে স্বামী বিবেকানন্দ নিজের বোধকে জাগ্রত রেখে 
নবজাগরণের ইতিবাচক দিকগুলিকে গ্রহণ করেছেন, আবার 
নবজাগরণজাত চিস্তারাজির অপূর্ণ তাকেও চিহিত করেছেন। 
এককথায় আমরা বলতে পারি, বেদাস্তের দৃঢ় ভিত্তির ওপর 
দাড়িয়ে নবজাগরণের বৈশিষ্ট্যকে যতটা গ্রহণ করা সম্ভব, 
ততটাই তিনি গ্রহণ করেছেন। 


তথ্যসূত্র 
১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ২য় খণ্ড, ২০০০, পৃঃ ১৪২-১৪৩ 
২ এুপৃঃ৩৬১ ৩ এ&,পৃঃ১২৭ ৪ এ,পৃঃ ২৭ 


৫ এ,পৃঃ ৪৭ ৬ ধিতিত ব্ধিম রচনাবলী, ই সরিহিতা না 


সরে (প্রবর্তক) রয়েছে। যে ঠিক ঠিক ধার্মিক, সে ধর্মের 
লেখক-লেখিকাদের জ্ঞাতব্য বিষয়, 

উদ্বোধন” পত্রিকার লেখার বিষয়-_ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, সমাজদর্শন, অর্থনীতি, লোকসংস্কৃতি, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, শিল্প, 

ত্রীড়া, স্বাস্থ্য, শিশুসাহিত্য ইত্যাদি। উপন্যাস বিবেচিত হয় না। 

লেখা ইতিবাচক হওয়া চাই, আক্রমণাত্মক নয়। সুন্দর হাতের লেখায়, কাগজের একদিকে লিখবেন। উদ্ধৃতি দিলে 

ৃ তার উৎস অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, লেখকের নাম, সংস্করণ, প্রকাশকের নাম ও পৃষ্ঠাসংখ্যার উল্লেখ অবশ্যকর্তব্য। নতুবা 
এ লেখা গ্রাহ্য হবে না। 

(৩) জেরক্স বা কার্বন কপি গ্রাহ্য নয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়। শব্দসংখ্যা ২৫০০-এর কম। লেখক 
বা লেখিকার নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর দেওয়া বাঞ্নীয়। 

(৪) কবিতা ও পত্র ছোট বা সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্থুনীয়। 

(৫) শারদীয়া সংখ্যার জন্য ৩১ মার্চের মধ্যে লেখা পাঠাতে হবে। 

(৬) লেখার সঙ্গে উপযুক্ত ছবি (গ্নসি প্রিন্ট) পাঠালে ভাল হয়। 

(৭) গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দুটি বই পাঠাবেন। কবিতার বই সমালোচনার জন্য পাঠাবেন না। 

(৮) উচ্চমানের লেখা ব্যতীত পূর্বে প্রকাশিত কোন লেখা গ্রাহ্য হয় না। এবং, একমাত্র “মাধুকরী” বিভাগেই এধরনের 
লেখা প্রকাশিতব্য। 

(৯) লেখার মাধ্যমে লেখক-লেখিকার মতামত প্রকাশ পায়। তবে এ মতামত আমাদের অনুমোদিত নাও হতে পারে। 
মতামত প্রকাশের সম্পূর্ণ দায়িত্ব লেখক-লেখিকার। লেখার মধ্যে কোন উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, 

সংস্করণ, পৃষ্ঠা, গ্রন্থকার, প্রকাশক ইত্যাদির পরিষ্কারভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। 

(১০) একই লেখা দু-তিন জায়গায় পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে সম্পাদককে জানিয়ে 

অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে। 
| 6১১) সপ পূরন ভাটি পুরো ঠিকানা ও ফোন নম্বর (যদি থাকে) অবশ্যই জানাবেন। নতুবা 


চিঠি গ্রাহ্য হবে না। 
| (১২) রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে ণারে (পরিবর্তন/পরিমার্জন) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়াত্ত। 
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স্বামী সর্বগতানন্দ রামকৃষ্ণ সঙ্গের একজন প্রবীণ সন্ন্যাসী 
বর্তমানে তিনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বস্টন রামকৃষ্ণ বেদাস্ত 
সোসাইটির অধ্যক্ষ। অন্ধ্রপ্রদেশের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে তার জন্ম। 
১৯৩৪ সালের নভেম্বর মাসে রামকৃষ্ণ সচ্মের তৃতীয় অধা্ষ স্বামী 
অখণ্ডানন্দজী যখন মুম্বাই যান, তখন তিনি বাইশ বছরের যুবক__ 
সেখানকারই একটি ব্যাঙ্কে কর্মরত। অন্তরের তীব্র বৈরাগ্যের প্রেরণায় 
তিনি স্বামী অখণ্ানন্দজীর সঙ্গে দেখা করে দীক্ষাপ্রার্থনা করেন ও সাধু 
হতে চান। অখণ্ডানন্দজী তাকে দীক্ষা দেন কিন্তু বলেন, সাধু হতে গেলে 
তাকে পদব্রজে কনখল গিয়ে সেখানকার রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে 
যোগ দিতে হবে। স্বামী অন্নদানন্দ-লিখিত স্বামী অখণ্ানন্দ' 
জীবনীগ্রছের ২১ অধ্যায়ে এই ঘটনার উল্লেখ আছে, তবে সেখানে 
স্বামী সর্বগঙানন্দকে ভুল করে 'একটি মারাঠি যুবক" বলা 
হয়েছে।) স্বামী সর্বগতানন্দ (পূর্বাশ্রমের নাম নারায়ণ) সেইমতো 
১৯৩৪ সালের ৩ ডিসেম্বর মুশ্বাই থেকে যাত্রা করেন ও খালি পায়ে 
হাজার মাইলের মতো পথ হেঁটে ১৯৩৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের 
প্রথমদিকে কনখল পোঁছান। সেখানে তিনি সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ 
বিবেকানন্দ-শিষ্য স্বামী কল্যাণানন্দের সঙ্গে দেখা করেন। স্বামীজীর 
আদেশে ১৯০১ সালে কনখলে গিয়ে সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করে স্বামী 
কল্যাণানন্দ সেইখানেই থেকে যান ও অক্রাস্ত পরিশ্রম করে প্রতিষ্ঠানটি 
গড়ে তোলেন। এখানে স্বামী কল্যাণানন্দের প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে স্বামী 
সর্বগতানন্দের সাধুজীবনের শুরু। বর্তমান স্মৃতিকথায় সর্বগতানন্দজী 
ত্যাগ ও সেবার জীবস্ত প্রতিমূর্তি স্বামী কল্যাণানন্দের পৃত জীবনের 
শেষ কয়েকটি বছরের ও সেবাশ্রমের তৎকালীন পরিবেশ ও 
ঘটনাবলীর বর্ণনা করেছেন। মুল ইংরেজি স্মৃতিকথাটি '%০এ ৯1] ০৫ 
9. 190110191758 নামে কনখল সেবাশ্রমের শতবার্ষিকী 
স্মারকগ্র্থে (২০০২) প্রকাশিত হয়। মূল্যবান এই স্মৃতিকথার বাঙলা 
অনুবাদ করেছেন শৌটারকিশোর চট্টোপাধ্যায়।__-সম্পাদক 


ত্যাগ ও সেবার আদর্শ 
বিবেকানন্দ তখন কলকাতায় অবস্থান করছিলেন। 
একদিন তিনি কল্যাণ মহারাজ (স্বামী কল্যাণানন্দ)-কে 
পাঁচটি টাকা দিয়ে হাওড়া থেকে কিছু বরফ নিয়ে আসতে 
বলেন। কল্যাণ মহারাজ এক বিশাল বরফের চাঙড় কিনে 
সমস্ত পথ মাথায় করে বয়ে আনেন। তাই দেখে বিশ্মিত 


স্বামীজী বলে ওঠেন £ “এ কিরে! তুই এত বরফ এনেছিস।” 
“আপনি আমায় পাঁচ টাকা দিয়েছিলেন, তাই আমি পাঁচ 
টাকার বরফ এনেছি।” একথা শুনে স্বামীজী বলেন ঃ “আমি 
তো তোকে পুরো পাঁচ টাকারই বরফ আনতে বলিনি।” তার 
সম্মুখে দণ্ডায়মান শিষ্যের মাথা তখন ঠাণ্ডায় জমে যাওয়ার 
উপক্রম হয়েছে। তার দিকে তাকিয়ে স্বামীজীর মুখ থেকে 
বেরিয়ে আসে এই ভবিষ্যদ্বাণী ঃ “কল্যাণ, একদিন তুই 
পরমহংস হবি।” কালক্রমে কল্যাণ মহারাজ সত্যই তাই 
হয়েছিলেন- প্রশান্ত, ধীর, অবিচলিত, সুদৃঢ় শ্রদ্ধার 
প্রতিমূর্তি। 
আমি কনখল সেবাশ্রমে পৌঁছালাম 

সেটা ছিল ১৯৩৫ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি। হরিদ্বারে পৌঁছে 
আমি বাজারের মধ্যে কয়েকজন লোককে রামকৃষ্ণ মিশনের 
স্থানীয় কেন্দ্রটি কোথায় তা জিজ্ঞাসা করলাম। কিন্তু আমি ঝী 
জানতে চাইছি তা কেউই বুঝতে পারল বলে মনে হলো না। 
খুঁজতে খুঁজতে শেষে চোখে পড়ল গঙ্গার ক্যানালের ধারে 
বেশ সুন্দর একটি বাড়ি, গায়ে সাইনবোর্ড লাগানো-_ 
'মাদ্রাজী ধর্মশালা' ৷ ভিতরে ঢুকে একজন সাধুকে দেখে তার 
কাছে রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্র সম্বন্ধে খোঁজ করলাম। তিনি 
বললেন ঃ “তুমি কি বাঙালি হাসপাতালের কথা বলছ?” 
আমি বললাম ঃ “হ্যা, তাই হবে মনে হয়।” তখন তিনি 
জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কি জন্য সেখানে যেতে চাইছি? 
রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেব শুনে আমি কোথা থেকে আসা 
তা জানতে চাইলেন। আমার উত্তর শুনে সাধুজী আমাকে 
এবিষয়ে নিরৎসাহ করতে লাগলেন, তার ইচ্ছা ছিল আমি 
তারই আশ্রমে যোগ দিই। আর বেশি কথা না বাড়িয়ে আমি 
তাকে শুধু বললাম £ “না, আমি রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ 
দেওয়ার ব্যাপারে কৃতসন্কল্প।” তখন তিনি আমাকে রামকৃ্ণ 
মিশনে যাওয়ার পথ বলে দিলেন £ “পুল পেরিয়ে সোজা 
কনখল রোড ধরে চলে যাও।”? 

তার নির্দেশ অনুসারে চলতে চলতে আমি একজায়গায় 
এসে পৌঁছালাম। সেখানে একটা পায়ে-চলা পথ মূল রাস্তা 
থেকে ডানদিকে বেরিয়ে গেছে। সেদিকে তাকিয়ে একটি 
বিশাল ঘেরা এলাকা দেখতে পেলাম। তার পাঁচটি বড় বড় 
ফটক। প্রত্যেকটির কাছে গিয়ে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করলাম, 
কিন্তু সবকটিই বন্ধ। দেখে মনে হলো না সেগুলি কেউ কখনো 
ব্যবহার করে। তবে একটি ফটকের পাশে একটি বাশের 
দরজা ছিল, বোধ হলো তার মধ্য দিয়ে লোক যাতায়াত করে। 
সেই পথে প্রবেশ করে আমি হাসপাতালের সীমানার মধ্যে 
এসে দীঁড়ালাম। সেখানে কোন লোকজন ছিল না, আরো 
এগিয়ে একটি বেড়ার ধারে এসে পৌঁছালাম। ওপারে 
যাওয়ার কোন দরজা না থাকায় ডিডিয়েই সেটি পার হতে 
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হলো। কিন্তু কিছুটা এগিয়েই দেখতে পেলাম আবার একটি 
বেড়া। এদিক-ওদিক তাকিয়ে চোখে পড়ল কিছুদূরে একটি 
বড়সড় ঘাসের চত্বর, আর তার লাগোয়া চমৎকার একটি 
বাড়ি। হাফহাতা জামা পরা একজন সন্ন্যাসী সেখানে 
দাঁড়িয়েছিলেন, সঙ্গে ছিল বিশালকায় একটি কুকুর। কুকুরটি 
আমার দিকেই তাকিয়েছিল, তাকে দেখে আমার বেশ ভয় ভয় 
করছিল। তা সন্তেও বেড়া পেরিয়ে আস্তে আস্তে আমি 
মহারাজের দিকে এগিয়ে গেলাম। তিনি এক দৃষ্টিতে আমাকে 
নিরীক্ষণ করছিলেন। কাছে গিয়ে তাকে প্রণাম করতে তিনি 
জিজ্ঞাসা করলেন £ “তুমিই নারায়ণ?” আমি বললাম £ 
“হ্যা মহারাজ।” তিনি বললেন ঃ “বেশ বেশ! কদিন আগে 
আমি স্বামী অখণ্ানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে একটি চিঠি 
পেয়েছি। তাতে তুমি যে আসছ তা তিনি লিখেছেন।” ইনিই 
স্বামী কল্যাণানন্দজী। দেখে মনে হলো আমার আসায় তিনি 
বেশ খুশি হয়েছেন। মহারাজ আমার সঙ্গে কথা বলছেন 
দখে কুকুরটি বোধহয় ভাবল, আমরা পরস্পরের পরিচিত। 
সে বন্ধুত্বপূর্ণভাবে কাছে এগিয়ে এসে লেজ নাড়তে লাগল। 
“স্বয়ং প্রেসিডেন্টের আদেশ” 

আর বেশি কথা না বলে শুধু বললাম £ “আমি আজই 
এখানে এসে পৌঁছেছি।” স্বামী কল্যাণানন্দজী তখনি বাসুদেব 
নামে একজন ব্রম্মাচারীকে ডাকলেন। তাকে বাঙলায় 
বললেন, তিনি নিজে যেখানে থাকেন সেই বাড়িতেই আমার 
থাকার জায়গা করে দিতে। তাছাড়া আমার স্নানাহারের ব্যবস্থা 
করতে এবং আমাকে কিছু কাপড়চোপড় দিতেও বললেন। 
রন্মাচারীটির স্বভাব ছিল বেশ মধুর ও স্নেহপ্রবণ। অল্পক্ষণের 
মধ্যে আরেকজন ব্রন্মচারীও এসে তার সঙ্গে যোগ দিল। 
দুজনেই আমার সঙ্গে পূর্বপরিচিতের মতো ব্যবহার করতে 
লাগল। তারা আমাকে স্নান করে নিতে বলে পরার জন্য কাচা 
জামাকাপড় দিল। ঠিক আপনার লোকের মতো ব্যবহার-_ 
দেখে তো বিশ্বাসই হচ্ছিল না! এমনকি তারা আমার শোওয়ার 
বিছানাও পেতে দিল। সন্ধ্যা হতেই আমার বেশ ভালরকম 
আহারের ব্যবস্থা হয়ে গেল। তার দুদিন আগেই ছিল স্বামী 
রহ্মানন্দজী মহারাজের তিথিপূজা, কাজেই প্রচুর মিষ্টি মজুত 
ছিল। ব্রন্মাচারী দুজন পাশে বসে আমাকে যত্ন করে খাওয়াল। 

অতঃপর আমি কল্যাণানন্দজীর কাছে গিয়ে উপস্থিত 
হলাম। তিনি বললেন ঃ “তোমাকে বেশ কাহিল দেখাচ্ছে।” 
তারপর তিনি আমার স্বাস্থ্যের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। 
(আমার পা নিয়ে তখন্‌ কিছু সমস্যা হয়েছিল, এছাড়া 
ছোটখাট অন্য অসুখও কিছু ছিল। এইসবের জন্য পরদিনই 
আমাকে হাসপাতালে যেতে হয়।) মহারাজ সন্নেহে আমার 
ূর্বজীবনের কথা- কীভাবে আমি স্বামী অখগ্ানন্দজী 
মহারাজের সাক্ষাৎ পেলাম সেকথা- জিজ্ঞাসা করলেন। 


তারপর তিনি অখণ্ানন্দজীর পূর্বোল্লিখিত চিঠিটি আমাকে 
পড়ে শোনালেন। তাতে লেখা ছিল £ “ছেলে পাঠাচ্ছি, যত্ন 
করে দেখবে।” শুধু এই কথাকটি, আর কিছু নয়; এমনকি 
আমি যে সাধু হতে চাই, চিঠিতে সেসম্বন্বেও কোন আভাস 
ছিল না। পরবর্তী কালে কল্যাণানন্দজী আমাকে 
বলেছিলেন £ “আমার সারাজীবনে কেউ কখনো যত্ন করে 
রাখতে বলে কাউকে আমার কাছে পাঠায়নি। আর এটা তো 
স্বয়ং প্রেসিডেণ্টের আদেশ।” 

স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের প্রথম সাক্ষাৎলাভ 

এর কয়েকমাস আগে আমি প্রথম স্বামী অখণ্ডানন্দজী 
মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে যাই। তখন তিনি আমাকে 
জিজ্ঞাসা করেন, আমি কী হতে চাই? তাকে বলি, আমি স্বামী 
বিবেকানন্দের সমগ্র গ্রস্থাবলী পড়েছি এবং তা আমার মনে 
দারুণ ছাপ ফেলেছে। আরো বলি, আমি অরবিন্দ ঘোষ ও 
রমণ মহর্ষির কথাও কিছু কিছু জানি এবং ইতোমধ্যে মহাত্মা 
গান্ধীর সঙ্গে পরিচিত হয়ে তার আশ্রমে সমাজসেবামূলক 
কিছু কাজও করেছি। এঁরা সকলেই মহৎ ব্যক্তি। কিন্তু আমার 
মনে হয়েছে, স্বামীজীর আদর্শের মধ্যে অতিরিক্ত কিছু আছে। 
তা হলো, শুধু আধ্যাত্মিক জীবনযাপন নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে 
অন্যকেও সাহায্য করা, অন্যেরও সেবা করা। স্বামীজীর এই 
ব্যক্তিগত সাধনার সঙ্গে পূজার ভাবে অন্যকে সেবা করার 
ব্যাপারটা: জুড়ে দেওয়া আমার খুব মনে ধরেছে। আমি 
অখগ্ডানন্দজী মহারাজকে এইসব কথা বলে শেষে যোগ 
করলাম ঃ “আমি এমন কোন জায়গায় গিয়ে থাকতে চাই, 
যেখানে এই আদর্শ অনুযায়ী নিজেকে গড়ে তোলার সুযোগ 
পাব।” তিনি বললেন £ “আমি তোমাকে ঠিক এইরকমই 
এক চমৎকার জায়গায় পাঠাব; সেখানে তুমি উপযুক্ত 
লোকও পাবে, পরিবেশও পাবে।” এরপর তিনি 
কল্যাণানন্দজী মহারাজকে যে আমার যাওয়ার বিষয়ে 
লিখবেন, সেকথা বললেন। এই হলো অখগণ্ডানন্দজী 
মহারাজের আমাকে কনখলে পাঠানোর, স্বামী বিবেকানন্দের 
সাক্ষাৎ শিষ্য স্বামী কল্যাণানন্দজীর কর্মক্ষেত্রে পাঠানোর পূর্ব- 
ইতিহাস। বস্তুত, আমার হৃদয় যে-আদর্শের অনুসরণ করতে 
চাইছিল, স্বামী কল্যাণানন্দজী ছিলেন তারই মুর্তিমান বিগ্রহ। 

স্বর্গলোকে হিসাব রাখা! 

কনখলে এসে পৌঁছানোর কয়েকদিন পর কল্যাণ 
চাই। তিনি কিন্তু বলতে লাগলেন 2 “করা তো সোজা, জানাই 
শক্ত।” কী জানা-_আমি বিস্মিত হয়ে ভাবলাম। যাই হোক, 
আমি পীড়াপীড়ি করতে লাগলাম ঃ “এঁদের তো কাজের 
লোকের অভাব, আর সেবাশ্রমে এত কাজ। আমি এঁদের 
কোন না কোন কাজে সাহায্য করতে চাই। বিশেষ করে, আমি 
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তো এখানে পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে থাকতে আসিনি” 
মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ “এখানে আসার আগে তুই কী 
কাজ করছিলি?” আমি বললাম, আমি অল্পস্বল্প ব্যান্ক 
ংক্রাস্ত কাজ ও হিসাব রাখার কাজ করছিলাম। তিনি খুশি 
হয়ে বললেন £ “আরে! এ কাজের জন্যই তো আমার 
লোকের দরকার। কয়েকমাস আগে স্বামী নিশ্চয়ানন্দ দেহ 
রাখার পর থেকে হিসাবপত্রের ব্যাপারে কিছুই দেখা হয়নি। 
তুই এ দিকটা দেখ দিকি।” তারপর তিনি একটা হাসির কথা 
বললেন ঃ “ধর একজন চুনসুরকির কারবারি স্বর্গে গেল। 
সেখানে গিয়ে সে কী করবে? সেই চুনসুরকিই বেচবে। তুই 
এখন স্বর্গলোকে এসেছিস। কিন্তু তাতে কি? তুই যা করছিলি 
তাই করবি।” মহারাজ আমাকে এই কাজে নিশ্চয়ানন্দজীর 
পদ্ধতি মেনে চলতে বললেন। প্রসঙ্গত, 
নিশ্য়ানন্দজী ছিলেন স্বামীজীর আরেকজন অনুগত শিষ্য। 
তিনি দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে কনখল সেবাশ্রমের সেবা করে 
১৯৩৪ সালের অক্টোবর মাসে দেহত্যাগ করেন। 
কল্যাণ মহারাজ যেকথা বলেছিলেন তা সত্যি__ 
নিশ্চয়ানন্দজীর দেহত্যাগের পর থেকে সেবাশ্রমের 
হিসাবপত্রের দিকে একবারেই নজর দেওয়া হয়নি। তবে তা 
সত্বেও হিসাবের খাতা 'আপ-টু-ডেট” করতে আমার দিন 
দুয়েকের বেশি লাগল না। তারপর মহারাজকে জানালাম, 
কাজটা সম্পন্ন হয়েছে। তিনি বললেন 2 “এত চটপট করে 
ফেললি?” অতঃপর তিনি বেলুড় মঠে পাঠানোর জন্য একটি 
বিবৃতি তৈরি করতে বললেন। এক্ষেত্রে তিনি যে-পদ্ধতি 
অনুসরণ করতেন তা ছিল বেশ মজার। ক্যালেগ্ডার থেকে 
আগের মাসের পাতাটি ছিড়ে নিয়ে তার উলটোপিঠে তিনি 
হিসাবের বিবৃতি লিখে ফেলতেন। তারপর বেলুড় মঠের 
নির্দিষ্ট ছক অনুযায়ী চূড়ান্ত অন্কগুলির একটি অনুলিপি তৈরি 
করে তা বেলুড় মঠে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। ক্যালেগারের 
পাতাটি অফিস কপি'র কাজ করত। কল্যাণ মহারাজ 
এভাবে অল্প জিনিসে অনেক কাজ সারতেন। 
আমার ওপর মহারাজের অবিচল আস্থা 
একদিন আমার চোখে পড়ল, ডাকবিভাগ আমাদের 
ডাকঘরের আযাকাউণ্ট থেকে ট্যাক্স কেটে নিচ্ছে। আমার 
বুদ্ধিতে মনে হলো জিনিসটা ন্যায়সঙ্গত নয়, কারণ আমাদের 
সঙ্ঘ একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান। মহারাজকে সেকথা বললাম। 
কিন্ত তিনি “ওরা তোর আমার চেয়ে এসব ব্যাপার অনেক 
ভাল জানে”-__এই বলে আমার বক্তব্য উড়িয়ে দিলেন। 
আমি একথার প্রতিবাদ করলাম, তবে তিনি তা কানে 
তুললেন না। আমি কিন্তু চুপচাপ বসে থাকতে পারলাম না, 
পোস্টমাস্টারের সঙ্গে দেখা করে বিষয়টা উত্থাপন করলাম। 
তিনি পরামর্শ দিলেন, আমাদের যে দাতব্য প্রতিষ্ঠান-_ এই 


মর্মে ঘোষণা করে তার কাছে একটি চিঠি পেশ করতে। এর 
কিছুদিন পর ডাকবিভাগ মহারাজকে জানাল, বেশ মেটা 
অঙ্কের একটি টাকা- কয়েক হাজার টাকার মতো__ 
আমাদের আ্যাকাউণ্টে ফেরত জমা করে দেওয়া হয়েছে। 
মহারাজ আমার কাছে এর কারণ জানতে চাইলে আমি তাকে 
পোস্টমাস্টারের দেওয়া পরামর্শের কথা বললাম। তিনি 
বিস্মিত হয়ে বললেন £ “তার মানে তুই বলছিস যে, ওরা 
আমাদের এত টাকা এতদিন ধরে অযথা কেটে নিয়েছিল?” 
আমি বললাম $ “হ্যা মহারাজ।” সেদিন থেকে আমার ওপর 
মহারাজের অবিচল আস্থা জন্মে গেল। 

এর কিছুদিন আগে আমি মহারাজের কাছে প্রণালীবদ্ধ- 
ভাবে হিসাব রাখার জন্য 'জার্ণাল”, 'লেজার' ও প্রয়োজনীয় 
অন্যান্য কয়েকটা জিনিস চেয়েছিলাম। সেদিন আমাকে 
ভত্সনা করে তিনি বলেছিলেন ঃ “ওসব আবার কি? আমি 
এই পয়ত্রিশ বছর ধরে ওসব ছাড়াই কাজ চালিয়েছি। আর 
তুই আজ এসে বলছিস, ওসব না হলে চলবে না।” আমি 
তৎসত্তেও জোর দিয়ে বলেছিলাম ঃ “ওগুলি আমাদের 
হিসাবপত্র নির্ভুল রাখতে খুব সাহায্য করবে মহারাজ।” 
এখন ডাকবিভাগ অত টাকা ফেরত দেওয়ায় তিনি বললেনঃ 
“তোর যা যা দরকার কিনে নে।” আমার ওপর পূর্ণ আস্থা 
জন্মে যাওয়ায় এসব ব্যাপারে তার আর কোন চিত্তা রইল না। 

র শুরু 

হিসাবপত্র রাখা ছাড়া আমাকে ছায়ার মতো সদাসর্বদ 
কল্যাণ মহারাজের সঙ্গে ঘুরতে হতো। তিনি যেখানে যেতেন, 
যাকিছু করতেন-_আমি ছিলাম সবকিছুরই সাক্ষী। এর 
অতিরিক্ত আর কিছু আমাকে করতে হতো না, আমার কাজ 
ছিল শুধু তার সঙ্গী হয়ে থাকা। কয়েক সপ্তাহ এভাবে কাটবার 
পর আবার তাকে বললাম, আমি হাসপাতালে কাজ করতে 
চাই। তিনি বললেন £ “বেশ, তাহলে তুই ওদের গিয়ে 
জিজ্ঞাসা কর, ওরা তোর কাছে কী ধরনের কাজ চায়। 
হাসপাতালের ওয়ার্ডগুলি সাফ করার কাজ আমাকে দেওয়া 
হলো। আমি একজন জমাদারনীর কাছ থেকে কিভাবে 
ঘাসের বুরুশ দিয়ে পিকদানি আর বেডপ্যান পরিষ্কার করতে 
হয় তা শিখে নিলাম। তবে মহারাজ যখনি চাইতেন, আমাকে 
তার সঙ্গে থাকতে হতো। তিনি যখন রোগীদের খোঁজখবর 
নিতে হাসপাতালে টহল দিতেন, আমাকে তার সঙ্গী হতে 
হতো; আবার যখন বাগান পরিদর্শনে যেতেন, তখনো সঙ্গে 
থাকতে হতো। তিনি চইতেন, আমি সেবাশ্রমের প্রত্যেকটি 
বিষয় সম্বন্ধে অবহিত থাকি__রোণী কারা, বাগানে কী 
হচ্ছে__সমস্ত কিছু। একদিন তিনি আমায় প্রশ্ন করলেন 
“আজ বাগানে গিয়েছিলি তো? এ ছোট ম্যাগনোলিয়া 
গাছটায় কটা ফুল ফুটেছে দেখলি?” আমি উত্তর দিতে 
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পারলাম না। তিনি বললেন £ “এটা একটা বিশেষ গাছ তা 
মননে রাখবি। এসমস্ত ব্যাপারে চোখ রাখার চেষ্টা করবি।” 
্ামি যাতে খুঁটিয়ে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করতে শিখি, তাই 
কল্যাণ মহারাজ এধরনের প্রম্ম করতেন। আরেকদিন তিনি 
একটি বিশেষ রোগীর সম্বন্ধে কিছু জানতে চাইলেন, আমি 
বলতে পারলাম না। তিনি বললেন ঃ “তুই হাসপাতালে ঘুরে 
(কাথায় কী হচ্ছে না হচ্ছে দেখিস না?” আমি তখনি ছুটে 
হাসপাতালে গিয়ে খোঁজ নিয়ে এলাম। এইভাবে মহারাজ 
এসে পৌঁছানোর আগেই ঘুরে সবকিছু দেখে রাখার অভ্যাস 
আমার হয়ে গেল। আমি প্রতিটি রোগীর, বিশেষ করে 
সঙ্কটাপন্ন রোগীদের অবস্থা ভাল করে জেনে নিতাম, যাতে 
মহারাজকে তাদের সম্বন্ধে অবহিত করতে পারি। মাঝে 
মাঝে মহারাজ তার বহুমূত্র রোগের জন্য হাসপাতাল 
পরিদর্শনে আসতে পারতেন না। তখন তার আদেশমতো 
শামি সব খুটিনাটি জেনে আসতাম। এইসব ক্ষেত্রে যতদূর 
সন্তব খবর আমি সংগ্রহ করে রাখতাম। এইভাবে ক্রমে 
ক্রমে তিনি প্রশিক্ষণ দিতে এবং কিভাবে সমস্ত কাজ 
সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে হয় তা দেখাতে লাগলেন। 

প্রতিদিন সকালে প্রাতরাশ সেরে আমি মহারাজের ঘরে 
যেতাম। মহারাজ তখন ঘর থেকে বেরিয়ে হাসপাতালের 
ওয়ার্ড, বাগান, গোশালা ও গ্রন্থাগার পরিদর্শন করতেন এবং 
মন্দিরে যেতেন। আমি তার সঙ্গে সঙ্গে থাকতাম। কোনদিন 
বা পাচককে কিছু বলতে পাকশালায় যেতে হতো। এরপর 
মামরা মহারাজের ঘরে ফিরে আসতাম। পুনর্বার 
হাসপাতালে যাওয়ার আগে এইসময় মহারাজ একটু কিছু 
খেয়ে নিতেন। হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তারের অপেক্ষা না 
প্েখে নিয়ম করে তিনি স্বয়ং প্রতিটি রোগীর কাছে যেতেন 
এবং তার অবস্থা সম্বন্ধে খোজখবর নিতেন- সে কেমন বোধ 
করছে? কি পথ্য ও ওষুধ খাচ্ছে? গতরাতে ভাল ঘুম 
হয়েছিল কিনা? ইত্যাদি। হাসপাতালের ৩৫ থেকে ৪০ 
জন রোগীর প্রত্যেকের জন্য তিনি এইভাবে বেশ খানিকটা 
সময় দিতেন, তাদের পাশে বসে পরম সহানুভূতি ও স্নেহের 
সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন। যদি কিছু দরকার থাকত, আমাকে 
বলতেন অথবা ডাক্তারবাবুকে ডেকে পাঠাতেন। এই ছিল 
বল্যাণ মহারাজের প্রাত্যহিক কর্মসূচী। 

আনন্দে থাক, আর অপরকেও আনন্দে রাখ” 

কল্যাণ মহারাজ ছিলেন খুব কম কথার মানুষ । তিনি 
ধ্যাস্বিক শিক্ষা মুখের কথা দিয়ে তত দিতেন না, দিতেন 
আপন জীবনের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে। সেইজন্য আমরা তার 
আচার-আচরণ ভাল করে লক্ষ্য করতাম। তিনি কাজকর্ম 


থাকলে প্রসঙ্গের বাইরে না গিয়ে সোজাসুজি তা বলতেন। 
একদিন সকলে কয়েকজন ব্রহ্মচারী ডিস্পেলারির দিকে 
যাচ্ছিল। মহারাজ লক্ষ্য করলেন, তাদের মধ্যে একজন বেশ 
বিষণ্ন হয়ে রয়েছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন “কী ব্যাপার? 
তুই এরকম হয়ে রয়েছিস কেন? রাত্রে ভাল করে 
ঘুমিয়েছিলি তো? সকালে খেয়েছিস?” কিন্তু তাতেও 
ব্রক্মচারীর বিমর্ষভাব কাটল না। মহারাজ তখন বললেন ঃ 
“দেখ, তোরা এখানে হাসপাতালে সেবার কাজ করিস। 
সেখানে রোগীরা আগের থেকেই পীড়িত হয়ে রয়েছে। 
তাদের মন চাঙ্গা করে তুলতে হবে। তোরা নিজেরাই যদি 
এমন গোমড়া হয়ে থাকিস, সে-কাজ করবি কি করে? 
গোমড়া মুখ নিয়ে রোগীদের কাছে যাস না। মন্দিরে গিয়ে 
ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা কর। তারপর প্রসন্ন হাসিখুশি মুখ 
নিয়ে ডিস্পেনসারিতে যা। তোদের রোগীদের উজ্জীবিত 
করতে হবে, সাহায্য করতে হবে, দুচারটে সহানুভূতির কথা 
বলে তাদের মনে আনন্দ আনতে হবে। তোদের নিজেদেরই 
যদি এমন বিষঞ্ন রুগ্ন দেখায়, তাহলে তোরা তাদের উৎফুল্ল 
করে তুলবি কি করে?” কল্যাণ মহারাজ চাইতেন না কেউ 
মনমরা হয়ে হাসপাতালে যাক। তিনি আমাদের প্রায়ই 
বলতেন ঃ “তোমরা এখানে আনন্দ পাওয়ার জন্য এসেছ। 
আনন্দে থাক, আর অপরকেও আনন্দে রাখ। এর চেয়ে 
জরুরি আর কিছুই নেই।” এই প্রসঙ্গে তিনি যিশুধ্রিস্টের 
উক্তি যোগ করে দিতেন ঃ “তোমরা যখন উপবাস করবে, 
তখন যেন বিমর্ষ হয়ে থেকো না।” আর বলতেন £ “তোমরা 
কঠোর তপস্যার জীবন যাপন করতে পার, কিন্তু তার ফলে 
যেন তোমাদের মনমরা না দেখায়।” 
“মন্দিরে ও হাসপাতালে একই ভাব নিয়ে থাকতে হবে” 

অনেক সময় হাসপাতালে কাজে পাঠানোর আগে 
মহারাজ আমাদের এইভাবে উপদেশ দিয়ে অনুপ্রাণিত 
করতেন ঃ “দেখ, আমাদের এখানে মন্দিরও আছে, 
হাসপাতালও আছে। আমরা মন্দিরে যাই ফল ও ফুল নিয়ে; 
সেখানে স্তোত্রপাঠ করি, মন্ত্র উচ্চারণ করি। আর হাসপাতালে 
যাই পথ্য ও ওষুধ নিয়ে, সেখানে গিয়ে দুটো মিষ্টিকথা বলি। 
দুটো পুরোপুরি একই জিনিস। আমরা মন্দিরে যা করি আর 
হাসপাতালে যা করি- দুইয়ের মধ্যে কোন তফাত নেই। এই 
হলো স্বামীজীর আদর্শ। তাই তোরা এখানেই থাকিস আর 
ওখানেই থাকিস, একই শ্রদ্ধার ভাব নিয়ে থাকবি। সবকিছু 
ঝকঝকে তকতকে করে রাখবি। রোগীদের ভালবাসা ও 
সহানুভূতি দেখাবি। তোদের সেবা তাদের বড় দরকার । যা, 
এইবার কাজে যা।” | 

মহারাজ আমাকে একবার বলেছিলেন £ “এই 
জায়গাটাকে 'হসপিটাল+ (17090101) বলা হয়, কগ্নাবাস 


স্বাতিকথা 0 “তুই পরমহংস হবি” 8২৯ 


বলা হয় না কেন জানিস? আমাদের “হসপিটেবল্‌' 
(11090119101) অর্থাৎ অতিথিপরায়ণ হতে হবে- সেইজন্য । 
লোকে যখন আমাদের কাছে আসবে, তখন মূল যে-জিনিসটা 
তাদের দেব তা হলো “হসপিটালিটি” 07091121119) অর্থাৎ 
আতিথ্য। একথাটা যেন কখনো ভুলে যাস না। আর রোগীদের 
“পেশেণ্ট' ()990101) বলে কেন? তাদের সঙ্গে ব্যবহারে 
আমাদের 'পেশেন্স' (700101705) অর্থাৎ সহিষুতা অবলম্বন 
করতে হবে-_ সেইজন্য। রোগীদের “পেশেন্ট' বলে, কারণ 
তারা আমাদের কিভাবে সহিষুঃ হতে হয় তা শেখায়।” 
তুচ্ছতম সেবারও সার্থকতা আছে 

একদিন কয়েকজন লোক একটি গুরুতর অসুস্থ রোগীকে 
আশ্রমে নিয়ে এল। তখন দুপুরবেলা, হাসপাতাল বন্ধ হয়ে 
গেছে। তারা রোগীটিকে হাসপাতালের বাইরে রাস্তায় শুইয়ে 
ভাগ্যের হাতে সমর্পণ করে চলে গেল। আমি গঙ্গান্নান সেরে 
ফেরার পথে দেখলাম, সে রাস্তায় শুয়ে আছে। আমি তখনি 
ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনলাম, কিন্তু তিনি তাকে পরীক্ষা করে 
বললেন £ “একে ভিতরে নিয়ে গিয়ে কোন লাভ নেই__ 
কিছুক্ষণের মধ্যেই এর মৃত্যু হবে।” এই বলে তিনি চলে 
গেলেন, আমি কিন্তু যেতে পারলাম না। এসব ব্যাপারে 
ডাক্তারের মতামতই চুড়ান্ত, কাজেই আমি কিংকর্তব্যবিমুঢ় 
হয়ে সেইখানে রোগীটির দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। এমন 
সময় দেখতে পেলাম, আশ্রমগৃহের ভিতর থেকে কল্যাণ 
মহারাজ কী হয়েছে জানার জন্য ইশারা করে আমায় ডাকছেন। 
আমার কাছে ঘটনার বিবরণ শুনে মহারাজ বললেন ঃ “ন।, 
রোগীটির জন্য বিছানা তৈরি করে ওকে ভিতরে নিয়ে এস। ও 
যদি মরেই যায়, তাহলেও যেন শাস্তিতে মরে । এইভাবে আমরা 
তার কিছুটা সেবা অস্তত করতে পারব। কে কখন মারা যাবে 
তা আমাদের জানা নেই। আমাদের এটা সেবাশ্রম- রোগীদের 
সেবা করার স্থান। আমরা কাউকে দু-মিনিট না দু-মাস সেবা 
করতে পারছি_-সেটা বড় কথা নয়। তাকে আমাদের সেবা 
করতে হবে-_এইটাই একমাত্র বিবেচ্য। একজন মানুষ রাস্তায় 
পড়ে মারা যাবে?" আমি তৎক্ষণাৎ দৌড়ে বাইরে গেলাম এবং 
দুটি ছেলের সাহায্যে রোগীটিকে ভিতরে নিয়ে এলাম। মহারাজ 
এসে তাকে দেখে কিছু ওষুধের বিধান দিলেন, আর আমাকে 
বললেন তাকে লেবুর রস মিশিয়ে গ্ুকোজের জল খাওয়াতে। 
চার ঘণ্টা পর রোগীটি মারা গেল। ইতোমধ্যে যে-দুজন লোক 
তাকে এনেছিল, তারা ফিরে এসেছে। তাদের দেখিয়ে মহারাজ 
বললেন £ “এইসব এরা আসে দূর দূর গ্রাম থেকে । এদের অন্য 
কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। এ লোকটি যদি রাস্তার ধারেই 
মরত,কে তাকে দেখত? এদের জন্য আমরা যাকিছু করি,সবই 
সেবার কাজ। এ মৃতদেহটি গঙ্গাতীরে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা 
ঝর । দেখিস, যেন এর অস্ত্যেষ্টির কাজ সব ঠিক ঠিক করা 


হয়।” এই কথা শুনে সেই লোকদুটি খুব আনন্দিত হলো। মত 
্যক্তিটির সৎকারের দায়িত্ব নিয়ে মহারাজ একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয় জোর দিয়ে বোঝালেন-_সেবা কতক্ষণ ধরে করা হচ্ছে 
সেটা বড় কথা নয়; যা প্রয়োজন তা করতেই হবে। তুচ্ছতম 
সেবারও সার্থকতা আছে। 
রোগীদের প্রতি মহারাজের দরদ 

আরেকবার গুরুতর অসুস্থ একটি রোগীর প্রসঙ্গে 
মহারাজ বলেছিলেন £ “ধর, যদি তোর নিজের ভাই-ই 
এইরকম অসুস্থ হতো। সেক্ষেত্রে তার জন্য তুই কীনা 
করতিস? তোদের এরকমভাবে ভাবতে হবে। আমাদের 
ওপর আন্তরিক বিশ্বাস আছে বলেই না এরা সব এখানে 
আসে। আমরা যদি এদের পরিত্যাগ করি, এদের আর অনা 
কেউ নেই। বস্তৃত, আমরা তো এখানে সেবা করার জনই 
আছি। সেকথা কখনো ভুলিস না। আমাদের ওপর পরিপূর্ণ 
নির্ভরতা নিয়ে লোকে এখানে আসে। এদের সঙ্গে আমাদের 
বাবহার করতে হবে আপনার লোকের মতো। কখনো কোণ 
রোগীকে প্রত্যাখ্যান করবি না।” আর ডাক্তারবাবুর প্রতি 
তার নির্দেশ ছিল ঃ “নারায়ণকে না বলে কখনো কোন 
রোগীকে ফেরাবেন না, আর তার অজান্তে কোন রোগীকে 
হাসপাতাল থেকে ছেডেও দেবেন না।” এবিঘয 
মহারাজের যুক্তি ছিল এইরকম- ডাক্তারবাবু হয়তো 
রোগাটিকে ছেড়ে দেওয়ার উপযুক্ত মনে করতে পারেন, 
কিন্ত যতদিন না সে বাহ/র কাজে যাওয়ার মতো বল শরারে 
পাচ্ছে, ততদিন তাকে বসয়ে পুষ্টিকর খাবার যোগানো তার 
বাড়ির লোকজনের পক্ষে কঠিন হতে পারে। বণ্তুভ 


আমাদের হাসপাতালে যেসব পরোগারা আসত, তাদের 


বেশির ভাগই এত গরিব ছিশ খে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে 
তাদের জীবিকা অনি করতে হতো। তই মহারাজ বিশে 
নজর রাখতেন, যাতে স্বাস্থ্য ও শি পুরোপুরি ফিরে 
পাওয়ার পরই তাদের হাসপাভাল থেকে ছাড়া হয়। তিনি 
প্রায়ই বলতেন £ “ওকে আরো দিন দুই রেখে দাও এবং 
ভাল করে খাওয়াও। শরীরে যথেষ্ট বল পেলে তারপর 
বাড়ি পাঠিয়ে দিতে পার।” রোগীদের ছেড়ে দেওয়ার সময় 
তাদের রান্নাঘর থেকে ভালমতো খাওয়ার জিনিস দিয়ে 
দেওয়া হতো। আর ওষুধপত্র তো থাকতহ-তার জগ 
“রামকৃষ্ণ মিশন" ছাপ মারা নানা আকারের শিশি-বোঠল 
আমাদের মজুদ থাকত। 

এইভাবে গুরুতর অসুস্থ রোগীদের সম্বন্ধে খবর রাখা 
আমার একটা করণীয় দাঁড়িয়ে গেল। কোন বিশেষ ওষুধ যদি 
আমাদের না থাকত, আমরা বাইরে থেকে তা যোগাড় করার 
চেষ্টা করতাম। কোন জটিল রোগের চিকিৎসার জন্য যদি 
আমাদের ডাক্তার উপযুক্ত না হতেন, আমরা 
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'মেডিকেল স্কুল” বা মিউনিসিপ্যাল হসপিটাল” থেকে 
বিশেষজ্ঞ কাউকে “কল” দিতাম। ডাঃ বসু নামে একজন 
বেসরকারি চিকিৎসকের সঙ্গেও আমরা যোগাযোগ রাখতাম; 
প্রয়োজনে তার সাহায্যও পাওয়া যেত। এইভাবে কল্যাণ 
মহারাজ দেখতেন, যাতে সাধ্যমতো প্রতিটি রোগীর চিকিৎসা 
নেবাশ্রম থেকে যতদূর সম্ভব করা হয়। সকলে বলত, কল্যাণ 
মহারাজ তাদের কাছে ঈশ্বরের মতো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 
ঘ্রহারাজেরও প্রশংসা শুনতাম-__কিভাবে পরম যত্বু ও 
ভালবাসার সঙ্গে তিনি আপনজনের মতো তাদের পরিচর্যা 
করতেন। যখনি নিশ্চয়ানন্দজী মহারাজের প্রশংসা আমার 
কানে যেত, আমি বিশ্ময়াপন্ন হয়ে ভাবতাম, আমরা কি 
কখনো তার ধারেকাছে পৌঁছাতে পারব? 

আরেকটি জিনিস কল্যাণ মহারাজ আমাদের বলতেন £ 
“তোরা এখানে সেবা করতে এসেছিস, সেবা নিতে নয়। 
দেখিস যেন এমন অসুস্থ হয়ে পড়িস না, যাতে অন্য কাউকে 
তোদের সেবা করতে হয়।” এর ফল দাঁড়িয়েছিল এই যে, 
আমাদের যখন শরীর খারাপ হতো বা আমরা অসুস্থবোধ 
করতাম, এমনকি ম্যালেরিয়া জবরেও আক্রান্ত হতাম, 
নহারাজের কানে কদাচিৎ সে-খবর পৌঁছাত। আমরা তাকে 
ধিছু না বলে নিজেরাই এটা-ওটা ওষুধ খেয়ে নিজেদের কাজ 
চাপিয়ে নিতাম। 

হাসপাতালের ওয়ার্ডে মহারাজের রাত্রিকালীন টহল 

আগেই উল্লেখ করেছি, কি করে অন্যের সেবা করতে হয় 
কল্যাণ মহারাজ তা আমাদের শুধু মুখে বলে শেখাতেন না, 
তার নিজের জীবন ছিল আত্মোৎসর্গের মূর্ত আদর্শ বা 
মডেল*-স্বরূপ। গভীর রাত্রেও হাসপাতালের দিক থেকে 
কোন আওয়াজ শুনতে পেলে তিনি নিঃশব্দে উঠে পড়তেন। 
তরপর পায়ে জুতোজোড়া গলিয়ে সেইদিকে যেতেন। তার 
কুকুরটিও সঙ্গে সঙ্গে যেত। সিমেন্টের মেঝের ওপর 
কুকুরের পায়ের নখের খচখচ শব্দ হতো। আমার ঘর ছিল 
মহারাজের ঘরের পাশেই। সেই শব্দ শুনে আমিও সঙ্গে সঙ্গে 
বিছানা ছেড়ে উঠতাম ও মহারাজকে অনুসরণ করে 
হাসপাতালে যেতাম। তিনি বুঝতে পারতেন, আমি তার 
পিছনে আসছি। কোন ওষুধের প্রয়োজন হলে আমি তা এনে 
দিতাম। রোগীদের নিদ্রার ব্যাঘাত না ঘটিয়ে তিনি তাদের 
নিরীক্ষণ করতেন। কেউ ঘুমোচ্ছে না দেখতে পেলে তার কিছু 
প্রয়োজন আছে কিনা জিজ্ঞাসা করতেন। এইভাবে 
ওয়ার্ডগুলিতে টহল দেওয়া শেষ করে তিনি নিজের শয্যায় 
ফিরে যেতেন। প্রতি রাতে দু-তিনবার এরকম ঘটত-_ 
মহারাজ কাউকে এসন্বন্ধে কিছু বলতেন না। এইভাবে না 
ঘুমানোর ফলে তার নিজের স্বাস্থ্য ক্রমশ ভেঙে পড়ছিল, কিন্তু 


তিনি তা গ্রাহাই করতেন না। বয়স হয়ে যাওয়ার পরও এবং 
বহুমূত্রের আক্রমণে তার কর্মক্ষমতা যখন কমে গেল তখনো 
তিনি এই অভ্যাস চালিয়ে যেতেন। 
মহারাজের প্রশান্তি ছিল সংক্রামক 

কল্যাণ মহারাজ ছিলেন অটল মানসিক প্রশাস্তির 
অধিকারী । কিছুতেই তিনি মনের স্থৈর্য হারাতেন না, 
কোনকিছুই তাকে বিচলিত করতে পারত না। একবার 
টাইফয়েড-আক্রান্ত একটি রোগী বিকারের ঘোরে তাকে 
সজোরে আঘাত করে-এত জোরে আঘাত যে, তিনি 
মাটিতে পড়ে যান, তার চশমা ভেঙে যায়। আমরা যারা 
আশপাশে ছিলাম, লোকটিকে আটকানোর জন্য ছুটে যাই। 
“ওর গায়ে হাত দিও না, ওকে শাস্ত হয়ে বসতে দাও ।”__ 
এই বলে মহারাজ আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ান। তারপর 
রোগীটির পাশে বসে তার গায়ে হাত দিয়ে সম্নেহে বলেন £ 
“তোমার কি এখন ভাল বোধ হচ্ছে?” তখনি তাকে পরীক্ষা 
করার জন্য তিনি ডাক্তারকে ডেকে পাঠান। সেসময়ে আমরা 
সকলে খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু মহারাজের 
প্রশান্তি ছিল দেখার মতো। বস্তুত, তার প্রশান্তির প্রভাবে 
বিকারপ্রস্ত রোগীটিও ততক্ষণে শান্ত হয়ে গিয়েছিল। খানিক 
পরে মহারাজ তাকে ধরে ধরে হাসপাতালে নিয়ে যান। 

| “বাংলাকে ভুলে যা” 

সেবা ও আত্মোৎসর্গ কাকে বলে তা কল্যাণ মহারাজকে 
দেখে আমরা শিখেছিলাম। দীর্ঘ ৩৭ বছর ধরে তা নিজের 
জীবনে রূপায়িত করে তিনি আমাদের দেখিয়েছিলেন। 
কনখলে আসার পর কলকাতায় ফিরে যাওয়ার কথা তিনি 
একবারের জন্যও মনে স্থান দেননি। কনখলে থেকে গিয়ে 
সেবা করার জন্যই তিনি এসেছিলেন। ১৯০০ সালে স্বামী 
বিবেকানন্দ তাকে বলেছিলেন £ “বাংলাকে ভুলে যা।” 
কল্যাণ মহারাজ সদাসর্বদা এ কথাটি মনে রাখতেন। 
্রন্মানন্দজী, শিবানন্দজী ও অখগ্ডানন্দজী পরপর রামকৃষ্ণ 
স্বের অধ্যক্ষপদ অলঙ্কৃত করেন। কিন্তু এঁদের কেউই 
কল্যাণ মহারাজকে বেলুড় মঠে যেতে রাজি করাতে 
পারেননি। বেলুড় মঠে যখন শ্রীরামকৃষ্ণের নতুন মন্দিরের 
প্রতিষ্ঠা হয়, তখন সঙ্মের চতুর্থ অধ্যক্ষ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী 
তাকে মঠে আসতে আমন্ত্রণ জানিয়ে একটি দীর্ঘ পত্র 
লেখেন। তাসত্তেও তিনি যাননি। ১৯৩৭ সালে এই 
উপলক্ষ্যে তিনি আমাকে যাওয়ার জন্য বলেন। আমি 
বলেছিলাম £ “আপনি না গেলে আমিও যাব না__ এখানেই 
থাকব।” আমি মহারাজের কাছেই রয়ে গেলাম। 

সেবার আদর্শ অনুসরণ করা অতীব কঠিন। স্বামী 
একাজ করার দ্বিতীয় কোন পন্থা নেই। [ক্রমশ] 


স্বাতিকথা 2 “তুই পরমহংস হবি” ৪৩৯ 


শান্ত্আ.লো?চুনা 
বিদবায়া বিন্দুতে অমৃতম্‌ 


(বিদ্যার দ্বারাই অমৃতত্বলাভ হয়) 
রমাপ্রসাদ ভট্টাচার্য 


€ য়া বিন্দতেহমৃতম্‌”__কেন উপনিষদের (২1৪) 
এই উক্তিটির অর্থ বিদ্যার দ্বারা অমৃতলাভ করা 
যায়। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, বিদ্যা কী? অমৃতই বা কী? প্রথম 
প্রশ্নের উত্তর পেতে গেলে আগে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর জানতে 
হবে। কারণ, যে-বিদ্যার দ্বারা অমৃতলাত করা যায়, এখানে সেই 
বিদ্যাকেই বোঝানো হয়েছে। অতএব অমৃত বলতে কি বোঝায়, 
আগে তা জানা দরকার । 
অমৃত কি-_এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, ব্রন্মাই অমৃত। 
মুণ্ডক উপনিষদেও (২।১।১০, ২1২।২) ব্রন্মাকেই “অমৃত” বলা 
হয়েছে। আচার্য শঙ্কর অমৃত” পদের অর্থ করেছেন-_ 
'অবিনাশী'। ব্রন্ম যে অবিনাশী, সেকথা কঠ উপনিষদে (১।২। 
১৮) বলা হয়েছে (তুলনীয় গীতা, ২।২০)। ছান্দোগ্য উপনিষদে 
(৭1২৪।১) বলা হয়েছে, যিনি ভূমা তিনিই ্রশ্মা। এই ভূমা 
হলেন “নিত্যব্রন্গা' (দ্রঃ শাঙ্করভাষ্য, কেন উপনিষদ্‌, ২।১)। 
অতএব ব্রহ্মই অমৃত। “বিদ্যয়া বিন্দতেশমৃতম্‌” অর্থাৎ বিদ্যার 
দ্বারা অমৃতকে লাভ করে- একথাটির অর্থ দাঁড়ায়, বিদ্যার ছারা 
ব্র্ণীকে লা করে। ব্র্মীলাভ বা ব্রন্মাপ্রাপ্তি বলতে মোক্ষ বোঝায়। 
অতএব বিদ্যার দ্বারা ব্রন্মলাভ বা মোক্ষলাভ হয় বললে অমৃত 
কথাটির দ্বারা মোক্ষকে বোঝাবে। “বিদ্যয়া বিন্দতেহমৃতম্‌*_ এই 
স্থলে আচার্য শঙ্কর অমৃতপদে অমৃতত্ব বুঝেছেন এবং অমৃতত্ব 
পদের অর্থ করেছেন, স্বরূপাবস্থান অর্থাৎ মোক্ষ। জীবের স্বরূপ 
হলেন “ব্রন্ম' । অতএব স্বরূপে অবস্থান বলতে ব্রদ্মে অবস্থান বা 
রহ্মপ্রাপ্তি বোঝাবে এবং এই ব্রহ্মপ্রাপ্তিই মোক্ষ। (তুলনীয় 
ছা. উ., ৮1৩1৪; ব্রহ্মসিদ্ধি, পৃঃ ১২১) 
মোক্ষ এবং অবিদ্যানিবৃত্তি সমার্থক। আচার্য শঙ্কর মুণ্ডক 
উপনিষদের একটি মন্ত্রের (১1১1৫) ব্যাখ্যায় বলেছেন, অবিদ্যার 
নিবৃত্ডিই পরপ্রাপ্তি অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তি বা মোক্ষ। সংসাররূপ 
বন্ধনের কারণ অবিদ্যা। (শ্বেতাম্বতর উপনিষদ্‌, ৫1১) বিদ্যার 
উদয়ে অবিদ্যার নিবৃত্তি হলে অবিদ্যাজনিত সংসাররূপ বন্ধন 
থেকে মুক্তি হয়। বিদ্যার উদয় হওয়ার অর্থ অবিদ্যানিবৃত্তি এবং 
অবিদ্যানিবৃত্তি হওয়ার অথই মোক্ষ। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে 


পারে, ব্রন্মাসিদ্ধিকার আচার্য মণ্ডন মিশ্র অপর সকলের ন্যায় 
বিদ্যার দ্বারা অবিদ্যার নিবৃত্তি হওয়ার কথা স্বীকার করলেও 
অবিদ্যার দ্বারাও অবিদ্যা নিবৃত্তি হওয়া সম্ভব বলে মত প্রকাশ 
করেছেন। দ্রেঃ ব্র. সি., পৃঃ ১৩) 

এখন প্রশ্ন হলো, অমৃতত্বের সাধনবিদ্যা কোন্‌ বিদ্যা? বিদ্যা 
কী ও কয়প্রকার__ এবিষয়ে মনুসংহিতায় (৭1৪৩) বলা হয়েছে, 
বিদ্যা পীচপ্রকার। যথা, ত্রয়ী বা ঝণ্েদাদি বেদত্রয়, দণ্ডনীতি 
আৰ্বীক্ষিকী বা তর্কবিদ্যা, আত্মবিদ্যা এবং বার্তা। (কৃষিবাণিজা 
পশুপালনাদি বার্তা-_কুল্পুকভট্ট, মনু-সংহিতা, ৭1৪৩) তবে 
সাধারণত চোদপ্রকার বিদ্যার কথা শোনা যায়, যথা- চার বেদ, 
ছয় বেদাঙ্গ, ধর্ম, মীমাংসা, তর্ক বা ন্যায় এবং পুরাণ। 
উপনিষদেও নানাপ্রকার বিদ্যার কথা শোনা যায়। আত্মবিদা 
(শে. উ., ১1১৬) বা ব্রন্ষাবিদ্যা মু. উ., ১।১।২, ১1২।১৩,৩। 
২।১০), অগ্নিবিদ্যা কে. উ., ১।১।১৩), মধুবিদ্যা ছো. উ., ৩ 
অধ্যায়), শাণ্ডিল্যবিদ্যা (এ, ৩1১৪), পধ্ঝাগ্নিবিদ্যা (এ, ৫18), 
্রয়ীবিদ্যা (8, ১।১।৯), দহরবিদ্যা (এ, ৮1১), দেববিদা, 
ভূতবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, সর্পবিদ্যা এ, ৭1১1২) 
ইত্যাদি নানাপ্রকার বিদ্যার কথা উপনিষদে আছে। মুগ্ডক 
উপনিষদে (১1১1৪) পরা ও অপরা ভেদে দুরকম বিদ্যার কথা 
বলা হয়েছে। পরাবিদ্যা হলো সেই বিদ্যা, যার দ্বারা অক্ষর ব্রদ্মীকে 
মু. উ., ২।২।২) জানা যায় তর, ১।১1৫)। আচার্য শঙ্কর 
পরাবিদ্যার অর্থ করেছেন পরমাত্মবিদ্যা (শা. ভা.. মু. উ., ১1১! 
৪)। আর খণ্েদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, 
ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ- এগুলি অপরাবিদ্া (মু 
উ., ১1১1৫)। এসকল বিদ্যার মধ্যে একমাত্র আত্মবিদ্যার দ্বারা 
অমৃত অর্থাৎ মোক্ষলাভ সম্ভব। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (81৫. 
১৫) দেখা যায়, যাজ্বক্্য মুনি তার স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে বলেছিলেন, 
অন্য কোনপ্রকার সহকারিকারণ ব্যতীত একমাত্র আত্মদর্শনহ 
অমৃতত্ব অর্থাৎ মোক্ষের সাধন। মুণ্ডক উপনিষদে পরাবিদা 
অর্থাৎ পরমাত্মবিদ্যা দ্বারা অক্ষর অর্থাৎ ব্রন্মাকে জানা যায় বলায় 
আত্মবিদ্যাই যে ব্রন্মাপ্রাপ্তি অর্থাৎ মুক্তির কারণ, তা বোঝা যায়। 
মুণ্ডক উপনিষদে (২।২।৫) আবারও বলা হয়েছে, আত্মজ্ঞান 
অমৃত অর্থাৎ মোক্ষের প্রাপ্তির প্রতি সেতু অর্থাৎ উপায়। 
শ্বেতাশ্ধতর উপনিষদে (৫1১) বলা হয়েছে, বিদ্যা মুক্তির কারণ। 
এই উপনিষদেই ডে।১৫) আবার বলা হয়েছে, পরমাত্মজ্ঞাণ 
ব্যতীত পরমপদপ্রাপ্তি অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রাপ্তি বা মোক্ষের অন্য কোন 
পথ নেই। এইভাবে উপনিষদ্গুলির বহুস্থলেই আত্মবিদ্যাকেই 
অমৃত অর্থাৎ মোক্ষের কারণ বলায় “বিদ্যয়া বিন্দতেহমৃতম্‌”_ 
এই শ্রতিবাক্যে বিদ্যা বলতে আত্মবিদ্যাকে অর্থাৎ ব্রহ্ষমাজ্ঞানকে 
বুঝতে হয়, অন্য কোন বিদ্যা নয়। 

লক্ষণীয় এই যে, “বিদ্যয়া বিন্দতেইমৃতম্”-__কেশ 
উপনিষদের এই বাক্যটির অনুরূপ একটি বাক্য ঈশ উপনিষদে 
(১১) পাওয়া যায়। সেই বাক্যটি হলো-_-“বিদায়- 
অমৃতমশ্থুতে”। কিন্তু এস্থলে বিদ্যা কথাটির অর্থ আত্মবিদ্যা নর 
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কারণ, ঈশ উপনিষদের যে-মস্ত্রে এ বাক্যটি পাওয়া যায়, সেই 
একাদশ মন্ত্রে বিদ্যা ও অবিদ্যার সমুচ্চয়ের কথা বলা হয়েছে। 
বিদ্যা বলতে আত্মবিদ্যা বোঝালে তার সঙ্গে অবিদ্যার সমুচ্চয় 
হতে পারে না। এজন্য বিদ্যা বলতে এখানে দেবতাজ্ঞান বা 
উপাসনা বুঝতে হবে (দ্রেঃ শা. ভা. ঈ. উ., ১১; তুলনীয় বৃ. উ., 
১1৫1১৬)। প্রশ্ম হতে পারে, বিদ্যা শব্দের অর্থ দেবতাজ্ঞান হলে 
বিদ্যার দ্বারা অমৃত অর্থাৎ মোক্ষ কি করে লাভ করা যাবে? মোক্ষ 
আত্মবিদ্যার দ্বারা লাভ করা যায়। উত্তরে বলা যায়, ঈশ 
উপনিষদে (১১) যে অমৃত" কথাটি পাওয়া যায়, তা মোক্ষকে 
বোঝায় না, তার অর্থ দেবতাত্মভাব (দ্রঃ শা. ভা., ঈ. উ., ১১; 
তুলনীয় বৃ. উ., ১1৫।১৬)। এই অমৃতত্ব পারমার্থিক অমৃতত্ 
নয়। এটি আপেক্ষিক অমৃতত্ব। কারণ, পুনর্জন্ম থেকে 
অব্যাহতিলাভরপ মুক্তি দেবতাজ্ঞানের দ্বারা হওয়া সম্ভব নয়। 
পারমার্থিক অমৃতত্ব একমাত্র ব্রন্মজ্ঞানরূপ বিদ্যার দ্বারাই লাভ 
করা সম্ভব। ব্রন্মাজ্ঞানই তত্রজ্ঞান। এখানে উল্লেখ করা যেতে 
পারে যে, জ্ঞান থেকে যে-মুক্তির কথা বলা হয়, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী 
আচার্যগণ কিন্তু সেই জ্ঞান বলতে উপাসনা বোঝেন। একথা 
এখানে মনে রাখা প্রয়োজন, তত্বজ্ঞানমাত্র মুক্তির কারণ নয়। 
কারণ, তত্রজ্ঞান পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ হতে পারে। প্রত্যক্ষাত্মক যে 
তঞ্ঞান, সেই তত্বজ্ঞানই মুক্তির কারণ। দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে 
[য আত্মজ্ঞান হয়, তা বস্তৃত ভ্রম বা মিথ্যাজ্ঞান। এই আত্মভ্রম 
পরত্যক্ষ। এই প্রত্যক্ষ আত্মত্রমকে বিনাশ করতে গেলে যে 
দেহাতিরিক্ত আত্মজ্ঞানের প্রয়োজন, তাকেও প্রত্যক্ষাত্মকই হতে 
হবে। পরোক্ষ তত্ৃজ্ঞান প্রত্যক্ষাত্মক মিথ্যাজ্ঞানের উচ্ছেদ করতে 
পারে না। প্রত্যক্ষাত্মুক তত্বজ্ঞানই প্রত্যক্ষাত্মক মিথ্যাজ্ঞানের 
সমুচ্ছেদে সক্ষম । কেবল শ্রবণের দ্বারা প্রত্যক্ষাত্মবক ততৃজ্ঞান বা 
আস্মদর্শন সিদ্ধ হতে পারে না। তার জন্য মনন ও নিদিধ্যাসনও 
আবশ্যক। এইজন্যই ভাগবতী শ্রুতি শ্রবণ, মনন ও 
শিদিধ্যাসনকে আত্মদর্শনের হেতু বলেছেন (বৃ. উ., ২1৪1৫)। 

আত্মাই ব্রহ্ম (এ, ২1৫।১৯, 8181৫) ব্রন্মের অধিক আর 
কিছু জ্ঞাতব্য নেই (শবে. উ., ১1১২)। শাস্ত্ানুযায়ী এই ব্রক্ষাজ্ঞান 
বেদ থেকে লাভ করা যায়। বেদের দুটি কাণ্ড-_পূর্বকাণ্ড বা 
কর্মকাণ্ড এবং উত্তরকাণ্ড বা জ্ঞানকাণু। এদুটি কাণ্ডের বিষয় 
যথাঞ্মে ধর্ম ও ব্রন্ম। পুরুযার্থানুশাসনে বলা হয়েছে, ধর্ম ও 
ধৃ্মা একমাত্র বেদ থেকেই জানা যায় অর্থাৎ ব্রম্মা বেদৈকবেদ্য। 
শ্বিতা্ধতর উপনিষদেও (৫1৬) বলা হয়েছে, আত্মতত্ত 
উপনিষদসমূহে নিহিত আছে। আত্মতত্ব ব্রন্মাযোনি অর্থাৎ 
বিদরীপ প্রমাণের দ্বারা লভ্য। এখানে প্রণিধানযোগ্য এই যে, ব্রল্ষ 
শ্রুতি থেকে অবগম্য হলেও শ্রুতির পরিপোষক যুক্তিও আছে 
(তুলনীয় তৈ. উ., ২1৭)। ইন্দ্িয়গুলি বহির্ম্খ বলে পরমাত্মা 
তাদের নিকট নিজেকে প্রকাশিত করেন না (ক. উ., ২1১1১) 
উলনীয় কে. উ., ১1৩; মু. উ., ৩1১৮) ব্রন্মাবিদ্যার প্রাপ্তির 
উপায় নির্দেশ করতে গিয়ে শ্রুতি (কে. উ., ৪1৮) বলেছেন, 
২পঃ অর্থাৎ শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনের সমাধান বা স্থিরীকরণ, দম 


অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সংযম, কর্ম অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি যাগহোম, চার বেদ 
ও ছয় বেদাঙ্গ ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিষ্ঠা বা পাদম্বরূপ। যাতে কিছু 
প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাকেই 'প্রতিষ্ঠা, বলে। তপঃ প্রভৃতিকে 
্রহ্মবিদ্যার প্রতিষ্ঠা বলায় ব্রহ্মাবিদ্যা যে এদের ওপরই প্রতিষ্ঠিত 
থাকে অর্থাৎ এগুলি ব্রহ্মবিদ্যার উৎপত্তির কারণ, তা বোঝা যায়। 
শ্রুতিতে উল্লিখিত ব্রন্মাজ্ঞানের উৎপত্তির এই কারণগুলি ব্যতীত 
শ্রীমত্তগদগীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে অমানিত্ব, অদস্তিত্ব প্রভৃতি 
জ্ঞানোৎপত্তির উপকারক বা সাধন বলা হয়েছে। এই সাধনগুলি 
অবলম্বন করলে চিত্তশুদ্ধি হয় এবং চিত্ত শুদ্ধ হলে জ্ঞান উৎপন্ন 
হয়। মুণ্ডক উপনিষদেও (৩1১1৮) বলা হয়েছে, বুদ্ধি নির্মল হলে 
লোক ব্রন্মাজ্ঞানের যোগ্য হয়। গুরু কাদের ব্রহ্মাবিদ্যা উপদেশ 
করবেন, সেবিষয়ে মুণ্ডক উপনিষদে (১।২।১৩) বলা হয়েছে-_ 
উপসন্ন অর্থাৎ সমীপে আগত, প্রশাস্তচিত্ত এবং শমান্বিত অর্থাৎ 
সংযতেন্দ্রিয় যে-শিষ্য, তাকেই ব্রন্মজ্ঞ গুরু ব্রন্মাবিদ্যা উপদেশ 
করবেন। এই উপনিষদে (৩।২।১০) আরো বলা হয়েছে, ধারা 
যথাবিধি কর্মপরায়ণ, শ্রোত্রিয় বা বেদপরায়ণ, ব্রহ্মানিষ্ঠ অর্থাৎ 
অপরব্রর্মোর উপাসক এবং পররব্রক্মকে জানতে ইচ্ছুক, যাঁরা 
শ্রদ্ধার সঙ্গে একর্ষি নামক অগ্নিতে আহুতি দেন এবং যাঁরা 
শিরোব্রত অর্থাৎ মস্তকে অগ্নিধারণরূপ ব্রত পালন করেন, 
তাদের নিকটই গুরু ব্রঙ্গাবিদ্যা বলবেন। 

বলা যেতে পারে, বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা অমৃতলাভ 
অর্থাৎ মুক্তিলাভ হয় বললে জ্ঞান মুক্তির কারণ হয়। সেক্ষেত্রে 
মুক্তি 'কার্য' হওয়ায় অনিত্য হয়ে পড়বে। কারণ, কার্যমাত্রেরই 
উৎপত্তি এবং বিনাশ থাকায় অনিত্যতা স্বীকার করা হয়। আবার 
এইভাবে যদি মুক্তি অনিত্য হয়ে পড়ে, তাহলে মুক্তিকে আর 
পরমপুরুযার্থ বলা যাবে না। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ-__এই চার 
পুরুষার্থের মধ্যে নিত্যত্বহেতু মোক্ষকেই পরমপুরুযার্থ বলা হয় 
(দ্রঃ, বেদাত্ত পরিভাষা, পৃঃ ৪)। ইহজগতে কর্মের দ্বারা অর্জিত 
ফল যেমন ক্ষীণ হয়, পরলোকেও সেইরকম পুণ্যের দ্বারা অর্জিত 
ফল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়-_ছান্দোগ্য উপনিষদের (৮1১1৬) এরূপ 
বচন থেকে ধর্মের অনিত্যত্ব বোঝা যায়। আর প্রত্যক্ষ দ্বারা অর্থ 
ও কামের অনিত্যত্ব জ্ঞাত হয়ে থাকে। মোক্ষ কিন্তু উৎপত্তি ও 
বিনাশ-রহিত হওয়ায় নিত্য । বলা যেতে পারে, বিদ্যার উদয়ে 
যখন মোক্ষ হয়, তখন মোক্ষেরও তো উৎপত্তি আছে। এর উত্তরে 
বলা যায়, মোক্ষ উৎপাদ্য নয়, মোক্ষ নিত্যসিদ্ধ। জীব স্বরূপত 
্রন্মা বলে নিত্যমুক্ত। অবিদ্যাবশত জীব নিজেকে সংসারে আবদ্ধ 
ও ব্র্মা থেকে ভিন্ন বলে মনে করে। বিদ্যালাভে অবিদ্যানিবৃত্তি 
হলেই জীবের স্বরূপাবির্ভাব ঘটে অর্থাৎ ব্রহ্মভাব প্রকাশিত হয় 
মাত্র । অতএব বিদ্যার উদয়ে মোক্ষের উৎপত্তি হয়-_একথা বলা 
যায় না। পরমায্মাকে প্রাপ্ত হয়ে জীব তার স্বরূপে অবস্থান 
করে- একথা ছান্দোগ্য উপনিষদে (৮1৩1৪) বলা হয়েছে। 
শ্রতিকে অনুসরণ করে অদ্বৈতবেদাস্তী সুরেশ্বরাচার্য তার 
্রহ্মসিদ্ধি গ্রন্থে (পৃঃ ১২১, ১২৮) জীবের স্বরূপাবির্ভাবকে 
্রহ্গপ্রাপ্তি বা মোক্ষ বলে বর্ণনা করেছেন। 
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মোক্ষ যে বিনাশরহিত, সেকথাও শ্রুতি প্রতিপাদন 
করেছেন। মুণ্ডক উপনিষদে (৩।২।৯) বলা হয়েছে, যিনি ব্রন্মাকে 
জানেন, তিনি ব্রহ্মই হয়ে থাকেন। ব্রহ্মা জন্ম-মৃত্যুহীন, তিনি 
নিত্য (ক. উ., ১।২।১৮)। অতএব ব্রহ্মাপ্রাপ্ত মুক্তজীবও যখন 
ব্রন্গোর সঙ্গে এক ও অভিন্ন হয়ে যায়, তখন তারও পুনর্জন্মের 
কোন প্রম্ম ওঠে না। মুক্তজীবের মর্ত্যলোকে পুনরায় 
প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা না থাকায় মোক্ষাবস্থার অবিনাশিত্বই 
বোঝায় (তুলনীয় কে. উ., ৪1৯)। এইভাবে মুক্তি উৎপত্তি ও 
বিনাশ-রহিত হওয়ায় তা নিত্য। আচার্য শঙ্কর মুগুডক 
উপনিষদের (৩।২।৯) ভাষ্যে মোক্ষকে নিত্য বলেই বর্ণনা 
করেছেন। মুক্তি নিত্য বলেই ধর্ম, অর্থ, কামরূপ অন্য তিন 
অনিত্য পুরুষার্থ থেকে তাকে পৃথগ্রূপে চিহিদতি করতে 
পরমপুরুযার্থ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। 
দ্বারা অমৃতলাভ হয় (কে. উ., ২1৪); কোথাও বলেছেন, 
আত্মদর্শন অমৃতত্বের সাধন (বৃ. উ., 81৫1১৫); কোথাও বা 
বলেছেন, যাঁরা ব্রন্মাকে জানেন, তারা অমর হন (শ্বে. উ., ৪। 
১৭)। আবার অন্যত্র (এ, ৫1১) বলেছেন, বিদ্যা অমরত্বের 
কারণ। এইভাবে বারংবার বিদ্যার দ্বারা অমৃতত্বলাভের কথা 
বলে শ্রুতি অমরত্ব অর্থাৎ মোক্ষ ও বিদ্যার মধ্যে কার্যকারণ- 
ভাবের উল্লেখ করেছেন। আচার্য শঙ্করও অবিদ্যানিবৃত্তি বা 
মোক্ষকে বিদ্যার কার্য বলে বর্ণনা করেছেন (শা. ভা. তৈ. উ., 
২1৮1৫; শা. ভা., বৃ. উ., ১1৪1৭)। আচার্য মণ্ডন বলেছেন, 
নিরুপাধিক ব্রহ্মাবিদ্যাই মোক্ষের নিমিত্ত বা কারণ (ক্র. সি. পৃঃ 
১২৬)। বিবরণ প্রমেয়সংগ্রহ গ্রন্থে আচার্য বিদ্যারণ্য 
অমৃতত্বের সাধন বলেছেন। এইভাবে শ্রুতি ও 
প্রথিতযশা আচার্যগণ মুক্তিকে তো বিদ্যার কার্য বলেই বর্ণনা 
করেছেন। সেক্ষেত্রে ঘটপটাদি অপরাপর কার্যের ন্যায় মুক্তিও 
অনিত্যই হয়ে পড়ে। তাহলে মুক্তি নিত্য বলে তাকে 
পরমপুরুযার্থ আখ্যা দেওয়া হয় কি করে? 
্রত্যুত্তরে বলা যায়, “মুক্তি বিদ্যার কার্য'_একথা শ্রুতি বা 
আচার্যগণ বললেও মুক্তির কার্যত্ব প্রতিপাদন করা তাদের 
উদ্দেশ্য নয়। বিদ্যার উদয়ে মুক্তি হয় বলে তারা মুক্তিকে বিদ্যার 
কার্য বলেছেন। বস্তৃত, বিদ্যার উদয়ই মুক্তি। রজ্জুতত্বজ্ঞানে যখন 
রজ্জুসর্পের বোধ হয়, তখন সেখানে রজ্জুতত্বজ্ঞানের উদয়েই 
রজ্জুসর্পের বিনাশ। রজ্জুতত্বজ্ঞানের উদয় ও রজ্জুসর্পের বিনাশ 
যুগপৎ ঘটে। এদের মধ্যে কোন পৌর্বাপর্য নেই। এমন নয় যে, 
রজ্জুতত্বজ্ঞান আগে হলো, তার পরক্ষণে রজ্জুসর্পের বিনাশ 
হলো। যেক্ষণে রজ্জুতত্বজ্ঞান হয়, সেইক্ষণেই রজ্জুসর্পের বিনাশ 
হয় বলে তাদের মধ্যে কোন পূর্বাপরভাব থাকে না। সেইরূপ 
বিদ্যার উদয় ও মুক্তিও যুগপৎ সঙ্ঘটিত হয়। বিদ্যার উদয় 
হওয়ার অথই মুক্তি হওয়া। বিদ্যা ও মুক্তির মধ্যে পৌর্বাপর্য না 
থাকায় এদের মধ্যে কার্যকারণভাব কল্পিত হতে-পারে না। কারণ 
সর্বদা পুর্বক্ষণে থাকে, আর কার্য থাকে অব্যবহিত পরক্ষণে। 


এইভাবে কার্যকারণভাব যাদের মধ্যে থাকে, তাদের মধোই 
পৌর্বাপর্য থাকবে। বিদ্যা ও মুক্তির মধ্যে পৌর্বাপর্য না থাকায় 
মুক্তিকে বিদ্যার কার্য বলে অভিহিত করে তার অনিত্যত্ব কল্পনা 
করা যুক্তিসঙ্গত নয়। “মুক্তি নিত্য'- একথা আগেই প্রতিপাদন 
করা হয়েছে। 

এখন প্রশ্ন হলো, বিদ্যার দ্বারা যে অমৃতলাভের কথা বলা 
হয়েছে, সেই অমৃতলাভ কোথায় হবে? ইহলোকে না অন 
কোথাও? এপ্রন্নের উত্তর শ্রুতিই দিয়েছেন। কঠ উপনিষদে (২। 
৩।১৪) বলা হয়েছে, আত্মদর্শী বিদ্বান পুরুষের বিদ্যালাভের 
পূর্বে হৃদয়ে যেসকল কামনা থাকে, তারা যখন বিদীর্ণ হয় তখন 
বিদ্যালাভের পূর্বে যিনি মর্ত্য অর্থাৎ অবিদ্যারূপ মৃত্যুর (দ্রঃ শা. 
ভা., ক. উ., ২1।৩।১৪; শা. ভা., বৃ. উ., 8181৭) অধীন ছিলেন, 
তিনি বিদ্যালাভের পরে এ মৃত্যুর বিনাশের ফলে (তুলনীয় শবে 
উ., ৩1৮) অমৃত হন এবং এই দেহেই অর্থাৎ জীবিতাবস্থাতেই 
ব্রন্মালাভ করেন অর্থাৎ ব্রহ্মা হন (তুলনীয় ক. উ., ২1৩।১৫)। 
“মুক্তপুরুষ মুক্ত হন'_এইরূপ উক্তির দ্বারাও কঠ উপনিষদ 
(২।২।১) জীবিতাবস্থাতেই মুক্তির কথা বলা হয়েছে। কেন 
উপনিষদেও (২1৫) বলা হয়েছে, এই পৃথিবীতে অর্থাৎ এই 
জীবনেই যদি ব্র্মাকে জানা যায়, তাহলে সত্য অর্থাৎ পরমার্থ 
লাভ করা যায়। এর থেকে প্রমাণিত হয়, জীবিতাবস্থাতেই অর্থাৎ 
ইহলোকেই ব্রঙ্গাজ্ঞান লাভ করা যায় এবং ব্রহ্মাজ্ঞানবশত 
অমৃতলাভ বা মুক্তি হয়। শ্বেতাম্বতর উপনিষদে (81১৭) বলা 
হয়েছে, যাঁরা ব্রন্মকে জানেন, তারা অমর অর্থাৎ মুক্ত হন। 
ত্রিশঙ্কূমুনি আত্মজ্ঞান লাভ করার পর নিজেকে অমর বলেই 
বর্ণনা করেছেন (তৈ. উ., ১।১০)। এইজন্যই বিদ্যা বা জ্ঞানকে 
অমরত্ব বা মুক্তির কারণ বলা হয়েছে (শ্বে. উ., ৫1১)। বলা 
হয়েছে, তাকে জেনেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, পরমপদপ্রাণ্ডি 
অর্থাৎ মুক্তির অন্য কোন পথ নেই (এ, ৬।১৫)। যথার্থ জ্ঞানই 
যে অমৃতত্বের কারণ, সেকথা কেন উপনিষদেও বলা হয়েছে। এ 
উপনিষদের একস্থলে (২1৪) বলা হয়েছে, ঘট, পট প্রভৃতি 
প্রতিটি বস্তুর জ্ঞানে যখন ব্রহ্মা প্রতিভাত হন অর্থাৎ ঘট, পট 
প্রভৃতি বস্তুকে ঘট, পট প্রভৃতি রূপে না জেনে যখন বর্গ 
জানছি' বলে মনে হবে, তখন সেটাই হবে যথার্থ দর্শন বা সম্যক 
জ্ঞান। এই জ্ঞানকে যথার্থ বা সম্যক্‌ বলা হয়, কারণ এইপ্রকার 
জ্ঞানের দ্বারাই মোক্ষলাভ হয়। 

বলা যেতে পারে, ত্রিশঙ্কুমুনি যখন আত্মজ্ঞান লাভ করার 
পর নিজেকে অমর বলেছেন, তখন বোঝা যায় 
আত্মজ্ঞানবশত মুক্ত হওয়া সত্তেও তাঁর দেহপাত হয়নি। 
দেহই যদি রইল, তাহলে তিনি নিজেকে অমর অর্থাৎ মুক্ত 
বলছেন কি করে? আত্মজ্ঞান লাভ করে যদি মুক্তিলাভ কর 
যায়, তাহলে আত্মজ্ঞানলাভ করার পরপরই বিদ্বান পুরুষের 
দেহপাত হওয়া উচিত। জ্ঞানলাভের পরও যদি জ্ঞানী ব্যজি 
জীবিত থাকেন অর্থাৎ দেহধারণ করেন, তাহলে তার আর 
মুক্তি হলো কোথায়? 
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এর উত্তরে বলা যায়, মুক্তি দুপ্রকার-_জীবনুক্তি ও 
বিদেহমুক্তি। বিদ্যালাভ করার পর বিদ্বান পুরুষের জীবদ্দশায় 
ফেুক্তি, তা হলো জীবন্মুক্তি। আর বিদ্বান পুরুষের দেহপাতের 
পর যে-মুক্তি, তা হলো বিদেহমুক্তি। এই বিদেহমুক্তিই প্রকৃত 
তার যাবতীয় সঞ্চিত কর্ম অর্থাৎ যেসকল কর্ম তখনো ফল 
দেয়নি, তা বিনষ্ট হয়। কিন্তু তার প্রারৰ কর্মসকল অর্থাৎ 
(যসকল কর্ম ফল দিতে আরম্ভ করেছে,যার জন্য তিনি জন্মলাভ 
করেছেন, শরীরধারণ করেছেন- সেই প্রারনধ কর্মসকল জ্ঞানের 
দ্বারা বিনষ্ট হয় না ্রন্মসূত্র, ৪1১১৫), তারা কেবল 
উপভোগের দ্বারাই বিনষ্ট হয়ে থাকে (এ, ৪1১।১৯)। অতএব 
গ্রানলাভ করার পর জ্ঞানী পুরুষ যতদিন না উপভোগের দ্বারা 
প্রাব্ধ কর্মকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করছেন, ততদিন তাকে 
দেহধারণ করতেই হবে অর্থাৎ জীবিত থাকতেই হবে। বিদ্বান 
পুরুষের জীবিত থাকাকালে জ্ঞানলাভ হেতু যে-মুক্তি, তা হলো 
ীবনুক্তি। এই জীবন্ুক্ত পুরুষের উপভোগবশত যখন 
প্রারব্কর্মের বিনাশ হয়, তখন তিনি ব্রহ্মাসম্পন্ন হন অর্থাৎ তখন 
ঠার দেহপাত হয় এবং তিনি বিদেহমুক্তি লাভ করেন (4)। কেন 
উপনিষদেও (১1২) বলা হয়েছে, যাঁরা ধীর অর্থাৎ যাঁদের ধৈর্য 
অর্থাৎ অপ্রমাদ বা অব্যাকুলতা আছে, তারা মৃত্যুর পর অমৃত হন 
অর্থাৎ মুক্তিলাভ করেন। এজন্মের প্রারন্ধ ভোগ করতেই হয়। 
শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, গঙ্গান্নান করলে সঞ্চিত পাপ নষ্ট হয়, কিন্ত 
কানার কানাচোখ ঘোচে না। যাঁরা আত্মজ্ঞানী, তাদের মধ্যেই ধৈর্য 
দেখা যায় বলে তারা ধীর-পদবাচ্য। এঁরাই জীবন্মুক্ত। মৃত্যুর পর 
এরাই অমরত্ব লাভ করেন অর্থাৎ বিদেহমুক্তি লাভ করেন। 

হ্মাজ্ঞানী জীবন্ুক্ত পুরুষের বর্ণনা করতে গিয়ে শ্রুতি (মু. 
উ,৩।২।১০) বলেছেন, ব্রন্মবিদ ব্রন্মাই হন। আনন্দস্বরূপ অর্থাৎ 
সুখস্বরূপ নিত্যব্রক্মকে (বৃ. উ., ৩।৯।২৮।৭) প্রাপ্ত হয়ে 
বহ্মজ্ঞানী পুরুষও সুখস্বরূপ হয়ে যান। এজন্যই উপনিষদে (ক. 
উ. ২।২।১২, শ্বে. উ., ৬।১২) আত্মদর্শনে শাশ্বত সুখের কথা 
বলা হয়েছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে (২৯) বলা হয়েছে, 
বঙ্মসন্বন্ধী আনন্দকে যিনি জানেন, তিনি কোনকিছু থেকে ভীত 
হন না। শ্রুতিতে (বৃ. উ., 8181২) ব্রদ্মাকে “অভয়' বলা 
হয়েছে। অভয় ব্রন্মোর সঙ্গে অভিন্ন পুরুষও অভয় বা ভয়শুন্য 
হন। প্রন্মা জ্ঞানস্বরূপ তত. উ., ২1১1৩; বৃ. উ., ৩।৯। 
২৮।৭)। আত্মজ্ঞানী পুরুষ জ্ঞানমাত্রের দ্বারাই তৃপ্ত হন, অন্য 
কিছুর দ্বারা নয় (মু. উ.,৩1২।৫)। জ্ঞান তো ব্রহ্মেরই নামাস্তর। 
অতএব ব্রহ্গাজ্ঞানী পুরুষ কেবল ব্রহ্ম অর্থাৎ জ্ঞানেই তৃপ্ত 
২বেন_ এটাই স্বাভাবিক। শ্রুতি বারংবার আত্মজ্ঞানী পুরুষের 

র কথা বলেছেন। যেমন ছান্দোগ্য উপনিষদে (৭1১ 
৩) বলা হয়েছে, আত্মজ্ঞানী পুরুষ শোক অতিক্রম করেন। 
শ্বিতাশ্বতর উপনিষদে (২১৪) বলা হয়েছে, আত্মজ্ঞানী 
বীতশোক হন। ঈশ উপনিষদে (৭) বলা হয়েছে, সবকিছুই 
আত্মজ্ঞানীর নিকট আত্মাই হয়ে যায়, একত্বদর্শী তার মোহ বা 


শোক কিছুই হয় না। মুণ্ডক উপনিষদে (৩1২।৯) বলা হয়েছে, 
আত্মজ্ঞানী পুরুষ শোক অতিক্রম করেন। শ্বেতাম্বতর উপনিষদে 
(৬।১৩) আবার বলা হয়েছে, দেব অর্থাৎ ব্রহ্মাকে জানলে পুরুষ 
সকলপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। এই উপনিষদেই (১।১০) 
তত্বজ্ঞানী পুরুষের মায়ার নিবৃত্তির কথা বলা হয়েছে। ব্রহ্মাজ্ঞানী 
পুরুষের বর্ণনা করতে গিয়ে শ্রুতি (মু. উ., ২1২1৮) বলেছেন, 
ব্রহ্মাসাক্ষাৎকার ধাঁর হয়ে থাকে, তার হৃদয়ের গ্রন্থি ভিন্ন অর্থাৎ 
বিনষ্ট হয় অর্থাৎ বুদ্ধিতে আশ্রিত সকল কামনার বিনাশ ঘটে, 
সকল সংসার ছিন্ন হয় এবং কর্মসকল ক্ষীণ হয়। ব্রন্মজ্ঞানী 
পুরুষের বিগতক্লেশ হওয়ার কথাও শ্রুতিতে (মু, উ., ৩।১।৩) 
উল্লিখিত হতে দেখা যায়। 

এখন কথা হলো, বিদ্যা অর্থাৎ ব্রন্জ্ঞানের প্রমাণ কী? অর্থাৎ 
এই ব্রন্মাজ্ঞান কি করে হওয়া সম্ভব? কারণ, ব্রহ্ম চক্ষু প্রভৃতি 
সকল জ্ঞানেন্দ্িয়, বাক্‌ প্রভৃতি সকল কর্মেন্দ্িয় ও মনের অগোচর 
(কে. উ., ১1৩, ৫-৯)। মনঃসংযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারাই কোন 
বস্তুর জ্ঞান হয়। ব্রহ্ম যদি মন ও ইন্দ্রিয়সকলের অগোচর হন, 
তাহলে তার জ্ঞান কি করে হওয়া সম্ভব? বস্তুত, কেন উপনিষদে 
(১1৩) বলা হয়েছে-_-আমরা তাকে অর্থাৎ সেই ব্রহ্মাকে জানি 
না। 

এর উত্তরে বলা যায়, সাধক মনের দ্বারা ব্রন্মের সমীপবর্তী 
হয়ে ব্রহ্মবিষয়ে নিরস্তন স্মরণ বা ধ্যান করতে থাকলে ব্রন্ম তার 
নিকট প্রতিভাত হন (তুলনীয় কে. উ., 81৫) ব্র্গাজ্ঞানী সাধক 
তার শিষ্যকে এই ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করেন। এইভাবে গুরুশিষ্য 
পরম্পরায় দ্রেঃ বৃ. উ., ৬1৫1৩) ব্রন্মাবিদ্যা বিধৃত (তুলনীয় কে. 
উ., ১1৪; ক. উ., ১।২।৭, ২।২।১২)। শ্রোত্রিয় ব্রহ্গাজ্ঞ, 
জীবন্মুক্ত আচার্ধের নিকট থেকেই ব্রহ্গজ্ঞান লাভ করা যায় 
(তুলনীয় ছা. উ., ৬।১৪।২)। অতএব একথাই স্থির হলো, 
্রন্গাজ্ঞান বেদবাক্য ও গুরুবাক্য থেকেই হয়ে থাকে, অন্য 
কোনপ্রকারে নয়। 

এইভাবে “বিদ্যয়া বিন্দতেহমৃতম্”"__এই শ্রুতিবাক্যটি 
পর্যালোচিত হলো।[ 
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কাবিতা 
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দেবী রায় 
তুমি সেই সত্য- যে-সত্য রুক্ষ, মরু এজীবনে 
করে পারাপার 
সেই সত্য সার 
যার মহিমা অপার। 
শিখিয়েছে যে 
সতত অস্থির মনে 
কিভাবে হতে হবে বিক্ষুব্ধ এই ভবনদী পার। 
প্রবহমান তোমার নামে গতির সঞ্চার-_ 
সেই সত্য কঠহার, 
“কথামৃত' সব শাস্ত্রের সার 
সত্যের সারাৎসার। 


পরমাপ্রকৃতি মা সারদা 
সঙ্ঘমিত্রা সুরচৌধুরী 


পুণ্য কিরণধারায় শ্লাত করায় 
চেতনার গভীরে জাগায় এক পরম সত্য, 
উদ্বোধিত করে নবীন প্রেমের মন্্রে। 


তোমার সেই পরমবাণী-_“জগৎকে আপনার করে 


নিতে শেখ, জগৎ তোমার” 
জীবনে চলার পথে চির পাথেয় হয়ে দীঁড়ায়। 


সারদা তুমি, তুমি সরস্বতী 

জগতের সকলের মা। 

যখনি বেদনায় দীর্ণ হই, যন্ত্রণায় হই ক্ষতবিক্ষত 
গভীর তমসায় আবৃত হয় সমগ্র সত্তা 

তখনি অহরহ হৃদয়তন্ত্রীতে বেজে ওঠে__ 
“আর কেউ না থাক, 

জানবে তোমার একজন মা আছেন।”” 


তুমি সারদা, তুমি চিরস্তনী 
তুমি যুগজননী। 
সকলের পরে 
শতধারায় পড়ুক ঝরে। 





তোমারে ম্মরি, মাগো! 
মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় 


হে মাতঃ সারদা, হইয়া বরদা কর কত অভয়দান-_ 
আজি তাই এই স্মরণের ক্ষণে গাহি তব জয়গান! 

তুমি অলক্ষ্যে থাকি যা শিখাও, তারে আপন হৃদয়ে বাঁধিয়া 
চলিয়াছি নিতি জীবনের রথে দুঃখেরে স্থান না দিয়া! 
সকল যামিনী শুনায় রাগিণী বঙ্কারি তুলি বেদনা 
বরণের কালে নাচিছে যে ভালে জাগায়ে স্মৃতিরে কত না! 
সুখেদুখে গড়া জীবনবৃত্তে রব মাথা পাতি স্থিরচিত্তে__ 
তোমার করুণা মাগিতে গো মাতা, হব নাকো কু শ্লান, 
আজি তাই এই স্মরণের ক্ষণে গাহি তব জয়গান! 
অসীম অপার কালের যাত্রা সদা অনস্তে ধায়-_ 
প্রবাহের কালে আপন খেয়ালে তোমারি মহিমা গায়! 
্রদ্মাগুরূপী তোমার ক্ষেত্র বিরাট বিশাল শিক্ষাসত্র 
সিঞ্চন করে পৃতবারি ভরে মানিয়া সংস্থান, 

আজি তাই এই স্মরণের ক্ষণে গাহি তব জয়গান! 
ফুরায় না তব জ্ঞানভাগ্ডার যা রাখ উজাড়ি সাধ-__ 
কেমনে ওগো মা, লইব বাছিয়া আজিকে তাহাই ভাবি! 
তাই আজ আমি হয়ে অনুগামী সঁপেদিনু মনপ্রাণ__ 
শিখাও আমারে প্রেম ও ভক্তি চেতনা অনুধ্যান! 

হে মাতঃ সারদা, হইয়া বরদা কর কত অভয়দান-_ 





সাগর থেকে দূর সুদূরেও কত না শোরগোল 
চোখের জলে ভাসিয়ে ডিঙি শুনি সে-হিল্লোল। 
তোমার পায়ের নুপুর খুলে বইল যখন নদী 
চিন্তা কি আর, এবার আমার সীতার নিরবধি । 
হাওয়ার তালে দোলনা দুলুক-_চোখটি বোজ মন 
দেখাও আমায় দেখাও তোমার অমোঘ গুপ্তধন। 


তোমার প্রেমে বিছিয়ে রাখি আসন অনুখন। 


ভাবের দালান মুক্তহাসির আলোয় ভিজে আছে 
এবার জীবনধুলো ঝেড়ে আমায় রেখো তোমার কাছে। 


৪৩৬ € উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্য-_৬ষ্ঠ সংখ্যা 0 আযাঢ ১৪১১ 0 জুন ২০০৪ 


আলোর দিশারী 
ভুবন রায় সরস্বতী 


ভোগবাদ আর জড়বাদের গোলোকধাধা 
বাসনা-কামনার 

অতৃপ্ত জীবনে গভীর অন্ধকারের অতল গহৃর। 
ঝলমলে আলোয় তুফান তোলে সফেন বুদুদ। 


তৃপ্তিহীন জীবনে অতৃপ্ত কামনা__ 
অশান্ত মন লক্ষ্যহীন। 

গ্রায়া মোহ মান যশ লালসার অক্টোপাস 
কোথায় পরিণতি? 


দিশাহীন জীবনে মুক্তির নিঃশব্দ পাদচারণা, 
ধীরে ধীরে আলোকবর্তিকা হাতে 

এগিয়ে আসে পথের সন্ধানে__ 

এযুগের মুক্তিদাতা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ 
অন্ধকারে আলোর দিশারী। 


শুরু হলো এগনোর পালা 
সামনে অচেনা ভরা নদী। 
অঙ্কের ফরমুলার মতো পথচিত্র আঁকা। 

(যতেই হবে। পাপড়ি-ঢাকা ভবিষ্যৎ। 

কিন্তু জেনে রাখতে হবে পথ হারানোর 

বিপদ পদে পদে। 

ভাসালাম তরি প্রভাতের হাওয়ায় 

কিন্তু কোন্‌ বন্দরে নামব কোথায়? 

ক্ষিপ্র শরের মতো তীব্র শ্লোত 
শব্দহীন বহে নিরবধি 

তধু নির্ভয়ে আমি শক্ত হাতে চালাই তরি। 
নির্জন আঁধার কোথাও, কখনো কানে আসে 
ব্যাঘের গর্জন। 

ঘন বরষায় কখনো বা বজ্রের ধ্বনি। 

এগর চোখে ইশারায় উধ্বগগনে 

ধবতারা বলে- চালাও ডাইনে, যাবে না বামে। 
টি যে এখনো অনেক, অনেক দূরে 

খানে ফেলিব আমার ক্ষুব্ধ তরীর নোঙর? 
খলে-বেয়ে চল জোরে, আরো জোরে 

পাবে কাঙ্ষিত বন্দর, পাবে শুভদিন। 





মায়াবতীতে কিছুক্ষণ 
অনিলেন্দু ভট্টাচার্য 


শ্যামলিমার বিস্তারে নীলিমার শামিয়ানায় 
মেঘ-রোদ্দুরের ঝালরে 
পল সপ 

ইচ্ছে হয়েছিল তোমার হাতে 
অবিস্মরণীয় এমন এক উপহার তুলে দিই__ 
যারা বাহারি ফুলের রঙ এম্ধর্যে 
হাওয়ায় ভেসে বেড়ানো নিবিড় সুগন্ধ 
তরঙ্গ-স্থির শৈলমালার ধোয়াশা-মাখা শৈত্যে 
ভোরের গা ছুঁয়ে অলৌকিক স্বপ্ন হয়েছিল। 


অবাধ অখণ্ডের তুষারস্তব্ধ ভাস্বরতা 
সর্বাঙ্গে ঝলমলিয়ে স্বগীয় করে তুলেছিল যখন আমাকে 
দোদুল্যমান বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় 

অজান্তে কখন আনত হলাম মহান অদৃশ্যের প্রতি-__ 
কে এঁ, যার অবয়ব নেই কোন, নড়াচড়া নেই 

অথচ, আলোর উৎসারে অপরূপ প্রকাশ! 


ভুল মনে হচ্ছিল কিনা তাও জানি না 
অবাক বিভোর চোখ মেলে এ মুহূর্তে দেখলাম 
অদ্বিতীয় আমার সত্তাকে__ 

অমলিন আনন্দ ছাড়া শোক-দুঃখ বিরহ-বিচ্ছেদ 
যার কিছু নেই। 

আঘাত সঙ্ঘাতময় রূঢ় বাস্তবে দাড়িয়েও 
মনের বেদিতে প্রলেপ নেই 

বিদ্বেষ বিতৃষ্ণ কলুষতার। 


বিস্মিত সত্যের সঙ্গ নিয়ে অপার আনন্দে 
ঘরে ফিরেছিলাম এক নতুন মানুষ। 


তোমারে পর ভাবি 
প্রবোধচন্দ্র মাহাত 


তোমারে পর ভাবি, দিন তো গেল সবই 
তাই তোমারে নাহি পাই হে, 
আপন ভাবিলে ও চরণতলে 
দিতে তুমি জানি ঠাই হে। 
আমার মাঝে তুমি বিরাজিছ সদা, 
তোমাতে আছে সব, ভুলেছি সেকথা, 
মায়ার আবরণে দ্বিধাভরা মনে 


কবিতা ৪৩৭ 





বেদ খাষি গেয়েছিলেন £ 
“এতদ বচো জরিতর মাহপি মৃষ্ঠা 


আ যৎ তে ঘোষান্‌ উত্তরা যুগানি।” 
(খথেদ, ৩1৩৩৮) 
অর্থা__-ভুলো না তোমার এ গান, হে কবি 
ঘোষণা করবে যা ভাবী যুগেরা। 

আজ সহস্রাধিক বছর পরেও সেই মন্তুদ্রষ্টী ধষির সম্যক্‌ 
উপলব্ধি বিঘোষিত হচ্ছে তার অমোঘ আর্ধ উচ্চারণে । এমন 
কিছু চিরস্তন উচ্চারণ থাকে, যা সর্বদেশে সর্বকালেই শ্রাব্য। 
এ এক অপূর্ব সিদ্ধি, বহু পরিশ্রমের সুফল -_যা কালাতীত 
কালপুকষের বাণী। 

“ঝষি' শব্দটি আমাদের মনে একটি সাধারণ ধারণার 
উদ্বেক করে। মানসপটে ভেসে ওঠে একজন পরশ্মশ্র 
সুদর্শন মনোহর পুরুষমূর্তি-_যিনি বায়ুভুক, সর্বদাই 
ধ্যানসমাহিত, দৈব অনুগ্রহে যার উপলব্ধিতে প্রতিভাত হয় 
ঈশ্বরের বাণী এবং তা তার মুখ ফুটে প্রকাশিত হয়। 
রামনামজপে নিরত রত্বাকরের ঠিক যেমনটি হয়েছিল। 
চোখের সমক্ষে ক্রৌঞ্চ মিথুনকে শরবিদ্ধ হতে দেখে যাঁর মুখ 
ফুটে বেরিয়ে এসেছিল সেই শ্লোক ঃ “না খলু না খলু বাণঃ!” 
শোক থেকে স্বতোৎসারিত বলে তার নাম হলো 'শ্লোক'। 
বল্মীকাকীর্ণ ভয়ঙ্কর দস্যু থেকে রত্বাকর রূপান্তরিত 
হয়েছিলেন অমর রামকথাকাব্যের মহাকবি খষি বাল্মীকিতে। 

আধুনিক ভারতের এক শাশ্বত মন্ত্রের উদ্গাতা বলে 
সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রকে বলা হয়েছিল 'ধষি বঙ্কিমচন্দ্র”। 
তার উদাত্ত উদার মস্ত্রোচ্চারণে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল 
বহুজন। 


* বঙ্কিমচন্দ্রের ১৬৭তম জন্মজয়ন্তী (১৮৩৮-২০০৪) উপলক্ষ্যে নিবেদিত 
১ বঙ্কিম প্রসঙ্গ, বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকথা-_ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ৫২ 


১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের ১৫ ডিসেম্বর প্রকাশিত হয 
বঙ্কিমচন্দ্রের কালজয়ী উপন্যাস “আনন্দমঠ'। “বন্দে মাতরম' 
সঙ্গীতটি এই উপন্যাসেরই অন্তর্গত, যদিও দেশপ্রেমের 
বাণীরূপ এই মহামন্ত্রটি রচিত হয়েছিল তার সাতবছর 
আগেই। এমনকি তা প্রকাশিত হয় বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত 
“বঙ্গদর্শন” পত্রিকাতেও। “বন্দে মাতরম্‌*” মন্ত্রটির অর্থ £ মাকে 
বন্দনা করি বা তোমাকে বন্দনা করি, হে দেশমাতকা। 
প্রকাশকালে এই সঙ্গীত প্রসঙ্গে বঞ্িমচন্দ্র পণ্ডিত রামচন্্ 
বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলেছিলেন £ “উহা ভাল কি মন্দ এখন 
তুমি বুঝিতে পারিবে না, কিছুকাল পরে উহা বুঝিবে-_ আমি 
তখন জীবিত না থাকিবারই সম্ভাবনা, তুমি থাকিতে পার।” 

সমগ্র ভারতবাসীর প্রতি ধমনিতে দাবানলের মে: 
ছড়িয়ে পড়তে এই সঙ্গীতের মর্মবাণীর খুব বেশি সময় 
লাগেনি। দেশমাতৃকাকে দেবীকল্পনায় রূপদানের সক্কপ্পের 
নিবেদন করে তাকে শ্রদ্ধাভরে “খষি' অভিধা প্রদান করেন। 
এই “বন্দে মাতরম্‌* মন্ত্রে আপ্লুত হয়ে তিনি গানটির ইংরেজি 
অনুবাদও করলেন। সেইসঙ্গে ব্যক্ত করলেন তার মহ 
উপলব্ধির কথা £ “যে-মহাসঙ্গীতটি বঙ্কিম রচনা করলেন, 
সেই মন্ত্র উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একদিনে সম 
জনতা জাতীয়তাবোধে দীক্ষিত হয়ে গেল। দেশজননী এই 
সঙ্গীতের ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন।”২ 

বন্দে মাতরম্‌* সঙ্গীতের প্রথম অংশটি ভাস্বর হয়ে 
উঠেছে মাতৃভূমির স্তুতিতে। দ্বিতীয় অংশে শক্তিশান' 
ভারতবর্ষের পরাধীনতার জন্য রচয়িতার বেদনাহত মণের 
বহিঃপ্রকাশ যেন পীড়া দেয় পাঠককেও। 

ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের 
পটভূমিতে রচিত “আনন্দমঠ, উপন্যাসখানি সেই অগ্রিযুগে 
বেদ ও গীতার মতোই সমাদূত ছিল। আর সেই সপ্তাক্ষরে 
বিধৃত মাত্র দুটি শব্দে গাথা “বন্দে মাতরম্‌” মন্ত্রের ৃ 
শক্তিতে একসময় দুলে উঠেছিল আসমুদ্রহিমাচল। 
'আনন্দমঠ'-এ মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত সম্তানদলের স্বপ্রসাধনা ছিল 
দেশের কল্যাণ। আর সেই স্বপ্নপূরণে তারা নিজেদের জীবন: 
যৌবন সবকিছুই বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন। 

পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের সুরে মেঘমল্লার রাগে বিন্যন 
এই “বন্দে মাতরম্‌” সঙ্গীতটি বাঁধা হয়েছিল কাওয়ালি তালে 
বাধা হয়েছিল ““সপ্তকোটীকণ্ঠ-কলকল-নিনাদকরালে র 
সমবেত জীবনতানে- যে-তানের সঙ্গে গলা 
দেশমাতার বীর সন্তানেরা বলতে পেরেছিলেন £ “আমরা 
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অন্য মা মানি না--'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্ণাদপি গরীয়সী”। 
আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, 
ভাই নাই, বন্ধু নাই- স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ি নাই, 
সমীরণশীতলা, শস্যশ্যামলা--1”ৎ একথার সুর শুনি 
সপ্তধষির এক খষি যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের সুস্পষ্ট 
নির্দেশে ঃ “আগামী পঞ্চাশ বৎসর আমাদের গরীয়সী 
ভারতমাতাই আমাদের আরাধ্য দেবতা হউন, অন্যান্য 
অকেজো দেবতা এই কয়েক বৎসর ভুলিলে কোন ক্ষতি নাই। 
অন্যান্য দেবতারা ঘুমাইতেছেন; তোমার স্বজাতি 
(10101)-_এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত; সর্বত্রই তাহার 
হস্ত, সর্বত্র তাহার কর্ণ, তিনি সকল স্থান ব্যাপিয়া আছেন।”৪ 
এও এক দুর্নিবার আর্ষ উচ্চারণ। | 

'আনন্দমঠ” উপন্যাসে আমরা দেশমাতার তিনটি রূপ 
দেখতে পাই-_মা যা ছিলেন, মা যা হয়েছেন এবং মাযা 
হবেন। প্রথম-_-“এক অপরূপ সর্বাঙ্গসম্পন্না সর্বাভরণ- 
ভূষিতা জগদ্ধাত্রী মূর্তি।” দ্বিতীয়__“অন্ধকার-সমাচ্ছন্না 
কালিমাময়ী।” তৃতীয়--“দিগ্ভুজা- নানাপ্রহরণধারিণী__ 
শক্রবিমর্দিনী__বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী- দক্ষিণে লক্ষী ভাগ্য- 
রাপিণী__বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানদায়িনী-_ সঙ্গে বলরূপী 
কার্তিকেয়, কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ!” 

বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ” উপন্যাস বা তার অন্তর্গত “বন্দে 
মাতরম্‌” সঙ্গীতটির সাহিত্য বা শিল্প-মূল্য নিয়ে বিতর্ক আছে। 
তবে বাংলা তথা জাতীয় আন্দোলনে এই মন্ত্র এক উল্লেখযোগ্য 
ইমিকা গ্রহণ করেছিল। উদাত্ত কণ্ঠে “বন্দে মাতরম্‌” ধ্বনি তুলে 
দলে দলে বিপ্লবীরা ইংরেজ শাসকের শানিত সঙ্গিনের সামনে 
বুক পেতে দিয়েছেন, ফাসির মঞ্চে কালসূত্রের ফাস গলায় পরে 
জীবনের জয়গান গেয়েছেন। এই একটি মন্ত্রে একসময় উন্মাদ 
উত্তাল হয়ে উঠেছিল গোটা দেশ। মৃন্ময়ী অমূর্ত দেশমাতাকে 
চিম্ময়ী রাপদান করেছিল এই মন্ত্র। 

'বন্দে মাতরম্‌* গানটিতে যেহেতু “সপ্তকোটীকণ্ঠ' কথাটি 
উল্লেখ করা হয়েছে, সেহেতু অনেকে মনে করেছেন, 
বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাদেশের পটভূমিকায় তাকে রচনা করেছেন। 
কারণ, তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার জনসংখ্যা ছিল সেটাই। 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সঙ্গীতের মূলসুর ছিল ভারতবর্ষের 
অথণ্ডতা। সমগ্র ভারতবাসীর .হৃদয়তস্ত্রীতে বাধা সে-সুর। 
জাতীয় এক্যসাধনাই সেই মহাব্রত। 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বঙ্কিমচন্দ্র শুধু দেশের রাজনৈতিক 
স্বাধীনতায় আস্থাবান ছিলেন না, তিনি স্বপ্ন দেখতেন সেই 


রাষ্ট্রের- যেখানে স্বদেশবাসীর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধিত হবে, 
সুপ্ত শক্তির ঘটবে জাগরণ। তাই ভাবালুতা কাটিয়ে সকলকে 
কর্মযজ্ঞে সাদর আহান করেছেন তিনি। “আনন্দমঠ", 
সর্বোপরি “বন্দে মাতরম্‌, সঙ্গীতটির অভীষ্ট সেটাই। মন্ষট 
ধাষিরও সেই অভিপ্রায়। 

১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে “বন্দে মাতরম্* মন্ত্রটি সর্বভারতীয় 
মর্যাদায় ভূষিত হয়। কলকাতার বিডন স্কোয়ারে ভারতীয় 
জাতীয় কংগ্রেসের দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ “বন্দে 
মাতরম্‌* সঙ্গীতটি স্বককঠ্ঠে পরিবেশন করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 
ঠাকুর তার 'পুরুবিক্রম' নাটকের একটি গানে “বন্দে মাতরম্‌ 
মন্ত্রটিকে গ্রবপদ হিসাবে ব্যবহার করেন__ 

“এক সুত্রে বাধিয়াছি সহম্রটি মন, 
এক কার্ষে সপিয়াছি সহস্র জীবন-_ 
বন্দে মাতরম্।” 
সমিতিতে এই বন্দে মাতরম্* অনিবার্য আবশ্যিক ধবনিতে 
রূপপরিগ্রহ করল। ভীতসন্ত্রস্ত ইংরেজ সরকার নিষিদ্ধ 
ঘোষণা করল “বন্দে মাতরম্‌* গান ও শ্লোগান। পরে অবশ্য 
বন্ধু কেশবচন্দ্র সেনের সহায়তায় রাজরোষ থেকে সে-যাত্রায় 
রেহাই পান বঙ্কিমচন্দ্র। রাজদ্রোহের অভিযোগ থেকে মুক্তি 
পায় “আনন্দমঠ'।৬ 
মহামহোপাধ্যায় হর প্রসাদ শাস্ত্রী লিখলেন ঃ “বঙ্কিমবাবু 
যাহা কিছু করিয়াছেন সব গিয়া এক পথে দাঁড়াইয়াছে। সে- 
পথ জন্মভূমির উপাসনা-_জন্মভূমিকে মা বলা-__ 
জন্মভূমিকে ভালবাসা- জন্মভূমিকে ভক্তি করা। তিনি এই 
যে-কার্য করিয়াছেন, ইহা ভারতবর্ষের আর কেহ করে নাই। 
সুতরাং তিনি আমাদের পুজ্য, তিনি আমাদের নমস্য, তিনি 
আমাদের আচার্য, তিনি আমাদের খষি, তিনি আমাদের 
মন্ত্রকুৎ, তিনি আমাদের মন্্্র্টা। সে-মন্ত্র বন্দে মাতরম্‌।”” 
আজ দ্বিখগ্ত স্বদেশের বিষমুক্ত মুক্ত বাতাসে উড়ছে 
জাতীয় পতাকা। তবু তার বুকে আকাশের গন্ধ নেই। 
আজও শত শহীদের কালো মৃত্যু আর লাল রক্তের গন্ধ 
লেগে আছে সেই তিনরঙা অলৌকিক কাপড়ে। আজও 
তাই কান পেতে শুনি সেই রক্তগন্ধা স্বাধীনতা আর মৌনী 
নিস্তব্ধতার নিবিড় স্তব্ধ উদাত্ত আহান- মন্ত্রষ্টাী ধবির সে- 
মন্ত্রের মন্ত্মুগ্ধ সুরে, মেঘমন্দ্র সেতারের সে-তারে ঃ 
“সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং 
শস্যশ্যামলাং মাতরম্‌ 
বন্দে মাতরম্।” এ 


ব্ধিমচন্তররচনাস্রহ, সাক্ষরতা প্রকাশন, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, ১৩৮০, পৃঃ ৬৭৩ 


৪ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, ২০০১, পৃঃ ১৫৩ 
৬ বঙ্কিমচন্্রঃ মনীষী ও মানুষ-_অভয়চরণ দে, পৃঃ ১৩৫ 


৫ বঙ্কিমচন্দ্র রচনাসংগ্রহ, পৃঃ ৬৭৭ 
৭ বঙ্চিম প্রসঙ্গ, পৃঃ ১৭৩ 
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পার]ম[প,দাক[ম[লে 
'কথামৃত'-এ বিভাসিত শ্রীরামকৃষ্ণ 


সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় 
পূর্বানুবৃত্তি] 


কাশে আলো ফুটছে। দক্ষিণেশ্বরের আকাশে। 
পঞ্চবটার অন্ধকার পশ্চিমে গঙ্গার দিকে 

পলায়মান। কার্তিকের শিশির পাতা থেকে চুয়ে চুয়ে পড়ছে। 
শীত আসছে। শান্ত গঙ্গা ভোরের আলোয় ভাসছে। 

ঠাকুরের চোখে সারারাত ঘুম থাকে না। ক্ষণে ক্ষণে 
সমাধি। রাতের রহস্যে কত অনুভূতি, শব্দ, দর্শন ঠাসা! গুরু 
তোতাপুরী বলে গেছেন-_যে জাগে সে শুনতে পায়, রাত 
দ্বিপ্রহরের পর থেকে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে থাকে 
প্রণবধ্বনি। পৃথিবী তখন অনস্তের কোলে সাধনায় বসে। 

তবু ঘরে একটি অনাড়ম্বর বিছানা পাতা থাকে। নিভাজ 
শুভ্র চাদর। মাঝে মাঝে তিনি বসতে পারেন। হয়তো বা 
শুয়েই পড়লেন অল্পক্ষণের জন্য। কেউ বলতেই পারবেন না 
কখন কি হবে! রাতের সঙ্গে তার খেলা চলে। কখনো 
এখানে, কখনো ওখানে। 

ঠাকুরের ঘরের মেঝেতে শুয়ে আছেন তিনজন ভক্ত-_ 
নরেন্দ্রনাথ, মাস্টারমশাই, প্রিয়নাথ। ভোরের আবছা আলো, 
গঙ্গার মিষ্টি বাতাস, নিদ্রিত তিন ভক্ত। শ্রীম দেখছেন, 
ঠাকুর ঘরের ফাকা অংশে পায়চারি করছেন। তিনি অবাক 
হয়ে দেখছেন, ঠাকুর কখনো পশ্চিমের খোলা দরজা-পথে 
দেওয়ালে দেবদেবীর যেসব ছবি ঝুলছে সেখানে; সেইসব 
ছবির কাছে প্রণাম করছেন। সুমধুর স্বরে নামকীর্তন করতে 
করতে সরে যাচ্ছেন অন্যদিকে । মাঝে মাঝে গান থেমে 
যাচ্ছে, তখন বলছেন- বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, গীতা, গায়ত্রী, 
ভাগবত, ভক্ত, ভগবান। 

তিনি প্রায়ই ভক্তদের বলেন, গীতা পড়লে যা হয় আর 
দশবার “গীতা' শব্দ উচ্চারণ করলে তাই বোঝায়, যেমন-_ 
গী তাগী তাগী তাগী। কি না, হে জীব! সব ত্যাগ করে 
ভগবানের পাদপদ্ম আশ্রয় কর। 

এই প্রভাতে ঠাকুর সেই কথাই বলছেন। ভক্ত 
তিনজনের কানে যাচ্ছে-_গীতা গীতা গী-ত্যাগী ত্যাগী 
ত্যাগী ত্যাগী। আবার বলছেন- __তুমিই ব্রহ্মা, তুমিই শক্তি, 
তুমিই নিত্য, তুমিই লীলাময়ী, তুমিই চতুর্বিংশতি তত্ত। 

ভক্তরা অবাক হয়ে তাদের জীবনের এই দুর্লভ 
ভোরে ঠাকুরের বিভোর অবস্থা দেখে ধন্য হচ্ছেন। ঠাকুর 


বলছেন- মা! তুমিই চতুর্বিংশতি তত্ব। এ যে সাংখ্যদর্শনের 
কথা! সাংখ্য-মতে, চবিবশটি মূল পদার্থ নিয়ে জগতের যত 
খেলা-_ প্রকৃতি, মহৎ অর্থাৎ বুদ্ধি, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত 
অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, পঞ্চমহাভূত অর্থাং 
ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্িয় অর্থাৎ চক্ষ 
কর্ণ, নাসিকা, জিহা', ত্বক, পঞ্চকর্মেন্ড্িয়-_ হস্ত, পদ, মুখ 
পায়ু, লিঙ্গ, আর মন। 

কালীমন্দির আর রাধাকান্তের মন্দিরে মঙ্গলারতি শুরু 
হলো। শীখ আর ঘণ্টার শব্দে ভোরের ঘুম ভাউছে। 
ভূমিশয্যা ছেড়ে ভক্তত্রয় ঠাকুরের ঘরের বাইরে এসেছেন। 
কী দেখছেন? কোন স্বপ্নে জেগে উঠলেন নাকি? পশ্চিমে 
প্রবাহিত তরতরে গঙ্গা। প্রভাতী বাতাস। কালীবাড়ি 
ফুলবাগানে কর্মীরা ফুল তুলছেন ঘুরে ঘুরে। নহবতে সানাই 
ধরেছে ভোরের ভৈরবী। পাখিদের আনন্দলহরী বৃক্ষশাখে 

ভক্তরা চলেছেন উদ্যানের উত্তরপ্রান্তে দিশাজঙ্গলের 
দিকে। তারা দেখছেন, পঞ্চবটীতে বসে আছেন কয়েকজন 
নানকপন্থী সাধু। 
দেখছেন, উত্তর-পূর্ব বারান্দার পশ্চিমে ঠাকুর হাসিমুখে 
দাড়িয়ে আছেন, যেন হাসির হাত বাড়িয়ে বলছেন-_ 
সুপ্রভাত! ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে বললেন ঃ “তোমরা সকলে 
একসঙ্গে মাদুরে বস, আমি দেখি” 

মাস্টারমশাই, নরেন্দ্রনাথ আর প্রিয়নাথ মেঝেতে মাদুরে 
বসলেন। হুগলি জেলার মাদুর। নহবতে মায়ের ঘরেও 
একটি মাদুর আছে। মাস্টারমশাই উমেরে বড়। ঠাকুর বয়স 
বলেন না, বলেন 'উমের”। আরবি শব্দ উমর" ঠাকুরের 
কাছে এল কি করে? কামারপুকুর গ্রামখানির অবস্থান 
ইতিহাসের পথের ধারে। লীলাপ্রসঙ্গকার লিখছেন: 
“কামারপুকুরের দক্ষিণ-পূর্ব বা অগ্নিকোণে মান্দারণ গ্রাম। 
চতুষ্পার্মস্থ গ্রামসকলকে শকত্রর আক্রমণ হইতে রক্ষা 
করিবার নিমিত্ত পর্বে কোনকালে এখানে একটি দুর্তেদ্য দুর্গ 
প্রতিষ্ঠিত ছিল। পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্রকায় আমোদর নদের গতি 
কৌশলে পরিবর্তিত করিয়া উক্ত গড়ের পরিখায় পরিণত 
করা হইয়াছিল।” 

এই মান্দারণ গ্রামের কথা কিঞ্চিৎ বিস্তারিত করা যাক! 
কামারপুকুরকে বলা হয় “গণুগ্রাম'। তা নয়। বাংলার 
রাজনৈতিক ইতিহাসের টানাপোড়েনে এই গ্রামের মর্যাদা 
একদা কিছু কম ছিল না। ইংরেজ শাসনে ক্রমশই সব 
স্তিমিত হয়ে গেল। মুসলমান আমলের জাহানাবাদ_ 
বর্তমানের আরামবাগ এক অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। 

১৯১২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল সরকারি “হুগলি 
ডিন্টিক্ট গেজেটিয়ার'। গেজেটিয়ার গড় মান্দারণ সম্পর্কে 
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বঙ্কিমচন্দ্র লিখছেন £ “মান্দারণ এক্ষণে ক্ষুদ্র গ্রাম, কিন্তু 
তৎকালে ইহা সৌষ্ঠবশালী নগর ছিল। গড় মান্দারণে 
কয়েকটি প্রাচীন দুর্গ ছিল, এইজন্যই তাহার নাম “গড় 
মান্দারণ' হইয়া থাকিবে। নগরমধ্যে আমোদর নদী 
প্রবাহিত। এক স্থানে নদীর গতি এতাদৃশ বক্রতা লাভ 
করিয়াছিল যে, তন্দারা পার্থ একখগু ত্রিকোণ ভূমির 
দুইদিক বেষ্টিত হইয়াছিল, তৃতীয় দিকে মানব-হস্ত-নিখাত 
এক গড় ছিল। এই ত্রিকোণ ভূমিখণ্ডের অগ্রদেশে যথায় 
নদীর বন্রগতি আরম্ভ হইয়াছে, তথায় এক বৃহৎ দুর্গ জল 
হইতে আকাশপথে উথান করিয়া বিরাজমান ছিল। 
অট্রালিকা আমূল শিরঃ পর্যস্ত কৃষ্ণপ্রস্তর নির্মিত; দুইদিকে 
প্রবল নদীপ্রবাহ দুর্গমূল প্রহত করিত। অদ্যাপি পর্যটক গড় 
মান্দারণ গ্রামে এই আয়াসলঘ্ষ্য দুর্গের বিশাল স্তুপ দেখিতে 
পাইবেন; দুর্গের নিম্নভাগমাত্র এক্ষণে বর্তমান আছে। 
অট্রালিকা কালের করালস্পর্শে ধূলিরাশি' হইয়া গিয়াছে। 
তদুপরি তিস্তিডী, মাধবী প্রভৃতি বৃক্ষ ও লতা সকল 
কাননাকারে বহুতর ভুজঙ্গ ভন্লুকাদি হিংস্র পশুগণকে আশ্রয় 
দিতেছে। নদীপারে অপর কয়েকটা দুর্গ ছিল।” 
ঠাকুর ১৮৩৬ সালে কামারপুকুরে অবতীর্ণ হলেন। 
পঞ্চাশ বছর পরে ১৮৮৬-তে ফিরে গেলেন। বঙ্কিমচন্দ্র 
লিখলেন ১৮৯২-তে। ঠাকুর তখন নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে 
আমেরিকায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন! হেঁয়ালির মতো 
শোনালেও হেঁয়ালি নয়। ঠাকুরের দেহাস্তর ঘটলেও 
লোকান্তর ঘটেনি। মা জানতেন, গিরিশচন্দ্র বিশ্বাস করতেন, 
্বামীজী প্রতি মুহূর্তে অনুভব করতেন। কামারপুকুরের 
ইতিহাসে ঠাকুরের চির-অবস্থান। লোকজীবন, ধর্ম, ভাষা, 
সংস্কৃতির অঙ্গীকার ও বিকাশ। পথ নয় অতিপথ, 
বরামকৃষ্ণ-মার্গ পৃথিবীর ওপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। সেই পথে 
মা চলেছেন মানব-পূজার নৈবেদ্য-হাতে। পৃজারী স্বামী 
, তন্ত্রধারক শ্রীরামকৃষ্ণের অগণিত সন্ন্যাসী 
যন গড় মাদার রপাতরিত গড় রাম 
স্বামী সারদানন্দজী লিখছেন ঃ “মান্দারণ দুর্গের ভগ্ন 
তোরণ, স্তুপ ও পরিখা এবং উহার অনতিদূরে শৈলেশ্বর 
মহাদেবের মন্দির এখনো বর্তমান থাকিয়া পাঠানদিগের 
বাজত্বকালে এইসকল স্থানের প্রসিদ্ধি সম্বন্ধে পরিচয় প্রদান 
করতেছে গড় মান্দরণের পার দিয়াই বরধমানে গমনাগমন 
র পথ প্রসারিত।” 


“পথের দুই ধারে অনেকগুলি বৃহৎ দীর্ঘিকা নয়নগোচর 
হয়।” একটি দীঘির নাম “কাজলা দীঘি'। কাজলের মতো 
কালো জল। দীঘিতে দুটি পোষা কুমির ছিল। তাদের নাম 
দীঘির পাড়ে যেত, সঙ্গে হাস অথবা পায়রা। তারা ডাকত, 
“ছাদারি-মাদারি”। কুমির ঘাটের কাছে এসে যার “নৈবেদ্য' 
গ্রহণ করত, তার মনস্কামনা পূর্ণ হতো। 

আশ্চর্য হওয়ার মতো আরো খবর দুটি গ্রন্থে আছে-__ 
একটি “আইন-ই-আকবরী”, অন্যটি “রিয়াজ-উস-সালাদিন? | 
মান্দারণে হীরের খনি ছিল। হীরে পাওয়া যেত। অবশ্যই। 
শেষ, শ্রেষ্ঠ হীরকখণ্ড উঠল কামারপুকুর গ্রামে, বিচ্ছুরিত 
শ্রীরামকৃষ্ণ__হোপ ডায়মণ্ডঃ। 

“উমের' শব্দটি এই অঞ্চলের দীর্ঘ ইসলাম-সংস্কৃতি 
থেকে আসতে পারে, আবার লাহাবাবুদের ধর্মশালায় 
পশ্চিমী সাধুরা আসতেন, তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ মেলামেশার 
ফলেও ঠাকুর পেয়ে থাকতে পারেন। 

তিন ভক্তকে মাদুরে বসিয়েছেন ঠাকুর। আনন্দে 
দেখছেন। মাস্টার__উমের একটু বেশি। গম্তীরাত্মা। বয়স 
২৯। নরেন্দ্রনাথ ২০ বছরের প্রস্ফুটিত যুবক। পাশে 
সমবয়সী প্রিয়নাথ। ঠাকুর দাঁড়িয়ে আছেন। ঠাকুর দেখছেন। 
ঠাকুর হাসছেন। সানাই এখনো বাজছে। [ক্রমশ] (বারো) 


শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রচার- 
মাধ্যম হলো মুদ্রিত পত্র-পত্রিকা। স্বামীজী এর গুরুত্ব 
উপলব্ধি করতেন। প্রথমাবধি তার ইচ্ছা ছিল দৈনিক, 
সাপ্তাহিক, পাক্ষিক কিংবা মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করে 
শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব ও বাণী দিকে দিকে ছড়িয়ে দেবেন। 
১৮৯৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে '্রহ্মবাদিন্' নামে একটি 
পত্রিকা স্বামীজীর প্রেরণায় মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত হয়। 
আরো যুগোপযোগী নাম দিয়ে একটি “সম্পূর্ণ' পত্রিকা 
স্বামীজী প্রকাশ করতে চাইছিলেন। ১৮৯৬-এর জুলাই 
মাসে 'প্রবুদ্ধ ভারত' প্রকাশিত হলো মাদ্রাজ থেকে। পরে 
সেটি মায়াবতীতে স্থানাস্তরিত হয়। ১৮৯৯ সালের জানুয়ারি 
মাসে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রথম বাঙলা মুখপত্র উদ্বোধন' 
প্রকাশ পেল। ১৯১৪ সালে মাদ্রাজ থেকে 'বেদাস্ত 
কেশরী'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ১৯১৫ সালে 
মালয়ালাম ভাষায় প্রকাশিত হয় 'প্রবুদ্ধ কেরলম্‌'। ধীরে 
ধীরে বিভিন্ন ভাষায় পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে মিশনের 
বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে। এখনো পর্যস্ত বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় 
নথিভুক্ত ১২টি পত্রিকা রামকৃষ্ণ মিশন থেকে প্রকাশিত 
হয়েছে। নথিভুক্ত হয়নি এমন আরো অন্তত ৫টি পত্রিকাও 
নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। 
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০ প্রভাকর মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি আরামবাগে। 
০ শ্রীত্রীমায়ের জীবনীপাঠকগণ এই নামটির সঙ্গে 
বিশেষ পরিচিত। জয়রামবাটীতে থাকাকালে মায়ের শরীর 
খারাপ হলে তার সন্তানরা এবং পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে 
মাস্বয়ং সংবাদ পাঠাতেন ডাঃ প্রভাকর মুখোপাধ্যায়কে। মায়ের 
প্রতি তার অচলা ভক্তি এবং তার প্রতি মায়ের অপরিসীম ন্নেহ 
তাকে শ্রীত্রীমায়ের পারিবারিক চিকিৎসকে পরিণত করেছিল। 
সে-আমলে কামারপুকুর, জয়রামবা্টী, কোয়ালপাড়া প্রভৃতি 
অঞ্চলে পাশ-করা ডাক্তার বিরল ছিল। সে-কারণেই 
আরামবাগের ডাঃ প্রভাকর মুখোপাধ্যায়ের জয়রামবাটীতে 
ডাক পড়ত ঘনঘন। তিনি নিজেও সে-আহানের প্রত্যাশায় 
থাকতেন। তিনি প্রথম যখন মাতৃসান্লিধ্য লাভ করেন, তখন 
ডাক্তারি পাঠরত। 
মাতৃসান্নিধ্যের সৌরভগুণে ডাক্তার প্রভাকর মুখোপাধ্যায় 
পরবর্তী কালে সমাজসেবী চিকিৎসকে পরিণত হয়েছিলেন। 
দুপুরে ডাক্তারি কাজ সেরে খেতে বসেছেন, এমন সময় সংবাদ 
এল-_দূরের এক গ্রামে কলেরা মহামারীতে লোক মারা যাচ্ছে। 
ডাক্তারের আর খাওয়া হলো না। ভাতের থালা সরিয়ে রেখে 
চললেন কলেরা মোকাবিলায়।১ সীওতাল পাড়ায় জনৈক শিশু 
দীর্ঘদিন ধরে টাইফয়েডে ভূগছে। অভাবী, ওষুধ কেনার পয়সা 
নেই। বন্ধুর মুখ থেকে এ-সংবাদ পেয়ে তিনি ওষুধ নিয়েই 
হাজির হলেন সেই সাঁওতাল পল্লিতে। সারারাত রোগীর 
কাছে থেকে তার জর কমিয়ে তারপর তিনি বাড়ি ফিরলেন। 


পরবর্তী কালে তিনি বলতেন ঃ “যখনি আমি কোন রোগ € 
রোগীর সংবাদ পেতাম, তখনি শ্রীশ্রীমাকে স্মরণ করতাম; ঘ 
যেন তৎক্ষণাৎ আকাশবাণী শুনিয়ে জানাতেন, “তুমি এখনি 
যাও বাবা, ও কত কষ্ট পাচ্ছে।” ””5 

্রন্মাচারী অক্ষয়চৈতন্য 'শরীশ্রীসারদাদেবী' গ্রন্থে প্রভাকর 
মুখোপাধ্যায় প্রসঙ্গে জানিয়েছেন £ “প্রভাকর মুখোপাধ্যায়ের 
পথ চলিতে চলিতে পান খাওয়ার অভ্যাস ছিল, পান না খাইয়া 
চলিতেই পারিতেন না। দাতের অসুখ থাকায় খড়িকাও ব্যবহার 
করিতে হইত। জয়রামবাটী ইইতে আরামবাগ যাওয়ার সময় 
শ্রীশ্রীমা তাহাকে পাতার ঠোঙায় কতকগুলি পান দিয়া 
বলিলেন, 'এইগুলি পথে খাবে।” ঠোঙাটি খুলিয়া দেখা গেল 
উহার মধ্যে একটি খড়িকাও সযত্নে রক্ষিত আছে" 
“প্রভাকর মুখোপাধ্যায় আরামবাগ হইতে জয়রামবাটীতে 
আসিবার সময় নিজের ছেলেটির হাম হইয়াছে দেখিয়াছিলেন। 
যখন তিনি বাড়ি ফিরিয়া যাইবেন, শ্রীশ্রীমা তাহার হাতে একটি 
টাকা দিয়া বলিলেন, “কামারপুকুরে শীতলার পুজা দিয়ে 
যাবে।' *€ প্রভাকর মুখোপাধ্যায় বলেন ঃ “আমার দীক্ষার 
পর শ্রীত্রীমাকে জিজ্ঞাসা করি, “লোকে বলে, ব্রাম্মণশরীর 
নেন না, পিতৃপুরুষেরা পিগু গ্রহণ করেন না, তা কি সত্যি? 
মা বলিলেন, 'হ্যা। আমি পিতার একমাত্র ছেলে অথচ ডাক্তারি 
হইয়া বলিলাম, তাহলে কী হবে মা?" মা বলিলেন, “আর 
কোন ভয় নাই, এখন হতে সকল পূজায় অধিকার হলো।' কোন 
সময়ে আমাকে মা ডাকিতেছেন শুনিতে পাইয়া বলিলাম, মুখে 
পান রয়েছে, কী করে যাব? মা বলিলেন, “পান পবিত্র 
এস।””* জয়রামবাটীতে এক অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে ডাক্তার 
প্রভাকর মুখোপাধ্যায় বলেনঃ “মা ঠাকুরের জন্য মালা 
গাথতে বলেছিলেন। শ্যাম, শ্যামা বা শিব-ভাবে দেখে 
তদনুরূপ মালা করব চিস্তা করছি, হঠাৎ মনে হলো- ঠাকুর 
তো সবই, সুতরাং সবরকম ফুল, তুলসী, বেলপাতা-_সবকিছু 
দিয়েই মালা করা ভাল। নতুন বাড়িতে ঘরের বারান্দায় মা 
একটু তফাতে বসেছিলেন, স্নিগ্ধ মধুর হাসলেন।”” 

স্বামী ঈশানানন্দ 'মাতৃসানিধ্যে গ্রন্থে ডাঃ প্রভাকর 
মুখোপাধ্যায় প্রসঙ্গে জানিয়েছেন ঃ “১৩২৬ সাল (১৯১৯ 
খ্রিস্টাব্দ)... আমি ও বৈকুষ্ঠ মহারাজ পরদিন সকালে 
গিয়াছে:... বৈকুষ্ঠ মহারাজ ন্যাড়ার গলা পরীক্ষা করিয়াই 
বলিলেন, দুপুরে এখানে অপেক্ষা না করে এখনি 
কোয়ালপাড়ায় মায়ের নিকট ফিরে গিয়ে এর ওষুধের ব্যবস্থা 
করতে হবে, নয়তো খুব বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা... পথে 
বৈকুষ্ঠ মহারাজ আমাকে বলিলেন, 'অসুখ খুব মারাত্বক 
রোগটি ডিপথেরিয়া। এতে খুব কম ছেলেই বাঁচে।"... 
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“যাহা হউক স্থির হইল, ইনজেকশনের জন্য এখনি 
আরামবাগে গিয়া কলিকাতায় শরৎ মহারাজের নিকট 
টলিগ্রাম করিতে হইবে।... এঁদিন রাত্রেই আরামবাগ হইতে 
ডাক্তার প্রভাকরবাবু ও উকিল মণিবাবু জয়রামবাটীতে 
আসিয়া পৌঁছিলেন এবং ন্যাড়ার গলায় ভেপার গ্যাস দিতে 
আরস্ভ করিলেন।... 

“সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া... (৫ বৈশাখ ১৩২৬) বেলা 
৫টা নাগাদ ন্যাড়া মারা গেল। মা সে-রাত্রে খুবই কান্নাকাটি 
করিলেন।... মা কয়েকদিন যাবৎ ন্যাড়ার কথাই খুব বলিতেছেন 
এবং মাঝে মাঝে চোখের জল ফেলিতেছেন। তিনি ন্যাড়ার 
সৎসংস্কারের কথা নারায়ণ আয়েঙ্গার, প্রভাকর ডাক্তার ও 
উকিল মণীন্দ্রবাবুর নিকটও বারবার বলিতে লাগিলেন।”৮ 

“একদিন সকালে গড়বেতা ও পিয়ালডোবার নিকটবর্তী 
এক গ্রাম হইতে একটি যুবক আসিয়াছিল। ছেলেটি জাতিতে 
বাগদি। সে তাহার মামার বাড়িতে থাকিয়া লেখাপড়া করিত। 
দীক্ষা লইবার বাসনা হয়। এদিন দুপুরে মাকে এবিষয়ে প্রার্থনা 
জানাইলে যুবকটির পরিচয়াদি অবগত হইয়া শ্রীশ্রীমা দেশে 
বাগদি ছেলেকে দীক্ষা দিতে একটু ইতস্তত ভাব দেখাইয়া 
বলিতেছেন, “তোমাদের কুলগুর আছেন তো? এত 
তাড়াতাড়িই বা কেন? আমার শরীর এখন তত ভাল নয়। 
এখানে বড় ঝামেলায় আছি। না হয় কলকাতা গেলে তখন 
সেখানে দীক্ষা হবে।' 

“মা এইসকল কথা বলিতে থাকায় উক্ত যুবকটি বলিয়া 
উঠিল, "হ্যা মা, বুঝতে পেরেছি। আমি বাগদির ছেলে কিনা, 
তাই বাগদির মা হতে একটু কিন্তু করছেন। কিন্তু সেই 
তেলোভেলোর মাঠে আপনার বাগদির মেয়ে হতে কিছুই বাধে 
নাই।' মা একটু একটু হাসিতে লাগিলেন, কিছু বলিলেন না। 
একটু পরে বলিলেন, “আচ্ছা বাবা, কাল সকালে শ্নান করে 
তৈরি থেক।,... 

“পরদিন... দীক্ষার পর দুপুরবেলা আরামবাগের ডাঃ 
প্রভাকরবাবু হাতজোড় করিয়া আমাদিগকে বলিতেছেন, “দাদা, 
বেটা বাগদির পো যেন লাঠির জোরেই আদায় করলে গো। 
আমরা ব্রাহ্গাণকুমার, আর কত মুনি-ধষিরা স্তব-স্তুতি করে 
কত সাধ্য-সাধনা করে পান না। সবই ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা। দয়া 
থে কার উপর কখন কিসে হয়, তিনিই জানেন, দাদা। ”* 
স্বামী গণ্ভীরানন্দ শ্শ্রীমা সারদা দেবী, গ্রন্থে লিখেছেন ঃ 
১৩২৬ সালের বৈশাখের শেষে কোয়ালপাড়ায় সংবাদ 
পৌঁছিল যে, শ্রীমায়ের সেবিকা নবাসনের বউয়ের বৃদ্ধা মাতা 
আশা নাই এবং দেখাশোনারও লোক নাই। এই সংবাদ পাইয়াই 
শ্মা বৃদ্ধাকে কোয়ালপাড়ায় আনাইলেন এবং আরামবাগের 
উক্তার শ্রীযুত প্রভাকর মুখোপাধ্যায়ের জন্য লোক পাঠাইলেন। 
উক্তার আসিলেন; কিন্তু বৃদ্ধার আয়ু নিঃশেষিত হইয়াছিল-_ 


দু'একদিনের মধ্যেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করিলেন।... 
নবাসনের বউয়ের মা দেহত্যাগ করিলে প্রভাকরবাবু বিদায় 
লইতে আসিয়া জোড়হস্তে বলিলেন, “মা, সংসারে বড় যন্ত্রণা। 
কী করব! সংসার করে ফেলেছি। মা, আমাদের কিসে শাস্তি 
হবে? সংসার মোটেই ভাল লাগছে না।' শ্রীমা চক্ষের জল 
ফেলিয়া সহানুভূতিপূর্ণ স্বরে উত্তর দিলেন, “ঠিক কথা বাবা, 
সংসারে কোন শাস্তি নেই। ঠাকুর আছেন, রক্ষা করবেন 
তোমাদের ।' "১ 

১৩২৭ সালের আধাঢ় মাস। মায়ের লীলাসংবরণের 
কাল। কলকাতার উদ্বোধনে তিনি রোগশয্যায় শায়িত আছেন। 
“একদিন আরামবাগের প্রভাকরবাবু ও মণীন্দ্রবাবু আসিলে 
বাবা? বাঁচব কি? কিছু খেতে পারি না, বড় দুর্বল।” তারপর 
দেশের খবর লইলেন, 'জল হয়েছে কি?' "৯১ 

ডাক্তার প্রভাকর মুখোপাধ্যায়ের পারিবারিক চালচিত্র 

শরীশ্রীমায়ের শ্নেহধন্য ডাঃ প্রভাকর মুখোপাধ্যায়ের জন্ম 
১৮ আশ্বিন ১৩০০ আরামবাগের এক সন্ত্রাত্ত ব্রাহ্মণ 
পরিবারে। তার পিতা ডাঃ বিহারীলাল মুখোপাধ্যায় 
শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবনায় উদ্দীপিত ছিলেন। যেখানেই শ্রীরামকৃষ্ণ 
ও স্বামীজীর কথা আলোচনা হতো, সেখানেই তিনি হাজির 
হতেন। তার গৃহে ঠাকুরের একাধিক পার্দ পদার্পণ করেছেন। 
এই পরিবারকে কেন্দ্র করে আরামবাগে শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগী 
একটি গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল সেই বিশ শতকের শুরুতেই। সেই 
গোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় (সাতু মহারাজ বা 
স্বামী অসিতানন্দ), ভূদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, মণীন্দ্রনাথ বসু, 
রাসবিহারী গোস্বামী প্রমুখ। ঘাটাল-নিবাসী এবং শ্রীশ্রীমায়ের 
মন্ত্রশিষ্য পণ্ডিত শিবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা ব্রজেম্বরীর 
সঙ্গে অল্পবয়সে তার বিবাহ হয়। প্রভাকর-জননী বরদাসুন্দরী 
ও সহধর্মিণী ব্রজেম্বরীও শ্রীশ্রীমায়ের কৃূপালাভ করেন।*২ 

প্রভাকর মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথা 

“আমি যে-পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, রামকৃষ্ণ 
মিশনের সহিত এই পরিবারের পূর্ব হইতেই পরিচয় ছিল। 
কারণ আমার পিতৃদেবের সময় হইতে রামকৃষ্ণ মিশনের 
কয়েকজন সাধুর শুভাগমন আমাদের গৃহে ঘটিয়াছিল। আমি 
তখন খুব ছোট, সেইসময় শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের সহিত 
আমার পিতৃদেবের পরিচয় হইয়াছিল। বোধহয় আরামবাগ 
হইয়া বেলুড় যাওয়ার পথে অসুস্থ হইয়া পড়ায় তিনি আমার 
পিতৃদেবের সহিত চিকিৎসক হিসাবে পরিচিত হইয়াছিলেন। 
স্বামী সুবোধানন্দজী কয়েক ঘণ্টার জন্য আমার পিতৃদেবের 
আতিথ্যগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমি সেইসময় হাই স্কুলের থার্ড 
ক্লাস অর্থাৎ বর্তমান অষ্টম শ্রেণিতে পড়িতেছিলাম। তিনি 
আমার ইংরেজি পড়া গ্রহণ করেন এবং বেলুড় মঠে যাইতে 
আমাকে আদেশ করেন। বাবা নিয়মিতভাবে 'কথামৃত” পাঠের 
স্থানে যোগদান করিতেন এবং তিনি যত্রসহকারে স্বামীজীর 
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্র্থাদিও পাঠ করিতেন। আমি সেসময় নবম শ্রেণিতে পড়ি। 
আমার পিতৃদেবের প্রবল ইচ্ছা হয় যে, মহাকবি গিরিশচন্দ্র 
ঘোষকে একবার দর্শন করেন। আমি তাহাকে যুক্তি দিলাম__ 
মিনার্ভা থিয়েটারে তাহার দর্শন মিলিতে পারে। কারণ, এই 
সময় গিরিশবাবু মিনার্ভা থিয়েটারের ম্যানেজার ছিলেন এবং 
ক্মীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের রচিত 'লুলিয়া নামক 
নাটক অভিনীত হইতেছিল। কিন্তু আমরা হতাশ হইয়া পড়িলাম 
যে, গিরিশবাবু এদিন আসিবেন না। মিনার্ভা থিয়েটারের 
সম্মুখস্থ রাস্তা দিয়া যাইতেছি, এমন সময় যে তরুণ সন্ন্যাসীটি 
(খোকা মহারাজ-স্বামী সুবোধানন্দজী) আমার পড়া 
ধরিয়াছিলেন, তাহার সহিত দেখা হইল। তিনি বলিলেন, “তুমি 
বেলুড় মঠ গিয়াছিলে? আমি বলিলাম, “না ।' তিনি বলিলেন, 
“নিশ্চয় যাইও” কিছুদিন পরেই পিতৃদেবের গিরিশচন্দ্র দর্শন 
হইল। টুঁচুড়ায় প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে মিনার্ভা থিয়েটারের দলসহ 
গিরিশচন্দ্র টুঁচুড়ায় গিয়াছিলেন এবং তাহার রচিত 


“মিরকাসেম' অভিনীত হইয়াছিল। স্বয়ং গিরিশচন্দ্র 
মিরজাফরের ভূমিকায় অভিনয় করেন। 
“তাহার পরে আমি ডাক্ডারি পড়িতে যাই ও 


্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উৎসবের সময় বেলুড় মঠ দর্শনের সৌভাগা 
হয়। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে আমি ডাক্তারি পাশ করিয়া আরামবাগে 
চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করি। ইতোপুর্বেই আমার বিবাহ হইয়া 
গিয়াছে; মনে মনে শ্রীরামকৃষ্ণের শরণ লইয়া কিছু কিছু 
সাধনভজন করি। আমার অভিন্হাদয় বন্ধু শ্রীসাতকড়ি 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত নানাবিধ সং আলোচনা করি। 
সাতকড়ি আরামবাগের গঙর্ণমেণ্টের উকিল স্বীয় রজনীকান্ত 
চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যম পুত্র। আমার প্রবল আকাক্কফা 
রামকৃষ্ণদেবের শ্রীচরণে আশ্রয়লাভ করা। বহু লোককে 
জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু কেহই আমাকে উৎসাহ দিলেন না বা 
কাহার নিকট যাইলে দীক্ষালাভ হইবে তাহাও বলিলেন না। 
দীক্ষাগ্রহণ করিবার জন্য প্রাণ বড়ই চঞ্চল হইল, কিন্তু কাহার 
কাছে যাইব? কে আমাকে শ্রীশ্রীমার কাছে বা স্বামী 
্রহ্মানন্দজীর কাছে লইয়া যাইবেন? বিষম সমস্যায় পড়িলাম! 
এমন সময় একদিন উকিল ভূদেব বন্দ্যোপাধ্যায় একটি লোক 
পাঠাইয়া জানাইলেন যে, বেলুড় মঠের একটি সাধু আপনার 
সহিত দেখা করিতে চান। আমি তৎপরতার সহিত ভূদেববাবুর 
বাসায় গেলাম ও সেই সাধুকে প্রণাম করিয়া বসিলাম। তিনি 
বলিলেন, “অনেকদিন পূর্বে তোমাদের বাড়ি আসিয়াছিলাম ও 
তোমার ইংরেজি পড়া ধরিয়াছিলাম। তোমার বাবা পরলোক- 
গমন করিয়াছেন ও তুমি ডাক্তার হইয়াছ জানিলাম।” আমি 
তাহাকে বৈকালে আমাদের বাড়িতে চা পান করিতে ও রাত্রে 
আহার করিতে অনুরোধ করিলাম। কিন্তু সন্ধ্যার সময় বিশেষ 
যাইতে হইল। সাধুসেবা করিবার জন্য আমার মাতৃদেবীর উপর 
ভার দিয়া বাহিরে চলিয়া গেলাম। সাধুজী আমার এই আচরণে 


অতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন ও বলিয়াছিলেন-_“আমার সেবার 
হইলে আমি অসন্তুষ্ট হইতাম। তাহাকে বলিও আমি তাহাকে 
আশীর্বাদ করিয়াছি এবং আমি পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছি। 
“ইহার কিছুদিন পরে দৌলতপুর (পূর্ববঙ্গ)-নিবাসী 
একজন সিদ্ধপুরুষের নিকট দীক্ষাগ্রহণের সঙ্কল্প করি। 
আরামবাগ হইতে দৌলতপুর যাওয়া সহজ নয়। আমার বিশিষ্ট 
করিব স্থির হইয়াছে। আরামবাগ হইতে নৌকাযোগে রানীচক 
হইয়া যাইতে হয়; কিন্তু যাত্রাপ্রাকালে আমার অসহ্য কষ্ট হইতে 
লাগিল-কেন জানি না সহজে নিঃশ্বাস-প্রশ্থাস ফেলিতে 
পারিতেছিলাম না, মন যেন বিষাদে পূর্ণ! কোথায় দীক্ষাগ্রুহণ 
করিয়া নবজীবন লাভ করিব, সেই জায়গায় এক চর 
অশান্তি? আমি যাত্রা স্থগিত করিয়া দিলাম। নৌকা 
বিনোদবাবুকে লইয়া ঘাট ছাড়িয়া চলিয়া গেল। কী আশ্চর্য, 
নৌকা দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া যাইবার পরই স্বচ্ছন্দভাবে নিঃশ্বাস 
ফেলিতে পারিলাম! ইহার কয়েকদিন পরেই শ্রদ্ধেয় ব্রহ্মচারী 
লক্ষণ বেরা আরামবাগে আসিয়া আমার বদ্ধু সাতকড়ি 
চট্টোপাধ্যায়ের সহিত আলাপ করেন এবং তাহার নিকটেই 
জানতে পারি যে, শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটীতেই আছেন। স্থির হইল 
যে, শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে যাইতে হইবে। আধাঢ় মাস। 
তখন ধান্যরোপণ কার্য চলিতেছে। বন্ধুবর সাতকড়ি, সুধীরবাবু 
ও আমি যাত্রা করিলাম। সুধীরবাবু সেইসময় স্থানীয় 
বিদ্যালয়ের ছাত্র, পূর্বে কখনো জয়রামবাটী যান নাই। দিক 
লক্ষ্য করিয়া বহু ঘুরপথে, লোকজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া 
জয়রামবাটা পৌঁছিলাম। পরিশ্রান্ত দেহ! যাত্রা করিবার সময় 
আমি মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম যে, শ্রীশ্রীমার চরণ দর্শন 
করিয়া জল পান করিব। শ্রীশ্রীমার সেবক জ্ঞান মহারাজের 
নির্দেশমতো বাঁডুজ্যে পুকুরে স্নান করিয়া যেন প্রাণ পাইলাম 
বলিয়া মনে হইল। স্নান সমাপন করিবামাত্র শ্রীশ্রীমার নিকট 
হইতে আহান আসিল মাকে প্রণাম করিবার জন্য। প্রথমেই 
সাতকড়ি, পরে আমি ও তারপরে সুধীর শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম 
করিল। সাতু সোতকড়ি) প্রণত হইয়াই শ্রীশ্রীমার পৃত পদধূলি 
মস্তকে ধারণ করিল। আমি শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিয়া তাহার 
শ্রীচরণধূলি মস্তকে ধারণ করিতে উদ্যত হইয়াছি, এমন সময় 
মনে হইল-_“কোন্‌ সাহসে এ শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ শ্রীচরণ স্পর্শ 
করার স্পর্ধা রাখি? মাত্র শ্রীচরণ দর্শন করিয়াই সৌভাগ্যবান 
মনে কর! ভগবান শ্রী যে-চরণ পুজা 
করিয়াছিলেন, সে-চরণ কি সামান্য জিনিস?” প্রসারিত হস্ত 
সঙ্কুচিত হইয়া গেল। শ্রীশ্রীমা যে-ভূমিতে দণ্ডায়মান ছিলেন' 
সেই মৃত্তিকার ধূলিমাত্র মস্তকে ধারণ করিয়া নিবৃত্ত হইলাম। 
সুধীরও এরূপ করিয়া প্রণাম শেষ করিল। আমরা ফিরিলে পর 
বাতাসা, জল প্রসাদ আসিল। খাইতে খাইতে মনে হইল 
যাত্রাকালে আমি সন্কল্প করিয়াছিলাম যে, শ্রীশ্রীমার শ্রীচরণ 
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দর্শন করিয়া তবে জলগ্রহণ করিব। ক্লান্তি ও পথশ্রমে সকল 
কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু কল্যাণময়ী জননী সে-কথা 
ভুলেন নাই। বেলা দুটায় আমরা প্রসাদ পাইলাম। মাখা দুধ- 
ভাত প্রসাদ আমাদের নিকট পৌঁছিল, সেই প্রসাদও আমরা 
ধারণ করিলাম। সেইসময় পুলিশের লোক গ্রামে নবাগত লোক 
আসিলে তাহাদের পরিচয় চৌকিদার মারফত জানিয়া লইতেন। 
জান মহারাজের নির্দেশমতো কোয়ালপাড়া মঠে রাত্রিযাপন 
করিবার জন্য যাত্রা করিলাম। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে আমরা 
কোয়ালপাড়ায় পৌঁছিলাম। রাত্রি কাটাইয়া আমরা কামারপুকুর 
আসিলাম। শ্রীধাম কামারপুকুর দর্শনান্তে আরামবাগ 
প্রত্যাবর্তন করিলাম। পরে থানা হইতে লোক আসিল এবং 
কিনা! থানার দারোগাবাবুর নিকট সকল কথা অকপটে 
বলিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, শ্রীত্রীমায়ের হস্তে কী 
বর্ণবলয় দেখিলেন?' আমি বলিলাম, “তাহা তো লক্ষ্য করি 
নাই!" 

“আরো কিছুদিন পরের কথা। একদিন ভোরে সাতকড়ি 
আমায় ডাকিয়া বলিল যে, সে শ্রীশ্রীমায়ের কৃপালাভের জন্য 
গয়রামবাটী যাইতেছে । আমি মনে মনে তাহার শুভকামনা 
করিলাম। দুইদিন পরে সাতকড়ি ফিরিল এবং হর্ষোৎফুল্প মুখে 
তাহার পরম সৌভাগ্যের কথা জানাইল। আমার প্রাণের মধ্যে 
কী একটা আকর্ষণ অনুভব করিলাম! আমি তাহার কয়েকদিন 
পরই, হাঁড়িতে করিয়া কিছু মিষ্টি লাঠিতে লাগাইয়া কাধে উহা 
ঝুলাইয়া লইয়া জয়রামবাটী যাত্রা করিলাম। জয়রামবাটা 
'পাঁছিয়াই শুনিলাম, শ্রীশ্রীমায়ের সেবক জ্ঞান মহারাজ জুরে 
শয্যাগত এবং শ্রীত্রীমা তাহার জন্য বড়ই চিস্তিত। তিনি 
বলিতেছেন, 'শ্রীশ্রীঠাকুরই আরামবাগ হইতে ডাক্তার আনাইয়া 
দিয়াছেন।' আমি অবিলম্বে নিকটবর্তী জিবটা গ্রাম হইতে 
উ্যধাদি আনাইয়া জ্ঞান মহারাজের চিকিৎসা আরম্ভ করিলাম। 
গ্রর ধীরে ধীরে কমিতে লাগিল ও পরে ছাড়িয়া গেল। 
ীত্রীমায়ের আর কোন লজ্জা বা সঙ্কোচ নাই, বাড়ির ছেলেরা 
যেমন ঠাহার দর্শন পাইয়া থাকেন, তেমনই দর্শনলাভ করিতে 
লাগিলাম। শ্রীশ্রীমার দক্ষিণেশ্বর যাত্রাপথের বিবরণ সব 
গুণতে লাগিলাম। কথাপ্রসঙ্গেশ্রীশ্রীমা জানিতে পারিলেন যে, 
তহার শ্রীচরণাশ্রিত ভক্ত ঘাটাল-নিবাসী পণ্ডিত শিরোমণি" 
বন্দোপাধ্যায় আমার শ্বশুর। তিনি উচ্ছৃসিত কণ্ঠে বলিলেন, 
তুমি আমার শিবুর জামাই? শিবু আমার বড় ভাল ছেলে, 
আমি নিশ্চিন্ত ইইলাম। 

“এইভাবে দিন যায়। একদিন সসঙ্কোচে মায়ের নিকট 
নিবেদন করিলাম, “মা, আমায় কৃপা করিতে হইবে। মা 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি? মন্ত্র নেবে? আমি বলিলাম, হ্যা, 
মা! শ্রীত্রীমা বলিলেন, “আচ্ছা, কাল হইবে, তোমার মন্ত্র 
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আমার নিকট আছে। পরদিন প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া স্নান 
সমাপন করিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরের পুজান্তে আমাকে আহবান 
করিলেন। আমি প্রণাম করিয়া উপবিষ্ট হইলে মা আদেশ 
করিলেন গায়ত্রী জপ করিতে। গায়ন্ত্রী জপকালে ব্রহ্মাসাধনার 
ভাবই উদিত হইল। পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম ও জপপ্রণালী 
উপদেশ করিলেন। আমি কৃতার্থ হইয়া পরম শাস্তিলাভ 
করিলাম। 

“এরপর দয়াময়ী শ্রীশ্রীমা লোকচক্ষুর অস্তরালে যাইয়া যে 
নবলীলা মাধুর্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
না দিয়া উপসংহার টানিতে পারিতেছি না। মায়ের 
লীলাসংবরণের বছর বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীমায়ের পূজার সময় 
হাজির হইয়াছিলাম। সেখানের পুজাদর্শনান্তে বাগবাজারে 
্রীত্রীমায়ের বাড়িতে উপস্থিত হইলাম। সাধারণভাবে 
জয়রামবাটীতে মায়ের ঘরে ঢুকিলেই যে-স্বরে মা ডাকিতেন __ 
“প্রভাকর', (আমি উত্তর দিতাম, “যাই মা') সেই অতিপরিচিত 
কণ্ঠস্বর কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। চমকিত হইয়া উপরে গেলাম। 
প্রভু সারদানন্দজী পশ্চিমাস্য হইয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছেন। 
আমি প্রণত হইলে শ্রীশ্রীমা যেমন করিয়া আশীর্বাদ করিতেন 
ও চুমা খাইতেন ঠিক সেইরূপ করিয়া আশীর্বাদ ও মুখচুম্বন 
করিলেন; বলিলেন, “আর এ-চোখে দেখা পাবে না, তপস্যা 
কর, যেমন আমাকে দেখছ, তেমনি দেখতে পাবে।” ভিতরে 
্রীশ্রীমা, বাহিরে শ্রীশ্রীসারদানন্দজী-_ইহা বহুবার প্রত্যক্ষ 
করিয়াছি।” 0 
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৭ শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে-_সম্পাদনা £ স্বামী পূর্ণায্মানন্দ, ৩য় খণ্ড, উদ্বোধন 

কার্যালয়, ১৯৯৭, পৃঃ ৭২৬ 
৮ মাতৃসানিধ্যে__স্বামী ঈশানানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৭৬, পৃঃ ১০৩- 

১০৬ 
৯ এ, পৃঃ ১৪৭-১৪৮ 
১০ শ্রীমা সারদা দেবী-_স্বামী গন্ভীরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০০, পৃঃ 

২৩৪-২৩৫ 
১১ এ, পৃঃ ৩৮৭ 
১২ ডাঃ প্রভাকর মুখোপাধ্যায়ের কন্যা ভবতারিণী দেবীর সূত্রে প্রাপ্ত। 
১৩ যোগেশ্বরী রামকৃষ্ণ মঠ, লিলুয়া থেকে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা 'শ্রীমা 

সারদা'-এর বৈশাখ ১৩৯৬ সংখ্যায় প্রকাশিত। 


এই রচনাটি "স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত 
হলো।--_সম্পাদক 
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প্রা |ঙ্গিকী! 


এই বিভাগ প্রকাশিত মতামত একান্তন্ডাবই পত্জাশখক-লিখিকাদর | 
-_ সম্পাদক 


প্রসঙ্গ সন্ত রামদাস 


উদ্বোধন'-এর গত মাঘ ১৪১০ সংখ্যায় “পরাধীন জাতিকে 
আত্মচেতনায় উদ্ু্ধ করেছিলেন সমর্থ রামদাস” শীর্ষক প্রবন্ধ 
সম্পর্কে কিছু নিবেদন। পৃথিবীর সমস্ত মিস্টিক সাধকের জীবন- 
কাহিনীকে তাদের ভক্তরা 'মিথ'-এর জড়োয়া গহনায় এমনভাবে 
মুড়ে দেন যে, তাতে আসল মানুষটি ঢাকা পড়ে যান। বুদ্ধদেব, 
যিশুধ্রিস্ট, শ্রীচৈতন্য--সকলের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য। একমাত্র 
ব্যতিক্রম শ্রীরামকৃঞ্ণ। তার কারণ, তিনি এমন একটা যুগে 
জন্মেছিলেন যখন মানুষকে যাচাই করা হতো যুক্তির কটিপাথরে। 
তার সান্নিধ্যে ধারা এসেছিলেন, তারা সকলেই তার ভক্ত ছিলেন 
না। তার অনুরাগীদের মধ্যে আস্তিক যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন 
নাস্তিকও। তার ধর্মমতকে সকলে মেনে না নিলেও তাকে বরিষ্ঠ 
মহাপুরুষরূপে শ্রদ্ধা জানাতে কেউ দ্বিধা করেননি। তাছাড়া গ্রহণ- 


শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রামদাসের জীবনের অনেক মিথ ও 
মিরাকল শুনিয়েছেন, যেগুলি সম্ভবত সংগৃহীত হয়েছে ১৮শ 
শতকের মারাঠি কৰি মহীপতির “সম্তভবিজয়' (ইংরেজিতে অনুদিত 
হয়েছে +500115 01 110191) 9981105" নামে, অনুবাদক 185011 5. 
/১০৮০:ও [খ21)% [২. 0০৫৮০1০) কাব্য থেকে। মহারাষ্ট্রের সম্ভদের 
জীবনকাহিনী কাব্যটির উপজীব্য । এঁতিহাসিকেরা গ্রন্থটিকে গুরুত্ব 
না দিলেও কেউ কেউ একে প্রামাণিক ভেবেছেন, যেমন ভেবেছেন 
বিচারপতি ও এঁতিহাসিক মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে। তিনি তার 
গ্রন্থে অত্যস্ত আবেগপূর্ণ ভাষায় এমন সব কথা বলেছেন, যার সঙ্গে 
প্রকৃত ইতিহাসের সম্পর্ক অত্যন্ত অল্প। প্রথমত তিনি জ্ঞানদেব, 
নামদেব, একনাথ ও তৃুকারামের সঙ্গে রামদাসকে একাসনে বসিয়ে 
মারাঠি ভক্তি আন্দোলনের বিচার করেছেন, যদিও এঁদের ধর্মমতে 
বিভিন্নতা ছিল। তিনি এঁদের সুন্দর করে শ্রেণিবিভাগ করেছেন। 
তার মতে, আনদেব 1706119019115010, নামদেব ৫০110019610, 
একনাথ 570116010, তুকারাম [61501911500 এবং রামদাস 
800%156001 এঁদের 16171018170170-এও প্রভেদ আছে। দ্বিতীয়ত, 
রাণাডে মারাঠার ভক্তি আন্দোলনকে তুলনা করেছেন ইউরোপের 
প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলনের সঙ্গে। তার মতে, এই ধর্মান্দোলন নাকি 
ছিল ব্রাঙ্গাণ্যতস্ত্রের বিরুদ্ধে, জমিদার-তস্ত্রের বিরুদ্ধে, কেতাবী 
বিদ্যার বিরুদ্ধে, ধ্রুপদী ভাষায় শিক্ষাদানের বিরুদ্ধে। রাণাডের 
একথা খাটে একমাত্র 'বারকরি' আন্দোলন সম্পর্কে। তিনি হয়তো 
ভুলে গিয়েছিলেন যে, ক্যাথলিক চার্চের সন্ন্যাসীরা যে-সুবিধা ভোগ 
করতেন, মহারাষ্ট্রের ব্রাহ্গাণদের সে-সুবিধা ছিল না। তাছাড়া 
ক্যাথলিক ধর্মগুরদের মতো এখানকার ব্রাহ্মণরা সংগঠিত শ্রেণি 
(01598171550 01855) ছিলেন না। মহারাষ্ট্রে এমন কোন বড় জমিদার 
ছিল না, যার বিরুদ্ধে আর্থিক কারণে প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে 
উঠতে পারে। রাণাডে মারাঠি ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির ধর্মমতকে 
একসঙ্গে গুলিয়ে ফেলে ভুলের ফাদে পড়েন। এঁতিহাসিকের 


1 ভাষায় 2 +1115 91077990119 000৩ 50৮1501 /25 ১110001৩101 
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রাণাডে পেশাদার এঁতিহাসিক ছিলেন না, ছিলেন 
জাতীয়তাবাদী নেতা । সে-কারণে তার আলোচনায় প্রকাশ পেয়েছে 
জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি আলেকজাগ্ডার ডাফ বলেছিলেন 
মহারান্ট্রের উত্থান সহ্যাট্রিঅরণ্যের দাবানলের মতো এক 
আকস্মিক ঘটনা। এই মতের প্রতিপ্রিয়া শোনা যায় রাণাডের কে 
তার মতে, এই উত্থান আকস্মিক নয়, বরং এর পিছনে আছে বেশ 
কিছু ঘটনা__যার অন্যতম ধমীয় আন্দোলন। রাণাডের চেযে 
আরো উগ্র জাতীয়তাবাদী ছিলেন রাজওয়াড়ে। তিনি রাণাডের 
কথার প্রতিবাদ করে বলেন যে, অন্য ধর্মগুরুরা নন__একমার 
রামদাসই ছিলেন শিবাজীর প্রত্যক্ষ উৎসাহদাতা। রামদাস 
শিবাজীর রাজনৈতিক গুরু-_এই বহুল প্রচলিত কিংবদস্তিবে 
সমর্থন করে তিনি বললেন, রামদাসই “বারকরি*কে 'ধারকরি'তে 
পরিণত করেছেন। বারকরিরা মুলত ভক্তিমার্গের পথিক, যাঁরা 
বছরে দুবার নিয়ম করে পান্ধারপুরে বিঠঠল-মন্দিরে যান। এইসং 
তীর্থিকদের রামদাস নাকি স্বাধীনতা সংগ্রামে দীক্ষা দিয়েছেন। 
অর্থাৎ সহিষুকে করেছেন জয়িযুঃ। পান্ধারপুরের স্থাণু দেবতা মন, 
গতিশীল হনুমান তার উপাস্য। রামদাসকে শিবাজীর গুরু-ূপে 
জোরদার প্রচার তিনিই শুরু করেন। অবশ্য তারও কিছু সমর্থক 
ছিল। রাজওয়াডের মতের ভিত্তি হলো নব আবিদ্কৃত ১৬৮২ 
খ্রিস্টাব্দে লেখা '৮/21:017151 11020)" নামের পুথি, যাতে লিপিবদ্ধ 
আছে রামদাসের জীবনের কিছু ঘটনা। গ্র্থটির এতিহাসিক মূল্য 
অতি অল্প। ইতোমধ্যে রাণাডের জীবদ্দশাতেই তার মতকে চ্যালে্ 
জানান সি. জি. ভাটে। রামদাসের ইংরেজি জীবনীকার রেভারেও 
ডেমিং ও রেভারেণ্ড আবটও বলেছেন, তার ধর্মমতের প্রভাব 
+191100119 50100001 2114 0111) 5০০01000111) [001111091. (এ 
9০০191 001710105 01 1110891) [০11101051৬1 ৩17৩1051010 
99 ৬. ৮ 9৫17, [9 155) 

লেখক থ বন্দ্যোপাধ্যায় রামদাসের যে 'দাসবোধ 
গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন, সেটি “ব611101 9 [১0116109] 10510117011 
101 0. [001195017 01 10151019, 0৪৮ 0 ৮0110 06 1৩118198১ 
11907901101.” (1914. 0. 156) শিবাজীর সঙ্গে রামদাসের সাক্ষাৎ 
কবে হয়েছিল তা এক বিতর্কিত বিষয়। শেষপর্যস্ত এঁতিহাসিক 
সিদ্ধান্ত হলো যে, সে-সাক্ষাৎকার ১৬৭২ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে নয় 
অর্থাৎ শিবাজী যখন অমিততেজে বিরাজ করছেন মহারাষ্ট্রের 
ভাগ্যাকাশে। তাছাড়া শিবাজীর গুরু কেবল রামদাস ছিলেন না, 
ছিলেন মৌনী বাবা বা বাবা ইয়াকুৎও। মহারাষ্ট্রের অন্যান্য 
ধর্মগুরুদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখতেন রামদাস। সে-কারণে 
এঁতিহাসিক আর. ডি. রাণাডে তাকে তুলনা করেছেন গ্রিক 
দার্শনিক হেরাক্লিটাসের সঙ্গে । (দ্রঃ ₹195010191) 10) 01910109007 
7. 20) “সমর্থ, নামের এক পৃথক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা রামদাস। 
তার মত ও পথের প্রচারের জন্য তিনি মহারাষ্ট্রে ও তার বাইরেও 
অনেক মঠ ও মন্দির গড়ে তোলেন, যদিও তার ধর্মমত সীমাবদ্ধ 
ছিল মহারাষ্ট্রের চতুঃসীমায়। তুলনায় জ্ঞানদেব, নামদেব, একনা? 
বা তুকারামের প্রভাব ছিল অনেক গভীর ও ব্যাপক। 

শিবাজী ও রামদাসের সম্পর্কটা তাহলে কেমন ছিল! 
এতিহাসিকের ভাষায় £ “3017 [২21)025 810 91152] ড/01106011 
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(01 0৬1 /25 (012 00179117019 000150, 101701), 1176 01901101 
09151010110 10101, 01410 0191 6১00120 01)29 855151001 ০০০1 
01017011011). (দ্রঃ ১০০1৭] 0017001005 01 110101) [২০112108$ 
10110, 0). 157) গজেন্দ্র গাদকরও বলেছেন, তাদের সম্পর্ক 
ছিল পারম্পরিক। তবে রামদাসের শেষ জীবনের রচনায় যে কিছু 
রাজনৈতিক চিস্তার ছাপ পড়েছে তা স্বীকার করেছেন তিনি। (দ্রঃ 
(10019111010950 00100010৬০1. 1৬, 0. 359)10119-র মতে, এই 
রাজনৈতিক চিস্তার পিছনে সক্রিয় ছিল রামদাসের প্রাকৃতিক ও 
সামাজিক পরিবেশের প্রভাব। রামদাসের জন্মলগ্নে মহারাষ্ট্রে যে 
রাজনৈতিক উত্থান ঘটছিল, তারই আংশিক প্রভাব তার রচনায় পড়া 
অন্বাভাবিক নয়। তবুও তাকে 1১০1161001 [/01050101)0 বলা যাবে 
না।স্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন 
সেকালের বাংলার বিপ্লববাদীরা। পরবর্তী কালে তাদের অনেকে 
যোগ দিয়েছিলেন রামকৃষ্ণ সচ্ঘে। তাতে একথা প্রমাণিত হয় না যে, 
্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ বিপ্লবীদের '1১01111081 0019। আসলে 
তারা ছিলেন '5111080] 0914", রামদাস যেমন ছিলেন শিবাজীর। 
প্রভাসচন্দ্র চৌধুরী 

কেশাপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯ 


প্রসঙ্গ “মাতৃতীর্ঘপরিক্রমা' 


'উদ্বোধণ' পত্রিকা শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর দেহস্বরূপ। 
ঙাদের অশেষ পৃঁপায় ও অদৃশ্য নির্দেশে ভক্তপ্রাণ শ্রীনির্মলকুমার রায় 
এই পিকার প'ঠকদের তার সঙ্গে নিত্য মাতৃতীর্থপরিক্রমার সুবর্ণ 
সুনেগ দান কহেন এবং অশেষ কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ হচ্ছেন। এতে 
একদিকে পাগকপর্গের এসকল তীর্থস্থান চাক্ষুষ দর্শনের আগ্রহ 
বাডছে, অপরদিকে অপারগদের পঠনের মাধ্যমে তৃপ্তিসাধন হচ্ছে। 
নি্লবাবুকে আমাদের হার্দিক অভিনন্দন। 

সুনীলকুমার রুদ্র 


আড়িয়াদহ, কলকাতা-৭০০ ০৫৭ 
আমরা আহত ! 


'উদ্বোধন'-এর গত চৈত্র ১৪১০ সংখ্যায় শ্রীমতী জয়িতা লাল 
লিখিত 'ৈবতীর্ঘথ উনকোটি' ভ্রমণকাহিনীর ৮ম পরিচ্ছেদে একটি 
ভুল তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। আমি বদরপুর রেলওয়ে হেড 
কোয়ার্টারের একজন অবসরপ্রাপ্ত গার্ড এবং এই সুপ্রাচীন পত্রিকার 
নিয়মিত গ্রাহক হিসাবে এর প্রতিবাদ জানাতে বাধ্য হচ্ছি। 

লেখিকা তার রচনাটিতে উল্লেখ করেছেন £ “শোনা গেল, 
পথে শালখিরা নামে একটি জায়গা আছে, সেখানে প্রায়ই ডাকাতি 
ও লুটপাট হয়। স্থানীয়দের অভিযোগ, ট্রেনের ড্রাইভার ও গার্ডের 
সহযোগিতাতেই এই কাজকর্ম হয়।” আমার বোধগম্য নয়, লেখিকা 
কোথায় এবং কাদের কাছ থেকে এই মিথ্যা তথ্য পেলেন। অতি 


পরিতাপের সঙ্গে জানাই, অদ্যাবধি এই ধরনের ঘটনা সরকারি বা. 


বেসরকারি কোন স্তরেই স্বীকৃত বা অনুমোদিত নয়। 
সমাজব্যবস্থার অবক্ষয়ে সারা ভারত জুড়েই আজ এক অস্থির 
পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের 
অশান্ত পরিস্থিতিতে কাজ করতে গিয়ে ভারতীয় রেলের অনেক 


কর্তব্যরত কর্মীকে অকালে প্রাণবিসর্জন দিতে হয়েছে। এই 
বাপারটি একাস্তভাবেই আইনশৃঙ্খলার অস্তর্গত। একটি বিশেষ 
শ্রেণি, যারা কপালের ঘাম ঝরিয়ে দিবারাত্রি ভারতীয় রেলের এই 
বিশাল কর্মযজ্কে সচল রেখেছেন, তাদের উদ্দেশে এই মিথ্যা 
সংবাদ পরিবেশনের প্রতিবাদ জানাচ্ছি। 

অভিযানকাস্তি মজুমদার 


করিমগঞ্জ, অসম-৭৮৮৭১০ 


“উদ্বোধন'-এর গত চৈত্র ১৪১০ সংখ্যায় প্রকাশিত “শৈবতীর্থ 
উনকোটি' রচনাটিতে যে আমি লিখেছিলাম-_শিলচরগামী ট্রেনে 
শালখিরা নামক স্থানে ডাকাতি ও লুটপাট হয়, তা আমার 
সহ্যাত্রীরাই বলছিলেন। দেখলাম, বদরপুর স্টেশন পার হতেই 
সকল যাত্রী একটা কামরাতেই চলে এলেন এবং সব জানলা-দরজা 
বন্ধ করে দিলেন। যাত্রীদের মধ্যে স্থানীয় মানুষই বেশি ছিলেন। 
তারাই বললেন, ট্রেনের ড্রাইভার ও গার্ডের সহযোগিতাতেই এই 
ডাকাতি হয়। কেননা, অন্য সময় ট্রেন দ্রুতগতিতে চললেও এই 
স্থানটিতে এসেই হঠাৎ মন্ত্র হয়ে যায়। দেখলামও তাই। অবশ্য ভাগ্য 
ভাল বলে আমাদের এঁ দুর্গতিতে পড়তে হয়নি। যাই হোক, রেল 
কোম্পানি বা সংশ্লিষ্ট রেলকম়ীদের আঘাত দেওয়া আমার উদ্দেশ্য 
ছিল না, শুধু যা ঘটেছে এবং স্থানীয় মানুষের মুখে শুনেছি-_তারই 
উল্লেখ করেছি। এতে যদি কেউ মনে আঘাত পেয়ে থাকেন, তবে তার 
জন্য আমি দুঃখিত। তবে আরেকটি তথ্য আমার অনবধানতার জন্য 
ভুল হয়ে গেছে। আমি লিখেছিলাম, শিলচর এয়ারপোর্ট থেকে গাড়ি 
করে করিমগঞ্জ যেতে শুকতালের কাছে বরাক নদী পার হতে হলো। 
নদীটির নাম বরাক নয়-__কাতাখাল। 

জয়িতা লাল 


. গশ্ফ শ্রিপ, কলকাতা-৭০০০৯৫ 


প্রসঙ্গ ধর্ম 


“উদ্বোধন'-এর গত বৈশাখ ১৪১১ সংখ্যায় “সংবাদ' বিভাগে 
প্রকাশিত 'শীরামকৃষ্ণ আশ্রম, মাইসোর' পড়ে অত্যত্ত খুশি হয়েছি। 
এতে প্রকাশিত অনেক কিছুই অজানা ছিল। ইতোপূর্বে আমি দুবার 
মহীশূর ভ্রমণ করেছি, বৃন্দাবন গার্ডেলেও গিয়েছি; কিন্তু কোন গাইড 
কখনোই শ্রীরামকৃষ্, আশ্রম সম্পর্কে অবহিত করেননি, ফলে সে- 
আশ্রম দর্শন করার সৌভাগ্য হয়নি। আমি যেখানেই ভ্রমণ করি, 
অবশ্যই সেই স্থানের শ্রীরামকৃষ্খ আশ্রম পরিদর্শনে সচেষ্ট হই। 
মহীশুরের মহারাজার প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ও মহীশ্রবাসীর 
এঁকাস্তিক প্রচেষ্টায় বীজ থেকে যে মহীরুহের সৃষ্টি হয়েছে মহীশুরের 
শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের মাধ্যমে, তার সুফল ভোগ করছে অগণিত 
মানুষ। বিদ্যাদান থেকে শুরু করে কারিগরি শিক্ষা, সমাজ উন্নয়ন, 
্বাস্্য, পুনর্বাসন ইত্যাদি বিভিন্ন কর্মযোগের মাধ্যমে সমাজ ও দেশ- 
স্বো এক অর্থে শ্রীরামকৃষ্ণ, স্রীত্রীমা ও স্বামীজী কথিত জীব-রূপী 
শিবসেবা। এই কর্মকাণ্ডে জড়িত সকলেই আমাদের প্রণম্য। 


আশ্রম রোড, কোচবিহার-৭৩৬১০১ 


প্রাসঙগিকী ক ৪8৪৭ 
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7৫ 
এ 


1% ২ এ তত, ০৪ 

£. ৯ টুর 
২১৮1. 1৩. 
এ টিন 1২) 
প্র ৪ 











“কথামৃত” পরিচয় $ ছবি ও ছন্দে 
নোঙর ফেলে দাঁড় টানা 


সে এক মাঝির দল, 
নৌকা ভাসিয়ে নদীপথ বেয়ে 
যারা করে চলাচল। 
একদিন তারা রাত্রিবেলায় 
৫ নৌকা কিনারে ঠেলে 
রর রর সেটিকে বাঁধতে পাড়ের মাটিতে এ 





















শি ০ 





৮৬) রর 
4 নোঙরটি দেয় ফেলে। 
্ ৫ পরদিন ভোর হতে, 

5) নৌকা ছাড়তে তারা আর দেরি 
, ৬০৮ ১..-.- , করল না কোনমতে। 
উ৯-২২-২- যথারীতি এ মাঝিদের দল 
দাঁড়টানা শুরু করে, 
একটুখানিও নড়ে! 
নড়বে বা কেন? নোঙর তুলতে 
মাঝিদের হলো ভুল, 
তাই তো নৌকা দীড়ের টানেতে 
আগায় না একচুল। 


আমাদেরও একই দশা, 
ঈশ্বরে নয়, সংসারেতেই 
ষোল আনা মন বসা। 
তাই মালা জপি, শান্ত্রও পড়ি, 
মেলে না কিছুই ফল, 
সংসারে পুরো আসক্তি রেখে 
কি করে তা হবে বল? 


৪৪৮ ঞ উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্য--৬ষ্ঠ সংখ্যা 0 আবাঢ় ১৪১১0 জুন ২০০৪ 











কিছুক্ষণ ধ্যানের পর আচার্য শঙ্কর মুখ খুললেন। 


ইদের সবচেয়ে বড় যে বটগাছটি আছে, 
তার উত্তরে মাটির নিচে এ রত্বপেটিকা পৌতা আছে। 


শিট 





ডিল কিরাত 
| 


সি 










মহাসমারোহে রত্বপেটিকা পুরীর শ্রীমন্দিরে আনা হলো। ধূমধামের সঙ্গে, হাজার আচার্য এবার এলেন .... ,/০হারাণসীপূরপতে মনিকর্মিকে 
হাজার নরনারীর জয়ধ্বনি মধ্য দিয়ে জগন্গাথদেবের দারুময় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হলো। বারাণসীতে-_ প্রায় রর বেশ দক্ষমখকাল বিভো গণেশ। 
'অবিনয়মপনয় বিষ্জো দময় মনঃ শময় বিষয়মগতৃষণম্‌। বারো ৰছর পর। | সর্বজ্ সর্বহৃদয়ৈকনিবাস নাথ 
ভূতদয়াং বিস্তারয় তারয় সংসারসাগরতঃ ॥... | খগহনাজ্জশাদীশ রক্ষ ॥ 
সত্যপি ডেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনম্ত্ম্‌। 


শঙ্করের আগ্মমনে গা ১৭ 
সামূদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্লচন সমুদ্রো ন তারঙগঃ॥ নু ? 
্ *ঃ কু 















বিশ্বনাথের মন্দির. এ 
ভাবে গাতীর্ষে গমগম নর! ১১. 
করতে লাগল। আচার্য 47১০৬: 





ধ্যানের পর করলেন 
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এ র্‌ নী রি রর রঃ .. যু ্ বুক 
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৯? । ্‌ 
£ 11851115161. 


আচার্য গঙ্গারতীরে মণিকর্ণিকা ঘাটে শিষ্যদের নিয়ে অবস্থান করতে বারাণসী থেকে আচার্য এবার এলেন মধ্যভারভের উজ্জয়িনীতে। মহাকালের মন্দিরে প্রণাম 
লাগলেন। প্রতিদিন মানুষ নানা প্রশ্ন নিয়ে ও উপদেশলাতের জন্য করে তিনি মন্দিরের বিশাল মণ্ডপে এসে বসলেন। আহুন করলেন তার প্রিয় শিষ্য 
আচার্ষের কাছে আসতে লাগল। হিন্দুধর্মের মধ্যে মত ও পথের সেকত পজ্সপাদকে। 


চে টিতে / ৫ 
বিচিত্র ধারা! আতার্ধ সকলের ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা দূর করে মূল বেদাস্ত- ৯ সারি 
তত্ব স্‌ তি রি দি 1 € ২১ ্ 
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বাজ্ঞা!ন 
রাসায়নিক দূষণ 
কমলবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় 


রর জলে ফলিডল মেশানোর কথা মাঝেমধ্যে 
শোনা যায়। ফলিডলের বিষক্রিয়ায় পুকুরের পরিবেশ 
নষ্ট হয়। ফলে জলজ প্রাণী মৃত্যুমুখে পতিত হয় ও জলের 
ওপর ভেসে ওঠে। যেকোন প্রাণী বা উত্ভিদকে বাঁচতে হলে 
তার উপযুক্ত পরিবেশের প্রয়োজন। পরিবেশের ভারসাম্য 
বিদ্বিত হলে বা কলুষিত হলে জীবজগতের অস্তিত্ব 
সঙ্কটাপন্ন হয়। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা 
খুব কম। গল্পে আছে, কালিদাস গাছের যে-ডালটি 
কাটছিলেন, সেই ডালেই নাকি বসেছিলেন। আমাদের 
অবস্থা অনেকটা সেইরকম। যে-পরিবেশে আমরা বাস করি 
_সেই পরিবেশকে আমরাই দুষিত করে তুলছি! 
যেদিন পৃথিবী নামক গ্রহটি সৃষ্টি হয়েছে, সেদিন থেকেই 
এই গ্রহের ভিতরে ও চারপাশে পরিবেশ বিদ্যমান। সেই 
পরিবেশের অনেক রূপাত্তর ঘটেছে ঠিকই, তবে তা ঘটেছে 
প্রাকৃতিক নিয়মে। এই পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃতিক 
ভারসাম্যের তেমন কোন হেরফের হয়নি। আধুনিক 
ভেঙে পড়ছে। যেসব কারণে বর্তমানে স্থল, জল, বায়ু, 
আকাশ ইত্যাদি দূষিত হচ্ছে, তার মধ্যে টি কারণ 
মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক পদার্থের চর 
আধুনিক সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখতে চা 


যায় না। খাদ্যবস্ত, প্রসাধন, দৈনন্দিন চা 
ব্যবহার্য বস্ত্র, কৃষিক্ষেত্র, যানবাহন, ॥ 
কলকারখানা ইত্যাদি সর্বত্রই ব্যবহৃত | 
হয় রাসায়নিক পদার্থ। এমনকি 
চিকিৎসা-ক্ষেত্রেও ভেষজ ওষুধের 
জায়গায় এসেছে রাসায়নিক পদার্থে চা 
তৈরি ওষুধ। উন্নত জীবনধারণের জন্য (রে 
অত্যধিক রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারের ছক 
কুফল সম্বন্ধে আমাদের যথেউ জ্ঞান [8৪ 
থাকা সত্বেও আমরা এখনো এর শৃঙ্খল £& 
থেকে মুক্ত হতে পারিনি। রাসায়নিক 





আদৌ ভেবেছিলাম, ভবিষ্যতে এই 
আমাদের জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনবে? পরিবেশ এবং 
আমাদের জীবনের ওপর এর প্রভাব সম্বন্ধে সেদিন আমরা 
কতটা সচেতন ছিলাম-_সে-ব্যাপারে সন্দেহ থেকে যায়। 

পৃথিবীর কয়লা ভাণ্ডার শেষ হয়ে আসছে। তবু এখনো 
পৃথিবীতে যে-পরিমাণ কয়লা পোড়ে, তা থেকে উৎপন্ন 
কার্বন ডাই অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, সালফার ডাই 
অক্সাইড প্রভৃতি বিষাক্ত গ্যাস, সঙ্গে মুক্ত কার্বন পরিবেশকে 
দূষিত করার পক্ষে যথেষ্ট। এইসব বিষাক্ত গ্যাসের প্রভাবে 
প্রভৃতি নানা রোগ। এছাড়াও এইসব বিষাক্ত গ্যাস বৃষ্টির 
জলে ধুয়ে মাটিতে নেমে আসার ফলে জলজ প্রাণী, 
কংক্রিটের দেওয়াল, বনভূমি প্রভৃতির ক্ষতিসাধন করছে। 

কলকারখানায় ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থ থেকে বেরিয়ে 
আসা বর্জ্যপদার্থ ইদানীং প্রায়শই প্রকৃতির সঙ্গে মিশছে। 
এইসব বর্পদার্থের মধ্যে একটি হলো ধাতব পদার্থ। 
এইসব ধাতব পদার্থ যে শুধু কলকারখানায় ব্যবহৃত 
রাসায়নিক পদার্থ থেকেই নির্গত হয় তা নয়, যানবাহন, 
গৃহস্থালিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ প্রভৃতি 
থেকেও অনবরত নির্গত হচ্ছে। এর ফলে পরিবেশে যে 
ধাতব দূষণ” হচ্ছে তা সকলের অগোচরে লক্ষ লক্ষ 
মানুষের ভবিষ্যৎ বিপন্ন করে তুলছে। 

নানাভাবে এইসব ধাতব পদার্থ আমাদের শরীরে প্রবেশ 
করছে। এদের অনেকগুলিরই শরীরে সামান্যতম সঞ্চয়নে 
বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে। তামা, লোহা, ম্যাঙ্গানিজ 
নি ১৮8১/-2:237888৮84848-8 


ফ্রাঙ্কেনস্টাইনই 
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আধিক্য ঘটলে দেখা দেয় নানা রোগের উপসর্গ । অপরদিকে 
পারে। মূলত জল ও মাছের মাধ্যমে এগুলি আমাদের 
শরীরে প্রবেশ করে। এখন দেখা যাক, এইসব ধাতু 
পারে। 

সীসা ঃ সীসা বা লেড খাদ্য, পানীয়, জল এবং যানবাহন 
থেকে উদ্ভূত গ্যাসের মাধ্যমে আমাদের শরীরে প্রবেশ 
করে। এই ধাতুর অল্প পরিমাণই আমাদের শরীরে 
বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে। এর প্রভাবে রক্তাল্পতা, 
মানসিক বিকার, মস্তিষ্ক শোথ (০96018] ৪609109), 
এনসেফালোপ্যাথি, বৃকের কর্মক্ষমতা হাস প্রভৃতির মতো 
নানা রোগ দেখা দিতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, রঙ 
শিল্পে, ব্যাটারি শিল্পে ও ছাপাখানায় সীসা বহুল পরিমাণে 
ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 

পারদ ঃ পারদ বা মার্কারি শরীরে সঞ্চিত হলে এর 
বিষক্রিয়ায় স্মৃতিশক্তি হীনতা, স্নায়বিক দুর্বলতা, বাগৃবৈকল্য, 
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্মদান প্রভৃতি হতে পারে। পারদের 
বিষক্রিয়ায় জাপানের মিনামাটি ও নাগাটা গ্রামে যেমন শত 
শত মানুষের মৃত্যু হয়েছিল, তেমনি পরবর্তী কালে হাজার 
হাজার বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হয়েছিল। এমন ঘটনা 
ঘটেছিল সুইডেন, ইরাক, গুয়াতেমালা, ঘানা ও ভারতের 
ভূপালেও। 

ক্যাডমিয়াম £ এই ধাতুর প্রভাবে বৃক-ধমনীতে 
কাঠিন্যের সৃষ্টি (10101 2110110591610519) হতে পারে। 
দেখা দিতে পারে ধমনীতে উচ্চচাপজনিত রোগ ও ক্যাল্সার। 
গর্ভাবস্থায় মায়ের শরীর থেকে শিশুর শরীরে এই ধাতুর 
প্রবেশ ঘটলে শিশু বিকলাঙ্গ হতে পারে। 

ক্রোমিয়াম £ শরীরে এই ধাতুর সঞ্চয়ন আলসার বা 
বিভিন্ন ক্ষতরোগ সৃষ্টি করতে পারে। 

তামা ঃ শরীরে রক্তোৎপাদী কোষ বৃদ্ধির জন্য তামার 
প্রয়োজন আছে। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত তামা শরীরে প্রবেশ 
করলে বিপর্যয় ঘটতে পারে। এর বিষক্রিয়ায় পাণুরোগ, 


[ই অনুষ্ঠানসূচী ঃ শ্রাবণ ১৪১১, 


(একাদশী-তিথি £ ১২, ২৬ শ্রাবণ 
্‌ বুধবার, বুধবার 
(২৮ জুলাই, ১১ আগস্ট ২০০৪) 















পাকস্থলী ও অস্ত্রের প্রদাহ হতে পারে, এমনকি চেতনা- 
হীনতার প্রবণতাও দেখা দিতে পারে। 

দস্তা ঃ অতিরিক্ত দস্তা বা জিঙ্কে বিপাককার্য ব্যাহত হয়। 

আ্যালুমিনিয়াম ঃ তবক দেওয়া সন্দেশ খাওয়ার চল 
আমাদের দেশে অনেকদিন ধরেই আছে। আগেকার দিনে 
তবক হিসাবে ব্যবহৃত হতো রুপোর পাতলা স্তর। কিন্তু 
বর্তমানে রুপোর পরিবর্তে অধিকাংশ সময় ব্যবহৃত হচ্ছে 
আযলুমিনিয়ামের পাতলা স্তর। শরীরে এই ধাতুটির অধিক 
সঞ্চয়নের ফলে দেখা দিতে পারে “আ্যালজাইমা" রোগ। 

এ তো গেল ধাতু-দূষণের কথা। এছাড়াও আছে আরো 
নানাধরনের রাসায়নিক দৃষণ। আধুনিক সভ্যতায় ক্লোরো- 
ফ্লুরো কার্বনের ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। 
রেফ্রিজারেটর, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মেশিন, প্লাস্টিক, রঙ, 
ফোম, তাপনিরোধক প্রভৃতি নানা শিল্পে এই পদার্থটির 
ব্যাপক ব্যবহার আছে। বর্তমানে বায়ুস্তরে এই যৌগটির 
উপস্থিতি লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর প্রভাবে 
উধর্বাকাশে ওজোন স্তর ধ্বংস হচ্ছে। দেখা দিচ্ছে ছিদ্র। 
সেই ছিদ্রপথে প্রবেশ করছে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি-যার 
ক্ষতিকর প্রভাবগুলির একটি হলো ত্বকের ক্যান্সার। 

আর্সেনিক দূষণের কথা আজ আর কারো অজানা নয়। 
ভূগর্ভস্থ জল অতিরিক্ত মাত্রায় উত্তেলনের ফলে পানীয় 
জলে আর্সেনিক বিষের উপস্থিতি বহু অঞ্চলেই দেখা যাচ্ছে। 
এর প্রভাবে চর্মরোগ এবং ক্যানসারের কথা আজ 
সর্বজনবিদিত। আর্সেনিক-ঘটিত কীটনাশকের ব্যাপক 
ব্যবহার এবং মিশ্রিত পাথরের স্তর থেকে জল তোলার 
ফলেও পানীয় জলে আর্সেনিক দূষণ দেখা দিতে পারে। 

কৃষিক্ষেত্রে রাসায়নিক বিষ অর্থাৎ পেস্টিসাইডের 
প্রয়োগ ব্যাপক। এর প্রতিক্রিয়ায় মারা পড়ছে কীটপতঙ্গের 
দল। ফলে পরাগসংযোগ ব্যাহত হচ্ছে। ভবিষ্যতে যদি 
কৃত্রিম উপায়ে পরাগসংযোগ ঘটাতে হয়, তবে বিস্মিত 
হওয়ার কোন কারণ নেই। বৃষ্টির জলে এইসব কীটনাশক 
ধুয়ে নালা-নর্দমা দিয়ে গিয়ে পড়ছে খাল-বিল-নদীতে এবং 
সেখান থেকে সমুদ্ধে। এর বিষক্রিয়ায় বিলুপ্ত হয়েছে এবং 
হচ্ছে বহু প্রজাতির মাছ। চ্যাং, ন্যাদশ, খলসে ইত্যাদি মাছের 
আকাল এই কারণেই। শস্যদানা এবং মাছের মাধ্যমে এই 
বিষ প্রবেশ করছে আমাদের শরীরেও। দেখা দিচ্ছে কিডনি, 
শ্নায়ু, পরিপাকতন্ত্রের নানাবিধ জটিল রোগ। রাসায়নিক 
কীটনাশকের পাশাপাশি জমিতে ব্যবহৃত হচ্ছে রাসায়নিক 
সার। এর প্রয়োগে ফলনবৃদ্ধি হলেও ভবিষ্যতে জমির 
উর্বরতা কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। 

রঙের বাহার যেন আমাদের পেয়ে বসেছে! সর্বত্র রঙের 
সমারোহ না দেখলে আমরা বোধহয় খুশি হতে পারি না! 


বিজ্ঞান ও রাসায়নিক দুষণ € 8৫১ 


রঙের ছোঁয়া লেগেছে আমাদের খাদ্যবস্তুতেও। সতেজ 
দেখাবার জন্য আনাজপত্র রঙ-জলে ডোবানো এখন 
প্রাত্যহিক ব্যাপার। মাছের কানকো লাল করার জন্য 
ব্যবহৃত হয় লাল রঙ। আনারসকে হলুদ রঙে চুবিয়ে করা 
হয় আকর্ষণীয়। ইদানীং মিষ্টির দোকানে রঙের ছড়াছড়ি। 
অনেক খুঁজলে তবে বর্ণহীন মিষ্টি পাওয়া যায়। খাদ্যবস্ততে 
যেসব রঙ ব্যবহৃত হয়, তাদের মধ্যে কয়েকটি হলো 
মেটানিল ইয়েলো, কঙ্গো রেড, ওনিয়ন ইয়েলো, কপার 
সালফেট, অরেঞ্জ-১ ও ২, মিথাইল ভায়োলেট, সুদান-২ ও 
৩, লেড ক্রোমেট, আয়রন অক্সাইড ইত্যাদি। এই সবকটি 
রঙই খাদ্য হিসাবে নিষিদ্ধ। কারণ, এগুলি সবই শরীরের 
পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকারক। 

মেটানিল ইয়েলো £ প্রধানত হলুদ রঙের জন্য ব্যবহৃত 
এই জৈব রাসায়নিক পদার্থটিকে বাজারে 'কেশরি রঙ' নামে 
চালানো হয়। ডাল, ছাতু, বেসন, শোনপাপড়ি, বৌদে, লাড্জ, 
মিহিদানা, জিলাপি, চানাচুর প্রভৃতি খাদ্যবস্তৃতে এই রঙের 
ব্যবহার অত্যধিক। এই রাসায়নিক পদার্থটির প্রভাবে রক্তে 
নিউট্রোফিল ও ইয়োসিনোফিল কণিকার মাত্রা কমে যেতে 
পারে, কোষবৃদ্ধি ঘটতে পারে। ফলে ক্যান্সার হওয়ার 
সম্ভাবনা থাকে। 
প্রভৃতিকে লাল রঙ করার জন্য এই বিষাক্ত রওটি ব্যবহৃত 
হয়। এর বিষক্রিয়ায় রক্তের প্রোটিন ও আযলবুমিনের মাত্রা 
কমে যায়, গর্ভস্থ শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি বিদ্বিত হয়। 

ম্যালকাইট গ্রিণ £ এই বিষাক্ত রওটি ব্যবহৃত হয় সবুজ 
রঙ করার জন্য। খাদ্যবস্তুর সঙ্গে দীর্ঘদিন এই রঙ শরীরে 
গেলে গর্ভধারণ ক্ষমতা কমে যেতে পারে। কমে যেতে 
পারে হৃৎস্পন্দনও। এছাড়াও বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে বৃ, 
যকৃত প্রভৃতির স্বাভাবিক কাজ। এই রঙের প্রভাবে ক্যান্সার 
হওয়ার সম্ভাবনা থাকে পুরোমাত্রায়। 

রোডামিন বিঃ বিভিন্ন খাদ্য ও পানীয়কে আকর্ষণীয় 
গোলাপি রঙ করার উদ্দেশ্যে বহু ক্ষেত্রে এই রঙটি ব্যবহার 
করা হয়। এর প্রভাবে বূক ও যকৃতের ক্ষতি ছাড়াও ক্যান্সার 
দেখা দিতে পারে। 

অরেঞ্জ২ £ নাম থেকেই বোঝা যায় এই রাসায়নিক 
পদার্থটির সাহায্যে কমলা রঙ করা হয়। খাদ্য ও পানীয়ের 
সঙ্গে এই রাসায়নিক পদার্থটি প্রায়শই আমাদের শরীরে 
যায়। এই রঙের প্রভাবে শরীরে দেখা দিতে পারে নানা 
ধরনের উপসর্গ । এর মধ্যে আছে রক্তে লোহিতকণিকা 
কমে যাওয়া, যকৃত ও শ্লীহা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ইত্যাদি। 

ব্রঁভি আর. এস. ঃ এই পদার্থটির সাহায্যে লাল রঙ 
করা খাদ্য ও পানীয় শরীরে গিয়ে ক্যালারের মতো রোগ 


দেখা দিতে পারে। এছাড়াও এর প্রভাবে যকৃতের ক্ষমত 
কমে যেতে পারে। 

মুড়ির সঙ্গে ইউরিয়া প্রায়শই আমাদের শরীরে যাচ্ছে 
এটি শরীরে জমে কিডনির অসুখ হতে পারে। এটা সকলে 
জানলেও কি এব্যাপারে আমরা সচেতন হতে পেরেছি! 
বাড়ছে। 

মশা তাড়ানোর ধূপে যে রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহাত হয়, 
তার কুপ্রভাব আজ সর্বজনবিদিত। 

সিছেটিক পলিমারের ব্যবহার দিন দিন বেড়ে চলেছে। 
দৈনন্দিন জীবনে প্লাস্টিক এখন অপরিহার্য। ফলে পৃথিবী 
জুড়ে তৈরি হচ্ছে প্লাস্টিকের পাহাড়। এগুলি 1০10-0900%- 
0০958016 নয়, অর্থাৎ প্রাকৃতিকভাবে এগুলির বিনাশ নেই। 
এর প্রভাবে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিদ্বিত হতে পারে-__ এমন 
সাবধানবাণী পরিবেশ-বিজ্ঞানীরা বহুদিন আগেই 
শুনিয়েছেন। 

রাসায়নিক দূষণের কথা আরো অনেক আছে। এই স্বপ্প 
পরিসরে সবগুলির আলোচনা সম্ভব নয়। যেটুকু আলোচিত 
হলো তা থেকে এটাই স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, বিজ্ঞানের 
অবিবেচনাপ্রসৃত ব্যবহারই এই সঙ্কটের কারণ। এর থেকে 
রেহাই পেতে গেলে প্রয়োজন ব্যাপক বৈজ্ঞানিক সচেতনতা 
ও পরিকল্পনা। এ 


|) মত, (৮) সরল, &৯) রাখাল, (১০) চার, (১১) আম, 
| ১২) মঙ্গল, (১৫) কমল, (১৬) গৌরী, (১৭) মেথর,] 
৫১৮) নীলাম্বর, (১৯) বুড়ো গোপাল। ূ 


ওপর-নিচ£ ৫১) হরিপ্রসন্ন, (২) নবগোপাল, 
ূ (8) নাটমন্দির, €৫) বলরাম, 
(১০) চালকলা, (১১) আহিরীটোলা, (১২) মণুরবাবু 
(১৩) নীলকমল, (১৪) রামেশ্বর। 


(৩) কালীপদ, 
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শ্ীম্ভগবদূর্গীতা সহজ পাঠ & লেখক £ ডঃ কমলকৃমার ঘোষ 
। & প্রকাশক « লেখক, পোঃ ইছাপুর-নবাবগঞ্জ, জেলাঃ উতর ২৪ 
৷ পরগনা, পিন £ ৭৪৩১৪৪ ৬ মূল্য £ ২০ টাকা ৬ পৃ্টাসংখ্যা £ 
| গ৪+২১০ ও প্রকাশকাল + ১৯৯৩ 


চি অনতবসীর নিত ধবল হর অনাথ 


প্রধান গ্রন্থ কোন্টি-_এই প্রশ্ন উঠে এলে গীতার নামই 
প্রথমে উচ্চারিত হয়। ভারতবর্ষের বাইরে প্রতীচ্যের নানা দেশে 
গীতা নিয়ে গভীর পর্যালোচনা 

টা] হয়েছে এবং হচ্ছে। আর 

2২7. || ভারতবর্ষে গীতার ব্যাখ্যা 
7... || বিভিন্ন গুণিজন কতভাবেই না 

টে. ১. করেছেন! ভারতের প্রধান 

) | ভাষাগুলিতে গীতার অনুবাদও 


[| হয়েছে, আমাদের বাঙলা 
1] ভাষায়ও হয়েছে। তবে সেই- 
১৫৯১০] সব অনুবাদ গীতোক্ত বাণী 
দু] ও তত্বকে পরিচ্ছন্নভাবে এবং 
মূল সংস্কৃতের নির্যাসকে 
| অনেকাংশেই তুলে ধরতে 
পারেনি। পেশায় চিকিৎসক 
ডাঃ কমলকুমার ঘোষ গীতার বঙ্গানুবাদ এবং তার পাশাপাশি 
গীতার তত্বকেও ব্যাখ্যা করে "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সহজ পাঠ 
্রস্থটি রচনা করেছেন। 

আমরা জানি-_“সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপাল- 
পন্দনঃ|/ পার্থো বৎসঃ সুধীর্ডোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥”-__ 
সব উপনিষদ যেন গাভীর সমষ্টি, গোপালনন্দন শ্রীকৃষ্ণ 
দোহনকারী, অর্জুন বৎস, মহৎ গীতামৃত হলো গাভীর দুগ্ধ এবং 
মুধীজন সেই দুগ্ধের পানকর্তা। আসলে উপনিষদ ব্রহ্মাতত্ব ও 
বিশ্বতত্ব ব্যাখ্যা করেছে, কিন্তু গীতার পরিধি আরো ব্যাপক। 
সর্শাস্ত্রম়ী গীতায় সব শাস্ত্রের যেমন সারমর্ম রয়েছে, তেমনি 
আধ্যাত্মিক তত্বের সঙ্গে সাংসারিক কর্তব্যকর্মের নির্দেশ রয়েছে, 
সকল সাধনার পরম মিলন দেখানো হয়েছে, দর্শনের সঙ্গে 
কাব্যের অপূর্ব সমন্বয় ঘটানো হয়েছে। তাই আমাদের জীবনে 
গীতার ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত এবং সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। 

এই অভিজ্ঞানই ডাঃ ঘোষকে সহজ, সরলভাবে গীতার 
অনুবাদে উদ্বুদ্ধ করেছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে প্রথম বৈশিষ্ট্য 
হলো-_অনুবাদ হবে আক্ষরিক ও অবিকৃত। এদিক থেকে ডাঃ 
'খাষ সযত্ব নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। বাক্যবিন্যাসে কিছু বৈচিত্র্য 
আছে তবে মূলের ভাব, অর্থ ও নির্যাস সম্পূর্ণভাবে বজায় 
আছে। শব্দের ব্যবহারেও তিনি কোন শিথিলতা ও তরলতার 


হই 





প্রশ্রয় দেননি। ডাঃ ঘোষ এই অনুবাদে কোথাও শব্দসম্পদে 
সমৃদ্ধ, আবার ভাষা ব্যবহারে অত্যন্ত স্বচ্ছ ও সাবলীল। তিনি 
ভাব অনুযায়ী কবিতার ছন্দ প্রয়োগ করেছেন, কোথাও চৌদ্দ 
অক্ষরের মহাপয়ারের ধ্রুপদী, গম্ভীর গতি; আবার মাঝে মাঝে 
আছে ত্রিপদী ছন্দের মধ্যমিলযুক্ত বাক্যের ব্যবহার । তবে 
এক্ষেত্রে একটা কথা উল্লেখ্য, ডাঃ ঘোষ এই অনুবাদে সাধুভাষাকে 
পরিত্যাগ করে যদি চলিতভাষার ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল 
হতেন, তাহলে এই অনুবাদ হতো আরো স্বচ্ছ এবং আধুনিক। 
তবুও তার অনুবাদ অন্যান্য অনুবাদ থেকে প্রাঞ্জল; শুধু তাই নয়, 
আধ্যাত্মিক তত্বের পরিবাহী। ডাঃ ঘোষ অনুবাদের আগে উনিশ 
পৃষ্ঠা জুড়ে গীতার পটভূমিকা ও তার মর্মবাণী যেভাবে বিস্তৃত 
পরিসরে আলোচনা করেছেন তা গীতাতত্ত্ পর্যালোচনার ক্ষেত্রে 
নবতম সংযোজন। 

আলোচ্য অনুদিত গ্রন্থটি যে ভাবগান্তীর্য ও আধ্যাত্মিক 
তত্ত্বকে নিষ্ঠার সঙ্গে তুলে ধরেছে, তার সামীপ্যে কিন্তু গ্রন্থটির 
মুদ্রণ, আকার ও অঙ্গসজ্জা পৌঁছাতে পারেনি। সাম্প্রতিক কালে 
মুদ্রণশিল্লে ও আঙ্গিক পারিপাট্যে যুগান্তকারী বিপ্লব ঘটে গেছে। 
ডাঃ ঘোষ যখন নিজেই প্রকাশক, তখন এদিকটায় সুনজর দিলে 
গ্রন্থটি দৃষ্টিনন্দন হতো অবশ্যই। আরো একটি কথা, প্রচ্ছদে এবং 
তার পরবর্তী দুটি পৃষ্ঠায় চিকিৎসক লেখকের নামের পূর্বে যে 

2 লেখা হয়েছে, তা হওয়া উচিত ছিল “ডাঃ ।0 


নি 


মনোরম আত্মকথা 


স্াতি জোয়ারে দুকল ছেয়ে ৬ লেখক £ দিলীপকৃমার রায় 
৬ প্রকাশক £ মিলন সেন, সুরকাবা ট্রাস্ট, ১০এ লালা লাজপৎ রায় 
সরণি, কলকাতা-৭০০ ০২৫ ৬ মুল্য ঠ ৩০ টাকা ৬ পৃঠাসংখ) £ 
৮+১৪৮ ৬ প্রকাশকাল 4 ১৯৯৭২ 


স্বজীবনী বা আত্মকথা লিখতে গেলে অত্যন্ত সতর্কতার 

সঙ্গে নির্লিপ্ত ও নিরপেক্ষভাবে এগোতে হয়, তা নাহলে 

শ্লিষ্ট আত্মজীবনী গতিহারা হতে বাধ্য ।-_একথা বলেছেন 

জর্জ বার্ণাড শ। তাই আমরা দেখি অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিই 

আত্মজীবনী রচনায় হাত দেননি; রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, বার্ণাড 

শ প্রমুখ এঁর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তবুও তো কত আত্মজীবনী প্রাচ্য 

ও পাশ্চাত্যে লেখা হয়েছে, হচ্ছে এবং হবেও। প্রশ্ন একটাই, 

বার্ণাড শ-য়ের কথায় বলা যায়, সেইসব আত্মজীবনী কতটা 
সত্যের মোড়কে আবৃত-_তা বোঝা কঠিন। 


এই-পরিচয় * ৪৫৩ 


বিশিষ্ট কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র 
পাঠ করতে গিয়ে এই কথাগুলি মনে পড়ে। আমাদের 
বিশ্বাস__দিলীপকুমার তার অপর আত্মজীবনী “স্মৃতির শেষ 
পাতায়' যে সততা ও নিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, 
আলোচ্য গ্রন্থে তার ব্যত্যয় ঘটেনি। 

স্থৃতি জোয়ারে দুকুল 
ছেয়ে এই নামকরণটি 
একটি পঙ্ক্তি থেকে নেওয়া। 
দিলীপকুমার গায়ক এবং ধর্ম- 
নীতিনিষ্ঠ মানুষ । পণ্ডিচেরীতে 
প্রীঅরবিন্দ আশ্রমে তিনি 





২ রচনা করেছেন এই 
আত্মজীবনী। আত্মজীবনীর মধ্যে ভ্রমণের প্রেক্ষাপটটি একটি 
নতুন মাত্রা যোগ করেছে। তাই দেখি বিদেশযাত্রাকালে ব্যাঙ্ককের 
কাছে বিমানবদুর্ঘটনার হাত থেকে কেমন করে তিনি রক্ষা 
পেলেন, আমেরিকায় গান শুনিয়ে কত ডলার তার হাতে এল-_ 
এসব বৃত্াত্ত যেমন আছে; তেমনি আছে দিল্লি, মুম্বাই ও 
চেন্নাইয়ের মতো বড় শহরে অবস্থানের কথাও। আবার 
এলাহাবাদের কথা লিখতে গিয়ে তিনি উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন, 
তেমনি উচ্ছাস ফুটে উঠেছে আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা 
বলতে গিয়ে। সবকিছু ছাপিয়ে পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের 
নানা কথা পল্লবিত আকারে উঠে এসেছে। জীবনের পথে চলতে 
গেলে কত না মানুষের সঙ্গে, কত না সুখ-দুঃখের সঙ্গে, চিত্র- 
বিচিত্র ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে হয়! দিলীপকুমার খুব 
আত্তরিকতার সঙ্গে এসকলের মনোরম ছবি এঁকেছেন। 

দিলীপকুমারের অধ্যাত্মজীবন, ভাষা, শব্দের দ্যুতি, বর্ণনার 
স্বচ্ছতা_ এসবই প্রকাশিত হয়েছে আলোচ্য গ্রস্থে। তার রচিত 
বেশ কয়েকটি সঙ্গীতও সংযুক্ত হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে। তবে 
ইংরেজি উদ্ধৃতিগুলি আত্মকথা রচনার সাবলীলতায় ব্যাঘাত 
ঘটিয়েছে। মুদ্রণ ও অঙ্গসজ্জা তেমন উচ্চমানের নয়। 


৬ 


শ্রীঅরবিন্দের জীবন ও সাধনা 


শুভক্কর ঘোষ 


শ্রীঅরবিন্দ ৬ লেখিকা £ বীণা মুখোপাধ্যায় ৬ প্রকাশিকা £ পারমিতা! 
বন্দ্যোপাধ্যায়, এছালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১১এ বঞিম চতোপাধায় ৷ 
স্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩ ও মূল্যঃ ১৮ টাকা ও পৃষ্টাসংখা £: 
১২+১২০৬ পকাশকাল ৪ ১৯৮৮ ৃ 


রত নিছক ইতিহাস নয়। এটি উৎকৃষ্ট সাহিঅ 
তুক্তও হতে পারে। ফ্রাঙ্ক হ্যারিসের এই দৃষ্টিভঙ্গির পাশে লিটন 
স্্রাচির কথাও বলা যায়। জীবনের আগাগোড়া সব ঘটনা ও 
জীবনচরিত হয় না। |- ২: 
জীবনীকারের বা চরিতকারের | 
লক্ষ্য থাকবে ব্যক্তিজীবনের 
বাহ্য ঘটনার 17078007ই | 
উদ্ঘাটনও। ড্রাইডেন, হেমকেথ 


বিবৃত করাই জীবনচরিত 
রচনার তাৎপর্য বহন করে না। 
একজন মানুষের ০9/৮/৪ 
[1011106550110) 0110 110৬/201 ৬/0110176- জন্ম থেকে মৃতু 
পর্যস্ত-__বর্ণনাত্মক ভঙ্গিতে উপস্থাপনার বিষয়টিও গুরুত্বপূরণ। 
ব্যক্তির জীবনের তথ্যসঙ্কলনই নয়, তার পারিপার্শিক, 
যুগজীবন ও জীবনজিজ্ঞাসা সম্পর্কেও জীবনচরিতকারকে 
অবহিত হতে হবে। পাশ্চাত্যে ডঃ জনসন ও জেমস বসওয়েল 
বাঙলা সাহিত্যেও শস্তুচন্দ্র বিদ্যারত্ব, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
যোগীন্দ্রনাথ বসু, অজিতকুমার চক্রবর্তী, ভিন্ন পর্যায়ে 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আরো অনেকে জীবনচরিত রচনায় 
অসামান্যতা দেখিয়েছেন। অন্যদিকে 810£1817)-র পাশাপাশি 
17981081801 (কেবল প্রশংসাসূচক) লেখারও নজির আছে। 
অলৌকিকত্ব ও দিব্য ভাবনা প্রাধান্য পায়। যিশুধ্রিস্ট, বুদ্ধদেব 
বা শ্রীচৈতন্যের জীবনকথা লেখার বিপদ ও ঝুঁকি এই কারণেই। 
কিন্ত একটি ভারসাম্যযুক্ত জীবনকথা রচয়িতার পক্ষেই সন্ত' 
সাধক বা ধর্মগুরুর জীবনী লেখা সম্ভব। 





8৫8 € উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্ষ-_৬ষ্ঠ সংখ্যা 0 আযাঢ় ১৪১১ 0 জুন ২০০৪ 


বীণা মুখোপাধ্যায়ের “শ্রীঅরবিন্দ' এমনই এক ব্যক্তিত্ব, 
ধর 00176 ও 109001)178-এর বৃত্তীস্ত কঠোর অনুশীলন ও 
নি্ঠারই ফসল। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, কবিকে তার 
চীপনচরিতে খুঁজে পাওয়া দুরাহ। আপাতজীবন ও প্রকৃত 
ভ্রীবন, বাহ্যজীবন ও ভাবজীবনের সমন্বয়েই কবির জীবন 
গড়ে ওঠে। তবু স্বীকার করতেই হয়, রবীন্দ্রজীবনী, বিশেষত 
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও প্রশান্ত পালের সুবাদে পাওয়া 
গেছে বলেই কবির কাব্য বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। 
হ্রাঅরবিন্দেরও অভিমত ছিল, তার জীবনী লেখা কঠিন। 
'্রীঅরবিন্দ' গ্রন্থের ভূমিকায় বীণা মুখোপাধ্যায় তার 
সাবধানবাণী উল্লেখ করেছেন £ “আমার জীবনী লেখা 
অসন্তব। কে ইহা লিখতে পারে? শুধু আমার ক্ষেত্রে নয়, 
[যাগী, দার্শনিক, কবি এঁদের জীবনচরিত লেখা খুবই কঠিন; 
কারণ তাদের জীবন বাইরে থেকে বোঝা সহজ নয়।” 
পেখিকাও মানেন, শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমায়ের বহিজীবিন রচনা 
সম্ভব হলেও 'অন্তজীবনের ইতিহাস রচনা” বিশেষ কঠিন। 
'যুগপুরুষ', ঝষি” "দার্শনিক" শ্রীঅরবিন্দ নিয়ে চর্চার দুরাহতা 
সর্বজনস্বীকৃত। তপু চর্চা অব্যাহত। আর. আর. দিবাকর, 
নন্ধালাল পুরাণী, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের ইংরেজি 
গিবণচরিতের প্রামাণিকতা স্বীকৃত, কিন্তু বাঙলায় ব্যাপক ও 
গভীরভাবে শ্রীঅরধিন্দের জীবনচরিত রচনা লক্ষ্য করা যায় 
না। এদিক থেকে বীণা মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
প্র্োর দাবি করতে পারে। 
বীণা মুখোপাধ্যায় শ্রীঅরবিন্দের (১৮৭০-১৯৫০) পূর্ণাঙ্গ 
গ্রাবণী রচনা করেননি। ১৮৭২ থেকে ১৯২৬ সাল পর্যস্ত 
এর্থাৎ শ্রীঅরবিন্দের ৫৪ বছরের জীবন ও সাধনার একটি 
এওনসিপধ, তথ্যনিষ্ঠ ও ভাবৈশ্বর্যপূর্ণ উপস্থাপনাই তার লক্ষ্য 
ছিণ। ১৯২৬ সালে তার 'অধিমানস, সিদ্ধিলাভের পরবর্তী 
পর্যায়ে 'অতিমানস” চেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করাই শ্রীঅরবিন্দের 
4৩ হবে। ফলে তিনি “অতিমানস' বিশ্লেষণে আর অগ্রসর 
হননি। বেদে কথিত সত্যচেতনাকেই শ্রীঅরবিন্দ “অতিমানস' 
বলেছেন। “নিজের কথা" জানাতে গিয়ে তিনি জরুরি মনে 
ধরেছেন অধিমানসের স্তরকে ক্রমশ অতিমানসগত করে 
আানা। দ্বিতীয় কাজ হিসাবে তার বক্তব্য 8 “নিশ্চেতনার যে 
$রুঙার মানব-অর্জানতাকে সমর্থন দিয়ে বিরাট প্রতিবন্ধক 
হরে দাড়িয়েছে এবং বিশ্বকে ও ব্যক্তিকেও কোনরকমে 
বলাতে দিচ্ছে না__সেই বাধাকে হালকা করে দেওয়া।” 
ধীণাদেবী 'অতিমানস, প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন, কিন্তু বিশদ 
গ্াখ্যার স্তরে পৌঁছাবার চেষ্টা করেননি। 
উঃ রমেশ মজুমদার 'শ্রীঅরবিন্দের কর্মজীবন” আলোচনা- 
দূরে তিনটি পর্যায় উল্লেখ করেছেন £ “প্রথম বাল্যজীবন ও 
বিলাতে শিক্ষা; দ্বিতীয় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাহার 
সক্রিয় অংশগ্রহণ, তৃতীয় পণ্ডিচেরীতে আধ্যাত্মিক জীবন।” 
প্রথম দুটি পর্যায় শ্রীমজুমদারের আলোচ্য বিষয় ছিল। বীণা 


মুখোপাধ্যায় প্রধানত ১০টি অধ্যায়ে শ্রীঅরবিন্দের জীবন ও 
সাধনাকে (১৯২৬ পর্যস্ত) বিশদ করেছেন। সেক্ষেত্রে জন্মকথা 
ও ইংলগ্ড, স্বদেশপ্রেম, সিভিল সার্ভিস, দেশে প্রত্যাবর্তন, 
কর্মজীবন, অধ্যয়ন ও সাহিত্যচর্চা, বিবাহ ও পারিবারিক 
জীবন, বারীন্দ্রনাথ, ভগিনী নিবেদিতা, রাজনীতি, প্রাণায়াম ও 
যোগাভ্যাস, ঈশ্বরনির্ভরতা ও প্রত্যাদেশ, স্বামী বিবেকানন্দ, 
চন্দননগর, পণ্ডিচেরীর ইতিহাস ইত্যাদি ছোট ছোট পরিসরে 
উপস্থাপন করে বীণা মুখোপাধ্যায় শ্রীঅরবিন্দকে চিনতে ও 
চেনাতে চেষ্টা করেছেন। 

১৯০৯-এ কারাবাস থেকে মুক্তি শ্রীঅরবিন্দকে 
রাজনীতির জগৎ থেকে ক্রমশ দূরবর্তী করে তুলেছিল। 
১৯১০ সালে তার পণ্ডিচেরীর জীবন সুচিত হওয়ার মধ্য দিয়ে 
জীবনগতি ভিন্নমুখী হয়ে ওঠে। ১৯১৮ সালে তার স্ত্রী 
মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু ঘটে। ১৯২০ সালে শ্রীমার প্রত্যাবর্তন । 
যোগজীবনে শ্রীমা শ্রীঅরবিন্দের পাশে থেকেছেন। সমগ্র 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন শ্রদ্ধেয়জনের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের বহুমুখী 
অভিজ্ঞতারঞ্রিত সন্বন্ধহ্থাপন ও মতবিনিময়ের কথা বীণাদেবী 
উল্লেখ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন ১৯২৪-১৯২৫-এ 
শ্রীঅরবিন্দের অধিমানস চেতনা ও সিদ্ধিলাভের বৃত্তান্ত । 
শ্রীমায়ের ব্যাখ্যাসূত্রে প্রাঞ্জল ভাষায় লেখিকা বলেছেন ঃ “মন 
আর অতিমানস-_এদুয়ের মাঝে যে-জগৎ রয়েছে, শ্রীঅরবিন্দ 
সেটির স্বতন্ত্র নাম দিয়েছেন অধিমানস (0%011711730)1” মন 
-৯ অধিমানস -৯ অতিমানস-_ এভাবেই উত্তরণের পথ। 

বীণা মুখোপাধ্যায় ১২০ পৃষ্ঠার গ্রস্থটিতে শ্রীঅরবিন্দ 
সম্পর্কে সংক্ষেপে হলেও একটি বিশ্বাসযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য 
চালচিত্র তৈরি করতে পেরেছেন। তার কৃতিত্ব এখানেই।0 


৫ পে চি 


»: শ্রীমগবঙ্গীতা ৬ লেখক £ শরণাগত ৬ এরকাশিকা বেলা 
লাহিড়ী, ডি ৩১/৫৮ মদনপুরা, বারাণসী-২২১০০১ ৬ পৃ্ঠা- 
সংখ্যার ১২+৯৮ ৬ প্রকাশকাল £ ২০০১ 

*& ধের আলোকে শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ ৬ লেখক £ চন্দনকুমার 
ভৌমিক ৬ প্রকাশক £ লেখক, পোঃ সাতবাঁকুড়া, জেলা £ পশ্চিম 
মেদিনীপুর, পিন ৫ ৭২১২৫৩৬ প্র্ঠাসংখ্যা £১২+৮০ ৬ মুলা £ 
২০ টাকা ৬ প্রকাশকাল £ ২০০৩ 

* শ্রীতীরামকৃষ গীতা ৬ লেখক* ডাঃ গৌরীনাথ মুখোপাধ্যায় 
ও প্রকাশক এ নিরাময় পাবলিকেশন, ডাঃ অলক মুখোপাধ্যায়, 
হানিমান হোমিও ডিস্পেনসারী, বেনাচিতি, দুগার্পুর-৭১৩২১৩ 
(বধগান) ৬ পষ্ঠাসংখ্যা £ ১৫৭ +৩৯ ৬ মুল্য £ ৭৫ টাকা 
ও প্রকাশকাল £ ১৯৯৯ 

+ সারদা মায়ের মেয়েবেলা ৬ লেখক £ পরিমল চক্রবর্তীর প্রকাশিকা £ 
মীনা সাহা, মাদার হাউস, ২৭ স্টেশন রোড, কলকাতা-৪৯ 
ও পর্ঠাসংখ্যা 4৫৪ ও মুল্য £১০ টাকা ৬ প্রকাশকাল ৫২০০১ 

* হাজরা মার রোজনামচার কয়েক পাতা ৬ সম্পাদনাঃ শচীদুলাল 
হাজরা ও একাশিকা £ পনম্পা সাহু, গেওখালী, পুর্ব মেদিলাপুর- 
২১৬০৩ ও পষ্ঠাসং্যাঠ ১২ +৮৬ ও মুলা ঠ ৪০ টাকা 
€ এরকাশকাল £ ২০০২ 
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|বা। 
_রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, বৃন্দাবন, 


স্বামী বিবেকানন্দের 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র মন্ত্রপৃত বাণীতে 
উদ্দীপ্ত কয়েকজন স্থানীয় মানুষের প্রচেষ্টায় বৃন্দাবনে ১৯০৭ 
সালে অতি সাধারণভাবে গড়ে উঠেছিল যে ছোট্ট হোমিওপ্যাথিক 
ডিস্পেন্সারিটি, কালের সরণি বেয়ে সের্টিই আজ পরিণত হয়েছে 
সুবৃহৎ “রামকৃষ্চ মঠ ও রামকৃঞ্চ মিশন সেবাশ্রম'-এ। এ ১৯০৭- 
এই ওখানে যুক্ত হয়েছিল চারটি শয্যা-সহ কিছু আলোপ্যাথিক 
বিভাগ। আর ১২ জানুয়ারি ১৯০৮-এ বৃন্দাবনের এই 
হাসপাতাপটিপর পরিচালনভার গ্রহণ করেন বেলুড় মঠের 
রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষ । হাসপাতালটি তার বর্তমান অবস্থানে 
উঠে আসে ১৯৬২-তে। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের দশম 
অধ্যক্ষ স্বামী বীরেম্বরানন্দজীর পুণ্য উপস্থিতিতে এটির উদ্বোধন 
করেন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু 
পরবর্তী কালে এখানে “রামকৃষ্ণ মঠ'-এর সূচনা হয় ১৯৬৫-তে। 
একটি সুন্দর মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের 
মর্মরঘুর্তি ১৯৭৩)। এখন সেখানে নিত্যপুূজী এবং নানাবিধ 
উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হয়--সারা বছর ধরে। 
এইভাবেই গড়ে উঠেছে রামকৃষ্ণ মঠ ও 
রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বৃন্দাবন। 

সারা ভারত জুড়ে রামকৃষ্ণ মিশনের যে 
অগ্রগণ্য চিকিৎসাকেন্দ্রগ্ুলি আছে, তাদের 
অন্যতম বৃন্দাবন সেবাশ্রম। এখানে মাত্র ২১টি 
“কেবিন আছে। সেগুলিতে থাকতে হলে 
সামান্য অর্থ দিতে হয় (খরচের সিংহভাগ রথ 
মিশন ভর্তুকি হিসাবে দেয়) এছাড়া 
সেবাশ্রমের সুবৃহৎ চিকিৎসাযঞ্জের 
বৈশিষ্টা হলো, এখানে কোন রোগীকে 
বহন করতে হয় না। বহির্বিভাগ ও 
অন্তর্বিভাগের সমস্ত রোগী এখানে সম্পূর্ণ 
বিনামুল্যে শল্যচিকিৎসা করান শেখ্যাসংখ্যা ১৩০), রক্ত ও 
পথ্য পান এবং নানারকম মেডিকেল পরীক্ষা করাতে পারেন। 
শুধু তা-ই নয়, মিশনের “পল্লিমঙ্গল' প্রকল্পের অধীনে একটি 
শ্রাম্যমাণ মেডিকেল ভ্যান মথুরা জেলার বহু দূরবর্তী গ্রামের 
মানুষের কাছে পোছে দেয় আলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা 
ও চোখের অস্ত্রোপচার-সহ বিভিন্ন মেডিকেল সুযোগ-সুবিধা-- 
এবং অধশ্যই বিনামুল্যে। সেবাশ্রম নির্মাণ থেকে আরম্ভ করে 
এইসমস্ত চিকিৎসার ব্যয়ভার নির্বাহ হয়েছে এবং হয়ে চলেছে 
কেবল মানুষের স্বেচ্ছাদত্ত অনুদানের সাহায্যেই- কেন্দ্রীয় বা 
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শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির, খৃন্দাবন 

রাজ্য সরকারের কোনরকম, আর্থিক সহায়তা গ্রহণ না করেই। 
আসলে, এখানকার যাবতায় সেবার বেপথে 
রয়েছে স্বামী বিবেকানন্দের কর্মাদর্শে 'রোথী 
নারায়ণের সেবা তথা উপাসনার ভাব। 

বর্তমানে বৃন্দাবন সেবাশ্রমে রয়েছে ১৫১টি 
শয্যাযুক্ত আলোপ্যাথিক হাসপাতাল; আছে 
বিভিন্ন বিভাগ--যেমন সাধারণ শলাচিকিংসা, 
চোখ, দাত, ই. এন. টি., শিশু ও মাডবিভাগ, 
॥ অর্থোপেডিক, রেডিওলজি, প্যাথলজি, আপন্রা 
সোনোগ্রাফি, এক্স-রে, ই. সি. জি., সাধাহ 
মেডিসিন, হোমিওপ্যাথি ও আযুরেদিক। এখানে 
চিকিৎসার জন্য আসেন বহু তীর্ঘযাত্রী এবং 
স্থানীয় ও সমনিহিত অঞ্চলের ধাসিন্দা। রামকু্ 
মিশনের আদর্শ অনুসারে এখানে চিকিৎসব 
ব্যাপারে জাতিধর্মের বিন্দুমাত্র ভেদ করা হয় না। রোগাদের 
শারীরিক ও মানসিক- _দুরকম স্বাস্ত্ের দিকেই নজর রাখা হয়। 
আর তাই, সেবাশ্রমের নিজন্ব গোশালার সৌজন্যে অন্তর্ণিভাগে? 
সমস্ত রোগীর জন্য যেমন খাঁটি দুধের বন্দোবস্ত আছে, তেমণি 
তাদের জন্য রয়েছে ১৬ মিমি. মুভি প্রজেক্টর ও ভিডিও প্রজে্ঠরের 
মাধ্যমে নিয়মিত অডিও-ভিসুয়াল বিনোদনের ব্যবস্থাও 

সেবাশ্রমের অন্যান্য কার্যকলাপের মধ্যে বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য নার্সিং স্কুল। উত্তরপ্রদেশ রাজ্য এবং ইণ্ডিয়ান নার্সিং 
কাউন্সিল-স্বীকৃত এই স্কুলে (ছাত্রীসংখ্যা প্রায় ৫০) দুঃস্থ মেয়েদের 
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জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ৩ বছরের জন্য সাধারণ নার্সিং ও 


মিউওয়াইফারি কোর্স চালানো হয়। এছাড়া সেবাশ্রম থেকে 


দরিদ্র বিধবাদের এবং ছাত্রদের রান্না করা খাবার, খাদ্যশস্য, 
বইপত্র, জামাকাপড়, বাসনপত্র, দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিসপত্র 
প্রভৃতি দিয়ে নানাভাবে সাহায্য করা হয়। এছাড়া দরিদ্র পরিবারে 
বিবাহ ও শেষকৃত্যাদির খরচও প্রয়োজনানুসারে দেওয়া হয়। 
সাধ-ভজনের জন্য সাধু-বৈষ্বদের পুরনো সেবাশ্রমে 
সাময়িকভাবে থাকার ব্যবস্থাও করে দেওয়া হয়। 

মন্দিরে ঠাকুর-মা-স্বামীজীর যথাবিহিত পুজা, আরতি ও 
স্ধীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ বিশেষ দিনে রামনাম, শ্যামনাম 
ষ্ধী্ভনাদি হয়। মহাতীর্থ বৃন্দাবনে অবস্থিত এই রামকৃষ্ণ মঠের 
ঘীনে রয়েছে ৮,০০০-এরও বেশি বই ও পত্রপত্রিকা এবং 
একাধিক পাঠকক্ষযুক্ত একটি বিরাট গ্রস্থাগার। মঠপ্রাঙ্গণে একটি 
ণতুণ দোতলা বাড়িতে এই গ্রস্থাগারটি ছাড়াও আছে বই বিক্রির 
কলর এবং একটি প্রথাবহির্ভীত নৈতিক শিক্ষাদান কেন্দ্র। প্রত্যেক 
ধছর এখানে একটি যুবসম্মেলন ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা 
এনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন স্কুল-কলেজ থেকে প্রায় ৭,০০০ ছাত্রছাত্রী 
প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। 

উৎসব- 

্রীত্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব 

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের নিম্নলিখিত শাখাকেন্দ্র- 
গলিতে বিভিন্ন দিনে উৎসবের আয়োজন করা হয়। 
পশ্চিমবঙ্গে ঃ বীকুড়া, ইছাপুর, জলপাইগুড়ি ও সরিষা। 
বহিঠারতে £ ফিজি। 

নতুন উপ-শাখাকেন্দ্র স্থাপন 

সম্প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি, কুড্ডাপার কাছ থেকে জমি 
ও বাড়ি অধিগ্রহণ করে কুড্ডাপায় “রামকৃষ্ণ মঠ, কুড্ডাপা” নামে 
রামকৃষ্ণ মঠ, চেন্নাই শাখাকেন্দ্রের একটি উপ-শাখাকেন্দ্র স্থাপিত 
হয়েছে। এর ঠিকানা £ রামকৃষ্ণ মঠ, ৫/৪৭৬ ট্রাঙ্ক রোড, কুঁঙ্ডাপা, 
দন্প্রদেশ, পিন-৫১৬০০১। ফোন £ (০৮৫৬২) ২৪১৬৩৩। 


হু এওসাযের বাউির বাদ] 


আবির্ভাবতিথি পালন $ গত ৪ মে ২০০৪ শ্রীবুদ্ধদেবের 
আবির্ভাবতিথিতে তার জীবন ও বাণী বিষয়ে আলোচনা করেন 
স্বামী সর্বগানন্দজী। 

্রপ্রীমায়ের পদার্পণ উৎসব £ গত ২৩ মে ২০০৪ নানা 
অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীত্রীমায়ের উদ্ধোধন বাটীতে ৯৫তম পদার্পণ 
উৎসব আয়োজিত হয়। শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, শ্রীশ্রীচ্ীপাঠ, 
উ্িগীতি, কালীকীর্তন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ধর্মসভা ছিল 
বের অঙ্জ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন কল্যাণ 
্ীাধ্যায়। “ভবিষ্যৎ নাট্যগোষ্ঠীর 'বহরূপে সম্মুখে নাটক 
বং 'প ও রঙ, যাত্রা ইউনিটের “হরিদাস উদ্ধার" যাত্রাপালা 


পরিবেশিত হয়। সকালের ধর্মসভায় শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে 
আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী, স্বামী বাণেশানন্দজী ও 
স্বামী বেদস্বরূপানন্দজী। উৎসবে সারাদিনে প্রায় ১০,০০০ ভক্ত 
হাতে হাতে খিচুড়ি ও লাড্ডু প্রসাদ গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, শ্রীশ্রীমা 
প্রথম যেবার এই বাড়িতে পদার্পণ করেছিলেন, সেদিন যে-তিথি, 
যে-তারিখ ও যে-বার ছিল, এবছরেও একই দিনে সেই তিথি, 
তারিখ ও বার পড়েছিল। 


সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে 
সংবাদ |] 


0] 
উৎসব-অনুষ্ঠান 

গোন্দলপাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতি, চন্দননগর (হুগলি) £ গত 
১৮ জানুয়ারি ২০০৪ পুজা, পাঠ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন 
ও বাণী আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর 
স্মরণোৎসব উদ্যাপিত হয় এবং এই উপলক্ষ্যে ৩৩ জন 
দরিদ্রনারায়ণকে কম্খল প্রদান করা হয়। 

বিবেকানন্দ কেন্দ্র, বিধান সরণি (কলকাতা-৬) £ গত ১৮ 
জানুয়ারি ২০০৪ বিবেকানন্দ সোসাইটি হল-এ স্বামীজীর 
জন্মোৎসব পালিত হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে 
উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম 
সহাধ্যক্ষ শ্্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। স্বামীজীর জীবনের 
বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী, স্বামী 
অমৃতরূপানন্দজী এবং এই সংগঠনের শিবাজী ঘোষ ও ডাঃ 
আর. আই. খান। এদিন “সংক্কার-ভারতী'র শিল্পী ও 
কলাকুশলীবৃন্দ “জাগরণ” নাটক অভিনয় করে। 

অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামগুল, খড়দহ (উত্তর ২৪ 
পরগনা)ঃ গত ১৮ জানুয়ারি ২০০৪ স্বামীজীর জন্মোৎসব 
উপলক্ষ্যে কলকাতার শহীদ মিনার ময়দানে এক জনসমাবেশের 
আয়োজন করা হয়। কলকাতার চার প্রান্ত থেকে চারটি সুসজ্জিত 
বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে ময়দানের সভাস্থলে 
মিলিত হয়। বহু স্কুল, কলেজ ও সংস্থার ছেলেমেয়েরা এই 
শোভাযাত্রায় যোগদান করে স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধা জানায়। 
ময়দানে মহামগুলের সঙ্ঘগীতি ও স্বামীজীর “ম্বদেশমন্ত্ 
উচ্চারণের মধ্য দিয়ে সভার কাজ শুরু হয়। সভাপতিত্ব করেন 
মহামগ্ুলের সভাপতি ডঃ নীরদবরণ চক্রবর্তী। বক্তা হিসাবে 
ছিলেন স্বামী নিত্যজ্ঞানানন্দজী, মহামগ্ডলের সহ-সভাপতি ডঃ 
ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা ও সম্পাদক নবনীহরণ মুখোপাধ্যায়। সঙ্গীত 
পরিবেশন করেন উৎপল সিংহ এবং স্বামীজীর লেখা কবিতা 
আবৃত্তি করেন তপনকুমার বসু। 

বেতালবসান শ্্রীত্রীরামকৃষ$ অনাথ সেবাশ্রম (পূর্ব 
মেদিনীপুর) $ গত ১৮-১৯ জানুয়ারি ২০০৪ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের 
মাধ্যমে ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর আবির্ভাব উৎসব পালিত হয়। 
১৮ তারিখ সকালে মঙ্গলারতি, প্রভাতফেরি ও শ্রীশ্রীচণ্তীপাঠের 





সংবাদ * 8৫৭ 


পর অনুষ্ঠিত হয় ধর্মসভা। সভার আলোচ্য বিষয় ছিল 'রামকৃষঃ 
মিশন ও শ্রীশ্রীমা*। সভায় ভাষণ দেন স্বামী দুর্গাত্মানন্দজী, রূপা 
দত্ত ও অধ্যাপক সোমনাথ ভট্টাচার্য। দুপুরে অধ্যাপক ভট্টাচার্যের 
পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয় যুবসম্মেলন। পরদিন ধর্মসভায় ঠাকুর, 
মা ও স্বামীজীর জীবন ও বাণী বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী 
কালাতীতানন্দজী। দুদিনই সন্ধ্যায় পরিবেশিত রামায়ণ গান” খুব 
আকর্ষণীয় হয়। দু'দিনে প্রায় ৯,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। 
শরীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বোলপুর (বীরভূম)ঃ গত ১৮ 
জানুয়ারি ২০০৪ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, পুরস্কার বিতরণ প্রভৃতি 
অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সারাদিনব্যাপী সম্মেলন ও যুব উৎসব 
পালিত হয়। এই সম্মেলনের সংগঠনে ছিলেন বেলুড় রামকৃষ্ণ 
মিশন বিদ্যামন্দির এবং বিদ্যামন্দিরের প্রান্তনী সংসদ। অনুষ্ঠানে 
উপস্থিত ছিলেন বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দজী, 
সহাধ্যক্ষ স্বামী ত্যাগরূপানন্দজী এবং স্বামী দেবরাজানন্দজী ও 
স্বামী পরেশাত্মানন্দজী। প্রসঙ্গত, গত ১৯ জানুয়ারি রামকৃষ্ণ মঠ 
ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী 
মহারাজ এই আশ্রমে শুভাগমন করেন এবং ২০ ও ২১ 
জানুয়ারি দুই শতাধিক ব্যক্তিকে দীক্ষাদান করেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, রামমোহন আ্যাভিনিউ 
(দুর্গাপুর) £$ গত ২২ জানুয়ারি ২০০৪ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের 
সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসবের শুভারম্ত হয়। এদিন সায়াহে দুর্গাপুরের 
“স্বামী বিবেকানন্দ বাণীপ্রচার সমিতি', “এ. বি. এল. শ্রীরামকৃষ্ণ 
সোসাইটি', “সাধুডাঙা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম", রামকৃষ্ণ ধাম" এবং 
শরৎপল্লী রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ'-এর সদস্য ও সদস্যাবৃন্দ শ্রীশ্রীমায়ের 
সুসজ্জিত প্রতিকৃতি-সহ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে সেবাশ্রমে 
উপস্থিত হন। সেবাশ্রমের সম্পাদক বাসুদেব মুখার্জি সকলকে 
স্বাগত জানান। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও 
রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী 
মহারাজ। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণীর ওপর আলোচনা 
এবং আশীর্বাণী প্রদান করেন। গত ২৫ জানুয়ারি ২০০৪ 
সারাদিনব্যাপী এক ভক্তসম্মেলনে প্রায় চারশতাধিক ভক্ত 
উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানের শুরু ও সমাপ্তিতে আশীর্বাণী 
প্রদান করেন শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। 'কথামৃত' পাঠ 
করেন স্বামী আত্মনিষ্ঠানন্দজী। শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী বিষয়ে 
স্বামী সনকানন্দজী, স্বামী ভক্তিপ্রিয়ান্দজী ও স্বামী 
অমরাত্মানন্দজী। 
তালপুকুর শ্রীশ্রীমা সারদা সঙ্ঘ, বারাকপুর (উত্তর ২৪ 
পরগনা) $ গত ২৩ ও ২৪ জানুয়ারি ২০০৪ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের 
মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ধিকী উৎসব এবং 
স্বামীজীর জন্মোৎসব পালিত হয়। উভয় দিনে আয়োজিত 
ভক্তসমাবেশে আলোচনা করেন যথাক্রমে স্বামী স্বতন্ত্ানন্দজী ও 
স্বামী পৃতানন্দজী। সবশেষে “করুণামযী মা সারদা" গীতি-আলেখ্য 
পরিবেশন করেন প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সম্প্রদায়। 
তিলজলা বিবেকানন্দ সেবাসংসদ, রামকৃষ্ণ আশ্রম 
(কলকাতা-৩৯) £ গত ২৪-২৫ জানুয়ারি ২০০৪ বিশেষ পুজা, 
শোভাযাত্রা, ভক্তিগীতি, প্রসাদ বিতরণ, ধর্মসভা, নাটক প্রভৃতির 
মাধ্যমে ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর জন্মোসব পালিত হয়। 


প্রথমদিন বিশেষ পূজা ও হোম করেন স্বামী বুদ্ধাত্মানন্দ্ী 
বৈকালিক ধর্মসভায় শ্রীত্রীমায়ের জীবন ও বাণী বিষয়ে ভাষণ 
দেন স্বামী গোবিন্দানন্দজী, বন্দিতা ভট্টাচার্য ও সুনন্দ সান্যাল, 
এদিন প্রায় ৪০০ ভক্ত প্রসাদ পান। দ্বিতীয়দিন বৈকালিক 
ধর্মসভায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর জীবন ও বাণীর ওপর 
আলোচনা করেন স্বামী আত্মবোধানন্দজী, ডঃ অমলকুমার 
মুখোপাধ্যায় ও ডঃ স্বরূপপ্রসাদ ঘোষ। এরপর “বিলে থেকে 
বিবেকানন্দ' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। 

শ্রীরামকৃষ্চ সারদা সেবায়তন, এয়ারপোর্ট ১নং গেট 
(দমদম) $ গত ২৫-২৬ জানুয়ারি ২০০৪ মঙ্গলারতি, উপনিষদ 
পাঠ, ভজন, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠাদিবস এবং 
ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর আবির্ভাব উৎসব পালিত হয়। ২৫ 
তারিখে বিশেষ পুজা করেন স্বামী প্রাণারামানন্দজী। “মায়ের 
কথা" ও “কথামত” পাঠ এবং "দুঃস্থ" নারায়ণদের মধ্যে কম্বল 
বিতরণ করেন স্বামী অমলাত্মানন্দজী ও স্বামী বেদস্বরূপানন্দভী' 
এদিন প্রায় ১,২০০ ভক্ত হাতে হাতে এবং প্রায় ৩০০ ভক্ত বসে 
প্রসাদ পান। ধর্মসভায় ভাষণ দেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ 
মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী শিবময়ানন্দজী এবং স্বামী 
খতানন্দজী ও সন্তোষকুমার ঘোষ। ২৬ তারিখ ভজন, ভক্তিগীতি 
ও সন্ধ্যারতির পর সেবায়তনের প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষ 
মঙ্গলদীপ প্রজ্বলন এবং ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী সত্যস্থানন্দউ 
ও পবিভ্রকুমার ভট্টাচার্য। 

বিবেকানন্দ আদর্শ মিলনমন্দির (কলকাতা-৪২) $ গত ২২ 
জানুয়ারি ২০০৪ সরস্বতীপূজার দিন মিলনমন্দির পরিচানিং 
তিনটি অবৈতনিক শিক্ষাকেন্দ্রে শ্রীশ্রীমায়ের পঞ্চপোচরে পু 
হয ্রী্ীময়ের ওপর আলোচনা করেন সবার মু্রপন 
ও প্রত্রাজিকা ধীরেশপ্রাণাজী। এদিন প্রায় ২৫০ জন ছাত্রছাত্রী ৫ 
ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। 

বসিরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবা সঙ্ (উত্তর ২৪ 
পরগনা) ঃ গত ২৬ জানুয়ারি ২০০৪ বিশেষ পূজা, 'কথামৃত ও 
“মায়ের কথা" পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব এবং রা 
মা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব পালিত হয়। দুপুরে প্রায় ১০,০০০ 
ভক্ত প্রসাদ পান। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন হ্বাণ 
অচ্যুতানন্দজী, ডঃ তাপস বসু ও ডঃ শশাঙ্কশেখর মণ্ডল। 

আগরা সারদামণি পল্লিমঙ্গল সংস্থা (পশ্চিম মেদিনীপুর)! 
গত ২৬-২৮ জানুয়ারি ২০০৪ মঙ্গলারতি, বেদ ও 'গীতা' পাঠ 
ভজন, বস্ত্রবিতরণ, নরনারায়ণসেবা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক 
প্রতিযোগিতা, কীর্তন, গীতি-আলেখ্য প্রভৃতির মাধামে 
শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব ও শ্রীত্রীসরস্কতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। 
পরে প্রা ৩০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। নিত দি 
ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী ব্রহ্মাবিদানন্দজী, স্বা 

ও ডঃ শ্যামল গুপ্ত। এছাড়া প্রায় ৬০ ডদ 

মহিলার উপস্থিতিতে একটি “মাতৃ সচেতনতা শিবির' অনুষ্ঠিত 
জপ স্বাস্থ্য ও ধর্ম বিষয়ে বক্তব্য রাখেন 
বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌, স্বাস্থ্যকর্মী ও সম্নযাসিনীবৃন্দ। 

হাব যার বিবেকানন্দ আজান (তা ২৪ প্রানি 
গত ৩১ জানুয়ারি থেকে ২ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ মঙ্গলারতি, পৃ 
পাঠ, শোভাযাত্রা, ভক্তিগীতি, ্রসাদ-বিতরণ, স্া্াপরীকষ নি 


৪৫৮ উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্ষ-_৬ষ্ঠ সংখ্যা 0 আবযাঢ ১৪১১ 0 জুন ২০০৪ 


যুবসম্মেলন, জনসভা, বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ, 
নাট্য, গীতি-আলেখ্য, চলচ্চিত্র প্রদর্শন, নাট্যানুষ্ঠান প্রভৃতির 
মাধ্যমে স্বামীজীর জন্মোৎসব পালিত হয়। নবনির্মিত রামকৃষঃ 
পাঠভবন, ব্রিগুণাতীতানন্দ ভবন এবং অদ্বৈতানন্দ ভবনের 
দ্লারোদ্ঘাটন করেন স্বামী প্রভানন্দজী। আলোচনাসভায় স্বাগত- 
ভাষণ দেন আশ্রম-সম্পাদক দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। বিভিন্ন দিনের 
আলোচনাসভায় ভাষণ দেন স্বামী প্রভানন্দজী, স্বামী 
বীতরাগানন্দজী ও স্বামী অন্নপূর্ণানন্দজী। স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবিরে 
অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ডাঃ রঞ্জিত পাজা ও 
ডাঃ সাধন সেন ও ডাঃ কৃষ্ণপদ দাস (পৌর প্রধান, হাবড়া)। 
উৎসবে প্রায় ৩,০০০ ভক্ত যোগদান করেন। 

বেলডাঙা সারদা-রামকৃ্ণ পাঠচক্র (মুর্শিদাবাদ) £$ গত ৩১ 
জানুয়ারি-_-১ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার 
পরিষদের নির্দেশনায় স্থানীয় নেতাজী পার্ক সম্মেলন-কক্ষে যুব- 
প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই শিবিরে বিভিন্ন 
সংগঠনের ২১ জন যুবক অংশগ্রহণ করে। স্বামীজীর ভাবধারা 
সম্পর্কে আলোচনা করেন স্বামী শিবনাথানন্দজী ও স্বামী 
জ্ঞানলোকানন্দজী। স্বাগত-ভাষণ ও ধন্যবাদ-জ্ঞাপন করেন 
পাঠচক্রের সম্পাদক প্রশান্ত শ্রীমানী। এই সম্মেলনে উপস্থিত 
ছিলেন আঞ্চলিক ভাবপ্রচার পরিষদের আহায়ক ডঃ দীপক দত্ত, 
জেলা-আহায়ক অসিত চট্টোপাধ্যায়, যুব সংগঠক অতনু 
চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। শিবির সমাপ্ত হয় স্বামী বিবেকানন্দ 
ভাবানুরাগী যুবসম্মেলনের মাধ্যমে । এই সম্মেলনে শতাধিক যুব- 
প্রতিনিধি ও স্থানীয় মানুষের উপস্থিতিতে বক্তব্য রাখেন স্বামী 
শিবনাথানন্দজী, স্বামী সোমাত্মানন্দজী, বিশিষ্ট ব্যক্তি ও যুব 
প্রতিনিধিগণ। উপস্থিত সকলের মধ্যে “স্বামী বিবেকানন্দের 
ভারত-প্রত্যাবর্তন” পুস্তিকা ও ছবি বিতরণ করা হয়। 

মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদ $ গত ৩১ 
গানুয়ারি_-১ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ খেজুরী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে (পূর্ব 
মেদিনীপুর) বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ২৮টি আশ্রম থেকে 
৪১ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। এতে ঠাকুর, মা 
€ স্বামীজীর জীবন, বাণী ও ভাবান্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা 
করেন স্বামী সত্যস্থানন্দজী, স্বামী অক্ষতানন্দজী, স্বামী 
দিব্যবুতানন্দজী ও স্বামী আত্মপ্রভানন্দজী। পরিষদের আহায়ক 
কমলকুমার মান্না বার্ষিক প্রতিবেদন ও হিসাব পেশ করেন। স্বামী 
দিব্যব্রতানন্দজী পরিবেশিত সঙ্গীত সম্মেলনকে মাধূর্যমপ্িত করে 
তোলে। 

শীশ্রীমা সারদাদেবীর সার্ধ শতবগসর আবির্ভাব উৎসব 
উদ্যাপন কমিটি, বড়িশা, ঠাকুরপুকুর, জোকা অঞ্চল 
(কলকাতা)ঃ গত ৩১ জানুয়ারি-_-১ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ 
শোভাযাত্রা, পূজা, প্রসাদ বিতরণ, গল্পবলা, আবৃত্তি, সঙ্গীত ও 
কুইজ প্রতিযোগিতা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের 
সাধ শতবার্ষিকী উৎসব উদ্যাপিত হয়। প্রথমদিনের সভায় 
উপস্থিত ছিলেন স্বামী বলভদ্রানন্দজী, তরুণ গোস্বামী ও 
শীতাংশুকুমার চত্রবরতী। পরদিন ধর্মসভায় ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা 
ধীপপ্রাণাজী। ১৯ ফেব্রুয়ারি উৎসবের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে স্বামী 
লোকনাথানন্দজী ও স্বামী পূর্ণাত্বানন্দজী যথাক্রমে সভাপতি ও 
প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে সঙ্গীত 


পরিবেশন করেন স্বামী বুদ্ধদেবানন্দজী। অনুষ্ঠানগুলি 'বড়িশা 
বিবেকানন্দ গার্লস হাই স্কুল'-এ অনুষ্ঠিত হয়। 

্রত্রীরামকৃষণ পাঠচন্ত্র, সোদপুর উত্তর ২৪ পরগনা) £ গত 
১ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ পানিহাটী লোকসংস্কৃতি ভবনে ভক্ত- 
সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। স্বাগত-ভাষণের পর ভক্তিগীতি 
পরিবেশন করেন তরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বাগতা রায়, মাধুরী 
ঘোষ, ভারতী সরকার ও নন্দা ঘোষ। এই সম্মেলনে ভাষণ দেন 
স্বামী অচ্যুতানন্দজী ও বিষুব্পদ চক্রবর্তী 

পাতুল মিলনমন্দির শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র €েগলি)ঃ গত ১ 
ফেব্রুয়ারি ২০০৪ প্রভাতফেরি, বিশেষ পুজা, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, 
ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে 
প্রায় ৫০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। ধর্মসভায় ভাষণ 
দেন স্বামী বরানন্দজী, দেবী সুমিত্রাম্থা (মিতা মা), সমীর 
বন্দোপাধ্যায়, কমলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় ও হিমাংশু ঘোষ । স্বাগত- 
ভাষণ প্রদান এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে তাপস 
মুখোপাধ্যায় ও পঙ্কজ দে। 

১০ মাইল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবা সঙ্ঘ, মহারাজগঞ্জ 
(দক্ষিণ ২৪ পরগনা) £ গত ২ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ স্থানীয় 'কৃষ্ণপ্রসাদ 
আদর্শ বিদ্যাপীঠ'-এর স্কুল মাঠে “ইনস্টিটিউট অফ কালচার'-এর 
সহযোগিতায় স্বামী বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী যুবসম্মেলনের 
আয়োজন করা হয়। উপস্থিত প্রায় ৩০০ প্রতিনিধির প্রত্যেককে 
একটি করে স্বামীজীর বই ও ছবি প্রদান করা হয়। সম্মেলনে ভাষণ 
দেন স্বামী সুপর্ণানন্দজী ও স্বামী শাস্তিদানন্দজী। এদিন সন্ধ্যায় 
ভক্তিগীতি, আলোচনাসভা প্রভৃতির মাধ্যমে সেবাসচ্ঘের বার্ষিক 
উৎসব পালিত হয়। উৎসবে প্রায় ২,৫০০ ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। 
আলোটনাসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী সুপর্ণানন্দজী, স্বামী 
শাস্তিদানন্দজী, পরিব্রাজক সন্ন্যাসী স্বামী উত্তমানন্দজী, নুরিণ 
তামান্না খাতুন, সঙ্ঘের সহ-সভাপতি অশোক দাস ও সম্পাদক 
উপলকুমার গায়েন। মরণোত্তর চক্ষুদানের জন্য পঞ্চানন পড়ুয়া ও 
ডাঃ কমলকান্তি গায়েনের পরিবারকে এদিন ঠাকুর, মা ও 
স্বামীজীর ফটো প্রদান করা হয় এবং বিভিন্ন স্কুলের কৃতী 
ছাত্রছাত্রীদের স্বামীজীর বই উপহার দেওয়া হয়। 

বেলপুর শ্রীশ্রীরামকৃ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র (হাওড়া) $ গত 
২ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী 
উপলক্ষ্যে সারাদিনব্যাপী ভক্তসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। 
শ্রীত্রীমায়ের জীবন ও বাণী বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী 
চিদ্রূপানন্দজী, স্বামী বিদ্যানন্দজী, কাজল বৈতালিক ও সুমিত্রা 
গাঙ্গুলি। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন বিপাশা বৈতালিক ও 
অমলকৃষ্ণ রায়। ৬০০ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেন। 

ফুলিয়া বিবেকানন্দ যুবমহামণ্ডল (নদীয়া) $ গত ২ ফেব্রুয়ারি 
২০০৪ সঙ্গীত, আলোচনাসভা, প্রদর্শনী প্রস্তুতির মাধ্যমে স্থানীয় 
“সুকান্ত ভবন'-এ স্বামীজীর জন্মোৎসব পালিত হয়। এদিন দুপুরে 
আয়োজিত রক্তদান শিবিরে ৭০ জন রক্তদান করে। বৈকালিক 
আলোচনাসভায় স্বামীজীর জীবন ও বাণী বিষয়ে আলোচনা 
করেন বঙ্কিমনগর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী 
সুরেশানন্দজী, রঞ্জিতকুমার ঘোষ ও বিষুণপদ বসাক। স্বাগত ও 
সমাপ্তি-ভাষণ প্রদান করেন যথাক্রমে সংগঠনের সম্পাদক রঞ্জন 
বসাক ও রসময় ভট্টাচার্য। 


সংবাদ ৪৫৯ 


বাগআীচড়া রামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম, শাস্তিপুর (নদীয়া) ঃ 
গত ৫-৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের 
নবম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ ও রামকৃষ্ণ 
মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ স্বামী দয়ানন্দজী 
মহারাজের জন্মস্থানে প্রতিষ্ঠিত এই আশ্রমের বার্ধিক উৎসব 
নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদযাপিত হয়। রামকৃষ্ণ মঠ ও 
রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী 
মহারাজ এই আশ্রমে এসে একরাত্রি বাস করেন এবং ৭ 
তারিখ মাধবানন্দ ভবনের উদ্বোধন ও শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরে (দুই 
শতাধিক বছরের পুরনো দুর্গামগ্ুপ বর্তমানে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরে 
রূপাস্তরিত এবং আশ্রমের অন্তর্গত) ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
প্রতিকৃতি স্থাপন করেন। এদিন পূর্বাহে স্বামী শাস্তাত্মানন্দজী 
ও স্বামী স্বতন্ত্ান্দজী যথাক্রমে বিশেষ পূজা ও শ্রীস্রীচণ্ডী 
পাঠ করেন। ৬ তারিখ দুপুরে সাধূসেবায় ৩০ জনের বেশি 
সাধু-ব্রন্মচারী উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন দিনের বৈকালিক 
ধর্মসভায় ভাষণ দেন রামকৃষ্চ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের 
অন্যতম সহ-সম্পাদক শিবময়ানন্দজী এবং স্বামী 
গুদ্ধব্রতানন্দজী, স্বামী ভবহরানন্দজী, স্বামী জয়ানন্দজী, স্বামী 
মুক্তিকামানন্দজী, স্বামী শিবনাথানন্দজী ও অধ্যাপক ব্রজলাল 
বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনদিনই সন্ধ্যায় চলচ্চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। 
৭ তারিখ দুপুরে নরনারায়ণ-সেবায় প্রায় ১৫,০০০ মানুষকে 
বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। 

সেবাব্রত 

বিশ্ববিবেকতীর্থ, অরবিন্দ নগর (কলকাতা-৩২)$ গত ১৮ 
জানুয়ারি ২০০৪ স্বামীজীর জন্মজয়স্তী উপলক্ষ্যে কলকাতা 
লায়ন্স নেত্র নিকেতনের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণের দ্বারা 
“আজাদগড় বালক বিদ্যাপীঠ" প্রাঙ্গণে ১৪২ জনের চক্ষু-পরীক্ষা 
করা হয় এবং তাদের মধ্যে ৩০ জনের ছানি অস্ত্রোপচার করা 
হবে বলে স্থির হয়। 

শ্রীশ্রীরামকৃষ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, ইড়পালা (পশ্চিম 
মেদিনীপুর)ঃ গত ২৪-২৫ জানুয়ারি ২০০৪ ইছাপুর (ময়াল) 
রামকৃষ্জ মঠের সহযোগিতায় একটি দস্তচিকিৎসা-শিবিরের 
আয়োজন করা হয়। এ শিবিরে ৬২ জনের দীত তোলা, ১০ 
জনের দাঁতে ফিলিং এবং ২৩ জনের দীতের সাধারণ চিকিৎসা 
করা হয়। প্রত্যেক রোগীকে মঠের পক্ষ থেকে বিনাব্যয়ে ওষুধ 
দেওয়া হয়। ব্যাঙ্গালোরের ভি. এস. ডেণ্টাল কলেজের অধ্যাপক 
এবং বিভাগীয় প্রধান করুণাদেবী ও দুই সহকারী মহিলা চিকিৎসা 
করেন। ইছাপুর মঠের স্বামী নিত্যযুক্তানন্দজী ও সাতজন 
সহযোগী এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন। 


উদ্বোধন 

(ববীরভূম)ঃ গত ২২ জানুয়ারি ২০০৪ সেবাসমিতির 
প্রার্থনাগৃহের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের 
অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। তিনি 
ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর শ্রীচরণে অর্থ্যপ্রদান করার পর সমিতির 
উন্নতিকল্পে আশীর্বাণী প্রদান করেন। আয়োজিত ধর্মসভায় ভাষণ 
দেন স্বামী বাগীশানন্দ পুরীজী। এদিন প্রায় ৪,০০০ ভক্তকে 
বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। 


পরলোকে 

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, হালিশহর 
(নদীয়া)-নিবাসী জগদীশচন্দ্র বসু গত ২৮ অক্টোবর ২০০৬ 
পরলোকগমন করেন। তার বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। তিনি 
কৈলাসহর ও গুয়াহাটা রামকৃষ্ণ আশ্রমের অন্যতম প্রতিষ্ঠাত 
সদস্য ছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি হালিশহর শ্রীশ্রীরামকৃষণ 
স্মরণোংসব কমিটি ও পাঠচক্রের সদস্য ছিলেন। 

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, উত্তর ২৪ 
পরগনার বিরাটী-নিবাসিনী শোভারানী অঙ্কুর গত ২৭ ডিসেম্বর 
২০০৩ পরলোকগমন করেন। তার বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। 

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষা 
বাংলাদেশের টট্টগ্রাম-নিবাসী সুধীর সেনগুপ্ত গত ২৭ ডিসেম্বর 
২০০৩ পরলোকগমন করেন। তার বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। 
তিনি চট্টগ্রামের “সময়” নামে শ্রীরামকৃষ্ণ-চর্চা ও প্রচারকেন্তরের 
আজীবন সদস্য ও কোষাধ্যক্ষ এবং “উদ্বোধন”-এর গ্রাহক ছিলেন। 

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষা, ধুবডি 
(অসম)-নিবাসী গোপালচন্দ্র দত্ত গত ২৮ ডিসেম্বর ২০০5 
পরলোকগমন করেন। তার বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। 

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, দমদম- 
নিবাসী, স্বাধীনতা-সংগ্রামী গণেশচন্দ্র বিশ্বাস গত & জানুয়ারি 
২০০৪ প্রয়াণ করেন। তার বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। 

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষা, 
কলকাতা-নিবাসিনী কল্যাণী দাশগুপ্ত গত ৬ জানুয়ারি ২০০$ 
পরলোকগমন করেন। তার বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। তিনি 
স্থানীয় গড়িয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, কলকাতা- 
নিবাসী ডাঃ হরিকুমার দে গত ৭ জানুয়ারি ২০০৪ 
পরলোকগমন করেন। তার বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। 

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, উত্তর ২) 
পরগনার নববারাকপুর-নিবাসী জ্যোতিষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গত ১০ 
জানুয়ারি ২০০৪ প্রয়াণ করেন। তার বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। 
তিনি দীর্ঘদিন বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদের সভাপতি ছিলেশ। 

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, মৌ 
(হাওড়া)-নিবাসী মানসকমল মাজী গত ১৪ জানুয়ারি ২০০১ 
প্রয়াণ করেন। তার বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তিনি মৌড়ী কথানৃত 
পাঠচক্র ও মাকড়দহ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সাধনালয়ের সদস্য ছিলেন! 

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, কলকাতা- 
নিবাসী সুশীলচন্দ্র ব্যানার্জি গত ১৪ জানুয়ারি ২০০৪ 
পরলোকগমন করেন। তার বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। 

শরৎ স্বামী বীরেম্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষা 
কামারপুকুর (হুগলি)-নিবাসী রবীন্দ্রনাথ গুহ গত ১৪ জানুয়ারি 
২০০৪ পরলোকগমন করেন। তার বয়স হয়েছিল ৮৬ বছঃ। 

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, বাটানগঃ 
(দক্ষিণ ২৪ পরগনা)-নিবাসী সৃষ্টিধর পাল গত ১৬ জানুয়ারি 
২০০৪ পরলোকগমন করেন। তার বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর! 

শ্রীমৎ স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, কোরগ 
(হুগলি)-নিবাসিনী অনিমা মুখোপাধ্যায় গত ২৮ 
২০০৪ পরলোকগমন করেন। তার বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর।9 
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সহৃদয় জনসাধারণের রর অকুঠ সস আমাদের 
ত্মপ্রায় স্কুলগৃহটি পুননির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে। এই সুযোগে 


সবাইকে আমরা আস্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভগবান তাদের ০ এ মি 
সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ করুন। 


আপনারা দয়া করে এখানে এসে নতুন সাজে সজ্জিত স্কুলবাড়ি তথা সমগ্র আশ্রমটি দেখে যান, এই অনুরোধ জানাই। 
পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামে অবস্থিত এই আশ্রমটি নানা ধরনের কাজে ব্যাপূত রয়েছে। নি্গে প্রদত্ত হিসাৰ অনুযায়ী আরো কিছু টাকা 


আশ্রমটির দরকার। এজন্য আপনাদের কাছে আবার আবেদন জানাচ্ছি। 
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অনেক দিনের | হবে না। জগতের সকলের জন্যে আমি 

ভোগ করে গেলাম ।- শ্রীরামকৃষ্ণ 
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উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কৃপ ||; ! হাজার জনের হাজার সমস্যা, সংশয় এবং সন্ধিৎসা-বিজড়িত | 


প্রশ্ন আর ঠাকুরের দেওয়া তার সুবিন্যস্ত, সুসংবদ্ধ এবং | 
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জন্য-_শুধু একবার কোনরকমে পড়ে ফেলার জন্য নয়, 
সারাজীবন ধরে পড়ার জন্য-_ শুধু পড়ে আনন্দ পাওয়ার 


জন্য নয়, বন্ধুর জীবনপণথের প্রতি মুহূর্তের সথ্গলক হিসাবে | 
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এভারগ্রীন ইমেজেস ৬ বেকবাগান, ২২৮১-৫২৪৭ 
বুক কর্ণার রিজেন্ট কলোনি ২৪৭১-৯৭৮০ 


সি জার এরর পর হর ক পপর পর রর আর জর ওর বারা (ররর হারার পর রটে হারার বারন (রর খাই ওর জরা? পরার এরর রস বি 
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* ঈশ্বরের নামগুণগান 

* সাধুসঙ্গ 

* নির্জনবাস 

* বড়লোকের বাড়ির দাসীর মতো সংসারে থাকা 

* বিচার ও অনাসক্তি ঃ ঈশ্বরই নিত্য আর সব অনিত্য-_এই চিন্তা করা 
-_ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত অবলম্বনে 
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নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা 
সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত 
শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে। 


রি 
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টেনে তোলে । তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে__ভোগে। তাকেও ভগবানের 
কৃপা উধ্বগামী করে। 
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€. দোতাওনো। ... 

২৮৯ সী এর, ৭৭ ১0 
৯৬৬-৬১১৬১০.২.১০০:০০১১০৭ 





উদ্বোধন 0 আযাট ১৪১১ ক ৪৬৫ 


পা পপ পপ পপ হর পা গা অর হ এ (পা 
স্পট পর 


ভগবান মন দেখেন। কে কি কাজে আছে, কে কোথায় পড়ে 11 
| আছে, তা দেখেন না। ভাবগ্রাহী জনার্দনি। শ্রীরামকৃ্ণ | | 11791815170 18858118 801191 10 ০011911- 
| 





সঃ 11911 2170 1709 ৬109 50012॥ 10 101111106. 
তি যে সব ছেড়ে তার আশ্রয় নিয়েছে, যে 


5171 71 ১57810506৬1 


| 
হতে চায়--তাকে যদি রক্ষা না করেন, সে তো তারই | 
চি 251 


1711 13251 00771171077127715 77071 : 


[700985১০01৩ 
21121710171592 


ূ 
ণ 
ূ 
ূ 
| 
| 121111)0072811711811111111011 71 ঈ 
ূ 
ূ 
| 
| 
| 
| 
ূ 
ূ 


৮৫ 
ধর্মের রহস্য তত্বকথায় নয়--আচরণে। সৎ হওয়া এবং সৎ 
কাজ করা-_তার মধ্েই সমস্ত ধর্ম। যে শুধু “প্রঙ়" “প্রভু বলে 
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রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের দশম অধ্যক্ষ পরম পৃজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের 


বিশেষ কৃপা ও করুণায় পুষ্ট এই "শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, রাউরকেলা”। তারই শ্রীহস্তে মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর 


স্থাপন, মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মর্মরমূর্তি স্থাপন যথাক্রমে ১৯৭৮, ১৯৮০ ও ১৯৮৪ সালে 


সম্পম হয়। 
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্ীত্রীগাকুর ও স্বামীজীর “শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র আদর্শে ব্রতী হয়ে ইস্পাতনগরীর মধ্যস্থলে অবস্থিত 


| দারিদ্রযসীমার নিচে বসবাসকারী আদিবাসী ও অনুন্নত শ্রেণি-অধ্যুষিত দুটি বৃহৎ বস্তি অঞ্চলে স্বামী 
৷ বিবেকানন্দ পল্লী শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা” নামে একটি প্রকল্প কাজ করে চলেছে। 
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একটি অবৈতনিক বিদ্যালয়ে পাঠদান করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার পর বিভিন্ন উচ্চ বিদ্যালয়ে তাদের ভর্তি 
করানো হয় এবং দশম শ্রেণি পর্যস্ত বিনামূল্যে “টিউশন' দেওয়া হয়। অতীব গরিব ছাত্রদের শিক্ষার 
যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করা হয়। 

চিকিৎসা ঃ ৫টি আালোপ্যাথি চিকিৎসাকেন্দ্র ও একটি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাকেন্দ্রের যাবতীয় ব্যয়ভার 
।; বহন করা হয়। মাসে একবার দস্তচিকিৎসা-শিবিরের ব্যবস্থা আছে। দুঃস্থ রোগীদের বিনামূল্যে ওষধ, 
| বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও স্থানীয় হাসপাতালে অপারেশনের খরচ বহন করা হয়। 

স্বনির্ভর প্রকল্প ২ “মা সারদা নারীকল্যাণ কেন্দ্র'-এর মাধ্যমে দুঃস্থা মহিলাদের জন্য সেলাইশিক্ষণ, 
।; মসলাদি তৈরি, মোমবাতি, ধূপকাঠি ইত্যাদি তৈরি ও বিপণনের ব্যবস্থা করা হয়। 

জনহিতকর কার্য ঃ বস্তি অঞ্চলের সহায়সম্বলহীন দুঃস্থ অতি বৃদ্ধবৃদ্ধাদের সাপ্তাহিক রেশন 
| নিয়মিতভাবে দেওয়া হয়। তাদের বন্ত্রাদি ও শীতের কম্বল দেওয়া হয়। 

এযাবৎ এসবই স্থানীয় দাতাদের সাহায্যে চলছিল। অধুনা স্থানীয় শিল্পসংস্থায় 'কর্মনিযুক্ত সঙ্কোচন ও 


শিক্ষা 8 ৫ বছরের উরধর্ব স্কুল না-যাওয়া ছেলেমেয়েদের সংগ্রহ করে ওড়িয়া ও হিন্দি ভাষার মাধ্যমে 
ৃ 


'] ধিপুলসংখ্যায় অবসরপ্রাপ্তির ফলে স্থানীয় দাতার সংখ্যা অনেক হাস পেয়েছে। 


|; বিভিন্ন দাতব্য সংস্থা, অনাবাসী ভারতীয় সহৃদয় ভক্ত ও সংস্থার নিকট আর্থিক সাহায্যের জন্য বিনীত 


এই শুভ প্রকল্পের গতি যাতে অব্যাহত থাকে তাই শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী সহদয় ভক্ত, 


৷ নিবেদন জানাচ্ছি। 


| 
ৃ 
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| 
ূ 


এই প্রকল্পের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য আমাদের আশ প্রয়োজন আনুমানিক ১৫ লক্ষ টাকা। 


অনুগ্রহ করে অর্থ £১/০ 7১৪০০ €01860116/1)88£6-এর মাধ্যমে ১11 [27910115187 98115108, 
() 8২০10618-এই নামে উপরি উক্ত ঠিকানায় পাঠাবেন। সকল আর্থিক দান ৮০জি ধারায় আয়করমুক্ত। 


সকল দান কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গৃহীত ও স্বীকৃত হবে। 
শীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী সকলের কল্যাণ করুন। 
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(8, // 


75/79 01011010110 12178) 101111021-400 002 
[11019 : 2206-2732, 2206-4469, 2201-1669, 2201-4548 01911: 911৭120]লি॥ 
৮2: 022-2206-9256 621 : 5160০ 010015.৬5111.161.11) 


৩০. 9 15111911) 70809110112 13202917 80৬91 10180185-690 020 
1217016 : 2441-1649, 2441-7862 








87005525 058575 : | 


] 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 1716 077 19751056971 1১৬৮2711119 71). | 
| 110 170. 7৮ & 30৯৮10 [01৮1510৭ ৃ 
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থে মাসিক আয় যোগুনায় বর্ধিত ফেরতলাতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরো বেশি নিবাপতা : ইউটিআষই মালি ইনকাম স্তীঘ। এব এ্রন্য ধন্যবাদ প্রাপ্য এক সুচার 
গঠনশৈলীব, যা খণের প্রতি দুকপাত করে [নৃনাতম: 90%], সেইসঙ্গে অল্প ইকুইটির ছোঁয়া [সর্বাধিক :10%]। কলে সাধারণ ফিঞ্জড ডিপোজিটের চেয়ে আপনি 
উল্লেধজনক হাবে বেশি আয় করাব সন্তাবনা লাভ করেন। ইউটিআই মাস্থুলি ইনকাম স্বীম-এ বিনিয়োগ করুন। মনেখ শান্তি অবধাবধিততাবে আসবেই। 

31-শে হার্চ 2004 তারিথে ইউনিটপি্ু এনঞডি। 
*বৃদ্ধি : টা. 1,504 * আয় : টা. 10.4531 


0 211-71৮11274-231৮12 ট্রি স্হান 


[জাগন এব আইপি 
রেওযুক ইনতেক্স 











৯82. 
০৫ 
দি 
(এক খেলা অবাধ ধোঙ্জনা। 


পর টু মাসিক আহ আশন্বাপত শক এবং 71 78 ৫8881 £88176 
নফ্ন 15% ইনচেঞ্স 85 % সব বিগত ভিভিডেশু বিবেচনা কবাব পর টিবি রিহঠ জার্সি সানু তার, 


বিগত কর্মসম্পাদন তবিধ্যতে থাকতেও পাবে আবাব পাও থাকতে পাবে। ্রাপতিসাপেক্ষ।) পিজা এঠাাণ ৩৩লা। 








বণিযোণের উদ্দেব্য : এটি এক খোলা শ্রবাধব মোষ্জনা যাৰ কোনো আতস্বাসিত ফেব তলাড নেট । কোনো আষ থাকতে তা সমক্কান্িবে বি তবণ কৰাই যোজনাটিব লক্ষা। লোড ক্যাষ্টর : এপ্টি লোড: 
'স একট লোড : (0) বিনিয়োগ মুলা 10 পঞ্ষেব কম ১৯180 দিন শুনা) ১৯ 59 ধিন এবং 8180 দিন-0,35% ১৯ । দিন এবং এন 90 দিন-050% (2) বিনিয়োগ মৃপা এব চেয়ে ধেশি সমান : 
|) পা্৯ : ৯ ৭০ দিন) পুন ১৯ | দিন এবং এক 90 দিন-0.25%। বৃব্যতজ বিনিয়োগ : আয় বিকর্প - টা. 10,990; এসডর্প মাসিক - টা. 90,090, এসউধুলি রৈমাসিক - টা. 20,009) 
1 ৭ব্পক বক - টা. 1000/- রেজিস্টার্ড আফিগ : ই উটিআই টাওয়ার, “জিএন' ক, বাণ্ডা-বু্পা কমপ্লেক্স, বান্দা (ইস্ট), মুই 500 09. বিধিগন্বতত বিবরণাছি : ই উটি আই মিউটায়াণ ফা 
“ধান টুস্ট আইন, 1882 বে অধীনে একটি ট্াস্টকপে গঠিও। স্পগরগণ : সেট ব্যাঙ্ক এফ ইন্ডিয়া, পাপ্রাৰ ন্যাশনাল ব্যাক, ব্যাঙ্ক এফ বখোধা এবং লাইফ ইঙ্গিওবেল কর্পোবেশন অফ ইণ্ডিধা। 
প্পণদের দায়দায়ি&10,000/- টাকা পর্যন্ত সীমিও)। স্রান্ী : ইউটি রাই ট্রান্টী কো: (প্রাঃ) লি. (কোম্পানীজ আইন 1956 এর অধীনে প্রবর্িত)। ধিবিয়োগের জ্যানেজার : ইউটি আই খাসেট 
মেট কোং (ত্র) লি, (কোপপানিজ্‌ আইন, 1956-এর অধীনে প্রবি৩)। সঙ্াব্য ঝুঁকি : মিউঢায়াল ফা ও সিকি ওবিটিসমূহ সকপপ্রকাব বিনিয়োগ বাঙজাবগত ঝুঁকিসাপোক্ষ এবং সিকি ওবিডি 
এ তাবসৃষ্টিকাবী বিষধ অথবা শক্তিসমূহের ওপর নির্ভর ক'ৰে ফাণ্ডের এনএ ওঠানামা কৰতে পাবে। ফাতেব উদ্ছেশা ফে সফল হবেই, এজন কোনো নিশ্চয়তা দেওয়া যাচ্ছে না। স্পপব! 
ধাপ ফা/ যোজনা (সমৃহ)/এএমসি-'ব বিগত কর্মসম্পাদন বিধাত ফলাফলেৰ অবশা্ঠাবী ইন্সিতবাহী নয । ই উটি আই মাস্তুলি ইনকাষ সীম শুধু ইউটিআটি মিউচায়াল ফা -এব যোঞ্জণাব নাহ এবং 
রে ভাবে! যোঞ্লাব গ্ুণমান, তাৰ তবিষাও সম্ভাবনা বা ফেরওলাতের প্রতি কোনোবকম ইঙ্গিত কৰে না। প্রদ্ আশ্বাস ও পরতিষ্ততি কিছু থাকলে তাৰ কপায়ন দেশের আই্নবন্থা সাপেক্ষ, 
রা রর ৩ কোনো যখাযোগা সময়ে লাগ থাকে। এমন দষ্টাগ্ত খাকতে পাবে হখন কোনো শান বিওবপ কথা হয় লা। যোজনাটি নানা ঞঁকিসাপেক্ষ, ঘা ক্রেডিট, সুদের হাব, লিকৃইডিটি, সিকি ওরিটিব 
৮৭ সাগবপাবের বান্তাবে বিনিয়োগ, খণে লেনদেন এবং ইকুইটি শ্রাহরকের সঙ্গে সম্পর্কিত (নির্দিষ্ট ঝুঁকি হতে পারে ভেডিট, বাজার, লিকুইডিটি, বিসবগত টি, সুদের গাব বখপানো এবং 
২১৬ পট এপ্রিমেপ্ট)। দয়" ক'রে বিনিয়োগের আগে অফার উকুষেন্টটি প'টে নিন আর আপনাব অর্থকাবী উপদেষ্টার সঙ্গে কথা বপুন। 
টিআাই ধক কেন্দ্রসমৃত : উবনেস্বর ; 2410595% * কলকাতা 2: 2243657/5947/22203046 * দুর্পুব ::254683/2 « শযাহাটি 2 25218012431 * জানবেদপুব ::2325580 
উপশা ; 2235008/04 * শিলিগুড়ি : 242467 * কলকাতা : (বাসবিহারী) 2463981/) ফ্র্যাকান্টসী আফিগ : বোলপুব : 257159 * কুচবিহার : 27590 * কৃজ্জানগব 2: 5580০ 
স্ট বেহালা : 46520) * বাগুই আটি : 5521794 * গোলপার্ক : $$09990 * কীকুড়গাছি : 3529501 * কোঞ্গর : 6747558 * লঙস : 288229)3/496/89 * নবপলী : ১100107 * সল্ট লেক 
১১15৯ শিলিগুড়ি : 43427 * টালিগঞ্জ : 4201569 ছুবাই আফিগ : 00971-4 3১5665৫, 


যা কোর্ট) : 228225)/2:855১)76 * জ্রেডিশিভি : 2623984/2625779) * করকাতা : (বাসবিহারী) 24635510/) * কলকাতা : 9243657/5947/2)203046 * চেজাই : 


নোটাস 
২ব0)% 

২১১%২52২090 * নিউ ছি্ী : 2373919:/2740) * প্রীত বিহার (বিউ ছিলী) : 72529375/9379. _._...... ই 
উদ্বোধন 0 আহাঢ ১৪১১ ক ৪৬৯ 















গ্রাহকতুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ১০০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক। 


বর্ধমান 
ঙ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, আসানসোল-৭১৩৩০১ 
ফোন ৪ ০৩৪১-২২০৮৩৭৩/২২৫২৩৭৩ 


উত্তরবঙ্গ 
ও রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম 


জলপাইগুড়ি-৭৩৫১০১, ফোন £ ০৩৫৬১-২২৮৩৮৮ 


* শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, শ্যামসায়র (পূর্ব), বর্ধমান-৭১৩১০১ ৪ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম 
১] 


৮১ বি. সি. রোড, বর্ধমান-৭১৩১০১ 
 রামকৃ্ক-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম 

রামমোহন আাভিনিউ, দুর্গাপুর-৭ ১৩২০৪ 
ও আনন্দমোহন মুখোপাধ্যায় 

ডি/২০, গ্রিসম স্ট্রিট, বিধাননগর, দুর্গাপুর-৭১৩২১২ 
€ স্বামী বিবেকানন্দ বাণীপ্রচার সমিতি 

বিদ্যাসাগর আযাভিনিউ, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫ 
 নিমানন্দ নায়ক, ৬৩ কবিগুরু সরণি 


সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর-৭১৩২১৬, ফোন $ ২৫৬৮৮২৩ 


৬ সাধুডাঙ্গা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম 

ডি. ভি. সি. কলোনী, দুর্গাপুর-৭১৩২০১ 

ফোন 2 ০৩৪৩-২৫৩৫০০৫ 
 রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি 

এ. বি. এল. টাউনশিপ, দুর্গাপুর-৭ ১৩২০৬ 
৬ ওুসকরা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কালচারাল সেন্টার 


গুসকরা-৭১৩১২৮ 


* অঞ্জনকুমার পাল 


মালদা-৭৩২১০১, ফোন ৪ ০৩৫১২-২৫২৪৭৯ 
৬ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ 

নিউ টাউন, কুচবিহার, ফোন £ ০৩৫৮২-২৩৩৮৫৯ 
€ অজয়কুমার গাঙ্গুলী 

রাজবাড়ি গভঃ হাউসিং, ব্লক সি-১/৯ 

কুচবিহার-৭৩৬১০১, ফোন £ ২২৮৬৮৮ 
 স্বপনকুমার আইচ 

প্রযত্রে তুফানগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম 

বিধানপল্লী, তুফানগঞ্জ, কুচবিহার-৭৩৬১৬০ 
৬ বালুরঘাট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম 

রামকৃষ্ণপুর (হোসেনপুর), বেলতলা পার্ক 

বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর-৭৩৩১০১ 

ফোন £ ০৩৫২২-২৫৮২৯৬ 
রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সাহিত্য বিক্রয়কেন্দ্র 

প্রযত্রে রামকৃষ্ণ টিশ্বার ডিপো 

নিউমার্কেট, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর-৭৩৩১০১ 

বিপণন-কেন্দ্র 8 কলকাতা-হাওড়া 


প্রযত্রে বিবেকানন্দ পাঠচক্র, কুমোরপাড়া নোরায়ণ ভবন) রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ শো-রুম 


কাটোয়া-৭১৩১৩০, ফোন £ ০৩৪৫৩-২৫৬০০৩ 


ও ডঃ শীতল ব্যানার্জি 


প্রযত্রে শ্রীখণ্ড রামকৃষ্ণ সিসৃক্ষা সমিতি, শ্রীখণ্ড-৭১৩১৫০ 


(ফোন 2 ০৩৪৫৩-২৬১ ২৩৩ 
৬ শ্রীত্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচন্রু 
আমলাদহি, চিত্তরঞ্জন-৭১৩৩৩১ 
৬ পানাগড় রামকৃষ্ণ আশ্রম 
দার্জিলিং মোড়, পানাগড় বাজার-৭১৩১৪৮ 
ও স্বামী অসীমানন্দ, সম্পাদক 


শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবামৃত সঙ্ঘ সেবাশ্রম, 


গ্রাম+পোঃ- বুদবুদ-৭১৩৪০৩,ফোন 2০৩৪৩-২৫১২৬৫০ 


ও রানীগঞ্জ বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র 
৫৫/১ ভীমাচরণ রোড, কুমার বাজার 
রানীগঞ্জ-৭১৩৩৪৭ 

৬ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র মেহীতোষ সামস্ত) 
বীকোলা এরিয়া কমপ্লেক্স, পোঃ উখড়া-৭১৩৩৬৩ 


৪৭০ ঞ উদ্বোধন 0 আযাঢ় ১৪১১ 


বেলুড় মঠ, ফোন ঃ ২৬৫৪-৫৮৯২/৬০৮০ 
ও শ্যামবাজার বুক স্টল 

২২০, এ. পি. সি. রোড, কলকাতা-৪ 
ও পাতিরাম বুক স্টল 

কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩ 
গ অদ্বৈত আশ্রম স্টল 


হাওড়া স্টেশন মেন এবং নিউ কমপ্লেক্স) 
ও সর্বোদয় বুক স্টল, হাওড়া রেলস্টেশন 


সৌজন্যে 


স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ] 





৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০/ 


পপি 
রা বারো রর রা প্রা সিসি সরি পপ শসা পিপল 
খা রর. রে খই পা থর রর গে শা এ, বটি এ হার 
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র্বং [দুঃখম্] বিবেকিনঃ 
(বিবেকীর কাছে এই! জগৎসংসার দুঃখপূর্ণ) 


প্রারব্ধ অনাগত অতীত 
(যে-জীবন শুরু হয়েছে) (যা ভবিতব্য) (যো সঞ্চিত) 


* ক্মা্শয় _ কারণশরীর বা যে 'থলি'তে লক্ষ লক্ষ জন্মের সংস্কার জমা থাকে। 
186 (00151901001 00111916১11. 170. 


05105 291 11415175107 /18410116 


ূ 
ৃ 
ৃ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
ূ 
ূ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
ৃ 
204/113 1111017 91182, 16911010-700 01 4 ৰ 





সস 
্স্ম্স। প 
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_] 
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11111 13251 (0০0771171777127715 £ 70771 . 





সহ $ টা ক, 
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হিমালয়ের প্রায় ৫,০০০ ফুট উঁচুতে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদাত্ত মঠের শাখাকেক্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণ বেদাস্ত 
আশ্রম সুদীর্ঘ ৪৭ বছর যাবৎ কার্সিয়াং পার্বত্য এলাকায় গরিব ও দুঃস্থদের ওষধদান, অনাথ 
বালকদের প্রতিপালন, বর্ষাকালে দুর্গত ব্যক্তিদের বন্ত্র ও কম্বলদান, অন্নদান; তাছাড়া 
্রীত্রীদুর্গাপুজা, শ্রীশ্রীকালীপুজা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী 
অভেদানন্দ মহারাজের জন্মতিথিতে উৎসব পালন ও স্থানীয় এলাকায় আর্তসেবার কাজ করে 
আন্তেবাসীদের শিক্ষাদান ইত্যাদি নিত্যকর্ম। ইদানীং আশ্রমের দালানের একটি অংশ মাটিতে বসে 
যাওয়ার ফলে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগঘর ও ভোজনালয়টিও অনেকাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং 
উৎসবাদিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগরাগাদির কাজও ব্যাহত হচ্ছে। ইঞ্জিনীয়ারের মতে, যথাশীঘ 
উক্ত দালানটি মেরামত না করলে অদূর ভবিষ্যতে ভেঙে পড়বে। দালানটির মেরামত বাবদ 
খরচ পড়বে আনুমানিক ১,০০,০০০ টাকা (এক লক্ষ টাকা)। 

সহৃদয় শ্রীরামকৃষ্ত-অনুরাগী ভক্তবৃন্দকে অনুরোধ জানাই যে, তারা যেন উপরি উক্ত কাজের 
হন্য মুক্তহস্তে দান করেন, যাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজ অব্যাহত থাকে ও পার্বত্যবাসী দুঃস্থ ও 
গরিবদের উপকার হয়। 

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণজদেবের আদেশে শিবজ্ঞানে জীবসেবা"র এই অমূল্য সুযোগ গ্রহণ 
করতে সকলকে আহুন জানাই । মানি অর্ডার, চেক বা ড্রাত 47821791019118 6001712 
7510181198১ 1€0156010”-_ এই নামে নিচের ঠিকানায় পাঠাতে অনুরোধ করি। দানের 
মকল অর্থ ৮০জি ধারানুযায়ী আয়করমুক্ত। 

বিনয়াবনত 
স্বামী অশেষানন্দ 
সম্পাদক 
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সপ শিপ পাপ শপ স্পেস পপ পপ সপ পপ পপ পপ পপ পাশ পপ আসো সপ পপ পপ শপ শপ পপ শী পম সপ সস অপ সপ পে 
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যাদের সক্কীর্ণ ভাব, তারাই অন্যের ধর্মকে নিন্দা করে ও 
আপনার ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলে দল পাকায়ঃ আর যারা ঈশ্বরানুরাগী 
_-কেবল সাধন-ভজন করতে থাকে, তাদের ভিতর দলাদলি 
থাকে না। 







ছোট জিনিস বলে কি তুচ্ছবোধ করতে আছে যাকে রাখ সেই 
রাখে |... যার যা সন্মান, তাকে সেটুকু দিতে হয়। ঝাটাটিকেও 
মান্য করে রাখতে হয়। সামান্য কাজটিও শ্রদ্ধার সঙ্গে করতে হয়। 
শীমা সারদাদেবী 












বেদাস্তই জগতের একমাত্র সার্বভৌম ধর্মঃ কারণ উহা কোন 
ব্যক্তিবিশেষের মতকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে উপদেশ 
দেয় না। উহা কেবল সনাতন তত্ত্রসমুদয়ই শিক্ষা দিয়া থাকে; 
ব্যক্তিবিশেষের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত কোন ধর্ম জগতের 
সমগ্র মানবজাতি গ্রহণ করিতে পারে না। 





























২ মহান ভারতীয় দার্শানক শ্বামীজীর অগাধ বিশ্বাস 
৩ ছিল দেশের যুবশক্ভির ওপর। তারা জাগবে, উঠে 
৯১১ দাড়াবে, আজ্মনিঙর হবে। আজ ভারতবর্ষ পুণিপীর 
ক) সবছেয়ে তরুণ দেশ, কারণ এর লোকসংখ্যার €৪ 

[তাংশই ২৫ বছরের নিচে। পিয়ারলেস স্বামীজীগ 
জনক প্রাণি 1ত হয়ে যু বুশন্ডিকে সম্মানের সঙ্গে 


ৃ ঠা নিজের রা দাড়ালার ও ভবিম্যং গড়ে তোলার পথ 
১ দেখাচ্ছে। পিয়া্লেস স্বরোজগার টি 


মাধ্যমে ইতোমধোই ১০ লাখেরও বেশি ভারতী 

স্বনিভব্লভার সঘোগ পেয়েছে। তাদের মধ্যে 
আত্মশক্তি জাগরিত হয়েছে। ভারতমাতার এই কৃতী 
সন্তানকে আমরা জানাই রে ক শ্দ্ধা। তার স্বপ্ন 
ও আদর্শকে কলব সাকার, এই আমাদের আঙ্গাবার। 


পথে এগিয়ে যেতে আহান জানাচ্ছে। 
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70%:033 22485197, 07172: 10081785359 ০913 55171170111 
৬/০00919 : এতাখ 0080055.00 0 
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উদ্বোশ্ুল সুপ পৃ পুল 


ডহ্ছেলে 


বাপে একলা লাভা 2555505 [04555 জোলুতাাক্ি 0055510 উঘ্োশ্রলা বিনতে িলির 






জেরে বা 
সি .০৯০ এত ২৭ ৫ নীলা, 70 ও 
এখিত, 
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পচ টু ভা ছা 
লি ॥ 





ল্রেহাল আান্লহিল্ালানজেশে «১০০ শেচ্ছলে ল্রাতে লালা আআ অতল ॥ 


এ ২০০৪ পাশের জন্য নবীকরণ ও নতুন গ্রাহকভুক্তি চশছে। দেরি করবেন না। 


£ বাঙলায় সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক পত্রিকা “উদ্বোধন” ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক মহান এতিহ্যের 
ধারক ও বাহক। ভারতীয় সংস্কৃতি ও এতিহ্ায এবং রামকৃষ্-ভাবান্দোলন ও রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের সঙ্গে 
তুক্ত ও পরিচিত হতে হলে স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ত সম্ঘের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র 


“উদ্বোধন” আপনাকে পড়তে হবে। 

গু কঃ উদ্বোধন' আীরামকৃষ্ণ, জ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী-শরীর। স্বামীজী 

বলেছেন, “উদ্বোধন'-এর সেবা ঠাকুরেরই সেবা। 

তবু ৬৮ ২০০৪ সাল্সের জন্য উদ্বোধন'-এর গ্রাহকমূল্য বাধ্য হয়ে মাত্র ৫ টাকা বাড়াতে হয়েছে। সহ্দয় পাঠক- 
পাঠিকাগণ এই কষ্ট অনুগ্রহ করে স্বীকার করে নেবেন-_এই ভরসা আমাদের আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা 
যেতে পারে যে, শ্রাহক-প্রতি ১২টি সংখ্যার জন্য মোট খরচ পড়ে প্রায় ১১০ টাকা । স্বামী বিবেকানন্দের 
আকাঙ্ক্ষা ছিল- বাঙালির ঘরে ঘরে উদ্বোধন'কে পৌঁছে দিতে হবে। “উদ্বোধন একটি সম্পূর্ণ 
পারিবারিক পত্রিকা । প্রত্যেক গ্রাহক/গ্রাহিকা যদি একজন করে নতুন গ্রাহকের নাম নথিভুক্ত করেন, 
তাহলেই পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা প্রায় সোয়া এক লক্ষ স্পর্শ করবে । এভাবেই শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার পুজা 
গ্রহণ করুন-___এই প্রার্থনা । 

£ “উদ্বোধন'-এর সেবায় আটটি স্থায়ী তহবিল গঠন করা হয়েছে। একটি “উদ্বোধন স্থায়ী তহবিল', অন্য 
সাতটি স্মৃতি তহবিল যথাক্রমে স্বামী ব্রিগুপাতীতানন্দ, স্বামী বিরজানন্দ, স্বামী বীরেশ্বরানন্দ, 
স্বামী নির্বাণানন্দ, স্বামী অভয়ানন্দ, স্বায়ী গন্ভীরানম্দ এবং স্বামী ভূতেশানন্দ মহারাজের নামে 
উৎসগীকৃত। “উদ্বোধন'-এর জন্য সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুসারে 
আয়করমুক্ত। আর্থিক দান চেকে বা ব্যাঙ্ক ভ্রাফটে পাঠালে অনু্ঞাহ করে “ঢং 877191071517712 
৮1901, হ385181928:257 এই নামে পাঠাবেন। ঠিকানা £ সম্পাদক/ 01007? ১ উদ্বোধন লেন, 
বাগবাজার, কলসকাতা-৭০০ ০০৩। চিঠিতে বা ৬.0. কুপনে তহবিলের নাম অবশ্যই উল্লেখ করবেন। 
বিজ্ঞাপন দিতে গেলে ০7019001891 গিট চু0175569-700093+ নামে চেক বা ড্রাফট 
পাঠাবেন। 


(০৬৬৬ স্বামী সত্যব্রতানন্দ 
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পগামিসতেয়ও মা, সতের মা। 
সতী মা, আসত সা। 


চা 


চাহি 


বার্ষিণ গাহকমূল/ ৮০ টাকা । সঙাক ১০০ 


ল্রুজাশেজ্ছে | জ্ঞাল্রাত্রেশেন্টে দেললীতা জআ্ছোল্যাজা লিশেশ্রতিসাে নে লিত্ার্টিত্ে প্রলহাশেল্র শোশ্রিশ্র লিঙ্ো 
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৬ প্রফুল্ল সরকার স্টিট, কলকাতা-৭০০০০১ 








পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা-_হাওড়া-৭১১ ২০২ ৪ ফোন £ ২৬৫৪-৬০৮০/৫৮৯২ ও ইমেল ঃ উ925৩5804 ০৫ 
(বেলুড় মঠের ফোন নং 8 ২৬৫৪-১১৪৪/৯৫৮১/৯৬৮১/৫৩৯১/৫৭০০-০৩) 


যেসব আযালবামের ক্যাসেউ মেলে ৩৫ টাকা) ও সিডি ০ ৮ল চু তাতে 





(১৮-2৪) সরস্বতীবন্দনা 


ক্যাসেট/সিডি/ভি.সি.ডি. প্রাপ্তিস্থান £ 
বেলুড় মঠ, সারদাপীঠ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের শো-রুম এবং 
মেলোডি (কালীঘাট), মিউজিক ওয়ার (পার্ক স্ট্রীট), 9০ 
 অকযোগে ক্যাসেট পেতে হলে 1.0. 


সম 





| 

| 

| 

| 

ক্যাসে্ট/সিডি কোড লথ অমলবামের লাম | 
(9৪-1)/(00/96- রা শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিকম্‌ | 
(9৮-3)/600/95-3) শ্রীরামনাম-সংকীর্তন | 
(52-9)/(00/9-9) শ্রীরামকৃষ্ণবন্দনা 
(9-13)/(00/95-13) শ্রীসারদাবন্দনা | 
(92-23)/(00/98-23) ওঠো জাগো দ]| 
(92-27)/(00/91-27) শব 
(9৮-31-34)/(00/98-31-34) শ্রীমত্তগবদ্গীতা (১ম থেকে ৪৭ খণ্ড) [ | 
(92-37)/(90/9-37) সবাই মিলে গাই এসো ২১ টব 
(95-38)/(00/9-38) যুগে যুগে হরি | 
(92-39)/(00/92-39) | 
(56-36.40)/(00/91-40) ভজন সুধা ৫ খ৩)/৫১ খও--০0) | 
(9৮-41-44)/(00/98-41-44) শ্রীশ্রীচণ্ভী ৫ম থেকে এথ খণ্ড) | 
(52-45)/(00/3-45) অভেদানন্দজীর কণ্ঠস্বর | 
শুধু ক্যাসেট [মূল্য £ ৩৫ টাকা) | 
(96-2, 7-8, 10-12) কথামৃতের গান (১ম থেকে ৬র্ঠ খও) ৰ 
(92-14-16) শ্রীকালীকীর্তন তে খণ্ে) | 
(92-29) | শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অষ্ট্রোব্তর শতনাম | 
(52-20) স্রীবিবেকানন্দ বন্দনা | 
(92-18) গীতিবন্দনা | 
(97-24) কৃষ্ণবন্দনা | 
(9৮-21-22) সংকীর্তন সংগ্রহ (১ম ও ২র খও) ৰ 
(92-6) শিবমহিমা | 
(92-17) বীরবাণী | 
(52-23) ও শ্রীরামকৃষ্ণ ভজনাঞ্জলি | 
(9-26) শ্রীৰিবেকানন্দ ভজনাঞ্জলি | 
(96-4) যুগপুরুষ (বক্ততা-_স্কামী ভৃতেশানন্দ) | 
(১৪-3০) _ শ্রীসারদাদেবীর স্মৃতি আলেখ্য ৃ 
(92-19) শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনে শ্রীশ্রীমায়ের অবদান | 
(92-35) আগমনী | 
(3-5) শ্রীক্রীচতীস্তব | 
| 

| 
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ৃ্‌ 
সহৃদয় জনসাধারণের প্রতি 85 | 









সহৃদয় জনসাধারণের অকুষ্ঠ অর্থানুকৃল্যে আমাদের 
ভগ্মপ্রায় স্কুলগৃহটি পুননির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে। এই সুযোগে 
সবাইকে আমরা আতস্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভগবান তাদের 
সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ করুন। 

আপনারা দয়া করে এখানে এসে নতুন সাজে সজ্জিত স্কুলবাড়ি তথা সমগ্র আশ্রমটি দেখে যান, এই অনুরোধ জানাই। 

পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামে অবস্থিত এই আশ্রমটি নানা ধরনের কাজে ব্যাপৃত রয়েছে। নিন্ে প্রদত্ত হিসাৰ অনুযায়ী আরো কিছু টাকা : 
আশ্রমটির দরকার। এজন্য আপনাদের কাছে আবার আবেদন জানাচ্ছি। ৃ 


১। ১০ জন দুঃস্থ ও অনগ্রসর জাতিভুক্ত ছাত্রদের ভরণপোষণ ঃ ১,২০,০০০ টাকা 
২। দুঃস্থ গ্রামবাসীদের বিভিন্ন স্বরোজগার প্রকল্পের জন্য প্রশিক্ষণ ঃ ৫,০০,০০০ টাকা 
৩। পুরনো ছাত্রাবাসের সংস্কার ঃ ৫,০০,০০০ টাকা 
৪। আশ্রমের প্রাচীরের আংশিক নির্মাণ প্রকল্প ঃ ১০,০০,০০০ টাকা 
৫। একখানা আন্থুল্যাস (/7701১80181)06) $ ৫,০০,০০০ টাকা 

২৬,২০,০০০ টাকা 


//0 8৯8566 চেক/ড্রাফট 47২811081015171)8 $11551011 491118118) 87100)8110081এই নামে পাঠাবেন। টাকা/চেক/ড্রাফট 
পাঠাবার ঠিকানা_ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পোঃ রামহরিপুর, জেলা- বাঁকুড়া, পিন-৭২২২০৩, দূরভাষ £ এস. টি. ডি. ০৩২৪১, . 
টেলিফোন নং ২৫৯২৩৫। রামকৃষ্ণ মিশনে প্রদত্ত যেকোন দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুযায়ী করমুক্ত। ইতি 

স্বামী 


সম্পাদক 
রামকৃঞ্চ মিশন আশ্রম 
রামহরিপুর, জেলা ঃ বাঁকুড়া 
৪58 8 2500 | খা 011865।0  . 
| 
111 
০0915170010 
717/857209না ৮10২ 


5/101671 & 6১625730155 80909165 9/90178001911355 


চান 970108 017 0011190815 


1011672/ 907876102 
105 06171081 191852) 2/65 58121 8০056 7020) 10112815-700 020 
?1) : (033) 2475 9891, 2474-8075, 1৪১ : (033) 2474-9695 
77021 : 91112 0 ০212./5111171590117 
051-111 90757102 
05219 8 91991076111 1110 71001 
18113 ৬.2... 16219182801, 135৬ 091101-110 0905 
211 : (011) 2581-3143/2581-3142, 6৪৯ : (011) 2582-0732 
99915 01- 01717106 
9.1. 7050 (6251), 11011995019 2%5211501-713 303 
71) : (0341) 2203588, 2203599,18% : (0341) 220-2076, 6-171811 : 
৪11186)081 ,৬5111.1750117 রি 


শা শী শা ৮টি টা টি টি শি টি টি টি শি শিপ শি শত পাপা টি পাশা পপি শা শা শি শী শী শী টি টি 
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সমাধান £ শব্দচেতনা 6৫) ৫০৭ _. প্রচ্ছ-পরিচিতি ৫০৪ 
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ব্যবস্থাপক সম্পাদকঃ স্বামী সত্যব্রতানন্দ 


স্বপ্ন প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, ৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের 
ট্রাস্টিগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত। 
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ £ সম্পাদকীয় বিভাগ, “উদ্বোধন 


৷ ক্যা বাণী+ ৪৮৩ + স্মৃতিকথা + 31011 274 
৷ +কথাপ্রসঙ্গে + “তুই পরমহংস হবি” (দুই) স্বামী সর্বগতানন্দ: €০৮  ॥ 
৷ শিক্ষা, শিক্ষানীতি এবং বড়দের + বিত্তান + ৃ 
৷ নৈতিক দায়বন্ধতা (পাঁচ) ৪৮৪ মহানগরীর স্বাস্থারক্ষায় পূর্ব কলকাতার জলাভূমি__ ঃ 
! + পরাবলী + কুণাল চট্টোপাধ্যায় ৫২৪ 
| স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী প্রেমানন্দের পত্র ৪৮৭ '+ প্োসনিকী + ৰঁ 
| +শান্া+ প্রসঙ্গ 'আস্তিকতার স্বরূপ কী' ৫১৬ | 
। শ্তরীমপ্তগবন্গীতা- স্বামী প্রেমেশানন্দ ৪৯০ দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের বাসগৃহ ৫১৯ | 
৷ + উদ্বোধন'£ আজ হতে শতবর্য আগে ৪৯২ +কাবিতা + র 
। ভাষণ + ৪ জুলাই- সৌমিত্র সেন ৫১৪ | 
। শ্রীত্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ই উৎস প্রসঙ্গ তুমি হে জগহস্বামী-_দিব্যেন্দু হালদার ৫১৪ | 
৷ স্বামী ভূতেশানন্দ ৪৯৩ বিবেকানন্দের প্রতি-_সমীর ভট্টাচার্য ৫১৪ | 
৷ + মাড়তীথপিরিক্রমা + স্বর্গ__তুষার মুখোপাধ্যায় ৫১৪ | 
৷ বোসপাড়ায় নিবেদিতার বিদ্যালয় অর্কপ্রতিম_ স্বপন নন্দী ৫১৫ ৰ 
। নির্মলকুমার রায় ৪৯৬ অন্তর্যায়ী-__অরুণ মৈত্র ৫১৫ 
৷ $ বাকিত্ব + হে মহাজীবন-_প্রসিত রায়চৌধুরী ৫১৫ | 
৷ সাংবাদিক ঈশ্বর গুপ্ত অসিত দত্ত ৫১৩ | + নিয়মিত বিভাগ + র 
৷ + স্মরণ + রস্থ-পরিচয় * কালের প্রবাহে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবনা-_ 
। স্বামী বিবেকানন্দের প্রেরণায় কৃষিগবেষণাগারের প্রতিষ্ঠাতা শৌটীরকিশোর চট্ট্রোপাধ্যায় ৫২৭ । 
বিজ্ঞানী বশী সেন__রণতোষ চক্রবর্তী ৫০১ গবেষকের চোখে স্বামী অভেদানন্দ__ ' | 
। + নিবন্ধ + অশোককুমার মুখোপাধ্যায় ৫২৮ | 
। ভক্তিরসের কবি দিলীপকুমার রায়__নিতাই নাগ ৫০৫  +সংবাদ+ | 
৷ + যুবসম্জদায়ের প্রশ্ন ৫২০ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ ৫৩০ | 
৷ +শিশু ও কিশোর বিভাগ + ্রীশ্রীমায়ের বাড়ির সংবাদ ৫৩২ 
। সবুজ পাতা ৫২২ | বিবিধ সংবাদ ৫৩২ | 
। চিরন্তনী * আদি শঙ্করাচার্য 58) ৫২৩ +অন্যান্য + অনুষ্ঠান-সুচী (ভাদ্র ১৪১১) ৫০০ ৰ 
। শব্দচেতনা ৩৭ ৫২৬ বিশেষ বিজ্ঞপ্তি ৫০৩ ৰ 
র | 
ৰ ॥ 
| ॥ 
। ॥ 
1 ॥ 
| । 
1 ॥ 
। ॥ 
। ॥ 
। 

॥ 


| বার্ষিক গ্রাহকমূল্য 0 ব্যক্তিগত সংগ্রহ £ ৮০ টাকা; সডাক $ ১০০ টাকা 0. আলাদা কিনলে মূল্য ১ ১০ টাকা 
পপ ০০০০০ শ্ খপ্পরে শিরক এ৬শিরসএ ০৮ শনএশনিএপশ এপ 
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! 
। 
। 
| | 
৫ 


একটি জরুরি বিজ্ঞপ্তি 


ূ 


যথারীতি নানা গুণিজনের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে এবারেও “উদ্বোধন'-এর আশ্বিন ৮497 ২০০৪ (শারদীয়া), 
সংখ্যা প্রকাশিত হবে। মূল্য £ ৫০ টাকা। 'উ্বোধন-এর গ্রাহকদের এই সংখ্যার জন্য আলাদা মল দিতে হবে না| 
ক্রেতারা ২৫ আগস্ট ২০০৪-এর মধ্যে প্রাক্‌-প্রকাশনা মূল্য ৪০ টাকা জমা দিলে অতিরিক্ত কপি নিতে পারবেন-_-২৭ । | 
সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর ২০০৪-এর মধ্যে। অতিরিক্ত কপি ডাকে নিলে রেজিস্ট্রি খরচ ২৫ টাকা বাড়তি লাগবে। 


এই বিশেষ সংখ্যার ডুপ্লিকেট কপি দেওয়া সম্ভব নয়। 


ৃ 
] 
যাঁরা ডাকযোগে (0 7৯09) পত্রিকা নেন, তারা ব্যক্তিগতভাবে (5 £79170) এই সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে চাইলে ২৫: 
আগস্ট ২০০৪-এর মধ্যে কার্যালয়ে লিখিতভাবে অবশ্যই জানাবেন। হাতে হাতে পত্রিকা সংগ্রহের সংবাদ টেলিফোনে 
গ্রহণ করা হয় না। ইতোমধ্যে জানিয়ে থাকলে আর জানানোর প্রয়োজন নেই। ২৫ আগস্ট ২০০৪-এর মধ্যে কোন সংবাদ ! 
কার্যালয়ে না পৌঁছালে তাদের পত্রিকা যথারীতি সাধারণ ডাকযোগেই (3% 7০9) পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ৰ 


ডাকে নিলে শারদীয়া সংখ্যাটির রেজিস্ট্রি ডাকখরচ বাবদ প্রতি কপির জন্য অতিরিক্ত ২৫ টাকা পাঠাবেন। গ্রাহকের | 
নাম ও গ্রাহকসংখ্যার উল্লেখ-সহ ২৫ আগস্ট ২০০৪-এর আগে অবশ্যই ২৫ টাকা কার্যালয়ে পৌঁছানো প্রয়োজন। ৃ 


২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর ২০০৪-এর মধ্যে কার্যালয় থেকে হাতে হাতে 03১ 11170) পত্রিকা দেওয়া হবে| ূ 
এর পরে এই সংখ্যটি প্রাপ্তির কোন নিশ্চয়তা থাকবে না। 


রা সরব ডাকে পিক নেন রা গ্রাহকের মম নিতে সইনে ১৪ আপনের অথ 
গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্রকে জানিয়ে দেবেন। . 


্ মনে রাখবেন, যেকোন সংবাদ কার্যালয়ে জানানোর সময় গ্রাহকের নাম এবং গ্রাহক সংখ্যার উল্লেখ আবশাক। 


শ প্রতি বছরই জ্যৈষ্ঠ (মে) সংখ্যা থেকে এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। তবু অনেক গ্রাহক নির্ধারিত তারিখের পরে 
সংবাদ পাঠান এবং তাদের অনুরোধ নথিভুক্ত করতে পীড়াপীড়ি করেন। আমরা বিশেষভাবে জানাচ্ছি, নির্ধারিত, 
তারিখের পর কোন অনুরোধ এলে আমাদের পক্ষে তা রক্ষা করা সম্ভব হবে না। আশা করি, গ্রাহকদের সহৃদয় 
সহযোগিতা আমরা এবিষয়ে পাব। র 


৭ কিছু অসৎ ব্যক্তি কোন কোন গ্রাহকের নাম ও গ্রাহকসংখ্যা কোনভাবে সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট ্রাকের শারদীয়া 
সংখ্যা সংগ্রহ করতে আসেন এবং করেন। সেজন্য সমস্ত গ্রাহক-গ্রাহিকা, যাঁরা শারদীয়া সংখ্যাটি ব্যক্তিগতভাবে 
(8 178170) সংগ্রহ করবেন ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর ২০০৪-এর মধ্যে, তাদের বিশেষভাবে জানানো : 
হচ্ছে যে, শারদীয়া সংখ্যাটি সংগ্রহ করার সময় তাদের নবীকরণ/ গ্রাহকভুক্তির 'ক্যাশমেমো'/১1.0. প্রাণি 
কুপন/আজীবন গ্রাহকভুক্তির “ফাইনাল পেমেন্ট'-এর রসিদটি সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে। 


৭ যদি ক্যাশমেমো/রসিদ/[*.0. প্রাপ্তি-কুপন হারিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে ২৫ আগস্ট ভাবী | 
মর্মে সম্পাদকের কাছে তা লিখিতভাবে (দুই কপি) জানিয়ে সংগ্রহের অনুমতি নিতে হবে। নতুবা আমাদের | 
পক্ষে তাদের পত্রিকা দেওয়া সম্ভব হবে না। আশা করি, ছিনিরন্টি ভুরির রমিজ সা 
সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন। | 

| 





448 ৰ 
পর্যন্ত, রবিবার বন্ধ। 

১৩ অক্টোবর মহালয়া এবং ২০ অক্টোবর থেকে ২৯ অক্টোবর ২০০৪ পর্ন দর্গপূজা উপলক্ষে কার্যালয় বধ 
থাকবে। ৩০ অক্টোবর ২০০৪ শনিবার কার্যালয় খুলবে। 


সৌজন্যে 8 আর. এম. উত্ডাস্ত্িস, কীটালিয়া, হাওড়া-৭১১৪০৯ __. 
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জগতে সর্বদাই দাতার আসন গ্রহণ কর। সর্বস্ধ দিয়ে দাও, আর ফিরে কিছু চেও 
না। ভালবাসা দাও, সাহায্য দাও, সেবা দাও, 
যতটুকু যা তোমার দেবার আছে দিয়ে দাও; 
কিন্তু সাবধান, বিনিময়ে কিছু চেও না। কোন 
শর্ত করো না, তাহলেই তোমার ঘাড়েও 
কোন শর্ত চাপবে না। আমরা যেন 
আমাদের নিজেদের বদান্যতা থেকেই 
দিয়ে যাই--ঠিক যেমন ঈশ্বর আমাদের 
দিয়ে থাকেন। 
ন্‌ 


সাহসী ও অকপট হও-_তারপর 
তুমি যে-পথে ইচ্ছা ভক্তিবিশ্বাসের সহিত 
চল, অবশ্যই সেই পূর্ণ বস্তকে লাভ করবে। 
একবার শিকলের একটা কড়া কোনমতে যদি 
ধরে ফেল, সমগ্র শিকলটা ক্রমে ক্রমে টেনে 
আনতে পারবে! গাছের মূলে যদি জল দাও, 
সমগ্র গাছটাই জল পাবে। ভগবানকে যদি আমরা 
লাভ করতে পারি, তবে সবই পাওয়া গেল। 
| ন 
আমরা এখন যা হয়েছি, তা আমাদের চিস্তারই ফলম্বরূপ। সুতরাং তোমরা কি চিন্তা 
কর, সেবিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রেখো। বাক্য তো গৌণ জিনিস। চিস্তাগুলিই বহুকালস্থায়ী, 
আর তাদের গতিও বহুদুরব্যাপী। আমরা যেকোন চিস্তা করি, তাতেই আমাদের চরিত্রের 
ছাপ লেগে যায়; এইজন্য সাধুপুরুষদের ঠাট্রায় বা গালাগালিতে পর্যস্ত তাদের হৃদয়ের 
ভালবাসা ও পবিত্রতার একটুখানি রয়ে যায় এবং তা আমাদের কল্যাণসাধনই করে। 
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স্বাতন্ত্য রক্ষা করিয়া একটি মূল শিক্ষানীতি থাকা 
আবশ্যক। ভারতবর্ষেও উহা রহিয়াছে কেবল নহে, 
এদেশের ধর্মভিত্তিক শিক্ষার প্রভাব এখনো গ্রাম-গঞ্জে 
যথেষ্টই অনুভব করা যায়। কিন্তু ইংরেজের কেরানি-গড়া 
শিক্ষানীতির সহিত পাশ্চাত্যের ভোগবাদী প্রভাব এদেশের 
মূল শিক্ষানীতিকে বিকৃত করিয়া উপস্থাপিত করিয়াছে। 
বর্তমান শহরকেন্দ্রিক শিক্ষানীতির মধ্যে তাই সনাতন 
শিক্ষার সুর বিশেষ শুনিতে পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষের 
ন্যায় বিশাল উপমহাদেশে আঞ্চলিকতার নিরিখে, 
অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রেক্ষিতে, ধর্মীয় সংস্কারভেদে 


আলোচ্য, কারণ এই শিক্ষানীতি এমনই উদার, অভিনব 
এবং সর্বজনীন যে ইহা অনুসরণ করিলে যেমন হিন্দুকে 
হিন্দুত্ব ত্যাগ করিতে হয় না, তেমনি মুসলমানকে ইসলাম 
ত্যাগ করিতে হয় না কিংবা খ্রিস্টানকে খরিস্টধর্ম ত্যাগ 
করিতে হয় না। অত্যত্ত জটিল এই ভারতীয় 
সমাজব্যবস্থার উপযুক্ত করিয়াই এই সনাতন শিক্ষানীতি ও 
শিক্ষাপদ্ধতি নির্ধারণ করা একাস্তই সম্ভব-_ইহা অবাস্তব 
কল্পনা নহে। বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, সনাতন 
শিক্ষাধারার দুইটি রূপ-_ একটি আপাত, একটি প্রকৃত। 
আপাত রূপটি লইয়া বিবাদ-কলহ হইবার অবকাশ 
হয়তো আছে, তাহা না হইলে চারিদিকে এত অশাস্তি 
কেন? কিন্তু শিক্ষার প্রকৃত রূপ লইয়া কোন বিতর্কের 
অবকাশ নাই, কারণ এই শিক্ষার স্বরূপ হইল ঃ 
+1৬1210116550210101) ০01 0176 ঢ120001. 211620/ 11) 
101” মানুষের অস্তর্নিহিত পূর্ণত্বের 

শিক্ষা। অবশ্য শিক্ষাপদ্ধতির আপাত রূপে এমন প্রতীতি 
হইতেই পারে যে, সংশ্লিষ্ট কর্মসূচীর সহিত মূল নীতির 
কোন সম্পর্ক নাই। আসল কথা, অজ্ঞ মানুষকে ধীরে 
ডাবল ইন্লা উন 





সা ক... 1০ এ ০১ পহ ০ 


২৬০ পা ৮৮৮ চার এ সা নর 


অরুন্ধতী ন্যায়” টিন উানিজিটাচিিডি 
হয়। যাহারা অরুন্ধতী নক্ষত্র চেনে না, তাহাদের জন্য 
প্রথমে ঠাদ হইতে শুরু করা হয়। এইবার হয়তো বলা 
হইল ঃ “এ দেখ চাদের উত্তরদিকে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র 
দপ্দপ্‌ করিতেছে। উহারই এক হস্তপরিমাণ দূরে একটি 
নক্ষত্রমগ্ডলী রহিয়াছে, যেন জিজ্ঞাসা চিহ'-এর ন্যায়।” 
এইরূপ স্কুল হইতে সৃন্ষ্ে এবং সৃন্ষ্ম হইতে সৃক্ষ্তরে 
নক্ষত্রকে দেখাইয়া দেওয়ার নাম “অরুন্ধতী ন্যায়'। প্রবল 
পরহিতচিকীর্ু প্রাচীন খষি-মুনিগণ সাধারণ মানুষের 
কল্যাণ এইভাবেই সাধন করিতেন। কিন্তু মূল লক্ষ্যের 
কোন বিচ্যুতি কোনদিন ছিল না। আজ যুবক-যুবতীর 
সম্মুখে “জীবনের লক্ষ্য কী'__এই প্রশ্নটি বিরাট রূপ 
ধারণ করিয়াছে। তাহারা অনেকেই ভাবিতেছে অর্থ- 
উপার্জন, ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতা এবং ক্ষমতাভোগ- ইহাই 
বোধ হয় মনুষ্যজীবনের লক্ষ্য। কারণ, সমাজের প্রায় 
সকলেই এই কথা বলিতেছে এবং এই লক্ষ্যেই ছুটিতেছে। 
অথচ অন্তরে তাহারা একধরনের শুন্যতা অনুভব করে। 
কেহই তাহাদিগকে বলে নাঃ “তুমি পূর্ণ স্বরূপ। তোমার 
শরীর, মন, ইন্দ্রিয় সব সংযত করিয়া যদি একাগ্রচিত্ত হইয়া 
কিছুক্ষণ নির্জন পবিত্র স্থানে বসিয়া স্বস্বরূপের কথা চিন্তা 
করিতে পার, তাহা হইলে দেখিবে তোমার অস্তরে একটি 
'আনন্দপূর্ণ ঘট” যেন কেহ পূর্ব হইতেই বসাইয়া 
বাহ্য অর্থাৎ শারীরিক সৌন্দর্য, আড়ম্বর ও সুখের সন্ধানে 
উন্মাদপ্রায় হইয়া থাকে, অথচ কোনদিন তাহাতে তৃপ্ত 
হইতে পারে না। বিদ্যাচর্চা করিবারও মুল লক্ষ্য যেন এই 
দেহগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানেই পর্যবসিত হইয়াছে। 
স্বামী বিবেকানন্দের দুইটি বিখ্যাত সংজ্ঞা একটি 
শিক্ষাসংক্রাস্ত (যাহা পূর্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে) এবং অপরটি 
ধর্মসংক্রাত্ত (6110101) 15 (170 102101665181101 01 1170 
[01৬11)109 211690 11) 11091) মানুষের মধ্যে 
দেবত্বের বিকাশসাধনই ধর্ম) বস্তুত একই বক্তব্যকে 
দুইভাবে উপস্থাপিত করা। 'পূর্ণত্ব* এবং “দেবত্ব'-এর 
একই তাৎপর্য । পূর্ণকাম ব্যক্তিই দেবতা হইতে পারেন। 
কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে ধর্মনিরপেক্ষ 'পূর্ণত্ব' শব্দটি যেমন 
একজন ঈশ্বরবিশ্বাসী ব্যক্তিও বুঝেন, তেমনি একজন 
নাস্তিক ব্যক্তিও বুঝেন যে, ইহার গভীর তাৎপর্য আছে। 
এজন্য জড়বিজ্ঞানী এই 'পূর্ণত্ব' শব্দটির গভীর অর্থ 
এ করেন। 4১806010101 ব্যতীত জনি অগ্রসর 
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হইতে পারে না। এই 276০007ই প্রাণায়ূ। 


বলিলেন, এই ৮61060001-এ প্রতিষ্ঠিত হইতে 
গেলে যে ৬৪1০9 বা মূল্যবোধ অনুশীলন করা দরকার, 
তাহার ভিত্তি ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতা । অর্থাৎ যেকোন 
মূল্যবোধ বা নীতিবোধ ধর্মভিত্তিক বা আধ্যাত্মিকতার 
উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেই তাহা সার্থক, নতুবা উহার দাম 
নাই। যদি কেবল সামাজিক কল্যাণ ও উন্নতির কথা চিন্তা 
করিয়া মূল্যবোধের কথা বলা হয়, তাহা হইলে সেই 
মূল্যবোধের সার্বজনীনতা এবং দেশ ও কালের উর্ধে 
তাহার সার্বিক প্রযোজ্যতার হানি হয়। পূর্বেই আলোচিত 
হইয়াছে, বিভিন্ন বৈদেশিক দর্শনে যে নানাবিধ মূল্যবোধের 
কথা আছে তাহা শুনিতে ভালই লাগে, কিন্তু তাহার 
উপযোগ দেশ ও কালকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। 
কারণ, এ মূল্যবোধের কোন আধ্যাত্মিক ভিত্তি নাই। 
উদাহরণস্বরূপ বিবিধ দার্শনিক কিংবা রাজনৈতিক 
মতবাদের কথা উল্লেখ করা যায়। যতগুলি প্রচলিত 
রাজনৈতিক মতবাদ আছে, তাহাদের মধ্যে সর্বাধিক 
যুক্তিনিষ্ঠ মতবাদগুলির অন্যতম গণতান্ত্রিক সাম্যবাদ। এই 
সাম্যবাদের একটি প্রাথমিক শর্তই হইল, যে-ব্যক্তি 
সাম্যবাদী, সে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থপর হইবে এবং সমাজের 
সকলকে নিঃস্বার্থ হইতে সাহায্য করিবে। সকল মানুষ 
নিংস্বার্থপর হইলে এই সমাজই একটি সুন্দর শোষণমুক্ত 
সমাজে পরিণত হইবে। কথাটি শুনিতে ভালই লাগে। 
কিন্তু মানুষের অন্তরের গভীরে উহা প্রবেশ করে না, 
কারণ ব্যক্তিমানুষের মনের গভীরে অবস্থিত কাম, ক্রোধ, 
লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্যকে উপেক্ষা করিয়া কেবল সৎ 
ও নিংস্বার্থপর হইবার উপদেশের কোন মূল্য নাই। মানুষ 
কেবল একটি যন্ত্রমাত্র নহে। তাহার অস্তরে কর্মপ্রবণতা 
(শ্রম) যেরূপ আছে, তেমনি আবেগ বা ভক্তি আছে, 
জ্ঞান-বিচারও আছে। এইসব উপেক্ষা করিয়া মানুষকে 
কেবল যাস্ত্রিক করিয়া তুলিবার শিক্ষা ভারতের 
শিক্ষাবিদ্গণ দেন নাই। এবং সেই কারণেই মুষ্টিমেয় 
কয়েকজন সাম্যবাদী নেতার জীবন দৃষ্টান্তমূলক হইলেও 
সমষ্টিগতভাবে এ তত্ত্ব ব্যর্থ হইতেছে। 
নিঃস্বার্থপর হইতে গেলে কর্মফলের আকাক্কা ত্যাগ 
করিতে হইবে। কর্মফলের প্রতি দৃষ্টি থাকিলে নিঃস্বার্থ কর্ম 
হইল না। আবার চিন্তশুদ্ধির জন্য কর্মফলে স্পৃহাত্যাগই 
একমাত্র উপায়। চিত্তমল দূর হইলেই চিত্তশুদ্ধি ঘটিয়া 
থাকে। কাম-ক্রোধাদি ছয় রিপু, অভিমান, লঙ্জাদি 
অষ্টপাশ এবং বিদ্বেষ, পরস্রীকাতরতা, আলস্য, সংশয় 
ই সহকারী চিতই চিতল টির সহিত 





পাতিক যতই সন ত্যিষ্ঠ হইবে, ততই 
সপ বৃ সি যসএ 
ততই তাহার 'অহং* বা “কাচা আমি, হাস পাইবে। অহং- 
এর গণ্ডি মানুষকে অসীমের স্পর্শ হইতে বঞ্চিত করিয়া 
রাখে। তাই যত 'অহং' হাস পাইবে, ততই সীমা হইতে 
ব্যষ্টির অসীমে উত্তরণ ঘটিবে। এবং তখনি সে অনুভব 
করিবে, “ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি”-_অনস্তত্বই যথার্থ 
সুখ, ক্ষুদ্রত্বে সুখ নাই। সেই পূর্ণতায় প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির 
তখন-_“তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতি”__ 
তখন তাহার কোথায় মোহ, কোথায় শোক? কারণ, সে 
“এএক'-কে দর্শন করিয়াছে । তখন সে “ব্রন্গাবেদ ব্রন্মৈব 
ভবতি”_ ব্রক্মকে জানিয়া ব্রন্মে রূপান্তরিত হইয়া 
গিয়াছে। সুতরাং ব্রঙ্গাজ্ঞানেই নিস্বার্থ-পরতার “মূল 
সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। এই তত্ব যাহার নিকট পরিষ্কার নহে, 
সে “কেন আমি নিঃস্বার্থপর হইব?” এই প্রশ্ন করিতেই 
পারে। যদি উপযুক্ত উত্তর না পায়, ক্রমে এই মতবাদে 
শ্রদ্ধাহীন হইয়া বিপরীত আচরণে লিপ্ত হইবে_ ইহাই 
প্রাকৃতিক নিয়ম। অতএব কেন নিঃস্বার্থপর হইব, কেন 
সত্যনিষ্ঠ ইইব, কেন কর্তব্যনিষ্ঠ হইব, কেন স্বেচ্ছাচারী হইব 
না ইত্যাদি নানাবিধ প্রশ্নের উত্তর সকল কিশোর বা যুবার 
স্পষ্টভাবে জানা থাকা প্রয়োজন। 

[02500-র সেবাপ্রীতির উল্লেখ পূর্বেই করা 
হইয়াছে। এইরূপে আরো বহু আন্তর্জাতিক সংগঠনের 
নীতি-নির্ধারকগণও সেবাপ্রসঙ্গ তুলিয়াছেন। কিন্তু তাহারা 
সচরাচর যে-শব্গগুলি ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহার 
দৃঢ়ভিত্তি কিছু নাই বলিয়া সাধারণ মানুষের অস্তরে দাগ 
কাটিতে পারে না। শ্রীশ্রীমা একদা পাশ্চাত্যবাসীদের 
সম্পর্কে বলিয়াছিলেন ঃ “ওরা যা বলে, ওসব মুখস্থ... 
যদি অস্তঃস্থ হতো তাহলে কথা ছিল না।” যেমন 
[02500 কর্তৃক আহুত সভায় বলা হইয়াছিল £ 
“উচ্চশিক্ষার কার্যক্রমে সমাজসেবাকে অন্তর্ভূক্ত ও 
কার্যকরী করিয়া হিংসা, দারিদ্র্য, অসহিষুল্তা, বুভুক্ষা, 
অশিক্ষা, পরিবেশদূষণ এবং ব্যাধি দূরীকরণে রাষ্ট্রকে 
সাহায্য করা...” ইত্যাদি। ভারতবর্ষ দরিদ্র দেশ। সেখানে 
দারিদ্র্য আছে এবং তাহা সহজে দূর হইবার সম্ভাবনা নাই। 
এখানে বুভুক্ষা আছে এবং শিক্ষার অভাবের কারণে 
পরিবেশদূষণ আছে, ব্যাধিও আছে। এসব যত না 
মানসিক, তদপেক্ষা অধিক বাহ্য ব্যাপার। পাশ্চাত্য দেশে 
এসব প্রায় শুন্য বলা যাইতে পারে। যে-মুহূর্তে মানসিক 
প্রসঙ্গ আসিল, অমনি পাশ্চাত্য দেশের সমস্যা ঘনীভূত 
চিট টিধগাজ্ঞ্ধ 





জিও শিক্ষালীতি এবং ঠিিবিভাহিনি 





তাহাদের মধ্যে হিংসা নাই, অসহিষু্তা নাই, অশিক্ষা 
নাই? আসলে মানব-মনের মূল বিশ্লেষণেই তাহারা 
অক্ষম। যে ছয় রিপুর কথা হিন্দুশান্ত্রে বলা হইয়াছে, 
যথা-_কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য-_সবই 
পরস্পর-সম্বন্ধ। হিংসা দূর করিতে চাহিলে ক্রোধ সংবরণ 
করিতে হইবে। ক্রোধ সংবরণ করিতে গেলে কামকেও 
দমন করিতে হইবে। গীতায় সেই অসাধারণ ্লোকটি 
ভগবান উচ্চারণ করিলেন ঃ “ধ্যায়তো বিষয়ান্‌ পুংসঃ 
সঙ্গস্তেষু... বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।” অর্থাৎ কোন জড়বিষয় 
চিন্তা করিলেই উহাতে সঙ্গ বা সম্পর্ক স্থাপিত হইবে। 
সম্পর্ক স্থাপিত হইলে উহাতে আসন্তি (কাম) জন্মিবে; 
আসক্তি বৃদ্ধি হইলে উহা প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা জাগিবে; উহা 
না পাইলে ক্রোধ বৃদ্ধি পাইবে। ক্রোধ জাগিলে মন 
মোহগ্রস্ত হইবে। মোহগ্রস্ত মনে স্মৃতিভ্রংশ ঘটে, গুরু-লঘু 
জ্ঞান থাকে না। স্মৃতিভ্রংশ হইলে সেই ব্যক্তির বিনাশ 
অবশ্যস্াবী। সুতরাং বড় বড় সভা করিয়া বলা হইল-_ 
হিংসা দূর করিতে হইবে, অথচ ব্যক্তি-মানুষের মনের 
মধ্যে আদি রিপুগুলিকে চিহিন্ত করিয়া তাহা দূর করিবার 
চেষ্টা হইল না-_এই নীতি বা প্রবচন মূর্খতারই পরিচয় 
দেয়। এবং জীবনে যদি একটি উচ্চতর আদর্শ না থাকে, 
মানুষ এই ছয় রিপুকে অবদমন করিবেই বা কেন? ফলে 
পাশ্চাত্য সমাজে আপাতদৃষ্টিতে নিয়মানুবর্তী হইয়া 
সবকিছুই সুষ্ঠুভাবে চলিতেছে বলিয়া প্রতীত হইলেও 
অন্তরে অস্তরে হিংসা, কাম, ক্রোধ, লোভাদির একটি 
অনবচ্ছিন্ন প্রবাহ ক্রমশ পাশ্চাত্যবাসীকে এক অদ্ভুত 
অস্থিরতার মধ্যে ঠেলিয়া দিতেছে। ইহারই ফলশ্রুতি হইল 
পাশ্চাত্যের ক্রমবর্ধমান অপরাধপ্রবণতা। বরং 
ভারতবর্ষের অপরাধপ্রবণতা তাহাদের তুলনায় অর্ধেকও 
নহে। ইহা ব্যতীত পাশ্চাত্যের যুবসমাজ এই ইলেকট্রনিক 
যুগে ক্রমশ মনুষ্যত্ব হারাইতে বসিয়াছে-_এখবর নিত্য 
সংবাদপত্রে দেখা যায়। কাজেই মানুষের আদিম 
্রবৃত্তিসকল ইউরোপ বা আমেরিকায় আজ হইতে দুইশত 
বৎসর পূর্বে যেমন ছিল-_আজও, যদি বৃদ্ধি না ঘটিয়া 
হাস পায় নাই। 

এবং সেই অশান্ত পাশ্চাত্য সভ্যতাকেই আমরা 
প্রগতির মাপকাঠি করিয়া থাকি! তাহাদের শিক্ষানীতি 
এদেশে চালাইতে চাহি! যখন কেহ হিমালয়ের গহন 
অরণ্যপথে দুর্গম তীর্থাভিলাধী হইয়া চলিতে চাহেন, তখন 
অচেনা পথ দেখাইবার জন্য একজন “গাইড অবশ্যই 
প্রয়োজন হয়। কিন্তু সেই ব্যক্তিও যদি বহিরাগত কেহ হয়, 


তাহা হইলেন অফেনৈব নীযমানা যথা 








(এক অথ 
ব্যক্তি অন্য অন্ধকে পথ দেখাইয়া চলিতেছে)_এই 
অবস্থাই হয়। আমাদের দেশেও একইপ্রকার ঘটনা 
ঘটিয়াছে। ইংরেজের শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল এই 
জাগাইয়া তোলা। এবং উহারা সেব্যাপারে যথেষ্ট 
সফলকাম হইয়াছে। পাশ্চাত্যের একটি শংসাপত্র সঙ্গে 
থাকিলে এদেশে ঝাড়ুদার আর ঝাড়ুদার থাকে না, নানাবিধ 
সংবাদমাধ্যমে তাহাকে লইয়া মাতামাতি শুরু হয়। কিন্ত 
যতক্ষণ এ শংসাপত্র হস্তগত হয় নাই, ততক্ষণ তাহার 
ঝাড়ুদার জীবনের কোন স্বীকৃতি নাই! ইতিহাসের লৌকিক 
বিশ্লেষণে দেখা যায়, শ্রীরামকৃষ্$-বিবেকানন্দ সম্পর্কেও 
একথা খানিকটা সত্য। স্বামী বিবেকানন্দ যখন 
তখনি তাহাকে লইয়া মাতামাতি শুরু হইল। 

অতএব পাশ্চাত্য শিক্ষানীতি নহে-_বর্তমান 
যুগোপযোগী করিয়া, বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারকে 
স্বাগত জানাইয়া, পূর্ণরূপে ভারতবর্ষের সনাতন শিক্ষানীতি 
কী তাহা উত্তমরূপে গবেষণার মাধ্যমে জানিয়া লইয়া 
আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতি ও শিক্ষীসূচী নির্ধারণ করাই 
বর্তমান পবিত্র কর্তব্য। স্বামী বিবেকানন্দ-নির্দেশিত 
শিক্ষাধারা সম্পূর্ণভাবেই ধর্মনিরপেক্ষ, অর্থাৎ এই 
শিক্ষাসূচীর মধ্যে সকল ধর্মকেই সমান মর্যাদায় গ্রহণ 
করিবার সুযোগ আছে। 

স্বামীজীর চিন্তার আলোকে যুগোপযোগী শিক্ষাদর্শনের 
বাস্তবায়ন যথার্থই একটি চ্যালেঞ্জ'। বিশেষ করিয়া 


সরকারিভাবে দেখিতে পাইতেছি-__উভয়ের মধ্যে বিস্তর 
পার্থক্য। এবং সে-পার্থক্য মৌলিক। অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষ 
সরকারের শিক্ষানীতি রুটির জন্য। স্বামীজী-নির্দেশিত 
শিক্ষানীতির মূল রহিয়াছে আধ্যাত্মিকতায়। 
রাষ্ট্রীয় শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ স্বামীজীর 
নির্দেশেকে রূপায়িত করিতে দেয় না। এমনকি রামকৃষঃ 
শিক্ষক নিয়োগ সম্পূর্ণই সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। ফলে 
ধারাবাহিকতা বজায় রাখা কঠিন হইয়া পড়ে। 
[ক্রমশ] (পাঁচ) 


'উদ্বোধন'-এর শারদায়া সংখ্যার জন্য 





'জরহরি বিজ্ঞপ্তি” ৪৮২ পষ্ঠায় দেখুন। 
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স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী প্রেমানন্দের পতর* 


গ্রহ £ নারায়ণচন্দ্র গুহরায় 


স্থামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, সবলশরীর ত্যাগ করলেও বিমূর্ত শরীরে জগতের কল্যাণসাধনে তিনি চিরকাল ব্রতী, থাকবেন । মনে 
হর সেই কারণেই তার মহাসমাধি তার ব্যকিতের নতুনতর এবং প্রবলতর অভিপ্রকাশের সৃচনাহরাপ। সামী বিবেকানন্দের 
মহাসমাধিলাভ হয়েছিল ৪ জুলাই ১৯০২ কোন কোন বিদ্থা চিডাবিদ্‌ এ তারিখটিকেই হামী বিবেকানন্দের একৃত জন্মদিন বলে 
অভিহিত করেছেন! শ্রীরামকৃব বেদাজ মঠ, কলকাতা থেকে ১৩৫০ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে স্বামী অভেদানন্দের পত্র স্কলন'-এর প্রথম 
সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ৪৭ বছর পর ১৩৯৭ বঙ্গান্দে এ পুর্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। শীরামকৃষঙ-পাষদি স্বামী 
অভেদাননাজীকে তীর ওরুভাতা সামী সারদানন্দ মহারাজ ও স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের সংবাদ জানিয়ে 
£টি পর দিয়েছিলেন । সেইসময় মদীয় গুরুদেব হাখী অভেদানন্দজী মহারাজ আমেরিকায় অবস্থান করছিলেন, সেই পরুদয় থেকে কিছু 
কিছু অংশ তুলে ধরা হলো। 


11১।। 


বেলুড় মঠ, হাওড়া 
৭ই আগস্ট ১৯০২ 

ভাই কালী 

গত ৪ঠা জুলাই রাত্রি ৯টা ১০ মিনিটের সময় আমাদের পুজনীয় স্বামিজী সমাধিতে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ৬ই জুলাই 
তোমাকে জানাইবার নিমিত্ত তার করিয়াছিলাম, কিন্তু এপর্য্যস্ত কোন খবর না পাওয়াতে সকলে বিশেষ ভাবিত আছি। তার- 
অফিসে সন্ধান লইতে যাওয়ায় তাহারা বলিল তুমি নিশ্চিত তার পাইয়াছ। নতুবা খবর আসিত। এই ঠিকানায় তার পাঠীই ঃ 
অভেদানন্দ, বেদাস্ত সোসাইটি, নিউ ইয়র্ক। এতদিন সকলের মনের অবস্থা যে কি হইয়াছিল বুঝিতেই পার, সেজন্য চিঠি 
লিখিতে পারি নাই, ক্ষমা করিবে। স্বামিজীর মৃত্যু বড়ই অদ্ভুত! প্রায় দুই মাস পুবে্ব তিনি কাশীধামে যান্‌, সেখান হইতে 
শরীর খুব খারাপ হইয়া আসেন। মঠে ফিরিয়া আসিয়া কবিরাজী চিকিৎসা করান। তাহাতে বেশ সারিয়া উঠেন। একমাস 
উ্ষধ ব্যবহারে হাত পা ফোলা সারিয়া গেল, পেটেও (উদরী হইয়াছিল) জল রহিল না। শরীরে লাবণ্য আসিল এবং জোরও 
বেশ হইল। কলিকাতায় যাওয়া আসা করিতে লাগিলেন-_এক মাইল দুই মাইল পথ হাঁটিতে কোন.কষ্টবোধ হইত না। 
এমনকি এক সপ্তাহের জন্য কলিকাতা হইতে কিছুদূরে জাগুলে নামক পল্লীগ্রামে এক বন্ধুর বাটীতে নিমন্ত্রিত হইয়া যাইলেন 
এবং তাহাতেও কোন অসুখ হইল না। মঠের সমস্ত দেখাশুনা তিনিই করিতেন এবং ছেলেদের পড়াশুনার ভারও তিনিই 
লইয়াছিলেন। ইদানীং পূর্বের ন্যায় বৈরাগ্যভাবটা খুব প্রবল হইয়াছিল। রাত্রি ৪টার সময় সকলকে লইয়া ঠাকুরঘরে গিয়া 
জপধ্যান করিতেন এবং সব্রবদাই বলিতেন___'আমার কার্য্য হইয়া গিয়াছে, এখন তোরা সব কর্‌ দ্যাখ শোন্‌, আমায় ছুটি 
দে' কখনও বলিতেন-_'আমার মৃত্যু শিয়রে, কাজকর্ম্ম ও খেলা ঢের করা গিয়াছে, যা কাজ করিয়া দিয়াছি তাই এখন 
জগৎ নিক্‌, তাই বুঝতে এখন ঢের দিন লাগবে। ও খেলা কি চিরকাল করতে হবে? ও করিয়া ফেলিয়া দিয়াছি।' ৪ঠা 
জুলাই তারিখে সকালে ঠাকুরঘরে যাইয়া ৩ ঘণ্টা ধ্যান করেন, দু'চারদিন আগে রাখালকে স্বামী ব্রহ্মানন্দ) বলিয়াছিলেন-_ 
এবার যা হয় একটা এস্পার ওস্পার করিব, হয় শরীরটা ধ্যানজপ করিয়া সারিয়া কাজে ভাল করিয়া লাগিব, না হয় তো 
এ ভগ্ন শরীর ছাড়িয়া দিব।” অন্যদিন সকলের সহিত বসিয়া জপধ্যান করিতেন। সেদিন ঠাকুরের শয়নঘরে একলা বসিয়া 
ধ্যান করিলেন। তারপর ঠাকুরের বিছানা স্বহস্তে ঝাড়িয়া দিলেন ও নীচে নামিয়া সকলের সহিত বসিয়া বেশ ক্ষুধার সহিত 
ইলিশমাছের ঝোল, ভাজা ইত্যাদি দিয়া ভাত খাইলেন। খাবার পর এক ঘণ্টা বিশ্রাম করিয়া সকলকে ডাকিয়া ব্যাকরণ 
ও যোগ সম্বন্ধে ২ ঘণ্টাকাল শিক্ষা দেন, যজুবের্বদের “সুষুনঃ সূর্য্যবর্চসঃ”-_এই পদের টীকা ঠিক করা হয় নাই বলিয়া 
এ পদের নিজের ব্যাখ্যা সকলকে শুনাইলেন। পরে ৪টা হইতে ৫টা পর্য্যস্ত বাবুরামের স্বোমী প্রেমানন্দ) সঙ্গে মঠের বাহিরে 
দুই মাইল বেড়াইয়া আসিলেন, বেড়াইতে বেড়াইতে পৃথিবীর সকল জাতির সভ্যতা কেমন করিয়া হইল, এসন্বন্ধে যত 
শিপ 
* চিঠি-দুটির বানান ও ভাষা অপরিবর্তিত রাখা হলো।-_সম্পাদক 
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পর্রাবলী 0 হামী সারদানন্দ ও সামী প্রেমানন্দের পর ৪8৮৭ 


ইতিহাস গল্পচ্ছলে তাহাকে বলেন। ফিরিয়া আসিয়া পায়খানায় যাইলেন এবং বলিলেন-__'আজ শরীর যেমন সুস্থ, এমন 
অনেকদিন বোধ করি নাই। দাস্তও খুব সাফ্‌ হইয়াছে। 

সন্ধ্যার পর নিজের ঘরে যাইয়া মালা লইয়া জপ করিতে বসিলেন এবং বলিলেন-_“যতক্ষণ না ডাকি, অন্য ঘরে গিয়া 
জপধ্যান কর।' একঘণ্টা পরে ডাকিয়া শয়ন করিয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন। একজন ব্রহ্মচারী কাছে বসিয়া বাতাস করিতে 
লাগিল। প্রায় এক ঘণ্টা এইরূপ স্থির হইয়া চিৎ হইয়া শুইয়া থাকিবার পর ডান হাতখানি ঈষৎ কাপিতে লাগিল এবং 
কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম হইতে লাগিল। মিনিট দুই এরূপ হইবার পর মুখ দিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস ছাড়িলেন। পরে মিনিট 
দুই আবার স্থির থাকিয়া মুখ দিয়া আর একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন এবং সেইসঙ্গে মাথাটি নড়িয়া উঠিল এবং চক্ষু ভ্রমধ্যে 
স্থির হইয়া রহিল, আর মুখে এক অপুর্ব জ্যোতি ও হাসি দেখা গেল। এইরূপ দেখিয়া মঠের সকলকে ডাকা হইল, সকলে 
দেখিল হাত পা ঠাণ্ডা, নাড়ী নাই। ডাক্তার ডাকা হইল। ডাক্তার মজুমদার আসিয়া বলিল- শরীর ত্যাগ করিয়াছেন। 
এরি িররা নারি ররননারা নানার নারদ 

হইয়াছিল! 

রারানালনব্ররালিরা নীরা উর্বর নিদারাাটি। 
তো | 

গঙ্গার পশ্চিমপারে মঠের ভিতরেই তাহার শরীর অগ্নিসাৎ করা হয়। ইহার ঠিক অপর পারেই গুরু মহারাজের শরীর 
অগ্নিসাৎ করা হইয়াছিল। 

তাহার কার্য্য তিনি করিয়া চলিয়া গেলেন! এখন যেসকল কাজকর্ম্ম আরম্ভ করিয়া গিয়াছেন তাহা তুমি, রাখাল প্রভৃতি 
সকলে মিলিয়া যাহাতে বজায় থাকে তাহার উপায় করিও। 

হরিভাই স্বামী তুরীয়ানন্দ) স্বামিজীর শরীর ত্যাগের ১৫দিন পরে এখানে পৌঁছিয়াছেন। তাহার মনের অবস্থা যে কিরূপ 
হইয়াছে বুঝিতেই পারিতেছ! তিনি তো একেবারে হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। 

আমার এবং মঠের সকলের ভালবাসা ও নমস্কার জানিও ও পত্রের উত্তর শীঘ্ব দিও। ইতি__ 

দাস 
শরৎ 
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বেলুড় মঠ 
২০ আগস্ট, ১৯০২ 
ভাই কালী, 
আমরা এখন যেন জীবম্মৃত হয়ে রয়েছি। সে শক্তি, সে উৎসাহপূর্ণ আদেশ, সে উদার ভাবের আলোচনা আর নাই! 
কবিরাজী চিকিৎসায় তার শরীর বেশ সেরে উঠেছিল, বিশেষ কোন অসুখই ছিল না। ঠিক ইচ্ছা করে শরীর ছেড়ে দিলেন! 
প্রায় দুইমাস হতে ছেলেদের নিয়মমত ধ্যান ভজন করাতেন এবং নিজেও উহাতে যোগ দিতেন। কিছুদিন হতে 
বৈরাগ্যের ভাব খুব প্রবল দেখতুম। “কিমর্থং কস্য কামায় শরীরং অনুসঙ্জয়েৎ, প্রায় এই শ্লোক আওড়াইতেন। আর জিজ্ঞাসা 
কত্তেন__-হীরে, ঠাকুর কোন্‌ দুটি গান শেষে শুনতে ভালবাসতেন”, বলে "ভুবন ভুলাইলি মা ভবমোহিনী” ও “কবে সমাধি 
হব শ্যামাচরণে* এই গানগুলি গাইতেন। তুমি জান, কাজকর্ম্বের ভাব তাতে কোনদিন কম ছিল না। ১০।১৫ দিন পূর্বেই 
কাশীতে একটা আশ্রম খুলিবার জন্য তারকদাদাকে পাঠাইয়াছিলেন। মঠে একটা বেদ-বিদ্যালয় স্থাপন করিবেন-_এই ইচ্ছা 
কদিন হতে খুব প্রবল হয়েছিল। শেষের দিনেও বেদ-সংক্রাস্ত পুস্তক আনাইবার জন্য পুনা ও বোম্বাই নগরে তিনখানা চিঠি 
লেখা হয়। আমার সঙ্গে এদিন বেদ-বিদ্যালয় সম্বন্ধে কত কথাই হয়েছিল! আমি জিজ্ঞাসা করিলাম-_বেদ পড়িয়া কি হবে? 
'কুসংস্কারগুলো যাবে বেদ পড়িলে' কহিলেন। 
কার্যাগতিকে শরৎ (স্বামী সারদানন্দ), রাখাল (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) ২।৪ দিন কলিকাতায় ছিল। পুরাতন লোকের মধ্যে 
গোপালদাদা (স্বামী অদ্বৈতানন্দ) ও আমি মঠে ছিলাম। কোন অসুখই ছিল না, বুঝতে পাচ্ছ? এদিন প্রাতঃকালে উঠে যেমন 
স্ফুর্তি কেন সেইরূপ স্ফুর্তি হাসি বিদ্ূপ আমার সঙ্গে কত হলো। যেমন গরম দুধ ও ফলাদি খান সেইরূপ খেলেন ও 
আমায় খাওয়াইবার জন্য কত আগ্রহ কল্লেন। তারপর গঙ্গার একটা ইলিস মাছ এ বৎসরে এই প্রথম কেনা হলো। তার 
দাম নিয়ে আমার সঙ্গে কত রহস্য হতে লাগল। একজন বাঙ্গাল ছেলে ছিল, তাকে বল্লেন “তোরা নতুন ইলিস পেনে 
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নাকি পুজা করিস, কি দিয়ে পূজা কন্তে হয় কর্‌।” তারপর বেড়াতে বেড়াতে আমায় বল্পেন__“আমার কেন নকল করবি, 
ঠাকুর নকল কন্তে বারণ কত্তেন। আমার মত উড়নচড়ে হবিনে।' এ বেদ-বিদ্যালয় নিয়ে আবার কত কথা হবার পর সুযুননা 
সম্বন্ধে বেদে কি লিখেছে দেখিয়া বলিলেন-_টাকা ঠিক নহে, তোরা মূল থেকে মানে করবার চেষ্টা করিবি।' 

আন্দাজ ৮ ॥০টা বেলার সময় তিনি ঠাকুরঘরে ধ্যান করবার জন্য উঠিলেন। আমি প্রায় ৯ ॥০টায় পূজার জন্য ঠাকুরঘরে 
উঠিলাম। আমায় দেখে কহিলেন-__-“আমার আসন ঠাকুরের শয়নঘরে করে চারিদিকের দরজা বন্ধ করে দে।” অন্যদিন আমি 
পূজা করিলেও এ পুজার ঘরের এক কোণে স্বামিজী বসিয়া ধ্যান করিতেন। আজ অন্যমত করিলেন। আন্দাজ ১১টার 
পর ধ্যান থেকে উঠিয়া_-মা কি আমার কালো, কালোরূপা এলোকেশী হৃদিপদ্ম করে আলো” গুণগুণ রবে এই গান 
গাহিলেন। আহারের সময় অতি তৃপ্তির সহিত সেই ইলিস মাছের ঝোল অন্বল ভাজা দিয়া ভোজন করিলেন। কহিলেন-_ 
'একাদশী করে খিদেটা বেড়েছে, ঘটিবাটিগুলো ছেড়েছি কষ্টে।” আহারের পর নানা কথা কয়ে কিছু বিশ্রাম করলেন। 

বেলা একটার পর আমায় তুলে বলিলেন-__-চল পড়িগে, সন্ন্যাসী হয়ে দিবানিদ্রা খারাপ। আমার আজ ঘুম হলো না। 
একটু ধ্যান করে মাথাটা কিছু ধরেছে, 0181) ৯%/০০%. হয়েছে, দেখছি।” তারপর 11)-র ঘরে বসে তিন ঘণ্টা পাণিনী 
ব্যাকরণ পড়াইলেন। চারিটার পর আমায় সঙ্গে নিয়ে বাগানের বাহিরে প্রায় এক মাইল রাস্তা গেলেন। একটা বাগান দেখিয়া 
তোমাদের 1,959 সাহেবের বাগানের বর্ণনা করিতে লাগিলেন। সে দেশে অল্প লোকে 1779016-এর সাহায্যে বড় বড় 
বাগান কেমন সাফাই রাখে। ৫ ॥টার পর মঠে ফিরিয়া বাহ্যে করে এসে আমায় 180107৩1) 01৬111581101-এর 1715109 
তন্ন তন্ন করে বুঝাইলেন, তারপর [01507 ০91 00101195-এর কথা বলিলেন। 

সন্ধ্যার সময় আমি ঠাকুরঘরে গেলে আমাদের শশীর (স্বামী রামকৃষ্গানন্দ) বাবার (ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তী) সহিত অনেকক্ষণ 
কথা কয়ে স্বামিজী উপরে গিয়া আর একবার পায়খানায় গেলেন। ব্রজেন্দ্র বলে একটা বাঙ্গাল ছেলে তার সঙ্গে সেসময় 
ছিল। পায়খানা হতে এসে বলেন যে,_-'আজ আমার শরীর বড় হাক্কা বোধ হচ্ছে। আজ বেশ আছি। 

নিজের ঘরে বসে এ ব্রজেন্ত্রকে 'আমার মালা দুছড়া দে কহিলেন। আর উহাকে অন্য ঘরে যাইতে আদেশ করিলেন, 
বলিলেন, “ডাকিলে আসিস)" প্রায় একঘণ্টা বাদে উহাকে ডাকিয়া বাতাস করিতে ও পা টিপিয়া দিতে বলিলেন। পা টিপিয়া 
দিতে দিতে তার নিদ্রাবেশ হইল। প্রায় আধঘন্টা নিদ্রাবেশের পর তার হাত ঈষৎ কাপিল ২1৪ সেকেগ্ডের জন্য। ইহার 
পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস মুখ দিয়া ত্যাগের পর একেবারে সমাধি। তখন ব্রজেন্দ্র ভয় পেয়ে গোপালদাদাকে ডাকিয়া বলে-_ 
কি হইল দেখুন। ইহার দু-এক মিনিট পরে আমি গিয়া সমাধিস্থ দেখিয়া শশীর বাবাকে ডাকিয়া স্বামিজীর কানে শ্রীশ্রীগুরু 
মহারাজের নাম করিতে লাগিলাম-_যদি সমাধি ভঙ্গ হয়। কি সে জ্যোতির্ময় মুখমণ্ডল! কি সে স্বীয় তেজোপূর্ণ বিস্ফারিত 
নেত্র! কেবল কৌপিন পরিহিত সে সুন্দর শরীরে এক অপূর্র্বকান্তি পরিলক্ষিত হয়েছিল! তারপর দিবসেও সে মুখমণ্ডল 
দর্শন করে অনেকের দুঃখ শোক দূর হয়েছিল। ঠিক যেন শিব শুয়ে আছেন! কোন অঙ্গের কোনরূপ বিকৃতি হয় নাই। ইচ্ছা 
করে যেন শরীর ত্যাগ করিলেন। সেই রাব্রেই মজুমদার (বরানগরবাসী ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ মজুমদার) ডাক্তারকে আনান 
হইল। শর, রাখাল ও সাগ্ডেল (বৈকুষ্ঠনাথ সান্যাল) রাত্রে আসিল। ডাক্তারেও ঠিক করে বলিতে পারিল না যে, কোন্‌ 
(রাগে এরূপ হইল। 

ঠাকুর যে বলিতেন-_“তুই যেদিন স্বস্বরূপ জানতে পারবি সেদিন তুই শরীর ছেড়ে দিবি। তাই হইল! যেস্থানে দাহ হয় 
সেইস্থানে একটি শিবমন্দির ও তাহার সম্মুখে নাটমন্দির স্থাপন করিবার ইচ্ছা, চেষ্টা কিছু কিছু হইতেছে। 
এসির লোকেও একটা 1/61770091 1/1০0117 করবার চেষ্টা কচ্ছে। মাদ্রাজে এরূপ একটা হয়ে গেছে, টাকাও 

| 

রাখালভায়া তোমায় চিঠি লিখিতেন, কিন্তু কদিন হতে তার সর্দ্দি ও জুর হয়েছে। শরৎ কলিকাতায় গিয়াছে। এখানে 
এসেই হরিভায়ার জবর হয়েছিল। আজকাল ভাল আছেন। সারদা স্বামী ব্রিগুণাতীতানন্দ) শীঘ্রই আমেরিকা যাচ্ছে হরিভায়ার 
স্থানে; স্বামিজী পুব্রবেই ইহা বন্দোবস্ত করেছিলেন। 

আমাদের যার যতটুকু সাধ্য সে ততটুকু স্বামিজীর কার্য রক্ষা করিবার চেষ্টা করিব। এই আমাদের সংকল্প। তুমি কেমন 
আছ লিখিবে। আমাদের ভালবাসা ও নমস্কারাদি জানিবে। পৃজনীয়া মাতাঠাকুরানী জয়রামবাটাতে ভাল আছেন। 
(উল কারি নারির রানা রাানিলিটাটি টির 

রও। 
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পরাবলী 0 হামী সারদানন্দ ও হামী প্রেমানন্দের পত্র € ৪8৮৯ 


শাস্ত্র 
শ্রীমন্তগবদ্গীতা 


স্বামী প্রেমেশানন্দ 


সঙ্কলন ঃ স্বামী সুহিতানন্দ 
সম্পাদনা ঃ স্বামী সর্বগানন্দ 
[পূর্বানুবৃত্তি] 


প্রেমেশানন্দজী পাঠকমহলে একটি সুপরিচিত নাম। তিনি মনে 
করতেন, শ্রীমত্তগবদ্গীতার পাঠ ও অনুধ্যান শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও 
স্বামীজীর জীবন ও চিস্তার আলোকেই হওয়া উচিত। সারগাছিতে 
অংশবিশেষের আলোচনা করেছিলেন। ব্রহ্মচারী সনাতন যথাসাধ্য তা 
লিখে রেখেছিলেন। সবকয়টি অধ্যায়ের আলোচনা সম্ভব হয়নি। 
পাঠকবর্গ উপকৃত হবেন_-এই আশায় অদ্যাবধি অপ্রকাশিত এ 
আলোচনাটি আমরা “উদ্বোধন'-এ প্রকাশ করছি। এই আলোচনায় 
নবাগতের ব্যক্তিগত সাধুজীবনের দিকে বিশেষ জোর থাকায় কোথাও 
কোথাও সামান্য সমালোচনামূলক বলে মনে হলেও সামপ্রিকভাবে তা 
ভক্তসাধারণের জীবনগঠনে সাহায্য করবে বলেই বোধ হয়। পাঠকের 
বোঝার সুবিধার্থে রচনাটিতে স্বামী জগদীম্বরানন্দ অনুদিত গীতা থেকে 
শ্লোকানুবাদ বহুলাংশে সমিবেশিত করা হয়েছে।-_ সম্পাদক 





অর্জন উবাচ 

সম্যাসং কমরণাং কৃষঃ পুনযোর্গথ শংসসি। 

যচ্ছেয় এতয়োরেকং তন্মে রুহি সুনিশ্চিতমূ ॥১॥ 

শ্লোকার্থ ঃ অভুর্ন জিজ্ঞাসা করিলেন- হে কষ আপনি 
প্রথমে শাস্রীয় কমত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। পরে শান্রসম্মত 
কম অনুষ্ঠান করিতে বলিতেছেন! ইহাতে আমি বিভা 
হইয়াছি। এই দুইটি পথের যেটি যথার্থ মঙ্গলপ্রদ (মোক্ষ রদ), 
সেইটি সুনিশ্চিত করিয়া আমাকে বলুন । 

ব্যাখ্যা $ ২য় অধ্যায় হইতে ধর্থ অধ্যায় পর্যস্ত ভ্রীভগবান 
কখনো জ্ঞানের কথা, কখনো কর্মের কথা বলিয়াছেন। এখন 
আবার অর্জুনকে যুদ্ধ করিতে বলিতেছেন। তাহাতে অর্জুন স্থির 
করিতে পারিতেছেন না যে, তিনি জ্ঞানযোগ অভ্যাস করিবেন, 
না কর্মের মধ্যে থাকিয়া জ্ঞানলাভের চেষ্টা করিবেন। 

[মন্তব্য ঃ তৃতীয় অধ্যায়ের শুরুতেও অর্জুন দ্বিধাগ্রস্ত 
ছিলেন। নিবৃত্তিমূলক জ্ঞাননিষ্ঠা এবং প্রবৃত্তিমূলক কর্মনিষ্ঠার 
মধ্যে কোন্টি শ্রেয়স্কর তাহা নির্ণয় করিতে না পারিয়া অর্জুন 
বলিয়াছিলেন-_“জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দন/তৎ 
কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥”-_আপনি 
বলিয়াছেন জ্ঞাননিষ্ঠা শ্রেষ্ঠতর, তবু আমাকে কেন ঘোর 


কর্মকাণ্ডের সহিত (যুদ্ধ ইত্যাদি) যুক্ত হইতে উপদেশ 
করিতেছেন? সম্পাদক] 


শ্রীভগ্গবানুবাচ 

সত্যাসঃ কমর্যোগস্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ। 

তয়োড কমপিন্যাসাৎ কমর্যোগো বিশিহাতে ॥২/ 

্লোকার্থ ঃ শ্রীভগবান বলিলেন, কমপিম্যাস এবং কম্ম্যোগ 
_দুই পথেই নিঃশ্রেয়স অথার্ৎ মোক্ষ লাভ সভব। তবু এই 
উভয় পথের মধ কমপির্যাস কেমত্াগ) অপেম্গ কমর্যোগ 
(নিষ্ঞাম কমই শ্রেয়ার । 

ব্যাখ্যা ই নিষ্কামভাবে কর্ম করা জ্ঞানলাভের আদি এবং 
অপরিহার্য উপায়। জ্ঞাননিষ্ঠা উপস্থিত হইলে জ্ঞানলাভ ব্যতীত 
অন্য কোনদিকেই মন যায় না। এইরূপ অবস্থা হইলে তখন 
সম্পূর্ণরূপে কর্ম পরিত্যাগ করিয়া নিদিধ্যাসন করাই কর্তব্য। 
একজন জ্ঞানলাভের জন্য নিষ্কামভাবে কর্ম করিতেছে এবং 
অপর একজন সর্বদাই ধ্যানে মগ্ন থাকিয়া জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত 
হইবার প্রয়াস করিতেছে। শ্রীভগবান বলিলেন, উভয়েই 
মুক্তিলাভ করিবে। তবে যাহার মন হইতে দেহ এবং আত্মা 
অভিন্ন-_এই ভ্রমবুদ্ধি দূর হয় নাই, তাহার নিষ্কামভাবে কর্ম 
করাই কর্তব্য। কর্মের সঙ্গেই ধ্যানাভ্যাস করিতে করিতে মনে 
যতই বাসনা কমিবে, ততই জ্ঞাননিষ্ঠা বাড়িবে। শ্রীরামকৃষ্ণ 
যেমন বলিতেন, গৃহবধূ অস্তঃসত্তা হইলে শাশুড়ি কাজ কমাইয়া 
দেয় এবং সস্তানলাভের পর তাহাকে লইয়াই বৌমা থাকে। 

[মস্তব্য ঃ শঙ্করাচার্য তাহার ভাষ্যে বলিয়াছেন, কর্মসন্নযাসই 
মোক্ষলাভের উপায়। কিন্তু আত্মজ্ঞানহীন কর্মসন্নযাস বিফল। 
তাহা অপেক্ষা নিষ্কাম কর্ম ঠোকুর-মা-স্বামীজীর ভক্তের নিকট 
শ্রীরামকৃষ্ণচরণে ফলসমর্পক কর্ম) করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি 
ঘটিলে তখন জ্ঞানোৎপত্তির ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় এবং পরিশেষে 
জ্ঞানলাভের মাধ্যমে মোক্ষলাভ হইয়া থাকে ।-_সম্পাদক] 

জ্রেয়ঃ স নিত্যসম্যাসী যো ন ষ্েষ্টি ন কাচ্কাতি। 

নিঘর্ঘো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচাতে ।৩॥ 

স্লোকার্থ ঃ যিনি দুঃখ ও দুঃখের কারণকে দ্বেষ করেন না, 
সুখ ও সুখের সাধনকে আকাঙ্ঘা করেন না-_সেই রাগদ্ধেষ- 
শূন্য কমর্যোগীকে নিত্যসর্যাসী বলিয়াই জানিবে। কারণ, হে 
মহাবাহ, রাগঘেযাদি ঘন্বহীন ব্যক্তি সংসারবন্ধন হইতে 
অনায়াসে মুক্ত হন! 

ব্যাখ্যা ঃ সাধকের প্রয়োজন মুক্তিলাভ। জগতের বস্তর 
সঙ্গে দেহমনের সংযোগে রাগদ্ধেষ উৎপন্ন হয়। তাহা লইয়া 
ব্যস্ত থাকিলে দেহমনের অতীত আত্মার অনুভব অসন্ভব। 
বলা হইতেছে, কর্মই কর কিংবা ধ্যানই কর- তোমার মূল 
উদ্দেশ্য রাগদ্ধেষ পরিহার। যে-ব্যক্তি কর্ম করিতে করিতে 
রাগদ্ধেষ হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিতে পারে, সে-ই তো 
সন্ন্যাসী। 

শ্রীভগবান বলিতেছেন, সন্ন্যাস অর্থে কর্মত্যাগ বা অন্য 
কোন কিছু কিনা তাহা আমি বলিতেছি না । আমার বক্তব্য এ 


৪৯০ € উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্য-_-৭ম সংখ্যা 0 আবণ ১৪১১ 0 জুলাই ২০০৪ 


যে, তুমি কর্ম করিবে না কেন? যদি তুমি রাগঘ্বেষমুক্ত হও, 
তাহা হইলেই তো তুমি সন্ন্যাসী হইলে; তাহাতে তোমার 
কর্মত্যাগ হইল কি না হইল-সেদিকে দেখিবার বিশেষ 
আবশ্যক নাই। প্রাথমিক অবস্থা হইতেই রাগদ্বেষ ত্যাগ অভ্যাস 
করিতে করিতে ক্রমে উহা স্বাভাবিক হইয়া যাইবে। 

সাংখাযোগৌ গৃথগ বালাঃ প্রবদড়ি ন পিতাঃ 

একমপ্ঠাহিতঃ সম্যগুভয়োবিন্দতে ফলমৃ1৪॥ 

শ্লোকার্থ 8 বালকের ন্যায় অজ্ঞ ব্যাক্তিগণই সাংখা (অথাৎ 
জ্ঞানযোগ বিচার ইত্যাদি) এবং যোগ (অথাৎ নিষ্কাম কমর্যোগ) 
_উভয়কে পথক বলিয়া ভাবিতে থাকে। কিন্ত আত্মজ্ঞানিগণ 
কেহই তাহা বলেন না; কারণ তাহার! জানেন, উভয় সাধনেরই 
একই ফল অথার্ৎ মোক্ষ। সেইজন্য একটি ঠিক ঠিক অনুষ্ঠিত 
হইলে উভয়ের ফলই লাভ হইবে । 

ব্যাখ্যা £ মানুষের মনে সর্বদাই এই চিন্তা উঠে_“কোন্টি 
বড়, কোন্টি ছোট"? লোকে সর্বদাই কেবল “8০০ ৬৪10০ 
লইয়া কলহ করে। কিন্তু জ্ঞানলাভের পথে কে কোন্‌ অবস্থায় 
আছে তাহা বাহির হইতে দেখিয়া বিচার করা যায় না। 
সাধারণত কর্মত্যাগ করিলেই লোকে মনে করে, জ্ঞানলাভের 
আর বিলম্ব নাই। কিন্তু জ্ঞান বস্তুটি জগতের অতীত। সুতরাং 
জ্ঞালাভ করিতে হইলে জগতের সহিত সম্পর্ক ছাড়িতে 
হইবে। 

যে জ্ঞানলাভের জন্য মনকে নিষ্কাম করিবার চেষ্টা 
করিতেছে, সে কর্মযোগী; যে মনকে কিঞ্চিৎ পরিমাণ 
বিচারপূর্বক শান্ত করিয়া ধ্যান করিবার চেষ্টা করিতেছে, সে 
জ্ঞানযোগী। মূলত এই দুই ব্যক্তিই একপথে চলিয়াছে। তবে 
বাহ্দৃষ্টিতে একজনকে বিষয়াসক্ত এবং অন্যজনকে অনাসক্ত 
বলিয়া অজ্ঞ ব্যক্তিরা মনে করে। ভগবান এই কথাটিই স্পষ্ট 
করিয়া বলিলেন। 
এবং জ্ঞানযোগকে গবেষণামূলক শিক্ষা, তাহা হইলেই 
ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়। যে স্কুল-কলেজের শিক্ষা শেষ 
করিয়াছে, তাহারই গবেষণা করিবার অধিকার জন্মিয়াছে। 
সুতরাং এদুটিকে পৃথক পথ বলা যায় না। 

স্বামীজী কিন্তু বারংবার বলিয়াছেন, আমাদের জন্য জ্ঞান, 
কর্ম, ভক্তি ও যোগ (রাজযোগ)__এই চারটির সুষম ও 
সমবেত সাধনই উপযুক্ত পথ। একই সঙ্গে ভক্তি-সাধন, জ্ঞান- 
সাধন, নি্কাম িশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে) কর্ম করিবার অভ্যাস এবং 
মনকে একাগ্র করিয়া ধ্যানাভ্যাস করা চাই। এই যুগের ইহাই 
সাধন। এই চারপ্রকার যোগসাধনার কোনটিকেই বাদ দেওয়া 

না। 

যং সাংখাঃ প্রাপ্তে স্থানং তদ্যোগৈরপি গম্াতে। 

একং সাংখ্াঞথচ যোগ যঃ পশ্ঠাতি স পশাতি।৫॥ 

গ্লোকার্থ ঃ জ্ঞাননিষ্ঠ সর্যাসিগণ যে-মোক্ষধাম লাভ করিয়া 
ব্থালীন হইয়া থাকেন, নিষ্কাম-কমর্যোগীও সেই একই ব্রহ্মাপদ 


প্রা হন। সাংখা (জ্ঞানযোগ) এবং হোগ (কমর্যোগ) উভয় 
পথই একই মোক্ষফলপ্রদায়ক বলিয়া যিনি জানেন, তিনিই 
যথার্থ দশন করেন। 

ব্যাখ্যা ঃ সাধারণত লোকের ধারণা, গেরুয়াধারী 
সন্ন্যাসিগণই যুক্তপুরুষ আর গৃহস্থরা বদ্ধজীব। কিন্তু শাস্ত্রে 
বাহাসন্ন্যাসকে মুক্তিলাভের একটি উপায়মাত্র বলিয়া মনে করা 
হয়। প্রকৃত সন্যাসের অর্থ মনোগত বাসনা সর্বতোভাবে 
পরিত্যাগ। গৃহত্যাগ করিবার কথা লইয়া অধিক আলোচনাতে 
মূল উদ্দেশ্য চাপা পড়িয়া যায়। তাই ভগবান এই শ্লোকে 
সাধকের দৃষ্টি মোক্ষলাভের মূল কারণটির দিকে আকর্ষণ 
করিয়াছেন। 

বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রও একদা 3. /.. পাস করিতে 
পারে এবং 1. 45. শ্রেণির ছাত্রও যথানিয়মে 7. /১. পাস 
করিতে পারে-_এই কথায় উভয়কেই 3. /. পাসের অধিকারী 
বলা হইল। ঠিক তেমনি ভগবান বলিতেছেন__যদি কেহ 
মুক্তিকামী হয়, সেক্ষেত্রে গৃহস্থও ধীরে ধীরে জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া 
মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। সন্ন্যাসীর কথা তো পূর্বেই বলা 
হইয়াছে। 

কর্মযোগ £ আমি নিত্যশুদ্ববুদ্ধমুক্ত-_ এই ধারণা মনে 
রাখিয়া পূর্বসংস্কারবশত কর্ম করিতে করিতে মনকে ধ্যানমুখী 
করিবার প্রচেষ্টা। 

জ্ঞানযোগ (সাংখ্য) ঃ আমি নিত্যশুদ্ববুদ্ধমুক্ত__এইটি দৃঢ় 
ধারণা করিয়া কর্মসংস্কারের হাত হইতে মুক্ত হইয়া সর্বদা 
নিদিধ্যাসন (ধ্যান) অভ্যাস করা। 

“যোগ শব্দের দ্বারা শ্রীভগবান কর্মযোগকেই 
বুঝাইয়াছেন। কর্মযোগী ভাবিতে থাকেন, “আমি অনাদিকাল 
হইতে কর্ম করিয়া আসিতেছি। এখন, আমি অকর্তা চিন্মাত্র__ 
একথা বুঝিলেও হঠাৎ কর্ম ছাড়িতে পারি না। তাই স্বস্বরূপ 
চিস্তা করিতে করিতে ধীরে ধীরে কর্মপ্রবণতার হাত হইতে 
নিজেকে রক্ষা করিব__আমার পক্ষে ইহাই শ্রেয়।' 

[মন্তব্যঃ যে যেমন অধিকারী, তাহার অধ্যাত্মসাধন 
সেইরূপ হওয়া বাঞ্নীয়। যে জ্ঞানের অধিকারী, তাহার পক্ষে 
কর্ম না করিয়৷ কেবল স্বস্বরূপ চিত্ত দোষনীয় নহে; কিন্তু যাহার 
মনের মধ্যে কর্মপ্রবণতা আছে, তাহার হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া 
থাকা মঙ্গলপ্রদ হইতে পারে না। সুতরাং জ্ঞান-সহিত বা 
বিচার-সহিত ফলাকাক্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্ম করাই তাহার পক্ষে 
কল্যাণজনক। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়েও শ্রীভগবান 
বলিয়াছেন £ “ম্বকর্মণা তমভ্যর্ সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।” 
অর্থাৎ যাহার যেটি স্বাভাবিক অর্থাৎ স্বভাব; সেই পথেই 
তাহাকে ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া চলিতে হইবে, অন্যকে 
কখনো অনুকরণ করিয়া নহে।_ সম্পাদক] [ক্রমশ]।। একুশ।| 


এই রচনাটি 'স্বায়ী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা”-রূপে প্রকাশিত 
হলো।-- সম্পাদক 


শাহর 0 শ্রীমত্গবন্গীতা * ৪৯১ 


আবণ ১৩১১ 
জুলাই ১৯০৪ 


ভক্তের জাতি। 
ভেক্তমাল হইতে গৃহীত।) 


ভগবানের যে প্রকৃত ভক্ত, তাহার জাতিবিচার নাই। 
ভক্তেরা এক স্বতন্ত্র জাতি । এই শাস্ত্রবাক্যের কার্যে পরিণতির 
অনেক উদাহরণ বৈষ্ঞব ইতিহাস হইতে পাওয়া যায়। 
মুরারিদাস নামে এক ভক্ত ছিলেন-_তিনি জাতিতে 
চম্টকার। তাহার অনেক সদ্গুণ ছিল। তিনি অতিশয় 
শাস্তস্বভাব, মিষ্টভাষী ও বুদ্ধিমান ছিলেন। তাহার অভিমানের 
লেশমাত্র ছিল না। তিনি ভগবৎপ্রসঙ্গ ব্যতীত অন্য কথা 
কহিতেন না। তাহার ইন্দ্রিয়গ্রাম ত্বাহার বশীভূত ছিল এবং 
তিনি সবর্ধদা ভক্তিরসানন্দে বিভোর থাকিতেন। 
সেই স্থানে রসিক মুরারি নামে একজন মোহাত্ত বাস 
করিতেন। তিনি সেই দেশের রাজার গুরু। তিনি সদ্গুণের 
জানিয়াও তাহার গুণে আকৃষ্ট হইয়া একদিন হঠাৎ তাহার 
গৃহে উপনীত হইলেন। মুরারিদাস মোহাস্তজীকে দেখিয়া ব্যস্ত 
হইয়া পড়িলেন। একবার এগিয়ে যান আবার পাছু হাঁটিয়া 
আসেন, ঘরে তাহাকে বসিতে দিবার উপযুক্ত আসন নাই। কি 
করিবেন, তিনি কিংকর্তব্যবিমুঢ় হইয়া দূরে গিয়া সাস্টাঙ্গ হইয়া 
পড়িয়া রহিলেন। রসিক মুরারি তাহার দৈন্যে মুগ্ধ হইয়া 
তাহাকে তুলিয়া আলিঙ্গন করিলেন। তখন মুরারিদাস অতি 
করিতেছেন? আমি অতি নীচ জাতি-_আমি কুকুরের 
অধম।, তখন রসিক মুরারি কহিলেন, “আপনি কি 
বলিতেছেন? আপনি সাধুশ্রে্ঠ-_-আপনার আবার জাতি 
কি? আমি আপনাকে স্পর্শ করিয়া পবিত্রতা লাভ করিব।” 
এইরূপ বলিয়া কোনরূপ কৌশলে এ চন্মকারের পাদোদক 
পান করিলেন ও তাহাকে নানারপ স্তবস্তূতি করিয়া নিজস্থানে 
প্ত্যাবৃত্ত হইলেন। এদিকে রাজ! পরম্পরায় এঁ সংবাদ শ্রবণে 
গুরুর উপর অতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন। মোহাস্তজী একদিন 
রাজার নিকট উপস্থিত হইলে রাজা তাহাকে পূর্ব্ববৎ 
সম্ভাষণাদি কিছুই করিলেন না। তাহাতে তিনি বলিলেন, 
“মহারাজ, আমি আপনার গুরু, আপনার নিকট উপস্থিত 
হইয়াছি, অথচ আপনি আমাকে সম্ভাষণ পর্য্যস্ত করিতেছেন 
না কেন?” রাজা মহা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “এখানে কেন 
আসিয়াছেন? যান, সেই মুরারিমুচির বাড়ী যান।' মোহাস্তজী 
দেখিলেন, রাজার অতিশয় জাত্যভিমান। তাহার এ 
জাত্যভিমান দূর করিবার অভিপ্রায়ে বলিতে লাগিলেন, 
রাজা, ধা ভগবান্‌ যে আমায় 
র পাদোদক পান করাইয়াছেন, সে কেবল আপনার 






তমোনিবারণের জন্য। আপনি আপনাকে 
একজন ভগবত্তক্ত বলিয়া অভিমান করিয়া 
উট থাকেন। কিন্ত জানেন না কি, ভক্তে যে 
না? তাহার প্রতি ভগবানের কৃপাও হয় না, 
তাহার সকল ধর্মহি নষ্ট হয়। অতএব ভক্ত যেকোন 


বংশেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তিনি পরম পবিভ্র। 


এই সকল উপদেশে রাজার চৈতন্য উদয় হইল। 


সংবাদ ও মন্তব্য। 


রামকৃষ্জ মিশনের ঢাকা শাখা হইতে ইংরাজী ভাষায় স্বামী 
বিবেকানন্দের জীবনী ও উপদেশ প্রকাশিত হইয়া বিনামূলো 
বিতরিত হইতেছে। পুস্তকে ঘটনাসন্নিবেশ যদিও অল্প, কিন্ত 
ইহাতে একবিন্দু অসত্য বা অতিরঞ্জিত বর্ণনা স্থান পায় নাই। 
বিশ্বস্তসূত্রে যতদূর ঘটনা সংগৃহীত হইতে পারিয়াছে, তাহা 
এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণের উপর নির্ভর করিয়াই 
এই পুস্তকখানি সঙ্কলিত হইয়াছে। পুস্তকের কাগজ এবং 
ছাপা অতি সুন্দর। আমরা ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের এই 
কার্যতৎপরতায় বিশেষ সুখী হইয়াছি। আশা করি, তাহারা 
একখানি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ জীবনীসঙ্কলনের চেষ্টা করিবেন। 


্ 


পাশ্চাত্যজাতি ধীরে ধীরে ভারতীয় ধর্ম ও সমাজের 
উপর শ্রদ্ধা ও সহানুভূতিসম্পন্ন হইতেছেন, আজকাল তাহার 
অনেক লক্ষণ দেখা যাইতেছে। লাহোরের ভূতপূবর্ব বিশপ 
সম্প্রতি ইংলড একটা বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,_ 
ধর্মভাব ভারতবাসীর মজ্জাগত, আধ্যাত্মিকতা তাহার প্রাণ। 


যাইতেছি। কিন্তু তাহারা যে ধর্ম বিষয়ে আমাদের অপেক্ষা 
অনেক উন্নত!” 


সা 


মিস্টার এস. এইচ. সুইনি পজিটিভিষ্ট রিভিউ পত্রিকায় 
হিন্দুগণের সমাজসংস্কার নামক প্রবন্ধে অনেক সারকথা 
বলিয়াছেন,___'অনেক সংস্কারক অন্ধভাবে ইংরাজদের সবই 
ভাল ও ভারতের সবই মন্দ, দেখিয়া থাকেন। এই জন্যই 
অধিকাংশ ভারতবাসী এই সকল সংস্কারের বিরোধী । ভারত 
ইউরোপীয় সভ্যতার সারগুলি, যথা উহার বিজ্ঞান 
আপনার করিয়া লইতে পারে, কিন্তু ধীরভাবে ও বিচারের 
সহিত অগ্রসর হইলেই প্রকৃত উন্নতি হয়, অপরের অস্ধ 
অনুকরণে কিছু হয় না।” 





সঙ্ধলন £ রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় 


৪৯৭ € উদ্বোধন 2 ১০৬তম বর্ধ-_৭ম সংখ্যা 3 শ্রাবণ ১৪১১ 0 জুলাই ২০০৪ 


“ও নিরঞ্জনং নিত্যমনস্তরূপং ভক্তানুকম্পাধৃতবিগ্রহং বৈ। 
ঈশাবতারং পরমেশমীভ্যং তং রামকৃষ্ণং শিরসা নমামি ॥” 


যখন ভক্তমগ্ডলী-পরিবৃত হয়ে বসতেন, 

তখন নানা প্রসঙ্গ আলোচনা হতো। ভক্তদের মধ্যে 
কেউ কেউ এই প্রসঙ্গগুলির কিছু কিছু সংক্ষিপ্ত নোট নিয়ে 
রাখতেন। এঁদের ভিতর একজন স্বামী শিবানন্দ মহারাজ__ 
তখন 'তারক'_ একদিন নোট নিচ্ছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে 
ডেকে বললেন ঃ ৬১১০ 
না। ওর লোক আছে।” তখন কে কে 'লোক' (রা 
আছে, তা কেউ জানত না। এইটুকু বোঝা গেল [নর 
যে, তাকে করতে হবে না। মাস্টারমশাই-_ যিনি | 
'কথামৃত'এ শ্রিম” নামে বিখ্যাত-_-তিনি এই | 
কথাগুলির নোট রাখতেন। তার উদ্দেশ্য কী [রাত 


ছিল?__সেই নোটগুলি নিয়ে তিনি মনে মনে [ই 
চিন্তা করবেন। তিনি অতিশয় চিস্তাশীল ব্যক্তি | চদা 
রে 


ছিলেন। খালি শুনে গেলেন, তাতে তার তৃপ্তি 
নেই। কথাগুলি নিয়ে মনন করবেন- এইজন্য | 


তিনি টুকে রাখতেন। তার ডায়েরিতে এই [ঈহারি দান 


নোটগুলি যথাসম্ভব সংগৃহীত ছিল। 
'কথামৃত'-এর সূত্রপাত 
বলা বাহুল্য, ভায়েরিতে সংগৃহীত তথ্যগুলি সংক্ষিপ্ত 
আকারে থাকায় কারো তার থেকে কোন স্পষ্ট ধারণা হয় না। 
অবসর সময়ে যখন তিনি নোটগুলি নিয়ে বসতেন, তখন এক 
| র একদিনের ঘটনা নিয়ে 
'| সেগুলির ওপর আধারিত 
মনে সেদিনের কথাগুলি 
ভাবতেন। এককথায়, এগুলি 
»] তার ধ্যানের সহায় ছিল। ধ্যান 





শিস 
” ১৯ অক্টোবর ১৯৮২ কলকাতার যোগোদ্যান মঠে প্রদত্ত ভাষণ। স্বামী 
তানন্দের সৌজন্যে প্রাপ্ত। 


“ওরে, ও তোর করতে হবে চের্য 
পেস 

1 রং চাইলেন। তিনি কাউকে কাউকে তার লেখাগুলি 
৬ 








ঘটনাটি ভামরা বেন জানে তের 
তার ভিতর নতুন আলোক পাব, নতুন রস পাব, তা জীবনের 
পক্ষে আরো বেশি কার্যকর হবে। মাস্টারমশায়ের ধারা হলো 
এরকম। এইভাবে তিনি লিখেছিলেন। 
“কথামৃত'-এর আত্মপ্রকাশ 
আপ] কেউ কেউ জানতে পেরে সংগ্রহটি দেখতে 


11] পড়ে শুনিয়েছিলেন। তাঁরা বললেন, এগুলি 


ৰৈ তিনি বলেছিলেন, এগুলি তার নিজের জন্য 


ই রা] লেখা। কিন্তু পরে সকলের উৎসাহে উৎসাহিত 


চি হয়ে তিনি 'কথামৃত" প্রকাশ করতে সম্মতি 
| দিয়েছিলেন। প্রকাশ হলো যখন, তখন স্বামীজী 
পা তার প্রশংসা করে যে-কথাগুলি বলেছিলেন 
দা] সেগুলি 'কথামৃত'এর ভূমিকাতে উল্লিখিত 
রয়েছে। শ্রীমাও বলেছেন, “কথামৃত'-এর 
লেখাগুলি পড়ে মনে হয় যেন ঠাকুর নিজে সামনে দাঁড়িয়ে 


বলছেন। 
বৈশিষ্ট্য 

কথামৃত'-এর বৈশিষ্ট্য হলো-স্বামীজী বলেছেন, 
এমনভাবে জগতে এর আগে কোন মহাপুরুষের কথাগুলি 
সংগ্রহ করা হয়নি। কারণ, আগে যেসব মহাপুরষের কথা 
সংগৃহীত হয়েছে, সেগুলি সংগ্রাহকের প্রকাশশৈলী অনুযায়ী 
অনুরঞ্িত হয়েছে। মাস্টারমশাই কিন্তু নিজেকে সম্পূর্ণ গু 
রেখে গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন, ফলে তার নিজের ব্যক্তিত্ব 
ঠাকুরের চিস্তাধারাকে কোনভাবে বিকৃত করতে পারেনি। এটি 
“কথামৃত'-এর বৈশিষ্ট্য। সেজন্য শ্রীমা বলেছেন যে, যেন 
সাক্ষাৎ ঠাকুরের মুখ থেকে কথাগুলি শোনা যাচ্ছে। আর 
স্বামীজী বলেছিলেন, প্লেটো সক্রেটিসের যে-জীবনী 
লিখেছিলেন, সেটি হচ্ছে 21910 ৪11 ০০ । সব জায়গাতেই 
প্লেটো ফুটে উঠেছে। সক্রেটিসের থেকে সেখানে প্লেটোর 
প্রাধান্য বেশি। কিন্তু ঠাকুরের কথার ভিতর কথামৃতকারের 
ব্যক্তিত্ব এসে যাতে বিন্দুমাত্র বাধার সৃষ্টি না করে, সেইভাবে 


ভাবণ 0 শ্রীতীরামকৃষ্কথামৃত £ উৎস প্রসঙ্গ ৪৯৩ 


“কথামৃত'কে ভক্তসমাজে পরিবেশন করেছেন। এজন্য এটি 
একটি অমূল্য সম্পদ । 

কথাসাহিত্যের দিক দিয়েও “কথামৃত' অসাধারণ। এর 
পরিচয় আমরা দিন দিন পাচ্ছি। যখন এই গ্রন্থটি প্রথম 
প্রকাশিত হয়, তখন তা দু-চারজনকে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু 
আজ “কথামৃত' সমগ্র বিশ্বমানবকে অদ্ভুতভাবে আকৃষ্ট করছে। 
বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়েছে। তার ফলে যারা বাঙলাভাষায় 
সম্পূর্ণ অজ্ঞ, তারাও “কথামৃত'-এর রস আস্বাদন করতে 
পারবে। যাদের কাছে 'কথামৃত" পৌঁছেছে তাদের যদি 
বিন্দুমাত্র আধ্যাত্মিক পিপাসা থাকে, তাহলে সেই পিপাসা 
শতগুণে বেড়ে যাবে। এই হলো “কিথামৃত'-এর বৈশিষ্ট্য। 
ভাগবতে আছে-_-“স্বাদু স্বাদু পদে পদে।” যত আলোচনা করা 
যাবে, ততই তার ভিতরে স্বাদ পাওয়া যাবে। 'কথামৃত'-এর 
বৈশিষ্ট্যও ঠিক সেইরকম। “কথামৃত” এমন অপূর্ব জিনিস, যা 
খানিকটা পড়ে ছেড়ে দেওয়ার নয়। এসম্বদ্ধে 'লৌহকপাট”- 
প্রণেতা জরাসন্ধ তার জীবনের একটি ঘটনার কথা বলেছেন 
আসানসোল রামকৃষ্ আশ্রমে উৎসব উপলক্ষ্যে ভাষণ 
দেওয়ার সময়। 

“কথামৃত” পাঠ সম্পর্কে তিনি বলছিলেন $ “সব বই কি 
পড়া হয়ে যায়?” তারপর বললেন ঃ “আমি বক্তা নই। আমি 
গল্প লিখি।” বলে একটি ঘটনা বললেন--একটি জেলের 
কয়েদি মেয়ে। দুর্দান্ত মেয়ে। তাকে কেউ সামলাতে পারে না। 
জরাসন্ধ জেলর ছিলেন। তিনি ভাবলেন, দেখি না মেয়েটির 
সঙ্গে আলাপ করে। তিনি আলাপ করতে গেলেন। কথায় 
কথায় সে একেবারে গর্জন করে! তাকে বললেন ঃ “মা, তুমি 
একটা বই পড়বে?” সে বলল ঃ “বই আবার কি পড়ব? 
আপনাদের বই মানে তো নীতিকথার প্রেরণা । ওসব নীতিকথা 
আমি চাই না। ও অনেক জানি।” জরাসন্ধ বললেন ঃ “না, না, 
খুব সুন্দর কথা। গল্পের ভিতর দিয়ে কথা।” মেয়েটি বলল £ 
“আচ্ছা দেবেন, দেখব।” তা জরাসন্ধ তাকে একখানি 
'কথামৃত' দিয়েছিলেন। জেলের ওয়ার্ডেনরা জেলের 
লাইব্রেরিটি দেখাশুনা করত। ওয়ার্ডেন কিছুদিন পর বইটি 
ফেরত চাইলে মেয়েটি বই ফেরত দিল না। ওয়ার্ডেন 
জরাসন্ধের কাছে মেয়েটির নামে নালিশ করল। জরাসন্ধ তখন 
মেয়েটির কাছে গিয়ে বললেন ঃ “কি গো, তোমার এখনো 
বইটা পড়া হয়নি?” সে বলল £ “সব বই কি পড়া হয়ে 
যায়?” জেলর বললেন £ “বুঝলাম।” তিনি ভাবলেন, 
মেয়েটি বইটি, অনাদরে কোথাও ফেলে রেখেছে, দিচ্ছে না। 
তিনি আবার বললেন £ “আমি তোমায় একটি কিনে দেব, তা 
তোমার কাছেই রাখতে পারবে।” তিনি একটি 'কথামৃত' কিনে 
দিলে মেয়েটি বই ফেরত দিল। এঁ যে “সব বই কি পড়া হয়ে 
যায়?”__এঁ কথাটি আমাদের স্মরণ করবার। 

“কথামৃত' পড়া হয়ে যায় না। আরম্ভ করলে ক্রমশ তার 
ভিতর থেকে নতুন নতুন রস আবিষ্কৃত হয়- সাহিত্যিকের 


কাছে, আধ্যাত্মিকের কাছে তো বটেই। এই বই কখনো পুরনো 
হয় না। “পুরাণ” কথাটি আমাদের শাস্ত্রে প্রচলিত। এর অর্থ 
'পুরাপি নবৈব', যা পুরনো হয়েও নবীন, নিত্যনতুন। যত দিন 
যায়, তত যেন মনে হয় নতুন। যাঁরা “কথামৃত' খুব আগ্রহ 
করে পড়েন, তারাও নিশ্চয়ই এটি অনুভব করেছেন। এটি 
“কথামৃত'-এর বৈশিষ্ট্য। 

'কথামৃত'-এর রচনাশৈলী অদ্ভুত। দৈনন্দিন জীবনে মানুষ 
যেভাবে কথা বলে, যেভাবে চিন্তা করে-_্ুবু সেইভাবে 
কথাগুলি পরিবেশিত। ঠাকুর নিজে কথাগুলিকে পাণ্ডিত্যের 
প্রলেপ দিয়ে বিকৃত করতেন না, সাদা ভাষায় কথা বলতেন। 
এইজন্য মানুষের অন্তরকে কথাগুলি সোজা স্পর্শ করত। তাই 
এটি সর্বজনসমাদূত। এর মধ্যে দার্শনিক চিন্তা আছে, সাহিত্যের 
রস আছে, বৈষয়িক পরামর্শ পর্যস্ত আছে। এর হাক্কা কথার 
মধ্যে গুরুগন্ভীর ভাব দেখে মনীবীরা মুগ্ধ হয়ে গেছেন। এটাও 
এর বৈশিষ্ট্য। 

ভগবান যখন কথা বলেন, তখন পণ্ডিতের জন্য কথা 
বলেন না। তিনি কোন দু-চারটি লোক, কোন গোষ্ঠীর জন্য 
কথা বলেন না- সকলের জন্য বলেন। কথাগুলি তাই পুরনো 
হয়েও নতুন। 'গীতা*য় ভগবান অর্জনকে বলছেন ঃ 

“স এবায়ং ময়া তেইদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ। 

ভক্তোইসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্।॥” (81৩) 
_ আমি সেই পুরনো যোগের কথা তোমাকে বলছি। পুরনো 
যোগ। প্রাচীন যোগ। ভগবান যেমন নিত্য পুরাতন, কিন্ত 
আমাদের ব্যবহারের অযোগ্য নয়, সর্বদা প্রয়োজনীয় বন্ত-_ 
এইরকম “কথামৃত'। এই তার বৈশিষ্ট্য। 
হবে--তার রূপটি আমাদের অস্ত্রের দরজায় আঘাত করছিল 
প্রকাশিত হওয়ার জন্য। বাইরে তার অভিব্যক্তি যখন দেখি, 
তখন বলি- এই তো আমি চাইছিলাম। এর নাম হচ্ছে 
“সমর্থন”, “সমাদর"। অন্তর থেকে যা চাইছি, তা যেন কেউ 
আমাদের সামনে রূপ দিয়ে প্রকাশ করছে। “কথামৃত' তাই। 
শ্রীরামকৃষ্ণ যেন ভাবরূপ হয়ে 'কথামৃত'-এর ভিতরে ছত্রে 
ছত্রে নিজেকে ছড়িয়ে রেখেছেন। এইজন্য “কথামৃত'-এর এত 
সমাদর। 'কথামৃত'-এ যে-ধারা প্রবাহিত হয়েছে, তা 
অপ্রতিহত গতিতে চলবে, দিকে দিকে প্রাণে প্রাণে তা প্রসারিত 
হবে, যুগে যুগে তার আরো সমৃদ্ধি হবে। দেশে দেশে বিভিন্ন 
ভাষায় তা অনুদিত হচ্ছে এবং হবেও। 

আশ্চর্যের বিষয়, আপনারা শুনলে আনন্দবোধ করবেন, 
জাপানে- যেখানে অধিকাংশ লোক ইংরেজি ভাষা বোঝে না, 
বাঙলা ভাষার তো কথাই নেই-_সে-জায়গায় “কথামত 
কিভাবে প্রসারিত হয়েছে! আমার সঙ্গে তাদের বেশ 
সম্বন্ধ আছে। বছরে বছরে তাদের আগ্রহে আমি জাপান যাই। 
প্রচার করছি কিনা বা কতটুকু করছি। ভেবে অবাক হতে হয় 
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আমাদের সাম্য এত সীমিত, অথচ এত প্রচার চারিদিকে 
কেমন করে হচ্ছে! এ বোঝা যায় না। অবতার যখন আসেন-_ 
অবতার” শব্দটি বলতে যদি মনে লাগে, তাহলে বলব সেই 
অসাধারণ বিভূতি যখন প্রকাশিত হন-_-তখন তার ভাব কি 
করে চারিদিকে প্রবাহিত হয়, তা আমাদের লৌকিক দৃষ্টিতে 
বুঝতে পারি না। যেমন আমরা দেখি, কোন একটা সূত্রের এক 
জায়গার ভাব আরেক জায়গায় প্রচারিত হয়। এখানে যেন 
কোন একটা স্থায়ী সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। আপন বেগে ভাব 
চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে, কারো চেষ্টায় নয়। ব্যক্তিগতভাবে 
কারো কৃতিত্ব এর ভিতর নেই। আপনিই সেইসব চারিদিকে 
প্রসারিত হয়, কেননা মানুষের এর প্রয়োজন ছিল। মানুষ 
সংসারতাপে তাপিত, নানা সমস্যায় জর্জরিত, নিজেকে 
অসহায় বোধ করে। মানুষ এর থেকে বেরোবার পথ খুঁজছিল। 
তাই তার ভাব পৌঁছাল দিকে দিকে। এর জন্য মানুষের প্রচার 
দরকার হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণের একটি কথা এখানে স্মরণ 
করব__“এখানে তো সাইনবোর্ড দেওয়া হবে না। বিজ্ঞাপন 
দিয়ে বলা হবে না, এখানে তার কথা আলোচনা 
হবে।” 'লীলাপ্রসঙ্গ'-এ উল্লেখ করা হয়েছে, যখন ফুল ফোটে, 
মধুকরকে নিমন্ত্রণ করে আনতে হয় না যে, এখানে ফুল 
ফুটেছে। যারা মধুপিপাসু, তারা আপনি আকৃষ্ট হয়ে সেখানে 
আসে। শ্রীরামকৃষ্ণ এলেন এক বিশেষ সময়ে- যেসময়ে 
জগতে তার প্রয়োজন ছিল। এইভাবে ত্বার আবির্ভাব এবং 
আছে এবং কাজ করে যাচ্ছে। 

'কথামৃত'-এর কথা বোধহয় শেষ হয়েছে। কথা যেখানে 
ব্ক্তভাবে হয়, সেখানে তার শেষ হয়। আর অব্যক্ত ভাবরূপে 
যখন সে থাকে, তখন সে অনাদি, অনস্ত, অফুরস্তভ। কাজেই 
শ্রীরামকৃষ্ণের কথা স্থুলশরীরের স্থুলশব্দরূপে না হলেও 
মক্রূপে ভাবরূপে জগতের কোণে কোণে প্রসারিত হয়েছে 
এবং হচ্ছে। এটি “কথামৃত'-এর বৈশিষ্ট্য। আমরা এই অর্থে 
'কথামৃত'কে দেখব। কেবল যে গ্রন্থের কয়েকটি পাতায় 
ঠাকুরের 'কথামৃত” সীমিত আছে তা নয়; তার অন্ত 
ভাবরাশি, তার ভিতর কিছুমাত্র সংগ্রহ করা হয়েছে গ্রন্থের 
পাতায় আর বাকি সব এখনো অসংগৃহীত। কিন্তু চারিদিকে 
আকাশে বাতাসে তা ভেসে বেড়াচ্ছে, যেখানে প্রাণ গ্রহণ 
করতে উৎসুক এবং সমর্থ, সেখানেই তা প্রকাশিত হচ্ছে। যখন 

র স্থুলদেহে অবস্থান করছিলেন, তখন কয়জনই বা তার 
পদপ্রান্তে উপস্থিত হতে পেরেছিলেন? তখন কয়জনই বা তাকে 
জানতে পেরেছিলেন? একদিন স্বামী সারদানন্দ মহারাজ 
বলেছিলেন, ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে যখন বাস করতেন, তখন 
দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর 

রর কালীবাড়ির কর্মচারী, ব্রাঙ্গণ প্রভৃতি 
সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু তাদের জীবনে তার প্রভাব আমরা 


কতটুকু দেখতে পাই? শাস্ত্রে বলে, তত্বকথা হলো অনস্ত, বেদ 
অনস্ত। ধষিদের ভিতর দিয়ে সেই বেদের প্রকাশ। অমুক মন্ত্রে 
অমুক খষি, তমুক মন্ত্রের তমুক খষি। কিন্তু কোন জায়গায় 
সেই খষিরা মন্ত্রের কর্তা নয়, মন্ত্রের প্রকাশক মাত্র। মন্ত্র তাদের 
হৃদয়ে প্রতিভাত হয়েছে, ফুটে উঠেছে। সেইরকম “কথামৃত”- 
এর খষিরা- মাত্র একজন, “শ্রীম' হলেন প্রথম, উৎস বলা 
যায়। কিন্ত তারপর চারদিকে সেই মন্ত্র বিভিন্ন হৃদয়ে উদ্ভাসিত 
হচ্ছে। এই মন্ত্রের ধাষিরা বহু, বিচিত্র এবং তা কোন দেশ ও 
কালের দ্বারা সীমিত নয়। অনস্ত ভাবরাশি অনস্ত কাল ধরে 
প্রবাহিত হচ্ছে। ক্ষেত্র পেলেই সেখানে উপ্ত হয়, অস্কুরিত হয়, 
ফুলে ফলে সুশোভিত হয়। 

কথামৃত" সম্বন্ধে চিস্তা করতে হবে- কেবল ভাষা হিসাবে 
নয়, কেবল একটি শান্তুগ্রন্থ হিসাবে নয়। অন্তরের ভিতরে 
আমাদের যে-আকুতি রয়েছে, যে-আহান রয়েছে, যে-জিজ্ঞাসা 
রয়েছে সেগুলিকে আমাদের মিলিয়ে দেখতে হবে যে, 
কতখানি আমরা “কথামৃত'-এর দ্বারা প্রভাবিত হতে পারি, 
কতখানি এর দ্বারা আমাদের জীবনের পথ পরিস্কৃত হতে 
পারে? আর তা যদি না হয়, 'কথামৃত' আলোচনার দ্বারা 
হয়তো ভাষাসাহিত্যে কিছু সমৃদ্ধি হতে পারে, কিন্তু আমাদের 
জীবনে তা ফলপ্রসূ হবে না। এইজন্য অবতার যখন আসেন, 
তখন তাকে কেউ জানতে পারে না। যত দিন যায়, তত জানা 
যায়। যেমন শ্রীকৃষ্ণ 'শীতা*ম বলছেন £ 

“অবজানস্তি মাং মুঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্‌। 

পরং ভাবমজানস্তো মম ভূতমহেম্বরম্‌॥"” (৯1১১) 
-মুঢ় ব্যক্তিরা আমাকে মানবদেহধারী বলে অবজ্ঞা করে। 
আমার পরমতত্ত্ব তারা জানে না। পরমতত্ব জানা তাদের পক্ষে 
সম্ভব নয়। কিন্ত তত্বপিপাসুর কাছে সেই তত্ত্ব ধীরে ধীরে স্বতই 
প্রকাশিত হয়। 

এজন্য কালের প্রয়োজন আছে। আমাদের ধৈর্য ধরে 
অপেক্ষা করতে হবে। আর করতে হবে আমাদের অন্তরকে 
নির্মল ও শুদ্ধ, যাতে আমাদের হৃদয়মুকুরে সেই তত্ব স্পষ্টরূপে 
প্রতীত হতে পারে। ক্ষেত্রকে প্রস্তুত করতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ 
বলেছেন £ “আমার মুক্তি নেই। আমাকে যুগে যুগে আসতে 
হবে।” তার কথা আমাদের জীবনে যাতে কার্যকর হয়, সেজন্য 
আসুন আমরা সকলে তার কাছে প্রাণভরে প্রার্থনা করি ঃ “হে 
প্রভু, তোমার আগমন আমাদের জীবনে সার্থক হোক।” ] 


এই ভাষণটি "স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত 
হলো।- সম্পাদক 
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মাতৃ ]তীঁ।পারি[ক্র/মা 


শ্রীরামকৃষ্ণ যেসব স্থানে পদধূলি দিয়েছিলেন, তার বিবরণ 
লেখক “রণচিহ ধরে' গ্রন্থে ইতোমধ্যেই জানিয়েছেন। 
ভক্তবৃন্দের মনের চাহিদা মেটাতে শ্রীশ্রীমায়ের ক্ষেত্রে অনুরূপ 
রচনায় ব্রতী হয়ে তিনি যাত্রা শুরু করেছিলেন '্শ্রীশ্রীমায়ের 
বাড়ি” থেকে (শারদীয়া ১৪০৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। এবার উনবিংশ 
পর্যায়ে বোসপাড়ায় নিবেদিতার বিদ্যালয় ।-_সম্পার্দক 


৪, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামীজীর চরণাশ্রিতা 
ভিন নিরেনিতার রিাভিরিনালিরের 1৬ নং 
বোসপাড়া লেন-_বর্তমানে ১৬এ, মা সারদামণি সরণি, 
কলকাতা-৭০০ ০০৩) প্রতিষ্ঠাত্রী ছিলেন শ্রীমা সারদাদেবী। 
অধিষ্ঠাত্রীও বটে। 
নিবেদিতার পূর্বনাম-_মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল। 
উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের টাইরন প্রদেশের ডানগ্যানন নামে এক 
ক্ষুদ্র শহরে ১৮৬৭ সালের ২৮ অস্ট্রোবর তার জন্ম। পিতা 
সপ 
নাম মেরি ইসাবেল। তার আরো 
একটি বোন ও এক ভাই ছিল। তিনি |: 
ছিলেন পিতামাতার প্রথম সম্ভান। মাত্র 
দশ বছর বয়সে মার্গারেটের পিতৃ- 
বিয়োগ হওয়ায় তাদের অভিভাবকের | 
দায়িত্ব গ্রহণ করেন মাতামহ হ্যামিল্টন 
_-যিনি আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা 
আন্দোলনের এক বিশিষ্ট নেতা ছিলেন। [উারানদ্ণ্র 
মার্গারেটের পাঠ্যজীবন শুরু হয় দি” 
ইংল্যাণ্ডের এক বোর্ডিং স্কুলে; পরে শু 
স্থানীয় কলেজে অধ্যয়ন এবং শেষ 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ১৮৮৪ 
সালে তিনি একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষিকার 
কাজে নিযুক্ত হন। পরে ১৮৯২ সালে রর 
তিনি নিজেই উইম্বলডনের এক 
অঞ্চলে 'রাক্কিন স্কুল' খোলেন এবং 
অল্পদিনের মধ্যেই শিক্ষয়িত্রী হিসাবে 
তার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। এইসময় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় 
তিনি প্রবন্ধাদি লিখতে থাকায় লগুনের বুদ্ধিজীবী মহলেও 
সুলেখিকারূপে তিনি প্রতিষ্ঠালাভ করেন। প্রথম থেকেই 
ধর্মের প্রতি তার বিশেষ অনুরাগ থাকায় তিনি চার্ঠে যেতেন, 
কিন্তু তার অস্তরের পিপাসা মিটত না। 


আমেরিকায় বেদাস্ত প্রচার শেষ করে ১৮৯৫ সালে 
যখন স্বামীজী লগুনে আসেন, সেইসময় ১৫ নভেম্বর 
বিকালে ওয়েস্ট এশের এক অভিজাত মহিলা লেডি 
ইসাবেল মার্গসনের বাড়িতে তার বক্তৃতার আয়োজন করা 
হয়েছিল এবং সেখানে নিমস্ত্রিত হয়ে মার্গারেটও উপস্থিত 
ছিলেন। মার্গারেট প্রথম দর্শনেই উজ্জ্বলকাস্তি ভারতীয় 
সন্ন্যাসীর ব্যক্তিত্বপূর্ণ অথচ শিশুর মতো কমনীয় চেহারায় 
মুগ্ধ হন এবং তার গত্তীর সুললিত কণ্ঠে বেদান্তের 
অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যা শুনে চমতকৃত হন। এরপর থেকে 
লগুনে যেখানেই স্বামীজীর বক্তৃতা বা প্রশ্নোত্তরের ক্লাস 
হতো, তিনি নিয়মিত সেসব স্থানে উপস্থিত হয়ে ক্রমাগত 
প্রশ্ন করে সব সংশয় দূর করতে চাইতেন। অবশেষে তার 
বিশ্বাস হয়, যে-ধর্মজীবনের সন্ধানে এতদিন তিনি দিশাহারা 
হচ্ছিলেন, এই ভারতীয় সন্ন্যাসীই তার সন্ধান দিতে সমর্থ। 
স্বামীজীও মার্গারেটের সত্যনিষ্ঠা ও মানবদরদি মনের 
পরিচয় পেয়ে পরবর্তী কালে তাকে ভারতবর্ষের সাধারণ 
মানুষের, বিশেষত নারীদের শিক্ষার কাজে আহান জানান। 
স্বামীজীর আহানে সাড়া দিয়ে মার্গারেট তার স্বদেশ, 
স্বজন, প্রতিষ্ঠিত জীবন ছেড়ে ১৮৯৮ সালের ২৮ জানুয়ারি 
চলে আসেন। ভারতে আসার কয়েকদিনের 
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মধ্যেই ১৭ মার্চ বাগবাজারের ১০।২ নং বোসপাড়া লেনের 
(অধুনা লুপ্ত) ভাড়াবাড়িতে তিনি শ্রীমা সারদাদেবীকে প্রথম 
দর্শন ও আশীর্বাদ লাভ করেন। স্বামীজীর অন্য দুই বিদেশিনী 
ভক্তের সঙ্গে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে গেলে প্রথম 
সাক্ষাতেই তিনি সমস্ত সামাজিক রক্ষণশীলতার গণি 
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ছাড়িয়ে শ্বেতাঙ্গিনী মার্গারেটকে আপন ককন্যারূপে গ্রহণ 
করেন। বস্তত, তিনি সেদিন থেকেই ভারতীয় সমাজের 
অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের আদরের 'খুকি' 

হয়ে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করতেন, এমনকি 
রেলে ডিন টার ভৌটারারারিবিউরও 
লাভ করেছিলেন। 

১৮৯৮ সালের ২৫ মার্চ স্বামীজী মার্গারেটকে ব্রন্মাচর্য 
তে দীক্ষা দিয়ে তার নামকরণ করেন “নিবেদিতা । এর পর 
থেকেই নিবেদিতার জীবনের মোড় ঘুরে যায়। স্বামীজীর 
কাঙ্ষিত পথে অগ্রসর হয়ে তিনি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, নানা 
জনকল্যাণ ও সেবামূলক কাজ, এমনকি পরবর্তী কালে 
স্বাধীনতা সংগ্রামে যুক্ত হয়ে সম্পূর্ণভাবে ভারতের সেবায় 
আত্মনিবেদন করে গুরপ্রদত্ত “নিবেদিতা নাম সার্থক করেন। 

নানা কারণে স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ায় তিনি ১৯১১ সালের 
পুজার ছুটিতে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর পরিবারের সঙ্গে 
্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য দার্জিলিঙে যান। সেখানে ম্যালিগন্যান্ট 
আমাশয়ে আক্রান্ত হয়ে তিনি ১৯১১ সালের ১৩ অক্টোবর 
মাত্র 8৪৪ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন। 

স্বামী অভেদানন্দ দার্জিলিঙে নিবেদিতার অস্ত্যেষ্টিস্থলের 
ওপর একটি স্মৃতিফলক প্রতিষ্ঠা করেন। তার দেহাবশেষের 
কিছু অংশ বেলুড় মঠের বিবেকানন্দ স্মৃতিমন্দিরে, কিছু 
কলকাতার বসু বিজ্ঞানমন্দিরে, কিছু বাগবাজারে ভক্ত 
বশীশ্বর সেনের বাড়িতে রক্ষিত হয়। বাকি অংশ ১৯১২ 
সালের ১২ অক্টোবর ইংল্যাপ্ডের ডেভনশায়ারে তার 
পিতামাতার সমাধিপার্থে প্রেরণ করা হয়। 
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্ীশ্রীমায়ের সঙ্গে নিবেদিতার মাতা-কন্যার এক মধুর 
সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। মায়ের কাছে থাকবেন বলে তিনি 
প্রথমে ১০।২ নং বোসপাড়া লেনে আশ্রয় নিয়েছিলেন। 
তিনি এই বাড়িতে ৮-১০দিন বাস করেন; পরে নিকটবর্তী 
১৬ নং বোসপাড়া লেনের ভাড়াবাড়িতে চলে গেলেও তিনি 
প্রতিদিন দুপুরবেলা মায়ের কাছেই কাটাতেন। 

নিবেদিতাকে স্বামীজী ভারতবর্ষে এনেছিলেন এদেশের 
মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে। নিবেদিতা যখন ১৬ 
নং বোসপাড়া লেনে মেয়েদের স্কুল খুলতে উদ্যোগী হলেন, 
তখন স্বামীজীর আনন্দের সীমা ছিল না। তিনি উদ্যোগী হয়ে 
ঠাকুরের গৃহী ভক্তদের মেয়েরা যাতে নিবেদিতার স্কুলে ভর্তি 
হয়, তার ব্যবস্থা করেন। এরপর আসে সেই শুভদিন--১৩ 
নভেম্বর ১৮৯৮। এদিন প্রথমে শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা করে 
সী দিবদিতার ফুল প্রতিষ্ঠা করেন ও 

সকলকে আশীর্বাদ করেন। এদিন ছিল দীপান্বিতা 
কালীপৃজা। পূর্বদিন শ্রীত্রীমা বেলুড়ের নীলাম্বরবাবুর বাড়ি 


থেকে স্বামীজী, ব্রন্মানন্দজী ও সারদানন্দজীর সঙ্গে 
কলকাতায় চলে এসেছিলেন। 

এবিষয়ে উল্লেখ পাওয়া যায়ঃ “পরদিন (১৩।১১.। 
১৮৯৮) রবিবার, শ্রীশ্রীকালীপুজার দিন শ্রীমা স্বয়ং ১৬ নং 
বোসপাড়া লেনে আগমন করিয়া বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকার্য 
সম্পন্ন করেন... শ্রীমা গোলাপ-মা ও যোগীন-মার সহিত 
আগমন করেন। তিনি তখন অতি নিকেই (১০।২ 
বোসপাড়া লেনে) অবস্থান করিতেন। বলরাম বসুর ভবন 
হইতে স্বামীজী স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দের সহিত 
অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। শ্রীমা প্রতিষ্ঠাকালীন পৃজাদি 
সম্পন্ন করিলেন। পৃজান্তে তিনি তাহার মৃদুস্বরে বিদ্যালয়ের 
ভাবী ছাত্রীগণের উদ্দেশে আশীর্বাণী করিলেন___'আমি 
প্রার্থনা করছি, যেন এই বিদ্যালয়ের ওপর জগম্মাতার 
আশীর্বাদ বর্ষিত হয় এবং এখান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েরা 
যেন আদর্শ বালিকা হয়ে ওঠে ।” গোলাপ-মা স্পষ্ট করিয়া 
সমবেত সকলকে আশীর্বাণীটি শুনাইয়া দিলেন। এইরূপে 
স্বামীজীর সঙ্কল্পিত একটি মহৎ কার্ষের উদ্বোধন হইল। 
আশীর্বাদ অপেক্ষা কোন মহত্তর শুভ লক্ষণ আমি কল্পনা 
করিতে পারি না।'_ ইহাই নিবেদিতার অভিমত ।... ১৪ 
নভেম্বর, সোমবার বিদ্যালয়ের কার্য আরম্ভ হইল। এঁ্দিনও 
স্বামীজী স্বামী ব্রন্মানন্দ, স্বামী বিরজানন্দ ও স্বামী 
সুরেশ্বরানন্দকে লইয়া বিদ্যালয়ে শুভাগমন করেন।”১ 

্রীশ্রীমায়ের প্রতি নিবেদিতার গভীর ভালবাসা এবং 
তার বিদ্যালয়ে শ্রীশ্রীমায়ের আগমনে যে অপূর্ব পরিবেশের 
সৃষ্টি হতো, সেসম্পর্কে সরলাবালা সরকার লিখেছেন £ 
“ভগিনী নিবেদিতা-্যাহার ন্যায় তেজস্বিনী রমণী 
রমণীকুলে দুর্লভ, যাহার বুদ্ধির আলোকে প্রদীপ্ত অস্তর্ভেদী 
নয়নের দৃষ্টি দেখিলে মনে হইত তাহা যেন জগতের সকল 
রহস্য উদ্ঘাটনেই সমর্থ, মাতাদেবীর নিকট অবস্থিতা 
তাহাকে দেখিলে যেন পঞ্চবর্ীয়া নিতান্ত শিশু প্রকৃতি, একাত্ত 
মাতৃনির্ভরপরায়ণা বালিকা বলিয়া মনে হইত। মাতাদেবী 
আদরে বালিকার মতো তিনি একেবারে গলিয়া যাইতেন। 
মা যে-আসনে বসিতেন, নিবেদিতা যেদিন সেই আসনখানি 
পাতিয়া দিবার অধিকার পাইতেন, সেদিন তাহার যে-আনন্দ 
মুখের দিকে এসময়ে চাহিলেই কেবল বুঝা যাইত। 
পাতিবার পূর্বে আসনখানিকে তিনি বারংবার চুম্বন করিতেন 
এবং অতি যত্ে ধূলা ঝাড়িয়া পরে উহা পাতিতেন; তাহার 
ভাব দেখিয়া তখন বোধ হইত, মাতাদেবীর এটুকু সেবা 
করিতে পাইয়াই যেন তাহার জীবন সার্থকজ্ঞান করিতেছেন। 
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“মাতাদেবী একদিন বিদ্যালয় দেখিতে আসিবেন স্থির 
হইয়াছিল, একথা শুনিয়া অবধি নিবেদিতার কার্যের ও 
আনন্দের যেন আর বিরাম নাই। বিদ্যালয়ের সমস্ত ঘরগুলি 
পত্রপুষ্প আনাইয়া গৃহদ্বারে টাঙ্গাইয়া শোভাবর্ধন করিলেন, 
মাতাদেবী কোথায় বসিয়া মেয়েদের সহিত আলাপ করিবেন, 
মেয়েরা তাহাকে কি উপহার দিবে, কি শুনাইবে, রেমন করিয়া 
সংবর্ধনা করিবে ইত্যাদি সকল বিষয় স্থির করিতে তাহার আর 
বিন্দুমাত্র সময় রহিল না। তাহার পর মা যেদিন বিদ্যালয়ে 
আসিবেন, নিবেদিতা সেদিন যেন আনন্দে একেবারে বাহ্যজ্ঞান 
হারাইয়াছেন! সকল বস্তু যথাস্থানে আছে কিনা দেখিতে 
এখানে-ওখানে ছুটাছুটি করিতেছেন, শিশুর মতো অকারণ 
কেবলই হাসিতেছেন, আবার কখনো বা আনন্দে অধীর হইয়া 
বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীদিগের এবং কখনো দাসীর পর্যস্ত 
গলা জড়াইয়া আদর করিতেছেন।”২ 

নিবেদিতার বিদ্যালয়ে শ্রীশ্রীমায়ের আগমনের একটি 
মর্মস্পর্শী চিত্রঃ “একদিন সিস্টার আমাদের বলিলেন, 
“মাতাদেবী আজ আমাদের স্কুলে আসবেন। তোমরা সকলে 
খুব আনন্দ কর।' সকালের পরিবর্তে চারটার সময় মায়ের 
গাড়ি আসিল। সঙ্গে রাধু, গোলাপ-মা প্রভৃতি। মা গাড়ি 
হইতে নামিতেই সিস্টার তাহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া 
ঠাকুরদালানে বসাইলেন। মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিবার 
জন্য আমাদের হাতে ফুল দিলেন। মেয়েরা পুষ্পাঞ্জলি দিয়া 
উঠানে দাীঁড়াইলে সিস্টার একে একে সকলের পরিচয় 
দিলেন। মা মেয়েদের একটু গান গাহিতে বলিলেন। মেয়েরা 
গান গাহিল এবং একটি কবিতা পড়িল। শুনিয়া মা 
বলিলেন, “বেশ পদ্যটি।' তারপর মিষ্টি প্রসাদ করিয়া দিয়া 
আমাদের দিতে বলিলেন। কিছুক্ষণ পরে সিস্টার মাকে 
লইয়া সমস্ত ঘর এবং মেয়েদের হাতের কাজ প্রভৃতি 
দেখাইতে লাগিলেন। মা দেখেন আর আনন্দ করেন এবং 
বলেন, “বেশ তো শিখেছে মেয়েরা!" পরে সিস্টার বিশ্রামের 
জন্য মাকে নিজের ঘরে লইয়া গেলেন।” 
পল সি ৯১৬১ 
মাসে স্বামী সারদানন্দজী মাতাঠাকুরানীর অবস্থানের 
২।১ নং স্ব সপ ৯৭ হার 
ভাড়া করিয়া রাখেন এবং মাঘ মাসে (১৯০৭-এর ১৪ 
ফেব্রুয়ারি) কলিকাতায় আসিয়া শ্রীমা এ বাড়িতে উঠেন। 
এখানে তিনি প্রায় দেড়বতসর ছিলেন।... বাগবাজারের এ 
বাটীতে অবস্থানকালে শ্রীমা নিবেদিতা বিদ্যালয়ের সহিত 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখিতেন। বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষও তাহার 
সেবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিতেন। বিদ্যালয়ের ঘোড়ার 


গাড়িতে তিনি গঙ্গাম্নানে যাইতেন এবং ছুটির দিনে এ 
গাড়িতে কখনো কখনো গড়ের মাঠ, চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, 
টানি যা রামিও হি েনিরা আারিভে: 
১৬ নং বাড়িটি সম্পর্কে আরো জানা যায় £ “এই 
এ ৮ 
ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত চা-চক্রে স্বামীজী ও রবীন্দ্রনাথ 
মিলিত হয়েছিলেন এবং শ্রীশ্রীমা ১৯০০ সালের অক্টোবর 
থেকে রাধু, সুরবালা, নীলমাধব ও ভানুপিসিকে সঙ্গে নিয়ে 
কয়েক মাস বাস করেন।”৮ৎ 

নিবেদিতার দেহত্যাগে শোকাহত শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন? 
“আহা নিবেদিতার কী ভক্তিই ছিল! আমার জন্যে যে কী 
করবে ভেবে. পেত 'না! রাত্রিতে যখন আমায় দেখতে 
আসত, আমার চোখে আলো লেগে কষ্ট হবে বলে একখানি 
কাগজ দিয়ে ঘরের আলোটি আড়াল করে দিত। দেখতম 
যেন পায়ে হাত দিয়েও সম্কুচিত হচ্ছে।” কিছুক্ষণ পর 
আক্ষেপের কণ্ঠে তিনি বলেন £ “যে হয় সুপ্রাণী, তার জনা 
০০০০০৮৭১০০৭ 


নিবেদিতার সত তথা স্বলবাডিটির নম্বর ছিল 
“১৬"। বর্তমানে এটির নম্বর “১৬এ"। এবাড়িতে নিবেদিতা 
বেশ কয়েক বছর বাস করেছিলেন। এটি ছিল সাবেক 
কালের এক দোতলা বাড়ি। এই বাড়ির তৎকালীন বর্ণনা 
পাওয়া যায় সিস্টার দেবমাতার এক পত্রে। অনুদিত পত্রটি 
এইরকম £ “বোসপাড়া লেনে নিবেদিতা গার্লস স্কুল বাইরে 
এবং ভিতরে উঠান নিয়ে তৈরি প্রশস্ত একটি বাড়িতে 
অবস্থিত। বাইরের উঠানের একপাশে গাড়ি ঢোকার উঠ 
দেউড়ির পাশ দিয়ে খাড়াই সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায় একটি 
সরু লম্বা খিলানযুক্ত ঘরের মধ্যে- সেটাই সিস্টার 
নিবেদিতার পড়ার ঘর। উঠানের দিকে এবং সরু গলির 
ওপরে ছড়িয়ে থাকা বারান্দার দিকে-_এই দুইদিকে জানালা 
আছে। স্বল্পালোকিত এই ঘরটিতে আমরা দুজনে এক 
রবিবার গোটা বিকাল বসেছিলাম।”7 

প্রথমদিকে এই বিদ্যালয়ের কোন নাম ছিল না; পাড়ার 
লোকেরা বলত-_নিবেদিতা স্কুল”। নিবেদিতা স্বয়ং পরে 
এর নামকরণ করেন--1176 [২2091015179 901)001 [01 
0%15। তার তিরোধানের পর ১৯১৮ সালে এটি যখন 
রামকৃষ্ণ মিশনের তত্বাবধানে আসে, তখন এর নাম হয় 
[76 21001015110, 7৬015510য, 919007 1৬5৫108 01115 
9০79011| অবশেষে রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের অধীনে 
আসার পর ১৯৬৩ সালের ৯ আগস্ট থেকে এই 
বিদ্যালয়ের নামকরণ হয়েছে_[২87191015119 51209 
7৬1155101) 915001 11৬60102. 01115 90170011 এর বর্তমান 
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ঠিকানা-_৫ নং নিবেদিতা লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৩। 
১৯২০ সালে এই নতুন ভবনের ভিতপুজা হয় এবং ১৯২২ 
সালে এর উদ্বোধন হয়। 

১৬ নং বাড়িতে ৮ মাস স্কুল চলার পর ১৮৯৯ সালের 
গরমের ছুটির আগে ১৬ মে শেষ ক্লাস করেছিলেন 
নিবেদিতা। তারপর এই বাড়ি ছেড়ে তিনি উঠেছিলেন 
রীশ্রীমায়ের বাসস্থানে। জুন মাসের ২০ তারিখে স্কুল বন্ধ 
করে তিনি পাশ্চাত্যে রওনা হয়েছিলেন স্কুলের জন্য 
অর্থসাহায্যের উদ্দেশ্যে। আড়াই বছর পর ১৯০২ সালের ৯ 
ফেব্রুয়ারি তিনি ভারতে ফিরে ওঠেন পাশের ১৭ নং 
(বোসপাড়া লেনের বাড়িতে এবং সেখানেই আবার স্কুল শুরু 
হয় সরস্কতীপুজার দিন থেকে। পরে ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে 
থাকায় স্থানাভাবের কারণে কিছু-দিনের জন্য আবার ১৬ নং 
বাড়িটি ভাড়া নেওয়া হয়; কিন্তু পরে অর্থাভাবে ছেড়ে দিতে 
হয়, ১৭ নং বাড়িতেই স্কুল চলতে থাকে। (বর্তমানে এই 
বাড়িটির অস্তিত্ব নেই, এখন-কার পি১১ ও ১৭ নং বাড়ি 
চা অবস্থান।) 


ভবনের জন্য মিশনের কর্তৃপক্ষ তৎপর হন এবং পরবর্তী 
কালে বর্তমান নতুন ভবনে বিদ্যালয়টি স্থানাস্তরিত হয়। 
১৯৫৮ সালে বিদ্যালয়ের একটি নবনির্মিত ভবনের (৪সি, 
নিবেদিতা লেন) দ্বারোদ্ঘাটন করেন পশ্চিমবঙ্গের 
তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। বর্তমানে 
বিদ্যালয়টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত। ১৯৬৩ সালে 
বিদ্যালয়ের পরিচালনার ভার রামকৃষ্ণ মিশন নবগঠিত 
রামকৃষ্ণ সারদা মিশনকে আনুষ্ঠানিকভাবে অর্পণ করেন। 

১৬ ও ১৭ নং বোসপাড়া লেনের বাড়ি-দুটিতে ভাব ও 
কর্ম-বিনিময়ের সুত্রে যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তির আগমন 
হয়েছিল, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য-_রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
জগদীশচন্দ্র বসু, স্যার যদুনাথ সরকার, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীঅরবিন্দ, বারীন্দ্ 
ঘোষ, ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন, স্যার রাসবিহারী ঘোষ, রমেশচন্ত্র 
দত্ত, বিনয় সরকার, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, অবনীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, নন্দলাল বসু, অসিত হালদার, সুরেন গাঙ্গুলি প্রমুখ। 
এছাড়া ই, বি. হ্যাভেল, এস. কে. র্যাটক্লিফ, কাকুজো 
« ওকাকুরা, লেডি মিন্টো প্রমুখ বিশিষ্ট বিদেশিও 


চান এখানে এসেছেন। 
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পি] ভগিনী নিবেদিতার বালিকা বিদ্যালয় প্রথম 


৮ রি ০. ২ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৬ বোসপাড়া লেন, বাগবাজার 





১৯০৭ সালে দ্বিতীয়বার নিবেদিতা পাশ্চাত্যে গিয়ে 
১৯০৯ সালে ফিরে আসেন এবং তৃতীয় ও শেষবারের 
নতো পুনরায় ১৯১০ সালে পাশ্চাত্যে যান এবং ১৯১১ 
সালে ফিরে আসেন। এঁবছরই পুজার ছুটিতে দার্জিলিঙে 
রায় ভিলা*তে বসে তিনি মৃত্যুর কয়েকদিন আগে ৭ 
অক্টোবর ১৯১১ তার যাবতীয় সম্পত্তি উইল করে বেলুড় 
মঠের ট্রাস্টিদের নামে অর্পণ করে যান। তার মৃত্যুর পর 
ভগিনী ক্রিস্টিন ও ভগিনী সুধীরা স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব 
গ্রহণ করেছিলেন। বিদ্যালয়টি নিবেদিতার উইল অনুযায়ী 
রামকৃষ্ণ মিশনের তত্বাবধানে আসার পর এটির নিজস্ব 


্ ১০ ঘ (অধুনা-১৬এ বোসপাড়া লেন)। ১৮৯৮ সালের 


ঘর ১৩ই নভেম্বর কালীপুজার পুণ্যদিনে এখানেই 
ভগিনী নিবেদিতা তার বালিকা বিদ্যালয়টি 
(বর্তমানে রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার 
নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়) শুরু করেন। 
্রীত্রীমা সারদাদেবী স্বয়ং এই বিদ্যালয়ের 
চি প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন করেছিলেন এবং স্বামী 
নিলি বিবেকানন্দ ও তার দুই গুরুভ্রাতা স্বামী ব্রন্মানন্দ 
ও স্বামী সারদানন্দ সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত 
ছিলেন...” 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নিবেদিতা স্কুলের বোর্ডিং-এও শ্রীশ্রীমা 
কিছুদিন বাস করেছিলেন। ৩১ ডিসেম্বর ১৯১৮ বা তার 
পরদিন শ্রীশ্রীমা রাধুকে নিয়ে এই বাড়িতে এসেছিলেন। 
এসম্পর্কে ব্রন্মগোপাল দত্ত লিখেছেন ঃ “শ্রীত্রীমা অসুস্থ 
রাধুকে নিয়ে “উদ্বোধন থেকে ৫৩1২, বোসপাড়া লেনে 
নিবেদিতা স্কুলের বোর্ডিং-এর দোতলার ঘরে দেক্ষিণ-পশ্চিম 
কোণের ঘর) কয়েক দিনের জন্য বাস করতে আসেন, 
কারণ ওখানকার গোলমাল রাধুর সহ্য হতো না। এই 
বাড়িতে ১৯১৯ সালের ১ জানুয়ারি যোগীন-মা দৌহিত্র 


মাতৃতীপিরিক্রমা 0 বোসপাড়ায় নিবেদিতার বিদ্যালয় গ* ৪৯৯ 


কার্তিকের (পরে স্বামী নির্লেপানন্দ) হাত দিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের 
জন্য আনাজ-ফল-মিষ্টি ইত্যাদি পাঠান। কার্তিককে মা 
বললেন, “আহা বাবা, তুমি এগুলো কষ্ট করে নিয়ে এলে! 
যোগীনের যেমন কাণ্ড...” কার্তিক বললেন, 'কেমন আছেন 
আপনি যোগীন-মা জিজ্ঞেস করেছেন।' মা বললেন, “আছি 
আর কেমন! এই দেখ না, বাঁখারি বেঁকিয়ে নারকোল দড়ি 
দিয়ে ধনুক করে, কাঠের লম্বা তীর লাগিয়ে সারাটা দিন 
কাক তাড়িয়ে বেড়াচ্ছি। কাকের আওয়াজে পর্যস্ত রাধুর কষ্ট 
হয়।' তারপর হাসতে হাসতে বললেন, “আর বোলো, রাম 
অবতারে সীতাকে তীরধনুক ধরতে হয়নি, এবার রাধু 
আমাকে দিয়ে তাও ধরালে।” এবাড়িটি বর্তমানে ৫৩।২এ 
ও ৫৩।২বি-_এই দুই অংশে বিভক্ত। ৫৩।২এ অংশটি 
দেখলে বাড়িটির প্রাচীনত্ব বোঝা যায়। ৫৩।২বি অংশেই 
দোতলায় মা থাকতেন; এটির অনেক অদলবদল 
হয়েছে।””” 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯১৪ সালের শেষদিকে ভগিনী 
সুধীরাদেবী “মাতৃমন্দির' নাম দিয়ে আশ্রম বিভাগ ও 
ছাত্রীনিবাস খোলেন। কিন্তু ১৭ নং বাড়িতে স্থানসন্কুলান না 
হওয়ায় অল্প কিছুদিন পর তা ৬৮।২বি, রামকাস্ত বোস স্ট্রিটে 
উঠে আসে। এর তিনবছর পর ছাত্রীনিবাসটি ৫৩।২ নং 
বোসপাড়া লেনে স্থানাস্তরিত হয়। এবিষয়ে উল্লেখ পাওয়া 
যায়ঃ “[সম্ভবত ১৭ নং বাড়িতে] মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠিত 
হইবার পর সুধীরার অনুরোধে শ্রীশ্রীমা একদিন আসিয়া 
স্বহস্তে শ্রীশ্রীঠাকুরের পুজা করেন।... একবার শ্রীশ্রীমা 
বোর্ডিং বাড়িতে [৫৩।২ নং বাড়িতে] আসিয়া কিছুদিন 
থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিবামাত্র সুধীরা “মা'র জন্য সকল 
বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। নিজে বোর্ডিং-এর ছাত্রীদের সঙ্গে 
অপর বাড়িতে গিয়া কষ্ট করিয়া থাকিতে লাগিলেন। মায়ের 
সেবার জন্য একজন বয়স্কা ছাত্রীকেও নিযুক্ত করিলেন। 
্রীশ্্রীমা প্রায় মাসাধিক কাল মাতৃমন্দিরে [স্কুল বোর্ভিং-এ] 
বাস করেন ও এসময়ে তিনি স্বহস্তে শ্রীশ্রীঠাকুরকে ভোগ 
দিতেন।”৯ 


পথনির্দেশ £ বোসপাড়ায় নিবেদিতার বিদ্যালয়ের ঠিকানা 8, 


১৬এ, বোসপাড়া লেন মো সারদামণি সরণি), বাগবাজার, 
কলকাতা-৩। বাগবাজার ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের পাশের গলিতে 
ঢুকে ডানদিকে প্রায় শেষ প্রান্তে এই বাড়ি। এর পরে আরেকটু 
এগিয়ে বামদিকের গলি (এটিও মা সারদামণি সরণি) দিয়ে 
কিছুটা গেলে ডানদিকে পড়ে ৫৩।২বি নং বাড়িটি-_ যেখানে 
নিবেদিতা স্কুলের বোর্ডিং ছিল। এই রাস্তাটি উত্তরদিকে 
বাগবাজার স্ট্রিটে গিয়ে পড়েছে। 


১ 
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৩ 
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2 ৭ -2 ৫ 


ভগিনী নিবেদিতা- প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, ১ম সং, পৃঃ ১৩৫-১৩৬ 
নিবেদিতাকে যেমন দেখিয়াছি, সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল, ১৪ সং. 
পৃঃ ৪০-৪১ 

্রীশ্রীমায়ের কথা, অখণ্ড, ২০শ পুনর্মুদ্রণ, পৃঃ ৩০৮-৩০৯ 

শ্রীমা সারদা দেবী, ১৩শ সং, পৃঃ ১৫৫-১৫৬। পরবর্তী কালে প্রাপ্ত আরো 
কিছু তথ্যের ভিত্তিতে জানা গিয়েছে, ২।১ নং বাগবাজার স্ট্রিটের 
ভাড়াবাড়িতে (নীলমণি শাস্তিধাম) শ্রীশ্রীমায়ের আগমন ১৯০৪ সালের 
১৪ ফেব্রুয়ারি--১৯০৭ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি নয়। (দ্রঃ শতরূপে 
সারদা-_স্বামী লোকেম্বরানন্দ সম্পাদিত, ১ম প্রকাশ, পৃঃ ৮০৮) 
উদ্বোধন, ৯৯তম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৪০৪, পৃঃ ৩৯৩। এসময়ে 
স্কুল বন্ধ ছিল এবং নিবেদিতা তখন ইংল্যাণ্ডে ছিলেন। মা প্রায় একবছর 
এই বাড়িতে ছিলেন। 

শ্রীশ্রীমায়ের কথা, পৃঃ ১০ 

ধন্য বাগবাজার- স্বামী পূর্ণাত্বানন্দ সম্পাদিত, ১ম প্রকাশ, পৃঃ ১৩৮ 
উদ্বোধন", ৯৯তম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৪০৪, পৃঃ ৩৯৩ 
নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় ঃ সুবর্ণজয়স্তী স্মারক পত্রিকা, রামকৃষ্ণ মিশন 
সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল, ডিসেম্বর ১৯৫২, পৃঃ ২৫-২৬ 


এই রচনাটি '্বামী অভয়ানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত 
হলো।- সম্পাদক 


একাদশী-তিথি £ 


অনুষ্ঠান-সৃচী £ ভাদ্র ১৪১১ 
বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুযায়ী 


জন্মতিথি-কৃত্য ঃ স্বামী নিরঞ্জনানন্দ 


শ্রাবণ পূর্ণিমা 
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স্বামী বিবেকানন্দের প্রেরণায় 
কৃষিগবেষণাগারের প্রতিষ্ঠাতা 


বিজ্ঞানী বশী সেন 
রণতোষ চক্রবর্তী 


ধারণ মানুষের মধ্যে এমন একটা ভাবনা আছে, যেন 
বিজ্ঞান ও ধর্ম পরস্পরবিরোধী। অতীত দিনে এমন 
অনেক ঘটনা ঘটেছে, যেখানে বিজ্ঞানের সত্যকে ধময়ি 
কারণে বাধ্য হয়ে অস্তত সাময়িক কালের জন্য অন্ধকারে 
থাকতে হয়েছে। সত্যানুসন্ধানী বিজ্ঞানীকে অত্যাচারিত হতে 
হয়েছে ধর্মান্ধ মানুষের কাছে। যদিও একথা সকলেই 
মানবেন, বিজ্ঞান হলো এক সুশৃঙ্খল সুষম চিন্তাধারা বা 
প্রণালী, যার ভিত্তি প্রত্যক্ষ দর্শন, যুক্তি ও পরীক্ষা দ্বারা 
প্রমাণিত। কিন্তু বিজ্ঞান ও ধর্ম যে কোন বিপরীতমুখী ধারা 
নয়, তা যুগে যুগে চিস্তাশীল দার্শনিক, বিজ্ঞানী ও পণ্ডিতরা 
বলে গিয়েছেন। বিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী 
সম্পর্কের রহস্যই হচ্ছেন ঈম্বর। তিনি বিশ্বাস করতেন, 
বিজ্ঞান গবেষণার জন্য সবচেয়ে শক্তিশালী ভাবনা হলো 
ধর্মীয় ভাবনা। বলা বাহুল্য, “ধর্মীয় বলতে এখানে আচার- 
সর্বস্ব ধর্মকে তিনি বোঝাননি। এভাবে আধুনিক যুগের 
অনেকেই বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে মেলবন্ধন সম্পর্কে নানা 
মত দিয়েছেন এবং এই দুইয়ের মধ্যে তেমন কোন ভেদ নেই 
বলে জানিয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দের কাছে ধর্ম ছিল 
বিজ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত-_বলেছেন বিশিষ্ট দার্শনিক 
রোমী রোলী। বিজ্ঞানী আচার্য সত্যেন্্রনাথ বসু বলেছেন ঃ 
জীবনে বিজ্ঞানমনস্কতা ও আধ্যাত্মিকতার 
এক অভূতপূর্ব সমন্বয় দেখা যায়” বিজ্ঞান ও ধর্ম নিয়ে 
সম্ভবত স্বামী বিবেকানন্দের শেষকথা হলো £ “9910109 
1100003 1১01 15118101) 01210900775 অর্থাৎ 


তথ্য দেয়, কিন্তু ধর্ম মানুষের পরিবর্তন ঘটায়। 
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পরিব্রাজক বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য দেশ ঘুরে বুঝতে 
অসুবিধা হয়নি, ভারতবর্ষের উন্নতির জন্য বিজ্ঞানচর্চা 
অত্যস্ত জরুরি। এই কারণে প্যারিসে বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের 
বক্তৃতায় তিনি অভিভূত হয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের 
এই চিত্তাধারাকে বাস্তবে রূপ দিতে তারই আদর্শে 
অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তরুণ বশীশ্বর সেন। পরবর্তী জীবনে 
তিনি “বশী সেন* নামেই বিশেষ পরিচিতি পেয়েছিলেন। 
আধুনিক, প্রগতিশীল এবং একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী হয়েও 
বশী সেন ধর্ম ও আধ্যাত্মিক ভাবনাকে তার জীবনসাধনার 
মুখ্য শক্তি হিসাবে স্বীকার করতেন। 

বশী সেনের পৈতৃক নিবাস ছিল বাঁকুড়া জেলার বিষু্পুর। 
বিষুঃপুর গড়দরজা পাড়ায় তার জন্ম ১৮৮৭ সালে। অকালে 
পিতা রামেশ্বরের মৃত্যু হলে সাংসারিক অবস্থার খুব অবনতি 
ঘটে। স্থানীয় পাঠশালায় পড়া শেষ করে বশী কাউকে না 
জানিয়ে বাড়ি থেকে চলে যান। তার উদ্দেশ্য ছিল পড়াশোনা 
করে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া। রাঁচিতে এক দিদির কাছে থেকে তিনি 
স্কুলের পাঠ শেষ করেন। কিছুদিন বর্ধমানে পড়াশোনা করে 
অবশেষে তিনি কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বি. 
এসসি. পাশ করেন। 

ছাত্র বশী সেন যখন কলকাতায়, তখন তার জন্মভূমি 


যাতায়াত ছিল বেলুড় মঠে। একদিন তিনি বন্ধু বশীকেও 
সঙ্গে নিলেন। প্রথমদিনের অভিজ্ঞতা বশীর কাছে মোটেই 
সুখপ্রদ ছিল না। পরিণত বয়সে তিনি বন্ধু বিভৃতিকে একটি 
চিঠিতে জানিয়েছিলেন £ “তুই ত জানিস ভাই যে আমি 
পাড়াগেয়ে মুখ্খু মানুষ ছিলাম।... প্রথম দিন তুই যখন 
্রীশ্রীগুপ্ড মহারাজকে [স্বামী সদানন্দ] দর্শন করিয়ে দিস, 
পেটভরে তার গালাগালি খেয়েছিলাম। তার পরদিন তিনি 
আমাকে ভরপুর আনন্দ দিয়েছিলেন, যার জন্য শ্রীশ্রীমা, 
্রীত্রীগুপ্ত মহারাজ এবং মঠের সকলেরই স্নেহ খেয়েচি।”১ 

গুরু স্বামী সদানন্দ শুধু নয়, সেকালের অনেক সাধুর 
স্নেহ লাভ করেছেন তিনি। তার কথায় ঃ “আমি 
মহারাজকো বস্বামী ব্রহ্মানন্দ] প্রথম দেখি হাওড়া স্টেশনে। 
তিনি স্বামী অভেদানন্দের সঙ্গে মাদ্রাজ থেকে ফিরছিলেন 
(১৯০৬ সাল)। আমরা ছাত্ররা ঠিক করলুম গাড়ি থেকে 
ঘোড়া সরিয়ে নিজেরাই উহা টেনে নিয়ে যাব গন্তব্যস্থলে। 
আমি এখনও অনুভব করি তার আশীর্বাদযুক্ত হস্তের স্পর্শ 
আমার মাথায়, যখন আমি তার পদধূলি নিয়েছিলুম। 
তারপর মহারাজকে দেখি ১৯১০ সালে। তিনি এসেছিলেন 
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আমার গুরু সদানন্দকে দেখতে বোসপাড়া লেনে। সিস্টার 
নিবেদিতা এ বাড়ি ভাড়া করেন, যাতে বিভূতি ঘোষ, আমার 
ভাই টাবু ও আমি স্বামী সদানন্দের শেষ অসুখের সময় সেবা 
কুকুর বলত; এবং রামকৃষ্ণ সঙ্ষের প্রাচীন সাধুরা আমাদের 
তিনজনকে খুবই ন্নেহের চক্ষে দেখতেন।””২ 

ইতোমধ্যে ১৯১১ সালে কিছুদিনের মধ্যে মৃত্যু ঘটল 
বশীর অত্যন্ত কাছের দুজন মানুষের । একজন তার গুরু 
স্বামী সদানন্দ, অন্যজন তার একাস্ত সাহায্যকারী ভগিনী 
নিবেদিতা । বশী পড়লেন মহা সমস্যায়। নিবেদিতা বশীকে 
কলেজে পড়ার বা বোসপাড়া লেনে থাকার ব্যবস্থাই শুধু 
করেননি, তিনি ছিলেন বশীর অভিভাবকও । তাই বশী যখন 
স্থির করলেন, তিনি রামকৃষ্ণ সচ্ঘে যোগ দেবেন, তখন 
নিবেদিতা তাকে নিরস্ত করেন এবং বিজ্ঞান-কর্মের মাধ্যমে 
দেশসেবার পরামর্শ দেন। মঠে যোগ না দিলেও বশী 
আজীবন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অনুরাগী ছিলেন। 

ভগিনী নিবেদিতার মৃত্যুর পর বশী 
জগদীশচন্দ্রের অধীনে কাজ করতে থাকেন। প্রসঙ্গত, 
ভগিনী নিবেদিতাই বশীকে জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় 
করিয়ে দিয়েছিলেন। জগদীশচন্দ্র বশীকে প্রতি মাসে ২০ 
টাকা করে দিতেন। জগদীশচন্দ্রের ন্নেহধন্য বশী 
জগদীশচন্দ্রের গবেষণাকাজের সহকারী হিসাবে উদ্ভিদ 
বিষয়ে গবেষণা করতেন। আচার্যের সহকারী হয়ে তার 
সঙ্গে বশী পাশ্চাত্যে গিয়েছিলেন ১৯১৪ সালে। ১৯২৩ 
সালে আমেরিকান বিজ্ঞানী গ্লেন ওভারটন জগদীশচন্দ্রের 
গবেষণাকাজে আগ্রহী হয়ে এদেশে আসেন। “বসু বিজ্ঞান 
মন্দির'-এ বশীর কাজ দেখে মার্কিন বিজ্ঞানী তার প্রতি 
আকৃষ্ট হয়ে তাকে আমেরিকায় নিয়ে যান। 

বিদেশ থেকে ফিরে বশী নিজেই একটি গবেষণাগার 
প্রতিষ্ঠা করতে মনস্থ করলেন। ১৯২৪ সালে স্বামী 
বিবেকানন্দের মৃত্যুদিন ৪ জুলাই বশী সেন ৮ নং বোসপাড়া 
লেনে (কলকাতা-৩) তার বাড়ির রান্নাঘরে একটি 
গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করেন। নাম দেন “বিবেকানন্দ 
ল্যাবরেটরি'। শুরুতে দুটি বড় বাক্সই ছিল তার ল্যাবরেটরির 
সম্বল। বাক্সদুটি পাশাপাশি রেখে তিনি রাতে ঘুমাতেন এবং 
দিনে করতেন গবেষণাকাজ। অবশ্য এই অবস্থা বেশিদিন 
স্থায়ী হয়নি। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই নানা যন্ত্রপাতিতে 
ল্যাবরেটরিটি সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। 

আচার্য জগদীশচন্দ্রের স্নেহধন্য, “বসু বিজ্ঞান মন্দির'-এ 
গবেষণারত বশী কি কারণে কলকাতার ওপর আরেকটি 


গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার কথা ভাবলেন?-_এই প্রশ্ন মনে 
উঁকি দেয়। নানা বিবরণ থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না, 
জগদীশচন্দ্র ও বশীর মধ্যে কিছু মতানৈক্যের ঘটনা 
ঘটেছিল। তারই ফলে বশীর নিজস্ব গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা। 
যদিও তাদের মতানৈক্য দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি। পরবর্তী কালে 
জগদীশচন্দ্র একটি চিঠিতে বশীকে লিখছেন ৪ “আমার কিছু 
শিষ্য (ছাত্র) আমার বিশ্বাসের দীপশিখার ওজ্জ্বল্য যে অস্ত 
রেখেছে তার থেকে আনন্দের জিনিস আর কি হতে 
পারে?”, প্রত্যুত্তরে বশী জানালেন ঃ “619৪৫ 1৬18506, 
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রামকৃষ্ণ মিশনের অনুরাগী ভক্ত ও ভগিনী নিবেদিতার 
স্নেহধন্য হওয়ায় তিনি মিশনের সঙ্গে যুক্ত অনেক বিদেশি 
ভক্ত ও অনুরাগীর কাছ থেকে ল্যাবরেটরির জন্য নানা 
সাহায্য পেয়েছেন। পুরনো বিবরণ থেকে জানা যায়, সিস্টার 
ক্রিস্টিন ছিলেন নিবেদিতা-প্রতিষ্ঠিত স্কুলের একসময়ের 
শিক্ষয়িত্রী। তিনি বশীকে নানাভাবে সহায়তা করেছিলেন। 
বশী ক্রিস্টিনকে মায়ের মতো দেখতেন। মিস ম্যাকলাউড 
একটি বাড়িতে কিছুকাল ছিলেন। এই বাড়ির পাশেই বশী 
তার গবেষণাগারটি কলকাতা থেকে স্থানাস্তরিত করেছিলেন 
১৯৩৬ সালে। বশী সেন আলমোড়াকে তার গুরুর গুরু 
স্বামী বিবেকানন্দের প্রিয় জায়গা হিসাবে জ্ঞান করতেন। 
এছাড়া তার মতে, হিমালয়ের কোলে নিভৃত পরিবেশ হলো 
সাধনার আদর্শ স্থান। শহরাঞ্চলের বাইরে এই গবেষণা 
প্রতিষ্ঠান গ্রামাঞ্চলের মানুষদের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা 
বাড়াতে সাহায্য করবে। আলমোড়ায় গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার 
পিছনে এই ছিল বশী সেনের ভাবনা। 

ইতোমধ্যে আমেরিকার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অফ উইমেন জিওগ্রাফার্স-এর প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য, 
আমেরিকান এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য ও 'এশিয়া' 
পত্রিকার সম্পাদিকা গার্রুড এমার্সনের সঙ্গে বশীর শ্রদধাপূর্ণ 
ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। গার্ড ভারতে 
একাধিকবার এসেছেন। এদেশের গ্রামে এসে থেকেছেন 
বেশ কিছুকাল। এদেশ সম্পর্কে জেনেছেন, লিখেছেন নানা 
প্রবন্ধ ও একাধিক গ্রন্থ। তার লেখা 'ভয়েসলেস ইগ্ডয়া 


স্বামী ব্রশ্মানন্দের স্মৃতিকথা-স্বামী চেতনানন্দ সঙ্কলিত এবং সম্পাদিত, ১৪১০, পৃঃ ৩৭৩ 
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া, ১৯৯৮-১৯৯৯; বশী সেন সম্পর্কে স্বামী শিবপ্রদানন্দের লেখা দ্রষ্টব্য 


৫০২ ক উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্য--৭ম সংখ্যা 0 আবণ ১৪১১ 0 জুলাই ২০০৪ 


স্ঘটির বিদেশি সংস্করণের ভূমিকা লিখেছেন স্বয়ং প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ “ “বিবেকানন্দ পার্বত্য 
রবীন্দ্রনাথ। গারট্রুড এমার্সনের সঙ্গে বশী সেনের বিবাহ হয় কৃষি অনুসন্ধানশীলা'__এই নামে এখন যেটি পরিচিত, 
কলকাতায়, একেবারে হিন্দুমতে। দিনটি ছিল ১৯৩২ সেটি “বিবেকানন্দ ল্যাবরেটরি নামে ১৯২৪ সালের ৪ 
সালের ২ নভেম্বর। বশী প্রতিষ্ঠিত বিবেকানন্দ জুলাই অধ্যাপক বশী সেন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন... স্বামী 
আসলে এটি ছিল বশী সেন ও তার স্ত্রী গারট্ুড এমার্সস দেশবাসীর সেবার জন্য বশী সেন নিজে এই ল্যাবরেটরি 
(সেনের সার্থক যুগলবন্দী। স্থাপন করেন।... ১৯৩৬ সালে বশী সেন এই ল্যাবরেটরি 
বশী শুধু একজন অসামান্য আধুনিক বিজ্ঞান গবেষকই আলমোড়ায় স্থানান্তরিত করেন।.. ল্যাবরেটরিটি 
ছিলেন না, ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত উত্তরপ্রদেশ সরকার ১৯৭৪ সালের অক্টোবর মাসে আই, 
একজন দেশপ্রেমিক, দেশমাতৃকার জন্য আত্মবলিদানে সি. এ. আর-কে হস্তাস্তর করেন।” 
দাপ্রস্তুত একজন নিভীক সৈনিক। এদেশের দুঃখযন্ত্রণা, বিজ্ঞান গবেষণায় অসামান্য অবদানের জন্য ভারত 
দৈন্যদশায় তিনি স্থির থাকতে পারেননি। দেশের খাদ্যাভাব, সরকার ১৯৫৭ সালে '“পদ্মভূষণ” উপাধি প্রদান করে বশী 
অন্নাভাব__এইসব মৌলিক সমস্যা সমাধানে তিনি তৎপর সেনকে সম্মানিত করেন। ১৯৬২ সালে তাকে “ওয়াতুমল 
হয়ে উঠেছিলেন। তাই দেখা যায়, উত্তিদ সম্পর্কিত তাত্বিক ফাউণ্ডেশন' পুরস্কার দেওয়া হয়। দেশ-বিদেশের নানা 
বিষয় নিয়ে গবেষণা থেকে বশী ১৯৪৩ সালে বাংলার বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের সম্মানীয় সদস্যপদে ছিলেন বশী সেন। 
ভয়াবহ মন্বস্তরে তার যাবতীয় শক্তি প্রয়োগ করে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সম্মেলনে তিনি একাধিকবার ভারতের 
গিয়েছেন ফলিত বিষয় নিয়ে গবেষণায়। তিনিই এদেশে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। 
প্রথম গম, ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা ইত্যাদির সফল সঙ্করায়ণ বশী সেনের সঙ্গে প্রথম আলাপের বর্ণনা দিয়ে 
ঘটিয়েছিলেন। উত্তরপ্রদেশে তিনি কৃত্রিম মাসরুম চাষের গেছেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্রবোধকুমার সান্যাল “দেবাত্মা 
প্রবর্তন করেছিলেন। নানা সবজির গুণগত মান উন্নয়নের হিমালয়" গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন ঃ “একজন বিশিষ্ট বাঙালির 
ব্যাপারে তার গবেষণা ছিল সেকালের প্রেক্ষিতে অত্যস্ত নাম আমরা প্রায়ই শুনছিলুম কথায় কথায়। এখানে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া উদ্ভিদের কোষ, কোষতস্ত্, শারীরতত্, পাহাড় ত্বার নিজন্ব, সেখানে মস্ত বড় খেতখামার এবং 
উদ্ভিদ হরমোন, সঙ্করায়ণ প্রভৃতি সম্পর্কে তার গবেষণার গবেষণাগার... ভদ্রলোকের নাম বশীশ্বর সেন। সাহস করে 
খ্যাতি ছিল জগৎজোড়া। দেশি-বিদেশি নানা গবেষণা- একদিন সকালে... গেলুম।... শ্যামবর্ণ, দীর্ঘাঙ্গ, বয়স ফা 
পত্রিকায় তার গবেষণা সংক্রান্ত রচনা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বছরের কম নয়।... বশীদার বৈজ্ঞানিক সবজির খেত। একটি 
আছে। ১৯৭১ সালের ৩১ আগস্ট তার কর্মময় জীবনের পেঁয়াজ ওজনে পাঁচপো, একটি বেগুন আড়াই সের। এই 
সমাপ্তি ঘটে। তার মৃত্যুর পর গবেষণাগারটির গুরুত্ব অনুপাতে অন্যান্য সবজি। এসব হচ্ছে গবেষণালন্ধ উত্ভিদ, 
উপলব্ধি করে কেন্দ্রীয় সরকার ইপগ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ বিজ্ঞানসম্মত ক্রসব্রিডিং... ভারতীয় উত্তিদবিজ্ঞানে বশীদাই 
এগ্রিকালচারাল রিসার্চের অধীনে এটি পরিচালনার ভার প্রথম “ফলনবীজস্বত্ব' নিয়ে আণুবীক্ষণিক ক্রিয়া-প্রত্রিয়া 
দেন। হিস্ট্রি অক আই, সি. এ. আর.-এ বশী সেনের (110101721009181101) শুরু করেন।” 


বিশেষ বিজ্ঞপ্তি 


উৎসব-অনুষ্ঠানাদি অথবা পরলোকপ্রাপ্তির সংবাদ “উদ্বোধন'-এ প্রকাশের জন্য উৎসব-অনুষ্ঠানাদি সমাপ্তির 
কিংবা পরলোকপ্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে আমাদের দপ্তরে অবশ্যই পৌঁছানো প্রয়োজন। বিলম্বে প্রাপ্ত সংবাদ প্রকাশের 
জন্য বিবেচিত হয় না। 
প্রতি মাসে আমাদের দপ্তরে উৎসব-সংবাদ এত বেশি আসে যে, সেগুলি প্রকাশ করতে অনেক দেরি হয়ে যায়। 
তাতে স্বাভাবিকভাবে সংবাদ-মূল্যও হাস পায়। তাই সাধারণভাবে বছরে কোন সংস্থার ২টির বেশি সংবাদ প্রকাশ 
করা সম্ভব হবে না। আশা করি প্রতিষ্ঠানগুলির সহৃদয় সহযোগিতা আমরা এবিষয়ে পাব। 
_ সম্পাদক 


স্রণ ] স্বামী বিবেকানন্দের প্রেরণায় কুবিগবেষগাগরের প্রতিষ্ঠাতা বিজ্ঞানী বশী সেন ৫০৩ 


বশী সেন শুধু একজন বিজ্ঞানীই ছিলেন না, একজন 
হাদয়বান মানুষ হিসাবে তিনি সর্বজনের শ্রদ্ধা পেয়েছেন। 
প্রায় সমবয়সী পণ্ডিত নেহরু থেকে শুরু করে ভারতের 
বহু বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে তার যোগ ছিল অত্যন্ত 
আস্তরিক। প্রসঙ্গত, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁকে কী পরিমাণ 
গুরুত্ব দিতেন সেটি তার লেখা একমাত্র বিজ্ঞানের বই 
“বিশ্বপরিচয়”এর সুচনা থেকেই স্পষ্ট ঃ “আলমোড়ায় 
নিভৃতে এসে লেখাটিকে সম্পূর্ণ করতে পেরেছি। মস্ত 
সুযোগ হলো আমার শ্নেহাম্পদ বন্ধু বশী সেনকে পেয়ে। 
তিনি যত্ব করে এই রচনার সমস্তটা পড়েছেন। পড়ে খুশি 
হয়েছেন, এইটেই আমার সবচেয়ে লাভ।” “লেখাটি” এবং 
“রচনা” বলতে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপরিচয়” গ্রন্থের কথা 
বলেছেন। 

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আধুনিক এক্সপেরিমেন্টাল 
সায়েন্সের একজন পথিকৃৎ বিজ্ঞানী ছিলেন বশী সেন। 
অথচ ত্বার চিন্তা ও মননের কেন্দ্রটি ছিল ধর্ম ও ভক্তির 
ওপর প্রতিষ্ঠিত। আপাত বিপরীতধর্মী চরিত্রের সার্থক 
সমন্বয়ে বশী সেনের জীবনসাধনা। প্রথম যেদিন তিনি 
জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন পেয়েছিলেন, সেদিন তার 
শ্রীপাদপদ্মে মাথা রেখে মনে মনে চেয়েছিলেন_ ভক্তি ও 
বিশ্বাস। শ্রীশ্রীমা তার মাথায় হাত দিয়ে বলেছিলেন ঃ 
“ভক্তি-বিশ্বাস হোক।” আর আঁচলে মুড়ি ও লঙ্কা 
দিয়েছিলেন ।* শ্রীশ্রীমা বিষুপুর গেলে বশী সেনের বাড়িতে 
থাকতেন। বিখ্যাত হয়েও বশী কখনো তার গুরুর কথা 
ভোলেননি। তাই পরিণত বয়সের লেখা তার চিঠিতেও ধরা 
পড়ে পূজ্যপাদ গুরুর কথা, পুরনো স্মৃতি। যেমন তার 
আবাল্য বন্ধু বিভূতি ঘোষকে ১৯৩৬ সালের ৯ সেপ্টেম্বরের 
চিঠিতে লিখছেন ঃ “তোর কথা মনে হয় ভাই, সেই 
বৃহস্পতিবার আগস্ট ১৯০৭ মঠে নিয়ে গিয়ে আমার জীবন 
সকল রকমেই সার্থক করে দিয়েছিস।... আগামী ০0০ 
22শে 015040০ এবং আমি ২৪শে অক্টোবর দিল্লি থেকে 
737090085(-এ বক্তৃতা দিবার জন্য নিমন্ত্রিত।... আমি 
9০10706 210 [২০1161017 বিষয়ে বলিব। যদি ওখানে 
[২2019 থাকে শোনবার চেষ্টা করিস্।” 

অন্য একটি চিঠিতে (২৭ আগস্ট ১৯৪১) লিখছেন £ 
“ভাই বিভূতি,.. আজকাল সকালবেলায় যখন 'বেগার' দিই 
তোর ও টাবুর কথা বেশী করে মনে আসে। ভাবি সেই সব 
১৯০৯ ও ১৯১১ শালের দিনগুলি... জয় স্বামী সদানন্দজী 
কি জয়।।... আমি 730517953 কিছুই বুঝি না। মাত্র এইটী 
বুঝি যে তুই আমাকে যেখানে জুটিয়ে দিয়েছিলি তার দ্বারা 


৪ “উদ্বোধন" শ্রীশ্রীমা ঃ সার্ধ শতবর্ষ সংখ্যা, ২০০৪, পৃঃ ৩২ 


অন্য কিছু হোক বা না হোক “ভগবান লাভ হয়'। 
একটা ঠিক জানি যে তিনি আমাদের হাৎ ধরে আছেন। 
যতটুকু ভালমন্দ যেভাবে পেলে উপকার হয় সেটুকু তিনি 
ঠিকই দিবেন।” (বানান অপরিবর্তিত) 
বশী সেন তার স্বগ্রামে শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতি স্থাপনে 
উৎসাহী ছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের নামে তিনি বিষুপুরে স্থাপন 
করেছিলেন একটি শিশু বিদ্যালয়। এইজন্য বশী ও তারস্ত্ী 
অর্থব্যয়ে কোন কার্পণ্য করেননি। দুঃখ ও পরিতাপের বিষয়, 
বিষুপুরে বশী সেনের বাড়িতে বর্তমানে মায়ের নামে কোন 
কিছু আছে বলে জানা যায় না। বশী সেন নেই, আছে তার 
প্রতিষ্ঠিত আলমোড়ার গবেষণাগার। শ্রষ্টী নেই, আছে তাঁর 
সৃষ্টি। 
কৃতজ্ঞতা স্বীকার 
কয়েকটি অপ্রকাশিত পত্রের জন্য লেখক শ্রীশ্রীমায়ের 'কালোমানিক' 
বিভূতি ঘোষের পুত্র ও পৌত্রের নিকট কৃতজ্ঞ। 


তথ্যসূচা 


গ দেবাত্মা হিমালয়-_-প্রবোধকুমার সান্যাল, ২য় খণ্ড 
৬ “অমৃত', ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৭-_-২৬ আগস্ট ১৯৭৭ সংখ্যা 





প্রচ্ছদ-পরিচিতি 


শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের অন্যতম প্রধান 
স্তম্ভ সেবা। সেবার বিভিন্ন উপায় স্বামীজী নির্ধারণ করে 
দিয়ে গেছেন। শারীরিক, মানসিক, বৌদ্ধিক উপায়ে আর্ত, 
গীড়িত, অশিক্ষিতের সেবা করা সম্ভব। রোগাক্রাত্ত ও 
পীড়িতের সেবা প্রথম শুরু হয়েছিল বারাণসীতে। এবং 
পরবর্তী কালে কনখল, বৃন্দাবন ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে 
স্বাস্্যকেন্্র কিংবা হাসপাতাল গড়ে উঠেছে। বর্তমানে 
রামকৃষ্ণ মিশনের প্রীয় প্রত্যেক কেন্দ্রে একটি 
হোমিওপ্যাথিক কিংবা আালোপ্যাথিক ডিস্পেনসারি অথবা 
চলমান চিকিৎসাকেন্দ্রের সাহায্যে বিভিন্ন মানুষের সেবা 
মিশন করে চলেছে। বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম 
এবারের প্রচ্ছদে মূল বিষয়বস্তু। শ্রীত্রীমায়ের আশীর্বাদ 
পাথেয় করে আজ বারাণসী সেবাশ্রম একটি মহীরূহে 
পরিণত। তেমনি আছে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠান 
(কলকাতা), তিরুবনস্তপুরম স্বাস্থ্ামঙ্গলম, লখনৌ সেবাশ্রম, 
'ইটানগর হাসপাতাল। এগুলি বড় আকারের হাসপাতাল। 
মাঝারি আকারের আছে রাঁচী স্যানাটোরিয়াম, মুন্বাই, 
নারায়ণপুর 'ইত্যাদি। 


রে 
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নিব 
তক্তিরসের কবি দিলীপকুমার রায় 
নিতাই নাগ 


সাহিত্য-সমালোচক প্রমথনাথ বিশী কাজী 
নজরুল ইসলামের স্মৃতিচারণা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন ঃ 
“প্রাকৃতজন কাব্যান্ধঃ নিজেদের বিচার করবার শক্তি না 
থাকায় ফরমুলার সন্ধানে থাকে। সাহিত্যক্ষেত্রে সেইসব 
ফরমুলার বড় কদর। রবীন্দ্রনাথ মিস্টিক, সত্ন্দ্রনাথ 
ছান্দসিক, নজরুল ইসলাম বিদ্রোহী।”” অনুরূপভাবে 
দিলীপকুমার রায়ের নামেও এই ফরমুলা প্রযোজ্য হয় 
'সুরসাধক' তথা “সুরসুধাকর" হিসাবে। 
কিন্তু সঙ্গীতের ক্ষেত্র ছাড়াও সাহিত্য- |' 
ক্ষেত্রে গদ্যে গল্প-রমন্যাস-স্মৃতিচারণার | ৮৮1 
পাশাপাশি গীতরচনা ও কবিতা লেখায় |. *:৫:& 
তার কবিপ্রতিভা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। | “প 
বিখ্যাত নাট্যকার, কবি ও গীতিকার 1% ৬. 
জন্মসূত্রে ও পারিবারিক পরিমণ্ডলে 118৬7 
তেমনি যোগি-কবি গুরু শ্রীঅরবিন্দের চুর 
সামিধ্ে পণ্ডিচেরী আশ্রমে দীর্ঘকাল [8 
ও সমৃদ্ধি ঘটেছিল। বিশেষত, যোগ- 
শক্তির সংস্পর্শে ও আত্তরিক প্রয়াসে যে শি 
তার কবিপ্রতিভার স্ফুরণ হয়েছিল-_ |] 
একথা তিনি নানা স্মৃতিচারণায় স্বীকার 
করেছেন। শ্রীঅরবিন্দের যোগসাধনায় 
5 00106 5810 ০01 101৬179 14'-এর আদর্শে 
আরো বেশি উদ্বুদ্ধ করেছিল। 
তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অনামী' থেকে মৃত্যুর পর প্রকাশিত 
প্রতিদিনের প্রার্থনায় পর্যন্ত প্রায় সমস্ত কবিতার মূল সুর 
তক্তি। মানবসভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায় সঙ্গীতেই কাব্যের 
সৃত্রপাত। এছাড়া, রবীন্দ্রনাথের “গীতাঞ্জলি” যেমন গান ও 
কবিতা হিসাবে সমধর্মী, তেমনি কবি দিলীপকুমারের রচিত 
সুমধুর গানগুলিও কবিতা হিসাবে সমানভাবে রসোতীর্ণ। 
উক্ত দিলীপকুমার এখানে যেন 'ভক্তিরস ভাবিতা মতিঃ' 
নিয়ে ইষ্ট তথা কৃষ্ণের প্রতি 'লোল্যমপি মুল্যমেকল' 





লোলুপতা তথা আকুলতার ভাব নিয়ে গান ও কবিতা রচনা 
করেছেন। 

এই ভক্তিভাব তিনি লাভ করেছিলেন জীবনের আদিপর্বে 
যখন মাত্র ১৩ বছর বয়সে “শ্রীরামকৃষ্ণ নামটির সঙ্গে প্রথম 
পরিচিত হন '্রীত্রীরামকৃষ্তকথামৃত” পাঠের মাধ্যমে । 
তারপর শ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, কথামৃতকার শ্রীম, 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ ঠাকুরের সাক্ষাৎ প্রিয়জনদের পৃতসঙ্গ 
ও সাক্ষাৎকার করে ধন্য হন। “কথামৃত' পড়ার পর থেকে 
তিনি ভালবাসতে শেখেন ভক্তিরসবিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্তকে। 

কথামৃত” বারবার পড়ার ফলে ঠাকুরের উক্তিগুলি 
জপমস্ত্রের মতো তার অস্তরস্থ হয়ে গিয়েছিল। পড়তে 
হতো। ঠাকুরের ভাবধারায় অভিন্নাত হয়ে বাল্যকালেই তিনি 


| স্মৃতিচারণ গ্রন্থে 
]্র একথার সমর্থন পাওয়া যায় ঃ “আমি 
ভাগ্যবান বলেই এত. অল্প বয়সে 
মু পেয়েছিলাম শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা।... 
সর্বকারণকারণম্‌_-06 11611 ০0 


রঃ 1990০15- তিনি যুগে যুগে তার প্রিয় 
পর প্রতিনিধি সন্তানদের মুখ দিয়ে কথা 


পাত ।সত ও 
নি খা '৭1হ2৫ / কক 
০7১48 কন-_শ্রীর যাদের মধ্যে একজন 


মাযারে সেরা প্রতিনিধি। যে করেই হোক তাকে 
আমার বালক মন এক আঁচড়ে চিনে 
নিয়েছিল যুগাবতার বলে, কারণ আমার 
স্বধর্ম ছিল সন্ধান__আর চাইতাম সত্যি ভক্তিকেই বটে-_যে 
নিত্য করে অসাধ্য-সাধন।”২ 

তিনি আত্তর অভিজ্ঞতায়, আধ্যাত্মিক চেতনায় উপলব্ধি 
করেছিলেন জীবনের একটি বিশেষ ছন্দ আছে, যার নাম 
দেবতা আবাহনের ছন্দ-__ভক্তি-উচ্ছাসে যার সহজ প্রকাশ। 
এই ভক্তিভাব ছিল তার স্বধর্ম। ভক্তির সুত্রে তার অন্তরে 
সঞ্জাত ০৬০০৪৮৩ [90৬9 বা আবাহনী শক্তির প্রকাশ 
ঘটেছিল যেমনি তার গানে, তেমনি তার কবিতাতেও। 
এভাবে দেখা যায়, দিলীপকুমার রায়ের কবিসত্তার ভিত্তি হলো 
ভক্তিরস- যে-ভক্তিরসের উৎস শ্রীরামকৃষ্ণ। পরে তার 
সাধুসঙ্গপিয়াসি মন' ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সাধুসস্তের সঙ্গ 


নিবন্ধ 0 ভক্তিরসের কবি দিলীপকুমার রায় ক ৫০৫ 


পেয়ে মধুকরের মতো ফুল থেকে ফুলে ভক্তির মধু আহরণ 
করে মনের মৌচাককে পরিপুষ্ট করে তুলেছিল। তবে ভক্তির 
উচ্ছ্বাসে যুক্তিবাদকে তিনি উপেক্ষা করেননি। তার 
সমসাময়িক স্বদেশ ও বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনীষী, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, 
মধ্য দিয়ে একথার যথার্থতা বোঝা যায়। কবির জীবন থেকে 
তার সৃষ্ট কবিতা পৃথক নয়; তার জীবনসমুদ্র মন্থন করে 
যে-অনুভূতির অমৃত উত্থিত হয়, তারই প্রকাশ ঘটে কবিতায়। 
দিলীপকুমারের জীবনদর্শন এভাবে তাঁর কবিতাতেও 
প্রতিফলিত হয়েছে। 

কবি দিলীপকুমারের কবিতাগুলিকে প্রধানত তিনটি 
শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। প্রথম শ্রেণির কবিতাগুলি হলো 
অন্তরঙ্গ আধ্যাত্মিক অনুভূতি-_ভাবকল্পনা ও সাধনার 
আলোকে দীপ্ত। দ্বিতীয় শ্রেণির কবিতাগুলি হলো অনুবাদ 
কবিতা। তৃতীয় শ্রেণির মধ্যে রয়েছে কয়েকটি জীবনাশ্রয়ী 
কাব্যগ্রস্থ। 

১৯৩৩ সালে ত্বার প্রথম কবিতার বই 'অনামী' প্রকাশিত 
হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ “অনামী” পড়ে মস্তব্য করেছিলেন £ 
“সরস্বতী তোমার কণ্ঠে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছেন।”ৎ 
কবিগুরু স্বয়ং দিলীপকুমারের এই প্রথম কাব্যগ্রন্থের 
নামকরণ করেন। এরপর তার “অনামিকা, “সূর্যমুখী” 
“মধুমুরলী”, প্রতিদিনের তীরে", “দিনে দিনে”, প্রতিদিনের 
প্রার্থনায়” প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। দিলীপকুমারের 
কবিতার মধ্যে বৈচিত্র্য ও বৈদগ্ধের ছাপ যথেষ্ট। কবিতা 
রচনায় আঙ্গিকের দিক দিয়ে ছন্দ নিয়ে তিনি কম পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা করেননি। 

ভক্তিরসের প্রগাঢ়তা তার কবিতাগুলিকে মাধুর্যমণ্ডিত 
করেছিল। যেমন 'মধুমুরলী' কাব্যে “অকিঞন' কবিতায়-__ 

“বহু দুর্লভ তুমি হে শ্যামল! আপনি না দিলে ধরা 

কে কোথায় কবে শুনেছে তোমার মুরলী মধুসবরা?” 


“তোমাকে প্রণাম চির অভিরাম শ্রীরামকৃষ্ণ যুগাবতার; 
শয়নে স্বপনে জীবনে মরণে মা বিনা যে কিছু জানেনি আর 1” 

এভাবে শ্রীঅরবিন্দ, শ্রীচৈতন্য, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী 
রামদাস প্রমুখ মহাপুরুষগণের স্তবস্ততি ও মহিমাব্যপ্ক বহু 
কবিতা তিনি রচনা করেছেন। 

তার শেষ কাব্যগ্রন্থ “প্রতিদিনের প্রার্থনায়” প্রকাশিত হয় 
তার দেহত্যাগের পর ১৩৮৭ বঙ্গাব্দে। এখানে কবিতাগুচ্ছের 
মাধ্যমে ভক্তসাধক দিলীপকুমার তার ইষ্টের চরণে অর্ঘ্য 
অর্পণ করেছেন। কবিতাগুলিতে তার ধর্মীয় সাধনার বর্ণাঢ্য 
অনুভূতির সাক্ষর যেমন রয়েছে, তেমনি এগুলির ভাষা, ছন্দ, 


পদবিন্যাস, ভাবলালিত্য ভগবদ্ভাবুক রসিকদের মুগ্ধ করবে। 
এরকম দু-একটি উজ্জ্বল পঙ্ক্তি হলো অস্তঃশ্রুতি' 
কবিতায়-_“নিঃস্ব পায় বিশ্ব ফিরে_ তোমারি প্রসাদে 
বিশ্বস্তর।”* “রুদ্র কবিতায়-_“মূন্ময়ের ছদ্মবেশে চিম্ময়ের 
নিত্য অভিসার/ শুধু ফুলে নয়, শুনি বজ্রেও যে শঙ্ব 
অভয়ারি।””” এপ্রসঙ্গে স্মরণীয় দিলীপকুমারের বিখ্যাত গান 
_-সেই বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম সবই/ আজো পড়ে মনে 
সখি পড়ে যে কেবলি মনে”” একদা সারা ভারতের 
ভক্তমহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। 

কবি দিলীপকুমারের অনুদিত কবিতাগুলিও অনন্য। তিনি 
নিজে ছিলেন বহু ভাষাবিদ্‌। দেশীয় ভাষা বাঙলা-সংস্কৃত-হিন্দি 
ছাড়া তিনি বিদেশি ল্যাটিন, ইংরেজি, ফরাসি, জার্মানি প্রভৃতি 
ভাষাতেও সুদক্ষ ছিলেন। তার অনুদিত কবিতাগুলি প্রধানত 
হিন্দি, সংস্কৃত ও ইংরেজি থেকে সর্বাধিক বাঙলাভাষায় 
রচিত। হিন্দি ভাষায় সাধিকা মীরাবাঈয়ের ভজন গীতগুলি 
তিনি অনবদ্য বাঙলায় কবিতা ও গানরূপে অনুবাদ করেন। 
এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য, তার শিষ্যা ইন্দিরাদেবী ভাবসমাধি অবস্থায় 
মধ্যযুগের মহীয়সী সাধিকা মীরার যেসকল অপ্রকাশিত গান 
শুনতে পেতেন, সেগুলি মুখে মুখে বলার পর তিনি তা লিখে 
নিতেন এবং বাঙলায় অনুবাদ করতেন। এরকম অনূদিত 
মীরার ভজনের সংখ্যা ৯০০-র বেশি। এসম্পর্কে প্রকাশিত 
'সুধাঞ্জলি' প্রভৃতি। এছাড়া, মধ্যযুগের ভক্তিবাদী সাধক কবীর 
দাস, সন্ত তুকারাম, দাদু প্রমুখের রচনার কিছু অংশের 
অনুবাদও তিনি অপূর্বভাবে সম্পন্ন করেন। 

মহাভারত ও ভাগবত থেকে বিশেষ বিশেষ ভক্তিরসাত্মক 
উদ্দীপনাময় অংশগুলির মূল সংস্কৃত থেকে তিনি বাঙলায় 
কাব্যাকারে অনুবাদ করেন। এজাতীয় রচনার সাক্ষাৎ পাওয়৷ 
যায় “ভাগবতী কথা", “মহাভারতী কথা” ও “কৃষ্তকাহিনী' 
্রন্থে। “ভাগবতী কথা*র মুখবন্ধে এজাতীয় রচনার উদ্দেশ্য 
সম্বন্ধে তিনি বলেছেন ঃ “আমি বৈষ্ঞবচরণের রেণুকামী__ 
এই উপলবিই “ভাগবতী কথা*র আদিম প্রবর্তনা। তাই তো 
ভক্তির ছন্দে লিখতে সাধ জাগল- বিশেষ করে ভক্তের 
কথা, যিনি ভক্তি প্রবাহের নীলসিন্ধু মূর্তি।”* 

হুবহু তরজমা না করে ছন্দের বিচিত্রতার মধ্য দিয়ে 
এখানে তিনি ভাবের দোলা সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। 
ভাবের প্রগাটতায়, ছন্দোবৈচিত্র্যে, অনুবাদের নৈপুণে 
দিলীপকুমারের অনুবাদ-কৃতি যেমন অসামান্য, তেমনি তা 
বাঙলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধও করেছে। 

তিনিই প্রথম শ্রীঅরবিন্দের ইংরেজি কবিতার বাঙলা 
অনুবাদ করেন। তৎকালীন পণ্ডিচেরী আশ্রমের অন্য কোন 
শ্রীঅরবিন্দ-শিষ্য বা সাধক এর আগে একাজে এগিয়ে 
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আসেননি। এক্ষেত্রে তার অনুদিত উল্লেখযোগ্য কবিতাগুলি 
হলো] 079 10001) 11810054106 ৬6021001175 
2907, 1911001, 15৬61901001, 19100525 ভিআর? 
প্রভৃতি। তিনি শ্রীঅরবিন্দের “সাবিত্রী” মহাকাব্যের প্রথম 
অধ্যায়েরও অনুবাদ করেন। এগুলি রসোত্তী্ণ হিসাবে গুরু 
প্রীঅরবিন্দের প্রশংসালাভে সক্ষম হয়েছিল। এখানে কবি 
দিলীপকুমারের স্বীকারোক্তি খুবই অনুধাবনযোগ্য £ “আমার 
অনুবাদ-সাধনার সম্পর্কে আরো একটু বলার আছে এই যে, 
এ সাধনাকে আমি সত্যিই মনেপ্রাণে বরণ করেছিলাম, যার 
ফলে আমার সাহিত্যিক জীবন প্রত্যক্ষভাবে সমৃদ্ধতর হয়ে 
উঠেছিল।” এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন যে, তিনি 
শ্রীঅরবিন্দের ছাড়া জর্জ রাসেল (42), ওয়ার্ডসওয়ার্থ, 
মিলটন, ইয়েটস, গ্যেটে প্রমুখ ইংরেজ, ফরাসি, জার্মান 
কবিদের রচনার কোন কোন অংশ ভাষাস্তর করেছিলেন। 

দিলীপকুমারের তৃতীয় পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য জীবনাশ্রয়ী 
কাব্যনাট্যগুলি হলো 'শ্রীচৈতন্য', “মীরা বৃন্দাবনে' ও 
ভিখারিনি রাজকন্যা"। অমিত্রাক্ষর ছন্দে নাট্যরসে ও 
কাব্যরসে নিজস্ব আঙ্গিকে কবির এজাতীয় রচনা প্রতিভার 
দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। অভীন্গা, দ্বন্ব ও সিদ্ধি শিরোনামের তিনটি 
অঙ্কে 'শ্রীচৈতন্য' কাব্যনাট্য রচিত। একটি আধ্যাত্মিক দর্শনের 
প্রেরণায় তিনি এর রচনায় ব্রতী হন। মহাপ্রভু 
শ্রীকৃষ্চৈতন্যের এক অসামান্য চরিত্রচিত্রণ ও অব্যভিচারী 
ভক্তির কথা এতে স্থান পেয়েছে। মহাপ্রভুর অসীম মহিমার 
একটি কণা তুলে ধরা যাক। রমা নামে এক ভক্তিমতী নারী 
শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করে উপলব্ধি করেছেন £ “সংশয়ের গ্রন্থি 
যত হয়েছে মোচন যেন কার জাদুস্পর্শে সুগভীর কল্পনা- 
অতীত শাস্তি এক অন্তর আমার ছায়, গন্ধ যথা ছায় পুষ্প- 
পুটে।”১০ “মীরা বৃন্দাবনে” দেখা যায়, সাধিকা মীরাবাঈয়ের 
আরাধ্য প্রিয়তম কৃষ্ণের প্রতি যে-ব্যাকুলতা তা যেন কবির 
নিজস্ব অন্তরের অনুভূতি £ “শিখাও শরণাগতির রীতি__ 
প্রতি মর্মে কর্মে সাধনায় জাগে যেন এক চিস্তা-__কেমনে 
তোমার রাঙা পায় লভিব আশ্রয়।”১, 

পরিশেষে বলা যায়, বৈষ্ণব পদাবলী ও শাক্তসঙ্গীতের 
এতিহ্যের পথ ধরে ভক্তিরস হয়তো দিলীপকুমারের কবিতার 
মধ্যে অকৃত্রিমভাবে রয়েছে, তবে তাদের মতো সহজ সরল 
প্রকাশভঙ্গিমা নেই। ভোগবাদী বস্তৃতান্ত্রিক বিজ্ঞানের যুগের 
সংশয়, অস্তর্ঘন্ৰের জটিলতা, সমস্যাসঙ্কুলতা, স্ববিরোধিতা 
মানবচেতনাকে আচ্ছন্ন করেছে। কবির ওপরেও ত্বার কালের 
ছায়া পড়েছে। তবে কবিতায় নতুন শব্দসম্ভার, ছন্দোবৈচিত্রয, 
চিত্রকল্প, উপমা, অলঙ্কার, সৃন্ষ্নবোধ, দার্শনিকতা, নির্মিত, 
কলা, আঙ্গিকের দিক দিয়ে নব নব প্রকাশোম্মুখতা ছিল। 
অতিমাত্রায় ভাবালুতা থেকে মুক্ত হার্মনির আমেজ ও 


ফুটিয়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছে। আজকের আত্মঘাতী সংশয়ী 
সময়ে তার কাব্য সমাদূত না হলেও আগামী দিনে চেতনার 
রূপাস্তরে তার গান-কবিতা সুনিশ্চিতভাবে মানুষ মাথায় 
তুলে ধরবে।] 


সরা 


১ নজরুল সঙ্গ ও প্রসঙ্গ'_ প্রমথনাথ বিশী, কথাসাহিত্য সম্পাদকমণ্লী, 
অমর সাহিত্য প্রকাশন, ১ম প্রকাশ, পৃঃ ৮৩ 

২ স্মৃতিচারণ-_দিলীপকুমার রায়, অখণ্ড, সুরকাব্য সংসদ, ৯ম সং, পৃঃ 
২১৫ 

৩ বরণমালিকা £ রবীন্দ্রনাথের পত্র, সুরকাব্য সংসদ, ১৯৭৬, পৃঃ ২৪৫ 

মধুমুরলী-_দিলীপকুমার রায়, ইগ্ডিয়ান আযসোসিয়েটেড পাবলিশিং 

কোং প্রাঃ লিঃ, ১ম প্রকাশ, পৃঃ ৪২ 

এঁ, পৃঃ ৭ 

প্রতিদিনের প্রার্থনায়, সুরকাব্য সংসদ, ১৩৮৭, পৃঃ ৫৪ 

এ, পৃঃ ৫৫ 

গ্রামাফোন রেকর্ড 'ব 9991 অথবা বি 1927, ক্যাসেট 2141/410 

023 2451, দি গোল্ডেন ভয়েস অফ দিলীপকুমার রায়, 'সেই 

বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম' (ভজন গান) 

৯ ভাগবতী কথা, ১ম সং, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী, পৃঃ ১৩ 

১০ শ্রীচৈতন্য (কাব্যনাট্য), শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী, ১ম সং, পৃঃ ৪৭ 

১১ মীরা বৃন্দাবনে, প্রদীপ প্রকাশনী, ১ম সং, পৃঃ ৬১ 


9০ 


রা ৮5 রে লি 


ই সমাধানঃ শব্দচেতনা টি 





পাশাপাশি (১) পরিব্রাজক, (৩) হাতরাস, €৫) কামার, 

(৭) কুকুর, (৮) বিরজা, (১০) বিষ, (১১) নারী, 
(১৩) আবু, (১৪) মন, (১৫) সহিস, (১৭) বাঁদর, 
(১৮) চরম, (২০) কর্মযোগ, (২১) ইঙ্গারসোল। 


ওপর-নিচ £ (১) পতাকা, (২) কন্যাকুমারী, (৪) রায়পুর, 
(৬) মানুষ, (৮) বিলে, (৯) জাপান, (১০) বিশ্বাস, 
(১২) হাস, (১৩) আমার ভাই, (১৪) ময়ূর, (১৬) হিন্দুধর্ম, 
(১৯) মঙ্গল। 


| সঠিক উত্তরদাতার নাম $ | 


মানবেন্দ্র শীল 


নিবন্ধ 0 ভতিরসের কবি দিলীপকুমার রায় ৫০৭ 


স্বৃতিক|থা 
“তুই পরমহংস হবি” 
স্বামী সর্বগতানন্দ 
পূর্বানুবৃত্তি] 


কনখল সেবাশ্রমের গোড়ার কথা 
কল্যাণানন্দজী ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের সন্যাসী 


তুলে এ চালাঘরে নিয়ে এসে শুশ্রাষা করবি। বাংলাকে ভুলে 
যা! আর ফিরে আসিস না! যা, রওনা হয়ে পড়।” স্বামীজীর 
এ আদেশ মাথায় নিয়ে কল্যাণ মহারাজ হরিদ্বারে এলেন। 
স্বামী স্বরূপানন্দ তখন মায়াবতীতে ছিলেন। তিনি এই খবর 
পেলেন। স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজও এখবর শুনলেন। 
স্বামী স্বরূপানন্দজী কিছু অর্থ সংগ্রহ করে কল্যাণ মহারাজকে 
পাঠিয়ে দিলেন। হরিদ্বারে এসে তার সঙ্গে দেখাও করলেন। 
গোড়াপত্তন 
কল্যাণানন্দজী ৩০ একর জমি কিনে নিলেন। হরিছ্বার 


শিষ্য। স্বামীজীর আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তনের ইতোমধ্যেই ছিল বাড়িতে বাড়িতে ঠাসা-_ফাঁকা জায়গা 


আগেই তিনি বরানগর মঠে আসেন। স্বামীজীকে 
সেখানে না পেয়ে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের কাছে যান এবং ৫ 
তার পৃতসঙ্গ ও আশীর্বাদ লাভ করে ধন্য হন। ॥ 
আরো কয়েকজন তরুণ সেসময়ে মঠে 
এসেছিলেন- এঁদের অন্যতম ছিলেন স্বামীজীর 
আরেক শিষ্য স্বামী শুদ্ধানন্দ। এঁরা সকলেই 
এসেছিলেন স্বামী র আকর্ষণে, কারণ ৯ 
শুধু তিনিই তখন অন্য কোথাও না গিয়ে মঠে খুঁটি 
আগলে পড়েছিলেন। তার গুরুতভ্রাতারা এখানে-ওখানে 
পরিব্রজ্যায় যেতেন, তিনি কিন্তু কখনো মঠ ছেড়ে যাননি। 
সেখানে দৃঢ়মূল হয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের 
পূজার্চনা করে যাচ্ছিলেন। কাজেই তরুণেরা সকলে তারই 
চারপাশে এসে ভিড়েছিলেন। তিনিও তাঁদের উৎসাহ দিয়ে 
স্বামীজীর ফিরে আসা অবধি ধৈর্য ধরে থাকতে বলেছিলেন। 
স্বামীজী ফিরে এলেন ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে। 
দায় অর্পণ 

স্বামীজী কল্যাণ মহারাজকে সন্যাসদীক্ষা দেন ১৯০০ 
খ্রিস্টাব্দে দীক্ষার পর তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ “কল্যাণ, 
গুরুকে দক্ষিণা দেওয়ার মতো তোর কী আছে?” কল্যাণ 
মহারাজ এগিয়ে এসে বলেন £ “এই আমাকেই আমি 
দক্ষিণারূপে আপনাকে নিবেদন করলাম। আমি আপনার 
ক্রীতদাস-_আপনি যা বলবেন তাই আমি করব।” স্বামীজী 
বলেন £ “আমি ঠিক এই জিনিসই চাই। তুই হরিদ্বারে চলে 
যা। আমি তোকে কিছু টাকা দিচ্ছি। তাই দিয়ে একখণ্ড জমি 
কিনে নিবি। বনজঙ্গল সাফ করে সেখানে কয়েকটা চালা 
তুলে ফেলবি। অনেক তীর্থযাত্রী হরিদ্বারে গিয়ে অসুস্থ হয়ে 
পড়ে চিকিৎসার অভাবে মারা যায়। কেউ এব্যাপারে কিছু 
করে না। আমি যখন হরিদ্বারে যাই, তখন ডাক্তার দেখাবার 
জন্য আমাকে ১০০ মাইল দূরে মীরাটে আসতে হয়েছিল। 
মীরাটে একটা হাসপাতাল আছে, কিন্তু কজনই বা আর 
সেখানে যেতে পারে। তাই হরিদ্বারে একটা কিছু গড়ে তোল। 





বলতে কিছু ছিল না। তাই সেখানে জমি পাওয়া গেল 
না। তবে হরিদ্ধার ও কনখলের মধ্যে গঙ্গার 
ক্যানালের ধারে জঙ্গলাবীর্ণ হলেও খানিকটা খালি 
| জমি পাওয়া গেল। তিনি জমিটা কিনে নিয়ে 
/ সেখানে কয়েকটা চালাঘর তুলতে আরন্ত 


ঠ করলেন। তার উদ্দেশ্য কী বুঝতে না পেরে 


হলর্ আশপাশের লোকেরা খুব অবাক হয়ে গেল। কল্যাণ 
মহারাজ তাদের বললেন, তিনি এ জায়গায় একটা 
চিকিৎসালয় গড়ে তুলতে চান, যাতে সকলে চিকিৎসার সুযোগ 
পায়। তাই শুনে কিছু স্থানীয় লোকও তার সহায়তা করতে 
এগিয়ে এল। এইভাবে ছিমছাম কয়েকটি চালাঘর 
তৈরি হয়ে গেল-_তার মধ্যে একটি বড় চালা রোগীদের 
পরিচর্যার জন্য রাখা হলো, আরেকটি ছোট চালা রইল 
মহারাজের নিজের বসবাসের জন্য। 
সপ 
ছোট কুটিরে বাস করছিলেন। কল্যাণ মহারাজ যে 
০ সেকথা তিনি জানতে পারলেন। 
নিরঞ্জনানন্দজী মহারাজ ছিলেন: খুবই বলশালী। তিনি ভারী 
ভারী কাঠের কড়ি হাতে তুলে, যতক্ষণ না সেগুলি ঠিকমতো 
সাজানো হচ্ছে ততক্ষণ ধরে রাখতে পারতেন। কল্যাণ 
মহারাজের কাছে শুনেছি, একদিন বিশাল আকারের একটি 
কড়ি মাটি থেকে ওঠানো দরকার হয়ে পড়েছিল, কিন্তু তিনি 
তার জন্য কোন লোক পাচ্ছিলেন না। এমন সময় 
নিরঞ্জনানন্দজী সেখানে এসে শুনলেন, কড়িটা তুলে বসানো 
দরকার। কল্যাণ মহারাজের সহায়তায় তিনি অক্রেশে সেটিকে 
তুলে ফেললেন। তারপর সেটি ঠিকমতো বসানো হলো। 
এইভাবে নিরঞ্জনানন্দজী মহারাজ অনেক কাজ করে কল্যাণ 
মহারাজকে সাহায্য করতেন। সেসময়ে তিনি নিভৃত 
জীবনযাপন করছিলেন, বেশির ভাগ সময় নিজের কুটিরে 
ধ্যানজপে কাটাতেন।* তবু মাঝেমধ্যে কল্যাণ মহারাজকে 
সাহায্য করার জন্য তার কাছে আসতেন। আর যখনি আসতেন, 
অযাচিতভাবে এইরকম সব কাজ করে দিতেন। 


এই সময়ে গুরুতর আমাশয় রোগাত্রণস্ত হয়ে স্বামী নিরঞ্জনানন্দজী মহারাজ শেষজীবন কাটাতে হরিদ্বারে আসেন।- সম্পাদক 


৫০৮ উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্ষ _৭ম সংখ্যা 0 আবণ ১৪১১0 জুলাই ২০০৪ 


স্বামী নিশ্চয়ানন্দজী কনখলে আসেন ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে। 
স্বামীজীর মহাসমাধির পর তিনি পরিব্রাজকের জীবনযাপন 
করছিলেন। তখন তার কনখলে আসা অপ্রত্যাশিত ছিল। 
তিনি এসে দেখলেন, একা কল্যাণানন্দজীকে সব কাজ নিজের 
হাতে করতে হচ্ছে। (নিশ্চয়ানন্দজী আসার কয়েক মাস 
আগে স্বামী নিরঞ্জনানন্দজী কলেরায় আক্রাস্ত হয়ে দেহত্যাগ 
করেন।) তাই দেখে নিশ্চয়ানন্দজী স্থির করলেন, তিনি কল্যাণ 
মহারাজের সঙ্গেই থাকবেন। তিনিও খুব বলবান ছিলেন, 
আর কাজকর্মের ব্যাপারে ছিলেন ভীষণ দৃঢ়চেতা। তিনি এসে 
সর্বপ্রকারে কল্যাণ মহারাজের যোগ্য সহকারী হয়ে উঠলেন। 
ভিক্ষা করে তিনি নিজের ও কল্যাণ মহারাজের জন্য আহার্য 
সংগ্রহ করে আনতেন। কখনো কখনো তাকে এর জন্য 


কনখলে আসেন। সেখানে তখন ছোট ছোট কয়েকটি কুটির 
ছাড়া তাকে থাকতে দেওয়ার মতো আর কিছুই ছিল না। 
সাধুরা নিজেরা তাই দিয়ে কোনরকমে কাজ চালিয়ে নেওয়ার 
চেষ্টা করছিলেন। কাজেই আগে কোন খবর না দিয়ে মহারাজ 
যখন একাকী কনখলে এসে উপস্থিত হলেন, তখন তারা 
আশ্চর্য হয়ে গেলেন। যখন জিজ্ঞাসা করা হলোঃ “কী 
হয়েছে মহারাজ? আপনাকে কী জন্য এখানে আসতে 
হলো?” মহারাজ প্রথমত কিছুই বললেন না। বেলুড় মঠে 
মহারাজ রাজকীয় মর্যাদায় থাকতেন, কিন্তু সেসময়ে কনখলে 
ত্তার যথোচিত সেবা করার মতো কোন বন্দোবস্তই ছিল না। 
যাহোক, মহারাজের থাকার উপযোগী মোটামুটি একটা 
জায়গা প্রস্তুত করা হলো। পরে কল্যাণ মহারাজ আবার 
মহারাজকে তার আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তখন 


জমিদারি চালাব তা এখন আমাকে শিখতে হবে। তাই তার 
কাছে পথনির্দেশ ও সাহায্য চাইতে আমি এখানে এসেছি।” 
তিনি কিন্তু কনখলে থাকতে চাইলেন না। হরিদ্বার থেকে কিছু 
দূরে নিরিবিলি একটি ছোট গ্রাম ছিল, সাধুরা সেখানে ধ্যানজপ 
করতে যেতেন। মহারাজ বহু দিন আগে সেখানে 
থেকেছিলেন। এখন তিনি সেইখানেই গিয়ে থাকতে 
চাইলেন। কল্যাণ মহারাজের অবশ্য এব্যবস্থা পছন্দ হলো 
না। তিনি মহারাজের সঙ্গে সেখানে গেলেন এবং সেখানকার 
পরিচিত কিছু লোককে মহারাজকে সাহায্য করার জন্য বলে 
এলেন। পরবর্তী কালে আমি কল্যাণ মহারাজকে জিজ্ঞাসা 
করেছিলাম $ “আপনি মহারাজের কাছে জানতে চাননি, 
ওখানে একজায়গায় বসে জমিদারির ব্যাপারে ধ্যান করে 
তিনি কী উদ্দেশ্য সাধন করতে চেয়েছিলেন?” তিনি উত্তর 


দিয়েছিলেন £ “মহারাজ একটা শাস্ত নির্জন পরিবেশ 
চাইছিলেন, এমন একটা জায়গা যেখানে থেকে প্রার্থনা ও 
ধ্যানের মাধ্যমে প্রেরণালাভ করে তিনি বেলুড়ে ফিরে যেতে 
পারবেন।” এরকম আচরণ কিন্তু মোটেই গতানুগতিক ছিল 
না। কিছুদিন এইভাবে কাটিয়ে মহারাজ যখন বেলুড়ে ফিরে 
গেলেন, তখন তিনি প্রচণ্ড কর্মশক্তিসম্পন্ন সম্পূর্ণ অন্য এক 


মানুষ। 

পরবর্তী কালে ব্রন্মানন্দজী কেন বেলুড় মঠ থেকে চলে 
এসেছিলেন, সেসম্বন্ধে আরো কিছু খবর আমার কানে 
এসেছিল। স্বামীজী ছিলেন একজন ডাকসাইটে বক্তা-_-বড় 
বড় পণ্ডিতেরা তার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে আসতেন। কিন্তু 
মহারাজের প্রকৃতি ছিল অন্যরকম। তিনি নীরবে ধ্যানের 
মাধ্যমে সকলকে অনুপ্রাণিত করতেন। স্বামীজীর কয়েকজন 
পাশ্চাত্য শিষ্য ব্যাপারটা বুঝতে পারেননি, তারা ভেবেছিলেন 
মহারাজ সঙ্ঘকে নেতৃত্ব দেওয়ার উপযুক্ত নন। তারা 
চাইছিলেন, মহারাজ স্বামীজীর মতো নানা স্থানে পরিভ্রমণ 
করে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান। অপরপক্ষে মহারাজ চাইছিলেন 
নিভৃতে কিছু লোককে শিক্ষা দিয়ে তাদের আধ্যাত্মিক চরিত্র 
গঠন করতে এবং তারপর তাদের কর্মক্ষেত্রে পাঠাতে। তিনি 
বলতেন £ “সাধারণ কাজ যেকেউ করতে পারে। কিন্তু 
তোদের কাজ সাধারণ কাজ নয়__আধ্যাত্মিক কাজ। তার 
জন্য তোরা নিজেদের আগে তৈরি কর।” কোন শিষ্য তার 
কাছে গেলে তিনি প্রথমেই বলতেন ঃ “চুপ করে বসে ধ্যান 
কর।” প্রত্যেকটি শিষ্যকে তিনি এইভাবে গড়ে তুলেছিলেন। 
কালে স্বামীজীর পাশ্চাত্য শিষ্যরাও বুঝতে পেরেছিলেন, 


' মহারাজের পদ্ধতিও কম ফলপ্রসূ ছিল না। 


ব্রহ্মানন্দজীর জন্য একটি বিশেষ চেয়ার তৈরি করা 
হয়েছিল। তিনি কনখলে এলে তা ব্যবহার করতেন__আর 
কাউকে তাতে বসতে দেওয়া হতো না। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে 
আমি যখন কনখলে গেলাম, চেয়ারটি তখনো সেখানে ছিল। 
তবে সেটি খুবই পুরনো হয়ে গিয়েছিল, ইতোমধ্যে সেটিকে 
আর রঙ করাও হয়নি। আমি চেয়ারটির ইতিবৃত্ত জানতাম না, 
তাই একদিন কল্যাণ মহারাজকে গিয়ে বললাম £ “এই 
চেয়ারটার তো খুব বাজে অবস্থা । হয় আমরা এটাকে মেরামত 
করে নিই, নাহলে বিদায় করে দিই।” “এই চেয়ারটা 
বিদায়?” তিনি চোখ কপালে তুলে বললেন ঃ “জানিস, এই 
চেয়ারেই একদিন স্বামী ব্রহ্মানন্দজী বসেছিলেন!” প্রতিদিন 
সকালে মন্দির থেকে ঘরে ফেরার আগে কল্যাণ মহারাজ 
পরম শ্রদ্ধায় চেয়ারটির পাদস্পর্শ করতেন। তখন আমি 
জিজ্ঞাসা করলাম $ “আমরা এটিকে রঙ করে এর ওপর 
একটু বার্ণিশ লাগিয়ে দিতে পারি কি?” তিনি বললেন £ 
“হ্যা, তা কর। কিন্তু তারপর এটিকে ভিতরে কোথাও লুকিয়ে 
রাখিস না-_এটি এখানেই থাকবে ।” আমরা তখন সেটিকে 
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ভাল করে পরিষ্কার করে বার্ণিশ লাগিয়ে তার গায়ে একটি 
নোটিশ ঝুলিয়ে দিলাম ঃ “এই চেয়ারটি কেহ ব্যবহার 
করিবেন না।” কল্যাণ মহারাজ আমাদের বলেছিলেন যে, 
তার মনে হয় স্বামী ব্রন্মানন্দজী [পার্থিব শরীর নিয়ে কনখলে 
উপস্থিত না থাকলেও] সেখানে এসে বসে থাকেন। অবশ্যই 
আমি এ নিয়ে তার সঙ্গে কখনো তর্ক করিনি। 

একবার স্বামী তুরীয়ানন্দজী কনখলে আসেন। প্রথমে 
তিনি কাছাকাছি কোন প্রাচীন মঠে উঠেছিলেন। পরে কল্যাণ 
মহারাজ সেখানে আছেন জানতে পেরে তিনি তার সঙ্গে 
থাকতে আসেন। তুরীয়ানন্দজী মহারাজ সর্বপ্রকার 
বিলাসিতার বিরোধী ছিলেন; তিনি বলতেন ঃ “আমি 
যেকোন জায়গায় থাকতে পারি।” সৌভাগ্যব্রমে 
্রক্মানন্দজীর জন্য তৈরি করা থাকার জায়গাটি প্রস্তুত ছিল, 
সেটি তার ব্যবহারে এল। ক্যানালের ওপার থেকে চণ্তীপাহাড় 
অবধি এলাকা তখন জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। একটি বুনো মোষ 
রাত্রে সেখানে দাপিয়ে বেড়াত, তার পথে যাকিছু পড়ত সে 
ছিন্নভিন্ন করে দিত। কখনো যদি সেটা বেশি কাছাকাছি চলে 
আসত, কল্যাণ মহারাজ ও নিশ্চয়ানন্দজী উঠে তাকে 
তাড়াবার ব্যবস্থা করতেন। তুরীয়ানন্দজী যখন সেখানে 
ছিলেন, তিনি মোষ আসার অনেক আগে থেকেই ঃ “ওহে 
কল্যাণ, মোষটা আসছে” বলে তাদের সতর্ক করে দিতেন। 
আশ্রমে একটা বড় 'ড্রাম' ছিল, মহারাজরা সেটি পিটিয়ে 
মোষটিকে তাড়িয়ে দিতেন। বেশ কয়েকদিন এইরকম হওয়ার 
পর কল্যাণ মহারাজ একদিন স্বামী তুরীয়ানন্দজীকে জিজ্ঞেস 
করেন ঃ “মহারাজ, আপনি কি রাত্রে ঘুমোন না? নাহলে 
এত সামান্য শব্দে আপনি জেগে ওঠেন কি করে?” তিনি 
উত্তরে শুধু বলেনঃ “তোমাদের মতো নয়।” কল্যাণ 
মহারাজ তার ডায়েরিতে উত্তরটি লিখে রেখেছিলেন। 

কল্যাণ মহারাজের দেহত্যাগের পর আমার ওপর তার 
জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখার দায়িত্ব পড়ে। সেইসময় এ 
ডায়েরিটি আমার হাতে আসে। সেটা ছিল ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের 
শেষ, স্বামী জগদানন্দজী তখন সেবাশ্রমে ছিলেন। আমি 
তাঁকে বলি ঃ “মহারাজ, আপনাকে একটা জিনিস দেখাতে 
চাই। এই দেখুন, কল্যাণ মহারাজ এই ডায়েরিতে স্বহস্তে 
্রন্মানন্দজী আর তুরীয়ানন্দজীর সেবাশ্রমে আসার কথা, আর 
সেই বুনো মোষের কাহিনী লিখে রেখেছেন। তুরীয়ানন্দজী 
কল্যাণ মহারাজের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, “তোমাদের 
মতো নয়।' এর অর্থ কী?” স্বামী জগদানন্দজী বললেন ঃ 
“তিনি সাধারণের মতো ছিলেন না। তিনি ঘুমোতেন ঠিকই, 
কিন্ত তা সত্তেও পরিপূর্ণভাবে সজাগ থাকতেন। আমরাও 
এটা লক্ষ্য করেছি। সেইজন্যই তিনি মোষ আসার শব্দ এত 
আগে থেকে শুনতে পেতেন। জান তো, শ্রীরামকৃষ্ণ একবার 
বলেছিলেন, “ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি।” শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ 


স্বামী জগদানন্দজীর 


শিষ্য এইসব মহাত্মারাও এব্যাপারে কিছু কম যেতেন না” 


কল্যাণানন্দজী ও নিশ্চয়ানন্দজী এভাবে ধীরে ধীরে পুরো 
হাসপাতালটি গড়ে তুললেন। প্রথমে এটি ছিল খুবই ছোট-_ 
দু-তিনটি চালাঘরমাত্র। সন্ন্যাসিদ্বয়কে তখন নানা সমস্যার 
সঙ্গে যুঝতে হতো। ক্রমে রোগীর সংখ্যা বাড়তে থাকায় তারা 
আরো কয়েকটি চালাঘর নির্মাণ করলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে একটি 
সীমাবদ্ধতা থেকেই গিয়েছিল-_হাসপাতালটি ছিল শুধু 
পুরুষদের জন্য। মেয়েদের যে ইচ্ছা করে দূরে সরিয়ে রাখা 
হতো তা নয়। কিন্তু যেহেতু সন্ন্যাসীরা নিজেরাই হাসপাতালে 
সম্ভব হতো। 

সেসময়ে কল্যাণানন্দজী ও নিশ্চয়ানন্দজী স্থানীয় সাধুদের 
দ্বারা “ভাঙ্গি সাধু” (ভাঙ্গি 5 অস্পৃশ্য মেথর) আখ্যায় অভিহিত 
হতেন। কারণ, তারা রোগীদের মলমুত্রাদিও পরিষ্কার 
করতেন। তখন তাদের কোন পরিচারক ছিল না। মা যেমন 
আপন সস্তানের মলমূত্রাদি পরিষ্কার করেন, হাসপাতালের 
রোগীদের ক্ষেত্রে তারা নিজেরাও তাই করতেন। এই কারণে 
স্থানীয় সাধুসমাজের কোন উৎসব-অনুষ্ঠানে তাদের কখনো 
আমন্ত্রণ জানানো হতো না। মোটামুটি ১৯১০ খ্রিস্টাব্দ অবধি 
এই অবস্থা চলেছিল। তখন ধনরাজ গিরি নামে একজন 
এর মোহাত্ত। এই সময়ে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্য 
তিনি কনখলে অবস্থান করছিলেন এবং সেই সূত্রে কাছাকাছি 
বসবাসকারী সমস্ত সাধু একটি বড় ভাণারায় মিলিত হন। 
ধনরাজ গিরি তাদের বলেন ঃ “শুনেছি, স্বামী বিবেকানন্দের 
শিষ্যেরা এইখানেই কোথাও থাকেন। তারা আপনাদের 
পরিচিত কিনা অবশ্য আমি জানি না।” স্থানীয় সাধুরা উত্তর 
দিলেন ঃ “হ্যা, তারা কাছেই থাকে। কিন্তু তারা আমন্ত্রণ 
জানানোর যোগ্য নয়। তারা ভাঙ্গি সাধু, সবরকমের নোংরা 
কাজ করে।” ধনরাজ গিরি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ “কেন, তারা 
বী করেন?” “তারা এমনকি মেথর-জমাদারের কাজও 
করে।” “মেথর-জমাদারের কাজ? আপনারা নিজেরা অসুস্থ 
হলে কোথায় যান? তাদের হাসপাতালে যান না?” “হ্যা, ত 
যাই।” “আশ্চর্য! আপনারা নিজেরা তাদের হাসপাতালে 
তাদের কাছ থেকে পরিচর্যা গ্রহণ করেন। তা সত্তেও তাদের 
'ভাঙ্গি সাধু" আখ্যা দেন! এখনই যান, তাদের নিমন্ত্রণ করে 
নিয়ে আসুন।” এই বলে তিনি তাদের আনার জন্য একজন 
সাধুকে পাঠালেন। 
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কল্যাণ মহারাজের আপত্তি ছিল না, কিন্তু নিশ্চয়ানন্দজী 
আসতে রাজি হলেন না। পূর্বজীবনে তিনি সেনাদলে কাজ 
করতেন। তিনি বললেনঃ “আমি যাব না।” 
নিশ্চয়ানন্দজীকে ফেলে কল্যাণ মহারাজ একা যেতে 
পারলেন না, কাজেই তাদের কেউই গেলেন না। যে-সাধুটি 
তাদের নিমন্ত্রণ করতে এসেছিলেন, তিনি ফিরে গিয়ে 
জানালেন যে, কল্যাণানন্দজীরা ভাণগারায় যোগ দিতে 
৬০ পরউপ  লপ 
£ “তাদের বল, আমি চাই যে তারা আসুন।” একথা 

শুনে রা মহারাজ নিশ্চয়ানন্দজীকে বললেন ঃ 
“আমাদের ধনরাজ গিরিকে অসম্মান করা উচিত হবে না। 
চল, আমরা যাই।” নিশ্চয়ানন্দজী বললেন £ “কেন আমরা 
যাব? আমরা তো ওদের মুখ চেয়ে বসে নেই। আজ তারা 
ভাণারায় চর্ব্যচোষ্য খাওয়াবে। কাল থেকে তো আমাদের সেই 
শুকনো রুর্টিই চিবোতে হবে।” অতএব প্রেরিত সাধুটি 
দ্বিতীয়বারও বিফল হয়ে ফিরে গেলেন। ধনরাজ গিরি যখন 
শুনলেন, মহারাজেরা তখনো আসতে অনিচ্ছুক, তিনি তখন 
তার নিজের সেব্রেটারিকে পাঠিয়ে দিলেন। সেক্রেটারি স্বয়ং 
ছিলেন একজন সুপরিচিত সাধু। গিরিজী তাকে বললেন £ 
“ওঁদের যে করে হোক নিয়ে আসবে। বলবে যে, ওরা না 
এলে এখানে ভাণ্ডারাই হবে না।” তিনি এইরকম জোরালো 
এক ঘোষণা করে দেওয়ায় সেক্রেটারি গিয়ে কল্যাণানন্দজী ও 
অনুনয় করে বললেন £ “উনি বিশেষ করে 

চাইছেন যে, আপনারা ভাগ্তারায় যোগ দিন। অনুগ্রহ করে 
আসুন। আপনারা না এলে উনি অনুষ্ঠানটি হতে দেবেন 
না।” তখন বেশ বেলা হয়েছে, দুপুর গড়িয়ে ঘড়ির কাটা 
দুটোর ঘরে পৌঁছে গেছে। নিশ্চয়ানন্দজী তখনো যেতে 
চাইছিলেন না। কল্যাণ মহারাজ ত্বাকে অনেক করে 
বোঝালেন £ “ধনরাজ গিরির কথা ভেবে আমাদের যাওয়া 
উচিত। উনি একজন উচ্চকোটির সাধু-__ওর আমন্ত্রণের 
মর্যাদা আমাদের রক্ষা করা উচিত।” এতে নিশ্চয়ানন্দজী 
কিছুটা নরম হলেন। তীরা দুজনেই তখন ভাগারায় গেলেন। 
র প্রবেশদ্বারে ধনরাজ গিরি স্বয়ং এসে 
আলিঙ্গন করে তাদের অভ্যর্থনা করলেন। এমনকি তিনি 
তাদের প্রণামও জানালেন। তাই দেখে সমাগত সাধুরা স্তভিত 
হয়ে গেলেন। তারপর ধনরাজ গিরি তাদের পথ দেখিয়ে 
ভিতরে নিয়ে গেলেন এবং নিজের আসনের দুপাশে দুজনকে 
বসালেন। সাধুমণ্ডলীকে সম্বোধন করে তিনি বললেন £ 
আপনারা ভাবেন, আপনারা সবাই খুব বড় সাধু। এখানে 
যদি সত্যিকারের সাধু কেউ থেকে থাকেন, তাহলে তারা এই 
জন। এঁদের জীবন নিখাদ- এর স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ 
অনুসরণ করে দরিদ্র নরনারায়ণের সেবায় নিযুক্ত। বর্তমান 
যুগের জন্য এই হলো আদর্শ। আপনারা পীড়িত হলে এঁরাই 


আপনাদের পরিচর্যা করেন, আর আপনারা কিনা এঁদের 
“ভাঙ্গি সাধু মনে করেন! আপনাদের লঙ্জা করে না? 
আপনারা যখন শিশু ছিলেন, কে আপনাদের মলমৃত্র পরিষ্কার 
করতেন? আপন আপন জননী। তার জন্য কি আপনারা 
জননীকে 'ভাঙ্গি' বলেন?” সকলকে এইরকম তীব্র ভৎসনা 
করে ধনরাজ গিরি কল্যাণানন্দজী ও নিশ্চয়ানন্দজীকে 
বললেন ঃ “এরা এতদিন ধরে যে স্তপীকৃত অপমানের বোঝা 
আপনাদের ওপর চাপিয়েছে, তার জন্য আমি আপনাদের 
কাছে মার্জনা চাইছি।” এই বলে তিনি স্বয়ং ক্ষমাভিক্ষা করতে 
লাগলেন। কল্যাণ মহারাজ ও নিশ্চয় মহারাজ বললেন £ 
“মহারাজ, অনুগ্রহ করে ওকথা বলবেন না। তাছাড়া আমরা 
ওসব অপমান গায়েই মাখিনি।” সেইদিন থেকে স্থানীয় 
সাধুরা তাদের স্বীকৃতি দিতে আরম্ত করলেন। কোন অনুষ্ঠান 
হলে তারা সেবাশ্রমের সাধুদের নিমন্ত্রণ করতেন এবং কল্যাণ 
মহারাজ তাতে যোগ দিতেন। অবস্থার উন্নতি যেমন হলো, 
তাদের সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্কও গড়ে উঠল। 

এরপর এঁ অঞ্চলের প্রাচীনপন্থী সাধুরা যে শুধু 
মহারাজদের স্বীকৃতিই দিলেন তা নয়, তারা সেবাশ্রমকেও 
সাহায্য করতে লাগলেন। নিচের ঘটনা এর একটি দৃষ্টাস্ত। 
স্বামী বিবেকানন্দের একটি মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য 
নিশ্য়ানন্দজী বহু বছর ধরে কিছু অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন-_ 
বেশি কিছু নয়, সামান্য অর্থ। একবার হিসাবের খাতা দেখার 
সুত্রে এ তহবিলটি আমার নজরে আসে। আমি কল্যাণ 
বলেন £ “নিশ্চয়ের ইচ্ছা ছিল স্বামীজীর একটি মর্মরমূর্তি 
হোক। এ যে বড়সড় জায়গাটা দেখছিস, মধ্যিখানে একটা 
বেদি__এটে সে প্রস্তুত করে রেখেছিল। এখানে সে স্বামীজীর 
মূর্তিপ্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। কিন্তু যথেষ্ট টাকা যোগাড় করে 
উঠতে পারেনি।” সেসময়ে তহবিলটিতে জমার পরিমাণ 
ছিল ২,০০০ টাকার মতো। তারপর থেকে আমি তহবিলটি 
বাড়াতে সচেষ্ট হই-__-“বিবিধ জমা"র খাতে কোন টাকা এলে 
তা আমি এখানে ঢুকিয়ে দিতাম। শেষ অবধি মোট ৪1৫ 
হাজার টাকার মতো হয়েছিল। আমি কনখল ছেড়ে করাচি 
চলে আসার পর খবর পেলাম, এ তহবিলটিকে সাধারণ 
তহবিলের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি আশ্রম 
কর্তৃপক্ষকে বললাম ঃ “না, আপনাদের এরকম করার 
অধিকার নেই। একজন মহাপ্রাণ সাধুর ইচ্ছা হয়েছিল 
স্বামীজীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করার, তার ইচ্ছাকে আমাদের সম্মান 
জানানো উচিত। তহবিলটিকে পৃথক করে রাখা হোক, যাতে 
সেটি সুদে বাড়ে। ভবিষ্যতে কেউ না কেউ সেই ইচ্ছাকে কার্যে 
পরিণত করবে।” এটা ছিল ১৯৪৪ বা ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের 
কথা। যাটের দশকে স্বামীজীর জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপনের 
প্রাকালে তহবিলটি পুনরাবিষ্কৃত হয়। নিশ্চয়ানন্দজীকে 


স্বাতিকথা 0 “তুই পরমহংস হবি” ক ৫১১৯ 


জানতেন আমাদের সকলের পরিচিত এমন কয়েকজন 
স্থানীয় সাধু বললেন ঃ “আমরা মূর্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য আরো 
অর্থসংগ্রহ করে দেব।” তারা তা করলেনও এবং তার ফলে 
স্বামীজীর একটি অপূর্ব মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা করা গেল। এর 
থেকে বোঝা যায়, পরবর্তী কালে স্থানীয় সাধুরা কীভাবে 
প্রকৃত অর্থে আমাদের আদর্শের প্রতি অনুরক্ত হয়েছিলেন। 
“সেবাশ্রম প্রথমত একটি হাসপাতাল" 

স্বামী ব্র্গানন্দজী ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে আবার কনখলে 
আসেন। সেসময়ে যন্ক্পনারোগীদের জন্য নতুন একটি ভবন 
সবে নির্মাণ করা হয়েছে। একটি প্রশস্ত হলঘর সমেত বৃহৎ 
ভবনটি ছিল বেশ সুদৃশ্য-_রোগীদের জন্য সেটি তখনো খোলা 
হয়নি। মহারাজ বললেন £ “এবাড়িটি তো বেশ সুন্দর। 
আমরা এখানেই দুর্গাপূজা করি।” অতএব সেইখানেই 
দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হলো-_সকলেই তা উপভোগ করল। 
পরে মহারাজ বললেন ঃ “কল্যাণ, এই বাড়িটি পুজাগৃহ 
করার পক্ষে খুব উপযুক্ত। এখানে পুজা হলে অনেক লোক 
আসবে।” কল্যাণ মহারাজ চুপ করে রইলেন। আরো যেসব 
সাধু সেখানে ছিলেন, মহারাজ তাদেরও একথা বললেন। 
এঁদের মধ্যে তার আপন শিষ্য স্বামী দুর্গানন্দজীও ছিলেন__ 
তিনি কনখলেই সঙ্গে যোগ দেন। মহারাজ কনখল থেকে 
চলে যাওয়ার পর দু-তিনজন সাধু কল্যাণ মহারাজকে মনে 
করিয়ে দিলেন 2 ব্রন্মানন্দজী চাইছিলেন এই ভবনটি 
পৃূজাগৃহ হোক।” কল্যাণ মহারাজ তখন বললেন ঃ “দেখ, 
যল্ম্নারোগীদের জন্য ওয়ার্ড করব বলে আমি জনসাধারণের 
কাছ থেকে দানগ্রহণ করেছি। কিছুতেই আমি অন্য কোন 
উদ্দেশ্যে এই বাড়িটি ব্যবহার করব না। এটি কেবল রোগীদের 
কথা মনে করেই তৈরি হয়েছে। ঠিক কথা, এক্ষেত্রে 
মহারাজের ইচ্ছা অন্যরকম। কিন্তু যে-উদ্দেশ্যে অর্থসংগ্রহ 
করা হয়েছে, তা পূরণ করার গুরুত্ব তার চেয়েও বেশি। এই 
সেবাশ্রম প্রথমত একটি হাসপাতাল।” অতএব বাড়িটি 
রোগীদের জন্যই রেখে দেওয়া হলো।১ 

১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী সেবাশ্রম পরিদর্শনে 
আসেন। 'বুয়র যুদ্ধে' আহতদের শুশ্রাধার কাজ করার পর 
তিনি ইংল্যাণ্ড গিয়েছিলেন। সেসময়ে তিনি সেখান থেকে সদ্য 
ফিরেছেন। আশ্রমে অভ্যাগতদের মন্তব্যের খাতায় তিনি 
লিখেছিলেন £ “আপনারা বিদেশি ওঁষধের পরিবর্তে দেশজ 
ওঁষধ ব্যবহার করুন।” তিনি এই বিষয়টির ওপর খুব জোর 
দিতেন। নিশ্চয়ানন্দজী এরপর ফলপ্রদ আয়ুর্বেদিক ওষধের 
সন্ধান করতে ও সেরকম কিছু পেলে তা ব্যবহার করতে 
১ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মশতবার্ধিকীর কাছাকাছি সময়ে সরকারের তরফে 
জানানো হয় যে, একই হাসপাতালে অন্য রোগীদের সঙ্গে যক্ষ্মা-রোগীদের 
রাখা চলবে না। যন্ষ্বারোগীদের জন্য পৃথক একটি সরকারি হাসপাতাল 


নির্মিত হয়। ফলে এই হাসপাতালে যক্ষ্ারোগীদের রাখা বন্ধ করে দেওয়া 
হয়।-_-সম্পাদক 


থাকেন। এজাতীয় একটি ভেষজ আমি 'নিউমোনিয়া' 
রোগীদের ক্ষেত্রে সর্বদা প্রয়োগ করতাম। এটি ছিল 
একধরনের কাথ-_একটি বিশেষ গাছের ছাল ফুটিয়ে তা 
প্রস্তুত করতে হতো। প্রয়োগের পর তা চব্বিশ ঘণ্টা অবধি 
নিজের তাপ ধরে রাখতে পারত। এই আয়ুর্বেদীয় প্রলেপটি 
ব্যবহারের আগে এসব ক্ষেত্রে আমরা একটি আলোপ্যাথিক 
মলম লাগাতাম। কিন্তু তার ফল ৮-১০ ঘণ্টার বেশি স্থায়ী 
হতো না, তারপর আবার তা লাগাবার প্রয়োজন হতো। 
আমরা শুনেছিলাম, নিশ্চয়ানন্দজী এই জাতীয় বেশ কিছু 
ওষুধ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন। 
গুরুভ্রাতাদের পরস্পরের প্রতি শ্রীতি ও শ্রন্ধা 

নিশ্চয়ানন্দজী ও কল্যাণানন্দজী পরস্পর খুব অস্তরঙ্গ 
ছিলেন। বয়সে নিশ্চয়ানন্দজীই কিছুটা বড় ছিলেন, কিন্তু তা 
সত্তেও তিনি কল্যাণানন্দজীর কথা মান্য করে চলতেন এবং 
ত্বাকে খুবই শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। দেখার মতো ছিল তার 
আচরণ। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে কনখলে গিয়ে আমি কল্যাণ 
মহারাজের ঘরে ইচ্ছামতো যেতাম আসতাম। কোন কোন 
সাধু ব্যাপারটা ভাল চোখে দেখতেন না। তারা আমাকে 
বলেনঃ “তুমি ওভাবে মহারাজের ঘরে ঢুকো না। জান, 
নিশ্চয়ানন্দজী পর্যস্ত তার ঘরে ঢুকতেন না- বাইরে দাঁড়িয়ে 
দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে কথা বলতেন।” 

কল্যাণ মহারাজের ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর প্রতি প্রগাঢ 
ভক্তি ছিল। আর অবশ্যই সব সাধুকে তিনি ভালবাসতেন। 
কিন্তু তিনি কথা খুব কম বলতেন। এনিয়ে সমস্যা হতো । তিনি 
কদাচিৎ আগ বাড়িয়ে কারো সঙ্গে কথা বলতেন। এর ফলে 
যারা তার কার্যকলাপ বুঝতে পারত না, তারা ভুল ভাবত। 
আগেই বলা হয়েছে, কনখলে আসার পর তিনি একবারের 
জন্যও বেলুড় মঠে ফিরে যাননি। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে যখন বেলুড় 
মঠের মুল মন্দির প্রায় সম্পূর্ণ সকলেই চেয়েছিল 
শ্রীরামকৃষ্ণের তিথিপৃজার দিন তিনি মঠে আসুন। কিন্তু তিনি 
তার পরিবর্তে আমাকে যেতে বললেন। আমি বললামঃ 
“€রা আমাকে বলেছেন, আপনাকে নিয়ে যেতে। আপনাকে 
ছাড়া আমি যেতে পারি না।” এর সঙ্গে আমি যোগ করলাম £ 
“আপনি কিন্তু মহারাজ বড় একগুয়ে। কারোর অনুরোধই 
আপনি গ্রাহ্য করেন না।” “আপনি বড় একগুয়ে”__আমার 
এই অনুযোগ শুনে তিনি মৃদু হাসলেন। আমি আবার প্রশ্ন 
করলাম ঃ “আপনি কেন বেলুড় মঠ যাচ্ছেন না, মহারাজ?” 
এর উত্তরেই তিনি আমাকে তার প্রতি স্বামীজীর বাংলাকে ভুলে 
যাওয়ার অনুজ্ঞার কথা বলেন।* [ক্রমশ] (দুই) 


* মূল ইংরেজি স্মৃতিকথাটি '£০॥ ৮11] ৮০ & চাযগা9181158 নামে 
কনখল সেবাশ্রমের শতবার্ষিকী স্মারকগ্র্থে ২০০২) প্রকাশিত হয়। মূল্যবান 
এই স্মৃতিকথার বাঙলা অনুবাদ করেছেন শৌটীরকিশোর চট্টোপাধ্যায়। 


৫১২ € উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্ষ ৭ম সংখ্যা 0 শাবণ ১৪১১ 0 জুলাই ২০০৪ 


সং্দ প্রভাকর'-এর সম্পাদক হিসাবে বাংলার সমাজ- 
সংস্কৃতিতে ঈশ্বর গুপ্তের (১৮১১-১৮৫৯) অপ্রতিহত 
প্রভাব লক্ষ্য করা যায় উনিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে প্রায় 
মধ্যভাগ পর্যস্ত। তিনি তার পত্রিকার প্রয়োজনে পত্রিকা- 
সম্পাদনার পাশাপাশি সাহিত্যরচনাও করে যেতেন 
নিরবচ্ছিন্রভাবে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি না থাকা 
সত্বেও তার প্রতিভাদীপ্ত লেখনীর যাদুস্পর্শে তার লেখা 
পাঠকসমাজে বিস্ময়করভাবে আলোড়ন তোলে এবং বহু 
যশন্বী লেখক-পণ্ডিত নিঃশব্দে ঈশ্বর গুপ্তের 
ভাবশিষ্য হয়ে ওঠেন। নানা প্রতিকূলতা সত্বেও 
সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশনায় তার একাগ্র নিষ্ঠার 
পরিচয় পাওয়া যায় পত্রিকাটির অপরিসীম 
জনপ্রিয়তার মধ্য দিয়ে। পত্রিকার “জঠরপূর্তি'র 
জন্য তাকে লিখতে হতো গদ্য, পদ্য তথা প্রবন্ধ, 
নিবন্ধ, কবিতাদি। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
লিখেছেনঃ “ঈশ্বর গুপ্ত কবি ও সাংবাদিক। 
সাংবাদিকতা ও সাহিত্যের মধ্যে পার্থক্য সাহিত্যের যে- 
অংশ ক্ষণস্থায়ী ও ক্ষীণায়ু তাহার নাম সাংবাদিকতা 
(1007811517) এবং সাং মধ্যে যে-অংশটুকু রচনা- 
পারিপাট্যের জন্য দীর্ঘজীবী হয়, তাহার নাম সাহিত্য । বলাই 
বাহুল্য, ঈশ্বর গুপ্তের অধিকাংশ কবিতাই “সংবাদ প্রভাকর'- 
এর জঠরপূর্তি ও স্থানপূরণের জন্য রচিত হইয়াছিল।”৯ 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল-_-একথা বোধহয় অস্বীকার করার 
উপায় নেই। সাময়িক পত্রকে নির্ভর করে বাঙলা গদ্য যেন 
আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য সচেষ্ট হয়-_বলা যেতে পারে। 
সাংবাদিক তথা সম্পাদক হিসাবে ঈশ্বর গুপ্ত একদিকে 
যেমন পাঠককুলের আহার মেটাতে নিজে লেখক ও কবি 
হিসাবে নিত্যনতুন লেখা উপহার দিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে 
কলেজের নবীন ছাত্রদেরও লেখা ছাপানোর আগ্রহ 
দেখিয়েছিলেন। সুকুমার সেন এব্যাপারে মনোজ্ঞ ভাষায় 
লিখেছেন $ “কলেজের ছাত্রদের নবীন গদ্য-রচনা ছাপিবার 
জন্য তাহার পত্রিকা “সংবাদ প্রভাকর' সর্বদাই প্রস্তুত থাকিত। 
আধুনিককালে ভারতবর্ষে কবিতা-স্কুলের বা কবিগোষ্ঠীর প্রথম 
প্রবর্তক বলিয়া ঈশ্বর গুপ্তের নাম স্মরণ করিতে হইবে ।”২ 


সাংবাদিক ঈশ্বর গুপ্ত তার “সংবাদ প্রভাকর'-এর পাতা 
ভরাতে ক্রমশ একমেবাদিতীয়ম্‌ হয়ে উঠেছিলেন। সুকুমার সেন 
লিখেছেন ঃ “ঈশ্বর গুপ্ত “সংবাদ প্রভাকর"-এর সম্পাদক, 
প্রধান লেখক এবং প্রায়শই একমাত্র লেখক ছিলেন।”” 

সমসাময়িক কালে অনেক লেখকের লেখায় যা প্রায় 
অনুপস্থিত ছিল, ঈশ্বর গুপ্তের লেখায় তা প্রায় প্রস্ফুটিত হয়ে 
ওঠে ফুলেরই মতো। সেই প্রস্ফুটিত ফুল হলো ইতিহাস- 
চেতনা । জানা যায়, যথেষ্ট পরিশ্রম করে তার পত্রিকায় পুরনো 
কবি ও কবিওয়ালাদের পরিচয় এবং রচনা প্রকাশ করতে 
পেরেছিলেন। সাধক রামপ্রসাদের “কালীকীর্তন” তিনি ১৮৩৩ 
খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেন এবং শুধু প্রকাশ করেন বললে সত্যের 
অপলাপ হবে, উক্ত লেখাগুলির আবিষ্কারকও ছিলেন তিনি। 
এমনকি ভারতমন্দ্র সম্বন্ধে বাংলার পাঠককুল যাকিছু জেনেছে, 
তাও ঈশ্বর গুপ্তেরই কৃতিত্বের ফল। “সংবাদ প্রভাকর' ছিল 
বস্তৃতপক্ষে নবীন ও প্রবীণের মিলনের অঙ্গন। দেশের প্রতি 
অপরিসীম ভালবাসায় ইতিহাসবোধ তার সাংবাদিক-লেখক 

অন্তরে প্রজুলিত ছিল চিরকাল। 
যি ঈশ্বর গুপ্তের ইতিহাসচেতনা, দেশপ্রেম তথা 
প্রাচীন ও নবীনের মধ্যে সেতুরচনার প্রয়াস সম্বন্ধে 
সুকুমার সেনের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য ঃ “ঈশ্বর 
গুপ্তের এই ইতিহাসচেতনার মুলে ছিল তাহার 
অবিসংবাদিত দেশপ্রেম । সেইসঙ্গে ছিল মজ্জাগত 
রি কবিতাপ্্রীতি। যে-আত্তরপ্রেরণার বশে তিনি 
/ হইয়াছিলেন, তাহারই বলে তিনি নবীন কবিদের সৃষ্টি 
করিতে চাহিয়াছিলেন। এই হিসাবেই তীহার 'যুগসন্ধির 
কবি' নামের সার্থকতা ।"”* 

সাংবাদিকতার অঙ্গনে প্রবেশ করে নিঃশব্দে নীরবে ঈশ্বর 
গুপ্ত একজন জনপ্রিয় কবি হয়ে উঠেছিলেন এবং পারমার্থিক, 
সামাজিক ও প্রেমরসাত্মক কবিতা লিখতে গিয়ে তার ঈশ্বরের 
প্রতি অপার বিশ্বাস এবং নাস্তিকতার প্রতি প্রবল বিরোধিতার 
প্রকাশ দেখা যায় ৪ 

“আছি গুপ্ত পরিশেষে গুপ্ত হব ভবে। 
বল দেখি সেসময়ে গুপ্ত কোথা রবে?” 

সংবাদপত্রের অস্তিত্ব যতদিন থাকবে, সাহিত্য যতদিন 
থাকবে, বঙ্গবাসী ও বঙ্গভাষীদের মনোলোকে “গুপ্ত কবি' 
অমর হয়ে থাকবেন বলেই বিশ্বাস। 3 








১ আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত, মডার্ণ বুক এজেন্সি 
প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃঃ ২১ 

২ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, বর্ধমান সাহিত্যসভা, পৃঃ ১০১ 

৩ এ, পৃঃ ১০২ 

৪ এ, পৃঃ ১০৩ 
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সৌমিত্র সেন 


মহাকাশের কোলে অনস্ত গতিময় পৃথিবী, 
তার গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঘুরছে 
দারিদ্র্য, অন্ধকার, লোভ, স্বার্থ... 


তুমি বিন্দু বিন্দু করে নিংড়ে দিয়েছ এই মাটিতে 
তোমার রক্ত... 

আমি তোমার ঘাম, রক্ত, উষ্ণ নিঃশ্বাসের মধ্যে 
জন্মেছি, পেয়েছি প্রাণ। 

তুমি পৃথিবীর দুঃখগুলোকে তোমার প্রাণপুটে নিয়ে 
চলে গেছ অনস্ত সমুদ্র-অতলে, 

ঝিনুক যেমন চলে যায়... আর মুক্তো হয়। 


তুমি হে জগহযামী 
দিব্যে্দু হালদার 


বনের প্রান্তে এসে, দিনাস্তের শেষে, অহরহ খুঁজি তায়। 
গভীর আধারে, নিঝুম প্রহরে, যদি কিছু, বোঝা যায়। 
নদী-কলতানে, পাখিদের গানে, কী যাদু যে, মহিমা। 

ছুটে যাই রোজ, করি তব খোঁজ, কোথা আছ, তুমি ভূমা? 
পাহাড়-পর্বত, কত জনপদ, গুহা-কন্দরে, কত ঘুরি। 
টাদের আলোয়, পথের ধুলোয়, পাইনি গো রাজপুরী॥ 
তরুলতা-পাতা, জীবনের খাতা, উলটে দেখিতে চাই। 
অনল-অনিলে, জলে আর স্থলে, কিভাবে তোমারে পাই॥ 
ফুলের হাসিতে, গন্ধরাশিতে, মৌমাছি গুপ্জনে। 
কোকিল-কণ্ে, অবগুষ্ঠনে ঢাকা, আছ ফাল্ুনে॥ 


তোমার মুক্তো আজ পৃথিবীর মানুষের সভ্যতার বৃষ্টির জলে, ফোটা শতদলে, হয়তো রয়েছ ফুটে। 
শিয়রে থেকে জ্যোতি ছড়াচ্ছে অবিরাম... অবিরল... বৃথা প্রাণ যায়, কেন যে হেলায়, পাথরেতে মাথা কুটে॥ 
এই ঘাসে তুমি হেটেছ, মেঘগর্জনে, দস্তোলি-সনে, আলোছায়া লীলামাঝে। 


এই ধুলোয় রয়ে গেছে তোমার স্পর্শ, 


এ আকাশের পানে তাকিয়েছ তুমি, মেলে দিয়ে বিশাল চোখদুটি 


্রশ্থাসে নিয়েছ তুমি এই বায়ু, 

এই পথেই পড়েছে তোমার ছায়া-__ 
এইখানেই আমি আছি, এই ঘাসে, ধুলোয়, আলোয় 
আমি আর আমার সঙ্গের এই পৃথিবী, মানুষ 


আজ ধন্য হচ্ছে প্রতিদিন-_ প্রতি রাত... তু... যুগ। 
রোমাঞ্চ জাগছে আজ আমাদের শিরায়, রক্তে, চৈতন্যে। 


এই পৃথিবীর কিছু উজ্জ্বল ইতিহাসের গায়ে এখনো 
গন্ধ লেগে তোমার রক্তের! 


আমাদের জন্য এত কাদতে কে' বলেছিল তোমায় ? ৫৫৯ 


ঝরাতে কে বলেছিল এত প্রেম? 


হায় বীর, অবসন্ন সভ্যতার ছায়াময় রূঢ় অন্তরালে! 


বিবেকানন্দের প্রতি 


হয়তো বা তুমি, রয়েছ সমুখে, অথবা অন্য কাজে॥ 
বহুরূপে তুমি, রয়েছ বিছায়ে, বুঝিতে পারি না আমি। 
কৃপা করে প্রভু, দেখা দাও তবু, তুমি হে জগৎস্ামী। 
দেবালয়, মসজিদ, গির্জায়, আছ কিনা তুমি, জানি না। 
বেদান্ত-মতে, সব মত পথে, এক হয়ে গেছ কিনা? 
পথে-প্রাত্তরে, গিরি-কাস্তারে, সত্যি কী তুমি আছ? 
প্রভাতের বায়ু, বহে আনে আয়ু, কেন তীর্থের ধূলি বাছ! 






রগ 


তুষার মুখোপাধ্যায় 
ছুটছিস কেন 'শ্বর্গ স্বর্গ করে-_ 
স্বর্গ যে আছে, হেথা মানুষের মাঝে 
প্রেম, মমতায় শাস্তির পারাবত। 


ভট্টাচার্য তুমি যে রয়েছ হৃদয়ের প্রতি কোণে 
সমীর তোমার হাসিতে স্বর্গসুষমা ঝরে 
ফুল গন্ধ দেয়, ধ্যান নির্মাণ এখন তুমিই পালন কর স্পর্শে তোমার সব কলুষতা মোছে 
সমগ্র সুন্দরে। তেমন জীবন গড় মনের আধার নিঃসাড়ে মুছে যাবে, 
তুমি অন্ধকারের আলো তোমারই চেতনা দিয়ে-_ স্বর্গ এখানে পেতেছে আসন নীল আকাশের নিচে! 
অচেতন শরীর ভাঙ আরো একবার দীন-হীন মাঝে সুখের খেলনা 
এই অস্থির সময়ে। আসন্ন সময়ে। অফুরান হয়ে মাতে: 


৫১৪ € উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্য--৭ম সংখ্যা 0 আবণ ১৪১১ জুলাই ২০০৪ 


অর্কপ্রতিম হে মহাজীবন 


পন নন্দী | প্রসিত রায়চৌধুরী 
যখন কোন অমলকিশোরের অসুখ হে মহাজীবন, 
যখন ইনিয়ে-বিনিয়ে কাদে আমার বারমাস্যার ফুল্পরা-ভারতবর্ষ মারী আর মৃত্যুভরা দেশে অমৃতসাধনা 
তখনো এক যুবকের সত্যি জীবনের গল্প দুঃসহ তিমিরতীর্থে আলো আবাহন, 
বিস্তীর্ণ চরাচরে সহস্র শতদল অনস্ত বীক্ষণ। জীবন আহুতি দিয়ে করে গেছ সমাপন। 
দীন যারা আর্ত নতশির, কাদে যারা গোপন ব্যথায় 

স্বপ্নে তার করতল ছুঁয়েছি 
জাগরণে তার মনীষার দাহ থেকে পেয়েছি দ্রোহ সে-ব্যথায় হয়ে কি অস্থির 
এলে তুমি আলোকের দূত? 


বৃক্ষের মতো পুষে রাখেন মহাসন্যাস শিকড় থেকে শীর্ষডালে 








শান্ত পল্পবে মহাপিতা তিনি দি 
আমরা তৃষিত আত্মজ। আত্মমোক্ষ তুচ্ছ আবর্জনা 
আনন্দিত বিবেক যাঁর তার ভুবনডাঙায় থাকে না তামসিক প্রহর পৎপ্রান্তে অবহেলে দিলে ফেলে। 
তবু মিনার ছুঁয়ে থাকি, আমরা ক্লান্ত যুযুধান তীর্থে যাব হে সম্্াসী বৈদাস্তিক কৰি, 
প্যটনে খুঁজে নেব তমসা থেকে “তম'কে। জলভরা চোখে অন্নহীন, বন্ুহীন, অস্পৃশ্য অচ্ছুত 
পু 7 ভাই” বলে, “রক্ত” বলে বুকে তুলে নিলে। 
মনন-মঞ্জুষায় যাঁর আশ্চর্য বৈভব মর্্ের বেদনা স্বর্গ হতে ভষ্ট হয়ে যদি করে থাকে 
প্রণামের সমস্ত মুদ্রা বিনত নিরুচ্চারে জানি সুনিশ্চয়-_ 
ছড়িয়ে রেখেছি তার নগ্ন পায়ে, তোমার গুরুর মুখ ভরিয়াছে সুম্মিত হাসিতে। 
তার জন্য হে নিরভয, 
আমাদের বেদ সৌম্যপ্রমা নিঃস্ব এজাতির ভাগ্ারে, 
আমাদের বেদাস্ত যুদ্ধের পাঞ্চজন্য দিয়ে গেছ অফুরস্ত প্রাণের সঞ্চয়, 
আমাদের উপনিষদ্‌ বিশ্ববীক্ষা; অভিনব মন্ত্র তব 'অভী" 
তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন ওগো কবি, বেজেছিল বজ্বরবে 
কুড়িয়ে নিচ্ছি, কুড়োতে যাচ্ছি, ফুরোচ্ছে না পথ 8 
ফুরাবে না পথ, পথের ধুলো, ধুলোর রেণু। (২৪ ফাসিমঞ্চে দূর দ্বীপান্তরে 
এরর ১5) ৪ লীন. ০০ 
ক্ষত 1২ | 
হব, বিক্ষত হব, ক্ষত মুছে হব সময়ের দীপ।1 ৃ টানা িভারা লি 
চলে গেছ বিমুক্ত বাসনা, 

২ পশ্চাতে রাখিয়া গেছ 

অরুণ মৈত্র ৯ 2 বীর্যদীপ্ত আদর্শ অল্লান। 
কী যে তোষার অস্তরেতে তুমি জান_ বাণী তব দীপ জ্বালে মুঢ় যত মানুষের 
সাধ্য কি তার আঁচটুকু পাই যখন তখন; জয়ধ্বনি চি রনি ১৭৭ 
(ধার রজনী কাটছে শুধু দোদুল দোলায় | দূর সিম্ধুপারে 
বহার রধার ভরিয়া রানির হন অসীমের অভিযাত্রী নির্মোহ পথিক, 
অনেক কিছুই চাইতে গেলে হয় না পাওয়া শুনিতে কি পাও-_ 


মন্দ্রিছে তোমার নাম-_অবিরাম, 


হাজার জম্ম ব্যর্থ শুধুই আসা-যাওয়া; ই 
/: ভাতের যত আর্ত ভীত নত মানুষের হৃদয়কন্দরে, 


এবার যখন সকল চাওয়া শুন্য করে 


তোমার দিকে সকল পাওয়ার মুখ ফিরালাম, দেখিতে কি পাও-_ 
তখন দেখি পূর্ণ করে মনের ক্ষুধা মহাকাল লিখিয়াছে মহাকাশে নাম তব 
বুকের মধ্যে তোমার পরশ প্রথম পেলাম। দুর্নিরীক্ষ্য জ্যোতির অক্ষরে। 


কবিতা ৫১৫ 


এই বিভাগ প্রকাশিত মতামত একান্তভাবই পত্জলখক-লেখিকাদর। 
১2 __দম্পাদক 


প্রসঙ্গ “আস্তিকতার স্বরূপ কী; 


[১] 

“উদ্বোধন'-এর গত চৈত্র ১৪১০ সংখ্যার “প্রাসঙ্গিকী' বিভাগে 
প্রকাশিত শ্রীনরেশ বিশ্বাসের 'আত্তিকতার স্বরূপ কী” শীর্ষক পত্রটি 
পড়ে ভাল লাগল। এই পরিপ্রেক্ষিতে সামান্য অভিমত প্রকাশ 
করার লোভ সামলাতে পারলাম না। তাই নিবেদন করছি। 

আজ বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, প্রায় ৩,৮০০ মিলিয়ন বছর 
(১ মিলিয়ন _ ১০ লক্ষ) আগে প্রথম এককোষী জীবের সুচনা হয়। 
পৃথিবীর বয়স এখন প্রায় ৪,৫৫৫ মিলিয়ন বছর। ফসিল (69391), 
পাথরের গায়ে শ্যাওলা, সামুদ্রিক প্রাণীর হাড়ের ডি. এন. এ. 
পরীক্ষার পর আমরা জানতে পারি, কিভাবে প্রায় ১৫০ হাজার 
বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষ 72৮০100107. 01 [বঞ0থ1 
১৪1০০(1017 এবং 061769010 1%0090107-এর ফলে ০০1100171791 
11017099191015 হয়ে 13017711014 /৯্ি617515 দুপেয়ে মানুষ হয়ে 
প্রথম চলতে শুরু করল মধ্য আফ্রিকার জঙ্গলে এবং ক্রমে ক্রমে 
সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল। (দ্রঃ 25০01801017 : 11190100010 01917 1062 
_-€021 21170095, 1101000 0011115 7001109801017, 2001) 

আজ আমরা 11011012900, 01017106, 0616 13911 রপ্ত 
করে ফেলেছি। মহাকাশ, চাদ, মঙ্গল গ্রহ__কোথাও আমাদের 
কল্পনার তৈরি “ভগবান” নেই। 

ক্রমবিবর্তনের ফলে পশুত্ব থেকে মনুষ্যত্ব, মনুষ্যত্ব থেকে 
দেবত্বে উত্তরণের পথ স্বীকার করেছেন মনীষীরা। যুগে যুগে 
আবির্ভূত হয়েছেন মহাপুরুষ, মহামানব- শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, 
গৌতম বুদ্ধ, শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ। তাদের দেখানো 
আদর্শ অবলম্বন না করে আমরা পূজা, পাঠ, ঠিকুজী, কোষ্ঠী, 
নিয়তি, বিধাতাপুরুষ, জন্মান্তরবাদ--এইসব নিয়ে মজে আছি। 
কারণ, সমাজের একশ্রেণির মানুষ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যাতে 
আমরা চরম সত্য উপলব্ধি করতে না পারি। তাহলে তাদের 
রূুজিরোজগার, ব্যবসা, প্রভাব-প্রতিপত্তি বাধাপ্রাপ্ত হবে। সত্যদর্শী 
মহামানবেরা কঠোর যোগসাধনা করে প্রথমে পণ্ছেন্দ্িয় জয় করেন 
ও পরে যষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের (5780) 50175) সন্ধান পেয়ে তারা 
আলোকপ্রাপ্ত হন বা “বুদ্ধ' হয়ে তুরীয় আনন্দ, অসীম, অন্ত, 
অমৃতের সন্ধান পান। পার্থিব সুখ-দুঃখ, জ্বালা-যন্ত্রণা-__কোনকিছুই 
তাদের স্পর্শ করতে পারে না। 

সুতরাং কারণ ব্যতীত কার্য হয় না। “ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াস্ম 
আকাশে পাথর ছুঁড়লে সে নিচেই পড়বে। আগুনে হাত দিলে তা 
পুড়বেই। আমাদের জীবনও সেই কার্-কারণ সম্পর্কযুক্ত। 
“প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান এবং বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে।” 

আমাদের ব্যর্থতা-সফলতা, সুখ-দুঃখ- __সবকিছুকেই বিশ্লেষণ 
করা যায়। নিজের ভাগ্য আমরা নিজেরাই রচনা করি। এতে 
তৃতীয় পক্ষের কোন হস্তসঞ্চালন নেই। আকাশ থেকে আচমকা 
কিছু পড়ে না। তবে আমাদের সমস্যাজড়িত দুঃখপীড়িত জীবনে 


একটা অবলম্বন থাকা উচিত। হতাশার মধ্যেও আশা জাগিয়ে 
দেয়। সেই অর্থে 'ভগবান” আছেন, যিনি সর্বশক্তিমান, করুণাসিমব 
সর্বপাপঘ্থ এবং শেষ বিচারক। তাই মানুষ একখণ্ড পাথরকে 
শালগ্রামশিলা বলে পূজা করতে ভালবাসে। “বিশ্বাসে মিলায় বত 
তর্কে বহুদূর।” এ তো সত্যি কথা, কোন আপত্তি নেই। আপত্তি শুধু 
নানারকম আচার, বিচার, প্রতারণায়--ভগবানের নাগর 
ব্যবসাভিত্তিক সমাজব্যবস্থাতে। অন্যেরা জীবের মধ্যে শিবের 
সন্ধান পাবেন। নিজের মনে ধ্যান করে নিজেকে প্রম্ম করলেই সব 
উত্তর ভিতর থেকে উঠে আসবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, যার গুরু 
নেই, সে নিজের মধ্যেই গুরু খুঁজে নিক। তাছাড়া আছে “পিতা স্বর্ 
পিতা ধর্ম”, আছে “মাতা কিল মনুষ্যাণাং দৈবতানাং চ দৈবতম্‌”, 
আছে “জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর”, আছে 
“যত মত তত পথ” । 
701) 7380001)157-এর একটি গ্রন্থে পড়েছিলাম £ “1৬97 7709! 
1১০ 177850017 01 17111501-1100011900019119, 11101211010 
50111109119.10 06 5010 1000501৩ 2016 (0 6/211111)6 1015 0৬) 
51265 01 001)5010911517955 0110 017900115 (1800181805 910 0951705 
(01175 0100 ৬1016 110511)0120101216 068815161০8. অর্থাৎ মানুষ 
নিজের ওপর প্রভুত্ব করতে শিখবে- বৌদ্ধিকভাবে, নৈতিকভাবে 
ও আধ্যাত্মিকভাবে। এবং এর জন্য তার নিজের [আধ্যাত্মিক] 
অবস্থাকে যাচাই করে নেওয়ার সামর্থ্য অর্জন করতে হবে; নিজের 
চিন্তাপ্রবাহ্‌ ও ইচ্ছাকে এমনভাবে পরিচালিত করতে হবে যে, 
শেষে সে পরম অস্তিত্ব বা চিদাবস্থায় পৌঁছাতে পারে। 
এস. কে. চ্যাটার্জি 


আমিরপেট, হায়দ্রাবাদ-৫০০ ০১৬ 


[২] 

'আস্তিকতার স্বরূপ কি? বিষয়ে 'উদ্বোধন”এর চৈত্র ১৪১০ 
খ্যায় এক অদ্ভুত 'ভাষ্য' পাঠ করে মর্মাহত হলাম। এই রচনার ঠিক 
পরেই আছে এক প্রশ্নোত্তর পর্ব। তাতে বারবার এক শ্রদ্ধেয় ও 
প্রজ্ঞাবান সন্াসী আমাদের প্রাচীন ও সুমহান বৈদিক ও তদাশ্রিত 
সংস্কৃতির ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। বলেছেন আমাদের প্রাচীন 
মূল্যবোধের এঁতিহ্য নিয়ে-_যা আমাদের শাশ্বত ভারত-সভ্যতাকে 
চালিত করত। এটিকেই তিনি 'প্ল্যাটফর্ম' বলেছেন। অথচ তার আগে 
এই লেখা- যেখানে হারিয়ে গেল মূল্যবোধ, হারিয়ে গেল সনাতন 
বৈদিক সংস্কৃতির ওপর শ্রদ্ধাশীলতা। শুধু বিভ্রান্তি, শুধু 
সংহতিহীনতা, শুধু অপব্যাখ্যা, শুধু বৃথা আস্ফালন। আর মাঝে 

মাঝে অযথা শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দকে টেনে আনা। 
স্বামীজী বলেছেন, যে নিজেকে বিশ্বাস করে না, সে নাস্তিক। 
সত্য কথা। এর ভিতরের 59171 কী? জীবাত্মা বা 5০]7এর এক 
৩৬০18119704 01091555101, এক উচ্চ থেকে উচ্চতর চেতনায় 
শাশ্বত যাত্রা-_এটিই তো আমাদের সুপ্রাচীন এঁতিহ্য। তাই প্রথণে 
“ছোট আমি” বা 5০1£কে বিশ্বাস করতে হয়; না হলে তার উরধ্বগতি 
হবে কী করে? স্বামীজীর এই উক্তি এক বৃহত্তর আস্তিকতারই 
নামাস্তর | শ্রীঅরবিন্দ [0 101%176-এ বলেছেন ৪ “10 ০1169 
(017181]9 91 0001 21)0101) ৬/150017)--03০৫, 11810, 06০00) 070 


1])]10109110% [0101)155 109 ০৩ 0১০ ০51.” পত্রলেখক এই 
কী বলবেন_ আস্তিকতা, নাস্তিকতা, নাকি কিছুই নয়? 


৫১৬ € উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্ষ_-৭ম সংখ্যা ] শ্রাবণ ১৪১১ 0 জুলাই ২০০৪ 


কে বলেছে, আইনস্টাইন ঈশ্বরবিশ্বীস করতেন না? তার 
নিজের উক্তি ঃ “আমি একজন বিজ্ঞানী হয়েছি এইটুকু উপলবি 
করার জন্য যে, ঈশ্বর তার ব্রন্মাগুসৃষ্টিতে নিজের স্বাধীনতা রাখেন 
কিনা।” (৬7075 50101005 15 801716”-191 811051617) দ্রষ্টব্য) 
লেখক বলেছেন, ঈশ্বরবোধের মূল স্তস্ত হলো এই বিশ্বপ্রকৃতির অস্টা 
ও নিয়স্তা বলে কোন শক্তিকে ভাবা। এটি মূল স্তস্ত নয়, এটি একটি 
প্রাথমিক পদক্ষেপ। মূল স্তভ্ভ হলো ব্যাকুলতা। [018 1091010%/ 0০0৫. 
শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে কী পরিলক্ষিত হয়? শুধু ভাবা নয়, অনুভব করা, 
আস্বাদন করা; তারপর তা 'হয়ে' যাওয়া। এর প্রত্যেকটি ধাপ 
শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে রূপলাভ করেছিল। স্বামীজী বলেছিলেন ঃ “এ 
111 06 ০0170110175 10 00 %/0110 0111 0106 ৮%1)015 ৬/011016811965 
1115 016 ৬111) 0০৫.” স্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন £ *৮০ 199 1711011151, 
(0001017)91175 21701000500 11] 1116 11)105001 21)1111)1180101.” এসব তো 
ফাকা আওয়াজ নয়। আমাদের বৈদিক প্রজ্ঞায় বলা হয়, 'আমিই 
্গা'। এটি মানবজাতির সামনে তার 1018165 270 41069 
[০59101119-কে তুলে ধরা। শ্রীঅরবিন্দের কথায় £ “৬/০ ৪5 015 
(0োা। 01116 00111019559 ৮/৪ 216 (8০ 06111-01010ঞ 01 (106 
॥100010016.” তাই তো স্বামীজী বলেছিলেন ঃ “নিজেকে বিশ্বাস 
কর। নিজেকে যে বিশ্বাস করে না, সে-ই নাস্তিক।” 

জন্মাস্তর এক অন্রাস্ত দর্শন। “08056 8170 ০6০-এর 
অবশ্যস্তাবী '1618107। কেউ মানলে এটি সত্য, না মানলে নয়__ 
এরকম সত্য নয়। এটি কারোর মানা, না মানার ওপর নির্ভর করে 
না। এ আমাদের স্থিতপ্রজ্ম খষিদের ধ্যানলোকে অনুভূত ও 
শ্রীভগবান-মুখনিঃসৃত 40700110150 701০ শা) একে অদৃষ্ট 
বলে কিছু স্বার্থান্বেষী লোক তাদের স্বার্থসিদ্ধি করেছেন, মানুষকে ভয় 
দেখিয়েছেন; কিন্তু তাতে সত্যের কিছু হানি হয়নি। জন্মাস্তর হলো 
সত্তার 25018110181 1%081655101-এর একমাত্র রাস্তা। লড়াইটা 
যদি করতে হয়, তবে তা করা দরকার সেই স্থার্থান্বেধী মানুষের 
বিরুদ্ধে, যারা সত্যকে বিকৃত করে। সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে-_ 
এ-বিশ্বাস কারা দিয়েছিল? কিছু অবৈজ্ঞানিক মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি। 
তা বলে কি সত্যই পৃথিবীকে সূর্য প্রদক্ষিণ করছিল? যা সত্য তা ছিল, 
আছে, থাকবেও। হয়েছে শুধু মানুষের শিক্ষাচেতনার অগ্রগতি। 
নিউটনের আগেও আপেল মাটিতেই পড়েছে, আকাশের দিকে 
যায়নি। ঠাকুর কি জন্মাত্তর বিশ্বাস করতেন না? তিনি তো 
বলেছেন £ “যতক্ষণ না জীবের ঈশ্বরদর্শন হচ্ছে, ততক্ষণ তার 
সংসারে যাওয়া-আসা লেগেই থাকে।” এর থেকে আর জন্মাস্তরের 
তাল ব্যাধ্যা কী হতে পারে? শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত “গীতা'__যা সারা 
বিশ্বে অমরত্বের মর্যাদা পেয়েছে, যা সূক্ষ্ থেকে সৃঙ্ষ্তর জ্ঞানরাশির 
এক অতল জিজ্ঞাসা, যা চির অক্ষয়, তা লেখকের মতে “মতলব- 
প্রণোদিত'! চালাকি দ্বারা কিংবা সমাজের চাপে পড়ে এত গভীর 
দর্শন সৃষ্টি করা যায় না। জন্মাত্তর, কর্মফল অন্রান্ত সত্য । তা না হলে 
্বামীজী বলতেন না- মানুষ মৃত্যুর সময় যেসব বাসনা প্রবলভাবে 
পোষণ করে, মৃত্যুর পর সেই বাসনাগুলি সৃ্ষ্রভাবে সত্তার মধ্যে 
আবরণের মতো থাকে- সত্তাকে আবৃত করে থাকে এবং পরজন্মের 
যাত্রাও সেইরূপই হয়। [)71$01591 ০0075010897655 এবং 11৬171511) 
|11105 211 ০1০1111/-ই মানুষকে জন্মমৃত্যুর আবরণ থেকে মুক্ত 
করে, তাকে তার 01171915 1591075 019০6 দেখায়। সে তখন এক 
অনির্বাণ শিখাকে নিজের মধ্যে জুলতে দেখে। 


শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন ঃ “খালি পেটে ধর্ম হয় না।” একথার 
যদি কেউ এরকম অর্থ করেন যে, পেট ভরানোই ধর্ম, তাহলে বলার 
কিছু নেই। কর্মফল, জন্মাস্তরবাদ মানুষকে হীনমন্য করার জন্য নয়; 
কোন সত্যই মানুষকে হীন করে না বরং তা আত্মিক বিবর্তনের 
সহায়ক হয়। হ্যা, অবশ্য এর যদি কেউ অপব্যাখ্যা করে থাকে, 
লড়াইটা তার সঙ্গেই হওয়া উচিত। স্বামীজী কি বলেননি “হিন্দুধর্ম 
হইতে পুরোহিত শাসন উঠাইয়া দাও, দেখিবে এই ধর্মই পৃথিবীর 
শ্রেষ্ঠ ধর্ম। তোমরা কি নিজের ধর্মকে আশ্রয় করিয়া ভারতীয় 
সমাজকে ইউরোপীয় সমাজে পরিণত করিতে পার?” কেন স্বামীজী 
বলেছেন-_-“নিজের ধর্মকে আশ্রয় করিয়াঃ আমার মনে হয়, 
আমাদের সভ্যতার যে 117000156 10%/8105 7১016900101), 56810) 001 
[016 210 10111560 31155, 580150 921856 01 11175011911 01৫ 
01৬1710) 11 0০1১69--এরকম বৈদিক ঈশ্বরচেতনাকেই তো 
ধর্ম বলেছেন। লেখক যদি পুরোহিত প্রথার বিরুদ্ধে 
আন্দোলন চালু করেন, তাহলে স্বামীজীর ঠিক ঠিক পুজা হবে__ 
স্বামীজীর কথাকে অপব্যাখ্যা করে তার পৃজা হয় না। এরকমই এক 
আন্দোলন হলে আমাদের সমাজের আমূল পরিবর্তন আসবে সব 
দিক দিয়ে- আধ্যাত্মিক, সামাজিক, আর্থিক, শিক্ষাগত, সাংস্কৃতিক, 
এমনকি রাজনৈতিক চিস্তাতেও। সেই ভবিষ্যতের দিকেই আমরা 
তাকিয়ে। মনে হয় কাজ এখনো আরম্ভ হয়নি। তবে এর মধ্যেই যা 
হয়েছে, আমার মনে হয় তা অপূর্ব ও অবর্ণনীয়। 
স্বামীজী বলেছিলেন £ “2৪০০ 17০ 010০. এর মধ্যে দৃঢ়তা 
আছে, জিঘাংসা নেই। যাঁর গুরু অতিচেতন, চেতন, অর্ধচেতন 
এমনকি অচেতন অবস্থাতেও সেই এক চিদ্রূপিণী মাকেই 
দেখতেন, তার শিষ্য হয়ে তিনি কি করে এরকম কথা ভাবতে 
পারেন যে, “মানিয়ে নাও- ঈশ্বর দিচ্ছেন”! এরকম চিস্তাকে 
1১011010158001 01 991110001 5016100" বললেই ভাল। ঈশ্বরের 
সঙ্গে দেওয়া-নেওয়া কী? সবই তো তিনি-_সুখও তার, দুঃখও 
তার; এশর্যও তার, দারিত্র্ও তাঁর; মানও তার, অপমানও তার; 
পাপও তার, পুণ্যও তার; ভ্রাস্তিও তার, বুদ্ধিও তার-_আবার 
এসবকিছুর ওপরেও তিনি। স্বামীজী শুধু 58০৩ 116 0791০'-এর 
মানে বলেছেন ঈশ্বরকে ভুলে থাকা নয়, বরং দুঃখ-দারিদ্র্য, ব্যথা- 
বেদনার মধ্যে তাকে খুঁজে বের করা। কবিগুরুর কথায়-_-“দৈন্য- 
মাঝে অসস্তোষে প্রসাদ তব চাই।” 
স্বামীজীর উদ্দেশ্য ছিল না কতকগুলি স্কুল-কলেজ ও হাসপাতাল 
বানানো। এর জন্য তার মতো যুগপুরুষের দরকার নেই, একজন 
সমাজসেবকই যথেষ্ট। তিনি চেয়েছিলেন 'পূর্ণাঙ্গ মানুষ", যার মধ্যে 
759/01)10, ৬1191, 171010121, 117/51081 এবং 911111081 001)- 
$০1085005$-এর এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটবে। স্বামীজী যাগযজ্ঞ, পৃজা- 
অর্চনা, আরতি-_এসবকে কোনদিনই হেয় করেননি। তাহলে তিনি 
বেলুড় মঠে দুর্গাপূজার প্রচলন করতেন না, রামকৃষ্ণ সঞ্যে বৈদিক 
আচারে এত পুজা, যাগযজ্ হতো না। আর রামকৃষ্ণ সঙ্গের সমস্ত 
কর্মযজ্ঞের প্ল্যাটফর্ম তো এই মঠই। স্বামীজী এই মঠস্থাপনা করলেন 
কেন? কারণ, মানুষকে যদি ভালবাসতে হয়, শিবজ্ঞানে সেবা করতে 
হয়, প্ল্যাটফর্মটা মঠের হতে হবে অর্থাৎ ত্যাগের হতে হবে। নাহলে 
তার "71601811081 ০01118069171'-এ পরিণত হওয়ার ভয় আছে। 
দেবছ্িজে পৃজার্চনা, জপধ্যান করলে আত্মশুদ্ধি সহজ হয়, 
অহঙ্কারের নাশ হয়, সমর্পণের ভাব আসে। যতক্ষণ না আত্মশুদ্ধি 
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হচ্ছে, যতক্ষণ না নিজের বিশ্বসস্তার ওপর শ্রদ্ধাভক্তি আসছে-_ 
ততক্ষণ মানুষের সেবা করা যায় না। এভাব না থাকলে প্রকৃত সেবা 
হয় না। শ্রীঅরবিন্দ বলতেন £ “11519 15119 68০ 90107101595 016 
1855100 01 &) 81015.” এই পরিশেষে মানুষের পুজা 
পর্যস্ত নিয়ে যেতে হবে--তবেই তার সার্থকতা । যুক্ত করতে হবে 
জীবন আর অধ্যাত্ববাদকে। এটিই বিবেকানন্দের 'যোগ'। 

আর শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যাপারে আমাদের মতো মানুষের কোন 
মন্তব্য না করাই ভাল। তিনি যে কী তা তিনিই জানতেন। এই ধৃষ্টতা 
আমাদের যেন কখনো না আসে। 
এরকম লিখতেন না। ঠাকুর তো নিজেই বলেছেন £ “তুমি কি 
ঈশ্বরের কাছে চাইবে-__হে ভগবান আমাকে যেন কতকগুলো 
হাসপাতাল, স্কুল করে দাও যাতে মানুষের সেবা করতে পারি, না 
তাকে চাইবে?” 

আমরা সেবা করার কে? তিনি যদি আমাদের দিয়ে সেবা 
করান, তবেই সেবা । আমার আড়ালে একজন শক্তিমান আছেন, 
তিনি সব ঠিক করছেন, তিনি মঙ্গলময়, তিনি শুধু মঙ্গল করেন। 
এরকম ভাব তো ভাল; এ তো নির্ভরতা, সমর্পণের ভাব। যিনি 
নিখিলবিশ্বের শ্রষ্টা, যিনি কবিগুরুর ভাষায় “সপ্তসিদ্ধু দিগ্দিগন্ত 
নাচাও যে ঝঙ্কারে”-_তার কি কিছু করতে বাতাসা নকুলদানার 
দরকার হয়? নিজের ভাবের সীমাবদ্ধতা লেখক এরকমভাবে 
ব্যক্ত না করলেই পারতেন। ঈশ্বরতত্বই হলো ভক্তি, শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, 
বিশ্বাস, নিরহঙ্কারিতা, অহিংসা ও আত্মসমর্পণের তত্ব। এতে 
০7109া1-এর কোন স্থান নেই। ভক্ত যদি তার সাধ্যমতো মাকে 
অর্থ্য দেয়, তাতে দোষটা কোথায়? কেউ ধনের অর্থ্য দেয়, কেউ 
ভক্তির অর্ঘ্য দেয়, কেউ জ্ঞানের অর্ঘ্য দেয়-_যার যেমন আধার। 
ভক্ত যদি “মায়ের কাছে মেয়ের পাত্র, ছেলের পাশের ব্যাপারে 
চেয়ে থাকে তো দোষটা কোথায়? মা ছাড়া আর কি কেউ 
দেওয়ার আছে? যখন চাইতেই হবে, মায়ের কাছেই চাইব। তিনি 
সকলের মা। শ্রীমা সারদাদেবী বলেছেন £ “আমি সতেরও মা, 
অসতেরও মা।” 

রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছেন £ “তোমার পুজার ছলে তোমায় 
ভুলে থাকি।” ছলনা তো ভুলাবার জন্যই। ছলনায় পড়ব কেন? পূজা 
করব, পূজার ছলনা করব না। 

বোধি তথা জ্ঞানের চর্চাই শাশ্বত ভারতবর্ষের জীবনচর্যা। তারই 
ফলস্বরূপ আমরা বহু রত্ব লাভ করেছি। জন্মাত্তরবাদ, আত্মার 
অবিনশ্বরতা- এরকমই অমূল্য রত । এটা কোন ঠাট্টার জিনিস নয়। 
এ অনুভূত সত্য। স্বামীজী বারবার বলেছেন £ “তোমরা অনস্তের 
সম্ভান, অমৃতের সন্তান তোমাদের জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই। 
তোমাদের কিসের ভয়, কাকে ভয়?” এ তো আত্মার অবিনশ্বরতারই 
এক অপূর্ব উচ্চারণ। 
তন্ত্রধারক এবং শ্ত্রীশ্রীমা, যিনি সর্বশক্তিম্বরূপিণী প্রকৃতি, 
আদ্যাশক্তির সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি-_তারা আমাদের বৈদিক সংস্কৃতিকে 
হেয় করতে আসেননি, বরং এসেছিলেন তাকে পূর্ণ থেকে পূর্ণতর 
পথে এগিয়ে দিতে। মা এই পৃথিবীতে এসেছিলেন পুরাতনকে 
অবহেলা করতে নয়, তাকে গ্রহণ করে এক অভূতপূর্ব সংহতির দিকে 
এগিয়ে দিতে। 


যে-কথাগুলি লেখক লিখেছেন, তার বিরুদ্ধে তিনি নিজেই 
লড়াই করতে পারেন। আত্মপক্ষ সমর্থনে কালাতীত পুরুষদের টেনে 
আনার কী দরকার? পুরোহিত যদি বেশি বিল নেয়- দেবেন না৷ 
প্রতিবাদ করুন। বিলের সীমা আপনি নির্ধারণ করুন, পুরোহিত নয়। 
মা দীক্ষা দিয়েছেন একটি বেলপাতা গ্রহণ করে। জীবন তো সামনে! 

লড়ুন না! পুরোহিত শাসনে যে আমরা জর্জরিত, সে তে 
র্বিবিদিত। তার অভেদ্য জাল ভাঙতেই তো ঠাকুর, মা 
স্বাীজী-_এই ত্রিমূর্তির আবির্ভাব। ঠাকুর নিজের এঁটো খাবার ম 
ভবতারিণীকে নিবেদন করতেন। আমাদের পুরোহিত প্রথা কি একে 
সমর্থন করে? লেখক বাস্তব তত্ব, ঈশ্বরতত্্, আস্তিকতা, নাস্তিকতা, 
দর্শন, আচার-_কোনকিছুর মধ্যেই সমন্বয় করতে পারেননি, খালি 
তালভঙ্গ হয়েছে। ঠাকুরের উক্তি £ “দিনে তারা দেখা যায় না বলে 


শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রমুখ শুধু বানী রেখে যাননি, রেখে গেছেন 
জীবন। কবিগুরুর কথায়__ 
£ “এ পরিপূর্ণ সন্দেহের মাঝে 
নিয়ে এস একটি জীবন 
নিমেষে সরিয়া যাবে সকল সন্দেহ 
থেমে যাবে সহস্র বচন।” 

ঠাকুর, মা তাদের দেহাতীত সূন্ষ্ন সত্তায় অনেককে কৃপা করেছেন 
এবং এখনো করেন। যাঁরা মারণব্যাধির আবিষ্কার করেন তারা 
নিশ্চয়ই মানুষ, কিন্তু যে 9017 তাকে এই কাজ করতে বাধ্য করে 
তিনিই ভগবান। আইনস্টাইন বলেছিলেন £ “শ19 51819 01 77110 
৬/)101) 017015165 011%1109 00৬/611656100165 0880 01 8 09/০0166 
07109০1-1179 10175 50530811060 600101511001015001160 09 01) 561 
0121) 01 [070056, 01119 11)9101191101) 0017095 হিট) 01001100000 
01 0106 50২01. 

লেখক জানিয়েছেন, মাকে আড়াই কিলো সোনার গহনা 
পরানো হয়েছে। হ্যা, ভক্ত যদি মৃণ্ময়ী মাকে চিম্ময়ী ভেবে তার সাধ 
ও আধার অনুসারে মায়ের চরণে নিবেদন করে, তবে দোষটা 
কোথায়? ঠাকুরও তো মা সারদাকে ডায়মন-কাটা বালা বানিয়ে 
দিয়েছিলেন। ব্রন্মাময়ী মা সারদাদেবীকে বেনারসী পরানো হয়। 
ঈশ্বরের সেবার ৪০ থেকেই মানবসেবার যে 429 আসে তা স্থায়ী 
হয়। 8৪০ থেকে যে মানবসেবার 8186 আসে, তা প্রেমের ওপর 
প্রতিষ্ঠিত নয়, তাই তাস্থায়ী হয় না। বঙ্গভূমিই এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। 

পদ্মফুল আহরণ করতে গিয়ে সর্পদংশনে বালকের মৃত্যু সতি 
খুব দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। এর পুনরাবৃত্তি কখনোই কাম্য নয়। উপযুক্ত 
চিকিৎসাব্যবস্থা নিশ্চয়ই প্রয়োজন। মানুষকে এবিষয়ে সচেতন ও 
সর্বপ্রকারের সহায়তা করা দরকার। মানুষ বাঁচলে তবেই তো তার 
হৃদয়ে ঈশ্বর বাস করবেন। মাকে পদ্মফুল না দিলেই তো হয়। 
লেখকের কী মত? মা মাটির, তিনদিন পরে বেটি জলে গলবি, 
পদ্মফুল দেওয়া না দেওয়া একই ব্যাপার- কম্পিউটার যুগে এরকম 
চিন্তাই বোধহয় খাপ খায়! তার চেয়ে সেই.পয়সায় মানুষের স্বাস্থ 
উন্নতি হোক। মানুষের উন্নত স্বাস্থ্য নিশ্চয়ই কাম্য। কিন্তু সেই দৈহিক 
সুস্বাস্থ্যের উদ্দেশ্য কী? মল্পবীর হওয়া? রাজনীতিকদের হাত শর 
করা? স্ত্রীলোকের অপমান করা? মায়েদের চোখের জল ফেলা! 
নোবল প্রাইজ চুরি করা? দৈহিক স্বাস্থ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 
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মানসিক স্বাস্্যের উন্নতিও প্রয়োজন। তাই মায়ের চরণে ভক্তির 
অর্থন্বরূপ পদ্মফুল নিবেদন করাও অবশ্যই দরকার । 

মায়ের কোন পিপাসা নেই। লেখক “পিপাসু” বললেন, আর মা- 
ও পিপাসু” হয়ে গেলেন? মায়ের যদি পিপাসা থাকত তবে লেখকের 
এইরকম লেখার স্বাধীনতা মা অবশ্যই হরণ করে নিতেন। মায়ের 
কাছে “সব পিপাসার অবসান'। মা কোল থেকে ফেলে দেন বুকে তুলে 
নেওয়ার জন্য। 

কিছু বস্ত-বিস্তসম্পদ বৃদ্ধি পেলেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দেশ হওয়া যায় 
না। ভারতের সমস্যাও অত্যন্ত জটিল। রাজনীতি 
আমাদের উন্নতির পথে বাধা। তেমনি কিছু বস্তুসম্পদের অধিকারী 
হলেই শ্রেষ্ঠ মানুষ হওয়া যায় না। তা যদি হয় তবে মাফিয়ারাই শ্রেষ্ঠ 
মানুষ এবং তাদের এশ্বর্যই বিকাশের মাপকাঠি হতো। শ্রেষ্ঠতা আসে 
আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক আভিজাত্য থেকে। সেদিক দিয়ে ভারত 
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ। তার আভিজাত্য চির অন্নান। ভারত সেদিক 
দিয়ে অনতিক্রম্য। এটি দিব্যচক্ষে দেখেছিলেন বলেই স্বামীজী 
বলেছিলেন, ভারতের প্রতিটি ধূলিকণা আমার কাছে পবিভ্র। 
কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়েছি, জাগতিক এশ্বর্ষে পিছিয়ে পড়েছি। কিন্তু দিব্য 
জীবনের ধারা এখনো ভারতেই বইতে দেখা যায়। ৬০০-৭০০ বছর 
শারীরিক, মানসিক, ধর্মীয়_ সবদিক দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত ও 
প্রবঞ্চনার পরও ভারতের সাধকই বলতে পেরেছিলেন £ “যত মত 
তত পথ।” অন্য কোথাও এ-সত্য পরীক্ষিত হয়নি, তার ইচ্ছাও 
জাগেনি। 

পরিশেষে বলি, শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা- পৃথিবীতে এই দুটি 
আবৃত্ত করানো হয়-_এক ফোটা দাগ পাওয়া যাবে না, এক ফোটা 
'মতলব" পাওয়া যাবে না। এমন অসীম পরহিতচিকীর্যা, সরলতা, 
পবিত্রতা, সাধুতা পৃথিবীর অন্য কোথাও দানা বাঁধেনি। সে- 
সম্ভাবনাও নেই। 

তাপসরঞ্জন ঘোষ 
জামশেদপুর, ঝাড়খণ্ড 


দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্তের বাসগৃহ 


উদ্বোধন'-এর গত ফাল্ধুন ১৪১০ সংখ্যার প্রচ্ছদে কামারপুকুর 
ও দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের বাসগৃহের ছবি ছাপা হয়েছে। সেপ্রসঙ্গে 
কিছু বক্তব্য রাখতে চাই। 
শ্বীরামকৃষভক্তমণ্ডলীতে প্রায় সকলেই জানেন, দক্ষিণেশ্বর 
মন্দিরপ্রাঙ্গণে অমৃতরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ বহু বছর (১৮৫৫ প্রিস্টাব্দ থেকে 
প্রায় ৩০ বছর) বাস করেছিলেন। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের উত্তর- 
পশ্চিমের গঙ্গামুখী কোণের ঘরটি 'শ্রীরামকৃষ্ণের ঘর" বলে সকলের 
কাছে পরিচিত। শ্ত্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ গ্রন্থমালার বহু গ্রন্থে 
বী্ীঠাকুর উপরি উক্ত ঘরটিতেই তাঁর দক্ষিণেশ্বরের জীবন 
অতিবাহিত করেছিলেন রলে উল্লেখ আছে। 
কিন্ত বেশ কয়েক বছর আগে শ্রীসারদা মঠ, দক্ষিণেশ্বর কর্তৃক 
প্রকাশিত 'স্রীরামকৃষ্ের দক্ষিণেশ্বর' গ্রন্থটির তৃতীয় পরিচ্ছেদে (৩য় 
মু, পৃঃ ৪০) উপযুক্ত তথ্য সহযোগে প্রমাণ করা হয়েছে যে, 
 দক্ষিণেশ্থরে প্রথম ১৬ বছর কুঠিবাড়ির একটি ঘরে বাস 


করেছেন। এপ্রসঙ্গে উপরি উক্ত গ্রন্থ থেকে প্রামাণ্য তথ্যের কিছু অংশ 
পাঠকের অবগতির জন্য লিপিবদ্ধ করছি-_ 

“শ্রীরামকৃষ্ণ এই বাড়ির একতলায় গঙ্গার দিকে পশ্চিমের ঘরে 
বহু বংসর বাস করেন। জননী চন্দ্রমণি দেবী ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে তার 
কাছে থাকতে আসেন; তিনি এই ঘরেই ছিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্র অক্ষয়ও 
আসেন ১৮৬৫ ধ্রিস্টাব্দে। 

“জ্রীম দীর্ঘ আটাত্তর বৎসর জীবিত ছিলেন। জীবনের শেষ 
দিনগুলি অবধি ভক্তদের সঙ্গে তিনি দক্ষিণেশ্বর উদ্যানে যেতেন ও 
পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাবিজড়িত প্রতিটি স্থান দর্শন 
করতেন। প্রতিবারই যখন তিনি যেতেন, তখন পশ্চিমদিকের সিঁড়ি 
দিয়ে উঠতেন। এবিষয়ে কখনো তার ভুল হতো না এবং বারান্দা দিয়ে 
কক্ষে প্রবেশ করে প্রণাম করে বলতেন, এই ঘরে ঠাকুর ষোল বছর 
(১৮৫৫ থেকে ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত) ছিলেন। ঠাকুরের মা-ও এই 
ঘরে থাকতেন। কত নাম, কত চিন্তা, কত দর্শন হয়েছে এই ঘরে। 
অক্ষয়ের মৃত্যুর পর তিনি এই ঘর পরিত্যাগ করেন। এখন যে-ঘরে 
তার শয্যাদি রয়েছে তিনি সেই ঘরে বাস করতে থাকেন এবং ১৮৭১ 
থেকে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যস্ত চোদ্দ বছর ছিলেন। 








(১৫৯ এ পরা ৯৬১৪৪ প্রি নিগার 
৯1061 ভুচিাতি 
1211888 (1 চট আহা 


“স্বামী সারদানন্দ তার এই কুঠিতে থাকা সম্বন্ধে কোন উল্লেখ 
করেননি, কিন্ত এক জায়গায় লিখছেন, “...অক্ষয়ের দেহত্যাগ এ 
বাটিতে হইয়াছিল বলিয়া তিনি মণ্ুরবাবুর বৈঠকখানা বাটীতে 
অতঃপর আর কখনো বাস করিতে পারেন নাই।” ” 

এ গ্রন্থে দেওয়া কৃঠিবাড়ির নকশা সঙ্গে নিয়ে ৩-৪ বছর আগে 
শ্রীরামকৃষ্ণের ঘর' দর্শনের চেষ্টা করি উপস্থিত পুলিশের অনুমতি 
নিয়ে। অনুমাননির্ভর হয়ে এ ঘরে যাই। অন্ধকার ঘরটি ধুলো- 
ময়লায় পূর্ণ, অবহেলার শিকার হয়ে আছে দেখে মন অত্যস্ত 
ভারাক্রাস্ত হয়ে উঠেছিল। আজ যখন স্ত্রীরামকৃষ্ণের 
ও তার পদস্পর্শে ধন্য বহু স্থান পরম নিষ্ঠাভরে সংরক্ষণ করা হচ্ছে 


বা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তখন কুঠিবাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরেরও 
যথাযথ সংরক্ষণ হবে নিশ্চয়ই। 

সরোজ সিংহ 

লালপুর, চাকদহ, নদীয়া 


প্রাসঙ্গিকী * ৫১৯ 
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প্রশ্ন 8 মানুষ হও” হামীজীর এই বাণীর বাভবায়নের জন্য পিতা-মাতা, শিক্ষক-শিখি্চাদের ভামিকা কী? অনুগহ করে 
উত্তর প্রদান করলে ধন্য হব। _ রামএ্রসাদ রায়, সরিষা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা 


উত্তর ঃ প্রশ্নটা সম্পূর্ণ হয়নি। কারণ পিতা-মাতা, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভূমিকার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদেরও কিছু ভূমিকা 
আছে। যদি বল, একেবারে শিশুর তো জ্ঞানোন্মেষ হয়নি; তা মেনে নিয়েও অস্তত চতুর্থ-পঞ্চম শ্রেণি থেকেই আজকালকার 
ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একটা সচেতনতা দেখা যায়। সুতরাং প্রশ্নের মধ্যে “ছাত্রছাত্রীদের ভূমিকা কী'-_ একথাও অন্তর্ভুক্ত হওয়া 
উচিত ছিল। 

প্রশ্নটা অত্যস্ত প্রাসঙ্গিক, বিশেষত আজকের এই অস্থিরতার যুগে। আসলে সমাজ হলো একটা নৈর্ব্যক্তিক ব্যক্তিত্ 
(1007991501781 [015017110)। আমাদের সমাজ বা ইউরোপীয়ান সমাজ কিংবা আমেরিকান সমাজ-_ প্রত্যেকেরই এক 
একটা বৈশিষ্ট্য আছে। যুগ থেকে যুগাস্তে, এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে সেই বৈশিষ্ট্য অনুসধ্যারিত হতে থাকে। পিতা- 
মাতা থেকে সস্তানে যেমন এই বৈশিষ্ট্য অনুসধ্তারিত হয়, তেমনি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছ থেকে ছাত্রেও অনুসঞ্ধারিত হয়। 
সুতরাং ভারতবর্ষের জাতীয় এতিহ্য এবং সনাতন সংস্কৃতিকে পরম্পরাক্রমে বাঁচিয়ে রেখে পরমপুরুযার্থ বা মুক্তির দিকে 
এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে পিতা-মাতা, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষার্থী সকলেরই গুরুতর দায়িত্ব রয়েছে। স্বামী শিবানন্দজী 
মহারাজকে এক দম্পতি প্রণাম করে তাদের সন্তানকে দেখিয়ে বলেছিলেন ঃ “মহারাজ, আশীর্বাদ করবেন, আমাদের ছেলে 
যেন মানুষ হয়।” স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ তার উত্তর তাৎক্ষণিকভাবে দিয়েছিলেন £ “বাবা, আগে তোমরা মানুষ 
হও |” বিদ্যালয়ে যেমন শিক্ষক বিভিন্ন বিষয় আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে মানবজীবনের আদর্শ ও লক্ষ্যের কথা বারংবার স্মরণ 
করিয়ে দেবেন, তেমনি বাড়িতেও পিতা-মাতা এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করবেন, যাতে সেই সনাতন আদর্শের লক্ষ্যে 
এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা সম্ভান অনুভব করে। মনে রাখা দরকার, শিক্ষকের জীবনধারা এমন হওয়া চাই যে, সেই জীবন- 
ধারা শ্রেণিকক্ষে তার আলোচ্য বিষয়কে আরো উজ্জীবিত করে তুলতে পারে। শতকরা ৫০ ভাগ ছাত্রছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকা 
এবং অভিভাবকের আচার-আচরণকে নকল করে বেড়ে ওঠে। 

মানুষ হওয়ার জন্য উপযুক্ত সামাজিক পরিবেশ একদিনে নির্মাণ করা সম্ভব নয়। অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে দৃঢ়সঙ্কল্প করে 
যদি শিক্ষক ও অভিভাবকদের কোন গোষ্ঠী সকল বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করে প্রবল অধ্যবসায়ের সঙ্গে আদর্শকে 
অনুসরণ করতে পারে, তাহলে এই সমাজ একটি “[10061+দেখতে পাবে। অতঃপর সেই “0)006]'-কে অনুসরণ করে ধীরে 
ধীরে অপর সকলে নিজেদের গড়ে তুলতে চেষ্টা করবে। 

গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন ঃ “শ্রদ্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ” (81৩৯) অর্থাৎ শিক্ষার্থী বা ছাত্রছাত্রীর 
ভূমিকা কি হবে- সেটাই বলা হলো। যদি কেউ শ্রদ্ধাবান হয় অর্থাৎ পিতা-মাতা এবং শিক্ষক-শিক্ষিকার প্রতি যদি তার 
অটুট ভক্তি-বিশ্বাস থাকে তখন সে তাদের সম্মান প্রদর্শন করতে কখনো কুঠিত হয় না। এই প্রকার শ্রদ্ধালু শিক্ষার্থী যদ 
ব্রহ্মাচর্য-পরায়ণ হয়, সংযমী থেকে আদর্শনিষ্ঠ (তৎপর) হয়ে শিক্ষার্জন করে তাহলে তার সাফল্য অবশ্যস্ভাবী। 


৫২০ উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্য ৭ম সং্যো 0 শাবণ ১৪১১ 0 জুলাই ২০০৪ 


০০০০০৪৪৪৪৪৪৪৩৪৪০৪০০০০০০৪৯৩০৩০০১৭১০৬০০০০১৪১০০০০৯৪৯০৪০০৪৩৪৬৩০১৯৪৩০৪০০৪৪০০৪৬৪৪৯৪৪৪০৬৪৪৪৬৪৪৪৪৬১৪৪৩৩৩৩৪৪৪৪০৪৪৪৪৪৪৪৪ড৪৪ড৪৪৩১৪৬৪৪৪৪৪৪১৪৪৪১০৪৪১৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৩৪৪৪৪০৪৩৬৪৪৪৪৩৩৩৪৪৪৬০৪৪৪৪৩৬৬৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪০৪৪১৪৮৪৪৪৪৪৩ 


আমাদের আদর্শ বলতে কি বোঝায়? শ্রীরামকৃষ্ণদেব সহজ ভাষায় যেমন বলতেন £ “মন মুখ এক করা”, “সত্যকথা 
কলির তপস্যা” ইত্যাদি শ্রীত্রীমা যেমন বলতেন ঃ “পৃথিবীর মতো সহ্গুণ চাই”, “দয়া যার শরীরে নেই সে কি মানুষ? 
সেতো পশু”, “যার ওপর যেমন কর্তব্য করে যাবে, কিন্তু ভাল এক ভগবানকে ছাড়া কাউকে বেসো না”, “কাজ না 
করলে কি মন ভাল থাকে ?... তাই কাজ নিয়ে থাকতে হয়, ওতে মন ভাল থাকে।” স্বামীজী বলতেন ঃ *শ্রদ্ধাবান হ, 
বীর্যবান হ, আত্মজ্ঞান লাভ কর, আর পরহিতায় জীবনপাত কর-_এই আমার ইচ্ছা ও আশীর্বাদ” 


প্রশ্নঃ হাশীজী বলেছেন, আমাদের উদ্দেশ! হবে -__-“আত্মনো মোক্চাথং জগদ্িতায় চ”। ঠাকুর বলেছেন £ “আগে হো 
সো করে ঈশ্বরদশন কর, তারপর ইচ্ছা হয় তো কাঙালিবিদায় কর /” এইসব উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের কি উচিত 
নয় যে আগে ইঈম্বরলাভ করা, তারপরে জনসাধারণের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করা? 

_ বিশ্বাজিৎ ঘোষ, সরিষা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা 


উত্তর ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ বারবার বলেছেন ঃ “মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য ভগবানলাভ।” এটি সিদ্ধান্তবাক্য অর্থাৎ এবিষয়ে কোন 
তর্কের অবকাশ নেই। আব্রন্দাত্তম্ব পর্যস্ত সকলেই সেই এক মুক্তির লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে-_একথা স্বামীজীও বলেছেন। 
যে-বিষয়ে মতভেদ থাকতে পারে, তা হলো সেই মুক্তি বা ভগবান লাভের লক্ষ্যে পৌঁছাতে গেলে কোন্‌ পথ অবলম্বনীয়? 
গীতায় যেমন অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করেছেন ঃ “সন্ন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি/ যচ্ছেয় এতয়োরেকং তন্মে 
ব্লহি সুনিশ্চিতম্‌ ॥ (৫1১) অর্থাৎ হে কৃষ্ণ, তুমি একই সঙ্গে কর্মত্যাগ এবং নিষ্কামকর্মের উপদেশ করেছ, কিন্তু তার মধ্যে 
আমার ক্ষেত্রে কোন্টি শ্রেয়স্কর তা নিশ্চিত করে বলে দাও। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্মসন্যাস অর্থাৎ কর্মত্যাগের প্রশংসা 
করেছেন। আবার পরেই বলেছেন, নিষ্কামভাবে কর্ম করাই সমীচীন। সুতরাং অর্জুন বিভ্রাত্ত। আসলে একটি ব্যক্তির পক্ষে 
কর্মত্যাগ করা, আবার একইসঙ্গে নিষ্কামভাবে কর্ম করা সম্ভব নয়। যে যেমন অধিকারী, তার জন্য সেই অনুযায়ী নির্দিষ্ট 
পথ রয়েছে। যে অধিকারী নয়, তার কাছে “ভগবানলাভই জীবনের উদ্দেশ্য”__বাণীটি কথার কথা মাত্র। তার জন্য 
আপাতত চিন্তশুদ্ধির নিমিত্ত স্বামীজীর প্রদর্শিত পথই ঠিক। অর্থাৎ নিঃস্বার্থভাবে ভক্তিভরে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা*র মাধ্যমে 
অপরের সেবা করা এবং নিজের মনের মধ্যে ছয় রিপু অষ্টপাশাদি চিত্তমল দূর করাই বাঞ্কনীয়। 


প্রশ্ন 8 ধ্যান কিভাবে করতে হয়? ধ্যান করার জন্য কোন আধিকারিতের প্রয়োজন আছে কি? অথার্ৎ যেকেউ ধ্যান করার 
অধিকারী কিনা? - অনিমেষ হালদার, বেহালা, কলকাতা 


উত্তর ঃ পাতঞ্জল যোগসূত্র অনুযায়ী অষ্টাঙ্গিক যোগসাধনের একটি অঙ্গ ধ্যান। আটটি অঙ্গ বা সাধন হলো-_যম, নিয়ম, 
আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি। যম এবং নিয়ম-_এই দুইটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক সাধন। 
এই দুইটি সাধন ছাড়া ধ্যানাভ্যাস করা বিপজ্জনক হতে পারে। যমের পাঁচটি ক্রিয়া যথা- ব্রন্াচর্য, অহিংসা, সত্য, অস্তেয় 
এবং অপরিগ্রহ। নিয়মের পীচটি ক্রিয়া যথা-_শৌচ, সন্তোষ, স্বাধ্যায়, তপঃ, ঈশ্বর-প্রণিধান। [৫৪৬ পৃষ্ঠার চিত্র দ্রষ্টব্য] 
এগুলির বিস্তারিত ব্যাখ্যা স্বামী বিবেকানন্দ তার “রাজযোগ' গ্রন্থে করেছেন। যেকোন বস্তূতে মনকে একাগ্র করার নাম, 
সাধারণভাবে, 'ধ্যান'। ধ্যান খুব গভীর হলে ধ্যাতার স্থানকালবোধ লোপ পায়। তখন ধ্যেয় বস্তুর সঙ্গে ধ্যাতা নিজেকে প্রায় 
একাত্ম করে ফেলেন। এই অবস্থার নাম “সমাধি” । এইসময় সকল চিত্তবৃত্তি একটিমাত্র বৃত্তিতে পর্যবসিত হয়। এই সমাধি 
অবস্থা লাভ করতে গেলে শরীর ও মনের ব্যাপক প্রস্তুতির প্রয়োজন। উচ্চ অধিকারী ধীরে ধীরে নিজেকে প্রস্তুত করে 
নিয়ে ধ্যানের গভীরে ধ্যেয-বস্তুর সঙ্গে (র্থাৎ নিজের ইঞ্টের সঙ্গে) নিজেকে প্রায় একাত্ম করে ফেললেও সামান্য 
অহংবোধের কারণে পূর্ণ সমাধি লাভ করতে পারে না। ঈশ্বর যখন অবতাররূপে আর্বিভূত, তখন তার কৃপাতে অহঙ্কারের 
এ অবশিষ্টাংশটি বিনষ্ট হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, মহামায়া দ্বার না ছাড়লে কেউ ভিতরে ঢুকতে পারে না। তাই ধ্যানের 
জন্য আধিকারিত্বের প্রয়োজন আছে, আবার ঈশ্বরের কাছে আত্তরিক প্রার্থনা করলেও তার কৃপায় ধ্যানসিদ্ধিলাভ হতে 
পারে।]এ র | 


৯৪৪৪৫ 
*০৬৬০৮৪৬৬৪৪৪৪৩৩৪৪৪৪৪ড৪৪৪৪৩৩৩৪১৩৪৪৪৪৪৪৪৩৬০৪৪৪৩০০৪৪৯৬৩৬৬৯৪৪৪৪৪৪৪৪৪৬৮০৯৪০৬৩৬৪০৪৪৪০০৪০৪৬৩৩০৩০৪৪৪৯৪৪৪১৪৪৪৪৪৪৪৩০৬৩৩৪১৪৩৩৪৪৪৩৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৩০১৪ডডড৩৩৩৪৪৯৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৩৪৪৪৪৪৪৪৪৩৩৬৩৩২৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৩৬৬ 





কপট সাধনা যদি আনে চৈতন্য, 

আসল সাধন সাধক জীবন করে তুলবেই ধন্য। 

আর তা বোঝাতে ঠাকুর* বলেন সে এক গল্পকথা, 
বোঝালেন তার মন্তব্যের অপরূপ সত্যতা । 

তিনি বললেন শোন গো, সে এক জেলে 

বাগানের মাঝে পুকুরেতে মাছ চুরি করে জাল ফেলে। 
মাছ-চোরটাকে পুকুর-মালিক ধরবেই হাতেনাতে, 
তাই লোক দিয়ে ঘিরল বাগান চুপিচুপি এক রাতে। 
শুধু হাতে নয়, লোকজন এল জোরালো মশাল জেলে, 
গাছের আড়ালে লুকালেও যাতে ধরা পড়ে সেই জেলে। 
চোরটা তখন করল কি জান? মেখে খানিকটা ছাই 
সাধু সেজে গিয়ে গাছের তলায় নিল বেশ পাকা ঠাই। 
ওদিকে পুকুর-মালিকের লোক পায় না চোরকে খুজে, 
দেখে, এক সাধু গাছের ভলায় বসে আছে চোখ বুজে। 


* শ্রীরামকৃষ্চ পরমহংসদেব 





বাগানে এসেছে এক সাধুবাবা, খুব বড় সাধু বটে! 
আর কোথা ঘায়, খবর পেয়েই লোকেরা দলকে দল 
সাধুর জন্য আনে সন্দেশ, আনে নানাবিধ ফল। 
শুধুই কি তা-ই, টাকা-পয়সায় প্রণামীও বেশ পড়ে, 
ব্যাপার দেখে তো নকল সাধুর বিস্ময়ে চোখ ভরে। 
আসলে আমি তো চোর, সাধু নই-_জেলেটা তখন ভাবে, 
সত্যিকারের সাধু যদি হই, আরো কত পাওয়া ঘাবে! 
নকল সাধুর অভিনয় করে যদি এত কিছু পাই, 

সাধু হলে আমি ভগবানকেও পাবো, সন্দেহ নাই। 
ভাবতে ভাবতে সেইদিন থেকে মাছ-চোর সেই জেলে 
সন্ন্যাসী হতে সোজা চলে গেল পিছে সংসার ফেলে। 


ছবি ঃ সৌরীশ মিত্র ও ছড়া $ সুনীতি মুখোপাধ্যায় 






৫৭২২ ঞ উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্য-_- ৭ম সংখ্যা 0 আবণ ১৪১১ 0 জুলাই ২০০৪ 





নির্দিষ্ট দিনে মহাকাল-মন্দিরের নাটমন্দিরে বিচার আরম্ভ হলো। আচার্য শঙ্কর ও বহুক্ষণ পর ভাস্কর পণ্ডিত পরাজয় স্বীকার করলেন। আচার্ধের শিষ্যরা আনন্দে 
তাম্বর পণ্ডিত উভয়ের জ্ঞান, বুদ্ধি এবং দৃঢ়তা দেখে চমকিত. হলো সকলেই।' উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। ডাদের, চোখে তখন ভবিষ্যতের স্বপ্ন। 
শুনছিআচার্য এবার সৌরাষট্, সোমনাথ, প্রভাস,| [সেখানে তো জৈন আর যৌদ্ধাদের বাস। 
















শিনীজাবশপন্জ্দ ভাম্কর পণিতের কথাও চিন্তা নাকি ভগবান মানতেন না। 
ডাস্কর পণ্ডিতের যুক্তিগুলোকে কী কর। তিনি তো সমানে সমানে 
সুন্দরভাবে কেটে দিচ্ছেন আচার্ধের সঙ্গে লড়ছেন। 


কপ 





কিছুকাল পর। আচার শর সপিহয বাক দেশে এসে বৌদ্ধদের আচার্য এবার এলেন বিভিন্ন মতের সাধক ও পণ্ডিতদের আবাসন্থল কাশীরের সারদাপীঠে। এই 
সঙ্গে বিচারে বসলেন। সেখানেও তার 'জয়ের ধারা অব্যাহত স্থানটি তখন ভারতীয় সংস্কৃতির এক প্রধান কেন্্র। : 


॥] 











রইল। মানুষ তার মুখে শুনল এক অদ্ভূত কথা। এখানে দেস্বী সরস্বতীর মন্দিরে যে সর্ব্ঞলীঠ আছে, সেখানে একমাত্র ব্র্ষজ্ঞানী ব্যক্তিই 
লি | বসতে পারেন। বিখ্যাত সব পণ্ডিতের এই পীঠস্থানকে রক্ষা করছেন। তাদের পরাস্ত না করলে 
এ পীঠে বসা সম্ভব নয়। কত বড় বড় জ্ঞানী মহাত্মাই ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছেন! 
এ সরি 












শিষ্যদের জ্মনুরোধে আচার্ষ মন্দিরের সামনে এসে গৌঁছালেন। মন্দিরের চার সবার ৮৮৯১৮) ক) 
পণ্ডিতগণ পাহারা দিচ্ছেন। একে একে বৈশেষিক, নৈয়ারিক, সাংখ্য, মীমাসেক, (86৫৫ 
ইলেন। বহু কঠিন প্রশ্ের সামনে পড়তে হলো তাকে। কিন্তু ভিনি অবলীলায় [নি 

সেসকলের উত্তর দিতে লাগলেন। , : :..) 7 ১7:4০. ... [পা 


তত শি 


চিরিভলী 0 আদি শল্করাচা্য * ৫২৩ 


বিজ্ঞান 
পূর্ব কলকাতার জলাভূমি 
কুণাল চট্টোপাধ্যায় 


কিংবা তিলোত্তমা, দুঃস্বপ্নের কিংবা আনন্দের-_ 
4মনই হোক না কেন কলকাতা নিঃসন্দেহে এক গুরুত্বপূর্ণ 
মহানগরী। সম্প্রতি এই শহর বিশ্বে মহানগরী-সংলগ্র বৃহত্তম 
জলাভৃমিহেতু “রামসার ক্ষেত্র'-এর শিরোপা লাভ করেছে। পূর্ব 
কলকাতার জলাভূমির এই মর্যাদা প্রাপ্তিকে রাজ্যের পরিবেশমন্ত্রী 
স্বাগত জানিয়ে বলেছেন, এর ফলে জলাভূমি বাঁচানো সহজ 
হবে। 

“91870 বা জলাভূমি” ইদানীংকালে একটি বছুল- 
ব্যবহৃত শব্দ। বিশেষত ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে ইরানের রামসার 
শহরে অনুষ্ঠিত “রামসার আত্তর্জীতিক কনভেনশন'-এর পর 
জলাভূমি-সংক্রাস্ত চিন্তাভাবনা একটা নতুন মাত্রা পেয়েছে। 
“রামসার কনভেনশন'-এর প্রারস্তিক উদ্দেশ্য জলজ বিহঙ্গ 
(যেমন ৬৯/9(০700৬1) সংরক্ষণ হলেও বিগত তিন দশক কালে 
রামসার ঘোষণাপত্রের ক্ষেত্র বহুমুখী হয়েছে। “রামসার ক্ষেত্র 
এর সংখ্যাও বেড়ে চলেছে লক্ষণীয়ভাবে। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দেই 
হারিকে-_এই ৬টি জলাভূমি “রামসার ক্ষেত্র” হিসাবে চিহিতি 
হয়। গত ২০০২ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে আরো ১৩টি জলাভূমির 
মধ্যে পূর্ব কলকাতা জলাভূমিও তালিকাবদ্ধ হয়েছে। 

সাধারণত জলাভূমি বলতে যে জলময় ভূখণগ্ডকে বোঝানো 
হয়, তার গভীরতা ৩-৪ মিটারের বেশি নয়। এই অগভীর 
বৈশিষ্ট্যের জন্যই আলোচ্য জলাভূমি 107951781 (শ্ক্কভূমি) 
এবং 4080০ (গভীর জল)- এই দুই প্রতিবেশ ব্যবস্থার 
মধ্যবর্তী স্তরে অবস্থিত ভাবা হয়। 

জলাভূমি হলো একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাস্ততন্ত্র (2০০ 
9990017)। বিখ্যাত পরিবেশবিজ্ঞানী আসলে মল্টবি তার 
সাড়াজাগানো গ্রন্থ “আবদ্ধ জলের সম্পদ -এ বলেছেন, জলা 


কি, শে 
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পর্বববাতার জলাতুমির পা 


অঞ্চলগুলি হলো জীবনরক্ষার অত্যাবশ্যকীয় ব্যবস্থা। কেবল 
মাছ বা কৃষিপণ্য উৎপাদনই নয়, কলকাতার মতো দৃষণদুষ্ 
ঘনবসতিপূর্ণ শহরবাসীর কাছে এই জলাভূমি ফুসফুসের মতো। 
এর অন্যতম কাজ বর্জ্য জলের ভারী ধাতু 0768৬) 16121) ও 
অন্যান্য 1০৮1০ 500581০০-এর মতো ক্ষতিকর উপাদানকে 
সূর্যালোকে নষ্ট করে জলকে পুনর্ববহারযোগ্য করা। অর্থাং 
জলাভূমি এখানে শহরের কিডনিও বলা যায়। কেবল জলজ 
প্রাণীদের খাদ্যশৃঙ্খল সৃষ্টিই নয়, জলজ অক্সিজেন, কার্বন প্রভৃতি 
উৎপাদনের এক প্রাকৃতিক রসায়নাগারও এই জলাভূমি। 
বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন, এক বর্গমিটার জলাভূমি জলজ 
প্রাণীদের প্রয়োজন মিটিয়েও প্রতি মিনিটে ২৩ গ্রাম অব্িজেন 
উৎপাদন করে। এখানে বলা দরকার, একজন মানুষের মিনিটে 
২.১ গ্রাম অক্সিজেনের প্রয়োজন। 

মহাকবি কালিদাসের “রঘুবংশ'-এ পাওয়া যায়, রঘুরাজ 
দিথিজয়ে বেরিয়ে উশীনর-পুত্র বঙ্গ ও শুম্মাকে পরাজিত করার 
জন্য বঙ্গ, ত্রিপুরা ও আরাকান আক্রমণকালে সুন্দরবন 
নিকটবর্তাঁ এই জলাভূমিতে পদার্পণ করেছিলেন। হুগলি নদীর 
মোহনা সন্নিহিত পরিণত ব-দ্বীপের এক বিরাট কর্দমাক্ত অংশই 
এই জলাভূমি। ১৭৪৮ খ্রিস্টাব্দের এক লেখা থেকে জানা যায়, 
এই বিশাল অগভীর জলা অঞ্চল উত্তরে দমদমে নবাবদের 
শিকারঘর পর্যস্ত বিস্তৃত ছিল। পরবর্তী কালে এই শিকারঘরই 
ক্লাইভ হাউস'-এ পরিণত হয়। অসংখ্য জলজ ও পরিযায়ী 
পাখি এবং মাছের ভাণ্ডার এই জলাভূমি ছিল ভূ-জীব বৈচিত্রের 
রত্বপ্রসবিনী। 

এই শহর পক্তনের আদিপর্বে ইংরেজরা এখানকার বহ- 
বিভক্ত নদীপথকে বরিশাল, খুলনা, এমনকি অসম পর্যন্ত 
কৃষিপণ্য পরিবহনের জন্যই প্রধানত ব্যবহার করত। নিকাশীর 
বিষয়টি ছিল অনুবর্তী ভাবনা। টলি-নালার মাধ্যমে বিদ্যাধরী- 
হুগলি সংযোগের পর থেকে (১৭৭৬) একে একে বেলেঘাটা 
(১৮১০), সার্কুলার (১৮২৯), ভাঙরকাটা (১৮৩০-১৮৩৪) 
নিউকাট (১৮৫৯) প্রভৃতি খননের দরুন পূর্ব কলকাতার বিপুল 
জলাভূমির জলছবি পাল্টাতে শুরু করে। অবশেষে ১৯২৮ 
খ্রিস্টাব্দে বিদ্যাধরীকে “মৃত” বলে ঘোষণা করার পর ২৮ 
কিলোমিটার লম্বা একজোড়া খাল ও ৬৯টি লকগেটের মাধ্যমে 
ঘুসিঘাটার কাছে কুলটি গাঙে ফেলা হচ্ছে। 

বর্তমানে ১,৪৫০ বর্গ কিলোমিটারব্যাপী কলকাতা 
মেট্রোপলিটন এলাকায় বসবাসকারী প্রায় দেড় কোটি নাগরিকের 
প্রতিদিনের সৃষ্ট ১৩৫ কোটি লিটার বর্জ্য ও তাতে ভেসে থাকা 
২,০০০ টন বর্জকণার ৭০ শতাংশই কুলটি গাঙে পড়ছে প্রায় 
সম্পূর্ণ অপরিশোধিতভাবে। বাকিটা এই বদ্ধ জলাভূমি ধারণ 
করছে নীলকণ্ঠের মতো । সেইসঙ্গে উজাড় করে দিচ্ছে বছরে প্রায় 
দেড় লক্ষ কুইণ্টাল ধান, ৭০ হাজার কুইন্টাল মাছ ও প্রায় ৭ লক্ষ 
কুইন্টাল টাটকা সবজি। কেবল তরল বর্জাই নয়, মহানগরীর সৃষ্ট 
দৈনিক ৩,০০০ মেট্রিক টন আবর্জনারও ঠিকানা এই জলাতুমি, 


৫২৪ € উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্য-_-৭ম সংখ্যা 0 আাবণ ১৪১১ 0 জুলাই ২০০৪ 


ঘার ৫৬ শতাংশ স্বাভাবিকভাবে জারিত হয়ে 
জৈবসারে পরিণত হয়। প্রখ্যাত কৃষিবিজ্ঞানী এম. 
এস. স্বামীনাথন সম্প্রতি '960175 176 
111101' শীর্ষক বক্তৃতায় এই জলাভূমির 
বশর বহুমুখী কার্যকারিতা ও তার ব্যবহারকে 
(00106 6৯096111797) বলে বর্ণনা করেছেন। 
শতাবীপ্রাটান কলকাতার চর্মশিল্প তথা 
ট্যানারি এবং এখানকার জলাভূমি পরস্পর 
অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। প্রায় ৫৫০টি ছোট-বড় 
ট্যানারি এখানে উৎপাদন চালিয়ে যাচ্ছে। এই 
ট্যানারিগুলি কেবল বয়সের হিসাবে প্রাচীনই নয়, 
অনুপযোগী এবং অর্থনীতির দিক থেকে কম |. 
সন্ভাবনাময়। এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার (৪ 
বানতলার কাছে কড়াইডাঙা মৌজায় ৪৪০ হের ৮ 
জমিতে নতুন চর্মনগরী গড়ে তুলছে। এই 
চর্মনগরী এমন এক স্থানে গড়ে উঠছে, যা (১ - 
ইতোমধ্যেই জলাভূমি হিসাবে ঘোষিত। চর্মনগরী 2 


হি ঢা /০ ঠাপ নি 


থেকে একটা আত্মঘাতী সিদ্ধাস্ত বলে মনে করছে। | 

বর্তমানে কলকাতা জলাভূমির মোট এলাকা টু পর 
১২,৫০০ হেক্টর বলা হচ্ছে। প্রকৃত পরিমাণ [2 
অনেক কম। গত বিশ বছরে আগ্রাসী নগরায়ণের রি রি 
মর্মান্তিক শিকার হয়েছে এই জলাভূমি । [ডি 
পরিবেশের প্রশ্নটি হয়েছে উপেক্ষিত। সর্বশেষ দৃষ্টান্ত হলো 
রাজারহাট। ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে এই প্রকল্পের 
শিলান্যাসের প্রচার পুস্তিকায় বলা হয়েছিল, এই এলাকায় কোন 
মাছচাষের ভেড়ি বা স্থায়ী জলাশয় নেই। অথচ রাজ্য সরকারেরই 
সংস্থা ইনস্টিটিউট অফ ওয়েটল্যাণ্ড ম্যানেজমেন্ট আ্যাণ্ড 
ইকোলজিক্যাল ডিজাইন" থেকে পাওয়া উপগ্রহ মানচিত্র বলছে, 
এ এলাকার ৮০ শতাংশই জলাভূমি। 


সক ্ 








জলাভুয়ির মাছ উৎপাদুন, 
রম হি 1 দা হেরে 
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হি ৯. 
তথ্যসূত্র $ জলাভূমির কলকাতা-_কুশাল চট্টোপাধ্যায়, 'পরস্তপ', ২ 





কলকাতার জলাভূমি_ একনজরে (২০০১) 
২২০৩৫'--২২০৪০' উত্তর অক্ষরেখা 
৮৮০২০'--৮৮০৩৫। পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা 
জেলা উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা 


ও. কলকাতা 
| বাং ৩২টি 


রি 


রা ূ 

11215 30101151,০0 8 নন গারি 
কলকাতার এই মহার্ঘ ম্পদটি সম্পর্কে এখানকার 
নাগরিকদের ধারণা ও আর্থ-পরিবেশ সংক্রান্ত এক গবেষণা 
সম্প্রতি বিশ্বব্যাক্কের অর্থানুকুল্যে সংগঠিত হয়। এক বিরাট 
ংখ্যক ৬17116০0118 পেশার (অর্থাৎ অফিসযাত্রী, যার মাঠে- 
ঘাটে কাজ করেন না) নাগরিকের মধ্যে সমীক্ষা চালিয়ে দেখা 

গেছে, এই জলাভূমি সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা অতলাস্তিক। 
এশহরের ভূমিভাগের ঢাল পূর্বদিকে। পশ্চিমে গঙ্গার দিকে 
কলকাতা শহরের উচ্চতা সমুদ্রতল থেকে প্রায় ৬ মিটার।আর যত 
পূর্বদিকে যাওয়া যায়, রাজারহাটে এই উচ্চতা প্রায় ৩ মিটার । এই 

ও 8১০10, 





৯৬৬৩৬৬০৯৬৬৩৩০৩৬৬৩৪৪৬৩৬৬৬৬৬০৬৩৬৫৪০৪৩৪০৪৬৬৩৪৬৩৪৮৩৬৩৩৪৪৪৪৪৩৩৮৬৮০৬৬৪৬৪০৪৪৪০৪৬৪৬৩৬৬৬৪৪৪৪৩৩৪৬৬৪৪৪৩৪৪৩ড৪৪৬ 


বিজ্ঞান 0 মহানগরীর স্বাস্যরক্ষায় পৃ কলকাতার জলাড়মি $ ৫২৫ 


ঢালকে কাজে লাগিয়েই গড়ে উঠেছে এখানকার নিকাশীব্যবস্থা। 
কিন্ত পরবর্তী কালে একদিকে অস্বাভাবিক জনস্ফীতি, অন্যদিকে 
জলাভূমির সঙ্কোচন এই নিঃশুষ্ক পরিশোধনের 
সম্ভাবনাকে অনেক কমিয়েছে। ফলে শহরের সামগ্রিক নিকাশী- 
ব্যবস্থা আজ এক বিরাট প্রশ্নচিহের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। 
বর্তমানে বর্জ্যজলের ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট বাবদ ৩৫০ কোটি টাকার 
মতো অর্থ বিনিয়োগ দরকার। প্রয়োজন আরো ৫০ থেকে ৮০ 
কোটি টাকার মতো রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ ব্যয়। গত ২৫ বছর যাবং 
বানতলা সেডিমেন্টেশন প্ল্যান্টটিও অকেজো অবস্থায় পড়ে। এই 
বাস্তবের মুখে এক প্রচ্ছন্ন উদাসীনতায় তিল তিল করে ধ্বংসের 
মুখে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মহানগরীর নিকাশীব্যবস্থাকে। 

কবি বলেছেন £ “শুভবুদ্ধি সমাচ্ছন্ন, চারপাশে গুপ্ত 
কুমন্ত্রণা/ একটি রুমাল শুধু, ডেসডিমনা হারিয়ে ফেলো 


নি 


১4281: .7: লিগ সি 4৫৫০০, ১৬ ৃঁ 





চি ০২ প্র ৫২ 
পে ও হি 


না” একদিন যে-জলাভূমিতে এদেশের বৃহত্তম বার্ড 
স্যাংচুয়ারি নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন তদানীস্তন রাজ্যপাল 
পদ্মজা নাইড়ু, তা আজ বিশাল মহানগরীর তুলনায় লেডিস 
রুমালেরই মতো। বায়রণ বলেছিলেন £ “যতদিন কলোসিয়ম 
ততদিন রোম।” তেমনই বলা যায়, যতদিন এই জলাভূমি, 
ততদিন কলকাতা । কলকাতার অস্তিত্ব যে অনবদ্য প্রকৃতিকে 
ঘিরে, তার প্রতি আমাদের “সচেতন উদাসীনতা” থাকলেও 
আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলি তার মূল্যায়নে ভুল করেনি। 
মেডিসিন, সাহিত্য, পদার্থবিদ্যা, শাস্তি ও অর্থনীতির 
নোবেলজয়ী কলকাতা আজ কেবল টেরিজা, ল্য-পিয়ের, 
স্টিভ ওয়াদের চ্যারিটি দেখানোর শহরই নয়, বিশ্বে বৃহত্তম 
নগর-সংলগ্ন জলাভূমিরও শহর। একে রক্ষা করতেই 
হবে। 


১ ্ চনে খু ৪ 
5 ১ ৯ 





পর /৮,% 
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ওত 





পাশাপাশি £ (১) এখানে থাকাকালীন স্বামীজী 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এর জন্য 
তিনটি প্রবন্ধ লেখেন (৩) “যন্‌ -___ তন্‌ সিদ্ধি” (৪) “-_ অনস্ত 


৪5৪৪৪৪০৪৪৪৪ ৪৪৪৪৪৪৩১৯১৮১৪৫৩৩৪৪৪৩৪৫৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৩৪৪৪০৪০৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪$৪৩৩৪৪৩৪৫৪৪৪৪৪৩৪৪৪৪৫৪৪৪৪৪৪৪৪৪৫৪৪৪৩৪৪৩৩৬৩৪ 





আনন্দস্বরূপ, উহা লিঙ্গবর্জিত।” (৫) ভগিনী দেবমাতার আসল নাম 
(৭) 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার প্রথম সম্পাদক (৮) স্বামীজী যত মাস প্যারিসে 
ছিলেন (১০) এই বিদেশিনীর অশাস্ত জীবনে স্বামীজী শান্তি এনেছিলেন 
(১২) জয়পুরের সর্দারজিকে স্বামীজী বলেছিলেন £ “দেখুন দেখুন, কেমন 
চেতন ___1” (১৪) ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর বক্তৃতার অন্যতম বিষয় ছিল 
“বেদাস্ত-__' (১৫) কলকাতার এই কলেজে স্বাম়ীজীকে সংবর্ধনা জানানো 
হয়েছিল (১৭) নরেন্দ্রনাথের লাঠিখেলা, সাঁতার, কুস্তি প্রভৃতির শিক্ষক 
ছিলেন '__গোপালবাবু' (২০) 'ব্রম্মাবাদিন' পত্রিকায় স্বামীজীর লেখা 
প্রথম কবিতা (২২) ছেলেবেলায় বিলে এই বাগানে বসে ধ্যান করতেন 
(২৪) স্বায়ীজীর স্মৃতিবিজড়িত আমেরিকার শহর (২৫) অধ্যাপক রাইটের 
সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয় এই শহরে ৫২৬) “যিনি এই ____ মায়ার পারে 
জইয়া যান, তিনিই যথার্থ গুরু ।” 


ওপর-নিচ £ (১) ছেলেবেলায় স্বামীজী এটাও খেলতেন (২) স্বামীজীর 
প্রচারকার্যে আয্মোৎসর্গকারী স্বামী রামতীর্ঘের আসল নাম (৩) শ্রীমতী 
উডসের বাসস্থান (৪) নরেন্দ্র-প্রিয় রবীন্দ্র-গান “তারে -_-_ করে 
চন্দ্রতপন, দেবমানব বন্দে চরণ' (৬) গুরুভাই স্বামী ব্রন্মানন্দের পূর্বাশ্রমের 
নাম (৯) “-___ ধ্যানসিদ্ধ, জন্ম থেকেই ধ্যানসিদ্ধ।” (১০) “কাম___ 
ত্যাগী হয়েও শতকরা নিরানবধই জন সাধু নামযশে বদ্ধ হয়ে পড়ে।' 
(১১) “মত -__ নয়, মতের সামঞ্জস্য ও শাস্তি।” (১৩) গুরুভাই স্বামী 

পূর্বনাম (১৬) স্থায়ীজীকে বলা হয় “ভারত-__ 
(১৮) “গেকুয়া ভিক্ষুকের -_1” (১৯) লস এঞ্জেলেসে থাকাকালীন 
স্বামীজীর বন্তৃতার অন্যতম বিষয় “ভারতের ____” (২১) স্বাযীজীর মতে, 
এই বিষয়টিরও স্কুল মর্মগুলি মেয়েদের শেখানো উচিত (২৩) পরিব্রাজক 
বির দিরাপকে? ছেলে এখান হয়ে তেরা লিট 


আশ্বিন ১৪১১ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। 


৫২৬ € উদ্ধোধন 0 ১০৬তম বর্-_-৭ম সংখ্যা 0 বণ ১৪১১ 0 জুলাই ২০০৪ 


কলকাতা-৭০০০৭৩ ৬ মুল্য £ ৪৫ টাকা ৬ পষ্ঠাসংখ্যা ৪ ১৩৬ 
৬ একাশকাল £ ২০০৩ 


৫টি অধ্যায়ে বিধৃত “ইতিহাসের চালচিত্রে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' 

্রন্থটিতে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের কয়েক দশক আগে 
থেকে আরম্ভ করে তার দেহত্যাগ পর্যস্ত কিঞ্চিদধিক এক 
শতাব্দীকালের প্রসারকে ছোট ছোট অধ্যায়ে ভাগ করে 
শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যজীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা ও তার 
পাশাপাশি বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষের তৎকালীন সামাজিক ও 
রাজনৈতিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ সঙ্ঘটন ও পটপরিবর্তনগুলি 
লেখক অমরেন্দ্রনাথ আদক সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন তেবে 
বর্ণনাসৌকর্যের অনুরোধে সবক্ষেত্রে কালখণগ্ুগুলি 


০০০৮৮৪০০৫৮০ 
৮3158115117 চট 
ঘা এ. ৯৬০ তিল বং কাছ ২৮৯, 
অন্যোন্যবিচ্ছিন্ রাখা টা ধা প্রথম তিনটি এবং | 85542 
রি ৮ ১] ঞ 0... 

] ৫ এ 
ডি টি শিরোনাম 8 “ওই রা ২ কিছ টক, এ 
শেষ অধ্যায়ের থাত্র ম 18৯৮, £ 08৯১৮ ৩ আস ১৯ 9 উতর 
ক এ য ০ ও ২7 ,. টেকি 472 
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৯.১ রি 


মহামানব আসে (১৭৫০-১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দ), |8 
'কল্পারস্ত (১৮১৪-১৮৫৩ খিস্টাব্দ)”, “সংশয় ও 
সৃষ্টি (১৮৫৩-১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দ) এবং 'লীলা- চুঁ 
বসান (১১-১৭ আগস্ট ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দ), নি 
'আধারে আলো" ও “দেবত্বের অন্বেষণ? । রর 
্রন্থটিকে ঠিক জীবনীগ্রন্থ বলা যায় না। জীবনী 
সাধারণত ব্যক্তির জীবনকে অবলম্বন করে লেখা 
হয়, সম্পর্কিত অন্যান্য ঘটনা ও ব্যক্তিবর্গের চর 
অবতারণা করা হয় উপজীব্য ব্যক্তির কার্য ও চরিত্র শু 
বর্ণনা প্রসঙ্গে। আলোচ্য গ্রন্থে প্রবহমান কাল যেন এক বিশিষ্ট 
ভূমিকা নিয়ে উপস্থিত। তাই একই কালের আপাত সম্পর্কহীন 
ঘটনাও এখানে পাশাপাশি সন্নিবেশিত শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের 
ঘটনাবলীর সঙ্গে পরিচিত কেউ যদি তার জীবনলীলার 
পটপরিবর্তনের প্রতি পর্যায়ে সেই সময়ে বহির্জগতে কি হচ্ছিল তা 
জানতে চান, তাহলে গ্রন্থটি তার আগ্রহ মেটাবে । এইভাবে 
কালানুক্রমিক পর্যালোচনার বিশেষ সুবিধা হলো, অনেকক্ষেত্রে 
এগুলির মধ্যে অপ্রত্যাশিত গুঢ় সংযোগ আবিষ্কৃত হওয়া সম্ভব। 
্টানতস্বরূপ ১১৬ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি 
“'আত্মপ্রকাশে অভয়দান” ও তার ঠিক আগের 
সপ্তাহে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ 
করা যেতে পারে। এছাড়া আরো কয়েকটি ক্ষেত্রে লেখকের চকিত 
মন্তব্য পাঠককে উদ্দীপিত করবে। যেমন, বঙ্কিমচন্দ্র-কথিত 
'পিছনে বাঁধা শোলা"টি আসলে 'পাশ্চাত্য শিক্ষার শোলা”, 
বলরামগৃহে শেষবারের মতো পদধর্পণ ও দিন 
সাতেক অবসান করার সঙ্গে পরবর্তী কালে এ গৃহ 'রামকৃফ 
মিশন, প্রতিষ্ঠার স্ভাব্য যোগ এবং শ্রীরামকৃষ্ের নরেন্দ্রনাথকে 





1 পারিপার্থিক বিচারে সেটাই সম্ভব মনে হয়। (৭) 


শ্ীত্রীমায়ের অগণিত সন্তান আসার আশ্বাস 


“শিক্ষে দেওয়ার" চাপরাশে শ্রীরাধার জয়ঘোষণার সঙ্গে পরবর্তী 
কালে নরেন্দ্রনাথের মধ্যে “জীবে প্রেম'-এর অপূর্ব বিকাশের 
সম্পর্ক প্রভৃতি। 

গ্রন্থটি যেহেতু ইতিহাস-সম্পর্কিত, তাই তথ্য উপস্থাপনে 
সতর্কতা সর্বতোভাবে কাম্য। কয়েকটি ক্ষেত্রে এবিষয়ে বিচ্যুতি 
নজরে পড়ে (কিছু হস্তলিখিত সংশোধন দেখে অনুমান হয়, এর 
কয়েকটি সম্বন্ধে গ্রন্থকার নিজেই ওয়াকিবহাল)। যথা-_ 
(১) পৃঃ ১৯, শ্রীরামকৃষ্ণের বোন “সর্বমঙ্গলা'র জায়গায় 
পিসতুতো বোন “হেমাঙ্গিনী” হবে। (২) পৃঃ ৩৩, “বাংলার বড় 
লাট”। €৩) পৃঃ ৩৬-৩৭, 'ব্রন্মাসাধনা”, হ্ধাবাদী' ও 
ব্রহ্মালোকে' না বলে যথাক্রমে 'অদ্বৈতসাধনা,, 'অদ্বৈতবাদী” ও 
ব্রন্মাসত্তায়” বলা উচিত। (৪) পৃঃ ৩৮, শ্রীরামকৃষ্ণের ইসলাম 
ধর্মসাধনার গুরুর নাম গোবিন্দ রায়' হবে; এইপ্রসঙ্গে 
“অবতার' শব্দের প্রয়োগ অসমীচীন-_'পয়গম্বর” বা এজাতীয় 
কিছু বলা উচিত ছিল। তাছাড়া “লীলাপ্রসঙ্গ' (সাধকভাব, ১৬শ 
অধ্যায়)-এর বিবরণ এখানে একটু অন্যরকম । (৫) পৃঃ ৪২-৪৩, 
শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসি-সম্তানের তালিকায় স্বামী অদ্ভুতানন্দ 
মম অনুপস্থিত। (৬) পৃঃ ৪৫, মথুরবাবুর ব্যবস্থাপনায় 
| ১৮৬৮ 
এন সঙ্গে তীরথযাতরায় চন্দ্রমণি দেবী কি গিয়েছিলেন? 

্ শুনেছিলেন সোধকভাব, ১৮শ অধ্যায়), 'কথামৃত, 
(২২।১০।১৮৮৪ ও ২৯।৯।১৮৮৪-এর 


পৃঃ ৪৬, গঙ্গামায়ীর কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ 
'দুলালী" 
দ্যোতনা অন্যরকম। (৮) পৃঃ ৫৪, ভবিষ্যতে 
শ্রীরামকৃষ্ণ তার 
শাশুড়িকে দিয়েছিলেন, শ্বশুরকে নয়। (্রঃ শ্রীমা সারদা দেবী-_ 
স্বামী গম্ভীরানন্দ, ৪র্থ সং, পৃঃ ১৬৭)। (৯) পৃঃ ৬৩, বলরাম 
বসুর বাড়ি “সিমলা*য় নয়, “বাগবাজার” অঞ্চলে। (১০) পৃঃ 
৬৫, পঙ্ক্তি ১৪, আছে-_“শ্রীশ্রীমা বলতেন, নরেনের পরে 
শরৎ ছাড়া আমার ভার বয়ে বেড়াবার মতো এত শক্তি আর 
কারও ছিল না।” হবে__এশ্রীশ্রীমা বলতেন, “আমার ভার কি 
সকলে নিতে পারে? পারত যোগীন, আর পারে শরৎ।” ” 
(১১) পৃঃ ৮৭, বিনোদিনী অসুস্থ শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন 
শ্যামপুকুরে' কাশীপুরে" নয়। (১২) পৃঃ ১০১, আছে-_- 
“অরণ্যচারী প্রাচীন খষিগণ উপলব্ধি করেছিলেন, “জীবং ব্রন্মা 
ন পরঃ+।” হবে-_-“জীবো ব্রন্মৈব নাপরঃ1” (১৩) পৃঃ ১০৭, 
পাদটীকা ১, “পিতার জন্য তার (পূর্ণচন্দ্র ঘোষের) পূর্ণ 
আধ্যাত্মিক বিকাশ হয়নি” না বলে “পিতার জন্য তিনি সংসার- 
জীবনে প্রবেশ করতে বাধ্য হন” বলাই সঙ্গত। (১৪) পৃঃ ১০৮, 
“দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়” নয়, “দেবেন্দ্রনাথ বসু'/ “দেবেন্দ্রনাথ 
মজুমদার" হবে। (১৫) পৃঃ ১১১, “ডাঃ সরকারের বন্ধু ছিলেন 


ছিলেন 
(রাধিকা)__পপ্রাণগোপাল” শব্দের 


গ্রন্ব-পরিচয় ৫২৭ 


কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক' উক্তিটি বিভ্রাপ্তিকর। কুমুদরঞ্জনের জন্ম 
১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে, ডাঃ সরকারের মৃত্যুকালে তার বয়স ২২ 
বছর মাত্র। (১৬) পৃঃ ১১৯, গিরিশচন্দ্রের ভাইয়ের নাম 
“অতুলকৃষ্ঃ' নয়-_“অতুলচন্ত্র'। (১৭) পৃঃ ১৩৩-১৩৪, অন্য 
কয়েকজন মহাপুরুষ কর্তৃক স্থাপিত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে রামকৃষ্ণ 
মিশনের কর্মপরিধি ও বিশ্বব্যাপী প্রসারের তুলনা না করলেও 
চলত। তাছাড়া এখানে তথ্য যথাযথ হওয়া উচিত। “অরবিন্দ 
আশ্রমের কর্মধারা পণ্ডিচেরীতেই সীমাবদ্ধ” এবং “দ্বিশতাধিক 
তার (রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের) শাখা-প্রশাখা” (মঠ-মিশনের 
এপ্রিল ২০০৩-এর প্রতিবেদন অনুসারে এই সংখ্যা ১৪৭) 
কথাগুলি ঠিক নয়। 


পরবর্তী সংস্করণে উপরি উক্ত ক্রটি-বিচ্যুতি ও সাধারণ 


মুদ্রণ-প্রমাদগুলি (বাহুল্যভয়ে সেগুলি উল্লেখ করা হলো না) 
আশা করি সংশোধন করে নেওয়া হবে। তাছাড়া এই গ্রন্থের 
বিভিন্ন পৃষ্ঠায় শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তিগুলি উদ্ধৃতিচিহ না দিয়ে 
লেখক নিজের মতো করে লিখেছেন। এতে পাঠক-মনে 
বিভ্রান্তিরই সৃষ্টি হবে। যেহেতু এটি ইতিহাস-নির্ভর, তথ্যমুলক 
প্রস্থ, তাই র কথাগুলিকে উদ্ধৃতিচিহের মধ্যে 
যথাযথভাবে উপস্থাপন করা উচিত ছিল। 

“যেমন ফুল নাড়তে-চাড়তে ঘ্রাণ বের হয়”-__তেমনি 
শ্রীরামকৃষ্ণের মহাজীবনকে যত বিভিন্ন দিক থেকে আমরা 
দেখব, ততই তাঁর মহিমা উপলব্ধি করতে পারব। আলোচ্য 
গ্রন্থের নামকরণে “চালচিত্র” শব্দ ব্যবহার করায় মনে হয়, লেখক 
এখানে ইতিহাসের ঘটনাবলীকে কেবল অলঙ্করণরূপে দেখে 
নিজেকে স্বনির্ধারিত একটি গণগ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখতে 
চেয়েছেন। অস্তর্জগতে যা ঘটে বহির্জগতের ঘটনাবলী তার 
প্রতিফলনমাত্র। 'সে্দিক থেকে অস্তর্লোকের ইতিহাস 
কৌতৃহলোদ্দীপক। লেখকের ভাষা সাবলীল, উপস্থাপনাশৈলী 
পাঠকের মনকে ধরে রাখতে পারে, ইতিহাস-সচেতনতাও 
প্রশ্নাতীত। আশা করব, কালপ্রবাহে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব 
ভারত তথা বিশ্বের অস্তর্জগতে যে তরঙ্গাভিঘাত, যে আলোড়ন 
সৃষ্টি করেছিল ও করে চলেছে, ভবিষ্যতে লেখক সেসম্বন্ধে 
গবেষণা ও গ্রন্থরচনায় হাত দেবেন। 


গবেষকের চোখে স্বামী অভেদানন্দ 
অশোককুমার মুখোপাধ্যায় 


স্বামী অভেঙানন্দের জীবনী ও দাশর্নিক বাণী ৬ লেখক £ ডঃ লীরদবরণ 
চক্রবর্তী এঁকাশক £ স্বামী অশেষানন্দ, শ্ীরামকফা বেদাড মও, 
১৯-এ এবং বি, রাজা রাজকৃফ। স্্রিট, কলকাতা-৭০০০০৬ ৬ মূল্য £ 
৪০ টাকা ও প্রভাসংখ্যা ॥ ১০ ১৩৮ ৬ প্রকাশকাল ॥ ১৯৯৬ 


র দর্শনশান্ত্রের সুখ্যাত অধ্যাপক এবং ভারতীয় 
দর্শনশান্ত্রের সুপরিচিত বিশেষজ্ঞ। শ্রীরামকৃষ্ণ 


অভেদানন্দজী, যাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
'অভেদানন্দ স্মারক কন্কৃতা'র আয়োজন করে। স্বামী 
অভেদানন্দের জীবনী ও দার্শনিক বাণী" গ্রন্থে অধ্যাপক চক্রবর্তী 
প্রদত্ত 'অভেদানন্দ স্মারক বন্তৃতা”-দুটি রয়েছে এবং সেইসঙ্গে 
'পরিশিষ্ট'এ রয়েছে তার আরো তিনটি প্রবন্ধ মূল স্মারক 
বন্তৃতার বিষয় হলো “স্বামী অভেদানন্দের জীবনী ও তার 
দার্শনিক বাণী'। “পরিশিষ্ট অংশে আছে “রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ 
ভাবপ্রসারে স্বামী অভেদানন্দ” “তুলনামূলক ধর্মতত্ব ও স্বামী 
অভেদানন্দ' এবং 'যোগ-সমন্যয় ও শ্রীরামকৃষণ। 

স্বামী অভেদানন্দ (১৮৬৬-১৯৩৯) ছিলেন 
বিবেকানন্দের অন্যতম গুরুভাই। তার সম্যাসপূর্ব ই 
জীবনের নাম কালীপ্রসাদ চন্দ্র, জন্ম কলকাতার 
তার পিতা রসিকলাল চন্দ্র 'ছিলেন ওরিয়েন্টাল সেমিনারির 
সম্মানিত শিক্ষক, যাকে তৎকালীন কলকাতার বিছ্বজ্জনেরা 
খুবই শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। কালীপ্রসাদ যখন যদু পণ্ডিতের 
বঙ্গবিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন, তখন তার সহপাঠী ছিলেন 
বাবুরাম ঘোষ (পরে স্বামী প্রেমানন্দ)। ওরিয়েন্টাল 
সেমিনারিতে কালীপ্রসাদ অত্যস্ত নিষ্ঠা ও উৎসাহ নিয়ে 
পড়েছিলেন অস্কশান্তর, সংস্কৃত ব্যাকরণ, সংস্কৃত কাব্যশান্ত্র এবং 
সংস্কৃত ছন্দশান্ত্র। এই স্কুল থেকে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি যোগসাধনার প্রতি 
আকর্ষণবোধ করেন এবং যোগশিক্ষার উদ্দেশ্যেই নিজে একা 
দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করে তার কাছে 
যোগশিক্ষালাভের ইচ্ছাপ্রকাশ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তার প্রার্থনা 
পূরণ করেন এবং যোগশিক্ষালাভের পথে ধীরে ধীরে এগিয়ে 
যেতে সাহায্য করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাতেই যোগে উৎসাহী 
কালীপ্রসাদের ব্রন্মাজ্ঞান লাভ হয় অর্থাৎ তিনি নির্বিকল্প 
সমাধিলাভে সক্ষম হন। তিনি বুঝতে পারেন, বিভিন্ন ধর্মের 
দেবদেবী ও প্রবর্তকদের মাধ্যমে একই সত্য বিভিন্নভাবে 
প্রকাশ পেয়েছে। তিনি সাকার এবং নিরাকার উভয় প্রকার 
্রন্মাজ্জান লাভ করেছিলেন। প্রথমে সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষা তিনি 
তার গুরুভাইদের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে পেয়েছিলেন, 
পরে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর তারা শাস্ত্রবিধি অনুসারে 
বিরজা হোম করে সম্যাসধর্ম গ্রহণ করেন। কালীপপ্রসাদ "স্বামী 
অভেদানন্দ' নামে পরিচিত হন। এরপর অন্য গুরুভ্রাতাদের 
মতোই তিনি পদব্রজে ভারতত্রমণে বের হন। উদ্দেশ্য ছিল, 
শাশ্ধত ভারতের ধ্যানধারণার বাস্তব রূপ স্বচক্ষে দেখা। তার 
এই উপলব্ধি হয় যে, ভারতবাসীদের বিভিন্ন ভাষা, পরিধান ও 
খাদ্যাভ্যাস সত্ত্বেও ভারতবর্ষের একটি বিশেষ এঁক্য ও 
অখগুডতা আছে। 

ভারত-পরিক্রমার অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি আলমবাজার মঠে 
ফিরে আসেন এবং শাস্ত্রপাঠ ও ধ্যানে মগ্ন হন। এইসময় 
অদৈতবেদাস্তের আলোচনা ও বিচার এবং সেই 
জীবনগঠন করাই তার একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। 

অভেদানন্দ তার স্বভাবেই একজন মহাপগ্ডিত ছিলেন। 
বিজ্ঞান ও দর্শনের বিভিন্ন গ্রন্থপাঠে তার উৎসাহ তার গুরুদেব 


৫২৮ উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্য--৭ম সংখ্যা 0 শ্রাবণ ১৪১১ 0 জুলাই ২০০৪ 


শ্রীরামকৃষ্ণ অনুমোদন করেছিলেন, কেননা লোকশিক্ষার জন্য 
অন্যের মত খণ্ডন করে নিজের মত প্রতিষ্ঠায় গ্রন্থপাঠের 
প্রয়োজনীয়তা আছে। অভেদানন্দ ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন 
তের মূল গ্রন্থগুলি পড়েছিলেন। তার মধ্যে বুদ্ধি ও যোগের 
প্রবাহ বয়ে গিয়েছিল এবং এর ফলে তিনি অলৌকিকী 
প্রজ্ঞার অধিকারী হয়েছিলেন। 

১৮৯৬ সালের পর থেকেই অভেদানন্দ লোকশিক্ষার কাজে 
নেমে পড়েন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা এবং ভারতীয় দর্শন, 
সংস্কৃতি ও সাধনার মর্মবাণী প্রচারে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। 
পাশ্চাত্যে প্রচারের কাজে বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ সবচেয়ে 
(বশি সক্রিয় ছিলেন। বিবেকানন্দই তার গুরুভ্রাতা 
অভেদানন্দকে ১৮৯৬ সালে পাশ্চাত্যে নিয়ে আসেন। পরবর্তী 
কালে অভেদানন্দ একজন অসাধারণ বক্তা ও প্রচারক হিসাবে 
খ্যাতি অর্জন করেন। ১৮৯৭ সালে তিনি লগুন থেকে 
আমেরিকায় যান। সেখানে বেদান্ত বিষয়ে নিয়মিত প্রচার করতে 
থাকেন। তিনি দীর্ঘ ২৫ বছর আমেরিকায় ছিলেন 
এবং সেখানকার প্রথম শ্রেণির বিশ্ববিদ্যালয়- 
গুলিতে বক্তৃতা করেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে 
দার্শনিক উইলিয়াম জেমসের সঙ্গে তার বিতর্ক ও 
আলোচনা হয়েছিল। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের 
আমন্ত্রণে তিনি যেসব বক্তৃতা দেন, সেগুলির মূল | এ 
বিষয় ছিল ভারতের ধর্ম, দর্শন ও সংস্কৃতি এবং | চি 
ইংরেজ-শাসনে ভারতের দুর্গতি। আমেরিকায় | 
ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে স্বদেশপ্রীতি জাগিয়ে 
তুলতে অভেদানন্দের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। 

আমেরিকা থেকে ফিরে অভেদানন্দ আবার 
পরিভ্রমণে বের হন এবং এবার তিনি তিব্বত ও 
নাদাক অঞ্চলে যান। তিব্বতে যিশুধ্রিস্টের অজ্ঞাত জীবন 
সম্বন্ধে তিনি যে পুথি পান তা তিনি ইংরেজি অনুবাদ করেন 
জনৈক তিব্বতি লামার সাহায্য নিয়ে। তিনি আমৃত্যু রামকৃষ্ণ মঠ 
ও মিশনের সহাধ্যক্ষ ছিলেন, পরে কলকাতা ও দার্জিলিঙে 
শ্ীরামকৃষ্ণ-বেদাস্ত মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩৯ সালে তার 
দেহাবসান হয়। অভেদানন্দ নিজেকে সবসময় শ্রীরামকৃষ্ণের 
সন্তান ও সেবক" বলে উল্লেখ করতেন। তার জীবনে জ্ঞান, কর্ম 
ও ভক্তির ত্রিবেণীসঙ্গম ঘটেছিল। 

স্মারক বক্তৃতায় অভেদানন্দের দর্শনচিস্তা বিশদ ব্যাখ্যা 
করার সুযোগ না থাকায় অধ্যাপক চক্রবর্তী অভেদানন্দের 
দার্শনিক চিস্তাভাবনার ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন, তবে তা অত্যন্ত 
প্রাঞ্জল ও সাধারণ শিক্ষিত মানুষের বোধগম্য ভাষাতেই 
করেছেন। দর্শনচিস্তার ব্যাপারে অভেদানন্দ পুরোপুরি তার গুরু 

্‌ র মতকেই ব্যাখ্যা করেছেন। তার মূলকথাগুলি 
ইলো £ €১) বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্মের মধ্যে কোন বিরোধ নেই; 

হলো র ফুল, আর ধর্ম হলো ফল। দর্শনে যে- 
সত্য আমরা বুদ্ধিস্থ করি, ধর্মে সেই সত্য আমরা জীবনস্থ করি। 

(২) অভেদানন্দের মতে, অদ্বৈতবেদাত্ত সবচেয়ে সুন্দর ও 
সঠিকভাবে বিজ্ঞান, অধিবিদ্যা ও ধর্মের মধ্যে সমন্বয় করতে 


স্বামী অভেদানন্দের 
ডীবনী ও দার্শানক বাণী 





৬৭ মাবদবদণ তরল হী 


পেরেছে। তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন, “সত্য' সর্বদাই এক", 
তবে তার প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। 

(৩) অদ্বৈতবেদাত্ত “সত্য'কে চিৎ-রূপ ব্রহ্ম বা আত্মা 
বলেছে। ব্রহ্মা সগুণ ও নিপুণ দুই-ই হতে পারে। ব্রহ্মা বা চিৎ 
নিত্য ও অবিভাজ্য। ভগবদ্গীতাতেও একই কথা বলা হয়েছে। 

(8) দাহিকাশক্তি যেমন অগ্নি থেকে অভিন্ন, “মায়া” শক্তি 
তেমনই ঈশ্বর বা ব্রহ্ম থেকে স্বতন্ত্র কিছু নয়। “মায়া শক্তি বা 
অজ্ঞানতা সম্বন্ধে বৈদাস্তিক ব্যাখ্যানে অভেদানন্দের স্বকীয়তা 
অবশ্যহ্থবীকার্য। 

(৫) অভেদানন্দের মতে, বেদাস্তের কয়েকটি স্তর আছে। 
তাদের দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বিত এবং অদ্বৈত বলা হয়। যেকোন 
ধর্মমতই এই তিন স্তরের কোন একটিতে পড়বে। 

(৬) বেদাস্তধর্ম সনাতন। এর কোন প্রবর্তক নেই, কেননা 
চিরস্তন সত্যই এর ভিত্তি। একে উপলব্ধি করতে হয় 
সাধনার মাধ্যমে, সেকারণে বেদাস্তদর্শন বা ধর্মকে বিজ্ঞান বলা 
যায়। 

(৭) সাধনার পথকে বলা হয় যোগ, যা চার 
ধরনের-জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ ও 
রাজযোগ। মানুষ তার রুচি-প্রকৃতির বিভিন্নতার 
কারণে ভিন্ন ভিন্ন যোগ অনুসরণ করে, তবে 
প্রাপ্তি সকলের একই। এই অর্থে বিভিন্ন 
ধর্মসাধনায় যেসব বিভিন্ন পদ্ধতির কথা আছে, 

বিশ্বজনীন ধর্মের ভিত্তিস্থাপন করেছে। 

রি মানবজীবনের পরমপুরুযার্থ বা লক্ষ্য 

“ভাগবতচেতনা লাভ করা। একেই 
সি পপি ০ 
হয়। আসলে এসবই হলো ব্যক্তির স্বরূপ উপলব্ধি। উপনিষদে 
এই বক্তব্য সংক্ষেপে রূপ পেয়েছে “তত্বমসি' কথাটির 
মধ্যে। এই স্তরে উন্নীত হওয়ার এক সহজ উপায় হিসাবে 
শ্রীরামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দ 'শিব'জ্ঞানে “'জীব'সেবার কথা 
বলেছেন। 

স্মারক বক্তৃতা-দুটিতে স্বামী অভেদানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণ 
সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে, তারই সম্প্রসারণ ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা 
আছে 'পরিশিষ্ট'-এর অন্তর্গত তিনটি প্রবন্ধে। এর মধ্যে 

১৮ 
রা 
পাওয়া যাবে এই সহজভাবে লেখা প্রবন্ধটিতে। 'যোগসমন্বয় 
ও শ্রীরামকৃষ্ণ” প্রবন্ধটি একই কারণে বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । 

গ্রন্থটি আকারে ক্ষুদ্র, কিন্তু এর বৌদ্ধিক আবেদন 
উচ্চস্তরের। শুধু স্বামী অভেদানন্দের জীবন ও দর্শনচিস্তা নয়, 
একই সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের দর্শনচিস্তার 
প্রাথমিক পরিচয়ও পাওয়া যায় এই গ্রন্থে। তাই অধ্যাপক 
চক্রবতীকে আত্তরিক সাধুবাদ জানাতেই হয়, না হলে এই 
গ্রন্থের সম্যক আলোচনা সম্ভব নয়।[] 


৮৩০৯৮ ৮৫ 


গ্রন্ই-পরিচয় ক ৫২৯ 
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এর সি রামকৃষ্ণ মঠ! নাগ্গপুর 1 


মাত্র দুটি টাকা। তবে, মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দজীর দান। 
সেই দানকে মাথায় করে যাত্রা শুরু করেছিল যে-প্রতিষ্ঠান, তা 
আজ বিরাট এক যজ্ঞশালার রূপ নিয়েছে। বাস্তবিকই নাগপুরের 
এই রামকৃষ্চ মঠে আজ বিশাল একটি মন্দির, প্রকাশনা বিভাগ, 
গ্রন্থাগার, ছাত্রাবাস, ডিস্পেনসারি প্রস্ৃতি নিয়ে চলছে বিশাল এক 
কর্মযজ্ঞ। এই মঠ সম্প্রতি তার প্র্যাটিনাম জুবিলি পালন করল। 

ঘটনার শুরু ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে। শ্রীরামকৃষ্ণের 
অন্যতম লীলাপার্ষদ স্বামী শিবানন্দজী (তিনি তখন রামকৃষ্ণ মঠ 
ও মিশনের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ) বোম্বে থেকে বেলুড় মঠে ফেরার 
পথে নাগপুরের কিছু ভক্তের এঁকাস্তিক আগ্রহে সেখানে দিন 
পাঁচেকের জন্য পদার্পণ করেন; ওঠেন ধানতলীতে হীরালালজী 
বর্মার বাড়িতে। তার শুভাগমনে এ অঞ্চলের ভক্তদের মধ্যে 
বিশেষ আনন্দ-প্রেরণার সঞ্চার হয়। এখানে উল্লেখ করা দরকার, 
আনন্দমোহন চৌধুরী নামে রামকৃষ্-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শে উদ্দদ্ধ 
এক সঙ্জন কিছুকাল আগেই ক্র্যাক টাউনে (ধানতলী) বিশাল 
এক জমি কিনেছিলেন-__নাগপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ 
সঙ্ঘের একটি শাখাকেন্দ্র স্থাপিত হবে, এই 
আশায়। জায়গাটিতে একটি ছোট মাটির বাড়িও 
তৈরি হয়। স্থানীয় ভক্তেরা মাঝে মাঝে সেখানে 
জমায়েত হয়ে ধ্যানজপ, পাঠ, ভজন প্রভৃতি র 
করতেন। মহাপুরুষজী এসে এ ভক্তদের আগ্রহ | এ 
দেখে আনন্দিত হলেন এবং নাগপুরে ঠাকুর- | 
স্বামীজীর ভাবপ্রচারের জন্য একটি স্থায়ী কেন্্র ই 
স্থাপনের ব্যাপারে সম্মতি জানালেন। সেই 7 








অনুসারে মহারাজ চলে আসার পর ১৯২৫ | রামকৃষ্ণ মঠ ও 
্ মি নন সংবাদ 


খ্রিস্টাব্দের ৩ নভেম্বর আনন্দমোহন চৌধুরী এ 
জমিটি সানন্দে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়কে + 
আনুষ্ঠানিকভাবে দান করে দেন। ও 

নাগপুরে আবার মহাপুরুষ মহারাজের শুভাগমন হয় প্রায় 
দুবছর পর, ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে। এবার তিনি কোন 
ভক্তবাড়িতে না থেকে আশ্রমের জন্য প্রদত্ত জমিতে এক অস্থায়ী 
তাবুতে প্রায় ৭ দিন অবস্থান করেন। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের ১৬ 
ফেব্রুয়ারি সকালে তিনি যে-স্থানটিতে শ্রীরামকৃষ্ণের পৃজজা করেন, 
সেখানে এখন গড়ে উঠেছে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির। সেইসঙ্গে তিনি 
ভবিষ্যৎ আশ্রমের ভিত্তিপ্রস্তরটিও স্থাপন করেন। পুজা করার 
সময় মহারাজ দিব্যভাবে মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত, এদিন 
মহাপুরুষজী সুধীশচন্দ্র দত্তচৌধুরী নামে একজন তরুণ 
আইনজীবীকে দীক্ষাদান করেন। ইনি পরে (সম্ভবত ১৯২৯ 
খ্রিস্টাব্দে) সংসারত্যাগ করে রামকৃষ্ণ স্ঘে যোগদান করেন। 
তার সন্যাস-নাম হয় স্বামী নিখিলেশ্বরানন্দ। নাগপুর আশ্রমের 
প্রায় সূচনাকাল থেকে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে দেহাবসান পর্যস্ত তিনি 
এই আশ্রমেই ছিলেন। 

এদিকে নাগপুরে আশ্রমপ্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা মোটামুটি সম্পূর্ণ 
হওয়ায় বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ স্বামী ভাঙ্করেশ্বরানন্দকে সেখানে 
গিয়ে আশ্রমের কাজ শুরু করার নির্দেশ দেন। তিনি এতে অবাক 
হয়ে মহাপুরুষ মহারাজকে বলেন- মহারাজ, আমি হিন্দি জানি 








না, মারাঠি জানি না। নাগপুরে গিয়ে কী করে কাজ করব? 
সেখানে কেই বা আমাকে সাহায্য করবে? মহাপুরুষজী বলেন- 
ব্যক্তিত্েই কাজ হয়; টাকায় নয়। তুমি ওখানে গিয়ে কেবল 
থাকবে। তোমায় কিচ্ছু করতে হবে না... ঠাকুরই সব করবেন। 
তোমার কাছে যারা আসবে, তুমি শুধু তাদের ভালবাসা দেবে। 
তাদের ঠাকুরের কথা বলবে। নিজের জীবন দেখাবে। যতদিন 
পার শাস্ত্রের ক্লাস নেবে। আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, নাগপুরে 
ঠাকুরের আশ্রম গড়ে উঠেছে। এই বলে তিনি তার সেবককে 
বললেন ভাক্করেম্বরানন্দজীকে দুটি টাকা দিতে । আর বললেন-__ 
এই দুটি টাকা নিয়ে কাজ শুরু কর। 

মহাপুরুষ মহারাজের দেওয়া দুটি টাকা নিয়ে 
ভাস্করেশ্বরানন্দজী হোমিওপ্যাথি ওষুধের একটি বাক্স কিনে 
নাগপুর রওনা হয়ে সেখানে পৌঁছালেন ১৯২৮ ধিস্টাব্দের 
সেপ্টেম্বরে। পূর্বউল্লিখিত মাটির বাড়িতেই আশ্রমের কাজ শুরু 
হলো। তখন সেখানে রয়েছে একটি ঠাকুরঘর, একটি রাম্নাঘর ও 
একটি হোমিওপ্যাথিক ডিস্পেনসারি। স্থানীয় ভক্তদের 
সহযোগিতা নিয়ে শুরু হয়ে গেল আশ্রমের কাজ। 
ভাঙ্করেশ্বরানন্দজী স্থানীয় বিদ্যালয়ে, নাগপুর 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নে এবং নিকট- 
দুরের বিভিন্ন অঞ্চলে ভাবপ্রচারের জন্য যেতে 
আরম্ভ করলেন। স্থানীয় সংবাদপত্রে কখনো 
লিখতে লাগলেন। তার সাধু ব্যক্তিত্ব, অপরের 
রে প্রতি ভালবাসা ও সহানুভূতি এবং ইংরেজিতে 
মু গভীর জ্ঞান ও বক্তৃতাশৈলীতে আকৃষ্ট হয়ে বহ 

মলি মানুষ আশ্রমে যাতায়াত করতে আরম্ত করল। 
যে-তরুণ আইনজীবী সুধীশচন্দ্র দত্তচৌধুরীর 
কথা আগে বলা হয়েছে, তিনিও এইরকম 
সময়েই আশ্রমে যোগদান করেন। সমাজে 
উচ্চপ্রতিষ্ঠিত যেসব মানুষ সেই সময়ে 
আশ্রমকে প্রভৃতভাবে সাহায্য করেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগা 
নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার বি. কে. বু 
আাডভোকেট পি. এন. রুদ্র এবং পটবর্ধন হাইস্কুলের 
প্রধানশিক্ষক এন. কে. বেহরে। 

আশ্রমের মুল বাড়িটি তৈরি হয় ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে। একতলার 
ছোট একটি ঘরে গ্রন্থাগার চালু হয় ১৯৩২ খ্বিস্টাব্দে। সেই বছরেই 





নাগপুর আশ্রমের পুরনো মন্দির 
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সংলগ্ন একটি হলঘরে দুজন ছাত্রকে নিয়ে শুরু হয় একটি ছাত্রাবাস। 
১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্দির। 
এরপর ধীরে ধীরে আশ্রমের কাজকর্ম বাড়তে থাকে। স্বামী 
শিবানন্দজীর দেহত্যাগের পর মঠ-মিশনের তৃতীয় অধ্যক্ষ হন 
্বারী অখণ্ডানন্দজী। তিনি ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে দুদিনের জন্য নাগপুরে 
উপস্থিত হয়েছিলেন। এইভাবে নাগপুর আশ্রমটি ধন্য হয়ে আছে 
্রীপ্রীঠাকুরের দুজন সাক্ষাৎ শিষ্যের পুণ্য পদার্পণে। 

১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মশতবার্ষিকী 
উৎসব সাড়ম্বরে পালিত হয়। এসময়েই শুরু হয় আশ্রমের প্রকাশন 
প্রকাশিত হতে শুরু করে মারাঠি ও হিন্দি গ্রন্থ। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে 
ডিস্পেনসারি, গ্রন্থাগার, পাঠকক্ষ, প্রকাশন বিভাগ ও ছাত্রাবাসের 
জন্য একটি নতুন বাড়ি তৈরি হয়। এর পর থেকে ছাত্রাবাসে বেশি 
সংখ্যায় ছাত্র নেওয়া হতে থাকে। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয় পৃথক 
একটি বাড়ি-_'বিবেকানন্দ বিদ্যার্থী ভবন”। এখানে ১৯ জন 
ছাত্রের থাকার ব্যবস্থা হয়; আগের বাড়িটিতে থাকে ৬ জন। এই 
নতুন বাড়ির দোতলায় নির্মিত হয়েছে “শিবানন্দ সভাগৃহ' নামে 
প্রশস্ত একটি অডিটোরিয়াম। ১৯৫২ ধ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে 
নির্মিত হয় সাধুনিবাস। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে পালিত হয় আশ্রমের 
রজত জয়ন্তী। ততদিনে আশ্রমে নির্মিত হয়েছে মন্দিরসহ একটি 
দোতলা বাড়ি (১৯৩৪), অপর একটি দোতলা বাড়ি বের্তমান 
পৃস্তক বিক্রয় কেন্দ্র, ১৯৪২) এবং একটি রান্নাঘরসহ খাবার বাড়ি 
(১৯৪৪)। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দের ৫ জানুয়ারি স্বামী শিবানন্দজীর 
জন্মতিথিতে নতুন একটি জমিতে নির্মিত বড় একটি দোতলা 
বাড়িতে গ্রন্থাগার ও পাঠকক্ষটি স্থানাস্তরিত হয়। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে 
পালিত হয় স্বামীজীর জন্মশতবর্ষধ উৎসব। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে 
প্রকাশন বিভাগ ও আশ্রম-প্রকাশিত মারাঠি মাসিক “জীবন 
বিকাশ'-এর অফিসের জন্য একটি নতুন বাড়ি তৈরি হয়। 


কাঠি সী এ পে 






আশ্রমের পুরনো মন্দিরের বেদিতে স্থাপিত ঠাকুর-মা-স্বামীজীর পট 
নাগপুর আশ্রমের কাজকর্মের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-__ 
চিকিৎসা, ছাত্রাবাস, গ্রন্থাগার, গ্রস্থপ্রকাশ এবং প্রচার। আশ্রমের 
দাতব্য চিকিৎসাকেন্দ্রটি ইন্দোরার দরিদ্র এলাকায় কাজ করে। 
বর্তমানে প্রতিবছর এখানে লক্ষাধিক রোগী বিনামূল্যে চিকিৎসা 
ও সামান্য খরচে ওষুধপত্র পেয়ে থাকে। মঠের মোবাইল 
রটি কাজ শুরু করে ১৯৮৬ ধ্রিস্টাব্দে। দৈনিক প্রায় 
৭০ কিলোমিটার ভ্রমণ করে এটি সপ্তাহে ৭৫টিরও বেশি গ্রামে 
চিকিৎসা সংক্রান্ত বিভিন্ন সুযোগসুবিধা পৌঁছে দেয়। এছাড়া মঠের 


অধীনে আধুনিক যন্ত্রপাতি-সমদ্বিত একটি দাতব্য ফিজিওথেরাপি 
কেন্দ্র আছে। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে সৃচিত হওয়া ছাত্রাবাসের কথা 
আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ 
বিভিন্ন কলেজে পাঠরত ২০ জন ছাত্র এখন “বিবেকানন্দ বিদ্যার্থী 
ভবন'-এ থাকে। এখানেই রয়েছে একটি পাঠচক্র, যেটি বিতর্ক, 
বক্তৃতা প্রতি প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। নাগপুর আশ্রমের 
গ্রন্থাগারের রয়েছে নিজম্ব ভবন; সেখানে এখন বিভিন্ন ভাষায় 
প্রায় ৪৫,০০০ গ্রন্থ আছে। 

একদিন যখন মহাপুরুষ মহারাজকে ভাক্করেশ্বরানন্দজী 
নাগপুর আশ্রমে নিমীয়মাণ একটি বাড়ির ছবি দেখাচ্ছিলেন, 
তখন মহাপুরুষজী অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে বলেছিলেন_ এই আশ্রম 
থেকে হিন্দি-মারাঠি গ্রন্থ বেরবে। তীর স্বপ্ন সাকার রূপ নেয় 
শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মশতবর্ষে--১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে। হিন্দি ও মারাঠি 
ভাষায় প্রকাশিত হতে শুরু করে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য 
এবং অন্যান্য বিভিন্ন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক গ্রস্থাবলী। ১৯৬৩ 
খ্রিস্টাব্দে স্থমী বিবেকানন্দের জন্মশতবর্ষে মারাঠিতে ১০ 'খণ্ডে 
স্বামীজীর বাণী ও রচনা প্রকাশিত হয়। এখনো পর্যস্ত এখান 
থেকে ৩৩৪টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, যাদের মধ্যে ১৭০টি 
মারাঠিতে ও ১৬৪টি হিন্দিতে। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের মার্চে 
্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথিতে সুচনা হয় মারাঠি মাসিকপত্র “জীবন 
বিকাশ'এর। বর্তমানে এর গ্রাহকসংখ্যা ১০,০০০-এর বেশি। 
নাগপুর মঠে এইসব কাজকর্ম ছাড়াও নিয়মিত পূজা, পাঠ, 
আলোচনা, ভজন, কীর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। আশ্রমের 
সন্ন্যাসীরা আশ্রমে ও বাইরে বিভিন্ন জায়গায় ধর্মপ্রসঙ্গ করেন। 

আশ্রমের প্ল্যাটিনাম জুবিলি পালিত হয় ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে 
৩ মার্চ ২০০৪-এ| তার মধ্যে ২৬-২৮ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় 
তিনদিনের এক অধ্যাত্মশিবির। এটিতে শ্রীমা সারদাদেবীর জীবন 
ও বাণীর ওপর বিশেষ আলোকপাত করা হয়। এতে ৬০০ ভক্ত 
অংশগ্রহণ করেন। ২৭-২৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় ধর্মসভা। 
অধ্যাত্মশিবির ও ধর্মসভাগুলিতে ভাষণ দেন রায়পুর আশ্রমের 
সম্পাদক স্বামী সত্যরূপানন্দজী, চেন্নাই মঠের অধ্যক্ষ স্বামী 
গৌতমানন্দজী, ইন্দোর আশ্রমের সম্পাদক স্বামী বিষুপদানন্দজী, 
নারায়ণপুর আশ্রমের সম্পাদক স্বামী নিখিলাত্মানন্দজী প্রমুখ। 
প্রত্যহ প্রায় ১,০০০ ভক্ত উপস্থিত থেকেছেন। বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য, এই উপলক্ষ্যে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের 
অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ ২১৩ জন 
ভক্তকে দীক্ষাদান করেন। ২৯ তারিখ ধর্মসভার সমাপ্তিদিবসে 
তিনি আশীর্বাণীও প্রদান করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, নাগপুর 
০০৭১1580555 

€পব- 

রামকৃষ্ণ মঠ, আঁটপুর £ গত ১১ এপ্রিল ২০০৪ দাতব্য 
চিকিৎসালয় ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও 
রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। 
এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনাসভায় স্বামীজীর সেবাদর্শ 
বিষয়ে ভাষণ দেন স্বামী স্মরণানন্দজী ও মঠের চিকিৎসা 
বিভাগের ডাঃ বি. কে. ঘোষ। 

গত ১ মে ২০০৪ ভজন, আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে 
সারাদিনব্যাপী এক ভক্তসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে 


সবোদ ক ৫৩০ 


ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা 
করেন স্বামী অচ্যুতানন্দজী, স্থায়ী খতানন্দজী ও স্বামী 
বিশ্বময়ানন্দজী। প্রায় ৩০০ ভক্ত এই সম্মেলনে যোগদান করেন। 
শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব 
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের নিম্নলিখিত শাখাকেন্দ্র- 
গুলিতে বিভিন্ন দিনে উৎসবের আয়োজন করা হয়-_বলরাম- 
মন্দির, দেওঘর, জয়পুর, কিষাণপুর, নরেন্দ্রপুর, রাজকোট ও 


সেবাপ্রতিষ্ঠান। 
নতুন কেন্দ্র স্থাপন 
সম্প্রতি জমি ও বাড়ি-সহ ঘাটশিলার শ্্রীরামকৃষ্ঃ 
বিবেকানন্দ আশ্রম অধিগ্রহণ করে এখানে রামকৃষ্ণ মঠের একটি 
শাখাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। এই কেন্দ্রের ঠিকানা £ রামকৃষ্ণ মঠ, 
দহিগোড়া, ঘাটশিলা, জেলা-_পূর্ব সিংভূম, ঝাড়খণ্ড, পিন- 
৮৩২৩০৩। ফোন £$ (০৬৫৮৫) ২২৭১৪৪। 


সি. বি. এস. সি.-র অধীনে ২০০৪ খ্রিস্টাব্দের দশম শ্রেণি 
(এ. আই. এস. এস.) ও দ্বাদশ শ্রেণির (এ. আই. এস. এস. সি) 
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কেরল উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাপর্যদ পরিচালিত ২০০৪ 
খ্রিস্টাব্দের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় (কলা বিভাগ) কালাডি 
বিদ্যালয়ের একটি ছাত্র ২য় স্থান অধিকার করেছে। 

দেহত্যাগ 

স্বামী সিদ্ধিনাথানন্দজী (নারায়ণ মহারাজ) গত ১১ মে 
২০০৪ বেলা ৮টা ৪৫ মিনিটে কোঝিকোড় (কালিকট) কেন্দ্রে 
দেহত্যাগ করেন। প্রয়াণকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। 

পূজ্যপাদ মহারাজ ছিলেন শ্্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী 
মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি ত্রিচুর মঠে 
যোগদান করেন। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ পর্যস্ত ব্যাঙ্গালোর 
বেদাস্ত কলেজে তিনি অধ্যয়ন করেন এবং ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে নিজ 
দীক্ষাণ্তরুর কাছ থেকেই সন্নযাসলাভ করেন। যোগদানকেন্দ্র ভিন্ন 
বেলুড় মঠ, তিরুবনস্তপুরম, চেন্নাই মঠ, নট্টরামপল্লি, কাঞ্চিপুরম 
এবং কালাডি কেন্দ্রে সাধুকর্মী হিসাবে বিভিন্ন সেবাকাজে নিযুক্ত 
ছিলেন। প্রায় ১৭ বছর তিনি কোঝিকোড় কেন্দ্রের অধ্যক্ষপদে 
বৃত ছিলেন এবং এই কেন্দ্রেই গত ৬ বছর যাবৎ অবসরজীবন 
যাপন করছিলেন। তিনি ছিলেন শান্ত্রজ্জ এবং তপন্বী স্বভাবের । 


মালয়ালাম ভাষায় তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তার মধ্যে কিছ 
অনুবাদ-্রস্থও রয়েছে এবং টি মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ 


হলো '্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত 

বালে বারা) ১ মে 

বেলা ১টা ৫ মিনিটে দেওঘর বিদ্যাপীঠে দেহত্যাগ করেন। তার 

বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। তিনি ক্রনিক অবস্্রাকটিভ ব্রঙ্কাইটিস 
ও পারকিন্পন রোগে ভূগছিলেন। 

পূজ্যপাদ মহারাজ ছিলেন শ্্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী 
মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৬৩ সালে তিনি চেন্নাই মঠে যোগদান 
করেন এবং ১৯৭৩ সালে শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী 
মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাসলাভ করেন। যোগদানকেন্দ্র ভিন্ন 
তিনি বেলুড় মঠ, রাঁচি মোরাবাদি, দিল্লি, পাটনা, চেন্নাই মিশন 
আশ্রম, মুম্বাই, রাজমুন্দ্রি ও দেওঘর কেন্দ্রের সঙ্গে সাধুকমী 
হিসাবে যুক্ত ছিলেন। শাস্ত ও তপন্থী স্বভাবসম্পনন বিদ্যাধর 
মহারাজ গত ৭ বছর যাবৎ তিনি দেওঘর বিদ্যাপীঠে 
অবসরজীবন যাপন করছিলেন।] 


[যু অমারের বাড়ির সংবাদ 


সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা £ প্রতি ইংরেজি মাসের ২য় ও 
৪র্থ শুক্রবার ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ', ১ম ও ৩য় বৃহস্পতিবার 
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত', ১ম ও ৩য় রবিবার 'শ্রীমত্তগবন্শীতা' 
এবং ২য় ও ৪র্থ মঙ্গলবার “নারদীয় ভক্তিসূত্র* পাঠ ও আলোচনা 
করেন যথাক্রমে স্বামী সর্বগানন্দজী, স্বামী অমলায্মানন্দজী, স্বামী 
দিব্যাশ্রয়ানন্দজী ও স্বামী বিশ্বাধিপানন্দজী। 


গু বিবিধ সংবাদ 


উৎসব-অনুষ্ঠান 

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, রাউরকেলা (ওড়িশা) £ গত ৫-৮ ফেব্রুয়ারি 
২০০৪ গীতি-আলেখ্য, আলোচনাসভা প্রভৃতির মাধ্যমে বার্ষিক 
উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ৫ তারিখ সন্ধ্যায় আয়োজিত সাধারণ সভায় 
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী 
গীতানন্দজী মহারাজ মঙ্গলদীপ জ্বেলে শুভসূচনা করার পর 
আশশীর্বাণী প্রদান, সম্ঘের স্মরণিকা প্রকাশ ও স্থানীয় বিদ্যালয়ের 
ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের 
পুরস্কার প্রদান করেন। সঙ্ঘের বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠের গর 
ভাষণ দেন স্বামী শিবেশ্বরানন্দজী, স্বামী শশাঙ্কানন্দজী ও স্বামী 
প্রিয়রূপানন্দজী। ৬ ও ৭ তারিখ সন্ধ্যায় কথা ও গানের মাধামে 
“রামকৃষ্চরিত” পরিবেশন করেন স্বামী শশাঙ্কানন্দজী। ৮ তারিখ 
জযপাদ স্বামী গীতানদদভীর উপস্থিতিতে ভকতসমত্েলন অনি 
হয়। এই উৎসব উপলক্ষ্যে পুজ্যপাদ মহারাজজী ৮৮ জ 
দীক্ষার্থীকে মন্ত্রদীক্ষা দান করেন। 


৫৩২ € উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্_-৭ম সংখ্যা 0 আবণ ১৪১১ 0 জুলাই ২০০৪ 


শ্রীতীরামকৃষ্* বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, খড়ার (পশ্চিম 
মেদিনীপুর) $ গত ৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ শ্রঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, 
ধর্মপভা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ 
শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে খড়ার সারদাদেবী মহিলা সমিতির 
পরিচালনায় সারাদিনব্যাপী এক 'মাতৃসম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। 
এই সম্মেলনে তিনশতাধিক মহিলা প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। 
স্বামী অমরায্মানন্দজী, স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী ও স্বামী 
কালাতীতানন্দজী এই সম্মেলনে ভাষণ দেন। 

ঘাটমুড়া বিবেকানন্দ পাঠচক্র (পশ্চিম মেদিনীপুর) $ গত ৭ 
ও ৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ মঙ্গলারতি, বেদপাঠ, ভজন, প্রভাতফেরি, 
বসে আকো ও আবৃক্তি-প্রতিযোগিতা, আদিবাসী ও সুতরা নৃত্য, 
কাঠিনাচ, লীলাকীর্তন, গীতি-আলেখ্য, গোষ্ঠী আলোচনা, যেমন 
খুশি সাজো প্রভৃতির মাধ্যমে স্বামীজীর জন্মোৎসব পালিত হয়। 
আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী নিত্যসত্যানন্দ, স্বামী 
ভক্তিপ্রিয়ানন্দ, ডঃ আলোক চট্টোপাধ্যায়, অমলেশ দত্ত, জে. এস. 
গিল প্রমুখ। ৮ তারিখ দুপুরে প্রায় ১,৫০০ ভক্ত প্রসাদ পান। 


আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী ও বার্ষিক উৎসব উদ্যাপিত হয়। 
৭ তারিখ স্বামী নির্পিপ্তানন্দজী পতাকা উত্তোলন করে উৎসবের 
সূচনা করার পর তার সভাপতিত্বে জনস্বাস্থ্য বিষয়ে আলোচনা 
শিবির, চন্দ্রকোণা লায়ন্স ক্লাবের পরিচালনায় ২৮৫ জন রোগীর 
্স্থযপরীক্ষা ও বিনামুল্যে ওষুধ প্রদান এবং সন্ধ্যায় পাঠচক্রের 
সদস্যাবৃন্দের পরিচালনায় গীতি-আলেখ্য অনুষ্ঠিত হয়। ৮ তারিখ 
শোভাযাত্রা, গীতা ও চণ্তী পাঠ, বিশেষ পূজা, রক্তদান শিবির, 
বস্ত্র ও পুরস্কার বিতরণ, যোগব্যায়াম প্রদর্শনী, গীতি-আলেখ্য 
প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। এদিন ২,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। 
বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী অমেয়ানন্দজী, স্বামী 
বিশ্বনাথানন্দজী ও স্বামী অমরাত্মানন্দজী। 

শ্ীশ্রীরামকৃঞ্চ সারদা সঙ্ঘ, আনন্দপুরী (উত্তর ২৪ পরগনা) ঃ 
গত ৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ মঙ্গলারতি, পদযাত্রা, বেদ ও গীতা 
পাঠ, তক্তিগীতি, দুঃস্থদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে 
বাংসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ পূজা করেন স্বামী 
| | সান্ধ্য ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী 
দেবস্বরূপানন্দজী ও নবনীহরণ মুখোপাধ্যায়। ৯ তারিখ ভি. ডি. 
ও.তে * প্রদর্শিত হয়। 

পাঁশকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম (পূর্ব মেদিনীপুর) ঃ 
গত ৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ শোভাযাত্রা, শ্রীন্রীচণ্তীপাঠ, বিশেষ পুজা, 
ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে স্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী 
উৎসব পালিত হয়। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ- 
সম্পাদক স্বামী সুহিতানন্দজী এবং স্বামী গঙ্গাধরানন্দজী, স্বামী 
আত্মপ্রভানন্দজী ও স্বামী গিরিধরানন্দজী এই উৎসবে যোগদান 
করেন। এদিন দুপুরে প্রায় ৭,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। 


আবির্ভাব উৎসব উদ্যাপিত হয়। '্রীত্ীরামকৃষকথামূত' পাঠ ও 
ব্যাখ্যা করেন অজিত ঘোষাল। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন 


স্বামী ধৃতায্মানন্দজী, স্বামী ততৃজ্ঞানানন্দজী ও সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। 
প্রায় ৩,০০০ ভক্ত হাতে হাতে প্রসাদ পান। 

বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার গীঠ (হাওড়া) ঃ গত ৮ ফেব্রুয়ারি 
২০০৪ সঙ্গীত, আলোচনাসভা প্রভৃতির মাধ্যমে স্বামীজীর 
আবির্ভাব উৎসব পালিত হয়। আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখেন 
স্বামী জ্ঞানব্রতানন্দজী, রঞ্জন ভট্টাচার্য ও প্রদীপ্ত মুখার্জি। ধন্যবাদ 
জ্ঞাপন করেন সংস্থার সম্পাদক সুবলচন্ত্র কুণ্ু। 

বিবেকানন্দ আদর্শ মিলন মন্দির (কলকাতা-৪২) ঃ গত ৮ ও 
৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ ভক্তিগীতি, কবিতা আবৃত্তি, প্রসাদ-বিতরণ, 
ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে মুক্তাঙ্গন রঙ্গালয়'-এ শ্রীশ্্রীমায়ের 
আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব উদ্যাপিত হয়। ৮ তারিখ 
আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী সর্বলোকানন্দজী, স্বামী 
সুপর্ণানন্দজী, স্বামী মুক্তরূপানন্দজী, স্থায়ী বেদস্বরূপানন্দজী ও 
স্বামী চিদ্রূপানন্দজী। এদিন ৪০০ ভক্ত প্রসাদ পান। ৯ তারিখ 
আশীর্বাণী প্রদান করেন শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা 
মিশনের সহাধ্যক্ষা প্রব্রাজিকা ভক্তি প্রাণামাতাজী। বক্তব্য রাখেন 
শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃঞ্চ সারদা মিশনের সাধারণ সম্পাদিকা 
্রত্রাজিকা অমলপ্রাণাজী এবং প্রব্রাজিকা মহেশপ্রাণাজী, ইন্দ্রাণী 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রণতি মুখোপাধ্যায়। 

বিজপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ (উত্তর ২৪ পরগনা) $ গত 
১৩-১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ বিশেষ পুজা, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। ১৩ তারিখ “কলকাতা 
ব্লাড ব্যাঙ্ক'-এর সৌজন্যে রক্তদানশিবির এবং “বিকশিত' 
(মুরারীপুকুর, কলকাতা) স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সৌজন্যে ই. সি. জি., 
ব্লাড গ্রুপ নির্ণয়, ব্লাড সুগার, চক্ষুপরীক্ষা ইত্যাদি সেবামূলক কাজ 
অনুষ্ঠিত হয়। ১৪ তারিখ স্থানীয় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অঙ্কন 
প্রতিযোগিতা, সঙ্গীতানুষ্ঠান এবং ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। 
ধর্মসভায় ভাষণ দেন সন্ন্যাসিনীবৃন্দ। ১৫ তারিখ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, 
দুঃস্থ মানুষের মধ্যে বন্ত্র ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে খাতা বিতরণ, 
২০০৩ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় এই অঞ্চলে 
সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত ছাত্র ও ছাত্রীকে রৌপ্যপদক প্রদান প্রভৃতি 
অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী সোমাত্মানন্দজী, 
স্বামী অন্থিকেশানন্দজী ও স্বামী বেদস্বরূপানন্দজী। স্থানীয় মানুষের 
মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা ও দূষণ সম্পর্কে আলোচনা করেন 
হালিসহর পৌরসভার প্রধান দীনবন্ধু পাল। 

হালিসহর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সঙ্ঘ (উত্তর ২৪ পরগনা) ঃ গত 
১৪-১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বার্ষিক 
উৎসব পালিত হয়। ১৪ তারিখ বৈদিক মন্ত্রপাঠ, মাতৃবন্দনা, 
শিশুদের মধ্যে 'কথামূত' পাঠ, বেদ-পুরাণের গল্প বলা, কবিতা 
আবৃত্তি ও ক্যুইজ প্রতিযোগিতা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ 
পূজা করেন প্রব্রাজিকা তন্ময় প্রাণাজী। শ্রীনশ্রীমায়ের জীবন ও 
বাণী বিষয়ে আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা শঙ্করপ্রাণাজী, 
বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী অ্বিকেশানন্দজী। ১৫ 
তারিখ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য, দুঃস্থদের 
মধ্যে বন্ত্রবিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। এদিন একজন ক্যাল্সার 
রোগীর চিকিৎসার জন্য কিছু আর্থিক সাহায্য দান করা হয়। প্রায় 
২,৫০০ ভক্ত এদিন প্রসাদ পান। আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখেন 
স্বামী ব্রজেশানন্দজী, স্বামী ঈশ্বরাত্মানন্দজী ও ডঃ নমিতা দত্ত। 


সংবাদ ৫৩৩ 


শরীশ্রীরামকৃষ্ণ কৃপাপ্রার্থী সঙ্ঘ, পুইনান (হুগ্গলি) $ গত ১৪- 
১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব 
উদ্যাপিত হয়। ১৪ তারিখ মঙ্গলারতি, প্রভাতফেরি, বিশেষ 
পূজা, ভক্তিগীতি, পাঠ, হরিনাম, পালাকীর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত 
হয়। এদিন নবনির্মিত মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন স্বামী 
সনাতনানন্দজী। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বায়ী বরানন্দজী, স্বামী 
গৌরীনাথানন্দজী, স্বামী মুক্তিপ্রদানন্দজী ও স্বামী সুখানন্দজী। 
এদিন দুঃস্থ নরনারায়ণের মধ্যে ২০০ বন্ত্র বিতরণ করা হয়। ১৫ 
তারিখ আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখেন প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণাজী 
ও উর্মিলা বিদ এবং ভাগবৎ-প্রসঙ্গ করেন হরিমোহন গোস্বামী। 
উভয়দিনে প্রায় ১০,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান। 

শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র, হরিপাল (হুগলি) 8 গত ১৪-১৫ 
ফেব্রুয়ারি ২০০৪ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব 
উদ্যাপিত হয়। ১৪ তারিখ উষাকীর্তন ও নগর-পরিক্রমা করা 
হয়। ১৫ তারিখ শ্রীশ্রীচণ্তীপাঠ, বিশেষ পুজা, ভক্তিগীতি, গীতি- 
আলেখ্য, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি 
পরিচালনা করেন স্বামী বরানন্দজী এবং প্রধান অতিথি হিসাবে 
উপস্থিত ছিলেন স্বামী স্বতস্ত্রানন্দজী। বিকালে ধর্মপ্রসঙ্গ করেন 
বিষুঃপদ চক্রবর্তী। দুপুরে প্রায় ৫০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। 

শরৎ কলোনী -বিবেকানন্দ পাঠচক্র 
(কলকাতা-৮১) $ গত ১৪-১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ মঙ্গলারতি, 
পুজা, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য, ধর্মসভা, নাটক, প্রসাদ-বিতরণ 
প্রভৃতির মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। বিভিন্ন দিনের 
ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী স্বতস্ত্ানন্দজী, প্রব্রাজিকা 
বেদরূপপ্রাণাজী, পাঠচক্রের সভাপতি শ্রীশচন্দ্র দাস, প্রফুল্লচন্ত্ 
অঙ্কুর, অশোককুমার মুখার্জি, মিহিরকুমার ঘোষ প্রমুখ। ১৪ 
তারিখ দুপুরে প্রায় ১৫০ জন ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। 

ক্ীরপাই রামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম (পশ্চিম মেদিনীপুর) ঃ গত 
১৪-১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বার্ষিক ও 
শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষধিকী উৎসব পালিত হয়। ১৪ 
তারিখ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, “গীতা” ও “ণ্তী' পাঠ, “মায়ের কথা” ও 
'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা, ভক্তিগীতি প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে 
প্রায় ৯,০০০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ 
দেন স্বামী অচ্যুতানন্দজী, স্বামী নির্লিপ্তানন্দজী, ব্রহ্গাচারী 
শুদ্ধচৈতন্য (বগছড়ি শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসজ্ঘ), কমলকুমার মান্না 
এবং শক্তিকুমার কয়াল (ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আযাণ্ড ডেপুটি 
কালেক্টরেট, ঘাটাল)। স্বাগত ভাষণ-সহ সম্পাদিকার প্রতিবেদন 
পাঠ করেন ব্রহ্মাচারিণী সুপ্রভাদেবী। ১৫ তারিখ ছাত্রীদের মধ্যে 
প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা, নৃত্য, গীত, আবৃত্তি, পুরক্কার বিতরণ ইত্যাদি 
অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় “ওঠো, জাগো" নাটক মঞ্চস্থ হয়। 

সেবাব্রত 

রামকৃষ্ণ সাধন সমিতি, ইছাপুর-নবাবগঞ্জ (উত্তর ২৪ 
পরগনা) 8 গত ৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের 
সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বারাকপুর সেবাকেন্দ্রের অভিজ্ঞ 
চিকিৎসকগণের সহযোগিতায় 'শ্রীমা সারদা স্বাস্থ্যপরীক্ষা ও 
রোগনির্ণয় শিবির'-এর আয়োজন করা হয়। এই শিবিরে ১৩৬ 
জনের ই. সি. জি. ব্লাড প্রেসার, ব্লাড সুগার পরীক্ষা এবং 
সাধারণ রোগের চিকিৎসা ও ওষুধ প্রদান করা হয়। 


পরলোকে 
শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, সম্ট লেক 
নিবাসিনী বিভাবতী ঘোষ গত ২৯ জানুয়ারি ২০০৪ 
পরলোকগমন করেন। তার বয়স হয়েছিল ৯৬ বছর। তিনি 
ছিলেন প্রয়াত জননেতা অতুল্য ঘোষের সহধর্মিণী। তিনি 


মেদিনীপুর-নিবাসী অন্নদাচরণ সামস্ত গত ১ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ 
পরলোকগমন করেন। তার বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। 
শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, নদীয়া- 
নিবাসী পরিতোষকুমার সাধ্য গত ৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ 
পরলোকগমন করেন। তার বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। 
শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, বাঁকুড়া- 
নিবাসিনী নন্দরানী মণ্ডল গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ 
পরলোকগমন করেন। তার বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তার স্বামী 


নিবাসিনী উষারানী দত্ত গত ১১ 
পরলোকগমন করেন। তার বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। 

শ্রীমৎ স্বামী বীরেম্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, নিউ দিশ্লি- 
নিবাসী পীযুষকাস্তি রায় গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ পরলোকগমন 
করেন। তার বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। তিনি ছিলেন সুলেখক; 
বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তার লেখা প্রকাশিত হতো। 

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, কলকাতার 
গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ পরলোকগমন করেন। তার বয়স 
হয়েছিল ৮১ বছর। তিনি বাংলাদেশের কুমিল্লা শ্রীরামকৃষ্ণ 
আশ্রমে ১৬ বছর, বেলুড় মঠ কর্তৃক অধিগৃহীত হওয়ার পূর্বে 
বারাসত শিবানন্দ আশ্রমে ১৬ বছর এবং এই আশ্রমে প্রায় ২০ 
বছর শ্রীন্রীঠাকুরের পূজা ও সেবা করেন। 

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, কলকাতা" 
নিবাসিনী যুথিকা মজুমদার গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ 
পরলোকগমন করেন। তার বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। 

শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, দক্ষিণ 
দিনাজপুর-নিবাসী জগদীশচন্দ্র ভৌমিক গত ২৪ ফেব্রুয়ারি 
২০০৪ পরলোকগমন করেন। তার বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। 

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, কলকাতা- 
নিবাসিনী প্রীতি ঘোষ গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ পরলোকগমন 
করেন। তার বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তিনি 'উদ্বোধন' পত্রিকার 
আজীবন সদস্যা ছিলেন। 

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, উত্তর ২৪ 
পরগনার বনগ্রাম-নিবাসী অনস্তকুমার ভট্টাচার্য গত ৮ মার্চ ২০০৪ 
পরলোকগমন করেন। তার বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তিনি 
বনগ্রাম শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সঙ্খের প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য ছিলেন! 

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, উত্তর 
দিনাজপুর-নিবাসী স্বামী সাধনানন্দজী মহারাজ গত ১৪ মার 
২০০৪ পরলোকগমন করেন। তার বয়স হয়েছিল ৯৬ বছর।0 


৫৩৪ € উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্_৭ম সংখ্যা 0 আবণ ১৪১১ 0 জুলাই ২০০৪ 


০ রগ পা পা জা পা? পরত খরার এ 








| | 
2: | 
| বিশেষ আবেদন ৪ আমোদ্র সংস্কার প্রকষ্প | 
| রীশ্রীমা সারদাদেবীর জন্মস্থান জয়রামবাটীতে মায়ের গঙ্গা' আমোদর অতি পবিত্র স্থান। জীশ্রীমা ভাইদের নিয়ে আমোদরে | 
্লান করতে যেতেন। তাই ভক্ত-অনুরাগীদের হাদয়ে এ পবিত্র নদীতে ল্লানের মূল্য অপরিসীম। কিন্ত বর্যাকাল বাদে অন্য সময়ে | 
| নদীতে জল না থাকায় স্নান করতে না পারার জন্য ভক্তদের মনে বিশেষ কষ্ট হয়। এমনকি গ্রীষ্মে স্পর্শ করার মতো জলও 
| থাকে না। জলের ব্যবস্থাদি এবং নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য আনুমানিক ৩০,০০,০০০ (ত্রিশ লক্ষ) টাকা প্রয়োজন। 

পর. ২,০০,০০০/- জলাধার নির্মাণ (৫০'৮২৫) ৩,০০,০০০/- 





| 

| 
ূ ৩,০০,০০০/- মাটি ১,০০১০০০/- ূ 
| ৫,০০,০০০/- বিবিধ ২,০০,০০০/- | 
| ৫,০০,০০০/- রক্ষণাবেক্ষণ (স্থায়ী আমানত) &,০০,০০০/- | 
ক ৪,০০,০০০/- | 
| মোট খরচ £ ৩০,০০,০০০/- | 
| এই শুভ প্রকল্পে আপনাদের সকলের কাছে নিবেদন-_মুক্তহস্তে দান করে জীবন সার্থক করুন ও ভক্তদের হৃদয়ের কষ্ট লাঘব | 
| করে পুণ্য অর্জন করুন। | 
| শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীত্রীমা ও স্বামীজী সকলের মঙ্গল করুন- এই প্রার্থনা। | 
ৃ ভবদীয় | 
| নিবেদকে | 
ূ সাজারিরানার 
দি এ ই যে অল ৰ 
০১518885১১5 ০ পাঠাবেন।__________ তি 






| ৷ কৃষ্ণের যেমন 'গীতা', শ্রীরামকৃষ্ণের তেমনি 'কথামৃত' রী অব্যাাপথে ৬, গা আভাবাঢাকের ভান আনল্য € ৃ 


রত্ীর | _ 11১1 আকাশবন্ধ রানের অপূব 
| রা সউ ্ প্রয়াস; দ্বিতীয় বৃহত্তর সংস্করণ; ৩৫২ পৃঃ; ৫০ | 
চির সংশয় এবং সাগ্ষিৎসা- ২। আত্মশক্তি-_-তরুণ-তরুণীদের জন্য সদ্য কার্যকর ও 
প্শ্ঝ আর ঠাকুরের দেওয়া তার সুবিন্যস্ত, সুসংবদ্ধ এবং || : প্রেরণাদায়ক গ্রন্থ; তৃতীয় বৃহত্তর সংস্করণ; ২৭২ পৃঃ; ৩৫। 
| সাবলীল উত্তরসমন্বিত এক অভিনব গ্রঙ্থ-_ | |৩। ব্রক্ষচর্যবিজ্ঞান__কিশোর-তরুণদের জন্য সংযমসাধনার 
|| বৈজ্ঞানিক ও আধুনিক দৃষ্টিতে এক সার্বিক পর্যালোচনা; ৪৫৮] 
|| পৃঃ, ৮০। | 
| |৪। ব্রক্মগায়ত্রী-_বৈদিক ব্রন্মাগাযন্ী মন্ত্রটির তাৎপর্য এন্ধর্য মাধূর্যের | 
|| 
|| 

| 


| 
| 
| 
ূ সবিস্তার বিঙ্লেষণ; ২০৫ পৃঃ; ৩২ 


| 
৫। ১০৮ উপনিষদ্-চয়নিকা- মুল, অনুবাদ ও টীকা, ২৫টি 
| এই বই কেনা মানে- শুধু নিজের জন্য নয়, সকলের উর সি ূ 


ছলে ফলন । কর্মরহস্য--শানীয় ও আধুনিক দৃষ্টিকোণে টু 
সারাজীবন ধরে পড়ার জন্য-_শুধু পড়ে আনন্দ গাওয়ার || ' করার কৌশল; ১৮৫ পৃঃ ৫৫। | 
জন্য নয়, বন্ধুর জীবনপথের প্রতি মুহূর্তের সালক হিসাবে | |৭। জপ-_অনবদ্য ও অপূর্ব; ৬৫৮ পৃঃ; ১০০। | 
নার | 1৮। ধ্যান--অনবদ্য ও অপূর্ব; ৬০৬ পৃ; ১৩০। | 

|৯। শীতা-অভিধান-__বর্ণানুক্রমে গীতার সকল পদের শন্দার্থ,| 


মস্ত পুস্তক ভাণ্ডার ৬ শ্রী বলরাম প্রকাশনী | ৰ ০ জার রো ১ পু ২৫ | 
| বিধান সরণি বিবেকানন্দ রোড ক্রসিং ১১। আত্মন্রন্ধা; ১০০ পৃঃ; ২০। 


| 
| সাহিত্যায়ন ঙ কোলে মার্কেট, ২৩৫০-৫১২০ |» ুিনাধের পথে সেগল তিক সীমান্তে এক োমা্ষকর 
| 
| 





এভার্রীন তীর্থযাত্রা; ৬৫ পৃঃ; ১২। 
| ইমেজেস ৬ বেকবাগান, ২২৮১-৫২৪৭ 1১০ ও্ারসাধন রে এব অান। 


৷ বুক কর্ণার ও রিজেন্ট কলোনি ২৪৭১-৯৭৮০ । সং 
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রবীন্দ্রনাথের অনেক গানের সুরের উৎপত্তি | বইটি হাতের কাছে ধাকলে অনেক 
বাঙালি পরিবার «০ কোন উৎস থেকে এবং তা:কষন করে | দূরে সরিয়ে রাখা যাবে স্কুল-কলেজ, লোড 
১৮৬০ সালে বরদা প্রসাদ মন্ডুমদারের শুরু রবীন্দরসঙ্গীতের মূল ধারায় এসে মিলেছে, যশরী ও নার্সিং ট্রেনিং-এর ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে বইটি একটি 
করা ব্যবসা পাঁচ পুরুষের হাত ধরে নতুন [শিল্পীর কলমে তারই বর্ণনা। অমূল্য সম্পদ। 


শতাবীতে পঞ্চদশ দশকে প্রবেশ করল রাধারমণ রায়ের 
কলকাতা বিচিত্রা **. 


প্রাচীনকাল থেকে হাল আমল পর্যস্ত এই শহরের 
রূপান্তরের কাহিনী। 


প্রণবেশ চক্রবর্তী 
এই বাংলায় প্রতি খণ্ড ৩৫.০০ (১ম ও ২য় খণ্ড) 


কত মন্দির। তাকে কেন্দ্র করে বসে মেলা, 
পার াহরী। রক ক না ার ধরে সোজা কটি সপ 


গুহা মন্দিরের দেবী ২.০ 


হিমালয়ের পর্তনী্ষে গুহার মধ বৈধোদেরীর দরবার। যাওয়া-আসার শিবঠকুরের ব ্ বডি টং 
লও হাদশ জ্যোতির্লিঙ্ ও পঞ্চকেদারের ভ্রমণ কাহিনী। 
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নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা 
সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত 
শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে। 
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এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে ৰ 

টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে__ভোগে। তাকেও ভগবানের | 

কৃপা উর্ধ্বগামী করে। ৰ 

শ্রীমা সারদাদেবী ই 

টিবি রারালারিরারো রো র্যা রী কেও | 

১&./ ] 

সকল উপাসনার সার- শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। ৃ 

দরিদ্র, দুর্বল, রোগী- সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের 

উপাসনা করেন। | 

স্বামী বিবেকানন্দ 
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শস্পরী 


শ্রীমকথিত সমগ্র সংস্করণ দাম ৭৫.০০ 
এই সেই পুণ্যগ্রন্থ, শ্রীমা যার সম্পর্কে 








পাঁচটি খগুকে এক মলাটের মধ্যে এনে 
প্রকাশিত হয়েছে এই পরম কাঙিক্ষত সমগ্র 
সংস্করণ। নানা দিক থেকে এ-বইকে মূল্যবান 
করে তোলা হয়েছে। মূল গ্রন্থের প্রতিটি অক্ষর 
এখানে অক্ষপ্ন, অফসেটে মুদ্রিত, বহু ছবি সহ 
টেকসই বোর্ড-বাঁধাই। সবই নিখুত এবং 
আকর্ষণীয়। সবসময়ের সঙ্গী হওয়ার মতো 
বইয়ের মাপ। সব মিলিয়ে এক সম্্রদ্ধ নিবেদন। 






ই-মেল: ৪/৮৪/৮৫৪৫০৪13.$217177014117 
ওয়েবসাইট : ৮%৬.৪707৫9৯/১.০০ো) 





| | | 
| ক || ৪, ঠাকুর রামকৃষ্ণ | 
পল প্রতি সেট পি! রি 
| ঃ ২৩৬ ঠা ||শ্রীহরিশ্চন্দ্র সিংহের বহু প্রশংসিত ূ 
| [কেবল রেক্সিন বাঁধাই পাওয়া যায়] || রস 
ৰ ইন ও মাজীদ ঠাকুরের চাদ ও পৃ শষ | পূর্ণতার সাধন ্‌ ১৬. 
এবং কথামৃতকার শ্রীম নিজেও এই মহাগ্রন্থটি যেমনটি দেখিয়া 
িযারের এব রাহি দিছেন বেড গর লাবে শা গে | 2885 টা 
[বিভক্ত করিয়া এবং দিনলিপি অনুসারে না সাজাইয়া) ঠিক! | গল্পে ভগবৎ প্রসঙ্গ ক 
তেমনটিই সংরক্ষণ করার পুণ্য দায়িত্ব পালনে বদ্ধপরিকর হইয়া! | শরণাগতের আদর্শ ও সাধনা ৩০ | 
[ছেন কথামত আশি বছরেরও অধিক প্রাচীন প্রকাশক! ঈশ্বর-সান্নিধ্য বোধের সাধনা ৮্‌ ॥ 
-র ঠাকুরবাড়ী কেথামৃত ভবন)। ফলে এই মহাগ্রস্থের শ্রীহরিশ্চন্দ্ জন্মশতবার্ষিকী গ্রন্থ £ 
১1০48 এবং সুমহান রতিহাপিক পৰি তি স্পূ্ | সস র্‌ তি | 
তাবে বহাল রহিয়াছে এই পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত “কথামৃতে' 
কল হই রঃ অন্যান্য বইঃ স্তোব্রমালিকা ৪. হি 
৪ ৭ পরার হার ভারা জরা। হারা ভরা হের ভারা জারি ভার ভর 8 পু] ৰ 
৷ প্রকাশক ৪ শ্রীম-র ঠাকুরবাড়ী রা শ প্রাপ্তিস্থান * ॥ 
| €কথামৃত ভবন) রা সারদাপীঠ (বেলুড় মঠ), উদ্বোধন, 
১৩।২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলকাতা-৬1! রদ্ধা বুক হাউস, মহেশ লাইব্রেরী, ূ 
____ ফোন 2২৬৫০-১৭৫১ রা 
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শাহী, আগভিজ্ঞার্ডিবিত» প্রস্ভার্তিবত ও আুভিতভিা তব 
দুর্টিবেগাতা হখহিবিত বাটি বৃষ অস্ত ভতজ্ুরা শ ভহখতরী 
ভাত্গার বাতা ভাষার আনু প্রথ্থি 
গর পরিমার্জিত ২৬টি জায় ও ৫টি গরিশিন্ঠের বিপুল গরিঙরে বিশেষ উল্লেখযোগ্য £ 


€) বারাহীতন্ত, বগতচায়নীতন্ঞ, বৃষ্লচুদ়ার্খিগিতন্ত, দুর্গাভির্ভিতরতিইলী, পিতজ্যপুরাণ, 
গরিড়বুরাগ, ২০ পুর ৭ 


ও €দবী দুর্গা জন্থষ্বে গাতিআানিকগ ও প্রার্শাতিবকক জভ্র তথ্য । 
€ রাজা বংগমারায়ণের দশডুজা দুর্গাদেবীর গুঁজা-উপাগলার বিস্তৃত আতিসাডিবঃ 
বঙগাঙ্িলী । 


৩ প্রজিছ শিল্পী শ্রীরাশালিন্দ বান্দেযাপারধযায় ওলিজ্গঙত ও ও/ত্বিতি €দবীদুর্গারি 
বিচিত্র চিত্রীবিলী ও বিভিষ্না আতিসামিঝ উৎদ ৫খবেধ দৎগৃহ্টীত তদবী দুর্গার 
বশ দুশ্থাগত প্রতিহৃর্ঘতি | 

৩ বগলিবগাপুরাগে বার্ণিত £দবীগুঁজার 'রলিগিজন্ি আটটি রাগা-রাতিতী ও রাগের 
বিশেষণ । 

০ ৩১টি বশুবর্ণ চিত্ত শোভিত, ৩০৮২ পুতি জন্থিলিত, ববিগঝাবেত ভাবা, 
বগাপড়ে বারা, ডবল ভ্তাওলা অব্ুতাো আই গুবৃও শ্রন্থের ভুল ৪০০*০০ 


আনম কৃুজ্ তব দীজ্ঞ সন 


১৯এ এবং বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬ 
৫০ ০৩৩) ২৫৫৫-৮২৯২, ২৫৫৫-৭৩০০ 
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বালকাণ্রামের সম্প্রসারণ, অনগ্রসর দরিছ গ্রামাঞ্চলে শিশুশিক্ষার বি্তার, | 


ূ 

22 ূ 

একটি আবেদন 

য় ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ, ূ 
ূ 








রী 


কৃতজ্ঞচিন্তে স্মরণ করি, আপনাদের সহ্ৃদয় আনুকুল্যে গত ত্রিশ বৎসর ধরে গড়ে উঠেছে আমাদের 
ক্ষুদ্র সেবাপ্রচেষ্টা-_৫০ জন অনাথ বালকের শিক্ষা ও ভরণপোষণের দায়িত্ব নিয়ে এবং পরবর্তী কালে 
হয় একটি সর্বসাধারণের বৃদ্ধাশ্রম, বৃদ্ধ সাধৃভবন, চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত বালকদের প্রাথমিক বিদ্যালয়, 
থভবন ও দাতব্য চিকিৎসালয়। সুন্দরবনের দরিদ্র আদিবাসী ও তফসিলি গ্রামাঞ্চলেও খোলা হয়েছে। 
“বিবেকানন্দ অবৈতনিক শিশু বিদ্যালয়? । রর অনতিদূরে ডায়মণ্ডহারবার রেললাইনে দক্ষিণ 
র স্টেশন থেকে ১.৫ কিমি, দূরে ৪০ বিঘা জমির ওপরে এই আশ্রমের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন | 
রমানন্দজী মহারাজ (বর্তমানে বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের সম্পাদক)। ৰ 
গ্রামীণ বর্ধিত প্রয়োজনবোধে আমরা অনাথ আশ্রমের আবাসিক সংখ্যা ৫০ থেকে বাড়িয়ে ১৫০ করার 
নতুন প্রকল্প হাতে নিয়েছি এবং প্রত্যস্ত অঞ্চলে শিশু-বিদ্যালয় ১৮ থেকে বাড়িয়ে ক্রমশ ১০০ করার 
সঙ্কল্গও করেছি। এইসঙ্গে আশ্রম-আবাসিকদের জীবনধারণের মান ন্যুনতম বাড়াতেও (যথা বিদ্যুৎসংযোগ, | 
পানীয় জল সরবরাহ ইত্যাদি) মনস্থ করেছি। এর জন্য আনুমানিক প্রয়োজন ৩৫ লক্ষ টাকা। সেই উদ্দেশ্যে 
এই নতুন আবেদন। আমাদের একান্ত আশা ও প্রার্থনা-_আরো অনেক সহদয় ব্যক্তি আপনাদের সঙ্গে | 
সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমাদের এই সামান্য সেবাপ্রচেষ্টাকে সার্থক করে তুলবেন। | 

স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্ন-_বনের বেদাস্তকে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার দুটি বিশেষ দিক-_মানবসেবার মাধ্যমে | 
ঈশ্বরসেবা ও ব্যাপক শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ তৈরি-__আমাদের প্রেরণা। মানুষই আমাদের ভগবান। , | 

কেউ যদি ইচ্ছা করেন, তবে ৫,০০০ টাকা দানে ১২"৯১২" এবং ১০,০০০ টাকায় ১৮১১৮" মাপে মাবেল | 
| স্মৃতিফলকের ব্যবস্থা আছে। 971 [3971)9)0151)7)8 96$891)788-এর নামে আপনাদের দান 4/০, 793৫6 | 
| 017658/7)781% অথবা 1.0. করে আমাদের উপরি উক্ত কলকাতা অফিসের ঠিকানায় পাঠাবেন। সেবাশ্রমে | 
| যেকোন আর্থিক দান ৮০জি ধারায় আয়করমুক্ত। সব দানেরই সকৃতত্ প্রাপ্তিষ্বীকার করা হবে। | 
| সম্রদ্ধ নমস্কারান্তে 
| সুধাংশু বিশ্বাস | 
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কলকাতা 
৪ রামকৃষ্ণ মঠ (যোগোদ্যান) 
কাকুড়গাছি, ফোন £ ২৩৩৪-৬০০০ 
ও রামকৃষ্ণ মঠ গদাধর আশ্রম) 
হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট, ভবানীপুর, ফোন ঃ 
৪ সেঞ্চুরি বোর্ডস, ২৮বি গড়িয়াহাট রোড 
কলকাতা-২৯, ফোন ঃ ২৪৪০-৬২৮৭/৭৬৭৯ 
৪ কথামৃত সঙ্ঘ, ৩৬ রসা রোড সাউথ থার্ড লেন 
ফোন £ ২৪২২-০৩৩২ 
৪ বিধাননগর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্র 
ডি ডি ৪8৪, সল্ট লেক, কলকাতা-৬৪ 
৪ রামকৃষ্ণ-সারদা সেবাশ্রম 
৫/৩৬ বিজয়গড়, কলকাতা-৩২ 
€ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত সঙ্ঘ ও প্রার্থনা-মন্দির 
৭৩ ডায়মগুহারবার রোড, বড়িশা (সখের বাজার) 
ফোন 2 ২৪৪৬-০৬৮৮/২৪৪৭-১৩৭১ 
* দেবাশিস পেপার সাপ্লীয়ার্স 
১৩/৫/৩ রামকাস্ত বোস স্ট্রিট, বাগবাজার 
 রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবনালোক, সেলিমপুর 
৬ বিবেকানন্দ যুবকল্যাণ কেন্দ্র, চেতলা 
৪ শোভনা ভৌমিক, ৯ আর. এন. টেগোর রোড 


২৪৫৫-৪৬৬০ 
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| ৮৬ ২৪৯৭-০১২২ 
ঙ সারদা 
| বি৬৪, ৭ গোবিন্দ আড্ডি রোড, কলকাতা-২৭ 
* আদ্য 
। ১২/১বি বন্ধিম চ্যাটার্জি সি”, কলকাতা-৭৩ 
৷ ৬ ভরীত্রীরামকৃষ্-সারদামণি-বিবেকানন্দ পাঠচক্র 
| শরৎ কলোনী, কলকাতা-৮১ 
| * বিবেকবাণী স্টাডি সার্কেল 
| ১৩১ মেট্রোপলিটন কো-অপারেটিভ হাউসিং 
| সেক্টর-এ, ই. এম. বাইপাস, কলকাতা-১০৫ 
ফোন £$ ২৩২৩-০০৯৭ 
৷ & মলয় ভৌমিক 
| ৪/১ বেনেপাড়া লেন, কলকাতা-১৪ 
| * আর. ভি. ব্রিগস আযাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
ূ 
| 


পুরুষ শ্রীগ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম 
৪/১৮-বি বিদ্যাসাগর উপনিবেশ, কলকাতা-৪৭ 
* দাসানুদাস সাহা, ১এ কুমারটুলী স্ট্রিট 
কলকাতা-৫, ফোন ঃ ২৫৫৪-৬২৯৯ 
* রবি হাজরা 
১৩/৬/৩ রামকাস্ত বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৩ 
* বিজনকৃ্ণ অধিকারী, প্রযত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সেবা কেন্দ্র 
১৫৩ বিবেকানন্দ সরণি, গরফা, কলকাতা-৭৮ 


প্স। নাাটি 
০ 





গ্রাহকতুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ১০০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যক। 


গ শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবায়তন 





২৪/৬১ যশোর রোড 
১নং এয়ারপোর্ট গেট, কলকাতা-২৮ 
ফোন £ ২৫১১-৭০৬৪ 


কলকাতা-৩০, ফোন ঃ ২৫৫৭- ০৫৭৬, ৯৮৩০১৩২৩৯২ 
দমদম শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা পরিষদ, প্রযত্নে বিকাশ সাহা 
মানিকপুর নবপল্লী, ইটালগাছা-৭৯ 

ফোন £ ২৫১১-৮২৪১ 

পার্থ ভট্টাচার্য 

প্রযত্রে শ্রীসারদা-রামকৃষ্ণ সেবাসংসদ 

২ মতিলাল কলোনী, কলকাতা-৮১ 

ফোন £ ২৫১২-৬৮৮৫/৯৯১৭ 

জীত্রীরামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ, (শকুত্তলা পার্ক) 

৪১/সি/১ শ্যামসুন্দর পল্লী, কলকাতা-৬১ 

ফোন £$ ২৪৫২-৬০৩৮ 

অমরানন্দ ভট্টাচার্য, ডলফিন স্টুডিও 

৩/১ ভূপেন রায় রোড, বেহালা, কলকাতা-৩৪ 
ফোন $ ২৪৫৮-৯৪২৭, ২৪৪৬-০৩৮১ 

কালীমোহন সাহা 

৭/২ ব্রজমোহন মগুল রোড, সস্তোষপুর 

যাদবপুর, কলকাতা-৭৫, ফোন ঃ ২৪১৬-৬২১৩ 
তিলজলা বিবেকানন্দ সেবাসংসদ 

১৪৩/২০, পিকনিক গার্ডেন রোড, কলকাতা-৩৯ 
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত সঙ্ঘ, উদয়পুর 

প্রযত্নে চুনিলাল দে, ৫ ঈশ্বর বিশ্বাস লেন, নিমতা 
কলকাতা-৪৯, ফোন ঃ ২৫৪১-০১২২ 

রূপম চক্রবর্তী 

প্রযত্নে সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রম 
বেলঘরিয়া, কলকাতা-৫৬, 


ফোন £? ২৮৭৪-১৪৭৩/১৪৭৪, ২৫৪১-১৫৬৪ 


প্রযত্নে কানাইলাল বসু 
৪৩ ঘস্টট ব্যাঙ্ক পার্ক, পোড়া অশ্বখতলা, ঠাকুরপুকুর 
কলকাতা-৬৩, ফোন £ ২৪৬৭-৩৫৩৫/১৪৯৪ 


ঘোলা বাজার-১১১, ফোন £ ২৫৯৫-২১৮৬ 


জীত্রীরামকৃষ্ণায়ণ পাঠচক্র 
১১/৫৪ খধি অরবিন্দ পার্ক, বিরাটি, কলকাতা-৫১ 
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* “বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষ ভাবনম্‌” অর্থাৎ কু-অভ্যাসকে সু-অভ্যাসের দ্বারা নষ্ট করতে হয়। ৰ 
** বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ-রচিত 'রাজযোগ' দ্রষ্টব্য। আঘাড় ১৪১১ সংখ্যার উদ্বোধন'-এর 'কথাপ্রসঙ্গে' বিভাগেও | 

এবিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ] 


| 
[169 00191901501 0০111915901, 1710. 
05706 101 11911511519 /16410116 | 
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আপ পপ পপ এ রর পা পা পা (রর পর পর পা পা 
এপাশিপীশিস | আসি 
নি 


5 
| আছে, তা দেখেন না। ভাবগ্রাহী জনার্দন। 
বত 
| যে তার শরণাগত, যে সব ছেড়ে তার আশ্রয় নিয়েছে, যে 


11191915170 10192850119 90421 10 00171911- 


1811 21010 ৬1019 8049 10 10101100109. 


ভাল হতে চায়--তাকে দি রক্ষা না করেন, সে তো তারই 971118. 58851051054 


। মহাপাপ। তার উপর শির্ভর করে থাকতে হয়। 





| রঃ 
। ধর্মের রহস্য রা নয়-_-আচরণে। সৎ হওয়া এবং স 
কাজ করা-__শার মধ্যেই সমস্ত ধর্ম। যে শুধু প্রভু" প্রভু" বলে 

| চিৎকার করে--(স নয়, যে ঈশ্বরের ৮২ কাজ ১ 
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11111136251 ০01711)117)10111 17071 * 


0098১0 
21121717715 


১11110211181311111111 


| 11111 1951 ০0171171177107715 17077 


ূ 
|| 
|| 
|| 
সারদাদেবী || 
2 
টা 
|| 
রস 
[]1111%1100577165 || 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 





& 01161110/1-/017155 












| 
| 19%,719151971171018 1090, 180011908-700037 88, 07. /8/৩1 00717579909 
| 77076 : 2556-5543/5351 ৮1017111-711 101 | 
ূ & | 
| 85111 00 রগ 2666-9969 | 
22) /১11891911550 901) 8২০9১ 100175969-700048 ঠা ৩ নর ূ 
| 1১180106 : 2556-6459, 2521-0697 /0:1:7125 18:01: ০0155 | 

1911090 £ [77611916, 1.5.]. [,9501. 1.1, এ 

৪০ সি 11151574171 চ.৮, নি সা 18413 4 ০8/91188156. রি ্ট 1 
রি 52 


ুর্বল-_সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? আগ্রে তাহাদের 
উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কৃপ 
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[ রেলের ইঞ্জিন আপনি চলে যায় ও কত মালবোঝাই গাড়ি টেনে নিয়ে যায়। অবতারেরাও 
সেইরকম সহস্র সহশ্র লোকেদের ঈশ্বরের নিকট নিয়ে যায়। 






০ 2 ০১০ ০ কি 


। 114 7434 (0০27/2/7552746 10০25 ্ 


|/5. 31101111711 01111711071 0108105 হা, 


9216) 11055 (0507 1601৮257700 929 
১747-1111011 ৮১৮11179919 75911021১1৯, 


হিলাছাল ল্যল্াদিল 

এীমীঠাকুর, শামা এ জ্রামীভীর সমতা ভকে প্াতামকৃক্ক আগাম, বাগ, কাংড়া, হিমাচল | 
প্রদেশ সাদর আমনণ আনাচ্হে। হিমাচল প্রদেশে আ্রীতীঠাকুবরের নামে এটি একমার আশ্রম, | 
ঘেখানে থাকার সুবন্দোবত আছে। মায়ের তিনাটি | 
পীঠভান-_অহাকমে আবালামুখী, বতেমরী ও চিভপণীণ 
১.৮] এই আঞামের ৬০ কিলোমিটারের ধের । এখান ! 
সং] থেকে ভালতৌগির ছুরত্ত ১৩০ কিলোমটোর, আম্মু] 
১৫০ কিলোমিটার, পিমলা ২৫০ কিলোমিটার এবং | 

কুলু এ আানালী ১৫০ কিলোমিটার । | 
এই চিবপ্রাতিঘ আমে কয়েকদিন কাটিতে আাওমার | 
জন ভকথৃন্দকে আবেদন আনাচিি। এখানে এলে | 
আপনার হিঘাচল প্রদেশের টোসাগিকি প্াক।তিক | 
| ঘশেঃরে আনন্দ উপভোগ করুন। থাকার সুব্বন্থা | 
আছে। নিচের ঠিকানায় হোগাতোগ করন ূ 


গ্রাম ও পোঃ-_বাপ্না, জেলা-_-কাংড়া, পিন-১৭৬২২৫ 
ফোন £ ০১৮১৩-২৩৬৩৩৭ ও ০৯৪১৮০০৮৪৫৮ (মোবাইল) 


পা শ্াটাশীশ  শীপীীশি পাপা পশাপট শ্পাটাপিসাশ পাটি 
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যাদের সক্কীর্ণ ভাব, তারাই, অন্যের ধর্মকে নিন্দা করে ও 
আপনার ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলে দল পাকায়; আর যারা ঈশম্বরানুরাগী 
- কেবল সাধন-ভজন করতে থাকে, তাদের. ভিতর দলাদলি 
থাকে না। 


| 
ৃ 
| | 
| ূ 
ূ | 
| | 
| | 
ূ | 
ূ | 
ূ | 
| | 
| | 
| | 
ৰ | 
ূ 
| ছোট জিনিস বলে কি তুচ্ছবোধ করতে আছে? যাকে রাখ সেই | 
| রাখে ।... যার যা সম্মান, তাকে সেটুকু দিতে হয়। ঝাটাটিকেও | 
ূ মান্য করে রাখতে হয়। সামান্য কাজটিও শ্রদ্ধার সঙ্গে করতে হয়। | 
ণ আীমা সারদাদেবী | 
| ূ 
| | 
| ূ 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
ৰ | 
| | 
ূ | 
ৰ | 












বেদাস্তডই জগতের একমাত্র সার্বভৌম ধর্ম; কারণ উহা কোন 
ব্যক্তিবিশেষের মতকে প্রামাণিক বলিয়া. গ্রহণ করিতে উপদেশ 
দেয় না। উহা কেবল সনাতন তত্তসমুদয়ই শিক্ষা দিয়া থাকে; 
ব্যক্তিবিশেষের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত কোন ধর্ম জগতের 
সমগ্র মানবজাতি গ্রহণ করিতে পারে না। 







স্বামী বিবেকানন্দ 
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সত শপ পা সত শপ তত ৩ এপস সপ, ০ তা 


ওঠো-_ জাগে, আত্মনিরর হও। 


মহান ভারতীয় দারশশানক স্বামীজীর অগাধ বিশ্বাস 
ছিল দেশের যুবশক্তির ওপর । তারা জাগবে, উঠে 
দাড়াবে, আত্মনির্ভর হবে। আজ ভারতবর্ষ পৃথিবীর 
সব৮য়ে তরুণ দেশ, কারণ এর লোকসংখ্যার ৫৪ 
শতাংশই ২৫ বছরের নিচে। পিয়ারলেস স্বামীজীর 
আদশেই অনুপ্রাণিত হয়ে যুবশক্তিকে সম্মানের সঙ্গে 
নিজের পায়ে দীড়াবার ও ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার পথ 
দেখাচ্ছে। 'পিয়ারলেস স্বরোজগার যোজনা"র 
মাধ্যমে ইতোমধ্যেই লক্ষ লক্ষ ভারতীয় স্বনির্ভরতার 
সুযোগ পেয়েছে। তাদের মধ্যে আত্মশক্তি জাগরিত 
হয়েছে। ভারতমাতার এই কৃতী সম্ভানকে আমরা 
জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা । তার স্বপ্ন ও আদর্শকে করব 
সাকার, এই আমাদের অঙ্গীকার । 


পথে এগিয়ে যেতে আহান জানাচ্ছে। 
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ধিক গ্রাহকমূলা ৮০ টাকা সডাক ১০০ টাকা এই সংখ্যার মলা ১০ টাকা 


পি 


রঃ 1 








'পর্পপাডেপ মতে সংনাবে খাপ ৭5 51৭ এ5। অনিভ। মিশিহে বঘেছে। 
বাঁগাতে চিশিত মিশানো গিপতে হযে গিনটুক (তবে। ৩07 দুধে 
একসঙ্গে বাধছে। টিপাণন পড়া আন (ধধন বস। হণ 
গে দুধটকু নিযে ভপাছি ৩)% কলাব। গণ পানকৌটিণ মে, 
গামে জগ লাগছে, ঝেডে ঘৈলাবে। আব গান্দন মাছের মাতি। পাকে থাকে, 
পিগ্ঠ গা দেখ পবিদ্কাখ উড্ঠ৮া। গোপমাদে নও আছে থোপ ছেড়ে মালটি পে 


1 ০) «টির 





৬ প্রফুল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১ 


চিরায়ত রা ররারারিারারারনারটি 74 


ধর না 


পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া-৭১১ ২০২ € ফোন ঃ ২৬৫৪-৬০৮০/৫৮৯২ ৪ ই-মেল ২ সপ [০ 


(বেলুড় মঠের ফোন নং $ ২৬৫৪-১১৪৪/৯৫৮১/৯৬৮১/৫৩৯১/৫৭০০-০৩) 1 খপ (পা 


ণ 
| 
| 
র 
' হাসব আযালবামের ক্যাসেট (মূল্য £ ৩৫ টাকা) ও সিডি সঃ ১০০ টাকা) দুই-উ আছে 
| 

ূ 





ক্যাসেট|পিডি কোড লৎ অদ্লতামেদ্ লাম 
(92-1)/(00/92-1) শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিকম্‌ 
| (9-3)/(00/97-3) শ্রীরামনাম-সংকীর্তন 
| (9৮.9)/(90/912-9) ভ্রীরামকৃষ্ণবন্দনা 
| (9৮13)/(00/9-13) শ্রীসারদাবন্দনা 
(95-23)/(00/9-23) ওঠো জাগো 
(92-27)/(00/9-27) বেদমন্ত্ 
(92-31-34)/(00/97-31-34) শ্রীমস্তগবঙ্গীতা (১ম থেকে ৪ খও) 
| (9৮-37)/00/9৮-37) সবাই মিলে গাই এসো 
| (92-38)/(00/9-38) যুগে যুগে হরি 
| (98-39)/(00/97-39) জীন্রীবিষুসহন্রনামস্তোত্রম্‌ 
| (9-36.40)/(00/9-40) ভজন সুধা (২ খণ)/৫১ খও--০0) 
| (9৮-41-44)/(00/97-41-44) শ্রীশ্রীচণ্তী (১ম থেকে ৪র্ধ ধওড) 
| (9৯-45)/(00/97-45) অভেদানন্দজীর কণ্ঠস্বর 
সারছাপীঠ প্রকাশিত ভি.সসি-ডি. (মূল্য ঃ ২০০ টাকা) 
($00/9-2, 28) রামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদাদেবীর আরাত্রিক 
| (/০0/9-38, 38, 3) মা সারদার চরণ রেখা (বোঙলা, হিন্দি ও ইংরেজিতে) 
সারছাপীঠ প্রকাশিত ভি9িও ক্যাসেট (মূল £ ২৫০ টাকা) 


/1 11012 ০001 001৬9159101 & /1 11019 0601955 09017৬81700) 81891011120 (1988) 


সারদাপীত থেকে গ্রস্তত ভেষড গঙ্জা ধুপ 
৫০ কাঠি প্যাকেট--১২ টাকা এবং ১০০ কাঠি প্যাকেট-__২৪ টাকা 





| 
| 
| 
| 
| 
ূ 
| সারদাপীতের ওৎপাদিত অন্যান্য রাজ 
| পঞ্জপ্রদীপ (জামার্ন সিলভার) ৮০০ টাকা ঝাড়প্রদীপ (পিতলের সীট) ৭৫০ টাকা 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


কপূুরদানি (পিতলের সীট) ৩৭৫ টাকা দীপদানি (পিতলের সীট) ৩৫০ টাকা 
এছাড়াও কয়েকপ্রকার ধূপদানিও গাওয়া যায় (পিতল ঢালাই করে তৈরি) 
ক্যাসেট /সিডি/ভি.সিংডি. প্রাপ্তিস্থান £ 


বেলুড় মঠ, সারদাপীঠ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের শো-রুম এবং 
মেলোডি (কালীঘাট), মিউজিক ওয়ার্ড (পার্ক স্ন্ট), সেঞ্চুরী বোর্ডস (গোলপার্ক) 
১৬০০৫১০০০০০ অথবা 88 0৫; মারফত ক্যাসেটের মূল্য রামকৃষ্ণ দিশন সারদাপীঠের নামে অগ্রিম পাঠাতে হবে। | 


আরে 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
ও 
| 
ণ 
| | 
| (৬০০/০০-1৪, 1) শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র পদচিহ (বাঙলা ও ইংরেজিতে) | 
| 
| 
| 
| 
ণ 
| 
| 
| 
| 
ও 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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ময়াল বন্দীপুর, হুগলি-৭১২৬১৭ 


1 015500] 





পে” পপ | পপীপাপ | পপ টা শি শা টি শী 


সারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুজার প্রচলন হয়েছে__বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধেই আমরা তা | 
| প্রত্যক্ষ করেছি। পটে অথবা বিশ্রহে পুজার প্রথম প্রচলন করেন শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম পার্যদ স্বামী রামকৃষ্ানন্দজী মহারাজ | 
টালাাগরবারঃ বলার নগর লাহানিসিরজ দিদির ঈদরানিউ রালালিরা। 
করেছিলেন। 

| বর্তমানে পৃজ্যপাদ শশী মহারাজের জন্মস্থান হছগলি জেলার একটি প্রত্যন্ত গ্রাম ময়াল ইছাপুরে-_তারই পূর্বপুরুষদের | 
| ভিটায় 3 মঠের একটি শাখাকেন্দ্র ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। | 
| লুক লী] তারপর থেকে এখন পর্যস্ত এ চক্রবর্তী পরিবারের তেরো | 


রঙ 
৮৮৮, ॥ 
৮ 









| জন্য মঠের তহবিল থেকে ১২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। | 
| 2 4৬:২০... '| স্থানীয় দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষার জন্য অবৈতনিক কোচিং ক্লাস, | 
||] ঠাপে যেধানিমা কী নিঃশুক্ক চিকিৎসাব্যবস্থা ও দ্বারকেম্খর নদের বন্যায় দুর্গতদের | 
|] ঘন ৯] জন্য প্রায় প্রতিবছরই নানাভাবে ত্রাণকার্য পরিচালিত হচ্ছে! 
|| এরর *]. টি 11031. চি সম্প্রতি আরামবাগ মহকুমায় কুষ্ঠরোগাক্রাস্ত আর্তদের রোগ-| 
| | সেরা নিরাময় প্রকল্পে সরকারি সহযোগিতার মাধ্যমে দীর্ঘ দুবছর | 
ঘর 2.5 সত 7118 ইজ এপ যাবৎ আমরা ব্যাপক সেবাকাজ করে চলেছি। | 
| অনেকের আগ্রহে এখানে সংসারতাপিত মানুষের শাস্তির | 
| আশ্রম হিসাবে একটি মন্দির স্থাপনের কথা বেশ কিছুদিন ধরেই | 
| সকলের মনে হয়েছে। বর্তমান মন্দিরটি অত্যত্ত সঙ্কীর্ণ-_একটি অস্থায়ী টিনের চালায় প্রতিষ্ঠিত, যেখানে কুড়ি/পচিশ জনের | 
| বেশি লোক বসতে পারে না। | 
| সেজন্য আমরা একটি বৃহত্তর মন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা করেছি। সেখানে সর্বধর্মের মানুষ এসে সর্বধর্মসমন্য়ের অবতার, | 
| শশী মহারাজের আরাধ্যদেবতা শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে তাদের শ্রদ্ধা নিবেদনের সুযোগ পাবে। এই মন্দির নির্মাণের জন্য | 
| আনুমানিক ৯৩ লক্ষ টাকা খরচ হতে পারে। ূ 
| বিশেষজ্ঞ স্থপতিদের পরিচালনায় মন্দিরনির্মাণের কাজ হাতে নিয়ে বিগত ১৭ জানুয়ারি ২০০৩ মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন | 
| করেছেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ পৃজনীয় শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ। শ্রীশ্রীমায়ের | 
| তিথিপূজা, ২০০৩ থেকে মন্দিরনির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। 

| এই শুভ প্রকল্পে আপনাদের সকলের সর্বপ্রকার সহায়তা প্রার্থনা করি। 
| শ্রীশ্রীঠাকুর-শরীত্রীমা-স্বামীজী ও স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজ সকলের মঙ্গল করুন-_এই প্রার্থনা 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


| 
] 
| 
নিবেদক | 
ূ 

| 

ূ 


অধ্যক্ষ 


মন্দিরনির্মাণ প্রকল্পে েকোন দান সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হবে এবং এই দান ৮০জি ধারায় আয়করমুক্ত। 





চেক/ড্রাফট্/মনি অর্ডার “রামকৃষ্ণ মঠ, ইছাপুর”__এই নামে পাঠাবেন। 


জি 
৫৫৬ গ উদ্বোধন 0 ভাদ্র ১৪১১ 











(১০৬ 





সম্পাদক ঃ স্বামী সর্বগানন্দ 





স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, ৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের 
ট্াস্টিগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত। 
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ ঃ সম্পাদকীয় বিভাগ, উদ্বোধন” 


বার্ষিক গ্রাহকমূল্য 3 ব্যক্তিগত সংগ্রহ £ ৮০ টাকা; সডাক ঃ ১০০ টাকা 0) আলাদা কিনলে মূল্য ঃ ১০ টাকা 


+দিবা বাণী+ ৫৫৯ + প্রোসঙ্গিকী + ৃ 
+কথারসঙে+ প্রসঙ্গ 'বেদ ও ভারতের আধ্যাত্মিকতা" ৫৯৯ র 
শিক্ষা, শিক্ষানীতি এবং বড়দের প্রসঙ্গ 'শ্রীরামকৃষ্ণ-বন্দিতা মা সারদা" ৫৯৯ এ 
নৈতিক দায়বদ্ধতা (ছয়) ৫৬০ সংশোধনাগার ও রামকৃষ্ণ মিশনের ভূমিকা ৫৯৯ | 

+ অপ্রকাশিত পত্র + স্বামী সুবোধানন্দের চারটি পত্র ৫৬৪ প্রসঙ্গ উদ্বোধন” ৬০০ 
+ শান্তর + শ্রীমস্তগবন্দীতা-_স্বামী প্রেমেশানন্দ ৫৬৬ প্রসঙ্গ 'অতুলনীয় অতুলপ্রসাদ' ৬০১ ও 
+ উদ্বোধন'£ আজ হতে শতবর্ধ আগে ৫৬৮ ভুল ওষুধ ও জাল ওষুধ ৬০১ 
+ মাতৃতীঘপরিক্রমা + +কবিতা + ৰ 
বাগবাজারে মদনমোহন মন্দির নির্মলকুমার রায় ৫৬৯ শ্রীশ্রীসারদা-প্রশস্তি__স্বামী নিত্যাত্মানন্দ ৫৮৬ / 
+ ধমর্+ বন্দি-__অপরূপ চক্রবর্তী ৫৮৬ । 
'মহাভাৰরূপা রাধাঠাকুরানী' _সুজিতকুমার রায় ৫৭১ শ্যামের বাঁশি-_হৃধিকেশ বন্দোপাধ্যায় ৫৮৬ ট 
+ ব্যতিত + মায়ের মুখ _রাজারঞ্রন দাশ ৫৮৬ ৰ 
শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুগতপ্রাণ কবি অক্ষয়কুমার সেন__ গর্জন বর্জন!-__সমুদ্রঝিনুক বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৮৬ । 
মন্টু দাস ৫৭৪ খণেদ-সংহিতায় অগ্পির নিকট প্রার্থনা__ । 

+ স্মাতিকথা + অনুবাদক £ কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৮৭ | 
“তুই পরমহংস হবি” (তিন) স্বামী সর্বগতানন্দ ৫৮০ আক্ষেপ- মৃদঙ্গভূষণ বিশ্বাস ৫৮৭ ূ 
+ আলোচলা + হৃদয় খোজে- মোহিত চক্রবর্তী ৫৮৭ | 
আচার্য প্রফুল্লচন্ত্র রায়ের স্থদেশচিস্তার পটভূমি + নিয়মিত বিভাগ + | 
_ নিজ জন্মভূমি-_সতী দত্ত ৫৭৭ গ্রস্থ-পরিচয়  যেগ্রস্থ মানুষের নিত্য সময়ের সাথী__ ও 
+ নিবন্ধা+ দিলীপকুমার মোহাত্ত ৬০২ । 
হিরোশিমার হিবাকুশার ডায়েরি-__চিরশ্রী ব্যানার্জি ৫৮৮ স্বামীজীকে নিয়ে নাটক--তাপস বসু ৬০৩ 
+ বিজ্ঞান + নীলাশুক অক্ষয় কবি-__অমরেন্দ্রনাথ আদক ৬০৪ | 
মানবকল্যাণে সৌরশক্তি__মমতা দত্ত ৫৯৪ প্রাপ্তিসংবাদ ৬০৪ ৃ 
+শিশু ও কিশোর বিভাগ + +সংবাদ + । 
সবুজ পাতা ৫৯২ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ ৬০৫ ॥ 
চিরস্তনী ৪ আদি শঙ্করাচার্য ৩9 ৫৯৩ ্ীপ্রীমায়ের বাড়ির সংবাদ ৬০৮ বিবিধ সংবাদ ৬০৮ ॥ 
শব্দচেতনা 6১ ৬০৯ অন্যান্য + অনুষ্ঠান-সুচী (আশ্বিন ১৪১১) ৫৮৫ । 
সমাধান ঃ শবচেতনা €৬ ৫৬৭ বিশেষ বিজ্ঞপ্তি ৬০৩  প্রচ্ছদ-পরিচিতি ৬১০ ॥ 
চিনির রি ৮ ভিজিউর লয় রিতরি লারা ৃ 1 
। 

॥ 

॥ 

] 

॥ 

॥ 

] 
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সৃচীপর € ৫৫৭ 
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শা! পো রা এরর এর বা এ পা রর পা (রা পা হি রগ _ পর নর ওর পি ছাট গর ডে ররর (হরর রর গার 





যথারীতি নানা গুণিজনের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে এবারেও “উদ্বোধন'-এর আশ্বিন ১৪১১/সেপ্টেম্বর ২০০৪ (শারদীয়া) র 
সংখ্যা প্রকাশিত হবে। মূল্য ঃ ৫০ টাকা। “উদ্বোধন'-এর গ্রাহকদের এই সংখ্যার জন্য আলাদা মূল্য দিতে হবে না। | 
ক্রেতারা ২৫ আগস্ট ২০০৪-এর মধ্যে প্রাকৃ-প্রকাশনা মূল্য ৪০ টাকা জমা দিলে অতিরিক্ত কপি নিতে পারবেন--২৭ 
সেপ্টেশ্বর থেকে ৯ অক্টোবর ২০০৪-এর মধ্যে। অতিরিক্ত কপি ডাকে নিলে রেজিস্ট্রি খরচ ২৫ টাকা বাড়তি লাগবে। 


এই বিশেষ সংখ্যার ডুপ্লিকেট কপি দেওয়া সম্ভব নয়। 


ধারা ডাকযোগে ($ 7০) পত্রিকা নেন, তারা ব্যক্তিগতভাবে (3৮ 7181)৫) এই সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে চাইলে ২৫ | 
আগস্ট ২০০৪-এর মধ্যে কার্যালয়ে লিখিতভাবে অবশ্যই জানাবেন। হাতে হাতে পত্রিকা সংগ্রহের সংবাদ টেলিফোনে | 
গ্রহণ করা হয় না। ইতোমধ্যে জানিয়ে থাকলে আর জানানোর প্রয়োজন নেই। ২৫ আগস্ট ২০০৪-এর মধ্যে কোন সংবাদ | 
কার্যালয়ে না পৌঁছালে তাদের পত্রিকা যথারীতি সাধারণ ডাকযোগেই 03১ 7০9) পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ূ 


ডাকে নিলে শারদীয়া সংখ্যাির রেজিস্ট্রি ডাকখরচ বাবদ প্রতি কপির জন্য অতিরিক্ত ২৫ টাকা পাঠাবেন। গ্রাহকের | 
নাম ও গ্রাহকসংখ্যার উল্লেখ-সহ ২৫ আগস্ট ২০০৪-এর আগে অবশ্যই ২৫ টাকা কার্যালয়ে পৌঁছানো প্রয়োজন। | 


২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর ২০০৪-এর মধ্যে কার্যালয় থেকে হাতে হাতে 0 7190) পত্রিকা দেওয়া হবে। | 
এর পরে এই সংখ্যাটি প্রাপ্তির কোন নিশ্চয়তা থাকবে না। | 


যারা সারাবছর ডাকে পত্রিকা নেন তাঁরা গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্রের মাধ্যমে নিতে চাইলে ১৪ আগস্টের মধ্যে নিদিষ্ট: 
গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্রকে জানিয়ে দেবেন। ৰ 


*্ মনে রাখবেন, যেকোন সংবাদ কার্যলিয়ে জানানোর সময় গ্রাহকের নাম এবং গ্রাহক-সংখ্যার উল্লেখ আবশ্যক। | 


শ প্রতি বছরই জ্যৈষ্ঠ (মে) সংখ্যা থেকে এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। তবু অনেক গ্রাহক নির্ধারিত তারিখের পরে | 
সংবাদ পাঠান এবং তাদের অনুরোধ নথিভুক্ত করতে পীড়াপীড়ি করেন। আমরা বিশেষভাবে জানাচ্ছি, নির্ধারিত | 
তারিখের পর কোন অনুরোধ এলে আমাদের পক্ষে তা রক্ষা করা সম্ভব হবে না। আশা করি, গ্রাহকদের সহৃদয় | 
সহযোগিতা আমরা এবিষয়ে পাব। | 


্ঁ কিছু অমৎ ব্যক্তি কোন কোন গ্রাহকের নাম ও প্রাহকসংখ্যা কোনভাবে সংগ্রহ করে সং পরাহকের শরীয়া 
সংখ্যা সংগ্রহ করতে আসেন এবং করেন। সেজন্য সমস্ত গ্রাহক গ্রাহিকা, যাঁরা শারদীয়া সংখ্যাটি ব্যক্তিগতভাবে ৰ 
(8% 118110) সংগ্রহ করবেন ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর ২০০৪-এর মধ্যে, তাদের বিশেষভাবে জানানো ূ 
হচ্ছে যে, শারদীয়া সংখ্যাটি সংগ্রহ করার সময় ভাদের নবীকরণ/ গ্রাহকভুক্তির 'ক্যাশমেমো'/1.0. প্রাপ্তি 


কুপন/আজীবন গ্রাহকতভুক্তির “ফাইনাল পেমেন্ট'-এর রসিদটি সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে। | 


শ যদি ক্যাশমেমো/রসিদ/[.0. প্রাপ্তি-কুপন হারিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে ২৫ আগস্ট ২০০৪-এর মধ্যে সেই | 
মর্মে সম্পাদকের কাছে তা লিখিতভাবে (দুই কপি) জানিয়ে সংগ্রহের অনুমতি নিতে হবে। নতুবা আমাদের | 
পক্ষে তাদের পত্রিকা দেওয়া সম্ভব হবে না। আশা করি, গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ অনুগ্রহ করে এব্যাপারে আমাদের | 
সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন। | 


কার্যালয় খোলা থাকে (সোম-শুক্র) সকাল ৯.৩০ মিঃ থেকে বিকাল ৫.৩০ মিঃ এবং শনিবার বেলা ১.৩০ মিঃ । 
পর্যস্ত, রবিবার বন্ধ। | 
| 


ঃ 
| 
ূ 
ঃ 


0 ১৩ অক্টোবর মহালয়া এবং ২০ অক্টোবর থেকে ২৯ অক্টোবর ২০০৪ পর্যন্ত দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে কার্যালয় বন্ধ 
থাকবে। ৩০ অক্টোবর ২০০৪ শনিবার কার্যালয় খুলবে। 


সৌজন্যে ঃ আর. এম. ইগ্ান্তিস, কীউালিয়া, হাওড়া-৭১১৪০৯ 7 


এসি কি 





বৃন্দাবনালয়মহং বসুদেবসূনুম্॥ 
পদ্মের পাপড়ির ন্যায় বিস্তৃত যাঁর নয়ন; কুন্দপুষ্প, চন্দ্র ও শঙ্থের ন্যায় শুভ্র যাঁর দত্ত; যিনি 
গোপালবালকের বেশধারী; যাঁর পাদপীঠ ইন্দ্রাদি দেবতাদের দ্বারা পৃজিত- সেই বৃন্দাবনবিহারী 
বসুদেবপুত্র মুকুন্দকে আমি বন্দনা করি। 


জয়তু জয়তু দেবো দেবকীনন্দনোহয়ং 
জয়তু জয়তু কৃষ্ণে বৃষ্িবংশপ্রদীপঃ। 
জয়তু জয়তু মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গো 
জয়তু জয়তু পৃথ্থীভারনাশো মুকুন্দঃ॥ 
দেবকীর আনন্দবর্ধনকারী (পুত্র) এই দেবতার জয় হোক, বৃ্িবংশের প্রদীপস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের জয় 
হোক, মেঘের মতো শ্যামবর্ণ এবং কোমলশরীরধারীর জয় হোক, পৃথিবীর ভারহরণকারী মুকুন্দের 
জয় হোক। 


মুকুন্দ মূষ্লী প্রণিপত্য যাচে, ভবস্তমেকাস্তমিয়ন্তমর্থম্‌। 
অবিস্থৃতিস্ত্চ্চরণারবিন্দে, ভবে ভবে মেইস্ত তব প্রসাদাৎ॥ 









টি হে মুকুন্দ, আমি মস্তক দ্বারা প্রণাম করে একান্তভাবে শুধু এই প্রার্থনা করি, যেন জন্মে জন্মে 
২২২ £ তোমার কৃপায় কখনো তোমার পাদপদ্ম না ভুলি। 

রি অপরাধসহ্রসঙ্কুলে, পতিতং ভীমভবার্ণবোদরে। 

বা অগতিং শরণাগতং হরে, কৃপয়া কেবলমাত্মসাৎ কুরু॥ 


হে হরি, সহস্র অপরাধে পরিপূর্ণ ভয়ঙ্কর সংসারসাগর-মধ্যে পতিত নিরুপায় শরণাগতকে কেবল 
কৃপা দ্বারা নিজের করে নাও। 


উর 
ঠ 
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বদর ্ 
শিক্ষা, শিক্ষানীতি এবং 


বড়দের নৈতিক দায়বদ্ধতা 
পূর্বানুবৃত্তি 

স্বামীজীর শিক্ষাচিস্তাকে সঠিক অনুধাবন করিয়া এবং 
তৎসহ বর্তমান পরিস্থিতি বুঝিয়া সঠিক শিক্ষানীতি নির্ধারণ 
করিবার সময় আসিয়াছে। যথার্থ কল্যাণকামী শিক্ষক ও 
অভিভাবকগণের নিকট ইহাই আবেদন, তীহারা স্বামীজীর 
শিক্ষাদর্শকে যথার্থ অনুধাবন করিয়া সেইভাবে শিক্ষার্থি- 
গণকে জীবনগঠন করিতে সাহায্য করুন। রামকৃষ্ণ মিশনে 
কোন ধর্মমত বলপ্রয়োগ করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হয় না। 
তাহার জন্য সকল ধর্মগুরুর জীবনবৃত্তাস্ত শ্রদ্ধার সহিত চর্চা 
করা হইয়া থাকে। ইহাই যথার্থ ধর্ম-নিরপেক্ষতা। ছাত্রাবাস- 
গুলিতে অ-হিন্দু কাহাকেও স্ব স্ব ধর্মাচরণে বাধা দেওয়া হয় 
না। মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশের কথা স্বামীজী 
যেভাবে বলিয়াছেন, সেভাবে পৃথিবীর ইতিহাসে আর কেহ 
বলেন নাই। এই অন্তর্নিহিত দেবত্ব কেবল হিন্দুর শরীরেই 
বিদ্যমান, মুসলিম বা খ্রিস্টানের মধ্যে নাই-__তাহা স্বামীজী 
কখনো বলেন নাই। তাই নির্থিধায় বলা যাইতে পারে, যদি 
সে যথার্থ হিন্দু হইবে; যে মুসলিম ছাত্র/ছাত্রী নিজের 
অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশ ঘটাইবে, সে নিঃসন্দেহে যথার্থ 
মুসলিম হইবে; যে খ্রিস্টান নিজের অন্তর্নিহিত দেবত্বের 
বিকাশ ঘটাইবে, সে অপরাপর থিস্টান অপেক্ষা যিশুর 
আরো নিকটবর্তী হইবে। প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে এই কথাগুলি 
না বলিয়া খেলার ছলে এই ধারণা শিশুদের মনে কিভাবে 
অঙ্কিত করা যায় তাহার উপায় শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং 
অভিভাবকগণকেই খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। মাধ্যমিক 
ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে এই শ্রদ্ধা জাগাইতে রান্ত্রীয় 
শিক্ষাব্যবস্থার সমান্তরাল আরেকটি শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন 
করা প্রয়োজন কিনা সেকথা চিস্তা করিবার সময় 
হইয়াছে। 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা” মন্ত্রে শিব” শব্দটি কি 
ধর্মনিরপেক্ষতাবিরোধী ? কখনোই নহে। কারণ, 'শিব'-এর 
অর্থ মঙ্গলময়। 'শিব'-এর পরিবর্তে “গড” কিংবা 
“আল্লা” শব্দ বসাইলে স্বামীজীর বক্তব্য কিছুমাত্র বদলাইবে 
না। 


অর্থাৎ আত্মবিকাশের সহায়ক শিক্ষায় যেমন একদিকে 


: জড়বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, শরীরবিজ্ঞান, খেলাধূলা 


' সুরুচিসম্পন্ন সাহিত্য, সঙ্গীত ও কলা থাকিবে; অপরদিকে 
- তেমনি সেবার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশের 
পরিপূর্ণ সুযোগ থাকিবে। সমাস্তরালভাবে শিশুর বয়ো- 
বৃদ্ধির সহিত তাহাকে স্বধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করিয়া 
তুলিবার জন্য নির্দিষ্ট কর্মসূচী থাকিবে । এবং সেইসঙ্গে 
অখ্ ব্রন্মচর্য, গুরুজন ও আচার্যগণকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন, 
সকলের প্রতি প্রেম ও নিঃস্বার্থপরতার আদর্শে তাহার 
জীবন গঠন করিবার উপযুক্ত পরিবেশ গড়িয়া তোলা 
অত্যন্ত জরুরি, যাহার লক্ষ্য একটিই-_“মানুষের 
অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশসাধন”। 

যদি কেহ ঈশ্বরবিশ্বাসী মন লইয়া স্বামীজীর নির্দেশিত 
পথে চলিতে চাহেন, স্বামীজীর বাণী তাহার মনে অবশ্যই 
শক্তিসঞ্চার করিবে। কিন্তু যদি কাহারো ঈশ্বরে কিংবা 
অদৃষ্টে বিশ্বাস না থাকে, তাহার জন্যও স্বামীজীর বাণী 
যথেষ্ট অর্থবহ। কারণ যখন স্বামীজী বলিলেন ঃ “শিক্ষা 
মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণত্বের বিকাশসাধন”, তখন স্পষ্টত 
এখানে ঈম্বরবিশ্বাসের কোন প্রসঙ্গ নাই। অর্থাৎ শিক্ষার 
এই সংজ্ঞা নাস্তিক, আস্তিক, হিন্দু, খ্রিস্টান, মুসলমান, 
দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । ঈম্বর- 
প্রসঙ্গ না থাকিলেও এখানে আত্মপ্রত্যয়, আত্মবিকাশের 
প্রসঙ্গ আছে। আছে পূর্ণাঙ্গ চরিত্রগঠনের প্রসঙ্গ । পার্থিব 
কিংবা পারমার্থিক পূর্ণতাই যেকোন শিক্ষার চরম লক্ষ্য__ 
একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যে-ব্যক্তি জুতা 
সেলাই করিতেছে, যে হিসাবরক্ষক, যে-ব্যক্তি প্রশাসক 
কিংবা যে ফুটবল খেলিতেছে, অথবা যে সঙ্গীত পরিবেশন 
করে, কিংবা কম্পিউটার-বিশেষজ্ঞব_সকলেরই একটি- 
মাত্র লক্ষ্য-_পূর্ণতা বা 7010০01107-এ পৌঁছানো। যেন 
একটি পেশাদারি দক্ষতায় (19195510701 91011) কাজটি 
সুনিষ্পন্ন হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখা । এক্ষেত্রে ঈশ্বর-প্রসঙ্গ 
না আনিলেও চলে। এব্যাপারে আমরা পাশ্চাত্যবাসীর 
নিকট শিক্ষাগ্রহণ করিতে পারি। সাধারণত দেখা যায়, 
তাহারা যখন যে-কাজটি করে, সমস্ত মন-প্রাণ দিয়া করিয়া 
থাকে। এবং তাহাদের তখন একমাত্র লক্ষ্য হয়, কিভাবে 
কাজটি সম্পূর্ণ নিখুঁতভাবে সুসম্পন্ন হইবে। একথার ভুরি 
ভুরি উদাহরণ রহিয়াছে । যেমন মনিয়ার-উইলিয়ামসের 


পা জিডি! মনে রাখা দরকার, সংস্কৃত 
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টতয়ের কাহারো বা মাতৃভাষা! রা ভিসা প্রায় 


সাড়ে তেরোশো পৃষ্ঠার এই বৃহদাকার গ্রন্থটি যখন 
প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার কিছুদিন পূরেই দক্ষিণ ফ্রান্সের 
কেন্স শহরে মনিয়ার পরলোকগমন করিয়াছেন। হয়তো 
তিনি এই তৃপ্তি লইয়া শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন যে, 
এই গ্রন্থ একদিন ভারতবর্ষের সকল সংস্কৃতভাষা- 
বিশারদের অপরিহার্য হইয়া উঠিবে। এবং ঘটনাও তাহাই। 
্রথটির বিপুল সমাদৃতি দুই বিদেশি ব্যক্তি সংস্কৃত অভিধান 
লিখিয়াছেন বলিয়া নহে, পরস্ত ইহার অতি উৎকৃষ্ট মানের 
জন্য-_যাহা ইহাকে একটি অপরিহার্য গ্রন্থের মর্যাদাদান 
করিয়াছে। কেবল গ্রন্থ ছাপাইতে নহে, অন্যান সর্বক্ষেত্রেই 
একই কথা প্রযোজ্য। পাশ্চাত্যবাসী যাবতীয় 'টেকনিক্যাল' 
দৃষ্টিকোণ হইতে নিজের অভীষ্ট বস্তকে কল্পনাসহায়ে 
দেখিয়া মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়া কাজ শুরু করে এবং 
যতক্ষণ না উহা পূর্ণ তালাভ করে ততক্ষণ লাগিয়া থাকে। 
দায়সারা কাজ তাহারা করিতে জানে না। সেব্যাপারে 
আমরা অনেক বেশি দক্ষ! 

ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষে সরকারি নীতি নিশ্চয়ই 
আত্মপ্রত্যয়, আত্মশক্তি, অভীষ্ট লক্ষ্য এবং ত্যাগ ও সেবার 
জাতীয় মহান আদর্শকে কেন্দ্র করিয়াই নির্ধারিত হইবে-_ 
ইহাই বাঞ্নীয়। কিন্তু তত্ব এবং বাস্তবের মধ্যে উত্তর 
মেরু-দক্ষিণ মেরুর পার্থক্য। একটি অত্যন্ত বিস্ময়কর 
ব্যাপার হইল, জাতীয় রক্তপ্রবাহের গতির বিপরীতে 
শিক্ষানীতি এবং পাঠ্যক্রম নির্ধারিত হইয়াছে। পাশ্চাত্যের 
ভোগসর্বস্ষ চিস্তাধারাকে অবলম্বন করিয়া নিত্যনৃতন 
পরীক্ষা-নিরীক্ষার কারণে আজ দেশের শিক্ষাব্যবস্থাই 
একটি প্রহসনে রূপাস্তরিত হইয়াছে। প্রচুর সংখ্যক 
স্বার্থান্বেষী মানুষ শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া বৃহত্তর 
সমাজে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকের স্বার্থবিরোধী কিস্ভৃত- 
কিমাকার শিক্ষানীতি কার্যকর করিতে সচেষ্ট। ফলে এক 
বিচিত্র পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে। যুবসম্প্রদায়ের পায়ের 
নিচে মাটি নাই। বিদেশি বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি ক্রমশ প্রবল 
ইইতেছে। অথচ ভারতবর্ষের যুবসমাজ সারা পৃথিবীর 
মধ্যে অন্যতম বুদ্ধিমান গোষ্ঠী__একথা আজ প্রমাণিত 
সত্য। বু মনম্বী ব্যক্তিই বলিয়াছেন যে, 1 


(11000780101) 15010101055) কে অবলম্বন করিয়া 
অদূর ভবিষ্যতে ভারত পৃথিবীর অগ্রগণ্য দেশে পরিণত 
হইতে পারে। কিন্তু সেই সম্ভাবনাকে বাস্তবরূপ দান 
করিবার মতো কোন নর ট এখনো সংসদে 


৪৯৯ রিচ হট ন্দিকি লরি 
উত্থাপিত হয় নাই। বরং বিগত বৎসরে (২০০২-২০০৩) 


প্রবাসী ভারতীয় সফ্টওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারগণ বিদেশে বিপুল 
সমস্যার সম্মুখীন হইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। অপরদিকে 
সহস্র সহত্র বংসর যাবৎ যে জাতীয় আদর্শ ও এঁতিহ্যকে 
এদেশের অত্যাচারিত, শোষিত জনসাধারণ সযত্নে আপন 
বক্ষে আগলাইয়া রাখিয়াছেন, তাহাও সরকারের তাচ্ছিল্য 
নৃতন প্রজন্মের নিকট ক্রমশ অপরিচিত হইয়া পড়িতেছে। 
বেশি দূরে যাইবার প্রয়োজন নাই। সাম্প্রতিক একটি 
ঘটনা। মহাত্মা গান্ধীর একটি ছবি দেখাইয়া ষষ্ঠ শ্রেণির 
একটি ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, ইহা কাহার ছবি? 
সে বলিয়াছিল, বেন কিন্সলে। [বেন কিন্সলে একদা 
মহাত্মা গান্ধীর জীবনভিত্তিক ছায়াছবিতে নামভূমিকায় 
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।] শিক্ষার পাঠ্যক্রম যদি জাতির 
জাতীয় পরিচয়কে ভুলাইয়া দেয়, সেই পাঠ্যক্রমকে কি 
করিয়া জাতির যথার্থ কল্যাণকারী বলিয়া অভিহিত করা 
হইবে? সেই জাতি ক্রমশ একটি আত্ম জাতিতে পরিণত 
হইবে। 

অবশ্য ইতিহাস তাহার নিজস্ব গতিতেই চলিতে 
থাকে। রামকৃষ্জ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলন যে সাম্প্রতিক 
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইতিহাসকে যথেষ্ট প্রভাবিত 
করিয়াছে, তাহা এখনো স্পষ্টভাবে অনুভূত না হইলেও 
আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। যে-মূল্যবোধ প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু 
হইয়াছিল, সেসম্পর্কে রামকৃষ্ণ- বিবেকানন্দের ভাবানুরাগী 
সকলের জ্ঞাতব্য কয়েকটি তত্ব বা মন্তব্য নিম্নে প্রদত্ত 
হইল। পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ও স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা-সংক্রান্ত 
মতাদর্শের একটি সুন্দর আলোচনা স্বামী ভজনানন্দ 
মহারাজ তাহার 4716291 1200081101) : 9৬2) 
৬1/০11101709”5 [20000911078] 15101)” পুস্তিকায় 
শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাশালা, মহীশূর কর্তৃক প্রকাশিত) 
করিয়াছেন। সেই আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা নিম্নের 
সিদ্ধান্তে উপনীত হই। 

(১) সনাতন ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারা অনুসারে 
মূল্যবোধের ধারণা মানুষের পারমার্থিক বা আধ্যাত্মিক 
সত্তা হইতে আহত। 

(২) কেবল “মূল্যবোধ'-এর উৎকর্ষসাধন মানুষকে 
চিরত্তন তৃপ্তি দিতে পারে না। মানুষের অন্তর্নিহিত 
থাকে। 





চিচািিনিনিা নেভি তাতে 


58২ তি কুন বুলি 


(৩) যতক্ষণ শিক্ষার্থিগণ সত্যপরায়ণতা, সাহস, 
সময়ানুবর্তিতা, আজ্ঞাবহতা, সেবা, পবিভ্রতাকে স্বেচ্ছায় 
স্বীয় জীবনে বিকশিত করিয়া না তুলে, ততক্ষণ এই 
শব্দসমূহের তাত্বিক আলোচনার কোন মূল্য নাই। এবং 
স্কুল-কলেজের পাঠ্যক্রমে এই শব্ষগুলির অস্তর্ভুক্তিও 
অর্থহীন। চোখের সামনে একটি জুলস্ত জীবন দেখিলে 
শিক্ষার্থিগণ সহজে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে। একজন শিক্ষার্থীর 
কখনোই ভাবা উচিত নহে-_আমি নানাবিধ ভয়ে ভীত 
বলিয়াই সত্যপরায়ণতা, অহিংসা, অক্রোধ ও ইন্দ্রিয়সংযম 
অভ্যাস করিতেছি।” এটি একটি আত্মপ্রবঞ্চনা। 

(8) পাশ্চাত্যে 'মূল্যবোধ'-এর মাপকাঠি হইল-_ 
সত্য (বাচিক), সুন্দর হইয়া উঠা, ভাল হওয়া। ইহার 
অধিক আর কিছুই নহে। কিন্তু চরম মূল্যবোধ তখনি 
সার্থক হইবে, যখন জীবনে চৈতন্যের প্রকাশে তাহা 
সাহায্য করিবে। অর্থাৎ মূল্যবোধ” কখনো জীবনের লক্ষ্য 
হইতে পারে না। 

(৫) পারমার্থিক চৈতন্যসত্তার বিকাশের মধ্যেই 
মূল্যবোধের প্রকাশ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। মানুষের অন্তর্নিহিত 
চিৎসত্তার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আপনা-আপনি 
মূল্যবোধ-এর অভি প্রকাশ ঘটিয়া থাকে। তখন পৃথক 
করিয়া “মূল্যবোধ'-চর্চার প্রয়োজন হয় না। স্বামী 
বিবেকানন্দ তাই “মূল্যবোধ' শব্দটি বিরল কখনো ব্যবহার 
করিয়াছেন। 

(৬) স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বাস করিতেন, নিদ্রিত 
আত্মাকে আহানপূর্বক জাগাইয়া তোলাই আমাদের প্রধান 
কর্তব্য। যখন অন্তরের শক্তি জাগ্রতা হইবেন, তখন 
আত্মমহিমার যথার্থ প্রকাশ ঘটিবে, পধিএ্তা আসিবে, 
যাহা কিছু উত্তম সবই জীবনে অভিব্যক্ত হইবে। 

সারকথাগুলি উপরের কয়েকটি পঙ্গ্িতে বলা 
হইয়াছে। আমাদের শিক্ষানীতি নির্ধারণের জনা উপর্যুক্ত 
তত্বগুলি সর্বদাই স্মরণ রাখা প্রয়োজন। তাল কথা 
শুনাইতে, মনের জন্য স্বাস্থ্যকর চিত্তা সরবরাহ করিতে 
শিক্ষক ও অভিভাবকগণের ব্যর্থতার কারণেই আমাদের 
কিশোর ও যুবসমন্প্রদায় চিপ্তাজগতে ক্রমশ দূর্বল ও 
পরনির্ভর হইয়া পড়িতেছে। এবং ক্রমশ কয়িফু 
রাজনীতিতে আকৃষ্ট হইতেছে। ভারতবর্ষের যুবগোষ্ঠী 
নিঃসন্দেহে যথেষ্ট তীক্ষধী ও কর্মদক্ষ। কিন্তু তাহাদের মনে 
প্রশ্ন জাগে না, তাহাদের জ্ঞানস্পৃহা শুন্যায়মান, 
সত্যানুসন্ধানের ইচ্ছা তাহাপের নই। একটা গতাশুগাতক 
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জীবন রা নর্ঘি 19) এর রতিত তাহাদের আব 
বৃদ্ধি পাইতেছে। কেহ কেহ বলিবেন, দারিদ্র্যই ইহার 
কারণ। কথাটি সত্য বটে, অসত্যও বটে। একটা ধন্ধমূলক 
বৃত্তের মধ্যে যেন আমরা ঘুরিতেছি! একদা মিশনের একটি 
কেন্দ্রে কিছু জাপানি পরিদর্শক আসিয়াছিলেন। তাহাদের 
সকলকে লইয়া গ্রামবাংলার জীবন দেখাইবার ব্যবস্থা করা 
হইয়াছিল। রবীন্দ্রসেতুর পূর্বপ্রাস্তে উড়ালপুলে উঠিবার 
সময় বাস হইতে একজন দেখিয়াছিলেন, কিছু মানুষ 
ফ্লাইওভারের নিচে নিদ্রামগ্ন। তখন বেলা প্রায় দশটা। এ 
জাপানি পর্যটক গাইডকে জিজ্ঞাসা করিলেন ৫ “এই 
অসময়ে ইহারা ঘুমাইতেছে কেন?” গাইড মনোমতো 
উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া বলিলেন ঃ “ওরা অত্যন্ত 
দরিদ্র।” জাপানি ব্যক্তি প্রতিপ্রশ্ন করিলেন ঃ “দরিদ্র 
বলিয়া তাহারা নিদ্রামগ্ন, না কি নিদ্রিত বলিয়াই দরিদ্র?” 
বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নানা ধরনের বিচিত্র সমস্যা দেখা 
যায়। যেমন ছাত্র যদি মানসিক প্রতিবন্ধী হয়, অভিভাবক 
কিংবা শিক্ষক যদি অহঙ্কারী ও অসংযমী হন, গুরুজন যদি 
বদরাগী হন, বিদ্যালয়ের পরিচালকবর্গ যদি দু্নীতিপরায়ণ ও 
অপদার্থ হয়, শিক্ষায়তনের পরিকাঠামো যদি অপ্রতুল হয়, 
যদি প্রাইভেট টিউশনের বাড়বাড়ন্ত বিদ্যালয়ে প্রভাব 
ফেলিতে থাকে,যদি রাজনীতির কারণে এ এলাকার পরিবেশ 
দূষিত হয়, যদি আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের কারণে দরিদ্র ছাত্র 
সর্বতেভাবে বঞ্চিত হয়, যদি দারিদ্রের কারণে শিক্ষার্থী 
দুর্বলদেহ ও দুর্বলচিত্ত হয়, যদি দুর্নীতির কারণে পাঠ্যপুস্তকের 
অভাব হয় এবং সর্বোপরি যদি পাঠ্যসূচী শিক্ষার্থীকে নিজের 
পায়ে দাড়াইবার শিক্ষা না দেয়-_তাহার জন্য পরিস্থিতি 
অনুযায়ী পৃথক পৃথক সমাধান লইয়া লোককল্যাণচিকীধু 
বড়দেরই ভাবনাচিস্তা করিতে হইবে । পড়াশুনার সহিত 
শিশুর স্বাস্থ্য-সচেতনতাও জাগাইয়া তোলা প্রয়োজন। 
শহরতলীর একটি বিদ্যালয়ে মেডিকেল ক্যাম্প হইয়াছিল। 
প্রায় ৩০০ শিশুর স্বাস্থ্যপরীক্ষা করিতে গিয়ে দেখা গেল 
২৫০-র বেশি শিশুর (চতুর্থ শ্রেণি) চশমা আছে, ২০০-র 
বেশি শিশুর দাত খারাপ এবং ১৫০-র বেশি শিশুর ওজন 
৫০ ধিখলোগ্রামের বেশি (হওয়া উচিত ৩৫ থেকে ৪০ 
কিলোগ্রাম)। অভিভাবকগণ শিশুর স্বাস্থ্য লইয়া চিত্তিত 
নহেন, তাহারা কেবল বলেন 'পড় পড়'। বিদ্যালয়ের 
পাঠ)সুচীও শিশুর পক্ষে গীড়াদায়ক। এখানে বিস্তারিত 
আলোচনার অবকাশ নাই বলিয়া আমরা ইতিবাচক মূল 
ণীতিনন অনুধ্যান ও আলোচনার মধ্যেই আবদ্ধ রহিব। 
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দেখিবে তাহার শিক্ষক এবং অভিভাবক উভয়েই 
্রদ্ধাশীল। এই শ্রদ্ধার অভাব আমাদের সর্বনাশ 
করিতেছে। পঞ্চম বর্ষ বয়স পর্যন্ত শিশুর স্বাভাবিক 
বিকাশকে বাধা দেওয়া উচিত নহে। এবং প্রাথমিক ও 
মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক বা শিক্ষিকা পরম শ্রদ্ধার সহিত 
সকলপ্রকার অশ্লীলতা বর্জন করিয়া পাঠ্যক্রম অনুযায়ী 
ক্লাসে পড়াইবেন। এই স্তরেই সকলপ্রকার “ভাল কথা", 
শিক্ষার্থী বুঝিল বা না বুঝিল, তাহাদের মুখস্থ করানো 
প্রয়োজন। কারণ “আবৃত্তি সর্বশাস্ত্রানাং বোধাদপি 
গরীয়সী”- শান্ত্রবাক্য না বুঝিলেও উহা মুখস্থ করা 
কল্যাণকর। প্রাথমিক স্তর হইতেই মহাপুরুষ ও শাস্ত্রের 
বাণী ছাত্রছাত্রীকে মুখস্থ করাইতে হইবে। ইহাতে তাহাদের 
ভবিষ্যৎ জীবন সুগঠিত হইবে। 

উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষকের কর্তব্য শিক্ষার্থীর 
সম্মুখে বিস্তীর্ণ দিগন্ত উন্মোচিত করা (9 81৬০ ॥ ৪০০ 
৫8]05016)। পাঠ্যক্রম পড়াইবার কালে বিজ্ঞানের 
ছাত্রছাত্রীকে গল্পচ্ছলে সাহিত্য, ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন 
করিয়া তোলা যায়। আবার কলাবিভাগের শিঙ্ষার্থীকে 
ন্যুনতম দৈনন্দিন ব্যবহারিক বিজ্ঞান ও সহজ বৈজ্ঞানিক 
তত্বগুলি বুঝাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। বিজ্ঞান বিভাগের 
ছাত্রছাত্রী যদি সাহিত্য-ইতিহাস-রাষ্ট্রবিজ্ঞান সামান্য না 
জানে, তাহার শিক্ষা যেমন অসম্পূর্ণ থাকে, তেমনি কলা 
কিংবা বাণিজ্য বিভাগের ছাত্রছাত্রী যদি ননতম বিজ্ঞান না 
জানে, তাহার শিক্ষাও অসম্পূর্ণ থাকে। 

শ্নাতকস্তরে শিক্ষার নিজস্ব চিন্তাধারার বিকাশসাধন 
এবং মূল্যবোধের চর্চা ও ইহার মূল কোথায় সন্নিহিত 
(অর্থাৎ অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশে), সেইদিকে তাহার 
দৃষ্টি আকর্ষণ করা শিক্ষকের কর্তব্য। অর্থাৎ শিক্ষক সর্বদা 
১050007 (পূর্ণ তা)-এর দিকে শিক্ষার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিবেন। কারণ, জীবনের লক্ষ্যই হইল এই পূর্ণতা ঝ 
0০0০01101-এ উপনীত হওয়া। 

অভিভাবকগণের পরম কর্তব্য গৃহে একটি স্বাস্থাকর 

সৃষ্টি করা। পঞ্চম বর্ষ পর্যন্ত শিশুর 
মনোবিকাশের একটি স্বাভাবিক গতি থাকে। এসময়ে 
তাহাকে সযত্বে রক্ষা করিয়া নিজের মতে। চলিতে 
দেওয়াই বিধেয়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে শাসন করিবার 
প্রয়োজন আছে। ন্নেহবিগলিত চিন্তে যে এিভাবক 
দিন বি রদিডি ২৬০ ৯৫ 
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তোলা। শিক্ষার্থীর অস্তরে শ্রদ্ধা জাগিবে তখনি, যখন সে : 
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৯ দস হাদি 
' নিজের সন্তানকে প্রশ্রয় দিতে থাকেন, তিনি তাহার 


উপকার না করিয়া বরং অত্যন্ত ক্ষতিসাধনই করেন। 
শিশুও প্রতিক্রিয়াশীল (19010100901) হইয়া পড়ে। 
সুতরাং একদিকে যেমন শিশুকে শাসন করা প্রয়োজন, 
তাহাকে ভালবাসাও প্রয়োজন; অপরদিকে তাহার সম্মুখে 
অভিভাবকগণের নিজেদের দ্বিচারিতা সম্পূর্ণ দূর করা 
প্রয়োজন। দৈনন্দিন জীবনে পাশ্চাত্য রীতি অনুকরণ 
করিয়া সম্তানকে “স্মার্ট” বা “পরিণত” করিবার অজুহাতে 
অশ্লীলতাকে প্রশ্রয় দেওয়াও অভিভাবকগণের ভবিষ্যৎ 
জীবনে নিশ্চিতভাবেই অশান্তির সূচনা করিবে। স্বগৃহেই 
শিক্ষার্থী পবিত্র ধর্মভাবে ভাবিত হইবে_ ইহাই বাঞ্থনীয়। 
নিউক্লিয়ার-পরিবারের ধারণা যখন ছিল না, একান্নবর্তী- 
পরিবারে শিশুদের বৃদ্ধি, মনের বিকাশ, ধর্মভাবে প্রতিষ্ঠা 
সবই অনায়াসে হইত। এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত 
হইয়াছে। গ্রামাঞ্চলেও এই পরিবর্তনের অভিঘাত 
প্রবলভাবে ক্রিয়া করিতেছে। এই অবস্থাতেও গৃহে একটি 
সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করা যথেষ্ট কঠিন বটে, কিন্তু অসম্ভব 
নহে। প্রবল উদ্যম, শ্রদ্ধা, সংযম, বাস্তববুদ্ধি, ভক্তি এবং 
অভিভাবকগণকে সঠিক পথে পরিচালিত করিবে, 
সেবিষয়ে সন্দেহ নাই। 

শিক্ষার্থীর কর্তব্য কী? শ্রদ্ধাপূর্বক শিক্ষাগ্রহণ। এবং 
এই ১১9০19117801017-এর যুগে 109-0171017000 (কর্ম- 
নির্দিষ্ট) শিক্ষায় 1১00০0107 (পূর্ণতা বা নিখুত কাজ)-এর 
উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ। জীবনে এই 019011017-ই 
মোক্ষমস্বরূপ। সুতরাং ধর্ম, অর্থ, কাম সবই এই 
[)01০০0101-কে কেন্দ্র করিয়াই অনুশীলিত হইবে-__এই 
তত্ব অনুধাবন করা। এবং জীবনে চলার পথে ক্ষমা, দয়া, 
প্রেম, মিষ্টবাক্য, সত্যপরায়ণতা, পরোপকার, পবিত্রতা, 
সাহস, অধ্যবসায় ইত্যাদি দৈবীগুণের বিকাশসাধনের দ্বারা 
নিজের ব্যক্তিত্বকে পূর্ণরূপ দান করা (11911 
00150781109) ও কার্যে দক্ষতা অর্জন শিক্ষার্থীর পরম 
কর্তব্য। শিক্ষার ইহাই সারকথা। এই তত্ব অবলম্বন করিয়া 
শিক্ষানীতি নির্ণেয়। এবং সেই শিক্ষানীতিকে বাস্তবায়িত 
করাই বড়দের নৈতিক দায়বদ্ধতা। ০ [সমাপ্ত] 


উদ্বোধন” এর শারদীয়া সংখ্যার জন্য 





“জরুরি বিজ্ঞপ্তি” ৫৫৮ পৃষ্ঠায় দেখুন। 
৭১ ৬ 
এথাপ্রসঙ্গে 0 শিক্ষা, শিক্ষানীতি এবং বড়দের নৈতিক দায়ব্ধতা € ৫৬৩ 


আ প্রাকাশি[ত[পা ত্র. 
রঃ ৮০ 





৩1২11২/৬/১৫২15171/1৬/৭171 
3110 89/১৭125৬/৯ ০, 
191. 7081 (09875১/৯) 


ই 

্র ৰ ..1926 

কিছুদিন পুবের্ব আপনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন শুনিলাম। আমি সেসময় কলিকাতায় মঠে থাকিলে দেখা ইইত। 

শ্রীমান কার্তিক এই কয়দিন এখানে ছিল। গতকল্য সপ্ধ্যার পর এক্স্প্রেস্‌ গাড়িতে মেদ্নীপুর সুধীরের বোনের সহিত দেখ 
করিবার জন্য গিয়াছে। সে এখানে শারীরিক ভালই ছিল, বলিত, এখানকার জল বাতাস খুব ভাল; মেদ্নীপুরে সে ২1৩ দিন 
থাকিবে, পরে কলিকাতার বাসায় যাইবে। শ্রীমান গোপালের পত্র পাইয়াছি, ভাল আছে। 

আমি উল্টারথের সময় ৬পুরী জগন্নাথ দুই দিন ছিলাম। সেসময় কার্তিক আমার কাছে ছিল। সে... কখনো আসে নাই, সম্ত 
দেখেশুনে খুব সন্তুষ্ট 

চার তারিখ অগষ্ট মাসে উট্কামণ্ড পাহাড়ের উপর শ্রীশ্রীঠাকুর প্রতিষ্ঠা ও মঠ প্রতিষ্ঠা হইবে। তারপর মহাপুরুষ মহারাজ 
বাঙ্গালোর মঠেতে আসিবেন, তিনি শারীরিক ভাল আছেন। 

গতকল্য এখানে খুব বৃষ্টি হইয়াছিল। আজকাল আমি ও এখানকার সকলে ভাল আছি। আপনি আমার আত্তরিক ভালবাসা, 
শুভ ইচ্ছা জানিবেন। পণ্ডিত মহাশয়, ভূপতিবাবু ও সকলকে জানাইবেন। ভূপতিবাবুকে শ্রীমান কার্তিকের কথা বলিবেন। সে 
এখান হইতে চলিয়া গিয়াছে। 

মঙ্গলাকাক্ক্ষী 
আপনাদের শ্রীসুবোধানন্দ 
|1২।। 
রা শরীত্রীরামকৃষ্ণোজয়তি 

টে 4৯) চিটি.০-রর 
দ্র তে 7 31310] 150. 11047১11139. 
মিন 


সারি এপি 22 জেন রী 
নিধি ০ চান সনি [)9100.......... ১ই. ভাদ্র... 1926 


॥ বিনোদেশ্বরবাবু 
এদের হিিন ন্তাক্যণ।  পৃবের্ব আপনাদের পত্র লিখিয়াছিলাম বেলুড় মঠ হইতে বোধ হয় পাইয়াছেন। 
ও সপ সিবাদেও ৫১ সে ৪৯2 আজকাল শারীরিক ভালই আছি, আর কোন অসুখ বোধ করি না, এখন দুইবেলা রুটি 
পপি লদচোপদে ০$প7,৮৯ক খাই। ডাল, ভাত, আলু ও মিষ্ট কোন জিনিস খাই না। আর সবরকম খাই। 
কে পল হি ট$ল2/ ১ ৫ 
ক ০০ ২ পে সেশে সীল নি সেট মেদ্নীপুর দিকে খুব বন্যা হইয়াছে সেইজন্য মঠের সন্গ্যাসী, ব্রন্মাচারী অনেকে 
ওম পরি পপি রিলীফ কাজের জন্য সেইসব জায়গায় গিয়াছে; কন্টাই, তোম্লুক, ঘাটাল এইসব 
দে) দে সোল কতা রং জায়গাতেও বন্যা হইয়াছে। সেইসব দেশের লোকেরা ছেলেপুলে নিয়ে গাছের উপর, 
পদ পুক্পান্দ সপমিরঠ০ চালের উপর বসিয়া আছে, সে দেশে ধান চাল যাহা ছিল সমস্ত ডূবিয়াছে ও 
(পদে সদ ভাসিয়াছে। এখান হইতে ২০ মন চিড়া ও গুড় গিয়াছে আরো জিনিসপত্র সম 
প্রতি] ২১ যাইতেছে; ছোট২ [ছোট ছোট] নৌকা কলিকাতা থেকে যাবে। 
| গাজার সপ, বর্মাদেশে রেঙ্গুন সেবাশ্রমের লোকরা লিখেছে কোন২ [কোন কোন] নদী বাড়িয়া 
2:২১ 5 ক ৪্্গেকাথ] অনেক গ্রাম ভাসাইয়াছে, সেখানকার সেবাশ্রমের সন্ন্যাসী ব্রদ্মাচারী সকলে সাহযা 
সস ৩প২ পদ্য |: 1 আগুলেঞন্ছ করিতে লেগে গেছে। ভগবান যাকে মারেন তার আর কোন উপায় নাই। 
২ আত্তরিক ভালবাসা শুভ ইচ্ছা আপনারা সকলে জানিবেন। 


পুঃ ভূপতিবাবুর পত্র পাইয়াছি ঢাকা হইতে, সকলে ভাল আছেন। শ্রীসুবোধানন্দ 


৫৬৪ € উদ্বোধন 03 ১০৬তম বর্য--৮ম সংখ্যা 0 ভাজ ১৪১১0 আগস্ট ২০০৪ 


দেবীপক্ষ-_ 
টার বেঞ্চ, রস্বডক্থ্ড /১৮10২1৭1711৭/ /ঘাা 
টি ফিশ 821718 [9 0. 110%7/11 1015. 
ও তরি ১/77১..২০শে আনন. 1926 


পুল বস নি) পিস পপিদিপালসন্ এল: প্রিয় বিনোদেশ্বরবাবু-_ 

2241 কয়েকদিন হইল আপনাদের সকলের পত্র পাইয়াছি, সকলে শারীরিক ভাল 

ক প্র রি এ আহে জি সী হইলাম গতকলা, কলম নামক সেবা সমিতির 
তি? পু রন কার্যবিবরণী পাইয়াছি (১৩৩২)। 

পি ং সঞ্পছি। মধ্যে ৮।১০ দিন পৃবের্ব আমার ইউরীণ পরীক্ষা হইয়াছিল, তাহাতে [ডাক্তার] 

রে 22 ৫ চার গ্রেণ সুগার দেখেছিল; এ অসুখের আহারাদি সম্বন্ধে একটু এদিক ওদিক হইলেই 

পি বাড়ে ও কমে। এখন ডাক্তারের কথামত আহারাদি করিতেছি ও ভাল আছি। 


তে কট ঢাকা মিশনে যখন পি. সি. রায় গিয়াছিলেন, তিনি সমস্ত দেখে শুনে 
গর এ রি 28727 15555 2৮ 
পা পপি % পত্র লিখিবেন। বেঙ্গল কেমিকাল ফার্মেসিতে যাহা তৈরি হয়, যথাসাধ্য আমি 
পপ বেশে লেন এপুলীগাপস্ট/  পাঠাইতে চেষ্টা করিব। কলমা সেবা সমিতির জন্য একবার লিখিয়া দেখুন পি. সি. 
ৃ (৮ ॥ রায় মহাশয়ের কাছে, যদি কিছু পাঠায় ভাল। 
পির এলে | গতকল্য সকাল হইতে বেলা পর্যন্ত খুব বৃষ্টি ছিল, আজকে আকাশ পরিষ্কার 
রি ৃ ইচ্ছা আছে ৬পুজার পর পশ্চিম দেশে কোন ভাল স্বাস্থ্যকর জায়গায় থাকিব। 
স্ব মঠের ও বাগবাজারের খবর সব ভাল আছেন। আত্তরিক ভালবাসা ও শুভ 
ইচ্ছা আপনারা জানিবেন। পণ্ডিত মহাশয় ও ভূপতিবাবুদের জানাইবেন। 
মঙ্গলাকাক্ক্ষী 
শ্রীসুবোধানন্দ 
1181| 


1170 1২9111161151)72,17৬1155101) ১০109911211) 
ব/১/%/৮0 40. 


1:/১১1 1৭ 31501, 
প্রিয় বিনোদেশ্বরবাবু, 
আপনার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত ও সুখী হইলাম। আপনাকে পুবের্ব লিখিয়াছিলাম-_আমার শরীর অসুস্থ। এখানে ঢাকার 
ডাক্তার প্রশ্রাব পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন_ প্রত্রাবে 5£% আছে। আহারাদি সম্বন্ধে বলিয়াছেন__ডাল, ভাত, তরকারী খাইবার 
আবশ্যক নাই। সকালে রুটী ও শাক সিদ্ধ, কফি সিদ্ধ, মটরশুটা এই সমস্ত। রাত্রিতে আধ সের তিন পোয়া দুধ-_এই বন্দোবস্ত । 
মিষ্টি নিষেধ, চলাফেরাও নিষেধ। ৫1৭ দিন ডাক্তারের কথামত চলিতে হইবে। বলিয়াছেন, ইহাতেই ভাল হইবে। ঢাকার উৎসবের 
দিন আমাকে সেখানে যাইতে হইবৈ। মনে করিয়াছি ফাল্ধুন মাসের প্রথম সপ্তাহেই বেলুড় মঠে চলিয়া যাইব। যদি শরীর ভাল 
থাকে। আপনারা আমার অসুখের জন্য কিছু মাত্র চিত্তিত হইবেন না। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় শীঘ্রই সারিরা যাইবে, এরূপ আশা 
করা যায়। বেলুড় মঠে যাইয়া আবার আপনাদের সকলকেই পত্র লিখিব। আমার অসুখ সম্বন্ধে ডাক্তার যাহা বলিয়াছেন, 
ভূপতিবাবু ও পণ্ডিত মহাশয়কে জানাইবেন। 
ঢাকার উৎসবে আপনারা কেহ আসিবেন না কি? 
আমার আত্তরিক ভালবাসা ও শুভেচ্ছা আপনারা জানিবেন এবং পণ্ডিত মহাশয় ও ভূপতিবাবুকে জানাইবেন ও সকল 
মেয়েদের জানাইবেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি পুজার দিন ঢাকাতে উৎসব। রে 
শুভাকা 


পুনশ্চ ৪ মেয়েদের কাছে আর লিখিলাম না, এই পত্রই সকলকে জানাইবেন। আপনাদের শ্রীসুবোধানন্দ 


॥ * ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের নিকটবর্তী কলমা-নিবাসী বিনোদেশ্বর দাশগুপ্ত ও তার সহধমিনী ইন্দুবালা দাশগুপ্ত_ উভয়েই ্রী্ীমাযের মন্ত্ীক্ষিত ছিলেন। 


মহাযোগে রাজে যোগী' ইত্যাদি বিখ্যাত সঙ্গীত রচনা ও সুরারোপ করে বিনোদেশ্বরবাবু মহাপুরুষ মহারাজ প্রমুখ শ্রীরামকৃষণ-পার্যদগণকে শোনাতেন। স্বামী 
প্রমেশানন্দজীর সঙ্গেও তার অস্তরঙ্গতা ছিল।-_সম্পাদক 


কর ৪৩৬৪৬ 
ঙ 
৭৬৪৪৪৬৪৪৬৪৪ ৪৪৪০ডড৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪ড৩৪৪৪৪৪ডড৬ডডডডড৪তড৪৩৩৬৩০৪৪৪৩৪৬৬০০৪৪৪৪৪৬৪৪৪৬৮৪৬০৪৪৬৪৩৪৪৬০৪৪১৪৪৮৪৪৪৪৪৪৪৬৪৩৬৪৬৬৬৬০৪৩৬৩৪০৯৪৪০৬৪৪৪৪৪৪৪র৪৬৩৬০৪৪০৬৪৪৪৩৯৪১৯৮৬৪৪৯৪০৪৪৩৬৬৩১৪১৪৪৪০৪৪৪৩৪৪৪১৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৬ 


অগ্রকাশিত পর 0 স্বামী সুবোধানন্দের চারটি পত্র ক ৫৬৫ 


স্বামী সুহিতানন্দ 
সম্পাদনা ঃ স্বামী সর্বগানন্দ 
পূর্বানুবৃত্তি 


রামকৃষ্ণ সঙ্গের বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী, শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য স্বামী 
প্রেমেশানন্দজী পাঠকমহলে একটি সুপরিচিত নাম। তিনি মনে 
করতেন, শ্রীমন্তগবগ্গীতার পাঠ ও অনুধ্যান শ্রীরামকৃষণ, শ্রীশ্রীমা ও 
স্বামীজীর জীবন ও চিস্তার আলোকেই হওয়া উচিত। সারগাছিতে 
অবস্থানকালে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি শ্রীমস্তগবন্গীতার 
অংশবিশেষের আলোচনা করেছিলেন ব্রহ্মচারী সনাতন যথাসাধ্য তা 
লিখে রেখেছিলেন। সবকয়টি অধ্যায়ের আলোচনা সম্ভব হয়নি। 
পাঠকবর্গ উপকৃত হবেন-_এই আশায় অদ্যাবধি অপ্রকাশিত এ 
আলোচনাটি আমরা 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশ করছি। এই আলোচনায় 
নবাগতের ব্যক্তিগত সাধুজীবনের দিকে বিশেষ জোর থাকায় কোথাও 
কোথাও সামান্য সমালোচনামূলক বলে মনে হলেও সামগ্রিকভাবে তা 
ভক্তসাধারণের জীবনগঠনে সাহায্য করবে বলেই বোধ হয়। পাঠকের 
বোঝার সুবিধার্থে রচনাটিতে স্বামী জগদীম্বরানন্দ অনুদিত গীতা থেকে 
শ্লোকানুবাদ বহুলাংশে সমিবেশিত করা হয়েছে। সম্পাদক 


দু চা ১ চন পব৮5৩8৬১, শশা 
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সম্যাসভ মহাবাহো দুঃখমাগুমযোগতঃ। 

হোগযুক্তো মুনিরর্না ন চিরেগাধিগচ্ছতি ॥৬॥ 

শ্লোকার্থ $ হে মহাবাহ অজুর্ন, সম্যাস বা পরমাথ সন্্যাস 
লাভ করা সুকঠিন। বত, নিষ্ঞাম কমর্যোগ বিনা এই সম্যাস 
লাভ করা অসভব। যাঁহারা নিষ্কাম কমর্যোগী স্যাসী 
মধৃসৃদন সরহতী ও শ্ীধরহ্থামী ঘুনি' শবের অর্থ 
করিয়াছেন- সহ্যাপী], তাহারা অচিরেই বরঙ্গাপদ লাভ 
করিয়া থাকেন। 

ব্যাখ্যা £ মানুষের দেহমন রজোগুণপ্রধান। তাই কর্মের 
দিকে মানুষের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। দেখা যায়, 
মানুষ কাজ না করিয়া থাকিতে পারে না। আবার সকলে 
নানাবিধ কর্ম করে বলিয়াই সমাজটা চলে। কিন্তু কোন সু 
বিষয়ে চিস্তা করিতে হইলে বাহ্দৃষ্টিতে সে-ব্যক্তি কর্ম তো 
করিতেছে না। জ্ঞানাধিকারী তো বস্তুবিচারে ব্যস্ত। তবু 
তাহার আহার যোগাইবার ব্যবস্থা সমাজ গ্রহণ করিয়াছে। 
সমাজ সন্যাসীকে পোষণ করে, যাহাতে তাহারা অনন্যচিত্ত 
হইয়া ব্রন্মবিদ্যার গবেষণা করিতে অবসর পান। সুতরাং 
সেই মননশীল যোগী সমাজে সন্যাসী-রূপে বিচরণ 
করিবেন। ত্াহাকেই বলা হইল “মুনি'। 
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যোগযুক্তো বিশুদ্ধতা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ। 

সবভভিতাত্মভূতাত্া কৃব্মিপি ন লিপাতে॥৭॥ 

শ্লোকার্থ 8 যিনি নিজাম কমযোগের দ্বারা শুবচিতত 
সংযতদেহ, জিতেক্দ্িয় এবং এইরপে যিনি ব্রহ্মা হইতৈ তস্ব 
পর্যন্ত সবর্ভতের আত্মাকে নিজের আত্মারাপে দশনি করেন 
তিনি নিত্য-নৈমিতিকাটি হাভাবিক কমর বা লোক-সংগ্রহাথ 
কর্ম করিয়াও লিগ বা বদ্ধ হন না। 

ব্যাখ্যা ২ যাহার মন যোগে যুক্ত অর্থাৎ যাহার মন 
্রন্মোর সহিত কোনপ্রকারে যুক্ত হইয়াছে, তাহার নিন্নতর 
সত্তা (19,/61561 “বুদ্ধি” স্বাভাবিক নিয়মে সর্ব বাসনার 
বিশুদ্ধাত্মা। বুদ্ধি শুদ্ধ হইলে স্থুলদেহস্থিত ইন্দ্রিয় আপনা 
হইতে সর্বতোভাবে বশীভূত হইয়া পড়ে। তখন তাহাকে 
“বিজিতাত্মা', “জিতেন্দ্রিয়' ইত্যাদি আখ্যা দেওয়া হয়। 
যোগীর এই অবস্থা ইইলে তিনি প্রথমে অনুভব করেন যে, 
তিনি স্থুল ও সূক্ষ্ম দেহের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য চিন্মাত্র। তাহার 
পরে আর একটু উচ্চভূমিতে উঠিয়া দেখিতে পান-_- 
সর্বজীবের ভিতরেই একই আমি আত্মা বিরাজমান। এই 
অবস্থালাভ হইলে যদি দেহত্যাগ না হয়, তাহা হইলে তিনি 
স্কলদেহকৃত সকল কর্মের সঙ্গে নিজেকে সম্পর্কশুন্য বোধ 
করেন। তাহার দেহমনের দ্বারা কোন কর্ম সম্পাদিত হইলে 
লোকে দেখে তিনি অমুক অমুক কাজ করিলেন; কিন্তু তিণি 
দেখেন, তিনি স্বয়ং নির্লিপ্ত। ইহা এক যাস্ত্রিক প্রক্রিয়ামাএ। 
কখনো কখনো কাজকর্ম হইতে অবসর নেওয়া একান্ত 
আবশ্যক হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিকটব্তাঁ হইলে 
অভিভাবকগণ ছাত্রগণকে সমস্ত' কর্ম পরিত্যাগ করিয়া 
কেবল পাঠ্যপুস্তকে মনোনিবেশ করিতে প্ররোচিত করেন। 
ঠিক সেইরূপ আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে দীর্ঘকাল 
আত্মচিস্তা লইয়া মগ্ন হইয়া থাকিতে হয়। কিন্তু কর্মের দিকে 
ঝৌক থাকিলে সুন্মতম বস্তু সচ্চিদানন্দের চিন্তা করা তো 
একান্ত অসম্ভব। তাই কর্মের ঝৌক নিঃশেষ না করিয়া 
বলপূর্বক কর্মত্যাগ করিলে দারুণ মানসিক কষ্ট হয়। 
সেইজন্যই দেখা যায় যে, যাহারা কর্মপ্রবণতা নষ্ট না করিয়া 
কর্মত্যাগ করে, পরে তাহারা কোন কর্মের সুযোগ পাইলে 
কর্ম লইয়া উন্মত্ত হইয়া উঠে। এবং তাহার কর্ম সমাজের 
উপযোগী না অনুপযোগী তাহা বিচার না করিয়াই কা 
করিয়া সমাজের অনিষ্ট করে। ইহাই সন্যাসের কুরূপ। 

অযোগতঃ ₹ কর্মের গতিকে নিস্তব্ধ (অর্থাৎ 
01011011001] শেষ) না করিয়া সহসা কর্মত্যাগ করিয়া 
নিদিধ্যাসনে বসা অর্থাৎ যোগে আরূঢ় হওয়া যায় না। ধ্যানে 
মন বসে না। যোগযুক্তঃ - যিনি কর্মের গতি নিঃশেষে তত্ব 
করিয়া যোগার্ঢ় অবস্থায় পৌঁছিয়াছেন। মুনি _ মন্‌ + কি 
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মাতাতীএঁ পারিক্র মা! 


বাগবাজারে মদনমোহন মন্দির 


শ্রীরামকৃষ্ণ যেসব স্থানে পদধূলি দিয়েছিলেন, তার বিবরণ 
লেখক “চরণচিহ্ন ধরে" গ্রন্থে ইতোমধ্যেই জানিয়েছেন। 
তক্তবৃন্দের মনের চাহিদা মেটাতে জীশ্রীমায়ের ক্ষেত্রে অনুরূপ 
রচনায় ব্রতী হয়ে তিনি যাত্রা শুরু করেছিলেন 'শ্রীশ্রীমায়ের 
বাড়ি' থেকে শোরদীয়া ১৪০৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। এবার বিংশ 
পর্যায়ে বাগবাজারে মদনমোহন মন্দির। সম্পাদক 


র কলকাতার বাগবাজারের বিস্তশালী ভক্ত 
গোকুলচন্দ্র মিত্রের বাড়িতে নিত্যপূজিত মদনমোহন 


বিগ্রহ আসলে বিষুণপুরের রাজবংশের কুলদেবতা, যাঁর 


অনেক মাহাজ্ম্যের কাহিনী প্রচলিত আছে। 

গোকুলচন্দ্র মিত্রও বাগবাজারের আদি 
বাসিন্দা ছিলেন না। ১৭২৪ খ্রিস্টাব্দে ছু 
হাওড়া জেলার বালিগ্রামে এক অতিশয় ছ 
নিষ্ঠাবান বৈষ্ঞব বংশে তার জন্ম। ১৭৪২ ছু? 
ধিস্টাব্দে যখন বর্গিরা বঙ্গদেশ আক্রমণ | 
করে, তখন গোকুলচন্দ্র মাত্র ১৮ বছর [1 
বালিগ্রাম ত্যাগ করে উত্তর কলকাতার 
বাগবাজারে এসে বসবাস করতে বাধ্য হন। ৮৮৪৪ 
অর্থ উপার্জন করেন এবং ইস্ট ইগডয়া 






আশাতীত অর্থ উপার্জন করে কলকাতা 
শহরে বিশিষ্ট ধনীব্যক্তিরপে পরিগণিত 
হশ। তার দানও ছিল প্রচুর। ঘাটনির্মাণ, 
বিভিন্ন স্থানে মন্দির নির্মাণ, জলাশয় খনন 
ধরক্ততি জনসেবামূলক ও ধর্মীয় কাজে তিনি 
বহু অর্থব্যয় করেছিলেন। তার বংশধরগণ প্রত্যেকেই কৃতী 
সন্তান। বাগবাজারে মদনমোহন-প্রতিষ্ঠা তার বিশেষ বীর্তি। 
১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে ৮৪ বছর বয়সে তার জীবনাবসান হয়। 

পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার অস্তর্গত বিষুঃপুরের অতি 
প্রাটান ও প্রসিদ্ধ স্বাধীন রাজবংশের প্রবল প্রতাপশালী 
রাজা বীর হাম্বির ১৫৯১ থেকে ১৬১৬ খ্রিস্টাব্দ অবধি 
পাজত্ব করেছিলেন। তিনি তার রাজত্বকালেই বিষুৎপুর 


পরগনার অন্তর্গত বৃষ্ণভানুপুর গ্রামে শিকার করতে গিয়ে 
ধরণি” নামে জনৈক ব্রাহ্মণের বাড়িতে তার গৃহদেবতারূপে 
পুজিত অপূর্ব মদনমোহন মূর্তি দর্শন করে তা অপহরণ 
করেন এবং নিজ গৃহে নিয়ে এসে সেই বিগ্রহকে 
কুলদেবতারূপে প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৫১ খ্রিস্টাব্দে 
বিষুঃপুরের এই রাজবংশের মহারাজা গোপাল সিংহদেবের 
রাজত্বকালে মারাঠা বর্গিদের অমানুষিক অত্যাচারে সমস্ত 
পশ্চিমবঙ্গ প্রায় শ্মশানের রূপ ধারণ করে। মারাঠা দস্যুরা 
এক রাত্রে অতর্কিতে বিষুপুর রাজ্য আক্রমণ করলে শেষ- 
রাত্রের দিকে হঠাৎ মহারাজার অজ্ঞাতসারেই তার কামান 
গর্জে ওঠে এবং বহু বর্গ সেই কামানের গোলায় হতাহত 
হয়ে পলায়ন করে। অতঃপর রাজা সন্ধান করে 
সাক্ষ্য প্রমাণের দ্বারা জানতে পারেন, তাদের কুলদেবতা 
মদনমোহনই সেই রাত্রে এক বালকের বেশে ঘোড়া ছুটিয়ে 
এসে কামান দেগে সব বর্গিদের হঠিয়ে দেন। এই 
অলৌকিক ঘটনার পর থেকেই জাগ্রতদেবতা মদনমোহনের 
রক] মহিমার কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।১ 
| মহারাজা গোপালসিংহদেবের পত্র 
সপ সু্র ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে ইস্ট 
জু ইণ্ডিয়া কোম্পানির জয়লাভের পর থেকে 
চর চু যাধীন বিষুণপুর রাজ্যের ওপর নানাদিক 
নব ৯ থেকে আঘাত আসে। ছিয়াত্তরের মন্বস্তরের 
£০ ছা সময় (১১৭৬ বঙ্গাব্দ, ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দ) 


1৯১1 ২: 

এ এইসময় চৈতন্যসিংহদেবের জ্ঞাতিশক্র 
দামোদরসিংহদেব সিংহাসনপ্রাপ্তির জন্য 
নানা যড়যন্ত্রেরে আশ্রয় নেন এবং নবাব 
রাজ্য আক্রমণ করেন। এই গৃহবিবাদের 
বি ফলে চৈতন্যসিংহদেব তার প্রাণের দেবতা 


মদনমোহনকে বিষুণপুর থেকে সরিয়ে এনে 


মদনমোহন মন্দিরের প্রবেশদ্বার কলকাতার বাগবাজারে ভক্ত ও বিস্তবান 
আলোকচিত্র * ডি. ডি. সাহা গোকুলচন্দ্র মিত্রের বাড়িতে এসে আশ্রয় 


নেন এবং কলকাতার আদালতে দামোদরসিংহদেবের 
বিরুদ্ধে মকদ্দমা দায়ের করেন। মকদ্দমার ব্যয় অত্যস্ত বেশি 
হওয়ায় তিনি অজস্র অর্থব্যয়ের দরুন খণগ্রত্ত হয়ে অবশেষে 
তার কুলদেবতা মদনমোহনকে গোকুলচন্দ্র মিত্রের কাছে 
বন্ধক রেখে ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা খণ করেন। কিন্তু 
দুর্ভাগ্যবশত নির্দিষ্ট দিনে খণের টাকা ফেরত দিতে না পারায় 
তিনি 'খোসকয়ালা'য় গোকুলচন্দ্রকে সাধের বিগ্রহটি বিক্রয় 


মাতৃতীথপরিক্রমা 0 বাগবাজারে মদনমোহন মন্দির ৫৬৯ 


করে লেখাপড়া করে দেন এবং চোখের জলে রিক্তহস্তে 
বিষুপুর ফিরে যান। প্রথমে মূর্তিটি গোকুলচন্দ্রের 
বসতবাটিতে ছিল, পরে তিনি তার বাসভবনের কাছে এক 
বিশাল মন্দির নির্মাণ করে সেখানে মদনমোহনকে প্রতিষ্ঠা 
করেন এবং শ্রীরাধিকার মূর্তি নির্মাণ করে মদনমোহনের 
বামে স্থাপন করেন।* 


মদনমোহনের সেবায় নিবেদিতপ্রাণ গোকুলচন্দরে 
জীবদ্দশায় বিধুপুরের ন্যায় বাগবাজারের বাড়িতেও নানা 
অলৌকিক ঘটনার কথা প্রচলিত আছে। মন্দির-সংলগ্ন 
গোকুলচন্দ্রের মূল বাড়িতে বর্তমানে কেউ বাস করেন না। 
দোতলা প্রাসাদের ওপর মদনমোহনের মুল মন্দির। 
একতলার পশ্চিমদিকের মার্বেল পাথরের প্রশস্ত সিঁড়ি দিয়ে 
দোতলায় উঠে ডানদিকে প্রকাণ্ড হলঘরটি ভক্তদের জন্য 
ব্যবহৃত হয়। এই হলঘরের উত্তরদিকে একটু উচুস্থানে 
পাথরের বেদির ওপর রৌপ্য সিংহাসনে স্বর্ণপ্রধান অষ্টধাতুর 
উজ্জ্বল মনোহর মদনমোহন বিগ্রহ বিরাজিত। বামে 
অষ্টধাতুর শ্রীরাধিকা, সামনের দুদিকে পিতল-নির্মিত 
ললিতা ও বিশাখা দুই সখি। একতলায় বিশাল অঙ্গনের 
মধ্যে বড় বড় থামওয়ালা বিরাট চাদনি। ঠাদনির ডানদিকের 
পূজামণ্ডপটি ঝুলনের দালানরূপে পরিচিত। মুল মন্দির- 
প্রাঙ্গণের বাইরে গোকুলচন্দ্রের পুরনো বসতবাড়ির পাশেই 
রাসমঞ্চ। 





কালীপৃজার পরে প্রতিপদ তিথিতে “অন্নকুট” এখানকার 
প্রধান উৎসব। এছাড়াও ঝুলন, দোল, গোষ্ঠ ও রাধাষ্টমীর 
দিন মদনমোহন একতলার পুজামণ্ডপে আসেন এবং রাসেব 
দিন রাসমঞ্চে বসেন। জন্মাষ্টমীতেও বিশেষ পূজার ব্যবস্থা 
আছে। 

হাইকোর্টের নির্দেশে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ 
গোকুলচন্দ্রের এই প্রখ্যাত মন্দিরটি একটি ট্াস্টিবোরডে 
অধীনে আছে এবং বর্তমানে ৬০ জন সেবায়েত 
উত্তরাধিকার-সূত্রে পালাক্রমে এখানকার পুজার ভার পান। 

মাহাত্মযসমূদ্ধ এই মদনমোহনকে দর্শন করতে ভগবান 
শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন এই মন্দিরে শুভাগমন করেছিলেন, 
তেমনি স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী সারদানন্দ প্রমুখ তীর 
অন্তরঙ্গ পার্ষদগণও এখানে এসেছিলেন। আবার জগন্মা 
শ্রীমা সারদাদেবীও তার লীলাবিলাসের আধ্যাত্িক 
ভাবৈশ্বর্যের আনন্দঘন উচ্ছলতায় এখানে শুভাগমন করায় 
মন্দিরটির তীর্থমাহাত্য আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। 

এই সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায় £ “এই মদনমোহন 
মন্দির এবং তার দক্ষিণে সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরে (৫১২ 
রবীন্দ্র সরণি) শ্রীরামকৃষ্জ এসেছিলেন। কুমারটুলির 
কাছাকাছি রবীন্দ্র সরণির ওপর এদুটির অবস্থান। দস 
স্থানে শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজী, স্বামী সারদানন্দ প্রদুখ 
শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদগণও এসেছেন।”১] 


পথনির্দেশ ঃ মদনমোহন মন্দিরের ঠিকানা £ ৫২০, রবীন 
সরণি (পূর্বতন চিৎপুর রোড), কলকাতা-৭০০ ০০৫। উত্তর 
কলকাতার কুমারটুলির কাছে রবীন্দ্র সরণির ওপর ধনুকের ন্যায় 
খিলানযুক্ত বাড়ি। শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুলের উত্তর-পশ্চিম 
মদনমোহনতলা স্ট্রিট ধরে আরো পশ্চিমদিকে এগোলে রবীন্্ 
সরণি পড়বে। এখান থেকে ডানদিকে কিছুটা গেলে এই বিশাল 
মন্দিরে আসা যাবে। 


১ কীর্তিভূমি বিধুপুর-_ফকিরনারায়ণ কর্মকার 

২ মদনমোহন ঠাকুর ও গোকুলচন্ত্র মিত্র পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর 
৩ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও স্বায়ীজীর বাগবাজার- ব্রন্মাগোপাল দত্ত, "উদ্বোধন' 
৯৯তম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৪০৪, পৃঃ ৩৯৫ 


এই রচনাটি '্বামী অভয়ানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত 
হলো।-__সম্পাদক 


৫৭০ ঞ উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্ষ ৮ম সংখ্যা ভাদ্র ১৪১১0 আগস্ট ২০০৪ 





“প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি। 
সেই মহাভাবরূপা রাধাঠাকুরানী ॥৮ 

[শ্রীশ্রীচেতন্যচরিতামৃত) 
€ বলেন, “মধুরারতি” যখন “আত্মেন্দ্িয় প্রীতি 
ইচ্ছা” পূর্ণদপে পরিত্যাগ করে 'কৃষ্ণসুখৈক- 
তাৎপর্যময়ী', তখন তাকে “সমর্থারতি” বলে। এতে 
স্বপুখবাসনার লেশমাত্র নেই। এই রতি উত্তরোত্তর ঘনীভূত 
হয়ে প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ-অনুরাগ, ভাব ও মহাভাবে 
পরিণত হয়। মহাভাব আবার রূঢ়, অধিরূঢ়-ভেদে দ্বিবিধ। 
অধিরূঢ় মহাভাবের চরম অবস্থাই “মাদন+। শ্রীরাধা এই 
মাদনাখ্য “মহাভাবস্বরূপিণী*। শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়শক্তি, হাদিনী- 
শক্তিই শ্রীরাধা। “মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরানী/ সর্বগুণখনি 
কৃষ্ণকাস্ত শিরোমণি।” শ্রীরাধা না হলে শ্রীকৃষ্ণ অসম্পূর্ণ। 

রাধিকা তো রাধিকারমণেই নিবেদিতপ্রাণ। 
বৈষ্ণবতত্বের এই প্রাণ প্রতিমাই রাধারানী। “গাথা সপ্তসতী”, 
ধ্ন্যালোক', “বেণীসংহার*, 'পদ্মাদিপুরাণ” “পঞ্চতন্ত্র-_-সব 
শাস্ত্রে রাধার কথা আছে। আশ্চর্যের বিষয়, খোদ বৈষ্ঞব 
আকরপ্রন্থ 'শ্রীমত্তাগবত'-এ কিন্তু রাধা নামের উল্লেখ নেই। 
গাতা, মহাভারত, হরিবংশ, ব্রন্মাপুরাণ, বিষুপুরাণ-_কোথাও 

রধার কথা নেই। 

ূ '্রীত্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-এ কবিরাজ কৃষ্ণদাস বলেছেন ঃ 
মহাভাব চিস্তামণি শ্রীরাধাম্বরূপ/ ললিতাদি সখী তার 


কায়ব্হরূপ।” (কোন কোন গ্রন্থে মহাভাবস্বরূপিণী'ও লেখা 
আছে।) 'চিস্তামণি' এখানে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, নদীয়ার 
প্রাণেশ্খর। তিনি মহাভাবাবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন। “মহাভাব' কি? 
না, জাগতিক সমস্ত পরিত্যাগ করে কায়মনোবাক্যে যিনি স্বয়ং 
পুরুযোত্তম ভগবানকে নিয়েই সর্বদা মেতে আছেন, তারই 
মহাভাব প্রাপ্তির অবস্থা হয়। এক্ষেত্রে শ্রীরাধা যেমন মহাভাবের 
ভাবরসে বিগলিত করুণা, মহাপ্রভুও তদ্রীপ। ললিতাদি সথী 
শ্রীরাধারই আপন অঙ্গ যেন। রসেশ্বর তো এঁদের নিয়েই 
জলকেলি, রাসলীলা ইত্যাদি করেছেন। এখানে উল্লিখিত চরণে 
অদ্বৈত, গদাধর, শ্রীবাস, নিতাই প্রমুখ পরিকর নিয়ে নরদেহেই 
নারায়ণের লীলা করেছেন মহাপ্রভু। গৌরাঙ্গদেবের 
লীলাখেলাও রাধারানীর সদৃশ। এযুগে শ্রীরামকৃষ্ণকেও আমরা 
অনুরূপ সাধিকার ভাবে সাধন করতে দেখেছি। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য 
এসেছিলেন বলেই কিন্তু রাধার মহিমা এতটা প্রচার পেল। তাই 
পদকর্তা গাইলেন £ “রাধার মহিমা প্রেমরসসীমা জগতে 
জানাতো কে? যদি গৌর না হতো?” 

বৃন্দাবনীয় বৈষ্ঞবতত্বে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা রাধারানীর 
গুরুত্বই সবচেয়ে বেশি। শ্রীকৃষ্ণের হুাদিনীশক্তির মূর্ত প্রতীক 
এই রাধারানীই পরমভাবস্বরূপা শ্রীমতী। তার মতো সাধিকা 
তো জগতে দুর্লভ। লোকগল্পে শুনিঃ প্রতিদিন তিনি 
্রাহ্মামুহূর্তে শয্যাত্যাগ করে বাহ্যক্রিয়াসমাপনাস্তে নামজপে 
বসতেন। প্রতি ১০৮ সংখ্যক জপ সম্পূর্ণ হলে একটি করে 
আতপচাল সাক্ষী মানতেন। এইভাবে সেগুলির পরিমাণ 
রন্ধনযোগ্য হলে দ্বিপ্রহরে তা ফুটিয়ে প্রাণপ্রভুকে নিবেদন করে 
তবে তিনি প্রসাদ পেতেন। তারপর পুনরায় জপে বসে তিনি 
গভীর রাত অবধি এই অনির্বচনীয় সাগরে ডুবে থাকতেন। কী 
কঠোর কৃচ্ছসাধন! ভবের ভাবে নয়, সর্বদা ভাবের ভাবে ডুবে 
থাকা! 

রাজাধিরাজ গোবিন্দদাসের 'অভিসার'-এর একটি অনুপম 
পদ আলোচনা করলেই তার জপ ও কৃচ্ছসাধনের পরিচয় 
পাই__“কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল মন্ত্রীর চীরহী ঝাপি/ 
গাগরি বারি ঢারি করি পীছল চলতহি অঙ্গুলি চাপি।” একেই 
বলে কৃচ্ছসাধন, ভগবৎ সাধন। ভাবশ্রাহী জনার্দনের ভাবে 
রাধা সর্বদা আবিষ্টা। “নাম পরতাপেই' সাধিকা “কালিয়া 
বধুকে' খুঁজে পান। 

শ্রীকৃষ্ণতত্ব বোঝা যতটা কঠিন, তার চেয়েও কঠিন 
রাধাতত্্ বোঝা। দেহবুদ্ধিতে এতটুকু কামের আশগন্ধ থাকলে 
এই দুরূহ তত্ব বোঝা যাবে না। সে-প্রেম তো কামজ প্রেম নয়, 
সে-প্রেম স্বগীয় সুধাসপ্্ীবিত প্রেম। “কৃষ্ে্দ্িয় প্রীতি ইচ্ছা 
ধরে প্রেম নাম”_ কবিরাজের উক্তিতে তা দিবালোকের মতো 
স্পষ্ট। মামুলি কাব্যগ্রন্থের রসাশ্বাদন দিয়ে রাধাতত্ব বোঝা যায় 
না। সদগুরুর কৃপাপাত্র হয়ে স্বয়ং আস্বাদন করতে হয়। যা 


ধরন মহাভাবরগা রাধাঠাকুরানী' ক ৫৭১ 


অনুভূতির বিষয় তা টীকাকারের ব্যাখ্যায় প্রকট হয় না! 
সেরকম সাধারণ মানুষের পক্ষে রাধাকৃষ্ণতত্ব বোঝা বড় 
কঠিন 


1 

রাধারানীর সঠিক জন্মতারিখ জানা দুষ্কর। লোকশ্রুতি £ 
ভাদ্রমাসের (দ্বাপর যুগে) শুক্লা অন্টমী তিথিতে রাধার জন্ম। 
বর্তমানে পঞ্জিকার হিসাব অনুযায়ী যদিও 'জন্মাষ্টমী'র পনেরো 
দিন পর এই তিথি আসে, তবু কৃষ্ণ না রাধা-_কে বয়সে বড় 
সে বিতর্কের বস্ত। 

লোকপ্রচলিত পুরাণগাথায় দেখা যায়ঃ ভগবানের 
জন্মগ্রহণের পর সেই দুর্যোগপূর্ণ রাতে যখন বসুদেব তাকে 
গোকুলে নন্দরাজের ঘরে রেখে এলেন, তখন পুরনারীদের সঙ্গে 
রাধাও সেই শিশু কানাইয়াকে আদর করেছিলেন, দোলনায় 
শায়িত কৃষ্ণকে দোলনও দিয়েছিলেন রাধারানী। যদিও এই 
ঘটনার তেমন একটা সাযুজ্য দেখা যায় না, তবু যদি এই ঘটনা 
মানতে হয়, তাহলে রাধার জন্ম কিন্ত অনেক আগে। 

“ভাগবত'এ (১০।৩০।২৮) কবি গাইলেন ঃ “অনয়া- 
রাধিতো নূনং ভগবান্‌ হরিরীম্বরঃ।/ যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ 
প্রীতো যামনয়দ্‌ রহঃ ॥”- গোপীগণ বনপথে শ্রীকৃষ্ণের 
পদচিহের পাশে কোন রমণীর পদচিহ্ন দেখে বলেছিলেন, এঁর 
দ্বারা ভগবান শ্রীহরি নিশ্চয়ই আরাধিত হয়েছেন, যেহেতু 
গোবিন্দ এঁর প্রতি শ্রীত হয়ে আমাদের ত্যাগ করে তাকে নিয়ে 
এই নিভৃত স্থানে এসেছেন। 'গোস্বামীশাস্ত্র-এর ব্যাখ্যায় 
'আরাধিত' শব্দ থেকেই “রাধা” শব্দের নিষ্পত্তি। 

ছোট থেকেই '“নবীনাং হেমগৌরাঙ্গিং রাধা দেখতে 
পরমাসুন্দরী। রাধা উত্ভিনমযৌবনা, তার সমুন্নত কুচযুগ। 
চণ্তীদাসের “যোগিনী' আজম্মসাধিকা মনোহারিণী রাধার 
পরিধানে পট্রবস্ত্রর কপাল অলকাতিলকায় সুশোভিত। 
শুক্রুপক্ষীয় শশিকলার ন্যায় তার দৈহিক লাবণ্য পরিবর্ধমান। 
পদাবলী" নামেই সমধিক প্রচলিত। এই পর্যায়ে তার গানের 
সংখ্যা কুড়ি। কবিচেতনার প্রথম উদ্মেষলগ্নে রচিত বলে এর 
কাব্যমূল্য অপরিসীম। এই পর্বের গানে শ্রীরাধিকার কথা 
বারবার এসেছে। কবি “বৃক্ভানুনন্দিনী” রাধা, 'শ্যামপ্রেয়সী' 
রাধার কথা আঠারোবার এবং “রাধিকা” শব্দটি একবার মাত্র 
প্রয়োগ করেছেন। এ-পর্বের গানগুলির সবই প্রায় “মাথুর” 
শ্রেণির, নায়কের জন্য উৎকঠিতা নায়িকার ব্যাকুল আর্তি এ 
সঙ্গীতে প্রতিধ্বনিত। 

বৈষ্ণবশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ যতটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, রাধাও 
তদনুরূপা। কিন্তু রাধা সম্বন্ধে শাস্ত্রে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় 
না। ব্রম্মাবৈবর্তপুরাণ' মতে, রাধা বৃষভানু বৈশ্যের পত্রী 
কলাবতীর বায়ুগর্ভে উৎপন্না। “পদ্মপুরাণ'-এ অবশ্য রাধার 
জননী কীর্তিদা। মতান্তরে, বৃষভানু মহামায়ার আরাধনা করে 


যমুনাস্থ কমলবনে একটি মায়াময় ডিম্ব প্রাপ্ত হন, এ ডিহবেই 
রাধার উদ্ভব। অন্যত্র পাই-_পর্বতরাজ বিন্ধ্য ব্রঙ্গার বর 
রাধাকে কন্যারূপে লাভ করেন এবং দ্বারকা-লীলায় ইনিই 
সত্রাজিৎ কুমারী সত্যভামা। পদ্মাবতী রাধার পিতামহী। এই 
“পদুমা উদরে' “সাগরের ঘরে*র বংশেই রাধার জন্ব। 
শ্রীকৃষ্ণবীর্তন'-এ এই তথ্য পাওয়া যায়। 

অভিমন্যু ৯ অহিমননু ৯ অহিবন্নু ৯» আইহন ৯ আয়ান হলো 
রাধার স্বামী। জটিলা রাধার শাশুড়ি ও কুটিলা তার ননদ। 
রাধার লৌকিক জীবনে শ্বশুরঘরের অবস্থা কৃষ্ণপ্রেমের 
অস্তরায়। শাশুড়ি, ননদ-বেষ্টিতা রাধার প্রেমের সঙ্কট, সমাজ 
ও নীতির রক্তচক্ষু, অনুশাসন, অপবাদ, কলঙ্ক-__ সবকিছুই 
তার জীবনে ঘটেছে। তবু 'প্রিয়েরে দেবতা" মেনে তিনি কৃষণ- 
অনুধ্যানে সদা সচেষ্ট। আয়ান একদিন আড়াল থেকে দেখলেন, 
তাদের পারিবারিক ইস্ট কালী ও রাধার ইস্ট কৃষ্ণ একই, অভিন্ন 
ূর্তি। 'কৃষ্ণকালী, মূর্তির বোধহয় সেখান থেকেই উত্তব। অর্ধ 
অঙ্গ কৃষ্ণ আর অর্ধ অঙ্গ কালী। 

তুলনামূলকভাবে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ ব্রজাঙ্গনা রাধা একটু 
বেশিই আলোচিত। রাধা আবার সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণের মাতুলানী। 
এ গ্রন্থের 'দানখণ্ড-এ পাওয়া যায়-_“তোক্ষমার মাউলানী 
আন্দে শুণ দেবরাজ”, অন্যত্র-_-“তোন্মো তো ভগিনা কাহ্‌ 
আন্দে তো মাউলানী।” 

“রাধা বৃষভানুরাজ সাগরের দুহিতা। “বৃষভানু' বা 
'বৃষভানুকর' উপাধি বিশেষ। উত্তর মথুরার রাজা সাগর 
আবার শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ পিতৃব্য। বৃযভানুশ্রেষ্ঠ রাধাকে 
উদ্ভিনযৌবনা দেখে রায়ান করে সমর্পণ করেন। 
(ত্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, প্রকৃতি খণ্ড, ৪৯তম অধ্যায়) মহাভাগবত 
পুরাণে আয়ান (অভিমন্যু) রাধিকাকে বিধিপূর্বক বিবাহ করেন। 
গর্গসংহিতা” ও ব্র্গবৈবর্ত'-এর মতে, পশ্চাৎ শ্রীকৃষ্ণ-সহ 
শ্রীরাধার যথাশাস্ত্র উদ্বাহসংস্কার সম্পন্ন হয়। প্রথমত, আয়ান 
ছিলেন নপুংসক। সে-কালটা ছিল দ্বাপর-কলির সন্ধিক্ষণ। 
সুতরাং অন্যপূর্বা হলেও বিবাহের কাজে বাধা হয়নি। দ্বিতীয়ত, 
বরবধূর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তাছাড়াও সেই সুদূর অতীতে 
পাণিগ্রহণের বিষয়ের এটা প্রতিবন্ধক হয়নি। আর মাতুলী- 
ভাগিনেয় সম্বন্ধ তো যশোদার সুবাদে। সুভদ্রা অর্জুনের মাতুল 
কন্যা, পিতৃম্বসা পুত্রী মিত্রবৃন্দা শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা মহিষী। 
বিদেহরাজ নন্দিনী সীবলী জ্যেষ্ঠ পিতৃব্য-পুত্র মহাজনক 
কুমারকে পতিত্বে বরণ করেন।” '্্রীকৃষকীর্তন'-এ আচর্য 
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর এই গবেষণালব্ধ ধারণাকে আজও কোন 
পণ্ডিতের খণ্ডাবার মতো ধৃষ্টতা হয়নি। 

আয়ান ছিলেন যশোদার এক দুর-সম্পর্কিত ভাই। 
শরীকৃষ্ণকীর্তন'-এ পাই £ “আল বড়ায়ি/ এগার বৎসরের 
বালী.../ আল বড়ায়ি/ কাহু মোকে মাঙ্গে আলিঙ্গনে/” 


৫৭২৬ উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্-৮ম সংখ্যা 0 ভাদ্র ১৪১১0 আগস্ট ২০০৪ 


নিপাতনে) যোগারঢ় ব্যক্তির মন ধ্যানেই প্রবণতা অনুভব 
্মানুভূতি লাভ করেন। অবশ্য প্রশ্ন উঠিতে পারে, সেই 
(কবল বসিয়া বসিয়া পরমার্থ চিস্তা করেন? 

[মন্তব্য 8 এই প্রশ্নের উত্তর '্রীশ্রীরামকৃষ্তকথামৃত' 
গ্রন্থে আছে-_“শাশুড়ি-বৌমার কর্ম কমাইয়া দেয়...৮ 
ইত্যাদি। অবশ্য গীতায় এই অধ্যায়ের শেষেও এই প্রশ্নের 
উত্তর শ্রীভগবান দিবেন।- সম্পাদক] 
নৈব কিঞ্িৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত ততুবি। 
পশান্‌ শৃখন্‌ স্পরশন্‌ জিন গচ্ছন্‌ স্বপন খসনৃ।৮॥ 
প্রলপন্‌ বিসৃজন্‌ গৃতুনুমিষামিমিষমপি। 
ইন্দিয়াণীন্রিয়াথেধু বতর্ড ইতি ধারয়ন॥৯। 

শ্লোকার্থ ই ততৃদশী নিষ্ঞাম কমর্যোগী কি দেখেন? তিনি 
দশর্নে, এবণে, স্পশর্নে, আঘাণে, ভোজনে, গমনে, নিদ্রোয়, 
পরশ্থাস-এহণে, কথনে, মলম্বত্রপরিত্যাগে, বভএহণে, 'চক্ষুর 
উদ্নীলন-নিমীলনে এই পঞ্জেন্দিয়ই স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত 
ব্তত হয়ং অকর্তাঁ__ ইহাই দেখেন বা ইহাই অনুভব করেন! 
অথাৎ শরীর-সংক্রগাত যাবতীয় কমে তীহার কোন 
কৃতিবোধ থাকে না। এই অহং করতা-বোধহীনতাই 
তততদশীর লক্ষণ। 

[মন্তব্য $ এই দুই শ্লোকের অর্থ সুস্পষ্ট বলিয়া পূজ্যপাদ 
ধামী প্রেমেশানন্দজী ব্যাখ্যা করেন নাই।-_সম্পাদক] 

রম্ঘণ্যাধ্যায় কমার্ণি সঙ্গং ত্যত্বনা করোতি যঃ। 

লিপাতে ন স পাপেন পরপররমিবাভসা ॥১০॥ 

শ্নোকার্থ ই যখন মুয়ুকু ব্যক্তি সমত্ত ফলাসক্তি ত্যাগ 
থাকেন, তখন কম তাহাকে স্পশা করিতে পারে না। কেমন 
করিয়া? যেমন জল পদ্ঘপত্রের উপর অবহ্যান করিলেও 
পদ্পপত্রকে স্পশর করিতে পারে না। 

ব্যাখ্যা ঃ কর্ম না করিয়া কেহ থাকিতে পারে না। কর্ম 
করিলেই তাহার প্রেরণায় আবার কর্ম করিতে বাধ্য হয়। 
এবং কর্ম কিছু করিলেই ভাল বা মন্দ একটা ফল হইয়াই 
থাকে। এই দারুণ সঙ্কট হইতে অব্যাহতিলাভের “ইহা 
(ভগবানের প্রদর্শিত পথ) একটা কৌশল 'যোগঃ কর্মসু 
কৌশলম্‌*। কাজ করিয়া ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করা। তবে 
একটি কথা আছে। ঈশ্বর কী, আমি কী এবং কর্ম কী-_এই 
তিনটি বিষয় না জানিলে এই কৌশল অবলম্বন করা যায় 
া। ঈশ্বর জগৎ-রূপে পরিণত হইয়া রহিয়াছেন, আমরা 
প্রত্যেকেই তাহার একটি অংশ; যেমন আমাদের 
অ্গপ্রত্যঙ্গ। আর আমরা যে কাজ করি, তাহা স্বাধীনভাবে 
শহে। আমাদের পূর্বকর্মকৃত সংস্কার এখনকার কাজ 





করাইতেছে। এই কথাকয়টি বুঝিতে পারিলে “আমি ঈশ্বর 
কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত একটি যন্তরমাত্র'_ইহা সহজে বুঝিতে পারা 
যায়। এই গ্লোকে পাপ বলিতে পাপ-পুণ্য উভয়কেই 
বুঝাইতেছে। কারণ, পাপ ও পুণ্য কখনো বিচ্ছিন্ন নহে। 

কায়েন মনসা বুছ্যা কেবলৈরিভ্রিয়ৈরপি। 

যোগিনঃ কর্ম কুবার্ডি সঙ্গং ত্যনৃগত্বশুয়ে॥১১॥ 

শ্লোকার্থ ই ফলাসক্তি বজর্ন করিয়া নিষ্ঞাম কমর্যোগিগণ 
মমতৃ-ভাব' শুন্য হইয়া মেমতু _ ইহা আমার” এই 
ভাব) কায়, মন, বুদ্ধি ও ইন্দিয়সমূহ দ্বারা কেবল চিতশুদধির 
জন্যই কর্ম করিয়া থাকেন। 

ব্যাখ্যা ঃ কর্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের আরেকটি 
কৌশল বলা হইতেছে। কায়-_স্ুলশরীর, মনবুদ্ধি__ 
সুক্ষ্ষশরীর। আনন্দময় কোশাবৃত পাকা আমি। এই পাকা 
আমি স্কুল ও সৃক্ষ্ন শরীরের কর্মের দ্রষ্টামাত্র-_এই বিচার 
করিতে করিতে যোগী অনুভব করেন যে, তিনি সর্বপ্রকার 
কর্ম হইতে মুক্ত। যোগী দেখিবেন যে, দেহমন যে-কাজ 
করে, তাহা পূর্ব সংস্কারবশেই করিয়া থাকে। আমি কেবল 
দ্রষ্টামাত্র। আমরা যেমন কেহ ভাল কাজ করিতেছে দেখিলে 
সুখী হই, মন্দ কাজ করিতেছে দেখিলে দুঃখী হই-_তিনিও 
প্রথমে এইপ্রকারে নিজেকে সুখী দুঃখী দেখিবেন। তখন 
তত্বরূপে তিনি বুঝিতেছেন। নিজে স্থূল ও সূক্ষ্ম হইতে 
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র__এই বুদ্ধি পাকা হইয়া গেলে (অর্থাৎ 
অপরোক্ষানুভূতি হইলে) তিনি অনুভব করিবেন, সর্বপ্রকার 
অজ্ঞান ও অপবিভ্রতা দূর হইয়াছে। [ক্রমশ]।। বাইশ।। 


এই রচনাটি স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত 
হলো।- সম্পাদক 
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সংবাদ ও মস্তব্য। 


স্বামী রামকৃষগ্রনন্দ সম্প্রতি শোলাপুরে ধর্মসিম্বন্ধে 

কয়েকটা বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ২১শে জুলাই সঙ্গীত 
রঙ্গালয়ে “সাবর্বভৌমিক ধর্ম” সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন। 
তিনি ঈশা, মহম্মদ ও বুদ্ধদেবের জীবনী বিশেষভাবে বর্ণনা 
করিয়া বুঝাইয়া দেন, সকল ধর্মের লক্ষ্য এক, সকলেই 
আত্মাকে নানা উপায়ে উপলবির চেস্টা করিতেছেন। এই 
কারণে অপর ধন্মের দোষ দর্শন বা নিন্দা করা কোনমতেই 
কর্তব্য নহে, তবে প্রত্যেকেরই কর্তব্য দৃঢ়নিষ্ঠার সহিত 
স্বধর্মানুষ্ঠান। ২৮শে জুলাই রিপন হলে “সুখ” সম্বন্ধে 
বক্তৃতা করেন। তিনি অতি সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দেন যে, 
পরিবর্তনশীল বা অসৎ পদার্থ হইতে কখন প্রকৃত সুখলাভ 
হইতে পারে না, আত্মজ্ঞানেই প্রকৃত সুখ। ৩১শে জুলাই 
“স্বামী বিবেকানন্দ" সম্বন্ধে উক্ত স্থানেই আর এক বক্তৃতা 
দেন। তিনি যে কয়দিন শোলাপুরে ছিলেন, প্রতিদিনই প্রাতে 
ও অপরাহে অনেক ব্যক্তি তাহার নিকট ধর্মসশ্বন্ধে 
কথাবার্তী কহিতে আসিত। তিনিও অতি সরলভাবে 
সকলের সন্দেহ দূর করিয়া দিতেন। 


পাহাড়ে বেলুড় মঠের শাখাস্বরূপ অদ্বৈত আশ্রম প্রায় পাঁচ 
বৎসরের অধিক হইল, স্থাপিত হইয়াছে। এই মায়াবতী 
পাহাড় সমুদ্রসমতল হইতে ৬৮০০ ফিট উচ্চ। এখানকার 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতি রমণীয় এবং ইহা অতি স্বাস্থ্যকর 
স্থান। এখানে যাইতে হইলে কলিকাতা, হাওড়া হইতে ইস্ট 
ইগ্ডিয়ান রেলে মোগলসরাই যাইতে হয়। তথা হইতে আউধ 
রোহিলখণ্ড রেলযোগে বেরিলি স্টেশনে পুছিয়া তথা হইতে 
রোহিলখণ্ড কুমাউন রেলযোগে কাটগুদাম স্টেশনে নামিতে 
হয়। এই শেষ রেলওয়ে স্টেশন। কাটগুদাম স্টেশনে 
পৌঁছিবার পৃবের্বই হিমালয়ের সৌন্দর্য্য যাত্রীর নয়নপথে 
পতিত হয়। এখান হইতে মায়াবতী ৬০ মাইল দূরে 
অবস্থিত। এই পার্বত্য পথটুকু ঘোড়ায় চড়িয়া, ডাণ্ডি নামক 
কুলিবাহিত যানযোগে অথবা পদত্রজে যাইতে হয়। এই স্থান 
ভারতীয় যুক্ত প্রদেশের লেফ্টেনান্ট গবর্ণরের শীতাবাস 






নাইনিতাল হইতে প্রায় ৭০ মাইল এবং এই 
জেলার রাজধানী আলমোড়া হইতে ৪৭ 
টি মাইল দৃরবর্তী। এই আশ্রমে স্বামী 
বিবেকানন্দের কয়েকটা সন্ন্যাসী শিষ্য এবং 
বাস করেন। আশ্রমের উদ্দেশ্য-_অদ্বৈত বেদাস্তের শিক্ষা 
ও তদুপযোগী সাধনা । এই আশ্রমে শিক্ষিত হইবার জন্য 
ব্হ্মাচারী গ্রহণ করা হয়। সম্প্রতি দুইজন ব্রহ্মাচারী শিক্ষালাত 
করিতেছেন। যদি কোন গৃহস্থ বা বানপ্রস্থ [বানপ্রস্থী] এই 
আশ্রমে কিছুদিনের জন্য বা চিরকালের জন্য বাস করিতে 
ইচ্ছা করেন, তাহার জন্যও বিশেষ বন্দোবস্ত হইতে পারে। 
আশ্রমের নিয়মাবলী জানিতে হইলে নিম্মলিখিত ঠিকানায় 
পত্র লিখিতে হয়। অদ্বৈতাশ্রম, মায়াবতী, লোহাঘাট, 
পোঃ (আলমোড়া)। . 

উক্ত আশ্রম হইতে ইংরাজী ভাষায় প্রবুদ্ধ ভারত নামক 
একখানি ইংরাজী মাসিক পত্র প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। 
যাহাতে ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ সকলে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও 
স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশাবলী হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহা 
প্রত্যেক কার্য্যে লাগাইতে পারেন, এই উদ্দেশ্যেই উক্ত পত্র 
প্রচারিত হয়। বিগত জুলাই মাস হইতে উহা পুর্ববাপেক্ষা 
সাধারণের অধিকতর উপযোগী করিবার চেষ্টা করা 
হইতেছে। সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলি বিশেষ চিস্তাশীলতার 
পরিচায়ক। স্বামী বিবেকানন্দের ইংরাজী পত্রগুলির মূল 
ইহাতে ধারাবাহিকরূপে মুদ্রিত হইতেছে। সন্যাসিগণ 
ইংরাজী অনুবাদ, শাস্ত্রোক্ত বা মহাপুরুষরচিত সংস্কৃত 
স্তোত্রের মূল ও ইংরাজী অনুবাদ এবং ভাল ভাল ইংরাজী 
প্রকাশিত হইবে। ইহা ব্যতীত পাঠকগণের পরস্পর 
প্রশ্নোত্তর দ্বারা ভাব আদানপ্রদানের জন্য এক পৃষ্ঠা রাখা 
হইয়াছে। ভাল গ্রন্থের চিস্তাশীল বিস্তৃত সমালোচনাও 
ইহাতে প্রকাশিত হয়। জুলাই মাসে 13110 50০11 
[01655 ও আগষ্ট মাসের পর্রে সিষ্টার নিবেদিতার 110 
৬/০১ 01 [10127 [06-এর বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশিত 
হইয়াছে। এই পত্রের বার্ষিক মূল্য ১1:। কার্য্যাধ্যক্ষ, প্রবুদ্ 
ভারত, মায়াবতী, লোহাঘাট, পোঃ (আলমোড়া) ঠিকানায় 
পত্র লিখিলে সমুদয় বিবরণ জানা যায়। 
সঙ্কলন £ রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় 


৫৬৮ € উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্--৮ম সংখ্যা () ভা ১৪১১ 0) আগস্ট ২০০ 


কাঞ্চুলী ভাগিতে চাহে বলে/ সব গোপী ছাড়ি বনমালী/ মোরে 
কেহ বোল এ ধামালী।”__ওগো বড়াই, আমি যে তোমাদের 
কানুর চেয়ে এগারো বছরের বড়, তবে আমাকে কেন কানু 
রকম বিশ্রীরকম প্রেমালিঙ্গন করে?... আমি তো তার মামি। 
অন্য গোপিনীদের ছেড়ে কেন কানু আমাকে... । 'শ্রীকৃষ্ণবীর্তন 
বড়ই আদিরসের কাব্য। তাই গোঁড়া বৈষ্ণবরা এই গ্রন্থের 
তথ্যকে বিশেষ মানতে চান না। 

রক্মাগ্ডাদি পুরাণের আয়ানই ব্রন্গাবৈবর্তপুরাণের রায়ান। 
ইনি বৃন্দাবনবাসী জনৈক গোপ, যশোদার ভাই। লৌকিকভাবে 
আয়ানের সঙ্গে রাধার বিয়ে হয়। তাই শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া 
প্রেম। বৈকুষঠের লক্ষ্মীই দ্বাপরের রাধা। 'ত্রীকৃষ্ণকীর্তন'-পড়া 
গৌসাই গু আর ছাই মাথা তথাকথিত ভেকধারী)-রা কিন্ত 
রাধার সতীত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলতেই পারেন। রাধার মতো সতী 
কুললক্ষ্মী জগতে আর কি দুটো ছিল? সব গোপিনীই একই 
কিন্তু আদপে তিনি প্রিয় প্রাণেশ্বরী রাধার অস্তরের অস্তঃপুরেই। 
বৈষ্ণবশাস্ত্রমথিত “মহাভাবস্বরূপিণী রাধাঠাকুরানী” ব্রজেশ্বরী 
শ্রীরাধা। তাকে 'শ্রীরাধা' বলা হয় কেন? তিনি কি পুরুষ? হ্যা, 
কষ্ণই তিনি। বৈষ্ঞবশান্ত্র মতে, একমাত্র জনার্দন গোবিন্দই 
স্বয়ং পুরুষ আর সবই যে প্রকৃতি । বিপরীত লিঙ্গ না হলে তো৷ 
আকর্ষণ আনন্দঘন হয় না। অতএব, ভগবান নিশ্চয়ই পুরুষ, 
আর বাকি সব প্রকৃতি। নাহলে তার প্রতি আমরা ঝুঁকি কেন? 
ভিনি পরমপুরুষ, আত্মারাম, আনন্দময়, রসময়-_রসেশ্বর। 
তৈত্তিরীয় উপনিষদ” (২।৭) বলেছেন ঃ “রসো বৈ সঃ। রসং 
হোবায়ং লব্ধবানন্দী ভবতি।” যিনি স্বয়ং কর্তা, তিনিই 
বসস্বরূপ। এই জীব সেই রসকে লাভ করেই তো আনন্দিত। 
বৈষ্ণবতত্তের মুূলকথাই হলো- জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলন। 
তিনিই সেই পরমায্মা। 

রাধারানীর মধ্যেই শাস্ত্রোক্ত শাস্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, 
মধুর-_এই পঞ্চ রসের প্রকাশ ঘটেছে। তিনি প্রাণপতিকে 
একান্ত প্রিয়রূপে, সখারূপে পাওয়ার সাধনা করেছেন। 
প্রিয়তমকে পেতে প্রাণেশ্বরী প্রিয়ার কী সযত্ব প্রয়াস! অভিসার, 
কলহাস্তরিতা, পূর্বরাগ, অনুরাগ, মাথুর-_সর্বত্র রাধাই 
উপজীব্য। মালবশ্রী রাগে '্্রীকৃষ্তকীর্তন-এ গাওয়া যায় 
রাধাবিরহ। এখানে তো কৃষ্ণের জন্য রাধার উত্কষ্ঠা, হাহাকার। 
কৃষ্ণ ঘুমস্ত রাধার বুকের ওপর মুরলীখানা নিঃশব্দে রেখে 
দিয়ে কংসধ্বংসের কর্মে চলে যান চিরতরের জন্য। শ্রীকৃষ্ণ 
আশ্বাস দিয়েছিলেন £ “রাধে, আবার কাল আসব, দুঃখ করো 
শা।” কিন্তু কাল আসতে গেলে তো রাত্রি প্রভাত হওয়া চাই। 
& ঘটনার পর তো বৃন্দাবনে কৃষ্ণবিহনের শোকরাত্রি শেষ 
হয়নি! অতএব, “কাল' পুরি এপ কলির রূপকাশ্রয়! 
আসলে অন্তুর মারফত রাধা সংবাদ পান, আগামী কাল 


প্রভাত হওয়ার আগেই খুব ভোরে কংসধ্বংসের জন্য কৃষ্ণ 
মথুরা চলে যাবেন। সুতরাং তিনি ভাবলেন, যেভাবেই হোক 
এ-যাত্রা রোধ করতেই হবে। তিনি সখীদের বললেন £ “নামহি 
অক্রুর নাহি যা সম...।” (গোবিন্দদাসের পদ) 

রাত্রি যাতে প্রভাত না হতে পারে, সেব্যবস্থা করা 
প্রয়োজন। যোগমায়া পৌর্ণমাসী দেবীর চরণে স্মরণ নিয়ে 
সাধ্যসাধনা করে তাঁকে দিয়ে চন্দ্রকে আটকে রাখতে হবে, যাতে 
নক্ষত্র, চন্দ্র গগনে প্রকাশিতই থাকেন। পদটিতে রাধার কী 
আকুলতা! সংশ্লিষ্ট ঘটনার বিবরণ অন্য একটি পদে পাই, 
রাধাকে সখীদের প্রবোধ ঃ “রাই, ধৈর্য ধর। আমি ওঁকে 
ফিরিয়ে আনতে মথুরায় যাচ্ছি। সেখানে গিয়ে তন্নতন্ন করে 
গৃহে গৃহে তাকে খুঁজব।” রাধা বললেন ৫ “ধৈর্যং রহু রাই 
গচছং মথুরাওয়ে টুঁড়ব পুরী/ প্রতি প্রতক্ষে যাহা দরশন 
পাওয়ে/ ভদ্রং অতি ভদ্রং শীঘ্রং কুরু গমনা।” এখানে 'ুড়ব' 
অর্থে তন্নতন্ন করে খুঁজব”, “ভদ্রং অতি ভদ্রং অর্থে 
“তোমাদের যাত্রা শুভ হোক।' মাথুর" পর্বের (গোবিন্দদাসের) 
পদটি ভারি সুন্দর! পাশ থেকে বিদ্যাপতিও সাস্তবনা দিলেন 
(“অব মথুরাপুর মাধব গেল” পদ) ঃ রাই, তুমি দুঃখ করো না। 
তিনি চিরতরে চলে যাননি, কৌতুক দেখার জন্য তিনি সেখানে 
লুকিয়ে আছেন। রাধার কাছে কৃষ্ণ আর ফিরে আসেননি। 
বৃন্দাবন-মথুরা ত্যাগ করে প্রেমঘন কর্তব্যপরায়ণ ভগবান যে 
তখন কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গনে বীর্যঘন ক্ষাত্রমুর্তিতে। তার হাতে 
তো তখন বংশী নেই, তার হাতে তখন সুদর্শন চক্র এবং 
কর্তব্যের চেতনাসখা পাঞ্চজন্য শঙ্খ। 

কথিত আছেঃ “শত বৎসরান্তে কুরুক্ষেত্রের যজ্ঞ 
উপলক্ষ্যে শ্রীকৃষ্ণ মহিষীগণ (রুক্সিণী, সত্যভামা, জান্ববতী, 
প্রমুখ)-সহ তথায় আগমন করেন। নন্দ ও যশোদাও গোপ- 
গোপিনীদের সঙ্গে রাধাকে সেখানে নিয়ে আসেন। রাধা 
প্রাণারামকে দেখে বিস্ময়ে হতবাক্‌, শ্রদ্ধায় অবনত, নয়নে 
অবিরাম ধারা। পাগলপারা যোগিনী মুক্তকেশী, বস্ত্রাভরণ 
উত্ভিন্ন। বিরহানলে দগ্ধ রাধা “স্বামী” সম্ভাষণে অগ্রসর হয়ে 
ছিনমুল ব্রততীর মতো শ্রীকৃষণচরণে লুটিয়ে পড়েন, এবং তার 
সংজ্ঞা চিরতরে লুপ্ত হয়।” শ্ত্রীকৃষ্ণকীর্তন” গ্রন্থে 
রামেন্দ্রসুন্দরের এই ভূমিকায় যা লেখা হয়েছে, হয়তো 
সেখানেই শ্রীরাধার পার্থিব জীবনের উপসংহার ও প্রাণপ্রিয় 
প্রাণেম্বরের শ্রীচরণে বিলয়, পূর্ণাহৃতি তথা 'মধুরেণ 
সমাপয়েৎ | টির়ো হী 
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শ্রীরামকৃষ্ণ অনুগতপ্রাণ 
কবি অক্ষয়কুমার সেন 


মণ্টু দাস 


. অনুগত প্রাণ ভক্তপ্রবর অক্ষয়কুমার সেনের 
১4 বাসনা ছিল, শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনলীলা সত্যপীরের 
পাঁচালির মতো সহজ সরল করে কাব্যভাষায় বাঙালির ঘরে 
ঘরে পৌঁছে দেবেন এবং আপামর ভক্ত শ্রীরামকৃষ্তদেবের 
মত্্যলীলামৃত পান করে তার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে সক্ষম 
হবেন। তিনি যেমনটি ভাবলেন, ঠিক তেমনটিই করলেন। স্বল্প 
রচনা করলেন 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুথি'। এ এক 
বিস্ময়! এত স্বশ্প-শিক্ষিত, অতি সাধারণ 
ভক্তের পক্ষে 'পুথি' রচনা এক বিরল 
ৃ্টাত্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগীদের মতে, স্বয়ং 
শ্রীশ্রীঠাকুর অক্ষয়ের হৃদয়ে আবির্তৃত হয়ে 
এই মহান কাজটি করিয়ে নিয়েছিলেন। এই 
অনুরাগীদের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। 
তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে এসে, তাকে 
কাছ থেকে দেখে ও সেবা করে উপলব্ধি ছারা চি 
'শরীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি' রচনা করেন। এমনকি | 
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পাদপদ্ম স্পর্শ করার দুর্লভ সৌভাগ্যের | 
অধিকারী, অক্ষয়কুমার তাদের অন্যতম। 

'পুথি'র প্রথম খণ্ড পাঠ করে স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৮৫ 
খ্রিস্টাব্দে আমেরিকা থেকে স্বামী রামকৃষ্নন্দকে এক পত্রে 
লিখেছিলেন £ “শাকচুন্নীর বই এইমাত্র পড়লাম। তাকে আমার 
লক্ষ লক্ষাধিক প্রেমালিঙ্গন দিবে। তার কণ্ঠে তিনি আবির্তৃত 
হচ্ছেন। ধন্য শীকচুনী। শীকচুনীর এ পুথি সকলকে শোনাক। 
মহোৎসবে শাকচুনীর পুঁথি সকলের সামনে যেন পড়ে। 
শীকচুনী একটাও আবোলতাবোল লিখে নাই। শীকচুন্নীর পুথি 
তার পুঁথি পড়ে যে কি আনন্দ পেয়েছি, তা আর কি বলব... 
আরে মোর শীকচুনী, তোরে প্রাণখুলে আশীর্বাদ করছি ভাই। 
প্রভু তোর কণ্ঠে বসুন, দ্বারে দ্বারে তার নাম শোনাও, সন্ন্যাসী 
হবার আবশ্যক নাই।... কুছ পরোয়া নাই। প্রভু তোর সহায় 
হবেন।” জানা যায়, স্বামীজীর নির্দেশে ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে 
দক্ষিণেশ্বরে অনুষ্ঠিত ঠাকুরের জন্মোৎসবে ভক্তগণের 





সমাবেশে অক্ষয়কুমার “পুথি” পাঠ করেছিলেন। লাটু মহারাজ 
স্বামী অদ্ভুতানন্দ) এই পুঁথি শুনে অভিভূত হয়ে অক্ষয়ের 
ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। “পুথি"টি ১৮৯৪ থেকে চারটি 
খণ্ডে প্রকাশিত হয় এবং ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে চারটি খণ্ড 
একত্রিতভাবে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুথি' নামে প্রকাশিত হয়। এই 
পুঁথি সম্পর্কে স্বামী প্রজ্ঞানন্দের উক্তি “5177 8918 
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স্বামী শিবান্দ বলেছেনঃ “অক্ষয় সেন_ যিনি 
শ্রীত্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি” লিখেছেন__জগতের অনেক মঙ্গল 
করলেন। তিনি বড় ভাল লোক ছিলেন, ভক্তিমান, বড় গরিব 
ছিলেন। অক্ষয় সেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সময়কার বহুলোকের থেকে 
এবং শিহড়, কামারপুকুর প্রভৃতি জায়গায় নিজে গিয়ে সব 
9০. (ঘটনা) জোগাড় করেছেন এবং অঙি 
সরল ভাষায় রামায়ণ-মহাভারতের মতো 
পদ্যে লিখেছেন। বিদ্বান লোক এখন এই 
পুথির আদর করছেন। তিনি তো বিদ্বান 
ছিল খুব।” 
এই পুঁথি" রচনা কিভাবে শুরু হয়েছিল, 
সেসম্বদ্ধে অক্ষয়কুমার লিখেছেন ঃ 
“দেবেন্দ্রের আঙ্ঞাত্রমে গ্রনস্থারস্ত হয়। 
যেসময়ে লিখি বাল্যলীলা পরিচয় ॥ 
স্বামীজী শুনিয়া কথা লোকপরম্পরে। 
ডাকাইয়া লইলেন মঠের ভিতরে ॥” 
স্বামীজী তাকে প্রেরণা জুগিয়ে আশী্বা" 


বৃহৎ হইবে পুঁথি কৈলা আশীর্বাদ ॥” 
এমনকি 'পুথি” শোনাবার জন্য স্বামীজী বেলুডে 
নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে শ্রীশ্রীমায়ের সন্নিকটে অক্ষয়কে 
নিয়ে যান। শ্রীমা সারদাদেবী 'পুথি' শুনে আশীর্বাদ 
করেছিলেন। সেকথা অক্ষয় সেন তার 'পুথি'তে লিখেছেন £ 
“শ্রবণান্তে মাতা তবে কৈল আশীর্বাদ । 
নির্বিঘ্নে সমাধা পুথি পূর্ণ হবে সাধ॥” 
স্বামীজী ন্নেহভরে অক্ষয় সেনকে 'শীকচুন্ী বলতেন, 
এমনকি শাঁকচুনীকে তিনি “ভাই” বলেও সম্বোধন করতেন! 
অপরদিকে অক্ষয়কুমার স্বামীজীর 'শীকচুনী” ডাকে বড়ই প্রীত 
হতেন। বাস্তবক্ষেত্রে অক্ষয়কুমার ছিলেন বেঁটেখাট আকৃতির 
কদাকার, মাথায় ঝাকড়া চুল। গ্রামীণ সারল্যে ভরা 'বড$ 
ভালমানুষ' ছিলেন তিনি। তিনি অতীব নিষ্ঠা ও ভক্তির সঙ্গ 
্ীত্রীঠাকুরের কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে পেরেছিলেন 
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তিনি এই 'পুথি'র কাজটি করার জন্য ঠাকুরকে আকুল হয়ে 
ডাকতেন ঃ “ঠাকুর! তুমি আমায় শক্তি দাও, যাতে আমি 
(তোমার অমূল্য জীবন সম্বন্ধে কিছু লিখে যেতে পারি।” 
পরমহংসদেবের উপদেশ", শশ্রীরামকৃষ্জ মহিমা ও 
উপদেশাবলী প্রণয়ন করেছিলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারায় স্নাত মহাপ্রাণ অক্ষয়কুমার সেন 
বাঁকুড়া জেলার বিষুপুর মহকুমার অন্তর্গত জয়পুর থানার 
ময়নাপুর (বাজে ময়নাপুর) গ্রামের সেনপাড়ায় এক মধ্যবিত্ত 
কায়স্থ পরিবারে ১২৫৭ বঙ্গাব্দের (১৮৫০ খ্রিস্টাব্দ) অগ্রহায়ণ 
মাসে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা হলধর সেন, মাতা বিধুমুখী। এই 
পরিবারের আর্থিক অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। মাত্র বিঘে 
কয়েক এক-ফসলি জমির ওপর নির্ভর করেই পরিবারটি 
দিনাতিপাত করত। অক্ষয়কুমারের আরো দুটি ভাই প্রসন্ন ও 
নগেন্দ্রের মধ্যে প্রথমজন অকালেই মারা যান এবং দ্বিতীয়জন 
ছিলেন নিঃসস্তান। অক্ষয় সেনের সহধর্মিণী কুমুদিনী। তাঁদের 
দুই সস্তান__গোপালকিষ্কর ও গৌরীকিক্কর। গোপালের স্ত্রী 
চণ্তীবালা ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের দীক্ষিতা। 

দারিদ্যের কারণে অক্ষয়কুমার উচ্চ শিক্ষালাভ থেকে 
বঞ্চিত ছিলেন। সামান্য প্রাথমিক শিক্ষায় তিনি শিক্ষিত 
ছিলেন। গ্রামে কাজের অভাবহেতু অল্প শিক্ষাকে সম্বল করে 
তিনি কলকাতায় কাজের অনুসন্ধানে আসেন। সৌভাগ্যক্রমে 
তিনি কলকাতার জোড়াসীকো ঠাকুর পরিবারে অবনীন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের গৃহে গৃহশিক্ষকের কাজে খাওয়া-থাকা এবং 
যৎকিঞ্চিত বেতনে নিযুক্ত হন। ঠাকুর পরিবারে শিক্ষকতা 
হন। এইসময় তিনি বসুমতী প্রেসে সামান্য কাজ করতে 
থাকেন এবং প্রেসের মালিক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মুখে 
রীত্রীঠাকুরের কথা শোনেন। ঠাকুরবাড়ির জমিদারি সেরেস্তার 
মহিমাচরণ চক্রবর্তীর বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন 
করেন। এরপর তিনি দক্ষিণেশ্বরে মাঝেমধ্যে যাতায়াত করতে 
থাকেন। তখন তার বয়স মাত্র ব্রিশ। অক্ষয়কুমার বলেছেন ঃ 
আমার ত্রিশ বৎসর যখন বয়স, তখন রামকৃষ্ণদেবের দর্শন 
লাভ করি।... রামকৃষ্ণদেবকে তিনদিন দর্শন করেই আমি পাকা 
বুঝেছিলাম যে, যদি কেউ কৃষ্ণ দেখাতে পারেন, তা হলে ইনিই 
পারেন, আর কেউ না। এসময় আমি মোটেই জানি না যে, যেই 
কৃষ্ণ, সেই রামকৃষ্ণদেব।” 

'কিরুণ-কটাক্ষপাতে, জানি না কি আছে তাতে, 


প্রাণ মন মুগ্ধ তার সনে।” 


্রভুদর্শনে আপন অনুভূতি অক্ষয়কুমার সেন 'পুথি'র 
পাতায় লিপিবদ্ধ করেন-__ 
বলাবলি বোবায় বোবায় ॥” 
ফেললেন এক বিশাল মাপের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুথি'। এই 
'পুঁথিই শ্রীরামকৃষ্ণের লীলামাহায্ম্যেরে আকরগ্রন্থের রূপ 
পরিগ্রহ করেছে। এই মহত গ্রন্থ সম্পাদনে ত্বাকে যাঁরা অকৃপণ 
সাহায্য ও সহযোগিতা দান করেছিলেন, 'পুথি'তে তিনি 
তাদের নাম স্মরণ করেছেন। 
“প্রথমত গুরুরপে দেবেন্দ্র ব্রাঙ্গণ। 
যাহার কৃপায় হইল প্রতু দরশন ॥ 
লীলাগীতি গ্রস্থারস্ত তাহার আজ্ঞায়। 
কিন্কর জন্মের মতো বিকি তার পায় ॥ 
দ্বিতীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ ভক্তবর। 
দিলা যেবা গুহ্য গুহ্য লীলার খবর ॥ 
অন্তরে অস্তরে ভালবাসিয়া আমায়। 
কিঙ্কর জন্মের মতো বিকি তার পায় ॥ 
তৃতীয়ত যোগানন্দ প্রেমিক সম্ন্যাসী। 
আমার উপরে যাঁর কৃপা রাশি রাশি॥ 
করুণ প্রার্থনা যেবা কৈলা বারে বারে। 
জননীর কাছে মোর মঙ্গলের তরে ॥ 
্বার্থশূন্য প্রীতি স্নেহ কৈলা যে আমায়। 
কিন্কর জন্মের মতে! বিকি তার পায় ॥ 
চতুর্থ যেজন তিনি নিত্য নিরঞ্জন। 
সদা আস্যে হাস্যরাশি সুসরল মন॥ 
পবিত্র করিলা যেবা মম জন্মস্থলী। 
বিতরিয়া সুদুর্লভ চরণের ধুলি॥ 
সার্থক জীবন মম যাহার কৃপায়। 
কিন্কর জন্মের মতো বিকি তার পায়॥ 
শেষে রামকৃষ্ঠানন্দ শ্রীশশীঠাকুর। 
সতত উন্মন্ত যিনি সেবায় প্রভুর ॥ 
লীলাতত্ত সিদ্ধুতীরে দিলা যে আমায়। 
কিঙ্কর জন্মের মতো বিকি তার পায় ॥” 
শ্রীরামকৃষ্ণ-সকাশে যাওয়ার পর অক্ষয়কুমারকে অনেক 
কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। প্রথম দিনেই ঠাকুরের 
সমাধি দর্শন এবং স্বগীয়ি সঙ্গীত শ্রবণে বিমোহিত অক্ষয় দু- 
একদিন পর থেকেই মধুমত্ত ভূঙ্গের মতো ছুটে যান 
দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর কিন্তু সচরাচর অক্ষয়কে পাদস্পর্শ করে 
প্রণাম করতে দিতেন না। বলতেন £ “আগে মনের ময়লা 
কাটুক, তারপর ওসব হবে।” এমনকি অক্ষয়ের ছোয়া খাবারও 
ঠাকুর খেতেন না। বলতেন £ “ও একটা আছে রে। সবাই কি 
সমান? আসুক যাক, মনের ময়লা কাটুক, এরপর হবে।” 
অক্ষয়কুমার বলেছেন £ “কত লোক তার পায়ে হাত বুলাচ্ছে; 


ব্যক্তি 0 শ্রীরামকৃষ-অনুগতপ্রাণ কবি অক্ষয়কুমার সেন ক ৫৭৫ 


আমি হাত বাড়ালেই “অমনি হয়েছে” বলে পা গুটিয়ে নিতেন। 
কখনো কখনো পদরজ নিতে গেলে পিছিয়ে চলে যেতেন আর 
বলতেন, হয়েছে হয়েছে'।” 
অক্ষয়কুমার সেন তার 'পুথি'র পাতায় দুঃখপ্রকাশ 
করেছেন £ 
“বড়ই দারুণ দুঃখ রৈল মনে মনে। 
মম স্পর্শ ভোজ্য নাহি উঠিল বদনে ॥ 
অন্য কোন বস্তু প্রভু নাহি প্রয়োজন। 
বিনা তব সেবা-ভক্তি সেবার কারণ॥ 
দেহ যার লাগিল তোমার সেবনে। 
মিছার জনম তার কি ছার জীবনে ॥” 
অবশেষে বহু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর অক্ষয়ের 
জীবনে তার পরম কাঙ্ক্ষিত দিন সমাগত হলো। সেসময় 
ঠাকুরের গলদেশ ক্যান্সার রোগাক্রাস্ত। এই সময় একাস্তিক 
নিষ্ঠা ও তিতিক্ষায় অক্ষয়কুমার ৬ এপ্রিল ১৮৮৫ 
দেবেশ্রনাথের বাড়িতে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবাকাজের অধিকার 
অর্জন করতে সক্ষম হন। 
দক্ষিণেশ্বর থেকে চিকিৎসার জন্য ঠাকুরকে শ্যামপুকুরে 
নিয়ে আসা হলে অক্ষয়কুমার নিয়মিতভাবে যাতায়াত করতেন 
এবং ঠাকুরের সেবা করতেন। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি 
'কল্পতরুদিবস”-এ শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তদের আশীর্বাদ জানিয়ে 
উচ্চারণ করেছিলেন £ “তোমাদের চৈতন্য হোক।” অক্ষয়ের 
পরম সৌভাগ্য যে, সেদিন তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং 
ঠাকুরের শ্রীচরণে দুটি চাপাফুল অঞ্জলি দিয়েছিলেন। 
“কানে কিবা বলিলেন আছয়ে স্মরণে। 
মহামস্ত্রবাক্য ভাই রাখিনু গোপনে ॥ 
কি দেখিনু কি শুনিনু নহে কহিবার। 
মনোরথ পুর্ণ আজি হইল আমার ॥ 
প্রভুর মহিমা মন কি কব তোমায়। 
র নাম গেয়ে দিন যেন যায়॥” 
শ্রীশ্রীঠাকুরের অসুস্থাবস্থায় স্বামীজী সকলকে নির্দেশ 
দিয়েছিলেন, কেউ যেন ঠাকুরের চরণ স্পর্শ করে প্রণাম না 
করেন। কিন্তু অক্ষয়কুমার ভক্তির জোয়ারে ভাসতে ভাসতে 
সবকিছু ভুলে ঠাকুরের চরণে টাপাফুল অর্পণ করেছিলেন। 
'পুথি'তে আছে ঃ 
“পদপ্রান্তে গিয়া মুই এমন সময়। 
তোলা দুটি ঠাপাফুল দিনু দুটি পায়ে ॥” 
পায়েস খাইয়েছিলেন। ঠাকুর সমাধি থেকে উঠে অক্ষয়ের হাতে 
“পাত্রপূর্ণ সুজি খান অবহেলে।” শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির 
সময়েও অক্ষয় তার শয্যার পাশেই ছিলেন। তিনি সেকথা 
'পুথি'তে উল্লেখ করেছেন £ 
ইতিমধ্যে কি হইল শুন অতঃপর । 
কণ্টকিত চকিতে প্রভুর কলেবর ॥ 


নাসিকার অগ্রভাগে আঁখিদৃষ্টি স্থির। 
সুশোভন হাস্যানন সমাধি গভীর ॥ 
এই সমাধিতে হইল সমাধি মহান। 
লীলাধামে ফিরে না আইলা ভগবান ॥” 
১২৯৩ সন। শ্রাবণ সংক্রাস্তির রাত্রি। 
“একটা বাজিয়া মাত্র দু'মিনিট পার। 
মহাসমাধিস্থ যবে শ্রীপ্রভু আমার ॥” 
শ্রীশ্রীঠাকুরের অস্ত্যলীলার পর অক্ষয়কুমার জয়রামবাটাতে 
্ীশ্রীমায়ের সকাশে আসেন। তিনি স্বামীজীর নির্দেশমতে 
্রীশ্রীমায়ের সেবাকাজ করতেন। অনেক সময় মাথায় 
আনাজের বোঝা নিয়ে তিনি পদব্রজে ময়নাপুর থেকে 
জয়রামবাটীতে যেতেন। কারণ-_ 
“স্বামীজী সঁপিয়া মোরে মায়ের চরণে। 
নিরুদ্দেশ হইলেন তীর্থ-পর্যটনে ॥ 
মায়ের কৃপার স্বাদ পাইয়া এখন। 
পাছু পাছু রহি মার স্বদেশে যখন॥” 
জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমা একদা বলেছিলেন ঃ “অক্ষয় 
মাস্টারের পুঁথি বেশ।” 

অক্ষয় সেন কৃতঙ্ঞচিপ্ডে লিখেছেন £ 

“লীলা-গীতি-বিরচনে যে শকতি ছাপা। 
সে নহে সম্পত্তি মোর জননীর কৃপা ॥” 

৪ শ্রাবণ ১৩২৭ (২১ জুলাই ১৯২০) শ্রীশ্রীমায়ের 
জীবনাবসান ঘটে। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্ত্রীশ্রীমা, স্বামীজী এব! 
শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিকরবৃন্দের শ্নেহধন্য অক্ষয়মাস্টার শেষজীবণ 
অতি কষ্টের ভিতর অতিবাহিত করেছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের 
পাদপন্মে সমর্পিতপ্রাণ কবি অক্ষয়কুমার সেন শ্্রীশ্রীমায়েঃ 
জীবনলীলা অবসানের তিনধছর পর ১৩৩০ সালের ২১ 
অগ্রহায়ণ শ্রীরামকৃষ্ণলোকে গমন করেন। 

অক্ষয়কুমার ভক্তি, নিষ্ঠা, সেবা ও তিতিক্ষার দ্বারা যে 
সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও 
স্বামীজীর কৃপালাভ করে এক সাধারণ জীবনকে মহাজীবণে 
উত্তোরণ ঘটাতে সমর্থ হয়েছিলেন, তা এক বিরল দৃষ্টাস্ত। তিনি 
শ্রীরামকৃষ্ণ-কথায় বাংলার আকাশ-বাতাস মুখরিত করে 
গেছেন। একাজ তার নয়, ঠাকুর তার কণ্ঠে আবির্ভূত হয়ে শিঞ্ভ 
কাজ নিজেই করিয়ে নিয়েছিলেন। তাই অক্ষয়কুমার অক্ষয় হয়ে 
আছেন সর্বজনের অস্তরে।03 


ও স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচন 
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সুশিক্ষিত মানুষ। সুদীর্ঘ ৮৩ বছরের অক্রাস্ত, 
বৈচিত্র্যময় ও অনাসক্ত জীবনচর্ধযার দ্বারা তিনি জীবস্ত 
ইতিহাসের ভূমিকা পালন করে গেছেন। ওঁপনিবেশিক 
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সকল পর্বে অর্থাৎ কংগ্রেসের 
আবেদন-নিবেদনের নীতি, অহিংস-সহিংস আন্দোলন, গান্ধী- 
সুভাষ-জওহরলালের বিচিত্র কর্মপন্থা, দুটি বিশ্বযুদ্ধ, 
মার্কসবাদের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ ইত্যাদি লক্ষ্য করার 
মুযোগ আচার্য রায়ের হয়েছিল। তা নিছক পুথিগত বিদ্যা ছিল 
না, অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই তা লব্ধ হয়েছিল। 
সুদীর্ঘ জীবনের কোন পর্বেই তিনি সংগঠিত রাজনীতির সঙ্গে 
যুক্ত না থাকলেও* তার কর্মময় জীবন ছিল অসাধারণ 
আপসহীন এক সংগ্রাম। কেবল বিদেশি শাসন থেকেই মুক্তি 
নয়, সকলপ্রকারের অধীনতা বা দাসত্ব থেকে মুক্তি-_-সমগ্র 
দেশবাসীকে সাথী করে আলোর জগতে পৌঁছানোর এই 
বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত খুলনা জেলার রাডুলি গ্রামে 
তার জন্ম ১৮৬১ সালের ২ আগস্ট__ভারতের ইতিহাসের 
এক যুগসন্ধিক্ষণে। বিভিন্ন ঘটনা ও ভিন্নমুখী চিন্তাধারা তখন 
দেশকে জাতীয় অবক্ষয়ের পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করছে। 
পশ্চিমের যুক্তিবাদের প্রভাবে তদানীস্তন বঙ্গদেশের আধুনিক 
শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজ প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় কুসংস্কার থেকে 
মুক্ত হওয়ার প্রয়াসে বিভিন্ন ধারার আন্দোলনে উদ্বেল। এই 
আন্দোলনের পুরোধাগণের মধ্যে বিদ্যাসাগর এবং 
পাজেন্্রলালের প্রভাব প্রফুল্লচন্দ্রের পারিবারিক জীবনে 
বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয় 
রা “বিবেকানন্দ কলেজ ফর ওম্যান'-এর ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন 
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মাত্র ২৪ বছর বয়সে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের 
ছাত্ররূপে প্রফুল্লচন্দ্রের লেখা “সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বে ও পরে 
ভারত" শীর্ষক প্রবন্ধটি ভারতের মুক্তি আন্দোলনের এক 
মূল্যবান দলিল হিসাবে বিবেচিত হয়। প্রবন্ধটির মাধ্যমে 
তদানীস্তন পরাধীন ভারতের এক রূঢ় বাস্তব চিত্র উদ্ঘাটিত 
হয়েছিল। ঁপনিবেশিক শাসন-শোষণে, নজিরবিহীন ব্যবস্থার 
প্রতি গ্লেষযুক্ত আক্রমণে পূর্ণ ছিল প্রবন্ধটি। এই নিভীঁক 
সমালোচনায় তার আত্মবিশ্বাস পরিস্ফুট। এই প্রবন্ধ এবং তার 
জীবনের ঘটনাবলী পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, 
তার মানসিক বৃত্তি স্কুরণে পিতৃগৃহের প্রভাব ছিল।” পিতা 
প্রসারতা এবং স্বচ্ছতা এসেছিল ডিরোজিওর ছাত্র, শিক্ষক 
রামতনু লাহিড়ীর সাহচর্যে। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় চিন্তা 
ও কর্মচাঞ্চল্যের প্রাণকেন্দ্র ছিলেন এই ডিরোজিও। তার শিক্ষা 
অনুগামীদের মধ্যে অভূতপূর্ব চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং সততার 
প্রতি নিষ্ঠার জম্ম দেয় যুক্তিবাদী মানসিকতা সৃষ্টির মাধ্যমে । 
রামতনুর ছাত্র হরিশ্চন্দ্রের মধ্যে চারিত্রিক দৃঢ়তা, সততা এবং 
অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের মানসিকতা সৃষ্টি হয়। 
কেবল রামতনু লাহিড়ীই নন, হরিশ্চন্দ্রের জীবনে অপর এক 
মনীষীর প্রভাবও বিশেষভাবে লক্ষণীয়--তিনি হলেন 
বিদ্যাসাগর। তারও চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং বাংলার নারী- 
সম্প্রদায়ের জন্য অপার শ্রদ্ধা হরিশ্চন্দ্রকে প্রভাবিত করেছিল* 
এবং তারই ছটায় উদ্ভাসিত ছিল প্রফুল্পচন্দ্রের চরিত্র। দেশে- 
বিদেশে সম্মানিত এই প্রখ্যাত রসায়নবিদ অধ্যাপনার দুর্লভ 
আকর্ষণী শক্তিতে ছাত্রদের আকৃষ্ট করে একটি ভারতীয় 
রাসায়নিক বিজ্ঞানগোষ্ঠী সৃষ্টির দ্বারা ভারতের অগ্রগতির পথে 
গতিসঞ্চার করেছিলেন। এদেশে তিনিই সর্বপ্রথম রসায়ন 
শিল্পপ্রতিষ্ঠান গঠন করে রসায়নচর্চা ও গবেষণার পথ উন্মুক্ত 
করেন। তিনি ছিলেন শিক্ষায়, কর্মকৃতিত্বে ও স্বদেশপ্রেমে 
ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ। 

পিতা হরিশ্চন্দ্রের চারিত্রিক গুণাবলী তার পারিপার্িক 
অবস্থা থেকে তাকে পৃথক করেছিল। সেযুগের অনেকের মতো 
তিনি শিক্ষাসংস্কৃতির দুটি ধারা আয়ত্ত করেছিলেন। তিনি 
ছিলেন ভাষাবিদ ও সঙ্গীতের অনুরাগী। আচার্য রায়ের 
আত্মচরিত থেকে জানা যায় যে, ত্তার ইংরেজি সাহিত্যপাঠ 
শুরু হয়েছিল পিতার নিকটে এবং ভারতীয় এঁতিহ্যের প্রতি 
তার গভীর শ্রদ্ধা সৃষ্টি হয় পারিবারিক জীবনের আনন্দময় 
অভিজ্ঞতা থেকে। সেখান থেকে তার স্বদেশচেতনার সুখস্মৃতি 
পর্বের শুরু। পিতার প্রতি গভীর অনুরাগ তাকে দেশীয় 
রীতিনীতি ও মুল্যবোধের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হতে 
সাহায্য করে। তবে পল্লিজীবনের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ এবং 
পারিবারিক গ্রন্থাগারের বিপুল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ গ্ররাজি 
স্বদেশের সমস্যাবলী হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে যথেষ্ট সহায়ক 
ভূমিকা পালন করেছিল। তার উপলব্ধি হয়েছিল, সুপ্রাচীন 


আলোচনা 0 আচার প্রযুদ্পচন্র রায়ের হদেশচিডার পটভুমি- নিজ জন্মভূমি ৫৭৭ 


সভ্যতার ধারক ও বাহক স্বদেশভূমি ওপনিবেশিক শাসনের 
ফলে কতটা বঞ্চিত এবং ধ্বংসের প্রতি ধাবমান। রবীন্দ্রনাথের 
মতো তিনিও অস্তরের অস্তস্তলে উপলব্ধি করেন-_সমগ্র দেশ 
যে-শিকড় দিয়ে রস আস্বাদন করবে, সেই শিকড়ে ধরেছে 
ঘুণ। যে গ্রাম্য সমাজব্যবস্থা জাতির আশ্রয়ভূমি, তার বন্ধন 
ছিন্নবিচ্ছিন্ন। 

ওউপনিবেশিক পটভূমিকায় বিদেশি শাসনের আঘাত 
কমবেশি প্রায় সকলের ওপরেই পড়ত এবং তা তাদের 
অনুভূতির গভীরে এক তীন্র ক্ষত সৃষ্টি করত। সেই আঘাতেই 
ভারতীয়দের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় যে, তাদের বিকাশের 
সকল দ্বারই রুদ্ধ। তাই চাই সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্তি। 
আচার্য রায়ের এই বিশ্বাস ছিল যে, শিক্ষা এবং কর্মের মাধ্যমেই 
একমাত্র সেই মুক্তি ত্বরাধিত হতে পারে। দারিদ্রযরূপী 
অবক্ষয়ের হাত থেকে জাতিকে বাঁচাতে পারে শিক্ষা, যা কিনা 
প্রত্যেকের জীবনকে করে তুলবে কর্মময়। কলকাতা এবং 
বিদেশকেন্দ্রিক তাঁর অধ্যয়ন ও গবেষণা চললেও জীবনের 
কেন্দ্রবিন্দু ছিল কপোতাক্ষ নদীতীরে শ্নেহময়ী গ্রামখানি। 
জীবনের শেষদিন পর্যস্ত তিনি তার জেলা ও সমাজের সাথে 
একাত্ম ছিলেন। তার জীবনব্যাপী কর্মধারা সমগ্র দেশের 
মানুষকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হলেও নিজ জেলা খুলনা 
সেখানে প্রাধান্যলাভ করেছে। শ্রীহীন গ্রামের বাস্তব করুণ চিত্র 
তার হৃদয়কে করে তুলত ব্যথিত। রবীন্দ্রনাথের মতো তারও 
ভাবনাচিস্তার অস্ত ছিল না নিজ গ্রামকে কেন্দ্র করে।* গ্রামের 
অর্থনৈতিক ভগ্ন অবস্থার মরা গাঙে জোয়ার আনতে অনেক 
উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন তিনি।” তার বক্তব্য ছিল-_প্রতিটি 
জেলার অর্থনৈতিক কাঠামোর একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, 
যাকে অক্ষু রেখে আর্থিক বনিয়াদকে সুদৃঢ় করতে হবে। খুলনা 
জেলা নদীপ্রধান, জমি উর্বরা, সমাজ কৃষিভিত্তিক, কিন্তু বিশাল 
অঞ্চল সুন্দরবনের অন্তর্গত হওয়ায় বহু নদীতে সমুদ্রের নোনা 
জল ঢুকে চাষের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করে। তাছাড়া বছরব্যাপী 
চাষের কাজ থাকে না। সুতরাং সেই কৃষিনির্ভর মানুষদের অন্য 
কোন উপায়ে অতিরিক্ত রোজগারের ব্যবস্থা করা এবং সাধারণ 
নতুন ধরনের বৈজ্ঞানিক কৃৎকৌশল শিক্ষাদানেরও 
প্রয়োজনীয়তা তিনি বোধ করেছিলেন। 

জেলার জনসমষ্টির মধ্যে কৌমপ্রথা বিদ্যমান। তাই 
সঙ্ঘবদ্ধভাবে বাঁধ নির্মাণ, বৃষ্টির জল সংরক্ষণ, নালা কেটে 
চাষের জমিতে জল আনা প্রভৃতি বিভিন্ন পন্থা ও পদ্ধতি 
অবলম্বন করার কথা তিনি বলতেন।৯ তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিপ্রাপ্ত জেলার যুবকরা সহজে গ্রামে আর 
ফিরতে আগ্রহী হয় না। তাই খালিশপুর আশ্রমে পরীক্ষা- 
মূলকভাবে কৃষিকার্যে নিযুক্ত যুবসঙ্ঘের সদস্যদের তিনি 
বিশেষ অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিলেন।১* নিজ গ্রামে স্বনির্ভর কর্মে 
উৎসাহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তিনি স্থাপন করেন ট্যানারি; প্রতিষ্ঠা 


হয় তাতশিল্প ও খাদি উৎপাদনের কর্মকেন্ত্র। অসহযোগ 
আন্দোলনের সময় প্রতিষ্ঠিত এই খাদি প্রতিষ্ঠানের ডা: 
্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ (পরবর্তী কালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী) ও 
সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত গান্ধীবাদ, স্বনির্ভরতা ও স্বাদেশিকতার 
আদর্শ প্রচার করেছিলেন।১১ ১৯২২ সালে আচার্য রায 
বাজিতপুরের ব্রহ্মচারী বিনোদকে ৫,০০০ টাকা দিয়েছিলেন 
্নির্ভরতা প্রকল্প স্থাপন করার জন্য। সাতখিরার আশাম্‌নী 
গ্রামে আশ্রম প্রতিষ্ঠা হলে এবং জেলার নি্নবর্ণের হি 
মুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে আত্মসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য & 
আশ্রমে তাতবস্ত্র নির্মাণের সকলপ্রকার ব্যবস্থাও গৃহীত 
হয়েছিল।*২ তবে এ প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয়নি। আচার্য 
মগ হলামগারার জাতির 
| 


১৯২৭ সালে সাতখিরায় অনুষ্ঠিত খুলনা জেলা 
র সম্মেলনে প্রফুল্লচন্দ্রের প্রধান এবং গুরুত্বপুর্ণ 
বক্তব্যই ছিল ওঁপনিবেশিক অর্থনৈতিক শোষণের কবল থেকে 
দরিদ্র জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির পথ নির্ধারণ করা। তার 
মূল বক্তব্য ছিল- জাতি বড় হয় শিক্ষার প্রভাবে। শিক্ষাই ছিল 
তার কাছে স্বলক্ষ্যে পৌঁছানোর মূলকথা। এই ভাষণ সম্পর্কে 
পুলিশের অভিমত ছিল-_“1011)11 119, 17010070010 
৬11) 56010101. 01 [01100$.১৩ আচার্য রায়ের প্রকৃত 
মূল্যায়ন কেবল পুলিশ বিভাগেই নয়, শিক্ষিত মানুষের মধ্যেও 
খুব কমই পরিলক্ষিত হয়েছিল। 

্রফুল্লচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতির মধ্যে আধুনিক চিত্তাধারার বীজ 
সুপ্ত ছিল। তার মতে, শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা দ্বারাই 
দেশবাসীর প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয়। যে-সমাজব্যবস্থায় 
অগণিত দেশবাসীর মানবিক অধিকার অস্বীকৃত, সে-ব্যবস্থ 
সর্বথা বর্জনীয়”। এ ছিল ১৯২৯ সালের বাগেরহাট 
সম্মেলনের মূল বক্তব্য। জেলার জনগণের কাছে বিভিন্ন স্থানে 
একাধিকবার এই নিষ্ঠুর প্রথা অবসানের জন্য তিনি আবেদন 
রেখেছেন। ১৯২৬ সালে খুলনায় অনুষ্ঠিত নমঃশুদ্র সম্মেলনে 
তিনি বলেন, এই অমানবিক নিয়মের হাত থেকে মুক্তি দেওয়াই 
দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের মুল লক্ষ্য হোক। দেশকে মুক্ত 
করার একমাত্র উপায় সার্বিকভাবে সকলকে একতাসৃত্রে 
আবদ্ধ করা।১৫ ১৯২০ সালে ফরিদপুরের হিন্দু সম্মেলনে 
অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের 
বাণীকে স্মরণ করার আহান জানান।** 

আচার্য প্রফুল্পচন্দ্রের মতে, জাতি বড় হয় শিক্ষার প্রভাবে। 
শিক্ষা তার কাছে ছিল সব লক্ষ্যে পৌঁছানোর মূলকথা। স্বামী 
যেতে হবে গ্রাম থেকে গ্রামাস্তরে। পিতা হরিশ্চন্দ্রের মাধ্যমে 
যে-যাত্রা শুরু হয়েছিল তাদের নিজ গ্রামে, পুত্র প্রফুল্পচন্র সেই 
অঙ্কিত পথে বহুদূর এগিয়ে গেলেন। তারই প্রচেষ্টায় স্থাপিত 
হলো বহু বিদ্যালয়, যার আর্থিক দায়িত্ব তিনি নিজেই বহন 
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করতেন। জেলায় উচ্চ শিক্ষালাভের কোন ব্যবস্থা ছিল না। 
তার অনুপ্রেরণায় প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র ব্রজলাল চক্রবর্তী 
দৌলতপুর নামক স্থানে স্থাপন করলেন “হিন্দু একাডেমি'। 
(সেখানে আচার্য রায় প্রায়শই আসতেন এবং তারই তত্বাবধানে 
ও নির্দেশে একাডেমি কিছুকালের মধ্যে একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠানে 
রাপান্তরিত হয়। বিজ্ঞানভবনটি স্থাপিত হয়েছিল তার 
তদারকিতে এবং বছ বিদেশি যন্ত্র বিজ্ঞানাগারের জন্য আনা 
সম্ভব হয়েছিল তারই অর্থানুকূল্যে। যেমন জার্মানি থেকে 
এসেছিল টেলিক্কোপ। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জেলায় গড়ে 
ওঠে নতুন এক পরিমগুল। যুবকদের উচ্চ শিক্ষালাভের রঙিন 
স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হয়। প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে উচ্চাকাজ্্মী 
যুবকদের মাধ্যমে জেলার জনসমষ্টির একটি বিরাট অংশ এই 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত হয়ে যায়। মুক্ত 
বাতাস অন্দরমহলে প্রবেশের পথ খুঁজে নেয়। অস্তঃপুর- 
বাসিনীরা শিক্ষার জন্য আগ্রহাঘ্িত হয়ে ওঠেন। সামাজিক- 
ভাবে মহিলাদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। শহরে ও 
গ্রামে স্থাপিত হয় বহু বালিকা বিদ্যালয় এবং জেলাশহরে 
স্থাপিত হয় একটি বালিকা মহাবিদ্যালয়। জেলায় 
শিক্ষাবিস্তারের জন্য যে-কর্মোদ্যোগ তিনি নিয়েছিলেন তা ছিল 
অনন্যসাধারণ। নিজ জেলায় অনুসৃত শিক্ষার আদর্শের মাধ্যমে 
সমগ্র দেশকে উদ্বুদ্ধ করাই ছিল তার প্রকৃত অভিপ্রায়। 

জন্মভূমি খুলনা জেলার সাতখিরা মহকুমায় ১৯২১ সালে 
নিদারুণ দুর্ভিক্ষ ব্যাপক আকারে দেখা দিলে প্রফুল্লচন্দ্ 
217101২6110 17010 গঠন করলেন। কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে আচার্য রায়ের শয়নকক্ষ হলো এই সংগঠনের 
সদর কার্যালয়, যেখানে সেবার কাজে হাত মেলাতে দলে দলে 
ছাত্রদের আসা-যাওয়া চলত। খুলনা জেলার যুবছাত্র 
নেতৃবৃন্দও পিছিয়ে রইল না। এদের সঙ্গে যোগ দিল সন্নিহিত 
বিনোদ তার স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী নিয়ে এই কর্মযজ্রে 
আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁদের এই সেবাব্রত আচার্য রায়ের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 

অবিভক্ত ভারতের সাম্যবাদী আন্দোলনের প্রথম পর্বে 
যশোর-খুলনা জেলার যুবসজ্ঘের অবদানের কথা আজ 
এতিহাসিকভাবে স্বীকৃত। এ যুবসচ্ঘের যাত্রাপর্বে সদস্যদের 
আদর্শ ও উদ্দেশ্য ছিল আর্তের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত 
করা। আচার্য রায় এই সকল ত্রাণকার্ধের মাধ্যমে সেই 
আত্মনিবেদনের সুযোগ এনে দিয়েছিলেন। কর্তব্যরত যুবকেরা 
আচার্ধের জীবনচর্চা ও আত্মত্যাগের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের 
'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র বাস্তব রূপ প্রত্যক্ষ করেছিল। 


মাঙ্গেলর ডাঃ জ্ঞান ঘোষ ছিলেন প্ররুল্লচন্্র রায়ের কৃতী 
ছাত্রদের অন্যতম। তিনি আচার্য রায়ের 'আত্মচরিত'-এর 


মুখবন্ধে যা লিখেছেন, তার মধ্যেই আচার্ধের সমগ্র চরিত্রের 
প্রতিভাস বর্তমান। তিনি লিখেছেন, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় 
উপলব্ধি করেছিলেন-_-আমাদের পরাজয়ের মুলে রয়েছে 
বৈজ্ঞানিক চিস্তা ও কর্মশক্তির অভাব, যার প্রভাবে দেশের 
দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা দূর করে তন্দ্াচ্ছন্ন যুবশক্তিকে জাগ্রত 
করতে হবে। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনার সময়ে 
ছাত্রসম্প্রদায়কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে উদ্বুদ্ধ করতে প্রয়াসী 
হয়েছিলেন আচার্য রায়। এপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি 
স্মরণীয় “তিনি তার ছাত্রদের চিত্তকে উদ্বোধিত করেছেন, 
কেবলমাত্র তাদের জ্ঞান দেননি, নিজেকেও দিয়েছেন।” 
জ্ঞানচন্দ্র লিখেছেন ঃ “দেখিয়াছি বিজ্ঞানের মায়া কাটাইয়া 
তিনি রাজপথে বাহির হইয়াছেন, ভিক্ষার ঝুলি লইয়া। 
দুর্যোগে, ভূমিকম্পে, সঙ্কটে, জলপ্লাবনে আর্তের পরিস্রাণের 
জন্য তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে।... দলে দলে যুবকেরা 
তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে খুলনা, দামোদর, উত্তরবঙ্গ ও 
বিহারে অন্ন, বন্ত্র ও ওঁধধ বিতরণের জন্য।... স্বার্থ বলিতে 
তাহার অবচেতন মনেও কিছু ছিল না।... তিনি দেশের 
অসাড় মনকে জাগাইয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।... 
সঞ্ীবিত করিয়া তুলিয়াছিলেন তাহার অভিনব চিস্তাশক্তির 
ধারায়।”১] 


১ যশোহর খুলনার ইতিহাস-_সতীশচন্দ্র মিত্র, ২য় খণ্ড, ১৯৬৫, 
পৃঃ (ছয়) 

২ উনবিংশ শতাব্দীর পটভূমিকায় প্রফুল্লচন্ত্র রায়_ ব্রতীন্দ্রনাথ 

মুখোপাধ্যায়, কপোতাক্ষ, পঞ্চবিংশতি সংখ্যা, আগস্ট ১৯৯৩, পৃঃ ৩৯ 

আত্মচরিত-_ প্রফুল্লচন্ত্র রায়, ১৩৬৮, পৃঃ ৪৯ 

এঁ, পৃঃ ২২ 

এ, পৃঃ ২১ 

এ, পৃঃ ৭, ২১ 

আই, বি. ফাইল নং_-৮০জি/২৮ (অনুমতি অনুসারে) 

এ, সাতখিরার রাজনৈতিক সম্মেলন__-১৯২৭, সভাপতির ভাষণের 


০৫০০০ ৬ 


মূল বক্তব্য 
শে 

১০ আই, বি. ফাইল নং__২৩২/২৯ (অনুমতি অনুসারে) 
১১ কর্মযোগী প্রফুল্পচন্্র- লক্্মীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, কপোতাক্ষ, আগস্ট 


১৯৯৩, পৃঃ ৪৫ 
১২ আই, বি. ফাইল নং--৮০জি/২৮ (অনুমতি অনুসারে) 


১৬ “আনন্দবাজার পত্রিকা", ৫ মে ১৯২০ 
১৭ আত্মচরিত, মুখবন্ধ ঘষ্টব্য , 
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স্বাতি]কা থা! 
“তুই পরমহংস হবি” 
স্বামী সর্বগতানন্দ 
পূরবানুবৃত্তি] 


মানুষ কল্যাণ মহারাজ- আরো কিছু চিত্র 
৬11৮৮১৬৪৪৪৬ ৬ 

পাঠলাভের জন্য সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত স্থানেই 
পাঠিয়েছিলেন। আমি নয় বছর কল্যাণ মহারাজের 


তত্বাবধানে গড়ে ওঠা কনখল সেবাশ্রমে থাকতে 


পেরেছিলাম__এ এমন এক সুযোগ যা বর্ণনার 
অতীত। জায়গাটি সব দিক দিয়েই একজন 
সন্নযাস-গ্রহণেচ্ছু সাধকের পক্ষে অতীব অনুকূল 
ছিল। আমাদের জীবন ছিল উত্তমরূপে 
সংরক্ষিত। আর আমাদের দিনচর্যায় কর্ম, 


উপাসনা, অধ্যয়ন ও নিদিধ্যাসস এমনভাবে হী কলার 


নিবেশিত ছিল যে, সবকিছুই খুব মসৃণভাবে চলত। অন্য 
কোন কেন্দ্র তখন কনখলের মতো ছিল না। কনখল 
সেবাশ্রমের অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল- সেখানে হাসপাতালের 
কাজ থেকে মঠকে সম্পূর্ণ পৃথক করে রাখা হয়েছিল। মঠ 
থেকে বেরিয়ে আমরা হাসপাতালের কাজ করতাম অথবা 
সন্ধ্যাবেলা বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পড়াতাম। আবার কাজের 
শেষে মঠে ফিরে গিয়ে পুরোপুরি নিজেদের মতো থাকতে 
পারতাম। সেবাশ্রমে কেবল রোগী আর তীর্থযাত্রীরা 
থাকত- ভক্তদের আনাগোনা বলে কিছু ছিল না। অন্য 
প্রতিটি কেন্দ্রে আশ্রমবাসীদের ভক্ত ও অন্যান্য লোকেদের 
জন্য সময় দিতে হতো। আমাদের কেন্দ্র ছিল সেদিক থেকে 
অন্যরকম। সেবাশ্রমে আমাদের মুখ্য করণীয় কাজ ছিল 
মন্দিরে উপাসনা করতাম। অবশ্য প্রাতঃকালীন নিয়মিত 
ভজন, ধ্যান ও পাঠ ছিল। তাছাড়া দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান এবং 
শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীস্রীমা, স্বামীজী, ব্রহ্মানন্দজী ও মহাপুরুষ 
মহারাজের তিথিপূজা উদ্যাপন করা হতো। কিন্তু এসব 
না। কেউ না কেউ সবসময়েই এ কাজের ভার নিত। 
স্বামী কল্যাণানন্দজী নানাভাবে আমাকে অনুপ্রেরণা 
যোগাতেন। এক রাত্রে আমার হাসপাতালে কাজ করার 
পালা ছিল। সেইসময় একটি রোগীকে দেখার জন্য কল্যাণ 
মহারাজ মৃদুপদে সেখানে প্রবেশ করলেন। স্বভাবতই তিনি 
যখন ওয়ার্ডগুলি ঘুরে দেখতে লাগলেন, আমি তার সঙ্গে 





রইলাম। অবশেষে আমরা শবাগারে এসে পৌঁছালাম। 
আমার মৃতদেহ সম্বন্ধে একটা তীব্র ভীতি ছিল। 
ছেলেবেলায় আমাদের মৃতদেহের কাছে যেতে দেওয়া হতো 
না। বড় হওয়ার পরও এমন পরিস্থিতি কখনো হয়নি যাতে 
আমাকে কোন মৃতদেহের কাছে যেতে হয়। ব্যাপারটা 
আমার কাছে নরক-যন্ত্রণারও অধিক ছিল। যখনি সেবাশ্রম 
থেকে শব বহন করে নিয়ে যাওয়ার দরকার হতো, অন্যের 
সে-কাজ করে দিত। কেন জানি না, আমাকে সেই কাজে 
কেউ ডাকত না। কাজেই কনখলে আসার পর থেকে আমি 
কখনো শবাগারে যাইনি, এ কয়মাস সেটিকে এড়িয়েই 
চলেছি। সেদিন রাত্রে কিন্তু কল্যাণ মহারাজ ধীরে 
ধীরে শবাগার অভিমুখে যেতে যেতে একটি 
ঈ বিশেষ রোগীর বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। আমি 
বললাম যে, রোগীটি মারা গেছে এবং তার 
মৃতদেহ এ ঘরে রাখা আছে। যেহেতু মহারাজ 
এগিয়ে চললেন, আমি পিছিয়ে আসতে পারলাম 
না। তিনি শবাগারের দরজা খুলে সুইচ টিপে আলো 
জ্বাললেন ও ভিতরে প্রবেশ করলেন। আমিও তাকে 
অনুসরণ করলাম। যতক্ষণ তার সঙ্গে আছি, আমার আর 
ভয় কি? আমারও সাহস তখন তারই মতো! তিনি 
মৃতদেহটির কাছে গিয়ে আচ্ছাদনটি মুখের ওপর থেকে 
সরিয়ে দেখলেন। তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন; 
“দেখ, লোকে মৃতদেহকে ভয় করে। কিন্তু পৃথিবীতে সম্পূর্ণ 
নিরীহ বস্তু যদি কিছু থাকে তাহলে তা এই মৃতদেহ_ 
আঙুল তুলতে পারে না, কথা বলতে পারে না। তা সপ্ডেও 
লোকে কেন যে ভয় করে! অভয়ে ভয়দর্শন!” আমি 
বললাম ঃ “হ্যা মহারাজ, সে-কথা সত্যি।” একথা শোনার 
পর তিনি ধীরপদে সরে এসে হাত ধুলেন এবং তারপর 
বাইরে যাওয়ার উপক্রম করলেন। কাজেই আমাকেই তখন 
আচ্ছাদনটি শবের মুখের ওপর টেনে দিতে হলো। আমি তা 
করলাম এবং আমার একটুও ভয় করল না। এরপর 
আমিও হাত ধুয়ে নিলাম এবং আমরা দুজনেই বেরিয়ে 
এলাম। 

সত্যি বলতে কি, তারপর থেকে আমার আর কখনো 
মৃতদেহকে ভয় করেনি। কল্যাণ মহারাজ আমার ভীতির 
অস্তিম সংস্কার করে ছাড়লেন। পরবর্তী কালে একটা সময়ে 
হাসপাতালে বহু কলেরা রোগী আসে। তখন বেশ কিছু 
মৃতদেহ আমাদেরই সরাতে হয়। একবার তো পুরো একটা 
রাত্রি এ করতে করতেই কেটে গেল। কিন্তু তখন আমার 
মৃতদেহভীতি সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়েছে। লক্ষণীয় যে, 
শবাগারে গিয়ে কল্যাণ মহারাজ সরাসরি আমাকে উদ্দেশা 
করে কিছু বলেননি। শুধু বলেছিলেন £ “লোকে মৃতদেহকে 


৫৮০ ক উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্ষ ৮ম সংখ্যা 0 ভাত্র ১৪১১0 আগস্ট ২০০৪ 


তয় করে।” তার প্রতিটি কথা আমি মনোযোগ দিয়ে 
শুনেছিলাম। তিনি যা বলেছিলেন, তার মনেও তাই ছিল 
এবং আমিও তা নির্থিধায় মেনে নিয়েছিলাম-_এছাড়া এ 
ঘটনায় আর কিছু ছিল না। তিনি আমাকে অপমান 
করেননি, বলেননি--তুই বড় ভীতু, মেয়েলি স্বভাবের ।, 
এরকম কোনকিছুই বলেননি। তার শিক্ষাদানের ধারা 
সবসময়েই ছিল এইরকম। তার সঙ্গে সঙ্গে থাকলে অনেক 
অমূল্য শিক্ষা লাভ করা যেত-_এমন অনেক কিছু যা 
সারাজীবনের সম্পদরূপে আগলে রাখার মতো। 

আরেকটি দৃষ্টাত্ত দিই। করলার তিক্ত স্বাদ আমার 
একেবারেই ভাল লাগত না। মহারাজ আমাকে তা খেতে 
রাজি করাতে চাইছিলেন, কিন্তু তিনি কেমন চমৎকারভাবে 
জিনিসটা উপস্থাপন করলেন! তিনি মোটেই বললেন না-_ 
'তুই বড় এটা খাব না ওটা খাব না করিস। যা পাবি তাই 
তোকে খেতে হবে। তার পরিবর্তে একদিন তিনি 
এন্রনভাবে একটা তরকারি রান্না করলেন যে, আমার খেতে 
ভালই লাগল। তখন তিনি আসল কথা ভাঙলেন £ “এটা 
কিসের তরকারি জানিস?__করলা।” আমি বললাম £ 
“কই, এটা তো তেতো লাগছে না।” তিনি বললেন £ “এটা 
রীধার একটি বিশেষ প্রণালী আছে।” আরো খেতে খেতে 
আমি ক্রমশ তার তিক্ত স্বাদ টের পেতে লাগলাম এবং 
বললাম ঃ “হ্যা, এইবার তেতো তেতো লাগছে।” তিনি 
বললেন ঃ “তা হলেও এতে তোর কোন ক্ষতি হবে না।” 
কল্যাণ মহারাজ এইরকম করে কোন একটা ভাব অন্যের 
কাছে গ্রহণযোগ্যরূপে উপস্থাপিত করতেন। এখন আমার 
করলা খেতে ভালই লাগে। বস্তুত, তার সবকিছু করার 
মধ্যে একটা অপূর্ব শ্নিপ্ধতা ছিল। হুড়ুম-দুডুম ভাব, উগ্রতা 
একেবারেই ছিল না। এমন অনেক ধারণা তিনি আমার 
মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন, যা আজও মনে গেঁথে আছে। 

অর্থের প্রতি তার মনোভাব 

সেবাশ্রমের চৌহদ্দির মধ্যে অনেক আমগাছ ছিল-_ 
১২৫টার মতো। সেগুলি কল্যাণ মহারাজ ও নিশ্চয়ানন্দজী 
লাগিষেছিলেন। সেগুলিতে যখন ফল ধরতে আরম্ভ করল, 
একজন সাধু বললেন £ “আমাদের এত হাজার হাজার 
আম হচ্ছে। এগুলি যদি আমরা বিক্রি করি, অনেক টাকা 
আসবে।” কল্যাণ মহারাজ বললেন £ “তা যদি বল, টাকা 
রোজগারের জন্য আমি এই গাছগুলি বড় করে তুলিনি। 
তোমরা নিজেরা যা পার খাও। বাকি যা থাকবে তা থেকে 
প্রত্যেকটি ভিক্ষার্থী সাধুকে দুটি করে আম দিও । নিশ্চয়ানন্দ 
আর আমি কত খেটেছি এর পিছনে, যাতে লোকে পেট 
উরে আম খেতে পারে। গরিব লোকেদের ভাল আম 


খাওয়ার মতো পয়সা থাকে না। তাদের মধ্যে এগুলি 
বিলিয়ে দাও।” মহারাজ কখনোই এর থেকে পয়সা করতে 
চাননি। কী চমৎকার ভাবটি-_মানুষের জন্য, অর্থের জন্য 
নয়! কী খাটাই তিনি খাটতেন! প্রতি বছর স্থানীয় সাধুদের 
নিমন্ত্রণ করে তিনি তাদের আম আর পায়েসের ভোজ 
দিতেন। তারা সকলে এই ভোজে যোগ দিতেন ও খুব 
উপভোগ করতেন। বস্তুত, তারা কল্যাণ মহারাজের 
ভোজের নিমন্ত্রণ কবে আসবে তার জন্য অপেক্ষা করে 
থাকতেন। শুধু পায়েস আর আম- আর কিছু নয়। বলতে 
কি, মহারাজ ছিলেন ভিন্ন এক প্রজন্মের মানুষ, নিজস্ব 
ধাতুতে গড়া-_এরকম আর দেখা যাবে না। 

আগেই বলেছি, আমার ওপর সেবাশ্রমের হিসাবপত্র 
রাখার দায়িত্ব ছিল। কোন এক ব্যক্তি কথা দিয়েছিলেন যে, 
প্রতি মাসে সেবাশ্রমকে একটি করে টাকা দেবেন। পর পর 
কয়েক মাস তিনি কথা রাখেননি। বাজারে তার সঙ্গে 
আমার দেখা হতো। আমি একদিন কল্যাণ মহারাজকে 
বললাম £ “এ লোকটির সঙ্গে বাজারে আমার প্রায়ই দেখা 
হয়। ওকে কি আমি টাকাটার কথা মনে করিয়ে দেব?” 
তিনি বললেন £ “কেন? তুই এখানে আসার সময় 
অখণ্ডানন্দজী মহারাজ কি তোকে টাকা তোলার কথা বলে 
দিয়েছিলেন?” উত্তরে আমি না' বলতে তিনি জিজ্ঞাসা 
করলেন £ “আমি কি তোকে তা বলেছি?” আমি আবার 
না” বলতে তিনি বললেন £ “তাহলে তুই এ নিয়ে মাথা 
ঘামাচ্ছিস কেন? যা টাকা আসবে তাই দিয়ে আমরা চালিয়ে 
নেব। আজ তুই টাকা তুলতে, তহবিল বাড়াতে, আরো 
বাড়ি-ঘর তৈরি করতে চাইছিস। এর ফল কি হবে? মন 
এসবের দিকেই যাবে, আধ্যাত্মিক জীবনের আর কিছু 
থাকবে না। তুই এখানে আধ্যাত্মিক জীবনযাপন করতে 
এসেছিস, সেইজন্য সংগ্রাম কর, সেইভাবে দিন কাটা। 
সেটাই বেশি জরুরি। টাকাকড়ি আর বাড়িঘরদোর নিয়ে 
মাথা ঘামাস না। লোকে যদি দান করতে চায় তো করুক; 
আর যদি নাও করে, কিছু এসে যায় না। তোকে এ নিয়ে 
ভাবতে হবে না। কেউ যদি ভুলেই যায়, সেক্ষেত্রে তোর কী 
করার আছে? তোকে তাদের মনে করিয়ে দিতে হবে না। 
তাদের মনে বিষয়টা কি নেই? তুই বিষয়টা মাথা থেকে 
নামিয়ে ফেল।” তিনি খুব পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলেন যে, 
টাকাকড়ির ব্যাপারটা আমার বিবেচ্য বিষয়ই নয়। বলা 
বাহুল্য, এই ঘটনা আমার মনে গভীরভাবে দাগ কাটল। 

কল্যাণ মহারাজ বলতেন £ “আসল জিনিস হচ্ছে 
কাজটা ভালভাবে করা। শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় যা আমাদের 
হাতে আসবে, তাই আমরা কাজে লাগাব-_এই হলো মূল 
কথা। কাজের পরিমাণ নয়, গুণগত উৎকর্ষকেই গুরুত্ব. 


স্থাতিকথা 0 “তুই পরমহংস হবি” € ৫৮১ 


দিতে হবে। তোরা যদি কেবল একটিমাত্র রোগীরই সেবা 
করতে পারিস, তাই যথেষ্ট। সেবা করছিস কিনা, সেটাই বড় 
কথা। যা তোদের হাতে আছে তাই কর, তা সামান্য হয় তো 
হোক। মনের ভাব এরকম না হলে মন নানারকম 
পরিকল্পনা করতে থাকবে, আর তার ফলে তোদের পুরো 
জীবনটাই নষ্ট হবে। এসব জিনিস যেমন আছে তেমনি 
থাকতে দে।” মহারাজের এইরকম মনোভাবের জন্য 
সেবাশ্রম বেড়ে উঠতে অনেক সময় লেগেছিল। 

আধ্যাত্মিক জীবনচর্যার এটি এক অতি উচ্চ আদর্শ। 
আমরা এখানে টাকা উপায় করতে আসিনি, বাড়ি বানাতেও 
আসিনি । আমরা এসেছি ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিক জীবন যাপন 
করতে। এইরকম পথনির্দেশের আমাদের প্রয়োজন, না 
হলে আমরা পথভ্রষ্ট হব। কল্যাণ মহারাজ নজর রাখতেন 
যাতে আমরা যাকিছু করি না কেন, এই কথাটা নিশ্চিতভাবে 
মনে রাখি। আমরাও সবসময় জীবনের প্রতি এই 
আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রেখে চলতাম। এখন সেবাশ্রমে 
নতুন নতুন বিভাগ খোলা হচ্ছে। তার জন্য লোকের কাছে 
আবেদন করে লেখালেখি করতেই হচ্ছে__সেটা অন্য প্রশ্ন। 
কিন্তু কল্যাণ মহারাজের এসম্বন্ধে খুব সুচিস্তিত অভিমত 
ছিল। তিনি অর্থের কথা ভাবতেনই না। একবার একজন 
পাঁচশো টাকা চুরি করায় মহারাজ মন্তব্য করেন ঃ “বোধহয় 
ওর টাকাটার দরকার ছিল।” কেউ টাকাপয়সা চুরি করল 
কিনা তা নিয়ে তিনি কখনোই মাথা ঘামাতেন না। 

তার ভালবাসা জীবন বদলে দিত 

একবার একটি চোর আমাদের বাগানে কাজ করতে 
আসে। বাগানের দায়িত্বে যে-সাধুটি ছিলেন তিনি তাকে 
দেখে বলে উঠলেন ঃ “হতভাগা! তুই অমুক জায়গা থেকে 
কীসব চুরি করেছিস, আর এখন এখানে এসে কাজ 
চাইছিস? বেরো।” আমি এই ঘটনাটা জানতাম না। লোকটি 
আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে দেখে আমি তাকে জিজ্ঞাসা 
করলাম £ “কী হলো? তুমি এখানে কাজ করতে এলে, 
আমি তোমাকে বাগানে যেতে বললাম-_এখন চলে যাচ্ছ 
যে?” সে বললঃ “এ মহারাজ আমাকে চলে যেতে 
বললেন।” আমরা যখন কথাবার্তা বলছিলাম, কল্যাণ 
মহারাজ সেখানে এসে উপস্থিত হলেন এবং লোকটিকে 
বাগানে গিয়ে কাজ করতে বললেন। সে বলল ঃ “কিন্তু এ 
মহারাজ যে আমাকে চলে যেতে বললেন।” একথা শুনে 
মহারাজ হেসে বললেন £ “ওরে, এ মহারাজ তো আর 
জানেন না যে, তুই আগে একবার একটা অন্যায় কাজ করে 
ফেললেও আমার কাছে তার জন্য দোষস্বীকার করেছিস। 
আয়, আমার সঙ্গে আয়।” মহারাজ লোকটিকে সঙ্গে করে 
বাগানে নিয়ে গেলেন এবং বাগানের ভারপ্রাপ্ত সাধুকে 


বললেন ঃ “দেখ, ও যে একটা অপরাধ করেছিল সে-কথা 
ঠিক, কিন্তু এখন ও তার জন্য অনুতপ্ত হয়েছে।” কল্যাণ 
মহারাজ তাকে ক্ষমা করে দিলেন। কিন্তু বাগানের ভারপ্রা 
মহারাজের এব্যাপারটা পছন্দ হলো না। তিনি পরে খাওয়ার 
ঘরে আমাকে বললেন £ “নারায়ণ, ও লোকটা যে কী 
করবে তা কে জানে?” আমি বললাম £ “আমি সবাইকেই 
অপরাধ না করা অবধি নিরাপরাধ বলে গণ্য হওয়ার সুযোগ 
(৮০761010990) দিতে চাই। শুধু এ লোকটিকেই নয়, 
সবাইকে ।” তিনি বললেনঃ “তাহলে আমি এখন কী 
করি?” আমি বললাম £ “হয় মনে সন্দেহ ও দুশ্তি্ত 
পোষণ করতে থাকুন অথবা লোকটিকে একটা সুযোগ 
দিন।” তিনি বললেন £ “আমি বুঝতে পারছি না কী করা 
উচিত।” আমি বললাম £ “আমিও তা জানি না। তবে 
আদর্শ হিসাবে মহারাজ যা নির্ধারণ করেছেন, তা আমাদের 
বিবেচনার অনেক ওপরে। মহারাজের মতো মানুষ যখন 
চাইছেন, তখন আমাদের এ লোকটিকে একটি সুযোগ 
দিতেই হবে।” 

আরেকটা ঘটনা মনে পড়ছে। একটি লোক মাঝে মাঝে 
মহারাজের কাছে আসত এবং টাকাপয়সা চাইত। 
মহারাজের কাছে কিছু পেলে সে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে চলে 
যেত। বেশ কয়েকবার এইরকম ঘটতে দেখার পর একদিন 
আমি জিজ্ঞাসা করলাম “মহারাজ, ও লোকটা কে? ও 
আপনার কাছে কেবল টাকা নিতে আসে এবং নিয়েই চলে 
যায়। কুটোটি নেড়েও উপকার করে না। ব্যাপারটা কী?” 
এই প্রশ্নের উত্তর মহারাজ আমাকে কখনোই দেননি। 
কল্যাণ মহারাজের দেহত্যাগের কিছুদিন পর সেই ব্যক্তি 
সেবাশ্রমে এসে মহারাজের খোঁজ করল। আমি তাকে 
জিজ্ঞাসা করলাম £ “তুমি কত টাকা চাও?” সে বলল! 
“আমি টাকা-পয়সা চাই না, মহারাজ কোথায় তা জানতে 
চাই।” তখন আমি তাকে বললাম, মহারাজ শরীর 
রেখেছেন। শুনেই লোকটি ভেঙে পড়ল এবং একেবারে 
শিশুর মতো কাদতে লাগল। তারপর বলল ঃ “আপনারা 
জানেন না, মহারাজ আমার জন্য কী করেছেন।” আমি 
জিজ্ঞাসা করলাম £ “কেন? কী করেছেন?” সে বললঃ 
“সে এক দীর্ঘ কাহিনী। একদিন আমি বাজারে গিয়েছিলাম। 
আমার কাছে পয়সা-কড়ি কিছু ছিল না। আমি এক দোকান 
থেকে কিছু জিনিস চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেলাম; 
তারপর পুলিশ আমাকে পিটুনি দিতে আরম্ভ করল। 
মহারাজ সেসময় একটা ঘোড়ার গাড়ি করে সেখান দিয়ে 
যাচ্ছিলেন। তিনি গাড়ি থামিয়ে পুলিশকে থামতে বললেন, 
জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হয়েছে? সবাই বলল, “এই লোকটা 
এইসব জিনিস চুরি করেছিল।” মহারাজ জিনিসগুলির দাম 
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কত তা জানতে চাইলেন। তারপর সেই টাকাটা মিটিয়ে 
টাকার দরকার পড়ে, আমার কাছে এসো। চুরি করো না। 
(তামাকে দেখে তো বেশ ভাল লোক বলেই মনে হচ্ছে। 
তুমি চুরি করবে কেন? এরপর আমি কঠোর পরিশ্রম 
করতাম। তা সত্বেও কখনো কখনো আমার উপার্জন 
প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট হতো না। তখন মহারাজের কাছে 
এলেই তিনি টাকা দিতেন। সেই থেকে আমি চুরি করা ছেড়ে 
দিই। তিনি আমার সঙ্গে এত সদয় ব্যবহার করতেন! কোন 
প্রশ্ন না করেই সরাসরি দিয়ে দিতেন।” ভেবে দেখার-_ শুধু 
কয়েকটা টাকা দিয়ে মহারাজ লোকটিকে সংপথে নিয়ে 
এসেছিলেন। তিনি তার সমস্ত মনটাকে, তার সমগ্র আচার- 
আচরণের ধরনটাকেই বদলে দিয়েছিলেন। ঘটনাটি আমার 
মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। আমি লোকটিকে বললাম, 
আমি তাকে কিছু টাকা দিতে চাই__কিস্তু সে “না বলে 
আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে চলে গেল। 

কল্যাণ মহারাজের হৃদয় ছিল অসম্ভব রকমের দরাজ। 
সেবাশ্রমে বিচিত্র সব লোক থাকত। যেমন একজন বোবা 
লোক ছিল, সে কোন কাজ করত না। চুপচাপ বসে থাকত, 
খেত, চলে যেত, ফিরে এসে আবার চুপচাপ বসে থাকত, 
আবার খেত-_এই চলত। আরেকজনের মাথার গোলমাল 
ছিল এবং অল্পস্বল্প ক্ষিপ্তও হয়ে উঠত। সকলকেই খেতে 
দেওয়া হতো এবং যত্বুও করা হতো। কিন্তু তাদের সঙ্গে 
ব্যবহারের সময় আমাদের খুব সাবধান হয়ে থাকতে হতো। 
এছাড়া একজন সাধু ছিলেন__একজন সত্যিকারের মহাত্মা। 
তার বুকে বন্দুকের একটা গুলি লেগেছিল-_গুলিটা বের 
করা যায়নি। তার মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা হতো। যন্ত্রণা 
উপশমের জন্য কাউকে দিয়ে প্রতিদিন তার মাথায় চন্দনের 
তেল মালিশ করাতে হতো। কল্যাণ মহারাজ এরকম 
সকলের কথাই ভাবতেন। কাউকে কখনো বিদায় করে 
দেওয়া হতো না। সকলেরই সেবাশ্রমে জায়গা হতো এবং 
সকলেরই যথাসাধ্য সেবাযত্ব করা হতো। এদের প্রসঙ্গে 
মহারাজ আমাদের বলতেন £ “আমরা কি এদের সামান্য 
দু'মুঠো অন্ন যোগাতে পারি না? কেন এদের তাড়াতে যাব? 
বাইরে গিয়ে এরা কী করবে?” কেউ সেবাশ্রমে আশ্রয়ের 
খোজে এলে অবধারিতভাবে সেখানে তার জায়গা হয়ে 
যেত। 

একবার একটা চিত্তাকর্ষক ঘটনা ঘটেছিল। রামকৃষ্ণ 
সঙ্ঘের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক স্বামী মাধবানন্দজী 
সেসময় কনখলে ছিলেন। একজন ব্রহ্মচারীকে আশ্রমে 
ঘোরাফেরা করতে দেখে তিনি কল্যাণ মহারাজকে 
বললেন £ “আপনি এ ছেলেটিকে চেনেন?” মহারাজ 


বললেন ঃ “হ্যা চিনি।” মাধবানন্দজী বললেন £ “ওকে 
আমাদের সঙ্ঘের তিন তিনটি কেন্দ্র থেকে বের করে দিতে 
হয়েছে। ওর স্বভাব বড় খারাপ। ওকে এখানে রাখা চলবে 
না।” যেহেতু মাধবানন্দজী তখন সাধারণ সম্পাদক, তাই 
তিনি কর্তৃত্ব নিয়ে একথা বলতে পারলেন। কল্যাণ মহারাজ 
বললেন ঃ “শুনুন, ছেলেটি আমার কাছে তার পূর্বকথা সব 
বলেছে। নিজের সব দোষ স্বীকার করেছে। সে কাদতে 
কাদতে বলেছে, 'আমি এখানে ভাল হয়ে থাকার চেষ্টা 
করব। আপনি যা বলবেন, তাই করব। নিজেকে সামলে 
চলব।' সেইজন্যেই ওকে এখানে রাখা হয়েছে।” তারপর 
ঈষৎ গলা চড়িয়ে তিনি বললেনঃ “ভেবে দেখুন, 
শ্রীরামকৃষ্ সোনাকে সোনা করার জন্য আসেননি। তিনি 
কম দামি ধাতুকে ছুঁয়ে সোনা করে দেন। আমরা যদি 
এইরকম একটা ছেলেকে বদলে দিতে পারি, তার চেয়ে 
ভাল আর কী হতে পারে? আপনারা কেবল ভাল ভাল 
ছেলে চান। তারা তো আগে থেকেই ভাল আছে। কিন্তু এই 
ব্রহ্মচারীটির মতো ছেলেরই সহায়তা দরকার।” আশ্চর্যের 
ব্যাপার, কালে সেই ব্রহ্মচারীটি কল্যাণ মহারাজ ও 
সেবাশ্রমের একজন উত্তম সেবক ও করীতে পরিণত 
হয়েছিল। এর আগে সে ছিল ভয়ানক রগচ্টা- ক্রোধের 
বশে জিনিসপত্র ছোড়াছুড়ি করত। তিনটি কেন্দ্রে এইরকম 
ঘটেছিল। কিন্তু কনখলে সে খুব সংযত হয়ে থাকত। 
কালক্রমে সে সম্পূর্ণরূপে নিজের ক্রোধকে নিয়ন্ত্রিত করতে 
পেরেছিল এবং জীবনের এক নতুন অধ্যায় শুরু করেছিল। 
আদর্শ নিঃস্বার্থ ও সপ্রেম সেবা 

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে একদিন লাইব্রেরিতে বসে আমরা 
কজন ব্রহ্মাচারী গল্পসল্প করছিলাম। আমাদের মধ্যে একজন 
বলে উঠল ঃ “আমরা সবকিছু ত্যাগ করে এসে এখানে 
কল্যাণ মহারাজের শ্নেহচ্ছায়ায় আনন্দে কাটাচ্ছি।” কল্যাণ 
মহারাজ তখন সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি লাইব্রেরিতে 
প্রবেশ করে একটি চেয়ারে গিয়ে বসলেন। আমরা সকলে 
উঠে দীড়ালাম। তারপর তিনি বললেন £ “কে বলেছে যে, 
তোমরা সবকিছু ত্যাগ করেছ? তোমরা কী ত্যাগ করেছ? 
নিজের নিজের বাবা, মা, ভাই, বোন আর বাড়ি তো? প্রথম 
কথা, তোমরা কি সেগুলির মালিক ছিলে? এমন কিছু ত্যাগ 
কর যা তোমাদের অধিকারে আছে। নিজস্ব বলতে 
তোমাদের কী আছে? আপন আপন অহঙ্কার আর 
স্বার্থবোধ। এগুলিকে ত্যাগ কর। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, 
ত্যাগ ও সেবা ।' তোমাদের অহঙ্কার ও স্বার্থবোধ ত্যাগ করে 
সপ্রেম সেবা কর। সেই হলো প্রকৃত ত্যাগ।” তারপর 
আমার দিকে ফিরে মহারাজ বললেন £ “নারায়ণ, এই 
জিনিসটা লিখে রাখ-_নিংস্বার্থ, সপ্রেম সেবাই আমাদের 


স্বতিকথা 0 “তুই গরমহংস হবি” € ৫৮৩ 


সঙ্ঘের আদর্শ।” ” এই বলে তিনি ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। 
আমরা সবাই কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে রইলাম। 
রোগীদের প্রতি ভালবাসা 

কল্যাণ মহারাজ একবার আমাদের বলেন ঃ “তোরা 
যদি রোগীদের ভাল না বাসিস, তাহলে হাসপাতালে যাস 
না। কাজটা যদি তোদের প্রিয় মনে না হয়, ওখানে যেতে 
হবে না।” এই শুনে ব্রহ্মচারীদের মধ্যে দুজন কয়েকদিন 
হাসপাতালে তাদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব ছেড়ে দেয়। আমি এর 
কারণ জিজ্ঞাসা করায় তারা বলল £ “আমরা এ কাজ 
ভালবাসি না, তাই যাইনি।” আমি বললাম ঃ “তোমাদের 
কি ধারণা, মহারাজ যা বলেছিলেন তার অর্থ এই?” তারা 
বললঃ “হ্যা, আমাদের বুদ্ধিতে-_মহারাজ একথাই 
বোঝাতে চাইছিলেন।” আমি তখন তাদের বললাম 
“মনে কর, তোমরা অসুস্থ হয়ে এখানে এলে। তখন 
আমাদের কাছে তোমাদের কী প্রত্যাশা হবে এবং তোমরা 
আমাদের কাছ থেকে কীরকম ব্যবহার পাবে? আমরা কি 
তোমাদের বলব যে, আমরা তোমাদের ভালবাসি না এবং 
সেবার কাজটাও আমাদের মনঃপুত নয়? তাহলে তোমাদের 
দশা কী হবে? তোমাদের এই কাজটাকে ভালবাসতে 
হবে- যেহেতু তোমরা নিজেরা যদি কখনো এখানে রোগী 
হয়ে আস, তাহলে তোমরা সেই জিনিসই পেতে চাইবে। 
আমাদের সকলকেই ধৈর্য ধরে লেগে থাকতে হবে, যাতে 
আমরা রোগীদের ভালবাসতে পারি। এরা সব 
মিউনিসিপ্যালিটির হাসপাতালে না গিয়ে আমাদের এখানে 
আসে কেন? আমরা সাধুরা এদের সেবাযত্ব করি, ভালবাসি 
বলেই তো? আর ভেবে দেখ, কল্যাণ মহারাজ সীইত্রিশ 
বছর ধরে একনাগাড়ে এই কাজ করে আসছেন। আমাদের 


এই তো সুযোগ- এইসব মহাত্মারা জীবিত থাকতে থাকতে 


এঁদের দৃষ্টাস্ত দেখে শিখে নেওয়ার।” এই কথা শুনে তারা 
বিষয়টা বুঝতে পারল-_অস্তর থেকে এর প্রয়োজনীয়তা 
উপলব্ধি করল। 
সেবার প্রতি ঠিক ঠিক মনোভাব 

কোন কোন আশ্রমবাসী এইরকম বলত £ “আমরা 
হাসপাতালের কাজে আমরা নেই।” হাসপাতালের কাজ 
এড়াতে চাওয়ার কারণ__সেখানে আমাদের সবকিছুই করতে 
হতো, এমনকি ঘর মোছা, বেডপ্যান পরিষ্কার করা প্রভৃতি 
জমাদার-মেথরের কাজ পর্যস্ত। তাদের কেউ কেউ এজাতীয় 
কাজ পছন্দ করত না। মহারাজ তাদের স্পষ্ট বলেছিলেন £ 
“তোমরা যদি সত্যিকারের সাধু হতে চাও, তাহলে এইসব 
কাজকে নিজেদের কাজ বলে মনে করতেই হবে।” একজন 
ঝাড়ুদারনী ছাড়া আমাদের কোন নার্স বা পরিচারক ছিল না। 


ঝাড়ুদারনী যেদিন অসুস্থ হয়ে পড়ত, তার কাজও আমাদেরই 
করতে হতো। আমাদের সবকিছু করার জন্য প্রস্তুত থাকতে 
হতো-_এই ছিল কল্যাণ মহারাজের শিক্ষা। আর আমরা সব 
কিছু ঠিক ঠিক করছি কিনা, তার ওপর তিনি সতর্ক দৃষ্টি 
রাখতেন। শুধু তাই নয়, তিনি স্বয়ং এরকম করতেন। 
একবার তিনি একটি রোগী দেখতে যান। সেসময় আমরা 
কেউ ধারেকাছে ছিলাম না। তিনি গিয়ে দেখেন, রোগীটি সব 
নোংরা করে ফেলেছে। তিনি কাউকে না ডেকে নিজেই পুরো 
জায়গাটা পরিষ্কার করে বিছানার চাদর পালটে দেন। তারপর 
রোগীর কাপড়-চোপড় একটি জলের বালতিতে খানিকক্ষণ 
ভিজিয়ে, সেগুলি কেচে শুকাবার জন্য রোদে মেলে দেন। 
আমরা এসে এইসব দেখে “কে এসব করল? তা রোগীদের 
কাছে জানতে চাই। তারা বলেঃ “আমরা কিছু করিনি, 
কল্যাণ মহারাজ নিজে সবকিছু করেছেন।” 

কোন কোন আশ্রমবাসী চাইত শুধু ধ্যান-ধারণা আর 
পড়াশোনা করতে । একজন ব্রহ্মচারী আমাকে বলেছিল ঃ 
“আমি জ্ঞানযোগী হতে চাই।” আমি তাকে বলি ঃ “ভাল 
কথা, জ্ঞানযোগী হও না। স্বামীজীর 'জ্ঞানযোগ' বইটা পড়। 
সঙ্গে সঙ্গে তার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেও তো তুলতে 
হবে। আমাদের পক্ষে কর্মযোগই সর্বাপেক্ষা উপযোগী। এই 
যোগের অভ্যাসে যদি তুমি সফল না হও, তুমি জ্ঞানযোগী 
হতে পারবে না।” এসব ব্যাপারে লোকে অবশ্য নানা 
যুক্তিতর্ক উ্থাপন করে এবং তার সমর্থনে শাস্ত্র থেকে 
উদ্ধৃতি দিতেও ছাড়ে না! 

কনখলে থাকাকালীন চোখের সামনে আমি এমন বনু 
লোককে দেখেছি, যারা সেবা করার উদ্দেশ্যেই এসেছিল, 
কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই পালিয়ে গিয়েছিল। সেবাশ্রমে 
কিছুদিন কাজ করার পর বেশির ভাগ লোকেরই স্বাস্থ্য ভেঙে 
যেত। এর কারণ-__এখানে ছিল হাড়ভাঙা খাটুনির কাজ। 
যে নয়.বছর আমি সেবাশ্রমে ছিলাম, তার মধ্যে আমার 
হিসাবমতো দুশো জন এরকম সেবার কাজ করবে বলে 
এসেছিল। কল্যাণ মহারাজ যেমন করতেন, আমিও তেমনি 
আগন্তকদের কাজ দিতাম, আর দু-তিনদিনের জন্য তাদের 
থাকার জায়গা দিতাম। তারপরই তারা চম্পট দিত। কেবল 
তিনজন টিকে গিয়ে সাধু হয়েছিল। কনখল একটি 
তীর্থস্থান_-সবরকমের লোক সেখানে আসত। কারোর 
জায়গাটা ভাল লাগত, কারোর লাগত না। জোর করে তো 
আর কাউকে আটকে রাখা যায় না। অনেক সময়ে আমরা 
জানতেও পারতাম না কারা কখন চলে গেল-_কিছু না 
জানিয়েই অনেকে বেমালুম কেটে পড়ত। এই ছিল 
পরিস্থিতি। কল্যাণ মহারাজের বিধিনিষেধের ওপর কোন 
আস্থা ছিল না। এই কারণেই যার ওপর নির্ভর করতে পারা 


৫৮৪ € উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্--৮ম সংখা 0 ভা ১৪১১০ আগস্ট ২০০৪ 


যায়, এরকম কাউকে তিনি পাননি। যারা আসত, ইচ্ছা 
মতো আসত আর ইচ্ছামতোই চলে যেত-_তারা 
সেবাশ্রমের কী হলো না হলো তা গ্রাহাই করত না। 
সান্ধ্যভ্রমণ 
হাসপাতালে বছু কাজ পড়ে থাকলেও অনেকে 
সন্ধ্যাবেলা এক প্রস্থ ঘুরে আসতে যেত। আমি কখনো 


এইরকম সান্ধ্যভ্রমণে যেতাম না। বলতাম ঃ “আমাদের 


ঘুরতে যাওয়ার দরকার কী? যারা অলস বা বৃদ্ধ, তাদের 
হাটাহাটির দরকার হতে পারে। কমবয়সিদের কাজ করার 
কথা-_তাদের হাটবার কী দরকার? কাজের মধ্য দিয়েই 
আমাদের ব্যায়াম হবে। আমরা কী জন্য হাটতে যাব? এই 
বদ অভ্যাস আমাদের জন্য নয়। স্বামীজী ব্যায়াম করতেন-__ 
এ করলেই হলো।” এমনকি যেসব সাধু তীর্থযাত্রা করতে 
কনখলে আসতেন, তাদেরও বলতাম 8 “আমাদের 
বেড়াবার ফুরসত নেই। সময় কোথায়?” সন্ধ্যাবেলা 
আরতির সময়, হাসপাতালের কাজও থাকে। কল্যাণ 
নহারাজ এইরকম মনোভাব পছন্দ করতেন। তার নিজের 
বেড়াতে যাওয়ার মতো সময় হাতে থাকত না। আমরা 
তাকে ফেলে রেখে হাওয়া খেতে যাই কী করে? বাঙলা 
ভাষায় “বেড়াতে যাওয়া” কথাটার প্রচলন আছে। আমাদের 
ওখানে জিনিসটার চলই ছিল না-_নিশ্চয়ানন্দজী বা কল্যাণ 
মহারাজ কেউই কখনো বেড়াতে যেতেন না। দুজনেই 
কঠোর পরিশ্রম করতেন। আর আমরা কিনা বেড়াতে যাব? 
অনেকে সন্ধ্যাবেলায় বেরিয়ে গঙ্গার আরতি, ব্রহ্মাকুণ্ড 
প্রক্ুতি দর্শন করতে যেতে চাইত। আমি কখনো যেতাম না। 
আমাদের সেবাশ্রমের মন্দিরে ঠাকুর রয়েছেন, আমাদের যা 
প্রয়োজন এখানেই মিলবে। সেসব ফেলে গঙ্গার আরতি 
দেখতে যাব কোন্‌ দুঃখে? তা যদি যেতেও হয় তাহলে 
সেবাশ্রমে মন্দির রাখার কী প্রয়োজন? কল্যাণ মহারাজ 
আমাদের পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছিলেন £ “এই দেখ মন্দির 
রয়েছে উপাসনা, ধ্যান আর প্রার্থনার জন্য; আর এ দেখ 
হাসপাতাল রয়েছে_ সেবা করার জন্য। দুটোর মধ্যে কোন 
তফাত নেই।” এসব ছেড়ে কী করতে বেড়াতে যাব? আমি 
কোনদিন এই বেড়াতে যাওয়া ব্যাপারটায় কারো দলে যোগ 


দিইনি। 
সেবাশ্রমের কঠোর জীবন 

আরেকটা কথা বলি। সেবাশ্রমের অবস্থা এমন ছিল যে, 
আমরা দুবছর সকালে কোন জলখাবার খেতে পাইনি-_ 
তেমন সংস্থানই ছিল না। বেলা ১২টার সময় আমাদের 
পুপুরের খাওয়া জুটত-_খানিকটা ভাত আর ঝোল। রাতের 
বাওয়া ছিল খান-দুই রুটি, তার সঙ্গে কিছু তরকারি। আমার 
ওজন কখনো ৯৮ পাউণ্ড (৪৫ কেজির মতো)-এর ওপরে 


ওঠেনি। নয় বছর ধরে তা একই ছিল। এমনিতে আমার 
স্বাস্থ্য ও শক্তি ভালই ছিল। কিন্তু পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে 
ওজন কখনো বাড়তে পারেনি। নিজেদের খাওয়া-দাওয়ার 
জন্য আমরা হাসপাতালের টাকায় কখনো হাত দিতাম না। 
কেউ যদি সাধুসেবার জন্য কিছু দিত, তা নেওয়া চলত; কিন্তু 
হাসপাতালের টাকা নয়। আমাদের এই ব্যাপারে সচেতন 
থাকতে শিক্ষা দেওয়া হতো। এর ফলে, যারা আসত তারা 
টিকতে না পেরে চলে যেত। আমি কনখলে আসার দু-তিন 
বছর পরে একবার একজন ভক্ত থাকতে আসেন। 
আমাদের দুরবস্থা দেখে তিনি সাধুসেবার জন্য একটি মোটা 
অঙ্কের টাকা উৎসর্গ করে যান। তারপরই কেবল যেসব সাধু 
আমাদের এখানে এসে থাকতে চাইতেন, তাদের স্বাগত 
জানাতে পারতাম। এমনিতে আমাদের আহার্যের মান ছিল 
খুবই খারাপ। কল্যাণ মহারাজ কিন্তু এসব গ্রাহ্াই করতেন 
না-_আমাদের সকলের সঙ্গে তিনিও সমানে কৃচ্ছসাধন 
করতেন। [ক্রমশ] (তিন) 


* মূল ইংরেজি স্মৃতিকথাটি **০/ ৬1]| ৮০ 9 চ8/91)81)817)59" নামে 
কনখল সেবাশ্রমের শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থে (২০০২) প্রকাশিত হয়। মুল্যবান 
এই স্মৃতিকথার বাঙলা অনুবাদ করেছেন শৌটারকিশোর চট্রোপাধ্যায়। 
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(৭ অক্টোবর ২০০৪) 
স্বামী অখণ্ডানন্দ 
ভাদ্র অমাবস্যা 

২৮ আশ্বিন, বৃহস্পতিবার 
(১৪ অক্টোবর ২০০৪) 
মহালয়া 

ভাপ্র অম্নাবস্যা 

২৭ আশ্বিন, বুধবার 
(১৩ অক্টোবর ২০০৪) 
৮, ২৪ আশ্বিন 
শুক্রবার, রবিবার 
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কবিতা 
্রীত্ীসারদা-প্রশস্তি 


স্বামী নিত্যাত্মানন্দ হৃধষিকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় 
বঙ্গে যেদিন করুণা-প্লাবনে ভাসালে দেবী সারদামনি। বাঁশরী বাজাও শ্যামরায়। 
গাইল সবে সে কী আনন্দে, আনন্দময়ীর প্রেম-আগমনী ॥ যে-বাঁশি শুনিয়া রাধা ঠেলিয়া সকল বাধা 
ঘোষিল জগতে নবীন আলোতে সারদা-রূপে বেদ-মুরতি। উন্মাদিনী সম ধায়॥ 
তাপদক্ধ অভয় চিন্তে লভিল শরণ শকতি-ভকতি ॥ শুনিতে মোহন বাঁশি এ শ্রবণ অভিলাধী 
মুছে গেল যত হিংসার বাণী, মুছে গেল মনের গরিমা-গ্লানি। হেরিতে সে-শ্যামরূপ দু-নয়ন উপবাসী 
প্রণাম লহ রামকৃষ্ণ-ঘরনি, দাও হে স্মরণে মরম-বাণী॥ এ অঙ্গ মাথিয়া ধুলি মুখে “হরি হরি' বলি 
পঞ্চতপায় বিজয়িনী তুমি, সুপ্ত মনে দিলে নবশিক্ষা। ব্রজত্ুমে লুটাইতে চায় 
নিখিল মানবে করিয়া কৃপা দিয়াছ জগতে ত্যাগের দীক্ষা॥ পথে পথে ঘুরে মরি কোথা সে-বৃন্দাবন 
তোমার দিব্য জ্যোতির ধারায় মলিন যত গ্রহ-তারা-শশী। বল নাথ কত দূরে তব লীলা-নিকেতন 
বিশ্বজননী শ্যামানন্দিনী প্রচারিলে মাতৃভাব দিবানিশি ॥ ডাক আজি নাম ধরি সে-সুরে নিশানা করি 
মুছে গেল যত হিংসার বাণী, মুছে গেল মনের গরিমা-গ্লানি। প্রাণ মোর যেন ছুটে যায়॥ 
প্রণাম লহ রামকৃষ্ণ-ঘরনি, দাও হে স্মরণে মরম-বাণী॥ পান চির যর 
শুনি সে-বাশির সুর যেন গো সকল ছাড়ি 
এজীবন চরণে লুটায় ॥ 
মায়ের মুখ 
রাজারঞ্জন দাশ 





আমার ঘরের আবর্জনা এই উঠানে জড়ো। 
জন জোটেনি ফেলে দেওয়ার, রোজ জমছে আরো 
সখা আমার, রাগ করো না, কিয়ৎকাল বসো। 
পঞ্চমুখের প্রদীপখানায় আগুন অবিরত 

বায়ুর মুখে আগল খুলে তেল ঢেলেছি ভুলে, 
আগুনমুখো অতৃপ্তিতে সব খেয়েছে ছলে 
আলমারিতে লুকিয়ে রাখা ফর্দ ছিল যত; 

এই সকালে তোমার জন্য শিউলি শিউলি চোখে 
ঝাপসা কেন? ওগো তোমার শরীরখানা কই? 
এবড়োখেবড়ো জমির মতো উলটোরকম বই, 
পাচ পাগলে দ্বার আগলে ধাধা লাগায় শেষে। 








রত টি 
গভান বজন! 
সমুদ্রঝিনুক বন্দ্যোপাধ্যায় 
যারা এ ভাঙছে তোকে শাবলে আর কুড়ালে, 
গতরে দুব্বো গজায়, মনিবের হাড় জুড়ালে। 
একবার পিঠ বাঁকা তুই ছিড়ে ফেল অলস আসন 
প্রতিদিন ভয়ের সাথে যোঝা এই অনুশাসন 
প্রতিবাদে নে হাতিয়ে অমল এক পুনর্বাসন। 


এ যে তোর অধিকারের ন্যুনতম পাওনা রুঙ্ি, 

ভীরুতাই গ্রাসবে তোকে থাকলে শুধু মুখটা বুর্জ 
পুরুষকার জাগিয়ে তুলে রুখে দীড়া সোজাসুজি, 

শয়তান খুঁজবে নরক, থাকবেই গর্ত খুঁজি। 
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ধাণ্থেদ-সংহিতায় অগ্নির নিকট প্রার্থনা 


অনুবাদক £ কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


ও উপ ত্বাগ্নে দিবেদিবে 
দোষাবস্তর্ধিয়া বয়মূ। 
নমো ভরত্ত এমসি ॥ 
(১1১1৭) 


(১1১৮) 
ইমং স্তোমমর্থতে 
জাতবেদসে রথমিব 
সং মহেমা মনীষয়া। 
ভদ্রা হি নঃ প্রমতিরস্য 
সংসদ্যগ্নে সধ্যে 
মা রিষামা বয়ং তব॥ 
(১।৯৪।১) 


য়া হ্যগ্নে বরুণো ধৃতব্রতো 
মিত্রঃ শাশদে 
অর্ধমা সুদানবঃ। 
যৎসীমনু ক্রতুনা বিশ্বথা 
বিভুররান্ন নেমিঃ 
পরিভূরজায়থাঃ ॥ 


(১।১৪১।৯) 


অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্‌ 
বিশ্বানি 


দেব 
বয়ুনানি বিদ্বান্‌। 
যুযোধ্যস্মজ্ঞুহরাণমেনো 
ভূয়িষ্ঠাং তে 
নম উক্তিং বিধেম॥ 
(১।১৮৯।১) 





অগ্নি*! তোমারে প্রণাম জানাই 
দিবাভাগে রজনিতে; 
অনুমান করে নিতে। 

তুমি রক্ষক যজ্ঞকর্মে 
বিতরণ কর আলো, 

গোপামূতের স্পর্শে তোমার 
হৃদয়ের ধন ঢালো। 


সপ্তাম্বের টানা রথে তুমি 


সুখে কেটে যাবে রাতি॥ 


অগ্নি! তোমার কৃপায় বরুণ২ 
আপনার ব্রত-পাশে 

অর্যমা আসে, করে যায় দান, 
মিত্রঃ আধার নাশে। 


রথের নেমিতে ঢাকা থাকে পাখি__- 


তেমনি ঢেকেছে ধরণি 
বিশ্বাত্মবক! তোমারই কৃপায় 
চিনেছি আপন সরণি॥ 


হে দীপ্তিমান! সব প্রজ্ঞান 
তব করতলগত, 
তাই বারবার মিনতি আমার 
রাখ পদে অবনত। 
কুটিল জটিল পাপের ওধারে 
কোন্‌ সুপথের বাণী 
তাই এনে দিবে কোন একদিন-_ 
এই মনে মনে জানি॥ 


১ ধঞ্থেদের তিন দেবতা (অগ্নি, বায়ু বা ইন্দ্র ও সূর্য)__নিরুক্তকার যাঙ্কের মত। ভূলোকের 
দেবতা অগ্নি, অস্তরিক্ষের দেবতা বায়ু বা ইন্দ্র এবং দ্যুলোকের দেবতা সূর্য। 


২ বরুণ- রাত 


৩ অর্যমা-_উভয়োর্মধ্যবরী দেব ঃ দিন-রাত্রির মধ্যবর্তী দেবতা।_সায়ন 
৪ মিত্র-_দিন [অদিতি (অনস্ত আকাশ)-র ৮ পুত্র £ ধাতা, অর্যসা, মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ, ইন্তর, 


বিবস্বান |] 


আঙ্গেপ 
মৃদঙ্গভূষণ বিশ্বাস 


ডাকার মতো ডাকতে 
কি আর পারি। 

ডাকি তখন, যখন আমি 
ঘোর বিপদে পড়ি ॥ 


ঘটা করে তোকে সাজাই 
পৃজি চরণ রক্ত 'জবা*ই 
শান্্রমতে লোকদেখানো 
মন্ত্র দুটি পড়ি॥ 


সংসারেতে কর্ম করি 
লাভালাভের মোহে 
সময় যে যায় জলের মতো 
গুধুই নেচে গেয়ে ॥ 


সুখের দিনে থাকি ভুলে 

আমি যে তোর এমনি ছেলে 
দুখ পেলে মা, সুখের আশে 
মা" “মা” মা" শুধু করি॥ 





মোহিত চক্রবর্তী 
হৃদয় খোজে সেই সাধনার বাণী 
আত্মত্যাগের অনন্ত ভুবন-_ 
মুক্তি নয়, সেবাব্রতেই ধ্যানী 
সিদ্ধিলাভের পাবে নিমন্ত্রণ। 
তুচ্ছতাকে বিলীন করাই ধ্যান__ 
হৃদয়েরই অনন্য সম্মান 
অনন্তের গহীন সত্তায়। 
স্বার্থ হতে ্বার্থহীনতার 
ভূবনখানি জাগুক হৃদয়মাঝে, 
সাহস হোক তারই অলঙ্কার__ 
শ্রদ্ধা-ভক্তি থাকুক নিত্য কাজে। 
নরনারায়ণ এই সাধনার বাণী 
হৃদয় খোজে বিশ্ব ভূবনখানি। 


২১৪১৪৪, 
৪৩৪৪ 
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নাবা্ধ 


চিরশ্রী ব্যানার্জি 


আগস্ট ১৯৪৬। আমেরিকার ঘড়িতে তখন ভোররাত 

দুটো বেজে সাতাশ মিনিট। ক্যাপ্টেন কোলোনেল টিবেবট 
তার মায়ের নামাঙ্কিত ইনোলা গে প্লেনটিকে রানওয়েতে নিয়ে 
আসে। তার ধূসর রঙের ব্রোঞ্জের ছুঁচালো মুখকে জাপানের দিকে 
ঘুরিয়ে দেয়। ঠিক দুটো পঁয়তাল্লিশ মিনিটে প্লেনটি উড়ে যায় 
প্রশাস্ত মহাসাগরের ওপারে-_হিরোশিমার দিকে। 





বিস্ফোরণের অব্যবহিত পরে আণবিক বোমা 


পশ্চিম জাপানের সুন্দর শহর হিরোশিমা (1717051172)। 
চারদিকের নিচু পাহাড় ও ঢুকে যাওয়া সামুদ্রিক জলে ঘেরা 
তার রূপ মনোমহী। আর রয়েছে চির প্রবাহিতা ওটা নদী ও 
তার সপ্তধারা শাখাপ্রশাখার বিচরণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। 
তখন সকাল আটটা পনেরো । বোমাবিধ্বস্ত জাপানের নিরস্কুশ 
শহর হিরোশিমায় তখন সবে অল ক্রিয়ার'-এর সঙ্কেত বাঁশি 
বেজেছে। পরিবারে জলযোগের ব্যবস্থা চলছে। শিশুরা স্কুলের 
পথে রওনা দিয়েছে। বয়স্করা *৬০110601 [9০1110110101) 
90884১'-এর কাজে শহরের কেন্দ্রস্থুলে একত্রিত হয়েছে। 
পুরুষ ও মহিলারা অফিসের কাজে ব্যস্ত ও হিরোশিমার বিস্তৃত 
আর্মি ক্যাম্পের সৈন্যদল তাদের দিনারস্তের প্রাকালে 
কুচকাওয়াজের প্রস্ততি নিচ্ছে। সমস্ত শহরের মানুষ যখন 
কর্মজীবনের তুঙ্গে, সেই মুহূর্তে হিরোশিমার শুভ্র আকাশে হঠাৎ 
দেখা যায় 'ইনোলা গে'র অভিশপ্ত বিমানটিকে। তার ছায়া 
এসে পড়ে নি্ষলঙ্ক, নিষ্পাপ কিছু সরল মানুষের ওপর । সবার 
অলক্ষ্যে ঠিক আটটা বেজে যোল মিনিট আট সেকেণ্ডে ঘটে 
পৃথিবীর জনবহুল অংশে প্রথম পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ । 


* ৬ আগস্ট "হিরোশিমা ডে' স্মরণে 


চোখকে অন্ধ করে দেওয়ার মতো একঝলক আলো, 
প্রাণীকে ভস্মীভূত করে দেওয়ার মতো এক আম্মিপরশ (এক 
পলকে দশ লক্ষ ডিগ্রি সেঃ তাপমাত্রা) ও আকাশে মাশরুমের 
আকৃতির এক করালগ্রাসী বিশালকায় ছাতার বিস্তার হয়, যার 
ভয়ঙ্কর পুচ্ছ টর্ণেডোর গতিতে পাক খেয়ে খেয়ে ধেয়ে চলতে 
থাকে। সেই 41851) ০1770 (যাকে জাপানিরা “পিকাডন' 
বলে) মুহূর্তের মধ্যে হিরোশিমার নির্মল আকাশে, ঠিক শহরের 
কেন্দ্রবিন্দুতে, সাড়ে তেরো হাজার টন টি. এন. টি.-র গরল 
শক্তি উদগার করে। 

এক পলকে দৃশ্যের পরিবর্তন হয়। যারা বিস্ফোরণ-বিদুর 
(17/1০০0191) কাছে ছিল, তারা তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হয় বা 
জুলস্ত পথের মাঝে অনল-পরিবেষ্ঠিত হয়ে পড়ে। আর যারা 
বিস্ফোরণ-বিন্দু থেকে এক-দেড় মাইল পরিধির মধ্যে ছিল, 
তারা জুলস্ত আগুনের হলকা ও তীব্রতম পারমাণবিক রশ্মির 
দ্বারা ভয়ঙ্করভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে সত্বর মৃত্যুমুখে পতিত 
হয়। 

সেসময় বেঁচে থাকা মানুষজন পরবর্তী কালে “হিবাকুশা' 
(71991085179) অর্থাৎ পরমাণু-আক্রাস্ত জনগণের আখ্যা পায়। 
তারা মুহুর্তের অবস্থাত্তরকে দেখে বুঝে উঠতে পারে না যে, 
আসলে কী ঘটছে। ঝলসানো জামাকাপড়ে, অর্ধনগ্ন অবস্থায়, 
পুড়ে ও ঝুলে যাওয়া চামড়ার শরীরে এবং চেনারও 
অতীত গলে যাওয়া মুখাকৃতি নিয়ে তারা অর্ধমৃত অবস্থায় 
পড়ে থাকে। একপলকে স্বর্গপুরী পরিণত হয় নরকে। অল্প 
কয়েকজন তাদের শেষ শক্তি সঞ্চয় করে শহরের পুবদিকে 
হিজিয়ামা পাহাড়ের ওপরে গিয়ে আশ্রয়গ্রহণ করে। সেখান 
থেকে তারা নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে দেখে তাদের হিরোশিমা 
শহরের দিকে। চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারে না। 
হিরোশিমা উধাও! 





দিকে বেগে ধাবিত হলে তীব্রতম ঘূর্ণিঝড়ের সূত্রপাত করে। 


৫৮৮ € উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্য--৮ম সংখ্যা 0 ভান ১৪১১0 আগস্ট ২০০৪ 


ফলে আট কিলোমিটার পরিধির প্রায় সমস্ত বাড়ি তাসের 
ঘরের মতো ধুলিসাৎ হয় এবং অনেকের বাড়ির ছাদ খুলে 
পুনে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই মর্মস্তদ হাহাকার ও মুহূর্তে বিনষ্ট 
হওয়া হিরোশিমার হিসাব আছে। আছে বহু মর্মস্পর্শী ছবি। 
বোমা নিক্ষেপকালে আমেরিকার নিজস্ব বিমান থেকে তোলা ও 
আরো বহু উৎসাহী মানুষজনের প্রচেষ্টায় সংগৃহীত হয়ে 
(সগুলি আজ অমরত্ব লাভ করেছে। কিন্তু এই ধ্বংসলীলা ও 
অমানবিক ক্ষতিই পারমাণবিক বোমার শেষকথা নয়। 
হিরাশিমার নির্মল আকাশে ও শ্নিগ্ধ বাতাসে ৬ আগস্ট 
আমেরিকা যে বিষের পেয়ালা নিঃশেষ করে ঢেলেছিল, তার 
তয়ঙ্কর অভিশাপ থেকে আজও মুক্ত হয়নি সাধারণ মানুষজন। 
দীর্ঘ আটান্ন বছর পরেও বংশপরম্পরায় জন্মানো হিবাকুশার 
রক্তকণিকার অণুতে লুকানো পরমাণু-বিষের প্রক্রিয়া কখন 
কিভাবে দেখা দেবে তা কেউ জানে না। 

সেই অগণিত হিবাকুশাদের অসংখ্য অলিখিত হৃদয়স্পশী 
কাহিনী ছড়িয়ে আছে আজকের গর্বিত আধুনিক হিরোশিমার 
আকাশে বাতাসে। সেই শোকবিস্মৃত প্রাণবন্ত শহরের একাংশে 
'শান্তি উদ্যান'-এ "1০1701171100074 [01100 [011010৩1 
[)৩7৫' নামের প্রাচীন মাটির বাড়ির একটি সুন্দর স্তূপ বানানো 
হয়েছে। এখানে সেইসব হিবাকুশাদের নামের তালিকা রয়েছে, 
যারা বোমায় জীবিত থেকেও পরবর্তী কালে তার জীবননাশী 
বিষাক্ত গরলে একে একে প্রাণ হারিয়েছে। আজও কোন 
হিবাকুশার মৃত্যু হলে তার নাম তালিকাতুক্ত হয়। 

কয়েকজন হিবাকুশার জীবনবার্তা এইরকম-_ 

(১) হিরোশিমার “শাস্তি উদ্যান'-এ বারো বছরের বালিকা 
সাদাকো সাসাকির (যাকে ৮170 /১110 28101 ০01 
11110511718” বলে) মৃত্যুতে ১৯৫৮ সালে “01011016175 
২1010111011” নির্মিত হয়। বোমানিক্ষেপের দীর্ঘ দশ বছর পর 
তার মৃত্যু হয়েছিল দীর্ঘকালীন পারমাণবিক প্রতিক্রিয়ার ফলে। 
যখন তার বয়স সবেমাত্র দুই, তখন তার বাড়ি থেকে প্রায় 
এক মাইল দূরত্বে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। মুহূর্তে সে জলখাবারের 
আসন থেকে ঘরের কোণে ছিটকে পড়ে। বাহ্যত তার কোন 
শারারিক ক্ষতি হয়নি ভেবে তার মা তাকে ও তার বড় দাদাকে 
নিয়ে ওটা নদীর দিকে পালিয়ে যায়। সেখানে বাঁধা একটি 
শৌকায় তারা নদী পারাপার করে এবং সারাদিনে বারে নারে 
তেজস্ক্রিয় কালো বৃষ্টিতে ভিজে যায়। 

বারো বছর বয়স অবধি সাদাকো স্বাস্থ্যবতী সুন্দর 
বালিকার আকারে বেড়ে ওঠে। যে-বছর সে তার স্কুলে সেরা 
লিউকোমিয়ায় ধরে। শোনা যায়, সে খুবই সাহসী মেয়ে ছিল। 
তর মাকে সে বলেছিল £ “মা, আমি মরতে চাই না।” 
হাসপাতালে থাকাকালীন তার সঙ্গিনীরা দেখা করতে এলে সে 
এদের সঙ্গে হাসত, গান করত। প্রতিদিনের শ্বেতরক্তকণিকার 
অলিকা সে লুকিয়ে তার বিছানার তলায় রেখে দিত আর 


সকলের অলক্ষ্যে প্রতিদিন একটা করে [981১0 0121)6 
(কাগজের তৈরি সারস) বানিয়ে রাখত। 

জাপানি পৌরাণিক কথায় রয়েছে, একটি ক্রেন একবছর 
বাচে আর কেউ যদি একহাজার পেপার ক্রেন তৈরি করতে 
পারে (প্রাচীন জাপানি হস্তশিল্প যাকে “ওরিগামি বলে), 
তাহলে সে রোগমুক্ত হবে। কিন্তু সাদাকো তার সকল শক্তি, 
সময় ও কর্মক্ষমতা সঞ্চয় করেও হাজার ক্রেন তৈরির কাজ 
শেষ করতে পারল না। ২৫ অক্টোবর ১৯৫৫, যখন সে নয়শো 
চৌধট্রিটি ক্রেন তৈরি করতে পেরেছে, তখনি তার মৃত্যু হয়। 
অবশিষ্ট কটি ক্রেন তার বন্ধুরা তৈরি করে তার কফিনে 
বিছিয়ে দেয়। শোনা যায়, পেপার ক্রেন তৈরির সময় সাদাকো 
একটি গান গাইত, যার অর্থ--আমি তোমার পাখায় 
শাস্তিবার্তা লিখে দেব আর তুমি উড়ে যাবে। (1 ৯11] 719 
[১00০ 0 ০9 ৮1165 0110 ১08] ৬/1|| 119.) 





চিলড্রেন্স মনুমেন্ট 


পরে সাদাকোর ক্লাসের বন্ধুদের প্রচেষ্টায় ও “ব৪010191 
9017001 07/11)9127-এর মাধ্যমে তার নামে একটি মনুমেন্ট 
তৈরি হয়, যা বোমায় আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত ছোট 
লেখা আছে £ “1105 15 007 09, 1115 15 ০ [09১০ : 
[১5909 11 110 ৬/01101 

(২) এবারের কাহিনী রোয়োকো হাতসুয়ার। তেত্রিশ 
বছরের এই সুন্দরী ললনা ছিল মিতভাষিণী, সাহিত্যানুরাগিণী 
এবং কবিতা পাঠের প্রতি বিশেষ অনুরক্তা। ৬ আগস্টের 


নিবন্ধ (1 হিরোশিমার হিবাকুশার ডায়োরি ক ৫৮৯ 


প্রাকালে সিটি হল-এর পিছনে “৮/017015 7311820০-এর 
সঙ্গে সেও ফায়ার লাইন পরিষ্কারের কাজে লেগে পড়েছিল। 
হঠাৎ এক পলকের জন্য তার মুখের ওপর প্রায় দশ লক্ষ 
জোরালো আলোর ঝলকানি বিদ্যুতৎবহির মতো জলে ওঠে। 
পরক্ষণেই সে জ্ঞানশূন্য হয়ে লুটিয়ে পড়ে। জ্ঞান ফিরে পেলে 
সে তার একদা পরিচিত শহরকে চিনে উঠতে পারে না। বিলুপ্ত 
হিরোশিমার একটি চেনা রেললাইনকে কোনরকমে আশ্রয় করে 
সে বাড়ির পথে রওনা হয়। তার স্বামী ধূলিসাৎ হয়ে যাওয়া 
সোয়াবিন কারখানার পিছনে অর্ধমৃতা স্ত্রীর জন্য একটা তাবু 
খাটায়। তার শরীরের উধর্বাংশ ভীষণভাবে পুড়ে গিয়েছিল ও 
ফুলে যাওয়া মুখ থেকে চামড়া ঝুলে পড়েছিল। কিন্তু তার 
স্বামীর কাছে রান্নার তেল আর ময়দার প্রলেপ ব্যতীত সেই 
জুলস্ত শরীরে দেওয়ার মতো আর কিছুই ছিল না। 





. ৃ 


০6 070 110001217) নামে ডাকত। বিশিষ্ট পাহাড়ি শিকড 
ওষধি ও তথাকথিত দিব্যশক্তির সাহায্যে তিনি বোমাপীডিত 
বহু মানুষকে কষ্ট ও যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করেন। 

(৩) ১৯৫৬ সালে তৈরি হিরোশিমার “৯ 03০]া) 
110901191-এর ১৭০টি শয্যা সারা বছরই হিবাকুশাদের 
আনাগোনায় ভর্তি থাকে। অগণিতবার যাওয়ার ফলে ব 
মানুষের কাছে এটা আজ তাদের দ্বিতীয় বাসস্থান হয়ে 
দড়িয়েছে। এই হাসপাতালে নিঃশুক্ক চিকিৎসার অধিকারী 
তারাই-_যারা বোমানিক্ষেপের দিন সেখানে উপস্থিত ছিল 
এবং যারা পরবর্তী দুসপ্তাহের মধ্যে তাদের প্রিয়জনের খোঁজে 
সেখানে গিয়ে দীর্ঘস্থায়ী পারমাণবিক প্রতিক্রিয়ার কবলে গড়ে। 

শিগিয়ো তাগুচি সেই হাসপাতালেই একজন যুবক 
হিবাকুশা, যাকে ক্রমান্য়ে বহুবার বাম কনুইয়ের অপারেশন 
করাতে হয়েছে। বোম! বিস্ফোরণের পরে কয়েক 
মাসের মধ্যে তার পরিবারের সকলে দীর্ঘকালীন 
পারমাণবিক প্রতিক্রিয়ার ফলে একে একে প্রাণ 
হারায়। তার দৃষ্টি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং কণুই 
অকেজো হয়ে যায়। সে আমেরিকানদের ঘৃণা 
করত। মদ্যপান করে মাতাল হয়ে সে একটা ছুরি 
নিয়ে ঘুরে বেড়াত আমেরিকানদের প্রাণ নেওয়ার 


| স্ি শর জন্য। তার এক বান্ধবী সী পক 






| শাশুড়ি হিরোশিমা নিঃশেষ হয়েছে শুনে সত্বর 
টোকিও থেকে সেখানে চলে আসেন। তিনি তার পুত্র-পুত্রবধূর 
শেষকৃত্য করার কথা ভেবেই সেখানে আসেন এবং তাদের 
জীবিত দেখে বিস্মিত হন। কিন্তু তবু দেরি হয়ে গিয়েছিল। 
রোয়োকোর চুল পড়ে যেতে আরম্ভ করে এবং ক্রমে সে 
ডাইরিয়ায় আক্রাত্ত হয় ও বমি করতে থাকে। তার শাশুড়িকে 
পেয়ে সে ছোট্ট মেয়ের মতো কোল আকড়ে পড়ে থাকতে চায়। 
সে তার স্বামীকে কোন সন্তান দিয়ে যেতে পারল না বলে 
শাশুড়ির কাছে ক্ষমাভিক্ষা চায়। তারপর ত্বারই কোলে একটি 
বৃত্তচ্যুত ফুলের মতো ঢলে পড়ে। 
রোয়োকোর শাশুড়ি নিজে শক্ত মনের মহিলা ছিলেন, কিন্ত 
পুত্রবধূ ও হিরোশিমার অবশিষ্ট মানুষজনের অসীম কষ্ট দেখে 
বিচলিত হয়ে পড়েন। ফলে স্বস্থানে না ফিরে তিনি কাছেই 
পবিত্র দ্বীপ মিয়াজিমার একটি পাহাড়ি গুহায় তিন বছর থেকে 
নিজেকে শুদ্ধ করতে মনস্থ করেন। ক্রমে তিনি তপস্থিনী হয়ে 
যান, যাকে লোকে “*৪108-00-0083591)” 0076 20108 


| উল্ফ ক 
টু সঙ্গেও যোগাযোগ করে থাকে। বড় রেয়ন 
কোম্পানিতে কাজ করে সে আজও মনে করে যে, 


ক্রমাৰয়িক অসুস্থতার ফলে তার মতো হিবাকুশা সাধারণ 


মানুষের থেকে সবসময় এক ধাপ পিছিয়ে থাকে, শত চেষ্টা 
করেও চাকুরি বা জীবনে উন্নতি করতে পারে না। 

৬ আগস্টের সঙ্গে শিগিয়ো তাগুচির এক মর্মন্তদ কাহিনী 
জড়িয়ে আছে। তার বয়স তখন ২৩। ছুটিতে বাড়ি এসেছিল। 
৬ আগস্টের সকাল পর্যস্ত সে অপেক্ষা করতে পারছিল না। 
কারণ, সেই দিন পাশের বাড়ির একটি মেয়ের জন্মদিনে তার 
আমন্ত্রণ ছিল। তাকে সে আগেই চিনত। তাই ৬ আগস্ট 
মেয়েটির জন্মদিনের সকালে সে তাড়াতাড়ি উঠে পড়েছিল। 
এমন সময় সে আকাশ থেকে গোলাপী বলের মতো কিছু 
পড়তে দেখে। হঠাৎই চারদিক অন্ধকার হয়ে যায় এবং 
পরক্ষণেই বুঝতে পারে, সে বাড়ির তলায় চাপা পড়েছে। 

তার মা তাকে কোনরকমে টেনে বের করে সেখান থেকে 
পালাতে তৎপর হন। চারদিক থেকে তখন বহিশিখা ঘিরে 
ফেলেছে। বাগানের পথ ধরে পালিয়ে যাওয়ার সময় সে হঠাং 
দেখে, তার সেই প্রতিবেশিনী একটি ভারী কাঠের গুাঁড়ির তলায় 
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আহত অবস্থায় আটকে রয়েছে এবং তার মা তাকে তোলার 
প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। নিজের প্রাণহানির কথা ভুলে সে সত্বর 
মেয়েটিকে সাহায্য করতে ছুটে যায়। মেয়েটির তখনো জ্ঞান 
ছিল, তাই সে তক্ষুণি তার মা ও তাগুচিকে সে-স্থান ত্যাগ 
করতে অনুরোধ করে। কারণ, চারদিকে ছড়িয়ে পড়া আগুন 
তখন তাদের গ্রাস করতে ছুটে আসছিল। আলকাতরার মতো 
কালো পারমাণবিক বৃষ্টির মাঝে তারা পালাতে বাধ্য হয়। 





বেশ কিছুদিন পর তাগুচি তার পুরনো বাড়ি দেখতে এসে 
সেই চাপাপড়া তরুণীর ভস্মীভূত অস্থিসস্তার দেখতে পায়। 
অর মা পাগলিনীর মতো তার সেই ৬ আগস্টের অপূর্ণ 
জন্মদিনের কথা আওড়াতে থাকে। 

(8) সবশেষে আসা যাক ইচিরো মোরিতাকির কথায়, 
যার আরেক নাম "1])01181) [০০007 যখনি পৃথিবীর কোন 
প্রান্তে পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের পরীক্ষা হয়, তখনি 
মারিতাকিকে হিরোশিমার নতুন তৈরি "শাস্তি উদ্যান'-এর 
বেদির সামনে বসে প্রার্থনা করতে দেখা যায়। যখন তিনি 
এই নীরব বিদ্বোহ আরম্ভ করেছিলেন, তখন তিনি ছিলেন 
সম্পূর্ণ একা । আজ তার সঙ্গে সেই নিশ্চল নির্বাক প্রতিবাদে 
ছাত্র, গৃহবধূ, কর্মরত মানুষ ও বৌদ্ধধর্মাবলম্বীর দলকে 
একত্রিত হতে দেখা যায়। 

হিরোশিমা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক মোরিতাকি 
সেই ছোট্ট মেয়েটির কথা বলেন, যে তাকে বহক্ষণ এভাবে 
বসে থাকতে দেখে একটি সরল প্রশ্ন করেছিল £ “আপনি কি 
শুধু বসে থেকে একে থামাতে পারবেন?” উদ্ভতরে তিনি 
বলেছিলেন $ “4৯ 01811. 1580610) ০ 501110091 8(07)5 
10051061681 2 01811) 16200101101 17)9001191 960175.” 

বোমানিক্ষেপের কালে মোরিতাকি ভীবণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
ইন। তার ডান চোখটি নষ্ট হয়ে যায়। তখন থেকেই 
তিনি হিবাকুশাদের শারীরিক উন্নতি ও বোমায় মৃতদের 
পরীবারবর্ের জন্য তীয় অনুবান সং করে বছ কাছ 

| 


যুগে যুগে এই পৃথিবীর বুকে বহু ভয়ঙ্কর যুদ্ধের খেলা 
চলেছে ও বোমাবর্ষণের আতসবাজিতে বিনষ্ট হয়েছে বহু 
মানুষের অমূল্য প্রাণ। শুধু পরমাণু বোমায় মৃত মানুষের 
রক্তবীজাণু থেকেই জন্ম নিয়েছে এক চির অভিশপ্ত প্রজন্ম, যার 
আরেক নাম “হিবাকুশা”। এই নতুন প্রজন্মে রয়েছে সেই 
হতভাগ্যের দল-_-যারা ৬ আগস্ট ক্রমান্বয়ে প্রাণত্যাগ করেছিল, 
যারা পারমাণবিক বিকিরণের প্রভাবে পরবর্তী কালে প্রাণ 
হারায়, যারা আজও একে একে শেষ হয়ে যাচ্ছে, যারা শারীরিক 
ও মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে আত্মহত্যা করছে, যারা 
তাদের সমস্ত প্রিয়জনকে হারিয়ে আজ বিপর্যস্ত ও একা এবং 
যারা বংশানুক্রমে এই সর্বনাশী বীজাণুকে ধারণ করে এক বিকৃত 
ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সম্ভাবনায় আতঙ্কে কাল অতিবাহিত করে 
চলেছে। হিবাকুশার দল (উভয়ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে 
তাদের চতুর্থ প্রজম্ম)_জীবনের পথে সমস্ত ব্যাপারে সাধারণ 
মানুষের থেকে এক পা পিছিয়ে রয়েছে, তাই সকলের কাছে তারা 
নিজের পরিচয় লুকিয়ে রাখে। “চির আতঙ্ক” তাদের জীবনবিমুখ 
জীবনের পাথেয়। তারা সর্বদা এক অদৃশ্য মৃত্যুর হাতছানিকে 
দেখে ভয় পায়। তখন বেঁচে যাওয়া হিবাকুশা তার 'অবশ্যস্তাবী 
পরবর্তী মৃত্যু'র জন্য দিন গোনে। এখনো তাদের কোন রোগে 
ধরলে (হোক বা না হোক) তারা সেই একই কারণ মনে করে। 
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প্রতিবাদমুখর হিবাকুশার দল 

যুদ্ধের গ্লানিকে মুছে ফেলে আজকের জাপান আবার 
উন্নতির শিখরে। পারমাণবিক বোমায় বিলুপ্ত হিরোশিমাকে 
আজ তারা স্বর্গপুরীতে রূপায়িত করেছে। তারই এক প্রান্তে 
রয়েছে 'আটম বোম মেমোরিয়াল'। সমস্ত পৃথিবীর 
সহানুভূতিশীল দর্শনার্থীদের ভিড়ে উপচে পড়ে মেমোরিয়ালের 
প্রাঙ্গণ। কিন্ত সকলের চোখের আড়ালে, ভোরের ্নিগ্ধ বাতাস 
ও পাখির প্রথম কৃজনের লগ্নে আজও একে একে বহু হিবাকুশা 
এসে একক্রিত হয় সেই স্মৃতিবেদির কাছে। নতজানু হয়ে তারা 
করজোড়ে প্রার্থনা করে। সে কি নরকজীবনবাহী মৃত 
হিবাকুশাদের উদ্দেশে, না কি ভবিষ্যৎ পারমাণবিক বিস্ফোরণ 
প্রতিরোধের প্রত্যাশায়? 03 
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উৎস £ ছিরোসিমা পিস (শাস্তি) মিউজিয়ামে রক্ষিত তথ্য। 
নিব 0 হিরোশিমার হিবাকুশার ডায়েরি গ ৫৯৯ 


এক বহুরূপী ত্যাগী সাধু সেজে 
এল বাবুদের ভিড়ে, 

বাবুরা একটি টাকা দিতে গেলে 
“উঁহু' বলে গেল ফিরে। 


খানিক বাদেই গা-হাত-পা ধুয়ে 
এসে বাবুদের কাছে 
বলে, কৈ দেখি, এইবার দাও, 
দেখি তো ক্টাকা আছে। 
বাবুরা বলেন, তখন নিলি না, 
এখন যে চাস তুই? 
বহুরূপী বলে, ত্যাগী সাধু সেজে 
টাকা কি করে বা ছুঁই? 


ছড়া £ সুনীতি মুখোপাধ্যায় 


কলকাতায় বিশাল ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ এসেছে। নাম 

“সিরাপিস'। নরেন্দ্রনাথের বন্ধুরা বলল, যাবে দেখতে। 

কিন্তু চৌরঙ্গীতে “বাবু'র সই ছাড়া গেটপাস পাওয়া যাবে 

না। এদিকে দরখাস্ত নিয়ে নরেন্দ্র ইংরেজ সাহেবের 

কাছে যেতে চাইলে দারোয়ান দোতলায় উঠতেই দিল 

না। নরেন দেখল একটা ঘরে সব মানুষ লাইন দিয়ে 2 
নিয়ে বেরিয়ে আসছে। বাড়ির চতুর্দিকে ঘুরে এল নরেন। "১৯1 
দেখল পিছন দিকে একটি লোহার ঘোরানো সিঁড়ি ঠ 
আছে। চুপি চুপি উঠে গিয়ে সে লাইনে দীড়িয়ে পড়ল। 

এদিকে সাহেব তো মাথা নিচু করে কেবল সই করে 

নু যাচ্ছে। যথাসময়ে নরেন্দ্র দরখাস্ত বাড়িয়ে দিল। সই 

হয়ে গেল। এবার হৈহৈ। প্রধান সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় 

দরখাস্তটা দারোয়ানের নাকের ওপর ঘুরিয়ে নরেন 

মুচকি হাসল। দারোয়ান বলল $ “তুম ক্যায়সা উপর 

গয়া থা?” নরেন বলল $ “হাম জাদু জানতা।” 


ছবিগুলি এঁকেছেন সৌরীশ মিত্র 





৫৯২ ক উদ্বোধন ও ১০৬তম বর্- ৮ম সংখ্যা ও ভাদ্র ১৪১১0 আগস্ট ২০০৪ 


দৈববাণী শুনে আচার্য শঙ্কর জন্তরে এফ দিব্য আনন্দ অনুভব করলেন। হীরপদে নতশিরে ভিনি || জাচার্থ এবার এলেন জ্রীনগরে। পর্বতের পাদদেশে তখন বু 

সারদাপীঠেআরোহণ করে দেবী সারদার স্তব করতে লাগলেন। জানন্ষ উদ্জ্াসে মুখরিত হলো চারদিক। [| সাধক দেবী তগবীর সাধনা করছেন। সেখানে এসে আচার্ষের 

এ টি মন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। ভার কণ্ঠে উচ্চারিত ছলো 
রি ! ও 'আনন্দলহরী'--এক অপূর্ব মাতৃবন্থনা। 


পর 


এরপর নৈমিষারগ্য, অযোধ্যা, মিথিলা, নালন্দা, গয়া, ব্গদেশ হয়ে আচার্য || কিছুদিনের মধ্যেই জাচার্ষের দেবশরীরে সাঙ্ঘাতিক ছা হলো। জসহ্য ঘন্ত্রণার সঙ্গে 

জসমে এলেন। কিছুদিন পর হৌদ্ধ-প্রভাবিত তাস্ত্রিক, অভিনব গুপ্ত জাচার্যকে || অবিরত পুঁজ ও রক্ত বেরতে লাগল। কিন্তু ঘিনি সকলকে মছান অধ্বৈতবাদের শিক্ষা 

বিচারে আহবান করলেন। তুমুল বিচারের পর তিনি আচার্ষের কাছে পরাজিত || দেন, ডিনি কি এতে কাতর হবেন? জাচার্ধ আগের মতোই স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে 
মানুষকে বেদাস্তের উপদেশ দিতে লাগলেন। 


॥ দেহ নই, ইন্ট্িয় নই, প্রাণ লই, মনও নই। এজগতের 
জামি নই। জামি জানন্দ, সত্য, জ্ঞান ও শিবন্বরপ। 


| যার  বৎসগণ। তোমরা! এত বিচলিত হয়ে। না। এভাবে ভোগ করেই তো. ব্যাধির ক্ষয় হয়। আর 
রি এতে হছি এই শরীরের মৃত্যুও হয়, ভাতেই বা ক্ষতি কী ? আমার তে! এর জন্য অনুমাত্রও দুঃখ 
জাচার্যশত্করের মন তার নশ্বর দেহের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না সত্য, শত যন্ত্রণা সত্ত্বেও | | নেই। তোমরা বৃথা চেষ্টা করো না। 
সর্বদা জানন্দে থাকতেন সত্য কিন্তু শরীরের ঘা ধর্ম, তা তো একদিন প্রকাশ য়া. 
পাবেই। ভিনি একদিন শহ্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। ঠার শিষ্যুরা কখনে! তাকে এমন 
জসুহ্থ দেখেননি। উদ্ধিগ পল্পপাদ এগিয়ে এলেন।  ' 7... : 


৷ কে কখনো উপেক্ষা করা উচিত নয়। আপনি এই হস্ত্রণাকে উপেক্ষা 
করতে পারেন। কিন্তু আমরা এসব দেখে জার স্থির থাকতে পারছি না। জাপনি অনুমতি 





চিরিজলী/) আছি শজরাচার্ ক ৫৯৩ 


মানবকল্যাণে সৌরশক্তি 


মমতা দণ্ড 


ভ গবত'-এ উল্লিখিত অবধূতের চব্বিশজন গুরুর 
অন্যতম সূর্যদেব ছিলেন তার অষ্টম গুরু। তিনি 
আমাদেরও গুরু। গুরু যেমন কৃপাবারি বর্ষণ করে শিষ্যকে 
সদাসর্বদা রক্ষা করেন, সূর্যও সেরকম তার তেজঃপুঞ্জ ও 
আলোকমালা বর্ষণ করে ধরিত্রীর বুক থেকে অনেক পাপ 
অর্থাৎ দুষিত জীবাণু হরণ করে আমাদের রক্ষা করেন। সূর্য 
পৃথিবীর বিষাক্ত জল শোষণ করে আবার পৃথিবীকেই বিশুদ্ধ 
জল প্রদান করেন। সূর্য শুধু যে গাছপালাদেরই কিরণ দিয়ে 
খাদ্য প্রস্তুত করতে সাহায্য করেন তা নয়, সূর্য তার কিরণ 
দিয়ে মানুষকেও সরাসরি খাদ্য প্রস্তুত করতে সাহায্য করেন। 
এ-নিবন্ধ তারই এক সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত। 

দিগস্তব্যাপী ঘন কালো মেঘে যখন আকাশ ছেয়ে যায়, 
যখন দিবার মধ্যাহেই মধ্যরাত্রি নেমে আসে-_ঠিক তখনি 
আকাশে মেঘে মেঘে ঘর্ষণে সৃষ্ট বিদ্যুতের ঝলক দেখে মানুষ 
চমকে যায়। এভাবেই মানুষ প্রথম বিদ্যুতৎশক্তির পরিচয় পায়। 
পৃথিবীর বুকে অমানিশার গাঢ় অন্ধকার দূর করতে 
মানবকল্যাণে যে আকাশের বিদ্যুৎ সহায়ক হবে, তা মানুষ 
একদিন উপলব্ধি করে। তারপর আকাশ থেকে বিদ্যুৎকে ধরায় 
ধরার প্রচেষ্টা ও প্রক্রিয়া শুরু হয় সেদিন থেকে, যেদিন প্রখ্যাত 
বৈজ্ঞানিক বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ঘুড়ি উড়িয়ে আকাশের বিদ্যুৎকে 
ধরার আঙিনায় আনার চেষ্টা করেছিলেন। তারপর নানা পদ্ধতি 
এবং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জলবিদুৎ, বায়ুবিদ্যুৎ, খনিজ বিদ্যুৎ 
, গ্যাসীয় বিদ্যুৎ, এমনকি তৈলবিদ্যুৎ ও পারমাণবিক বিদ্যুৎ 
প্রভৃতি উৎপাদন করা হয়েছে। আমাদের দেশে এবং পৃথিবীর 
ব্হু দেশে এখনো বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় মূলত কয়লা, খনিজ 
তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস ও পরমাণু শক্তির সাহায্যে। কিন্তু প্রবল 
জনসংখ্যার চাপ এবং সভ্যতার ক্রমবিকাশে কয়লা, খনিজ 
তেল ও প্রাকৃতিক শক্তির ভাণ্ডার থেকে নিয়ত যে-ব্যয় হয়ে 
চলেছে, সেই অভাব পূরণ করতে বহু কোটি বছর লেগে যাবে। 
আবার পরমাণু চুল্লি থেকে নির্গত বর্জ্য পদার্থ ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক 
এবং তা রাখারও সমস্যা। 

সূর্যের উত্তাপ বা শক্তি থেকে দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য যে 
বিদ্যুৎ উৎপাদিত হতে পারে- একথা বিশ্বাস করা দূরে থাক, 
একসময় কেউ তা ভাবতেও পারত না। কিন্তু বিজ্ঞানীদের 
এসেছে। যে-সৌরশক্তি এতদিন বাড়ির বাইরে মাঠে-ঘাটে 
উপেক্ষিত ছিল, সেই শক্তিই এখন আমাদের রান্নার জ্বালানি 
শক্তি হিসাবে গৃহে প্রবেশ করেছে। বিজ্ঞানী এবং 


পরিবেশবিদ্গণ চিরাচরিত ও অচিরাচরিতের (অপ্রচলিত) 
সমন্বয়ে এভাবে নতুন সম্ভাবনাময় শক্তির বিকাশের দিক 
উন্মোচন করেছেন। চিরস্থায়ীকে প্রতিষ্ঠিত করতে 
পুনর্নবীকরণযোগ্য বিকল্প শক্তি এগিয়ে এসেছে। এবার একটু 
হিসাবের কথায় আসা যাক। 





২০১০-২০১১ সাল পর্যন্ত বিদ্যুতের চাহিদা বার্ষিক 
৮.৩%, গৃহস্থালিতে ১২.৮%, কৃষিতে ১২%, শিল্পে ৬.৭% 
ও বাণিজ্যে ৯.৮% হারে বাড়বে। ভৌগোলিক অবস্থানগত 
দিক থেকে বিবেচনা করলে ভারতবর্ষে সৌরশক্তি, জলশঞ্তি 
এবং বায়ুশক্তি-সহ বিভিন্ন পুনর্বযবহারযোগ্য বিকল্প শক্তির 
ভাণ্ডার অফুরস্ত। এগুলি থেকে ১ লক্ষ মেগাওয়াট শক্তি 
উৎপাদন করতে ভারতবর্ষ সক্ষম। রাষ্ট্রপুঞ্জের ১৯৯৯ 
সালের এক সমীক্ষা অনুযায়ী এই সহশ্বাব্দে পৃথিবীর 
প্রয়োজনীয় শক্তির অর্ধেকই আসবে পুনব্যবহারযোগ্য উৎস 
থেকে। সেইসব উৎসগুলিকে চলতি ভাষায় বলা হয় 
“অপ্রচলিত শক্তি'। ২০১২ সালের মধ্যে ভারতের ২০ 
শতাংশ বিদ্যুতের চাহিদা মেটাবে এধরনের উৎস। কয়লা, 
তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদি জীবাশ্ম জ্বালানির যথেচ্ছ 
ব্যবহারের ফলে দহনজাত কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং অন্য 
গ্রিণহাউস” গ্যাসের পরিমাণ ক্রমশই বাড়ছে। যে-গাছ 
কার্বন-ডাই-অক্সাইড ধরে রাখে, জ্বালানির জন্য তার নির্বিচর 
ছেদন পরিবেশে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বাড়িয়ে 
ভবিষ্যতে বিপর্যয়ের সম্ভাবনা অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে এগিয়ে 
আনছে। বিশ্ব শক্তি পর্যদের হিসাব অনুযায়ী ১৯৯০ থেকে 
১৯৯৫-এর মধ্যে পরিবেশে কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমনের 
পরিমাণ ১২ শতাংশ বেড়ে গিয়েছে। "ইন্টার গভর্ণমেণ্ঠাল 
প্যানেল অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ'-এর বিজ্ঞানীদের হিসাবে, এই 
প্রবণতা চলতে থাকলে এই সহশ্রাব্দে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের 
পরিমাণ দ্বিগুণ হবেই। এর ফলে আগামী ১০০ বছরে 
ভূপৃষ্ঠের উষ্ণতা প্রায় ১ থেকে ৩ ডিশ্রি সেন্টিগ্রেড বেঠে 
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যাবে। যাকে আমরা বলছি “গ্লোবাল ওয়ার্মিং। সমুদ্রতলের 
উচ্চতা গড়ে ১৫ থেকে ৯০ সেন্টিমিটার বাড়বে, ডুবিয়ে দেবে 
অনেক শহর ও ছ্বীপরাষ্ট্র এবং জলবায়ুর ব্যাপক পরিবর্তনে 
ম্যালেরিয়া-সহ নানাবিধ রোগের প্রকোপ ভীষণভাবে 
বাড়বে। এর আভাস মিলছে এখনি। 

সৌরশক্তি বিকল্প শক্তির একটি অন্যতম প্রধান উৎস। 
ূর্যের আলোকে বিশ্লেষণ করলে বিভিন্ন আলোককণিকা__ 
যেমন গামা-রে, এক্স-রে, রেডিও তরঙ্গ, তাপ, অবলোহিত বা 
ইনফ্রা রেড রশ্মি ইত্যাদি পাওয়া যায়। এগুলি বেশির ভাগই 
আবহমগুলে বিচ্ছুরিত হয়ে মিশে যায় এবং পৃথিবীর 
উপরিভাগের (50810501101, 11009501101 প্রভৃতি) 
ওজনস্তরগুলিতে সূর্যরশ্মির ক্ষতিকর কণাগুলি বাধা পেয়ে 
পৃথিবীপৃষ্ঠে তেমন ক্ষতি করতে পারে না। তবে সূর্যের আলো 
থেকে উত্তাপ পাওয়া যায় প্রচুর পরিমাণে । সূর্যের আলোক- 
শক্তিকে তাপশক্তিতে রূপাস্তরিত করতে যে-যন্ত্র ব্যবহার 
করা হয়, তাকে “সৌর সংগ্রাহক" (9018 001190101) বলে। 
মৌরশক্তিকে কাজে লাগানোর জন্য বৈজ্ঞানিকগণ জল গরম 
করা, পরিশ্রুত করা, শুষ্ক এবং ঘর গরম করার যন্ত্র ইত্যাদি 
তৈরি করেছেন। ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত এক তথ্য থেকে 
জানা যায়, পশ্চিমবঙ্গে প্রতিদিন প্রায় ৮ লক্ষ লিটার জল 
সৌরশক্তির সাহায্যে গরম হয় প্রধানত নানা হাসপাতাল, 
কারখানা, হোটেল এবং ক্লাবে। সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে 
বিনা জ্বালানিতে, সর্বোপরি প্রাকৃতিক সম্পদকে অক্ষুণ্ন রেখে 
কোন অসুবিধা ছাড়াই দৈনন্দিন কাজ করা যায়। 

সৌরশক্তি অফুরস্ত, শেষ হওয়ার সম্ভাবনা নেই বলে 
সৌরশক্তি ব্যবহারের অনেক সুবিধাও আছে। ভারতের 
বাদ দিলেও গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মধ্য প্রদেশ অর্থাৎ ভারতের 
পশ্চিম, মধ্য এবং দক্ষিণের কয়েকটি রাজ্য বছরে ভাল 
ূর্যালোক পায়। ১৯৭০-র দশকে সৌরশক্তি সম্পর্কে মানুষ 
আগ্রহ প্রকাশ করলেও ১৯৮০-র দশক থেকে সারা বিশে 
পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি পেলে পরিবেশবিদ্‌, বৈজ্ঞানিক এবং 
যুক্তিবিদ্গণ সৌরশক্তির ব্যবহার বাড়ানোর ব্যাপারে 

ভাবে সচেতন হয়েছেন। 

সময়সচেতন মানুষ সৌরশক্তিকে কাজে লাগিয়ে 
শানাভাবে উপকৃত হচ্ছে-_যেমন সৌর সংগ্রাহক, সৌর 
্্ুতি। সম্প্রতি প্রবল তাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য 
সোলার টুপি বাজারে এসেছে। মাথার ওপরে ব্যাটারি 
কপালের ওপর পাখা, সৌরশক্তিতে ব্যাটারি চার্জ হয়ে পাখা 
ধুর ঘর্মাক্ত মানুষকে আরাম দিচ্ছে। সোলার ফটোভোল্টাইক 
সিলের প্রধান উপাদান সৌর আলোক। ১৯৫৪ সালে প্রথম 


সিলিকনের তৈরি সৌরকোষ তৈরি হয়। এগুলি থেকে মাত্র ১ 
ওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। তাই অনেকগুলি সৌরকোষকে 
একত্র করে “মডিউল' তৈরি করা হয় এবং সৌরকোষের 
ক্ষমতা বাড়িয়ে মোটামুটি ১০০ ওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন মডিউল 
পাওয়া যায়। অনেকগুলি মডিউলকে একত্রে জুড়ে “4189 
পারে এবং এই মডিউলগুলিকে সৌরকোষের দিকে মুখ করে 
রাখলে সৌরকোষগুলি অধিক মাত্রায় বিদুৎ উৎপন্ন করতে 
সক্ষম হয়। ১৯৯৭ সালের এক হিসাব থেকে জানা যায় যে, 
সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহারে সাগরদ্বীপ সকলের ওপরে স্থান 
পেয়েছে। কমলপুর গ্রামে রাজ্যের সবচেয়ে বড় ২৬ 
কিলোওয়াটের এক সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়া হয়েছে এবং সেটি 
প্রায় দ্বিগুণ করার চেষ্টাও চলছে। এছাড়া সাগরদ্বীপের 
রুদ্রনগরে ডিজেল বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপিত হয়েছে। তবে 
বর্তমানে সৌরপ্যানেল বসিয়ে সাগরদ্বীপকে সৌরশক্তি 
ব্যবহারের নিরিখে এশিয়ার শীর্ষস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। 
কিন্ত এখনো বহু গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছাতে পারেনি বলে 
অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। হিসাব অনুযায়ী প্রায় ৮০ 
হাজারের বেশি গ্রামে বিদ্যুৎ এখনো পৌঁছায়নি। সর্বোপরি 
বিদ্যুৎ যেখানে পৌঁছেছে, সেখানেও মাত্র ৩১ শতাংশ বাড়ি 
বিদ্যুতের আওতায় পড়েছে। কিন্তু দুর্গম জায়গায় যেখানে 
বিদ্যুতের পরিবাহী তার টানা সম্ভব নয়, সেইসকল 
জায়গাতেই বিকেন্ত্রীভূত শক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা 
যেতে পারে। নবগঠিত “রাজ্য গ্রামোন্নয়ন শক্তি উন্নয়ন 
নিগম'কে রাজ্য সরকার গ্রামীণ বৈদ্যুতীকরণের দায়িত্ব 
দিয়েছে। এই উন্নয়ন নিগম কম পয়সায় সৌরবিদ্যুতের 
সাহায্যে এসব গ্রামকে আলোকিত করবে। এছাড়া কম খরচে 
দরিদ্র জনগণের বাড়িতে রাজ্য সরকার “লোকদীপ কুটির 
জ্যোতি" প্রকল্পের মাধ্যমে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা 
করেছে। আবার “হোমলাইটিং'-এর মাধ্যমে প্রত্যেক বাড়িতে 
২-৩ পয়েন্টের জন্য সৌরপ্যানেলও বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। 
ফলে খরচ অনেক কম হচ্ছে। কারণ বিদ্যুতের খুঁটি, তার চুরি, 
হুকিং, ট্যাপিং প্রভৃতি থাকছে না। 

গ্রামীণ শক্তির আরেকটি উৎস বায়োগ্যাস। এটি একটি 
পরিচ্ছন্ন, দূষণহীন, ধোয়া ও ভুসামুক্ত জ্বালানি। এতে ৫০ 
থেকে ৭০ শতাংশ মিথেন আছে। বায়োগ্যাস মূলত গোবর 
গ্যাস প্ল্যাপ্ট' নামে পরিচিত। গোবর, মানুষের মল ও অন্যান্য 
জৈব পদার্থ থেকে ডাইজেশন পদ্ধতিতে এই গ্যাস তৈরি হয়। 

গ্রাম ও শহর উভয় জায়গায় নানা জৈব আবর্জনা থেকে 
জ্বালানি গ্যাস উৎপাদনে বেশ সাফল্যলাভ করা গেছে। এই 
সাফল্যের মূলে আছে এক বিশেষ ধরনের ব্যাকটেরিয়া। এই 
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ব্যাকটেরিয়া অক্সিজেনবিহীন পরিবেশে ১৫* থেকে ৩০০ 
সেন্টিগ্রেড তাপে ওজনভিত্তিক ৪-৫ ভাগ জলের সঙ্গে 
মিশ্রিত জৈব পদার্থের পরিবর্তন ঘটিয়ে প্রধানত মিথেন এবং 
অল্প পরিমাণে ইথেন, ইথিলিন ইত্যাদি সরল গ্যাসীয় 
জৈবযৌগ উৎপন্ন করে। এই যৌগ জ্বালানি হিসাবে অত্যন্ত 
ফলপ্রসূ। এইভাবে পাওয়া জ্বালানি গ্যাসকেই 'জৈব গ্যাস' 
বলা হয়। বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট থেকে একই সঙ্গে জ্বালানিশক্তি 
এবং গোবর থেকে তৈরি উর্বর সার পাওয়া যায়। একই সঙ্গে 
আলো জ্বালানোর কাজে এবং ডুয়েল-ফুয়েল ইঞ্জিন 
চালানোর কাজে এটি ব্যবহৃত হয়। বায়োগ্যাস তৈরির পদ্ধতি 
খুব সরল। প্রথমে ট্যাঙ্কে গোবর এবং জল মেশানো হয়। এই 
মিশ্রণটিকে “ন্লারি' বলা হয়। মিশ্রণটি ইনলেটের মধ্য দিয়ে 
গিয়ে ডাইজেস্টারে প্রবেশ করে, সেখানে স্নারির পচন হয় 
এবং বায়োগ্যাস তৈরি হয়। সমস্ত গ্যাস স্টোর-হোল্ডার এবং 
গ্যাস স্টোরেজ ডোম-এ রাখা হয়। তারপর পাইপ লাইনের 
মধ্য দিয়ে গ্যাস প্রবাহিত হয়ে যেখানে গ্যাসের ব্যবহার হয়, 
সেখানে যায়। এই প্ল্যান্ট মূলত খোলা উচু জায়গা, যেখানে 
বেশির ভাগ সময় রৌদ্র আসে এবং রান্নাঘর ও গোয়ালের 
কাছাকাছি হতে হবে। এতে স্ত্রীলোক এবং শিশুরা জ্বালানি 
কাঠ কুড়ানো এবং সেগুলির ভারী বোঝা বয়ে আনার কষ্ট 
থেকে রেহাই পায়। স্ত্রীলোকেরা রান্নাঘরে ধোয়ার মধ্যে বসে 
গরমে রান্না করার কষ্ট থেকে অব্যাহতি পায়, গ্রামের 
পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা উন্নত এবং হিতকার্ষে ব্যবহৃত হয়, 
উপরস্ত জ্বালানি কাঠের সাশ্রয়ের জন্য বনভূমি প্রসার হয়ে 
দূষণমুক্ত পরিবেশ তৈরি হয় এবং সর্বোপরি সকলে সুস্বাস্থ্যের 
অধিকারী হয়। 

তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস আমাদের দেশের ব্যক্তি-চাহিদার 
৩৪ শতাংশ যোগান দেয়। এর মধ্যে চাহিদার ৬০ শতাংশ 
আমদানি করতে হয়। তেল আমদানি বাবদ বছরে আমাদের 
খরচ ৫৫ হাজার কোটি টাকা। প্রাকৃতিক গ্যাস হলো এক 
মিশ্রণ, যার প্রধান উপাদান মিথেন গ্যাস। এই গ্যাস বায়ুর 
চেয়ে হালকা এবং গন্ধহীন। আর পেট্রোলিয়াম হলো 
পাথরের তেল, কিন্তু পাথর থেকে তৈরি হয় না। সমুদ্রের 
নিচে জমা আবর্জনার মধ্যে উত্তিদ আর প্রাণী আটকে পড়ে 
এবং ক্রমে তা পাথরে পরিণত হয়। এখানেই ধীরে ধীরে 
তৈরি হয় পেট্রোলিয়াম। পৃথিবীতে পেট্রোলিয়ামের অসংখ্য 
উৎস চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। তাই পেট্রোলিয়াম সরবরাহ 
এক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। প্রথমে পাইপের মধ্য দিয়ে 
পেট্রোলিয়াম সমুদ্রের কাছে আনা হয়। তারপর তা ভরা হয় 
পেট্রোলবাহী জাহাজে। জাহাজ তা পৌঁছে দেয় বাণিজ্যিক 
বন্দরগুলিতে। বন্দরে বিভিন্নভাবে ব্যবহারের উপযোগী করে 
পেট্রোলিয়াম পরিশ্রাত করা হয়। পাওয়া যায় গাড়ির 


উপযোগী পেট্রোল, আলো! জ্বালাবার কেরোসিন, ডিজেল 
ইঞ্জিনের জ্বালানি ইত্যা্দি। গ্যাস ওয়েল, উত্তাপ সৃষ্টি কার 
ভারী তেল ইত্যাদি দাহ্য পদার্থ ট্যাঙ্কারে করে নিয়ে আসা হয 
পেট্রোল পাম্পে 

সহজ সত্যটি হলো-_কয়লা, পেট্রোলিয়াম বা প্রাকৃতিক 
গ্যাস কোন উৎসই অনস্ত নয়। ফলে নির্বিচারে খরচ করলে 
তা একসময় ফুরোবেই। রাষ্ট্রপুঞ্জের ১৯৯৯ সালের রিপোর্ট 
অনুযায়ী ২০১২ সালের মধ্যে ভারতের ২০ শতাংশ বিদ্যুতের 
চাহিদা মেটাবে পুনর্বযবহারযোগ্য শক্তি। বেহিসাবিভাবে খর 
করলে সারা পৃথিবীতে আবিষ্কৃত ও অনাবিষ্কৃত তেলের সঞ্চয় 
দিয়ে বড় জোর আগামী পধ্যাশ বছর চালানো যাবে। 
আমাদের দেশে কয়লা দিয়ে চলবে খুব বেশি হলে আর মাত্র 
দেড়শো বছর। তাই এমন শক্তির উৎস দরকার, যা বারবার 
ব্যবহার করা যায়। 

(১১ ৭ মি 
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ৰ 2প মিযান থেকে, 
জিন, নিয়ে 37554] 112 সি পর 
টাহাহ্েগূহ লো, তুকরেুকেন/+ 1 ২ 
শুধু তাই নয়, অপ্রচলিত শক্তির ব্যবহারে বাঁচবে অরণ্য। 
তাই নানাভাবে অপ্রচলিত শক্তি উৎপাদনের চেষ্টাও চলছে। 
এই উদ্দেশ্যে দেশে আপাতত ২৯ লক্ষের বেশি পশু ও 
মানুষের বর্জ্যপদার্থ দিয়ে তৈরি শক্তিকেন্দ্র বসানো হয়েছে, 
ফলে বছরে ৩০ লক্ষ টন কাঠ এবং ৭ লক্ষ টন ইউরিয়ার 
সমতুল সার বাঁচানো সম্ভব হয়েছে। ১৯৯৭-১৯৯৮ সালে 
রাজ্যে ১২ লক্ষ উন্নত চুলা বসানো হয়েছে, যার ফলে প্রাঃ 


৫৯৬ ক উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্য-৮ম সংখ্যা 0 ভাদ্র ১৪১১ 0 আগস্ট ২০০৪ 


(০ লক্ষ টন কাঠ বাঁচানো সম্ভব হয়েছে। নিত্য জীবনে 
প্ললিত জ্বালানির ব্যবহার এখন স্বাস্থ্যহানি ঘটাচ্ছে। 
পিলপসংস্থা থেকে নির্গত ধোঁয়া, গাড়ির ধোয়া আর জীবাশ্মজাত 
ড্ালানির দহনজনিত দূষণের ফলে প্রতিবছর বিশ্বে ২ কোটি 
৭০ লক্ষ মানুষ মারা যায়। এর মধ্যে ৯০ শতাংশ উন্নয়নশীল 
বিশ্বে_যেখানে প্রায় ২২ লক্ষ মানুষ মারা যায় ঘরের ভিতর 
দূষণের কারণে। অর্থাৎ কাঠ, কয়লা ইত্যাদি জ্বালানি 
বাবহারের কারণে ও শ্বাসযস্ত্রজনিত নানা অসুখে। মৃত্যুর দুই- 
তৃতীয়াংশ ঘটে এশিয়ায়। এই দূষণ ঠেকাতে পারে 
ধোয়াবিহীন চুলা । 

“একটি গাছ একটি প্রাণ।” আমরা প্রায়ই শুনি-_গাছ 
লাগান এবং প্রাণ বাঁচান। প্রাণের তাগিদে নিজের স্বা্েই 
গাছকে হত্যা না করে বরং তার সুরক্ষা করাই আমাদের 
কর্তব্য। তাই গাছের কোন ক্ষতি না করে এবং প্রকৃতির ওপর 
আঘাত না হেনে অসীম অনস্ত তেজঃপুঞ্জের অধিকারী সূর্যকে 
আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আরো নিবিড়ভাবে প্রয়োগ করে 
আমরা অনেক কিছু লাভ করতে পারি। যেমন রান্না করা 
বিশুদ্ধ আহার্য পেতে পারি, জ্বালানি খরচ অনেকাংশে কমাতে 
পারি এবং সুস্থ পরিবেশকে রক্ষা করতে পারি। 

প্রকৃতির অনস্ত শক্তির কাছে মানুষের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির 
সাম্প্রতিকতম নিদর্শন “সৌর উনুন”। আমরা নানাবিধ উনুন 
সম্বন্ধে পরিচিত। কিন্তু সকল উনুনেই রন্ধন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ 
করতে প্রয়োজনীয় উত্তাপের জন্য গ্যাস, কয়লা, কাঠ, 
ভ্রালানি তেল এবং বৈদ্যুতিক শক্তির দরকার হয়। কিন্তু সৌর 
উনুনের বৈশিষ্ট্য হলো, এখানে কোনপ্রকার জ্বালানির 
প্রয়োজন হয় না। ফলে রাম্নার কাজে কোন আর্থিক খরচ 
নেই। সৌর উনুনের জ্বালানি কেবল সৌরশক্তি। 





সৌর" তাপে রান্না চলছে 
সৌর উনুন এককথায় অভিনব। এই উনুনে খুব সহজ 
সরল পদ্ধতিতে কেবল মৌরতাপে সম্পূর্ণ রান্না করা যায়। 


জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির জন্য এবং শহরের চাপ কমানোর 
জন্য গ্রামাঞ্চলে গাছপালা কেটে বাড়ি হয়ে যাচ্ছে। বাতাসে 
বিশুদ্ধ অক্সিজেনের পরিবর্তে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বেশি 
পরিমাণে মিশে পরিবেশ দূষিত করছে। গ্রামগঞ্জের মানুষ 
জ্বালানির প্রয়োজনে দিনের পর দিন গাছপালা কেটে 
নেওয়ার ফলে এখন গ্রামবাংলায় ভোরের স্নিগ্ধ হাওয়ায় 
নানাবিধ পাখির কলকাকলির একতানে আর মানুষের ঘুম 
ভাঙে না। ধীরে ধীরে গাছপালা কমে যাওয়ায় পরিযায়ী 
পাখিরা তাদের আস্তানা খুঁজে পায় না, ফলে মিষ্টি সুরের 
এঁকতান-সৃষ্টি হয় না। অন্যদিকে কয়েকদিন অস্তর গ্যাসের 
দ্রুত দাম বাড়ার ফলে মধ্যবিত্ত মানুষও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে 
পড়ে এবং এই নাজেহাল অবস্থা কাটতে না কাটতে পুনরায় 
মূল্যবৃদ্ধির নিদারুণ কশাঘাত এসে পড়ে। 
তা নয়, বছরে আনুমানিক ৮-৯ মাস (বর্ষাকাল ছাড়া) 
জ্বালানি খরচ অনেকাংশে বাঁচানো যাবে, বিশুদ্ধ 
ভিটামিনযুক্ত খাবার পাওয়া যাবে এবং সর্বোপরি 
পরিবেশকে রক্ষা করা যাবে। সৌর উনুনে রান্না করা খাবার 
হয় সুস্বাদু এবং বিবিধ খাদ্যগুণ-সম্পন্ন। এতে কোনপ্রকার 
্বাস্্যহানি হয় না। এই উনুনে ধোয়া, কালি এবং চোখ জ্বালা 
করার মতো কোন বিষাক্ত গ্যাস নির্গত হয় না। ফলে 
গৃহিণীদের স্বাস্থ্য এবং পরিবেশ উভয় অনুকূলে থাকে। 
সৌর উনুনে ৩-৪টি পদ একইসঙ্গে প্রস্তুত করা যায়। 
প্রকৃতি আমাদের বিভিন্ন শক্তির উৎস- নদনদী, 
সমুদ্বের জোয়ার-ভাটা, বায়ু, ভূগর্ভের বিভিন্ন সম্পদ, 
গাছপালা ইত্যাদি। সূর্য নিজেই এক মহান শক্তির উৎস, 
প্রধান শক্তি সরবরাহকারী। সূর্যের আলোকশক্তিকে বলা হয় 
“বিশুদ্ধ শক্তি'। কারণ, এই শক্তি অফুরস্ত এবং দূষণ ছড়ায় 
না। ইতোমধ্যে সূর্যের আলো ঘর গরম করার কাজে 
ব্যবহৃত হচ্ছে, যেমন কাচের ঘর বা গ্রিণহাউস। এই 
সৌরশক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তর করা সম্ভব আলোক 
তড়িৎকোষ বা ফটো ইলেকট্রিক সেলের সাহায্যে। 
পশ্চিমবঙ্গে সুন্দরবন, তরাই, মেদিনীপুর ইত্যাদি অঞ্চলে 
স্বনির্ভর সৌরবিদ্যুৎকেন্দ্র চালু হয়েছে এবং বেশ কিছু বাড়ি 
সৌর আলোকের দ্বারা আলোকিত হয়েছে। তাছাড়া স্বনির্ভর 
সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থায় ৫ থেকে ২৬ কিলোওয়াট ক্ষমতার 
অনেকগুলি সৌরবিদ্যুৎকেন্দ্র যোগাযোগহীন বিভিন্ন গ্রামে 
বিদ্যুতের চাহিদা কিছুটা মেটাচ্ছে। এছাড়া ৫ কিলোওয়াটের 
কম ক্ষমতার স্বনির্ভর সৌরবিদ্যুৎকেন্দ্রগুলি প্রত্যস্ত অঞ্চলের 
ইত্যাদিতে বিদ্যুৎ জোগান দিচ্ছে। মূলত সৌরকোষে 
সৌরকিরণ আপতিত হলে যে-বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, তা 


বিজ্ঞান 0 মানবকল্যাশে সৌরশক্তি ৫৯৭ 


01900 ০8791) (4 ০)। তাই সৌর মডিউল থেকে পাওয়া 
বিদ্যুংকে আগে বিশেষ ধরনের ইনভার্টারের সাহায্যে 
910017210 00117611 (4 ০)-এ রূপাস্তরিত করে তা থেকে 
গ্রিডে সরবরাহ করা হয়। সৌর মডিউলগুলি কম্পিউটারের 
সাহায্যে সূর্যের মুখোমুখি রাখার ফলে এতে আপতিত 
সৌরকিরণের পরিমাণ সবসময়েই সর্বোচ্চ মাত্রায় থাকে 
এবং এভাবে কেন্দ্র থেকে গ্রিডে বেশি বিদ্যুতের জোগান 
নিশ্চিত করা যায়। তাই মনে হয় আগামী দিনে এই ধরনের 
গ্রিড-সংযুক্ত সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠবে। 
এই ব্যবস্থায় যেকোন বাড়ির ছাদে একটি ছোট স্বৌরবিদ্যুৎ 
কেন্দ্র বসালে তা প্রয়োজন অনুযায়ী বাড়ির বিদ্যুৎ সরবরাহ 
করতে পারে। আর প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপন্ন 
হলে তা সরাসরি গ্রিডে চলে যাবে। কলকাতার সল্ট লেকে 
বিদ্যুৎ পর্যদের দপ্তর বিদ্যুৎ ভবন'এর ছাদে ২৫ 
কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন গ্রিড-সংযুক্ত সৌরবিদ্যুৎকেন্দ্ 
চালু হয়েছে এবং এখান থেকে পাওয়া বিদ্যুৎ দিয়ে বিদ্যুৎ 
ভবনের একটি তলার প্রয়োজনীয় বিদ্যুতের চাহিদা মেটানো 
সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে 
কর্ণাটকের সেই হতদরিদ্র ছোট গ্রামটির কথা। সেখানে 
অনেক কিছুর অভাব থাকলেও দিনেরাতে আলোর অভাব 
নেই। দিনে সূর্যের আলো এবং রাতে সমগ্র গ্রাম সৌরশক্তির 
আলোকে আলোকিত হয়ে থাকছে। শুধু প্রতি গৃহে নয়, 
ছোট গ্রামের অপ্রশস্ত স্বল্প দূরত্বের রাস্তায় প্রতি রাত্রে ১৯টি 
আলো জ্বলে। 

পুরুলিয়ার তফসিলী সম্প্রদায়ভুক্ত বহু গ্রামও এখন 
সৌর আলোকে ঝলমল করছে। বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটির 
বহু গ্রামে সৌরশক্তির সাহায্যে আলো, পাখা চলছে, ফলে 
গ্রামের মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। গোসাবার বালি 
গ্রামেও এখন হোমলাইটিং সিস্টেম যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছে। 
ফলে গ্রামের মহিলারা অনেকটা স্বনির্ভর হতে পারছে। 
অনেক গ্রামে সাক্ষরতা অভিযান সফল হতে পারছে। 
পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরে এনার্জি এডুকেশন পার্কে একটি 
পাওয়ার প্ল্যান্ট বসানো হয়েছে। বর্তমানে “সিগমা সোলার 
সংস্থা” পুরোপুরি সৌরশক্তির সাহায্যে '০ ডিগ্রির নিচে 
অবস্থিত সুইমিং পুল হিটিং সিস্টেমের সৃচনা করে 
ইতোমধ্যে কলকাতার স্প্যাসটিক সোসাইটি, সেণ্ট জোসেফ 
কলেজ-সহ বেশ কয়েকটি সুইমিং পুলের উত্তাপ বাড়াতে 
সফল হয়েছেন। এছাড়াও সূর্যের তেজঃপুঞ্জ কাজে 
লাগানোর বেশ কিছু ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রয়েছে। যেমন-_ 
রুগ্ন চটশিল্লের বয়লারে (কয়লা দিয়ে চালিত বয়লারের 
পরিবর্তে) সোলার হিটিং সিস্টেমের মাধ্যমে তাপ উৎপন্ন 
করা, এস. এস. কে. এম. হাসপাতালে ইনকিউবেটরে 


অপরিণত শিশুদের উত্তপ্ত রাখা, স্টেডিয়াম আলোকিত ক'' 
ইত্যাদি। সৌরশক্তির ওপর নির্ভর করে মোটরগাড়ি চল" 
শুরু হয়েছে, ভবিষ্যতে এরোপ্লেনও চলতে পারে। সুতরা' 
আগামী দিনে তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস এবং জ্বালানি শে 
হলেও পারমাণবিক বিদ্যুৎ ব্যবহার না করেও কোন 
অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে না। 





অবশেষে “ভাগবত'এর কথায় ফিরে আসা যাক! 
অবধূতের অষ্টম গুরু সূর্যদেব পৃথিবীর প্রাণিকুল তথ 
মনুষ্যজাতিকে তার কৃপালোক দিয়ে সর্বতোভাবে রক্ষা 
করছেন। আমরা শুধু তার কৃপা গ্রহণ করার অপেক্ষায়।৭ 


তেথ্য-সহায়িকা 

গ শক্তির উৎস- ভের্দেজ-পিয়ের ও প্রোজ্ছলকুমার মুখোপাধ্যায়, আন” 
পাবলিশার্স, ১৯৯৭ 

বিকল্প শক্তির খৌঁজে__অংশুমান বসু, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ১৯৯৯ 

৬ বায়োগ্যাস গ্রামীণ শক্তির একটি উৎস-_ভারত সরকার, অপ্রচলিত 
শক্তিসমূহ মন্ত্রণালয়, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ 

গ সৌর রান্না-_মমতা দত্ত, দি প্রেসম্যান, ১৯৯৯ 

গ আনন্দবাজার পত্রিকা__-২৫ জুলাই ও ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০০ এবং ১৫ 
২০০৪ 

গ আজকাল-_-৪ নভেম্বর ২০০১ 


৫৯৮ উদ্বোধন 0] ১০৬তম বর্ষ_-৮ম সংখ্যা 0 ভাত্র ১৪১১ এ আগস্ট ২০০৪ 


প্রা ঙ্গিকী 


প্রসঙ্গ “বেদ ও ভারতের আধ্যাত্মিকতা, 


'উদ্বোধন'-এর গত চৈত্র ১৪১০ সংখ্যায় অনিলকুমার 
মুখোপাধ্যায়ের 'বেদ ও ভারতের আধ্যাত্মিকতা” শীর্ষক নিবন্ধ 
প্রসঙ্গে এই পত্রের অবতারণা। উল্লিখিত নিবন্ধের শুরুতেই 
আর্যজাতির ভারতে আগমন" প্রসঙ্গে গতানুগতিক ধারণার 
উল্লেখ অত্যস্ত বিভ্রান্তিকর। স্বামী বিবেকানন্দের সুস্পষ্ট অভিমত 
_-“আর্যরা খাটি ভারতীয়।” সম্ভবত গত বছর বা তার আগের 
বছর ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসে এবিষয় নিয়ে বিস্তারিত 
আলোচনা হয়েছিল এবং তাতে সিদ্ধান্ত হয়েছিল-_আর্ধরা 
বহিরাগত নয়, তারা খাঁটি ভারতীয়। একথা সংবাদপত্রেও 
প্রকাশিত হয়েছিল। 

প্রায় দেড়শো বছর আগে পণ্ডিত ম্যাক্সমূলার “ভারতীয় আর্ধরা 
বহিরাগত'__অনুমানভিত্তিক এই কাল্পনিক ধারণাটি প্রকাশ 
করেন। ভারতের তদানীস্তন শাসক ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের '30107021) 
90]10111% 1017501" প্রতিষ্ঠা করতে সহায়ক হওয়ায় তারাই এটি 
বপুলভাবে প্রচারের আলোয় নিয়ে আসে। এই অনুমানের স্বপক্ষে 
বথেষ্ট প্রমাণ ছিল না। কিন্তু ব্রিটিশদের বশংবদ কিছু ভারতীয় তা 
বনা বিচারে এবং প্রতিবাদে মেনে নেয়। এবিষয়ে সম্পাদকের 
স্তব্য আশা করেছিলাম। 

আরেকটি কথা, এই সংখ্যাতেই প্রকাশিত মদনমোহন 
ন্যোপাধ্যায়ের “অতুলনীয় অতুলপ্রসাদ' শীর্ষক রচনাতে একটি 
চথ্যগত ত্রুটি রয়েছে। এই রচনার ১৮৬ পৃষ্ঠার ২য় কলমের ১ম 
গনুচ্ছেদে উল্লিখিত “আয় মা সাধন-সমরে' গানটি রামপ্রসাদের 
বচনা নয়। এই গানটির রচয়িতা রসিকচন্দ্র রায়। (দ্রঃ শাক্ত 
পদাবলী, সংগ্রাহক- অমরেন্দ্রনাথ রায়) 

অরুণেশ কুণ্ু 
এন. কে. ঘোষাল রোড, কসবা, কলকাতা-৪২ 


প্রসঙ্গ শ্রীরামকৃষ্চ-বন্দিতা মা সারদা 


 উদ্বোধনএর গত জ্যৈষ্ঠ ১৪১১ সংখ্যায় প্রকাশিত 
শবীবামকৃষ্ণ-বন্দিতা মা সারদা" নিবন্ধটি পড়লাম। লেখক স্বামী 
'নাথানন্দ স্বল্প কথায় শ্রীত্রীমা ও শ্রীরামকৃষ্ণের পরস্পর 
ম্পর্কের যে-ছবি এঁকেছেন তা হৃদয়কে স্পর্শ করে যায় নিঃশব্দে, 
নামার মতো পাঠক-মনকে নিয়ে যায় এক পরম বিস্ময়ের জগতে। 
হাই মনের আবেগে দু-একটি কথা না লিখে পারলাম না। 


শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবনপ্রবাহ লক্ষ্য করলে সহজেই, 


'নে হয়, দুজন দুজনের পরিপূরক! লৌকিক জীবনে তারা স্বামী- 
৪ আবার একটু ভিতরে গেলে মনে হয় দুজনেই দেবদেবী__ 
যশ শ্রীরামচন্ত্র-সীতাদেবী! 


লেখক মন্তব্য করেছেন, অমনি ও তার দাহিকাশক্তির মতো 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা পরস্পর অভিন্ন। ব্রহ্মা ও শক্তি অভেদ। 
শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমের আধার ছিলেন। সেই প্রেম ছিল সর্বজীবে-_ 
উচ্চ-নিচ, ভাল-মন্দ, ছোট-বড় সকলের প্রতি। শ্রীমা সারদাদেবীর 
মধ্যে সেই ভাব যেন আরো স্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হয়ে ওঠে। স্বামী 
ভূতেশানন্দ ঠাকুরের স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে একবার 
বলেছিলেন £ “সংসার-তাপদগ্ধ মানুষকে মুক্তির পথ দেখানোর 
জন্য জগজ্জননী নিজেকে শ্রীরামকৃষ্ণ-রূপে প্রকাশিত করেছেন।” 
(শ্রীরামকৃষ্ণ ও যুগধর্ম, পৃঃ ৪৮) 

শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমাকে আমরা মানব-মানবী রূপে দেখি। 
সেই রূপে মানুষের সাধারণ জীবনের ছবি ফুটে ওঠে এবং সেই 
কারণেই সংখ্যাতীত ভক্ত তাদের অধ্যাত্মজীবনের দিশা খুঁজে 
পেয়েছেন। একদিকে রক্তমাংসের মানুষ, অপরদিকে জীবস্ত 
দেবতা, জ্যান্ত দুর্গা'। আমরা ভাগ্যবান, শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা 
যে-দেশের মাটিতে জন্মেছেন, সেই পবিত্র ভারতভূমির সস্তান 
আমরা। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্ত্রীত্রীমায়ের মহিমা আজ বিশ্বহাদয়ে 
শাশ্বত হয়ে উঠেছে। 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত আযাঢ় ১৪১১ সংখ্যায় বহিকুমারী 
ভট্টাচার্যের “জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা ও রথযাত্রা” শীর্ষক রচনাটি 
পড়ে অপার আনন্দ পেয়েছি। স্সানযাত্রা প্রসঙ্গে লেখিকা যা 
লিখেছেন, তাতে একটি কথা সংযোজন করতে চাই। রচনাটিতে 
লেখা হয়েছেঃ “একটি বিশেষ কূপ থেকে জল এনে ১০৮টি 
সোনার কলসি ভর্তি করা হয়।... এই জলে দেবতাদের অভিষেক 
হয়।” যতদূর জানি, এই বিশেষ কৃপটি “্বর্ণকুপ” নামে পরিচিত। 
রচনাটিতে উল্লেখ রয়েছে, শ্লানের পর জগন্নাথ হাতিবেশ ধারণ 
করেন। জানা যায়, তিথির রকমফেরে জগন্নাথদেবকে ২১ বার 
বেশ ধারণ করতে হয়। জ্যৈষ্ঠে হস্তিবেশে, প্রভু তখন বস্তুতপক্ষে 
গণেশ। এই প্রসঙ্গে এও জানা যায়, গাণপত্য ব্রাহ্মণ গণপতি 
ভট্টের মনোবাঞ্ধা পূর্ণের জন্য প্রভু জগন্নাথ স্ত্রানযাত্রার 
মহোৎসবের পর গণেশ বেশ ধারণ করেছিলেন। 

শ্রী্গগন্নাথের লীলাবিলাসের মধ্যে শ্নানযাত্রা বা রথযাত্রা তাকে 
ভক্তের হৃদয়ে নিকট আত্মীয়তার বন্ধনে গেঁথে রেখেছে বলা যায়। 
আজো রথের রশিকে স্পর্শ করার জন্য দেশ-বিদেশ থেকে 
সংখ্যাতীত ভক্ত, পুণ্যার্থী, দর্শনার্থী শ্রীক্ষেত্রে আসেন। প্রভুকে 
ভক্তরা নিজের ভাবে সেবা করে থাকেন। কেউ পুত্র, কেউ সখা, 
আবার কেউ পিতাভাবে জগন্নাথদেবকে দেখেন। ভাবশ্রাহী জনার্দন 
শ্রীজগন্মাথ তাদের মনস্কামনা অপূর্ণ রাখেন না। ভক্তের আনন্দেই 
যেন ভগবানের আনন্দ! 

অসিত দত্ 


বি. এস. সেকেণ্ড বাই লেন, হাওড়া-২ 


শোধনাগার ও 
রামকৃষ্ণ মিশনের ভূমিকা 


কিছুদিন আগে “আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি 
খবরের মাধ্যমে জানতে পারলাম, খুনের দায়ে অভিযুক্ত দুই 


প্রাপঙ্গিকী ৫৯৯ 


যুবক তাদের বিশেষ অনুরোধে, জেল কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে 
শ্রীশ্রীমায়ের পদার্পণ দিবসে উদ্বোধনে “মায়ের বাড়িতে 
এসেছিল। খবরটি পড়ে আমি বিস্মিত, মুগ্ধ ও পুলকিত হয়েছি। 
শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর করুণা ফন্ধুধারার মতো 
সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রবাহিত হয়ে সঞ্জীবিত করে চলেছে। এ 
দুজন যুবক জেলে বন্দি হওয়ার আগে “উদ্বোধন” পত্রিকাও পাঠ 
করেছে। জেলে থেকেও তাদের অনুরাগ কমেনি। 

কিছুদিন আগে উদ্বোধন" পত্রিকার '“যুবসম্প্রদায়ের প্রশ্ন 
বিভাগে একজন প্রশ্ন করেছিলেন, ঈশ্বরের ইচ্ছায় যদি আমরা 
সব কর্ম করি তাহলে সুকর্ম যেমন, তেমনি কুকর্মও তো তারই 
ইচ্ছাতে হয়। এসম্বপ্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের মত খুবই যুক্তিপূর্ণ এবং 
স্বচ্ছ। তার মতে, ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া জগতে কিছুই হয় না৷ 
এমনকি গাছের একটি পাতাও নড়ে না। আমরা ইচ্ছাময়ের 
ইচ্ছামতো কর্মে লিপ্ত হই, তবে ঈশ্বর সকলের জন্য একটু স্বাধীন 
ইচ্ছা (76০ ৬111) রেখে দেন। যেমন একটি গরুকে মাঠের মধ্যে 
একটি খুঁটির সঙ্গে বেঁধে কিছুটা দড়ি ছেড়ে দেওয়া হলো। কর্তার 
ইচ্ছা, এ দড়ি-ব্যাসার্ধে গোলাকার ক্ষেত্রটিতেই যেন গরুটি বিচরণ 
করে। এখন গরুটি যদি তা না মেনে দড়ি ছিড়ে কোন বাগানে 
ঢুকে পড়ে, তা কি কর্তার ইচ্ছামতো কাজ হয়? এই অপকর্মটি 
করে গরু তার স্বাধীন ইচ্ছা প্রকাশ করে। মা তার ছোট 
ছেলেটিকে খেলনা দিয়ে বসিয়ে দিলেন, মায়ের ইচ্ছা ছেলেটি 
খেলনা নিয়ে খেলুক এবং আনন্দলাভ করুক। এবার ছেলেটি 
খেলনাগুলি নাড়াচাড়া করে কিছুক্ষণ পর একটু দূরে বঁটিতে হাত 
দিয়ে হাত কেটে ফেলল বা উনুনে হাত ঢুকিয়ে দিল। এভাবে 
স্বাধীন ইচ্ছার অপপ্রয়োগ হলে কর্তার কিছু করার নেই। তবে 
স্বাধীন ইচ্ছার প্রয়োগ যদি যথাযথ হয়, তবে কর্মটি সুকর্ম হয় 
এবং তার ফলও পাওয়া যায়। শ্রীশ্রীমা বলছেন, সৎকর্ম করলে 
পূর্বজন্মের কর্মফলজনিত অঘটনের প্রভাব অনেক কমে যায়-_ 
যেখানে কেটে যাওয়ার কথা ছিল, সেখানে সামান্য ছড়ে গেল। 
এই স্বাধীন ইচ্ছার সুপ্রয়োগের জন্য চাই ঈশ্বর-কৃপা। চঞ্চল 
অবিবেকী মন সর্বদা দুক্র্মে প্রবৃত্ত হয়, মাহুত নারায়ণের কথা 
শুনতে পায় না বা বুঝতে পারে না। স্থিতধী ব্যক্তিগণের মন 
অচঞ্চল, শুদ্ধ, পবিত্র ভাবাঘিত হয়ে থাকে। তখন ঠাকুরের 
কথায়, ঠিকমতো তালে তালে পা পড়ে। তাই তিনি বলেছেন-_ 
হে জীব, শরণাগত হও। মা বলছেন-_শরণাগতের কোন ভয় 
নেই। অভয় পদ শরণ নিলে কর্মফলের বন্ধন নাশ হয় এবং ধীরে 
ধীরে স্থির লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়া যায়। 

এ দুই যুবক কুকর্ম করে শাস্তিভোগ করছে, কিন্তু সেটাও সেই 
“রামের ইচ্ছে'। তারা শরণদায়িনী শ্রীশ্রীমায়ের চরণে শরণ নিতে 
এসেছিল-_এটাও “রামের ইচ্ছে'। শ্রীগ্রীমা তাদের কল্যাণ করবেন 
_এ আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস। জেল কর্তৃপক্ষের এই মহানুভবতা 
নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তারা সংশোধনাগারের বন্দিদের সংশোধনে 
প্রকৃতই আগ্রহী। 

“উদ্বোধন'-এর সম্্যাসী মহারাজগণের এ যুবকদ্বয়ের সঙ্গে 
অকৃত্রিম, আস্তরিক ব্যবহার তাদের জীবনের লক্ষ্যপথে এগিয়ে 
যাওয়ার পাথেয় হয়ে রইল। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, স্বামী 


দিব্যানন্দজী মালদহে সংশোধনাগারের বন্দিদের সুপথে চালিং 
করার জন্য নিরলস পরিশ্রম করছেন। 
এভাবে দিকে দিকে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের সামিধ্‌ « 
আশীর্বাদ আমাদের মতো ব্রিতাপদগ্ধ, “সংসারপাকের ছে 
বিপাকে পড়া মানুষগুলিকে করে তুলছে সুন্দর, পবিত্র, সনি 
শ্রীরামকৃষ্ণের ঈপ্পিত নরেন্দ্রনাথ নামক বটবৃক্ষটির শাখাপ্রশাধ, 
স্বরূপ মিশনের সন্যাসিব্ন্দ আমাদের মতো পৎথঘ্রান্তে 
পাস্থধাম। তাদের সকলকে প্রণাম। 
বিশ্বেম্বর বন্দোপাধ্যায়, সভপ? 
হালিশহর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সম্ঘ, উত্তর ২৪ পরগন' 


প্রসঙ্গ উদ্বোধন, 


সাম্প্রতিক কালে উদ্বোধন'এর উত্তরোত্তর উন্নি 
বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। এজন্য আপনাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন £ 
কৃতজ্ঞতা জানাই। বিভিন্ন সংখ্যার প্রচ্ছদ এবং নানা বিষয়ে 
বিশেষজ্ঞদের মনোজ্ঞ নিবন্ধ আমাদের উদ্ুদ্ধ করে তোলে। গন 
বৈশাখ ১৪১১ সংখ্যাটি প্রধানত আমার আলোচ্য বিষয়। 

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'ম্বামীজীর আদর্শে উদ 
হোক ভারতের ক্রীড়াজগৎ' এবং তৎসংলগ্ন জয়ন্ত দে 
সংযোজন ক্রিকেটার স্বামীজী' প্রশংসার দাবি রাখে। লেখা? 
খুবই প্রাসঙ্গিক এবং ভবিষ্যৎ প্রজম্মের কাছে আলোকবর্তিক' 
কাজ করবে। এপ্রসঙ্গে জানাই_স্যার গুরুসদয় দত্ত প্রবতিত 
'্রতচারী আন্দোলন' অতীতে বাংলাদেশের সর্বত্র বিশেষশার 
সমাদৃত ছিল, আজ তা বিস্মৃতপ্রায়। এবিষয়ে আলোকপ': 
করলে বর্তমান প্রজন্ম উপকৃত হতে পারে। 

“কথাপ্রসঙ্গে' বিভাগে বিগত চৈত্র ১৪১০ থেকে 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত “শিক্ষা, শিক্ষানীতি এবং বড়দেে 
নৈতিক দায়বদ্ধতা" বহু তত্ব ও তথ্যভিত্তিক মনোজ্ঞ আলোন' 
আমাদের দেশে শিক্ষা, সমাজ উন্নয়ন এবং রাজনীতির দায়ি 
যারা আছেন, তাদের আত্মচিত্তন ও মননের খোরাক যোগাবে 
এই আলোচনাপ্রবাহ। সমাজের প্রতিটি মানুষের মধ্যে দায়বন্ধত 
এবং মূল্যবোধের শিকড় সুদৃঢ় হবে, আগামী দিনে ভারতবং 
আরো সমৃদ্ধ হবে, সফল হবে স্বামী বিবেকানন্দের মহা" 
ভারতের স্বপ্ন । 

স্বামী গোকুলানন্দজীর “রাশিয়া ভ্রমণ £ পর্যবেক্ষণ € 
অভিজ্ঞতা, অতীত এবং বর্তমান রাশিয়ার একটি এঁতিহাসিক 
দলিল। তিনি লিখেছেনঃ “সেন্ট পিটার্সবার্গে শ্রীরামকৃ্ 
আন্দোলনের প্রথম আনুষ্ঠানিক আবির্ভাব ঘটেছিল স্বাঃ 
লোকেস্বরানন্দজীর মাধ্যমে। তিনি বেশ কয়েকবার রাশিয় 
এসেছেন।” অংশটি পড়ে পুলকিত হলাম। কারণ, সবাই 


' লোকেম্বরানন্দজীর পদপ্রান্তে বসে তার রাশিয়া ভ্রমণের বিচি 


সব অভিজ্ঞতা শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল রামকৃষ মিশন 


ইনস্টিটিউট অফ কালচারে। 


“সংবাদ' বিভাগে "শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, মাইসোর” রাম 
আশ্রম, বাগেরহাট, বাংলাদেশ” এবং “রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ 


৬০০ € উদ্বোধন 0 ১০৬তম বা-৮ম সংখ্যা ভাত ১৪১১0 আগস্ট ২:০০৪ 


নিশন সেবাশ্রম, বৃন্দাবন” পড়ে ভাল লাগল। শ্রীরামকৃষ্ণ 
্ী্রীমা এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাবান্দোলন যে কিভাবে এবং 
কাদের একাত্তিক প্রচেষ্টায় দেশে-বিদেশে গড়ে উঠেছে__এসব 
ধবর ভক্তদের কাছে হবে বলেই আমার বিশ্বাস। 
সঙ্গক্রমে একটি অনুরোধ জানাই। আগামী দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ 
আশ্রম, ঢাকা (বাংলাদেশ) এবং সুদূর সিঙ্গাপুর কেন্দ্র সম্বন্ধে 
তথ্যাদি পরিবেশন করলে বিশেষভাবে আনন্দিত হব। মনে পড়ে, 
১৯৩৭ সালে ঢাকা কেন্দ্রে আমি প্রথম রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ 
ভাবধারায় পরিচিত হই। সিঙ্গাপুর কেন্দ্র আমার দেখার সুযোগ 
হয়নি, তবে আমার বাল্যবন্ধু এবং সহপাঠী প্রয়াত দেবীপ্রসাদ 
গুহ (পরবর্তী কালে দেবী মহারাজ) এবং স্বামী জয়দেবানন্দ 
ভ্রীবনের শেষপর্বে এঁ কেন্দ্রে ব্যাপক প্রসার ও উন্নয়নের কাজ 
করে গেছেন। 
দেহত্যাগ' বিভাগে উদ্বোধন”-এর প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই 
রামকৃ্চ মঠ ও মিশনের সম্ন্যাসীদের মহাপ্রয়াণের কথা ছাপা হয়। 
এদের অনেকেই তাদের জীবন ও কর্ম দিয়ে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ 
ভাবান্দোলনকে দেশে-বিদেশে প্রতিষ্ঠা করেছেন। বেশ কিছুদিন 
(থকেই আমার মনে হয়েছে, এবিষয়ে একটি প্রামাণ্য স্মরণিকা 
সঙ্কলনের যথেষ্ট উপযোগিতা রয়েছে। আগামী প্রজন্মের ভক্তদের 
কাছে তা নিশ্চয়ই বিশেষভাবে সমাদূত হবে। ভেবে দেখার 
ঘাবেদন জানাই। 
ম্ণালকুমার দাশগুপ্ত 


বিধাননগর, কলকাতা-৬৪ 
প্রসঙ্গ অতুলনীয় অতুলপ্রসাদ' 


'উদ্বোধন”-এর গত চৈত্র ১৪১০ সংখ্যায় প্রকাশিত “অতুলনীয় 
অতুলপ্রসাদ' রচনায় 'আমি তোমার ধরব না হাত, নাথ, তুমি 
শ্রামায় ধর'__এই গানখানির সঙ্গে ভাবের সঙ্গতি থাকার জন্য 
'আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চল সখা, আমি যে পথ চিনি না"_ 
এই গানটি লেখক উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বেহাগে নিবদ্ধ 'আমি 
"তমার ধরব না হাত" গানখানি অতুলপ্রসাদের রচনা হলেও 
আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চল সখা" গানখানি আদৌ 
অতুলপ্রসাদের রচনা নয়। “আমার জীবন-নদীর ওপারে এসে 
দাড়ায় দাঁড়ায়ো বধু হে আমার'-সহ উল্লিখিত গানখানি পূর্ণিমা 
পিকচার্স পরিবেশিত “ছুটি ছায়াছবির অন্তর্ভূক্ত ছিল। রচয়িতাগণ 
ঘিলেন যথাক্রমে বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত এবং ীরেন চট্টোপাধ্যায়। 
মঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন অরুন্ধতী দেবী এবং শিল্পী ছিলেন 
প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়। 

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, “আমি তোমার ধরব না 
হত, নাথ, তুমি আমায় ধর" গানখানি অতুলপ্রসাদ রচিত অন্য 
একটি গান_-'আমারে এ আঁধারে এমন করে চালায় কে 
গা-র সঙ্গে ভাবার্থের দিক দিয়ে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই 
গাণটির শেষ অস্তরাতে আছে__ 

“রয়েছিস যদি সাথে 
দারুণ আঁধার রাতে 


ক্লান্ত মোরে চালিয়ে নে যা হাতে হাতে। 
হস্ত আমার হলেও শিথিল 
তুই আমারে ছাড়িস নে গো। 
তোর পায়ে পড়ি 
তুই আমারে ছাড়িস নে গো।” 
অতুলপ্রসাদ রচিত এই গান-দুটিতে ঈশ্বরের প্রতি পরম 
মহান উক্তির প্রতিধ্বনি শুনতে 
পাই-_“তার কৃপা হলে আর ভয় নাই। বাপের হাত ধরে 
গেলেও বরং ছেলে পড়তে পারে। কিন্তু ছেলের হাত যদি বাপ 
ধরে, আর ভয় নাই।” 
উপরি উক্ত প্রবন্ধটি অতুলপ্রসাদ সেন রচিত গানগুলির 
সূচীপত্র মাত্র না হয়ে কিঞ্চিৎ তত্বসমৃদ্ধ হলে “অতুলনীয় 
অতুলপ্রসাদ' নামকরণটি সার্থক হতো বলে মনে হয়। 
নিত্যরঞ্জন মণ্ডল 
ডাঃ জি. এস. বোস রোড, কলকাতা-৩৯ 


ভুল ওষুধ এবং জাল ওষুধ 


সম্প্রতি এক প্রেসারের রোগিণীকে আমি *40৮0 
দিয়েছিলাম। এই ওষুধটির সঙ্গে আরো সহযোগী ওষুধও দেওয়া 
হয়েছিল। কিন্তু এ মহিলা ওষুধ খেয়েও সুস্থ হচ্ছিলেন না। আমি 
বিস্মিত হয়ে তাকে বললাম £ “আপনার কাছে যা যা ওষুধ আছে 
সব নিয়ে আসুন, একটাও যেন বাদ না যায়।” তিনি অনুগতের 
মতো সব ওষুধ নিয়ে এলেন। দেখে অবাক হয়ে গেলাম, 
4১01৬21" ট্যাবলেটের স্থলে তিনি '৬//১০/০০ 5178" ব্যবহার 
করছেন। “কেন এটা ব্যবহার করছেন?” জিজ্ঞাসা করায় তিনি 
বললেনঃ “এটিই তো “/01%8711 আস্লে ওষুধটির মোড়ক, 
তার চেহারা, তার আকার, রঙ সবই “/1157'-এর মতো। ফলে 
রোগী এবং ওষুধবিব্রেনতা উভয়েই একই ভুল করেছে__এঁটিকেই 
480৬" বলে ভেবেছে। কিন্ত “৬//5০1076" সম্পূর্ণ অন্য ওষুধ। 
তাই সকলের কাছে আবেদন-__ 

(১) ওষুধ কিনে সর্বদা পরীক্ষা করে নেবেন যে-ওষুধ 
প্রেসক্রিপশনে আছে, সেই ওষুধই দোকানদার দিল কিনা। 

(২) নিরক্ষর ব্যক্তি কোন শিক্ষিত ব্যক্তির কাছে ওষুধ ও 
প্রেসক্রিপশন নিয়ে গিয়ে যাচাই করবেন। 

(৩) ডাক্তারদের প্রতি আবেদন, প্রেসক্রিপশন পরিষ্কার 
হস্তাক্ষরে লিখবেন এবং রোগী যদি ওষুধ কিনে আপনাদের কাছে 
যাচাই করার জন্য আসে, অনুগ্রহ করে সহানুভূতির সঙ্গে পরীক্ষা 
করে দেবেন। 

(৪) দোকানদারদের প্রতি অনুরোধ, ওষুধের গ্রুপ এবং 
কম্পোজিশন না যাচাই করে এক ওষুধের বিকল্প হিসাবে অন্য 
ওষুধ দেবেন না। আজকাল অনেক জাল ওষুধেও বাজার পূর্ণ 
হচ্ছে। ফলে ডাক্তারবাবুরা যদি প্রেসক্রিপশনে ওষুধের 
কোম্পানির নাম লিখে দেন, তাহলে রোগীর উপকার হবে। 

ডাঃ এ. কে. লাহা 
হাওড়া-৪ 


প্রাসঙ্গিকী ৬০১ 


গ্রস্থপ রা য় 


যেগ্রন্থ মানুষের নিত্যসময়ের সাথী 
দিলীপকুমার মোহাত্ত 
আচরশের উপাসনা ও লেখক £ স্বামী সোমানন্দ ৬ প্রকাশক £ লেখক, 


মাহেশ জ্রীরামফ আজম, রিষড়া, ছগলি ৬ মৃল্যঃ ১২ চাকা 
৬ প্রঙ্ঠাসত্যো £ ৮০ ৬ প্রকাশকাল £ ১৪০৭ বঙ্গা 


সোমানন্দ রচিত “আচরণের উপাসনা" নামক ৮০ 

পৃষ্ঠার গ্রহটি দেখলে মনে হয় তাড়াতাড়িই পড়া হয়ে 
যাবে। কিন্তু এটি প্রকৃতপক্ষে সুত্রাকারে রচিত গ্রন্থ- তার ভাষ্য 
করলে গ্রন্থের তিন-চার গুণ তো হবেই। আচরণকে সাধনা 
হিসাবেই দেখিয়েছেন গ্রন্থকার। আর উপাসনার বিষয় ১৩টি 
বিভঙ্গে গভীর তাৎপর্যমণ্ডিত, অথচ খুবই অল্পকথায় বিন্যস্ত 





ভক্তকে অধ্যবসায়ের সঙ্গে উপাসনা করতে হয়। বহিরঙ্গ ও 
অস্তরঙ্গ-ভেদে তা দুপ্রকার। আমাদের আচার-আচরণকে 
নিয়মিত করেই গড়ে ওঠে আচরণের উপাসনা । এ হলো একটি 
সাধনা। উপাসনার লক্ষ্য চিত্তশুদ্ধি। অহংবুদ্ধি, কর্তৃত্বাভিমান, 
দ্বেষ, আসক্তি- এগুলি ধীরে ধীরে সংযত আচরণের মধ্য 
দিয়ে কমানোর প্রক্রিয়াও আচরণের উপাসনা । কেননা 
অহংবুদ্ধি জাগ্রত থাকলে সত্য উপলব্ধি হয় না। 

বিভিন্ন প্রচলিত ধর্মমতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে 
দেখা যাবে, প্রত্যেক ধর্মমতই আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতায় সত্যের/ 
ঈশ্বরের উপলব্ধির কথা বলে। আর প্রচলিত ধর্মীয় জীবন- 
কথা সকল ধর্মমতই বলে। সাধনায় উপল সত্যের প্রকাশ 
হয়ে থাকে বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক 
পরিমণ্ডলে । ফলস্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমত গড়ে ওঠে। কিন্তু 
তাদের মধ্যে একটি মৌলিক বিষয়ে তফাত নেই-_তা হলো 
ধর্মসাধনার ফল”। প্রচলিত ধর্মমতগুলি একে অন্যের 
প্রতিদ্বন্থী নয়, বরং সম্পূরক। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লক্ষ্য করলে 
প্রতিটি ধর্মমতই গ্রহণীয় হয় এক-একটি আলোকবর্তিকা 


হিসাবে-_ “4১ 1910 0101015 1051016 810 11101110110110 
001015 ৬1710015076 11017.” এই বহুমুখী, অনেকাত্তিক 
চেতনা মানুষকে নিজ মতের মতো পর-মতে শ্রদ্ধাবান, 
দ্বেহীন করে তোলে, অহিংস অভীযুক্ত, অনাসক্ত জীবনযাপনে 
উদ্ব্দ করে। এমন সংস্কৃতির সাফল্যের মূল প্রোথিত 
“আচরণের উপাসনা*য়। আচরণের শিক্ষা মানুষকে ধধ়ীয় 
ফেনাটিসিজম'-এর কবল থেকে রক্ষা করে। শ্রীরামকৃষ্ণের 
“যত মত তত পথ'-এর মধ্যে ধর্মীয় জীবনমার্গের অনেকাত্তিক 
রূপ্টিই সহজ সরলভাবে ফুটে উঠেছে। 

আচরণের সাধনায় কিছু যুগোর্তীর্ণ বিষয় নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
ও বিচারে অগ্রসর হতে পারি। আমরা যেকোন ধর্মমতানুসারী 
হই না কেন, এই আচরণের উপাসনা- সত্য, ন্যায়, পবিত্রতা, 
সততা প্রভৃতি গুণের অভ্যাস ও অনুশীলন শুধু ঈশ্বরলাভের 
ক্ষেত্রেই নয়, যেকোন মানুষের ব্যক্তিগত ও সমাজজীবনেও 
কল্যাণকর। “ধর্মের রহস্য তত্বকথায় নয়, আচরণে। সং 
হওয়া, সৎ কাজ করা- তার মধ্যেই সমস্ত ধর্ম ।”" গ্রন্থকার তার 
বক্তব্যের সমর্থনে স্বামী বিবেকানন্দের এই বিবৃতি যথাথই 
উদ্ধৃত করেছেন। কোন ধর্মমতই সমাজে গৃহীত হতে পারে না 
যদি তা নৈতিক উৎকর্ষতার ওপর প্রোথিত না হয়। গ্রন্থকার 
যথার্থই বলেছেন, নীতিজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি “প্রেম প্রীতি 
সহানুভূতিতে পূর্ণ থাকেন। তাই নৈতিকতার পথ অবলম্বন 
করে ঈশ্বর-উপলব্িতে পৌঁছানো সম্ভব।” (পৃঃ ১৫) 
নৈতিকবোধ ও অনুশীলনের সমন্বয়েই মানবজীবনে সংযম 
আসে, আসে ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা। অহংবোধের বিনাশ, 
পরার্থচিত্তন ও তদনুযায়ী কার্য করাই নৈতিক জীবনের মূল 
কথা। প্রকৃতপক্ষে অপরের সেবার মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে 
আদর্শ নৈতিক জীবন। “প্রকৃতিকে জয় করা” (পঃ ২১) 
বিভাগে বিচার ও ভাব অবলম্বনে দুধরনের উপায়ের কথা 
্রস্থকার বলেছেন। “ইতিমূলক শিক্ষা ও গুণগ্রাহিতা” বিভাগে 
জ্ঞান ও অজ্ঞানের তফাতকে লেখক প্রতীচ্যের এতিহো 
দেখেননি, বরং যথার্থ বৈদাস্তিক সংস্কৃতির আলোকে তাদের 
“মাত্রাগত তফাত'-এর কথাই বলা হয়েছে। গ্রস্থকারের মতে, 


শরণাগতি, শ্রদ্ধা, ঈর্াত্যাগ, অভী, অনাসক্তি প্রভৃতি 
মানবজীবনে উপাসনার বিষয় হিসাবে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে 
এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ দর্শনের রশ্শিচ্ছটায় প্রার্জলভাৎে 
ব্যাখ্যাত হয়েছে। গ্রস্কারের গ্রন্থনা অভিনবত্ব পেয়েছে 'অভী' 
নামক আচরণের নৈতিক বিষয়ের ব্যাখ্যায়। ভয়শুন্য কখন 
হতে পারব? যখন প্রকৃতভাবে লোভ, আসক্তি, ঈর্ষা, অহং 
থেকে শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুশীলন নামক সেবার মাধ্যমে নিজেকে 
মুক্ত করতে পারব। স্বামী বিবেকানন্দের দর্শনে প্রকৃত মানুষ 
কি, তা বুঝতে হলে 'অভী"র তাৎপর্য বুঝতে হবে। গ্র্কার 


৬০২ € উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্ধ-_-৮ম সথ্যো 0 ভাত ১৪১১0 আগস্ট ২০০৪ 


যখন বলেন £ “অভী, সাহসিকতা, নিভীকিতা, সবলতা, 
তেজক্বিতা শুধু সাংসারিক দৃষ্টিতেই প্রয়োজন তা নয়, 
আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে প্রবল সহায়ক। অভী একটি মানসিক 
উপাসনা।” (পৃঃ ৬৫) তখন বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষিতে 
সচ্দৃষ্টির পাঠক গ্রস্থকারের সঙ্গে মতৈক্য পোষণ করা ছাড়া 
উপায় দেখেন না। গ্রন্থটির উপসংহার টানা হয়েছে চিত্তশুদ্ধি ও 
অভ্যাসকে সকল বিষয়ে সাফল্যের চাবিকাঠি হিসাবে গণ্য 
করে। নৈরাশ্যময় জগতে এ এক বড় আশার বাণী। 

বাসনাক্ষয়ের উপায় হিসাবে বলা হয়েছে “বেশি ভোগের 
বা লোভের বিষয় অল্প ভোগের দ্বারা বিচার করে ত্যাগ বা 
বাসনা কমানো যায়।” (পৃঃ ৭৬) কিন্তু মহাভারতে রয়েছে “ন 
জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্থেে 
ভূয় এবাভিবর্ধতে।”__ আগুনে ঘি দিলে আগুন যেমন 
নির্বাপিত না হয়ে বর্ধিত হয়, তেমনি কামনা বাসনা কখনোই 
উপভোগের দ্বারা উপশমিত হয় না। গ্রন্থকারের বক্তব্য ও 
মহাভারতের বক্তব্যের মধ্যে কি কোন প্রকৃত বিরোধ আছে? 
্রস্টির পরবর্তী সংস্করণে নিশ্চয়ই এ প্রশ্নের ব্যাখ্যা থাকবে। 

গ্রন্থের শিরোনাম যতটা সরল, বিষয়বস্তু ততোধিক 
গম্ভতীর। ঈশম্বরলাভে যারা আগ্রহী নয়, তাদের কাছেও এ গ্রন্থের 
বিষয় ও বিন্যাস সমাদৃত হবে শুধু সুন্দর ব্যক্তিমানুষ ও সুন্দর 
সমাজ গড়ে তোলার উপায় বলে দেওয়ার জন্য। "11 87 
362110)'-র ব্যাখ্যায়ও গ্রস্থকারের মুনশিয়ানা রয়েছে। গ্রন্থটির 
পৌঁছানোর জন্য।] 


্বামীজীকে নিয়ে নাটক 


তাপস বসু 


স্বামী বিবেকানন্দ লেখক £ শশাফশেখর সেনওও ও এরকাশক £ 
নিবেদিতা সেনওও, প্রফু নিলয়, নৃতন পলী, বধ্ঝান ৬ মুলা £ ২৫ 
টাকা ও পৃ্ঠাসঙ্যা £ ১৬+২৮৮ ও প্রকাশকাল $ ১৯৯৩ 


বিবেকানন্দকে নিয়ে প্রবন্ধ-নিবন্ধ, গবেষণা গ্রন্থ, 
কাব্যগ্রন্থ বহু লেখা হয়েছে, তবে তার জীবনী নিয়ে 
পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনা. কমই হয়েছে। শশাঙ্কশেখর সেনগুপ্ত 
্বামীজীর ভারত-পরিক্রমা ও শিকাগো বক্তৃতার শতবর্ষ 
উপলক্ষ্যে একটি নাটক রচনা করেছেন। নামকরণ করেছেন 
স্বামী বিবেকানন্দ'। এইরকম সাদামাটা, সহজ, সরল নামকরণ 
নাটকের গুরুত্বকে যথার্থরূপে প্রকাশ করে না। আধুনিক 
বাঙলা নাটক যে-স্তরে পৌঁছেছে কিংবা বাঙলা নাটকের 
যে-সাক্ষ্য বহন করে, তাতে নামকরণের ক্ষেত্রে 
ব্ঞ্জনাধর্মিতা বিশেষভাবে কাম্য। 


স্বামীজীর জীবন নিয়ে নাটক। তার কাহিনী স্বভাবতই তার 
জীবনের গুরুত্বপূর্ণ পর্টিকে কেন্দ্র করেই রচিত হবে- এটাই 
স্বাভাবিক। আলোচ্য নাটকটি শুর হয়েছে কাশীপুর 
উদ্যানবাটাতে রোগাক্রাস্ত শ্রীরামকৃষ্ণের অবস্থান এবং তার 
সেবা করার জন্য ত্যাগী যুব শিষ্যদের (যার মধ্যে স্বামীজী 
অন্যতম) উপস্থিতির মধ্য দিয়ে। শেষ হয়েছে বেলুড় মঠে 
স্বামীজীর জীবনাবসানে। স্বামীজীর জীবনের একটা দীর্ঘ 
অধ্যায়কে নাট্যকার প্রথাগত পদ্ধতিতে অর্থাৎ সেক্সপীরীয়ান 
আদর্শে পীঁচটি অঙ্কে বিন্যস্ত করেছেন। 

আলোচ্য নাটকটির প্রথম অঙ্কে আছে ৬টি দৃশ্য, দ্বিতীয় 
অঙ্কে ৯টি, তৃতীয় অঙ্কে ৬টি, চতুর্থ অঙ্কে ৩টি এবং পঞ্চম 
অঙ্কে ১০টি। পুরুষ চরিত্রগুলির 
পরমহংসদেব ছাড়া স্বামীজীর 
গুরুভাই এবং কয়েকজন সন্ন্যাসী 
শিষ্য। এছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী 
ভক্তদের মধ্যে আছেন সুরেন্দ্রনাথ 
মিত্র, রামচন্দ্র দত্ত, বলরাম বসু, 
মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, 





নিবেদিতা, মিস হেল, ক্রিস্টিন, লেডি গ্রেগরি প্রমুখ। 

নাটকটির সংলাপ রচনায় নাট্যকার দক্ষতার ছাপ রাখতে 
পারেননি। স্বামীজীকে নিয়ে নাটক রচনার ক্ষেত্রে দৃপ্ত ও 
প্রেরণাসধ্যরী সংলাপ সৃষ্টি করতে পারেননি। নাটকের মধ্যে 
পটাস্তর' শব্দটি কেন ব্যবহৃত হলো? ওটি আসলে 'দৃশ্যানস্তর” 
হবে। স্বামীজীর জীবনের এত বড় অধ্যায়কে নাট্যকার কেন 
নাটকের পটভূমিরূপে বেছে নিলেন? এত দীর্ঘ নাটক কখনোই 
অভিনয় করা সম্ভব নয়; আর নাটক তো পড়ার জন্য নয়, 
অভিনয়ের জন্য। 

নাট্যগ্রন্থটির মুদ্রণ, কাগজ ও অঙ্গসজ্জা নিম্ন মানের। আশা 
করব, এরপর যখন নাটকটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হবে, 
তখন এইসব ক্রটি সংশোধন করে অভিনয়যোগ্য একটি 
মনোজ্জ নাটক আমাদের উপহার দেবেন নাট্যকার। [0 


উৎ্৭সব-অনুষ্ঠানাদির সংবাদ 'উদ্বোধন'-এ 
প্রকাশের জন্য উৎসব-অনুষ্ঠানাদি সমাপ্তির 


[কিংবা পরলোকগ্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে 
আমাদের দপ্তরে অবশ্যই পেছানো প্রয়োজন। 
 বিলন্দে প্রাপ্ত সংবাদ প্রকাশের ভন্য বিবেচিত হয় 
না।ুস-্পাদক.... 





এছ-পারিচয় ক ৬০৩ 


লীলাশুক অক্ষয় কবি 


অমরেন্দ্রনাথ আদক 


শ্রীরামকৃষা-লীলাতক অক্ষয়কুমার সেন ৬ লেখক £ অমরশঙ্কর 
ভতীচার্য ৬ প্রকাশক £ শিবশকার সিহে, সম্পাদক, শ্রীরামকৃষা- 
অক্ষয়কুমার পাঠচক্র, অক্ষয়পলী, ময়নাপুর, বাঁকুড়া ও মূল্য £ ৩০ 
টাকা ও প্ভাসংখ্যা £১২+৯৮ ৬ পকাশকাল £ ২০০১ 


নু গ্রন্থ 'শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাশুক অক্ষয়কুমার সেন' 


শুধু জীবনীগ্রস্থ নয়, গ্রন্থ নামে নিহিত আছে গভীর 
তাৎপর্য। যমুনাপুলিনে লীলাকুঞ্জের পত্রাস্তরাল থেকে ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের গুঢ় লীলাদর্শনের পর কৃষ্ণকথাই শুকপক্ষীর 
জীবনের সারকথা হয়, অন্য কথা বৃথা বাক্য। শুকের এই 
ভাগবতী ভাবতনম্ময়তা নিয়ে বৈষ্ণব কবিগণ নিজ নিজ হৃদয়- 


| বৃন্দাবনে কৃষ্ণলীলা দর্শন করে 
চিজ । রচনা করেন পদাবলী। এই হলো 





বিদ্যার সম্পদ, তাও গ্রাম্য পাঠশালা থেকেই আহত। তবু 
তিনি কৃষ্ণলীলার শুকপক্ষীর মতো সমকালীন অবতারপুরুষের 
কৃপাপ্রাপ্ত হলেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের করুণায় অখ্যাত 
অক্ষয়কুমার সেন হলেন তার ভাগবত লীলার শুকপক্ষীতুল্য 
প্রত্যক্ষদর্শী, উদ্গাতা ও কথক। শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা প্রচারই সার 
জ্ঞান করে তিনি রচনা করলেন ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি', যেন 
কৃপাপ্রাপ্ত মুক হয়ে উঠলেন বাচস্পতি! তার রচিত গ্রন্থ 
শ্রীরামকৃষ্ণনুরাগী ভক্তকুলের গৃহে গৃহে দ্বিতীয় রামায়ণ জ্ঞানে 
পঠিত হতে থাকল। কিন্তু দুর্ভাগ্য, কবির জীবনকথা, যা 
জানলে চিত্তশুদ্ধি ঘটে, আত্মপ্রত্যয় সুদৃঢ় হয়-_তার অনেকটাই 
হারিয়ে গেল কালগর্ভে। 

বিদগ্ধ লেখক অমরশঙ্কর ভট্টাচার্য অক্ষয়কুমারের পুথি 
থেকে মূলতথ্য নিয়ে কঠোর শ্রমে ও সনিষ্ঠ গবেষণায় আরো 
অনেক দুর্লভ তথ্য সংযোজন করে রচনা করেছেন 
'শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাশুক অক্ষয়কুমার সেন" গ্রন্থ। কবির 
জীবনের প্রাথমিক রেখাচিত্র রচনার পর গুরুত্ব দিয়েছেন 
কবির ভাগবত লীলাদর্শন পর্বে, লীলাশুকবৃত্তিতে। এভাবে 





্রন্বনামে এসেছে এক নিবিড় তাৎপর্য, অর্জিত হয়েছে 
গ্রন্থটির সবিশেষ গুরুত্ব। 

অক্ষয়কুমার সেনের পত্রাবলী 'ভক্তবাণী” নাম দিয়ে 
১৩৩০ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়, ১৩৬৮ বঙ্গাব্ে স্বামী 
সারদানন্দের ভূমিকাসহ পুনমুদরিত হয়। শ্রীন্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য 
ডাঃ উমেশ দত্তকে লিখিত ১৬টি পত্র “পীচফুলের সাজি' নাম 
দিয়ে প্রকাশ করেন ব্রঙ্গচারী অক্ষয়চৈতন্য মহারাজ। 
'ভক্তবাণী' ও “পাঁচফুলের সাজি' এখন দুস্্াপ্য। এ দুই 
পুস্তিকায় প্রকাশিত পত্রগুলি আলোচ্য গ্র্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। 
তৎসহ কবি অক্ষয়কুমার সেনের কুলপঞ্জী গ্রন্থে সংগৃহীত 
হওয়ায় গ্রন্থের গুরুত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রন্থের ভাষাও 
প্রশংসনীয়-_সহজ, স্বচ্ছন্দ, গতিশীল ও ভাবোদ্দীপক। 
গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেনঃ “ শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাশুক 
অক্ষয়কুমার সেন' রামকৃষ্ণ-সাহিত্যে এক উল্লেখ্য সংযোজন। 
তার রচনা তথ্যখদ্ধই নয়, সুগ্রথিত ও সাহিত্যরসন্নিগ্ঝ। তার 
বক্তব্যের গভীরতা, বিষয়-বিন্যাসের নৈপুণ্য ও রচনাশৈলীর 
মাধূর্যে আমি আনন্দ লাভ করেছি।” আমাদের বিশ্বাস, এই গ্র্ 
পাঠে সকলেই আনন্দ পাবেন। 0 


* তন্্-বিজ্ঞান-_ শক্তিবাদ ও পৃজাতত় এরসঙ্গে ৬ লেখক £ ডঃ 
মহানামরত এন্দাচারী ৬ সকলক ও প্রকাশক £ স্বামী 
৪৬ তিনি বসবেন সুইট নং-৬৩, এক নং৫, 
কলকাতা-৩। ৬ পর্ঠা-সংখ্যা ৪ ১০ +৩৮ ৬ সৃল্য £ ১২ টাকা 
€ প্রকাশকাল ৪ ২০০৪ 
& সারদা সঙ্গিনী গৌরী-মা ৬ লেখকঃ পরিমল চক্রবর্তী 
ও প্রকাশিকা £ মীনা সাহা, মাদার হাউস, ২৭ স্টেশন রোড, 
৬ পৃ্গাসংত্যাত ৬৪ ৬ মুল্য £ ১০ টাকা 
৬ প্রবগাশকাল ৫ ২০০১ 
& নোমিতিক পূজা ৬ সঙ্কলক+ সদানন্দ এাচারী ও প্রকাশক ৫ 
সদানন্দ-অছি-পরিষদ, 'আনদন্দধাম আবাসন” ১/১এ খানপুর 
রোড, কলকাতা-৪৭ ও পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪ ১৮৬ ৬ মূলা £ ৩০ টাকা 
গ প্রবনাশকাল ৪ ২০০২ 


কলকাতা-৪৯ 


*: ঝাযিকর্ঠ বিবেকানন্দ ৬ লেখক £ চিম্ময়ীহেসয় ঘোষ ৬ এঁকাশিকা * 


১পোঃ করিয়া, গোপীবরতপুর, মেনিনা 
₹খ্যা ৩২৬ মুলা 2৫ টাকাও প্রকাশকাল 


সুচেতা ঘোষ, 
৭২১৫০৬৬ 
১৯৯৫ 

*: ঈন্ধীর সন্ধানে ৬ লেখকঃ পরিমলকাতি বসু ও প্রকাশিকা £ ডলি 
বসু, পরছে পরিমলকাতি বসু, চতীতলা, মাসুদ্দা, সব 
বারাকপূর, কলকাতা-১৩৯ ও ং্যাত ৯৪ ও মুল্য 4 ৩৫ 
চাকা ৬ প্রকাশকাল £ ২০০২ 

*ঃ স্বামী অমলানন্দ ও সম্পাদনা £ হরিপদ মওল ৬ একাশক 4 
হরিপদ মওল, সৃভাষপলী, হোঁড়িয়া, মেদিনীপুর ও পৃষ্ঠাসংখা * 
৬+৯৮ ৬ মুল্য 4 বিক্রয়ের জন্য নয় ৬ প্রকাশকাল £ ২০০০ 

»ঃ গয়ে গীতা ও লেখক £ ডঃ নন্দলাল ততীচার্য ও একাশক 
মুগাফযৌলী চৌধুরী, রাখার, ১৩ কলেজ রো, কলকাতা» 
ও পৃষ্ঠাসখ্যো £ ৬+ ৫৮৩ মূল্যঃ ১২ টাকা ৬ প্রকাশকাল * 
১৯৬ 


৬০৪ € উদ্বোধন 0 ১০৬তম ব্য ৮ম সংখ্যা 0 ভাঙ্র ১৪১১ 0 আগস্ট ২০০৪ 





খড়ের চালের একটি কীচা বাড়ি, তাও আবার বালিয়াড়ির 
মধ্যে। এত বেশি ধুলো ওড়ে যে, ঘনঘন ঝাট দিতে হয়; আবার 
কিছুক্ষণের মধ্যেই জমে যায় এক-দেড় ইঞ্চি বালি। এইভাবেই 
শুরু কাথির রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের। তবে সে আজ থেকে 
প্রায় পঁচাত্তর বছর আগেকার - কথা। পূর্ব মেদিনীপুরের এই 
কেন্দ্রটি আজ অনেক উন্নত, অনেক বলিষ্ঠ। বিভিন্নমুখী ত্রাণ ও 
সেবাকাজে এই কেন্দ্রের ভূমিকা আজ সুদুরপ্রসারী। আশ্রমটি 
২০০৩-২০০৪-এ যথাযোগ্য সমারোহে তার প্ল্যাটিনাম জুবিলি' 
উৎসব পালন করেছে। 
বঙ্গোপসাগরের খুব কাছে অবস্থিত কাথিতে বন্যা লেগেই 
থাকে। সেরকমই হয়েছিল ১৯১৩ সালে। তবে সেবার শুধু 
ধ্বংসই হয়নি, সম্ভাবনাপূর্ণ কিছু সৃষ্টির বীজও উপ্ত হয়েছিল। 
সেবার সুবর্ণরেখা ও কেলেঘাই নদীর বন্যায় সমগ্র কাথি মহকুমা, 
মেদিনীপুর জেলার সদর এবং তমলুক মহকুমার বিস্তীর্ণ অঞ্চল 
ভেসে গেলে বন্যাপীড়িতদের ত্রাণের জন্য বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ 
কাথিতে পাঠায় স্বামী ভূমানন্দজীকে; সঙ্গে 
সমাজসেবী মাখনলাল সেন-সহ কিছু বিশিষ্ট 
ব্ক্তি। ত্রাণের কাজ শেষ হওয়ার পর 
ভূমানন্দজী কীাথি ছাড়ার প্রাক্কালে প্রমথনাথ 
বন্দোপাধ্যায়, দক্ষিণাচরণ কাব্যতীর্থ প্রমুখ 
এরপর তারা যেন গরিব ছেলেদের শিক্ষা, খাদ্য চক 
ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন। আর এইভাবেই ছার 
উপ্ত হয় এক মহা-সম্ভাবনার বীজ। | 
এর কিছুদিনের মধ্যেই মনোহরচকে রাজা 
কৈলাশচন্দ্রের বাড়িতে সূত্রপাত হলো 
শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের। কিন্তু হঠাৎই আগুন 
লেগে এ বাড়িটি পুড়ে যাওয়ায় সেবাশ্রমের 
পরবর্তী কাজ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে 
কালীপ্রসাদ দণ্ডের বাড়িতে ১৯১৩ সালে নতুনভাবে 
আরম্ত হলো। এই কাচা বাড়ির একাংশের খিলান- (ই 
দেওয়া বৈঠকখানায় শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা ও আরতি | 
এবং সন্ধ্যায় প্রসাদ বিতরণ করা হতো। চারটি | 
ছেলেকে আহার ও শিক্ষার সুব্যবস্থার জন্য ও 
সলাশ্রমে স্থান দেওয়া হয়। এই উদ্দেশ্যে সেবাশ্রমে | 
'বিদ্যার্থী ভবন” নামে একটি ছাত্রাবাস শুরু হয়। | 
এসময়ে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় নামে এক যুবক | 
(পরে স্বামী পুণ্যানন্দ) ঢাকা থেকে তার পিতার 1৮: 
কর্মস্থল কাথিতে এসেছিলেন। প্রমথনাথের আহানে 
তিনি সেবাকর্মের জন্য কিছুদিন সেবাশ্রমে থাকেন। 
সেবাশ্রমের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা 
হলো, স্বামী অভেদানন্দজী আমেরিকা থেকে ফেরার 
পর কাথিতে এসেছিলেন এবং সেবাশ্রমে কয়েকদিন 
অবস্থান করেছিলেন। প্রতিদিন সন্ধ্যারতির সময় 


তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতিকে প্রদক্ষিণ করতে 
করতে টাকা মাটি, মাটি টাকা, মানবজীবন অসার করে” গানটি 





| রামকৃষ্ণ মঠ ও | 
রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ 
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গাইতেন এবং ভক্তরা তার অনুগমন করত। তিনি কাথিতে 
থাকাকালে একটি ধর্মসভায় বক্তৃতাও দেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 
কাথি সেবাশ্রমটি শ্রীরামকৃষ্ণের আরেকজন ত্যাগী পার্ধদ স্বামী 
বিজ্ঞানানন্দজীরও পদার্পণধন্য। 
মনোহরচকে কালীপ্রসাদের বাড়িটি বিক্রির পরে সেবাশ্রম 
এই শহরের মধ্যস্থলে শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য দেবেন্দ্রনারায়ণ 
মজুমদারের একটি ভাড়াবাড়িতে পরিচালিত হতো। শ্রীশ্রীমায়ের 
অপর এক মন্ত্রশিষ্য সিদ্ধুনাথ পণ্ডা এসময় সন্কিয় কর্মিরূপে 
সেবাশ্রমের কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 
উল্লিখিত ভাড়াবাড়িতে সেবাশ্রম স্থানাস্তরিত হওয়ার আগে 
কাথির জমিদার সুরেন্দ্রনাথ শাসমলের মা নারায়ণী দাসী ১৯১৭ 
সালে ১০ কাঠা জমি বেলুড় মঠকে দান করেন। সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ 
উদ্যোক্তাদের আগ্রহে যুবক প্রিয়নাথ বেলুড় মঠে গিয়ে স্বামী 
শিবানন্দজীর কাছে কাথি আশ্রমে থাকার অনুমতি প্রার্থনা করেন। 
মহারাজজী সম্মত হয়ে তাকে কীাথি সেবাশ্রমের 'ইন-চার্জ' করেন ও 
দীক্ষা দেন। দীক্ষান্তে কাথি ফিরে এসে প্রিয়নাথ সেবাশ্রমের উন্নতির 
জন্য কাজ আরম্ভ করেন। পরে ১৯২৬ সালে সন্ন্যাস প্রাপ্ত হয়ে তিনি 
"স্বামী পুণ্যানন্দ' নামে সুপরিচিত হন। ১৯২৩ 
&| সালে সেবাশ্রমের জন্য পাওয়া জমিতে খড়ের 
চালের কাচা বাড়ি তৈরি করে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ 
মঠ ও মিশনের কাজ স্থায়িভাবে আরস্ত করেন। 
এখানেই সূচনা হয় “সুরেন্ত্র পাঠাগার এবং 
হোমিওপ্যাথি ডিস্পেনসারির। চিকিৎসক হিসাবে 
কাজ করতেন ডাঃ হেমচন্দ্র মাইতি। সেবাশ্রমের 
সু এই কাচা বাড়ির কথাই প্রথমে উল্লেখ করা 
্িম্ হয়েছেট্শুধু ধুলোবালির সমস্যা নয়; কেন্দ্রটিকে 
অনেক প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে এগোতে হয়েছে। 
এমনকি উপযুক্ত বেড়া না থাকায় বিভিন্ন জস্ত- 
জানোয়ারও যখন তখন আশ্রমে ঢুকে পড়ত। 
১৯২২ সালে সুরেন্দ্রনাথ শাসমল দক্ষিণ 
২৪ পরগনার সুন্দরবনের মগরা চণ্ডীপুরে প্রায় ৫ বিঘা বাস্তব 





ও 


ছি / ৩৫৩ 
1 রঃ এ 


চি নিক 


সবোদ ক ৬০৫ 


এবং ৪৫ বিঘা কৃষি জমি কাথি সেবাশ্রমের ব্যয় সন্কুলানের জন্য 
দান করেন। পরে তার পুত্র নটৈন্দ্রনাথ সেবাশ্রমের প্রথম পাকা 
545 77508855898 
১৯২৬ সালে অর্থ দান করেন। এই ঢা 
বাড়িটি তৈরি হওয়ার পরে ১৯২৮ সালে স্ব 
কাথি সেবাশ্রম বেলুড় মঠের অনুমোদন 
লাভ করে। এ বৎসর স্বামী রম্যানন্দ 
অধ্যক্ষ এবং স্বামী নির্বাণানন্দ প্রধান 
পর্যবেক্ষক হিসাবে মিশনের কাজ আরম্ত 
করেন। ১৯২৯ সালে স্বামী পুণ্যানন্দ 
অধ্যক্ষ-পদে এবং সুরেন্দ্রনাথ বসু [ 
পরিচালন কমিটির সভাপতি পদে 
নির্বাচিত হন। পুণ্যানন্দজীর কাজে 
্রন্মাচারী রাখাল মহারাজ (পরবর্তী কালে 
স্বামী ইষ্টানন্দ) বিশেষভাবে সাহায্য করতে 
থাকেন। এরপর ধীরে ধীরে আশ্রমের 
কাজ বাড়তে থাকে। বিভিম অধ্যক্ষের 
সময়ে কাথি আশ্রমে পদার্পণ করেছেন 





2 
প্রমুখ. বরেণ্য সন্যাসিবৃন্দ এবং [যো [০ 
পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তন রাজ্যপাল ডঃ 
কৈলাসনাথ কাটজু প্রমুখ বিশিষ্ট 


পিছনে যেসব দাতা ও শুভানুধ্যায়ী ছিলেন, তাদের মধ্যে 


উল্লেখযোগ্য সুরেন্দ্রনাথ শাসমল, নারায়ণী দাসী, মেঘনাদ নাগ, 
নটেন্দ্রনাথ শাসমল, পদ্মলোচন মাঝি, প্রমিলাসুন্দরী গিরি 
প্রমুখ। 

স্বামী পুণ্যানন্দজী এবং ব্রহ্মচারী রাখাল মহারাজের উদ্যোগে 
কাথি রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের শাখাকেন্দ্র হিসাবে দক্ষিণ ২৪ 
পরগনার সুন্দরবনের মনসাহ্বীপে ১৯২৮ সালে একটি আশ্রম ও 
পরের বছরে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। পরবর্তী 
কালে আশ্রমটি বেলুড় মঠের অনুমোদন লাভ করে এবং কাথি 
আশ্রমের পরিচালনা থেকে মুক্ত হয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়টি 
পরিপূর্ণ বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। ১৯৫৯ সালে জেলা স্কুল বোর্ড 
এই বিদ্যালয়টিকে অধিগ্রহণ করেছে। 

আগেই উল্লিখিত হয়েছে, প্রথম দিকে কাথি আশ্রমে একটি 
কাচা বাড়িতে ঠাকুরের পূজা হতো। ১৯৫৯ সালে নতুন মন্দিরের 
ভিত্বিস্থাপন করা হয় এবং বেলুড় মঠের তৎকালীন সাধারণ 
সম্পাদক স্বামী মাধবানন্দজী উক্ত মন্দিরে ঠাকুরের প্রতিকৃতি 
স্থাপন করে মন্দিরটি ঠাকুরের সেবায় উৎসর্গ করেন। আবার 
১৯৭৯ সালে মন্দিরের সংস্কার, নাটমন্দির নির্মাণ প্রভৃতির কাজ 
আরম্ভ হয়। বেলুড় মঠের দশম অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী 
১৯৮৪ সালে শ্নানযাত্রার দিন মন্দিরে প্রতিকৃতি স্থাপন এবং 
মন্দিরের উদ্বোধন করেন। পরে ১৯৮৬ সালে রান্নাঘর ইত্যাদির 
জন্য নির্মিত হয় “মা সারদা ভবন"। এ ভবন এবং মন্দিরে 


শ্রীরামকৃষের মর্মর মূর্তির উদ্বোধন করেন বেলুড় মঠের একাদশ 
অধ্যক্ষ স্বামী গম্ভীরানন্দজী। 







বা. ঃ 
্ 

এ ৫ এপি 

চে স্্হা 


নবনির্মিত দাতব্য চিকিৎসালয় 


বর্তমান কাথি আশ্রমের উল্লেখযোগ্য কাজকর্মের মধ্য 
রয়েছে ছাত্রাবাস, গ্রন্থাগার, দাতব্য চিকিৎসালয় এবং বিভিন্ন 
পল্লি-উন্নয়ন প্রকল্প। ছাত্রাবাসটির সূত্রপাত হয় ১৯১৭ সালে। 
১৯৫১ সালে একটি একতলা বাড়ি তৈরি 
নর করে সেখানে আবাসিক ছাত্রদের জন্য 
প্রতিষ্ঠা হয় “বিবেকানন্দ ছাত্রাবাস" এর। 
বর্তমানে এই ছাত্রাবাসে প্রায় ৩০ জন 
গ্রামীণ ছাত্রের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। 
ী আশ্রমের প্রথাগারের সেন পাঠাগার) 
২৬ | সুচনা ১৯২২ সালে। এখন এখানে গ্রছের 
08 রি সংখ্যা প্রায় ৬,০০০। পল্লি উন্নয়ন প্রকল্পটি 
| টে ১৯৮৮ সাল থেকে এলাকার গরিব ও 


। 


১. 


রী অবৈতনিক প্রথাবহির্ভুত শিক্ষাকেন্তরের 
পি মাধ্যমে সমুদ্র-উপকূলবর্তী অঞ্চল ও তার 
| কাছাকাছির কয়েকটি গ্রামের ৫০০ জন 
ইকো নি রজার 
৮২ ১০টি কেন্দ্রে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত 
ৃ মৎস্যজীবী, রিক্সাচালক, দিনমজুর প্রভৃতি 
নী ঘরের সেইসব ছাত্রের জন্য অবৈতনিক 
টিউশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাদের 
অন্য কোথাও টিউশন নেওয়ার উপায় 
নেই। এছাড়া চিকিৎসা-পরিষেবার অঙ্গ হিসাবে বিভিন্ন গ্রামের 
৭টি কেন্দ্রে সপ্তাহে দুবার করে গ্রামবাসীদের বিনামূলো 
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। যুবক-যুবতীদে? 
আর্থিক স্বনির্ভরতা ও স্বনিযুক্তির জন্য কাঠের, সেলাইয়ের ও 
ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি সারাইয়ের কাজে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। 
উল্লিখিত প্রধান কর্মসূচীগুলি ছাড়াও বয়স্ক মহিলাদের জন্য 
বিনাবেতনের শিক্ষা, কর্মরত মেয়েদের জন্য নৈশবিদ্যালয়, 
বিনামূল্যে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাব্যবস্থা (আযালোপ্যাথিক), দরিদ্র 
রোগী ও জনসাধারণকে সাহায্যদান, বস্তিবাসী ও অন্যান 
অনুন্নত সম্প্রদায়ের মানুষের আর্থসামাজিক কল্যাণে সাহায্যদাণ 
প্রভৃতির জন্যও কাথি আশ্রম বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে 
সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আর আশ্রমের নিত্য ধর্মীয় কর্মের 
স্টপ 
ঠাকুরের পার্ষদবৃন্দ, বুদ্ধ, যিশু প্রমুখের জন্মতিথি পালন করা 
হয়। সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয় দুর্গাপূজা, কালীপৃজা ও সরম্বতীগূজা। 
গত ১-২ মে ২০০৪ আশ্রমের 'প্ল্যাটিনাম জুবিলি' উৎসবের 
সমাস্তি-পর্ব উদ্যাপিত হয় বিশেষ পূজা, সাধুসেবা, ভজন, কীর্তন, 
বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে । ২ তারিখ উৎসবের 
বিশেষ অঙ্গ হিসাবে আশ্রমের দাতব্য চিকিৎসালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন 
করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদৰ 
স্বামী সুহিতানন্দজী মহারাজ। এদিন ১৪১ জন রোগীর চিকিৎসা 
করা হয় এবং তাদের মধ্যে ফলমূল বিতরণ করা হয়। উৎসবের 
উভয় দিনের বৈকালিক ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন 
রমানন্দজী। “কথামৃত" ও 'শ্রীরামচরিতমানস' পাঠ ও আলোচনা 
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করেন যথাক্রমে স্বামী শ্রীনিবাসানন্দজী ও স্বামী আত্মদেবানন্দজী। 
কয়েক হাজার ভক্ত নরনারীর উপস্থিতিতে উৎসবটি আনন্দমুখর 


হয়ে ওঠে। (প্রাতিবেদক £ সোমনাথ ভ্টীচার্য) 
উৎসব-অনুষ্ঠান 
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, গৌহাটি 8 গত ২১ মে ২০০৪ 


রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী 
আত্মস্থানন্দজী মহারাজ আগমন করেন এবং ৩১৯ মে ২০০৪ 
পর্যন্ত দীক্ষা প্রদান করেন। গত ৫-৬ জুন ২০০৪ পুজ্যপাদ 
মহারাজজীর উপস্থিতিতে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ 
শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। ৫ তারিখ সারাদিনব্যাপী এক 
তক্তসম্মেলনের সূচনা ও সমাপ্তিতে পুজ্যপাদ মহারাজজী 
ভক্তদের আধ্যাত্মিক উন্নতিকল্পে ণী প্রদান করেন এবং 
সম্মেলন-শেষে শ্রীশ্রীমায়ের ওপর এক তথ্যচিত্র প্রদর্শনীর 
উদ্বোধন করেন। ইটানগর, চেরাপুঞ্জি ও শিলং আশ্রমের অধ্যক্ষ- 
সহ কয়েকজন সন্ন্যাসী এই সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। ৬ তারিখ 
পৃজ্যপাদ সহাধ্যক্ষ মহারাজজীর সভাপতিত্বে একটি সাধারণসভা 
অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রথমে তিনি স্থানীয় দুঃস্থ মহিলাদের মধ্যে 
কয়েকটি তাত-শাল স্থানীয় তাতযন্ত্র) ও সেলাই মেশিন বিতরণ 
করেন। এই উপলক্ষ্যে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী সম্বলিত 
একটি বিশেষ স্মারকগ্রন্থ “মাত অনুধ্যান' প্রকাশ করেন। সমাপ্তি 
ভাষণে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের দেবী-মানবী ভাবের ব্যাখ্যা এবং 
শত্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের নিকট সকলের মঙ্গল প্রার্থনা করেন। 
স্বামী বিশ্বাত্বানন্দজী, স্বামী দেবময়ানন্দজী ও স্বামী 
বিমলায্মানন্দজী এই সভায় ভাষণ দেন। সমবেত সঙ্গীতের 
নাধ্যমে সভার সমাপ্তি হয়। 

রামকৃষ্ণ মঠ, তমলুক £ গত ২৯-৩০ মে ২০০৪ শাততিমন্ত 
পাঠ, ভক্তিগীতি, সমবেত ধ্যান, আলোচনা, প্রশ্নোত্তর-পর্ব 
প্রতির মাধ্যমে যুব ও ভক্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে 
যথাক্রমে ২৬৮ জন প্রতিনিধি ও ৩০০ ভক্ত অংশগ্রহণ করেন। 
দুদিনে নানা বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী গঙ্গাধরানন্দজী, স্বামী 
বিশ্বনাথানন্দজী, স্বামী পূর্ণানন্দজী, স্বামী দিব্যব্রতানন্দজী প্রমুখ। 
র্ঘচারিবৃন্দ, যুব-প্রতিনিধি ও ভক্তবৃন্দ সম্মেলনে সক্রিয় 
অংশগ্রহণ করেন। যুব-প্রতিনিধিদের স্বামীজীর ছবি ও গ্রন্থ এবং 
শবীত্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে উভয় 
সম্মেলনের প্রতিনিধিদের শ্রীশ্রীমায়ের আলোকচিত্র উপহার 
শিওয়া হয়। 

রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, গোলপার্ক 
(কলকাতা-২৯) £$ গত ১২ জুন ২০০৪ সন্ধ্যা ৬টায় “বিবেকানন্দ 
হল-এ 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যে শ্রীমতী বার্কের অবদান' 
বিষয়ে একটি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। প্রসঙ্গত, মেরি লুই বার্ক 
বা সিস্টার গাগীর নাম রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যপাঠকদের 
কাছে সুপরিচিত। গত ২০ জানুয়ারি ২০০৪-এ ৯২ বছর বয়সে এই 
বিদগ্ধী বিবেকানন্দ-গবেধিকার জীবনাবসান হয়। 

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃঞ্জ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী 
আত্বস্থানন্দজী মহারাজ এবং সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী 
পা হারে ভারি জনা নুর 

ভাষণে বলেন, শ্রীম স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের 

সেবক থাকার সৌভাগ্যে সক্ঘের বহু ভক্তের সঙ্গে তর পরিচয় ছিল। 


কিন্ত সিস্টার গাগীর মতো “একাস্তিক আস্তরিক ভক্ত” কদাচিৎ দেখা 
গেছে। ঠাকুর, মা ও স্বামীজী ভিন্ন তিনি আর কিছুই জানতেন না। 
ধনী, বিদুষী এই পাশ্চাত্য মহিলা ঠাকুরের প্রসাদ যেরকম ভক্তি ও 
আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করতেন, তা দেখে অবাক হতে হতো। তিনি 
যথার্থই ছিলেন প্প্রজ্ঞাপ্রাণা”। স্বাগত ভাষণে স্বামী প্রভানন্দজী 
সংক্ষেপে সিস্টার গারীর জীবনালেখ্য বর্ণনা করে বলেন, গুরু স্বামী 
অশোকানন্দজীর নির্দেশে তিনি ছয় খণ্ডে '9৯/171 ৬1$6102110103 11) 
0০ ৬1০৪: [৩৬ 10150901195 রচনা করেন। এই বিরাট 
সাহিত্যকৃতির জন্য সঙ্ঘাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী 
বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ ৩ জানুয়ারি ১৯৮৩ ইনস্টিটিউটের প্রথম 
“বিবেকানন্দ পুরস্কার'-এ তাকে ভূষিত করেন। “সিস্টার গাগা" নামটি 
তারই দেওয়া। বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় 
(শশক্কর' নামে খ্যাত) ইংরেজিতে তার শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি 
প্রথমে সিস্টার তার গুরু স্বামী অশোকানন্দজীর মননশীল জীবনের 
কথা উল্লেখ করেন-_যাঁর নির্দেশে গাীর বিবেকানন্দ-অন্বেষণ। 
অতঃপর এই গবেষণায় তার বিপুল পরিশ্রম, ক্ষুরধার বিচারক্ষমতা 
এবং একান্ত নিষ্ঠার কথা সুললিত ভাষায় বর্ণনা করে তিনি মন্তব্য 
করেন, গার্গী হলেন ভারতের প্রতি আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান। 
বিশিষ্ট বিবেকানন্দ-গবেষক অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু তার 
মননদীপ্ত ভাষণে বলেন, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের কাছে সিস্টার গাগা যে 
কতটা গুরুত্ব ও মর্যাদার অধিকারিণী, তার প্রমাণ এই সভায় 
পূজ্যপাদ সহাধ্ক্ষ ও সাধারণ সম্পাদক মহারাজজী, অছি পরিষদের 
কয়েকজন সদস্য এবং শ্রীসারদা মঠের পৃজনীয়া সম্নযাসিনীদের 
উপস্থিতি । গাগরি মহান সাহিত্যকৃতির বিশদ পরিচয় দিয়ে ও তার 
গবেষণার অনুপন্থ বিশ্লেষণ করে অধ্যাপক বসু বলেন, বিবেকানন্দ- 
অন্বেষণার পথিকৃৎ হলেন গার্গী এবং তার নিজের জীবনব্যাপা 
বিবেকানন্দ-নিবেদিতা গবেষণাও এই নিবেদিতপ্রাণ গবেষিকার পথ 
অনুসরণ করেই। বিবেকানন্দ-জীবনের পাশ্চাত্যের দিনগুলির বহু 
অজানা অপরিচিত তথ্য গাগীর গবেষণার ফলে জগতের কাছে 
প্রকাশিত হয়েছে। সভাপতির ভাষণে গাগীর অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা 
জানিয়ে স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ সিস্টার গাার সঙ্গে তার 
ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও কয়েকটি স্মরণীয় ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। 
সভায় সহস্রাধিক শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। 

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, রামহরিপুর ঃ গত ১১ জুলাই ২০০৪ 
ভক্তিগীতি, পাঠ, আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে দুর্গাপুর তারকনাথ 
হাইস্কুল প্রাঙ্গণে ভক্তসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ প্রজ্বলনের 
মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সুচনা করেন সভার সভাপতি স্বামী 
অমেয়ানন্দজী। স্বাগত ভাষণ দেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী 
জ্যোতির্ময়ানন্দজী। “কথামৃত” পাঠ করেন স্বামী কৃত্তিবাসানন্দজী। 
সম্মেলনে ভাষণ দেন স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী, স্বামী 
কৌশিকানন্দজী, স্বামী ভক্তিপ্রিয়ানন্দজী ও স্বামী কেশবাত্মানন্দজী। 
বৈকালিক অধিবেশনে প্রশ্নোত্তরপর্ব অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ১,৬০০ 
ভক্ত এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সমবেত সঙ্গীতের মাধ্যমে 
অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। 

্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব 

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের নিম্নলিখিত শাখাকেন্দ্রগুলিতে 
বিভিন্ন দিনে উৎসবের আয়োজন করা হয়-_ভারতে £$ ছাপরা, 
গৌহাটি, ইন্দোর, মায়াবতী । বহির্ভারতে $ টরন্টো (কানাডা)। 


সংবাদ ক ৬০৭ 


কঙকও৪৪৫৩৩৩৬৩৪৪৪৪০৪৫৩০৩৪০৩৪৩৩৩৩৬৬৪০৩৩৬৩ডড এও কও ডগ তত ডগ তগত তক ৩৪৮৩৪ ৪৪৩৬৩৩৩৪৪৩৪ ৩৩৪৪৪৪৯৪৩৪৩৩৬৩৬৩৩৪০৬০৬৩৩৩৪৩৬৩ 


০৬৬৬৬৬০৩৩০০৬৬০৪০৯৮৮০৯০৪৪৪৩৪৩৪০০৪৪১৪৩৪৬৩৪৩৪০৪৪০০৬৪৩৬৬৩৬৬৩৬৪৬৬৬৪৮৩৩৬৩৬৩৪৬৪৪৪৬৩৬৪৪৪৪৪ড৪৪৪৬৪ 
৮০৫৭ 
চে 


ইনস্টিটিউট অফ কালচার (কলকাতা), 


বাকুড়া এবং 


ছাত্রকৃতিত্ব 
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্যদের অধীনে ২০০৪ সালের মাধ্যমিক | জয়রামবা্টী কেন্দ্রের সঙ্গে সাধুকর্মী হিসাবে যুক্ত ছিলেন। প্রায় 


পরীক্ষায় রামকৃষ্চ মিশনের বিদ্যালয়গুলির ফলাফল নিম্নরূপ £ 


বিদ্যালয় পরীক্ষার্থী ১ম “স্টার' 
বিভাগ (৭৫%) 

জাসানসোল ১৩৬ ১৩২ ৮৪ 
বরানগর ১৪২ ১৩৮ ৯৪ 
কামার পুকুর ৮৯ ৮৬ ৩৭ 
কাটটিহার ৬৮ ৬৩ ৩৩ 
মালদহ ১০১৯ ১০১ ৭৪ 
মনসান্বীপ ৭৪ ৫৫ ২২ 
মেদিনীপুর ১২২ ১২১ ৫৮ 
নরেন্ত্রপুর (বিদ্যালয়) ১৩৫ ১৩৫ ১২৬ 
(রাইণ্ড বয়েজ একাডেমি) ১২ ১২ ১২ 
পুরুলিয়া ৯২ ৯১ ৬৭ 
পহড়া ১৮৮ ১৮৮ ১৩৯ 
রামহরিপুর ৭৬ ৫৪ ১৪ 
সারগাছি ৮২ ৭২ ২২ 
সরিষা (বয়েজ স্কুল) ১৫২ ১৪৫ ৭২ 
(গার্লস স্কুল) ১৩৮ ৮১ ১২ 

টাকি ৬১ ৬০ ২২ 


মেঘালয় মধ্যশিক্ষা পর্যদ ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাপর্যদ 
পরিচালিত ২০০৪ সালের পরীক্ষায় চেরাপুঞ্জি বিদ্যালয়ের 
ফলাফল নিম্নরূপ £ 


পরীক্ষা পরীক্ষার্থী ১ম বিভাগ পাশের হার 
মাধ্যমিক ৫৯ ৩৩ ৯৮.৩% 
উচ্চ মাধ্যমিক ৫৯ ৩৭ ৬০০%, 


অরুণাচল প্রদেশের ২০০৪ সালের জয়েন্ট এন্টরা্স পরীক্ষায় 
নরোত্তমনগর বিদ্যালয়ের ফলাফল নিম্নরূপ £ 


পরীক্ষা নির্বাচিত ছাত্র স্থান 
ইঞ্জিনিম্লারিং ১৫ ১,২ও ৪ 
মেডিকেল ৯ ১,৪ ও ৫ 


কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত ২০০৪ সালের স্নাতক 
85819 


মহাবিদ্যালয় পরীক্ষার্থী ১ম বিভাগ পাশের হার 

বিদ্যামন্দির (সারদাগপীঠ) ১১০ ৫৪ ৯৮.১৮% 

আবাসিক কলেজ, নরেম্তরপূর ১৩৫ ৪৯ ৯৫.৫৫% 
দেহত্যাগ 


স্বামী মহানন্দজী (সিতাংশু মহারাজ) গত ২ জুন ২০০৪ 
বেলা ১০টা ৩০ মিনিটে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে “বারাণসী হোম 
অফ সার্ভিস'-এ দেহত্যাগ করেন। তার বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। 
তিনি উচ্চ রক্তচাপ, শ্বাসকষ্ট ও ডায়াবিটিস রোগে ভুগছিলেন। 

পূজ্যপাদ মহারাজজী ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী 
মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৪৫ সালে দিনাজপুর (অধুনা 
বাংলাদেশে) কেন্দ্রে তিনি যোগদান করেন এবং ১৯৫৬ সালে 
শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সম্নাস লাভ 
করেন। যোগদানকেন্দ্র ভিন্ন তিনি বেলুড় মঠ, সারদাপীঠ, অদ্বৈত 
আশ্রম (মায়াবতী ও কলকাতা), চেরাপুঞ্জী, বাগবাজার, 


দশ মাস তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের সেবা 
করেন। ১৯৬৮ সালে ওড়িশার ঢেস্কানল জেলার হিনডোলে 
খরাত্রাণে এবং ১৯৭৭ সালে অসমে বন্যাত্রাণে তিনি অংশগ্রহণ 
করেন। তিনি রামহরিপুর, পাটনা এবং বরানগর কেন্দ্রের 
অধ্যক্ষপদে বৃত ছিলেন। গত ২১ বছর যাবৎ তিনি 'বারাণসী 
হোম অফ সার্ভিস'-এ অবসরজীবন যাপন করছিলেন। তিনি 
ছিলেন কর্মোদ্যমী, সুবস্তা ও বিভিন্ন কাজে দক্ষ। তিনি একজন 
ভাল লেখকও ছিলেন এবং বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ রচনাও 
করেছেন। 


[]] অমায়ের বাড়ির সংবাদ | 


বিশেষ অনুষ্ঠান ঃ গত ২ জুলাই ২০০৪ গুরুপুর্ণিমা উপলক্ষ্য 
স্বামী অমলাত্মানন্দজী বিশেষ পাঠ ও আলোচনা করেন। 

আবির্ভাব-তিথি পালন ঃ গত ১৫ জুলাই ২০০৪ শ্রীমৎ স্বামী 
রামকৃষ্তানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথিতে ত্বার জীবন ও 
বাণী বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী অমলাত্মানন্দজী। 

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে। 


0 বিবিধ সংবাদ | 


উৎসব-অনুষ্ঠান 

জগৎপতি রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, রা ছেগলি) £ 
১৪-১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বািক ও 
্ীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব উদ্যাপিত হয়। 
১৪ তারিখ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, “গীতা' ও “কথামৃত 
পাঠ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে প্রায় ৯,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ 
পান। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী, 
স্বামী সুজয়ানন্দজী, স্বামী শক্ত্যানন্দজী, স্বামী বাণীম্বরানন্দজী, 
স্বামী অমরাত্মানন্দজী, স্বামী জাতবেদানন্দজী ও হিমাংশু মুখার্জি। 
১৫ তারিখ সারাদিন ধরে ছাত্রছাত্রী ও মহিলাদের মধ্যে বিভিন্ন 
সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অংশগ্রহণকারী ৩৫০ জন 
প্রতিযোগীকে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও ছবি দেওয়া হয়। 

শ্রীরামকৃষঃ সারদা আশ্রম, কোতরং েগলি) £ গত ১৪-১৫ 
ফেব্রুয়ারি ২০০৪ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, 'কথামৃত 
পাঠ, ভক্তিগীতি, শ্রুতিনাট্য প্রভৃতির মাধ্যমে ঠাকুর, মা ও 
্বামীজীর আবির্ভাব ও বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। ১৫ তারিখ 
সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন প্রব্রািকা 
অচলপ্রাণাজী। তারপর শ্রীত্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও বাণী 
বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী জিনানন্দজী। দুপুরে প্রায় ৩,০০০ 
ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বা” 
সগুণানন্দজী ও হর্য দত্ত। 


্ 
৪৪৪০৪ 
৪৬৪৪৯০ 
০১৪১০৬০৪৪০৬১৪৪৩৩০৬৪০৬৯৪১৪৪৪৩৪৬০০৮৩৬৪৩০৬০৬৩৪৩৩৩৪০৩৬০৪৬৪৩৪৩৪৩৩৩৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৩৪২৪৩৪৩৬৬৬৬৩৪৮০৬০০৯৪ 


৬০৮ € উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্তং-৮ম সংখ্যা 0 ভা ১৪১১0) আগস্ট ২০০৪ 


বীরনগর শ্রীশ্রীরামকৃঞ্ণ আশ্রম (নদীয়া)ঃ গত ১৪-১৫ 
ফেব্রুয়ারি ২০০৪ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের 
আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব উদ্যাপিত হয়। ১৪ 
তারিখ সকালে অস্কন, আবৃত্ি, সঙ্গীত ও প্রশ্নোত্তর 
প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিকালে ভক্তিগীতির পর 'যৌবনে 
বিবেকানন্দ, নাটক মঞ্চস্থ হয়। ১৫ তারিখ মঙ্গলারতি, 
প্রতাতফেরি, বিশেষ পুজা, 'শ্রীশ্রীচণ্ডী, ও ্্রীশ্রীমায়ের কথা' 
পাঠ, গীতি-আলেখ্য, নাটক প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে প্রায় 
১৫০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় 
ভাষণ দেন শীলা সেন, শর্মিষ্ঠা ভট্টাচার্য ও বাসবী চতক্রবর্তী। 
এদিন ২০০৩ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় 
বিশেষ কৃতিত্ব অর্জনকারী বীরনগর ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের 
নির্বাচিত ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন ও পুরস্কার প্রদান 
করেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী কৃপানন্দজী। 

দত্তপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবা কেন্দ্র (উত্তর ২৪ 
পরগনা)ঃ গত ১৪-১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, 
তজন, বিশেষ পুজা, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য, চিত্র-প্রদর্শনী, 
প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ, দুঃস্থ মানুষদের বস্ত্র এবং 
ছাত্রছাত্রীদের পুস্তক প্রদান প্রভৃতির মাধ্যমে ঠাকুর, মা ও 
্বামীজীর আবির্ভাব-উৎসব পালিত হয়। বিভিন্ন দিনের ধর্মসভায় 
ভাষণ দেন স্বামী মুক্তিকামানন্দজী, স্বামী মোক্ষপ্রিয়ানন্দজী, 
সন্তোষকুমার ঘোষ, স্বর্ণকমল বিশ্বাস ও ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবতী। 
১৫ তারিখ দুপুরে প্রায় ১,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান। 


শব্চেতনা | 
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বেলডাঙডা সারদা-রামকৃষ্ণ পাঠচক্র (মুর্শিদাবাদ) ঃ গত ১৫ 
ফেব্রুয়ারি ২০০৪ বিশেষ পুজা, ভজন, ভক্তিগীতি প্রভৃতির 
মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। এদিন শ্রীরামকৃষণ- 
বিবেকানন্দ ভাবধারায় মানবসেবা করার উদ্দেশ্যে বহরমপুর- 
নিবাসিনী অঞ্জলি রায়চৌধুরী কর্তৃক পাঠচক্রকে প্রদত্ত জমিতে (৬ 
কাঠা) ভূমিপূজা করেন স্বামী গোপেশানন্দজী। 'কথামৃত' পাঠ ও 
আলোচনা করেন স্বামী শিবনাথানন্দজী। ধর্মসভায় ভাষণ 'দেন 
স্বামী জ্ঞানলোকানন্দজী। স্বাগত ভাষণ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন 
পাঠচক্রের সম্পাদক প্রশান্ত শ্রীমানী। এদিন প্রায় ১৮০ জন ভক্ত 
বসে প্রসাদ পান। 

বনগ্রাম শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সঙ্ঘঘ (উত্তর ২৪ পরগনা) £ 
গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ 
কালচারের সহযোগিতায় বনগ্রাম ললিতমোহন বাণীভবনে 
সারাদিনব্যাপী বিবেকানন্দ-ভাবানুরাগী যুব/শিক্ষক সম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ভাষণ দেন স্বামী বোধসারানন্দজী ও 
সন্তোষকুমার ঘোষ। এই অনুষ্ঠানে সগ্ঘের মুখপত্র 'অভিঃ' 
প্রকাশিত হয়। এতে ৩৭০ জন প্রতিনিধি সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। 

স্ীরামকৃষ্ আশ্রম, কুমরুল (ভ্গলি)ঃ গত ১৫ ফেব্রুয়ারি 
২০০৪ সানাইবাদন, বৈদিক মন্ত্র, “গীতা” ও “চণ্ডী” পাঠ, বিশেষ 
পূজা, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে বার্ষিক 
উৎসব পালিত হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী 
বিশ্বনাথানন্দজী, স্বামী অমরায্মানন্দজী ও স্বামী ভক্তিপ্রিয়ানন্দজী। 
দুপুরে প্রায় ১৫,০০০ ভক্তকে খিচুড়ি-প্রসাদ দেওয়া হয়। 


পাশাপাশি ঃ (১) অন্যতম অংশাবতার (৫) কিন্বিন্ধ্যাপতি 
কপিরাজ (৬) কন্দ্পদেবের এক নাম (৭) বিভীষণের পত্রী 
(৯) চন্দ্রের এক নাম (১০) দশমহাবিদ্যার এক রূপ 
(১১) কার্তিকের দ্বারা নিহত অসুরবিশেষ (১৪) সতীর পতি 
(১৬) ব্রন্মার এক মানসপুত্র (১৭) কাশীরাজকন্যা ও ভীমের 
পত্বী (১৯) খণখেদের এক মন্ত্দ্রষ্টা খষি (২১) পঞ্চম পাণগুব 
(২৩) অজ্ঞাতবাসকালে যুধিষ্ঠিরের গুপ্ত নাম (২৪) ব্রহ্মার 
অন্যতম মানসপুত্র। 


ওপর-নিচ£ (১) বামন অবতারে বিজিত দৈত্যরাজ 


টা (২) গঙ্গাদেবীর বাহন (৩) সূর্যের এক পুত্র (৪) শ্রীকৃষ্ণের এক 


নাম (৫) দেবগুরু বৃহস্পতির এক নাম (৭) আর্যদের উপাস্যা 
(৮) সূর্যবংশীয় প্রাচীন রাজা! (১০) ভীমের দ্বারা নিহত রাক্ষস 
(১২) শ্রীরামচন্দ্রের এক নাম (১৩) পাক নামক অসুরের নিহস্তা 
ইন্দ্র (১৪) ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর এক পুত্র (১৫) শটীর পতি 
(১৮) যে-নামে নিজের পরিচয় দিতেন কর্ণ (২০) শ্রী-যুক্ত এই 
নামে অযোধ্যার এক রাজা (২২) গঙ্গার অষ্ট পুত্র (২৩) এই 
অসুরকে দমন করে বিষুঃ হয়েছেন “জনার্দন'। 


প্রশান্ত গুণ 


উত্তর এবং সঠিক উত্তরদাতাদের নাম 
কার্তিক ১৪১১ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। 


সংবাদ € ৬০৯ 


গুরুদাসনগর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (পশ্চিম মেদিনীপুর) £ 
গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ শোভাযাত্রা, সঙ্গীত, বক্তৃতা, 
প্রশ্নোত্তরপর্ব প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীত্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ 
শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সারাদিনব্যাপী বিবেকানন্দ-ভাবানুরাগী 
যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ৫০৭ জন প্রতিনিধি 
অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন মহকুমাশাসক 
অমিতাভ মৈত্র। স্বাগত ভাষণ দেন সেবাশ্রমের সম্পাদক ডাঃ 
সুকুমার গোস্বামী । সভাপতি ও প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত 
ছিলেন যথাক্রমে স্বামী নির্লিপ্তানন্দজী এবং স্বামী অচ্যুতানন্দজী। 
ভারত-প্রত্যাবর্তন' গ্রন্থ এবং স্বামীজীর ছবি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে 
বিতরণ করা হয়। 

সোদপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ (কলকাতা-১১০) £ গত ১৫- 
১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য 
প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্তদেবের আবির্ভাব-উৎসব পালিত হয়। 
তিনদিনের আলোচনাসভায় ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা অবস্তা প্রাণাজী, 
প্রব্রাজিকা শিবলোকপ্রাণাজী, স্বামী ত্যাগরূপানন্দজী, মধুমিতা 
ঘোষ, ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা ও সুপ্রিয় ভট্টরাচার্য। ১৬ তারিখ 
দুপুরে প্রায় ১,২০০ ভক্ত প্রসাদ পান। 

বেড়ার্ঠীপা শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র ও জনকল্যাণ সংস্থা (উত্তর 
২৪ পরগনা) £ গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ প্রভাতফেরি, ধর্মসভা 
প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী এবং 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব-উৎসব পালিত হয়। 
ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী বীতরাগানন্দজী ও স্বামী 
মুক্তিকামানন্দজী। দুপুরে প্রায় ৪০০ ভক্ত প্রসাদ পান। এদিন 
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ মিশন, শিকড়াকুলীন গ্রামের 
ব্যবস্থাপনায় ১২০ জন মানুষকে বস্ত্র প্রদান করা হয়। 

যাদবপুর ইউনিভার্সিটি (কলকাতা-৩২) £$ গত ২০ ফেব্রুয়ারি 
২০০৪ স্বামীজীর আবির্ভাব উপলক্ষ্যে পদার্থবিদ্যা বিভাগ কর্তৃক 
কে. পি. বসু মেমোরিয়াল হল-এ এক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত 
হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন উপাচার্য অধ্যাপক অশোকনাথ 
বসু। উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান এবং বক্তাদের পরিচয় 
জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে আহায়ক অধ্যাপক রমেন্দ্রনাথ 
জোয়ারদার এবং অধ্যাপক আনন্দময় মান্না। সভায় ভাষণ দেন 
প্রব্লাজিকা বেদাস্ত প্রাণাজী, প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণাজী, বিভাগীয় 
প্রধান অধ্যাপক কুশলেন্দু গোস্বামী প্রমুখ। এই সভায় ছাত্রছাত্রী, 
কর্মচারী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাড়াও অনেক বিদ্বজ্জন উপস্থিত 
ছিলেন। সভার শেষে পদার্থবিদ্যা বিভাগের পক্ষ থেকে উপস্থিত 
সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। 

ঝামাপুকুর ভ্রীশ্রীরামকৃ্ণ সঙ্ঘ (কলকাতা-৯) $ গত ২০-২৩ 
ফেব্রুয়ারি ২০০৪ বিশেষ পূজা, “চণ্তী', “গীতা', বেদ ও স্তোত্র 
পাঠ, ভক্তিগীতি, আবৃত্তি, পুরস্কার প্রদান, প্রসাদ বিতরণ, ধর্মসভা 
প্রভৃতির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠাদিবস ও রজতজয়স্তী উৎসব পালিত 
হয়। ২০ তারিখ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম 
সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ অনুষ্ঠানের সূচনা 
করেন। তিনি আশীর্বাণী প্রদানের পর স্মারকগ্রস্থ “অমৃতম্‌- 
২০০৪" প্রকাশ করেন। এদিনের ধর্মসভায় সকলকে সাদর 
সম্ভাষণ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে সঙ্ঘের সভাপতি ডাঃ 


শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য ও সম্পাদক বীরেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত। বিভিন্ন দিনের 
আলোচনাসভায় ভাষণ দেন স্বামী পৃতানন্দজী, স্বামী প্রভানন্দন্ী 
স্বামী পূর্ণায্ানন্দজী, স্বামী বলভদ্রানন্দজী, প্রব্াজিক 
অমলপ্রাণাজী, প্রত্রাজিকা বেদাস্তপ্রাণাজী, সম্ভীব চট্টরোপাধায় 
প্রমুখ। এই উপলক্ষ্যে সারদা মহিলা শাখার উদ্যোগে ১০ জন 
মহিলাকে শাড়ি প্রদান করা হয়। 

পরলোকে 
শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, অসমের 
শিলচর-নিবাসী শৈলেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য গত ১৫ মার্চ ২০০৪ 
পরলোকগমন করেন। তার বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। 
শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, হুগলির 
মাহেশ-নিবাসী রাখালদাস রায় গত ১৭ মার্চ ২০০৪ পরলোক- 
গমন করেন। তার বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। 
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অত্যত্ত ঘনিষ্ঠ, কলকাতার 
বাগবাজার-নিবাসী বিদগ্ধ অধ্যাপক প্রেমবল্পভ সেন গত ১৮ মার্চ 
২০০৪ পরলোকগমন করেন। তার বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। 
বেলুড় মঠের ব্রম্মচারী প্রশিক্ষণকেন্দ্রে তিনি কিছুদিন অধ্যাপনা 


করেছিলেন। 

শ্রীমৎ স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, সল্ট লেক- 
নিবাসিনী মায়া রায় গত ২৭ মার্চ ২০০৪ পরলোকগমন করেন। 
তার বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। 

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, কলকাতা- 
নিবাসী কমলেন্দ্রনাথ দত্ত রায় গত ২২ এপ্রিল ২০০৪ 
পরলোকগমন করেন। তার বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।ঢ 








প্রথম শাখাকেন্দ্র। ১৯০০ হরিস্টাব্দে এই কেন্দ্রের স্থাপনা করেন স্বামী 
বিবেকানন্দ স্বয়ং। রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের এই বীজ আজ মহীরুহে 
পরিণত। ১৯০৬ প্রিস্টাব্দে মন্দিরটি নির্মাণ করেন "উদ্বোধন" পত্রিকার 
প্রথম সম্পাদক ভ্রীরামকৃ্ণ-পা্যদ স্বামী ব্রিগুণাতীতানন্দ। ৭ জানুয়ারি 
১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন হয়। এই মন্দিরটিই সম্্র 


পাশ্চাত্যজগতে প্রথম হিন্দু মন্দির। ূ 


৬১০ উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্ষ ৮ম সংখ্যা 0 ভাদ্র ১৪১১ 0 আগস্ট ২০০৪ 





| 

| 

| 

| 

৷ ভষ্গরায় স্কুলগৃহটি পূনির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে। এই সুযোগে [রি ূ 

| সবাইকে আমরা আস্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভগবান তাদের | 

| সর্বাঙগীণ কল্যাণ করুন। | 

| আপনারা দয়া করে এখানে এসে নতুন সাজে সজ্জিত স্কুলবাড়ি তথা সমগ্র আশ্রমটি দেখে যান, এই অনুরোধ জানাই। ] 

পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামে অবস্থিত এই আশ্রমটি নানা ধরনের কাজে ব্যাপৃত রয়েছে। নিষ্ধে প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী আরো কিছু টাকা ৰ 

আশ্রমটির দরকার। এজন্য আপনাদের কাছে আবার আবেদন জানাচ্ছি। 
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ই রেলের ইঞ্জিন আপনি চলে যায় ও কত মালবোঝাই গাড়ি টেনে নিয়ে যায়। অবতারেরাও 
সেইরকম সহজ সহস্র লোকেদের ঈশ্বরের নিকট নিয়ে যায়। 
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এই বই কেনা মানে-__শুধু নিজের জন্য নয়, সকলের জন্য-_ | | 
শুধু একবার কোনরকমে পড়ে ফেলার জন্য নয়, সারাজীবন || 
রে পড়ার জনয--শধু পড়ে আনন্দ পাওয়ার জনয নয়, | 
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বন্ধুর জীবনপথের প্রতি মুহূর্তের সঞ্চালক হিসাবে গ্রহণ | 
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* “বড়লোকের াডিরসীর মতো সংসারে থাকা 
ই নিত্য আর সব অনিত-_এই চাকর 


' - শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত অবলম্বনে 


ৰ নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা 
| সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়ঃ নামেতেই চিত্ত 
| শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে। 
ৃ শ্রীরামকৃষ্ণ 





| নিউ 

| এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে 
| টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে__ভোগে। তাকেও ভগবানের 
কৃপা উধ্বগামী করে। 
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সম্পাদক-সঙ্কলকঃ শ্রীনাথ রাউত & জন্য 
পরিশোধিত নবকলেবরে দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইল। শারীরিক অবদা্দের চি 
ইহাতে শ্রীত্ীচতভীর বিডির রঙিন হবি হসাহ পাশ 
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্রীত্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্‌ সঙ্ ৪ রামকৃষ্ণ মঠ, গড়বেতা, পোঃ আমলাগোড়া-৭২১ ১২১ 
ঘোষপাড়া বাজার, বালী, ফোন ই ২৬৭১-৪৫১৯/৪৪৩৫/০৭৮৭ ফোনঃ (তিতহহ5)15825 

বালী শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, পাঁশকুড়া-৭২১ ১৫২ 


অরুণাভ সরণি, পোঃ খোষপাড়া, বালী * খড়গপুর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি 
সারদা বুক এজেন্সি, ১৫/৬ লক্ষ্মীনারায়ণ টক্রবর্তী লেন খড়গপুর-৭২১ ৩০১ 
বধমঙলা-৭১১ ১০১, ফোন হ ২৬৬০-১০৮৪ | 


| গ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, ঘাটাল-৭২১ ২১২ 

শুকদেব সীতরা, গ্রাম £ উত্তর পীরপুর ও কাথি নিবেদিতা ব্রতী সঙ্ঘ, আঠিলাগরি, কীথি-৭২১ ৪০১ 
পোঃ বানীবন, ভায়৷ ঃ উলুবেড়িয়া-৭১১ ৩১৬ ৬ কৃষ্ণপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, খড়ার-৭২১ ২২২ 

পাণিত্রাস বিবেকানন্দ সেবা সমিতি ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, খড়ার-৭২১ ২২২ 
গ্রাম+পোঃ পাণিপ্রাস-৭১১ ৩২৫ ফোন £ (০৩২২৫) ২৬২১০৫ 

আঞ্চলিক শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র গ দাসপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, দাসপুর-৭২১ ২১১ 
হাটাল-৭১১ ৪8০৪ 

ফোন 2 (০৩২২৫) ২৫৪১৮৬ 

সাকরাইল সেব্ট্রাল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘ ৬ বরুণা রামকৃষ্ণ জনকল্যাণ সেবাশ্রম 


এফ২/১ ভারত কঝোঃ অপারেটিত হাউসিং সোসাইটি গ্রাম ই বরুণা (ভেতা), পোঃ ভুতা, থানা £ দাসপুর 
সাকরাইল-৭১১ ৩১৩, ফোন £ ২৬৭৯-৩৩৪৯/৭০৭ ২ ৬ ক্ষীরপাই রামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম, ক্ষীরপাই-৭২১ ২৩২ 


শ্রীরামকৃষ্ণ প্রার্থনা মন্দির ফোন £ (০৩২২৫) ২৬০২৭১ 
ওয়টগ্তীতলা, প্রামাণিক পাড়া, ডোমজুড়-৭১১ ৪০৫ ৬ শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা পাঠচক্র, জাড়া-৭২১ ২৩২ 
মাকড়দহ (২) অঞ্চল বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী সমিতি » শ্রীরামকৃষ্ণ সম্মঘ, চন্দ্রকোণা টাউন-৭২১ ২০১ 
জোঙগিরি, পোঃ লক্ষ্মণপুর-৭১১ ৩২৩ * কুঠিঘাট রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ 
্ীশ্রীসারদা আশ্রম, জঙ্গলপুত্র, পোঃ আর্গোরি-৭১১ ৩০২ গোপীবল্পভপুর-৭২১ ৫০৬ 
মিটি ্রীশ্রীসারদা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ গ খাসবাজার বিবেকানন্দ যুবপাঠচক্র, রাধাচন্দনপুর-৭২১ ১৬০ 
৩৪/৩ দানেশ শেখ লেন-৭১১ ১০৯ ঙ হলদিয়া টাউনশিপ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন 
৮৫ 2 
বেলপুকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচন্র হলদিয়া ত্যাঙ্কারেজ ক্যাম্প, হলদিয়া পোর্ট-৭২১ ৬০৫ 
গ্রামঃ বেলপুকুর, পোঃ অযোধ্যা-৭১১ ৩১২ ঙ মোহনপুর শ্রীশ্রীরামকৃ্ণ পাঠচক্র 
শ্যামপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সঙ্গ গ্রাম+পোঃ মোহনপুর-৭২১ ৪৩৬ 
গ্রাম ও পোস্টঃ অযোধ্যা (বেলপুকুর)-৭১১ ৩১২ গ শ্রীরামকৃষ্ণ অর্চনালয়, গ্রাম+পোঃ ধনেশ্বরপুর-৭২১ ১৬৬ 
ডোমজুড় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র ৪ ঘাটমুড়া বিবেকানন্দ পাঠচক্র 
ড় ৩ 
ডোমজুড়-৭১১ ৪০৫, ফোন £ ২৬৬৯-০৮০৬ পোঃ ঘাটমুড়া-৭২১ ২০১, ফোন £ (০৩২২২) ২৭০৩৪৬ 


্রীত্্ীরামকৃষ্ণ আশ্রম, পোঃ অভয়ানগর, বেলানগর-৭১১ ২০৫ 
ফোনঃ ২৬৫৯-১১৪৪ 


দেউলপুর শ্রীশ্রীরামকৃ্ণ সেবাব্রত সঙ্ঘ 


সৌজন্যে 
হু -০০ 4 
রা ৬ ৪১১, ফোনঃ ২৬২৯-০০৮৮ [6৮ প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ 


পোঃ বেলাড়ী, ভায়া ঃ উলুবেড়িয়া-৭১১ ৩১৫ ৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯ 
উদ্বোধন 0 ভাড্র ১৪১১ ৬২১ 
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পাতর্জল যোগসুএ অবলম্বনে 


পরবৈরাগ্য অবলম্বনে শ্রদ্ধা-বীর্য-্মৃতি-সমাধি-প্রজ্ঞার মাধ্যমে নিবীজ সমাধিলাভ সাধারণের 
জন্য কষ্টসাধ্য বিধায় মহামুনি পতঞ্জলি একটি বিকল্প উপায় নির্ণয় করিলেন £ 
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যাদের সম্কীর্ণ ভাব, তারাই অন্যের ধর্মকে নিন্দা করে ও 
আপনার ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলে দল পাকায়; আর যারা ঈশ্বরানুরাগী 
-_ কেবল সাধন-ভজন করতে থাকে, তাদের ভিতর দলাদলি 


থাকে না। 
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ূ রাখে ।... যার যা সম্মান, তাকে সেটুকু দিতে হয়। ঝাটাটিকেও 
| মান্য করে রাখতে হয় । সামান্য কাজটিও শ্রদ্ধার সঙ্গে করতে হয়। 
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বেদাস্তই জগতের একমাত্র সার্বভৌম ধর্ম; কারণ উহা কোন 
ব্যক্তিবিশেষের মতকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে উপদেশ 
দেয় না। উহা কেবল সনাতন তত্তসমুদয়ই শিক্ষা দিয়া থাকে; 
ব্যক্তিবিশেষের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত কোন ধর্ম জগতের 
সমগ্র মানবজাতি গ্রহণ করিতে পারে না। 






৬৬ € উদ্বোধন 0 ভাদ্র ১৪১১ 


৭ 


॥ 8৮ 





২৮৮5৮ 











৮৭" 
পে 





৪ 


481 
44 
১৯০টি + 181 এ তন গু 





"৮ 
রম 
+ এ 
হি 
জি $ 
পরাগ 
৬* 
৭4৯ 
্ ৮ 
পি এ 
৭ রে 


চা 
স৯৭ 518 ০৪ 








টি 


414 





















₹” 

নে 

» ৮ তে 
৮4 4 

৮ *%1 

* 


৭ এ সে রঃ 
$ 
25582 
রা ঠ 
হি রঃ 1 
৭15 ॥ 
27444 
ঘা রহ 
বি 
রঃ 5 
41 রা) 
৯ ।॥% 
৮ এ 
সি 
্ 4 


21 ॥ 
র 4 
5৭০ 
8172. & 
র্‌ 
এ..৮৬ 
॥. 818 
৪ 21 
রা রি ্ঃ 


২১০১ (5:105-1 


রঙ 


77777777775 


2747 





্ 544 
8.1 চু.) 
০... ক ক. & 
-*! এ 
ঠ ঃ রা 8০ 
7215-21-48 
৪:৮১ 
এন  + 
রিয়া 
সি চি ১:18 
নে 1২ 
তা এ 4১৮ 
হি $ 8 
ক 2 :2:8548 
ট ॥ ॥ 
৭. নি 
২ ঘা. 81 
8:8৮ ২ ষ্ঠ 
8 28 ও 
৮ 4 
লি ২2 
রর 
* 1 চসিক এ 
এ 2114 ১ কি 
চা 
৮ 
৪) % 4 নি 
॥ রঙ 
5 (০৮8 শ 





11,11155 ॥ 


5৫1) (1 ৫ ৪ 


12011 11211) 








2812511০12 


18 1|517] 


॥ 
র্‌ 1 
। 
॥ 
4 
| 
। 
»০511710 0,0৯511 ও 1 
ও 15 | 151 সং 1 ৃ 
1 
প্র | 
শ ৫৯32৭ ০ 
রা 11 41১৭ তে 1 
£ 5 ০ ৰ 
5. .5.:3-85-511 22 
| (2 "0 4$4121 ] 
টি 1 
8 5 হরির 
1014 5 7 [ 
ঙ 
ৃ 
১41৩ 25 গং 012৭ * 
$ 
৪ & খাঁ ] 
5: £ 
০,111 1শ ! 
] 
৮ টম, 1 “৭৮ 1 
পি. রি । 
। 
বৃ নত এ ৃ : 
5 4431 -2511 রা 
$ 
ঃ 
854 7 8 1.৭ ] 
৪ ক ! 
। 
; 1 ; 
ক.) ০১১ ৮১6৭ ৯54 খা 1 
*:1:5851 ] 
॥ 
৮১ টা ৭ ২ ৮ রখ! 
বুখি। 
৮১ 11 11 । 
্ 41458 ঝি এ:&:৫554 ॥ 
্ রঃ ঃ ! 
) 


॥ 
) 
4 
পু 
? ১ 
1 
! 
|] 
1 


১1) 15085507801) 8 11180511151210 115) 1127 


1,70117- 8 


া 
7 
। 
1 
1 






৮/1 ৮10 40721 






1.10811$90 10 ৬৭ জব ঠ1908)11611 


9938810। 84918871891 1112004-06 
1931৫ 9971-4316 ত.8793157 






05505 


৮/9058118: 8৮৮/.110000181,01 
$শা৪: 009০1810091, রর 
21)016:2554-2248, 2954-2403 


81571045444 [ঠা 


চাহ জজ রও চে  হহহওজভওত শা. ৮৮৫০2 22 গ ০৩ 

















46526 70 

20026197 ৫0/৫1%/0/16 
20৭ //0/4/ 

075). 10 016, /ৎ 


€7/3/1761: 
771094/1407/6/5// 5:3/52%3 76% 


86৬৯ 8. 71,668), 
৬৯৮ ছ। 88৮7৩ 








চা 


[লন সম্পাদক রর পক সম্পাদক £ ০ রঃ /7091/6160, 95259191 "| ॥1 
যব ()1০011121) 01:০2. 





এ 85587288798 সডাক ১০০ টাকা ৷ এই সংখ্যার মূল্য 0 1 /৫9০০1)8111.8116, 10018 3-3 





নি 
রি 


ত লিজ তা পা» ্ 
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বন ১৪১১ তখ্যা * উদ্বোধন কার্যালয় « কলকাতা-৩ 


॥ & ৪৩... _ 








“র্পিপড়ের মতো মংসারে থাক, এই সংসারে নিতা অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। 
বালিতে চিনিতে মিশানো--পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে। জলে-দুধে 
একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ রস আর বিষয় রস। হংসের 
মতো দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ করবে। আর পানকৌটির মতো, 
গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে ফেলবে। আর পাঁকাল মাছের মতো। পাঁকে থাকে, 
কিন্তু গা দেখ পরিষ্কার উজ্জ্বুল। গোলমালে মাল আছে- গোল ছেড়ে মালটি নেবে।" 





৬ প্রযু্প সরকার স্তর, কলকাতা-৭০০০০১ 
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২০০) টে ৪, দশ্তপাড়া লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৬ 
ফোন 2 ২২১৮-৫৬৭৩, ২২১৮-০৫৪৩ 
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সারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ভগবান শ্রীরামকৃষ্জদেবের পূজার প্রচলন হয়েছে__বিংশ শতাব্দীর শেযাধেই আমরা তা: 
প্রত্যক্ষ করেছি। পটে অথবা বিপ্রহে পৃজার প্রথম প্রচলন করেন শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম পাদ স্বামী রামকৃষ্ণাননদজী মহারাজ; 
| (শশী মহারাজ)। শ্রীরামকৃষ্ণের পটে অথবা বিগ্রহে আত্মবৎ সেবাপুজা করাকেই তিনি তার জীবনসাধনার লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ ! 
করেছিলেন। | 
বর্তমানে পূজ্যপাদ শশী মহারাজের জন্মস্থান হুগলি জেলার একটি প্রত্যন্ত গ্রাম ময়াল ইছাপুরে-__তারই পুরুষদের | 

| ভিটায় রামকৃষ্ণ মঠের একটি শাখাকেন্দ্র ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 
তারপর থেকে এখন পর্যন্ত চবরতী পরিবারের তেরো! 
জন সদস্যদের পৃথক জমিতে পাকাবাড়িতে পুনর্বাসন দেওয়ার । 
জন্য মঠের তহবিল থেকে ১২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। 
স্থানীয় দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষার জন্য অবৈতনিক কোচিং ক্লাস, 





নস নে হো ডে দাঁতে 2 নিঃশুধ্ক চিকিৎসাব্যবস্থা ও দ্বারকেম্বর নদের বন্যায় দুর্গতদের : 
ফি টন রঃ ্. এটি | জন্য প্রায় প্রতিবছরই নানাভাবে ত্রাণকার্য পরিচালিত হচ্ছে৷ 
4 রর 1 রি 8 স্পরত আরামবাগ মহকুময কুষ্ঠরোগাত্রাগ্ আর্তদের রোগ: 
1-শ্রর। ৃ লিরিরি নিরাময় প্রকল্পে সরকারি সহযোগিতার মাধ্যমে দীর্ঘ দুপছর 

স্নান জজল যাবত আমরা ব্যাপক সেবাকাজ করে চলেছি। 
পারিত মনিরের না অনেকের আগ্রহে এখানে সংসারতাপিত মানুষের শা্ির 


আশ্রম হিসাবে একটি মন্দির স্থাপনের কথা বেশ কিছুদিন ধরেই 
সকলের মনে হয়েছে। বর্তমান মন্দিরটি অত্যন্ত সঙ্কীর্__একটি অস্থায়ী টিনের চালায় প্রতিষ্ঠিত, যেখানে কুড়ি/ পঁচিশ জনের 
বেশি লোক বসতে পারে না। ৃ 
সেজন্য আমরা একটি বৃহত্তর মন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা করেছি। সেখানে সর্বধর্মের মানুষ এসে সর্বধর্মসমন্বয়ের অবতার, 
শশী মহারাজের আরাধ্যদেবতা শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে তাদের শ্র্ছা নিবেদনের সুযোগ পাবে। এই মন্দির নির্মাণের জনা 
| আনুমানিক খরচ ৯৩ লক্ষ টাকা। 
বিশেষজ্ঞ স্থপতিদের পরিচালনায় মন্দিরনির্মাণের কাজ হাতে নিয়ে বিগত ১৭ জানুয়ারি ২০০৩ মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন 
করেছেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ পৃজনীয় শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ । শ্রীশ্রীমায়ের 
তিথিপূজা, ২০০৩ থেকে মন্দিরনির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। 
এই শুভ প্রকল্পে আপনাদের সকলের সর্বপ্রকার সহায়তা প্রার্থনা করি। | 
শরীশ্রীঠাকুর-শ্ীত্রীমা-স্বামীজী ও স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজ সকলের মঙ্গল করুন-_এই প্রার্থনা। | 
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| 

|| মন্দিরনির্মীণ প্রকল্পে যেকোন দান সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হবে এবং এই দান ৮০জি ধারায় আয়করমুকত। 
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চেক/ড্রাফট্/মনি অর্ডার “রামকৃষ্ণ মঠ, ইছাপুর”-_এই নামে পাঠাবেন। 
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এক হাতে কর্ম কর, আর এক হাতে ঈশ্বরকে ধরে থাক। 


নু 
চপ 
গর 


সংসারে কেমন করে থাকতে হয় জান? যখন যেমন, তখন 
তেমন। যাকে যেমন, তাকে তেষন। যেখানে যেষন, সেখানে তেমন। 


ল্লীযা সারদাদেবী 


২৬০ 
৯ ধাপ এ 
গা 


আজ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমযহংসের নাম কোটি কোটি লোক পূর্ণ 
ভারতের সবত্র পরিচিত। শুধু তাহাই নহে। তাহার শক্তি ভারতের 
বাহিরেও বিস্তৃত হইয়াছে; আর যদি আমি জগতের কোথাও সত্য 


সম্বন্ধে, ধর্ম সম্বন্ধে একটা কথাও বলিয়া থাকি, তাহা মদীয় 
আচাযদেবের-_ভুলগুলি কেবল আমার। 
স্বামী বিবেকানন্দ 
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সৎসঙ্গে মেশো, ভাল হতে ছেম্টা কর. ক্রমে সব হবে। শ্লীলীয়া | 
শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামীজীর কৃপাধন্য “মাঙ্গলিক' শুভ রজতজয়ন্তী ূ 
বর্ষের মঙ্গলযাত্রা শুরু করেছে গত ১০-১২ সেপ্টেম্বর তিনদিনব্যাপী আনন্দোৎসবের | 
মাধ্যমে। এই দেবলগ্নে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বিশেষ পূজাকৃত্য শ্রীসারদা মঠ ও | 
রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের পরম পৃজনীয়া অধ্যক্ষা প্রত্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণামাতাজীর | 
শুভাশীর্বাদসহ অন্যান্য বিশিষ্ট সন্ন্যাসিনী মাতাজীগণের দিব্য সমাগমে সুসম্পন্ন হয়েছে। | 
সারাদিনব্যাপী শাস্ুগরস্থাদি পাঠ ও ধর্মালোচনা, ভক্তি গীতি-আলেখ্য ইত্যাদি বিবিধ অনুষ্ঠান | 
বহু ভক্তজনের সমাবেশে এই দিবসত্রয় মহানন্দে পরিপূর্ণ হয়। আগামী ২০০৫ সালের | 
সেপ্টেম্বর মাস পর্যস্ত বিঙিনন সেবাকর্মানুষ্ঠানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে | 
ূ সেবাকর্মের পরিকল্পনা ঃ | 
| ্থ স্বল্পবিস্ত পরিবারস্থ পুরুষ ও মহিলাদের চক্ষুপরীক্ষা ও চিকিৎসা এবং চশমার ব্যবস্থা। | 
| * মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার জন্য বিশেষ সহায়তা ও পুস্তকাদি প্রদান। | 
| স্ঈ বর্তমান 'মাঙ্গলিক বিদ্যাকেন্দ্র ও শিল্প শিক্ষাকেন্ত্রের শিক্ষারত নিম্নবিত্ত পরিবারের শিশু ও তরুণীদের ফ্রি কোচিং | 
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| শরণাগত হয়, তার ব্রক্মাশাপেও কিছু হয় না। [|| ভারতের সবাধিক জনপ্রিয় ভ্রমণসংস্থা | 
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এছাড়াও কয়েকপ্রকার ধূপদানিও পাওয়৷ যায় (িতল ঢালাই করে তৈরি) 
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1 (32-13/(9/92-13) শ্রীসারদাবন্দনা ষামী নরেন্দ্রানন্দ, 
ূ (5-23)/(00/95-23) ওঠো জাগো স্বামী দিব্যব্রতানন্দ, 
ৰ (92-27)/(00/5-27) বেদমন্ অরুণকৃষ্ণ ঘোষ, 
| (9১-1-340/009/95-31-34) শ্রীমপ্তগবদ্গীতা (১ম থেকে ৪৭ খও) প্রদ্যোৎ মৈত্র, 

| (9৮-37/(00/96-37) সবাই মিলে গাই এসো অনুপ জালোটা ও 
| (92-38)/(0019-38) যুগে যুগে হরি আরো অনেকে। 
| (95-39)/(09/92-39) ্রীত্রীবিষুলসহমরনামস্তোত্রম 

| (92-36,40)/(00/9-40) ভজন সুধা (২ ৭৩//৫১ খওড--00) 

| (92-41-44)/(00/9-41-44) শরীত্রীচণ্তী (১ম থেকে ৪ খও) 

| (92-45)/(09/9-45) অভেদানন্দজীর কণ্ঠস্বর 

| 

ৰ সারদ্াপীঠ প্রকাশিত ভি.সি-ডি. (মূল্য £ ২০০ টাকা) 

৷ (/00195-18, 1) শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র পদচিহ্ন (বাঙলা ও ইংরেজিতে) 

ৰ (/00/9-2, 28) শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদাদেবীর আরাত্রিক 

| ($০0/92-38, 38, 3) মা সারদার চরণ রেখা (বাঙলা, হিন্দি ও ইংরেভিতে) 

| জারছাপীঠ প্রকাশিত ভিডিও ক্যাসেট (মূল £ ২৫০ টাকা) 

ূ 

| 

| 

ৃ 

| 


সপ 


ূ 
| ক্যাসেট/ সিডি/ভি.সিডি,াতিস্থান£ 
| বেলুড় মঠ, সারদাপীঠ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের শো-রুম এবং 
মেলোডি কোলীঘাট), মিউজিক ওয়ার্ল্ড (পার্ক স্ট্রীট), সেঞ্চুরী বোর্ডস (গোলপার্ক) 
। ডাকযোগে ক্যাসেট পেতে হলে 18.0. অথবা 881 081 মারফত ক্যাসেটের মুল্য রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের নামে অগ্রিম পাঠাতে হবে। 


১1271858788 2551848757578558577767875585755555258548 | 
উদ্বোধন এ আশ্থিন ১৪১১ ক ৬৪৫ 








জরুরি বিজ্ঞপ্তি 


১০৭তম বর্ষ, ২০০৫ (মাঘ ১৪১১- পৌষ ১৪১২) সালের জন্য আপনি নবীকরণ 
করেছেন কি? না করে থাকলে অবিলম্বে করে নিন। 







ূ 
| 
ূ 
ূ 
ূ 
ূ 
র 
ূ 
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ূ 

| 

| 

| ১০৭তম বর্ষের জোনুয়ারি__ডিসেম্বর ২০০৫) গ্রাহকমূল্য অপরিবর্তিত থাকছে। হাতে 
| নিলে ৮০ টাকা এবং ডাকযোগে নিলে ১০০ টাকা। বিদেশে (বাংলাদেশ ভিন্ন) £ ৮০০। 
| টাকা (বিমানডাক) + ৪০০ টাকা (সমুদ্রডাক)। বাংলাদেশ ১৮০ টাকা। পূজা সংখ্যার 
| প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য ২৫ টাকা রেজিস্ট্রি (অস্তর্দেশীয়) খরচ একইসঙ্গে পাঠিয়ে দিতে | 
| পারেন। ূ 
' ৩ বছরের জন্য এবং আজীবন গ্রাহকভুক্তি $ তিন বছরের জন্য যাঁরা গ্রাহক হতে চান তারা ৩০০ টাকা। 
ূ 

| 

| 

| 

ূ 

ূ 

| 

| 

ূ 

ূ 

| 

ূ 

ূ 

ূ 

| 

ূ 

ৰ 


এবং আজীবন (৩০ বছরের জন্য) গ্রাহকভুক্তির জন্য ৩০০০ টাকা (সর্বাধিক ছয় কিস্তিতে 
এক বছরের মধ্যে প্রদেয়__ প্রতি কিস্তি ন্যুনতম ৫০০ টাকা হিসাবে) পাঠাবেন। ৰ 


1.0./ড্রাফট ইত্যাদি 8 1.0. বা ১09141 011০7 অথবা কলকাতাস্থ কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাক্সের ওপর। 
13701 10100 40101900198) 01700” _এই নামে পাঠাতে পারেন। নিজের, 
গ্রাহকসংখ্যা, পুরো নাম, ঠিকানা, পিনকোড ও ফোন নশ্বর উল্লেখ করবেন। উত্তর । 
পাওয়ার জন্য 9০1-990105591 পোস্টকার্ড বা খাম পাঠাবেন। নতুন গ্রাহক হলে “নতুন 
গ্রাহক হতে চাই” খামের ওপর লিখে দেবেন। ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য আলাদাভাবে 
জানাবেন। | 


'চেক' প্রা হয় না। প্রবাসী কেউ গ্রাহক হলে বিদেশের চেক ভোরতীয় মুদ্রায় বা ডলারে) 
গ্রাহ্য হতে পারে। 
1.0. করলে টাকা কখনো কখনো পৌঁছায় না বা দু-তিন মাস লেগে যায়। তাই। 
যথাসম্ভব হাতে হাতে টাকা জমা দিয়ে অবিলম্বে গ্রাহকতুক্তি বা নবীকরণ করাই | 
বাঞ্নীয়। | 


| সম্পূর্ণ পারিবারিক পর্রিকা হিসাবে উদ্বোধন ভারতীয় সংস্কৃতিচেতনায় আজ এক বিশেষ স্থান করে | 


নিয়েছে শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার হাতে “উদ্বোধন'-এর মাধ্যমেই পুজা গ্রহণ করুন-_এই প্রার্থনা।,| 
র ও কার্যালয় খোলা থাকে $ বেলা ৯.৩০__৫.৩০; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যন্ত, রবিবার বন্ধ। 


| 

রর ৰ 

| ঢ যোগাযোগের ঠিকানা £ সম্পাদক/:016079 উদ্বোধন", উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩ | 
ফোন £ ২৫৫৪-২২৪৮, ২৫৫৪-২৪০৩ € €-7911 ; 10019001091) 2 ৮5111170619 101১০071817 2) 55111-001 

1 

ৰ 


| সৌজন্যে ঃ আর, এম, ইন্ডান্ট্রিসঃ কাটালিয়া, হাওড়া-৭১১৪০৯ _. 


এসপি 


পি 
২০ আপ ভা আপ আপ পপ পপ আস আপ পপ আপ এ পা আপ পপ | শপ পপ কপ পপ পপ পপ পপ শপ পপ শপ শপ পট পাপ সপ 








৬৪৬ € উদ্বোধন ও আশ্বিন ১৪১১ 





ক ৬৪৯ 
+কথাএরসঙগে + রর 
“দুর্গা ভগবতী ভদ্রা যয়েদং ধার্যতে জগৎ” গে 
+ অপ্রকাশিত পত্র + 
স্বামী সুবোধানন্দের পঁচটিপত্র ৬৫২ 

+ উদ্বোধন" ৪ ঠ আজ হতে সতব্য আগে. ৬৫৪. 


+ গরলশ + রা না 
্রীশ্রীমায়ের বাড়িতে ুর্গোধ্বা ৮ এ 
একটু ফিরে দেখা সিডি এ এ শা এত 
+ ভাষণ+ পা? ৃ 


মহাশক্তির জাগরণ- স্বামী ভূভেশান্, ৬৫৫, 
কত + 









নিত ৬৬৬ ..:%. | 
রা | | 


গল, ৬৬৫ 
ইউরোপে পাঁচ রী নু ৭৩০ 


+ সাহিত্য + ০, 


নারীরা রা 
তাপস বসু ৭২২" 
বালা কাত বিন 





রিপুরারহস্য_ দীনেশচন্দ্র শনত্রী ৬৫৯ & ৬ এ শ্যামাপৃদ কর্মকার ৭ রণ 
+ শাস্তালোচনা + ৮ সু+ পরমপদক্মলে+ উপ ৬৪ 5৮ 
গীতায় গুহ্য, গুহ্যতর, গুহ্যতম ও স্বগুহাতম ডি কোন্‌ প্রুবনে! বাজছে বাশি সী ধা ৭৮৪ 
সীতানাথ গোস্বামী ৬৮৮ ঠিটি + ইতিহাস ৩ 
+ শারদ অধ ব. রি পর ইস্ট ইত্ডিয়া পানি চা ৭৯৮ 
দুর্গাপূজা ৪ শক্তি.ও. সমন্বয়ের সাধনা-_ . $ আকন + 
স্বামী জ্ঞানলোকানন্দ”” ৬৬২ ৃ , আদালতের আঙিনায় বাঙলা ভাষা__ 
দেবী দুর্গা £ তত ও কাহিনীতে ' ” - পূর্ণে্দুনাথ্‌ নাথ ৭৫৮: 
স্বামী অচ্যুতানন্দ ৬৮৫ ক 45 হী +্রবনধ ক... ্ ছি! রা % 
ভারতের বাইরে অসুরনাশিনী-_মহিষিমদিলী__ | মানুষের প্রতি জরীরামকৃষ্ণের অনুভব' ও. ব্যবহার- 
দেবব্রত দাস.- ৭২৭ + , ৯. “স্বামী নিরস্তরানন্দ' ৬৭৪ ** ১২৪2 
অসুর নেই, সিংহ নেই, নর চার হাড়. . লি হি 


প্রণবেশ চক্রবর্তী, থ৭২ 






[পরপূষ্ঠায় ষ্টবা] 


স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, ৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের 


২১৮৮৮ 12 কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত। 
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ £ সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্বোধন' 


বার্ষিক গ্রাহকমূল্য 0 ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ £ ৮০ টাকা; সডাক £ ১০০ টাকা 0 আলাদাভাবে কিনলে বর্তমান সংখ্যার মূল্য ঃ ৫০ টাকা 


কি 





সচীপর € ৬৪ 















& 







্ 
ইইউ মা ৯৯ -" 
+ নিবনধা+ + প্রাসঙগিকী + 
শ্রীশ্রীমা এবং স্ত্রীমঠ-__স্বামী শঙ্করানন্দের বত 'অন্ধজনে দেহ আলো" ৭০৪ 
বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ৬৮০ | পুরনো দিনের পুরনো কথা ৭০৪ 
ব্রজভূমে ব্রজরাজ-_অরুণপ্রকাশ ঘোষ ৭০৬. প্রসঙ্গ মহাভারতের সময়কাল ৭০৫ 
শ্রীমায়ের শরৎ, শরতের শ্রীমা-_ কবিতা + ণ 
স্বামী বিমলাত্মানন্দ ৭০৮ ₹ . শরৎকাল.ও লেখনীর ভ্য়__মঞ্জুভাষ মর ৭৪৬ 
স্বাধীনতা সংগ্রামীদের শক্তি ও প্রেরণার উৎস শ্রীমা ও রর ৭৪৬ 
শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ধদবৃন্দ-_অমলেন্দু দে ৭১১ _ বজীৰন-মরণ-_দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায় 
বিবেকানন্দের স্বদেশহিতৈষণা প্রসঙ্গ ঃ ফিরে দেখা__: তিনি আসছেন-_নিভা দে ৭৪৬ ১১ 
চন্দনা রায় ৭৬৪ “তোমায় ভালবাসি বলে-_শিশুতোয ধাওয়া ৭৪৭ 
ডা তোমার প্রতি-_সুনীলকুমার পাল ৭৪৭. 
শোভেন সান্যাল ৭৯৬ ফাপা দেখনদারি__দেবী রায় ৭৪৭ 
+ এীতিহ্য + রর অবাঙ্মনসোগৌচর-_-চন্তী সেনগুপ্ত ৭৪৭ 
ভারতীয় তির-ধনুক-_দিলীপকুমার রায় ৭৭৮ | 'তবেই হতো ভাল-_রঘীন্দ্রমোহন ঘোষ ৭৪৭ 
হাহা + না ১, আর্তি__রমাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য ৭৪৮ 
নিরামিষ ডোজনই সবচেয়ে স্বস্থযকর-_.... ০ মানুষ _লন্্রণকুমার বিশ্বাস ৭৪৮ 
একথা প্রমাণিত সত্য__ টি ওগো পাস্থপাদপ, আমি তোমাকে চাই-_ 
সুব্রত চট্টোপাধ্যায়, ৭৫০ :.. ৮. . দীপালি রায় ৭৪৮ 
+ ব্যাক্তিত্ব +... রর রি তোমার আকাশ আমায় ছুয়ে- দুর্গা গুল ৭৪৮ 
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ব্রহ্মা সৃজত্যবতি বিষ্গ্তরদং মহেশঃ, শক্ত্যা তবৈব হরতে ননু চান্তকালে। 
ঈশী ন তেইপি চ ভবস্তি তয়া বিহীনা-স্তম্মাত্বমৈব জগতঃ স্থিতিনাশকল্লী ॥ 
বীর্তির্মতিঃ স্মৃতিগতী করুণা দয়া ত্বং, শ্রদ্ধা ধৃতিশ্চ বসুধা-কমলাজপা চ। 
পুষ্টিঃ কলাথ বিজয়া গিরিজা জয়া ত্বং, তুষ্টিঃ প্রমা ত্বমসি বুদ্ধিরমা রমা চ॥ 
বিদ্যা ক্ষমা জগতি কান্তিরপীহ মেধা, সব্ব্বং ত্বমেব বিদিতা ভূবনত্রয়ে ইস্মিন্‌। 
আভির্বিনা তব তু শক্তিভিরাশু কর্তৃং, কো বা ক্ষমঃ সকললোকনিবাসভূমে ॥ 
স্মরিষ্যামো যথা তেহন্ব সদৈব পদপক্কজম্‌। 
তথা কুরু জগম্মাতর্ভক্তিং ত্বয্যপ্যচঞ্চলাম্‌ ॥ 
অপরাধসহম্রাণি মাতৈব সহতে সদা। 
_ ইতি জ্ঞাত্বা জগদ্যোনিং ন ভজন্তে কুতো জনাঃ॥ 
ক হে জননি! আপনার শক্তিতেই ত্রন্শা, বিষুজ। ও | 
মহেশ্বর সৃষ্টি, স্থিতি ও পরিণামে জগতেপ লয় করে £ 
থাকেন। হে দেবি! আপনার শঙ্ডি বিনা তারা স্ব স্ব কার্য | 
করতে অক্ষম। আপনিই এই জগতের সুষ্টিষ্িতি- 
প্রলয়ের একমাত্র কত্রী। হে দেবি ভগবতি! আপনিই যে & 
এই সংসারে কীর্তি, মতি (অন), স্মৃতি, গতি, বর্চণা, দয়া, 
শ্ধা, পৃতি, বসুধা, কমলা শী), অজপা 
(আধ্যাত্সিকতা), পুগ্ি, কণা, বিজয়া, গিরিজা, জয়া, তুণ্চি, 
প্রমা হিদ্দ্রিয়ানুভব), বুগ্দি, উমা ও রমারাপে বিরাজ 
করেন এবং বিদ্যা, ক্ষমা, কান্তি, মেধাদি অখিল শঞ্তিই যে 
আপনি-প্রিভবনে একথা কারণ্ড অজানা নেই। হে 
মাতা! আপনা1তেই অখিল জীব অধিষ্ঠিত। আপনার শক্তি 
ভিন্ন কে কবে কোন্‌ কার্য করতে সমর্থ? ৃ 
হে অন্ব! সর্বদা যাতে আপনার শ্রীপাদপন্ম চিত্তা &: 
৭. করতে পারি, হে জগন্মাতা! আমাদের সেইপ্রকার অচলা এ 
ভক্তি দিন। জগতে একমাএ আপনিই, হে জননি, ॥ 
সন্তানের সহম্ন সহস্র অপরাধ ক্ষমা করে থাকেন, একথা & 
জেনেও না জানি কেন লোকে আপনার ভজন। করে না! ॥ 
দেবীভাগবতম্‌ ৫৫1১৯।২-৪, ৩৭-৩৮) 





দিবাবাণী * ৬৪৯ 


্রকথা্রসঙ্গে 
“দুর্গী ভগবজী ভদ্রা 
যয়েদৎ ধার্যধতে জগৎ” 


কলিকাতার রাজপথ আলোর মালায় সুসঙ্জিত। রাত্রি যত 
গভীর হইতেছে, বিচিত্র বর্ণেন আলোয় যেন চতুর্দিক ততই 
উদ্তাসিত হইতেছে। দিকে-দিগন্তে বিচিত্র বাদ্য ও সঙ্গীতধ্বনি 
প্রাণে আনন্দের হিল্লোল তুলিতেছে। এখানে-সেখানে 
বিশালায়তন পুজামণ্ডপে স্রোতের ন্যায় মানুষের ঢল। কেহ বা 
তাহার পথপার্স্থ চতুর্বিধ খাবারের দোকান লইয়া ব্যস্ত, কেহ 
ব্যস্ত মাইকে পরবর্তী কোন্‌ গান বাজাইবে তাহা লইয়া, কেহ 
দ্রুতপদে গমন করিতেছে মায়ের ভোগারতি দেখিবে বলিয়া, 
কেহ ব্যস্ত ভিড় নিয়প্রণ করিয়৷ পথিকের সুবিধা করিয়া দিতে। 
কাহারো মাথার উপর শামিয়ানায় কতই না চালচিত্র আর 
ঝাড়ের বাহার! কেহ ঝ| দাড়াইয়া আছে উন্মুক্ত আকাশের 
নিচে। পদতলে সর্বংসহা মেদিণী, অন্তরে পুলক, প্রাণে 
পৃতিগঞ্ধময় অতীতকে ভুলিয়া নৃতন করিয়া বাঁচিবার 
অনির্বচনীয় প্রেরণা। একদা আমাদের জগ্ম হইয়াছিল এবং 
ভবিষ্যতে মৃত্যু অবশ্যস্তাবী। তবু সৃষ্টি ও লয়-এর মধ্যবতাঁ এই 
স্থিতিকালে মানুষের আশা-আকাঙ্কা অনির্ণেয়। অনবরত একটা 
নৃতন জীবনলাভের জন্য তাহার অদম্য প্র্ষ্টা। এই নিরবচ্ছিন্ন 
চেষ্টাই জীবন। যাহার এই চেষ্টা নাই, সে মৃত। যাহার যেটুকু 
সীমা, সে উহারই মধ্যে নৃতন জীবনের সপ্ধানে রত। 
ভূমিকম্পে গৃহ যদি ভাঙিয়া পড়ে, তখন সে ছুটিয়া বাহিরে 
আসে নূতন জীবনের অন্বেষণে । অনস্ত সমুদ্রে তরী দ্বিখণ্ডিত 
হইলে এক কাষ্ঠখণ্ড ধরিয়া অন্বেষণ করে, “নৃতন জীবন 
কোথায়?” মেধা খষি অতি সুন্দর ছন্দে, কাব্য-লালিত্যে এই 

অধ্েষণের কথাই সুচনা করিয়া বলিলেন__ 

“ইত্যুক্তা সা ৩দা দেবী গম্ভীরাস্তঃস্মিতা জগৌ। 
দুর্গা ভগবতী ভদ্রা যয়েদং ধার্যতে জগৎ॥” 

[ত্রীশ্রীচণ্ডী, ৫1১১৬) 


রে 


| 
|] 


_-তখন সেই মহনীয়া দেবী জগদ্ধাত্রী দুর্গা ভগবতী বাই 
গণ্তীর ভাব ধারণ করিলেও হাস্যপূর্ণ অন্তরে ইহাই বলিলেন। 

কাহাকে বলিলেন? কী বলিলেন? কেন বলিলেন? 

সুগ্রীবকে বলিলেন। সুগ্রীব আসিয়াছিল শুত্ত-মিশুস্তে 
পুতরূপে। স্বর্গ হইতে ইতোমধ্যে দেবতাগণ বিতাড়িত 
হইয়াছেন। শুণ্ত ও নিশুস্ত এখন স্বর্গাধিপতি। মর্ত্যের য্ঞভাগ 
সবই তাহারা গ্রহণ করিতেছে। ফলে চতুর্দিকে দেবপ্রাধান্য খব 
হইতেছে। অগ্নির তেজ কমিয়াছে, বায়ুর চলিবার শক্তি নাই 
বরুণের কৃপার- অভাবে পৃথিবী জলশুন্য। চতুর্দিকে হাহাকার। 
দেবতাগণ কোনক্রমে আত্মগোপন করিয়া দেবীর স্তুতি 
করিতেছেন ৪ “দুর্গা দুর্গতিহাত্রিণী”,  *্যয়েদং ধার্যতে 
জগং”--খিনি এই বিশ্বচরাচর ধারণ করিয়া থাকেন। 
বিশ্বচরাচর ও সর্বপ্রাণিকুলের অস্তিত্বের কারণ-সবরপিণী 
জগদ্ধাত্রীর শু করিয়া দেবতাগণ দেবীকে প্রীত করিয়াছেন। 
পার্বতীর সন্তুষ্টি যেন রাপপরিগ্রহ করিয়া হইলেন মহাদেৰ 
কৌশিকী। সেই কৌশিকীকে তুষারশূঙ্গে স্বমহিমায় বিরাজিতা 
দেখিয়া চগ্ড-মুণ্ড ছুটিয়া গেল প্রভূ শুভ্ত-নিশুস্তের নিকট। 
বলিল ঃ হে দেব, আপনাদের পদতলে ত্রিভুবন। সংসারের 
সকল এম্র্য ও সম্পদের অধ্রীশ্বর আপনাদের যোগ্যা গৃহিনাকে 
আমরা এইমাত্র দেখিয়াছি। এমন রূপ কোথাও দেখি নাই। এ 
চার্বঙ্গী দেবী নিজের রাপে যেন হিমালয় আলো খঁরিয়া বসিয়! 
আছে। সেই দেবী ব্যতীত আপনাদের রাজসতা কখনোই শোঠা 
পাইবে না। সবই তো আপনারা অধিগত করিয়াছেন। কেন এই 
অওলনীয়া তশ্বীর পাণিগ্রহণ আপনারা করিবেন না? এখনই 
তাহার ব্যবস্থা কুন। চগ্ড-ঘুণ্ডের বর্ণনা শুনিয়া শুপ্ত-নিশুপ 
সুগ্রীৰ নামক দূতকে প্রেরণ করিল দেবীর সকাশে। সুগ্রীব 
শক্তিমদগর্বিত শুস্ত-নিশুস্তের গুণগান করিয়া প্রস্তাব রাখিল, 
দেবী যেন স্খপ তাহাদের গৃহ আলো করিবার জন্য তার 
সঙ্গে চলিয়া আসেন। 

দেবী গণ্তীর ভাব ধারণ করিলেন। অন্তরে হাসিলেন। 
বলিলেন-__ 

“সত্যযুক্তং ত্বয়া নাএ মিথ্যা কিঞ্চিৎ ত্বয়োদিতম্‌। 

ব্রৈলোক্যাধিপতিঃ শুস্তো নিশুভস্তশ্চাপি তাদৃশঃ॥ 





| 


বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব শারদীয়া দেবী-আরাধনার পুণালগ সমাগতপ্রায়। শুধু বাঙালি নহে, অবাঙালির ঘরেও এই 'অকাল-বোধন 





তা 





আনন্দময় হইয়া উপস্থিত হইয়া থাকে। এই শুভক্ষণে উদ্বোধন -এর সঙ্গে যুক্ত সকল - 
পাঠিকা, শুভাথী ভক্ত, বিজ্ঞাপনদাতা, স্বেচ্ছাসেবক, কমীর্কে আমাদের আত্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। 
প্রার্থনা করি_ প্রীতি ও শ্রদ্ধায়, সহিযূততা ও সমন্বয়ে, ত্যাগ ও সেবায়, পবিরতা ও কমোর্দমে 
আমাদের অন্তর পৃর্ণ হউক, স্বাথরুদ্ধি ও সীতা দূরীভূত হউক, “মা আমার দুবলিতা, কা গল 
দূর কর, আমায় মানুষ কর”-_ এই মহামন্ত্র নিরবধি আমাদের অন্তরে অনুরণিত হউক। 
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শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১৯ শারদীয়া ১৪১৯ শারদীয়া ১৪১১ ভুত নিউ উস উদ ৯৯ 
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। ডে 


কিন্ত্র যৎ প্রতিজ্ঞাতং মিথ্যা তৎ ক্রিয়তে কথম্‌। 

শ্রায়তামল্লবৃদ্ধিত্বাৎ প্রতিজ্ঞা যা কৃতা পুরা ॥ 

যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি। 

যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্তা ভবিষ্যতি ॥” 

(এ, ১১৮-১২০) 

_তুমি ঠিকই বলিয়াছ। শুভ-নিশুস্তের ন্যায় শক্তিশালী আর 
কাহাকেও তো ব্রিভুবনে দেখিতেছি না। কিন্তু আমি ঘুর্খ নারী। 
নিজেরই অক্সবুদ্ধির কারণে প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিয়াছি, ধে- 
ব্যক্তি আমাকে যুদ্ধে পরাজিত করিবে, যে আমার অহঙ্কার 
বিনাশ করিবে, সে-ই আমার ভর্তা বা পতি হইবে, অন্যে নহে। 

কী সাঙ্ঘাতিক কথা! যে-শক্তি অহঙ্কার-স্বরূপ, তাহার 
অহস্কার কে বিনাশ করিবে? নির্ণ নিরাকার সচ্চিদানন্দ ব্রন্গা 
এক ও অদ্বিতীয় হইলে এই বহুত্ব কোথা হইতে আসিল! 
বেদান্তের এই চরম প্রশ্নের একটিই উত্তর, যে-শক্তিবলে “এক' 
বু হইলেন, তিনিই অনির্বচনীয়া আদ্যাশঞ্তি মহামায়া, 
ধিগুণাখ্িকা পরা প্রকৃতি। ক্রমে সর্ত্ররজঃ-তমোর বিভিন্ন 
সংমিশ্রণে এই জগৎপ্রপঞ্চ বূপপরিগ্রহ করিল। এই 
জগংপ্রপঞ্জেরই অস্তরভূক্ত ব্রহ্মা, বিধু, মহেম্বর, দেবগণ, খঙ্ষ, 
কিন্নর, অসুর, দানব, মানুষ, পশুপক্ষী, জড় প্রকৃতি, 
আন্তরপ্রকৃতি, চতুর্বিংশতি ৩৩। আর সেই অঘটনঘটন- 
পটায়সী আদ্যাশক্তি মহামায়া নাকি বলিতেছেন--আমাকে খে 
যুদ্ধ পরাজিত করিবে, যে আমার অহঙ্কার? চরণ করিবে, 
সে-ই আমার পতি হইবে! সেই “বহে মাএ আমি আমি__এই 
ধারা” যদি বিনষ্ট হয় তখন তো সৃষ্টি-ছ্িতি-প্রলয়েরও অতীত 
নির্বিকল্প চিদানন্দঘন এক অনির্বচনীয় সন্তাই কেবল বিরাজ 
করিবেন, তখন কোথায় স্বর্গ, কোথায় মর্তয, কোথায় ইব্্র-বায়ু- 
বরুণ-যম-অগ্নি, কোথায় বা 'আমি' আর “তুমি? আর সেই 
ালেঞ্ত” মূর্খ শুস্ত-নিশুভ্ত নিশ্চি্তে গ্রহণ করিয়া পারদর্পে 
দণীকে চুলের মুঠি” ধরিয়া (কেশাকর্ষণনিরর্ত...) লইয়া 
থইবার উপক্রম করিল! ইহাই তাহাদের নিকট নূতন জীবনের 
এাযণ। আলঙ্কারিক এবং আন্ষরিক__দুই অথেই। 

খে-শক্তিতে আমরা বাঁচিয়া আছি, যে-শঞ্তি আমাদিগকে 
প্রতনিয়ত মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিতেছে__সেই শঙ্ডিই 
ধর্মশন্তি, যাহা ধারণ করিয়া থাকে। তাই খধি বলিলেন £ 
ঘয়েদং ধার্ধতে জগৎ।” দেবতারাও বলিয়াছিলেন £ 
হয়ৈব ধার্যতে সর্বং ত্য়ৈতৎ সৃজ্/তে জগণ্/ তুয়ৈতৎ 
পান্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্বদা।” (এ, ১1৭৫) হে 
দেব, আপনিই পালন করেন, প্রলয়কালে আপনিই সংহার 
করিয়া থাকেন। কিন্তু এ ধারকশক্তি না থাকিলে আমাদের 
বনধারণ হইত না। তাই পরমা সেই দেবীশক্তিই আমাদের 
নৃতন জীবন অন্বেষণের প্রেরণা। শুস্ত-নিশুস্ত যে দেবীকে 





*. প্রণতানাং পরসীদ ডং দেবি বিশ্বর্জিহারিণি / বরেলোকাবাদিনামীডো লোকানাং বরদা ভব"... 


ইহাই তাহাদের নবজীবনের অধেষা। কিন্তু তাহারা মূর্খ বলিয়া 
বুঝিতে পারে নাই যে, এপ্রকার প্রলুৰ মনই তাহাদের 
বিনাশের কারণ হইবে। 

সত্যই কি তাহারা বিনষ্ট হইয়াছিল? শ্রীস্রীচণ্তীপাঠে 
আমাদের অন্যরাপ বোধ হইতেছে। কিছুটা বিস্তারিত বলাই 
ভাল। খখন মধুকৈটভের জন্ম হইল শ্রীবিষুণর কর্ণমল হইতে, 
তখন যে-মহাশক্তি যোগমায়ারূপে আবির্ভূতা হইয়া এ 
অস্ুরদ্য়ের ধিনাশের কারণ হইয়াছিলেন-__তিনি মহাকালী। 
শ্রীশ্রীচন্তীর প্রথম অধ্যায়ের এই বর্ণনায় মহাকালী 
তমোগুণাত্মক কারণ যোগমায়া সুস্তীবস্থায় ছিলেন, দেবতাগণ 
নানাবিধ স্তবস্তুতি করিয়া তাহাকে ব্যুথিত করিয়াছিলেন। 
তৃতীয় অধ্যায়ে দেবী দুর্গা সকল দেবতার শক্তিতে সুসজ্জিত 
হইয়া আপন জ্যোতির্ময়ী কলেবরে জগৎকে আলোকিত করিয়া 
দশভুজা সিংহবাহিনী হইয়া ঘখণ মহিধাসুরকে বধ করিলেন, 
তখন তিনি মহালক্ীব্বরাপিণী_ রজোগুণাত্িকা। কিন্তু পঞ্চম 
অধ্যায়ে উত্তরচরিত্রের শুরুতেই আমরা দেখিব, দেবী পার্বতীর 
অঙ্গ-নিষ্কান্ত শুত্র জ্যোতিময়ী কৌশিকী মহাসরম্বতীস্বরূপা, 
সত্ৃগুণাখিকা, দিব্/জ্ঞান প্রদায়িনী। অর্থাৎ দেবী স্বীয় জ্ঞানের 
দুযুতিতে যে-মুহূর্তে গভ্ত-নিগুস্তকে বধ করিলেন, তৎক্ষণাৎ 
তাহাদের অভ্তরেও সেই জ্ানালোক খিচ্ছুরিত হইল এবং 
তাহাদের “অহং"-এর বিনাশ ঘটিয়া শুপ্ত-নিশুস্তের মৃত্যুর সঙ্গে 
সঙ্গে নৃতন জ্ঞানীর আবির্ভাব হইল; দেবীর মাহাঝ্য সেই 
মাতৃবৎসল সন্তানের মাধ্যমে জগতে সন্প্রচারিত হইল। ইহাই 
এই উপাখ্যানের মুখ্যার্থ। 

অতএব আমাদের দৈনন্দিন জীবনে দেবী ভগবতী 
কল্যাণময়ারূপে ভেদ্রা) আধিডতা হইয়া এই শারদ পুণ্যলগ্নে 
আমাদের সর্বতোভাবে নবজীবনের মন্ত্রে দীক্ষিত করুন এবং 
তাহার করুণা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিবার শক্তি আমাদিগকে 
প্রদান করুন। এই প্রার্থনাই যেন খধিকঠে উচ্চারিত হইল__ 

“প্রণতানাং প্রসীদ খং দেবি খিশ্বার্তিহারিণি। 

ৈশোক্ঝসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব ॥” 

(এ, ১১1৩৫) 

প্রাত্যহিক জীবনে আমাদের শাম্বতের অধ্বেষণ চলিতেছে, 
টপিবে। জান্তে-অজান্তে। যাহার অন্তরে জ্ঞান ও উপলব্ধির 
যতটুকু উদ্তাস, তাহাকে পুজি করিয়া সে নুতন জীবনের 
সন্ধানে চলিতেছে। সন্মুখে যে পরম লক্ষ্য আমাদিগকে সর্বদা 
হাতছানি দিতেছে, প্রেমিক কবি তাহার সুন্দর বর্ণনা 
দিয়াছেন__ 

“আর কেন মন এ-সংসারে যাই চল সেই নগরে__ 

যেথা দিবানিশি পূর্ণশশী আনন্দে বিরাজ করে।” 

দেবীর কৃপায় শুস্ত-নিশুস্তও কি মৃত্যুর পর “সেই নগরে, 
গমন করিয়া নব আনন্দে জাগিয়া উঠিবে?0] 


যুদ্ধে পরাজিত করিয়া গৃহিণীরূপে স্বগৃহে আনিবে- স্থুল অর্থে 
হু ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ ২ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারাদীয়া ১৪৯৯ 


কথাপ্রসঙ্গে 0 “দুর ভগবতী ৬৮! যয়েদং ধারর্তে জগৎ” ক ৬৫১ 






শুক্রবার, ২০শে জৈষ্ঠ 
রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম 
একাশীধাম 
প্রিয় বিনোদবাবু, 
গতকল্য আপনার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত ও. সুখী হইলাম। সম্মেলনের 
উৎসবের কাজ ভালভাবে হইয়াছে জানিয়া আরো সুখী হইলাম। আমি আজকাল 
শারীরিক ভাল আছি, মধ্যে একদিন বৃষ্টি হওয়াতে আর তেমন গরম নাই, পূর্বে 
এ ক্রি তা... ] যেমন গরম ছিল। গতকল্য রাত্র ১০টার সময় এখানে ভূমিকম্প হইয়াছিল, ৪1 
সেকেও ছিল। ৬কাশীতে কারোর ঘরবাড়ী কিছু লোকসান হইয়াছে কিনা, এখনো খবর পাওয়া যায় নাই। স্নানযাত্রার পর 
এলাহাবাদের দিকে বেড়াইতে যাবার ইচ্ছা আছে। আন্তরিক ভালবাসা শুভ ইচ্ছা আপনারা সকলে জানিবেন, চেনাশুনা সকলকে 
জানাইবেন। শ্রীমতী সাধনা, গৌরী, শিবু সকলকে শুভেচ্ছাদি জানাবেন। 


মঙ্গলাকাচ্জী 
আপনাদের শ্রীসুবোধানন্দ 
|1২।। ্‌ 
শ্ীত্রীরামকৃষ্ণেজয়তি 
৬কাশীধাম 
১০ই কার্তিক 


প্রিয় বিনোদেশ্বরবাবু, 

আপনাদের “রামকৃষ্ণ সেবাসমিতির ১৩৩৩ সনের কার্যবিবরণী”র ছাপা কাগজ পাইয়াছি। সমস্ত বিষয় জানিয়া সুখ 
হইলাম। 

মহাপুরুষ মহারাজ আজকাল মধুপুরে শারীরিক ভাল আছেন ও খুব বেড়াইয়া বেড়ান। সম্প্রতি ডাক্তার আমার ইউরিণ' 
পরীক্ষা করিয়াছিল, তাহাতে দেখিয়াছে পাঁচ গ্রেণ পারসেন্ট সুগার আছে, স্পেসিফিক গ্রাভিটি ১০২৩। সে যাহা হউক, আজকাল 
শারীরিক ভাল আছি, পুর্র্বাপেক্ষা শরীরে বল পাইয়াছি। এখন আমাকে পাটনা, দেওঘর, রাঁচি, কলিকাতা প্রভৃতি হই 
ডাকিতেছে, কোথায় অন্নজলের বরাৎ হয় ঠাকুরই জানেন। 

আস্তরিক ভালবাসা ও শুভ ইচ্ছা জানিধেন, শ্রীযুত ভূপতিবাবু ও অন্যান্য সকল ভক্তদের জানাইবেন। আশাকরি আপনাদের 
ও সকলের কুশল সংবাদ। এখানে এখন সকালবেলা বেশ শীতবোধ হয়, গঙ্গার জল যাহা বাড়িয়াছিল এখন অনেক কমিয়াছে। 

ইতি 
মঙ্গলাকাঙ্কী 
আপনাদের শ্রীসুবোধানন্দ 
|1৩|| 
্রীশ্রীরামকৃষ্গেজয়তি 
৬কাশীধাম 
১২ই অগ্রহায়ণ 
সোমবার 

প্রিয় বিনোদেশ্বরবাবু, 

আমি আজকাল শারীরিক ভাল আছি। এখানে আজকাল শীত পড়িয়াছে, শীতে আমি শারীরিক ভালবোধ করি। মহাপুরুষ 
মহারাজ মধুপুর হইতে এখানে আসিয়াছেন, শারীরিক ভাল আছেন। 

এখানে চন্ত্গ্রণ উপলক্ষ্যে কত লোক আসিতেছে, ৫1৭ লক্ষ লোকের ভীড় হইবে। একবার আমি চন্্গ্রহণের সময় ৬কাশীতে 
ছিলাম, সেসময় লোকের ভীড় দেখিয়াছিলাম। 


[০০৯১ সরনী় ১৪৯১ শা ১৪৯৯ সারি 5535 উঠ রী 5555 লী 5555 রর 5555 সী ১০০ 


৬৫২ উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 0 আমিন ১৪১১0 সেপ্টেম্বর ২০০৪ 





হু , পু ৃ 4৮ ০০ ২১৫ 
ভি বনজ সমন নিবেদিজ নেভি লে না হুম ফর তরি ভিজ নর শিবু ও 
আপনারা সকলে কেমন আছেন। আজকাল কলমায় শীত কিরকম? 
আমাকে পানা, দেওঘর, রীঁচি প্রভৃতি জায়গা হইতে ডাকিয়াছে, মনে করিয়াছি গ্রহণের পর এখান হইতে বাহির হইব, তারপর 

্রীত্রীঠাকুরের ইচ্ছা। তিনি যদি ৬কাশীতে দিনকতক আটকে রাখেন তাহা হইলে থাকিতেই হইবে। 

আন্তরিক ভালবাসা ও শুভ ইচ্ছা আপনারা সকলে জানিবেন, চেনাশুনা সকলকে জানাইবেন। 

ইতি 
মঙ্গলাকাঙ্জী 
আপনাদের শ্রীসুবোধানন্দ 


11811 


[1571৭ ৮1৮11 


82101 20. 11015111015, 


0,1..৩০শে ফাম্ুন, 1926 


বিনোদেশ্বরবাবু 
কয়দিন হইল আপনার, শ্রীমতী গৌরী ও শ্রীমতী শিবরানীর পত্র পাইয়া সন্তুষ্ট ও সুখী হইয়াছি। ডায়াবিটিস্‌ অসুখ সারিয়াছে, 
মময়২ আমাশা অসুখ দেখা দেয়। তাইতে কষ্ট হয়; বোধহয় দুইবেলা রুটি খাই সেইজন্য। 
যখন আমাশা হয় সেইসময় সকালে ভাত খাই, শারীরিক দুর্বলতা এখনো যায় নাই, আশাকরি শীঘ্রই সব সারিয়া যাইবে। 
আমি এখন ফেরি ইষ্টিমারে কোরে রোজ বেড়াই, তাহাতে কিছু ভাল বোধ করি। মহাপুরুষ মহারাজের শুভাশীবর্বাদ সকলে 
জানিবেন। মঠের সকলেই ভাল আছে, উদ্বোধনের সকলে ভাল আছে। 
আন্তরিক ভালবাসা শুভ ইচ্ছা আপনারা সকলে জানিবেন, ভূপতিবাবু পণ্ডিত মহাশয়দের জানাইবেন ও আশ্রমের সকলকে 
জানাইবেন। 
পণ্ডিত মহাশয়কে বলিবেন গতকল্য তাদের পত্র পাইয়াছি। 


প্রিয় 


মধ্যে২ সকলের কুশল সংবাদে সুখী করিবেন। 
| মঙ্গলাকাক্ক্ষী 
শ্রীসুবোধানন্দ 
|1৫।| 
ওঁ 
বেলুড় মঠ 
হাওড়া 
২৭.৪.৩৮ 
বি 


ইন্দুমায়ী তোমাদের সকলের পত্রই আমি পাইয়াছি এবং উপস্থিত তোমরা সকলে ভাল আছ জেনে খুব আনন্দিত 

এপ ৬ পপ 

আমার শরীর ভাল নয়, কয়েক দিন যাবৎ জুর হচ্ছে। সেরে যাবে কোনও চিস্তা করিও না। আমার আস্তরিক স্নেহাশীষ ও 
শুভেচ্ছা তোমরা সকলেই জানিবে এবং চেনাশুনা সকলকে জানাবে। মহাপুরুষজী ও মঠের অন্যান্য খবর ভাল। 

এবার চারি দিকেই জলপ্লাবন। শ্রীশ্রীঠাকুর মঙ্গলময়। আমরা বুঝি আর না বুঝি, তিনি যাহা করেন মঙ্গলের জন্যই জানিবে। 
সেদিককার জল কমছে কিনা জানাইও। ইতি 

তোমাদের মঙ্গলাকাচ্কষী 
শ্রীসুবোধানন্দ 


সপ 
ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের অন্তর্বতী কলমা-নিবাসী বিনোদেশ্বর দাশগুপ্ত ও তার সহধর্মিণী ইন্দুবালা দাশগুপ্ত-_উভয়েই শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রদীক্ষিত ছিলেন। 
মহাযোগে রাজে যোগী" ইত্যাদি বিখ্যাত সঙ্গীত রচনা করে বিনোদেশ্বরবাবু মহাপুরুষ মহারাজ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ধদগণকে আনন্দ দান করতেন। স্বামী 


প্রমেশানন্দজীর সঙ্গেও তার অস্তরঙ্গতা ছিল।- সম্পাদক 
য় ১৩১১ শারাযা ০৪১১ শারদীয় ০০১১ শারিন 5555 ২ লীন 5555 আলীর 5555 সরস 5555 প্র 5 


অপ্রকাশিত পত্র 0 হামী স্রবোধানন্দের পাঁচটি পত্র ৬৫৩ 





ভগবান শ্রীরামকৃষ্তদেব বলিতেন_যত মত, তত 
পথ। জগতের যত ধন্মমিত, সকলই ঈশ্বরানুভৃতিকল্পে এক 
একটা পঙ্থা মাত্র বলিয়া উপলব্ধি হয়। তাহার মতে, সকল মতেই 
যে অল্পাধিক সত্য নিহিত আছে তাহা নহে, কিন্তু প্রত্যেক 
ধণ্মমিতই দৃঢ় বিশ্বাসে অনুষ্ঠিত হইলে ভগবানে পৌঁছাইয়া দেয়। 
অতএব সকলগুলি সমভাবে সত্য... 

প্রত্যেক মতের সারকথা ইহাই প্রতীত হয় যে, ঈশ্বরলাভের 
একমাত্র উপায়,_তাহাতে একান্ত অনুরাগ। বৈধী ভক্তির ক্রমে 
একাস্তিকতায় পরিণমিত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু যাহার তাহা 
হয় নাই, জানিব সে ধর্মজীবনের অনেক শিশস্তরে পড়িয়া 
রহিয়াছে। জপ, ধ্যান, হোম, পৃজা প্রভৃতিতে নিষ্ঠা ঘারা যাহার 
হৃদয়ে উদ্দাম অনুরাগের সঞ্চার হয় নাই, তাহার জপ-পুজাদি 
পণুশ্রমে পরিগণিত । কিস্তু জপ-হোমাদি বৈধী গণ্তীর ভিতর 
অবস্থিত না হইয়াও যাহার মন ভগবান্‌ লাভে নিতাত্ত 
একতানবৃত্তি, তিনিই জগতে বহু ভাগাবান্‌। বহুশাস্ত্রাতদর্শী 
উদ্ধিঃ পৃতিভা মনুষ্যাপেক্ষা অনুরাগরঞ্জিতনেএ ভক্তই জগতের 
বুকল্যাণকারী হয়েন। ভগবদনুরাগের প্রবল স্বোতে তিনি 
বেদবেদাস্তাদি শান্ত্রোর্ত অনুভূতি ও অবস্থাসকল অতি সহজেই 
লাভ করিয়া নিজে ধন্য হন এবং অপরকে কৃতার্থ করেন। যে- 
অনুরাগে ভগবান্‌ ঈশা ৪০ দিন অনাহারে কাননে অবস্থিত 
ছিলেন, যে-অনুরাগে ভগবান্‌ বুদ্ধ স্ত্রীপুত্রের মায়া ছিন্ন করিয়া 
নৈশতিমিরে গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন, যে-অনুরাগে ভগবান্‌ 
শ্রীচৈতন্যদেব সম্যাসী হইয়াছিলেন, যে-অনুরাগে ভগবান্‌ 
শ্রীরামকৃষ্ণজদেব গঙ্গাসৈকতে লুঠিতকলেবরে শিশুর ন্যায় “মা 
মা' বলিয়া কাশ্দিয়া আকুল হইতেন--সেই অনুরাগের শতাংশের 
একাংশ পাইলে জীব ধন্য হইয়া যায়। কতকগুলি বিধিনিষেধ 
মানিয়া চলিতে সকলেই পারে, কিন্তু বহুজন্মার্জিতি মার্জিত- 
সংস্কারাপনন মানব ভিন্ন অনুরাগের উদ্দাম তরঙ্গে কেহ এরাপে 
৩রঙ্গিত হয় না।... 

একটু স্থির মনে ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায়__এজগতে ধন- 
মানাদি সকলি জীবিত কাল পর্্যস্ত; কিন্তু ধংস যখন 
অবশ্যস্তাবী, মৃত্যু যখন অপরিহার্ধ্,, দেহ যখন পঞ্চত্ঁগত হইবেই, 
তখন মৃত্যুর পর আমি থাকিব কিনা- একথা জানিতে চেষ্টা করা 
সকলেরই আবশ্যক। 

এই সন্দেহেই নচিকেতা যমসদনে বিজিজ্ঞাসু হইয়া গমন 
করেন। এই সন্দেহনিরাকরণোদ্দেশেই অনস্ত শাস্ত্রের সৃষ্টি। এই 
দেশকালসর্ব্ববাধাউল্লজ্ঘিনী, ঘৃণালজ্জাভয়াদি অষ্টপাশছেদিনী, 
গোপীকুলোদ্দামানুরাগোল্লাস-মন্দাকিনীতে একবার শ্লান করিলে 








মানব কৃষ্ঞময় 

যাবতীয় বিধিনিষেধের পারে উত্তীর্ণ হই 

ঘট থাকে এবং তাহার চেষ্টাদি কামকাঞ্চনমোহিত 
জীবের নিকট উন্মন্তবৎ প্রতিভাত হইয়া থাকে। 

কিন্তু সে-উন্মন্ততা বহুসুকৃতিলভ্য।... 

হে জীব! সেই উন্মত্ততার সাধক হও, এ তোমার 


লাভ করিয়৷ 
৭ 


সম্মুখে প্রেমোন্মাদের জুলস্ত ছবি শ্রীরামকৃষ্ণ দীড়াইযা 

রহিয়াছেন। অতয় দিয়া বলিতেছেন, নিশ্চয় ঈশ্বর প্রতক্ষীকৃত 
হইবে_ কারণ, আমি নিজ জীবনে তাহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছি।হ 
মানব! বৃথা তোমার বেদাদি পাঠে শ্রম; বৃথা বিধিনিষেধ সীনার 
গণ্তীতে অবস্থান; বৃথা ধন, মান, বিদ্যা, যশের গৌরব। যদি এই 
দুর্লভ মানবজন্ম ধারণ করিয়া ঈশ্বর প্রেমোন্মত্ত না হইলে- যদি 
মৃত্যুর ভীষণ ছায়া মরিবার অগ্রেই সমাধিতে প্রত্যক্ষ করিয়া 
মৃত্যুলাভ করিতে না পারিলে। 

প্রেমোণ্মত্ততালাভ করিয়া যে মৃত্যুঞ্জয়ী-_সে বনে, 
কালসহায় মৃত্যু! আমি কি তোমায় ভয় করি? এ দেখ আমায় ম' 
ত্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছেন; দেহ থাক্‌ বা যাক্‌, আমি ঈশ্বর 
দর্শন স্পর্শন করিয়াছি--আমার “জাত গিয়াছে!” প্রেমোশ্াদ 
জন্ম-মৃত্যুর পরপারে অবস্থিত হইয়া হাসিতেছেন, কীদিতেছেন, 
আবার অহেতুক দয়ার প্রেরণায় জীবের পরিঞাণে দেহ শর 
করিতেছেন। তাহারই পদধুলিতে দেশ প্রদেশ তীথীঙত হয়। এ 
প্রকার প্রেমোন্মাদ জগতে কয়টা দেখা যায়? যাহারা এ অব 
প্রাপ্ত হন, তাহারাই জগতের যথার্থ উপদেষ্টা-_বেদাদি-প্রকাশক 
ব্রক্মভাবাপন--ঈশ্বরকল্প অবতার। 

বদ্ধজীব তাহাদিগকে দেখিয়া চিনিতে পারে না বা পাগল 
বলিয়া উপেক্ষা করে । আপনাদিগকে অধিক বুদ্ধিমান মনে করাধ 
তাহাদের আচরণ কাকের ন্যায়ই হইয়া থাকে। কথায় বলে, কাক 
বেশী বুিমান, তাই জখন্য পদাথই তাহার আহার। এপ 
বুদ্ধিজীবীরা সঙ্য সত্যই কৃপাপাত্র, সন্দেহ নাই। 

ভগবান্‌ শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধানের পর শ্রীরানকৃষ* 
দেবের ন্যায় প্রেমোন্মাদ পুরুষ গত ৪০০ বৎসরের মাধ আর 
কেহ ভারতবর্ষে আবির্ভূত হন নাই। যখনই ধর্মগ্লাণি উপছিও 
হয়, সনাতন ধর্মের পুনঃসংস্থাপনের জন্য প্রকৃতির দুলঙ্ 
নির্দেশে তাদৃশ মহাপুরুষের আবার অভ্যুদয় হয়। ইদাাণ্রণ 
কালে শ্রীরামকৃষ্ণদেহে যে-অনুরাগের প্রবল বন্যা, থে 
প্রেমোন্মস্ততা, যে মহা সমন্বয়ভাব, যে ভাব-ভক্তি-্রান- 
ধ্যানাদির অদ্ভুত একত্র সম্মিলন দেখা গিয়াছে, তাহাতে দেণের 
সৌভাগ্য সূচনা করে। যাহার নামে সসাগরা সম্বীপা বসুগ্ধর 
আজ প্রতিধবনিত হইতেছে, যিনি নিরক্ষর পৃজক ব্রাহ্মণ হহঁয়া€ 
আজ আল্লেচ্ছ ব্রাঙ্মণের নমস্য হইয়াছেন__তাহার খিষঃ 
অনুচিস্তন, তাহার পৃত জীবনের কথা শ্রদ্ধার সহিত আলোচন 
দ্বারা ভারতে কেন, সমগ্র জগতে ব্রম্থাবিবিদিষা এ*' 
ঈশ্বরানুরাগ শতগুণে পরিবর্ধিত হইবে, ইহা আমার 
জীবনের প্রত্যক্ষ হইতেই নিঃসকঙ্কোচে বলিতে পারি। 


সঙ্কলন £ রামেন্দু বন্দোপাধা_, 
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মহাশক্তির জাগরণ 


স্বামী ভূতেশানন্দ* 


জী একজায়গায় বলেছেন, ঠাকুর এবার এসেছেন 
মহাশক্তিকে জাগাবার জন্য। মহাশক্তিকে জাগাবেন 
ঠার সাধনার ভিতর দিয়ে। তাই গোড়া থেকে তার পরম্পরা 
চলছে বিধিনির্দিষ্টরাপে। ঠাকুর 4” করে কিছু করতেন না। 
বলতেন £ “আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী; আমি রথ, তুমি রী; যেমন 
চালাও তেমনি চলি-__যেমন করাও তেমনি করি।” (কথামত, 
৫1৩1২) অর্থাৎ তিনি মায়ের হাতের যন্ত্র, মা যেমন বাজাবেন 
তেমনি বাজবে। 
ঠাকুর যাঁকে মা বলছেন, সেই মা কে-_এই সম্বন্ধে 
সাধারণ মানুষের মনে খুব কৌতুহল জাগে। ঠাকুরের জীবনের 
বৈশিষ্ট্য হলো, গোড়া থেকেই তিনি কারো দ্বারা পরিচালিত না 
হয়ে নিজের খুশিমতো কতকগুলি সাধনা করেছিলেন-_যার 
ধারাবাহিক ইতিহাস কেউ জানে না। বিক্ষিপ্তভাবে দু-চারটি 
থা কখনো উল্লিখিত হয়েছে, শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে কেড কিছু 
সংগ্রহ করেনি, ঠাকুরও বলেননি । তবে এইটুকু জানা যায় যে, 
তিনি নিজের অজ্ঞাতসারে কারো দ্বারা পরিচালিত না হয়ে 
শঞ্ডির আরাধনা আরপগ্ত করেছিলেন। শ্বাশানে গিয়ে ধ্যান 
ণতেন, পৃজার্চনা করতেন। বাল্যে দেখা যায়, তিনি ছবি 
শকছেন, মূর্তি গড়ে পুজা করছেন অথবা খেলার সঙ্গীদের 
গিয়ে যাত্রাভিনয় করছেন। শিল্পী মন, নানাভাবে তার প্রকাশ 
হয়েছে। 
একবার কোন দেবীমূর্তির প্রতিমা তৈরি হচ্ছে। ঠাকুর দেখে 
বণলেন, দেবীর চক্ষু ওরকম হয়? প্রতিমা যে গড়ছিল তার 
মনে লাগল। বলল, কে তুমি ছোকরা? আমরা বংশপরম্পরায় 
মুর্তি করি, আমরা জানি না কিরকম চোখ হয়? তুমি আরো 
ভাল করে আঁকতে পার? ঠাকুর আর কোন কথা না বলে তুলি 
দিয়ে চোখের ওপর একটু টান দিতেই সকলে একেবারে অবাক, 
খেন চেহারা বদলে গেল! 
শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তিসাধনা এমন নিপুণভাবে হয়েছে যে, 
শক্তি তার ভিতরে জাগ্রতা। কিন্তু বিধিবদ্ধভাবে সাধনা তিনি 
তখনো কিছু করেননি। তারপর তাকে কলকাতায় নিয়ে আসা 
হ্‌লো। তার বড়ভাই রামকুমার দেখলেন, গ্রামের ছেলেদের 
নয়ে হৈহৈে করা ছাড়া গদাইয়ের আর কোন কাজ নেই! 
লিখাপড়া করার নাম নেই! তখন ভাবলেন, ওকে কলকাতায় 
শিয়ে যাই, সেখানে পরিবেশ ভিন্ন হবে, হয়তো লেখাপড়ায় মন 
যাবে। নিয়ে এলেন। রামকুমার ঝামাপুকুরে একটি টোল 


- রামকৃষঃ সঙ্দের প্রয়াত পরম পৃড্যপাদ ঘাদশ অধ্যক্ষ। 
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খুলেছিলেন। মনে করলেন সেখানে ভাইয়ের পড়াও হবে, আর 
তাকে দিয়ে কোন কোন কাজও হবে । ভাইয়ের কিস্তু পড়ায় মন 
ছিল না। যখন রামকুমার বললেন, এখানে নিয়ে এলাম 
পড়াশুনা করবি বলে, তা করছিস না? তখন সেই কিশোরের 
উত্তর ঃ “চালকলাবাধা বিদ্যা আমি শিখিতে চাহি না; আমি 
এমন বিদ্যা শিখিতে চাহি যাহাতে জ্ঞানের উদয় হইয়া মানুষ 
বাস্তবিক কৃতার্থ হয়!” (লীলা প্রসঙ্গ, সাধকভাব, ৩য় অধ্যায়) 
দাদা তো এইরকম কথা কখনো শোনেননি । ভাবলেন ওকে 
দিয়ে আর কোন কাজ হবে না। বাড়িতে থাকলে সংসারের 
ভারবৃদ্ধি হবে, এখানে বু পুজার কীজ করলে কিছু আয় হবে। 

এক বাড়িতে তাকে পুজায় নিযুক্ত করে দিলেন। এটি 
গদাইয়ের মনের মতো কাজ। তিনি পূজা আরম্ভ করলেন। 
সে-পুজার ভাবই অন্যরকম। পুজা মানে সেখানে দেবতার 
উদ্দেশে কিছু মন্ত্র বলা নয়, দেবতাকে সাক্ষাৎ দেখে তার সঙ্গে 
সেইমতো ব্যবহার করা। বিধিবদ্ধ পূজা নয়, কিন্তু সন্ত্রাস্ত 
পরিবারের মেয়েরা সব জড়ো হয়ে পূজা দেখে মুদ্ধ। সেই 
পূজাতে দেবতাকে গদাই গান শোনাতেন। তার কনর মধুর। 
মেয়েদের অবকাশ কিছু বেশি । বিশেষ করে তারাই সেই গান 
শুনে মুগ্ধ হতেন এবং আবার ফরমাশ করতেন। 

তারপর তাকে দক্ষিণেশরে আসতে হলো। এটা 
দৈবপ্রেরিত। দক্ষিণেম্বরে তিনি কেন এলেন? না, দক্ষিণেশ্বরের 
কালীমন্দির এবং দ্বাদশ শিব ও রাধাকান্তের মন্দির--যাকে 
'বিঞুখর” বলতেন-__সেগুলিতে পূজারীর দরকার। ঠাকুরের 
বড় ভাই রামকুমার সেখানে প্রথম পুজারি-রাপে নিযুক্ত হলেন। 
তারই সহকারি-রূপে গদাই কাজ আস্ত করলেন। পরে 
পূজারি-পদে গদাইকে নেওয়া হলো। সেখানেও প্রথমে 
রাধাকান্তের মন্দিরে, তারপরে মা কালীর মন্দিরে তিনি পুজা 
করেছেন। পুজা করার সময় শঞ্তিপূজা করতে হবে, কাজেই 
শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা চাই। কেউ বলেছেন, এইজন্য কেনারাম 
ভট্টাচার্য তাকে শক্তিমন্্রে দীক্ষা দেন। এপ্রসঙ্গে লীলা প্রসঙ্গকার 
বলছেন ৪ “শুনিয়াছি, দীক্ষাগ্রহণ করিবামাত্র ঠাকুর ভাবাবেশে 
সমাধিস্থ হইয়াছিলেন এবং শ্রীযুক্ত কেনারাম তাহার অসাধারণ 
ভক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া তাহাকে ই্টলাভবিষয়ে প্রাণ খুপিয়া 
আশীর্বাদ করিয়াছিলেন।” (লৌলাপ্রসঙ্গ, সাধকতাব, ৫ম 
অধ্যায়) কিন্তু সেই মন্ত্র তিনি কতদূর অভ্যাস করেছিলেন, আর 
তাতে তিনি কতদূর এগিয়েছিলেন তা কেউ জানে না। ঠাকুর 
তার এই গুরুর বিশেষ কোন উল্লেখ করতেন না। তাতে মনে 
হয়, কেনারাম ভট্টাচার্যের প্রভাব শ্রীরামকৃষ্ণের ওপর বিশেষ 
কিছু পড়েনি। যাই হোক, মা কালীর পূজা করতে গিয়ে তিনি 
তন্ময় হয়ে গেলেন। আগেই বলা হয়েছে, দর্ষিণেশ্বর শক্তির 
স্থান। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই শক্তিরই আরাধনায় এমনভাবে ডুবে 
গেলেন যে, জগৎ ভুল হয়ে গেল! এভাবে নিজের খেয়ালমতো 
বা বলা যায় “মায়ের ইচ্ছামতো তিনি সাধনা করতে 
লাগলেন। মায়ের পূজার সময় তিনি বিহ্ল হয়ে গেলেন। 
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*প্রণতানাং:প্রসীদ দেবি বিশ্বার্তিহারি 
মায়ের সঙ্গে কথা বলেন, মাকে খাওয়ান আর বলেন £ “মা, 
আমি না খেলে তুই খাবি না?” 

রানী রাসমণির জামাই মথুরবাবু জমিদারির দেখাশোনা 
করতেন। তিনি কর্মচারীদের বলে দিয়েছিলেন, বাবা [অর্থাৎ 
ঠাকুর] যা করেন কেউ তার প্রতিবাদ করবে না। কাজেই কারো 
কিছু বলার সাহস নেই। যেমন সন্তানের সঙ্গে মায়ের সম্বন্ধ, ঠিক 
সেইরকমভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ পূজা করতেন। মা সেখানে 
পাষাণপ্রতিমা নন। চিন্ময়ী দেবী শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টির সমক্ষে 
প্রতিভাত। আদুরে ছেলে মাকে যেমন আদর করে, মায়ের কাছে 
তার সবরকম স্বাধীনতা থাকে-_ঠাকুরেরও সেইরকম। কিন্তু 
বাহ্য পূজাতে তৃপ্তি হচ্ছে না, মাকে স্পষ্টভাবে অন্তরে তিনি 
অনুভব করতে চান। বলছেন, মা তুই পাষাণময়ী না চিম্ময়ী, 
আমাকে দেখিয়ে দে। তিনি তুলো নিয়ে মায়ের নাকের কাছে ধরে 
দেখতেন মায়ের নিঃশ্বাস পড়ে কিনা। এইভাবে মায়ের দর্শন 
করার জন্য তার মনে যখন তীব্র ব্যাকুলতা, মায়ের অদর্শন সহ্য 
করতে পারছেন না-_তখন একদিন নিজের জীবনকে শেষ 
করার জন্য একটি খাঁড়া নিয়ে নিজের গলায় দিতে গেলেন। সেই 
সময় তার একটি অনুভূতি হলো। সেই অনুভূতিকে তিনি বর্ণনা 
করেছেন এইভাবে “ঘর, দ্বার, মন্দির সব যেন কোথায় লুপ্ত 
হইল-_ কোথাও যেন আর কিছুই নাই! আর দেখিতেছি কি, এক 
অসীম অনস্ত চেতন জ্যোতিঃসমুদ্র! যেদিকে যতদূর দেখি, 
চারিদিক হইতে তাহার উজ্জ্বল উর্মিমালা তর্জন-গর্জন করিয়া 
গ্রাস করিবার জন্য মহাবেগে অশ্রসর হইতেছে! দেখিতে দেখিতে 
উহারা আমার উপর নিপতিত হইল এবং আমাকে এককালে 
কোথায় তলাইয়া দিল! হাঁপাইয়া হাবুডুবু খাইয়া সংজ্ঞাশূন্য হইয়া 
পড়িয়া গেলাম!” €এ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়) এই হলো প্রথম অনুভব। 
সেই সংজ্ঞাহীন অবস্থা কাটার পর যখন তার প্রথম সংজ্ঞা ফিরে 
আসছে, তখন তিনি “মা” “মা” বলে ডাকছিলেন। এবিষয়ে 
লীলাপ্রসঙ্গকার বলেছেন ঃ “এরূপ প্রথম দর্শনকালে তিনি 
চেতন জ্যোতিঃসমুদ্রের দর্শনলাভের কথা আমাদিগকে 
বলিয়াছিলেন। কিন্তু চৈতন্যঘন জগদন্বার বরাভয়করা মূর্তি? 
ঠাকুর কি এখন তাহারও দর্শন এই জ্যোতিঃসমুদ্রের মধ্যে 
পাইয়াছিলেন? পাইয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয়; কারণ 
শুনিয়াছি, প্রথম দর্শনের সময়ে তাহার কিছুমাত্র সংজ্ঞা যখন 
হইয়াছিল, তখন তিনি কাতরকণ্ঠে “মা”, “মা' শব্দ উচ্চারণ 
করিয়াছিলেন।” (এ) 

এর পরে ঠাকুর তস্ত্রশান্ত্রে অভিজ্ঞা বিদুষী ভৈরবী ব্রাহ্মণীর 
নিয়ন্ত্রণে বিধিসম্মত তান্ত্রিক সাধনা আরম্ভ করলেন। ঠাকুরকে 
তিনি সাধনার পথগুলি দেখালেন। ঠাকুর বলেছেন, ভৈরবী 
্রাহ্মণী এক এক করে চৌবট্রিটি তন্ত্রের সাধনা করালেন। 
প্রত্যেকটি সাধনারই পরিণামে অতি অল্প সময়ে তার পূর্ণ 
সিদ্ধিলাভ হলো। তন্ত্রশান্ত্রে নিষ্ত হয়ে যে-সাধনা, মাকে 
প্রত্যক্ষ অনুভব করা-_-তা তিনি করলেন। তারপর তার 
অন্যান্য সাধনা আরম্ভ হলো। 


১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ ২৯৬০৮ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া 


৩ 





ঢু [রে 7 
টৈলোক্যবাপিনামীড্যে লোকানাং বরদা-ভব 4: 
ঠাকুর বলছেন, মাকে বললাম-_মা ও তো তুই 
এখন অন্য অন্য পথের পথিকেরা, অন্য অন্য সাধকেরা তোকে 
কিরকম করে দেখে আমাকে দেখা । এইভাবে একের পর এক 
সাধক এসে ঠাকুরকে সাধনা শেখালেন, ঠাকুরও সঙ্গে সঙ্গে 
সেইটিতে সিদ্ধিলাভ করতে লাগলেন। বহু রকমের সাধনা 
ঠাকুর করেছিলেন, সেগুলির বিস্তারিত বর্ণনা করেননি। 
কথাপ্রসঙ্গে একটু-আধটু উল্লেখ করেছেন। 
এইভাবে একবার তোতাপুরী নামে একজন বেদাস্তী সাধ 
এলেন দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুরকে দেখেই তার মনে হলো, 
বেদাস্তশান্ত্রের এমন অধিকারী বিরল। তিনি স্বতঃ প্রণোদিত হয়ে 
শ্রীরামকৃষ্ণকে বললেনঃ “তুমি বেদাস্ত সাধনা করবে?” 
ঠাকুর বললেন £ “আমি জানিনে, মাকে জিজ্ঞাসা করব।" 
তোতাপুরী ভাবলেন, হয়তো তার গর্ভধারিণীকে জিগ্ঞাসা 
করবেন। বললেন ঃ “জিজ্ঞাসা করে এসো।” ঠাকুর সোজা 
কালীমন্দিরে গিয়ে ফিরে এসে বললেন, মা বলেছেন ৫ “যাও 
শিক্ষা কর, তোমাকে শিখাইবার জন্যই সন্ন্যাসীর এখানে 
আগমন হইয়াছে।” এ, ১৫শ অধ্যায়) তোতাপুরী 
অদ্বৈতবাদী, এসব মানতেন না। তিনি ভাবলেন পাষাণ- 
প্রতিমার কাছে কী জিজ্ঞাসা করে এল! যাই হোক এসব 
কুসংস্কার বেদাস্ত সাধনা করলেই দূর হয়ে যাবে। অতঃপর 
তিনি তাকে বেদাস্তমতে সাধনা করালেন। বেদাত্তমতে কিভাবে 
ধ্যান করতে হবে বললেন। এমন উল্লেখ আছে, সন্ন্যাস দিযে 
ঠাকুরকে সাধনায় নিয়োজিত করলেন। ঠাকুরের মন একেবারে 
সমাধিস্থ হয়ে গেল। দক্ষিণেশ্বরে যে-সাধনকুটিরে শ্রীরামবৃষ্ণ 
সমাধিস্থ ছিলেন, তোতাপুরী তার দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে 
এলেন যাতে কেউ সমাধির ব্যাখাত না করে। তারপরে 
ঠাকুরের সমাধি আর ভাঙে না। তোতাপুরী নিজেও কখনো 
এমন দেখেননি। প্রবাদ আছে, তার নিজের নির্বিকল্প সমাধির 
অনুভব হয়েছিল, অদ্বৈতজ্ঞানের যা শেষ কথা। মাএ 
তিনদিনের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের ভিতর তত্বজ্ঞানের এমন 
গভীর প্রকাশ দেখে তিনি অবাক হলেন। বিস্মিত হয়ে 
বললেন ঃ “চল্লিশ বসরব্যাপী কঠোর সাধনায় যাহা জীবনে 
উপলব্ধি করিতে সক্ষম হ্ইয়াছি, তাহা কি এই মহাপুরুষ সঙ 
সত্যই তিন দিবসে আয়ত্ত করিলেন!” এ) 
তোতাপুরী অত্যস্ত আকৃষ্ট হয়ে ঠাকুরের কাছে থেকে 
গেলেন। তিনি বেদাস্তের সাধনা করেছেন, মাতৃভাবের সাধনা 
করেননি, বরং “মায়া” বলে উপেক্ষা করেছেন। অদ্বৈত বেদার্ি 
মতে অবিদ্যা-মায়া-অজ্ঞান সমার্থক। সুতরাং ঠাকুরের মা 
“মা” করা দেখে তোতাপুরী হাসেন, ভাবেন-_ বেদাস্তের এও 
বড় অধিকারী, তবুও “মা” “মা” করেন! শুধু তাই নয়, ঠাকুর 
হাততালি দিয়ে হরিনাম করতেন। তোতাপুরী একদিন 
বললেন £ “আরে, কেও রোটী ঠোকৃতে হো?” (রি, গুরুভাব, 
পূ্বার্ধ, ৮ম অধ্যায়) অনেকে হাত চাপড়ে চাপড়ে রুটি তৈরি 
করে। ঠাকুরের হাততালি দিয়ে হরিনাম করা দেখে তোতাপুরীর 





৬৫৬ উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্য--৯ম সংখ্যা আশ্গিন ১৪১১0 সেপ্টেম্বর ২০০৪ 


প্রণতানাং প্রসীদ 'দং দেবি বিশ্বাতিহারিণি / ব্রলোক্যবাসিনামীড্ো লোকানাং বরদা ভব: 





টিইরুটি তৈরি করার কথা মনে হয়েছে। তার কথা শুনে 


ঠাকুর হেসে বললেন ঃ “দূর শালা! আমি ঈশ্বরের নাম করচি, 
আর তুমি কিনা বলছ-_-আমি রুটি ঠুঁকচি?” (এ) 
তোতাপুরী এসব বোঝেন না। তিনি শুধু ঠাকুরকে শিক্ষা 
দিতে আসেননি, ঠাকুরের কাছেও তাকে শিক্ষা নিতে হবে। 
একবার তিনি অসুস্থ হলেন। কঠিন রক্ত আমাশয়। পেটের 
যন্ত্রণা বিশেষ বেড়েছে। এত ধ্যানসিদ্ধ তিনি, কিন্তু সেদিন 
কিছুতেই ধ্যানে মন বসছে না। ভাবলেন £ “মনকে ধ্যানমগ্ন 
করিয়া রাখি, শরীরে যাহা হইবার হউক। মনকে গুটাইয়া শরীর 
হইতে টানিয়া লইয়া স্থির করিতে না করিতে পেটের যন্ত্রণায় 
এন সেই দিকেই ছুটিয়া চলিল। আবার চেষ্টা করিলেন, আবার 
তদ্রুপ হইল। যেখানে শরীর ভুল হইয়া যায়, সেই 
সমাধিভূমিতে মন উঠিতে না উঠিতে যন্ত্রণায় নামিয়া পড়িতে 
লাগিল। যতবার চেষ্টা করিলেন, ততবারই চেষ্টা বিফল হইল! 
তখন... নিজের শরীরের উপর বিষম বিরক্ত হইলেন। 
ভাবিলেন-__এ হাড়-মাসের খাঁচাটার জ্বালায় মনও আজ 
আমার বশে নাই। দূর হোক, জানিয়াছি তো শরীরটা 
কোনমতেই আমি নই, তবে এ পচা শরীরটার সঙ্গে আর কেন 
থাকিয়া খপ্্রণা অনুভব করি? এটা আর রাখিয়া লাভ কি? এই 
গভীর রাত্রিকালে গঙ্গায় এটাকে বিসর্জন দিয়া এখনি সকল 
যন্ত্রণার অবসান করিব।” (এ) এই ভেবে তিনি দেহত্যাগ 
করবেন বলে গঙ্গায় গিয়ে নামলেন। কিন্তু যত যাচ্ছেন, ডুব 
গণ আর নেই। প্রায় অপর পাড়ে চলে এলেন, তবুও ডুব জল 
'পলেন না। তিনি অবাক হয়ে ভাবছেন, এ আবার কি? এমন 
সময় দেখলেন, সবই মায়ের ভেলকি। বলছেন ঃ “এ কেয়া 
দৈপামায়া খ্যায়।” “এ কী দৈবী মায়া! ডুবিয়া মরিবার পর্যাপ্ত 
দণও আজ নদীতে নাই! এ কী ঈশ্বরের অপূর্ব লীলা!” (এ) 
দেখলেন, সে-মায়া মিথ্যা অলীক নয়, অজ্ঞানের কল্পনামাত্র 
এয়-_সাক্ষাৎ জাজ্ল্যমান মাতৃরূপ। “মা, মা, বিশ্বজননী মা, 
মচিপ্তুশক্তির্ণপিণী মাঃ জলে মা, স্থলে মা; শরীর মা, মন মা; 
যন্থণা মা, সুস্থতা মা; জ্ঞান মা, অজ্ঞান মা; জীবন মা, মৃত্যু মা; 
যাহা কিছু দেখিতেছি, শুনিতেছি, ভাবিতেছি, কল্পনা 
করিতেছি-_সব মা! তিনি হয়কে নয় করিতেছেন, নয়কে হয় 
কঝিতৈছেন! শরীরের ভিতর যতক্ষণ, ততক্ষণ তিনি না ইচ্ছা 
পরলে তাহার প্রভাব হইতে যুক্ত হইতে কাহারও সাধ্য নাই 
নরিবারও কাহারও সামর্থ্য নাই! আবার শরীর-মন-বুদ্ধির 
পারেও সেই মা- ততুরীয়া, নির্ুণা মা! এতদিন যাহাকে ব্রম্মা 
বলিয়া উপাসনা করিয়া তোতা প্রাণের ভক্তি-ভালবাসা দিয়া 
শাসিয়াছেন, সেই মা! শিব-শক্তি একাধারে হরগৌরী-মূর্তিতে 
অবস্থিত বঙ্গ ও ব্রন্মাশক্তি অভেদ!” (এ) তোতাপুরী দেখে 
এগ হলেন এবং সেই ভাবে নিষ্ত হয়ে, গভীর ভাবমগ্র হয়ে 
সনস্ত রাত্রি মায়ের ধ্যানে কাটালেন। সকালে শ্রীরামকৃষ্ণের 
সাঙ্গ দেখা হতেই বললেন £ “রোগই আমার বন্ধুর কাজ 


করিয়াছে, কাল জগদম্বার দর্শন পাইয়াছি এবং তাহার কৃপায় 








্ঢ 
রোগমুক্তও হইয়া্ি। এতদিন আমি কি অঞ্ই ছিলাম!” (এ) 
তোতাপুরী আনন্দে বিভোর। ঠাকুরও নানা মাতৃনাম, 
মাতৃসঙ্গীত তাকে শোনালেন। তোতাপুরীর সাধনার যে- 
অপূর্ণতা ছিল ঠাকুরের কৃপায় সেটি দূর হলো। 

ভৈরবী প্রাম্মাণী, তিনি তো নিষফগত। তিনি ঠাকুরের সঙ্গে 
থেকেই যেতেন। যখন তোতাপুরী এসেছেন, ঠাকুরকে ভয়ে 
ভয়ে বলছেন $ “বাবা, (ত্রাহ্মণী ঠাকুরকে পুণ্রজ্ঞানে এরূপ 
সম্বোধন করিতেন) ওর কাছে বেশি যাওয়া-আসা করো না, 
বেশি মেশামেশি করে। না; ওদের সব শুক্ক পথ। ওর সঙ্গে 
মিশলে তোমার ঈম্বরীয় ভাব-প্রেম সব নষ্ট হয়ে যাবে।” (এ) 
কিন্তু ঠাকুর সাক্ষাতভাবে মায়ের কাছ থেকে অনুমতি 
পেয়েছেন। কাজেই ভৈরবীর কথায় তিনি নিরত্ত হননি, সাধনা 
করেছেন। 

ভৈরবী তখনো ঠাকুরের কাছে আছেন। কিন্তু দেখা গেল, 
ঠাকুরের কাছে থাকতে থাকতে ঞ্রমশ ঠাকুরের ওপরে তার 
একটা আধিপত্যের ভাব এসে গিয়েছে। আর কেউ ঠাকুরের 
কাছে আসে, ঠাকুরকে ভালবাসে-_এটা পছন্দ করতেন না। 
মনে করতেন বুঝি তার সন্তানকে কেউ পর করে নিয়ে যাচ্ছে। 
এইরকমতাবে তিনি কয়েকদিন ধরে নিজের মনে যন্ত্রণা অনুভব 
করলেন। তারপরে বুঝলেন, এটাও এক মায়ার খেলা । ৬তখন 
ঠাকুরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি যেমন অকস্মাৎ 
এসেছিলেন, তেমনি অকস্মাৎ চলে গেলেন। তারপরে তার 
আর ঠাকুরের সঙ্গে যোগাযোগ হয়নি। 

ঠাকুরের এই মাডভাবে সাধনা মারাপা ভৈরবী করালেন। 
তার এই অধ্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি বথা। াকুরের আগেই 
বিবাহ হয়েছিল। তারপরে শ্রীশ্রীমা যখন ঠাকুরের সেবা করার 
জন্য দক্ষিণেশ্বরে এসে রইলেন, টাকুর তাকে স্থান দিপেন এবং 
্ীশ্রীমা পাঝাপাকিভাবে দক্ষিণেশ্রে থাকলেন। ওখানে মায়ের 
এই উপস্থিতি তখন ভৈরবীর একটা ঈর্যার বিষয় হলো। যেমন 
শাশুড়ি-বৌয়ে পর“্পরে ভলবোঝাবুঝি হয়, সেইরকম । ভৈরবা 
ভাবলেন, মা এসে বুঝি ঠাকুরকে সংসারে পিপ্ত করবেন। 
আসল কথা, তার ম্নেহের ভাগীদার যেন কেড না থাকে। যাই 
হোক ভৈরবী তো ঠাকুরের কাছ থেকে পরে ৮লে গেলেন, মা 
রইলেন। সেই মাকে ঠাকুর মাতৃরাপে পুজা করলেন। 

একদিন ঠাকুরের পদসেবা করতে ধরতে মা বলছেন £ 
“আমাকে তোমার কি ধলে মনে হয়?” ঠাকুর তার উপ্তরে 
বললেন £ “যে-মা মন্দিরে আগ্ছেন, তিনিই এশরীরের জন্ম 
দিয়েছেন ও এখন নহবতে বাস করছেন; আর ডিশিই এখন 
আমার পদসেবা করহেন। সাক্ষাৎ আনন্দময়ী-বাপ ধলে 
তোমায় সর্বদা সত্য সত্য দেখতে পাই।” শ্রোমা সারদাদেণী_ 
স্বামী গন্তীরানন্দ, ১৩শ সং, পৃঃ ৩৮) অদ্ভুত দর্শন ঠাকুরের! 
তিনি নিজের সমস্ত জীবনকে কেমন করে এই মাতৃভাবে 
ওতপ্রোত করে দিয়েছেন, সেটি এখানে ভাবার কথা । তিনি 
যেখানে যত শ্ত্রীরূপ দেখতেন, সব জগন্মাতার রাঁপ। “স্ত্রিয়ঃ 
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উ€ 
সমস্তাঃ সকলা জগৎসু”_ শ্রীশ্রীচণ্তীতে (১১1৩) বলা 
হয়েছে। শ্রীশ্রীমাকে সেই রূপেই ঠাকুর দেখলেন এবং সমস্ত 
ত্রীজাতির প্রতি ঠাকুরের এই মাতৃভাব বরাবর ছিল। তিনি 
তাদের অন্য কোনভাবে দেখতে পারতেন না। 

শ্রীশ্রীমাকে এই মাতৃভাবে দেখাতেই শেষ নয়, তিনি 
চাইলেন__এই মাতৃভাব, যে-ভাবে ঠাকুর তাকে উপলবি 
করেছেন, শ্রীশ্রীমা যেন সেই ভাবে প্রতিষ্ঠিত থেকে ঠাকুরের 
আরব্ধ জগদুদ্ধার কাজে তার সহায় হন। শ্রীরামকৃষ্ণের 
স্থলদেহের অবসানের পরেও শ্রীশ্রীমা যেন সেই কাজ চালিয়ে 
যান, এই ভাবে তিনি তাকে তৈরি করেছেন। এই যে ঠাকুরের 
শ্রীত্রীমাকে পুজা করা-__যাকে 'ষোড়শীপুজা' বপি--সেই পুজা 
করার তাৎপর্য এই যে, মা দেবী, কিন্তু নিজের দেবীরূপ সখন্ধে 
তিনি অবহিত ছিলেন না। তাই ঠাকুর তার দেবীত্রকে স্মরণ 
করিয়ে দেওয়ার জন্য যেন তার আরাধনা করে তার চরণে 
নিজের সমস্ত সাধনা সমর্পণ করলেন। তারপরে তাকে ধীরে 
ধীরে মাতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত করলেন, যাতে তার ভিতর থেকে সেই 
জগদুদ্ধারকারিণী শক্তি আবির্ভৃতা হয়ে জগৎ্কল্যাণ করে, যে- 
কল্যাণসাধনের জন্য শ্রীরামকৃঞ্ের দেহধারণ। 

অবতার যখন আসেন, এইভাবে জগণদুগ্ধারকার্ধ করেন। 
কখনো জ্ঞাতসারে, কখনো অঞ্ঞাওসারে। ঠাকুর এইসব কাজ 
যেন দৈবপ্রেরিত হয়ে যন্ত্রগালিতের মতো করতেন, নিজের 
চেতনা থাকত না। আবার কখনো কখনো চেতনা আসত। 
বলতেন, দক্ষিণেশ্খর কালীমন্দির স্থাপিত হয়েছে এই এখানকার 
জন্য অর্থাৎ ঠাকুরের লীলাঙ্েএ করার জন্য। ঠাকুর সেখানে 
তার সাধনসম্পদ, সেই অমূল্য রত্বসম্তার সংগ্রহ করে বসে 
আছেন। তিনি উত্তরাধিকারী খুঁজছেন, কাকে এই সম্পদ দিয়ে 
যাবেন। মা সেইসময় দেখিয়ে দিয়েছেন- শুদ্ধসত্ত্র গুণীরা সব 
তোমার কাছে আসবে এই এন্্ের অংশীদার হওয়ার জন্য। 
ঠাকুর তাদের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলেন। 
কুঠিবাড়ির ছাদে গিয়ে সন্ধ্যার সময় চিৎকার করে ডাকছেন £ 
“গরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়! তোদের দেখবার জন্য 
আমার প্রাণ যায়।” (কথামৃত, ৩1৫1২) এইভাবে তিনি তার 
সন্তানদের আকর্ষণ করতেন। 

ঠাকুর নিজে কে? এই সম্বন্ধে যদি কেউ প্রশ্ন করে, ঠাকুরের 
উত্তর হলো-_দেখ, এই খোলটার ভিতরে মা ছাড়া আর কেউ 
নেই। “মা' মানে জগন্মাতা, সেই মহাশক্তি, যার দ্বারা এই 
জগতে সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হচ্ছে। তিনিই ঠাকুরের দেহমনকে 
অবলম্বন করে বিপুল শক্তির প্রকাশ করে জগতে একটা 
আলোড়ন সৃষ্টি করবেন। তার জনাই ঠাকুরের শুভাগমন। এই 
কথাটি আমরা সংক্ষেপে বোঝবার চেষ্টা করি। 

স্বামীজী বলছেন £ “জগতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় 
না হইলে সম্ভাবনা নাই, একপক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে। 








সেইজন্যই রামকৃষ্তাবতারে ক্ত্রীগুরু'-গ্রহণ, সেইজন্যই 
নারীভাবসাধন, সেইজন্যই -প্রচার।” স্বামী 
১৪১১ শারদীয়া ১৪২১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ 


পম ডিন ০১, 


“প্রণতানাং পসীদ তং দেবি বিশ্বাতিহারিণি / রৈলোক্যবাসিনামীডো লোকানাং বরদীন্ভব্ঃ, 


বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, পত্রসংখ্যা ২৪৯) অই 
নিজের পত্রীকে মাতৃভাবে পূজা করা এবং মায়ের সন্তান হয়ে 
সমগ্র বিশ্বের মধ্যে সেই মেহের আশ্বাদন করা_ এই হলো 
ঠাকুরের কাজ। ঠাকুর কি তাহলে শক্তির উপাসক ছিলেন? 
নিশ্চয়ই ছিলেন, কিন্তু কোন সন্কীর্ণ অর্থে নয়। “শক্তি” মানে 
ঘিনি সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করছেন। যাঁর প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে 
ব্রহ্মা সৃষ্টি করছেন, বিষুর পালন করছেন, শিব সংহার 
করছেন-_সেই তিনি। মহান যে মহিমময়ী মুর্তি, ঠাকুর সেই 
মুর্তিরই পূজারী ছিলেন। যেমন রামপ্রসাদ বলছেন ঃ “প্রসাদ 
বলে মাতৃভাবে আমি তত্ব করি যারে ॥/ সেটা চাতরে কি ভাঙব 
হাড়ি, বুঝরে মন ঠারেঠোরে ॥” শোক্তপদাবলী) 

সর্বময়, বিশ্বরূপিণী, বিশ্বনিয়ন্ত্রী মহাশক্তি__তাকেই ঠাখুর 
“মা” বলছেন। এই মা বহুরূপে বহু জায়গায় বিরাজিতা, 
সর্বোপরি তিনি প্রতি ভঞ্ডের হাদয়ে প্রতিষ্ঠিতা। তার মাতৃভান 
শুধু ভঞ্তহাদয়ে নয়, সর্বজীবে। শ্রীশ্রীচণ্ডতীতে (৫1৭৩) 
আছে-_“যা দেবী সর্ব$তেধু মাতৃরূপেণ সংস্কিতা।” সর্বগুতে 
তিনি মাত্পাপে রয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই মায়ের সাধক এবং 
এই মায়ের উপাসনা করলে জগতে যে একটা মহান শপ্ডি 
বিকাশ হবে স্বামীজী এই ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছেন। 
সেইভাবে অভিষিক্ত হয়ে নিভের ভিতরে সেই দেবীকে অনুভণ 
করা এখং বিশ্বে সকলের ভিতরে তাকে আগানো- এই হা 
স্বামীজীর মন্ত দায় আমাদের কাছে। তিনি বলেছেন, খাকুরের 
যে-মা, সেই মা আমাকে এখানে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছেন, 
একজায়গায় বসতে দিঞ্েন না। আমি কোন গুহায় ধ্যানে 
কাটিয়ে দেব ভেবেছিলাম, সেখান থেকে মা টেনে এনে আমাকে 
ঢারিদিকে ছুটিয়ে নিয়ে বেডাচ্ছেন। স্বামীজী এই অভিনাণ 
করেছেন মা কালীর ওপরে, াকুরের ওপরেও। 

কাশীপুরে ঠাকুর একটি কাগজে লিখে দিয়েছিলেন? 
“নরেন শিক্ষে দিবে।” স্বামীজী ঠাকুরকে উত্তর দিয়েছিলেন ? 
“আমি ওসব পারব না।” ঠাঞখুর বললেনঃ “তোর হাড় 
করবে।” €কিথামৃত', অখণ্ড, ৬ষ্ঠ সং, পৃঃ ১২৩০) আবার 
এই কাশীপুরেই স্বামীজী নির্বিকল্প সমাধি লাভ করার পর ঠাবুর 
তাকে বলছেন ৪ “কেমন, মা তো আজ তোকে সব দেখিয়ে 
দিলেন? চাবি কিন্তু আমার হাতে রইল । এখন তোকে কাণ্ড 
করতে হবে। যখন আমার কাজ শেষ হবে তখন আবার চাবি 
খুলব।” (এ) সেই “কাজ” কী? মহাশক্তিকে চারিদিকে 
জাগানো। স্বামীজী তার এ অল্পপরিসর জীবনে উদ্ধার মতো 
ছুটে বেড়িয়েছেন, সেই “কাজ” করেছেন এবং আমাদের 
প্রত্যেকের ওপরে সেই ভার ন্যস্ত করে গিয়েছেন। 

আমরা যেন সেই মহাশক্তিকে আমাদের ভিতরে জাগিয়ে 
তুলি এবং বিশ্বের সব জায়গায় সেই মাতৃরূপ যাতে বিকশিত 
হয়, তার জন্য আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করি।* এ 


১৭ জুলাই ১৯৮৬ গৌহাটীতে প্রদত্ত ভাষণের সংক্ষিপ্ত অনুলিপি। 
” শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া 


৬৫৮ € উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্ষ _-৯ম সংখা 0 আশ্বিন ১৪১১0 সেপ্টেম্বর ২০০3 





্রিপুরারহস্য 
দীনেশচন্দ্র শান্্রী* 


প্রশান্ত এক অতি গহন অরণ্য। এতে প্রবেশ যেমন 
৩ দুঃসাধ, আবার প্রবেশ করে একটি সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত 
নিয়ে বহির্গত হওয়া অধিকতর দুঃসাধ্য । আধুনিক মনীষী 
তম্বজ্র গোগীনাথ কবিরাজও এটি উপলরধধি করে দ্বৈত 
শৈবাগম ও দ্বৈত শাক্তাগমের কথাই বেশি বলেছেন। 
মহাপণ্ডিত সন্ন্যাসী স্বামী প্রত্যগাত্সানন্দও *00110101 
|10111929 01 117019' গ্রন্থে তন্ত্রের দর্শন" লিখতে গিয়ে 
দ্বৈতবাদী শৈবাগমের কথাই উল্লেখ করে পাশ্চাতাদর্শনের 
সঙ্গে তুলনামূলক অনেক কথা বলেছেন। তবে তিনি তন্ত্রের 
দর্শনের একটি মূল ভাব যথার্থই উল্লেখ করেছেন। সেটি 
হলো- যেসকল পদার্থ বা শক্তির দ্বারা মানুষ বা সাধকের 
পতন ঘটে, শাস্ত্রানুসারে যথাযথভাবে ব্যবহার 
করতে পারলে তার দ্বারাই সাধকের উত্থান 
ও সিদ্ধিলাভ হতে পারে। তিনি 
লিখেছেন_2 ৬০1) 71051150৬10] 
010 010 01 1001 ১০1 ৬1101) 


ৃঁ , র্‌ 
[1101১ 111] 101]. 00, ৪5 রঃ 
391101011090101001111 10000510771 * 
110: [001501)  ৬/010]) 1011৩ ১১০ 


00010050170 01111 01 1110 ৬/1701) 
১/।(1)]9 (62100 911 (০50০4 1) 1110 
150 [011510101).” (001(0101 110111799 টি 
9 11019, ৬০]. 111, 1953, 1২1৬10, 1). 440) 
অর্থাৎ যে-শক্তির দ্বারা মানুষের পতন ঘটে, সেই শক্তির 
দ্বারাই মানুষকে উঠতে হবে, অথবা শাক্তানন্দতরঙ্গিণীর 
ভাষায় যেমন বলা হয়েছে__যে-বিষ মানুষকে বধ করে, 
সেই বিষই বিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা পরীক্ষিত ও প্রযুক্ত হলে 
জীবনপ্রদ সুধা হতে পারে। 

এই আলোচনা প্রধানত দ্বৈত শৈবাগম ও দ্বৈত শাক্তাগম 
এবং মৃগেন্দ্রতন্ত্র ও শিবাচার্য উমাপতির 'শতরত্বুসংগ্রহ'-এর 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তবে পরিশেষে 'ত্রিপুরারহস্যতন্ত্র-এর 
অদ্বৈত শাক্তদর্শন প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। 
* অধুনা প্রয়াত। সংস্কৃত কলেজের বিভাগীয় প্রধান এবং যাদণপুর 
ব্ষাথিদালয়ে অতিথি-অধ্যাপক, বেলুড় মঠে থচারী প্রশিক্ষণকেনের প্রাঞ্ন 
আচাধ ভারতবধেরর শীষহানীয় বেদজ্ঞ পত্িতগণের অন্যতম, রামকৃষণ মিশন 

অফ কালচার, গোলপাকের্ সঙ্গেও তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন । 










৪1 
এটি অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, এই বিশাল তন্তরশান্ত্র ও 
তশ্ত্রসাধনা কিছু বৈদেশিক প্রভাবে এবং কাপালিক ও ভৈরব- 
তন্ত্রের প্রভাবে বিকৃত ও অধোগামী হয়েছিল। তন্তরাচার্য 
কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, পাশ্চাত্যদেশীয় 
তন্ত্রানুরাগী স্যার জন উদ্রোফ প্রমুখ মনীষী তন্ত্রকে 
স্বমর্ধাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছেন। 
দ্বৈতবাদী শৈবাগমে ও শাক্তাগমে শিব এবং শিবের 
অন্তলনি বা অস্তঃসংহৃত শক্তি অভিন্ন তত্বাতীত পদার্থ। 
তাতে শিব ও শক্তির সামরস্য থাকে বলে কোন ভেদপ্রতীতি 
থাকে না। কিন্তু বিন্দুরূপ মহামায়! থেকে পাঁচটি শুদ্ধতত্তের 
এবং অশুদ্ধ বিন্দু মায়া থেকে ৩১টি অশুদ্ধতত্তের উদ্তব হয়। 
৩ণ্মধ্যে শুদ্ধতত্ত পাঁচটির প্রথম শিবতত্ব শুদ্ধ, নিত্য, 
বিভুম্বরূপ। এর অপর চারটি কারণ। তা জ্ঞান ও ক্রিয়াখ্রক। 
তারপরে শক্তিতত্ব-_যা জ্ঞান ও ক্রিয়াত্বক, কিন্তু তত্বাতীত 
শিব-শক্তি থেকে ভিন্ন পরিগ্রহ শক্তি", যা নানা পরিণামকে 
সম্ভব করে। এই শক্তিতত্ব থেকে সদাশিবের উত্তব, যাতে 
জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি সাম্যাবস্থায় থাকে। তা থেকে 
ঈশম্বরতত্তের উদ্ভব, যাতে জ্ঞানশক্তি অভিভূত হয়ে 
২৬ ক্রিয়াশক্তিরই প্রাধান্য খটে। আবার 
৯২ শুদ্ববিদ্যাতত্ে ক্রিয়াশক্ডি অভিভূত হয়ে 
২ জ্ঞানশক্তিরহ প্রাধান্য হয়। এই 
শুদ্বাবিদ্যার সাহায্যেই সকল শুদ্ধতত্তের 
টা | এবং শিবের অনুগ্রহে তত্বাতীত শিবের 
/ 41 সাক্ষাৎকার হয়ে জীবের শিবত্বলাভ 
|| মন্তব হয়। 
রী মহামায়া থেকে এই পাঁচটি 
৫ গুদ্ধতত্তবের উদ্তবের পর অশুদ্ধ বিন্দু বা 
ূ মায়া থেকে অনস্তেশ, জীব, কাল, নিয়তি, 
কলা, বিদ্যা, রাগ প্রভৃতি অশুদ্ধতত্ত এবং সাংখ্যে 
প্রসিদ্ধ প্রধানাদি ২৪ অশুদ্ধতত্ত উৎপন্ন হয়। এই 
“রাগ'বশতই জীব সংসারে আসক্ত ও বদ্ধ হয়। এস্থলে 
লক্ষণীয় যে, যেহেতু অশুদ্ধ মায়া থেকে কালের উৎপত্তি, 
সুতরাং শুদ্ধতত্ব পাঁচটি অর্থাৎ শিব, শক্তি, সদাশিব, ঈশ্বর ও 
শুদ্ধবিদ্যা কালের অতীত তত্। তন্মধ্যে ঈশ্বরের পাঁচটি 
কার্য- সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, আচরণ ও অনুগ্রহ। ঈশ্বরের 
অনুগ্রহেই শক্তিপাত হয়ে দীক্ষালাভের দ্বারা জীবের ত্রিবিধ 
বন্ধন__অবিমল, কর্ম ও মায়া দূর হয়ে জীবের মোক্ষলাভ 
হয়। মুক্ত জীব পশু নয়, সে পশুপতি শিবতুল্য হয়ে যায়। 
শৈবাগমে পশ্ড জীব, পশুপতি শিব ও পাশ বা বন্ধনের 
প্রাধান্য বলে একে 'ত্রিকদর্শন'ও বলা হয়। পশু জীবের 
সাধনপূর্বক মোক্ষলাভের জন্যই শাস্ত্র, তাই প্রথমেই জীবের 
লক্ষণে উমাপতি “শতরত্বুসংগ্রহ'-এ উদ্ধৃত করেছেন ঃ 
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তন্বও ব্রপুরারহস্য ৬৫৯ 


উ& 
“দেহান্যোহনম্বরো ব্যাপী বিভিন্ন সমলোইজড়ঃ1/ 
স্বকর্মফলভুক্‌ কর্তা কিঞ্তজ্ঞ সেশ্বরঃ পশুঃ॥” অর্থাৎ 
দেহাদি থেকে ভিন্ন, নিত্য, সর্বব্যাপী, ভিন্ন ভিন্ন জীব “সমল' 
অর্থাৎ রাগাদির কারণ অনাদি অজ্ঞানবিশিষ্ট। “অজড়' 
শব্দের দ্বারা জ্ঞানক্রিয়া স্বভাববিশিষ্ট-_এটিই বোঝানো 
হয়েছে। কেবল জ্ঞানগুণক নয়। মলরূপ পশুত্ব 
সংযোগবশত তার পশুত্ব হয়ে থাকে। মুক্ত জীবাত্মা পণ্ড 
নয়, সে শিব হয়ে যায়। স্বরূপত বিভু জ্ঞানস্বরাপ হলেও 
কলা প্রভৃতি ব্যঞ্জকের অভাবহেতু সে অল্পজ্ঞ-_সর্বজ্ঞ নয়। 
এই জীবাত্মার সুখদুঃখভোগ হয়ে থাকে নিজেরই 
কর্মানুসারে। আগম-মতে, দৃক্ক্রিয়া যার সদা বিদ্যমান 
তিনিই চৈতন্য এবং তা সর্ধদাই আত্মাতে আছে; কিন্তু মুক্ত 
হলে জীব শিবতুল্য সর্বজ্ঞ হয়ে যায়। জীবাত্মার একটা 
অনাদি অশুদ্ধি স্বীকার করতেই হয়, নতুবা তার ভোগে 
আসক্তি হয় কীরূপে? জীব পরমার্থ বিষয়ে অচেতন, 
অতএব বোধ্য ও শোধ্য। অবিমল অর্থাৎ মলযুক্ত আত্মা বদ্ধ 
থাকে; কিন্তু দীক্ষা দ্বারা মুক্ত হয়ে যায়। এই দ্বেতাগম মতে, 
জীব ত্রিবিধ-€১) কেবল অর্থাৎ সম্পূর্ণ অসহায়, 
অনুগ্রহশুন্য। (২) সকল জীব কলাদ্ধারা বদ্ধ-_“*সংসারী 
বিষয়ী ভোক্তা ক্ষেত্রী ক্ষেত্রজ্ষ এব চ।/ শরীরী চেতি বদ্ধাতআা 
সকলঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥৮ (শেতরত্ুসংগ্রহ) এখানে 
'ক্ষেত্রজ্ঞ' শব্দে ক্ষেত্র অর্থাৎ পাশজাল যার ভোগ্যরূপে 
উপস্থিত। এই বদ্ধজীবই দীক্ষারূপ সাধনের দ্বারা মুক্ত ও 
শুদ্ধ অবস্থাপ্রাপ্ত হয়ে অমল বা বিমল হয়ে থাকে। 

যদিও জীবের জ্ঞান-ক্রিয়াত্মিকা শক্তি ঈশ্বরশক্তিবৎ 
নিত্যা ও ব্যাপিকা, তথাপি অনাদি মল কর্তৃক আবৃত থাকার 
কারণে কলা প্রভৃতি ব্যঞ্জক বিনা বিষয় প্রকাশক হয় না। 
তাই জীব অল্পজ্ঞই হয়ে থাকে। অনাদি মল যে অজ্ঞান, তার 
সপ্তবিধ কার্য হয়ে থাকে-_“মোহো মদশ্চ রাজশ্চ বিষাদঃ 
শোক এব চ॥/ বৈচিত্যং চৈব হ্র্যাখ্যং সপ্তৈতে সহজা মলাঃ। 
1” (এ, ১০1১) 

এই দ্বৈত শৈবাগম সিদ্ধান্তে সৃষ্টি দ্বিবিধ__ শুদ্ধসৃষ্টি ও 
অশুদ্ধসৃষ্টি। শুদ্ধসৃষ্টিতে মহামায়া নামক বিন্দুই উপাদান। 
ঈশ্বর বা শিব নিমিত্ত কারণ। তার দৃকৃশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি 
সহকারী কারণ। আবার অশুদ্ধসৃষ্টিতে অশুদ্ধামায়া উপাদান 
কারণ। অনস্তেশ নিমিত্ত কারণ এবং জীবের অদৃষ্ট সহকারী 
কারণ। 

কোন কোন গোঁড়া বেদগন্থী গ্রন্থকার আগমশান্ত্রকেই 
বেদবাহ্য বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বিষয়বস্তু বিচার 
করলে তন্ত্রশান্ত্রকে বেদবাহ্য বলে অভিহিত করা যায় না। 
মোক্ষবাদ ও মোক্ষের সাধন প্রভৃতি সকল বৈদিক তত্ব 
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প্রণতানাং প্রসীদ ভ্বং দেবি বিশ্বাতিহারিণি / টৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব- 


যেহেতু তন্ত্েও গৃহীত, সুতরাং তাকে “বেদবাহ্য” বলে 
অভিহিত করা সমীচীন হয়। বেদও যেমন অপৌরুষেয় বলে 
স্বতঃপ্রমাণ, তেমনি আগমশান্ত্রও সর্বজ্ঞ শিববাহিত বলে 
অথবা আগম অর্থাৎ পরম্পরাগত অনাদি বলে 'প্রমাণ', 
স্বরূপ। বিশেষ করে সাধক-সমাজে এমনকি অদৈতবাটী 
সন্ন্যাসী সমাজেও তন্্রেরই প্রাধান্য দৃষ্ট হওয়ার জন্য এর 
প্রামাণ্য ও প্রাধান্য স্বীকার্য। 

কতকগুলি তন্্ব নিজেদের দ্বৈতাদ্বৈতপর বা বিশিষ্টা- 
দ্বৈতপর বলে দাবি করলেও সকল তন্ত্র বা আগমই মূলে 
শিবশক্তিপ অদ্বৈততত্তেই পর্যবসিত। ফলত অদ্বৈতপর 
বলেই সিদ্ধান্ত করা যায়। সকল শক্তিই চৈতন্যের শক্তি, তাই 
চিৎসভাব। ক্ষোভিত অশুদ্ধ মায়ার কার্যসকলে মৃগেন্দর তন 
কথিত আছে-_“গ্রস্থিজন্য কলা কাল বিদ্যারাগ নৃমাতরঃ | 
গুণধীগর্বচিত্তাখ্য মাত্রাভূতান্যনুক্রমাৎ॥” অর্থাৎ অত্যপ্ত ক্ষণ 
মায়া থেকে সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরায় এইসকল কার্ঘ 
উৎপন্ন হয়। মায়াতত্ব থেকে প্রথম কলা ও নিয়তি নামক 
দুটি তত এবং কাল-তন্তের অভিব্যক্তি হয় এবং 'নৃ'শবের 
বাচ্য পুংপ্রতাযয়হেতু পুরুষেরও--এই চারটি তত্তের সাক্ষাৎ 
অভিব্যক্তি হয়। এইরাপে ক্ষুব্ধ অশুদ্ধমায়া থেকে কল্প ৩ও 
এবং তা থেকে প্রধানতণ্ড উৎপন্ন হয়ে আর সকল ত৫ 
উৎপম হয়। 

এইরাপে দৈত শৈবাগমে যে ৩৬ তত্তের ডায্লেখ 
আছে-সেসমশ্তহই তত্তাপ্তগতি। পরমবন্ত্র--শিপ-শগ্ডি 
তত্তাতীত। তা উপলব্ধি করতে হলে পৃথিব্যাদি শিবান্ 
সকল ততই হেয়। মায়া থেকে কলা, তা থেকে সাংখোর 
চতুর্বিংশতি তর্ত, পুরুষ, অনস্তেশ, পাশ, পশু, পশুপতি এবং 
বন্ধনের স্কুল কারণ পঞ্চকঞ্চুক। এই ৩৬ ৩ শৈবাগম ও 
শাক্তাগম উভয়েই ব্বীকার করেছে। কাল, নিয়তি, কণা, 
বিদ্যা ও রাগ-_এই পাঁচটি কঞ্চুক অর্থাৎ কোষের শাায় 
বন্ধনের কারণ। 

এইরপে বুদ্ধি প্রভৃতি করণযুক্ত পুরুষ রাগতত্ডের দ্বারা 
রঞ্জিত হয়ে দুঃখমোহাত্মক ভোগ্যবস্তুকে সুখাত্মক মনে করে 
আসক্ত হয়ে ভোগ করতে থাকে। তাতে তৃণ্ডও হয় গা, 
আবার বিরাগপ্রাপ্তও হয় না। ধর্মাধর্মরূপ কর্মই তাকে 
এইভাবে চালিত করে। এইরূপে ভোগ্যব্যাপৃত বদ্ধাঙ্জার 
কোনপ্রকারে কর্মনাশ ও মলের পরিপাক হলে ভগবান 
শিবের অনুগ্রাহিকা শক্তি তার ওপর পতিত হয়, একে 
তন্্রশান্ত্রে “শক্তিপাত' বলা হয়। তাই মৃগেন্দ্রতপ্তরে বলা 
হয়েছে, যাদের ওপর শিবের এই শক্তিপাত হয়, তাদের 
লিঙ্গ বা চি এইরূপ হয়-_মুক্তিতে তাদের ওৎসুক্য দেখ 
দেয়, সাংসারিক অবস্থার প্রতি বিদ্বেষ জন্মে, শিবতর্ডে 
প্রতি ভক্তি জন্মে এবং শৈবশাস্ত্রে শ্রদ্ধা আসে। এং 


টে শারদীয়া ১৪১৯ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪৯৯ শারদীয়া ১৪১] 


৬৬০ € উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্ষ ৯ম সংখা 0 আশ্বিন ১৪১১ 00 সেপ্টেম্বর ২০০৪ 


-পরপতানাং এসীদ ত্বং দেবি বিশ্বারতিহারিণি / টৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব 
নর্তিপাত হলে নানা অভিলাষযুক্ত মানুষের আত্মবিবেক 


জাগ্রত হয়। আমি প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু, কিন্তু 
সম্পূর্ণরূপে শিবের অধীন--এই জ্ঞানের উদয় হয়। তখন 
প্রভু শিব তাকে সংসার থেকে উদ্ধার করার ইচ্ছায় সংসার 
নিবৃত্তিহেতু ঈশ্বর-পুরুষবিষয়ক জ্ঞানের ইচ্ছাযুক্ত করেন ও 
পরমার্থযুক্ত করেন। তিনি পশু জীবকে যোগ্য আচার্ষের 
কাছে প্রেরণ করেন। আচার্যকেও সেই শিষ্যের কাছে প্রেরণ 
করেন। পরমেশ্বরই শিষ্যাচার্যের উভয়কে প্রেরণ করেন। 
এতাদৃশ দুর্লভ গুরুশিষ্য সম্বন্ধই মুক্তির হেতু হয়। 

তারপর শিষ্য সেই দেশিক অর্থাৎ গুরুকে লাভ করে 
দীক্ষালাভের দ্বারা ছিন্নবন্ধন হয়ে নির্মল হয়ে শিবসাযুজ্য 
ণাভ করে; মায়া, মল ও কর্ম-রূপ ত্রিবিধ বন্ধন থেকে মুক্ত 
হয়ে মোক্ষলাভ করে। 

শিব থেকেই জ্ঞানলাভ হয়--একথা বলা হয়েছে। এখন 
তম্্রমতে জ্ঞানের কথা বলা হচ্ছে। প্রধানত জ্ঞান 
[ইপ্রকার-_পর জ্ঞান ও অপর জ্ঞান। পরম বস্তুর প্রাপ্তি বা 
সাক্ষাৎকারই পরম জ্ঞান। আর শান্ত্রলবধ যে পরোক্ষ জ্ঞান, 
তাই অপর জ্ঞান। এই পরাপর উভয় জ্ঞানই সাধকদের লঞ্চ 
অলৌকিক জ্ঞান-_সাধারণ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণতুল্য জ্ঞান নয়। 
সাংখ্ের ন্যায় তন্্রাগমও প্রত্যক্ষ, শাব্দ ও অনুমান ত্রিবিধ 
প্রমাণ স্বীকার করেন। (শতরত্বসংগ্রহ, ৬) 

উমাপতি একটি শ্লোকে বলেছেন £ “এই যে পরম 
শিবজ্ঞান তা অগ্নির প্রভার ন্যায় শস্তুর অধিনাভাবিনী অর্থাৎ 
শিবে সমবেতা। তা ভঞ্জহাদয়ে অবতরণ করে শিবের সঙ্গে 
আখ্ার (শিষ্যের) সন্ধি স্থাপন করে। (এ, ৬৫-৬৬) 

একমাত্র দীক্ষা দ্বারাই মল-কর্ম-মায়ারূপ ত্রিবিধ বন্ধন 
থকে মুক্ত হয়ে জীব শিবত্ব অর্থাৎ শিব-সাযুজ্য লাভ করে। 
"দাক্ষেব মোচয়ত্যধ্ধং শৈবং ধামং নয়ত্যপি।” 
(শতরত্ুসংগ্রহ, ৩৮) দীক্ষা" শব্দের অর্থও বুঝতে হবে। 
শ্ষপণ' শব্দে পশুত্বনাশকে বোঝায়, আর “দান” শব্দের দ্বারা 
শিবত্বদায়িকা শিবশক্তিকেই বোঝায়। “"দীয়তে জ্ঞানসপ্তাবঃ 
'্লীয়তে চ মলত্রয়ম্।/ দীয়তে ক্ষীয়তে চেতি দীক্ষা শব্দে 
দিোচ্যতে ॥” (এ, ৬৯) এইরূপে জীবন্মুক্ত পুরুষ পৃথিবী 
থেকে শিবতত্ত পর্যস্ত সকল তন্তে বীতস্পৃহ হয়ে তন্তাতীত 
শিবশক্তিষ্বরূপ পরম বস্তুকে সর্বদা শিবের অনুগ্রহে দর্শন 
করেন, অস্তঃকরণ বৃত্তির দ্বারা নয়। এতাদৃশ জীবন্মুক্তের 
চিনত স্বভাবত পরতন্তে লীন হয়। (ই, ৮২) 

মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ বামকেম্বর তন্তু 
অনুসারে একটি অদ্বৈত শাক্তমতের উল্লেখ করেছেন।* 
পরমশিব তত্বাতীত শুদ্ধ প্রকাশ, যদিও জ্ঞান, ইচ্ছা ও 





" তত্ত্রও আগমশান্ত্রের দিগ্দর্শন__গোপীনাথ কবিরাজ, পৃঃ ২৭ 


উর 
ক্রিয়ারূপ বিমর্শশক্তি তাতে অস্তঃসংহৃতরূপে অবস্থান 
করে। তত্বাতীত শিব থেকেই তত্তৃপ্রধান দ্বৈতের আবির্ভাব 
ঘটে। তত্বাতীত অবস্থায় শিব ও বিমর্শরূপ শক্তির সামরস্য 
অর্থাৎ সমরূপতা (50111017655) থাকে। যখন সেই 
পরাশক্তি ব্বেচখাবশত নিজের স্ফুরস্তা অর্থাৎ মহিমার প্রকাশ 
অর্থাৎ বিশ্বের দর্শন করে তা-ই বিশ্বসৃষ্টি। বিশ্বদর্শনই 
বিশ্বসৃষ্টি। বিশ্ব ভিন্ন না হলেও যখন ভিন্নবৎ অবভাসমান 
হয়, তখনি সৃচ্ঠি। এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে জিজ্ঞাসার 
তৃপ্তি হয় না। অধিকাংশ শৈবাগম ও শাক্তাগমই দ্বৈতাগম। 
সুতরাং পূর্বোক্ত ৩৬ তত্ডের ও তগ্তাতীত শিবের বিবরণে 
পরিপূর্ণ। 

মৃগেন্দ্রতন্্ ও শতরত্বসংগ্রহ অনুসারে দ্বেত শৈবাগম ও 
শাক্তাগমের কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করে অপর একটি অদ্বৈত 
শাক্তাগম 'ত্রিপুরারহস্যতন্ত্র-এর কথা কিছু বলা হচ্ছে। এই 
শাক্তাগমের মতে, যিনি মহেম্বর তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তিনি 
শুদ্ধচৈতন্য বা প্রকাশস্বরূপ এবং তার নিরঙ্কুশ স্বাতন্থ্য 
(0011051110160 11090011) বিদ্যমান। সেই স্বাতন্্য তার 
শক্তিরূপে তার মধ্যেই অস্তুপীন অবস্থায় থাকে। প্রণয়কালে 
আছে বলে বোঝা যায় না। সুষ্টিকালে সেই নিরক্কুশ ইচ্ছারূপ 
স্বাতন্ত্য শুদ্ধ ও অত্যন্ত স্বচ্ছ চিদাত্মাদর্পণে এই বিশপ্রপঞ্চকে 
প্রতিবিম্বরূপে প্রতিভাসিত করেন। যদিও সাধারণ 
জড়দর্পণে কিছু প্রতিবিশ্বিত হতে হলে দর্পণের বাইরে 
বিশ্বরাপে তার অবস্থিতি প্রয়োজন, কিন্তু এই নিরঙ্কুশ 
স্বাতন্থ্যযুক্ত পরতন্তরূপ চিদাত্মদর্পণে প্রতিবিশ্বরাপে 
প্রতিভাসিত হওয়ার জন্য বাইরে বিধের অর্থাৎ বিশ্বের কোন 
প্রয়োজন নেই। মহেম্বর সদা পূর্ণ, সুতরাং আর গ্ান কোথায় 
যে তার বাইরে আরেকটা সত্য জগৎ থাকবে? সুতরাং 
প্রতীয়মান জগৎ-প্রপঞ্চ প্রতিবিন্বস্বরূপ মিথ্যা। স্বচ্ছ শুদ্ধ 
চিদাত্সাহই একমাত্র সত্য। 

এ তগ্ত্রু আরো বলছেন ঃ "সাধারণ দর্পণ জড়ত্বহেতু 
এবং স্বাতন্ত্যবর্জিতহেতু প্রতিবিশ্বের জন্য বাইরে বিশ্বের 
অপেক্ষা করে, কিন্তু নিরম্কুশ স্বাওক্ক্যবিশিষ্ট চৈতন্যস্করূপ 
পরতত্তের স্বচ্ছতা ও স্বাতস্ত্যহেতু এবং স্বত নির্মলতাহেতু 
বাইরে বিশ্বের কোন অপেক্ষা নেই। (১১1৩৭, ৫৬-৫৭) 

সেই পরমতত্ব শিব কেবল চিংস্বরূপ-চিদতিরিক্ত 
বিগ্রহবর্জিত। আবার অস্তলীন নিরঞ্কুশ স্বাতস্থ্যবিশিষ্টা সেই 
চিতি শক্তিই 'ত্রপুরা' বলে কথিত হয়। এটিই ব্রিপুরারহস্য- 
তন্দ্রের মূল দার্শনিক সিদ্ধান্ত! [৪ 


এই রচনাটি “স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা'- রূপে প্রকাশিত 
হলো।--সম্পাদক 
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ীত্ীদর্গাপুজা £ 
শক্তি ও সমন্বয়ের সাধনা 
স্বামী জ্ঞানলোকানন্দ* 


্রীশ্রীদুর্গাপূজার সূচনা 

পূজা বাঙালির প্রাণের উৎসব__একথা সকলেই 

একবাক্যে স্বীকার করেন। কিন্তু কোন্‌ সময় এবং 
কোথায় এ পুজা-উৎসবের সূচনা হয়েছে তা নির্ণয় করা 
দুরূহ। খথেদের “দেবীসুক্ত' ও রাত্রিসুক্ত'-এ শক্তি 
আরাধনার উল্লেখ রয়েছে। “চণ্তী” ও “গীতা'তেও “মায়া” 
“মহামায়া” ইত্যাদি উল্লেখের মধ্য দিয়ে দেবীর মহিমা 
বর্ণনা করা হয়েছে। 'ণ্ীতে আছে; 
“তথাপি মমতাবর্তে মোহগর্তে 
নিপাতিতাঃ॥/ মহামায়াপ্রভাবেণ 
সংসারস্থিতিকারিণা ॥” (১1৫৩) 4 
শ্রীভগবান গীতামুখে বলছেন £ “দৈবী ধু 
হোষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।/ | 
মামেব যে প্রপদ্যত্তে মায়ামেতাং 
তরস্তি তে।” (৭1১৪) পুরাণে দেখা 
যায়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং দেবীপূজা 
করেছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে 
বিজয়কামনায় শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে 
অর্জন এবং সফল অজ্ঞাতবাসের 
আশায় যুধিষ্ঠির শ্রীশ্রীদুর্গার স্তব 
করেছেন। দেবরাজ ইন্দ্র অসুরদের 
দ্বারা স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে 
শ্ীশ্রীদুর্গার আরাধনা করে পুনরায় স্বর্গরাজ্য লাভ করেন। 
কৃত্তিবাসী রামায়ণে রাবণবধের জন্য রামচন্দ্র কর্তৃক 
্রীশ্রীদুর্গাপূজা করার কথা বলা হয়েছে। শ্রীশ্রীচণ্তীতে মধু- 
কৈটভ, মহিষাসুর ও শুস্ত-নিশুভ্ত দৈত্য বিনাশের জন্য দেবীর 
আরাধনার উল্লেখ রয়েছে। সুরথ ও সমাধি দেবীর 
মাহাত্ম্যের কথা শুনে নিজ নিজ মনোভীষ্ট সিদ্ধ করার জন্য 
দেবীর আরাধনায় ব্রতী হন। 

কিন্তু এযাবৎ কথিত শক্তিপূজার কোনটিই ইতিহাস- 
স্বীকৃত নয়। তবে ইতিহাস থেকে যতটা জানা যায়, তাতে 
বর্তমান বাংলাদেশের শ্রীহট্রের রাজা গণেশ পঞ্চদশ শতকে 
প্রথম মুর্তিতে দুর্গাপূজা করেন। ষোড়শ শতকে 
বাংলাদেশের রাজশাহীর রাজা কংসনারায়ণও মুর্তিতে 
* রামকৃষও মিশন বিদ্যালয়, সারগাছি, মুশিদাবাদ-এর পরধানশিক্ষক। 


১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১২ 


















রানার এরপর থেকে 
আভিজাত্যের প্রকাশক হিসাবে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা করেছেন। 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিরক্ষার উদ্দেশ্যেও মধ্যযুগে হিন্দু 
জমিদারশ্রেণি এই পূজার আয়োজন করতেন বলে জানা 


যায়। 
্রীত্রীদুর্গাপূজা ঃ শক্তিসাধনা 

উপরি উক্ত সকল ক্ষেত্রেই দেবীকে সকল শক্তির আধার 
মনে করে তার অনুগ্রহলাভের জন্য পুজার আয়োজন। 
বন্ধুবল, শন্ত্র বল- সবকিছু থাকা সত্তেও একসময় স্প্ট 
বুঝতে পারি যে, এ বিশ্বব্রন্মাণ্ডের মহাশক্তির কাছে এসবই 
অতি নগণ্য। যেকোন সময়েই এসব বিদ্যা, বুদ্ধি, বিত্ত ও 
বলের সমস্ত অহঙ্কার ফুৎকারে বিলীন হয়ে যেতে 
পারে। এই নিরহঙ্কারিতা ও নিরভিমানিতা 
থেকেই ভক্তমানুষ মহাশক্তির সামনে 
আনত হয়। আবার অসহায়, দুর্বল 
গে মানব তার অজ্ঞাতসারেই মগ্ন হয় 
টি টি শক্তির আরাধনায়। এই আরাধনা তাই 
রা কেবল বাহ্য আডঞ্বরপূর্ণ মৃতিপূজাই 
খু ন়_এ আরাধনা অন্তরের অন্তস্তল 
গু থেকে উৎসারিত এক স্বতঃস্যুঙ 
পিজি ভালবাসা ও স্বতোতসারিত আকুল 

আবেদন। 
51 এই অর্থে পৃথিবীতে কেউই 
৫1 নাস্তিক নয়, সকলেই আস্তিক । এসে 
তক কোনরূপ রাজনৈতিক খিশ্বাসই 
ক মানুষের মহাশ্ডি-নির্ভরতাকে কঃ 
পর করতে পারে না। কারণ যেকোন 


ব্যক্তিই, যিনি নিজ সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে সজাগ ও সচেতন 


এবং যিনি নিজ পুরুষকার দিয়ে সকল শক্তিকে সংহত ও 
আয়ত্ত করতে অপারক ও অসমর্থ২-তিনি শক্তিসঞ্চয়মানসে 
কোন না কোন ভাবে জগতের মহাশক্তির মুখাপেক্ষী হতে 
বাধ্য। কেউ এটি সত্যের অনুরোধে সহজে একবাকো 
স্বীকার করেন, কেউ অহঙ্কার বা অজ্ঞানতাবশত তা 
অস্বীকার করেন। যাহোক, এজগতে এমন কেউই নেই, যে 
কোন না কোন প্রকারে শক্তিলাভ করতে আগ্রহী নয়। সে- 
অর্থে আমরা সকলেই শক্তি-আকাল্কী, শক্তি-সন্ধানী ও 
শক্তি-পৃজারী। আমরা কেউই দুর্বল হতে বা দুর্বল থাকতে 
চাই না। আমরা চাই “মহতো মহীয়ান” হতে। শাস্ত্রে আছে 
__“নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।” মেণ্ডক উপনিষদ্‌, ১1২ 
২৪) আমরা বলহীন দুর্বল হতে চাই না, কারণ আমাদের 
“লে 5555 আছিল 5555 লরি 5855 শরির ০৯১ 
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হি  প্রগতানাং প্রসীদ-হং দেকি' বিশ্বাতিরহারিণি / 
'রনই হলো শক্তি ও বলবীর্য। আমরা সেই মহাশক্তিরই 
অংশ বা আমরা শক্তিস্বরূপই। শাস্ত্রে বলা হয়েছে-_“অহং 
রহ্মান্মি।” আবার ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। তাই শক্তি ও 
আমাতে ভেদ নেই। এই অর্থেও আমরা শক্তির অবিচ্ছিন্ন 
অঙ্গ হয়েও শক্তির পুজারী--সর্বদাই শক্তির আকাক্ক্মী। 
সমন্বয়ের ভূমিকায় শ্্রীশ্রীদুর্গাপূজার দেবদেবীগণ 
দেবী দুর্গা এই পুজার প্রধানা দেবী হলেও বঙ্গদেশে তিনি 
সপরিবারে পৃজিতা হন। এ যেন বঙ্গদেশের যৌথ 
পরিবারেরই প্রতিচ্ছায়া। দেবী যেন সাধারণ বাঙালি 
পরিবারের গৃহকত্রী, মমতাময়ী, সম্ভানবৎসলা মাতার 
ভূমিকায় অবতীর্ণা। এখানে তিনি এসেছেন পুত্র কার্তিক- 
গণেশ ও কন্যা লক্ষ্মী-সরস্বতীকে সঙ্গে নিয়ে। পুত্রকন্যাদের 
সঙ্গে আবার এসেছে তাদের পোষ্য ময়ূর, ইদুর, প্যাচা ও 
হাস। একই কাঠামের মধ্যে সকলের আসন। ওপরে 
চালচিত্রে রয়েছেন স্বামী শিব। রয়েছেন তেত্রিশ কোটি 
(দবদেবী। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য-_-সকল 
মতের দেবদেবীরই সম্মিলিত উপস্থিতি এই অপূর্ব 
চালচিত্রে। দেবী সিংহবাহনা, কিন্তু প্রবল প্রতাপ ও 
বিক্রমশালী হিংসাশ্রয়ী সিংহ এখানে পরম মিত্র। সে মায়ের 
একাস্ত অনুগত অনুচর। নিজের জীবন পণ করেও দেবী ও 
ঠার সস্তানসস্ততিদের সেবায় সে যেন সদা নিরত। সে যেন 
অতন্দ্র প্রহরী। মায়ের অসুরবিনাশকারী ভূমিকায় সে-ই 
প্রধান সহযোগী। 
এক অপূর্ব সমন্বয়ের ভাব। এখানে কেউই বাদ যায়নি। 
ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি সভ্যমানুষ থেকে বনের পশুপাখি 
এবং অসভ্য দুরাচারী অসুর বা দানব পর্যস্ত এখানে স্থানলাভ 
নরেছে। দেবী দুর্গা ঈম্বরীরূপে যেমন পুঁজিতা, তেমনি শত্রু 
হলেও অসুরকেও সমান শ্রদ্ধায় অর্ঘ্য নিবেদন করা হয়। 
পশুরাজ সিংহ বলবিক্রমের প্রতীক হিসাবে আমাদের 
সসন্ত্রম পুজা পেতেই পারে-_এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। 
কিন্তু গৃহের অনিষ্টকারী 'ইদুরও সমানভাবে পুজিত। হাস 
গৃহপালিত উপকারী প্রাণী হিসাবে আমাদের ভালবাসা দাবি 
করতেই পারে, কিন্তু ভীতিপ্রদ নিশাচর প্যাচাও এখানে বাদ 
যায়নি। বাদ যায়নি বনপ্রাস্তরে বিচরণকারী ময়ূরও। 
ভালভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এই পুজায় সিংহ বনের 
হিশ্র প্রাণীদের, ময়ূর স্থলচর পক্ষীকুলের, নিশাচর প্যাচা 
খিচর প্রাণীদের, ইদুর স্থলচর এবং হাস উভচর প্রাণীদের 
প্রতিনিধি। এভাবে দেবদেবীদের পাশে যাদের পৃজিতের 
আসনে আসীন করা হয়েছে, তাদের সামগ্রিকভাবে জগতে 
ষ্ট সকল প্রজাতির প্রাণীর মধ্য থেকে অত্যন্ত 


উরলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা.ভব ১১ 
উভচর-__কেউই এখানে বাদ যায়নি। এমনকি রয়েছে 
বিষধর সর্পও। 

তবে একটি বিষয় যুগের বিবর্তনে বেশ পরিবর্তিত রূপ 
নিয়েই আমাদের সামনে উপস্থিত। সেটি হলো-_পুরবেই 
উল্লেখ করা হয়েছে, একই কাঠামে সকল দেবদেবীর 
উপস্থিতি আমাদের বঙ্গদেশের যৌথ পরিবারের প্রাচীন 
সামাজিক ব্যবস্থারই প্রতিরূপ। কিন্তু বর্তমানে আধুনিকতার 
প্রভাবে যৌথ পরিবারগুলি ভেঙে গিয়ে যেমন পৃথক সত্তা 
নিয়ে আত্মপ্রকাশ করছে, তেমনি বারোয়ারি পৃজাগুলিতে 
দেবদেবীর প্রতিমাগুলিও পৃথক স্থানে পৃথক আসনে 
আসীন। এ যেন সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পূজার 
শৈলীতেও রূপাস্তর বা বিবর্তন! 

পূজোপকরণ নির্বাচনে সমন্বয়ের আদর্শ অনুসরণ 

উপরি উক্ত নানা পরিবর্তন ও বিবর্তন সত্বেও একটু 
ভালভাবে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, এই সমন্বয়ের পূজায় 
বনের মহীরুহ থেকে লতাগুল্ম পর্যস্ত কেউই বাদ যায়নি। 
এখানে রয়েছে অশ্ব্থ, বট, অশোক, যজ্ঞডুমুর ও আমের 
শাখা, রয়েছে অপরাজিতা লতা, বিন্বপত্র, তুলসীপত্র 
ইত্যাদি বনস্পতি, উত্ভিদ ও লতাগুল্মের প্রতিনিধিরা। 
ডালিম, অশোক, মানকচু ও ধান গাছের উপস্থিতি 
দ্যোতক। এই পূজায় মহাম্নানের জন্য প্রয়োজন হয় মরু- 
পাহাড়-পর্বত-সমভূমি প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত 
তীর্থরাজির পবিত্র মৃত্তিকা । প্রয়োজন হয় নদ-নদী, ঝরনা, 
সরোবর, সাগর-মহাসাগর, পুষ্করিণী, কুয়ো ইত্যাদি নানা 
স্থানের জল। প্রয়োজন হয় সবুজ ঘাসের সূক্ষ্নশীর্যে জমে 
থাকা শুদ্ধস্টিক শিশিরবিন্দুর। এই নানা তীর্থমৃত্তিকা ও 
বিভিন্ন স্থানের জল সংগ্রহের জন্য প্রয়োজন সমগ্র ভারত- 
পরিক্রমার। কে জানে প্রাচীন বুধমণগ্ডলী বর্তমান যুগের 
তথাকথিত জাতীয়তাবাদ, রাষ্ট্রীয় অখণ্ডততা রক্ষা বা 
দেশাত্মবোধ সঞ্চারের কোন গুঢ় অভিপ্রায় নিয়ে এসব 
পরিকল্পনা করেছিলেন কিনা! যদি তা নাও হয়, তবুও 
বর্তমান অস্থিরতার যুগে পূজোপকরণ সংগ্রহকল্পে 
ভারতভ্রমণ বিধান নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে 
উপকরণ নির্বাচনে ক্ষুদ্র-বৃহৎ কোন ভেদই করা হয়নি, বরং 
অতি নিখুঁতভাবে লক্ষ্য করা হয়েছে যেন নিতাস্ত নগণ্য 
দ্রব্টটিও বাদ না যায়। ধান, দুর্বা, তিল, সর্ষে, হরীতকী, 
পান, সুপারি, চাল, যব, কলাই, ফল, ফুল, অন্ন, ব্যঞ্জন, 
মিষ্টান্ন, দুধ, দই, ঘৃত, খই, গোময়, গোমুত্র, কাণ্ঠ, চন্দন, 
সিদ্ধি, মাটি, বালি, জল ইত্যাদি সবই এই পূজায় সমাদরে 
আহত ও ব্যবহৃত হয়। 


রী ১৪১১ শান 5555 পালনীয় ১৯ শাররযা ১৪১৯ ২ শারদীয়া 53১১ শাররীয় 535 লারা 5853 নারী 59১ 
€ 


শারদ অধার 3 শ্রীত্ীদুগার্পুজা ৫ শক্তি ও সময়ের ভাবনা ক ৬৬৩ 


উ প্রগতানাং প্রসীদ ডং দেবি বিশবার্িহারিণি / টৈলোক্যবাদিনামীড্যে লোকানাং বরদা টব $". উদ 
ররর চর্মকারদের। এই পুজায় ফুলমালার জন্য প্রয়োজন মালী: 


অংশগ্রহণ সমন্বয়ের দ্যোতক 

দুর্গাপূজাকে কলির অশ্বমেধ যজ্ঞ বলা হয়। এই পূজায় 
একেবারে আক্ষরিকভাবেই সকল শ্রেণির সকল বৃত্তিভোগী 
মানুষের সাহায্য প্রয়োজন হয়। প্রথমেই প্রয়োজন সম্পন্ন 
গৃহস্থের, যিনি এই পূজার মূল আয়োজক। প্রয়োজন বিদ্বান 
শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মাণের, ধিনি বিশুদ্ধ উচ্চারণে মন্ত্রপাঠ করে 
শান্ত্রবিধান মেনে সুচারুরূপে সমগ্র পৃজাটি সম্পন্ন করবেন। 
পূজায় মুন্ময়ী মূর্তি ও মৃৎপাত্র নির্মাণে মৃৎ্শিল্পীদের ভূমিকা 
অতি গুরুত্বপূর্ণ। বলির জন্য প্রয়োজন কর্মকারের। দেবীর 
অলঙ্কার নির্মাণে অলঙ্কারনির্মাতাদের রয়েছে এক অনন্য 
ভূমিকা। দেবদেবী তথা পুজায় অংশগ্রহণকারী সকলকেই 
এইসময় নববস্ত্র পরিধান করতে হয়। তাই তস্তবায় ও 
দরজিগণ এই কাজে সাহাযা না করলে সমগ্র পূজার 
আনন্দটাই নষ্ট হয়ে যায়। এই পূজায় স্থানসঙ্কুলানের জন্য 
সুবিশাল মণ্ডপ নির্মাণে ঘরামি বা আধুনিক যুগের 
ডেকরেটরাদের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। সমগ্র পূজামণ্ডপ ও 
পার্শবর্তী অঞ্চলকে আলোকোজ্দ্ুল করার জন্য প্রয়োজন 
আলোকশিল্পীর। ঢাকি ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রীরা না থাকলে এই 
পূজার গান্তীর্য নষ্ট হয়ে যায়। ঢাক তৈরির জন্য প্রয়োজন হয় 





টা শে 
০০ টিটি. 





কারদের। দুধ, দই ও ঘৃতের জন্য গোয়ালাশ্রেণির মানযের 
ওপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় থাকে না। পর্যাপ্ত মিটার 
প্রস্তুতের জন্য ময়রা ও হালুইকরদের সাহায্য না হলেই নয়। 
বিপুল ভোগরাগের জন্য রাধুনী ব্রান্মণের প্রয়োজন। 
ভোগরাগের জন্য প্রয়োজন প্রচুর খাদ্যশস্য ও শাকসবজির। 
একাজে কৃষকদের ভূমিকা অগ্রগণ্য। আধুনিক শিল্পসভ্যতার 
যুগে শ্রমিকশ্রেণির উৎপাদিত শিল্পসামগ্রী ভিন্ন কোন কাই 
করা কঠিন। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা, বিনোদন 
ও সাজসজ্জার জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন শিল্পীর। মেলাপ্রাঙ্গণকে 
জমজমাট করে তোলার জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন পসরাধারী 
ব্যবসায়ীদের। এসব দিক বিবেচনা করলে এই পুজার 
সমণ্যয়কারী ভূমিকা সম্বন্ধে আমরা সহজেই ধারণালাত 
করতে পারি। অতএব দুর্গাপূজা নিছক একটি ধরীয় 
অনুষ্ঠানমাত্র নয়, এর এক সর্বাবগ্রাহী ও সর্বানুসাত 
ভাবব্যাপকতা আছে, যা লোকলোচনের অন্তরালে শি?শ্ব 
পাদচারণে সমগ্র সমাজব্যবস্থার ওপর অমোঘ প্রভাবপিষ্তার 
করে স্মরণাতীত কাল থেকে স্বমহিমায় বিরাজ করছে ও 
এগিয়ে চলেছে। তাই সংশয়াতীতরাঁপেই আমরা বল 
পারি, দূর্গাপূজা শক্তির সাধনা, দুর্গাপৃ্জা সমন্বয়ের সাধনা এ 


পাশাপাশি 8 (১) এখালে দুর্গাপূজার প্রবক কংসনাবাফণ 
যেখানকার রাজা ছিপেন (৩) দুর্গাপূজা কলির 77 য্জ। 
(৫) দেবী ছিন্রমস্তার ভৈরন (৭) এদের বিনাশ করে দেল 
ত্রিলোককে আশ্বস্ত করেন (৮) পৃজান্তে উচ্চারিত শেষ»? 
(৯) অগ্নির তেজে দেবী মহামায়ার যে-অঙ্গের উদ্ভব হয 
(১১) লক্ষ্মীর এক নাম (১৯) দেবীর শ্রীহস্তে দশপ্রহরণের এক 
(১৫) “দানবদমনী ---শমশী ভবানী ভবসংসারে গে 
(অন্নদামঙ্গল) (১৭) অন্যতম শঞ্িপীঠ অমরনাথে পভিত সতব 
দেহাংশ (১৮) সরস্কতীর এক নাম (১৯) পাবৃতীডনন 
(২১) কার্তিকের এক নাম (২২) দুর্গাপূজায় এর পুজা 
অবশ্যপালনীয়। 


ওপর-নিচ 8 (১) দেবসেনাপঙি এই অসুরকে বধ করেছিলে 
(২) চণ্ডতীতে বর্ণিত দেবীর বরাপবিশেষ (৩) প্মকুণ 
(৪) শরৎকালের অন্য নাম (৬) দশমহাবিদ্যার এক রী” 
(৯) “হিমাচলে মহাপুণ্যে _- দেবী ততঃস্মৃতা (দেবাপুরাণ) 
(১০) মধ্যভারতে অন্যতম সতীগীঠ (১১) ব্রম্মা (১২) হাৎপনদ 
দেবীর বূপচিত্তন (১৩) ইন্দ্র (১৪) এবারে দেবীর ঘোর 
_-_-" (১৬) দুর্গা যার ঘরনি (১৮) অন্যতমা লীঠদেবী অপণার 


০ 
এ] ১৮] 1. ৯১] 1৯. ভৈরব (২০) চণ্ডিকাদেবীর রূপভেদ। 
[ছি এ 


_ উত্তর এবং সঠিক উত্তরদাতাদের নাম 
অগ্রহায়ণ ১৪১১ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। ___ 


৬৬৪ € উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্ধ_৯ম সংখা 0 আশ্িন ১৪১১ 0 সেপ্টেম্বর ২০০৪ 








পু, পু ২ 


প্র 





লি ৭ 





আজ মিস জোসেফিন ম্যাকলাউড স্বামী বিবেকানন্দের 
ঘর আমেরিকান ভক্ত। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি স্বামীজীর 
পক সংস্পর্শে আসেন। স্বামীজীর সঙ্গে ইউরোপ ও 
আজ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে তিনি ভ্রমণ করেছিলেন 
এবং বহু বিষয়ে খ্বামীজীকে সাহায্য করেছিলেন। 
|. স্বামীজীর ভক্তরা তাকে ট্যাণ্টিন' (পিসিমা) বলে 
ডাকতেন। মঠ-মিশনের বহু কার্ষে তার সাহায্য শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্মরণ করা 
হয়। তিনি স্বামীজীর প্রচারে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। 
তার সম্বন্ধে স্বামীজী বলেছিলেন £ “ও পবিব্রতার মতোই পবিত্র এবং 
মমতারই মতো মমতাময়ী।” ১৯৪৯ সালে তিনি হলিউড বেদাস্ত কেন্দ্র 
৯৫ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন। ২৭ ডিসেম্বর ১৯৪৭ সালে হলিউড 
কেন্দ্রে স্বামী কৃষ্নন্দ মিস ম্যাকলাউডকে তার ছবির আলবাম দেখান 
এবং গ্রামাফোনে তাদের কথোপকথন রেকর্ড করেন। পরবর্তী কালে 
লিগা প্র স্বামী কৃষনন্দ ও মিস ম্যাকলাউডের কণ্ঠস্বর ক্যাসেট থেকে 
শ্রতিলিখন করেন এবং স্বামী চেঙনানন্দ তা বাঙলায় অনুবাদ করেন। 
সম্পাদক 





(১) গঙ্গাতীরের ছোট বাড়িখানি 
বেলুড় মঠের পুরনো বাড়িখানির ছবি দেখে __ 





২ জুলাই ১৯০২ নিবেদিতা আমাকে একটা চিঠি লিখেছিল; 
আর স্বামীজী দেহত্যাগ করেন ৪ জুলাই। এ চিঠিতে নিবেদিতা 
লিখেছিল যে, স্বামীজী তাকে বলেন ঃ “আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত 
হচ্ছি। (দুদিন পরেই তিনি চলে গেলেন।) তুমি এস এবং 
খাও।” নিবেদিতা খেল। নিবেদিতা ছিল আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সে 
আমাকে চিঠিতে লিখেছিল যে, স্বামীজী আমার সম্বন্ধে 
বলেছেন 2 41 ৬/95 95 10010 25 [09101109 2170 10৬11) 05 10৬0 
15০11.”-_আমি স্বয়ং মুর্তিমতী পবিত্রতা ও ভালবাসা । আমার 
সম্বন্ধে এটাই ছিল স্বামীজীর শেষ উক্তি। 

স্বামীজীর দেহ দাহ কালে নিবেদিতা চিতার কাছেই উপস্থিত 
ছিল। সাধুরা যে গেরুয়া চাদর গায়ে দেয়, স্বামীজীর শরীর 
এরকম একটি চাদরে ঢাকা ছিল। [স্বামীজীর শরীর যখন 
লেলিহান অগ্নির মধ্যে তখন] নিবেদিতা ভাবছিল, উঃ! এ 
চাদরের একটুকরো যদি আমার কাছে আসে, সঙ্গে সঙ্গে এ 
চাদরের একটু অংশ বাতাসে উড়ে তার কাছে এল এবং পরে সে 
আমাকে পাঠিয়ে দেয়। আমি তখন সেখানে ছিলাম না। 






নিজের মনেই বলে চলেন-_এই সেই বেলুড়ের ছোট ৪৪ 81... 
॥ 


বাড়িটি-_এখন বেলুড় মঠে পরিণত হয়েছে। যারা চু 







গঙ্গাতীরে নৌকা গড়ত ও সারাত, তারা এই বাড়িটি দিবা ইস 
তৈরি করেছিল। এই বাড়িটির একদম নিরাপত্তা ছিল সি রি 
না, কারণ চোর-ডাকাত বা যেকেউ নদীপথে এসে পররস্প, 


বাড়িতে ঢুকতে পারত। তাই স্বামীজী তার প্রথম 8৪ 
শিষ্যকে [স্বামী সদানন্দকে] বাড়িটি পাহারা দেওয়ার 
জন্য রাখেন। সদানন্দ ছিলেন বিরাট শক্তিশালী 
পুরুষ। মিসেস ওলি বুল ও আমি তাকে বড় জানতাম না। 
স্বামীজী প্রতিদিন এই বাড়িতে আমাদের দেখতে আসতেন। 
একদিন নিবেদিতা আমাদের দেখতে এল। উঃ, তার মুখখানা 
মশার কামড়ে ক্ষতবিক্ষত! তার মুখে এমন কোন স্থান ছিল না 
যেখানে মশা কামড়ায়নি। এই বাড়িতে একটা পৃথক ছোট ঘর 
ছিল, সেখানে নিবেদিতা এসে মিসেস বুল ও আমার সঙ্গে 
থাকতে শুরু করল। একটা ঘরে আমরা দুটো বিছানা 
রেখেছিলাম। আমাদের বৈঠকখানা ঘরের একপাশে একটা 
কার্পেট বিছানো ছিল আর আমরা মেঝেতেই বসতাম। অপর 
একটি বড় ঘরে আমরা চেয়ার ও অন্যান্য আসবাবপত্র 
রেখেছিলাম; সেখানে আমরা অতিথি ও অভ্যাগতদের আপ্যায়ন 
করতাম। নিবেদিতার জন্য আলাদা ঘর ছিল, সেখানে সে তার 
শিক্ষালাভ করেছিল। স্বামীজী প্রতিদিন আসতেন এবং আমাদের 
সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ করতেন। 


স্ব বি 


৮) 2 


১৯৩৫-এ বেলুড় মঠে উৎসবের দিনে, স্বামী চেতনানন্দের সৌজন্যে প্রাপ্ত 
(২) শ্রীশ্রীমায়ের ছবি 

পৃজাবেদিতে শীশীমায়ের ছবি দেখে কী সুন্দর ছবিখানি! 
তুমি |কৃষ্ণানন্দকে] কী করে এই রঙিন ছবি তৈরি করলে ? দেখ, 
কোন অজানিত পুরুষ কখনো সারদাদেবীর মুখ দেখতে পায়নি। 
সারা বুল ও নিবেদিতা তাকে অনুরোধ জানাল £ “মা, আমরা 
আপনার ছবি তুলতে চাই।” আমি তাকে বললাম £ “মা, 
আপনি কি ক্যামেরার সামনে স্থির হয়ে বসে ছবি তুলতে বাজি 
আছেন?” তিনি বললেন £ “হ্যা।” তিনি ফটোগ্রাফারের 
সামনে বসলেন-_যেন সারাজীবনই তিনি এব্যাপারে অভ্যস্ত! 
উঃ, কী অপূর্ব ছিল তার সংযম! কী শাস্ত ভাব! এ ছবিতে যেন 
তিনি সদা বিদ্যমান। আমরা চেয়েছিলাম বলেই মায়ের এই ছবি 
হলো। কিন্তু তিনি এসব ধূমধাম বা নিজেকে জাহির করা পছন্দ 
করতেন না।। 


স্বাতিকথা 2 মিস জোসোফিন মযাকলাউডের স্বাতিচারণ ক ৬৬৫ 


টিম প্রচ্ছদ-নিবন্ধ 
মল্পভূমে দুর্গোঘসব 
সুদর্শন নন্দী* 


তাত 
অধিবাসীদের পার্বণের সংখ্যাটি কিঞিৎ বেশিই ছিল। আর 
তার মধ্যে বিরাট বিস্তৃত উৎসব যা এখনো 
গতানুগতিকভাবে চলে আসছে, তা হলো মল্লভূমের 
রাজধানী বিষুণ্পুরের রাজদরবারের শারদীয় দুর্গোৎসব। 


চ5555555 


এই ৮ এক অভিনব ঢুঁ 8 


রাজদরবারে মল্পভূমের অধি হিট 
দেবী মৃন্ময়ীর। মন্দিরে তার | .-9 রি 
যে-পৃজা অনুষ্ঠিত হয় তা অন্যান্য 1*:. 3 এ 

দুর্গাপূজা থেকে স্বতন্ত্র এবং 1১১ তা 
বৈচিত্রপূর্ণ। এই দেবীর প্রতিষ্ঠা 
হয় ৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে (8০৪ বঙ্গাব্দ, 


৩০৩ মল্লাব্দ)। তার প্রতিষ্ঠা] ৮ 
সম্বন্ধে রয়েছে এক বিচিত্র 1১:11 
কাহিনী। 11৮? 


শেষভাগে ৬3. 
বেরিয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে বিষুপুরের টিউন 
ভয়াল অরণ্যে উপস্থিত হন। 











সামনেই। মল্নরাজ চিৎকার করে 
হলেন। শোনা গেল নারীকণ্ঠ। দৈবকণ্ঠে শোনা গেল-_এই 
হরিণ, বক, নারী সবই ঘটিয়েছেন এক দেবী। দেবীর 
আদেশমতো রাজা তার রাজধানী স্থানাস্তরিত করলেন এবং 
এ স্থানে প্রতিষ্ঠা করলেন মুন্ময়ী মুর্তি। কুশ এবং গঙ্গামাটি 
দিয়ে তৈরি হলো প্রতিমা । পরবর্তী কালে তৈরি হয় মায়ের 
মন্দির, যেখানে আজও প্রতিদিন পুজার্চনা হয়। বাংলার 
তিনটি এঁতিহ্যপুর্ণ ও এঁতিহাসিক দুর্গাপূজার অন্যতম এই 
পৃজা। 

প্রবাদ আছে ঃ “মল্লে “রা” শিখরে “পা”/ সাক্ষাৎ দেখবি 
তো শাস্তিপুরে যা।” 

মম তথা বির রাজদরবারের এই দুর্গাপূজায় 
লি দিন যে তোপধবনি চারিদিক থেকে 
্ী প্রতিধবনিত হয় তাতে এক 
অভিনব শব্দ শুনতে পাওয়া যায়, 
উট যা মল্লের রা" €রা" অর্থে রব বা 
৬ শব্দ) নামে পরিচিত। কথিত 
4 আছে, শিখরভূমে সিঁদুরের ওপর 
ধু পড়ত মায়ের পদচিহ্ন আর 
| শাস্তিপুরে মাকে দেখতে পাওয়া 
"& যেত পূর্ণ মহিমায়। 
| আগেই বলা হয়েছে, 

স্ব বিষুঃপুরের মূল দুর্গাপূজা মল্ল- 
কিঃ: রাজাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মুন্মায়ীর 
ঠা” মন্দিরপ্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় এবং 
"শন: '| এই পূজা অন্যান্য দুর্গাপূজা থেকে 
আলাদা । সাধারণ দুর্গাপূজা হয় থে 
বেদ ও পুরাণ-মতে, এ তা নয়, 
এখানে যে-মতে পূজা হয় তার 
পুথি এখনো ছাপার অক্ষরে 


দু 


ওক ৮ 


১ 


চা হা 055 


প্রকাশ পায়নি। এই হাতে লেখা পুথি বিষুঃপুরের 


দিগত্রান্ত হয়ে তিনি যখন ভাবছেন কী করবেন, তখন এক 
বিচিত্র ঘটনার সম্মুখীন হন। হঠাৎ দেখতে পান এক 
হরিণকে। এই হরিণকে শিকার করার জন্য পিছনে ছুটে যান 
জগৎমল্ল। হঠাৎ হরিণ হয় অদৃশ্য। এরপর তিনি দেখলেন 
এক বক সামনের চারুলতা গাছে বসে আছে। বককে দেখে 
মল্লরাজ তার শিকারি বাজপাখিকে ছাড়লেন। কিন্তু ফল 
হলো উলটো। বক তাড়া করল বাজপাখিকে। বাজপাখি 
্রস্ত হয়ে ফিরে এল রাজার কাছে। এমন সময় আরেক 
অন্তুত ঘটনা ঘটল। তিনি দেখলেন এক নারী হেঁটে যাচ্ছেন 


উৎসাহী লেখক, ব্যান খঙ্গপুর-নিবাসী, চাবুরিরত। 


রাজপুরোহিত মহাপাত্রদের বাড়িতে রাখা আছে। 
পৃজাপদ্ধতি, বলা বাহুল্য, স্বতন্ত্। এই পুজাপদ্ধতি বিভিন্ন 
ধারার. মিশ্রণকে অবলম্বন করে শুরু হয়েছে। এর কারণ 
সঠিকভাবে বলা মুশকিল। হয়তো রাজারা তাদের স্বকীয়তা 
নসর 
বং পূজায় বিভিন্ন ধারাকে গ্রহণ করেছিলেন। এই পুজায় 
তা ভাগবতের প্রভাব, কাত্যায়নী পুডা 
ইত্যাদি ধারা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। 
'ভাগবত-এ গোপীদের কাত্যায়নী পূজা, দক্ষের কন্যাদের 
পিত্রালয়ে আগমন ইত্যাদির বর্ণনা আছে। '্ীতে 


শারদীয়া ১৪১৯ শারদীল়া ১৪১৯ শারদীয়া ১৪১৯ শারদীয়া ১৪১১ উঠি শারদীয়া ১৪১৯ শারাীয়া ১৪৯১ শারদীয়া ১৪১৯ শারদীয়া ১৪০৭ 


৬৬৬ ঞ উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্ষ_৯ম সংখ্যা 0 আঙিন ১৪১১0 সেপ্টেম্বর ২০০৪ 


আছে। এসমস্ত বিষয় এখানকার দুর্গাপূজায় স্থান পেয়েছে। 
মিশেছে তন্ত্র, বৌদ্ধ সংক্কারও। আবার বেশ কিছু অনুষ্ঠান 
রয়েছে এই পুজায়, যার কারণ বোঝা বেশ মুশকিল। 

সাধারণ দুর্গাপূজার কল্পারস্ত হয় দেবীপক্ষের শুক্লা ষষ্ঠীর 
দিন। কিন্তু বিুরপুরের এই দুর্গাপূজা পিতৃপক্ষের নবমী 
তিথি থেকে শুরু হয়ে দেবীপক্ষের দ্বাদশী তিথি পর্যস্ত অর্থাৎ 
দীর্ঘ উনিশ দিন ধরে চলে। পিতৃপক্ষের নবমী তিথিতে 
কল্পারভ্ত হয় বলে একে “নবম্যাদি কল্পারস্ত' বলে। তার 
আগের দিন অর্থাৎ অষ্টমীর দিন জীমৃতবাহন পৃজা 
(জীতান্টমী) হয় এবং সেইদিনই মা মৃন্ময়ীর বিশ্ববরণ। 
বিষুপুরের এই দুর্গাপূজায় মৃন্ময়ীদেবীর সঙ্গে পটে আঁকা 
তিন ঠাকরুনের পুজা হয়। এঁরা বড় ঠাকরুন, মেজ ঠাকরুন 
ও ছোট ঠাকরুন নামে পরিচিতা। নবমী তিথিতেই 
সহ আসেন। পরে দেবীপক্ষের চতুর্ীতে বড় ঠাকরুনের 
মতো পট ও ঘট-সহ আসেন মেজ ঠাকরুন। ইনি “মাইতর 
ঠাকরুন” নামেও পরিচিতা। তিনি বড় ঠাকরুনের মতো 
অবস্থান করেন না। তিনি পরদিন সকালে বিদায় নেন। ষষ্ঠীর 
দিন আবার বিশ্ববরণ ও আমন্ত্রণ-অধিবাস হয়। পরদিন 
সপ্তমীতে একই ধরনের পট ও ঘট-সহ আসেন ছোট 
ঠাকরুন। ইনি 'পটেশ্বরী” নামেও পরিচিতা। উল্লেখ্য, এই 
এবার চলে তিন ঠাকরুন ও মৃন্ময়ীদেবীর পৃজা। সপ্তমীতে 
ুদ্মাণী, কালিকা, রক্তদস্তিকা, শোকহারিণী, কার্তিকী, শিবা, 
দুর্গা, চামুণ্ডা ও লল্ষ্লীদেবী__এই নয় রূপের প্রতীক 
নবপত্রিকায় বিস্তৃতভাবে পূজা হয়। এই পৃজায় শ্লানের সময় 
সমুদ্র, বিভিন্ন নদনদীর জল ও মাটির প্রয়োজন হয়। 

গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান হয় অষ্টমীর দিন। 
সেদিন অষ্টধাতু-নির্মিত অষ্টাদশভুজাকে বাইরে আনা হয়। 
এরপর দেবীর স্নান হয় বিশেষ পদ্ধতিতে। রাজা পুষ্পাঞ্জলি 
দেন। এসময় আর কারো পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার অধিকার 
থাকে না। অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণে বৈষ্ণব রীতিতে 
বলিদান হয়। এই সন্ধিক্ষণটি সুচিত করার জন্য রাজ- 
দরবারের কাছে মু্ার পাড়ের ওপর রাখা কামানে আগুন 
দিয়ে তোপধ্বনি করা হয়। এই কামানদাগার অনুষ্ঠান 
দেখতে জমায়েত হয় হাজার হাজার নরনারী। তোপধ্বনি 
ওনে শুধু রাজদরবার নয়, মল্লভূমের পারিপার্থিক অঞ্চল 
তথা গ্রামের বিভিন্ন দুর্গামণ্ডপে বলিদান হয়। 

নবমীতে অনুষ্ঠান একটু স্বতন্ত্র ধরনের। এই পুজা 
সর্বসাধারণের দেখার কোন অনুমতি নেই। তাই এই সময় 
বিশেষ জনসমাগমও হয় না। কেবল রাজা এবং 


রাজপরিবারের অন্য সকলের এই পুজা দেখার অনুমতি 
আছে। এই পুজায় যে-মুর্তি পুঁজিতা হন, সেটিও পটে 
আঁকা এবং ইনি “খচ্চরবাহিনী” নামে পরিচিতা। তাই এই 
পুজাকে 'খচ্চরবাহিনী মহাপুজা'ও বলা হয়। কথিত আছে, 
মূন্ময়ীদেবী এক অশ্বতর (খচ্চর)-এর পিঠে চড়ে দুর্গের 
ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং সেইসময় দুর্গের অভ্যস্ত 
পরিদর্শনরত হাম্বিরমল্লকে দেবী দর্শন দেন। এর পর 
থেকেই রাজা দুর্গোৎসবের মধ্যেই এই পুজা শুরু করেন। 
নবমীর পরদিন বিজয়াদশমীতে শুরু হয় বিসর্জন পর্ব। 
একমাত্র মা মৃন্ময়ী ছাড়া সকলকেই বিসর্জন দেওয়া হয়। 
আগে এই বিসর্জন খুব জীকজমক করে কৃষ্তাধে হতো। 
এখন তা হয় না। বিসর্জন দেওয়া হয় পাশের 
গোপালশায়ের পুষ্করিণীতে। এদিন সন্ধ্যাবেলা দেবীমন্দিরে 
প্রথমে অপরাজিতা পুজা ও দীপদান হয় এবং পরে 
শ্রীরামচন্দ্রের পূজা হয়। আগে অপরাজিতা লতা ধারণ 
করে রাজা পালকিতে করে নগর পরিক্রমা করতেন এবং 
পরিক্রমার শেষে তোপধ্বনির মাধ্যমে রাজার রাজদরবারে 
আগমন ঘোষণা করা হতো। এখন আর এসব হয় না। 
এছাড়া আরো কিছু অনুষ্ঠান আগে হতো, যাতে কালের 
গতিতে ছেদ পড়েছে। অনুষ্ঠানের মধ্যে থাকত 
গানবাজনার আসর। হতো এক নির্মম অনুষ্ঠানও। দশমীর 
দিন যে-তোপধ্বনির মাধ্যমে রাজার প্রত্যাগমন হতো 
রাজদরবারে, তার সূত্রপাত হতো এক শৃকরের নির্মম 
হত্যার মাধ্যমে । একটি শুকরকে নিচে ফেলে তার ওপর 
দিয়ে একটি হাতিকে পার করানো হতো এবং হাতির 
পায়ে পিষ্ট হয়ে যখন শুকরটি যন্ত্রণায় চিৎকার করত, 
তখনি হতো এ তোপধ্বনি। কী বিচিত্র অনুষ্ঠান! 

আগেই বলা হয়েছে, বিষুপুরের এই এঁতিহাসিক 
দুর্গাপূজা উনিশ দিন ধরে চলে। শুরু পিতৃপক্ষের নবমীতে, 
শেষ দেবীপক্ষের দ্বাদশীর দিনে। তাই সাধারণ দুর্গাপূজা 
দশমীর দিন শেষ হলেও মল্পভূমের এই দুর্গোৎসব চলে 
আরো দুদিন ধরে। এই দুদিন সুগ্রীব, হনুমান, বিভীষণ 
প্রভৃতির মুখোশ পরে নাচগানের মাধ্যমে হয় রাবণকাটা, 
অনুষ্ঠান। দশমীতে মাটির তৈরি ইন্দ্রজিৎ বধ হয় এবং 
একাদশী-দ্বাদশীতে হয় যথাক্রমে কুস্তকর্ণ ও রাবণবধ 
অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানগুলি হয় রাজদরবারের অধুরে কীটানধার 
স্থানে। এরপর হয় নৃত্যানুষ্ঠান। সুগ্রীব, হনুমান প্রভৃতির 
পরিক্রমা করে। রাস্তার দুধারে প্রচুর জনসমাগম হয়। 
শিল্পীরা নৃত্যানুষ্ঠান করে রাজদরবারেও | শেষ হয় উনিশদিন 
ধরে অনুষ্ঠিত এই এতিহ্যপূর্ণ দুর্গোৎসব। 

এরপর শুরু হয় পরের বছরের জন্য প্রতীক্ষা। 
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তর্থসার বেলুড় মঠ 
নির্মলকুমার রায়* 


ররর 
শ্রীশ্রীঠাকুরের উদ্দেশে তার মর্মস্পর্শী আকুল প্রার্থনা 
ও অন্তর-মথিত ক্রন্দনের ফলশ্রুতি এই বেলুড় মঠ। তার 
নিজের কথায় ঃ “আহা, এর জন্যে ঠাকুরের কাছে কত 
কেঁদেছি, প্রার্থনা করেছি। তবে তো আজ তার কৃপায় মঠ- 
টঠ যাকিছু। ঠাকুরের শরীর যাবার পর ছেলেরা সংসার 
ত্যাগ করে কয়েকদিন একটা আশ্রয় করে সব একসঙ্গে 
জুটল। তারপর একে একে স্বাধীনভাবে বেরিয়ে পড়ে 
এখানে ওখানে থুরতে থাকে। আমার তখন মনে খুব দুঃখ 
হলো। ঠাকুরের কাছে এই বলে প্রার্থনা করতে লাগলুম, 
ঠাকুর, তুমি এলে, এই কজনকে নিয়ে লীলা করে আনন্দ 
করে চলে গেলে, আর অমনি সব শেষ হয়ে গেল? তাহলে 
আর এত কষ্ট করে আসার কী দরকার ছিল? কাশী 
বৃন্দাবনে দেখেছি, অনেক সাধু ভিম্মা করে খায়, আর 
গাছতলায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। সেরকম সাধুর তো অভাব 
নেই। তোমার নাম করে সব ছেড়ে বেরিয়ে আমার ছেলেরা 
যে দুটি অন্নের জন্য ঘুরে ঘুরে বেড়াবে, তা আমি দেখতে 
পারব না। আমার প্রার্থনা, তোমার নামে যারা বেরুবে, 
তাদের মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব যেন না হয়। ওরা সব 
তোমাকে আর তোমার সব ভাব, উপদেশ নিয়ে একত্রে 
থাকবে। আর এই সংসারতাপদগ্ধ লোকেরা তাদের কাছে 
এসে তোমার কথা শুনে শাস্তি পাবে। এইজন্যই তো 
তোমার আসা। ওদের ঘুরে ঘুরে বেড়ানো দেখে আমার প্রাণ 
আকুল হয়ে ওঠে।” তারপর থেকে নরেন ধীরে ধীরে 

এইসব করল ।”১ 
“মঠের নতুন জমি কেনা হলে পর নরেন একদিন 
আমাকে নিয়ে জমির চতুঃসীমা ঘুরে ঘুরে দেখালে; বললে, 
মা, তুমি আপনার জায়গায় আপন মনে হাপ ছেড়ে 
বেড়াও।, বোধগয়ায় মঠ, তাদের অত সব জিনিসপত্র, কোন 
অর্থের অভাব নেই, কষ্ট নেই-_দেখে কীদতুম, আর 
ঠাকুরকে বলতুম, “ঠাকুর, আমার ছেলেরা থাকতে পায় না, 
খেতে পায় না, দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের 
যদি অমন একটি থাকবার জায়গা হতো!” তা ঠাকুরের 
ইচ্ছায় মঠটি হলো। একদিন নরেন এসে বললে, “মা, এই 
১০৮ বিল্বপত্র ঠাকুরকে আহুতি দিয়ে এলুম, যাতে মঠের 
* উদ্বোধন '-এর পাঠক-পাঠিকাদের কাছে পরিচিত নাম, বিদ্ধ সৃত্যনির্ঠ 

গবেষক, অধুনা প্রয়াত / 
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১৯৩৫ সালে জনৈক আমেরিকান ভক্তের তোলা শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরের 
, স্বামী চেতনানন্দের সৌজন্যে প্রাপ্ত 

১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের ৩ ফেব্রুয়ারি মঠের জমি কেনার পর 
৩০ মার্চ স্বামীজী বিশ্রামের জন্য দার্জিলিং যাত্রা করেন; 
কারণ, এইসময় তার শরীর বিশেষ ভাল ছিল না। কিন্তু মে 
মাসেই কলকাতায় প্লেগরোগ মহামারীরূপে দেখা দেয়; এই 
ংবাদে জীবদুঃখে কাতর স্বামীজী আর স্থির থাকতে না 
পেরে ৩ মে কলকাতায় ফিরে আসেন এবং আর্তগণের 
সেবায় সঙ্মঘের সকলকে নিয়ে ঝাপিয়ে পড়েন। কিন্তু 
সেবাকাজের জন্য আর্থিক টানাটানি পড়ায় স্বামীজী এই 
মঠের জমি বিক্রি করে দুর্গতদের সাহায্যে অর্থব্যয় করতে 
কৃতসঙ্কল্প হন। কিন্ত শ্রীশ্রীমা এইসময় এই বিক্রির প্রচেষ্টায় 
বাধা দিলে স্বামীজী আর এবিষয়ে অগ্রসর হননি; অর্থাং 
জগন্মাতার কৃপাতেই সেদিন মঠের জমি বিক্রি বন্ধ থাকে। 
নয়; আর তাছাড়া প্লেগরোগীদের অন্যভাবে সাহায্য করা 
হোক, কিন্তু আধ্যাত্মিক শক্তি বিতরণকেন্দ্র বেলুড়ের যেন 
ক্ষতি না হয়। যে মহাশক্তিকেন্দ্র বেলুড় মঠ যুগ যুগ ধরে 
মানুষকে মুক্তির পথ দেখাবে-_তা একটা সেবাকাজেই শেষ 
হয়ে যেতে পারে না। শেষপর্যস্ত অবশ্য জমি বিক্রির 
প্রয়োজন হয়নি, কারণ অন্য সুত্রে প্রয়োজনীয় অর্থ এসে 
পড়েছিল। এইভাবে শুরু থেকেই মঠকে রক্ষার দায়িত্ব যেন 
্রীশ্রীমাই গ্রহণ করেছিলেন। এই বিশেষ ঘটনাটি তার 
দূরদর্শিতার অভিনব প্রকাশ। 

মঠে প্রীত্রীমায়ের পদার্পণ ও ঠাকুরের পূজা সম্পর্কে 
উল্লেখ পাওয়া যায় 8 “১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশন 
প্রতিষ্ঠার সময় স্বামীজী শ্ীমাকে সঙ্ঘজননীর মর্যাদায় 
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মিশনের তহবিল থেকে তিনি প্রতি 
মাসে শ্রীমায়ের জন্য ২৫ টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। 
আলোচ্য সময়ে সঙ্ঘজীবনে শ্রীমায়ের প্রভাব নীরবে অথ 
সুনিশ্চিতভাবে কিরূপে ছড়িয়ে পড়তে থাকে তা দেখবার 
মতো। 


৬৬৮ € উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্ষ _৯ম সংখ্যা 0 আশ্বিন ১৪১১ সেপ্টেম্বর ২০০৪ 


শ্ঞ্ প্রগতানাং পসীদ 'ঘং দেবি বিশ্বার্তিহারিদি / 


ঘ্ন্রীমা বরাহনগর ও আলমবাজার মঠে কখনো 

টস গা ০৭ 
১৮৯৮ তিনি মঠে প্রথম পদার্পণ করেন। মঠবাসিগণ 
শহ্বধ্বনি করে সঙ্ঘজননীকে অভ্যর্থনা করেন, তীর শ্রীচরণ 
বন্দনা করেন। নতুন কেনা জমিতে মঠ স্থানাস্তরের আগেই 
প্রীমা অন্তত তিনদিন সেই জমি ও নতুন তৈরি বাড়িঘর 
দেখতে যান। ১২ নভেম্বর ১৮৯৮ শ্রীমা নিজে 
্রীপ্রীঠাকুরের পৃজা সুসম্পন্ন করে প্রথম মঠবাড়িখানি 
উৎসর্গ করেন। সেদিনই সম্তানগণ শ্রীমায়ের পদরজ সংগ্রহ 
করে যে-কৌটায় রাখেন সেটি শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরের একটি 

স্থাপিত হয়েছে।”০ প্রসঙ্গত, গর্ভমন্দিরের অপর 
কুলুঙ্গিতে বাণলিঙ্গ অধিষ্ঠিত আছেন। 


৯১০ 
₹ 1৬ 
১৭ 
টা 
১ 





রি ক ২ 
যে-জমি কেনা হয়েছিল, সেই জমিতে একটি অতি পুরনো 
একতলা বাড়ি ছিল। সেই একতলা বাড়িতে দুখানা বড় ঘর 
ও দুখানা ছোট ঘর, একটি বারান্দা এবং ভৃত্যদের থাকার জন্য 
আরো তিনখানা ঘর-_সবসুদ্ধ মোট সাতখানা ঘর ছিল, আর 
প্রবেশদ্বারের কাছে একখানা ভাঙা ঘরও ছিল। বেলুড় মঠের 
জন্য এই জমি কেনার পর স্বামী বিজ্ঞানানন্দের তত্বাবধানে এ 
পুরনো বাড়িটির সংস্কার করা হয় এবং একটি নতুন ঠাকুরঘর 
নির্মিত হয়। এ বাড়ির উত্তরদিকের দুখানি ঘরের মেঝে আগে 
থেকে পিচ ঢালা থাকায় ঘর দুখানি বসবাসের উপযুক্ত ছিল। 
উত্তর-পূর্বকোণের ঘরটি পরে “ভিজিটার্স রুম' হয় এবং অন্য 
ঘরটিও সাধুদের থাকার জন্য নির্দিষ্ট হয়। অবশ্য জমি কেনার 
মত ওলি বুল ও মিস ম্যাকলাউড কিছুদিন 

এ ঘরদুটিতে বাস করায় প্রকৃতপক্ষে তারাই বেলুড় মঠের 
সর্বপ্রথম অধিবাসিনী-রূপে গণ্য হন। এই বাড়িটিকেই 
বেলুড়ের 'আদি মঠ" বলা যেতে পারে। এইসময় কিছু সাধু 

রবাবুর বাড়িতে ও কিছু সাধু মঠের এই পুরনো 
বাড়িতে বাস করলেও পুরনো বাড়িটির সংস্কারের পর ও কিছু 
শতুন সংযোজনের পর ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২ জানুয়ারি 
রবাবুর বাড়ি থেকে মঠ বেলুড়ের তৎকালীন নতুন মঠে 
স্থানান্তরিত হয়; অবশ্য প্রয়োজনবোধে কিছুদিনের জন্য 


টৈলোক্যবাসিনামীডোে লোকানাং বরদা ভব উর 
পিস ১ 
মঠভূমিতে নতুন দোতলা বাড়ি নির্মাণের পর একদিকের 
অংশে দোতলায় ঠাকুরঘর এবং তারই সংলগ্ন পূর্বদিকের 
দোতলায় স্বামীজীর ঘর নিদিষ্ট হয়। 

এখানে উল্লেখ্য, বরানগরের আদি রামকৃষ্জ মঠ যেমন 
পরবর্তা কালে বেলুড়ে পরিপূর্ণতা গ্রহণ করে, তেমনি 
বাগবাজার বলরাম-মন্দির থেকে আদি রামকৃষ্ণ মিশনও 
বেলুড়ে স্থানাস্তরিত হয়ে ব্যাপক কর্মপ্রবাহের সঙ্গে যুক্ত হয় 
এবং ভারতবর্ষ-সহ বিশ্বের বহু শাখাকেন্দ্রের প্রধান 
কার্ধালয়রূপে অধিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী কালে অবশ্য 
বেলুডের জমি আরো ক্রয় করায় এর আয়তন বৃদ্ধি পায়। 

স্বামীজী মঠের জন্য বেলুড়ে যে-জমি কিনেছিলেন, 
সেখানে একদা শ্রীরামকৃষ্ণের শুভাগমন হয়েছিল; অবশ্য 
স্বামীজী সেই ঘটনা না জেনেই জমিটি কিনেছিলেন। এই 
অমূল্য তথ্য পরিবেশন করেছেন স্বামী সারদানন্দের শিষ্য 
স্বামী নির্লেপানন্দ__যিনি পূর্বাশ্রমে ছিলেন ঠাকুরের বিশিষ্ট 
মহিলা-ভক্ত ও শ্রীশ্রীমায়ের নিত্যসঙ্গী যোগীন-মায়ের 
দৌহিত্র কার্তিকচন্দ্র মিত্র। 'রামকৃষ্-সারদামৃত' গ্রন্থে তিনি 
যে-বিবরণ দিয়েছেন তা থেকে জানা যায়, “লীলা প্রসঙ্গ” 
গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ড প্রকাশের পর স্বামী সারদানন্দ যে- 
“নোটবুক" রাখতেন ষষ্ঠ খণ্ড প্রকাশের অভিপ্রায়ে যো পরে 
আর প্রকাশিত হয়নি)--সেই নোটবুক স্বামী নির্লশেপানন্দের 
কাছে গচ্ছিত থাকায় তিনি পরবর্তী কালে তা থেকে 
প্রয়োজনীয় অংশগুলি বেছে 'রামকৃঞ্চ-সাপদামৃত” গ্রন্থে 
লীলাপ্রসঙ্গের বাড়তি উপাদান? নামে খানা ৩থ্য পরিবেশন 
করেছেন। এই গ্রচ্থেরই এক স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণের নব 
সমাচার" প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে ঃ 

“যোগেন স্বামী কালোকে--ওরে, নরেন মঠ করবার 
জন্য যে-জমি কিনেছে, ওজমিতে তার [ঠাকুরের] পায়ের 
ধুলো পড়েছে। নেপালের রাজার কাঠগোলা এখানে ছিল। 
কাণ্তেনের সঙ্গে তিনি একদিন ওখানে বেড়াতে যান।” 

বলা আবশ্যক, এখানে “যোগেন স্বামী" হলেন ঠাকুরের 
অন্তরঙ্গ পার্ধদ স্বামী যোগানন্দ, কালো--জনৈক ভক্ত আর 
কাণ্তেন হলেন ঠাকুরের বিশিষ্ট নেপালি ভক্ত বিশ্বনাথ 
উপাধ্যায়। 

এই তথ্যের অনুকূলে আরেকটি প্রামাণিক তথ্য পাওয়া 
যায় কথামৃতকার মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের প্রদত্ত বিবরণে ঃ 
“বেলুড়ে নেপালের কাঠের টালে [ঠাকুর] গিছলেন। গঙ্গায় 
ভাসিয়ে আনত কাঠ। বিশ্বনাথ উপাধ্যায় নিয়ে গিছলেন। 
ঠাকুরের মুখে শোনা এহ কথা ।”* 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উক্ত বিবরণাদি অনুযায়ী বর্তমান 
বেলুড় মঠের জমিতেই ঠাকুরের শুভাগমন হয়েছিল এবং 
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মাতৃতীথপরিব্রমা 2 সবর্তীথসার বেলুড় মঠ ক ৬৬৯ 





রর ৯ এই স্থানটি 
মন্দিরনির্মাণের জন্য নির্বাচন করেছিলেন। 
“আমি কিন্তু বরাবরই দেখতুম, ঠাকুর যেন গঙ্গার ওপার 
এজায়গাটিতে__যেখানে এখন মঠ, কলাবাগান-টাগান-_ 
তার মধ্যে ঘর, সেখানে বাস করছেন।” প্রসঙ্গত, তখনো 
মঠ হয়নি। শ্রীশ্রীমা আরো বলেছেন £ “যার জন্য কাশী 
যাওয়া, তিনি দক্ষিণেশ্বরে ও বেলুড়ে আছেন।”৩ 

এই সম্পর্কে স্বামী প্রভানন্দের একটি সমীক্ষা ঃ 
“শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক ত্রিপুরাসুন্দরী-জ্ঞানে পুঁজিত এবং 
শ্রীরামকৃষ্ণ-শক্তিরূপে স্বীকৃত শ্রীমা সারদার সাধনভজন, 
তাৎপর্য সম্বন্ধে নানা ধরনের আলোচনা শোনা গিয়েছে 
আমাদের মনে হয়, শ্রীমায়ের 
নি্নলিখিত কথার মধ্যেই রয়েছে 148... 
এই প্রসঙ্গের ইঙ্গিত। শ্রীমা 184% 
বলেছিলেন, আহা! বেলুড়েও ১7 
কেমন ছিলুম। কী শান্ত জায়গাটি; চা 
ধ্যান লেগেই থাকত। তাই ওখানে 15. ১১৮০১ 

টি ৯৪2, 


বেলুড়ের স্থানমাহাত্ম্য শ্রীমাই ডে 
ঠিক বুঝতে পেরেছিলেন. 
কা” ০০৯1৯সুন্পিরি 
ভূমিখণ্ড যেন মঠের জন্য “কুটোবাধা” হয়েছিল। বোধ করি 
একারণেই অন্যত্র জমি সংগ্রহের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল 
এবং দৈবনির্ধারিত এই জমিতেই অবশেষে স্থায়ী মঠ গড়ে 
উঠেছিল।”** 

স্বামীজী প্রবর্তিত বেলুড় মঠে প্রথম শারদীয়া দুর্গাপূজার 
সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের লীলাম্মৃতি বিশেষভাবে জড়িত। অবশ্য 
এর পরে আরো দুবার বেলুড় মঠের দুর্গাপূজায় তিনি 
উপস্থিত ছিলেন। 

মঠে প্রতিমায় দুর্গাপূজা প্রবর্তনে স্বামী ব্রন্মানন্দ ও স্বামী 
বিবেকানন্দ উভয়েরই অলৌকিক দর্শন হয়। অতঃপর 





মূল মন্দিরের পূর্বে বেলুড় মঠে যেখানে স্বামীজী 
“আত্মারামের কৌটা? স্থাপন করেন 


মায়ের কাছে গিয়ে স্বামীজী পুজার অনুমতি নি 
আসেন এবং ষষ্ঠীর দু-একদিন আগে কলকাতার কুমারটুলী 
থেকে প্রতিমা আনা হয়। 

এই পুজা উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীমা ও স্ত্রীভক্তদের এনে 
পার্শ্ববর্তী নীলাম্বরবাবুর বাড়িতে রাখার ব্যবস্থা হয় এবং 
সেখান থেকেই প্রতিদিন তারা পূজায় যোগদান করতেন। 
এই সম্পর্কে শ্রীত্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ও সেবক স্বামী ভূমানন্দ 
উল্লেখ করেছেন ঃ “এই পূজায় শ্রীশ্রীমা আসিবেন। পুজার 
সময় তিনি যাহাতে মঠে উপস্থিত থাকিয়া পুজাদর্শন করিতে 
পারেন, তাহার জন্য নীলাম্বরবাবুর যে-বাড়ি পূর্বে মায়ের 
জন্য ভাড়া লওয়া হইয়াছিল, সেই বাড়িই ভাড়া করা হইল। 
যথাসময়ে রাধু, ছোটমামি ও আপন খুল্পতাতকে সঙ্গে 


হতে 


| গর্ভধারিণী জননীও নিত্য পুজা 
দেখিতে আসিতেন।”” 

এই পূজা অনুষ্ঠানের দায়িতে 
ছিলেন স্বামী ব্রন্মানন্দ, পৃজক 
ছিলেন ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল মহারাজ 
এবং তন্ত্রধারক ছিলেন স্বামী 
রামকৃষ্তনন্দের পিতা, তন্ত্রসাধক 
ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তী । পৃজাশেষে 
শ্রীত্রীমায়ের হাত দিয়ে স্বামীজী তন্ত্রধারককে পঁচিশ টাকা 
প্রণামী দিয়েছিলেন। এই পৃজায় স্বামীজীর নির্দেশে 
সঞ্ঘজননী শ্রীমা সারদাদেবীর নামেই “সঙ্কল্প” করা হয়৷ 
আজও শ্রীত্রীমায়ের নামেই বেলুড় মঠে দুর্গাপূজার 'সঙ্কল্প 
হয়। শোনা যায়, স্বামীজী এই দুর্গামগুপেই শ্রীশ্রীমাকে 
জ্যান্ত দুর্গাস্জানে স্বয়ং পুজা করেছিলেন। স্বামীজীর ইচ্ছ 
থাকলেও শ্রীন্ত্রীমায়ের নির্দেশে দেবীপুজায় পশুবলি 
চিরকালের মতো বন্ধ হয়ে যায়। দুর্গাপূজার পর স্বামীর 
বেলুড় মঠে যথারীতি লক্ষ্মীপূজা ও কালীপুজাও 
করেছিলেন। পশুবলি সম্পর্কে স্বামী প্রভানন্দভা 
লিখেছেন ঃ “বর্তমানে প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে জানা যান" 
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১৯০১ দু পূজার পর পূজা ৩] 
হয় এবং সে-পৃজাতে পাঁঠাবলি দেওয়া হয়। অনুমান করতে 
দ্বিধা নেই, শ্রীমায়ের আদেশে তারপর থেকে চিরতরে মঠে 
গাঠাবলি বন্ধ হয়ে যায়। শ্রীমায়ের যুক্তি ছিল- সন্ন্যাসী 
সর্বভূতে অভয়দান করবে, সন্ন্যাসীদের মঠে পশুবলি দিয়ে 
পূজা করা অনুচিত।””* 

মঠবাড়ির সংলগ্ন প্রাঙ্গণে (মঠবাড়ি ও পুরনো 
ঠাকুরমন্দিরের মাঝখানে) হোগলার চালা তৈরি করে প্রথম 
দুর্গাপূজা হয়েছিল। প্রতিমা ছিলেন পশ্চিমমুখী। 
বর্তমান মঠ অফিস প্রাঙ্গণে কাঠালতলার পশ্চিমে 
১০০১ পু ২. 
খাওয়ানো হয়েছিল। নিত্য সন্ধ্যারতির পর ছি 
সন্ন্যাসিগণ দেবীর সামনে কালীকীর্তন করতেন। 
নবমীর রাত্রে স্বামীজী স্বয়ং মাতৃসঙ্গীত পরিবেশন 


দুর্গাপূজার সময় সপ্তমীর রাত্রে স্বামীজীর জবর রঃ টু 
হয়। তিনি পরদিন কিছুটা সুস্থ হয়ে য়ং চু 





ম১৫ 
গোলাপ-মা শ্রীমাকে হাত ক সম্তর্পণে নামাইলেন। 
নামিবার পর সমস্ত দেখিয়া তিনি সহাস্যে বলিলেন, “সব 
ফিটফাট, আমরা যেন সেজেগুজে মা দুর্গা-ঠাকরুন এলুম।' 
শ্রীমা তদবধি একাদশী পর্যস্ত বেলুড়েই বাস করিয়াছিলেন; 
মঠের উত্তরদিকের বাগানবাড়িতে তীহাদিগকে রাখা 
হইয়াছিল । শ্রীমা দক্ষিণদিকের ঘরখানিতে থাকিতেন। এ 
বাড়িতে তাহার সঙ্গে যোগীন-মা, গোলাপ-মা, লক্ষ্মীিদি এবং 
ভানুপিসিও ছিলেন। 





'কুমারীপুজা” করেছিলেন এবং সন্ধিপূজার সময় [ডিন 


দেবীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছিলেন। এইদিন 
্ীশ্রীমা যে “এয়োরানী পুজা” করেন, সেসম্পর্কে 
উল্লেখ পাওয়া যায়ঃ “মাতাঠাকুরানী এইদিন | 
কৃষ্ণময়ীদিদিকে [রামলালদাদার জ্ঞেষ্ঠা কন্যা] 
এবং আরো কয়েকজন সধবাকেও 'এয়োরানী 
পূজা” করেন সমবেত কোন কোন ভক্তিমতী মহিলাও 
তাহাদিগকে এয়োরানী পূজা করিয়াছিলেন।”১০ 
প্রকৃতপক্ষে বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীমায়ের নানা লীলার মধ্যে 
শারদীয়া দুর্গাপূজায় তার কল্যাণময়ী ভূমিকা ভক্তগণের 
হৃদয়ে বিপুল আনন্দের সঞ্চার করেছিল। স্বামীজীর 
অবর্তমানেও তিনি দুবার (১৯১২ ও ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ) বেলুড় 
মঠের দুর্গাপূজায় যোগদান করেছিলেন। এসম্পর্কে উল্লেখ 
পাওয়া যায় 8 “১৩১৯ সালের ৩০ আশ্বিন (১৬ অক্টোবর 
১৯১২) দুর্গাপূজার বোধনের দিন অপরাহ্ে শ্রীমা বেলুড় 
মঠে আসিবেন। এদিকে সন্ধ্যা সমাগত, অথচ শ্রীমায়ের 
শুভাগমন হইল না দেখিয়া স্বামী প্রেমানন্দজী ছুটাছুটি 
করিতেছেন। মঠের প্রবেশদ্বারে মঙ্গলঘট ও কলাগাছ 
বসানো হয় নাই দেখিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, “এসব এখনো 
হয়নি, মা আসবেন কি!” দেবীর বোধন শেষ হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে মায়ের গাড়ি মঠের ফটকে পৌঁছিল। অমনি স্বামী 
প্রেমানন্দ প্রমুখ সাধু-ভক্তবৃন্দ গাড়ির ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া উহা 
টানিয়া মঠ-প্রাঙ্গণে লইয়া আসিলেন। গাড়ি টানিতে টানিতে 
প্রিমানন্দজী আনন্দে টলিতে লাগিলেন চোখে-মুখে যেন 
আহ্লাদ ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। গাড়ি প্রাঙ্গণে আসিয়া থামিলে । 
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স্বামীজীর গৃহসংলগ্ন ঠা প্রাচীন ক 


করিলেন; তিনি তক্তপোশের উপর পশ্চিমাস্যে পা 
ঝুলাইয়া বসিয়া সকলের প্রণাম লইলেন ও তাহাদিগকে 
আশীর্বাদ করিলেন। সেদিন তিন-চারিজনের দীক্ষাও হইল। 
... এক সপ্তাহ বেলুড়ে থাকিয়া শ্রীমা (৬ কার্তিক ২২ 
অক্টোবর) উদ্বোধনে ফিরিয়া যান। 

“শ্রীমায়ের বেলুড় মঠে দুর্গোঘসবে যোগদান ইহাই 
প্রথম বা শেষ নহে; এই ঘটনার পূর্বে স্বামীজীর সময়ে 
এবং পরে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি পূজা দর্শন 
করিয়াছিলেন ।... পূজার দিন শ্রীশ্রীমা মঠপ্রাঙ্গণে উপস্থিত 
হইলে সাধুগণ প্রতিমার পাদপদন্মে পুষ্পার্জলি প্রদানের 
ন্যায় এই জীবন্ত দেবীর শ্রীচরণে দুই হস্তে পুষ্পরাশি 
ঢালিয়া দিতেন; ইহা না করিতে পারিলে যেন তাহাদের 
পুজা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত। আবার পূজার কয়দিন 
সকলে শ্রীমায়ের মুখ চাহিয়া থাকিতেন; তাহাকে প্রসন্না 
দেখিলে সকলের মনে হইত, দেবী পৃজা গ্রহণ করিয়াছেন। 
এইরূপ এক পুজায় স্বামী ব্রন্মানন্দজী মহাষ্টমীর দিনে 
একশত আটটি পদ্মফুল দিয়া শ্রীমায়ের চরণপৃজা 
করিয়াছিলেন। 
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মাততীপিরিক্রমা এ সবর্তীথগার বেলুড় মঠ ৬৭১ 


_. "স্বামীজী এতক্ষণ উপরে নিজ কক্ষে ছিলেন। নৃত্যগীত 


“১৩২৩ সালে (১৯১৬ থিস্টাব্দে) দুর্গাপূজার সপ্তমীর 
দিন শ্রীমা মঠে আসিয়া উত্তরের উদ্যানবাটীতে উঠিয়াছিলেন। 
... অষ্টমীর দিন সন্িপূজার পরে পৃজনীয় শরৎ মহারাজ 
একজন ব্রহ্মাচারীকে বলিলেন, “এই গিনিটা মাকে দিয়ে প্রণাম 
করে আয়।” ব্রন্মচারী বুঝিলেন উলটা-_তিনি মনে করিলেন, 
দুর্গাপ্রতিমার সামনে প্রণামী দিতে হইবে; তাই নিঃসন্দেহ 
হইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন। শরৎ মহারাজ বলিলেন, 
“ও-বাগানে মা আছেন; তার পায়ে গিনিটা দিয়ে প্রণাম করে 
আয়। এখানে তারই পৃজা হলো।” ৮১১ 

এবার বেলুড় মঠে রক্ষিত ঠাকুরের “আত্মারামের কৌটা'র 
সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের অভিনব লীলার কথা স্মরণ করা যেতে 
পারে। ঠাকুরের দেহাবশেষ যে-তাশ্রপাত্রে রক্ষিত আছে, 
স্বামীজী সেইটিকেই “'আত্মারামের কৌটা” বা 'ভ্রীজী” বলতেন। 
'আত্মারামের কৌটা” প্রথমে বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়ি, 
পরে বরানগর মঠ হয়ে বেলুড় মঠে স্বামীজী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 
হয়। “ আত্মারামের কৌটা"র প্রতি স্বামীজীর শ্রদ্ধা ছিল 
অপরিসীম। তাহার নিত্যকর্মের মধ্যে ছিল ঠাকুরঘরে 
প্রবেশের পর ঠাকুরের চরণামৃত পান, তাহার শ্রীপাদুকাদ্ধয় 
মস্তকে ধারণ ও এ কৌটার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত।”১২ 

এই “আত্মারাম'-এর সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের আত্মিক যোগ 
সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শী আশুতোষ মিত্র জানিয়েছেন ঃ “শ্রীমা 
নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া সকলের প্রণাম গ্রহণপূর্বক 
হস্তপদাদি ধৌত করিয়া সোজা ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন 
এবং আত্মারামের পৃজায় বসিয়া গেলেন। শ্ত্রীঠাকুরের 
শ্বেতপ্রস্তর নির্মিত বেদিমধ্যস্থ ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের কান্ঠদ্বার আজ 
উন্মুক্ত করা হইয়াছে। শ্রীমা সেই প্রকোষ্ঠাভ্যন্তর হইতে 
আত্মারামকে স্বহস্তে বাহির করিয়া প্রাণ ভরিয়া পূজা করিতে 
বসিয়া গেলেন। তাহার দুই চক্ষু হইতে দরবিগলিত ধারায় 
প্রেমাশ্র নির্গত হইতে থাকিল। হস্তদ্বয় কম্পিত হইতে 
লাগিল। বছুক্ষণ আত্মারামকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া রহিলেন। 

“তাহার এই আত্মস্থ হইবার সংবাদ বৈদ্যুতিক গতিতে 
মঠবাসীদের মধ্যে প্রচারিত হইয়া গেল। ফলে সকলে 
আনন্দে অধীর হইয়া নিম্নে বৃক্ষতলে সমবেত হইয়া খোল- 
করতাল সহকারে গাহিতে ও নৃত্য করিতে থাকিলেন।.. 
সকলে একত্রিত। একতানে প্রাণ মাতাইয়া এবং নিজেরাও 
মাতিয়া গাহিতেছেন__ 

“বাবা সঙ্গে খেলে, মা নেবে কোলে। 
আয় সবাই মিলে, ডাকি “জয় মা” বলে। 
বাবা পাগল ভোলা, মা পাগলি মেয়ে, 
কত রাঙ্গা মা ওরে দেখরে চেয়ে, 

ধেই ধেই ধেই, আয় ধেয়ে ধেয়ে, 

মা পেয়েছিরে, আমরা মায়ের ছেলে।, 
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শুনিয়া আর থাকিতে না পারিয়া নিচে আসিয়া দলে ভিড়িয়া 
গেলেন। তাহাকে পাইয়া সকলের ভিতর অমানুষিক শক্তি 
জাগিয়া উঠিল, সকলে আত্মহারা হইয়া “বাবা সঙ্গে খেলে 
মা নেবে কোলে" ইত্যাদি আখর দিয়া দিয়া গাহিতে 
লাগিলেন। স্বামীজী উৎসাহ দিয়া বলিলেন, "গা, গা।' 
নাচিতে উৎসাহ দিলেন। এইবার নিজেই খোল লইয়া 
বাজাইতেছেন, আর গাহিতেছেন, আর নাচিতেছেন। এ এক 
অপূর্ব দৃশ্য-_ইহা যে দেখিয়াছে, সে-ই ধন্য!.. প্রায় দেড়ঘণ্টা 
কাল পূজার পর শ্রীমা বন্ত্াঞ্চল গলদেশে জড়াইয়া ভূমিতে 
মস্তক ঠেকাইয়া প্রণাম করিলেন, আর সেই কম্পিত হস্তে 
আত্মারামকে প্রকোষ্ঠে রাখিয়া দিলেন। "১ দিনটি ছিল 
১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের ১২ নভেম্বর, শ্যামাপূজার পূর্বদিন। 
১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ২১ জুলাই (১৩২৭ বঙ্গাব্দের ৪ 
শ্রাবণ) মঙ্গলবার রাত্রি দেড়টায় উত্তর কলকাতার 
বাগবাজারে উদ্বোধন বাড়িতে শ্রীশ্রীমা স্থুলদেহে তার 
মর্ত্যলীলা সমাপন করেন এবং পরদিন প্রাণহীন নশ্বরদেহে 
তার শেষ আগমন ঘটে এই বেলুড় মঠেই। স্বামী 
সারদানন্দের নেতৃত্বে নৌকাযোগে তার দিব্যদেহ বরানগর 
কুঠিঘাট থেকে বেলুড় মঠে নিয়ে আসা হয় এবং মঠের 
পূর্বপ্রাঙ্গণে গঙ্গার তীরে তার স্থুলশরীর দাহ করা হয়। এই 
প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের সন্তান এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের 
দশম অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের স্মৃতিচারণা £ 
“সে-ঘটনার আমি প্রত্যক্ষদর্শী। মহাসমাধির পরদিন মায়ের 
শরীর মঠে আনা হলো। এখন যেখানে তার মন্দির, 
সেখানেই তীর স্থলশরীর দাহ করা হয়। তখনো কোন ঘাট 
হয়নি। তবে ওখানে গঙ্গার পাড়টা নদীর দিকে ঢালু ছিল। 
যথাসময়ে চিতা সাজিয়ে আগুন দেওয়া হলো। চিতা 
জুলছে। ঠিক এসময় দেখা গেল, গঙ্গার অপর তীরে প্রচণ্ড 
বৃষ্টি হচ্ছে। এমন বৃষ্টি যে, ওপারের ঘরবাড়ি, গাছপালা 
কোনকিছুই দেখা যাচ্ছিল না। বৃষ্টি গঙ্গার মাঝামাঝি পর্যন্ত 
এল, কিন্তু এ পর্যস্তই। এপারে তখন বেলুড় মঠে খটখটে 
রোদ। চিতা যথারীতি জ্বলতে লাগল। কিছুক্ষণ পর মায়ের 
দেহ সম্পূর্ণ দাহ হয়ে গেল। এবার চিতার আগুন নেভাতে 
হবে। সেখানে একজন ছিলেন--তিনি তান্ত্রিক। তিনি 
চেয়েছিলেন, তান্ত্রিক বিধিতে আগুন নেভানো হোক। সেজন্য 
যেসব জিনিসের দরকার ছিল, তা তখন ওখানে ছিল না। 
তিনি তাই সেসব আনতে বাজারে গিয়েছিলেন। তার 
ফিরতে দেরি হচ্ছিল। স্বামী নির্মলানন্দ (তুলসী মহারাজ) 
অধৈর্য হয়ে বড় একটা কলসি নিয়ে গঙ্গা থেকে জল ভরে 
এনে শরৎ মহারাজকে (স্বামী সারদানন্দকে) বললেন, 
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আপনি জল ঢেলে চিতা নেভান। আমাদের আর অপেক্ষা 
করা ঠিক হবে না।' শরৎ মহারাজ চিতায় জল ঢাললেন। 
অনেকেই এর মধ্যে গঙ্গা থেকে জল নিয়ে এসেছে চিতায় 
টালবার জন্য। কিন্তু কারুরই আর ঢালা হলো না। শরৎ 
মহারাজের যেই চিতায় জল ঢালা শেষ হলো, সঙ্গে সঙ্গে 
ওপারের বৃষ্টি এপারেও এসে গেল। সে এমন জোর বৃষ্টি 
যে, তাতেই তৎক্ষণাৎ চিতার আগুন সম্পূর্ণ নিভে গেল। 
ফলে শরৎ মহারাজের পরে কারো আর জল ঢালা হলো 
না। আমরা সবাই বৃষ্টিতে একেবারে ভিজে গেলাম। 
এরকম ঘটনাও ঘটে। শুনতে অস্বাভাবিক ও অলৌকিক 
মনে হলেও বাস্তব এ ঘটনা ।”১৪ 

সেই বর্ষণে মঠ-মন্দির সকল স্থান প্লাবিত হয়েছিল, 
চিতার আগুনও প্রকৃতির দরবিগলিত ধারায় নির্বাপিত 
হয়েছিল; কিন্তু অগণিত মাতৃহারা সন্তানদের হৃদয়ের 
শোকের আগুন কি নির্বাপিত হয়েছিল? পরবর্তা কালে 
১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ২১ ডিসেম্বর তার জন্মতিথিতে সেই 
স্থানের ওপরেই তার সমাধিমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। 

মায়ের দাহকার্য সমাপনের পরেই সেদিন বেলুড় মঠে 
বৃষ্টি শুরু হওয়ায় স্বামী শিবানন্দ (মহাপুরুষ মহারাজ) 
বলেছিলেন £ “দেবতারা মহামায়ার চিতায় শাস্তিবারি বর্ষণ 
করে চিতার আগুন নেবাচ্ছেন। আজ থেকে এই স্থান 
মহাতীর্থ হয়ে গেল। সতীর দেহের এক একটি অংশ পড়ে 
একাননটি পীঠ হয়েছে আর আজ সেই সতীর সারা দেহটা 
এখানে দাহ করা হলো। তাহলে বোঝ, বেলুড় মঠ কী 
জায়গা! শুধু পীঠ নয়, মহাপীঠ! মহাপীঠ! জয় মা! জয় 
মা)? 
কথামৃতকার মাস্টারমশায়ের প্রায় অনুরূপ উক্তি ঃ “মায়ের 
পূর্বাবতার সতীর দেহ একান্ন পীঠ সারা ভারত ব্যাপিয়া 
সৃষ্টি করিয়াছিল। এবারে ব্রম্মাশক্তির সমগ্র দেহ একই 
স্থানে সন্নিহিত। তাই, অত বড় মাহাত্ম্য এই মন্দিরের। 
উদ্বোধন” এ যখন মা বাস করিতেছেন, তখন নিত্য রজনীর 
শেষভাগে উঠিয়া গঙ্গাদর্শন ও গঙ্গাক্নান করিতে যাইতেন। 
গঙ্গা মায়ের অতি প্রিয়। তাই গঙ্গাতটে এই মন্দির পূর্বশুখীন 
ও গঙ্গামুখীন। দুই পাশে মায়ের দুইজন প্রধান সন্তান 

ও রাজা মহারাজের সমাধিমন্দির। তাহারা যেন 

মায়ের দুইজন প্রহরী। তাই তাহাদের মন্দির পশ্চিমমুখীন। 
মা সিংহাসনে বসিয়া অহর্নিশ গঙ্গা দর্শন করিতেছেন।”১৬ 

প্রকৃতপক্ষে, এখানে শ্রীশ্রীমায়ের অবগুঠিতা চিম্ময়ী 
শক্তির অফুরস্ত করুণাধারা নিত্য বর্ষিত হচ্ছে ভক্ত-অভক্ত 
সকল সন্তানের প্রতি। এটি শ্রীশ্রীমায়ের অপ্রকট 
লীলামাধূর্য। 
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শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারাদিয়া 


কহ শি 
্ 2. 


১৫ 

র সময়ঃ এপ্রিল-সেপ্টেম্বর সকাল ৬.৩০ 
থেকে দুপুর ১১.৩০, বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭.৩০। অক্টোবর- 
মার্চ সকাল ৬.৩০ থেকে দুপুর ১২টা, বিকাল ৩.৩০ থেকে রাত্রি 
৮টা। বিশেষ উৎসবাদিতে এই নিয়ম কিছুটা শিথিল করা হয়। 


পথনির্দেশ $ জলপথ, স্থলপথ, রেলপথ--সবদিক দিয়েই 
বেলুড় মঠে আসা যায়। হাওড়া, বাগবাজার বা দক্ষিণেশ্বর থেকে 
নৌকা বা লঞ্চে এসে বেলুড়ে কাঠগোলা ঘাটে নেমে মঠে আসা 
যায়। বাসে বা অন্য যানবাহনে এলে বেপুড় বাজারের 
উত্তরদিকে জি. টি. রোডের ধারে পূর্বমুখী রাস্তা দিয়ে মঠে প্রবেশ 
করা যায়। অথবা হাওড়া স্টেশন থেকে নতুন রেলপথে সরাসরি 
বেলুড় মঠ স্টেশনে নেমে আসা যায়। 


বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীমায়ের শুভাগমন ও অবস্থান 
(শতরূপে সারদা” গ্রন্থের জীবনপঞ্জী অনুসারে) 

১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দ ঃ ৭ এপ্রিল (মতাস্তরে ৯ এপ্রিল) 
নিমীয়মাণ মঠে আগমন ও বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন। ১২ 
নভেম্বর-_-মঠভূমিতে ঠাকুরের প্রতিকৃতি-সহ আগমন ও স্বহস্তে 
পূজা। ১০ ডিসেম্বর__মঠে কিছুক্মণের জন্য উপস্থিতি। 

১৯০১ খ্রিস্টাব্দ ঃ ২৪ ফেব্রুয়ারি-ঠাকুরের জন্মোৎসবে 
বেলুড় মঠে আগমন। ১৮-২২ অক্টোবর--স্বামীজী কর্তৃক মঠে 
প্রথম দুর্গোঘসবে যোগদান। 

১৯১১ খ্রিস্টাব্দ 2 ১১ এপ্রিল- বেপুড় মঠে অভ্যর্থনা। 

১৯১২ থিস্টাব্দঃ ১৬-২১ অক্টোবর-মঠের দুর্গোৎসবে 
যোগদান। 

১৯১৬ খিস্টাব্দ ঃ 
যোগদান। 

১৯২০ খ্রিস্টাব্দ 8 ২১ জুপাই-__বরানগর থেকে নৌকাযোগে 
বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীমায়ের মরদেহ আনয়ন ও দাহকার্য।) 


৩-৬ অক্টোবর- মঠের দুর্গোসবে 


শ্রীশ্রীমায়ের কথা, অখণ্ড, ৮ম সং, পৃঃ ২৭৮ 

এ, পৃঃ ১৯০ 

রামকৃষ্ণ মঠের আদিকথা স্বামী প্রভানন্দ, ১ম সং, পৃঃ ২৫৯ 
ভ্রীম-দর্শন-_্বামী নিতাত্মানন্দ, ১৫ ভাগ, ১ম সং, পৃঃ ৪৩৪ 
শ্রশ্রীমায়ের কথা, পৃঃ ১৯০ 

এ, পৃঃ ৩৪৭ 

রামকৃষ্ণ মঠের আদিকথা, প্রঃ ২৩৩-২৩৪ 

্রীশ্রীমায়ের জীবনকথা স্বামী ডুমানন্দ, ৩য় সং, পেলিকান প্রেস, পৃঃ 
১৫১-১৫২ 

৯ রামকৃষ্জ মঠের আদিকথা, পৃঃ ২৬১ 

সারদা-রামকৃষ্ণ _্রীস্রীদুর্গাপুরী দেবী, ১২শ যুদ্রণ, পৃঃ ১৭৪, পাদটীকা 
শ্রীমা সারদা দেবী---স্বামী গন্ভীরানন্দ, ১৩শ সং, পৃঃ ২০৭-২০৯ 

২ যুগনায়ক বিবেকানন্দ_-স্বামী গন্তীরানন্দ, ওয় খণ্ড, ৫ম সং, পৃঃ ৩২৯ 
শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে__সঙ্কলক £ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, ২য় খণ্ড, ৩য় প্রকাশ, 
পৃঃ ২৮১-২৮২ 

শতরূপে সারদা_ সম্পাদক £ স্বামী লোকেম্বরানন্দ, ১৯৮৫, পৃঃ ৭১৫- 
৭১৬ 

১৫ এ, পৃঃ ৮৩-৮৪ 

১৬ শ্রীম-দর্শন, ১১ ভাগ, ১ম সং, পৃঃ ১২৮ 


এই রচনাটি "স্বামী অভয়ানন্দ স্মারক রচনা"'-রূপে প্রকাশিত 
হলো।--সম্পাদক 


১৪ 


মাড়ৃতীর্পরিক্রমা ০) সবর্তীথসার বেলুড় মঠ ৬৭৩ 





নুষ সর্বক্ষণ চিস্তা করে। জ্ঞাতে অজ্ঞাতে, ইচ্ছায় 

অনিচ্ছায়, শয়নে স্বপনে মানুষ চিন্তা করে চলেছে। 
চিস্তা করাই তার শীল অর্থাৎ স্বভাব। তাই বলা হয়, মানুষ 
চিন্তাশীল প্রাণী। তার চিন্তার বিষয় কী? এই প্রশ্নের উত্তরে 
অতি সহজেই আমরা বলতে পারি--“সবই"। জীব, জগৎ 
ও ঈশ্বর- এসবই মানুষের চিস্তার বা ভাবনার বিষয়। 
এসকল বিষয়েই মানুষ গড়ে তুলেছে এক বিশাল 
জ্তানভাগ্ডার, যা এখনো ক্রমবর্ধমান। মানুষের অন্তর্জগতের 
মানুষের অন্তর্জগৎ আজও এক প্রহেলিকা, এক রহস্য। 
সর্বপ্রথম ভারতের মানুষই এই প্রহেলিকাকে বা রহস্যের 
আবরণকে ভেদ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সেই সমর্থ 


বেলুড় মঠের ব্রহ্গাচারী এরশিক্ষণকেন্দের আচায বিদষ্ছা সম্যাসী । 
শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ 


অনুভবসকল বিধৃত হয়ে যে-সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে, তার 
নাম “বেদ'। মানুষের এই আত্মসচেতনতা মানুষকে অনয 
জীবদের থেকে পৃথক করেছে ও তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান 
করেছে। তাই মানুষ কেবল চিন্তাশীল প্রাণী মাত্র নয় 
সর্বোচ্চ চিন্তাশীল প্রাণী। মানুষের স্বরূপ, প্রকৃতি ও বিশ্ব 
তার অবস্থান ইত্যাদি বিষয়ে অন্বেষা ভারতবাসীর মধ্যে 
সুপ্রাটীন কাল থেকে প্রবহমান। স্বয়ং বিধাতা যেন এবিষয়টি 
ভারত-ভারতীর ললাটে অঙ্কিত করে দিয়েছেন। 
ভারতের বাণী ঃ মানুষ মহান 

ভারতের ইতিহাস-গবেষণা শুর করা হয় বৈদিক 
সাহিত্য অবলম্বন করে। বেদের প্রথম ভাগে কর্মসাধনের 
আলোচনা আছে, দ্বিতীয় ভাগে জ্ঞানের আলোচনা । খষিরা 
আবিষ্কার করেছেন, মানুষ বস্তুত জড় দেহমাত্র নয়। মানুষের 
আত্মা অবিনাশী, তা চৈতন্যস্বরূপ। এখনো নিজস্বরাপের 
জ্ঞানের সন্ধানে সমগ্র জীবন ব্যয় করতে প্রস্তুত-_এমন 
ব্যক্তি ভারতে দুর্লভ নয়। পাশ্চাত্যে আত্মজ্ঞানের যে কোন 
চেষ্টা হয়নি, তা নয়। গ্রিক দার্শনিক আরিস্টটল বলেছেন, 
মানুষ এক চিস্তাশীল প্রাণী। ফরাসি মনীষী পাস্কালের কথায় 
পারা যায় যে, এই অতীক্দ্রিয় তত্তের বিষয়ে ভারতের মানুষ 
সকলের অগ্রে। মানুষ নিজের অস্তর্জগৎ সম্বন্ধে এপর্যন্ত যা 
আবিষ্কার করেছে, তার সিংহভাগই আবিষ্কৃত হয়েছে 
প্রা্যদেশগুলিতে, বিশেষত ভারতবর্ষে । স্বামী বিবেকানন্দ 
দাবি করেন ঃ “হিন্দুদের মধ্যেই সর্বপ্রথম আত্মার ধারণা 
উদিত হয়। পরে অন্যান্য আর্ধজাতির মধ্যে তা ছড়িয়ে 
পড়ে।”* উপনিষদ, সেই সুদূর অতীতে যেখানে ইতিহাস 
উঁকি দিতে অসামর্থ্য বোধ করে, দ্বর্থহীন ভাষায় বলেছিল? 
এই আত্মাই ব্রন্মা।২ সেই ব্রহ্ম কিরূপ? উত্তর পাই ঃ রগ 
সত্যন্বরূপ, জ্ঞানস্বরপ ও অনস্তস্বরূপ। মানুষ এক 
অসাধারণ প্রাণী। এই আত্মাই মহান, অজ, অজর, অমর, 
অমৃত ও অভয় ব্রন্ম।” কবি গাইলেন £ “চণ্ীদাস ভাগ, 
শুন মানুষ ভাই! সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে 
নাই।” মানুষের আধ্যাত্মিক মহিমাকীর্তনই যেন ভারত- 
সঙ্গীতের প্রধানতম সুর। 

৪ 'নরনারায়ণ' 

শ্রীরামকৃষ্ণও সেই একই সুরে ভারতসঙ্গীত তথা 
বিশ্বমানবসঙ্গীত গেয়েছেন। তিনি সর্বত্র সর্ব মানুষের নিকট 
মানুষেরই মহিমা খ্যাপন করেছেন। সিঁথির ব্রাম্মাসমা্ডে 
তিনি উপস্থিত মানুষদের বলেছেন ঃ “মানুষের স্বধাম হচ্ছে 
পরব্রন্দা।””৫ মানুষ কেন তা জানে না? উত্তরে বললেন £ 
“মানুষ তার মায়াতে পড়ে স্ব-স্বরূপকে ভুলে যায়। সে মে 


৬৭৪ ক উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্ষ-৯ম সঙংা0 আঙ্বিন ১৪১১0 সেপ্টেম্বর ২০০৪ 


বাপের অনস্ত পীশ্বর্যে? ৬ রী, তা ভুলে যায়। তার মায়া 
ব্রিগুণময়ী।৮* পুনরায় কাব্যিক সুর আরোপ করে তিনি 
বলছেন $ “এই মানুষের ভিতর মানুষ-রতন আছে।”? 
“আমি দেখি, তিনিই সব হয়ে রয়েছেন- মানুষ, প্রতিমা, 
শালগ্রাম সকলের ভিতরেই এক দেখি। এক ছাড়া দুই আমি 
দেখি না।”” 

শ্রীরামকৃষ্ণের একটি প্রধান শিক্ষা--মন ও মুখ এক 
করা। তাই আলোচ্য বিষয়টিকে দুই ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে 
আমাদের দেখা উচিত। একটি তাত্তিক, অপরটি প্রায়োগিক । 
মানুষের স্বরূপ নিয়ে আমাদের পূর্বপুরষগণ প্রভূত ব্যাখ্যান 
দিয়েছেন। কিন্তু বর্তমান যুগের পরিবর্তিত সমাজে মানুষের 
দেবস্বরূপের প্রায়োগিক বা ব্যবহারিক রূপ কি প্রকার হওয়া 
উচিত তার এক সুন্দর নিদর্শন পাই শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে। 

পরমাত্মা ও জীবাত্মা এক এবং অভিন্ন-_-এই 
সর্বশান্ত্রবিঘোষিত তত্তের ওপরই শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও 
বাণী প্রতিষ্ঠিত। ঠাকুর ব্রাক্মভক্ত মণি মল্পিককেই বলছেন ঃ 
“ঈশ্বরই মানুষ হয়ে লীলা কচ্ছেন-_তিনিই মণি মন্্লিক 
হয়েছেন।”* সেবক লাটুকে দেখিয়ে বলছেন ঃ “ওই 
লোটো-_মাথায় হাত দিয়ে বসে রয়েছে। তিনিই (শ্বর) 
মাথায় হাত দিয়ে যেন রয়েছেন।”১* শ্রীরামকৃষ্ণের 
সাধনজীবনের শুরু হয়েছিল “কালীঘর'-এ মা কালীর 
পাষাণময়ীর মুর্তিকে অবলম্বন করে, আর পরিণতি বা 
পূর্ণতা লাভ হয়েছিল মনুষ্যশরীরধারী ঈশ্বরের পুজার মধ্য 
দিয়ে। তার দৃষ্টিতে মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে কোন পার্থক্য 
ছিল না। দরিদ্র, ক্ষুধার্ত ও ক্রিষ্ট মানুষের সেবার জন্য তিনি 
আর্জি জানিয়েছিলেন জমিদার মথুরবাবুর কাছে। জীবশিব 
তত্তে অনুভবসিদ্ধ শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষণা করেছিলেন £ 
“শিবজ্ঞানে জীবসেবা।” 

শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বজীবের ভিতর এক ঈশ্বরকেই দেখতেন, 
তথাপি তিনি মানুষের স্থান দিতেন সকলের ওপরে। তার 
কথায় পাই ঃ “অন্য জীবজস্তুর ভিতরে, গাছপালার ভিতরে, 
আবার সর্বভূতের ভিতরে তিনি ছশ্বর) আছেন; কিন্তু 
মানুষে বেশি প্রকাশ।”৮১১ “ঈশ্বর মানুষের রূপ ধরে 
আসেন-_মানুষে তিনি অবতীর্ণ হন। যেমন, ঘুটির ভিতর 
শা এসে জমে ।”১২ “এমন আছে যে, শালগ্রাম হতেও 
বড় মানুষ। নরনারায়ণ।”১ও মানুষ নিজন্বরূপ বা ঈশ্বর দর্শন 
করতে সমর্থ। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় £ “মানুষ কি কম গা? 
চিন্তা করতে পারে; অনস্তকে চিস্তা করতে পারে, অন্য 

পারে না।”১৪ 


মানবের মানসিক ভিন 


অবস্থার কথা বলেছেন ঃ “আর, সব্বায়ের এক অবস্থা নয়। 
জীব চার প্রকার বলেছে__বদ্ধজীব, মুমুক্ষুজীব, মুক্তজীব, 





২ 


ব।” বুঝতে অ বালি ঠাকুর জীব 
পাতা করেই মান চারারিা 
ভাগ করেছেন। আর দ্ধযর্থহীন ভাষায় বারবার বলেছেন ঃ 
“ঈশম্বরদর্শনই মানবজীবনের উদ্দেশ্য।” 
শ্রীরামকৃষ্ণের লোকব্যবহার ঃ অভিন্ন দৃষ্টি 
ধর্মের ভাষায়, মানুষের সঙ্গে প্রেম ও মৈত্রীর সহিত 
ব্যবহার করার অর্থ মানুষের অন্তর্নিহিত দেবতাকে স্বীকার 
করা- ঈশ্বরদর্শনের নিমিত্ত সাধন করা। শ্রীরামকৃ্চ 


* সমদৃষ্টিতে সর্বমানুষের প্রতি প্রেম অর্পণ করেছিলেন। তিনি 


“প্রেমার্পণ সমদরশন"। তার দৃষ্টিতে যথার্থ মানবপ্রেম 
ঈম্বরপ্রেমে পর্যবসিত। তার এশদৃষ্টিলর প্রেমপ্রবাহে 
্রাহ্মাণ-অব্রান্মাণ, হিন্দু-মুসলমান বা স্ত্রী-পুরুষ__কোন ভেদই 
ছেদ ঘটাতে পারত না। তিনি স্বকৃত পাপে অনুতপ্ত 
গিরিশচন্দ্র ঘোষের বকলমা গ্রহণ করেছিলেন। সমাজে 
লব্প্রতিষ্ঠ শিক্ষক, অধ্যাপক, সাংবাদিক, চিত্রকর, গায়ক, 
বাদক, সাধক, আচার্য, পণ্ডিত, ডাক্তার, কবিরাজ, জমিদার, 
উকিল, মোক্তার, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্টে সকলেই তার ভালবাসা 
লাভ করে ধন্য হয়েছেন। তেমনি সমাজে অনুন্নত বা 
উপেক্ষিত চিনু শীখারি, রসিক মেথর, ভর্তাভারী মালি, মধু 
যুগী, শস্তু কুমোর, পাচক গাঙ্গুলি, গিরিশচন্দ্রের অজ্ঞাতনামা 
গৃহভূত্য, গুপ্তা মন্মথ, বোবা উপেন, মাতাল বিহারি, ডাকাত 
বাগদী পাইকও ঠাকুরের প্রেম ও করুণা থেকে বঞ্চিত 
থাকেননি, তারাও তার প্রেম লাভ করে ধন্য হয়েছিলেন। 
সেই ধন্য মানুষদের হৃদয়ের মণিকোঠায় শ্রীরামকৃষ্ণের 
ভালবাসা চিরতরে বাসা বেঁধেছিল। মানুষটি চোখের সামনে 
থেকে হারিয়ে গেলেও সেই অপার্থিব ভালবাসা তাদের 
হারিয়ে যায়নি। “নয়ন সম্মুখে তুমি নাই, নয়নের মাঝখানে 
নিয়েছ যে ঠাই।” ঠাকুরের ভালবাসায় মুগ্ধ, অভিভূত 
হয়েছেন কত মানুষ, তার ইয়ত্তা কে করবে! 

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন £ “এক উপায়ে জাতিভেদ উঠে 
যেতে পারে। সে-উপায়-_ভক্তি। ভক্তের জাতি নাই।”১ 
ভক্ত বলরাম বসুর বাড়িতে অন্নপ্রসাদ প্রাপ্তিতে তিনি 
তৃপ্তিবোধ করেছেন বহুবার। বলরাম বসু ভিন্ন অনেক 
অন্রান্গাণ পরিবারে তিনি আহার করেছেন, যা তৎকালীন 
সমাজে নিষিদ্ধ ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তিনি 
কেশবচন্দ্র সেনের বাড়িতে আহার করেছেন। তিনি আবার 
মাস্টার মশাই অর্থাৎ মহেন্দ্রনাথকে তা কাউকে বলতে 
নিষেধ করলেন, পাছে দক্ষিণেম্বরে হাঙ্গামা হয়। আশ্চর্যের 


খাজাঞ্চিকে দেখতে পেয়ে তাকে পূর্বদিনের কেশবচন্দ্রের 
বাড়িতে আহারের কথা বলে দিলেন।১১ জগন্মাতার 
বালকের সবই | স্বতন্ত্রপুরূষ তিনি; তিনি কেন 


১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ ই শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া 
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ক 








সমাজের বেড়াজালে আবদ্ধ হতে যাবেন! নি 
বিশ্বাসের জানবাজারের বাড়িতে বহুদিন বাস করেছেন; 
নিশ্চয়ই সেখানেও তিনি আহার করেছেন। তেমনি 
সুবর্ণবণিক অধরলাল সেনের বাড়িতে আহার করেছেন ও 
উপস্থিত কেদার চাটুজ্যেকে সেখানে আহার করতে বাধ্য 
করিয়েছেন। কারণ, তিনি সমাজের ভয়ে সেখান থেকে চলে 
যাচ্ছিলেন।*" 

ঈশ্বরের ভক্তমাত্রই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রীতির পাত্র-_তিনি 
যে-ধর্মপথের অনুবর্তী হন না কেন। তীর প্রতি 
শ্রীরামকৃষ্ণের বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ ছিল না। একটি দৃষ্টাত্ত £ 
তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। গেঁড়াতলা মসজিদের সম্মুখে 
এক মুসলমান ফকির দাঁড়িয়ে চিৎকার করছেন ঃ “প্যারে 
আও ।” তার চোখ দিয়ে জল পড়ছে, বেশ প্রেমের স্বরে 
বলে চলেছে ঃ “প্যারে আজাও, আজাও”। এমন সময়ে 
একটি ভাড়াটে গাড়ি এসে সেখানে থামল। গাড়ি থেকে 
নেমেই ঠাকুর সোজা সবেগে চললেন সেই মুসলমান 
ফকিরের দিকে। তিনি এ ফকিরকে আলিঙ্গন করলেন। ১৮ 

কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের লক্ষ্য-_-স্বাভাবিক জৈব বাসনা 
ও আকর্ষণকে অতিক্রম করে স্ত্রী-পুরুষ ভেদজ্ঞান ও 
বিষয়াসক্তির অতীত প্রদেশে উত্তরণ। ভাল-মন্দ, সুরূপা- 
কুরূপা-_জগতের প্রত্যেক স্ত্রীলোক শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট 
ছিল জগন্মাতার এক-একটি রূপ। পদসংবাহনরতা নিজ স্ত্রী 
সারদাদেবীকে তিনি বলেছিলেন ঃ “যে-মা মন্দিরে আছেন, 
তিনিই এ-শরীরের জন্ম দিয়েছেন ও এখন নহবতে বাস 
করছেন, আর তিনিই এখন পদসেবা করছেন। সাক্ষাৎ 
আনন্দময়ীর রূপ বলে তোমায় সর্বদা সত্য সত্য দেখতে 
পাই।”১১ প্রত্যক্ষ জগদম্বাজ্ঞানে তিনি তাকে পৃজা 
করেছিলেন। নিষ্কাম প্রেমলাভে ধন্যা এক স্ত্রীভক্তের 
স্মৃতিচারণে পাই ঃ “এখন সকলে বলে, মেয়েদের তিনি 
ছুঁতে দিতেন না। আমরা শুনে হাসি ও মনে করি-_তবু 
আমরা এখনও মরিনি। তার যে কী দয়া ছিল, তাকে 
বলবে! স্ত্রী-পুরুষে সমান ভাব!””২০ 

সৌজন্যবোধ 

শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন অত্যন্ত মার্জিত রুচিসম্পন্ন ও 
মধুরভাষী। কর্কশ ভাষায় কথা বলে কাউকে তিনি কষ্ট 
দেননি। তিনি খোঁড়াকে “খোঁড়া” বা কানাকে কানা" বলতে 
চাইতেন না। শ্রীশ্রীমায়ের কথা"য় পাই, মা বলছেন ঃ 
“ঠাকুর বলতেন, “একজন খোঁড়াকে যদি জিজ্ঞাসা করতে 
হয়, তুমি খোঁড়া হলে কি করে?__তাহলে বলতে হয়, 
তোমার পা-টি অমন মোড়া হলো কি করে*?”২১ মায়ের 
প্রতি ঠাকুরের সৌজন্যের দৃষ্টাত্ত অনেক পাই। এক স্থানে মা 
বলছেন ঃ “আমি এমন স্বামীর কাছে পড়েছিলুম যে, তিনি 


সিডি 25 পে ৮: বিধা্তিহ ৬ ফট নি: 
'প্রসীদা তদের ০০৮০৬. 





কখনো আমাকে তু ব 
নোটে অন রা রা 
বলেননি ।”২২ 

শ্রীরামকৃষ্জের শিক্ষায় পাই ঃ “সতের স্বভাব কি জান? 
সে কাহাকেও কষ্ট দেয় না- ব্যতিব্যস্ত করে না। নিমন্ত্রণ 
গিয়েছে, কারু কারু এমন স্বভাব-_হয়তো বললে, আমি 
আলাদা বসব। ঠিক ঈশ্বরে ভক্তি থাকলে বেতালে পা পড়ে 
না-_কারুকে মিথ্যা কষ্ট দেয় না।”২৩ 

একদিন মধ্যাহ, আহারের পর তিনি যেন নিরুপায় 
কলিকাতায় কোন দরকার নাই?” রামলাল-_“আক্জে, 
আমার কলিকাতায় আর কি দরকার? তবে আপনি বলেন 
তো যাই।” শ্রীরামকৃষ্-_“না, তাই বলছিলাম; বলি, 
অনেক দিন বেড়াতে-টেড়াতে যাসনি, তাই যদি বেড়িয়ে 
আসতে ইচ্ছা হয়ে থাকে তা একবার যা না।” এরপর তিনি 
আবার রামলালকে টিনের বাক্স থেকে পয়সা নিতে বললেন 
ও বরানগর থেকে সেয়ারের গাড়ি করে যেতে বললেন-__ 
কেননা রোদ লেগে রামলালের অসুখ হতে পারে। তারপর 
ঠাকুর তাকে বললেনঃ “আর এ মিছরি, বাদামগডলো 
নরেন্দ্রকে দিয়ে আসবি ও তার খবরটা নিয়ে আসবি-_সে 
অনেকদিন আসেনি; তার খবরের জন্য মনটা 'আটুপাটু 
কচ্চে”।” রামলাল পরবর্তী কালে এই ঘটনার স্মৃতিচারণ 
কালে বলতেন £ “আহা, ঠোকুরের) সে কত সঙ্কোচ, পাছে 
আমি বিরক্ত হই!”২৪ 

অপরের দোষ দেখা বা নিন্দাবাদ শ্রীরামকৃষ্ের 
স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। তিনি প্রতাপ হাঞজরাকে শিক্ষা দিচ্ছেন £ 
“কারু নিন্দা করো না__পোকাটিরও না।... যেমন ভক্তি 
প্রার্থনা করবে, তেমনি ওটাও বলবে--যেন কারু নিন্দা না 
করি”।”২৫ 
সুমণ্তিত ছিল। তার ভাষা রসে টইটন্বুর। শ্রীরামকৃষ্ণ ও 
পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের সাক্ষাৎকারের বর্ণনা যখন আমরা 
পড়ি, তখন মনে হয়__যেন দুই মহাপুরুষের মিলনমুহূর্ে 
রসের ফোয়ারা ছুটছে। অন্য সময়ও ঠাকুরের আচরণে 
লক্ষিত হতো তার স্বভাবসিদ্ধ ভদ্রতা ও নিরভিমানতা। 
একাধিক ব্যক্তি ভুলবশত ঠাকুরকে বাগানের মালি ভেবে 
একটি ফুল তুলে দিতে তাকে নির্দেশ করেছে। ঠাকুরও 
কোন প্রতিবাদ না করে অল্লানবদনে সেই ফুলটি তুলে তার 
হাতে দিয়েছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষকে দেখতেন চেতনার দুই স্তর থেকে! 
একটি সাধারণ স্তর_যে-স্তর থেকে তিনি বাহ্যদৃষ্টিতে 
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১4৫ 
হুপেই দেখতেন। আর দ্বিতীয়টি অসাধারণ স্তর_যে-স্তর 
(থকে জগৎকে দেখবার সামর্থ্য তারই ছিল, আমাদের 
সাধারণের তা নেই। আমাদের মধ্যে যীরা নিজেদের মনকে 
শুদ্ধ ও একাণ্র করতে সমর্থ হয়েছেন, কেবল তারাই এ 
অসাধারণ দৃষ্টির অধিকারী। চেতনার এই উর্ধ্বস্তর থেকে 
যখন ঠাকুর জগতের বিষয়গুলোকে দেখতেন, তখন সেই 
সেগুলোর বাহ্য ও আত্তর-_উভয় রূপই দেখতে পারতেন। 
তাই মানুষের প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন রূপে তার নিকট প্রতিভাত 
হতো। কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখকে বলছেন ঃ ““মানুষগুলি 
(দখতে সব একরকম, কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতি। কারু ভিতর 
সত্গুণ বেশি, কারু রজোগুণ বেশি, কারু তমোগুণ।” 
উপমা টেনে বলছেন ঃ “পুলিগুলি দেখতে সব একরকম। 
কিন্তু কারু ভিতর ক্ষীরের পোর, কারু ভিতর নারিকেলের 
ছাই, কারু ভিতর কলায়ের পোর।”২৬ 

ঠাকুর গুণীর গুণের কদর ও মানীর মান রক্ষা করে 
চলতেন। কারণস্বরূপ বলতেন ঃ “ওরে, মানীকে মান না 
দিলে ভগবান রুষ্ট হন; তার (শ্রীভগবানের) শক্তিতেই তো 
তারা বড় হয়েছে, তিনিই তো তাদের বড় করেছেন-_তাদের 
অবজ্ঞা করলে তাকে শ্রীভগবানকে) অবজ্ঞা করা হয়।”২; 

কিন্তু ভদ্রতা, সৌজন্য বা সামাজিকতা রক্ষার জন্য মিথ্যা 
বা কৃত্রিমতার আশ্রয়গ্রহণ তার সত্যস্বরূপ জীবনের পক্ষে 
এক অসম্ভব ব্যাপার ছিল। তাই তিনি মহারাজ 
যতীন্দ্রমোহনকে বলেছিলেন £ “তা বাবু, আমি কিন্তু 
তোমায় রাজা বলতে পারব না; মিথ্যাকথা বলব 
কিরাপে?২৮ 

আবেগপ্রবণতা বর্জনীয় 

অত্যধিক ভাবপ্রবণতা কিংবা উগ্রতা আমাদের দুর্বলতার 
কারণেই ঘটে, সেজন্যই এগুলি অত্যন্ত ক্ষতিকারক। 
তুদ্ধন্বভাব বালক ভক্ত নিরঞ্জনকে ঠাকুর ক্রোধ ত্যাগ করার 
শিক্ষা দিয়েছেন ঃ “ক্রোধ চণ্ডাল, ক্রোধের বশীভূত হইতে 
আছে? সৎ ব্যক্তির রাগ জলের দাগের মতো, হইয়াই 
মিলাইয়া যায়। হীনবুদ্ধি লোকেরা কত কী অন্যায় কথা 
বলে, তাহা লইয়া বিবাদ-বিসংবাদ করিতে গেলে উহাতেই 
জীবনটা কাটাইতে হয়।” অপরদিকে, যোগীন্দ্রনাথকে ঠাকুর 
তার কোমল স্বভাবের জন্য সাবধান করে দিচ্ছেন। একবার 
কিছু লোক যোগীন্দ্রনাথের সামনেই অকারণে ঠাকুরের 
শিন্দাবাদ করছিল। তিনি ভাবলেন- ঠাকুরের সম্বন্ধে 
অজ্ঞানতাবশত তারা এরূপ আচরণ করছে, তাতে 
শিরভিমান ঠাকুরের কিছুই যায় আসে না। সুতরাং তিনি 
সিখানে শান্ত রইলেন, ঠাকুরের বিরুদ্ধে উচ্চারিত কথার 
কোন প্রতিবাদ করলেন না। ঠাকুর কিন্তু এঘটনা শুনে 
যোগীন্দ্রনাথকে তিরস্কার করলেন £ “আমার অযথা নিন্দা 


চপ উস ২৯ 
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করিল, আর তুই কিনা তাহা চুপ করিয়া শুনিয়া আসিলি! 
শাস্ত্রে কি আছে জানিস?-_গুরুনিন্দাকারীর মাথা কাটিয়া 
ফেলিবে, অথবা সেই স্থান পরিত্যাগ করিবে। তুই মিথ্যা 
রটনার একটা প্রতিবাদও করিলি না!””২৯ 

শ্রীশ্রীমা সাধন-ভজন, এমনকি লোকব্যবহারের প্রথম 
পাঠ ঠাকুরের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। একবার মা যখন 
দক্ষিণেশ্বর থেকে জয়রামবাটীতে ফিরে যাচ্ছেন, ঠাকুর 
তাকে বলে দেন ঃ “পাড়ার লোকদের সঙ্গে ভাঁব রাখবে। 
অসুখ করলে কাউকে দিয়ে খবর নেবে।” ঠাকুর মাকেই 
আবার বলেছিলেন £ “যখন যেমন তখন তেমন, যেখানে 
যেমন সেখানে তেমন, যাহাকে যেমন তাহাকে তেমন ।””%” 

প্রকৃতি অনুযায়ী ব্যবহার 

প্রকৃতি বুঝে লোকের সঙ্গে ব্যবহার করা উচিত। 
শ্রীরামকৃষ্ণ একথার সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার কথিত 
হাতি নারায়ণ ও মাহুত নারায়ণ, গল্পের মধ্য দিয়ে। একদিন 
তার সন্মুখে প্রসঙ্গ চলছিল-_বিষয়াসক্ত সংসারী লোকেরা 
ঈশ্বরের ভক্তদের নিন্দা করে। সেক্ষেত্রে ভক্তের কী করা 
উচিত? এ-ব্যাপারে স্বামী বিবেকানন্দ (তখন নরেন্দ্রনাথ) 
জিজ্ঞাসিত হলে বললেন £ “আমি মনে করব, কুকুর 
ঘেউঘেউ করছে।” শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে সংশোধন করে 
দিলেন £ “নারে, অতদূর নয়। ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন। তবে 
ভাল লোকের সঙ্গে মাখামাখি চলে, মন্দ লোকের কাছ 
থেকে তফাত থাকতে হয়। বাঘের ভিতরেও নারায়ণ 
আছেন। তা বলে বাঘকে আলিঙ্গন করা চলে না। যদি বল, 
বাঘ তো নারায়ণ; তবে কেন পালাব? তার উত্তর-যারা 
বলছে, “পালিয়ে এস' তারাও নারায়ণ, তাদের কথা কেন না 
শুনি?””৩১ 

দুষ্ট লোক থেকে নিজেকে রক্ষা করা উচিত, কিন্তু তার 
জন্য দুষ্ট লোকের অনিষ্ট করা উচিত নয়। ঠাকুর ব্রন্মাচারী 
ও সাপের গল্সের শেষে বলছেন ঃ “দুষ্ট লোকের কাছে 
ফৌস করতে হয়, ভয় দেখাতে হয়, পাছে অনিষ্ট করে। 
তাদের গায়ে বিষ ঢালতে নাই।”৩২ 

ঠাকুর বলতেন ঃ “এই কয়েকটির কাছ থেকে সাবধান 
হতে হয়। প্রথম, বড়মানুষ |... তারপর কুকুর 1... তারপর 
যাঁড়।... তারপর মাতাল। যদি রাগিয়ে দাও, তাহলে বলবে, 
তোর চৌদ্দপুরুষ, তোর হেন তেন--বলে গালাগালি দিবে। 
তাকে বলতে হয়, কি খুড়ো কেমন আছ? তাহলে খুব খুশি 
হয়ে তোমার কাছে বসে তামাক খাবে।” “অসৎ লোক 
দেখলে আমি সাবধান হয়ে যাই। যদি কেউ এসে বলে, ওহে 
হুকোটুকো আছে? আমি বলি-_-আছে।**৩ 

শ্রীরামকৃষ্ণের লোকব্যবহার কী উঁচু তানে বাঁধা থাকত 
তার কিছুটা বুঝতে পারি একটি ঘটনা থেকে। তিনি 
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ঠা 

ণশ্বরে তার ঘরে আছেন। রাত তখন টা। তিনি 
বালক ভক্ত বাবুরামকে তামাকের কলকেতে আগুন নিয়ে 
আসতে বললেন। বাবুরাম বাইরে এসে দেখেন, হাজরা 
মশায় রাখালকে বলছেন ঃ “এখানে কি শুধু রসগোল্লা 
খেতে এসেচ? না চাইলে উনি (ঠাকুর) কিছু দেবেন না।” 
বাবুরাম সামনের খাপরা থেকে আগুন নিয়ে ঠাকুরের কাছে 
গেলেন। তার বিলম্বে আসার কারণ জানতে চাইলে বাবুরাম 
সব জানালেন। ঠাকুর তা নিজে শুনতে চাইলেন। হুকোর 
ওপর কলকেটি চাপিয়ে ঘরের পূর্বের দরজা পার হয়ে এসে 
যেই ডান পা তুলেছেন, পা আর নামল না; তিনি নিজের 
ঘরে ফিরে এলেন। বাবুরামকে বললেন £ “আড়ালে কওয়া 
কথা শুনতে নাই।”** ঠাকুরের ভিতরে নীতিজ্ঞানের কী 
সুমহান মূল্যবোধ ছিল। 

প্রেমের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 

মানের হুশ না থাকলে মানুষশরীরধারী হলেও মানুষ 
“মানুষ” পদবাচ্য নয়। শ্রীরামকৃঞ্ণ সমগ্র মানবজাতির নিকট 
দায়খ্ধরাপে এটি ন্যস্ত করেছেন ঃ মানের, আত্মসম্মানের 
অর্থাৎ নিজস্বরাপের প্রতি হুশ বা সচেতনতা আনয়ন। তিনি 
গায়ক নীলকঠকে বলেছিলেন £ “সাধারণ জীবকে বলে 
মানুষ। যার চৈতন্য হয়েছে, সেই মানহুশ। তুমি তাই 
মানহুশ।”?৩৫ মানুহুশের কার্য ও কারণ-রূপে প্রকাশিত হয় 
“দয়া”। দয়াহীন মানুষ মানুষ নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন ঃ 
“দয়া যার নাই, সে মানুষই নয়।”১ বেণী পালকে প্রশংসা 
করে বলছেন £ “আজ খুব আনন্দ হলো। দেখ, অর্থ যার 
দাস, সেই মানুষ। যারা অর্থের ব্যবহার জানে না, তারা 
মানুষ হয়ে মানুষ নয়। আকৃতি মানুষের, কিন্তু পশুর 
ব্যবহার। ধন্য তুমি, এতগুলি ভক্তকে আনন্দ দিলে ।” 

শোকসন্তপ্ত মানুষের মনে একটু শাস্তি ও সাস্তবনা দেওয়া 
প্রত্যেক মানুষের এক প্রধান কর্তব্য। বৃদ্ধ মণিমোহনের 
পুত্রের মৃত্যু হয়েছে। পুত্রের সৎকারের পরই মণিমোহন 
সোজা শ্রীরামকৃঞ্ণের কাছে উপস্থিত। আশা--এঁর কাছে 
একটু সান্ত্বনা পাবেন। ঠাকুর মৃত্যুর ঘটনা শুনে কিছুক্ষণ 
স্থির হয়ে রইলেন। তারপর অর্ধবাহ্যদশায় দীড়িয়ে উঠে 
তাল ঠুকে গান ধরলেন--“জীব সাজ সমরে'। এ গান 
শোনার পর মণিমোহন ও অন্য সকলে যাঁরা উপস্থিত 
ছিলেন, সকলের প্রাণে আশা ও উদ্যমের শ্লোত প্রবাহিত 
হলো। ঠাকুর তখন “সংসারের অনিত্যতা ও অসারতা” এবং 
ঈশ্বরে শরণাগতি ইত্যাদি বিষয়ে মণিমোহনকে অনেক কথা 
বললেন। মণিমোহন ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছেন 
ও ঠাকুরকে বললেন £ “এই জন্যই তো আপনার কাছে 
ছুটে এলুম। বুঝলুম--এ জ্বালা আর কেউ শাস্ত করতে 
পারবে না।”ত্৮ 
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শরীর মানবের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিন 
করতেও প্রস্তুত ছিলেন। যুবক নরেন্দ্রনাথ পিতৃবিয়োগের 
দারিদ্যের করাল রূপ দেখে দিশাহারা । একদিন তিনি তার 
অন্য বন্ধুদের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুখে বসে 
কথামৃত পান করছেন। কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর উপস্থিত অন্ন 
গুহ প্রমুখকে বললেন 2 নরেন্দ্র বাবা মারা গেছে, 
ওদের বড় কষ্ট, এখন বন্ধু-বান্ধবরা সাহায্য করে তো বেশ 
হয়।” এসব কথাবার্তার পর অন্নদা গুহ প্রমুখরা ঘরের 
বাইরে গেলে নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তিরস্কার করে বললেন : 
“কেন, আপনি ওর কাছে ওসব কথা বললেন?” তখন 
ঠাকুর অশ্রুবিসর্জন করে তাকে বলেন ঃ “ওরে, তোর জনা 
যে আমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে পারি।”** 
শ্রীরামকৃষ্ণ অপরের জন্য ভিক্ষা করার প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছিলেন মাত্র, শুধু তাই নয়। যা আমরা লিখিত বিবৃতি 
পাই তার থেকে অন্তত এটুকু বলতে পারি যে, একসমগে 
তিনি এক বৃদ্ধাকে দেখতে গিয়ে গাড়ির ভাড়া ভিক্ষা 
করেছিলেন। ঘটনাটি এরূপ ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবক লাটকে 
নিয়ে কলকাতা যাচ্ছেন। উদ্দেশ্য-_যদু মল্লিকের বৃদ্ধা 
মাকে দেখবেন। অনেকদিন ঠাকুর তার কোন সংবাদ 
পাননি। তিনি তাই নিজেই তার বাড়িতে যাচ্ছেন একটি 
গাড়ি ভাড়া করে। গাড়ির মালিক বেণী সাহা। তার সঙ্গে 
বন্দোবস্ত হয়েছে, ভাড়া দুই টাকা চার আনা। ঠাঝুরে? 
কলকাতা থেকে ফিরতে দেরি হয়। তাই এ দুই টাকা চা 
আনার সঙ্গে আরো এক টাকা বেশি দিলে গাড়ির 
গাড়োয়ান আর ঠাকুরকে বিরক্ত করবে না, তা ফিরতে ঘত 
রাত্রিই হোক না কেন। সেদিন গাড়িতে তুলে নিলেন আন 
কে। বর্ণনা থেকে অনুমান করতে পারি, এই 'অ' 
ভক্তভৈরব গিরিশবাবুর ভাই অতুলবাবু। তার! প্রথমে 
“গ'-র সেম্তবত গিরিশবাবুর) বাড়ির সামনে এসে 
দাড়ালেন। ঠাকুর অতুলকে বাড়ির ভিতরে পাঠিয়ে 
জানতে পারলেন যে, গিরিশবাবু তখন বাড়িতে নেই। 
ঠাকুর অতুলবাবুকে বলছেন ঃ “তাই তো, গি-র সঙ্গে 
দেখা হলো না, ভেবেছিলাম, তাকে আজকের বেশি 
ভাড়াটা দিতে বলব। তা তোমার সঙ্গে তো এখন জানাশুনা 
হয়েছে; বাবু, তুমি একটা টাকা দেবে? কি জান, যদু মল্লিক 
কৃপণ লোক; সে সেই বরাদ্দ দু টাকা চার আনার বেশি 
গাড়িভাড়া কখনও দেবে না।... যদু দুই টাকা চার আনা 
দেবে, আর তুমি একটা টাকা দিলেই আজকের ভাড়ার 
আর কোন গোল রইল না; এই জন্যে বলছি।” অতুলবা3 
“এ সব শুনে” লাটুর হাতে একটা টাকা দিলেন ও 
ঠাকুরকে প্রণাম করে বিদায় নিলেন। ঠাকুরও যদু মল্লিকের 
। বাড়ির দিকে গেলেন।*? 
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যদি তার দ্বারা একজন লোকেরও উপকার হয়। তার কথা ঃ 
'“যদি একজন লোকেরও যথার্থ উপকার হয়, সেজন্য আমি 
হাজার হাজার দেহ দিতে প্রস্তুত আছি।”*, 
উপসংহার 

১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রাহ্মানেতা 
(েশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন বেলঘরিয়ার 
এক বাগানবাড়িতে । সেই সাক্ষাৎকারের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন 
ইপ্তিয়ান মিরর'এ প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে 
গ্রীরামকৃষ্ণকে “ভদ্র, নম্র ও ধ্যানপ্রবণ” বলা হয়েছে।*২ 

আধুনিক প্রযুক্তির সুবাদে যতই আমরা পরস্পরের 
কাছাকাছি আসছি, ততই আমাদের সমস্যার পরিমাণ বেড়ে 
চলেছে; যেন আমাদের শরীরগুলোর পারস্পরিক দুরত্ব 
কমছে আর মনগুলোর মধ্যে দূরত্ব বাড়ছে। তার মূল কারণ 
আমাদের পারস্পরিক ব্যবহার। তাই ভালবাসার জমাটবীধা 
রূপ শ্রীরামকৃষ্ণের লোকব্যবহার প্রণিধান করা এবং নিজ 
নিজ জীবনে তার প্রয়োগ করা আজ আমাদের জরুরি 
প্রয়োজন হয়ে দাড়িয়েছে; যেহেতু তার মধ্যেই আমরা পাব 
উক্ত সমস্যার সমাধানসূত্র | 
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২৩ কথামৃত, পৃঃ ৩০০ 

২৪ লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব উত্তরার্ধ, পৃঃ ২৯৭ 

২৫ কথামৃত, পৃঃ ৬৬৬ 

২৬ এ, পৃঃ ১০৩ 

২৭ লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব উত্তরার্ধ, পৃঃ ২২৬ 

২৮ এ, গুরুভাব উত্তরার্ধ, পৃঃ ২৫০ 

২৯ এ, পৃঃ ১৮৬-১৮৭ 

৩০ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ৬৬-৬৭ 

৩১ কথামৃত, পৃঃ ২৩ 

৩২ এ, পৃঃ ২৪-২৫ 

৩৩ এ, পৃঃ ৬৮৮ 

৩৪ প্রেমানন্দ প্রেমকথা _ ব্রশ্মাচারী অক্য়চৈতন্য, নবভারত পাবলিশার্স, ২য় 
সং, পৃঃ ২৪ 

৩৫ কথামৃত, ৭৪৪ 

৩৬ এ, পৃঃ ৭৭৬ 

৩৭ এ, পৃঃ ৭৮৬ 

৩৮ লীলা প্রসঙ্গ, গুঞ্ণভাব পূর্বার্ধ, পৃঃ ২২-২৪ 

৩৯ কথামত, পৃঃ ১২২৫ 

৪০ লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব উত্তরার্ধ, পৃঃ ৭৮-৮০ 

৪১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রটনা, উদ্বোধন কার্যালয়, ৮ম খণ্ড, ১ম 
সং, পৃঃ ৪০৬ 

৪২ *...50 29101101076 9100 ০0117101711)19015০, (দ্রঃ সমসাময়িক 
দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস- _বজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকাস্ত 
দাস, জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৭৫, 


পৃঃ ৩) 


এই প্রবন্ধটি “স্বামী ভূতেশানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত 
হলো।- সম্পাদক 


শোনা যায়, প্রায় একহাজার বছর পূর্বে রাজা জগৎ্মল্প 
দৈবনির্দেশে বিষু্পুরে ৬মৃন্ময়ী দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। 
বর্তমানে রাজবাড়ির দক্ষিণদিকে যে মন্দির ও মুর্তি রয়েছে তা 
একাধিকবার সংস্কারের নবতম রূপ। শ্রীরামকৃষ্ণ এই মূর্তি দর্শন 


দর্শন করেছিলেন। দেবী মৃন্ম়ী মূলত চণ্ডীর একটি রূপ। কিন্ত 
ফকিরনারায়ণ কর্মকার বলেন তিনি বৈষ্ণবী শক্তির প্রকাশ। 


'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'-এর মতে, 
784 7৮৬ 
ছিল না। পরবর্তী কালে স্বামী সারদানন্দ মহারাজ অনুসন্ধান 
করে জেনেছেন যে, কোন উম্মাদিনী মায়ের মূর্তির মাথা ভেঙে 
ফেলে। সে অনেকদিন আগেকার ঘটনা। তখন নতুন মুখ 
বসানো হয় মায়ের মুর্তিতে। পুরনো মুখটি কোন পুরোহিত 
নিজ গৃহে নিয়ে গিয়ে নিজেই বাকি দেহাংশ নির্মাণ করে সম্পূর্ণ 

র পুজা শুরু করেন৷ মায়ের এঁ মূর্তিই এখন 
“সর্বমঙ্গলা'-মন্দিরে নিত্যপূজিতা। এই গ্রন্থের পিছনের পৃষ্ঠায় 
, ,ওসর্বমঙ্গলার মুখচ্ছবি দেখা যাচ্ছে।-_সম্পাদক 


প্রবন্ধ 3 মানুষের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ের অনুভব ও ব্যবহার ক ৬৭৯ 









্রীশ্রীমা এবং স্ত্রীঠ__ 


দুর্লভ পার্যদসঙ্গ। স্বামী ব্রন্মানন্দের পদপ্রান্তে কেটেছে 


গোড়ার দিকের বেশ কয়েকটি বছর। কিন্তু তিনি ছিলেন 
স্বামী শঙ্করানন্দের দৃষ্টিতে রবির নিযার নার বি বারের তা রি 
বিশ্বনাথ যাননি আপন গৌরবকথা। কেউ তার সম্বন্ধে লিখতে গেলে 


বাধা দিতেন, সেজন্য পিছিয়ে এসেছেন ঘনিষ্ঠজনেরা। স্বামী 
শঙ্করানন্দ সেই মহাপুরুষ-_গুপ্তযোগী। নিন্দা, প্রশংসা, স্তুতি 
প্রতিষ্ঠা কিছুই যেন তাকে স্পর্শ করত না। বসে আছেন পিঠ 
ং₹শে বৈরাগ্যের ধারা। মাতুল সেই বিখ্যাত স্বামী ফিরিয়ে-_“অভিমানং সুরাপানং গৌরবং ঘোর রৌরবম/ 
সদানন্দ__গুপ্ত মহারাজ, স্বামীজীর শ্নেহধন্য সন্ন্যাসী প্রতিষ্ঠা শুকরীবিষ্ঠা তশ্মাৎ এতল্রয়ং ত্যজেৎ॥” | 
শিষ্য। “অমূল্য, নামটাও তার দেওয়া। আসল নাম শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে 
অমৃতলাল সেনগুপ্ত। পরবর্তী কালের রামকৃষ্ণ মঠ ও শ্ত্রীত্রীমায়ের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষ্যে প্রদত্ত তার 
মিশনের দোর্দগুপ্রতাপ সপ্তম অধ্যক্ষ_স্বামী শঙ্করানন্দ। অপূর্ব ভাষণে। এপ্রসঙ্গে আমরা পরে আসব। কিন্তু শ্রীশ্রীমা 
জন্ম ১৮৮০ সালে, তিরোধান রে রর | সম্পর্কে তার অভিমত, 
১৯৬২-তে। দ্র মায়ের সঙ্গ এবং প্রসঙ্গের 
পক কিছু কথা এখনো রয়ে গেছে 
সাপ সকলের অগোচরে। 
র সঙ্ঘজননী শ্রীশ্রীমা ছিলেন 
সুপ্রিম কোর্ট'। তার কথাই 
ছিল শেষকথা। কত জটিল 
প্রশ্নের সমাধান তিনি করে 
গেছেন, তার ইয়ন্তা নেই। 


সালে তিনি ডাক্তারি পড়া এরকমই একটা প্রশ্ন ছিল_- 
ছেড়ে সঙ্ঘে যোগদান করেন। ঠাকুরকে যীরা দেখেছেন 
২২ বছর বয়স তখন। তাদের সকলেরই কি মুক্তি 

শরীশ্রীমায়ের সেবায় তার হবে? এবিষয়ে বেলুড় 
তিনটি কাজ রামকৃষ্ণ-বেদাস্ত বিদ্যামন্দিরের প্রথম অধাক্ষ 


স্বামী তেজসানন্দজীর 
অদ্যাবধি অপ্রকাশিত ডায়েরি 
(তারিখ ১৬.৩.১৯৫৯) থেকে 


আন্দোলনে চিরস্মরণীয়-_- 





মন্দির নির্মাণকার্যে তদারকি ও ক্রি পারে।: ডায়েরির ভাষা 
সম্পাদন এবং শ্রীসারদা মঠ ৮ অবিকৃত রাখা হয়েছে? 

প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা- ১৯৫৩ সালের ২৭ ডিসেম্বর অল ইগ্ডিয়া রেডিওয় রাজ [স্বামী শক্করানন 
গ্রহণ। “পরম্পরার দিক দিয়ে শ্রীত্রীনায়ের শতবর্ষজয়্তী উপলক্ষ্যে ব্কৃতারত স্বামী শঙ্করানন্দজী. আমাকে বললেন, শ্রীশ্রী 
স্বামী শঙ্করানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ বাগবাজারে একটি ভাড়াটে 


মঠ, বেলুড় ও শ্রীসারদা মঠ, দক্ষিণেশ্বরের মধ্যে বাড়িতে থাকতেন-_তখনকার দিনের একটা কথা মনে 
যোগসূত্র ।... স্বামী শঙ্করানন্দ যেন এই ভূমিকার জন্য শ্রীশ্রীমা পড়ছে। 
কর্তৃক নির্বাচিত। কী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা! কী তাৎপর্যমণ্ডিত “কথা হয়েছিল ঠাকুরকে যারা দেখেছে তাদের 
নির্বাচন!”১ সকলেরই কি মুক্তি হবে? না, ঠাকুর কি ছিলেন তা যারা 
* অধোর্পেডিক সাজর্ন। রামকুষণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত, রবী বুঝেছে তাদের মুক্তি হবে?... মাস্টার মহাশয় (শ্রীম) 
পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিক । এই অনবদা লেখাটি লেখকের গরুপুজাতুলা । বলতেন, তাকে যারা দেখেছে তাদেরই মুক্তি হবে। সূর্যকে 
১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১২২ “শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১০ 
৬৮০ ঞ উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্- ৯ম সংখ্যা 0 আশ্বিন ১৪১১ 0 সেপ্টেম্বর ২০০৪ 





ঘাবেই। সকলেই পথ খুজে পাবে! ভগবৎকৃপা' সকলের 
উপরই সর্বকালে সমভাবে বর্ষিত হচ্ছে, হয়েছে এবং হবে। 
ঠাকুরকে কেউ বুঝুক বা না বুঝুক, যারা একবার দেখেছে 
তাদেরও মুক্তি হবে। ঠাকুরের তিরোধানের পর কত লক্ষ 
লক্ষ নরনারী তাকে না দেখেও ত্বার নাম শুনে অপার কৃপার 
অধিকারী হচ্ছে। 

“আর এক মত হলো-তাকে বুঝতে হবে। 
উপরেই সব। তাকে বুঝলেই তার প্রতি টান হবে, ভালবাসা 
আসবে, তাকে ধ্যানের বস্তু করে তোলা হবে, সেই 
পরশমণির স্পর্শে লোহাও সোনা হয়ে যায়। তবে চুম্বকের 
যেমন স্বভাব লোহাকে আকর্ষণ করা, তেমনি চুম্বক-স্বরূপ 
ঠাকুরও অদৃশ্যভাবে সকলকে আকর্মণ করে থাকেন। তাই 
তার তিরোধানের পর কত নরনারী তার নামগুণগান কীর্তন 
করে, তাকে স্মরণমনন করে ধন্য হয়ে যাচ্ছে। ভক্তের হৃদয় 
ঠাকুরের দুর্বার আকর্ষণে তার দিকে ছুটে চলেছে। একটা 
চুন্ককপাথরের পাহাড়ের নিকট দিয়ে যখন কোন জাহাজ 
টলতে থাকে তখন এ চুম্বকের আকর্ষণে জাহাজের লোহা- 
লক্ড় সব খসতে থাকে, জাহাজের সব বন্ধন ছিন্ন হয়ে 
যায়। শ্রীশ্রীঠাকুরও এমনি করেই পরম করুণায় সকলের 
বন্ধন ছিন্ন করে দুর্জয় বেগে তার দিকে টেনে নিচ্ছেন। জীব 
তার স্পর্শ পেয়ে ভববন্ধন হতে চিরমুক্তি লাভ করে ধন্য 
হয়ে যাচ্ছে। তাকে চিনি বা না চিনি তিনি তো আমাদিগকে 
চেনেন। তাই তার প্রবল প্রেমের টানে এই ক্ষুদ্র 
জীবনতরীখানি তার কাছে গিয়ে অবশ্য পৌঁছাবে__এই দৃঢ় 
বিশ্বাস রেখে চলতে হবে। যন্‌ সাধন তন্‌ সিদ্ধি। 

“উপরোক্ত প্রসঙ্গ নিয়ে অনেক বাগ্বিতণ্ডা হয়েছিল। 
কেউ কিন্তু সুনির্দিষ্ট কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেননি। 
শীত্রীমায়ের কাছে এসব প্রশ্ন মীমাংসার জন্য করা হয়েছিল। 
শ্ীশ্রীমা বলেছিলেন, “তার সঙ্গে একটা সম্বন্ধ পাতিয়ে চলতে 
পারলে আর ভাবনা নাই। আপনার বোধ হলেই হলো। তিনি 
অহেতুক কৃপাসিম্ধু। তিনি কৃপা করে যাকে গ্রহণ করেন, যার 
কাছে নিজ স্বরূপ প্রকাশ করেন সেই ধন্য। মানুষ চেষ্টা করে 
কি তাকে পেতে পারে?” ব্যস্‌, শ্রীশ্রীমায়ের মুখের অল্প 
কথাতে সব প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে গেছল।” 

্ীত্রীমায়ের শতবার্ষধিক আবির্ভাবতিথিতে স্বামী 
শঙ্করানন্দ উপযুক্ত ত্যাগী নারীদের ব্রন্মচর্যব্রতে দীক্ষাদান 
করেন। ২ ডিসেম্বর ১৯৫৪ তিনি দক্ষিণেশ্বরে শ্রীসারদা 
মঠের উদ্বোধন করেন। ৬ নভেম্বর ১৯৫৫ বেলুড় মঠের 
সপ্তম সম্নযাসিসজ্ঘ সভায় সভাপতির ভাষণে স্বামী শঙ্করানন্দ 
তৃপ্তির সঙ্গে বলেছিলেনঃ “বড় আনন্দের সংবাদ যে, 


আপনাদের সহযোগিতায় শ্রীসারদা মঠ নামকরণে মেয়েদের 
মঠ স্থাপিত হয়েছে। গঙ্গার অপর পারে মঠের নিজস্ব 
বাড়িতে মেয়ে মঠের শুভারস্ত আমাদের, স্বামীজীর ও তার 
গুরুভাইদের পরম ঈক্সিত...।” 

১৯৫৯ সালের ১ জানুয়ারি শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথির 
শেষরাত্রে শ্রীস্রীমায়ের প্রিয় শিষ্যা এবং স্বামী সারদানন্দের 
সন্ন্যাসদীক্ষা দেন। তার নতুন নাম হলো-_প্রব্রাজিকা 
ভারতীপ্রাণা পুরী। তিনি হলেন সদ্যগঠিত শ্রীসারদা মঠের 
অধ্যক্ষা। এ বছরই আগস্ট মাসে কয়েকজন সন্ন্যাসিনীকে 
ট্রাস্টি নিযুক্ত করে বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ তাদের হাতে 
শ্রীসারদা মঠের পরিচালনভার তুলে দেন। ১৯৬১ সালের 
শঙ্করানন্দ স্বস্তি অনুভব করেন। 

“মায়ের জন্য একটি মঠ।” ১৮৯৪ সালে আমেরিকা 
থেকে মহাপুরুষ মহারাজকে লিখেছিলেন স্বামীজীঃ “আগে 
মায়ের জন্য একটি মঠ করতে হবে। আগে মা এবং মায়ের 
মেয়েরা ।” সেই ভাগবৎ ইচ্ছার বাস্তব রূপায়ণ করেছিলেন 
স্বামী শঙ্করানন্দ। 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতে বৌদ্ধ এবং জৈন প্রভাবের পর 
থেকে এপর্যস্ত কোন স্ত্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিনা জানা 
নেই। বৈদিক ভারতে সন্যাসিনী সঙ্ঘ কোনদিনই ছিল না। 
এবার সময়োপযোগী আধুনিক ধাঁচে স্বামীজীর নির্দেশ 
অনুযায়ী সন্যাসিনীদের জন্য শ্রীসারদা মঠ প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প 
নিয়েছিলেন স্বামী শঙ্করানন্দ। কিন্তু 'ত্রীমঠ” বাস্তব রূপ 
পরিগ্রহ করার লক্ষণ ১৯৫১ পর্যস্ত দেখা যাচ্ছিল না।ৎ 
১৯৫২ সালে স্বামী শঙ্করানন্দ তার অধ্যক্ষ জীবনের প্রথম 
সাধুসম্মেলনে (1017105? 0011911108) সভ্যদের নিকট 
প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং বিশেষ আলোচনার পর তা 
গৃহীত হয়। 

আগেই বলা হয়েছে, স্বামী শঙ্করানন্দ মায়ের সঙ্গে তার 
কথাবার্তার কথা তেমন বলতেন না। ১৯০২ সালে সঙ্ে 
যোগদানের আগে, জীবনের সেই প্রস্তরতিপর্বে শ্রীশ্রীমায়ের 
সঙ্গে তার কথোপকথনের কোন প্রসঙ্গই জানা যায় না। 
তবে সঙ্ঘে যোগদানের পর শ্রীমা সারদাদেবী ও 
শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকজন লীলাপরিকরের ঘনিষ্ঠ সাহচর্ষে 
থাকার কথা কিছু জানা যায়। তিনি আত্মকথায় বলেছেন ঃ 
“১৯০৪ কি ১৯০৫ সাল। খোকা মহারাজ (স্বামী 
সুবোধানন্দ), আমি ও বিশ্বরঞ্জন (স্বামী হরিহরানন্দ) মায়ের 
দেশে গেছি। মা তখন জয়রামবাটীতে। আমরা পৌঁছাতেই 
তিনি জেলে ডাকিয়ে পুকুরে মাছ ধরালেন। প্রথমবারেই 
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বললেন, তোমরা িহরিলে প্রথমবারেই মনোমত মাছ 
পাওয়া গেল। তোমরা পয়মস্ত। এই সেদিন কালীর (কালী- 
মামা- শ্রীশ্রীমায়ের তৃতীয় ভ্রাতা কালীকুমার মুখোপাধ্যায়) 
ছোট ছোট মাছ পাওয়া গেল।” মা নিজেই সব রান্না 
করলেন। আমাদের কাছে বসিয়ে কত আদর-যত্ব করে 
খাওয়ালেন। সে ন্নেহভালবাসা কত সহজ সুন্দর! 
একেবারে নাগালের মধ্যে, অন্তরের অস্তস্তলে। 

বেরিয়েছি। মাঠের মাঝখান দিয়ে আমোদর নদের দিকে 
এগোচ্ছি। খোকা মহারাজ লক্ষ্য করলেন, একটি মেয়ে 
মাথায় ঝুড়ি কিংবা চ্যাঙাড়ি নিয়ে এগিয়ে আসছে। আমাদের 
দেখতে পেয়ে আরেকটি মেয়ের মাথায় বোঝাটি চাপিয়ে 
দিয়ে তারই আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমরা একটু চোখের 
আড়ালে চলে গেলে তারা মায়ের বাড়ির দিকে এগিয়ে যায়। 
আমি খোকা মহারাজকে জিজ্ঞেস করলাম, “আপনি কি 
চিনতে পেরেছেন, উনি কে? তিনি বললেন, “হ্যা, আমি 
চিনেছি, বেশ স্পষ্ট করে দেখেছি। আমাদেরই মা। কত রাত 
থেকে উঠে পাশের গ্রামের হাট থেকে আমাদের জন্য 
তরিতরকারি সংগ্রহ করতে গিছলেন।” পাড়াগায়ে কী আর 
পাবেন? কয়েকটি ডাটা, থোড়, কাচকলা ছিল এ 
চ্যাঙাড়িতে। আমি শুনে হতভম্ব হয়ে গেলাম। তাহলে তো 
বেশিদিন আর এখানে থাকা হবে না! আমাদের জন্য মায়ের 
কষ্টের অবধি নেই! সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম, রাত্রেও 
একটু ঘুমোতে পারেন না। তেরাব্রি বাস করে আমরা 
মায়ের কাছে বিদায় নিয়ে আরামবাগে এলাম। 

“১৯১২ সাল। (রাজা) মহারাজের সঙ্গে আমি কাশীর 
অদ্বৈত আশ্রমে রয়েছি। শ্রীশ্রীমাও তখন সেখানে । মহারাজ 
আমায় বললেন, “দেখ অমূল্য, মাকে আজ চপ তৈরি করে 
খাওয়াতে হবে।' আমি বাজার থেকে মোচা ও আলু কিনে 
আনলাম। সিদ্ধ করলাম। মোচা ভিতরকার পুর। আলু সিদ্ধ 
করে ছাড়িয়ে মাখছি, দেখলাম-_-থসথসে নরম। তখন 
আরেকটা জিনিস দিয়ে সেটাকে শক্ত করে নিলাম। চপ 
তৈরি করে যখন একটি থালায় সাজিয়ে ঠাকুরঘরে নিয়ে 
গেলাম, তখন মা পুজা শেষ করেছেন। অন্যান্য ভোগের 
সঙ্গে মা চপও ঠাকুরকে নিবেদন করলেন। মা অন্য 
প্রসাদের সঙ্গে চপ-প্রসাদও খেলেন। খুব ভাল লেগেছে। 
অবশ্য মায়ের স্বভাবই ছিল--সব জিনিসকে ভালভাবে 
দেখা। গোলাপ-মাও খেয়েছেন। বেশ মচমচে চপ। খেয়ে 
তারিফ করলেন। বিকেলে ওপরের বারান্দা থেকে গোলাপ- 


মা আমায় জিজ্ঞেস করছেন, “হ্যা অমূল্য, এত চমৎকার চপ 





করলে? কেমন মচমচে, যুব সুস্াদু। 
হারা তা বারান্দার পাডিউছিলন আর তে 
টিপে দিলেন। আমি চুপ করে রইলাম। কোন উত্তর দিলাম 
না। মহারাজ উত্তর দিলেন, “গোলাপ-মা, তোমরা ভেবেছ 
তোমরাই ভাল রান্না করতে জান। এখন দেখ, আমরাও 
তোমাদের চেয়ে ভাল রান্না করতে পারি।” মহারাজ পরে 
আমায় তৈরি করার প্রণালী জিজ্ঞেস করেছিলেন। বললাম, 
“যখন আলু চটকাতেই নরম চটচটে হয়ে গেল, তখন সুজি 
ভেজে ওর সঙ্গে মিশিয়ে দিলাম। মশলাও ভেজে গুঁড়িয়ে 
পুরের সঙ্গে ঠেসে নিয়েছিলাম।” ৮৪ 

জগজ্জননী প্রসঙ্গে স্বামী শঙ্করানন্দের কথাঃ “বাবুরাম 
মহারাজ (স্বামী প্রেমানন্দ) বলতেন, “মা যে কী বস্ত, পরে 
বুঝবি। এখন আমাদের কারো বুঝবার শক্তি নেই। তিনিই 
কালে তোদের কৃপা করে বোঝাবেন। এখন তার কথা স্মরণ 
করে যা। আহা, লোককল্যাণের জন্য তিনি কী না করেছেন, 
নিজের সুখ-সুবিধা বিসর্জন দিয়েছেন।” কেশবানন্দ মহারাজ 
(কোয়ালপাড়া আশ্রমের অধ্যক্ষ, মায়ের শিষ্য) বলতেন 
“মায়ের কথা তোমাদের কী আর বলব? তিনি যে কী এবং 
কে এখনও বুঝতে পারিনি। তপস্যা না থাকলে মাকে বুঝা 
ভারি শক্ত। যদিও আমরা তার নিকটেই আছি। তাকে 
বুঝলুম কই? একদিন তিনি মাকে বলেছিলেন, 'মা, 
আপনার শরীর সুস্থ নয়, প্রায়ই ভুগছেন। আপনার যে রান্না 
করে দেয় তার সম্বন্ধে আপনি সব জানেন। আপনি যদি দয়া 
করে বলেন তবে অন্য একটা রান্নার লোক দেখি।' মা 
বললেন, তোমরা ছাড়লে ছাড়তে পার, আমি ছাড়লে ও 
দাড়াবে কোথায়? আমরা যেমনই হই না কেন, মার কাছে 
আমরা তার ছেলে ভিন্ন অন্য কিছুই নই। তিনি নিজেই 
তা ধুয়ে তাদের কোলে নিতে হবে। আমি যে তাদের 
সত্যিকারের মা, পাতানো মা নই।' 

“সবার চেয়ে মা দয়াল। নাগ মহাশয় দর্গাচরণ নাগ. 
ঠাকুরের গৃহী ভক্ত) বলতেন-__্রীত্রীমা বলতেন, “পূর্বের 
সূর্য পশ্চিমে উঠতে পারে, কিন্তু শরৎ (স্বামী সারদানন্ন), 
শশী (স্বামী রামকৃষ্তানন্দ), রাখাল (স্বামী ব্রহ্মানন্দ), তারক 
(স্বামী শিবানন্দ), হরির (স্বামী তুরীয়ানন্দ) কথা কখনো 
মিথ্যা হবার নয়” |” ৮৫ 

স্বামী শঙ্করানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষজয়ন্তী (১৯৫৩ 
১৯৫৪) উৎসবের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে ১২ পৌষ ১৩৬০, 
২৭ ডিসেম্বর ১৯৫৩) বেলুড় মঠের জনসভায় একটি ভাষণ 
দেন। সেই ভাষণটি পরে 'উদ্বোধন£ শ্রীত্রীমা শতবর্ষ-জয়ন্তী 
সংখ্যায় (বৈশাখ ১৩৬১) শুভেচ্ছাবাণী' শিরোনামে 
প্রকাশিত হয়েছে। স্বামী শঙ্করানন্দের সেই বন্তৃতা থেকে 


১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ 5 শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৯৯৮ 
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সমান প্রাসঙ্গিক। অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হলো ঃ “বর্তমান 
গে সম পৃথিবীর অধিকাংশ নরনারীর অন্তরে জীবনাদর্শ 
সম্বন্ধে ঘোর সংশয় ও দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছে। তাহারা এই 
বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিয়া লক্ষ্যত্রষ্টের 
ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। জীবনের প্রকৃত মর্ম ও উদ্দেশ্য 
অবগত হইয়া তদনুযায়ী সমাজগঠন করাই বর্তমান ক্ষেত্রে 
প্রয়োজন। জীবনের সেই উদ্দেশ্য কী এবং কিরূপে উহা 
সহজে আয়ত্ত করা সম্ভব তাহা শ্রীরামকৃষ্চ ও 
প্রীসারদাদেবীর জীবনে অতি স্পষ্টভাবেই প্রকটিত হইয়াছে। 
এই দিব্য দম্পতির জীবনের 
একমাত্র লক্ষ্য ছিল 
ভগবানলাভ।... শ্ীসারদা- 
দেবীর আবির্ভাব জগতের 
ইতিহাসে এক অভাবনীয় 
ঘটনা এবং মানবজাতির পক্ষে 
অশেষ কল্যাণের নিদান। 


এত) পাত 


সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিতে এ সস সা্েতািিি_ 


ইস 72--4776, 
টি রি 2 চে এত । -8৫- 


গেলে তাহার জীবন অত্যন্ত 
সাদাসিধা ও ঘটনাবৈচিত্র্যহীন 


ইসস) মিঠা 2909 


ঠাঁছা পাঠ পিস 
চি ১১৭ 


সমস্ত জগতে এক মহতী 


. 


্ 
7 (০৮ চা টিন ৫৬১৮৫৮লশৈো 7 
টু ক ৬ এ পরনিত, ০0৫৫৮ দি 
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রি” চা ইসি ও হোগার - 


রাঁধকারসূত্রে আজ এই যে অমূল্য সম্পদ প্রাপ্ত 
রসি 
এবং তাহার দ্বারা সকলকে উদ্বুদ্ধ ও পূর্ণতার পথে 
পরিচালিত করিতে হইবে।” 

উপরি উক্ত বক্তৃতা অল ইগ্ডিয়া রেডিও স্টেশন থেকেও 
শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষজয়স্তী উপলক্ষ্যে (২৭ ডিসেম্বর 
১৯৫৩, রবিবার) দেশবিদেশে প্রচারিত হয়। এই 
শতবর্ষজয়স্তী উপলক্ষ্যে কলকাতার ইউনিভার্সিটি 
ইনস্টিটিউট হল-এ সারদা সম্ঘ আয়োজিত ভক্ত 
মহিলাবৃন্দের কনভেনশনে (২ এপ্রিল ১৯৫৪) সভাপতি 
হিসাবেও স্বামী শঙ্করানন্দ ইংরেজিতে মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান 
করেন এবং শঙ্করাচার্ষের “মা 
ভগবতী বন্দনার শ্লোক 
আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করে 
করেন স্বীয় প্রাণের আবেগে ঃ 
“ “চিতাভস্মালেপো গরলমশনং 
দিক্পটধরো/ জটাধারী কণ্ঠে 
ভুজগপতিহারঃ পশুপতিঃ/ 
কপালী ভূতেশো ভজতি 
জগদীশৈকপদবীং/  ভবানি 
ত্বৎপাণিগ্রহণপরি পাটী-ফল- 
মিদম্‌॥'১__জীবের কর্তা শিব 
দিগন্বর, চিতাভম্ম গায়ে 
লেপন করেন, হলাহল পান 
করেন, জটাজুট ধারণ করেন, 
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বার্তা ঘোষণা করিতেছে।  এঠটীনর্ট-.15-4০-1 ৯৫১ অহিপতিকে মাল্যরূপে গ্রহণ 
তিনি ছিলেন ভারতীয় নারী ৪০১-%৪%৮াণা- করেন আর করোটি ভিক্ষার 
চরিত্রের চরম উৎকর্ষস্বরূপা, অতি? পাত্রস্বরূপ ব্যবহার করেন। 
এক সার্বভৌম আদর্শের মূর্ত স্ট্* এই তো তার অবস্থা!) মা 


বিগ্রহ, যাহা সমস্ত জাতি ও 
কালের গণ্ডিকে অতিক্রম করিয়াছে বলিলেও অতযুক্তি 
হইবে না]... শ্রীসারদাদেবীর জীবনে আমরা একাধারে 
আদর্শ পত্তভী, আদর্শ মাতা ও আদর্শ সন্ন্যাসিনীর অপূর্ব সমন্বয় 
দেখিতে পাই। তিনি ছিলেন তাহার দেবোপম স্বামীর প্রকৃত 
৬৮ ৯ 
সহায়িকা। শ্রীরামকৃষ্ণ যে তাহাকে সাক্ষাৎ দেবীজ্ঞানে পূজা 
ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। 
নাতৃভাবের পূর্ণ বিকাশই ছিল সারদাদেবীর জীবনে মহত্তম 
দিক... সারদাদেবীর জীবন নারীত্বের যথার্থ মহিমাদ্যোতক 
মাতৃভাবকে বিকশিত করিবার জন্য বর্তমান 
যুগের নারীজাতিকে জানাইতেছে। 


্ত্রীমঠ প্রতিষ্ঠায় স্বামী শক্ষরানন্দভীর স্বহস্ত লিখিত আবেদনপত্র 


ভবানি! তোমাকে ভার্ধারূপে 
লাভ করেছেন বলেই তো তিনি আজ জগতের পতি! 
্রীত্রীঠাকুর বলেছেন, “ও সারদা, সরস্বতী... ও জ্ঞানদায়িনী। 

ও কি যে সে! ও আমার শক্তি।' আবার বলেছেন, 
“এ যে-মন্দিরে মা রয়েছেন আর এই নহবতের মা-_ 
অভেদ।' ”? 

স্বামী শঙ্করানন্দের কথায় £ “শ্রীশ্রীঠাকুরের নামে কত 
সংস্থা হয়েছে, হচ্ছে। মা ও স্বামীজীর নামেও অগণিত 
প্রতিষ্ঠান দেখা যাচ্ছে। সারদা স্মে সবাই শিক্ষিতা মেয়ে। . 
পৃথিবীব্যাগপী এর পরিধি। সব জাতের সব ভাষার মেয়ে 
এতে যোগদান করতে পারে। 19209 1100501 এ সগ্ের 
প্রতিষ্ঠাত্রী। মায়ের শতবার্ষিকী বছর থেকে এর পত্তন। ওরা 


আহান আমরা 


নিবন্ধ 0 শ্ীত্রীমা এবং হ্রীমঠ- হামী শঙ্করানন্দের দর্টিতে € ৬৮৩ 


১৬০৭ পিতনিি রি ॥ ে 





95888 


কক দা করল। নানান দেশ থেকে বি 
ভাষাভাবীর চল্লিশজন 00152916 পদের নকলে ইজি 
ভাষায় বক্তৃতা করলেন। স্বামী বিশুদ্ধানন্দ সভায় 
পৌরোহিত্য করেছিলেন। তার উপদেশপূর্ণ ভাষণে 
শ্রোতৃবৃন্দ মুদ্ধ। সংবাদগুলো সংবাদপত্রে ফলাও করে 
লিখেছিল।” মা এবং ঠাকুরের নামে প্রতিষ্ঠিত প্রাইভেট 
সংস্থাগুলি সম্পর্কে তিনি বলেন £ “ “রামকৃষ্ণ আশ্রম”, 
প্রভৃতি কত প্রতিষ্ঠান আছে। সকলেই আমাদের সঙ্গে যোগ 
রাখবার চেষ্টা করে। সভাসমিতি, উৎসবাদিতে আমাদের 
নিমন্ত্রণ করে, আমাদের সাধুরা সেখানে গিয়ে বক্তৃতা দেন। 
দেশের হাওয়া যে বদলেছে এতে বোঝা যায়, মানুষের মনের 
গতি ঠাকুর-স্বামীজীর দিকে ফিরছে। যেকোন প্রকারে হোক 
তারা ভগবানকে চায়। কেউ জ্ঞাতসারে তাকে চাইছে, কেউ 
অজ্ঞাতসারে তার দিকে এগোচ্ছে।”" 

বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে সেই ১৯০১ সালে বেলুড় 
মঠের প্রথম দুর্গাপূজায় স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীশ্রীমাকে '্যাস্ত 
দুর্গা'র আসনে বসিয়ে পুজো করবেন। অমূল্য মহারাজ__ 
পরবর্তী কালের স্বামী শঙ্করানন্দ তখনো সঙ্ঘজীবনে প্রবেশ 
করেননি, পরের বছর যোগদান করবেন। ১৯০৯ সাল 
থেকে শ্রীশ্রীমা স্থায়িভাবে উদ্বোধন" ভবনে থাকতে 
লাগলেন। সেইসময় থেকে ১৯২০ সালের ২১ জুলাই 
মহাসমাধি পর্যস্ত জগতের কল্যাণে তিনি 'মহাতপস্যা*য় 
ব্রতী ছিলেন। এসমস্ত ঘটেছে স্বামী শঙ্করানন্দের চোখের 
সামনে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ১৯৫৩ সালে 
শ্রীশ্রীমায়ের জন্মশতবার্ষিকী পালিত হওয়ার আগে পর্যস্ত 
সাধারণ মানুষের মধ্যে কতজনই বা তার অপার্থিব মহিমা 
সম্পর্কে জানত! বাস্তব অর্থেই সেই ১৯৫৩ সালের পর 
শ্রীশ্রীমায়ের নামে উৎসব, অনুষ্ঠান এবং মাতৃনামের 
সর্বব্যাপী প্রচারের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। এখনো ঘটে 
চলেছে তার বিস্তার, বিশ্বব্যাপী প্রসার। 

প্রথমেই উল্লিখিত হয়েছে, স্বামী শঙ্করানন্দ শ্রীশ্রীমা 
সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানাননি। তাকে লোকচক্ষুর সামনে 
আনা ঠাকুরের অনেক সন্তানের অভিপ্রেত ছিল না। স্বামী 
যোগানন্দ স্বামীজীকে বলেছিলেন £ “ঠাকুর আমাদের 
বলেছিলেন, তার সম্বন্ধে সাধারণের কাছে প্রচার করলে তার 
শরীর থাকবে না। ঠিক এ একই কথা মায়ের সম্পর্কে খাটে। 
” স্বামীজী সেকথায় সায় দিয়েছিলেন। “উদ্বোধন” পত্রিকায় 
মায়ের নশ্বর দেহত্যাগের পর শ্রাবণ সংখ্যায় (২২তম বর্ষ) 
শ্রীশ্রীমায়ের মহাপ্রয়াণ সংবাদ প্রকাশিত হয়। তার আগে 
পর্যস্ত শ্রীশ্রীমা সংক্রাস্ত কোন কিছুই “উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত 
হয়নি। 'উদ্বোধন'-এর ২২তম বর্ষের ভাদ্র সংখ্যায় 
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ৰ ম ০ ১777. 7৭ ই 
1 সরলাবলা ীর ন্মায়ের কথা” প্রকাশিত হয়। 
'উদ্বোধন”-এ শ্রীশ্রীমায়ের ওপর আলোচনা এটাই প্রথম।” 


্রীশ্রীমা যেমন স্বামী শঙ্করানন্দের ওপর স্ত্রীমঠ স্থাপনের 
“কাজ নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন, তেমনি তার আদরিণী 
কন্যা সরলাদেবীর ওপরও যেন নির্দেশ ছিল বিশেষ 
কাজের। সরলাদেবী তখন কাশীতে তপস্যাপূত জীবন 
যাপন করছেন। কিন্তু স্বামী শঙ্করানন্দের নির্দেশে শ্রীসারদা 
মঠের দায়িত্বভার গ্রহণ করার জন্য তাকে আসতে 
হয়েছিল। তিনি চিস্তিত হয়েছিলেন। শঙ্করানন্দজী 
বলেছিলেনঃ “মেয়েদের মঠ হলে তোমাকে যেতে হবে।” 
উত্তরে সরলাদেবী বলেছিলেন ঃ “আমি পারব না।” তার 
দ্বিধা দূর করে শঙ্করানন্দজী বলেছিলেন ঃ “আমার দ্বারা যদি 
সম্ভব হয়ে থাকে, তোমার দ্বারাও হবে। শ্রীশ্রীমার উপর 
নির্ভর করে থাকবে, তাহলেই হবে। তুমি যেরকম শ্রীমার 
কাছে ছিলে, শ্রীমার সেই ট্রেনিংটা তুমি এই মেয়েদের 
দেবে।”৯ নবপ্রতিষ্ঠিত এই সন্ন্যাসিনী সজ্ঘের প্রথম অধ্যক্ষা 
সেই সরলাদেবী- প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণাজী। 

কর্মদ্ধারা চিত্ুতশুদ্ধির কথা আচার্য শঙ্কর বলেছেন। 
্রীপ্ত্রীমা এযুগে বললেনঃ “কাজ করা চাই বইকি। কাজ 
করতে করতে কর্মের বন্ধন কেটে যায়।” স্বামী শঙ্করানন্দজী 
শ্রীশ্রীমায়ের জন্মশতবার্ষিকী ভাষণে বলছেন ঃ “শ্রীঠাকুরকে 
চেনার অনেক পরে আমরা শ্রীশ্রীমাকে চিনতে আরন্ত 
করেছি। দুঃসহ জীবনের আধারে আশ্বাস ও আশ্রয়ের 
দীপশিখা জ্বেলে তাকিয়ে আছেন জন্মজন্মাস্তরের মা। তিনি 
আদর করে ডাকছেন-_এসো, তোমরা সকলে আলোর 
রাজ্যে প্রবেশ কর। 


তথ্যসূত্র) 

১. পঞ্প্রদীপে মাতৃদর্শন'__অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শতরাপে সারদা, 
সম্পাদক £ স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ 
কালচার, ১ম প্রকাশ, পঃ ১৮৭ 

২ স্বামী সর্বদেবানন্দজী মহারাজের সৌজন্যে প্রাপ্ত। 

৩ ১৯৫১ সালের ১৯ জুন স্বামী শঙ্করানন্দ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সপ্তম 
অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। 

৪ স্বামী শঙ্করানন্দের গল্পকথা-_স্বামী আপ্তকামানন্দ, রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, 
বামুনমুড়া, ১৯৬৬, পৃঃ ৯, ১৭-১৮ এবং “উদ্বোধন”, ৯৮তম বর্ষ, ৫ম 
সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৩, পৃঃ ২২০ 

৫ রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বামুনমুড়া আশ্রমের সৌজন্যে প্রাপ্ত। 

৬ স্বামী শঙ্করানন্দ__অমিয় বসু, পৃঃ ১৫৯ 

৭ স্বামী শঙ্করানন্দ স্মারক গ্রন্থ, রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বামুনমুড়া, ২০০১, 
পৃঃ ৪৯-৫০ 

৮ ১০০ অতিক্রান্ত 'উদ্বোধন' £ দৃষ্টিপাত-_জলধিকুমার সরকাঃ 
উদ্বোধন, ১০১তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, মাঘ ১৪০৫, পৃঃ ১৭ 

৯ ভারতীপ্রাণা স্মৃতিকথা-_সম্পাদিকা : প্র্াজিকা নির্ভয় প্রাণ, শ্রীসারদ 
মঠ, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৬৫ 


[০১৯ পদ ৯০১৯ ১৩৯১ নর ১০৯৯ উঠে সী ০০৯১ সিল 5535 সর 555 সিন ০৮ 


৬৮৪ € উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্য- ৯ম সংখ্যা 0 আমিন ১৪১১ এ সেপ্টেম্বর ২০০৪ 






€ যদা হি সাধূনাং দুঃখং ভবতি দানব। তদা তেষাঞ্চ 
রক্ষার্থং দেহং সম্ধারয়াম্যহম্।/ অরপায়াশ্চ মে 
রূপমজন্মায়াশ্চ জন্ম চ। সুরাণাং রক্ষণার্থায় বিদ্ধি দৈত্য 
বিনিশ্চিতম্‌॥” (দেবীভাগবত, ৫1১৮।২২-২৩) 
“দেবীভাগবত”এ ভগবতী দুর্গা স্বমুখে নিজের 
রূপপরিগ্রহের তত্ব বলছেন মহ্ষাসুরকে। যিনি অরূপা, ধার 
'পট্টমহিবী” বলে যাঁকে তন্ত্রে বলা হয়েছে, তিনিই জগৎকে 
রক্ষা করার জন্য, সাধুদের দুঃখ দূর করে দানবরূপী দুরাচারী 
দুর্ৃত্তদের দলন করতে বারবার স্বর্গে ও মত্যে অবতীর্ণা হন। 
'গীতাস়্ (৪1৮) যেমন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন £ 
“পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্থৃতাম্/ ধর্মসংস্থাপনার্থায় 
সম্ভবামি যুগে যুগে”, ঠিক তেমনি ভগবৎ-শক্তি ভগবতী 
দেবীও এ একই উদ্দেশ্যে ভক্তদের কল্যাণকামনায়, 
সন্তানদের প্রার্থনায় নানা রূপে নানা নামে যুগে যুগে অবতীর্ণা 
হন। “মহানির্বাণতন্ত্র-এ (৪81১৬-১৭) সেজন্য বলা হচ্ছে ঃ 
“উপাসকানাং কার্যার্থং শ্রেয়সে জগতামপি। দানবানাং 
বিনাশায় ধৎসে নানাবিধাস্তনূঃ॥/ চতুর্তুজা ত্বং দ্বিভুজা 
যড়্ভুজাষ্টভুজা তথা। ত্বমেব বিশ্বরক্ষার্থং নানাশশ্তরান্তর 
ধারিণী।” সাধকদের সাধনার সিদ্ধি হিসাবে কৃপাময়ী 
জগজ্জননী তাদের সামনে আসেন করুণাঘন শ্নেহময়ী 
মাতৃমূর্তিতে। আবার অত্যাচারিত সন্তানদের কাতর আহানে 
তাদের রক্ষা করতে তিনিই রুদ্রাণীমূর্তিতে ভীষণা ভয়ঙ্করী 
দনুজদলনীরূপে নানা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আবির্ভূতা হয়ে তাদের 
রক্ষা করে জগতে শাস্তি ফিরিয়ে আনেন। মায়ের এই যে 
একাধারে কৃপাময়ী ও প্রচণ্ড চণ্তিকামুর্তি, এটি তার বিশেষত্ব । 
তিনি তো সকলেরই মা। তাই প্রয়োজনে সন্তানদের 
শাসন করার জন্য তাকে কঠোর হতে হয়, তাকে ভীষণা 
উপ্রমূর্তি ধারণ করতে হয়। তিনি তাদের বিনাশ করলেও 
একেবারে ত্যাগ করেন না। তাই পরাজিত দানবশ্রেষ্ঠ 
মহ্ষাসুরকে তিনি চরণে আশ্রয় দিয়ে চিরকালের জন্য 
সাযুজ্যমুক্তি দান করেন। তিনি কালীরূপে অসুরদের বধ 
করে তাদের মুণ্ড ও হাতগুলিকে নিজের শরীরে ধারণ করে 
তাদের নিত্য সংযুক্ত করে রাখেন নিজের সঙ্গে। এমনিই 
তার কৃপা তার দুরস্ত সন্তানদের ওপরেও। মায়ের এই 
2 
_ জামকৃষজ স্যর সহযাসী, সুলেখক ও সবক । 
শরীয়া ১৪১৯ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১৭ 


রা বরাভয় করে। তাদের 
প্রয়োজনমতো অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স-দানে তিনি তাদের 
জীবনের সব সাধও মিটিয়ে দেন। 

সাধকের ভক্তিরস আম্বাদন করার জন্য কত রূপেই না 
আসেন “সাধকের বাঞ্থাপূর্ণকর নানা রূপধারিণী' দেবী 
জগদম্বা! কত না বর্ণে তার সেই আগমন-_“তুমি কখনো 
শ্বেত, কখনো গীত, কখনো নীললোহিত রে।” কখনো 
শ্বেতবর্ণা সরস্বতী, কখনো পীতবর্ণা দুর্গা, লক্ষী, কখনো 
নীলবর্ণা মহাকালী, চামুণ্ডা, কখনো বা রক্তবর্ণা জগদ্ধাত্রী, 
অন্নপূর্ণা, ছিন্নমস্তা ইত্যাদি নানা রূপ ও নামে ভক্তের 
হৃদয়পল্ম আলো করে মা আসেন। 

এইসব দেবীর মধ্যে দেবী দুর্গার কথাই বেশি বলা 
হয়েছে নানা শান্ত্রে। একেবারে বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে 
“রামায়ণ', “মহাভারত', 'শ্রীমপ্তাগবত”, “মার্কগেয়পুরাণ', 
“দেবীভাগবত', “দেবীপুরাণ', “কালিকাপুরাণ', “বৃহন্নন্দিকে- 
শ্বরপুরাণ', ক্ষন্দপুরাণ', “মহাভাগবতপুরাণ', “বৃহদ্ধর্ম- 
পুরাণ'__এইসব নানা পুরাণে, পরবর্তী কালে “চস্তীমঙ্গল”», 
“অভয়ামঙ্গল” “অন্নদামঙ্গল' প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যে ও শাক্ত 
পদাবলীতে এবং রামপ্রসাদ, কমলাকাস্ত, রাজা রামকৃষ্ণ, 
প্রেমিক প্রমুখ ভক্ত সাধকদের রচিত সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে 
দেবী দুর্গা ও মা কালীর নানা রূপ ও লীলামাহা্ম্যের কথা 
বলা হয়েছে। 

শ্রীদুর্গার পৌরাণিক পরিচয়ই সর্বাধিক প্রচারিত। তার 
'্রীদুর্গা' নামটি দেবীভাগবতে প্রচারিত হয়েছে “দুর্গম” বা 
'ুর্গ' নামক এক অসুরকে বধ করা প্রসঙ্গে। তিনি নিজেই 
বলেছেন ঃ “তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাসুরম্‌ 
দুর্গাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি।” [শ্রীস্রীচন্তী, 
১১।৪৯-৫০) নিজের এই নামপ্রসঙ্গে তিনি অন্যত্র 
বলেছেন ঃ “অদ্য প্রভৃতি যে নাম দুর্গেতি খ্যাতিমেষ্যতি, দুর্গ 
দৈত্যস্য সমরেপাতনাৎ ঘোর দুর্গমাৎ।”- দুর্গ নামক 
দৈত্যের সঙ্গে দারুণ যুদ্ধে তাকে পরাজিত করার জন্য আজ 
থেকে আমার নাম হবে দুর্গা" । এই দুর্গম বা দুর্গাসুরকে বধ 
করার আগে দেবী ভগবতী দেবতাদের রক্ষা করার জন্য 
আরো দুটি রূপ ধরেন- একটি “শতাক্ষী”, অন্যটি 
'শ্বাকন্তরী”। এই শাকম্তরী অবতারেই তিনি দুর্গ অসুরকে বধ 
করেন। দেবীভাগবতের সঙ্গে ক্বন্দপুরাণের কাহিনীর এই 
প্রসঙ্গে সামান্য অমিল আছে। স্কন্দপুরাণের মতে, এই ঘটনা 
ঘটে বিন্ধ্যাচলে। সেখানেই দেবী ভগবতী তার দৃতী 
কালরাত্রির সাহায্যে দুর্গমাসুরকে ডেকে এনে যুদ্ধে তাকে 
নিহত করেন, আর পরিশ্রাত্ত হয়ে এসে বসেন বর্তমান 
কাশীর দক্ষিণপ্রান্তে দুর্গাবাড়ির স্থানে। তার পরিশ্রমজনিত 


ঠ5 শারদীয়া ১৪১৯ শারদীয়া ১৪৯৯ শারদীয়া ১৪৯৯ শারদীয়া 


শারদ অধর 0 দেবী দুগার£ তত়ে ও কাহিনীতে ৬৮৫ 





তখনি তার নাম হয় “দুর্গা'। দেবতারা তার এই অসুরনিধনে 
নিশ্চিন্ত হয়ে যে-স্তবে তার বন্দনা করেন, তার নাম 
“বজ্রপঞ্জর”। কাশীখণ্ডে এই বিখ্যাত স্তবটি আছে। এই 
স্তবপাঠে নানা বিঘ্বনাশ হয় বলে সকলের বিশ্বাস। এখানে 
তিনি 'বিদ্ধ্যবাসিনী দুর্গা” নামে খ্যাতা। শান্ত্র বলছেন £ 
“শতাক্ষী-শাকত্তরী দুর্গাদেবতানাং জলদান-অন্নদান- 
দৈত্যবধকর্মভেদেন নামভেদ মাত্রমেব কেবলম্‌, ন তু 
অবতার ভেদ ইতি বোধ্যম্‌।” (দেবীভাগবত, ৭1২৮।৮৩, 
টীকা) দেবীভাগবতে বলা হচ্ছে, দেবীর এ তিনটি নাম 
দেবতাদের জলদান, অন্নদান ও দৈত্যবিনাশ-_এই তিনটি 
পৃথক কর্মের উদ্দেশ্যে উক্ত হয়েছে মাত্র, তত্বত বা 
বাস্তবিক এঁদের অবতারভেদ হয়নি। 

মার্কগ্ডেয়পুরাণে রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য তাদের 
মানসিক বৈকল্য বা মোহাচ্ছন্ন অবস্থার কারণ জানতে যখন 
তপোবনের প্রধান মুনি মেধসের কাছে হাজির হন, তখন 
মুনিবর তাদের জানান, দেবী মহামায়ার প্রভাবে সমগ্র 
চরাচরের সকল প্রাণীই-_সে যতই জ্ঞানী হোক না কেন__ 
মায়।''খম হয়ে বিভ্রান্তির শিকার হচ্ছে। সত্যকে মিথ্যা, 
মিথ্যাকে সত্য- যেটা যা নয় সেটাকে তাই মনে করে তারা 
মমতার আবর্তে-_মোহগর্তে পড়ে ঘুরপাক খাচ্ছে। এর 
হাত থেকে কারো নিস্তার নেই। এমনকি জগৎপতি 
নারায়ণও যোগনিদ্রারূপিণী দেবীর প্রভাবে নিদ্রাভিভূত। 
একমাত্র সেই মহামায়াই কৃপা করে মোহের আবরণ সরিয়ে 
না নিলে কোন গতি নেই। “সা বিদ্যা পরমা মুকেহেতুভৃতা 
সনাতনী/ সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্বেশ্বরেম্বরী।।” 
(শ্রীশ্রীচণ্তী, ১।৫৭-৫৮) এই “মহামায়া” কে? তার স্বরূপ- 
স্বভাব ও উৎপত্তি বিষয়ে রাজা সুরথ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে 
মুনি মেধস বলেন ঃ “নিত্যৈব সা জগন্থৃততিত্তয়া সর্বমিদং 
ততম্/ তথাপি তৎ সমুৎপত্তিবহুধা শ্রয়তাং মম।” (এ, ১। 
৬৪)--_তিনি সর্বদা বর্তমানা, এই সমগ্র জগংই নানা রূপে, 
রঙে, আকারে তারই মূর্তি। তিনিই এই সমুদয় জগতের 
অস্তর-বাহির জুড়ে আছেন; তবুও জগতের সন্তানদের 
কল্যাণে, তাদের ত্রিবিধ বিপদ থেকে রক্ষার জন্য তিনিই 
নানা যুগে নানা মূর্তিতে আবির্ভূতা হন। 

এই পুরাণে তার এই আবির্ভাব তিন খণ্ডে বিভক্ত__তিন 
লীলাবিগ্রহ হিসাবে। প্রথম চরিত্রে তিনি তামসী মহাকালী। 
কারণসলিলে শায়িত এবং তারই মায়ায় আচ্ছন্ন বিষুণ্র কর্ণমল 
থেকে উৎপত্তি হয় মধু ও কৈটভ নামে দুই দানবের । তাদের 
উপদ্রবে বিদ্বিত হয় বিষ্র নাভিপদ্মজাত ব্রহ্মার সৃষ্টিকর্ম, । 


ইউপি ত 
স্তবে প্রসন্না দেবী বিষুকে যোগনিদ্রা থেকে জাগ্রত করেন এবং 
তাকে যুদ্ধে প্ররোচিত করে দৈত্যবধে সাহায্য করেন। 
আদ্যাশক্তি ব্রন্মাকে মহাকালী হিসাবে দর্শন দেন। 
শিবাংশসম্ভৃত মহাবলশালী মহিযাসুর যখন দেবতাদের জয় 
করে স্বর্গরাজ্য অধিকার করেন, তখন স্বর্গচ্যুত বিপন্ন 
দেবতাদের আবেদনে ব্রহ্মা, বিষুণ ও মহেশ্বর এবং অনান্য 
ক্রোধান্বিত দেবতাদের তেজ একত্রিত হয়ে হিমালয়ে 
কাত্যায়ন ঝষির আশ্রমে আশ্িন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশ 
তিথিতে (বর্তমানে মহালয়ার পূর্বদিনে) দেবীর আবির্ভাব 
হয়। দেবতাদের তেজে সৃষ্ট সেই দেবীর শরীরের 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গও দেবতাদের গায়ের রঙের মতো ভিন্ন ভিন্ন 
বর্ণের ছিল। তারপরে দেবতারা নিজেদের অস্ত্রাদি ও নানা 
অলঙ্কার দিয়ে সেই দেবীকে সাজিয়ে দেন। শাস্ত্র বলেন, 
এইসব দেবতার তেজ আদ্যাশক্তি মহাদেবীরই তেজ। তারই 
তেজে সকল দেবতা তেজোময়। এখন প্রয়োজনে তার সেই 
স্বকীয় তেজ আবার দেবতাদের শরীর থেকে তার ভাগবত 
তনুর সৃষ্টি করল। “অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্বদেবশরী- 
রজম্।/ একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোককত্রয়ং ত্বিষা।” (এ, ২! 
১৩) “নিঃশেষদেবগণশক্তিসমৃহমূর্ত্যা।” (এ, ৪1৩) সেই 
দেবা সর্বদেবময়ী, তিনি নানা অন্ত্র ও অলঙ্কারাদিতে সঙ্ভিতা 
হয়ে সপ্তমী থেকেই মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধে নামলেন! 
প্রথমে মহিষাসুর তার প্রধান সেনাপতিদের পাঠাল দেবার 
সঙ্গে যুদ্ধ করতে। দেবী অনায়াসে তাদের বধ করণে 
অবশেষে মহিষাসুর এল যুদ্ধ করতে। মহামায়াবী মহিখাসুঃ 
দেবীর সঙ্গে যুদ্ধে প্রথমে মহিষ, তারপর সিংহ, অসুনপ, হাতি 
এবং পরিশেষে আবার মহিষের রূপ ধরে দেবীর সঙ্গে 
প্রচণ্ড যুদ্ধ করতে লাগল। শেষে দেবী পা দিয়ে মহিধের 
কণ্ঠদেশ নিপীড়িত করে শুলের দ্বারা আঘাত করেন। তখণ 
মহিষের মুখ থেকে অর্ধেক বেরিয়ে এসে মহিষাসুর দেবার 
সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকলে দেবী খঙ্জের আঘাতে তাকে বর 
করেন। 

্রীন্্রীচণ্ভীর তৃতীয় চরিত্রে দেখা যায়, শুভ্ত ও নিওভ্তকে 
বধ করার জন্য দেবী পার্বতী সৃষ্টি করেনু কৌষিকী, চাঘুগড 
্হ্মাণী, বৈষ্তবী প্রভৃতি অষ্টশক্তি ও কোটি যোগিনীদের! 
এঁদের নিয়ে তিনি একে একে চণ্ড, মুণ্ড, রক্তবীজ ও শপ 
নিশুস্তকে সংহার করেন। যদিও এইসব শক্তি যুদ্ধে তার 
সঙ্গে ছিলেন, তবুও তিনি বলেন ঃ “একৈবাহং জগতাঃ 
দ্বিতীয়া কা মমাপরা।” (&, ১০1৫) এঁরা সব আমারই 
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রি ভরের সব আদার মধ্যে ভন লেজার আমা 
অদ্বিতীয়ত্ব প্রমাণিত হয়। দেবতারা দেবীর সাহায্যে বিপন্মুক্ত 
হয়ে তার কাছে প্রার্থনা করেন ঃ মা, ভবিষ্যতে আমরা 
বিপদে পড়লে তুমি আবার এসে আমাদের ও মর্যের 
মানুষদের রক্ষা করো। দেবীও বলেন $ “ইথং যদা যদা বাধা 
দানবোথা ভবিষ্যতি/ তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যামরি- 
সংক্ষয়ম্।” (এ, ১১1৫৫) 

দেবী তার সেই কথা রাখার জন্য আবার ব্রেতাযুগে রাম- 
রাবণের যুদ্ধে দেবতাদের সহায় হন। দেবতারা ব্রহ্মাকে 
বলেন, শরতকাল দেবতাদের “অকাল”, দেবী এখন নিদ্রিতা। 
ঠাকে ঘুম থেকে তুলে রাবণবধ করার জন্য রামকে সাহায্য 
করাতে হবে। ব্রহ্মা মর্ত্যে এসে কোন নির্জন স্থানে এক 
বিন্ববৃক্ষমূলে আশ্বিন মাসের কৃষ্ণ নবমী থেকে একপক্ষ 
কাল অর্থাৎ শুক্লা নবমী পর্যস্ত দেবী ভগবতীর বোধন ও 
পূজাদি করেন। ষষ্ঠী পর্যস্ত বিন্বমূলে দেবীর বোধন, আমন্ত্রণ 
ও অধিবাস করার পর ব্রহ্মা সপ্তমীতে মৃন্ময়ীমুভিতে দেবীর 
বিশেষ আবাহন করেন। অষ্টমী ও অষ্টমী-নবমীর সন্ধিক্ষণে 
বিশেষ পূজার পরে নবমীতেও দেবীর পূজা হয়। দশমীতে 
সমুদে প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়। নবমীতে রাবণবধ হয়। 
এই বিবরণ মহাভাগবতপুরাণে আছে। 

বৃহদ্বর্মপুরাণে এই বিবরণ আরেকটু বিস্তারিতভাবে বলা 
হয়েছে। আশ্বিন কৃষ্ণনবমীতে ব্রহ্মা ও 
বিন্বৃক্ষের পত্রাস্তরালে এক অপূর্ব কন্যাকুমারীর দর্শনলাভ 
বরেন। তপ্তকাঞ্চনবর্ণা মাল্যভূষিতা সেই দেবীকেই 
আদ্যাশক্তিজ্ঞানে ব্রহ্মা স্তব করলেন। এটি বিখ্যাত “তান্ত্রিক 
দেবীসৃক্ত' বলে পরিচিত। “ত্বং বৈ শক্তী রাবণে রাঘবে বা, 
রুদেন্্রাদৌ ময্যপীহাস্তি যা চ।/ সা ত্বং শুদ্ধা রামমেকং 
প্রবর্ত তৎ ত্বাং দেবীং বোধয়ে নঃ প্রসীদ।” (পূর্ব খণ্ড, ২২। 
১১)- রাবণ, রাম বা রুদ্রইন্দ্র আমাদের যাকিছু শক্তি, 
সেসবই তো মা তোমার। সেই সর্বশক্তিময়ী দেবি, তুমি 
একমাত্র রামেই প্রবৃত্তা হও। হে দেবি, আজ সেইজন্যই 
তোমার বোধন করছি। তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্না হও। 

দেবী ভগবতী স্তবে তুষ্টা হয়ে বালিকামূর্তি ত্যাগ করে 
ভগবতী চণ্ডিকার রূপ ধরে বর দিতে চাইলে ব্রহ্মা 
বললেন £ “রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ/ অকালে তু 
শিবে বোধস্ব দেব্যাঃ কৃতো ময়া।” (এ, ২২।১৪) রাবণবধ 

ও রামকে অনুগ্রহ করার জন্য অকালে আমি তোমাকে 
বাধন করছি। অতএব আজ আশ্িনের আর্রা নক্ষত্রযুক্ত 
কৃ নবমী তিথি থেকে যতদিন না রাবণ বধ হয়, ততদিন 
আমরা পুজা করব। জগতের সকলে “এবং ক্ষিতিতলে 
ধর্গে পাতালে চ নরাদয়ঃ। অর্চষ্যস্তি বিশেষেণ যাবৎ সৃষ্টিঃ 
্রবর্ততে।” (এ, ২২1১৬) এইভাবে চিরকাল তোমার 





১৬ 
দেবী ভগবতী “তথাত্ত্ঁ বলে বললেন £ “আজ কৃষ্ণা 


নবমীতে কুম্তকর্ণ বধ হবে। ত্রয়োদশীতে লক্ষণের হাতে 
অতিকায় মারা যাবে। চতুর্দশীতে রাবণ যুদ্ধযাত্রা করবে। 
অমাবস্যা (মহালয়ার দিন) রাত্রে ইন্দ্রজিত মারা যাবে। 
প্রতিপদে মকরাক্ষ, দ্বিতীয়া থেকে যষ্ঠী পর্যস্ত অন্য রাক্ষসেরা 
মরবে। সপ্তমীতে আমি রামচন্দ্রের বাণে প্রবেশ করব। 
অষ্টমীর দিন রাম-রাবণে দারুণ যুদ্ধ হবে। অষ্টমী-নবমীর 
সন্ধিক্ষণে রাবণের দশ মাথা কাটা যাবে ও আবার জোড়া 
লাগবে। শুর্লা নবমীতে রামচন্দ্রের কাছে রাবণ মৃত্যুবরণ 
করবে। দশমীতে তোমরা সকলে বিজয়োৎসব করবে।” 
দেবী তার কথামতো অকালে বোধিতা হয়ে রামচন্দ্রের 
সাহায্যকারিণী হয়ে রাবণবধ করালেন। পৃথিবী কলুষমুক্ত 
হলো। দেবতারা ও মত্যের মানুষ নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব হলো 
দেবী ভগবতীর কৃপায়। এইভাবে অকালে অর্থাৎ শরৎকালে 
দেবী দুর্গার পূজার প্রচলন হলো। বসস্তকালে যে বাসস্তী 
দুর্গার পৃজা হয়, সেটি রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্যের 
প্রবর্তিত। সেটি দেবতাদের জাগরণের কাল, তাই তখন শুধু 
বোধন ছাড়া অন্য সব পৃজাই হয় শারদীয়া পূজার মতো। 
তবে জনপ্রিয়তায় সেরা শারদীয়া দুর্গাপুজাই। 
মর্্যের মানুষ আমরা আজও বছরের এই কয়টি দিন 
উন্মুখ হয়ে থাকি দেবী ভগবতীর পুজা উৎসবকে অবলম্বন 
করে তার কৃপালাভের জন্য। তিনি সেই প্রাচীনকালে শাস্তি 
ও ধর্মস্থাপন করার জন্য নানা অস্ত্রে নানা অসুরকে নিধন 
করেছেন। বর্তমান যুগে সেই অসুরদের চেহারা পালটে 
গিয়েছে। আসুরিক বৃত্তি কামক্রোধাদি ষড়রিপুর উন্মান্ততায়, 
হিংসা, দ্বেষ, ত্রুরতার তাড়নায় জর্জরিত মত্যের মানুষ তাই 
মাকে কাতর প্রার্থনা করে_ হে জগজ্জননী জগদশ্ষে! পূর্বের 
মতো এখনো তোমার এশী শক্তির প্রভাবে আমাদের 
অন্তরের অসুরবৃত্তিকে দমন করে জীবনে শাস্তিদান কর। 
চৈতন্যদায়িনী জননী আমাদের জীবনে শুভবুদ্ধি দাও, জ্ঞান- 
বিদ্যা-অর্থ-তেজ-বীর্য-সিদ্ধি দান কর। 
“মহিষঘ্বি মহামায়ে চামুণ্ডে মুগ্ডমালিনী। 
আয়ুরারোগ্য বিজয়ং দেহি দেবি নমোহস্ততে ॥ 
হর পাপং হর ক্লেশং হর শোকং হরাশুভম্‌। 
হর রোগং হর ক্ষোভং হর দেবি হরপ্রিয়ে ॥ 
ওঁ মঙ্গলাং শোভনাং শুদ্ধাং নিক্ষলাং পরমাম্কলাম্‌। 
বিশ্বেশ্বরীং বিশ্বমাতাং চণ্ডিকাং প্রণমাম্যহম্‌ ॥ 
সর্বদেবময়ীং দেবীং সর্বরোগভয়াপহাম্‌। 
ব্রক্মোশবিষুনমিতাং প্রণমামি সদা উমাম্‌॥” 
(দুর্গাপ্রদক্ষিণস্তৃতি) 
“প্রসীদ ভগবত্যমৃব প্রসীদ ভক্তবৎসলে। 
প্রসাদং কুরু মে দেবি দুর্গে দেবি নমোহস্তু তে॥” 
(শ্রীশ্রীচণ্ভী, চণ্ডীপাঠাপরাধক্ষমাপণস্তোত্র, ৪) 


বোধনপূজা এই তিথিতে পত হবে। টু 


শারদ অর 0 দেবী দ্রগা্ত ততে ও কাহিনীতে + ৬৮৫ 





সর্বগুহাতম তত 
সীতানাথ গোস্বামী* 


রত-রচয়িতা ব্যাসদেব বলেছেন, ধর্ম, অর্থ, কাম ও 

মোক্ষ বিষয়ে এবং অধর্ম, অনর্থ, অকাম ও অমোক্ষ 
বিষয়ে যা মহাভারতে আছে তা অন্যত্রও আছে এবং যা 
এখানে মেহাভারতে) নেই তা কোথাও নেই।৯ এইভাবে 
মহাভারতের সারবস্তা বুঝিয়ে তিনি বলেছেন যে, এখানে 
বিষয়ের গা্তীর্য ও ব্যাপকতা আছে এবং এজন্যই এই 


মহাভারতমুচ্যতে। (১২৫৪৫) 
ব্যাপকতা শুধু শ্লোকপরিমাণে বা 


আকৃতিতে নয়, বিষয়বৈচিত্র্েও বটে। 
এই অতিব্যাপক ও ভারবৎ মহাভারতের 
সার হলো আবার শ্রীমদ্তগবদগীতা। 
শ্রীভগবান কর্তৃক গীত এই উপনিষদ্‌ বা 
উপনিষদ্তুল্য গস্ভীরার্থদ্যোতক গ্রথেও ও 
আবার স্বয়ং ভগবান মধ্যে মধ্যে রহস্য বা ২ 
গোপনীয় তত্ব বলেছেন, কখনো গোপনীয়তর বা 
গুহ্যতর তর্তের সন্ধান দিয়েছেন, আবার কখনো 
গুহাতম তত্ব বিষয়েও উপদেশ দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, 
্র্থাত্তে তিনি সর্বগুহ্যতম তত্বেরও নির্দেশে করেছেন তার 
অর্জুনকে প্রদেয় উপদেশগুলির পরিশেষে । এই সর্বগুহ্যতম 
তত্ত বলার পরে (১৮1৬৬) তার উপদেষ্টব্য আর কিছুই 
ছিল না। এজন্য মধুসূদন সরস্বতী এই ১৮।৬৬ শ্লোকের 
ব্যাখ্যার শেষে বলেছেন £ “সমাপ্তঃ শাস্তরার্থঃ।” (মুনশীরাম 
মনোহরলাল পাবলিশার্স, ১৯৭৮, পৃঃ ৭৭৫) ভাষ্যকার 
শঙ্করাচার্য ১৮1৭৩ শ্লোকের ব্যাখ্যার শেষে “পরিসমাপ্তঃ 
শাস্তরার্থঃ” বললেও সেখানে ভাষ্যকারের তাৎপর্য হলো যে, 
শ্রীকৃষণর্জ্নসংবাদের এখানেই পরিসমান্তি। এর পরে 
সঞ্জয়ের মুখে পাঁচটি শ্লোক উচ্চারিত হলেও তা কোনভাবেই 
শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জনের কথোপকথনের অস্তর্ভক্ত নয় এবং 
শ্রীকৃষ্র্জনসংবাদ-রূপ২ গ্রন্থের অংশও নয়। সুতরাং এটি 


* প্রত্যাত শামবজ্ঞ, বেদ-বেদাড-ব্যাকরণতীথ গবেষক এবং সুলেখক। বর্তমানে 
রামকুষ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, গেলপাকারএর সঙ্গে যুক্ত / 


১৪১১ শারদীয়া ১৪২১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ ২৩ 









এই গীতাগ্রন্থের অধিকারী ও ফলের উল্লেখ করলেও তা 
গীতাতত্তের অন্তর্গত নয় এবং ১৮1৬৬ শ্লোকেই শান্তা্থের 
সমাপ্তি 
দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৯ সংখ্যক শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
অর্জুনকে বলেছেন-_-তোমাকে সাংখ্যতত্ব বা সম্যক্জ্ঞান বা 
আত্মতত্বের কথা বললাম, এবার কর্মযোগের কথা শোন। 
২।৩৯ থেকে ২।৫৩ পর্যস্ত তিনি কর্মযোগ অর্থাৎ নিষ্কাম 
কর্মযোগ তথা ঈশ্বরার্পণপূর্বক কর্ম করার উপদেশ দিলেন। 
কর্মযোগ নামাঙ্কিত তৃতীয় অধ্যায় মুলত কর্মযোগের 
উপদেশেই নিয়োজিত। এছাড়া অন্যান্য অধ্যায়ের মধো 
মধ্যেও কর্মযোগের তত্ব উপদিষ্ট রয়েছে। যাই হোক, চতু্ 
অধ্যায়ের প্রারন্তে ভগবান কর্মযোগের পরম্পরাটি যেভাবে 
তার উপদেশের ফলে প্রধানত রাজর্ষিগণের মধ্যে প্রচলিত 
ছিল তার বিবরণ দিয়ে সেই যোগের বর্তমান 
কালে নাশ হয়ে যাওয়ার কথাও অর্জুনকে 
শোনালেন। আজ তিনি অর্জুনকে যে- 
২ কর্মযোগের কথা বললেন তা মোটেই 
৩ নতুন নয় কিন্তু অতি পুরাতন এবং অর্জন 
| তার ভক্ত ও সখা হওয়ায় তাকেই এই 
রহস্যতত্ বললেনঃ “ভক্তোহসি দে 
সখা চেতি রহস্যং হ্েতদুত্তমম্।” (81৩) 
এই বাক্যে “রহস্য শব্দটির অর্থ 
গোপনীয় বা গুহ্য। কর্মযোগই যে গীতার 
গুহ্যতত্ব তা বেশ বোঝা গেল। অষ্টাদশ 
অধ্যায়ের শেষ ভাগে ভগবান বললেন ঃ 
“ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃন্দেশেইর্জন তিষ্ঠতি। 
ভ্রাময়ন্‌ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢানি মায়য়া |” ডে১) 
_ হে অর্জন, ঈশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয়দেশে অবস্থান করেন 
এবং সকল প্রাণীকে যন্ত্রার্ঢ় পুতুলের ন্যায় ভ্রামিত করেন 
বা ঘোরাতে থাকেন। সেখানে কোন জীবের কোনপ্রকার 
স্বাতন্ধ্য থাকে না। পরবর্তী শ্লোকে (১৮1৬২) আছে-_হে 
ভরতবংশোপ্তব, সকলভাবে তারই শরণ নাও, তারই প্রসাদে 
পরা শাস্তি ও শাশ্বত বিষুণপদ লাভ হবে। অনস্তর ১৮৬৩ 
শ্লোকে তিনি বলছেন-_গুহ্য থেকে গুহ্যতর এই জ্ঞানের 
কথা তোমাকে বললাম। এবার সমস্ত দিক বিবেচনা করে যা 
ইচ্ছা তাই কর। 
এখানে ভগবান স্পষ্টত জ্ঞানযোগকেই গুহ্যতর বা 
গোপনীয়তর বা রহস্যতর বললেন। কর্মযোগ হলো গুহ 
এবং জ্ঞানযোগ হলো গুহ্যতর। কর্ম তো সকলেই করে 
এবং সেই কর্মই তার বন্ধনের কারণ হয়, যেহেতু আমা? 
আচরিত কর্মের ফল আমাকে ভোগ করতেই হবে। এই 
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ছি ১: ৫ রি 20 ৮ রঃ রব বাররিরারিহিরিনি 
জন্মে যত কর্ম করে যাব এবং € ধ জন্মে যত কমের 
নষ্ান করেছি, কিন্তু তার ফল পাওয়া হয়নি-__তেমন 
অনেক কর্মের ফল আমার প্রাপ্যরূপে সঞ্চিত হয়েই আছে 
রে সাধারণ মানুষের মতো 
রি কর্ম করে যাই তবে তার ফলভোগের জন্য 
ঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ আবশ্যক হবে। এর ফলে অনস্ত 
মৃতু বসা থেকে পরিত্রাণ নেই। এইজনাই উপনিষদ্‌ 
গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রের উপদেশ হলো যে, এমনভাবে কর্ম কর 
যাতে আর কর্মের ফল পেতে না হয়। এইটিই হলো কর্মের 
কৌশল। এই কর্মকৌশলকেই শ্রীভগবান কর্মযোগ 
বলেছেন ঃ “যোগঃ কর্মসু কৌশলম্।” (২1৫০) কুশলতার 
সঙ্গে অর্থাৎ ফলকামনা বর্জন করে বা ঈশ্বরে ফলসমর্পণ 
করে কর্মের অনুষ্ঠান করলে আর কর্মফল ভোগ করতে হয় 
না। অথচ কর্ম করার ফলে চিত্তের শুদ্ধি হয়। তখন চিত্ত 
জ্ঞানার্জনের উপযোগী হয়। সুতরাং কর্মযোগ বা 
কর্মকুশলতা অবশ্যই গুহ্য বা রহস্য এবং পরবর্তী স্তরে 
প্রাপ্য জ্ঞান হলো গুহ্যতর। শ্রীভগবান ১৮৬৩ শ্লোকে 
বলেছেন £ 
“ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্‌ গুহাতরং ময়া। 
বিমৃশ্যেতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু॥” 
কর্মযোগ সার্থকভাবে সম্পন্ন হয় না যদি কর্মের ফল 
ঈশ্বরে অর্পণ করা না যায়। ফলকামনা ছেড়ে কর্মের অনুষ্ঠান 
করলেও প্রকৃতির নিয়মে কর্ম করলে ফল হবেই, সুতরাং 
'ফল হয় না'__একথা বলা যাবে না। তবে বুদ্ধিমান ব্যক্তি 
এই কর্মফলের প্রাপ্তিতে শুভকর্মের স্থলে) উল্লসিত হবেন 
না, আবার (অশুভকর্মের ক্ষেত্রে) উদ্দিগ্ন মনে ক্রেশও ভোগ 
করবেন না। এটি তখনি মজ্জাগত হয় যখন অনুষ্ঠাতা 
বোঝেন যে, শ্রীভগবানই এই কর্মের ফলদাতা এবং 
অনুষ্ঠাতা ব্যক্তি তার চরণে ফলরাশিকে উৎসর্গ করে দিতে 
সমর্থ হন। ফল সমর্পণের কথা ভগবান বহু স্থলেই 
বলেছেন £ 
“ব্িন্ষণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যন্বা করোতি যঃ। 
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাস্তসা ॥৮ (৫1১০) 
এছাড়াও রয়েছে ঃ “যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং 
কর্মবন্ধনঃ” (৩1৯), “যজ্ঞায়ারতঃ কর্ম সমগ্রং 
প্রবিলীয়তে” (৪1২৩) ইত্যাদি। কর্মযোগের রহস্যটি সুন্দর- 
ভাবে ফুটে উঠেছে তৃতীয় অধ্যায়ের একটি ক্লোকে (৩০) 
“ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা। 
নিরাশীননির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজুরঃ |” 
এখানে বলা হয়েছে-_সকল কর্মের ফল ঈশ্বরে সমর্পণ 
করতে হবে (“ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্য*), সকল জীবের 
পরিচালক অন্তর্যামীই যে আমাকে চালাচ্ছেন তা বুঝতে হবে 


উপ রি 


এটি 


6 নুন 
(অধ্যাত্মচেতনা'), সকল কামনা ত্যাগ করতে হবে 
(নিরাশীঃ,), মমত্বভাবনা ত্যাগ করতে হবে (ণনির্মমঃ 
তৃত্বা'), কাজ করে যেতে হবে, ধর্মযুদ্ধে [জীবনযুদ্ধে] এগিয়ে 
যেতে হবে (“যুধ্যস্ব') এবং নিজের কর্তব্যকর্মগুলি অপ্রিয় বা 
অরুচিকর মনে হলেও কোনপ্রকার জুর বা মনস্তাপ এলেও 
তাকে পরিত্যাগ করতে হবে (“বিগতজুরঃ)। 

এই গুহ্যতত্ব কর্মযোগ যথাযথভাবে সম্পন্ন করলে যখন 
চিত্ত শুদ্ধ হবে, তখন সর্বদাই হৃদয়ে ভগবানকে ধারণ করা 
যাবে এবং তখনি গুহ্যতর তত্ব অনুভব করা সম্ভব হবে যে, 
শ্রীভগবানই আমার নিয়স্তা, চালক। এই কথাই রয়েছে ১৮। 
৬১ শ্লোকে 'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং' ইত্যাদি বাক্যে 

গ্রন্থান্তে গুহ্য ও গুহ্যতর তত্তের কথা বলার পরে 
ভগবান সর্বগুহ্যতম তত্তবের কথা বললেন 2 

“সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ। 

ইঞ্টোহসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্‌ ॥* 

(১৮1৬৪) 

_ সর্বগুহ্যতম এবং আমার পরম বক্তব্য তর্বটি আবার 
শোন, কারণ তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় এবং সেজন্য 
তোমাকে হিতবাক্য বলছি। এই কথা ভগবান বলার ফলে 
একটি সংশয় অবশ্যই জন্মায় যে, ভগবান তো কর্মযোগকে 
রহস্য বা গুহা বলেছেন, জ্ঞানযোগকে গুহ্তর বলেছেন 
এবং এখানে সর্বগুহ্যতম বলছেন। কিন্তু গুহ্যতর তত্ত্বের 
পরে তো আসে গুহ্যতম এবং তার পরে আসবে 
সর্বগুহ্যতম। এই মধ্যবর্তী গুহ্যতম তত্ব কি তিনি বলেননি? 
এর উত্তরে বলা যায় যে, ভগবান গুহ্যতম তত্ব বলেছেন 
পঞ্চদশ অধ্যায়। সমগ্র অধ্যায়টি ধরে পুরুষোত্তম বাসুদেব 
কৃষ্ণকে নিত্যশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ বলার দ্বারাই গুহ্যতম তত 
বলা হলো এবং অধ্যায়ের অস্তে এই সংশয় বিদূরিত করে 
স্পষ্ট বললেন ঃ 

“ইতি গুহ্যতমং শান্ত্রমিদমুক্তং ময়াহনঘ। 

এতদ্‌ বুদ্ধা বুদ্ধিমান্‌ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥” (২০) 

সগুণ সবিশেষ ব্রন্ম বা ঈশ্বরকে জানাই গুহ্যতর তত্ব 
জানা। তদপেক্ষা গুহ্য হলো নির্বিশেষে আত্মার জ্ঞান অর্থাৎ 
পুরুযোত্তমের জ্ঞান। “গুহাতম' শব্দ আরেকবার রয়েছে 
নবম অধ্যায়ে £ 

“ইদং তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে। 

জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজজ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেইশুভাৎ॥” (১) 
_ আমার প্রতি অসুয়ারহিত তোমাকে এই গুহ্যতম তত্ব 
বলব এবং এই জ্ঞানবিজ্ঞান-সহিত তত্বকে জেনে তুমি 
অশুভ থেকে মুক্ত হবে। 

এর পরের গ্লোকে ভ্রীভগবান আবার বলছেন-_এই 
তত্ব বিদ্যাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ (রাজবিদ্যা) এবং গুহ্যতত্গুলির 
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মধ্যেও শ্রেষ্ট রোজতুহা) ও উত্তম তথা বারই অধানে 
গুহ্যতমতত্ত্ব যে বাসুদেব, তাও নির্দিষ্ট হয়েছে। ক্রমে ভগবান 
উন্মেষিত করেছেন যে, তিনিই সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত হয়ে 
আছেন, তাতেই সকল বস্তু অবস্থিত রয়েছে। তিনি নিজে 
তার প্রকৃতিকে বশীকৃত করে পুনঃ পুনঃ প্রতি সৃষ্টিতে 
জগতের উৎপাদন ঘটিয়ে থাকেন। তিনি নিত্যশুদ্ধ- 
বুদ্ধমুক্তন্বভাব হলেও সাধারণ মানুষ তার মুঢুতার জন্য 
মানবদেহধারী তাকে বুঝতে না পেরে অবজ্ঞী করে ঃ 

“অবজানস্তি মাং মুঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্‌। 

পরং ভাবমজানত্তো মম ভূতমহেম্খরম্‌ ॥” (৯১১) 

নিজের বহুবিধ শক্তিমত্তা, সর্বকর্তৃত্ব, সদাবিদ্যমানত্ব 
ইত্যাদি বোঝানোর জন্য নবম অধ্যায়ে একটিমাত্র শ্লোকে 
(১৮) তিনি যেভাবে নিজেকে প্রকাশিত করেছেন ত্রয়োদশ 
প্রকারে, তার তুলনা নেই ঃ 

“গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ। 

প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্‌ ॥” 

এইভাবে এই অধ্যায়ে বাসুদেব তত্ব বলা হলেও এখানে 
ক্ষরাক্ষরভিন্ন পুরুষযোত্তমের উল্লেখ না থাকায় এর ততটা 
গুরুত্ব হয়নি--যতটা হয়েছে পঞ্চদশ অধ্যায়ে। পঞ্চদশ 
অধ্যায়ের সর্বোৎকৃষ্ট বক্তব্য নিহিত রয়েছে তিনটি (১৬- 
১৮) শ্লোকে। শ্লোকত্রয় নিম্নরূপ ঃ 

“দ্বাবিমৌ পুরুযৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ। 

78 55555, 


অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুযোত্তমঃ |” 
অর্থাৎ এই লোকে অর্থাৎ সংসারে পুরুষের দুই অবস্থা __ 
ক্ষর ও অক্ষর। সকল ভূতকেই ক্ষর' বলা হয় এবং 
কুটস্থকে “অক্ষর বলা হয়। এই উভয় থেকে ভিন্ন উত্তম 
পুরুষই 'পরমাত্মা নামে অভিহিত হন। তিনি অব্যয় ও 
ঈম্বর-রূপে লোকত্রয়ে অধিষ্ঠিত থেকে সকলকে পালন 
করেন। আমি ক্ষর থেকে ভিন্ন এবং অক্ষর থেকে উত্তম। 
এইজন্য লোকে ও বেদে আমি 'পুরুযোত্তম” নামে প্রসিদ্ধ। 

ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য বলছেন, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী 
অধ্যায়গুলিতে যা আছে এবং অব্যবহিত পূর্ববর্তী চতুর্দশ 
অধ্যায়ে যেসকল বিষয় প্রতিপাদিত হয়েছে, সেইসব 
বিষয়কে তিন ভাগে ভাগ করা যায়-ক্ষর, অক্ষর ও 
পুরুযোত্তম। ক্ষর ও অক্ষর- এই দ্বিবিধ পুরুষের কথা বলা 
হলেও বস্তুত এই ক্ষর বা জড়বর্গ পুরুষ নয়, কিন্তু পুরুষের 
উপাধি এবং একইভাবে অক্ষর বা মায়াকে পুরুষ বললেও 
তা পুরুষ নয়, কিন্ত পুরুষের উপাধি। যা নিজের নিকটবর্তী 
৯৪১৯ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১২ 
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বস্তুতে (উপ) নিজের ধর্ম চাপিয়ে দের বা জীবন ই বে 
(আদধাতি), তাই হলো উপাধি। যেমন দর্পন তার হব 
মালিন্য সমীপবর্তী মুখে চাপিয়ে দেয় বলে দর্পণ হলো 
মুখের উপাধি। নির্বিশেষ চৈতন্যই হলেন পুরুষ তিনি সর্বত্র 
বিরাজিত থাকায় এই জড়পদার্থ তার রূপে পুরুষকে 
রূপায়িত করে। এজন্য এই জড়বর্গ বা ক্ষর পদার্থ হলো 
পুরুষের উপাধি। তাকেই 'পুরুষ' বলে উল্লিখিত করা 
হয়েছে। আবার এই একই নির্বিশেষ চৈতন্য যখন মায়াকে 
প্রকাশিত করে, তখন মায়াই হয় পুরুষের উপাধি। অথচ 
সেই উপাধি মায়াকেই 'পুরুষ' নামে বলা হয়েছে৷ 
আনন্দগিরি ভাষ্যের টীকায় বললেন £ “পুরুষোপাধিত্বাং 
পুরুষত্বং ন সাক্ষাদিতি।” মধুসূদন বলেছেন £ “দ্বাবিমৌ- 
পৃথগ্‌ রাশীকৃতৌ পুরুষৌ পুরুষোপাধিত্রেন পুরুষশব- 
ব্যপদেশ্যো লোকে সংসারে ।” 

এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন, “অক্ষর” শব্দের অর্থ কৃট্থ 
এবং কুটস্থই মায়া। কুটস্থ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো, 
কুটস্বরূপে স্থিত (কুট ইব স্থিতঃ)। “কুট” শব্দের অর্থ হলো 
“বহু'। একটি রজ্জুই মায়ার বা অবিদ্যার দ্বারা আচ্ছন্ন হলে 
মালা, জলধারা, মাটিফাটা, সাপ ইত্যাদি বহুভাবে দেখা যায়। 
এক রজ্জুই বহু স্বরূপে (বহুর মতো) বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন 
জীবের কাছে প্রতীয়মান হয়। একের এই বন্ত্ব-প্রতীতি 
মায়ার দ্বারাই সম্ভব। অন্যভাবেও “কৃটস্থ' শব্দের ব্যাখ্যা করা 
হয়। “কুট” অর্থ বঞ্চনা, ছলনা বা মায়া; যেমন 'কুটসাক্ষী 
অর্থ যিনি মিথ্যা কথার দ্বারা বঞ্চনা করেন। সুতরাং 'কুটস্থ 
অর্থ মায়ার প্রকাশক চৈতন্য বা পুরুষ। এখানে উপাধি 
মায়াকেই “পুরুষ” বলা হয়েছে। 

এই দুই পুরুযোপাধিকে যে পুরুষ বলা হলো তা থেকে 
ভিন্ন অপর একজন উত্তম বা শ্রেষ্ঠ পুরুষ আছেন, তিনিই 
'পরমাত্মা” নামে উল্লিখিত। প্রতিবিদ্বিত মুখ দর্পণমালিন্য 
বশত দর্পণরূপ উপাধির দ্বারা মলিনরূপে প্রতিভাত হলেও 
বিশ্বস্বরূপ আসল মুখ কিন্তু মালিন্যের দ্বারা অসংস্পৃষ্টই 
থাকে। এইরূপ উপাধিদোষসংস্পৃষ্ট নিত্যশুদ্ববুদ্ধমুক্তম্বরূপ 
চৈতন্যই বেদাস্তে 'পরমাত্মা” নামে অভিহিত হন। তিনিই 
আবার মায়াশক্তির ছারা সর্বত্র লোকত্রয়ে প্রবেশ করে অর্থাং 
অধিষ্ঠিত হয়ে এই ভূ ভুবঃ স্বঃ ইত্যাদি লোকসমূহকে ধারণ 
করেন। তিনি বিশ্বব্রন্মাণ্ড সৃষ্টি করলেও তার কোন ব্যয় 
বিকার-ক্ষয় নেই, তিনি অব্যয়। তার সামর্থ্যের কোন অভাব 
না হওয়ায় তিনি ঈশ্বর। 

পরবর্তী শ্লোকে (১৫1১৮) শ্রীভগবান বলছেন ঃ আমি 
বাসুদেব কৃষ্ণ যেহেতু ক্ষর অর্থাৎ কার্যপদার্থ থেকে অতীত 
(অর্থাৎ, উৎকর্ষে ছাড়িয়ে গিয়েছি) এবং অক্ষর বা 
থেকেও উত্তম, এইজন্য আমি লৌকিক শাস্রাদিতে ও বেদে 
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প্ররযোত্তম, নামে প্রসিদ্ধিলাভ করেছি। ভাষ্যকার আরো 
একটু স্পষ্ট করে অধ্যায়ের প্রারভ্তের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 
বলেছেন £ সংসাররূপ মায়াজন্য অশ্বখবৃক্ষ থেকেও আমি 
অতিশয় আবার এই সংসারবৃক্ষের বীজভূত মায়া থেকেও 
আমি উত্তম বা উৎকৃষ্টতম। এই ক্ষরাক্ষর উভয় থেকেই উত্তম 
হওয়ায় আমি লোকে ও বেদে 'পুরুষোত্তম” নামে কথিত হই। 

কৃষে পুরুযোত্তম শব্দের লৌকিক ব্যবহারের দৃষ্টাস্ত-_ 
“হুরির্যথেকঃ পুরুষোত্তমঃ স্মৃতঃ।” (রঘুবংশ, ৩1৪৯) 
বেদেও পরমেশ্বর পুরুষোত্তম নামে উল্লিখিত থাকার 
ৃষটান্₹-“স উত্তমঃ পুরুষঃ।” (ছান্দোগ্য উপনিষদ্‌, ৮।১২। 
৩) “তত্বমার্গে যথা দীপো দৃশ্যতে পুরুযোত্তমঃ।” (যোগতত্ত্ 
উপনিষদ, ২) “সগুণং ব্রহ্ম চিদ্ঘনানন্দৈকরূপং পুরুযোত্তম- 
রূপেণ মথুরায়াং ” (গোপীচন্দন 
উপনিষদ, ১১) ইত্যাদি। যিনি উত্তম পুরুষ, তিনিই 
পুরুযোত্তম। উত্তমঃ পুরুষঃ ইতি পুরুযোত্তমঃ- -কর্মধারয় 
সমাস। অসমান অবস্থায় উত্তমঃ পুরুষঃ-_এই ব্যাসবাক্যে 
'পুরুষ' শব্দ পরে থাকলেও এবং উত্তম" শব্দ পূর্বে 
থাকলেও উত্তম শব্দের পরনিপাত হয়ে পুরুষোত্তম হবে। 
(সূত্র _রাজদস্তাদিযুপরম্, ২।২।৩১) 

পুরুযোত্তম শব্দের দ্বারা যেমন নির্ুণ নির্বিশেষ নির্ধর্মক 
বন্মকে বোঝা যাবে, তেমনি তিনি যখন মায়াশবলিত হয়ে 
সণ্ডণ সবিশেষ হয়ে সর্বজ্ঞ সর্বেশ্বর সর্বশক্তিমান হবেন__ 
সেই সগুণ ব্রন্মকেও বোঝা যাবে। এখানে ভগবান বাসুদেব 
সগুণ সর্বজ্ঞ সর্েশর হয়েই নিজেকে পুরুষোত্তম বলে 
জানতে উপদেশ দিয়েছিলেন। 

যাই হোক, বাসুদেব কৃষ্ণই যে গুহ্যতম__একথা স্পষ্ট, 
কিন্তু শ্রীভগবান পূর্বে উদ্ধৃত ১৮1৬৪ শ্লোকে যে সর্বগুহ্যতম 
উত্তের কথা বললেন তার স্বরূপ এখনো স্পষ্টীকৃত হয়নি। 
সংক্ষেপে এটুকুই বক্তব্য যে, এই গুহ্যতম তত্ত্বকে সর্বাপেক্ষা 
্ব্পপ্রয়াসে যেকোন মানুষ যে-উপায়ে পেয়ে তার জীবনকে 


০ না প্র পরিভিঠি রী নং দেবি বিশবরতি রি নি / ূ টে রী রদ ছাঃ 


ভক্তিই হলো সর্বগুহ্যতম তত্ব। পরবর্তী দুটি শ্লোকে (৬৫- 
৬৬) ভগবান যেভাবে তাকে পাওয়ার উপায় নির্দেশ 
করেছেন তা যে স্পষ্টতই ভক্তিমার্গ__ এবিষয়ে বিন্দুমাত্র 
সন্দেহ নেই। সেই শ্লোকদ্বয় £ 

“মন্মনা ভব মন্তক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু। 

মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে॥ 

সর্বধর্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 

অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥৮ 
-_ আমাতে মন দাও, আমার ভক্ত হও, আমাকে পূজা কর, 
আমাকে নমস্কার কর। তুমি আমার প্রিয় বলে আমি সত্য 
বলছি এবং প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমাকেই পাবে। সকল ধর্ম 
পরিত্যাগ করে এক আমার শরণ নাও। আমি তোমাকে 
সকল পাপ থেকে মুক্ত করব, শোক করো না। 

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে, “মন্মনা ভব মতুক্তঃ, 
অধ্যায়ে অর্থাৎ গীতার পূর্বার্ধের অন্তে ভগবানের মুখে 
উচ্চারিত হয়েছে। সেখানে শ্লোকটি হলো ঃ 

“মন্মনা ভব মত্তক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু। 

মামেবৈষ্যসি যুক্তিবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥” (৩৪) 

এই পুনরুক্তির দ্বারা এই বথাই প্রতিষ্ঠিত হয় যে, 
ভ্রীভগবানের এই বিষয়ে সমধিক আগ্রহ রয়েছে এবং এই 
ভক্তিমার্গছ সর্বসাধারণের পক্ষে অনায়াসলভ্য। 
“অদ্বৈতসিদ্ধি” ও “অদ্বৈতরত্ুরক্ষণ” নামক অতিপ্রসিদ্ধ 
অদ্বৈতবাদ গ্রন্থের রচয়িতা মধুসূদন সরস্বতী যেভাবে 
গৃঢার্থদীপিকা টীকাতে বংশীবিভূষিতকর শ্রীকৃষ্ণের দুবার 
বন্দনা করেছেন এবং 'কালিন্দীপুলিনোদরে কিমপি ঘন্নীলং 
সার্থকতা প্রার্থনা করেছেন, তাতে তার মতে ভক্তিই যে 
পরমাশ্রয় সেবিষয়ে সন্দেহ থাকে না। এই সর্বগুহ্যতম তত 
ভক্তিই ভগবানের উপদেশের সার- একথা গ্র্থের অস্তিম 


সার্থকতায় পরিপূর্ণ করে তুলতে পারে, সেই উপায় অর্থাৎ | ভাগে ভগবানের উপদেশের অস্তে সুপরিস্ফুট হয়েছে। 33 


(১) “ধর্মে চার্থে চ কামে চ মোক্ষে চ ভরতর্ষভ। 
যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন কুত্রচিৎ॥” মেহাভারত, ১৮1৫।৫০) 
এর টাকায় নীলক্ঠ বলেছেন ঃ “ধর্মে চেতি চকারচতুষ্টয়াদধর্মাদিচতুষ্টয়মপ্যব্রোপ্তং হানার্থমিতি বোধ্যম্‌॥৮ 
(২) 'শ্রীকৃষগর্জুনসংবাদ' অর্থ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপকথন। গীতায় ভগবানের প্রথম উক্তি হলো-_“কুতস্ত্া কশ্মলমিদম্” (২। 
২ ইত্যাদি এবং অর্জুনের উক্তির সমাপ্তি হলো “করিয্যে বচনং তব।” (১৮1৭৩) সুতরাং ২1২ থেকে ১৮৭৩ পর্যস্তই 
শ্ীকৃষ্ণাজুনসংবাদ'। এই অংশে তত্বোপদেশের সমাপ্তি যে ১৮।৬৬-তে, সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই সংবাদের আদি ও অস্ত 
শব্দদ্ধয় হলো-_“কুতঃ তব'। এর অর্থ__তোমার কিভাবে? সবই তো আমার। আমি দিয়েছি, তোমার জীবিকার অতিরিক্ত 
যাকিছু আমাকে দাও, তবে ভক্তিপূর্বক দাও নতুবা আমি গ্রহণ করি না। উদরপূর্তির অধিক গ্রহণ তো টৌর্য। (ভাগবত', ৭1১৪। 
৮) তাই যা পার, যতটা পার-_পত্র-পুষ্প-ফল ভক্তিপূর্বক আমাকে দাও। এখানেও সেই সর্বগুহযতম ভক্তির তত্বই সুস্পষ্টভাবে বেরিয়ে 


আসছে 
পা 5555 সন্ীন 555 লরি চলর 5555 তে লিল 5555 লরি 5555 লরি 5555 লি 555] 


শাহ্ালোচনা 0 গীতায় গুহা, ওহাতর, গুহাতম ও সবরহাতম তত * ৬৯১ 





৮১ 


বিবেকানন্দের সর্বতোমুখী জীবন-জিজ্ঞাসায় 

শিল্পকলার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। অধ্যপক 
শঙ্করীপ্রসাদ বসুর ভাষায় ঃ “অবশ্যই তিনি শিল্প-ইতিহাস ও 
শিল্পশান্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন- কিন্তু সেইসঙ্গে শিল্পের পাগল 
প্রেমিকও ছিলেন।”১ তার শিল্পচিস্তা ১৯০৫-২০ সময়পর্বে 
শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের নেতৃত্বাধীন ভারতশিল্প আন্দোলনকে 
প্রভাবিত করেছিল এঁ আন্দোলনের সঙ্গে সিস্টার 
প্রত্যক্ষ যোগসূত্রে।২ কিন্তু প্রায় একই 
সময়কালে (১৯০৬-২০) সেই পাগল | 
শিল্পপ্রেমিকের শিল্পচিত্তা নয়, তার 
“রাজযোগ'-এর ভাবনা অর্থাৎ প্রচলিত 
যুক্তির উধ্বগত ভাবনা আধুনিক অগ্রণী রুশ 
শিল্পীদের সৃষ্টির গভীরে সক্রিয় প্রভাব 
ফেলেছিল। এই প্রায় অজানা এতিহাসিক ছু 
তথ্যটি প্রথম এদেশে পরিবেশন করেছিলেন চ্ঃ 
বিভাগের অধ্যাপক ডঃ পার্থ মিত্র তার 
১৯৯৪ সালে প্রকাশিত 48110191151) 01 : 
ঠা 00) 001010121 17012:1855-1922, 
গ্রছে। তিনি অবশ্য বিষয়টির বিশদ আলোচনা 
না করে শুধু জানিয়েছিলেন ঃ “শ179 0810 
5/502177  0%0০09011094 11 ১৬/৪1)1 ও 
৬1৬০9100118110915 01710980 190100195, 1017594 ৪ [001 111 
070 এট 0159215৬101) 07৫ 1015 0011019. 1) 0015 
99501180109 ৮/0110 40005140 ৫0৮/7, 0169 1170101) 
চ911)0015 (00704 (0 119 ৬/০5 ৮/1)110 0170 12001010001) 
9৬০110-£9106 108094 1:95 001 11511211017. 


কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনার এ বিপুলায়তন গবেষণা 
গ্রন্থে ডঃ মিত্র উদ্ধৃতিটির পূর্বাংশে বলেছেন, ভারতীয় ধর্ম 
কিভাবে থিয়সফিস্ট হেলেনা ব্রাভাৎক্কি, রুডল্ফ স্তেনার ও 
আযানি বেশাস্তের লেখার মাধ্যমে আধুনিক বিমূর্ত শিল্পের জনক 
ওয়েসিলি ক্যানদিনক্কিকে (১৮৬৬-১৯৪৪) অনুপ্রাণিত 
করেছিল রঙিন সঙ্গীতময় চিত্ররচনায়। অবশ্য এই তথ্যে 
১৮৯৫-৯৬ সালে নিউ ইয়র্কে বিদেশি ছাত্রদের ক্লাসে প্রদত্ত 
* শিল্পী নন্দ্লাল বসুর বন্ধবর শিল্পী অসিত হালদারের পৌর, আসানসোল- 

নিবাসী, পেশায় ইঞ্রিনীয়ার । 
১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ ২২ 


“রাজযোগ' 
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বেদাস্ত-প্রভাবিত পি. ডি. আউস্পেনঙ্ষি,১৯২৬ 











১: 


বক্তৃতামালার সুসম্বদ্ধ সঙ্কলনের রুশ অনুবাদ 
অধ্যাপক মিত্রের গ্রস্থগত তথ্যসূত্রে 'লস আ্যাঞ্জেলেস কাউন্টি 
মিউজিয়াম অফ আর্ট” (./,074/) কর্তৃক প্রকাশিত “০ 
91011009117 /১10:9050901[281111116, 1890-1985, শীর্ষক 
সচিত্র ক্যাটলগটির সন্ধান পাওয়া যায়। এ শিরোনামে 
1./১0//-এ অনুষ্ঠিত এক বিশাল চিত্রপ্রদর্শনী উপলক্ষ্য 
আলোচ্য গ্রন্থটির প্রকাশ ১৯৮৬-তে।” সেই গ্রন্থের ১৮টি 
নিবন্ধের অন্তর্গত কয়েকটি লেখায় মূলত শ্রীমতী শালট 
ডগলাসের 132%0174 [99501 : 1৬191০101, 1৬190115111) 
210 00017 0179195" লেখাটিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং 
বিপ্লবপূর্ব ও তার পরবর্তী সময়ে রাশিয়ায় (১৯০৬-১৯৩০) 
আধুনিক মহান পথিকৃৎ শিল্পীদের সৃষ্টির নেপথ্যে প্রাচ্যের এবং 
অবশ্যই স্বামীজীর অধ্যাত্মভাবনার সবিশেষ প্রভাবের বিষয় 
সুস্পষ্টরাপে জানা যায়। তিনি লিখছেন £ “৬1%০1.0102707 
০ 120101)02 %015101) 0 4১0%2112, 8 501000| 
ফি ০1 ৬০০০17010 11711950117১, 2700 134 
রঃ 029, 0170 17010017011 09910 ০01111101 
] 10171)15 [001001101 100110105 £1৬০11 11 1110 
সি 011160 ৩10165... 970 [01101151100 11 
টে ২15519 117 1906. 1015 0170 01 11011) 
পির 00015 011 029, 11005019210 
টি 10127150 501১)০015 110 017)09০৫ ৬1৫৫ 
] ক [00100101109 11) 1২05510. 111 010 ১০০15 
টি 1১০101৩ ৬101 ৬০1 1.7”5ক এ সময়কালে, 
ও বিশেষত ১৯১৭ সালের বলশেভিক 
আন্দোলন-পূর্ব রাশিয়ায় শিল্পীদের মধ্যে 
ভারতীয় যোগভাবনার প্রতি এক নৈসর্গিক 
আকর্ষণ গড়ে ওঠে। তারা স্বামীজীর 
“রাজযোগ'-এ মনের বন্ধনমুক্তির উপায় খুঁজে পেয়েছিলেন। 
অর্থাৎ যোগের মাধ্যমে নিরস্তর আত্মসংস্কারসাধণ ও 
একাগ্রতার সঙ্গে এগিয়ে চলাই এয শিল্পসৃষ্টির বিস্তীর্ণ বিশ্ব 
জনীন পথ, তা উপলব্ধি করেছিলেন তারা। “”[107088) এ 
0101) 1715. 0? 4০৮৫ রুশ অগ্রণী শিল্পীরা এক সুনীল 
স্বপ্নরাজ্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। শিল্পী মেলভিচ, মাতিউশিন, 
কুলবিন, ক্যানদিনস্কি, পাভেল ফিলোনভ থেকে রদেশেক্কোর 
শিল্পকলায় স্বামীজী-সহ প্রাচ্যের যোগিজনের অধ্যাত্বচিস্তার 
গভীর প্রভাব জঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে গিয়েছিল। তাদের সৃষ্টিতে 
সেই চিস্তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা কোনমতেই সম্ভব ছিল না। 
(১৯৩০ সালে) বিমূর্ত শিল্পকলায় একরকম নিরুৎসাহকর 
পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় অতীন্দ্রিয় ভাবনায়ও ভাটা পড়ে, 
কিন্ত সেদেশে সৃষ্টিশীল শিল্পীর মন থেকে তা একেবারে মুছে 
যায়নি। সিটি 


৬৯২ উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্-৯ম সংখয10 আশঙ্িন ১৪১১ 0 সেপ্টেম্বর ২০০৪ 





প্র রশ ভাষায় স্বামীজীর গ্রন্থ প্রকাশ 

রুশ শিল্পীরা স্বামীজীর লেখা পড়েছিলেন রুশ অনুবাদে। 
রুশ ভাষায় এঁ অনুবাদের প্রেক্ষাপট সংক্ষেপে জানা এক্ষেত্রে 
প্রয়োজন। নভিকভের অনূদিত শ্রীমপ্তগবদ্গীতা ১৭৮৮ সালে 
প্রকাশিত হলেও রাশিয়ায় হিন্দুধর্ম বিষয়ে প্রথম বিজ্ঞানসম্মত 
আলোচনা করেছিলেন জেরেসিম লেবেডফ (১৭৪৯-১৮১৭) 
তার 40010019504 001006110191101) 06 12951 1110101) 
3101119111091 ১%510175, 9901700 [২1105 0170 1:01 
(0510115 (মুল রুশ ভাষায়) গ্রঙ্থে ১৮০৫ সালে।৫* 
সেসময়ে আধিভৌতিক রহস্যজগতের বিষয়ে রচনা বা গ্রন্থাদি 
প্রকাশে সেদেশে প্রবল বিধিনিষেধ ছিল। ১৭৮৩ সালে রুশ 


সম্রার্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথারিন (১৭২৯-৯৬) নিজের আগ্রহে 


৮৮৮ ৫5 


প্রকাশনা ক্ষেত্রে রাজ্যের একক অধিকার 
শর্তসাপেক্ষে তুলে নেওয়ায় অনেক 
নিজস্ব প্রকাশন সংস্থা সেখানে গজিয়ে 
ওঠে, যদিও মিস্টিক গ্রন্থ প্রকাশে 
পাণ্ডুলিপির ওপর পুলিশি খবরদারি 
(থকেই যায়।* সেই বাঁধানিষেধ মেনেও 
সেদেশে নানা অভিনব পারমার্থিক 
বিষয়ে গ্রন্থাদি প্রকাশিত হতে থাকে। 
আগ্রহী পাঠক, এমনকি জীববিজ্ঞানের 
অধ্যাপকও “মিডিয়াম” ও অতিপ্রাকৃত 
খটনা সম্পর্কে তাদের আগ্রহ লেখায় 
ব্যঞ করার ফলে ১৮৭৫-এ সেন্ট 
পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, 
প্রখাত রসায়নবিজ্ঞানী ডিমিট্রী 
(মণ্ডেলেভের নেতৃত্বাধীন এক “মিডিয়াম 
কমিশন' গঠন করা হয় অতীন্দ্রিয় 
ঘটনাবলীর সরেজমিনে যাচাইয়ের 
উদ্দেশে। কমিশন ৪০টি প্ল্যানচেট- 
মাধ্যম পরীক্ষার লক্ষ্যে কাজ শুরু করে 
এবং মাত্র ৮টি “মানব-মাধ্যম" 
নিরীক্ষণের পরই তাদের মনে হয়, এ কাজ “এ ০0111919 
২051০ 01 11719... 91111109115) ১/25 & (0থা। 01 
১1005111017. খ্যাতিমান বিজ্ঞানীদের এই বিরূপ মস্তব্য 
সেকালে অতীন্ড্রিয়বাদীদের ভীষণভাবে বিধলেও তাদের 
ধানধারণায় বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। সেকারণে 
অধিবিদ্যার নামে ভূত-প্রেতচর্চার নানা গ্রন্থপ্রকাশ অব্যাহত 
ছিল। ইতোমধ্যে ১৯০৫-এ রুশ প্রকাশনজগতে সবরকম 
বিধিনিষেধ তুলে নেওয়া হলে সেখানে নানা বিদেশি ধর্ম, দর্শন, 

অধিবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশের হুজুগ পড়ে যায়। 
এমনি অনুকূল আবহে ১৯০৬ সালে স্বামীজীর পাতঞ্জল 
যাগসূত্র-সহ 'রাজযোগ' রুশ অনুবাদে 77119509 1089 : 


1-916011 ০ 7২802109 1029, 5০ ৬1010110116] 9001121101]) 


দিবি নি মি 48 6 |. এট ডি ক 
প্রণভানাং প্রসীদ তং দেবি / লোকানাং ভব" 
5 ক ৭ 
চা 





বন্ছ থেকে এক-এর দিকে £ সুপ্রিম্যাটিস্ট চিন্রণ 
কাজিমির মেলভিচ, ১৯১৭-১৮ 


উর 





[১912110211911' শিরোনামে প্রকাশ করে সেন্ট পি 
£50911059 প্রকাশন সংস্থা। অনুবাদক ছিলেন 8. ১07০%1৮ 
অতঃপর নিঝিভিন-কৃত অনুবাদে স্বামীজীর নিবন্ধত্রয় "৮১ 
১195001, 11) 01 01690101)” [1907] ও 0094 0114 
[৬1917 [1908] দুটি পৃথক সঙ্কলনগ্রস্থভুক্ত হয়ে প্রকাশ পায় 
এবং মক্ষো থেকে ১৯১২ সালে অনুবাদে প্রকাশিত হয় তার 
“[970110170১009% ৬০৫1100) (19280010571 ৬০৫91)(8]। 
পিটার্সবার্গের 5100 [6৮91 0701০ প্রকাশন তাদের 
অন্যান্য গ্রর্থ 2110 109 (র্মযোগ, ১৯১৩-১৪), 
31010111089? ভেঞ্তিযোগ, ১৯১৪) ও 11092101010 10%9 
(জ্ঞানযোগ, ১৯১৪) রুশ ভাষাস্তরে প্রকাশ করে অনুসন্ধিৎসু 
পাঠকদের, তাগিদে। সমসাময়িক যেসব বিদেশি গ্রন্থ রুশ 
০ এএআজিনিদাতি। অনুবাদে জনপ্রিয় হয়েছিল, সেগুলির 
মধ্যে চার্লস লেডবিটার ও অআ্যানি 
বেশান্তের “ঘট ফর্ম (১৯০৫), 
উইলিয়াম জেমসের “প্রনিপিসস অফ 
সাইকলজি' (১৯০৫), “দা ভ্যারাইটি 
অফ রিলিজন্স' (১৯০৯), 
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' (১৯১২), 
হেনরি বার্গসনের পাচ খণ্ড রচনাবলী 
(১৯১৩-১৪), উইলিয়াম ওয়াকার 
আযাটকিলের (যোগী রামচারক!) 
১৯১৩ সালে 'পাথ টু আটেনমেন্ট অফ 
দা ইণ্ডিয়ান যোশগীস', “ফাণ্ডামেন্টালস 
অফ দা ওয়ার্লড ভিউ ফর দা ইগ্ডয়ান 


যোগীস', ১৯১৪-এ প্রকাশিত 
রাজযোগন, জ্ঞানযোগ' এবং 
বঙ্কিমচন্দ্রের “দা সিক্রেট র্িলিজিয়াস 
ফিলসফি অফ ইগ্ডিয়া' 
[১০9109৮61117912 [০11010211919 
[10950111% [1711] (১৯১০) 
উল্লেখযোগ্য।* 


ঞ্ রাশিয়ায় স্বামীজীর 'রাজযোগ' সম্পর্কে আগ্রহ 
রাশিয়ায় স্বামীজীর “রাজযোগ" বিশেষভাবে আলোচিত 
হওয়ার অন্যতম মুল কারণ, এ রচনা সম্পর্কে সেদেশের 
বিশ্ববরেণ্য সাহিত্য্রষ্টী লিও তলস্তয়ের সপ্রশংস উক্তি। 
১৮৯৩ সালে ব্রিটিশ পত্রপত্রিকায় স্বামীজীর শিকাগো-বক্তৃতা 
বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা তলস্তয়কে তার রচনা সম্পর্কে 
কৌতৃহলী করেছিল। তলস্তয় ডায়েরির অংশবিশেষে স্বামীজীর 
'রাজযোগ' গ্রন্থ সম্পর্কে লিখেছিলেন ঃ “ভারতীয় জ্ঞানের 
এক মনোহারী গ্রন্থ”, যদিও খ্রিস্টান ও থিয়সফিস্টদের 
অলৌকিকত্বে সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী তার মনে মাঝে মাঝে সংশয় 
জাগত £ “এ লেখা “বুদ্ধিদীপ্ত ফাকা বুলিসর্বস্ব' নয় তো!” এই 
₹শয় সত্তেও তিনি স্বামীজীর সঙ্গে তার খ্রিস্টীয় ভাবনার 


৷ ১৪৯৯ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারাদিয়া ১৪১৯ উড শারদীয়া ১৪১৯ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪৯১ শারদীয়া 


প্রবন্ধ 3 আধুনিক রুশ শি্গীদের সৃিতে হামীজীর 'রাজযোগ এর প্রভাব ক ৬৯৩ 





১৫" ৰং 


সম্পৃক্ত 

'রাজযোগ" পাঠাস্তে তার গভীর অন্তর্ভাবনায় ২৬ জুন 
১৯০৮-এর দিনলিপিতে লিখেছেন £ “1910170৬/ 0 (19 
90011700100 [005510011119, 25 ৬1৬12101709 589, 11191 
“1? 009810 ০0110100015 91010 (0 ৮০'-10]1 110৫ 
[70551101110 01 5011-0010191 1101 [01 (110 59169 01 50010 
521159.... [1 15 17)0950 0111008110 92110 0৬০1) 10951 
100065581% (0 ০308190 00) (011110 11101001501700 ৬/101 
5৫1 0174 ৮/111) 01015 411, 4১14 1 20 009211711110-10৬/ 
0০1016 17 09801)-109 56159 11০ [00955119119 ০£ 90101) 
[0101010191101) 0 01795 “17,৮৯০ 


তলস্তয় ব্যতীত আধুনিক রুশ শিল্পীদের স্বামীজী-প্রভাবিত 
হওয়ার আরেক মুখ্য কারণ অবশ্যই কবি হুইটম্যান ও 
এমার্সনের সমকালীন শিল্পরসজ্ব বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক, 
আমেরিকা নব-দর্শনের জনক বলে কথিত 
হার্ভার্ডের অধ্যাপক উইলিয়াম জেমসের 
(১৮৪২-১৯১০) গ্রন্থে স্বামীজীর রচনা, 
্রস্থাদি থেকে বহুল উদ্ধতি-_যা রাশিয়ায় 
তার পরিচিতিকে এক ব্যাপক ও গভীর 
মাত্রা দিয়েছিল। অধ্যাপক জেমস স্বামীজীর 
বন্তৃতাদির গুণমুগ্ধ শ্রোতাই শুধু ছিলেন না, 
তার দার্শনিক ও অধ্যাত্ভাবনায় 
একাস্তিকভাবে প্রভাবিতও ছিলেন। 
এসম্পর্কে উল্লেখযোগ্য বিষয়, তার নব্য 
আমেরিকায়-_-“21701501) ৮/25 0106 ০01 
(100 [0101010615 01019 “০৬ /১7101100, 1 
৬/৫1. ৬1111017017 ৯006 105 [0301715. 
/৯11016 0110950৮100 179৬9 591560 105 00117111 119৬০ 
0০০1) 01০ 11101105 01 ৬৬111011101, 1২1011010 1519111109 
30010 8104 £0৮/814 08110911017... 17095010281 9170 
90011100081 /৯1001108. ৬/1101) 00110619 [16001171011 
80০98 017০ 10001710101) 07 179/ 8174 1710110100 
11110000159 [০৬/০15 01 11)1110.... গিট) 07০ 0101) 
(00, 18৬০ 00116 ০0110101101 1100100017065-1৬1909]) 
310591510 ৮101) 1701 17090501001 20174 ১১৬/৪11 
৬1০10110107 ৬101) 0170 ৬০৫০1)(০ [0011050117%.১১ 


উদ্ধৃতির অন্তর্গত কবি এমার্সন থেকে রিচার্ড বাক, 
এডোয়ার্ড কার্পেন্টার- এঁরা সকলেই ভারতীয় শাশ্বত ধর্ম ও 
দর্শনে স্বভাবত অনুরক্ত ছিলেন। অপরদিকে জেমস প্রাচ্যের 
অতীন্দ্রিয় ভাবনায় ভাবিত হয়েও পাশ্চাত্যের আধুনিক 
“কিউবিজম' চিত্রের দার্শনিক ব্যাখ্যাতারূপে সমগ্র ইউরোপে, 
বিশেষত ফরাসি শিল্পকলা জগতে খুবই পরিচিত তখন। তার 
“লজিক্যাল” ভাবনা ও ্যান্টাসি” ভাবনায় ভর করে শিল্পী 
১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ ২৩ 





মিখাইল মাতিউশিন, ১৯২৫ 





লাগা হক্কা াা লট | রব 
'পরগতানাং 'পসীদ তং “দেবি বিশবাতিহারিণি / রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং 'বরদার্ভবঃ না 
ব্রাক, পিকাসো, জুয়ান গ্রিসদের বলা হতো অলঙ্করণ 


ভাবাপন্ন কিউবিস্ট শিল্পী এবং মাশলি দুকাম্প, ভীলনদের বলা 
হতো শক্তপোক্ত যান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন কিউবিস্ট।১২ এঁরা 
প্রত্যেকেই সিম্বলিক ছবি আঁকায় রপ্ত হয়েছিলেন। 
জজ প্রতীক সম্পর্কে স্বামীজী 

স্বামীজী “সিম্বল” অর্থাৎ প্রতীক বা রূপক সম্পর্কে 
লিখেছেন £ “মানব-মনে প্রতীকের প্রভাব প্রবল। আমরা 
তাতে ভাবনার স্বাভাবিক প্রকাশ দেখি। আমাদের ভাবনা মাত্রই 
প্রতীকী। আমাদের উচ্চারিত শব্দরাশি ভাবনার প্রতীক ভাবনা 
যেমন প্রতীককে বাইরে টেনে আনে, প্রতীকও তেমনি 
ভাবনাকে অন্তমুখী করে।” স্বামীজী কিন্তু ব্যক্ত করতে 
ভোলেননি যে, আপাত সহজবোধ্য মনে হলেও প্রতীক বা 
রূপককে উপলব্ধি করা একমাত্র অধ্যাত্মজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের 
পক্ষেই সম্ভব। স্বামীজীর উপলব্ধিতে সেকারণে ক্ষুদ্রতম 
02 প্রতীক, তেমনি অপরিমিত বিশ্বচরাচরও 
একটি প্রতীক।*৩ কলারসজ্ঞ যামিনীকাস্ত 
১২.) সেন তার “আর্ট ও আহিতাগ্নি' গ্রন্থ 
ক লিখছেন 2 “অধ্যাআজগতে বিচরণ করতে 
পর গেলে বস্তুবাদের ভাষায় কাজ চলে না। 
ক্র তখন আদিকাল থেকে মিষ্টিকরা ও 
স্্ সাধকেরা যাব্যবহার করে এসেছে তা গ্রহণ 
্ করতে হয়। (সেজন্যই সিম্বল, রূপক ও 
সঙ্কেতের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। গভীর তত্ত 
ও অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতা অনেকটা রূপকের 
ভিতর দিয়ে ছাড়া অন্য উপায়ে প্রকাশ 
করার যো নেই।”+ঃ সমসাময়িক আধুনিক 
ইউরোপীয় শিল্পীদের প্রতীক সম্পর্কিত 
ধারণার কথায় এ গ্রন্থে তিনি লিখেছেনঃ 
“ইউরোপে ললিতকলার ইতিহাসে সিম্বল বা রাপকের 
ব্যবহারের চেষ্টায় এক বিচিত্র বিপর্যয় এবং অনির্দিষ্ট অস্থির 
দেখতে পাওয়া যায়। একালের আর্টে প্রথম যখন রূপক প্রয়োগ 
হয়েছে, তখন শিল্পীরা রূপকের প্রাণকথা ও অফুরন্ত গঞ্তি 
উপলব্ধি করতে পারেননি । শিশুর হাতে সুতীক্ষ তৃণীর ও 
শরসঞ্ঘ দিলে যেমন সে অনেক সময় তা নিয়ে ঘর তৈরি করে 
বসে, গভীর অধ্যাত্মবোধহীন শিল্পীরা অনেক সময় রূপক নিয়ে 
তেমনি খেলা করেছেন।”১৫ এই নিবন্ধে আলোচিত শিক্পীদের 
ক্ষেত্রেও এই উক্তি কমবেশি প্রযোজ্য। 

প্রতীক সম্পর্কে স্বামীজীর কিছু প্রত্যয়ী বক্তব্য এখাণে 
উল্লেখযোগ্য। ১৮৯৫ সালে মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত 
'্মবাদিন' পত্রিকার প্রচ্ছদচিতর সম্পর্কে পুনের 'মারাঠা' 
পত্রিকা যখন লিখেছিল £ “1117৩ 1010 [0089 15 2111091 
010101650০”, স্বামীজী তখন সেটিকে বিশেধিত করেছিলে 
বর্বর, বীভৎস, কদর্য, বলে। তিনি অনুগামীকে পরামর্ণ 
দিয়েছিলেন £ “পদ্ম জাগরণের অন্যতম প্রতীক।.. লং. 
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য-প্রতীক তৈরি করেছি তা আপনি দেখে নেবেন।”১৯ তার 
ধ্ানদৃষ্টিতে মূর্ত হয়েছিল রামকৃষ্ণ মিশনের জগদ্িখ্যাত 
প্রতীকরূপটি, যার ব্যাখ্যায় তিনি বলেছিলেন ঃ “চিত্রস্থ 
বেঙ্গায়িত সলিলরাশি কর্মের, কমলদল ভক্তির এবং 
উদীয়মান সূর্যটি জ্ঞানের প্রকাশক। চিত্রগত সর্পপরিবেষ্টনটি 
যাগ এবং জাগ্রত কুগুলিনীশক্তির পরিটায়ক, আর চিত্রমধ্যস্ 
চংস প্রতিকৃতির অর্থ পরমাত্মা। অতএব কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান 
'খাগের সহিত যুঞ্ত হইলেই পরমাগ্রার সন্দর্শন লাভ হয়।”১* 

স্বামীজী তৎকালীন পাশ্চাত্য জগতের সুশৃঙ্খল, কর্মঝুঁশল, 
বহিমূী মনোজগতের অগভীরতা ও অস্থিরতা (যা অনেক- 
সময় 11010109101, 4101 অথবা 9805" বলে তার মনে 
হয়ছিল) সম্পর্কে খুবই সচেতন ছিলেন। ভারতশিল্পের 
মদ্বিতীয় ব্যাখ্যাতা আনন্দ কুমারস্বামীও সেদেশের অপেক্ষাকৃত 
এহিমুথী জনমানসে “চিহ্ৃ' ও 'প্রতীক'-এর পার্থক্য অনুধাবনে 
নিওসুলভ বিভ্রান্তি প্রঙক্ষ করেছিলেন।১ 
আস স্বামীজীর শিল্পদৃষ্টি, 'রাজযোগ', পিটার আউস্পেনক্কি ও 
রুশ শিল্পীরা 

ধামীজীর উপলবিতে আর্ট সুষ্ঠির সর্বত্রব্যাপ্ত। এই ব্যাপক 
“ট্টিকোণ থেকে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিল্পকলাকে বোঝার 
/»ষ্টায় অনেকাংশে সফল হয়েখিলেন। অধিকাংশ ইউরোপীয় 
শিল্পকার্মে যে ভাবের অভাব রয়েছে তা তার বিপুলপ্রসারিত ও 
মধ্যজঅসাধনঝনদ্ধ দুর্গিকে এড়িয়ে যেতে পারেনি। সেখানে তখন 
নানা হজম" পুন শিল্পধারায় সৌোন্দর্যতর্ত--11৩ 5010709 91 
২৩১৭] 1010৮1১0৮৮4 সংজ্ঞা 
বব হয়েছিল। আমি বাবে যা ছি 
দখছি, ভাবছি, অনুভব বরছি তাই ৭. নি, 
এানছি-ধভাবত এধরনের বাব ছা ৃ 
হঞ্িয়জ  শিল্পচেতনা ইউরোপীয় ছা. 
পীর সৃভন-ক্ষমতাকে সীমায়িত ও | এ 1 
শুঙ্বপবদ্ধ করেছিল, স্বামীজী তা তার ছু 
ু বিভিন্ন 





£উরোপ-পরিক্রমায় | 
“উভিয়াম ও প্রদর্শনক্ষেত্রে প্রভাক্ষ 
ক্ছিলেন। অবশ্য সেখানে প্রাণবন্ত চির 
করাসি চিএগুলি তার অন্তর স্পর্শ ছা 
টরেছিল। কি প্রাচ্যে কি পাশ্চাত্যে, 
“ল্পলশাকে স্বামীজী তার আ- ছা 
শ'পৃপ্ত অনুভবী দৃষ্টিকোণ থেকে ছা 
পধার চেষ্ঠা করতেন। 
গাশাতন, শিল্প, বিজ্ঞান ও ধর্ম তর 
“ই ভ্রিধারা একই সত্যের পরিপূরক। ছে | 

দতাবত যখন যেখানে তিনি এ ফের 
নগ্-ুন্দরকে পেয়েছেন, নির্ধিধায় এডি 
»ক গ্রহণ করেছেন। এই গ্রহণ- 
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দিন কোম্পানি থেকে প্রকাশিত রাজযোগ বইয়ের জন্য আমি 
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উর 
বর্জনে শেখার এক অদম্য স্পৃহা ছিল তার। ১৮৯৩ সালের 
শিকাগো বিশ্বধর্মপভায় চিত্রপ্রদর্শনীতে স্বামীজী তার স্বজাতীয় 
শিল্পী রবি বর্মার ছবি দেখেছিলেন, ধরে নেওয়া খায়। শিল্পী 
সেখানে দুটি স্বর্ণপদকও পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কখনো রবি 
ধর্মীর চিত্রকে উচ্চস্তরের মনে করেননি। কারণ তার 
দুঃসাহসিক ধারণায় £ “ওদের (পাশ্চাত্যের) নকল করে এক- 
আধটা রবি বর্মী দাঁড়ায় । তাদের চেয়ে দিশি টালচিব্র-করা পটো 
ভাল... তাদের কাজে তবু ঝকঝকে রঙ আছে। ওসব রবি 
বর্মী-ফর্মা চিত্রি দেখলে লঙ্জায় মাথা কাটা যায়। বরং 
জয়পুরের সোনালি চিত্রি, আর দুর্গা ঠাকুরের চালচিত্রি প্রভৃতি 
আছে ভাল িটিও 

এমন উদার প্রজ্ঞাথন যাঁর শিল্পচিন্তা, যা হঞ্সিয় ও 
অতীন্মিয় জগতের মেলবন্ধন খটিয়েছে, তার “রাজযোগ' 
বিজ্ঞানমনস্ক রুশ প্রগতিশীল অধিপিদ্যায় জিজ্ঞাসু শিল্পী- 
মানসকে স্বভাবতই প্রভাবিত করেছিল। স্বামীজী তার 
রাজযোগ"-এ পাতঞ্জল যোগসুএের প্রাণায়াম-কেন্দ্রিক 
যোগসাধনায় মনকে নিয়ন্ত্রণ ও একাগ্র করার কথা প্রাঞ্জল 
ভাষায় ব্যপ্ত করেছিলেন ঃ “রাজযোগ-বিজ্ঞান প্রথমত 
মানুষকে তাহার নিজের আত্যপ্তরীণ অবস্থাসমূহ পর্যবেক্ষণ 
করিবার উপায় দেখাইয়া দেয়। মশহ এ পর্যবেক্ষণের যন্ত্র। 
আমাদের বিষয়-বিশেষে অবহিত হইবার শক্তিকে ঠিকঠিক 
নিয়মিত করিয়া অস্তর্গতের দিকে পরিচালিত করিতে 
পারিলেই উহা মনকে বিশ্লেষণ করিয়া ফেলিবে এবং তাহার 
আলোকে আমরা ঠিকঠিক বুঝিতে পারিব, আমাদের মনের 


মধ্যে কি খটিতেছে। মনের 
শক্তিসমূহ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আলোক- 


রশ্মিসদৃশ। উঠারা কেন্দ্রীভূত হইলেই 
সবকিছু আলোকিত করে, ইহাই 
আমাদের জ্ঞানের একমাত্র উপায়।... 
মনকে অন্তমুখ করা, উহার বহিমুখা 
ঢু গতি নিবারণ করা-যাহাতে মন 
প্র নিজের স্বভাব জানিতে পারে, 
রি নিজেকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে 
প্র পারে, সেজন্য উহার সমুদয় শক্তি 
নু কেন্দ্রীভূত করিয়া নিজের উপরেই 
প্রয়োগ করা অতি কঠিন কার্য। কিন্তু 
এবিষয়ে বৈজ্ঞানিক প্রথায় অগ্রসর 
হইতে হইলে রোজযোগই) একমাত্র 
উপায়।”২ 

শিল্পী মাত্রেই সত্যান্বেষী। 
সেকারণে রুশ শিল্পীরা যখন 
'রাজযোগ'-এর ভূমিকায় দেখলেন £ 
“রাজযোগ-বিজ্ঞানের লক্ষ্য-_এই 
সত্য লাভ করিবার প্রকৃত কার্যকর 


প্রবর্ধ 0 আধুনিক রুশ শিঙ্গীদের সৃষ্টিতে হামীজীর 'রাজযোগ'-এর প্রভাব ৬৯৫ 


প্রণতানাং প্রসীদ ₹ঃ দেবি বিশ্বাতিহারিণি / টৈলোক্যবাদিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব উট 


ও সাধনোপযোগী বৈজ্ঞানিক প্রণালী মানব-সমক্ষে স্থাপন 
করা”২১, তখন স্বভাবতই তারা তাদের উদ্দিষ্ট জীবন-সত্যে 
পৌছাতে স্বামীজীকেই প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে এক সুদৃঢ় অবলম্বন 
হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সারনাথে ধ্যানী বুদ্ধমূর্তির 
মধ্যে আখ্ার নিভৃত দিব্যরূপকে (9111) স্কুলশরীরের ভিতর 
দিয়ে উদ্দিপ্ত করার, ফুটিয়ে তোলার অলৌকিক সফলতা 
প্রসঙ্গে শ্রীসেনের ধারণা এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য। তিনি 
লিখেছেন “ভারতবর্ষে বাহির হতে আত্ম-সংহরণের জন্য 
পতর্জলি প্রমুখ দর্শনকার ভাবুকেরা যম, নিয়ম, আসন, 
প্রাণায়াম প্রভৃতি যেসমস্ত রে 

বাবস্থা কল্পনা করেছেন, তাতে চি 
মনে হয় শুধু ভারওবর্ষের 
লোকের পক্ষেই 
নিরোধ করে অন্তমুখী হয়ে 
এরকম অলৌকিক মুভির বূপ- [রে 
কল্পনা সপ্তব।”২২ বাস্তবে রশ (০ 
শিল্পীরা খামীজীর “প্লাজযোগ*- 
এর গভীর নিহিতার্থ কতটা 
বুঝে উঠতে সক্ষম হয়েছিলেন, 
সেবিষয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। 
প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ শিল্পসমালোচক 
মরিশ টাকম্যান লিখছেন ঃ | 
41001107017 2050901 সি 
[0101015--৬/75311) 1601)- 
001)5105, 11210015910 10109, 
101 1৬19170121) 01001721111 
৬101১৬1017-1170৬90 (0৬/014 21091180010) (11001) 01101 
17৮01৬01061) ৮/101) 510111001 1558005 010 1901195.৮২৩ 
আলোচ্য পথপ্রদর্শক শিল্পীরা তাদের অতীন্ড্িয়-অন্বেষার 
প্রাথমিক পর্বে মূলত প্রভাবিত হয়েছিলেন হেলেনা রাভাৎস্ষি, 
ওলকট, চার্লস লেভবিটার, বেশাস্তদের থিয়সফি এবং রুডল্ফ 
স্তেনারের আ্যানগ্রপসফির চলিত রহস্যাবর্তে। শ্রীমতী 
ডগলাসের অনুমান, সেসময়ে কিউরো-ফিউচারিস্ট চিত্রী 
মেলভিচদের সবচেয়ে আকর্ষণ করে এম. ভি. লোদিজেনস্কির 
গ্রন্থ '১৬০111)50921)21)10 11011 10 060 00950121)011181 [1100 
5810৩1001750108517055 9110 ৮/৪১5 (0 201716৬০ 10, 1911] 
তার কথায় 8 “177 101715১০9০1:1.00)21015101 20191100070 
171601005 010119195০৫ 10 1২219 %090 0110 1১ 01151101) 
05০০0101517) 10 9611050 019 $701-00175010805, 091 
০১7০11004 ১017501985, 311০.” প্রসঙ্গত লোদিজেনস্কি লিও 
তলস্তয়ের প্রতিবেশী হওয়ার সুবাদে তার শেষজীবনের সঙ্গী 
ছিলেন এবং স্বামীজী সম্পর্কে আলোচনায় অংশগ্রহণ করার 
সুযোগলাভ করেছিলেন। 
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1 
১৮৯৩ সালে এতিহাসিক শিকাগো বিশ্ববসভাঞ খাও 


স্বামী বিবেকানন্দের উদার ওজস্বী ভাষণ আমেরিকা ও 
ইউরোপে থিয়সফিস্টদের রহস্যের অবণ্ুষ্ঠন অনেকাধনে 
সরিয়ে দেয়। তার সহজ অথচ তীক্ষ মন্তব্যের গঠীর 
সার্বজনীন আবেদনে সেদেশের কট্টর থিয়সফিস্টরাও ঠার 
অনুরক্ত হয়ে পড়েছিলেন। রাশিয়ায় 'রাজযোগ"-এর কথ 
শিল্পীমহলের আড্ডায় প্রথম এনেছিলেন এমনই একজন 
থিয়সফিস্ট, দার্শনিক পিটার আউম্পেনস্কি (১৮৭৮-১৯৪৭)। 
জন বোল্টের কথায়, আউস্পেনস্কি-কেন্দ্রিক আঙ্ডাচক্রে সঙ্গীত, 
ক্স আগকেমি, হাগনারের সঙ্গ 
বাদিতভাবে উঠত 
স্বামীজী ও তার 'রাজবোগ'- 
প্র এর কথা। এ চক্রে নিয়মিত 
বি অংশগ্রহণকারীদের পারস্পরিক 
জলি যোগসৃত্রের অপেক্ষাকৃত জটিল 
| আবতের আভাস বোল্ট 
প্রতিবেদনে প্রকাশ পেয়েছিল 
আউম্পেনফ্ষি কেন্দ্রিক সেঃ 
মঙালিশে থাকতেন শিল্পা 
কাজিমার মেলভি, মিথাহল 
মাতিউশিন ও তার স্ত্রী করি 
আল গোরে, ভবিধাপাদী কপি 
ও শিল্পী মায়াকশুদ্ি, 
ভ্রাত্রী্ঘয় ডেভিড «৫ 

রি বার্পিক, মিখাইল 
পারিও তন নাতালি ি' 
পারত এবং কবি 
ক্রুচেনিখের মতো তরুণ প্রতিভাদীপ্ত মানুষেরা । আড্ডা হে 
সঙ্গীতকার-চিত্রী মাতিউশিনের গৃহেই, কখনো বা কোন 
বোহেমিয় রেস্তোরায়। বিজ্ঞানের মেধাবী ছাত্র, নাৎসের একাঃ 
পাঠক তরুণ সাংবাদিক আউস্পেনষ্কি শেধমেশ থিয়সফি' 
হয়েছিলেন মাদাম ব্রাভাতস্কির লেখার মোহজালে আকুণ্ঠ ঠ 
কবিতা ও চিত্ররচনায় ত্রিমাত্রিকতার গণ্ডি পেরি 
চতুর্মাপ্রিকতায় উত্তীর্ণ হওয়ার নিভীকি প্রচেষ্টায় তরুণ রুশ কা 
ও শিল্পীদের একান্ত অনুপ্রেরণা ছিলেন তিনি। ১৯১০-এ 
প্রকাশিত তার প্রথম গ্রন্থের বিষয় হয়েছিল ত্রিমারিক ক্ষেঃ 
আর সময়ের নিরবচ্ছিন্ন প্রবহমানতায় সৃষ্টির চতুর্মারিকতারি 
নিয়ে।২৪ স্বভাবত মনে আসবে, স্বামীজীর 'রাজযোগ -এ$ 
আলোচিত হয়েছে উচ্চতর চেতনার উন্মেষে এ চতুর্থ মারা 
'কাল'কে ক্ষণ'-এ গুটিয়ে আনার কথা। আউন্পেনছির 
ভবিষ্যবাদী দর্শন ও শিল্পচিত্তা ১৯১১ সালে গ্রন্থবদ্ধ ২" 
টার্টিয়াম অর্গানাম'-এ। গুরু গর্জেফের প্রভাবে ১৯১৩ 
'অলৌকিক'-এর সন্ধানে আউম্পেনক্কির মিশর ও ভারত 
পরিক্রমা ।২৫ এবছরই প্রকাশিত হয় তার তৃতীয় গ্রন্থ--11ৎ 
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7 
ডা 01৩৬ 140, ৬121 15 ০০”, স্পষ্টতই যা 
স্থামীজীর সাধনভাবনায় অনুরণিত। ভারত পরিভ্রমণের 
মভিজ্ঞতা থেকে তার টার্টিয়াম অর্গানাম' গ্রহ্থের পরিমার্জিত 
সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৫ সালে। সেই মহাগ্রন্থের 
১৯২১-এ কৃত ইংরেজি অনুবাদ আউস্পেনক্ষিকে বিশ্বখ্যাতি 
এনে দেয়। 

স্বামীজী তার আত্মোপলদ্ধিতে বিজ্ঞানভিত্তিক যোগসাধনায় 
রহস্যের কিছু দেখেননি। কিন্তু ইউরোপীয়রা প্রায়শই ইন্দ্রিয়- 
অগোচর যেকোন বিষয়কে রহস্যাবৃত দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন। 
দ্বামীতীর যোগমানস সমাধির নিঃসীম নৈঃশব্দ্যে অনায়াসে 
স্বিতধী থাকত। আউস্পেনক্ষির কল্পলোকে 
কিন্ত পরম নিঃসীমতা ছিল কিছুবা 
'ওয়ঙ্কর"!২৬ সীমার মধ্যে অসীমকে 
রহস্যনিবিড় দেখার আউস্পেনঙ্কির এই 
সহজাত প্রবণতাই কিন্তু তার সংসর্গে 
থাকা শিল্পী মেলপভিচদের মনেও 
ধটিয়েছিল অতীন্দ্িয় জিঙ্ঞাসার জাগরণ । 
মাউন্পেনঙ্কি মানবমনের  অতলাস্ত 
মদেধণে কিন্তু মনোবিজ্ঞানকে বিশেষ 
€রুত্ব . দিয়েছিলেন। অস্তিত্বহীন 
নিঃসীমতায় নিজেকে মেলাবার একান্তিক 
এগিদ তিনি পেয়েছিলেন স্বামীজীর 
'পাজধোগ'এর নিবিষ্ট  পাগান্তেই। 
'৩প্রমসি- এই ওপনিধদিক বাণী 
বারবার এসেছে তার লেখায়। শ্রীমতী 
ঠগলাপের কথায় 22100 ১0101021 
110111)] 91 99, 
৩১301911% 05 ০৯1১১011004 10% ১৬/০])1 


(11561]7111)৩ 


১1019119100 0040 10151011025 
৩ & (01751510110 01199010118 
11501100101) 10109: 1২055121) 
11005001151 1১ 19. 00519010515 014 
|] 116950101109] ৬111015.8 
পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, আধুনিক রুশ শিল্পীরা অন্যান্য 
ইউরোপীয় শিল্পী ও সাহিত্যিকদের মতোই মাদাম ব্লাভাৎস্কিদের 
থিষসফি সম্পর্কে ছিলেন অশেষ কৌতৃহলী, এমনকি শিল্পী 
শানদিনক্কি তার থিয়সফীয় ভাবনার প্রাণস্পন্দনকে 
(৮/080101 91 5001) ছবিতে প্রকাশে উৎসুক ছিলেন। এই 
অবস্থায় রুশ চ্ত্রীরা-_যামিনীকান্ত সেনের কথায়__ 
অধ্যাত্মপথে আত্মার সহজ অনুধ্যানকে অনুসরণ না করে 
এলীক, অতিপ্রাকৃত ও অলৌকিক মধ্যযুগসুলভ ম্যাজিক ও 
ঈন্মোহনকলার দিকে... অতিপ্রাকৃত ভোজের রাজ্যে যা কিছু 
₹তর ও শয়তানী ব্যাপার আছে তার ভিতরও যাতায়াত করে 
শ্রভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে” পরবৃস্ত হয়েছিল।২” থিয়সফিস্টদের 
রদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ 
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'ফর্মুপা অফ স্প্রিং ঃ প্যাতেপ ফিলোনত, ১৯২৩ 





৬ 
সম্পর্কে সেদেশের শিল্পী, বুদ্ধিজীবীরা যতই হোন না 
কেন, স্বামীজী বলতেন ঃ “থিয়সফিস্টদের মিরাকল ভারতবর্ষে 
অভিনব কিছু নয়। সিদ্ধাই নামে হঠ-যোগীরা প্রধানত ওর চর্চা 
করে থাকেন।” শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় ঃ “চৈতন্য যদি একবার 
হয়, ওসব হাবজা-গোবজা বিষয়ে জানতে ইচ্ছে করে না।” 
১৮৯৫ সালে এক চিঠিতে স্বামীজী লিখেছিলেন ঃ “সম্প্রতি 
পাশ্চাত্যজগতে যে রহস্যময় চি্তারাশি ফেটে পড়ছে, তার 
মধ্যে সত্য আছে। সেসম্বন্ধে আমি সচেতন, কিপ্তু তার বেশির 
ভাগ পাগলামি ও দুষ্ট মতলবে পূর্ণ ।”২৯ প্রসঙ্গত স্বামীজীর 
সাধনজীধনের সঙ্গে একপদবাচ্য না হলেও মাদাম হেলেনা 


ব্লাভাৎক্কির তথাকথিত ভারতীয় 
অতীন্দ্িয়র্শনের নামে মধ্যযুগীয় 


ভূতপ্রেত মহাত্রারপী কুসংস্কারকে নিয়ে 
থিয়সফিক্যাল গ্রনস্থাদি খরিস্টায় ১৮৭৫- 
১৯২০ সময়পর্বে ইউরোপ ও আমেরিকার 
উর্বর গ্রহিষুত মানবক্ষেত্রকে প্রবলভাবে 
উসকে তুলেছিল। 'থিয়সফি”_ সপ্তদশ 
শতাব্দীর এই গ্রিক শব্দের অর্থ “ভগবদ্‌- 
জ্ঞান'। সেই অর্থে সিস্টার নিবেদিতার এক 
পত্রে দেখা যায়, তিনি লিখেছেন ঃ 
“উদ্ধৃতির থিয়সফিস্ট শব্দ বদলে যদি 
“থিয়সফি আন্দেলন” করা হয়__তাহলে 
বলতে হবে_ বিবেকানন্দ সত্যই ওকাজ 
করতে চেয়েছিলেন এবং তিনি তার 
অভিপ্রেত কাজে সফল হয়েছিলেন।”””” 
স্জজ কাজিমার সেভেরিওনভিচ মেলভিচ ও 
মিখাইল মাতিউশিন 

স্বামীজীর 'রাজযোগ' বিষয়ে আগ্রহী 
রুশ শিল্পীদের মধ্যে সর্বাগ্রে ছিলেন 
বিশ্ববরেণ্য শিল্পী কাজিমার মেলভিচ। 
তিনি থিয়সফিস্ট আউস্পেনক্ষির 
চতুর্মাত্রিক ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়ে 
প্রাচ্যের যোগ, সমাধির প্রতি অপার 
কৌতুহলী হন এবং বিমূর্ত চিত্রকলা থেকে সম্পূর্ণ নিরবয়বী 
“সুপ্রিম্যাটিস্টিক' চিত্রসৃষ্টিতে উত্তরণ তার ১৯১৫-এ, যার 
চরম অভিব্যক্তি দেখা যায় ১৯২৩ সালে মক্ষোয় এক 
প্রদর্শনীতে রাখা তার সাদা ক্যানভাসে । এক্ষেত্রে শিল্পীর এ 
আপাত অর্থহীন যথেচ্ছাচারী চিত্রসৃষ্টির নেপথ্যলোকে 
স্বামীজীর অদ্বৈতবাদী দর্শনে প্রভাবজনিত বিভ্রান্তিকে অস্বীকার 
করা যায় না। ১৯২৯ সালে তার শেষ পূর্বাপর চিত্রের 
প্রদর্শনী হয়েছিল মক্ষোর ট্রেটিয়াকভ গ্যালারিতে । আজীবন 
অর্থাভাবে জর্জর বিশ শতকের এই প্রবাদপ্রতিম শিল্পী 
দুরারোগ্য ক্যালগারের যন্ত্রণার মধ্যেও তার শবাধারের নকশা 
করে যান কালো বর্গক্ষেত্র ও বৃত্তের প্রতীকী সমাহারে। 
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প্রবন্ধ 0 আধুনিক রুশ শিলীদের সুটিতে হামীজীর 'গাজযোগ "এর প্রভাব ক ৬৯৭ 


উর 

রাজযোগের যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, 
ধারণা, ধ্যান ও সমাধি__এসব উৎকর্ষের সিঁড়ি ভেঙে ওঠার 
বিষয়ে অশেষ কৌতুহলী হয়েও মেলভিচ, মাতিউশিনের মতো 
রুশ পথিকৃৎ শিল্পীরা তাদের স্বভাবে কেউই উঠেপড়ে 
যোগানুশীলনে মাতেননি, কিংবা যথার্থ দিগ্দর্শক গুরুর 
অভাবে মেতে উঠতে পারেননি। যোগানুভূতির তুরীয় আনন্দ 
আম্বাদন না করেও তারা সেই 'অরূপরতন"টিকে বিগুদ্ধ 
জ্যামিতিক রেখাসম্পদের বিশুর্ত চিত্রলেখায় ব্যক্ত করার সাহস 
দেখিয়েছেন। সমাধির বিমূর্ত প্রকাশের স্পর্ধাও দেখিয়েছেন 
শিল্পী মেলভিচ তার চতুর্মাত্রিক 'সুপ্রিম্যাটিস্টিক' চিত্ররচনায়। 
সুজনশীল শিল্পীর শিল্পসাধনায় মনকে একাগ্র করা, বলা 
বাহুল্য, একান্ত জরুরি । স্বামীজীর বথায়-_রাজধোগ মানুষের 
স্বভাবজ বহুমুখী বিক্ষিপ্ত মনের গতিকে অন্তরের দিকে 
একাগ্রতায় আনতৈ শেখায়, স্বরাপকে জানার সহায়তা করে। 
“পূর্যের তীক্ষ রশ্মির নিকট অতি অন্ধকার কোণগুলিও যেমন 
তাহাদের গুপ্ত তথ্য প্রকাশ করিয়া দেয়, তেমনি এই একাগ্র মন 
নিজের অতি অন্তরুতম রহস্যগুলি প্রকাশ করিয়া দিবে... 
রাজযোগের সকল শিক্ষার উদ্দেশ্য-_কিভাবে মনকে একাগ্র 
করা যায়, তারপর কিভাবে মনের গভীরতম প্রদেশ আবিক্গার 
করা যায়, শেষে মনের ভিতরের ভাবগুলি হইতে কিভাবে 
একটা সাধারণ ভাবে আসা যায় এবং তাহা হইতে নিজের 
সিদ্ধাপ্ত করা যায়।”*** প্রসঙ্গত, মেলভিচ ও ঙার সতীর্থ 
শিল্পীচত্র রাজযোগ সম্পর্কিত এই প্রাথমিক ধারণা সম্পর্কে 
ওয়াকিবহাল ছিলেন স্বামীজীর গ্রন্থপাঠ ও তৎসম্পর্কিত 
আলোচনাদি থেকেই। 

"০0 1009015, 116) 50111010010, 10 5০101700 0001) ১৬০ 
111)02110 0110 8101 91100 ১০11, 
৮/1)101) 2000215 05 11001)--10000 
11050 ?10110815 (004 1101 ৩৬০ 
৮/%১, (100 01019 0909 01000 ০৬০] 
০%151001, 0১15(4, 0 ০৬০1 ৬/1|] 
৩১1১1. |] 2) 10 
111010101, 10100 1000 11 
৩৩]1”১ স্বামীজীর এ হেন 
অদ্বৈতবাদী বক্তব্য যেমন তশলস্তয় 
জীবনের শেষপ্রান্তে আকডে 
ধরেছিলেন, তেমনি তা প্রতিধ্বনিত 
হয়েছিল শিল্পী মেলভিচের 
ভাবনাতেও। শ্রীমতী ডগলাসের 
কথায়, মেলভিচ ফিউচারিস্ট ও 
কিউবো-ফিউচারিস্ট ধরনের বিমূর্ত 
চিত্ররচনার আত্মতুষ্টি থেকে মুক্তি 
পেতে চাইছিলেন। চিত্রে 
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তিনি স্বামীজীকে স্মরণ করে লিখেছিলেন £ “ঈশ্বরকে জা 
খুঁজছি, খুজে মরছি আমার মুখটিকে; আমি রেখাঙ্কনে এঁকেছি 
তা। আমি পড়ছি সেই আমার মুখাবয়বকে সজীব করতে।” 
নানা দ্বন্দ, সংশয়, অস্থিরতার মধ্যে মেলভিচ একাগ্রতার 
আলোয় তার অন্তরতমকে দেখার প্রচেষ্টায় সুপ্রিম্যাটিম্টিক 
চিএের প্রারস্তিক রচনাপর্বে লিপিবদ্ধ করেছিলেন £ "15 
110৬/ 1 10250) 20001171501 070 9109৬919 1155911 110 
৪ 1)011 50911011101 1] 01) 21] 2110 11101 1651005 116 
(10610 15 10110110014 011 0001 500, | 599 17০11... 
1] 56710] 00109, ] ১০1০1) ৮11111) 11095011101 
1195011”৩২ এভাবেই স্বামীজীর যোগ-জারিত রথে শিল্পী 
মেলভিচ তার উচ্চতর উপলঞিতে পৌছাধার চেষ্টা করেছিলেন 

সুপ্রিম্যাটিস্টক চিত্ররচনার মধ্যে। 
এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য ব্যাপার, মেলভিচ ও তার অনুগামী রুশ 
শিল্পীরা তাদের ছবিকে বিমূর্ত না বলে 'নিরবয়ণ' 
(9০)০০11০5৪) বণতেন। ধ্যানের নিরস্তর অভ্যাসে ইন্দ্রিযবদ্ধ 
চিত্ত পরিশীলিত হয়। “যখন ধ্যানে বস্তুর আকৃতি বা বাহ্াভাণ 
পরিত্যক্ত হয়, ৩খনি সমাধি অবস্থা আসে ।” উল্লেখ্য ব্যাপার, 
যোগমানস সমাধির অবাত্বয় অরূপ বিষয়শুন্য ধানে গা 
ঙাসাতে চায় সমাধির অঙলে তলিয়ে যাওয়ার আকুল 
অভিপ্রারে। এই ধ্যানে স্বভাবতই মানুষের অধিকার প্রাপ্তির কথা 
ওঠে। সেক্ষেত্রে অনুধ্যানরহিত আবহে লালিত মেপভিচের 
সশাধিকে চিঞায়িত করার চেষ্টা বিশ্বদরবারে সাদরে গৃহাও 
হলেও ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তা নেহাতই তৃণীর নিযে 
খেলা বলে মনে হতে পারে। মানুষের চিত্তনদীর দ্িমুখা ধারার 
অন্তর্গত বিষয়মুখী ধারা থেকে রুশ শিল্পীরা যেন বিষয়হান 
বিপরীতমুখী ধারায় চলে আসতে 


উন্মুখ হয়েছিলেন স্বামাার 
'রাজযোগ-এর সঙ্দে খশিঃ 


পরিচয়ের পরই। ... 
প্রখ্যাত সঙ্গীতকার, চিএশিক্স' 


মাতিউাশন গভীরভাবে আব 
হয়েছিলেন স্বামীজীর “রাজযোগ - 
অন্তর্গত সম্প্রসারিত দেখায়! 
এপ্রসঙ্গে শ্রীমতী ডগলাসের 
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'পাজযোগ'-এ মনের একাগ্রতার কথায় চিত্ত ও বৃপ্তি 
প্রসঙ্গে ্ামীজীর (একাধারে শরীর ও মন-বিজ্ঞানী) এ উক্তি। 
গররানকৃষ্ের সামিধ্যধন্য আচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য 
পরমানন্দ সরস্বতী এ দেখার সহজ সুন্দর বিশ্লেষণে 
লিখছেন ঃ “চোখ দিয়ে আমরা দেখি না। চোখ আমাদের চেতন 
ঘরের জানলা--মন সেই জানলা দিয়ে দেখে। সুখ, দুঃখ, প্রেম, 
ধুণা__ এসব অনুভূতির কোন রাঁপ নেই। মন তাও দেখে। মন 
অনুপস্থিত থাকলে অঙি কাছের মানুষটিকেও আমরা দেখতে 
পাই না। মন শুধু ভাবময় মনোময় রূপকেই দেখে না। একান্ত 
তম্ময় হলে, মন সুস্থ স্বচ্ছ হলে তার চিন্ময় আলোয় সে তার 
আগ্রস্বরাপকেও দেখে । নিহিত হদয়গুহায় পরম আনন্দকে সে 
খুঁজে পায়” 

'ভারতীয় তন্্রসাধনার সঙ্গে পরিচিত সমসাময়িক শিল্পী 
পাভেল ফিলোনভ খ্বামীজী-ব্যাখ্যাত মনের একাগ্রতা আনায় 
বাভযোগের প্রয়োগকে ছবি আঁকায় নয়, “ছবি নিমাণ'-এ 
পীধান্য দিয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন-__একটি সুনিয়স্ত্রিত 
চিত্রে শিল্পীমনের জটিলতা বিশুদ্ধ এবং ছ্বহুতায় প্রকাশ 
পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বজগৎ ও মানবহাদয়ে এক অলক্ষিত 
খাগসূত্র গড়ে ওঠে। তিনি কঠোর অভ্যাসগত চিত্রশিমাণকে 
ওধুই একাগ্রতা আনার উপায় হিসাবে দেখেননি, তা তার 
রণায় ছিল শিল্পীর আত্ম-আবিষ্কারের একান্ত পথ। ১৯১৪ 
সালে ফিলোনভের ছোট্র শিল্পীচক্র-_এ€ওয়ার্লড ফ্লাওয়ারিং, 
প্রতিষ্ঠার ভিত্তি ছিল--+07 এ 9091110110 
€+011010111$7-__11519000 0) 0119 59170 ০1101109 0% 
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11(0115010971 2170 [0151091 
৩1010 0911১ (0ো 11) 19)9 
%0%3.”:৫ ফিলোনভ শিশুদের 
চিত্রশিক্মীয় আযকাডেমি গঠনে 
বিশেষ তৎপর হয়েছিলেন। তার 

খপ আরেক বিশিষ্ট ভাবনা ছিল আহার 
এ গ্রহণে । শ্রীমতি ডগলাস লিখছেন ঃ 
সির ৬/17) 11101109%, 91100100906 
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7 জর শিল্পী নিকোলাস রোয়েরিখ 

স্বানীজীর 'রাজযোগ'-এর প্রভাব প্রসঙ্গে আরেক 
জগদ্বিখ্যাত পুশ শিল্পী, ভারতে অপেক্ষাকৃত সুপরিচিত 
নিকোলাস রোয়েরিখের (১৮৭৪-১৯৪৭) কথা বলতে হয়, 
যিনি সমসাময়িক হয়েও (সেদেশের আধুনিক বিমূর্ত 
শিপ্পাদলভুক্ত ছিলেন না; এমনকি এই বহুমুখী প্রতিভাধর 
মানুষটি তার অভিজাত জীবনচর্যায়ও ছিলেন শিল্পী 
মেলভিচদের একেবারে বিপ্রতীপে।”* উচ্চবিত্ত আটর্ণি পিতার 
একমাত্র সম্তান নিকোলাস একাধারে হয়ে উঠেছিলেন চিত্রী, 
ভাঙ্গর, স্থপতি, পুরাতাত্তিক, সার্থক মঞ্চ অলঙ্কারিক, সঙ্গীতজ্ঞ 
এবং কবি। 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও বলশেভিক আন্দোলনের ভয়ঙ্কর দিনে 
তিনি অসহ/য়ভাবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন প্রাটান এতিহাসিক 
গির্জা, গ্রন্থাগার, মিউজিয়ামের অমুল্য সম্পদ ধ্বংস হতে। 
বিশ্বের মহার্ঘ সম্পদ পুপ্ত হতে দেখার প্রতিঞ্িয়ায় পরবর্তী 
কালে তার ২০০10 1১71. পচনা, যা প্রাটীন এঙিহাসিক 
শিল্পসামগ্রী রক্ষা করার এক আন্তর্জাতিক দলিল হিসাবে 
']0" প্রতিষ্ঠার দুই দশক পৃবেই চালু হয়েছিল। আমেরিকা- 
সহ পৃথিবীর ৩৫টি দেশ এ প্যান্টি ধাক্ষর করে এবং ১৯৫৪ 
সালের হেগ কনভেনশনের ভিঝিই ছিল নিকোলাসের সেই 
সাংস্কৃতিক চুক্তি। ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের সময়ে 
নিকোলাসকে তাদের বিপুল শিল্প-সংগ্রহ, প্রাসাদোপম গৃহ 
সবকিছু ছেড়ে সপরিবারে ইউরোপে আশ্রয় নিতে হয়। তার 
সুদীর্ঘ জীবনে তিনি তেলরং এবং পরে টেম্পারায় প্রায় ৭০০০ 
ছবি এঁকেছেন । ইংল্যাণ্ডে ১৯২০ সালের তার চিত্র প্রদর্শনীতে 
উপস্থিত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ । প্রাচ্য ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে 
থিওসফিস্টদের অবাস্তব, অলৌকিক ভাবনার রেশ 





_ নিকোলাসের চিত্রে ও লেখায় প্রচ্ছন্ন ছিল আজীবন। কিন্তু 
৬ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১ 


প্রবহা 1) আধুগিক রশ শি্ীদের সু্টিতে হামীতীর 'রাজ্যোগ -এর প্রভাব ক ৬৯৯ 


উট 


এসবের মধ্যেও স্বামীজীর র।জযোগ'-এর সঙ্গে পরিচিত 


নিকোলাস তার চিত্রর»নার বিষয় করেছিলেন শ্বয়ং 
শ্রীরামকৃষ্ণকে। এ চিত্রটি--1)০৫1০819 10 101০55০ 
13170955211 911 17100107151118---সযত্ে রাখা আছে বেলুড় 
মঠে। শিল্পীর উল্লেখযোগ্য চিএ-সংগ্রহ সংরক্ষিত আছে নিউ 
ইয়র্কের রোয়েরিখ মিউজিয়াম-সহ আমেরিকা, ইউরোপের 
বিভিন্ন সংগ্রহালয়ে এবং ভারতবর্ষে এলাহাবাদ, বারাণসী, 
বরোদা, হায়দ্রাবাদ, চেন্নাই ও কুঁলু উপত্যকায় নাগ্নারের 
41111912901] [২05০9101) [11501001৩-এ | তার সুবৃহৎ মুরাল- 
চিত্রের এক অনন্য নিদর্শন আজও মানুষকে আকর্ষণ করে 
মক্ষোর কাজান রেলওয়ে অঙ্গনে । তার সৃষ্ট আন্তর্জাতিক শাস্তি- 
প্রতীক 301010 011১090০" দুগমি সাইবেরিয়ার আলতাই 
পর্বতচুড়ায় আজও দৃশ্যমান। মঞ্চ অলঙ্করণে তার অসামান্য 
কাজ দর্শকেরা প্রত্যক্ষ করেছেন হাগনার, বোরোদিন, মরিশ 
মেতারলিঙ্ক পির নাটক দেখতে গিয়ে। “4৮175 0107 
1101৬151016." এ সত্য বোঝাতে তিনি 


7758 
শিকাগো, নিউ ইয়ক ও ইউরোপে প্রতিঠা ছা 


নি ২৪)77 টে 2 
করেছিলেন শিল্পীদের একাধিক 88 
আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং চিএ- 375 
সংরক্ষণালয়। 


শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারায় চঠী 
নাত শিল্পী নিকোলাস রোয়েরিখ তার 
জীবনের শেষ দুই দশক ঈশ্বরের ছাট 
আনন্দঘন সামিধ্যে, হিমালয় কোলে [রর 
কাটিয়ে হয়েছিলেন 410 81691051 স্‌ 
১9110010111 17117101951 তিশি টে 
মানবকল্যাণধ্রতী হয়ে বলতে | 
পেরেছিলেন, শিল্পকলা সোন্দর্যসূষ্ঠি নিত 
করে--যা আমাদের জীবনধুদ্ধে জয়ী 
হতে শেখায়, মানুষকে এক্যবদ্ধ করে 
এবং তা ঈশ্বরের আরাধনাও। উল্লেখা, 
১৯২১-এ মেক্সিকোর “সাস্তা ফে'তে তার 
+0001 41901) [110110010110911] চরের 
দুই তকুণ শিল্পী এমিল বঝিস্ট্রাম (১৮৯৫-১১৭৬) ও রেমণ্ড 
জনসন (১৮৯১-১৯৮২) পরবর্তী কালে ম্পিরিচুয়াল শিল্পী 
হয়ে বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। 

কবি ও লেখক নিকোলাস ২৭টি গ্রন্থের রচয়িতা । জন্মে 
রুশ এই বিশ্বপথিক শিল্পীর অকৃত্রিম ভারতপ্রীতি তার 
লেখাতেই পাই 2 “09 13101971, ৪11 1)02001001,1011710 50114 
[1100 11 11০011-0611 2011)11080101) (01 211 0110 £101101955$ 
014 11151014010) ৬10101) 1111 011 211010170 010105, 11) 
[702009৬/5, 2৫ 0) 10111001705, 

দুই বিশ্বযুদ্ধ-বিধ্বস্ত ইউরোপ ও রাশিয়া থেকে অন্যান্য 
পেশার মানুষদের মতো শিল্পীরাও অথেপার্জন এবং নির্বি্ঘ | 


প্রগতানাং পরসীদ ডং দেবি বিশ্বারতিহারিনি / টরলোক্যবাসিনামীড্োে লোকানাং বরদা ভব 





জেমস হুহটনি-র 


১৫ 
জীবননিবাঁহের আশায় আমেরিকায় পাড়ি দিয়েছিলেন। সে. 
কারণে শিল্পী মেলভিচ-সমসাময়িক ও পরবর্তী কালে স্বা়ীজী 
সাধনচিস্তায় অনুরণিত (তা যত তাতক্ষণিকের হোক) রুশ ও 
আমেরিকান নিরবয়বী শিল্লীদের সংক্ষিপ্ত জীবনালোচনা কর! 
দরকার।”” এ পর্যালোচনায় কিছুবা ইঙ্গিত মিলবে শিশ্পী, 
পরম্পরায় সেই অনুরণনের হার্দিক আবেদন সম্পর্কে। একে 
মনে রাখতে হবে, দুই বিশ্বযুদ্ধোত্তর বেগবান মার্কিনী ভাবনার 
সঙ্গে অনিশ্চয়তা, আশঙ্কা, উদ্বেগ মিলেমিশে সেদেশে শি্সীদের 
অস্তমুখিনতাকে প্রায় নিশ্চিহ করেছিল। প্রভাবশালী মাকিৎ 
শিলে পরম্পরাগত আদর্শের চেয়ে অনুসঙ্ধান-প্রবণতাই ছ্থিদ 
মুখ্য এবং স্বভাবত তাদের জীবনভাবনাও ছিল কিছুবা চণ্চণ 
এবং অগভীর। 
জজ ইভান কুন (1৮917 1011001), 1873-1943) 

জন্ম রুশ কৃষক পরিবারে । তার সহজাত অঙ্কণ-দক্টত' 
১৯০৮ সালের কাছাকাছি কোন সময়ে ক্ক্যানডিনেডীয় প্রঠাক 
শিলীদের, বিশেষত প্রদর্শনীতে এডোয়াও 
মু্চ ও পাভেল খু'জনেতসভের চিত দেখে 
দেখে পরিপঞ্ধ হয়। ১৯১২ সালে শিল্প 
মেপভিচের সঙ্গে তার কিউবো- 
ফিউচারিস্টধর্মী ছবি আঁকার সুএ্পা5। 
সেসময়ে মেলভিচের সংস্পর্শে তিথি 
স্বামীজীর 'রাজযোগ' বিষয়ে অবশাহ 
জেনেছিলেন। ভবিধ্যবাদীদের সঙ্গে বু 
তিনি কবি ক্রুচেশিখের সহযোগে 
লিখেছিলেন প্রতীকবাদী শিল্পকলা ৫ 
সাহিত্যির অধক্ষয়ের কথা ১০ 
/৯000011010177)৭ 





রি (৮৯4 
[, 97 নে সু ১ 
১) ণ 4] ৬ 


৬10০৩ 601 1017 


গ্রস্থটিতে (১৯১৫)। মেলডি৯ এব. 
্লাদিমির তাঙলিনের অনুপ্রেরণায় 
১৯১৫-১৭ সময়কালে তার 


'01)৩001055" চিত্ররচনা চলে। 
জজ আর্থার ডোভ (১৮৮০-১৯৪৬) 
১৯০৩ সালে কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ন্নাতক আর্থার ডোভ পত্রিকার অলঙ্করণকর্মে যুঞ্ড ছিলেন: 
১৯০৭-০৮ সালে পড়াশোনার উদ্দেশ্যে তিনি প্যারিসে ধা" 
এবং সেখানে পল সেজান ও ফউবিজম চিত্র তাকে বিশ্ময়াবি 
করে। ১৯০৯ সালে দেশে ফিরে প্রখ্যাত ফটোগ্রাফার 
আলফ্রেড স্টিগলিজের সঙ্গে তার আলাপ হয়। সেই যোগসু্ে 
১৯১০ সালে আলফ্রেডের নিউ ইয়র্কস্থ ২৯১ নং গ্যালারির 
প্রদর্শনীতে শিল্পী আর্থার তার ৬টি অসাধারণ বিমূর্ত আঙ্গিকের 
প্রকৃতির ছবি রেখেছিলেন। দার্শনিক বার্গসনের গ্রন্থপা 
প্রভাবিত হয়ে ১৯১১-১২ সালে তিনি এঁকেছিলেন 
0011170011011010১-ভিত্তিক প্যাস্টেল চিত্র, যাও 
কথায়__ছিল অর্গানিক বিঘূর্ততা। ১৯২০ সালের আঁক 


যন, ১৯৬৫ 


শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ ২২২ সি সর ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪৯৮ 


৭০০ প্ উদ্ভোধন ) ১০৬তম বর্ষ ৯ম সংখা 0 আশ্বিন ১৪১১0 সেপ্টেম্বর ২০০৪ 


ঢ প্রতানাং প্রসীদ ডং দেবি বিশ্বাতির্হারিগি / টৈলোকাবাসিনামীড্ে লোকানাং বরদা ভব 


শাচিত্রশুলিকে তিনি বলেছেন 0০9৫5 12) 10110 1 
১৯২৩-২৪ সালে শিল্পী আর্থার স্টিগলিজের বেদাত্তবাদী 
আত্মীয় ডেভিডসন-দম্পতির মাধ্যমে স্বামী নিখিলানন্দের সঙ্গে 
তিনি পরিচিত হন এবং প্রাচ্য দর্শন তাকে কাছে টেনে নেয়। 
ধলে তার চিত্রের বিমুর্ততা এক পারমার্থিক রূপ পায়। 
এক্ষেত্রে স্বামীজীর অনুবতীরি সঙ্গে োগসুত্রে আর্থারের 
ভাবনাকে অনায়াসে স্বামীজীর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যায়। তার 
১৯২৫-৪০ সময়কালের প্রায় সব কাজই ছিল বেদাস্ত- 
প্রডাবিত। চিএরচনা তখন তার কাছে ছিল--109 91)1055 
[0 05501109 001710911) 0100 [0151001 ০১001101 91 
|11105.) 
ক্স মরিশ গ্রেভস (৬1017115 (0016) (31865) 

জন্ম--২৮ আগস্ট ১৯১০, আমেরিকার অরিগনে। 
প্রৃঙির রহস্/-সন্ধানী শিল্পী মরিশ তার ব্বভাব-অনুসদ্ধিৎসায় 
১৯২৮ ও ১৯৩০ সালে জাপান, হংকং, ফিলিপিল-সহ 
প্রাচের বৌদ্ধধর্মী দেশ পরিক্রমায় বৌদ্ধ ধ্যানধারণা, বিশেষ 
বরে +/01 তত্বে আকৃষ্ঠ হন। প্রসঙ্গত, ১৮৯৩ সালের 
শিকাগো বিশ্বধর্মসভায় জেন” (যা বাংলায় 'ধ্যাণ') 
বৌদ্ধওণ্রের কথা প্রথম উত্থাপন করেছিলেন জাপানের 
প্রতিনিধি সোয়েন শাকু, যদিও এ তত্ত প্রচার শুরু হয় ১৯২০ 
সালে। ইউরোপ ও আমেরিকায় 77"-এর প্রভাব অনুভূত 
স্তর়েছিল ১৯৫০-পরবত্া সময়ে আলেন গিনবার্গ প্রমুখ “বাঁট' 
বণিদের মাধ্যমে । ১৯৩৬ সালে ভার তেলরঙের মিস্টিকাল 
ছবি প্রথম দেখানো হয় সিয়াটেল আর্ট মিউজিয়াম, 
ওয়াশিংটনে । ১৯৩৭ সালে স্বামীজী সাক্ষাত্ধন্য ফাদার 
৬ডাহনের নিউ ইয়কস্থ আশ্রমে পাঁচ মাস থাকাকালীন জেন- 
তাড়িত শিল্পী মরিশের রচনায় গভীর আত্মজিজ্ঞাসা ও 
মাখ়ওদ্দির ভাব প্রকাশের প্রচেষ্টা দেখা যায় এবং এ বছরেই 
হার তেশরং ছেড়ে টেম্পারায় আঁকার সৃত্রপাত। ১৯৩৮-৩৯ 
সালের *১001001011 3৬7০১-এর চিত্রাবলী এবং ১৯৪১-এ 
[010 13৩ 91105 নিঃসন্দেহে বেদাস্তচিপ্তা-উদগত তার 
পিবেকজাগরণ। আনন্দ কুমারস্বামীও তাকে এ চিন্তায় 
প্রঙাবিত করে থাকবেন। ১৯৪৭ সালে হনলুলু আযাকাডেমি 
এক আটে প্রাচ্য শিপ্পকলার পাঠ গ্রহণ করেছিলেন তিনি। 
নগানভাপ্রেমী শিল্পী মরিশের আমেরিকা ছেড়ে ডাবলিনে 
পাসের মুখ্য কারণ ছিল-0851 19 65081)0 1170 01701151) 
414 9001486 01171801170100159.” কিন্তু ১৯৬৪ সালে 
ধ্লায়ভাবে দেশে ফিরে তিনি ট/,5/৯-র যাস্ত্রিক শিল্পকর্মে অংশ 
নন। 

প্রসঙ্গানুযায়ী আশ্চর্যের সঙ্গে উল্লেখ করতে হয় সঙ্গীত- 
পৃক্ত বিষূর্ত ধারায় (রঙিন ফিল্ম মাধামের) আরেক 
সশিক্গী জেমস হুইটনির কথা, যিনি ১৯৩৯-৪০-এ হলিউডে 
ধমা প্রভবানন্দের অধীনে যোগানুশীলন করেছিলেন তার 


২ৎকালীন অত্যাধুনিক চিত্রকলা সৃষ্টির অনুষঙ্গ হিসাবে। এই 


উ 
ভাবেই হয়তো আজও শের সৃজনশীল শিল্পীহদয়ে 
তাবনা বিলীন হয়নি। 

প্রসঙ্গত উল্লেখ, শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় 
বিপ্লবপূর্ব আধুনিক রুশ এবং ইউরোপীয় শিল্পীদের কাজে প্রাচ্য 
প্রভাব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হলেও তাদের চিত্ররচনায় 
স্বামীজীর সমৃদ্ধ যোগ-ভাবনার প্রভাব সম্পর্কে একেবারেই 
অনবহিত ছিলেন। 11710001151, 1)000151, ১0[01611721151 
চিত্রীদের +0011011701151 011'-কে নিয়ে তার বলতে বাঁধেনি 
যে, এজাতীয় “*যন্ত্রপ্রভাবাধিত গাজেট মার্কা শিল্পপাপের মধ্যে 
মানবীয় চেঙনার বিশেষ কোন স্থান ছিল না।” অবশা তিনি 
তার সুগভীর শিল্পচিত্তায় ও সংবেদনে তাদের অবয়বহীন 
জ্যামিতিক চিত্রে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উদ্দীপনা ও সংস্কারের কথা 
স্বীকার করেছেন। সেকারণে মেলভিচদের সৃষ্টিতে নেহাত 
জ্যামিতি-সর্বস্কতা তিনি দেখেননি। তিনি জানতেন, ধ্যান- 
ধারণার সাহায্যে অভ্যাসগত' বন্ধন থেকে মন মুক্তি পায়। 
নিরবয়ধ চিত্রের কথায় তিনি বলেছেন £ “এ শিল্পীরা প্রচার 
করলেন যে, কোন বিষয়কে গৌরবমগ্ডিত করা শিল্পীর কা 
নয়। শুদ্ধ আবেগ একমাত্র আয় বপ্তু।”+৯ প্যানধারণা-প্রসৃত 
সংস্কারমুক্ত উপলব্ধি শিগ্সীচিত্তকে সম্কুচিত হতে দেয় শা। 
বাস্তবে সেসময়ে অস্তরাত্মার খোজে চতুর্থ মাঞা নিয়ে রুশ 
অগ্রণী শিল্পীরা যত ভেবেছেন, স্বামীজীর 'রাজযোগ' ততহ 
যেন তাদের হদয়তটকে প্লাধিত করেছিল উত্তাল 


সমুপ্রোচ্হাসে। শ 
তেখমুক্ 


১ বিবেকানন ও সমকালীন ভার৬পধ-_ শথরৌপ্রসাদ বসু, ৫ম খণ্ড, মণ্ডল 
বুক হাউস, ১ম সং, পঃ ৬৪-১৩৪ 

২ নিবেদিতা লোকমাতা- শঙ্ষপী প্রসাদ বসু, মর্থ খণ্ড, আনন পাবলিশার্স, 
১ম সং দ্রষ্টব্য 

৩ 1]. ০. 


11005071591 


[11000 0101001017৩ 

1318৬81১৮9, 1২9৫)11 
১০11) 0100 11110 130১0110,11)500160 7071017919৯ 11708%05 
(09100 17)0516, এই উদ্বাতির 015196 ০৬7 প্রসঙ্গে মনে 
আসে বিশ শতকের প্রথন দশকে শিল্পাচার্য অবনীপ্্রনাথের চিএ সম্পর্কে 
আনন্দ কুমারধাম। লিখেছেন 2 0115 ১18000, 1070004, 00815 
৬০11৯100101 1070/1, 10000 10100010100 0117 13112101004 


11101) 10111000109), 


৬10111১91 11010178 


19 121111১1) 01101১15, 0170011 01 111017 91101 09 11001015- (10070 
10501) 91910 01 110101) /৮11, 1101৬190017 (০৬1০৬, ৬০. 
11, 0. 2, 4১8028৭1907, 11500100055 0-10) 

৪ ১৮৯০-১৯৮৫ সময়পর্বের ২৩০টি বাছাই পিমু$ শিল্পকলার বর্ষব্যাপি 
এক প্রদর্শনী শুরু হয়েছিল লস আ্যাগ্রেলস কাউন্টি মিউজিয়াম অপ্ত্গত 
রবার্ট আ্যান্ডারসন বিশ্ডিং-এ। ছবিশুলিকে তাদের বিষয় ও কালএঞমে 
যে পাঁচটি বিভাগে দেখানো হয়, তা হলো--59770911১1, 1100৫ 
00710180101) 01 110 45105117101 19101100111) 12010006, 117৫ 
00010101160) /৯0১11401 
/৯0508007811000085 17 1501006, স01081939-1970, 199 
1970-85. এ প্রদর্শনী পরে দেখানো হয় 105০0 01 000101- 
[১0101 /৮া1, 0000889 এবং 0301006110101050107, 118800-এ। 


01 11) [9010015 11) /৯11001100, 


শরদীয়া ১৪১১ শারদীয়া 5655 শারদীয়া 5৪১১ শারদীয়া ১৪১১ সই শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১ 
প্রবন্ধ 0) আধুনিক রুশ শি্ীদের সৃষ্টিতে হাশীজীর 'বাজযোগ -এর প্রভাব * ৭০১ 


ও 


৪ক 


৫ 


কে 


১০ 
৯১ 


১২ 


১৩ 


১৪ 


১৫ 
১৬ 
১৭ 
১৮ 


১৯ 


৯৪, 
১ 
৮৬২ 
৯৬০ 


116 ১1710021171 /৮102 ৯0508001701010101890-1985, 
7186 

'50111441, 0. 167. ভবিষ্যবাদী রুশ কবি আলেকজাণ্ডার রকের 
015৩1" 7৩ 507১০) থেকে উদ্ধৃত। 

লিটম্যান ও রিবাকোভ সম্পাদিত প্রবন্ধ-সঙ্কলন, 471748)9, 
117011101) 210 1 09010(01719)121)010%-এর অন্তর্গত 0.৬. 
11০/010050৬6-এর 41111700 90600105 11 006 07১1২, পৃহ ২৮২ 
২৮৫ (ইংরেজি সংস্করণ, ভোত্তক, কলকাতা, ১৯৮৯) 

১0141, 0০০৮1 111010101৩ 01 [05187201414 16951106, 
[30115 16010117)0117), 00.362 

|10.. 7১. 301, 365 

ডঃ দানিয়েলচুক 'রাজযোগ' অনুবাদের প্রকাশকাল ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ 
বলেছেন ৮0199 814 ৬1৬০০791149 গ্রন্থে (রামকৃষ মিশন 
ইনস্টিটিউট অফ কালচার, ১৯৮৭, পৃঃ ৩২)। তার উল্লেখ অনুবাদের 
শিরোনাম 14100598 ০৪৪৭ এবং অনুবাদক ০. 101১95। এ পুর্তিকা 
থেকে ১৯১৪-এ “সোসনিতসা", সেন্ট পিটার্সবার্গ থেকে প্রকাশিত স্বামী 
'মভেদানন্দের মুখবন্ধ-সহ শ্রীশ্রীরামকৃষ্তকথামুতের রুশ অনুবাদ 
1য0%6/63116 1391101015175" ও মঙ্কো থেকে ১৯১২-এ প্রকাশিত 
স্বামীজীর 4191011101705099% ৬০৫৪1001 |109001091 ৬০৫০1)19] ব্হ 
দুটির কথা জানা যায়। 

+317110911, 00,198, 19017010 7, 8 & 7 3০3 

*[1015095 8110 ৬1৬০৮918009 11৮17001987], 00. 54 
4১1১1110191, 0,334. 1000170101110871006-এর ফেব্রুয়ারি ১৯০৯ 
সংখ্যায় প্রকাশিত মাইকেল উইলিয়ামসের 47700 ০৬ 57101041 
1:770110" শিবন্ধটির সমালোচনা প্রসঙ্গে শ্রীমতী লিগু! হেগডারসন 
লিখেছেন £ “170 011101০--00110 165165/৫ 1094 000৫1110০০1) 
1111)110101) 01 ৬$1111011) 1017)05 010 ১086০50০010 010 10৮10৬৩া 
110 111709£6 01 0106 1)0৮/ 17501091/ 51)111001 0110111116)10- 
হভি রিডের /11 1২০৮/, 17405 18001 009৬৫1 13010101, 
1900, 10. 78 

110 06)1700)1616 ৬01৮5 01 ১৬০) ৬৬০19701108, ৬০. ], 
114995911110170119112010107,1999, 172 


আর্ট ও আহিতাগ্নি__-২য় ভাগ, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আযাগু সন্স, ১৩২৮ 
বঙ্গা্খ, পৃঃ ২১ 

এ,পৃঃ ৫৭-৫৮ 

বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৮ 

এ, পৃঃ ৩৯ (পাদটাকা) 


'500019৫$ 0 %/15017'-এর অন্তর্গত '00100151014116 0170 /৮1 01 
11010, 1৬111015019 01000110191 /১114115, 911 10100, 1981. 17), 
150-151. নিবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল নিউ ইয়কের *[৯৪117155015" 
(৬. ৬], 1934) পত্রিকায়। 

(011071010 ৬0105, ৬০1. ৬, [/১. 475-476 (শঙ্করীপ্রসাদ বসুর 
'অনুবাদ) 

রাজযোগ, উদ্বোধন কার্যালয়, মাঘ ১৪০৭, পৃঃ ৫-৬ 

এ, পৃঃ ৪ 

আর্ট ও আহিতাগ্নি, ২য় ভাগ, পৃঃ ১১৮ 

*১11111091, 111144918 17000178105 11) 010511801 010-11480100 
10০10120100, 34. রুশশিল্পী ক্যানদিনক্কি (১৮৬৬-১৯৬৬) ব্রাভাৎক্কি, 
রুডল্ফ স্তেনার, বেশাস্ত প্রমুখ থিয়সফিস্টদের রচনায় গভীরতাবে প্রভাবিত 
ছিলেন। ঠার বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ '007001)00 006 97117104111) 4৮1" 
19160] এখনো পর্যস্ত আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্পীদের কাছে সমানভাবে 


আদৃত। 


প্রণতানাং রসীদ তং দেবি বিশ্বারতিহারিণি / বৈলোক্যবাসিনামীড্য লোকানাং বরদা ভব. রর 


২৪ 


৫ 


২৬ 


২৭ 
চা 
২৯ 
৩০ 


উ 


প্র ্ রে রহ ০৯ এই 
“11৩ 19010 13100075190 2 পা) 1550 000 উাএন) 0 


11)11009500181016, ১৯১০-এ প্রকাশের পরই বইটি রুশ শিল্প 
কলাবিদদের আলোচনার বিষয় হয়ে পড়ে। (51091710411, 0, 221) 
গ্রিক-আর্মেনীয় বংশোদ্ভূত মিষ্টিক, দার্শনিক, পরিব্রাজক ভার্ড ই 
গোরজেফের (1. 10. 0811101, ১৮৭২-১৯৪৯) দর্শনে সাধারণ 
মানুষের দৈনন্দিন জীবন-নির্বাহ ঘুমিয়ে থাকার মতোই অকিঞ্িতকর। 
তিনি বলতেন £ 
[6001100 ৬৮/01/1761) 108520110৮0, থা) 11001107] 
০০৪1 10901) 16118110116 16৬০15 01 ৬1181109 0100 8১/০11)05১ 
+10111011) 012901101) : 1611001701) 10 29901077119 
(10018) 01801007০00 1100 08001 01 1100001011৩ 


+[19750011091706 01 0170 31000178১1০ 


০) (9 06 1210181055০ 1076 ৬/0110--59071 120101, 
1104, 1911) গ্রন্থে আউম্পেনক্কি মানস-উৎকর্ষের অনুঙবকে পন্ড 
করেছেন। 

আউস্পেনঙ্ষির অসীমতার কল্পনা ছিল এরকম £ ৮76 ৯৩৬০0 
110 1101111101১ 1110 111১1 0100 110১1 101111010 101101] 10101 
11111011101. 13600111111 01১15, 4 11010 110130100]0 অম্] তি 
10511 ১০১71100011 গো। 1111100৬০1৫. ৬০1 01১11)ত4২ 
[11010 15 011 11010010115. (51711110201, 00, 240) 
1014. 0. 189 

আর্ট ও আহিতাগ্নি, ২য় ভাগ, পৃঃ ১৮-১৯ 

সমকালীন, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৭-৭০ 

এ, পৃঃ ১১২, শঙ্করীপ্রসাদ বসুর অণুবাদ 


৩০ক রাজযোগ, পৃঃ ৭-৮ অবতরণিকা দ্রষ্টবা 
৩১ :51771881, 0,188 শ্রীমতী ডগলাস উক্ত উদ্বৃতি প্রসঙ্গে কা 


৩২ 


5? € & 


৩৮ 


৩৯ 


হুইটম্যানের অদ্বৈতভাবনার মিলের কথা বলেছেন রাঙ্গা 
বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত অধ্যাপক ডি. কে, চাত্রির “100107001৭0 
00 17111 01 ৬১4০)01০11১1101517),- 11964] গ্রহে 
(+91110041,1067000100910 29, 1,199) 

এ, পৃঃ ১৯০। একহ উপলব্ধিতে শিল্পাচার্য অবণীন্দ্রনাথের শেষবেলাপত 
শিষ্য শিপপী চৈতনাদেব চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন £ 701৯১ 00 
19৮০ (09 10111৩11101 11001 01115 41000971501 15211510100 101 
[100 11101171006 9611, 11/11 00011৩19011 01 ৬10 00111 


/১1150-51080719] 00070 50901015901 01001 81 
(11১6)/১)] 
+517710411, 0191] 


৬ ১৮৮ 


উত্তরমীমাংসা---শ্রীপরমানন্দ সরস্ঠী, শ্রীশ্রীবিজয়কৃষঃ সাধন দাশ্রদ, 
নরেন্দ্রপুর, ১৩৮৯, পৃঃ ৭০ 

'3৩/974 1২08591), 917110981, 0186 

1014. 1১. 178 

শিল্পী রোয়েরিখ সম্পর্কে সংবাদ মিলেছে অধ্যাপক শঙ্কদী প্রসাদ বদ 
“বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, (১ম খণ্ড), এরলা়েবিৎ 
গণ্মশতবর্ষের প্রদর্শনী ক্যাটলগ' (১৯৭৬) এবং ভি. এম. ভোলপাব দি? 
'ট্রেটিয়াইও আর্ট গ্যালারী'র গাইড-বই মেক্কো, ১৯৭৭) থেকে। 
51071891, 01070100165, /৮0915 004 00৩ 5]170081-- 
1001 [9০100 00 393-419 

“শিল্পভিজ্ঞাসা', 'এক্ষণ' ক্রোড়পত্র, শারদীয়া ১৩৮৩, পৃঃ ১৬২? 


এই প্রবন্ধটি স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা”-রাপে প্রকাশিত 
। হলো।__সম্পাদক 


55555 


শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ ২ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪০ 
৭০২ প্ উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্ষ _ ৯ম সংখ্যা 0 আশ্বিন ১৪১১ 0 সেপ্টেম্বর ২০০৪ 






্রত্রীমায়ের বাড়িতে দুর্গোৎসব! 
একটু ফিরে দেখা 


শ্রীঞ্পপজ কিছু আনুষ্ঠানিক রীতি পালিত হয়-_এটা 
সর্বজনবিদিত। কি স্বামীজীর “জ্যান্ত দুর্গা'--আমাদের 
ব্ীত্রীমায়ের বাড়িতে এই পূজা অতীতে কিভাবে উদ্যাপিত 
হতো?---জিজ্ঞাসুর এই ভি মেটাতে আমরা সাহায্য 
(নব কয়েকটি পুরনো ডায়েরির। 

৫৭ বছর আগে অর্থাৎ ১৯৪৭ সাল থেকে মায়ের বাড়িতে 
এই ডায়েরি লেখা চালু হয় এবং চলে প্রায় ৩০ বছর ধরে। 
ডায়েরিগুলিতে বিবৃত হয়েছে উদ্বোধনের তথা শ্রীশ্রীমায়ের 
বাড়ির বু কর্মকাণ্ডের কথা, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন 
সংক্রান্ত অনেক তথ্য এবং বিবিধ বিষয়। 

এবার আলোচ) বিষয়ে আসা যাক। 

পুণ্য মহালয়ার দিন শ্রীশ্রীচণ্তীপাঠ দিয়ে “মায়ের 1 
বাড়িতে গুরু হতো দুর্গাপূজার আয়োজন। ডায়েরির ঢ4 
ভাষায় (বাশান সর্বত্র অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে) 1 

মহালয়া £ “সকাল ৯টায় শ্রীশ্রীচতীগাঠ আরভ [8৮৭ 
মে অদয়নন্দভী পাঠ করেন। হামী )$11 
পথ জী মায়ের পুজা করেন। শীহাঠাকুর, 
রহীম হামীগী ও পুজনীয় শরৎ মহারাঙজীকে ৪ 
পু্পথথলে। সাত্জিত করা হয়। পুজা সাধারণভাবেই 
করা হয়। মায়ের বিশেষ ভোগরাগাদি হয় ॥ থিচেডী, পাঁপড় ভাজা, 
খলুর দম, মাছের খাল, পায়েস, দে. মিটি ইত্যারি হয়েছিল । ৫ 
এপ মহিলা ও ১৫ ও'শ ভক্ত, ৫ জন স৪7াসী দুপুরে প্রসাদ পান । 
একাল ৬টা হইতে ৬টা পয শীযুক্ত বাবু ঝ্িরিণচন্্র সিংহ 
মহাশয়ের নেতৃতে শীহীঞাঞ্ুর, মার বাউলসুরে উদ্দাম 
আাগীতাদি হয় । তাহাদের দপকে চা, সিংগারা, কচুরী ও গরবেশ 
ইত্াাদ দারা আপ্যায়িত করা হ্য় /..” (৩০/৯/১৯৫১) 
আরেক বছর মহালয়ার বিবরণ-- 

“শশ্রীমাকে নুতন কাপ চাদর পরাণ হইল । ধু মালা 
দেওয়া হইয়াছিল । বিশেষ ভোগ দেওয়া হইয়াছিল । খিচিড়ী, পাঁপড় 
ভা, আলুর দম, খছের ঝোল, চাটনী, পায়েস। প্রসাদ 
পাইলেন ৭০ জান ভক্ত নরশারী |..." ৩৩/১০/১৯৫৬) 

সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীর অনুষ্ঠান শ্রীশ্রীচণ্তীপা্, 
শ্াত্রীঠাকুর ও শ্রীন্ত্রীমাকে বিশেষ ভোগ নিবেদন, ভক্তদের মধ্যে 
প্রপাদ ধিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে সুসম্পন্ন হণে। 

.__ আবার একটু উঁকি দেওয়া যাক ডায়েরির পাতায়__ 

. মহাসপ্তমী £| “আজ সকালে ঠাকুর ও মাকে মালা পরান হয়, 
বেলার মা মালা আনিয়াছিলেন। প্রেমরাপাশন্দ হামী শরৎ 
*হাএজের ঘরে চতীপাঠ করেন। অষ্টমী ও নধমীতেও পাঠ 
গরিবেন। দুপুরে ঠাকুরের ভোগে খিচুড়ী, পাঁপড় ভাজা, 
"5, পায়েস প্রভাতি ছেওয়া হয়। প্রায় ৩০/৪০ ভক্ত প্রসাদ 
পাইযাছিল |...” (১৫/১০/১৯৫৩) 






৯৮ ৰা 


“শীশ্রীদুগার্পওশী। শ্রীশীমায়ের বিশেষ ভোগ হইয়াছিল । সাদা 
ভাত, আলুর দম, শুক্তা, ডাল, মাছ, চাটনী, দৈ, পায়েস ই৩]াদি। 
প্রসাদ পান ১০০ ভক্ত নরনারী। সামী জীবাণন্দ শীী৮চতীপাঠ 


করেন ।.. (১১/১০/১৯৫৬) 

এই প্রসঙ্গে ১৯৪৯ সালের মহাসপ্তমীর বিবরণ লক্ষণীয় 

“আজ পুগা্পুজা আরভ হইল । বাইরের কেউ প্রসাদ পান 
নাই। রেশনের কড়াকাডির জ”7 এইবার এইরকম বাবহা করা 
হইয়াছে।.." (২৮/৯/১৯৪৯ 
| মহাষ্মী £] 'শ্ীতীমায়ের মঙ্গল আরারিক, ফোডশোপচারে 
পুজা, হোম, বিশেষ ভোগ, আরারিক হয়। পাপ হামী 
সুতীথনিন্দ, শ্রীশ্রীচ ীপাঠক হামী অদয়াপন্প। বেলা ১/, টার 
মধো সব হইয়া যায়। ৩০০ ভক্ত প্রসাদ পাইয়াছেন, তার মধো 
১২৫ জন স্ত্রীতপ্ত ছিলেন । হাতে হাতে ২৫০ জনকে প্রসাদ 
দেওয়া হয়। ৫/৬ জন ভক্তের বাড়ীতে প্রসাদ লইয়। থান । 
বৈকাল ৩টা পযন্ত প্রসাদ বিতরণ ৮লে। সহিপূজা ৪- 
১ মিনিট গতে ৪-৪৯ মধ্যে পূজা, ঝালদান সমাও হয়। 
4 পুজক হামী সুতীরানন্দ, রাখণ্ষও ব্যানাত্তী ঝলিদান 
রী করে।.. রাতে শীহীমায়ের ভোগ একটু দেরীতে উঠে। 
্ রাতেও ৫/ জন ভঞ্ প্রসাদ পান। তিনজনে 
সহাযারারিক করেন--প্রেমরাপানন্দ, . অদয়াপন্ন ও 
তা 6৮/১০/১৯৫১) 
| মহানবমী £] “সকাশে খামী প্রেমরাপানন চতীপা৫ 
করেন। ঠাকুরের পুজা সাধারণভাবে হয়। ৭০/৮০ 
জন ভক্ত এরসাদ পান । আজ সকালে মঙ্গলারতি হয় । 
কাতিকি মাসে মঙ্গলারততি কর] হয়। আশ্বিন মাসের সংব্রণাততি 
বলিয়া আজ আরভ হয়।" " (১৭/১০/১৯৫৩) 

[ ৬বিজয়া দশমী ঃ] “শরীশ্রীমায়ের সাধারণভাবে পুজা ও 
ভোগরাগাদি হয়। সকালে জলখাবারের সময় শ্রখীমাকে 
দইকরমা দেওয়া হয় ।.. 

“ভবিজয়ার সিটি ৪ দশ সের বাসন, ২।॥ সবেদা দিয়া 
দরবেশ তৈয়ারী হয় আর ৩ সেও ময়দা দিয়া গা তৈয়ার হয়। 
বৈকালে & ভরি সির্দির সরবৎ হয়। আরাধিকের পুকেবহি 
শ্রীশীমাকে সব নিবেদন করা হয় এবং আরাধিকের পরেই সব 
ভক্তদের সিছি, দরবেশ ও গা প্রসাদ দেওয়া হয়। রাএ ৯টা 
পযার্ভ এইরাপ চলে, তারপরে শ্রীখামায়ের ভোগ হয়।.." 
(১০/১০/১৯৫১ 

ডায়েরির এই "ঝাকি দর্শনে" এটাই প্রতিভাত হয় - শ্রাশ্রীমায়ের 
বাড়িতে শ্রীস্রীদুর্গাপূজা আমাদের জগশ্মাতা শ্রীশ্রীসারদাদেপীরহ 
বিশেষ পাতে কাঙ্কিত রূপ পায়। শ্রীশ্রীমা বাহির এবং অশ্ুরের 
রূপ ঢেকে রেখেছিলেন বহুদিন। কিন্তু আবির্ভাবের সার্ধশতবর্ষ 
পরে তিনি যেন আজ স্বেচ্ছায় অবগু্ঠনমুক্ত হয়েছেন। বিশ্বজুড়ে 
অগণিত তৃষ্তর্ত মানুষ এখন তাকে আকুলভাবে চাইছে এবং 
মাতৃসুধা আহরণ করছে। মাতৃগরিমা বিকাশের এই পুণ্যঙ্ষণে 
আমরাও রীশরীদুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে তাকে বিশেষভাবে স্মরণ 
করি এবং তার শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করি। 


গ্রন্থনা £ রমাপ্রসন্ন উট্টাচার্য 
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সহালণ ক ৭1০৩ 


হন 


রি নী এ দি 


এই বিভাগ প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রশখক-লখিকাদর। 
সম্পাদক 


অন্ধজনে দেহ আলো, 


নিজের বিন্দুমাত্র স্বার্থ ক্ষুপ্র না করেও কেবল একটু 
ভালবাসার, একটু প্রেমের অনুভব থাকলেই মানুষ মানুষকে 
সাহায্য করতে পারে। এই মহান কাজে সে ব্রতী হতে পারে শুধু 
ইচ্ছা থাকলেই। আর সে এমন একটা কাজ-যে-কাজ টাকা- 
পয়সা, বাড়ি-ঘর, স্কুল-কলেজ, প্রাগ্ডাখাট অন্য কোন কিছু দিয়েই 
করা যায় না। 

“জান্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে?” কবির 
এই ভাবনাকে কিছুটা বদলে দেওয়া যেতে পারে, যদি মানুষ তার 
চোখপুটি মরণোত্তর দান করে যায়। এ মুত মানুষের চোখদুটি 
দিয়ে অঙ্গ মানুষ ফিরে পাবে তার দৃষ্টিশক্তি, উপভোগ করবে 
জগতের রূ'প। মৃত মানুষটি পেঁচে থাকবে দৃষ্টি ফিরে পাওয়া অন্ধ 
মানুষের মধ্যে। 

ভারতবর্ষে ১ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ দৃষ্টিহীন। এর মধ্যে শুধু 
কর্ণিয়ার কারণে দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে ৩০ লক্ষ । যে-শিশু জাতির 
ভবিষাৎ, তারাই এই অন্ধত্ব রোগে সংখ্যাগরিষ্ঠ। অদ্ধাত 
দুরীকপরণের উদ্দেশ্যে ভারতও সরকার মরণোত্তর চস্ষুদান গ্রহণ 
করে তা প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা করেছেন বিভিন্ন আই ব্যাঙ্ের 
মাধ্/মে। মৃত মানুষের কর্ণিয়া প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে দৃষ্টি ফিরে 
পায় দৃষ্টিহীন মানুষ। এই মহান কর্মে নিবেদিত হওয়া আমাদের 
গর্বের বিষয়। গণচেতনার উদ্দেশ্যে এই কাজে আমদের ব্রতী 
হতে হবে। শুধু একটু সজাগ থাকতে হবে, যাতে কারো মৃত্যুর 
সঙ্গে সঙ্গেই আমরা আই ব্যাঙ্কের কাছে খবরটা পৌঁছে দিতে 
পারি। মৃত ব্যক্তির আত্মীয়দের এইটুকু সহযোগিতা পেলেই যে- 
চোখদুটি আমরা পুডিয়ে বা কবর দিয়ে নষ্ট করতাম, তাই হয়ে 
উঠবে অন্ধ মানুষের আলোর দিশারি। 

জাতি-ধর্মনির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষের উচিত এই চক্ষুদানের 
কর্মযজ্ঞে সামিল হওয়া এবং মানুষকে মরণোত্তর চক্ষুদানের জন্য 
উৎসাহ দেওয়া। এক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় বিবেচ্য -- 

(১) প্রয়োজনের তুলনায় দাতার সংখ্যা খুবই নগণ্য। 
(২) এই চোখ স্ত্রী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে যেকারোর হতে 
পারে। (৩) মৃত্যুর পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, অস্তত ৬ ঘণ্টার 
মধ্যেই চোখ সংগ্রহ করা প্রয়োজন। (৪) চোখদুটি তুলে নেওয়ার 
পর দেহে কোনরকম বিকৃতি দেখা দেয় না। (৫) চোখে চশমা 
থাকলে তা চক্ষুদানের ক্ষেত্রে কোন বাধার সৃষ্টি করে না। কর্ণিয়া 
টিস্যু ঠিক থাকলে যেকোন চোখই ব্যবহারযোগ্য থাকে। ডে) এই 


১ 
প্রথমবারেই আসে, ১৫ শতাংশ আংশিক সফল হয়। মার ? 
শতাংশ ক্ষেত্রে প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়া সফল হয় না। অনেক কষে 
দেখা গেছে, প্রথমবারে প্রক্রিয়া ব্যর্থ হলেও দ্বিতীয় বা তুত্ীঃ 
বারের অস্ত্রোপচারে সাফল্য এসেছে। (৭) চক্ষুদানের নিখযে 
পৃথিবীর সবকটি প্রধান ধর্মের নেতাই পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন। 
(৮) এই কাজের জন্য আই ব্যাঙ্ক কোন টাকাপয়সা নেন না এন: 
তারা বিনা পয়সায় চিকিৎসকদের কাছে চোখ গোঁছে দেন। 
গ্রহীতাকেও এজন্য কোন অর্থব্যয় করতে হয় না। (৯) কোন 
ব্যক্তি মরণোণ্র চন্ষুদান করতে ইচ্ছাপ্রকাশ করলে দুজন সাক্ষীর 
দত্তখত-সহ একটি চক্ষুদানের অঙ্গীকারপত্র (দানপত্র) যেকোন 
আই ব্যাঙ্কের কাছে জমা দেওয়া যেতে পারে। (১০) মৃত্ার পর 
যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়ির কোন ব্যক্তিকে আই ব্যাঙ্কে খবপট! 
পোঁছে দিতে হয়। 

“সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।” প্রেম 
শেষ কথা, ভালবাসাই শেষ কথা। সুতরাং সকলকে অন্থরেঃ 
তাগিদে ভালবাসতে হবে, একে অন্যের কাজে লাগতে হবে, 
যেকোনভাবেই হোক অন্যের প্রয়োজনে কাজে লাগাই মানুসের 
কর্তব্য। ভালবাসার এই সত্য প্রতিষ্ঠায় আমাদের ব্ৃতী হাতে হবে, 
শারদীয়ার পুণ্যপগ্নে মানবহিতে ব্রতী 'উদ্বোধন-এর মাধানে 
সকলের মধ্যে এই শুভচেঙনা জাগ্রত হোক__ভাগড্ডাশণর কাছ 
এহ প্রার্থনা। 

পুলককুমার মুখোপাধ্যায় 


প্রাণুণ ডিভিশনাল সুপারিণ্ণ্ডেন্ট, (ন্ট জন্স ন্যান্থুনেন্স প্রিগেও 


পুরনো দিনের পুরনো কথা 


আমি 'উদ্বোধন'-এর পাঠক। এই পত্রিকা সম্বন্ধে আম: 
নতুন কিছু বলার নেই। বহু পণ্ডিত, মণশীষী ও প্রথিতযশা 
মানুষের প্রশংসিত এই পত্রিব!। গত মাঘ মাসে (১৪১০) এরম 
সারদাদেবীর আবির্ভাবের সার্ধ শতবর্ধপুর্তি উপলক্ষ এক 
বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। সেই সংখ্যায় ডায়েরির পুরনে 
পাতা থেকে ১৯৪৮, ১৯৪৯, ১৯৫০, ১৯৫১, ১৯৫৩, ১৯%এ 
১৯৫৬ এবং ১৯৬১ সালে শ্রীশ্রীমায়ের জণ্মোৎসবের কিউ 
বিবরণ পাঠকের জ্ঞাতার্থে ছাপানো হয়েছে। আমার বয়স এখন 
৬০। আমি এসময়ে মায়ের বাড়ির পাশেই থাকতাম এবং অত 
ছোট বয়স থেকেই বাবা-মায়ের নির্দেশে উদ্বোধনে প্রায় প্রতিদিনই 
যেতাম-_বিশেষ করে সন্ধ্যারতির সময়। আমার বাবা ও »া 
পু্জনীয় মহাপুরুষ মহারাজের আশ্রিত ছিলেন। 

১৯৫০-এর উত্তরকালে উদ্বোধনে অনুষ্ঠিত অনেক ছোট ছোও 
ঘটনা এই মুহূর্তে আমার স্মৃতিতে ভেসে উঠছে, যদ 
অবিন্যস্তভাবেই। 

ডায়েরির পাতায় লক্ষ্য করলাম, ২ জানুয়ারি ১৯৪৮ এ 
বিবরণে প্রঃ ১৭১) দেওয়া রয়েছে_"স্বামী নিবেদন 
অশেষানন্দ এবং কয়েকজন ব্রহ্মচারী (কলিকাতা ছাএাবাস। 
স্বামী পবিত্রানন্দ অদ্বৈত আশ্রম) এবং আরো কয়েকজন পর 
আসিয়াছিলেন।” যতদূর মনে হয়, অশেষানন্দ নামটি শ্বা* 
সম্তোষানন্দ' হবে। ভক্তমহলে তিনি “অশেষ মহারাজ' শা 


ধরনের চোখ প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে সাফল্য ৮০ শতাংশের ক্ষেত্রে | সুপরিচিত ছিলেন বলেই সম্ভবত এই বিভ্রাস্তি ঘটেছে। 


শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ 


শারদ ১৪১১ নারী ১৪১১ নারে ১৪৯ শারদ ১৯৯ 


৭08 ঞ উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্ষ ৯ম সংখা 0 আশ্বিন ১৪১১0 সেপ্টেম্বর ২০০৪ 


৫ 

২২ ডিসেম্বর তারিখের বিবরণে লেখা আছেঃ “রাত্রে স্বামী 
গণীধানন্দ, কাত্ত মহারাজ, নীলরতনবাবু, রামু, বীরেনবাবু 
ও ব্রর্ণচারী €(£) ছিলেন।” এবং ২৩ ডিসেম্বর ১৯৫৬ 
তারিখের বিবরণে লেখা আছেঃ “রাত্রে রামু, নির্মল ও অপূর্ব 
থাকে।” 

উপরি উক্ত দুটি দিনের বিবরণেই “রামু” নামটি উন্লিখিত। 
রামু হচ্ছেন রামকৃষ্ণ ব্যানার্জি। তিনি স্বামী বিরজান্দন্জী 
নহারাজের দীক্ষিত, অবিবাহিত এক ভঞ্ড। তিনি আমার 
হাঠতৃতো দাদা। উল্লিখিত বর্ষ গুলির অনেকটা সময়ই তিনি 
স্রাঙজমায়ের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। দশ বছর 
আগে (১৯৯৪) তিনি হখলোক ত্যাগ করেন। 

এই লেখাটি পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিল যেন আমি নিজে 
সেই দিনগুপিতে ফিরে গেছি! কত সুখ*মুতি, আনন্দময় স্মৃতি 
ননের মপ্যে ভিড করছে! স্বামী অদ্বয়ানন্দ (অর্ধেন্দু মহারাজ), 
গ্লামী শ্রদ্ধানন্দ (বিমল মহারাজ), স্্রামী প্রেমনূপানন্দ ঠেরিপদ 
মহারাজ), স্বামী বিশ্বাশ্রয়াননা (নন্দী মহারাজ), প্রবীর 
মহারাজ- এঁদের কত সান্নিধ্য পেয়েছি! সন্ধ্যারঙিপ পর কোন 
নহারাজের ঘরে প্রণাম করার অছিলায় যেতাম ৯কোলেটেতর 
'শাডে। ধোন কোন মগারাজ আমাদের মতো ছোটদের একটা- 
পা করে ১কোলেট দিতেন, খার আস্বার্দ এখনো মুখে লেগে 
ঘাছে। ভালবাসার এইসব টুকরো স্মৃতিগুলি আজও বেশ 
টপভোগ করছি আর নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে হচ্ছে এই 


াপণে যে, ছেলেবেলার খানিকটা সময় মায়ের বাড়িতে 
কাটাতে পেরেছি এবং পুজনীয় সন্যাসীদের ্েহ-ভালবাসা 
(পয়েছি। 


প্রসঙ্গত উল্লেখ, পুরনো দিনের এ বণনায় উল্লিখিত পুজনায় 
দগ্যাসাদের অনেকেই আজ শ্রীপামকৃষজলোকে চলে গিয়েছেন। 
ছালেপেণায় তাদের সানিধ্যে যখন থাকতাম, তখন তারা দয়। 
কে আমাদের বয়সোচিত সামান্য একটু কাজ করতে দিলে কী 
নন্দ এবং গর্ব হতো ভা বলে বোঝাতে পারব না। বিশেষ করে 
ধত্রীমায়ের উৎসবের আগের দিন আমরা ছোটরা সকলে মিলে 
বকালে প্রচুর বড় বড় ভাঙ ধুয়ে পরিষ্কার করে পরের পর 
পালয়ে রাখতাম, কারণ পরদিন এ ভাড়ে ভগ্দের প্রসাদ 
বিতরণ করা হবে। 
এখন লিখতে বসে ছোটবেলার একটি দুঃখজনক ঘটনার 
'মাতও ভেসে আসছে। একদিন খুব সকালে উদ্বোধনে গিয়েছি। 
৬খন সকাল ব্টা-সাড়ে ৭টা। আমাকে কোন একজন অগ্ত 
কিযেবান মহারাজের উপস্থিতিতে কাছাকাছি একটি দোকান 
কে গরম জিলিপি ও সিঙাড়া আনতে বলেছিলেন, যেটি 
গখুণকে নিবেদন করা হবে। সেটি যখন আনছি, রাগ্ার ওপর 
“কে একটা চিল ছেৌ মেরে একটা সিঙাডা নিয়ে »৪লে গেল আর 
ভয়ে আমার হাত থেকে পুরো শালপাতার চাঙাড়ি পড়ে গেল। 
সিই দুখ আমি আজও ভুলতে পারি না যে, আমার বয়ে আনা 
'ভুলিপি-সিঙাড়া ঠাকুরকে নিবেদন করা গেল না। 
আমার স্মৃতিতে জুলজুল করছে সত্যেন মহারাজের (স্বামী 
শখ্রবোধানন্দ) উপস্থিতি। উদ্বোধন ও সন্নিহিত অঞ্চলের 
আপদে-বিপদে সত্যেন মহারাজকে দেখেছি পরিস্রাতার 
পা নিতে । শোকে-তাপে জর্জরিত অশান্ত মনকে শান্ত করতে 


রা 
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উর 
সত্যেন মহারাজ ছিলেন অননা। আমি এইরকম বহু ঘটনারই 
প্রত্যক্ষদর্শী ছিলাম। 

ৰলরামকৃষ্ণ ব্যানার্জি 


অশোকগড, কলকাতা-৭০০ ০৩৫ 


পত্রলেখকের ধারণা অনুযায়ী “স্বামী সপ্তোষানন্দ' নামটি ঠিক 


নয়। কারণ, ডায়েরিতে "অশেষ মহারাজ নয়, 'অশেষানন্দ' 
নামটিরই উল্লেখ আছে। 
সম্পাদক 


প্রসঙ্গ মহাভারতের সময়কাল 


'উদ্বোধন'এর গত শ্রাবণ ১৪১০ সংখ্যার 'প্রাসঙ্গিকী' 
বিভাগে কালীশঙ্র ভট্টাচার্ধের পরের পরিপ্রেক্ষিতে এই পত্রের 
অবতারণা-খদিও একটু বিলম্বে। 

পৃথিবীবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাঃ আর. এন. আয়েঙ্গার__খিনি 
একজন সংস্কিত পণ্ডিত এবং ইগ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েস, 
পাঙ্গালোরের সিভিল ইঞ্জিশিয়ারিং বিভাগের সঙ্গে খুক্ত- প্রমাণ 
করেছেন খ্রিস্টপূর্ব ১৪৭৮ অথবা তার একবছর আগে বা পরে 
মহাভারতে বর্ণিও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সঙ্ঘটি৩ হয়েছিল। মহাকাবো 
গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থানের যে-বর্ণনা পাওয়া যায়, তাকে বর্তমান 
গে/োতিষশান্ত্র অনুযায়ী তিনটি সইওয়্যারের মাধমে |এর মধ্যে 
একটি জার্মান সফওয়যার -খেটি এতিহাসিক ঘটনার 
পর্যবেক্ষণের কাজে শাসা (৭/৭/১)7ত বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত 
হয়] বিচার করে এ সময়টিকে নিডূল বলে সিদ্গান্তে আসেন। 

ডিনটি সূর্থগ্রহণ এবং একটি »শ্রগ্রহণ, যার আগে বা পরে 

ই মাসে দুটি সূর্যগ্রহণ ঘটেছিল (যার বর্ণনা সভাপর্ব, ভীম্মপর্ব 
এপং মুঘল পর্বে পাওয়া যায়), ডাঃ আয়েঙ্গারকে এই সিদ্ধান্তে 
আসতে সাহাধ্য করে। এ্রতিহ্াাসি এবং প্রত্ুতাত্তিক খটনাগুলির 
পরিপ্রেক্ষিতে খ্রিস্টপূর্ব ৩,০০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অন্দের 
মধোই মহাভারতের কাল বলে ধরে নেওয়া হয়, যদিও নির্ভল 
তারিখ কিছু পাওয়া যায় মা। এই সময়কালের মধ্যে ডাঃ 
আয়েঙ্গার ১২টি সপ্তাব্য তারিখ বেছে নিয়েছিলেন, যার মধ্যে 
খিস্টপুর্ব ১৪৭৮ অন্দটি কুরুক্ষেএ যুদ্ধের সময়কাল হিসাবে 
সবচেয়ে বেশি মিলে যায়। পূর্বেকার বিচার অনুযায়া ভীম্মপর্বে 
(দেখা খায়, শনি গ্রহ এবং রোহিনী নক্ষত্র একই স্থানে এবং তার 
খুবহ কাছে বিশাখা নক্ষবের অবস্থান। মহাভারতের মতো বিশাল 
মহাকাব্য গ্যোতির্িজ্ঞানের পর্যবেক্ষণ এবং গ্রহনক্ষত্রের 
অবস্থানের বর্ণনা মিলেমিশে ওলটপালট হয়ে যাওয়া অসপ্তব 
নয়। কি এই ধীধার সবকটি নিঙুল উত্তর একসঙ্গে বিচার 
করলে দেখা খায় যে, খিস্টপূর্ব ১৪৭৮ অক্টি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের 
সম্ভাব্য কাল। 

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাপ সায়ে্স আযকাডেমির ইগ্ডিয়ান জার্ণাল 
অফ হিস্ট্রি অফ সায়েন্স পত্রিকাটিতে এবং ব্যাঙ্গালোরের সর্বাধিক 
বিপ্রিত পত্রিকা এডেকান হেরাণ্ডএ (0০9৮৩ 21, 2005 দ্রঃ) 
ডাঃ আয়েঙ্গারের এই পর্যালোচনাটি প্রকাশিত হয়েছে। 

অমলেন্দুনারায়ণ দে 


অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ার, £সমেন্স ইণডয়া প্রাঃ লিঃ 
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প্রাসঙ্গিকী * ০৫ 


্ানিবন্দ 





প্রজডূমে ব্রজরাজ 


অকুণপ্রকাশ ঘোষ* 


সুমিষ্ট গন্ধে বাতাস ভরপুর । পাখির কলতানে মুখর 


শান্ত প্রকৃতি। প্রভাতের কোমল আলোকদাত পৃথিবী । 
দীর্ঘায়ু বংশের দুর্গাদালানে হাজারো পক্ষীকুলের উচ্ছলতা। 
এরই মধ্যে ঢাক ও সানইয়ের আওয়াজ। দুর্গাপুজা হচ্ছে 
বাড়ির সন্নিকটে ঘোষবংশের পাঁচ খিলানযুক্ত সুউচ্চ 
দুর্গাদালানে। দেবদুর্লভকান্তি বালক রাখাল নতুন পোশাকে 
পিতা আনন্দমোহনের সঙ্গে বাড়ি 
থেকে দুর্গাদালানে যাচ্ছে। ছু] 
সপ্তমীপৃূজার মহাল্লান ও অন্যান্য 
পূজা শুরু হবে। পারিবারিক রীতি 
অনুযায়ী গৃহকর্তা হাজির থাকেন 









দালানে। পুরোহিত মন্ত্রপাঠ 
করছেন, তার ডানদিকে তত্তরধারক। 
পুরোহিতের ঠিক পিছনে 


ডানদিকের থামের গায়ে গৃহকর্তা 
জমিদার আনন্দমোহন, অন্যপাশের 
থামের গায়ে বালক রাখাল 
নির্নিমেষ নয়নে প্রতিমার দিকে | 
মন্ত্রপাঠ, ঝাঝ, ঘড়ি-ঘণ্টা ও 
শীখের আওয়াজ কিছুই হয়তো 
তার কানে যাচ্ছে না। 

বেলা বাড়ে, সকালের পৃজা 
শেষ হয়। বিমাতা হেমাঙ্গিনী দেবা চিট রিডাতি 
রাখালকে নিয়ে ঘরে ফেপরেন। তারপরে বাড়ির পশ্চিমে 
নিজস্ব পুকুরে কাজের লোকের তদারকিতে সাঁতার কেটে 
রাখালের স্্নান। রাত্রে আরতির সময় সকলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে 
একাগ্রচিত্তে আরতিদর্শন। বংশের প্রথা অনুযায়ী আরতির 
সময়ে দুর্গাদালানে সমবেত সকলে দাঁড়িয়ে আরতি দেখেন। 

নবমীতে কুমারীপুজা। এছাড়া কুলদেবতা শ্রীধর নারায়ণ 
ও কুলদেবী শ্রীশ্রীকরুণাময়ী কালীর ঘট সকালে দালানে 
এনে দুর্গাপ্রতিমার পূর্বদিকে স্থাপন করে একইসঙ্গে 


শা মি চা 
কা. একি, ্ ই 





* শ্রীরামকৃষ্ের মানসপুর হামী বঙ্ষানন্দজী মহারাজের উত্তরপুর্ধ । বর্তমানে 
কলকাতা নিবাশী। 1 


শে পাত জপ 
শিকড়া-বুলীনগ্রামে শ্রীপামবৃঁঞ্চ-মন্দিরের পৃজাবেদি 





কি 
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তনজনের পূজা ও আরাত [তি 
করেন। নবমীতে দুর্গাদালানের সামনের মাঠে বলিদান হয়। 


এই দৃশ্য নিশ্চয়ই রাখালের মনে রেখাপাত করে। 
দুর্গাদালানের এই মাঠেই আনন্দমোহন প্রধানত রাখালের 
জন্য পাঠশালা স্থাপন করেছিলেন। 

বংশের কুলদেবী শ্তরীশ্রীকরুণাময়ী কালীর মন্দির ও 
তৎসংলগ্ন বোধনতলাটি বালক রাখালের খেলার প্রিয় স্থান। 
সঙ্গীদের নিয়ে সে বোধনতলায় ঘুরে ঘুরে শ্যামাসঙ্গীত গায় 
এবং মন্দিরের সামনে অন্যান্য সঙ্গীদের সঙ্গে মাটির 
কালীমূর্তি স্বহস্তে নির্মাণ করে পুজা করে। কখনো সে 
পুরোহিত হয়ে পুজা করে। কেউ কলা বা কচুর ডাটা নিয়ে 
বলি দেয়। কখনো সে নিজেও বলি দেয়। তখন সঙ্গীদের 
কেউ পুরোহিতের আসনে বসে। 

দিনের বেলা অশ্বথগাছের 
ডালে দড়ি টাঙিয়ে দোলনা করে 


নি নং 
সু 


অবরকিঞা' তং হু সঙ্গীদের সঙ্গে দোল খায় বালক 
লী ৮1 হা 


রাখাল। পিতার মুসলমান 
প্রজাদের কাছে গ্রামের দম্গিণ 
মাঠের প্রান্তে দরগার কথা শুনে 
সঙ্গীদের নিয়ে সেখানেও মাঝে 
মাঝে যায় বালক রাখাল। 


টু 


উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা? 


শিকডাকুলীন গ্রামের এই 
ঘোষবংশে দুর্গাপূজা শুরু হয় 


| ১৭০০ সালে--পলাশির বুদ্ধের 
| ৫৭ বছর আগে। এসময়ে 
গোপপাতা-ছাওয়া মাটির আটচাণা 
ঘরে দুর্গাপূজা হতো। সুন্দরবন 
থেকে এই গোলপাতা ছাউণির 
জি কাজে ব্যবহারের জন্য জাণা 
হতো। এই পাতা অনেকটা নারকেলপাতার মতো। 
গোলাকার দণ্ডের চারদিকে ঘন ঘন চার সারি করে পাতা। 
একটি পাতার দণ্ডকে চার ভাগ করে লম্বালম্বি চিরে রোদে 
শুকিয়ে ঘরের চালে ছাউনি দেওয়া হয়। এই গোলপাতা খু 
টিকসই। 

পরবর্তী কালে রাখাল স্বামী ব্রহ্মানন্দ-রাপে বিাতা 
হেমাঙ্গিনী দেবীর সঙ্গে দেখা করার জন্য এসেছিলেন। 
শিকড়াতে এসে পিতৃগৃহে অবস্থান না করে তিনি বাল্যের 
প্রিয় খেলার স্থান বোধনতলায় মায়ের সঙ্গে দেখা করেন 
জমিদারগৃহিণী, অবগুঠিতা বিধবা হেমাঙ্গিনী দেব 
আভিজাত্য ভুলে বোধনতলায় এসে পুত্রের সঙ্গে দেখা 
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৬ প্রণতানাং পরসীদ ডং দেবি বিশ্বাতির্হারিণি / টরলোক্যবাসিনামীড্ো লোকানাং বরদা ভব 


করেন। ধুলায় লুটিয়ে পুত্রের সাষ্টাঙ্গে প্রণাম মাকে_ভার 
রাখাল আজ 'ব্রজের রাখাল', এসেছে ব্রজভূমে--পরিণত 
দেবশিশু। পুত্রের উপস্থিতিতে স্বগীয় জ্যোতির আভাস! দুটি 
নয়নের বাধ ভেঙে অন্তরের নিরুদ্ধ অশ্রুর বন্যায় ভেসে 
(গলেন মাতা। ন্নেহশীলা মাতা শান্ত করলেন নিজ 
হৃদয়কে। বুদ্ধত্বলাভের পর গৃহত্যাগী পুত্র এসেছেন 
নগরপ্রান্তে। রাজা শুদ্ধোদন রাজগৃহে পুত্রকে অবস্থানের 
জন্য অনুরোধ করেছিলেন। সম্মত হননি অমিতাভ। 
এখানেও সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। 

জমিদারি ছাড়াও আনন্দমমোহনের লবণ ও সরিষার 
ব্যবসা ছিল এবং সেই সুত্রে বেশির ভাগ সময় তিনি 
কলকাতায় কাটাতেন। মনে হয় এই সমস্ত সূত্রে হেমাঙ্গিনীর 
পিতার সঙ্গে তার পরিচয় ও হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে বিবাহ ঘটে। 
হেমাঙ্গিনী দেবীর আগ্রহ ও উৎসাহে আনন্দমোহন রাখালকে 
উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতায় তার শ্বশুরালয়ে নিয়ে 
এলেন-_বারাণসী ঘোষ স্ট্রিটে শ্যামলাল সেনের গৃহে। 
শ্যামলাল সেন যথেষ্ট সঙ্গতিসম্পন্ন। 


স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের শয়নগৃহ 





ততদিনে গ্রামের দক্ষিণদিকে কলকাতা যাতায়াতের 
রাস্তায় চলাচল শুরু হয়ে গেছে। পূর্বে গ্রামের উত্তরদিকের 
নদীপথে যাতায়াত প্রশস্ত ছিল। টাকির জমিদার কালীনাথ 
পায় টাকি থেকে বারাসত পর্যস্ত একটা রাস্তা তৈরি করে 
(ফেলেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৮২৯ সালের ডিসেম্বরে লর্ড 
উইলিয়াম বেন্টিষ্ক আইন করে ভারতভূমি থেকে সতীদাহ 
প্রথা উচ্ছেদ করেছিলেন। ১৮৩০ সালের ১৬ জানুয়ারি রাজা 
রামমোহন রায় কলকাতার টাউন হল-এ সভা ডাকলেন-_ 
লর্ড বেন্টিষ্ককে অভিনন্দন জানানো হবে । এই অভিনন্দনপত্রে 
যেসমস্ত বিশিষ্ট নাগরিক স্বাক্ষর করেছিলেন তাদের মধ্যে বাবু 
ঘারকানাথ, কালীনাথ রায়, জমিদার অন্নদা প্রসাদ 
বন্দ্যোপাধ্যায় (তেলেনীপাড়া) প্রমুখ ৩-৪ জন সন্ত্রস্ত ব্যক্তি 
হিলেন। রায় কালীনাথ মুনশির তৈরি রাস্তায় ক্রমে ঘোড়ার 


৫ 
গাড়ি চলাচল শুরু হলো। বসিরহাঁট থেকে ঘোড়ার 
আগ্রম আসন সংগ্রহ করার ব্যবস্থা! 80590555 রি 
হলো 'কালীনাথ মুনশি রঃ 
রোড? । 

সকাল ৯টায় মতি 
শিকড়াতে এসে থামল 


ভো বাজিয়ে। প্রস্তুত 
আনন্দমোহন, প্রস্তুত 
রাখাল। রাতের 


অন্ধকারে নয়, দিনের 
আলোয় পিতার সঙ্গে 
সেই মহানিন্রমণ ব্রজ- 
রাজের। সিদ্ধার্থ যেমন 
নিশীথে প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন রাজপথে সারথি 
ছন্দকের সঙ্গে, এখানেও দৃশ্য প্রায় অনুরূপ। পথ আধুনিক। 
সঙ্গী পিতা স্বয়ং। পিতা তাকে নিয়ে চলেছেন মিলনের জন্য। 
এ এক বিধিলিপি। মানুষ ভাবে এক, বিধাতা মুদু হেসে করেন 
আরেক। ঘোড়ার গাড়ি কালীনাথ মুনশি রোড ধরে 
বেলেঘাটার “কেলেণ।” বিলে এল। তারপর গাড়ি ঠেলে জল 
পার করে, ঘোড়া বদল করে বেলা ১২টায় আবার খাএা ওরু 
হলো নারাসতের উদ্দেশে । সেখানে এসে ট্রেনে শিয়ালদহ 
এবং অবশেষে মামার বাড়ি। ১৮৭৫ সালে শ্যামলাল সেনের 
বাড়ির কাছে কলকাতা ট্রেনিং একাডেমিতে ভর্তি এবং 
কিছুদিনের মধ্যে নিকটবতাঁ এব প্যায়ামাগারে নরেন্দ্রনাথের 
সঙ্গে রাখালের প্রথম পরিচয় । দুহ উত্তাল স্রোতস্বিণীর মিলন 
হলো সাগরে পৌঁছাবার পূরেই। তখন কে জানত এই দুই 
বালকের মধ্যে কী অমিত শক্তি নিহিত আছে! ক্রমে ভাগ্যের 
কুসুমণ্ডলি একে একে পাপড়ি মেলে বিকশিত হতে শুরু 
হলো এপং পরমার্থ লাভের প্রবল স্লোতাধারাটি মহাসমুদ্রে 
মিলনের পথে অগ্রসর হলো। 

ব্রজের রাখাল ব্রজে এসেছিলেন ব্রালীলার জন্য। ধন্য 

আনন্দমোহন, ধন্য হেমাঙ্গিনী দেবী, ধন্য কৈলাশকামিনী দেবী। 
ধন্য শিকড়াকুলীন গ্রামের ঘোষবংশ ও তার মাটি। 
শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্রের পৃত পাদম্পর্শে পুণ্যভূমি শিকড়া 
তীর্থভূমিও। এ কোন পার্থিব নাট্যকারের নৈসর্গিক নাটক নয়, 
এ পরমপুরুষের স্বহস্তে লেখা বিধাতার মহানাটক। 
আনন্দমোহন তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ মাতৃহারা একমাত্র পুত্রকে 
স্বহস্তে পৌঁছে দিয়ে এলেন মহামিলনের মহাতীর্ঘে। সবকিছু 
ছেড়ে রাখাল চলল সবকিছু পেতে। শ্রীরামকৃষ্চের নির্দেশে সে 
রামকৃষ্-সাম্্রাজ্যের রাজা মহারাজ-_“রাজ্য লয়ে রবে 
রাজ্যহীন' |. 





শয়ন? গৃহে রক্ষিত স্বামী ব্রানন্দ 
মহারাজের পাদুকা 
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ল রর রা লগা টি ক শু হে বা ৪ ২. উই 
( ৯ শি এরি বত? এ 
মি 


/7 ৮০ শ্রীরামকৃষ্ণের ঘর। পুণ্যতোয়া জাহুবীর 
অবিরত ছলছল শব্দ। চারদিকে সুগন্ধী পুষ্পের গন্ধ। 
ভক্তেরা শ্রীরামকৃষ্ণ-মুখামৃত পানে মুদ্ধ। হঠাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ 
যুবক শরতের কোলে উপবঝিষ্ট। বিস্ময়ে হতবাক্‌ ভক্তবৃন্দ। 
ততোধিক বিস্মিত যুবা শরৎ। শ্রীরামকৃষ্ণের অধরে মৃদু মৃদু 
হাস্য। রহস্যে ভরা দৃশ্য। রহসাময় শ্রীরামকৃষ্ণের 
রহস্যভঙ্গ ঃ “দেখলাম, ও কতটা ভার সইতে পারবে।” 





রা ০৬২ 


আরো দিব্য অনুভব রা 
শরৎই পারবে জ্যান্ত দুর্গা'র দীর্ঘকালীন সেবাভার গ্রহণ 
করতে। সেজন্যই কি তিনি বরানগর মঠে বিরজা-হোমান্ে 
শরতের নাম দিয়েছিলেন “সারদানন্দ"? স্বামীজীর প্রদত্ত নাম 
সার্থক। শরতের জীবন ছিল সারদাময়। তিনি ১৮ বছর 
(১৯০২-১৯২০) অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের সেব৷ 
করে অনন্যসাধারণ সেবকরূপে কিংবদত্তি হয়ে আছেন। 

শ্রীমায়ের স্নিগ্ধ ন্নেহচন্দ্রিমায় শ্লাত হয়েছিলেন সারদানন 
মহারাজ। শ্রীমাকে কেন্দ্র করে তার জীবন আবর্িত 
হয়েছিল। প্রত্যেকটি কর্মে তিনি ছিলেন শ্রীমায়ের 
মুখাপেক্ষী ও আশীর্বাদপ্রার্থী। শ্রীমায়ের আদেশই ছিল তার 
কাছে শেষকথা। নিজের মতামতকে সর্বদা উপেক্ষা করে 
শ্রীমায়ের নির্দেশেপালনই ছিল তার জীবনব্রত। মঠ সিশন 





তার সৃষ্ট অভিনব উদার সঙ্ঘের মহাদায়িত্বভার গ্রহণে 
চিহিতত শরৎ কতটা সক্ষম_ শ্রীরামকৃষ্ণ নিলেন বাজিয়ে। 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শরৎ। আনন্দে উচ্ছল শ্রীরামকৃষ্ণ 

যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ তার দিব্যদৃষ্টিতে শরতকে দেখেছিলেন 
সম্যঘের কর্ণধাররূপে, তেমনি স্বামী বিবেকানন্দেরও অন্তরে 
অনুভূত হয়েছিল-_এই কার্যে শরৎই একমাত্র উপযুক্ত। 
এনেছিলেন ভারতে, তাকে ভার দিয়েছিলেন সদ্য-প্রতিষ্ঠিত 
রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান পরিচালকের। নেতার অর্পিত 
সঙ্ঘ-পরিচালনার এই মহাভার সারদানন্দজীও সুনিপুণ হস্তে 
আমৃত্যু পালন করেছেন। 


* রামকৃবগ মঠ, বেলুড় মঠের বিদশ্ গবেষক সন্যাসী, সুলেখক। 


পরিচালনা, “উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদনা, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ 
লীলাপ্রসঙ্গ” প্রণয়ন, বিবেকানন্দগ্রস্থ সম্পাদনা ও প্রকাশনা 
এবং সর্বোপরি শ্রীমায়ের সেবা প্রভৃতি নানাবিধ কর্ম তিশি 
অবলীলাক্রমে সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছিলেন শ্রামায়ের 
অমোঘ কৃপায়। 

আর শ্রীমাও তার শ্লেহের শরতের ওপর সর্ববিষয়ে ভার 
দিয়ে নিশ্চিত্ত থাকতেন। শরৎ ছাড়া তিনি এক পা কোথাও 
যেতেন না। শরতের মতামতের ওপর ছিল তার প্রচ 
আস্থা। শরৎ যা বলবে তাই হবে_ একথা ভক্তদের 
খোলাখুলি বলতেন তিনি। 

এভাবে শ্রীমা ও শরৎ ছিলেন উভয়ের রি 
শরতের জীবন যেমন শ্রীমা-ছাড়া অকল্পনীয়, তেমনি থে 
শরৎবিহীন শ্রীমার জীবন অসম্পূর্ণ। শ্রীমায়ের € প্রি 
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১ 


ন্নে--এই দুই মিলে ছিল শ্রীমা ও শরতের অলৌকিক 
দিব্য সম্পর্ক। শরতের শ্রীমা, শ্রীমায়ের শরৎ--এই অপূর্ব 
দিব্যলীলা মত্যে সম্ঘটিত হয়েছিল, যা ভাবলে আমরা 
শিহরিত হই। 

সারদানন্দজী ছিলেন শ্রীমায়ের গদ্বারী” ও “ভারী” । এই 
'্বারী-ভারী'র ভার তিনি গ্রহণ করেছিলেন গুরুভাই স্বামী 
যাগানন্দজীর পরামর্শে। যোগানন্দজী শরতকে নিয়ে 
গিয়েছিলেন শ্রীমায়ের কাছে। এভাবে শরৎ শ্রীমায়ের 
সেধাধিকার লাভ করেছিলেন। তার অপরূপ মাতৃসেবার 
জন্য তিনি চিরম্মরণীয়, চিরনমস্য। তার নিজের কথায় £ 
“মায়ের ভাবে ভরপুর হয়ে সকল কাজ করতুম।” তার 
জীবনের এক-একটি কর্ম যেন সর্বদেবদেবীস্বরূপা জগন্মাতা 
শ্রীমায়ের পূজার এক-একটি উপচার। তাই তার সকল কর্ম 
সফলতায় পরিপূর্ণ ও সুযমামণ্ডিত। 

স্বামীজীর ইচ্ছ! ছিল, প্রথমেই শ্রীমায়ের স্থায়ী আস্তানা 
হাক দেরি হলেও সারদানন্দজী তার নেতার ইচ্ছা বাস্তবে 
রূপ দিয়েছিলেন_ বাগবাজারে ভক্ত কেদার দাস প্রদত্ত 
মির ওপর শ্রীমায়ের জন্য দোঙলা পাকাবাড়ি এবং 
গায়বামবাটাতে শ্রীমায়ের নতুন বাড়ি নির্মাণ করে। প্রথমটির 
গনা তিনি খণ গ্রহণ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি। 
ধিহায়টির জন্য তাকে অর্থভিক্ষা করতে হয়েছিল। এই দুটি 

সগৃহে শ্রীমাকে অধিষ্ঠিত করে মাতৃ-মুখাপেন্ষী 

সারদানন্দজী আপনার সব শ্রম সার্ক বোধ করেছিলেন। 
মার শ্রীমাও একান্ত শরণাগত শরৎকে উৎফুল্নহৃদয়ে অজ 
আশীর্বাদ করেছিলেন। এই দুই মহতী কীর্তি সারদানন্দজীর 
শাত়৬ঞ্তি ও মাতৃসাধনার অপুর্ব নিদর্শন। 

বাগবাজারে শ্রীমায়ের বাড়িতে সারদানন্দজী নিজেকে 
মায়ের দারোয়ান বলে গর্ববোধ করতেন। তার এই 
গর্নবোধ ছিল অকৃত্রিম । শ্রীমায়ের তৃত্তিবিধানের জন্য তিনি 
সর্বদাই উন্মুখ হয়ে থাকতেন। যেদিন থেকে শ্রীমা 
বাগবাজারের নিজলয়ে থাকতে আরম্ত করেছিলেন, সেদিন 
কেই সারদানন্দজী ছিলেন সদা আনন্দময়। তখন থেকে 
তার কর্মশক্তি যেন বহুগুণ বর্ধিত হয়ে তাকে সর্বত্র 
জ্রীমপ্ডিত করে তুলেছিল। আর শ্রীমা যখন 
জয়রামবাটাতে নিজের বাড়িতে খোলামেলাভাবে থাকতেন, 
তখন তিনি শ্্রীমায়ের জন্য কত ব্যাকুল ও চিন্তান্বিত 
বকতেন_-তার নিদর্শন আছে শ্রীমাকে এবং তার 
সিবকদের লিখিত পত্রগুচ্ছে। 

শ্রীমা ছিলেন সারদানন্দজীর আরাধ্যা দেবী। তিনি বন্দনা 
করছেন ঃ “যথাগ্রের্দাহিকাশক্ডী রামকৃষেঃ স্থিতা হি যা॥ 
সর্বানদ্যাস্বরূপাং তাং সারদাং প্রণমাম্যহম্‌॥” 


একদা ৷ 


প্রণতানাং পরসীদ ডং দেবি বিশ্বা্তিহারিণি / টৈলোক্যবাসিনামীডো লোকানাং বরদা ভব উর 
শরতের অপূর্ব ভক্তি এবং তার প্রতি শ্রীমায়ের অনুপম সারদানন্দজী এক ভক্তকে বলেছিলেন ঃ “তুমি ফার থা 


শ্রীমায়ের] কৃপা পেয়েছ, আমিও তারই মুখ চেয়ে বসে আছি। 
তিনি ইচ্ছা করলে এখনি তোমাকে আমার আসনে বসিয়ে 
দিতে পারেন।” 'উদ্বোধন-এর কর্মী চন্দ্রমোহন দত্ত 
শ্রীমায়ের কাছ থেকে “শেষ জন্ম'-এর আশীর্বাদ লাভ 
করেছিলেন। একথা জানতে পেরে সারদানন্দজী 
বলেছিলেন £ “কি হে, ষোল আনা কাজ গুছিয়ে নিলে! যার 
কাছ থেকে ব্রন্মা, বিষ, মহেশ্বর কৃপা পাবার জন্য দিনরাত 
কত তপস্যা করছে, আর তুমি কিনা তার একটু-আধটু কাজ 
করে আসল কাজটি হাসিল করে নিলে! যাও, আর ভাবনা 
কি, এখন ড্যাংড্যাং করে ঘুরে বেড়াও।” নিজের সেবক 
অশেষানন্দজী সাধন-ভজনের উপদেশ চাইলে তিনি উত্তর 
দিয়েছিলেন ঃ “মা যা তোমাকে দিয়ে গেছেন, অধ্যাত্ম জীবনে 
তার চেয়ে বড় আর কিছু কেউ দিতে পারবে না জেনো। তিনি 
যা বলে দিয়েছেন তাই অধ্যাত্মজীবনের শেষকথা জানবে। 
তার দেওয়া পবিত্র নাম জপ করেই তুমি সবকিছু পাবে। 
আমাদের মা জগন্মাতা স্বয়ং। বিশ্বাস কর, তাকে ধরে থাক, 
(তামার যাকিছু প্রয়োজন সব তিনি তোমার জন্য করবেন” 

এরকম মনোভাব সারদানন্দজীর সব আচরণে প্রকাশিত 
হতো। তার জীবণীকার প্রকাশচন্দ্র লিখেছেন 2 “মায়ের 
হচ্ছার উপর তিনি (সারদানন্দজী) কখনো নিজের ইচ্ছা 
প্রয়োগ করিতেন না।... তার বিশ্বাস ছিল, শ্রীশ্রীমাতৃদেবীর 
ইচ্ছা বা অনিচ্ছা দৈধনির্দেশ। মানুষের মনগড়া আইন 
সেখানে প্রযোজ্য নয়। শরৎ কখনোই সে-ইচ্ছা বা অনিচ্ছার 
প্রতিবাদ করেন নাই। প্রতিবাদ তো দূরের কথা। তার মন 
স্বতই মেনে নিত যে, মায়ের ইচ্ছাই ঠাকুরের বিধান। 
বলতেন, “মা ও ঠাকুর কি আলাদা?" এভাবে সারদানন্দজী 
রামকৃষ্ণ সম্ঘের ভক্তগোষ্টীর বাইরে বহু ব্যঞ্ডিকে শ্রীমায়ের 
মহিমার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলেন।” 

শ্রীমায়ের অনুমতি ও আশীর্বাদ নিয়ে পিতৃব্য ঈশ্বরচন্দ্র 
চক্রবতীর কাছে সারদানন্দজী তন্ত্রসাধনায় পূর্ণাভিষিক্ত 
হয়েছিলেন এবং সিদ্ধিলাভও করেছিলেন। বড়লাট 
কারমাইকেল একদা রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতি বিরূপ মগ্তব্য 
করলে জনসাধারণ ও ভক্তমহলে কালো মেঘের ছায়া 
নেমে আসে। সঙ্ঘপরিচালক-রূপে সারদানন্দজী 
কিংকর্তব্য-বিষুঢ় হয়ে পড়েন। তখনি তিনি শ্রীমায়ের কাছে 
উপনীত হয়ে সব নিবেদন করেন। সব শুনে শ্রীমা 
সারদানন্দজীকে বলেন বড়লাটের সঙ্গে দেখা করে সব 
বিবেকানন্দ-শিব্যা মিস ম্যাকলাউডের সহায়তায় বড়লাটের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সব বুঝিয়ে বললেন। বড়লাট সব শুনে 
নিজের ভুল বুঝতে পারলেন এবং প্রকাশ্যে তার মন্তব্য 
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6 
প্রত্যাহার করলেন। 
অন্তহিত হলো। 

শ্রীমা বলতেন ঃ “শরৎ হচ্ছে আমার ভারী। আমার 
ভার নেওয়া কি সহজ? শরৎ ছাড়া কেউ ভার নিতে পারে 
এমন তো দেখিনি। সে আমার বাসুকি, সহস্র ফণা ধরে কত 
কাজ করছে, যেখানে জল পড়ে সেখানেই ছাতা ধরে।” 
শ্রীমা তার ন্নেহের চন্দ্রমোহনকে বলেছিলেন ঃ “তুমি বরং 
উদ্বোধনের কাজ করে যখন সময়-সুযোগ পাবে তখন 
শরতের সেবা করবে। বদি তুমি তার আস্তরিকভাবে সেবা 
কর এবং শরৎ যদি তোমার উপরে সন্তুষ্ট থাকে, তাহলে 
জেনো, তোমার ব্রহ্মজ্ঞান হবেই হবে। যেকেউ শরৎকে 
ভালবেসে সেবা করবে, মুক্তি তার কেনা। শরৎ ঠাকুরের 
গণেশ, শরৎ আমার মাথার মণি। সারা দুনিয়ায় শরতের 
মতো মহাপুরুষ খুব কম আছে জানবে ।” নিজ সেবকের 
প্রতি শ্রীমায়ের এরূপ গভীর, তাৎপর্যমণ্ডিত ও অর্থবহ 
উক্তি সতাই বিস্ময়কর! 

দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় মঠ-মিশনের প্রধান 
পরিচালকরূপে সারদানন্দজীকে ত্রাণসেবার ব্যবস্থা করতে 
হতো। এজন্য প্রতিটি ত্রাণসেবা আরম্তের পূর্বে মানুষের 
দুঃখে ব্যথিত সারদানন্দজী করুণাময়ী শ্রীমাকে পত্রদ্বারা সব 
জানাতেন। পরমকল্যাণময়ী শ্রীমাও জীবদুঃখে কাতর দরদি 
সন্তানকে প্রাণভরা আশীবাদ করতেন। তিনি ভক্তদের 
বলতেন £ “শরতের দিল দেখলে! নরেনের পর এত বড় 
প্রাণ আর একটিও পাবে? ব্রহ্মাজ্ঞ হয়তো অনেকে আছেন, 
শরতের মতন এমন হৃদয়বান দিলদরিয়া লোক ভারতবর্ষে 
নাই। সমস্ত পৃথিবীতে নাই। জীবের দুঃখে প্রাণ কীদা!__ 
যেন পালনকর্তা, সকলকে অন্নদান করচে।” 

এমনকি নিজের মন্ত্রশষ্যের কোন বিশেষ জিজ্ঞাস্য 
জেনে নাও।” শ্রীমায়ের আদেশে শরৎ মহারাজও 
জিজ্ঞাসুকে উদ্দিষ্ট বিষয়ে লিখে দিতেন। কখনো শ্রীমা 
নিচে খবর পাঠাতেন শরতৎকে গান গাইবার জন্য। 
আদেশমাত্র অন্লানবদনে শরৎ মহারাজ ভাবের ঘোরে গান 
গাইতেন। আর ওপর থেকে শ্রীমা গান শুনে ভাবে 
বিভোর হতেন। 
শ্রীমায়ের ভাইদের সব সম্পত্তি ভাগ করে দিয়েছিলেন, 
এজগদ্ধাত্রীর নামে জমির অর্পণনামা বেলুড় মঠের 
পরিচালনাধীনে এনেছিলেন, শ্রীমায়ের তৃপ্তিবিধানের জন্য 
'যোগমায়া” রাধুর বিবাহ দিয়েছিলেন জাঁকজমক সহকারে। 
বাগবাজারে ও জয়রামবাটীতে শ্রীমা এবং তার সঙ্গিনী ও 
পরিবারবর্গের তন্বাবধান, স্বাচ্ছন্দ্য ও মনস্তুষ্টিবিধানে তার 


সকলের মন থেকে সংশয়-মেঘ 


প্রগতানাং পসীদ তং দেবি বিশবার্িহারিদি / টৈলোক্যবাসিনামীড্ো লোকানাং বরদা ভব ্ 
প্রথর দৃষ্টি ছিল। মহাশক্তিধর আধিকারিক পুরুষ শা 


৬৪:০০ 
অপর কেউ একাজের যোগ্য বিবেচিত হতে পারে না. 
উপযুক্তই তার নাম 'সারদানন্দ?। 

উৎসব-আনন্দে অথবা দুঃখ-বিপদে শ্রীমাই ছিলেন 
সারদানন্দজীর গতি--সকল গতির শেষ গতি। একদিনের 
জন্যও তার ব্যতিক্রম হয়নি। £ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা খেমন"-- 
সারদানন্দজীর মাতৃসেবার এটি ছিল মুলমন্ত্র। 'রঙ্গময়ী 
শ্রীমায়ের শেষ অসুখের সময় তার আরোগ্যলাভের জনা 
সারদানন্দজী কতভাবে যে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিপেন-_ 
ভাবলে 'মবাক হতে হয়। সারদানন্দজীর আপশোস ছিল - 
শ্রীমা তার কাছে অবগুঠিতা গাকেন। অন্তর্ধামিন। শ্রাম! 
সেই আপশোস মিটিয়ে দিলেন তার "ভারী" শরতের হাতে 
ওযুধ-পথ্য গ্রহণ এবং শরীরে কৃপাহস্তপল্পব পঞ্জবিত করে 
জননী ও সন্তানের মধ্যে অবগুঠনের এই দূরত্ব কেবল 
ক্রীমায়ের স্বাভাবিক লঙ্জাশীপঙার প্রকাশমার। বাস্তৃপিক, 
অস্তরে অশ্ুরে ছিল না কোন দুরত্ব। 

শ্রীমা তার অবশিষ্ট দায় ও ভার অদর্শনে যারা নিরাশ্রঃ 
বোধ করবে_ তাদের সকল ভার তার 'সষিধর সন্তান 
শরতের ওপর ন্যস্ত করে যেন শিশ্১িগ হয়েছিলেন। 
তারপরেই পরমমঙ্গলরূপিণী শামা শ্রাবণের মঙ্গলবারে 
এক মহানিশায় মায়িক তনু পরিত্যাগ কনে প্রবেশ করলেন 
নিত্য লীপায়। শ্রীমায়ের ভাগবতী তনু বেলুড মঠের 
ভূমিতে চিতায় শায়িত, অগ্রির লেলিহান শিখা উপবসুখা 
ঠিক সেসময়ে গঙ্গার পূর্ব পাড়ে দেখা দিপ মুষলধারে বুগি' 
কিন্তু আশ্চর্য, শ্রীমায়ের চিভাভূমিতে নেই কোন বারি! 
নিভস্ত চিতায় শ্রীমায়ের শরৎ খেই পিঞ্চণ করলেন এক 
পূর্ণকলস জল, অমনি থমকে থাকা বৃষ্ছিধারা হ করে এসে 
ভাসিয়ে দিল দেবচিতাকে। আর কেউ পারলেন শা দিতে 
পুণ্যবারি। শ্রীমা তার প্রিয় সম্তানের হাতে শেষ সেবা হণ 
করে ছিন্ন করলেন মায়িক সম্পর্ক। 

সারদানন্দজীর মাতুসেবার অবসান কিগ্ড কৌোনপিন 
হয়নি। পার্থিব জগতের মহাজীবনের শেষসময় পর্যন্ত তিন 
শ্রীমায়ের 'দারী'-রূপে রইলেন। ভক্তেরাণড কোনদিন 
শ্রীমায়ের অভাব অনুভব করেননি। তখন তীর মাতসেবা 
রূপান্তরিত হয়েছিল ব্যাপক বিশ্বরাপিণী মাতৃসেবায়! 
ত্রীমায়ের মহাসমাধির পর জয়রামবাটী ও বেলুড় মে 
পরম রমণীয় দুটি মাতৃস্মৃতিমন্দির নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা করেই 
সারদানন্দজী বিশ্বের দরবারে শ্রীমায়ের সম্তান-ভর্তদের 
কাছে রেখে গেলেন মাতৃসুধাপানের অশৃতধারা। 

মাতৃগতপ্রাণ শরৎকে প্রণাম নিবেদন করি-_ 

“শ্রীসারদাগত-প্রাণং প্রেম-প্রজ্ঞান-সারদম্। 
স্বামিনং সারদানন্দং শরচ্চন্দ্রং নমাম্যহম্‌ | এ 
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স্বাধীনতা সংগ্রামীদের শক্তি ও প্রেরণার 
উৎস শ্রীমা ও শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদবৃনদ 


অমলেন্দু দে* 


মী বিবেকানন্দ “যেমন নিজেকে শ্রীরামকৃষ্ণের 
'জন্মজাল্মান্তরের দাস” বলে মনে করতেন, সেইরকম 
তিনি নিজেকে সারদাদেবীরও “জণ্মজন্মান্তরের দাস” বলে গণ) 
ক্রতেন।”১ স্বামীজী যে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমাকে অভেদঙ্ঞান 
করতেন তার অনেক দৃষ্টাত্ত পাওয়া খায়। ১৮৯৩ খিস্টাব্দে 
স্বামীজী আমেরিকায় ধর্মমহাসম্মেলনে যাওয়ার সক্কল্প প্রায় হির 
করলেও শ্রীমায়ের অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজনবোধ করেন। 
ঠিক করলেন, শ্রীমা যা বলবেন তিনি তাই করবেন। এরপর 
শ্রীমায়ের নির্দেশ চেয়ে তিনি প্র লেখেন। শ্রীমা পত্রোতুরে 
ধামীজীকে আশীর্বাদ করে পাশ্চাত্যদেশে গমনের অনুমতি 
দিলেন। তার অনুমতি পেয়ে স্বামীজীর সকল দ্বিধার অবসান 
হয়। প্রকৃতপক্ষে শ্রীমায়ের আশীর্বাদকেই স্বামীজী পাশ্গত্য 
দেশে ঞ্ঙিহাসিক সাফল্যের পশ্চাতে ক্রিয়াশীল প্রধান শক্তি 
মনে করতেন। ১৮৯৭ খ্রিস্টান্দের ২০ (ফেব্রুয়ারি স্বামীজী 
পাশ্চা৩। থেকে কলকীতায় ফিরে আসেন। শ্রীমায়ের সঙ্গে 
সাক্ষাতের মাসাধিককাল পরে ১৮৯৭ খ্রিস্টান্দের ১লা মে 
স্বামীজী আনুষ্ঠানিকভাবে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্টা করেন। 
প্রামীজী এই দিন শ্রীমাকে 'সঙ্ঘজননী"রাপে গুরুভাইদের কাছে 
বর্না করেন। 
একসময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ শীমাকে বলেছিলেন, তিনি অনেক 
সপ্নের মা হবেশ। পরবর্তী কালে শ্রীরামকৃষ্ণের এই কথাটি 
সত্য হয়। বহু মানুষ শ্রীমাকে প্রণাম নিবেদন করতে আসছেন 
দেখে নিবেদিতা বলেন ৪ “মা! রামকৃঞ্চ যে বলেছিলেন, 
একদিন তোমার অগ্ুণতি ছেলে হবে- সেদিন তো প্রায় এসে 
গেল। সারা দেশই যে দেখছি তোমার ।” শ্রীমা উত্তর দেন £ 
“তাই তো দেখছি।”১ তরুণ স্বাধীনতা সংগ্রামীরা সহজেই তার 
ছে আশ্রয় পেতেন, তার শ্লেহসাভ করে মানসিক শক্তি ও 
প্রণণা লাভ করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমা সারদাদেবীর 
শাণসপুত্র হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তারাই স্বামীজীর পথটি 
শির্িষ্ট করে দেন। শ্রীরামকৃঞ্চের মহাপ্রয়াণের পর স্বামীজীর 
ওপর শ্রীমায়ের প্রভাবই ছিল সবচেয়ে বেশি। 
১৯০১ খ্রিস্টাব্দের ১৯ মার্চ স্বামীজী ঢাকায় পদার্পণ 
বরেন। তাকে দর্শন করতে রেলস্টেশনে অসংখ্য মানুষের তিড় 
হয়েছিল। স্বেচ্ছাসেবকরা স্বামীজীকে স্টেশনের বাইরে নিয়ে 


" প্রথ্যাত এতিহাসিক, থাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাত্ন বিভাগীয় প্রধান । 
এশিয়াটিক সোসাইটির প্রাক্তন সঙাপতি। 


ই 


মি 








আসতে সাহায্য করেন। হেমচন্দ্র ছিলেন একজন স্বেচ্ছাসেবক। 
তাই সেদিন খুব কাছ থেকে স্বামীজীকে দেখার সৌভাগ্ 
হয়েছিল তার। তারপর ৩ এপ্রিল ঢাকায় তিনি স্বামীজীকে 
প্রথম" ও 'প্রকৃত' দর্শনের সুযোগল।ভ করেন। পরের দিনও 
স্বামীজীর সঙ্গে তার সাক্ষাতের সুযোগ ঘটে।* 

(হমচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে শ্রীশচন্দ্র পাল, আলিমুদ্দিন আমেদ- 
সহ দশ-বারোজন যুবক ছিলেন। তারা স্বামীজীর সঙ্গে কথা 
বলার সময়ে 'জুলস্ত অগ্নিশিখার স্পর্শ পাভ করেন এবং 
তাদের সবাইকে স্বামীজীর “স্পর্শ ও 'বাণী' 'এক অপূর্ব 
টচৈতনালোকে নিয়ে যায়। তখন থেকেই হেমচন্দ্র ও তার 
““ধর্ধুর। সবাই দেশের মুক্তির জন্য নিজেদের উৎসর্গ করার 
মন্ত্রে দীক্ষিত” হন। পরবর্তী কাপে তারা প্রতোকেই এক 
একজন দুর্ধর্ষ মুক্তিসংগ্রামী' হন।* ১৯০৫ গ্রিস্টান্দে হেমচন্দ্ 
ও তার আরো কয়েকজন বদ্ধ ঢাকায় “মুক্তিসঙ্ঘ' গঠন 
করেন। এই সংস্থাটি পরে “আরো বুহৎ আকারে “বেঙ্গল 
ভলান্টিয়ার্স'-এ পপান্তরিত হয় ব্যাপক কর্মসুচী ও পরিকল্পনার 
ভিত্তিতে ।” সুতরাং এই দুটো সংস্থা স্বামীজীর প্রভাবেই গ্বাপিত 
হয়।৫ স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব বিপ্লবী আন্দোলনের সুচনা 
থেকেই কতটা ছিল তা এর থেকে বোঝা যায়। উল্লেখা, ১৯০১ 
খিস্টাব্দ থেকেই প্রমথনাথ মিএের নেবে বাংলায় অনুশীলন 
সমিতি' নামে একটি গুপ্ত ধিপ্লনী দল গগনের উদ্যোগ গ্রহণ 
করা হয়। প্রায় একই সময়ে বরোদায় অরবিন্দ ঘোষ সশস্ত্র 

গ্রামের মাধ্যমে ভারতের মুক্তির জন্য একটি গুপ্ত পিপ্রবী 
দল স্থাপনের পরিকপ্পনা করেন। এই উদেশো ১৯০১ 
খিস্টান্দের শেষে তিনি যতীপ্্রনাথ বন্টোপাধ্যায়কে বরোদা 
(থকে বাংলায় পাঠান। ১৮৯৯ খিস্টাব্দে অরবিন্দ যুবকদের 
অন্ত্রশিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য খতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়কে 
বরোদার সেনাবাহিনীতে টুকিয়ে দেন। ১৯০২ খ্রিস্টান্দে 
যতীন্দ্রনাথ কলকাতায় একটি গুপ্ত সমিতি স্থাপন করে 
অরবিন্দের নির্দেশে কাজ করতে শুপঞু করেন। ১৯০২ 
খরিস্টান্দের ২৪ মা প্রমথনাথ মিত্রের নেতৃত্বে কলকাতায় 
আনুষ্ঠানিকভাবে অনুশীলন সমিতি" স্থাপিত হয়। যতীন্দ্রনাথ 
এই সমিতির খবর পেয়ে অরবিন্দকে জানান। এই পিপ্রবী 
দলের উদ্দেশ্য সম্বঞ্ধে অরবিন্দ প্রমথনাথ মিত্র ও অন্যান্য 
নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেন। তারা অরবিন্দের পরামর্শ 
অনুযায়ী অনুশীলন সমিতিকে সংগঠিত করতে সম্মত হন। 
যতীশ্রনাথ স্থাপিত বিপ্লবী দল এই সমিতির সঙ্গে এবধিত 
হয়। একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করে অনুশীলন সমিতি 
পরিচালনার ব্যবস্থা হয়।১ স্বামী বিবেকানন্দ প্রয়াত হওয়ার 
কয়েকমাস আগেই এই িপ্রবী দল সংগঠিত হয়। 

ধামীজীর ্রালাময়ী বাণী যুবকদের দেশমাতকার সুঞ্ডিযজ্ঞে 

ংশগ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। নেতাজী সুভাষচন্দ্র, 
ভ্রীঅ্রবিন্দ, মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহেরু, বাধা যতীন, 
বাল গঙ্গাধর তিলক, লালা লাঞজপত রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, 
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নিবন্ধ 1 হাধীনতা সংগামীদের শক ও প্রেরণার উৎস শ্ীমা ও শরাখকৃষেরর পাষদিবৃন্দ ক ৭১১ 
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বিনয়-বাদল-দীনেশ, ক্ষুদিরাম, সূর্য সেন, মানবেন্দ্রনাথ রায় 


প্রমুখ বিপ্লবীগণ স্বামীজীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশকে 
পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে সংগ্রামে ঝীপিয়ে 
পড়েছিলেন। আবার বু তরুণ বিপ্লবী পরবর্তী কালে রামকৃষঃ 
মিশনে যোগদান করেন। সরকারের বিরূপতা সত্তেও শ্রীমা 
তাদের আশ্রয় দান করতে কখনো দ্বিধাবোধ করেননি। বস্তৃত, 
তিনি ছিলেন বহু খধাধীনতা সংগ্রামীর অনুপ্রেরণার উৎস, 
তাদের নির্যাতিত জীবনের একমাত্র শাস্তি ও আশ্রয়ের স্থল। 

খিপ্লণ আন্দোলনের নেতারা স্বামীজীর কাছে যাতায়াত 
করতেন। তাদের ওপর স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও আদর্শের 
প্রভাব লক্ষ্য করে প্রিটিশ গুপ্তচর বিভাগ রামকৃষ্ণ মিশন সম্বন্ধে 
ও বিদেশে মিশনের কাজে নিযুক্ত সন্ন্যাসীদের কাজকর্ম সম্পর্কে 
তথ্যসংগ্রহ করতে শুরু করে। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা, স্বামী 
বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা সথদ্ধে বিত্ত তথ্য সংগ্রহ 
বরে ব্রিটিশ সরকার যে-মত ব্যক্ত করে, তা থেকে স্বামীজীর 
রচনাবলী সম্পর্কে পুলিশের ভীতির কথা জানা যায়। ১৯১৪ 
খিস্টাৰের ২২ এপ্রল সি. এ. টেগার্টের লেখা ৪১ পৃষ্ঠার নোটটি 
পড়লে বোঝা যায়, স্বামীজী যে বলেছিলেন__রাজনীতির সঙ্গে 
মিশনের কোন যোগ নেই, সেবিষয়ে সরকার তার ওপর বিশেষ 
আস্থা স্থাপন করতে পারেনি ।" এই নোটে স্বামীজীর রচনাবলী 
থেকে উগ্থাতি দিয়ে স্পষ্ট করেই বলা হয়, তিনি ভারতে ব্রিটিশ 
শাসনের বিরোধী ছিলেন এবং ভারতের দুঃখ-দুর্দশার জন্য 
স্বামীজী ব্রিটিশ শাসনকেই দায়ী করেন। স্বামীজীর কনিষ্ঠ পাতা 
ভুপেন্রনাথ দণ্ডের উল্লেখ করে বলা হয়, “যুগান্তর” পত্রিকার 
মাপ্যমে ভূপেন্দ্রনাথ যুবকদের মনে বিপ্লব ও সন্ত্রাসের বীজ বপন 
করেন। ১৯০৭ খিস্টান্জে বিপ্রোহাত্মক প্রচারের জন্য তাকে 
সরকার একবছর সশ্রম কারাদণ্ড দেয়। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের 
জুলাই মাসে কারাগার থেকে মুক্তিলাতের পর ভূপেন্দ্রনাথ 
কিছুদিন বেলুড় মে লুকিয়ে থাকেন এবং আমেরিকায় চলে যান। 
আগস্ট মাসে ভূপেন্দ্রনাথ নিউইয়র্কে পৌছান। স্বামী 
বিবেকানন্দের সঙ্গে সম্পর্কের জন্যই তিনি বিপ্লবী দলের উগ্র 
সদস্যদের কাছে সম্মানলাভ করেন ।? 

ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের 
মনোভাব আলোচনায় ক্রিমিন্যাল ইনটেলিজেন্স বিভাগের 
ডিরেস্ুর বলেন, স্বামী বিবেকানন্দের ভাষণে রাজনৈতিক বিষয় 
বিশেষ নেই, কিন্তু তার ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্গে হিন্দুদের ওপর 
খ্রিস্টানদের রাজনৈতিক প্রভৃত্বের সমন্যয়সাধন করা সম্ভব 
নয়।* স্বামী বিবেকানন্দের পরিবারে রাজদ্রোহের মনোভাব 
ব্যক্ত হয়েছে তার কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভূমিকায়। স্বামী বিবেকানন্দ 
ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত উয় শ্রাতার উদ্দেশ্য একই ঃ বিদেশী 
শাসন থেকে মুক্ত এক এক্যবদ্ধ ভারত গঠন করা। ভূপেন্দ্রনাথ 
বিপ্লবের মাধ্যমে আইনের দ্বারা স্বীকৃত সরকারকে উৎখাত 
করতে উদ্যেগী হয়েছেন। আর স্বামী বিবেকানন্দ প্রাটীন 


ভারতের _দৃ্টাস্ত অনুযায়ী বেদাস্তদর্শনের মাধ্যমে তার 


প্রগতানাং প্রসীদ তং দেবি বিশবাতিহারিণি / ট্েলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব 





দেশবাসীর মধ্যে শক্তির উন্মোচন ঘটাতে চান। বেদাণ্ত সং 
মানুষের এক্যের শিক্ষাই দান করে। পরবর্তী কালে বর্ণভেদপ্রথ 
এই এঁক্যের আদর্শকে বিপর্যস্ত করে ভারতবাসীকে বিভন্ত 
করে। তার ফলেই কতিপয় ইংরেজের পক্ষে ত্রিশকোটি 
ভারতবাসীর ওপর আধিপত্য স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। 
গুপ্তচর বিভাগের নোটে বলা হয়, স্বামী বিবেকানন্দ 
যুবকদের জাগ্রত করার জন্য যেসব কথা বলেন তা ভারতের 
বৃহগ্র অংশে ছড়িয়ে পড়েছে। “লিবার্টি” নামে বিপ্লবীদের 
ইস্তাহারে তার রচনা উদ্ধৃত করে যুবকদের উদ্বুদ্ধ করা হয়।১১ 
স্বামীজী বলতেন, ভারতের পুনর্জাগরণের জন্য দরকার শক্তি 
অর্জন করা। এতে যে ইংরেজ সরকার ভয়ানক উদ্বিগ্ন হো তা 
এই নোট থেকে জানা যায়।১২ ভগিনী নিবেদিতা সম্বন্ধে বল! 
হয়, তিনি জাতীয়তাবাদী ভাবনার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। 
১৯০০ খ্রিস্টাব্দে তার 911 10070 1%0110 এবং ১৯০৪ 
খিস্টান্দে '৬/০) 01111010110 গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তীর 
গ্রশ্ছকে রাজনৈতিক ইস্তাহার বলে উল্লেখ করে মন্তব্য করা হয়, 
তার রচনায় তার গুরু স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষারই প্রতিফলন 
ঘটেছে।» নোটে অবশ্য এই কথাও স্বীকার করা হয়, স্বামীজার 
সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে নিবেদিতার মতাস্তর হয়, রাজনীতিপ সঙ্গে 
যুক্ত হওয়ায় স্বামীজী তাকে তিরঙ্কারও করেন। নিবেদিতা 
স্বদেশী আন্দোলনের একজন প্রবক্তা ছিলেন এবং বাংলার 
বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করে এই আন্দোলনের সমর্থনে বন্তৃতা 
দেন। এই সব অভিযোগও এই নোটে করা হয়। নিবেদিতা 
“ম্াটসিনির আত্মজীবনী” নামক ছয় খণ্ডের পুস্তক এবং পিটার 
ঞ্পটক্নের দুটো গ্রন্থ বিপ্লবী আন্দোলনের প্রয়োজনে ব্যবহার 
করতে দেন। “ম্যাটসিনির আত্মজীবনী"'র প্রথম খণ্ড তিণি 
প্রথমে বৈপ্লবিক সমিতিকে দেন। এই খণ্ডটি সমগ্র বাংলায় 
বিপ্লবীদের মধ্যে প্রচারিত ও পঠিত হয়। এই খণ্ডের শেষে 
গেরিলা যুদ্ধ সম্বদ্ধে একটি অধ্যায় আছে। অন্য পাঁচ খণ্ড ও 
ক্রপটকিনের দুটো পুস্তক তিনি ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে দেন।” 
নিবেদিতার স্বদেশী আন্দোলনে জড়িত থাকার কথা শ্রীমা 
জানতেন। ইংরেজদের অত্যাচারের রূপ দেখে শ্রীমায়ের মনে 
ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল, কিন্তু বিশ্বজননীরূপে তিনি তাদ্রে 
সর্বনাশ চাইতে পারেননি। কারণ, তারাও তার 'ছেলে। 
একইসঙ্গে স্বদেশি'-করা সন্তানদের প্রতি তার স্নেহ হিল 
অপরিসীম। শ্রীমায়ের কাছে বিপ্লবীদের যাতায়াত রামকৃঞ্চ 
সঙ্ঘের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক ছিল। কিন্তু সজ্ঘের সম্পাদক 
স্বামী সারদানন্দ বিপ্লবীদের কাউকে আসতে নিষেধ করেননি। 
তাই বিপ্লবীরা শ্রীমায়ের শ্নেহাশীর্বাদ থেকে কখনোই বঞ্চিত 
হননি। তারই স্পর্শে আনন্দে আত্মহারা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়।' 
শ্রীমায়ের কাছে প্রায় সকল নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীই এসেছেন। 
তাঁদের দেখে নিবেদিতা মুগ্ধ হয়ে বিভিন্ন পত্রে লিখেছেন £ 
“সকল দলই সমবেতভাবে বলছে, নতুন চেতনা এসেছে 





2 _রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ থেকেই। যাঁরা কারামুক্ত হয়েছেন, তারা 
শারদীয়া ১৪১৯ শারদীয়া 5৪১১ সারদী়া 58৯৯ সারায় ১৪১৯ উঠে শারদ ১৯১ সাদিয়া 5555 শারনীযা ১৪১১ শারদীয়া ১৪০ 
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উর 
নীতাদে্রীকে প্রণাম জানাতে আসছেন। মাতাদেবী বলছেন, 'কী 
সাহস! এমন সাহস কেবল ঠাকুর আর স্বামীজীই আনতে 
পারেন। দোষ যদি কারো হয়, সে তো তাদেরই।” অপূর্ধ! 
মাতাদেবী অপূর্ব-নয় কি?”১৬ প্রকৃতপক্ষে স্বদেশ 
মান্দোলনের পশ্চাতে ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ ও খ্বামী বিবেকানন্দ, 
তাই তার এত প্রাণশক্তি। এই আন্দোলনের অন্যতম নেতা 
অরবিন্দ একথা বলতেন।১* ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জানুয়ারি 
মুম্বাই শহরে আমন্ত্রিত হয়ে শ্রীঅরবিন্দ যে-ভাষণ দেন, তাতে 
তিনি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের অবদান স্মরণ 
করেন।৯ শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের অবর্তমানে 
প্রীরামকৃষ্ের “শক্তি” শ্রীমাকে দেশপ্রেমিকরা গ্রহণ করেছিলেন 
ডাননীরূপে। 

১৯০২ খিস্টাব্দে নিবেদিতা বরোদায় এলে অরবিন্দ 

'রপস্টেশনে গিয়ে তাকে অভার্থনা জানান। নিবেদিতা 
অবরধিন্দের মধ্যে তার গুরু স্বামী বিবেকানন্দের বৈপ্লবিক 
চিশ্তাধারার স্বগীয়ি আদেশপ্রাপ্ত উত্তরাধিকারীকে দেখতে পান। 
আর অরবিন্দ নিবেদপিতার মধ্যে দেখতে পান বিদেশি 
দৈরঙান্ত্রিক শাসন থেকে ভারতমাতাকে মুক্ত করার জন্য 
উৎসগীর্ত এক তেজোদীপ্ত মহিলাকে । তারা পরস্পরকে মা 
ণালীর ভঞ্ত হিসাবে, ভবানী ভারতীর সম্তান হিসাবে দেখতে 
(প/শন। তা ছিল রাজনীতির ক্ষেত্রে তাদের সহযোগিতার 
ভিডি বাংলায় ফিরে এসে নিবেদিতা অরবিন্দের গুপ্ত 
সমিতির কাজে সহায়তা করেন। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দ 
পাচভানকে নিয়ে বিপ্লবী কমিটি গঠন করেন। তার একজন 
সদসা নিবেদিতাকে মনোনীও করেন। নিবেদিতা স্বদেশি 
মানোলনের সময়ে অববিন্দের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন। 
শঅরধিশ্পাকে ও অন্যান্য ধিপ্লবীদের গ্রেপ্তার করার পর বিপ্লবী 
নান্দোলন বাধাপ্রাপ্ত হলেও নিবেদিতা শিরুৎসাহ হননি। 
১৯০৯ খ্রিস্টানদের জুলাই মাসে তিনি ইউরোপ থেকে ভারতে 
ফিরে আসেন। আলিপুর বোমার মামলায় অভিযুক্ত অরধিশ্দকে 
মুত দেখে আনন্দিত নিবেদিতা তার বিদ্যালয়ে এই উপলক্ষ্যে 
একটি অনুষ্ঠান করেন।২” নিবেদিতা অরবিন্দের মুখের দিকে 
গকিয়ে তার মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য করেন। কারাগারে সাধনার 
খল তার মুখে যে প্রশান্তভাব পরিস্ফুট হয়, তা থেকে বোঝা 
ধায়--তিশি তখন একজন রাজনীতিবিদ মাত্র নন, তিনি এক 
খুন প্রাণশক্তির অধিকারী, যাঁর দৃষ্টি ভবিষ্যন্মুখী। নিবেদিতা 
পক্ষ্য করেন, অরবিন্দ এখন একজন যোদ্ধা নন, তিনি একজন 
যোগী।১ ১৯১০ খিস্টাব্দে অরবিন্দের গোপনে ফরাসি 
অধিকৃত পণ্ডিচেরীতে চলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নিবেদিতার 
সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল। 
.. প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ক্রিমিন্যাল ইনটেলিজেন্স বিভাগের 
রেক্টর তার দীর্ঘ নোটে লেখেন, অরবিন্দ ঘোষের চিন্তায় স্বামী 
বিবেকানন্দের প্রভাব প্রতিফলিত।১২ তবে অরবিন্দের “শক্তি'র 
প্রতি আধেদন অনেক বেশি ছিল।* এই নোটে বিস্তৃত করে 
[শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১৯ শারদীয়া ১৪১৯২ 
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১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে অরবিন্দ ঘোষ প্রকাশিত “ভবানী মন্দির, 


পুস্তিকার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা হয়। খিপ্রবীদের কাছে এই 
পুস্তিকা উৎসাহ ও উদ্দীপনার উৎস হয়। এটি ছিল রূপাস্তরের 
বার্তাবাহক এবং ব্রিটিশ শক্তির প্রতি চরমপত্র। এটি এমনই 
এক “রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক ডিনামাইট” ছিল যে, তা 
বাংলার উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ অফিসারদের রাতের খুম কেঙে 
নেয়।২* বিপ্লবীদের সঙ্গে রামকঞ্চ মিশনের যোগাযোগ উল্লেখ 
করে গুপ্তচর বিভাগের নোটে বলা হয়, ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে 
আমেরিকা থেকে স্বামী অভদানশ্দ যখন হাওড়া স্টেশনে 
পৌঁছান, তখন তাকে অভ্যর্থনা জানাতে পিপ্রবী দলের 
কয়েকজন সদস্য উপস্থিত ছিলেন এবং তারা “বন্দে মাতরম্‌। 
ধ্বনি উচ্চারণ করে তাকে অভিনন্দিত করেন। স্বামী 
অভেদানন্দ আমেরিকায় ধারাবাহিকভাবে যে-ণঞ্ভা দেন তা 
[1010 074 10 1৯001৬" গ্রছে ১৯০৬ খিস্টাকে প্রকাশিত 
হয়। নিউ হয়র্কে ফিরে যাওয়ার সময়ে স্বামী অভেদানন্দ স্বামী 
প্রেমানন্দকে তার কাজে সহায়তা করার জন্য নিয়ে খান। তার 
কাজকর্ম গুপ্ত১প বিভাগ সন্দেহের চোখেই দেখত ।৯ অরপিন্দ 
মানিকঙলা বোমার মামলায় যে-বিবৃতি দেন তাতেও পুলিশ 
বিভাগ রামকৃষ্জ মিশনের যোগাযোগ ল্য করে। অরবিন্দ 
বেদাস্তবাদকে বিশ্বের ভবিষ্যৎ ধর্ম হিসাবে উল্লেখ করেন।১, 
১৯০৩ খিস্টাব্দে অরবিন্দের সঙ্গে পরিচয় হয় যতীন্দ্রখাথ 
মুখোপাধ্যায়ের (“বাঘা যতীন')। অরবিন্দের সংস্পর্শে এসে 
তিনি বৈপ্লবিক কাজে লিপ্ত হন। পিপ্লপী আন্দোলনে তিনি 
ছিলেন অরবিন্দের অন্যতম সহযোগী । তিনি স্বামা বিবেকানন্দ 
ও সিস্টার নিবেদিতাকে জানতেন। শ্রামায়ের নেহলাভের 
সৌভাগ্যও তার হয়। ১৯১৫ খ্রিস্টাবের এপ্রিল মাসে ড্রেনে 
বাগনান থেকে বাশেশ্বর যাত্রাকালে তিনি জানতে পারেন, আমা 
এ ট্রেনে কোথাও যাচ্ছেন। তিনি মায়ের কাছে ছুটে আসেন 
এবং তার আশীর্বাদ নিয়ে বালেশ্বর রওনা হন।** বুড়িবালাম 
যুদ্ধের অন্যতম নায়ক বাধা যতীন আহত হয়ে ১৯১৫ 
খিস্টাব্দের ১০ সেপ্টেম্বর বাশেশ্বর হাসপাতালে মারা যান। 
শ্রীমায়ের শক্তি কতটা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধো বাণ 
হয়েছিল এবং তাদের প্রভাবিত করেছিল তা প্রথম খুগের 
বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি দৃষ্টি শিবদ্ধ করলেই সগঞ্গ হয়। 
বাঙলা “সাপ্তাহিক যুগান্তর” €(১৯০৬-১৯০৮) পরিকা 
থেকেই ধারণা করা যায়, রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতি বিপ্লবীদের 
শ্রদ্ধা ও ভালবাসা কত গভীর ছিল। ১৯০৬ খ্রিস্টান্দের ১২ 
মার্চ এই পঞ্জিকা কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। এহ পত্রিকার 
প্রতীকচিহে দুটি ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতীক ছিল £ হিন্দুধর্মের 
ত্রিশুল ও চক্র এবং ইসলামের অর্ধচন্দ্র ও তরবারি। 
অরবিন্দের তত্তাবধানেই এই পত্রিকা পরিচালিত হতো। 
সম্পাদক হিসাবে কারো নাম ছাপা না হলেও সম্পাদনার 
দায়িত্বে ছিলেন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
দেবব্রত বসু, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ তরুণ বিপ্লবীরা। দেখবুত 
”শারছীয়া ১৪৯১ শারছীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ 
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বসু শ্রামায়ের কাছে যাতায়াত করতেন এবং পরবতী সময়ে 
রামকৃষ্জ সঙ্ঘে যোগ দেন। ভারতে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে 
“প্রকাশ্য বিদ্বোহ” ব্যাপকভাবে প্রচার করাই ছিল “যুগাস্তর' 
পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দেই অরবিন্দ প্রকাশ্যে 
ঘোষণা করেন ঃ “পূর্ণ স্বাধীনতাই আমাদের লক্ষ্য।” “যুগাস্তর' 
পত্রিকায় জোরালোভাবে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি প্রচারিত হয়।২৮ 
একই সময়ে অরবিন্দকে ইংরেজি দৈনিক “বন্দে মাতরম্‌' 
(১৯০৬-১৯০৮) সম্পাদনা করতে হয়। এই দুটো কাগজের 
সঙ্গে যুক্ত থেকে অরবিন্দ স্বাধীনতা সংগ্রামকে এক নতুন খাতে 
প্রবহমান করেন, পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে জনমত তৈরি করেন। 

ধর্মতত্ের ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ যে-পথটি রচনা করেন, 
'সাপ্তাহিক যুগান্তর" সেই পথেরই সমর্থক ছিল। হিন্দু 
মুসলমানের বিরোধ কীভাবে দূর করা যায় তা ভাবতে গিয়ে 
এই পঞ্রিকা শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করে। এই 
পঠিকায় লেখা হয় £ “এই কথাটি এখন নুতন করিয়া বুঝিতে 
হইবে; আর হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ ভঙ্জনের উহাই পথ। 


ংলায় অনেক ধর্ম আসিয়াছে; ভবিষ্যতে হয়তো অনেক ধর্ম 


আসিবে। সাম্প্রদায়িক ভেদ মিটাইবার পথ বাংলাদেশে 
আপিঙ্ৃত হইয়া গিয়াছে। পরমহংসদেব শক্ত, বৈষ্ঞব, 
রামায়েৎ, মুসলমান সকল ধর্মে দীক্ষিত হইয়া সিদ্ধ 
ইইয়াছিলেন। ভবিষ্যতে বাংলাদেশ সকল ধর্মপন্থাই সামপ্রস্য 
করিয়া লইতে পারিবে ।”১৯ বাংলা, বিহার, ওড়িশা ও ভারতের 
অন্যান্য অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের সময়ে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্গ্যাসীরা 
বিপন্ন মানুষের সেবা করতেন। রাজনীতির সঙ্গে সন্ন্যাসীদের 
কোন সম্পর্ক না থাকলেও ইংরেজ সরকার তাদের সন্দেহের 
চোখে দেখত। গোপনে তে তাদের সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ 
করে। বিদেশী শাসকের এই কাজের সমালোচনা করে 
'ঘুগাস্তর” মন্তব্য করে ঃ “ভারতবর্ষে যে যথার্থ মানুষ জন্মিবে 
সেই ইংরেজের শক্র।”5* প্রধানত রামকৃষ্ণ মিশনকে লক্ষ্য করে 
ইংলিশম্যান' পত্রিকা বলে, যেসব সাধু প্রথমে ধর্ম নিয়ে ব্যস্ত 
থাকতেন, তারাও আজকাল রাজনীতি চর্চায় যোগ দিচ্ছেন, 
“দেশময় রাজদ্রোহের বীজ" ছড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। প্রধানত 
রামকৃষ্ণ মিশনকে লক্ষ্য করে ইংলিশম্যান” এই মন্তব্য করে। 
ভারতের ধর্মসম্প্রদায়গুলোর ওপর ইংরেজের কোপদৃষ্টি পড়ায় 
'যুগাস্তর” ক্ষোভ প্রকাশ করে লেখে ঃ “মহাপুরুষ বিবেকানন্দ 
বলিতেন যাহা জীবসেবা তাহাই ধর্ম; যাহাতে মানুষের মনুষ্যত 
বিকশিত হয় তাহাই ধর্ম। ইউরোপে যেমন ধর্ম বা রাজ 

মধ্যে একটা অস্বাভাবিক বিরোধ সৃষ্টি করা হইয়াছে, 

সম্বন্ধে ব্যাপকতর জ্ঞান থাকায় তাহা সম্ভবপর হয় নাই। 
দেশের লোকের কষ্ট দেখিলেই স্বামীজীর প্রাণ কীদিয়া উঠিত, 
সেইজন্য তিনি নানাস্থানে অনাথ, আতুর, দরিদ্রের সেবার জন্য 
আশ্রম খুলিয়া গিয়াছেন। এসমস্ত যদি ধর্মের অঙ্গ হয়, তাহা 
হইলে এই ব্রিশকোটি ভারতবাসী যে অনশনে, অর্ধাশনে, 
নির্যাতনে মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের মুক্তির ব্যবস্থা কি 
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উ 
র অঙ্গ নহেঃ মুপ্তিই ভারতের লক্ষ্য; যাহারা সামানা 


দুঃখকষ্ট হইতে নিবৃত্তিলাভের উপায় করিতে পারে না, তাহারা 
কি করিয়া সমগ্র দুঃখের আত্যস্তিক নিবৃত্তি করিয়া পরম 
পুরুষার্থ লাভ করিবে? যাহারা রাষ্ট্রীয় জীবনে গোলামি মাত্র 
সার করিয়া বসিয়াছে তাহারা কি করিয়া মুক্তির অধিকারী 
হইবে? সাধুমণ্ডলী যখন ভারতের ধর্মোপদেষ্টা, তখন 
রাজনীতিরও উপদেষ্টা। ধর্ম ভিন্ন ভারতের অন্য কিছুরই 
অধিপত্য হইতে পারে না। জাতীয় মুক্তির জন্য যদি 
যুদ্ধঘোষণাও করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাই ধর্ম। সাধুমণ্ডলী 
যথার্থ পথেই চলিয়াছেন। তাহারা নিঃস্বার্থ ত্যাগীর দল, 
তাহাদিগকে ভীতিবিহ্ল করিবার সাধ্য ইংলিশম্যানের আজও 
হয় নাই।”*১ 
ংলায় বিপ্লববাদের প্রভাব লক্ষ্য করে কলকাতার 
ইংলিশম্যান', “স্টেটসম্যান” আর এলাহাবাদের 'পাওনিয়ার' 
প্রভৃতি ইংরেজ পরিচালিত সংবাদপত্র 'ঘুগাস্তর"' পত্রিকার 
“যুগান্তর' পত্রিকার ওপর বারবার সরকারি আক্রমণ নেমে 
আসে। ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে একবছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। 
অরবিন্দ ভূপেন্দ্রনাথকে "একজন বীর" বলে প্রশংসা করে “বন্দে 
মাতরম্‌* পত্রিকায় সম্পাদকীয় লেখেন।* ১৯০৮ খিস্টাব্চে 
সরকার 'যুগাস্তর” পত্রিকার ক্রোধ করতে সক্ষম হয়! 
বারবার আঘাতে যে ভয়ানক ক্ষতি “যুগাত্তর'-এর হয়, তা 
কাটিয়ে ওঠা আর সম্ভব হয়নি। “যুগান্তর পত্রিকা রামকৃষ্ণ 
মিশনের সন্যাসীদের ভূমিকার সমর্থন যেভাবে করে, তাতে 
সরকার খুবই উদ্দিগ্ন হয়। আলিপুর বোমার মামলার 
বিচারপতি চার্পস পোর্টেন বিচক্রষট 'যুগান্তর'-এ প্রকাশিত 
প্রবর্ধী থেকে উদ্বীত করে বলেন, এই পত্রিকা ব্রিটিশ জাতি? 
প্রতি জুলস্ত ঘৃণা প্রচার করে, প্রতিটি লাইনে বিপ্রব সঞ্চারিত 
করে এবং কিভাবে বিপ্লব সম্পন্ন করা যায় তা উল্লেখ 
করে।* 
গুপ্তচর বিভাগের নোটেও মানিকতলার মামলায় অভিযুক্ত 
আসামিদের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করে রামকৃষ্ণ মিশনের 
সঙ্গে তাদের অনেকের যোগাযোগ উল্লেখ করা হয়। অরবিন্দ 
সম্বন্ধে বলা হয়, তিনি স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশের দ্বারা 
প্রভাবিত হন। আলমোড়ার কাছে মায়াবতী আশ্রমে স্বামী 
স্বরূপানন্দ যাদের আতিথেয়তা দান করতেন, তাদের মধ্যে 
মানিকতলা মামলায় অভিযুক্তরাও ছিলেন। উপেন্দ্রনাথ 
ব্যানার্জি ও হৃষিকেশ কার্জিলাল এই আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত 
ছিলেন। এখানেই মুম্বাইয়ের রামচন্দ্র প্রভুর সঙ্গে তাদের 
পরিচয় হয়। পরে রামচন্দ্র প্রভু বাংলার কয়েকজন বিপ্লবীকে 
আশ্রয় দেন। ইন্দ্রনাথ নন্দী নামে এক বিপ্লবীর সঙ্গে আলমোড়া 
আশ্রমের যোগাযোগ ছিল।* মানিকতলা যড়্যন্ত্র মামলার 
আরো তিনজন সদস্য প্রত্যক্ষভাবে রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে 





যুক্ত ছিলেন। তারা হলেন কুঞ্জলাল সাহা, দেবব্রত বসু ও 
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॥ 5 


শটীন্দ্রকুমার সেন। পরে দেব্রবত ও শটীন্দ্রকুমার রামকৃষ্ণ 
মিশনের অন্তর্ভুক্ত হন। দেবব্রত “স্বামী প্রজ্ঞানন্দ' ও 
শচীন্দ্রকুমার 'প্রহ্মচারী শটীন্দ্র' নামে পরিচিত হন। কুঞ্জলাল 
সাহা মাদ্রাজের মায়লাপুর আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 
গানিকতলা মামলায় অভিযুক্ত ভবভূষণ মিত্র প্রায়ই বেলুড় 
মঠে যেতেন।« কলকাতা অনুশীলন সমিতির সঙ্গে বেলুড় 
মঠের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহ করে এই নোটে 
বলা হয়, বেলুড় মঠের শিক্ষার দ্বারা বাংলার বিপ্লবীদের মন 
গঠিত হয়। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে সরকার অনুশীলন সমিতিকে 
নিষিদ্ধ করে 5, 

আলিপুর বোমার মামলার প্রয়োজনে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে 
১১৭ নং আমহার্ট স্ট্রিটের ন্যাশনাল স্টুডেন্টস মেস" এ 
ওল্লাশি চালিয়ে পুলিশ যেসব কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করে তাতে 
এই মেসের কয়েকজন বাসিন্দা যে অনুশীলন সমিতির সদস্য 
ছিশেন এবং মেসটি বিপ্লবীদের একটি কেন্দ্র ছিল সেই খবর 
পায়। কুলঠাদ সিংহ রায় নামে এক ছাত্রের ১৯০৭ খিস্টাব্দের 
একটি খাতা থেকে পুণিশ জানতে পারে যে, “ন্যাশনাল 
কলপেজ'-এর ৩০জন ছাত্র অনুশীলন সমিতির সদস্যদের সঙ্গে 
মিলিত হয়ে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবস উপলক্ষ্যে বেশুড় 
মঠে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভলান্টিয়ার হিসাবে দায়িত্ব পালন 
করেন। আরেকটি তথ্য থেকেও পুলিশ জানতে পারে, এই 
সসটিকে বৈপ্লবিক শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার 
পরিকল্পনা বগা হয়। বোসপাডা লেনের স্বামী নির্মলানন্দ 
ওরফে তুলসীচরণ দণ্ডের মন্তব্যও পুলিশ এখান থেকে সংগ্রহ 
ধ/র। পরে খামী নির্মলানন্দ বাঙ্গালোরের রামকৃষ্ণ মিশনের 
দায়িত্ব গ্রহণ করেন। নির্মলানন্দজী তখন মেসের ছাত্রদের 
পাছে ব্যায়ামের প্রয়োজনীয়তা ও অক্কশান্ত্র অধ্যয়নের বিষয়ে 
বলেন এবং স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থসমূহ পাঠ করতে উপদেশ 
দন। নির্মলানন্দজী বলেন, আমরা তরুণ ও উৎসাহী যুবকদের 
চাই। বেলুড় মঠ তোমাদেরই ব্যবহারের জন্য। শুধু দেশের 
খুক্তি নয়, সমগ্র পৃথিবীকেই তোমরা মুক্ত করতে সক্ষম 
হবে” 
_ গুপ্তচর বিভাগ থেকে যখন স্বামী নির্মলানন্দের শিক্ষার 
[ণষয় সম্বন্ধে বেলুড় মঠের সম্পাদক স্বামী সারদানন্দ ও মঠের 
আরেকজন সন্ন্যাসীকে বলা হয়, তখন তাদের পক্ষে ব্যাখ্যা 
কবা সম্ভব হয়নি কিভাবে কুলটাদ সিংহরায় নামক ছাত্রটি এই 
ধারণা স্বামী নির্মলানন্দের শিক্ষা থেকে করল। তারা বলেন, 
ঘাত্ররা স্বামী নির্মলানন্দের আলোচনা ঠিকমতো উপলব্ধি করতে 
পারেনি ।*” গুপ্তচর বিভাগ থেকে বলা হয়, ১৯০৮ খিস্টাব্দে 
স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবস অনুষ্ঠানে একদল ছাত্র নৌকায় 
বিলুড় মঠে যায়। তারা কতটা আনন্দিত ও উৎসাহিত হয় তা 
ইরেন্্রন্্র লাল নামক এক ছাত্রের ডায়েরি থেকে জানা 
থায়।* গুপ্তচর বিভাগের নোটে এই কথাও বলা হয়, কলকাতা 
অনুশীলন সমিতির বিশিষ্ট সদস্য যোগেন্দ্রনাথ ঠাকুর ওরফে 
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উর 
যোগেন ঠাকুর বেলুড মঠের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন 
তিনি যুগান্তর ও যুবকমগ্ডলী সারথি সংগঠনগুলোর সদস্য 
ছিলেন। এই নোটে আরেকটি বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের 
প্রভাবের কথা বলা হয়। তার শিক্ষাকে বিপ্লবীরা তাদের 
প্রয়োজনমতো ব্যবহার করেন। স্বামীজী তার অনুগামীদের 
গ্রামে গ্রামে ঘুরে ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ-এর সাহায্যে বপ্ততা দিয়ে 
জনসাধারণকে সচেতন করতে উপদেশ দেন। মানিকতলা 
গ্রুপের ইন্দ্রনাথ নন্দী স্বামীজীর উপদেশ মতো ম্যাজিক 
ল্যান্টার্ণ-এর সাহায্যে গ্রামের সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে 
প্রয়াসী হন।*« 

১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে /০1 ১0 011860-এর 
অন্তর্ভূক্ত হয় রামকৃষ্ণ মিশন। তখন শ্রীমা সারদাদেবীই ছিলেন 
এই মিশনের কেন্দ্রবিন্দু। সিস্টার নিবেদিতাও ছিলেন তার 
অন্তরঙ্গ সামিধ্যে। এই সময়ে রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্দেশ্যসমূহ 
উল্লিখিত হয় ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রচারিত বেদান্তের চর্চা কা, তা 
প্রচার করা এবং তুলনামূলক ধর্মতত্তের আলোচনা করা; 
মানবিক বিদ্যা, বিজ্ঞান ও শিল্প বিষয়ক চা ও প্রচার করা; 
এইসব বিষয়ে শিক্ষকদের হাতে-কলমে শিক্ষাদান করে 
সাধারণ মানুষের কাছে পৌছানোর ব্যবস্থা পরা; জনসাধারণের 
মধ্যে শিক্ষামূলক কাজ করা; বিদ্যালয়, কলেজ, হাসপাতাল 
ইত্যাদি মানবসেবামূলক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা; এই 
উদ্দেশ্যসমুহ বাস্তবে রূপদানের উদ্দেশে গ্রন্থ, পএ-পত্রিকা 
প্রকাশ করা ইত্যাদি।*১ 

গুপ্তচর বিভাগের নোটে বলা হয়, বিশ শওকের প্রারস্ত 
থেকে বাংলা ও আসামের বিভিন্ন স্থানে বহু আশ্রম স্থাপিত 
হয়। রামকৃষ্ণ মিশনের সন্্যাসীরা এইসব আশ্রমে ঘুরে ঘুরে 
বক্তৃতা দেন। মিশন এইসব আশ্রমের দায়িত্ব স্বীকার করেন না। 
১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে অনুশীলন সমিতির নেঙা পুলিনবিহারী 
দাসের নেতৃত্বে “ঢাকা অনুশীলন সমিতি' স্থাপিত হয় এবং 
পূর্ববঙ্গে এই সমিতির পাঁচশো শাখা গঠিত হয়। এই সমিতির 
সদস্যদের আশ্রমগুলিতে যাতায়াত ছিল।** বিভিয্ন নামে 
এইসব আশ্রম স্থাপিত হয়, যথা-_অনাথ আশ্রম, রামকৃষ্ণ 
সেবাশ্রম ইত্যাদি। আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতারা সক্রিয়ভাবে 
রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৮৯৮ থিস্টাব্দে স্বামী 
প্রকাশানন্দ ওরফে সুশীলকুমার চক্রবতী কর্তৃক রামকৃষ্ণ 
মিশনের একটি শাখা ঢাকায় স্থাপিত হয়। বেলুড় মণের স্বামী 
বিরজানন্দ ঢাকার মিশন পরিদর্শন করেন। পরে স্বামী 
প্রকাশানন্দ আমেরিকার সানফ্রান্সিসকো কেন্দ্রে দায়িত্ব পালন 
করেন। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে এই শাখাটির কাজকণ্ন বন্ধ হয় এবং 
১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় শুরু হয়। পূর্ববঙ্গ ও অসম 
সেক্রেটারিয়েটের কেরানিদের উদ্যোগেহই এই শাখাটি 
পুনরুজ্জীবিত হয়। একসময়ে ঢাকা অনুশীলন সমিতির সদস্য 
ছিলেন সুরেন্দ্রন্্র বসু। তিনিও এই শাখার সঙ্গে যুক্ত 
ছিলেন।*, 
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১, 
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উর 

১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়া শহরে স্বামী বিবেকানন্দের 
অনুগামী সি. কে. সেন নামে একজন উকিলের উদ্যোগে 
পামকৃষ্ সেবাশ্রম স্থাপিত হয়। ১৯০৭-০৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি 
বয়কটের সমর্থনে ও বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সভার আয়োজন করে 
পরিচিতিলাভ করেন। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে ফরিদপুরে যে রামকৃষ্ণ 
(বাশ্রম স্থাপিত হয়, তাতেও দুজন উদ্যোগী রাজনীতির সঙ্গে 
যুক্ত রয়েছেন বলে সন্দেহ করা হয়। ১৯১২ খিস্টাব্ডে 
আগরতওলায় রামকৃষ্জ মিশনের একটি শাখা স্থাপিত হয়। 
গুপ্তচর বিভাগের নোটে বলা হয়, এই শাখাটি বাংলার 
রাজনৈতিক কমাদের আশ্রয়স্থল ছিল। এই শাখাটি পাবত্য 
ঞিপুরার পিপ্রবী দলের সদস্যদের দ্বারা স্থাপিত হয়। প্রিয়নাথ 
ব্যানার্জি ও নিশিকান্ত ঘোষের মতো নেতারা এই শাখায় 
নিয়মিত যাতায়াত করতেন। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে নলিনী দে নামে 
বিপ্লবী আন্দোলনের কলকাতা শাখার এক সদস্য পুরীর মঠে 
স্বামী ব্র্ধানন্দের সঙ্গে বসবাস করেন এবং তার সঙ্গে বেলুড় 
মঠে এসে মিশনে যোগদান করে সম্যাসী হন।১, 

১৯১২ খিস্টান্দের ফেব্রুয়ারি মাসে শ্রীরামকৃঞ্জের জন্মদিন 
উপপক্ষ্যে বেলুড় মঠে এক বড় সমাবেশ হয়। এই সমাবেশে 
বিপ্লবী দলের বিখ্যাত বঙ্জা লিয়াকৎ হোসেন বিদ্রোহমূলক গান 
গেয়ে উপস্থিত জনসাধারণকে দেশের সেবার জন্য এবং 
নিজেদের জীবনদান করার জন্য প্রস্তুত হতে বলেন।” বেলুড় 
মঠের সব সমাবেশেই বিপ্রবীরা উপস্থিত থাকতেন বলে 
সরকারি নোটে উদ্বেগ প্রণাশ করা হয়। গ্রামের আশ্রমসমুহের 
সঙ্গে বিপ্রবী আন্দোলনের যোগাযোগের বিষয়ে বিস্তৃত 
আলোচন। করা হয়। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে বরিশাল যড়যন্ত্র 
মামলার আসামিদের বিষয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে সরকার 
গ্রামাঞ্চলে যেসব আশ্রম গড়ে উঠেছে তার খবর সংগ্রহ করে। 
ঢাকার ফরাসগঞ্জের রামকৃষ্ণ মিশনে অনুষ্ঠিত উৎসবে 
নরেন্দ্রনাথ সেন, প্রতুল গাঙ্গুলি ও আরো অনেকে যোগদান 
করেন। তাদের বাংলার বিপজ্জনক ব্যক্তি হিসাবে উল্লেখ করা 
হয়। ধিপ্লবীরা 'শীস্্রীরামকৃষ্ণকথামৃত" ও স্বামী বিবেকানন্দের 
'কর্মযোগ'এর দ্বারা প্রভাবিত হন। বরিশাল শহরে 
'বিবেকানন্দ লাইব্রেরী" স্থাপন করে স্বামী বিবেকানন্দের সমস্ত 
প্চনা এবং কিথামৃত' সংগ্রহ করে এইসব গ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে 
বিপ্লবকমীদের অনুপ্রাণিত করা হয়। বাংলার বিভিন্ন জায়গায় 
বিপ্লবীদের কেন্দ্রে একই চিত্র লক্ষা করা যায়।* 

সরকারি আঞমণ বিপ্লবীদের ওপর তীব্রতর হওয়ায় এবং 
তাদের সঙ্গে রামক্ঞ্চ মিশনের যোগাযোগ রয়েছে_ এই 
সন্দেহে যে-জটিলতার সৃষ্টি করে, সেই বিষয়ে রামকৃষ্ণ 
মিশনের অবস্থান স্পষ্ট করে দেওয়ার উদ্দেশে রামকৃষ্ণ মঠ ও 
মিশনের সম্পাদক স্বামী সারদানন্দ ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল 
মাসে একটি বিবৃতি দেন। তাতে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গেই বলেন, 
কোন বিপ্লবী দলের সঙ্গেই রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কোন 


যোগাযোগ নেই। তিনি এবিষয়ে এই বিবৃতির মাধ্যমে 
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৬৬ 
জনসাধারণকে সচেতন করে দেন।* এই বিবৃতি সত্তেও যে 
গুপ্তচর বিভাগের স্পেশ্যাল সুপারিন্টেনডেন্ট অফ পুলিশ সি. 
এ. টেগার্ট নিশ্চিত্ত হতে পারেননি তা তার নোটের শেষ অংশ 
পাঠ করলেই বোঝা যায়।*” 

জয়রামবাটার কাছে কোয়ালপাড়া আশ্রমের সঙ্গে শ্রীমা 
সারদাদেবীর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে 
স্বদেশি ও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময়ে কিছু ছাও্র ও 
যুবক দেশসেবার উদ্দেশ্যে এই আশ্রম স্থাপন করে। তখনো 
এই আশ্রম রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অস্তভুক্ত না হলেও এর সঙ্গে 
সম্ঘের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এই আশ্রম ও তার বমীরদের 
প্রতি শ্রীমায়ের বিশেষ শ্নেহদৃষ্টি ছিল। মাঝে মাঝে তিনি এই 
আশ্রমে এসে বিশ্রামও করতেন। এখানে তিনি শ্রীরামকুঞ্জে 
ও নিজের পট স্থাপন করে নিয়মিত পুজার ব্যবস্থাও করেন। 
তিনি কোয়ালপাড়া আশ্রমকে তার 'বৈঠকখানা” বলতেন। 
স্বদেশি আন্দোলনের সময়ে এই আশ্রম গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা 
পালন করে। তাই এর ওপর পুলিশের “কড়া নজর" সবসময় 
ছিল। অবশ্য শ্রীমা খলতেন, শুধু শুধু হুজুগ করে না বেড়িয়ে 
বরং গঠনমূলক কাজ করা উচিত। বলতেন £ “দেখ, তোমরা 
“বন্দে মাতরম্‌, করে হুজুগ করে বেডিও না। তাত কর, 
কাপড় তৈরি খর । আমার ইচ্ছা হয়, আমি একটা ৯রকা 
পেলে সুতা কাটি। (তোমরা কীঙা কর।”** ১৯১১ খিস্টাবে 
কোয়ালপাড়া আশ্রমের অধ্যক্ষ কেদারবাবু পেরবর্তা কালে 
স্বামী কেশবানন্দ) শ্রীমাকে বলেন £ “মা, স্বামীজী তো দেশের 
কাজ করতে খুব বলেছেন এবং দেশের যুবকদের উৎসাহিত 
করে নিচ্চাম কর্মের পত্তন করেছেন। তিশি আজ বেঁচে থাকলে 
কত কাজই মা দেশের হতো!” এই কথা শুনে শ্রীমা বলেন ? 
“ও বাবা, নরেন আমার আজ থাকলে কোম্পানি কি আর 
তাকে ছেড়ে দিত? জেলে পুরে রাখত। আমি তা দেখতে 
পারতুম না। নরেন যেন খাপখোলা তরোয়াল।'”” প্রসঙ্গত, 
ত্রীমা এর ঠিক আগেই বলেন £ “শুধু স্দেশি করে কি হবে? 
আমাদের যাকিছু সবার মুল ঠাঞুর। তিনিই আদর্শ। খাকিছ 
কর না কেন, তাকে ধরে থাকলে কোন বেচাল হবে খা!“ 
শ্রীমা রাজনৈতিক আন্দোলন ও গঠনমূলক কর্মের মু 
আধ্যাত্মিকতা রাখার কথা বলতেন। একই মনোতাব ব্ঞ্ড 
করতেন বিপিনচদ্্র পাল ও অরবিন্দ ঘোষ। স্বাধানতা 
সংগ্রামীরা শ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দকে গভীর শ্রদছা 
করতেন। তাই বিপ্লবীদের দলে শ্রীরামকৃষ্ণ পুজা পেতেন 
এবং তারা শ্রীরামকৃষ্-বিবেকানন্দের নির্দেশিত পথেই 
আত্মগঠনে প্রয়াসী হতেন। ১৯০৭ খ্রিস্টান স্বদেশ 
আন্দোলনের সময়ে একজন ভক্ত শ্রীমাকে জিজ্ছেস করেন £ 
“মা, এদেশের দুঃখ-দুর্দশা কি দূর হবে না?” শ্রীমা উত্তরে 
বলেনঃ “ঠাকুর তো এসেছিলেনই তার জন্যে” এঃ 
আন্দোর্লনের মধ্য দিয়ে স্বয়ং ঠাকুরই কাজ করছেন-_ এম" 
ইঙ্গিত শ্রীমায়ের উত্তরে পাওয়া যায়। 
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১৯০৮ ধ্রিস্টাব্দের ২ মে যখন অরবিন্দ ঘোষ ও তার 
অনুগামীরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার 
অভিযোগে গ্রেফতার হন এবং তাদের বিরুদ্ধে আলিপুর 
বোমার মামলা শুরু হয়, তখন অরবিন্দের স্ত্রী মৃণালিনীদেবী 
গভীর বিষাদে আচ্ছন্ন হন। এই অবস্থায় অরবিন্দের ঘনিষ্ঠ 
সহকর্মী বিপ্লবী দেবব্রত বসুর বোন সুধীরা মৃণালিনীদেবীকে 
প্রীমায়ের কাছে নিয়ে যান। শ্রীমা তাকে সাম্তবনা দিয়ে বলেন ঃ 
“চঞ্চল হইও না মা, চাঞ্চল্যে কিছুই লাভ নাই; তোমার স্বামী 
ভ্রীঞগবানের পুর্ণ আশ্রিত পুরুষ, ঠাকুরের আশীর্বাদে তিনি 
অতি সত্বর নিষ্পাপ প্রমাণে মুক্ত হইয়া আসিবেন।” 
মুণালিনীদেবীর মানসিক শাস্তির জন্য শ্রীমা তাকে 'কথামৃত' 
পড়তে বলেন। অরবিন্দকে আপন সন্তান মনে করতেন বলে 
শ্রীমা তাকে বৌমা সম্বোধন করতেন।ৎ অরবিন্দ 
পণ্ডিচেরীতে চলে যাওয়ার পর মৃণালিনীদেবী শ্রীমায়ের কাছে 
দীক্ষাগ্রহণ করেন। এই সংবাদ পেয়ে পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ 
বলেন 271 ৮/25 8190 10 10)0৬/ 01001 5170 1100 0081170 50 
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স্বদেশি ও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় (১৯০৫- 
১৯১১ খ্রিস্টাব্দ) বহু তরুণ বিপ্লবী বেলুড় মঠে যাতায়াত 
কর্ণতেন। পরবর্তী কালে তারা অনেকেই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগ 
(দন। যোগদানের পুর্বে তাদের কারাবাস ও অন্তরিন জীবনের 
অভিজ্ঞতাও হয়েছিল। অনুশীলন সমিতির যেসব সদস্য 
শ্রামায়ের মন্ত্রদীক্ষিত ছিলেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
হলেন--দেবর্ত বসু স্বোমী প্রজ্ঞানন্দ), শচীন্দ্রনাথ সেন (স্বামী 
চিম্ময়ানন্দ), নগেন্দ্রনাথ সরকার (স্বামী সহজানন্দ), প্রিয়নাথ 
দাশগুপ্ত (স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দ), রাধিকামোহন গোখ্বামী স্বামী 
সুশ্রানন্দ), সতীশ দাশগুপ্ত স্বোমী সত্যানন্দ), ধীরেন দাশগুপ্ত 
(স্বামী সন্ুদ্ধানন্দ), অতুল গুহ (স্বামী অভয়ানন্দ__ভরত 
মহারাজ") এবং নিতাই দাস (শ্বামী বলদেবানন্দ)। ১৯০৯ 
খিস্টাব্দে মানিকতলা বোমার মামলায় অভিযুক্ত দুই বিপ্লবী 
দিববরও বসু ও শটীন্দ্রনাথ সেন মুক্তিলাভের পর শ্রীমায়ের 
অনুমোদনে রামকৃঞ্ণ সঙ্ঘে আশ্রয়লাভ করেন। ব্রিটিশ 
কর়পক্ষের দমননীতির পরিপ্রেক্ষিতে বিপ্লবীদের মঠে 
আশ্রয়দান করা যে কত বিপজ্জনক ছিল তা সহজেই অনুমেয়। 
তাদের ওপর পুলিশের দৃষ্টি সবসময়েই ছিল। কিন্তু শ্রীমায়ের 
দেহ ও সহানুভূতিই ছিল এইসব বিপ্লবীর আশা ও ভরসাস্থল। 

বিশ শতকের প্রথমদিকে শ্রীমায়ের কাছে যেসব স্বাধীনতা 
সংগ্রামী মন্ত্র্দীক্ষা গ্রহণ করেন, তারা হলেন- বিভূতিভূষণ 
খাষ, বিজয়কৃষ্ত বসু, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, রজনীকান্ত 
প্রামাণিক, বিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায় (স্বামী তপানন্দ), ঈশ্বর 
মহারাজ (স্বামী মুক্তেম্বরানন্দ), যতীন্দ্র দত্ত, মতিলাল বিশ্বাস, 
শখনলাল সেন ও তার স্ত্রী মৃন্ময়ীদেবী।” বরিশাল জেলার 
বানরীপাড়া “গ্রামের বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মী যোগেন্দ্রনাথ 
গুহঠাকুরতার কন্যা প্রফুল্লমুখী বসু শ্রীমায়ের প্রভাবে স্বাধীনতা 
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সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তেরোবছর বয়সে 


তার বিবাহ হয়। এর আটাশদিন পর তিনি বিধবা হন। ১৯১৪ 
খিস্টাব্দে প্রফুল্পমুখী ভারাক্রাস্ত মনে শ্রীমায়ের কাছে আসেন। 
তখন তার বয়স যোল। তাকে দেখেই শ্রীমা বলে ওঠেন £ 
“অত নিরাশ কেন মা? তুমি তো তুচ্ছ নও, ঠাকুর তোমাকে 
দিয়ে অনেক কাজ করিয়ে নেবেন।” শ্রীমায়ের ভবিষ্যদ্বাণী 
বিফল হয়নি। প্রফুপ্রমুখী গান্ধীজী পরিচালিত অসহযোগ 
আন্দোলন ও তারপরে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন পর্বে 
সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে খ্যাতি অর্জন করেন। বাংলার 
বিভিন্ন জেলে তাকে বনি জীবনযাপন করতে হয়। 
স্বাধীনতালাভের পর কুমিল্লার “সারদা দেবী মহিলা সমিতি'র 
অন্যতম পরিচাপিকা ছিলেন তিশি। গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি 
এই দায়িত্ব পালন করেন।* 

১৯১৩ খিস্টান্দে কয়েকটি নীতিগত প্রন্মে অনুশালন 
সমিতির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন প্রফুল্পচন্দ্র ঘোষ। ১৯১৬ 
খ্রিস্টাব্দের ১৩ সেপ্টেম্বর তিনি শ্রীমাকে দর্শন করতে আসেন। 
শ্রীমা তার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেন।* পরণরতী 
কাণে প্রফুল্পচন্দ্র ঘোষ গান্ধীবাদী নেতা হিসাপে খ্যাতি অর্জন 
করেন। তিনি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখামন্ত্রী। ঢাকা 
জেলার আউটসাহী গ্রামের স্বাধীনতা সংগ্রামী ও শ্রীমায়ের 
ভক্ত রাজেত্রভূষণ গুপ্তের স্ত্রী গিরিজা গুপ্তা ১৯১৮ খিস্টান্দে 
মায়ের কাছে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। তিনি নারী সংগঠন, 
গঠনমূলক কার্য ও স্বাধীনতা সংগ্রামে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা 
গ্রহণ করেন।?৯ 

১৮১৮ খিস্টান্দের ৩নং রেগুলেশনে ধৃত বাংলাদেশের 
প্রথম মহিলা স্টেট প্রিজনার এবং পিপ্লণী অমরণাথ 
চট্টোপাধ্যায়ের পিসিমা বিধবা ননীবালাদেপীও বিপ্রবী 
আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। শ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য পিপ্লবা 
রামচন্দ্র মজুমদারকে ১৯১৫ থিস্টাব্দে ৩নং রেগুলেশনে বন্দি 
করা হয়। তার কাছে একটি 'মাউজার' পিস্তল ছিল । (সটি তিনি 
কোথায় রেখেছেন তা জানার জন্য বিধবা মনীবালাদেপী রামচন্দ্র 
মঞ্জুমদারের স্ত্রী সেজে জেলে তার সঙ্গে দেখা করেএ। 
ননীবালাদেবীকে গ্রেফতার করা হয়। নির্ধাতন করেও তার কাছ 
থেকে কোন তথ্য পুলিশ উদ্ধার করতে পারেনি । কলকাতার 
প্রেসিডেন্সি জেলে ননীবালাদেবী অনশন শুরু করেন। গোয়েন্দা 
পুলিশের স্পেশ্যাল সুপারিনটেণ্ডেণ্ট গোল্ডি (091010) তাকে 
বারবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন, তিনি আহার করলে তার ইচ্ছা 
পূরণ করতে তিনি সম্মত আছেন। তখন ননীবালাদেবী ডাকে 
বলেন ঃ “আমাকে বাগবাজারে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের স্ত্রীর 
কাছে রেখে দিন, তাহলে খাব।” গোল্ডি বলেনঃ “আপনি 
দরখাস্ত লিখে দিন।”? ননীবালাদেবী লিখে দেন। গোল্চি সেই 
দরখাস্তটি ছিড়ে ফেলে দিলে তিনি আহত সিংহীর মতো গোল্ডির 
মুখে বসিয়ে দেন প্রচণ্ড এক চড়। আরেকটি চড় মারতে উদাত 
হলে উপস্থিত কর্মচারীরা তার হাও চেপে ধরে বলে 2 “পিসিমা 
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উর 


ফেলবে তো, আমায় দরখাস্ত লিখতে বলেছিল কেন?”৬” ১৯১৭ 
গ্রিস্টাব্দে কারাগারে বন্দি মনীবালা শ্রীমাকে স্মরণ করেই এই 
শক্তি অণনি করেছিলেন। 

প্রথম বিশধুদ্ধের সময় বন্ু স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রীমায়ের 
কাছে দীক্ষাগ্রহণ করেন। ঢাকা লেজের ছাত্র, অনুশীলন 
সমিতির সদস্য দীনেশ দাশগুপ্ত (স্বামী নিখিলানন্দ) ১৯১৬ 
খিস্টান্দে শ্রীমায়ের কাছে দীক্ষা নেন। এ বছরের আগস্ট মাসে 
বৈপ্লবিক কার্যকলাপের অভিযোগে তাকে দুবছরের জন্য 
সুন্দরবন অঞ্চলে অগ্ুরিন করা হয়। সেখানে শ্রীমায়ের 
মন্ত্রশিষ্য সুরেন করও অন্তরিন ছিলেন। বন্দিজীবনের কঠোরতা 
সহ্য করতে না পারায় সুরেন কর আত্মহত্যা করেন। ১৯১৮ 
খিস্টান্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে দীনেশ দাশগুপ্ত মায়ের সঙ্গে 
দেখা করতে আসেন। শ্রীমা বন্দিজীবনে পুলিশী নির্যাতন 
সম্পর্কে তার কাছে খোঁজখবর নেন। সুরেন করের আখ্হত্যার 
খবর শুনে শ্রীমা গভীর দীর্ঘসাস ছেড়ে বলেন ঃ “হে ঠাকুর, 
আর কতদিন তমি এই সরকারের অনাচার সইবে!”১১ সিটি 
কলেজের ছাত্র নরেশচন্দ্র চক্রবতীে ভারতরক্ষা আইনে বন্দি 
করা হয়। ১৯১৭ খ্রিস্টান্দে মুক্তিলাভের পর তিনি শ্রীমায়ের 
সাঙ্গে দেখা করতে আসেন। ১৯১৮ খিস্টাব্দে “যুগান্তর” দলের 
প্রাক্তন সদসা, মঠের তরুণ ব্রহ্মচারী গৌরহরি মায়ের কাছে 
দীম্মশলাভ করেন ।৯২ | 

শ্রীমায়ের এক নিরীহ ভক্ত ঠাকুরথরে জপধ্যান করে বের 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ঠাকে গ্রেপ্তার করে। তাকে প্রসাদ 
বা জল খাওয়ার অবকাশট্ুকুও দেয় না। শ্রীমা গভীর বেদনার 
সঙ্গে মন্তব্য করেন £ “দেখ দিকি, ইংরেজের কী অন্যায়! 
আমার ভাল ছেলে, তাকে শুধু শুধু কষ্ট দিলে, মুখে একটু 
ঠাকুরের প্রসাদ দিতেও দিলে না! এই ইংরেজের রাজা কি 
থাকবে ?”* শ্রীমায়ের ত্যাগী সন্তান স্বামী জ্ঞানানন্দকে মিথ্যা 
সন্দেহে পুলিশ কাটিহারে নজরবন্দি করে রাখে । কোয়ালপাড়ায় 
শ্রীমা অসুস্থ--এই সংবাদ পেয়ে তিনি দেখতে আসেন। 
নগারবন্দি থাকায় তাকে সবাই কাটিহারে ফিরে যেতে বলেন। 
কিন্তু শ্রীমায়ের আদো হচ্ছা ছিল না, তিনি ফিরে যান। গভীর 
বেদনা অনুভব করে তিনি কাদতে কাদতে বলেন £ “যা হবার 
হবে ঠাকুরের ইচ্ছায়, ছেলে এখানে আমার কাছেই থাকবে।” 
শেধষপর্যত্ত শ্রীমা তাকে লে যেতে মত দিলেও এদেশ থেকে 
অত্যাচারী ব্রিটিশ সরকারের উচ্ছেদ কামনা করেছিলেন।”১৪ 

এইসব কারণে পুলিশের কড়া নজর ছিল জয়রামবাটী ও 
কোয়ালপাড়া আশ্রমের ওপর। জয়রামবাটার মায়ের বাড়ি 
পুলিশের রেকর্ডে “মাতাজীর আশ্রম" নামে উল্লিখিত হয়। 
জয়রামবাটী ও কোয়ালপাড়া অঞ্চলে সরকার বহু স্বাধীনতা 
সংগ্রামীকে অন্তরিন করে রাখে। সেই সময়ে এই অঞ্চল ছিল 
“ম্যালেরিয়া-প্রপীডিত, অশিক্ষা-কবলিতু দুরধিগম্য'। এই 


প্রণতানাং প্রসীদ বং দেবি বিশ্বার্তিহারিণি / ট্রেলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব 
তাদের মধ্যে শ্রীমায়ের আশীর্বাদ লাভ করেছেন-__এমন 


যুবকও ছিলেন। তাদের জন্য মায়ের মন সর্বদা উদ্দিগ্ন থাকত। 
কেউ কেউ তাকে চিঠিও লিখতেন। সেইসব চিঠিতে পুলিশের 
ছাপ মারা থাকত। এই ধরনের চিঠি পেলে শ্রীমা অশ্রস্ঞ 
নেত্রে ছাপের দিকে তাকিয়ে থাকতেন এবং দু-একটি বাকো 
তার হৃদয়বেদনা ব্যক্ত করতেন। এঁদের ত্যাগ ও দুঃখবরণেঃ 
প্রশংসা করে তিনি বলতেন ঃ “আহা, কী সব টাদের মে 
ছেলে, দেশের জন্য কতই না দুঃখলাঞ্কনা ভোগ কচ্ছে।”ই 

প্রসঙ্গত উল্লেখ, দেশসেবার নামে শ্রীমা রাজনৈতিক 
ডাকাতি সমর্থন করতেন না। তিনি বুঝেছিলেন, স্বদেশি 
ডাকাতির ফলে মুক্তিসংগ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তা হয়েওছিল। 
বিপ্লবীদের মধ্যে কেউ কেউ পরবর্তী কালে এই কথা স্বীকার 
করেছেন।১৬ 

১৯১৭ খিস্টাব্দে একই নামের দুজন সি্ধুবালাকে 
গ্রেফতার করে পুলিশ যে অমানুষিক আচরণ বরে, হাতে 
জনসাধারণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়। বঙ্গীয় আইন 
পরিষদে বিতর্কও চলে। বাংলার ৩ঙকফালীন গভর্ণর পরও 
রোনাল্সে শেষপর্যস্ত এই ঘটনার জন্য দুঃখপ্রকাশ করতে পারা 
হন। তিলজলা রেলওয়ে কেবিনে কাজ করতেন দেবেন্দ্রনাথ 
ঘোষ। তিনি এবং তার স্ত্রী সিক্ধুবালা নিজেদের রেলওয 
কোয়ার্টাসে “যুগান্তর” দলের পলাতক বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাণু 
»ট্রোপাধায়, কুপ্তল ৮ঞএবতাঁ ও ভঁপেন্ধকুমার ওকে আশ্রয় 
দেন। ভারতরক্ষা আইনে পুলিশ সাবাজপুর গ্রামের 
সিন্ধুবালাকে গ্রেফতার করে। তিনি ছিলেন দেবেদ্রনাথ খোধের 
বড়দি এবং আসর প্রসবা। তাকে গ্রেফতারের পর পুলিশ খবর 
পায়, পাশের গ্রামে আরেক সিন্ধবালা আছেন, আর ভি 
হলেন দেবেন্দ্রনাথের স্ত্রী। পুলিশ তাকেও গ্রেফতার বীবে। রাতে 
তাদের অনেকটা পথ হটিয়ে প্রথমে এক জমিদারের 
কাছারিতে, পরদিন হাঁটিয়ে ইন্দাস থানায়, তারপর টন 
বাঁকুড়া এবং বাঁকুড়া স্টেশন থেকে হাটিয়ে বাঁকুড়া থানায় মান 
হয়। তাদের দুজনকে পনেরোদিন জেলহাজতে রাখার পর 
নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় তাদের মুক্তি দেওয়া হয়। এই খনার 
ফলে বঙ্গীয় আইন পরিষদের ভিতরে ও. বাইরে তীব্র প্রতিবাদ 
ধ্বনিত হয়। শ্রীমা তখন জয়রামবাটাতে। তিনি সিন্ধুবাণা 
দ্বয়ের ওপর পুলিশী অত্যাচারের খবর পেয়ে “বল কী! 
বলেই শিউরে ওঠেন, মুহূর্তে তার চোখমুখের অবস্থা বদ 
যায়। তারপর গল্ভীর কণ্ঠে বলেন ই “এটা কি কোম্পানির 
আদেশ, না পুলিশ সাহেবের কেরামতি? নিরপরাধ স্ত্রীলোকের 
উপর এত অত্যাচার মহারানী ভিক্টোরিয়ার সময় তো বে 
শুনিনি! এ যদি কোম্পানির আদেশ হয়, তবে আর বেশিদিন 
নয়। আচ্ছা, এমন কোন ব্যাটাছেলে কি সেখানে ছিল না. 
দু-চড় দিয়ে মেয়ে-দুটিকে ছাড়িয়ে আনতে পারত? দেবেনে? 
ভাইরা সব কোথায় ছিল?” স্বামী ঈশানানন্দ লিখেছে” : 
“সেইদিন মায়ের অগ্নিময়ী মুর্তি দেখিয়া আমরা সকলে স্ুিত 


অঞ্চলের প্রায় প্রত্যেক থানাতেই অন্তরিন যুবকরা _ছিলেন। 
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২৪ 
ইয়া গিয়াছিলাম।” কিছুক্ষণ পরে খবর এল, দুই সিন্ধুবালাকে 
[ছড়ে দেওয়া হয়েছে। এই খবর পেয়ে শ্রীমা বলেন ঃ “এ খবর 
যদি না পেতাম, তবে আগ রাত্রে ঘুমুতে পারতাম 
না।” দুএকদিন পরে মা আরামবাগের ডাক্তার প্রভাকর 
মুখোপাধ্যায়কে বলেন £ “এ রাজত্ব ধ্বংস হয়ে যাবে, থাকবে 
না, এ আর বেশিদিন নয়।”** প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে 
(১৯১৪-১৯১৮) সরকারি দমননীতির সঙ্গে সমগ্র দেশে যখন 
ভয়ানক দারিদ্র্য, দুিক্ষ ও খাদ্যাভাবে সাধারণ মানুষের জীবন 
পিপর্যস্ত, তখন শ্রীমা কথাপ্রসঙ্গে মণ্তব্য করেন £ “আগে ওদের 
ধ্বংস হবে, নিজেদের রাজ্য নিজেদের হবে।”১৮ এখানে শ্রামা 
ওদের” বলতে স্পষ্টতই ব্রিটিশ শাসন এখং "নিজেদের" বলতে 
ভারতীয়দের বোখান। এই সময়েই তিনি দেশ স্বাধীন হবে 
এমণ ইঙ্গিতবাহী মণ্তব্য করেন। 

১৯১৪ খ্রিস্টাব্ধের ২২ এপ্রিল সি. এ. টেগার্ট পিখিত দীর্ঘ 
রিপোর্ট পাওয়ার পর সরকার রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদানকারী 
প্রাঞ্তন বিপ্লবীদের সম্পর্কে খোজখবর নিতে শুরু করে। ধর্মের 
নামে রামকৃষ্ণ মিশন সপ্্রাসবাদীদের আশ্রয় দিচ্ছে-_ এমন 
ধারণাও সরকারি মহলে প্রবল হয়। 'আনন্দমঠ'-এ উল্লিখিত 
পথ অনুসরণ করে মিশনে যোগদানকারী এইসব তরুণ বিপ্লবী 
প্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারে এমন 
আশঙ্কাও ব্যক্ত হয়। স্বতাবতই রামকৃষ্ণ মিশন এক গভীর 
সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। ১৯১৬ খিস্টাব্দের ১১ ডিসেপ্বর 
বাংলার গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল “দরবার ভাষণ'-এ রামকৃষ্ণ 
মিশনের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে বলেন ঃ “হীনমনা ও নিষ্ঠুর 
প্রতি লোকেরা অর্থাৎ সপ্রাসবাদীরা নিজেদের দল বৃদ্ধি 
করার জন্য পামকৃ্ক মিশন ও অন্যান্য সেবামুণক প্রতিষ্ঠানে 
যোগ দিয়ে মহৎ আদর্শসম্পন্ন তরুণদের সর্বনাশ করছে। 
তর্দণদের অভিভাবকরা এইসব প্রতিষ্টানের সঙ্গে তাদের 
সপ্তানদের মিশতে দেখে খুশি হন, কিন্তু তীরা প্রকৃতপক্ষে 
(দশের শক্রসংখ্যাই বৃদ্ধি বরছেন।”৬৯ বাংলার গভর্ণরের এই 
নপ্তব্য রামকৃষ্জ মিশনের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে। তখন 
অনেকেই প্রার্তন বিপ্লবীদের মঠ থেকে বিতাড়নের পরামর্শ 
গিশ। স্বামী সারদানন্দ শ্রীমাকে একথা জানালে তিনি দৃঢ়তার 
সঙ্গে বলেন £ ওমা! এসব কী কথা! ঠাকুর সত্যপ্ধরূপ। 
ঘেসব ছেলে তাকে আশ্রয় করে তার ভাব নিয়ে সংসার ত্যাগ 
ববে গেরুয়া পরে সন্ন্যাসী হয়েছে, দেশের, দশের ও আর্তের 
সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে, সংসারের ভোগসুখে জলাঞ্জলি 
দয়েছে, তারা মিথ্যা ভান কেন করবে বাবা? তুমি একবার 
লাটসাহেবের সঙ্গে দেখা কর, তিনি রাজপ্রতিনিধি, তোমাদের 
সমস্ত কার্যধারা তাকে বুঝিয়ে বললে তিনি নিশ্চয়ই 
শুনবেন।”*? স্বামী সারদানন্দ লর্ড কারমাইকেলের সঙ্গে দেখা 
করার পর তিনি ১৯১৭ খ্রিস্টার্জের ২৬ মার্চ এক পত্রের 
মাধ্যমে তার বক্তব্য প্রত্যাহার করে নেন। এইভাবে সঙ্ঘজননী 
এক গভীর সঙ্কট থেকে রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনকে রক্ষা করেন। 


প্রণতানাং প্রসীদ তং দেবি বিশ্বার্তিহারিণি / টৈলোক্যবাসিনামীড্ো লোকানাং বরদা ভব 


১৯১৭ খ্রিস্টার্দে ব্রিটিশ সরকার ভারতে তাদের 
আধিপতা অক্ষ রাখার উদ্দেশে একই সঙ্গে শাসনতাগ্রিক 
সংস্কার ও বিপ্রববাদ দমনের পথ অনুসরণ করে। ১৯১৭ 
ধ্িস্টাব্খের নভেম্বর মাসে ভারঙ সচিব এডউইন স্যামুয়েল 
মন্টেণ্ড ভারতে আসেন এবং তিনি তার পরিকল্পনা নিয়ে 
তাইসরয় লঙ চেমসফোর্ডের সঙ্গে আলোচনা করেন। এই 
আলোচনার ফলে মন্টেণ্-৮মসফোর্ড রিপোর্ট তৈরি হয় এবং 
তা ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে প্রকাশিত হয়। এই 
রিপোর্টকে ভিত্তি করে “গতর্ণমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া আকু ১৯১৯? 
পাশ হয়। অনাদিকে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ১০ ডিসেম্বর ভারত 
সচিবের সম্মতি নিয়ে চেমসফোও একটি কমিটি গঠন করার 
সিদ্ধান্ত নেন। এই কমিটি ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে 
যুক্ত সরকাপ-বিরোধী যড়যন্ত্রের প্রকৃতি ও তার ব্যাপ্তি সন্ধে 
অনুসন্ধান করবে এবং যড়যন্ত্র দমন করার জন্য আইন করার 
প্রয়োজনীয়তা সম্বঞ্জে সরকারকে পরামর্শ দেবে। এই কমিটি? 
সভাপতি ছিলেন ইংল্যাণ্ডের বিচারপতি এস. এ, টি. পাওলাট। 
১৯১৮ খরিস্টাঝের ১৫ এপ্রিল এই কমিটি যে-রিপো্ট পেশ 
করে তা সিডিশন কমিটির রিপোঁ” বা “রাওলাট কমিটির 
রিপোর্ট' নামে পরিচিত। ১৯১৯ খিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে 
সিডিশন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ভারত সরকার একটি 
বিল বা আইনের খসড়া তৈরি করে অনুমোদনের জন্য কেন্দ্রীয় 
আইনসভায় পেশ করে। কঠোর হস্তে বিপ্লব আন্দোলন দমন 
করাই ছিল এই আইনের উদ্দেশ । এহ আইনে সরকারকে 
কয়েকটি জঞ্করি ক্ষমতা দেওয়া হয়। যেমন-যীদের গ্রেপ্তার 
করা হবে, তারা আইনের সাহাধ্য থেকে বঞ্চিত হবেন। কেন্দ্রীয় 
আইনসঙার সমস্ত বেসরকারি ভাপতীয় সদস্যরা এই বিপের 
প্রতিবাদ করেন এবং তার প্রত্যাহার দাবি করেন। ১৯১৯ 
খ্রিস্টাব্দের ২১ মার্চ বড়লাট চেমসফোর্ড এই বিলে সম্মতি 
দেন। সংখাগডর সরকারি সদস্যদের সমর্থনে এই বিলটি পাশ 
হয়। এই আইন “রাওলাট আইন" নামে পরিচিত। এই বিলটি 
কেন্দ্রীয় আইনসভায় আসার পর থেকেই গান্ধীজী এই খিলের 
বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। 'রাওলাট আইন” পাশ হওয়ার 
পর তিনি ৬ এপ্রিল ভারতের সর্বপ্র হরতাল পাপনের আহান 
জানান। সকল শ্রেণির মানুষ তার আহানে সাডা দেয়। পিভিন্ন 
স্থানে পুলিশ পাঠি ও গুলি চালায়। বহু লোক হতাহত ও 
গ্রেপ্তার হয়। ১৩ এপ্রিল অমৃতসরের জালিয়াশওয়ালাবাগে 
সেনাবাহিনী নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালায়। 

ইতোমধ্যে বহু তরুণ শ্রীমায়ের আশ্রয়লাভ করে সমাস 
হয়েছেন, মঠ-আশ্রমে কর্মরত রর়েছেন। স্বভাবতই সরকার 
মঠের ওপর কড়া নজর রাখা কখনোই শিথিল বরেনি। 
রাগলাট সত্যাগ্রহীদের ওপর, বিশেষ করে মহিলা 
সত্যাগ্রহীদের ওপর পুলিশের অত্যাচারের খবরে শ্রীমা একদিন 
ক্ষুব্ধ হয়ে মন্তব্য করেন £ “জান, ইংরেজের পওনের দিন 
এগিয়ে এসেছে, দেরি নাই। পঞ্চাশ অনছরের অপ সব 


শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ উল শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪২১১ শারদীয়া ১৪২৬ শারদীয়া ১৪৯৯] 


নিবন্ধ 0) হাধীনতা সংগামীদের শক্তি ও প্রেরণার উৎস অীমা ও শীরামবৃষের পাধনিবৃন্দ ক ৭১৯ 


র্্ 
ভ্রলেপুড়ে ছাই হয়ে যাবে ।... যে-রাজ্যে নারী-নিযতিন চলছে, 
সে-রাঞত্বের ধ্বংসের দেরি নাই।””১ ব্রন্মাচারী অক্ষয়চৈতন্য 
মহারাজ লিখেছেন ঃ “নারীদের বা দেশসেবায় ব্রতী ছেলেদের 
শাঞ্ছনার কথা শুনিলে তিনি বিচলিত হইতেন।””*২ তরুণ 
নজরবন্দিদের প্রতি শ্রীমায়ের ন্নেহ কত গভীর ছিল তা ১৯১৯ 
খিস্টান্দের একটি ঘটনা থেকেও জানা যায়। এই সময়ে সুরেশ 
চৌধুরী নামে এক তরুণ পুলিশের নজরবন্দি থেকে মুক্তি পেয়ে 
'কোয়াপপাড়া আশ্রমে এসে শ্রীমায়ের কাছে দীক্ষার অনুরোধ 
জানায়। আশ্রমের ওপর পুলিশের কড়া নজর থাকায় আশ্রমের 
আপ্যন্চ ও অন্যান্য সকলে তাকে বলেন শ্রীমাকে দর্শন ও প্রণাম 
কার এখনি চলে েতে। শ্রীমা একথা শুনে স্বামী ঈশানানন্দকে 
ণ€শন 8 “আহা বরদা, ছেলেটি কত কষ্ট পেয়ে ব্যাকুল হয়ে 
পিখপুর থেকে হাটতে হাটতে সোজা আমার কাছে ছুটে 
এসেছে! তুমি যদি আজ রান্তিরটা গ্রামের কোন লোকের 
শাড়িতে বা বৈঠকখানায় তাকে রাখার ব্যবস্থা করতে পার, 
তাহলে কাল সকালেই আমি দীক্ষা দিয়ে ওকে পাঠিয়ে দেব।” 
পরদিন সকালে মা তাকে দীক্ষা দিয়ে অন্যত্র চলে যেতে 
বলেন।"* এইভাবে ভয়ানক প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও শ্রীমা 
তাএ সর্তানদের প্রতি স্সেহে অবিচল থাকতেন। 

শ্রাশ্রীমায়ের জীবনের খটনাবলী বিশ্লেষণ করলে পরিষ্কার 
(বাঞা খায়, ধর্মের সঙ্গে উদারতার কোন বিরোধ নেই। ধর্ম 
সঠিকভাবে অনুসৃত হলে জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, কুসংস্কার 
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প্রকাশ, যা সমাজকে এক মহস্তর জাতীয় ও বিশ্বচেতনার 
তরে রাপাস্তরিত করে । [এ 
১. শওর্াপে সারদা স্বামী লোকেম্বরানন্দ সম্পাদিত, ১ম প্রকাশ, পৃঃ ১৫ 
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৮ 1014. 00. 1341-1342. এই নোটে বলা হয়, প্যারিসে বসবাসকারী 
ভারতীয় বিপ্লবী কৃষ্ণ ভার্মা তৃপেন্দ্রনাথকে এই আর্থিক সাহায্য 
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১৬০] ৬1561591101748 896 1117) ৭5011 01 10118108, 
11651165৮10) 0100 91001021  [71011105 01 100 
1০৬০1110191 [08119, (1010. 0. 1342) 

101. 0. 1345 

101৫. 

[10., 9. 1346; গুপ্তচর বিভাগের নোটে লেখা হয় £ "11 11180 
০০ 17916410৩10 11100 11)0 1018111) 15591901010019 17001, 
10811015, ৬/1101) 17856 0661) 01101018100, 101090028১1 0১০ 
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'/51150, /১5/900 010 ১100 1701 0011 1100 2091 15 10001104." 
1010.. 0১. 1350 

[910.. 77. 1350-1351 

101. 0. 1351; ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম, অপ্রবাশি 5 
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014. 1. 1360-1364; আমার জীবন কাহিনী-_পুলিনবিহারী 
দাস, অমলেন্দু দে সম্পাদিত, ১৯৮৭। এই গ্রন্থে বিপ্লবী অন্দোলন 
বিষয়ে বহু তথ্য সন্নিবিষ্ট হয়েছে। 
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1361£21, ৬০1. 11) 1300) 

10014. 100), 1300-1301 

14. 7. 1301. পিয়াকৎ হোসেনের তুমিবন আলোচনার জনা 
দ্রষ্টব্য 1২51৭ ১01১001) 00070141১1001115 0100 11151111005, 10 
13011£9] 1১891 14 1৯০1 এবং অগ্নিযুগের অগিকথা খুণাস্তর' 
প্রঃ /5 00৩ 11110 1২811011111 1৬115516011, 111 10116115111 
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114.. 1)0. 1307-1309 

1011., 1. 1370 

শরীশ্রীমায়ের কথা, অখণ্ড, ১৪০৮, পৃঃ ৩৩০ 

এ, পঃ ২৬৩ 

এ, পৃঃ ২৬২ 

এ, পৃঃ ১৭৩ 

শ্রীঅরবিদ্দের সহধর্মিনী মূণালিনা দেবার স্মৃতিবথা- -শৈলেন্দ্রনাথ বস, 
১৯৭১, পৃঃ ১০ 

উদ্বোধন, ৪৭তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ফামুন ১৩৫১, পূঃ ৫৫ 
শঙরাপে সারদা, পৃঃ ৪৫৬ 

এঁ, পৃঃ ৪৯৬০-৪৬১ 

স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী- কমলা দাশগুপ্ত, ১৩৭০, পৃঃ ২৩৩- 
২৩৪ 

প্রঃ শতরাপে সারদা, পৃঃ ৪৬২ 

এ, পৃঃ ৪৬১-৪৬২ 

স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী, পূ ৩৭-৪১ 
শিবাশন্দ-স্মৃতিসংগ্রহ- স্বামী অপূর্বানন্দ সঙ্কলিত, ১ম সং পৃঃ ২১০২২ 
শঙরাপে সারদা, পৃঃ ৪৬৪ 

শ্রীমা সারদা দেবা- খানা গন্তারানন্দ, ১৩শ সং, পুঃ ৩৬ম 

শতরাপে সারদা, পৃঃ ৪৬৪ 

সারদা-রামকৃষঃ--শ্রীদুর্গাপুরী দেবী, ১২শ মুদ্রণ, পৃঃ ১৮৮ 

'রাখাল বেণু, মাঘ ১৩৮৭ চৈএ ১৩৮৮, পৃঃ ২৯৩ 
মাতৃসামিধ্যে_ম্বামী ঈশানানন্দ, ২য় সং, পৃঃ ৫8 

শতরাপে সারদা, পৃঃ ৪৫১ 

এ, পৃঃ ৪৬৯-৪৭০; লর্ড কারমাইকেলের 'দরবার ভাষণ'এগ স্থান 
কোথায় ছিল এই নিয়ে বিতর্ক আছে। কারো মতে, ব্পকাতায় ভাষণটি 
দেওয়া হয়, অন্যদের মতে দিলি কিংবা ঢাবায়। স্বাম। তাগপ্াপাননা 
লিখিত সাম্প্রতিক ইংরেজি প্রবন্ধে এটি ক্পকাতায় হয়েছে বলে 
উল্লেখ করা হয়। (্র 11000081001 10001 51015 এনা) 
19৮210101101018, 0010 1910১170001), 10 1396০০100১0 2000২, 
7. 9) 

'উদ্রোধনা, বিবেকানন্দ শতঙবার্ধিক সংখ্যা, পৌষ ১৩৭০, পু ২০৩; 
শ্রীশ্রীমা-শতবর্ষজয়ণ্তী সংখ্যায় আাশ্রামায়ের বক্তব্যটি ভিন্নভাবে 
উল্লিখি৩ হয়েছে। তিনি বলেছেন 2 “ঠাকুরের ইঞ্ছেয় মগ-মিশন 
হয়েছে; পাজরোধষে শিয়ম লঙ্ঘন করা অধর্ম। ঠাকুরের নামে যারা 
সন্ন্যাসী তারা মঠে থাকবে, নয়তো কেউ থাকবে না। আমার ছেলের! 
গাছতপায় আশ্রয় নেবে, তবু সত্যভঙ্গ করবে না।? 

শ্ীত্রীরামকৃষ্ণ- সারদা স্মৃতি সুজিত নাগ সম্পাদিত, ১৩৭৮, পৃঃ ৩২৬ 
৩২৭ 

শ্রীশ্রীসারদ! দেবী, ক্যালকাটা বুক হাউস, ৮ম সং, পঃ ১৮৩ 
মা$সামিধ্যে, পৃঃ ১১১ 


২৪৫ 


ডিন, 
- ৮1 


“শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪৯৯ 
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দুই প্রধান কবির ভাব ও ভাষায় 


তাপস বসু* 
॥১॥ 

আগ, বাঙলা সাহিত্ে চৈতন্যজীবনীকে কেন্্র করে এক 

নতুন জীবনচেতনার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। শ্রাঠে৩ন্র 
'রাধাবদ্যুতিসুবলিতং কৃষ্ষ্বরূপম্* ব্যঞ্তিএ সমসাময়িক 
যুগজীবনকে একাস্তই অভিভূত করেছিল। 
শ্রীচৈতন্যের জীবদশাতেই তার দিব্যজীবনকে 
কেন্দ্র করে তার অগ্তরঙ্গ সহচর মুরারি গুপ্ত ও 
পার্ধদ-্বরাপ দামোদর সংক্ষিপ্ত কড়চা আকারে 
সংস্কৃতে টৈতন্যজীবনীকথা রচনা করেন। তার 
ডিরোধানের পর কবি কর্ণপুর পরমানন্দ সেন ও 
প্রবোধানন্দ সরব্ষতী সংঞ্চতে কয়েকটি গ্রন্থ রচনা 
করেন। বাঙলা ভাষায় বৃন্দাবনদাস, লোচনদাস, 
জয়ানন্দ, বৃঁধপাস কবিরাজ, গোবিন্দদাস, 
চুড়ামণিদাস প্রমুখ কবিরা চৈতন্যজীবনীকাব্য রচনা করে 
খাতিমান হন। টৈতন্যজীবনীসাহিত্য পুরোপুরি আধুনিক 
জাবনীসাহিত্ের লক্ষণাক্রাস্ত নয়। বাঙলা সাহিত্যে ৩খন এঁশী 
মহিমাই প্রধান ছিল, সাহিত্র জগৎ ছিল দেবতার অধীন। 
যোডশ শতাব্দীতে শাটৈওন্যের জীবন নিয়ে রচিত কাব্যগুলি 
লৌকিক-সাংসারিক জীবনকে সাহিতোর সঙ্গে সংযুক্ত করল। 
মানপমহিমার জয়গান হলো উদ্গীত। জীবনাকাব্যের কবিরা 
মহাপ্রভর মত্্যলীলাকে অবলম্বন করলেও অতিপ্রাকৃত 
ঘটনাবলী, অলৌধিকতার স্পর্শ ও ভক্তির আতিশয্যে 
মানবজীবনের স্বরাপ মাঝে মাঝেই আবৃত হয়েছে। কারণ, 
জীবনীকারদের দৃষ্টিতে মহাপ্রভু শুধু সামান্য মনুষ্যমার মনন 
তিনি বহিরঙ্গে কৃষ্ণ, অন্তরঙ্গে রাধা। 

বাঙলা ভাষায় রচিত চৈওন্যজীবণীকাব্যের প্রধান দুই কবি 
বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ। প্রথম চৈতন্যজীবনী বিষয়ক 
কাব্যরচনার কৃতিত্ব বৃন্দাবনদাসের। পরবরতাঁ কালে চৈতন্য- 
জীবনীকারেরা সকলেই ঠার কাব্যের কথা সম্রদ্ধ চিন্তে উল্লেখ 
করেছেন। কৃষ্দাস কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামূত' 
ও অপরাপর কয়েকটি বৈষ্ব গ্রন্থে বৃন্দাবনের কাব্য চৈতন্য- 
মঙ্গল" নামেই উল্লিখিত হয়েছে। জনশ্রুতি থেকে জানা যায়, 
বৃশ্দাবনদাস প্রথমে নিজের কাব্যের নাম চৈতন্যমঙ্গল' রেখে- 
ছিলেন, পরে লোচনদাস এই নামে একটি চৈতন্যজীবনী রচনা 
করলে কবিজননী নারায়ণী পুত্রের গ্রন্থের নাম বদল করে রাখেন 
চৈতন্যভাগবত'। নিত্যানন্দদাস লিখিত 'প্রেমবিলাস' নামক 
* রামকুষ-বিবেকাণন্দ সাহিতো লব প্রতিষ্ঠ গবেষক ও সুলেখক, বর্তমানে 
কল্যাণী বিশ্ববিদালয়ে বাঙলা বিভাগের অধ্যাপক । 


চৈতন্যজীবনীকাবয রর | বৈষ্ণব ইতিহাস প্রহ্থে এই বিষয়ে একটু ভিন তথা পরিবোশিত 
৩ ০ হয়েছে, যা অনেকাংশেই নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয়_- 





“চৈতন্যভাগবতের নাম চৈতন্যমঙ্গল ছিল। 
বৃন্দাবনের গোস্বামীরা ভাগবত আখ্যা দিল ॥”১ 
শ্রীমপ্তাগবতে যে-ত্রমানুসারে কৃষ্ণলীলা বর্ণিতি হয়েছে 
বৃন্দাবনদাস সেই ক্রম অনুসরণ করেই চৈতন্যলীলা বর্ণনা 
করেছেন। সেইদিক থেকে বিচার করে দেখলে বৃন্দাবনদাসের 
কাব্যগ্রন্থের নতুন নামকরণ অনেক তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়। 
বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থে আখ্মপরিচয় না থাকায় কবির 
জীবনতথ্য সবিশেষ জানা যায় না। জননী নারায়ণী ছাড়া 
কেবল একবার তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর কথ 
বলেছেন। মহাপ্রভুর সাক্ষাংলাভের সৌভাগ্য 
বৃন্দাণনদাসের ঘটেনি। সম্ভবত মহাপ্রভৃর নীলাচল 
বাসকালে কবির জন্ম হয়। তার আক্ষেপোক্ডি তাই 
ধ্বনিত হয়েছে এইভাবে £ 
“হইল পাপিষ্ঠ জন্ম নহিল তখনে। 
হইলাঙ্‌ বঞ্চিত সে মুখ দরশনে ॥১ 
জননী নারায়ণী সম্পর্কে বৃন্দাণনদাস 
জানিয়েছেন যে, তিনি ছিলেন আ্রীবাসের 
ভ্রাতৃসুভা'। বৃন্দাবনদাসের আবির্ভাবকাল নিয়ে মতানৈক 
আছে। তার উঞ্জি থেকেই জানা যায় যে, মহাপ্রতর গয়া থেকে 
ফিরে আসার কালে অর্থাৎ ১৪৩০ শকে নারায়ণীর ণয়স ছিল 
চার বছর । গয়া-প্রত্যাগত চৈতনাদেবের প্রসাদ গ্রহণ করে 
তিনি. ভাবনিহুল হয়েছিলেন £ 
“চারি বৎসরের সেই উন্নত চরিত। 
হা কৃ হা পৃষ্ কান্দে নাহিক সম্বিত |”? 
এর ১৩-১৪ বছরের মধ্যে অন্ততপক্ষে ১৪৪০ শকের আগে 
নারায়ণীর কোন সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়নি অনুমান করা যেতে পারে। 
বৃন্দাবনদাস যে উল্লিখিত সময়ের অনেক পরে আবির ও 
হয়েছিলেন তা মনে হয় না। কারণ, নিত্যানন্দ প্রত প্রত 
সান্নিধ্য ও সাহচর্য লাভ করেছিলেন বৃন্দাবনদাস। শ্রাচেতানোর 
তিরোধানের পর নিত্যানন্দ ৮-১০ বছর এবং অদ্বৈত প্রায় ১০- 
১২ বছর জীবিত ছিলেন। এইসব যুক্তির সাহাযো ৬ 
বিমানবিহারী মঞ্্মদার সিদ্ধান্ত করেছেন, বুশ্দাবনদাস 
আনুমানিক ১৪৪০ শকের (১৫১৮ খ্রিস্টাব্দ) নিকটবাঁ সময়ে 
জন্মগ্রহণ করেন। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন প্রথমে অনুমান করেন, 
১৪২৯ শকে বৃন্দাবনদাসের আবির্ভাব হয়; পরে তিনি ১৫৪৭ 
শকের পক্ষে সিদ্ধাস্ত পরিবর্তন করেন । ডঃ সুকুমার সেনের মতে 
যোড়শ শতাব্দীর দশের কোঠায় বৃন্দাবনদাস জন্মগ্রহণ করেন। 
বৃন্দাবনদাস তার কাব্যমধ্যে লিখেছেন ঃ 
“সর্বশেষ ভূত্যতান বুন্দাবনদাস। 
অবশেষ পাত্র নারায়ণী গর্ভজাত ॥””* 
এক্ষেত্রে "তিনি সর্বনামের উদ্দেশ্য-রূপে ডঃ সুকুমার সি” 
শ্রীচৈতন্যকেই বুঝিয়েছেন। কিন্তু সমগ্র চৈতনাভাগবত'-এ এ: 
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৭২২ ক্ উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্ষ--৯ম সংখা 0 আঙ্বিন ১৪১১0 সেপ্টেহার ২০০৪ 


বারংবার উল্লেখ করেছেন বৃন্দাবনদাস। যেমন-_ 
“আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌর সুন্দর। 
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরপ্তর ॥৮৫ 
অথবা 
“ইষ্টদেব বন্দ মোর নিত্যানন্দ রায়। 
চৈতন্যের কীর্তি স্ফুরে যাহার কৃপায় ॥৮১ 
তাই এইসব সিদ্ধান্ত বিচার করে ডঃ বিমানবিহারী 
নজুমদার “চৈতন্যচরিতের উপাদান" গ্রন্থে বৃন্দাবনদাসের 
আবির্ভাবকাল-রাপে যে ১৫১৮ খ্রিস্টাব্দ বা তার নিকটবর্তী 
কালকে বুঝিয়েছেন-_এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই সঙ্গত। 
বৃন্দাবনদাসের রচনাকাল সম্বন্ধেও পণ্ডিতমহলে মতভেদ 
আছে। তার গ্র্থে মুরারি গুপ্তের রচনা থেকে বহু উদ্ধৃতি 
আছে। এছাড়া চৈতন্যজীবন বর্ণনায় শ্রীচেতন্যের গয়া 
প্রত্যাগমন পর্যন্ত বহু ঘটনার বর্ণনা মুরারি গুপ্ত রচিত 
'স্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত' থেকে গৃহীত হয়েছে। ১৫৭৬ 
খ্রিস্টাব্দে রচিত 'গৌড়গণোদ্দেশদীপিকা*য় বৃন্দাবনদাসের 
প্রঙ্গ এসেছে। ছৈতন্যভাগবত” ও 'গৌড়গণোদোশ- 
দীপিকা'র আভ্যন্তরীণ উপাদানের তুলনাতআ্বক আলোচনা ও 
আরো বু তথ্য বিচার করে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার 
অনুমান করেছেন যে, ১৫৪৬ থেকে ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে 
কোন সময়ে বুন্দাবনের কাব্য রচিত হয়েছে। 
'চৈতন্যভাগবত” আদি, মধ্য ও অস্ত্য-_এই তিনটি খণ্ডে 
বিন্যস্ত। আদিখণ্ডের ১২টি অধ্যায়ে চৈতন্যের জন্ম থেকে 
আরম্ত করে গয়ায় পিতৃপিণড প্রদানের পর নবধ্ধীপে প্রত্যাগমন 
পর্যন্ত বর্ণিত। এই পর্বের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি 
হলোঃ “গৌরাঙ্গের জন্মলীলা”, “পাঠাভ্যাসাদি', "শৈশবের 
খেশাধূলা”, “নিত্যানন্দের জন্ম” ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে গৌরাঙ্গের 
মিশন", “দিপ্বিজয়ীর পরাভব কাহিনী”, 'লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যু", 
'শিষুরপ্রিয়ার সঙ্গে বিবাহ", "য়া গমন" প্রভৃতি । ২৬ অধ্যায়ে 
বিধৃত মধ্যখণ্ডে গয়া-প্রত্যাগমন থেকে শুরু করে সন্ন্যাসগ্রহণ 
পর্যণ্ত কাহিনী বিন্যস্ত। “নগর সঙ্থীর্তন', ধনত্যানন্দের সঙ্গে 
মিলন", 'অদ্বৈতৈর সঙ্গে সাক্ষাৎ”, “জগাই-মাধাই উদ্ধার” 
কেশব ভারতীর কাছে সন্যাসগ্রহণ” ইত্যাদি এই খণ্ডের উল্লেখ্য 
বিষয়। ১১টি অধ্যায় নিয়ে গঠিত অন্ত্যখণ্ডে নীলাচল গমন”, 
জগমাথদেবের মন্দিরে প্রবেশ দার্বভৌমের সঙ্গে 
সাক্ষাৎকার, প্রভৃতি। এই খণ্ডে 'নিত্যানন্দলীলা, ও 
'অদ্বৈতলীলা” বর্ণিত হয়েছে। 
বৃন্দাবনদাস সংস্কৃত সাহিত্যে ছিলেন সুপণ্তিত। মুরারি 
ওপ্তের কড়চা”, “চৈতন্যচন্দ্রোদয়” নাটক, 'পদ্মপুরাণ+, 
রাহপুরাণ', “বিষুপুরাণ”, ্ন্দপুরাণ' থেকে কবি উদ্ধৃতি 
দিয়েছেন, জৈমিনি ভারত” ও 'মনুসংহিতা* থেকে শ্লোক উদ্ধার 
করেছেন। এতদ্সত্বেও “চৈতন্যভাগবত' কিন্তু নীরস দার্শনিক 


প্রণতানাং প্রসীদ তং দেবি বিশ্বার্তিহারিগি / রৈলোক্াবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব: ২৩ 
সিদ্ধান্তের সঙ্গতি লক্ষিত হয় না। নিত্যানন্দকে নিজ ইস্ট বলে 


আবাসিক দৃষ্টিকোন থেকে তাংপর্বনািত করে তুলেছেন কিন 
একথাও অনস্বীকার্য যে, তার কাব্যে ভক্তিরসের সঙ্গে 
জীবনরসের স্বতঃস্ফৃর্ত মেলবন্ধন ঘটেছে। অবতার শ্রীচেতন্যের 
স্বরূপ বর্ণিত হলেও মানুষ শ্রীচৈতন্যদেব উপেক্ষিত হননি। 
শ্রীচৈতন্যের দিব্য ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশের স্তরগুলি দেখাতে 
গিয়ে কবি তার মানবিক আচরণগুলিকেও এঝাস্ত বাস্তবেচিত 
করে তুলেছেন। ভাগবতের অনুসরণেই কবি ধ্য়ং মহাপ্রভুর 
কেই চৈতন্যাবতারের উদ্দেশ ঘোষণা করলেন ঃ 
“সঙ্কীর্তন আরম্তে আমার অবতার। 
করাইনু সর্বদেশে কীর্তন-প্রচার ॥৮* 
শ্রীচৈতন্যের বাল্যলীলা ও মম্ন্যাসপূর্ব জীবনের বর্ণনা 
প্রসঙ্গে বৃন্দাবনদাস অলৌকিক-অপার্থিব প্রসঙ্গ উপস্থিত 
করেছেন; বস্তুত, শ্রীচেতন্যের ওপরে কবি আরোপ করেছেন 
কৃষ্তাবতারের বহু মুখ্য খটনা। বৃন্দাবনদাসের বিশ্বাস ও নিষ্ঠার 
একাস্তিকতা “টৈতন্যভাগবত'-এ অপূর্ব কাব্য-৮মৎকৃঁতির সৃষ্টি 
করেছে। প্রায় সমগ্র কাব্যটিই অনাড়পবর বর্ণনাধর্মী ভাষায় 
পয়ার ছন্দে রচিত যেখানে ধিপদী ছন্দ কবি প্রয়োগ 
করেছেন, সেখানেও বর্ণনামূলকতাই প্রধান হয়ে উঠেছে। 
বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত"-এ সমসাময়িক সমাজ- 
জীবনের বাস্তব প্রতিফপন ঘটেছে। এহ গ্রন্থে বাংলার 
সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক্, অর্থনৈতিক ও (লৌকিক ইতিহাসের 
আলেখ্য চিত্রায়িত হয়েছে। মধদ্দীপের সমৃদ্ধি বিষয়ে কবি 
লিখেছেন £ 
“নানা দেশ হেতে লোক নবদ্বীপ যায়। 
নণদ্ীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায় ॥”” 
কিগ্তড এই নবদ্বীপই আড়ম্বর-বিলাসবহ্ছল জীবনযাত্রায় 
নিমজ্জিত থেকে জীবনের যথার্থ সত্যন্গপীপ থেকে বঞ্চিত 
“নিরবধি নৃত্য গীত বাদ্য কোলাহণ। 
না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল ॥ 
সকল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে। 
কৃষ্ণপুজা কৃষ্ণভক্তি াহি কারো বাসে ॥”৯ 
হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ও মুসলমান শাসকবৃন্দ কর্তৃক 
হিন্দু-উৎপীড়ন ও শ্মার্তশক্তি প্রকৃতি অনৈধ্ব সম্প্রদায়ের 
বৈষ্ঞব-বিরোধিতা, বৈধ্ব-নিন্দা ও পরিহাস প্রঙ়তির উল্লেখে 
বৃন্দাবনদাস সমকালীন বাংলার এক নিখুত চিত্র একেছেন। 
নিত্যানন্দ ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেবের গৌড়ভ্রমণেপ প্রত্যক্ষ 
সাক্ষী। তাই এই অংশের বর্ণনা পৃশ্দাবনদাসের কাব্যে 
সর্বাপেম্ণ নির্ভরযোগ্য। বাস্তব ঘটনার বিন্যাসে ক্রমভঙ্গ, 
অতিশয়োক্তি এবং অলৌকিক ঘটনা সংযোজনার প্রবৃপ্ডি 
থাকলেও সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থ 
শ্রীচৈতন্য-চরণাশ্রয়ী বৈষ্বদের মধ্যে মতানৈক্য, নিত্যানন্দ 
প্রভুর বিবিধ কার্যকলাপ ও গৌড়দেশে প্রেমধর্ম প্রচার সম্পর্কে 
একমাত্র উপজীব্য। এই গ্রন্থ রচনার সময় বৃন্দাবনদাস 
আদর্শরূপে যখন মুরারি ও কবি কর্ণপুরের জীবনীকে 


৩ক্ভারে ভারাক্রাস্ত হয়নি। বন্দাবনদাস মহাপ্রভৃকে এক বিশেষ 
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উর 
পেয়েছিলেন, তখন চৈতন্যের নীলাচল লীলার বর্ণনা কেন 
দিলেন না, বিশেষত দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকাহিনী একেবারেই কেন 
খাদ দিলেন-_এটাই প্রশ্নের বিষয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ 
চৈতন্যরগরতামুত” রচনার উদ্দেশ্য বর্ণনায় এর উল্লেখ 
করেছেন। কারণ বিশ্লেষণ করতে গেলে চৈতন্যজীবন সম্পর্কে 
৩থ্য আহরণে কবির অক্ষমতার বিষয়টিকে গ্রহণীয় মনে হয় 
না। এমন হতে পারে, চৈতন্যদেবের জীবনের যে-পর্বটিকে 
কেন্দ্র করে বৃন্দাবনে বড়্গোস্বামীরা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন গড়ে 
তুলেছেন, সেই তাত্তিক ব্যাখ্যার প্রতি আকর্ষণের অভাব ছিল 
বৃন্দাবনদাসের। তিনি হয়তো সেই চৈতন্যদেবের স্বরূপ মহিমা 
প্রভাসিত করে তুলতে চেয়েছিলেন, যার সঙ্গে অদ্বৈত ও 
নিত্যানন্দের ঘনিষ্ঠ সংযুক্তি ছিল। একারণেই জীবন-আখ্যান- 
রাপে ৈতন্যভাগবত'-এর অসম্পূর্ণতা পাঠককে অতৃপ্ত 
রেখেছে। ভক্তরূপে ভগবানের লীলা বর্ণনার উদ্দেশ্য নিয়েই 
বৃন্দাবনদাস চৈতন্যলীলার মধ্যে অলৌকিকত্বের অনুপ্রবেশ 
ঘটিয়েছেন। কাব্যের সুচনা থেকেই মহাপ্রভৃকে তিনি 
কৃষ্ণাবতার-রাপে স্বীকার করেছেন। শ্রীচৈতন্যের নরদেহে 
'মায়ারূপে কৃষ্ণ বা জন্মিল'। শচীর গর্ভস্থিত শ্রীচৈতন্যের 
আরাধনার উদোশ্যে স্বর্গের দেবতারা নেমে এসেছেন 
পৃথিবীতে, শিশু নিমাই দত্তা্রেয়াদি ভাবের দৈবী বিভৃতির 
অধিকারী হয়ে কখনো রাম, কখনো বা বামনের ভাব অঙ্গীকার 
করছেন। মহাপ্রভুর দেহে বরাহ অবতারের চিহ্ণদি পর্যস্ত বিবৃত 
করেছেন বৃন্দাবনদাস। শিশু নিমাইয়ের পদসধ্যালনে নৃপুরের 
অনুরণন, তার পদচিহ্তে ধ্বজা, বজ্র, অঙ্কুশ, পতাকার বিভিন্ন 
চিহ্ন গোচরীভূত করেছেন। আরেকটি বিষয় নিয়েও 
'চৈতন্যভাগবত'-এর পাঠকের প্রশ্ন উচ্চকিত হতে পারে। সেটি 
হলো “চৈতন্যভাগবত'-এ নিত্যানন্দের প্রসঙ্গের অতিরেক। 
এপ্রসঙ্গে বলা যায়, বৃন্দাবনদাসের গুরু নিত্যানন্দ এবং তারই 
নির্দেশ শিরোধার্য করে বৃন্দাবনদাস গ্রন্থরচনায় প্রয়াসী হন। 
তাই সমগ্র কাব্য জুড়ে নিত্যানন্দও বন্দিত হয়েছেন; আর 
একথাও শ্বীকার্য যে, কবি বিশ্বাস করতেন, শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামই 
চৈতন্য ও নিত্যানন্দ-রাপে কলিকালের পাপ দূরীভূত করতে 
অবতাররূপে আবির্ভূত হন। নামসঙ্ীর্তন প্রচারকল্পে নিত্যানন্দ 
অধিকতর সঞ্রিয় ভুমিকা গ্রহণ করেছিলেন বলেই নিত্যানন্দ 
প্রসঙ্গ এই গ্র্থে আরো বেশি প্রভাব ফেলেছে। বেষ্চব সমাজে 
সেইসময় নিত্যানন্দ-বিরোধিতা প্রবল আকার ধারণ করেছিল। 
কবি তাদের ভ€সনা করেছেন-_-তার নিদারুণ কটাক্ষ কোথাও 
কোথাও শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করে গেছে ঃ 
“এত পরিবারেও যে পাপী নিন্দা করে। 
তবে লাথি মারো তার শিরের উপরে ॥৮৮০ 

নিষ্ঠাবান বৈষ্তবের লেখনীতে এমন উক্তি পাঠকের কাছে 
বিসদৃশ বোধ হয়েছে। এই ক্রটি-বিচ্যুতি বাদ দিয়ে দেখলে 
যোড়শ শতাব্দীর সমাজজীবন ও বৈষ্ণব ধর্মসম্প্রদায়ের 


আ ০ ্ধি হত ঠা রর ন্ব , এপস 8 
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॥২।॥ ্ 


চৈতন্যজীবনীকারদের মধ্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রেঃ 
স্থানের অধিকারী। চৈতন্যদেবের জীবনের তথ্যাবলী ৫ 
ইতিহাস রচনা তার উদ্দেশ্য ছিল না। টৈতন্যদেবের 
অলোকসামান্য জীবনকে অবলম্বন করে তিনি গৌড়ীয় বৈধব- 
দর্শনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন। বাংলা, ওড়িশা ও 
বৃন্দাবনের ভক্তিধর্ম ও দার্শনিক মতাদর্শ কবির গভীর নিষ্ঠা ও 
শৈঙ্গিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে কাব্যকৌলীন্য লাভ করেছে। 
কবির বক্তব্যানুযায়ী তার গ্রস্থরচনার উদ্দেশ্য দুটি__প্রথমত, 
চৈতন্যজীবনের শেষ বারো বছরের অন্তরঙ্গ অলৌকিক 
লীলারস গৌড়জনের কাছে পরিবেশন এবং দ্বিতীয়ত, 
পূর্বসূরিদের প্রদত্ত তথ্যের পাদপূরণ ও বৃন্দাবনের গোম্বামী'দ 
কাছ থেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন বিষয়ক যেসব তথ্য ও তও 
বিষয়ে তিনি অবহিত হয়েছিলেন, সেগুলি বর্ণন। গৌড়ীয় 
বৈষ্ঞব দর্শনের বেদতুল্য প্রামাণিক গ্রন্থরূপে চৈতন্যচরি তামৃও' 
গৌড়ীয় বৈষ্বসমাজ তো বটেই, বিশ্ব দার্শনিকমহলেও 
সমাদূত হয়েছিল এবং এখনো তা কোনভাবে হ্থাস পায়নি। 
যুক্তির পারম্পর্য ও মনস্তত্তের গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে তার 
ওপরেই কবি প্রতিষ্ঠিত করেছেন হৃদয়াবেগের মিস্টিক 
অভিব্যক্তিকে। এদিক থেকে বিচার করে দেখলে কাস 
কবিরাজের প্রতিভা ইউরোপীয় 301019560 [111950]া- 
দের প্রতিস্পধী। 

আত্মপরিচয় থেকে জানা যায়, কবি নৈহাটির নিকটণত' 
ঝামটপুর গ্রামে বাস করতেন। নিত্যানন্দ প্রভুর স্বপ্লাদেশে কৰি 
বৃন্দাবনে যান; সেখানেই তিনি উপণীত হন রূপ ও সনাতন 
গোস্বামীর সমীপে এবং রঘুনাথদাস গোস্বামীর শিষ্যত্র লাভ 
করেন। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে, ঝামটপুর গ্রাম বর্ধমান 
জেলার অন্তর্ভুক্ত। এই সিদ্ধান্ত তিনি গ্রহণ করেছিলেন 
মুকুন্দদেব গোস্বামী রচিত “আনন্দরত্বাবলী” নামক এক গ্রন্থ পাঃ 
করে, কিগ্ত এক্ষেত্রে কবি-প্রদত্ত তথ্যই প্রামাণ্য বিবেচিত হওয়া! 
সঙ্গত। কবির পিতা ভগীরথ, মা সুনন্দা। 

চৈতন্যচরিতামৃত'-এর রচন।কাল নিয়ে বহু মতানেক 
আছে। এই গ্রন্থের অনেকগুলি পুঁথিতে রচনাকাল নির্দেশক 
একটি শ্লোক পাওয়া যায় 2 

“শাকে সিন্ধোগ্নিবাণেন্দৌ জ্যৈত্ঠে বৃন্দাবনাস্তরে। 

সূর্যেহহসীত পঞ্চম্যাং গ্রস্থোহয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥”” 

এই শ্লোককে অনুসরণ করলে সিদ্ধান্ত করা যায়, ১৫৩৭ 
শকের জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণাপঞ্চমী রবিবার দিন বৃন্দাবনধামে 
কৃষ্ণদাসের কাব্য পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছিল। “প্রেমধিলাস' গ্রানথর 
পাঠাত্তরকে গ্রহণ করলে গ্রন্থ-সমান্তির বছর হয় ১৫০৩ 
শকাব্দ। ডঃ সুকুমার সেনের মতে, “চৈতন্যচরিতামৃত' ১৬১০ 
খ্রিস্টাব্দের বেশ কিছুকাল আগে রচিত। ডঃ বিমানবিহার 
মজুমদারের মতে, আনুমানিক ১৫৫৭ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি 


নানাবিধ তথ্যের প্রকাশে কাব্যটির মূল্য অপরিসীম ॥ কোন সময়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রথম যাত্রা করেন! 
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দীনেশচন্দ্র উদ্ধৃত শ্লোকটিকে “চৈতন্যচরিতামৃত' রচনা সমাপ্তির 
কাল বলে নির্দেশ করেছেন। 

'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থটি আদি, মধ্য ও অন্ত্য--এই তিনটি 
লীলাপর্যায়ে বিন্যত্ত। আদিলীলার ১৭টি পরিচ্ছেদের মধ্যে ৯টি 
পরিচ্ছেদে গৌড়ীয় বৈষ্ঞবদর্শনের মূল তত্ত বিশ্লেষিত হয়েছে। 
আদিলীলায় চৈতন্যাবতারের প্রয়োজনীয়তা, অদ্বৈত- 
নিত্যানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভুর পরিচয় ছাড়াও শ্রীচৈতনোর 
বাল্যলীলা, কৈশোর ও সন্ন্যাস বর্ণিত হয়েছে। মুলত 
ধন্দাবনদাসকেই কবি অনুসরণ করেছেন। যেখানে বৃন্দাবনদাস 
বর্ণনা ও বিশ্লেধণকে সংক্ষিপ্ত করেছেন, কৃষ্দাস সেখানে মূল 
সুত্রটিকে ঠিক রেখে বিষয়কে বিস্তৃত রূপ দিয়েছেন। মধ্যলীলায় 
আছে সন্ন্যাসগ্রহণের পর মহাপ্রভুর নীলাচলে অবস্থান পর্যস্ত ৬ 
বছরের বর্ণনা । নীলাচল, রাটদেশ ভ্রমণ, দাক্ষিণাত্যে নানা তীর্থ 
পর্যটন, রায় রামানন্দের সঙ্গে সাধ্য ও সাধনতত্ব নিয়ে 
আলোচনা, বৃন্দাবন যাত্রা, প্রয়াগে রূপ গোস্বামী ও বারাণসীতে 
সনা৩ন গোস্বামীকে ধর্মশিক্ষা প্রদান, রূপ গোষ্বামীকে বুন্দাবনে 
প্ররণ ইত্যাদি ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে। অপ্ত্যলীলায় 
শাচৈওন্যদেবের জীবনের শেষ আঠারো বছরের পরিচয় 
সুখু্রিত। কৃষ্ঃপ্রেমে বাহ্যজ্ঞানরহিত প্রভুর দিব্যলীলা পরিব্যক্ত 
হয়ছে এই পর্বে যা কোন জীবনীকারই দিতে পারেননি তাদের 
ধব্যে। দিব্যঙাব বর্ণনা করেই থেমে থাকেননি কৃষ্তদাস, এই 
অপস্থার স্বরূপ ও কারণ বিশ্লেষণ করেছেন সুচাররাপে। 

বৃন্দাবনদাসের কাব্যে শ্রীসৈন্য সম্পর্কিত মনোভাব 
অনেকটাই ভাবাবেগনিঙর। ভক্তপ্রাণের আকুলতাই সেখানে 
প্রধাণরাপে প্রতীয়মান_ সচেতনভাবে কোন তত্ব খা দর্শন 
প্রতিষ্ঠার প্রয়াস নেই সেখানে । অন্যদিকে, কৃষ্ণদাসের কাব্যে 
ৈতন্য-জীবন ও বাণীর একটি দার্শানক রূপ আবিষ্কারের 
চেষ্টা আছে এবং তা সার্থক রূপ পরিগ্রহ করেছে। কবিরাজ 
গান্ধামীর কাব্যও আবেগমুখী, তবে সেই আবেগ 
বাধাবঞ্ধনহীন নয়, তটরেখার দ্বারা সীমাসংহত। কুলপ্লাবী না 
হয়ে এক নির্দিষ্ট মোহানার অভিমুখী। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' 
এ শ্রাচৈতন্যের প্রকট লীলা বর্ণনে কৃষ্ণদাস এতিহাসিকের 
দৃষ্টিতঙ্গি নিয়ে প্রতি ক্ষেত্রে উৎস নির্দেশ করেছেন। 
(ণদান্তিকের মতোই করেছেন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা। লক্ষণীয় বিষয় 
এহ যে, 'চৈতন্যচরিতামূত'এও এসেছে অলৌকিকতার 
প্সঙ্গ। এর দৃষ্টান্ত হলো আদিলীলার “আত্রত্রক্ষণ', মধ্যলীলায় 
পীদ্ধ ভিক্ষুর মস্তককর্তন ও পুনঃসংযোজন, কাশী মিশ্র ও 
প্রভাপ রুদ্রকে চতুর্ভুজ রূপপ্রদর্শন, অস্ত্যলীলায় রুদ্ধ কক্ষ 
"থকে প্রভুর নিন্ত্রমণ, একটি হাতের দীঘীভিবন ইত্যাদি। 
্দাবনদাসের সহজ ভক্তির আলোক এই অপ্রাকৃতের 
প্রক্ষাপট রচনা করেছে। এই অলৌকিকতা নির্বিচার-_ 
অনেকাংশেই ভক্ত-হৃদয়ের ভাবনাজাত। অন্যদিকে দার্শনিক 
তাব ও চেতনার অধিকারী কৃষ্ণদাসেরও ভক্তিনিষ্ঠা তার 
বৈষ্ণব স্বভাবকে প্রকট করে। 'চৈতন্যভাগবত” যদি 
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৮২১২ 


'ভাগবঙ'তুল্য হয়, কৃষ্ণদাসের ৈতনাটরি তামৃত" সেক্ষেত্রে 
গৌড়ীয় বৈষ্বতার মহাবেদ। 
কৃষ্দাস শ্রীচৈতন্যের 'পতিতপাবণি' বাঞ্ডিএকেই 

প্রভাসিত করেছেন। প্রেমই তার সাধনার মুলে--এই প্রেমই 
পঞ্চম পুরুষার্থ, প্রেমের দিধাগতি- কৃষ্ণমুখী ও মানবমুখী। 
রাধাভাবে ভাবিত শ্ীচৈতন্যের সাধনা কৃষ্ণপ্রেম, আর এই 
প্রেমই তাকে মানবমুখী করেছে। বাস্তবজীবন-জনিত দৃষ্টিভঙ্গি, 
এঁতিহাসিক চেতনা, দার্শানক-মননশীলতা, ভকঞ্তিভাব, 
বিচারধুদ্ধি ও কবিত্বশগ্জির সমাহারে কৃষ্ণদাস গৌড়ীয় নৈধব- 
দর্শনের দুরূহ তন্বগুলিকে সহজবোধা করে পরিবেশন 
করেছেন। অচিত্ত্যভেদাতেদতত্ত, সাধ্যসাধন৩প্ত রাগানুগা- 
ভপ্তি, প্রেমবিলাসবিধর্ত, সখী বা গোগী৩ওু, রাধা ও 
কৃষ্ততত্তের খ্বরূপ সহজ সুন্দর হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। রাধা- 
কৃষ্ণতত্ের এমন নিপুণ ব্যাখ্যা অনা কেথাও ধুর্লভ £ 

“সচ্চিৎ আনন্দময় কৃষ্ণের খর্দপ। 

অতএব স্বরাপশক্তি হয় তিন রীপ॥ 

আনন্দাংশে হাদিনী সদংশে সঞ্ধিণী। 

চিদংশে সপ্থিৎ যারে জ্ঞান করি মানী ॥""১২ 

এই সম্বিৎ', “আনন্দ এবং “সৎ একত্রে 'মহাভাব*রাপে 

উদগত হলে ৃপ্রেমের উদ্ভব খটে। রাধা হলেন সেই 
“মহাভাবঠাকুরানী, | 





॥৩॥ 
পৃন্দাবনদাস রচিত চৈতন্যতাগবঙ' বাঙলা আধায় পঠিত 
প্রথম চৈতন্যজীবনীকাব্য। শ্রীচেতনাচরিএ এই গ্রন্থে ভাগণতের 
আদর্শে রূপায়িত হওয়ায় কবির পৌরাণিক ভাবনাই প্রাধান্য 
পেয়েছে। জীবনকাহিনী বর্ণন৷ প্রসঙ্গে দেবতের পিষয়টিই প্রধান 
হয়েছে শিশু নিমাইকে কৃষ্ণবঙারর্পাপে অঙ্কন করায়। 
নিমাহয়ের চঞ্চলতা বর্ণিত হয়েছে এইভাবে £ 
“গড়াগড়ি খায় প্রভু ধুলায় ধূসর । 
উঠি হাসে জননীর কোলের উপর ॥ 
হেন অঙ্গভঙ্গি করি নাচে গৌরচন্দ্ 
দেখিয়া সবার হয় অতুল আনন্দ ১৩ 
শিশুর এই চাঞ্চল্যের মধোহ আলৌকিক শঞ্তির স্মরণ 
“খেলা সন্বরিয়া প্রত যত্ু করি পণে। 
তিলার্ধেক পুস্তক ছাড়িয়া নাহি নড়ে॥ 
একবার যে-সুত্র পড়িয়া প্রত যায়। 
আর বাপ উলটিয়া সবারে ঠেকায় ॥”১৭ 
গয়া-প্রত্যাগত নিমাইয়ের ভাবধবিভোর তণ্ময় রূপটি 
বর্ণিত হয়েছে এইভাবে £ 
“পাদপন্ন তীর্ের লইতে মাত্র নাম। 
নয়নের জলে সব পূর্ণ হৈল স্থান ॥... 
কৃষ্ণরে প্রভুর মোর কোন্‌ দিগে গেলা। 
এত বলি প্রভু পুন ভূমিতে পড়িলা ॥”৮৫ 






টু শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১০১ শারদীয়া ১2১ 


সাহিতা 2 চৈতন্াজীবণাধবা £ দুই প্রধান কবির ৬াব ও ভাষায় ক ৭২৫ 


তুলেছেন এইভাবে £ 
“হরি হরি বলি কান্দে বৈঞব মণ্ডল। 
সর্বগণে হইল আনন্দ কোলাহল ॥ 
চৌদিকে শুনিয়া কৃষ্ণ প্রেমের ক্রন্দনে। 
গোপিকার বেশে নাচে মাধব নন্দনে ॥৮৯১ 
ধৃন্দাবনদাসের ভাষা অলৌকিক ভাবরসসিঞ্জ। 
[011151১-র প্রাধান্যই এই জাতীয় রচনার উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য। 
ভাষা আবেগঝদ্ধ হওয়ায় পয়ারের চরণের মধ্যেই সুরের রণন 
অনুভূত হয়। পয়ারের শোষণ-ক্ষমতার কারণেই যুক্ত 
ব্যঞ্জণাশ্রয়ী শব্দ নির্দিষ্ট মাত্রায় বদ্ধ হয়েছে। যেমন £ 
“অপূর্ব যড়্ভুজ মুর্তি কোটি সূর্যযময়। 
দেখি মুচ্া গেলা সার্বভৌম মহাশয় ॥”১ 
বাক্যগননের ক্ষেত্রে বা ক্রিয়ারূপের বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে 
ঘুগশৈলীর প্রভাব পড়েছে। হহলা”, লিলা", “শুনিলেক" 
'ধরিবেক' ইত্যাদি ক্রিয়ারূপের ব্যবহার লক্ষণীয়। “হেন 
বিশেষণ যোগে অজত্র বাক্যের ব্যবহার সর্বএ দেখা যায়। 
যেমন_-হেন কোষ্ঠী গণিলাম আমি ভাগ্যবান্‌* “হেন মতে 
বৈসে প্রভূ আপন লীলায়”, হেন কৃষ্ঞন্দ্রের দুর্জেয় অবতার”, 
হেন রসে পাশে হয় দুঃখের প্রকাশ" ইত্যাদি। 
'চতন্যভাগবত'-এ ব্যবহাত ফ্রুবপদণ্ডলিতে আঞ্চলিক 
ভাষাভঙ্গি ও আঞ্চলিক সঙ্গীতের প্রঙাব দুর্লজ্ঘ নয়। যেমন ৫ 
“যাইবা কোথায় আজি রাখিমু বান্দিয়া। 
্ণে বলে প্রভু ক্ষণে বলে মাতালিয়া 
যাইবা", 'রাখিমু' 'মাতালিয়া" ইত্যাদি শখ আঞ্চলিকতার 
প্রভাব আছে। ভাটিয়ালি গানের প্রভাব পড়েছে উল্লিখিত 
শবশুপিতে। 
ডঃ সুশীলকুমার দে 'শ্রাস্তন্য»র্িতামৃত”এর ভাধা- 
শিল্পীকে +0001100 01 191)00100 0101101 বলেছেন, 
ডঃ সুকুমার সেনও কবিরাজ গোস্বামীর ভাষার মধ্যে প্রজবুলির 
মিশ্রণ লক্ষ্য করেছেন। বৃন্দাবনদাস বা লোচনদাসের তুলনায় 
বৃষ্ণদাসের ভাযারীতি-রচনাশৈলী কঠিন। এর কারণ, কৃষ্দাস 
কবিরাজ বৃন্দাবনের যড়গোস্বামীদের ছত্রছায়ায় বসে রচনা 
করেছেন তার কাবাটি। বৃন্দাবন গোস্বামীরা ইচ্ছাসত্বেও 
গৌড়বাসীকে গৌড়ীয় তত্তর্শন সহজভাবে বোঝাতে সক্ষম হননি, 
দেবতাষা সংস্কৃতি তাদের গ্রঞ্থগুলি রচিত হয়েছিল বলে। তাদের 
ইচ্ছাতেই কুঁষ্দাস তাদের ব্যাখ্যাত গৌড়ীয় বৈষ্ঞব-প্রেমতত্্ 
চৈ৩ন্যজীবনী অবলখখনে বাংলায় প্রচার করলেন। কবিরাজ 
গোস্ামী কে এই গ্রন্থে বহু সংস্কৃত শ্লোকের বঙ্গানুবাদ করতে হয়েছে, 
তার ফলে ভাষার সহজ-সরসঙা এবং কবিত্ব মাঝে মাঝেই ক্ষুণ্ন 
হয়েছে।সঙ্ধিযুক্ত ও সমাসবদ্ধ শব্দ এবং পদ একারণেই এই কাব্যে 
বহুল ব্যবহৃত হয়েছে- যেমন £ “বিঘ্ববিনাশন', পাদপদ্ন” 
'পূর্বশৈল”, “যড়েম্বর্য, “পুলকাশ্রু”, “সচ্চিদানন্দময়', উদঘূর্ণা, 
প্রভৃতি। পয়ারের শোষণ-ক্ষমতার পরিচয় এই গ্র্থে সর্বত্রই প্রায় 
[শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১.২২২ 





৯১৮ 


প্রণতানাং প্রসীদ তং দেবি বিশ্বাতিহারিণি / ট্রলোক্যবাগিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব 
দিব্যোন্মাদের বাণীপগপটি কবি ফুটিয়ে 


লক্ষিত হয়। উদাহরণ হিসাবে কয়েকটি পদ উল্লেখ করা যেতে 
পারে, যেমন ঃ “প্রচ্ছন্নমান-বাম্য ধন্মিল্প-বিন্যাস।/ ধীরধীরাঝ্জক 
গুণ, অঙ্গে পষ্টবাস।” “কিলকিঞ্চিতাদি-ভাব-বিংশতি-ভীধি৩। 
/ গুণশ্রেণি পুষ্পমালা সর্বাঙ্গে পৃরিত ॥” “স্বাঙ্গবিশেষাভাস রূপে 
প্রকৃতিষ্পর্শন। জীবরূপ বীজ তাতে কৈল সমর্পণ ॥” “পূর্ণ 
ষড়েশ্র্য স্বয়ং চৈতন্য ভগবান্‌। তারে কৈলি ক্ষুদ্রজীবস্ফুলিদ 
সমান |” ১৯ 

সংস্কৃতাশ্রয়ী তৎসম শব্দের প্রয়োগ যেমন করেছেন কবি, 
তেমনি তার সঙ্গে অনায়াস দক্ষতায় মিলিয়ে দিয়েছেন প্রবুলি 
শব্দ-_যেমন £ “যাহা যাহা যায় তাহা কোটি সংখ্যা লোক ॥ 
দেখিতে আইসে দেখি খণ্ডে দুঃখ শোক”, “তাহা প্রচারিল দৌঠে 
ভক্তি সদাচার”, “এথে যদি পুন কর তবে না সহিমু" 
ইত্যাদি । যুক্ত ব্যঞ্জনের যে দৃপ্ত কঠিন ভাব, তাতে কবি আশ্চর্য 
মিপ্ধতার বাতাবরণ এনে দিয়েছেন ব্রজবুলি শব্দের ব্যবহারে। 
কবিরাজ গোস্বামীর গ্রঙ্থে অতীতকালের ক্রিয়াপদে “আ” প্রতায় 
যোগ বহুল পরিমাণে প্রথম পুরুষে । অতীত ও ভবিষ্যৎ কালে? 
ঞ্য়াপদে স্বার্থিক 'ক'এর যোগ কিছু কিছু পক্ষিত হয়। হন? 
বিশেষণ যোগে বাক্যগঠনের রীতি যেমন সেই যুগের লক্গণীয় 
বৈশিষ্ট্য ছিল, তেমনি পঞ্চমী বিভঞ্তি “হৈতে' ব্যবহার করে 
বাক্য গঠনের দৃষ্টাও্তও প্রচর। ঘথা_-"সুখভোগ হৈতে দুঃখ 
আপনি পলায়”, “তাহা হৈতে কোটি গুণ রাধা প্রেমাধাদ? 
ইত্যাদি 

|৪॥ 

চৈতন্যজীবণী সাহিত্যে চৈতন্যভাগবত" এবং 
৮তন্যচরিতামৃত" দুটিই আকরপগ্রন্থ। শ্রীটৈওন্যদেবের প্রানাণা 
জীবণী জানতে হলে প্রথমটির দিকে এবং গৌড়ীয় বৈধ 
তর্ডদর্শন জানার জন্য ৩নাচরিতামৃত" আমাদের পড়তেই 
হবে। ব্যক্তিজীবনানুভূতি, সময় ও সমাজ পরিণত 
অনিবার্ধপাপে কাবাদুটির ভাব-ভাযা-রীতি-নীতির পরিবতণ 
সাধিত হয়েছে। কালের অমোখ নিয়ম মেনে তার পর্যালোচনায় 
ব্রতী হলে কোন অসুবিধা নেই। এ 


গ তথ্যসূচী £ (১) শ্রীশ্রীচে তন্যভাগবত- পৃ্দাবনদাস, ভুমিবণ, সশ্পাদনা এ 
রাধানাথ কাবাশী, ১৯৩১, শ্রীস্রীমদনমোহন মন্দির, ধান্যকুডিয়া, উও্তর ২২ 
পরগনা; (২) এ, মধাখণ্ড, ১ম অধ্যায় (৩) এ, ২য় অধ্যায়ঃ (8) এ, অন্তথপ্ 
৬ষ্ঠ অধ্যায়; (৫) এ, আদিখণ্ড, ১৫শ অধ্যায়; (৬) এ, ১ম অধ্যায়; (৭) এ' 
মধ্যখণ্ড, ১ম অধ্যায়; (৮) এ, আদিখণ্ড, ২য় অধ্যায়ঃ (৯) এঁ; (১০) এ, 
মধ্যখণ্ড, ২৩ অধ্যায়; (১১) শ্রীশ্রাীচেতন্য৮রিতামৃতম্নঘুরারি তপ্ত 
উপসংহার, শ্লোক-৪; (১২) শ্রীত্রীচৈতন্যতরিতামৃত_ কৃষ্জদাস কবিরাজ 
মধ্যলীলা, ৮ম পরিচ্ছেদ; (১৩) শ্রীব্রীঠেতনাভাগবত, আদিকাণ্ড, ৪র্থ অধায়, 
(১৪) এ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়; (১৫) এ, মগ্্যখণ্ড, ১ম অধ্যায়ঃ (১৬) এ 
(১৭) এ, অগ্তখণ্ড, ৩য় অধ্যায়, (১৮) এ, মধ্যখণ্ড, ৬ষ্ঠ সপায়, 
(১৯) শ্রীশ্রী৯ৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ৮ম পরিচ্ছেদ । 


এই রচনাটি “রাজেন্্রলাল দে স্মারক প্রবন্ধ'-রূপে প্রকাশিত 
হলো।- সম্পাদক 


৮ ফালু কুল 
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বী দুর্গার সবচেয়ে বিখ্যাত কীর্তি হলো অসুরদের 
বিরুদ্ধে ৮৮ তার এই বীরত্বের কাহিনী 
'দেবীমাহাত্য” ও “মার্কশ্য়পুরাণ'-এ উল্লিখিত রয়েছে। 
দিস কাহিনী অনুযায়ী, দেবতাদের তেজ থেকে 
দদবী চগ্ডিকা নামে এই দেবীর জন্ম হয়েছিল। মহিষাসুর 
ইন্ত্রকে বিতাড়িত করে নিজেই স্বর্গের রাজা হয়েছিলেন। 
দবী অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধে সমগ্র অসুরবাহিনীকে বিনাশ 
করেন। এরপর চণ্ডিকার সঙ্গে মহিষাসুরের যুদ্ধ হয়। এই 
যুদ্ধে মহিষাসুর নানা ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন। বিশেষ 
করে মহিষের রূপ ধারণ করার জন্য তিনি 'মহিযাসুর' 
নামে পরিচিত হন। অবশেষে দেবী এই মহিষের কাধে পা 
রেখে তাকে শুলাঘাত করেন। তখন মহিষের মুখ থেকে 
'মহিযাসুর' নিজের স্বরূপে নির্গত হন। দেবী তখন 
খঙাধাতে তাকে বধ করেন। তাই “মহিযাসুরমর্দিনী'- 
ঠপেই দেবী আমাদের কাছে বিশেষভাবে পরিচিতা। 
সপ্তম শতাব্দীতে কবি বাণভষ্ট এই মহিযাসুরমর্দিনী 
মৃতিতে দেবীর রূপবর্ণনা করেছেন তার কাব্যগ্রন্থ 
'চপ্তাশতক'-এ। মহাকাব্যের যুগের শেষদিকে দুর্গাপূজার 
ধারা রীতিমতো প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল। “হরিবংশ" ও 
পুরাণের সময় মাতৃসাধনা আরো প্রবল হয়। তবে তন্ত্রের 
আবির্ভাবের পর দেবীমাহাত্্য যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, এর 
আগে তা আর কখনো হয়নি। 
মহ্যাসুরমর্দিনী যে কেবল ভারতেই প্রচলিত তা নয়, 
ভারতের বাইরেও অর্থাৎ তৎকালীন বৃহত্তর ভারতেও 
*হযাসুরমর্দিনী মূর্তি প্রচলিত ছিল। কম্বোজে ইন্দ্রবর্মণের 
বেকঙ্‌? (13015017£) ্র্বলিপিতে মহিষাসুরমর্দিনীর 
র্তিপ্রতিষ্ঠার কথা আছে।৯ যবদ্বীপে পাওয়া গেছে 
মহ্যাসুরমর্দিনীর যড়্ভুজা, অষ্টভুঁজা, দশভুজা এবং 
থাদশভুজা মুর্তি। বাতাবিয়া মিউজিয়ামে কতকগুলি সুন্দর 
মহিযাসুরমর্দিনী মূর্তি রক্ষিত আছে।২ বলিদ্বীপে একাধিক 


" ৩৬, পুরাণ ও উপনিষদ বিষয়ে গবেষক, বিভি্র রচনা ও এছ পাঠকমহলে 
সমাদৃত হয়েছে। 


রিট ১০ম-১২শ শতক) পাওয়া গেছে, সেটি অতি 
চমতকার ।5 

বিভিন্ন যুগের মহিষমর্দিনী মূর্তির এবং বিভিন্ন গ্রন্থে 
দেবীর এ রূপের বর্ণনা লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, দেবী 
দ্বিভুজা থেকে আরস্ত করে বিংশতিভুজা, অষ্টবিংশতিভুজা, 
এমনকি দ্বাত্রিংশতিভুজা-রূপে বর্তমান। অবশ্য প্রাচীন 
মুর্তিগুলিতে দেবী কেবল দ্বিভুজা বা চতুর্ভূজা ॥» 

প্রাচীনকালে মহিষমর্দিনীরূপে দেবীকে সাধারণত 
সিংহারূঢ়া এবং একটি মহিষকে অথবা একটি মহিষের 
মস্তক-সহ পুরুষকে অথবা একটি মহিষের গলা থেকে 
নির্গতপ্রায় একটি পুরুষকে নিধনরতা অবস্থায় দেখা যায়। 
অর্থাৎ মহিযাসুরমর্দিনীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মুর্তিগুলিতে 
দেবীকে মহিষমর্দনরতা অর্থাৎ মহিষমর্দিনীরূপে দেখা 
যায়। সুতরাং দেবীকে “মহিষাসুরমর্দিনী'র পরিবর্তে 
“মহিষমর্দিনী'-রূপে চিহিত করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। 

প্রাচীনতম মহিষমর্দিনীর মুর্তির কাল খ্রিস্টপূর্ব বা 
খিস্টীয় প্রথম শতাব্দী বলে ধরা যেতে পারে। প্রাটীনতম 
মহিষমর্দিনীর মুর্তি হিসাবে যে-ভাক্কর্যটি দাবি করতে পারে, 
সেটির কাল খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগের আগে 
নয়। পোড়ামাটির ফলকের ওপর উৎবীর্ণ এই অর্ধভগ্ন 
মূর্তিটি পাওয়া গেছে মথুরার নিকটবর্তী অঞ্চল সঙ্-এ 
(907101) উৎখননের সময়। যে-স্তরে মুর্তিটি পাওয়া গেছে, 
তার কাল রাজা সূর্যমিত্রের সমসাময়িক অর্থাৎ খিস্ট পূর্ব 
প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগ বলে অনুমিত। 

প্রাটীন নিদর্শনগুলি দেখে মনে হয়, মহিযাসুরমর্দিনী বা 
মহিষমর্দিনীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন দুটি বৈশিষ্ট্য হলো? 
(১) দেবীর সঙ্গে বাহনরূপে সিংহের অবস্থান এবং 
(২) দেবী কর্তৃক মহিষকে অথবা মহিযাসুরকে মর্দ্নি। এই 
বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ আছে পরবর্তী কালে রচিত 
“বিষুণ্ধর্মোত্তরপুরাণ', “মঅৎস্যপুরাণ', “অগ্নিপুরাণ' প্রভৃতি 
গ্রন্থে। 

দেবীর সঙ্গে মহিষাসুরের যুদ্ধের সবিস্তার বর্ণনা আছে 
মার্কগেয়পুরাণের “দেবীমাহাত্য" অংশে। কিন্তু এই পুরাণ বা 
উপরি উক্ত গ্রন্থগ্ডলির কোনটিই মহিষমর্দিনীর সর্বাপেক্ষা 
প্রাচীন মূর্তিগুলির সমকালীন নয়। প্রকৃতপক্ষে বৈদিক যুগে 
দুর্গা এক প্রধানা মাতৃদেবীরূপে পরিচিতা হলেও 
নিশ্চিতরূপে খ্রিস্টীয় বা খিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী বা তার 
পূর্ববর্তী কোন আকরপগ্রন্থে দেবীকে “সিংহবাহিনী এবং 
“মহিষমর্দিনী” বা মহিষাসুরমর্দিনী-রূপে বর্ণনা করা 
হয়নি।৬ মহাভারতে পাগুবদের দুর্গাপুজাতেও দেবীর 
পরিচিত মহিষমর্দিনী রূপ কল্পিত হয়নি 
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উর 

সিংহের সঙ্গে দুর্গার যোগাযোগ খ্রিস্টীয় বা খ্রিস্টপূর্ব 
প্রথম শতাব্দীর আগে না ঘটলেও পশুরাজের সঙ্গে কিছু 
অভারতীয় দেবীর সম্পর্ক অনেক আগেই গড়ে উঠেছিল। 
রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর পূর্বেই পশ্চিম ও মধ্য এশিয়াতে 
মাতৃদেবী সম্পর্কে যেসব ধারণা ও ধর্মবিশ্বাস (০811) 
প্রচলিত ছিল, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো £ (১) 
দেবীর বাহন হিসাবে সিংহের উপস্থিতি এবং (২) দেবাসুরের 
যুদ্ধে দেবীর অংশগ্রহণ ও অসুরনিধন। উদাহরণ হিসাবে 
অভারতীয় দেবী ব্যাবিলনীয় “ননা'র কথা ধরা যেতে পারে। 

প্রকৃতপক্ষে, খ্রিস্টীয় ও খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে 
“পশ্চিম” (৮/১) দিক থেকে ভারতে বিভিন্ন ধ্যানধারণার 
প্রবাহের ইঙ্গিত নানা সুত্রে পাওয়া যায়। 

ভারতে দুর্গার মহিষমর্দিনী বা মহিষাসুরমর্দিনী রূপের 
প্রচলনের সময় অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব বা খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে 
অভারতীয় মাতৃদেবী ননার সঙ্গে অশ্বার অর্থাৎ দুর্গার 
একীকরণের মুদ্রাতাত্তিক প্রমাণ পাওয়া যায়।” খ্রিস্টীয় 
প্রথম শতকে কুষাণ সম্রাট কনিষ্ক ও দ্বিতীয় শতকে হুবিক্ষের 
সময়ের পাথর ও পোড়ামাটির “নারী ও সিংহমূর্তি' এবং 








পেনজিকেন্টে আবিষ্কৃত কাঠের ফলকে উৎকীর্ণ সিংহবাহিনী ননার প্রতিরূপ 


পরবর্তী কুষাণযুগে কয়েকটি মুদ্রায় খোদিত সিংহবাহিনী 
নারীমূর্তিগুলিকে 'ননা বা উমা” অর্থাৎ দুর্গা বলে 
অনেকেই মনে করেন। 

এই 'ননা" কেবল ইরান-সহ পশ্চিম এশিয়াতেই নয়, 
মধ্য এশিয়াতেও প্রাটীনকাল থেকে জনপ্রিয় দেবী হিসাবে 
খ্যাতিলাভ করেছিলেন। এই খ্যাতি মধ্য এশিয়ার প্রাটীন 
পেনজিকেন্ট শহরের আমলেও অক্ষুগ্ন ছিল। তৎকালীন 
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তা 


'ননা*কে এ নগরীর হিসাবে 
পূজা করা হতো। মধ্য এশিয়ার তাজাকিস্তান রিপাবলিকের 
উত্তর-পশ্চিমে একটি শহর পেনজিকেন্ট। সমরকন্দ থোক 
প্রায় ৭০ কিলোমিটার দূরের এই শহরটির পাশ দিয়ে বয়ে 
যাচ্ছে জেরাভশন নদী। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে প্রত্বতান্তিক 
উৎখননের ফলে এখানে একটি প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ 
আবিষ্কৃত হয়। প্রত্ুতাত্তিক প্রমাণ অনুসারে প্রাকারবেষ্টিত 
এই শহরের আবির্ভাব খ্রিস্টীয় পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ শতকের 
গোড়ার দিকে। প্রাটীন পেনজিকেণ্ট অঞ্চলে একটি মন্দিরের 
ধবংসাবশেষে দেখা যায় একটি চারহাতবিশিষ্ট দেবীমূর্তি 
দেবী তার বাঁদিকের একটি হাত দিয়ে মহিষজাতীয় একটি 

মর্দন করছেন। দেবীর শরীরের কিছু অংশ 
মহিলাদের স্বচ্ছ পরিচ্ছদে ঢাকা। পরিচ্ছদটি চত্কোণ নক! 
ও অন্যান্য অলঙ্করণে সমৃদ্ধ। মহিষটির সামনে একটি অসুঃ 
রয়েছে অর্ধেক মানুষ ও অর্ধেক জন্তুর মতো দেখতে। 
অসুরটির দেহ দেবীর এক বাঁহাতে ধরা বর্শা বা ্রিশুলে 
দ্বারা বিদ্ধ। দেবীর নিন্নাঙ্গের পরিচ্ছদের ডানদিকে রয়েছে 
একটি সিংহ। দেবী, সিংহ, মহিষ, অসুর রয়েছে একটি 
পাদপীঠের (7৩095191) ওপর । পিছনে 
চালচিত্র । দেবীর পরিচয়ের ইঙ্গিত বহন 
করছে পাদপীঠের সামনের দিকে একটি 
শিবলিঙ্গের উপস্থিতি। কালো রঙে; 
শিবলিঙ্গটি একটি মাল্য দ্বারা সুন্দর ৫ 
পরিচ্ছন্নভাবে অলঙ্কৃত। দেবীর অঙ্গে 
রত্বখচিত কোমরবন্ধ ও নানা আভঙরণ। 
তিনি অর্ধেক বসা ও অর্ধেক দাড়ানোর 
ভঙ্গিমায় রয়েছেন। যেহেতু এটি 
পেনজিকেণ্টের একটি মন্দিরের 
দেওয়ালে খোদিত চিত্র, তাই আমরা ধরে 
*সট্র নিতেই পারি যে, ভারতীয় 
মহিযাসুরমর্দিনী এ অঞ্চলে পৃজণায়া 
ছিলেন। তবে এই চিত্রটি আমার 
স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে_ দেবী একই সঙ্গে 
“মহিযমর্দিনী, আবার 'অসুরনিধন- 
কারিণী”। সঙ্গে সহচর রয়েছে বাহশ 
সিংহ। পেনজিকেণ্টের এই চিত্রটি আমাদের প্রমাণ দের, 
মধ্য এশিয়ার পেনজিকেন্ট অঞ্চলে পঞ্চম-যষ্ঠ শতাধা 
থেকে অষ্টম শতাব্দীর প্রায় তৃতীয় পাদ অবধি মহিষমরদী 
দেবীর পুজার প্রচলন ছিল। প্রকৃতপক্ষে মধ্য এশিয়ায় 
সিংহবাহিনী ভারতীয় দেবী মহিষমর্দিনীর উপস্থিতি প্রাণ 
করে যে, তিনি “ননা'রই রূপান্তর হিসাবে এ অঞ্চাগ 
অতিপরিচিতা ও উপাস্যা ছিলেন” 
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এর থেকে অনেক ভারততর্ত্ববিদ পণ্ডিত অনুমান করে 
থাকেন, সিংহবাহিনী দেবী পশ্চিম ও মধ্য এশিয়া থেকে 
ভারতীয় ভাবনায় এসেছে। এঁদের মতে, সিংহবাহিনী দুর্গার 
কল্পনা নাকি এসেছিল পশ্চিম এশিয়া ও গ্রিসের দেবীমূর্তির 
অনুকরণে। যুদ্ধের দেবী ব্যাবিলনের ননা, আসিরীয় ইসতার, 
পারস্যের অনাহিতা, গ্রিসের এথেনার মূর্তির সঙ্গে সিংহ, 
বর্শা প্রভৃতি দেখা যায়। কিন্তু এই মতকে যুক্তি দ্বারা মেনে 
নেওয়া যায় না। কারণ, ভারতের আদি দেবী সরস্বতীর 
বাহনও তো সিংহ আর অস্ত্র পবি” অর্থাৎ বর্শা বা শুল 
ছিল। ঝণ্ধেদে মাতা সরস্বতী শত্রদলনী, ভক্তদের কল্যাণার্থ 
তিনি যুদ্ধ করেন “অহং জনায় সমদং কৃণোমি”। টু 
পশ্চিম ভারতের গীর্ণার অঞ্চলে আজও সিংহবাহনা আদি 
(দবী সরস্বতীর পূজা হয়। কলকাতায় ভারতীয় যাদুঘরে 
সিংহবাহনা সরস্বতীর মুর্তি রয়েছে। আর বৈদিক দেবতার 
বাখ্যাগ্রন্থ “বৃহদ্দেবতা'তে বলা হয়েছে-_অদিতি, ধাক্‌, 
সরস্বতী এবং দুর্গা অভিন্না।১” সরস্বতী হলেন মহাদেবীর 
আদিরাপ আর দুর্গা মহাদেবীরই রূপভেদ। তাই সরস্কতীকে 
দুর্গার পূর্বাভাস বলা যায়। আবার “নিঘণ্টুঁতে বাক্‌ বা 
সরস্বতীকে 'ননা” বলা হয়েছে।১১ সুতরাং এঁতিহাসিক 
পারম্পর্য রক্ষা করে আমরা অনুমান করতে পারি যে, 
ভারতের আদি দেবী সিংহবাহনা সরম্বতীই খুব সম্ভবত 
বিদেশে ননা অন দি লায়ন" (010 011 111০ 1101)-রূপে 
সমাদূতা হয়ে আবার স্বদেশে দুর্গারূপে প্রত্যাবর্তন 
করেছিলেন। সেইজন্যই বোধহয় “চণ্ডী'তে বলা হয়েছে, 
গুপ্ত-নিশুভ্ত দৈত্যের নিধনকত্রী স্বয়ং মহাসরস্বতী; 
মহাভারতেও অর্জুন দুর্গাদেবীর স্তব করেছিলেন “সরস্বতী: 
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অসুরের দুটি পা এবং মহিষের ছিন্ন মাথা দেখা যাচ্ছে 
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উর 
সম্বোধন করে। সরশ্বতীপৃূজার প্রণামমন্ত্র হলোঃ “ও 


ভদ্রকাল্যে নমো নিত্যং সরম্বত্যৈ নমো নমঃ” । আর 
দুর্গাপূজার অঞ্জলিমন্ত্রে আছে-_“ভদ্রকাল্যৈ ও হীং দুর্গায়ে 
নম2।” কাজেই আদি দেবী সরস্বতী আর দেবী দুর্গা উভয়েই 
ভদ্রকালীরূপিণী চৈতন্যদায়িনী। 

সবশেষে একটা প্রশ্ন থেকেই যায়। মহিষমর্দিনী দেবী, 
যিনি শিবের শক্তি, তিনি কিভাবে মধ্য এশিয়ায় 
পৌঁছেছিলেন? আমরা উত্তরে বলতে পারি, খুব সম্ভবত 
আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে শৈবধর্ম ও শক্তিপৃজার প্রসার 
মধ্য এশিয়ায় বিস্তারলাভ করেছিল। 

দক্ষিণ-পূর্ব আফগানিস্তানে গর্দেজ অঞ্চলে শ্বেতপাথরের 
তৈরি অষ্টম-নবম শতান্দীর একটি মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তি 
আবিষ্কৃত হয়েছে। পাওয়া গেছে 'ক্কুরেত্তি মার্বেল' 
(500161(11 11011019) নামে খ্যাত মহিষাসুরমর্দিনীর একটি 
প্রতিরূপ। 

আফগানিস্তানের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে প্রাপ্ত মহিষমর্দিনীর 
মূর্তিগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে গজনী 
এলাকার টাপা সর্দারে প্রাপ্ত অষ্টম শতাব্দীর ভাক্কর্যটি। 
উতখননের ফলে আবিষ্কৃত একটি বৌদ্বাবিহারে এটি পাওয়া 
গেছে। এটির অবস্থান ছিল একটি বুদ্ধমুর্তির সামনে। 
বৌদ্ধবিহারে বুদ্ধমূর্তির উল্টোদিকে মহিযাসুরমর্দিনীর মূর্তির 
অবস্থান প্রমাণ করে, আফগানিস্তানে অষ্টম শতাব্দীতে তিনি 
নিশ্চয়ই একশ্রেণির বৌদ্ধদের উপাস্যা দেবী ছিলেন।৯১ এ 
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স্বামী স্মরণানন্দ* 


৮ ছাড়া প্রায় সকল মহাদেশের বিভিন্ন দেশ 
প্ররিত্রমণ করার সুযোগ আমার আগেই হয়েছে। ইচ্ছা 
ছিল, ইউরোপে অবস্থিত আমাদের সঙ্ঘের শাখাকেন্দ্রগুলি 
একবার দেখে আসব। আকস্মিকভাবে সেই সুযোগ এসে 
গেল। আমাদের মক্কো শাখার প্রধান স্বামী জ্যোতীরপানন্দ 
আমাকে ৮-৯ দিনের জন্য রাশিয়া যাওয়ার সাদর আমন্ত্রণ 
জানালেন। এই সুযোগে ফ্রান্স, ইতালি, হল্যাণ্ড, জার্মানি, 
সুইজারল্যাণ্ড এবং ইংল্যাণ্ড ভ্রমণ করার সুযোগও আমি 
সানন্দে গ্রহণ করলাম। মাত্র পাঁচ সপ্তাহ সময়, তার মধ্যে 
আমাকে এই সাতটি দেশে ভ্রমণ শেষ করতে হবে। বলা 
বাহুল্য, এটি একটি ঝটিকা সফর। 
গ রাশিয়া ও 

৬ জুন ২০০৩ মধ্যরাত্রে আমি নতুন দিল্লি থেকে “এয়ার 
ফ্রান্স'-এর বিমানে প্যারিসের উদ্দেশে রওনা হলাম। ফরাসি 
সময় সকাল ৬টায় প্যারিস পৌঁছালাম। বিমানবন্দর চত্বরটি 
এত বিশাল যে, এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পায়ে হেটে 
অতিক্রম করা এক দুঃসাধ্য কাজ। অবশ্য বিভিন্ন প্রান্তে 
পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের নিজস্ব বাসের 
ব্যবস্থা আছে। বিশ্রামকক্ষে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা অপেক্ষা 
করার পর সকাল ৯টা ২৫ মিনিটে মক্কোগামী বিমানে রওনা 
দিয়ে মক্ষোর স্থানীয় সময় দুপুর সোয়া ৩টায় মক্ষোয় 
অবতরণ করলাম। পাসপোর্ট পরীক্ষাকক্ষটি যাত্রীতে 
একেবারে ঠাসাঠাসি অবস্থা। দাঁড়াবার জায়গা পর্যস্ত নেই। 
ঘরটি আকারে বিশেষ বড় নয়, তার ওপর আলোর ব্যবস্থাও 
ছিল অপর্যাপ্ত। সেখানে এ বিপুল যাত্রিপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ 
করার মতো যথেষ্ট সংখ্যক কাউন্টার ছিল না। আবার যাঁরা 
এঁ কয়েকটি কাউন্টারে কর্তব্যরত ছিলেন, তারাও প্রত্যেক 
নিচ্ছিলেন। সেই কারণেই সেখান থেকে ছাড়া পেতে প্রায় 
দেড় ঘণ্টা সময় কেটে গেল। তার ওপর আরেক সমস্যা 
দেখা দিল, আমার মালপত্র খুঁজে পাচ্ছিলাম না। এদিক- 
ওদিক বৃথা খুঁজে যখন আমি এবিষয়ে লিখিত অভিযোগ 
করতে যাব, তখনি হঠাৎ আবিষ্কার করলাম আমার ব্যাগদুটি 


রামকৃষ্ও মঠ ও রামকুষও মিশনের পুজ্যপাদ সাধারণ সম্পাদক । 


- পৃ, ৮58 
রঃ , খিক 
৪ সা 


ঘরের এক কোণে পড়ে আছে। ব্যাগগু।লর সন্ধান পেয়ে 
পরম স্বস্তি পেলাম। 

স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ, বেদান্ত সোসাইটির সম্পাদিকা 
লিলিয়ানা, ব্রহ্মচারী ভিক্টর (অমৃতচৈতন্য) এবং আযালেকজ 
বাইরে ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করছিলেন। আমাদের আশ্রমে 
পৌছাতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লেগে গেল। এসম্বদ্ব 
বিস্তারিত আলোচনা পরে করব। প্রথমে বর্তমানের রাশিয়া 
সম্বন্ধে দু-এক কথা বলে নিই। 

আয়তনের বিচারে রাশিয়া পৃথিবীর বৃহত্তম দেশ। 
১৯১৭ থেকে ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ পর্যস্ত এই দেশ ছিল 
কমিউনিস্টদের শাসনাধীন। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে কমিউনিস্ট 
রাজত্বের অবসান হলে রাশিয়া এক স্বাধীন দেশ হিসাবে 
গণ্য হতে থাকে। এখানে জুন মাসে স্বাধীনতা দিবস পালন 
করা হয়। এদিনটি সাধারণ ছুটির দিন হিসাবে ঘোষিত। কিন্ত 
সরকারি মহল ছাড়া সাধারণ মানুষের মধ্যে এবিষয়ে বিশেষ 
উৎসাহ লক্ষ্য করা যায় না। পূর্বের ইউ. এস. এস. আর. 
বর্তমানে ২১টি রাষ্ট্রবিশিষ্ট “রাশিয়ান ফেডারেশন? নামে 
পরিচিত। 

শুধুমাত্র সামরিক শক্তির বিচারে রাশিয়া ১৯৯১ খ্রিস্টাব্ 
পর্যস্ত বিশ্বের দ্বিতীয় শক্তিশালী দেশরূপে পরিচিত ছিল। 
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এদেশের চিত্রটি ছিল বড়ই করুণ এবং 
প্রধানত সেই কারণে “সোভিয়েত ইউনিয়ন" বিভিন্ন অংশে 
বিভক্ত হয়ে যায়। কমিউনিস্ট শাসন চলাকালীন এদেশে 
'ধর্ম ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধা। কিন্তু নতুন জমানায় 'ধর্ম 
স্বীকৃতিলাভ করেছে। ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ান পার্লামেন্টে 
চারটি ধর্ম সরকারিভাবে অনুমোদন লাভ করে। সেগুলি 
হলো অর্থোডক্স খ্রিস্টধর্ম, ইসলামধর্ম, ইহুদিধর্ম এন 
বৌদ্ধধর্ম। সরকারিভাবে স্বীকৃতিলাভ না করার ফণে 
হিন্দুধর্ম প্রচার করার উপায় নেই। গ্রিক গির্জা দিন দিন তার 
হৃতগৌরব ফিরে পাচ্ছে এবং এবিষয়ে সরকারের পুর্ণ 
সমর্থনও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিন্তু আধুনিক রাশিয়াতে 
রোমান ক্যাথলিক অথবা প্রোটেস্টান্ট ধর্মের কোন স্থান 
নেই। তার ফলে অতি দ্রুত এক ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে 
চলেছে, যদিও একশ্রেণির রাজনীতিক যেকোন প্রকারে 
কমিউনিজম ফিরিয়ে আনার জন্য এখনো সচেষ্ট। কিন্তু সেই 
আশা অপূর্ণ ই থেকে যাবে মনে হয়। 

৬ মস্কো__ক্রেমলিন ও 

মক্কৌয় ধর্ম ও রাজনীতির পীঠস্থান হলো ক্রেমলিন। 
মস্কো এবং নেগ্লুরিয়ায়া নামক দুটি নদী দ্বারা এই অঞ্চলটি 
পরিবেষ্টিত। দ্বাদশ শতাব্দীতে এটি রাজধানীর জন্য বিশেষ 
উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়, কারণ বিদেশি আক্রমণের হা 


| থেকে এই জায়গাটি ছিল সুরক্ষিত। যে-অংশটুকু নদী দার 


[দি ১5১ সরা ১১১ শারদীয়া ১৪১৯ সারা ১555 ৯ শরীয়া ০৪৯৯ শারদীয় ৯৪৯৯ ারিরা 5৪৯৯ সারির ১৯ 
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২ প্রগতানাং র 
নাজির রা 
করা হয়। কয়েক শতাব্দী পর শক্ররা এই প্রাটীরটি ধ্বংস 
করলে সেই স্থানে একটি ইটের দেওয়াল নির্মাণ করা হয়। 
প্রায় পাচ শতাব্দীব্যাপী ক্রেমলিন এ ইটের লাল রঙের 
প্রাচীর এবং কুড়িটি বৃহৎ টাওয়ার "দ্বারা ছিল সম্পূর্ণ 
সুরক্ষিত। ক্রেমলিনের এই প্রাচীরের মোট দৈর্ঘ্য ছিল আড়াই 
কিলোমিটার। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রেমলিনে অনেকগুলি 
চার্চ এবং ক্যাথিড্রাল নির্মাণ করা হয়। রাশিয়ার গ্রিক চার্চের 
বিশপগণ তারই একটিতে বাস করেন। প্রশাসনিক 
দপ্তরগুলিও ক্রেমলিনেই অবস্থিত। পর্যটকদের একমাত্র এ 
চার্চগুলিতেই প্রবেশাধিকার আছে। একটি চার্চে আবার 
বিশাল বিশাল ঘণ্টা আছে। রুশ সম্াটগণ বিভিন্ন সময়ে 
এসব বিশালকায় ঘণ্টা প্রস্তুত করান। এরূপ একটি ঘণ্টা 
একবার ভেঙে যায়। সেই ভাঙা ঘণ্টাটি এবং একটি 
নিদর্শন। 





ব্রেমলিনের বিখ্যাত রেডক্কোয়ার 


ইতোমধ্যেই একটি ভ্রমণসূচী তৈরি করেছিলেন। মক্কোয় 
ভারতীয় দৃতাবাসের আমন্ত্রণে সেখানে ১২ জুন আমার 
একটি বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়েছিল। 

৮ তারিখ সকালে লিলিয়ানা, ব্রহ্মচারী ভিক্টর, বেলারুশ 
থেকে আগত যুবক দমিত্রি এবং আমি-_এই চারজন 
রাশিয়ার বৃহত্তম “মনাস্টারি” '591819৬ ৮0584" দেখতে 
গেলাম। মস্কো থেকে গাড়িতে প্রায় দুঘণ্টার পথ। ১৩৩৭ 
ধিস্টাব্দে অর্থোডক্স খ্রিস্টান সম্প্রদায়তুক্ত র্যাডোনেথের 
সেণ্ট সারজিভ এই মঠটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রাশিয়ার 
শাসকদের সঙ্গে সারজিভের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এই 
মঠেই রাশিয়ার সেই বিখ্যাত শাসক ভয়ঙ্কর ইভানের 
শামকরণ-পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এভাবেই শাসকগোষ্ঠীর 


প্রসীদ তং দেবি বিশ্বাতিহারিণি / টৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব 


সমৃদ্ধিলাভ করে। আজ সেন্ট সারজিভ পুরুষদের জন্য 
নির্দিষ্ট একটি কার্যক্ষম মঠ। 
মঠের চার্চ গুলিতে নিত্য 
অনেক ভক্তের সমাগম হয়। 
একজন যাজকের নেতৃত্বে 
প্রার্থনাসঙ্গীত গীত হয়। 
উপস্থিত সকলে সমবেত- 
ভাবে সেই সঙ্গীতে অংশগ্রহণ 
করেন। সেইসময় পরিবেশ দি ৃ 
বেশ পবিভ্রভাব ধারণ করে। উন 
সারজিভ পোসাদ থেকে £" ও 
আমরা গ্রামের মধ্যে অবস্থিত ছু 


একটি 07014-এর [রর 
উদ্দেশে রওনা হলাম ] ৮1 8১৭ ফালি ি ) রং 





কমিউনিস্ট শাসনকালে দেশে 
কৃষিজাত ফসল উৎপাদনে 
উৎসাহবৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে সরকার মঙ্ষোয় কর্মরত এক- 
একজনকে মঞফস্সল অঞ্চলে প্রায় ৮০০ বর্গমিটার করে 
জমি দান করেছিলেন। শর্ত ছিল-যারা এ জমিতে বাস 
করবেন, তারা সেখানে তাদের বসবাসের জন্য নিজেদের 
বাড়ি নিজেরা নির্মাণ করে নেবেন এবং অবশিষ্ট জমিতে 
তাদের নিজেদের জন্য প্রয়োজনীয় শাকসবজির চাষ করতে 
হবে। সারজিভ পোসাদ থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরত্বে 
এরূপ একটি 'ধাচা'তে তিন মহিলা ভক্ত বাস করেন। 
প্রধান সড়ক থেকে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ ঝরলে পিচের রাস্তা 
আর দেখতে পাওয়া যায় না। বৃষ্টি হওয়ার ফলে সেই সঙ্ীর্ণ 
রাস্তাগুলি কর্দমাক্ত হয়ে উঠেছিল। কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির 
পর সেই তিন মহিলার বাড়ির সন্ধান পাওয়া গেল। তারা 
হলেন লেনা খালাসেনা, নেসা পেট্রোবনা এবং ওলগা। তারা 
আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। প্রস্তুত করে 
রেখেছিলেন নিরামিষ খাবার। প্লান্নার পদগুলি ছিল ভাত, 
ভাজা, সবজি ইত্যাদি। আমরা তাদের বাড়ি যাওয়ায় তারা 
খুব খুশি। তাদের মধ্যে একজন ইংরেজিতে কথা বলতে 
পারেন। 

সন্ধ্যাবেলা স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ বিখ্যাত বলশয় 
পুরুষ এবং মহিলা শিল্পীরা সমবেতভাবে সুপরিকল্পিত 
নৃত্যানুষ্ঠানের মাধ্যমে কিছু বিখ্যাত কাহিনী মঞ্চস্থ করলেন। 
সঙ্গীত, মুঞ্চসজ্জার পরিকল্মনাটি বেশ সুবিন্যন্ত। আমার মনে 
হলো, এই নৃত্যগুলিতে যেন দৈহিক কুশলতা ও কসরতের 
প্রকাশ বেশি। তুলনামূলকভাবে ভারতীয় নৃত্যে মুদ্রা- 


অতিকায় ঘণ্টার ভগ্নাবস্থ। 
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সহযোগে বিভিন্ন ভাবের প্রকাশ অধিকতর মাত্রায় প্রত্যক্ষ 
করা যায়। 
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রি পোনা? 

রাত দশটায় আমরা আশ্রমে ফিরে এলাম। তখনো 
সূর্যাস্ত হয়নি! কলকাতার বিকাল সাড়ে পাঁচটার মতো মনে 
হচ্ছিল। 

পরদিন আমাকে পুশকিন আর্ট মিউজিয়ামে নিয়ে 
যাওয়া হলো। পুশকিনকে রাশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ লেখকের 
মর্যাদা দেওয়া হয়। তিনি আবার ছিলেন একজন উৎসাহী 
শিল্প-সংগ্রাহক। 'প্লাস্টার অফ প্যারিস”-এর ছাচে গ্রিক ও 
রোমান ভাক্কর্যের বহু কাজের নমুনা সেখানে সংগ্রহ করে 
রাখা আছে। এ সংগ্রহশালায় রাশিয়া ও ইউরোপের 
অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীর বেশ কিছু মৌলিক চিত্রও 
সংগৃহীত আছে দেখলাম। সেখান থেকে ফেরার সময় 
আমাদের গাড়িটি একটি ছোট দুর্ঘটনার শিকার হলো। 
গাড়িটি চালাচ্ছিলেন বেলারুশের রাজধানী মিনিক্ক থেকে 
আগত দমিত্রি। গাড়িটি মেরামতের জন্য তাকে বাড়ি ফিরে 
যেতে হলো। 

স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ ইউরোপের বৃহত্তম নদী ভলগার 
বুকে এক নৌকাভ্রমণের ব্যবস্থা করেছিলেন। জনৈক মহিলা 
ভক্ত নাতাশার আমন্ত্রণে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টার পথ 
অতিক্রম করে আমাদের ভলগা নদীর তীরে য়ারোল্লাভল 
শহরে পৌঁছাতে হবে। এ মহিলা ভক্তটিই নৌকাভ্রমণের 
আয়োজন করেছিলেন এবং তিনি তার কয়েকজন বন্ধুকেও 











ভ্রমণে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু 
নানা কারণে এ পরিকল্পনাটি বাতিল করতে হলো। প্রথমত 
দমিত্রির যে-গাড়িটিতে আমাদের য়ারোল্লাভল যাওয়ার কথা 
ছিল, সেটি পূর্বেই দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তার ওপর 
আমার পাসপোর্ট এবং ভিসা রাশিয়ান সরকারের 
বিদেশমন্্কের কাছে রেজিস্ট্রির জন্য জমা দেওয়া ছিল। 
সেগুলি সেখানেই পড়ে ছিল এবং জানা গেল, ১২ জুন 
থেকে এখানে ছুটি থাকবে । পাসপোর্ট ইত্যাদি সময়মতো 
হাতে না পেলে আমার ১৬ তারিখ প্যারিস রওনা হওয়া 
নিয়ে সমস্যা দেখা দিতে পারে। সেইজন্য স্বামী 
জ্যোতীরূপানন্দ এবং লিলিয়ানা খুব ব্যগ্রভাবে সেই কাজে 
চলে গেলেন এবং পাসপোর্ট উদ্ধার করে ফিরে এলেন। 
এজন্য প্রায় সমস্ত দিন তাদের অনেক ছোটাছুটি করতে 
হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিদেশিদের জন্য রাশিয়ান 
সরকারের নিয়মগ্ডলি অনমনীয় এবং বিরক্তিকর। 

১২ তারিখ সকালে স্বামী জ্যোতীরাপানন্দ আমাকে 
মক্ষো নদীর তীরে একটি পার্কে নিয়ে গেলেন। আমরা 
ত্রয়োদশ শতাব্দীর কয়েকটি প্রাটীন ক্যাথিড্রালও থুরে 
দেখলাম। সরকার এগুলির সংস্কারের কাজে উদ্যোগ 
হয়েছেন। 

সকাল সোয়া এগারোটায় অধ্যাপক মার্ক মুকুলক্কি এবং 
ডঃ রিবাকভ আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। তার! 
উভয়েই খুব ভক্ত এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিগের 
সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। 

বিকালবেলা আমরা ভারতীয় দূতাবাসের উদ্দোশে রওনা 
হলাম। সেখানে আমার বক্তৃতা দেওয়ার কথা, শিষর 
“আধুনিক যুগের মানুষের নিকট বেদান্তের বাণী?। ছুটির দিন 
থাকায় সেদিন পথে কোন যানজট ছিল না। বিকাল সারে 
চারটায় আমরা রাশিয়ায় নিযুক্ত ভারতীয় বাষ্ট্রীপুত (ক. 
রখুনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি তামিলনাড়ুর মাণুয। 
চা-পানের পর আমরা সভাঘরে গেলাম। দেখলাম, প্রায় 
১০০ শ্রোতা উপস্থিত, অধিকাংশই রাশিয়ান। লিলিয়ানা 
প্রতিটি বাক্য অনুবাদ করে দিলেন। শ্রোতাদের মধ্যে এই 
বিষয়টির প্রতি বিশেষ উৎসাহ লক্ষ্য করলাম। আমাকে 
কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরও দিতে হলো। 

আশ্রমে ফিরে তাড়াতাড়ি রাতের আহার সেরে নিতে 
হলো। কারণ, রাত ১১টায় সেন্ট পিটার্সবার্গ যাওয়ার ট্রেণ 
ধরতে আমাদের তখনি মক্কো রেলস্টেশনের উদ্দেশে রওনা 
হতে হবে। কমিউনিস্ট শাসনকালে এই শহরের নামকরণ 
হয়েছিল “লেনিনগ্রাদ”; কিন্তু কমিউনিস্ট রাজত্বের অবসাণ 
ঘটলে এই শহরটিকে তার পুরনো নাম “সেন্ট পিটার্সবাগ 
ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। 
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ৰা রি 

ট্রেনের ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। বগিগুলি 
ভারতবর্ষের এ. সি. টু-টায়ারের মতো। আমরা যখন সেন্ট 
পিটার্সবার্গ স্টেশন থেকে বেরিয়ে এলাম, একরাশ ঠাণ্ডা 
বাতাস এবং বৃষ্টি আমাদের স্বাগত জানাল। সেখানে 
রামকৃষ্ণ সোসাইটির সদস্যগণ আমাদের অভ্যর্থনা জানানোর 
জন্য উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন এ কেন্দ্রের 
সম্পাদক মিকগুয়েল, ইগর এবং লুইডমিলা। 

অতি সম্প্রতি সেন্ট পিটার্সবার্গের তিনশো বছর পূর্তি 
উৎসব উদযাপিত হয়েছে। ৪৯টি রাষ্ট্রের প্রধানগণ সেই 
উৎসবে আমন্ত্রিত ছিলেন। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী 
অটলবিহারী বাজপেয়ীওত এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ 
করেছিলেন। উৎসবের মাত্র কদিন পর আমরা সেখানে 
(পাঁছালাম। সেই কারণে শহরটি তখনো পর্যটকদের ভিড়ে 
পূর্ণ। 

মিকগুয়েল এবং ইগর আমাকে বহু সংগ্রহশালায় 
পরিপূর্ণ এবং স্থাপত্য শিল্পসমৃদ্ধ এই এতিহাসিক শহরটি 
ঘুরিয়ে দেখাতে নিয়ে গেলেন। আমরা 'প্যালেস 
স্কোয়ার এ গেলাম, যার আয়তন বিশাল এবং সমস্ত 
অঞ্চলটি পাথর-বাধানো। এখানেই অবস্থিত আর্মিটেজ 
প্যালেস। একদা সম্রাটদের আবাসস্থল, বিশাল ও সুন্দর এই 
প্রাসাদটি এখন একটি সংগ্রহশালা । সেখানে প্রবেশের 
টিকিটের জন্য লম্বা লাইন; আবার এদিকে ক্রমাগত টিপটিপ 
বৃষ্টি হয়ে চলেছে এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ঠাণ্ডা বাতাস। 
সঙ্গীদের আমি জানালাম, এই খারাপ আবহাওয়ার মধ্যে 
আমি লাইনে দাড়াতে চাই না। কাজেই মিউজিয়াম দেখার 
পরিকল্পনাটি বাতিল হয়ে গেল। লক্ষ্য করলাম, প্যালেস 
স্কোয়ারের চারদিকে বেশ বৃহদাকার সুন্দর সুন্দর বাড়ি আছে। 

সেন্ট পিটার্সবার্গ নোভা নদীর তীরে অবস্থিত। নদীটি খুব 
বেশি দূরে নয়। এটি একটি খালের মতো এবং বাল্টিক 
সাগরে গিয়ে মিশেছে। নদী এবং খালগুলিতে পর্যটকদের 
ঘোরানোর জন্য মোটরলঞ্চের ব্যবস্থা আছে। 

সোসাইটিতে ফিরে এসে প্রার্থনা এবং জপধ্যানে যোগ 
দিলাম ১৫-১৬ জন ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। রাত ৯টা 
পৰ্বস্ত আমাকে ভক্তদের কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে হলো। 
সিণ্ট পিটার্সবার্গ এতই উত্তরে অবস্থিত যে, এখানে 
্রান্মকালকে বলা হয় “হোয়াইট নাইট”। বছরের এই 
সময়টিতে সারারাত সূর্যের আলো থাকে এবং অন্য কোন 
আলোর সাহায্য ছাড়াই এ আলোতে সংবাদপত্র পর্যস্ত পড়া 
ধয়। রাত এগারোটা পর্যন্ত সূর্য দেখতে পাওয়া যায়। আবার 
শাতকালে একটানা কয়েক সপ্তাহ সূর্যের দর্শনই মেলে না! 


পিটারহফে নিয়ে গেলেন। “পিটারহফ” শব্দটির অর্থ হলো ; 


প্রগতানাং প্রসীদ তং দেবি বিশ্বাতিহারিণি / 


ব্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব 


৬৪ 
শপটার শহর”। সাগরপাড়ে অবস্থিত এ স্থানে পৌঁছাতে 


সময় লাগল প্রায় এক ঘণ্টা। এটি একটি বিশালাকৃতি 
পার্কের মতো। ভোগবিলাসে মত্ত তৎকালীন শাসক 
জারদের বেশ কিছু প্রাসাদ এখানে আছে। সেসময় গরিবদের 
খুবই অবহেলা করা হতো। সেই কারণেই এখানে 
কমিউনিস্ট শাসনের অভ্যুদয়। কিন্তু হায়! এ ঈশ্বরও 
অসফল হলেন! এখানে কয়েকটি খুব সুন্দর ঝরনা আছে। 
জায়গাটি বাল্টিক সাগরের তীরে অবস্থিত; সেইজন্য বেশ 
ঠাণ্ডা। মাঝে মাঝে বৃষ্টিপাতের ফলে আরো বেশি ঠাণ্ডা 
লাগছিল। 

বিকাল পাঁচটায় আমরা “চিলড্রে্স আর্ট স্কুল" এ 
গেলাম। এখানে আমার একটি ভাষণের ব্যবস্থা করা 
হয়েছিল। বক্তৃতার বিষয় ছিল “আধুনিক যুগের মানুষের 
নিকট শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক আদর্শ'। জনৈক ভক্ত খুব 
সহজভাবে প্রতিটি বাক্য অনুবাদ করে দিলেন। ৫০ মিনিট 
ভাষণ দেওয়ার পর আরো প্রায় ৪৫ মিনিট চলল প্রশ্নোত্তর 
পর্ব। দর্শকাসনে প্রায় ৫০ জন উপস্থিত ছিলেন, যাঁদের 
মধ্যে কয়েকজন শিক্ষাজগতের সঙ্গে যুক্ত। ছুটির দিন 
থাকায় সেদিন লোকের উপস্থিতি কম ছিল। 

১৫ তারিখ রবিবার সকাল সাড়ে ৯টায় ১৫০ 
কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ইজওয়ারার উদ্দেশে রওনা 
হলাম। হিমালয় পর্বতমালার চিত্র অঙ্কণের জন্য বিখ্যাত 
নিকোলাস রোয়েরিকের সম্পর্ড এটি। তিনি ছিলেন 
ভারতপ্রেমিক এবং দীর্ঘদিন কুলু উপত্যকায় বসবাস করেন। 
এখন তাদের গৃহাদি সম্পত্তি একটি ট্রাস্ট দেখাশুনা করে। 
মহিলা ভক্ত ওলগা সেই ট্রাস্টের প্রধান। স্কুলের কয়েকজন 
ছাত্রী আমাদের জন্য নাচগানের একটি অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ 
করল। আমি প্রদর্শনী ও মিউজিয়ামটিও ঘুরে দেখলাম। 
মধ্যাহুভোজের পর স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ উপস্থিত 
অতিথিদের সঙ্গে রাশিয়ান ভাষায় কিছু সাধারণ আলাপ 
আলোচনা করলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আমরা আবার 
সেন্ট পিটার্সবার্গের দিকে যাত্রা করলাম। পথে আমরা বেশ 
যানজটে আটকে গেলাম। আশ্রমে পৌঁছে দেখলাম, 
কয়েকজন ভক্ত আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। আমি 
তাদের কিছু প্রশ্নের উত্তর দিলাম। 

রাতের ট্রেনেই আমরা মক্ষো রওনা হলাম। ১৬ তারিখ 
সকাল ৬টা ৪০ মিনিটে আমরা সেখানে পৌঁছালাম। 
লিলিয়ানা আশ্রমেই আমাদের জন্য প্রাতরাশ ও 
মধ্যাহ্ছভোজের আহার প্রস্তুত করে দিলেন। ১২টা ৪৫ 
মিনিটে আমাকে বিমানবন্দরে পৌছাতে হবে, কারণ এঁদিনই 
সন্ধ্যায় আমার প্যারিস রওনা হওয়ার কথা। স্বামী 
জ্যোতীরূপানন্দ, ব্রহ্মচারী ভিক্টর, লিলিয়ানা এবং আযালেক্স 


য়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ ২ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১ 


পরিক্রমা 57 ইউরোপে পাঁচ সপ্তাহ ক ৭৩৩ 


উ% প্রণতানাং প্রসীদ ছু দেবি বিশ্বারতিহারিণি / ট্রেলোকাবাসিনামীড্ো লোকানাং বরদাংভব: 





পৌঁছাতে প্রায় ৪ ঘণ্টা সময় লাগল। 
$ প্যারিস ও ইতালি ৬ 
সন্ধ্যা ৬টা ২০ মিনিটে প্যারিস পৌছালাম। আমাদের 
ফ্লাস কেন্দ্রের প্রধান স্বামী বীতমোহানন্দ এবং স্বামী 
দেবাত্মানন্দ আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিমানবন্দরে 
এসেছিলেন। তাদের সঙ্গে আশ্রমের উদ্দেশে রওনা হলাম। 
প্যারিস থেকে ৩০-৪০ কিলোমিটার দূরে ছোট সুন্দর শহর 
গ্রেংজ-এ আমাদের আশ্রমটি অবস্থিত। 








গ্রেংডা আশ্রমের প্রবেশদ্ধারে 


আশ্রমটি প্রায় ২৫ একর জমির ওপর অবস্থিত। 
চমৎকার শান্ত পরিবেশ, চারদিকে সবুজের মেলা। ফরাসি 
ভাষায় আমাদের আশ্রমটির নাম '001100 ৬০০11010০ 
|২011111010110)1 ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে প্যারিসে এই 
আশ্রমটির সূচনা হয়; পরবর্তী কালে সেটি গ্রেংজ শহরে 
স্থানাপ্তরিত হয়। ফ্রান্সে ইংরেজি ভাষা বিশেষ কাজে আসে 
না। সেখানে ফরাসি ভাষা শিখতেই হবে, ফরাসি ভাষাতেই 
এখানকার সব কাজকর্ম চলে। 

স্বামী বীতমোহানন্দ, স্বামী দেবাতআ্ানন্দ এবং স্বামী 
গঙ্গানন্দ ছাড়াও এ আশ্রমে দুজন খুবক বাস করেন। 
তাঁদের একজন আমেরিকান এবং অপরজন নাইজেরিয়ান। 
নাইজেরিয়ান যুবকটিকে “রামজী” বলে ডাকা হয়। এছাড়া 
পাঁচজন ভক্ত সেখানে থাকেন। প্রধান বাসস্থানটি অতি 
প্রাচীন একটি বাড়ি। বাড়িটির দক্ষিণদিকের সংযোজিত 
অংশে আছে বর্তমান মন্দিরটি। এগুলি ছাড়াও আরো 
একটি বাড়ি আছে, যেটিকে বলা হয় “মায়ের বাড়ি, । 
অদূরে অন্যতম প্রধান প্রবেশদ্বারের কাছেই দুটি 
অতিথিনিবাস। 

সকাল সাড়ে ৬টায় মন্দিরে প্রার্থনা শুরু হয়। তারপর 


হয় জপ-্ধ্যান এবং স্তোত্রাদি আবৃত্তি। প্রাতরাশের পর ॥ 


সকাল আটটায় স্বামী বীতমোহানন্দ আমাদের (কলকাতা 
থেকে আগত ডাঃ গৌর দাস এবং আমাকে) আশ্রমটি 
ঘুরিয়ে দেখালেন। আশ্রমে কয়েকটি গবাদি পশু এবং একটি 
ফুলের বাগান চোখে পড়ল। এমন বিশাল এক সম্পত্তির 
সঠিকভাবে তত্বাবধান করা সত্যিই এক দুরূহ কাজ! 

দুপুর ১২টায় আহারপর্ব শেষ করে কিছুক্ষণ বিশ্রামের 
পর বিকাশ সান্যাল এসে আমাদের প্যারিস দর্শনের জন্য 
নিয়ে গেলেন। এই ভদ্রলোক আমাদের কলকাতার 
পূর্বকালীন “পাথুরিয়াঘাটা স্টুডেন্টস হোম'এর প্রাক্তন 
ছাত্র। তিনি আবার নরেন্দ্রপুর কলেজের প্রথম অধাক্ষ 
ছিলেন। খুব ঝড়বৃষ্টি হচ্ছিল। তবু সান্যাল আমাদের 
কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নিয়ে গেলেন। ইউনেক্ষো'র 
অফিস বাড়িটি মোটেই দৃষ্টি-আকর্ষক নয়। আমরা বিখ্যাত 
“আইফেল টাওয়ার" দেখলাম, তবে ওপরে উঠিনি। ১৮৯৭ 
খিস্টাব্দে ফ্রান্স পরিভ্রমণকালে স্বামীজী যেখানে ছিলেন, 
সেই স্থানটিও আমরা দেখলাম। এসব বাড়ি বর্তমানে 
ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি। কাজেই সেগুলি আমরা 
বাইরে থেকেই দেখলাম। সারাবছর হাজার হাজার পর্যটক 
প্যারিসে আসে। এটি বিশ্বের অন্যতম সুন্দপ নগরী। 
সবশেষে সান্যাল আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়-চত্বরে অবস্থিত 
ইণ্ডিয়া হাউস+এ নিয়ে গেলেন। এখানে অনেক দেশেরই 
নিজস্ব বাড়ি আছে। সেই বাড়িগুলিতে সংশ্লিষ্ট দেশের 
ছাত্রছাত্রীরা বাস করে। সান্যাল এখন অবসর গ্রহণ 
করেছেন, তবুও তিনি ইউনেক্ষোর সঙ্গে যুক্ত। খুবই কর্মব্যস্ত 
মানুষ। পথে যানজটের জন্য গ্রেঘজে ফিরতে আমাদের প্রায় 
১ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট সময় লাগল। এটি এক অতি সাধারণ 
(০0101101) ব্যাধি, যার দ্বারা পৃথিবীর সব বড় শহরই 
পীড়িত। 

পরদিন ১৮ জুন আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন ইংল্যা 
থেকে আগত ভোগীলাল প্যাটেল এবং ডাঃ সুনীতি বসু। 
আমরা আরেকটি ছোট শহর 'মেলন'-এ গেলাম। এখানে 
রাজা চতুর্দশ লুইসের অর্থমন্ত্রী সরকারি তহবিলের অথ বায় 
করে নিজের ব্যবহারের জন্য একটি বিশাল প্রাসাদ নির্মাণ 
করিয়েছিলেন এবং সেটি দেখার জন্য রাজাকে আমন্ত্রণ 
জানিয়েছিলেন। কিন্তু হায়! সরকারি অর্থের এমন অপচয় 
দেখে রাজা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন; পরিণামে সেই অর্থমন্ত্রীকে 
কারাবন্দি করা হয়। 

মধ্যাহ্ভোজের পর ডাঃ সুনীতি বসু, ডাঃ গৌর দাস 
এবং আমি দুপুর দেড়টায় রোমের বিমান ধরার জা 
বিমানবন্দরের উদ্দেশে রওনা হলাম। বিকাল সাড়ে £টা 
নাগাদ ইতালির রোম বিমানবন্দরে পৌঁছে আমরা একঠি 
ওপেল' গাড়ি ভাড়া করলাম। ২২০ কিলোমিটার দুর 
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টা  প্রণতানাং 
উত্তর অবস্থিত 


সেন্ট ফ্রান্সিসের করতে থাকেন এবং 


জন্মস্থান দর্শন করার জন্য ডাঃ সুনীতি নিজেই গাড়ি চালিয়ে 
নিয়ে চললেন। পেরুজিয়া পৌঁছানোর পর আমরা আসিস 
যাওয়ার পথটি ঠিক বুঝতে পারলাম না। প্রথমত বেশ রাত 
হয়ে গেছে, তার ওপর পথনির্দেশগুলি আমাদের কিছুটা 
বিভ্রান্ত করে দিয়েছিল। অতএব মোবাইল ফোনে 
আসিসিতে আমাদের আমন্ত্রণকর্তা ভিটো ডেগর্যাণ্ডির সঙ্গে 


যোগাযোগ করা হলো। ভিটো অবিবাহিত। ভারতবর্ষে 


উত্তরকাশীতে তার একটি নিজস্ব কুঠিয়া আছে। প্রতিবছর 
শীতকালে তিনি সেখানে এসে একমাস থাকেন। অবশেষে 
আসিসি রেলস্টেশনে ভিটোর সঙ্গে 


আমাদের সাক্ষাৎ হলো। তিনি 
আমাদের সুজাতার বাড়ি নিয়ে গেলেন। 


হন্যাণ্ডের এ মহিলা বিশেষ ভক্ত। তার 
অপর নাম সিলভিয়া লেম্যান। রাত 
সাড়ে ১১টায় রাতের আহার সেরে 
আমরা পাহাড়ের ওপর অবস্থিত 
ভিটোর বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলাম। 
চারদিকে গাঢ় অঞ্ধকার। মাঝে মাঝে 
ভাবছিলাম, কে জানে কোথায় আমরা 
চলেছি! কিন্তু পরদিন সকালটি 
আমাদের খুব বিস্মিত করল! পাহাড়ের 
ওপর অবস্থিত ভিটোর বাড়ির 
চারদিকের দৃশ্যাবলী অতি মনোরম; 
পাহাড়, উপত্যকা, পাকা শস্য এবং 
অলিঙপুঞ্জ দ্বারা পরিবেষ্টিত এস্থানটি এককথায় চিত্তাকর্ষক। 

বেলা ৯টার সময় আমরা সেণ্ট ফ্রান্সিস এবং সেণ্ট 
ক্লীরার স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলি দেখার জন্য রওনা হলাম। 
ভিটা আমাদের সেখানে নিয়ে গেলেন। তিনি আমাদের 
সেণ্ট মারিয়া আযার্জেলিনো ক্যাথিড্রাল এবং সেণ্ট ফ্রান্সিস ও 
সেণ্ট ক্লারার ব্যাসিলিকা-দুটির সকল বৃত্তাস্ত বুঝিয়ে দিলেন। 
সেখান থেকে আমরা আবার সুজাতার বাড়ি গেলাম। 
সেখানে দুপুরের আহারের পর আমরা বিশ্রামের জন্য 
গেলাম ভিটোর বাড়ি। 

১১৮২ খ্রিস্টাব্দে এক ধনী ও সংস্কৃতিসম্পন্ন পরিবারে 
সেণ্ট ফ্রান্সিসের জন্ম হয়। যখন তার বয়স মাত্র ২৬ বছর, 
তখন স্পোলেটো শহরে তার এক অস্ত স্বপ্রদর্শন হয়। 
স্বপ্নে তাকে বাড়ি ফিরে যাওয়ার নির্দেশে দেওয়া হয়। 
আাসিসির সন দ্যমিয়ানো চার্চে ফিরে গেলে তিনি শুনতে 
পান, জ্রুশবিদ্ধ যিশু যেন তাকে বলছেন 3 “ফ্রান্সিস যাও, 
আমার ভাঙা বাড়িটি মেরামত কর।” তারপর তিনি 
সংসারত্যাগ করে কঠিন সাধনার মধ্যে দিন অতিবাহিত 


. উ 
২ অধ্যাত্মভাবসমৃদ্ধ থ্রিস্টধর্মের 
পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। তিনি 
অনেকগুলি চার্চেরও সংস্কারসাধন করেন। যে-দৈবনির্দেশ 
তিনি পেয়েছিলেন তা সকলের মাধামে আধ্যাত্মিক দিক 
থেকে এবং আক্ষরিকভাবে বাস্তবে রূপায়িত করেন। 
পরবর্তী কালে অনেকেই তার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। 
যেসকল যুবতী তার আদর্শ অবলম্বন করেছিলেন, তাদের 
মধ্যে আধ্যাত্মিক মহিমায় সেন্ট ক্লারাকে তার সমমর্যাদা 
দেওয়া হয়। ফ্রান্সিসের সম্প্রদায় মহামান্য পোপের 
অনুমোদন লাভ করেছিল। পবিভ্রতা, কৃচ্ছসাধন এবং 





সেন্ট ফ্রান্সিস খ্যাসিলিকা; ইনসেটে সেন্ট ফ্রান্সিস অফ আসিসি 


দানব্রতকে মূলমন্ত্র করে তীর প্রতিষ্ঠিত এই সন্ন্যাসী সঙ্ঘ 
অতি দ্রুত প্রসারলাভ করতে থাকে। তীর্থদর্শনে তিনি 
জেরুজালেম এবং ইজিপ্টে গিয়েছিলেন। ত্রুশবিদ্ধ হওয়ার 
ফলে মানবত্রাতা যিশুধিস্টের হাতে এবং পায়ে যে-ক্ষতগুলি 
সৃষ্টি হয়েছিল, ১২২৪ খ্রিস্টাব্দে মাউন্ট লা ভারনাতে 
থাকাকালীন ফ্রান্সিসের শরীরেও সেই ক্ষতগুলির চিহ্ন স্পষ্ট 
হয়ে ওঠে। ১২২৩ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ৪২ বছর বয়সে 
আসিসিতে তিনি দেহত্যাগ করেন। আজ আযসিসি এক 
পবিত্র তীর্থক্ষেত্র, প্রধানত রোমান ক্যাথলিকদের কাছে। 
সেন্ট ফ্রান্সিসের স্মৃতিবিজড়িত প্রাসাদ, চার্চ এবং অন্যান্য 
স্থানগুলি পশ্চিম দেশগুলির বিভিন্ন অংশের মানুষকে আজ 
আকর্ষণ করে। 

১৯ তারিখ বিকালে আমরা ফাদার ত্যাণ্টনি 
এলেনজিমিট্টামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। তিনি 
কেরালার মানুষ; বর্তমানে আযাসিসিতে স্থায়িভাবে বসবাস 
করছেন। উদারহাদয় এই মানুষটি উপনিষদ্‌ এবং অন্যান্য 
শান্ত্রাদি পাঠ করেছেন এবং অনেকগুলি ভাষায় তার গভীর 
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উঠা 


অনুবাদ করেছেন এবং নিজেও অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। 
যখন তিনি ভারতবর্ষে ছিলেন, রামকৃষ্ণ মিশনের অনেক 
শাখাকেন্দ্রের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। পঞ্চাশের 
দশকে যখন তিনি বোম্বাই (মুন্বাই)-তে ছিলেন, তখনি আমি 
তাকে চিনতাম। তার বাড়ি থেকে গেলাম সেন্ট ক্লারার 
গির্জায়, যেখানে তার দেহাবশেষ সংরক্ষিত আছে। 

সন্ধ্যাবেলা ভিটোর বাড়ি ফিরে এসে আমরা চারদিকের 
নৈসর্গিক দৃশ্যাবলী প্রাণভরে উপভোগ করলাম। প্রতিবেশী 
এক বৃদ্ধ দম্পতি-_লুসিয়ানো এবং লুসিয়ানা পোরপোরা 
ভিটোর বাড়িতে এলেন। তারা হৃধীকেশের স্বামী চিদানন্দ 
সরস্বতীর কাছে দীক্ষিত এবং খুবই সঙ্জন মানুষ । এছাড়া 
এক ইংরেজ যুবক হেনরি জারভিস এবং তার বাগদত্তা 
কাত্যাও এসেছিলেন। সুজাতাও এসে দলে যোগ দিলেন। 
বেশ প্রাণোদীপ্ত সমাবেশ! তারা সকলে মিলে অতি 
উপাদেয় নৈশাহার প্রস্তুত করলেন। আগেই বলেছি, হেনরি 
ইংরেজ, ইংরেজির শিক্ষক। কাত্যা ইতালিয়ান। দেখলাম, 
ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তারা উভয়েই বেশ উৎসাহী। 

ঠাণ্ডা লেগে শরীর খারাপ হওয়ায় এবং বেড়াবার 
অনুকূল মেজাজ না থাকায় পরদিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ 
করার সিদ্ধান্ত নিলাম। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় হেনরি এবং 
কাত্যা ইতালীয় ভাষায় কয়েকটি ভজন পরিবেশন করলেন। 
ওদিকে ভিটো প্রস্তুত করলেন এক বিশাল ইতালিয়ান 
পিংজা। 

পরদিন সকালে ডাঃ সুনীতি বসু, ডাঃ গৌর দাস এবং 
আমি রোমা টারমিনির (রোমের প্রধান রেলস্টেশন) ট্রেন 
ধরার জন্য ফোলিগনো স্টেশনে গেলাম। ভিটো আমাদের 
স্টেশনে পৌঁছে দিলেন। বেলা ৯টা নাগাদ আমরা রোমা 
টারমিনিতে পৌঁছালাম। সেখানে পৌঁছে আমরা একটি 
টুরিস্ট বাসে চড়লাম। এ বাস সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত 
সমগ্র রোম ঘুরিয়ে দেখায়। পুরো ভাড়া দিয়ে টিকিট কিনলে 
পছন্দমতো যেকোন স্থানে নেমে সেই স্থান দর্শন করে আবার 
এ টিকিটেই পরের বাসে চড়া যায়। এ বাসগুলি আধঘণ্টা 
অন্তর চলে। 

৯টা ৫০ মিনিটে আমরা “স্প্যানিস বাথস” এ নামলাম। 
আমরা আবার পরের বাসে উঠে পড়লাম। এবার আমরা 
গিয়ে নামলাম ভাটিকান নগরীর সেন্ট পিটার্সে। 

ভাটিকান নগরীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত সেন্ট পিটার্সের 
ব্যাসিলিকাটি আকারে বিশাল। অতি চমৎকার “14228 
9) [১০170, (সেন্ট পিটার্স স্কোয়ার) ধরে সেন্ট পিটার্সে 
যাওয়া যায়। তার গোলাকৃতি গশ্ুুজটি সর্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ 
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৯ 


করে। ভিতরের প্রাটীরগুলিতে রোম এবং খিস্টধর্সের 


ইতিহাসের নানা উপাখ্যান চিত্রিত। সেন্ট পিটার্সের 
গন্বুজটির পরিকল্পনা করেছিলেন মাইকেল আ্যাঞ্জেলো। 
মধ্যযুগের রেনেসসাসের সময়ের স্থাপত্য নিদর্শনগুলি দেখতে 
আমাদের প্রায় দু-ঘণ্টা সময় লাগল। 

ভাটিকান নগরী রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের 
এক কেন্পলা। মহামান্য পোপ এই শহরে অধ্যক্ষতা করে 
থাকেন। সেন্ট পিটার্স থকে আমরা আবার বাস ধরে 
কলোসিয়ামে গেলাম। এটি রোমের নী যুগের একটি 





সেন্ট পিটার্স স্কোয়ারের পিশুনে সেন্ট প্ট্স রি 


উল্লেখযোগ্য স্থান। জায়গাটি বিশাল । প্রায় ২০,০০০ দর্শঝ 
গ্যালারিতে একত্রে বসে ক্ষুধার্ত সিংহের সঙ্গে ক্রীতদাসদের 
লড়াই (21801910151 09101) দেখতে পারতেন। সেটি ছিল 
পৌত্তলিক (1১821) রোমান সাম্রাজ্য থেকে খ্রিস্টান রাভত্ত 
আসার এক বিরাট পরিবর্তন। যখনি কোন রোমান সম্ত্রাটকে 
খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করা হতো, তখনি পৌন্তলিকগণকে 
তাদের মন্দিরগুলিসহ নির্দয়ভাবে ধ্বংস করে দেওয়া হতো। 
রোম নগরীর চারদিকে বহু এঁতিহাসিক প্রাসাদ ও 
স্থাপত্য ছড়িয়ে আছে। সেই স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলির সব 
কয়টি দেখতে হলে বেশ কয়েকটি দিন লেগে যাবে 
এঁতিহাসিক ধ্বংসাবশেষগুলি যতদূর সম্ভব অক্ষত রেখে 
তার চারপাশে আধুনিক নগরী গড়ে উঠেছে। ____ 
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রর 


আধুনিক যুগের ইউরোপ উত্তরাধিকার সুত্রে তার 
সংস্কৃতি লাভ করেছে গ্রিস এবং রোম থেকে। গ্রিস থেকে 
এসেছে দর্শন এবং শিল্পকলা; রোম থেকে এসেছে 
সাশ্রাজ্যস্থাপন তথা রাজ্যশাসন প্রভৃতি। আজকের পশ্চিমী 
দুনিয়া যে সমগ্র পৃথিবীকে প্রভাবিত করেছে, তার মেধা 
এবং কলাবিদ্যার উৎস হলো এ দুই মহান সম্যতা-__যা 
আজ বিলুপ্ত। 

সেই টুরিস্ট বাসযোগে আমরা সোয়া ৩টায় রোমা 
টারমিনিতে ফিরে এলাম। কিন্তু সন্ধ্যা ৭টা ৩৭ মিনিটের 
আগে ফলিগনো যাওয়ার কোন ট্রেন ছিল না। অতএব ট্রেন 
ধরার জন্য বেশ কিছু সময় আমাদের সেখানে অপেক্ষা 
করতে হলো। রোম স্টেশনে এক ভদ্রলোক অনেকক্ষণ 
আমাদের লক্ষ্য করছিলেন। কিছুক্ষণ পর আমাদের কাছে 
এসে তিনি বিশুদ্ধ বাঙলায় কথা শুরু করলেন। বেশির ভাগ 
কথাই ডাঃ সুনাতি বসুর সঙ্গে হয়। ভদ্রলোক বাংলাদেশি। 
রোমে কয়েক বছর আছেন। এখানে তিনি জামাকাপড়ের 
প্াবসা করেন। ভদ্রলোক আমাদের রোম স্টেশনের 
পকেটমার ও ছিনতাইকারীদের সম্বপ্ধে সাবধান করে 
দিলেন। ফলিগনো স্টেশন থেকে ভিটো আমাদের তার বাড়ি 
নিয়ে গেলেন। 





রোমের বিখ্যাত কলোসিয়াম 


পরদিন সকালে আমরা ভাড়া করা গাড়িতে রোমের 
উদ্দেশে রওনা হলাম। রোম থেকে আমাদের প্যারিসের 
বিমান ধরতে হবে। কিন্তু প্রথমে আমরা গেলাম সেণ্ট 
আ্যাপ্জেলিকা গির্জায়। সেখানে সুজাতা আমাদের সঙ্গে দেখা 
করে বিদায় জানিয়ে গেলেন। হাইওয়ে পর্যস্ত ভিটো 
আমাদের পৌঁছে দিলেন। 

বিমানবন্দরে পৌঁছে গাড়িটি ছেড়ে দেওয়া হলো। নির্দিষ্ট 
সময়েই বিমান উড়ল। ফ্রান্সের প্যারিস বিমানবন্দরে পৌঁছে 
অবতরণের সিঁড়ির জন্য প্রায় ২০ মিনিট অপেক্ষা করতে 
হলো। এদিকে আমাদের মালপত্র তখনো এসে পৌছায়নি। 
দেখা গেল, প্রায় পঞ্চাশভাগ যাত্রীর মালপত্র পৌঁছায়নি। দু- 
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১৫1 
ঘণ্টা বৃথা অপেক্ষা করার পর একটি অভিযোগ নথিভুক্ত 
করে আমর। গ্রেথজ আশ্রমের দিকে যাত্রা করলাম। স্বামী 
দেবাত্মানন্দ আমাদের অভ্যর্থনা জানানোর জনা সেখানে 
অপেক্ষা করছিলেন। আজকাল আন্তর্জাতিক বিমান 
যাত্রাকালে প্রায়শই মালপত্র হারিয়ে যাওয়ার সমস্যার 
সম্মুখীন হতে হয়। 

নৈশাহারের পর গ্রেংজ আশ্রমে দোভাষীর সাহায্য প্রায় 
একঘন্টা আমি ভঞ্তদের নানা ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিলাম। 
সব প্রম্ম আমি লিখে রাখিনি। তবে একটি প্রশ্ন ছিল ঃ 
“শ্রীরামকৃষ্ণকে আমরা অবতার বলি কেন£” 

আমাদের মালপত্র পরদিনও এসে গৌঁছাল না। কিন্তু 
আশার বাণী শুনলাম যে, সেগুলির সন্ধান পাওয়া গেছে 
এখং পরদিন আমাদের কাছে গ্রেংজ আশ্রমে পৌঁছে দেওয়া 
হবে। কিন্তু সমস্যা হলো, বেলা ১২টার সময় মোটরে 
আমাদের হলাণ্ড রওনা হওয়ার কথা । আমাদের দলে এখন 
মোট চারজন-_ডাঃ সণীতি বসু, ডাঃ গৌর দাস, ভোগীলাল 
প্যাটেল এবং আমি। ইউ. কে.-র বাসিন্দা ভোগীলাল 
ইউরোপে তার হোণ্ডা গাড়িটি নিজে চালিয়ে খুব আনন্দ 
উপভোগ করেন। গাড়ির ডিকিতে তার বিছানাপত্র থাকে। 
তিনি আবার সর্বদা নিজের রান্না-করা খাবার সঙ্গে রাখেন, 
(য-বিদ্যায় তিনি খুবই পারদর্শী । 

গ হল্যাণ্ড (নেদারল্যাণ্ড) ৬ 

সঞ্ধাযা ৬্টার সময় আমরা আমস্টেলবান শহরে অবস্থিত 
আমাদের হল্যাণ্ড কেন্দ্রে (রামকৃ্ বেদান্ত সোসাইটি) 
পৌঁছালাম। সুন্দর দোতলা বাড়ি, সামনে এবং পিছন দিকে 
ছোট্ট বাগান। আশ্রমটির রক্ষণাবেক্ষণ বেশ ভাল। 
শ্যামলিমায় পূর্ণ চারদিকের দৃশ্য অতি মনোহর। স্বামী 
সর্বাত্মানন্দ এ আশ্রমের অধ্যক্ষ । হল্যাণ্ডের এক যুবক দাব 
তাকে সাহায্য করেন। 





আমস্টারডাম রেলস্টেশনের সামনে লেখক ও স্বামী সর্বাক্মানন্দ 
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র বিশ্রাম শেষে ঘুম ভাঙল এক উজ্জ্বল সকালে। 
সকাল সাড়ে ৯টায় আমরা ট্রেনযোগে আমস্টারডাম সেন্ট্রাল 
স্টেশনের দিকে যাত্রা করলাম। আমস্টারডাম হল্যাণ্ডের 
বৃহত্তম নগরী। এ নগরীতে অনেকগুলি খাল আছে। অনুমান 
করা হয়, সেগুলির সংখ্যা প্রায় ১০০টির মতো হবে। একটি 
টুরিস্ট লঞ্চে করে আমরা শহর পরিদর্শনে গেলাম। স্বামী 
সর্বাত্মানন্দ এবং দাবকে নিয়ে আমরা এখন সংখ্যায় পাচজন। 
কারণ ভোগীলাল রান্না করার জন্য আশ্রমে থেকে গেছেন। 
তিনি নিজে গাড়ি চালিয়ে ইংল্যাণ্ড থেকে প্রায়ই এখানে 
আসেন; কয়েকদিন আশ্রমবাস করে অন্যত্র যান। 

আমরা অনেকগুলি খাল অতিক্রম করলাম। সেই 
অবসরে একনজরে নৌকা থেকে আমস্টারডাম শহরটি 
দেখা হলো। এই খালগুলি শহরটিকে বন্যার হাত থেকে 
রক্ষা করে। আমরা ট্রেনযোগে বেলা সোয়া একটায় আশ্রমে 
ফিরে এলাম। দুপুরের আহারের পর কিছু সময় বিশ্রাম 
নিয়ে আমরা একটি বাঁধ দেখতে গেলাম। ভোগীলাল 
আমাদের এরকম একটি বাঁধ দেখাবেন বলে রেখেছিলেন। 
নেদারল্যাণ্ডের অধিকাংশ অঞ্চলই সমুদ্রতটের নিচে 
অবস্থিত। সেই কারণেই সমগ্র সমুদ্রতটে বাধ দেওয়া আছে, 
যাতে সমুদ্রের জল প্রবেশ করে দেশটিকে ভাসিয়ে না দিতে 
পারে। ভোগীলাল তার গাড়ি নিয়ে অনেক সন্ধান করলেন, 
কিন্তু একটি বাঁধেরও দর্শন পাওয়া গেল না! মনে হলো, 
তিনি পথ ভুল করেছেন। শেষপর্যস্ত অবশ্য একটি বাঁধের 
সন্ধান মিলল, কিন্তু সেটি আকারে খুবই ছোট। 

আমরা তাড়াতাড়ি আশ্রমে ফিরে এলাম। সন্ধ্যা ৭টার 
সময় ভক্তদের সঙ্গে দেখা করে আমার “আধুনিক যুগের 
মানুষের নিকট বেদান্ত" বিষয়ে কিছু বলার কথা। 
আলোচনার পর রাত সাড়ে ৯টা পর্যস্ত চলল প্রশ্নোত্তর পর্ব। 
প্রায় ৩০ জন ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। অধিকাংশ হল্যাণ্ডের 
মানুষই দেখলাম ইংরেজি ভাষা বুঝতে পারেন; সেইজন্য 
আর অনুবাদের প্রয়োজন হলো না। 

€ জার্মানি ও 

সন্ধ্যার পর স্বামী দেবাত্মানন্দ এলেন গ্রেৎজ থেকে। 
আমাদের মালপত্রগুলিও তিনি সঙ্গে নিয়ে এলেন। পরদিন 
তার আমাদের মোটরযোগে জার্মানি নিয়ে যাওয়ার কথা। 
আমরা পাঁচজন দুটি গাড়িতে ভাগাভাগি করে উঠলাম। 
ইউরোপের রাস্তাঘাট অতি সুন্দর। ঘণ্টায় প্রায় ১৪০/১৫০ 
কিলোমিটার বেগে স্বচ্ছন্দে গাড়ি চালানো যায়। প্রথমে 
আমরা গেলাম ওবারহসেনে লিলির বাড়ি। তিনি জার্মান 
ভক্ত এবং এই গ্রামে তার একটি সুন্দর বাড়ি আছে। তিনি 
প্রায়ই গ্রেৎজে গিয়ে বেশ কিছুদিন বাস করেন। তিনি 
আমাদের জন্য মধ্যাহের আহার প্রস্তুত করেছিলেন। আহার 





উদ্দিন হিরা দৈধানে উনার ছা রিটা 
একটি বেদাস্ত সোসাইটি আছে। বিকাল পৌনে €টায় আমরা 
সেখানে পৌছালাম। 

জার্মানির গ্রামাঞ্চলগুলি খুবই আকর্ষণীয়। এটি খুব 
আশ্চর্যের বিষয় যে, এমন এক শাস্তিপূর্ণ পরিবেশে জগতের 
বৃহত্তম যুদ্ধের ব্যবস্থা করে সমগ্র বিশ্বের বুকে পাচ বছর 
ধরে বিরাট দাবানল জ্বালানো হয়েছিল! মানুষ নিজেই এই 
পৃথিবীকে নরকে পরিণত করছে; আবার সে-ই চেষ্টা করলে 
সেখানে স্বর্গের প্রতিষ্ঠা করতে পারে। 

আমরা যখন বিন-ওয়েড সোসাইটিতে পৌঁছালাম, তখন 
সেখানে মাত্র ৪-৫ জন ভক্ত উপস্থিত ছিলেন; কারণ 
সেখানকার মানুষ ধারণা করতে পারেননি যে, আমরা অত 
শীঘ্র সেখানে পৌঁছে যাব। বসুমল্লিক এবং তার জার্মান স্ত্রী 
ভারতবর্ষের আলমোড়া থেকে আগত যোশী, জনৈকা 
মহিলা ভক্ত ডিয়টলিণ্ড কপমান সেখানে উপস্থিত ছিলেন। 
কপমান স্বামী নিখিলানন্দ রচিত শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজীর 
জীবনী জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেছেন। 

এই বাড়িটি তিনতলা এবং প্রধান সড়কের ওপর 
অবস্থিত। চারদিকে খেত; সেখানে সোনালি রঙের পাকা গম 
তোলার অপেক্ষায় রয়েছে। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী 
ছবির মতো। কয়েক মাইল অন্তর অস্তর এমন সুন্দর সুন্দর 
গ্রাম আছে। 

বাড়িটির একতলায় একটি সভাঘর এবং খাবারঘর, 
অবশ্যই একটি রান্নাঘর এবং দু-একটি থাকার জন্য ঘরও 
আছে। দোতলায় অনেকগুলি ঘর। সেখানে ১৫-১৬ জন 
থাকতে পারেন। মন্দিরটি একেবারে ওপরতলায়। একজন 
সাধুর থাকার জন্যও একটি বড় ঘর আছে। বাড়িটির 
চারপাশেই ফুলের বাগান। একপ্রান্তে কাঠের একটি 
একতলা বাড়ি। 

সন্ধ্যায় মন্দিরে প্রার্থনা এবং জপধ্যান হলো। ৭টা ৩৫ 
মিনিটেও দেখা গেল সূর্য স্বমহিমায় ভাস্বর! ইতোমধ্যে 
আরো অনেক ভক্তের সমাগম হয়েছে। 

পরদিন অর্থাৎ ২৬ তারিখ সকাল ৬টায় মন্দিরে কিছুক্ষণ 
ধ্যান হলো। তারপর স্বামী দেবাত্মানন্দের সঙ্গে কিছুটা 
বেড়িয়ে এলাম। বেলা ১১টার সময় ভক্তদের সঙ্গে মিলিত 
হয়ে বেদাস্ত সম্বন্ধে তাদের কিছু প্রশ্নের উত্তর দিলাম। সেই 
প্রশ্নোত্তর পর্ব চলল বেলা পৌনে ১টা পর্যস্ত। 

সন্ধ্যাবেলা ভজন এবং জপধ্যানের পর আমরা রাতের 
আহার গ্রহণ করলাম। অমিত ব্যানার্জি নামে এক যুবক 
তার স্ত্রী সাহানা ও তাদের তিনমাসের সম্তানটিকে সঙ্গে 


নিয়ে সেখানে উপস্থিত ছিল। অমিতকে আমি মাদ্রাজ 
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১৫ 


(চেন্নাই) থাকতেই চিনতাম। সাহানা খুব ভাল সেতার 


বাজায়। তার বাবা হলেন বিখ্যাত সেতারবাদক সন্তোষ 
ব্যানার্জি এবং তিনিই সাহানার গুরু। সাহানা আশ্রমে 
সেতারের একটি অনুষ্ঠান পরিবেশন করল। তবলায় সঙ্গত 
করল অমিত। রাত ৯টার সময় শুরু হয়ে অনুষ্ঠানটি চলল 
প্রায় দেড় ঘণ্টা। বেশ উপভোগ্য হয়েছিল। 

পরদিন সকালে স্বামী দেবাত্মানন্দ আমাকে প্রায় ৮০ 
কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ৭017" (কোলন) শহরে প্রায় 
ষোড়শ শতাব্দীর প্রাটীন একটি ক্যাথিড্রাল দেখাতে নিয়ে 
গেলেন। এর পূর্বের নাম ছিল +09102110| উনবিংশ 
শতাব্দীতে এটির নির্মাণকাজ শেষ হয়। এই ক্যাথিড্রালটি 
অতি সুন্দর। এর সর্বোচ্চ চূড়াটির উচ্চতা ৩০০ ফুট। সম্পূর্ণ 
পাথর দ্বারা নির্মিত গোথিক খিলান, ধনুকাকৃতি গন্থুজ এবং 
বিশাল বিশাল ত্ত্তে শোভিত ক্যাথিড্রালটি মনে রাখার 
মতো। সেখান থেকে আমরা গেলাম রাইন নদী দেখতে। 
এটি ইউরোপের অন্যতম বৃহৎ নদী। বড় বড় লঞ্চে চাপিয়ে 
ভ্রমণার্থীদের নদীবক্ষে ঘোরানো হয়। দুপুরের আহারের জন্য 
আমরা আশ্রমে ফিরে এলাম। 

বিকালবেলা প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে ভক্তদের সঙ্গে এক 
প্রশ্নোত্তর পর্ব চলল। ফ্রাঙ্কফুর্ট (এখান থেকে দেড় ঘণ্টার 
পথ), কোলন এবং অন্যান্য শহর থেকে আগত কয়েকজন 
শক্ত সেসময় উপস্থিত ছিলেন। 

যোশী, শ্রীমতী বসুমল্লিক এবং লিলির মতো বয়স্করা 
জার্মানিতে একজন সন্ন্যাসীর উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা 
সম্বন্ধে উল্লেখ করে আমাকে সেখানে একজন সন্যাসীকে 
পাঠানোর জন্য অনুরোধ করলেন। জার্মানরা সংস্কৃত এবং 
বেদীস্তদর্শন সম্বন্ধে খুবই উৎসাহী এবং সেই কারণেই 
জার্মানদের জন্য সঙ্ঘের একটি শাখাকেন্দ্র স্থাপন করা বিশেষ 
প্রয়োজন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ না' হলে আজ থেকে ৬০ বছর 
পূ্েই সেখানে একটি শাখাকেন্দ্রের সুচনা করা সম্ভব হতো। 

গ সুইজারল্যাণ্ড গ 

২৮ তারিখ সকালে পৌনে ৯টায় আমরা চারজন 
(ভোগীলাল, ডাঃ সুনীতি বসু, ডাঃ গৌর দাস এবং আমি) 
জার্মানিকে বিদায় জানিয়ে জেনেভার উদ্দেশে যাত্রা 
করলাম। দীর্ঘ পথ, প্রায় ৮০০ কিলোমিটার। গাড়ি 
গলানোর সুযোগ পেয়ে ভোগীলাল খুব খুশি! । তিনি আবার 
গাড়ির ডিকিতে অনেক আহার্ধবস্ত বোঝাই করে 
নিয়েছিলেন; যেমন স্ন্যাক্স, বড় একটি ফ্লাক্স ভর্তি চা এবং 
লাঞ্চ প্যাকেট। স্বামী দেবাত্মানন্দ ফ্রান্স রওনা হয়ে গেলেন। 

মাঝে মাঝে ঝিরঝিরে বৃষ্টি ছাড়া আবহাওয়া ছিল 
অতি সুন্দর। খেত, শস্য ও তরঙ্গায়িত সবুজে ঢাকা 
টিলাগুলির ওপর সূর্যরশ্মি জুলজুল_ করছিল। 


পরণভানাং প্রসীদ ডং দেবি বিশ্বাতিহারিণি / টৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব 


উর 
অথবা কাস্টমসের ঝামেলা ছিল না। ইউরোপীয়ান 
ইউনিয়নের অস্তভূক্ত অধিকাংশ দেশগুলি (১017011101-) 
এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়ার সময় এই 'চেকিং' 
পদ্ধতি বন্ধ করে দিয়েছে। অনেকটা ভারতবর্ষের এক 
রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে যাওয়ার মতো। সুইজারল্যাণ্ডে 
প্রবেশের পর অনেক ছোট-বড় সুড়ঙ্গ অতিক্রম করতে 
হয়। পৃথিবীর দীর্ঘতম সুড়ঙ্গপথটি সুইজারল্যাণ্ডের দক্ষিণে 
ইতালি যাওয়ার পথে অবস্থিত। 

আমরা জেনেভা পৌঁছালাম সন্ধ্যা পৌনে ৮টায়। 
শহরের কেন্দ্রস্থলে একটি সুন্দর ছোট জমির ওপর আমাদের 
আশ্রমটি অবস্থিত। তবুও জায়গাটি বেশ শাস্ত। চারদিকে 
প্রচুর গাছ। জেনেভাতে নিয়ম হলো, মোট জমির এক 
তৃতীয়াংশে বাড়ি নির্মাণ করতে হবে এবং বাকি অংশে 
আবশ্যিকভাবে বাগান এবং গাছপালা থাকবে। 

দেশটি আকারে ছোট হলেও সুইজারল্যাণ্ডে তিনটি 
ভাষার প্রচলন আছে। উত্তর-পশ্চিমে ফরাসি ভাষা, পূর্ব 
এবং উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে জার্মান ভাষা এবং দক্ষিণে 
'ইতালিয়ানো”। চারদিকে পাহাড়ের দৃশ্যাবলী অতি 
মনোরম। জেনেভা শহরটি ইউরোপের সবচেয়ে বড় হৃদ 
জেনেভার পূর্ব এবং দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। সবচেয়ে বড় 
শহর জুরিখ পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত। এখানকার ভাষা জার্মান। 
সুইজারল্যাণ্ডের অধিকাংশ মানুষই তিনটি ভাষাতেই কথা 
বলে থাকেন। একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য হলো, সুইজারল্যাণ্ড 
প্রথম এবং দ্বিতীয় কোন বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট ছিল না। 
সুইজারল্যাণ্ডে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করার জন্য 
একরকম সাধারণ চুক্তি বলবৎ আছে। সেই কারণেই 
এই দেশের মুদ্রা “সুইস ফ্রাঙ্ক" সর্বদা মোটামুটি স্থিতাবস্থায় 
থাকে। 

২৯ জুন রবিবার দুটি গাড়িতে করে আমরা স্যামোনে 
যাত্রা করলাম। একটি গাড়ি সাগ্নিক চট্টোপাধ্যায়ের, অপরটি 
ভোগীলালের। সাগ্নিক নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাক্তন 
ছাত্র। সে জেনেভার রাষ্ট্রসঙ্ঘে কর্মরত। স্যামোনেতে 
পর্যটকদের খুব ভিড়। ইউরোপের সব্বোচ্চ পর্বতশূঙ্গ “মো 
রী” (৬০1 13121০) দেখার জন্য আমরা টিকিট কেটে 
“কেবল কার”এ চড়লাম। আমরা প্রায় ১২,৫০০ ফুট 
উঁচুতে চলে গেলাম। “মো ব্রা'র উচ্চতা ১৬,০০০ ফুট। 
ওপর থেকে চারদিকের দৃশ্যাবলী অতি চমৎকার। ফরাসি 
ভাষায় 017 [312110” শব্দটি উচ্চারণ করা হয় “মো ব্রী”। 
ইউরোপের সর্বোচ্চ পর্বতশূঙ্গ আল্পস পর্বতমালার এই 
অংশটি ফ্রান্সে অবস্থিত হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই ফরাসিরা 


খুব গর্ববোধ করেন। পর্বতশৃঙ্গটি তুষারাবৃত। অনেকেই 
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স্কীর কৌশল জানা থাকলে ব্যাপারটি আদৌ কঠিন নয়। 

দুপুর সোয়া ৩টায় আমরা আশ্রমে ফিরে এলাম। বিকাল 
পৌনে ৬টায় “ দৈনন্দিন জীবনে বেদাস্ত” বিষয়ে একটি ভাষণ 
দিলাম। প্রায় ২৫-৩০ জন ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। 
অধিকাংশই ভারতীয়। 

সন্ধ্যা( পর এওয়ার্ড হেলথ অর্গানাইজেশন, 
(৬/110)-এর ডঃ হোসেন এসে ডাঃ সুনীতি বসু, ডাঃ গৌর 
দাস এবং আমাকে জেনেভার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান 
দেখাতে নিয়ে গেলেন। প্রথমে তিনি আমাদের নিয়ে গেলেন 
তার কর্মস্থল “ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন' 
(11,0)-তে। বিশাল একটি বাড়ি। শ্রীলঙ্কা থেকে আগত 
হোসেন সুইজারল্যাণ্ডে দীর্ঘদিন আছেন। অতি উদারহৃদয় 
মানুষ তিনি। বেদাত্ত ও হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তার বিশেষ জ্ঞান 
রয়েছে। 

পরদিন সকালে জেনেভা কেন্দ্রের প্রধান স্বামী অমরানন্দ 
আমাদের নিয়ে গেলেন সাস ফি-তে। চতুর্দিকে পার্বত্য 
পরিবেশের মধ্যে এটি একটি অতি সুন্দর গ্রাম। ভোগীলাল 
গেলেন না। স্বামী বিবেকানন্দ এখানে এসেছিলেন এবং 
দুসপ্তাহ ছিলেন (৪-১৯ আগস্ট ১৮৯৬)। ট্রেনযোগে 
জেনেভা থেকে আমরা গেলাম ব্রিগে_ প্রায় দুঘণ্টার পথ । 
সেখান থেকে বাস ধরলাম। ট্রেন এবং বাস- দুই-ই 
চমৎকার। এরপর একটি চার্চে গেলাম। তখন সেখানে 
কেউই ছিলেন না। অবশ্য তখন দুপুর হয়ে গেছে এবং 
সেসময় সেখানে কারো থাকার কথাও নয়। স্বামীজীর 
জীবনীতে বলা আছে, এই স্থানে ভ্রমণের সময় তিনি 
কয়েকটি ফুল তুলে ভার্জিন মেরির চরণে নিবেদন 
করেছিলেন। সম্ভবত ঘটনাটি এই চার্চেই ঘটেছিল। 

তারপর আমরা “কেবল কার'-এ চেপে ওপরে উঠে 
গেলাম। ছোট ছোট বগি, প্রতিটিতে চারজন মাত্র বসতে 
পারেন। এরপ প্রায় দশটি বগি পর পর ওঠানামা করছে। 
প্ল্যাটফর্মে বগিগুলি কয়েক সেকেণ্ড মাত্র থামে; তার মধ্যেই 





র ্‌ ১০২৯ শি 
উজ 
তৃণাচ্ছাদিত জায়গায় পৌঁছালাম। জায়গাটি প্রায 
দেয়, কারণ সেখানে ১১,০০০ ফুট থেকে ১৫,০০০ ফুট 
পর্যস্ত উঁচু পর্বতশৃঙ্গের সমাবেশ; তার মধ্যে কোনটি আবার 
সম্পূর্ণ তুষারাবৃত। লক্ষ্য করলাম, বরফ অতি দ্রুত গলে 
গিয়ে একটি নদীতে পরিণত হয়ে নেমে যাচ্ছে। সেই নদীর 
জল আবার জেনেভা হৃদে গিয়ে পড়ে। এই হ্দটিই হলে 
রোন নদীর উৎস। 

খোলা আকাশের নিচে মধ্যাহদ্ভোজনের জন্য জায়গাটি 
আদর্শ। ভোগীলাল যে লাঞ্চ প্যাকেটগুলি তৈরি করে 
দিয়েছিলেন, আমরা সেগুলির সদ্যবহার করতে লো 
গেলাম। মনে হচ্ছিল যেন পিকনিক করছি! প্রায় 
ঘণ্টাখানেক সময় সেখানে কাটিয়ে আমরা “কেবল কার'-এ 
চড়ে সাস ফি-তে নেমে এলাম। সেখান থেকে বাসঘোগে 
গেলাম রেলস্টেশন এবং জেনেভার ট্রেন ধরলাম। সন্ধা! 
সোয়া ৭টায় আশ্রমে ফিরে এলাম। 

পরদিন সকালে আমরা আল্পস পর্বতের আরেকটি দিক 
দেখার জন্য রওনা হলাম। জেনেভা থেকে ট্রেনে আমরা 
গেলাম '“মত্রোণ। সেখানে আমরা 'ন্যারো গেজ? ট্রেনে 
চড়লাম; এই ট্রেনের নাম গোল্ডেন পাসলাইন প্যানারোশি 
এক্সপ্রেস'। জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়, গ্রাম ভেদ করে এ ট্রেন 
পর্বতরাজ্যের গভীরে প্রবেশ করে। সেখানকার দৃশ্যাবন 
খুবই আকর্ষণীয়। এই ট্রেনটি অনেকগুলি পর্যটনকেনের 
আমাদের পৌঁছে দেয়; যেমন ইণ্টারল্যাকেন, লুসর্ন এণং 
জুরিখ। প্রথমে আমরা স্থির করেছিলাম, অতি সুন্দর স্থান 
ইন্টারল্যাকেন দেখতে যাব; কিন্তু দেখা গেল, সেখানে গেলে 
এদিন আর জেনেভায় ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে না। সেই 
কারণে আমরা স্টাডে নেমে বাস ধরলাম। সেই বাস 
আমাদের এক নির্জন প্রান্তরে পৌঁছে দিল। সেখানে এবি 
“কেবল কার” স্টেশন আছে, যা আরো উঁচুতে নিয়ে যায়। 


৬৯ সি, | পর 
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প্রপতানাং প্রসীদ ডং দেবি বিশবািহারিদি / বৈলোক্যবাসিনামীডো লোকানাংবরদা উব... উর 
সৈথানে পৌঁছালে আরেকটি অতি আকর্ষণীয় পর্বতশূঙ্গ মধ্যভাগে নোতর ড্যামের খুব কাছেই এটি অবতার 


জুংক্ষা এবং একটি হিমবাহ দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু 
দিন আবহাওয়া বিশেষ ভাল ছিল না, বিশেষত উচু 
স্থানগুলিতে। তার ফলে “কেবল কার” চলছিল না। তাই 
আমরা দ্রুত লাঞ্চ সেরে জেনেভার পথে রওনা হলাম। 
সন্ধার আগেই আমরা আশ্রমে ফিরে এলাম। 

ডাঃ গৌর দাস সেখানে থেকে গেলেন, কারণ তিনি 
ভারতবর্ষে ফিরে যাবেন। তিনি চেষ্টা করছিলেন আমাদের 
আগেই ফেরার টিকিট সংগ্রহ করতে। ৫ জুলাই তারিখের 
টিকিটও তিনি পেয়ে গেলেন। 

২ জুলাই সকাল ৯টায় আমরা সুইজারল্যাগ্ডকে বিদায় 
জানিয়ে ভোগীলালের গাড়িতে ফ্রান্স রওনা হলাম। তিনি 
এবং সুনীতি ভাগাভাগি করে গাড়ি চালালেন। এখানকার 
রাস্তায় গাড়ি চালানো খুবই উপভোগ্য। পথমধ্যে প্রতি ৫ 
কিলোমিটার অস্তর ছোটখাট সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি 
রয়েছে। যেমন-_গাছের নিচে সিমেন্টের তৈরি পরিষ্কার- 
পরিচ্ছন্ন বেঞ্চ-টেবিল, টয়লেট ইত্যাদি। আমাদের সঙ্গেই 
লাঞ্চ এবং কিছু স্স্যাক্স ছিল। পিকনিকের মতো মনে 
হচ্ছিল। জেনেভা থেকে প্যারিসের দুরত্ব প্রায় ৫৩৭ 
কিলোমিটার। হাইওয়ে দিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের ৩৫ 
ফ্রাঙ্ক খরচ করতে হয়েছিল। 

গু ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন ৬ 

দুপুর ৩টার সময় আমরা গ্রেংজে “06109 
৬১৫০1000৩ [২10010101170”-তে পৌঁছালাম। সন্ধ্যায় 
ধবামী গঙ্গানন্দ আমাদের জঙ্গলের মধ্যে বেড়াতে নিয়ে 
গেলেন। এটি মরক্কোর রাজার সম্পত্তি। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় 
রাতের আহারপর্ব সেরে কয়েকজন ভক্তের বিভিন্ন প্রশ্নের 
উত্তর দিলাম। 

পরদিন সকালে স্বামী দেবাত্ানন্দ, সুনীতি এবং আমাকে 
শাতর ড্যাম ক্যাথিড্রালটি দেখাতে নিয়ে গেলেন। বিশালকায় 
এই ক্যাথিড্রালটি খুবই আকর্ষণীয়। ভিক্টর হুগো রচিত “9 
11010119901 01 [২0079 1)21)0” গ্রন্থটি এই ক্যাথিড্রালকে 
বিখ্যাত করে তুলেছে। এই ক্যাথিড্রালটির সামনের খোলা 
চত্বরটি আয়তনে বিশাল। চওড়া চওড়া রাস্তা এবং তার 
দুপাশে বিশাল বিশাল প্রাচীন বাড়ি স্থানটির আকর্ষণ আরো 
বৃদ্ধি করেছে। সিন থেকে নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত এই জায়গাটি 
অনেকটা দ্বীপের মতো। অতি সন্ীর্ণ এই নদীটিতে কিন্তু প্রচুর 
জল আছে। পৌনে ১টায় ফিরে এসে আমরা দুপুরের আহার 
গ্রহণ করলাম। সন্ধ্যা সাড়ে ৬্টায় মন্দিরে প্রার্থনা হলো, 
তারপর যথারীতি জপধ্যান। 

পরদিন সকালে স্বামী দেবাত্মানন্দ আমাদের বিখ্যাত 


মিউজিয়ামে বিখ্যাত বিখ্যাত চিত্রকর ও ভাক্করের সৃষ্ট চিত্র 
ও ভাকঙ্কর্য সংরক্ষিত আছে। গ্রিস এবং ইজিপ্টের আদলে 
ইউরোপীয় কলাশিল্প এই মিউজিয়ামটিকে পৃথিবীর অন্যতম 
বৃহৎ এবং শ্রেষ্ঠ সংগ্রহশালার মর্াদা দিয়েছে। এখানে 
লিওনার্দো দা ভিঞ্ি, মাইকেল আ্যাঞ্জেলো এবং অন্যান্য 
অনেক শিল্পীর বীর্তি দেখতে পাওয়া যায়। বিখ্যাত 
“মোনালিসা” চিত্রটি এখানেই শোভা পাচ্ছে। এটি আকারে 
খুব একটা বড় নয়। এখানে প্রায় দু-ঘণ্টা সময় কাটিয়ে 
আমরা আশ্রমে ফিরে এলাম। কলাশিল্পে আগ্রহী যেকোন 
ব্যক্তি এখানে বেশ কয়েক ঘন্টা এমনকি কয়েকটি দিনও 
কাটাতে পারেন, অবশ্য সবকিছু ঘুরে দেখার মতো সময় 
এবং সামর্থ্য যদি তার থাকে। 

সন্ধ্যাবেলা স্বামী বীতমোহানন্দ লগ্ন থেকে ফিরে 
এলেন। তিনি সেখানে একটি সেমিনারে যোগ দিতে 
গিয়েছিলেন। রাতের আহারের পর কয়েকজন ভক্তের কিছু 
প্রন্নের উত্তর দিলাম। 

পরদিন সকালে আশ্রমে বিশ্রাম করলাম। বিকাল ৫টার 
সময় আমি ও ডাঃ সুনীতি বসু ইংল্যাণ্ডে যাওয়ার জন্য 
বিমানবন্দরের উদ্দেশে যাত্রা করলাম। স্বামী দেবাত্মানন্দ 
এবং স্বামী গঙ্গানন্দ আমাদের বিদায় জানিয়ে গেলেন। 

৬ ইংল্যাণ্ড ও 

গ্রিনউইচ সময় সন্ধ্যা পৌনে ৮টায় আমরা হিথরো 
বিমানবন্দরে পৌঁছালাম। ডাঃ সুনীতি বসুর স্ত্রী ডাঃ ইলা বসু 
এবং জনৈক ভক্ত প্রদীপ্ত দাস বিমানবন্দরে উপস্থিত 
ছিলেন। সুনীতির বাড়িতে রাত্রিবাস করে পরদিন রবিবার 
সন্ধ্যায় বোর্ণ এণড-এ অবস্থিত আমাদের আশ্রমে আমার 
যাওয়ার কথা। বিমানবন্দর থেকে তাদের বাড়ি বেশ দুরে। 

শ্রীমতী ও শ্রী বসু দুজনেই চিকিৎসক। ইংল্যাণ্ডে তারা 
একটি ক্লিনিক বা চিকিৎসালয় চালান। তাদের মেয়ে উমা 
উচ্চ মাধ্যমিকের ছাত্রী। তাদের বাড়িটি বেশ বড়, সুন্দর এবং 
চারদিকের পরিবেশ অতি শাস্তিপূর্ণ। 

রবিবার সকালে ডাঃ সুনীতি আমাকে কেন্বিজ বিশ্- 
বিদ্যালয়ে নিয়ে গেলেন। রবিবার হওয়ায় এদিন বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের ৩৪টি কলেজই বন্ধ ছিল। কোথাও কোথাও অবশ্য 
রবিবারের উপাসনা চালু ছিল। সেই কারণেই দুপুর ১টার পরই 
ভিতরে যাওয়া যেত। ট্রিনিটি কলেজে প্রবেশ করতে ২ পাউণ্ড 
প্রবেশমূল্য লাগে। এই বাড়িগুলি দেখার জন্য মাথাপিছু এতটা 
খরচ করা আমার নিরর৫থক বলে মনে হলো। অক্সফোর্ডের 
পর কেন্ত্বিজই ইংল্যাণ্ডের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়। . 

বিকালবেলা আমরা ওয়াই, এম. সি. এ. হল-এ 
“বিবেকানন্দ হিউম্যান সেন্টার,”এর বাৎসরিক অনুষ্ঠানে 


ল্যুতর মিউজিয়াম” দেখাতে নিয়ে গেলেন। প্যারিসের , 
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৯৬৪ পরগভানাং রশীদ দে ২৪ হাঁরিদি / বৈলোক্যবাসিনামীডো লোকানাং বরদা ভব উট ূ 
গেলাম। বাংলাদেশের ফরিদপুরের রামচন্দ্র সাহা এটির নারায়ণের অনুগামী ভক্তসংখ্যাও প্রচুর। এই মান্দরে; 


তত্বাববান করেন। কয়েকজন বন্ধুর সাহায্যে তিনি এই 
কেন্দ্রটি গড়ে তুলেছেন এবং সেখানে নানারকম সাংস্কৃতিক 
অনুষ্ঠান হয়। এ সভায় আমি সভাপতিত্ব করলাম। 
দর্শকাসনে প্রায় ২৫০ জন উপস্থিত ছিলেন। আমাদের 
লগ্ন আশ্রমের প্রধান এবং এঁ সভার বিশেষ অতিথি স্বামী 
দয়াত্মান্দ আমাকে বলেছিলেন, শ্রোতৃমগ্ডলী সংখ্যায় 
অন্যান্য অনুষ্ঠানগুলির তুলনায় বেশি। অন্যান্য বক্তাদের 
মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় বিদ্যাভবনের লগুন কেন্দ্রের 
ডিরেক্টুর ডঃ নন্দকুমার, লিবারল পার্টির সাংসদ সাইমন 
হেইন্স, লগ্ন মেট্রোপলিটান ইউনিভার্সিটির আন্তর্জাতিক 
অফিসের ডিরেক্টর মার্ক বিকারম্যান এবং কভেনট্র 
ইউনিভার্সিটির শাস্তি বিষয়ক পঠন-পাঠনের অধ্যাপক তথা 
চিন সম্বন্ধীয় বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক আযালান হাণ্টার। সভার 
কাজ শেষ হলে স্বামী দয়াত্রানন্দের সঙ্গে আমি আশ্রমের 
উদ্দেশে রওনা হয়ে রাত টায় সেখানে পৌঁছালাম। ১০ 
একর জমির ওপর স্থাপিত এই কেন্দ্রটিতে প্রচুর বৃক্ষের 
সমারোহ। প্রধান বাড়িটি ছাড়াও আরো দুটি বাড়ি আছে। 
আশ্রমের চারদিকের পরিবেশ অতি শান্ত, মনোরম ও 
শ্যামলিমায় পূর্ণ। 

পরের দিনটি মোটামুটি বিশ্রামেই কাটল। আশ্রমে 
উপস্থিত কয়েকজন ভক্তের সঙ্গে দেখা হলো। রাতের 
আহারের জন্য আমরা অদূরে অবস্থিত দিলীপ মুখার্জির 
বাড়িতে গেলাম। তিনি এবং তার পরিবারের সকলে 
শ্রীরামকৃষ্ণের খুব ভক্ত। সম্প্রতি তারা সুন্দর ঠাকুরঘর-সহ 
একটি নতুন বাড়ি তৈরি করেছেন। 

৮ তারিখ সকালে লগ্ুন কেন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধু দিলীপ 
লাখানি আমাকে ইদানিং কালে তৈরি স্বামী নারায়ণ মন্দিরে 
নিয়ে গেলেন। ভোগীলালও আমাদের সঙ্গে সেখানে 
গেলেন। মন্দির-চত্বরটি বেশ বড় এবং সেখানে গাড়ি রাখার 
সুব্যবস্থা আছে, যেটি এখানে একান্ত দুর্লভ। বুলগেরিয়ান 
চুনাপাথরে নির্মিত এবং গুজরাটি শিল্পের অনুকরণে 
কারুকার্যমণ্তিত এই মন্দিরটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। মন্দিরের ভিতরে 
ইটালিয়ান মার্বেলের ওপর সুন্ষম্ কারুকার্য অনেকটা 
রাজস্থানের মাউন্ট আবুতে অবস্থিত দিলওয়ারা মন্দিরের 
মতো। 

গুজরাটের মহান সন্ত স্বামী নারায়ণ প্রায় ২০০ বছর 
পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। লগুনে অবস্থিত স্বামী 
নারায়ণের অনুরাগী ভক্তগণ আনুমানিক ১৫০ লক্ষ পাউগ্ড 
(প্রায় ১০০ কোটি টাকা) ব্যয় করে এই মন্দিরটি নির্মাণ 
করেছেন। এঁদের মূল কেন্দ্রটি গুজরাটের আমেদাবাদে 
অবস্থিত। তার শাখাকেন্দ্রের সংখ্যা অনেক। স্বামী 


ভিতরে একটি সংগ্রহশালা আছে। সেখানে ভারতীয় 
আধ্যাত্মিক এতিহ্যের পরম্পরা প্রদর্শিত হয়েছে। 

আমি তাদের লগুন কেন্দ্রের প্রধান স্বামী আত্মস্বরনীপ 
দাসের সঙ্গে দেখা করে প্রায় আধ ঘণ্টা আলাপ-আলোচন! 
করলাম। একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, প্রতিদিন স্থানীয় 
বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা এই মন্দিরে আসে। তার 
সামনে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে নানা প্রসঙ্গ করা হয়। এই 
ছাত্রছাত্রীদের অধিকাংশই ইংরেজ, কিন্তু তাদের মধ্যে এই 
বিষয়টির প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। মন্দির-কর্তৃপক্ষ 
আমাকে তাদের উদ্দেশে দু-এক কথা বলার জন্য অনুরোধ 
করলেন। সেইমতো আমি কিছুক্ষণ বললাম। 

৯ তারিখ সকালে আমরা বিমানবন্দরের উদ্বোশে রওন। 
হলাম, কারণ এবার আমাকে প্যারিস থেকে মুন্বাই যাওয়ার 
বিমান ধরতে হবে। স্বামী দয়াখ্রানন্দ, স্বামী শিবরীপানন্দ 
এবং ভোগীলাল আমাকে বিদায় জানাতে বিমানবন্দরে 
উপস্থিত ছিলেন। বিমান উড়তে কিছুটা বিলম্ব হলো। 

প্যারিস বিমানবন্দরের বাসে ২-৩ 'কিলোমিটার দূরে 
বিমানবন্দরের অন্য এক প্রান্তে যেতে হলো। প্যারিস 
বিমানবন্দরটি এত বিশাল যে, ঠিক জায়গায় পৌঁছাতে এ 
পারলে যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। 

১০ জুলাই রাত দেড়টায় বিমানটি মুন্বাই বিমানবন্দরে 
এসে পৌছাল। মুশই আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী বাগীশানন্দ 
এবং অন্যান্যরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। রাত সোয়া ২টায় 
আশ্রমে পৌঁছালাম। পরদিন সন্ধ্যায় কলকাতার উদ্দেশে 
রওনা হতে হবে 

(ভাষান্তর £ঃ রামেন্দু বন্দোপাধায়। 





৩ কার্তিক/২০ অক্টোবর £ িউউদ্কা 
৪ কার্তিক/২১ অক্টোবর 


সন্িপূজা $ ছিপ্রহর ২ ঘটিকা 
৫ কার্তিক/২২ অক্টোবর ৪ মহানবমীপৃজা | 
৬ কার্তিক/২৩ অক্টোবর £ দশমীবিহিত পূজা ও বিসর্জন | 
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৭৪২ উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর ৯ম সংখ 0 আহিন ১৪১১0 সেপ্টেম্বর ২০০৪ 


ছু আলোচনা 
মনে হয় অবক্ষয়” শব্দটি 


একটি অজুহাতমাত্র 
অসীমকুমার চৌধুরী* 


৩) ৮ ধরেই শোনা যাচ্ছে, দেশের সব সমস্যার মূল 
হলো “অবক্ষয়'। পুরনো মূল্যবোধ ভেঙে পড়ছে, 
অথচ নতুন মূল্যবোধ গড়ে উঠছে না। গুরুগন্তীর, ছন্মকুশল, 
ভাবুক ভাবুক কথাবার্তার সবখানেই এই এক বার্তা। অথচ 
বোদ্ধাব্যক্তিরা সমাধানের কোন পথ দেখাতে পারছেন না। 
কেন? 

কোন বিষয়ে আলোচনার আগে বিষয়টির অন্তত চলনসই 
একটি সংজ্ঞা ধরে নিতে হয়। তাই অবক্ষয় বা 
মুণ্যবোধহীনতা বলতে যদি মনে করা হয়-_“যা হওয়া উচিত 
ছিল তা না হওয়া”, তাহলে রামায়ণ-মহাভারতের যুগ থেকেই 
তা চলে আসছে। রাজা দশরথের পর রামচন্দ্রের অযোধ্যার 
রাজসিংহাসনে বসার কথা। কিন্তু মধ্যমা রাজমহিষী কৈকেয়ী 
ও তস্যা পরিচারিকা মন্থরার কুচক্রান্তে রামচন্দ্রকে চোদ্দ 
বছরের জন্য বনবাসে যেতে হলো। মহাভারতে প্রকাশ্য 
রাজসভায় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করা হচ্ছে অথচ ধৃত রাষ্ট্র, ভীক্ম, 
দ্রাণাচার্য প্রমুখ জ্ঞানী পুরুষেরা একটিও প্রতিবাদবাক্য 
উচ্চারণ করলেন না। অবশ্য এইসব অস্বাভাবিক ঘটনার 
ভাব্যও দেওয়া হয়েছে। রামচন্দ্র বনবাসে না গেলে রাবণবধ 
হতো না। যুধিষ্ঠিরকে রাজসিংহাসনে বসতে না দেওয়া থেকে 
ওরু করে দৌপদীর বস্ত্রহরণ প্রভৃতি ঘটনা দুর্যোধন প্রমুখদের 
দারা সঙ্ঘটিত না হলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হতো না, ধর্মরাজ্য 
প্রতিষ্ঠিত হতো না, সর্বোপরি শ্রীমপ্তগবদগীতার মতো 
সর্বকালের অমূল্য সম্পদটি সৃষ্টি হতো না। ভূত-ভবিষ্যৎ- 
বতমানের সংজ্ঞা নিরাপিত হতো না। জীবন ও কর্মের অর্থ 
"থকে যেত অজ্ঞাত। কোন্‌ অবস্থায় কোন্‌ কাজটি করণীয় বা 
অকরণীয় তার নির্দেশ আমরা পেতাম না। এসবই ঈশ্বরের 
পালা বলে ধরে নিলে গোল মিটে যায়। তবুও সব কথা বোঝা 
দায়! মহাজ্ঞানী ভীম্ম পর্যস্ত বুঝে উঠতে পারেননি। 
শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন ৪ “ঈশ্বরের কার্য কিছু বুঝা যায় না। 
ভাম্মদেব শরশয্যায় শুয়ে, পাণ্ডবেরা দেখতে এসেছেন। সঙ্গে 
ৃষ্ণ। এসে খানিকক্ষণ পরে দেখেন, ভীম্মদেব কাদছেন। 
পাণুবেরা কৃষ্তকে বললেন, কৃষ্ণ! কী আশ্চর্য! পিতামহ 


পপি সিসি পা 


* সমাজবাদী ভাবনা' শীষ ছিমাসিক পরিকার সম্পাদক, চারচন্দ্র কলেজের 
নাইবিজ্ঞানের প্রান বিভাগীয় প্রধান । 





অষ্টবসুর একজন বসু; এর মতন 
মৃত্যুর সময় মায়াতে কাদছেন। কৃষ্ণ বললেন, ভীম্ম সেজন্য 
কাদছেন না। ওঁকে জিজ্ঞাসা কর দেখি। জিজ্ঞাসা করতে ভীম 
বললেন, কৃষ্ণ! ঈশ্বরের কার্য কিছু বুঝতে পারলাম না। আমি 
এইজন্য কাদছি যে, সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষাৎ নারায়ণ ফিরছেন কিন্তু 
পাণ্ডবদের বিপদের শেষ নাই। এই কথা যখন ভাবি, দেখি যে 
তার কার্য কিছুই বোঝার যো নাই।” [শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, 
৩য় ভাগ, পৃঃ ৭০-৭১); সিদ্ধাস্ত হলো, দুষ্টের দমনের জন্য 
শিষ্টের সাময়িক দুঃখভোগ। যেহেতু শেষপর্যস্ত মূল্যবোধ 
রক্ষা পেল, তাই উল্লিখিত খটনাগুলি অবক্ষয়ের চিহ্ন নয়। 

এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে অনেক সাম্প্রতিক 
ঘটনাকেও নতুন মুল্যবোধ সৃষ্টির উদ্দীপক বলে ধরে নেওয়া 
যায়। যেমন আপন ভ্রাতজায়াকে “সতী' হতে দেখে 
রামমোহন রায়ের সতীদাহ নিবারণে উদ্দীপনা হওয়া বা 
নাবালিকা বিধবার দুঃখে কাতর হয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 
বিধবা বিবাহের জন্য উঠে পড়ে লাগা । তবে রামমোহন এবং 
বিদ্যাসাগর নানা শাস্ত্র ঘেঁটে পণ্ডিতজনের সঙ্গে বিতর্কে 
অবতীর্ণ হয়ে আপনাপন কর্তব্য স্থির করেছিলেন এবং 
শেষপর্যস্ত কায়েমি স্বার্থ পরাজিত হয়েছিল। অর্থাৎ “সোস্যাল 
ডায়নামিক্স” বা সামাজিক গতিবিজ্ঞান স্তব্ধ হয়ে যায়নি। সেটা 
সম্ভবও নয়। 

এলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তার পথ একেবারে আলাদা। 
শাস্ত্রের ব্যাখ্যা নিয়ে কুটকচালি নেই। তিনি সোজাসাপটা বলে 
দিলেন, অনেক জানার নাম “অজ্ঞান । ঈশ্বর আছেন-__এটি 
জানাই হলো 'জ্ঞান'। সেটি জেনে অহৈতুকী ভালবাসা ও 
ভক্তি নিয়ে ব্যাকুলভাবে তাকে ডাকলে আপন অপ্তরে তার 
সাড়া পাওয়া যাবেই। তারপরে “বিজ্ঞান'। এরপর জ্ঞান- 
অজ্ঞানের পারে যেতে হবে। সর্বাংশে দেহমনাতীত হতে 
হবে। তাতে সফল হলে ঈশ্বরের দর্শন পাওয়া যাবে। তার 
সঙ্গে হবে আলাপন। সুতরাং চরৈবেতি- এগিয়ে পড়। 
বললেন শ্রীরামকৃঞ্ণ। উনিশ শতকে বিদেশিয়ানা ও 
নীতিহীনতার যে-তুফান উঠেছিল, শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তি ও 
অহৈতুকী ভালবাসার অমৃতকথা সেই তুফানকে যেন গ্িমিত 
করে দিল। 

স্বামী বিবেকানন্দ তার স্বভাবসিদ্ধ স্পষ্টতার সঙ্গে ঘোষণা 
করলেন, মানুষই কেবল বলতে পারে-- আমিই ব্রন্মা?। 
কারণ ধর্ম তার মধ্যে সুপ্ত রয়েছে, পূর্ণতার বীজ তার মধ্যে 
উপ্ত রয়েছে। সেই শক্তিকে জাগাতে হবে। কেমন করে? 
শ্রীরামকৃষ্ণ বলে রেখেছেন, মানুষকে “মান স্শ' হতে হবে। 
স্বামীজীর সুস্পষ্ট নির্দেশ-__“আত্মনো মোক্ষার্থ, জগদ্ধিতায় 
চ” লক্ষ্য সামনে রেখে কাজ করতে হবে। 
সে-কাজই তখন হয়ে দাড়াবে সেবা। অহৈতুকী সেবা । সেটিই 
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আলোচনা 4 মনে হয় 'অবহ্ষয়' শব্দটি একটি অভুহাতমার ক ৭৪৩ 


প্রণতানাং প্রসীদ ডং দেবি বিশ্বারতিহারিণি / টৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব. 


পৃজা। সেটিই প্রার্থনা। ভাবটি অবশ্য তিনি তার গুরুর কাছ 


থেকেই পেয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন ৪ “তিনি [ঈশ্বর] 
প্রকাশ।” “মানুষ কি কম গা? ঈশম্বরচিস্তা করতে পারে, 
অনস্তকে চিস্তা করতে পারে, অন্য জীবজস্ত পারে না।” 
[ত্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, €ম ভাগ, পৃঃ ১২২) তাই স্বামী 
বলে অভিহিত করে, আমরা সেই “নারায়ণ'-এরই সেবক।” 
(বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ১৯৯৯, পৃঃ ১৩০) 

এবার আজকের যুগে আসা যাক। দেখা যাচ্ছে বর্তমানেই 
অবক্ষয় বা মুল্যবোধহীনতা নিয়ে যত বিলাপ এবং সময় বা 
কালের ওপর দোষারোপ করে হাত ধুয়ে ফেলার চেষ্টা। কিন্তু 
কাল তো প্রবাহ। নদীপ্রবাহের মতোই নির্লিপ্ত । গঙ্গা দিয়ে 
প্রতিনিয়ত যেমন ভেসে চলেছে পৃতিগন্ধময় বর্জ্যপদার্থ, 
তেমনি ভেসে চলেছে পৃজার অর্ঘ্যও । গঙ্গা কিন্তু নির্লিপ্ত। যে 
যেমনভাবে গঙ্গাকে দেখেছে, সে তেমনিভাবে কর্ম করেছে। 
আবার এমন ভাবও আছে, মৃতকে গঙ্গায় বিসর্জন দিলে সেটা 
হবে শ্রেষ্ঠ সকার । সুতরাং কাল কিছু নয়, আসল বিষয় হলো 
আমাদের মতিগতি ও আচরণ। নিজেদের মনের ভাবকে 
আমরা কালের ওপর আরোপ করি। 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিশেষ কোন একটি ক্ষেত্রের আচরণকে 
সমকালীন আচরণধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা ঠিক নয়। 
যেমন শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুকুল একটি প্রথা ছিল। শিক্ষার্থীরা 
অধ্যয়নের জন্য গুরুগৃহে যেত এবং সেখানেই শিক্ষালাভের 
সঙ্গে লালিত-পালিত হতো । এমনভাবেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে 
গুরুর আদর্শ সঞ্চারিত হতো-_যাকে ইংরেজিতে বলা হয় 
ট্রামিশন অফ হেরিটেজ'। সেইরকম আশ্রমিক শিক্ষা- 
প্রদানের “আদর্শ মাথায় রেখেই রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম ও 
শান্তিনিকেতন বা বিশ্বভারতী গড়ে তোলা হয়েছিল। উদ্দেশ্য 
শিক্ষার্থীদের একটি স্বতন্ত্র জীবনবোধ গড়ে তুলতে 
সহায়তাদান। রামকৃষ্ণ মিশনের স্কুলগুলি সর্বত্যাগী 
সন্ন্যাসীদের দ্বারা পরিচালিত বলে সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা 
ও স্বামীজীর আদর্শের পরম্পরা এখনো বজায় রয়েছে। 
বহিরাগত শিক্ষকও আছেন এবং তারা সকলেই রামকৃষ্ণ 
বিবেকানন্দ ভাবাদর্শে সুন্নাত নন; ফলে আশ্রমিক জীবন 
বাইরের প্রভাবকে যে এখন একেবারে এড়িয়ে চলছে, তা 
বলা যাবে না। তবু আশ্রমিকরা যেহেতু সর্বদা সন্নযাসী- 


মিশনের ছাত্র বা রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের ছাত্রীদের স্বচ্ছ 


জীবনবোধ এবং সমাজচেতনা গড়ে উঠছে। কিন্তু অন্য 
অনেক ক্ষেত্রে আশ্রমিকতার বহিরঙ্গতা বজায় থাকলেও 
অস্তরঙ্গতা প্রায় অন্তহিতি। নানা ঘটনা সেকথাই বলে। 


একসময়ে অনেক অনাশ্রমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ 
ছিল শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের জীবনবোধ গড়ে তোলা। 
ছাত্রছাত্রীরা আপনাপন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিশেষ বিশেষ 
শিক্ষক বা অধ্যাপকের ছাত্র বলে গর্ববোধ করত। আজ আর 
সেদিন নেই। কারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির বড় অংশ সরকারি 
সাহায্যপ্রাপ্তির বকলমে দলীয় রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণাধীন। 
ইদানীং সর্বস্তরে শিক্ষক এবং শিক্ষা-প্রশাসকদের নিয়োগ হয় 
গুণ ও যোগ্যতার পরিমাপে নয়, অন্য কোন শর্তসাপেক্ষে। 
তাছাড়া শিক্ষক-ছাত্রের সওদাগরি সম্পর্ক ক্রমবর্ধমান। তাই 
যখন মূল্যবোধের কথা শুনি, তখন তা মনে দাগ কাটে না। 

পিতামাতা হিসাবেই বা আমরা কোন্‌ সামাজিক দায়িত 
পালন করছি? অধিকাংশ পিতামাতা সন্তানদের ইদুরদৌড়ে 
হবে। কতজন পিতামাতা সন্তানকে নিঃস্বার্থ ভালবাসার পাঠ 
দেন? এই যে আপন সন্তানকে তারা ঘোড়ার মতো নানা 
প্রতিযোগিতায় ছোটাচ্ছেন, তাও তো নিঃস্বার্থতায় নয়। আবার 
সম্তানদের মাধ্যম করে পিতামাতার দল নিজেদের মধো 
প্রতিযোগিতায় মেতেছেন। তাই শিক্ষা হয়ে দাড়িয়েছে নানা 
বিষয়ে ক্লান্তিকর তথ্যসংগ্রহ। শ্রীরামকৃষ্ণের কথা আবার 
এসে পড়ে ঃ “অনেক জানার নাম অজ্ঞান।” শিক্ষায় যদি 
শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন না থাকে তবে তা শিক্ষাই নয়, সে- 
শিক্ষা ব্যক্তির মধ্যে সুপ্ত পূর্ণতাকে বিকশিত করার পরিবর্তে 
তাকে গভীরতর সুপ্তিতে তলিয়ে দেবে। আজ তা-ই হচ্ছে। 
আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিস্ময়কর অগ্রগতি যেধরনের 
সৃষ্টিশীলতা তৈরি করেছে, তার বেশির ভাগটুকুই দৈহিক 
আরাম ও বিনোদনে ব্যয়িত হচ্ছে। তার কাজ উপযোগিতা 
বৃদ্ধি করা। কারণ, দেহ আরো বেশি আরাম চায়। সেটি প্রদানে 
ব্যর্থ হলে রণে ভঙ্গ দিতে হবে। সেই কারণেই এত অস্থিরতা! 
এই অনিশ্চয়তাজনিত অস্থিরতা অবসাদ ডেকে আনছে। 
প্রায়ই শোনা যায়, ছাত্রছাত্রী আত্মঘাতী হয়েছে। সমীক্ষা থেকে 
জানা গিয়েছে, ভোগবাদের দেশে মনোরোগ এবং আত্মহত্যার 
হার সবচেয়ে বেশি। আজ সেই প্রবণতা আমাদের দেশেও 
দেখা দিতে শুরু করেছে। স্বাভাবিক। কারণ, সৃষ্টির আনন্দ্টুক 
হারিয়ে যাচ্ছে। আর তার ফলে জীবনের ঘরে জমে উঠছে 
শূন্যতার পাহাড়। 

'্রীমত্তগবদ্গীতা' কিন্তু কয়েক হাজার বছর আগেই 
সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। “কাম এষ ক্রোধ এয 
রজোগুণসমুত্তবঃ/ মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধযেনমিহ 
বৈরিণম্‌ ॥” (৩1৩৭) স্বামী প্রেমেশানন্দ শ্লোকার্থ করেছেন £ 

'প্রীভগবান বলিলেন, ইহাই রজোগুণজাত, দুষ্পুরণীয় ও 
অত্যুগ্র কাম এবং ইহাই ক্রোধ। সংসারে ইহাকে শক্রু বলিয়া 
মানিবে।” তিনি আরো ব্যাখ্যা দিয়েছেন £ “এই কামই 


দয়া 38১১ শারদীয়া ১555 শারদীয় ১৪১৯ সারা 5855 উউ$ঠে শারদ ০৪১5 সয় 59৯১ শারদীয়া ১৪১১ সারদা ১০৯ 


৭88 € উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর ৯ম সংখয0 আঙ্িন ১৪১১0 সেপ্টেম্বর ২০০৪ 


যি প্রণতানাং সদ তং দেবি বিশবারতিহারিণি / টৈলোক্াবাসিনামীডো লোকানাং বরদা 'ভব 


ক্লোধরূপে প্রকাশ পায়। আর কামনার উদ্ভব রজোগুণ 
হইতে। কামনা আর কিছুই নহে, কেবল দিনরাত চাই-চাই। 
মান চাই, অর্থ চাই, সুখ চাই। “আমি চাই না'__একথা 
বলিবার লোক নাই। এবং চাওয়া কখনো নিবৃত্ত হইতে দেখি 
না। ইহা “মহাশনঃ,_দুষ্পুরণীয় “মহাপাপ্মা” মুক্তিলাভের 
পথে মহাপ্রতিরোধবরাপ বাসনা ।” (উিদ্বোধন', ১০৫তম 
বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৃঃ ৩৮০), শ্রীরামকৃ্ণও বলেছেন £ “ভোগ 
থাকলেই যোগ কমে যায়।” (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, অখণ্ড, 
৬ষ্ঠ সং, পৃঃ ৫১৪) 

কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী! এক্ষেত্রে 
বিশেষভাবে লক্ষণীয়, অবক্ষয় নিয়ে ধারা বিলাপ করছেন 
তারাই হলেন “চাই চাই,এর সবচেয়ে বড় কারবারি। 
এঁদের পাঁচমিশেলি দলটিও বেশ ভারি। তথাকথিত বুদ্ধিজীবী, 
প্রশাসক, আরক্ষক, রাজনৈতিক নেতা, ব্যবসায়ী, পেশাদার 
সমাজসেবী, ধর্মব্যবসায়ী, গণৎকার__কে নেই এই দলে! 

তথাপি এটিই ভারতের পূর্ণ সমাজচিত্র নয়। এখানেই 
রয়েছে রামকৃষ্ণ মিশন ও ভারত সেবাশ্রম সচ্ঘের মতো কিছু 
সংগঠন। সাধারণ মানুষের দাননির্ভর এইসব সংস্থা নীরবে 
মানুষের সর্বাত্মক সেবায় ব্রতী রয়েছে। সন্নযাসীরা পাশে পান 
এমন অসংখ্য মানুষকে, যারা নামযশের কাঙাল নন। এই 
দেশেই এমন অনেক মানুষ আছেন, খারা নিজেদের স্বল্প আয় 
'থকেও কিছুটা অন্তত বাঁচিয়ে প্রতি মাসে দুঃস্থ-দুর্গতদের 
সাহায্য করেন--লোকচক্ষুর আড়ালে। 

এই মুহুর্তে আমরা এমন একজন রাষ্ট্রপ্রধানকে পেয়েছি, 
ধিনি সারা দেশে ছুটে বেড়াচ্ছেন কমবয়সী ছাত্রছাত্রীদের মনে 
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পাশাপাশি 8 (১) মায়াবতী, 0) সাধন, (৪) আত্মা, 
(৫) লরা, (৭) রাজম আয়ার, (৮) তিন, (১০) কালভে, 
(১২) বিগ্রহ, ১8) দর্শন, (১৫) রিপন, (১৭) নব, 
(২০) সগ্যাসীর গীতি, (২২) কলা, (২৪) লীন, 
(২৫) বস্টন, (২৬) সংসার। 

ওপর-নিচ ৪ (১) মার্বেল, (২) তীর্থরাম, (৩) সালেম, 
(৪) আরতি, (৬) রাখাল, (৯) নরেন, (১০) কাঞ্চন, 
(১১) ভেদ, (১৩) হরি, (১৬) পথিক, (১৮) বসন 
(১৯) ইতিহাস, (২১) রন্ধন, (২৩) লাহোর । 


| সঠিক উত্তরদাতার নাম $ ] 


সুশীলরঞ্জন দাশগুপ্ত, রমা রায়চৌধুরী, ভূপেন্দ্রকুনার দেবনাথ, 
শঙ্করচন্্র মাইতি, দেবব্রত দত্তগুপ্ত, দেবীপ্রসাদ সরকার, 
শশাহক শেখর মণ্ডল। 


শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১- 





তিনি তাদের দেশের উন্নয়নের কাজে আখ্মনিয়োগ করার জন্য 
শপথগ্রহণ করাচ্ছেন, যা স্বামীজী চাইতেন। তিনি ডঃ এ. পি. 
জে. আবদুল কালাম। 

এই ভারতেই, এমনকি বিহারের মতো রাজ্যেও এমন 
গ্রাম এখনো আছে--যেখানে দুঃস্থ মানুষের সেবায় 
সরকারের সাহায্য গিয়ে পৌঁছালে তারা সবিনয়ে তা 
প্রত্যাখ্যান করতে পারে। কারণ, তারা চোখের সামনে 
জীবন দেখেছে। পাঠকবর্গ জানেন, তাদের আদর্শ ছিল 
গ্রামের সমস্ত মানুষকে স্বনির্ভর করে তোলা। কোন 
স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কথামতো না চলায় 
তাদের হত্যা করা হয়েছিল। গ্রামীণ উন্নয়নের মডেল 
হিসাবে আজ সেই গ্রাম চিহিত হয়ে গেছে। এই 
পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার গুসকরার কাছে ভাক্কি গ্রামেও 
চলেছে অনুরূপ কর্মযজ্ঞ। সংবাদমাধ্যমগ্ডলি এইসব খবর 
সম্প্রচারে বিশেষ উৎসাহী নয়। অথচ এক্ষেত্রে তাদের 
ভূমিকা যে সুদূরপ্রসারী হতে পারত, তাতে কোন দ্বিমত 
নেই। ভোগবাদী বিজ্ঞাপন সম্প্রচারে কতিপয় লোকের 
মুনাফা হয়, কিন্তু দেশের বৃহদংশ মানুষের কোন উপকার হয় 
না। বাস্তব চিত্র সেটাই। 

তাই সব খবর আমরা জানতে পারি না। তবু যতটুকু 
জানা যাচ্ছে তা থেকে বোঝা যাচ্ছে, কেতাবি ভাষায় যারা 
অসংগঠিত উদ্যোগী-_তারাই দেশের অনেকখানি ভার বহন 
করছে। গরিব মানুষ জীবনের অর্থ খুঁজে পাচ্ছে। 'অবক্ষয়' 
শব্দটিই বরং তাদের অচেনা | 


অনুষ্ঠান-সূচী £ কার্তিক ১৪১১ 
বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পর্জিকা অনুযায়ী 


পূজাতিথি-কৃত্য ৪ শ্রীশ্রীদূর্গাপূজা 
আশ্বিন শুক্লা সপ্তমী 
৩ কার্তিক, বুধবার 
(২০ অক্টোবর ২০০৪) 
শ্রীশ্রীকালীপৃজা 
দীপান্বিতা অমাবস্যা 
২৫ কার্তিক, বুধবার 
(১১ নভেম্বর ২০০৪) 


৭, ২২ কার্তিক 


রবিবার, সোমবার 
(২৪ অক্টোবর, ৮ নভেম্বর ২০০৪) 


একাদশী-তিথি £ 


5 শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১৬ 


আলোচনা 0 মনে হয় অবক্ষয়" শগটি একটি অজুহঠাতমার ক ৭8৫ 


ৰ ূ ৰ পু 
শরংকাল ও লেখনীর জয় 
মঞ্জুভাষ মিত্র 

চোখের সামনে একমুঠো সাদা কাশফুল 
উসকে তুলেছে নীল আকাশের খুশিকে 


শরৎকুমারী নাচের ছন্দে পা ফেলছে গ্রামে নগরীতে 
সময় থাকতে হৃদয় আমার, চিনে নাও এ রূপসিকে। 


আমার বুকের ভিতর রয়েছে উদাসী নদীর ধারা 
বছর বছর ভেসে চলে গেছে পণ্যপূর্ণ নৌকাগুলি 
কোন্‌ সে-বছর, কিসের পণ্য? 

কিছুই জানি না, হয়েছি ধন্য 

শুধু এইটুকু জানি। 

শরৎ আকাশে হয়েছে রবির পূর্ণ উদয় 
হৃদয় আমার, দেবী দুর্গার মঙ্গলগান কর 

পাঁচ ইন্দ্রিয় ভরে 

শিউলি এবং ডাকের সাজের গন্ধের স্বাদ নাও 








বল লেখনীর জয়। 


নুতন ভুবন গড় 







যোগ-বিয়োগের অতীত সে যে, অনস্ত তার রাপ 
মৃত্যু হলো হোমের আগুন, জীবন হলো ধুপ। 


সদরউদ্দীন ছুঁইয়ে গায়ে সেই শিখাটি 
0 মৃত্যুরূপী দেবতাটি 
এই পৃথিবীর বুকেই আমি নৃতন ভুবন গড়ব-__ জীবনকে রোজ করেন জানি 
মরুর বুকে বন-বনানীর চারা রোপণ করব। অমর লোকের পাস্থ। 
গুঞ্জরিয়ে উঠবে, রর 
তপ্ত হাদয় জুড়িয়ে দিতে নিভা দে 
শীতল মলয় ছুটবে। দিনগত 
555 মাসালা 
এই পৃথিবীর বুকেই আমি নৃতন ভুবন গড়ব! ছেড়ে দিতে হয় সব রাজপথ-_ 
দবন্-বিভেদ ধর্ম নিয়ে তিনি আসছেন... 
বাড প্রতীক্ষায় গেল কাল 


থাকবে নাকো ধোয়া-ধুলো হাওয়ায় বারুদ-গন্ধ ! 
সঙ্গীর্ণ মনটি ভেঙে 
জাগবে আলোর আশা-_ 


দিন ক্ষণ মাস-_মাঠ হলো ফুটিফাটা 
আকাশে হাহা তৃষ্ণা__চরাচর প্রতীক্ষায় প্রণত ছিল। 


হিংসা-ঘৃণা থাকবে নাকো তিনি আসছেন |” 

থাকবে ভালবাসা । তার আবির্ভাবে 
প্রীতি প্রেমের সুবাস দিয়ে সবার হৃদয় ভরব-_ ডা শুদ্ধ হবে সব পথ প্রান্তর: 
এই পৃথিবীর বুকেই আমি নূতন ভুবন গড়ব। সিক্ত হবে পূর্ণ হবে আনন্দ ধ্বনিতে! 


শারদীয়া ১৪১৯ শারদীয়া ১৪১১ শারাদিয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ ২ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১৯ শারদীয়া ১৯৯ 


৭8৬ প উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্ষ-_৯ম সংখা 0 আমিন ১৪১১0 সেপ্টেম্বর ২০০৪ 





মাগো, তোমায় ভালবাসি বলে তোমার চরণ পুজি এই হাতে তার কী বরাভয়! 


অন্তরে পাই ব্যথা যখন তোমায় আমি খুঁজি, অন্য হাতে লয়, 
অন্ধকার আকাশ-তলে মুর্ত আবার অমূর্ত সে, 
তারার প্রদীপ যেমন জুলে অনস্ত বিস্ময়। 
নিগ্ধ তোমার দুটি চোখের শাস্তিবাণী বুঝি, ৃঁ 
₹ গুণান্বিত 
তোমায় আমি পাব বলে তোমার চরণ পুজি। নি, হা 
এই জীবনের পথের বাঁকে মৃত্যু পাতে ফাঁদ অনন্য বিস্ময়। 
আলো-ছায়ার থাকে থাকে কতই পরমাদ, নিযালো নীড় 
দগ্ধ জীবন যন্ত্রণাতে টু 
কন্যা বেশে ত্রিদিবসে 
পাব বলে তোমার হাতে বি নন্দিনীর 
পরম লগন, পরম পরশ, পরম আশীর্বাদ টি 


তাই তো জানি অভয় মানি ঘুচবে পরমাদ। 











ষড়রিপুর দহন হাদে চিতা বহিমান ফাপা দেখনদারি! 
রা তুমি জান কী তার পরিমাণ, এস 
তুমি শিব-শক্তিময়ী জীবন নিয়ে বিব্রত, 
অন্তস্তলের হে চিন্ময়ী, ঘোর-সংসারী 
মি আমার শীতল বারি, আমার পরিত্রাণ ভাবি না একবারও 
হে ঈশ্বরী, তোমায় পুজি এ দীন সস্তান! এই জগৎসংসারও 
মুর্খামি 
“আমি আমি? 
»ছন্ডিন্িন্ি১ ভাবি না একবারও 
আগে সেতুর কাছে পৌঁছাই 
তামার তারপর? 
ঃ র প্রতি পার হওয়ার কথা! 
দুঃখে যখন থাকি ্ ও ্ 
আকুল হয়ে ডাকি, রথীন্দ্রমোহন ঘোষ 
চোখের জলে তোমার মধুর নামটি তখন গাই হা বুনি 
হতো-_ 
ননের মাঝে সেই ক্ষণেতে দেখতে তোমায় পাই। ডাকতে পেতাম তোমায় আমি বিডালছানার মতো। 
দুঃখ বিদায় হলে 
হতো যদি এমন-- 
তোমাকে যাই ভুলে, ৃ 
হায় রে তখন আমায় তুমি দাও যে বড় ফাঁকি আমি অষ্টপ্রহর ছুঁতে পেতাম তোমার দুটি চরণ। 
ব্িসীমানার কোথায় তুমি, তোমায় ছাড়াই থাকি। এমন হতো যদি__ 
হাড়ে জনি দিবানিশি সদাই আমি তোমার জন্য কাদি। 
জীবনটাতে খালি তবেই হতো ভাল-_ 
সুখই নয়, দুঃখ খানিক দিও সাথে তারই তবেই হতো ভাল ঠাকুর-_তবেই হতো ভাল, 
তামার মধুর নামটি সদাই জপতে যাতে পারি। মনের আঁধার ঘুচে যেত, দেখতে পেতাম আলো। 


কবিতা ক ৭৪৭ 


মি পরণতানাং এসীদ ছং দেবি বিস্বাতিহারিণি / টৈলোক্যবাসিনামীডো লোকানাং বরদা, জব : 
ওগো পান্থপাদপ, আমি তোমাকে 


৩ 
রমাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য 


মাগো 
“মা ত্বং হি তারা” গাইল যারা 
আজ কি তারা নিরুদ্দেশ? 
(তোমার) সৃষ্টি এখন পাপেই ভরা 
অনাচারের নেই কি শেষ? 
বিবেক-বুদ্ধি বন্দি যে আজ 
বিবেকানন্দ তুমি কোথায়? 
ভায়ের রক্তে এই ছিনিমিনি 
কতকাল আর সইব হায়! 
মাগো 
তুমি জলে তুমিই স্থলে 
সর্বধটে তুমিই আছ 
তবু 
কোন্‌ সাহসে ইয়াক্কি-লাদেন 
ধ্বংসযজ্জে মাতে আজও? 
এ কোন্‌ লীলা খেলিছ মাগো 
কিছুই যে তার বুঝতে নারি 





এ 


ও 


[নু 


দীপালি রায় 


আমি তোমাকে চাই 

মগ্নতায় তোমাকে চাই 
উপাধানে নাম লিখে 

স্বপ্নে সুযুপ্তিতে তোমাকে চাই। 


তুমি আমার মায়ের মুখ 
পূর্ণ অবয়বে 

তুমি আমার অবুঝমাড়* 
অরণ্যপল্লবে 

তুমি আমার অবোধ ভাষ্য 
অনাবাসীর চোখে 

তুমি আমার মণ্ড ঝঞ্জা 
প্রলয় দরিয়াতে 

তুমি আমার পাগ্পাদপ 
তৃষ্তা সাহারায় 

তুমি আমার গোপন রাত্রি 
নির্জন কান্নায়। 


পে রি কি ভু রি দিব্যনারী ? ছত্তিশগড়ের আদিবাসী অধ্যুষিত এবং প্রাকৃতিক সম্পদে ভরা একটি অনুমত এলাক' 
৯ লেছ [দব্যনারা £ 


তোমার আকাশ আমায় ছুঁয 


01] 
গুটি] ও 
দু বর্গ 





পায়ে পায়ে পথ হয়েছে ভারা 
একটুখানি নামলে তুমি 





সি (৩) (তোমায় ছুঁতে পারি। 
স্বর্গ কোথায়? নাই জানলাম হোক সে-মানুষ জটিল ভারী 
মর্তযতূমির মানুষ তাই হলোই বা সে নিরক্ষর জানি তুমি অনেক বড 
মর্ত্যভূমির পরিবেশেই হয় যদি হোক ভিন্ন মতের হাজার তারা বুকে ধর, 
মানুষ হয়ে বাচতে চাই। হোক না যতই স্বার্থপর। আমার পিদিম পায় না নাগাল 
(২) রূ পায় না নাগাল রা 
্ য় হু. র। 
মানুষ হয়েই এই পৃথিবীর দীর্ঘ, শীর্ণ এবং জীর্ণ সি 
মানুষ ভালবাসতে চাই মানুষ নামের যোগ্য নয় মেঘের আড়াল ছিড়ল ধদি ভোরে 
পুঃখ-দীনের যন্ত্রণাতে হয় যদি হোক; সেও মানব দুচোখ ভরে দেখব তোমায় 
সবার কাছে আসতে চাই। জানুক জীবন সাধ্যময়। দেখব নতুন করে। 

(৫) তোমার আকাশ আমায় ঢাকুক 
সবার আগে 1 তাই তোমার আশিসে জীবন মাতুক 
মানুষ করে গড়তে চাই পে সকল চাওয়ায় বাজবে তুমি 
আসবে যেদিন শেষের সেদিন (মোর) হৃদয়বীণার তারে, 





আমি দেখব নতুন করে। 


মানুষ হয়েই মরতে চাই। 
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৯ প্রণতানাং প্রসীদ ডং দেবি বিশ্বাতিহারিণি / ট্রলোক্যবাসিনামীডো লোকানাং বরদা ভর উর 


মা আসছেন 


রেণুপদ ঘোষ 


আম্বিনে রোদ দুর্বাদলে 
কলমিলতার ফুল ছুঁয়ে যায় 
সেই না দোলন বক্ষে আমার 
আশ্বিনে রোদ গান গেয়ে যায় 
কানে তখন নাক-কুড়াকুড় 
চীপর তার বাজনার বোল 
শিউলি-কাশে ঢুলছে বাতাস 
(ক আজ থাকে ঢ্যাঙ-কুড়াকুড় 
নীল দিগন্তে উড়িয়ে ছুটি 
রঙিন সুতোয় স্বপ্ন বোনে 
এপার-ওপার পারাপারে 
উঠিয়ে দিলাম, যা তোরা আজ 
মন চেয়েছে তোমায় মাগো 
কলুপ ঘানি এই দুনিয়ায় 

হাত ঝনঝন মাটির থালা 
ঃতে-বসতে সন্ধে সকাল 
াশ্িনে রোদ এ লিপিরই 
টারেণ্টণায় আলপনা দেয় 

মা আসছেন ডাঙায়-জলে 
'খারশোলা-ব্যাঙ-তিমিঙ্গিলে 


4 
এহতক 


পাঞ্চনকুত্তলা মুখোপাধ্যায় 


পঠ্র মধ্যে মন, না 

খনের মধ্যে দেহ-_ 

খনের ভিতর কোন্‌ পথে যে 
গুল ছলছল করে, 

ক একজন শরীর গড়ে, 
আবার ভেঙে ফেলে! 

বে এক অবুঝ জলকে নিয়ে 
হলাৎ ছলাৎ খেলে-_ 
আরশিতে মুখ দেখতে গিয়ে 
নিজেই ভেঙে ফেলে। 

এরই ভিতর কথার ছলে 
বলল যেন কেউ, 

পহের মধ্যে দেহই কেবল-_ 
জলের মধ্যে ঢেউ! 






কোন্‌ সে-কথা বলে 
ঢেউ-দোল-দোল জলে 
উজানে দাঁড় টানে 
গণ্ডিঘেরা প্রাণে 
গিজ্তা-ধিনা-তাক 
ঢোল-ডগরের ডাক 
কোন্‌ সে নিরুদ্দেশে 
সে কোন্‌ পরবাসে 
হালকা ডানার তোড়ে 
কোন্‌ সে-ভেলায় চড়ে 
ঘামের বিন্দু যত 
পারাবতের মতো 

মন ছুঁয়েছে পা 

ভরসা কেবল মা 
পা ঝনঝন হাঁটি 

পাই তোমারই চিঠি 
বুক-ভরানো হাসি 
পাতায় বাজে বাঁশি 
তাই তো খুশির আলো 
বলছে ঃ আঁধার গেল। 


এইটুকু তোর পাওনা ছিল 
বাকিটুকু উপরি পাওয়া 
প্রাণধারণের জন্য বায়ু 
স্বস্তিটুকু এমনই চাওয়া। 


যা পাবি তাই আঁকড়ে ধরিস 


বন্যাজলে কুটোর মতো 


অন্য যাতা অন্ন তানণয় 


পেট ভরানোর নানান ছুতো। 


সতিয বাচা 


অরুণ মৈত্র 


সার্থক পুজন 


সতীপ্রসাদ ভট্টাচার্য 


বিজয়া থেকে বোধন 

শুধু তোমারই পূজার আয়োজন। 

এগিয়ে চলার পথে 

কত আনন্দ, কত না রোদন! 

সংসারে আবদ্ধ জীবের 
রোগ-জ্বালা-ন্ত্রণা 

পাওয়া না পাওয়ার আনন্দবেদন। 
তোমারই দেওয়া মনের গহনে ফুটে ওণা 


এক-একটি ফুল দিয়ে তোমারই সুতায় 


গাথা মালা তোমারই চরণে নিবেদন। 
প্রতিটি মুহূর্ত তোমার নিবিড় সামিধ্যবোধে 
কত না প্রার্থনা 

তোমার প্রীতির জন্য 

কত না পরিকল্পনা 

প্রাণের আর্তি-তেজা রূপান্তরের খেলায় 
জানি না কোন্টা পাবে 

তোমার অনুমোদন। 

তোমার ইচ্ছায় মা কেউ খষি কেউ বা সুরথ 
কেউ বা সমাধি অবোধজন। 

সুনিশ্চিত এই অবধারণ-_ 

যুগাবতারের ছায়া 

জীবধাত্রী জীবন্ত দুর্গার 

অনন্য অনুসরণ । 

সর্ব জীবে নিক্ষীম প্রেম দিয়ে 

অনুক্ষণ তোমার চিন্তন চপন বলন আচপরণ 
তোমার সার্থক পূজন। 
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আমরা কি আর সত্যি বাঁচি 
খাওয়ার জন্য নয়তো বাঁচা 
প্রাপ্তি যদি একটুও চাস 
মুক্ত করে দিসরে খাঁচা। 


সবার জন্য বাচলে পরেই 
সত্যিকারের সত্যি থাকা 
নয়তো সবই থেকেও তা নেই 
পূর্ণ থেকেও সব যে ফীকা। 
অলভরণ £ সৌরীশ মির 
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কবিতা ক ৭৪ 


এটা 


একথা প্রমাণিত সত্য 





পনি নিরামিষাশী হবেন কেন? 

প্রশ্নটা খ্বাভাবিক। শরীরগঠনে, স্বাস্থ্যরক্ষায় নিরামিষ 
আহারের উপযোগিতা নিয়ে একসময় প্রশ্ন ছিল চিকিৎসক- 
বৈজ্ঞানিক মহলে । স্বাভাবিকভাবে জনমানসেও তার প্রতিফলন 
ঘটেছে। “মাছ-মাংস-ডিম না হলে চলবে কী করে? 
“আযানিম্যাল প্রোটিন না খেলে কি শরীর থাকে? 'মাছের মাথা 
না খেয়ে, নিরামিষ খেলে কি পড়াশুনায় মাথা (ব্রেন) হয়? 
ইত্যাদি শুভানুধ্যায়ী প্রশ্নে নিরামিষাশীদের জর্জরিত হতে 
হতো; এখনো যে হয় না তা নয়, তবে সাম্প্রতিক কালে 
নিরামিষ আহার সম্পর্কিত পটভূমিতে লক্ষণীয় পরিবর্তন 
হয়েছে। খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে শরীর -্বাস্থ্য সম্বন্ধে ইতোমধ্যে 
বিস্তর গবেষণা হয়েছে। মাছ, মাংস, ডিম, দুধ তথা খাদ্যচর্বি, 
কোলেস্টেরল ইত্যাদির সঙ্গে বিভিন্ন রোগব্যাধির সম্পর্ক নিয়ে 
জ্ঞান গভীরতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিরামিষ খাদ্য সম্বন্ধে 
আগ্রহ, অনুসন্ধিৎসা উল্লেখযোগ্যরূপে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত 
শতাব্দীর ষাটের দশকে নিরামিষ আহার বিষয়ে যেখানে বছরে 
দশটারও কম বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ প্রকাশিত হতো-_নব্বইয়ের 
দশকে তা সাড়ে সাত গুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য, 
শুধু সংখ্যাবৃদ্ধি নয়, বৈজ্ঞানিক রচনার বিষয়বস্ত্ররও গুণগত 
পরিবর্তন খটেছে। আগে মুখ্য বিষয়বস্তু থাকত নিরামিষ 
খাদ্যের পর্যাপ্ততা বা উপযোগিতা সম্পর্কে প্রশ্নালোচনা, অধুনা 
সেই স্থানে এসেছে বিবিধ রোগব্যাধির নিবারণ ও চিকিৎসায় 
নিরামিষ আহারের উপযোগিতা । দেশে-বিদেশে নিরামিষ- 
ভোজীর সংখ্যা বাড়ছে লক্ষণীয়ভাবে। “জীবহত্যা পাপ», 


* তরুণ গবেষক । আমেরিকা থেকে পুটিবিজ্ঞানে ডইরেট উপাধি প্রাণ, মাউন্ট 
সাইনাই স্কুল অফ মেডিসিনের প্রাক্তন গবেষক, বর্তষানে নেপালের ধারান 
শহরে 1). 12 8017014 1715111416 01 1164111 5421106-এর শারীরবিজ্ঞান 
বিভাগের যৃগ্র অধ্যাপক । 


'আহারশুদ্ধিতে চিত্তশুদ্ধি”_এবন্থিধ ধর্মীয় ও নৈতিক কারে 
অতীতে অনেকে নিরামিষাশী হতেন। সাম্প্রতিক অতীতে তার 
সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আযুর্বিজ্ঞান ও পরিবেশ বিজ্ঞান। 

কথায় আছে, নিজের ভাল পাগলেও বোঝে । ভাল-মন্দের 
মধ্যে বুঝে, বিচার করে ভালটা বেছে নেওয়ার ক্ষমতা মানুষের 
আছে এবং সম্তার সঙ্গে তা এমনভাবে জড়িত যে, অপ্রকৃতিস্থ 
হলেও সেই ক্ষমতা সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায় না। বস্তুত, 
অভ্যাস-অভিরুচি-প্রবৃত্তিলোভকে অন্তত কিছু সময়ের জন্যও 
একপাশে সরিয়ে রেখে, বদ্ধচিস্তার সঙ্কীর্ণতা পরিহার করে যদি 
সদ্ভাবে আন্তরিক অনুধাবন করা হয়, তাহলে আমিষ খাদ 
বর্জন ও নিরামিষ আহারের স্বপক্ষে বেশ কিছু ভাল কারণ 
স্পষ্টতই পরিলক্ষিত হয়, ভালটা বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। 
এই কারণগুলোর প্রত্যেকটি বৈজ্ঞানিক বিচারে গুরুত্বপূর্ণ এবং 
নিজগুণের তাৎপর্ষে স্বয়ংসম্পূর্ণ, অমোঘ। সুতরাং অনতিক্রা 
এই কারণগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে “নিরামিষাশী হবেন কেন? 
প্রশ্নটি বরং অন্যভাবে উপস্থাপিত হতে পারে--নিরামিযানা 
হবেন নাই বা কেন£ | 

(১) জীবনের সব অবস্থায় সুষম নিরামিষ 
খাদ্য উপযোগী 

জীবনচক্রের সর্বাবস্থায় সুষম নিরামিষ খাদ্য উপযোগা! 
শৈশবে, কৈশোরে, যৌবনে, প্রৌঢত্বে, বার্ধক্যে, এমনকি 
সম্তানসপ্তবা এবং স্তন্যদারী মায়েদের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে যে, 
সুষম নিরামিয খাদ্যের মাধ্যমে পুষ্টির চাহিদা পুরণ হতে পাবে। 
১৯ সুতরাং, বৈজ্ঞানিক বিচারে, মাছ-মাংস-ডিম খেতেই হবে, 
না খেলে স্বাস্থ্যহানি ঘটবে_ এই ধারণাটি অজ্ঞতাপ্রসুত, 
কুসংক্ষারের নামাস্তর। যদি ভাবি, মাছ-মাংস-ডিম না খোলে 
তার পরিবর্তে প্রচুর দুধ-ছানা-মাখন-ঘি খেতে হবে, তাও নয় 
সুপরিকল্লিতভাবে খাদ্যগ্রহণ করলে, সকলপ্রকার প্রাণি 
খাদ্যদ্রব্য বাদ দিয়েও অর্থাৎ মাহ-মাংস-ডিম শুধু নয়, তার 
সঙ্গে গবাদি পশুপ্রাণীর দুধ ও যাবতীয় দুর্ধজাত খাদ্যপবা 
পরিহার করেও স্বাস্থ্যরক্ষা করা যায়। 

গবেষণায় দেখা গেছে, নিরামিষাশী মায়েদের সন্তানের 
জন্মকালীন ওজন (0111) ৬/01817) আমিষাশী মায়েদের 
সপ্তানের অনুরাপ।*২ নিরামিষভোজী মায়েদের স্তনদুধে? 
গুণগত প্রকৃতি আমিষাশী মায়েদের সমতুল এবং তা পুষ্টিগুণ 
পর্যাপ্ত।১১ শৈশবে নিরামিষ আহারে শরীরগঠনের স্বাভাবিক 
প্রক্রিয়া ভালই বজায় থাকে। শরীরের ওজন ও উচ্চতাও 
স্বাভাবিক সীমার মধ্যে থাকে১০ এবং শুধু তাই নয়, পরব 
কালে সুস্থ খাদ্যাভ্যাস সারাজীবন বজায় রাখতে সাহাধা 
করে ।১১ সবিশেষ উল্লেখ্য, আমিষাশীদের তুলনায় নিরাশিষ- 
ভোজীদের রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থাও ([যাগা?019 9931610) বেশি 
শক্তিশালী। মাংসাশীদের শ্বেতরক্তকোষের (৬/1106 13109 
0০11) ক্যান্সা-কোষ ধ্বংস করার ক্ষমতা যতখানি, 
নিরামিষাশীদের তা দ্বিশুণেরও বেশি।১৪ শারীরিক সক্ষমতা? 
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১ প্রণতানাং পসীদ তং দেবি বিষ্বাতিহারিণি / টৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব 


প্রয়োজন যেখানে তুঙ্গে, যেমন প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়াক্ষেত্রে, 
এমনকি সৈন্যদের জন্যও নিরামিষ আহার শরীরের চাহিদা ও 
পুষ্টির যোগান দিতে পারে। 
(২) নিরামিৰ খেলে মানুষ বাঁচবে 
আরো বেশি দিন 

নিরামিষ আহার আয়ুবৃদ্ধি করে। একাধিক ভবিষ্যাপেক্ষ 
(110510০1%০) গবেষণায় খুব কমই মাংস খাওয়ার সঙ্গে 
দীর্ঘজীবনের সম্পর্ক নিণীতি হয়েছে।** “সেভেম্থ-ডে আড- 
ভেণ্টিস্ট” (9০%০11111-02/ /১৫৬০1051) নামক খ্রিস্টান 
সন্প্রদায়ের ওপর অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে, আমেরিকার 
কালিফোর্ণিয়া প্রদেশের এই পুরুষ ও নারীদের সস্তাব্য 
আয়ঙ্কাল (1119 ০%7১০012০%) তুল্যমূল্য বিচারে যথাক্রমে 
সাত ও সাড়ে চার বছর বেশি; পুরুষদের গড় জীবৎকাল 
৭৮.৫ বছর ও নারীদের ৮২.৩ বছর। বিধিবদ্ধ গবেষণার 
তথ্যানুসারে এরাই পৃথিবীতে সর্বাধিক দীর্ঘজীবী জন- 
সম্প্রদায়।২২ গবেষকদের অভিমতে, এই দীর্ঘজীবনের অন্যতম 
কারণ নিরামিষ আহার । শুধু তাই নয়, নিরামিষ ভোজনের 
সঙ্গে ধূমপান না করা এবং নিয়মিত ব্যায়াম যোগ করলে, 
সংখ্যাতত্তের হিসাবে, দশ বছর পর্যস্ত আযুবৃদ্ধি হতে পারে ।*২ 

ব্রিটেনে প্রায় ৫০০০ আমিষভোজী ও ৬০০০ 
নিরামিষফভোজীর ওপর ১২ বছর ধরে সমীক্ষা চালিয়ে দেখা 
গেছে, নিরামিষভোজীদের মধ্যে ক্যাপারজনিত মৃত্যু প্রায় ৪০ 
শঙাংশ কম, হাদ্রোগজনিত মৃত্যু কম ৩০ শতাংশ।* 
জার্মানিতে প্রায় ২০০০ নিরামিষাশী মানুষকে ১১ বছর ধরে 
পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, তুল্যমূল্য বিচারে এঁদের মৃত্যুহার 
অর্ধেক; হাদরোগজনিত মৃত্যুহার প্রত্যাশিতের এক-তৃতীয়াংশ; 
ক্যাপার ও দেহের অন্যান্য অসুখ-হেতু মৃত্যুহারও অর্ধেক, 
কেত্রবিশেষে আরো কম।২* পাশ্চাত্যের দেশগুলি শুধু নয়, 
প্রতিবেশী চীন দেশের খাদ্যাভ্যাস ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত 
জনসমীক্ষাও (00779. 1109100) [০)০01) একই বার্তা বহন 
বর্লছে এবং তা হলো, নিরামিষ আহার স্বাস্থ্যপ্রদ এবং 
দীর্ঘজীবনের অন্যতম পাথেয়। আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথাবদ্ধ 
গবেধণা নিম্পনন না হলেও জীবনের পর্যবেক্ষণ ও সাধারণ 
অভিজ্ঞতার অশেষ মূল্য থাকে। লক্ষণীয়, হিপ্দু-জৈন-বৌদ্ধা- 
বৈষ্ণব প্রভৃতি বিবিধ ধর্মসম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে এক সাধারণ বিধি 
ণিরামিষ আহার এবং সাধু-সন্ন্যাসী-শ্রমণ-গৃহিভক্তদের 
অনেকেই সেখানে দীর্ঘজীবনের অধিকারী। 
(৩) আপনার হৃদযন্ত্র আরো ভাল থাকবে 

নিরামিষ ভোজন হৃদ্যন্ত্রকে (11007) ভাল রাখে, হৃদরোগ 
না হতে সাহায্য করে। আমিষাশীদের তুলনায় নিরামিষাশীদের 
এধ্যে হৃদ্যস্ত্রের বিবিধ ব্যাধির প্রকোপ লক্ষণীয়রূপে কম_ 
একের পর এক গবেষণায় তা প্রতিপন্ন হয়েছে। 
ক্যালিফোর্ণিয়াতে ২৫০০০ 'সেভেম্থ-ডে আ্যাডভেন্টিস্ট" 
খ্রিস্টান সম্প্রদায়ভূক্ত মানুষের ওপর অনুসন্ধানে মাংস 
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উর 
খাওয়ার সঙ্গে হাদরোগের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নিরূপিত হয়েছে__ 
মাংস খাওয়া যত বেশি, হৃদরোগের প্রাদুর্ভাবও তত বেশি।*১ 
'কার়িয়া” (00101791410 13151. 19650101)1)01]1 111 
0016 /১01011(5, 0/১1২1)1/) নামক গবেষণা প্রকল্পে ৫০০০ 
প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের খাদ্যাভ্যাস ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে অনুসন্ধান 
করে দেখা গেছে যে, নিরামিষাশীদের হৃৎপিণ্ডের 
কার্যক্ষমতাজনিত শারীরিক পটুতা বেশি এবং হৃদরোগের 
সম্ভাবনাও কম।২ 

বিগত বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে পাশ্চাত্যে পুষ্টি- 
বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছিলেন, যারা মাংস খায় না, তাদের 
রক্তচাপ (13199 [)10551০) তুলনামূলকভাবে কম |: 
তারপর একাধিক গবেষণায় নিণীতি হয়েছে, আমিযাশীদের 
তুলনায় নিরামিযাশীদের রক্তচাপ কম।5* 5 সবিশেষ 
উল্লেখ্য, উ&৮ রক্তচাপ (11121) 10190 [০588০ বা 
11)7011015101) অন্যান্য আধিবাধি_যেমন কিডনির 
অসুখ, স্টোক ও হৃদরোগের সম্ভাব্য বিপদ বহুলাংশে বৃদ্ধি 
করে। রক্তচাপ অপেক্ষাকৃত কম থাকার জন্য নিরামিশাধীদের 
মধ্যে উচ্চ রক্ত৮াপজনিত সমস্যা, রোগব্যাধির প্রকোপও যে 
কম পরিগণিত হবে, তা খুব আশ্চর্যজনক নয়। আশার 
আলো উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের (11519011৩105156 
781071) জন্যও আছে*» ও-_নিরামিষ আহার শুরু 
করার দুই সপ্তাহের মধ্যেই উচ্চ রক্তচাপের মাত্রা 
তাৎপর্যপূর্ণভাবে হাস পায়।*5 

নিরামিষ ভোজন হাদ্রোগ না হতে সাহায্য করে। 
নিরামিষাশীদের মধ্যে হাদ্রোগের ব্যাপকতা কম শুধু নয়, 
হদরোগজনিত মৃত্যুহারও উল্লেখযোগ্যভাবে কম। ইংরেজ ও 
জার্মান নিরামিষভোজীদের মধ্যে হদ্রোগহেতু মৃত্যুহার যে 
বিশেষভাবে কম, তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তদুপরি 
পাঁচটি ভবিষ্যাপেক্ষ গবেষণায় ৭৬,০০০ পুরুষ ও নারীর স্বাস্থ্য 
সম্পর্কিত সামগ্রিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, আমিষাশী পুরুষাদের 
তুলনায় নিরামিষাশী পুরুষদের হৃদরোগজনিত মৃত্যুহার ৩১ 
শতাংশ কম। মহিলাদের ক্ষেত্রে নিরামিষভোজীদের মধ্য 
তজ্জনিত মৃত্যুহার কম ২০ শতাংশ।*” 

নিরামিষাশীদের মধ্যে হৃদরোগের ব্যাপকতা কম হওয়ার 
অন্যতম কারণ--তাদের রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা কম। 
মাছ-মাংস-ডিম-দুধ-মাখন-খি ইত্যাদি প্রাণিজ খাদ্যদ্রব্য খাদ্যে 
সম্পূ্জ চর্বির (99101910000) প্রধান উৎস এবং 
কোলেস্টেরলের একমাত্র উৎস। উপরন্তু খাদ্যে তণ্ত বা আশ 
(79০) থাকলে তা কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে। কিন্তু 
প্রাণিজ খাদ্যদ্রব্যে কোন তস্ত থাকে না। তাই ঘি-মাখন খুব 
বেশি না খেলে নিরামিব আহারে স্যাচুরেটেড ফ্যাট ও 
কোলেস্টেরলের মাত্রা কমই থাকবে, হৃদরোগের বিপদও 
অনেকাংশে এড়ানো যাবে। একটি দিঙ্নির্দেশিক গবেষণায়* ৯ 





প্রতিপন্ন হয়েছে যে, চর্বি কম (1.09৬/ 191) ও তন্তু বেশি (17121) 
উড শরদী় ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১৯ 


হাহা 0 নিরামিষ ভোজনই সবচেয়ে কাহ/াকর--- একা প্রমাণিত প৩) ক ৭৫১ 


প্রণতানাং প্রসীদ ডং দেবি বিশ্বািহারিণি / ট্রলোক্যাবাসিনামীডো লোকানাং বরদা"ভব 


?001)-প্রধান নিরামিষ খাদ্যগ্রহণের সঙ্গে নিয়মিত ব্যায়াম, 
ধূমপান বন্ধ ইত্যাদি মানসিক চাপ কম করার কৌশল 
জীবনযাত্রায় যোগ করলে 'আথেরোস্ক্রেরোসিস” (/111010- 
5০10109515) নামক কোলেস্টেরল-সঞ্চিত রক্তনালী শক্ত 
হওয়ার রোগ শুধু থামানো নয়, এই রোগপ্রক্রিয়াকে 
ফিরিয়ে আনাও বাস্তবিক-পক্ষে সম্ভব। 
(৪) ক্যাজার হওয়ার সম্ভাব্য বিপদ কমবে 

নিরামিষ আহার ক্যান্সার না হতে সাহায্য করে, ক্যান্সার 
রোগের সম্ভাব্য বিপদ (151) কমায়। রোগব্যাধির মধ্যে 
সপ্ত্রাসবাদী যদি কেউ থাকে তা হলো ক্যা্সার, যার আগমনের 
সম্ভাবনায় আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। আশার কথা এই যে, আমেরিকার 
স্বনামধন্য ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউট” (খ01)-এর তথ্য 
অনুসারে যাবতীয় ক্যাপ্সার রোগের ৩৫ থেকে ৫০ শতাংশ 
খাদ্যের সঙ্গে জড়িত। সুতরাং অর্ধেক ক্যান্সার উপযুক্ত খাদ্যা- 
ভ্যাসের সাহায্যে আমরা নিজেরাই নিবারণ করতে পারি।*'১ 
সুষম নিরামিষ খাদ্যগ্রহণের সঙ্গে মাদক পরিহার করলে, মদ্যপান 
ও ধুমপান না করলে, খনি বা জর্দাপান না খেলে ৪০ শতাংশ 
পর্যন্ত ক্ান্সার প্রতিরোধ করা যায়। গবেষকদের অভিমত, সব 
ক্যালসার যদি না-ও হয়, বহু ক্যাল্সারের ক্ষেত্রেই কমবেশি মাত্রায় 
খাদ্য-পানীয়ের ভূমিকা আছে।5২ 

কিছু ক্যান্সার, যেমন বৃহদন্ত্র (00101), প্রস্টেট (050919) 
এবং স্তন (31085)-এর ক্যান্সার স্পষ্টতই খাদ্য 
সম্পর্কিত।৮৯ সেইসব দেশে স্তন-ক্যান্সার রোগের 
প্রাদুর্ভাব কম যেখানে উদ্ভিজ্জ খাদ্যই প্রধান আহার্য-__যেমন 
ভারতবর্ধ, চীন ও জাপান।** ৪.৬ উল্লেখ্য, জাপানে স্তন- 
ক্যাসার বিরল, কিন্তু জাপানি মহিলারা আমেরিকায় চলে গেলে 
তাদের স্তন-ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা চার গুণ বেড়ে যায়। 
কারণ--চর্বি বেশি, তন্তু কম, মাংস-প্রধান তথাকথিত 
আধুনিক মার্কিনী খাদ্য, বাস্তবিক যা ক্যান্সার-সহায়ক। মাংস 
খাওয়ার সঙ্গে বৃহদস্ত্ের ক্যান্সার হওয়ার সম্পর্ক অতীব ঘনিষ্ঠ। 
আমিষাশীদের তুলনায় নিরামিষাশীদের মধ্যে বৃহদন্ত্ের ক্যান্সার 
লক্ষণীয়ভাবে কম।১" ৯৮ কোন শুভাকাঙ্ক্মীর কাছে 'লাল 
মাংস, (1২০৫ 1181) খারাপ শুনে যদি ভাবি, সাদা মাংস 
(৬111০ 17102) ভাল, তাহলে ভুল করব। লাল মাংস, সাদা 

ংস দুই-ই পৃথক পৃথক ভাবে বৃহদন্ত্রের ক্যা্সার হওয়ার বেশি 

বিপদ-সম্ভাবনার সঙ্গে জড়িত।*৮ প্রসঙ্গত, মাছ-মাংস তথা 
প্রাণিজ খাদ্য গ্রহণের সঙ্গে প্রস্টেট-ক্যান্সার রোগের ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্কও নিরূপিত হয়েছে গবেষণায় ১" 

ভারতীয় পুরুষদের ক্যান্সার বেশি হয় যথাক্রমে মুখগহুরে, 
ফুসফুসে, খাদ্যনালীর উপরিভাগে, বৃহদন্ত্রে এবং প্রস্টেটে।*৯ 
ভারতীয় নারীদের ক্ষেত্রে ক্যান্সার সর্বাধিক বেশি হয় প্রথমত 
জরায়ুর নিন্নস্থ সার্ভিক্স (001%1,) নামক অংশে, দ্বিতীয়ত স্তনে, 


তৃতীয়ত মুখগহ্রে।১৯ প্রতিটি ক্ষেত্রেই নিরামিষ আহারের 
১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ ২২২ 


তা 
ক্যাঙ্সার-প্রতিষেধক উপযোগিতা প্রযোজ্য। খাদ্যে ভাত-কটি- 


ডালের সঙ্গে শাকসবজি, ফলমূল বেশি গ্রহণ করলে কান্সার 
হওয়ার সম্ভাব্য বিপদ বহুলাংশে কমে।*৯ ক্যান্সার. 
বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, উত্ভিজ্জ খাদ্যদ্রব্যে একাধিক রাসায়নিক 
যৌগ ও ভিটামিন থাকে, যা ক্যালসার-সহায়ক পদার্থকে 
(08101109617) নিষ্ক্রিয় করে এবং সুস্থ জীবকোষের ক্যান্সার 
আক্রান্ত হওয়ার বিবিধ প্রক্রিয়াকে প্রতিহত করে। 
(৫) ডায়াবেটিসে নিরামিষ খাদ্য উপযোগী 
বিবিধ রোগব্যাধির মধ্যে নীরব ঘাতক একটি রোগের নাম 
ডায়াবেটিস” (0199৩(০৯)_-মধুমেহ' বা 'বহুমুত্র রোগ' 
নামেও যা পরিচিত। ইদানীং আমাদের দেশে শহরবাসী এ৭ং 
অধিক আয়সম্পন্ন গ্রামীণ মানুষদের মধ্যে এই রোগের 
প্রাদুর্ভাব ক্রমশ উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে। কারণ-_ 
খাদ্যাভ্যাস-সহ জীবনযাত্রার পরিবর্তন। নিরামিষ আহার 
ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাব্য বিপদ কমায়, এমনকি ডায়াবেটিস 
হয়ে থাকলে তার চিকিৎসাতেও সাহায্য করে।** 
গবেষণায় প্রতিপন্ন হয়েছে, আমিষ আহারের সঙ্গে 
ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাব্য বিপদ প্রত্যক্ষভাবে জর়িত। 
আমিষাশীদের তুলনায় নিরামিষাশীদের মধ্যে ডায়াবেটিসের 
ব্যাপকতা কম।”২ প্রসঙ্গত, উত্তিজ্জ-প্রধান খাদে চর্বি ও 
প্রাণিজ পদার্থ কম; তাই ডায়াবেটিস রোগের বিপদ-সম্তাবনাও 
কম থাকে। জীবনযাত্রায় যত পাশ্চাত্যের অনুকরণ করা হবে, 
খাদ্যতালিকায় মাছ-মাংস-ডিম ইত্যাদি প্রাণিজ খাদোব 
অনুপ্রবেশ যত বেশি হবে-_-ডায়াবেটিসও তত তার সান্তা 
বিস্তার করবে। সাম্প্রতিক অতীতে ভারতবর্ষ ও চীনে?” 
ডায়াবেটিসের ব্যাপকতা এইভাবেই বেড়ে চলেছে। 
ইনসুলিন-নির্ভর ও ইনসুলিন-শির্ভরতাহীন_ ডায়াবেটিস 
দুই প্রকার হতে পারে এবং দুই ক্ষেত্রের চিকিৎসাতেও খাদের 
উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে।%5 «৫ ইনসুলিন-নিঙরতাহান 
ডায়াবেটিসের (017-11501111-00190174911 01190105) শেরে 
ফলমুল, শাকসবজি, উত্তিজ্জ-প্রধান নিরামিষ আহারের মাধ্যনে 
এই রোগ ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় শুধু নয়, কিছু ক্ষ 
সুষম নিরামিষ খাদ্য ও নিয়মিত ব্যায়ামের সাহায্যে এই রোগ 
নিরাময় করাও যেতে পারে ।+৩৫৫ যে-খাদ্যে চর্বি কম, তন্ত 
ও জটিল শর্করা বেশি (91011091791 0101712]1 1710৩ 
210 0011)10% ০219011/0191০9), তা ইনসুলিনকে আরো 
ভালভাবে কাজ করতে সাহায্য করে। ফলে রক্তে শর্করার 
(81990 5821) মাত্রা কম রাখতেও সহায়ক হয়। ইনসুলিন- 
নির্ভর ডায়াবেটিস (117500110-0019910011  0191)0135) 
রোগীদের ক্ষেত্রে উদ্ভিজ্জ-প্রধান নিরামিষ খাদ্য ইনসুলিনের 
প্রয়োজনীয়তা দূর করতে পারে না, কিন্তু ইনসুলিন ব্যবহারের 
প্রয়োজনীয় পরিমাণ কমায়।৫৪ উপরস্তূ, নিরামিষ ভোজনের 
অন্যতম উপকারিতা হলো রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা ক 
থাকা, যা ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে বিশেষ উপকারী। 
“শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১ 
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প্রগতানাঃ প্রসীদ তং দেবি বিশ্বার্তিহারিণি / 


€৬) হাড় আরো শক্ত থাকে 

নিরামিষ আহার শরীরের হাড় আরো শক্ত রাখে, পরিণত 
বয়মে হাড় ভাঙে কম। “অস্টিওপোরোসিস' (0916০- 
0059) নামক রোগে হাড় ক্ষয়ে যায়, কমজোরি হয়ে পড়ে, 
যার জন্য হাড় ভাঙার সম্ভাবনা বাড়ে। সাধারণত খতু- 
পরবর্তী (৬1০11009058) কালে মহিলাদের মধ্যে এই রোগ 
দখা যায়। একাধিক গবেষণায় “অস্টিওপোরোসিস”-এর সঙ্গে 
খাদ্যাভ্যাসের গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নিরাপিত হয়েছে।১১৬১ 
যেসব দেশে উদ্তিজ্জ খাদ্যই প্রধান আহার্য, সেসব দেশে 
'অস্টিওপোরোসিস'জনিত কোমরের হাড় ভাঙাও (110) 
(10001) কম।৬১ প্রৌঢা ও বৃদ্ধাদের মধ্যে গবেষণায় দেখা 
গেছে, নিরামিষাশীদের তুলনায় আমিধাশী মহিলাদের হাড় 
ক্ষয়ে যাওয়ার (13070 10955) পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ।১২ 
যেসকল বয়স্কা মহিলা খাদ্যে উদ্তিজ্জ প্রোটিনের তুলনায় 
প্রাণিজ প্রোটিন বেশি গ্রহণ করেন, তাদের কোমরের হাড় 
ভাঙার সম্ভাবা বিপদও বেশি ।৬৩ 

চিকিৎসক-বিশেষজ্ঞদের অভিমত, হাড় ক্ষয়ে কমজোরি 
হয়ে ভাঙার ক্ষেত্রে মূল অপরাধী হলো খাদ্যে বেশি পরিমাণে 
[প্রাটিন, বিশেষত প্রাণিজ প্রোটিন। আমেরিকানরা আমিষ- 
প্রধান খাদ্যে বেশি ক্যালসিয়াম গ্রহণ করে, অন্য দেশের 
মানুষ উত্তিজ্জ-প্রধান খাদো ঝ্যালসিয়াম গ্রহণ করে কম; 
তৎসান্ত্ও আমেরিকানরা “অস্টিওপোরোসিস-এর শিকার 
হয় পেশি।১* দেখা গেছে প্রোটিন, বিশেষত প্রাণিজ প্রোটিন 
বেশি খেলে শরীর থেকে বেশি পরিমাণে ক্যালসিয়াম নিঃসৃত 
হয় যায়। শরীরে ক্যালসিয়ামের ভাণ্ডার হলো হাড়। 
ফলধরীপ ক্যালসিয়াম ত্রমাগত হারিয়ে হাড় ক্রমশ ক্ষয়ে 
ঘেতে থাকে। পরিশেষে, বৈজ্ঞানিক বিচারে, মাছের কাটা ও 
মাংসের হাড় চিবিয়ে নিজ শরীরের হাড় আরো শক্ত রাখার 
০ষ্টা করলেও “অস্টিওপোরোসিস'এর কারণে সেই চেষ্টা 
বিশেষ ফলপ্রসূ ও সার্থক হওয়ার নয়। অনেক সহজ ও 
কার্যকরী পন্থা হলো, খাদ্যতালিকায় ঘন সবুজ শাকসবজির 
পরিমাণ বাড়ানো। 

(৭) কিডনি আরো ভাল থাকবে 

নিরামিষ আহার কিডনিকে (11070) ভাল রাখে, 
কিডনির অসুখ (২101/0419 41999০) হওয়ার সম্ভাব্য 
বিপদ কম থাকে। “কিডনি স্টোন (10169 ১1019) কিডনির 
অন্যতম একটি রোগ, যা থেকে কিডনি বিকলও (1২০71 
1810) হতে পারে ।+১ প্রশ্রাবে বেশি পরিমাণে ক্যালসিয়াম, 
অক্সালেট, ইউরিক আযাসিড প্রভৃতি নিঃসৃত হলে “কিডনি 
স্টান” হওয়ার সম্ভাব্য বিপদ বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। মাংসে 
'পিউরিন” (১0719) নামক রাসায়নিক যৌগ বেশি থাকে, যা 
থেকে প্রশ্নাবে ইউরিক আ্যাসিড বেশি নির্গত হয়। খাদ্যে প্রোটিন 
বেশি খেলে প্রত্রাবে ক্যালসিয়াম এবং অক্সালেটের পরিমাণ 
বাড়ে।২৯৩ গবেষণায় তাই পরিলক্ষিত হয়েছে প্রত্যাশিত 





টরলোক্যবাপিনামীড্ে লোকানাং বরদা ভব ২৩ 
ছবি-_আমিষাশীদের তুলনায় নিরামিযাশীদের মধ্যে কিডনি 
স্টোন'-এর প্রকোপ অনেক কম।"১ 

কিডনি বিকল হওয়ার অন্যতম প্রধান দুইটি কারণ হলো 
উচ্চ রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিস-_দুইয়েরই ব্যাপকতা বা 
সম্ভাব্য বিপদ নিরামিষাশীদের মধ্যে কম। তাই আমিষ আহারে 
কিডনির অসুখের বিস্তৃত পটভূমি রচিত হয়। প্রসঙ্গত, কিঙনির 
অসুখ বর্তমান থাকলে আমিষ ভোজনে তা আরো খারাপ দিকে 
যায়। প্রিটিশ চিকিৎসক-বিশেষজ্ঞগণ পরামর্শ দিয়েছেন, যাদের 
'কিডনি স্টোন” তথা কিডনির অসুখ হওয়ার প্রবণতা আছে, 
তাদের নিরামিষ আহার করা উচিত।"' 

৫৮) নানাধরনের অসুখ-বিসুখ এবং 
মাদকাসক্তি কমে 

ছোটবড় নানা অসুখ থেকে রক্ষা পেতে নিরামিষ আহার 
সাহায্য করে। নিরামিষাশী হলে শরীর অধিক সুস্থ থাকে। 
আমিষাশীদের তুপনায় নিরামিষাশীদের রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থা 
যে বেশি শক্তিশালী, তা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। সুতরাং 
রোগজীবাণু-সংক্রমণের সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবে 
নিরামিষাশীদের কম হওয়াই স্বাভাবিক। তদুপরি জীবনের 
ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা হলো, নিরামিষভোজীদের মধ্যে মাদক- 
দ্রব্য ব্যবহারের প্রবণতা লক্ষণীয়ভাবে কম। নিরামিষাশী মদ্যপ 
ব্যক্তি বিরল। স্বাভাবিকভাবেই মদ্যপানগনিত 'গ্যাসট্রাইটিস, 


(08১11105), “প্যানক্রিয়াটাইটিস' (19070109101), 
সিরোসিস, (017109515) ইত্যাদির প্রকোপ থেকে 


নিরামিষাশীরা বহুলাংশে মুক্ত থাকেন_ এই অনুমান বিশেষ 
প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। গবেষণায় নিরাপিত হয়েছে, 
নিরামিষাশীদের মধ্যে ধূমপারী কম বলে ফুসফুসের ক্যানসার 
(1,00106 0911001)-জনিত মৃত্যহারও কম ও 

পাথুরি রোগ (0911 5191০) হওয়ার সম্তাবনাও নিরামিষ 
আহারে কমে। ৭৫০ জন মহিলার ওপর এক অনুসন্ধানে”২ 
দেখা গেছে, আমিষাশীদের তুলনায় নিরামিযাশীদের মধ্যে 
পাথুরি রোগের প্রাদুর্ভাব অর্ধেক। বয়স এবং শরীরের ওজন 
তু পার্থক্য বাদ দেওয়ার পরেও দেখা গেছে যে, 
নিরামিষভোজীদের তুলনায় আমিষাশীদের পাথুরি রোগের 
আপেক্ষিক বিপদাভাস (01211911510) প্রায় দ্বিগুণ । নিরামিষ 
খাদ্যে কোলেস্টেরলের পরিমাণ কম, তন্তু বেশি; তাই তা 
পাথুরি রোগের বিপদ থেকে রক্ষা করে। প্রসঙ্গত, কোষ্ঠকাঠিন্য 
(0017311[9901011), অর্শ (1101170171701-45), হার্ণিয়া (11017719), 
আপেনডিসাইটিস (/১000719105), ডাইভারটিকুলার ডিজিস 
(19101108121 015085০), গেঁটেবাত (0০81) ইত্যাদি বিবিধ 
রোগের সঙ্গে তন্ত-কম আমিষ খাদ্য জড়িত। নিরামিষ খাদ] 
এইসব ক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকরী। 
(৯) দুরারোগ্য ব্যাধিতে নিরামিষ খাদ্য উপকারী 

দীর্ঘমেয়াদি দুরারোগ্য একাধিক রোগের উপশমে নিরামিষ 
খাদ্য উপযোগী । বিভিন্ন অনুসন্ধানে পরিলক্ষিত হয়েছে, হাঁপানি 


শারদীয়া ১৪১৯ শারদীয়া ১৪১ শারদীয়া 56১ শারদীয়া ১৪১১ ২উ$ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১৯ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ 


হাহ্য 0] নিরামিষ ভোজনই সবচেয়ে হাহাকর-_ একথা প্রমাণিত সত) ক ৭৫৩ 


তু ৬) কত 
প্রণতানাং প্রসীদ ছং দেবি বিশ্াতিহারিণি / টৈলোক্যাবাসিনামীড্যে লোকানাং বর ভব. 





৬৫ 








(31701010191 2501118), রিউম্যাটয়েড আর্থারাইটিস 
(71168117191014 811111015) ইত্যাদি রোগে নিরামিষ আহার 
বিশেষ উপকারী। দেখা গেছে, নিরামিষ আহার শুরু করার 
পরে বিউম্যাটয়েড আর্থারাইটিস রোগীদের উপসর্গ কমে ।৯১ 
অস্থিসন্ধি (10105) বা হাড়ের সংযোগস্থলে ফুলে যাওয়া, 
আড়ুষ্টতা এবং যন্ত্রণা কম থাকে। ফলম্বরূপ বেদনাহারী 
(/১1418951) ওষুধের ব্যবহার বা তার মাত্রা কম রাখতে 
নিরামিষ আহার সাহায্য করে। 

১৯৮৫ থিস্টান্দে প্রকাশিত সুইডেনের এক গবেষণায় দেখা 
গেছে, পুরো; একবছর ধরে সম্পূর্ণ প্রাণিজ-খাদ্যবিহীন নিরামিষ 
(৬০2৫7) আহারে হাঁপানি রোগীদের শ্বাসকষ্টের তীব্রতা ও 
পুনরাবৃত্তি কমে, সুতরাং ওষুধ ব্যবহারের প্রয়োজন ও 
পরিমাণও হাস পায়।৯২ 

শুধু রোগ নিবারণে বা নিরাময়ে নয়-_খাদ্যের প্রকৃতি, 
খাদ্যে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ তথা জীবাণুর উপস্থিতি এবং 
খাদ্য তৈরির পদ্ধতিজনিত কারণেও নিরামিষ আহার শ্রেয়। 

(১০) খাদ্যে বিষক্রিয়া কিংবা 
খাদ্যবাহিত অসুখ থেকে রেহাই পাওয়া যায় 

নিরামিষ আহারে খাদ্যে বিষক্রিয়া (0:9০ [901501178) 
এবং খাদ্যবাহিত বিভিন্ন অসুখ (9০৫-০9০7)0 019993০3) 
থেকে অনেকখানি রক্ষা পাওয়া যায়। আমিষ খাদ্য, যথা 
লবণাক্ত বা মিষ্টি জলের মাছ, মুরগি এবং পাঁঠা-ছাগল-ভেড়া- 
গরু-মহিষ-শুয়োর ইত্যাদির মাংস খাদ্যবাহিত বিবিধ অসুখ ও 
বিষপ্রিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ। বৈজ্ঞানিক গবেষণার 
সঙ্গে জীবনের অভিজ্ঞতাও মেলে। মোচার ঘণ্ট, সুক্তো বা 
ফুলকপির ডালনা খেয়ে “ফুড পয়জনিং' হয়েছে বিশেষ শোনা 
যায় না। কিন্তু কযা মাংস, মাছের কালিয়া বা বিরিয়ানি খেয়ে 
ভয়ানক পেটের অসুখের কথা সংবাদপত্রে প্রায়শই দেখা যায়। 

খাদ্যবাহিত বিপদও খুব কম নয়। আমেরিকার “সেণ্টার 
ফর ডিজিস কণ্টোল আযাণ্ড প্রিভেনসন' (01)0)-এর হিসাবে, 
বছরে ৭.৬ কোটি (76 11111101) খাদ্যবাহিত অসুখ থেকে 
৫০০০ আমেরিকানের মৃত্যু হয়।*”১ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার 
(৬0114 1109111) 01020101590101), ৬/110) তথ্যানুসারে, 
শিল্লোন্নত দেশগুলিতে প্রতি তিনজনের মধ্যে একজন বছরে 
খাদ্যবাহিত অসুখের শিকার হতে পারে।১*২ সি.ডি.সি.-র 
তথ্য থেকে আরো জানা যাচ্ছে, ৯৯ শতাংশেরও বেশি ক্ষেত্রে 
খাদ্যবাহিত অসুখের কারণ আমিষ খাদ্য। 

কেন আমিষ আহারে খাদ্যে বিষক্রিয়া এবং খাদ্যবাহিত 
অসুখ এত বেশি হয়, তার উত্তরও দুর্লভ নয়। এমনিতেই মাছ- 

ংস দ্রুত পচনশীল (যার জন্য ফ্রিজ-এ মাছ-মাংস হিমশীতল 
রাখতে হয়, কিন্তু আলু-পটল-ফুলকপি ফ্রিজ-এর বাইরে রাখা 
যায়), তার ওপর রয়েছে জীবাণু-সংক্রমণজনিত সমস্যা। 
বাণিজ্যিক স্বার্থ-প্রভাবমুক্ত “কনস্যুমার রিপোর্টস” (001798- 
11001 10000175) য়ী খোদ আমেরিকাতে অর্ধেক মুরগির 





মাংস রোগজীবাণু-সংক্রামিত, অন্য মাংসও উল্লেখযোগ 
রকমে রোগজীবাণুর আধার ।১” আমেরিকার মতো স্বাস্থ 
সচেতন দেশে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশেই এই অবস্থা হলে 
ভারতবর্ষের মতো দেশে জীবজস্তদের মধ্যে রোগজীবাণু- 
সংক্রমণ এবং মাংসে রোগজীবাণুর উপস্থিতি তথা 
জীবাণুজাত বিষের (7০৮17) মাত্রা ন্যুনপক্ষে আমেরিকার সঙ্গে 
তুলনীয় অথবা বেশি বৈ তো কম নয়। মাংস খাওয়ার 
আনুষঙ্গিক বিপদ কম করার অন্যতম উপায় হলো 
'আ্যান্টিবায়োটিক' (/11010100০) ওষুধ ব্যবহার করে 
জীবজ্তূদের জীবাণু-সংক্রমণ কমানো । মুশকিল হলো, তাতে 
হিতে বিপরীত হচ্ছে। বিপদ কম করার চেষ্টায় আরো বড় 
বিপদ আসছে। মাংসে 'আ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী' 
(/71191000-193131101) রোগজীবাণুর উপস্থিতি ক্রমশ 
আবিষ্কৃত হচ্ছে। দুই দশক আগে মারাত্মক প্রজাতির ই. কোলাই 
(15. ০011 0157 : 177) রোগজীবাণু-সংক্রমণ বিরল ছিল, আজ 
আর নয়। লক্ষণীয়, গতকাল ই. কোলাই, আজ ইনফ্রুয়ে্তা 
আগামিকাল পাগলা গরুর অসুখ (1৮90 ০০৬ 0156750), 
পরশু “সার্স (941২১) নিত্যনতুন ব্যাকটেরিয়া-ভাইরাস- 
জনিত এমন বিচিত্র সব রোগের আবির্ভাব হচ্ছে জীবজ্ত- 
জগতের মধ্য দিয়ে মনুষ্যকুলে। “প্রেগন্যান্সি, চিলড্রেন আযাণ্ড এ 
ভেগাল ডায়েট: গ্রন্থপ্রণেতা ডাঃ মাইকেল ক্লেপার-এর অভিমত 
হলো, খাদ্যতালিকায় প্রাণিজ দ্রব্য অস্তভূক্ত করা জীবনের সঙ্গে 
জুয়াখেলার মতো । মন্তব্যটি অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। 
6১১) নিরামিষ আহারে বিষভক্ষুণ 
থেকে বাঁচা যাবে 

নিরামিষ আহারে বিষাক্ত রাসায়নিকের কুফল অনেক কম, 
খাদ্যের সঙ্গে অপরিহার্যভাবে বিষ খাওয়ার বিপদও অনেক 
কম। একথা এখন আর অজানা নয় যে, খাদ্যোতপাদন বৃদ্ধি? 
তাগিদে কৃষিকাজে বিভিন্ন রাসায়নিক সার ও কীটনাশক 
পদার্থের যথেচ্ছ ব্যবহার হয়ে চলেছে। জমিতে ব্যবহৃত এইসব 
বিষাক্ত পদার্থ মাটি চুইয়ে ভূগর্ডস্থ জলকে দূষিত করছে, বৃষ্টি 
বন্যায় মাটি ধুয়ে নদী ও সমুদ্রে এসে পড়ায় সেখানকার জলও 
কলুষিত হচ্ছে, বিপন্ন হচ্ছে জলজ জীবন (4088110110)। 
খাদ্য-শৃঙ্খলের (5০০৫ ০1917) প্রাকৃতিক বিধানে বিষাক্ত 
রাসায়নিক ও কীটনাশক পদার্থ ক্রমশ পু্ভীভূত হচ্ছে নদী ও 
সমুদ্রের মাছে এবং বিভিন্ন জীবজস্তর শরীরে। এইসব 
রাসায়নিকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উদ্বেগজনক বস্তু হলো 
'স্থায়ভাবে জৈব দৃষণকারী” (79151516170 0187016 
৮০011019015, ৮০৮) শ্রেণিভুক্ত পদার্থসমূহ, বিশেষত 
ডি.ডি:টি. (707) এবং পি.সি.বি. (চ019011017004 
0101107915)।+১* একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে, অতি অগল 
মাত্রায় এই জাতীয় বিষাক্ত রাসায়নিকের সংস্পর্শে জলজ প্রাণী 
শুধু নয়, মানুষের শরীরেও অসামান্য ক্ষতি হয়। সম্তানসন্তবা 


_ মায়েদের ক্ষেত্রে এই র দীর্ঘমেয়াদি প্রতিক্রিয়ায় শিশুদের 
রা ১৪১১ সারা ১০১১ মরা ১৪১১, সনীয়া ০৪১২ শাবি ১৪১১ রিয়া ১৪১৯ শারবয়া ১৪১৬ পারা ১০৯ 


৭৫8 প উদ্বোধন (0 ১০৬তম বর্য--৯ম সংখ্যা 0 আশ্বিন ১৪১১0 সেপ্টেম্বর ২০০৪ 


১৫ রি 

ভবিষ্যৎ বিকাশও ব্যাহত হতে পারে। যদি ভেবে থাকি যে, 
মাছ নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর, তাহলে ভুল করব। এর কারণ হলো, 
ডি.ডি.টি., পি.সি-বি. প্রভৃতি ক্যান্সার-সহায়ক (08101702017) 
বস্ত্র এবং পারদ-সীসা-আর্সেনিক-ক্যাডমিয়াম ইত্যাদি ভারি 
ধাতু 0769%9 177911$) মাছের মধ্যে থাকে__যা ধুয়ে, ফ্রিজ- 
এ হিমশীতল রেখে, এমনকি রান্না করেও দূর করা যায় না। 
শাকসবজিতেও থাকে, থাকে কৃষিজ ফসলে। কিন্তু রাসায়নিক 
বিষের বিপদ নিরামিষ আহারে অত্যত্ত কম। কারণ, শাকসবজি 
ও ফলমূলে কীটনাশক ইত্যাদির পরিমাণ মাছ-মাংসের তুলনায় 
নগণ্য এবং ভাল করে ধুয়ে নিলে এই পরিমাণ আরো কমে 
যায়। বিপদ অন্যদিকে আরো আছে। মানুষের রোগ সারাতে 
যে-পরিমাণ 'আ্যাণ্টিবায়োটিক' ওষুধ ব্যবহার করা হয়, তার 
আটগুণ বেশি খাওয়ানো হয় গবাদি পশুদের ।১১২ “স্টেরয়েড 
(9(91014), অন্যান্য হর্মোন' (110177019) ও ওষযুধও 
জীবজন্তূদের দেওয়া হয়, যাতে তাদের রোগ না হয়, ওজন 
বাড়ে, খাদ্যোৎপাদন বেশি হয়। ফলে অপরিহার্ষভাবে 
প্রাণিজ খাদ্যের মাধ্যমে এই রাসায়নিক বোঝা (001017108] 
)01401) বিপুল পরিমাণে মানুষের মধ্যে এসে পড়ছে এবং 
দুরারোগ্য সব ব্যাধির জন্ম হচ্ছে। নিরামিষ আহারে জানা- 
অজানা এইসব বিপদ থেকে স্বাভাবিকভাবেই রক্ষা পাওয়া 


যাবে। 
(১২) নিরামিষ আহারে দূষণ প্রতিহত হয়, 
রক্ষা পায় 

নিরামিষ ভোজন অবিসংবাদিতভাবে প্রকৃতি-পরিবেশের 
পক্ষে ভাল। প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহার ও পরিবেশ দূষণ 
ধদি সত্যিই আমাদের পীড়া দেয়, পৃথিবী নামক এই গ্রহের 
ভবিষ্যৎ নিয়ে যদি কোন চিত্তা বা আগ্রহ থাকে, তাহলে অবশ্যই 
আমিষ খাদ্যাভ্যাস পুনর্বিবেচনা করতে হবে। নিরামিষ আহার 
এক্ষেত্রে হবে স্বাভাবিক পছন্দ, যাকে বলে “ন্যাচারাল চয়েস। 

এক কেজি গম উৎপাদনের জন্য যত জল প্রয়োজন 
হয়, তার একশো গুণ বেশি জল লাগে এক কেজি মাংস 
উৎপাদনে ।১২১ প্রসঙ্গত, পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ মানুষ 
বর্তমানে মাঝারি থেকে তীব্র মাত্রায় জলসঙ্কটের সম্মুখীন। 
ক্রমবর্ধমান জলাভাবে আনুমানিক পঁচিশ বছরে পৃথিবীর প্রায় 
অর্ধেক মানুষই জলসঙ্কটের মুখোমুখি হবে।১২২ জলাভাবের 
এই পরিপ্রেক্ষিতে মাংস উৎপাদনে একশো গুণ বেশি জলের 
ব্যবহার বস্তত অপচয়ের নামাস্তর। মাংস উৎপাদনের জন্য 
পশুপালন করতে হয়। পশুপালনে খাদ্যও লাগে। ধান, গম, 
যব প্রভৃতি দানাশস্য, সয়াবীন, ছোলা ইত্যাদিও পশুখাদ্য 
হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ভারতবর্ষে পশুখাদ্য ব্যবহারের পরিমাণ 
বছরে প্রায় ৫০ কোটি টন।১২৩ সমগ্র পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ 
খাদ্যশস্য প্রতি বছর পশুখাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। লক্ষণীয়, এক 
কেজি প্রাণিজ প্রোটিন (মাংস) তৈরি করতে যেখানে প্রায় ছয় 
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কেজি উদ্তিজ্জ প্রোটিন (দানাশস্য) লাগে,” সেখানে 
প্রোটিনের চাহিদাপূরণের নামে মাংস উৎপাদন করার জন্য 
পশুপালন করে ছয়গুণ বেশি খাদ্যশস্য ব্যবহার করা 
প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃতিক রসদের অপব্যয়। প্রসঙ্গত, খাদ্যাভ্যাসে 
পাশ্চাত্যের প্রভাব যত বাড়ছে, মাংসাদি আহারও তত বাড়ছে, 
বাড়ছে মাংসের চাহিদা এবং মাংস উৎপাদন বাড়ানোর জন্য 
পশুপালন। ফলত, আমাদের দেশেই ২০২০ সাল নাগাদ 
পশুখাদ্য ব্যবহারের পরিমাণ ৫০ কোটি টন থেকে বেড়ে 
দাঁড়াবে ৫০০ কোটি টন।১২৩ গবেষকদের অভিমত, ভারতবর্ষ 
বর্তমানে খাদ্যে স্বয়স্তর হলেও অদূর ভবিষ্যতে খাদ্যাভাব 
সমস্যার সম্মুখীন হতে চলেছে। 
খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় জমিতে। বিপুল পরিমাণে কৃষিশস্য 
পশুখাদ্যরাপে ব্যবহারে শুধু খাদ্যশস্যের অপব্যয় নয়, 
কৃষিজমিরও অপব্যবহার হয়। আমেরিকাতে যাবতীয় 
কৃষিজমির ৮৭ শতাংশ ব্যবহাও হয় মাংসের জন্য পশুপালনে। 
ংসপ্রধান খাদ্যের যোগান দিতে সেদেশে ২,৬০০ লক্ষ একর 
জমিতে অরণ্যবিনাশ করা হয়েছে।৯২১ জমিতে বিভিন্ন 
রাসায়নিক সার ও কীটনাশক বিষের বহুল ব্যবহার ও 
তজ্জনিত দূষণের কথা বিবেচনা করলে বনজঙ্গল সাফ করে 
মাংস খাওয়ার জন্য জমি তৈরির ক্ষতি আরো বিষময় হয়ে 
ওঠে। মাংস উৎপাদনের স্বার্থে গবাদি পশুপালনের জন্য জমি 
তৈরি করতে দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিলে বর্ষণসিক্ত বনাঞ্চল 
(২911) (01050) প্রতিদিন ধ্বংস হচ্ছে। এই হারে ধ্বংস হতে 
থাকলে আগামী ৮০ বছরে আমাজন নদীর অববাহিকায় দক্ষিণ 
আমেরিকার বর্ষামুখর বনাঞ্চল সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যাবে। 
চিরতরে শেষ হয়ে যাবে অমূল্য কিছু প্রাকৃতিক সম্পদ। মাংস 
খাওয়ার সঙ্গে পরিবেশের ক্ষতির সম্পর্ক কতখানি, তা একটি 
সংখ্যাভিত্তিক তথ্যে পরিস্ফুট হতে পারে। মাত্র ১১৪ গ্রাম 
ওজনের একটি মাংসের খাবার (0491101 [১0817 1301201) 
তৈরির জন্য ৫৫ বর্গফুট বনাঞ্চলের বিনাশ ঘটে !১২১ 
মাংস খেলে স্বাভাবিকভাবেই মাংসের চাহিদা বাড়ে, 
ং₹সের চাহিদা মেটাতে পশুকৃষি (/1111]701 21100100110) 
অনিবার্ধ হয়ে পড়ে এবং পশুকৃষিতে পরিবেশ দূষণ অপরিহার্ষ। 
বিরাট একেকটি পশুখামারে বিশাল সংখ্যায় গবাদি পশুপালন 
করা হয়। এই পশুদের মলমূত্র জমা হয় বড় বড় ডোবায়। 
ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস প্রভৃতি রোগজীবাণু, পরজীবী কৃমিতে 
ভরা এইসব মলমূত্রের ডোবা-পুকুর আক্ষরিক অর্থেই 
আবর্জনার নরককুগু। প্রতি বছর আমেরিকার পশুখামারে 
১৪০ কোটি টন ঘন পশুমল উৎপন্ন হয়-_মনুষ্যকুলেও এত 
বর্জযপদার্থ তৈরি হয় না।১৫ জীবজন্তদের মলমুত্র থেকে 
নির্গত গ্যাস পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণ। গবাদি পশুদের 
থেকে নিঃসৃত ৮ কোটি টন মিথেন গ্যাস বায়ুমণগ্ডলে এসে 


ভূমগুলের উষ্তাবৃদ্ধির (01051 ৬০111) বিপদ 
বাড়াচ্ছে*+৯ এবং আযামোনিয়া গ্যাস আযসিড বৃষ্টির (/১০৫ 
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৫ 


প্রয়োজনীয় পশুখাদ্য উৎপাদন করতে জমিতে ব্যবহৃত 
রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের পরিমাণ যোগ করলে বুঝতে 
অসুবিধা হয় না, কেন আমেরিকার মতো মাংসপ্রধান দেশে 
৩৫,০০০ মাইল বিস্তৃত নদীপথ১১ দূষিত হয়ে গেছে। 

শুধু মাংস নয়, মাছের চাহিদা মেটাতেও পরিবেশ ও 
প্রাকৃতিক সম্পদের বিপুল ক্ষতি হয়। রাষ্ট্রসঙ্ঘের খাদ্য ও কৃষি 
সংহ্থার (০9০94 2174 /১11101110010 00120101590101, 1%১09) 
হিসাবে, পৃথিবীর ৭০ শতাংশ মৎস্যশিকার ক্ষেত্র (919117 
0100105) উপর্যুপরি মতস্যশিকারে নিঃশেষিত হয়ে 
গেছে।১২৮ কিছু প্রজাতির সামুদ্রিক মাছের সংখ্যা এমন কমে 
গেছে যে, সমুদ্রে মৎস্যশিকারে বিরল প্রজাতির মাছ সেই 
জায়গায় উঠে এসে খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ইতোমধ্যে 
পরিবেশবিজ্ঞানীরা সঙ্কেত দিয়েছেন, সমুদ্র বিপন্ন। প্রসঙ্গত, 
জলজ-জীবকৃষি (/৯0090811019)-_বড় চৌবাচ্চায় 
মাছচাষের ব্যবস্থা নাইট্রোজেনজাত বর্জপদার্থ নির্গত হওয়ার 
কারণে পশুখামারের মতোই পরিবেশ দূষিত করে। 

(১৩) নিরামিষ আহারে এমন এক তৃপ্তি 

আছে, যা আমিষ ভোজনে নেই 

প্রতিদিন আমেরিকায় ২ কোটি ২০ লক্ষ প্রাণী হত্যা করা 
হয় মাংসের যোগান দিতে। ব্রিটেনে হত্যা করা হয় ২৫ লক্ষ। 
ভারতবর্ষে এই সংখ্যা সুনির্দিষ্টরূপে জানা না থাকলেও বছরে 
বেশ কয়েক লক্ষ টন মাংস উৎপাদন করতে কত কোটি প্রাণী 
হত্যা করতে হয়, তা সহজেই অনুমেয়। নরহত্যায় আমরা কেঁদে 
ভাসাই বা প্রতিবাদ করি, কিন্তু পশুহত্যায় উদাসীন থাকি__ 
এটা সম্ভব হয় নৈতিক ভিত্তিই দুর্বল বলে। ধরমীয়-নৈতিক 
কারণে নিরামিষ ভোজনের শ্রেষ্ঠতা বহুকাল ্বীকৃত। 
ঈশ্বরপ্রেমী সাধু-সম্ত-ভক্তবৃন্দ শুধু নয়, প্রথিতযশা বিজ্ঞানী- 
দার্শনিক-শিল্পীরাও অনেকে আমিষ বর্জন করে নিরামিষভোজী 
হয়েছেন, নিরামিষ আহারের সপক্ষে বলেছেন। 

আমাদের আহার্যের জন্য কোন প্রাণিহত্যা করা হয়নি এবং 
মাংস খাওয়ার বাসনায় রসনার তৃপ্তির জন্য কোন নিহত 
প্রাণীর দেহাংশ আমাদের খাওয়ার থালায় উঠে আসেনি, 
আমরা আসতে দিইনি-_এটি জেনে আহারের মধ্যে এমন এক 
সার্তিক তৃপ্তি আছে, যা বলাবাহুল্য, আমিষ ভোজনে নেই, থাকা 
সম্ভবও নয়। এই তৃপ্তি, দুর্লভ আনন্দ কী বস্তু তা আমিষ বর্জন 
করে নিরামিষাশী হলে আপনিও জানবেন বোধে-অনুভবে, 
যেমন অন্যান্য নিরামিষভোজীরা জানেন, জেনেছেন। এর সঙ্গে 
নিরামিষ আহারের যাবতীয় স্বাস্থ্যগত উপকারিতা উপভোগ 
করবেন এবং প্রকৃতি-পরিবেশ সংরক্ষণেও আপনার সদর্থক 
ভূমিকা থাকবে। 

নিরামিষ আহারে আপনার কল্যাণ, আপনার পরিবারের 
কল্যাণ, কল্যাণ দেশ ও দশের । প্রাত্যহিক নিরামিষ ভোজন 
সর্বজনীন মঙ্গলাচরণ। 
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চামমাহনকানুন 0. 
আদালতের আঙিনায় বাঙলা ভাষা 
পূর্ণেন্দুনাথ নাথ 


খত বাঙলা ভাষার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় দশম 
থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে লেখা চর্যাশ্চর্য 
বিনিশ্চয়* গ্রন্থে। কিন্তু তার প্রায় ৬০০ থেকে ৭০০ বছর 
পরে বাঙলা ভাষা আদালতের আঙিনায় প্রবেশাধিকার 
পায়। প্রাচীন যুগ, যাকে বৈদিক যুগ” বলে চিহিনত করা হয় 
__সেযুগে ন্যায়-নীতি ও আইনের মধ্যে পার্থক্য ছিল খুবই 
সূন্মম। তাছাড়া সবকিছু আলোচনা হতো সংস্কৃত অথবা 
প্রাকৃত ভাষায়। মধ্যযুগ বা মুসলমান আমলে প্রথম 
বিচারকার্ষের জন্য আলাদা আদালত স্থাপন করা হয়, কিন্তু 
সেসময়ে আদালতের ভাষা ছিল ফারসি। সেখানে আবেদন- 
নিবেদন বা রায় সবকিছুই হতো ফারসি ভাষায়। এরপর 
আধুনিক যুগে প্রথম ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত আদালতে 
বাঙলা ভাষা ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়। 
এদেশে বাণিজ্য করার জন্য ইংরেজরা রানী 
এলিজাবেথের এক সনদ নিয়ে একটি কোম্পানি গঠন করে 
এবং বাণিজ্যের ব্যাপারে তারা এদেশের বাদশাহের 
প্রয়োজনীয় অনুমতিও পায়। ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি 
একটি নতুন সনদ পায়। সেই সনদে অন্যান্য অধিকারের 
সঙ্গে অতিরিক্ত হিসাবে কোম্পানিকে এদেশে তাদের 
বাণিজ্যিক কার্যালয়ের বা কুঠির কর্মচারীদের ইংল্যাণ্ডের 
আইন অনুযায়ী বিচারের অধিকার দেওয়া হয়। পরবর্তী 
কালে সকল সনদেই কোম্পানির এই বিচারের অধিকার 
থাকে। কিন্তু বিচারের অধিকার কোম্পানির থাকলেও বিচার 
করার মতো কোন প্রতিষ্ঠান বা আদালত এখানে ছিল না। 
অবশেষে ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দে একজন মেয়র এবং নয়জন 
অল্ডারম্যান নিয়ে কলকাতায় একটি “মেয়র্স কোর্ট” স্থাপন 
করা হলো। এটিই কলকাতার প্রথম আদালত৷ কিন্তু 
বাদশাহের দেওয়া অনুমতিপত্র অনুযায়ী এখানে কোন নতুন 
আদালত স্থাপনের অধিকার ইংরেজ কোম্পানির ছিল না। 
তা সত্তেও কোম্পানির প্রত্যক্ষ সহায়তায় এই আদালত 
প্রাধিকারপ্রাপ্ত আদালতের মতো কাজ করতে থাকে। 
এখানে উইল, খতপত্র, দলিল প্রভৃতি রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা 
* শাভিপুর-নিবাসী, পেশায় আইনজীবী, পত্র-পত্রিকায় আইনের বিষয়ে 


লেখালোখি করেন । বিভির শিক্ষা ও সাংস্কতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যু 
এই প্রণেতা, দেশ-বিদেশের পুরনো মুহা সংগ্রাহক । 





ছিল এবং এঁসমস্ত কিছু ইংরেজি ভিন্ন বাঙলা, পতাগজ 
প্রভৃতি ভাষায় করার অধিকারও দেওয়া হয়। এই প্রথম 
কোন আদালতে বাঙলা ভাষার প্রবেশাধিকার ঘটল। অবশা 
এসব অধিকার পাওয়ার পরেও এ আদালতে প্রথম বাঙলা 
দলিল হিসাবে আমরা পাই ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের একটি 
খতপত্র। এটি আদালতের আঙিনায় প্রাপ্ত বাঙলায় লিখিত 
প্রথম প্রমাণপত্র। এই খতপত্রের ভাষা ছিল এরকম-_ 
শ্রী শ্রী রাম 
মহামহিম শ্রীযুত মেং ডগলিষ সাহেব 
বরাবরেষু লিখিতং শ্রী কালিচরণ দাষ কস্য কর্্জ 
পত্রমিদং কার্য্যথ আগে শহরের স্থানে শ্রী গয়ারাম 
ঘোষজার তহবিল হইতে চলন ১১০০ এগারো শত 
তঙ্কা কঙ্্জ করিলাম ইহার সুদ ফিসদ সালিআনা ১০ 
দষ তঙ্কার হিসাবে দিব টাকার করার ছয় মাহা বাদে 
ব্যাজ সমেত টাকা দিব ইহার করার টাকা লইয়া খত 
দিলাম ইতি সন ১১৬২ (?) সাল তারিখ ২২ মাঘ 
২ ফিবরেল। 
এই খতপত্রের ভাষা দেখে বোঝা যায়, এরকম ভাষা 
হঠাৎ লেখা সম্ভব নয়। নিশ্যয়ই এর আগে থেকেই 
এধরনের খতপত্র লেখা হতো। কিন্তু উপযুক্ত আদালতের 
অভাবে তা রেজেস্ট্রি করা হয়নি। প্রকৃত ঘটনাও তাই। 
বাঙলায় লেখা খতপত্র, সন্িপত্র, চুক্তি ইত্যাদি দীর্ঘদিন ধরে 
প্রচলিত ছিল। এই প্রসঙ্গে ১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দে কৃত একটি 
চুক্তির উল্লেখ করতে হয়। ঢাকা সোনারগাঁ অঞ্চলে হওয়া 
এই চুক্তিপত্রটি "শ্রীযুত মিত্রি গাই সাহেব ও মিত্র 
গারবেল”এর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণদাস ও নরসিংহ দাস নামে দুই 
ব্যক্তির মধ্যে আড়তদালালি সম্পর্কিত একটি চুক্তি। কিন্ত 
যেহেতু এটি প্রথম আদালত স্থাপনের পূর্বে কৃত চুক্তি, তাই 
এটিকে আলোচনার বাইরে রাখা হয়েছে। অনুরূপভাবে 
আরেকখানি চুক্তিপত্রও উল্লেখযোগ্য। এটি প্রথম আদালত 
“মেয়র্স কোর্ট" স্থাপনের পরে করা চুক্তি। কিন্তু এটি কোনদিণ 
কোন আদালতে আনা হয়নি। এটি হলো ১৭৭২ খিস্টাবে 
“ারিন হিষ্টীন, ওলিস অনডরসি ও রিচার্ড বারওএল'-এর 
সঙ্গে কোচবিহারের রাজা ধরেন্দ্রনারায়ণের করা চুক্তিপত্র। 
এর ভাষার গঠন কিছুটা ইংরেজি ভাষার ন্যায়। যেমন £ 
তাহার মলুক দুসমণ হইতে পরিচ্ছন্ন হইলে মলুক 
কোচবিহার সুবে বাঙ্গালার মোতালুক হবেক।” হয়তো এটি 
ইংরেজি থেকে বাঙলায় অনুদিত হয়ে থাকতে পারে 
তাহলেও অনুবাদটি উচ্চস্তরের। এই চুক্তিপত্রের 
পরিভাষাগুলি সেকালে অভাবনীয় বলা যায়। বিশেষত 
45101760, $690160 2100 00115110106 অর্থে দিস্তখও 
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গৃণ হোক মাশা- স্বগ্রের বাগা 
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আমরাও ভালো বাসা গড়ি, ঠিক ওদেরই মত যত্বে। 
আমাদের বাসাও আমরা মুড়ে দিই সবুজে, ঠিক ওদেরই মত। 
ভেদহীন মানুষের চির অস্তিত্বের অহঙ্কার 
আমাদের মেধার বিভায় যেন বর্ণময় এক চালচিত্র। 


সী স্পসপ সপ 


আজ দু 
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মগ সমাধিচিতরের ১২৫ বর্ষপূর্তি 


শ্রীলামকৃ্চ বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনে ২১ সেপেটছর ১৮ 
খ্রিস্টার্প বিবার একটি শ্তিহাসিক দিন। এদিন শ্রীরাম 
পরমহংস্দের দঙ্গিণেশর থেকে অপরাহে প্রার্মীভঞ্ত কেশবচত্র সিএ 
বাসভবন কিখশকুটিবে' শুভ পদার্পণ করেছিলেন। কেশবচানে 
০১ছায় এদিন সমাধি অশছ্থায় আরামকুধজদেবের প্রথম ফটো 2 
হয়েছিল। আমরা শ্রাশ্রীগাক্ুবের সমাধি অবস্থা মোট তিনটি ও 
(দখতে পাই। এটি প্রথম। ২১ সেপ্টেশ্বর ২০০৪ এ এইঠিহাদি 
ফটোগ্রাফ তোলার ১২৫ বছর পুঠি। এই প্রসঙ্গ সেকালে পেশাব 
পরিচালিত পাক্ষিক পত্রিকা 'ধন্মতি9্ থেকে পুটি প্রাসঙ্গিক অংশ তি. 
(দওয়া হালা £ 

“নাবিক তাহার আরামের) স্বগতি ভাব দর্শনে পি 
সঞ্চার হয়, পাধপ্ডের পাধণ্ডতা, শাত্িকের শাসিরিতা টর্ণ হয়া ১ 
৬ই বরবিবারে অপর আগার্যা মহাশয়ের ভবনেও পরধহংস এ, 
পণ করিয়াহিলেন। সেদিনও তাহার সমুদয় ভজিহা। 

ল। কেণল সমধূর নৃত্য হয় নাহ। তাহার সনি অপুর ৬16: 
পাধাণহাদয় বিগলিত হইয়াছিল । সেদিন সমাধিন শন 
হার র ফটোগ্রাফ তোলা হইয়াছে। স্িবানন্পঘন এই নাম প্রান 
হাল সমাধি হইয়াছিল ।” 

দ্য 2 পরম তত্র আন্পিন ১৮০১ বাত ১ সিহসালর ৮ 


সং পল ( শি? পাক] 11) শু ০ টা প্র 


৯ 


ও 
তে কও 





“তাহার উদ্তিসিকল মুপ্রিত হইয়া প্রচার হয়, সংবাদপপ্রাদিতে তাহার বিষয় কিছু লেখা হয়, তাহার ফটোগ্রাফ তোলা হও 
তিনি এবাপ ইচ্ছা করিতেন না। সমাধির অবস্থায় বাহ্যজ্ঞাণশূন্য না হইলে তাহার ধটোগ্রাফ তোলা খাইতে পারিত ৭ 
সমাধিকালে তিনি অচৈতন্য হইয়া ভূতলে পড়িতেন না, লম্ষঝন্ফ করিয়া পার্শ্ব লোকদিগের প্রতি কিনরাপ উৎপাত কা 
না। উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান হইয়া স্পন্দনহীন স্থিরভাবে থাকিতেন। ঈদৃশ সাধুপুরুষ ঈশ্বরের কপার জুলপ্ত নিদশশি, ৪ 
তিমিরাবৃত দুপ্তর ভবার্ণবে নিমগ্রপ্রায় জীবনতরী পথিকের পক্ষে আলোকত্তশ্তধরাপ।” 

ব্য ৫ 'ধন্মভন্', ১ আশ্বিন ১৮০৮ শক, ১৪ সেপ্টেবর ১৮৮ ৬, পা « 


চে 


'ট্রিবিউন' পত্রিকার সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সেদিন উপস্থিত ছিলেন। তিনি পরবতী কালে লিখেছেন 2 1101৮ ৭ 
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১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে দেশের বিচারব্যবস্থায় একটি বড় ধরনের 
পরিবর্তন সাধিত হয়। এই সময়ে প্রতি জেলায় একটি করে 
ফৌজদারি ও একটি করে দেওয়ানি আদালত স্থাপন করা 
হয়। এসব আদালতে প্রথম থেকেই বাঙলায় আবেদন পেশ 
করার অনুমোদন ছিল। ফলে আদালতের সীমার মধ্যে 
বাঙলা ভাষার প্রবেশ অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠল। ১৭৭৪ 
ধিস্টাব্দের ২২ অক্টোবর কলকাতায় সুপ্রিম কোর্ট পুরনো) 
স্থাপিত হয়। এই সুপ্রিম কোর্টে দেশীয় আইনকানুন উপযুক্ত 
স্থান পাবে বলে নির্দেশে জারি হয়। ফলে একদিকে 
আইনসংক্রাত্ত বিষয়ে এখানকার জনসাধারণের মধ্যে আগ্রহ 
বেড়ে ওঠে, অপরদিকে বেশ কিছু সরকারি নিয়মকানুন 
প্রধানত ইংরেজদের উদ্যোগে বাঙলায় অনুদিত হতে আরম্ভ 
করে। এসব সত্তেও একটি কথা স্মরণযোগ্য, বাঙলা ভাষায় 
মূল ইংরেজি আইনের সম্পূর্ণ তরজমা প্রথম বের হয় 
১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে। জোনাথান ডানকান এইসব আদালতে 
প্রচলিত আইনসমূহের একটি বাঙলা, অনুবাদ “সপসল 
দেওয়ানী আদালত সকলের ও সদর দেওয়ানী আদালতের 
বিচার ও ইনসাফ চলন হইবার কারণ ধারা ও নিয়ম” বের 
করেন। সম্পূর্ণ বাঙলা অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম বাঙলা গ্রন্থের 
দুরূহ সম্মানও এর প্রাপ্য। এরপর অনেকগুলি আইন- 
সঙ্কলন বাঙলায় বের হতে থাকে। অনুবাদকগণ হয় সরকার 
কর্তৃক নিযুক্ত হতেন অথবা সরকারের অনুমতি নিয়ে 
অনুবাদ করতেন। এসময়ে আইন বা আ্যাক্টকে 'রেগুলেশন' 
বলা হতো। 

১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে একটি নতুন আইনে নির্দেশ দেওয়া 
হলো-_€১) সদর দেওয়ানি ও মফস্সল দেওয়ানি 
আদালতগুলি প্রকাশ্যে জনসাধারণের সম্মুখে আইনগুলি 
ঘোষণা করবে, €২) এগুলি ফারসি ও বাঙলা ভাষায় প্রকাশ 
করতে হবে, (৩) আদালত ভবনের কোন প্রকাশ্য স্থানে এ 
নির্দেশনামা বা আইনগুলি টাঙানো থাকবে এবং (৪) 
ইংরেজি, ফারসি ও বাঙলা ভাষায় আইনগুলি প্রকাশের 
তারিখ থেকে একমাস কাল এভাবে থাকবে । এই প্রথম 
আইনের বাঙলা অনুবাদ বাধ্যতামূলক করা হলো। অবশ্য 
১৭৫৫ ধ্রিস্টাব্দেই দেখা গেল, কোম্পানির নোটিশ ইত্যাদি 
ইংরেজির সঙ্গে বাঙলাতেও কোম্পানির কলকাতা অফিসের 
দরজায় এবং শহরের বিভিন্ন অংশে টাডিয়ে রাখার ব্যবস্থা 
ছিল। পরে বাঙলায় অনেক নোটিশ, এমনকি আইনের 
অংশবিশেষ অনুবাদ হয়েছে। তাতে মনে হয়, বাঙলায় 
প্রয়োজনীয় নির্দেশ ইত্যাদির অনুবাদের ব্যবস্থা আগেও ছিল, 





টন সজকরিনপীপৃত৮ 
স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়, সকল আইনেরই বাঙলায় 
অনুবাদ করতে হবে। 

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে এদেশের আইনব্যবস্থায় এক বিপ্লব 
সাধিত হয়। এই বছরে একগুচ্ছ নতুন আইন বা রেগুলেশন 
জারি করা হয়। সেইসঙ্গে এও স্থির হয়, যেসমস্ত 
রেগুলেশান জারি করা হবে সেগুলির এক-একটি বাৎসরিক 
সংস্করণ তৈরি করে প্রতি সংস্করণের প্রথমে এ সংস্করণের 
আইনগুলির একটি সুচীপত্র অর্থাৎ এ সংস্করণস্থিত সব 
আইনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ-সম্বলিত সূচী প্রস্তুত করতে 
হবে। প্রতিটি সৃচীপত্র-সমেত সংস্করণ ফারসি ও বাঙলা 
ভাষায় অনুবাদ করতে হবে এবং তা মুদ্রণের ব্যবস্থা করতে 
হবে। তারপর এরকম ১০টি করে অনুদিত কপি লগ্নে 
কোম্পানির হেড অফিসে পাঠাতে হবে। পাছে জাহাজডুবির 
ফলে এঁ অনূদিত কপি লগুনে না পৌঁছায়, তাই স্থির হলো 
_ দুটি জাহাজে প্রত্যেকটিতে ৫ কপি করে অনুবাদ পাঠাতে 
হবে। বাঙলায় এই আইন অনুবাদ আদালতের পক্ষে খুবই 
সাহায্যকারী বলে গণ্য হতো। ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ মে 
জানান, ১৭৯৩, ১৭৯৪ ও ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দের অমুক নম্বর 
আইনের বাঙলা অনুবাদ তিনি পাননি। তাই তার কাজের 
খুবই অসুবিধা হচ্ছে। আরেকটি আইনে নির্দেশ দেওয়া হয় 
যে, আদালতের সিলমোহর বাঙলায় করতে হবে। এছাড়া 
এই বছরই আরেকটি যুগাস্তকারী সিদ্ধাত্ত গ্রহণ করা হয়। 
একটি আইনে বলা হয়, অতঃপর দেশের প্রতিটি আইনের 
অধীনে যেসব নিয়মাবলী” (78165) ও নির্দেশাবলী' 
(970915) তৈরি করা হয়-_তাদের প্রত্যেকটির মূল 
আইনের মতো বাঙলা ভাষায় অনুবাদ করতে হবে। 
এইসঙ্গে আরো বলা হলো যে, ইংরেজি আইনের বাঙলা 
অনুবাদে কোন ব্যক্তি বা বস্তুর ক্ষেত্রে একই “পদনাম ও 
প্রতিশব্দ” (09518781101) 2110 (6117) ব্যবহার করতে হবে। 
এই সিদ্ধান্ত বাঙলায় আইনের ক্ষেত্রে দিশারী হিসাবে গণ্য। 
১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দের একটি আইনে কিভাবে আইন বা 
আনুষঙ্গিক বিষয়বস্তব অনুবাদ হবে তা বলতে গিয়ে নির্দেশ 
দেওয়া হলো যে, আক্ষরিক ও সাহিত্যিক' (ড998077 01 
110512007) অনুবাদ অনভিপ্রেত, কারণ তা দেশের 
অধিকাংশ লোক বুঝবে না। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দের অপর এক 
আইনে নিম্ন আদালতগুলিতে ইংরেজির পরিবর্তে বাঙলায় 
আদালতের সব কাগজপত্র রক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয় এবং 
উচ্চতর আদালতে এঁ কাগজপত্রের ইংরেজি অনুবাদ 
পাঠাবার ব্যবস্থা থাকে৷ 


রী ১৪১১ রায় ১৪৯5 শার্ী 55১5 পারছি ১৪১১ ২) শরুদি ১৪৯৬ সারি 5555 লি 55 দি চু 


আইনকানুন 0 আদালতের আঙিনায় বাঙলা ভাষা ক ৭৬১ 


উঠ 

এইসময়ে বাঙলায় অনুবাদের “রসুম” (095) ছিল 
এরকম £ “তরজমানবিস বাঙ্গলা ও পারসির দুই সাহেব 
অর্থা অর্থা করিয়া পাইবেন_-€১) যেবিষয় পাঁচহাজারের 
অধিক না হয় তাহার আপিলের আরজি কিম্বা নৃতন 
বিষয়ের আরজি তরজমা করিতে ৫ পাঁচ টাকা। 
(২) পাঁচহাজারের অধিক হইলে তাহার আপিলের আরজ 
কিম্বা নৃতন বিষয়ের আরজি তরজমা করিতে ১০ দশ টাকা। 
(৩) আর কোন প্রকারের আরজি করিতে ২ দুই টাকা” 
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১৭৮৭ খ্রিস্টাদে কৃত একটি কর্জপরের প্রতিলিপি 


ব্যাখ্যা করার জন্য “পণ্ডিত'-এর ব্যবস্থা ছিল। ইংরেজিতে 
“নেটিভ ল অফিসার" নামে অভিহিত হলেও সাধারণ্যে এঁরা 
'জজপগ্ডিত” নামে পরিচিত ছিলেন। এঁরা নিজেরা 
আদালতের রায় ঘোষণা করতেন না। এঁদের কাজ ছিল 
বিদেশীয় বিচারকদের কাছে এদেশীয় হিন্দু আইন সংক্রান্ত 
উদ্ভূত প্রশ্গুলির উত্তর করে দেওয়া। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে 
উদ্ধার করে তারা নির্দি্ সময়ের মধ্যে সংস্কৃতে এবং 
“ভাষায় অর্থাৎ বাঙলা ভাষায়) এগুলির উত্তর দিতেন। 
উভয় ক্ষেত্রেই এগুলি বাঙলা অক্ষরে লিখিত হতো। ১৭৯৩ 
খ্রিস্টাব্দে এই পণ্ডিতদের নিয়োগ সংক্রান্ত বিধি স্থির করে 
দেওয়া হয়। আদালত থেকে পণ্ডিতদের কাছে প্রশ্ন করা 
হতো বাঙলা ভাষায়। যেমন  “ছুথরে জাতির পাত্রের নখ 
কাটীলে ও বিবাহের সময় তাহারদিগের মাথাতে সূত্র 
ধরিলে নাপিতদিগের জাতির পর কিছু আঘাত হয় 
কিনা” ইত্যাদি। 

যখন আদালতের বিভিন্ন কাজকর্মে বাঙলা ভাষা ধীর 
অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে প্রবেশ করতে থাকে, তখন 'ইংলশীয় 


শপ জে - পে৯-স৪ 


প্রণতানাং প্রসীদ ডং দেবি বিশ্াাতিহারিণি / টৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব 
উদ্দেশ্যে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াঃ 


কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর “উদ্দেশ্যাবলী'র মধ্যে বলা 
হলো ঃ “এখানে বিভিন্ন আদালতের সওয়াল-জ ূ 
সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ আইনসংক্রান্ত কাজকর্ম দেশী ভাষায় সম্পঃর 
হয়। এদেশে কোম্পানী যে আইন প্রচলন করতে 
বদ্ধপরিকর তা ইংলপ্ডের আইন নয়--যে-আইন ভারতীয়র! 
দীর্ঘদিন ধরে পূর্বতন রাজা-বাদশাহের আমল থেকে মেনে 
চলছেন সেই আইন ।... তাই কোম্পানীর নতুন ও নিন্নপদস্থ 
পদে আসীন হওয়ার পক্ষে যেসব বিষয়ে শিক্ষীলাও 
প্রয়োজন, সেইসব বিষয় শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বাংলার ফোঃ 
উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হল।” এখানে প্র 
থেকেই আদালতের প্রয়োজনে বাঙলা ভাষা শিক্ষাদানের 
ব্যবস্থা হয়। 

প্রথমে সরকারের যাকিছু বাঙলা ভাষায় অনুবাদ 
প্রয়োজন হতো, তা সবই করতেন সরকার-নিযুক্ত ফারসি 
অনুবাদক। কিন্তু আদালতে ব্যাপকভাবে বাঙলা ভাধ৷ 
ব্যবহার করার ফলে বাঙলা অনুবাদের চাহিদা এতই বেছে 
যায় যে, সরকার বাধ্য হয়ে ১৮২৪ খ্রিস্টান্দে আলাদাভাদে 
একজন বাঙলা অনুবাদক নিয়োগ করতে মনস্থ করেন। 
সেইজন্য সরকারের অধীনে “বঙ্গীয় অনুবাদক” শামে একটি 
পদ সৃষ্টি করা হয় এবং সরকার উইলিয়াম কেরী'কে এই 
পদে নিয়োগ করেন। 

এইভাবে আদালতে বাঙলা ভাঘার প্রবেশ যথণ 
অবশ্যস্তাবী, সেই সময়ে সরকার ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দের এ 
আদেশে আদালতে ফারসি ভাষার পরিবর্তে বাঙলা ভাথ৷ 
চালুর নির্দেশে দিলেন। ১৮৩৮ খ্রিস্টানদের ২৩ জান্য়াঃ 
“বঙ্গদেশের গভর্ণমেন্টের জুদিসিয়াল ও রেবেনি 
ডিপার্টমেন্টের" আযান্টিং সোক্রেটারি এফ. জে. হাপিডে এক 
“বিজ্ঞাপন” জারি করেন 2 "ভারতবর্ষস্থ কৌনসেলের শ্রাধু€্ড 
প্রসীডেন্ট অর্থাৎ সভাপতি সাহেব গত মাসের ৪ তারিখে 
১৮৩৭ সালের ২৯ আইনের ২ ধারাক্রমে এ আকটের দ্বারা 
শ্রীল শ্রীযুক্ত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌনসেলের 
যেসকল ক্ষমতা আছে তাহা বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত ডেপুটি 
গবরনর সাহেবকে অর্পণ করাতে এ শ্রীযুক্ত ডেপুটি গবরনর 
সাহেব এই নিশ্চয় করিয়াছেন যে ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর 
অস্তঃপাতি বঙ্গাদি তাবৎ প্রদেশে আদালত ও রাঃ 
সম্পকীয়ি কার্যে পারস্য ভাষার পরিবর্তে দেশীয় ভাষার চলণ 
হইবেক এবং এইরূপ পরিবর্তন করণার্থ ১ জানুআর 
তারিখ অবধি ১২ মাস নির্দিষ্ট হইল।” 

এই পরিবর্তনকে বাংলার জনসাধারণ ও সংবাদ, 
সাধারণভাবে স্বাগত জানালেও “যশোহর জিলাবা* 


শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ -উ$ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪৯ 


৭৬২ ঞ উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্--৯ম সংখা 0 আশ্িন ১৪১১ 0 সেপ্টেহের ২০০৪ 


প্রণতানাং এসীদ তং দেবি বিশ্বারতিহারিণি / 


4 
বিতিগর জনানাং আদালতে বাঙলা ভাষা প্রবর্তনের 


বিরোধিতা করেন এবং ফারসি ভাষা বহাল রাখার জন্য 
আবেদন জানান। এই মর্মে তারা সংবাদপত্রে চিঠি লেখেন। 

আদালতে বাঙলা ভাষা চালু হওয়ার সরকারি নির্দেশ 
জারির পর আদালতের আভ্যত্তরীণ সকলপ্রকার কাজ 
বাঙলায় করার প্রচেষ্টা নবোদ্যমে শুরু হয়ে যায়। সাক্ষী 
দেওয়ার পূর্বে আদালতে শপথগ্রহণের বয়ানের বিশেষ 
ক্ষেত্রের জন্য বাঙলা বয়ান হলো ঃ “আমি পরমেশ্বরকে 
প্রত্যক্ষ জানিয়া ধন্মতিঃ প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে এক্ষণে জাহা 
কহিব তাহা সত্য ও সম্পূর্ণ হইবেক এবং সত্য ভিন্ন হইবেক 
না।” আদালতের কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন ফর্মের বাঙলা করা 
হলো। যেমনঃ “জিলা নদিয়ার দেওয়ানী আদালত। 
ফরিয়াদি মিরজা গোলাম ফরিদ। আসামী রামমোহন ছুতার 
এবং সহর কলিকাতার বাগবাজার নিবাসি বৃন্দাবন ছুতারের 
পত্র ও উত্তরাধিকারি ভিম ছুতার। সহর কলিকাতার 
বাগবাজার নিবাসি বৃন্দাবন ছুতার ও ভিম ছুতার প্রতি 
আগে। তোমারদিগকে খবর দেওয়া যাইতেছে যে এই 
জিলার মধ্যে পুনবর্বার মুনসেফ ফরিয়াদি মিরজা গোলাম 
ফরিদের পক্ষে ১৮৩৯ সালের ৭ আগস্ট তারিখে 
তোমারদের নামে খরচা ও ১৮৪১ সালের ৭ মে পর্যাস্ত সুদ 
সমেত কোম্পানীর ৪৫ টাকা ৩ আনা ৬ পাই একতরফা 
ডিক্রী করিয়াছেন।... আমার দস্তখত এবং এই আদালতের 
মোহরে এই এন্তেলা অদ্য ১৮৪১ সালের ১ জুলাই তারিখে 
দেওয়া গেল। অমুক জজ |” 

এইভাবে যখন আদালতের সব কাজকর্ম বাঙলায় শুরু 
হয়ে গেল, তখন দেখা গেল বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন ভাবের 
ভাষা ব্যবহার করে বাঙলা লিখছেন। এটি খুবই 
অসুবিধাজনক হয়ে দেখা দেয়। তখন সব বাঙলা লেখার 
ভাষার মধ্যে সমতা আনার জন্য ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দের ২ 
এপ্রিল সার্কুলার অর্ডার নং ১৪৬-এর মাধ্যমে সরকার এক 
নির্দেশনামা জারি করেন। তাতে বলা হলো £ “সরকার 
আশী করেন যে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতে 
কার্যবিবরণী লেখার সময়ে লক্ষ্য রাখতে হবে এগুলি যেন 
বোধগম্য হয় এবং এজন্য চলতি ভাষা থেকে এবং 
পণ্ডিতদের ব্যবহৃত ভাষা থেকে সমদূরত্ব বজায় রাখতে 
হবে। তাই সকল প্রধান কর্মচারি এবং নিম্নপদস্থ 
বিচারকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানানো যাচ্ছে যে, তারা 
যেন ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের আইনগুলির বাঙলা অনুবাদের দিকে 
লক্ষা রেখে তাদের ভাষা এবং আইনী পরিভাষা ব্যবহার 
করেন।” প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের 
আইনগুলির বাঙলা অনুবাদ করেন ইংরেজ সিভিলিয়ান 
হেনরি পিটস ফরস্টার। 


সবশেষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি সংগ্রহশালায় 
সংরক্ষিত দুখানি আদালতের আরজির উল্লেখ করতে হয়। 
এই আরজি-দুটি থেকে সে-যুগে আদালতে ব্যবহৃত বাঙলা 
ভাষা যে কতটা দৃঢ় ও কার্যক্ষম ছিল তার নমুনা পাওয়া 
যায়। আরজি-দুটি যথাক্রমে ১৭৯০ ও ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দেল। 
একটি ফৌজদারি ও অপরটি দেওয়ানি আদালতের আরজি। 
এ-দুটির আকার, লেখার প্রণালী, আবেদনকারিদ্বয়ের নাম ও 
ঠিকানার প্রায় সমতা এবং একত্রে রক্ষিত হওয়া দেখে মনে 
হয়, এ আরজি-দুটি প্রকৃত কোন আবেদনপত্র নয়-_আরজি 
লেখার নমুনা বা মডেল মাত্র। কিন্তু তাতে এদের গুরুত্ব 
কিছুমাত্র হাস হয় না। আরজি-দুটি নিম্নরূপ £ 
||১ || 
৩শ্রীশ্রী হরি 
সন ১০৯৬ ।-- 
মহামহিম দয়ানি আদালতের সীযুৎ সাহেব বরাবরেষু__ 
আরজী সী রামকান্ত চন্দ্র সাঃ বিষু্পুর আশামী শ্রী 
সদারাম মহস্ত চকলা তথা সাঃ ইদাস মকদমা ইহার স্থানে 
আমার এক কীত্যা তমসু দিআ টঃ ৫০০ পাচশত টাকা আর 
চটা বাবুদ ৫০ পঞ্চাশ তঙ্কা একুণে ৫৫০ পাচশত পঞ্চাশ 
তঙ্কা স্বররতি €5 বদমায়েসি) করি দেয় না এ কারণে নালিষ 
শাহেব ধর্ম অবতার হকক আদালত করিআ আশামী 
আদালতকে হুকুম করিআ আমার টাকা দেলাইআ-_দিআতে 
হুকুম হইবেক আমি গরিব সাহেব ধর্ম অবতার আমার 
পনে (5 পানে) নেক নজর করিআযা দেলাইআদি আইবেন 
আই (5 এই) আরজ নিবেদন করিলাম সন ১০৯৬ সাল 
তাঃ ২২ আধাড়। 
|২|| 
৬৭ শ্রীশ্রী হরি 
সন ১০৯৭।-- 
জায়নামা 
মহামহিম ফোদর আদালতের সীযুৎ সাহেব বরাবরেযু-_ 
চাকালাই বিষুপুর সাং বানসুর স্ত্রী রমাকাস্ত চন্দ আরজ 
নিবেদন আমার য়ই (5 এ) সাকীমে শ্রী মানিক রায় স্থানে 
আমার মূল ১০ দশ তঙ্কা পানা (5 পাওনা) ছিল তাহাতে 
আমি আসামী মজুকুরে স্থানে টাকা চাইতে গেয়াছিলাম 
তাহাতে আমাকে টাকা দিলাক না আমাকে দুইচারি বদজবান 
গালি দিল এবং আমাকে মারিতে উধুতু (5 উদ্যত) হইল 
একারণ নালিস সাধামী (5 আসামী?) মজকুকে হুজু[র] 
তলপ করিআ দুখই নিসাব (5 দুঃখ দূর?) করিতে আগে 
(3 আজ্ঞা?) হঅ আমী গরিব প্রজা সাঞেব ধম অবতা[র] 
আমাবাবে জেমত হুকুম হঅ এইতদার্থে আরজ নিবেদন 
লিখিআ দিলাম ইতি তাংখ/৭ শেবন--] 


রদ 5855 শারদীয়া 555 শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ ০ শারদীয়া ১৪১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১৯ শারদীয়া ১৪৯৪ 
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__ স্ত্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারায় ধর্ম কেবল উচ্চ 
দার্শনিক চিন্তা হিসাবে পরিগণিত হয়নি। সাধারণ মানুষের 
জীবনে ও সমাজে ধর্মের প্রাসঙ্গিকতা ও গুরুত্বকে 
বিবেকানন্দ স্বীকার করেছেন। তাই. বিবেকানন্দের ধর্মচিন্তার 
অর্থ বৃহত্তর মানবসমাজের এবং অবশ্যই স্বদেশের 
মঙ্গলচিত্তা। ধর্মসন্বন্ধীয় বিভিন্ন দর্শন ও শাস্ত্রের জটিলতার 
মধ্য থেকে বিবেকানন্দ একটি সাধারণ সত্যের ওপর জোর 
দিয়েছেন__“আমাদের দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়, বিভিন্ন শান্ত 
ও বিভিন্ন দর্শনের মধ্যে যতই মতভেদ থাকুক, এইসকল 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের এমন একটি সাধারণ ভিত্তি আছে যাহা 
দ্বারা সমগ্র জগতের ভাবস্্রোত পরিবর্তিত হইতে পারে। 
সেই সাধারণ ভিত্তি-_জীবাত্মার সর্বশক্তিমত্তায় বিশ্বাস।”” 

এই বিশ্বাসকে নিছক তত্ব হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে 
বিবেকানন্দ থেমে যেতে চাননি, কারণ তিনি জানতেন এই 


পরিচিতির পর যেকোন সচেতন পাঠকের মনে এই 
প্রশ্ন আসে, একজন বেদাস্তবাদী সন্ন্যাসী হয়েও বিবেকানন্দ 
তার স্বদেশ ও সমাজের উন্নতিবিধানের জন্য যে চিস্তাভাবনা 
করেছেন-_তা কি তার বহুমুখী প্রতিভার বিচিত্র চিন্তার 
একটি দিকমাত্র? তার অনুভূত অদ্বৈততত্বের সঙ্গে এই 
সমাজভাবনার সামঞ্জস্য আছে কি? 


বিবেকানন্দ-অনুজ মহেন্দ্রনাথ দত্ত শ্রীরামকৃষ্ণ- 


বিবেকানন্দ ভাবধারার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মস্তব্য 


তত্তের প্রয়োগ না হলে, সমাজের সর্বস্তরে বিশেষত 
নিগীড়িত মানুষের উপকারে এই তত্ত্ব না প্রয়োগ করলে 
এটি একটি উচ্চ দর্শনচিন্তা 
হিসাবেই সীমাবদ্ধ থাকবে। 
প্রতিটি মানুষ তথা জীবের 
মধ্যে যে ব্রন্দ রয়েছেন, 
সেবিষয়ে মানুষকে সচেতন 
হতে হবে, ব্রহ্মবিকাশের চেষ্টা 


ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য অর্থাৎ করতে হবে। এই আত্মানুসন্ধান 
বিবেকানন্দের সমাজভাবনা বা আত্মবিকাশের কর্মধারাকে 





২১৮, রর, ডি কাছে সামাজিক সংস্কার। তিনি 
5 হিরানক এ ডঃ * স্৯ 
ধর্ম তথা অদ্বৈতবাদের 

ভূমিকাকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে তার সমাজসংস্কার 
চিস্তা। বৈদাস্তিক সন্ন্যাসী নিজেকে দেশকালের সীমায় বেঁধে 
স্বদেশহিতব্রত তথা জগদ্ধিতব্রতকে স্বধর্ম বলে স্বীকার করে 
নিচ্ছেন, মায়া বলে উড়িয়ে দিচ্ছেন না- ব্যাপারটি যুগপৎ 
বিস্ময় ও কৌতৃহলের সঞ্চার করে। বিবেকানন্দের এই 
স্বদেশহিতব্রতের সূচনা তার গুরুর প্রেরণীয়। বনের 
বেদাস্তকে ঘরে আনার শিক্ষা ও সেই শিক্ষাকে 'জগতে 
ছড়িয়ে দেওয়ার ভাবনা তিনি উত্তরাধিকারসূত্রেই লাভ 
করেছেন, তাই তার স্থাপিত সন্যাসিসঞ্যের ব্রত আত্মমুক্তি ও 
জগতের হিতসাধন। 


জনসাধারণকে তাহাদের স্বরূপ বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। 
জাতিবর্ণনির্বিশেষে সবলতা-দুর্বলতার বিচার না করিয়া 
প্রত্যেক নরনারীকে, প্রত্যেক বালক-বালিকাকে শুনাও 
শিখাও-__সবল-দুর্বল, উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সকলেরই ভিতর 
সেই অনস্ত আত্মা রহিয়াছেন; সুতরাং সকলেই মহৎ হইতে 
পারে, সকলেই সাধু হইতে পারে” 

প্রত্যেক যুগপুরুষ তার দেশ, সমাজ ও ইতিহাসের সর্গে 
ভবিষ্যতের মেলবন্ধন ঘটান, এটা তাদের ওপর ন্যস্ত এক 
গুরুদায়িত্ব। বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে এই দায়িত্ব ছিল অতি 
কঠিন। ভারতের ইতিহাসের এক যুগসদ্ধিক্ষণে তার 
আবির্ভাব। তখন ইংরেজ শাসন কায়েম হয়েছে। যাত্রিক 


» বর্তমানে রাজা পরিক়না পর্দে কম্রিতা, উ্নয়নমুলক অথনীতির চট্ট উন্নতি এবং বিজাতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির আঘাতে দেশ 
শিক্ষা ও সংস্কৃতি পর্যুদস্ত। দেশের মানুষের এক ক্ষুদ্র ২ 


করেন। 
দাদ দন দ ভিউ, পদ ১০৯১ সি ০০১ টি ৩৯৯ শা ০ 
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প্রণতানাং পরসীদ ডং দেবি বিশ্বরতিহারিণি / 


ট্রিলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদাভব- ১৩৫ 
হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। ব্রাহ্মাণত্রের যে-সংজ্ঞা 


দুহাত বাড়িয়ে এই নতুন সভ্যতাকে স্বাগত জানাচ্ছে, 
আরেক অংশ তাদের প্রাটীন সভ্যতার খুঁটিনাটি সংস্কার ও 


সভ্যতার আলোকে চোখ ধাঁধিয়ে দেশীয় ধর্ম ও সংস্কৃতিকে 
উপহাস করছে। বিবেকানন্দকে লড়তে হয়েছে এই দুই 
দলেরই বিরুদ্ধে। তিনি জানতেন, দেশজ সংস্কৃতি ও শিক্ষার 
বা আত্মবিশ্বাসকে ধ্বংস 
জাতিভেদের নামে ব্রান্মণ্যবাদের ধ্বজা ও অস্পৃশ্যতার 
অনুশাসন দেশকে ক্রমশ পঙ্গু করবে। এই ব্রা্মণ্যবাদ তথা 
উচ্চবর্ণের হিন্দুর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা নতুন মাত্রা পেয়েছিল 
ওপনিবেশিক শাসক ইংরেজের কাছে। কারণ, এর মাধ্যমে 
জাতিসত্তার এক্যকে দুর্বল করে দেওয়া যে সম্ভব তা সুচতুর 
ইংরেজের বুঝতে দেরি হয়নি। কিভাবে এই এক্য দুর্বল করা 
যেত বা কিভাবে দেশের মানুষের এক অংশকে দেশের বাকি 
নিপাড়িত জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যেত তা ফুটে 
উঠেছে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায় ঃ “আমাদের 
দেশের একটি বিশিষ্ট মত যা শিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত 
অধিকাংশ লোককে অভিভূত করে আছে, সেটার নাম 
দেওয়া হয়েছে 'আর্ধামি'। এই জিনিসটি অতি হালের, গত 
শতাব্দীর ভাষাতত্ব আর প্রত্বতত্ব আলোচনায় এর উত্তব। 
জগতের সঙ্গে সাকুল্যলাভের আশায় এর প্রসার।”” 

ধর্মকে ঘিরেই যে ভারতবর্ষের মূল প্রাণশক্তি উজ্জীবিত 
হয়-_একথা পরিব্রাজক সন্াসী প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই 
ধর্মকে উপরি উক্ত এই দুটি দলের হাত থেকে উদ্ধার করে 
তিনি তার সার্বজনীন রাপে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। 
ইংরেজি শিক্ষায় নব্যশিক্ষিত যে ভারতীয় বিদ্রাপ করছে তার 
পৌত্তলিক স্বদেশবাসীকে, যুক্তির তরবারিতে বিবেকানন্দ 
তাদের সন্দেহ নিরসন করেছেন। আলোয়ারের মহারাজ 
মঙ্গল সিংহের সঙ্গে এপ্রসঙ্গে কথোপকথন বিবেকানন্দের 
বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গির এক অনন্য উদাহরণ। প্রতিমার পুজা যে 
ধাতু, কাঠ বা পাথরের পুজা নয়__চৈতন্যময় ঈশ্বরের পূজা, 
এর উদাহরণ তিনি দিয়েছেন মহারাজের নিজের তৈলচিত্রের 
ওপর মহারাজের পারিষদবর্গের শ্রদ্ধাবোধের তুলনা করে। 
এ ছবি যেমন কাঠ বা কাচ নয়, তার নিজের প্রতিরূপ; 
তিমনি দেবমূর্তি ঈশ্বরের প্রতিভূ-_এই কথা বিবেকানন্দ 
তাকে স্মরণ করিয়েছেন। 


তার কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল তা হলো শম ও দমবিশিষ্ট 
্রাহ্মাণত্ব অর্থাৎ দয়া, সরলতা, ক্ষমা, সত্য, সম্তোষ ইত্যাদি 
গুণের বিকাশ এবং মাৎসর্য, দত্ত, মোহ ইত্যাদির দমন। এই 
সত্বগুণের বিকাশকে বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন 
সমাজের সর্বদেহে, সর্বশ্রেণিতে। সতত রজঃ ও তমঃ__এই 
তিনটি গুণ ও কর্ম-বিভাজনকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে 
যে বর্ণাশ্রমী সমাজব্যবস্থা, যার ফলস্বরূপ ব্রাহ্মাণ, ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্য ও শৃদ্রের সৃষ্টি-_তার যৌক্তিকতাকে বিবেকানন্দ 
অস্বীকার করতে চাননি, শুধু বংশপরম্পরায় বয়ে চলা এর 
জাতিগত শ্রেণিপ্রাধান্যকে ভেঙে দিতে চেয়েছেন। সর্ববিষয়ে 
মৌলিক চিন্তায় বিশ্বাসী বিবেকানন্দ এই প্রথাটিকে সম্পূর্ণ 
মৌলিক দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। মানুষের রুচি-প্রবৃত্তি ও 
সংস্কারের বিভিন্নতার স্বীকৃতির ওপরই রচিত হয়েছিল 
বর্ণাশ্রম। এক পরিবারের অস্তর্গত হয়েও লোকে ভিন্ন ভিন্ন 
বৃত্তি অবলম্বন করতে পারত, অন্রাহ্মণ তার চর্যার দ্বারা 
্রাহ্মণত্ব লাভ করতে পারতেন__এসবের সাক্ষ্য যে ঝথেদ 
বা মহাভারতে আছে তা বিবেকানন্দ জানতেন। তবে 
কালক্রমে এর পরিবর্তিত রূপটি উচ্চবর্ণের হিন্দুর কাছে 
একে নিপীড়নের যন্ত্র করে তুলেছে, মানুষকে বিকশিত 
করার পরিবর্তে জাতিভেদ মানবতাকে সঙ্কুচিত করে 
তুলেছে--একথা জেনেই বিবেকানন্দ বলেছিলেন, ধর্ম 
গিয়ে ঠেকেছে ভাতের হাঁড়িতে 

বস্তুত একথা মানতেই হয়, মানুষের সামাজিক জীবনের 
বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করে যদি সামাজিক বর্ণাশ্রমকে সম্পূর্ণ 
বিলোপ করা যায়ও, তবু তার জায়গা নেয় আর্থিক ক্ষমতার 
ওপর ভিত্তি করে নব জাতিভেদ। আবার আর্থিক ও 
সামাজিক-_এই দুইপ্রকার বর্ণাশ্রমের অস্তিত্হীন সমাজে 
মানুষের রুচি-প্রবৃত্তির বৈচিত্র্য ও ক্রিয়াশীলতার প্রেরণাকেও 
কি অস্বীকার করা হয় না? অল্ডাস হাকঝসলির “170 1310179 
[৩৬ $$0110'-এও তাই ঘুরেফিরে আসে এ বর্ণাশ্রম। 
বিবেকানন্দ এই সমস্যার সমাধান খুঁজেছিলেন এভাবে-_ 
“উচ্চবর্ণকে নিম্ন করিয়া, আহার-বিহারে যথেচ্ছাচার 
অবলম্বন করিয়া, কিঞিৎ ভোগসুখের জন্য স্ব স্ব বর্ণাশ্রমের 
মর্যাদা লঙ্ঘন করিয়া জাতিভেদ সমস্যার মীমাংসা হইবে না। 
পরস্তু আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই যদি বৈদাস্তিক ধর্মের 
নির্দেশ পালন করে, প্রত্যেকেই যদি ধার্মিক হইবার চেষ্টা 
করে, প্রত্যেকেই যদি আদর্শ ব্রান্মাণ হয়, তবেই এই 
জাতিভেদ সমস্যার সমাধান হইবে। তোমরা আর্য-অনার্ধ, 
ঝধি-ব্রান্মণ অথবা অতি নীচ অস্ত্যজ জাতি যাহাই হও, 
ভারতবাসী সকলেরই প্রতি তোমাদের পূর্বপুরুষগণের এক 
মহান আদেশ রহিয়াছে। তোমাদের সকলের প্রতিই এই 
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এক আদেশ, সে-আদেশ এই-_চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে 
চলিবে না, ক্রমাগত উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে। উচ্চতম 
জাতি হইতে নিন্নতম পারিয়া চেগডাল) পর্যস্ত সকলকেই 
আদর্শ ব্রাহ্মণ হইবার চেষ্টা করিতে হইবে” বেদান্তের এই 
আদর্শ শুধু যে ভারতেই খাটিবে, তাহা নহে-_সমগ্র 
পৃথিবীকেই এই আদর্শ অনুযায়ী গঠন করিবার চেষ্টা করিতে 
হইবে। আমাদের জাতিভেদের ইহাই লক্ষ্য। ইহার 
উদ্দেশ্য- ধীরে ধীরে সমগ্র মানবজাতি যাহাতে আদর্শ 
ধার্মিক হয় অর্থাৎ ক্ষমা ধৃতি. শৌচ শাস্তিতে পূর্ণ হয়, 
উপাসনা ও ধ্যানপরায়ণ হয়। এই আদর্শ অবলম্বন করিলেই 
মানবজাতি ক্রমশ ঈশ্বরলাভ করিতে পারে ।”€ 

আদর্শ ধার্মিকতা বা আদর্শ ব্রাহ্মণত্ব অর্জনের জন্য 
বিবেকানন্দ জোর দিয়েছেন অস্তঃপ্রকৃতি জয়ের ওপর। 
অন্তরের পাশব প্রকৃতি জয় করে, ক্ষমা ধৃতি শৌচ শান্তিতে 
পূর্ণ হয়েই মানুষ ক্রমে তার আদর্শের দিকে অর্থাৎ পূর্ণতার 
দিকে এগিয়ে যায়। এইজন্য অন্যত্র মানুষের বিবর্তন প্রসঙ্গে 
মন্তব্য করতে গিয়ে বিবেকানন্দ বলেছেন 2 /)101772] 
101119001) (প্রাণিজগৎ)-এর মতো 19001011002) 
[12001] (বুদ্ধিযুক্ত মনুষ্য জগৎ)-এ পরের ধ্বংসসাধন 
করে [/987955 (উন্নতি) হতে পারে না। মানবের সর্বশ্রেষ্ঠ 
০৮০11101) (পুর্ণবিকাশ) একমাত্র 57071110৩ (ত্যাগ) দ্বারা 
সাধিত হয়। যে পরের জন্য যত 59011০0 করতে পারে, 
মানুষের মধ্যে সে তত বড়... মানুষের 308881৩ (সংগ্রাম) 
হচ্ছে মনে। মনকে যে যত ০0011101091 (আয়ত্ত) করতে 
পেরেছে, সে তত বড় হয়েছে। মনের সম্পূর্ণ বৃত্তিহীনতায় 
আত্মার বিকাশ হয়। /১1)1101 10760017-এ স্ুলদেহের 
সংরক্ষণে যে 517121৩ পরিলক্ষিত হয়, 1)01101) 01910 ০01 
0)15(61709 (মানবজীবন)-এ মনের ওপর আধিপত্যলাভের 
জন্য বা সত্ত্ব [গুণ] বৃত্তিসম্পন্ন হওয়ার জন্য সেই 90%0281৩ 
চলেছে।””* 

তবে কি মানুষের উত্তরণের এই সংগ্রামকে শুধু দার্শনিক 
দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে এই ভেবে ক্ষান্ত হতে হবে যে, এটি 
মানবসভ্যতার এক চিরকালীন সমস্যা! যখন এই সমস্যার 
সমাধান হবে তখন মানবসভ্যতার বিবর্তনেরও প্রয়োজন 
ফুরাবে, অতএব তার পরিবর্তনের চেষ্টার কোন প্রয়োজন 
নেই? হৃদয়বান বিবেকানন্দ ধর্মকে কখনোই নির্মম 
দার্শনিকের দৃষ্টিতে দেখেননি। তার কাছে ধর্ম ছিল জীবনের 
সঙ্গে যুক্ত ও জীবনপ্রদ। সভ্যতার পরতে পরতে 
ক্রমবিবর্তনের প্রতি স্তরে ধর্মের প্রয়োজন আছে এবং ধর্ম 
সেই দাবি মেটাতে সক্ষম। তদানীস্তন ভারতবর্ষে ধর্মকে যে 


জীবনে । এর জন্য প্রয়োজনবোধে নতুন লোকাচার ও 
দেশাচারের প্রবর্তন করার কথা ঘোষণা করতেও তিনি দ্বিধা 
করেননি। স্মৃতির অনুশাসন থেকে ধর্মকে মুক্ত করে শ্রুতির 
বন্দনাগান গেয়েছেন বিবেকানন্দ। তবে সমাজদেহে 
্রাহ্মাণত্বের প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হলো শুদ্রজাগরণ। কারণ, 
শূদ্রজাগরণের ফলেই সমাজের নিপীড়িত মানুষ নিজেদের 
প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করতে পারবে। ভারতে 
শুদ্রজাগরণের দিন আসছে-একথা তিনি বারেবারে 
বলেছেন। তথাকথিত ভদ্রশ্রেণি যদি স্বেচ্ছায় এই মহাশক্তিকে 
জাগ্রত করার কথা ভাবে, তবে তাদের পক্ষে তা মঙ্গলজনক; 
নইলে এই শক্তি নিজেই নিজের পথ করে নেবে। আবার 
একটি-দুটি শুদ্বের অবস্থার উন্নয়ন যে শুদ্রজাতির উন্নয়নের 
পথ সূচিত করে না, তাও বিবেকানন্দ জানতেন। সেইজনা 
তিনি প্রশ্ন করেছেন  “বেশ্যাপুত্র বশিষ্ঠ ও নারদ, দাসীপুত 
সত্যকাম, জাবাল, ধীবরপুত্র ব্যাস, অজ্ঞাতপিতা কৃপ, ঘ্রোণ, 
কর্ণাদি সকলেই বিদ্যা ও বীরত্বের আধার বলিয়া ব্রাহ্মণত্ে 4 
কষত্রিয়ত্ে উত্তোলিত হইল । তাহাতে বারাঙ্গনা, দাসী, ধীবর ও 
সারথিকূলের কি লাভ হইল?” 

লক্ষ্য যেখানে স্থির, সেখানে উপায়ের কথা আলোচিত 
হতে পারে। এপ্রসঙ্গে অত্যুৎসাহী মাত্র কয়েকভ 
সংস্কারপন্থী এই আন্দোলনে সামিল হোক-_ এট 
বিবেকানন্দ চাননি। তিনি সাময়িক উত্তেজনাপ্রসূও 
সমাজসংস্কার বা আইনের দ্বারা সংস্কার_উভয়েরহ 
বিরোধী ছিলেন। দীর্ঘমেয়াদি সংস্কারের জন্য যে দীর্ঘসময় 
অপেক্ষা করতে হয় এবং তার প্রস্তুতিপর্বটি যে বিরাট, তাও 
তিনি জানতেন। তার মতে-_“নিজেদের সমস্যাপূরা« 
সমর্থ, সাধারণের কল্যাণকর প্রবল জনমত গঠিত হতে 
সময় লাগে__অনেক সময় লাগে। এই মত গঠিত হইবার 
পূর্ব পর্যন্ত আমাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইবে। সুতরাং 
সমুদয় সমাজসংস্কার সমস্যাটি এইরূপ দাঁড়ায়__সংস্কার 
যাহারা চায়, তাহারা কোথায়? আগে তাহাদিগকে প্রস্তুত 
কর। সংস্কারপ্রার্থী লোক কৈ? অল্পসংখ্যক কয়েকটি লোকের 
নিকটই কোন বিষয় দোষযুক্ত বলিয়া বোধ হইয়াছে, 
অধিকাংশ ব্যক্তি কিন্তু তাহা এখনো বুঝে নাই। এখন এই 
অল্পসংখ্যক ব্যক্তি যে জোর করিয়া অপর সকলের উপর 
নিজেদের মনোমত সংস্কার চালাইবার চেষ্টা করেন, তাহ 
তো অত্যাচার; ইহার মতো প্রবল অত্যাচার পৃথিবীতে আঃ 
নাই। অল্প কয়েকজন লোকের নিকট কতকগুলি বিষয় 
দোষযুক্ত হইলেই সেগুলি সমগ্র জাতির হৃদয় স্পর্শ করে 
না। সমগ্র জাতি নড়েচড়ে না কেন? প্রথমে সমগ্র জাতিকে 
শিক্ষা দাও, ব্যবস্থা-প্রণয়নে সমর্থ একটি দল গঠন কর; 
বি 





ধান আপনা-আপনি আসিবে।”* 
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মা: ্ 

ভাবলে বিস্ময়বোধ হয়, বিবেকানন্দের সমাজসংস্কার 
ভাবনা কত আধুনিক ছিল! ব্যক্তিকে তিনি কখনোই সমষ্টির 
সঙ্গে একাসনে বসাতে চাননি তার সমাজসংস্কার 
কর্মসূচীতে-__সেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব যতই প্রবল হোক না কেন। 
যে-আন্দোলনের গণভিত্তি থাকে না, সে-আন্দোলন যতই 
প্রবল ব্যক্তিত্বের নেতৃত্বে চলুক না কেন, কিছুদিন পরেই তা 
দিশা হারিয়ে ফেলে। একমাত্র গণসমর্থনই তাকে দুর্বার গতি 
দিতে সমর্থ হয়। আর এই গণসমর্থন তৈরি হয় চেতনার 
প্রসারে, শিক্ষার বিস্তারে। আধুনিক উন্নয়নমূলক অর্থনীতি 
(0৩5০100)7701191[3091101105) বিষয়ক ভাবনার অন্যতম 
মূল প্রবপ্তা নোবেলজয়ী অমত্য সেন ৩নার প্রসারে শিক্ষার 
ভূমিকাকে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন চিন ও কেপলার শিক্ষা ও 
মানব-উন্নয়ন সূচক (11001701] 19৩৮৩101970 1110,)-এর 
তুলনামূলক আলোচনায়। ভারতের অঙ্গরাজ্য কেরালা 
গণশিক্দমাকে অবলম্বন করে পরিবারকণ্যাণ কর্মসূচীতে ও 
শিশুমৃত্যুরোধে সারা পৃথিবীর সামনে যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা 
নিয়েছে, চিন তার রাষ্ট্রশক্তির সঞ্চয় হস্তক্ষেপেও সেই পর্যায়ে 
উন্নীত হতে পারেনি । এমনকি মাথাপিছু আয়ের বৃদ্দিতেও 
সামাজিক উন্নয়ন তত পরিলক্ষিত হয় না [ন্লণর 
প্রসারে সম্ভব হয়। মাথাপিছু আয়ের নিরিখে কেপাল৷ 
ভারতের অনেক অঙ্গরাঞোর নিচে অবঙ্থিত, কিন্তু মানব- 
উন্নয়ন সুচকের মাপকাঠিতে সে এ রাজ্যগুলিকে তো বটেই, 
গৃথিবীর অনেক উন্নত দেশকেও পিছনে ফেলে দিয়েছে। 
গণশিক্মাকে উন্নয়নের হাতিয়ার হিসাবে বিবেচনা করার 
ক্ষেত্রে কেরালা আজ উজ্জ্বল সন্তাবনার দিঙ্নিরদেশ করছে। 
গৃথিণার নানা দেশে উন্নয়নমুখী আন্দোলনের ভিত্তি হিসাবে 
শিক্ষার গুরুত্বকে অত্যন্ত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী খলে মনে 
করা হ্চ্ছে। এক্ষেত্রে শিক্ষা ব্যবহারিক সাক্ষরতায় 
(10100197001 1100705) সীমাবদ্ধ থাকলেও এর আশ্চর্য ফল 
তীয় জীবনে পরিলক্ষিত হচ্ছে। 

বিবেকানন্দের সমাজসংক্ষার ভাবশায় শিক্ষার ওপর 
ওরুত্ ন্যস্ত করা হয়েছে এইজন্য যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার 
উন্নয়নের ভাবনা নিজেকেই ভাবতে হবে। একজন 
সংস্কারক তাকে সাহায্য করতে পারে মাত্র, সম্পূর্ণভাবে 
পরিচালিত করতে পারে না। কারণ-_-“উন্নতির জন্য প্রথম 
প্রয়োজন-স্বাধীনতা।... তাহারা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই 
পূরণ করিবে।”৯ আধুনিক উন্নয়নমূলক অর্থনীতিতে এই 

শতধাদের গুরুত্ব স্বীকার করে বলা হচ্ছে_ উন্নয়ন কর্মসূচী 

যারা রাপায়ণ করতে বা পরিকঞ্পনা করতে সাহায্য করছেন 
াদের ভূমিকা কিছুটা পরোক্ষ, আর খাদের জন্য পরিকল্পনা 
তাদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণই পরিকল্পনাকে সার্থক রূপায়ণের 
পথে নিয়ে যেতে পারে। 





প্রণতানাং এসীদ তং দেবি বিশ্বার্তিহারিনি / বৈলোক্যবাসিনামীডো লোকানাং 


বরদা ভব উর 
বিবেকানন্দ এ সর উরি 


ভূমিকায় দেখে সন্তুষ্ট থাকেননি-_তাদের সেবকের ভূমিকায় 
দেখতে রর ৷ তার গুরুর 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা" ব্রতে 


তাদের আহান করে তিনি বলেছেন £ “নিজেদের খুব বড় 
কিছু ভাবিও না। তোমরা ধন্য যে, সেবা করিবার অধিক।র 
পাইয়াছ, অপরে পায় নাই। উপাসনাবোধে এইট্ুকু কর।... 
কাহারও কল্যাণ করিতে পার-__এধারণ৷ ছাড়িয়া দাও। তবে 
যেমন বীজকে জল মৃত্তিকা বায়ু প্রভৃতি তাহার বৃদ্ধির 
প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি যোগাইয়া দিলে উহা নিজ প্রকৃতির 
নিয়ম অনুযায়ী যাহা কিছু আবশ্যক গ্রহণ করে এবং নিজের 
প্রকৃতি অনুখায়া বাড়িতে থাকে, তোমরাও সেইভাবে 
অপরের কল্যাণসাধন করিতে পার... অশিক্ষিত ব্যক্তিদের 
নিকট আলোক লইয়া যাও, শিক্ষিত ব্যক্তিদের নিকট আরো 
অধিক আলোক লইয়া যাও। কারণ, আজকাল শিক্ষাভিমান 
বড়ই প্রবল ।”১৫ 

ব্যাপক গণশিক্ষা যে চেতনার সঞ্চার করে, তার হাত 
ধারে আসে উত্তরণ। কিগু উত্তরণ জঙবাদী সমাজবাদ 
(৬)(০110115010 5০901811511) অথবা বিবেকানন্দ- 
পরিকপ্সিত আধ্যাত্মিক সম।ডাবাদে (১1111101001 ১০০1০115117) 
হতে পারে। আধ্যাত্মিক সমাজবাদে শ্রেণিবিদ্বেষের অবসান 
খটে কিভাবে? শ্রেণিভেদের অবসান ঘটালে কি 
জাতিবিভাগও থাকবে না? অথবা বৈদাপ্তিক ধর্মচিন্তা কি 
সমাজের উচ্চবর্ণের উচ্চবগীয়ি সমাজেই সীমাবদ্ধ থাকবে? 
তাদের কি হপে, যারা নিজেদের সম্বন্ধে পলে £ “কোল কুর্মি 
(কাড়া/ (পদ শাস্ত্র ছাড়”? অধ্যাত্বাদের ওপর ভিও্তি করে 
যে-সামাবাদ আসবে তা স্পর্শ করবে সমাজের সব শ্রোণির 
মানুষকে। এপ্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বিবেকানন্দ উপরি উক্ত 
এই দুটি প্রশ্নের জনাব দিয়েছেন £ “উপনিবদ্ননিহিত 
তশ্তাবলী জেলে মাল! প্রভৃতি জনসাধারণ কিভাবে কার্ষে 
পরিণত করিবে? ইহার উপায় শান্ছে প্রদর্শিত হইয়াছে; 
অনস্ত পথ আছে- ধর্ম অনত্ত, ধর্মেণ গণ্ডি ছাড়াইয়া কেহই 
যাইতে পারে না। আর তুমি যাহা ক্িতেছ, তোমার পক্ষে 
তাহাই অতি উত্তম। যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হইলে অতি 
সামান্য কর্মও অদ্ভুত ফল দিয়া থাকে; অতএব যে যতটুকু 
পারে করুক। জেলে যদি নিজেকে আত্মা বলিয়া চিস্তা করে, 
তবে সে একজন ভাল মৎস্যজীবী হইবে; ছাত্র যদি নিজেকে 
আত্ম! বলিয়া চিস্তা করে, তবে সে একগান ভাল ধিদ্যার্থী 
হইবে... এইভাবে অন্যান্য সর্বত্র। আর ইহার ফল হইবে 
এহ যে, জাতিবিভাগ অনস্তকালের জন্য থাকিয়া যাইবে। 
সমাজের প্রকৃতিই এই-_বিভিনম শ্রেণিতে বিভক্ত হওয়া। 
তবে চলিয়া যাইবে কি? বিশেষ বিশেষ অধিকারগুলি আর 
থাকিবে না। জাতিবিভাগ প্রাকৃতিক নিয়ম। সামাজিক 


শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ উ৮ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ 


নিবন্ধ (0 বিবেকানন্দের হাদেশহিতৈষণা প্রসঙ্গ 2 ফিরে দেখা ক ৭৬৭ 























ই ' চানাং পরসীদ তে 
জীবনে আমি কোন বিশেষ কর্তব্য সাধন করিতে পারি, তুমি 
অন্য কাজ করিতে পার। তুমি না হয় একটা দেশ শাসন 
করিতে পার, আমি একজোড়া জুতা সারিতে পারি। কিন্তু 
তা বলিয়া তুমি আমা অপেক্ষা বড় হইতে পার না।... আমি 
জুতা সেলাই করিতে পটু, তুমি বেদপাঠে পটু । তাই বলিয়া 
তুমি আমার মাথায় পা দিতে পার না।”১১ অর্থাৎ 
জাতিবিভাগ থেকে গেলেও একে আশ্রয় করে যে অধিকার 
তারতম্য আমরা বর্তমান সমাজে প্রত্যক্ষ করি তা থাকবে 
না। সমাজের প্রয়োজনে বৃত্তিবিভাগ থাকতে পারে, কিন্তু 
অধিকার তারতম্য না থাকায় শ্রেণিবিদ্বেষ থাকবে না। আর 
এই ভাবনার মূল আশ্রয় অদ্বৈততত্ে। 

বিবেকানন্দ মানুষের মধ্যে মহত্বের ওপর জোর দিতেন 
খুব বেশি। প্রতিটি মানুষকে তার সবলতার দিক দিয়ে 
চিহিতি করতে চাইতেন। এবং তিনি স্বীকার করেছিলেন, 
এই দৃষ্টিভঙ্গি তার গুরুর অবদান। এই প্রসঙ্গে তিনি 
নিবেদিতাকে বলেছিলেন £ “15 1991 01 99917 
৪৬০1৮ [00০01016 10) 11917 50011950 950901.... 11 
110151100৬০ 10901) (110 (1911111) 01061 1২211910151)179 
[১2121101181750.১২ একইভাবে ধর্মকেও তিনি 
দেখেছিলেন এক উদার রূপে। ধর্ম তার কাছে সম্প্রসারণের 
বার্তা নিয়ে আসত, সন্কীর্তার নয়। ধর্মভিত্তিক 
সমাজচেতনাও বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে পূর্ণ মহিমায় 
প্রতিষ্ঠিত। অপেক্ষা শুধু সেই স্বপ্নের বূপায়ণের। [0 


সএ-০০০৭ 








বইছে, হাওয়া, মানুষ মলা, 
মায়ের আশিস ধুপে আসে 
ফুলের গন্ধ হাওয়ায় ভাসে, 
টৎটঢংঢৎ ঘণ্টা বাজে 
প্রদীপ হাতে পুরুত নাচে, 
ঢাকের বাদ্যি তালে তালে 
ধুনুচি তুলে খোকন দোলে, 
তোটন সোনা বায়না ভুলে 









মায়ের কোলে শাস্ত হেলে, 







শরীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান__মহেন্দ্রনাথ দত্ত, ৭ম সং, পৃঃ ১৪৩ বাতের ব্যথা সহ্য করে 
স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, ২০০১, পৃঃ ৩৯ অভির পিসি করজোড়ে, 
এ, পৃঃ ৬৩ হাপের টানে 155 
আর্য অনার্য £ সাংস্কৃতিকা--সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ৩য় খণ্ড বিনিদ্র বাত দুপুর 






তবুও তিনি মশুডপেতে 
মায়ের সেহের পরশ পেতে, 


বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৬৬, ৬৭ 
এ, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৭৬ 







৮১ তত 2৯ ৩০ তে 4৮ ৭৮ 





স্বামীজী ও শূদ্ররাজ--বিনয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, “দর্পণে মুক্তমন' শারদ সবাই কেমন ঠায় দাড়িয়ে 
সংখ্যা, ১৪১০, পৃঃ ২৯ একদৃক্টে দেখে চেয়ে 

৮ বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৮০ 

৯ এ, পৃঃ ১০৬ 

১০ এ, পৃঃ ১০৭ 


১১ এ, পৃঃ ১০৫-১০৬ 
১২110611851 /55 1 58/ 1111--915161 ০৫119, 1972, 0. 228 


ছড়া 2 অনির্বাণ কর গু ছবি ঃ সৌরীশ মিত্র 





এই নিবন্ধটি “স্বামী বিরজানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত 
হলো।--সম্পাদক 


৭৬৮ ক উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্--৯ম সংখ] 0 আহিন ১৪১১ 0 সেপ্টেম্বর ২০০৪ 





লীলীমায়ের সাধারণ গ্রাম্য ব্যবহার বাকুড়া মঠের কাছে ভাড়াবাড়িতে মা আছেন রাধুর চিকিৎসার 





কখনো াঁর দেবীরেপকে প্রকউ জন্য। স্বামী হরিপ্রেমানন্দ একদিন সন্ধ্যায় মায়ের চরণে হাত 
ধুচিত ূ ১ বোলাচ্ছেন। প্রদীপের আলোয় শীর্ণ দুখানি চরণ দেখা যাচ্ছে। 

অতি সাবধানে তিনি নিভেমকে গোপন 

করে রেখেছিলেন। তার জম্মকালে 

কিছু কিছু দিব্যদর্শন দিদিমার 


ভ্রোলীমায়ের গর্ভধারিলী শ্যামাসুন্দরী 
হয়েছিল। কিন্ত আদ্যাশক্ভি মহামায়ার 
অদ্ভুত মহিমায় ভা আবার সকলে 
ভুলেও লিয়েছিল। লীলাময়ী মা তার 
ভক্তদের নিয়ে লীলা করতেন। হঠাঙ 
কখনো কখনো নিভোর দেবীরূপ 
প্রকাশ করতেন আর পরক্ষণেই তা 
ভুলিয়ে দিতেন। ভক্তদের কেউ কেউ 
তাকে দেবী জ্‌গদ্ধাত্রী, বগলা, কালী, 






ভি আরে! এ কি? মায়ের চরণের স্থানে * 
জরাজীর্ণ, শীর্ণ যে-চরণ আমি 2 ৰ্ অপরূপ যুবতী মেয়ের চরণ-_পেলব, 


্ স্পর্শ করছি, তা জগজ্জননীর? 


টি চিরভনী (0 দেবী সারদা ক ৭৬৯ 
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ৰা 


দেবী বগলার ধ্যানমন্ত্রে বর্ণনা আছে, তিনি দুষ্ট 
ব্যক্ির জিহ্বা টেনে বের করে তাকে প্রহার 
করছেন নো কৃপা করছেন?১। একবার 
কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণের যুবক ভক্ত হরিশ 
এসেছে। মা তখন কামারপুকুরেহ আছেন। 
হরিশের স্ত্রী ঝগড়াঝ্বাটি করে তার মনকে 
খেপিয়ে দিয়েছিল। লোকে তাকে বলত 'খ্যাপা 
হরিশ'। একদিন-_ 
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ও হরি, ও হরি! ওঠ ওঠ, কি 
হলো তোমার? এই দেখ, তোমার 
সামনেই তো আমি আছি! 







4] 
রর ৫৫ 


হরিশ মাকে তাড়া করে। মা ভয়ে ছুটতে থ 


. কাছে ধানের গোলার চারধারে দুজনেই ঘুরপাক খেতে লাগলেন। 
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অন্য একদিন-_ 
শিবরাম রামলালদাদার ভাহ। শ্রীরামকৃষ্ণের ভস্&্রাতুম্পুত্র। অর্থাৎ শ্রীশ্লীমায়ের ভাসুরপো। শিবরাম ওরফে 
শিবুর দুঢ়ধারণা, তার ভিক্ষকামাতা শ্রীশ্লীমা-হ কালী। একদিন কামারপুকুর থেকে জয়রামবার্ঠীর পথে-_ 


বজরার | দেখি, আমি একা 


রঃ ও 
রে 









তেরে 
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চিরভলী 2 দেবী সারদা ৭৭১ 





শারদ অর্ঘ্য 
অসুর নেই, সিংহ নেই, মা দুর্গার চার হাত 


প্রণবেশ 


১1 ৯৯৬৬৭ 
দুর্গম নয় ঠিকই, তবে বাস্তব অর্থে সুগম নয়। 
যাতায়াত করাটা এখনো রীতিমতো কষ্টসাধ্য । বর্ধমান- 
বাঁকুড়া সংলগ্ন অঞ্চলের প্রধান ভরসা বড় দুঃখের রেল'__ 
বি. ডি. আর-_সেই ছোট 
রেল। রেলগাড়ি ঝমাঝম 
করে এল তো এল, না 
এলেও অবাক হওয়ার 
কিছু নেই! 

বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস 
থানার পূর্বপ্রান্তে বর্ধমানের 
লাগোয়া দক্ষিণ দামোদরের 
১২ মাইল ভিতরে আকুই ১ 
গ্রাম। এই গ্রামের দক্ষিণ $৫ 
পাড়ায় শ্রীশ্রীরাধাকান্তের | 
বিরাট পঞ্চরত্ব মন্দিরটির 
হতবাক হয়ে যেতে হয়। 





হ১৯1:1১ 
বর 


গদি ৬ ০ 
সস ৮ সর স্হান 
বস্তা ০০০৮১ হরর 

১1:54 


ভ্রাকুটিকে অগ্রাহ্য করে আজও স্বমহিমায় মাথা তুলে 
দাড়িয়ে আছে। 

মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কানুরাম রায়। দেবালয়ের 
সামনের দেওয়াল ও থামে অসংখ্য টেরাকোটার অলঙ্করণ 
বাংলার অভাবনীয় শিল্প-সুষমাকে আজও ধারণ করে 
রেখেছে। টেরাকোটার কাজে জীবস্ত হয়ে আছে 
ইতিবৃত্ত, জগন্নাথ-সুভদ্রার কাহিনী প্রভৃতি। যুগের পর 
যুগ এগুলিই হয়ে উঠেছে লোকশিক্ষার বাহন। এই 
বিপুল শিল্পসম্ভারের মধ্যে ফুটে উঠেছে যে অসাধারণ 
কারিগরি দক্ষতা ও শিল্পচেতনা, তার তুলনা মেলা ভার। 
* প্রখ্যাত সাংবাদিক, সুলেখক। 


এখানে বারো মাসে তেরো উৎসব। উৎসব ম 
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(বিধিনিষেধ আরোপ করেছিলেন। 





হু 


জনসমাগম। আর জনসমাগম বা ভক্তসমাগম মানেই 
মেলা। রাধান্টমী ও জন্মাষ্টমীতে এখানে যেমন বিপুল 
জনসমাগম হয়, তেমনি পৌষ সংক্রান্তি, রাস এবং 
দোলযাত্রার পুণ্যলগ্নেও এখানে জমে ওঠে মেলা। মেলা 
মানেই মিলন। ভক্তের সঙ্গে যেমন ভগবানের মিলন, 
তেমনি ক্রেতার সঙ্গে বিক্রেতার মিলনও। তবে এখানকার 
একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায় দুর্গাপূজার সময়। 

মন্দির-প্রতিষ্ঠাতা কানুরাম রায় ছিলেন পরম বৈষ্ণব। 
তার পুত্ররা হঠাৎই একবার শারদীয়া দুর্গাপূজা করার 
আবদার জানালেন। কানুরাম ভাবলেন, তা কি করে সম্ভব? 
তিনি বৈষ্ঞব, মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন শ্রীশ্রীরাধাকাস্তদেব। 
এখানে কি করে শক্তিপূজা হবে? পুত্রদের আবদারকেও 
তিনি ফেরাতে পারলেন না। তখন 'তিনি গোস্বামীদের মত 
ও অনুমতি চাইলেন। 
জানতে চাইলেন, বৈষব- 
ধর্মে শক্তিপূজা করার কোন 
পথ বা নজির আছে কিনা 
এবং শ্রীশ্রীরাধাকাস্ত বিগ্রহ 
যে-মুলমন্দিরে আছেন, 
তার বাইরে অবস্থিত চণ্তী- 
মণ্ডপে দুর্গাপ্রতিমা আনা 
বিধেয় কিনা- ইত্যাদি। 
শোনা যায়, সমস্ত দিক 
? বিবেচনা করে শ্রীজীব 
গোস্বামীর পাটের 
গোস্বামীরা শারদীয়া 
দুর্গোৎসব করার অনুমতি 
তাকে দিয়েছিলেন। তবে 
তারা কতকগুলি স্পষ্ট 


এই অনুমতি পাওয়ার পরই ১৭৬৫ সালে এখানে 
প্রথম দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় আড়াইশো বছর হতে 
চলল, সেই ট্র্যাডিশন আজও একইভাবে চলে আসছে। এই 
গ্রামে এই একটিমাত্র প্রতিমা, যিনি দাড়িয়ে আছেন পন্মের 
ওপর। তার সঙ্গে লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ ও কার্তিক থাকেন 
ঠিকই, কিন্তু থাকে না অসুর, সিংহ এবং মহিষ । থাকে না 
দেবীর দশ হাত। এখানকার দেবী দুর্গা দশভুজা নণ, 
চতুর্ভুজা। তিনি দশপ্রহরণধারিণী নন, তার চার হাতে শঙ্খ, 
চক্র, গদা এবং শারঙ্গ। তাকে প্রণাম নিবেদন করে বলা 
হয় £ “প্রসীদ বৈষবীরূপে নারায়ণী নমোইস্ত্ুতে।” এখানে 
দেবী বৈষ্তবীরূপ ধারণ করেছেন। 
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প্রবীণ ব্যক্তি অমুল্যরতন রায় জানিয়েছেন, 
এখানে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ থাকায় দশভুজা দুর্গাপ্রতিমা আনা 
গুরুর নিষেধ। সেই কারণেই বৃন্দাবনের চতুর্ভূজা কাত্যায়নী 
দুর্াপ্রতিমা আনা হয়। এখানে সবরকম বলি নিষিদ্ধ। 
পাঠাবলি তো দূরের কথা, কুমডোবলিও হয় না। 

এখানকার দুর্গাপূজা পদ্ধতিও কিছুটা আলাদা। এটি 
গোস্বামীরাই প্রণয়ন করেছেন। সন্ধিপূজার শেষে ধ্যানের 
সময় একশো আটটি তুলসীপাতার মালা হাতে নিয়ে 
পুরোহিত উচ্চারণ করতে থাকেন অসুরবধের সময় সেই 
চামুণ্ডার রূপবর্ণনা-_“দ্বীপিচর্মপরীধানা শ্রক্ষমাংসাতি- 
ভৈরবা। অতিবিস্তারবদনা জিহাললনভীষণা। নিমগ্না...” 
ইত্যাদি। এসময় মাঝখানে একটা পথ রেখে দেবীর 
মুখোমুখি নিঃশব্দে জোড়হাতে একদিকে পুরুষ ও অন্যদিকে 
মহিলা ভক্তরা দাঁড়িয়ে থাকেন। সকলেই দেবীর কৃপাপ্রার্থী। 

ধ্যানের সময় উত্তীর্ণ হলে অর্থাৎ শ্রীশ্রীচণ্তীর বর্ণনা 
অনুসারে অসুরবধ হওয়ার পরই এঁ ১০৮ তুলসীপাতার মালা 
দেবী দুর্গার হাতে পরিয়ে দেওয়া হয়। ধ্যানের পরমুহূর্তে 
হরিধ্বনি সহকারে শুরু হয়ে যায় বাদ্য বাজানো । আরতির পর 
দেবী ও নবগ্রহের হোম হয়। হোমের পর সমবেত ভক্তবৃন্দ 
খোল ও করতাল নিয়ে গান শুরু করেন £ “বৃন্দাবন বিলাসিনী 
রাধে ও কিশোরী।” গান গাইতে গাইতে ত্বারা নাচতে 
থাকেন। তারপর অষ্মীব্রতধারী ভক্তরা দেবী দুর্গার চরণে 
পুষ্পার্জলি দিয়ে প্রসাদ গ্রহণ করেন। 

্রশ্রীচণ্তীতে বর্ণিত আছে, প্রবল প্রতাপান্বিত 
মহিষাসুরের আক্রমণে ও অত্যাচারে স্বর্গের দেবতারা ভীত 
ও সন্ত্স্ত হয়ে বিষুণ ও শিবের কাছে অসুরবধের প্রার্থনা 
জানাতে থাকেন। বিষু ও শিব এসময় মহিষাসুরের ওপর 
কুপিত হলে তাদের মুখ থেকে তেজ নির্গত হয় এবং 
সেইসঙ্গে অন্যান্য দেবতাদেরও তেজ নির্গত হতে থাকে। 
দেবতাদের সেই তেজসমষ্টি থেকেই দেবী দুর্গার আবির্ভাব। 
তখন দেবতারা দেবী দুর্ণাকে প্রণাম জানিয়ে স্তবস্তরতি দ্বারা 
তাকে তৃপ্ত করতে থাকেন। কারণ তারা জানতেন, এই দেবী 
মহামায়াই অসুরকে নিধন করতে সক্ষম। তাদের স্তবে প্রসন্ন 
হয়ে দেবী যুদ্ধে মহিষাসুরকে বধ করেন। 

অন্য একসময় যুদ্ধে দেবী অসুরাধিপতি শুস্তকে বধ 
করলে দেবতারা দেবীকে স্তব করতে থাকেন। বলেন 2 “ত্বং 
বৈষ্ঞবী শক্তিরনস্তবীর্যা বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া ।/ 
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ ত্বং বৈ প্রসম্না ভুবি 
মুক্তিহেতুঃ॥ 

এখানে একটি ব্যাখ্যা স্মরণ করা যেতে পারে। মা দুর্গা 
আদিতে বৈষ্ঞবী শক্তিসভ্ভূতা__সেকারণে চতুর্ভূজা, শঙ্খ- 
টক্র-গদা-শারঙ্গধারিণী। কেবল মহিষাসুরকে বধ করার । 


প্রণতানাং এরসীদ তং দেবি বিশ্বারতিহারিণি / ট্লোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব 


জন্যই ক্রোধোন্মত্তা হয়ে দেবী দশ বাহু প্রসারিত করে দশ 
প্রহরণ ধারণপূর্বক মহ্ষাসুরকে নিধন করেন। 

মহাষ্টমী তিথির শেষ দণ্ডে নবমী তিথির আদিমুহূর্তে 
এই নিধনকার্য সম্পন্ন হয়। হয় পাপের বিনাশ, অশুভ 
শক্তির পরাজয়। অসুরনিধনের এই মুহূর্তে দেবীকে প্রসন্ন 
করার জন্য মা দুর্গার কাছে বহ্ু স্থানে নানাপ্রকারের বলি 
পূজার অঙ্গ হিসাবে প্রচলিত আছে। 

কথিত আছে, অসুরনিধনের পরেও ক্রোধোন্মত্তা দেবীর 
পদভারে ব্রন্গাণ্ড টলমল করতে থাকে। এতে সকলেই 
উদ্দিগ্ন হয়ে পড়েন। তবে কি সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে? 
দেবতারা দেবীকে শাসত্ত ও প্রসন্ন করার জন্য স্তবস্তৃতি করতে 
থাকেন। কিন্তু তাতেও মহামায়ার ক্রোধ প্রশমিত না হলে 
নিরুপায় দেবতারা বিষ্ণুর পদাশ্রিত ব্রজগোপিনীদের 
শরণাপন্ন হন। গোপিনীরা বিষুশক্তিসম্তৃতা চামুণ্ডারূপিণী 
দুর্গার কানে হরিধবনি করে তার হাতে তুলসীমালা পরিয়ে 
দেন। তুলসীর সংস্পর্শে 'চামুণ্ডা প্রকৃতিস্থ হয়ে চতুর্ভজা 
বৈষ্ঞবী দুর্গামুর্তি ধারণ করেন। 

সম্ভবত এই কারণেই এদিন “বৃন্দাবন বিলাসিনী' কীর্তন 
করার প্রচলন আছে। গ্রামপ্রধান অমূল্যরতন রায় 
বলেছিলেন, মহাপ্রভু যে প্রেম-ভক্তির বৈষ্ঞবধর্ম প্রচার 
কৃত এই ভাষ্য যে কলির জীবগণকে কত উধ্স্তরে পৌঁছে 
দেওয়ার প্রয়াস, তা বর্তমানে আর কেউ চিস্তাভাবনা করেন 
না বা করতে পারেন না। বৈষ্ঞবদর্শন ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মাণ্ডের 
মধ্যে এক অপূর্ব অবিচ্ছেদ্য মধুর সম্পর্ক তুলে ধরেছিল। 
ভগবান বিষুণর সুদর্শন চক্রকে বাঁশিতে এবং চামুণ্ডারপিণী 
মা দুর্গাকে বৈষ্তবীরূপে রূপান্তরিত করেছিল এই দর্শন। 
প্রকৃতপক্ষে ভয়মিশ্রিত ভক্তিকে পরিণত করেছিল প্রেম 
ভক্তিতে। মহাপ্রভুর সেই প্রেমধর্ম থেকে আজ আমরা 
বিচ্যুত বলেই আমাদের যাকিছু সঙ্কট ও বিপদ। 

বাঁকুড়া জেলার আকুই গ্রামে বৈষ্ণবধর্মের একটা 
অবিরাম স্লোত দীর্ঘকাল ধরেই প্রবাহিত। সেটা ১৭৬১ 
থেকে ১৭৬৪ সালের মধ্যবর্তী সময়। সেসময় এই দুর্গম 
গ্রামে যাতায়াতের কোন পথঘাট বা যানবাহন ছিল না। ইট 
দিয়ে মন্দির তৈরি করতে হলে যেসমস্ত উপাদান প্রয়োজন, 
তার কোনকিছুই এই গ্রামে পাওয়া যেত না। সেইসময় 
কানুরাম রায় বৈষ্ঞবধর্মে আকৃষ্ট হন এবং শ্রীজীব গোস্বামীর 
পাটের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তারই এঁকাস্তিক আগ্রহে এবং 
অপার ভক্তিতে শ্রীত্রীরাধাকান্তের মন্দির নির্মাণের উদ্যোগ 
নেওয়া হয়। 

সেসময় ইট তৈরি করাও এক কঠিন সমস্যা ছিল। 
কাঠের আগুনে ইট তৈরি করতে হতো। কানুরাম রায় 
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প্রণতানাং পসীদ ডং দেবি বিশ্বাতিহারিণি / টৈলোক্াবাসিনামীডো লোকানাং বরদাস্ভবন 


বপুলসংখ্যক সুদক্ষ কারিগর নিয়োগ করায় এই দুর্গম গ্রামে 
মন্দির তৈরির কাজ একটানা তিনবছর ধরে চলার পর 
মন্দিরটি তৈরি হয়। 

মন্দিরটি উচ্চতায় ৩৫ ফুট এবং প্রস্থে ২২ ফুটের মতো। 
এই মন্দিরটির শিল্প-সম্পদ এবং কারিগরি দক্ষতা শুধু 
বাঁকুড়া জেলাতেই নয়, গোটা পশ্চিমবঙ্গেই এক বিরল 
ৃষ্টাত্ত। পূর্বদিকের ত্রিখিলান ঢাকা বারান্দা অতিক্রম করে 
গর্ভগৃহের প্রধান প্রবেশদ্ধার। উত্তরদিকেও আরেকটি 
প্রবেশপথ আছে। ঢাকা বারান্দার ছাদ উত্তর ও দক্ষিণপ্রান্তে 
দুটি চওড়া খিলান ও মধ্যবর্তী গন্ুজের ওপর বিন্যন্ত। 
গর্ভগৃহের ছাদও অনুরূপ দুটি খিলান ও মধ্যবর্তী গম্বুজের 
ওপর স্থাপিত। মন্দিরের প্রতিষ্ঠাফলকে বলা হয়েছে £ 

“শ্রীশ্রীরাধাকাস্ত জীউ। 

অশীতিতম শকাব্দ শ্রীল শ্রীরাধাকাস্তস্য শ্রীমন্দিরাস্ত 
ইতি। শুভমস্ত্ব শকাব্দা। ১৬৮৩ মাহামাস ১৭ রোজ মন্দির 
আরম্ত। মহারাজা তিলকচন্দ্র রায়স্য অধিকার পরিবারক 
শ্রীকানুরাম দাস সাকিন আকুই তস্য জায়া শ্রীমতী চাপা দাসি 
শ্রীত্রীচরণে অর্পণ করিলেন। কারিগর শ্রীঈম্বরী সাকিন 
বল্যাড়া সংপূর্ণ শকান্দা ১৬৮৬” 

আকুই গ্রামে বাস করতেন হরেকৃষ্ণ দোস) রায়। তিনি 
জীব গোস্বামীর পাটের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তারই পুত্র 
কানুরাম রায় ১৬২০ শকাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। সেসময় 
এই বঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের রূপ, 
সনাতন, শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ দাস 
প্রমুখ ছয় গোস্বামীর প্রবল প্রভাব। এই ছয় গোস্বামীর 
প্রবর্তিত শ্রীধাম বৃন্দাবনের ভক্তিপ্লাবন ছিল অব্যাহত। 

কানুরাম রায় বর্ধমানের মহারাজা তিলকঠাদের অধীনে 
পরিচারকের পদে কাজ করতেন। চাকরি থেকে অবসর 
নেওয়ার পর তিনি বৃন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত 
্রীশ্রীরাধাদামোদর মন্দির থেকে শ্রীকৃষ্ণ, রাধা, নাড়ুগোপাল 
এবং শ্রীরাধাদামোদরের শোলগ্রাম শিলা) মূর্তি নিয়ে আসার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। সেই অনুসারে তিনি চলে গেলেন 
বৃন্দাবনে। সেখান থেকে দুজন গোস্বামী পায়ে হেঁটে এ 
বিগ্রহগুলি নিয়ে আসেন আকুই শ্রামে। তাদের সময় 
লেগেছিল ছয় মাস। আজকের দিনে বসে সেদিনের সেই 
কঠিন সাধনার কথা ভাবতেও বিস্ময় লাগে। কতখানি 
ভক্তি, আস্তরিকতা এবং ত্যাগ থাকলে তবেই ঝড়জল 
মাথায় নিয়ে দুর্গম পথ অতিক্রম করে ছয় মাস ধরে পায়ে 
হেঁটে পৌঁছানো যায় বৃন্দাবন থেকে আকুই গ্রামে, তা 
সহজেই অনুমেয়। 

এই বিস্ময়কর মন্দির নির্মাণের প্রধান কারিগর ছিলেন 
ঈশ্বরী| গোস্বামীদের উপস্থিতিতে ও নির্দেশে কানুরাম বিগ্রহ 
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হি 
প্রতিষ্ঠা করেন। দেবসেবার জন্য তিনি তার চার পুত্রকে 
সেবায়েত নিযুক্ত করেন। শুধু মন্দির নয়, বিগ্রহের স্নানের 
জন্য “রাধাকুণ্ড' নামে একটি জলাশয়ও খনন করা হয়। 

এখনো প্রতিদিন সকালে সাড়ে তিন সের আতপচাল ও 
আনুষঙ্গিক এবং সন্ধ্যায় আনুষঙ্গিক-সহ আড়াই সের মুড়কি, 
আধ সের শীতলী দেওয়া হয়। ইদানীং আর সের নেই, সবই 
কিলোগ্রামে ওজন হয়। তবে অনুপাত বজায় আছে। 

কানুরামের মধ্যম ও তৃতীয় পুত্রের বংশ লোপ পায়। 
জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ পুত্রের বংশধরদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রের 
বংশধর অমুল্যরতন রায় তার স্ত্রীর ইচ্ছানুসারে বহু অর্থব্যয় 
করে মন্দিরের সম্পূর্ণ সংস্কারসাধন করেন। 

শোনা যায়, বর্ধমানের মহারাজা তিলকটাদ যখন শোনেন 
যে, কানুরাম রায় তার স্বগ্রামে এরকম একটি সুন্দর মন্দির 
প্রতিষ্ঠা করেছেন, তখন তিনি স্বয়ং সেই মন্দির দর্শন করতে 
বর্ধমান থেকে হাতির পিঠে চেপে আকুই গ্রামে আসেন। 
তিনি মন্দির এবং মন্দিরের বিগ্রহ দর্শনে খুবই আনন্দিত হন 
এবং মন্দিরের ব্যয়বহনের জন্য বাকুড়া জেলার কোতুলপুর 
থানার আদ্রাজোল ও লক্ষ্মীজোল নামে দুটি মৌজা প্রদান 
করেন। কানুরাম রায় মহারাজার এই দান তুলে দেন শ্রীজীব 
গোস্বামীর পাটে। মন্দিরের রাসভিটার পাশে দুজন গোস্বামীর 
সমাধি এখনো বর্তমান। কানুরামের মরদেহও রাধাকুণ্ডের 
তীরে সমাধিস্থ হয়। 

আকুই গ্রামে এই মন্দিরকে কেন্দ্র করে সারাবছর ধরেই 
চলে মেলা, পার্বণ এবং উৎসব। চৈতনোত্তর যুগের গৌড়ীয় 
বৈষ্ণবধর্মের প্রধান প্রবাহটি বাঁকুড়া জেলার বিষুঃপুরে নিয়ে 
এসেছিলেন শ্রীনিবাস আচার্য এবং বিষুণ্পুরের মল্প রাজাদের 
পৃষ্ঠপোষকতায় মল্পরাজ্যের সর্বত্র তা প্রচারিত হয়েছিল। 
তবে কেউ কেউ বলেন, তারও আগে শ্রীজীব গোস্বামীর 
আত্মীয় মথুরেশ সার্বভৌম এখানে এসে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার 
করেন। 

বাকুড়া জেলার ধর্ম-আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি একটু 
সতর্কভাবে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, এই অঞ্চলে তিনটি 
তরঙ্গে রাধাকৃ্ণ উপাসনার প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল। সপ্তদশ 
শতকে এই ভাবটি প্রথম প্রচারিত হয়। অষ্টাদশ শতকে 
মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার একটি ধারা প্রবাহিত হয়। আর 
উনবিংশ শতকে সেই ধারাটি আবার নতুন গতি ফিরে পায়। 
অস্টাদশ শতকে কানুরাম রায় বৈষ্ঞব-মন্দির এবং বৈষ্ঞব- 
মতে দুর্গাপূজার ব্যবস্থা করে সেই মূল ধারাকেই বিশ্বস্তভাবে 
অনুসরণ করেছেন। 

মেলা, মন্দির, উৎসব এবং প্রাটীন সংস্কৃতি ও এঁতিহোর 
লীলাভূমি বাকুড়া। এই জেলারই একপ্রান্তে অবস্থিত আকুই 
গ্রামটি জেলার মূল ধারার সঙ্গে একাত্মতার সূত্রে গ্রথিত।2 
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কালজয়ী অলিম্পিয়াড 
সভ্যতার দিগ্দর্শিকা 


জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়* 


€ য়াস, অলটিয়াস, ফরটিয়াস__অলিম্পিকের এই 

বীজমন্ত্র যত দিন যাচ্ছে ততই আরো বেশি প্রাসঙ্গিক 
ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠছে মানবজীবনে। বিশেষ করে এবারের 
অলিম্পিয়াড তার জন্মভূমিতে প্রবিষ্ট হয়ে উত্তর আধুনিক 
সভ্যতার সঙ্গে প্রাটীন ইতিহাস ও সভ্যতার মেলবন্ধন 
ঘটিয়েছে। অলিম্পিয়ার অদূরে এথেলে অনুষ্ঠিত 'গ্রেটেস্ট শো৷ 
আগ ফেস্টিভ্যাল অন ইউনিভার্স” অর্থাৎ বিশ্ব অলিম্পিকের 
রাজসুয় যজ্ঞের রেশ এখনো প্রতি পলে অনুভূত হচ্ছে 
মানবজীবনে। বিশ্বের প্রতিটি মহাদেশের সমস্ত শ্রেণির মানুষের 
(দহ-মন-আত্মার সুর-তাল-লয়ের যোগবলয় তৈরি হয় এই 
অপিশ্পিককে কেন্দ্র করে। সব ধর্ম, বর্ণ, রুচি, কৃষ্টি, 
শাধাভাষীর মানুষের চিস্তা-চেতনার, মেধা-মনীষার তথা 
শারীরিক ও বৌদ্ধিক উৎকর্ষের প্রতিফলন দেখা যায় 


আর্েশপোপিস £ প্রাচীন অলিম্পিকের নিদর্শন 


মলিম্পিকে। ইতিহাসাতীত কাল থেকে এই অলিম্পিক 
আন্দোলন, যা “অলিম্পিজম” হিসাবে অভিহিত, তা যেন 
মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশ ও উত্তরণের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞান 
খয়ে আছে। 

১৯৬০ সালে রোমে আধুনিক অলিম্পিকের চতুর্দশ 
অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী ভাষণে ইতালির রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক 
'গওভানি গ্রসি উদ্যোক্তাদের উদ্দেশে রচিত এক ভাষণে 
বলেনঃ “বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে যোগদানকারী মানব- 
মানবী অলিম্পিকের প্রজুলিত পৃতাগ্নিকে সাক্ষী রেখে শুধু যে 
রর * তরুণতরীড়াস 'সাংবাদিক। 


প্রতিদ্বন্ঘিতার অবতীর্ণ হবেন তাই নয়, আগামী দিনের জন্য 


দে গা্জ 
মা... 





এক সুখী ও সমৃদ্ধশালী পৃথিবী সৃষ্টি করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
হবেন। স্বাধীনতা, সাম্য, প্রেম ও 


মাপকাঠি ।” প্রাচীন রোমান | এ 
সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল ও |: 
ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ইউরোপের 


এক সুসভ্য রাষ্ট্র ইতালির 
রাজধানী রোম থেকে উচ্চারিত 
এই ভাষণ সমাজমানসকে যে কী 
পরিমাণ প্রভাবিত 
ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা ও এবারের অলিম্পিকে রেকর্ডসংখ্যক 
দুই শতাধিক রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ । 
গ্রিস, যার শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শনে পুষ্ট হয়েছে মানব- 
সভ্যতা- সেই গ্রিসে খিস্পূর্ব ৭৭৬ অন্দে শুরু হয়েছিল 
অলিম্পিক। চলেছিল ১,১০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। 
আবার আরেকটি সুত্র বলছে, কিংবদস্তি হারকিউলিস নাকি 
অলিম্পিয়াডের সূচনা করেছিলেন খ্রিস্টপূর্ব ১২৫৩ অব্দে। 
তবে অলিম্পিকের সৃষ্টি নিয়ে যতই ইতিহাসের চাপান-উতোর 
থাকুক না কেন, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই- প্রাচীন 
অলিম্পিয়ায় জম্ম নেওয়া এই অলিম্পিক মানবসভ্যতাকে 
দিয়েছে চির শান্ত আলোকদর্শিকা। প্রথমে গ্রিস, পরে 
পেলোপোনেসিয়ান, হেলেনিক, প্যান হেলেনিক এবং 
শেষপর্যস্ত রোমান সভ্যতার অঙ্গীভূত হয়ে প্রতি 
(9 চারবছর অস্তর এক-একটি অলিম্পিয়াডকে কেন্দ্র 
করে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষের আচার- 
জর আচরণ, সংস্কৃতি, শিপ্প, ভাক্ষর্য, স্থাপত্য সম্পর্কে 
শুধু যে নতুন নতুন চিণ্ডার সৃষ্টি হয়েছে তাই নয়, 
“সভ্যতা” শব্দের যে-ব্যঞ্জনা আমাদের আধুনিক 
মননে গাথা হয়ে গেছে, তার গোডাপত্তনও করেছে। 
প্রাচীন অলিম্পিয়া, যা গ্রিক দেবদেবীদের 
ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও ধমীয় অনুষ্ঠানসমূহ। তারপর গ্রিকসান্ত্রাজ্য 
রোমানদের হস্তগত হলেও অলিম্পিক অনুষ্ঠানে কোন ছেদ 
পড়েনি। শেষপর্যন্ত ৩৯৩ সালে রোমসম্্রাট থিওডেসিয়াস এক 
বিশেষ ডিক্রি জারি করে অলিম্পিক অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেন। 
তারপর একদিন গ্রিস ও রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়। 
লুপ্ত হয়ে যায় অলিম্পিয়াড। দীর্ঘ বারো শতাব্দীর পর ফরাসি, 
জার্মান, ডাচ প্রত্বুতত্ববিদ্রা অলিম্পিকের গৌরবগাথা ও তার 
সুপ্রাচীন এতিহ্যমণ্ডিত ইতিহাসকে খুজে বের করলেন 
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ক্রীডাজগৎ এ কালজীয় অলিম্পিয়াড £ সভ্যতার দিগৃদশির্কা * ৭৭৫ 


অলিম্পিয়া থেকে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইউরোপের 


বৌদ্ধিক সমাজ, বিশেষ করে এঁতিহাসিক মহল উদ্যোগী হন 


সির প্রগতির ইতিহাসের এক বিস্ময়কর 
কুর্বাতিন ঃ আধুনিক অধ্যায়। 
অলিম্পিকের জনক মার্বেল পাথরের তৈরি ত্মলিম্পিয়া 
নগরী, ব্রোঞ্জ ও মার্বেলে ক্রীড়াবিদ্দের অনবদ্য মূর্তি, স্মারক, 
সতস্ত, স্মৃতিসৌধ, মন্দির বাস্তবিক আধুনিক পৃথিবীর মানুষের 
কল্পনার অতীত। অলিম্পিয়া খুঁজে পাওয়ার পাঁচ দশক পর 
ফরাসি দার্শনিক ও এঁতিহাসিক ব্যারণ পিয়ের দ্য কুবার্তিন 
আধুনিক অলিম্পিকের সূচনা করলেন ১৮৯৬ সালের ২৫ মার্চ 
গ্রিসের রাজধানী এথেন্সে। তার পরের ইতিহাস মানুষের 
আধুনিক সভ্যতার জয়যাত্রার ইতিহাস। কিন্তু যে-ইতিহাস 
একদিন লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল তা মানুষের সামনে উদ্ঘাটিত 
হলো নতুন নতুন বিস্ময় নিয়ে। প্রাচীন গ্রিসের চারণকবি 
পিগ্ার আমাদের জন্য রেখে গেছেন খেলাধুলা, শরীরচর্চা নিয়ে 
রচিত সব লোকগাথা। খেলা নিয়ে আঁকা ব্যাসিলাইডিসের 
চিত্রমালার উদ্ধার সম্ভব হয়েছে প্যাপিরি লোকগাথার মর্মোদ্ধার 
করে। পিগার রচিত প্যাপিরির লোকগাথা না হলে 
্রাচীনকালের এঁ বীরেরা আজ বিস্মৃতির অন্তরালে চলে 
যেতেন। 

প্রাচীন গ্রিসের সমস্ত শিল্প-ভাস্কর্য গড়ে উঠেছে সেদিনের 
সব প্রখ্যাত বিজয়ীদের কেন্দ্র করে। মাইরন, ফিডিয়াস এবং 
পলির্রেটাসের সৃষ্ট সব ভাক্ষর্যের মধ্য দিয়ে আমরা সেই চিরস্তন 
জীবনজয়ী মানুষকেই খুঁজে পাই। আর রোমান সাম্রাজ্য যেমন 
একদিন গ্রিক সাশ্রাজ্যকে গ্রাস করেছিল, ঠিক সেভাবে রোমান 
সভ্যতা ত্রীড়া ও সংস্কৃতির বিভিন্ন আঙ্গিক নিয়ে মানুষের 
চিন্তার দিগন্তও বিস্তার করেছে। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক 
কর্মকাণ্ডের জন্য সৃষ্ট বিরাট বিরাট আ্যাম্ফিথিয়েটার, 
কলোসিয়াম ও স্টেডিয়ামের গঠন শুধু একাস্তই “গ্রেকো- 
রোমানিক' নয়, তার স্থাপত্যশৈলী ও বৈচিত্র্য প্রজন্মের পর 
প্রজন্ম ধরে মানুষের সৃজনধর্মী নান্দনিকতার প্রেরণাস্বরূপ। 
রোমের ন্নানাগার থেকেই তৈরি হয়েছে আজকের অত্যাধুনিক 
সুইমিং পুল। ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত সারি সারি 
ত্রীড়াপ্রাসাদ আজও কল্সনাপ্রবণ, চিন্তাশীল মানুষের মানস- 
সৃজনের ভিত্তি, কালের গতি, ভূমিকম্প, যুদ্ধ-বিগ্রহসহ 
নানাবিধ আগ্রাসী প্রকোপে পড়েও সেসব সৃষ্টি আজও মানুষকে 
অবাক করে দেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে আছে জীবস্ত বিস্ময় হয়ে। 
[শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১২ 








৩৯৪ সাল পর্যস্ত রোম ছিল নি থৈ শ্রেষ্ঠ 
কেন্দ্র। সেইসময়কার ভ্রমণকারী ও কবিরা খেলাধূলার বিষয়ে 
নানারকম বর্ণনা রেখে গেছেন। কিন্তু এর মধ্যে সার্কাস 
ম্যা্সিমাস স্টেডিয়ামের বর্ণনা এবং একটি প্রাটীন ছবি পাওয়া 
গিয়েছে, যা আধুনিক মানুষের সব কল্পনাকে পর্যন্ত হার 
মানাতে পারে। বলা হয়েছে, প্রায় চার লক্ষ দর্শক বসতে 
পারে- এমন গঠনশৈলী নিয়েই সার্কাস ম্যাঞ্সিমাস তৈরি 
হয়েছিল। প্রায় ছোটখাট একটি শহরের আকারে তৈরি সার্কাস 
ম্যাক্সিমাস রাজধানী রোমের কেন্দরস্থলে ছিল। বিরাট এই 
স্টেডিয়ামে একই সঙ্গে একশোটি রথের দৌড় হতো। সারাদিন 
ধরে চলত নানারকম প্রতিযোগিতা । দেশ-বিদেশ থেকে যেমন 
প্রতিযোগীরা আসত, দর্শকরাও আসত সেভাবে। রোম 
সাম্রাজ্যের পতনের পর একদিন স্তব্ধ হয়ে গেল কোলাহলমুখর 
স্টেডিয়ামের অঙ্গন। ধ্বংস হয়ে গেল বিশ্ববিশ্রত স্টেডিয়াম, 
যা লোকগাথায় আজও অমর। 

রোমের নমাশি সভ্যতার এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। এই 
আ্যাম্ফিথিয়েটারের কথা না বললে কিছুই বলা হয় না। প্রথম 
শতাব্দীতে সম্রাট ডোমিশিয়ানের নির্দেশে টাইবার নদীর ধারে 
এই আ্যাম্ফিথিয়েটার তৈরি হয়। চারধারে দর্শকাসন, মধ্যস্থলে 
বিশাল এক জায়গায় নদী থেকে জল এনে বিরাট কৃ 
জলাশয় তৈরি হয়েছিল। তার মধ্যে নকল নৌযুদ্ধের মহডা 
দেখত রোমের জনসাধারণ-সহ দেশের রাজপুরুষরা। অস্বীকার 
করার উপায় নেই, গ্রিক ও রোমক সভ্যতা একদিন যেসব 
ক্রীড়াঙ্গন তৈরি করে ক্রীড়া-সাংস্কৃতিক উৎসবের প্রবাহ সৃষ্টি 
ও চালনা করেছিল, তার উত্তরসূরি আধুনিক পৃথিবী বা উত্তর 
আধুনিক সভ্যতা । 

প্রাচীন অলিম্পিকের নানা ঘটনার নান্দনিক উৎকর্ষ-সমৃদ্ধ 
চিত্রাবলী এই উত্তর আধুনিক সভ্যতার শিল্পতাত্বিক ও 
এঁতিহাসিকদের গবেষণার বিষয়। এসমস্ত 
পার্থেনন, আ্যাক্রোপলিসের চারদিকের £ 
কি 
হয় যেন সদ্য আঁকা হয়েছে! তাছাড়া 
রয়েছে মুর্যালে অফ্কিত রথের দৌড়, 80111 2004 
ডিসকাস ছোঁড়া, শরীরচর্চা ও অভিনয়, 
নৃত্যের সব দৃশ্য। এইসব চিত্ররীতি ইতালি এখেল-২০০৪ 
ও টারকুইনিয়ন চিত্ররীতির যথার্থ (অলিম্পিকের লোগো 
প্রতিফলন দেয়। মল্লবীরদের যে-ছবি 
রয়েছে, তার সঙ্গে আজকের মল্লবীরদের শারীরিক কসরতের 
বেশ মিল পাওয়া যায়। মল্লবীরদের হাতে রয়েছে চামড়ার 
দত্তানা, মুখ ও চোখে ফুটে উঠেছে এক ভয়ঙ্কর শব্রতার 
আভাস, যেন প্রতিপক্ষকে ধ্বংস করে দিতে উদ্যত: 


পট নারি 5555 লীন ১৪5 শরদ় 585 রয় ১৪৯ 
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পাশে রথের দৌড় হচ্ছে বলে দুই যোদ্ধা একটু সরে আন্তর্জাতিক জীবনবোধ বা বিশ্বচেতনা গড়ে তোলা এবং 


দাঁড়িয়েছে। 

অন্য ছবিতে সারথিরা ছোট রথে উপবিষ্ট। তাদের খজু ও 
বলিষ্ঠ দেহ। রথকে টেনে নিয়ে চলেছে একজোড়া ঘোড়া। 
একটি রথের চাকায় কিছু লেগে উলটে পড়েছে। ঘোড়া মাটিতে 
নিক্ষিপ্ত, তার ওপর সারথি। সামনে ও পিছনের সারথিরা এ 
দুর্ঘটনায় হতচকিত হয়ে রথ থামানোর চেষ্টা করছে। প্রত্যেকের 
হাতে চাবুক। একটি মঞ্চে দাঁড়িয়ে দর্শকরা হাত তুলেছে 
দুর্ঘটনার সম্ভাবনায়। আজকের পত্রপত্রিকায় ফটোগ্রাফাররা 
যেমন এক-একটি মুহূর্তকে আগামী দিনের জন্য ছবির মধ্য 
দিয়ে ধরে রাখেন, প্রাটীনকালের চিত্রশিল্পীরাও তেমনি অনাগত 
প্রজন্মের জন্য এঁকে গেছেন এইসব অমর চিত্রগাথা। আরেকটি 
দেওয়ালে রয়েছে পাঁচজন দৌড়বীর। পাশে একজন ডিসকাস 
ছুঁড়ছে, অন্যজন লাফাচ্ছে। এইসব চিত্রমালাকে ধ্বংসের হাত 
থেকে রক্ষা করার জন্য প্রত্বতাত্তিকরা দেওয়ালসুদ্ধ টারকুইন 
মিউজিয়ামে সরিয়ে নিয়ে গেছেন। 

গ্রিক ও রোমক সভ্যতায় লালিত মহাজাগতিক এই 
অলিম্পিয়াড একদিন বন্ধ হয়ে গেলেও মানুষ যা পেয়েছে, 
সভ্যতার ইতিহাসে তার তুলনা নেই। সাহিত্য, কাব্য, 


(৪) প্রতি চারবছর অন্তর এই মহান উৎসবের মাধ্যমে গোটা 
দুনিয়াকে একত্রিত করে মানবজগৎকে প্রকৃত সত্যাচরণে 
সঙ্ঘবদ্ধ করা। 

কুবার্তিনের স্বপ্ন ব্যর্থ হয়নি। অলিম্পিক আন্দোলন আজ 
বিশ্বের প্রতিটি কোণায় ছড়িয়ে পড়েছে। প্রাচীন অলিম্পিয়ায় 
সৌরশক্তির সাহায্যে প্রজুলিত অলিম্পিক মশাল গোটা বিশ্ব 
পরিক্রমা করে মূল অনুষ্ঠানকেন্দ্রে আসে। এর দ্বারা প্রমাণিত 
অলিম্পিক আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার প্রকৃত 
রূপটি। আর তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই অনুষ্ঠিত হয়েছে 
এবারের অলিম্পিক। অলিম্পিক তার উৎসমুখে ফিরে এল 
যেন যাবতীয় আবেগ, উদ্দীপনা ও বাস্তব তাৎপর্যকে সঙ্গী 
করে। নানা দেশে সামাজিক অস্থিরতা, সন্ত্রাসবাদের ভ্রাকুটি 
সত্তেও মানবাত্মার জয়গানে মুখরিত ছিল এবারের এথেল 
অলিম্পিয়াড, যেখানে গোটা দুনিয়ার দুশোর বেশি রাষ্ট্রের 
স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে সেই চিরস্তন সত্যটিই প্রতিফলিত। 


সঙ্গীত, চিত্রমালা, পাথরে খোদাই শিল্পী ও আযাথলিটদের ডি -ঘ 


অনবদ্য মুর্তি এবং 
আ্যাম্ফিথিয়েটার-সহ নানা-বিধ সব স্থাপত্য তিহ্োর মধ্য 


দিয়ে মানবজাতি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে শিল্পবোধ, দু 
রুচি, সংস্কৃতি, সৃজনশীল এক সভ্যতা-যা জীবনকে উঠ 
বাঁচিয়ে রেখেছে আরো 'আযডভেপ্চারাস* কিছু করে 


দেখাতে। জীবনের থেকে বড় কিছু করে দেখানোর প্রবণতা 


থেকেই আজকের বিজ্ঞান এগিয়ে চলেছে কল্পলোকের চি 


পথে। আর তার পিছনে অনুঘটক হিসাবে কাজ করছে 
প্রাচীন অলিম্পিক তথা সভ্যতার অত্যাশ্চর্য সব ঘটনা। 
ব্যারণ পিয়ের দ্য কুবার্তিনের নেতৃত্বে তৎকালীন 
ইউরোপের বিশিষ্ট বুধমণ্ডলী যার পুরোভাগে ছিলেন, তার 
জেনারেল দ্য বুটক্কি, ব্রিটেনের এস. সি. হাবার্ট ও লর্ড 
অম্পটিল, গ্রিসের জর্জ আাভেরফ-সহ প্রত্যেকেই একবাক্যে 
মেনে নিয়েছিলেন সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ ক্রাস্তিলগ্নে অলিম্পিকের 
প্রাঙ্গিকতা ও তাৎপর্য। তাদের প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক 
অলিম্পিক কমিটি ১৮৯৬ সালে প্রথম অলিম্পিক আয়োজনের 
আগে যে-সনদ তৈরি করেছিল, তার চারটি লক্ষ্যমাত্রা স্থির 
ইয়-€১) ক্রীড়া ও শরীরচর্চার মাধ্যমে মানুষের নৈতিক ও 
দৈহিক উৎকর্ষের বৃদ্ধি, €২) ক্রীড়া-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের 
মাধ্যমে অধিকতর উন্নত ও শাস্তিপূর্ণ বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলা, 
(৩) সারা বিশ্বে অলিম্পিজম আদর্শ ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে 


চা ঈ্ চর 
বু 





এখেজের মূল অলিম্পিক স্টেডিয়াম 


সভ্যতার ইতিহাসে আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রয়োজনে 
সৃষ্টি হয়েছে কতই না ইজম"! ইতিহাসের তথা কালের 
পালাবদলে সেসব একে একে মুছে গেছে বা প্রাসঙ্গিকতা 
হারিয়েছে। একমাত্র অনির্বাণ, অবিনশ্বর হয়ে বিরাজমান 
অলিম্পিকের মহিমা ও আদর্শ__যে-মহিমা ও দিগদর্শন গোটা 
বিশ্বের মানবসমাজকে টেনে এনেছে এবারের অলিম্পিকে । 
তাই তো গ্রীক মহাকাব্য ইলিয়াড' ও “ওডিসি'র রচয়িতা 
মহাকবি হোমার কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন ঃ “দিনের বেলা 


আকাশে যেমন সূর্যের চেয়ে উজ্জ্বল কোন তারা থাকে না, ঠিক 


তেমনি ক্রীড়া-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এমন কোন উৎসব নেই যা 


অলিম্পিকের চেয়ে বড়।” আজ এই একবিংশ শতাব্দীতে 


দাড়িয়েও সেই কথার যাথার্থয দেখা গেছে সদ্যসমাপ্ত 


অলিম্পিকে] 
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ক্রীড়াজগৎ 0 কালজীয় অলিম্পিয়াড £ সভ্যতার দিগদশিকা 4৭৭ 








ারতায় তর-ধনুক 
পকুমার রায়* 


তে রতবর্ষে সমরান্ত্ররূপে তির-ধনুকের আবির্ভাব ও 
ব্যবহার কবে থেকে শুরু তা এতিহাসিক, প্রত্বতার্ত্িক বা 
সমরবিদ্যা-বিশারদদের কাছে আজও অস্পন্ট। পুরাণবেস্তাদের 
মতে, দেবতা ও অসুরদের সাগরমন্থনের ফলে বিভিন্ন 
দ্রব্যসস্ভারের সঙ্গে তির-ধনুকেরও আবির্ভাব ঘটেছিল। এই 
মতবাদের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কিনা জানা নেই। 
“সদাশিব-ধনুর্বেদ'-এ উল্লেখ আছে, দেবতাদের মধ্যে দেবাদিদেব 
মহাদেব খ্বয়ং সাড়ে পাঁচ হাত (১ হাত 5 ২৪ আঙুল) দীর্ঘ 
'হরধনু" নামক ধনুক ব্যবহার করতেন। এই পরিমাণ দীর্ঘ ধনুক 
“দিব্যধনু" শ্রেণিভুক্ত। এর থেকে ছোট মাপের ধনুককে বলা হয় 
“মানবধনু"। মহাদেবের হরধনু” ধারাবাহিকভাবে পরশুরাম, 
ভরদ্বাজ, দ্রোণাচার্য, অর্জন ও সাত্যকির কাছে হস্তাস্তরিত 
হয়েছিল। 

এঁতিহাসিকদের মতে, প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই ভারতে 
আক্রমণাত্মক অস্ত্রদ্ূপে তির-ধনুকের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। 
মধ্যযুগে হস্তচালিত আগ্নেয়ান্ত্রের আবির্ভাব ও ব্যবহারের ফলে 


তির-ধনুক একক প্রধান আক্রমণাত্মক অস্ত্রের ভূমিকা থেকে 


ধীরে ধীরে অবলুপ্তির পথে অগ্রসর হয়েছে। , 
সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সভ্যতার 
নিদর্শনরূপে চিহিমিত। হুইলারের মতে, সিন্ধু উপত্যকায় প্রাপ্ত 
প্রাচীন নিদর্শনাদির মধ্যে অস্ত্রের ব্যবহার খুবই অস্পষ্ট। এই স্থানে 
টা সূন্ষ্ন কাটাযুক্ত তিরের ফলা আবিষ্কৃত হয়েছে, তার 
ধকাংশই ব্রোঞ্জ ও তামা-নির্মিত। এদের গড় দৈর্ঘয, প্রস্থ ও 
রর যথাক্রমে ১.১৯ ইঞ্চি, ০.৬৪ ইঞ্চি এবং ০.০৭ ইঞ্চি। 
এখানে যদিও কোন ধনুকের সন্ধান পাওয়া যায়নি, তবুও স্থির 
সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার কোন যৌক্তিকতা নেই যে, সেই যুগে 
ভারতে তির-ধনুকের ব্যবহার ছিল না। হয়তো সেই যুগে বাঁশ, 


কাঠ ইত্যাদি পচনশীল বস্তু দ্বারা ধনুক নির্মিত হতো, যা কালের ' 


ধবংসলীলাকে উপেক্ষা করে নিজের অস্তিত্বরক্ষা করতে পারেনি। 

জাতককাহিনী, বেদের স্তোপ্র, মহাকাব্য, : পৌরাণিক 
উপাখ্যান, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও পরবর্তী যুগের বিভিন্ন গ্রন্থ ও 
রচনাদিতে ভারতীয় তির-ধনুকের ব্যবহারের প্রচুর সাক্ষ্যপ্রমাণ 
বিদ্যমান। 

বৈদিক যুগে তির-ধনুকই ছিল প্রধান সমরান্ত্র। সমরবিদ্যা 
সংক্রাস্ত সমস্ত বিষয়ই 'ধনুর্বেদ'-এ অন্তর্ভূক্ত । ধনুবেদি' একটি 
উপবেদরূপে গণ্য। সেই যুগে বশিশ্ঠ, বিশ্বামিত্র, জামদগ্ধ্য, 
বৈশম্পায়ন, ভরদ্বাজ, দ্রোণাচার্য, বলরাম প্রমুখ স্বনামধন্য 
ঝষিগণ ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা দিতেন। তাদের শিক্ষাদানপদ্ধতি ছিল 
*1451919815-রাগে বিভিত্র যাদুঘর ও সংগ্রহশালার সঙ্গে যুক্ত 
বতসংরক্ষণের বিষয়ে দীঘদিশ ধরে গব্ষেণারত। 





খুবই উচ্চ মানের। দীক্ষা, সংগ্রহ, সিদ্ধি ও প্রয়োগ-_এই চার 
ভাগে কঠোর নিয়মশৃঙ্খলার মাধ্যমে ছাত্রদের ধনুর্বিদ্যাশিক্ষা 
প্রদান করা হতো। ম্যাকডোনাল ও কিথ স্বীকার করেছেন, বৈদিক 
যুগে তির-ধনুকই ছিল প্রধান ও অন্যতম সমরাস্ত্র । “ধনুর্বেদ' ও 
নীতি প্রকাশিকা'তে তির-ধনুককে “মুক্ত শ্রেণিভুক্ত অস্ত্র হিসাবে 
গণ্য করা হয়েছে। “সদাশিব-ধনুর্বেদ'-এর ভাষ্যকার পণ্ডিত 
ঈশ্বরচন্দ্র শান্ত্রী কিন্ত তির-ধনুককে 'যন্ত্-মুক্ত শ্রেণিভুক্ত' হিসাবে 
গণ্য করেছেন। তার মতে, তির হচ্ছে শস্ত্র আর ধনুক তির- 
নিক্ষেপের যন্ত্র বিশেষ। বিখ্যাত ভারততও্বিদ ও জার্মান পণ্ডিত 
ডঃ গুস্তাফ অপার্টের মতে, ধনুকই অস্ত্র হিসাবে গণ্য । আমাদের 

মনে হয়, শাস্ত্রী মহাশয়ের ব্যাখ্যাই যুক্তিযুক্ত। 

ধনুক নির্মাণের জন্য প্রধান উপকরণ বাঁশ, বেত ও কীঠ। 
“বিষুগ্ধর্মোত্তর পুরাণ'-এ উল্লেখ আছে, পবিত্রসলিলা গঙ্গা- 
বিধৌত দেশে শরৎকালে উৎপন পরিপুষ্ট বাশ ধনুকনির্মাণের 
প্রকৃষ্ট উপাদান। অনুর্নপভাবে বিতস্তা নদীপার্খস্থ অঞ্চলে উৎপণ 
ধেত ধনুকনির্মাণের পক্ষে যথেষ্ট উপযোগী । এছাড়া শাল, চশ্দণ, 
কুকুভ, ধবল, শিমুল ও বেতস গাছের কাঠও শাস্ত্রানুসারে ধনুক 
নির্মাণের যোগ্য। বিভিন্ন ধাতু ও জন্তুর শিং দ্বারাও ধণুক নির্মিত 
হতে পারে। নির্মাণের উপাদানভেদে ধনুককে বিভিন্ন নামে 
অভিহিত করা হয়। বাঁশের ধনুককে বলা হয় “কোদণ্ড'। 
কাষ্ঠনির্মিত ধনুক “দরুণ নামে পরিচিত। আবার সিংহল ও 
ভারতের তালজাতীয় গাছের কাষ্ঠনির্মিত ধনুকের নাম “কার্মৃকা। 
বিভিন্ন ধাওনির্মিত ধনুক 'ধনুস' এবং অপ্তর শিং দ্বারা নির্মিত 
ধনুক 'শারঙ্গ' নামে পরিচিত। 

ভারতীয় ধনুকের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। 
সাধারণ৩ লখ্া ধনুক অশ্বারোহী এবং বেঁটে ধনুক পদাতিক 
সৈন্যের ব্যবহারের যোগ্য বলে বিবেচিত । জ্যা-সহ ধনুকেণ 
ওজনের তারতম্য অনুসারে “কোদণুমাণুন'-এ ধনুককে ১৮ 
শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। “অগ্নিপুরাণ' ও “নাতি প্রকাশিকা' 
মতে, চার হাত দীর্ঘ ধনুক মানুষের ব্যবহারের জনা সর্বোৎকৃণ্ট। 
বিভিন্ন শান্ত্রমতে তিন পর্ব, পচ পর্ব, সাত পর্ব ও নয় পবযুক্ত 
ধনুক শুভ ফলদায়ক। নয়ের বেশি পর্বযুক্ত ধনুক নিকৃষ্টশ্রেণির 
ও ব্যবহারের অযোগ্য বলে বিবেচিও। ধনুকের গলদেশে ও 
তলদেশে গাঁট থাকলে তা ব্যবহারের অযোগ্য। আবার 
ব্যবহারের সময় ধানুক্ষের হাত যদি ধনুকের বাইরে বা ভিতরে 
চলে যায় তাহলে সেই ধনুক ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। 
সাধারণভাবে বলা যায় যে, ধানুক্ষের উচ্চতা ও শারীরিক শর 
অনুপাতে ধনুকের দৈর্ঘ্য নিণীত হওয়া উচিত। ধনুক ধানুক্ে? 
অস্বস্তির কারণ হলে নিপুণভাবে চালনা করা ও লক্ষ্যভেদ করা 
অসম্ভব। পাতলা, মসৃণ অথচ দৃঢ় এবং দুদিক ক্রমশ সরু ধনুকই 
বাঞ্ছনীয়। মধ্যস্থলে দৃরমুষ্টি ধারণের জন্য একটি পৃথক কাঠের 
টুকরো যোগ করা বিধেয়। ধাতু বা শিংনির্মিত ধনুকে 
মুষ্টিধারণের স্থানটি অপেক্ষাকৃত ছোট। এইসকল ধনুক দেখে 
অনেকটা জোড়া ভ্রুর মতো। 


শিরদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১৪ শরদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১৮ 


৭৭৮ ক উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্_-৯ম সংখ) 0 আশ্বিন ১৪১১ 04 সেপ্টেম্বর ২০০৪ 





বাশ, বেত ও ব ধনুকের চেয়ে ধাতু ও শিং- 
ধনুকের স্থায়িত্ব ও স্থিতিস্থাপকতা অনেক বেশি। শিং-নির্মিত 
ধনুকের আরেকটি আকর্ষণ বোধহয় উন্নতশ্রেণির ধনুকের 
প্রয়োজনীয়তা-_যার ফলে তিরের বেগ, ক্ষিপ্রতা ও 
কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। ধাতু-নির্মিত ধনুকের ব্যবহার সাধারণ 
পদাতিক সৈন্যের মধ্যে ছিল না বললেই চলে; কারণ ওজনে 
অপেক্ষাকৃত ভারি এবং তির নিন্রমণের শ্লথতার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে 
অনুপযোগী বিবেচিত হতো। শিং-নির্মিত ধনুক অবশ্য 
গজারোহী সৈন্যেরা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করত। মনে হয়, 
শিং-নির্মিত ধনুক উচ্চপদমর্যাদাসম্পন্ন সৈন্যরা বা সেনানায়করা 
ব্যবহার করতেন, কারণ তারাই সর্বদা গজপৃষ্ঠে চড়ে যুদ্ধ 
করতেন। শরভ, রোহিত, হরিণ ও গরু-মহিষের শিং দ্বারাও 
ধনুক নির্মিত হতো। এইসকল ধনুক নির্মাণের পদ্ধতিও ছিল 
সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রথমে শিংগুলিকে লম্বালম্বিভাবে চিরে ফেলা 
হাতো। পরে সমান মাপের শক্ত দুটি শিং একত্র জুড়ে ধনুক 


তালা পদ ছং দেবি বধতিহারিদ /ৈলোকযাবাদিনামীতে লোকানং বদ ভব? 


লা প্রান্তদেশ সর্প- 
বিশিষ্ট। শিং-নির্মিত অংশে কোন কারুকার্য নেই, 

কিন্তু কান্ঠ-নির্মিত পৃষ্ঠদেশ আরবদেশীয় চিত্রাঙ্কন পদ্ধতিতে 
সুন্দরভাবে লতা-পাতা, ফল-ফুল, পশ্ু-পক্ষী ইত্যাদি অঙ্কিত 
এবং স্থানে স্থানে গিলটি কার্ষের দ্বারা অলঙ্কৃত ও সুসজ্জিত। 
রাজপুত যোদ্ধাদের মধ্যেও তির-ধনুকের যথেষ্ট সমাদর 
ছিল। তাদের বেতের ধনুক একটি দর্শনীয় বস্তু। প্রথম অবস্থায় 
ধনুক এমনভাবে বাঁকিয়ে রাখা হতো যে, ধনুকের উভয় প্রান্ত 
অতি সন্নিকটে পরস্পরের সঙ্গে প্রায় মিলিত অবস্থায় থাকত, 
কিন্তু সামান্য উত্তাপ প্রয়োগে উভয় প্রান্ত খুলে সাধারণ ধনুকের 
আকার ধারণ করত। রাজপুতরা “আর ধনুক'-এর ব্যবহার 
জানত। এই ধনুকের ব্যবহারপদ্ধতি সামান্য ভিন্ন, কিন্তু 
70888: ৯পসল৫১৮ 
র ওপর পা শিং বা হাড়ের অংশ কবজা 


রা মু ক ওমের সঙ্গে সং থাকে৷ ধনুকের 
নির্মিত হতো। জ্যা-মুক্ত অবস্থায় এক-একটি ধনুক একটি পূণ 


জ্যা আকির্্ী করার জন্য বন্দুক চালাবার ঘোড়ার মতো একটি 


বয়স্ক মহিষের শিংয়ের মতো আকৃতিলাভ করত। স্থিতিস্থাপকৃতা মন্ত্র যুকত থাকত। ফাঁপা অংশের ভিতর ৯ ইঞ্চি পরিমাণ দীর্ঘ 


ৃদ্ধির জন্য এইসকল ধনুককে সর্বদা উলটোদিকে বাঁকিয়ে জ্যা- 
যুক্ত করা হতো। ধনুকনির্মাণে বিভিন্ন প্রকারের ধাতু,রা শিং; 
একক বা যৌথভাবে ব্যবহারের প্রচলন যথেষ্ট ছিল। বৌ 
ব্যবহারের ফলেই যৌগিক ধনুকের সৃষ্টি। ধনুকের ক্রমবিকাশে 3 
যৌগিক ধনুকই সম্ভবত সর্বোৎকৃষ্ট। যৌগিক ধনুকে কাঠ; বাশ 
বেত, শিং ও যেকোন ধাতুর ব্যবহার ও নিপুণ টংযোজন 
কারিগরের দক্ষতার সাক্ষ্য বহন করে। সাধ গুণের 
জন্য যৌগিক ধনুকের গর্ভদেশ শিং দারাএবং চা বৃদ্ধি 
অপর অংশ কাঠ বা ধাতু দ্বারা নির্মিত? পরব্তীকাব্রের 
বছ বাকযুক্ত যৌগিক ধনুক সম্ভবত স্থিত্র্পকতী বৃদ্ধি 
ভঙ্গুরতা রোধে বিশেষ সহায়ক বলে বিবেচিত হতো। ধঁ 

প্রাগিতিহাসিক ও পৌরাণিক যুগেবুন্যায় মধ্যযুগেও তির- 
ধনুকই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রধান অন্ত্ররূপেক্জর্যবহৃত হতো। মেটাল 
আমলের ধনুকগুলি প্রায় ৪-৫ ফুটু দীর্ঘংএবং বাঁশ, কাঠ, 
শিং বা হাতির দাঁতের দ্বারা । 'আইন-ই-আকবরীধুতে 
তকস্-কমান' ও “কমান-ই-গুরোয়া” নামে দুপ্রকারের 
উল্লেখ আছে। থমটি আকৃতিতে খুবই ছোট এ ছি 
ব্লিচম্যান কর্তৃক 'গুলেল'-রূপে চিহিন্ত ( 
বলা হয়)। “গুলেল' দ্বারা ছোট ছোট পোড়াম নাহ 

যেকোন বস্ত্র তীব্র বেগে নিখুঁতভাবে লক্ষ্যবস্ত্রকে আঘাত 

করা যেত। রাজপুত যোদ্ধাদের মধ্যেও “গুলেল'-এর যথেষ্ট 
প্রচলন ছিল। 

এজার্টন বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছিলেন, মোগল আমলের 
সাধারণ ধনুকের অবতল অংশ-_যা জ্যা-যুক্ত করলে উত্তল হয় 
তীব্রতা ও স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধির জন্য পশু-তন্ত দ্বারা 
দৃঢ়ভাবে আচ্ছাদিত, গর্ভদেশ শিং-নির্মিত এবং পাতলা অথচ 








ছোট /ছোট তির. রাখা হতো। তিরগুলি একটির পর একটি 
ঘোড়ার মৃতো খন স্চাল্নের ফলে তীরবেগে নিক্ষিপ্ত হতো। 
 শিখ:যোদ্ধারা গেরিলা যুদ্ধে বা ছোট ছোট দলে আক্রমণ 


কর শূর্পক্ষকে হয়রান করার উদ্দেশ্যে তির-ধনুকের বাবহার 


করত।১মহারাজা রণজিৎ সিংয়ের তির-ধনুকসহ চিত্র জন- 
রী 

: মূর্তি অঙ্কিত থাকত, শিখদের ধনুক 
গুরু বাণী ও উত্তি দ্বারা নানাভাবে অলঙ্কৃত হতো। 
চিঠিতো হারাতে নিন 


তি সস পপির 
বর উপযোগী। এছাড়া ছাগল, হরিণ, গরু, মহিষ 


ইত্যাদির লোমশূন্য চামড়া বা স্নায়ু দ্বারা গঠিত জ্যাও 
ব্যবহারযোগ্য । 'ধনুর্বেদ'-এর মতে, পষ্টসূত্র দ্বারা গঠিত কনিষ্ঠ 

গুল পরিমিত বেড়-যুক্ত জ্যা দৃঢ় ও যুদ্ধকার্যে সহনশীল। 
পাটের তন্তর অভাবে হরিণের স্নায়ুতস্ত গ্রহণীয়। পাকা বাঁশের 
ত্বক-তস্ত, ভাদ্রমাসের অর্কবৃক্ষের ত্বক-তস্ত ও সদ্যমৃত পশুর 
লোমশুন্য চামড়া একত্রে আবর্তিত করে যে-সুতো প্রস্তুত হতো, 
সেইরকম ৩-৪টি আবর্তিত সুতো একত্র করে ভালভাবে পাকিয়ে 
যে মসৃণ নিরেট নলাকৃতি জ্যা প্রস্তুত হতো তা পবিত্র, সুদৃঢ় ও 
স্থিতিশীল এবং সব কাজে ব্যবহারযোগ্য বলে বিবেচিত হতো। 
কৌটিল্যের “অর্থশান্তর'-এ মূর্ভা, অর্ক, সন, গবেধু, ভেনু, ও স্নায়ু 
নির্মিত জ্যায়ের উল্লেখ আছে। 

যদিও তিরই অস্ত্র হিসাবে গণ্য, কিন্তু তির ও ধনুক 
পরস্পরের পরিপূরক। একটি আদর্শ তিরের চারটি অংশ- ফলা 
বা ফলক, দণ্ড বা শ্যাধী (9190), জ্যা-যুক্ত করার খাজ বা নচ্‌ 
(7011) ও পালক। তিরের ফলক সাধারণত পাথর, বাশ, কাঠ, 
শিং, হাড় বা ধাতু-নির্মিত। ধাতু-নির্মিত ফলকের নিচের দিকে 


শক্ত কাঠের দ্বারা সংযোজিত। 
১৪৯ শাহী ১৪১৯ সারি ১৪১১ শা ১৪১৯ ৮ শারদীয়া ১৪১১ সারদীয়া ১১৯ লারদীয় ১৩১৯ শারাীয়ে ১৪১ 


এীতিহা 0 ভারতীয় তির-ধনুক ক ৭৭ 


শিরক ৫ ্ ০০ চা ১০ 30 এ ঃ ৮, ০ ৫৭ 2 
১: প্রগতানাং পরসীদ' তং দোবি' বিশ্থাতিহারাণি /. রলোক্যবাসিনামীড্ে লোকানাং বরদা ভব : . 


একটি ছোট হাতলের মতো অংশ থাকত। ফলক হয় দণ্ডের 
অগ্রভাগে শক্ত করে গুঁজে বা দৃঢ়ভাবে সুতো দিয়ে বেঁধে অথবা 
কোন ধাতু-নির্মিত কোটরের সঙ্গে যুক্ত করে তিরের দণ্ডের 
অগ্রভাগে সংযুক্ত করে দেওয়া হতো। ফলকবিহীন তিরের 
অগ্রভাগ সাধারণত পাটযুক্ত হতো। ফলকের আকৃতিভেদে 
ধনুর্বেদ'-এ দশপ্রকার তিরের উল্লেখ আছে। এদের নাম 
যথাক্রমে “আরামুখ”, ক্ষুরপ্র, গোপুচ্ছ', “সৃচীমুখ', 'ভল্ল” 
“দ্বি-ভল্ল', “বৎসদভ্ত', “অর্ধচন্দ্র, “কর্ণিক' ও াকতুণু,। 
সাধারণত “আরামুখ' দ্বারা বর্মচ্ছেদ, “ক্ষুরপ্র' দ্বারা বাহুচ্ছেদ, 
“গোপুচ্ছ' দ্বারা পতাকাচ্ছেদ, “সুটীমুখ' দ্বারা জ্যাচ্ছেদ, “ভল্ল” 
দ্বারা বক্ষচ্ছেদ, “দ্বি-ভল্প” দ্বারা বাণ অবরোধ, “বৎসদস্ত" দ্বারা 
জ্যা-কর্তন, “অর্ধচন্দ্র দ্বারা মস্তকচ্ছেদ, “কর্ণিক' দ্বারা ধাতুনির্মিত 
বাণচ্ছেদ এবং “কাকতুণ্ড' দ্বারা বেধনযোগ্য সকল অস্ত্র 
বিচারপূর্বক বিদ্ধ করা যেত। এছাড়া বিভিন্ন গ্রন্থে “অগ্জলিকা, 
'সর্পাকার", 'কপর্ণ', 'পত্রিনা”, “সায়ক', 'শিলীমুখ', 'সিয়্যাম* 
'আকড়িদার” ইত্যাদি বহুপ্রকার ফলকের উল্লেখ পাওয়া যায়' 
যাদের আকৃতি, প্রকৃতি ও কার্যকারিতা সম্বন্ধে 
বিশারদদের মধ্যে মতদ্বৈধতা আছে। কৌটিল্যের মতে হোন, 
ভেদন, তাড়ন, ইত্যাদি কার্যভেদে তিরের ফলক কাঠ, তস্ছথি রা 
ধাতু-নর্মিত হতে পারে। ধাতু-নির্মিত ফলককে সুদৃঢ় মুতীক্ষ ও 





মতও আছে। কৌটিল্যের 'অর্থশান্ত্-এ 'প্রাস+, শক্তি”, কত 
'ভিন্দিপাল', 'তোমর*, 'বরাসিকা' প্রভৃতি বহু তীক্ষাগ্র ক্ষেপণীয 
অস্ত্রের উল্লেখ আছে। কিন্তু এগুলি ধনুকের সাহায্যে নিক্ি€ 
হতো কিনা সেবিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। 

তিরের দৈর্ঘ্য নিয়ে কোন স্থিরতা ছিল না। ভারতে ১৬ ইঞ্চি 
থেকে ৯ ফুট দীর্ঘ তিরের ব্যবহার দেখা গেছে। আবার আড়- 
ধনুকে মাত্র ৯ ইঞ্চি দীর্ঘ তির ব্যবহৃত হতো। তিরের দৈর্ঘ 
সাধারণত ধনুকের অর্ধেক হওয়া বাঞ্থনীয়। তিরের বেড়১ইঞি 
থেকে- ২ ইঞ্চি বা ধানুস্কের কনিষ্ঠ আঙুলের বেড়ের বেশি হওয়া 
অনুচিত। আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যবহৃত ভারতীয়দের 
তিরগুলি ছিল প্রায় ৩ ফুট লম্বা। এজার্টনের মতে, ১৮৫৭ সালে 
লখনৌতে ব্রিটিশদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যবহৃত ভারতীয় তিরগুলি 
ছিল ৬ ফুট দীর্ঘ। কৌটিল্যের “জ্থশান্ত্র-এ ৯ ফুট দীর্ঘ তিরের 
আপ 

নর তে করে যুদর্টেবে করা হতো। 

তির্রিরখাজকাটা অর্শ জ্যা-যুক্ত করতে সাহায্য 
করে। £ তিরের িগ পাতলা অথচ শক্ত বাঁশ বা 
কাঠের টুকরো দুপাশে সুঁতযোবা তত্তর ছারা দৃঢ়ভাবে জড়িয় 
দেওয়া হতো] অনেক সমর়্ে বাশ, কাঠ, অস্থি, হস্তিদস্ত বা ধাতু- 
নির্মিত দুদিকে খাজযুক্ত ছিপির মতো একটি পৃথক অংশ শতিরের 


বিশেষ কার্যক্ষম করার জন্য একপ্রকার প্রলেপ লাগানোর বিধি $ পিছনে :আঠাজাতীয় পদার্থ দ্বারা দৃঢ়ভাবে যুক্ত করা হতো। 


'ধনূ্বেদ'-এ আছে। এই প্রলেপ লাগানোর একটিবিশেষ পদ্ধতিঃ তিরকে নিয়ত উড্ডয়নে সাহায্য করার জন্য পাখির পালক 
আছে। প্রথমে সরিষা, পঞ্চ লবণ ও মধু ( একসুঙ্গে পিষে দ্বারা।আইজ্জিত,করার বিধি ছিল। পালকগুলি তিরের সঙ্গে 
ফলকের ওপর লাগিয়ে আগুনে গরম করতেইয। পর গিপুল, একই; পঙ্ক্তিতে সজ্জিত করা হতো। এইজন্য কঙ্ক, হংস, 
সৈন্ধব লবণ ও কুট (গিরিমল্লিকা ফুলের গুছ), একসঙ্গে .শূাদন, মতসভুক, চক্রবাক, গৃধ, কুরঙ্গ, পরভূত, ময়ূর 
গোমুত্রের সঙ্গে পেষণ করে ফলকের ওপর লৈগুন কৃরপুনরায়ূ৯বনমোরগ ইত্যাদি পাখির বড় বড় পালকগুলি ব্যবহৃত হতো। 


আগুনে গরম করতে হয় যতক্ষণ না ফলকের,রঙ ময়ূরের গলি প্রতিটি তিরে চারটি করে ৩ থেকে ৫ ইঞ্চি দীর্ঘ পালক ভালভাবে 


মতো নীলবর্ণ হয়। পরিশেষে ফলক ঠাণ্ড হলে পরিষ্কার জূলৈ 

কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রাখতে হয়। ্ 
তিরের প্রধান অংশ দণ্ড। দণ্ড সা রণত বাঁশ, কাঠ বাশ 

দ্বারা গঠিত হতো। এর আকৃতি অুটথকে পশ্চাৎ পর্ন রায় 


ছেঁটে আঠা বা ল্লাযুনির্মিত সুক্ষ্ন তন্ত দ্বারা সংযোজিত কর 
হতোঁ। কোন কোন সময়ে তিরের গায়ে ছোট ছোট ছিদ্র করে 
প্রালক গুঁজে দেওয়া হতো। শিং-নির্মিত ধনুকে ব্যবহৃত তিরে 


/সাধারণত ৮ ইঞ্চি মাপের পালক যুক্ত করা হতো। 
সমবেড়যুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় নল ও বেণুবাশ দ্বারা নির্মিত/ 


দক্ষ ধানুক্ষের পক্ষে ধনুকের মজবুত মুষ্টিধারণ, নিখুঁত লক্ষ্য 


দণ্ডের অগ্রভাগ সামান্য সর আকৃতিবিশিষ্ট। ধনূর্বেদ-এ দণ্ডের সম্পাদন ও স্থির অঙ্গুলিসঞ্চালনের অভ্যাস বিশেষভাবে 


আকৃতিভেদে তিরকে স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসক- নু তিনভাগে 
ভাগ করা হয়েছে। অগ্রভাগ অপেক্ষাকৃত ভারিধহুলে তি সতী 
তির হিসাবে চিহিন্ত, যা দূর লক্ষ্যভেদে সক্ষম। পশ্চার্তী 

হলে তা পুরুষ শ্রেণিভুক্ত, যা যেকোন কঠিন বস্তুকে ভেদ করতে 
সমর্থ। সর্বত্র সমান বেড় ও ওজনবিশিষ্ট তির নপুংসক নামে 
আখ্যায়িত, যা সবরকম লক্ষ্যভেদে উপযুক্ত। এই তির ধানুক্ষের 
অভ্যাসের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। 

'নারাচ' নামক সম্পূর্ণ লৌহ-নির্মিত তিরের উল্লেখ 
মহাভারতে আছে। 'নারাচ' শিকারে বা যুদ্ধক্ষেত্রে হাতিকে 
আঘাত করার জন্য বিশেষভাবে ব্যবহৃত হতো। 'নালিকা' 
অনেকের মতে ফাঁপা লৌহ-নির্মিত তিররূপে গণ্য, কিন্তু ভিন্ন 





১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১২ 


প্রয়োজন। তিরনিক্ষেপের সময়ে ধানুষ্ক বাহাতের মুঠি দ্বারা 
ধনুকের নির্দিষ্ট স্থান ধরে ডানহাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ, তর্জনী ও মধ্যমা 
দ্বারা তিরের খাজকাটা অংশ জ্যা-এর মধ্যবর্তী স্থানে সংলগ্ন করে 
বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখে ধনুক এবং জ্যা-এর মধ্যে যেন কমপক্ষে 
১২ ইঞ্চি ব্যবধান থাকে । আরো লক্ষণীয়, ধনুক ও তিরের ফলক 
যেন প্রথম অবস্থায় ভূমির দিকে নিম্নমুখী থাকে। তিরনিক্ষেপের 
ঠিক প্রাক্কালে ধানুষ্ক দুহাত দিয়ে তির-ধনুক নিশানার দিকে লক্ষ্য 
রেখে সামনের দিকে ওঠায় এবং জ্যা-সংলগ্ন তির যতদূর সম্ভব 
নিজের দিকে আকর্ষণ করে লক্ষ্যবস্তু, ফলক ও নিজের দৃষ্টি এক 
সরলরেখায় নিবন্ধ করে! তির জ্যা-মুক্ত করার সময় ধনু 
শরীর এক কল্লিত 
লে 
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তিরনিক্ষেপের সময় ধানুক্ষের বাম অগ্রবাহুতে চর্ম-বর্ম পরিধান 
করা বিধেয়, নচেৎ জ্যা দ্বারা আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। 
নিজের সুবিধামতো ধানুক্ষ ক্ষেত্রবিশেষে বসে বা দাঁড়িয়ে বিভিন্ন 
আসনের সাহায্য নিতে পারে। বিভিন্ন আসন গ্রহণের জন্য 
ধানুক্ষের নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম ও অভ্যাস প্রয়োজন। 
'কোদগুমাগুন'-এ ধানুক্ষের জন্য আলীয়, প্রত্যালীয়, বৈশাখ, 
সম্পদ, কুর্ম, পদ্মাসন, দার্দুর ও গরুড় আসনের উল্লেখ আছে। 
এছাড়াও বিভিন্ন গ্রন্থে মগুল, নিশ্চল, বিকট, সম্পুট, স্বস্তিকা, 
অসমপদ ইত্যাদি বহুপ্রকার আসনের উল্লেখ পাওয়া যায়। 
“সদাশিব-ধনুর্বেদ'-এর মতে, ধনুকের গাত্র যদি মসৃণ না হয় এবং 
ধানুক্ষের জ্যামুষ্টি যদি শিথিল হয়, তাহলে তিরের গতি 
মসপুচ্ছের মতো যাবে। জ্যামুষ্টি যদি কম্পিত হয়, তাহলে তির 
লক্ষ্যবস্তর বামে বা দক্ষিণে যাবে। অনুরূপভাবে 


জ্যামুষ্টি লক্ষ্যবস্তর ওপর বা নিচে হলে লক্ষ্যভেদ করা গু 


সম্ভব হবে না। অভ্যাসকালে ধানুক্ক লক্ষ্যবস্তূকে পূর্ব বা পশ্চিম 
দিকে স্থাপন করবে, যাতে সূর্য সর্বদা ধানুষ্কের পিছনদিকে থাকে? 
লক্ষ্যবস্তু সাধারণত চঞ্চল, অচঞ্চল বা নানাপ্রকার গতিময়এইতে 
পারে। অতএব অভিজ্ঞ ধানুষ্ককে সর্বদা লক্ষ্যবস্তুর প্রতি/ু্ চি, 
সপন 
তির দ্বারা কতদূরের লক্ষ্যবস্ত সঠিকভাবে বিদ্ধ করা 

বিষয়ে মতভেদ আছে। অতিশয়োক্তি বলে রিল এহলেওডঃ 
মহাভারতের দ্রোণপর্বে উল্লেখ আছে, দুমাইল 
তির দ্বারা বিদ্ধ করা সম্ভব। 'ধনূর্বেদ'-এর মুতে 
করলে ৬০ ফুট দূরত্বে অবস্থিত মূ 





গিলটি করা বা নানা বিচির অঙগসঙ্জ। ও চিত্রাফন-সহ 
অলঙ্করণের চাক্ষুষ প্রমাণ আজও বিভিন্ন ঘরানার চিত্রশিল্পে, 
ভাঙ্কর্ষে, গুহা ও মন্দির-গাত্রে, মুদ্রায় ও সংগ্রহালয়ে সযত্রে 
রক্ষিত দ্রব্যসস্তারের মধ্যে পরিস্ফুট। 
তির-ধনুক যে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ভারতীয় 
সমরসম্ভারের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে, 
সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আধুনিক যুগেও 


আদিবাসী ও উপজাতি জনগণের মধ্যে তির-ধনুকের যথেষ্ট 


৬ 


৯ 


নিব) ৮ 
১১ তত রা: ঢ ৫ ৫ 
ধা /৯101880195 01 ৬/৪00115... 


ব্যবহার আছে। আধুনিক সভ্যসমাজেও তির-ধনুক চালনা শিক্ষা 
ও অভ্যাস প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়া হিসাবে জাতীয় ও 
আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। একথা 
বলা বোধহয় অত্যুক্তি হবে না যে, তির-ধনুকই আধুনিক যুগের 
অস্ত্রবিশারদদের বিভিন্ন ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র সম্বন্ধে গবেষণায় 
অনুপ্রাণিত করেছে এবং ভারতীয় আড়-ধনুকই বর্তমান যুগের 
রাইফেলের পূর্বসূরি। তির-ধনুক সম্বন্ধে এখনো গবেষণার 
যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। এই বিষয়ে গবেষণালন্ধ জ্ঞান 
বিভিন্ন যুগে ভারতীয় জীবনধারা, কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও সমরবিদ্যা 
সম্বন্ধে বু নতুন তথ্য সরবরাহ করতে সমর্থ হবে|] 
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শ্যামাপদ কর্মকার" 


আট ঈশ্বরচন্দ্রের ভাই শঙ্তুচন্দ্র বিদ্যারত্ব, চণ্ডীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, বিহারীলাল সরকার প্রমুখ অনেকেই 
বিদ্যাসাগরের জীবনী রচনা করেছিলেন। সাম্প্রতিক কালে 
বিনয় ঘোষ, অরবিন্দ গুহ প্রমুখ লেখকগণ ঈশ্বরচন্দ্র 
জীবনীপ্রন্থ রচনা করে যশন্বী হয়েছেন। আচার্য রামেন্দ্সুন্দর 
ত্রিবেদী, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর প্রমুখ মনীবীও বিদ্যাসাগর সম্পর্কে প্রবন্ধ 
রচনা করেছেন। সাহিত্যিক বনফুল বিদ্যাসাগরের জীবন নিয়ে 
নাটক রচনা করেছেন। এছাড়া বাঙলা ভাষায় রচিত বহু গল্প, 
উপন্যাসে বিদ্যাসাগরের নাম বহুভাবে 
উল্লিখিত হয়েছে। সেসম্পর্কে দীর্ঘ 
আলোচনা করা যায়। আমাদের দুর্ভাগ্য 
যে, বিদ্যাসাগরের জীবন ও দর্শন নিয়ে 
যতটা গবেষণা করার প্রয়োজন ছিল, 
আজও তা করা হয়ে ওঠেনি। এখানে 
আলোচ্য বিষয় বাঙলা কাব্যে 
বিদ্যাসাগর-চর্চা। 
মধুসৃদন দত্ত একটি চিঠিতে লিখেছেন ঃ 
£][1)0 11701) 00 ৬/10] | 170৬6 
81000099160, 1175 [106 2010105 0110 
৮/15৫01) 0£ ঢা) 011010110 5200, 0109 
01616 ০01 গা? [21061151110 2170 076 10601 0 ॥ 
[301129100 17011)01” এই একটি বাক্যের মধ্যেই সংক্ষেপে 
ঈশ্বরচন্দ্রের সম্পূর্ণ চরিত্রমাহাত্ময প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু মধু- 
নামে যে-সনেট রচনা করেছেন, তাতে মুখ্যত দয়ার সাগর 
ঈশ্বরচন্দ্রের কথাই বলেছেন। সম্ভবত এটিই বিদ্যাসাগরের 
প্রশস্তিমূলক প্রথম কবিতা । এখানে কবি বলেছেন £ 

“বিদ্যার সাগর তুমি, বিখ্যাত ভারতে 

করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে, 

দীন যে দীনের বন্ধু! উজ্জ্বল জগতে 

হিমাদ্রির হেম-কাস্তি অল্লান কিরণে। 

কিন্তু ভাগ্যবলে পেয়ে সে মহা-পর্বতে 

যেজন আশ্রয় লয় সুবর্ণ চরণে 


* অবসরপ্রাণড বাঙলা-শিক্ষক, হগলি বাণীপুর হাই ঝুল । ছোটদের জন্য 
একাধিক গ্পবইয়ের লেখক। 
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না 
গিরীশ।” 
উল্লেখ্য, কবি মধুসূদন ঈশ্বরচন্দ্রকে গিরীশের সঙ্গে তুলনা 
করেছেন। আলোচ্য কবিতাটি ছাড়াও “বঙ্গদেশে এক মানা 
বন্ধুর উপলক্ষ্যে” কবিতাটিও ঈশ্বরচন্দ্রকে উদ্দেশ করেই রচিত। 
প্রবাসে কবি যখন প্রবল অর্থসঙ্কটে পড়েন, তখন ঈশ্বরচন্দ্র 
তাকে অর্থসাহায্য পাঠান। তাই তার উদ্দেশে কৃতজ্ঞ কবির এই 
উক্তি ঃ 
“নমি পায়ে কব কানে, অতি মৃদুস্বরে, 
বেঁচে আছে আজু দাস তোমার প্রসাদে। 
অচিরে ফিরিব পুনঃ হস্তিনানগরে, 
কেড়ে লব রাজ্যপদ তব আশী্বাদে।” 
কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরের মহাপ্রয়াণ 
উপলক্ষ্যে “বিদ্যাসাগর” কবিতা রচনা করেন। এই কবিতার 
সাতটি স্তবকে ঈশ্চরচন্দ্রের চরিঞ্রের 
বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। 
প্রথম স্তবকে কবি বঙ্গমাতার উদ্দেশে 
আক্ষেপ করে বলেছেন £ 
“হারালে মা বঙ্গভূমি, পুত্ররত্নে আজ, 
বিশীর্ণ, বিমর্ষ দুঃখে বঙ্গের সমাজ। 
কী মহা পরাণ লয়ে জন্মেছিল ধীর, 
কিবা বিদ্যা-বুদ্ধি-প্রভা করুণা গভীর! 
বিদ্যার সাগর খ্যাতি আরো মনোহর, 
বিশাল উদার চিত্ত, দয়ার সাগর।” 
এই “দয়ার সাগর” বিদ্যাসাগরের 
মৃত্যুতে সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে বোধ হ্য 
/ কাঙাল-দুঃখীদের। বাংলায় মানুষের 
ভার কি ই নেন 
মূর্তিমান দয়ার প্রতীক বিদ্যাসাগর পীড়িত মানুষের দুঃখমোচন 
করতে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাই কবি হেমচন্দ্র বলেছেন ঃ 
“কত রাজা রানী আছে এরাজ্য ভিতর, 
কাঙালে করিবে আর কেবা সে-আদর।” 
বিদ্যাসাগর চরিত্রের বিভিন্ন দিকের কথা আলোচনা করে 
কবি সমসাময়িক বঙ্গবাসীর মধ্যে নিভীকি বীর্যবান এই মহান 
চরিত্রের “স্বাধীন স্বতন্ত্র চিত্ত-এর কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি 
কবিতার উপসংহার টেনেছেন এই বলে £ 
“তব দেবদেহ, 
মরণেও বঙ্গবাসী ভুলিবে না কেহ, 
সেই দয়াপূর্ণ নেত্র বিশাল ললাট। 
বঙ্গের হৃদয়ে নিত্য করুণার পট! 
দরিদ্র সম্ভান হয়ে জিনিলে সম্রাট ।” 
“শারদীয়া ১৪১৯ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪৯৭ 
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স্ৃতিমন্দির' প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ "ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর" নামে একটি কবিতা রচনা করেন। এই কবিতায় 
রবীন্দ্রনাথ বঙ্গসাহিত্যের দরবারে বিদ্যাসাগরের কৃতিত্বের 
কথাই বিশেষভাবে বলেছেন £ 
“বঙ্গসাহিত্যের রাত্রি স্তব্ধ ছিল তন্দ্রার আবেশে, 
অখ্যাত জড়ত্ব ভারে অভিভূত। কী পুণ্য নিমেষে 
তব শুভ অভ্যুদয়ে বিকিরিল প্রদীপ্ত প্রতিভা 
প্রথম আশার রশ্মি নিয়ে এল প্রত্যুষের বিভা, 
বঙ্গভারতীর ভালে পরালে প্রথম জয়টিকা, 
রুদ্ধ ভাষা আঁধারের খুলিলে নিবিড় যবনিকা।” 
কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তার 'কুছু ও কেকা" গ্রন্থে 'সাগরতর্পণ, 
নামে একটি দীর্ঘ কবিতা রচনা করেছেন। অন্যায় সামাজিক বাধা- 
নিষেধের ব্যাপারে সত্যেন্দ্রনাথের আপত্তি ছিল তীব্র। বিদ্যা- 
সাগরের প্রতি তার শ্রদ্ধা নিবেদনের অন্যতম কারণও এটিই__ 
“শাস্ত্রে যারা শস্ত্র গড়ে হৃদয় বিদারণ, 
তর্ক যাদের অর্ক ফলার তুমুল আন্দোলন, 
বিচার যাদের যুক্তিবিহীন অক্ষরে নির্ভর--” 
তাদের প্রতি ঈশ্বরচন্দ্রের ক্ষমাহীন জেহাদ। তাই কবি 
বাংলাদেশে বিদ্যাসাগরের মতো মহৎ ব্যক্তির পুনরাবিভাবের 
আকাড্কা করেন। “সাগরতর্পণ'-এ কবি বলেছেন ঃ 
“প্রাণপ্রতিষ্ঠা নাই যাতে সে মুরৎ নাহি চাই, 
মানুষ খুঁজি তোমার মতো, একটি তেমন লোক, 
স্মরণচিহন্সূর্ত যেজন ভুলিয়ে দেবে শোক।” 
বিদ্যাসাগরের স্বদেশপ্রীতির পরিচয় শুধু তার আচার- 
আচরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, পোশাক-পরিচ্ছদ 
বাবহারেও তার সেই স্বাদেশিকতার প্রকাশ সর্বজনবিদিত। সেই 
স্বদেশ প্রীতির আদর্শ যাতে সকলের মনে অটুট থাকে, তার জন্য 
বিদ্যাসাগরের চটিজুতার কথা বলতেও সত্যেন্দ্রনাথ কুষ্ঠাবোধ 
বরেশনি ঃ 
“সেই যে-চটি-_দেশি চটি-_বুটের বাড়া ধন, 
খুঁজব তারে, আনব তারে এই আমাদের পণ। 
সোনার পিঁড়েয় রাখব তারে থাকব প্রতীক্ষায়, 
আনন্দহীন বঙ্গভূমির বিপুল নন্দী গীয়।” 
বাঙলা কাব্যে যে কেবল বিদ্যাসাগর-প্রশস্তিই রচিত হয়েছে 
তা শয়। কাব্যের মধ্য দিয়ে অজস্র কটুক্তিও বর্ষিত হয়েছে তার 
প্রতি। তাই কবি হেমচন্দ্র বলেছেন ঃ “আপনি সহিলা নিন্দা, 
কত তিরক্কার।” একথা যে কত সত্যি তা সমসাময়িক কালে 
পত্রপত্রিকার পাতা ওলটালেই নজরে পড়বে। বিধবাবিবাহ 
প্রটণনের জন্য তিনি যে-আন্দোলন শুরু করেছিলেন, তার 
জন্য শুধু নিন্দা-তিরস্কারই তাকে সহ্য করতে হয়নি, একসময় 
তার জীবনসংশয়ও উপস্থিত হয়েছিল। 


৯২০ রী. ১১ সু পু 
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উর 
কিন্তু এ সময়েই বাংলার পথেঘাটে, নগরে, প্রান্তরে এক 
লোককবি আপনার স্বচ্ছ স্থির বুদ্ধিতে যেসমস্ত গান রচনা 
করে বিদ্যাসাগরের সমর্থনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তার 
বেগবতী ্রোতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রমুখদের বিদ্যাসাগর 
সম্পর্কে অপপ্রচার কোথায় ভেসে গিয়েছিল! কোথা থেকে 
পীচালী-রচয়িতা দাশরথি রায় এই প্রচণ্ড ক্ষমতাশীল 
পরিবর্তনের সমর্থক হওয়ার মতো মন পেলেন, তা 
জানার উপায় নেই। পরিক্ষার স্বচ্ছ ভাষায় তিনি 
বিদ্যাসাগরের সমর্থনে গান লিখে, সমস্ত দেশময় সেই 
গান গেয়ে সাধারণ মানুষের হাদয়কে এই পরিবর্তনের 
উপযোগী করে তুলেছিলেন। বিদ্যাসাগর সম্পর্কে তিনি 
বলেছেন ঃ 
“ক্টীরপাই নগরে ধাম ধন্য গণ্য গুণ গ্রাম, 
ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামক, 
তিনি কর্তা বাঙালির তাতে আবার কোম্পানির 
হিন্দু কলেজের অধ্যাপক।” 
কবি বিদ্যাসাগরকে “বাঙালির কর্তা" বলে উল্লেখ 
করেছেন। যে-আত্তরিকতা তার ছিল, তার বলেই তিনি 
বলেছিলেন £ 
“তোমরা এই ঈশ্বরের দোষ ঘটাবে কিরূপে, 
রাখিতে ঈশ্বরের মত হইয়ে ঈশ্বরের দূত 
এসেছে ঈশম্বর বিদ্যাসাগর রূপে ।” 
বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর কবি নবীনচন্দ্র সেন তার 
সাহিত্য" কবিতায় বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যে ঈশ্বরচদ্দ্রের দান 
এবং পরবর্তী কালের সাহিত্যে তার প্রভাব ও প্রেরণার কথা 
সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবদিনটিকে 
কবি নবীনচন্দ্র বলেছেন £ 
“সেই দিন শুভদিন কিবা বাংলার 
সেইদিন দেখগণ 
কিবা পুষ্প বরিষণ 
করিলেন; কি আনন্দ গীতে সুকুমার, 
বঙ্গসাহিত্যের উষা হইল সঞ্চার।” 
সেদিনকার উষা আজ গৌরবের দৃপ্ত মধ্যাহ্নে উপনীত 
হলেও দেশের আজ বড় দুর্দিন। এসময় বিদ্যাসাগরের মতো 
দৃঢ়তেজা পুরুষেরই একাস্ত প্রয়োজন। তাই কবি মনীশ ঘটকের 
সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আমাদের প্রার্থনা ঃ 
“সমাজের ক্রেদ গ্লানি, কলুষ হরণে 
যে-শৌর্যে উঠিল ঝলি' কর্মে ও চেতনে, 
মহেশের মধ্যনেত্রসম অকস্মাৎ 
জুলি ওঠো সেই শৌর্ষে। হানো অপঘাত 
পরধর্মী পরাশ্রয়ী বাঙালির শিরে, 
মৃত্যুর অমৃতসিঞ্চি” বাঁচাও জাতিরে।” [এ 
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কৌন্‌ পবনে। বাজছে ৯ 
সনীব চট্টোপাধ্যায়* 


অল, প্রশ্নের সেরা প্রম্র_ আমাদের প্রাণ কোথায় 
আছে? বায়ুতে। আমাদের শরীরে একটা “ক্যাপটিভ 
এয়ার” আছে-_নিরুদ্ধ বাতাস, যার সঙ্গে শ্বাস-প্রশ্থাসের কোন 
যোগ নেই। শ্বাস-প্রশ্াস হলো যেন হাপর টানা-_অগ্নিকে উসকে 
দেওয়ার যান্ত্রিক কৌশল। প্রাণবায়ুর খবর রাখেন ক্রিয়াযোগীরা, 
সহজিয়া বাউলরা। আর রাখেন সুফি সাধকরা। 

এই দেহ এবং এই শ্বাস। জড় দেহ নয়, চেতন দেহ। সে-দেহ 
কেমন? সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সুফি সাধক রুমি বলেছেন ঃ 
“15501911111 11) 006 0150159 15 ৬1011 ০. 4১96 2) 
হিট) )0815916 “শিবসংহিতা” আরো বিস্তারিত। পঞ্চভূত- 
বিনির্মিত এই দেহই ব্রহ্মাণ্ড। কিরকম ?-- 

“দেহহস্মিন্‌ বর্ততে মেরুঃ সপ্তদ্বীপসমন্বিতঃ। 

সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাঃ ক্ষেত্রাণি ক্ষেত্রপালকাঃ ॥ 

খষয়ো মুনয়ঃ সর্বে নক্ষত্রাণি গ্রহাস্তথা। 

পুণ্যতীর্থানি গীঠানি বর্তস্তে গাঠদেবতাঃ ॥ 

সৃষ্টিসংহারকর্তারৌ ভ্রমস্তৌ শশিভাঙ্করৌ। 

নভো বায়ুশ্চ বহিশ্চ জলং পৃথী তথৈবচ ॥ 

ব্রেলোক্যে যানি ভূতানি তানি সর্বাণি দেহতঃ। 

মেরুং সংবেষ্ট্য সর্বত্র ব্যবহারঃ প্রবর্ততে ॥” বেসুমতী প্রকাশন, ২1১1৪) 
কি আছে এই দেহে? সপ্তদ্বীপ-সমঘ্বিত মেরুপর্বত। 

মেরুদণ্ডসমন্বিত পর্বত-মস্তক। সাতটি চক্র তার সপ্তদ্বীপমালা। 

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, মনের সপ্তভূমি। এরপর নদ- 

নদীসমূহ, সমুদ্রসকল, পর্বতসমূহ, ক্ষেত্রসমূহ, ক্ষেত্রপালগণ, 

ঝষি-মুনিবর্গ, গ্রহনক্ষত্রকুল, পুণ্যতীর্থসকল, পীঠস্থানসমূহ, 

গীঠদেবতাগণ। এই শরীর এক আকাশ। ঠাকুর বললেন-_ 

ঘটাকাশ। ঘট হলো শরীর । এই শরীরেই সৃষ্টি-সংহারকারী রবি- 

শশী সর্বদা ভ্রমণশীল। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী--সবই 

এই শরীরে। ত্রিলোকে যা আছে, সব আছে এই শরীরে। মেরু 

অবলম্বন করে যার যা কাজ করে যাচ্ছে। 

“মেরু' শব্দের সাধারণ ধারণা-_7০1০__ উত্তর ও দক্ষিণ। 
দেহমেরুর উত্তরে-_-সহস্রার। দক্ষিণে__মুলাধার। জপমালার 
্রস্থিবীজ বা প্রধান বীজ- _সুমেরু। 

বিজ্ঞানী অর্থাৎ জীববিজ্ঞানী-__-ব্রেন' যাদের বিষয়-_তারা 
কিভাবে দেখছেন? “৮110 99181 01101 15 & 1191৬ 97010, 
/091101116 001) (116 1১016011) 0101) 01811) 00100817001 
0] 004 2110 15 [0191901600১ 24 9011)91 ৮91060196. 
মেরুদণ্ড হলো স্নাযুতন্তর। আমাদের তন্ত্রশান্ত্রে ড়া, পিঙ্গলা, সুযুন্না 
যেন গঙ্গা, যমুনা, সরম্বতী-_ত্রিধারা । 12816107175 ঠি0ো 1006 


এ্রত্যাত কথাসাহিতিক। 
১৪১১ শারছীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪৯১২ 






টচদ। 01 (19 00811”- বিজ্ঞানীরা ওপর টু 
নামছেন__অবরোহণ। আমাদের অধ্যাত্মবিজ্ঞানীরা নিচ থেকে 
ওপরে উঠছেন-__আরোহণ। মেরুদণ্ডটিকে সযত্বে রেখেছে 
চব্বিশটি হাড় বা কশেরুকা দিয়ে তৈরি দুর্দাস্ত একটি আধার। 
সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম (সি. এন. এস.) ও পেরিফারেল নার্ভাস 
সিস্টেমকে যুক্ত করেছে (পি. এন. এস.)। 

“কে গড়েছে এমন ঘর, ধন্য কারিগর 

ঘরের মাপ চৌদ্দ পোয়া 

চৌদ্দ ভুবন তার ভিতর ॥” (অনস্ত গৌসাই) 

“চৌদ্দ পোয়া” মানে সাড়ে তিন হাত। ত্রিধারার একটি 
ধারা- মূল ধারা দেহভূমিতে অজন্র শাখাপ্রশাখায় বিস্তৃত। 
বাউলগানের প্রচলিত ধারায় জমির সঙ্গে এই মানবদেহের 
তুলনা। রামপ্রসাদের আক্ষেপ-“এমন মানবজমিন রইল 
পতিত” । কালাটাদ পাগল গাইছেন £ 

“মানবদেহ কল্পভূঙ্ষি যত্ব 

করলে রত্ব ফলে। 

ভবে আসার আশা পূর্ণ হবে 

শুভযোগে চাষ করিলে ॥ 

এই জমি তোর চোদ্দ পোয়া 

ভগবানের কৃপায় গেল পাওয়া 

মন্ত্রবীজে নে সৃজে 

গাছ হলে বীজ জন্মে মূলে ॥" 

রুমির অনুভূতি-_“] 2) 9 (1০6 ৬/101) 01012171090 10001 
11) 105 10181101)05/ 51191100, (10081), 814 ৬০1০০." গাছের 
ডালে শিক্ষিত তোতা, সে শুধু কৃষ্ণকথা বলে। 

বিজ্ঞানীরা ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে ব্যস্ত। হাড়ের খাঁচা, স্নায়ু 
অনুভূতি, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অনুভূতি । অবোধ শিশু যেমন জিড্েস 
করে-_ওমা ওটা কি, ওমা এটা কি? সেইরকম--“770 90110 
০0 15091%93 11110110810101) 0, (106 50105650110 
[91151710115 11100 01191019117. ঠাকুরও বালকবৎ। সেটা আবার 
আলাদা জিনিস। ঠাকুর যেমন বলতেন, সব আমার মা জানে, 
আমি খাইদাই আর থাকি। তিনি মাথাটা কেটে যেন মায়ের হাতে 
ধরিয়ে দিয়েছিলেন। কাটা মুণ্ডের নিগুঢ় বাণী_ জ্ঞান চাস! 
তাহলে তোর মুণ্ডুটা আমাকে দে। আধার রাতে দক্ষিণেশ্বরের 
পথে পথে উন্মত্ত ঠাকুর ছুটছেন আর বলছেন-_আমার 
বিচারবুদ্ধিতে আগুন লাগিয়ে দে। 

এই বিজ্ঞানে মনের অস্তিত্ব নেই। চিস্তার উৎস সন্ধানে চেষ্টা 
কোথায়? অথচ মনের সপ্তভূমির সন্ধান ঠাকুর দিয়েছেন। 
ছোরাছুরি ছাড়াই মানুষ বহুকাল আগে তার মাথার খবর 
জেনেছে সাধনার দ্বারা। পায়ের পাতায় ছোট্ট একটি অনুভূতি 
নিমেষে মাথা জানিয়ে দিয়েছে-_ওটা হাতি নয়, পিপড়ে। ঠিক 
কোন্থানটায় তাও বুঝিয়ে দিয়েছে। পায়ের পিঁপড়ে হাতে খুজব 
না। দূর থেকে শব্দ আসছে। কত দূর! কোন্দিক অনুমান করাও 

| কিভাবে? এইভাবে ঃ 


পারব 
কু পু পু 
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১৬1০9091105 091১6 01 [২৪০6]১০: (ধরন) 7২6০67০5 (গ্রাহক) 

দৃষ্টি আলো ফটো রিসেপ্টার রডস অ্যাণ্ড ক্স 

শ্রবণ ধ্বনি, স্বর মেকানোরিসেপ্টার হেয়ার সেলস 'ককলিয়ার' 

ব্যালেন্স হেড মুভমেন্টস মেকানোরিসেপ্টার হেয়ার সেলস (সেমি সাকুলার ক্যানালস) 
সোমাটিক মেকানিক্যাল, নক্সাস, মেকানো, নোসি, থার্মো, ডর্সাল রুট গ্যাঙ্গলিয়ন নিউরল্স 
(দেহানুভৃূতি) থার্মাল ত্যাণ্ড কেমিক্যাল কেমোরিসেপ্টার 

স্বাদ কেমিক্যাল কেমোরিসেপ্টার টেস্ট বাডস্‌ 


নিউরোলজিস্টরা এরপর বললেন £ “811 10995 1980 00 
[২০11০.” অজস্র স্নায়ু ও সনায়ুগ্র্থি সারা শরীরে চনমন করছে। সমস্ত 
সংবাদ চালান করে দিচ্ছে হেড অফিসে। “সব আমার মা 
জানেন।” মা-থা, মা যেখানে থাকেন। আমাদের সাধনসঙ্গীত 
ওদের অনেক আগেই সাধকের অন্রান্ত অনুভূতিতে এই তত্ব ধরে 
বসে আছে। টার্মিনোলজি' অন্যরকম-_“শিরসি সহস্দলে, পরম 
শিবেতে মিলে ক্রীড়া কর কুতৃহলে সচ্চিদানন্দদায়িনী।” এই 
অজ্ঞাত সাধক নামের প্রত্যাশী নন, তিনি তার প্রাপ্ত জ্ঞান আটটি 
চরণে জ্ঞাত করে গেছেন। বিরাট বিরাট গ্রন্থের প্রয়োজন হয়নি। 

“জাগ মা কুলকুণ্ডলিনী”___“]116 59197070৬/61801176 
0056 91116 91779.” মাথায় না মূলাধারে? ঠাকুর বললেন, 
মূলাধারে মাথা তার যাবতীয় যন্ত্রপাতি নিয়ে বসে আছে। যেন 
ময়রা! ছানা আসছে, চিনি আসছে। তৎক্ষণাৎ “সন্দেশ' তৈরি 
করে “ডেলিভারি করে দিচ্ছে। সন্দেশের অপর অর্থ “সংবাদ” । 
উদ্দুতে আকবর” _অখবার। 

কুণ্ডলিনী, প্রসুপ্ত ভুজগাকারা। একটি ত্রিকোণে অগ্নিবর্ণ 
অবস্থানু। ছানা আর চিনি হলো ঠাকুরের কলির মায়া-_কাম আর 
কাঞ্চন। প্রসুপ্ত কুণুলিনী, ঠাকুরের ভাষায়, কড়াইয়ের ডালের 
বেপারি। সে যে অমৃতের আধার, কিন্তু জাগাতে হবে, তুলতে 
হবে। কোন্‌ কট'-এ! 400 40017181101 ৪১ 00 [২077৩-_ 
(০ ৬21০91) 011). লালনের আক্ষেপ___“আমার বাড়ির কাছে 
আরশি-নগর/ এক পড়শি বসত করে/ আমি একদিনও না 
দেখিলাম তারে ॥৮ 

মনের সপুভূমির সর্বনিন্নতল মূলাধার। “মূলাধার ত্যজ 
শিবে।' “জাগ মা কুলকুগুলিনী।” সুষুনার পথ ধরে 'স্বাধিষ্ঠানে 
হও উদিত", চল মা, ধাপে ধাপে ওপরে-_মণিপুর, অনাহত, 
বিশুদ্ধ, আজ্ঞা, সহস্রার। ঠাকুর বলছেন ঃ “যিনি আদ্যাশক্তি, 
তিনিই সকলের দেহে কুলকুগুলিনীরূপে আছেন। যেমন ঘুমস্ত সাপ 
কুুলী পাকিয়ে রয়েছে। যখন সংসারে মন (নিউরোলজি নীরব) 
থাকে, তখন গুহ্য, লিঙ্গ, নাভি মনের বাসস্থান তেন্ত্রে এই তিনটি 
হান হলো-_মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর)। মনের তখন উ্ধবৃষ্টি 
থাকে না-_ কেবল কাম-কাঞ্চনে মন থাকে।” নিউরোলজি অস্তত 
এইটুকু বলতে পেরেছে_বর্ণ, স্বাদ, সঙ্গীত, “এতই গন্ধ, এতই 
বরণ, এত গীতি এত ছন্দ” আমাদের অনুভবে আসে কোন্‌ 
পথে? উত্তর-_13০8121 0700017 810 ৫০০০৫115.) 


“মনের চতুর্থ ভূমি হৃদয় (অনাহত)। তখন প্রথম চৈতন্য 
হয়েছে। (দেহাতিরিক্ত অনুভূতি । নিউরোলজির ব্যাখ্যা-__“71৩ 
[17818117015 15 0106 17050 1101001191]1 1919 5120101) 01 0019 
5911995.) আর চারদিকে হয়। তখন সে-ব্যক্তি 
এশ্বরিক জ্যোতি দেখে অবাক হয়ে বলে, একি! একি!” 

নিউরোলজিস্ট ব্যাখ্যা করুন__ আপনাদের অনুসরণে, 
৬151017, 1118110, 110101609]101, 17005, ০0175. ঈশ্বরের 
আলোর ধারণা আছে কি? 9০7০৪-_0০0. কোন্‌ চোখে দেখা 
যায়? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন ঃ ও চোখে হবে না 
সখা! “ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা ।/ দিব্যং দদামি 
তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।॥” আমি তোমাকে অলৌকিক 
চক্ষু প্রদান করছি। মনের পঞ্চমভূমি কণ্ঠ (বিশুদ্ধ)। অবিদ্যা, 
অজ্ঞান সব উবে গেল। মনে তখন বিশুদ্ধ চিস্তা। আনন্দময়, 
ঈশ্বরময়, জ্যোতির্ময়। মনের ষষ্ঠভূমি কপাল (আজ্ঞাচক্র)__ 
নিরুপম রূপদর্শন। ঠাকুরের অনুপম উপমা--“যেমন লগ্ঠনের 
ভিতর আলো আছে, মনে হয়, এই আলো ছুঁলাম, ছুঁলাম, কিন্ত 
কাচ ব্যবধান।” এরপর শিরোদেশ সপ্তমভূমি সেহস্রারে)__ 
্রন্মরন্ধ্ধে সহস্রার হ, ল, ক্ষ ব্রন্মরূপিণী। সমাধি। ঠাকুর সমাধিস্থ। 
দণ্ডায়মান, কাণ্ঠপুত্তলিবৎ, দেহে প্রাণ নেই। মহাত্মা তোতাপুরী 
বুকে কান পাতলেন। হৃদয়ের শব্দ নেই। অমল জ্যোতিতে দেহ 
উত্তাসিত। নিউরোলজিতে ব্যাখ্যা নেই। এবার তারা বললেন, 
দার্শনিক ম্পিনোজাই ঠিক ধরেছেন- মস্তিষ্ক তথ্য ও তত্বের 
প্লাবনে ভেসে যাচ্ছে, উথালপাথাল। টুকরোগুলিকে জুড়তে না 
পারলে সমগ্রের জ্ঞান আসবে না। খণ্ড ব্রন্মাণ্ড নয়। স্বতোলন্ধ 
জ্ঞানই সম্পূর্ণ জ্ঞান এবং সেই বাউল-_-“/১( (15 19৮61, 1121) 
15 2৬/016 01 006 01116150+5 01010) 11010 25 21) 005017৬01 
00019811161 25 ৬/111)11) 1)1775010, 

'রত্ুসার”এ সেই সারকথা-_- 

“ভাগুকে জানিলে জানি ব্রঙ্গাণ্ডের তত্ব । 

ভাগ বিচারিলে জানি আপন মাহাত্ময। 

আপনা জানিলে জানি বৃন্দাবনতত্॥ 

ভাগ হইতে জানি জত কৃষ্ণের মহিমা। 

ভাগু হইতে জানি রাধা-প্রেমতত্্ব সীমা ॥” 

এখন লাখ টাকার প্রশ্-_আপনাকে আপনি চেনা যায় 
কিসেতে। কোন্‌ পবনে ভাসছে আমার নাও 10 


পরমপদকমলে 0 কোন পবনে! বাজছে বাঁশি * ৭৮৫ 






শ্যামলী মহাপাত্র* 





মতদ্ঞর প্রচলন পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে 
দেখা গেলেও ভারতবর্ষের মতো শক্তিসাধনা আর 
কোথাও দেখা যায় না। ভারতের অধ্যাত্সসাধনায় 
অদ্বৈতবাদের প্রবণতাকে অবলম্বন করে সকল ধারাই “বহু 
এর মধ্যে এএক' হয়ে উঠেছে এবং এই “এক'কে অবলম্বন 
করেই গড়ে উঠেছে শক্তি অবলম্বনে অধ্যাত্সসাধনা। 
এবিষয়ে মুখ্যত বাংলাদেশের সাধকগণের সাধনাই সর্বাধিক 
উল্লেখযোগ্য, যদিও শক্তিসাধনা ভারতের সর্বত্রই প্রচলিত। 
তাই বলতেই হয়, এই শক্তিসাধনা বাংলাদেশের মতো আর 
কোথাও তেমন প্রাণবস্ত নয়। 

আমরা পার্বতী-গিরিজা-উমাকে পাই শাক্তসাহিত্যে। 
আধার দক্ষ-তনয়া সতী দশমহাবিদ্যায় রাপাস্তরিতা। তার 
একান্ন দেহাংশ অবলম্বনে প্রতিষ্ঠিত একানন দেবীপীঠ। 
আধার অসুরনাশিনী চণ্ডীই হলেন দুর্গতিনাশিনী দুর্গা। আবার 
শক্তিসাধনার প্রধান আরাধ্যা দেবী কালী। স্থান-কাল- 
পাত্রানুসারে রূপে ও গুণে তারা বহু হলেও মূলত এক। 
এবং অদ্িতীয়া মহাদেবী থেকে সকল দেবীই প্রসৃতা। বিষুঃ 
কর্তৃক মহাদেবী সতীর মৃতদেহকে একানন খণ্ডে ভাগ করে 
একান্ন পীঠে ছড়িয়ে দেওয়ার উপাখ্যানও হয়তো একানন 
দেবীকে এক দেবীর অংশ হিসাবে অভিন্ন করে তোলার জন্য 
সৃষ্ট। বিভিন্ন পুরাণ অনুসারে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে দেবী 
বিভিন্ন মূর্তিতে পৃজিতা। “পদ্মপুরাণ'-এর সৃষ্টিখণ্ডে স্বয়ং 
বিধুর সাবিত্রীদেবীকে পরম ভক্তিসহকারে স্তবপাঠের দ্বারা 


“পদ্বা-গঙ্গা' ধিমাসিক পত্রিকার সম্পাদিকা, সুলেখিকা । 


শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ 





তুষ্ট করছেন ঃ “সর্বগা সর্ব পবতোইদ্ভূতা | 
সদসচ্চৈব কারি তন্ন বিনা ত্য়া॥/ তথাপি মেযু 
স্থানেষু দ্রষ্টব্যা সিদ্ধিমীপ্পুভিঃ|/ স্মর্তব্যা ভূতিকামৈ বাঁতিৎ 
প্রবক্ষ্যামি তেইগ্রতঃ ॥” বিষু বিভিন্ন স্থানে দেবীর ভিন্ন ভিন্ন 
রূপ বর্ণনা করে গেছেন, শেষে বলেছেন- দেবী সাবিত্রী 
মাতৃকাগণমধ্যে বৈষ্তবী, সতীমধ্যে অরুন্ধতী, রমণীমধ্ে 
তিলোত্তমা এবং সর্বশরীরিগণের শক্তি। যদিও বিভিন্ন 
রূপিণী দেবী উত্তব-অভিব্যক্তিতে, আকৃতি-প্রকৃতিতে এবং 
পূজাবিধি ও উপাখ্যানে অনেকাংশেই পৃথক, তবু দার্শনিক 
শক্তিতত্তের নিয়মানুসারে যেহেতু শক্তি মূলত এক, তাই এই 
শক্তি-প্রতিমূর্তি দেবীগণও এক সনাতনী মহাদেবীর অংশ। 
ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পৃজিতা দেবীগণের মতো 
ংলার বিভিন্ন স্থানেও বিভিন্ন দেবীকে আমরা পাই। সপ্তদশ 
এবং অষ্টাদশ শতকে মানিক গাঙ্গুলির 'শ্রীধর্মমঙ্গল'-এ 
বিভিন্ন দেবীর নাম পাওয়া যায়। এইভাবে “দুর্গা”, “জয়দুর্ণা, 
'বিশালান্ষী', “কালী”, “মহাকালী” প্রভৃতি বিভিন্ন নানে 
দেবীর পৃজাপাঠ ও মুর্তিপূজা বাংলার বিভিন্ন হ্বানে হয়। 
ভারত তথা বাংলাদেশের এই শক্তিপূজার প্রচলন অতি 
প্রাচীন কাল থেকেই। পাঁচহাজার বছর আগে পাণ্তাবের 
হরপ্লা এবং সিন্ধুদেশের মহেঞ্জোদারোয় যে দেবীপূজ। হতো, 
সিন্ধুনদের তীরে ভূগর্ভস্থ ধবংসাবশেষের অসংখ্য দেবীমৃতি 
থেকে তা বোঝা যায়। বৈদিক যুগেও যে শক্তিপুজা এব: 
শক্তিবাদ জনপ্রিয় হয়েছিল, সে-প্রমাণও পাওয়া যায়। 
অষ্টমন্ত্াকক “দেবীসুক্ত'এর “ঝষি' মহর্ষি অস্তুণের কনা! 
প্র্মবিদুধী বাক্‌ ত্রন্মশক্তিকে নিজ আত্মারূপে অনুভব করে 
বলেছেন £ “আমিই ব্রন্মাময়ী আদ্যাদেবী বিশ্বেশ্বরী'। এবং 
দেবাসুর সংগ্রামে ব্রন্মাশক্তি দ্বারাই দেবতাদের বিজয় সন্ত 
হয়েছে। শ্রীশ্রীচণ্তী বেদমূলা। তার চরিত্রত্রয়ের ছন্দগুলি 
গায়ত্রী, উষ্জতিক ও অনুষ্টুপ। এই ছন্দত্রয় দ্বারা মন্ত্রপা? 
্রহ্মাতেজ, আযুর্দ্ধি ও পরমানন্দ লাভ হয়। চণ্ডীজপের 
আরমভেই গায়ত্রী ছন্দোরাপে আবির্ভূতা। গায় বেদমাতা ও 
শ্রেষ্ঠ বেদমন্ত্র। গায়ত্রী প্রাতে ঝণ্বেদধারিণী কুমারী, মধ্যাহে 
যজুর্বেদধারিণী যুবতী ও সন্ধ্যায় সামবেদধারিণী বৃদ্ধা। প্রাতে 
কুমারীর মতো মহাকালী ব্রন্মরূপা ব্রাহ্মী। যুবতীর মঙে 
মহালক্্্ী বিষুগ্রূপা বৈষ্ঃঞবী এবং বৃদ্ধাসমা মহাসরম্বতা 
শিবরূপা মাহেম্বরী। চত্তী পরমাত্মময়ী। বেদমাতাই চণ্ডীরূপে 
প্রকটিতা। 
জাপানে সপ্তকোটি বুদ্ধমাতৃকা চনস্ট্টী দেবীর পুজা হয় 
এই নস্টী' শব্দের সংস্কৃত অর্থ চণ্তী। “মার্ক্ডেয়পুরাণ এ? 
৮১তম থেকে ৯৩তম-_এই ১৩টি অধ্যায়কেই 
“দেবীমাহাত্ত্য" বা 'শ্রীশ্রীচণ্তী” বলা হয়। মহাভারতেও দেবীর 
'ভদ্রকালী” ও “চস্তী'__এই নাম পাওয়া যায়। কিন্তু “চামুণড 
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মালভীমাধব-রর হম অঙ্কে উদ্ধত। 





বাসের বাল রামায়ণ অনুসারে, রাম ও রাবণ দুজনেই 
দেবীভক্ত ছিলেন। প্রবাদ, শরৎকালে রাবণবধের জন্য রাম 
দেবীর অকালবোধন করেন। রামের আরাধনায় তুষ্ট দেবী 
রাবণকে পরিত্যাগ করেন। 'শ্রীত্রীচণ্ডী'র মতে, শরৎকালে 
সুরথ ও সমাধি দেবীপুজা করেন। “দেবীভাগবত'-এর মতে 
শরৎকালে দুর্গাপূজার উৎপত্তি। স্বয়ং রাম দেবীপুজায় 
১০৮টি পদ্ম দ্বারা সঙ্কল্প করার কথা স্থির করেন। কিন্তু 
সংগৃহীত পদ্ম থেকে দেবীর ছলনায় একটি পদ্ম অদৃশ্য হয়ে 
যায়। যেহেতু সক্কল্প সিদ্ধ হবে না, তাই পদ্মলোচন রাম 
নিজের একটি চোখ উৎপাটিত করে শ্রীদুর্গার চরণে অর্জলি 
দিতে মনস্থ করেন। তখন দেবী আবির্তৃতা হয়ে রামকে 
অতীষ্ট বর প্রদান করেন এবং সেই থেকেই শরৎকালে দেবী 
দুর্গার পুজা হয়ে আসছে। ব্রন্মাবৈবর্তপুরাণ'-এর প্রকৃতি 
খণ্ডে (২।৬৬।৭-১০) বলা হয়েছে, মহাশক্তি মূলাপ্রকৃতি 
থেকে এই বিশ্ব উৎপন্ন। তিনি বিশ্বপ্রপঞ্চের সারভূতা 
পরাসত্তা। দেবীকে “বৃহন্নারদীয়পুরাণ” সর্বশক্তিময়ী 
বিশ্বপ্রসবিনীরূপে বর্ণনা করে উমা”, লক্ষ্মী”, “ভারতী”, 
'গিরিজা”, 'অন্থিকা”, “দুর্গা”, “ভদ্রকালী', “ন্ডী”, “মাহেশ্বরী” 
করেছে। “দেবীভাগবতপুরাণ” অনুসারে পরমপুরুষ দুইভাগে 
বিভক্ত-_-এক সচ্চিদান্দ এবং দ্বিতীয় পরাশক্তি 
মায়াপ্রকৃতি। কিন্তু এই দুই মূলত এক এবং অভিন্ন। বহিঃ 
ও তার শক্তির মতো পরমপুরুষ ও পরমাপ্রকৃতি অভেদ। 
সচ্চিদানন্দরূপিণী মহামায়া পরাশক্তি, অরূপা হয়েও 
ভক্তগণকে কৃপা করার জন্য বিভিন্ন রূপ ধারণ করেন। 
বিভিন্ন পুরাণ, মহাপুরাণ ও উপপুরাণে দুর্গাপূজা ও 
দেবীমাহাত্ম্য বিশেষভাবে বর্ণিত ও ব্যাখ্যাত। 

ভারতবর্ষের আর্ধেতর অধিবাসিগণ সমাজব্যবস্থার দিক 
থেকে মাতৃতাস্ত্রিক ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই তাদের মধ্যে 
মাতদেবতা এবং মাতৃউপাসনার প্রাধান্য দেখা যায়। এই 
আর্ধেতর সমাজে “মা” কয়েকটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
কারণে কেন্দ্রীয় বিগ্রহরূপে আবির্ভূতা। এইসব সমাজে 
বিবাহব্যবস্থা অত্যন্ত শিথিল ছিল। তাই সন্তানের অনিশ্চিত 
পিতৃপরিচয়ের কারণে মাতৃপরিচয়ই সস্তানকে পরিচিত 
করে। আর্ধেতর এই জাতিগুলির দৈনন্দিন জীবন মুখ্যত 
কৃষিনির্ভর ছিল এবং কৃষিকর্মের সব ব্যাপারে মেয়েরাই 
যেহেতু অগ্রণী ছিল, তাই আর্থিক জীবনে মায়ের প্রাধান্যই 
অনুভূত হতো। এইভাবে মাতৃতান্ত্রিক সমাজে পারিবারিক 
ও সামাজিক জীবনে “মা” যে বৃহৎ মূল্য লাভ করে, সেটাই 
ধর্মের ক্ষেত্রে মাতৃপূজার একটা চিত্তপ্রবণতা জাগ্রত 
করেছিল। 


দর্শনভিত্তিক আর্য ধর্মমতের ওপর প্রবল আঘাত আসে 
এবং সমাজের অন্যান্য স্তর থেকে এই মাতৃতান্ত্রকতার 
প্রবণতা প্রবল হয়ে ওঠে। এরই ফলে বাংলাদেশে মাতৃপৃজা 
ও শক্তিসাধনার এত প্রসার ঘটে। তবে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ 
থেকেই যদি ধর্মের ক্ষেত্রে মাতৃপৃজার প্রচলন হয়ে থাকে, 
বাংলাদেশ ছাড়া পৃথিবীর আরো বহু স্থানে মাতৃপুজার 
প্রচলন হওয়া উচিত ছিল। কারণ, পৃথিবীর বহু দেশে 
প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যস্ত এই জাতীয় মাতৃতান্ত্রিক 
সমাজ প্রচলিত আছে। 

বাংলাদেশে মাতৃপূজার যে প্রচলিত বিচিত্র রূপ 
আছে-সেগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বর্তমানে 
মাতৃদেবীর মধ্যে বহু যুগের বহু ধারা এসে মিশেছে। অনেক 
প্রাচীন ধারার মূল আমরা বেদের মধ্যেই লক্ষ্য করতে পারি। 
এই মাতৃ বা শক্তিদেবীর প্রাচীন ধারা মুখ্যত দুটি। একটি 
শস্যপ্রজননী ভূতধারিণী পৃথিবী দেবী, অপরটি এক 
পর্বতবাসিনী সিংহবাহিনী দেবী_িনি পরবর্তা কালে 
“পার্বতী”, “গিরিজা", “অদ্রিজা নামে খ্যাত এবং এই 
পার্বতীই হলেন “উমা?। 

এতিহাসিক দৃষ্টিতে অতি স্পষ্ট করে উমার উল্লেখ পাই 
“কেন উপনিষদ'-এ। ইন্দ্রই এখানে উমার আবির্ভাবের 
প্রথম প্রত্যক্ষদর্শী। সেই অর্থে দেবী এখানে ইন্দ্রের 
জন্মদাত্রী। ইন্দ্রের সম্মুখেই দেবী প্রথমে জ্যোতির্ময়ী 
হৈমবতী উমারূপে আবির্ভূতা। দেবাসুরের যুদ্ধে ব্রহ্মা 
দেবতাগণের জন্য বিজয়লাভ করেন। কিন্তু দেবতাগণ এই 
বিজয়ে সর্বশক্তিমান ব্রক্মের মহিমা উপলব্ধি করেননি। 
তারা এটিকে তাদেরই বিজয় মনে করে নিজেদের 
মহিমান্বিত বোধ করেন। ব্রহ্ম দেবতাদের শিক্ষাপ্রদানস্বরূপ 
আবির্ভূত হলেও দেবতারা তার শক্তি সম্বন্ধে অবগত হননি। 
এই পৃজনীয় পুরুষটি কে তা জানতে প্রথমে তারা অগ্নিকে 
এবং পরে বায়ুকে পাঠান। কিন্তু দুজনেই ব্যর্থ হন তাদের 
শক্তিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে। শেষে স্বয়ং ইন্দ্র অগ্রসর হলে 
সেই মূর্তি সহসা তিরোহিত হয়। ইন্দ্র তখন আকাশে একটি 
মুর্তি দেখতে পান, যিনি বহুশোভমানা হৈমবতী উমা। 
সেই দেবী উমাই ইন্দ্রের কাছে ব্রন্মের শক্তি ও মহিমা বর্ণনা 
করে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করেন। 

বাল্ীকি-রচিত রামায়ণের বালকাণ্ডে পর্বতশ্রেষ্ঠ 
হিমবান ও মেরুদুহিতা মেনার দুই কন্যা- গঙ্গা ও উমা। 


ব্রেলোক্যের হিতের জন্য দেবতাগণের কার্যের নিমিত্ত নদী 


াঙ্গাকে হিমালয় দান করেন, অন্য কন্যা উমাকে অর্পণ 
করেন লোকপূজ্য দেবতা রুদ্রকে। মহাভারতে উমা-মহেশ্বর 
সংবাদের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সংশয় থাকলেও 
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ক শিবপত্বীরূপেই পেয়ে থাকি। পরে কালিদাসের 
নার কাব্যে উমাকে দেখতে পাই সম্পূর্ণ অন্য 
রূপে। দক্ষসুতা সতী পতির অপমান সহ্য করতে না পেরে 
যোগবলে দেহত্যাগ করে জন্মলাভ কামনায় শৈলবধু 
মেনকার গর্ভে আবির্ভূতা। এদিকে সতী দেহত্যাগ করামাত্র 
মহাদেবও সেইক্ষণ থেকেই সবকিছু পরিত্যাগ করে দেবদারু 
বৃক্ষপরিবৃত হিমালয়ের এক সানুপ্রদেশে কঠোর তপস্যায় 
মগ্ন। তারপর মেনকা-কন্যা উমা মহাদেবের তপস্যা ভঙ্গ 
করে পরিণয়ে আবদ্ধ হন এবং দেবসেনাপতি কার্তিকের 

জন্ম দেন। 
বৈদিক যুগে দুর্গার প্রতিমা ছিল না। হব্যবাহী অগ্নিশিখাই 
ছিল দুর্গার রূপ। পরে যখন প্রতিমার প্রচলন হয়, তখন 
সেই অগ্নিশিখার রূপ দেবীর গায়ের গীতাভ বর্ণ হয়ে 
দঁড়ায়। খণেদের খিল অংশে দুর্গাদেবীকে “রাত্রিদেবী' বলা 
হয়েছে। অগ্নিরূপিণী দুর্গাকে এই ঝণ্থেদে 'শক্রবধকারিণী” 
“রাক্ষসহস্ত্ী, “অসুরনাশিনী'ও বলা হয়েছে। বৈদিক যুগ 
থেকে কেবল হিন্দুধর্মই এই জগম্মাতার পূজা প্রচার করে 
চলেছে। পৃথিবীর অন্য কোন দেশের ধর্মশান্ত্রে এত 
বিস্তৃতভাবে ঈশ্বরের মাতৃভাবের পরিচয় মেলে না। এই 
দুর্গাদেবী আদ্যাশক্তিরূপে বিশ্বের সকল বস্তুই সৃষ্টি 

করেছেন। 
বিখ্যাত পুরাতাত্তিক পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী “নারায়ণ' 
পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে দুর্গোখসবের ঘটনাটি লিখেছেন। 
ঘটনাটি এইঃ হৈমবতী বিয়ের পর মহাদেবের সঙ্গে 
কৈলাসে চলে যান। মেনকার একাস্তিক অনুরোধে গিরিরাজ 
কৈলাসে লোক পাঠালে মহাদেব তিনদিনের জন্য 
পার্বতীকে পিত্রালয়ে পাঠাতে রাজি হন। যে তিনদিন 
হৈমবতী গিরিরাজের বাড়িতে ছিলেন, সেই তিনদিন 
মহোৎসবের আয়োজন করেন গিরিরাজ। অর্থাৎ সপ্তমী, 
অষ্টমী ও নবমীতে হৈমবতী পিতৃগৃহে সাদরে আপ্যায়িত 
হওয়ার পর দশমীর দিন যখন পুনরায় কৈলাসে চলে 
যাওয়ার সময় আসে, তখন মা মেনকার সঙ্গে অন্য স্বজন- 
পরিজনদের চোখের জল দেখে হৈমবতীও অশ্রুসিক্ত হয়ে 
ওঠেন। অর্থাৎ মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি থেকে আনা ও ফের 
বিদায় দেওয়ার যে মর্মস্পর্শী ঘটনা, সেটাই দুর্গোৎসবের মুল 

পটভূমি। 
প্রতিমাপূজা বাংলার তথা বাঙালির একটি বিশেষত্ব। 
বাঙালির ধর্ম, চরিত্র, সংসার ও পরমার্থ গড়ে উঠেছে তার 
নৈমিত্তিক পৃজার্চনা দিয়ে। ভাবের ও রসের রাজ্যে এসবের 
বিশেষ মূল্য আছে। দুর্গা বিশ্বমাতা-_“জগতাং ধাত্রী”। তিনি 
দশভুজা হলেও প্রকৃতপক্ষে এক নারীমুর্তি, মাতৃমৃর্তি। 
ব্রিজগতের ধাত্রী বিশ্বজননী দুর্গার প্রতিমাতে মায়ের সব 
৮৪৬১ শারছীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১-২৩ 
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লক্ষণ পরিস্ফুট। কন্যারূপিণ জগন্মাতার ঘর-গের 
সুখ-দুঃখ, জালা-যন্ত্রণা, অভাব-অভিযোগ সবই তা এবং 
এসবের জ্বালা মেটাতে বছরে একবার তিনি বাপের বাড়িতে 
আসেন। দেবী দুর্গার প্রতি এমন ভাবঘন স্নেহের 
অভিব্যঞ্জনা, ভক্তির অভিব্যক্তি বাঙালি ভক্তদের পক্ষেই 
সম্ভব। 

প্রবাদ আছে, গোরক্ষনাথ প্রথম এই রূপ দর্শন করেন। 
তার শিষ্য বিরূপাক্ষ এই খবর পেয়ে শিষ্য সদানন্দ স্বামীকে 
দুর্গোঘসবের নির্দেশে দেন। এই সদানন্দ স্বামীই প্রথম 
দুর্গাপূজা করেন। তার পদানুসরণে কৃষ্ণানন্দ আগমবাশীশই 
বাংলাদেশে মূর্তি গড়ে দশতুজা দুর্গাপূজার প্রচলন 
করেন।* 

দেবী দুর্গা বৈদিক দেবতা বা তন্ত্র বেদপূর্ব কিনা সেবিষয়ে 
সর্বসম্মত কোন সিদ্ধান্ত নেই। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মনে 
করতেন যে, দেবীপৃজা তথা শক্তিবাদ বৌদ্ধধর্মেরই একটা 
পরিণতি । অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারও দেবী দুর্গাকে বৈদিক 
দেবতা বলেননি। তার মতে, অনার্য সভ্যতার মিশ্রণে দেবী 
দুর্গা আর্ধদেরও দেবী হন। অথচ স্বামী শঙ্করানন্দ বলেছেন, 
তন্ত্র বৈদিক, বেদেরই একটি আনুষ্ঠানিক অংশ। বেদাগমের 
শিবপ্রোক্ত আদ্যান্তোত্রে স্বয়ং শিব বলেছেন £ “তাং কালী 
তারিণী দুর্গা/ ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।” দশমহাবিদ্যার মূল 
আদ্যাশক্তি দক্ষিণাকালিকার সঙ্গে ভগবতী দুর্গার অভিন্নতা 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 

স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, মূল বাল্মীকি রামায়ণে 
দুর্গাদেবীর কোন উল্লেখ নেই। তবে কৃত্তিবাসের রামায়ণে 
রাবণবধের জন্য রামচন্দ্র-কৃত দুর্গার অকালবোধনের 
কাহিনী থেকেই শারদীয়া দুর্গোৎসবের প্রচলন। মহাভারতে 
দুর্গা ছিলেন কৃষ্ণবর্ণা, চতুর্ভূজা, চতুরাননা, কুমারী। সেখানে 
তিনি মহিষ-মর্দিনীরূপে কল্পিত ছিলেন না। বিন্ধ্যবাসিনী, 
বাঘমুখী বলে তাকে প্রণাম জানানো হয়েছে। ভারতবর্ষে 
মাতৃদেবীর পৃজা প্রচলন প্রাকবৈদিক যুগ থেকেই। 
পাঞ্জাবের মহেঞ্জোদারো ও হরপ্লায় এবং ব্যবিলনের 'ননা' 
মূর্তির মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য পাওয়া যায়। কৌটিল্যের 
'অর্থশান্ত্-এ দুর্গমধ্যে অপরাজিতার মূর্তি স্থাপনের উল্লেখ 
আছে। এবং এইসমস্ত সিংহবাহিনী নারীমৃর্তিগুলিকে 'উমা' 
বা দুর্গা বলেই অনেকে মনে করেন। কলকাতার 
সংগ্রহশালায় মণুরায় প্রাপ্ত গুপ্তযুগের একটি একক দ্বিভুজা 
মহিষমর্দিনী দুর্গা ও একটি চতুর্তুজা সিংহবাহনা দেবীমৃততি 
ঢাল, তরোয়াল, ব্রিশূল ও বরদা মুদ্রা নিয়ে আছেন। দুটিই 


্রস্তরমূর্তি। 


এবিষয়ে মতান্তর আছে-_সম্পাদক 
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'ব্রহ্গাবৈবর্তপুরাণ'-এ আছে, দেবী দুর্গ নামে এক 
অসুরকে বধ করায় তার নাম হয়েছিল “দুর্গা'। “দেবীপুরাণ'- 
এ দেবীকে দুর্গে বিরাজমানা '“দুর্গেশখরী” বলা হয়েছে। 
'মার্কগেয়পুরাণ'”-এ তাকে সর্বরূপিণী ও সর্বশক্তিময়ী বলা 
হয়েছে। এখানে তিনি “দুর্গা”, কালী” পার্বতী”, চামুণ্ডা” 
'কৌশিকী” প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিতা। “কালিকা- 
পুরাণ'-এ দুর্গাকে পৃথিবীদেবী বলা হয়েছে। 'শ্ীশ্রীচণ্ডী”তে 
[দবী দুর্গা শক্তিরূপিণী পরমাপ্রকৃতি, ব্রন্মোর সহিত অভিন্না, 
্বয়ংসিদ্ধা। “পদ্মপুরাণ'-এ রাব্রিদেবী ব্রহ্মার অনুরোধে 
হিমালয়-পত্বী মেনকার গর্ভে প্রবেশ করে উমার গায়ের রং 
কৃষ্তবর্ণে পরিণত করেন। এর দ্বারা প্রমাণিত, বৈদিক দেবী 
রাত্রিই পৌরাণিক পার্বতীরূপে পুজিতা ছিলেন। 

দুর্গোৎসব প্রকৃতপক্ষে ভাবের অশ্বমেধ ও রসের 
রাজসূয় যজ্ঞ। অশ্বমেধ যজ্ঞে যেমন বহু আচার-আচরণ, 
নিয়মকানুন ও বিধিনিষেধ আছে, তেমনি দুর্গাপূজাতেও 
বিভিন্ন পদ্ধতি অবশ্য-পালনীয়। ভক্তিসহকারে দুর্গাপূজা 
করলে অশ্বমেধ যজ্ঞসমান ফলপ্রাপ্তি ঘটে বলে ভক্তগণ 
একে কলির অশ্বমেধ নামে অভিহিত করেছেন। 
আনন্দসূচক কোন মনস্কামনা পূর্ণ হলে রসসম্ভারে যেমন 
অতীতে রাজসৃয় যজ্ঞ পালিত হতো, তেমনি কোন ভক্তের 
আনন্দবাসনাকে দুর্গাপূজা দ্বারা পূর্ণ করা হলে রাজসুয় 
যজ্ঞের মতো ফলপ্রাপ্তি হয় বলে দুর্গাপূজাকে “কলির 
রাজসূয় যজ্ঞ'ও বলা যেতে পারে। 

বৈদিক খষিরা শরৎকাল বলতে “ই” অর্থাৎ আশ্বিন 
এবং “উজ” অর্থাৎ কার্তিক-__এই দুই মাসকে বুঝতেন। 
যদিও পরবর্তী কালে ভাদ্র-আশ্বিন__এই দুই মাসকেই 
শরৎকাল বলা হয়ে থাকে। দুর্গাদেবীর অপর নাম 
'অন্বিকাদেবী'। 'অন্বিকা, অর্থাৎ শরৎ খতু, তাই 
শরৎকালেই দুর্গাপুূজা। “কালিকাপুরাণ'-এ আছে, ব্রন্মা 
দুর্গার বোধন করেন রাত্রিতে অর্থাৎ অকালে। প্রচলিত 
নিয়মানুসারে বসন্তকাল অর্থাৎ সূর্যের উদয়কালেই বোধন 
করা বাঞ্চনীয়। এই বসন্তকাল অর্থাৎ সূর্যের যখন উত্তরায়ণ, 
তখন সেটি দেবতাদের দিবাভাগ। এবং শরৎকাল অর্থাৎ 
সূর্যের যখন দক্ষিণায়ন, তখন দেবতাদের রাত্রি। শরৎকালে 
অর্থাৎ দক্ষিণায়নে সমস্ত দেবদেবীর মতো দেবী দুর্গা 
বিষুরশক্তি-বিষুমায়া নিদ্রিতা থাকেন। তার জাগরণের জন্য 
এই শরৎকালে বোধনের দ্বারা দেবীকে জাগ্রত করা হয় বলে 
দুর্গার অপর নাম 'শারদীয়া”। কবি কৃত্তিবাস রচিত রামায়ণে 
রাবণবধের জন্য রামের অষ্টোত্তরশত নীল পদ্ম দ্বারা দেবীর 
আরাধনা ও পৃজাপার্বণ যদিও শাস্ত্রানুযায়ী অকালে, তবুও 
দশভুজা-রূপে দেবীর এই আবির্ভাবকালকেই শাস্ত্রে 
দুর্গাপূজার প্রশস্ত সময় বলা হয়েছে। 
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“মহাভাগবত'-এ আছে, রামচন্দ্রের আদিত্যস্তবে তুষ্ট 
ব্রহ্মা লঙ্কার সমুদ্রতীরে এই পূজা সম্পন্ন করেন। বোধ 
নবমীতে বোধন করে সেদিন থেকে শুক্লা ষষ্ঠী পর্যস্ত দেবীর 
সাধারণ পুজা হয়। ষন্ঠীর সন্ধ্যাবেলায় দেবীকে বেলপাতায় 
আমন্ত্রণ ও অধিবাস, সপ্তমীতে নবপত্রিকা প্রবেশ অর্থাৎ 
কলাবৌ পৃজা এবং সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত মৃম্ময় 
মুর্তিতে দেবীর বিশেষ পুজা হয়। অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিতে 
সন্ধিপূজা এবং দশমীতে সমুদ্রে প্রতিমা বিসর্জন হয়। 
নবমীতেই রামচন্দ্র রাবণবধে সমর্থ হন। দশমীতে তাই 
বিজয়োৎসব সম্পন্ন হয়। 'কালিকাপুরাণ'এও দুর্গাপূজা 
সম্বন্ধে এই একই কাহিনী বর্ণিত। এইসব কাহিনী লক্ষ্য 
করলে দেখা যায়, ব্রহ্মা পূজারী ছিলেন, রামচন্দ্র নয়। 
এইরকম অনেক পুরাণেই অকালবোধনের একই তথ্য 
পাওয়া যায় এবং ব্রহ্মাই সর্বত্র পুরোহিতরূপে দেবীর কাছে 
রাবণবধের প্রার্থনা করেন। 

“মার্কগডয়পুরাণ'-এর চন্তী'তে আছে, রাজা সুরথ এবং 
সমাধি নামে বৈশ্য শরৎকালেই পনেরো দিন যাবৎ মাটির 
প্রতিমা পুজা করেন। বৈদিক যুগে শরৎকালে নতুন বছরের 
শুরু এবং এই নতুন বছরেই কিদ্রযজ্ঞ' সম্পন্ন হতো। 
রুদ্রযজ্ঞের অগ্নি হলেন দুর্গা, তাই শরৎকালে রুদ্রযজ্ঞের 
বিবর্তিত রূপ দুর্গাপূজা হয়। অনেকে মনে করেন, 
শরৎকালে নানা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়ায় রুদ্রযজ্ঞের 
অনুষ্ঠান করে রুদ্র ও অন্বিকাকে তুষ্ট করা হতো। 

শারদীয়া দুর্গাপূজাকে “মহাপুজা” বলা হয়। মহান্নান, 
পূজা, হোম, বলিদান__এই চারটি পর্বেই মহাপৃজা সিদ্ধ 
হয়। “তৈত্তিরীয় আরণ্যক'-এ দেবী দুর্গা “কুমারী” নামে 
অভিহিতা। দক্ষিণ ভারতে কন্যাকুমারীর মন্দিরে কুমারী 
প্রতিমার পূজা দেবী দুর্গারই এতিহ্যবাহী। তান্ত্রিক মতবাদের 
প্রতিফলন কুমারীপূজা সব শক্তিপীঠেই হয়। ১৯০১ 
খ্রিস্টাব্দের ১৮ অক্টোবর স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড় মঠে 
প্রথম দুর্গাপূজায় কুমারীপুজা করেছিলেন। শ্রীমায়ের নামে 
পূজার সঙ্কল্প হয়। খতুমতী না হওয়া ষোলো বছর পর্যস্ত 
মেয়েরা কুমারীপুজায় নানা নামে অভিহিতা হয়ে পুজিতা 
হয়। কথিত আছে, একটি কুমারী কন্যাকে খাওয়ালে 
বিশ্বভুবনকে খাওয়ানো হয়। দশমীতে দেবী বিসর্জনের দিন 
অপরাজিতা পুজা, সিদ্ধিপান, পারস্পরিক শ্রীতি-সম্ভাষণ, 
আলিঙ্গন, প্রণাম-_এইসব সৌহার্দ্তা চলে। উত্তর ভারতে 
'রাবণবধ” বা “দশেরা উৎসব" সাড়ম্বরে পালিত হয়। 

যদিও প্রবাদ অনুযায়ী, সদানন্দের পদানুসরণ করে 
বাংলায় কৃষ্ঞানন্দ আগমবাগীশ দশভুজা দুর্গাপূজার প্রবর্তন 
করেন, কিন্তু “দুর্গামঙ্গল'-এর 'দুর্গাসপ্তশতী"তে দেবী চগ্ডিকা 
ও চণ্ডীপাঠ প্রসঙ্গে জানা যায়, বাংলাদেশে রাজা দনুজমর্দন 


দয়া 58১৯ শারদীয়া 55১ সাদী 5355 সার ১৪১১ উঠতি সারির 55১5 সার 5৪১১ সার 5555 সাদিয়া ১৪১] 
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উঠ প্রতানাং' পরসীদ ৮ 
দেব প্রথম দশভুজা দুর্গাপূজার প্রচলন করেন। এই 
উপলক্ষ্যেই সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ শ্রোতাদের জন্য সপ্তদশ 
শতাব্দীতে 'মার্কগ্ডেয়পুরাণ'-এর চন্তীকাহিনী অবলম্বনে 
'দুর্গামঙ্গলকাব্য' বাঙলায় বিবৃত করা হয়। দেবীপূজায় 
চণ্তীপাঠ একটি প্রধান অঙ্গ। সমগ্র তন্ত্শান্ত্রের সার “ম্তী'র 
মধ্যে নিহিত। “গীতার মতো “চণ্ডী” হিন্দুদের কাছে সমাদৃত 
ও নিত্যপাঠ্য। 

দুর্গাপূজা তিনরকমভাবে সম্পন্ন হয়। সাত্তিক পূজার 
উপকরণ নিরামিষ, সঙ্গে জপ ও যজ্ঞ। দ্বিতীয়ত, রাজসিক 
পূজায় আমিষ উপকরণ, পশুবলির ব্যবস্থা এবং জপ, যজ্ঞ 
ও মন্ত্র। তৃতীয়ত, তামসিক পূজায় মদ-মাংস প্রধান 
উপকরণ; জপ, যজ্ঞ, মন্ত্রের ব্যবস্থা নেই। ব্যাধজাতি 
সাধারণত এইভাবে দুর্গাপূজা করে থাকে। দুর্গা বিশ্বমাতা-_ 
'জগতাং ধাত্রী”। বিশ্বজননীর এই পূজায় সকলের অধিকার 
ও অবাধ আমন্ত্রণ আছে। অর্থাৎ দুর্গাপূজা সার্বজনীন। এই 
পূজায় দুটি বিশেষ অনুষ্ঠান হয়--শবরোৎসব* ও 
'শক্রবলি'। দুটি বিশেষ ব্রতও আছে--দুর্গাষস্ঠী ব্রত” ও 
'দুর্গাষ্টমী ব্রত'। সন্তানের মা ও সধবারা এটি করে থাকেন। 
মা দুর্গা স্বর্গ থেকে মতে আসেন প্রতিবার বিভিন্ন যানে, যা 
উল্লিখিত হয় বিভিন্ন পঞ্জিকাতে। এবং ফিরেও যান সেই 
মতে। নৌকায়, দোলায়, গজে বা ঘোটকে হয় দেবী দুর্গার 
এই যাতায়াত। 

বর্তমানে বাংলাদেশে যেভাবে দুর্গাপূজা হয় তা সম্ভবত 
ষোড়শ শতকে প্রচলিত। আকবরের রাজত্বকালে 
“মনুসংহিতা"র বঙ্গদেশি প্রসিদ্ধ টীকাকার কুল্পুক ভট্টের পুত্র 
রাজা কংসনারায়ণ নয় লক্ষ টাকা ব্যয়ে দুর্গাপ্রতিমার পুজা 
করেন। কুল্লুক ভল্রের পিতা উদয়নারায়ণ অশ্বমেধ বা 
রাজপুরোহিত পণ্ডিত রমেশ শাস্ত্রী তাকে যজ্ঞের 
ফললাভস্বরূপ দুর্গাপূজার নির্দেশ দেন এবং পণ্ডিত নিজেই 
দুর্গাপুজাপদ্ধতি রচনা করেন ও সেইমতো পুজা হয়। 
দেবীপৃূজার ইতিহাস বাংলাদেশের শাক্তধর্মের ক্ষেত্রেই 
প্রধান নয়, দেবীকে অবলম্বন করে বাংলার শক্তিসাধনাও 
ক্রমবিস্তারলাভ করেছে। শক্তিসাধনার ক্ষেত্রে কালী এবং 
দশমহাবিদ্যার দেবীরাই প্রধানা। তবে দুর্গাপুজা প্রাটীনতা 
এবং ব্যাপকতায় এখনো পর্যস্ত বাঙালির সর্বপ্রধান পূজা। 
রোগে, শোকে, দৈব-দুর্বিপাকে চণ্ডীপাঠ বা দুর্গানাম জপের 
ব্যবস্থা শাস্তি-স্বস্ত্যয়নের অঙ্গরূপে দেখা দিলেও সাধনার 
ক্ষেত্রে দুর্গার তেমন প্রাধান্য দেখা যায় না। বাংলাদেশের 
দুর্গাপূজার ইতিহাস ও প্রকৃতি বিচার করলে দেখা যায়, এই 
ংবৎসরিক উৎসবের সঙ্গে মধ্যযুগের ক্ষুদ্র সামস্ততন্ত্র ও 








সাড়ে ছয়হাজার বছর যাবৎ এই শারদোৎসব শরৎ বত 
প্রবেশজনিত উৎসব। দুর্গাপূজা উৎসবপ্রধান বলেই সম্ভবত 
সাধনার ক্ষেত্রে কালী এবং দশমহাবিদ্যার দেবীগণ বেশি 
প্রাধান্যলাভ করেছেন। তবে বিভিন্ন পুরাণ ও উপপুরাণগুলি 
বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কালী এবং পার্বতী, উমা, দুর্গ 
গৌরী, চণ্তী--সবই অভিন্না। 

হরগৌরী, রাধাকৃষজ ও সীতারাম--এই তিনটি 
যুগলরূপ ভারতে প্রসিদ্ধ হলেও দেবী গৌরী বা পার্বতীকে 
আমরা পেয়েছি অতি প্রাটীনকাল থেকে সর্বরূপে এবং 
সর্বমহিমায়। সর্বব্যাপিণী, সবৈশ্ধর্যময়ী, আনন্দরূপিণী মাকে 
অন্তরে উপলব্ধি করে শাক্তসঙ্গীতের প্রবর্তক রামপ্রসাদ 
সম্তানের যে সর্ববিস্মারক আকুতি দেখিয়েছেন, তা আর 
কোন সাহিত্যেই নেই। সাধক রামপ্রসাদ শ্যামাপূজাকে যে 
একটি সার্বজনীন ধর্মসাধনার রূপ দিয়েছেন, পরবর্তী 
কালের সাধকগণ তার আরো বিস্তার ঘটিয়েছেন। অষ্টাদশ 
শতকের মধ্যভাগ থেকে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্স্ত 
অর্থাৎ শতবর্ষ কালে বাংলার জনমানসের মধ্যে শাক্তধর্দ 
একটি সার্বজনীন উদার ধর্মরূপে বিবর্তিত হয়। এতিহাসিক 
দৃষ্টিতে এই ধারারই পরিণতিলাভ শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে 
বাংলার উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মেতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণ “বোধি" 
তারই আশ্রয় নেন বিদেশি শাস্ত্রদর্শনে পরিশীলিত “বুদ্ধি'_ 
যার প্রতীক স্বামী বিবেকানন্দ। শক্তিসাধনা-লকক 
শ্রীরামকৃষ্ণের বোধিকে স্বামী বিবেকানন্দ সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে 
দেন বেদাস্তরূপে। 

দক্ষিণেশ্বটরের ভবতারিণীর একনিষ্ঠ ভক্ত ও পৃজারী 
শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝেছিলেন, বিশ্বপ্রসবিনী মহামায়া এক হয়েও 
বহু মূর্তিতে ভক্তদের কাছে উপাস্যা। অর্থাৎ যিনি দুর্গ, 
তিনিই কালী, তিনিই জগদ্ধাত্রী। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, মাকে 
যে যেরূপে চিস্তা করবে, তাকে তিনি সেই রাপেই দর্শণ 
দেবেন। মায়ের অপার মহিমায় ও সিঞ্চিত করুণাধারায় 
আপ্লুত বঙ্গবাসী শারদীয়া দুর্গাপূজাতে উৎসবের ফন্পুধারায় 
আবেগবিহুল অনুভূতিতে মহিষমর্দিনী মায়ের শরণাপন্ন হয়। 
তারা ভক্তিশ্রদ্ধায় বিধিনিয়মে জপযজ্ঞে নৈবেদ্য-উপচারে 
মহিমান্বিত করে তোলে দুর্গাপূজা ও তার এঁতিহাকে।৭ 


ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য-_শশিভৃষণ দাশগুপ্ত, ১৪০৯ 
্রীপ্রীচণ্তী-_স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত ও সম্পাদিত, ১৩৮১ 

দেবী দুর্গা-_স্বামী অভেদানন্দ, রামকৃষ্ণ বেদাত্ত মঠ, ১৯৯৮ 
বাঙলা সাহিতোর সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত-_ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধায় 
নতুন পরিবর্ধিত সংস্করণ, ২০০৩ 


পরবর্তী কালে জমিদারি তালুকদারি তন্ত্রের যোগ আছে। | ৫ দুর্গাপূজা সেকাল থেকে একাল-_বিমলচন্ত্র দত্ত, ১৩৯৩ __ 
৯৪১৯ শারদীয্লা ১৪১৯ শারদীয়া ১৪১৯ শারদীয়া ১৪১১ উউ$০% শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১৯ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১০৯৭ 
৭৯০ উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্ষ_-৯ম সংখ্যা 0 আশ্থিন ১৪১১ 0 সেপ্টেম্বর ২০০৪ 


বাজ জিত) রথ 


২8055084: ৫ 





॥ এক ॥ 
উ9সুনাতিকুমার, চট্টোপাধ্যায়, ডঃ মহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখ 
০গবেষকের মতে, বাঙলা ভাষার প্রথম নিদর্শন 


ধাপদ'-এর রচনাকাল দশম-দাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী। 
৬৫ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন ৪ “ চর্যাপদ" যেমন 
খাদি বাঙলাভাধার প্রথম নিদর্শন, তেমনি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' 
খধ্যযুগের বাঙলাভাষার প্রথম নিদর্শন।”+ 

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন” গ্রন্থের আবিদ্ধারক, বসপ্তরপ্রন রায়ের 
(১৮৬৫-১৯৫২) জন্ম বাঁকুড়া জেলার বর্ধিষু গ্রাম 
বেলিয়াতোড় বা বেলেতোড় গ্রামে। তার মাতা ও পিতার নাম 
খুক্তকেশী (ডাকনাম মোক্ষদা থেকে মকুদেবী) এবং 









রামনারায়ণ। লক্ষণীয়, রামনারায়ণের কনিষ্ঠ 
রামতারণের দ্বিতীয় পুত্র যামিনীরঞ্জন রায় 
১৯৭২), যিনি শিল্পী যামিনী রায় নামে সুপরিচিত। 

রামনারায়ণ এবং রামতারণের পিতা গোপালচরণ রায়। 
পুরুলিয়া শহরের আমলাপাড়ায় তাদের আবাসস্থল এখনো 
সাবেকি অমিদারবাড়ি হিসাবে বিদ্যমান। 

রামনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র বসস্তরঞ্জন বেলেতোড় গ্রামের 
দুর্গামেলায় (নিয়োগীমেলায়) পাঠশালার পণ্ডিত বৈকুঠনাথ 
মণ্ডলের কাছে প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন। তারপর পিতার 
মহলে সল্পদিন পড়ার পর তিনি পুঞুলিয়ায় বেণীমাধব রায়ের 
আশ্রয়ে থেকে পুরুলিয়া জেলা স্কুলে ভর্তি হন। পুরুলিয়ার ধনী 
জমিপার বেণীমাধধ ছিলেন বসপ্তরঞ্জনের পিতামহ 
গোপালচরণের অগ্রজ। বেণীমাধধ রায়ের পুত্র উমাচরণের 
বিবাহ হয় হুগলির আটপুরে ঝবুরাম ঘোষের ডেওর জীবনে 
স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ নামে সুপরিচিত) বোন চশ্রকামিনীর 
সঙ্গে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাধুরাম ঘোষের অপর ভগিনী 
বৃষ্ভাবিনীর সম্গে বিবাহসূধে আবদ্ধ হন শ্রীনামষঃ-ভক্ত 
বলরাম বসু। 

উমাচপণ রায়ের পুঞ্র প্রাণবৃঞ্চের  অভিভাবকতে 
বসস্তরঞ্জন রায় পুঞ্ুলিয়ায় পড়াশুনা করতেন। অথচ তীব্র 
অনুভূতিপ্রবণ, সাহিত্য প্রাণ বসগ্রঞ্জনের অঙ্ক কযতে মোটেও 
ভাল লাগত না। অথচ স্কুপ জীবনেই পবৈঞ্বপদাবলী”, 
বিশেষত বিদ্যাপতির শ্রজবুলি ছন্দে তিনি খুজে পেতেন মুক্তির 
আকাশ, জীবনের ছন্দ আর বৈঞ্র কবিতার রসমানুর্য। 

উও্তরাধিকার সুত্রে সুগঠিত স্বাস্থ্যের অধিকারী বসন্তরপ্তীন 
অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে মানভূম-প্রকুলিয়ার কক্ষপ্রান্তরে, 
পাহাড়ে বনে ঘুরে বেঙাতে ভালবাসতেন । 

॥ দুই ॥ 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-প্রকাশিত শ্রীকৃষ্চবীর্তন'-এর 
নবম সংঞ্চরণের ভূমিকায় অধ্যাপক মদনমোহন কুমার 
লিখেছেন  “বসন্তরঞ্জন পরিশ্রমী ও মেধাবী ছাএ হইলেও 
অঙ্কে ছিলেন কীচা, ফলে থার্ড ক্লাসে বেওঁমানে অষ্টম শ্রেণি) 
বাৎসরিক পরীক্ষায় ফেল করেন।” অধ্যাপক কুমার এবং 
অন্যান্য গবেষকদের ধারণা, বসপ্তরঞ্জনের প্রথানুগ পড়াশুনার 
ইতি তখনি হয়। কিন্তু সে-ধারণা সঠিক নয়। বাড়ির চাপে 
১৮৮৮ খরিস্টান্দে তিনি এক্টরাস পরীক্ষায় বসেছিলেন। 

প্রথানুগ স্কুল-কলেজ শিক্ষায় আগ্রহ না থাকলেও 
সাহিত্যপাঠে তার গভীর মনক্ষতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। 
চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির পদাবলী, ভাগবত-পুরাণ, রামায়ণ- 
মহাভারত, প্রাচীন পুঁথি পাঠে তার প্রবল আগ্রহ জন্মে। তাই 
স্ব্ছ্টোয় সংস্কৃত, মাগধি, পালি, প্রাকৃত, হিন্দি, ওড়িয়া, 
অসমিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার পাশাপাশি ইংরেজি 


সহোদর 


(১৮৮ 


" রামকুষও মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরদলিয়ার বাঙলা বিভাগের শিক্ষক, সুলেখক। । ও ফরাসি ভাষায় তার ক্রমশ ব্যুৎপত্তি হয়। 
ধারা ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১২ শারদিয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১৯ শারদীয়া ১৪১৯ শারদীয়া ১৪১) 


ব্যাতিত ০) শীতরীমায়ের কৃপাধন্য সাহতযাসাধক বসভরঞ্জন রায় ক ৭৯১৯ 





ক ০৯০৩৩ 
মেডিক্যাল স্কুলে ভর্তি হন। অথচ তার ডাক্তারি পড়া ভাল 
লাগত না। তাই তীর মায়ের অসুখের সময় বেলেতোড়ের 
বাড়ি গিয়ে আর ফিরে আসেননি। কিন্তু অভিভাবকদের ইচ্ছায় 
১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে গভর্ণমেন্ট মেডিক্যাল স্টোর্সে (ডিপার্টমেন্টে) 
দেশি ওষুধ সরবরাহ কাজের জন্য তিনি দরখাস্ত করেন। তা 
না-মঞ্রুর হলে তিনি ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকারের 
সৈন্যবিভাগে যোগদানের আবেদনপত্র বাড়ির চাপে জমা দেন। 
অতঃপর তিনি পিতার আজ্ঞায় পালামৌ খাসমহলে চাকরির 
চেষ্টাও করেন। অবশেষে ব্রিহুত রেলওয়ে অফিসে তিরিশ 
ইতোমধ্যে শিশুপুত্র রামপ্রসাদ এবং বালিকা কন্যা উষাকে নিয়ে 
বসস্তরঞ্জন সস্ত্রীক সমস্তিপুরের শ্বশুরবাড়িতে আসেন। শ্বশুরের 
মৃত্যুর পর জমিদারির “রিসিভার' হিসাবে তার নাবালক দুই 
পুত্র ও এক কন্যার অভিভাবকও হন। বসস্তরঞ্জনের স্ত্রী 
প্রভাবতী দেবী, শ্যালিকা এবং তার কনিষ্ঠ পুত্র গৌরী প্রসাদ 
(মাত্র একবছর বয়সে) আকস্মিকভাবে মারা যায়। সমস্তিপুরের 
সেই বিশাল বাড়িটি ভূতুড়ে ছিল বলে বসস্তরঞ্জনেরও ক্রমে 
বিশ্বাস হয়। এপ্রসঙ্গে তার পৌত্র কৃষ্গোপাল জানিয়েছেন 
“সমস্তিপুরে যে-বাড়িতে [বসন্তরঞ্রন] থাকতেন, সেই বাড়ির 
একটি চমকপ্রদ ঘটনার কথা তিনি একদা আমাকে বলেছিলেন, 
“ভাই, বাড়িটা একটু গোলমেলে ছিল, অর্থাৎ ভূতুড়ে। আমি 
ভূতকে বিশ্বাস করতুম না। কিন্তু বাড়ির জিনিসপত্র এখান 
থেকে ওখানে বাড়ির মধ্যে স্থানাস্তরিত হতো। তাতে তোমার 
ঠাকুমা ও তোমার বাবার মামারা খুব ভয় পেত। একটা ঘটনা 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য-_বাজার থেকে ছোট এক ঝুড়ি পাকা 
আতা এনেছিলাম। সেটা ভাড়ারঘরে রাখা ছিল। সন্ধ্যেবেলা 
খাবার সময় আতার ঝুড়ি খুঁজে পাওয়া গেল না। পরের দিন 
সকালবেলা দেখা গেল, বাগানে তুলসীতলায় আতার ঝুঁড়ি 
বসে আছে। অনেক সময় হঠাৎ দোতলার জানালা খুলে গেল, 
আবার বন্ধ হয়ে গেল। পাড়ার বন্ধুরা বলত-_এ বাড়িতে 
কোন কিছু দেখতে পাও? আমি উড়িয়ে দিতুম।”২ 

সমস্তিপুরে একের পর এক মৃত্যুর ঘটনায় বসম্তরঞ্জন 
আসেন। বাড়ির আত্মীয়স্বজনদের চাপে তিনি আর দারপরিগ্রহ 
করেননি। গভীর অধ্যয়নে এসময় মগ্ন থাকার মাঝে ১৩১১ 
বঙ্গাব্দে তার ভাগ্যাকাশে আসে নতুন দুর্যোগ এ বছর জ্যৈষ্ঠ 
মাসে তার জননী এবং মাত্র ছয়মাসের মধ্যে তার পিতা 
পরলোকগমন করেন। মাতৃপিতৃহীন বসস্তরঞ্জনকে প্রকৃত অর্থে 
অভিভাবকহীন, অনাথবৎ দেখে প্রাণকৃষ্ণ রায়ের মাতুল 
বাবুরাম ঘোষ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ) বসস্তরঞ্রনকে শ্রীমা 
সারদাদেবীর কাছে দীক্ষাগ্রহণের দুর্লভ সুযোগ করে দেন। 
দীক্ষাগ্রহণের পুণ্য থা বসস্তরঞ্জন তার গ্রামের 


আপনজন কপন্রী্ির 3 
করেছিল ২১১ হি সাক 
সেই স্মৃতিকথা নিজস্ব ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন অধ্যাপক 
রাজকুমার মুস্তাফি। কপদীশ্বির রায় বলেছিলেন ঃ 

“তার [বসস্তরঞ্জনের] জীবনের শেষ ২-৩ মাস প্রায়ই গল্প 
করতেন সাহিত্য নিয়ে, আর করতেন ছোট ভাই হরিদার কথা। 
ত্রীত্রীমায়ের কাছে মন্ত্র নেওয়ার কথা বলেছিলেন। বসনদা 
(বসস্তরঞ্জন) বলেন, “শ্রীমা দিন স্থির করে দেন। ম্লান সেরে 
গেলুম। আসন পাতা ছিল, তাইতে বসিয়ে শ্রীমা বললেন__ 
“একটু স্থির হও।” পরে কেউ নেই দেখে নিয়ে নাম দেন। 
ঠাকুর রামকৃষ্ণের ছবি দেখিয়ে বলেন-__-“আমি তোমার গুরু 
নই, এ তোমার গুরু।” তারপর অঞ্জলি পেতে বলেন-_ “দাও 
তোমার জন্মজন্মাত্তরের সব পাপ আমায় দাও।” আমার চোখ 
জলে ভেসে গেল। ত্বার শ্রীচরণে প্রণাম করতে গিয়ে মাথা 
ঘুরে পড়ে গেলুম। শ্রীমা মাথাটা ধরে তুলে দেন।”” 

প্রত্যক্ষদর্শী কপদীশ্বির সদাচারপৃত বসস্তরঞ্জনের আরেকটি 
চিত্র আমাদের উপহার দিয়েছেন ঃ “বসনদা (বসস্তরঞ্জন) 
যৌবনে স্ত্রী বেঁচে থাকতেই নিয়মিত একাদশী করতেন। একদিন 
রান্নাবাড়ির দাওয়ায় রামনারায়ণ-জ্যাঠা, হরিদা (বসস্তরঞ্জনের 
অনুজ নলিনীরঞ্জন) ভাত খেতে বসেছেন। সেদিন পুকুর থেকে 
বড় বড় মাছ এসেছিল। বসনদার পাতে ছিল পেঁপে আর মিষ্টি। 
জ্যাঠা বসনদার পাত দেখছেন আর স্থঃহঃ, করছেন বিরক্তির 
সঙ্গে। জ্যাঠাইমা কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন। বললেন, “ওরকম 
হুঃ করছ কেন? রাগী জ্যাঠামশাই বসনদার পাতের দিকে 
একবার চেয়ে মুখ ঘুরিয়ে খেতে লাগলেন। বসনদা তখন হাত 
গুটিয়ে বললেন বাবা-মাকে, “তোমরা বেঁচে থাকতে আমি আর 
একাদশী করব না।” তখন রামনারায়ণ-জ্যাঠা মাছের মুড়ো 
ভেঙে বসনদার পাতে দিলেন। জ্যাঠা বসনদাকে খুব বেশি 
ভালবাসতেন |” 

॥ তিন ॥ 

বিদ্যানুরাগী বসস্তরঞ্জন জমিজমা দেখাশোনা অপেক্ষা 
প্রাীন সাহিত্য পাঠে, বিশেষত সংস্কৃত-পালি-প্রাকৃত-অবহট্ঠ 
মাগধী অপত্রংশজাত আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষাসমূহে লেখা 
সাহিত্য এবং দক্ষিণ-পশ্চিম প্রাস্তিক বাংলার লোকজীবনে 
ক্ষেত্রসমীক্ষাসূত্রে শব্দসঙ্কলন ও ছড়া-প্রবাদ সংগ্রহে অধিকতর 
আগ্রহী ছিলেন। সেই সুবাদে একদা “দি বেঙ্গল আযাকাডেমি অব 
লিটারেচার” সংস্থার সহসভাপতি এল. লিয়োটার্ডের ([. 
[.1010) কাছে তিনি তিন কিস্তিতে দেড় হাজারের বেশি 
বাঙলা শব্দসঙ্কলন পাঠান। ১৩০০ বঙ্গাব্দের ৭ ফাল্গুন 
(১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি) “দি বেঙ্গল আ্যাকাডেমি 
অফ লিটারেচার” সংস্থার বাঙলা নাম হয় 'বঙ্গীয় সাহিত 
পরিষদ। পদিবদের সদুত্তর সুবাদে বসন আর 

ছেলে- ছড়া লালমাটির দেশ ব 
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দু 


প্রভৃতি অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করে পরিষদের মুখপত্রে পাঠান। 
১৩০২ সালের ২য় বর্ষের ৩য় সংখ্যায় ছড়াগুলি প্রকাশিত 
হয়েছিল। 

রঘুনাথ ভাগবতাচার্ষের শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিণী, বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হওয়ার পরেও বসস্তরঞ্জন 
উক্ত গ্রন্থের আরো তিনটি পুথি উদ্ধার করেন। তারপর 
প্রকাশিত গ্রন্থের সঙ্গে তার সংগৃহীত তিনখানি পুথির পাঠ 
মিলিয়ে ১৩১৭ বঙ্গান্দে (১৯১০ খ্রিস্টাব্দ) তিনি সম্পাদনা 
করেন নবরূপে 'শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিণী”। বৈষ্ণব সাহিত্যে তার 
অতুলনীয় গবেষণায় বিমুগ্ধ হয়ে নবদ্বীপের ভুবনমোহন 
চতুষ্পাঠী তাকে বিনন্র শ্রদ্ধায় 'বিদ্বদ্প্লভ' উপাধি প্রদান 
করেন। অতঃপর পুঁথিঅনুসন্ধান এবং পুথি-গবেষণাকে 
জীবনের একমাত্র ব্রত করে বসস্তরপ্জন ১৯০৯ খিস্টাব্দের ১৮ 
ডিসেঘ্র বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে অবৈতনিক পুঁথি- 
সংগ্রাহকরূপে নিযুক্ত হন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ষোড়শ 
বর্ষের কার্ধনির্বাহক সমিতির নবম অধিবেশনে উল্লিখিত হয় £ 
স্থির হইল যে, শ্রীযুক্ত বসস্তরঞ্জন রায় মহাশয়ের নাম 
পরিষদের পুঁথি-সংগ্রাহকরূপে লিপিবদ্ধ হইবে।” 

পুথি-সংগ্রহকর্মে নিবেদিতপ্রাণ বসন্তরঞ্জনের অক্লান্ত 
ক্ষেএসমীক্ষায় মাস দুইয়ের মধ্যে কালজয়ী পুঁথি-আবিষ্কারের 
ঘটনা ঘটে। ১৯১০ খিস্টান্দের ফেব্রুয়ারি মাসে (১৩১৬ 
বঙ্গাব্দ) বাঁঝুড়া জেলার বিষু্পুর-সংলগ্ন কীকিল্যা গ্রামে 
মল্পরাজগুরু শ্রীনিবাস আচার্ষের দৌহিত্রবংশীয় দেবেন্দ্রনাথ 
মুখোপাধ্যায়ের গোয়ালঘরের মাচা থেকে তিনি একক প্রচেষ্টায় 
আবি্ধার করেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন” মহাগ্রন্থের পুঁথি। অতঃপর 
পাচবছর ধরে পুঁথিটি সম্পর্কে তিনি নানা বিচার-বিশ্লেষণ 
করেন। লক্ষণীয়, তার আবিঙ্ধত পুঁথির প্রথম, মাঝের এবং 
শধের দিকে কিছু পৃষ্ঠা পাওয়া না গেলেও এবং আবিষ্কৃত 
গুৃথির মাঝে একটি চিরকুটে 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' নামটি পেলেও 
বসম্তরঞ্জন সুনিশ্চিত যুক্তিতে ঝদ্ধ হয়েই তার সম্পাদিত 
গগ্ঘটির নাম শ্রীকৃষঞ্তকীতন" রাখার পক্ষপাতী হন। 
নহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী 
প্রমুখ মনীষী তার যুক্তিসমূহ মান্য করায় বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিনদ থেকে গ্রন্থটি ১৩২৩ বঙ্গান্দে প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য, 
প্র প্রকাশের সম্যক ব্যয়ভার সানন্দে বহন করেন লালগোলার 
রাজা রাও যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর । প্রকাশিত গ্রন্থটির 
সম্পাদকীয় অংশে বসগুরঞ্জনের প্রাসঙ্গিক অভিমত থেকে 
কিযদংশ উদ্ধত করা যেতে পারে ঃ “প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের 
অনুশীলন করিতে হইলে মুদ্রিত পুস্তকের উপর নির্ভর করা 
চলে শা, এবং উচিতও নয়। ছাপা বইয়ের ভাষা প্রায়শ আদর্শ 
হইতে স্বতন্ত্র_ একেবারে নতুন ছীচে ঢালা। ছাপাতে প্রাটীন 
নীপ পাইবার আশা বৃথা জানিয়া আমরা হ্স্তলিখিত প্রাচীন 


গ্রামে খুরিয়া পুঁথির সন্ধান কিরূপ ক্লেশকর ও আয়াসসাধ্য, 
তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপর কাহাকেও বুঝানো সুকঠিন। সুদূর 
মফস্সলের সর্বত্র যানবাহন সুলভ নহে। পথ কোথাও দুর্গম, 
কোথাও নাই বলিলেই হয়। আকর্ষণ-_স্বভাবের শোভাদর্শনের 
সুযোগ, তথা সমাজের সকল স্তরের লোকের সহিত 
ঘনিষ্ঠভাবে মিলনের অবসর। এই অনুসন্ধান-কার্যে বনু 
বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে; একক্ষেত্রে জীবনসংশয্ 
ঘটনা ঘটে।” অধ্যাপক মুস্তাফির স্মৃতিচারণ ঃ 

“পুথি অনুসন্ধানে [বসম্তরঞ্জন] একা খুরিয়া বেড়াইতেন। 
কত নির্জন, বিপদসক্কুল পথ অতিক্রম করিয়াছেন! একবার 
দামোদর নদের তীরবর্তী স্থানে, রাতের অন্ধকারে, ডাকাতের 
হাতে পড়িয়াছিলেন। তাহারা পরিচয় পাইয়া তাহাকে ছাড়িয়া 
দেয়। তাহার পিতা রামনারায়ণের অন্নদাস কিছু ডাকাত ছিল 
জমিদারি চালানোর ব্যাপারে । তাহাদেরই কেহ বসস্তরঞ্জনকে 
চিনিতে পারিয়া ক্ষতি করে নাই। অপর এক সময়ে পুঁথির 
অনুসন্ধানে বিষুণপুর অভিমুখে গরুর গাড়িতে করিয়া যাইবার 
সময় পথিমধ্যে বাঘের দর্শন মেলে। সাহসে ভর করিয়া 
বসস্তরঞ্জন গাড়িতে যে বিচালি (খড়) পাতা ছিল, তাহাতে 
আগুন ধরাইয়া গাড়ির সামনে রাখেন এবং তাহাতে কাঠিকুটা 
দিয়া আগুন করেন। ফলে বাঘটি চলিয়া যায়।” 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় 
(১৩১৮ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত “চণ্তীদাসে শ্রীকৃষ্ণবীর্তন" প্রবন্ধে 
বসস্তরঞ্জন রায় লিখেছেন £ “পুঁথিখানি [শ্রীকৃষ্ণবীর্তন) 
বাঙ্গালা তুলোট কাগজে উভয় পৃষ্ঠায় লেখা, ২২৬ পত্রের 
(পৃষ্ঠা) পর খণ্ডিত। পুস্তকখানি দ্বাদশ খণ্ডে বিভক্ত, যথা-_ 


জন্মথণ্ড, তাশম্বুলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, 
ভারখণ্ডান্তর্গত ছত্রখণ্ড, বৃন্দাবনখণ্ড, যখুনান্তর্গত 
কালিয়দমনখণ্ড, যমুনাখণ্ড, বাণখণ্ড, বংশীখণ্ড ও 


রাধাবিরহখণ্ড। কৃষ্ণকীর্তন অভিনব গীতিকাব্য। পদসংখ্যা প্রায় 
৪০০ শত। অক্ষরগুলি অনেকটা খ্রিস্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে 
উৎকীর্ণ বিশ্বরূপ সেনের তাশ্রশাসনের অক্ষরানুরূপ। পুথির 
সহিত প্রাপ্ত একখণ্ড কাগজে লেখা দেখিয়া গ্রন্থখানি 
বিষুপুররাজের গ্রন্থাগারে রক্ষিত ছিল বলিয়া অনুমান হয়” 
(পৃঃ ১২৩-১২৪) 

উল্লেখ্য, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে পুথি-সংগ্রাহক পদে 
সংযুক্তিসৃত্রে বসস্তরঞ্জনকে কলকাতায় ঘরভাড়া নিতে হয়। 
তিনি বেলেতোড় গ্রাম থেকে উঠে আসেন ৫/১ ফকিরটাদ মিত্র 
স্রিটে, অবশেষে রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিটে ঘরভাড়া নেন। বসপ্তরঞ্জন- 
পৌত্র কৃষ্ণগোপালবাবু জানিয়েছেন £ “বসস্তরঞ্জন প্রথম যখন 
কলকাতায় এলেন, তখন বৈঠকখানা রোডে একটি বাসাভাড়া 
করে থাকতেন। তার সঙ্গে প্রায়ই থাকতেন খুড়তুতো ভাই 
যামিনীরঞ্জন (শিল্পী যামিনী রায়) ও ত্তার কনিষ্ঠ রজনীরঞ্জন। 
সেইসময় পুত্র রামপ্রসাদকে বেলেতোড় স্কুল থেকে তুলে নিয়ে 


পুঁথির তল্লাসে হই। কাজটি কিন্তু তত সোজা নয়। গ্রামে 
রদ ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ সারা 5555 শারদীয়া ১৪১৯ ভ3ঠুটি শারদ ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শালাদীয়া ১৪১৯ শারদীয়া ১৪৯৯ 


ব্যক্তি 4 শ্রীত্রীমায়ের কুপাধনা সাহিতাসাধক বসওরঙঁন রায় ক ৭৯৩ 


টি 


উরি 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে যাতায়াত করতেন।” 

বসস্তরঞ্জনের ্রীকৃষ্ণবীর্তন” পুথি আবিষ্কার এবং পরবর্তী 
পর্যায়ে পুথিটির সম্পাদনকর্মের অব্যবহিত পরে বাংলার 
বিদ্বৎংসমাজে যুগপৎ বিস্ময়-শ্রদ্ধা এবং তুমুল বিতর্কের 
সূত্রপাত হয়। তার কারণ- সম্পাদিত গ্রন্থটির নামকরণ ও 
আবিষ্কৃত পুঁথিটির প্রাচীনত্ব ও লিপিকাল এবং কবি চস্তীদাস 
এক না একাধিক প্রভৃতি নানা সংশয়সূত্রে পণ্ডিতদের মধ্যে 
তীব্র মতভেদ। লক্ষণীয়, তথাকথিত প্রতিপক্ষের পণ্ডিতবর্গের 
উপর্যুপরি যাবতীয় যুক্তিজাল হেলায় ছিন্ন করেছিলেন 
বসন্তরঞ্জন-_যিনি ছাত্রজীবনে এন্টা্স-অনুত্তীর্ণ আলাভোলা 
এক “বীকডি' মানুষ! তখনি মনে জাগে শ্রীরামকৃষ্ণের সেই 
অমৃতবাণী ৪ “ওদেশে ধান মাপবার সময় একজন মাপে, আর 
একজন রাশ ঠেলে দেয়; তেমনি যে আদেশ পায়, সে যত 
লোকশিন্মা দিতে থাকে, মা তার পিছন থেকে জ্ঞানের রাশ 
ঠেলে ঠেলে দেন। জ্ঞান আর ফুরায় না।”* তিনি আরো 
বলেছেন ঃ “বাধ্থাদিনীর কাছ থেকে যদি একটি কিরণ আসে, 
তাহলে এমন শক্তি হয় যে, বড় বড় পণ্ডিতগুলো কেঁচোর 
মতো হয়ে যায়।” 

অধ্যাপক রাজকুমার মুস্তাফির স্বহস্তে লেখা “স্মৃতিকথা'য় 
রবীন্দ্রসমীপে গবেষক বসস্তরঞ্জনের চিত্রটি এইরকম £ 
“ত্রিবেদীমশায়ের (রোমেন্দ্রসুন্দর) নির্দেশে এবং রবীন্দ্রনাথের 
আমন্ত্রণে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পুঁথিটি কবিকে দেখাইতে নির্দিষ্ট দিনে 
ও নির্দিষ্ট সময়ে বসন্তরঞ্জন রবীন্দ্রনাথের কলিকাতার বাটিতে 
যাইলে এক চাপরাশি একটি শ্লেট ও পেন্সিল তাহার সম্মুখে 
আগাইয়া দিয়া বলে- পরিচয়, কী প্রয়োজন ইত্যাদি লিখে 
দিতে। বসস্তরঞ্জন বলেন, “তোমার বাবুকে গিয়ে বলো গে যে, 
বসত্ত রায় বাইরে অপেক্ষা করছেন। তার দেখা করার সময় 
হবে কী? চাপরাশি কী বলিয়াছিল জানা নেই, তবে কিছুক্ষণের 
মধ্যেই কবি স্বয়ং আসিয়া সাদরে বসস্তরঞ্জনকে ঘরে বসাইয়া 
আপ্যায়ন করেন। বসস্তরঞ্জন পুঁথখানি কবিকে দিয়া বলেন, 
“পড়ে মতামত দেবেন।” কবি পুঁথিখানি কিছুক্ষণ দেখিবার পর 
বলেন, “পুথিখানির স্পর্শে ধন্য হলুম। তবে আপনি এর 
পাঠোদ্ধার না করা পর্যস্ত এর ধসাস্বাদনে বঞ্চিত রইলুম। আমি 
কবি, ভাষাবিদ বা পণ্ডিত নই।' ৮ 

॥ চার ॥ 

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় 
ভাষার পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করেন তৎকালীন উপাচার্য 
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। ফলে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যে 
স্নাতকোত্তর পঠনপাঠনের সুযোগ হয়। সেইসঙ্গে কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা পুথিশালা (7307%9]1 1121705071175 
[.101%19) প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে, আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 


পরামর্শে উপাচার্য মুখোপাধ্যায় ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ১০ এপ্রিল 


' ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ ২ 


“প্রীণতানাং প্রসীদ ₹'দোবি' হারীণি/ ত্রেলোক্যবাসিনামীড্ো লোকানাং বরদা ভব ৯৪ 
হিন্দু স্কুলে ভর্তি করে দেন। কলকাতার বাসাবাড়ি থেকেই 


কার্যকরী প্রস্তাবে (09108118 [001৬5131 2০০001৬০ 6.0. 
/1715 32501811101) 1০. 6) বসস্তরঞ্জন রায়কে বাঙলা 
বিভাগের আংশিক শিক্ষক (72101017710 10101) পদে নিযুক্ত 
করেন। দীনেশচন্দ্র সেনের সঙ্গে যুগ্মভাবে এম. এ. ক্লাসে 
বাঙলা পাঠক্রমের দ্বিতীয়পত্র পড়ানো শুরু করেন বসস্তরঞ্জন। 
১৯২০ গ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি থেকে বসস্তরঞ্জন তার 
পূর্ণকালীন অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। 

গবেষকের নিষ্ঠা, সততা ও ছাত্রদরদি শিক্ষক হিসাবে 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ্যতার সঙ্গে কর্ম করে যথারীতি 
অবসরগ্রহণ করেন বসস্তরঞ্জন। তার আত্মমর্ধাদাবোধ ছিল 
প্রবল। তাই ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে কর্মজীবন থেকে অবসরগ্রহণের 
সুদীর্ঘকাল পরে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সমাবর্তন উৎসবে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য 
গবেষণার জন্য তাকে “সরোজিনী বসু সুবর্ণপদক'-এ সম্মান 
জ্ঞাপনের সময় তিনি তার ভাষণে বলেন ঃ “আমাদের দেশ 
ভূতের মতো পিছু হাটে । আমি ঘাটের মড়া, এক পা গঙ্গামুখো, 
আমায় মেডেল দেওয়ার কী সার্থকতা? বরং নবীনদের মধ্যে 
যে বাঙলা ভাষা অথবা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব দেখাতে পারবে, 
তাকেই মেডেল দেওয়া হোক।” এধরনের নিরাসক্তি তার 
সুবর্ণ-সম্মান গ্রহণের সময় প্রকাশিত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
তাকে “রায়বাহাদুর' খেতাব দিয়ে সম্মানিত করতে চাইলে সেই 
প্রস্তাবের উত্তরে তিনি সবিনয়ে জানান £ “আমি প্রায়ও বটে, 
বাহাদুরও বটে।” বলা বাহুল্য, লোকায়ত চেতনার অনুসারা 
হয়ে সেই বর্ণকৌলিন্যের পোশাকি শিরোপা তিনি গ্রহণ 
করেননি। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমার অনুধ্যানী বসস্তবঞ্জন অখ্যাত 
অবহেলিত-মেহনতি মানুষদের প্রতি ছিলেন গভীর শ্রদ্ধাশীল। 
তাই মানুষের হাতে মানুষের লাঞ্চনা বা অবমাননাকে তিথি 
ধিকার দিতেন, কলকাতা মহানগরীর ঝুকে মানুষে টাণা প্রিক্সায় 
আয়েশি বা বিলাসি মানুষের যাতায়াত বা প্রমোদভ্রমণকে 
মনুষ্যত্বের লাঞ্চনা মনে করতেন। তাই এই অমানবিক প্রথাকে 
তিনি “কলকাতার কলঙ্ক' বলতেন। বেদনামিশ্রিত ক্ষোভে তিনি 
একদিনও টানা রিক্সায় চড়েননি। গ্রামে বা শহরে মুটে-মঞ্জুর বা 
গরিব মেহনতি মানুষদের অহেতুক বেশি খাটানোর পর তাদের 
উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে টালবাহানায় তিনি ক্ষুব্ধ প্রতিবাদী 
হতেন, বাড়ির কাজের লোকদের “মা” বা “বাবা বলে সনেহে 
ডাকতেন এবং চমৎকার ব্যবহার করতেন। 

নারীজাতির প্রতি বসস্তরঞ্জনের ছিল সুগভীর শ্রদ্ধা ও 
মমত্ববোধ। বাড়ির মেয়েদের দিয়ে পুরুষদের ব্যবহার্য ধুতি- 
পাঞ্জাবি, ফতুয়া-গেঞ্জি কাচানো তিনি পছন্দ করতেন না। তাই 
নিজের সব কাজ তিনি নিজে সানন্দে করতেন, প্রতিদিন। 
সাধারণ বাঙালি জীবনে মেয়েরা উদয়াস্ত পরিশ্রম করে 
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রানাখরে। অথচ রান্নাঘর থাকে অপ্রশস্ত ও আলোবাতাসহীন, 
থিপ্রি। তাই বসস্তরঞ্জন গৃহস্থালির কথাপ্রসঙ্গে প্রায়ই বলতেন £ 
“বাড়ি করবার সময় পায়খানা আগে তৈরি করে, তবে 
ঠাকুরঘরের কথা ভাবতে হয়। মেয়েরা বেশির ভাগ সময় 
রান্নাঘরে থাকেন বলে রান্নাঘর সবচেয়ে প্রশস্ত ও খোলামেলা 
হওয়া দরকার। অথচ আমরা করি তার উলটো ।” বিবাহিতা 
মেয়েরা তাকে প্রণাম করলে বলতেন ঃ “সাবিত্রী হও |” 
॥ পাঁচ ॥ 

বসত্তরঞ্জন তার প্রথম যৌবনে শ্রীমা সারদাদেবীর 
কৃপাধন্য হয়েছিলেন মন্ত্রদীক্ষার মাধ্যমে। তারপর জীবনের 
প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তার অশান্ত চিত্ত শান্ত হয় এবং 
গবেষকসন্তার ত্রমবিস্তার ও লোকপ্রসিদ্ধি ঘটে। দীক্ষাগ্রহণের 
সময় থেকে তিনি আমৃত্যু প্রতিদিন জপধ্যান থেকে কখনো 
বিরত হননি। তার জীবনযাএাও ছিল সাদাসিধা এবং ভারতীয় 
সংস্কৃতিবোধে পরিপুষ্ট। অধ্যাপক রাজকুমার মুস্তাফির লিখিত 
স্মৃতিকথা" থেকে জানা যায়, প্রতিদিন খুব ভোরে, কাক- 
(কাকিল ডাকার আগেই তার খুম ভাঙত। ঘুম থেকে উঠে তিনি 
বিছানায় বসে কিছুক্ষণ ধ্যান করতেন। প্রাতঃকৃত্য শেষে 
পাতলা চা খেঙেন, নিজে কাপ-ডিশ ধুয়ে নিতেন। তারপর 
গড়গডায় তামাক সেবন এবং “অমুতবাজার পত্রিকা” পড়া। 
তিনি চেয়ার-টেবিল ব্যবহার করতেন না, একটি মোড়ায় 
বসতেন আর ছোট টিপয় বা ট্রণকে টেবিলের মতন ব্যবহার 
করতেন। ফাউন্টেন পেন নয়, তিনি দোয়াত-কলম আর কপিং 
(পন্সিলে লিখতেন। তিনি গায়ে ও মাথায় নারকেল তেল মেখে 
বারোমাস উষ্ণ জলে ন্নান করতেন, কখনো সাবান ব্যবহার 
ক্নতেন না। গঙ্গার পলিমাটি মাঝে মাঝে গায়ে মেখে তা 
শবালে নান করতেন। স্নানের পর পরনের থান-ধুতি ফতুয়া 
নিজে ধুয়েনিউড়ে শুকাতে দিতেন। দুপুরে এবং রাতে 
খাওয়ার আগে প্রতিদিন দুবার জপে বসতেণ। প্রতিবার জপে 
সময় লাগত অন্তত একঘন্টা। পদ্মাসনে বসে তিনি স্থিরভাবে 
ঈপ করতেন। এই জপধ্যানে নড়চড় হয়নি আজীবন। তিনি 
ফ$ডয়া বা হাতকাটা পাঞ্জাবি এবং থানধুতি (পাড়হীন) 
পরতেন, শীতকালে ফুলহাতা গরমের পাঞ্জাবি ও বালাপোষ 
ব্যবহার করতেন, মাথায় পরতেন বিশেষ ধরনের টুপি। তিনি 
বলতেন, স্বামী সারদানন্দের আদর্শে টুপি পরা। বাড়িতে চটি 
ণবং বাইরে জিভওলা নিউকাট জুতো পরতেন। জুতো পালিশ 
বাবর নিজে করতেন। ছোট ছোট করে চুল ছাটতেন। স্নানের 
পর এবং বাইরে বেরনোর আগে চুল ও দাড়ি চিরুনি ও বুরুশ 
নিয়ে আঁচড়াতেন। ডিম-মাংস প্রথম থেকেই খেতেন না। 
উত্তরূজীবনে ন্নেহের পুত্রবধূর ছোট বোন একুশ বছর বয়সে 
ব্ধব্যদশা প্রাপ্ত হলে তার সঙ্গে তিনিও মাছ খাওয়া ছেড়ে 
দিন। প্রতিটি একাদশীর দিন দুপুরে মুগ ভেজা বা সিদ্ধ খেতেন 





এবং রাত্রে ফলাহার। তার আহার ছিল খুব সাদাসিধে । দুপুরে ॥ 
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উর 
সামান্য ভাত, পাতলা তরকারি, তবে দুধকণা দিয়ে ভাত 
খেতে বেশি পছন্দ করতেন। রাতে পাতলা এবং আঁচেপোড়া 
রুটি তিন-চারটি এবং দুধ খেতেন। পাথরের থালায় খেতে 
পছন্দ করতেন। গ্লাসে নয়, ঘটিতে জল পান ক্রতেন। 
হামানদিস্তায় ছেঁচা পান লাঙ্ঞজর মতো গোল করে শ্মশ্রমণ্ডিত 
মুখে আলগোছে ফেলে দিতেন। তিনি বিষুঃপুরী অশ্বুরি তামাক 
পছন্দ করতেন, গড়গড়ায়। রাত বারোটা বা তারও বেশি 
সময় পড়াশুনা করলেও তিনি ভোরে ঠিক উঠতেন। বাড়ির 
দেওয়ালে শোভিত শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা সারদাদেবীর ফটো 
তার নিরস্তর প্রেরণার উৎস ছিল। আর ছিল কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের অধ্যাপকদের একটি গ্রুপ 
ফটো। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীনও বিকালের দিকে 
সাহিত্য পরিষদ অফিসে বা প্রবাসী" পত্রিকা দপ্তরে কিংবা 
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রামেশ্্রসুন্দর ব্রিবেদী, অমুল্যড্ষণ 
বিদ্যাভৃষণের কাছে বেড়াতে যেতেন। তারাও তার বাড়িতে 
আসতেন। প্রিয় ছাত্র সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তার বাড়িতে 
প্রায়শই আসতেন। তাকে আমপোড়ার সরবত দিয়ে গরমের 
দিনে আপ্যায়নের দায়িত্ব ছিল শ্নেহের পুএবধূ রেণুকাদেবীর। 

প্রতিদিনের ব্যস্ততার মাঝে বাগবাজারে মায়ের বাড়িতে 
মাতৃদর্শনে প্রায় নিয়মিত আসতেন বসন্তরঞ্জন। তার পৌএ 
কৃষ্গোপাল রায় জানান £ “ধসশুরপন মা সারদাদেবীর 
মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তাই কলকাতায় থাকাকালীন প্রায়শই মায়ের 
সঙ্গে দেখা করতে বাগবাজারে মায়ের বাড়িতে যেতেন। তখন 
তার সঙ্গে ফলমিষ্টি থাকত। মা বসম্তরঞ্জনকে খুব ম্নেহ 
করতেন। তিনি নিজ হাতে ফলমিষ্টি বসম্তরপ্জনকে খেতে 
দিতেন। শরৎ মহারাজকে (স্বামী সারদানন্দ) বলতেন, শরৎ, 
আমার বসন্ত এসেছে, ওকে তোমাদের সঙ্গে খাইয়ে দিও--- 
একই পঙ্ক্তিতে বসিয়ে। শ্রীমা বলতেন, “বসন্তর সবটাই 
সাধু, খালি পরনে গেরুয়া বসন নেই।' ” 





১ বাঙলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত--ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 
মডার্ণ বুক এজেন্সি, ১৩৭৩, পৃঃ ৩৩ 

২ ২০ জুলাই ১৯৯৯ তারিখে বর্তমান লেখককে লেখা পত্র। 

৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্তকথামৃত- শ্রীম-লিখিত, কথামৃত ভবন, ১৩৯৪, ১ম খণ্ড, 
পৃঃ ১৩৯ 

৪ এ 
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২১, 


ব্যক্তিত্ব 9 শ্রীত্রীমায়ের কৃপাধন্য সাহিতাসপাধক বস্ভরীন রায় ক ৭৯৫ 






রমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব থেকে যে ভারতীয় 

ডাকবিভাগও মুক্ত নয়, তার প্রমাণ পাওয়া খায় 
ভারতীয় ডাকবিভাগ প্রকাশিত বেশ কয়েকটি ডাকটিকিট 
থেকে। বিভিন্ন সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তার পরিমণ্ডলীর এবং 
তার সংস্পর্শে আসা বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে 
কয়েকটি স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করে ভারতীয় 
ডাকবিভাগ তাদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছে। 

এই তালিকায় প্রথমেই পাওয়া যায় স্বামী 
বিবেকানন্দকে। স্বামীজীর 
জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৭ 
জানুয়ারি ১৯৬৩ ভারতীয় 
ডাকবিভাগ একটি বহুবর্ণের 
স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ 
করে। এই ডাকটিকিট 
স্বামীজীর যে-ছবিটি প্রকাশিত 
হয়েছিল, সেটি আঁকা হয়েছিল 
১৮৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ; 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো ৃ 20৬৮ 


শহরের বিখ্যাত ফটোগ্রাফার টস স্লে ১418 


টমাস হ্যারিসনের তোলা 
স্বামীজীর সুপরিচিত শিকাগো- 
বক্তৃতার ছবির অনুকরণে । স্বামীজীর সুবিখ্যাত শিকাগো 
বক্তৃতার শতবার্ষিকীতে একটি স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ 
করেছিল ভারতীয় ডাকবিভাগ ১৯৯৩ সালের ১১ 
সেপ্টম্বর। এই বহুবর্ণের ডাকটিকিটেও স্বামীজীর সেই 
একই ভঙ্গিমার ছবি দেখানো হয়েছিল। এই ছবিটির 
পশ্চাৎপটে ছিল শিকাগো ধর্মমহাসভা যে আর্ট ইনস্টিটিউটে 
হয়েছিল, তার আভাস। এই ডাকটিকিটের নকশা 
করেছিলেন বিখ্যাত ডাকটিকিট নকশাকার সি. আর. 
পাকড়াশি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কন্যাকুমারীর শিলাখণ্ডে 
বিবেকানন্দ স্মারক মন্দিরটিকেও একটি সুন্দর সুরুচিসম্পন্ন 
বহুবর্ণের স্মারক ডাকটিকিটে প্রকাশ করে বিবেকানন্দ- 
অনুরাগীদের সবিশেষ আনন্দিত করেছে ভারতীয় 
ডাকবিভাগ।_ 

* পেশায় ইত্রিনীয়ার, দেশ-বিদেশের ডাকটিকিটের সখের সংগ্রাহক, সুলেখক। 







রে ৪ 


ডাকবিভাগ প্রকাশিত শ্রামবুষ ও গ্বামীজী বিষয়ক ডাকটিবিন 





মায়ের খুকি”, বামীজীর 'মানসকন্যা' 
এবং রবীন্দ্রনাথের “লোকমাতা” অগ্নিকন্যা ভগিনী নিবেদিতা 
যদিও শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসার সুযোগ 
বিবেকানন্দের নিবেদিতা'-রূপে। রবীন্দ্রনাথ, আচার্য 
জগদীশচন্দ্র বসু, খষি অরবিন্দ প্রমুখের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ 
পরিচয় ছিল। জন্মসূত্রে আইরিশ হয়েও বাংলার তৎকালীন 
বহু বিপ্রবীর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা তাকে ইংরেজ সরকারের 
চোখে সন্দেহভাজন করে তুলেছিল। ভারতের স্বাধীনতা 
সংগ্রাম, সমাজসেবা ও স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে নিবেদিতার 
ভূমিকার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ভারতীয় ডাকবিভাগ তার 
সুপরিচিত ভারতীয় সন্নযাসিনীর পোশাকে সজ্জিত একটি 
বহুধর্ণের ছবি সমেত স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করে ১৯৬৮ 
সালের ২৭ জুন। 
যেকোন কারণেই হি তখনো পর্যস্ত ভারতীয় 
; ডাকবিভাগ স্বামীজীর জ্যান্ত 
লাহল-1৭014 & 1 দুর্গা" শ্রীন্্রীমায়ের কোন স্মারক 
ডাকটিকিট প্রকাশ করেনি। 
২1 সর ডাকবিভাগ ১৮ 


ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩ 
শ্রীরামকৃষ্ণের আবক্ষ 
একটি 


* বে 
৮ 1 বহুবর্ণের সুন্দর স্মারক 
» $ ডাকটিকিট প্রকাশ করে তার 
; 2 প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে। 
4£ বলা বাহুল্য, ডাকটিকিটটি 
শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তদের কাছে খুব 
আদরণীয় হয়েছিল। বহু 
সাধারণ মানুষ তা সংগ্রহ করেছিল শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি 
থাকার জন্যই। 
দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরের রূপকার, ধর্মপ্রাণা, 
দানশীলা, পুণ্যবতী রানী রাসমণিকে ডাকবিভাগ শ্রদ্ধা 
জানিয়েছে তার দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ৯ এপ্রিল 
১৯৯৪ একটি বহুবর্ণের স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করে। 
দক্ষিণেশরের মন্দিরের পটভূমিকায় গঙ্গাতীরে ধ্যানমগ্া রাণী 
রাসমণিকে দেখানো হয়েছিল এই ডাকটিকিটটিতে। 
উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণের শেষপর্বে 
বেশ কিছু গণ্যমান্য বাঙালি শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে 
এসেছিলেন। তাদের কয়েকজনের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্চের 
কথোপকথন তো বাংলার রসসাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ 
ভারতীয় ডাকবিভাগ তাদের মধ্যে কয়েকজনের স্মরণে 
ডাকটিকিট প্রকাশ করেছিল, যদিও তারা শ্রীরামকৃষের 
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৭৯৬ উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্-৯ম সংখা 0 আশ্বিন ১৪১১০ রি ২০০৪ * 





** -প্রভানাং প্সীদ তং দেবি বিশ্বার্তিহারিনি / রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব 





রচয়ের সূত্রে বিখ্যাত হননি-_তীরা স্ব স্ব তি 
সমুজ্ভ্বল হয়ে আছেন। ভারতীয় ডাকবিভাগ তাদের সেই 
অমর কীর্তিকে স্মরণ করেই ডাকটিকিট প্রকাশ করেছিল। 
কিন্ত যেহেতু তাদের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ হয়েছিল, 
সেই সূত্র ধরেই এই নিবন্ধে তাদের উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক 
হবে না। 

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে খষি বঙ্কিমচন্দ্রের সাক্ষাৎ হয় 
বহ্কিমচন্দ্রের বন্ধু অধরলাল সেনের বাড়িতে। ঠাকুর তাকে 
সহাস্যে বলেন ঃ “বঙ্কিম, তুমি আবার কার ভাবে বাঁকা 
গো?”* ইংরেজ সরকারের কর্মচারি সাহিত্যসম্ত্াট 
বঙ্কিমচন্দ্রের চটজলদি উত্তর £ “আর মশায়, জুতোর চোটে। 
৬০৯৯ উ-ট 
করেই প্রত্যুত্তর দেন ঃ “না গো, শ্রীকৃষ্ণ :. রা 
প্রেমে বঞ্কিম হয়েছিলেন।” শুধু তাই 
বক্র 'দী ৌধরানী'ও তিনি 
পঞ্চবটাতে ভক্তদের সঙ্গে বসে বেশ 
আগ্রহ নিয়েই শুনেছিলেন ১৮৮৪ সালের 
২৭ ডিসেম্বর এবং এতে উল্লিখিত নিক্কাম 
কর্ম প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনাও 77416 
করেছিলেন। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের 
সম্মানে ডাকবিভাগ ১ জানুয়ারি ১৯৬৯ 
একটি বহুবর্ণের স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ 
করে তার প্রতি শ্রদ্ধা জানায়। ৃ 

বিদ্যাসাগরের সঙ্গেও দেখা করতে : 
গিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ! তীকে 
বলেছিলেন £ “এতদিন খাল বিল হদ্দ 
নদী দেখেছি, এইবার সাগর দেখছি।”১ বিদ্যাসাগরও হেসে 
বলেছিলেন ঃ “তবে নোনা জল খানিকটা নিয়ে যান।”ৎ 
ঠাকুরের উত্তর ছিল ঃ “নাগো! নোনা জল কেন? তুমি তো 
অবিদ্যার সাগর নও, তুমি যে বিদ্যার সাগর! তুমি 
ক্ষীরসমুদ্র!””* 

২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭০ সালে বিদ্যাসাগরের জন্মের 
দেড়শো বছর পুর্তি উপলক্ষ্যে ভারতীয় ডাকবিভাগ একটি 
রঙিন ডাকটিকিট প্রকাশ করে। তারপর ডাকটিকিটে আবার 
তাকে দেখা যায় তার প্রতিষ্ঠিত কলকাতার বর্তমান 
বিদ্যাসাগর কলেজের ১২৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে 
প্রকাশিত বহুবর্ণের স্মারক ডাকটিকিটে। 

রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের অত্যন্ত 
নহধন্য। তাকে বেশিদিন দেখতে না পেলেই ঠাকুর অধীর 
ইতেন। একবার তার অসুখ সারানোর জন্য কলকাতার 
টঠনের দিদবস্বরী কালীকে ডাব-চিনি মানত করেছিলেন 
। কেশবচন্দ্রের তিরোভাবের খবর শুনে তার 
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তেরঙ্গা পতাকার পট স্মিতে মনাযাদের ছবিসহ 
ডাকটিকিট 


রর 
মনে হয়েছিল, একটা অঙ্গ যেন পড়ে গেল। এই ব্রহ্মানন্দ 
কেশবচন্দ্র সেনকে ভারতীয় ডাকবিভাগ শ্রদ্ধা জানিয়ে 
১৯৮০ সালের ১৫ এপ্রিল একটি বহুবর্ণ ডাকটিকিট প্রকাশ 
করে। 

্বধর্মত্যাগী মাইকেল মধুসূদন দত্তও শ্রীরামকৃষ্ণের 
কৃপা-লাভ করেছিলেন। কিন্ত তার ক্ষেত্রে একটি বিচিত্র 
ঘটনা ঘটেছিল। মথুরবাবুর বড় ছেলে দ্বারিক ব্যারিস্টার 
মধুসৃ্দনকে দক্ষিণেশ্বরে ডেকে এনেছিলেন একটা মামলা 
উপলক্ষ্যে। সেখানে এসে তিনি বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণকে 
একবার দেখব। 

শ্রীরামকৃষ্ণ গেলেন তীর সঙ্গে দেখা করতে। সঙ্গে 
জল ৮১/৭৫৯-৬৮৪০পু পপ 
+« কাছে শুনতে চেয়েছিলেন শাস্তির কথা, 
| আশ্বাসের কথা। মধুসুদনের মিনতি 
দি: সত্বেও শ্রীরামকৃষ্ণ বারবার চেষ্টা করেও 
শী ধর্মত্যাগী মধুসৃদনকে সেবিষয়ে কিছু 
। ৪" বলতে পারলেন না। পরে শ্রীরামকৃষ্ণ 
_ জানিয়েছিলেন, মা কালী তার মুখ চেপে 
ধরেছিলেন-স্বার্থের জন্য ধর্মত্যাগী 
মধুসৃদনের সঙ্গে তাকে কথা বলতে 
দেননি। কিন্তু মাইকেলের দুঃখ পরম 
করুণাময় ঠাকুরের বুকে বেজেছিল। তাই 
তাকে বললেন__গান শোনো। গান 
শুনলে শাস্তি পাবে। তারপর তাকে 
রামপ্রসাদী গান শোনালেন। মধুসূদনের 
নিমীলিত চোখের নীরব অশ্রবর্ষণে 
মিশেছিল তার অন্তরের কৃতজ্ঞতা । 
জন্য ভারতীয় ডাকবিভাগ সম্মান জানায় ২১ জুলাই ১৯৭৩ 
তার মৃত্যুশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এক বহুবর্ণের স্মারক 
ডাকটিকিট প্রকাশ করে। 

মধুসৃদনের জন্ম হয়েছিল বর্তমান বাংলাদেশের 
সাগরদিঘীতে। আর সেজন্যই বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হওয়ার 
পর তারাও এই মহাকবিকে শ্রদ্ধা জানাতে ২৯ জুন ১৯৯৬ 
বহুবর্ণ এক স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করে। 

বর্তমান লেখকের সংগ্রহ থেকেই এই তালিকা প্রস্তৃত 
করা হয়েছে। এছাড়া আরো কেউ এই তালিকায় থাকতে 
পারেন। এ 
তথ্যসূত্র ঃ ১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, অখণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৯৬, 
পৃঃ ১২১০ ২এ ৩ এ ৪ পৃঃ ৫০৫ এ ৬এ 
এই রচনাটি "স্বামী ব্রিগুণাতীতানন্দ স্মারক রচনা” রূপে প্রকাশিত 
হলো।__সম্পাদক 





এট এট থা গু (৮৭৮ ৩৮ 


র্‌ ষ চি রি 
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হতিহাস] 
ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি 
বিনয়কুমার ভষ্টাচার্য* 


গ্তদশ শতাব্ধীর প্রথম পাদে একদিকে পর্তুগাল, স্পেন 

ও ফ্রান্সের ক্রমবর্ধমান ক্যাথলিক সাভ্রাজের বিস্তার, 
আরেকদিক হল্যাণ্ডের ব্যবসায়িক খাড়বাড়ভ্ত ও উত্তরোত্তর 
সমৃদ্ধির চাপে মরিয়া ক্ষুদ্র দ্বীপরাজ্য ইংল্যাণ্ডের বাণিজ্যিক 
শ্রীবৃদ্ধির মানসে রানী প্রথম এলিজাবেথের উদ্যোগ ও তীরই 
পৃষ্ঠপোষকতায় ১৬০০ খিস্টাব্দে একটি বিধিবদ্ধ সওদাগরি 
প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। তৎকালীন বিশ্বে সর্ববৃহৎ এই বিধিবদ্ধ 
সংস্থাটির নামকরণ করা হয় *ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি'। ২৪ জন 
বিশিষ্ট ব্যক্তি নিয়ে গঠিত এই পরিচালন পর্ষদের প্রথম প্রধান 
ছিলেন টমাস শ্মিথ নামে এক ধনকুবের। লগ্ডতন শহরের 
ফেনচার্ট স্ট্রিটে স্থাপন করা হয় এর সদর দপ্তর। বর্তমানে এর 
কোন অস্তিত্ব নেই। আর টমাস ম্মিথের প্রাসাদটি এখন 
'লয়েডস্‌ ইনসিওরেন্স'-এর প্রধান কেন্দ্র। 

ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানির প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল ডাচ বা 
ওলন্দাজদের মতোই পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বের্তমান 
ইন্দোনেশিয়া) সোনা-রুপার বিনিময়ে নানা মশলাপাতি, বস্ত্র ও 
সৌখিন দ্রব্যাদির বাণিজ্য। এই উদ্দেশ্যেই ১৬০১ খিস্টাব্দে 
ইংল্যাণ্ডের ডেলফোর্ড বন্দর থেকে কোম্পানির চারটি ছোট 
বাণিজ্যতরী যাত্রা শুর করে। প্রথম কয়েক বছর বেশ 
ভালরকম লাভ ও আমদানি হলেও ত্রমাগওত ওলন্দাজ জলদস্যু 
ও পর্তুগিজ বোন্বেটেদের তাড়নায় অতিষ্ঠ হয়ে অতঃপর এই 
কোম্পানি ভারতের দিকে লক্ষ্য স্থির করে। ১৬৪০ খ্রিস্টাব্দে 
তারা প্রথমে মাদ্রীজের উপকূল বরাবর কতকগুলি দুর্গ প্রভৃতি 
নির্মাণ করে। এরপর রাজা দ্বিতীয় চার্লসের পর্তুগিজ পত্তী 
ক্যাথারিন-প্রদত্ত বৈবাহিক উপহার বোম্বাইয়ের দুর্গটি ১৬৬১ 
খিস্টাব্দে কোম্পানিকে ভাড়ার বিনিময়ে লিজ দেওয়া হয়। 
আরো প্রায় ৩০ বছর পর ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন 
ভারতের সবচেয়ে সম্পদশালী অংশ বঙ্গদেশে কোম্পানির 
আগমন ঘটে কলকাতায় জব চার্ণকের পদার্পণের মাধ্যমে। 
বস্তুত, সেইসময় থেকেই ভারতীয় বস্ত্র ও নানা সামগ্রীর 
বাণিজ্যে কোম্পানির অর্থনৈতিক বিকাশ ও অংশীদারদের 
শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। 

অর্থনীতিবিদ্‌ অধ্যাপক ওমপ্রকাশের কথায়, ইউরোপীয় 
সভ্যতার বিকাশে এশিয়া মহাদেশের প্রভূত অবদান রয়েছে। 
সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই এইসব দেশ থেকে আমদানি 
করা অর্থ ও বিভিন্ন পণ্য যেমন বস্ত্র, মশলা, চা, বিলাসদ্রব্য 
* বিজ্ঞানের অবসরপ্রাঙ্ড অধযপক, দেশ-বিদেশে বহু বিজ্ঞানসভায় আমামিত 
বিদখ লেখক । 


উগ্র 
ইত্যাদির প্রভাবে ওদেশের অধিবাসীদের সাধারণ জীবনযাত্রা 
ও দৈনন্দিন কার্যক্রমে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। অবশ্য এইসব 
পরিবর্তনের বিরোধিতাও কম ছিল না। চিরাচরিতভাবে 
ভারতবর্ষ তার শ্রমিকদের দক্ষতা ও মিতব্যয়িতা বা স্বপ্প 
মজুরির জন্য যেন একটি কর্মশালা। তাই এখানকার 
শিল্পসামগ্রীর আমদানিতে কোম্পানির বাড়বাড়ও্ত হলেও স্থানীয় 
উৎপাদকরা প্রমাদ গুনল। প্রতিবাদ জানাতে লগুনে 
রেশমশিল্পীরা হাঙ্গামা বাঁধায় ও কোম্পানির দপ্তর আক্রমণ 
করে। ফলম্বরূপ ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্ট এইসব আমদানির 
ওপর নানারকম বিধিনিষেধ আরোপ করতে থাকে এবং 
অবশেষে ভারতীয় কাপড়-যেমন রেশম, মসলিন, ছাপা- 
কালি ইত্যাদির ব্যবহার একেবারে নিষিদ্ধ হয়। এতে ভারতীয় 
তাত ও শিল্পীদের দুরবস্থার বিনিময়ে ইংল্যাণ্ডের যাস্তিক 
বয়নশিল্লের উন্নতি হতে থাকল। 
এদিকে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে রবার্ট ক্লাইডের 
ভায়লাভের পরবর্তী তিরিশ বছর ধরে লগ্তনের ইস্ট ইপ্ডিয়া 
হাউস ব্রিটেনের অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক ব্যাপারে ক্রমশই 
প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। কোম্পানির ২৪ জন পরিচাশবই 
প্রকৃতপক্ষে একাধারে দেশের অর্থনৈতিক, সামরিক ও 
রাজনৈতিক ক্ষমতার নিয়ন্বক হতে থাকে, যার লক্ষ্য অবশাই 
অংশীদারদের শ্রার্থ। পলাশি যুদ্ধের পরই ফরাসি চন্দননগর 
ক্লাইভের দ্বারা অধিকৃত হলে কোম্পানির সম্পদ ১২ শতাংশ 
বৃদ্ধি পায়। ভারতে নিষ্ঠুর শোষণ, লুষ্ঠনের পরেও যারা খু, 
ব্যাধি বা শঠতা থেকে রক্ষা পেত- সেইসব সৈনা ও 
অফিসারেরা এ সম্পদের অধিকারী হয়ে নিজেদের জনা 
আলাদা একটা শ্রেণি 'বঞ1১০।)' ('নবাব'এর অপতভ্রংশ) তৈরি 
করেছিল, যারা দেশে ফিরে অভিজাত মহলে সমাদৃত হয়েছিল। 
শোনা যায়, পলাশি বিজয়ে রবার্ট ক্লাইতের প্রাপ্তি হয়েছিল প্রার 
আড়াই লক্ষ পাউগ্ড। সেকালে এর মুল্য ধারণার বাইরে। 
এইসব ভারত-প্রত্যাগত কোম্পানির িঞ/১০০১-র| খেতাণে 
সমাদর পেত, এমনকি পার্লামেন্টের প্রায় ১০ শতাংশ আসনও 
দখল করেছিল, তাতে স্থানীয় অভিজাওরা রীতিমতো কষু্ধহ 
হয়েছিল। ফলে আরেকটা নতুন আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৭৮০ 
খরিস্টাব্দে চার্লস জেমস ফক্স, এডমণ্ড বার্ক এবং অন্যানারা 
মিলে কোম্পানির কার্যধারা বিশেষ করে অধিকৃত ভারতীয় 
অঞ্চলসমূহকে পার্লামেণ্টের নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন। কিন্ত 
সেটা ভেস্তে যায়। কারণ, রাজা তৃতীয় জর্জ সরকারকে বরখাও 
করে সাধারণ নির্বাচনের আদেশ দেন। সেই নির্বাচণে 
কোম্পানির কারসাজিতে একটি বশংবদ পার্লামেন্ট গঠিত হয়। 
তবুও সংস্কারের দাবিতে প্রবল জনমতের চাপে নু 
প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম পিট (মাদ্রাজের প্রাক্তন গভর্ণর টমাস 
পিটের প্রপৌত্র) ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে ইপ্ডিয়া আ্যাক্ট' জারি করেন, 
যাতে কোম্পানির ভারত সম্পর্কিত বিষয়গুলি পার্লামেন্টের 
একটি বোর্ড অফ কন্ট্রোলে ন্যস্ত হয়। এই আইনে ব্যবগা, 
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বানিজ্যের ব্যাপারে স্বাধীন হলেও কোম্পানি প্রশাসনের ক্ষেত্রে 
ব্রিটিশ সরকারের অধীনে দায়িত্বপ্রাপ্ত এজেন্ট হিসাবে কাজ 
করবে। 

অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি থেকেই পতনোন্ুখ মোঘল 
সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানি 
নিজেদের স্বার্থে বাণিজ্যিক সুবিধা আদায় ও আঞ্চলিক নিয়ন্ত্রণের 
অধিকার উত্তরোত্তর বাড়িয়েই যাচ্ছিল। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে 
বঙ্গদেশের নিয়ন্ত্রণ পাওয়ার পাঁচবছরের মধ্যেই কোম্পানি জমির 
যোজনা আদায় তিনগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। ফলে ১৭৬৯ 
থিস্টাব্দে দেখা দেয় সেই বিখ্যাত “ছয়াত্তরের মন্বস্তর', যাতে 
প্রায় এক কোটি মানুষ মারা যায় বলে অনুমান। সেই দুর্ভিক্ষে ব্রাণ 
দূরের কথা, কর আদায় আরো জোরদার করা হয়েছিল। বন্ত্রশিল্প 
ও ব্যবসায়ে একচেটিয়া আধিপত্যের কারণে সাধারণের মধ্যে 
কেনাবেচা নিষিদ্ধ, এমনকি বয়নশিল্পীদের বিশেষত মসলিন 
্রস্ততকারকদের হাতের বুড়ো আঙুল কেটে দেওয়া হয়েছিল, 
যাতে এজাতীয় বয়ন আর সম্ভব না হয়। এমনকি অতি 
প্রয়োজনীয় লবণের ওপরও কর ধার্য করা হয়েছিল। ১৭৯৪ 
থিস্টাব্দে বাংলার গভর্ণর লর্ড কর্ণওয়ালিসকে স্বর্ণপদক-সহ 
বিশেষ নাগরিক সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন লগুনের মেয়র। কারণ, 
তিনি মহীশুরের টিপু সুলতানকে পরাজিত করে কোম্পানির 
তরফে কোটি টাকারও বেশি ক্ষতিপূরণ আদায় করেন। তাছাড়া 
কলমের এক খোচায় তিনি “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'-এর মাধ্যমে 
বঙগদেশে প্রায় দুই কোটি ছোট ভূম্বামীকে চিরকালের জন্য প্রজা 
বানিয়ে এবং মোঘল আমলের কিছু জোতদারকে পাকাপাকিভাবে 
জমিদার বানিয়ে এই নতুন শ্রেণির পত্তন করেন কোম্পানির কর 
আদায় সুনিশ্চিত করার জন্য। 

এছাড়াও একচ্ছত্র আধিপত্যের ব্যবসায়িক রমরমা তো 
ছিপই। এ বিশেষ আইন চালু হওয়ার পর প্রায় ৭০ বছর 
[মোটামুটিভাবে কোম্পানির স্বর্ণযুগ ছিল বলা চলে। বর্তমান 
সিলেনিয়াম ডোমের বিপরীতে টেমস নদীর অপর পাড়ে 
১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে জাহাজের মাল খালাস করার জন্য গড়ে 
"তালা হয়েছিল সেইসময়কার সর্বাধুনিক বিশাল এক 
পাতাশ্রয়-_“ইস্ট ইপ্ডিয়া ডক্স"। কাছেই ছিল কাটলার গার্ডেন্সে 
৫ একর জায়গা জুড়ে বিপুলায়তন গুদামঘর। এর কর্মিসংখ্যা 
ছিল ৪,০০০-এরও বেশি। বর্মব্যপ্ততায় পুরো এলাকাটা 
গমগম করত। বিভিন্ন মূল্যবান পণ্যের নামে রাস্তা যেমন-_ 
'ক্লাভ ক্রিসেন্ট', “স্যাফ্রন আভিনিউ, ইত্যাদি আজও 
সখানকার আশপাশে রয়েছে। 

ইতোমধ্যে ইংল্যাণ্ডে ঘটে গিয়েছে শিল্পবিপ্লব। বিশালাকার 
ঞ্লকারখানায় বিপুল পরিমাণে উৎপন্ন হচ্ছে আরো উন্নত 
ধরনের বস্ত্র ও অন্যান্য সামগ্রী। এসবের জন্য চাই বাজার। 
১৮১৩ খ্রিস্টাব্দ থেকেই ব্রিটেনের শিল্পপতিরা বিশেষ করে 
কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকারের অবসান দাবি 


উ 
করতে থাকে। শেষপর্যণ্ত ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে সেই অধিকার 
বাতিল করা হয়। আর সেইসময়েই কোম্পানির ডক ও গুদাম 
বিক্রি হয়ে যায়। ফলস্বরূপ, বিলাতি জামাকাপড় ভারতে 
অবাধে ও প্রচুর পরিমাণে আসতে থাকে। এক হিসাবে জানা 
যায়, ১৮১৪ থেকে ১৮৩৫ খিস্টাব্দের মধোই ভারতে 
ব্রিটেনের বন্ত্র আমদানি বাড়ে ৫১ গুণ, আর ভারতীয় বস্ক্রের 
রপ্তানি নেমে আসে মাত্র এক-চতৃর্থাংশে। এতে ভারতের, 
বিশেষ করে বঙ্গদেশের বস্ত্রশিল্প ও শিল্পীরা প্রায় ধ্বংস হয়ে 
যায়। লর্ড বেন্টিষ্ক পর্যস্ত মত্তব্য করতে বাধ্য হন যে, বাণিজ্যের 
ইতিহাসে এই ধরনের বিপর্যয়ের দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত নেই। 

বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড-রূপে দেখা দিলেও বণিক 
বণিকই। অর্থ, আরো অর্থের জনা ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানির 
ইংরেজ বণিকের দল ভারতে এমন কোন হীন কাজ নেই যা 
করেনি। শোষণের জন্য সাধারণ মানুষের ওপর যেমন চলেছে 
সীমাহীন নিষ্ঠুর অত্যাচার, তেমনি দেশীয় রাজন্যবর্গের প্রতি 
এদের ব্যবহারও ছিল খুব নৃশংস ও অবমাননাকর । অগত্যা 
ক্রীড়নক হলেও শেষ মোঘল সম্রাট বাহাদুর শাহকেই বাদশাহ 
হিসাবে মান্যতা দেওয়ার দাবি নিয়ে মীরাটের একদল সৈন্য 
দীর্ঘ ৩৬ মাইল পথ মিছিল করে দিল্লি যায়। প্রত্যুন্তরে তার দুই 
পুত্র ও পৌত্রকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করা হয় ও বৃদ্ধ সন্ত্রাটকে 
ক্ষমতাচ্যুত করে বর্মায় মায়ানমার) নির্বাসন দেওয়া হয়। 
সামান্য একটা বন্দুকের কার্তুজের চর্বিযুক্ত খোলের ব্যাপারে এ 
মীরাট সেনানিবাসে ১৮৫৭ খিস্টান্দের মে মাসে শুরু হয় 
বিখ্যাত “সিপাহী বিদ্রোহ”। প্রায় দুবছর এই বিদ্রোহ চললেও 
ব্রিটিশ সরকার অত্যন্ত নির্মমভাবে এই বিদ্রোহ দমন করেন। 

অবশেষে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ১ নভেম্বর, বর্তমান বিদেশ 
ও কমনওয়েলথ দপ্তরের অদূরে পুরনো ইপ্ডিয়া অফিস ভবনের 
সামনে রবার্ট ক্লাইভের প্রতিমুর্তির সামনে এক সরকারি 
আদেশনামায় ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানির আনুষ্ঠানিক বিলুপ্তি 
খোধণা করা হয়। তিনবছর পর ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইগ্ডিয়া 
হাউসটিও ভেঙে ফেলা হয়। এইভাবে ইতিহাসের পাতা থেকে 
মুছে ফেলা হয় একসময়কার প্রতাপশালী কোম্পানিটির নাম। 
তখন থেকে ভারতে ব্রিটিশ রানী ও পার্ণামেণ্টের প্রতাক্ষ 
শাসনের সূচনা হয়। এর পরিণতিও আজ সকলের জানা। 
ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না। 
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এই রচনাটি “অধ্যাপক ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী স্মারক রচনা” 
রূপে প্রকাশিত হলো।-_ সম্পাদক 


১৪৯৯ শারদীয়া ১৪৯৯ শারদীয়া ৯৪১৯ শারদীয়া ৯৪৯৯ উঠি শারদ ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪ ১৪১৯ 


ইতিহাস [8 ইস্ট ইয়া কোম্পানি ক ৭৯৯ 


সাক্ষীৎকার ৪ দেবরাপ গঙ্গোপাধ্যায় 


ভারতের অনাতম কৃতী শিঙ্গী গণেশ পাইনের জম্ম ১১ জুন ১৯৩৭ / 
তিনি দীর্ঘ প্রায় ৪৫ বছর শিঙ্লের সঙ্গে নিবিডভাবে যুক্ত। গত ২১ মার্ট 
২০০৪ তার কাছে রাখা প্র্নওণির উতর হভাবসিদ ভঙ্গিতে তিনি 


নিয়েছেন । 


৬ আমার নমঙ্কার নেবেন গণেশদা। আজ চিরশিলের 


জগতে যে-পযার্য়ে আপনি উন্নীত হয়েছেন, সেখানে 
আপনার মা-বাবা ও বাড়ির প্রভাব লিশ্চয় কিছু রয়েছে। 
সেসম্পকোর কিছু জানতে চাইছি । 


--আমার জন্ম উত্তর কলকাতার কবিরাজ রো-র 


একান্নবর্তী পরিবারে । পিতার নাম কৃষ্তদাস পাইন। 
তখন একান্নবর্তী পরিবারের গঠন যেরকম হতো-__ 
সেইরকম। পাঁচ ভাইবোন, খুড়তুতো, জ্যঠতুতো 
ভাইবোনের সঙ্গে এক প্রশস্ত সাংস্কৃতিক পরিমগ্ডলের 
মধ্যে মানুষ হয়েছি। পিতা খুব সংস্কৃতিবান মানুষ 
ছিলেন। ঠাকুরদার নিজস্ব সংগ্রহ ছিল, তা সাজানো 
থাকত ঘরের বড় বড় কাচের আলমারিতে। সেইসকল 
শিল্পবস্তু মুগ্ধনয়নে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম। সেই 
দুষ্প্রাপ্য মহামূল্যবান জিনিসগুলির মধ্যে সম্রাট বাহাদুর 
শাহ ও মমতাজ মহলের আইভরি পেণ্টিং প্রভৃতি বেশ 
কিছু শিল্পবস্তর ছিল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে ১৯৪৬ 
থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত কবিরাজ রো-র বাড়ি ছেড়ে 
আমাদের শ্যামবাজার অঞ্চলে থাকতে হয়। আরেকটা 
ব্যাপার, আমার ঠাকুরমা অসাধারণ গল্প বলতে 
পারতেন। সেগুলি প্রধানত মহাকাব্য থেকে। এছাড়া 
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মুখাকৃতি__বাঁদরের ভঙ্গিতে, শিল্পী £ গণেশ পাইন 


* দেবরাপ গঙ্গোপাধ্যায় প্রতি্তিমান চিত্রশিল্পী । 'বিডলা আআকাডেমি অফ 
ফাইন আ্টস'-এ তার আঁকা ছবির প্রদশ্ী চিত্িপমালোচক ও দশকিদের প্রশংসা 
অজর্ন করেছে । 
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রর অসাধারণ সব গল্প শুনতাম, যা আমার 
জীবনে বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। আজ এত কাল 
অতিক্রম করে আসার পরও আমার সচেতন ও 
অবচেতন মনে ছেলেবেলার ঘটনাগুলো কোথাও যেন 
রয়েই গেছে। তখন “মৌচাক নামে একটি মাসিক 
পত্রিকা বেরত। তাতে শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের ছবির 
1০019000007-টা প্রথম দেখি। এমনিতে তখনকার 
দিনের বিভিন্ন বইপত্রে বিভিন্ন 11105081101 দেখে দেখে 
“চোখটা তৈরি" হয়েছিল, কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের সেই 
“মৌচাক পত্রিকার ছবিটি আমার চোখ খুলে দিল, যা 
অলঙ্করণ (1110511911017) থেকে আলাদা । 
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বংশীবাদক, শিল্পী £ গণেশ পাইন 


ও ছোটবেলা থেকে আপনার ওপর ধর্মের প্রভাব কিভাবে 


পড়েছে বলে নে হয়? 


-_ আমাদের একান্নবর্তী পরিবারের গৃহদেবতা ছিলেন 


লক্ষ্মী-নারায়ণ। তাদের নিত্য পূজা হতো। একটি ধিগ্রথ 
পুজার বেদির ওপর অধিষ্ঠিত থাকত, আরেকটি বিগ 
পাইনগোষ্ঠীর বিভিন্ন বাড়িতে পালা করে পরিক্রমা 
করত। সেইমতো বছরে শীত বা গ্রীষ্মে একবার অস্ত্র 
ঠাকুর আসতেন দিনকুড়ির জন্য। সেটা “পালার ঠাকুর 
পালার বিগ্রহ শালগ্রাম শিলা ছিল অদ্ভুত সুন্দর। তাকে 
চন্দন দিয়ে সাজানো হতো। এই বিগ্রহের নাম 'শ্রীধর'। 
এঁর বৈশিষ্ট্য ছিল-_একটি ধাতুনির্মিত স্ট্যাণ্ডের ওপর 
শালগ্রাম শিলা বসানো থাকত। স্ট্যাণ্ডের ওপর এ 
শিলাটি থাকা ও না-থাকার মধ্যে একটি ফর্ম বা আকার 
সম্বন্ধে ধারণা গড়ে ওঠে ও বিমূর্ত (2)50900101) ভা 
খুঁজে পাই-_সেই ছোটবেলায়। শ্রীধরের পাশে 'কুনকে 
(লক্ষী) পূজিত হতো। কুনকের ওপর দুটো চোখ, নাক, 
মুখ এবং সোনার তৈরি চোখ সিঁদুর দিয়ে বসানো হতো। 
কবিরাজ রো-র বাড়ির উলটোদিকে একটি দেবাল; 
ছিল। ১৯৪৬ সালের দাঙ্গার সময় মন্দিরটি ভাঙা পড়ে, 
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1 


এগ 


পরে অবশ্য আবার স্থানীয় মানুবের উদ্যোগে মির 
তৈরি হয়। কিন্তু সেটি ছেলেবেলায় দেখা মন্দিরের সঙ্গে 
মেলে না। সেই মন্দিরের অনেককিছুই আমাকে 
প্রভাবিত করেছিল। ছোটবেলায় রামায়ণ, মহাভারত বা 
মনসামঙ্গলের কাহিনী শুনতে শুনতে সেই সময়ের 
মানসিক বয়সটা সাধারণত যেরকম থাকে, তার থেকে 
অনেকটা যেন বেড়ে গেল এবং একটা জীবনবোধ তৈরি 
হলো। 

আপনার চিবিকলার জগতে ধমের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ 
প্রভাব কতটা পড়েছে বলে মনে হয়? 


ধর্মের পরিবেশের মধ্যেই আমি বড় হয়েছি। 


যৌবনকালে যে-সময়টাতে বুদ্ধির উদয় হলো-_যে-বুদ্ধি 
আমাদের বিচার করতে শেখায়, তার অনেক আগে__ 
আমার সেই ছেলেবয়সেই গড়ে উঠেছিল। 


৬ দেশে-বিদেশে আর্টের ওপর ধম বেশ প্রভাব ফেলেছে। 


এটা ভাল না খারাপ, বা কতটা হাইযকর বলা যায়? 


-- এর মধ্যে ভাল ও মন্দ দুটো দিকই আছে। ধর্মের মধ্যে 


লোককল্যাণ ও লোকহত্যা, যাকে হিংসার ভাব বলা 
যেতে পারে_ এদুটোই নানা আকারে রয়েছে। 

আপনি ঠৈতন্/ভাবনা' ও “দেবী দুগাঁ' বিষয়ে বিভির ছবি 
এঁকেছেন; তাছাড়া ইহলোক', পরলোক” ও 
'মগচৈতন7া” আপনার ছবিতে উঠে এসেছে। এবাপারে 
যদি আলোকপাত করেন । 


_- আমি চৈতন্যদেবকে নতুনভাবে আবিষ্কার করেছি, তবে 


ভক্তির অবতার" হিসাবে নয়। তিনি একজন 
সমাজসংস্কারক ছিলেন। যখন জাতিভেদের বেড়াজালে 
সমাজ বিচ্ছিন্ন, তখন তিনি বলেছিলেন ঃ “চগ্ডালোহপি 
হিট ৮ 'ধিনি কৃষ্ণভক্ত, সেই 


৬» 
ভি 
রখ 
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আলাপন 0] গণেশ পাইনের সঙ্গে কিছুক্ষণ € ৮০১ 


হর 
চণ্ডাল ব্রাহ্মণের থেকেও শী প্রমাণিত হয়, 
অখগু প্রেমের সমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। 
তিনি বাংলাদেশে রেনেশী বা নবজাগরণের হোতা 
ছিলেন। এইসব কারণে চৈতন্যদেব “মহাপুরুষ” হিসাবে 
বারবার আমার ছবিতে এসেছেন। আর দেবী দুর্গার ছবি 
আঁকি প্রধানত অনুরোধ করা হয় বলে। এছাড়া 
দুর্গোৎসব বাঙালির অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎসব-__এটাও 
একটা কারণ। 

'ইহলোক'-'পরলোক' ব্যাপারটা আমার 'মগ্নচৈতন্য' 
(১5০7০) থেকে উঠে এসেছে। মগ্নচৈতন্য বলতে 
বোঝায় এমন এক মানসিক অবস্থা, যা সচেতন মন নয়, 
কিন্তু মানুষের সভ্যতার যাকিছু স্মৃতি তা অবচেতন 
মনের গভীরে সঞ্চিত হয়ে থাকে। 

শ্রীরামকৃষে্র প্রভাব আপনার ছবিতে কতটা পড়েছে? 
আপনার “7016 11৫2104): ছবির মধো তার পরভাবই 
বা কতটা? 


- শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব তো আমার ছোটবেলা থেকেই 


ছিল। আমার দাদাকে পড়াতে আসতেন জীতেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজ, স্বামী 
বেদাত্মানন্দজী মহারাজ প্রমুখের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। যখন 
আমার ৮-৯ বছর বয়স, তখন পড়াশোনার ফাকে ফাকে 
মাস্টারমশাই অনেক গল্প বলতেন। তার মধ্যে বেশির 
ভাগটাই জুড়ে থাকতেন শ্রীরামকৃষ্দেব, শ্্রীশ্রীমা, 
সাধকরা। 

শিল্পকলার জগতে আপনার প্রিয় কয়েকজন শিলী 
সহহো যদি কিছু বলেন। 


- আমাদের দেশের শিল্পকলার মুখ সাধারণত ইউরোপের 


আর্টের দিকে ঘোরানো । যদিও অন্যান্য দেশ-মহাদেশের 
শিল্পও কম সমৃদ্ধ নয়। সেই হিসাবে আমার জীবনে খুব 
প্রভাব বিস্তার করেছিলেন রেমব্যাণ্ট, বিশেষত যখন 
ছাত্র ছিলাম। তিনি ইউরোপের মধ্যযুগের শিল্পী, যিনি 
সাধারণ এক শিল্পীর চোখে আমরা যে-বিশ্বকে দেখতে 
পাই তাকে চিত্রে রূপাত্তর করেছিলেন। বিশেষত 
আলোর ব্যবহারে অসাধারণত্ব দেখিয়েছিলেন তিনি। 
তখন সেই বয়সে আমার কাছে তার আকর্ষণ সত্যিই 
আলাদা । পরবর্তী কালে যিনি আমার জীবনে প্রভাব 
ফেলেন, তিনি পল ব্লী। যখন শিল্পকলা ক্রমশ আধুনিক 
যুগে প্রবেশ করল, তখন পল ক্লী ছবির মধ্যে নিয়ে 
এলেন অন্য এক মাত্রা। আমি মনে করি, ছবির একটা 
অন্য দর্শন আছে, সেটা তিনি রচনা করলেন-_যা 
আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। ছোটবেলায় আমার 





১৮ প্রগতানাং প্রসীদ তং দেবি বিশ্বার্তিহারিণি / টৈলোক্যবাসিনামীড্ো লোকানাং ররদাভিব": 


ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরও। 


করেছিল। 

এপ্রসঙ্গে জানাই, এখন এ শিল্পীদের কিছুটা. প্রভাব 
থেকে পরীক্ষানিরীক্ষার পর নিজের যে-ধরন, সেখানে 
এসে উপস্থিত হয়েছি। সম্প্রতি “সীমা আর্ট গ্যালারি”তে 
মুখের ছবির যে-প্রদর্শনী হয়েছিল, সেখানে মিশরীয় 
প্রভাব লক্ষ্য করা যায়__যাতে মৃত্যুকে জয় করার এক 
অনির্বচনীয় ব্যাপার ছিল। 

৬ অবনীন্রনাথ ঠাকুর ছাড়া মিশরীয় প্রভাব আপনার ওপর 
পড়েছে কিঃ পড়লে ত। কি পরিমাণে? 

__ খুব ছোটবেলায় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যে অলঙ্করণ 
থাকত, তা দেখে দেখে ছবি দেখার অভ্যাস গড়ে ওঠে। 
তারপর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উচ্চমানের ছবি দেখে 
বুঝতে শিখেছিলাম অলঙ্করণ ও ছবির পার্থক্যটা ঠিক 
কোথায়। পরবর্তী কালে যখন নিজের ধরন তৈরি 
হয়েছে-_সেখানে মিশরীয় প্রভাব রয়েই গেছে। 

* শিল্পীমহল সম্পবের বিছু বলুন । 

-__ কলকাতায় যদি কেউ বাঙলা ঘরানার সামগ্রিক একটা 
ধারণা করতে চায়, সেধরনের কোন ছবির মিউজিয়াম 
কিছু নেই। এর ফলে শিল্পকর্ম যারা করছেন, তাদের 
সামনে কোন লক্ষ্যবস্ত থাকছে না। তার ফলে ছবি 
আঁকার শুরু এবং শেষ সময়ের স্রোতে হারিয়ে যায়। 
আমাদের ছবির যে-বিবর্তন তা দেখতে পাই না। 

৬ কলকাতার গভণমেণ্ট আট কলেজের কোন শিক্ষকের 
কাছ থেকে কি ধরনের শিমগ পেয়েছেন? 

_- আমার গভর্ণমেন্ট আর্ট কলেজের সময়সীমা ছিল 
১৯৫৫-১৯৫৯ সাল। তখন প্রিন্সিপাল ছিলেন শ্রদ্ধেয় 
চিন্তামণি কর। আমাকে প্রথমেই "ডবল প্রমোশন, 
দেওয়া হয়। তখন বাড়িতে আঁকা চারটি ছবির কাজ-_ 
তা যেকোন মাধ্যমে হোক না কেন-_কলেজে জমা 
দিতে হতো। সেই কাজগুলি দেখে তখনকার 
মাস্টারমশায়দের ধারণা হয়, আমার তৈরি হাত? । 
সেজন্যই আমাকে দ্বিতীয় বর্ষে ভর্তি করা হয়। কিন্তু 
সেইসময়ে আমি ছবি আঁকা জানতামই না। একটা 
মানসিক প্রক্রিয়ায় আমি ছবি-চারটি করেছিলাম। সেই 
কারণে দ্বিতীয় বর্ষে ঢুকলেও অনেকে বলতে থাকে, যে 
ড্রইং জানে না তাকে কি করে দ্বিতীয় বর্ষে সুযোগ 
দেওয়া হলো? তখন আমার মাস্টারমশাই মানিকলাল 
বন্দ্যোপাধ্যায় আমার সেই অসুবিধার ব্যাপারটা বুঝতে 
পেরেছিলেন এবং এক সপ্তাহের মধ্যে ড্ইংয়ের 
প্রাথমিক সৃত্রগুলি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। গভর্ণমেন্ট আর্ট 
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কলেজে যে প্রাথমিক ছবি আঁকার ব্যাকরণগত সৃত্ব 
শেখানো হতো, তা ইউরোপীয় আযাকাডেমিক ঘরানার। 
তাতে শেখানো হয়েছিল “বিলীয়মান বিন্দু” (৬৪1191118 
00110) কি করে নির্ধারণ করতে হয়। শিল্পীর চোখ 
থেকে যে পরিপ্রেক্ষিত (9০1929001৮০) দেখতে হয়, 
সেটির প্রাকৃতিক উপায় কি? 'আলোছায়া” (187 & 
911805)-এর সম্পর্ক বোঝানো হয়। সাধারণত প্রাথমিক 
বিভাগে এগুলিই শেখানো হয়। 


চি 
বাং (1 
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২ ১ ! বহি ১84০7 শির, 1 ১ ন্‌ ২ ১ 
যুগযস্ত্রণার রূপকল্প, শিল্পী £ গণেশ পাইন 


আপনার কাজ অল্প ও ছবির একক প্রদর্শনীর (571 
1711/7110)) সংখ7ও অল্প, এর কারণ কি? 
-যে-পদ্ধতিতে আমি কাজ করি, সেই টেম্পারা 
(16101022) পদ্ধতিটি জটিল, তাই কাজ করতে সম; 
লাগে। ইউরোপীয় টেম্পারা প্রথায় একটা স্তরে ছবি 
সম্পূর্ণ হয় না। অনেকগুলি স্তরে থাকে। আমি ধে- 
টেম্পারা করি, তাতে ডিমের আঠা ব্যবহার করি শা. 
এখন যে-টেম্পারাগুলি করছি তা আমার নিজের শিক্ষার 
জন্য করা_ এখনো দেখানো হয়নি কোথাও। ঠা 
“এনকস্টিক' (070005110--এটি একটি 11790101, 
যার মিশ্রণে রঙের কাজ করা হয়)। ডিমের ব্যবহার 
আছে এমন টেম্পারা (655 16711)019), ছানার টেম্পার' 
(68510 16110)019)_সব ধরনের পদ্ধতিই পরখ 
হয়নি। আমার এখনকার টেম্পারাকে 'এগ টেম্পারা য় 
ফেলা যাবে না। টেম্পারার যা প্রধান গুণ জল" 
প্রতিরোধকতা তা আমার নিজের টেম্পারায় উপস্থিত: 
স্বল্পসংখ্যক একক চিত্রপ্রদর্শনী করার কারণ- প্রধানত 
পীচটা ছবি সাজিয়ে একক প্রদর্শনীর প্রথা আমাদের 
দেশে চালু নেই__যা ইউরোপে আছে। এখানে প্রদর্শন 
_করতে গেলে কমপক্ষে ৩০-৪০টি ছবির প্রয়োজন 


৮০২ ক উদ্বোধন 0 ১০৬৩ বর্ধ--৯ম সংখ 10 আহঙিন ১৪১১০ সেপ্টেম্বর ২০০৪ 


হয ... প্রগতানাং প্রসীদ তং দেবি বিশ্বার্তিহারিণি / টৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব": রি 
সম্্রতি মিশর ও ইউরোপ ঘুরে এসেছেন। -_ আর্ট কলেজ থেকে ব্যবহারিক ও পুঁথিগত অধ 

দেখে কি মনে হলো? জ্ঞানের পরিধি নিয়ে যখন আমাদের ছেড়ে দেওয়া 

_-আমি মিশর ও ইউরোপ মহাদেশ ঘুরে এলাম হতো তখন সাধারণত সাহিত্যনির্ভর বিষয় থেকে 

পর্যটকের ভূমিকায়। যদি দেশটাকে জানতে হয়, তবে (যেমন কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুস্তলম্‌") নির্বাচন 


কিছুদিন অন্তত সেদেশে থাকতে হয়। করে ছবি আঁকা হতো। এছাড়া মডেল ও স্টিল 
* আপনি ভারতীয় চিত্রকলার একটা বিব্রয়যোগা বাঙার লাইফকে সামনে রেখে তার থেকে আঁকা হতো। 
তৈরি করতে পেরেছেন । কিভাবে এটা সতব হলো? তখনো আমার পায়ের নিচে জমি ছিল না। সেসময় 
__ এর উত্তর আমার জানা নেই। 'আকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এ আধুনিক 
৬ শিলের মধ্য, বিশেষত সমসাময়িক আধুনিক চ্রিকলায় চিত্রকলার কার্ধকারণের ওপর পরিতোষবাবুর 430) 
প্রয়োগ সম্পর্রে আপনার বক্তবা কি? &. 51700৩" শীর্ষক বক্তৃতা শুনি। এ বক্তৃতায় তিনি 


_- সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পুরাতন গান ও বুঝিয়েছিলেন, *130াশা?' (চিত্র)-এর সঙ্গে 378০০ 
রবীন্দ্রসঙ্গীতের এক প্রথিতযশা মহিলা শিল্পীর সঙ্গে (স্থান)এর সম্পর্ক। এটা তিনি বুঝিয়েছিলেন 
দেখা হয়। তিনি কথায় কথায় উল্লেখ করলেন £ “আমি সাধারণত “পল রী" গ্রন্থ থেকে। ভার পর থেকেই 
অয়েল প্যাস্টেলের রঙে যেমন খুশি তা আঁকতে পারছি পল ক্লী-র বই দেখতে শুরু করি। 
এবং তা থেকে আনন্দও পাচ্ছি।” এথেকে বোঝা যায়, ৬ শিলিকলার ছাত্র হিসাবে দেখেছি, সোজা-বাঁকা লাইন 
চিত্রকলায় ৮5021 01-এর চোখে দেখা যে-জীবন, তার টানতে টানতে একটা সময় হাতে আডটতার ভাব 
পরিধিটা বিরাট। অন্য যেকোন শিল্পকলায় একটি আসে । সেটা কি করলে দুর করা যাবে? 
শান্ত্রব্ধ ধারা থাকে_ সেটাকে অতিক্রম করে কোন -_ সবচেয়ে ভাল হয় ব্ল্যাকবোর্-এ চক দিয়ে আঁকা অভ্যাস 


শিল্প হয় না। কিন্তু ৮1509] 011-এ সেটা সম্ভব। করলে। 
৬ ভারতীয় চিএঝলার ভবিষাৎ কি? » প্রতিদিলি ছবি আঁকতে বসলেও কখনো কখনো 
__ এখন দেখা যাচ্ছে চিত্রকপায় একটা আন্তর্জাতিক স্তরে কিছুতেই আঁকায় মন বসতে চায় না বা তখন আঁকতে 
বিশ্বায়নের বোধ কাজ করছে। সেক্ষেত্রে দেশীয় প্রভাব বসলে মনোমতো ছবিও আঁকা যায় না। 


থেকে শিল্প মুক্ত হতে চাইছে, একটি আন্তর্জাতিক -__ আমরা যারা ছবি আঁকি, তাদের প্রায় সকলকেই কম- 
পরিমণ্ডলে সেই শিল্পের প্রতিষ্ঠা হতে পারে। সেখানে বেশি এই সমস্যায় পড়তে হয়। এক্ষেত্রে দুটো পথ 
শিল্পের সব প্রান্তের শিল্পধারণার একটি সমষ্টিগত রূপ আছে। প্রথমত, জোর করে আঁকতে বসলে আস্তে 


প্রকাশিত হতে পারে। আস্তে মনটা বসে যায়। ব্যাপারটা অনেকটা 
* আপনার ছবির ০০//১9511197-এ আলোর বৈশিষ্/ ও যোগসাধনার মতো। মনঃসংযোগ ঞুমশ চলে আপে। 
বালি-কলমের কাজ সহ্বন্ধে কিছু যদি বলেন। দ্বিতীয়ত, শিল্পী গোপাল ঘোষ প্রায়ই বলতেন, ছবি 
-- আমার ছবির 0017170510101-এর মধ্যে থিয়েটারের খুব আঁকতে আঁকতে মাঝে মাঝে বন্ধ্যা সময় আসে। 
প্রভাব আছে। থিয়েটারে যেরকম একটি সরলরেখায় এরকম অসার সময়ে ছবি আঁকার বৃথা চেষ্টা না করে 


দেখার (০১০ 1০৬০1) ওপর কলাকুশলী ও অভিনেতাদের শিল্পের অন্য কোন মাধ্যমের খবর নেওয়া ভাল। 

অভিনয়টা চলতে থাকে, আমার ছবির ০0111)095111010- ৬ আপনার ছবির মধ্যে 11441110761 91114) 17171, 

এও সেই ব্যাপারটা আছে। যেখন গল বলা, ধর্মীয় প্রভাব ইত/াদি এবং একটি 

কালি-কলমে আমার ছবি আঁকার কারণ, প্রথমদিকে বিশেষ মাধাম নিয়ে কাজ করার প্রবণতা লক্ষ্য করা 

পয়সার অভাব ছিল। এই ব্যাপারটা অনেকদিন ধরে যায়। বাপারটা কি ঠিক? 

করেছি। এখন যেটা করি_কোন ছবি আকার আগে -হ্যা ঠিকই বলেছ, তনে আমি অন্য সকল মাধ্যমেই 

কাগজের ওপর কলমের সাহায্যে ছবির খসডাটা তৈরি কাজ করছি। 

করে নিই। ৬ বিভিন পত্র-পরিকা ও মাগাজিন লক্ষ্য করলে দেখা 
৬ আপনি একজায়গায় বলেছিলেন, আর্ট কলেজ থেকে যাচ্ছে সমসাময়িক কলকাতার শিল্পীদের কাজের মধ্যে 

বেরনোর পর শিলী পরিতোষ সেনের £০07777 & আপনার প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে। 

52406" বিষয়ক বক্তৃতা শুনে আপনি অনুপ্রাণিত -_ দেখছি তো হচ্ছে। তা থেকে শিল্পীরা জীবিকা উপার্জনও 

হয়েছিলেন । ঘটনাটা যদি বিভারিতভাবে বলেন । করছেন। ফলে আমার অন্তরে আনন্দ হচ্ছে। 2) 

আলাপন 0) গণেশ পাইনের সঙ্গে কিছুক্ষণ ৮০৩ 


টৃএহ-পরিচয় 


'রৈই কানী সেই কৃষ্ণ নাম ভেদ এক মূলে” 


স্বামী দিব্যানন্দ 


শাক্তি ৬ লেখক « স্বামী অমৃতত়ানন্দ ৬ প্রকাশক £ লেখক, রামকষঃ আশ্রম 
ও রামকুষ মিশন, দিলাজ পুর, বাংলাদেশ ৬ মূলা ৫ ২৫ টাকা ৬ পৃষ্ঠাসংখাা 2 
৮৭১৫০ ৬ প্রকাশকাল £ ২০০৩ 
অমৃতত্বানন্দজীর লেখা “শক্তি' ১৪৮ পৃষ্ঠার একটি 
অমূল্য গ্রস্থ। ছয়টি অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে পুরাণে শক্তি, 
শক্তিতত্, কালীতত্ত, অধ্যাত্মতত্ুই সাকার মুর্তিতে রাপময়, 
শ্রীকৃষ্ণকথা ও সমন্বয় সম্বন্ধে খণ্েদ সংহিতা, মহানির্বাণতন্ত্র, গীতা, 
চণ্ডী, বিভিন্ন পুরাণ, উপনিষদ, নিরুক্ততন্ত্র, যোগিনীতস্ত্র, ভাগবত, 
হরিবংশ প্রভৃতির সহায়তায় গ্রস্থখানি সমৃদ্ধিলাভ করেছে। 
পুরাণে শক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে স্বামী অমৃতত্বানন্দজীর আলোচনা 
বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বিভিন্ন গ্রছ্থের প্রাসঙ্গিক উদ্ধতিযোগে আপন 
বক্তব্যকে পাঠকের কাছে সহজবোধ্য করে তোলার এই প্রচেষ্টা 
বাস্তবিকই অভিনন্দনযোগ্য। শক্তিতত্ব ও 
শক্তিদর্শন, অদ্বৈতবেদাস্ত মতের ব্যাখ্যা, 
পুরুষ ও প্রকৃতির অভেদত্ব বিশ্লেষণ, 
অষ্টমাতৃকা যে মহাশক্তিরই বিভভৃতি__ 
এসকল আলোচনা শান্ত্রজ্ঞ এবং তত্ৃজ্ঞ 
ব্যক্তিমাত্রেরই সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ 
| করে। তৃতীয় অধ্যায়ে কালীতত্তের 
সিসি সিসির আলোচনা খুবই পাণ্ডিত্যপূর্ণ। সাবলীল 
ভগ) 2.৩; ভাষায় কালী" নামের অর্থ, কালীর 
পিিটিনিডা আবির্ভাব কাহিনী, কালী ও কালের 
স্বরূপ, কালো রীপের তাৎপর্য, দক্ষিণাকালীর নামকরণের ব্যাখ্যা 
প্রভৃতি নিপুণভাবে আলোচিত হয়েছে। বিভিন্ন গ্রস্থ থেকে গুঢ় অর্থ 
আত্মস্থ করে লেখক কালীর ত্রিনয়না, মুক্তকেশী, চতুর্ভুজা, 
মুণ্ডমালাবিভূষিতা, বিপরীত-রতাতুরা, শ্মশানালয়বাসিনী রূপের 
ব্যাখ্যায় অগ্রসর হয়েছেন এবং বলা বাহুল্য, তার বিশ্লেষণী ক্ষমতার 
দ্যুতিতে সে-আলোচনা ভাস্বর হয়ে উঠেছে। নিরাকারা, নিরুণা, 
্রন্মস্বরূপা আদ্যাশক্তির স্বরূপ আলোচনা সাধারণের বোধগম্য 
নয়। লেখক অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে সৃষ্টি-স্িতি-লয়ের কল্পনার মধ্যে 
কালীমূর্তির প্রকাশের ব্যাখ্যায় কালীতত্বের অধ্যায়টিকে 
মাধূর্যমগ্ডিত করে তুলেছেন। চতুর্থ অধ্যায়ে লেখক সহজভাবে এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, শক্তি ভিন্ন কিছুই নেই। চিচ্ছক্তি 
থেকেই ভাব, রূপকষ্পনা, মুর্তি, উপাসনাপদ্ধতি, মন্ত্র, মুদ্রা, উপচার 
প্রভৃতি সবকিছুই উত্তৃত হয়েছে। 
পঞ্চম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণকথা বিষয়ক আলোচনা এক অপূর্ব 
সংযোজন। শাস্ত্রসমূহের বিভিন্ন ব্যাখ্যাকে পাঠকের মনোগ্রাহী 
করে তোলার এটি একটি সার্থক উদাহরণ শ্রীকৃষ্ণজীবন সনাতন 
সত্যের জীবস্ত প্রকাশ-_এই কথাটি সহজ করে তুলে ধরার জন্য 
তিনি শ্রীকৃষ্ণ কি স্বয়ং ভগবান £, “শ্রীকৃষ্ণ কি পূর্ণ অবতার? 
প্রভৃতি আলোচনা করেই ক্ষান্ত হননি, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান তাই 
তিনি কারো উপাসনা করেননি-_এবিষয়ে প্রচলিত সিদ্ধান্তের 
উল্লেখ করেছেন অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক আলোচনায়। অবশ্য এই 
প্রসঙ্গে ভিন্নমতও আছে। বিশদ শাস্ত্রীয় উদাহরণ-যোগে তিনি 
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পাটি সিটিতে 


দেখিয়েছেন, ভগবানই নরদেহ ধারণ করে মানুষের মতো আচরন 
করে পথ দেখান। তিনি উপাসনা করেন, তপস্যা করেন, 
দেবদেবীগণের পুজা করেন। গীতামুখে তিনি স্বয়ংই বলেছেন ঃ 
“ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন। নানবাণ্তমবাণ্তবাং 
বর্ত এব চ কর্মণি।”-_যদিও আমার তিনলোকে পাওয়ার কিছু 
নেই, তথাপি আমি সর্বদা কর্মে ব্যস্ত থাকি। প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণই 
আদর্শ, তাকে দেখেই মানুষ ধর্মপথে চলবার অনুপ্রেরণা পায়, 
কর্ম করার কৌশলও বুঝতে পারে। 

'স্বীকৃষেই সত্যকার ধর্ম রূপ পেয়েছে”, 'স্্ীকৃষ্ণ ও শান্ত 
"শ্রীকৃষ্ণ নিষ্কাম কর্মের প্রবক্তা" প্রভৃতি বিষয়গুলির মধ্যে নিখিল 
বেদবেত্তা ও ধর্মপ্রবক্তা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ তিনি খুব সহজভাবে 
পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন। ষষ্ঠ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ যে কালী-ই, 
কালী-ই যে শ্রীকৃষ্ণ এবং স্বরূপত অভিম্ন এই দুই শক্তি যে একই 
শক্তির দুটি প্রকাশমাত্র তা সুন্দরভাবে আলোচিত হয়েছে। 
মাতৃভাবই সাধনার শেষকথা-_যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্তের এই 
মতটিকে প্রাধান্য দিয়ে লেখক গুরুগন্ভীর আলোচনার পরিসমাপ্তি 
ঘটিয়েছেন। পরিশিষ্টে শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তির আলোকে ব্রম্মা ও 
শক্তি অভেদ" এবং “নিত্য ও লীলা" বিষয়ক আলোচনা গ্রন্থটিকে 
সমৃদ্ধ করে তুলেছে। 

ভারতীয় সংস্কৃতিতে কালী ও কৃষ্ণের আরাধনা, স্বরূপ নিয়, 
তত্ব ও তথ্যের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
করে আছে। স্বামী অমৃতত্বানন্দজী নানা গ্রন্থ থেকে নানারঙের 
ভক্তিপুষ্প চয়ন করে একটি অমুল্য মালিকা শক্তিষ্বরূপা কালী 
এবং সর্বশক্তির আধারভূত কৃষ্ণের চরণে বিনম্রচিন্তে নিবেদন 
করেছেন। হৃদয়ের পুষ্পিত শ্রদ্ধাভক্তির চন্দনে তা হয়ে উঠেছে 
শুর ও সনাতন। এই প্রন্থপাঠে তৃষিত ভক্তের হৃদয় ভক্তিরস পান 
করে তৃপ্ত হয়ে উঠবে--এই বিশ্বাস আমাদের আছে। 


বট 
বিপন্ন বিজ্ঞানী, অনন্য উত্তরাধিকার 


দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত 
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1/৬৭//০৫ 01 11018+5 171756 1690 10199 7391)9--1)1. 
90191185 1৬101008616? গ্রছের প্রকাশককে ধন্যবাদ 
প্রায়-বিস্মৃত বিজ্ঞানী ডাঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গবেষণা ও 
প্রতিভাকে সকলের সামনে তুলে ধরার এমন এক সাধু উদ্যোগ 
গ্রহণের জন্য। 

ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের গবেষণার কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলা 
উচিত কুমারী কানুপ্রিয়া আগরওয়াল ওরফে দুর্গার কথা। দুর্গ 
ভারতবর্ষের প্রথম নলজাতক শিশু (155: 78১৩ 89))। দুর্গার 
বাবা-মা তাদের পরিচয় এবং তাদের সন্তানের জন্মবৃত্তাস্ত গোপন 
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রাখতে চান বলেই এই ছদ্মনামের আশ্রয়। ৩ অক্টোবর ১৯৭৮ 


কলকাতায় দুর্গার জন্ম হয় প্রধানত ডাঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 
গবেষণামূলক প্রচেষ্টায়। পৃথিবীর প্রথম নলজাতক মানবসস্তান 
লুই ব্রাউনের জন্ম হয়েছিল ইংল্যাণ্ডে তার মাত্র ৬৭ দিন আগে ২৮ 
জুলাই ১৯৭৮। সেই গবেষণাকাণ্ডের স্থপতি দুই বিজ্ঞানী এডওয়ার্ড 
এবং স্টেপটোয়ের সঙ্গে কিন্তু ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের কোন যোগাযোগ 
ছিল না। পৃথিবীর দুই প্রান্তে সমাস্তরালভাবে কিঞ্চিৎ ভিন্ন 
পদ্ধতিতে গবেষণা চালিয়ে উভয় ক্ষেত্রেই আলাদাভাবে সাফল্যলাভ 
সম্ভব হয়েছিল। 

মনে পড়ে যায় বেতারযন্ত্র আবিষ্কারের ক্ষেত্রে আচার্য 
জগদীশচন্দ্র এবং মার্কনির সমান্তরাল গবেষণার কথা। জগদীশচন্দ্র 
এবং সুভাষ-_এই দুই বাঙালি বিজ্ঞানীর সাধনার পথে মিল আরো 
আছে। জগদীশচন্দ্র যেমন তার স্বল্পবিত্তের গবেষণাগারে অনাড়ম্বর 
আয়োজনেই সারা বিশ্বকে আলোড়িত করেছিলেন, 
তেমনি ডাঃ মুখোপাধ্যায়ও তার সাদার্ণ আাভিনিউয়ের ছোট্ট 
ফ্ল্যাটের এক অপরিসর ঘরে বসে মানবকল্যাণে প্রযুক্তি প্রয়োগের 
এক নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছিলেন। এবং সবচেয়ে 
দুর্ভাগ্যজনক মিলটি হলো, বেতারের আবিষ্বর্তা জগদীশচন্দ্রের 
মতা নলজাতকের কারিগর সুভাষও জীবৎকালে যারা 
তার সিদ্ধির স্বীকৃতি পাননি। উপরস্ত সুতাষের ভাগ্যে চি টি 
জুটেছে বৈজ্ঞানিক মহল, প্রশাসক এবং 
সংবাদমাধ্যমের ত্রিকোণ আক্রমণ। তার গবেষণার 
যথার্থতা পরীক্ষা করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
এক তথাকথিত বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেন। তার 
প্রধান হিসাবে আশ্চর্যজনকভাবে নিযুক্ত হন রেডিও- ; 4 


ফিজিক্সের এক অধ্যাপক। তার বা কমিটির অপর ড.... - ! 


তিন সদস্যের কারোরই প্রযুক্তিনির্ভর প্রজননবিদ্যা নব 
(২০1990011৮0 10010101029) নামক আধুনিক 


বিজ্ঞানশাখাটি সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না। কিন্তু সেই 


কমিটি ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের সাফল্যের দাবিকে নস্যাৎ কারে যে- 
রিপোর্ট পেশ করল, তার বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব তেমন কিছু না 
থাকলেও প্রশাসনিক গুরুত্ব ছিল সুদুরপ্রসারী। কোনরকম 
বৈজ্ঞানিক সেমিনারে সুভাষবাবুর যোগদান বা বিদেশযাত্রার ওপর 
সরকারি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। দেশ ও বিদেশের 
বিজ্ঞানীমহল থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন_-তার গবেষণার 
নাতির বিজি পেশ করার সুযোগই 
পান না। অবশেষে আত্মহত্যা করেন ডাঃ মুখোপাধ্যায় 
মানসিকভাবে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত অবস্থায়, কোনদিক থেকেই কোন 
আশার আলো দেখতে না পেয়ে। 

ডাঃ মুখোপাধ্যায় জীবৎকালে তার প্রতিভা এবং পরিশ্রমের 
স্বীকৃতি পেলেন না, কিন্ত প্রকৃত সত্যকে বেশিদিন চাপা দিয়ে রাখা 
সম্ভব হলো না। তার কিছু সহকর্মী বন্ধুর উদ্যোগে ব্যাঙ্গালোরের 
বৈজ্ঞানিক টি. সি. আনন্দকুমার গভীর অধ্যবসায়ের সঙ্গে ডাঃ 
সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অসমাপ্ত গবেষণাপত্রের খসড়া, ডায়েরি, 
এলোমেলো কাগজপত্র, আগরওয়াল দম্পতির সঙ্গে ব্যক্তিগত 
সাক্ষাৎকার-_-সব বিশ্লেষণ করে দ্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করলেন, 
দুর্গা প্রকৃতই নলজাতক; এবং এই সাফল্য অর্জন করার পথে ডাঃ 
মুখোপাধ্যায় এমন কিছু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন, যা 





চা 
৬৫৭৭ দ 
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পরণতানাং এসীদ তং দেবি বিশ্বারতিহারিণি / বৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব: 





এই সিকি শতক পরেও সবচেয়ে কার্যকরী এবং আধুনিক পদ্ধতি 
হিসাবে স্বীকার্য। 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এতদিন এই আনন্দকুমারই প্রথম ভারতীয় 
নলজাতকের অষ্টা হিসাবে স্বীকৃতি পেতেন। মানবিক ওঁদার্য এবং 
সততার চূড়ান্ত নিদর্শন দেখিয়ে এই অবাঙালি বৈজ্ঞানিকই তার 
পূর্বসূরি ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব নথিভুক্ত করেছেন। মুলত তার 
এই বিরল সত্যপরায়ণতার জন্যই ডাঃ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে এমন 
এক প্রকাশনা সম্ভব হলো। সুভাষের জীবনপঞ্জী, নলজাতক 
গবেষণা সংঞ্লাস্ত তার যাবতীয় নোটস, অন্যান্য বিষয়ে তার কিছু 
প্রকাশিত-অপ্রকাশিত গবেষণাপত্র, ডাঃ আনন্দকুমারের উল্লিখিত 
প্রবন্ধ ইত্যাদি অনেক কিছুই সাজানো আছে এই গ্রন্থে। এই গ্রন্থ 
প্রণণশিত না. হলে জানাই যেত না__জনবিস্ফোরণ, খাদ্য 
প্রক্রিয়াকরণ, পুষ্টি ইত্যাদি বিজ্ঞানের কত বিচিত্র বিষয়ে তার 
বিশেষজ্ঞজনোচিত পাণ্ডিত্য ছিল, জানা যেত না আরো কত 
নিঃসপ্তান দম্পতির কাছে তার গবেষণার সুফল পৌঁছে দেওয়ার 
কাজে তিনি সুপরিকল্পিত পথে ধাপে ধাপে অগ্রসর হচ্ছিলেন। 

কিন্তু এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনার পিছনে সম্পাদকদ্বয়ের 
আনো উ পরিকল্পনা, মুদ্রকের আরো একটু যত্বু কাম্য ছিল। 

ব্য কয়েকটি অতৃপ্তর কথা বলিঃ (১) ডাঃ 
মুখোপাধ্যায়ের দুই সহ-গবেষক যাদবপুর 
1 বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনীত মুখোপাধ্যায় (এই গ্রন্থের 
অন্যতম সম্পাদক) এবং কলকাতা মেডিকেল 


র্‌ ১. / কলেজের এস. কে. ভট্টাচার্যের প্রায় কোন বক্তবাই 
্ $/ 


নথিতুক্ত করা হয়নি। (২) ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী 
এবং নিকট বন্ধুজনদের স্মৃতিচারণ যোগ করলে 
মানুষটিকে চিনতে, তার সংগ্রামকে বুঝতে অনেক 
|| সুবিধা হতো। (৩) প্রায় সমস্ত নথি অবিকল মুদ্রিত 
2 পিজি করতে যাওয়ায় গোটা গ্রন্থটি বিভিন্ন ধরনের টাইপ 
ফণ্ট এবং সাইজের এক বিভ্রান্তিকর সমাহার হয়ে উঠেছে। এমনকি 
কখনো মুল জার্ণালের পৃষ্ঠাঙ্কের সঙ্গে গ্রন্থটির নিজস্ব পৃ্ঠাঙ্ক 
গুলিয়ে যাচ্ছে। (৪8) নলজাতকের উপাখ্যান সংক্রান্ত সংবাদপএর 
কাটিংয়ের সম্ভাবনাময় অধ্যায়টি এক পাতায় সেরে দেওয়া হয়েছে। 

আরেকটি কথা বলি, সরকারের নিযুক্ত কমিটির যে- 
রিপোর্টের ভিত্তিতে ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের এতটা হেনস্থা, সেই পূর্ণাঙ্গ 
রিপোর্টটি কি উদ্ধার করা গেল না? কিংবা সেই কমিটির কোন 
সদস্যের বিবৃতি? ভারতীয় বিজ্ঞান-ইতিহাসের এই দিঙ্নির্ণয়ী 
আখ্যানটিকে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে বিচার করতে গেলে সেই নথিটির 
কিন্তু প্রয়োজন আছেই। আবেগ আর অসুয়াকে সরিয়ে রেখে সেই 
নৈর্যক্তিকতা যদি আমরা এখনো না অর্জন করতে পারি, তাহলে 
দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের মতো বিজ্ঞানীর 
উত্তরাধিকার আমাদের জন্য নয়। 

তবে ডাঃ মুখোপাধ্যায় স্বয়ং ভারতের প্রাচীন ও মহান সভ্যতার 
এক যথার্থ উত্তরাধিকারী ছিলেন। আজ থেকে তিন-সাড়ে তিন 
হাজার বছর আগে মহাভারতের যুগে অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যের জন্ম 
হয়েছিল টেস্ট টিউবের প্রাচীন সংস্করণ কলস বা দ্রোণ থেকে। তাই 
তার নামই রাখা হয়েছিল “দ্রোণ”। “দ্রোণ” ও 'দুর্গা'র মধ্যে হাজার 
হাজার বছরের ব্যবধান হলেও ডাঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ই সেই 
সনাতন ভারতীয় বিজ্ঞানচেতনার যথার্থ উত্তরসূরি |] 


রী 5555 সারীয়া 5555 সারা 55১5 শারদীয়া ১৪১৯ ৯ শিয়া 58১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১৯ শারদীয়া ১৪৯ 
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উৎসব-অনুষ্ঠান 








বিভিন্ন আই. আই. টিতে এম. এসসি.-তে ভর্তি হওয়ার 


রামকৃষ্ঃ মিশন আশ্রম, মনসাদ্ীপ £ গত ২৫-২৮ জুলাই জন্য ২০০৪ সালে যে জয়েন্ট আডমিশন' পরীক্ষা (351৬) হয়, 


২০০৪ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ 


শতবার্ষিকী উৎসব উদ্যাপিত হয়। ২৫ তারিখ মঙ্গলারতি, ভজন, 
পূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। এদিন সকাল ৯টায় “কমিউনিটি হল 
কাম ফ্লাড সেণ্টার”-এর দ্বারোদ্যাটন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও 
রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী শিবময়ানন্দজী। 
প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে 
ডঃ রাধিকারঞ্জন প্রামাণিক ও সাগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক 
বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। দুপুরে প্রায় ২,৫০০ ভক্ত প্রসাদ পান। ২৬ 
তারিখে অনুষ্ঠিত ছাত্রী ও মহিলা সম্মেলনে ভাষণ দেন স্বামী 
গোপেশানন্দজী, স্বামী ধতানন্দজী, মিলনকাস্তি পাল ও পূর্ণিমা 
দাস। সম্মেলনে প্রায় ২,০০০ প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। ২৭ 
তারিখ প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই 
সম্মেলনে ভাষণ দেন স্বামী সর্বলোকানন্দজী, প্রসাদমোহন মিদ্যা ও 
ধীরেন্দ্রনাথ দাস। সম্মেলনে প্রায় ২,০০০ প্রতিনিধি অংশগ্রহণ 
করেন। ২৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ভক্তসম্মেলনে ভাষণ দেন স্বামী 
অচ্যুতানন্দজী, অধ্যাপক অমলেন্দু চক্রবর্তী ও 
ব্যোমকেশ মাইতি। এই সম্মেলনে প্রায় ২,০০০ 
ভক্ত অংশগ্রহণ করেন। বিকালে পুরস্কার 
বিতরণী সভায় সভাপতি, প্রধান অতিথি ও 
বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে 
আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী শাস্তিদানন্দজী, স্বামী 
অচ্যুতানন্দজী ও অধ্যাপক অমলেন্দু চত্রবরতী। ছা 
বিভিশ্ন দিনের আলোচনাসতায় স্বাগত-ভাষণ | 
দেন স্বামী শাস্তিদানন্দজী এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন 
করেন স্বামী শেখরানন্দজী, স্বামী ব্রজেশানন্দজী, 
ধামী নিয়মানন্দজী, ভুঁবনচন্দ্র দাস ও 
সুশীলকুমার প্রধান। উৎসবের বিভিন্ন দিনের 
সন্ধ্যায় যত মত তত পথ", ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ” ও বীরেম্বর 
বিবেকানন্দ চলচ্চিত্র প্রদর্শন এবং “িশ্বজননী সারদা গীতি- 
আলেখ্য পরিবেশন করা হয়। 
শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব 
রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নিন্নলিখিত শাখাকেন্দ্রগুলিতে বিভিন্ন 
দিনে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়-_ভারতে £ গদাধর আশ্রম, হায়দরাবাদ, 
মায়াবতী, মুজফৃফরপুর, পুরী মিশন আশ্রম ও তিরুবনস্তপুরম। 
বহির্ভারতে $ ওয়াশিংটন ডি সি (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)। 


পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ পরিচালিত ২০০৪ 
সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় রামকৃষ্ণ মিশনের কয়েকটি 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ফলাফল নিম্নরূপ £ 


বিদ্যালয় পরীক্ষার্থী ১ম “স্টার 
বিভাগ (৭৫%) 
নরেন্দ্রপুর ১৩৩ ১২৭ ৯০ 
৪৭ ৪৫ ২৬ 
রহড়া ৯৪ ৮৩ ৪২ 





তাতে বিদ্যামন্দির-এর ছাত্ররা অসাধারণ ফল করেছে। ২০-র 
মধ্যে অধিকৃত সর্বভারতীয় স্থানসহ ফলাফলের সারাংশ এরকম £ 








বিষয় পরীক্ষার্থী যোগ্য নির্বাচিত হয়েছে সর্বভারতীয় স্থান 
পদার্থবিজ্ঞান ২০ ২০ ১, ৫, ৬, ৮, ১১ 
১৪, ১৬ ও ২৪ 
রসায়নবিজ্ঞান ২৩ ২১ ত,৬ ও ১২. 
গণিত ১২ ১০ ১ও ৬ 





ত্রিপুরা ও সর্বভারতীয় জয়েপ্ট এন্ট্রা্স পরীক্ষা ২০০৪-এ 
বিবেকনগর (ত্রিপুরা) স্কুল-এর ফলাফল নিম্নরূপ ঃ 
পরীক্ষা 





ত্রিপুরা জয়েন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ৪, ৭, ৯ (২ জন), ১৩ ও ১৭ 
এণ্টান্স পরীক্ষা $ মেডিক্যাল ২, ৪, ১২ (২ জন) ও ১৩ 
এন্টা্৷ পরীক্ষা £ ১, ৩ ও ১৫ 


নিউ দিপ্লির “ন্যাশনাল সায়েপস অলিম্পিয়াড ফাউণ্ডেশন' 
পরিচালিত “অল ইগ্ডিয়া সাইবার অলিম্পিয়াড 
এ দেওঘর বিদ্যাপীঠ (ঝাড়খণ্ড)-এর দুটি ছাত্র ২য় 
স্থান অধিকার করেছে। বিদ্যাপীঠের আরেকজন 
ছাত্র অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিতব্য ইণ্টারন্যাশনাল 
সায়েশ (বায়োলজি) অলিম্পিয়াড'-এ ভারতের 
প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নির্বাচিত হয়েছে। 

্রাণকার্য 

রামকৃঞ্চ মিশন ১৮৯৭ সালে মুর্শিদাবাদ 
জেলার সারগাছিতে যে ত্রাণকার্য শুরু করেছিণ 
শ্রীরামকুঞ্ণ-পার্ষদ স্বামী অখণ্ডানন্দজীর হাত ধরে, 
সেই ধারা এখনো অব্যাহত পয়েছে। মিশনের 
এাণকার্যের বিস্তৃত বিবরণের জন্য “সাধারণ 
সম্পাদক (ত্রাণ), রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২- 
এই ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন। রামকৃষ্ণ মিশন, বেপুড় মা 
কর্তৃক সরাসরি এবং তার বিভিন্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে সম্পন্ন বিগত 
কয়েক মাসের (ডিসেম্বর ২০০৩ থেকে জুলাই ২০০৪) ত্রাণকার্ঘে 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিনে প্রদত্ত হলো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রামকৃষ্ণ মিশন 
স্বল্পনকালীন ত্রাণকার্য ছাড়াও বিভিন্ন দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প যেমন 
পুনর্বাসন, জলধারা প্রকল্প ইতার্দির আয়োজন করে থাকে। সুতরাং 
নিম্নলিখিত কয়েক মাসের বিবরণীতে যে খগ্চিত্র পাওয়া যাবে, তা 
সামগ্রিক চিত্র পেতে সাহায্য করবে। 

চিকিৎসা 

সাগরদ্বীপে মকরসংক্রান্তি উপলক্ষ্যে গঙ্গাসাগর মেলায় 
সেবাপ্রতিষ্ঠান, সরিষা ও মনসাদ্বীপ আশ্রমের সহায়তায় ১১-১৫ 
জানুয়ারি ২০০৪ একটি চিকিৎসা-শিবির পরিচালিত হয়। এ 
শিবিরে ৩,৫৬৫ জন রোগীর চিকিৎসা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এ: 
মেলায় আগত দরিদ্র তীর্থযাত্রী এবং সাধুদের মধ্যে ১৫০টি ক্চল 
ও ১০০টি বিভিন্ন ধরনের পোশাক বিতরণ করা হয়। মনসাদাপ 
আশ্রম কর্তৃক মেলাপ্রাঙ্গণৈ ও আশ্রমে মোট ৬০০ তীযা্রা 





৮০৬ ক উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্-৯ম সংখ্যা 0 আশ্গিন ১৪১১0 সেপ্টেম্বর ২০০৪ 


শৈত্যপ্রবাহ 


ডিসেম্বর ২০০৩ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০০৪ আগরতলা, আলং, 
বাঁকুড়া, বরানগর, বেলগীও, ভুবনেশ্বর, ছাপরা, চেরাপুঞ্জি, 
কাথি, গোলপার্ক, ইছাপুর, জম্মু, কামারপুকুর, কনখল, 
করিমগঞ্জ, কাটিহার, কিষাণপুর, লিমডি, মালদা, বেলুড় মঠ, 
মেদিনীপুর, নারায়ণপুর, নরেন্দ্রপুর, পানা, পুরী মঠ, পুরী 
মিশন, রায়পুর, রাজকোট, শিকড়াকুলীন গ্রাম ও বৃন্দাবন 
আশ্রমের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের দুঃস্থ মানুষের মধ্যে 
১৫,৫৮৮টি কম্বল ও ৩,৫০৩টি শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। 

দাঙ্গাজনিত বিশৃঙ্বলা 

জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন চা বাগানে সাম্প্রতিক 
হিংসাত্মক ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মধ্যে মালদা আশ্রম বিভিন্ন 
খাদ্যসামগ্্রী বিতরণ করেছে। ডিসেম্বর ২০০৩ থেকে মে ২০০৪- 
এর মধ্যে ৫টি চা বাগানের ১৫,৫৪২ জন মানুষের মধ্যে 
১৫,১৫০ কেজি চাল, ১,৬১০ কেজি ডাল, ৫,২৭৬ কেজি আলু, 
১৯১০ কেজি নুন, ২,৯৭৪ প্যাকেট বিস্কুট ও ৩০ কেজি গুঁড়ো 
দুধ বিতরণ করা হয়। এছাড়া ৩৫টি ধুতি, ৬৬টি শাড়ি, ২৫৬টি 
জামা, ২৭৪টি প্যান্ট ও ৪৯৬টি গেঞ্জিও বিতরণ করা হয়। 

খরা 

মে থেকে জুন ২০০৪ লিমডি (গুজরাট) আশ্রম “রামকৃষ্ঃ 
জলধারা প্রকল্প'-এর অধীনে ৯টি গ্রামে পুষঙ্গরিণী সংস্কার করেছে। 
এই গ্রামগুলিতে প্রতিবছর গরমকালে খাওয়ার জলের তীব্র সঙ্কট 
হয়। এছাড়া এই আশ্রম কর্তৃক লিমডি শহরের নানা জায়গায় 
৬টি হ্যাণ্ড পাম্পও বসানো হয়েছে। 

মে থেকে জুন ২০০৪ পুনে মঠ (মহারাষ্ট্র) কর্তৃক ভয়াবহ 
জলসম্কটপুর্ণ ১৮টি গ্রামের মানুষের জন্য প্রতিদিন রোজ এক 
লক্ষ লিটার করে পানীয় জল সরবরাহ করা হয়। 

টর্ণেডো 

মে মাসের শেষ সপ্তাহে এক ভয়ঙ্কর ঝড়ে হুগলি জেলার বনু 
বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইছাপুর আশ্রমের মাধ্যমে এ অঞ্চলে ১০টি 
বাড়ির পুননির্মাণকার্য সম্পন্ন হয়েছে এবং আরো কাজ চলছে। 
এছাড়া এই আশ্রমের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ৮৫টি ধুতি, ৮৫টি 
শাড়ি, ৬০টি কম্বল, ৪০টি লুঙ্গি ও ৪০টি গামছা বিতরণ করা হয়। 

অগ্নিকাণ্ড 

এপ্রিল থেকে জুন ২০০৪-এর মধ্যে বিভিন্ন সময়ে অগ্নিকাণ্ডে 
ক্ষতিগ্রস্ত মেদিনীপুর, মালদা ও নদীয়া জেলার মোট ২৯৫টি 
পরিবারের মধ্যে মেদিনীপুর, মালদা ও সারগাছি আশ্রমের 
মাধ্যমে ৮৮টি জি. আই. শীট, ১৩২টি বাঁশ, ২৭৮টি মশারি, 
১১টি বিছানার চাদর, ২২টি মাদুর, ৫৬০টি শাড়ি, ৫৬২টি ধুতি, 
৬০ সেট শিশুদের পোশাক, ১৬টি সতরঞ্চি, ১৬টি তোয়ালে, 
২৪টি গামছা, ৪৮০টি চাদর, ২৪০টি কম্বল ও ২৪০ সেট বাসন 
বিতরণ করা হয়। 


দারিদ্র 
জানুয়ারি থেকে জুন ২০০৪ মুম্বাই, লিমডি ও সারদাপীঠ 
আশ্রমের মাধ্যমে মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও পশ্চিমবঙ্গের মোট 
8৫৪টি দুঃস্থ পরিবার এবং পুরী মঠ, ভুবনেশ্বর, আগরতলা, 
জম্মু, কিষাণপুর, চেরাপুঞ্ি ও শিলচর আশ্রমের মাধ্যমে ওড়িষা, 


প্রগভানাং প্রসীদ ডং দেবি বিশবারতিহারিপি / ট্রলোক্যবাসিনামীড্ো লোকানাং,বরদা'ভক+৮৫ হু 


২১৫ 
৩,৯০৬ জন দুঃস্থ মানুষের মধ্যে ৭,৫৯০ কেজি চাল ৩,৭৭০ 
কেজি ডাল, ১,৫২০ কেজি বাজরা, ১৫১ কেজি তেল, ২৪০ 
কেজি গুঁড়ো দুধ, ১,২৮০ প্যাকেট বিস্কুট, ১,০৮২টি ধুতি, 
২,০২৫টি শাড়ি, ১,১৬২টি প্যান্ট, ২৪০টি মশারি, ২,৫৪৪টি 
শীতবস্ত্র, ৭৮৫টি কর্খল, ৬৭৭টি নানারকমের (পোশাক, ৩৬২টি 
চাদর ও ৪০টি লষ্ঠন বিতরণ করা হয়। এছাড়া ২০টি 
শাখাকেন্দ্রের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানে দুঃস্থ মানুষের মধ্যে 
১,৪১২ বাক্স পোশাক (ব্যবহৃত), ৮৪০ সেট শিক্ষাসংক্রগ্ত 
জিনিসপত্র ও ৯৮০ সেট সাধারণ স্বাস্থ্ারক্ষার উপকরণ বিতরণ 
করা হয়। 
জুন ২০০৪ থেকে শেয়ার আও কেয়ার ফাউণ্ডেশন' 
(আমেরিকা) ও 'আমুল'-এর সহায়তায় ২৫টি শাখাকেন্দ্রের 
মাধ্যমে ভারতের বিভিন্ন স্থানে দুঃস্থ মানুষের মধ্যে দুধ বিতরণ 
শুরু হয়েছে। 
বন্যা 
জুন ২০০৪-এ প্রবল ঝড় ও বর্ষণে অসমের কাছাড় জেলার 
বহু ঘরধাড়ি ও শস্যের ব্যাপক ক্ষতি হয়। শিলচর আশ্রম কর্তৃক 
এ জেলার বিভিন্ন স্থানের মোট ১,৭২৫ জনের মধ্যে ৬০ 
কুইণ্টাল চাল, ৪ কুইণ্টাল ডাল, ৩০০ প্লাস্টিক প্রিপল ও ঘর 
বানানোর নানা উপকরণ বিতরণ ঝরা হয়। এছাড়া এই আশ্রম 
পরিচালিত ৬টি চিকিৎসা-শিবিরে উক্ত অঞ্চল ও নিকটবর্তী কিছু 
গ্রামের মোট ২,৯৬৭ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়। 
জুলাই ২০০৪-এ বিধ্বংসী ধন্যায় ক্ষতিগ্রত্ত বিহারের ৪৫টি 
গ্রাম ও মুজফ্ফরপুর অঞ্চল এবং পশ্চিমবঙ্গের ৬টি গ্রামের 
হাজার হাজার মানুষের মধ্যে পানা, মুজফৃফরপুর ও কুচবিহার 
আশ্রমের মাধ্যমে চিড়ে, গুড় ও খিচুড়ি বিতরণ এবং চিকিৎসার 
ব্যবস্থা করা হয়েছে। 
৯৪-৬ _ 


রমকৃ মিশন করুক অসম. বি বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে 


রামকৃষ্জ মিশন, অসম, রি ও পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রতিক 
বিধ্বংসী বন্যার অব্যবহিত পরেই নিন্নলিখিত স্থানগুলিতে 
বন্যাপীড়িত মানুষদের মধ্যে রান্নাকরা ও শুকনো খাবার 
বিতরণ এবং চিকিৎসা-ত্রাণকার্য করা হচ্ছে-_ 

অসমে £$ শিলচর শহর, মোনিগাও, করিমগঞ্জ ও 
কামরূপ জেলা। বিহারে $ সমস্তিপুর, মুগফফরপুর, বৈশালী 
ও কাটিহার জেলা । পশ্চিমবঙ্গে £ কুচবিহার জেলা। 

এই ত্রাণকার্ষের জন্য প্রদত্ত নগদ টাকা বা 'রামকৃঞ্ণ 
মিশন' নামে প্রদত্ত চেক/ড্রাধ ভারতীয় আয়কর আইনের 
৮০জি ধারা অনুযায়ী আয়করমুক্ত। 













স্বামী স্মরণানন্দ 
বেলুড়_ মঠ, মঠ, হাওড়া-৭১১২০২_ 


||| চুলা 


সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে। 








ত্রিপুরা, ও কাশ্মীর, উত্তরাঞ্চল, মেঘালয় ও অসমের মোট ্‌ লা 
িরদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১৯ উউ$চ শারদীয়া ১৪১৯ শারদীয়া ১৪১৯ শারদীয়া ১৪৯৯ শারদীয়া ১৪১৯ 


সংবাদ ক ৮০৭ 







তেজ 


উৎসব-অনুষ্ঠান 
শ্রীরামকৃ্ণ সেবাসমিতি, নামসাই (অরুণাচল প্রদেশ) £ গত 
২০-২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ প্রভাতফেরি, উষাকীর্তন, পুজা, 


'কথামৃত' পাঠ, ভক্তিগীতি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, অঙ্কন 
প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্জদেবের 
জন্মোৎসব পালিত হয়। ২০ তারিখ শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের 
ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন স্বামী ঈশাত্মানন্দজী। আলোচনাসভায় 
স্বাগত-ভাষণ দেন চয়ন পুরকায়স্থ। ভাষণ দেন স্বামী ঈশাত্মানন্দজী, 
অরুণাচল প্রদেশের পরিবহনমন্ত্রী সি. পি. নামচুম এবং 
আাডিশনাল ডেপুটি কমিশনার এ. কে. বরা। পুরস্কার বিতরণ 
এবং ২১ ও ২২ তারিখ ধর্মালোচনা করেন স্বামী ঈশাত্মানন্দজী। 
২২ তারিখ স্থানীয় হাসপাতালের রোগীদের মধ্যে ফল বিতরণ 
করা হয়। অনুষ্ঠানের দিনগুলিতে প্রায় ৩,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান। 
২৪ পরগনা) £ গত ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ মঙ্গলারতি, বর্ণাঢ্য 
শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, ভজন, “কথামৃত” পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে 
শ্রীত্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। 
বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী স্বতস্ত্রানন্দজী। ২২ 
ফেব্রুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হয়। 

শ্রীরামকৃ্ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, রামমোহন আ্যাভিনিউ 
(দুর্গাপুর) ঃ গত ২১-২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ বিশেষ পূজা, পাঠ, 
আলোচনাসভা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব 
উৎসব পালিত হয়। আলোচনাসভায় ভাষণ দেন ডঃ তাপস বসু। 
২২ তারিখ দুপুরে প্রায় ২,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান। 

শ্রীরামকৃষ্ণ পাদতীর্থ সেবক সঙ্ঘ, ভদ্রকালী (হুগলি) £ গত 
২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 
শ্রীরামধৃষ্তদেবের পাদম্পর্শপৃত ১৮নং নীলমণি সোম স্ট্রিটে 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব উৎসব উদযাপিত হয়। ২১ তারিখ 
সন্ধ্যায় 'পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ” গীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয়। 
২২ তারিখ শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা 
(বেলুড় মঠ পর্যস্ত), বিশেষ পুজা, ভক্তিগীতি, প্রসাদ-বিতরণ 
প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মলীলা পাঠ ও 


ব্যাখ্যা করেন দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। ভাষণ দেন স্বামী 
গৌরীনাথানন্দজী। ৰ 
রামকৃষ্ণ আশ্রম, কৃষ্ণনগর (নদীয়া) ঃ গত ২২ ফেব্রুয়ারি 


২০০৪ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি পালিত হয়। '্রীশ্রীচণ্তী', 


'লীলাপ্রসঙ্গ' ও “কথামৃত' পাঠ করেন স্বামী দেবাত্মানন্দজী। 
দুপুরে প্রায় ১,২০০ ভক্ত প্রসাদ পান। এই উপলক্ষ্যে রুইপুকুর 
গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নিজামপুর ও মালোপাড়ায় পানীয় 
জলের নলকৃপ স্থাপন করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ১৯ 
ফেব্রুয়ারি ২০০৪ জেলা সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষ ও আশ্রমের 
যৌথ উদ্যোগে সংশোধনাগারে প্রথম বার্ষিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা 
অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথি হিসাবে 


 প্রণতানাং পসীদ বং দেবিনীিসবারিহারিদি / রৈলোক্যাবাসিনামীড্ে লোকানাং বরদা ভব 





উপস্থিত ছিলেন নদীয়ার জেলাশাসক কে. জে. এস. চিমা ও 
স্বামী দিব্যানন্দজী। মোট ৯টি বিভাগে আবাসিকবৃন্দ অংশগ্রহণ 
করে। ৫টি বিভাগের পুরস্কার আশ্রম থেকে প্রদান করা হয়। 
বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন স্বামী দিব্যানন্দজী। এই 
অনুষ্ঠানে স্বামীজী ও নেতাজীর ওপর একটি কুইজ 
প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে 
সংশোধনাগারের গ্রন্থাগারের জন্য ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর গ্রন্থ 
প্রদান এবং সকল আবাসিকের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রার্থনামন্দির, ডোমজুড় জয়চণ্ডীতলা (হুগলি) ঃ 
গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পৃজা, পাঠ, 
ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণজদেবের জন্মোৎসব পালিত 
হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন সচ্চিদানন্দ শ্রীমানী ও কাশীনাথ দে 
চৌধুরী। দুপুরে প্রায় ১,২০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। 

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি, নাও (অসম) £ গত ২২ ফেব্রুয়ারি 
২০০৪ মঙ্গলারতি, প্রভাতফেরি, পুজা, “গীতা” ও “কথামৃত' পাঃ 
প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্জদেবের জন্মতিথি পালিত হয়। এই 
উপলক্ষ্যে ১০ জন ছাত্রছাত্রীকে ইউনিফর্ম দেওয়া হয়। দুপুরে প্রায় 
১,০০০ ভক্ত ও দরিধ্রনারায়ণ বসে প্রসাদ পান। 

গুড়াপ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিশুদ্ধান্দ আশ্রম ও সেবাকেন্দ্র 
(হুগলি)ঃ গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ মঙ্গলারতি, বিশেষ পু, 
পাঠ, ভজন, লীলাগীতি, আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে 
শ্রীরামকৃষ্তদেবের আবির্ভাবতিথি উদ্যাপিত হয়। আশ্রমের 
শিক্ষামন্দিরের শিক্ষক, শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ বেদমন্্র পাঠ, 
ভক্তিগীতি ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। দুপুরে উপস্থিত 
সকলে প্রসাদ পান। 

্রীশ্রীরামকৃষ্ণচ সারদামণি আশ্রম, খেপুত (পশ্চিম 
মেদিনীপুর) ঃ গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ মঙ্গলাপতি, বিশেষ 





পূজা, হরিনামসঙ্গীর্তন প্রভৃতির মাধামে অ্রীরামকৃষ্জদেবের 
জণ্মতিথি পালিত হয়। “লীলা প্রসঙ্গ' পাঠ ও ব্যাখা করেন 


আশ্রমাধ্যক্ষ প্রন্মচারী শিশির। দুপুরে উপস্থিত সকল উক্ত বসে 
প্রসাদ পান। এদিন ১০টি ধুতি ও ১০টি মহিলা পোশাক এবং 
৩৬ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে খাতা বিতরণ করা হয়। 

শ্ীখণ্ড রামকৃষ্ণ সিসৃক্ষা সমিতি (বর্ধমান) 8 গঙ ২২ 
ফেব্রুয়ারি ২০০৪ মঙ্গলারতি, গ্রাম-পরিক্রমা, বিশেষ পৃগা, 
'কথামৃত', 'লীলাপ্রসঙ্গ' ও 'পুথি' পাঠ প্রভৃতির মাধামে 
শ্রীরামকৃষ্দেবের আবির্ভাবতিথি উদযাপিত হয়। দুপুরে প্রায় 
৪,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। 

ত্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি, তিনসুকিয়া (অসম) ঃ গত ২২ 
ফেব্রুয়ারি ২০০৪ মঙ্গলারঙি, বিশেষ পূজা, চিত্তী' ও “কথাদুত 
পাঠ, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধামে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি 
পালিত হয়। এদিন প্রায় ১,৫০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ এবং 
১৯৫ জন শিশুকে পোলিও টিকা দেওয়া হয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ অনুধ্যান গেহ, চেলিয়ামা (পুরুলিয়া) ৪ গত ২২ 
ফেব্রুয়ারি ২০০৪ বিশেষ পুজা, কীর্তন, প্রসাদ বিতরণ প্রর়ীতর 


ছছেগলি) ঃ গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ শোভাযাত্রা বিশেষ পুজা, 
ভক্তিগীতি, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যম শ্রীরামকৃদেবের জাতি 


শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১৯ শারদীয়া ১৪১১ ০ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১৯ শারদীয্লা ১৪১৯ শারদীয়া ১৯৯ 


৮০৮ উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্ষ--৯ম সংখ 0 আশ্বিন ১৪১১0 সেপ্টেথর ২০০৪ 


উ 
ও বাৎসরিক উৎসব পালিত হয়। দুপুরে প্রায় ৬,০০০ ভক্ত বসে 
প্রসাদ পান। এদিন বনৌধধির ওপর এক প্রশিক্ষণশিবির 
আয়োজিত হয়। শিবির পরিচালনা করেন ডাঃ ছন্দা মগ্ডল। 

নারিট রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সারদা আশ্রম, আমতা 
(হাওড়া) ঃ গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ মঙ্গলারতি, উষাকীর্তন, 
বিশেষ পুজা, পাঠ, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
জন্মতিথি পালিত হয়। এদিন আশ্রমের সদস্যগণ “যুগজননী 
সারদা" গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন। দুপুরে প্রায় ৬০০ ভক্ত 
বসে প্রসাদ পান। ধর্মসভায় ভাষণ দেন তপন চ্যাটার্জি এবং 
ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আশ্রম-সম্পাদক শ্রীমস্ত মণ্ডল। 

শ্রীরামকৃষ্চ ভক্তমগ্ডলী, ঘৌঁজা, গাইঘাটা (উত্তর ২৪ 
পরগনা) ঃ গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ শোভাযাত্রা, বিশেষ পৃজা, 
'কথামৃত" পাঠ, পদাবলীকীর্তন, আলোচনা, ভক্তিগীতি, নাটক 
প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেধের আবির্ভাবতিথি উদ্যাপিত 
হয়। দুপুরে প্রায় ১,৫০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। এদিন ৪০ জন 
দুস্থ ব্যক্তির মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। 

্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তপরিষদ (কাশীম্বর মিত্র বাটী, কলকাতা- 
৭০০ ০০৪) গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ বিশেষ পুজা, 
ভঞ্জিগীতি, পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্জদেবের আবির্ভাব 
উৎসব উদ্যাপিত হয়। বিশেষ পূজা করেন শ্রীরামকৃষ্ণ বেদাস্ত 
মঠের হ্বামী বুদ্ধাত্মানন্দজী। দুপুরে প্রায় ৫০০ ভক্ত প্রসাদ পান। 

্রীশ্রীরামকৃ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচত্র, এইচ. আই. জি. 
আবাসন দের্গাপুর-১২) $ গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ মঙ্গলারতি, 
প্রভাঙফেরি, পাঠ, বিশেষ পুজা, ভঙ্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি পালিত হয়। দুপুরে প্রায় ৩০০ ভক্ত 
হাতে হাতে প্রসাদ পান। সান্ধ্য আলোচনাসভায় ভাষণ দেন ছায়া 
ঘোষ ও ডঃ বুদ্ধদেব চৌধুরী। 

জগন্মাতা-রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম সঙ্ঘ, চরচন্দনবাটী (নদীয়া) ঃ 
গত ২২-২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ মঙ্গলারতি, বিশেষ পুজা, পাঠ, 
আলোচনা, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য, নৃত্যনাট্য প্রসৃতির 
মাধ্যমে আ্রীপামকৃষ্দেবের আবিঙাব উৎসব পাণিত হয়। 
দুদিনের ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী যতীশানন্দজী, স্বামী 
শিশ্বাধিপানন্দজী, স্বামী বিমলানন্দ সরস্বতী, স্বামী উমেশানন্দজী, 
স্বামী বাঘদেবানন্দজী, স্বামী শ্রীধরানন্দজী, ডঃ নমিতা দত্ত, ডঃ 
দীপক দণ্ড, অভিষেক অধিকারী প্রমুখ। উভয় দিনে স্বাগত 
ভাষণ দেন স্বামী কালীকৃষ্ানন্পজী। দুদিনে প্রায় ৫,০০০ ভক্ত 
বসে প্রসাদ পান। ২৩ তারিখ সগ্ধ্যায় 'পুণ্যতীর্থ দক্ষিণেশ্র? 
যাত্রাপালা অভিনীত হয়। গত ২৫ ফেপ্য়ারি দুঃস্থ মানুষদের 
বনজ এবং ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক, খাতা ও কলম প্রদান 
করা হয়। 

শ্যামপুকুরবাটী শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণ সঙ্ঘ (কলকাতা-৪) $ গত 
২২, ২৩ ও ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, 
আলোচনাসভা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব 
পালিত হয়। আলোচনাসভায় ভাষণ দেন স্বামী অন্নপূর্ণানন্দজী, 
দীপক গুপ্ত প্রমুখ। দুপুরে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। 

র সেবক সঙ্ঘ, চাকদহ নেদীয়া)ঃ গত ২২ 

ফেব্রুয়ারি ২০০৪ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্তদেবের 
জন্মতিথি এবং ২৭-২৯ ফেব্রুয়ারি জন্মোৎসব পালিত হয়। ২২ 


প্রগতানাং প্রসীদ তং দেবি বিশ্বারতিহারিণি / ট্রলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব 






তারিখ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি প্ররৃতি হয়। দুপুরে প্রায় 
৪০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। ২৭ তারিখ উদয়াস্ত “রামকৃষ্ণ, 
নামকীর্তন, সন্ধ্যায় "সাধক বামাক্ষেপা' শ্রুতিনাটক, ২৮ তারিখ 
সন্ধ্যায় 'শ্রীমপ্তাগবত' পাঠ ও আলোচনা এৰং ২৯ তারিখ প্রায় 
৩,০০০ ভক্তের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। শেষদিন 
বিকালে ভক্তিগীতির পর ধর্মসতায় ভাষণ দেন স্বামী 
কেশবাত্মান্দজী, স্বামী ব্রজেশানন্দজী এবং ব্রর্শাচারী 
নিত্যটৈতন্যজী। সগ্ধ্যায় সঙ্ঘ পরিচালিত “বিবেকানন্দ পাঠঙবন' 
এর ছাত্রছাত্রীরা নৃত্যগীত পরিবেশন করে। 

নোনা শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম, উলুবেড়িয়া (হাওড়া) £ গত 
২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ মঙ্গলারতি, “চণ্ডী'পাঠ, প্রভাতফেরি, 
বিশেষ পূজা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবতিথি এবং 
২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ পুজা, পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের 
জন্মোৎসব পালিত হয়। দুপুরে প্রায় ১,৫০০ ভক্ত প্রসাদ পান। 
আলোনাসভায় ভাষণ দেন অলোক সান্যাল, দীপক দে, শ্যামল 
বিশ্বাস, সুকুমার বসু ও পঞ্চানন বিশ্বাস। সভার পর “যুগাবতার 
রামকৃষ্ণ” গীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ অর্চনালয়, ধনেশ্বরপুর (পশ্চিম মেদিনীপুর) ঃ 
গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ চণ্তীপাঠ, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য 
প্রতৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালিত হয়। ধর্মসভায় 
ভাষণ দেন স্বামী পরিতৃপ্তানন্দজী, স্বামী ভূবনেম্বরানন্দজী ও 
গোপালচন্দ্র মণ্ডল। প্রায় ১,৫০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। 

টাদুর শ্রীত্রীসারদা-রামকৃ্ণ শরণতীর্থ, তারকেশ্বর (হুগলি) £ 
গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পুজা, 
শক্তিগীতি, আবৃত্তি, বক্তৃতা, শ্রুতিনাটক প্রভৃতির মাধ্যমে 
বাৎসরিক উৎসব পালিত হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন 
স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী, স্বামী অমরাত্ানন্পজী, স্বামী 
অচ্যুতানন্দজী ও ডঃ অমিয় চক্রবর্তী। দুপুরে প্রায় ২,৫০০ ভক্ত 
বসে প্রসাদ পান। সন্ধ্যায় 'সেইজন সেবিছে ঈশ্বর" নাটক মঞ্চস্থ 
হয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, গোপালপুর (উত্তর ২৪ পরগনা) £ 
২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ শ্রঙ্গলারতি, প্রভাতফেরি, বৈদিক চদ্ 
গীতা" ও গ্ডী, পাঠ, বিশেষ পুজা, সঙ্গীতানুষ্ঠান প্রভৃতির 
মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্জদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। র্মসভায় 
ভাষণ দেন স্বামী শাশ্বতানন্দজী। দুপুরে প্রায় ২,০০০ ভক্ত 
প্রসাদ পান। এদিন দুঃস্থ মানুষের মধ্যে ধুতি ও শাড়ি বিতরণ 
এবং ছাত্রছাত্রীদের পুরঞ্কার প্রদান করেন স্বামী নির্ধিকল্পানন্দজী। 
বিকালে আশ্রম-বিদ্যালয়ের বার্ধিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 
আয়োজিত হয়। গত ২৯ ফেপ্রুয়ারি ২০০৪ “কৃষ্ণ-কানাইয়া' 
নৃত্যনাট্য ও 'দানবীর হরিশ্চন্দ্র' যাত্রাপালা মঞ্চস্থ হয়। 

নারায়ণপুর শ্ররীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (কলকাতা-১৩৬) £ গত 
২৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ নগর-পরিক্রমা, বিশেষ পৃজা, “শী”, 
“কথামৃত", “মায়ের কথা" ও 'ম্বামীজীর বাণী” পাঠ, বন্ত্রবিতরণ, 
সঙ্গীতাঞ্জলি, বাউল-সঙ্গীত, গীতি-আলেখ্য, নৃত্যানুষ্ঠান প্রভৃতির 
মাধ্যমে শ্রীরামকষ্জদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। বৈকালিক 
ধর্মসভায় আশ্রম-সম্পাদক নারায়ণ চক্রবতীরি স্বাগত-ভাষণের 
পর ভাষণ দেন স্বামী স্বতস্ত্রানন্দজী ও স্বামী সনাতনানন্দজী। 
। দুপুরে প্রায় ২,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। 





শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪ 6 শাদা ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪১১ শারদীয়া ১৪৯৬] 
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সংবাদ গ ৮০৯ 


নী অবলম্বনে এহ পথম ৪5008 011 8 009-:07। 
ও সিরা রাগ চিডিভিউি নি াছি ২. তলের 
প্রধান জাকর্্ণ ভাষ্য-পাঠ £ অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
১) সম্পূর্ণ বইটি কম্পিউটারে পড়া যাবে। প্রধান উপদেষ্টাঃ স্বামী সত্যবতানন্দ 
২) সম্পূর্ণ বইটির ভাষ্যপাঠ যা কম্পিউটার , 69866) 2004 : 
ছাড়াও 1৬1১3 [/9০-এ শোনা যাবে । ' 1 00190017818 01006, 
৩) পরিশিষ্ট | ভিতর 1,9110, 73801012228, 
রর পি লীমায়ের ঠাস ছবি রেডিন), 1 নব? 1০ 
৬) 5901991) 92৬1" 
৭) ৬৬ 811]921)01 


(8৮774 চ 


| | চ1৫/৯1৯? বাহিত ন 
[৭১00৩ :24559957, 98531141072 রর 


৩00০9011017 0609, 11018-3, 211016 : 25542248, /৬/৮/.1010001811.010 


(অখণ্ড দিনানুক্রমিক সংস্করণ) 
শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তিগুলি আসলে বেদ ও 


রেণুকা চট্টোপাধ্যায়ের 97010 65011061075 ৪10 0116 70016 
শ্রীপ্রীমা সারদা 10010801015 01 016 018065 ৬158160 0১ ৩11 
৫০.০০ 911 [২8171011151172 7১8181191)91)3806৬, 

015 ৮০০৮ ৯111 50156 25 2 £14০ ৮০০ 


(0 (16 10110/615, 10011515 81৫ 116 
16562101) ৮/011015 01 911 1২21719101151)179. 


৮১০ ক ৩/পুল 4 আ]শ্থাণ। ১৬৯১ 





। | টা রঃ 8 
| * এ ্ নস 8.৬ কি রা 
্ ৰৈ পা এ ১ শা, হি ৪, 
| সার ০ 95175. 
বি ৮ ধু 


দির জলির প্রতি আবেদন রী (রও রাজ রা রাজা চা রা 
সহৃদয় জনসাধারণের অকুষ্ঠ অর্থানুকূল্যে আমাদের 2৯৯, ্ী রং 1 ) 
ভগ্রপ্রায় স্কুলগৃহটি পুননির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে। এই সুযোগে 
সবাইকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভগবান তাদের (৯ 
সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ করুন। 
আপনারা দয়া করে এখানে এসে নতুন সাজে সজ্জিত স্কুলবাড়ি তথা সমগ্র আশ্রমটি দেখে যান, এই অনুরোধ জানাই। 
পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামে অবস্থিত এই আশ্রমটি নানা ধরনের কাজে ব্যাপৃত রয়েছে। নিঙ্গে প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী আরো কিছু টাকা 
আশ্রমটির দরকার। এজন্য আপনাদের কাছে আবার আবেদন জানাচ্ছি 






১। ১০ জন দুঃস্থ ও অনগ্রসর জাতিভুক্ত ছাত্রদের ভরণপোষণ ঃ ১,২০,০০০ টাকা 
৪। আশ্রমের প্রাচীরের আংশিক নির্মাণ প্রকল্প ঃ ১০,০০,০০০ টাকা 
৫। একখানা ত্যান্থুল্যাস (/১11)1)00181)6) ঃ ৫,০০,০০০ টাকা 

২৬,২০,০০০ টাকা 


১/০17৮896৫ চেক/ড্রাফট 41২811910715001708 17511551011 90101]0050881100091107-এই নামে পাঠাবেন। টাকা/চেক/ড্রাফট 
ঠিকানা সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পোঃ রামহরিপুর, জেলা-_ বাঁকুড়া, পিন-৭২২২০৩, দূরভাষ ৪ এস. টি. ডি. ০৩২৪১, 


ূ 

ূ 

| 

ূ 

| 

ূ 

| 

| 

ূ 

২। দুগস্থ গ্রামবাসীদের বিভিন্ন স্বরোজগার প্রকল্পের জন্য প্রশিক্ষণ ঃ ৫,০০,০০০ টাকা ৰ 
ূ 

ূ 

ূ 

ূ 

টেলিফোন নং ২৫৯২৩৫। রামকৃষ্ণ মিশনে প্রদত্ত যেকোন দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুযায়ী করমুক্ত। ইতি ্‌ 
ূ 

ূ 


ূ 
ূ 
| 
ূ 
| 
ূ 
| 
ূ 
] ৩। পুরনো ছাত্রাবাসের সংস্কার ঃ ৫,০০,০০০ টাকা 
| 
| 
ূ 
ূ 
| 
| 
| 
ূ 
| 


স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দ 
সম্পাদক 

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম 
রিনি রিযাররারার রা লোর্লারার রা 7542৮ 
টি //2 /0101 সনি 0115910  . রা 

| 
11110 
০০15170০110 
1755০ না ছা 190৭ 


51/11091357 &12%5270915256 80909165190 50 07105 


হত 800688 01 601172711৩ 


101161/ 01717105 


| 

| 

| 

| 

] 

| 

| 

| 

| 
105 06171121 151725) 2/6 58121 8056 70280 1601/815-700 020 ৰ 
21 : (033) 2475 9891, 2474-8075, 18১: (033) 2474-9695 ৰ 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

॥ 





6-171911 : 01712 0 0812.৬9101.160117 
06111| 091610106 
(8109 /10910119171 11170171001 
18/13 /.2.2.5 16719185017, 5৬4 109111-110 005 
21: (011) 2581-3143/2581-3142, 25: (011) 2582-07132 
/5/15 01 0671072 
0.1. 7080 (6951), 10001909501) ॥5811501-713 303 
91) : (0341) 2203588, 2203599, 7৪৯: (0341) 220-2076, 7112811 : 


57551255125 56-82-5452 2544522১282 252445৮42১47552-৮55455841 


উদ্বোধন 0 আশিন ১৪১১ ক ৮১১ 


শা সী শশী শী শী শিপ শিট 77 টি ীশীশীশী শীশ্শী্ 47 শশী শশী শিট শী শি টি ভা শিপ শীট পাশা শি শট টা শি িি শশা শশী শশী শশী শী সপ শী শপ পি, 
স্পা পা 
নি সপ ০ 


টি ক ঁ 
টু 
ই ইউর 
রা টছ : 
ঢু ট / 
চি 8 ও ১: 
৪ 


সঃ 
ষ্ 
ক 
৬ 
ম 





রর পর রে পরত রা ডর আর পর গর রর পা পর এ রে আরা ররর ওর খর পর আচ আরা পর রর ও পচ হাচি বররন ওর ও রর প্রচ রর ররর এরর, এরর হরর খা বর হরর রর ররর এরর এ 


৮১২ ৬ উদ্বোধন 0 আশ্িন ১৪১১ 


দি টিটি তর 2 ০ ্ 
রি ্রীশ্রীমাতৃমন্দির ৃ 


শে . জয়রামবাটী, বাঁকুড়া-৭২২১৬১ ফোন $ ০৩২১১-২৪৪২২২, ০৩২৪৪-২৪৪২১৪ | 
| 












] 
| 
| 
ৃ বিশেষ আবেদন $ আমোদ্র সংস্কার প্রকষ্প 
| 


্ীশ্রীমা সারদাদেবীর জন্মস্থান জয়রামবাটীতে “মায়ের গঙ্গা' আমোদর অতি পবিত্র স্থান। শরীশ্রীমা ভাইদের নিয়ে আমোদরে | 
স্নান করতে যেতেন। তাই ভক্ত-অনুরাগীদের হৃদয়ে এ পবিত্র নদীতে স্নানের মূল্য অপরিসীম। কিন্তু বর্ষাকাল বাদে অন্য সময়ে 
| নদীতে জল না থাকায় শ্নান করতে না পারার জন্য ভক্তদের মনে বিশেষ কষ্ট হয়। এমনকি গ্রীষ্মে স্পর্শ করার মতো জলও 


নলকৃপ নির্মাণ ২,০০,০০০/- জলাধার নির্মাণ (৫০'৮২৫')  ৩,০০,০০০/- 





| 

ূ 

| 
ৰ থাকে না। জলের ব্যবস্থাদি এবং নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য আনুমানিক ৩০,০০,০০০ (ত্রিশ লক্ষ) টাকা প্রয়োজন। | 
ূ ঘাট বাঁধানো ৩,০০,০০০/- মাটি কাটানো ১,০০,০০০/- ূ 
| বাঁধ দেওয়া ৫,০০,০০০/- বিবিধ ২,০০,০০০/- | 
] রাস্তা তৈরি ৫,০০,০০০/- রক্ষণাবেক্ষণ (স্থায়ী আমানত) ৫,০০,০০০/- | 
ৰ শ্মশানঘাট সংস্কার  ৪,০০,০০০/- ূ 
| মোট খরচ ঃ ৩০,০০,০০০/- | 
| এই শুভ প্রকল্পে আপনাদের সকলের কাছে নিবেদন-__মুক্তহস্তে দান করে জীবন সার্থক করুন ও ভগ্দের হৃদয়ের কষ্ট লাঘব | 
| করে পুণ্য অর্জন করুন। | 
| শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী সকলের মঙ্গল করুন-_এই প্রার্থনা। | 
| ভবদীয় | 
| নিবেদকে | 
| * এই শুভ প্রকল্পে যেকোন দান সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হবে এবং এঁ দান ৮৩জি ধারা অনুযায়ী আয়করমুক্ত। | 
(* চেক/ দ্ধ মানি অর্ডার 'শীতরীমাতৃমন্দির' (971 ১71 718101778700)-_এই নামে পাঠাবেন। ________ ] 
প্রত হরর দ হা ০০৯০০০১০০১১ শু 







ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, 
|  শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এর এক অনন্যসাধারণ নিক্র্ষ__ || টি ০ পন নি০৪৮ 
| হাজার জনের হাজার সমস্যা, সংশয় এবং সন্ধিৎসা-বিজড়িত | ||| উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ 
প্রশ্ন আর ঠাকুরের দেওয়া তার সুবিন্যস্ত, সুসংবদ্ধ এব 
লাল নিলা, 


পা 





| 
| 
| 
| 
| 
| 
| এই বই কেনা মানে-_ শুধু নিজের জন্য নয়, সকলের জন্য__ | 


। শুধু একবার কোনরকমে পড়ে ফেলার জন্য নয়, সারাজীবন | 11 2110। 
| ধরে পড়ার জন্য-__শুধু পড়ে আনন্দ পাওয়ার জন্য নয়, 


ূ 
ূ 
ূ 
| ূ 

| ূ 

| | 

ূ ূ 

11111) 651 ০017171177161115 /10171 | 

| ূ 

| | 

| ূ 

|| ূ 

বন্ধুর জীবনপথের প্রতি মুহূর্তের সঞ্চালক হিসাবে গ্রহণ | ৰ 1090055 ০01 ০21 09০০0126101) ৃ 
| 

| 

ূ 

| 

| 

| 

| 


ূ 


ভি588 |197220191156 17) 0217881 0910101000611 
সংস্কৃত পৃত্তক ভাণ্ডার ৬ শ্রী বলরাম প্রকাশনী 0)11706 ৫ 19110 10077 : | 
বিধান সরণি নিরের চিত 31//, 1:01) 9819111, 1601808-700 013 | 


163, 16111) 581911) 160118168-700 013 | 


/)1271011 : | 
এভারগ্রীন ইমেজেস & বেকবাগান, ২২৮১-৫২৪৭ || 7148, 681৫ 90901, 1601818-700 013 | 
বুক কর্ণার ঙ রিজেন্ট কলোনি ২৪৭১-৯৭৮০ 2110179 : 2244-1764/2184, 2237-5435 1 


সস ৯ বস পর গর (আর পপ পপ পট পপ ও ২ শি ও টপ ৫ রর পচ চি এ রা ৯৫ রা আট জি 


| উদ্বোধন 5 আখিন ১৪১১ ক ৮১৩ 


| 
| 
সাহিত্যায়ন ৬ কোলে মার্কেট, ২৩৫০-৫১২০ ৰ 
| 
| 


সম পা পা পপ পা 


৮ 


সুদীর্ঘকালব্যাপী একনিষ্ঠ গবেষণার ফলশ্রাতি এক অসামান্য ও আদ্বিতীয় গ্রন্থ 


মাহষাসুব্রমা্দিী-দুং 





স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ 
শীত্রীত, ঞভিহালিক, প্রত্বতাত্তিক ও মুর্তিতাত্তিক 


ছুল্টিতকোণ হেকে চিত বৃহ এই অনন্তর ও তহথেহর 
ভাওার বাহধ্লা ভাম্ায এই প্রথম 
এর পরিমার্জিত ২৬টি অধরা ও ৫টি পরিশিস্টের বিপুল পরিসরে বিশেম্র উল্লেখযোগ্য ঃ 
* বারাহীতিন্তর, কাত্যাগনীতন্ত্র, কুলচুড়ামণিতন্ত্র, দুর্গাতক্রিতরঙ্গিণী, মতসঃপুরাণ, 
গরু্পূরাণ, শারদাতিলক ইত্যাদি প্রামাণিক গন্ধে বর্ণিত দেবী দুর্গার বিভিন্ন রূপের 
বিবরণ, ব্যাখয ও আলোচনা। 
দেবী দুর্গা সম্বন্ধে ঞ্তিহানিক ও প্রামাণিক অজস্ব তথাত। 
রাজা কংসনারাঘ্রণের দশভুজা দুর্গাদেবীর পুজা-উপাস্সনার বিস্তৃত ঞ্তিহাসিক 
কাহিনী। | 
প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীরামানন্দ বন্দোপাধ্যায় অলঙ্কৃত ও অঙ্কিত দেবী দুর্গার বিচি 
চিত্রাবলী ও বিভিন্ন ঞতিহাসিক উৎস থেকে সংগৃহীত দেবী দুর্গার বহু দুষ্প্রাপ্য 
প্রতিকৃতি। 
কালিকাপুরাণে বর্ণিত দেবীপুঁজার স্্রলিপিসহ আটটি রাগ-রাগিনী ও রূপের 
বিশ্রেষণ। 
* ৩১টি বহ্বর্ণ চিত্র শোভিত, ৩৮২ পৃষ্টা সপ্ধলিত, আকঝকে ছাপা, কাপড়ে বাঁধাই, 
ডবল ক্রাউন অক্ট্যাভো এই সুবৃহতগ্রন্থের মূল্য ৪০০.০০ টাকা।ডাকব্যত় স্তন্ত্র। 
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১৯এ এবং বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬ 
(৫ : (০৩৩) ২৫৫৫-৮২৯২, ২৫৫৫-৭৩০০ 
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নামেতে রুচি ও বিশ্বীস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা | 
সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত | 
শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে। | 
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শ্রীরামকৃষ্ণ রর 
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এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে 
টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে-_ভোগে। তাকেও ভগবানের 


শ্রীমা সারদাদেবী 








সকল উপাসনার সার- শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। 
দরিদ্র, দুর্বল, রোগী-_সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের 
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একটি আবেদন 
য় ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ, 


কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি, আপনাদের সহদয় আনুকূল্য গত ত্রিশ বৎসর ধরে গড়ে উঠেছে আমাদের 
ক্ষুদ্র সেবাপ্রচেষ্টা--৫০ জন অনাথ বালকের শিক্ষা ও ভরণপোষণের দায়িত্ব নিয়ে এবং পরবর্তী কালে 
হয় একটি সর্বসাধারণের বৃদ্ধাশ্রম, বৃদ্ধ সাধুভবন, চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত বালকদের প্রাথমিক বিদ্যালয়, , 
থভবন ও দাতব্য চিকিৎসালয়। সুন্দরবনের দরিদ্র আদিবাসী ও তফসিলি গ্রামাঞ্চলেও খোলা হয়েছে। 
৮টি “বিবেকানন্দ অবৈতনিক শিশু বিদ্যালয়'। কলকাতার অনতিদূরে ডায়মগুহারবার রেললাইনে দক্ষিণ ৰ 
গাঁপুর স্টেশন থেকে ১.৫ কিমি. দূরে ৪০ বিঘা জমির ওপরে এই আশ্রমের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন ৰ 
রমানন্দজী মহারাজ (বর্তমানে বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের সম্পাদক)। | 
গ্রামীণ বর্ধিত প্রয়োজনবোধে আমরা অনাথ আশ্রমের আবাসিক সংখ্যা ৫০ থেকে বাড়িয়ে ১৫০ করার | 
প্রকল্প হাতে নিয়েছি এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিশু-বিদ্যালয় ১৮ থেকে বাড়িয়ে ক্রমশ ১০০ করার | 
| সহ্পও করেছি। এইসঙ্গে আশ্রম-আবাসিকদের জীবনধারণের মান ন্যুনতম বাড়াতেও (যথা বিদ্যুৎসংযোগ, | 
| পানীয় জল সরবরাহ ইত্যাদি) মনস্থ করেছি। এর জন্য আনুমানিক প্রয়োজন ৩৫ লক্ষ টাকা। সেই উদ্দেশ্যে । 
| এই নতুন আবেদন। আমাদের একান্ত আশা ও প্রার্থনা-_আরো অনেক সহৃদয় ব্যক্তি আপনাদের সঙ্গে | 
| সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমাদের এই সামান্য সেবাপ্রচেষ্টাকে সার্থক করে তুলবেন। | 
র স্বপ্র__বনের বেদাস্তকে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার দুটি বিশেষ দিক-_মানবসেবার মাধ্যমে | 

| ঈশ্বরসেবা ও ব্যাপক শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ তৈরি-_আমাদের প্রেরণা। মানুষই আমাদের ভগবান। , 
কেউ যদি ইচ্ছা করেন, তবে ৫,০০০ টাকা দানে ১২"৯*১২" এবং ১০,০০০ টাকায় ১৮"৮১৮" মাপে মার্বেল | 
| স্বৃতিফলকের ব্যবস্থা আছে। 571 1২277181015108 965891/াহাঃএর নামে আপনাদের দান //০ 18066 | 
| 076056/1)781 অথবা [1.0. করে আমাদের উপরি উক্ত কলকাতা অফিসের ঠিকানায় পাঠাবেন। সেবাশ্রমে | 
| যেকোন আর্থিক দান ৮৩জি ধারায় আয়করমুক্ত। সব দানেরই সকৃতন্ঞ প্রান্তি্বীকার করা হবে। | 

| সশ্রদ্ধ নমস্কারান্তে 
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শঙ্করীপ্রসাদ বসু 
নিবেদিতা 


লাকিমাতা আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড]! 
১ম খণ্ড (১ম পরব) শ্রাম*৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ | 
১২০.০০ ফোন ॥ ২২৪১৪৩৫২/২২৪১-৩৪১৭ ূ 
১ম খণ্ড (২য় পর) * ই-মেল: 0787708080913./311.16010 







পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত ঃ প্রতি সেট £ ২৩৬ টাকা 
[কেবল রেক্সিন বাঁধাই পাওয়া যায়] 


ৰ ূ | 
ূ মার্গারেট ৪০.০০ ১৫০.০০ ও ওয়েবসাইট : ৬৮/১/.৫70102009.০0] | 
25154412785 ৮2552 4 
[অরোরা 1] [৩ _ ২.7 ফোন £ 1 
| শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত শীত্রীরামকৃষঃ | ২৪৭৪-২৩৩৫ 
৪, ঠাকুর রামকৃ্ৎ চি 
তম কলিকাতা-২৫ হইতে প্রকাশিত 
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| 
| 
| 
্হরিস্চ সিং র বহু প্রশংসিত পুস্তকাবলী 
| 
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ীত্রীমা ও স্বামীজী প্রমুখ ঠাকুরের ত্যাগী ও গৃহী শিষ্যরা।। পূর্ণতার সাধন ১৬ 
হারার জেরার ৰ 
গিয়াছেন এবং রাখিয়া গিয়াছেন (খণ্ড খণ্ড হিসাবে পাঁচ খণ্ডে 
বিভক্ত করিয়া এবং দিনলিপি অনুসারে না সাজাইয়া) ঠিক! | পভ গা. রে 
1 তেমনটিই সংরক্ষণ করার পুণ্য দায়িত্ব পালনে বদ্ধপরিকর হইয়া! | শরণাগতের আদর্শ ও সাধনা ৩০. 
(আছেন “কথামৃতের” আশি বছরেরও অধিক প্রাচীন প্রকাশক! | ঈম্বর-সানিধ্য বোধের সাধনা ৮্‌ 


্রীম-র ঠাকুরবাড়ী (কথামৃত ভবন)। ফলে এই মহাগ্রস্থের| | এ 
1018701 এবং সুমহান এতিহাসিক পবিত্র তিহয সম্পূরণ-| | ্রৃহরিশ্চন্্র সিংহের জন্মশত বার্ষিকী গ্রসথঃ 


[তাবে বহাল রহিয়াছে এই পাঁচ ঘণ্ডে বিভক্ত 'কথামূতে। ৰ 


| 
৷ প্রকাশক £ শ্রীম-র ঠাকুরবাড়ী !॥  শ্রন্তিস্থান ** | 
| (কথামৃত ভবন) রা সারদাপীঠ (বেলুড় মঠ), উদ্বোধন, || 
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৬গবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অন্যতম সন্ন্যাসী পার্যদ পরম পুাপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষা পরম শ্রদ্ধেয় ব্রহ্মচারী হরেন্রনারায়ণ 

| মহারাজ 'শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম' স্থাপন করেন। ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা ও দেশভাগের পরে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান (অধুনা বাংলাদেশ) থেকে কোচবিহারের 

| নিউ টাউনে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমটি তিনি স্থানাস্তরিত করেন। ১৯৪৯ সালে কোচবিহারের প্রজাবতসল, উদারহৃদয় ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মহারাজ 
জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর অনুগ্রহ করে ৮ বিঘা নিক্ষর জমি দান করেন "শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম" পুনঃ প্রতিষ্ঠার জনা। ২০০৩ সালের ১৯ ডিসেম্বর এই আশ্রমটি 

| 'বলুড় মঠ-এর অনুমোদনপ্রাপ্ত হয়। বর্তমানে এটি রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় মঠের অনাতম শাখাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। 

|  সাধুনিবাস, ছাত্রাবাস, গ্রন্থাগার, মঠের প্রাচীর, আযূর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথি দাতব্য চিকিৎসালয়ের বাড়িগুলি বহু বছর যাবৎ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের অতাবে 

| জর্ণ হয়ে পড়েছে। বাড়িগুলির আশু সংস্কারের প্রয়োজন। মঠের ভিতর বৃষ্টির জল জমে নারকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তাই মাটি ফেলে জমি ভরাট করা, 
নর্দমা ও রা নির্মাণ করা অতীব জরুরি। 





7 (১) মগের প্রাচীর ও বিভিন্ন বাড়ি মেরামতের জন্য প্রয়োজন ১০ লক্ষ টাকা 1 
| (২) আয়ুর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথি দাতব্য চিকিংসালয়ের যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, উধধ | 
ও চিকিৎসকদের সাম্মানিক মূল্য ইত্যাদির জন্য প্রয়োজন ৩ লক্ষ টাকা | 

(৩) গ্রন্থাগারের সম্প্রসারণ এবং বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য 
| পাঠ্যপুস্তক, সহায়ক পুস্তক ও শিশুদের পুস্তক কেনার জন্য প্রয়োজন ১৩ লক্ষ টাকা | 
| (8) কোচবিহার জেলার গ্রামের গরিব ও মেধাবী ১,০০০ ছাত্রের মধ্যে শিক্ষার উপকরণ বিতরণ, | 
ৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে পুস্তক প্রদান ও ছাত্রবৃত্তি প্রদান প্রকল্পে আনুমানিক প্রয়োজন ৫ লক্ষ টাকা | 


শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবানুরাগী ভক্ত, শিষ্য, শুভানুধ্যায়ী এবং বিভিন্ন বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, দাতব্য অদিপর্ষদ, বন্ধু ও শুভাকাপ্কীদের নিকট যথাসাধ্য জিনিসপএ ও আর্থিক 


সাহায্য করার জন্য আস্তরিক প্রার্থনা জানাচ্ছি। 
এই প্রকল্প রূপায়ণে যেকোন দান “1২৪10210197)8 7180, 0০০০7 1391--এই নামে 210 ৮৪১০৩ (00696 বা 13017819150 অথবা 14.0.যোগে পাঠাতে 


পারেন। সকল আর্থিক দান আয়কর বিভাগের ৮০জি ধারানুযায়ী আয়করমুক্ত। দানের প্রাপ্তিস্বীকার করা হবে। 
নিবেদক 
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নির্ভর করে না। যে তার উপর নির্ভর করে, 
তিনি তাকে সকল বিপদ থেকে রক্ষা করেন। 
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একটি আবেদন 


প্রিয় ভক্ত ও অনুরাগিবৃন্দ, 
নাগপুরের ধনতলীতে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মঠ বিগত ৭৪ বছর ধরে বিভিন্ন সেবামূলক কাজে নিয়োজিত 
আছে। মধ্যভারতে এটি রামকৃষ্ণ সজ্ের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। 
শ্রীরামকৃষ্ণের সার্বজনীন মন্দিরের পুরনো বাড়িটি ও তার সংলগ্ন উপাসনালয়টিতে ফাটল দেখা দিয়েছে। 
জীর্ণতার জন্য এগুলির স্থানে নতুন মন্দিরাদি নির্মাণ প্রয়োজন। এছাড়া ক্রমবর্ধমান ভক্তসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে 
বর্তমান উপাসনাকক্ষটিও বড়ই অল্পপরিসর। তাই আমরা স্থির করেছি, অনেক বড় আকারে একটি মন্দির ও 
একটি উপাসনালয় নির্মাণ করা হবে। এগুলির বিবরণ এইরূপ-_ 
মন্দিরের আয়তন ১১৭৫৮? 
মন্দিরের উচ্চতা ৬৭ 
গর্ভমন্দির ১৮৬১৯১৮৬* 
উপাসনাকক্ষ (৫০০ ভক্তের জন্য) ৬৭৯৪০” 
দুদিকের বারান্দা প্রতিটি ৬৭৮৫ 
মন্দিরের ভিত্তি তথা অডিটোরিয়াম ৯১৬৯১ 
সমগ্র প্রকল্পটির জন্য খরচ হবে ৩ কোটি টাকা (৩,০০,০০০,০০ টাকা), যার জন্য আমরা সহদয় 
জনসাধারণের দানের ওপর নির্ভর করছি। আমরা আপনাদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, সর্বসাধারণের আধ্যাত্মিক 
ও মানবিক উন্নতির উদ্দেশ্যে গৃহীত এই প্রকল্পে মুক্তহস্তে দান করুন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ সকলের মঙ্গল করুন-_ এই প্রার্থনা। 
ইতি 
ভগবদ্পদাশ্রিত আপনাদের 
স্বামী ব্রন্মস্থানন্দ 


অধ্যক্ষ 
অনুদান ডিম্যা্ড ড্রাষ বা চেক-এ 'রামকৃষ্ণ মঠ, নাগপুর'"এর নামে পাঠানো যেতে পারে। অনুদান আয়কর 


সা ও (রে পা জা পর ওপার আট 


রামকৃষ্ণ মঠ ফোন £ ২৫২৩৪২২, ২৫৩২৬৯০ 
ফ্যা্স £ ২৫৩৭০৪২ 
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উদ্বোধন 0 আঙ্গিন ১৪১১ ক ৮২৯ 









মানুষের আর কতটুকু বুদ্ধি? কি ভাহতে 
কি ভাইবে। তার ভেগবানের) শরণাগত হয়ে 


আছে? যাকে রাখ সেহ রাখে। যার যা 
সম্মান তাকে সেটুকু দিতে হয়। ঝাটাটিকেও 


মান্য করতে হয়। সামান্য কাভটিও শ্রদ্ধার 
সঙ্গে করতে হয়। 
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টির ১২০ 
॥ পাজি ৮ পে ছি. পা এটি 
শা এ 9 প্রতি ্ 


80, 49/0001"7020,160118972-700 074 ৮৮, উর ০ 


র্ [7170176 : 2548-4379, 2548-5273, 2548-7037 রর 
৮৩০ ঞ উদ্বোধন () আশ্বিন ১৪১১ 


পর খর পর এরর রর রর পা পা পর হর সর গা জপ এপ গর পর রা. 
ওর খরার পর এ রর এরর পপ বর পাত (ররর (রর বা ওর ওর পর পর পাপ রা. পর রর গস 
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আচার্য শঙ্করের জন্মস্থান কেরল রাজ্যের কালাডি অঞ্চলে শ্রীরামকৃষ্ণের পুণা ভাবধারা বহমান গত প্রায় || 

সাত দশক ধরে। ১৯৩৬ সালে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে উদ্বুদ্ধ কতিপয় ত্যাগর্ুতী সন্ন্যাসী ও ভক্ত সুচনা || 
করেন শ্রীরামকৃষ্ণের নামা্কিত এই আশ্রম। অশিক্ষা, দারিপ্র্য এবং ভয়াবহ বর্ণবৈষম্যের কারণে এতদ্ঞ্চলের 11 
অনুন্নত সম্প্রদায় সেসময় বিশেষভাবে নিপীড়িত ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের উদার অসাম্প্রদায়িক শিক্ষা প্রচার এবং ৰ 
তৎসহ ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসুচীর মাধ্যমে ক্রমশ কালাডি ও পার্বণ | 
অঞ্চলের সামাজিক জীবনে আসে অভূতপূর্ব পরিবর্তন। খিস্টান মিশনারিদের আগ্রাসী ধর্মাস্তকরণের | 
পরিপ্রেক্ষিতে তদানীস্তন দুর্বল হিন্দুসমাজের ধর্ম ও সংস্কৃতির অস্তিত্বরক্ষায় রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমের ভূমিকা | 
সেযুগে ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা এই আশ্রম পালন করে চলেছে আঅগও ব্যাপকতর 11 
ক্ষেত্রে ও বৃহত্তর স্বার্থে। | 
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যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এখানে ক্রমশ গড়ে উঠেছে পাঁচটি বিদ্যালয়-1..€.3. থেকে দ্বাদশ শ্রেণি 
পর্যন্ত, যার ছাত্রছাত্রী সংখ্যা প্রায় ২,০০০। 


অন্যান্য কর্মসূচীর অন্তর্গত ১০০ উপজাতি ছাত্রের নিঃগুল্ক ছাত্রাবাস, হোমিওপ্যাথ ও আয়ুেদ দাতব্য 
চিকিৎসালয়, সেলাই শিক্ষা, টাইপ রাইটিং ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণকেন্দ্র, বালবাড়ি প্রর্তৃতি। 
বর্তমানে ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনের স্বার্থে পুরনো স্বল্প পরিসরযুক্ত বিভিন্ন চালাবাড়িগুলি ডেওে সেখানে 
আধুনিক সুবিধাযুক্ত একটি ব্রিতলবিশিষ্ট বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ কর হয়েছে। তার জন্য প্রায় 
দেড় কোটি টাকার প্রয়োজন। বিদ্যোৎসাহী সাধারণ মানুষ এবং উচ্চ আদর্শে উদ্বুদ্ধ প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছাদানের 
মাধ্যমে এই বৃহৎ প্রকল্প রূপায়ণ সম্ভব। 
এই উপলক্ষ্যে যেকোন দান সাদরে গৃহীত হবে। সকল দান আয়কর বিভাগের ৮০জি ধারা অনুযায়ী 
আয়করমুক্ত। 
আপনার দান //০ 2856 0160016 বা 88110101280 বা 1. 0. যোগে 'শ্রীরামকষ্ণ অদ্বৈত 
আশ্রম, কালাডি'__এই ঠিকানায় পাঠাতে পারেন। 
বিনীত 
স্বামী অমলেশানন্দ 
অধ্যক্ষ 


পপ সপ অপ এ পপ পপ পপ পপ স্প্পেপ্প্প পাপ শপ স্প্পীপপাপ টি পেশী? শশী টা শিট শা শী শি শা টা টি শািশি টি শা টিটি শা শী শি নী 


উদ্বোধন /) আমিন ১৮১১ ক ৮৩১ 





সস সস দা পা রা ও পা (রর পর এ হা ও এ ও খা রা পট পাস ওর পর (রি (রিট রে _ পর রর পা 


নাম জপতে জপতে ইন্ড্রিয়শুলোর অনিষ্ঠ শক্তি 
নম্তু হয়ে যাবে। ধ্যান, জপ, ঈখরচিক্তা ও সকাভ্‌ 
করলে পাপ কেটে যায়। ইস্ডে যার সবদা মন থাকে 
তার কখনো অনিম্ঠ হয় না। 
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মাহবি বলছি, যে আমার চিস্তশ করবে সে 
আমার গ্রখর্য লাভ করবে, যেমন পিতার 
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দগদদী সাল 0955 হাতত 


শ্রীমা সারণ দেবীকে "ঈশ্বরের অপুর্বওস সৃষ্টি” বলেছিলেন ভগিনী নিবেদিত । অবএরবরিষ্ঠ শ্রীরামবৃষ্। কচু" ১বঠী 
ধয়ং তাকে পূজা করেছিলেন । [তিনি বলেছিলেন, "সারদা, সরহতী।” অনহীবার্য সঅ হল, সারদা দেখী 
বাংলা ৩থা ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ হঠহাসে এক অনন্যা মহীয়সী নারী । তিশি ছিলেন ্বচ্ছ,পর্ণিমার ঠাদের 
আলোর মতে হি্ধ। কিন্তু তার জীবন ও বাণীর গভীরে প্রবেশ ও মুল্যায়ন বলা 
তেমনি দুরাহ। সেই দুরাহ কাজ এতিহাসিকোছ। বিশহবিঝ আলোবাসা, 
মাতৃন্নেহের অমপ সুধা আর মানুষকে রঃ জীবনের আলো- 
দেখানো প্রদীপ হাতে নিয়ে |, জয়রামবাটাতে যে শিশুকন্যার 
আবিভাব ঘটেছিল ১৫০ বছর আশে (১৮৫৩), আজ শিশুবশ্যার 
চরম অবহেলা ও অবনাননারযুগে কে নতুন করে চিনিয়ে দিয়েছেন 














মা সারদা 


| এতিহাসিক, গবেষক ও সুলেখক নিমাইসাধন বসু।ঠার 
'| মৌলিকহচ্ছদৃ্িতঙ্গি ও ঘটা-ক্যাসের নিজগ্বতা পাঠকের বহঠর ডিঞ্ঞাসার 





অবসান খনেবে। প্রথাগত ভীবণা রা নয়, বর মানবসজতার কোন প্রয়োভন সিদ্দির উদ্দেশে সারাদেহীর 
আগমন __ ইতিহাসের প্রেক্ষিতে প্রবীণ লেখক তার বিশ্রুষণ করেছেন অত্য্ত যুতিনিষ্ঠ ভঙ্গিনায়। খ্ 
কলম তার আপন গতিতে নির্মাণ করেছে এক দুতিময় জীবন-আলেখা। প্রথর তাপদনধ দিনে বৃষ্টির এতো ছা 2112] 
বাঠাবাহী এই অসাধারণ গবেষণামুলক গ্রহটি চিরকাল মানুষের মনে শান্তি দেবে। লেখার জাদুষ্পশে মনে ছ্ রর রর | 
হয় আমরা যেন মায়ের সঙ্গেই চলেছি। দাম £ ১০০টাকা। 


বিষ্ণুপদ চক্রবতী নিতাই বসু সুনীল জানা 

























সুর্যের এক নাম 


ও এরি) সু, কতা প্র 1০০ 
শিকুপগ চঞ্বহী 






জগজ্জন্ননী সারদা ৩০ স্বামী বিবেকানন্দ ৩ কথামুতের গল্প ॥৭ 
এ যুগে শ্রীরামবৃষ্ কেন % ৪5 


বিবেকানন্দ সুর্যের এক নাম ৩ অমরেন্দ্রনাথ আদক 
গাল্লের রাজা শ্রীরামকৃষ্$ ৮. ইতিহাসের চালচিএে শ্রীশ্রী বামবৃষ্ঃ ৩০ 








| 

| 

ছু রবীন্দ্-ভাবনার আকরপ্রন্থ | 

টি ধর্ম দর্শন, শিক্ষা সংস্কৃতি, সমাজ-শিল্প, সংগীত-সাহিত্য প্রতি বিষয়ে মহান দ্রষ্টা ও শ্রষ্টা খধি কৰি রবীন্দ্রনাথের ভাবনার | 

এ রড়কণিকাগুলি সঞ্চিত রয়েছে এই মহাগ্রস্থে। এ যেন সৃষ্টি- ১০ | 

প্রাণরসধারা। সমগ্র রবীন্দ্র রচনাবলী থেকে তার উপরোক্ত চিন্তার শ্রেষ্ঠ ভ গুলি যেমন সংকলিত হয়েছে তেমনি সৃষ্টির || 

নিবি সম্পদগ্ুলিও সন্নিবেশিত হয়েছে এই গ্রস্থে। একটিমাত্র আধার থেকে পরিপূর্ণ আস্বাদনের এমন সুবর্ণসূঘোগ প্রায় দুর্লভ! গ্রন্থের শেষপর্বে | 
নিবিষ্ট হয়েছে মহান শ্রষ্টার মৌলিক চিন্তা-ধদ্ধ 'বাণীচয়ন' অংশটি। এই সকল অমৃত-মন্্র জীবনকে দান করবে অমিত গতি, মৃত্যুপ্রয়ী মহিমা। বিশিষ্ট 

ক অমলেশ ভট্টাচার্য এই দুরূহ কর্মটি সম্পন্ন করেছেন। ভারতীয় শৈলীর বহুবর্ময় চিত্র গ্রসথটিকে সুশোভিত করেছেন এ ঘুগের প্রখ্যাত 

শ্বন্দ। রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণশশী দে ও রতন আচার্য। রেখাচিত্র গ্রস্থটিকে শোভন সুন্দর করেছেন খ্যাতিমান শিল্পী সুরত চৌধুরী || 

ং রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি অবলম্বনে বহুবর্ণময় প্রচ্ছদ অস্কন করেছেন সুদক্ষ রূপকার অনুপ রায়। মহাভারতে যেমন সমগ্র মানব-জীবন প্রতিবিশ্বত, || 

একখানিযাতর ্স্থে তেমনি মমগ্ররবীন্্র-ডাবনার জগৎ প্রতিবিদ্বিত। পরা গরসথাগার ও ব্যক্তিগত সংগ্রহে রাখার মত একখানি রডনুকোষ। পরিকল্পনা, | 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 











ৃ ও সম্পাদনা £ বিশিষ্ট কথাশিল্পী ও অধ্যাপক/চিত্তরগন মাইতি। সহযোগিতায় £ গবেষক ও প্রাবন্ধিক/রোমি সাহা। ২০০ টাকা 













মহিমা। বেদ পুরাণ মহাভারতের নব ভাষ্যকার, অরবিনা- করেছেন। এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী রামানন্দ 
র ভাবনায় ধন্ধ কথাকার অমলেশ ভট্টাচার্য এইবাণী-চয়ন| বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহুবর্ণময় তুলির টানে অ্ধিত প্রচ্ছদ ও 






প্রাপ্তিস্থান £ ওরিয়েন্টাল বুক কোঃ প্রা.লি. 
৫৬ সূর্য সেন স্টরাট, কলকাতা-৯ প্র ২৩৫০-৪৫৩৪/২৩৫৪-০৭২৮ 


১ ৮ পচ সাপ | পপ শসা আপস সপ আপ পপ আর হর ভাপ ও পা কপ জপ পপ | পপ পপ শপ 
সম আর পপ এরর (রা আপ. এ সপ শি 








নিক্ষামভাবে কর্ম করতে পারলে চিভতুদ্ধি॥! রা 
উন তো || নিত নোনা রা তা | 
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বাতাসে উৎসবের মেজাজ। উৎসবের 
আনন্দে মেতে উঠুন। সঙ্গে রয়েছে 
ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক। 
নানা খণ প্রকল্পের ডালি সাজিয়ে। 
বিভিন্ন পেশাজীবীদের জন্য উপযোগী ফিম। 
সহজে ধণ, সুলভ সুদের হার। 





কের বাড়ি সি। করে দুলতে হাউসিং লোন এক নি মোঝইক্/গডীর জন স্কুম / কার লোন 
কার উচশক্ষার ভার নিতে এডুকেশন লোন চিঞ্সকঠ নার হরোজ্ল মেটাও ডক প্লাস 
জাতির ভবিহাও হট শিক্ষক, তাদের উদ্দেশে টিচার প্লাস যড়ির মালিকদের জন রেন্ট প্লাস 


চিইদের কবিকে উৎপাদন বাড়াতে খণ কৃষি প্লাস নিবাপ্রব ছে অই পূলিশবরি। জন পুলিশ প্লাস 
ইবি শানা খণ পরকা। 
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সংসার কর না কেন, তাতে দোষ নাই। 
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সবদা প্রার্থনা করবে। 
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(১৫) কল্যাণ প্রাপ্তির উপায় পৃষ্ঠা ২৮৮, মূলা ১৩.০০ | (৫৩) দশমহাবিদ্যা পৃষ্ঠা ১৬, মৃল্য ১০.০০ 
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(১৯) অমৃত-বিন্দু পৃষ্টা ১২৮, মূল্য ৬.০০ | (৫৬) সংসঙ্গের কয়েকটি সার কথা পৃষ্ঠা ৩২, মুল্য ১.০০ 
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(২৬) সাধকদের প্রতি পৃষ্ঠা ৮০, মূল্য ৪.০০ | (৬২) হনুমানচালীসা পৃষ্ঠা ৩২, মূল্য ২.০০ 
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বেদে কোথাও নরকের কথা নাই। বেদের অনেক পরবর্তী 
পুরাণে এই নরকের প্রসঙ্গ আছে। বেদের সর্বাপেক্ষা আধিক 
যে শাস্তির কথা পাওয়া যায়-_ তাহা পুনর্জন্ম, অর্থাৎ আরেকবার 
উন্নতির সুবিধা লাভ করা। 


স্বামী বিবেকানন্দ 
| খলল্ল [ছু আতর টার 
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যাদের সক্কীর্ণ ভাব, তারাই অন্যের ধর্মকে নিন্দা করে ও 
আপনার ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলে দল পাকায়; আর যারা ঈশ্বরানুরাগী 
-_ কেবল সাধন-ভজন করতে থাকে, তাদের ভিতর দলাদলি 


থাকে না। 


ছোট জিনিস বলে কি তুচ্ছবোধ করতে আছে? যাকে রাখ সেই 
রাখে ।... যার যা সম্মান, তাকে সেটুকু দিতে হয়। ঝাটাটিকেও 
মান্য করে রাখতে হয়। সামান্য কাজটিও শ্রদ্ধার সঙ্গে করতে হয়। 














বেদাস্তই জগতের একমাত্র সার্বভৌম ধর্ম; কারণ উহা কোন 
ব্যক্তিবিশেষের মতকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে উপদেশ 
দেয় না। উহা কেবল সনাতন তত্তসমুদয়ই শিক্ষা দিয়া থাকে; 
ব্যক্তিবিশেষের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত কোন ধর্ম জগতের 
সমগ্র মানবজাতি গ্রহণ করিতে পারে না। 
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ওঠো- জাগো, আত্মনিভ্র হও। 


মহান ভারতীয় দার্শানক স্বামীজীর অগাধ বিশ্বাস 
ছিল দেশের যুবশক্তির ওপর। তারা জাগবে, উঠে 
দাড়াবে, আত্মনির্ভর হবে। আজ ভারতবর্ষ পৃথিবীর 
সবচেয়ে তরুণ দেশ, কারণ এর লোকসংখ্যার ৫৪ 
শতাংশই ২৫ বছরের নিচে। পিয়ারলেস স্বামীজীর 
আদশেই অনুপ্রাণিত হয়ে যুবশক্তিকে সম্মানের সঙ্গে 
নিজের পায়ে দাড়াবার ও ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার পথ 
দেখাচ্ছে। “পিয়ারলেস স্বরোজগার যোজনা'র 
মাধ্যমে ইতোমধোই লক্ষ লক্ষ ভারতীয় স্বনির্ভরতার 
সুযোগ পেয়েছে। তাদের মধ্যে আত্মশক্তি জাগরিত 
হয়েছে। ভারঙমাতার এই কৃতী সন্তানকে আমরা 
জানাই আস্তরিক শ্রদ্ধা। ভার স্বপ্ন ও আদর্শকে করব 
সাকার, এই আমাদের অঙ্গীকার। 


পিয়ারলেস ভারতের তরুণদলকে স্বণিভরতার 
পথে এগিয়ে যেতে আহান জানাচ্ছে। 
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সুনিশ্চিত করন আপনার সুখ ও সুরক্ষা 
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লাইফ ইঙ্সিওরেস কপোরেশন অফ ইশ্ডিয়া 
ভারতকে আমরা উত্তমরূপে জানি। 
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একটি আবেদন 


সারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূজার প্রচলন হয়েছে__বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধেই আমরা ্ 
প্রত্যক্ষ করেছি। পটে অথবা বিগ্রহে পূজার প্রথম প্রচলন করেন শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম পার্ষদ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজ | 
রিনানাজাসীকিরিরসটউককিডিসারগররহি নানি রানালিসগরিডাকী 
করেছিলেন। 
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বর্তমানে পৃজ্যপাদ শশী মহারাজের জন্মস্থান হুগলি জেলার একটি প্রত্যন্ত গ্রাম ময়াল ইছাপুরে- তারই পূর্বপুরুষদের | 
৪১০ ভিউ | 
তারপর থেকে এখন পর্যস্ত এ চক্রবর্তী পরিবারের তেরো | 
জন সদস্যদের পৃথক জমিতে পাকাবাড়িতে পুনর্বাসন দেওয়ার 
এ... জন্য মঠের তহবিল থেকে ১২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। | 
2 ০৬৭ এ রি উর স্থানীয় দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষার জন্য অবৈতনিক কোচিং ক্লাস, ৷ 
তিনি মাটি মির শী নিঃশুল্ক চিকিৎসাব্যবস্থা ও দ্বারকেশ্বর নদের বন্যায় দুর্গতদের | 
হান | 1215 ০৭8 : নটি ১ জন্য প্রায় প্রতিবছরই নানাভাবে ত্রাণকার্য পরিচালিত হচ্ছে। | 
এ যা রা |. 1 ২ ক 011 আমি সম্প্রতি আরামবাগ মহকুমায় কুষ্ঠরোগাক্রাত্ত আর্তদের রোগ-| 
থা নি সপ টা া। 1111 10125 ৪৯ নিরাময় প্রকল্পে সরকারি সহযোগিতার মাধ্যমে দীর্ঘ দুবছর | 
শি *ঞঞ্ যাবৎ আমরা ব্যাপক সেবাকাজ করে চলেছি। ূ 





| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

ূ 

| 

| 

| অনেকের আগ্রহে এখানে সংসারতাপিত মানুষের শাস্তির | 
| আশ্রম হিসাবে একটি মন্দির স্থাপনের কথা বেশ কিছুদিন ধরেই | 
| সকলের মনে হয়েছে। বর্তমান মন্দিরটি অত্যন্ত সন্থীর্ণ-_একটি অস্থায়ী টিনের চালায় প্রতিষ্ঠিত, যেখানে কুড়ি/পচিশ জনের । 
| বেশি লোক বসতে পারে না। | 
| সেজন্য আমরা একটি বৃহত্তর মন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা করেছি। সেখানে সর্বধর্মের মানুষ এসে সর্বধর্মসমন্থয়ের অবতার, | 
28277455499 
| আনুমানিক ৯৩ লক্ষ টাকা খরচ হতে পারে। 

| বিশেষজ্ঞ স্থপতিদের পরিচালনায় মন্দিরনির্মীণের কাজ হাতে নিয়ে বিগত ১৭ 1 
| করেছেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ পৃজনীয় শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ। শ্রীত্রীমায়েগ | 
| তিথিপূজা, ২০০৩ থেকে মন্দিরনির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। | 
| এই শুভ প্রকল্পে আপনাদের সকলের সর্বপ্রকার সহায়তা প্রার্থনা করি। 

| শ্রীশ্রীঠাকুর-শ্রীত্রীমা-স্বামীজী ও স্বামী রামকৃষ্তানন্দজী মহারাজ সকলের মঙ্গল করুন-_ এই প্রার্থনা। 
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মন্দিরনির্মাণ প্রকল্পে ঘেকোন দান সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হুবে এবং এই দান ৮০জি ধারায় আয়করমুক্ত। | 
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ৰ 29 11 গর% | 
| রামকৃষ্ণ মিশন অসম, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় সাম্প্রতিক বিধ্বংসী বন্যার অব্যবহিত | 
৷ পরেই নিশ্লিখিতস্থাগুলিতে বন্যাপীড়িত মানুষদের মধ্যে রান্নাকরা ও ও শুকনো খাবার বিতরণ ! 
| করেছে। চিকিৎসাত্রাণকার্যও করা হচ্ছে। 
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যেসব আযালবামের ক্যাসেট মল £ ৬৫ টাকা) ও সিডি মূ £ ১০০ টাক) দুই- আছে 





কসসেট/সিডি কোড লং আলবামের লাম 
(98-1)/(00/98-1) শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিকম্‌ 
(9৮-3)/(00/9-3) শ্রীরামনাম-সংকীর্তন 
(92-9)/(00/52-9) শ্রীরামকৃষ্ণবন্দনা 
(92-13)/(00/92-13) শ্রীসারদাবন্দনা 
(95-23)/(09/92-23) ওঠো জাগো 
(92-27)/(00/912-27) বেদমন্ত্ 
(92-31-34)/(09/97-31-34) শ্রীমপ্তগবদ্গীতা (১ম থেকে ৪র্থ খণ্ড) 
(92-37)/(00/9-37) সবাই মিলে গাই এসো 
(9৮-38)/(00/96-38) যুগে ঘুগে হরি 
(92-39)/(00/9-39) শ্রীশ্রীবিষুরসহশ্রনামস্তোত্রম 
(9-36,40)/(00/912-40) ভজন সুধা (২ ৭৩76১ খ৩_০0) 
(57-41-44)/(00/92-41-44) শ্রীশ্রীচণ্ডী (১ম থেকে ৪র্থ খও) 
(9-45)/(00/9-45) অভেদানন্দজীর কণ্ঠস্বর 
আরদাপীঠ প্রকাশিত ভিজিডি. (মূল্য £ ২০০ টাকা) 
(/00/92-18, 1) শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র পাদচিহ (বাঙলা ও ইংরেজিতে) 
(/010/96-2, 28) শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদাদেবীর আরাত্রিক 
(/০0/92-3/, 38, 3) মা সারদার চরণ রেখা (বাঙলা, হিন্দি ও ইংরেজিতে) 
সারছাপীঠ প্রকাশিত ভিডিও ক্যাসেট (মূলা £ ২৫০ টাকা) 
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সারদাপীঠ থেকে প্রস্তুত ভেষজ গঙ্গা ধুপ 
৫০ কাঠি প্যাকেট-_-১২ টাকা এবং ১০০ কাঠি প্যাকেট-_২৪ টাকা 


সারদাপপীতের উৎপাদিত অন্যান্য পুজাসামন্ত্রী 
পঞ্চপ্রদীপ €জামার্নি সিলভার) ৮০০ টাকা ঝাড়প্রদীপ (পিতলের সীট) ৭৫০ টাকা 
কপূুরদানি (পিতলের সীট) ৩৭৫ টাকা দীপদানি (পিতলের সীট) ৩৫০ টাকা 
এছাড়াও কয়েকপ্রকার ধূপদানিও পাওয়া হায় (পিতল ঢালাই করে তৈরি) 


ক্যাসেট/সিডি/ভি.সি.ডি. প্রাপ্তিস্থান £ 
বেলুড় মঠ, সারদাপীঠ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের শো-রুম এবং 
মেলোডি (কোলীঘাট), মিউজিক ওয়ার্ল্ড (পার্ক স্ট্রীট), সেঞ্চুরী বোর্ডস (গোলপার্ক) 
ডাকযোগে ক্যাসেট পেতে হলে 1.0. অথবা 8811 ৫৪0 মারফত ক্যাসেটের মূল্য রামকৃষ্ণ মিশন সারদা'পীঠের নামে অগ্রিম পাঠাতে হবে। 


পাট পচ পচ (ও (রর থা আর জা আট হা আচ পর চাহ থর আরা আসা এ এপ ও (অর অর পা পপ সপ 


৮৬৪ € উদ্বোধন 0 কাতিকি ১৪১১ 
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সমাধান ঃ শব্দচেতনা ৩৯ ৯১০ প্রচ্ছদ-পরিচিতি ৮৮৫ 


ব্যবস্থাপক সম্পাদকঃ স্বামী সত্যরতানন্দ_ 








স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, ৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের 
ট্াস্টিগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত। 
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ ২ সম্পাদকীয় বিভাগ, “উদ্বোধন' 


বার্ষিক গ্রাহকমূল্য 0 ব্যক্তিগত সংগ্রহ ঃ ৮০ টাকা; সডাক ঃ ১০০ টাকা । আলাদা কিনলে মুল্য ১ ১০ টাকা 


সর বাণী+ ৮৬৭ + বিজ্ঞান-সংবাদ + । 
+ কথাপ্রসঙ্গে+ সংসারে ভক্তি ৮৬৮ জীবাণু ও রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে যুদ্ধ ৯১০ ও 
+ অপ্রকাশিত পর + স্বামী শিবানন্দের দুটি পত্র ৮৭১ + প্রাসঙ্গিকী + ৰ 
+ উদ্বোধন'৪ আজ হতে শতবর্ধ আগে ৮৭৩ চিকিৎসা বিষয়ে এক দিগ্দর্শন ৮৯৬ র 
+ শান্র + শ্রীমস্তগবঙ্গীতা__স্বামী প্রেমেশানন্দ ৮৭৪ প্রসঙ্গ ধনরাজ গিরিজী ও কৈলাস আশ্রম ৮৯৬ | 
+ মাড়তীথপিরিকরমা + আচার্য বিনোবা ভাবে সম্পর্কে কয়েকটি কথা ৮৯৭ | 
বাগবাজারে সিদ্ধেস্বরী কালীমন্দির_ 'সুস্থ দেহই তো সুস্থ মনের বসতবাটি ৮৯৮ 
নির্মলকুমার রায় ৮৭৬ স্বামী সুবোধানন্দজীর পত্র প্রসঙ্গে ৮৯৮ | 
+ প্রবন্ধ + রচয়িতা বাল্মীকি নন, কালিদাস ৮৯৮ ও 
বিবেকানন্দের সঙ্গীত ও কাব্যকৃতিতে অদ্বৈততত্ব_ লেখকের উত্তর ৮৯৮ | 
মিনতি কর ৮৭৮ + কবিতা + । 

+ স্মাতিকথা + 'তব কথামৃতম্‌*_অজয় ভাদুড়ী ৮৯২ | 
“তুই পরমহংস হবি” (চার)_স্বামী সর্বগতানন্দ ৮৮৬ বিশ্বাস__রণজিৎকুমার সেন ৮৯২ ৃ 
+ বযক্তিত + ওঠরে জেগে শিশু-কিশোর-_যদুপতি মল্িক ৮৯২ ॥ 
শাহজাদা দারাশডকো ও সাধক বাবালাল-__ তুমিময় হয়ে আছি-__মায়া মণ্ডল ৮৯২ । 
প্রভাসচন্ত্র চৌধুরী ৮৮১ মহামায়ার ছায়া-_হরিগোপাল চৌধুরী ৮৯৩ | 
+ নিবন্ধ + প্রস্তু তোমাকে__বাসুদেব দাশ ৮৯৩ | 
কলকাতার গান্ধীবাদী সাপ্তাহিক পত্রিকা শ্রীসনাতনধর্ম__ তার আলো- বিশ্বনাথ গরাই ৮৯৩ । 
সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৯৯ “মম মায়া দুরত্যয়া'__অপর্ণা দাশগুপ্ত ৮৯৩ 
+ স্মরণ + + নিয়মিত বিভাগ + । 
সৈয়দ মুজতবা আলীর চিন্তায় শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ__ ্রস্থ-পরিচয় ও ব্রহগসূত্রের মর্মানুধ্যানে এক নান্দনিক প্রয়াস-_ । 
নিতাই নাগ ৯০৬ অমলেন্দু চক্রবর্তী ৯১১ | 
+ ব্রীড়াজগৎ + বিবেকানন্দ-পথে পরিব্রাজক এক শিক্ষাব্রতী__ । 
অলিম্পিজমের জয়, জয় গ্রিসেরও__ দীপা বন্দ্যোপাধ্যায় ৯১২ 
জয়দীপ বন্যোপাধ্যায় ৯০৮ : আঞ্চলিক 'ইতিহাসচর্চায় বারাকপুর-_ | 
+ যুবসম্্রদায়ের প্র ৮৯৪ শুভঙ্কর ঘোষ ৯১৩ | 
+শিশু ও কিশোর বিভাগ + +সংবাদ + । 
সবুজ পাতা ৯০৪ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ ৯১৪ | 
চিরস্তনী * আদি শঙ্করাচার্য ৬ ১৯০৫ শ্রীত্রীমায়ের বাড়ির সংবাদ ৯১৬ বিবিধ সংবাদ ৯১৬ ॥ 
শব্দচেতনা 89 ১৯০৩ +অন্যান্য + অনুষ্ঠান-সুচী ভেগ্রহায়ণ ১৪১১) ৮৯১ র 

| 

॥ 

। 

1 

॥ 

॥ 

| 

॥ 


সৃচীগর € ৮৬৫ 





জরুরি বিজ্ঞপ্তি 


১০৭তম বর্ষ, ২০০৫ মোঘ ১৪১১-_ পৌষ ১৪১২) সালের জন্য আপনি নবীকরণ 
করেছেন কি? না করে থাকলে অবিলম্বে করে নিন। 
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ূ ১০৭তম বর্ষের (জানুয়ারি__ডিসেম্বর ২০০৫) গ্রাহকমূল্য অপরিবর্তিত থাকছে। হাতে। 
| নিলে ৮০ টাকা এবং ডাকযোগে নিলে ১০০ টাকা। বিদেশে (বাংলাদেশ ভিন্ন) 3 ৮০০। 
ৰ টাকা (বিমানডাক) + ৪০০ টাকা (সমুদ্রডাক)। বাংলাদেশ ১৮০ টাকা। পূজা সংখার। 
| প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য ২৫ টাকা রেজিস্ট্রি (অস্তর্দেশীয়) খরচ একইসঙ্গে পাগিয়ে দিতে | 
ণ পারেন। | 
| ৩ বছরের জন্য এবং আজীবন গরাহকভুক্তিঃ তিন বছরের জন্য যাঁরা গ্রাহক হতে চান তাঁরা ৩০ টাকা! 
| এবং আজীবন (৩০ বছরের জন্য) গ্রাহকভুক্তির জন্য ৩০০০ টাকা (সর্বাধিক ছয় কিস্তিতে | 
| এক বছরের মধ্যে প্রদেয়__ প্রতি কিস্তি ন্যুনতম ৫০০ টাকা হিসাবে) পাঠাবেন। ৰ 
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[1.0./ড্রাফট ইত্যাদি 8 1.0. বা 1১০5121 0110" অথবা কলকাতাস্থ কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ওপর : 
[30171 10100 ০007)00111) 01790০+--এই নামে পাঠাতে পারেন। নিজের । 
গ্রাহকসংখ্যা, পুরো নাম, ঠিকানা, পিনকোড ও ফোন নশ্বর উল্লেখ করবেন। উত্তর 
পাওয়ার জন্য 39179001655 পোস্টকার্ড বা খাম পাঠাবেন। নতুন গ্রাহক হলে “নতুন | 
গ্রাহক হতে চাই" খামের ওপর লিখে দেবেন। ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য আলাদাভাবে | 
জানাবেন। ৰ 
'চেক' গ্রাহ্য হয় না। প্রবাসী কেউ গ্রাহক হলে বিদেশের চেক (ভোরতীয় মুদ্রায় বা ওলারে)। 
গ্রাহ্য হতে পারে। | 


1.0. করলে টাকা কখনো কখনো পৌঁছায় না বা দু-তিন মাস লেগে যায়। তাই। 
যথাসম্ভব হাতে হাতে টাকা জমা দিয়ে অবিলম্ষে গ্রাহকভুক্তি বা নবীকরণ করাই 
বাঞ্কনীয়। | 






স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল-_ বাঙালির ঘরে ঘরে “উদ্বোধন”কে পৌঁছে দেওয়া । একটি ৃ 
সম্পূর্ণ পারিবারিক পত্রিকা হিসাবে 'উদ্বোধন' ভারতীয় সংস্কৃতিচেতনায় আজ এক বিশেষ স্থান করে 
নিয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার হাতে উদ্বোধন'-এর মাধ্যমেই পূজা গ্রহণ করুন-_ এই প্রার্থনা।|| 


| ]্র কার্যালয় খোলা থাকে ঃ বেলা ৯.৩০-_৫.৩০; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যস্ত; রবিবার বন্ধ। ূ 
| 0 যোগাযোগের ঠিকানা £ সম্পাদক/1019. 'উদ্বোধন', উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩ া 
ূ ফোন ২ ২৫৫৪-২২৪৮, ২৫৫৪-২৪০৩ ৬ ০-17911 :7801)001791) 0 %5711.786) 18019001791) ৫১৮51110011) 


| সৌজন্যে ঃ আর, এম. ইন্ডান্ত্রিস, কাটিলিয়াঃ হাওড়া-৭১১৪০৯ 


৮৬৬ গ উদ্বোধন (4 কার্তিক ১৪১১ 
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বিচিত্রখ্টাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা। 

দ্বীপিচর্মপরীধানা শুক্কমাংসাতিভৈরবা ॥ 

অতিবিস্তারবদনা জিহনাললনভীষণা। [২ ২ 

নিমগ্লীরক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্মুখা |. ৯৩ 
. যম্মাচ্চগুঞচ মুণঞণ গৃহীত্বা ত্বমুপাগতা। মঠ? 

চামুণ্ডেতি ততো লোকে খ্যাতা দেবি ভবিষ্যসি॥ ২ ৰ 


কালীর ভয়ঙ্করী রূপ ভক্তের কাছে বরাভয়কারী। (দৈত্যরাজ 
শুস্তের আদেশে চণ্ড-মুণ্ড প্রমুখ দৈত্যগণ দেবী অন্বিকার প্রতি 
ধাবিত হলে তাদের প্রতি ভীষণ ক্রোধে দেবীর মুখমণ্ডল 
কৃষ্ণবর্ণ হলো। তখন) দেবীর জুকুটি-কুটিল ললাট থেকে 
অবিলম্বে খঙ্জা ও পাশ বেহ্ধনানত্র) হস্তে করালবদনা দেবী কালী 
নির্গতা হলেন। সেই দেবী নানা অঙ্গে বিচিত্র কঙ্কাল ধারণ 
করেছেন, গলদেশে শোভিত নরমুণ্ডের মালা, পরনে তার 
ব্যাঘ্রচর্ম, তার অস্থিচর্মসার দেহ অত্যন্ত ভীতি প্রদ, 
অতি বিশাল তার মুখ, রক্তাক্ত লোলজিহা 
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(জিহবা সঞ্চালন হেতু) তাকে অতি ভয়ঙ্করী ৯ বু . চিজ 
করে তুলেছে, তার আঁখিদ্বয় কোটরাগত ও $ 1 রি 717 রম, 
প্রকম্পিত হয়ে উঠেছে।.. টাকি ও 
সেই কালিকা দেবী চণ্ড ও মুগ্ডকে বধ করে ৃ 2৬ 
তাদের ছি মুণ্ড নিয়ে দেবী চণ্ডিকার নিকট এলে তিনি ? 
বললেন ঃ “হে দেবি, আপনি চণ্ু ও মুগডকে বধ করে তাদের ছিন্ন মস্তক আমার কাছে এনেছেন হ 
বলে আজ থেকে “ামুণ্ডা নামে আপনি অভিহিতা ও পৃজিতা হবেন।” মগ 


শ্রীশ্রীচণ্ডতী (1৬-৮,২৭) 
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সংসারে ভক্তি 


“সংসারে ভক্তি'র অর্থ যদি হয় সংসারের প্রতি ভক্তি, 
যেমন ঈশ্বরে ভক্তি' বলিতে আমরা বুঝি ঈশ্বরের প্রতি 
ভক্তি, তাহা হইলে ইহা অতীব সুলভ। কারণ, এই 
জগৎসংসারে ভক্তি অধিকাংশ মানুষেরই প্রবল। কিন্তু 
“সংসারে ভক্তি” বলিতে যদি “সংসারে থাকিয়াও ঈশ্বরে 
ভক্তি* বুঝায়, তাহা হইলে উহার অন্য অর্থ হইবে। স্ত্ী- 
পুত্র-পরিবার লইয়া সংসারধর্ম পালন করিতে গিয়া প্রায় 
যোল আনা মনই সংসারে খরচ হইয়া যায়। ঈশ্বরকে 
দিবার জন্য মনের আর প্রায় কিছুই বাকি থাকে না। মনই 
বলিতে থাকে ঃ “ঈম্বরচিস্তা করিবার সময় কই?” 
বাস্তকবি দুঃখ আর অনুশোচনায় রচনা করিয়াছিলেন £ 
“আমি সকল কাজের পাই হে সময় তোমারে ডাকিতে 
পাইনে।” তাই সংসারে থাকিয়া ঈশ্বরে পরমা ভক্তি বড়ই 
দুর্লভ। অথচ শ্রীরামকৃষ্ণ মনে করিতেন, এই তক্তিই 
জীবের প্রাণরস। শ্রীচৈতন্যের ভক্তি আন্দোলনের সৌধ 
এই প্রাণরসের উপরেই নির্মিত হইয়াছিল। দক্ষিণেম্বরে 
একদিন শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছিলেন £ “ভক্তি গেলে মানুষ 
কী লয়ে থাকে?” আপাতদৃষ্টিতে একথার সত্যতা আছে 
বলিয়া হয়তো মনে হইবে না। কারণ, এই সংসারে পিতা- 
মাতা, বন্ধ, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, অর্থ, ক্ষমতা, মান, যশ, 
ইন্দিয়সুখ প্রভৃতি নানাবিধ উপকরণ রি 
আমাদের বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। ..২ 
ঈশ্বরভক্তির তেমন কোন রঃ 
প্রয়োজন নাই। আসুর-স্বভাব- 
সম্পন্ন ব্যক্তি তো দিব্যি 
আনন্দে জীবনযাপন 
করিতেছে! কৈ তাহাদের 
লেশমাত্র নাই! একথা ঠিক 
বটে। তবু একটি কিস্তু' 
আছে। দেখা যায়, বিশেষ 





সঙ্কীর্ণতা, লোভ্ড ও হিৎসাকে ঘেন আমরা নির্মূল 
করতে পারি। এই উপলক্ষ্যে উদ্বোধন'-এর সকল 
সহদয় পাঠক-পাণ্তিকা, লেখক-লেখিকা, গ্রাহক 





2০০০০-021 


টঙিচ্ডগতখিরজযালাজখকাগাজনা 
: ভক্তির কারণে ক্রমে স্বাভাবিক হইয়া উঠেন। অগ্নিকাণ্ড 


বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে দিশাহারা মানুষ 
ভক্তির কারণেই সঠিক পথ খুঁজিয়া পায়। এই ভক্তির 
আবহেই দেখিতে পাই, ধীরে ধীরে বহু সামাজিক ব্যাধি দূর 
হইয়া কখন কোন নিন্নপথগামী মানবগোষ্ঠী উচ্চতর 
জীবনমার্গে অনুপ্রাণিত হইতেছে। অর্থাৎ ব্যষ্টি বা সমষ্টি 
উভয় ক্ষেত্রেই এই ভক্তি তাহার/তাহাদের জীবনে বাঁচিয়া 
থাকিবার একটি উপাদান। সুতরাং ভক্তির বীজ সকলের 
অস্তরে বিদ্যমান। যেমন কর্মের বীজ সকলের মধ্যেই দেখা 
যায়। কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় কেহ কখনো সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট হইয়া 
থাকিতে পারে না। 
ভক্তি দুইপ্রকার। বিধিবাদীয় বা বৈধী ভক্তি এবং 
রাগাত্মিকা বা রাগভক্তি। আবার এই রাগভক্তি কখনো 
এশ্বর্যাত্িকা, কখনো বা মাধূর্যাত্মিকা। ব্যষ্টির জীবনে এই 
রাগভক্তির প্রসঙ্গ আসিলেও সমষ্টির ক্ষেত্রে কখনো 
রাগভক্তির প্রসঙ্গ উঠে না, কারণ তাহা হইলে ঈশ্বরের 
ইচ্ছা রূপায়িত হইবে না; ঈশ্বরের ইচ্ছা নহে যে, এই 
জগৎ-রূপ খেলাটি বন্ধ হইয়া যায়। এই খেলার প্রধান 
উপজীব্যই হইল-_ঈশ্বরকে ভুলিয়া থাক'। অথচ 
'রাগভক্তি' হইলে সদা-সর্বদা ঈশ্বরের অনুধ্যান, 
নামগ্ডণকীর্ন আপনিই অন্তরে অন্তরে চলিতে থাকে। 
সেরূপ অবস্থায় সমাজ বা সংসার তো আর থাকিবে 
না। সুতরাং সমষ্টির জন্য অর্থাৎ সমাজের 
সকল ধর্মে বৈধী ভক্তিই অনুষ্ঠিত 
৯ হইতে দেখা যায়। কিন্তু আশার 
কথাও আছে। এই বৈধা 
ভক্তির পরিণামেই রাগভক্তি। 
অর্থাৎ ভক্তের লক্ষ্য কী 
হইতে পারে? শ্রীভগবানের 
প্রতি কী উপায়ে ভালবাসা 
জন্মিতে পারে, ইহাই 
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প্রীতি, শুভেচ্ছা ক্ষার জালাই। 





--স্স্পাপক্কে 
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ঈশ্বরপ্রেমের আস্বাদন করিতে থাকে। ধীরে ধীরে ইহা যেন 
তাহার এক নেশায় পরিণত হয়। সুতরাং যেসকল নিন্দুক 
“ধর্ম মানুষকে নেশাগ্রস্ত করে” বা +২০118101) 79 
01011” ইত্যাদি রটনা করিয়া থাকে, তাহারা খুব ভুল 
কিছু বলে না। তবে একটি কথা আছে। সুরাপানাদি 
দুর্বল করিয়া ফেলে এবং ক্রমে তাহার মধ্যে হিংসা, লোভ, 
কাম, ক্রোধের আধিক্য ঘটে। কিন্তু এই ভক্তির নেশা 
মানুষের মনে প্রবল শক্তিসঞ্চার করিয়া তাহাকে ঈশ্বরের 
সন্নিকটবর্তী করে। তাহার অন্তরে আনন্দের ফন্দুপ্রবাহ যেন 
জীবনশ্বোতের দিক পরিবর্তন করিয়া মনকে স্বস্বরূপের 
দিকে প্রধাবিত করে; যে-ব্যক্তি আজ অত্যন্ত স্বার্থবুদ্ধি- 
পরায়ণ ছিল, ভক্তির নেশা তাহাকে স্বার্থবুদ্ধি-বিরহিত এক 
দিব্যলোকের অধিকারী করিয়া তুলে। 

বৈধীভক্তির মধ্যেও আবার স্তরবিশেষ আছে। ভক্তির 
সন্ত ভক্তির রজঃ এবং ভক্তির তমঃ। কিন্তু রাগভক্তি 
সার্তিক। সেখানে বাহ্য আড়ম্বর নাই। অন্তরের অকপট 
ব্যাকুলতাই সেখানে পুজার উপচার। ভক্তির সত্তে ক্রমশ 
সকল “দোকানদারি' ঘুচিয়া গিয়া তাহা রাগভক্তিতে পরিণত 
হয়। বিধিবাদীয় ভক্তির বিভিন্ন স্তর কিরূপ? ভক্তির তমঃ 
কেমন? “ভক্তির তমঃ যার হয়, তার জুলস্ত বিশ্বাস।... যেন 
ডাকাতি করে ধন কেড়ে লওয়া। “মারো, কাটো, বাধো!” 
এইরূপ ডাকাত-পড়া ভাব।” কিয়ৎক্ষণ পরেই 
বলিতেছেন £ “কি! আমি তার নাম করেছি, আমার আবার 
পাপ! আমি তার ছেলে। তার এম্র্যের অধিকারী । এমন 
রোখ হওয়া চাই।” “ভক্তির তমঃ" শব্দটি ব্যাখ্যা করিতে 
গিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ যেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন 
তাহা লক্ষণীয়। এইরূপ ব্যক্তিরও মূল উদ্দেশ্য ঈশ্বরের 
সহিত যথার্থ অস্তরঙ্গতা স্থাপন করা। ঈশ্বরের সহিত এই 
ব্যক্তিগত সম্পর্কই তাহার মুখ্য উপজীব্য। “আয় মা 
সাধনসমরে, দেখব মা হারে কি পুত্র হারে।” রামপ্রসাদ 
গাহিলেন। আধুনিক কালে ধর্ম-ধর্ম করিয়া যে উন্মাদনা 
লক্ষ্য করা যাইতেছে, যে গৌড়ামি কিংবা ধর্মের অপব্যবহার 
আমাদের জীবনকে দুর্বিষহ করিয়া তুলিতেছে-_তাহাকে 
ভক্তি আখ্যা দেওয়া যায় না। স্পষ্ট করিয়া বলিলে, কিছু 
মান্ষের মধ্যে ধর্মের নামে যে বিকৃত মানসিকতা দেখা 
যাইতেছে, তাহারা যে-ধর্মেরই হউক, তাহার সহিত 
ভক্তিশান্ত্রে বিধৃত “ভক্তির সম্পর্ক নাই। ঈশ্বরের সহিত 
ব্যক্তিগত সম্পর্ক অর্থাৎ ভাব-সাধন বলিয়া কোন ব্যাপার 
সেখানে নাই। সুতরাং আমাদের আলোচনায় কোন ধরনের 
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ আসিবার সম্ভাবনা একেবারেই নাই। 
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রজোগুণী ভক্তের বর্ণনা দিয়াছেন শ্রীরামকৃষ্ণ £ 
“ভক্তির রজঃ থাকলে সে ভক্তের হয়তো তিলক আছে। 
রুদ্রাক্ষের মালা আছে। সেই মালার মধ্যে মধ্যে আবার 
একটি সোনার দানা। (সকলের হাস্য) যখন পূজা করে 
গরদের কাপড় পরে পুজা করে।” এম্সেত্রেও বাহ্য 
উপচার যাহাই হউক না কেন, মূল আলোচ্য বিষয় সেই 
এক 'সম্পর্ক'। অর্থাৎ ভক্তের সহিত ভগবানের 
“সম্পর্ক” । বাকি বর্ণনা আলঙ্কারিক। অর্থাৎ যথার্থ ভক্তের, 
সে তমঃ, রজঃ কিংবা সত্ৃগুণী হউক, ঈশ্বরের সহিত 
তাহার নিগুঢ সম্পর্কই মূলকথা। সত্বৃগুণী ভক্তের স্বভাব 
কী? ঠাকুর বলিতেছেন £ “যে-ভক্তের সত্তৃগুণ আছে, সে 
ধ্যান করে অতি গোপনে ।... শরীরের উপর আদর কেবল 
পেটচলা পর্যস্ত; শাকান্ন পেলেই হলো। খাবার ঘটা নাই। 
পোশাকের আড়ম্বর নাই। বাড়ির আসবাবের জাঁকজমক 
নাই। আর সত্্গুণী ভক্ত কখনো তোষামোদ করে ধন লয় 
না।” অবশ্য একথাও সত্য যে, যাহার যাহা স্বভাব, 
তদ্বিপরীতে কর্ম করিতে গেলেই বিপদাশঙ্কা থাকে। যে- 
ব্যক্তি তামসিক, সে যদি রজোগুণী ব্যক্তিকে নকল করিতে 
যায়, তাহার প্রচেষ্টা বার্থ হইবে। যাহার ভিতরে প্রবল 
রজোগুণ, সে যদি ক্ষণিক উৎসাহের বশে কোন সত্বগুণী 
সাধককে অনুকরণ করে, তাহা হইলে থুরিয়া ফিরিয়া 
রজোগুণ ফের তাহার মাথায় চড়িবে। ধীরে এবং 
স্বাভাবিকভাবে যে মানসিক এবং শারীরিক পরিবর্তন তথা 
বিবর্তন ঘটে, তাহাকে পথ করিয়া দেওয়াই সমীচীন । কিন্তু 
ভক্তির বীজ যে সকলের মধ্যে বিদ্যমান, তাহা মানিতেই 
হয়। ঘোর নাস্তিকের মধ্যে এই ভক্তির অভিব্যক্তি ন্নেহ, 
ভালবাসা এবং শ্রদ্ধারপে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ একটি গান গাহিতেন ঃ “আমি মুক্তি দিতে 
কাতর নই, শুদ্ধা ভক্তি দিতে কাতর হই)... শুদ্ধাভক্তি এক 
আছে বৃন্দাবনে, গোপগোপী বিনে অন্যে নাহি জানে ।” 
ঠাকুর নিজেও জীবকে প্রার্থনা করিতে শিখাইতেছেন ঃ 
“মা এই নে তোর ধর্ম, এই নে তোর অধর্ম, আমায় 
শুদ্ধাভক্তি দে” ইত্যাদি। এই শুদ্ধাভক্তি গোপগোপীগণের 
হইয়াছিল। আমাদের কি হইবে না? হইবে কিনা, সে- 
বিচারে না গিয়া প্রার্থনা করিতে তো বাধা নাই। এবং এই 
শুদ্ধাভক্তি প্রার্থনার মাধ্যমে আমাদের অন্তরে ভক্তির 
উৎকর্ষ বাড়িবে বৈ কমিবে না। মন যে পরিমাণে শুদ্ধ 
হইবে, তাহার রজঃ-তমোবৃত্তি ততই নাশ হইতে থাকিবে। 
ক্রমশ সেই ভক্ত সাত্তিক ভক্তির অধিকারী হইয়া উঠিবে। 
অবশেষে এক অপূর্ব দিব্য রাগায্মিকা ভক্তি সাধকের 


অস্তরের সংসারচেতনাকে ঈশ্বরচেতনায় রঁপাস্তরিত 


কথাপ্রসঙ্গে 0) সংসারে ভক্তি * ৮৬৯ 
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করিয়া দিবে যেন কোন এক অদৃশ্য মন্ত্রবলে! স্বরচিত : 


্রীরামকৃষণস্তোত্র'-এ স্বামী বিবেকানন্দ এই প্রসঙ্গটির - 
উল্লেখ করিয়াছেন “কৃত্যং করোতি কলুষং 
কুহকান্তকারি।” অর্থাৎ ঠাকুর যেমন বলিতেন, মোড় 
ঘুরিয়া যায়। মানুষের ছয়টি রিপু বা শত্রু আমৃত্যু তাহার 
সঙ্গী। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য-_এই ছয় 
রিপুকে বন্ধু করিয়া লওয়ার কৌশল বিধৃত হইয়াছে 
উল্লিখিত স্তোত্রাংশে। 

ভক্তিপথে এই ষড়্রিপুকে ঈশ্বরমুখী করিয়া দেওয়া খুব 
সহজ। কাম অর্থাৎ মনের তীব্র ইচ্ছা বিষয়মুখী হইলেই 
আমাদের জীবনে তীব্র অশান্তি নামিয়া আসে। ইহাকে 
ঈশম্বরমুখী করিলেও অশান্তি আসে। তবে সেই অশাস্তি 
বস্তত বিরহ-মাধুর্যে সুষমান্ধিত। ঈশ্বরগতপ্রাণ ভক্তের 
আত্মীয়স্বজন, বন্ধু, পাড়া-পড়শি যদি তাহার বিরুদ্ধাচরণ 
করে? উহাও সাধককে আরো বেশি করিয়া ঈশ্বরপরায়ণ 
করিয়া তুলে। তাহার সকল কামনা-প্রবাহ কেবল ঈশ্বরের 
প্রতি ধাবমান হইবে, অন্য কাহারো পানে নহে। 

অনুরূপে, মন হইতে ক্রোধ তো সম্পূর্ণ মুছিয়া যাইবে 
না, বরং উহা ঈশ্বরকেন্দ্রিক হইয়া উঠুক। তাহার নামগুণ- 
গানে যেকেহ বাধাপ্রদান করিবে, আধিভৌতিক, 
আধিদৈবিক কিংবা আধ্যাত্মিক যে-স্তরেই হউক, তাহার 
প্রতি রোযানল জুলিয়া উঠুক। ভক্তের রোষানল কাহারো 
ক্ষতি করে না। বিষয়ী মনের রোষানল অপরের ক্ষতিসাধন 
করে, এমনকি অপরের মৃত্যুরও কারণ হয়। ভক্তের 
রোযানল শ্রীরামকৃষ্ণ-বর্ণিত “সাপের ফৌস'-এর ন্যায়, 
ছোবল মারে না। 

মনুষ্যমাত্রেরই অন্তরে লোভ আছে। যে যথার্থ ভক্ত, 
সে ঈশ্বরের শ্রীপাদপঘ্মের লোভ করে, তাহার কৃপাদৃষ্টির 
লোভ করে। মনে মনে হয়তো ভাবিল ঃ মায়ের পায়ের 
এ জবাখানি আমার চাই।” ভাগবৎ-কথা শুনিতে তাহার 
লোভ হয়। দেবালয়ের দিব্য গন্ধে সে প্রলুব্ধ হয়। 
লইয়া চলে। কিরূপে? ভক্ত ভগবানেতেই মোহগ্রস্ত হয়। 
অন্য ভাবের লোক দেখিলে সে কুঠ্িত হয়। অপরাপর 
ভক্তের দর্শন পাইলে সে পুলকিত হইয়া উঠে। 
শ্রীভগবানের লীলাস্থান কিংবা ভাগবৎ গ্রন্থের উপর বিষয়ী 
লোকের ন্যায় তাহার মনেও এক অদ্ভুত মোহের সৃষ্টি হয়। 
“তিন টান এক হলে ভগবানলাভ হয়।”__ শ্রীরামকৃষ্ণ 
বলিতেন। মায়ের সন্তানের উপর টান, সতীর পতির 
উপর টান, বিষয়ীর বিষয়ের প্রতি টান-__এই তিন টান। 
রা 


'জান না, আমি কাহার দাস?” স্বামী বিবেকানন্দের সেই 
অনবদ্য শ্লোকাপ্জলি স্মর্তব্য ঃ 

“কুর্মস্তারকচর্বণং ত্রিভুবনমুৎপাটয়ামো বলাৎ। 

কিং ভো ন বিজানাস্যম্মান্-_রামকৃষ্ণদাসা বয়ম্‌।” 

গগনের নক্ষত্রসমূহকে আমরা চর্বণ করিতে পারি, এই 
্রহ্মাণ্ড অথবা ত্রিভুবনকে সমুৎপাটিত করিতে পারি। জান 
না আমরা কে? আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের দাস! ইহাই মদগর্ব। 
যে “মদ' (অহঙ্কার) এতকাল শক্র ছিল, এখন তাহাই 
শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি সহস্রগুণ বাড়াইয়া দিতেছে। 

ভক্ত আবার কখনো কখনো মাৎসর্য-দুষ্ট হইয়া উঠে। 
অর্থাৎ ভক্তের হৃদয়ে 'হিংসে' জাগিয়া উঠে। কোন ভক্ত 
দৈনিক পাচহাজার ইট্টমন্ত্র জপ করে দেখিয়া অপর ভক্তের 
মনে হিংসে" হয়। সে লুকাইয়া দশহাজার জপ করিতে সচেষ্ট 
হয়। কোন ধনী ভক্ত নিজ গুরুস্মরণে হয়তো পীচহাজার 
দরিদ্রনারায়ণ সেবা করিল। অপর কেহ মাওসর্যাক্রান্ত হইয়া 
নিজের ইষ্টস্মরণে দশহাজার দরিদ্রনারায়ণ সেবা করিল। 
অর্থাৎ মাৎসর্য 0০21939) রিপুর মোড় ঘুরিয়া গেল এবং 
ভক্ত ইঞ্টের আরো সন্নিকটবর্তী হইল। জ্ঞানপথে বা কর্মপথে 
এই “মোড় ঘুরাইয়া দেওয়া" ব্যাপারটি বেশ কঠিন হইয়া পড়ে। 
ভক্তিপথে ইহা সহজতর । কারণ ভক্তিই সাধন, ভক্তিই সাধ্য। 
জ্ঞানপথে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন সাধনেরই অঙ্গ, সাধ্য 
নহে। কর্মও একটি সাধনমাত্র। স্বামীজী তাহার “ভক্তিযোগ' 
বক্তৃতাবলীতে স্পষ্টই উল্লেখ করিয়াছেন, ভক্তিই সাধন, 
ভক্তিই সাধ্য। যেটুকু ভক্তিলাভ হইল, উহাই প্রাপ্তি। পরিণামে 
ভক্তের ভক্তিই মূর্ত হইয়া উঠে তাহার ইষ্টদর্শনে। প্রহবাদের 
অপরিসীম দিব্য ভক্তি যেন মূর্ত হইয়া উঠিয়া নৃসিংহের রূপ 
ধারণ করিয়াছিল। ক্রুদ্ধ নৃসিংহদেবকে যখন প্রহাদ স্তব 
করিতে লাগিলেন, অত্যন্ত প্রীত হইয়া তিনি প্রহ্াদের গা 
চাটিতে লাগিলেন। ক্ষুধার্ত মানুষকে উপাদেয় আহার 
পরিবেশন করিলে তাহার যেমন (ক) ক্ষুধানিবৃত্তি, (খ) তৃপ্তি 
এবং (গণ) পুষ্টিলাভ হয়, তেমনি ভক্তির দ্বারা ভক্তের তুষ্টি 
পুষ্টি এবং অজ্ঞাননিবৃত্তি একই সঙ্গে হইয়া থাকে। ভক্তির 
প্রশংসা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন ঃ “ভক্তোইসি মে সখা 
চেতি”__হে অর্জুন, তুমি আমার ভক্ত ও সখা বলেই 
দেবতাগণ-ঈন্সিত এই বিশ্বরূপ তোমাকে দেখাইতেছি। ভক্ত 
কিরূপে সংসারে থাকিবে? শ্রীরামকৃষ্ণ একটি সুন্দর উপমা 
দিয়া বুঝাইতেন £ নৌকা জলে ভাসে, কিন্তু নৌকার ভিতরে 
জল নাই। তেমনি যাহারা ভক্ত, তাহারা সংসারে থাকিলেও 
তাহাদের অন্তরে সংসার প্রবেশ করিতে পারে না। ইহাই 


সংসারে ভক্তি 
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শ্রীমান কালীসদয়*, ৷ 

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। সংসারে থাকিয়া সহস্র সম্পদের ভিতরেও যে মনে করে- আমি বেশ 
আনন্দে ও শাস্তিতে আছি, সে বড় ভ্রান্ত। ক্ষণিকের জন্য হয়ত কেহ ওরূপ মনে করিতে পারে কিম্বা একেবার যার দূরদৃষ্টি 
নাই, সেও হয়ত ওরূপ মনে করিতে পারে। কিন্তু ভগবৎকৃপায় বা বহু জন্মের সুকৃতির ফলে যার উপর গুরুকৃপা হইয়াছে, 
সে কখনই যেকোন অবস্থায়ই হউক সংসারকে কখন সুখময় শাস্তিময় স্থান মনে করিতে পারে না এবং সততই সেইজন্য 
সে মোহের পার ভগবৎ নিকেতনে আশ্রয় লইতে চেষ্টা করে। তোমার পত্রগুলি যখনই আমি পাই ও পড়ি আমার খুব 
আনন্দ হয়, কারণ তোমার মন সংসারে কখন শাস্তি সুখ অনুভব করে না; ইহাই মুমুক্ষুর লক্ষণ। তোমার কোন ভয় নাই, 
ঠাকুর তোমায় যথার্থ পথেই চালাইতেছেন। তোমার পদস্বলনের ভয় নাই, তিনিই তোমায় সব্ব্বদা দেখিতেছেন। 

এখন কোনপ্রকারে এ মালাতেই জপ কর কোন ক্ষতি নাই। এখন থেকে মালা সাবধানে রাখিও, পরে নৃতন মালা করিয়া 
লইলেই হইবে। এখানে যদি ৬পৃজার সময় আসা হয় তখন মালা নূতন করিয়া লইয়া যাইবে। সম্ভবতঃ মহামায়ার পৃজা 
প্রতিমায়ই হইবে যদিও এখনও পর্য্যত্ত কোন সংস্থানই নাই। এই রূপই প্রতি বৎসরই হয়। তার ইচ্ছায়। 

৪র্ঘ ভাগ কথামৃতের ২৩ পৃষ্ঠায় ৪র্থ [91210 খুঁজিয়া দেখিলাম, তুমি যাহা লিখিয়াছ তাহা কিছুই দেখিতে পাইলাম 
না। 

প্রার্থনা করি, তুমি ও তোমরা সব্্বতোভাবে তার স্মরণ মনন করিয়া সব্বাঙগীণ কুশলে থাক। আমার শরীর তত মন্দ 
নয়। মঠের স্বাস্থ্য, তার ইচ্ছায়, এখনও খারাপ হয় নাই তবে সময় আসিতেছে। ইতি 

তোমার শুভাকাক্ষ্ষী 
শিবানন্দ 


* অসমের করিমগঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে শুরু থেকে যুক্ত কালীসদয় পশ্চিমা ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য।_-সম্পাদক 
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অগ্রকাশিত পর 0 হামী শিবাননের দাটি পর ৮৭১ 
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তোমার ১৪।৬ তারিখের পত্র কাল এখানে পাইলাম। আমরা গত ৪ঠা জুন মাদ্রাজ হইতে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। 
মাদ্রাজ শেষকালটা ভয়ানক গরম হইয়া উঠিয়াছিল। আর সেখানকার কার্যও অনেকটা শেষ হইয়াছিল, বাকি যাহা আছে 
তাহা এখানে বসিয়া হইয়া যাইতেছে। এখানেও ঠাকুরের একটা ছোটখাট মঠ নির্মাণ হইতেছে। তাহার অপূর্ব লীলা 
এখানেও বিস্তার হইয়াছে ও হইতেছে। যুগধর্ম্ম এই রূপেই সংস্থাপন হয় দেখিতেছি। এখানকার পাব্ববতীয় পল্লিতেও ঠাকুর 
ও স্বামীজীর বহু ভক্ত দেখিতেছি ও আশ্চর্য্য হইতেছি। মনে হইতেছে ধন্য ঠাকুর ধন্য তোমার লীলা। 
এ স্থান অতি শীতল এবং অতি রমণীয়, চমৎকার দৃশ্য। 8000 6. ৪১০%০ 1010 710017 5০8 19৬০1. বৃক্ষলতায় পরিপূর্ণ 


আহে এতশত আবার এত উপরে প্রকাণ্ড একটা হুদ। ইহা মাদ্রাজ গবর্ণমেন্টের শ্রীম্মনিবাস। 
াট যেমন বাংলার দার্জিলিং ;] অনেক সাহেব ও অনেক দেশী লোক এখানে থাকে। 


০ পাসে আমরা যে বাড়ীতে আছি ইহা দাক্ষিণাত্যের মহাতীর্থ বালাজী (বা তিরুপতি বা 


৯৬ কউ পর্ণ তা পি সত বনপা 


চাপিসপতো টস ও তা এ আরা 
লি পপ তত ২০ বেঙ্কটেশ্বর) মোহস্ত মহারাজের শ্রীম্মনিবাস। বালাজীর মহাএশ্র্যয। তিনি দয়া 


প্ল্। 
হা ৮77৮৩ ১, খাতা ৫ ট্জর্টিলতী তার কা" টুর জপ 


2 রা ৩55 করিয়া আমাদের দিন কতকের জন্য থাকিতে দিয়াছেন। সবই ঠাকুরের কৃপা, 
এ হে ০ বালাজী তারই এক রূপ। মোহস্ত মহারাজ নিমিত্ত মাত্র। বাড়ী 611 10019)00, 
2 অরিন নি্পঠ৮- পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, অতি নিজ্জন। নিকটে লোকালয় নাই অতি স্বাস্থ্যকর স্থান 


৯ চপ লেগ সী ০৮71 


৮তত চিপ আমাদের সকলের শরীরই ভাল আছে। অবশ্য আমার বৃদ্ধ শরীর, কিছু না কিছু 


রী অসুখ আছেই। কিন্তু ঠাকুরের কৃপায় কষ্টদায়ক নয়, মোটের উপর ভালই আছি। 
এ ০2০৮ স্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি হইয়াছে। মনও খুব ভাল আছে তার কৃপায়। 
24 রহ তোমাদের ওখানকার ঠাকুরের সেবাসমিতির কার্যের কথা শুনিয়া বড়ই আনন্দ 
০ তি ৮ হইল। আস্তরিক প্রার্থনা করি উহা স্থায়ী হউক* এবং বহু লোকের কল্যাণ সাধিত 
রত হউক উহা দ্বারা। তুমি সেবাকার্য্য করিয়া কখনই উহাতে আসক্ত হইবে না, আমি 
দি দত “নি শা্ষ নিশ্চয় জানি। এবং ধীরে২ তার রাজ্যে তুমি অগ্রসর ইইতেছ এবং হইবে এবং এই 
এছ হস নি জীবনেই পূর্ণত্ব লাভ করিবে, তার কৃপায় ইহাও আমি নিশ্চয় জানি। তুমি আমার 
এ পাল কি 2০০ আত্তরিক শ্নেহাশীবর্বাদ জানিবে এবং সমিতির ছেলেদের সকলকে জানাবে। কর্ম 
করিতে গেলে বাধাবিঘ্ন নিশ্চয় আসিবে, কিন্তু তাহাতে তোমাদের উৎসাহ আরো বৃদ্ধি হইবে এবং ঠাকুরের উপর বিশ্বাস ভক্তি 
শতগুণ বাড়িয়া যাইবে । 9008516 যেখানে নাই সেখানে কাজ বাড়ে না। “91051919115.” ইতি 

তোমার ও তোমাদের শুভাকাঙ্ছী 

শিবানন্দ 

পুঃ এখানে খাওয়া-দাওয়ার জিনিস সবরকমই পাওয়া যায়, অবশ্য খুবই দুর্মূল্য। ঠাকুরের কৃপায় একপ্রকার সব চলে 
যাচ্চে। শীতের জন্য খুব গরম কাপড় ব্যবহার করিতে হয়। বেশীদিন বোধহয় এখানে থাকা হবে না, কারণ এখানকার বর্ষা 
অতি ভয়ঙ্কর যেমন চেরাপুঞ্রি। সেসময় এ জায়গা প্রায় খালি হয়ে যায়। সেটা জুলাইয়ের মাঝামাঝি আরম্ভ হয়। লোকে 
বলছে, তখন স্বাস্থ্য নাকি এখানকার খুব ভাল হয়। যাহয় ঠাকুরের ইচ্ছায় হইবে। ভালই হইবে তার সন্দেহ নাই। 


* প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, করিমগঞ্জের আশ্রমটি ১৯২৯ সালে বেলুড় মঠের শাখাকেন্দ্ররূপে স্বীকৃত হয়।-_সম্পাদক 
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৮৭২ প উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্ধ--১০ম সংখ্যা 0 কাতিকি ১৪১১0 অক্টোবর ২০০৪ 


৪৩৩৪৪৪৩৪৩৮৫৯০৩৪৭৩৩৪৬৩৪৮৩০১৯৯৪৪৪এ০৬৬৬৯১- ০ঞ৬ও ৬৮৩ জ্ডত৪%৪৪৪৩ 
হতরিজ ওত 


বিগত ১৯শে ভাদ্র রেঙ্গুনে শ্রীরামকৃষ্তোৎসব 
হইয়াছিল। তদুপলক্ষে শতাধিক সুশিক্ষিত ভদ্রসস্তান একত্র 
মিলিত হইয়া সমস্ত দিবস ধরিয়া শ্রীরামকৃষ্দেবের উপদেশ 
পাঠ, আলোচনা, ভগবন্নামগুণকীর্তনাদি করেন। প্রায় ২০০ 
কাঙ্গালীকে পয়সা, চাল ও প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ জানিবার জন্য সব্বসাধারণের 
বিশেষ আগ্রহ দেখা গিয়াছিল। 
ক 
বিগত জঙ্মাষ্টমীর দিবস অন্যান্য বর্ষের ন্যায় এবারেও 
কাকুড়গাছি যোগোদ্যানে শ্রীরামকৃষ্ঠেৎসব আনন্দের সহিত 
সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। 
$ 
বিগত ১লা আশ্বিন শনিবার কলিকাতা বিবেকানন্দ 
সমিতি কর্তৃক আহৃত হইয়া খ্বামী সচ্চিদানন্দ সমিতির 
সভ্যগণের সহিত প্রায় এক ঘণ্টা কাল ধন্মবিষয়ক 
কথোপকথন করেন। 
$. 
মানিকতলাবাজার হরিসভার সপ্তম সাম্বংসরিক 
মহোৎসব উপলক্ষে বিগত ৩০শে ভাদ্র হইতে আরম্ত হইয়া 
উৎসব চলিতেছে। ১৭ই আশ্বিন উৎসব শেষ হইবে। এই 
সভায় বিগত ১লা আশ্িন শ্রীযুক্ত পূর্ণচ্দরব্রশ্মাচারী “ব্যবসা 
ও অক্ষয় ধনলাভ", ২রা আশ্বিন স্বামী শুদ্ধানন্দ “নির্ভর” ও 
৪ঠা আশ্বিন শ্রীযুক্ত অশ্থিকাচরণ বিদ্যারত্ব মহাশয় “সুগম 
সাধন' সম্বন্ধে বন্তৃতা করেন। ৫ই আশ্বিন হইতে ১২ই 
আশ্দিন পর্যস্ত প্রসিদ্ধ কথক শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বিদ্যাবিনোদ 
মহাশয় কথকতা করেন। ১৬ই আশ্বিন কাঙ্গালীভোজন ও 
১৭ই আশ্বিন নটি উৎসব সমাপ্ত হইবে। 


বিগত ২রা আশ্বিন চপ পঞ্চম বাৎসরিক 
পঞ্চম মাসিক অধিবেশন উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ 
দেব এম. এ. মহাশয় কর্মফল" বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ 
করেন। 
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বিগত ৩১শে ভাদ্র কলিকাতা টাউন 
হলে 'শিবাজী উৎসব" অনুষ্ঠিত হয়। 
বাঙ্গালী বীরপূজা করিতে ধীরে ধীরে 
শিখিতেছে দেখিয়া আশা হয়। আশা করি, এ 
সকল উৎসব সাময়িক ভাবোচ্ছাসমাত্রে 
পর্যবসিত না হইয়া আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে উহাদের 
প্রভাব বিস্তার করিবে। 
রী 
বিগত ৮ই আশ্বিন তারিখে মেট্রোপলিটান বিদ্যালয় গৃহে 
কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতির এক অধিবেশন হয়। স্বামী 
সচ্চিদানন্দ “কম্মজীবনে বেদাস্ত' বিষয়ে একটা সুন্দর বক্তৃতা 
করেন। স্বামী সত্যকাম “9০78 00179 ১911/511)' নামক 
স্বামী বিবেকানন্দের কবিতাটার আবৃত্তি এবং বাবু 
পুলিনবিহারী মিত্র আধ্যাত্মিক সঙ্গীত করিয়াছিলেন। 
বক্তৃতান্তে প্রশ্নোত্তর হয়। বিগত ১৫ই আশ্বিন সিমলা স্ট্রীটস্থ 


"| জনৈক ভদ্রলোকের গুহে উক্ত সমিতির আর এক 


অধিবেশন হয়। তাহাতেও স্বামী সচ্চিদাশন্দ ধর্মবিষয়ক 
আলোচনা করিয়াছিলেন। 
ক 

অগস্ট মাসের মধ্যভাগে স্বামী রামকৃষ্ণনন্দ ও স্বামী 
আত্মানন্দ মহীশুরের রাজধানী বাঙ্গালোরে উপস্থিত হন। 
স্বামী রামকৃষণ্রনন্দ ইংরাজী ভাষায় (১) পরে কি হইবে? 
(২) শ্রীষ্ট কি বৈদাস্তিক ছিলেন? এবং (৩) বেদাস্ত আস্তিক 
না নাস্তিক?-_-এই তিনটা বক্তৃতা করেন। এক্ষণে সামী 
আত্মানন্দ বাঙ্গালোরে থাকিয়া তিনটা ক্লাস করিতেছেন।-. 
মুদালিয়ারের বাঙ্গালায় একটা, দেবংখন স্কুলে একটা ও 
বিবেকানন্দ আশ্রমে একটা । পঞ্চদশী, গীতা প্রভৃতি 
অধ্যাপিত হইতেছে। 

ঁ 

মস্লিপাটামের হিন্দুগণ “বিবেকানন্দ মন্দির” নামক 
একটা মন্দির স্থাপন করিয়াছেন। তথায় ওক্কারের পূজা ও 
সপ্তাহে দুই দিবস গীতাপাঠ হয়। গত ২৭শে অগস্ট এই 
মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বামী রামকৃষ্তানন্দ তথাকার হিন্দু 
সাধারণ কর্তৃক আহৃত হইয়া উক্ত দিবস এ প্রতিষ্ঠাকার্য্য 
সম্পন্ন করান। উক্ত স্বামী মস্লিপটমে ইংরাজী ভাষায় 
দুইটী বক্তৃতা দেন--€১) সত্য কি? (২) সত্য উপলব্ধি 
করিবার উপায়। 


সঙ্কলন £ রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় 
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উদ্বোধন ' £ আজ হতে শতবর্ষ আগে * ৮৭৩ 


৮এশাজ 555775577755775757557552 


্রীমত্তগবদ্শীতা 


প্রেমেশানন্দজী পাঠকমহলে একটি সুপরিচিত নাম। তিনি মনে 
করতেন, শ্রীমত্তগবদ্গীতার পাঠ ও অনুধ্যান শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও 
স্বামীজীর জীবন ও চিস্তার আলোকেই হওয়া উচিত। সারগাছিতে 
অবস্থানকালে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি শ্রীমত্তগবদ্গীতার 
অংশবিশেষের আলোচনা করেছিলেন। ব্রহ্মচারী সনাতন যথাসাধ্য তা 
লিখে রেখেছিলেন। সবকয়টি অধ্যায়ের আলোচনা সম্ভব হয়নি। 


পাঠকবর্গ উপকৃত হবেন-এই আশায় অদ্যাবধি অপ্রকাশিত এ 
আলোচনাটি আমরা “উদ্বোধন'-এ প্রকাশ করছি। এই আলোচনায় 
নবাগতের ব্যঞ্িগত সাধুজীবনের দিকে বিশেষ জোর থাকায় কোথাও 
কোথাও সামানা সমালোচনামূলক বলে মনে হলেও সামগ্রিকভাবে তা 
ভঞ্সাধারণের জীবনগঠনে সাহায্য করবে বলেই বোধ হয়। পাঠকের 
বোঝার সুবিধার্থে রচনাটিতে স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনুদিত গীতা থেকে 
শ্লোকানুবাদ বহুলাংশে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।__সম্পাদক 





পঞ্চম অধ্যায় 8 সন্্াসযোগ 


যুক্তঃ কমর্লং ত্যত্বগ শাভিমাঞ্পোতি নৈঠিকীম্‌। 

অযৃক্তঃ কামকারেণ ফলে সঙ্তো নিবধ্যতে |1১২। 

শ্লোকার্থ হই একমাত্র ঈশ্রাথেই কমফিল সমপণ 
করিতেছি, কয়ং এহণ করিতেছি না--এইরাপ নিষ্চাম 
কমর্যোগী চিরশাড়ি লাভ করেন; কিন্তু সকাম কমী কমর্চলে 
আসক্তিবশত সংসারে আবদ্ধ হইয়া পড়েন! 

ব্যাখ্যা ঃ ভগবানের সৌন্দর্য ও মাধুর্যে মন আকৃষ্ট 
হইলে সংসারের সব বস্তুই তুচ্ছবোধ হয়। সংসারী লোক 
সর্বদাই একটা কিছু আশা লইয়া কাজকর্ম করে, কিন্তু যথার্থ 
ভক্তের মনে এই সংসারে কোন লাভের আশা থাকিতে 
পারে না। সুতরাং তাহারা যাহাই করুন না কেন, ভগবানের 
সেবা হিসাবেই করিয়া থাকেন, সুতরাং সেই কর্মের 
ফলভোগ তাহাদিগকে স্পর্শ করে না। যাহার মন ভগবানে 
আকৃষ্ট হয় নাই, তাহার মন বাসনায় পূর্ণ থাকে; তাই সে 
যাহা কিছু করে, পিছনে একটি ফলের আকাক্কষা থাকে। 
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সুতরাং ভগবানের সৌন্দর্য, মাধুর্য ও এশ্বর্য বিষয়ে যাহার 
জ্ঞান নাই, তাহাকে নিষ্কাম কর্মযোগী বলিয়া অভিহিত 
করিলে তাহারও ক্ষতি হয়, সমাজেরও ক্ষতি হয়। 

[মস্তব্য ই যদিও শ্লোকে জ্ঞাননিষ্ঠার উল্লেখ নাই, তথাপি 
শঙ্করাচার্য এই গ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন_ -'জ্ঞাননিষ্ঠার 
ফলস্বরূপ চিরশাস্তি” যোগী লাভ করেন। জ্ঞাননিষ্ঠা 
জন্মিলেই মোক্ষলাভ এবং চিরশাস্তি লাভ হয়। অজ্ঞান 
ব্যক্তির চিরশাস্তি লাভ হয় না।- সম্পাদক] 

সবর্কমার্ণি মনসা সন্যেস্যাতে সুখং বশী। 

নবছারে পুরে দেহী নৈব কুব্মি কারয়ন্‌ ॥১৩॥ 

শ্লোকার্থ 8 হানি জিতেন্তিয় পুরুষ, তিনি বিবেক-বুদধি 
সহায়ে নিত্যকর্ম নৈমিতিক কর্ম এবং কাম্য ও নিষিদ্ধ কম 
সকলই পরিত্যাগ করেন বা তত্তৎ কমর্চল ত্যাগ করেন। 
এবং দেহেস্ত্িয়ািকে কোন কমে প্রয়োগ না করিয়া 
নবদঘারবিশিষ্ট এই দেহনগরে প্রসরচিভে অবস্থান করেন। 

ব্যাখ্যা ঃ যখন সাধকের মন ভগবানে সর্বদা যুক্ত থাকে, 
তখন সে পরোক্ষে বুঝিতে পারে এবং বুদ্ধি পাকা হইলে 
প্রত্যক্ষ করে যে, স্থল-সৃন্ষ্ম শরীর হইতে সে সম্পূর্ণ স্বতন্। 
তাই দেহ ও মনের কোন কর্ম করা বা না করা সম্বন্ধে তাহার 
কোন রাগ-দ্বেষ থাকে না। পূর্ব সংস্কার অনুসারেই তাহার 
কার্য চলিতে থাকে। ভক্তিপ্রধান সাধক দেখিতে পান, 
ভগবান সকলের হৃদয়ে থাকিয়া তাহাদিগকে চালাইতেছেন। 
সুতরাং আমার এই জগৎ সম্বন্ধে কিছু করিবার নাই এবং 
কাহাকেও দিয়া কিছু করাইবারও নাই। আর জ্ঞানী সাধক 
সিদ্ধ হইলে দেখিতে পান, এই জগৎটা ত্রহ্মের মায়াশক্তির 
একটা খেলা মাত্র। ইহাতে কাহারো কর্তৃত্ব নাই; তাহার 
নিজেরও কিছু করিবার নাই এবং কাহাকেও কিছু বলিবার 
নাই। ত্রেলঙ্গ স্বামী ইহার চুড়াস্ত আদর্শ। আমাদের লা 
মহারাজ (স্বামী অদ্ভুতানন্দজী) এবং হরি মহারাজের [স্বামী 
তুরীয়ানন্দজী) জীবনেও এই আদর্শ স্পষ্ট দেখা যায় 
ঠাকুরের অন্যান্য সম্তানগণও শুধু স্বামীজীর আদেশ ছিল 
বলিয়াই কাজ করিতেন-_নিজের কোন প্রয়োজন বোধ 
করিতেন না। ইহারা সকলেই ঠিক দেখিতে পাইতেন__ 
আমি একখানা রথে নিশ্চিত্ত মনে বসিয়া আছি, রথ 
প্রাকৃতিক নিয়মে চলিতেছে। 'নবদ্ধারে পুরে দেহী নৈব কুর্বন 
কারয়ন্‌। 

[মস্তব্য ঃ চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীভগবান বলিয়াছেন, কর্মে 
অকর্ম দর্শন ও অকর্মে কর্মদর্শন-_ইহাই বিবেকবুদ্ধি। এই 
বিবেকবুদ্ধিসহায়ে ভক্ত কর্ম করেন। সন্ধ্যাবন্দনাদি দৈনন্দিন 
অবশ্যকর্মই নিত্যকর্ম। উপনয়ন, শ্রাদ্ধ, গৃহদাহজনিত 
দোষস্বালনে বিশেষ যাগাদি নৈমিত্তিক কর্ম। পুত্রকামনা বা 
স্ব্গকামনাদি পরিপূর্তির জন্য যজ্ঞাদি কাম্য কর্ম এবং ব্রান্মণ- 
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হত্যাদি নিষিদ্ধ কর্ম। ইহাই বেদোক্ত কর্মবিভাগ। এবং এই 
মনুষ্যদেহকে একটি নবদ্ধারসম্পন্ন গৃহরূপে কল্পনা করা 
হইয়াছে। সম্পাদক] 

ন কতৃত্বং ন কমার্ণি লোকস্য সৃজতি প্রভৃঃ। 

ন কমর্ফলসংযোগং স্বভাব প্রবরর্তে ॥১৪॥ 

শ্লোকার্থ ঃ আত্মা (প্রভু) বা ঈশ্বর মানুষের মধ্যে কৃতি, 
কর্ম বা কমর্ফলভোগ সৃষ্টি করেন না। কিন্তু অবিদ্যারাপিণী 
মায়াশক্তির কারণেই মানুষের অভরে কতৃর্তাদি বোধ 
জন্মাইয়া থাকে। অথার্ৎ অবিষ্যাপ্রভাবে কতৃর্তি, কারয়িতৃতাদি 
আত্মাতে অধ্যারোপিত হইয়া থাকে। 

ব্যাখ্যা পৃথিবী অবিরাম ঘুরিতেছে। তাহার আহিকি 
গতির ফলে কখনো দিন, কখনো রাত হয় এবং বার্ষিক 
গতির ফলে কখনো শীত, কখনো গ্রীষ্ম হয়। প্রকৃতির 
নানাপ্রকার বিপর্যয়ে বন্যা, অনাবৃষ্টি, ঝড়, খরা প্রভৃতি হইয়া 
থাকে। মানুষকে ভগবানের দিকে আকর্ষণ করিবার জন্য 
এইসব প্রাকৃতিক নিয়মের পশ্চাতে অবস্থিত প্রাকৃতিক 
শক্তিকে পূজা করিতে খধষিগণ উপদেশ দিতেন। তাই ঝড়ের 
দেবতা পবন, জলের দেবতা বরুণ, বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্র। কিন্তু 
জগতে যাহা কিছু ঘটনা ঘটে, সবই প্রাকৃতিক নিয়মে ঘটে। 
মানবদেহে ক্ষুধা-তৃষ্ঠাও প্রাকৃতিক নিয়মে হয়। দেহে 
যৌবনোদ্গম হইলে প্রাকৃতিক নিয়মে স্ত্রী-পুরুষের মিলন- 
লালসা উদ্ভূত হয়। তাহার পর সন্তানের জন্ম হইলে 
সন্তানের উপর যে দারুণ আকর্ষণ, তাহাও প্রাকৃতিক নিয়ম। 
এই নিয়ম-বশে এই জগতের সর্বপ্রকার জীবজস্ত স্ত্রী-পূত্র- 
হইলে মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া জরা-মরণের হাত হইতে 
শিক্ৃতি পাইতে চায়। এই সৃষ্টির মধ্যে যত কিছু কাজকর্ম 
হয়-_প্রকৃতির আকর্ষণ-বিকর্ষণ নিয়মে হইয়া থাকে। চুম্বক- 
প্রস্তরে এমন এক আশ্চর্য শক্তি আছে, কোন লৌহখণ্ড কোন 
কারণে তাহার নিকটে আসিয়া পড়িলেই এক দারুণ আকর্ষণ 
তাহাকে চুম্বকের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেয়। প্রকৃতির এইসব 
শিয়ম বুঝিতে পারিলে মানুষ ইচ্ছামতো প্রকৃতিকে 
চালাইতে পারে। যাহা মানুষের সাধ্যাতীত, মানুষ তাহাকেই 
ঈশ্বরের কৃপাধীন মনে করিত, বর্তমানে বিজ্ঞানের উন্নতিতে 
তাহা অনেকটা মানুষের কর্তৃত্বাধীনে আসিয়া পড়িয়াছে। 
আকাশের মেঘকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বৃষ্টিরূপে পরিণত 
করা, অনুর্বর জমিতে জল সরবরাহ করা, অনুর্বর জমিকে 
উর্বর করা, পৃথিবীর একপ্রাস্তের সংবাদ অন্যপ্রান্তে প্রেরণ 
করা, জন্মান্ধকে বিদ্বান করিয়া তোলা, আতুরকে 
চলচ্ছক্তিপ্রদান করা, এমনকি বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃত্রিম 
হতযন্ত্র বসাইয়া মানুষের দেহস্থ কার্য পরিচালন ইত্যাদি 
ইত্যাদি বহুপ্রকার অদ্ভুত কার্য মানুষ করিতেছে। কিন্তু পূর্বে 
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লোকে মনে করিত, এইসব কার্য ভগবানের ইচ্ছাতেই সম্ভব 
হইয়া থাকে। চিকিৎসাবিদ্যা তো বহু প্রাচীন কাল হইতেই 
এদেশে প্রচলিত, পাপের ফলে রোগ হয় এবং ওঁধধের দ্বারা 
নিবারিত হয়; পূর্বে যে-রোগে মানুষ বাঁচিত না, এখন 
সেইসব রোগ অনায়াসে নিবারিত হইতেছে। বহুকাল পূর্বে 
ভারতবর্ষে হঠযোগের ক্রিয়া দ্বারা মানবদেহের সমস্ত 
শক্তিকে মানবের কর্তৃত্বাধীনে আনিবার প্রণালী আবিষ্কৃত 
ইইয়াছে। পতঞ্জলি খষি কর্তৃক আবিষ্কৃত রাজযোগের 
সাধনাসাহায্যে মানুষ প্রকৃতির সমস্ত শক্তিকেই আয়ত্ত 
করিতে সমর্থ হয়। অতএব এইসব বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য 
করিলে বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, আমরাই আমাদের সমস্ত 
উন্নতি ও অবনতির নিয়ামক। অজ্ঞতাবশে আমরা প্রাকৃতিক 
নিয়ম ভঙ্গ করিয়া কষ্ট পাই এবং প্রকৃতিকে বশীভূত করিতে 
পারিলেই প্রকৃত সুখী হই। এমনকি প্রবল বিচারবুদ্ধি সহায়ে 
অনাত্ম প্রকৃতির সংশ্রব পরিত্যাগ করিলে পূর্ণশাস্তি, 
পূর্ণকামত্ব লাভ করাও সম্ভব। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, 
অজ্ঞতাই মানুষের সমস্ত দুঃখের হেতু । যদি ভগবানের 
ইচ্ছাতেই মানুষের বন্ধনমুক্তি হইত, তাহা হইলে মুনি- 
খষিরা সুখশাস্তি লাভের জন্য এত উদ্যম করিবার পরামর্শ 
কেন দিয়াছেন? কর্মই তো মানুষের জন্ম-মরণ, উন্নতি- 
অবনতি, এমনকি বন্ধন-মুক্তির কারণ বলিয়া প্রমাণিত 
হইতেছে। তবে মানুষের দৃষ্টি অত্যন্ত ক্সীণ। আমরা নিজের 
অতীত জীবনের ঘটনা কিছুই মনে করিতে পারি না। সব 
ঘটনাই যে সংস্কাররূপে আমাদের সৃষ্ষ্নদেহে রহিয়াছে, তাহা 
আমরা দেখিতে পাই না। দেহের লালসাকে নিজের লালসা 
মনে করিয়া কলুর চোখ ঢাকা বলদের মতো লক্ষ লক্ষ 
বৎসর এই রূপরসের চারিধারে ঘুরিয়া মরিতেছি। জ্ঞান 
হইলে মানুষ স্পষ্ট বুঝিতে পারে, যাকিছু ভালমন্দ, তাহার 
কৃতকর্মই সেসবের কারণ; তবে ব্রন্মাই এই জগদাকার ধারণ 
তাহাকে লোকে দায়ী করিয়া থাকে। তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিলে তিনি কেবল সহাস্য বদনে বলেন, “যে আমাকে চায় 
সে আমাকে পায়, যে আমাকে না চায় তাকে পঞ্চভূতে 
নাচায়।' 

[মন্তব্য আত্মা কাহাকেও কর্ম কর" বলিয়া নিয়োগ 
করেন না। তাই আত্মা কারয়িতা নহেন, আত্মা কর্তাও 
নহেন। নীলিমা-শুন্য আকাশে যেরূপ নীলিমা-ভ্রম হয়, 
সেইরূপ আত্মাতেও কর্তৃত্ব-ভোত্তৃত্বাদি ভ্রম হয় মাত্র। 
-_ সম্পাদক] [ক্রমশ]।। তেইশ|| 


এই রচনাটি “স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত 
হলো।- সম্পাদক 


শাও ] শীমভগবল্গীতা ক ৮৭৫ 


শ্রীরামকৃষ্ণ যেসব স্থানে পদধূলি দিয়েছিলেন, তার বিবরণ 
লেখক চরণচিঞ্ ধরে' গ্রন্থে ইতোমধ্যেই জানিয়েছেন। 
ভক্তবৃন্দের মনের চাহিদা মেটাতে শ্রীত্রীমায়ের ক্ষেত্রে অনুরূপ 
রচনায় ত্ররতী হয়ে তিনি যাত্রা শুর করেছিলেন '্রীশ্রীমায়ের 
বাড়ি' থেকে (শারদীয়া ১৪০৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্)। এবার দ্বাবিংশ 
পর্যায়ে বাগবাজারে সিদ্ধেশ্বরী কালীমশ্ির।_ সম্পাদক 











উদ কলকাতার বাগবাজারে প্রখ্যাত সিদ্ধেশ্বরী 
কালীমন্দিরে যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের শুভাগমন হয়েছিল, 
তেমনি শ্রীশ্রীমাও এখানে শুভাগমন করেছিলেন। 

সিদ্ধেশ্বরী কালীর আদি মন্দির ছিল গঙ্গার তীরে। বর্তমানে 
যেখানে মন্দিরটি অবস্থিত, তার কাছ দিয়েই পূর্বে গঙ্গা প্রবাহিত 
ছিল; কালক্রমে গঙ্গা অনেক দূরে সরে যায় এবং সেখানে 
ভাঙা জমির ওপর বড় বড় বাড়ি, চিৎপুর রোড (বর্তমানে 
রবীন্দ্র সরণি) প্রস্তুতির সৃষ্টি হয়। 

কথিত আছে, প্রায় ৫০০ বছর আগে “তপস্বী কালীবর' 
নামে হিমালয় থেকে আগত জনৈক শক্তিসাধক সন্ন্যাসী দেবীর 
স্বপ্নাদেশের পর ভুল করে এখানে তপস্যার জন্য আগমন 
করেন। তিনি তৎকালীন গভীর জঙ্গলের মধ্যে তপস্যা করে 
দেবী কালীর দর্শন পান এবং এই অলৌকিক দর্শনলাভে “সিদ্ধ' 
হয়ে এখানকার বেতঝনের ভিতরে একটি গোলপাতার ছাউনির 
মধ্যে যে-কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন, তার নাম হয়__ 
'সিদ্ধেশ্বরী”। তপস্বী কালীবর অতঃপর দেবীর পুজার ভার এক 
কাপালিক সাধকের ওপর ন্যস্ত করে পুনরায় দেবীর আদেশে 
সত্তীপীঠের সপ্ধানে দক্ষিণদিকে কালীঘাটের উদ্দেশে যাত্রা 
করেন। উক্ত কাপালিক যখন দেবীর পুজার ভার গ্রহণ করেন, 
তখন এই অঞ্চলের দস্যুরা মাঝে মাঝে এখানে পূজা দিতে 
আসত এবং ডাকাতিতে সফল হওয়ার জন্য নরবলিও দিত। 
এইভাবে ডাকাতদের দ্বারা পুঁজিতা হওয়ায় অনেকে এই 
কালীকে 'ডাকাতঝালী'ও বলত। 

একদা বন্যার জলে দুটি বালককে ভেসে আসতে দেখে 
ডাকাতেরা তাদের বলিদানের জন্য কাপালিকের কাছে নিয়ে 
যায়, কিন্তু কাপালিক সেই বালকদুটিকে (চত্রবর্তী' পদবিধারী 
ব্রাহ্মাণ সন্তান) দেবীর কাছে বলি না দিয়ে নিজের আশ্রয়ে 
রেখে দেন এবং তাদের সংসারাশ্রমে প্রতিষ্ঠিত করেন। পরে 
তাদের পৃজাপদ্ধতি শিক্ষা দিয়ে তাদের ওপরেই তিনি দেবীর 
নিত্যপুজার ভার দেন। কাপালিকের অবর্তমানে এই ব্রাহ্মণ 
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সন্তানদ্বয় দেবীপূজার অধিকারী হয়েছিলেন। কিন্তু এই চক্রবর্তী 
ব্রাহ্মণদের নিজম্ব বংশ লুপ্ত হওয়ায় পরবর্তী কালে তাদের 
দৌহিত্র বলাগড়ের মুখোপাধ্যায় বংশীয়রা দেবীর সেবায়েত 
নিযুক্ত হন এবং বর্তমানে তাদেরই উত্তরাধিকারিগণ পালাঞ্রণে 
এই পুজা চালিয়ে যাচ্ছেন।” 
2 রী 

এখানকার মাহাত্ম্য সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায় ঃ “ঠাকুর 
রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব যখন বাগবাজারে আসতেন, মায়ের 
মন্দিরের দরজায় এসে মাকে প্রণাম করে ভাবে বিহ্‌ল হয়ে 
বলতেন, “ওরে, এই মা সকলের ইচ্ছা পূর্ণ করেন। তোদের 
যার যা কামনা, সবই তিনি পুর্ণ করতে পারেন।” বসুমণ্রী 
সাহিত্য মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে 
্রীশ্রীরামকৃষ্চ বলেছিলেন, “উপেন, যা সিদ্ধেম্বরীর কাছে 
মানত কর। তোর এক দরজা যেন শত দরজায় পরিণত 
হয়।" উপেন্দ্রনাথ মন্দিরে গিয়ে মায়ের চরণে প্রণাম জানিয়ে 
আশীর্বাদ ভিক্ষা করেছিলেন। মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ তার 
প্রত্যেক নাটক রটনার পরে সর্বপ্রথমে মা সিদ্ধেম্বরীর চরণে 
নিবেদন করতেন।”২ | 
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কথিত আছে, মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ এই দেবীর 
নামকরণ করেছিলেন “চিৎপুরের গিন্নিমা”। 

মাস্টারমশাই অর্থাৎ মহেন্দ্রনাথ গুপ্তও এখানকার মাহাত্ম্য 
সম্পর্কে উল্লেখ করছেন £ “একবার আমি বাগবাজারে 
সিদ্ধেশ্বরী মাকে যোলটা ডাব মানত করেছিলাম। আজ না 
কাল, এই ভেবে আর দেওয়া হয়ে ওঠে না। একদিন একটি 
পয়সা দেব মনে করেছি, আর একটি আধুলি বের হয়ে গেল। 
আমি ভাবলাম, মা এভাবেই নেন।”৩ 

এখানে শ্রীশ্রীমায়ের শুভাগমন সম্পর্কে জানা যায় £ 
“লোকপরম্পরায় শোনা যায়, পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব 
মায়ের মন্দিরে নিত্য আসতেন, কখনো কখনো সঙ্গে নিয়ে 
আসতেন গিরিশ ঘোষকে... রামকৃষ্তণদেব ছাড়াও স্বামী 
বিবেকানন্দ, স্বামী সারদানন্দ প্রমুখ ঝষিরাও মায়ের মন্দিরে 
অর্চনা করে গেছেন। এসেছেন রামকৃষ্ণ-সহ্ধর্মিণী মাতা 
সারদাদেবীও ৮? 

এখানকার একটি বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে জানা যায় £ 
“একসময়ে বাগবাজারের সিদ্ধেম্বরীর মন্দির হইতে শ্রীমায়ের 
জন্য স্নানজল লইয়া আসা হইত। একদিন ঠাকুরের পুজার পর 
স্বামী বাসুদেবানন্দ বিভিন্ন পাত্রে সিদ্ধেশ্বরীর ও ঠাকুরের 
ন্নানজল মাকে দিতে গেলে তিনি বলিলেন, “দুটো কিসের?' 
উহা বুঝাইয়া দেওয়া হইলে মা বণিলেন, “ও একই" 
বাসুদেবানন্দ তথাপি পাত্র দুইটি আগাইয়া দিলে তিনি 
বলিলেন, “মিশিয়ে দাও।” বাসুদেবানন্দ বলিলেন, 'কাল থেকে 
দব।' কিন্তু মা তাহার সামনেই মিশাইতে আদেশ করিলেন 
এবং এ মিশ্রিত শ্নানজলই পান করিলেন।”£ 

অপ্রকটের পূর্বে শ্রীশ্রীমাকে রোগমুক্ত করার জন্য স্বামী 
সারদানন্দ দৈবপ্রতিকার আরস্ত করেছিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে 
নানা শাস্তি-স্বস্ত্যয়নও করিয়েছিলেন। তার মধ্যে এই সিদ্ধেশ্বরী 
কালীমন্দিরে শতরূপ চণ্ডীপাঠও একটি অঙ্গ ছিল। এসম্পর্কে 
উল্লেখ পাওয়া যায়  “বিশ্বেশ্বরানন্দ লিখিয়াছেন, শ্রীশ্রীমার 
ঈন্য পৃজনীয় শরৎ মহারাজ যত স্বস্ত্যয়ন করাইয়াছিলেন, 
তাহার সক লগুলিতেই আমি উপস্থিত ছিলাম। মার বাড়িতে 
কালী, তারা, ভুবনেশ্বরী, ছিন্নমস্তা এবং কমলাত্মিকা-_এই 
পাচটি মহাবিদ্যার অর্চনা আর পাঁচটি গ্রহপুজা হয়। 
বাগবাজারের সিদ্ধেশ্বরীর বাড়িতে শতরূপ চম্তীপাঠ 
হইয়াছিল। সর্বশেষ বারাসতের শ্মশানে একটি স্বস্ত্যয়ন 
ইইয়াছিল।”৬ 

বলা বাহল্য, শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমা ও তাদের সন্তানদের বনু 
স্বৃতি ধারণ করে বাগবাজারের প্রখ্যাত সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির 
ভক্তদের কাছে চির আকর্ষণীয় । 

/ 

রাস্তা থেকেই দেবীমূর্তি দর্শন করা যায়। সামনে 
ত্িখিলানযুক্ত বারান্দা। মূল মন্দিরের মধ্যে শায়িত মহাদেবের 
ওপর দণ্ডায়মানা ত্রিনয়নী মৃন্ময়ী কালীমূর্তি। মন্দিরের মেঝে 





বারান্দা থেকে নিচে। মূর্তি পশ্চিমাস্যা এবং অতি সুন্দর 
প্রসন্নময়ী। বারান্দার নিচে সামনের ফুটপাথের ওপরেই 
বলিদানের মঞ্চ। ১৭৩৭ খিস্টাব্দে প্রবল ঝড়, বৃষ্টি ও 
ভূমিকম্পে আদি মন্দিরটি ভেঙে যাওয়ায় বর্তমান মন্দিরটি 
নির্মাণ করেন কলকাতার চোরবাগানের মুক্তারামবাবু স্ট্রিটের 
শ্যামলাল মল্লিক ও বিনোদবিহারী মল্লিক। গর্ভমন্দিরের 
দরজার সামনেই পাথরে তাদের নাম খোদাই আছে। এছাড়াও 
মন্দিরের সংস্কারক হিসাবে আদি মন্দিরের নির্মাতা সুপ্রসিদ্ধ 
গোবিন্দরাম মিত্রের (ওরফে “ব্যাক জমিদার') বংশের 
অভয়চরণ মিত্র ও অন্যান্য কয়েকজনের নামও খোদিত আছে। 
মিত্র বংশীয়রাই প্রথমাবস্থায় দেবীর সেবার খরচও অনেকাংশে 
বহন করতেন বলে জানা যায়। বৈশাখী পূর্ণিমায় ফুপদোলের 
দিন বিগ্রহের নতুন অঙ্গরাগ উপলক্ষ্যে আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত 
হয়।শ 


পথনির্দেশ ঃ ৫১২, রবীন্দ্র সরণি (পুবর্তন চিৎপর রোড), 
কলকাতা-৭০০ ০০৫। উত্তর কলকাতার কুমারটুলির কাছে 
মদনমোহন মশ্পিরের কিছুটা দক্ষিণে রাস্তার ওপর এই মন্দির। 
শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুলের প্রায় উত্তর-পশ্চিমে মদনমোহনতলা 
স্ট্রিট ধরে রবীন্দ্র সরণিতে এসে ডানদিকে এগোলেই পড়বে এই 
মন্দির। 


১ মন্দিরের প্রাক্তন সেবাযেত, ৮১ মং রাজা রাজধধ্নুভ স্ট্রিট, কলকাতা- 
৭০০ ০০৩ নিবাসী নীলকণ্ঠ মুখোপাধায়ের (অধুনা প্রয়াত) কাছ থেকে 
রাপ্ত। 

২ ধন্য বাগবাজার-_স্বামী পূর্ণায্মানন্দ সম্পাদিত, ১ম প্রকাশ, পৃঃ ৬২৮ 

৩ শ্রীম-দর্শন__স্বামী নিত্যাত্রাণন্দ, ১ম ভাগ, ১ম সং, পৃঃ ৮৯ 

৪ কালীক্ষেত্র কলকাতা-_বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১১ 

৫ শ্রীমা সারদা দেবী-স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১৩শ সং, পৃঃ ৩৪৪ 

৬ শ্রীশ্রীসারদা দেনী- প্রশাচারী অক্ষয়ঠৈতনা, ১০ম সং, পুঃ ১৯৩, পাদটাকা 

এই রচনাটি "স্বামী অভয়ানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত 

হলো।_ সম্পাদক 
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গত পৌষ ১৪১০ সংখ্যার ৯৭৫ পৃষ্ঠায় 'প্রীশ্রীমায়ের 
অপ্রকাশিত পত্র-এর ২য় পঙ্ক্িতে 'রাধুর] কন্যার 
পরিবর্তে রাধু কল্য' হবে। 

গত আষাঢ় ১৪১১ সংখ্যার ৪৪৬ পৃষ্ঠার 'প্রাসঙ্গিকী' 
বিভাগে ১ম স্তভ্তের ২৮ পঙ্ক্তিতে আছে “তিনি এঁদের সুন্দর 
করে শ্রেণিবিভাগ করেছেন।” হবে_ “দের সুন্দর করে 
শ্রেণিবিভাগ করেছেন আর. ডি. রাণাডে।” 

ও গত জ্যৈষ্ঠ ১৪১১ সংখ্যার ৩৭৭ পৃষ্ঠার প্রাপ্তি সংবাদ'-এ 
'মহাযোগী লোকনাথ ব্রন্মাচারী' গ্রন্থটির লেখক ও প্রকাশক £ 
মিহিরকুমার বিশ্বাস, শেলা আছে। হবে--মিহিরকুমার 
বিশ্বাস, কোলা। 
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মাততীথপরিক্রমা এ বাগবাঞারে সিদেস্থরী খালীমঙ্দির * ৮৭৭ 


বে" ও উপনিষদের ধারাকে উপজীব্য করে বেদাস্তের 
অদ্ৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সমগ্র বস্তুতত্বের প্রতিষ্ঠা 
হলো অদ্বৈততত্তে। নানা প্রত্যক্ষসিদ্ধ কিন্তু অদ্বৈত, সাধনার 
দ্বারা প্রজ্ঞার উদ্ভাসনে প্রতিষ্ঠিত। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে বলা 
হয়েছে ঃ “ত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি 
তদিতর ইতরং জিঘ্বতি... তদিতর ইতরং শৃণোতি... যত্র তস্য 
সর্বমাত্সৈবাভৃৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ তৎ কেন কং জিঘ্রে... 
তৎ কেন কং শুণুয়াৎ।”* অর্থাৎ দ্বৈত নেই, কিন্তু যখন দ্বৈতের 
ন্যায় বোধ হয়, তখন একে অপরকে দেখে, একে অপরকে 
আঘ্রাণ করে, একে অপরকে শ্রবণ করে; কিন্তু যে-অবস্থায় 
সাধকের সমস্তই আগ্রব্ধরাপ হয়ে যায়, তখন আত্মাতিরিক্ত 
কোন বস্তুর স্মরণ না হওয়ায় কিসের দ্বারা কাকে আঘ্রাণ 
করবে, কিসের দ্বারা কাকে দর্শন করবে, কিসের দ্বারা বী শ্রবণ 
করবে? তখন ভেদসাপেক্ষ সমস্ত বস্তুই বিলুপ্ত হয়ে যায়। 
জাগতিক সমস্ত বোধই দ্বৈতের ন্যায় বোধ, পরমার্থদৃষ্টিতে 
দ্বৈত নেই। সুতরাং 'অদ্ৈত' শব্দের অর্থ হলো দ্বৈতাভাব। 
দার্শনিক ভাষায় এটি হলো ব্রেকালিক নিষেধের প্রতিযোগী। 
অর্থাৎ এই দ্বৈতসত্তা অতীতেও ছিল না, বর্তমানেও নেই, 
ভবিষ্যতেও থাকবে না। 

অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্ত হলো দ্বৈতপ্রতীতি মিথ্যা। 
অদ্বৈতবেদাস্তের দৃষ্টিতে “মিথ্যা” শব্দটি পারিভাষিক। “মিথ্যা 
শব্দের অর্থ হলো__যার প্রতীতি হয়, কিন্তু যা বস্তুত থাকে না। 
এই উক্তিটি অর্থহীন নয়। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, রজ্জুতে 
সপ্পভ্রমকালে সর্পের প্রতীতি হয়, কিন্তু যখন যথার্থ রজ্জুর জ্ঞান 
হয়, তখন ভ্রমদৃষ্ট সর্প থাকে না। এজন্য সর্পটি যথার্থরূপে 
প্রতীত হয়েও ভ্রম দূরীভূত হলে সর্পের প্রতীতি হয় না। এজন্য 
একে বলা হয় 'মিথ্যা'। সুতরাং মিথ্যা বস্তু প্রতীতিগম্য হলেও 
পারমার্থিক সত্তাশুন্য। বেদাতস্ত-মতে এজন্য সত্তা এক হলেও 
ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে সত্তার ব্রৈবিধ্য স্বীকৃত হয়েছে। ব্রন্মাকে বলা 
হয় পারমার্থিক সৎ, নামরপাত্মক জগৎ ব্যাবহারিক সৎ ও 
রজ্জুসর্প প্রাতিভাসিক সৎ। উক্ত তিনটিকে “সৎ, বলে অভিহিত 
করার উদ্দেশ্য এই কথাই প্রতিপাদন করা যে, সমস্ত বস্তুর 
প্রতিষ্ঠা সতম্বরূপ ব্রন্গা বা আত্মা, যাকে বলা হয় 
'অধিষ্ঠানচৈতন্য'। বেদাস্ত-মতে ব্যাবহারিক সৎ এই জগৎ 
বাধিত হয় একমাত্র ব্রন্গজ্ঞানের দ্বারা, এজন্য দেহাত্ম প্রত্যয় 
রন্মাজ্ঞানের পূর্ব পর্যস্ত অনুবর্তন করে। 
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*ত০৩৩৩৮৮০৩৪৪৬৪৪৮৬৩৩৪৬৬৩৮৪৪৬৬৬৯০৪৪৪৪৬৬০৬৪৪০৩৫৬৪৩৬৯৪৪৬৮৪৪০৩৪৯৬৩৪৪৪৪৬৬৩৬৪ ৩৬ ঙভডত তত ড৪৪৪৪৪৬৬৬৩৪ 
০৪০৪৪। 
চা 


নিরস্তর প্রয়াস কর্তব্য। শ্রুতি বলছেন £ “ইহ চেদবেদীদথ 
সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।”২ এই মানবজন্মে যদি 
চরমতন্তুটি অবগত হওয়া যায় তবেই পরমলাভ, অন্যথা মহান 
অনর্থ সঙ্ঘটিত হয়ে থাকে। এই অনর্থের পুনরাবৃত্তিলক্ষণ জন্ম 
মৃত্যু ও সংসার । একমাত্র মনুষ্যজন্মেই আত্মজ্ঞান বা ব্রন্মাজ্ঞান লা 
করা সম্ভব। আত্মাকে 'অস্তরতম', “প্রয়তম" বলে অভিহিত করে 
উপনিষদ্‌ মানব-মনকে আত্মাভিমুখী করেছে। আত্মবিজ্ঞানের 
দ্বারাই অপর বস্তুর জ্ঞান হয়,আত্মাতিরিক্ত স্বতন্তরসত্তাবিশিষ্ট অন। 
বস্তু নেই। এই “একমেবাদ্িতীয়ম্, আত্মাকে সত্যের সত 
প্রাণেরও প্রাণ বলে নিরূপণ করা হয়। যেমন অগ্নি থেকে বিস্ফুলি 
ব্যুথিত হয়, তেমনি এই ব্রহ্মা বা আত্মা থেকে সকল প্রাণ, সকল 
দেবতা, সকল প্রাণী-_স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত বস্তু উদ্ভূত হয় 
একেই আত্মার সগুণভাব বলা হয়েছে। কারণরূপে নিণীতি সপ্ডঃ 
বন্দ ঈশ্বর; কার্য-কারণ-ভাবরহিত আত্মা বা ব্রহ্মা নির্ণ, নিষ্কল 
উপনিষদে বারবার ঘোষণা করা হয়েছে, জ্ঞানের দ্বারাই অজ্ঞ, 
বিনষ্ট হয়। “তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পষ্থ 
বিদ্যতেহয়নায়।”* কেবল তাকে জানলেই মৃত্যুকে অতিক্রম কর 
যায়, এছাড়া আর কোন পথ নেই। নিজেকে নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত 
রূপে উপলব্ধি করতে হয়। এই জ্ঞানলাভের সাক্ষাৎ উপায় শ্রবণ 
মনন ও নিদিধ্যাসন। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান অর্থাং 
সমাধি ও শ্রদ্ধা ব্রন্মাজ্ঞানের উপায় বা সাধন। 

শ্বেতাম্খতর উপনিষদে অপর একটি সাধনের কথা বল 
হয়েছে, যা হলো ঈশ্বরভক্তি ও গুরুভক্তি। 

“যস্য দেবে পরাভক্তিরযথা দেবে তথা গুরৌ। 

তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশস্তে মহাত্মনঃ।1”5 
_যার পরমেম্বরে পরা ভক্তি আছে এবং গুরুর প্রতিও 
অনুরূপ ভক্তি আছে, তার কাছে ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশিত হয় 
অদ্বৈতবেদাত্ত-মতে ভক্তিকে আত্মোপলব্ধির সাক্ষাৎ কারণ বল 
হয়নি, কিন্তু তা পরম্পরারূপে কারণ। ঈশ্বর প্রণিধান ও উপ্ড 
নিদিধ্যাসনের অন্ততুক্ত। 

অদ্বৈতবেদাস্তে বৈরাগ্যের কথাও বিশেষভাবে আলোণিং 
হয়েছে। অধ্যাত্সসাধনার মুখ্য সোপান হলো বৈরাগ্য। এ 
বৈরাগ্যকে সমাশ্রয় করে সাধক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে 
ভারতীয় দার্শনিক চিস্তাধারার প্রত্যেকটি মতের মধ্যে মূলগ্ত 
পার্থক্য থাকলেও সকলেই বৈরাগ্যের অনুশীলনে শ্রদ্ধাবান 
বৈরাগ্য মোক্ষের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বৈরাগ্য ও বিবেব 
মনের বৃত্তিসমূহের দূরীকরণের কারণ বৈরাগ্যের উদয় ব্যতীত 
জ্ঞানোদয় সম্ভব নয়। জ্ঞানোদয় না হলে বাসনাক্ষয় হয় না 
সুতরাং বৈরাগ্যই ইষ্টসাধনের উত্তম উপায়। বৈরাগ্যসাধনার 
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“ভিদ্যতে হাদয়গ্রহ্িশ্ছিদ্যস্তে সর্বসংশয়াঃ। 

্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তশ্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে ॥১% 
_সেই পরাবরম্বরূপ ব্রন্মের অপরোক্ষানুভূতি হলে হাদয়গ্র্থি 
বিদীর্ণ হয়, সকল সংশয় ছিন্ন ও সকল কর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। 
সকল কামনা ক্ষয়প্রাপ্ত হলে ইহজীবনেই মরণশীল মানুষ 
অমৃতত্বলাভ করে অর্থাৎ ব্র্াস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই 
অবস্থাই জীবন্মুক্তি অবস্থা। 

অদ্বৈতবাদ ভারতের সনাতন ভাবধারার ওপরে 
প্রতিষ্ঠিত। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও মহাভারতের মধ্য দিয়ে এই 
ভাবধারাটি প্রকটিত হয়েছে। পরে তা গৌড়পাদ, শঙ্করাচার্য ও 
তদনুগামীদের দর্শনশান্ত্রে সুস্প্টরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। 

এপর্যস্ত আমরা অদ্বৈতবাদের বিষয়বস্তু আলোচনা 
করলাম। এরই পটভূমিকায় স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গীত ও 
সাহিত্যকৃতিতে অদ্বৈততত্ব আলোচনা করা যায়। একই 
সূর্যালোক যেমন বৈদূর্যমণিতে প্রতিফলিত হলে বিভিন্ন বর্ণ 
ধারণ করে, একই ঈশ্বরের কৃপা যেমন ব্যক্তিভেদে বিভিন্নভাবে 
প্রকটিত হয়, তেমনি মহামানব বিবেকানন্দের মধ্য দিয়েও 
অদ্বৈততত্ব বিশিষ্টরাপে উদ্ঘাটিত হয়েছে। ত্যাগ ও বৈরাগ্যের 
আদর্শ-সমন্বিত মন্তদ্রষ্টা খযি বিবেকানন্দের প্রতিটি অক্ষরে 
উদ্ঘাটিত হয়েছে সত্য-_যা অবিতথ, যা কল্যাণের অনুগামী । 

প্রাচীন ধষিদের মতো তিনি চেয়েছিলেন মঙ্গলের পথটিকে 
উদ্ঘাটিত করে অঞ্ঞানের আবরণের অপসারণ। যে-আবরণ 
সত্যকে সত্যস্বরূপে প্রকাশ করে না, যে-আবরণ আত্মস্বরূপকে 
অনাত্মরূপে প্রকটিত করে, যে-আবরণ অহংবোধকে জাগ্রত 
করে_তা মিথ্যাজ্ঞান। সুতরাং মিথ্যা থেকে সত্যে, অন্ধকার 
থেকে আলোকের পথ অনুগমনের জন্য চাই একটি উন্মেষ, চাই 
একটি আলম্বন। উপনিষদের মধ্যে, গীতার মধ্যে এই 
সত্যসন্ধানী দৃষ্টির পথ প্রদর্শিত হয়েছে। বিবেকানন্দ এই 
সত্যদৃষ্টিকে জাগ্রত করতে চেয়েছেন, সকলকে উদ্বুদ্ধ করতে 
চেয়েছেন সনাতন ভাবধারায় প্রতিষ্ঠিত প্রজ্ঞালব দৃষ্টিকে। 

বিবেকানন্দের সঙ্গীত ও কাব্যকৃতি সমগ্র মানবজাতির 
অমূল্য সম্পদ। এর মধ্য দিয়ে তিনি সনাতন অদ্বৈতবাদের 
ভাবধারাটিকে সুনিয়স্ত্রিতভাবে প্রবাহিত করেছেন। অদ্বৈতবাদের 
উৎকর্ষ ও শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে তিনি বলেছেন £ “আমরা মনে করি, 
ইহাই হইল সকল দেশের, সকল যুগের প্রকৃত দর্শন এবং ধর্মের 
শেষ ও সুন্দরতম পুষ্প-_ইহাতেই মানবীয় চিন্তার উচ্চতম 
বিকাশ দৃষ্ট হয়; যে-রহস্য অভেদ্য বলিয়াই বোধ হয়, তাহাও 
আদ্বতবাদ ভেদ করিয়াছে। ইহাই অদ্বৈতবাদী বেদাত্ত।”* 
“অদ্বৈতদর্শনের বিরুদ্ধে যত সমালোচনা হয়, তাহার সারমর্ম 
এই যে, অদ্বৈতবেদাস্ত ইন্দ্রিয়ভোগে উৎসাহ দেয় না। আমরা 
আনন্দের সহিত উহা স্বীকার করি।”' 

অদ্বৈতবেদান্তের মূল কয়েকটি বিষয় এখানে আলোচিত 
হবে, যা স্বামীজীর সঙ্গীতে ও কাব্যকৃতিতে প্রতিফলিত হয়েছে। 
যথা ব্রহ্ম বা আত্মার স্বরূপ, অবিদ্যা, জগৎ ও সংসার, 
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কর্মফল। স্বামীজীর অসাধারণ কাব্যকৃতি “সন্ন্যাসীর গীতি”তে 
্রন্মাতত্ব, জীবন্মুক্তি, ভক্তি, চরম সমাধি ও মানবপ্রেম 
আলোচিত হয়েছে। 
ব্রহ্মা বা আত্মার স্বরূপ 
উপনিষদের খধিকণ্ঠে উদ্ধোষিত হয়েছে ঃ “বেদাহমেতং 
পুরুষং মহাস্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ”*__ তোমরা বিদিত 
হও, অন্ধকারের পরপারে আমিই সেই অদ্বিতীয় আত্মা। তাকে 
জানলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়। শঙ্করাচার্য 
“নির্বাণদশক'-এ বলেছেন £ 
“ন ভূমির্ন তোয়ং ন তেজো ন বায়ু- 
রন খং নেত্দ্রিয়ং বা ন তেষাং সমূহঃ... 
ন মাতা পিতা বা ন দেবা ন লোকা 
ন বেদা ন যজ্ঞা ন তীর্থং ক্রবস্তি।... 
ন সাঙ্থ্যং ন শৈবং ন তৎ পাঞ্চরাএং 
ন জৈনং ন মীমাংসকাদের্মতং বা।..."৯ 
_ আমি পৃথিবী নই, জল নই, তেজ নই, বায়ু নই, আকাশ নই, 
ইন্দ্রিয় নই, এই সকলের সমষ্টি নই। আমি পিতা, মাতা, দেবতা 
বা লোকসমূহ নই। আমি সাংখ্য, শৈব, পাঞ্চরাত্র, জৈন বা 
মীমাংসক নই। আমি অনুভূতি-স্বরূপ এক সম্চদানন্দ আত্মা। 
স্বামীজী অনুরূপভাবে বলেছেন ঃ 
“দেব নহি, আমি নহি পশু কিংবা নর, 
দেহ নহি, মন নহি নারী বা পুরুষ, 
শাস্ত্র সত সবিস্ময়ে আমা পানে চাহি, 
আমার প্রকৃতি ঘোষে_-“আমি সেই? বাণী।”১ 
অদ্বৈতবাদের মূল কথা হলো-_দ্বৈতপ্রতীতি মিথ্যা। এই 
দ্বৈতবোধ হলো 'তুমি' ও “আমি'-রূপে প্রতীতি। এই প্রতীতি- 
রূপ সংস্কার জীবচৈতন্যে বর্তমান থেকে জন্ম থেকে জন্মাত্তরে 
অনুবর্তিত হয়। “শিবস্তোত্র"-এ বিবেকানন্দ বর্ণনা করলেন £ 
“বহতি বিপুলবাতঃ পূর্বসংক্কাররূগঃ 
_ বিদলতি বলবৃন্দং ঘৃর্ণিতেবোর্মিমালা। 
প্রচলতি খলু যুগ্মং যুহ্মদস্মৎপ্রতীতম্‌ 
অতিবিকলিতরূপং নৌমি চিত্তং শিবস্থম্‌।”১১ 
_ পুর্ব সংস্কাররূপ প্রবল বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে; তা বলবান 
ব্যক্তিদেরও ঘুর্ণিত উর্মিমালার মতো বিদলিত করে। এর থেকেই 
উখ্িত হচ্ছে “তুমি' ও আমির দ্বৈতপ্রবাহ। এরূপ বিকারযুক্ত 
চিত্ত শিবে (পরমাত্মায়] সংস্থাপিত হলে বন্দনার যোগ্য হয়। 
জন্যজনকঙাবজনিত বৃত্তি অসংখ্য হলেও “এক" বস্তৃই চিরস্তণ 
সত্য। এ স্তোত্রেই বিবেকানন্দ বলছেন £ “অগণনবহুরূপা যএ 
চৈকো যথার্থঃ।” শঙ্করাচার্যও তত্বোপদেশে বলেছেন ঃ 
“অদ্বৈতমেব সত্যং ত্বং বিদ্ধি দ্বৈতমসৎ সদা।” অদ্বৈতই 
একমাত্র সত্য, দ্বৈতবাদ অসত্য বা মিথ্যা। বিবেকানন্দ তাই 
বলেছেন ঃ 
“দুই নয়, বহু নয়, এক-শুধু এক 
তাই তো আমার মাঝে আছে সব “আমি, 
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প্রবন্ধ 0 বিবেকানন্দের সঙ্গীত ও কা/কতিতে অহ্ৈততত € ৮৭৯ 
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অনিবার তাই প্রেম_ঘৃণা অসম্ভব; 
“আমি' হতে আমারে কি সরানো সম্ভব? 
স্বপ্ন হতে জেগে ওঠ, বন্ধ কর নাশ 
হও অভী, বল বীর ঃ নিজ দেহ-ছায়া 
ভীত আর নাহি করে, ওগো মৃত্যু্রয় 
আমি ব্রন্মা, এই চির সত্য জ্যোতির্ময়।””*২ 
এই কবিতাটিতে বেদাপ্তের অদ্বৈতবাদ উদ্ঘোষিত হয়েছে। 
আমাদের সমস্ত প্রতীতির মূলে আছে 'অহম্‌' বোধ আর সমস্ত 
ব্যবহারের মূলে যে-প্রতীতির কার্যকারিতা পরিলক্ষিত হয়, তা 
হলো “আমি' ও “আমার, । শঙ্করাচার্য ব্রন্দাসূত্রের অধ্যাসভাষ্ে 
লিখেছেনঃ ““মিথ্যাজ্ঞাননিমিস্ত সত্যান্তে মিথুনীকৃত্য 
অহমিদং মমেদমিতি নৈসর্গিকোহয়ং লোকব্যবহারঃ।” অর্থাৎ 
ধর্মী আত্মা সত্য, ধর্ম অনৃত। ধর্মী ও ধর্মের একীভাববশত 
“আমি ও আমার” এরূপ লোকব্যবহার প্রচলিত হয়। 
বিবেকানন্দ কবিতাটিতে বলতে চেয়েছেন, এই দ্বৈতজ্ঞান 
মিথ্যা। একের অধিক দুই বা বহু মিথ্যাপ্রতীতি। ব্যাবহারিক যে 
'আমি" বা “আমার” বলে প্রতীতি, তা অধ্যস্ত প্রতীতি। কারণ 
দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির অধ্যাস করেই এই ব্যবহার হয়। 
প্রতিটি প্রাণীর যে 'আমি' বা আমার" বলে ব্যবহার, তা কোন 
না কোন উপাধিযুক্ত। কিন্তু শ্রুতি যে-আত্মাকে প্রতিপাদন 
করেন, তা সকল উপাধি বিনিরমুক্ত। “আমি, ব্রন্গস্বরূপ-_ একথা 
বুদ্িস্থ হলে আর আত্মপর ভেদ থাকে না, তখন আর 
পরবিদ্েষ থাকে না, অন্যকে ঘৃণা করাও অসম্ভব। আমি 
রহ্গা্বরাপ, চিতসবরূপ--এরূপ উপলব্ধিই যথার্থ অনুওব। 
্বপ্নজ্ঞান যেমন মিথ্যা অর্থাৎ জাগ্রতকালে স্বপ্নজ্ঞান থাকে না, 
তদ্রপ ব্যাবহারিক দশার “আমি” জ্ঞানও মিথ্যা। এই মিথ্যাজ্ঞান 
থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য উপনিষদ্‌ মন্ত্রে উচ্চারিত হয়েছে £ 
“উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত।”*ত অর্থাৎ ওঠ, 
জাগ এবং জান। স্বামীজী বলেছেন £ "স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠ, 
বন্ধনকে দূর করে অভীঃ মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হও। কারণ দেহ বিনম্বর। 
কারণ জ্যোতির্ময় সংস্বরূপ আত্মন্বরূপ বঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হলে 
আর কোন ভয় থাকে না। একেই বলা হয়েছে, 'অভয়ম্‌ অজরম্‌ 
অমৃত্যুপদম্‌ 
“নাহি ছিল মহাকাল, “সেও নাহি ছিল, 
ছিলাম, রয়েছি আমি, রব চিরকাল ।”১* 
সমুদ্রের অনস্ত লহরির মতো এই জগৎ ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু 
আত্মা ব্রম্া কালের অতীত চিরস্থির। জগতের স্বরূপ আর 
আত্মার স্বরূপ বিষয়ে বিবেকানন্দ বলছেন £ঃ 
“জেনো কিন্তু-_এসকলই ফেনপুঞ্জবৎ 
স্থান কাল পাত্র আর কার্য ও কারণ, 
আমি কিন্তু উধ্বাচারী ইন্দ্রিয় ও মনের 
নিত্য দ্রষ্টা সাক্ষী আমি এই সৃষ্টি মাঝে ।”*৫ . 
আড্মা দ্রষ্টা ও সাক্ষী__ এটিই বেদাস্তবাদীর মূল কথা। 
সুর্যকিরণ যেমন শুচি ও অশুচি বস্তৃতে পতিত হলেও তার 


কোন দোষ হয় না, সর্বভূতে অনুস্যুত আত্মাকেও কোন কালিমা 
স্পর্শ করে না। একই বৃক্ষে দুই পক্ষী জীবাত্মা ও পরমাত্মারূপে 
অবস্থান করে। জীব কর্মফল ভোগ করে, পরমায্মা সাক্ষিরূপেই 
অবস্থান করেন। এটিই সাক্ষীর স্বরূপ। 
নির্ণ ব্রন্মা কার্যকারণভাবরহিত; কিন্তু সগুণ ব্রহ্ম, যাকে 
ঈশ্বর বলা হয়, তিনিই কার্যকারণভাবের সঙ্গে অন্বিত। তিনি 
উৎপত্তিরহিত হয়েও সিসৃক্ষাবশত এই নামরূপের দ্বারা ব্যাকৃত 
জগৎ সৃষ্টি করেন। “একোহহং বহু স্যাম্‌ প্রজায়েয়”, “রূপং 
রূপং প্রতিরূপো ব্ভৃব”-_ এই শ্রুতিতে ঈশ্বরের সিসৃক্ষা ও 
বহুভবন বর্ণিত আছে। বিবেকানন্দ বলেছেন £ 
(১) “একা আমি হই বহু দেখিতে আপন রূপ। 
আমি আদি কবি, 
মম শক্তি বিকাশ-রচনা 1...” 
(২) “সে অপার ইচ্ছা-সাগরমাঝে, 
তাহে বসে কত জড় জীব প্রাণী, 
সুখ দুঃখ জরা জনম মরণ, 
সেই সূর্য, তারি কিরণ, যেই সূর্য সেই কিরণ ।”১৬ 
এই সৃষ্টির কতই বৈচিত্র্য! কত জীব কত প্রাণী! এখানে 
সুখ-দুঃখ আছে। জরা, জন্ম ও মরণ এই সৃষ্টির সঙ্গে অধিত 
কিন্তু 'যেই সূর্য তারি কিরণ, সেই সূর্য সেই কিরণ'_এই 
পঙ্ক্তিটি তাৎপর্যপূর্ণ। যেমন বলা হয়-_সূর্যের কিরণ, তেমণ 
ঈশ্বর থেকেই সৃষ্টি, ঈশ্বর কারণ ও সৃষ্টি কার্য। অন্যভাবে বল 
যায়, সূর্যকিরণ সূর্য থেকে ভিন্ন নয়, তেমনি এই সৃষ্টি ঈশ্বর 
থেকে ভিন্ন নয়। তিনিই সব। আবার সৃষ্টির লয় হয় নির্ু 
চরমতত্তে। স্বামীজী বলছেন ঃ 
“আমি বর্তমান 
অনস্ত ব্রর্শাণ্ড গ্রাসি যবে 
প্রলয়ের কালে 
জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা লয়।”»১' 
এই কবিতার মধ্যে অদ্বৈতবাদের কথাই প্রকাশিত হয়েছে 
লৌকিক জগতের ব্যবহারে জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা-_এই তিনে; 
ভেদজ্ঞান থাকে। সাধনার ফলে যখন এই ত্রিপুটির লয় হয় 
তখন নির্ুণ আত্মচৈতন্য বর্তমান থাকে। [ক্রমশ] 


তথ্যসূচী ঃ (১) বৃহদারণ্যক উপনিষদ্‌, ৪1৫1১৫; (২) কেন উপনিষদ, ২ 
৫; (৩) শ্বেতাখতর উপনিষদ, ৬।১৫; (৪) এ, ৬।২৩ 
(৫) মুণ্ডক উপনিষদ, ২1২1৮; €৬) স্বামী বিবেকানন্দের বাণ 
ও রচনা, ২য় খণ্ড, ২০০০, পৃঃ ২৩২; (৭) এ, ৩য় খণ্ড, ১৯৯৯ 
পৃঃ ২৩৪ (৮) শ্থেতাম্থতর উপনিষদ্‌, ৩1৮; (৯) নির্বাণদশক, ১ 
৪; (১০) বাণী ও রচনা, ১০ম খণ্ড, ২০০১, পৃঃ ১৪৪-১৪৫ 
(১১) শিবস্তোব্র, বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২০০১, পৃঃ ২০০ 
(১২) বাণী ও রচনা, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৫) (১৩) ক উপনিষদ 
১৩1১৪; (১8) বাণী ও রচনা, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৫. 
(১৫) &, পৃঃ ১৪৫; (১৬) এ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৭৭, ২০৭-২০৮ 
(১৭) এ, পৃঃ ২১৫। 
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শাহজাদা দারাগ্ডকো ও সাধক বাবালাল 
প্রভাসচন্দ্র চৌধুরী 


য় তিনশো বছরের মোগল জমানায় শাহজাদা দারাশুকো 
এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব। বিলাসবাসন, সুরাপান, 
নাচগান, প্রমোদ-বিহার, শিকার-উৎসব ও ক্ষমতা দখলের 
চক্রান্তে সদা ব্যস্ত শাহজাদারা যখন শাসন ও শোষণের রুটিন- 
মাফিক জীবনের ঘেরাটোপে স্বেচ্ছাবন্দি, দারাগডকো তখন 
রাজপ্রাসাদের কুটিল রাজনীতির বাইরে অন্বেষণ করেছেন এক 
অপার্থিব জগৎ। তাকে কেন্দ্র করে শাহী প্রাসাদের অভ্যন্তরে 
জটিল ষড়যন্ত্র ও তার অন্যান্য ভাইদের ক্ষমতালিগ্সা থেকে বহু 
দূরে তিনি বিচরণ করেছেন জ্ঞানরাজ্যের বিস্তৃত সীমানায়। 
বাল্যকাল থেকে তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। জ্ঞানার্জনে ছিল 
তার অপার উৎসাহ। তার শিক্ষাজীবন শুরু হয় মোল্লা আবদুল 
পতিফ সুলতানপুরীর কাছে। অন্য কোন গুরুর উল্লেখ নেই তার 
জীবনীতে। তার মধ্যে ছিল নাচিকেত অগ্নি। তরুণ গরুড়-সম 
মহৎ ক্ষুধার আবেশে পীড়িত হতেন তিনি। সাচ্চা মুসলমান 
হিসাবে কোরাণ ও হাদিসে যেমন ছিল তার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি, 
তেমনি তিনি পরিচিত হয়েছিলেন এরিস্টটল ও প্লেটোর রচনার 
সঙ্গেও। ধর্মতত্ব ছিল তার অধ্যয়নের প্রিয় বিষয়, কিন্তু ধর্মের 
গৌড়ামি পরিহার করে অন্যান্য ধর্মের মানুষের সঙ্গে আলাপ- 
আলোচনার মাধ্যমে তিনি চেষ্টা করতেন সব ধর্মের মধ্যে 
এক্সূত্র আবিষ্কারের। সব ধর্মের মূল সত্য যে এক-__এই তত 
প্রতিষ্ঠা করার জন্য তার প্রচেষ্টার অস্ত ছিল না। তিনি প্রথম 
জীবনে মূলত অনুপ্রাণিত ছিলেন সুফিতত্বে। উপনিষদের ফারসি 
অনুবাদের সময় তিনি অনুধাবন করেন বেদান্তের সঙ্গে 
কোরাণের অন্তর্নিহিত সাদৃশ্য। ধর্ম সম্বন্ধে চিরজিজ্ঞাসু এই 
ধার্মিক মানুষটির সহনশীলতা ও পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা থেকে 
মনে জাগে সর্বধর্মসমণ্ধয়ের বাসনা। তার পাণ্ডিত্য ছিল এক 
কিংবদস্তি। এতিহাসিক ডঃ কালিকারঞ্জন কানুনগোর মতে, 
আব্বাসী খলিফা মামুন ও শাহজাদা দারার সমকক্ষ পণ্ডিত ও 
দার্শনিক আর কেউ ছিলেন না মুসলমান সম্রাটদের মধ্যে, যদিও 
তাদের মধ্যে বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহীর অভাব ছিল না।* 
মোগল সম্রাটদের মধ্যে অল্পবিস্তর পরধর্মের প্রতি আঘাত 
করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য এটা যে সবসময় ধর্মীয় 
কারণে হতো তা নয়, রাজনৈতিক কারণেও তারা আঘাত 
করতেন অন্যের ধর্মীয় ভাবাবেগে। জাহাঙ্গীরের আমল থেকে 
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এর শুরু। যখন তিনি নেশাগ্রস্ত থাকতেন, তখনি তার মাথায় 
ভূত চাপত! মন্দির ভাঙার আদেশ দিতেন। আবার সুস্থ 
অবস্থায় তিনি ভিন্ন মানুষ। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি 
শাহজাহানের ছিল খানিকটা অবজ্ঞার ভাব। তিনি তাদের 
দেখতেন সম্ত্রাটসুলভ অহমিকা ও ধমীয় গৌঁড়ামির দৃষ্টিকোণ 
থেকে। ফলে কখনো কখনো মন্দিরনির্মাণে তিনি যেমন হিন্দু ও 
জৈনদের আর্থিক সাহায্য করেছেন, তেমনি আবার মন্দির ও 
মুর্তি ধবংসেও ছিল তার সমান উৎসাহ। আওরঙ্গজেবের ধর্মীয় 
গৌড়ামি তো ইতিহাসের এক বিতর্কিত বিষয়। কেউ কেউ তো 
তাকে জিন্দাপীর বানাতে চেয়েছেন। মোগল সম্রাটদের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম শাহেনশা আকবর। তিনি কেবল 
পরাক্রাস্ত সম্্রাটই ছিলেন না, বিভিন্ন ধর্মের সারতত্ব জানার 
ব্যাপারে তার ছিল আজন্ম কৌতৃহল। দারা তারই যোগ্য 
উত্তরসূরি। জ্যেষ্ঠ পুত্রের ওপর ছিল শাহজাহানের শ্েহের 
আধিক্য । পিতার প্রতি পুত্রেরও শ্রদ্ধা কিছু কম ছিল না। কিন্তু 
একটা ব্যাপারে তিনি অতিক্রম করেছেন তার পিতাকে । সেটা 
হলো তার ধর্মচিত্তা। স্বীয় ধর্মের প্রতি আনুগত্যে তিনি যেমন 
পিতার সমধমী, তেমনি অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাতেও তিনি 
অনন্য। এককথায় মোগল জমানায় দারা ছিলেন দৈত্যকুলে 
প্রহাদ। শাহজাদা দারা জন্মসূত্রে পুণ্যাত্বা। আজমীরের আমা 
সরোবরের তীরে তার জন্ম। সুফি সাধক মৈনুদিন চিত্তির 
সাধনপীঠ হিসাবে আজমীরের খ্যাতি সারা বিশ্বে। দারা যে 
আজন্ম ধর্মবিশ্বাসী ও পরধর্মসহিষুঃ ছিলেন, সেটা এই পবিত্র 
স্থানের মাহাত্ম্য কিনা কে বলতে পারে! 

শাহজাহানের উত্তরাধিকারের প্রশ্নে দারা ও আওরঙ্গজজেবের 
মধ্যে চলেছিল তীব্র প্রতিদ্বন্দিতা। দারা ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ, কিন্তু 
রণনীতিতে অপটু। সমালোচকের ভাষায় ৪ “19918 ৬/০5 71010 
17001) 01 1110 00111111191) 01110 0911[.৮২ আওরঙ্গজেব 
কেবল ধূর্ত র নন, ছিলেন রণকৌশলী যোদ্ধাও। 
সিংহাসন দখলের পূর্বে দারার জন্য যে চঞ্রব্যহ রচনা 
করেছিলেন তিনি, তাতে প্রবেশ করে অকালে প্রাণ দিতে হয় 
দারাকে। সেক্সপীয়রের “জুলিয়াস সিজার" নাটকের দৃষ্টাস্ত 
অনুসরণ করে বলা যায়, দারা যদি হন '্রিটাস', তবে 
আওরঙ্গজেব 'আ্যান্টনি'। এঁতিহাসিক ডঃ কানুনগোর ভাষায় £ 
“দারা মোগল সাম্রাজ্যের পূর্বস্থতি এবং আওরঙ্গজেব উহার 
ভাবী নিয়তির অঙ্গুলিসঙ্কেত।”* ধর্মমতে আওরঙ্গজেব 
নিষ্ঠাবান সুন্নী, শরিয়তপন্থী স্থবির আদর্শের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি । 
সমালোচকের ভাষায় বলতে হয় £ “শরিয়তপন্থী ওলেমারা যদি 
ডগম্যাটিক, আকবর যদি র্যাশনালিস্ট, দারা হলেন মিস্টিক। 
দারা মধ্যযুগের বুদ্ধবাদী বা ইনটেলেকচুয়্যাল।""? দারার বিরুদ্ধে 
আওরঙ্গজেব অভিযোগ এনেছিলেন “কাফের বলে। আর এই 
অপবাদ তাকে সহ্য করতে হয়েছিল তার হিন্দুশান্ত্র অধ্যয়নের 
জন্যে। যারা এইভাবে তার ধর্মভাবনাকে অসম্মান করেছেন, 
তারা জানতেন না যে, দারা কেবল ধার্মিকই ছিলেন না, নিজ ধর্মে 
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আস্থাশীলও ছিলেন। মানুচী যে বলেছেন, দারা নাকি মৃত্যুর 
মুহূর্তে ধিস্টানধর্ম গ্রহণে আগ্রহী হয়েছিলেন, সেটি আসলে 
মানুচীর উর্বর মস্তিকের কল্পনা, যা বাস্তবতাবর্জিত।৫ বহুবিধ 
ধর্মচিস্তায় কোরাণের সাদৃশ্য অন্বেষণ করেছেন দারা। কিন্তু 
বিভিন্ন ধর্মমতের বিচারের ক্ষেত্রে তিনি স্বাধীন চিস্তার পরিচয় 
দিয়েছেন £ “116 21000915 10 199 111091)011001)1 1] 1115 
00020110101 01) 1১014 11101 001101051015.৮১ হিন্দু শাস্ত্র 
অনুবাদের সময়ই তার বিরুদ্ধে ওঠে ধর্মদ্বেষিতার মিথ্যা 
অভিযোগ। অথচ সমালোচকেরা দেখিয়েছেন যে, এসব 
ধর্মগ্রন্থের অনুবাদের কোথাও আজন্ম স্বধর্মনিষ্ঠ দারার ইসলাম- 
ত্যাগের লেশমাত্র প্রমাণ নেই-_“]) ৪11 01050 ৮/0113 101016 
15 101 019 911510651 111010910101) (01 10919 1094 
101081000৫0 [919] 2110 011/0-0000 11170001911.” দারার 
আওটিতে হিন্দিতে লেখা 'প্রভু' শব্দ তার জীবনে বিপদ ডেকে 
এনেছিল ।৮ ধর্মান্ধ বিরোধীরা বোঝেননি ধর্ম ও ধর্মতত্তের 
প্রভেদ। রবীন্দ্রনাথ তাই ক্ষোভের সঙ্গে সৈয়দ মুজতবা আলীকে 
বলেছিলেন, কাচি দিয়ে সামনের দাড়ি ও পেছনের টিকি না কেটে 
দিলে হিন্দু-মুসলমানের মিলন অসম্ভব ।* দারা অবশ্য কীচি নিয়ে 
নয়, খরশান লেখনীকে হাতিয়ার করে একাজে অগ্রসর 
বাহ্রায়েন?। 

“মাজমা-উল-বাহ্রায়েন” দারার গভীর অধ্যাত্মচিস্তার 
মননশীল ফসল। এতে প্রকাশ পেয়েছে তার ধর্ম সম্পর্কে মুক্ত 
চিন্তারাজি। কিন্তু আরম্তের আগেও আরম্ভ আছে, যেমন 
সন্ধ্যাবেলা প্রদীপ জ্বালানোর পূর্বে বিকালবেলা সলতে 
পাকানো। সাধক বাবালালের সঙ্গে ধর্মালোচনার আগে পর্যস্ত 
তিনি কেবল সলতে পাকিয়েছেন। তারপর তার চিস্তার 
প্রদীপটি জেলেছেন “মাজমা-উল-বাহ্রায়েন'-এ বাবালালের 
অধ্যাত্মচিস্তার আলোকে । ভারতের খ্যাতিমান সাধকদের মাঝে 
হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না বাবালালকে, কিন্তু দারার চিস্তার 
বিকাশে তার অবদান অপরিসীম। বাবালালের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
কান্দাহার অভিযানে দারার চরম ব্যর্থতার অব্যবহিত পরে__ 
ভগ্রমনোরথ দারা যখন লাহোরে ফিরে আসেন মুলতানের 
পথে। পুত্রের ব্যর্থতার অগৌরব ঢেকে দিতে পিতা 
শাহজাহানের সব চেষ্টা যখন ব্যর্থ, তখন তাকে মানসিক কষ্ট 
থেকে অব্যাহতি দিতে এগিয়ে আসেন তারই প্রিয়ভাজন হিন্দি 
কবি মুনশি চন্দ্রভান ব্রাহ্মাণ। তিনি দারার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে 
দিলেন সেযুগের অন্যতম খ্যাতিমান সাধক বাবালালের। এই 
সাক্ষাতকার ঘটেছিল ১৬৫৩ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের প্রথম 
সপ্তাহে। তখন দারার বয়স মাত্র উনচল্লিশ বছর। বাবালালের 
প্রকৃত নাম 'লালদাস'। তিনি পাঞ্জাবের বাবালালী সম্প্রদায়ের 
প্রাচীনতম পুরুষ। কথিত আছে, 'চেতনম্বামী নামে এক 
যোগীর অলৌকিক কীর্তিকলাপ লক্ষ্য করে তার শিষ্যত্ব গ্রহণ 
করেন বাবালাল। তার স্থায়ী মঠ ছিল পাঞ্জাবের সবহিন্দ 
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জেলার অন্তর্গত ধ্যানপুরে। তিনি জটাধারী নন, মুগ্ডিতমন্তক 
সন্ন্যাসী। সেকারণে লোকে ত্বাকে ডাকত “নেড়ে বাবালাল' 
নামে। 'সাথিয়া নামক গ্র্থে দারা তাকে কেন যে কবীরপন্থী 
বলে উল্লেখ করেছেন, তা বোঝা যায় না। বাবালাল ছিলেন 
মুর্তিপূজার সমর্থক, আর কবীর তো মুর্তিপূজার সম্পূর্ণ 
বিরোধী। স্মরণীয় তার উক্তি ঃ “পাথর পুর্জে হরি মিলে, তো 
মৈটৈ পৃ পহাড়।” বাবালাল শেষজীবনে মিস্টিক সাধকে 
পরিণত হলেও প্রথম জীবনে ছিলেন হঠযোগী। সুতরাং তাকে 
কবীরপন্থী বললে সত্যের অপলাপ হবে। 

বাবালালের জন্মস্থান নিয়ে মতভেদ আছে। পণ্ডিত 
শিউনারায়ণের মতে, তিনি কসুরের ক্ষত্রী-যার বাসস্থান 
বতালার সন্নিকটে ধ্যানপুরে। অনেক গবেষণার পর হেনরি 
উইলসন সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, বাবালালী সম্প্রদায়ের আদি 
পুরুষের জন্ম রাজপুতানার মালবে সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে 
(১৬০৫-১৬২৭)।১ বাবালালীরা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের 
অন্তর্ভূক্ত হলেও রামভক্ত। তবে এই রাম অযোধ্যার অধিপতি 
নন, স্বয়ং ঈশ্বর। এদের কপালে থাকে গোপীচন্দন। 
ভক্তিমার্গের পথিক হয়েও এঁরা অবতারবাদের বিশ্বাসী নন। 
এঁদের ধর্মমত মূলত একেশ্বরবাদ। সৃষ্টি সম্পর্কে এঁদের ধারণার 
সঙ্গে সাদৃশ্য আছে সাংখ্যযোগের। এঁরা আত্মার অমরতে 
বিশ্বাসী। রাজানুজ সম্প্রদায়ের একটি শাখা বলে গণ্য হলেও 
এঁদের নিজস্ব কোন তাত্বিক মতবাদ নেই। বরং এঁদের ধর্মমত 
অনেকখানি কবীরপন্থী, মুল্দাসী, সেনপন্থী এবং খাকিদের 
কাছে। ভক্তি আন্দোলনে এঁদের অবদান তেমন উল্লেখযোগা 
নয়। গ্রিয়ারসনের মতে, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের অন্যতম 
সংস্কারক বাবালাল কবীর, দাদু ও আকবরের মঙো 
একেম্বরবাদী। তার ধর্মমত গড়ে উঠেছে সুফিতত্ব ও 
ভক্তিমার্গের সাধকদের মতের সমন্বয়ে। বাবালাল রামভ্ 
তো ছিলেনই, উপরপ্ত তার প্রেম ঈশ্বরে নিবেদিত সুফিদের 
মতো। তিনি স্বয়ং বলেছেন £ “একজন খাঁটি শিষ্যের অনুভূতি 
কখনো ব্যাখ্যা করা যায় না, যাবেও না; যেমন বলা হয়ে থাকে, 
একজন আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, প্রেমিকের প্রেমানুভূতি 
কেমন? উত্তরে বলেছিলাম, “প্রেমিক হলেই তুমি তা জানতে 
পারবে ।” 

বাবালালের সঙ্গে দারার ধর্মালোচনা চলেছিল নয়দিন 
ধরে। সেই আলোচনা লিপিবদ্ধ করেছিলেন এক মুনশি। নাম 
যদুদাস বা যাদবদাস ক্ষত্রী। আলোচনা চলে উর্দূতে। পরে এই 
উর্দু ূপকে ফারসিতে অনুবাদ করেন কবি চন্দ্রভান ব্রাহ্মাণ। 
গ্রন্থের নাম “নাদির-উল-নুকাৎ। পরে এটি আবার উর্দুতে 
রূপাস্তরিত হয়। সেগ্রছের নাম “রিসালা-ই-উসুলাহ ওয়া 
আজুবাহ-ই-দারাশুকো ওয়া বাবালাল'। নয়দিনে কথিত হয় 
মোট সাতটি সংলাপ, যা “59%০) [01910950065 নামে 
পরিচিত। বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, প্রথম সংলাপটি 
কথিত হয়েছিল লাহোরে জাফরখানের বাগিচায়। দ্বিতীয় 
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হয়েছিল বাদশাহী বাগের সবাই আনোয়ার মহলে। তৃতীয় ও 
যষ্ঠটি হয়েছিল ধনবাঈয়ের বাগিচায়। চতুর্থ সংলাপের স্থান 
শাহগঞ্জে আসফখানের প্রাসাদে। পঞ্চমটি নিকলানপুরের 
সন্নিকটে গাবানের শিকারভূমিতে। সপ্তম সংলাপটি হয়েছিল 
(কোন অজানা স্থানে। এটির স্থায়িত্ব তিনদিন। সামান্য পরিবর্তন 
আছে শিউনারায়ণের রচনায়। তার মতে, দ্বিতীয় সংলাপটি 
হয়েছিল সবাই নউ মহলে। পঞ্চমটি কাহ্নুয়ানের কাছে 
কালনৌরে। শিউনারায়ণের মতকে মেনে নিয়েছেন বিক্রমজিৎ 
হসরৎ। 

দারা ও বাবালালের বাক্যালাপে অনেক মূল্যবান কথা 
আছে। সেই দীর্ঘ আলোচনার কিছু সংক্ষিপ্ত রূপ পরিবেশন 
করা যাক। এটি সংলাপের হুবহু অনুবাদ নয়, তবে কোথাও 
বিকৃত করা হয়নি বাবালালের সংলাপকে।+২ এখানে দারা 
প্রশ্নকর্তা, উত্তরদাতা বাবালাল। 

প্রঃ নাদ ও বেদের পার্থক্য কি? 

উঃ বাদশাহ ও বাদশাহীর মধ্যে যে-প্রভেদ। 

প্র জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে প্রভেদ কি? কিভাবেই 
বা জীবাত্মা বিলীন হয়ে যায় পরমাত্মার সঙ্গে? 

উঃ জল থেকে মদের উত্তব। কিন্তু মদকে মাটির ওপর 
ঢেলে দিলে জলীয় অংশটা মাটির গভীরে গিয়ে বিশুদ্ধ জলে 
পরিণত হয়। আর ওপরে পড়ে থাকে মদের নোংরা অংশটা । 
তদ্রুপ জীবাত্মা যতক্ষণ মানবদেহে অধিষ্ঠান করে, ততক্ষণ 
তারও এ একই অবস্থা। ইন্দ্রিয়সমূহের ময়লা পরিত্যাগ করতে 
পারলে জীবাত্মা পুনরায় মিশে যাবে পরমাত্মায়। 

প্রঃ আত্মা ও পরমাত্মার প্রভেদ কিঃ 

উঃ মূলত কোন প্রভেদ নেই। 

প্র তাহলে শাস্তি ও পুরস্কার কেন দেখা যায়? 

উঃ এসব দেহের ধর্ম। দাগ দেহতেই থাকে। যেমন গঙ্গা 
ও গঙ্গার জল। 

এই পার্থক্য বোঝাতে বাবালাল বলেছেন, কুঁজোতে রাখা 
গঙ্গার জলে একবিন্দু শরাব ফেলে দিলে পুরো জলটাই অপবিত্র 
হয়ে যায়। অথচ গঙ্গানদীতে সহ কলসি মদ ঢেলেও নষ্ট করা 
যায় না গঙ্গার পবিভ্রতা। 

প্র অনেকে বলেন, গাছ ও বীজের মধ্যে যে-প্রভেদ, 
অষ্টা ও জীবের প্রভেদও তদ্রুপ। একথা কি ঠিক? 

উঃ অক্টা সমুদ্রের মতো বিশাল আর জীব হলো জলপূর্ণ 
ঘট। দুইয়ের আধেয় বস্ত্র এক হলেও আকারে প্রভেদ আছে। 

প্রঃ হিন্দুদের মূর্তিপূজা সম্পর্কে আপনার ধারণা কি? 

উঃ হৃদয়কে মজবুত করার জন্য এই প্রথার প্রচলন। 
উদ্দেশ্য মনঃসংযোগ। আত্মা সম্পর্কে যার উপলব্ধি হয়েছে, 
তার আর প্রয়োজন নেই মূর্তিপূজার। কিন্তু যতক্ষণ না সেই 
উপলব্ধি হচ্ছে, ততক্ষণ মূর্তির বাইরের রূপে আকৃষ্ট হতে 
হবে। বালিকারা পুতুল নিয়ে খেলে, কিন্তু বিয়ের পর আর 
তাদের পুতুলের প্রয়োজন পড়ে না। 


প্রঃ কাশী কি? হিন্দুদের বিশ্বাস, কাশীতে মরলে নাকি 
স্বর্গবাস হয়? 

উঃ কাশী” শব্দের প্রকৃত অর্থ প্রজ্ঞা (ওয়াজুদ) বা 
জীবনের পূর্ণাবস্থা। জীবনের পূর্ণাবস্থায় মৃত্যু হলে মোক্ষলাভ 
হয়। 

প্রঃ প্রতিটি মানুষ কি মোক্ষলাভে সক্ষম? 

উঃ সাধারণ মানুষ মরে “বাসনা” নিয়ে। একমাত্র 
মহাপুরুষরাই পারেন জীবনের পূর্ণতা নিয়ে মরতে। বাসনা 
(থায়েশ) ও প্রকৃত প্রজ্ঞার (ওয়াজুদ) অধিষ্ঠান দুই মেরুতে। 

প্রঃ গোপিনীরাই কেবল কৃষ্ণের প্রকৃত সম্তা উপলবি 
করেছিলেন। অন্যের পক্ষে কি তা সম্ভব? 

উঃ সংস্কারাসক্ত মানুষের কাছে অশরীরী রূপ অধরা। 
একমাত্র কামনা-বাসনার উধ্র্বে উঠেছেন যেসব সাধুসস্ত, 
কেবল তারাই পারেন সে-রূপকে উপলব্ধি করতে। 

প্রঃ লঙ্কাকাণ্ডের পর রামচন্দ্র মৃতসপ্্রীবনী মন্ত্রে কেবল 
রামচন্দ্রের সৈন্যদলের পুনজীবিন লাভ হয়েছিল। অথচ রাবণ- 
সৈন্যের পুনজন্মি হলো না কেন? 

উঃ মৃত্যুকালে রাবণ-সৈন্যের মনে ছিল রাম-চিস্তা। তাই 
তারা উদ্ধার হয়ে গেল। 

প্রঃ ওক্কার উচ্চারণে কি স্বর্গপ্রাপ্তি হয়? 

উঃ ওকস্কারই পৃথিবীর সবচেয়ে পবিত্র শব্দ। শুদ্ধ জ্ঞানের 
দ্বারা যিনি খাঁটি ও মেকির প্রভেদ নিরূপণ করে এই শব্দ 
সঠিকভাবে উচ্চারণ করেন, তার স্বর্গবাস অনিবার্ধ। 

প্রঃ কোন্‌ অবস্থায় পৌঁছালে একজন ফকির জাগতিক 
মায়াকে অতিক্রম করতে পারেন? 

উঃ সমাজবদ্ধ জীব খাদ্যগ্রহণ, দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি 
ব্যবহারিক জীবনে অভ্যন্ত। এসব অতিক্রম করে সবকিছুর 
প্রতি অনাসক্ত হতে পারলে মায়া থেকে মুক্ত হওয়া যায়। 

প্রঃ পুরুষকার কেদর) আছে যে-ব্যক্তির, তিনি 
অসাধারণ ও তিনিই সবচেয়ে সুখী। এর ব্যাখ্যা কি? 

উঃ পুরুষকার স্বয়ং ঈশ্বর, আবার ঈশ্বরের সৃষ্টিও বটে। 

প্রঃ তাহলে অক্টা ও সৃষ্টির মধ্যে তার অবস্থান জানতে 
গারব কি করে? 

উঃ সন্তান মাতৃগর্ভে থাকার সময় কদর থাকে মায়ের 
গর্ভে। জন্মাবার পর কদর অর্ধেক চলে যায় সস্তানের কাছে, 
বাকি অর্ধেক থেকে যায় মায়ের স্তনে দুপ্ধরূপে। সন্তান কাদলে 
মাতৃদুগ্ধে শাস্ত হয়। সন্তান পরিণত বয়সে ভালমন্দের সংস্পর্শে 
এসে স্বয়ং কদর হয়ে যায়। 

প্রঃ কবর ও দাহ যথাক্রমে মুসলমান ও হিন্দুদের 
মৃতদেহ সৎকারের প্রচলিত রীতি। একজন দরবেশ যদি হিন্দুর 
পোশাকে দেহত্যাগ করেন, সেক্ষেত্রে কোন্‌ রীতি মানা 
হবে? 

উঃ দাহ বা কবর একটা ধর্মীয় প্রথা মাত্র। দরবেশ তার 
দেহ সম্পর্কে থাকেন সদা উদাসীন। সেক্ষেত্রে তার জড়দেহের 
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কি গতি হবে, সেব্যাপারে তার কোন মাথাব্যথা নেই। সাপ 
গর্তে ঢোকার সময় যেমন খেয়াল রাখে না তার খোলসটা 
কোথায় পড়ে থাকে। 

প্রঃ ঈশ্বরের সঙ্গে সাযুজ্যলাভ করলে সাধক নাকি তাকে 
আস্বাদন করতে পারেন। সেটা কি ধরনের? 

উঃ একখণ্ড লোহাকে আগুনে তপ্ত করলে লোহা 
আগুনের রঙ লাভ করে। 

বাবালাল দারাকে বলেছিলেন, সাধক চার শ্রেণির। 
(১) এক শ্রেণির সাধক সোনার মতো, অন্যকে যিনি সোনা 
বানাতে পারেন না। (২) এক শ্রেণির সাধক আযালকেমির মতো 
_যিনি অন্যকে সোনায় পরিণত করলেও যাকে সোনায় 
রীপান্তরিত করা হয়, তার মধ্যে আলকেমির কোন গুণ থাকে 
না। (৩) আরেক শ্রেণির সাধক চন্দনবৃক্ষের মতো--যিনি 
পাশাপাশি অন্যান্য বৃক্ষকেও সুগন্ধি বৃক্ষে পরিণত করতে 
পারেন। (৪) যথার্থ সাধক প্রদীপের মতো-যিনি পারেন 
সহস্র প্রদীপকে প্রজুলিত করতে। সাধক বাবালালের এই 
শ্রেণিবিভাগ জানার পর দারা মূল ভাবটিকে প্রকাশ করেছেন 
নিম্নোদ্ধত চতুক্ে ঃ 

“1106 1105010 1110011170195 ১0] 009১ 0174 5001, 
10301770995 (1)01105 011) (10 [01906 21) 1121151017175 

1 1100 2. 1050 £01001). 

11706 76116010865 ০01 211 1101]) 1111)016601101)5, 

/৯ 0011016 10170105 ৪ 111005010 00170195.১৩ 

বাবালাল উপদেশ দিয়েছিলেন দারাকে £ “শেখ হয়ো না, 
সম্ত হয়ো না, অলৌকিক ক্রিয়াবিদ হয়ো না। বরং একজন 
ভণ্ডামিমুক্ত খাটি ফকির হও ।” দারার জীবনে এই উপদেশের 
ফল হয় গভীর ও ব্যাপক। 
ধর্মজীবনে। কিভাবে সে-পরিবর্তন ঘটেছিল তা জানতে হলে 
আমাদের দৃষ্টি ফেরাতে হবে প্রাক্‌-বাবালাল পর্বে দারার পঠন- 
পাঠনের প্রতি। এই পর্বে দারার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা তিন। 
প্রথম গ্রন্থ “সফিনাৎ-উল-আউলিয়া” তার পচিশ বছর বয়সের 
রচনা। পরবর্তী কালে যিনি সুফিধর্মের অন্যতম প্রবক্তা বলে 
গণ্য হবেন, সেই দারা এই গ্রন্থে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছেন 
সুফিদের সম্পর্কে, যদিও তিনি তখনো সুফিসমাজে প্রবেশ 
করেননি আনুষ্ঠানিকভাবে। গ্রস্থটিতে আছে মোট ৪১১ জন 
সুফিসাধক ও ধর্মগুরুর সংক্ষিপ্ত পরিচয়। তার এই অনুসন্ধান 
চলেছে হজরত মহম্মদ, চার খলিফা, দ্বাদশ ইমাম থেকে তার 
সমসাময়িক মিয়া মীর পর্যস্ত। গ্রন্থের ভূমিকা অংশটি অত্যস্ত 
মুল্যবান। এখানে তিনি যেমন হজরত মহম্মদের 
মতো স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে নিক আলোচনা করেছেন, 
করেছেন সাধিকাদেরও। সর্বোপরি এতে আছে সাধকদের 
অমূল্য বাণীর এক নির্ভরযোগ্য সঙ্কলন। তার মানস গঠনে এই 
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০৩০৩৩৩০৯৮৪৪৪৬৬৯৪৬১৪৬৯৪৪৪৪৪৪৪৩৩৪৪৬৩৬৬৪১৪৯৬৪৬৬৪০৪৪৪১৪৪৬১৪১৪৪৪৪৪৬৪৩৬ট৬৬৩৬৩৬৪৬৪৪৬৪৪ড৪৪৪৩৩ড৩৪৬৪০৬৪৬৩, 
৯৪৪০৪ 


বাণীগুলির যথেষ্ট ভূমিকা আছে। প্রথম গ্রন্থ রচনার অব্যবহিত 
পরে মিয়ী মীরের অন্যতম শিষ্য মহম্মদ শাহ লিসান-উল্লার 
কাছে সুফি-মতে দীক্ষা নিয়ে শাহজাদা দারা কাদেরিয় 
সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হন। “লিসান-উল্লা' শব্দের অর্থ 
খোদাতালার জিহা। তার গুরুর সাধারণ্যে পরিচিতি ছিল 
“মৌলানা বদখ্‌শী' নামে। এঁর সাধনস্থল ছিল কাশ্মীরে। দারার 
দীক্ষাও সেখানেই। তার দ্বিতীয় গ্রন্থ “সাকনাং-উল- 
আউলিয়াতে আছে কাদেরিয়া সম্প্রদায়ের দরবেশদের কীর্তি- 
কাহিনী। গ্রন্থের ভূমিকা থেকে জানা যায় যে, দীক্ষাগ্রহণের পর 
আমুল পরিবর্তন হয়ে গেছে তার জীবনের। তাকে আর 
বিলাসব্যসনপ্রিয় শাহজাদা মনে না হয়ে মনে হয় নিষ্ঠাবান 
দরবেশ। তৃতীয় গ্রন্থ “রিসালা-ই-হক্নুমা*র রচনাকাল ১০৫খ 
হিজরী। এতে আছে কাদেরিয়া সম্প্রদায়ের সাধনপদ্ধতি নিয়ে 
অনুপুঙ্থ আলোচনা । কাদেরিয়ারা মুক্তিপথের সাধক নন। এই 
সম্প্রদায় সন্যাসের কঠোর পরীক্ষা দিতে হয় না ভক্তদের। 
প্রেমপ্্রীতি ও অনাবিল আনন্দ এঁদের নিত্য সম্পদ । 
উপর্যুক্ত গ্রন্থগুলি পাঠে জানা যায়, শাহজাদা তখনো 
হিন্দুধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হননি। উপনিষদ্‌, গীতা অনুবাদ তখনো 
দূর অস্ত। সমালোচক ঠিকই বলেছেন £ “1715 ৪0110 5100103 
৬/০1০ [90101 51105010 11 0110180101১ হিন্দুধর্মে তার 
আগ্রহ সৃষ্টি হয় যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের ফারসি অনুবাদ পাঠের 
পর। বাবালালের সঙ্গে তার সাক্ষাৎও সমকালীন ঘটনা। শুধু 
হিন্দুধর্ম কেন, অন্যান্য ধর্মগুলির প্রতিও যে তিনি আগ্রহী হয়ে 
উঠেছিলেন, তার পিছনে ছিল বাবালালের অনুপ্রেরণা। 
বাবালালের একটি বাণী তাকে অনুপ্রাণিত করে, যা তিনি 
উদ্ধার করেছেন তার “সাথিয়াৎ'-এ। বাণীটি হলো ঃ “সঙ 
কোন একটি বিশেষ ধর্মের একচেটিয়া নয়।” এর পর শুরু হয় 
তার সত্যসন্ধান। ফলে--1)6০1901 910 ৮/1001 ৬/25 11১ 
510) 010 0108101৬495 (110 10911590101) 01 0100 [001 
(00110 11) 01101 19115109905 01) 1010 00115001011 [11 
21100191101) [01 111011.”১৫ বেদান্তের সঙ্গে সুফিমতের 
সামঞ্জস্য দেখতে পান তিনি। আর তার সেই উদার ধর্মমতের 
প্রকাশ ঘটে তার সুবিখ্যাত গ্রন্থ “মাজনা-উল-বাহ্রায়েন'-এ। 
গ্রন্থের শিরোনামটির অর্থ__দুই নদী বা সমুদ্রের মিলন। নীণ 
নদের দুটি শাখা-বাহর-উল-আবয়াদ ও বাহর-উল আসওয়াদ। 
এদের পরিচিতি শ্বেত ও নীল নদী নামে। এদের সঙ্গমস্থলের 
নাম মাজমা-উল-বাহ্রায়েন। দারা তার গ্রন্থে শুনিয়েছেন হিন্দু 
মুসলমানের মিলনের কাহিনী। তাকে অনুপ্রাণিত করেছিল 
শিরাজের বাবা কিঘানের বাণী £ *[1)016 19 076 1811) | 
0015 17005, 0% ৬4170936185, ৬/110166৬61 ] 10901 01006 
9 । 255071019১৬ ঘরের মধ্যে একটাই প্রদীপ, যার 
আলোয় আমরা দেখি সব ধর্মের সম্মিলন। তার এই উদার 
মতবাদই হয়েছিল ত্ৰার মৃত্যুর কারণ। আবার এই উদার 
মতবাদই তাঁকে করে তুলেছিল নিভীক ও বিনয়ী। ভাগের 
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্রকুটি উপেক্ষা করে আত্মসমর্পণের মুহূর্তেও তিনি তাই চিত্তকে 
স্থির রেখে দাঁড়িয়েছিলেন উন্নত মস্তকে ও সপ্রতিভ মহিমায়। 
আর তাই তিনি বিজিত হয়েও জয়ী। বাবালালের প্রভাবে 
হিন্দুধর্মের প্রতি ছিল তার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা।১৭ সেই শ্রদ্ধার 
নিদর্শন মথুরার মন্দিরে পাথরের রেলিং উপহার। বাবালালের 
মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন মূর্তির মধ্যে প্রাণের অস্তিত্ব। 
পীর শাহ্‌ দিলরুবাকে লেখা চিঠিতে তিনি বলেছেন £ 
“বাজের-ই-বাত-ইমানিস্ত পিন্হান।” তার প্রপিতামহ 
শাহেনশাহ আকবর কাশ্মীরে একটি মন্দির তৈরি করে তার 
গায়ে প্রতিটি ধর্মের গড়া ব্যক্তিদের সতর্ক করে দিয়ে একটি 
লিপি উৎকীর্ণ করে দিয়েছিলেন। তাতে লেখা ছিল ঃ “অসৎ 
উদ্দেশ্য নিয়ে যিনি আসবেন এই মন্দির ধ্বংস করতে, তিনি 
সর্বাগ্রে ধবংস করুন তার নিজের উপাসনাগৃহ। হৃদয়ের 
অনুশাসন মেনে চলি বলে আমরা সবার অন্তরের সঙ্গে একত্রে 
চলব। আর যদি শুধু বাইরের দিকে তাকিয়ে চলি, তাহলে 
যাকিছু ভাল তাকেই ধ্বংস করব।” আকবর পরাক্রাস্ত সম্ত্রা 
ছিলেন। তার পক্ষে যে-কাজ সহজ ছিল, দারার পক্ষে তা ছিল 
না।১৮ দারাকে সংগ্রাম করতে হয়েছে নানা প্রতিকূল 
পরিবেশের সঙ্গে। কিন্তু সমস্ত বাধার বিদ্ধ্যাচল অতিক্রম করে 
তিনি যে নিজেকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন, 
তার পিছনে ছিল তার মনের অনমনীয় গড়ন ও এম্বরিক 
শক্তির অলোকসামান্য প্রভাব 


রা... 


শাহজাদা দারাশুকো--ডঃ কালিকারঞ্জন কানুনগো, ১৯৮৬, পৃঃ ৬৫ 

1৬181719-01-1391718177779- 901002-001-015, 1998, 03 

শাহজাদা দারাশুকো, পৃঃ ১০৫ 

রবীন্দ্রনাথ ও মোগল সংস্কৃতি-_কামালউদ্দিন হোসেন, ১৯৯৮, 

পৃঃ ১৪৩ 

১0078 ৫9 19801, ৬০1. [, 1996, [. 356-358 

1/191119-001-391081], 05 

[014.. 028 

হিন্দিতে 'প্রভু"' লেখার জন্য যাঁরা নিন্দা করেছেন দারাকে, ত্বারা কি 

জানতেন না যে, তৎকালীন সুফি কবিদের ভাবপ্রকাশের ভাষা ছিল 

হিন্দি? তারও আগে গজনীর পরাক্রাস্ত সম্রাট সুলতান মামুদ তার 

মুদ্রায় কলিমা খোদির্ত করেছিলেন নাগরী হরফে। সুতরাং দারার 

বিরুদ্ধে অভিযোগ-_-“/১99থ 190 [17753 9174 [01085 10 

০৩ 8161) 279 016061106. (01214105101 হ৪৮1৮৪115 

110০1701115 11) [01190 [1018 1995, [9. 363) 

১ রবীন্দ্রনাথ ও মোগল সংস্কৃতি, “গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন” পৃঃ ১৬ 

১০. [২০1181905 96০05 01 00 1111005--৬/11501% 1972, 1 

191-196 
১১৪. 5. মও81-)থার 91101) : 0715 16ি 10 ০110, 1982, 
0. 242 

১২. বাবালালের সংলাপ বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে ইংরেজিতে 
হসরতের গ্রন্থে এবং বাঙলায় ডাঃ কানুনগো ও অমিয়কুমার 

মজুমদারের 'দারাশুকোহ্‌ £ জীবন ও সাধনা” (১৯৮৫) গ্রন্থে। 
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১৩. উদ্ধৃত £ 73. 3. 11990, 0. 2453 

১৪ 719)778-01-030101810, 026 

১৫ 1014. 7. 26 

১৬ তুজুক-ই'জাহঙ্গিরী, উদ্ধাত হয়েছে [12৬1-র গ্রন্থে, পৃ. ৩৫৭ 

১৭ মাজমা-উল-বাহ্রায়েন-এ মুসলমান সাধকদের মধ্যে একজন মাত্র 
হিন্দু সাধকের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে। তিনি আর কেউ 
নন, বাবালাল বৈরাগী। এই ছোট্ট ঘটনাই প্রমাণ করে, দারার ওপর 
বাবালালের প্রভাব কত গভীর ছিল। 

১৮ আকবর হাদিসে বিশ্বাস করতেন না। কিন্ত কোরাণ ও হাদিসে দারার 
ছিল দ্বিধাহীন বিশ্বাস। হজরত মহম্মদকে আকবর শেষ নবী বলে 
মানতে চাননি, যেহেতু তিনি নিজে থেকে উম্মত সৃষ্টি করেছিলেন। 
আর মহম্মদকে শেষ পয়গম্বর বলে স্বীকার করেছেন দারা। 
একজায়গায় মিল ছিল দুজনের । সেটা হলো “সুলহ্‌ ই কুল' বা সর্বধর্মে 
সহিষুল্তার আক্খরীয় নীতি মেনে চলতেন দারা। 


এই রচনাটি 'অধ্যাপক ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী স্মারক রচনা” 
রূপে প্রকাশিত হলো।_ সম্পাদক 


প্রচ্ছদ-পরিচিতি 





রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের কার্যধারা চতুর্ধাবিভক্ত, 
যথা আর্তত্রাণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সনাতন ধর্মপ্রচার বা 
আধ্যাত্মিকতার বিস্তার। এবারের বিষয় 'শিক্ষা'। স্বামীজী 
শিক্ষাপ্রসঙ্গে বলেছেন £ “শি হচ্ছে, মানুষের ভিতর যে- 
পরত প্রথম হইতেই বতর্মান তারই প্রকাশ। মানবের ভিতরে 
যদি জ্ঞান ও শক্তির অন প্রঅবণ বিদ্যমান না থাকিত, তাহা 
হইলে সহ চেষ্টাতেও সে কখনো জ্ঞানী ও শক্তিমান হইতে 
পারিত না। বহিঃপদার্ধ ও বাহিরের উপায়সকল তাহার অন্তরে 
কোনগরকার জ্ঞান বা শক্তি প্রবিষ্ট করাইয়া দিতে পারে না, কিন্ত 
যেসকল আবরণ তাহার অভ্যতরে জ্ঞান ও শক্তি-প্রকাশের 
অভ্ভরায় হইয়া দণ্ডায়মান, সেই সকলকে অপসারিত করিতে 
মাত্র তাহাকে সহায়তা করিতে পারে। 4 আবরণসমূহ দূর 
হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভিতরের অন জ্ঞান ও অসীম শক্তি 
শত-সহত মুখে প্রবাহিত হইতে থাকিয়া তাহাকে ক্রমে সবি 
এবং জগতসৃষ্টি-কতৃ্ধ ভি অনা সবরকার শক্তিতে ভূষিত 
করিয়া তোলে। অতএব এ আবরণসমূহ দূরীড়ীত করিবার 
বিশিষ্ট উপায়সকলই শিক্ষা নামে আভিহিত করিবার হোগা /'*_ 
একথাগুলি এবারের প্রচ্ছদে মুদ্রিত। এই ভাব ক্রমশ ঘনীভূত 
হয়ে অনুভূতিতে পরিণত হলেই শিক্ষার সার্থকতা । আবার সেই 
শিক্ষার সুষম অভিপ্রকাশ ঘটলেই সমাজ ও সভ্যতার অনুপুষ্থ 
বিকাশসাধন সম্ভব। রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রথম 
অনুপ্রবেশ ১৯০৫ সালে মাদ্রাজে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর 
তত্ীবধানে। কুমোরের কুশল হস্তে যেভাবে সুন্দর মৃপাত্র গড়ে 
ওঠে, শিক্ষার্থীর জীবনও তেমনি গড়ে ওঠে দক্ষ শিক্ষকের 
অভিভাবকত্বে। ১৯২১ সালে স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ 
রামকৃষ্ণ মিশনের যে প্রথম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান “স্টুডেন্টস হোম'-এর 
দ্বারোদ্ঘাটন করেন, তার ছবি ইনসেটে দেখা যাচ্ছে। 
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ব্যক্তির 0 শাহজাদা দারাঙকো ও সাধক বাবালাল € ৮৮৫ 


পূর্বানুবৃত্তিঃ গত ভাদ্র ১৪১১ সংখ্যার পর] 


স্বামী শুদ্ধানন্দজী ও স্বামী প্রেমেশানন্দজীর আগমন 
ণ মহারাজ কখনো নিজের বিষয়ে কিছু বলতেন 

না, তাই তার সম্বন্ধে কোন খবর যোগাড় করা কঠিন 
ছিল। এমনকি বহুদিন পর্যস্ত আমরা তার সন্নযাস-পূর্ব নামও 
জানতাম না। অনেকদিন পর আমি জানতে পারি, 
তার পূর্বাশ্রমের নাম ছিল দক্ষিণারপ্রন গুহ।তিনি , 
বরিশাল জেলার মানুষ ছিলেন। বরিশালের 
লোকেরা তাদের প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও অনমনীয় 
মনোভাবের জন্য সুপরিচিত। অশ্বিনীকুমার দত্ত 
প্রমুখ বেশ কয়েকজন বড় বড় জাতীয় নেতা এ 
জেলার মানুষ ছিলেন। কল্যাণ মহারাজও সুদৃঢ় ঈফী 
ইচ্ছাশক্তি ও অনমনীয় মনোভাবসম্পন্ন ছিলেন। তিনি 
অক্লান্ত পরিশ্রম করতে পারতেন। 

আগেই বলেছি, তিনি রাত্রে অনেকবার উঠে হাসপাতাল 
পরিদর্শনে যেতেন। অন্য কাউকে দিয়ে তিনি একাজ করাতেন 
না। অন্য অনেক কাজের মতো একাজটিও তিনি স্বয়ং 
করতেন। এইজন্যই যখন তার দেহত্যাগ হলো, আমরা 
চিন্তিত হয়ে পড়লাম-_কে এখন এসমস্ত সামলাবে? 
একমাত্র তিনিই সেবাশ্রমের সবকিছু জানতেন এবং 
সামলাতে পারতেন। আর তিনি কখনো অন্যত্র যেতেন না__ 
সবসময়েই তাকে পাওয়া যেত। 
অখণ্ডানন্দজীর মহাসমাধিতে কল্যাণ মহারাজের প্রতিক্রিয়া 

আমি যতদূর শুনেছি, অখগ্ানন্দজী মহারাজ কোনদিন 
কনখল সেবাশ্রমে আসেননি । অবশ্য চিঠিতে তার সঙ্গে 
কল্যাণ মহারাজের যোগাযোগ ছিল। কল্যাণ মহারাজের 
দেহত্যাগের পর তার জিনিসপত্রের মধ্যে আমি কল্যাণ 
মহারাজকে পাঠানো অখগ্ানন্দজীর মহাসমাধি সংক্রাস্ত 
একটি টেলিগ্রাম খুঁজে পাই। টেলিগ্রামটির উলটোপিঠে 
কল্যাণ মহারাজের মন্তব্য লেখা ছিলঃ “মিশনের 
আলোকবর্তিকা চলে গেলেন।...” 

প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও কর্মদক্ষতা 

কল্যাণ মহারাজ খুব অল্পকথায় কর্মীদের নির্দেশ দিতেন। 
সবসময়েই তিনি কর্মব্যস্ত থাকতেন-_হাসপাতালেই হোক, 
বাগানেই হোক, আর গোশালাতেই হোক__কিছু না কিছু 
করতেনই। কিন্তু কথা খুবই কম বলতেন। কি করে তিনি 
গলার স্বর বিন্দুমাত্র না চড়িয়ে সমস্ত কিছু পরিচালনা 
করতেন-_তা জানতে আমার খুব কৌতুহল হতো। তিনি 







এত শাস্ত ও আত্মসংবৃত ছিলেন যে, তার উপস্থিতিতে অনয 
সকলেও নিঃশব্দে নিজেদের কাজ করে যেত। 

লোকে কল্যাণ মহারাজকে কৃপণ স্বভাবের মনে করত। 
তার কারণ, তিনি রোগীদের বিছানার চাদর আর বালিশের 
ওয়াড় বাজার থেকে না কিনে নিজের হাতে সেলাই করে 
তৈরি করে নিতেন। চাদর তৈরি করার জন্য তিনি দুটি লম্বা 
কাপড়ের টুকরো পাশাপাশি রেখে সেগুলি সেলাই করে 
এমনভাবে জুড়ে দিতেন, যাতে একটি আরেকটির ওপর না 
পড়ে। কায়দাটি বেশ চমৎকার ছিল। আমিও একবার এভাবে 
চাদর তৈরি করার চেষ্টা করেছিলাম; কিন্তু জোড়টি সুষম না 
হওয়ায় চাদরটি কুঁচকে গেল। কেন এমন হলো 
জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন ঃ “নারায়ণ, সেলাই 
২ করার সময় কাপড়দুটি বেশি টান-টান রাখলে হবে 
জট না, শুধু একসঙ্গে ধরে রেখে আস্তে আস্তে সেলাই 
ও করতে হবে। যদি একটা কাপড় বেশি টান আর 


2 অন্যটি আলগা হয়, তাহলে - এরকম হয়।” 
কল্ঘ এইরকম সুক্ষ ও নিপুণ ছিল তার কাজের ধারা। 


কাজ করার শৈলীও তিনি জানতেন। আর আসল কথা, 
এই ধরনের কাজে যে ধৈর্য লাগে তা তার ছিল। 

কল্যাণ মহারাজ তার অনুসৃত নীতিগুলি খুব কঠোর 
নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলতেন। কোনকিছু একবার ধরলে তাকে 
সহজে তার থেকে বিচ্যুত করা যেত না। একদিন তার সঙ্গে 
তর্ক করার মাঝখানে আমি কৌতুক করে প্রশ্ন করি? 
“মহারাজ, একটা কথা বলুন। আপনি কি বরিশালের 
লোক?” তিনি বললেন ঃ “কে বলল তোকে যে, আমি 
বরিশালের লোক?” আমি বললাম £ “আমার মনে হচ্ছে। 
” তিনি আর কিছু বললেন না। পরে আমি জানতে 
পেরেছিলাম, তিনি সত্যই বরিশালের লোক ছিলেন। তিনি 
কিন্তু আমার প্রশ্নের কথাটা ভোলেননি। ব্যাপার হলো, তার 
সঙ্গে আমার এমনই একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল যে, 
মুখোমুখি তর্ক করতেও আমার বাধত না। তিনি তাতে কিছু 
মনে করতেন না, বরং ব্যাপারটা পছন্দই করতেন। 

'তুইতোকারি'র উপাখ্যান 

আমি কল্যাণ মহারাজের সঙ্গে খুব খোলাখুলি কথাবার্তা 
বলতাম। তিনি আমাকে “তুই বলে সম্বোধন করতেন, আমিও 
তাকে “তুই” বলতাম। যেহেতু তিনি ছাড়া আর কেউ আমার 
সঙ্গে বাঙলায় কথা বলত না, তাই আমি শব্দটির মানে কী তা 
জানতাম না। বেশ কিছুদিন এইরকম চলেছিল। এইসময় 
একবার স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দজী বেলুড় মঠ থেকে এখানে 
আসেন। একদিন তিনি আমায় বললেন ঃ “ওহে নারায়ণ 
তোমার মহারাজকে “তুই” বলে সম্বোধন করা উচিত নয়! 
“তুই” কেবল ছোটদের ও অধস্তনদের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা 
হয়।” আমি বললাম £ “সেকি! আমি তো তা জানতাম না। 
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উনি আমায় “তুই” বলেন, আর ইংরেজিতে তো একটিই শব্দ 
'০॥' আছে।” তিনি বললেন £ “আরে না, না! বাউলায় 
তিনটে শব্দ আছে__“আপনি”, “তুমি”, তুই'। তুমি সেদিনের 
ছোকরা, তোমাকে উনি “তুই" বলতেই পারেন, কিন্তু তুমি ওঁকে 
'তুই, বলতে পার না। তুমি ওকে “আপনি বলে সম্বোধন 
করবে।” আমি বললাম £ “তাই নাকি? কিন্তু উনি তো 
আমাকে কখনো একথা বলেননি ।” জ্ঞানাতআনন্দজী আমাকে 
উপদেশ দিলেন ঃ “উনি নিজের থেকে বলবেন না, কিন্তু 
(তামার এরকম করা উচিত। তাছাড়া ওর ঘরে ওরকম করে 
ঢুকে পড়ো না। ওর ঘরে কারোর ঢোকা উনি পছন্দ করেন না। 
বাইরে দীড়িয়ে কথা বলবে।” এইভাবে তো আমার শিক্ষা 
হলো। সেদিন বিকালে মহারাজের কাছে গিয়ে আমি ঘরের 
বাইরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলাম £ “মহারাজ, আপনি কেমন 
আছেন?” তিনি বললেন ঃ “এসব আবার তোকে কে 
শেখাল?” আমি বললাম £ “আপনি এতদিন ধরে আমায় 
বোকা বানিয়ে এসেছেন-___“তুই' এর মানে কী তা বলেননি। 
আপনাকে আমার কখনো “তুই” বলা উচিত হয়নি। এঁরা সবাই 
বলছেন-_“তুই” কথাটা অবজ্ঞাসূচক, আমার “আপনি" বলা 
উচিত ছিল। এতদিনে আমি আপনাদের ভাষার রহস্য ভেদ 
করতে পেরেছি। এঁরা আরো বলছেন, অনুমতি না নিয়ে 
আপনার ঘরে ঢুকে পড়া আমার উচিত নয়।” কল্যাণ মহারাজ 
বললেন £ “ওসব ভুলে যা। তুই সোজাসুজি আমার ঘরে 
ঢুকবি। মনে রাখিস, অখণ্ডানন্দজী মহারাজ তোকে “আমার' 
কাছেই পাঠিয়েছেন। আমি যা বলব, তুই তাই শুনবি, অন্যের 
কথায় কান দিবি না। নিজের মতো থাক। ভিতরে আয়, যেমন 
ছিলি তেমনই থাক। এরা জ্ঞান দিয়ে তোর মগজধোলাই 
করছে।” আমি বললাম ঃ “কিন্তু আপনি বলুন, আমাকে আর 
ওরকম বোকা বানাবেন না। আপনাকে আমার “তুই' বলে 
ডাকা একেবারেই উচিত হয়নি।” তিনি বললেন ঃ “তুই আগে 
ভিতরে আয় তো দেখি।” আমি ভিতরে ঢুকে এতদিন ধরে 
'তুই” বলার জন্য মহারাজের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলাম। তিনি 
হেসে বললেন ঃ “তাতে কী এসে যায়? কথার কী গুরুত্ 
আছে? ভিতরের ভাবটাই আসল ।” আমি তাকে বললাম £ 
“না মহারাজ, কথাও ভিতরের ভাবের সঙ্গে মানানসই হওয়া 
উচিত।” পরে কল্যাণ মহারাজ জ্ঞানাত্রানন্দজীকে বলে- 
ছিলেন ঃ “তোমরা সকলে ছেলেটাকে নষ্ট করে দিচ্ছ দেখছি। 
ও আমার সঙ্গে যেভাবে কথা বলত তা আমি উপভোগ করতাম। 
ও “তুই” বলে আমাকে ডাকলে আমার খুব মজা লাগত।” 
আমার প্রতি তার বিশেষ ভালবাসা 

ওপরের ঘটনা থেকেই বোঝা যায়, রুল্যাণ মহারাজ 
আমার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশতেন। কেন তা আমি জানি 
না। অন্য সকলের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল প্রথামাফিক__ 
তাদের সঙ্গে তিনি বিশেষ কথাবার্তা বলতেন না, শুধু কী কী 
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করতে হবে তাই বলে দিতেন, তার বেশি কিছু নয়। একদিন 
একজন মহারাজ তাকে বলেন ঃ “এই ছেলেটি ছাড়া আর 
কেউ আপনার কাছে আসতে বা আপনার সঙ্গে কথা বলতে 
পারে না।” কল্যাণ মহারাজ উত্তর দিয়েছিলেন 2 “জান কি? 
ছত্রিশ বছর ধরে আমি এখানে রয়েছি। তার মধ্যে কোনদিন 
সঙ্ঘের কোন প্রেসিডেন্ট আমার কাছে আর কাউকে পাঠিয়ে 
বলেননি, “একে যত করে রেখো" । তাই এই ছেলেটির ব্যাপার 
একটু আলাদা। স্বয়ং স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজ একে 
আমার কাছে পাঠিয়েছেন।” কল্যাণ মহারাজ সবিশেষ নজর 
রাখতেন যাতে কেউ আমার সঙ্গে দুর্যবহার না করে। 
হাসপাতালের কাজের ব্যাপারে আমার তেমন কোন যোগ্যতা 
ছিল না, আমি তার সঙ্গে সঙ্গে খুরতাম- এই পর্যস্ত। তা 
সত্তেও তিনি আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছিলেন। বস্তুত, যে 
আড়াই বছর আমি তার সঙ্গ পেয়েছিলাম, তাতে 
হাসপাতালের কাজের বাপারে আমি অনেক, অনেক কিছু 
শিখতে পেরেছিলাম। 

তাছাড়া কল্যাণ মহারাজের আমার ওপর অগাধ বিশ্বাস 
ছিল। তা এতই অধিক ছিল যে, একবার তিনি বলেছিলেন £ 
“নিশ্চয়ানন্দের পর এই ছেলেটিকে বাদ দিলে আমি এমন 
কাউকে পাইনি যার ওপর এখানকার কাজের দায়িত্ব ন্যস্ত 
করতে পারি।” অন্যেরা যে তার সঙ্গে সহযোগিতা করত না 
তা কিন্তু নয়। আমরা নবীন ব্রন্মচারীরা সকলে মিলে খুব 
সুসম্বদ্ধ একটি দল গড়ে তুলেছিলাম, তা নিশ্চয় করে বলতে 
পারি। আর কল্যাণ মহারাজও প্রত্যেকের প্রতি যথেষ্ট 
শ্নেহশীল ছিলেন-__-সকলেই তার প্রিয় ছিল। তিনি প্রায়ই 
আমাদের বলতেন ঃ “এরপর তোরাই সব চালা দেখি। 
নিজেরাই বুদ্ধি খাটিয়ে সব ঠিক কর।” আমরা নিজেরা 
কোনকিছু করার পরিকল্পনা করে তাকে জানালে তিনি শুধু 
বলতেন £ “বেশ, তাই কর।” আর সবকিছুই বেশ ভালভাবে 
চলত। 

যেহেতু অখণ্ডানন্দজী মহারাজ তাকে আমার যত্ব নিতে 
বলেছিলেন, তাই প্রথমদিকে কল্যাণ মহারাজ আমাকে কোন 
কাজ করতে দিতেন না। তিনি যতটা সম্ভব আমাকে আরামে 
রাখার চেষ্টা করতেন এবং আমি কী খেতে পাচ্ছি, কী করছি 
তার ওপরও নজর রাখতেন। অন্য সকলে তাই বলাবলি 
করতেন ঃ “মহারাজ এই ছেলেটাকে বিগড়ে ছাড়বেন। এ 
কিছুই করে না, খালি মহারাজের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে আর 
সবসময় তার সঙ্গে মুখোমুখি তর্ক করে।” তারা মোটেই 
বাড়িয়ে বলতেন না। কল্যাণ মহারাজ যেখানেই যেতেন, 
আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন--তিনি দোকানে গেলেও 
আমাকে সঙ্গে থাকতে হতো, আবার কাছাকাছি কোন মঠে 
নিমন্ত্রণরক্ষা করতে গেলেও আমাকে সঙ্গে যেতে হতো। 
যেখানেই তিনি যান না কেন, আমি তার সঙ্গে থাকতাম। 
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স্থাতিকথা 0 “তুই পরমহংস হবি” ৮৮৭ 


স্বভাবতই প্রথমদিকে সকলে আমাকে ঈর্ধা করতেন, বলাবলি 
করতেন ঃ “এই ছেলেটা কে হে? আর মহারাজ একে কোথা 
থেকেই বা যোগাড় করলেন? এ হিন্দি জানে না, বাঙলা 
বলতে পারে না, যার জন্য মহারাজকে এর সঙ্গে ইংরেজিতে 
কথা বলতে হয়। এ কে?” অবশ্য আমিও অবস্থাটা আঁচ 
করতে পেরেছিলাম। আমার মনে হয়েছিল, পরিস্থিতির 
সুযোগ গ্রহণ করা আমার উচিত হবে না। তাই ক্রমশ আমি 
অন্যদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশবার ও তাদের যতটা পারি 
সাহায্য করার চেষ্টা করতে লাগলাম। যখন কল্যাণ মহারাজ 
বিশ্রাম করতে যেতেন, আমি হাসপাতালে গিয়ে ঘর মোছা ও 
বাসনপত্র মাজার কাজ করতাম। আস্তে আস্তে আমি আর 
সকলের মন পেতে সক্ষম হলাম। তা না হলে কয়েকজন 
প্রবীণ সন্যাসীও আমার উদ্দেশ্য কী সেসম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে 
উঠছিলেন। তাদের এইরকম মনোভাব কয়েক সপ্তাহের 
মতো ছিল। 
কথা দিয়ে কথা রাখা 

একবার আমি বেলুড় মঠ ও সারগাছি দর্শন করতে যাই। 
কল্যাণ মহারাজ আমাকে কোন এক বিশেষ তারিখের মধ্যে 
ফিরে আসতে বলেন, কারণ এঁ তারিখেই তিনি কোথায় 
যাবেন ভেবেছিলেন। আমি যখন তার আদেশ অনুযায়ী ঠিক 
সময়মতো ফিরে এলাম, তিনি খুব খুশি হয়ে বললেন ঃ “খুব 
তাড়াতাড়ি ফিরে এলি তো!” আমি বললাম £ “আপনি 
এলাম।” এর ফলে তার পূর্বনির্ধারিত সূচী অনুযায়ী যাত্রা করা 
সম্ভব হলো। কেউ কথা দিয়ে কথা রাখলে বা কোন কাজ 
তিনি যেমন চাইতেন, সেইমতো করলে তিনি অত্যন্ত খুশি 
হতেন। এই কারণেই আমার ওপর তার পরিপূর্ণ বিশ্বাস 
জন্মে যায়। কখনো কারো বিশ্বাসভঙ্গ করতে নেই। কেউ 
বিশ্বাস করলে সেই বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করা উচিত। কল্যাণ 
মহারাজ প্রায়ই বলতেন, কথা দিলে সেই কথা রাখা অত্যত্ত 
জরুরি-_বিশেষ করে সাধুদের পক্ষে । 

স্বামী শুদ্ধানন্দজীর আগমন 

এইরকম সময়ে একদিন স্বামী শুদ্ধানন্দজী মহারাজ 
কনখলে এলেন। ত্বার আগমনে সমগ্র সেবাশ্রমের 
পরিমণ্ডলে যেন একটা অত্যু্থান ঘটল! শুদ্ধানন্দজীও স্বামী 
বিবেকানন্দের শিষ্য ছিলেন, আর কল্যাণ মহারাজের সঙ্গে 
ছিল তার নিবিড় বন্ধুত্ব। তার আসায় সেবাশ্রমের পুরো 
আবহাওয়াটাই বদলে গেল-যে-মুহুূর্তে তিনি আশ্রমে পা 
রাখলেন, সবকিছুই অন্যরকম হয়ে গেল। যেদিন তিনি এসে 
পৌঁছালেন, সেবাশ্রমে বেশ হুলস্ুল পড়ে গেল। প্রত্যেকেই 
খুব উত্তেজনা অনুভব করছিলেন। মহারাজ তখন সবে 
সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব থেকে অবসর নিয়ে 
ছুটিতে রয়েছেন। কল্যাণ মহারাজের ঘরের ঠিক পাশে 
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আমার ঘরের সামনাসামনি তার জন্য একটা ঘর ঠিকঠাক 
করে রাখা হলো। আমরা সকলে তাকে দেখব বলে প্রতীক্ষা 
করে রইলাম। ডাঃ ব্যানার্জি তার গাড়ি নিয়ে এলেন এবং 
কল্যাণ মহারাজ তার সঙ্গে শুদ্ধানন্দজীকে আনতে গেলেন। 
শুদ্ধানন্দজীর সঙ্গে এলেন স্বামী ব্র্মানন্দজীর শিষ্য স্বামী 
অশ্বিকানন্দজী, শ্রীশ্রীমায়ের শিষ্য স্বামী অসীমানন্দজী ও 
একজন ব্রহ্মচারী সেবক। 

স্বামী শুদ্ধানন্দজী ছিলেন একজন প্রকৃত দিব্যপুরুষ। 
আলাপচারিতায় তিনি ছিলেন খুবই দক্ষ। সংস্কৃত, বাঙলা 
এবং ইংরেজিতে ছিল তার গভীর পাণ্ডিত্য। তাই তীকে 
নিজেদের মধ্যে পেয়ে আমরা খুবই আনন্দিত হলাম। আমরা 
জানতাম যে, তিনি স্বামী বিবেকানন্দের অনেক রচনা বাঙলা 
থেকে ইংরেজি ও ইংরেজি থেকে বাঙলায় অনুবাদ করেছেন। 
কনখলে থাকাকালীন তিনি প্রবীণ সাধুদের জন্য ববরঙ্গসূত্র- 
এর ক্লাস নিতেন। কাছাকাছি অন্য কয়েকটি মঠের সাধুরাও 
সেই ক্লাসে যোগ দিতেন। 

শুদ্ধানন্দজী আসায় আমাদের সেবাশ্রম প্রাণময় হয়ে 
উঠল। প্রতিদিন সন্ধ্যায় আমরা মিলিত হতাম, আর 
শুদ্ধানন্দজী কথাপ্রসঙ্গে আমাদের অনেককিছু বলতেন। তিনি 
যেই জানতে পারলেন আমি বাঙলা বুঝি না, অমনি কথাবার্তা 
ইংরেজিতে চালাতে আরম্ভ করলেন__যদিও আমাদের 
ওখানে এমন কয়েকজন বাঙালি ব্রহ্মচারী ছিল, যারা ইংরেজি 
ভাল জানত না। আমি উপস্থিত থাকলেই আমি যাতে বুঝতে 
পারি সেইমতো যেন তিনি সচেতনভাবে ইংরেজিতে কথা 
বলতেন। তিনি যতদিন ছিলেন, সেবাশ্রমে সত্যসত্যই এক 
স্বীয় পরিমণ্ডলের সৃষ্টি হয়েছিল। তার কথাবার্তা মনকে 
অনেক উঁচুতে তুলে দিত। আমরা তাকে নানা প্রন্ম করতাম 
সেসময়ে আমি “মিশন” এবং শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যদের সম্বন্ধ 
বলতে গেলে কিছুই জানতাম না। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কিছুটা 
পড়াশোনা করেছিলাম এবং স্বামীজীর রচনাবলীও কিছু কিছু 
জানতাম না। শুদ্ধানন্দজী কথাপ্রসঙ্গে এইরকম অনেক 
খুঁটিনাটি বিষয়ে আমাদের বলতেন এবং সাগ্রহে আমাদের 
সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিতেন। সত্যসত্যই তিনি আমাদের কাছে 
অনুপ্রেরণার এক বিরাট উৎসম্বরূপ ছিলেন। তিনি আমাদের 
পাঠ সম্বন্ধেও প করতেন। বিশেষ করে তিনি 
আমাদের নিয়মিতভাবে “গীতা পাঠ করতে উপদেশ 
দিয়েছিলেন। 

আমার বাঙলা শেখা 

সেবাশ্রমে এসে আমি বাঙলাভাষার দিকে প্রথমে খুব 
একটা মনোযোগ দিইনি। বাঙলার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার 
পার্থক্য কম নয়__ শিক্ষার্থীকে তা বিভ্রান্ত করতেই পারে। 
আমার আশঙ্কা হয়েছিল, বাঙলাভাষার দিকে মন দিে 
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আমার সংস্কৃত-জ্ঞানের ক্ষতি হবে। কিন্তু একদিন হলো কি, 
স্বামী জণদানন্দজী আমাকে প্রবুদ্ধ ভারত” থেকে একটি 
প্রবন্ধ পড়ে তাকে শোনাতে বললেন। সেসময় তার শরীর 
তাল যাচ্ছিল না বলে জগদানন্দজী আমাদের ওখানেই 
ছিলেন। এঁ প্রবন্ধে একটি বাক্য ছিল-_“/$ 11101) 
00011019, 30 101) 12১5," সেটি শুনে জগদানন্দজী 
মন্তব্য করলেন-_এটি সঠিক অনুবাদ নয়। তিনি আমাকে 
'রীত্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' গ্রন্থটি আনতে বললেন। সেটি নিয়ে 
তিনি প্রাসঙ্গিক বাক্যটি পড়লেন--“যত মত তত পথ।” 
(455 10009 9101)5, 50 11019 [011)5.) তখন আমার 
বোধোদয় হলো, কীভাবে অনুবাদ খারাপ হলে পুরো অর্থটাই 
বিকৃত হয়ে যায়। তখনি আমি বাঙলা শিখব বলে মনস্থ 
করলাম। কথামৃত” হলো আমার পাঠ্যগ্রন্থ, আর 
অসীমানন্দজী হলেন আমার শিক্ষক। পরে স্বামী শুদ্ধানন্দজী 
বেলুড় মঠে ফিরে গিয়ে আমাকে 'বর্ণপরিচয়' ও আরো 
কয়েকটি পাঠ্যগ্রন্থ পাঠিয়ে দেন। আমি সেগুলি সবই 
পড়লাম। তবে অন্য সবকিছুর চেয়ে 'কথামৃত' পাঠই 
আমাকে বেশি সাহায্য করেছিল। তার কারণ, শ্রীরামকৃষ্ণের 
ভাষার মাধুর্য ও স্বচ্ছতা । যা আমি বুঝতে পারতাম না, তা 
কাউকে না কাউকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য বলতাম। যে 
নয়বছর আমি কনখলে ছিলাম, প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় 
আমাদের “কথামৃত” পাঠ হতো। আমরা পাঁচটি খণ্ড একটার 
পর একটা পড়ে শেষ করে আবার গোড়া থেকে শুরু করতাম। 
এতে আমার বাঙলা শেখার খুব সুবিধা হয়। 
স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর জন্মতিথি উৎসব 

স্বামী শুদ্ধানন্দজী যখন আমাদের এখানে ছিলেন, তখন 
একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন-_স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী 
মহারাজের জন্মতিথি কত তারিখে পড়েছে তা আমি জানি 
কিনা। আমি না" বলায় তিনি আমাকে পঞ্জিকা আনতে 
বললেন ও তাতে আষাঢ় কৃষ্ণ ত্রয়োদশী কত তারিখে পড়েছে 
তা দেখলেন। জুলাই বা আগস্টের কোন একদিন এ তিথিটি 
পড়ে। তিনি বললেন ঃ “তোমরা অতি অবশ্য তার জন্মতিথি 
পালন করবে। সমগ্র রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ যে এতটা স্থায়িত্ব পেয়েছে 
এবং অবাধ গতিতে কাজ করে চলেছে, তা প্রধানত তারই 
জন্যে। বরানগর মঠের দিনগুলিতে অন্য সব সাধুরা 
তীর্থাযাত্রায় এদিক-ওদিক চলে যেতেন, একমাত্র তিনিই 
অবিচল হয়ে থেকে মঠকে সুসম্বদ্ধ করে ধরে রেখেছিলেন। 


শপ 
াশশিশিশীশি টিস্সিপী পাশ পন পাস 
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সেখানে যারা ছিল তাদের দেখাশোনা তিনিই করতেন।” তার 
কথা শুনে আমরা রামকৃষণগরনন্দজী মহারাজের জন্মতিথি 
উদ্যাপন করলাম। দিনটি খুব আনন্দের মধ্য দিয়ে কাটল। 
শুদ্ধানন্দজী তার গুরুপ্রতিম রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজ সম্বন্ধে 
বললেন। রামকৃষ্ঞানন্দজীকে তিনি বরানগর মঠের সময় 
থেকেই জানতেন। তার গুরু স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ 
পাওয়ার কয়বছর আগেই তিনি বরানগর মঠে যোগ 
দিয়েছিলেন এবং স্বামী রামকৃষগ্রনন্দজীর কাছে অনুপ্রেরণা 
লাভ করেছিলেন। তার কাছে তখন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীই 
ছিলেন সবকিছু। 

সেইসময়ে শুদ্ধানন্দজী আমাকে শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ধদগণের 
জন্মতিথি উদ্যাপন করার জন্য বলেন। আমরা তাদের 
জন্মতারিখ নির্ণয় করতে এবং তাদের সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব 
সংবাদ সংগ্রহ করতে চেষ্টা করলাম। তবে এব্যাপারে আমরা 
সম্পূর্ণ সফলকাম হতে পারিনি। যাই হোক, অনেক কষ্টে পুরনো 
সব পত্রিকা থেকে তথ্য যোগাড় করে আমরা তার অনুলিপি 
তৈরি করলাম। কোন কোন ক্ষেত্রে কলকাতা বা মাদ্রাজের 
পত্রিকার অতিরিক্ত কপি পেলে আমরা তার পৃষ্ঠার প্রাসঙ্গিক 
অংশ কেটে রাখলাম। অদ্বৈত আশ্রম প্রকাশিত শ্রীরামকৃষ্ণের 
ইংরেজি জীবনী থেকেও কিছু তথ্য পাওয়া গেল। এইসমস্ত 
উপাদান আমরা আমাদের নিয়মিত ক্লাসে এবং বিশেষ বিশেষ 
অনুষ্ঠানে কাজে লাগাতাম। এইসবের ভিত্তিতে আমরা ঠাকুরের 
পার্যদগণের জন্মতিথির একটি নিন প্রস্তুত করি। কোন প্রবীণ 
সন্ন্যাসী কনখলে এলে, তাদের বিষয়ে বলার জন্য তাকে 
অনুরোধ করতাম। উদাহরণস্বরূপ স্বামী জগদানন্দজী, স্বামী 
প্রেমেশানন্দজী প্রমুখ কয়েকজন প্রবীণ সাধু এই সময়ে কনখলে 
এসে আমাদের এখানে ছিলেন।ত্তারা সকলেই ছিলেন আমাদের 
অনুপ্রেরণার উৎস।২ 

শুদ্ধানন্দজী ও কল্যাণ মহারাজ 

একদিন শুদ্ধানন্দজী কল্যাণ মহারাজকে বললেন যে, 
কর্তৃপক্ষ তাকে সেবাশ্রমের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে খোঁজখবর 
নিতে, জমা টাকা কোথায় কতটা খাটানো হচ্ছে এবং 
এজাতীয় সব তথ্য যোগাড় করতে বলেছেন। সম্ভবত এর 
কারণ ছিল এই যে, বেলুড়ের মূলকেন্দ্র কখনো কল্যাণ 
মহারাজের কাছ থেকে বিস্তারিত কোন প্রতিবেদন পেত না। 
আমি কাছেই দাঁড়িয়েছিলাম। শুদ্ধানন্দজী বললেন £ “ভাই 


২ একবার অদ্বৈত আশ্রমের তৎকালীন অধ্যক্ষ স্বামী পবিএরানন্দজী কনখলে এলে আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করি যে, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের পার্যদগণের সম্বন্ধে 
কোন বই বের করার কথা ভাবছেন কিনা। উত্তরে তিনি বলেন £ “সময় হলে ঠিক বেরবে।” পরে এ বিষয়ের ওপর বিভিন্ন ব্যক্তির লেখা কিছু নিবন্ধ 
প্রবৃদ্ধ ভারত'-এ বেরতে আরম্ভ করে। সেইগুলিকে একত্র করে “106 10150100165 01 511 [91781115018 নামে একটি গ্রন্থ ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত 
হয়। সেসময়ে আমি অল্পদিনের জন্য বেলুড় মঠে গিয়েছিলাম। একদিন দেখলাম, পবিস্রানন্দঞ্জী সদ্য প্রকাশিত বইটির কয়েকটি কপি বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। 


তার কাছ থেকে এক কপি বই উপহার পেয়ে আমি ধন্য হলাম। 
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স্বৃতিকথা 0 “তুই পর্মহংস হবি” ক ৮৮৯ 
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কল্যাণ! ওরা চাইছেন যে, আমি তোমাদের আর্থিক অবস্থা 
কিরকম তা একটু দেখি। তোমরা কোথায় কত টাকা লগ্নি 
করেছ?” কল্যাণ মহারাজ বললেন £ “মহারাজ, এইসব 
ব্যাপার নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে কেন? তোমার 
স্বাস্থ্য ভাল নয়, এখানে বিশ্রাম নিতে এসেছ, আর অবসর 
কাটাচ্ছ।... প্রথমে নিজের স্বাস্থ্যটাকে উদ্ধার কর। ভালরকম 
বিশ্রাম নাও। কদিন পরে আমরা মুসৌরী যাব, গিয়ে মনের 
আনন্দে কাটাব। এইসব ব্যাপারে চিস্তা করা বন্ধ কর।” 
শুদ্ধানন্দজী বললেন ঃ “কল্যাণ, তুমি ঠিক বলেছ... ও নিয়ে 
আর ভাবব না।” এরপর শুদ্ধানন্দজী পুরো ব্যাপারটা 
বেমালুম ভুলে গেলেন। এইরকম ছিল তাদের ভাইয়ে ভাইয়ে 
ভালবাসা। 

স্বামীজীর সন্যাসী শিষ্যদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া 
ছিল অপূর্ব। শুদ্ধানন্দজী, বিরজানন্দজী ও জ্ঞান মহারাজ (ইনি 
নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীই থেকে গিয়েছিলেন)_ এঁদের একসঙ্গে 
দেখার সুযোগ আমার একবার হয়েছিল। তিনজন যখন 
একসঙ্গে থাকতেন- দৃশ্যটি দেখার মতো হতো। এঁরা 
প্রত্যেকে প্রত্যেককে সম্পূর্ণরূপে জানতেন এবং পরস্পরের 
প্রতি এঁদের অদ্ভুত মনের টান ও সহানুভূতি ছিল__মনে 
হতো এঁদের দেহ তিনটি বটে, কিন্তু মন একটিই। 

মাছ সম্বন্ধে আমার গৌঁড়ামির মূলোৎপাটন 

হরিদ্বারে শ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড গরম সেসময়ে কল্যাণ 
মহারাজের সহ্য হতো না। তাই আমরা মুসৌরীতে একটি বাড়ি 
ভাড়া নিয়েছিলাম, তিনি সেখানে কিছুদিন কাটিয়ে আসতেন। 
তাছাড়া তার বহুমূত্র রোগ ছিল এবং সেবাশ্রমে যে-পথ্য দেওয়া 
হতো তা তার উপযোগী ছিল না। সেবাশ্রমে যেহেতু আমিষ 
খাবার ছিল, তাই ডাক্তার তাকে বলেছিলেন-__যতদিন 
মুসৌরীতে থাকবেন ততদিন যেন তিনি মাছ খান। বহুমূত্রের 
রোগী হওয়ায় অন্য কিছুতে তার শরীরের পুষ্টি হতো না। তাই 
মুসৌরী থাকাকালীন কল্যাণ মহারাজ শুধু খানিকটা করে মাছ 
খেয়ে থাকতেন, কিন্তু মুশকিল হলো আমাকে নিয়ে। আমি 
মানুষ হয়েছিলাম অন্তপ্রদেশে, কট্রর নিরামিষাশীরূপে। বহুবার 
আমি কথাপ্রসঙ্গে মাছ খাওয়ার কঠোর সমালোচনা 
করেছিলাম । সকলকে বলতাম, অন্ধ অঞ্চলে কেবল সবচেয়ে 


নিচু জাতের লোকেরাই মাছ খায়, ভদ্রলোকেরা তা পরিহার' 


করে। ছেলেবেলায় আমাদের মাছের বাজারের মধ্য দিয়ে 
যেতে দেওয়া হতো না, এমনকি তার পাশ দিয়ে সাইকেলে করে 
যাওয়াটাও ভাল চোখে দেখা হতো না। কাজেই আমি মংস্য- 
বিদ্বেবীরাপে বেড়ে উঠেছিলাম এবং কেউ মাছ খেলে তাকে 
অপছন্দ করতাম। একদিন মুসৌরীতে আমি কল্যাণ 
মহারাজের কাছে রয়েছি, এমন সময় ডাক্তার মহারাজকে 
দেখতে এলেন। দেখে তিনি বললেন £ “মহারাজ, আপনার 
শরীর দেখছি ক্রমশ খারাপ হয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে আপনার 
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স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে না। আপনি বেশ রোগা হয়ে গেছেন।” 
মহারাজ বললেন $ “কেন? আমি তো সম্পূর্ণ সুস্থ আছি।” 
পরে ডাক্তার গিয়ে মহারাজের ব্রহ্মচারী সেবককে এসম্বন্ধে 
জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। সে বলল ঃ “মহারাজ নির্দেশ দিয়েছেন, 
যতদিন নারায়ণ মহারাজ আমাদের এখানে থাকবেন, ততদিন 
মাছ-মাংস খাওয়া চলবে না। সেইজন্যই এইরকম হয়েছে।” 
একথা শুনে বোধহয় ডাক্তার মন্তব্য করেছিলেন ঃ “ভাল 
কথা। কিন্ত এইরকম যদি চলে তাহলে মহারাজ আর বেশিদিন 
নাও বাঁচতে পারেন।” এঁ ডাক্তারের সঙ্গে আমার ভালই 
পরিচয় ছিল। তিনি অনেকসময় সেবাশ্রমে আসতেন ও 
আমাদের সাহায্য করতেন। তিনি ছিলেন পাঞ্জাবি, নাম ছিল 
ডাঃ রাধাকৃষ্ণ। সেইসময়ে তিনিও মুসৌরীতে বাস করছিলেন। 
তিনি বিদায় নেওয়ার আগে তার কাছে গিয়ে আমি কী হয়েছে 
জানতে চাইলাম । তিনি বললেন 3 “আপনাকে আমার তা বলা 
উচিত হবে কিনা বুঝতে পারছি না।” আমি বললাম ঃ “না, 
আপনি আমাকে খুলে বলুন।” ডাক্তার বললেন ৪ “ব্যাপার কি 
জানেন? আমি মহারাজকে মাছ খেতে নির্দেশ দিয়েছিলাম 
এবং তিনি তা খাচ্ছিলেনও। এ একটি জিনিসই তিনি খেতে 
পারেন এবং তার খাওয়া উচিত। ওটি না খেলে তার শরীরের 
পুষ্টি হবে না। কিন্তু শুনলাম, এখন আপনি এখানে আছেন বলে 
উনি মাছ খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। আপনার সনাতনপন্থী 
সংস্কারে বাধে__এমন কিছু উনি করতে চাইছেন না।” আমি 
বললাম ঃ “ও এই ব্যাপার! আচ্ছা, উনি যদি আবার মাছ 
খাওয়া শুরু করেন, তাহলে কি ঠিক হয়ে যাবেন?” ডাক্তার 
উত্তর দিলেন £ “নিশ্চিত হবেন। ওর রোজ মাছ খাওয়া 
উচিত-_আর কিছু নয়, ভাত বা এজাতীয় কিছু তো নয়ই।” 
আমি “ঠিক আছে" বলে ডাক্তারকে ধন্যবাদ দিলাম। বিস্মিত 
হয়ে ভাবলাম--এই একজন মানুষ, যিনি আমার মতো 
তুচ্ছাতিতুচ্ছ এক ব্যক্তির জন্য নিজের প্রাণ অবধি বিসর্জন 
দিতে প্রস্তুত হয়েছেন! কেন তিনি আমার জন্য এতটা করবেন? 
তারপর রান্নাঘরে গিয়ে সেই ব্রহ্মচারীকে ডেকে বললাম £ 
“চল, আমরা বাজারে যাই।” বাজারে খানিকটা মাছ কেনা 
হলো। বাড়িতে ফিরে সেই মাছটা ধোয়াধুয়ি করতে আমিও হাত 
লাগালাম ব্রন্মচারী মাছ রান্না করে খাবার টেবিলে নিয়ে এল। 
কল্যাণ মহারাজকে যখন মাছ পরিবেশন করা হলো, তিনি 
বললেন ঃ “এ কি? আমি যে তোকে বলেছিলাম, আমার জন্য 
আর মাছ আনবি না!” ব্রন্মচারী বলল ঃ “কিন্তু নারায়ণ 
মহারাজ নিজেই তো আমাকে বাজারে টেনে নিয়ে গিয়ে 
মাছ কিনতে বললেন। এমনকি তিনি নিজেও মাছ খাবেন 
বলছেন।” “তুই মাছ খাবি?”-_মহারাজ আমাকে জিজ্ঞাসা 
করলেন। আমি বললাম ঃ “হ্যা।” তারপর মাছ দেওয়া হলে 
যদিও আমার ভাল লাগছিল না, তবু আস্তে আস্তে 
তা আমি খেতে লাগলাম। মহারাজও খেলেন এবং আর 
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সকলেও বেশ রুচি করে খেল। মহারাজ আমাকে বললেন ঃ 
“মাছ খেলে তোর ভালই হবে।” এইভাবে মাছ সম্বন্ধে আমার 
(গোড়ামির অবসান হলো। 

আমার সংস্কারকে যে আমি জয় করতে পেরেছিলাম-_ 
এটা আমার কাছে আত্মপ্রসাদের ব্যাপার। দক্ষিণ ভারতের 
এক গোঁড়া পরিবারে মানুষ হওয়ায় এই সংস্কার আমার মনে 
বদ্ধমূল ছিল। অনেক গোঁড়া সংস্কারাচ্ছন্ন লোকই নিজেদের 
পালটাতে পারে না। পরে আমি ভেবে দেখলাম, যে-দ্রব্য 
শ্রীরামকৃষ্ণকে নিবেদন করা হয়েছে তা যদি আমরা অপছন্দ 
করি, তাহলে ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত হয়। আমরা তাকে যা 
নিবেদন করছি, নিজেরা সেটাকে হেয় ভাবছি-_এর অর্থ 
চেয়েও পবিত্র! শ্রীরামকৃষ্ণকে নিবেদিত সকল বস্তুই 
আমাদের প্রসাদরূপে গ্রহণ করা উচিত। আর আমরা জানিই 
বা কতটুকু? কোন্টা ভাল আর কোন্টা মন্দ তার কিছুই 
আমরা জানি না। তিনি যদি বস্তুটি গ্রহণ করে থাকেন, 
আমাদেরও তা গ্রহণ করা উচিত। এসম্বন্ধে এই হলো 
শেষকথা। আসলে ব্যাপারটা হলো, আমাদের চেতন মনের 
অগোচর এত সব সংস্কারের বন্ধনের সম্মুখীন হতে হয়! 
আধ্যাত্মিক জীবনে এর প্রত্যেকটি আমাদের ছিন্ন করা 
দরকার। সত্যকারের আধ্যাত্মিকতা, বিশেষ করে ভক্তি কাকে 
বলে, তা বোঝা অতীব কঠিন। কিন্তু সাধককে খুব সচেতন 
থাকতে হবে। কে কিভাবে এগোবে তা ব্যক্তিবিশেষের ওপর 
নির্ভর করে জোর করে অন্যের ওপর কোনকিছুই চাপানো 
উচিত নয়। তবে এক্ষেত্রে আমার বিচারের ধারা ছিল 
এইরকম £ আমরা যদি কোন কিছু শ্রীরামকৃষ্ণকে 
ঘুণাও করি-_তাহলে এরূপ ভক্তির সার্থকতা কী? মোট 
কথা, উপরি উক্ত অভিজ্ঞতায় আমার খুবই উপকার 
হয়েছিল। আর পরবর্তী কালে আমি যখন বেলুড় মঠে 
ছিলাম, তখনো এটি আমার খুব কাজে লেগেছিল। সেখানে 
থাকার সময় একবার আমি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হই। তখন 
একদিন বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ একবাটি মাছের ঝোল নিয়ে 
এসে আমায় বললেন ঃ “নারায়ণ, ওরা বলল তুমি মাছ 
ভালবাস। এই নাও, খানিকটা মাছের ঝোল এনেছি, খাও ।” 
আমি বললাম ঃ “মহারাজ, আপনি যদি হাতে করে দেন, 
আমি নিশ্চয়ই খাব।” [ 

আধ্যাত্মিক জীবনে এইরকম অনেক সূ্ষ্প ব্যাপার আছে। 
আমরা যদি নিজেদের শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত বলে পরিচয় দিই, 
তাহলে আমাদের তাকে শতকরা একশো ভাগ গ্রহণ করতে 
হবে। তা নাহলে আমরা নিজেদের গগ্ডিবদ্ধ করে রাখব। 
শ্রীরামকৃষ একবার যোগীন মহারাজকে বলেছিলেন ঃ 
“আমি তোকে যা করতে বলি-_-সবসময় তুই তাই-ই করবি। 
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না হলে বড় বড় ব্যাপারেও তুই নিজের বিবেচনা খাটাতে 
গিয়ে বিপদে পড়বি।” তাকে সম্পূর্ণ মেনে চলা__ এমনকি 
বাহ্যত গুরুতৃহীন শিক্ষার ক্ষেত্রেও মেনে চলা আবশ্যিক; 
নতুবা আমাদের মন তার উপদেশের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ খাড়া 
করে তুলবে। ভক্তের পক্ষে তাকে সমগ্ররূপে গ্রহণ করার, 
নিঃশর্তভাবে গ্রহণ করার গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের 
নন্রভাবে, সমস্ত অন্তর দিয়ে স্বীকার করে নিতে হবে যে, 
আমরা কোনকিছুই জানি না, তিনি আমাদের চেয়ে অনেক 
ভাল জানেন। আমরা সকলেই গতানুগতিকতা ও সংস্কারের 
বেড়াজালে বন্দি। সেই বন্দিদশা আমাদের ঘোচাতে হবে। এই 
কারণে আজ এই ভেবে আনন্দ পাই যে, আমি কনখলের এ 
আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলে থাকার, কল্যাণ মহারাজের মতো 
একজন মহাত্মার সঙ্গে বাস করার দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ 
করেছিলাম। [ক্রমশ] (চার) 


* মূল ইংরেজি স্মৃতিকথাটি */০এ ৮111 ০ 9:1১01017010150" নামে 
কনখল সেবাশ্রমের শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থে (২০০২) প্রকাশিত হয়। মূল্যবান 
এই স্মৃতিকথার বাঙলা অনুবাদ করেছেন শৌটারকিশোর ৮ট্টোপাধ্যায়। 





_ সম্পাদক 
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স্থাতিকথা 2 “তুই পরমহংস হবি” ক ৮৯১ 


যখনি একাকী বসে থাকি নি নিভৃতে ভুতে ৫61৯৮১০৯৮2৩ 
লেকোঠায় ঠাকুরঘরে একমনে বসে ড় ৬3 
তোমার অমৃতবাণী 

“তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।' 


চলার পথে, ট্রেনে যেতে যেতে 
অফিসের ব্যাগ থেকে সযতনে 
বের করে আনি 
“তব কথামৃতং তণ্তজীবনং কবিভিরীডিতং কল্মযাপহম্‌। 


আহা কত সাস্তনা পাই 
মনে হয় প্রভু তুমি এসেছিলে 
শুধু আমাদেরই জন্য। 
তাই তাপিত সংসারী জীব হয়ে 
দিশাহারা শুধু তোমাকেই খুঁজে ফিরি; 
শ্রীমুখনিঃসৃত বেদবাক্য জানি 
“তব কথামৃতং তণ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্‌।" 


এ সুধারস পান করে মনে জোর পাই 
বুকে বল পাই 
মনে হয় আছ তুমি সদা পাশে, 
আর কী ভয়, ডঙ্কা মেরে হব পার, 
শুনি তোমার অভয়বাণী 
“তব কথামৃতং তণ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্‌।' 


জীবনে চলার পথে যদি স্মপ্রি 
শ্রীরামকৃষ্ণনাম দিনে রাতে 
শেষদিন নিশ্চয় ধরবে এ হাত নিজ হাতে, 
বলেছিলেন মাতাঠাকুরানী। 
পাছে ভুলে যাই নানা কাজে, 
তাই বুকে ধরে থাকি 
“তব কথামৃতং তণ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্‌।' 


বিশ্বী 


রণজিৎকুমার সেন ০২৯২ 

আল্লাহ, ৮৮৮ সহোদর চি ৫93 

পাপ তাপ রা 1৯৯০৬ ৮ 
নজর সর্বক্ষণ। 
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এই পাহাড়, এই পর্বত 
এই মরু, এই জঙ্গল 
এই আকাশ, এই বাতাস 
এই নদী, সমুদ্র 
এই সবুজ শ্যামলিমা 
এই তৃণ, এই পাখির কুজন 
দিবারাত্র গাইছে 


তুমি আছ-__তুমি আছ। 
তুমি আছ আমার বক্ষঃস্থলে 
আমার প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসে 
দেহের প্রতিটি তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে 
শোণিত হয়ে বইছ। 
পৃথিবীর প্রতিটি ধুলিকণায় তুমি আছ। 
যদিও তুমিময় হয়ে আছি বোধিতে 
তবু অবুঝ এ স্থুল পার্থিব মন 
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মহামায়ার ছায়া 
হরিগোপাল চৌধুরী 


অবিরাম অতীতের ইতিহাস লিখে__ 
নদী চলে নিরস্তর সাগরের দিকে। 
আকাশের নীহারিকা নিঃশব্দ নিবিড়, 
পৃথিবীর বুকে শুধু প্রস্তরের ভিড়। 
উচ্চশির পর্বতেরা নীরব নিথর, 

তারই নিচে মুখরিত সারি সারি ঘর। 

ছয় খতু ছয় রঙ ঘুরে ঘুরে আসে, 

সাদা, কালো, সুখ-দুঃখ তারই পাশে পাশে। 
কী বিচিত্র লীলাচিত্র, কী আশ্চর্য মায়া 
এরই মাঝে খুঁজে নাও মহামায়ার ছায়া। 


প্রভু তোমাকে 


বাসুদেব দাশ 

হে প্রভু! 

বাতাসের আবর্তে তোমার নিত্য আগুনের ছোঁয়া 
প্রতিদিন বিস্ময়ে পুড়িয়ে 

গুদ্ধাত্া পরমাত্মায় উদ্ভাসিত হয় নিজ আবাসে-- 
তুমি অনায়াসে 

হাস নরম আলোয় 

ফুলের যাবতীয় সুগন্ধ উড়িয়ে। 

হে প্রভু! 

এখানে এখনো পড়ে থাকে খুব অনাদরে 

গুধুই আমার 

নিঃসঙ্গ মনের 

অনির্বাণ গৃহস্থ প্রাকার 

ঘার চারিদিকে বুদ্ধির দৌরাত্ম্য আবৃত করে রাখে 
স্বপ্নের নিদ্রিত বৃত্তিধারী সেবকের 
লক্ষণীয় বোধের অধিকার। 

হে প্রভু! 

এরই মধ্যে তোমার স্বধর্মে বোনা সময়ের সকল গুঢ় আশা 


আমার অস্তরের প্রণাম অকপটে রেখে যেতে চাই 
তোমার আশ্রিত চরণছায়ায়। 
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মানুষের একান্ত নিভৃতে 
দোলাচল চিন্তে কিংবা কোন অস্তিম বিষাদে 


একটি মাতৃমুখ অথবা নরদেবতার ছবি ভেসে ওঠে। 


নাস্তিক যতই ভাবে মানুষ নিজেকে, আত্মখনিত কূপের 
অন্ধতম অন্ধকারে নির্বাসিতের মতন 
সেই মুখ আঁকড়ে ধরেই সে তো পুনরায় বেঁচে ওঠে। 


সেখানেই জয় তার, দিখ্বিদিক আলোজ্যোতিধারা 
মানুষকে ধুয়ে দেয়, তাই জলে ওঠে আত্মদীপ 
মানুষ তো দেবতাসদৃশ হয় তার হাদিপটে! 


মম মায়া দুরত্যয়া 


অপর্ণা দাশগুপ্ত 


যার নেশা__নেশা, আগুন-_আগুন 
মোহিনী চোখের চাহনিতে 

তুমি ভুলে যাও আত্মপরিচয়, 

সেই হলো মায়া, মন-মোহিনী। 


যার মায়াবী রঙিন প্রকাশ, 
রেশম-আঁচলে ফাস দিয়ে হত্যা কর 
নিজের বিশুদ্ধ বিবেককে_, 

সেই হলো মায়া, অঘটনঘটনপটীয়সী। 


যার মমতামাখা স্নেহের স্পর্শে 

অবিরাম বাসনার ভিড়ে 

হারিয়ে ফেলেছ আপন ঠিকানা আর লক্ষ্য, 
সেই হলো মায়া, বিনোদন-বিলাসিনী। 


যার কল্লোলিনী কলকাকলিতে বাক্য প্রাণমন, 
বুকের ভিতরে শুনতে পাও না__ 
স্বতোচ্চারিত গভীর প্রণবমন্ত্রের ওঙ্কারধবনি, 
সেই হলো মায়া, প্রমাদ-প্রমাদিনী। 


যার কুহেলী নিশির আদিম আহবানে 
রক্তে জাগে উত্তাল ঝঞ্জা, 

পার হয়ে যাও চুরাশি লক্ষ যোনি, 
সেই হলো মায়া, মদিরা-কুহকিনী। 


একবার, নিমিলিত চোখে, অস্তরে ডুব দাও__ 


কুরুক্ষেত্রের প্রাঙ্গণ স্মরণ কর, 
শুনতে কি পাও পুরুষোত্তমের সতর্কবাণী! 
“দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া!” 


কবিতা ক ৮৯৩ 














' ভারত তথা তভজাতিক প্রে্গ্পটে সম্প্রতি সব্তে যানুষের মধ্যে একটি দুরিতিত অহিরিতা, শিরাপজাকোধের ভাব এবং 
কিংকর্তব্যবিহ্চতা ভোখে পড়ছে । মেঙ্কাড়া অথৈতিক ও ড্োগবিলাসের ভাহিদা ক্রমবর্ধযান / লালাল রাজনৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের 
সম্মুখে দাঁড়িয়ে আলি যুবগোষ্ঠ। আজ দিশাতারা | বিেকালন্দ-বর্তিকাই আজ তোদের এগ্বতারা, একথা ক্রমশ দিবালোকের মতো উজ্জ্বল 
হয়ে উঠন্ধে । লেকের মলে লালাল প্রয্ন সময়ে সয়ে ওঠে, যার উভর তেরা খুঁজে পায় লা । প্রয়লি মূলত মূল্যবোধ এবং আোদশািত্তিক। 
রামকৃত সম্যের প্রবীণ সম্যাসীদের কেও কেউ এসব প্রয়ের উতর দিতে অনুগ্রহ করে সম্মতি জানিয়েছেন । শআলদ্দের বিষয়, এসে 
এই বিভাগে পরযনলির উর দিয়েছেন রামকৃষৎ ম ও রায়কৃষ* থিশলের অন্যতম সহাত্যক্ষ প্রীম ভামী গাঁতেনন্দজ্ী মহা 


প্রশ্ন $ হাখীজীর বইতে পড়েছি, আনন্দলাভ করতে গেলে ভোগের আকাঙ্কা থাকা চলবে না এবং নিজেকে হুল, সৃম্ধ ও 
কারণ শরীর বলে জানতে হবে। ছল, সৃষ্ষ্ন ও কারণ শরীর কাকে বলে? সংসারজীবনে সংসারধর্ম পালনের সঙ্গে সঙ্গে 
নিজেকে পঞ্চকোষ মনে করা কি সভব? -_ কমলকুমার মাইতি, জা্কা, পুর্ব মেদিনীপুর 


উত্তর $ একবার বেলুড় মঠে একজন গৃহী ভক্ত এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের মানসপুত্র স্বামী ব্র্মানন্দ মহারাজকে বলেছিলেন ঃ 
“মহারাজ, আপনারা কত বড় ত্যাগী, সব ছেড়ে ঈশ্বরের জন্য চলে এসেছেন।” প্রত্যুত্তর স্বামী ব্রন্মানন্দ বলেছিলেন ঃ 
“আমাদের থেকে আপনারাই বড় ত্যাগী।” কথাটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, সন্ন্যাসীরা ক্ষুদ্র সংসারকে ছেড়ে 
বিরাটরূপী ভগবানকে নিয়ে আছেন। আর সংসারী ব্যক্তি বিরাটরূপী ভগবানকে ছেড়ে ক্ষুদ্র সংসার নিয়ে আছেন। সুতরাং 
সংসারীর ত্যাগই বড়। আসলে বৃহৎ আনন্দ যদি কেউ পেতে চায়, তাকে ক্ষুদ্র আনন্দ ত্যাগ করতে হবে। অতএব স্বাভাবিক 
কারণেই স্বামীজী বলেছেন, পারমার্থিক আনন্দ লাভ করতে হলে ভোগের আকাঙ্ক্ষা থাকা চলবে না। আমরা কিসের 
সাহায্যে ভোগ করি? প্রথমত স্কুলশরীর। স্কুলশরীরের নিজস্ব ভোগের ক্ষমতা নেই, যদি না মন এর সাথে যুক্ত থাকে। 
সুতরাং ভোগাসক্তি মনেরই। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি__এই তিন নিয়ে “সুক্ষ্মশরীর'। আবার মন কার? মন আমার। অর্থাৎ 
আমি মনের মালিক। তাই মন আসল ভোক্তা নয়, আমিই আসল ভোক্তা। এই আমি বা অহংবোধ শাস্ত্রে কারণশরীর"- 
রূপে বর্ণিত হয়েছে; কিন্তু আত্মা অসংস্পৃষ্ট অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, সত্ব, রজঃ, তমঃ ইত্যাদি কোন কিছুর দ্বারাই স্পৃষ্ট 
নন; সুতরাং তার মধ্যে কর্তৃত্ব-ভোতৃত্বাদি কিছুই নেই। শ্রীমদ্তগবদ্গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বলা হয়েছে-_-“যথা সর্বগতং 
সৌল্ষ্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে ॥ সর্বব্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে॥” (৩৩) অর্থাৎ সর্বানুস্যুত হয়েও আকাশ যেম্নন 
সবকিছু থেকে পৃথক, অলিপ্ত বা অযুক্ত, তেমনি সর্বব্যাপী হয়েও আত্মা সবকিছু থেকে আলাদা, অস্পৃষ্ট | নিজেকে সবকিছু 
থেকে পৃথক ভেবেও সংসারের সকল কর্ম অনাসক্ত হয়ে যে করা সম্ভব তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর 
জীবনালেখ্য। প্রাটীনকালে রাজা জনক এইভাবে আত্মবুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত থেকে রাজকার্য পরিচালনা করতেন। সংসারের সব 
কাজের মধ্যে থেকেও যে নিজেকে সাক্ষিরূপে পৃথক করে রাখতে পারে, তার চেয়ে সুখী আর কেউ নেই। 


প্রশ্ন £ হামীজী বলেছেন, ঠাকুরের ভক্তদের লক্ষ্য হওয়া উচিত “আতানো মোক্ছাথ জগাদ্দিতায় চ"/ কেউ যদি কেবল 
জগতের কল্যাণে নিজেকে নিয়োগ করে, তাহলে কী তার মুক্তিলাভ হবে? সেবার সঙ্গে আত্মার মুক্তির সম্পকার কী, যদি 
অনুগ্রহ করে বলেন খুব উপকৃত হব। - রথীন মওল, পারুলডাঙা, বীরভূম 


উত্তর $ রামকৃষ্ণ সঙ্গের পরম লক্ষ্যকে স্বামীজী মন্ত্রের আকারে অভিব্যক্ত করেছিলেন-_“আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় 
চ।” আসলে এটি রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনে যাঁরা যোগদান করেছেন বা করছেন, তাদের জন্যই নির্ধারিত থাকলেও 
বৃহত্তর ভক্তসমাজের জন্যও স্বামীজীর একই উপদেশ। নিজের আত্মার মুক্তি তার পক্ষেই সম্ভব, যে নিজেকে সম্পূর্ণ 
নিংস্বার্থপর করে তুলতে পেরেছে। একদা স্বামীজী বলেছিলেন-_“নিঃস্বার্থপরতাই ঈশ্বর” (410750155107955 15 0০”)। 
যে ক্রমশ নিংস্বার্থপর হয়ে উঠছে, কেবল নিজের মুক্তির প্রতি তার লক্ষ্য থাকবে কী করে? যুক্তি দিয়ে দেখলে কেবল 
নিজেরই মুক্তির জন্য যদি কেউ সচেষ্ট হয়, সে তাহলে স্বার্থপর হয়ে পড়বে। সুতরাং সকলের মুক্তির জন্য আমাদের 
প্রত্যেককেই চেষ্টা করতে হবে। ব্যষ্টির মুক্তির ধারণার সঙ্গে সঙ্গে 'জগদ্ধিতায়* প্রসঙ্গ কাজে কাজেই চলে আসে। 
অপরদিকে আরেকটি কথাও সহজে বোঝা যায় যে, আত্মুমুক্তির সংজ্ঞাই হলো নিজের আমিত্বকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলা অর্থাৎ 
ভগবানের আমিকে (পাকা আমি) নিজের আমির (কাচা আমি) জায়গায় স্থাপন করা দরকার । অর্থাৎ ভগবানকে ভালবেসে 
তার পাদপদ্মে সর্বকর্মফল সমর্পণ করে নিজের চিত্তশুদ্ধির মাধ্যমে জ্ঞানের উন্মেষ ঘটিয়ে স্ব-স্বরূপকে জানাই হলো মুক্তি। 
অর্থাৎ একইসঙ্গে ভক্তিযোগ, নিষ্কাম কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ সাধনের মাধ্যমে মুক্তিলাভের কথা স্বামীজী বলেছিলেন। একটু 


৪৫৬৬৪ 
ড৪৪৩৩ড৮৬৬৩৬০৪৪০৪৪০৬৪৬৪৪০৪৪৪৪০৩০৮৪৪০৪৪ ৪৪৪৪ ৪5৫৪৩৪92552955858998588885888855585589৩৯885585৮৮৮৮৩৪৩৬৩৩৪৩৩৩৪৪৪৬৬৬০৮৩৪৪৪৪৪৩৩৬০৯৪৩০৪৮৬০২৬৯৩৬৬৬৬৪২৪৪৪৪৬৬৪৬৪৪৪৩৪৩৪৪৪৩৩৩৪১৪৪৪৪৬৩৬৯৬৬৮৪৪৪৩৪৪৪৪১৪৬৯০ট৪৪৪০ 


৮৯৪ € উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্য-_১০ম সংখ্যা 0 কাতিক ১৪১১0 অক্টোবর ২০০৪ 


০০৯৪৪০০০১৪৩০০০৪৯৩০০৯০৩০০৪৪০০৯৪০০০০৪৬০৬৬৩৪০৬৬০৯০৪৪৪৪৪৪৪০৩৪৪৪৩৬৬$৩ড৪ ক ডতডতডড৪ওডডডড৩২৬৪৬৩৬৬০৪৪৪৪৬৬৬৩০৬০৫৪৮৩৯০০৬৪০৪৪৯৪৪৩৪৪৬১৪৪৪৪৬৪৩০৪৪৪৪৪৪৩৪৪৪৪৩৪৩৩৩৪৪৮৪৩৩০৪৬৪০৬৮৪৪ড৪৩৩৩৬৪৩ডডডউডড৪ড৪ড৪৪৪৪৩৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪ক৪৪৪৪৩৪৬ 


বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায়, জগতের হিতের জন্য যে সেবাপ্রসঙ্গ স্বামীজী এনেছেন, তার মধ্যেই এই যোগসমন্বয় আপনা- 
আপনি সঙ্ঘটিত হয়। সুতরাং “শিবজ্ঞানে জীবসেবা”-ই এযুগে মুক্তিলাভের উপায় বলে রামকৃষ্ণ সঞ্ঘে সকল ভক্ত বা 
রে নিনী “আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ” এবং “শিবজ্ঞানে জীবসেবা” দুটি মন্ত্রের লক্ষ্যার্থ বা মূল 
তাৎপর্য এক। 


প্রশ্নঃ দেখা যাচ্ছে, বতর্মানে ঠাকুর, মা, হামীজীর নামে একটা জোয়ার এসেছে-_ বিশেষ করে বিভির মঠ ও মিশন, অন্যানা 
প্রাইভেট আশ্রমাদির উৎসব অনুষ্ঠানের সংবাদ পাঠ করলে এটি বেশ বোঝ! যায়। অথচ সমাজজীবনে এর তেমন প্রভাব 
লঙ্গঘ করা যাচ্ছে না। বৃহতর সমাজে মানুষের মন নিম্নগামী। এবিষয়ে রামকৃষও সম্ঘের ভুমিকা কী? 

_তপনকুমার গড়াই, বিধাননগর, মেদিনীপুর 


উত্তর £ তোমার কথা ঠিক। এখন চারিদিকে শ্রীত্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজীর নাম ছড়াচ্ছে। তাদের পুণ্যনামে গ্রামে-গঞ্জে 
নতুন নতুন সংগঠন গড়ে উঠছে। গত দশবছরে শুধু পশ্চিমবঙ্গেই এই ধরনের কত নতুন সংগঠন তৈরি হয়েছে তা আমরা 
'উদ্বোধন” পত্রিকার “বিবিধ সংবাদ' বিভাগে নজর দিলেই অনুমান করতে পারব। সকলেই উৎসব অনুষ্ঠান এবং শ্রীরামকৃষ্তের 
ভাবপ্রচারে ধীরে ধীরে মেতে উঠছে। তবে তুমি যা বলেছ-_সমাজে এর প্রভাব পড়ছে না, এই কথাটি ঠিক নয়। সমাজের 
মানুষ শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব কেমনভাবে গ্রহণ করছে, তা অদূর ভবিষ্যতে আমরা হয়তো উপলব্ধি করব। সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে, 
বিদেশেও ঠাকুরের ভাব ক্রমশ ছড়াচ্ছে। বিভিন্ন দেশে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলী আশ্রম বা মঠ নির্মাণ করার জন্য বেলুড় মঠ 
কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করছেন। এবিষয়ে রামকৃষ্ণ সঞ্ঘের ভূমিকা কী বুঝতে গেলে প্রথমেই বোঝা দরকার, তুমিও রামকৃষ্ণ 
সঙ্ঘের একজন সদস্য। রামকৃষ্ণ সক্ষের প্রভাব তখনি সমাজের ওপরে আরো বেশি করে পড়বে যখন এই সম্মঘের সদস্যগণ 
প্রত্যেকেই নিজেকে ঠিক ঠিক তৈরি করবে এবং স্বীয় জীবনকে আদর্শের পথে পরিচালিত করবে। বক্তৃতা করে, বই লিখে 
কিংবা ত্রাণসেবা করে সমাজের ওপর স্থায়ী প্রভাব কখনো ফেলা যায় না। সেইজন্য স্বামীজী বলেছিলেন ঃ “'বীর্যবান, সম্পূর্ণ 
অকপট, তেজস্বী, বিশ্বাসী যুবক আবশ্যক। এইরূপ একশত যুবক হইলে সমগ্র জগতের ভাবস্োত ফিরাইয়া দেওয়া 
যায়।” (আমার সমরনীতি, বাণী ও রচনা ৫ম খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ৮৭) অর্থাৎ শুধু কথা নয়, জীবন চাই। 

স্বামীজী একটি “মডেল' নির্মাণ করে যেতে চেয়েছিলেন, যাতে সমাজের মানুষ সেই মডেল দেখে নিজেদের পথ ও 
লক্ষ্য নির্ণয় করতে পারে। স্বামীজীর ইচ্ছানুসারে পরবর্তী কালে রামকৃষ্ণ সঞ্ঘ ধীরে ধীরে এই মডেলের রূপ পরিগ্রহ 
করেছে-_নানান উত্থান, পতন ও ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে। যদি বল, বৃহত্তর সমাজ এখনো শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারাকে 
তেমনভাবে গ্রহণ করেনি, তাহলে বলব আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নিশ্চয়ই দেখতে পাবে- শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব কতটা 
সর্বব্যাপী এবং সর্বানুস্যুত। সিদ্ধসন্কল্প স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছা বাস্তবায়িত হবেই। 


প্রশ্ন $ আজকাল দেখা হায়, যুবক-যুবতীদের অধিকাংশই ঈশ্থরবিমুখ এবং ধম্মার্বিরোধী। কখনো কখনো পরিবারের 
আত্বীয়ফজনও তাদেরকে তা থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেন। কিন্তু এতদৃসতেও যদি কারো ঠাকুরের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা 
কিংবা মঠ-মিশনে যাওয়ার আগুহ থাকে, তাইলে তার কী করণীয়? _ মিন রায়, বিশালগড়, ত্রিপুরা 


উত্তর £ তুমি ঠিকই বলেছ। তবে কেবল যুবক-যুবতী নয়, অধিকাংশ মানুষই ঈশ্মরবিমুখ। কঠ উপনিষদে এর কারণসবরূপ 
বলা হয়েছেঃ “পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়স্তৃস্তস্মাৎ পরাঙ্‌ পশ্যতি নাস্তরাত্মন্‌/কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্ানমৈক্ষদ্‌ 
আবৃক্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥” (২1১1১) অর্থাৎ ভগবান যখন সৃষ্টি করেছেন, তখন প্রত্যেক জীবের ইন্দ্িয়সমূহকে বহিমুখ 
করে সৃষ্টি করেছেন, অস্তমুখ করে সৃষ্টি করেননি। এর অর্থই হলো, মহামায়ার ইচ্ছা- মানুষ ঈশ্বরকে ভুলে থাকুক। 
কদাচিৎ কখনো কারো মনে ঈম্বরপরায়ণতা লক্ষ্য করা যায়। তার মধ্যে দুর্লভ কেউ হয়তো ঈশ্বরের সাক্ষাৎ দর্শনপ্রাপ্ত হন। 
যেমন গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন £ “মনুষ্যাণাং সহস্রেযু কশ্চিদ্‌ যততি সিদ্ধয়ে।/ যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি 
তত্বতঃ॥”(গীতা, ৭1৩) সুতরাং ঈশ্বরকৃপায় বা গুরুকৃপায় যার অন্তরে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি জন্মেছে, সেই ভক্তির বীজ তাকে 
কোনমতে স্থির থাকতে দেয় না। যেখানে ঈশ্বরকথা হয়, যেখানে তীর নাম-গুণ-গান কীর্তন হয়, সেখানে সে যায়, কারোর 
নিষেধ সে শোনে না। তার আকুল প্রার্থনায় ভগবান সমস্ত প্রতিকূল পরিস্থিতিকে কৃপা করে অনুকূল পরিস্থিতিতে 
রূপান্তরিত করে দেন এবং ধীরে ধীরে তার মধ্যে সাত্বিক ভাবের বিকাশ ঘটে। ফলে তার স্বাধীনতায় কেউ হস্তক্ষেপ করে 
না। আসল কথা, ঈশ্বরের প্রতি আত্তরিক টান থাকা চাই। 
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প্রা.সাঙ্গি|কী 


এই বিভাগ প্রকাশিত মতামত একানন্ডাবই পন্জালখক-পখিকাদর। 


চিকিৎসা বিষয়ে এক দিগ্দর্শন 


“উদ্বোধন'-এর গত আযাঢ় ১৪১১ সংখ্যায় প্রকাশিত 
“তুই পরমহংস হবি” শীর্ষক রচনাটি বর্তমান যুগের 
পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত মুল্যবান ও প্রাসঙ্গিক। এযুগে 
চিকিৎসকদের অর্থলোলুপতা ও নৈতিক অধঃপতনের কাহিনী 
আমাদের দুঃখ দেয়। বিশেষত যখন দেখি, সত্যকার 
সেবাপরায়ণ, মানবদরদি চিকিৎসকদের জীবনেও প্রতিহিংসার 
অভিশাপ নেমে আসছে এবং এধরনের ঘটনায় (এমনকি 
জনদরদি চিকিৎসকদের মৃত্যু পর্যস্ত হচ্ছে) সাধারণ মানুষের 
উপেক্ষা, তখন এমন লেখার যাথার্থ্য প্রাণে প্রাণে অনুভব করি। 

রচনাটি পাঠ করে চিকিৎসা কিভাবে বিরাট সেবাযজ্ঞের 
একটা অংশীদার হতে পারে, তা জানার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা 
বিষয়ে বর্তমান পরিস্থিতিতে মনের মধ্যে জমে ওঠা সঙ্কট 
কিছুটা দূরীভূত হয়। 

এই প্রসঙ্গে আমি একটি প্রস্তাব উদ্বোধন” কর্তৃপক্ষের 
নিকট রাখতে চাই। রচনাংশটিতে স্বামী কল্যাণানন্দজী 
চিকিৎসক ও চিকিৎসাকর্মীদের উদ্দেশে এবং চিকিৎসাকর্মী 
লেখককে যেসব চিকিৎসাসম্বন্ধীয় মূল্যবান বাণী ও উপদেশ 
প্রদান করেছেন, সেগুলি সঙ্কলন করে ক্ষুদ্র পুস্তিকার আকারে 
বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করে দেশের সমস্ত 
চিকিৎসকের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হোক। তার ফলে 
যদি চিকিৎসকদের মধ্যে কয়েকজনেরও বোধোদয় ও 
শুভবুদ্ধির উদয় হয়, তাহলে চিকিৎসা সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের 
মনের মধ্যে সৃষ্টি হওয়া আতঙ্কই কেবল দূর হবে তাই নয়, 
সত্যিকারের সেবাপরায়ণ, মানবদরদি চিকিৎসকরা নির্ভয়ে, 
নির্বিবাদে প্রাণভয়রহিত হয়ে চিকিৎসারূপ সেবাযজ্ঞে অংশ 
নিতে পারবেন। 

কবিতা দাস 


পেয়ারাবাগান, বড়িশা, কলকাতা-৭০০ ০০৮ 
প্রসঙ্গ ধনরাজ গিরিজী ও কৈলাস আশ্রম 


“উদ্বোধ”এর গত শ্রাবণ ১৪১১ সংখ্যায় প্রকাশিত 
পুজনীয় স্বামী সর্বগতানন্দজীর লেখা “তুই পরমহংস হবি” 
কনখল সেবাশ্রমের ইতিহাস তথা অতীত দিনের স্মারকম্বরূপ। 
এই রচনাটিতে হৃবিকেশ কৈলাস আশ্রমের মহামগুলেশ্বর 
শ্রীমৎ স্বামী ধনরাজ গিরিজী প্রসঙ্গে পূজনীয় মহারাজ 
লিখেছেন-__-“শঙ্করাচার্য-প্রতিষ্ঠিতি কৈলাস আশ্রম'-এর 


মোহস্ত”। (পৃঃ ৫১০) এই তথ্যটি ভ্রান্তির অবকাশ রাখে। 
শঙ্করাচার্য তো নয়ই, যতদূর তথ্য পাই-_কৈলাস আশ্রমের 
প্রতিষ্ঠা সম্ভবত ১৮৮০ সালে এবং প্রতিষ্ঠাতা ধনরাজ 
গিরিজী স্বয়ং। অর্থাৎ কৈলাস আশ্রম অত প্রাচীন নয়। প্রচলিত 
কথা অনুসারে, ১৮৮০ সালের কাছাকাছি কোন এক সময়ে 
হরিদ্বারের “সুরথ গিরি বাংলো'তে ধনরাজ গিরিজী বাস 
করতেন। বেদাস্তাদি শাস্ত্রে তার মনীষা তাকে খ্যাতি দিয়েছিল 
তৎকালীন বিদ্বংসমাজে। একদা একাস্তবাসের প্রেরণায় তিনি 
হাঁষিকেশে চলে আসেন এবং চন্দ্রভাগা ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে 
চন্দ্রেশ্বর মহাদেবের সন্নিকটে নিজব্ব কুটির নির্মাণ করেন। 
কালীকমলীর ছত্রে তিনি ভিক্ষাদি করতেন। এই সময়ে তার 
পাণ্ডিত্যে আকৃষ্ট হয়ে কিছু বেদাস্ত-অনুরাগী সন্গ্যাসী তার 
সন্নিকটে কুটির রচনা করে তার পদপ্রান্তে বেদাস্ত-স্বাধ্যায়াদি 
করতেন। এভাবেই সূত্রপাত হয় এক দশনামী মগ্ডলের। 

বর্তমান কৈলাস পীঠাধ্যক্ষ অশীতিপর বৃদ্ধ সন্ন্যাসী শ্রীমং 
স্বামী বিদ্যানন্দজীর কাছে শুনেছি, তিনি প্রত্যক্ষদশীদের কাছে 
শুনেছিলেন যে, এসময়ে ছোট ছোট ফুঁসঘাসের কুটির, 
কালীকমলীর ছত্রে ভিক্ষা, প্রধানত শাঙ্করভাষ্য-সহ প্রস্থানত্রয় 
স্বাধ্যায়__এই “বিষয়প্রয় ছিল তাদের জীবনের অবলম্বন। 
তাদের তপস্যাপূত জীবনের দিনলিপির আভাস পাই স্বামী 
অভেদানন্দজীর জীবনকথা “মন ও মানুষ" গ্রন্থেও। 

একদা ধনরাজ গিরিজী স্বপ্লাদেশ পান যে, হরিদ্বারে এক 
জীর্ণ মন্দিরে নর্মদেশ্বর মহারাজ মেহাদেব) উপেক্ষিত অবস্থায় 
আছেন। তিনি ধনরাজ গিরিজীকে সংস্কারসহ প্রতিষ্ঠা করতে 
বলেন। এই স্বপ্ন অনুসারে ধনরাজজী হরিদ্বারে যান এবং খোঁজ 
নিয়ে দেখেন ঘটনাটি সত্য। তিনি স্বয়ং হরিদ্বারস্থিত জীর্ণ 
মন্দির থেকে নর্মদেশ্বর মহাদেবকে নিজের কাছে এনে বেদাস্তাদি 
শ্রবণ করাতে থাকেন। শোনা যায়, তিনি বলতেন ঃ 
“শিবজীকে বেদাস্ত শোনানোই আমার সেবাপূজা।” ১৮৯৭ 
সালে তিনি হৃষিকেশে মন্দির নির্মাণ করে নর্মদেশ্বর মহাদেবকে 
বিধিবৎ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রিয় বিগ্রহ চন্দ্রেশ্খর মহাদেবের 
নামানুসারে এই বিগ্রহের নাম রাখেন “অভিনব চন্দ্রেশ্বর'। এই 
সময়েই জনৈক সঙ্জনের অনুদানে নির্মিত হয় একটি ছোট 
্রস্থাগার। অপরিগ্রহে দীক্ষিত কঠোরতাপ্রিয় এ সন্ন্যাসিমগ্ুলের 
নিকট নিত্য স্বাধ্যায়হেতু এ গ্রন্থাগার নির্মাণের প্রয়োজন ছিল 
অপরিসীম। ইস্ট মহাদেব “অভিনব চন্দ্রেম্বর'এর মন্দির এবং 
ইষ্টকল্প শাস্ত্র-সংরক্ষণ হেতু গ্রন্থাগার নির্মাণ-_এই দুই 
নির্মাণের দ্বারাই গড়ে ওঠে শ্রীকেলাস আশ্রম- 
ব্হ্মবিদ্যাপীঠের ওপচারিক বিকাশ। 
এবং নিষ্ঠার তথ্যসূত্রও পাই উদ্বোধন, বেদাস্ত মঠ এবং কৈলাস 
আশ্রম প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থে। 'স্বামীজীর পদপ্রান্তে' স্বামী 
অক্জজানন্দজী রচিত), “মন ও মানুষ” ও “আমার জীবনকথা' 
(স্বামী অভেদানন্দজী রচিত), কৈলাস আশ্রম শতবার্ষিক স্মারক' 


৮৯৬ ঞ উদ্বোধন 0 ১০৬তম ব্য _১০ম সংখ্যা 0 কাতিকি ১৪১১0 অক্টোবর ২০০৪ 


ইত্যাদি গ্রন্থে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এইসকল তথ্য। স্বামীজীর 
সঙ্গে ধনরাজ গিরিজীর ঘনিষ্ঠতা ছিল সেইসময়ে, যখন স্বামীজী 
একজন পরিব্রাজক সন্াসী (হয়তো একই সময়ে তারা চন্দ্রেন্বর 
মহাদেব সংলগ্ন নদীতটে তপস্যাদি করতেন)। কৈলাস আশ্রমে 
ধনরাজ গিরিজীর প্রথম সারির বিদ্যার্থীদের মধ্যে অন্যতম 
ছিলেন স্বামী অভেদানন্দজী। তিনি কৈলাস আশ্রমে অস্তেবাসী 
বিদ্যার্থী হিসাবে প্রায় তিনবছর (১৮৮৯/৯০ থেকে ১৮৯৩) 
স্বাধ্যায়া্দি করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিদেশে অভেদানন্দজীর 
প্রথম বন্তৃতাটি ছিল “পঞ্চদশী” নামক বেদাত্তগ্র্থের ওপর 
(১৮৯৬ সাল, ব্লুমসবেরি স্কোয়ার, লগ্ডন)। এই বক্তৃতার ওপর 
কৈলাস আশ্রমের স্বাধ্যায়ের প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রধানত এই সময়ে কৈলাস আশ্রমে বিদ্যার্থী 
ছিলেন প্রখ্যাত রামতীর্থজী মহারাজ প্রমুখ। আজও প্রায় ১২৫ 
বছর ধরে এই সারস্বত সাধনা কৈলাস আশ্রমে নিত্য প্রবহমান। 
ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত প্রদেশ থেকে বিদ্যার্থীরা এখানে পঠন- 
পাঠনের উদ্দেশ্যে আসেন এবং সম্প্রদায়নির্বিশেষে তারা কৈলাস 
আশ্রমে আশ্রয় পান। একমাত্র শর্ত-_আবাসিক বিদ্যার্থীকে 
কাষায়বন্ত্রধারী (নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী অথবা সন্যাসী) হতে হবে। 
দশনামী গুরুকুল পরম্পরা অনুযায়ী এটি একটি আবাসিক 
বেদবিদ্যালয়, যেখানে ষড়ঙ্গসহিত লঘু এবং বৃহৎ প্রস্থানত্রয় 


পড়ানো হয়। 
স্বামী সর্বাত্মানন্দ 


প্রান্তন ছাত্র, কৈলাস আশ্রম ব্রহ্মাবিদ্যাপীঠ 


কয়েকটি কথা 


উদ্বোধন'-এর গত বৈশাখ ১৪১০ সংখ্যায় তাপসশঙ্কর 
দত্তের লেখা আধ্যাত্মিক আলোকে আলোকিত আচার্য বিনোবা 
ভাবে' পাঠ করে আনন্দ পেলাম। তবে এর মধ্যে তথ্যগত কিছু 
অসঙ্গতি চোখে পড়ল। শ্রীদত্ত লিখেছেন £ “কাশীতেই 
গান্ধীজীর সঙ্গে বিনোবা ভাবের দেখা হয়েছিল।” একথা ঠিক 
নয়। বিনোবাজী যেসময় কাশীতে আসেন, তার এক মাস 
আগে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে গান্ধীজী 
এক এঁতিহাসিক ভাষণ দেন। কাশীতে এসে বিনোবাজী উক্ত 
ভাষণ পাঠ করে গান্ীজীর প্রতি আকৃষ্ট হন। পরে পত্রালাপে 
নির্দেশে পেয়ে বিনোবাজী কোচরব আশ্রমে তার সঙ্গে প্রথম 
দেখা করেন। 

এবিষয়ে 'বিনোবা শতবার্ষিকী প্রকাশন সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ” 
প্রকাশিত “আপন কথায় বিনোবা” গ্রন্থের ১ম খণ্ডে বিনোবাজী 
বলেছেন? “এ দিনটি ছিল ৭ জুন ১৯১৬... আমি আমেদাবাদ 
স্টেশনে নামি।... এলিট ব্রীজ পার হয়ে সকাল আটটার সময় 
(কোচরব) আশ্রমে পৌঁছাই। বাপুকে জানানো হলো- এক নতুন 
ভাই এসেছেন। তিনি বললেন, “ঠিক আছে, স্নানাদি করার পর 


আমার সঙ্গে দেখা করতে বল।” স্নানাদি সেরে আমি তার কাছে 
গেলাম। তিনি তখন তরকারি কুটছিলেন। আমার কাছে এটাও 
একটা নতুন দৃশ্য ছিল। আমি কোনদিন শুনিনি যে, রাষ্ট্রনেতা 
তরকারি কোটার কাজও করেন। তার প্রথম দর্শনেই আমি 
আমার শ্রমের পাঠ পেলাম। একটা ছুরি বাপু আমার হাতেও 
ধরিয়ে দেন।” (পৃঃ ৪৬) 

চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী লিখিত “ভূদান যজ্ঞ কি ও কেন, গ্রন্থেও 
[৪র্থ (েরিবর্ধিত) সং, ১৯৬২, পৃঃ ১৭] একই কথার উল্লেখ 
রয়েছে। এতে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে, বিনোবাজী 
কাশীতে গান্ধীজীর প্রথম দেখা পাননি, পেয়েছিলেন কোচরব 
আশ্রমে। 

দ্বিতীয়ত, শ্রীদত্ত লিখেছেনঃ “কাশীতেই তিনি 
(বিনোবাজী) বেদ, গীতা, উপনিষদ, পুরাণ আয়ত্ত করার জন্য 
সংস্কৃতচ্চা শুরু করেন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি সংস্কৃত ভাষা 
আয়ত্ত করে নেন।” কিন্তু পূর্বোক্ত 'আপন কথায় বিনোবা' 
গ্রন্থে দেখা যায় $ “কাশীর মুর সেন্টাল লাইব্রেরিতে প্রচুর হিন্দি 
ও সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থ ছিল। অল্পদিনেই আমি সেখানকার প্রায় সব 
বই দেখে নিয়েছিলাম। রোজ কয়েক ঘণ্টা করে সেখানে 
পড়তাম। সংস্কৃতও আমার শিখবার দরকার ছিল। একজন 
পণ্ডিতের নিকট জানতে চেয়েছিলাম, সংস্কৃত শিখতে কতদিন 
লাগবে? তিনি বলেন, “বারো বছর।” আমি বলি, এতটা সময় 
আমার নেই। তিনি প্রন্ন করেন, কিত বছরে শিখতে চাও?” 
আমি বলি, দুই মাসে। তিনি (বিস্ময়ে) আমার দিকে তাকিয়ে 
রইলেন।” (পৃঃ ৪৩) 

এ গ্রছেই আবার দেখা যায় ঃ “১৯১৭ সনের কথা। এক, 
্বাস্ত্যোদ্ধার ও দুই, অধ্যয়নের প্রয়োজনে বাপুর কাছ থেকে 
একবছরের ছুটি নিয়ে আমি বাইরে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম 
ওয়াই-এতে থেকে প্রথমে সংস্কৃত পড়ব। গীতার প্রতি অনুরাগ 
থাকায় আমি বন্ধু গোপাল রাওয়ের সাহায্যে নিজে নিজে 
সংস্কৃত পড়া আরম্ভ করেছিলাম। এখন পড়ার ইচ্ছা ছিল বেদাস্ত 
ও দর্শন। এবিষয়ে ওয়াই-এতে আমি উত্তম সুযোগ 
পেয়েছিলাম। সেখানে নারায়ণ শাস্ত্রী মারাঠে নামক এক আজন্ম 
ব্রহ্মচারী বেদাত্ত ও অন্যান্য শান্তর পড়াতেন। তার কাছে 
উপনিষদ্‌ প্রভৃতি শাস্ত্র পড়বার ইচ্ছা হয় বলে সেখানে কিছু 
বেশি সময় থাকি। 

“সেখানে আমি উপনিষদ, গীতা, ব্র্গাসূত্র, শাঙ্করভাষ্য, 
মনুস্মতি ও পাতঞ্জল যোগদর্শন অধ্যয়ন করি। এছাড়া 
ন্যায়সূত্র, বৈশেষিক সুত্র, যাজ্ঞবন্ধ্য স্মৃতিও পড়ি। আর বেশি 
পড়বার মোহ ছিল না। মনে হয়েছিল, এখন আর যা পড়ার 
ইচ্ছা হবে আমি নিজেই তা পড়ে নিতে সমর্থ হব।” (পৃঃ ৫১) 

এর দ্বারা আমার ধারণা-_বিনোবাজী কাশীর বাইরেই 
সংস্কৃতজ্ঞানে তার প্রয়োজনীয় পূর্ণতা লাভ করেছিলেন। 

প্রবোধচন্দ্র মাহাত 
চিঙুড়কসা, পশ্চিম মেদিনীপুর 


প্রাসঙ্গিকী € ৮৯৭ 


সুস্থ দেহই তো সুস্থ মনের বসতবাটি 


উদ্বোধন'-এর প্রতিটি সংখ্যাই পাঠক-পাঠিকার চেতন ও 
অবচেতনে এক অনিন্দ্য অভিঘাত সৃজন করে “মানুষ'কে 
'মান-হুশ* সম্পৃক্ত এক মানবতার অনুষঙ্গে পৌঁছে দিচ্ছে-_ 
একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। শুচি-শুদ্ধির অমল আবহে 
প্রকৃত “মানুষ' গড়ার কারিগর হিসাবে উদ্বোধন আমাদের 
মগজ ও মননে উদ্বোধন করছে অক্ষয় অবিনাশী 
আলোকময়তার এক উজ্জ্বল বাতিঘর। প্রত্যেকটি লেখায়, 
রেখায়, প্রতিবেদনে, প্রাসঙ্গিকীতে যেন প্রাণ পাচ্ছে সেই 
বোধ ও মেধা। কিন্তু বিবিক্ত পত্রিকাটিতে ক্রীড়াবিভাগটি 
যেন একটু অবহেলিত মনে হয়েছে। খোদ বিবেকানন্দ যেখানে 
ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করি যোগাসন'এর পরিবর্তে মাঠে 
লোকশিক্ষার নির্মল নিয়মে পৃথিবীর পাঠশালার দরজা 
করেছেন হাট, রুশো-রবীন্দ্রনাথ এমনকি আধুনিক 
শিক্ষাবিজ্ঞানের উদ্গাতা ডিউই স্পেনসারও “টোটাল 
এনটিটি'-র সাপেক্ষে প্রকৃতিপডুয়ার দপ্তর থেকে 
বিপুল বৈভবে ভারতীয় খেলাধুলার স্থান নিয়ে যদি কচিৎ 
আলোকপাত করা হয়, সেক্ষেত্রে পত্রিকাটি সর্বাঙ্গসুন্দর হবে 
বলেই মনে হয়, যেখানে শরীর ও মন পরস্পরের পরিপূরক। 

সৌমিত্রঝিনুক বন্দ্যোপাধ্যায় 
উলুবেড়িয়া, হাওড়া 


স্বামী সুবোধানন্দজীর পত্র প্রসঙ্গে 


“উদ্বোধন'-এর গত ভাদ্র ১৪১১ সংখ্যায় প্রকাশিত স্বামী 
সুবোধানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র পড়ে মন খুব উদ্দীপিত হলো। 
পূর্বস্থৃতি জাগরিত করে আজ থেকে ৬০-৬৫ বছর আগের 
কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে এই চিঠিগুলি। শুনেছি, আমার নাম 
গঙ্গাপ্রসাদ' রেখেছিলেন স্বামী সুবোধানন্দজী মহারাজ। 
সেইসময় তিনি ঢাকা বিক্রমপুরের ভরাকর গ্রামে (কলমা 
গ্রামের পাশের গ্রাম) আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। আমার 
বাবা-মা শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং খোকা মহারাজ 
পদচিহ্ত। আমার কাকা স্বামী ব্রম্মানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য 
ছিলেন" তিনি ১৯৬৭ সাল পর্যস্ত কলমা রামকৃষ্ণ 
সেবাসমিতির ঠাকুরসেবায় নিযুক্ত ছিলেন। 

বিনোদেশ্বর দাশগুপ্ত আমার সম্পর্কিত জ্যঠামশাই। তার 
সঙ্গে আমি প্রথমবার কলকাতায় এসে ১৯৪৫ সালে স্বামী 
বিরজানন্দজী মহারাজের কাছে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করি। তার 
কনিষ্ঠা কন্যা বিজয়লক্ষ্লীাও সেদিনই দীক্ষালাভ করেছিলেন 


বলে মনে পড়ে। জ্যাঠামশাইয়ের কন্যা গৌরীদি, শিবুদি 
শ্রীসারদা মঠের সন্ন্যাসিনী ছিলেন। 
পৃজ্যপাদ মহারাজজীর পরে উল্লিখিত ভূপতি দাশ 
ছিলেন কলমার বিখ্যাত জমিদার। তিনি ও তীর স্ত্রী 
্রীত্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তাদেরই প্রতিষ্ঠিত স্কুলে আমরা 
পড়েছি। জ্যাঠামশাই সেখানে সহকারী হেডমাস্টার ছিলেন। 
থাকতেন। দেশভাগের পর ভূপতি জ্যঠামশাই শেষজীবনে 
সম্ভবত সেখানেই থেকেছেন। 
ডাঃ গঙ্গাপ্রসাদ সেন 
সল্ট লেক, কলকাতা-৭০০ ০৬৪ 


উদ্বোধন'-এর গত আষাঢ় ১৪১১ সংখ্যার ৪৩৮ পৃষ্ঠায় 
মন্ত্র ও মন্্রষ্টা' শীর্ষক রচনায় লেখক লিখেছেন £ “চোখের 
সমক্ষে ক্রৌঞ্চ মিথুনকে শরবিদ্ধ হতে দেখে যাঁর মুখ ফুটে 
বেরিয়ে এসেছিল সেই শ্লোক-_-না খলু না খলু বাণঃ”! শোক 
থেকে স্বতোৎসারিত বলে তার নাম হলো “শ্লোক'। বল্মীকাকীণ 
ভয়ঙ্কর দস্যু থেকে রত্বাকর রূপান্তরিত হয়েছিলেন অমর 
রামকথাকাব্যের মহাকবি ঝধি বাল্মীকিতে।” 
আসলে এটি মহাকবি কালিদাসের “অভিজ্ঞানশকুস্তলম্‌” 
রা ১৪নং ক্লোকের বিকৃত আংশিক উদ্ধরণ 
ন খলু ন খলু বাণঃ সন্নিপাত্যোহয়মস্মিন্‌..” শ্লোকে 
রে দুষ্যস্তকে আশ্রম-মৃগের প্রতি বাণ মারতে নিষেধ করা 
হচ্ছে। এর সঙ্গে শরবিদ্ধ ক্রৌঞ্চমিথুনের শোকে আহত খষি 
বাল্মীকির মুখ ফুটে বেরিয়ে আসা শোকের কিছুমাত্র সথঞ্ধ 
নেই। বাল্মীকির সেই শোকজাত শ্লোকটি এই £ 
“মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাম্বতীঃ সমাঃ। 
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্‌ ॥” 
(রামায়ণ, ১।২।১৫) 
লেখকের অনবধানতাজনিত এই ভ্রান্তির কারণে পাঠক 
সমাজে যাতে কোন ত্রাস্ত ধারণার সৃষ্টি না হয়, পেইজন্য 
সম্পাদক মহারাজকে আমার এই পত্র। 
কালীজীবন দেবশর্মা 


ডানকুনি, হুগলি 


লেখকের উত্তর 
পত্রলেখকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কারণ, তিনি আমার 
অনবধানতাজনিত ভুলটি নির্দেশ করেছেন। এই বিষয়ে আরো 
কয়েকটি পত্র পুজনীয় সম্পাদক মহারাজের কাছে এসেছে বলে 
শুনেছি। “উদ্বোধন'-এর বিদগ্ধ পাঠককুলকে আমার সম্রদ্ধ 


কৃতজ্ঞতা জানাই। 
অয়ন বিশ্বাস 
বাদুড়িয়া, উত্তর ২৪ পরগনা 


৮৯৮ € উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্য_-১০ম সংখ্যা 0 কার্তিক ১৪১১ 0 অক্টোবর ২০০৪ 


কলকাতার গান্গীবাদী সাপ্তাহিক পত্রিকা 
'শ্রীসনাতনধর্ম 


সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায় 


হি সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে 'তিলক যুগ-এর পরে 
এসেছিল "গান্ধী যুগ”।১ গান্ধীজী নিজে সাংবাদিক 
ছিলেন এবং তিনি সাংবাদিকতাকে মানসিক বিপ্লবের এক 
গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম বলে মনে করতেন। ভারতের রাজনীতির 
ক্ষেত্রে গান্ধীজীর প্রভাববৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি এবং 
বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় গান্ধীমতের অনুসারী পত্রপত্রিকা 
প্রকাশিত হতে থাকে। কলকাতার হিন্দি পত্রপত্রিকার 
ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। এইসময় অর্থাৎ ১৯২৩-২৪ 
সাল নাগাদ কলকাতার সাপ্তাহিক “মতবালা', সাপ্তাহিক 
বিস্তৃত আলোচনা হলেও ১৯২৪ সালে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 
'শ্রীসাতনধর্ম' পত্রিকাটির বিষয়ে প্রায় কোন আলোচনাই 
হয়নি। 

শ্রীসনাতনধর্ম পত্রিকাটির বৈশিষ্ট্য হলো-_এর 
সম্পাদক ছিলেন কলকাতার বিশিষ্ট গান্ধীবাদী লেখক, 
সমাজ-সংক্কারক ও স্বাধীনতা সংগ্রামী বৈজনাথ কেডিয়া। 
(১৮৮৬--২১ ডিসেম্বর ১৯৪৭)। তিনি জাতিতে ছিলেন 
মাড়ওয়ারি। ১৯১৭ সালে তিনি বন্ধু মহাবীর প্রসাদ 
পোদ্দারের২ সঙ্গে হিন্দির প্রসারের উদ্দেশ্যে হিন্দি পুস্তক 
এজেন্সি, নামে একটি প্রকাশন সংস্থা তৈরি করেন। এখান 


থেকে প্রায় ৭৫০টি বই প্রকাশিত হয়। কলকাতাতে মুখ্য 
কার্ধালয় হলেও এই সংস্থার শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 
বারাণসী, পাটনা ও লাহোরে। বৈজনাথ কেডিয়া ১৯৩০ 
সালে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে ১ বছর 
কারাবাস করেন। তিনি মারওয়ারি অগ্রবাল সভা, কেডিয়া 
জাতি সহায়ক সভা, শ্রীকৃষ্ণ গোশালা, মারওয়ারি রিলিফ 
সোসাইটি, বড়বাজারের কুমারসভা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। 
তিনি কলকাতার পিঁজরাপোল সোসাইটির লিলুয়া এবং 
সোদপুর শাখার কাজ পরিচালনা করতেন। ১৯৩৪ সালে 
আর্তদের সেবা করেন৷ 

শ্রীসনাতনধর্ম' প্রকাশিত হতো বৈজনাথ কেডিয়ার 
আরেকটি প্রকাশন সংস্থা বণিক প্রেস (১ নং সরকার লেন, 
চোরবাগান, কলকাতা) থেকে। এটি প্রত্যেক শনিবার 
প্রকাশিত হতো। মুল্য ছিল ২ পয়সা। অশ্বিকাপ্রসাদ 
বাজপেয়ীর গ্রন্থেই একমাত্র এই পত্রিকাটি সম্বন্ধে সামান্য 
তথ্য পাওয়া যায়, এ তথ্যও সম্পূর্ণ সঠিক নয়। গ্রন্থটি থেকে 
জানা যায়, পত্রিকাটি ১৯২৪ সালে অমৃতলাল চক্রবর্তীর 
সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল। বলা বাহুল্য, অমৃতলাল 
কিন্তু সম্পাদক ছিলেন না, ছিলেন বৈজনাথ কেডিয়া। প্রথম 
থেকেই যে কেডিয়া সম্পাদক ছিলেন, তার প্রমাণ হলো 
“সরস্বতী”, “মারওয়ারি অগ্রবাল” ও “মাধুরী”__এই তিনটি 
সমকালীন পত্রিকায় 'শ্রীসনাতনধর্ম' সম্বন্ধে যে-আলোচনা 
প্রকাশিত হয়েছে, তাতে কেডিয়াকেই প্রথম থেকে সম্পাদক 
বলা হয়েছে। তবে অমৃতলাল 'শ্রীসনাতনধর্ম'-এর 
সম্পাদনা বিভাগে কর্মরত ছিলেন। বেঙ্গল প্যাক্ট বিষয়ে 
পত্রিকার সম্পাদনা বিভাগ ছেড়ে 'শ্রীসনাতনধর্ম-এর 
সম্পাদনা বিভাগে যোগ দেন_-একথা শিউপুজন সহায় 
লিখেছেন। 

অধ্থিকাপ্রসাদ বাজপেয়ী আরো লিখেছেন যে, 
শ্রীসনাতনধর্ম' সঙ্কীর্ণ অর্থে সনাতনধর্মের পত্র ছিল না, 
এতে বৃহৎ হিন্দুধর্মের শাখা-প্রশাখা মিলিত হয়েছিল। এটি 
যুগলকিশোর বিড়লার অর্থ এবং প্রেরণায় প্রকাশিত 
হয়েছিল।* পত্রিকাটি কতদিন স্থায়ী হয়েছিল, সেবিষয়ে 
কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। পত্রিকাটির ২৯ মার্চ ১৯২৪ 
তৃতীয় অঙ্ক থেকে ২০ ডিসেম্বর ১৯২৪ উনচলিশতম অস্ক 
পর্যস্ত পাওয়া গিয়েছে।* 

নাম থেকে পত্রিকাটিকে চরিত্রে কঠোর হিন্দুত্ববাদী মনে 
হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি তা ছিল না। এটি গাম্ধীজীর 
আদর্শগুলিই প্রচার করত। এর উদ্দেশ্য ছিল সনাতনধর্মের 
প্রকৃত চেহারা তুলে ধরা, যা কেডিয়াজীর মতে সর্বপ্রকার 


নিবন্ধ কলকাতার গাঙ্কীবাদী সাগাহিক পারিকা 'শ্রীপনাতনধমর ৮৯৯ 


সন্ীর্ণতামুক্ত এক প্রকৃত মানবধর্ম। পত্রিকাটি বলেছে ঃ 
চি সঙ্গে জাতীয়তাবোধের কোন বিরোধ 

৫ 

প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীসনাতনধর্ম' সম্বন্ধে বিভিন্ন 
পত্রিকায় আলোচনা (০৮৪৮) প্রকাশিত হয়েছিল। 
এলাহাবাদের “সরস্বতী” পত্রিকা 'শ্রীসনাতনধর্ম'-এর 
প্রশংসা করলেও এতে সংবাদের স্বল্পতার কথাও উল্লেখ 
করেছিল।৯ কলকাতার মাসিক “মারওয়ারি অগ্রবাল' 
লিখেছিল, এতে উচ্চস্তরের ধর্মনিরপেক্ষ রচনা থাকে এবং 
এর উদ্দেশ্য হলো সনাতনধর্মের প্রকৃত আদর্শগুলি তুলে 
ধরা।১ লখনৌয়ের মাসিক “মাধুরী'তে শ্রীসনাতনধর্ম' 
সম্পর্কে সমালোচনার সুরই দেখা যায়। “মাধুরী” লিখেছে, 
হলেও সংবাদের খুবই অভাব, নীতিতেও কিছুটা নবীনতা ও 
তেজস্বিতা দরকার; কারণ সনাতনধর্ম অসাধ্য রোগীতে 
পরিণত হয়েছে, একে সুস্থ করতে হলে কড়া দাওয়াই 
দরকার।১১ 

শ্রীসনাতনধর্ম' গান্ধীজীর আদর্শকে কিভাবে অনুসরণ 
করেছিল তা আমাদের আলোচ্য বিষয়। পত্রিকাটি “০011 
17019” থেকে গান্ধীজীর বক্তব্য তুলে দিত।৯২ 

১৯২৪ এর জুন মাসে /.[.0.0.এর আমেদাবাদ 
অধিবেশনে গান্ধীজী কংগ্রেস সদস্যদের ন্যুনতম যোগ্যতা 
হিসাবে চরকা কাটতে পারা, কংগ্রেসের বিভিন্ন পদে থেকেও 
যেসব ব্যক্তি কাউন্সিলে প্রবেশ করেছেন-_ তাদের এসব 
পদ থেকে পদত্যাগ করা এবং বাংলার সন্ত্রাসবাদী 
কার্যকলাপকে ধিকার জানানোর ওপরে জোর দেন। প্রথম 
্রস্তাব-দুটি পরাজিত হয়, তৃতীয় প্রস্তাব অর্থাৎ গোপীনাথ 
সাহাকে ধিক্কার জানানোর তীব্র বিরোধিতা করেন চিত্তরঞ্জন- 
সহ বাংলার অধিকাংশ প্রতিনিধি। প্রস্তাবটি ৭৮ ভোটে 
জেতে, স্বরাজীরা দিয়েছিল ৭০টি ভোট। এই ৮ ভোটে 
জেতার ফলে গান্ধীজী “001 17019'-এর 3 1819 1924 
সংখ্যায় নিজেকে 409965819৫ 174 11011010160” বলেন ।১৩ 

এইসময় গান্ধীজী ও স্বরাজ্য দলের মধ্যে যে তিক্ততা 
সৃষ্টি হয়, তারই প্রকাশ ঘটেছিল স্বরাজ্য দলের খ্যাতনামা 
নেতা মধ্যপ্রদেশের ডঃ মুগ্রের বক্তব্যে। তিনি বলেছিলেন, 
কংগ্রেসের ওপরে গান্ধীজীর প্রভাবকে খর্ব করার জন্য 
স্বরাজ্য দল সর্বশক্তি প্রয়োগে বাধ্য হয়েছে এবং এখন 
কংগ্রেসের সদস্যরা গান্ধীজী অপেক্ষা স্বরাজ্য দলকেই বেশি 
সমর্থন করে। 'শ্রীসনাতনধর্ম' লিখেছিল, ডঃ মুঞ্জের মতো 
স্বাধীনতালাভ দুরাশামাত্র। কাউন্সিলে প্রবেশ বিষয়ে 
দেশবাসীর স্বরাজীদের ভোট দেওয়ার কারণ__দেশবাসী 


সূচনার দ্বারা মহাত্মাজীর প্রতি নিজেদের অপার ভক্তি প্রকাশ 
করেছিল।১* 'শ্রীসনাতনধর্ম আরো লিখছে, গান্ধীজীর 
পরস্তাবগুলিই শুধু পরাজিত হয়েছে স্বরাজ্য দলের কাছে 
তার মহিমা কিন্তু জয়লাভ করেছে। স্বরাজ্য দলের বিরুদ্ধে 
কিছু বলাই বিপজ্জনক। সম্মানহানির ভয়ে বাবু শ্যামসুন্দর 
চক্রবর্তী বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতি থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করা 
এবং বর্মার প্রতিনিধি-রূপে অখিল ভারতীয় কংগ্রেস 
কমিটিতে যাওয়া মনস্থ করেছেন। শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর 
তুল্য দেশভক্ত এবং দেশপ্রেমের কারণে বারবার দণ্ডিত তথা 
জীবনভর শত লাঞ্কনা সহনকারী কয়জন ব্যক্তি স্বরাজ্য দলে 
আছে? কিন্তু নরহত্যাকারী গোপীনাথের জন্য স্বরাজ্য দলের 
হৃদয়ে প্রেমের বান ডাকে; আর বিদ্বান-শিরোমণি, 
ত্যাগিরাজ, অটল দেশপ্রেমী শ্যামবাবুকে স্বরাজ্য দল শুধু 
তিনি মহাত্মা গান্ধীর পরমভক্ত হওয়া এবং স্বরাজ্য দলের 
সঙ্গে একমত না হওয়ার কারণে উত্ত্যক্ত করছে। 

“আী হিন্তবছিল্তুপ, হিন্ত্-দুলললানাল, জসবায- 
জঅসবাধ, ঘহ-ঘতল বমলহযন্তী লন্তামিনা অলাযা.... 
বহ্বাাতিমীর্চী কল্রণীনাক্জী অণগ্ঘা লুঙ্কাবাতিজীঘত অনলী 
সমূলা বাদি ক্লিক মূত্র ই।”১৫ 

স্বরাজ্য দল গান্ধীজীকে একজন সাধারণ মানুষ মনে 
করে। স্বরাজ্য দল ভারতবাসীর অধঃপতনের মুল দলাদলির 
মহাচিতা জেলেছে।... দেশবাসীর স্বাধীনতা চায় না স্বরাজা 
দল, দেশবাসীর ওপর প্রভুত্ব কায়েম করতে চায়। 

[30788] ৮৪০1? নিয়ে গান্ধীজী এবং চিত্তরঞ্জন দাশের 
মধ্যে মতভেদ হয়েছিল। সার্বিক বিচারে গান্ধীজী “301801 
[১৪০ অসমর্থন করেননি, চিত্তরঞ্জন দাশ মুসলিম নেতাদের 
সমর্থনলাভের জন্য তার প্রভাব ও ব্যক্তিত্বকে কাজে লাগিয়ে 
মতিলাল নেহরুর সমর্থনে 4391%81 7৪০ পাস করিয়ে 
নিয়েছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারভাঙার মহারাজা 
প্রমুখ [30788] ৮৪০'-এর বিরুদ্ধে সভা করেছিলেন।”; 
'শ্রীসনাতনধর্ম'ও সেইসময় 39791 79০-এর বিরুদ্ধে 
একটি কৌশলমাত্র। এতে স্বরাজ্য দল সামান্য কিছুদিনের 
জন্য মুসলিমদের দলে টানতে পারলেও বেশিদিনের জন্য 
পারবে না।*' আবার ১৯২৪ সালের ২৫ অক্টোবর সরকার 
যখন বাংলায় সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ দমনের জন্য 
40101701106 জারি করল এবং নির্বিচারে অসংখ্য মানুষকে 
বন্দি করতে লাগল, তখন গান্ধীজী এবং স্বরাজ্য দল 
মিলিতভাবে '014100709-এর বিরোধিতা করলেন।” 


৯০০ € উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্য--১০ম সংখ্যা 0 কাতিক ১৪১১0 অক্টোবর ২০০৪ 


স্বভাবতই 'শ্রীসনাতনধর্ম' ও সমস্ত রাজনৈতিক দল এঁক্য- 
বদ্ধভাবে 0101721০0"-বিরোধিতাকে স্বাগত জানাল ।১৯ 
যে-শ্্রীসনাতনধর্ম' এযাবৎ চিত্তরঞ্জনের সমালোচনায় মুখর 
ছিল, সে-ই এখন চিত্তরঞ্জনের বক্তব্য সাদরে প্রকাশ করল 
এবং তা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিল, চিত্তরঞ্জন দাশ বলেছেন, 
বাংলার মানুষের মধ্যে প্রবল বিদ্রোহী ভাব রয়েছে, সরকার 
যা সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারছে না; কিন্তু বাংলার মানুষ তো 
কোন হিংসাত্মক কাজ করছে না, সুতরাং এক্ষেত্রে তিনি 
নিশ্চয়ই বাংলার মানুষের হৃদয়ে যে-বিদ্বোহের আগুন 
জুলছে, তার কথাই বলছেন। সরকারি দমনপীড়ন প্রজাদের 
হৃদয়ে যে-বিদ্রোহ সৃষ্টি করেছে, সরকার কোন দমননীতি 
প্রয়োগ করেই তাকে রুদ্ধ করতে পারবে না। (“হবার 
জাত. হাহাল...ক্ন্তা গা, ক্নি ব্রমালণী নশানলকা 
লান ত্বললা অগিক ই, কি জিঅন্কা জংকাতকা মুহা 
ঘুঘা না লহ্ী ই| লকিন জন লমান বালক লীম 
জনীত্ত্র তঞ্তান্তফ্ট জাগা কানুল লালকত আলণ সত... লী 
বৃহ্বাবঘু্ধ তত হ্মন্ত কথনক্কা ঘৃক ঘী জর হী জক্ষলা 
ই| নন্ত অন্ত শ্রী 8, কি...বহামকণকক ভতযমী আ 
নবানতনী গাহা প্রঘন্ক ততী থী... জতন্ষাতী হুননশীলিতী 
সী আ নরানন সআকি হিলম ট্রভা হ্ীলী ই, নন্ধ কমা 
বুমননীলিতী ভী ক্রমী ভী ক্ী জা অক্ষলী ই?)২০ 

'শ্রীসনাতনধর্ম' হিন্দু-মুসলিম এঁক্য চাইত। এবিষয়েও 
পত্রিকাটি গান্ধীজীর মতেরই অনুসারী। পত্রিকাটি লিখছে, 
গান্ধীজী বলেছেন__ আমি হিন্দু-মুসলিমে মিলন ঘটাতে 
পারব না। তার মধ্যে কপটতা নেই বলেই তিনি একথা 
বলছেন।... দেশের যা পরিস্থিতি, নেতারা স্বার্থসাধনে ব্যস্ত, 
সে-অবস্থায় কি করে হিন্দু-মুসলিম মিলন ঘটানো সম্ভব? 
তাকে ভারতের মানুষ যদি বুঝতে পারত, তাহলে কখনো 
কাউন্সিলে প্রবেশের চমকদারিতে ভুলত না। কংগ্রেসকে শুধু 
বিরোধ থেকে বাঁচাতেই গান্ধীজী মোতিলাল এবং চিত্তরঞ্জনের 
কাউন্সিল সংক্রান্ত লাফঝাপ মেনে নিয়েছেন। দুঃখের কথা 
এই যে, এই দুজনও গান্ধীজীকে বুঝতে পারেননি, তারা যদি 
সদ্য রোগমুক্ত অনশনব্রতী মহাত্মাকে বাচাতে চান, তাহলে 
তারা এইসব দৌড়ঝাপ বন্ধ করে দেশের প্রকৃত 


কল্যাণসাধনে, দেশবাসীর মধ্যে এক্যস্থাপনে রত হবেন-_. 


আমরা এই আশা করতে পারি। হিন্দু-মুসলিমের মিলনই 
ভারতে চিরস্থায়ী মহাশক্তি উৎপন্ন করবে।২ 
'শ্রীসাতনধর্ম আরো লিখছে, গান্ধীজীর দীর্ঘ 
উপবাসের ঠিক পরেই এলাহাবাদ, জব্বলপুর, কোহাট ও 
দাঙ্গা হয়েছে। বহু হিন্দু অনাথ হয়েছে। গান্ধীজী হিন্দু- 
মুসলিম উভয়কেই দোষী বলেছেন।... মুসলমান 


সৎপুরুষরাও এধরনের দাঙ্গা বন্ধ করার জন্য প্রাণাত্ত চেষ্টা 
করার প্রতিজ্ঞা করেছেন।২২ 

সামাজিক বিষয়গুলিতেও পত্রিকাটিতে গান্ধীমতের 
রে রা 

বং জাতীয়তাবোধ বিকাশের সহায়ক বলা হয়েছে।২৩ 

ক 
বলেছে 'শ্রীসনাতনধর্ম__অনেকেই সভা-সমিতিতে বিদেশি 
বিদেশি বস্ত্র এনে দেন। বিবাহাদি উৎসবে বাঙালি, ক্ষত্রিয়, 
মাড়ওয়ারি সব জাতের স্ত্রীলোককে বিলাতি কাপড় পরতে 
দেখা যায়। “বসুমতী” পত্রিকা বড়বাজারের দোকানদারদের 
বিলাতি কাপড় বেচার জন্য খুব কঠোরভাবে সমালোচনা 
করেছে। কিন্তু বড়বাজারের হোলসেলারদের কাছ থেকে 
যেসব খুচরা বিক্রেতারা কাপড় কেনে (যাদের কাছ থেকে 
সাধারণ ক্রেতারা কেনে),.. তারা দোকানে 'দেশি এবং 
বিলাতি কাপড়ের ব্যবসায়ী'__এই সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে রাখে 
এবং গ্রাহকদের ঠকিয়ে দেশি কাপড় বলে বিলাতি কাপড় 
বেচে।... [বসুমতী] বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কাছে 
এইসব দোকানে পিকেটিং করার সুপারিশ তো কখনো করে 
না। “সঞ্জীবনী” কি সেইসব বাঙালিবাবুদের অনুরোধ করবে, 
যারা লাখে লাখে বিলাতি কাপড় পরে ইংরেজদের 
অফিসগুলির শোভাবর্ধন করেন!২৪ 

খাদির প্রচারের বিষয়টিও পত্রিকাটি তুলে ধরত। এখানে 
লেখা হয়েছিল, *%০০7£ 11019?-তে লাহোরের লালা 
বরকত রাম তাপুরের একটি শোকপত্র প্রকাশিত হয়েছে। 
তিনি মহাত্মার নামে তিলক স্বরাজ ফাণ্ডের জন্য ১০০ 
টাকার নোট পাঠিয়েছেন। তার কুমারী কন্যা সরলাদেবী 
ভয় ছিল, বিয়ের পর এই প্রতিজ্ঞা পালন করা তার পক্ষে 
সম্ভব হবে না। মায়ের ভয় দূর করার জন্য সরলাদেবী 
আত্মহত্যা করেন এবং নিজের খদ্দরের শাড়িগুলি অনাথ 
মেয়েদের দিয়ে দিতে বলে পিতাকে অনুরোধ করেন 
মহাত্মাজীর কাছে তিলক স্বরাজ ফাণ্ডের জন্য ১০০ টাকা 
পাঠাতে ।২৫ 

স্বদেশি ব্যবসায়ীদের শিল্পে উৎসাহ দেওয়ার জন্য টাটা 
পরিবারের ব্যবসায়ের বৃত্তাত্ত দিয়ে পত্রিকাটি লিখছে, 
ব্যবসায়ীদের কত টাকা ব্যবসায়ে লাগাতে হবে তা যাতে 
তারা বুঝতে পারে, সেজন্যই এই বৃত্তাস্ত দেওয়া হয়েছে।২৯ 

গান্ধীজীর গ্রামোন্নয়ন প্রচেষ্টার সমর্থনে 
আছে, গ্রামের বুদ্ধিমান যুবকরা-_যাদের দিয়ে গ্রামের 
উন্নতির আশা ছিল-_তারা গ্রাম ছেড়ে শহরে যাচ্ছে বেশি 


নিবন্ধ 30 কলকাতার গান্ধীবাদী সাগাহিক পরিকা 'শ্রীসনাতনধর্ম” * ৯০১৯ 


পরাধীনতার কারণ, ভারতের গ্রামগুলির উন্নতি না হলে 
ভারতের উন্নতি হবে না।২' 

গান্ধীজীর অস্পৃশ্যতাবিরোধিতার সমর্থনে পত্রিকাটি 
বোশ্বের গুজরাটি দৈনিক “সাঝ বর্তমান”এর ১৫ মার্চ 
১৯২৪-এ প্রকাশিত খ্যাতনামা গান্ধীবাদী গোপালদাস 
অম্বাদাস দেশাই-এর অস্পৃশ্যতাবিরোধী রচনার হিন্দি 
অনুবাদ প্রকাশ করেছে।২” পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের 
বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে ঃ একসঙ্গে খাদ্য/গ্রহণ করলে কি 
হবে? আমি চাই এই দলিত ভাইদের জ্ঞানের মতো পবিত্র 
বস্তু ভেদভাব ছাড়া প্রদান করতে ।২৯ 

গান্ধীজীর মত অনুসারী পত্রিকাটি ভারতীয়দের 
চরিত্রগঠনের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিত। প্রচুর অর্থ 
উপার্জনের অভিপ্রায়ে ভারতের বিভিন্ন শহরে যেসব 
কুরুচিকর চিত্র, সাহিত্য, নাটক ও সিনেমার প্রচার হচ্ছে, 
তার প্রভাব থেকে সন্তানদের বাঁচাতে অভিভাবকদের 
সচেতন হতে বলেছে 'শ্রীসনাতনধর্ম'।০০ 

মাড়ওয়ারিদের একটি উপাসনা মন্দির গোবিন্দ ভবনের 
মুখ্য মহাস্ত হীরালাল গোয়েঙ্কার রচনা কলকাতার অন্য 
একটি পত্রিকা “মাড়ওয়ারি অগ্রবাল”-এর মতো 
শ্রীসনাতনধর্ম'ও প্রকাশ করত। হীরালাল একটি রচনায় 
পুরুষদের উপদেশ দিচ্ছেন__নিজের স্ত্রী ছাড়া অন্য 
স্ত্রীলোককে মা অথবা বোনের মতো মনে করতে।১ 
আকর্ষণীয় বিষয় হলো, এই হীরালালই ১৯২৮ সালে 
ধর্মের নামে মেয়েদের প্রতারণা করে তাদের সঙ্গে 
ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত হন। বিষয়টি 
কলকাতার দৈনিক “ভারতমিত্র', সাপ্তাহিক “মতবালা', 
সাপ্তাহিক হিন্দুপঞ্চ ইত্যাদি হিন্দি পত্রপত্রিকায় বিস্তৃতভাবে 
প্রকাশিত হয় এবং কলকাতার বাইরের পত্রপত্রিকা 
এবিষয়ে লেখালেখি করে। গান্ধীজীও এ কেলেঙ্কারির 
ফলে উদ্ভূত সামাজিক সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসেন 
এবং হিন্দি নবজীবন” পত্রিকায় এই বিষয়ে “ভক্তিকে 
নামপর ভোগ" নিবন্ধ রচনা করেন।২ 

পরিশেষে, "শ্রীসনাতনধর্ম যেসব পুস্তকের বিজ্ঞাপন 
প্রকাশ করত, সেগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়__ 
সেগুলির বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হতো ঠিকই, তবে অন্য 
ধরনের বইয়ের বিজ্ঞাপনও বেরোত। উল্লেখ্য, প্রেমচন্দের 
“সেবাসদন” উপন্যাস ১৯১৮ সালে কেডিয়ার “হিন্দি পুস্তক 
এজেন্সি থেকেই প্রথম প্রকাশিত হয়।5০ 'শ্রীসনাতনধর্ম'- 
এর ১৯২৪ এর ৬ জুলাই সংখ্যাতেও “সেবাসদন', 
“প্রেমাশ্রম'_এই দুটি গান্ধী-আদর্শের অনুসারী উপন্যাসের 


করত ড৪৪৪৬৪৪৪৪৪০৪৫৪৪৩৬৩৪৪৪৩৪৪৪৩৪৪৪৪৩৩৬৬৩৪৪৩৬৩৪৪৪৪৩৬৪৬৩৬৩৬৪৪৩৪৩৪৪৪৪৫৪৪০৩৬৪৩৩৪০৪৩০৬৪৪৪৩৬৩৪৬৬৬১৪৪৪৪০৪৪৪৪৪৬৩৬৬৬৩৬ 


বিজ্ঞাপন রয়েছে। “হিন্দস্বরাজ্য", “কংগ্রেসকা জন্ম অউর 
বিকাশ' (লেখক__সিদ্ধনাথ মাধব লোণচে) এবং চরিত্রগঠন 
সংক্রান্ত পুস্তকেরও বিজ্ঞাপন আছে।5ঃ 
'শ্রীসনাতনধর্ম-এর একটি বৈশিষ্ট্য হলো এর সুন্দর 
সংযত রচনাশৈলী, যা একে সমকালীন কলকাতা থেকে 
প্রকাশিত অন্যান্য হিন্দি পত্রিকা- যেমন “ভারতমিত্র” 
“কলকাত্। সমাচার”, বিশেষত “স্বতন্ত্র থেকে আলাদা 
করেছে। শেষোক্ত পত্রিকাগুলির ভাষা আবেগপূর্ণ ও 
জ্বালাময়ী । তা সত্তেও গান্ধীজীর প্রশস্তিতে এবং সন্ত্রাসবাদী 
বিপ্লবীদের নিন্দায় "শ্রীসনাতনধর্ম' তার স্বভাবসিদ্ধ সংযম 


ই থেকে কখনো কখনো বিচ্যুত হয়েছে। তবুও একথা বলতে 


হয়, কলকাতার হিন্দি সাংবাদিকতার ইতিহাসে পত্রিকাটি 
স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। 


টিটি - বর ্ 


১. হিন্দি পত্রকারিতা £ রাজস্থানী আয়োজন কী কৃতী ভূমিকা-_ 
কৃষ্তবিহারী মিশ্র, দিলি, ১৯৯৯, পৃঃ ৫১ 

২ এই ব্যক্তি ছিলেন জাতিতে মাড়ওয়ারি। বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বংশে 
জন্মলাভ করেও তিনি দেশসেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন, 
রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ ছিলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়ে কারাবরণ 
করেন। 

৩ কেডিয়ার জীবনীর জন্য দ্রষ্টব্য 
হিন্দি প্রকাশন কা ইতিহাস-_শ্যামসুন্দর শর্মা, বঙ্গীয় খণ্ড, বারাণসী, 
১৯৯৮, পৃঃ ১৯৫ 
প্রকাশকনামা- কৃষ্ণচন্দ্র বেরী, বারাণসী, ২০০১, পৃঃ ৩৬৩, ৩৮৭ 

৪ দ্রষ্টব্য 'সরহ্বতী", এলাহাবাদ, আগস্ট ১৯২৪; 'মাড়ওয়ারি অগ্রবাল', 
কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ সম্ধত ১৯৮১; “মাধুরী” লখনৌ, ৯ জুলাই ১৯২৪ 

৫ শিউপুজন রচনাবলী-_শিউপুজন সহায়, ৪ ভাগ, পাটনা, ১৯৫৯, পৃঃ 
১৪৩ 
পণ্ডিত অমৃতলাল চক্রবর্তী (১৮৬৩-১৯৩৬) $ এক অনন্য হিন্দি 
লেখক ও সাংবাদিক-_সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায়, "ইতিহাস অনুসন্ধান' 
১৩-তে প্রকাশিত নিবন্ধ, পৃঃ ৩১৪ 

৬ সমাগরপত্রৌ কা ইতিহাস-_অদ্বিকাপ্রসাদ বাজপেয়ী, বারাণসী, ১৯৫৩, 
পৃ ৩০৭ 

৭ এই সংখ্যাগুলি পাওয়া গেছে শ্রীসরস্বতী পুস্তকালয়, ফতেপুর 
শেখাবাটী, সীকর, রাজস্থান থেকে। এই পত্রিকাটি কলকাতা, হাওড়া, 
দিল্লি বা বারাণসীর কোন লাইব্রেরি বা অভিলেখাগারে অনুসন্ধান 
করেও পাওয়া যায়নি। 

৮  'শ্রীসনাতনধর্ম', কলকাতা, ১২ জুলাই ১৮২৪, অঙ্ক ১৮ 
“সরস্বতী', এলাহাবাদ, আগস্ট ১৯২৪ 

১০ 'মাড়ওয়ারি অগ্রবাল', কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ, সঞ্ত ১৯৮১ অর্থাৎ ১৯২৪- 
এর এপ্রল-মে মাস 

১১ “মাধুরী', লখনৌ, ৯ জুলাই ১৯২৪ 

১২ গান্ধীজী “১978 1707%-তে বলেছেন, আমাদের বিরোধী, 
আমাদের শাসক অথবা তার সহযোগী-_যেই হোক না কেন, তাদের 
কারো সঙ্গেই আমাদের বিরোধ থাকবে না। আমাদের প্রতিজ্ঞা হলো, 


৯০২ ক উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্ষ--১০ম সংখ্যা 0 কাতিক ১৪১১ 0 অক্টোবর ২০০৪ 


০৪৪৪০০০৮০০৪৪৯০৩৪৩০৩৬৩৯৯৬৬৪৮৪১৪৪১৪৪৯৯৪৪৪৪০৩৩৪৬৩৩৪ ৪৩৪৩৩৪৩৩৬৬৩ ৬ডড৪৪৪৪৪৪৪৪৩৬৪৪১৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪6৪৪৪৪৫৪৪৪৪৪৪৪৪৪৩৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪০৪ড৪৪৪৪৪৪৪ড৪৩৪ড৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৩৪৪৯৩৪০৪৪৪৪৪৪০০৪৩০১৬৭৪৪৪৩৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৫৪৪৫৪৪৪৪৪৪৪৩৪৩% 


১৯. 


২১ 
২ 


আমাদের কাজের দ্বারা তাদের মধ্যে সদ্ুদ্ধি, মনুষ্যত্ব সঞ্চার করা। 
(মহাত্মাজীকী সূচনা”, 'শ্রীসনাতনধর্ম', কলকাতা, ১২ এপ্রিল ১৯২৪, 
পৃঃ ৪৭) 

1০০) [11019910171 98110, 
1983, 70. 227 

শ্রীসনাতনধর্ম, ৭ জুন ১৯২৪, পৃঃ ১৬৮, সম্পাদকীয়-_স্বরাজীকী 
নারাজী 

এ, ৫ জুলাই ১৯২৪, পৃঃ ২৪৪, “মহাত্মাজী অউর স্বরাজ্য দল' 
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন-_সুধাকৃষ্ণ বাগচী, ২য় সং, কলকাতা, ১৩৪২, পৃঃ 
১৭০-১৭২ 


'শ্রীসনাতনধর্ম, ২১ জুন ১৯২৪, বর্ষ ১, অঙ্ক ১৫, পৃঃ ২০৬, 
সম্পাদকীয় 


1885-1947, 1৮190185, 


[10185 91108819 001 11700০100010০--81091) 001917014 
(29.), 761), 1989, 7. 239.  অর্ডিন্যান্গটির নাম ছিল 
41301781 01110110] 18৮/ 41101017011 01011817061 
'শ্রীসনাতনধর্ম”, ৮ নভেম্বর ১৯২৪, পৃঃ ৪৭৪-৪৮৫, ৪৯১-৪৯৩ 
এ, পৃঃ ৪৯২-৪৯৩, দিলকী বগাবত 

এ, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৪, পৃঃ ৪২৮-৪৩২ 

এঁ, ২৫ অক্টোবর ১৯২৪, পৃঃ ৪৬০-৪৬১ 


২৩ এ, বর্ষ ১, অস্ক ২১, পৃঃ ৩০১, মহায্মাজীকা চর্যা 

২৪ এ, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৪, পৃঃ ৪৩৪, স্ত্রযোকে গুলাম 

২৫ এ, ৫ এপ্রিল ১৯২৪, পৃঃ ২৮, খদ্দর অউর জননী জন্মভূমি 

২৬ এ, পৃঃ ২৯, তাতা ঘরানা 

২৭ এ, ১৯ এপ্রিল ১৯২৪, পৃঃ ৫৮, হরে দিনৌকী দিহাত, দিহাত তবকী 
অউর অবকী, দিহার্ে কৈসে বিগড়ী 

২৮ এ, ২৯ মার্চ ১৯২৪, পৃঃ ২১, অস্পৃশ্যতা 

২৯ এ, ৫ এপ্রিল ১৯২৪, পৃঃ ২৯, ধর্মকা শুদ্ধরূপ 

৩০ এ, ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৪, পৃঃ ৩৯৬, সম্পাদকীয় 

৩১ এ, ২০ সেপ্টেম্বর ১৯২৪, পৃঃ ৪২৬ 

৩২ গান্ধীজী হিন্দি নবজীবন' পত্রিকায় উক্ত বিষয়ে “ভক্তিকে নামপর 
ভোগ” নামক নিবন্ধ লিখেছিলেন, সেখানে তিনি মেয়েদের জীবিত 
কোন পুরুষকে ঈশ্বরের অবতারজ্ঞানে পূজা করতে নিষেধ 
করেছিলেন। 
দ্রঃ 'ভারতমিত্র' £ কলকাতার এক অবলুপ্ত হিন্দি পত্রিকা-_সুজাতা 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ইতিহাস অনুসন্ধান, ১৫, পৃঃ ৫৮৪ 

৩৩ হিন্দি প্রকাশন কা ইতিহাস- শ্যামসুন্দর শর্মা, বঙ্গীয় খণ্ড, বারাণসী, 
১৯৯৮, পৃঃ ১৯৫ 


৩৪ 'শ্রীসনাতনধর্ম, ১৬ আগস্ট ১৯২৪, পৃঃ ৩৩০ 








পাশাপাশি £ (১) শিবপ্রিয়া কালী (8) প্রদীপ বা প্রদীপের 
সলতে (৫) লক্ষ্মীর (৬) পৃজার উপচারবিশেষ 
(৭) শিবের বাহন বৃষ (১০) স্তবমন্ত্রে দেবী জগদ্ধাত্রীকে 
এমনও বলা হয়েছে (১১) ললাটে চন্দ্র--এই অর্থে “কালী, 
(১২) শিব (১৪) কালীপূজার রাত (১৬) সূর্যপুত্র 
(১৮) স্তবস্তরতি (১৯) দেবী দুর্গার এক অস্ত্র (২০) দুর্গা 
(২১) যার প্রথম রূপ “কালী”। 


ওপর-নিচ $ (১) শিবের ধ্যান ভঙ্গ করতে গিয়ে যে-দেবতা 
তস্ম হন (৩) লক্ষ্মীপতি (৪) পঞ্চপল্লবের একটি (৫) 'এসেছে 
শরৎ হিমের -___+' (৬) কার্তিক মাসে হিন্দুগৃহে প্রতি সন্ধ্যায় 
প্রজ্বলিত হয় (৮) মহাকালী (৯) বিষ্ণুর হাতে নিহত দৈত্য 
(১৩) দুর্গা (১৫) শিব বা বিষুঃ (১৭) জলের অধিষ্ঠাতা 
দেবতা (১৮) ইন্দ্র (১৯) সরস্বতী 





পৌষ ১৪১১ সংখ্যায় প্রকাশিত হুবে। 


৯০১০৬৪৪৪৪৪৩ ৩৪৪৩৩৫৪৩৪৪৪ ৪৪৪৫৪৬৬৪৪৪৪৬ড৪৪৪৩৩৪৪৩৪৩৪৪৪৪৪৩৩৩৩ ৪৩৩ ড৩৬ড৩৪৪৪৪ড৪৩৩৪ড৪০৪৬৩৪০৪৪৩৪৪৩০৪৪৪৪৪$ড৩৪৪৬৩৬৩৪০৬৪৪৪৩৩৩৩৪৪৪৪৪৪৪৪৩৪৩৪৪৪র৪ড৪৪ডড৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৩৪৪৪ড৩৪৬ক৪৪ ডক কতওডওডওডডড৩৪৬৩৬৪৩৪৪৮৩৪৪৪৬৪৯৩৬৩৪ক৬৩ 
গ 


নিবন্ধ কলকাতার গারঙ্ধীবাদী সাপ্তাহিক পৰিকা 'শ্রীসনাতনধমর * ৯০৩ 


রে সক 
ছি2 ০৩2৮ এর 


এ নিয়ে শ্রীমত্তাগবৰবতে বেশ সে এক কাহিনী মেলে, 
যা শুনে বুঝবে, বাসনা জীবকে কোন্‌ পাকে দেয় ফেন্লে। 


এক অবধূত, যার গুরু পুরো চকিবশ-__শুনতিতে, 

গুরু বলে তাকে এক চিলকেও হয়েছিল মেনে নিতে। 
একজায়গায় মাছ ধরছিল জেলেরা কয়েকজন, 

একটা সে চিজ ছে মেরে মাছ নিয়ে করে পলায়ন । 
ঠোঁটে মাছ নিয়ে চিলকে পালাতে দেখে আর কোথা যায়, 
পিছু পিছু ধাওয়া করল কাকেরা হাজার খানেক প্রায়। 
কা-কা-কা চিৎকার করে কাকেরাও করে তাড়া । 

চিল দক্ষিণে ওড়ে তো কাকেরা সেদিকেহ পিছে ওড়ে, 
উত্তরে উড়ে গেলে কাকেরাও ঠিক পিছে পিছে ঘোরে । 
পুবদিক থেকে চিন উড়ে যায় সোজা পশ্চিম পানে, 
কাকেরাও ওড়ে, অতটা সহজে তারাই কি হার মানে £? 
অবশেষে চিল ব্যতিব্যস্ত, মাছটাও পড়ে যায়, 

কাকেরা তখন চিলটাকে ছেড়ে মাছটার দিকে ধায়। 
চিন্পটা তখ্খন চিন্তা মুক্ত, বন্ধ করজ্স ওড়া, 
গীছে বসে ভাবে, মাছটাহ ছিল যত নঞ্চের গোড়া । 
সেটা নাই আর কাছে, 

বাঁচা গেল বাবা, অশাস্তি নাই, বসে থাকি এই গাছে। 


অবধূত এই চিনের কাছেহ শিক্ষা পেলেন বেশ, 
মাছরূপ এই বাসনা থাকন্লে নাহ চিস্তার শেষ। 


এই সত্যটি জেনে, ছড়া £ সুনীতি মুখোপাধ্যায় 
সেছ অবধূুত এ চিলটিকে গুরু বলে নেন মেনে। ছবি ঃ অনুশ্মিতা মণ্ডল 





৯০৪ ক উদ্বোধন (7 ১০৬তম বর্ধ-_-১০ম সংখ্যা 0 কাতিকি ১৪১১০ অক্লৌোবর ২০০৪ 


আমরা বলতে এসেছি-_-আপনার এই রোগের চিকিৎসা পল্পপাদ ভূমি শান্ত হও। একাজ তুমি করো না। 
অসন্ভব। কারণ, কেউ মন্ত্রশক্তির সাহায্যে আপনার | রত্যভিচার করলে তোমার নরহত্যার পাপ হবে। 
শরীরে এই রোগের সৃষ্টি করেছে। একমাত্র দৈব স্বর 


উর টা 
ছিল না। কিন্তু কোন দুষ্ট ব্যক্তির হাতে আপনার প্রাণ ঘাবে-_এআমরা কিছুতেই | || সাহাহ্য জাতমরক্ষায় সচেষ্ট হলেন। দুপক্ষের মন্্শক্তির মধ্যে তুমূল সংগ্রাম শুরু 
হলি রাস হা লও আপিন হুলো। শেষপর্যন্ত জয়ী হলেন পল্মপাদ। অভিনব গুপ্তের শরীরে ভগন্দর রোগের 
পা টি জাবিতাব হলো এবং জাচার্য ক্রমশ সুস্থ হতে থাকলেন। অবশেষে অভিনব গুণ্ডের 
পু ৰ হলো। এঘটনায় কামাখ্যাবাসী তাগ্্রিকদের মনে তয় হলো, তারা বুঝল-_ 

সাধনার লক্ষ্য ক্ষুর স্বার্থসিদ্ধি নয়, অস্বৈতবাদই তদ্ত্রের লক্ষ্য। 





চিরভনী 0 আদি শকরাচার ক ৯০৫ 





কিছন্ সাহিত্যিক, লেখক, শিল্পী আছেন যাঁরা 
চিরস্তন সত্য-_উদার মানবতা ও তার উদ্গাতাদের 
শ্রদ্ধা, তাদের মহান কর্মকৃতিত্বে মানবজাতি গৌরবান্িত। 
এরকমই একজন হলেন সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলী। 
১৯০৪ সালের ৯ সেপ্টেম্বর জন্মাষ্টমী তিথিতে অসমের 
করিমগঞ্জে তার জন্ম। তার পিতা সিকান্দার আলী ছিলেন 
আবহাওয়ায় তিনি পালিত হয়েছিলেন। 

ছাত্রজীবনে মৌলভীবাজারে ও সিলেটের সরকারি স্কুলে 
পড়াশুনার পর তিনি শাস্তিনিকেতনে পড়তে আসেন। 
রবীন্দ্রনাথ ১৯১৯ সালে একবার সিলেটে এসে “আকাঙ্ক্ষা” 
বিষয়ে বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতা শোনার পর কিশোর 
মুজতবা আলী রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠি লেখেন এবং 
তারপর রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যলাভের আকাঙ্ক্ষায় ১৭ বছর 
বয়সে শান্তিনিকেতনে পড়তে আসেন। তখন সবেমাত্র 
“বিশ্বভারতী” প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এব্যাপারে পিতার কাছ 
থেকে কোন বাধা আসেনি। সেইসময় রবীন্দ্রনাথ নিজে 
শাস্তিনিকেতনে ছাত্রদের ক্লাস নিতেন এবং শেলী-কীটস ও 
“বলাকা” কাব্য পড়াতেন। শান্তিনিকেতনে ৫ বছর পড়ার 
পর তিনি কিছুদিন আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণ 
করেন। তবে এখানে পরিবেশ তার ভাল লাগেনি। এরপর 
তিনি জার্মানির বার্লিন ও বন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। 
বন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'খোজা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও 


* সৈয়দ মুজতবা আলী (জন্মঃ ৯ সেপ্টেম্বর ১৯০৪)-র 
জন্মশতবর্ষ স্মরণে। 


তাদের বর্তমান ধর্মজীবন' সম্বন্ধে গবেষণা করে পি. এইচ, 
ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। মিশরের কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়েও 
তিনি কিছুকাল অধ্যয়ন করেছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি 
কর্মসূত্রে কাবুল বেতারকেন্দ্রে, ভারতে দিল্লি, কটক ও পাটনা 
রেডিওতে চাকরি গ্রহণ করেন। বরোদায় রাজ কলেজে 
তুলনামূলক ধর্মতত্বের অধ্যাপকরূপেও তিনি কয়েক বছর 
কাজ করেছিলেন। শেষজীবনে বিশ্বভারতীতে জার্মান ভাষা 
ও পরে ইসলামী সংস্কৃতির অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হন। 

তিনি বহুভাষাবিদ ছিলেন। তিনি ভারতীয় ভাষার মধ্যে 
সংস্কৃত, উর্দু আরবি, ফারসি, গুজরাটি, মারাঠি এবং বিদেশি 
ভাষার মধ্যে ফরাসি, জার্মানি, ইটালিয়ান ইত্যাদি প্রায় ১৫টি 
ভাষায় দক্ষ ছিলেন। কাবুল বেতারকেন্দ্রে চাকরি উপলক্ষ্যে 
সেখানে তিনি যে-অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তার ফসল 
হিসাবে ১৯৪৯ সালে তার প্রথম গ্রন্থ “দেশে-বিদেশে, 
প্রকাশিত হয়। বাঙলা সাহিত্যে এটি একটি স্মরণীয় গ্রন্থ। 
এই প্রথম গ্রন্থের দ্বারা তিনি বাঙালি পাঠকদের চিত্ত আকৃষ্ট 
করেন। এরপর শবনম", 'শহর-ইয়ার" “মুসাফির" ইত্যাদি 
উপন্যাস এবং “পঞ্চতস্ত্র, চাচাকাহিনী', “বড়বাবু' ইত্যাদি 
রম্যরচনার দ্বারা বাঙলা সাহিত্যে তার প্রতিভার উজ্জ্বল 
সাক্ষ্য রাখেন। তার রচনার নিজস্ব শৈলী ছিল। বৈঠকী চালে 
দেশি-বিদেশি শব্দের সংমিশ্রণে গভীর কথা সহজভাবে তিনি 
লিখতেন। তার লেখায় পাণ্ডিত্য থাকলেও তাতে পাণ্ডিত্যের 
ভার ছিল না; রসসাহিত্য বা রম্যরচনা লিখতে গিয়ে 
কৃত্রিমতাকে ঠাই না দিয়ে তিনি বাঙালির সঙ্গে আস্তর্জাতিক 
ক্ষেত্রকে যুক্ত করেছিলেন। 

সৈয়দ মুজতবা আলী পণ্ডিত ব্যক্তি হলেও তার অন্তর 
ছিল ঈশ্বরবিশ্বাস ও কবিচিন্তের ভাবরসে সমৃদ্ধ। সাহিত্যিক 
সুহৃদ গজেন্দ্রকুমার মিত্রের ভাষায় £ “খাঁটি মুসলিম হিসাবে 
তারপরেই যে-ধর্মের শিক্ষার ওপর তার অধিক আস্থা ছিল, 
তা হচ্ছে হিন্দুধর্মের। এটা কথার কথা নয়, মুখোশ নয়। সে- 
পরিচয় বলতে গেলে তাঁর রচনার ছত্রে ছত্রে আছে।” তিনি 
ছিলেন অসাম্প্রদায়িক উদারমনোভাবাপন্ন একজন খাঁটি 
মুসলমান। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ধর্ম সম্বন্ধে তিনি অধ্যয়ন 
করেছিলেন। সংস্কৃত ভাল জানতেন বলে রামায়ণ, 
মহাভারত, গীতা, বেদ সব তার পড়া ছিল। গীতার প্রতি 
তার এরপ শ্রদ্ধার ভাব ছিল যে, রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের '“গীতাপাঠ” গ্রন্থখানি সর্বদা তার 
বিছানায় বালিশের পাশে রাখতেন। তিনি তিলকের 
'গীতারহস্য' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে গীতা 
মাহাত্ম্য সম্বন্ধে লিখেছিলেন £ “গীতার মতো ধর্মগ্রন্থ 
পৃথিবীতে বিরল। তার প্রধান কারণ, গীতা সর্বযুগের 
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সর্মানুষকে সবসময়ই কিছু না কিছু দিতে পারে। 
অধ্যাত্মলোকে চরম সম্পদ পেতে হলে গীতাই অত্যুত্তম 
পথপ্রদর্শক” 

মুজতবা আলী ছিলেন মধ্যযুগের সুফি সাধকদের প্রতি 
গভীর অনুরাগী। বন বিশ্ববিদ্যালয়ে তার গবেষণার বিষয়ও 
ছিলি এ সুফিদের ওপরে। রবীন্দ্রনাথকে তিনি 
ভালবেসেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পড়েছিল তার 
ওপরে; প্রধানত তিনি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে শুনতে 
পেয়েছিলেন সুফি সাধক পীরের বাণী। ১৯৪৪ সালে 
দাক্ষিণাত্যে বেড়াতে গিয়ে তিনি মহর্ষি রমণের সঙ্গলাভ 
করেন। উদার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকেও 
অন্তরে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। কিথামৃত' ও ঠাকুরের 
জীবনী পাঠ করে বিচার-বিশ্লেষণ ও শ্রদ্ধার আলোয় 
দ্বিধাহীনভাবে বলেছিলেন £ “এর (শ্রীরামকৃষ্ণের) মতো 
সরল ভাষায় কেউ কখনো কথা বলেনি। এর ভাষার সঙ্গে 
সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্য খিস্টের ভাষা ও বাক্যভঙ্গির।... 
আমার মনে হয় উপমাবৈচিত্র্যে পরমহংসদেব 
কালিদাসকেও হার মানিয়েছেন। কালিদাস ব্যবহার করেছেন 
শুধু সুন্দর মধুর তুলনা- যেগুলো কাব্যের অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি 
করে। রামকৃষ্ণের সেখানে কোন বাছবিচার ছিল না।” 

ব্রান্দসমাজের আন্দোলনের প্রভাবে দিশাহারা 
হিন্দুসমাজে ঠাকুরের আবির্ভাব হিন্দুধর্মের অভিভাবকরূপে 
স্বীকৃত হওয়ার মহান তাৎপর্য মুজতবা আলী উপলবি 
করেছিলেন। তার মতে, ঠাকুর যেমন জনগণের ধর্ম (01 
[0116101), ভাষা-আচার-ব্যবহার সবকিছু গ্রহণ করেছিলেন; 
তেমনি সাকারসাধনার পশ্চাতে বেদান্তের নিরাকার 
রহ্মাতত্্বকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং সাকার-নিরাকারের 
দ্ন্ব অপসারণ তথা নির্মূল করেছিলেন। আবার ঠাকুর 
ঈশ্বরের কথা বলতে বলতে যে বাহ্য তথা বাস্তব জগৎ 
থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিলেন, তা বলা যায় না। তার 
ধারণায় ঃ “পরোক্ষভাবে তিনি সমাজের অর্থনৈতিক 
প্রশ্নেরও সমাধান দিয়েছেন। রামকৃষ্জদেব বহুবার বলেছেন, 
কলিকালে মানুষের অন্নগত প্রাণ।' এর অর্থ আর কিছুই 
নয়-এর সরল অর্থ ইংরেজ শোষণনীতির শোচনীয় 
পরিণাম বাঙালির মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় তখন হাতে হাতে 
বুঝতে পেরেছে, অন্নাভাবে সে তখন এমনই কাতর যে, 
অন্য কোন চিস্তার স্থান তার মস্তকে নেই।” 

শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্মসমন্য়ের রূপ তিনি বিস্মৃত হননি। 
তাই তিনি উল্লেখ করেছিলেন ঃ “পরমহংসদেব বেদোক্ত 
পন্থাই বরণ করেছিলেন। অর্থাৎ সনাতন আর্ধধর্মের 
প্রাচীনতম শ্রুতিসম্পন্ন পন্থা বরণ করেছিলেন।... এই করেই 
তিনি সর্বধর্মের রসাম্বাদন করে সর্বধর্মসমন্বয় করতে 


পেরেছিলেন। কোন বিশেষ শাস্ত্রকে সর্বশেষ অন্রান্ত, 
স্বয়ংসম্পূর্ণ শান্ত্র বলে স্বীকার করে তিনি অন্য সবকিছুর 
অবহেলা করেননি।... সত্য সর্বত্র বিরাজমান-_-ঝর্ধেদের 
এই বাণী, শ্রীরামকৃষ্ে তারই প্রতিধ্বনি ।” 

আবার ঠাকুরকে তিনি বরণ করেছিলেন গীতার 
আঙ্গিকে এবং সেই সৃত্রে বলেছেনঃ “শ্রীরামকৃষ্ণ 
পরমহংসদেবকে সম্যগ্ভাবে উপলব্ধি করার ক্ষমতা আমার 
নেই। একথা স্বীকার করেও যদি দত্ত ভরে কিছু বলি তবে 
বলব, যে-সাধক গীতোক্ত কর্ম, জ্ঞান এবং ভক্তির সমন্বয় 
করতে পেরেছেন তিনিই সমগ্র পুরুষ__পরমপুরুষ। কোন 
মহাপুরুষকে যদি দস্ত ভরে যাচাই করতে চাই, তবে এই 
তিনটির সমন্বয়েই সন্ধান করব। তার কারণ, গীতাতে এই 
তিন পন্থা উল্লিখিত হওয়ার পর আজ পর্যস্ত অন্য কোন 
চতুর্থ পন্থা আবিষ্কৃত হয়নি। এই তিন পদ্থার সমন্বয়কারী 
শ্রীকৃষ্ণের সহচর। তার নাম শ্রীরামকৃষ।” পণ্ডিত রতন 
জানকরের সুরে মুজতবা আলী রচিত একটি গানে তার 
মরমি মনের ভাব ফুটে উঠেছে সুন্দরভাবে-_“কীই বা 
হতো তোমার রাজা/ একটু মোরে দিলে/ কীই বা ক্ষতি 
হতো কাহার/ বিরাট এ লিখিলে/ তোমার বিশ্ব বসুহ্ধরা/ 
অনস্ত বৈভবে ভরা/ কণাটুকু যেত না তো/ করুণা 
বর্ষিলে।” 


| 

ঈশ্বরবিশ্বাসের আলোয় তিনি জীবন ও জগৎকে প্রত্যক্ষ 
করেছেন। বুদ্ধিজীবী হিসাবে বুদ্ধিকে সবকিছু দেখার 
একমাত্র মাধ্যম হিসাবে দেখেননি। যথার্থ ভক্ত ও জ্ঞানীর 
মতো মুজতবা আলী শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে যে চরম কথাটি 
বহন করে--“পরমহংসদেবকে সমগ্র ও সম্পূর্ণভাবে 
ধারণা করা আমার মতো অতি সাধারণ প্রাণীর পক্ষে 
অসম্ভব। আমরা সবকিছুই গ্রহণ করি বুদ্ধি দিয়ে-_ 
যুক্তিতর্কের ছাঁচে ফেলে। অথচ কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে 
সাধুসস্তদের ধারণা করতে গেলে আমরা পাই বরফের সেই 
অতি অল্প অংশটুকুর খবর, যেটি জলের ওপর ভাসছে। 
অর্থাৎ বেশির ভাগ বস্তুটি যে ষষ্টেন্দ্রিয় তৃতীয় চক্ষু দিয়ে 
দেখতে হয় সেটি আমাদের নেই।” ] 


তথ্যসূত্র 
১ সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী (১ম খণ্ড)__গজেন্দ্রকুমার মিত্র 
সম্পাদিত, ১৩৮৬, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃঃ ১৯০ 
২ উদ্বোধন” £ শতাব্দী জয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন-এর অন্তর্ভূক্ত 'শ্রীরামকৃষঃ 
পরমহংসদেব'_ সৈয়দ মুজতবা আলী, ১৯৯৯, পৃঃ ৮৫৭ 


এই রচনাটি “রাজেন্দ্রলাল দে স্মারক রচনা"-রূপে প্রকাশিত 
হলো।--সম্পাদক 
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ই অলিম্পিয়াড কেবল স্বপ্নেই ভাবা ও করা সম্ভব। 
২৮তম অলিম্পিয়াড বিষয়-বৈচিত্র্য, নান্দনিকতা, 
সাংগঠনিক কুশলতা, সর্বোপরি মানবাত্মার জয়গানে এক 
ইতিহাস হয়ে থাকবে।” আস্তজাঁতিক অলিম্পিক কমিটির 
সভাপতি জ্যাকুয়িস রগের এই প্রতিক্রিয়া আক্ষরিক অথেই 
সত্য। সমাপ্তি অনুষ্ঠানের মঞ্চে তার পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন এই 
অলিম্পিকের প্রধান সংগঠক গিয়ানা আযাপ্রেলোপৌলস। গোটা 
অলিম্পিক সংসারের পক্ষ থেকে জ্যাকুয়িস রগ তার গলায় 
সর্বশ্রেষ্ঠ অলিম্পিক আয়োজনের কৃতিত্বস্বরূপ। আর রাষ্ট্রসক্ঘের 
মহাসচিব কোফি আন্নান জানিয়েছেন, গোটা বিশ্ব একযোগে যদি 
অলিম্পিক অয়োজন করে, তাও বোধ হয় এতটা স্বয়ংসম্পূর্ণ 
হবে না। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান থেকে সমাপ্তি পর্যস্ত প্রতিটি ইভেন্ট 
হয়েছে ঘড়ি ধরে । সংগঠন কমিটির কর্তাব্যক্তি থেকে শুরু করে 
কয়েক হাজার স্বেচ্ছাসেবক দেখিয়ে দিয়েছেন দেশাত্মবোধ কাকে 
বলে। ছোট দেশ গ্রিস “গ্রেটেস্ট শো আ্যাগুড ফেস্টিভাল অন 
ইউনিভার্স” আয়োজন করতে পারবে কিনা, তা নিয়ে একসময় 
সন্দিহান ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-সহ একাধিক শক্তিশালী দেশ। 
কিন্তু অলিম্পিকের জন্মদাতা রাষ্ট্র সর্বোত্তম গেমস আয়োজন 
করে আমেরিকা-সহ গোটা বিশ্বের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিয়েছে 
যে, অলিম্পিক কেবল নিছকই এক ক্রীড়া-সাংস্কৃতিক উৎসবমঞ্চ 
নয়, এ হলো ইতিহাসের প্রেক্ষিতে সভ্যতার শাশ্বত ব্যঞ্জনার 
অভি প্রকাশ। 
গ্রিস তার আয়তন ও জনসংখ্যার অনুপাতে ৬টি সোনা-সহ 
১৬টি পদক জিতে নিজেদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের প্রতি 
সুবিচার করেছে। অন্যদিকে চিন ৩২টি সোনা-সহ ৬৩টি পদক 
জিতে চমকে দিয়েছে গোটা বিশ্বকে। সোভিয়েত রাশিয়া ভেঙে 
যাওয়ার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একাধিপত্য যতটা সহজ হবে 
ভাবা গিয়েছিল তার উলটোটাই হয়েছে, যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 
এবার যথারীতি শীর্ষে অবস্থান করেছে ৩৫টি সোনা-সহ ১০৩টি 
পদক জিতে। চতুর্থ স্থানে রাশিয়া, তার পরের ধাপে বিস্ময়কর 
অগ্রগতির সাক্ষ্যবহনকারী অস্ট্রেলিয়া। তবে মহাদেশীয় 
দৃষ্টিকোণে দেখলে এবারের অলিম্পিকে এশিয়ার উত্থান ও দাপট 
পাশ্চাত্য সংবাদমাধ্যমকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে। তা 
এতটাই যে, গোটা বিশ্বের সংবাদমাধ্যমের তরফে হাজির একুশ 
হাজার প্রতিনিধির মুখপাত্র হয়ে স্বয়ং আই'ও.সি.-র সভাপতি 
জ্যাক রগ বলেই ফেলেছেন ঃ “২০০৪-এ আমরা দেখলাম 
'এথেন্স এশিয়ান গেমস”।৮ আই.ও.সি.-র পর্যবেক্ষকদের 
ধারণা, শিল্প ও বাণিজ্যের মতো ক্রীড়া-শরীরচর্চার ক্ষেত্রেও 
প্রতিফলিত “ভিশন এশিয়া”, মিশন অলিম্পিক'। 


এথেঙ্গে ৩৩টি ইভেপ্টের প্রতিটি বিভাগেই তুল্যূল্য 
প্রতিদ্বন্বিতা হয়েছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, চিন, রাশিয়া ও 
অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে। জলে, বিশেষ করে সাঁতারে যুক্তরাষ্ট্রের 
আধিপত্যে থাবা বসিয়েছে অস্ট্রেলিয়া, হল্যাণ্ড, জাপান, এমনকি 
ইউক্রেন, দক্ষিণ আফ্রিকার মতো আপাত পিছিয়ে থাকা রাষ্ট্রও। 
বহুচ্চিত “রেস অফ দ্য সেঞ্চুরি” বেশ উপভোগ্য হয়েছে মার্কিনি 
মাইকেল ফেল্পস ও অস্ট্রেলিয়ান ইয়ান থর্পের মধ্যে প্রতিদ্বন্দিতার 
সূত্রে। ফেল্সস ব্যক্তিগত ও দলগত বিভাগ মিলিয়ে ৮টি পদক 
জিতে কিংবদস্তি রুশ জিমন্যাস্ট আলেকজাগার দিতানিনের 
দুর্লজ্ঘ নজির স্পর্শ করেছেন। তবে মার্ক স্পিংজের ৭টি সোনা 
জয়ের কীর্তি তার ধরাছৌয়ার বাইরেই রয়ে গেল। জলের 
দ্রুততম মানব-মানবীর স্বীকৃতি পেয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের গ্যারি হল 
ও ডাচকন্যা ইঙ্গে দ্য ব্রুইন। ডাইভিংয়ে অবশ্য চিনের জিম্মায় 
গেছে অধিকাংশ স্বর্ণপদক। আর ওয়াটার পোলোর পুরুষ ও 
মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে হাঙ্গেরি ও ইতালি। হাঙ্গেরি 
এবার নিয়ে ৮বার অলিম্পিক সোনা জিতল। 

ট্রাক আগ ফিল্ডে চমক জাগিয়ে উঠে এসেছে চিন। গোটা 
এশিয়ার পক্ষেই চিনের এই সাফল্য এক সুদুর প্রসারী প্রেক্ষিত 
তৈরি করবে। মহিলাদের ১০,০০০ মিটারে জিং ছুইনা ও 
পুরুষদের ১১০ মিটার হার্ডলসে লিউ জিয়াং এশিয়ার মুক্তি 
সূর্যের প্রতীক হিসাবে বিরাজ করবেন চিরকাল। এবার ট্রাকে 
অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন আলজিরিয়ার হিচাম গুইরোউজ 
ও ব্রিটেনের কেলি হোমস। দুজনেই জোড়া সোনা জিতে ডাবল 
করেছেন। কেনিয়ার কেনসাকি বিকোলে থামিয়ে দিয়েছেন 
দূরপাল্লার দৌড়ে ইথিওপিয়ার গেব্রাসেলিসির একাধিপত্য। তার 
মতোই ব্যর্থ হয়েছেন মেগাতারকা রানার কিপতেকার, 
তিনবারের সোনাজয়ী জ্যাভেলিন থোয়ার চেকতারকা জ্যান 
মোজাম্বিকের মারিয়া মুতোলা-সহ অনেক প্রখ্যাত তারকাই। 
মার্কিন স্প্রিন্টার মরিস গ্রিনকেও এই তালিকায় রাখা যায়। 
স্বদেশীয় জাস্টিন গ্যাটলিন সোনা জিতে পৃথিবীর দ্রুততম মানুষ 
হয়ে বিজয়ীর মঞ্চে গিয়ে দড়ালেন। আর স্বঘোষিত “গ্রেটেস্ট 
অফ অল টাইম" গ্রিনের ভাগ্যে জুটেছে ব্রোঞ্জ। গ্যাটলিনের 
ইলিয়া নেসতেরেঙ্কো। 

ডেকাথলনে চেক প্রজাতন্ত্রের রোমান সিব্রোল ও সুইডেনের 
হেপ্টাথলিট ক্যারোলিনা ক্রয়ে সেরা অলরাডগু আযাথলিটের 
মুকুট নিয়ে দেশে ফিরেছেন। ম্যারাথনে দুক্ষেত্রে সহজেই সোনা 
জিতেছেন যথাক্রমে ইতালির স্তেফানো বালদিনি ও জাপানের 
মিজুকি নগুচি। ব্রাজিলের ডি-লিমা মাঝপথে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে 
সোনা হারিয়ে ব্রোঞ্জ পেলেও আই.ও.সি. তাকে অলিম্পিকের 
তিনটি ক্ষেত্রে (সীতার, সাইক্লিং, রানিং) শুরু থেকেই নিজের 
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অগ্রগমন ধরে রেখে সোনা তুলে নিয়েছেন নিউজিল্যাণ্ডের 
হামিস কার্টার। মেয়েদের ক্ষেত্রে অবশ্য তীব্র প্রতিদ্বন্ঘিতার মধ্যে 
সোনা পেয়েছেন অস্ট্রিয়ার (অস্ট্রেলিয়াজাত) কেট আযালেন। আর 
প্রটীন ও আধুনিক অলিম্পিকের যোগসূত্র পেন্টাথলনে 
(সাতার, ফেন্সিং, শুটিং, রানিং ও অশ্বারোহণ) দুই ক্ষেত্রে সোনা 
জিতেছেন যথাক্রমে রাশিয়ার আন্দ্রে মোয়েসেভ ও হাঙ্গেরির 
সুজান হোরোস। 

বঞ্সিঙে যথারীতি দেখা গেছে কিউবার দাপট। ১২টির মধ্যে 
€টি ক্যাটাগরিতে সোনা গেছে কিউবানদের ঝুলিতে। তারা 
কুস্তিতেও জিতেছেন একটি সোনা, যা ছিল চিন্তার অতীত। 
হেভিওয়েটে সোনা জিতেছেন। সুপার হেভিওয়েটে জিতেছেন 
উজবেক পালোয়ান আর্তুর তাইমাহভ। অপর পাওয়ার ইভেন্ট 
ভারোত্তোলনেও দেখা গেছে চমক। ইরানের হুসেন আলি 
রেজাজাদে সুপার হেভিওয়েটে সোনা জিতেছেন। এই ইভেন্টের 
অন্যান্য বিভাগে অবশ্য প্রত্যাশামতোই ফল হয়েছে। জুডোতে 
জাপানের আধিপত্যের পাশাপাশি ফেঁল্সিঙে ইউরোপের দাপটও 
অব্যাহত ছিল। মার্শাল আর্ট তাইকোণ্ডোর ক্ষেত্রে চিন, কোরিয়া, 
তাইওয়ানের প্রতিযোগীদের কড়া চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে 
দিয়েছিলেন মধ্য ও উত্তর ইউরোপের দেশগুলির প্রতিদ্বন্বীরা। 

কোর্টক্রাষ খেলাগুলির মধ্যে টেবল টেনিস ও ব্যাডমিন্টন 
__দুটি খেলাতেই পুরুষ সিঙ্গলসের খেতাব চিনের হাতছাড়া 
হয়েছে। আর টেনিসে বিশ্বতারকাদের পরিবর্তে চিলির অখ্যাত 
নিকোলাস মাসুকে সোনা জিততে দেখে দ্বিধাবিভক্ত 
টেনিসপ্রেমীরা। মাসু শুধু সিঙ্গলসের সোনাই জেতেননি, সঙ্গী 
ফ্রান্সেসকো গঞ্জালেসকে নিয়ে তুলে নিয়েছেন ডাবলসের 
সোনাটিও। আযাণ্ডি রডিক, রজার ফেদেরার, লেটন হিউইট, 
গুস্তাফো কুয়েতেন, মারাত সাফিন-সহ সার্কিটের রথী- 
মহারথীরা আগেই বিদায় নেওয়ায় অবশ্য মাসুর কাজটি 
আপাতসহজ হয়ে যায়। তবে মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রত্যাশমতোই 
সোনা জিতেছেন বেলজিয়াম তারকা জাস্টিন হেনা হার্দিন। রুশ 
ললনাদের দাপট তিনি চমৎকার শিল্পমগ্ডিত টেনিসে থামিয়ে 
দেন। মহিলাদের ডাবলসে চিনের জুটি লি টিং ও সান টিয়াং 
সোনা জিতেছেন। ভারতের বিশ্বখ্যাত ডাবলস জুটি লিয়েগ্ডার 
পেজ ও মহেশ ভূপতি শুরুটা দারুণ করে সেমিফাইনালে উঠেও 
চূড়ান্ত মুহূর্তে হতাশা ছাড়া কিছুই দিতে পারেননি। 

শুটিং তিরন্দাজির মতো যোগনিবিষ্ট খেলাগুলিতেও দেখা 
গেছে তুমুল প্রতিদ্বন্ভিতা। গেমসের প্রথম সোনাটি চিনের মহিলা 
শুটার লি ডিউং পেলেও পরবর্তী পর্বে শুটিঙের প্রতিটি পরীক্ষায় 
রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা ও রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতায় সিক্ত হয়েছে 
দর্শকেরা। এশিয়া, ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে 
প্রতিটি পর্বে যে লড়াই হয়েছে তা বহুদিন মনে রাখবে গ্রিসবাসী। 
ভারতের রাজ্যবর্ধন সিং রাঠোর ট্রাপ শুটিঙে রুূপো জিতে নর্মান 
্রিচার্ডের শতাধিক বছর আগের নজির স্পর্শ করেছেন। আর 


অঞ্জলি ভাগবত, অভিনব বিন্দ্রা তাদের ওপর অর্পিত আস্থার 
প্রতিফলন দিতে ব্যর্থ যথারীতি। তিরন্দাজিতে কোরিয়ার 
একাধিপত্যের দিন যে শেষ তা বুঝিয়ে দিয়েছে ফ্রান্স, ইউক্রেন, 
অস্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র। অলিম্পিকের তুঙ্গস্পর্শী চাপ নিতে না 
পারায় পদকের দোরগোড়ায় যেতে পারেননি ভারতের সত্যদেব 
প্রসাদ ও মহিলা টিম। 

বল গেমে দেখা গেছে শতাবীর বৃহত্তম অঘটন। “ড্রিম টিম' 
মার্কিন বাঙ্কেটবল দল সেমিফাইনালেই আটকে যায় আর্জেন্টিনার 
কাছে। এছাড়াও ড্রিম টিম” হেরেছে পুয়ের্োরিকো ও 
লিথুয়ানিয়ার বিরুদ্ধে। শেষপর্যস্ত অবশ্য আর্জেন্টিনাই চ্যাম্পিয়ন 
হয়েছে। তবে মার্কিন মহিলারা অবশ্য দেশকে গর্বিত করেছেন 
প্রত্যাশা অনুযায়ী সোনা জিতে। ভলিবলে পুরুষ ও মহিলা 
বিভাগে সোনা জিতেছে ব্রাজিল ও চিন-_হ্যাগুবলের ক্ষেত্রে যা 
গিয়েছে ক্রোয়েশিয়া ও ডেনমার্কের জিম্মায়। ফুটবলে 
আর্জেণ্টিনা প্রত্যাশা পুরণ করেছে যথারীতি লাতিন ঘরানার 
উৎকর্ষ দেখিয়ে। কার্লোস তেভেজ মারাদোনার উত্তরসূরি হিসাবে 
নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মেয়েদের সোনাটি যুক্তরাষ্ট্র 
জিতলেও ব্রাজিলের ছন্দোময় ফুটবল মন জয় করে নিয়েছে 
সারা বিশ্বের। আর হকিতে তাদের দীর্ঘদিনের সাধনা ও 
আজন্মলালিত স্বপ্নের বাস্তব রূপ দিতে পেরেছে অস্ট্রেলিয়া। 
শেষপর্যস্ত তারা গাঁটমুক্ত হয়ে সোনাটি ঘরে নিয়ে যেতে 
পেরেছে। মেয়েদের ক্ষেত্রেও জার্মানি প্রথম সোনা জিতে 
দেশবাসীকে আনন্দ দিয়েছে। দুক্ষেত্রেই হল্যাণ্ডের হার হকির 
ভবিষ্যতের পক্ষে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ । আর নয়বারের চ্যাম্পিয়ন 
ভারত প্রচারের ফানুসকে হাওয়ায় ভাসিয়ে, দেশবাসীকে 
দিবাস্বপ্ন দেখিয়ে এথেন্সে গিয়ে যথারীতি সপ্তম! ভারতের মতো 
অবস্থা হয়েছে পাকিস্তানেও । এশিয়ার নিজস্ব খেলা হকির কোন 
প্রতিনিধিকেই দেখা যায়নি শেষ চারে। 

এবার অলিম্পিকে কোন পদক না পেলেও বেশ কয়েকজন 
ক্রীড়াবিদ তাদের জীবনজয়ী উপস্থিতি দিয়েই গোটা বিশ্বের 
প্রচারমাধ্যমের নজর টেনে নিয়েছেন। মার্লিন ওটে, মার্টিনা 
নাভ্রাতিলোভা, জোয়ান উডওয়ার্ড, রবার্ট পিভটরা প্রমাণ করে 
দিয়েছেন জেদ, অধ্যবসায়, পরিশ্রমক্ষমতা ও দুচোখ-ভরা স্বপ্ন 
থাকলে যেকোন অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়। পিভট ও উডওয়ার্ড 
(শুটিং ও ইকোয়েস্ট্রিয়ান) সবচেয়ে বয়স্ক পুরুষ ও মহিলা 
প্রতিযোগী হিসাবে এথেন্সে এসেছিলেন। এথেল্সে সত্তরোধ্ব 
পিভটের পাশে মালয়েশিয়ার বারো বছরের ডাইভার জেরিমি 
নিক্সনের উপস্থিতি অলিম্পিকের চিরম্তন সত্যকেই তুলে ধরেছে। 
দুই শতাধিক দেশের সাড়ে ছাব্বিশ হাজার ক্রীড়া, শরীরচর্চা ও 
সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি-সহ আবিশ্ব সংবাদমাধ্যমের একুশ হাজার 
সাংবাদিক, ক্যামেরাম্যান, বিভিন্ন ইভেন্ট পরিচালনার জন্য 
আরো কয়েক হাজার রেফারি, আম্পায়ার, আডজুডিকেটর বা 
জুরিকে নিয়ে সংগঠিত 'গ্রেটেস্ট শো আযাণ্ড ফেস্টিভাল সব দিক 
থেকেই এক কালজয়ী অলিম্পিয়াড হিসাবে পরিগণিত হবে ।0 
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বিজ্ঞান-সধবাদ্‌ 
জীবাণু ও রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্য যুদ্ধ 


বছর ১১ সেপ্টেম্বর আমেরিকায় ঘটে যাওয়া 
[সন্ত্রাসবাদের ঘটনার (বিমানের ধাক্কায় ওয়ার্ল্ড ট্রেড 
সেন্টার ধূলিসাৎ হওয়া) স্মৃতিতর্পণ যেন সারা বিশ্বে, বিশেষ 
করে আমেরিকায় সন্ত্রাসবাদ আরো ছড়াচ্ছে বলেই মনে হয়। 
এবং সেদেশে ইচ্ছাকৃতভাবে জীবাণু সংক্রমণ করানোর 
সম্ভাবনা আরো বেড়ে গেছে। আমেরিকায় কয়েকজনের শরীরে 
আ্যনগ্রাক্স জীবাণু সংক্রমণ ও ডাকযোগে এ জীবাণু পাঠিয়ে 
রোগ ছড়িয়ে দেওয়ার দুশ্টেষ্টা ধরা পড়ায় এ সম্ভাবনা বাস্তবে 
পরিণত হয়েছে। এই পরিস্থিতির্তে যেকোন দেশে মহামারী 
হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। কিভাবে রোগটিকে চেনা যাবে, 
কিভাবে রোগের কারণ অনুসন্ধান করা হবে এবং মহামারী 
দেখা দিলে কি করণীয় তা সব দেশের ঠিক করে রাখা উচিত। 
পটভূমিকা ঃ বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে যুদ্ধে রাসায়নিক 
দ্রব্যের ব্যবহারের ঘটনা বাদ দিলেও গত কুড়ি বছরেই তিনটি 
ক্ষেত্রে যুদ্ধতে জীবাণু ও রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহৃত হওয়া 
নথিভুক্ত হয়েছে। প্রথমটি আমেরিকার ওরিগনে ১৯৮৪ সালে 
ইচ্ছাকৃতভাবে স্যালমোনেলা (39111076119) জীবাণু (যা 
আন্ত্রিক রোগ সৃষ্টি করে) ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে 
হাজার হাজার লোক অসুস্থ হয়েছিল, কিন্তু কারো মৃত্যু হয়নি। 
অন্য দুটি ঘটনা ঘটেছিল জাপানে ১৯৯৪ ও ১৯৯৫ সালে, 
যাতে কুড়ি জনের কম মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। যদিও বড় 
রকমের জীববিজ্ঞান সংক্রাত্ত ও সন্ত্রাসবাদের ঘটনা ঘটেনি, 
তবু সাম্প্রতিক ঘটনাগুলি বুঝিয়ে দিচ্ছে, স্থানীয় জনস্বাস্থ্য 
বিভাগকে এমনভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে যাতে তারা যেন 
তাদের তন্বাবধান বিভাগকে এমনভাবে তৈরি করে রাখে যে, 
হঠাৎ সাঙ্ঘাতিক সংক্রামক রোগ দেখা দিলে সেই রোগের 
কারণ নির্ণয় এবং সেই কারণকে দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন (০0117) 
করতে ও তার প্রতিরোধ (70015010107) করতে পারে। 
পর্যটন ও বাণিজ্যের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় এবং তাদের 
গতি তরান্বিত হওয়ায় আন্তর্জাতিক সংক্রমণ প্রতিরোধের 
ব্যাপারে নানা জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। এর ফলে যেকোন স্থানীয় 
মড়ক আন্তর্জাতিক ভীতির কারণ হয়েছে। তাছাড়া 
জৈবপ্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি হচ্ছে এবং বংশগতি সংক্রান্ত 
গবেষণার অপব্যবহারের ফলে আরো সাঙ্ঘাতিক ধরনের জৈব 
মারণাস্ত্র তৈরি হতে পারে এবং নতুন নতুন সংক্রামক রোগ 
ছড়িয়ে পড়তে পারে। 
রাসায়নিক ও জীবাণুযুদ্ধ সম্বন্ধে জনসাধারণের ভীতি 
বাড়লেও মনে রাখতে হবে, এধরনের সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটেছে 
কমই। কেন কম, তার কারণ- এরূপ সন্ত্রাস ঘটানোর জন্য 
জীবাণু ও রাসায়নিক দ্রব্য যোগাড় করা, তৈরি করা ও তাদের 
অস্ত্র হিসাবে মান বজায় রাখা বেশ কঠিন ব্যাপার এবং এর 
জন্য বিশেষ যন্ত্রপাতি প্রয়োজন। জীবাণু জীবন্ত প্রাণী বলে 





এদের নাড়াচাড়া করতে বিশেষ কৌশল দরকার, যাতে তারা 
রোগ সৃষ্টি করার ক্ষমতা বজায় রাখে। বহু লোকের জন্য 
পানীয় জল ও খাদ্যকে দুষিত করতে এগুলির পরিমাণ প্রচুর 
হতে হবে। বহুল পরিমাণে ক্ষতিসাধন করতে হলে পানীয় 
জলে জীবাণু মেশাতে হবে বা বাস্পাকারে (8919501) ছড়িয়ে 
দিতে হবে, যাতে নিঃশ্বাসের সঙ্গে তা দেহে প্রবেশ করতে 
পারে। তাছাড়া মনে রাখতে হবে, এই ধরনের কাজে ঠিক ঠিক 
যন্ত্রপাতি ও অনুকূল আবহাওয়া দরকার। এইসব সীমাবদ্ধতা 
থাকার জন্য জীবাণু বা রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে যুদ্ধ 
হওয়ার সম্ভাবনা কমই। 
কোন্‌ কোন্‌ জীবাণু বা রাসায়নিক দ্রব্য অস্ত্র হিসাবে 
ব্যবহৃত হতে পারে $ জনস্বাস্থ্য বিভাগ যাতে তৈরি থাকতে 
পারে তার জন্য বেশ কয়েকটি জীবাণুকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে 
এগুলি হলো আযানপ্াসিস জীবাণু (70390111815 01701019015), 
প্লেগ জীবাণু (০1517018 [)05015), ক্রস্ট্রিডিয়াম বটুলিজম 
(019911, 0০101131)) প্রভৃতি। ১৯৭১ সাল থেকে 
রকায় গুটিবসম্ত হয়নি। (দ্রঃ “বিনাশের পথে 
বসস্তরোগের জীবাণু', উদ্বোধন”, আশ্বিন ১৪০৬, পৃঃ ৫৬৯- 
৫৭২) দক্ষিণ আমেরিকায় আযানগাক্স সংক্রমণ মাঝে মাঝে 
দেখা যায়। আযানগ্রাক্স একজন থেকে আরেকজনে ছড়ায় না, 
কিন্তু গুঁড়ো করে ছড়িয়ে দিলে তা সংক্রমণ ঘটায়। বর্তমানে 
এর বিরুদ্ধে ভাল টিকাও তৈরি হয়নি। এখন বেশির ভাগ 
লোকের শরীরে গুটিবসন্তের প্রতিরোধক শক্তিও নেই বলে এই 
রোগ আন্তর্জীতিক সমস্যা হয়ে যেতে পারে। এমনকি টিকা 
তৈরিতে অভিজ্ঞ লোক পেতে শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে হবে। 
বর্তমানে ঠিক হয়েছে, আমেরিকায় আবার দু-তিন জায়গায় 
গুটিবসস্তের টিকা তৈরি হবে। [দ্রঃ 101910677)10102108 
চ081160171, 1১9) 4১111611091) 2169160) 0015270159(1017) 
১৪])/. 20601, [97১- 1-4] 0 


পাশাপাশি ঃ (১) বলরাম, (৫) বালি, (৬) মনসিজ, (৭) সরমা, | 
॥ (৯) শশধর, (১০) বগলা, (১১) তারক, (১৪) সতীশ, (১৬) কর্ম, | 


| (১৪) সম,(১৫) 


৯১০ ক উদ্বোধন 0 ১০৬তম বরা -১০ম সংখ) 0 কাতিকি ১৪১১0 অক্টোবর ২০০৪ 


[গ্রহ-পরিচয়া 
্মসূত্রের মর্মীনুধ্যানে এক নান্দনিক প্রয়াস 
অমলেন্দু 


বো-বেদাজ পূর্ব খড) রঙ্গাসূর ও লেখক ঃ ডঃ মহানামরত এঙ্ছচারী 
৬ প্রকাশক £ শীমহানামরত কালচারাল আযাণ ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, 


শ্রীত্রীমহানাম অঙ্গন, রঘুনাথপুর, ভি. আই. পি. রোড, কলকাতা-৭০০ ০৫৯ 
* মূলা? ৮০ টাকা ও পৃষ্টাসংখ্য ২৮২৭৬ ৬ প্রকাশকাল £ ১৯৯৬ 


সংস্কৃতিসৌধের মূল ভিত্তি। প্রত্যেক হিন্দুই বিশ্বাস করে, বেদ কোন 
বযকিবিশেষের মুখনিঃ বাণী নয়, বেদ স্বয়ং ঈশ্বরের নিঃশ্বাস। 
বেদ প্রধানত দুভাগে বিভক্ত- কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। বিভিন্ন 
যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানই কর্মকাণ্ডের বিষয়বস্তু এবং জ্ঞানকাণ্ডের 
বিষয়বস্ত্ব হলো ব্রক্ম-সম্পর্কিত জ্ঞান। জ্ঞানকাণ্ডেরই অপর নাম 
'বেদাস্ত'। বেদাস্ত বেদের অস্ত বা শেষ ভাগ এবং বেদ-প্রতিপাদ্য 
সত্যের নির্ধাস। এককথায় বেদই সমগ্র হিন্ুজাতির বহু শতাব্দীর 
আধ্যাত্মিক অনুভূতির প্রামাণ্য দলিল। 
চার্বাক, বৌদ্ধ এবং অপরাপর বেদ-বিরোধী সম্প্রদায় কর্তৃক 
ধ্বংসাত্মক সমালোচনায় রর হয়ে নৈষ্ঠিক প্রাচীনপন্থিগণ 
পি শোধ নিজেদের দার্শনিক চিন্তাকে এমন 
২৫দদাত্ত 7: একটি দৃঢ় যুক্তির বাস্তব ভিত্তিতে 
৮43 করেন যে, তা অপরের 
রঃ 9 দ্বারা অখগুনীয় হয়ে ওঠে। এইপ্রকার 
৮১:১০ না রি ৬টি আস্তিক 
রা রা ইন্দুদর্শনের উৎপত্তি হয়। আত্তিক 
রি 1 ! : এ বেদকে প্রামাণ্য হিসাবে 
$ ট্থ গ্রহণ করলেও তারা সকলেই বেদকে 
৭ সী 4 সর্বতোভাবে গ্রহণ করতেন-_-এমন 
৮.. , কথা বলা যায় না। ৬টি আস্তিক 
রী রে নি: (পূর্ব 
ংসা ও ংসা বা 
বত. বেদাস্ত) বেদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে 
যুক্ত। এভাবে ভারতে শতান্দীব্যাপী নানা দার্শনিক চিস্তার প্রসার 
হয়েছিল। অবিন্যস্ত এসকল দার্শনিক চিস্তাকে সংহত এবং বিন্যস্ত 
করার বিশেষ প্রয়োজনবোধেই “সুত্র শাস্ত্রের উৎপত্তি। সুত্র 
একপ্রকার সাঙ্কেতিক সংক্ষিপ্ত শবরাশি, যার অর্থ সন্ধানলাভের 
সহায়ক! ব্রহ্মাসুত্রের ভাষ্যে মধ্বাচার্য পদ্মপুরাণ সূত্রের যে-সংজ্ঞাটি 
দিয়েছেন, তার সরলার্থ হলো ঃ সুত্র-শাস্ত্রাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ মনে 
করেন-_সৃত্র সংক্ষিপ্ত এবং দ্যর্থহীন, আলোচ্য বিষয়ের সারাংশ 
দ্যোতক অথচ সকল প্রশ্নের প্ররোচক, এবং 
কুটিহীন। কিন্ত ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সুত্রকে সংক্ষিপ্ত 
করার প্রবণতা থেকেই সূত্রশান্ত্রের অধিকাংশ প্রায় দুর্বোধ্য হয়ে 
উঠেছে। বিশেষত বেদাস্তসূত্র সম্পর্কে এই দুর্বোধ্যতা খুবই প্রকট, 
যার ফলে বেদাস্তের বহু শাখার (মতবাদের) উৎপত্তি হয়েছে। 
উপনিষদ্গুলিতে আমরা দেখতে পাই পূর্বাপর রা 
দার্শশিক মতবাদের অভাব। আ এদের 
পরম্পরবিনোহী জেইদষ্ তাই উপনিষদগুলির মধ্যে নিহিত 
চি্তাগুলিকে সুশৃঙ্খলভাবে নিবদ্ধ করার প্রয়োজন মনে করেই 


সুর 
মা ্ 
চুকে ১ রি 







বা বেদাস্তসূত্রের সঙ্কলক বাদরায়ণ এই দুরূহ কাজে 
উদ্যোগী হন। অবশ্য জৈমিনি, বাদবি, কাশকৃৎজ্জ প্রভৃতি বহু 
নামের উল্লেখ ব্রহ্মসূত্রে পাওয়া যায়। প্রচলিত কাহিনী মতে, গীতা 
এবং মহাভারতের গ্রন্থকার ব্যাসদেবকেই “বাদরায়ণ' বলে ধরে 
পা 755 
এবং বাদরায়ণকে ব্রহ্মসুত্রের রচয়িতা বলে উল্লেখ করেছেন। 
শঙ্করের অনুগামী বাচস্পতি, আনন্দগিরি এবং আরো অনেকে 
ব্যাস ও বাদরাযণকে এক ব্যক্তি বলে মনে করলেও রামানুজ এবং 
অন্যান্য ভাষ্যকারগণ সূত্রগ্রন্থকে ব্যাসদেবেরই রচনা বলে উল্লেখ 
করেছেন। পাশ্চাত্যের বিদগ্ধ পণ্ডিত ম্যাক্সমুলারও মনে করতেন, 
বাদরায়ণ বা এইজাতীয় নামগুলি বিভিন্ন দার্শনিকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
কোন স্থান বা কোন মহাপুরুষের নামের সঙ্গে যুক্ত বিশেষ কোন 
উপাধিমাত্র। 

পণ্ডিত প্রবর ডঃ মহানামত্রত ব্রহ্মচারী তার বেদ-বেদাস্ত ( 
খণ্ড) ব্রন্াসূত্র গ্রে মহর্ষি বাদরায়ণ বেদব্যাস-কৃত ব্রহ্গসূত্রের এ 
প্রাঞ্জল ব্যাখ্যার মাধ্যমে বেদাস্তজ্ঞানের অভিলাষী ব্যক্তিদের 
মানসলোকে এক উজ্জ্বল বার্তা বহন করে এনেছেন। সাধারণ 
পাঠক ব্রশ্াসূত্র স্পর্শ করতে ভয় পায়। কেননা এর মধ্যে রয়েছে 
অগাধ দুর্গম দার্শনিকতার অতল রহস্য। কোন জীব তার সীমিত 
ও খপ্ড বুদ্ধি দিয়ে ব্যাস-সুত্র জানতে পারে না। সুত্রকার স্বয়ং যদি 
ব্যাখ্যা করেন, তবেই তা বোধগম্য হয়। তাই ভাগবতই ব্রহ্মসূত্রের 
একমাত্র ভাষ্য। অতএব ব্যাস-সূত্র বুঝতে হবে ভাগবতের 
আলোকে। 

“অথাতো ব্রম্মাজিজ্ঞাসা”- প্রন্মাসুত্রের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম 
পাদের প্রথম সূত্রে চারটি শব্দ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। শঙ্কর প্রমুখ 
সন্ন্যাসী সম্প্রদায় বলেন, নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ইহামুত্রফলভোগ 
বিরাগ, শম, দম ও মুমুক্ষুত্ব__এইসকল গুণ থাকলেই ব্রহ্ম বিচারে 
অধিকার জন্মে। কিন্তু বৈষ্ণবপন্থীরা একথা মানেন না। তাদের 
মতে, সকল কর্ম ও কর্মফলের অশিত্যতার জ্ঞানের জন্য 
কর্মমীমাংসা শান্ত্রপাঠ; অতঃপর ব্রঙ্মচর্য, গাহস্থ্য ও বাণপ্রস্থ তিন 
আশ্রম অতিক্রম করতে হবে। নিছক শান্ত্রপাঠ জ্ঞান নয়। 
বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এ জ্ঞানকে পরিপক্ক হতে 
হবে। পণ্ডিতপ্রবর কালিদাসের কথায় ঃ 

“শৈশবেহভ্যস্তবিদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৈষিণাম্‌। 

বার্ধক্য মুনিবৃত্ীনাং যোগেনাস্তে তনুত্যজাম্‌।” 
অর্থাৎ শৈশবে বিদ্যাভ্যাস, যৌবনে বিষয়ভোগ, বার্ধক্য 

অতঃপর চতুর্থাশ্রমে সংসার ত্যাগ করে প্রকৃত হয়ে 
ব্মাচিস্তা করণীয়। তবে এই ব্রন্মাচিস্তা ও আত্মচিত্তা মূলত 
সমগোত্রীয়। খষিরা বলেন ঃ “আত্মানং বিদ্ধি।” আমি যখন জানি 
আমি ব্রহ্ম বা ব্রত্মের অংশ- যখন পূর্ণভাবে জানি, তখন সং 
সত্তার সঙ্গে চিৎ সত্তা একাকার হয়ে যায়--তখন আমি পূর্ণ 
আনন্দস্বপ্নূপে বিরাজ করি। সুতরাং সৎ ও চিৎ-এর মিলনভূমিই 
আনন্দ। ব্রন্মা আনন্দঘন কেন? কারণ, তিনি আপনার সমগ্র অনস্ত 
সত্তাকে পুর্ণভাবে জানেন। এই পরমতত্তটির সন্ধান আমরা বেদমন্ত্ 
ও বেদাস্তসূত্রে পেয়েছি। 

“বেদ-বেদাস্ত" গ্রন্থের দ্বিতীয় পাদে ছান্দোগ্য, মুণ্ডক ও 
বৃহদারণ্যক উপনিষদত্রয় থেকে উদ্ধৃতি সহকারে গ্রন্থকার 
দেখিয়েছেন, পরমাত্মা সর্বব্যাপী । যখন পরিমিত মূর্তিতে ব্যক্ত হন, 
তখনো তিনি সর্বব্যাপী। পরমাত্মার অচিস্ত্য শক্তিমত্তা আছে বলেই 
সর্বপ্রকার বিরোধ সম্ভব হয়। তৃতীয় ও চতুর্থ পাদের আলোচনার 


গ্রহ-পারিচয় * ৯১১ 


সারাংশ হলো £ একমাত্র ব্রন্মাই সত্তাবান। তার সত্তা থেকেই নিখিল 
বিশ্বের সন্তা। 

গ্রন্থটির অবশিষ্ট অধ্যায়গুলিতে আমরা বেদ-বেদানস্ত ভাবনার 
মুখ্য সম্পদটির পরিচয় পাই। যে-ব্যক্তি চরম জ্ঞানের অধিকারী 
থেকে নিজেকে মুক্ত করে পরিশেষে জ্ঞান ও অজ্ঞান উভয়কেই 
পরিত্যাগ করেন। কিন্ত প্রকৃত জ্ঞানোদয়ের পূর্ব পর্যস্ত বেদের 
প্রামাণ্যকে (বিধানগুলিকে) প্রশ্নাতীতভাবেই মেনে নিতে হয়। 
কারণ, যেপর্যস্ত সেই পরমব্রন্গের জ্ঞানলাভ না হয়, সেপর্যস্ত কোন 
ব্যক্তিকে বৈদিক যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান থেকে বিরত 
রাখা সম্ভব নয়। শুধু ব্রম্মানুভৃতির পরই শান্ত্রাদির কোন প্রয়োজন 
থাকে না। তার পূর্ব পর্যস্ত-_“কর্তব্য এবং অকর্তব্য নির্ধারণ বিষয়ে 
শাস্ত্র শ্রুতি, স্মৃতি ইত্যাদি) তোমার প্রমাণ; তুমি শাস্ত্রবিহিত কর্ম 
জ্ঞাত হয়ে কর্মাধিকারে নিযুক্ত থেকে কর্মের অনুষ্ঠান কর।” 
শ্রীমত্তগবপ্গীতা, ১৬।২৪) কিন্তু যখন ব্রন্মাঙ্ঞানের উদয় হয়, 
তখন-_-“যে-জ্ঞানী ব্রন্মাকে জেনেছেন তার নিকট সকল বেদের 
প্রয়োজন ততটুকু, মহাপ্লাবনের সময় ক্ষুদ্র জলাশয়ের প্রয়োজন 
যতটুকু মাত্র থাকে।” (এ, ২1৪৬) শুধু ব্রন্মাজ্ঞের নিকটই শাস্ত্রাদির 
প্রয়োজন নেই--অন্যের নয়। 

গ্রন্থটির পরিশিষ্ট পর্বে প্রতিটি অধিকরণের প্রতিপাদ্য বিষয়ের 
বিশদ আলোচনা এবং বেদান্ত সাহিত্যের আচার্যগণ ও তাদের 
অবদান বিশেষভাবে উল্লিখিত হওয়াতে গবেষণা-মনস্ক ছাত্রছাত্রীরা 
উপকৃত হবে। ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার ধ্যানলব ব্যাখ্যানস্বরূপ 
এই গ্রন্থটি যথাথই সংগ্রহযোগ্য। 


বিবেকানন্দ-পথে পরিব্রাজক এক শিক্ষাব্রতী 


দীপা বন্দ্যোপাধ্যায় 


বিবেকানন্দ আদশে নিবেদিত-পাণ আচার্য সুধাতেশেখর ও সম্পাদনাঃ 
শফরীতরসাদ বসু, রজমোহন মজুমদার, বিমলকুমার ঘোষ, নারায়ণচন্র 
সাউ ৬ একাশক 4 বজমোহন মজুমদার, প্রধান শিক্ষক, হাওড়া 
বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন, ৭৫ ও ৭৭ স্বামী বিবেকানন্দ রোড, 
হাওড়া-৭১১১০৪ ও মুল্য £ ১০০ টাকা ৬ পৃঙ্ঠাসংখযা £ ৩১৬ 
৬ প্রকাশকাল ৫ ১৯৯৮ 


6 একটা ছবি তে৷ মন থেকে মুছবার নয়-_গায়ে 
সাদা খদ্দরের টিলে-হাতা পাঞ্জাবি, পরনে মোটা 
খদ্দরের কাপড়, পায়ে আলবার্ট জুতো, মাথায় ছাতা। তিনি 
চলেছেন বাড়ি থেকে স্কুলের পথে। সেখানে ছাত্ররা আছে__তাদের 
মনে গেঁথে দিতে হবে স্বামী বিবেকানন্দকে।”-_ হেডমাস্টারমশায় 
আচার্য সুধাংশুশেখর এক প্রাক্তন ছাত্রের স্মৃতিচারণে ঠিক 
এইভাবেই চিত্রায়িত হয়েছেন। 
হাওড়া বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশনের এক প্রবাদ প্রতিম শিক্ষক 
ছিলেন সুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য। তিনি ছিলেন জাতীয় শিক্ষকণও্। 
তিনি যেসময়ে স্বামী বিবেকানন্দ-প্রদর্শিত শিক্ষাব্রতের দৃঢ় 
অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন, তা ছিল প্রাকৃ-স্বাধীনতা এবং 
স্বাধীনতা-উত্তর যুগের মহাসন্ধিক্ষণ। অতএব বিবেকবাণীর সার্থক 
রূপকারের জীবনালেখ্য “বিবেকানন্দ আদর্শে নিবেদিত-প্রাণ 
আচার্ সুধাংশুশেখর' সত্যিই ছাত্র-শিক্ষকের সেতুবন্দিগ্রন্থ। তাই 


এই আলোচনা সেই বিবেকপদে অর্পিত জীবনকে পাঠকের সসীম 
দৃষ্টির পরিধিতে আনার প্রয়াসমাত্র। 

আলোচ্য দুর্লভ সঙ্কলনটিকে বর্তমান যুগের শিক্ষাদান এবং 
শিক্ষাগ্রহণের নিরিখে বিচার করা যাক। বর্তমানে ছাত্রদরদি 
শিক্ষকসমাজ বিলুপ্তপ্রায়, একই সঙ্গে শিক্ষকপ্রেমী ছাত্রসমাজও 
বিগতপ্রায়। তার কারণ অনেক। এদেশে নানা কারণে স্বামী 
বিবেকানন্দ-প্রদর্শিতি 1787-2107)6 ০৫0০80101”-এর প্রসার 
এবং 11694, [11 07011911”-এর পরিপূর্ণ বিকাশ সাধিত হতে 
পারেনি। এবং এব্যাপারে শিক্ষক, ছাত্র ও সম্যক 
অবহিত নন- একথা অসত্য নয়। আমাদের জাতীয় শিক্ষা 
ইতিহাসচেতনা এবং জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করেনি। আমাদের 
শিক্ষায় (ব্রিটিশ প্রবর্তিত ধারা অনুযায়ী) কোনভাবে অনুরণিত হয়নি 
যে, প্রত্যেকটি মানুষ তার অস্তরে নিহিত পূর্ণ স্বরূপকে (ব্রহ্ম) প্রসুপ্ত 
সিংহের নিদ্রাজাগরণের মতো জাগ্রত করতে সক্ষম। বরং ঠিকতার 
বিপরীত ছবিই দেখা গেছে, যথা- ছাত্রদের চরিত্রে উপেক্ষা, 
সংযমের অভাব, উচ্ছৃঙ্খল ভোগ- 
বিলাসের প্রসারণ, স্বদেশের প্রতি ছিব গর নখে. 
অশ্রদ্ধা-অভক্তি, পেটের দায়ে স্বাধীন 828 


(১৩৩৬ বঙ্গাব্দ, ১৯২৯ রিস্টাব্দ) ' রর 
'দাদাঠাকুর” শরৎচন্দ্র পণ্ডিত সংবাদে : নু 
পরিবেশন করেছিলেন। ২৯ 
কিন্তু আচার্য সুধাংশুশেখর এই & ০ 
নেতিবাচকতাকে ইতিবাচক করতে তারি 





বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশনে তিনি যোগদান করেছিলেন ১৯৩২ 
খ্রিস্টাব্দে এবং দীর্ঘ ৮ বছর সহকারী শিক্ষকপদে আসীন থেকে 
১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে তিনি এ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হয়েছিলেন! 

আচার্য সুধাংশুশেখর সারাজীবন ধরে শিক্ষাদান করেছিলেন 
স্বামীজীর মানুষ গড়ার শিক্ষার আদর্শ অবলম্বন করে। তার 
নেতৃত্বগুণে এবং সহকর্মী ও ছাত্রদের সহযোগিতায় এই বিদ্যালয় 
সেকালে হয়ে উঠেছিল সত্যসাধনার গীঠস্থান। স্বামীজীর আদর্শে 
অনুপ্রাণিত এক বলিষ্ঠ অথচ কুসুমপেলব হৃদয়ের অধিকারী সেই 
মানুষ নিজে রী সত্য-শিব-সুন্দরকে অন্তরে উপলঞি 
করেছিলেন, তেমনি সেই উপলব্ধিকে তিনি অনুসঞ্চারিত 
করেছিলেন বিদ্যাদানের উপযুক্ত আশ্রমিক পরিবেশে। সেযুগের 
পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের দিগ্দর্শন 
করেছিলেন এই শিক্ষাব্রতী। তিনি তার তপস্যার ধন ছাত্রদের 
শিখিয়েছিলেন জরামুক্ত হতে আর আত্মসম্পদে বরীয়ান, বলীয়ান, 
মহীয়ান হওয়ার “অভীঃ' মন্ত্র। তার বহু যশস্বী ছাত্র তৈরি হয়েছেন। 
কেউ বিশ্বের দরবারে নিমন্ত্রণ পাওয়ার অধিকার অর্জন করেছেন, 
কেউবা বিশ্বকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন নিজগুণে। এসবই শিক্ষক 
সুধাংশুশেখরের আত্মহোমের প্রজ্বলিত বহ্ছি। তার অন্তরের 
গভীরতা এবং ব্যাপ্তির পরিচয় দেয় গ্রন্থে সঙ্কলিত তার প্রাত্যহিক 


৯১২ গউছোধন 0 ১০৬তম বর্--১০ম সংখ্যা ] কাতিকি ১৪১১০ অক্টোবর ২০০৪ 


দিনলিপির মলিন পাতার উজ্জ্বল অক্ষরগুলি। তাতে রয়েছে 
অস্তঃপ্রবাপী মনের সঙ্গে নিজের বোঝাপড়া । তার জীবনের 
সংক্ষিপ্ত ইতিকথা, পারিবারিক পরিচয়, কিছু স্মৃতিবিজড়িত ছবি, 
স্বলিখিত পত্রাংশ, আশ্রমের পরিবেশরক্ষা, অনাসক্ত কর্মযজ্ঞকথা 
এবং সর্বোপরি তার অনাড়ম্বর জীবনে প্রতিফলিত উচ্চ-ব্যাপ্ত- 
গভীর চিস্তারাজি এই গ্রন্থের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। ছাত্র-শিক্ষক-কর্মী 
নির্বিশেষে কোন এক আদর্শপ্রেমী মানুষের প্রতি অনুরাগ, শ্রদ্ধা, 
ভালবাসা, ভয় এবং সমীহ কীভাবে আবর্তিত হতো-__তার প্রাঞ্জল 
বর্ণনা পড়লে এক নতুন অনাস্বাদিত অনুভূতি জন্মায়। আবার 
একই সঙ্গে, পাঠকের দৃষ্টির অন্তরালে কিছু অকথিত আদর্শ 
শিক্ষকের জীবনালেখ্য উপস্থাপনের প্রয়োজন যে অবশ্যই 
রয়েছে-_এই অভাববোধও জন্মায়। 


আঞ্চলিক ইতিহাসচরচায় বারাকপুর 
শুভঙ্কর ঘোষ 


বারাকপুরের সেকাল একাল (১ম খণ্ড) ৬ সম্পাদনাঃ কানাইপদ রায় 
ও প্রকাশক £ কানাইপদ রায়, সম্পাদক, নগর পোরিয়ে ৬ মূল্য £ ৪০ 
টাকা ও পর্টাসংখ্যা ৪ ১০+ ১৯৮ ৬ প্রকাশকাল £ ১৯৯৯ 


তর যেমন ইতিহাস থাকে, দেশের যেমন ইতিহাস 

থাকে, তেমনি অঞ্চলেরও ইতিহাস থাকে। ছোট হোক, 
পি 
কৌতৃহলপ্রদ। নদীর স্তের সঙ্গে জনপদের 
বিকাশবৃত্তাস্ত জড়িয়ে থাকে। হুগলি, ভাগীরঘী বা 
গঙ্গার প্রবহষানতার পাশাপাশি জনপদের 
নানামাত্রিক প্রবহমানতা অস্বীকার করা যায় না। চু 


2 শন রত নর 
12 এ ৯ ১.৮১$ রি টা 
আঞ্চলিক জনপদের ইতিহাস রচনার শ্বোত, চরে 


সাধারণভাবে, গত শতাব্দীর শেষ পঁচিশ-তিরিশ 
বছরে বিশেষ লক্ষ্য করা গেছে। আঞ্চলিক ইতিহাস | 
রচনার পথিকৃৎ রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বা 'কলিকাতা | 
কল্পলতা' রচয়িতা কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে | 
মনে রেখে বলা যায়, পরবর্তী কালে জেলা-মহকুমা- | 
শহর-পৌর এলাকা, এমনকি ক্ষুদ্র অঞ্চল নিয়েও | 
ইতিহাস লেখার আগ্রহ রীতিমতো বৃদ্ধি পেয়েছে। ভূমিপুত্রদের 
উদ্যোগই আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার পক্ষে একটি উল্লেখযোগ্য 
বৈশিষ্ট্য বটে। একজন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বা নীহাররঞ্জন 
রায় আজ নিতান্তই দুর্লভ। কিন্তু মাটির গন্ধযুক্ত অঞ্চলকথা 
বলার ও চর্চার মানসিকতা বর্তমানে সত্যই প্রশংসনীয় 
বিষয়। এদিক থেকে বারাকপুর মহকুমাভিত্তিক ইতিহাস রচনার 
যে দায়িত্ব নিয়েছেন সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক নগর 
পেরিয়ে, তা একদিক থেকে অভিনব, অন্যদিক থেকে 
তাৎপর্যপূর্ণ । “বারাকপুরের সেকাল একাল (১ম খণ্ড)' সম্পাদনা 
করেছেন কানাইপদ রায়। তিনি জানিয়েছেন ঃ “সেনাদের 
ব্যারাক থেকে 'বারাকপুর” নামকরণ হয়নি, সেকারণে এই গ্রন্থে 
ব্যারাকপুর” বানান লেখা হয়েছে বারাকপুর।” এক্ষেত্রেও 
বিষয়গত শুদ্ধতাই বিষয়গত বানানের শুদ্ধতায় গবেষকের দৃষ্টিতে 
ধ্ধ করা হয়েছে। 


বারাকপুরের 


সেকাল একাল 
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গ্রহখানি ৬টি অধ্যায়-সম্বলিত। প্রত্যেক অধ্যায়ের শুরুতে 
বিষয়সৃচীর নির্দেশ দেওয়া আছে। তাছাড়া সূচীপত্র তো আছেই। 
গ্রন্থনা এবং মুদ্রণ সুন্দর ও সুরুচিপূর্ণ হওয়া সত্তেও সূচীপত্রে 
পত্রাঙ্ক উল্লেখ করা হয়নি বলে একটু অসুবিধায় পড়তে হয়। 
প্রচ্ছদে এবং শিরে পৃষ্ঠায় গ্রন্থের নামকরণ দেখা যায়-_ 
“বিবেকানন্দ আদর্শে নিবেদিত-প্রাণ আচার্য সুধাংশুশেখর'। কিন্তু 
গ্রন্থের বিষয়বস্তু শুরু হয়েছে যে-পৃষ্ঠা থেকে তার শীর্ষস্থান থেকে 
শেষপর্যস্ত বাঁদিকের প্রত্যেকটি পৃষ্ঠাতে নামকরণ দেওয়া হয়েছে 
“বিবেকানন্দ আদর্শে নিবেদিত সুধাংশুশেখর'। এতে একটু 
বিভ্রান্তি হতে পারে বলে মনে হয়। গ্রন্থের অলঙ্করণ এবং প্রচ্ছদ- 
পরিকল্পনা উন্নত মানের। গ্রন্থখানি বছুপঠিত হওয়ার দাবি 
রাখে । [এ 


পত্রিকার উদ্যোগে আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার অর্থ হলো, 
এটি একার কাজ নয়, অনেকের। বারাকপুর মহকুমার অতীত 
সন্ধানে পাচশো বছর পিছন অবধি দেখা সম্ভব হয়েছে। কীভাবে 
বারাকপুরের ভাঙাগড়া ও পটপরিবর্তন ঘটেছে তা চমৎকার 
উদ্ঘাটিত হয়েছে। বাঁকিবাজার (বর্তমান নবাবগঞ্জ), দিগঙ্গ 
(মণিরামপুর), চাণক (বারাকপুর), বুড়নিয়ার দেশ (টিটাগড়) 
রূপাস্তরিত হয়েছে সময়ের ক্রমে। অনেকগুলি জনপদ এই 
মহকুমার অস্ত্তুক্ত; কিন্তু ১ম খণ্ডে মণিরামপুরকে বিশেষভাবে 
বেছে নেওয়া হয়েছে। বিপ্রদাসের “মনসাবিজয়” কাব্যে বারাকপুর 
উল্লিখিত হয়েছে। ১৯০০ খিস্টাব্দের পূর্বে যারা জন্মেছেন, তাদের 
মধ্যে শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, মোহিতলাল মজুমদার, 
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, 
ক্সীরোদপ্রসাদ. . বিদ্যাবিনোদ,  কেদারনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
রে রাষ্ট্রগুর সুরেন্দ্রনাথ, ব্রেলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, 
রানার শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 
রস সপ্ত্ীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, ঈশ্বর গুপ্ত, 
সাধক রামপ্রসাদ, রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র প্রমুখ 
বারাকপুরের সাহিত্যভূমিকে উর্বর করে তুলেছেন। 
বারাকপুরের সঙ্গে জড়িত হয়ে রয়েছে মহীয়সী 
| “মণিরামপুর, রাষ্ট্রগুর ও মহাত্মা গান্ধী” 
রাষ্্রুরু সুরেন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউট”, "হুট শিল্প”, “কেন্দ্রীয় অস্তর্দেশীয় 
মৎস্য অনুসন্ধান সংস্থা" 'পলতা জলকল' ও মণিরামপুরের 
বিপুল বিচিত্র দিক আলোচিত হয়েছে। বারাকপুরের দুটি সিপাহী 
বিদ্রোহ, সদর বাজার, মঙ্গল পাগণ্ডের কথা এবং তথ্য ও 
পরিসংখ্যানে বারাকপুর এঁতিহাসিক গুরুত্ব অর্জন করেছে। 
বারাকপুরের শিল্পাঞ্চল, রাজনীতি, ধর্মচর্চা ও লোকজীবন নিয়ে 
নগর পেরিয়ে” নিশ্চয়ই পরবর্তী খণ্ডে আলোচনা করবে। তবে 
লিটল ম্যাগাজিনসমূহের নামোল্লেখ তাৎপর্যপূর্ণ। 
কোন ইতিহাসই সম্পূর্ণ হতে পারে না। “বারাকপুর সেকাল 
একাল (১ম খণ্ড)' পাঠের পর স্বভাবত পাঠকের দাবি থাকছে, 
পরবর্তী খণ্ডে বা খণ্ডসমূহে বারাকপুরের সেকাল৭ও একাল 
আরো পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠবে। কানাইপদ রায়ের সম্পাদনা পরিচ্ছম। 
সি লেখকই যত্ব নিয়ে বিষয়গত বিশ্লেষণে নিষ্ঠার পরিচয় 
ন। 
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গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৪ ভোরে স্বামীজীর জন্মস্থান 
মঙ্গলারতি, বৈদিক প্রার্থনা ও ভজনের পর বিশেষ পুজা অনুষ্ঠিত 
হয়। সকাল ৭টা ৩০ মিনিট থেকে প্রকাশ্য মঞ্চে গুপ্ঠা ব্রাদার্স 
কর্তৃক ধ্রুপদসঙ্গীত পরিবেশিত হয়। বেলা ৯টা ৩০ মিনিটে 
স্বামীজীর নবসংস্কৃত পবিত্র জন্মস্থান ও পৈতৃক বাড়ির উদ্বোধন 
করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ পরম পৃজ্যপাদ 
শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ। বেলা ১০টায় প্রকাশ্য মঞ্চে 
উদ্বোধনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বৈদিক মন্ত্রপাঠ করেন 
্্মাচারী প্রশিক্ষণকেন্দ্রের ব্রন্মাচারিবৃন্দ। আশীর্বাণী প্রদান করেন 
পরম পৃজ্যপাদ সঙ্ঘাধ্যক্ষ মহারাজজী। ভাষণ দেন রামকৃষ্ণ মঠ 
ও রামকৃষ্ণ মিশনের তিনজন সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী 
মহারাজ, শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ ও শ্রীম€ স্বামী 
গীতানন্দজী মহারাজ এবং স্বামী প্রভানন্দজী। 
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স্বাগত-ভাষণ দেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষঃ মহারাজজী-সহ পৃজনীয় সহাধ্যক্ষ মহারাজবৃন্দ, 
মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী সাধারণ সম্পাদক মহারাজ এবং 
স্মরণানন্দজী মহারাজ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও প্রভানন্দজী মহারাজ উপস্থিত ছিলেন। 


স্বামীজীর জন্মস্থানে সন্ক্যারতির পর প্রকাশ্য 
মঞ্চে শেখর সেন কর্তৃক একক অভিনয় 
প্রদর্শিত হয়। এদিন অগণিত ভক্ত স্বামীজীর 


সমাপ্তি-সঙ্গীত পরিবেশন করেন যথাক্রমে স্বামী 
বিশোকানন্দজী ও স্বামী সর্বগানন্দজী। এই 
অনুষ্ঠানে ৫৫০-এর বেশি সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী দ্র 
ংশগ্রহণ করেন এবং দুপুরে ১৫,০০০-এরও জন্মস্থান ও পৈতৃক বাড়ি পরিদর্শন করেন। 
বেশি ভক্ত হাতে হাতে প্রসাদ পান। বিকালে নর ও গত ১ অক্টোবর ২০০৪ “বিবেকানন্দ 
দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের সার্থক রূপায়ণের সঙ্গে রি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র-এর উদ্বোধন করেন ভারতের 
যুক্ত সকল শ্রমিক, রাজমিস্ত্রি ও অন্যান্যদের রামকৃষ্ং মিশন সং রি রাষ্ট্রপতি ডঃ এ. পি. জে. আব্দুল 
স্মারক উপহার প্রদান করেন স্বামী স্মরণানন্দজী 

মহারাজ। ভক্তি পরিবেশন করেন সুবোধরঞরন দে। এ 


. রা মাধ্যমে ্ী্রীাকুরের পুনর্নির্মিত মন্দিরের প্রতিষ্ঠা 
ছি উৎসব উদযাপিত হয়। ২৯ তারিখ বাস্তপূজা, 
বা বাত্তযজ্ঞ, অধিবাস ও পদাবলী কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। 
প্র ৩০ তারিখ শ্রীমৎ স্বামী নিরঞ্জনানন্দজী মহারাজের 

পুণ্য জন্মতিথিতে মঙ্গলারতি, সানাইবাদন, বেদপাঠ, 
পর বর্ণাত্য শোভাযাত্রার পর মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন 
এ করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম 
পরে সহাধ্যক্ষ পৃজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী 
ক্র মহারাজ। এরপর যজ্ঞমণ্ডপে '্রীশ্রীচণ্ডী সপ্তশতী 
হোম" অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী সভায় রামকৃষ্ণ মঠ ও 
রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ পৃজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী 
মূ রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের আশীর্বাণী পাঠের পর 
ণ ঘর আশীর্বাণী প্রদান করেন পুজ্যপাদ সহাধ্যক্ষ 
তি মহারাজজী। এই অনুষ্ঠানে প্রায় ২৩৫ জন সন্যাসী 
ৃ ও ব্রহ্মচারী এবং ১৫,০০০ ভক্ত যোগদান করেন। 
্বামীজীর জন্স্থানে প্রতিষ্ঠিত পৃজাবেদি | জন১৬ লক এস 


বা শ১৮ 


৯১৪ ক উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্-_-১০ম সংখ্যা 0 কার্তিক ১৪১১0 অক্লোবর ২০০৪ 


সাধারণ সম্পাদক পুজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ, 
স্বামী প্রভানন্দজী এবং স্বামী সর্বলোকানন্দজী। এদিন মণ্ডপে 
ভক্তিগীতি, ভজন, বাউলগান, কীর্তন, সরোদবাদন প্রভৃতি 
অনুষ্ঠিত হয়। ৩১ আগস্ট ভক্তিগীতি, রামায়ণ গান, বক্তৃতা 
ইত্যাদির মাধ্যমে শ্রীত্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী 
উৎসব পালিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন রামকৃষ্ণ মঠ ও 
রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী শিবময়ানন্দজী 
এবং স্বামী অচ্যুতানন্দজী ও স্বামী সুবীরানন্দজী। ১ তারিখ 
পৃজ্যপাদ সহাধ্যক্ষ মহারাজজী প্রায় ১০০ ভক্তকে দীক্ষা প্রদান 
করেন। এদিন ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে বক্তৃতা, প্রবন্ধ পাঠ, 
কবিতা আবৃত্তি, সঙ্গীত প্রভৃতির মাধ্যমে “বিবেকানন্দ দিবস” 
পালিত হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রায় ১,০০০ ছাত্র ও যুবক অংশগ্রহণ 
করে। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী আত্মপ্রভানন্দজী, স্বামী 
বলভদ্রানন্দজী ও তরুণ গোস্বামী। ২ আগস্ট ভক্তসম্মেলনের 
আয়োজন করা হয়। এই সম্মেলনে আশীর্বাণী প্রদান করেন 
পূজ্যপাদ সহাধ্যক্ষ মহারাজজী। এই সম্মেলনে প্রায় ৮০০ ভক্ত 
অংশগ্রহণ করেন। ভাষণ প্রদান ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বামী 
অচ্যুতানন্দজী, স্বামী অন্নপূর্ণানন্দজী, স্বামী ব্রজেশানন্দজী, স্বামী 
একব্রতানন্দজী, স্বামী দিব্যব্রতানন্দজী, স্বামী গুড়াকেশানন্দজী 
প্রমুখ। উৎসবের বিভিন্ন দিনের সভায় স্বাগত-ভাষণ প্রদান ও 
ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মঠাধ্যক্ষ স্বামী দুর্গাত্মানন্দজী। 
দ্বারোদ্ঘাটন 


রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন, মুম্বাই £ গত ৮ আগস্ট 
২০০৪ আশ্রম পরিচালিত সাক্ওয়ার গ্রামের (থানে জেলা) 
'রুরাল হেলথ আ্যাণ্ড ওয়েলফেয়ার সেন্টার-এর নতুন 
চিকিৎসালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ 
মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ। 

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, চেন্নাই £ গত ১১ আগস্ট ২০০৪ 
স্বামী বিবেকানন্দের দুটি মূর্তির আবরণ উম্মোচন এবং 'বরহ্মানন্দ 
হল" ('পরীক্ষাগৃহ') ও 'শিবানন্দ ব্লক' ('শ্রেণিকক্ষ')-এর 
দ্বারোদ্বাটন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম 
সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গীতানন্দজী মহারাজ। 

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, চেন্নাই ঃ গত ১৩ আগস্ট ২০০৪ 
আশ্রমের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 'শ্রীসারদা সভাভবন” ('আযাসেম্বলি 
হল')-এর দ্বারোদ্যাটন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের 
অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গীতানন্দজী মহারাজ। 

শ্ীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব 

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের নিম্নলিখিত দুই শাখাকেন্দ্রে 
বিভিন্ন দিনে উৎসবের আয়োজন করা হয়__শিলং ও চেঙ্গলপ্টু। 


গত ১১-১৮ জুলাই ২০০৪ অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেনে অনুষ্ঠিত 
পঞ্চদশ আন্তর্জাতিক জীববিদ্যা অলিম্পিয়াডে রামকৃষ্ণ মিশন 
বিদ্যাপীঠ, দেওঘরের একটি ছাত্র ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে। এইজন্য 
গত স্বাধীনতা দিবসে ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতি এ. পি. জে. আব্দুল 
কালাম রাষ্ট্রপতিভবনে তাকে অভিনন্দন জানান এবং পুরস্কারস্বরূপ 
নগদ কুড়ি হাজার টাকা প্রদান করেন। 


সংশোধনাগারে সেবাকার্য 

রামকৃষ্ণ মিশনে সেবাকার্যের বিবরণ সাধারণত সংক্ষেপেই 
পরিবেশিত হয়ে থাকে। ভারতবর্ষে এই সেবাকার্য চতুর্ধাবিভক্ত। 
যথা ত্রাণকার্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং ধর্মান্দোলন। এই ধর্মান্দোলন 
আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে। সম্প্রতি রামকৃষ্ণ 
মিশনের সেবাকার্য একটি নতুন ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে__সম্্যাসী, 
্রন্াচারী এবং ভক্তদের যৌথ প্রচেষ্টায়। মানুষের মধ্যে অনস্ত 
সম্ভাবনার উৎসমুখ খুলে দেওয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন সংশোধনাগারে 
মিশনের সন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও ভক্তবৃন্দ সেবাকার্য শুরু করেছে। 
এই সেবাকার্যের তাৎক্ষণিক ফল কিছু দেখা না গেলেও অল্পবিস্তর 
প্রভাব সমাজে পরিলক্ষিত হচ্ছে। সংশোধনাগার থেকে ছাড়া 
পাওয়া মানুষের মধ্যে হিংসাত্মক বা অমানবিক মনোভাব হাস 
পাচ্ছে। সংশোধনাগার থেকে ছাড়া পাওয়ার পর পথেঘাটে দেখা 
হলে তারা সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী বা সংশ্লিষ্ট ভক্তকে পায়ে হাত দিয়ে 
প্রণাম করে, প্রশ্ন করে গাড়ি খারাপ হয়েছে কি? কিংবা__ 
আপনাদের জন্য একটু চা নিয়ে আসব? কেন" প্রশ্ন করলে 
তারা বলে, আমরা তো আপনাদের ছাত্র ছিলাম সংশোধনাগারে। 

রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্র ও প্রাইভেট আশ্রমের 
ভক্ত ও স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন 
সংশোধনাগারে বন্দিদের মধ্যে সেবাকার্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ-__ 

আলিপুরদুয়ার সংশোধনাগার ২ স্বাক্ষরতা বিস্তার ও নৈতিক 
মূল্যবোধ শিক্ষা প্রদান। 

কুচবিহার জেলা সংশোধনাগার ঃ স্বাক্ষরতা বিস্তার ও নৈতিক 


£ মূল্যবোধ শিক্ষা প্রদান। 


তুফানগঞ্জ সংশোধনাগার £ স্বাক্ষরতা বিস্তার, নৈতিক 
মূল্যবোধ শিক্ষা প্রদান ও গ্রন্থাগার পরিষেবা। 

বালুরঘাট জেলা সংশোধনাগার ঃ স্বাক্ষরতা বিস্তার, নৈতিক 
মূল্যবোধ শিক্ষা প্রদান, গ্রন্থাগার পরিষেবা, স্বাস্থ্য সচেতনতা 


শিবির, পশুপালন ও মংস্যচাষ শিক্ষা প্রদান। 


রায়গঞ্জ জেলা সংশোধনাগার £ স্বাক্ষরতা বিস্তার, নৈতিক 
মূল্যবোধ শিক্ষা প্রদান ও গ্রন্থাগার পরিষেবা। 

কৃষ্ণনগর জেলা সংশোধনাগার ঃ স্বাক্ষরতা বিস্তার, নৈতিক 
মূল্যবোধ শিক্ষা প্রদান, গ্রন্থাগার পরিষেবা ও সেলাই প্রশিক্ষণ 
প্রদান। 

বহরমপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার £ স্বাক্ষরতা বিস্তার, নৈতিক 
মূল্যবোধ শিক্ষা প্রদান ও গ্রন্থাগার পরিষেবা। 

মালদা জেলা সংশোধনাগার £ স্বাক্ষরতা বিস্তার, নৈতিক 
মূল্যবোধ শিক্ষা প্রদান, গ্রন্থাগার পরিষেবা, স্বাস্থ্য সচেতনতা, 
কাঠের কাজ, বই বীধানো, সেলাই, ছবি আঁকা, সঙ্গীত, পশুপালন, 
মাছচাষ শিক্ষা ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা প্রদান, মহাপুরুষদের 
জন্মোৎসব পালন ও নানা গঠনমূলক কাজ। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের 
মধ্যে ৪ জনকে সেলাই মেশিন, ৬ জনকে কাঠের কাজের যন্ত্রপাতি, 
১ জনকে সেলুনের সামগ্রী ও ১ জনকে ছোট ব্যবসায় সাহায্য 
প্রদান করা হয়। 

হাওড়া জেলা সংশোধনাগার £ স্বাক্ষরতা বিস্তার, নৈতিক 
মূল্যবোধ শিক্ষা, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের গ্রন্থাগার স্থাপন, 


সংবাদ ক ৯৯৫ 


সেলাই, কাঠের কাজ, দ্বিচক্রযান সারানো, উলবোনা, পশুপালন, 
স্বল্পসময়ে খাবার তৈরির প্রশিক্ষণ, একাগ্রতা বা ধ্যানশিক্ষা, স্বাস্থ্য 
সচেতনতা, ব্রতচারী প্রশিক্ষণ ও সঙ্গীত শিক্ষাপ্রদান। 


দেহত্যাগ 

স্বামী অনির্বাণানন্দজী (বিশ্বেম্বর মহারাজ) গত ১৬ আগস্ট 
২০০৪ ভোর ৪টায় তিরুবনস্তপুরম আশ্রমে দেহত্যাগ করেন। 
প্রয়াণকালে তার বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তার বার্ধক্যজনিত 
দুর্বলতা খুবই বৃদ্ধি পেয়েছিল। শাস্তিপূর্ণভাবে ঘুমের মধ্যে তার 
শরীর যায়। পৃজ্যপাদ মহারাজ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী 
মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৫৬ সালে তিনি রাঁচি মোরাবাদি 
আশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯৬৬ সালে শ্রীমৎ স্বামী 
বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্াসলাভ করেন। 
যোগদান-কেন্দ্র ভিন্ন তিনি বেলুড় মঠ, জলপাইগুড়ি, রামহরিপুর 
এবং জামতাড়া কেন্দ্রের সঙ্গে সাধুকর্মী হিসাবে যুক্ত ছিলেন। 
১৯৭৭ সালে অসুস্থতার জন্য তিনি অবসর গ্রহণ করেন। প্রথমে 
বেলুড় মঠ ও পরে তিরুবনস্তপুরম আশ্রমে তিনি অবসরজীবন 
যাপন করছিলেন। [ 


11 


আবির্ভাব-তিথি পালন £ গত ৩০ আগস্ট ও ১৩ সেপ্টেম্বর 
২০০৪ যথাক্রমে শ্রীমৎ স্বামী নিরঞ্জনানন্দজী মহারাজ ও স্বামী 
অদ্বৈতানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথিতে তাদের জীবন ও 
বাণী বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী হররপানন্দজী ও স্বামী 
সৌম্যাত্মানন্দজী। 

গত ৬ সেপ্টেম্বর ২০০৪ শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে 
শ্রীমত্তাগবত” পাঠ ও আলোচনা করেন স্বামী সত্যব্রতানন্দজী। 

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে।] 


|. বিবিধ সংবাদ] 


উৎসব-অনুষ্ঠান 

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, সাগরপাড়া (মুর্শিদাবাদ) ঃ গত ২৯ 
ফেব্রুয়ারি ২০০৪ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব উৎসব পালিত হয়। উৎসবে আগত 
সকল ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। 
(দুর্গাপুর) £ গত ২৯ ফেব্রুয়ারি ও ১ মার্চ ২০০৪ বিশেষ পৃজা, 
ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে প্রীরামকৃষ্দেব, শ্রীমা সারদাদেবী ও 
স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোংসব পালিত হয়। বিভিন্ন দিনের 
ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী গিরিশানন্দজী, স্বামী পূর্ণানন্দজী, স্বামী 
মুক্তিকামানন্দজী, প্রব্রাজিকা প্ররদীপ্তপ্রাণাজী, প্রব্রাজিকা 
বেদরূপপ্রাণাজী ও প্রব্রাজিকা নির্ভিকপ্রাণাজী। ২৯ তারিখ 
সকালে পুরস্কার বিতরণ করেন স্বামী শুভব্রতানন্দজী এবং দুপুরে 














প্রায় ৪,৫০০ ভক্ত প্রসাদ পান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২৮ তারিখ 
বিকালে ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর আলোকচিত্রসহ এক ব্ণাঢা 
শোভাযাত্রা ইস্পাতনগরীর কিয়দংশ পরিক্রমা করে। 

বলাইচক রামকৃষ্ বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও সেবাশ্রম 
হেগ্গলি)ঃ গত ২ মার্চ ২০০৪ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এক 
ভক্তসম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে ১৫০ জন ভক্ত 
অংশগ্রহণ করেন এবং স্বামী মুমুক্ষানন্দজী, স্বামী শিবময়াননাজী 
ও স্বামী আন্তেশানন্দজী উপস্থিত ছিলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (আলিপুরদুয়ার) £ গত ২ মার্চ ২০০৪ 
জপ-ধ্যান, মাতৃসঙ্গীত প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের 
সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সারাদিনব্যাপী এক ভক্তসম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে শ্রীন্রীমায়ের কথা" পাঠ এবং তার 
জীবন ও বাণী বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী লোকনাথানন্দজী 
ও স্বামী অজরানন্দজী। ৩৫০ জন ভক্ত এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ 
করেন। এদিন ২৫ জন দুঃস্থ মহিলাকে কম্বল প্রদান করা হয়। 

গাজিপুর ক্রাউন ফুটবল ক্লাব (শাখা-_মা সারদা সেবা 
সঙ্ঘ)ঃ গত ৬-৭ মার্চ ২০০৪ মঙ্গলারতি, পতাকা উত্তোলন, 
শাস্তিমন্ত্র কবিতা ও “ম্বদেশমন্ত্র পাঠ, বসে আকো প্রতিযোগিতা, 
্রীশ্রীমা, স্বামীজী ও সার্বিক গ্রামোন্নয়ন বিষয়ক তথ্যচিত্র প্রদর্শনী, 
সঙ্গীত, গীতি-আলেখ্য, স্মরণিকা প্রকাশ প্রভৃতির মাধ্যমে 
রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষা মন্দিরের সহযোগিতায় শ্রীত্রীমায়ের 
আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব ও মা সারদা সেবাসঙ্খের 
প্রতিষ্ঠাদিবস পালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে রামকৃষ্ণ মিশন 
জনশিক্ষা মন্দিরের সহায়তায় উত্তর গাজিপুর প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ের নবসংস্কৃত ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন, দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদেগ 
সাহায্য, খেলাধূলার সরঞ্জাম, পুরস্কার এবং কৃতী ছাত্রদের 
শংসাপত্র প্রদান করেন স্বামী মুক্তিপ্রদানন্দজী। শ্রীশ্রীরামকৃষণ- 
কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন স্বামী গৌরীনাথানন্দজী। বিতিন 
দিনের আলোচনাসভায় ভাষণ দেন স্বামী গৌরীনাথানন্দজী, স্বামী 
মুক্তি প্রদানন্দজী, কালিপ্রসন্ন ধাড়া ও অমিয় চক্রবর্তী। ৭ মার্ 
দুপুরে প্রায় ১,৫০০ ভক্ত প্রসাদ পান। 

ঘোলা শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (উত্তর ২৪ পরগনা)ঃ গত ৭ 
মার্চ ২০০৪ প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, আলোচনাচক্র, ভক্তিগতি 
প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্জদেবক ও স্বামী বিবেকানন্দের 
আবির্ভাব উৎসব পালিত হয়। এদিন দুপুরে প্রায় ৫০০ ৩ক্ত 
খিচুড়ি-প্রসাদ পান। 

সাহাপুর বিবেকানন্দ শিক্ষানিকেতন (বর্ধমান) $ গত ৭ মার্ 
২০০৪ পূজা, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ক্যুইজ প্রতিযোগিতা, পুরস্কার 
বিতরণ, বাউলগান, নাটক প্রভৃতির মাধ্যমে শ্্রীশ্রীমায়ের 
আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সাহাপুর শ্রীরামকৃষ্ণ 
বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ পরিচালিত এই শিক্ষানিকেতনের বার্ষিক 
অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক- 
অভিভাবিকা ও ভক্তবৃন্দ এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এই 
অনুষ্ঠানে সভাপতি, প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিরূপে 
উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে স্বামী সনাতনানন্দজী, ডাঃ বিমান 
মুখোপাধ্যায় ও ডাঃ বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়। 


৯১৬ € উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্য-_-১০ম সংখ] 0 কাতিকি ১৪১১ 0 অক্টোবর ২০০৪ 


শ্রীরামকৃষ্ণ মননসভা, কোন্নগর (হলি) $ গত ৭ মার্চ ২০০৪ 
নবনির্মিত প্রার্থনাগৃহে বিশেষ পূজা, ভজন, ভক্তিগীতি প্রভৃতির 
মাধমে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের 
আবির্ভাব উৎসব উদ্যাপিত হয়। সকালে প্ররত্রাজিকা 
পরদীপ্তপ্রাণাজী ও বিকালে স্বামী প্রভানন্দজী ভাষণ দেন। দুপুরে 
প্রায় ৪০০ ভক্ত প্রসাদ পান। 

গীতি বামুনিয়া রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম (দক্ষিণ ২৪ 
পরগনা) ঃ$ গত ৭ মার্চ ২০০৪ চণ্ডী, পাঠ, পদাবলী কীর্তন, 
সঙ্গীত প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর 
জন্মোৎসব পালিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী ধতানন্দজী, 
(গাপেন চৌধুরী, মোঃ নাসিরুদ্দিন ও কুমারেশ দাশশর্মা। এদিন 
২০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। সন্ধ্যায় “পরমপুরয শ্রীরামকৃষ্ণ' 
যাত্রাপালা অভিনীত হয়। 

স্বামী যোগানন্দ উৎসব সমিতি, দক্ষিণেশ্বর (কলকাতা-৫৭) ঃ 
গত ১০ ও ১৪ মার্চ ২০০৪ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বামী 
যোগানন্দজী মহারাজের পবিত্র জন্মভিটায় যথাক্রমে স্বামী 
যোগানন্দজীর জন্মতিথি ও জন্মোৎসব পালিত হয়। ১০ তারিখ 
মঙ্গলারতি, “চণ্ডী” পাঠ, ভজন ও ভক্তিগীতি পরিবেশন প্রভৃতি 
অনুষ্ঠিত হয়। ১৪ তারিখ শ্রীন্্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী 
(যাগানন্দজীর প্রতিকৃতিসহ নগর-সস্কীর্তন, ভক্তিগীতি, গীতি- 
আলেখ্য পরিবেশন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী যোগানন্দজীর 
জীবনী বিষয়ে আলোচনা করেন সোমনাথ ভট্টাচার্য। সান্ধ্য 
ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী জয়ানন্দজী ও স্বামী অন্নপূর্ণানন্দজী। 

্রীত্রীরামকৃ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র, চিত্তরঞ্জন (বর্ধমান) £ গত 
১৩-১৪ মার্চ ২০০৪ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুর, 
্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব ও বাংসরিক উৎসব পালিত 
হয়। ১৩ তারিখ মঙ্গলারতি, বৈদিক মন্ত্রপাঠ, প্রভাতফেরি, 
বিশেষ পূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে প্রায় ৬,০০০ ভক্ত 
প্রসাদ পান। ১৪ তারিখ পুরস্কার বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। 
দুদিনের বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী গিরিশানন্দজী, 
স্বামী সনকানন্দজী, স্বামী সুবীরানন্দজী, তরুণ গোস্বামী ও 
সোমনাথ মিত্র। উভয়দিনেই সভার শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও 
গাতিনাট্য অনুষ্ঠিত হয়। 

পশ্চিম রাজাপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ (কলকাতা-৩২)ঃ গত 
১৩-১৪ মার্চ ২০০৪ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাৎসরিক উৎসব 
পালিত হয়। ১৩ তারিখ ভক্তিগীতি, “গীতা" পাঠ, আলোচনা 
পতি অনুষ্ঠিত হয়। ভাষণ দেন প্ররব্রাজিকা বিশুদ্ধপ্রাণাজী। ১৪ 
তারিখ মঙ্গলারতি, নগর-পরিক্রমা, বিশেষ পৃজা, তক্তিগীতি, 
'গীতা' ও “কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। 
দুপুরে প্রায় ১,৫০০ ভক্ত হাতে হাতে প্রসাদ পান। বৈকালিক 
ধর্মসভায় ভাষণ দেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম 
সহ-সম্পাদক স্বামী সুহিতানন্দজী এবং স্বামী সুপর্ণানন্দজী। 
ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অশোক সমাজপতি। 

বালী গ্রামাঞ্চল শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচন্র (হাওড়া) $ গত ১৪ মার্চ 
২০০৪ নগর-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে 
শ্রীঠাকুর, শ্রীন্ত্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব পালিত হয়। 


ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী অরুণাত্মানন্দজী। দুপুরে প্রায় ২,০০০ 
ভক্ত বসে প্রসাদ পান। 

পৃতুণ্ডা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (বর্ধমান) $ গত ১৪ মার্চ ২০০৪ 
মঙ্গলারতি, শোভাযাত্রা, বিশেষ পুজা, ভক্তিগীতি, বাউলগান 
প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্দেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। এদিন 
নবসংস্কৃত মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন ও ভক্তসম্মেলনে ভাষণ দেন স্বামী 
অচ্যুতানন্দজী। দুপুরে প্রায় ১,২০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। 

তিলজলা শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সঙ্ঘ (কলকাতা-৩৯) £ গত ১৪ 
মার্চ ২০০৪ মঙ্গলারতি, ভজন, নগর-পরিব্রমা, বিশেষ পূজা, 
ভক্তিগীতি, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে শরীর 
জন্মোৎসব পালিত হয়। এদিন ঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও ্বামীজীর 
জীবন ও বাণী বিষয়ে ভাষণ দেন স্বামী বেদস্বরূপানন্দজী। 

তেলুয়া রামকৃষঃ সারদা সেবাশ্রম, তেলোভেলোর চটি 
(হুগলি) ঃ গত ১৪-১৬ মার্চ ২০০৪ বিশেষ পূজা, নরনারায়ণ- 
সেবা, মেলা, গীতি-আলেখ্য, যাত্রা প্রসৃতির মাধ্যমে বাৎসরিক 
উৎসব পালিত হয়। ১৪ তারিখ ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী 
অচ্যতাত্মান্দজী। ১৫ তারিখ স্বাস্থ্য সচেতনতা ও সুরক্ষা 
শিবির'-এর আয়োজন করা হয়। এই শিবিরে ১২ জন বিশেষজ্ঞ 
চিকিৎসক অংশগ্রহণ এবং ২০০-র বেশি ব্যক্তির স্বাস্থ্যপরীক্ষা 
করেন। অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন আরামবাগের মহকুমা 
শাসক আসরফ আলি মল্লিক। বৈকালিক আলোচনাসভায় 
শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা বেদাস্ত প্রাণাজী। 
১৬ মার্চ গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের 
সহায়তায় অনুষ্ঠিত যুবসম্মেশনে ভাষণ দেন স্বামী 
বিশ্বনাথানন্দজী, স্বামী পরেশানন্দজী ও অধ্যাপক ডঃ তাপস বসু। 
শতাধিক যুবক এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। 

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাব্রত সঙ্ঘ, দেউলপুর (হাওড়া) £ গত ১৪ 
মার্চ ২০০৪ বিশেষ পূজা, “চণ্ডী” পাঠ, মাতৃবন্দনা, 'শ্রীশ্রীমায়ের 
কথা” পাঠ ও আলোচনা, প্রসাদ বিতরণ প্রতভৃতির মাধ্যমে 
শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। 
আলোচনাসভায় ভাষণ দেন প্পরব্রাজিকা সত্তাবপ্রাণাজী, স্বামী 
দেবস্বরূপানন্দজী ও ডঃ রামচন্দ্র মামনা। সবশেষে “জগাই-মাধাই 
উদ্ধার" নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। 

বিবেকানন্দ পাঠচক্র, রামকৃষ্ণ আশ্রম, পাণ্ডু (গুয়াহাটি) ঃ 
গত ১৯-২১ মার্চ ২০০৪ বিশেষ পুজা, “কথামৃত' পাঠ, উচ্চাঙ্গ 
সঙ্গীত, নৃত্য-গীতিনাট্য প্রভৃতির মাধ্যমে বাৎসরিক উৎসব 
পালিত হয়। ২১ তারিখ দুপুরে প্রায় ২,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান। 
তিনদিনের ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী রুদ্রাত্মানন্দজী, স্বামী 
রঘুনাথানন্দজী ও ডঃ অমলেন্দু চক্রবর্তী 

গোন্দলপাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতি, চন্দনগর (হুগলি) $ গত 
২০-২১ মার্চ ২০০৪ বিশেষ পূজা, বৈদিক মন্ত্র ও “কথামৃত' পাঠ, 
ভক্তিগীতি, গীতি-আলেথ্য প্রতৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
জন্মোৎসব ও বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে সমিতির 
বার্ষিক মুখপত্র “উদ্দীপন' প্রকাশিত হয়। উভয়দিনের বৈকালিক 
ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী বোধসারানন্দজী, দেবানন্দ ব্রন্মচারীজী, 
অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায় ও অধ্যাপক পিনাকী প্রসাদ ভট্টাচার্য। 


সংবাদ ক ৯১৭ 


বিবেকানন্দ পাঠমন্দির, ঠাকুরপুকুর (কলকাতা-৬৩) £ গত 
২০-২১ মার্চ ২০০৪ পুজা, সঙ্গীত, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে 
বাৎসরিক উৎসব পালিত হয়। উভয়দিনের আলোচনাসভায় 
ভাষণ দেন স্বামী বাসবানন্দজী, প্রব্রাজিকা নিতীরকিপ্রাণাজী, ডঃ 
বন্দিতা ভট্টাচার্য, ডঃ চিন্ময়ীকুমার ঘোষ, নচিকেতা ভরদ্বাজ 
প্রমুখ। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে 01981 
9811%5+ পুস্তিকাটি বিতরণ করা হয়। 

রামকৃষ্ণ পাঠমন্দির, চকমানিক দেক্ষিণ ২৪ পরগনা) £ গত 
২১ মার্চ ২০০৪ প্রভাতফেরি, পূজা, “কথামৃত' পাঠ, ভক্তিগীতি, 
প্রদর্শনী, গীতিনাট্য প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
জন্মোৎসব পালিত হয়। দুপুরে প্রায় ২,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান। 
ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী স্বতস্ত্রান্দজী, স্বামী তত্বসারানন্দজী ও 
ডঃ তাপস বসু। রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় 
আয়োজিত স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে ৭৯ জন রক্তদান করে। 

রামকৃষ্ণ ভক্ত সঙ্ঘ, সিঙ্গুর (হুগলি) ঃ গত ২১-২২ মার্চ 
২০০৪ মঙ্গলারতি, নগর-সক্কীর্তন, পূজা, ভক্তিগীতি প্রত্ভৃতির 
মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবর্ষপূর্তি ও বাৎসরিক 
উৎসব এবং ভক্তসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ২১ তারিখ ধর্মসভায় 
ভাষণ দেন স্বামী সনাতনানন্দজী, স্বামী খতানন্দজী ও স্বামী 
সুখানন্দজী। দুপুরে প্রায় ১,৫০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। রাত্রে 
কথায় ও গানে “সারদাবন্দনা পরিবেশিত হয়। ২২ তারিখ 
সন্ধ্যায় 'নটা বিনোদিনী” যাত্রাপালা অভিনীত হয়। 

সেবাব্রত 

রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, হোজাই (অসম)ঃ সম্প্রতি ভয়াবহ 
বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হোজাই মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলের বানভাসিদের 
মধ্যে খিচুড়ি, চাল, গুঁড়ো দুধ, বিস্কুট, ঝুঁড়া, লবণ, পলিথিন 
সিট, ত্রিপল, চিনি, বাতাসা, মোমবাতি, চিড়া, পুরনো বস্ত্র 
প্রভৃতি বিতরণ এবং দাতব্য চিকিৎসা-শিবিরের আয়োজন করা 
হয়। 

রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, ডবকা (অসম) £ সম্প্রতি ভয়াবহ বন্যায় 
ক্ষতিগ্রস্ত হোজাই মহকুমার যোগিজান অঞ্চলের বানভাসিদের 
মধ্যে বাসনের সেট, মশারি, পুরনো কাপড়, হ্যালোজেন 
ট্যাবলেট বিতরণ, দাতব্য চিকিৎসা-শিবিরের আয়োজন, নলকৃপ 
স্থাপন, ঠেলাগাড়ি প্রদান, ঘরবাড়ি সারানো, ছাত্রছাত্রীদের 
পাঠ্যপুস্তক প্রদান করা হয়। 

রামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম, বদরপুর (অসম) ঃ সম্প্রতি ভয়াবহ 
বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত করিমগঞ্জ জেলার বদরপুর অঞ্চলের 
বানভাসিদের থাকার ব্যবস্থা এবং তাদের মধ্যে চাল, ডাল, 
লবণ, দুধ প্রভৃতি বিতরণ-করা হয়। এই আশ্রমের পরিচালনায় 
বিভিন্ন সংস্থা থেকে খিচুড়ি ও ভাত এবং সারদা সঙ্ঘ, 
বদরপুর শাখা থেকে পুরনো কাপড় বন্যার্তদের মধ্যে বিতরণ 
করা হয়। 

রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বঙ্গাইর্গাও (অসম) £ সম্প্রতি ভয়াবহ 
বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কড়েগাও ১নং ব্লকের পোপড়াগীওয়ের শরণার্থী 
শিবিরের বানভাসিদের মধ্যে নতুন শাড়ি, ধুতি ও স্টিলের বাসন 
বিতরণ করা হয়। 


হাবড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম (উত্তর ২৪ পরগনা): 
গত ১৪ মার্চ ২০০৪ বৈদিক মন্ত্রপাঠ, শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীরণে 
অর্থ্/প্রদান প্রভৃতির মাধ্যমে একটি আ্যান্থুলেন্সের উদ্বোধন করেন 
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী 
শিবময়ানন্দজী। ডাঃ রঞ্জিত পীজা এটি প্রদান করেন। 

আকালীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম (বীরভূম) $ গত ১৭ 
মার্চ ২০০৪ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, সারগাছির অর্থানুকুল্যে 
বর্ধমান মেঘা আই সেন্টার ও রাধানগর শ্রীরামকৃষ্ণ স্বাত্মবানন্দ 
মঠের অধ্যক্ষ স্বামী শিবাত্মানন্দজীর সহযোগিতায় চক্ষু 
অস্ত্রোপচার শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই শিবিরে ৭৮ 
জনের ছানি অস্ত্রোপচার করা হয়। 

বহির্ভারতে সেবাব্রত 2 বিবেকানন্দ শিক্ষা ও সংস্কৃতি পরিষদ 
(রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম), শ্রীমঙ্গল (বাংলাদেশ) £ সম্প্রতি ভয়াবহ 
বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হবিগঞ্জ ও বরুণার বিভিন্ন অঞ্চলের 
বানভাসিদের মধ্যে চিড়া, গুড়, চাল, বিস্কুট, দেশলাই, মোমবাতি, 
স্যালাইন, নতুন ও পুরনো বস্ত্র প্রভৃতি বিতরণ করা হয়। 

দেহত্যাগ 

শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, রামকৃষ্ণ মঠ 
ও রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, কনখল-নিবাসী স্বেচ্ছাসেবী স্বামী 
রামানন্দজী মহারাজ গত ২০ জুলাই ২০০৪ দেহত্যাগ করেন। 
তার বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। ২৬ বছর এই আশ্রমের 
কনস্ট্রীকশনের কাজে তিনি যুক্ত ছিলেন। তিনি শ্রীমৎ স্বামী 
ওস্কারানন্দজী মহারাজ ও শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের 
বিশেষ স্েহধন্য ছিলেন। তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের 
অনেক প্রবীণ সন্ন্যাসীরও শ্নেহ লাভ করেছিলেন। হাষীকেশের 
কৈলাস আশ্রম থেকে তিনি সন্াসলাভ করেন। 

পরলোকে 

শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, অসমের 
শিলচর-নিবাসী দেবব্রত নন্দী মজুমদার গত ৩০ এপ্রিল ২০০৪ 
পরলোকগমন করেন। তার বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। 

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, ত্রিপুরার 
আগরতলা-নিবাসিনী বাসনা দেববর্মা গত ১ মে ২০০৪ 
পরলোকগমন করেন। তার বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। 

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, কলকাতা- 
নিবাপী ললিতকুমার মুখোপাধ্যায় গত ৯ মে ২০০৪ 
পরলোকগমন করেন। ত্বার বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি 
শ্রীরামকৃষ্ণ বিশুদ্ধানন্দ সমিতি-র প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। 

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, গৌহাটি- 
নিবাসিনী আরতি ধর চৌধুরী গত ২৮ মে ২০০৪ পরলোকগমন 
করেন। তার বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। 

শ্রীমত স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, খঙ্জাপুর- 
নিবাসী শিশিরকুমার বিশ্বাস গত ১৬ জুন ২০০৪ পরলোকগমণ 
করেন। তার বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। 

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, হুগলির 
ডানকুনি-নিবাসী নদীয়াবিনোদ দাশ গত ১৯ জুন ২০০৪ 
পরলোকগমন করেন। তার বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। 0 
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সহৃদয় জনসাধারণের অকুষ্ঠ অর্থানুকল্যে আমাদের ১৪ 
ভর্মশ্রায় স্কুলগৃহটি পুননির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে। এই সুযোগে তে 
সবাইকে আমরা আস্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভগবান তাদের 
সর্বাঙ্গীপ কল্যাণ করুন। 

আপনারা দয়া করে এখানে এসে নতুন সাজে সজ্জিত স্কুলবাড়ি তথা সমগ্র আশ্রমটি দেখে যান, এই অনুরোধ জানাই। 

পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামে অবস্থিত এই আশ্রমটি নানা ধরনের কাজে ব্যাপৃত রয়েছে। নিগ্গে প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী আরো কিছু টাকা 
আশ্রমটির দরকার। এজন্য আপনাদের কাছে আবার আবেদন জানাচ্ছি। 
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৩। পুরনে ছাত্রাবাসের সংস্কার ঃ ৫,০০,০০০ টাকা 

8। আশ্রমের প্রাচীরের আংশিক নির্মাণ প্রকল্প ঃ 
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খে বই 1০901 310005101) 02105 
দে রন 1361)0911 961111016107) 11111101169 ১108761)5 3000 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের প্রসাদ সেনের ডাঃ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 


বাঙালি পরিবার ৫০.০০ রবীন্ত্রনাথের অনেক গানের সুরের উৎপত্তি ধইটি হাতের কাছে থাকলে অনেক টা 
| সা 


কোন উৎস থেকে এবং তা কেমন কবে | দুবে সরিয়ে রাধা যাবে স্কুল-কলেড, 
১৮৬০ সালে বরদা প্রসাদ মজুমদারের শুরু | রবীন্দ্রসঙ্গীতের মূল ধারায় এসে মিলেছে, যশশ্বী | ও নার্সিং ট্রেনিং-এর সবার ছাত্রীদের কাছে বইটি একটি 
কর! ব্যবসা পাচ পুরুষের হাত ধরে নতুন | শিল্পীর কলমে তারিই ধর্ণনা। অমূল্য সম্পৰ। 


টইিত্তপ্দপপে পধেশ ফ্থল [ ছোটিদের বুক অফ নলেজ ৩২০০ | রাধারমণ রায়ের 
ইট বিভাগের চা চাবিকাঠি। বিশাল ্রান- টু 
রই বির ববি। বল এ কলকাতা বিচিত্র ৭০০ 
হাজার পাতার দায়ী কাগজে ভাত প্রাচীনকাল থেকে হাল আমল পর্যপ্ত এই শহবের 
উৎসাহীদের রূপান্তরের কাহিনী। 


প্রণবেশ চক্রবতী 
এই বাংলায় প্রতি খণ্ড ৩৫.০০ (১ম ও ২য় খণ্ড) 


বাংলার গ্রামেগঞ্জে তঁছে কত মন্দির। তাকে কেন্্ু করে বসে মেলা, 
রর কাহিনী। অমরকন্টক থেকে মার ধার ধরে সোঙা [হয় উৎসব। তারই সচিএ কাহিযী এবং বাংলাকে নতুন করে দেখার পনি 


গুহা মন্দিরের দেবী ৬০০ টন... মা 


হিমালয়ের পর্বতশীর্যে গুহার মধে! বৈষেগদেবীর দরবার। হাওয়া-আসার ঘা 
৩১ (৮৩০৮৯ দ্বাদশ জ্যোতির্নির্গ ও পঞ্চকেদারের অ্রমণ কাহিনী। 





নিক্তি, একদিকে ভার পড়লে নিচের কাটা উপরের কীটার সঙ্গে এক হয় না। নিচের কীটাটি 
মন- উপরের কাটাটি ঈশ্বর। নিচের কাটাটি উপরের কাটার সহিত এক হওয়ার নাম যোগ। মন 
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ককের বেন উজ ্্রারামকৃষ্ণের তেমনি 'কথামৃত' || [বহি ই | 
|  শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এর এক অনন্যসাধারণ নিষ্র্ষ_ || এঁভাতি বিভিন্ন বিষয়ে ১8 ১৪৩ 


| 
| 
| হাজার জনের হাজার সমস্যা, সংশয় এবং সদ্ধিৎসা-বিজড়িত || | 
| প্রশ্ন আর ঠাকুরের দেওয়া তার সুবিন্যস্ত, সুসংবদ্ধ এবং || 1] | 
| সাবলীল উত্তরসমন্বিত এক অভিনব গ্রস্থ-_ ৰা ৯. 
বতপেঃ || এছ্ছের পরিবধিত ও পরিমাজিত দ্বিতীয় অংক্ষবণ | 

| | প্রকাশিত হলো । | 

|| সম্পাদনাঃ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ ' পৃষ্ঠাসংখ্যা ঃ ১,০৩৬ | 


“এই পুন্তক প্রকাশের মধ্য দিয়ে যে নিষ্ঠা, শর্ধা ও ও পরিশ্রমের অপূর্ব | 








| এই বই কেনা মানে-_ শুধু নিজের জন্য নয়, সকলের জন্য__ | 1 
শুধু একবার কোনরকমে পড়ে ফেলার জন্য নয়, সারাজীবন 11 


| ধরে পড়ার জন্য- শুধু পড়ে আনন্দ পাওয়ার জন্য নয়, || পরিচর পেরেছি তার ছুলনা নেই রি 

| || “আমরা, যাঁরা রামকুষঃ ভাব-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত, তাঁরা এই | 

| বন্ধু জীবনপথের প্রতি মুহূর্তের সধ্যালক হিসাবে গ্রহণ | | একাশনায় উৎসাহিত বোধ করছি।” স্বামী ্রভানন্দ | 

করার জন্য। | “ধন্য বাগবাজার' পলির ইতিহাস, সমাজ ইতিহাস গবেষণার জগতে | 

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার € শ্রী বলরাম প্রকাশনী | | একটি বিরল [টড হয়ে থাকল... ডঃ হোসেনুর রহমান 
বিধান সরণি বিবেকানন্দ রোড ক্রসিং | প্রাতিস্থান £ 


ূ 
ূ | | ইউ. বি. আই., বাগবাজার শাখা 
| সাহিত্যায়ন * কোলে মার্কেট, ২৩৫০-৫১২০ | | দরভাষ £ ২৫৫৫-৩৪৩১),দে বুক 


| 
| এভারগ্রীন ইমেজেস € বেকবাগান, ২২৮১-৫২৪৭ | | স্টোর; চক্রবর্তী চ্যাটাজী এড কোং 
| 


বুক কর্ণার & রিজেন্ট কলোনি ২৪৭১-৯৭৮০ | লিঃ; আদি নাথ ব্রাদার্স; বুক ফ্রড না 


ন567297777775% 42 হাত _। । কলেজ শ্রিট। ______ | ইউ. বি. আই” বাগবাজার শাখা | 
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নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা 
সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত 
শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে। 


এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে 
টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে__ভোগে। তাকেও ভগবানের 


সকল উপাসনার সার- শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। 
দরিদ্র, দুর্বল, রোগী সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের 
উপাসনা করেন। | 
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পটার্বারন্ারোরিবার ভার্ন হা ররারললবালাি রর রাজা রি দার রর ররর নারির নিলা বার কার 2 | 
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[22 8 ৯ ৯ লা পি সপ াছীটিট লাল টনি টি পল বা তন উস সহ 
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১৬৭ 


হুগলি ৬ বিবেকানন্দ ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন, চাকদহ-৭৪১২২২ 


ঙ রামকৃষ্ণ মঠ, আটপুর-৭ ১২৪২৪ গ রামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ, ব্লক-বি, সিভিক সেপ্টার, কল্যাণী-৭৪ ১২৩৫ 

€ শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম, ৭০ প্রফুল্ল চাকী রোড, কোতরং ৬ কল্যাণী শ্রীরামকৃষ্ণ সোসাইটি, এ-৮/ ২৩৪, কল্যাণী-৭৪ ১২৩৫ 

৬ শ্রীও মনন সভা গু ছায়া ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ নিকেতন, বি-৪/৪৬৬, কল্যাণী-৭৪১২৩৫ 
১৫৬ এস. সি. চ্যাটার্জি স্িট, কোন্নগর-৭১২২৩৫ গ রামকৃষ্ণ সারদা কুটীর, প্রযত্বে অসীমখুমার দে 


ও শ্রীশ্রীরামকূ্ পাঠমন্দির, ৭ নবীন সেন রোড, নবগ্রাম নলুয়া পাড়া, কৃষ্ণনগর-৭৪ ১১০১ 
কোমনগর-৭১২২৪৬, ফোন £ ২৬৭৩-৯২০৮ রামকৃষ্জ আশ্রম, কৃঞ্চনগর-৭৪ ১১০১ 

৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কৃপাপ্রার্থী সঙ্ঘ শ্ীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদা পাঠচক্ত, প্রযত্তে স্বপনকুমার ভৌমিক 
গ্রাম+পোঃ পুইনান-৭১২৩০৫ ৩৫ বেঁজেখালি লেন, নৃতন পল্লী, কৃষ্ণনগর-৭৪১১০৯ 
৬ স্বামী উমেশানন্দ, অধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্জ-বিবেকানন্দ আশ্রম র -সারদা সেবাসঙ্ঘ, রানাখাট-৭৪ ১২০১ 
কুণ্ডঘাট, বাশবেডিয়া-৭১২৫০২ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘ, বগুলা-৭৪১৫০২ 

ঙ সিঙ্গুর রামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ (রেজি. নং-_এস/এইচ/৬৯০৫) নব রামকৃষ্ণ অপেরা, বগুলা হাইঞ্কুল রোড, বগুলা-৭৪১৫০২ 
প্রযত্নে মোহিত বর্মণ, খনশ্যামপুর, পূর্বপাড়া বারোয়ারী, তাহেরপুর বিবেকানন্দ পাঠচত্র, সি/২০, পোঃ তাহেরপুর 
পলঙাগড়-৭১২৪০৯, ফোন £ ২৬৩০-০৪৩৯/০০৯৪ ফুলিয়া বিবেকানন্দ যুবমহামগ্ডুল, “সারদা ভবন' 
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ঙ সুশাস্ত মাইতি, প্রযত্তে শ্রীশ্রীআনন্দময়ী কালিকা আশ্রম ফুলিয়া-৭৪১৪০২, ফোন £ ০৩৪৭৩-২৩৪০০২ 
(কামাক্ষাতলা), মির্জাপুর পশ্চিমপাড়া, সিঙ্গুর-৭১২৪০৯ বীরভূম 
ফোন £ ২৬৩০-০৭০৯ গু বোলপুর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যকেন্দ্র 

৬ ডঃ চিন্ময়ী নন্দী ৃ পৌর বাণিজ্যিক সদন (বাস স্ট্যান্ড), স্টল নং € 
(স্টেট ব্যাঙ্কের পিছনে), ডানকুনি-৭ ১১২২৪ পিন £ ৭৩১২০৪ 
* মনীষা নন্দী, প্রযত্ে দেবজিৎ নন্দী * আকালীপুর রামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম, ভপ্রপুর-৭৩১২০৩ 
স্টেশন রোড, পোঃ ডানকুনি-৭১১২২৪ ৬ মিলন দাস 
৬ ভ্ীত্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, খড়ার শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচারপীঠ চৈতালি মার্কেট, সিউড়ি-৭৩১১০১ 
প্রযত্রে অজিতকুমার মুখার্জি, ৬৪/জি, ডঃ সরোজ মুখার্জি স্ট্রিট ডঃ ভাক্কর কয়ডী, প্রযত্রে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র 
উত্তরপাড়া-৭১২২৫৮, ফোন £ বস সাইথিয়া (কলেজ রোড), সাইথিয়া-৭৩১২৩৪ 

৬ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকৃষও ঙ শ্রীরামকৃষ্ণ 
১০৩/২, বি. কে. স্ট্রিট, উত্তরপাড়া-৭১২২৫৮ | রা এ ৰ 
ফোন ৪ ২৬৬৩-৭০৪৬ ] 

7৮ 0985. : 

ঃ রক্রিবেণী- রর ও ঢা, বেলডাঙা- ৩৩, ফোন 2 ০৩৪৮২-২৬৫৪০ 

নন বডির! বৈরপুর হি € দ্বিজেন্দ্রনাথ মণ্ডল, সাগরপাড়া বিবেকানন্দ সোসাইটি ৃ 
€ সারদা-রামকৃষ্ণ প্রচারপীঠ, প্রযঞ্রে নিকুঞ্জবিহারী দাস তিল হত | 
কৌচাটা, পোঃ ব্রিবেণী-৭১২৫০৩ বাকুড়া 
ও শিয়াখালা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠচক্র গ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, রামহরিপুর-৭২২২০৩ 
গ্রাম ও পোঃ শিয়াখালা-৭১২৭০৬ ও গ্রীমা সারদা পাঠচক্র, কোতুলপুর-৭২২১৪ ১ | 
ফোন £ ৯১১২-২৬৬২৫৭/৬৫৫ ৬ উপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়/দীপক বন্দ্যোপাধ্যায় ৃ 
৪ জনাই শ্রীরামকৃষ্ণ উপাসনা কেন্দ্র, প্রযত্রে দীপশিখা ঘোষ 'অন্কন', স্টল নং-২, মোহনবাগান মার্কেট, পিন-৭২২১০১ | 
জনাই-৭১২৩০৪, ফোন £ ৯১১২-২৪৪১১৪ ৬ বিষুপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম 

€ গরলগাছা বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র, গ্রাম+পোঃ গরলগাছা, মান্নাপাড়া প্রযত্রে নিমাই মুখোপাধ্যায়, বৈপাপাড়া, কলেজ রোড 

গ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, গ্রাম+ পোঃ ভাঙামোড়া-৭ ১২৪১০ ঙ ডঃ সুনির্মল বেরা 

ও স্বপন মুখোপাধ্যায় প্রযত্রে সারেঙ্গা শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটি 
সম্পাদক, শ্রীরামপুর সারদা রামকৃষঃ সেবক সঙ্ঘ সারেঙ্গা-৭২২১৫০ 
8/৯৩বি/১, ধর্মতলা লেন, শ্রীরামপুর-৭১২২০১ ও কালিদাসপুর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম ৰ 
ফোন £ ২৬৬২-৬৬৭৮ . পোঃ ভারা কালিবাড়ি, পিন-৭২২১৪৩ ৰ 
কল্পতরু বিবেকানন্দ যুব উন্নয়ন কেন্দ্র ফোন ঃ (০৩২৪১) ২৫২৪৩৮ | 
, পর ৭২ ১০ রুলিয ৃ 

শ্রীসারদা রামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ ৬৫১৩ 

৪০৫ লারারণরারের বেড বিরেপাডিব ২52 ৬ পুরুলিয়া বুক ডিপো, সিন ২২৭২৯-২২৬৫১৩ 


ও ভীরামকৃষ্ণ পাদতীর্থ সেবক সঙ্ঘ 
১৮ নীলমণি সোম স্ট্রিট, ভদ্রকালী-৭১২২৩২ 


৬ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, ব্ধিমনগর, হালালপুর-৭৪১২০১ 





উরে ররর 


রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম 


পোঃ বাঁকুড়া, জেলা ঃ বাঁকুড়া, পিন-৭২২১০১, দূরভাষ ৪ ০৩২৪২-২৫১২৫৪ 


কটি আবেদ 


ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অন/তম পার্ধদ পরম পুজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দজী এবং স্বামী বিজ্ঞানানন্পজী মহারাজের 
পাদম্পর্শধন্য বাঁকুড়ার রামকৃষ্জ মঠ ও রামকৃষ্জ মিশন সেবাশ্রম বেলুড়ে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রান মিশনের অন্যতম শাখাকেন্্র। 
এখানকার মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ভগবান শ্রীরামকৃষ্দেবের মর্মর পিগ্রহে ভোগরাগ-সহ নিত্য 
পুজা করা হয়। এছাড়া এখানে প্রতি সন্ধ্যায় আরাত্রিক ভজন, নিয়মিতভাবে ধর্মালোচনা 
ও প্রতি একাদশী তিথিতে রামনামসঙ্কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। 

স্বামী বিবেকানন্দের 'শিবজানে জীবসেবা' প্রতের অঙ্গ হিসাণে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ 
৪৪ থেকে এখানে একটি দাতব্য চিকিৎসালয়, নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়, একটি অবৈঙনিক 
টির পাঠাগার ও পাঠকেন্দ্র পরিচালিত হয়ে আসছে। নিয়মিতভাবে বিভিম এরাণকাজে 
আর অংশগ্রহণ করাও এই আশ্রমের কর্মসূচীর একটি প্রধান অঙ্গবিশেষ। 
ছা. অতি প্রাচীন এই মন্দির, তৎসংলগ্র গৃহ ও প্রাচীরের সংস্কারসাধন, একটি নতুন 
মি সাধুনিবাস নির্মাণ এবং মন্দিরের সম্মুখস্থ পুক্রিণীর পাড় সংস্কারের জন্য আনুমানিক ২০ 
লক্ষ টাকা বায় ধার্য করা হয়েছে। আমাদের এই প্রকল্পগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার 
জন্য আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাণুরাগী সহাদয় ৩, শিযা, শুভাকাঙ্্মী এবং 
পৃষ্ঠপোষক্গণের নিকট যথাসাধ্য আর্থিক সাহায্য করার অন্য আস্তরিক আবেদন জানাচ্ছি। যেকোন আথিক সাহাযা নগদে অথবা 
'রামকৃষ্ণ মঠ, বাঁকুড়া'_এই নামে ব্যাঙ্ক ড্রাধ অথবা আযাকাউণ্ট পেয়ি চেক মারফত উপরি উক্ত ঠিকানায় পাঠাতে হবে। সকল আর্থিক 
দান আয়কর বিভাগের ৮০জি ধারানুযায়ী আয়করমুক্ত। 
প্রার্থনা করি, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজী আপনাদের সকলের কল্যাণ করুন। 








নিবেদব। 


স্বামী বিবেকাত্মানন্দ 
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৯২৬ ক উদ্বোধন 0 কাতিকি ১৪১১ 


হাজার বছরের অন্ধকার ঘর যেমন একবার একটি 
দেশলাইয়ের কাঠি জ্জাললে তখনি আলো হয়, তেমনি জীবের 
জম্মজল্মান্তরের পাপও তার জ্বরের) একবার কৃপাদ্ৃষ্তিতে দুর 


হয়। 
কা 


ঠাকুর এবার এসেছেন ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মুর্খ সবাইকে 
উদ্ধার করতে। মলয়ের হাওয়া খুব বহছে। যে একটু পাল তুলে 
দেবে, শরণাগত হবে_ সে-ই ধন্য হয়ে যাবে। 
ল্লীমা সারদাদেবী 
জ্ঞান, ভক্তি, যোগ এবং কর্ম মুক্তির এই চারিটি পথ। নিজ 
নিভ্‌ অধিকার অনুযায়ী প্রত্যেকে নিজের উপযুক্ত পথ অনুসরণ 
করিবে; তবে এই যুগে কর্ম যোগের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
করা উচিত। 


স্বামী বিবেকানন্দ 
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[1 ভগবান মন দেখেন। কে কি টি কে কোথায় পড়ে । 


| আছে, তা দেখেন না। ভাবগ্রাহী জনার্দন শ্রীরামকৃষ্ণ | 
গৃঃ 
যে তার শরণাগত, ৮78, 
ভাল হতে চায়-তাকে যদি রক্ষা না করেন, সে তো তার 
মহাপাপ। তার উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। 
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সঃ 
ধর্মের রহস্য তত্বকথায় নয়-_আচরণে। সৎ হওয়া এবং সৎ 
কাজ করা-_তার মধ্যেই সমস্ত ধর্ম। যে শুধু “প্রভু" প্রভু" বলে 
চিৎকার করে-সে নয়, যে ঈশ্বরের ৮ কাজ করে_- 
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সারদাদেবী || 

|| 

|| 

|| 
| সেই ঠিক ঠিক ধার্মিক। বিবেকানন্দ | | 
|17171725 09/717117716114 /510)71 | | নি তি শি শি শি | শু নি | 
ূ 01111 11$0513165 র 

| 01811111711] 
| 8& 01161110/1-/017165 | 18111101010251111 ১11011111 
| 19% 91809 11811872018 1090১ 1011969-7006037 | 188, 07. 9598/11 10007 7090 
| 11000: টা 5543/5351 | | 710/1711-711 101 
122, /৯1712191710500 ১৫7) 10280) 16016969- 700648 | _ 910৭6: 046:2066. 105টি 
| 1016 : 2556-6459, 2521-0697 | ছি 12. 06. /8০0155 
সারার 4841 ২895 4110918৮4 


ক 55 727 (সিরাত জেরে গিরি রিতার এ 
নু , ৭ ০০ হর হ এ ৬ রি নর 
৬, । "7 ২ ০ 7 ম্ব এটি প শি, 
এ ডি খু | ০ 


ষ 






রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একাদশ অধ্যক্ষ পরম 
প্জ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গন্তীরানন্দজী 
মহারাজের জীবন, বাণী ও মহাপ্রয়াণ 
সম্বলিত ভিডিও সিডি প্রকাশিত হলো। 


বিগত ৩০ আগস্ট ২০০৪ বাড়িশায় কেলকাতা-৮) 
অবহিত রামকৃষ্ণ মঠে স্বামী চেতনানন্দজী মহারাজ 
কতৃকি উপযুক্ত দীরঘপ্রতীক্ষিত ভি. সি. ডি.-র 
আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন সম্পল হলো। . 

এই সীডিতে নেপথা সঙ্গীতাবহ রচনা করেছেন 
বিশ্বখ্যাত শিল্পী পাণ্ডিত হরিএরসাদ চৌরাপিয়া এবং 
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উদ্বোধন 0 কার্তিক ১৪১১ ক ৯৩১ 





যাদের সক্কীর্ণ ভাব, তারাই অন্যের ধর্মকে নিন্দা করে ও 
আপনার ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলে দল পাকায়; আর যারা ঈশ্বরানুরাগী 
_-কেবল সাধন-ভজন করতে থাকে, তাদের ভিতর দলাদলি 
থাকে না। 


ছোট জিনিস বলে কি তুচ্ছবোধ করতে আছে? যাকে রাখ সেই 
রাখে ।... যার যা সম্মান, তাকে সেটুকু দিতে হয়। ঝাটাটিকেও 
মান্য করে রাখতে হয়। সামান্য কাজটিও শ্রদ্ধার সঙ্গে করতে হয়। 


আীমা সারদাদেবী 











বেদাস্তই জগতের একমাত্র সার্বভৌম ধর্ম; কারণ উহা কোন 
ব্যক্তিবিশেষের মতকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে উপদেশ 
দেয় না। উহা কেবল সনাতন তত্তসমুদয়ই শিক্ষা দিয়া থাকে; 
ব্যক্তিবিশেষের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত কোন ধর্ম জগতের 
সম্গ্র মানবজাতি গ্রহণ করিতে পারে না। 
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উদ্ধো্ধল ওত মক ওক টব! বাঙলারুকার রা. 


ডিজেল 


শাত্তে ওলা লাভা 2365250 [59:5 চালুগালি 55580] “ছোভ্াল্রল” ০5ন্তলল লার্ড্ পাঙযালি 
লঙ্গালছ্ছে ॥ ভ্ডোতরেতল্রেে্ে দেশীতা জ্রোল্ান্া লিল্রলশ্ম্যিল ৪ লিম্র্টিত্র প্রলঙগাম্ল ক্ৌললে ভিতরে 





লোকাল ললাযলিিল্লান্রল 2500 ভক্ছলে ল্রালি পলাশ এই প্রভ্থন্ল ॥ 


২০০৪ পাণের জন্য নবীকরণ ও নতুন এহকতুক্তি চণছে। দেরি করবেন না। 
মং বাঙলায় সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক পত্রিকা “উদ্বোধন” ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক মহান এঁতিহ্যের 
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তি, নর 


ধারক ও বাহক। ভারতীয় সংস্কৃতি ও এঁতিহ্য এবং রামকৃষ্ণ-ভাবান্দৌলন ও রামকৃষঃ-ভাবাদর্শের সঙ্গে 
সংযুক্ত ও পরিচিত হতে হলে স্বায়ী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ সত্ঘের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র 
উদ্বোধন" আপনাকে পড়তে হবে। 

“উদ্বোধন” জ্রীরামকৃষ্ণ, আীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী-শরীর। স্বামীজী 
বলেছেন, 'উদ্বোধন'-এর সেবা ঠাকুর়েরই সেবা । 

২০০৪ সালের জন্য “উদ্বোখন'-এর গ্রাহকমূল্য বাধ্য হয়ে মাত্র ৫ টাকা বাড়াতে হয়েছে। সহৃদয় পাঠক- 
পাঠিকাগণ এই কষ্ট অনুগ্রহ করে স্বীকার করে নেবেন- এই ভরসা আমাদের আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা 
যেতে পারে যে, গ্রাহক-প্রতি ১২টি সংখ্যার জন্য মোট খরচ পড়ে প্রায় ১১০ টাকা । স্বামী বিবেকানন্দের 
আকাঙ্কা ছিল- বাঙালির ঘরে ঘরে “উদ্বোধন'কে পৌঁছে দিতে হবে। উদ্বোধন” একটি সম্পূর্ণ 
পারিবারিক পত্রিকা । প্রত্যেক গ্রাহক/গ্রাহিকা যদি একজন করে নতুন গ্রাহকের নাম নথিভুক্ত করেন, 
তাহলেই পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা প্রায় সোয়া এক লক্ষ স্পর্শ করবে । এভাবেই শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার পুজা 
গ্রহণ করুন-_ এই প্রার্থনা । 

“উদ্বোধন”-এর সেবায় আটটি স্থায়ী তহবিল গঠন করা হয়েছে। একটি “উদ্বোধন স্থায়ী তহবিল” অন্য 
সাতটি স্মৃতি তহবিল যথাক্রমে স্থায়ী ব্রিগুপার্তীতানদ্দ, স্বামী বিরজানন্দ, স্বামী বীরেম্বরানন্দ, 
স্বায়ী নির্বাণানন্দ, স্বামী অন্তয়ানন্দ, স্বামী গন্ভীরাসন্দ এবং স্বামী ভূতেশানন্দ মহারাজের নামে 
উৎসশীকিত। প্উদ্বোধন'-এর জন্য সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের ৮৩০জি ধারা অনুসারে 
আয়করমুক্ত। আর্থিক দান চেকে বা ব্যাঙ্ক ভ্রাফটে পাঠালে অনুগ্রহ করে “[২%77)2107-191)779 
৯719618, 78817108287" এই নামৈ পাঠাবেন। ঠিকানা £ সম্পাদক/ ঢ.08607% ১ উদ্বোধন লেন, 
বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩। চিঠিতে বা 1৮... কুপনে তহবিলের নাম অবশ্যই উল্লেখ করবেন। 
বিজ্ঞাপন দিতে গেলে “7 7991)ঞ1 0010100, রি লতি তিনি চেক বা ড্রাফট 
পাঠাবেন। 


ব্যবস্থাপক সম্পাদক ঃ স্বামী সত্যব্রতানদ্দ ৃ  জম্পাদক ঃস্বামী সর্বগানন্দ 


পাল্িসতেরও মা,অসতেয়ওগা। 
(৬) পাস 17411 


হা ॥ দে ০016৫ 10178151907 1/1601016 
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এলআইসি নিবেদিত নতুন এক পলিসি 


এলআইমি নিধেদন করছে জীবন আনন্দ - একের "মধ্যে " দুই পালি ঘা আপনাকে দেয় হোন লাইফ এব? 
এভাওদেপ্ট যোজনা, দুয়েরই সুবিধা। জীবন আনন্দ আপনাকে দেয় জীবনতর সুরস্কা ও সুখ এব তারপরেও 
আপনি পেতে পারেন ভবিষ্যতের সুবস্ধা। 


পি8896 (2 : জাঙাও808098 ৩০) 


ঘেয্াদের সময় পেরিয়ে গেলে লাভ : আণাসিত অঙ্ত +ধেয়াদের শেষে বোনাস এবং তারপরেও ঝুঁকির 
সুরক্ধা চলতে থাকে। 

দূত ঘটলে মৃবিধা : আগাসিও অঙ্ক + বোনাস হদি মেয়াদের মধোই মৃত; হয ও পালিসি ণেষ হয়ে যায়। বিশ্ব 
মেয়াদের পেষে মৃত্যু ঘটলে নমিনি/আইনগত উও্রাধিকারীকে টধুমাতর আধাসিত অঙ্গ প্রদেখ। 

বয়স: 16 - 659 ৭ছঃ 

প্রিধিয়াহ প্রধানের হেয়াদের শেষে সবোচ্ধি বাস : 75 এছ 

প্িদিয়াধ প্রানের হেয়াগ : 5 * 57 বছঃ 

নাত আন্বাসিত অঙ্ক : টা. 100,000 

প্রিষিয়াধ প্রমানের নির্ঘি্ট মদকাল : মাসিক, ত্ৈঘাসিক, অধবার্ধিক, বার্ধিক ও বেতন বদ্ধ যোজানা। 
ছাখ : উপল 

দর্ঘটসাজনিত সুবিধা : পাওয়া হায় 

প্রতিবন্ধিতা জনিত সুবিষ্কা : পাওয়া যা 


বীয়া করম্ন ও সুরক্ষিত থাকুন 
মাইফ ইল্সিওরেল৷ কপোর্রেশন আহ ইন্ডিয়া ৃ 
ভায়ককে আাহরা উত্তমজাণ আলি ও 


87555 9 (চট 50৯০1 78191 ০ ৪০৮০৪81407 
উদ্বোধন 0 অ্রহায়? ১৪১১ ₹ ০১৩৭ 












নিক্তি, একদিকে ভার পড়লে নিচের কাটা উপরের কাটার সঙ্গে এক হয় না। নিচের কীটাটি 
মন- উপরের কীটাটি ঈশ্বর। নিচের কীটাটি উপরের কাটার সহিত এক হওয়ার নাম যোগ। মন 
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৯৩৮ উদ্বোধন 0 অগ্রহায়ণ ১৪১১ 






৮০ 

সহৃদয় জনসাধারণের অকুষ্ঠ অর্থানুকূল্যে আমাদের 
ভগ্রপ্রায় স্কুলগৃহটি পুননির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে। এই সুযোগে ট 
সবাইকে আমরা আত্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভগবান তাদের 1৮ 
সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ করুন। 

আপনারা দয়া করে এখানে এসে নতুন সাজে সজ্জিত স্কুলবাড়ি তথা সমগ্র আশ্রমটি দেখে যান, এই অনুরোধ জানাই। 

পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামে অবস্থিত এই আশ্রমটি নানা ধরনের কাজে ব্যাপত রয়েছে। নিম্গে প্রদত্ব হিসাব অনুযায়ী আরো কিছু টাকা 
আশ্রমটির দরকার। এজন্য আপনাদের কাছে আবার আবেদন জানাচ্ছি। 


১। ১০ জন দুঃস্থ ও অনগ্রসর জাতিডুক্ত ছাত্রদের ভরণপোষণ ঃ ১,২০,০০০ টাকা 
৩। পুরনো ছাত্রাবাসের সক্ষোর ৫,০০,০০০ টাকা 
8। আশ্রমের প্রাচীরের আংশিক নির্মাণ প্রকল্প ঃ ১০,০০,০০০ টাকা 
৫। একখানা আ্যান্ধুল্যাস (/১11)10181106) ঃ ৫,০০,০০০ টাকা 

২৬,২০,০০০ টাকা 


//0 18566 চেক/ড্রাফট 41২911910115171)8 71155101) 155)18108) 0387018110)01-এই নামে পাঠাবেন। টাকা/চেক/দ্রাফট 
পাঠাবার ঠিকানা-_সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পোঃ রামহরিপুর, জেলা-_ বাঁকুড়া, পিন-৭২২২০৩, দুরভাষ £ এস. টি. ডি. ০৩২৪১, 


ূ | 
| ূ 
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ূ 
| | 
| ূ 
ূ | 
ূ | 
ূ | 
| ূ 
| ২। দুঃস্থ গ্রামবাসীদের বিভিন্ন স্বরোজগার প্রকল্পের জন্য প্রশিক্ষণ ঃ ৫,০০,০০০ টাকা | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| টেলিফোন নং ২৫৯২৩৫। রামকৃষ্ণ মিশনে প্রদত্ত যেকোন দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুযায়ী করমুক্ত। 'ইতি | 
| রি র 
| | 
| | 


সম্পাদক 
মিশন আশ্রম 
7১০১১০২০০০৪ ০০০০২০০০৬১০ ১১০০০, ১য় জেলা বানু... 
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17/51720 না 10 


5/191357 &585709156 890909165 19/9৭0175 01 019115 


115 50068 01 ০0111721119 


16011€ঠ1 0171102 
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9061111 90171102 
08102 91091111191) 170 71001 

18/13 4.6... 16910182011) 15৬ 091171-110 005 
217: (011) 2581-3143/2581-3142, 19১: (011) 2582-0732 

/85/501- 907171092 
5.1. 87092 (6250, 11011038501, /55217501-713 303 


21 : (0341) 2203588, 22035399, 189: (0341) 220-2076, 6121 : 
61112 2) 321.৬5111.1191.11 


সপ স্পা পা ০ ০ পাপ পো | পপ পপ পপ পপ পপ পপ অপ পপ পপ ১ পা পা চা জা 





এ ও ৩ পা পক পচ এ রর পা ও 
টি তি ই রি ০ 


রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ | 


_ পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা-__হাওড়া-৭১১ ২০২ ৪ সারদাপীঠের ফোন £ ২৬৫৪-৬০৮০/৫৮৯২ 
ই-মেল £1775101)0)5511.00]। ও (বেলুড় মঠের ফোন নং £ ২৬৫৪-১১৪৪/৫৭০০-০৩) 


যেসব আযালবামের ক্যাসেট [মূল্য ২ ৩৫ টাকা) ও সিডি মূলঃ ১০০ টাকা) দুই-উ আছে 











ক্যাসেট/সিডি কোড নং আযলবায়ের লাম 

| (98-1)/(90/92-1) শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিকম্‌ 

| (92-3)/(09/9-3) প্রীরামনাম-সংকীর্তন 

| (95-9)/(09/9-9) শ্রীরামকৃষ্ণবন্দনা 

র (956-13)/(00/97-13) শ্রীসারদাবন্দনা 

ূ (96-23)/(010/92-23) ওঠো জাগো 

ূ (92-27)/(09/9-27) ্ 

ৃ (9৮-31-34)/(00/96-31-34) শ্রীমত্তগবদ্গীতা (১ম থেকে র্থ খও) ৩ 

| (9৮-377(0919-37) সবাই মিলে গাই এসো রঃ 

| (92-38)/(99/96-38) যুগে যুগে হরি 

| (9৮-39)/(09/5-39) ্রীশ্রীবিষুসহত্্নামস্তোত্রম্‌ 

| (9-36,40)/(00/962-40) ভজন সুধা (২ খণে)/১ খও-০0) 
(92-41-44)/(00/9-41-44) শ্রীশ্রীচণ্তী (১ম থেকে এর্থ খও) 
(96-45)/(00/98-45) অভেদানন্দজীর কণ্ঠস্বর ্রাতিস্থান ৫ সারদাপীও, বেলুড়; মিউজিক ওয়ান্ড 

সারছাপীঠ প্রকাশিত ভি-সি-ডি. (মূল্য £ ২০০ টাকা) 
($00/92-1%, 1) শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র পদচিহ্ন বোঙলা ও ইংরেজিতে) 
(/০0/52-2, 28) শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদাদেবীর আরাত্রিক 
(/০০0/97-3/, 38, 3) মা সারদার চরণ রেখা বোঙলা, হিন্দি ও ইংরেজিতে) 
জারদাপীঠ প্রকাশিত ভিডিও ক্যাসেট (মূলা ঃ ২৫০ টাকা) 


সারদাপীঠ থেকে প্রস্তুত ভেষজ পঙ্জা ধুপ 
৫০ কাঠি প্যাকেট-_১২ টাকা এবং ১০০ কাঠি প্যাকেট-_২৪ টাকা 
সারদাপীঠের শশপাদ্দিত অন্যান্য পুজা্সামস্ত্রী 


পঞ্চপ্রদীপ (জামর্নি সিলভার) ৮০০ টাকা ঝাড়প্রদীপ (পিতলের সীট) ৭৫০ টাকা 
কর্ূরদানি (পিতলের সীট) ৩৭৫ টাকা দীপদানি (পিতলের সীট) ৩৫০ টাকা 
এছাড়াও কয়েকপ্রকার ধৃপদানিও পাওয়া যায় (পিতল ছোলাই করে তৈরি) 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
ৰ /২1 11018 ০81 00191791011 & /১]1 11019 09৬01995 00949170101 21891011911 (1988) 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


ক্যাসেট/সিডি/ভি.সি.ডি. প্রাপ্তিস্থান £ 
বেলুড় মঠ, সারদাগীঠ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের শো-রুম এবং 
মেলোডি (কালীঘাট), মিউজিক ওয়ার্ল্ড (পার্ক স্ট্রীট), সেখ্ুরী বোর্ডস (গোলপার্ক) 


| 

| 

| ডাকযোগে ক্যাসেট পেতে হলে 1.0. অথবা 891 গো মারফত ক্যাসেটের মূল্য রামকৃষঃ মিশন সারদাপগীঠের নামে অশ্রিম পাঠাতে হবে| 
এল 
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০০০০ 





(১০৬ 





নি৮শ্রক২এ৬পরিিএ্িস পিল ২৫০পরেসএপো প্রেস শত প্রসব গজ এ শি বসোগ্রিলি২ গড পর এা ক শক্ত হপ্রিগ 


+ দিব্য বাণী+ ৯৪৩ + ধমর্ক । 
বকথাপরপঙে “ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ৮__ 

বিশ্বাস ও প্রার্থনা এবং প্রার্থনা ও বিশ্বাস ৯৪৪ স্বামী ব্রন্মাপদানন্দ ৯৬০ 
+ পত্রাবলী + + প্রাসঙগিকী + 


স্বামী বিবেকানন্দের দুটি পত্র ৯৪৬ 
+ শাহ 
শ্রীমত্তগবদ্গীতা__স্বামী প্রেমেশানন্দ ৯৪৮ 
+ উদ্বোধন” আজ হতে শতবর্ষ আগে ৯৫০ 
ব ভাষণ + 
স্বামীজীর পৈতৃক ভিটার সংস্করণ ও বিবেকানন্দ 
সংস্কৃতিকেন্দ্রের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে..._ 
স্বামী স্মরণানন্দ, এ. পি. জে. আব্দুল কালাম ৯৫১ 
+ মাত়ৃতীর্ঘপরিক্রমা + 
শ্যামপুকুরবাচী-__নির্মলকুমার রায় ৯৫৪ 
+ প্রবয়া + 
বিবেকানন্দের সঙ্গীত ও কাব্যকৃতিতে অদ্বৈততর্ত__ 
মিনতি কর ৯৫৭ 
+ স্মাতিকথা + 
“তুই পরমহংস হৰি” (পাঁচ)_স্বামী সর্বগতানন্দ ৯৬২ 
+ পরিক্রমা + 
এক ঝলকে মণিময় গুম্ফা_ বন্দিতা ভট্টাচার্য ৯৬৮ 
+ ইতিহাস + 
একটি নদীর মৃত্যুকাহিনী--মণিরত্ব মুখোপাধ্যায় ৯৭৪ 
+ স্বাসযা+ 
শিশুর জন্ম-ওজন কম হবে কিনা কীভাবে বুঝবেন__ 
বিশ্বনাথ দাস ৯৮৪ 
+শিশ ও কিশোর বিভাগ + 
সবুজ পাতা ৯৮১ 
চিরস্তনী * আদি শঙ্করাচার্য ৩৭) ৯৮০ 
শব্দচেতনা 8১ ৯৬১ 
সমাধান £ শব্চেতনা ৩৯ ৯৮৬ 


াবস্থাপক সম্পাদকঃ স্বামী সতযরতানন্দ, 





স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, ৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের 
ট্রাস্টিগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত। 
পৃষ্ঠা অলঙ্করণ £ সম্পাদকীয় বিভাগ, “উদ্বোধন' 


বার্ষিক গ্রাহকমূল্য 0 ব্যক্তিগত সংগ্রহ $ ৮০ টাকা; সডাক £ ১০০ টাকা [) আলাদা কিনলে মূল্য 8 ১০ টাকা 
ডগি গল 


৯5 এস পপ পিপাসা এ শ্িলী অরি 
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আর্য সম্পর্কে স্বামীজী £ একটি প্রশ্ন ৯৮২ 


প্রসঙ্গ “কলকাতার গান্ধীবাদী পত্রিকা শ্রীসাতনধর্ম' ৯৮২ 


লেখিকার উত্তর ৯৮২ 
স্বাসীজীকে নিয়ে আরো ডাকটিকিট ১৯৮৩ 
+ কবিতা + 


সুখে থাকলে হয়তো মাগো--বাসব চট্টোপাধ্যায় ৯৭২ 


সমর্পণ-_ বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায় ৯৭২ 
এশ_ তন্ময় ধর ৯৭২ 
ভারত মহান_ননীগোপাল কুশারী ৯৭২ 
প্রার্থনা__রবি দত্ত ৯৭২ 
একলা যতটা পারি__স্বামী ঈশাত্মানন্দ ৯৭৩ 
কাঙাল মন-_কমল নন্দী ৯৭৩ 
প্রণতি__আর্যকুমার পালিত ৯৭৩ 
+ নিয়মিত বিভাগ + 
্রন্থ-পরিচয় ৪ ভিন্ন দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষচর্চা__ 
অশোককুমার মুখোপাধ্যায় ৯৮৭ 
ইতিহাস যেখানে কথা বলে__ 
গৌতম মুখোপাধ্যায় ৯৮৮ 
ভূম্বর্গ ভাবনা__সুমন সেনগুপ্ত ৯৮৯ 
প্রাপ্তি-সংবাদ ৯৮৯ 
বসংবাদ + 
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ ৯৯০ 
রীশ্রীমায়ের বাড়ির সংবাদ ৯৯১ 
বিবিধ সংবাদ ৯৯১ 
ক অন্যান] + 
অনুষ্ঠান-সূচী (পৌষ ১৪১১) ৯৬৭ 
প্রচ্ছদ-পরিচিতি ৯৭৯ 


সম্পাদকঃ স্বামী রবগানদ 


সুচীপরর ক ৯৪১ 







জরুরি বিজ্ঞপ্তি 


১০৭তম বর্ষ, ২০০৫ (মাঘ ১৪১১-_-পৌষ ১৪১২) সালের জন্য আপনি নবীকরণ 
করেছেন কি? না করে থাকলে অবিলম্বে করে নিন। 


১০৭তম বর্ষের (জোনুয়ারি-_-ডিসেম্বর ২০০৫) গ্রাহকমূল্য অপরিবর্তিত থাকছে।। 
উদ্বোধন অফিস থেকে সংগ্রহ করলে ৮০ টাকা এবং ডাকযোগে নিলে ১০০ টাকা।। 
বিদেশে (বাংলাদেশ ভিন্ন) ঃ ৮০০ টাকা (বিমানডাক) + ৪০০ টাকা (সমুদ্রডাক)। | 
বাংলাদেশ ১৮০ টাকা। পূজা সংখ্যার প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য ২৫ টাকা রেজিস্ট্রি 
(স্তর্দেশীয়) খরচ একইসঙ্গে পাঠিয়ে দিতে পারেন। | 
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| ৩ বছরের জন্য এবং আজীবন গ্রাহকতুক্তি ঃ তিন বছরের জন্য যাঁরা গ্রাহক হতে চান তারা ৩০০ টাকা: 
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এবং আজীবন (৩০ বছরের জন্য) গ্রাহকভুক্তির জন্য ৩০০০ টাকা (সর্বাধিক ছয় কিস্তিতে ৃ 
এক বছরের মধ্যে প্রদেয়__ প্রতি কিস্তি ন্যুনতম ৫০০ টাকা হিসাবে) পাঠাবেন। | 
[৬.0./ড্রাফট ইত্যাদি 7.0. বা 7১05021 01৫07 অথবা কলকাতাস্থ কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ওপর 1 
1321]. [9191 00190191) 01706,__এই নামে পাঠাতে পারেন। নিজের 
গ্রাহকসংখ্যা, পুরো নাম, ঠিকানা, পিনকোড ও ফোন নম্বর উল্লেখ করবেন। উত্তর | 
পাওয়ার জন্য ১০11-9৫15504 পোস্টকার্ড বা খাম পাঠাবেন। নতুন গ্রাহক হলে “নতুন | 
গ্রাহক হতে চাই' খামের ওপর লিখে দেবেন। ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য আলাদাভাবে | 
জানাবেন। ূ 
'চেক' গ্রাহ্য হয় না। প্রবাসী কেউ গ্রাহক হলে বিদেশের চেক (ভারতীয় মুগ্ধায় বা ডলারে)। 
গ্রাহ্য হতে পারে। | 
1.0. করলে টাকা কখনো কখনো পৌঁছায় না বা দু-তিন মাস লেগে যায়। তাই! 
যথাসম্ভব হাতে হাতে টাকা জমা দিয়ে অবিলম্বে গ্রাহকভুক্তি বা নবীকরণ করাই। 
বাষ্কনীয়। | 
স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল-_বাঙালির ঘরে ঘরে “উদ্বোধন'কে পৌঁছে দেওয়া । একটি।। 
সম্পূর্ণ পারিবারিক পত্রিকা হিসাবে “উদ্বোধন' ভারতীয় সংস্কৃতিচেতনায় আজ এক বিশেষ স্থান করে | 
নিয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার হাতে উদ্বোধন'-এর মাধ্যমেই পূজা গ্রহণ করুন- এই প্রীর্থনা। | 






| 
| 
| কার্যালয় খোলা থাকে £ বেলা ৯.৩০-__৫৩০; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যন্ত; রবিবার বন্ধ। র 
| 0 যোগাযোগের ঠিকানা ঃ সম্পাদক/ 01601 'উদ্বোধন', উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩ র 
ূ ফোন ২৫৫৪-২২৪৮, ২৫৫৪-২৪০৩ ৬ ৪-717811 : 60190010987) 0) ৬5781-78619 60 01)00121) ৫) %5181.00111 ূ 


| সৌজন্যেঃ আর. এম. ইন্ডান্ত্রিস, কীটিলিয়াঃ হাওড়া-৭১১৪০৯ 
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১ও সতি নামু করতা পুরখু নিরভউ নিরবৈরু ॥ 
অকাল মূরতি অজুনি সৈভং গুর প্রসাদি ॥জপু॥ 

তিনি এক অর্থাৎ অদ্বিতীয়। তিনি ওক্কার পদবাচ্য। সৎ অর্থাৎ অস্তি (সত্য) তার নাম। তিনিই 
সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করেন। তিনি পুরুষ অর্থাৎ অদ্বিতীয় পরমেশ্বর । তিনি ভয়শুন্য। তার কোন শক্র 

| রী রর নেই। তার রূপ কালের (কাল 2 সময় বা মৃত্যু) অতীত, 
কালেরও কাল তিনি। তিনি অযোনিসম্ভব (জন্মরহিত)। তিনি 
্বয়ভ্ভূ অর্থাৎ তার জন্মের কোন কারণ নাই, কেননা তিনি 
স্বপ্রকাশ, স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ। গুরুকৃপা লাভ করে এই 
বীজমন্ত্র সর্বদাই জপ কর। 

সাচা সাহিবু সাচু নাই ভাখিআ ভাউ অপারু॥ 

আখহি মংগহি দেহি দেহি দাতি করে দাতারু॥ 

ফেরি কি অগৈ রখীএঁ জিতু দিসৈ দরবারু ॥ 

মুহো কি বোলণু বোলীএঁ জিতু সুণি ধরে পিআরু ॥ 

অংমৃত রেলা সচু নাউ বডি আঈ বীচারু ॥ 

করমী আবৈ কপড়া নদরী মোখু দুআরু ॥ 

নানক এবৈ জাণীএ সভু আপে সচিআরু ॥ 

প্রভু সত্যস্বরূপ। তিনি সত্যপদবাচ্য অর্থাৎ সত্যই তার 
নাম। অপার প্রেমের সঙ্গে তার নাম করতে হবে। “দাও, দাও” বলে সবাই তার কাছে চায় এবং 
দাতা (তিনি) দান করেন। 

সেই কালাতীত পরমেশ্বরের সম্মুখে কী এমন উপচার (নৈবেদ্য) রাখব, যার দ্বারা তার দরবার 
(মহিমা) দর্শন করতে (বুঝতে) পারব? অর্থাৎ কোন জাগতিক বস্তু দ্বারা তাঁকে জানা বা বুঝা যায় 
না। 

মুখে এমন কী কথা বলব, যা শুনে তিনি খুশি হবেন? ব্রান্মামুহূর্তে তার সত্য নাম জপ ও 
মহিমাকীর্তনই তার পূজার উপকরণ (নৈবেদ্য), যাতে তিনি প্রীত হন। সংস্কারবশেই জীবের আহার 
ও বস্ত্র আত্মার আবরণরূপ এই শরীর) লাভ হয়। কিন্তু কেবল তার কৃপাতেই জীব মুক্তিলাভ করে। 
নানক বলছেন, এরূপ জান যে, সত্যস্বরূপ প্রভুই সব। 

্রীশ্রীগুরুগ্রন্থসাহিবজী (১ম খণ্ড, বীজমন্তর,শ্রীজপজী, পৌড়ী-৪) 


নিবাবাণী ৯৪৩ 














-__একথায় গিরিশের বিশ্বাসের কুল পাওয়া যায় না। 
নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র ঘোষের অসামান্য প্রতিভার কথা 
সর্বজনবিদিত। কিন্তু মদ্যপ গিরিশের চরিত্র ভাল নয়। সব 


এরূপ বিশ্বাস যাহার হইয়াছে, তিনি তো জীবন্মুক্ত পুরুষ। 


দোলায় অনবরত দুলিতে থাকে । কখনো ভাবিলাম, ঈশ্বরকে 


না। ঈশ্বরের উপর নির্ভরতায় কম পড়িল। অথচ শ্রীরামকৃ্ঃ 
বারংবার বলিতেছেন__বালকের ন্যায় বিশ্বাস চাই। 


গুণগান করিয়াছেন। বৈঠকখানায় বসিয়া কথাপ্রসঙ্গে 


গুরুই সচ্চিদানন্দ, সচ্চিদানন্দই গুরু। তার কথা বিশ্বাস 


বিশ্বাস। তা, সে-ছেলে হয়তো বামুনের ছেলে, আর দাদা 


আর সরল হওয়া, কপট হলে হবে না।” 


অজানা ব্যক্তির চরণে নিবেদন করিলে মনে বেশ তৃপ্তি হয়। 
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. অর্থাৎ এই বিশ্বাস হইয়াছে বলিয়াই প্রার্থনা করা এবং ফলত 
' হাঁদয়ের গভীরে এক নির্মল আনন্দপ্রাপ্তি। এই নিরঞ্জন তৃপ্তির 
. রেশ কিন্তু দীর্ঘকাল থাকে না। প্রার্থনা যখন জাগতিক, সে- 
' তৃপ্তি একপ্রকার; যখন প্রার্থনা আধ্যাত্মিক, তখন তাহার তৃপ্তি 
 অন্যপ্রকার। অধ্যাত্মজীবনে কখনো কখনো অতৃপ্তির রূপ 
. পরিগ্রহ করিয়াই তৃপ্তির আবির্ভাব হয়। সহসা সংসারের 

“গিরিশের পাচ সিকা পাচ আনা বিশ্বাস।”__ 
শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন। অর্থাৎ “শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং ঈশ্বরাবতার” . 
" আত্মনিবেদন করিবার ইচ্ছার তীব্রতা হ্থাস পায়। মহামায়ার 
' অদ্ভুত প্রপঞ্চে মন আবিষ্ট হইয়া পড়ে। শুভকর্মে অগ্রসর 
. হইতে চাহিলেই কেহ যেন পিছন হইতে টানিয়া ধরে। 
জানিয়াও শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাকে কৃপা করিলেন। নাস্তিক, ' 
লম্পট গিরিশ ক্রমে 'বিশ্বাস-আকর'-এ পরিণত হইলেন। . 


বিচিত্র ঘাত-প্রতিথাত ও ঘটনাপরম্পরায় এই প্রার্থনাভিলাষ 
ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া যায়। তখন ঈশ্বরের নিকট 


কবিগুরুর ভাষায় ঃ “কেন আমায় পাগল করে যাস, ওরে 
চলে যাওয়ার দল।...” মানবের অবিশ্বাসী মন কখন যে 


' আকৃষ্ট হয় সংসারের বিচিত্র প্রলোভনে, তাহা সে নিজেই 
আমাদের ন্যায় সাধারণ মানুষের মন বিশ্বাস-অবিশ্বাসের : 
. আলোচিত হইয়াছে। বিশ্বাসই সবকিছুর মূল তৃশ্ত। বিশ্বাসের 
সকল ভার সমর্পণ করিয়াছি, আর চিন্তা কিসের? পরে হঠাৎ ' 
মনে হইল, অমুক বস্তুটি বা ব্যক্তিটি না হইলে আমার চলে . 
' ভাব তেমনি লাভ, মূল সে প্রত্যয়”__রামপ্রসাদ 
' গাহিয়াছেন। তখন আগে প্রার্থনা, পরে বিশ্বাস। এই প্রত্যয়কে 

১৮৮৪-র ৬ ডিসেম্বর। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র . 
আসিয়াছেন অধর সেনের গৃহে। উদ্দেশ্য শ্রীরামকৃষ্ণের " 
সহিত সাম্ষাৎ করা। অধর বঙ্কিমের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণের খুব . 
. বুদ্ধিও প্রৌটত্ব লাভ করে। 
শ্রীরামকৃষ্ণ বণিতেছেন £ “গুরুবাক্যে বিশ্বাস করতে হয়। 
. সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেই সেই বিশ্বাস “গিরিশের 
করলে-__বালকের মতো বিশ্বাস করলে- ঈশম্বরলাভ হয়। : 
বালকের কী বিশ্বাস! মা বলেছে, “ও তোর দাদা হয়"; অমনি : 
জেনেছে, 'ও আমার দাদা”। একেবারে পাচ সিকা পাঁচ আনা . 
' নিকট আসিয়াছিল! ইহা শুধু কথার কথা নহে, তাহার প্রমাণ 
হয়তো ছুতোর-কামারের ছেলে... স্যায়না বুদ্ধি, পাটোয়ারি : 
বুদ্ধি, বিচারবুদ্ধি করলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। বিশ্বাস . 
' দেওভোগ গ্রামে নিজের বাসগৃহে মাতার গঙ্গান্নানের 

সাধকের সাধনা পরিণতি লাভ করিলেই এই “বালকের . 
বিশ্বাস” সম্ভব হয়। সংসারে চলিবার প্রয়োজনেই হউক, . 
কিংবা ঈশ্বরের শ্রীপাদপন্সে প্রেম-ভক্তি লাভের প্রয়োজনেই 
হউক, একটি প্রাথমিক বিশ্বাস লইয়া সাধকের চলা শুরু হয়। . 
ঈশ্বরের দর্শনলাভ তো করি নাই, কে তিনি, কোথায় থাকেন. 
__কিছুই জানা নাই; তবু তাহার নিকট প্রার্থনা জানাইতে : 
ভাল লাগে। মনের অসহায় মুহূর্তে সকল আর্তি সেই অচেনা, . 
' জলে ডুব দিয়ে আমি পবিত্র হতে এসেছি। ঠাকুরের কৃপায় 


বুঝিতে পারে না। ভক্তি ও ভক্তের বিভিন্ন স্তরের কথা পূর্বে 


স্তরভেদ রহিয়াছে। আগে বিশ্বাস, পরে প্রার্থনা । এবং ধীরে 
ধীরে 'প্রার্থনাই সাধককে লইয়া যায় 'প্রত্যয়ে'। “যেমন 


শাস্ত্রে 'আস্তিক্যবুদ্ধি” বলা হইয়াছে। বালোচিত আস্তি্যবুদ্ধি 
ক্রমে প্রৌঢ় আস্তিক্যবুদ্ধিতে পরিণত হইয়া থাকে। অস্টাবক্র 
মুনি বলিয়াছেন, প্রৌঢ় বৈরাগ্য অবলম্বিত হইলে আস্তিক্য- 


প্রকৃতপক্ষে যথার্থ বিশ্বাস সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এবং 


ন্যায়” অচল অটল হইয়া থাকে। তাই কথায় বলে 2 “বিশ্বাসে 
পাহাড় টলে যায়।” মহম্মদের বিশ্বাসের এমন জোর ছিল, 
তিনি পর্বতের নিকট গমন করেন নাই, পর্বতই নাকি তাহার 


আমরা সাধু নাগমহাশয়ের জীবনে প্রত্যক্ষ ক্রিয়াছি। যে 
সুমেরুবৎ অবিশ্বাস্য বিশ্বাসের জোরে তিনি ঢাকার নিকটবর্তী 


বাসনাকে চরিতার্থ করিবার জন্য সুরধুনী গঙ্গাকে আনয়ন 
করিয়াছিলেন, সেই স্থানটি এখনো পর্যস্ত চিহিত রহিয়াছে। এ 
পবিভত্রধারায় স্নান করিয়াছিলেন-_এমন ব্যক্তিকে যাহারা 
দেখিয়াছিলেন তাহারা এখনো সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত। শোনা 
যায়, দগ্ধপাপ গিরিশচন্দ্রের বিশ্বাস এমনই অভাবনীয় 
দৃঢ়তাপ্রাপ্ত হইয়াছিল যে, একদা গঙ্গান্নানে নামিবার কালে 
তিনি বলিয়াছিলেন £ “মা গঙ্গা, তুমি মনে করো না, তোমার 
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আমার সব পাপ পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। আমি তোমার' বুকে ' 
পা দিচ্ছি তোমাকে পবিত্র করার জন্য!” 


এই অকলনীয় বিশ্বাস এবং সাধারণ মানুষের বিশ্বাসের : 
মধ্যে পার্থক্য কী? মূল পার্থক্য এককথায় বলা যায়-_ 


সাধারণ বিশ্বাসের ভিত্তি ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান, কিন্তু দিব্য 
অতিজাগতিক বিশ্বাসের ভিত্তি পারমার্থিক সত্যের অপরোক্ষ 
জ্ঞান। এবং এইরূপ সত্য্রষ্টার সংস্পর্শে আসিলে অনায়াসে 


অক্টোবর ১৮৮৫) 

পরিণত বিশ্বাসকে অনেক আচার্য শ্রদ্ধা, বলিয়া ' 
অভিহিত করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ 'অদ্ধা'র ব্যাপারে : 
অপরিসীম গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। প্রকরণ গ্রন্থাদিতে 


হইয়াছে--গুরু ও শান্ত্রবাক্যে সত্যবুদ্ধি'। অর্থাৎ যখন 
শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন ঃ “ঈশ্বরকে দেখা যায়”, তখন হৃদয়ের 


না; সেখানে আছে অগাধ নৈঃশব্দ্ের মধ্যে “একাকীর তরে 
একাকীর' নিরলস মিলনেচ্ছা, সুপ্ত আত্মার অন্ধকার হইতে 
জাগ্রত সত্যের আলোয় আসিবার নিরবচ্ছিন্ন অদম্য 


অভিলাষ। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লিখিত খ্রিস্ট- 
ধর্মাবলম্বী এক রাশিয়ান সাধকের আত্মজীবনী “1110 ৮/0 . 
911117)' গ্রচ্থের ভূমিকায় ওয়াল্টেরাস ট্রুরন লিখিয়াছেন ঃ : 
' র্পান্তরিত হইয়া যায়। ঈশ্বরের সাক্ষাৎ অপরোক্ষানুভূতিই 
, পরিণত বিশ্বাসের পরাকান্ঠা। নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্তকে 


+1161171705 ৬০1৮ 1001011 01 0106 9011116 110 40001901001 
১190 2 50110 1 151--2. 0991) 008110011-5098110, 


৬/1101) 11105 017, 11110011709] 1110 100117010105 0100 . 


' করেছেন?” শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে বলিলেন ঃ “হা, আমি 


11500105 06 0911% 1110, (111 101195 01090191)0 01101) 11000 
11901 01 0০৫.৮-তিনি বীণার একই তারে সুর. 


তিলিয়াছেন, সেকথা হীকার করিতেই হয় !অার্ৎ প্রাথলা, : 
আত্মনিবেদন, আকুতি ইত্যার্টি। কিন্তু ইহা কী সুর? ইহা . 
একটি অতিগীর দিবা্বনি, যাহা দৈনন্দিন জীবনের সকল . 


একতান ও বৈষম্যের আধারহরূপ, যাহা মানুষকে ঈশ্বরের 
সহিত একাতমতার পথে লইয়া চলে। 
এঁ রাশিয়ান সাধক তাহার আত্মজীবনীতে কোথাও 


পাওয়া যায় এবং ১৯৩০ সালে ইহার প্রথম ইংরেজি অনুবাদ 
' প্রকাশিত হয়। এ গ্রে চতুর্থ 47917019-এ সাধক 
লিখিয়াছেন (11010707211 1২0৯/ 19111151015, 5০7 
[21151500, 1952, 0.88) ৫ “কিন্তু আমার অস্তরের 


, অন্ধকার প্রদেশে সমস্ত কিছু অপেক্ষা আভ্যন্তরীণ প্রার্থনার 
' সাহায্যে ক্রমশ বেশি বেশি আলো প্রবেশ করিতে লাগিল। 
" আমার নিজের কৃতিতে নহে, বরং ঈশ্বরের কৃপায় এবং শুরু 
আগন্তকের সংশয় দূরীভূত হইয়া বিশ্বাসের বৃদ্ধি ঘটে। আর . 
“বিশ্বাস বাড়লে জ্ঞান বাড়বে” শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি। (২২ : 


(মঠাধ্যক্ষ বা মঠাচার্য)-র অনুকম্পায়।... ইহার জন্য কিছুরই 
প্রয়োজন নাই। প্রয়োজন কেবল নৈঃশব্দ্যে ডুবিয়া যাওয়া, 
. হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়া আরো বেশি করিয়া 
' প্রভু যিশুর নাম স্মরণ করা। যেকেহ এইরূপ করিবে, তাহারই 
অস্তরে আলো জুলিবে, সকল বিষয়ই বোধগম্য হইবে, 


: এমনকি স্বর্গরাজ্যের বেশ কিছু রহস্যও তাহার নিকট 
(বিবেকচূড়ামণি, শ্লোক ২৬ দ্রষ্টব্য) “শ্রদ্ধার সংজ্ঞা দেওয়া 
. করিবার] শক্তি লাভ হইয়াছে, তাহার জ্ঞানের কী গভীরতা! 
' আলোকিত হৃদয়ে সকল রহস্য উন্মোচনে তাহার কী দক্ষতা! 
গভীরতম প্রদেশে এই বিশ্বাস উৎপন্ন হইবে যে, “সত্যই . 
ঈশ্বরকে দেখা যায়'। ইহাই যথার্থ শ্রদ্ধার পরিণাম। যেকোন : 
ধর্মের যেকোন সাধকের ক্ষেত্রেই একথা সমভাবে প্রযোজ্য। ' 
এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের সাধকগণের জীবনেতিহাস . 
আলোচনা করিলে একথাই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। এই : 
শ্রদ্ধাভক্তি-বিশ্বাস ও প্রার্থনায় কোন আড়ম্বর নাই, নাই ' 
কোন আত্মশ্লাঘা, কোনরূপ স্বার্থকোলাহল সেখানে শোনা যায়. 
হয়?” শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিতেছেন £ “ব্যাকুলতা |... যদি কারো 
- ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়েছে দেখা যায়, তখন বুঝতে পারা 
. যায় যে, এ-ব্যক্তির ঈশম্বরলাভের আর বেশি দেরি নাই।” 


উদ্ঘাটিত হইয়া যাইবে। যে জানে তাহার এই [প্রার্থনা 


নিজের অন্তর হইতে জগৎকে প্রত্যক্ষ করিবার কী অসীম 
প্রত্যয়... এবং নিজের বিকৃত ইচ্ছার কারণে পতন হইতে 
দেখিলে তাহার চক্ষের কোণে যে করুণার্র অশ্রবিন্দু!” 

এই প্রৌঢ় বিশ্বাস বা শ্রদ্ধাই ক্রমে কার্যে রূপায়িত হইয়া 
থাকে। কারণ, ইঞ্টের অদর্শনে ভক্তের প্রাণে এমন তীব্র 
ব্যাকুলতা জন্মিতে থাকে যে, সে স্থির থাকিতে পারে না। 
বঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন £ “মহাশয়, ভক্তি কেমন করে 


বিশ্বাস হইতে প্রার্থনার উদ্গম এবং পরিপক্ক অবস্থায় এই 
প্রার্থনার প্রৌঢ় বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠা। তখন আর “বেতালে পা 
পড়ে না।” পরিণত অবস্থায় “বিশ্বাস, অনুভূতিতে 


জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন £ “মহাশয়, আপনি কি ঈশ্বরদর্শন 


. ঈশ্বরদর্শন করেছি, ঠিক যেমন তোমাদের দেখছি; তবে এর 
চেয়েও আরো খনিষ্ঠরাপে।” (যুগনায়ক বিবেকানন্দ-_ স্বামী 
গম্ভীরানন্দ, ২য় সং, পৃঃ ৯৭) আমরা পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে 
জগৎপ্রপঞ্চ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি এবং প্রত্যক্ষ করি বলিয়াই 
বিশ্বাস করিয়া থাকি। আমাদের নিকট জগৎ সত্য। 
 দেশকালাতীত অতীন্দ্রিয় পারমার্থিক সত্যের প্রত্যক্ষ অনুভূতি 


. হইলে তখন 'জগৎ সত্য" বোধের পরিবর্তে পিরমাত্মাই 
নিজের নাম লিখিয়া যান নাই। পাণুলিপিটি একটি গির্জায় : 


সতা”__এই বিশ্বাসেই সাধকের পরম সিদ্ধি।[ 
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|1১।| 
৫৪ ডরু. থার্টি খ্রি, নিউ ইয়র্ক 
১৮ মার্চ [ফেব্রুয়ারি] ১৮৯৫ 

প্রিয় মা, 

আমি নিশ্চিত যে, এতদিনে আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন। খুকিরা মাঝে মাঝে চিঠি লেখে এবং সেজন্য আমি 
নিয়মিত আপনার সংবাদ পাই। মিস মেরী ইদানীং বক্তৃতার মেজাজে আছে, তার পক্ষে এটা ভালই। আশা করি, এখনি 
সে তিলে তিলে তার কর্মশক্তিকে অপচয় করে ফেলবে না-_একটি পেনিকে বাঁচাতে পারলে সেই পেনিটিই অর্জিত হয়। 
ভগিনী ইসাবেল ফরাসি গ্রন্থগুলি আমাকে পাঠিয়েছে এবং কলকাতার প্রচারপত্রগুলিও এসে পৌঁছেছে। কিন্তু বৃহৎ সংস্কৃত 
্রস্থগুলি আসা উচিত। সেগুলি আমার অত্যন্ত প্রয়োজন। যদি সম্ভব হয় তবে সেগুলির দাম এখানে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন, 
নতুবা আমি আপনাকে ডাকখরচ পাঠিয়ে দেব। 

আমি বেশ ভালই আছি। শুধু এইসব বৃহৎ নৈশভোজ আমাকে কখনো কখনো দেরি করিয়ে দিয়েছে এবং অনেকদিন 
আমি ভোর দুটোয় বাড়ি ফিরেছি। আজ রাতে এরকম একটি নৈশভোজে যাচ্ছি। এজাতীয় ব্যাপারের এখানেই শেষ। এত 
বেশি রাতজাগা আমার পক্ষে ভাল নয়। সকাল ১১টা থেকে বেলা ১টা পর্যস্ত প্রতিদিন আমার গৃহে ক্লাস থাকে এবং তারা 
যেপর্যস্ত ক্লান্ত বোধ না করে, ততক্ষণ তাদের সঙ্গে কথা বলি। গতকাল ব্রকলিনের পর্ব শেষ হয়েছে। আগামী সোমবার 
সেখানে আমার আরেকটি বক্তৃতা আছে। 

সাধারণত বীনের স্যুপ এবং ভাত বা বার্লি আমার এখনকার সাধারণ আহার। আমি ভালই আছি। আর্থিক বিষয়ে 
বলতে গেলে, কেবল খরচটুকু আমি চালিয়ে নিচ্ছি এবং তার বেশি কিছু নয়; কারণ আমার বাসস্থানে যে-ক্লাসগুলি নিচ্ছি 
তাতে কোন মূল্য নিই না। আর জনসমক্ষে দেওয়া বক্তৃতাগুলির ব্যবস্থায় তো রয়েছে বহু হাত। 

নিউ ইয়র্কে আমার বেশ কয়েকটি বক্তৃতা আগে থেকে পরিকল্পিত হয়ে আছে; সেই বক্তৃতাগুলি আমি ক্রমশ দিয়ে যাব। 
ভগিনী ইসাবেল আমাকে একটি সুন্দর চিঠি লিখেছে এবং সে আমার জন্য কতকিছুই করে! তার প্রতি আমার চিরস্তন 


কৃতজ্ঞতা। 

খুকি [চিঠি] লেখা বন্ধ করে দিয়েছে, কেন তা জানি না। 

খুকিকে দয়া করে বলবেন, ভারত থেকে যে ছোট সংস্কৃত বইটা এসেছিল, সেটি যেন আমাকে পাঠিয়ে দেয়। সেটা নিয়ে 
আসতে আমি ভুলে গিয়েছিলাম। ওটি থেকে অংশবিশেষ অনুবাদ করতে চাই। 

মিস্টার হিগি্স আনন্দে ভরপুর। তিনিই আমার জন্য এই সবকিছুর পরিকল্পনা করেছিলেন এবং সবকিছু যে এভাবে 
সাফল্যলাভ করেছে তাতে তিনি খুবই আনন্দিত। 

মিসেস গার্ণসি এই বাড়িটি ছেড়ে দিয়ে অন্য একটি বাড়িতে চলে যাচ্ছেন। মিস [ফ্লোরেন্স] গার্ণসি বিবাহ করতে ইচ্ছুক, 
কিন্তু তার পিতা ও মাতা তা মোটেই পছন্দ করেন না। আমি তার জন্য অত্যন্ত দুঃখিত। বেচারা “ভগিনী জেনী'২, বহু পুরুষ 
তাকে পাওয়ার আকাচ্ক্ষা করে আছে। এখানে মিঃ [অস্টিন] করবিন নামে রেলদপ্তরের একজন অত্যস্ত ধনী ভদ্রলোক 
আছেন, তার একমাত্র কন্যা মিস [আ্যানা] করবিন আমার ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী। আর যদিও তিনি 'সেই ৪০০" জনের 
১ হ্যারিয়েট ম্যাকিগুলে, ভগিনীদের মধ্যে কনিষ্ঠতমা। 
২ হেল ভগিনীগণ সপ্ভবত স্বামীজীকে একটি শিশুদের ছড়া শিথিয়েছিলেন। যেখানে “সিস্টার জেনী' নামে একটি চরিত্র ছিল। সেই উপমা দিয়ে স্বামীভী 


লিখতে চেয়েছেন মিস ফ্লোরেন্স গার্ণসির কথা। 
পা 1:99 1]010160" বা “সেই চারশো" বা “সন্ত্রাস্ত ৪০০'-_তৎকালীন নিউ ইয়র্ক শহরের একটি প্রচলিত শব্দ। অর্থ__উচ্চ সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ 
| 
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অন্যতমা নেত্রী, এক অর্থে তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এবং অধ্যাত্মভাবাপন্নাও। সর্বদাই সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের 
সমাগমে এবং বিদেশি আভিজাত্যে পরিপূর্ণ তাদের গৃহে যেন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসে। প্রিন্স, ব্যারণ এবং সারা পৃথিবী থেকে 
সমাগত-_কী নয়? এই বিদেশিদের মধ্যে কেউ কেউ বেশ বুদ্ধিদীপ্ত। আমি দুঃখিত যে, আপনার গৃহজাত আভিজাত্য [সেই 
তুলনায়] বড় একটা চিত্তাকর্ষক নয়। তার বৈঠকখানার পিছনে একটি দীর্ঘ উদ্যান আছে এবং সেখানে রয়েছে তালজাতীয় 
সবরকম গাছ, বসার আসন এবং বৈদ্যুতিক আলো। আগামী সপ্তাহে সেখানে এক কুড়ি লম্বা-পকেটধারীদের জন্য আমাকে 
একটি ছোট ক্লাস নিতে হবে। কৌতুকটি মন্দ নয়! মা, “মোটের ওপর এই পৃথিবীটা এক বিরাট ধাপ্লাবাজী।” “কেবল 
ঈশ্বরই সত্য, আর সবকিছুই শুধু স্বপ্রমাত্র।” মাদার টেম্পলঃ বলেন যে, তিনি আপনার কর্তৃত্বাধীনে থাকতে পছন্দ করেন 
না এবং সেই কারণে শিকাগো যান না। কাছাকাছি তিনি বেশ সুখে কাটাচ্ছেন। সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিবগ, 
ডেলমোনিকো এবং ওয়ালভর্ষের নৈশভোজের সংশ্রবে এসে আমার স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে যাচ্ছিল। তাই সব আমন্ত্রণকে 
এড়াবার জন্য আমি তাড়াতাড়ি পুরোপুরি নিরামিষাশী হয়ে গিয়েছি। ধনীরা বাস্তবিকই এই পৃথিবীর লবণ-_তারা খাদ্য বা 
পানীয় কোনটাই নয়। এখনকার মতো বিদায়। 
আপনার চির শ্নেহাস্পদ পুত্র 
বিবেকানন্দ 


|২।। 
৫৪ ডরু. থার্টি থ্রি, নিউ ইয়র্ক 
[২৬ এপ্রিল ১৮৯৫৫?)] 

প্রিয় মা, 

রামকৃষ্ণ পরমহংস সম্পর্কে কলকাতার প্রচারপত্রগুলি পাঠাবার অনুরোধ জানিয়ে আপনাকে যে-পত্রখানি লিখেছিলাম, 
সম্ভবত সেটি আপনি পাননি। দয়া করে সেগুলি এবং আপনার কাছে কলকাতার সভা সম্পর্কে যদি কোন প্রচারপত্র থেকে 
থাকে তবে তাও আমাকে ৫৪ ডবু থার্টি থ্রি_ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবেন। আর, গ্রীষ্মকালের কোটটা পাঠাবেন ১৯ ডর 
থার্টি এইট-_ঠিকানায় মিস ফিলিপসের প্রযত্ে। 

শীঘ্র যে শিকাগো যেতে পারব সেরকম কোন সম্ভাবনা আমি দেখতে পাচ্ছি না; ভাবছি, আমার সব টাকা শিকাগোর 
ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নিউ ইয়র্কে নিয়ে আসব। দয়া করে আপনি কি খোঁজ নিয়ে দেখবেন, শিকাগোতে আমার সর্বসাকুল্যে 
ঠিক কত টাকা আছে? যাতে আমি এখনি তুলে নিয়ে নিউ ইয়র্কের কোন ব্যাঙ্কে জমা দিতে পারি। 

দয়া করে এটুকু করবেন এবং এরপর আপনাকে আর বিরক্ত করব না। বহুদিন আগেই কন্বলগুলি সম্পর্কে আমি 
ভারতে চিঠি লিখেছি। জানি না দেওয়ানজীঃ বেঁচে আছেন না মারা গেছেন। আমার কাছে কোন সংবাদ নেই। 

আমি ভাল আছি এবং এখনো মাসাধিককাল নিউ ইয়র্কে থাকব। এরপর একটুখানি গ্রীষ্মকালীন নিরিবিলি ও বিশ্রামের 
জন্য সহত্রদ্বীপোদ্যানে যাব- সে-স্থান যেখানেই হোক না কেন। মিসেস ব্যাগলি আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য এখানে চলে 
এসেছেন এবং আমার অনেকগুলি ক্লাসে উপস্থিত থেকেছেন। 

ক্লাসগুলি বেশ জোরকদমে চলছে; প্রায় প্রতিদিনই আমাকে একটি করে ক্লাস নিতে হচ্ছে এবং সেগুলি শ্রোতাতে ঠাসা 
হয়ে যায়। কিন্তু কোন 'টাকাকড়ি' নয়, শুধু তারা নিজেরাই নিজেদের খরচ চালিয়ে নেয়। আমি কোন দক্ষিণা নিই না। 

এই শ্রীম্মেই আমার চলে যাওয়ার খুব সম্ভাবনা। 

সকলকে আমার ভালবাসা। 

সকৃতজ্ঞভাবে চিরদিন আপনার 
বিবেকানন্দ 


৪ মিসেস জেমস ম্যাথুজ-_মিস্টার হেলের এক বিবাহিতা ভগিনী। 
৫ জুনাগড়ের দেওয়ান হরিদাস বিহারীদাস দেশাই। 


পরাবলী 0 হামী বিবেকানন্দের দুটি পত্র € ৯৪৭ 


|শাল্গ। 


্রীমন্তগবল্গীতা 


স্বামী প্রেমেশানন্দ 
সঙ্কলন ঃ স্বামী সুহিতানন্দ 


সম্পাদনা ঃ স্বামী সর্বগানন্দ 
পূর্বানুবৃত্তি] 


প্রেমেশানন্দজী পাঠকমহলে একটি সুপরিচিত নাম। তিনি মনে 
করতেন, শ্রীমন্তগবদ্গীতার পাঠ ও অনুধ্যান শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্ত্রীমা ও 
স্বামীজীর জীবন ও চিস্তার আলোকেই হওয়া উচিত। সারগাছিতে 
অংশবিশেষের আলোচনা করেছিলেন ব্রঙ্গাচারী সনাতন যথাসাধ্য তা 
লিখে রেখেছিলেন। সবকয়টি অধ্যায়ের আলোচনা সম্ভব হয়নি। 
পাঠকবর্গ উপকৃত হবেন__এই আশায় অদ্যাবধি অপ্রকাশিত এ 
আলোচনাটি আমরা “উদ্বোধন?-এ প্রকাশ করছি। এই আলোচনায় 
নবাগতের ব্যক্তিগত সাধুজীবনের দিকে বিশেষ জোর থাকায় কোথাও 
কোথাও সামান্য সমালোচনামূলক বলে মনে হলেও সামগ্রিকভাবে তা 
ভক্তসাধারণের জীবনগঠনে সাহায্য করবে বলেই বোধ হয়। পাঠকের 
বোঝার সুবিধার্থে রচনাটিতে স্বামী জগদীম্বরানন্দ অনূদিত গীতা থেকে 
শ্লোকানুবাদ বহুলাংশে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।__সম্পাদক 


নাদতে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ/ 

অঙ্ঞানেনাবৃতং ভ্ঞানং তেন মুহাড়ি জভতব5//১৫॥ 

শ্লোকার্থ ই আত্মা পরমা্থত কাহারো পাপ বা পণ এহণ 
করেন না। সকল বিবেকজ্ঞান অজ্ঞান দ্বারা আবৃত বলিয়া 


প্রাণিগণ মোহবশে আমি !করম বা ভোগ] করি ও করাই" 


ইত্যাদি ভ্রম করিয়া থাকে। 

ব্যাখ্যা ঃ ভগবানের তত্ব মানুষ কিছুতেই বুঝিতে পারে 
না। ভগবানের দিকে মানুষের মনকে আকৃষ্ট করিবার জন্য 
ঝষিরা ঈশ্বরকে মানুষরূপে পূজা করিতে উপদেশ 
দিয়াছেন। সেইজন্য মানুষ সর্বতোভাবে ভগবানকে তাহাদের 
ন্যায় রাগদ্বেষযুক্ত একটি জীব বলিয়া মনে করে। দীর্ঘকাল 
বেদাস্তমতে চিস্তা ও সাধন করিলে ভগবানের তত্ত্ব কিছু কিছু 
হৃদয়ঙ্গম হয়। ভারতের সম্ত্রাঙ্জী ভিক্টোরিয়া ইংল্যাণ্ডে 
থাকিতেন। ভারতবর্ষের সবদিক বিবেচনা করিয়া আইনজ্ঞ 
পণ্ডিতগণ ভারতশাসনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেইসব 
শান্তিতে থাকিত। আর যাহারা আইনভঙ্গ করিত, তাহারা 
শাস্তি পাইত। এক ব্যক্তি চুরি করিয়া যখন জেলে গেল, 
তখন সে বিচারকদের উপরই বিরক্ত হইত-_রানী 


ভিক্টোরিয়ার উপর নহে। আবার কেহ আইন অনুসরণ 
করিয়া যখন সুখী হইত, তখন ভিক্টোরিয়াকে সুখদায়িনী মনে 
করিত না। তবে তখনো মূর্খ ব্যক্তি সুখের সময় বলিত, 
ধন্য রানী ভিক্টোরিয়া আর দুঃখের সময় রানীকে গালাগাল 
করিত। এই সৃষ্টিটা প্রায় সেইরূপই বটে। জগৎকারণ ব্রহ্ম 
হইতে এই জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে এবং সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই 
সৃষ্টি পরিচালনের নিয়মও অস্টার ইঙ্গিতেই হইয়াছে। 
সেইজন্য সাধারণ লোকে ঈশ্বরকেই দায়ী করে। সম্পূর্ণ 
নিষ্ক্রিয় বস্ত্র ব্রন্মা পশ্চাতে আছেন বলিয়াই এই বিষম 
ক্রিয়াশীল জগৎ অবিরাম চলিতে পারিতেছে। জ্ঞানীরা এই 
ব্রহ্মা ও তাহার সৃষ্টির তত্ব সাধারণ মানুষকে অনেক 
পারে নাই। মানুষ যে ইচ্ছা করিয়াই এই জগৎখেলায় 
যোগদান করিয়াছে এবং ইচ্ছা করিলেই যে সে ইহা হইতে 
বিরত হইতে পারে, তাহা বদ্ধ অবস্থায় মানুষ কিছুতেই 
বুঝিতে পারে না। নিজের উপর সব দায়িত্ব লইয়া আমরা 
নিজেরা যে নিজেকেই কষ্ট দিতেছি, তাহা আমরা স্বীকার 
করিতে চাহি না। কিন্তু যাহারা ব্রহ্মানুভূতি লাভ করিয়াছেন, 
তাহারা সকলে একবাক্যে বলিয়াছেন, আমরা সংসার- 
ভোগের লালসায় সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকি। ঈশ্বরের 
ইহাতে কোন স্বার্থ নাই। তবে কেন তিনি এই সৃষ্টিতে 
জীবের এত দুঃখ দেখিয়াও সৃষ্টি বন্ধ করেন না? আমরা 
দুঃখে পড়িলেই এই কথা বলি, আর সুখের সময় আরো সুখ 
পাইবার জন্য তাহার কাছে আরো প্রার্থনা জানাই। মুনি- 
ঝধিরা অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়ম উভয় পস্থাই তো 
সুস্পষ্টরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। নিঃশ্রেয়সের দিকে যাইতে 
মানুষ আদৌ চেষ্টা করে না বলিলেই চলে। অজ্ঞান ব্যতীত 
ইহার আর কী কারণ হইতে পারে? যাহাদের একটু চৈতন্য 
হয়, তাহারাই তো এই সৃষ্টির বাহিরে যাইবার জন্য প্রাণপণ 
চেষ্টা করে এবং সফলকাম হয়। অতএব ভগবানকে 
আমাদের কোনকিছুর জন্যই দায়ী না করিয়া পুরুষকার 
সহায়ে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করাই প্রকৃত জ্ঞান। 
কর্তৃত্ব বা কারয়িতৃত্ব নাই। যিনি এই সত্য উপলবি 
করিয়াছেন, তিনিও “আমি কর্তা" ইত্যাদি অবিদ্যাজাত ভ্রম 
হইতে মুক্ত হন।_ সম্পাদক] 

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ / 

প্রকাশয়াতি তৎপরম্ ॥১৬॥ 

শ্লোকার্থ 8 অজ্ঞান বা অবিদ্যা অনাদি। অনাদি এই 
অজ্ঞান আত্মজ্ঞানের ঘারাই নাশ) । সুর যেমন সকল বস্তুকে 
অবভাসিত করেন, তেমনি আত্মঙ্ঞানীর উপলবি শ্রদতি-স্থাতি 
প্রসিদ্ধ ব্রমাবকে সবর্বভতে প্রকাশিত করিয়া থাকে। 


৯৪৮ ক উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্_-১১শ সংখ্যা 0 অগ্রহায়ণ ১৪১১ নভেম্বর ২০০৪ 


ব্যাখ্যা ই লক্ষ লক্ষ জন্ম ধরিয়া দেহের ভিতর থাকিয়া 
সুখী হইবার জন্য জীব প্রাণপণ চেষ্টা করে। অবশেষে যখন 
দেখে__এই দেহে থাকিয়া সুখী হইবার কোন আশা নাই, 
তখন গুরুর উপদেশানুসারে ব্র্মের স্বরূপ ধ্যান করিতে 
করিতে নিজের স্বরূপ বুঝিতে পারে। তখন সে দেখে, আমি 
ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখিতেছিলাম যে, আমি জীব হইয়াছি। 
আমি প্রকৃতপক্ষে সং-চিৎ-আনন্দস্বরূপই ছিলাম, আছি ও 
থাকিব। 

[মন্তব্য ই অজ্ঞান বা অবিদ্যা অনাদি, কিন্তু সান্ত। 
অন্তযুক্ত বলিয়া সাস্ত। অবিদ্যার উৎস কোথায়, কবে__ 
কিছুই জানা যায় না। তাই অনাদি। কিন্তু ব্রহ্মাজ্ঞান হইলে 
উহা বিনষ্ট হয়। তাই সান্ত। সূর্য যদি গঙ্গাজলে কিংবা 
সুরাতে প্রতিবিষ্বিত হন, তাহা যেমন সূর্যকে স্পর্শ করিতে 
পারে না, সেইরূপ শুদ্ধ বা অশুদ্ধ বস্তুতে ব্রন্মের প্রকাশ 
ঘটিলেও ব্রহ্মবস্তুতে কিছু দোষ লাগে না।- সম্পাদক] 

€পরায়ণাঃ 
গচ্ছভ্যাপুনরাবৃতিং জ্ঞাননিধূর্তকল্মযাঃ।।১৭॥ 
শ্লোকার্থ ঃ যাঁহাদের বুদ্ধি প্রহ্থানিষ্ঠ, ব্রম্গোই যাঁহাদের 
আত্মভাব, বরমোই হিতি, যাঁহারা এ্গাপরায়ণ-_তাহাদের 
সকল পাপ ও পুণা বশ্বাজ্ঞানের ছারা বিধৌত হইয়াছে। 
তাহাদের গুনজন্গি অথাৎ জন্ম-মৃত্যুার আবর্তে যাতায়াত 
আর হয় না। 

ব্যাখ্যা ৫ ব্রন্মের স্বরূপ বা স্বভাব ফাঁহার বুদ্ধিতে 
সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, যিনি সেই ব্রহ্মকে বোধে 
বোধ করিবার জন্য নিষ্ঠার সহিত সাধনে নিযুক্ত, যিনি 
বহ্মকেই জীবনের একমাত্র গতি বলিয়া জানিয়াছেন অর্থাৎ 
্রক্মাই একমাত্র শাস্তির স্থান জানিয়া পরম নিষ্ঠার সহিত 
সাধন-ভজনে নিযুক্ত, তিনি জ্ঞানলাভ করিয়া থাকেন। 

তদাত্মানঃ _ তাহার [ত্রন্মের] চিত্তা করিতে করিতে 
এমন তন্ময় হইয়া যাওয়া যে, “আমার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ 
নাই, বোধ হইবে। মা যেমন ছেলের সুখ-দুঃখকে নিজের 
সুখ-দুঃখ বোধ করেন, নিজের সুখ-দুঃখকে হারাইয়া 
ফেলেন। 

জ্ঞাননির্ধতকল্মষা _ জ্ঞান হইলে যাবতীয় পূর্ব সংস্কার 
ইইতে মুক্ত হইবে। তখন দেহ, মন ও বুদ্ধির যাবতীয় সু ও 
কু সংস্কার ছিন্ন হইয়া যায়। এককথায় জ্ঞানে ডুবিয়া যাওয়া। 

বিদ্যাবিনয়সম্পন়ে রা্ছাণে গবি হতিনি। 

শুনি চৈব স্বপাকে চ পিতাঃ সমদশিনঃ ॥১৮। 

শ্লোকার্থ ই বিদ্বান, বিনয়ী ব্রামাণ, গাভি, হততী, কুকুর ও 
চগালে যিনি সমদশী- তিনিই যথার্থ বন্াদশী পুরুষ । 

ব্যাখ্যা £ মানুষ যখন জ্ঞানাতীত অবস্থালাভ করে, তখন 
ব্রন্মের সঙ্গে এক হইয়া যায়। তখনকার অবস্থাকে বলে 


'্রহ্মানির্বাণ”। সেই অবস্থায় কি বোধ হয় তাহা ভাষায় প্রকাশ 
করা যায় না। তাহার নিম্নে ব্রন্মা, বিদ্যামায়ার দ্বারা নিজেকে 
বু আত্মায় বিভক্ত করিয়া নিজেই নিজের মহত্ব বোধ 
করেন। সেই অবস্থায় জগৎ দেখা যায় ঠিকই, কিন্তু জগতের 
সব বস্তুই এক ব্রন্মের দ্বারা নির্মিত বোধ হয়। শ্রীরামকৃষঃ 
দেখছি রাম। উদাহরণ-_শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে চিন্ময় 
কোশাকুশি, মোমের বাগান, ফলমূল ইত্যাদি। 

ইহৈব তৈজিরতিঃ সগোঁ যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ। 

নিদোর্ষং হি সমং বগা তন্মাদ্‌ বরমাণি তে স্থিতাঃ॥১৯॥ 

শ্লোকার্থ ঃ যাঁহাদের মন সাম্যে হিত অধাঁৎ সবরভিতত্থ 
বরনো নিশ্চল, তীহারা এই জীবনেই সৃষ্টি সেগঠ বা জন্ম- 
মৃত্যু জয় করিয়া থাকেন। কারণ, বন্মা চওাল-রামাণাদি ঘারা 
অস্পষ্ট । তাই সেই জ্ঞানী বা সমদশী পুরুষগণকে দোষ 
কখনো স্পশ করে না। 

ব্যাখ্যা ঃ বাহিরের কোন বস্তু যাহার মনে বিন্দুমাত্র 
উত্তেজনা উপস্থিত করে না; শীত শ্প্রীষ্ম, সুখ-দুঃখ, ভাল- 
মন্দ, মান-অপমান, সৎঅসৎ, সাধু ব্যক্তি-অসাধু ব্যক্তি 
প্রভৃতি যেগুলিকে আমরা ভাল এবং মন্দ দুই শ্রেণিতে 
বিভক্ত করিয়া থাকি-_তাহাদের সবগুলিকে যিনি একভাবে 
গ্রহণ করিয়া থাকেন, যাহার মনের সাম্য এবং শাত্তভাব 
কিছুতেই নষ্ট হয় না_-তিনি এই জীবনেই ব্রন্মাকে বোধে 
বোধ করেন; কারণ ব্র্গানুভূতি হইলে মানুষের মন সর্বদা 
সাম্যভাবেই অবস্থান করে। তখন তিনি এই সৃষ্টিকে জয় 
করিয়া ইহার উধ্র্বে উঠিয়া যান। [ক্রমশ]।।চব্বিশ।। 


এই রচনাটি "স্বামী ভূতেশানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত 
হলো।- সম্পাদক 


“হরম-সংশোধন-+-- 


গত ফান্দুন ১৪১০ সংখ্যার ৯২ পৃষ্ঠার ১ম ত্ৃম্তের ১৭ 
পড্ক্তিতে “যেন তস্য প্রতিমা অস্তি'-র পরিবর্তে 'ন তস্য 
প্রতিমা অস্তি” হবে। 

গত শ্রাবণ ১৪১০ সংখ্যার ৪৫২ পৃষ্ঠার পাদটীকা ঃ 
১-এ 'নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়ি'র পরিবর্তে 'আলমবাজার 
মঠ” হবে। এই সংখ্যার ৪৭৬ পৃষ্ঠায় 'শ্রীশ্রীএকাদশীদেবী- 
স্তোত্রম"” কবিতাটির ১ম পঙ্ক্তিতে “সুরাসুরবিনাশান।ং-এর 


পরিবর্তে “মুরাসুরবিনাশাং' হবে। এ কবিতার বঙ্গানুবাদের 
১ম পঙ্ক্তিতে “সুর নামক'-এর পরিবর্তে “ঘুর নামক" হবে। 


গত ভাদ্র ১৪১১ সংখ্যার ৫৭৪ পৃষ্ঠার ১ম স্তত্তের ২২ 
পঙ্ক্তিতে “১৮৮৫'-এর পরিবর্তে ১৮৯৫" হবে। এ সংখ্যার 
৫৮৮ পৃষ্ঠার ১ম স্তস্তের ১ম পঙ্ক্তিতে '৬ আগস্ট ১৯৪৬" 
এর পরিবর্তে ৬ আগস্ট ১৯৪৫, হবে। ] 


শা) শীমতগবদ্গীতা ৯৪৯ 


স্বামী অখণ্ডানন্দ তিব্বতে অজ্ঞাতভাবে ৩1৪ 


বৎসর বাস করিয়া যখন কাশ্মিরে উপস্থিত হন, তখন 


তথাকার ব্রিটিশ রেসিডেন্ট নিসবেট সাহেব তীহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়া তাহার সংক্ষিপ্ত ভ্রমণবৃত্তাত্ত লিখিয়া লন। 
ফরেণ অফিস হইতে ত্বাহার সম্বন্ধে বিশেষরূপ অনুসন্ধান 
হইবার পর তাহার সম্বন্ধে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সকল সন্দেহ 
দূর হয় এবং ভারতগভর্ণমেন্ট তাহাকে তিব্বতাভিযানে 
পাঠাইবার সঙ্কল্প করিয়া রেসিডেল্সির ইউরোপীয় কর্ম্মচারিগণ 
কর্তৃক ত্বাহার নিকট এ কথা উত্থাপিত করেন। নানা কারণে এ 
্রস্তাবানুসারী কার্য্য হয় নাই। যাহা হউক, গভর্ণমেণ্টের 
রেকর্ডপুস্তকে এখনও ইহার ভ্রমণবৃত্তাস্ত রক্ষিত আছে। 


বিগত ১২ই কার্তিক রামকৃষ্ণ মিশনের আর একজন 
সন্ন্যাসী আমেরিকা যাত্রা করিয়াছেন। ইহার নাম স্বামী 
সচ্চিদানন্দ। ইনি স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য এবং সংস্কৃত ও 
ইংরাজী ভাষায় সুপগ্ডিত। ইনি ভারতের নানাস্থানে ধর্ন্ম সম্বন্ধে 
বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং অনেক দিন যাবৎ উদ্বোধন ও 
প্রবুদ্ধ ভারতের সহকারী সম্পাদক ছিলেন। ইনি 
কালিফোর্ণিয়ায় স্বামী ত্রিগুণাতীতের কার্যের সহায়তা 
করিবেন। 

উদ্বোধনের পাঠকবর্গ বাগবাজার বিবেকানন্দ সমিতির 
কথা অবগত আছেন। বাগবাজার অঞ্চলের কয়েকটি যুবক 
স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পর দলবদ্ধ হইয়া স্বামীজীর 
জীবনের আদর্শে জীবনগঠন ও নিঃস্বার্থভাবে লোকহিতার্থে 
কর্ম করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়েন। তাহারা যে তাহাদের চেষ্টায় কি 
পরিমাণ কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা এই অঞ্চলের সকলেই 
অবগত আছেন। প্রতি বাড়ীতে হাঁড়ি রাখিয়া সমিতির সভ্যগণ 
সপ্তাহে সপ্তাহে চাল সংগ্রহ করেন। এইরপে প্রায় ১২।১৩ মন 
চাল সংগৃহীত হয় ও প্রায় ৪০1৫০ ঘর নিঃস্ব ভদ্র পরিবারকে 
এতদ্দ্রারা সাহায্য করা হয়। এতম্যতীত সমিতির অনাথ 
বিদ্যালয়ে প্রায় ১৩।১৪ জন বালক বিনা বেতনে শিক্ষা পাইয়া 
থাকে। 

বিগত ১৩ই কার্তিক ৪৬নং বোসপাড়া লেনে উক্ত 
সমিতির প্রথম সাম্বংসরিক অধিবেশন হয়। সভাস্থলে প্রায় 
৪০০ চার শত লোকের সমাগম হইয়াছিল। বাবু পুলিন বিহারী 
মিত্র কয়েকটা ধর্মবিষয়ক গান গাহিলে সমিতির অনাথ- 
বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ স্তোত্রাদি আবৃত্তি করেন। সহকারী 
সম্পাদক মহাশয় কার্যবিবরণী পাঠ করিলে শ্রীমনোমোহন 







গঙ্গোপাধ্যায়, স্বামী শুদ্ধানন্দ, স্বামী বোধানন্দ, 


/ সবর্াধারণকে বুঝাইয়া দেন। তৎপরে দি গ্রেট 
ইজিপসিয়ান ব্ল্যাক আর্ট এগু ভ্যারাইটি পাটা 
কর্তৃক ম্যাজিক ক্রীড়া প্রদর্শিত হইয়া সভাভঙ্গ হয়। 
সভাস্থলে বীরবাণী ও স্বামী বিবেকানন্দ নামক দুইখানি পুস্তিকা, 
ব্রীকিরণচন্দ্র দত্ত বিরচিত একটি কবিতা এবং স্বামীজীর 
হাফটোন ছবি বিতরিত হয়। পর দিবস রবিবার সমিতির 
অনাথবিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে পরিতোষপুবর্বক ভোজন করান 
হইয়াছিল। 


আগামী ২রা মাঘ, ১৫ই জানুয়ারি রবিবার দক্ষিণেশ্বরস্থ 
রাণী রাসমণির দেবালয়ে ভগবান্‌ শ্রীরামকৃষ্দেবের মাঘ- 
মহোৎসব হইবে। 
কিছুদিন হইল, মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে জনৈক বন্ধুর 
অর্থানুকুল্যে একটা দাতব্য ওঁষধালয় খোলা হইয়াছে ও তাহার 
তত্তাবধানের জন্য মাসিক ত্রিশ টাকা বেতনে একজন ডাক্তার 
নিযুক্ত করা হইয়াছে। মায়াবতী কুমায়ুন বিভাগের অস্তর্গত। এ 
অঞ্চলের লোকেরা অতি দরিদ্র। সমতল প্রদেশের সহ্দয় 
ব্যক্তিগণের সাহায্য তাহাদের নিকট পছে না। এই কারণে 
এখানকার অনেকে ২।৩ বৎসর ধরিয়া বিনা চিকিৎসায় রোগ 
ভোগ করিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। এখানে দরিদ্র 
লোকের মধ্যে রোগের এত আতিশয্য যে, অজ্ঞ জনগণের 
ওষধাপেক্ষা দেবতার কৃপায় অধিক বিশ্বাস থাকিলেও এমন 
কি, ৩০ মাইল দূর হইতেও রোগিগণ চিকিৎসার্থ এখানে 
আসিয়া থাকে। অল্প অল্প দূর হইতে ত অনেকেই আসে। 
ইহাদিগকে উপযুক্ত বাসস্থান না দিলে ইহাদের চিকিৎসা করা 
অসম্ভব। আবার একজন লোকের দ্বারাও সমুদয় কার্য্যগুলি 
সুনিয়মিতভাবে চলে না। এই সকল কারণে এই কার্য্যকে স্থায়ী 
করিবার জন্য অর্থসাহায্য আবশ্যক। সহৃদয় সাধারণকে এই 
কার্যে সাহায্যের জন্য আহান করা যাইতেছে। সাহায্যদাতাগণ 
লোহাঘাট পোঃ (আলমোড়া) ঠিকানায় পাঠাইবেন। বিগত জুন 
মাস পর্য্স্ত ছয় মাসে এখানে সব্ব্বসুদ্ধ ৬৬৬ জন রোগী 
চিকিৎসিত হইয়াছে। 
গর 
আমরা নিজের মুক্তিসাধধ ও সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র 
লক্ষ্যস্থল বলিয়া বিবেচনা করি। এই মুক্তি আমাদের সকলের 
আদর্শ হইলেও ইহার পথ সকলের পক্ষে এক নহে। এ বিষয়ে 
সন্কলন £ রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় 


৯৫০ ক উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্ষ_-১১শ সংখা 0 অগ্রহায়ণ ১৪১১0 নভেম্বর ২০০৪ 


্বামীজীর পৈতৃক ভিটার সংস্করণ ও বিবেকানন্দ 
সংস্কৃতিকেন্দ্রে উদ্বোধন অনুষ্টানে. 


রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পৃজ্যপাদ সাধারণ সম্পাদকের 
স্বাগত ভাষণ 


রাষ্ট্রপতি শ্রীআব্দুল কালাম, রাজ্যপাল শ্রীবীরেন জে. 

কলকাতার মেয়র শ্রীসুব্রত মুখার্জি, সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী ভ্রাতৃবৃন্দ 
এবং মাননীয় অতিথিবৃন্দ-_ 

আজকের এই অনুষ্ঠান একটি এঁতিহাসিক ঘটনা। কিছুক্ষণ 
আগে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মভিটায় গড়ে ওঠা নতুন সংস্কৃতি- 
কেন্দ্রের উদ্বোধন করলেন আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতি। দেশ ও 
বিদেশের মানুষ স্বামীজীর জন্মস্থানে একটি উপযুক্ত স্মৃতিমন্দিরের 
জন্য কয়েক দশক ধরে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। 

এই অনুষ্ঠানে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে 
আমি ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতি শ্রী এ পি. জে. আব্দুল 
কালামকে আত্তরিক অভিনন্দন জানাই। অনুগ্রহপুর্বক তিনি এই 
অনুষ্ঠানে আসতে রাজি হয়েছেন। অভিনন্দন জানাই পশ্চিমবঙ্গের 
রাজ্যপাল শ্রীবীরেন জে, শাহ, পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয়-শিক্ষামন্ত্রী 
শ্রীকাস্তি বিশ্বাস, কলকাতার মেয়র শ্রীসুব্রত মুখার্জি এবং এই মহৎ 
অনুষ্ঠানে উপস্থিত অন্যান্য অতিথিকেও। 

এই বৃহৎ প্রকল্পে প্রদত্ত কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের আর্থিক 
অনুদানের কথা উল্লেখ না করলে আমার কর্তব্যে অবহেলা করা 
হয়। এছাড়া বহু শুভানুধ্যায়ী ও বন্ধুর নিকট থেকেও বেশ 
ভালরকম অনুদান এসেছে। কলকাতা পৌরসভা, পুলিশ, আমাদের 
আর্কিটেক্ট মেসার্স ডেভেলপমেন্ট কনসালট্যাণ্টস (প্রাইভেট) 
লিমিটেড, কনট্রাক্টর মেসার্স লার্সেন ও টুব্রো লিমিটেড এবং আরো 
অনেকের কাছ থেকে আমরা অকুষ্ঠ সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েছি। 

স্বামীজীর পৈতৃক বাড়ি ও তৎসংলগ্ন সংগ্রহশালা ছাড়াও 
রামকৃষ্ণ মিশনের এই নতুন শাখাকেন্দ্রে থাকবে উচ্চ মাধ্যমিক ও 
মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি পাঠ্যপুস্তকশ্রস্থাগার, 
ধর্মের বিভিন্ন দিক, বিজ্ঞান, ভারতীয় সংস্কৃতি এবং রামকৃষ্ণ- 
বিবেকানন্দ ভাবধারা বিষয়ে গবেষণার জন্য একটি 
গবেষণাবিভাগ, গ্রাম ও শহরের বস্তি অঞ্চলের দরিদ্র নিরক্ষর 
মানুষের উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি জনকল্যাণ বিভাগ। স্বামীজী 
সমাজের দুঃস্থ ও নিপীড়িত মানুষের দুঃখ-কষ্ট গভীরভাবে অনুভব 
করতেন। আশা করি রামকৃষ্ণ মিশনের এই নতুন কেন্দ্রটি 
সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের উন্নয়নে সহায়ক হবে। 

সবশেষে একটি বিষয় সকলের সামনে তুলে ধরতে চাই। 
আমাদের দেশের ইতিহাসের এই সক্কটপূর্ণ সন্ধিক্ষণে যখন আমরা 
অর্থনৈতিকভাবে অতি শক্তিশালী হওয়ার আশা করছি, তখন 
বিবেকানন্দের ভাবধারা খুবই প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ 
করবে। ভারতকে কেবল অ সর্বশক্তিমান হলেই 


ভাষণ ] স্বামীজীর পৈতৃক ভিটার সংস্করণ ও বিবেকানন্দ : 


চলবে না, তাকে নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতাতেও সর্বশ্রেষ্ঠ হতে 
হবে। এইরকম ভারতেরই স্বপ্ন স্বামীজী দেখতেন। আসুন, আমরা 
সকলে স্বামীজীর এই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে সচেষ্ট হই। 
পুনরায় এই এতিহাসিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত মহামান্য রাষ্ট্রপতি 
ও মাননীয় অতিথিবৃন্দকে হার্দিক অভিনন্দন জানাই। 
ধন্যবাদ। 





ভারতের রাষ্ট্রপতির হাতে স্মারক উপহার ঘ তুলে দিচ্ছেন 
স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ 


ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতির সম্ভাষণ 


ভারত জেগে উঠছে 
মীজীর বাড়ির পরিমণ্ডলে নির্মিত সংস্কৃতিকেন্দ্রের 
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পেরে আমি আনন্দিত। 
এমন একটি পরিকল্পনা এবং তার বাস্তবায়নের জন্য আমি 
রামকৃষ্ণ মিশনকে অভিনন্দন জানাই। আমি জানলাম যে, 
স্বামীজীর আদি বসতবাড়ির মৌলিকতা সম্পূর্ণ বজায় রেখে 
আর্কিওলজিক্যাল সোসাইটি অফ ইগ্ডয়া এই সংস্কারকার্যটি করেন। 
এই এতিহাসিক লগ্নে আমি সন্নযাসিবৃন্দকে প্রণাম জানাই ও 
আয়োজক রামকৃষ্ণ মিশনের সভ্যবৃন্দ, শিক্ষাবিদ্গণ, স্বামীজীর 
অনুরাগিবৃন্দ, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের পদাধিকারী ব্যক্তিগণ 

এবং বিশিষ্ট অতিথিদের শুভেচ্ছা জানাই। 


প্রসারিত দৃষ্টি 

বন্ধুগণ, স্বামীজীর পৈতৃক বাড়ির এই সুন্দর পরিবেশে একটি 
ঘটনা আমি স্মরণ করি, যা ঘটেছিল ১৯০১ সালে বন্বে থেকে 
ইউরোপগামী একটি জাহাজে । দুজন বিখ্যাত ব্যক্তি সেই জাহাজে 
ছিলেন-_স্বামী বিবেকানন্দ ও জামসেদজী নউসেরওয়ানজী টাটা। 
পরিচয় আদান প্রদানের পর স্বামীজী নউসেরওয়ানজী টাটাকে 
তার গন্তব্য ও যাত্রার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে শ্রাটাটা বলেন, 
ভারতবর্ষে ইস্পাতশিল্প নিয়ে আসাই তার উদ্দেশ্য। বন্ধুগণ, এই 
ঘটনা ১৯০১ সালের, যখন ভারতবর্ষ ইংরেজদের পদাধীন! 
স্বামীজী বলেন, এটা নিশ্চিত একটি মহৎ উদ্দেশ্য-_ আমার 
শুভেচ্ছা জানবেন। কিন্ত আপনাকে আরেকটি বিষয় অনুধাবন 
করতে বলি-_আপনি ইস্পাত নির্মাণ করার জন্য অর্থব্যয়ের সঙ্গে 
সঙ্গে ধাতুবিদ্যা বিজ্ঞান বিষয়েও জ্ঞান আহরণ করুন। আমার ভাল 


' উদ্বোধন অনুষ্ঠানে... ৯৫১ 


লাগবে, আপনি যদি এই বিষয়ে উচ্চতর গবেষণার জন্য 
পরীক্ষাগার ও প্রশিক্ষণকেন্দ্র স্থাপন করেন। ১৯০১ সালে 
ভবিষ্যন্ষ্টার কী অদ্ভুত এই বাণী! এরপর বহু ঘটনা ঘটে যায়। 
জামসেদজী নউসেরওয়ানজী টাটা ইস্পাত তৈরি করার প্রযুক্তি 
ইংল্যাণ্ড থেকে আনতে পারেননি । তবে আটলান্টিক পেরিয়ে 
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে তিনি ইস্পাত তৈরির বিশেষ পদ্ধতি 
জেনে নেওয়ার পর জামসেদপুরে টাটা আয়রন আ্যাণ্ড স্টিল 
কোম্পানি গড়ে তোলেন। দুভাগে বিভক্ত এক বৃহৎ প্রকল্পের সৃষ্টি 
হলো। এক, বর্তমান ঝাড়খণ্ডের জামসেদপুরে একটি ইস্পাত 
তৈরির কারখানা গড়ে তোলা। দুই, ব্যাঙ্গালোরে একটি 
ভৌতবিজ্ঞান গবেষণাকেন্দ্র গড়ে তুলতে তিনি তার সম্পত্তির এক- 
ষষ্ঠাংশ দান করলেন। 

কিছুদিন আগে জামসেদপুরে গিয়ে আমি জামসেদজী 
নউসেরওয়ানজী টাটার সেই দৃরদৃষ্টির ফল প্রত্যক্ষ করি। আজ 
টাটা আয়রন আযাণু স্টিল কোম্পানি বছরে চল্লিশ লক্ষ টন ইস্পাত 
তৈরি করছে। ভারত যে আজ ইস্পাত প্রযুক্তিবিদ্যায় স্বনির্ভর, তার 
কারণ টাটার সেই প্রসারিত দৃষ্টি। একই সঙ্গে আমরা দেখি, যে 
বিজ্ঞানচর্চা কেন্দ্রের বীজ একদিন উপ্ত হয়েছিল, আজ তা “ইগ্ডিয়ান 
ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স হিসাবে এক মহৎ জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হয়ে 
দাঁড়িয়েছে। 

এই ঘটনাটিতে অনন্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী স্বামীজীর এক 
অপূর্ব প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ভারতকে শক্তিশালী ও 
উন্নত দেখতে চেয়েছেন। কারণ, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও শিল্পের যথাযথ 
ভূমিকা তিনি বহু আগেই অনুধাবন করেছিলেন। স্বামীজীই প্রথম 
জগদীশচন্দ্র বসুকে তার আবিষ্কারের স্বত্ব নিশ্চিত করতে উপদেশ 
দিয়েছিলেন। প্রবুদ্ধ ভারতের প্রতি স্বামীজীর আহান শুধু 
আধ্যাত্মিক জগতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, আর্থ-সামাজিক উন্নতির 
লক্ষ্যেও তা প্রসারিত ছিল। 

বন্ধুগণ, তামিলনাড়ুর আন্না বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদে 
থাকাকালীন আমি রাজকোটের অনেক প্রতিষ্ঠান থেকে আমন্ত্রিত 
হতাম। একবার রাজকোটের বিশপ রেভারেণ্ড ফাদার গ্রেগরি 
ক্যারোটেমপ্রেল, সি. এম. আই. আমাকে আহান করেন ক্রাইস্ট 
কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য। এঁদিনই আমি স্বামী ধর্মবন্ধু আয়োজিত 
এক অনুষ্ঠানে “জীবনের দর্শন" বিষয়ে প্রায় এক লক্ষ ছাত্রের সামনে 
ভাষণ দিই। পরে রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালনায় এক ছাত্রসম্মেলনে 
যোগ দিতে আমাকে পোরবন্দর যেতে হয়। রাজকোটের আযালফ্রেড 
স্কুল- যেখানে মহাত্মা গান্ধীর প্রারস্তিক শিক্ষালাভ হয়-_ 
পরিদর্শনও আমাকে প্রভাবিত করে। একইদিনে এ পরিবেশ ও 
পরিস্থিতিতে দুটি ঘটনার কথা আমি আপনাদের গোচরে আনতে 
চাই। 

ক্রাইস্ট কলেজের অনুষ্ঠানের আগে আমি বিশপের গৃহে 
আমন্ত্রিত হয়ে আসি। গৃহে ঢোকার সময় মনে হলো, আমি যেন 
এক পবিত্র স্থানে এলাম। সেখানে এক অনুপম প্রার্থনাকক্ষে 
পরম্পর-সম্বন্ধরূপে সমস্ত ধর্মমতের উপস্থিতি লক্ষ্য করেছিলাম। 
ফাদার গ্রেগরি ক্যারোটেমপ্রেল, সি. এম. আই. তার এই অসামান্য 


প্রার্থনাকক্ষ তৈরির তাৎপর্য বোঝানোর সময় নিকটবর্তী 
স্বামীনারায়ণ মন্দির থেকে অনুরোধ আসে তাদের মন্দির দর্শনের 
জন্য। ফাদার গ্রেগরিকে এই কথা জানাতে উনিও আগ্রহভরে 
মন্দিরদর্শনে আমার সঙ্গী হলেন। মন্দিরে ঢুকে প্রতু শ্রীকৃষ্ের দীপ্ত 
বিগ্রহের সামনে এসে এক অনন্য অনুভূতি হলো। সময়টা ছিল 
দুপুরবেলা, যখন সাধারণত মন্দির বন্ধ থাকে শুধু আমাদের জন্য 
এসময় মন্দির খোলা রাখা হয়েছিল। আমাদের সকলের কপালে 
তিলক পরিয়ে স্বাগত জানানো হলো। রেভারেগু ফাদার গ্রেগরি, 
আব্দুল কালাম এবং ওয়াই. এস. রাজন-_সকলের কপালে শোভা 
পাচ্ছে উজ্জ্বল তিলক, সে এক দর্শনীয় মুহূর্ত! এই ঘটনাটি 
আমাদের দেশে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগের মাধ্যমে 
উদ্ভূত শক্তির পরিচায়ক__যার পরিণতি এক অনন্য আধ্যাত্মিক 
অনুভূতিতে । এই ঘটনার ফলম্বরূপ পরবর্তী কালে ২০০৩ সালের 
অক্টোবর মাসে “সুরাট ম্পিরিচ্যুয়াল ডিক্রারেশন" গৃহীত হয় এবং 
সেই উদ্যোগে রামকৃষ্ণ মিশনেরও মহতী অবদান ছিল। 
প্রার্থনার শক্তি 

পরের ঘটনাটি ছিল অতি মনোরম। রাজকোট রামকৃষ্ণ 
মিশনের জনৈক সন্ন্যাসী আমাকে অনুরোধ করেন, বিমানবন্দর 
যাওয়ার পথে যেন কিছুক্ষণের জন্য আমি সেখানে আসি। আমি 
যখন মিশনে পৌঁছাই, তখন সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাবলী 
ও স্বামীজীর জীবনের লক্ষ্য নিয়ে আলোচনা চলছিল। এরপরই 
প্রার্থনার সময়। ছন্দোবদ্ধ তালে সুমধুর সঙ্গীত সমস্ত হলঘরে 
অনুরণিত হচ্ছিল। শতাধিক ভক্তের সঙ্গে আমিও প্রার্থনায় যোগ 
দিই। আধ্যাত্মিক পরিবেশ এবং প্রার্থনার গভীরতা আমায় এক 
অন্য স্তরে উন্নীত করে। আমার বন্ধুরা এবং সঙ্গী সন্ন্যাসী সবিশ্ময়ে 
আমার এই মানসিক উত্তরণ লক্ষ্য করেন। সেদিন আমি বুঝলাম, 
এখানে সময়ের জ্ঞান থাকে না। এটি হয়তো একটি সুসম্বদধ 
আধ্যাত্মিক পরিবেশের প্রভাব। 

আজ এখন স্বামীজীর পৈতৃক বাড়িতে অবস্থানকালেও আমি 
রাজকোটের উপলব্ধির মতোই এক আধ্যাত্মিক পরিবেশ অনুভব 
করছি। 

আমি জানতে পারলাম যে, এই কেন্দ্রে একটি পাঠ্যপুস্তক- 
্রস্থাগার তৈরির পরিকল্পনা আছে। এই প্রসঙ্গে আমি ভারতে 
ডিজিটাল লাইব্রেরি ইনস্টিটিউটের ওপর একটু আলোচনা করতে 
চাই_যা এখানকার পাঠ্যপুস্তক-গ্রস্থাগার ও গবেষণার কাজে 
সহায়ক হয়ে উঠবে। 

ভারতে ডিজিটাল লাইব্রেরির প্রারস্তিক উদ্যোগ 

ভারতে ডিজিটাল লাইব্রেরি পোর্টাল তৈরির জন্য ডিজিটাল 
লাইব্রেরি ওয়েব পোর্টালের একটি কার্যক্রম আছে। এটির কর্ণধার 
'মিনিস্ট্রি অফ কমিউনিকেশন অ্যাণ্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি । 
সৃজনধর্মী কাজকে লালিত করা এবং মানুষের জ্ঞানভাগার করায়ন্ত 
করার লক্ষ্যে এই উদ্যোগে সহযোগী হয়েছেন ইগ্ডিয়ান 
ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স” এবং আমেরিকার “কার্ণেগি মেলন 
ইউনিভার্সিট। এই ডিজিটাল লাইব্রেরি প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে 
২০০৫ সালের মধ্যে ভারতে অনুসন্ধানযোগ্য ও পঠনোপযোগী ১০ 
লক্ষ পুস্তকের একটি সম্ভার গড়ে তুলবে। অদ্যাবধি ভারতে 


৯৫২ ক উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্া_-১১শ সংখা 0 অগ্রহায়ণ ১৪১১ 0 নভেম্বর ২০০৪ 


৮০,০০০ পুস্তক ডিজিটাইসড হয়েছে__যার মধ্যে ৪৫,০০০ পুস্তক 
৯টি প্রাদেশিক ভাষায় অনলাইনে (ওয়েবসাইট-এ) পাওয়া যাচ্ছে 
এখানকার গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ তাদের পাঠ্যপুস্তক এইভাবে 
ডিজিটাইস করা এবং আনুষঙ্গিক কাজের সফ্ওয়্যার আকসেসের 
জন্য “ইপ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স'-এর প্রফেসর এন. 
বালাকৃষ্ণাণের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। ডিজিটাল 
লাইব্রেরি ইনস্টিটিউট-এর স্মৃতিক্ষমতা প্রতিবছর দ্বিগুণ হচ্ছে। 
আজ মাত্র কয়েক গ্রাম ওজনের ৩০০ জি. বি. ডিস্ক ১০০ ইউ. এস. 
ডলারে পাওয়া যায়, যা ৩০ হাজারের বেশি বই ধারণে সক্ষম। 
আর দশ বছরের মধ্যে এ একই মাপের ডিস্ক ৩ কোটি বই ধারণের 
উপযোগী হবে। ভেবে দেখুন, আপনার হাতের মুঠোয় পৃথিবীর 
সর্ববৃহৎ গ্রন্থাগারের চেয়েও বড় একটি গ্রস্থাগার। এই সংক্কৃতি- 
কেন্দ্রের ডিজিটাল গ্রন্থাগার বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এবং 
কলকাতান্থিত অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন 
করতে পারে-_যা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য, তুলনামূলক ধর্ম 
ও ভারতীয় সংস্কৃতিচর্চায় নিয়োজিত মানুষের কাছে খুবই সহায়ক 
হবে। 

আমি আরো জানলাম যে, এই সংস্কৃতিকেন্দ্র দরিদ্র মানুষের 
সাহায্যার্থে গ্রামীণ ও বস্তি উন্নয়নকেন্দ্র গড়ার পরিকল্পনা নিয়েছেন। 
এই প্রসঙ্গে আমি গ্রামের জনগণকে সাহায্য ও যথাযথ নির্দেশ- 
উপযোগী '[01২/ সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলতে চাই। 

[সা 
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'১00]২/-র মাধ্যমে গ্রামের মানুষের শহরাঞ্চলে বসবাসের 
জন্য আগমন নিয়ন্ত্রিত করা যাবে। আমাদের পরিকল্পনা হবে 
গ্রামীণ পরিবেশকে এমন আকর্ষণীয় করে তোলা যে, শহরের 
মানুষই গ্রামে বসবাস করতে আকৃষ্ট হবে। এর ফলে স্বল্পসংখ্যক 
কয়েকটি বড় শহরে জনসংখ্যার বৃদ্ধিহার হাস করে অপর্যাপ্ত 
পরিকাঠামো, দূষিত পরিবেশ, অপরাধ বৃদ্ধি, রোগবিস্তার এবং 
সর্বোপরি শহরবাসীর জীবনযাপনের নিন্নমান প্রতিরোধ করা 


সম্ভব হবে। 
সংযোগের মাধ্যমে গ্রামীণ শ্রীবৃদ্ধি 

আমাদের দেশের ৭০ কোটি মানুষ ৬ লক্ষ গ্রামে বাস করেন। 
গ্রাম ও শহরের মধ্যে একটি সেতুনির্মাণের লক্ষ্যে, চাকরির সুযোগ 
বাড়াতে ও গ্রামীণ শ্্রীবৃদ্ধি ঘটাতে “সংযোগ'-এর মাধ্যমে 
গ্রামগ্ুচ্ছগুলিতে সমস্ত বর্গের মানুষের জন্য অর্থনৈতিক সুযোগ 
বাড়ানো সত্বর কাম্য। জল, বিদ্যুৎশক্তি, রাস্তাঘাট, শৌচব্যবস্থা, 
্বস্থ্যব্যবস্থা, শিক্ষা, রোজগার যোজনা-_এগুপিই আজ গ্রামের 
পক্ষে সবচেয়ে জরুরি ও অপরিহার্য 

অপরিহার্য সংযোগব্যবস্থা 

যে একীকরণ প্রক্রিয়া গ্রামীণ ভারতে প্রাচুর্য আনতে পারে, তা 
হলোঃ প্রাকৃতিক সংযোগবাবস্থা_ উৎকৃষ্ট রাস্তা ও পরিবহণ । 
ইলেকট্রনিক সংযোগবাবস্থা__উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ফাইবার অপটিক 
কেবল-এর মাধ্যমে শহরের সঙ্গে গ্রামাঞ্চলের যোগাযোগ ও 
ইন্টারনেট পরিষেবা। জ্ঞানবৃদ্ধিতে সংযোগবাবস্থা_ শিক্ষা, 
বৃত্তিগত অনুশীলনের মাধ্যমে চাষি, শিল্পী, কারিগরদের শিক্ষাদান 


ও নির্দিষ্ট কর্মোদ্োগ প্রণয়ন। এর ফলে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার 
মাধ্যমে ও ব্যাঙ্কের সহায়তায় গ্রামাঞ্চলের শ্রীবৃদ্ধি ঘটানো যাবে 
এবং তাদের উৎপাদিত সামগ্রী বিপণনের ব্যবস্থাও করা যাবে। 

এই প্রণালী অবলম্বন করে এই সংস্কৃতিকেন্দ্রটি কলকাতার 
আশপাশের কয়েকটি গ্রাম নিয়ে 1১01২/.-র কাজ শুরু করতে 
পারেন, যাতে যোগদান করবেন কিছু [৭.09.0., লোকহিতৈষী 
ব্যক্তি এবং ব্যাঙ্ক । এভাবে গ্রামের মানুষের জীবনে প্রগতি আনার 
প্রচেষ্টাই হবে স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধার্থয। 





বিবেকানন্দ সংস্কতিকেন্দ্রে সংগ্রহশালা পরিদর্শন 


করছেন ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতি 


উপসংহার 

প্রিয় সুহদগণ, আমার মনে পড়ছে দেশবাসীর প্রতি স্বামীজীর 
প্রেরণাপূর্ণ বাণী ঃ নিজে শেখ; প্রতোকে তার স্বরূপের শিক্ষা দাও। 
নিদ্রিত আত্মাকে আহ্বান কর এবং প্রত্যক্ষ কর কিভাবে সে জাগছে। 
শক্তি আসবে, যশ আসবে, মঙ্গল আসবে, পবিত্রতা আসবে, 
পরমোকৃষ্ট সমত্তহই আসবে-যখন এই নিদ্রিত সত্তা 
আত্মসচেতনতায় জেগে উঠবে। 

স্বামীজীর এই আত্মসচেতন কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার আহান প্রকৃতই 
চিত্তের ন্যায়পরায়ণতার বিবর্তনের ফলম্বরূপ। এই ন্যায়ানুসারী 
হৃদয়বৃত্তিই চরিত্রে সৌন্দর্য আনয়ন করে। এই চারিত্রিক সৌন্দর্য গৃহে 
সমন্বয় সৃজন করে। গৃহমধ্যগত এই সমন্বয় ভাব দেশে শৃঙ্খলার 
পরিবেশ সৃষ্টি করে। জাতির এই শৃঙ্খলাই সারা বিশ্বে শাস্তির 
অগ্রদূত। সুতরাং আমরা এইভাবে প্রধুদ্ধ নাগরিক সৃষ্টিতে ব্রতী হই, 
যা হবে স্বামীজীর ইচ্ছার প্রকৃত প্রতিফলন। এইসব 
জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত নাগরিকের শরীর হবে দৃঢ় এবং মন অদমনীয় 
তেজে পূর্ণ, যারা শুনবে স্বামীজীর সুস্পষ্ট নিনাদ--“ওঠ, জাগ 
এবং অভীষ্ট লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যস্ত থেমো না।” 

উন্নত ও প্রাচুর্যে ভরা ভারত আমাদের লক্ষ্য, যেখানে দেশের 
আভ্যন্তরীণ শাস্তি সারা বিশ্বে শান্তির বাতাবরণ আনতে সহায়ক 
হবে। এই সংস্কৃতিকেন্দ্র একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠুক, 
যেখান থেকে এইসব মহৎ চিত্তা ও কার্যাবলী সঞ্চারিত হতে 
থাকবে। এই সংস্কৃতিকেন্দ্র ও প্রাচীন গৃহটির উদ্বোধন করে আমি 
অতীব আনন্দিত। আশা করি, যারা এই স্থান পরিদর্শনে আসবেন, 
তারা প্রভূত অনুপ্রেরণা লাভ করবেন। আমি ইচ্ছা পোষণ করি যে, 
যারা এই স্থান পরিদর্শনে অপারগ- স্তারাও যেন অনুরূপ 
অনুভূতির অধিকারী হন। 

ভগবানের আশীর্বাদ সকলের ওপর বর্ষিত হোক। 
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]মাততীর্থপরিক্রমা 


শ্যামপুকুরবাটা 
নির্মলকুমার রায় 


শ্রীরামকৃষ্ণ যেসব স্থানে পদধূলি দিয়েছিলেন, তার বিবরণ 
লেখক “রণচিহ্ন ধরে" গ্রন্থে ইতোমধ্যেই জানিয়েছেন। 
ভক্তবৃন্দের মনের চাহিদা মেটাতে শ্রীস্রীমায়ের ক্ষেত্রে অনুরূপ 
রচনায় ব্রতী হয়ে তিনি যাত্রা শুরু করেছিলেন ্শ্রীত্্রীমায়ের 
বাড়ি” থেকে (শারদীয়া ১৪০৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। এবার ত্রয়োবিংশ 
পর্যায়ে শ্যামপুকুরবাটী।-_সম্পাদক 


স্তর কলকাতার শ্যামপুকুরে “শ্যামপুকুরবাটা” €৫৫এ, 

শ্যামপুকুর স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৪) শ্রীরামকৃষ্ণের 
প্রাক অস্ত্যলীলাস্থল। “কথামৃত, গ্রন্থের প্রথম ভাগের পঞ্চদশ 
থেকে অষ্টাদশ খণ্ড, তৃতীয় ভাগের বিংশ থেকে ঘবাবিংশ « খণ্ড, 
চতুর্থ ভাগের সপ্তবিংশ থেকে টি 
ত্রিংশ খণ্ড, “লীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থের 
পঞ্চম খণ্ডের দ্বাদশ অধ্যায় 
এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুথি” 
প্রামাণিক গ্রন্থে এই শ্যামপুকুরের দি | /%% 


হয়েছে। 

১৮৮৫ সালের জুন মাসে 
দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম 
কণ্ঠদেশে 'ক্যাপার, রোগে 
আক্রাত্ত হন এবং সেপ্টেম্বর ৮ 
মাসে এ রোগ ভয়াবহ আকার 
ধারণ করে। তখন তার 
সুচিকিৎসার জন্য ভক্তগণ 
ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্খর থেকে সঃ টা 
প্রথমে বাগবাজারে দুর্গাচরণ 
মুখার্জি স্থ্নিট ছোট একটি বাড়ি 





পপ 
প্রবেশপথ € আলোকচিত্র £ ডি. ডি: সাহা 


ভাড়া করে ভক্তগণ সেখানে ঠাকুরকে নিয়ে আসেন, কিন্তু 
ছোট বাড়িতে মুক্তবায়ুর অভাব দেখে ঠাকুর প্রবেশ করেই 
বাড়িটি ত্যাগ করেন এবং তৎক্ষণাৎ ভক্তসঙ্গে পদব্রজে তার 
প্রিয় গৃহী ভক্ত বলরাম বসুর বাড়িতে (বলরাম মন্দির) চলে 
আসেন। প্রথমাবস্থায় কয়েকদিন সেখানে থাকাকালীন ভক্তগণ 
৫৫ নং শ্যামপুকুর স্ট্রিটে গোকুল ভট্টাচার্যের বৈঠকখানা বাড়িটি 
ভাড়া করেন এবং সেই প্রশস্ত ভবনে উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য 
ঠাকুরকে নিয়ে আসেন। পরে এই বাড়িটিই ভক্তমহলে 
শ্যামপুকুরবাটী” নামে পরিচিত হয়। 

এই শ্যামপুকুরবাটীর পর্বটি ঠাকুরের প্রাক্‌ অস্ত্যলীলায় 
মুখরিত ছিল। ১৮৮৫ সালের ২ অক্টোবর তথা ১২৯১ 
বঙ্গাব্দের ১৮ আশ্ষিন ঠাকুর এই বাড়িতে পদার্পণ করেন এবং 
১১ ডিসেম্বর অবধি ৭০ দিন অবস্থান করেন। এই সময়ের 
মধ্যে এখানে কত ভগবৎ প্রসঙ্গ হয়েছে, কত ভক্ত ও পার্ষদ 
আগমন ও অবস্থান করেছেন, কত বিচিত্র লীলার সমাবেশ 
হয়েছে, কত দুর্লভ ভাবসমাধি ঘটেছে, আবার কত কৃপাদান 
পর্বও অনুষ্ঠিত হয়েছে! ভগবানের লীলাম্মৃতির সঙ্গে এখানে 


আরো যাঁদের পবিত্র স্মৃতি জড়িয়ে আছে, তারা হলেন 


_ শ্রীমা সারদাদেবী, খ্বামী 
0] বু স্বামী প্রশ্মানন্দ, 
স্বামী নিরঞ্জনানন্দ, স্বামী 
রামকৃষ্গনন্দ, স্বামী সারদানন্দ, 
স্ব স্বামী অভুতানন্দ প্রমুখ ঠাকুরের 
&৭ বিশেষ অন্তরঙ্গ ও লীলা- 
 পার্দগণ। আরো যাঁদের স্মৃতি 
এখানে বিশেষভাবে জড়িত, 
তারা হলেন__-কিথামৃত'- 
রর প্রণেতা মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 
সী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, গিরিশচন্দ্র 
ই ঘোষ, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, 

মণ ডাঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ডাঃ 

প্রি বিহারীলাল ভাদুড়ী, চিত্রকর 
ক অননদা বাগচী, লেখক রাজকৃষ্ঃ 
রী খ্রিস্টান ধর্মযাজক প্রভুদয়াল 
মিশ্র, ভক্তিমতী গোলাপ-মা, 
মা লক্্ীদিদি প্রমুখ। এছাড়াও 
রর এসেছেন ভক্ত ও অনুরাগিবৃন্দ 
মি _পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, রামচন্দ্র দত্ত, 
বলরাম বসু, ঈশানচন্্ 
তি মুখোপাধ্যায়, মহিমাচরণ 
চক্রবর্তী, নবগোপাল ঘোষ, 
কালীপদ ঘোষ (দানাকালী), 
কালীপদের কনিষ্ঠা ভগিনা 
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মহামায়া দেবী, চুনীলাল বসু, হরিবল্পভ বসু, সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, 
মণীন্দ্র গুপ্ত, মনমোহন মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার, অতুলকৃষ্ঃ 

ঘোষ, সুরেশচন্ত্র দত্ত, নিত্যগোপাল, ছোট নরেন, পল্টু, ভূপতি, 
৮৪০ অধ্যাপক নীলমণি, দুকড়ি ডাক্তার, নবীন কবিরাজ, 
অমৃত সরকার, শ্যাম বসু, বিহারী মুখোপাধ্যায়, ভবনাথ 
চট্টোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে। সকলের স্মৃতিতে এই 
বাড়িটি ভরপুর। 

এই বাড়িতেই ১৮৮৫ সালের ৬ নভেম্বর কালীপুজার 
দিনে ভক্তেরা শ্রীরামকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ জগদন্বাজ্ঞানে পূজা 
করেছিলেন, আর তিনি সমাহিত অবস্থায় ভক্তদের একহাতে 
'বর' ও অন্যহাতে 'অভয়* প্রদান করেছিলেন। এই বাড়িতে 
থাকাকালীনই ঠাকুর একদা ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের একাস্ত 
আগ্রহে শারদীয়া মহাপূজায় তার বাড়িতে সশরীরে উপস্থিত 
হতে না পারলেও জ্যোতিঃপথে উপস্থিত হয়ে ভক্তের বাসনা 
পূর্ণ করেছিলেন। এই বাড়িতেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে একদিন 
জগন্মাতা জানিয়ে দিয়েছিলেন, অপবিত্র লোকেরা তার 
চরণস্পর্শ করে পাপমুক্ত হয়ে যাচ্ছে, আর তাদেরই অসহ্য 
পাপভারে তার শরীরে ক্ষত হয়েছে। ধমীয়ি নেতা বিজয়কৃষ্ণ 
গোস্বামী অনেক তীর্থভ্রমণের পর এই বাড়িতে এসেই 
শ্রীরামকৃষ্ণের চরণ নিজের বুকে ধারণ করে সাক্ষাৎ দেহধারী 
ঈশ্বরাবতাররূপে তাকে বরণ করেছিলেন। এই বাড়িতেই নটা 
বিনোদিনী প্রাণের টানে অসুস্থ ঠাকুরকে পুরুষের ছদ্মবেশে 
দেখতে এসে কৃপালাভ করে পরবর্তী জীবনে সাধিকায় পরিণত 
হয়েছিলেন। আবার এই বাড়িতেই ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ 
ভক্তদের চিহিত করা হয়েছিল। এরকম নানা অপূর্ব ঘটনায় 
এই বাড়িটি সত্যই এক মহাতীর্থে পরিণত। 

শ্রীরামকৃষ্ণকে যখন দক্ষিণেশ্বর থেকে ভক্তেরা 
সুচিকিৎসার জন্য কলকাতায় নিয়ে আসেন, তখন শ্রীশ্রীমাকে 
তার সঙ্গে আনা হয়নি; দক্ষিণেশরেই তিনি একাকী ছিলেন। 
বলরাম বসুর বাড়িতে কয়েকদিন মাত্র থাকার পর যখন 
শ্যামপুকুরবাটীতে ঠাকুরকে নিয়ে আসা হয়, তখন তার 
যথাযথ সেবার জন্য ঠাকুরের অনুমতি নিয়ে ভক্তেরা 
শ্ীত্রীমাকে দক্ষিণেম্বর থেকে (১৮৮₹ সালের অক্টোবর মাসে 
ঠাকুরের আগমনের কয়েকদিন পর) শ্যামপুকুরবাটীতে নিয়ে 
আসেন। এই সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায় ঃ “ঠাকুরের 
শ্যামপুকুরে আগমনের কয়েকদিন পরেই ভক্তগণ বুঝিতে 
পারিলেন, সুচিকিৎসার সহিত দিবারাত্র সেবা ও সুপথ্য প্রস্তুত 
করার ব্যবস্থাও থাকা আবশ্যক। যুবক ভক্তগণ সেবাভার গ্রহণ 
করিলেও পথ্যের জন্য শ্রীমাকে এ বাটীতে আনয়ন ব্যতীত 
উপায়াস্তর দেখা গেল না। কিন্তু তখন আরেক সমস্যা উপস্থিত 
ইইল। বাটীতে স্ত্রীলোকদিগের থাকিবার জন্য নির্দিষ্ট অন্দরমহল 
নাই; কাজেই শ্রীমা এখানে কিরূপে একাকী থাকিবেন, ইহা 
ভক্তগণ স্থির করিতে পারিলেন না। বিশেষত তাহার অপূর্ব 
লঙ্জাশীলতার কথা স্মরণ করিয়া অনেকে তাহার আগমন 


সম্বন্ধে সন্দিহান হইলেন। এত দীর্ঘকাল নহবতে থাকিয়াও 
যিনি কখনো কাহারও দৃষ্টিপথে পতিত হন নাই, তিনি 
সর্বপ্রকার লজ্জা-সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া এই বাটীতে পুরুষদিগের 
মধ্যে আসিয়া বাস করিবেন- ইহা অনেকেই বিশ্বাস করিতে 
পারিলেন না। অথচ গত্যস্তর না থাকায় তাহাকে আনিবার এই 
প্রস্তাবে ঠাকুরের অনুমতি লইতে হইল। তিনি ভক্তদিগকে 
শ্রীমায়ের পূর্বোক্ত প্রকার স্বভাবের কথা স্মরণ করাইয়া 
বলিলেন, সে কি এখানে এসে থাকতে পারবে? যা হোক, 
তাকে জিজ্ঞাসা করে দেখ, সকল কথা জেনেশুনে সে আসতে 
চায় তো আসুক।" ভক্তগণ ও শ্রীরামকৃষ্ণ যেসকল উপাদান 
অবলম্বনে বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা হইতে এরূপ 
অনুমান হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু এইসঙ্গে ভাবিবার ছিল 
করার অপরিসীম ক্ষমতার, বিশেষত শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য 
সর্বপ্রকার সুখ-সুবিধা ও লজ্জা-সঙ্কোচ পরিত্যাগে প্রস্তুত 
থাকার কথা। কার্যতও দেখা গেল যে, আহান আসিবার সঙ্গে 
সঙ্গে তিনি বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করিয়া শ্যামপুকুরে 
আগমনপূর্বক নির্দিষ্ট কর্তব্যে রত হইলেন।”১ 
শ্যামপুকুরের এই বাড়িতে শ্রীশ্রীমায়ের অবস্থান সম্পর্কে 
উল্লেখ পাওয়া যায় ঃ “শ্যামপুকুরে এ ৫৫ নম্বর বাড়ি পূর্ব- 
পশ্চিমে দীর্ঘ শ্যামপুকুর স্ট্রিটের উত্তরপার্থে অবস্থিত। উত্তরমুখে 
বাটাতে প্রবেশ করিয়া উভয়দিকে বসিবার চাতাল ও 
স্বল্পপরিসর রোয়াক দেখা যাইত। উহা ছাড়াইয়া অগ্রসর হইলেই 
দক্ষিণে দ্বিতলে উঠিবার সিঁড়ি ও সম্মুখে উঠান। উঠানের 
পূর্বদিকে দুই-তিনখানি ক্ষুদ্র ঘর। উপরে উঠিয়া দক্ষিণ ভাগে 
উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত একখানি লম্বা ঘর সাধারণের জন্য নির্দিষ্ট 
ছিল; বাম ভাগে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত ঘরগুলিতে যাইবার পথ। 
উক্ত পথে অগ্রসর হইয়া প্রথমে যে-দ্বার পাওয়া যায়, উহাই 
শ্রীরামকৃষ্ণের সুপ্রশস্ত কক্ষের প্রবেশপথ । উহার উত্তরে ও 
দক্ষিণে বারান্দা এবং পশ্চিমে ছোট ছোট দুখানি ঘর। 
একখানিতে ভক্তগণ এবং অপরখানিতে শ্রীমা রাত্রে বাস 
করিতেন। ঠাকুরের ঘরে যাইবার পথে পূর্বপার্থে ছাদে উঠিবার 
সিঁড়ি এবং ছাদে যাইবার দরজার গায়ে চারিহাত আন্দাজ 
চতুষ্কোণ একটি আচ্ছাদনযুক্ত চাতাল। এই চাতালেই শ্রীমায়ের 
সারাদিন কাটিত এবং এখানেই ঠাকুরের পথ্যাদি রন্ধন হইত। 
“এ বাড়িতে একটিমাত্র স্থান সকলের শ্লানাদির জন্য নির্দিষ্ট 
থাকায় শ্রীমা অপর সকলের পূর্বে রাত্রি তিনটার সময় নিচে 
নামিয়া স্নানাদি সারিয়া তেতলায় ছাদে সিঁড়ির পার্থে চাতালে 
উঠিয়া যাইতেন। সেখানে যথাকালে পথ্যাদি প্রস্তুত হইয়া গেলে 
বৃদ্ধ গোপাল-দাদা বা লাটুর দ্বারা নিচে সংবাদ পাঠাইতেন; 
তখন সুবিধা হইলে ঠাকুরের ঘর হইতে লোক সরাইয়া দিয়া 
শ্রীমাকে পথ্য লইয়া আসিতে বলা ইইত; নতুবা সেবকগণ 
তাহার নিকট হইতে উহা লইয়া আসিতেন। মধ্যাহে শ্রীমা এ 
চাতালেই বিশ্রাম করিতেন এবং রাত্রে সকলে নিদ্রিত হইলে 


মাতৃতীথপরিক্রমা 0 "যামপুকুরবাটী € ৯৫৫ 


আন্দাজ এগারোটার সময় নামিয়া আসিয়া নির্দিষ্ট ঘরে রাত্রি 
দুইটা পর্যস্ত নিদ্রা যাইতেন। ঠাকুরকে রোগমুক্ত করিবার আশায় 
বুক বাঁধিয়া তিনি দিনের পর দিন অন্নানবদনে এই কঠিন 
সেবাব্রত পালন করিতে লাগিলেন। অথচ সেবার সর্বপ্রধান 
কার্যে নিযুক্ত থাকিলেও তাহার কর্তব্য লোকচক্ষুর অন্তরালে 
এমনই নীরবে অনুষ্ঠিত হইত যে, যাহারা প্রত্যহ সেখানে 
যাতায়াত করিতেন তাহারাও তাহার উপস্থিতির কথা জানিতে 
পারিতেন না।”২ 





বলা আবশ্যক, ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের ১১ ডিসেম্বর অবধি 
শ্যামপুবুরে অবস্থানের পর ঠাকুরকে উত্তর কলকাতার কাশীপুর 
উদ্যানবাটীতে স্থানান্তরিত করা হয়। শ্যামপুকুরবাটীতে 
অন্তরালবর্তিণী শ্রীশ্রীমা সাধারণ মানুষের দৃষ্টির অগোচরে 
অত্ন্দ্রপ্রহরীর মতো যেভাবে ঠাকুরের দেবতনুর পরিচর্যা ও 
রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন, তাতে ঠাকুরের লীলাস্থল ছাড়াও এই 
শ্যামপুকুরবাটী মাতৃতীর্থে পরিণত হয়েছে- একথা বলা 
বাহুল্যমাএ্র। 

শ্যামপুকুরের এই বাড়ি থেকে ঠাকুর কাশীপুরে চলে যাওয়ার 
পর বহুদিন এই বাড়িতে কেউ বাস করেনি; প্রকৃতপক্ষে এটিকে 
লোকে “ভূতুড়ে বাড়ি' মনে করত। পরে অবশ্য এই বাড়ি ভাগ 
করে ভাড়া দেওয়া হয়। ৫৫এ অংশের এই বাড়ির আবাসিকা 
(বর্তমানে পরলোকগতা) পরম ভক্তিমতী, কৌমার্যব্রতধারিণী 
লক্ষ্্রী গোস্বামীর অনুপ্রেরণায় মুষ্টিমেয় কয়েকজন শ্রীরামকৃষ্ণ- 
ভক্ত যুবক এখানে ১৯৭৮ সালের ২৭ আগস্ট 'শ্যামপুকুরবাটী 
শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণ সঞ্ঘ' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই বাড়িটির স্মৃতি 
বজায় রাখার ভার গ্রহণ করেন এবং বাড়ির তৎকালীন মালিক 
সন্তোষকুমার বসুর অভিপ্রায়ে এই বাড়ির তত্বাবধানের ভার 
সঞ্ঘের ওপর ন্যস্ত হয়। সঙ্ঘ কর্তৃক এই বাড়ির দোতলায় 
শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যবহৃত ঘরখানির আমুল সংস্কারের পর ঘরটি 
আকারে ও আয়তনে কিছুটা পরিবর্তিত হলেও মূল স্থানটি 


এখনো অবিকৃতই আছে এবং সেখানে ঠাকুর-মা- 
প্রতিকৃতিত্রয় বেদির ওপর পৃঁজিত হচ্ছে। 
স্মরণ সঙ্ঘের সম্পাদক গৌতম গুপ্তের (শ্রীম-র অন্যতম 

প্রপৌত্র) সঙ্গে যোগাযোগ করে জানা যায়, ঠাকুরের এই 
বাড়িতে অবস্থানের প্রায় ৯৩ বছর বাদে একমাত্র গৃহী ভক্তদের 
প্রচেষ্টায় এই লুপ্ততীর্থ পুনরায় জাগ্রত হয়েছে এবং পরে বেলড় 
মঠের সহায়তায় এটি নবরূপ ধারণ করেছে। বাড়ির দুটি 

ংশের মধ্যে যে-অংশটিতে (৫৫এ) ঠাকুর বাস করতেন, সেই 
অংশটি ১৯৮৮ সালে বেলুড় মঠ ও স্মরণ সঙ্ঘ 
যৌথভাবে ক্রয় করেন এবং স্মরণ সঙ্ঘ এর দায়িতরে 
থাকেন। যে-অংশের (৫৫বি) ছাদের আচ্ছাদনযুক্ত 
চাতালে শ্রীশ্রীমা সারাদিন কাটাতেন ও ঠাকুরের 
পথ্যাদি রানা করতেন, সেই অংশটিও 
ভাড়াটিয়াসমেত ১৯৯৫ সালে বেলুড় মঠ ও স্মরণ 
সঙ্ঘ যৌথভাবে ক্রয় করেন এবং এটিরও দায়িতে 
ঝি থাকেন স্মরণ সঙ্ঘ। ভাড়াটিয়া তোলার পর ২০০৩ 
পু সালের ৩১ অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে এটির 
ফ্গ্ন অধিগ্রহণ করা হয়। সেদিন উপস্থিত ছিলেন স্বামী 
প্রভানন্দজী, স্বামী শিবময়ানন্দজী, বিচারপতি 
উস পিনাকীচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ । শ্রীশ্রীমায়ের ১৫০তম 
পি জন্মতিথি উপলক্ষ্যে এ চাতালের ঘরটি সংস্কারের 
পর সেখানে ২০০৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর 
্রীশ্রীমায়ের প্রতিকৃতি স্থঃ$পন করেন স্বামী 
প্রভানন্দজী। বর্তমানে দুটি অংশসমেত সমগ্র বাড়িটি বেলুড় 
মঠ ও স্মরণ সঙ্ঘের অধীনে এলেও আপাতত এটি 
পরিচালনার দায়িত্ব স্মরণ স্ঘের ওপরেই ন্যস্ত আছে। 


পথনির্দেশ ঃ ৫৫এ শ্যামপুকুর স্ট্রিট কলকাতা-৭০০ ০০৪। 
উত্তর কলকাতার বিধান সরণির ওপর অবস্থিত টাউন স্কুলের 
পাশ দিয়ে শ্যামপুকুর স্ট্রিটে ঢুকে কয়েক মিনিট হেঁটে গেলে 
ডানদিকে রাস্তার ওপরেই এই দোতলা বাড়িটি দেখা যাবে! 
বাড়ির দেওয়ালে পাথরের ফলকে লেখা ঃ “1195 11৬৩৫ (01 
50171611179 911 911 10111151110 [11117911858 1১৩৮. বাড়ির 
গায়ে পশ্চিমদিকে রয়েছে এক প্রাচীন শিবমন্দির, যা ঠাকুরের 
সময়েও ছিল। দোতলার বারান্দায় রাস্তার ওপর এক ম্মারক 
প্রতীক__-শ্যামপুকুর বাটী শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণ সংঘ'। 


১ শ্রীমা সারদা দেবী-স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১৩শ সং, পৃঃ ৭৭ 
২ এ, পৃঃ ৭৭-৭৮ 


এই রচনাটি “স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত 
হলো।- সম্পাদক 


৯৫৬ ক উদ্বোধন () ১০৬তম বর্_-১১শ সংখ] 0) অগহায়ণ ১৪১১ নতেহার ২০০৪ 


মিনতি কর 
পূর্বানুবৃততি] 


অবিদ্যা বা মায়া 
আছে বলে পরিদৃষ্ট হয় অথচ থাকে না__তাকে বলা 
হয় দৃষ্টনষ্টম্বরূপ, একেই বলে “মায়া” বা “অবিদ্যা'। 
ব্রিগুণাত্মিকা জগৎপ্রসবিণী শক্তিই মায়া। মায়ার ফলেই ব্রঙ্গ 
জগৎ-রূপে প্রতীত হয়। এর মধ্যে নাম-রূপ-দেশ- 
নিমিত্ত আছে, এজন্য একে বলা হয় ব্যাবহারিক সত্য আর 
ব্রহ্মা পারমার্থিক সত্য। বিবেকানন্দ বলছেন “মায়ার ভিতর 
যতক্ষণ, ততক্ষণ দ্বৈত থাকবেই, নামরূপকে কখনোই পৃথক করা 
চলে না; সেইহেতু তারা যে “আছে' তা বলা যেতে পারে না, কিন্তু 
তারা একেবারে যে শূন্য, তাও নয়-_একেই বলে মায়া।”১৮ 
“মায়াবাদ ব্যতীত অদ্বৈতবাদের কোন ব্যাখ্যাই সম্ভব নয়।”১৯ 
এখানে প্রশ্ন হতে পারে, মায়া বা অবিদ্যার কার্যকারিতা 
কী? এর উত্তরে বলা যায়, মায়ার দ্বিবিধ কার্য-_আবরণ ও 
বিক্ষেপ। মায়া প্রথমে বস্তুর স্বরূপকে আবৃত করে, তাকে বলে 
“'আবরণ”। তারপর যে-বস্ত্ব যা নয় তাকে সেইরূপে প্রতীত 
করে, একে বলা হয় “বিক্ষেপ”। শঙ্করাচার্য 'বেদাস্তকেশরী'তে 
খুব সুন্দরভাবে মায়ার বর্ণনা করেছেন £ 
“চত্বারোইস্যাঃ কপর্দা যুবতিরথ ভবেন্গুতনা নিত্যমেষা। 
মায়া বা পেশলা স্যাদঘটনঘটনাপাটবং যাতি যসম্মাৎ॥ 


স্যাদারস্তে ঘৃতাস্যা শ্রুতিভববয়ুনান্যেবমাচ্ছাদয়স্তী। 
তস্যামেতৌ সুপর্ণাবিব পরপুরুষৌ তিষ্ঠতোহর্থপ্রতীত্যা ॥”২ 
মায়ার চারপ্রকার উৎকর্ষ-_€১) নিত্য যুবতী, নিত্যই 
নতুন; (২) মায়া অঘটনপটীয়সী-_অতীব কৌশলসম্পন্া, 
(৩) মায়া ঘ্ৃতাস্যা-_আরম্তে মধুরা পরিণামে বিষোপমা; 
(৪) শ্রুতিপ্রতিপাদিত আত্মজ্ঞানের আচ্ছাদিকা। 
পরমাত্মা ও জীবাত্মা বিষয়ভাসকতা-গুণহেতু দুটি পাখির 
ন্যায় এই অজ্ঞানে অবস্থান করে। বিবেকানন্দ বলছেন ঃ 
“মন তার মায়াময় জাল ছুঁড়ে দেয়, 
বেঁধে ফেলে একেবারে নির্মম নিষ্পেষে; 
পৃথিবী, নরক, স্বর্গ-_ভাল ও মন্দের 
চিন্তা আর ভাবনার ছাঁচ গড়ে ওঠে।৮২১ 
অদ্বৈতবাদী বলছেন, যখনি মায়াকে জানতে যাও তখন সে 
দূরে পলায়ন করে। কারণ, জ্ঞান হলে অজ্ঞান আর থাকে না। 
সংসার 
এই সংসারের স্বার্থাপরতা, দুঃখকাতরতা, অসারতা, 
অন্ধকারময়তা স্বামীজীর চিত্তকে প্রবলভাবে 


করেছে। “সখার প্রতি” কবিতায় তিনি বলেছেন ঃ “বার্থ স্বার্থ 
সদা এই রব হেথা কোথা শাস্তির আকার।” সকলেই 
স্বার্থান্বেষণে ব্যাকুল। সংসারাসক্ত সকল মানুষই এই সংসারকে 
স্বর্গ বলে মনে করে। দেখা যায়, অসাধু ব্যক্তিই এই জগতে 
স্বীকৃতি পেয়ে থাকে। সেকথাই বলেছেন স্বামীজী £ “যত উচ্চ 
তোমার হৃদয় তত দুঃখ জানিও নিশ্চয়।” এই স্বার্থপর 
মানুষের কথায় তিনি বলছেন £ 

“হও জড়প্রায়, অতি নিচ, মুখে মধু, অন্তরে গরল-_ 

সত্যহীন, স্বার্থপরায়ণ, তবে পাবে এ সংসারে স্থান।””২১ 

যার হৃদয় মানুষের দুঃখে আন্দোলিত, তার স্থান এই 
স্বার্থান্বেষী জগতে কোথায়? কিন্তু বিবেকবান পুরুষও আছেন, 
যার কাছে জাগতিক প্রতিষ্ঠা, যশ, মান, খ্যাতি তুচ্ছ। কারণ, 
তাদের দৃষ্টিতে জগতের সকল বস্তুই ক্ষণস্থায়ী। বিবেকবুদ্ধিতে 
বিচার করলে এই সংসারে সুখ-দুঃখের আবর্তন পরিলক্ষিত 
হবে। সংসারের সমস্ত সুখের পর্যবসান দুঃখে, সমস্ত আশার 
পর্যবসান নিরাশায়। 'যোগবাশিষ্ঠরামায়ণ'-এ বলা হয়েছে, 
বস্ত্র অর্জনে দুঃখ, রক্ষণে দুঃখ ও বিনাশে দুঃখ। তাই সংসারে 
প্রকৃত সুখ কোথায়? স্বামীজী বলছেন £ 

“ত্রাস্ত সেই যেবা সুখ চায়, দুঃখ চায় উন্মাদ সেজন-__ 

মৃত্যু মাঙ্গে সেও যে পাগল, অমৃতত্ব বৃথা আকিঞ্চন। 

যতদূর যতদূর যাও, বুদ্ধিরথে করি আরোহণ, 

এই সেই সংসার-জলধি, দুঃখ সুখ করে আবর্তন।”২৩ 
সঙ্ঘাত। শুধুই জীবনের জোয়ার-ভাটায় ভেসে চলা। এখানে 
কেউ হাসে কেউ কীাদে। আশার প্রলোভনে প্রমত্ত হয়ে 
মরীচিকাতে যেমন জলভ্রান্তি হয়, তেমনি দুঃখময় সংসারে 
মানুষ সুখের আশায় ভ্রান্ত হয়। 

“পশ্চাতে ফিরিয়া দেখে হায়__ভগ্ন তার শত আশা, 

পুঞ্জীভূত মরিচার মতো।”২৪ 

বিবেকানন্দ আরো বলছেন ঃ “সুখতরে সবাই কাতর, 
কেবা সে পামর দুখে যার ভালবাসা ।” প্রকৃত সুখপ্রাপ্তির জন্য 
চাই বিবেক ও বৈরাগ্য। জীবনের যাকিছু অর্জন, সেসবই 
ধবংসস্তৃপমাত্র। তাই ভক্তের আকুল প্রার্থনা 

“নিয়ে যাও জননী গো মোরে সেই দুর পরপারে, 

যেথায় সকল দ্বন্দ শেষ, 
সকল দুঃখের পারে, অশ্রু যেথা নাহি দেখা দেয় 
পার্থিব সুখেরও নাহি লেশ।”২৫ 
কর্মফল 


এই জগতে বৈচিত্র্য ও বৈষম্য আছে। স্বামীজী বলছেন ঃ 
“জগতে তো যথেষ্ট বৈষম্য রহিয়াছে__এখানে কেহ সুখী, কেহ 
দুঃখী; কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র; এরূপ বৈষম্য কেন? আবার 
এখানে নিষ্ঠুরতাও বিদ্যমান।... ইহাই যদি ঈশ্বরের সৃষ্টি হয়, 
তবে সেই ঈশ্বর ঘোরতর নিষ্ঠুর!... বেদাতস্ত বলেন, ঈশ্বর এই 
বৈষম্য ও প্রতিযোগিতার কারণ নহেন।... আমরা নিজেরাই 


প্রবন্ধ 0 বিবেকানান্দের সঙ্গীত ও কাবাকাতিতে অধ্বৈততত় * ৯৫৭ 


করিয়াছি। মেঘ সকল ক্ষেত্রের উপর সমভাবেই বর্ষণ করে। 
কিন্তু যে-ক্ষেত্র উত্তমরূপে কর্ষিত, তাহাই শস্যশালী হয়; যে- 
ভূমি ভালভাবে কর্ষিত নয়, তাহা এ বৃষ্টির ফললাভ করিতে 
পারে না। ইহা মেঘের অপরাধ নহে।... আমরাই কেবল এই 
বৈষম্য সৃষ্টি করিতেছি... পূর্বজন্মকৃত কর্মের দ্বারা এই ভেদ-_ 
এই বৈষম্য সৃষ্ট হইয়াছে... আমাদের প্রত্যেকেই অনস্ত 
অতীতের কর্মসমষ্টির ফলম্বরূপ।... তাহার স্বান্ধে অনন্ত 
অতীতের কর্মসমষ্টি রহিয়াছে। ভালই হউক, আর মন্দই হউক, 
সে নিজ অতীত কর্মের ফলভোগ করিতে আসে। ইহা হইতেই 
বৈষম্যের উৎপত্তি। ইহাই কর্মবিধান; আমরা প্রত্যেকেই নিজ 
নিজ অদৃষ্টের নিয়ামক... ইহা-দ্বারাই 'ঈম্বরের বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্য- 
দোষ' নিরাকৃত হয়। আমরা যাহাকিছু ভোগ করি, তাহার জন্য 
আমরাই দায়ী, অপর কেহ নহে।”২৬ 
“দোষ কারো নয়” (০ 070 00 01011০)-_এই 
কবিতাটিতে তিনি কর্মতত্ত ও সংস্কারতত্বের কবিত্ৃপূর্ণ বিবৃতি 
দিয়েছেন। স্বকৃত কর্মের জন্য অপর কেউ দায়ী নয়। ভাল-মন্দ- 
প্রেম-ঘৃণা, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব একটি অপরের সঙ্গে সম্বন্ধ। 
সুতরাং একটিকে গ্রহণ করলে অপরটিকে গ্রহণ করতে হয়। 
কর্মপাশ কেউই লঙ্ঘন করতে পারে না। 
“ত্যজিলাম মিছে ভয়রাশি 
বৃথা যত পরিতাপ আব 
বুঝিয়াছি গুঢ় অনুভবে 
স্বকর্মের কিবা অধিকার। 
হ্ষ-ব্যথা অপমান যশ-_ 
মোর কর্মে জাত প্রেতচয়, 
ইহাদের সম্মুখে দাঁড়ানু 
আমি ছাড়া কেহ দোষী নয়।”২+ 
'অধ্যাত্মরামায়ণ'-এ আমরা অনুরূপ ভাব দেখতে পাই £ 
“সুখস্য দুঃখস্য ন কোহপি দাতা পরো দদাতীতি কুবুদ্ধিরেষা। 
অহং করোমীতি বৃথাভিমানঃ স্বকর্মসূত্রগ্রথিতো 
হি লোকঃ।1”২৮ 
সুখ-দুঃখের দাতা কেউ নয়। এটি অন্যের দেওয়া-_একথা 
্রাস্তিমাত্র। সমস্ত প্রাণীই নিজ কর্মসূত্রের দ্বারা গ্রথিত অর্থাৎ 
পূর্বকর্মফলানুসারেই সুখ-দুঃখ লাভ করে। রামপ্রসাদও 
বলেছেন £ “দোষ কারো নয় গো মা, আমি স্বখাত সলিলে 
ডুবে মরি শ্যামা।” 
স্বামীজীর “পানপাত্র” কবিতাটিতে অনাদি কর্ম ও সংস্কারের 
ধারা বর্ণিত হয়েছে, যা মানুষকে স্বীকার করতে হয়। , 
“তোমারি মস্ছিত সুরা__দূর অতীতের 
বাসনা বেদনা ভ্রান্তি যুগযুগান্তের। 
দুর্গম দুঃসহ পন্থা-_এই তব পথ।”২৯ 
এই কর্ম ও সংস্কারের ধারা মানববুদ্ধির অগম্য। এই 
সংস্কারের ধারাকে বুঝতে চেষ্টা না করে পরম দেবতার দর্শনই 
আমাদের কাম্য। এ কবিতাতেই স্বামীজী বলছেন ঃ 


“লও এই পানপাত্র-_ 

বুঝিতে বলিনি আমি, ফি অর্থ ইহার, 

গুধু চোখ বুজে দেখ স্বরূপ আমার ।””* 

প্রশ্ন হলো- তাহলে কি এই কর্মপাশ থেকে নিবৃত্তি নেই? 

বেদান্ত বলছেন £ “তেন ত্যক্তেন ভু্ীথাঃ'৩১__ত্যাগের 
দ্বারা ভোগ কর। অর্থাৎ সংসারে অনাসক্তিই মুক্তির প্রথম 
সোপান। আত্মদর্শন হলেই কর্মসংস্কার ক্ষয় হয়ে যায়। আবার 
সেই কথা-_“ভিদ্যতে হৃদয়গ্রস্থিং”। 


মুক্তি ও জীবকতি 

স্বামীজী 'শিবস্তোত্র'-এ লিখেছেন £ “বহতি বিপুলবাত? 
পূর্বসংস্কাররাপঃ।”২ অনাদি কর্মসংক্কারের ধারা প্রবহমাণ। 
আর কর্মপাশে বদ্ধ জীবের কী পরম দুর্গতি! এই সংস্কার 
ক্ষয়েরও উপায় আছে। তত্তজ্ঞান, মনোনাশ ও বাসনাক্ষয়ই 
হলো মুক্তির সোপান। এই তিনটি সমভাবে অভ্যত্ত হলেই 
জীবন্মুক্তি সঙ্ঘটিত হয়। জীবন্মুক্তিই অদ্বৈতসাধনার রহস্যের 
দ্বার উন্মোচন করে। বহুকাল ব্যর্থতা ও নিরাশায় আন্দোলিত 
হয়ে বহু সাধনার পরে যখন আগ্রচৈতন্যের উদ্তাসন হয়, তখন 
হৃদয়ের গ্রস্থিভেদ হয় ও কর্মপাশ শিথিল হয়। শ্রুতি বলছেন! 

“ভিদ্যতে হদয়গ্রস্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ। 
ক্মীয়স্তে চাসা কর্মাণি তন্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে ॥” ১ 
আত্মজ্ঞান হলে অজ্ঞানের গ্রন্থিভেদ হয়, সংশয় ছিন্ন হয় 
আর সমস্ত কর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। 

এই মত্তযজীব অমৃতত্ব লাভ করে ও এই জীবনেই ত্রম্মকে 
প্রাপ্ত হয়, পরমাত্মার দৈববাণী অন্তরে শ্রুত হয়। বিবেকানন্দ 
লিখছেন ঃ 

“এ তো শুনছি আমি, আমারি আহান! 
আবেগে আনন্দে নিরুদ্ধ হাঁদয় 

ডুবে গেল পরমা শাস্তিতে। 

জুলে উঠল আত্মা পরম জ্যোতিতে 
খুলে গেল হৃদয়ের দ্বার, 

আনন্দ! আনন্দ! এ কী অপরূপ!” 

“খুলে গেল দ্বার,_এই বাক্যটি হৃদয়ের গ্রস্থিভেদের ইঙ্গিত 
করে। গ্রন্থি শব্দের অর্থ অবিদ্যার পাশ। এই পাশ ভস্মীভূত 
হলে পরম জ্যোতিঃস্বরূপ চৈতন্যের উদ্ভতাসন ঘটে। ফলে জীবাগ্রা 
শুদ্ধচৈতন্য অভিনিষ্পন্ন হয়ে 'সোহইম্‌-রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। 
এই অবস্থাই জীবন্মুক্তির অবস্থা। বিবেকানন্দ বলছেন £ 

“নহে দ্বৈত, নহে বহু-_-অদ্বৈতের ভূমি, 
একত্বে মিলিত তাই সকলি আমায়। 

ভেদ ঘৃণা নাহি মোর, নহি ভিন্ন আমি, 
থাকি আমি মগ্ন মাত্র প্রেমের চিত্তায়।”৫ 

তিনি অন্যত্রও বলেছেন £ “খুলে যায় সকল বন্ধন, 
মায়ামোহ হয় দূর।”** 'ইতরেয় আরণ্যক'-এ বলা হয়েছেঃ 
“তদ্‌ সোহইং সোহসৌ যোহসৌ সোহহম্”। বেদাস্ত-মতে ঈশ্বর 
বিশ্বচৈতন্য ও জীব প্রতিবিম্বচৈতন্য। কিন্তু ব্রহ্মাজ্ঞানের পরে 
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এই বিশ্ব-প্রতিবিশ্ব ভেদ থাকে না, কারণ ব্রন্দে অভিনিষ্পন্ন 
হলে জীবভাব বিনষ্ট হয়। বিবেকানন্দ বলছেন £ 
“ভাঙো মায়া, মুক্ত হও বধ্ধন হইতে, 
ভীত নাহি হও-_বুঝ রহসা পরম! 
নিজ প্রতিবিধ মোরে নারে সন্তথ্াসিতে, 
জেনো স্থির__আমি সেই, 'সোহহং সোহহং, 1৮২৭ 
“বেদান্ত-দর্শন শীর্ষক বক্তৃতায় স্বামীজী বলছেন £ 
“বেদাত্তবাদী যখন নিজ স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেন, তখন তাহার 
নিকট সমগ্র জগৎ পুপ্ত হইয়া যায়। জগৎ আবার ফিরিয়া 
আসিবে, কিন্তু পূর্বের সেই দুঃখময় জগৎ-রূপে নয়। দুঃখের 
কারাগার তখন সচ্চিদানন্দে-_নিত্য সত্তায়, নিত্য জ্ঞানে, নিত্য 
আনন্দে-_পর্যবসিত হইয়া গিয়াছে; এই অবস্থা লাভ করাই 
অদ্বৈতবেদান্তের লক্ষ্য।”*৮ পরম আনন্দস্বরূপ জ্যোতির 
উদ্ভাসনে জীবের অনন্তের, সত্যের উপলব্ধি হয়-_“আনন্দ- 
রূপমমৃতং যদ্ধিভাতি”। (মুণ্ডক উপনিষদ, ২।২।৭) তাই তিনি 
বলছেন £ 
“আছ, আছ, তুমি আছ, 
ধাবমান জীবনে তুমি আগ্জার আত্মা, 
ও তৎ সৎ ও--আমার ঈশ্বর তুমি, 
প্রিয় আমার, আমি তোমার, আমি তোমারি ।”*৯ 
বিবেকানন্দ উপলব্ি করেছেন, দ্বৈত প্রপঞ্চের নিবৃত্তি হয় 
গর্মবিজ্ঞান থেকে। যদিও দ্বৈত প্রপঞ্চ মিথ্যা বা ব্যবহারিক 
সৎ, কিস্তু এরও সার্থকতা আছে “সম্মুখে পশ্গতে চেয়ে 
দেখি--সব ঠিক সকলি সার্থক।” প্রশ্ন হতে পারে, এই 
ব্যাবহারিক জগৎ যা মিথ্যা__এর সার্থকতা কোথায়? উত্তরে 
আমাদের শাস্ত্রকারগণ বলেছেন, সোপানারোহণপ্রমে একটিকে 
ত্যাগ করে অপরটিকে গ্রহণ করতে হয়। যতদিন পারমার্থিক 
জ্ঞান না হয়, ততদিন দ্বৈত প্রপঞ্চ সপ্রীপে প্রতীয়মান হয়। গুরু, 
শাস্ত্র প্রত্ৃতিও দৈত প্রপঞ্চের অস্তর্গত। আত্মঙ্ঞান হলে এসবের 
আর প্রয়োজন থাকে না। 
ভক্তি ও গুরুতত্ত 
“মোক্ষকারণ সামগ্র্য।ং ৬ক্তিরৈব গরীয়সী।” অর্থাৎ মুক্তির 
কারণ ব্রর্মজ্ঞান। সেই সমুদয় সাধনের মধ্যে ভক্তি শ্রেষ্ঠ। নিজের 
আত্মার স্বরূপ যে পরক্রম্ম অন্য বিষয়কে বর্জন করে, তার 
নিরস্তর চিন্তাকে ভক্তি বলে। কেউ কেউ আত্মার যথার্থ 
চিন্তনকেও ভক্তি বলেন। স্বামী বিবেকানন্দ রচিত শ্রীরামকৃষ্ণের 
আরাধিক ভঞ্জনটি ভক্তিরসের দ্বারা পরিধুত ও গুরুতত্টি 
এখানে পরিস্ফুট। শ্রুতি বলেছেন, 'আচার্যধান্‌ পুরযোবেদ'__ 
অপরোক্ষজ্ঞানবান গুরু শিষ্ের অপরোক্ষ ভ্রম দূর করতে 
সক্ষম। নররূপ ধরে যিনি শিষ্যের ভ্রম দূর করেন, তিনি আচার্য। 
শ্রীরামকৃষ্কে বিবেকানন্দ বলছেন নির্ণ গুণময়+। প্রশ্ন হতে 
পারে, যিনি নির্ণ, তিনি কি করে গুণযুক্ত হবেন? সমাধানে 
বলা যায়, ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে তিনি কল্যাণগুণসমন্ষিত ও 
হেয়গুণরহিত; পারমার্থিক দৃষ্টিতে তিনি গুণরহিত শুদ্ধচৈতন্য। 


তাই শ্রীরামকৃষ্ণকে উদ্দেশ করে তিনি বলছেন £ যিনি 

জ্ঞানস্বরাপ, প্রেমের পারাবার, যিনি ইন্দ্রিয়কে বশ করে পরম 

বৈরাগ্যে প্রতিষ্ঠিত, তার শ্রীপাদপদ্মে আমার মতি থাক-_ 
“ধঞ্চন-কামকাঞ্চন, অতিনিন্দিত-ইন্দ্িয়-রাগ। 
ত্যাগীশ্বর, হে নরবর! দেহ পদে অনুরাগ ।””*? 

শিব, কালী ও শ্রীরামকৃষ্ণের স্তোএদির মধ্য দিয়ে 
স্বামীজীর ভঞ্তিরস উচ্ছলিত হয়েছে। ভক্তি ও প্রেমের চরম 
পরিণতি হলো অভেদানুভব। স্বামীজী বলছেন ঃ “প্রেমই সত্য, 
কারণ উহা মিলনকারক, ঘৃণা অসত্য, কারণ উহা বহ্ুত্বের ভাব 
আনে-_পৃথক করে। প্রেমে মিলায়, প্রেম একতসম্পাদক।” 
ভক্তির মধ্যে উপাস্য উপাসকভাবে থাকে, তাই ঈশ্বরকে 
সগুণরাপে উপাসনা করা হয়। 

'গাই গীত শুনাতে তোমায় কবিতার মধ্যেও ভক্তি, 
শরণাগতি ও আত্মসমর্পণ সুস্পন্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। 
পরিশেষে কবি বিবেকানন্দ চরমতর্তুটি উদ্ঘাটন করেছেন £ 

“সর্ব বৃত্তি মনের যখন 
একীভূত তোমার কৃপায় 
কোটি সূর্য অতীত প্রকাশ, 
চিৎসূর্য হয় যে বিকাশ, 
গলে যায় রবি শশী তারা... 
খুলে যায় সকল বন্ধন, 
মায়ামোহ হয় দূর”, 

“আমন্ত্রণ” কবিতাটির মধ্ স্বামীজীর গুরুভক্তি প্রকটিত 
হয়েছে, তিনি 'রামকৃষ্ণদাস* বলে নিজেকে ঘোষণা করেছেন। 
সংসারের আসক্তি ত্যাগ করে সর্বদ্ধন্বের মূল স্বার্থপরতাকে 
বিসর্জন দিয়ে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের অভয় চরণে আত্মসমর্পণ 
করেছেন__ 

“শ্রীগুরুচরণান্থুজ, ধরাবাসী সবাকারে করি নমস্কার 

অমৃতের পূর্ণপাত্রে পান তরে আমন্ত্রণ করি বারংবার__ 

পরিপূর্ণ যাহা সর্ব অবতার-প্রাণসারে-- 

পূর্ণ যাহা সবাকার মিলিত সত্তায়-_ 

সে অমুত-পূর্ণপাত্র ধরিয়া মানবদেহ 

: রামকৃষ্ণরূপ লয়ে এসেছ ধরায়।”*২ [ক্রমশ] (দুই) 

তথ্যসূচী £$ (১৮) বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ১৯৯৯, পৃঃ ১৮৩; (১৯) এ, 
৯ম খণ্ড, ১৯৯৯, পৃঃ ৩১৮; (২০) বেদাস্তকেশরী, ২৬; (২১) 
বাণী ও রচণা, ১০ম খণ্ড, ২০০১, পৃঃ ১৪৫; (২২) এ, ৬ষ্ঠ 
খণ্ড, ২০০১, পৃঃ ২০৯; (২৩) এ; (২৪) এ, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩১৫ 
(২৫) এ; (২৬) এ, ৫ম খণ্ড, ২০০১, পৃঃ ১৫; (২৭) এ, ৭ম 
খণ্ড, পৃঃ ৩১৭; (২৮) অধ্যাত্মরামায়ণ, ২1৬৬; (২৯) বাণী ও 
রচনা, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩২৩; (৩০) এ; (৩১) ঈশ উপনিষদ, ১3 
(৩২) বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২০০; (৩৩) মুণ্ডক 
উপনিষদ্‌, ২1২1৮; (৩৪) ধাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৯৩; 
(৩৫) এ, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩২৮7 (৩৬) এ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২১৪; 
(৩৭) এ, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩২৮; (৩৮) এ, ২য় খণ্ড, ২০০০, 
পৃঃ ৩৪৭; (৩৯) এ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৯৪; (৪০) এ, পৃঃ ২০৬ 
(৪১) এ, পৃঃ ২১৪; (৪২) এ, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩০। 


প্রবন্ধ 0 বিবেকানন্দের সঙ্গীত ও কাব্/কতিতে অদৈততত € ৯৫৯ 


(ব্য 
“ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানণু:” 


স্বামী ব্রচ্মপদানন্দ 


ভ্ গ করতে গেলে ত্যাগ হয় না, আবার ত্যাগী হতে 
হলে ভোগ করাও যায় না। ভোগ আর ত্যাগ__ 
দুটি বিপরীতমুখী ভাব। একটিতে আছে সংসারের যাকিছু 
সুন্দর ও সুখময় তার দিকে দুর্বার আকর্ষণ, অপরটিতে 
সকল আকর্ষণীয় বস্তু থেকে সম্পূর্ণ উপরতি। একটিকে 
বরণ করে সুখের হিল্লোলে গা ভাসিয়ে দেওয়া, অন্যটিকে 
আশ্রয় করে সুখ-দুঃখ সর্বাবস্থায় উদাসীন হওয়া ও শ্বোতের 
গতিকে বিপরীত মুখে ধাবিত করার প্রাণপণ প্রচেষ্টা। 
ত্যাগের প্রয়োজন কী? বেশ তো আছি--সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে দিন 
কাটছে। মন যা চায় তাই নিয়েই নিশ্চিস্ত থাকি না কেন? 
কেন তাকে অনর্থক বিব্রত করা? সংসারের আরো দশজনে 
যা করছে__ধন, জন, মান নিয়ে সদা ব্যস্ততার মধ্যে দিন 
যাপন--সেই তো বেশ। কেন মিছামিছি বিপরীত পথে 
যাওয়া- যেখানে আছে নিরস্তর অন্তরে ছ্বন্ব আর বাহিরে 
ব্যর্থতা! কিন্তু সহজ সরল ভোগের পথ মনের একান্ত কাম্য 
হলেও সেটিকেই সবসময় মন মেনে নিতে চায় না-_এমনি 
আশ্চর্য তার গঠন। যখন দেখা যায়, ইন্ধন পেতে পেতে 
ভোগাগ্নির লেলিহান জিহা অবাধ গতিতে বেড়েই চলেছে, 
থামতেই চাইছে না__একশো হলো তো সহম্নের জন্য 
ভাবনা, সহস্ব মিলল তো লক্ষের জন্য উন্মাদনা, আরো চাই 
আরো। তখন আর মন নিজেকে বাসনার অনলে দগ্ধ হতে 
দিয়ে চায় না, বিদ্বোহ করে ওঠে__-পিছন ফিরে তাকিয়ে 
পর্যালোচনা করে-_-কতদূর এসেছি, কোথায় চলেছি, কেন 
চলেছি? এই কী শাস্তির পথ? তখনি ক্লাস্ত মন যেন ঘরে 
ফিরতে চায়, বলে__না না অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি, 
পথ ভুলে অনেক দূর তো এসেছি, আর নয়। দেখে শুনে 
ঠেকে অনেক শিক্ষা হয়েছে, এইবার প্রকৃত শাস্তি চাই, সুখ 
চাই না, ভোগ চাই না। 

ত্যাগের শক্তি অসীম। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে 
প্রত্যেক কর্মের মধোই তা উপলব্ধি করি। সংসারের কেউ 
কোনকিছুর অধিকার ত্যাগ করলে সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে, ছোট ছোট শিশু বা বালকেরা নিজেদের খাদ্যদ্রব্য বা 
ব্যবহারের জিনিস থেকে যখন অন্যদের দেয়, তখনি তাদের 
একটি আত্মতৃপ্তির অনুভূতি হয়। উপযুক্ত পরিবেশে অনুকূল 
আবহাওয়ায় এই ত্যাগের ভাবটি সযত্বে লালিত হলে 
ভবিষ্যৎ জীবনে বৃহত্তর ক্ষেত্রে, সমাজে বা রাষ্ট্রে নিঃস্বার্থ ও 
নির্লোভ জীবনযাপন করা সম্ভব হতে পারে। 


প্রত্যেক মানুষের জীবনধারণ ও সামাজিকতা রক্ষার 
জন্য যতটুকু সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রয়োজন, ততটুকুর জন্যই 
আমাদের ভোগ সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। কোন এক জায়গায় 
গণ্ডি না টানলে উপায় নেই, ভোগবাসনা আমাদের কোথায় 
নিয়ে গিয়ে যে ফেলবে কে জানে? এক ব্যক্তি শত জনকে 
বঞ্চিত করে প্রচুর ধন, প্রচুর খাদ্য, অপরিমিত বিলাসসামগ্রী 
ভোগ করবে- এ শুধু দৃষ্টিকটু নয়, অনুচিতও | প্রত্যেক 
মানুষের ভালভাবে বেঁচে থাকার সুযোগ পেতে হলে 
বাল্যকাল থেকেই দেশের ভাবী নাগরিকদের মধ্যে যাতে 
্বার্থত্যাগের প্রবৃত্তি জন্মায়, তার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি 
করা উচিত কিনা অবশ্যই চিস্তনীয়। 

এহিক ভোগসুখের অকিঞ্চিৎকরত্ব বুঝলে জীবনের 
কতটুকু ত্যাগ করব-_যখন প্রশ্ন জাগে তখন সংসারে 
সীমার সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ করে একমাত্র অনস্ত বিস্তারের পথ 
গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু সাংসারিক পরিবেশে সবসময় 
পরিপূর্ণ ত্যাগের পথ বরণ করা সম্ভব নয়। অবশ্য বৈরাগ্য 
যখন তীব্র হয় তখন কি অনুকূল কি প্রতিকূল যেকোণ 
অবস্থার সঙ্গেই অক্রেশে যুদ্ধ করে পথ সহজ করে নিতে 
পারা যায়। অন্তরে এবং বাহিরে পরিপূর্ণভাবে যে-ত্যাগ তা 
অমৃততৃমানশুঃ” মেহানারায়ণ উপনিষদ, ১০1৫) অর্থাৎ 
ত্যাগের দ্বারাই মানুষ অমৃতত্ব লাভ করে। ঠিক ঠিক তাগ 
হচ্ছে মনে, অন্তরে অনাসক্তি। এই আন্তর বৈরাগ্য বু 
তপস্যার ফলে হয়। বাহিরে অনন্ত ভোগসামগ্রীর মধো 
থাকলেও অনাসক্ত পুরুষের অন্তরে পূর্ণ বৈরাগ্য সদা 
বর্তমান। কিন্তু তপস্যাবিহীন ব্যক্তির পক্ষে ভোগবিলাসের 
মধ্য থেকে অনাসক্ত হওয়া অসম্ভব, বামনের চাদ ধরার 
ইচ্ছার মতো হাস্যকর। তপস্যা ব্যতীত অনাসক্তি লাভ 
অসম্ভব 

প্রকৃত ত্যাগীই অনলস নিষ্কাম কর্মী, তিনিই প্রকৃত 
কর্মী। যিনি নিজে মনেপ্রাণে ত্যাগের মহিমা উপলঞি 
করেছেন, তিনিই দেশের ও দশের কল্যাণে নিজেকে বিলিয়ে 
দিতে পারেন। কারণ, নিজের ব্বার্থ বলতে যে তার কিছুই 
নেই! ত্যাগ জীবনবিমুখতা নয়, জীবনকে পূর্ণ করার উপায়। 
একটি শরীর ও একটি মন দিয়ে মানুষ কতটুকুই বা ভোগ 
করতে পারে? বসুন্ধরার বিপুল সম্পদ-_রূপ রস, গন্ধ, 
শব্দ, স্পর্শ তিনিই বিচিত্রভাবে সকলের মধ্যে উপভোগ 
করতে পারেন- যিনি প্রকৃত ত্যাগী, সব ছেড়ে যিনি সব 
পেয়েছেন। ভোগীর চিস্তাধারণার বাইরে এই তত্ব! স্বামী 
বিবেকানন্দের কর্মবহুল জীবনের একটি ক্ষুদ্র ঘটনায় 
কথাটির তাৎপর্য কী তা বোঝা যায়। আমেরিকার বিখ্যাত 
অজ্দেয়বাদী ও সুপ্রসিদ্ধ বক্তা ইঙ্গারসোল স্বামীজীকে 
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একবার বলেন, এই জগবটা থেকে যতদুর লাভ করা যেতে 
পারে তার চেষ্টা সকলের করা উচিত- এই আমার বিশ্বাস। 
কমলালেবুটাকে নিংড়ে যতটা সম্ভব রস বের করে নিতে 
হবে, যেন এক ফৌটা রসও বাদ না যায়। কারণ, আমরা এই 
জগৎ ছাড়া অপর কোন জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সুনিশ্চিত 
এই জগৎ-রূপ কমলালেবুটাকে নিংড়াবার উৎকৃষ্টতর 
প্রণালী জানি, আর আমি তাই এ থেকে বেশি রস পেয়ে 
থাকি। আমি জানি, আমার মৃত্যু নেই, সুতরাং আমার এ 
রস নিংড়ে নেওয়ার তাড়া নেই। আমি জানি, ভয়ের কোন 
কারণ নেই, সুতরাং বেশ ধীরে ধীরে আনন্দ করে নিংড়াচ্ছি। 
আমার কোন কর্তব্য নেই, আমার স্ত্রী-পুত্রাদি ও বিষয়- 
সম্পত্তির কোন বন্ধনও নেই, আমি সকলকে সমভাবে 
ভালবাসতে পারি। সকলেই আমার পক্ষে ব্রন্মস্বরূপ। 
মানুষকে ভগবান বলে ভালবাসলে কী আনন্দ, একবার 
ভেবে দেখুন দেখি! কমলালেবুটাকে এইভাবে নিংড়ান দেখি, 
অন্যভাবে নিংড়ে যা রস পেতেন, তার চেয়ে দশহাজার গুণ 
বেশি রস পাবেন, এক ফৌটাও বাদ যাবে না। এই হলো 





প্রকৃত ত্যাগী অনাসক্ত পুরুষের ভোগ। ত্যাগের অসীম 
শক্তির কথা ভেবেই সত্দ্রষ্টা খষি ঈশ উপনিষদের প্রথম 
মন্ত্রে বলেছেন £ “ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং 
জগৎ।/ তেন তাক্তেন ভুষ্ভীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্‌॥৮ 
জগতে যতকিছু পদার্থ আছে, সবই আত্মরূপী পরমেশ্বর 
দ্বারা আচ্ছাদন কর অর্থাৎ একমাত্র পরমেশ্বরই সত্য। জগৎ 
তাতে কল্পিত, মিথ্যা- এই জ্ঞানের দ্বারা জগতের 
সত্যতাবুদ্ধি বিলুপ্ত করবে। তাতেই তোমার হৃদয়ে আসক্তি 
ত্যাগরূপ সন্ন্যাস আসবে, সেই ত্যাগ বা সন্যাস দ্বারা অদ্বৈত 
নির্বিকার ভাব রক্ষা কর, কারো ধনে আকাক্ষা করো না। 

অভিজ্ঞতা দ্বারা মানুষ শেষে বোঝে, আপাতসুখকর 
ভোগের পথ পথ নয়; ত্যাগের পথই পথ-_অনস্ত বিস্তারের 
পথ, অনন্ত শাস্তির পথ। তাই ত্যাগই কাম্য, ত্যাগই বরণীয়। 
সংসারের সর্ববিষয়ে সকল অবস্থায় যতটুকু ত্যাগ করতে 
পারা যায়, ততটুকুই কল্যাণজনক। 


এই রচনাটি “রা দে স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত 


হলো।- সম্পাদক 


পাশাপাশি ঃ (১) ভানুপিসির আসল নাম (৪) মিত্র" কীর্তনিয়া, 
যার গানে শ্রীমা মুগ্ধ হন (৫) শ্রীমায়ের কৃপায় এর পানদোষ দূর 
হয় (৬) “-____ ভাল অবস্থায় থাকলেও সকল সময় বেশ বসতে 
চায় না” (৮) মাকুর ছেলে (৯) শ্রীমা এই সাধনা করেছিলেন 
(১১) গৌরীমা কোয়ালপাড়া থেকে এঁকে সঙ্গে নিয়ে 
জয়রামবাটীতে শ্রীমায়ের কাছে যান (১২) মন্ত্রের দ্বারা দেহশুদ্ধি 
হয়-. এপ্রসঙ্গে শ্রীমা যার গল্প বলেছিলেন (১৫) শ্রীমা এই তীর্থে 
এসেছিলেন (১৬) *--জননী সারদা" (১৮) রাধু নিজের 
গঙধারিণীকে এই "মা" বলতেন (১৯) ইনি শ্রীমায়ের কাছ থেকে 
গৈরিকবন্ত্র পান (২০) শ্রীমা একবার এই রূপ ধারণ করেছিলেন 
(২১) শ্রীমাকে সারদানন্দজী শোনাতেন “__-- নিজজন 
প্রতিপালিনী শ্রীকালী””। 


ওপর-নিচ $ (২) শ্রীমা যাঁর সম্বপ্ধে বলেছিলেন_-“আমাদের 
সর্বস্ব” €৩) শ্রীমায়ের অন্যতম চিকিৎসক “ডাঃ সরকার' 
(8) মধ্যরাত্রে শ্রীমায়ের উদ্দেশে পদ্মবিনোদের গান 
হাদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে ৬) শ্রীমায়ের আশ্রিত 
আরামবাগের “বসু” উকিল (৭) দরিদ্র ভক্তের দেওয়া যা দেখে 
ত্রীমা বলেন এই আমার 'গরদ, ক্ষীরোদ, নীরদ' (১০) শ্রীমা 
এই ভাড়াবাড়িতে থেকেছেন (১৩) শ্্রীমায়ের মাতামহ 
(১৪) শ্রীমায়ের “ভারী” (১৭) শ্রীমায়ের ভাইঝি (১৮) শ্রীমায়ের 
দীক্ষিত সন্তান স্বামী গৌরীশানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম। 


উত্তর এবং সঠিক উত্তরদাতাদের নাম 
মাঘ ১৪১১ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। 





ধ্এে “ত্যাগেনৈকে অহৃততমানশঃ ক ৯৬১ 


তুই পরমহংস হবি” 
স্বামী সর্বগতানন্দ 
পূর্বানুবৃত্তি 


স্বামী তারকেশ্বরানন্দজীকে শ্রীশ্রীমায়ের উপদেশ 
পা 

(হৃধীকেশ) থেকে কনখলে এলেন। কল্যাণ মহারাজ 
বিশেষ দৃষ্টি দিলেন, যাতে তার ঠিকমতো সেবাযত্ব হয়। 
আমাকে তিনি নির্দেশে দিলেন ঃ “ওঁর দিকে বিশেষ 
মনোযোগ দিবি। উনি খুব উচ্চকোটির সাধু। ভাল 
করে ওর সেবা করবি।” তারকেশ্বরানন্দজী ছিলেন 
্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য। আমিও দেখলাম, তিনি 
অসাধারণ এক সন্ন্যাসী, একজন সত্যকারের 
মহাত্মা। সবিশেষ যত্রের সঙ্গে আমি তার পরিচর্যায় 


নিরত হলাম। সবসময় তিনি ধীর, স্থির ও প্রশাস্ত মী কল্যাণ 


থাকতেন। তার স্বভাব ছিল সর্বদা ধ্যানপ্রবণ ও অন্যের 
আনন্দ-উদ্রেককারী। আমি তার কাছ থেকে অনেক অনুপ্রেরণা ও 
উপদেশ পেয়েছিলাম-__বিশেষ করে কীভাবে বিচলিত না হয়ে 
সব কাজ করতে হয় সেই সম্বন্ধে। একদিন আমি জানতে 
চাইলাম, তিনি কীভাবে সাধু হলেন? তিনি বললেন, ছাত্রাবস্থা 
থেকেই শ্রীশ্রীমাকে দর্শন ও তার আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য তিনি 
ঘন ঘন উদ্বোধনে যেতেন। কিন্তু কলেজে তাকে বিভিন্ন ধরনের 
ছেলের সঙ্গে মেলামেশা করতে হতো । ফলে ক্রমশ তার মনে 
ধারণা জন্মায় যে, তার দ্বারা আর কিছু হবে না। তাই একদিন 
তিনি শ্রীশ্রীমায়ের কাছে গিয়ে তাকে প্রণাম করে বললেন ঃ “মা, 
আর আমি এখানে আসব না। আমি এখানে বেমানান, এখানকার 
উপযুক্ত নই।” এইটুকু বলেই তিনি পালিয়ে আসার চেষ্টা করেন। 
কিন্তু শ্রীশ্রীমা ছুটে গিয়ে তার জামা ধরে তাকে আটকান। 
তারপর তাকে ঘুরিয়ে সামনে এনে তার দুই কাধে হাত রেখে 
ঝাকানি দিতে দিতে বলেন ঃ “যখনি তোমার মনে খারাপ চিত্তা 
আসবে, আমাকে মনে করো ।” এই বলে তাকে ছেড়ে দেন। বাড়ি 
ফেরার পথে সেই তরুণের মনে ক্রমাগত কথাগুলো ঘুরতে 
থাকে ঃ “আমাকে মনে করো, আমাকে মনে করো; মনে রাখবে, 
মনে রাখবে ।” রাতে বিছানায় শুয়েও তিনি সারাদিনের ঘটনার 
কথা ভাবতে থাকেন। মায়ের অপূর্ব শ্লেহময় চোখদুটি সবসময় 
তার মনে ভাসতে থাকে। এর কিছুদিন পরেই তিনি 
সন্ন্যাসলাভের জন্য বেলুড় মঠে যোগ দেন। 
তারকেশ্বরানন্দজী ছিলেন একজন সত্যকার মহাপ্রাণ সাধু। 
একবার তিনি যখন স্বর্গাশ্রমের নিকটবর্তী জঙ্গলে পরিভ্রমণ 





করছিলেন, দৈবত্রমে এক শিকারি ভুল করে তাকে হরিণ ভেবে 
গুলি ছোঁড়ে। লোকটিকে তারকেশ্বরানন্দজী ভাল করেই 
চিনতেন। কিন্তু পুলিশ এসে যখন আঘাতকারীকে তিনি চেনেন 
কিনা জিজ্ঞাসা করল, তিনি বললেন ঃ “হ্যা, আমি চিনি, কিন্তু 
তোমাদের বলব না।” পুলিশ কর্তৃপক্ষ বারবার অনুরোধ 
করলেও তিনি তার নাম প্রকাশ করতে অস্বীকার করলেন। তিনি 
যখন সেবাশ্রমে এলেন, তখনো গুলিটি তার বুকে থেকে 
গিয়েছিল। এর ফলে মাঝে মাঝে তার অসহ্য মাথা ধরত-_ 
ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা হতো। সমস্তই তিনি সহ্য করতেন, কিন্তু কে তাকে 

গুলি করেছিল কখনো কারো কাছে তা প্রকাশ করেননি। 
কল্যাণ মহারাজের শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি ভক্তি 

আমার ধারণা, স্বামী কল্যাণানন্দজী প্রকৃতপক্ষে 
শ্রত্রীমায়েরই মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। অবশ্য এটা সত্য 
| যে, তিনি স্বামীজীর কাছে সন্ন্যাসদীক্ষা পেয়েছিলেন, 

কিন্তু তার আগে তিনি যে শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদ- 
লাভে ধন্য হয়েছিলেন_ সেকথা আমি খুব ভাল 
করেই জানি। তিনি বারবার বলতেন ঃ “মায়ের কৃপা, 
মায়ের কৃপা।” স্বামীজী পাশ্চাত্য থেকে ফেরার আগে কল্যাণ 
মহারাজ প্রায়ই শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে যেতেন। মায়ের প্রতি 
তার বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি ছিল। 

অনেকবার আমার চোখে পড়েছে, কল্যাণ মহারাজ তার 
ঘরের দেওয়ালে ঝোলানো একটা কিছুকে প্রণাম করছেন। 
আপাতদৃষ্টিতে জিনিসটিকে একটি কার্ডবোর্ডের টুকরো ছাড়া 
আর কিছু মনে হতো না। একদিন আমি তাকে জিজ্ঞাসাই করে 
ফেললাম £ “মহারাজ, এ ছোট কার্ডবোর্ডের টুকরোটার কী এমন 
বিশেষত্ব £ ওতে তো কিছুই নেই।” তিনি বললেন £ “কিছু নেই 
কিরে! তুই দেখতে পাচ্ছিস না, এটি শ্রীশ্রীমায়ের ছবি। ১৯০১ 
সালে বেলুড় মঠ থেকে এখানে আসার সময় এটিকে আমি সঙ্গে 
নিয়ে এসেছিলাম। তুই দেখতে না পেলে কি হবে, এর মধ্যে আমি 
মায়ের চেহারার ছাপ দেখতে পাই।” ছবিটি প্রায় সম্পূর্ণ ঝাপসা 
হয়ে গিয়েছিল, আবছা একটু প্রাস্তরেখার মতো শুধু অবশিষ্ট 
ছিল। তা দেখে কার ছবি আমি তা ধরতে না পারলেও মহারাজ 
কিন্তু পারছিলেন। তিনি বললেন 5 “এই ছবির মধ্যে মা আছেন, 
এর মধ্যে মা বিরাজ করছেন।” 

একবার আমি কল্যাণ মহারাজকে বলি, কখনো কখনো 
আমার প্রার্থনা- কোন পার্থিব বস্তুর জন্য নয়, অন্যের মঙ্গলের 
জন্য করা প্রার্থনাও-__অপূর্ণ থেকে যায়। আমি অনুযোগ 
করেছিলাম ঃ “প্রার্থনা করলেও বিশেষ সাড়া পাই না।” তিনি 
জিজ্ঞাসা করলেন ঃ “তুই প্রার্থনায় সাড়া পেতে চাস?” আমি 
বললাম £ “অবশ্যই চাই।” তখন তিনি বুদ্ধি বাতলালেন £ 
“তাহলে মায়ের কাছে প্রার্থনা করিস। ঠাকুর বিচার করে দেখেন, 
যা প্রার্থনা করছিস তাতে তোর ভাল হবে কিনা। কিন্তু মা ঠিক 


৯৬২ প্ উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্য_-১১শ সংখ 0 অগ্রহায়ণ ১৪১১ এ নভেম্বর ২০০৪ 


গর্ভধারিণীর মতো-_তুই যা চাইবি, তা-ই তিনি তোকে দিয়ে 
দেবেন। মায়ের কাছে যদি প্রার্থনা করিস, তাহলে সাড়া পাবিই 
গাবি। মায়ের মতো আর কেউ নেই।” বাস্তবিক, তিনি 
এমনভাবে এই কথাকয়টি বললেন যে, আমি অবাক হয়ে 
গেলাম। আমি তার দেওয়া বুদ্ধিটা পরীক্ষা করে দেখলাম-_ 
মায়ের কাছে একটা প্রার্থনা করলাম, নিজের জন্য বা পার্থিব 
কোন বস্তুর জন্য নয়, অন্যরকম প্রার্থনা এবং তা পূরণও হলো। 
কল্যাণ মহারাজের কথা ফলে গেল দেখে আমার আনন্দের সীমা 
রইল না। 
স্বামী প্রেমেশানন্দজীর কাছে পাঠগ্রহণ 

স্বামী প্রেমেশানন্দজীও ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য। 
মহাপুরুষ মহারাজের কাছে তিনি সম্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন। 
তিনি ছিলেন একজন জাত কবি-_বহু সুন্দর গানের রচয়িতা। 
সেটা ছিল ১৯৩৫ সাল। প্রেমেশানন্দজী তখন হধীকেশের 
স্বর্গাশ্রমে অবস্থান করছিলেন। একদিন কল্যাণ মহারাজ আমাকে 
সেখানে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে বললেন। আমি ও আরো 
দুজন ব্রন্মাচারী তার কাছে গিয়ে তাকে সেবাশ্রমে এসে থাকার 
জন্য অনুরোধ করলাম। আমরা তাকে আমাদের পড়াবার, 
শান্ত্রপাঠের ক্লাস নেওয়ার জন্যও বললাম। প্রথমত তিনি রাজি 
হচ্ছিলেন না। পরে আমরা যখন তাকে সনির্বন্ধ প্রার্থনা 
জানালাম, তখন আমাদের আগ্রহ দেখে তিনি রাজি হলেন, 
কিন্তু একটি শর্তে-_আমাদের প্রতিদিন দুটি করে শ্লোক মুখস্থ 
করতে হবে, একটি গীতা থেকে, আরেকটি উপনিষদ থেকে। 
আমরা সেইরকম প্রতিশ্রতি দেওয়ার পর তিনি এলেন। 
হাসপাতালের সমস্তরকম বাঁধা কাজ ছিলই; তা সত্তেও আমরা 
কথামতো শ্লোক মুখস্থ করতে সক্ষম হয়েছিলাম। 
প্রেমেশানন্দজী আসায় আমার খুব উপকার হয়েছিল। তিনি 
প্রথমে বাঙলায় ক্লাস নিতেন। পরে আমাকে ইংরেজিতে 
বিষয়বস্ত্ব বুঝিয়ে দিতেন। তিনি যতদিন কনখল সেবাশ্রমে 
ছিলেন, আমরা তার দিব্যসঙ্গ পরিপূর্ণভাবে উপভোগ 
করেছিলাম। 

স্বামী অখণ্ানন্দজী মহারাজের দেহত্যাগ হলে 
প্রেমেশানন্দজীকে সারগাছি কেন্দ্রের প্রধান নিযুক্ত করা হয়। 
আমরা সকলেই তাতে আনন্দিত হয়েছিলাম, যদিও এর ফলে 
আমরা তার সঙ্গবিচ্যুত হয়েছিলাম। উপযুক্ত জায়গাতেই তাকে 
পাঠানো হয়েছিল-_সাধুরূপে যেমন তিনি মহান ছিলেন, 
তেমনি ছিল মানুষের প্রতি তার ভালবাসা। আর তার 
অনন্যসাধারণ গুণাবলী ছিল সকলের সমাদর ও অনুকরণের 
যোগ্য। প্রেমেশানন্দজী আমাদের সেবাশ্রমের প্রত্যেকেরই 
গভীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। সত্যসত্যই তিনি 
ছিলেন এক অপূর্ব ব্যক্তিত্ব। কিছুদিন তিনি আমার ঘরেই বাস 


করেন। তখন প্রতিদিন সকালে উঠে তিনি একটি স্তোত্র সুর 
করে গাইতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও তার পার্ধদদের নিয়ে রচিত সেই 
লাগত। স্তোত্রটি অবশ্য তখনো অসম্পূর্ণ ছিল। সাক্ষাৎ 
শিষ্যদের কয়েকজন তখনো স্বদেহে থাকায় তাদের অন্তর্ভুক্ত 
করা যায়নি। অনেক পরে স্তোত্রটিকে সম্পূর্ণ করা হয়। আমি 
আমেরিকায় আসার পর স্তোত্রটিকে সম্পূর্ণ করতে অনুরোধ 
করে তাকে একটি চিঠি লিখি। তার কিছুদিন পরেই পূর্ণাঙ্গ 
স্তোত্রটি যখন হাতে পেলাম, তখন আমার আনন্দের সীমা রইল 
না। বস্টনে ও প্রভিডেন্সে সকলেই আমরা স্তোত্রটি কণ্স্থ করে 
নিই। এটি একটি অপূর্ব রচনা-_ঠাকুরের সব সাক্ষাৎ শিষ্যের 
বন্দনা একটি স্তোব্রে গ্রথিত। 

গোপন করার মতো কিছু না থাকা- এক দৈবী সম্পদ 

একবার প্রেমেশানন্দজী আমাদের “ঈশ উপনিষদ্‌'-এর পাঠ 
দিচ্ছিলেন। ষষ্ঠ শ্লোকের মধ্যে ততো ন বিজুগুগ্পতে”_ এই 
কথাকয়টি আছে। অর্থাৎ যিনি সর্বভূতে আত্মদর্শন করেন, তার 
'জুগুগ্া' থাকে না। “জুগুপ্পা' শব্খটির অর্থ ঈর্ষা অথবা বিদ্বেষ 
হতে পারে। প্রেমেশানন্দজী কিন্তু এটির এক নতুন ধরনের 
ব্যাখ্যা দিলেন। তিনি বললেন £ “ঞুগুগ্পার অর্থ গোপনের 
ইচ্ছা, কোনকিছু লুকিয়ে রাখার প্রয়োজন। কিন্তু তুমি যখন 
সকলের মধ্যেই আত্মাকে সমভাবে ব্মান দেখ, তখন নিজের 
কাছেও কিছু লুকোও না, অপরের কাছেও কিছু লুকোও না।” 
গোপনীয় কিছু না থাকা, লুকোবার মতো কিছু না থাকা__ 
মহত্তম সম্পদ। এতে সকলের সঙ্গে অভিন্নতাবোধ জন্মায়। 

একবার জওহরলাল নেহেরু তার কন্যা ইন্দিরার জন্মর্দিনে 
তাকে একটি চিঠি লেখেন। সেসময়ে তিনি জেলে বন্দি ছিলেন। 
যেহেতু তার অর্থের অভাব ছিল না, তাই জন্মদিনে কন্যাকে 
তিনি অজস্র উপহার দিতেন। কিন্তু সেবারে জেলে থাকায় তিনি 
তাকে কোন উপহার পাঠাতে পারেননি। তাই তিনি একটি 
চমৎকার চিঠিতে লেখেন £ “আমার আদরের ছোট মা, আজ 
জেলে থাকায় তোমাকে আমি কোন উপহার পাঠাতে পারছি 
না। তবে আজ আমার মনে একটা মহৎ চিস্তা জাগছে-_ 
সেইটির ভাগ আমি তোমাকে দেব। জীবনে কখনো এমন কিছু 
করো না, যা অন্যের কাছে লুকিয়ে রাখার দরকার হয়।” এ 
চিঠিটা পড়তে পড়তে আমি চমৎকৃত হয়েছিলাম। অন্যের সঙ্গে 
ভাগ করে নেওয়ার মতো কী চমৎকার একটি ভাব! “এমন 
কিছু করো না যা অন্যের কাছে লুকিয়ে রাখার দরকার 
হয়।”-_ এই ভাবটা যদি আমরা মনে ধরে রাখি, তাহলে এর 


৩ এযস্ত সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি। 

সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুঞ্সতে ॥” 
_যিনি সর্বভূতকে নিজের আত্মার মধ্যে দেখেন এবং নিজের আত্মাকে 
সর্বভূতের মধ্যে দেখেন, তিনি সেই উপলব্ষিহেতু কাউকে বিদ্বেষ করেন না। 


স্বতিকথা 0 “তিই পরমহংস হবি" ক ৯৬৩ 


থেকে যে দ্রুত চিত্তশুদ্ধি হবে-_তা সুনিশ্চিত। নেহেরু ছিলেন 
এক মহান ব্যক্তিত্ব, যদিও অনেকে তীকে ধর্মবিশ্বাস-বিরহিত 
এক সাধারণ লৌকিক পুরুষ বলে মনে করে। 

অতএব গোপনীয় কিছু না থাকা এক মস্ত বড় আধ্যাত্মিক 
গুণ। প্রেমেশানন্দজীর ভাষায় £ “গোপনের ইচ্ছা থাকে না-__ 
অর্থাৎ অন্যের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখার মনোবৃত্তি হয় না।” 

কল্যাণ মহারাজ ও অন্যান্য ঘটনাবলী 

১৯৩৭ সালে শেষবার মুসৌরী যাওয়ার আগে কল্যাণ 
মহারাজ সমস্ত সাধুর সমক্ষে সেবাশ্রমের সিন্দুকের চাবিটি 
আমার হাতে দিলেন। দিয়ে বললেন £ “আমার অনুপস্থিতির 
সময়ে তুই সবকিছু চালাবি।” আমার চেয়ে বর্ষীয়ান যেসব সাধু 
ছিলেন, তাদের তিনি দায়িত্ব নিতে বলতে পারতেন, তা না করে 
আমাকে দায়িত্ব দিলেন-_ব্যাপারটা আমার ভাল লাগল না। 
আমি তাকে চাবিটি ফিরিয়ে দিয়ে বললাম ৫ “আমি এত সব 
সামলাতে পারব না। আমি কিছুই জানি না। আর আপনার 
সিন্দুক তো আমি কখনো খুলিইনি।” কিন্তু মহারাজ প্রায় 
আদেশের সুরে পুনরায় বললেন £ “না, তুই-ই এটা নে।” আমি 
চাবিটি স্বামী দুর্গানন্দজীকে দিলাম, কিন্তু তিনি তা নিতে অস্বীকার 
করে আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। তারপর কল্যাণ মহারাজ আর 
সবাইকে বললেন £ “তোমরা সকলে একে সাহায্য করো।” 
আমার দিকে ফিরে বললেন ঃ “হাতে চাবি থাকা মানে কিন্তু এ 
নয় যে, তুই সবাইকার প্রভু । তুই সবাইকার সেবক। এদের 
সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে তোকে কাজ করতে হবে। চাবি তোর 
কাছে রাখ। টাকাকড়ির ব্যাপার ও অন্যান্য সবকিছু সামলাবি।” 
আমি উপস্থিত প্রবীণ সাধুদের চরণস্পর্শ করলাম। তারা 
বললেন ঃ “কিছু ভেবো না, আমরা সবাই তোমাকে সাহায্য 
করব। তুমি দায়িত্ব নিলে কিছুমাত্র অসুবিধা নেই।” এই কারণেই 
যখন সেবাশ্রমে নতুন সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত 
হয়ে এলেন, তখনো স্বামী মাধবানন্দজী একটি চিঠি লিখে জানিয়ে 
দেন যে, কল্যাণস্বামীর অনুজ্ঞা অনুযায়ী নারায়ণই সবকিছু 
চালাতে থাকবে। 

কল্যাণ মহারাজের দেহত্যাগ 

১৯৩৬ সালের শেষে স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী, স্বামী 
শ্রীবাসানন্দজী ও শেষোক্তজনের পূর্বাশ্রমের দৌহিত্র নারায়ণ 
মহারাজ (পরবর্তী কালে স্বামী বন্দনানন্দজী) কনখলে আসেন। 
স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী “অদ্বৈত আশ্রম'-এর অধ্যক্ষপদ ত্যাগ 
করার পর একবছর কনখল অঞ্চলে কাটিয়েছিলেন। তিনি 
তখন তপস্যার উদ্দেশ্যে হধীকেশে যান এবং নীরব ধ্যান 
ধারণায় কালাতিপাত করেন। এ সময়ে কখনো কখনো আমরা 
তাকে আবশ্যকীয় জিনিসপত্র দিয়ে আসতাম। স্বামী 
কল্যাণানন্দজী ও স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর মধ্যে এক অপূর্ব 
ভালবাসার সম্পর্ক ছিল-স্বামী কল্যাণানন্দজী 


বীরেশ্বরানন্দজীকে খুব স্নেহ করতেন। ১৯৩৭ সালের অক্টোবর 
মাসে যখন কল্যাণ মহারাজের দেহত্যাগ হয়, বীরেশ্বরানন্দজী 
তখন কনখলে আমাদের পাশে এসে দীড়ান-_সমস্ত কাজকর্মের 
তত্বীবধান তিনিই করতে থাকেন। তার সময়োপযোগী 
সাহায্যের তখন বড়ই প্রয়োজন ছিল। 

সেসময়ের ঘটনাপরম্পরা ছিল এইরকম। কল্যাণ 
মহারাজের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল। তাই তিনি মুসৌরী চলে 
যান। সেখান থেকে ২০ অক্টোবরের চিঠিতে তিনি আমাকে 
একটি “হট ওয়াটার বটল, ও কিছু ওষুধপত্র নিয়ে যাওয়ার 
জন্য লেখেন। তদনুযায়ী ২৩ অক্টোবর জিনিসগুলি নিয়ে আমি 
একটি গাড়িতে করে দেরাদুন হয়ে মুসৌরীর পথে রওনা দিই। 
ওখানকার রাস্তা তখন এত সন্ধীর্ণ ছিল যে, যানবাহন কেবল 
একাভিমুখী যেতে পারত- হয় মুসৌরীর দিকে, নয় তার 
বিপরীত দিকে। তবে বিপরীতমুখী গাড়ির পার হওয়ার জন্য 
মাঝে অতিক্রমস্থল বা “জংশন' ছিল। এইরকম একটি জংশনে 
আমি শুনতে পেলাম-_কেউ যেন আমার নাম ধরে ডাকছে। 
মনে হলো, আহানকারী আমার অপেক্ষায় ছিল। তাকিয়ে 
দেখলাম, একটি বড় বাসের মধ্যে স্বামী শ্রীবাসানন্দজী ও 
নারায়ণ মহারাজ রয়েছেন। আমি বাসের কাছে গিয়ে তাদের 
জিজ্ঞাসা করলাম ঃ “মহারাজ কোথায় ?” তারা বাসের মেঝের 
দিকে অঙ্গুলিনির্দে করলেন_ সেখানে কল্যাণ মহারাজের 
মরদেহ শায়িত ছিল। দেখামাত্র তীব্র আঘাতে আমি প্রায় 
সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে যাচ্ছিলাম। কোনক্রমে গিয়ে আমি তার 
পায়ের কাছে বসলাম এবং সেইভাবে যাহোক করে কনখলে 
এলাম। কনখলে যখন পৌঁছালাম তখন আমার প্রবল জবর-_ 
সবাই আমাকে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিল। 

অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হলো। তাতে বাইরের অনেক সাধুও 
অংশগ্রহণ করলেন। সংকারের আগে মহারাজের মরদেহ 
সমেত সকলের একটি গ্রুপ ফটোগ্রাফ তোলা হয়। তাতে সবাই 
আমাকে উপস্থিত থাকতে বলল। আমি বললাম, আমি এ 
ফটোর মধ্যে থাকতে চাই না। কিন্তু সকলে বলতে গেলে 
আমাকে প্রায় টেনে-হিচড়েই সেখানে নিয়ে গেল। “তোমাকে 
মহারাজের পাশে বসতেই হবে”-তারা বলল। ফটোর 
ব্যাপারে আমার কোন ওঁৎসুক্য ছিল না। মানুষটাই যেকালে 
চলে গেছেন, সেকালে ফটো নিয়ে কী হবে? যাই হোক, ফটো 
তোলা হলো। তবে আমাকে ফটোর যে-কপিটি দেওয়া 
হয়েছিল, তা আমি কুচি কুচি করে ছিড়ে ফেলেছিলাম। আমার 
তা দেখার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। বাকি কপিগুলির কি 
হয়েছিল, তা জানি না। তারপর সৎকারের জন্য মরদেহ বহন 
করে নিয়ে যাওয়া হলো। তবে আমি শয্যা ছেড়ে উঠতেই 
পারিনি। প্রায় একমাসের মতো আমি অসুস্থ হয়ে পড়ে রইলাম। 
শোকে আমি একেবারে বিহ্‌ল হয়ে গেছিলাম। 
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শোক কাটিয়ে উঠলাম 

আমার চিন্তা হলো, আশ্রমের পুরো ব্যাপারটা কে 
সামলাবে? শরীররক্ষার আগে মহারাজ আমার হাতে চাবি 
দিয়ে সবকিছু দেখতে বলেছিলেন। তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন 
যে, আর সবাই আমাকে সাহায্য করবে। তবুও আমি তাকে 
বলেছিলাম যে, আমি কিছুই জানি না। এখন এই চরম সঙ্কটের 
মাসটিতে স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী রোজ আমাকে সম্েহে 
বলতেন ঃ “চিস্তা করো না। তুমি ঠিক পারবে। সুস্থ হয়ে ওঠ, 
আমরা এর মধ্যে চালিয়ে নেব।” কদিন পর তিনি আমাকে 
আস্তে আস্তে প্রশ্ন করে কয়েকটা জিনিস জেনে নিলেন-_এটা 
কী? ওটা কী? এই এই ওষুধের ব্যবস্থা কীরকম? ইত্যাদি। 
আমি যা যা জানতাম, তাকে বললাম। পরে তিনি 
হাসপাতালের খাতাপব্র নিয়ে এসে ক্রমে ক্রমে আরো কিছু 
বিষয় জেনে নিলেন। কিছুদিন গেলে আমি সুস্থ হয়ে উঠলাম। 
সকলেই আমাকে কাজ চালাবার ব্যাপারে সাহায্য করতে 
লাগলেন। 

সেবাশ্রমের সম্পাদকের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য এরপর 
বেলুড় মঠ থেকে একজন সাধুকে পাঠানো হলো। তবে তা 
সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ আমাকে কাজ চালিয়ে যেতে বললেন। 
সকলের সহযোগিতায় আমি কাজ করতে লাগলাম। 
পদাধিকারী ব্যক্তিরা সকলেই যথাবিধি ছিলেন, কিন্তু মহারাজ 
সমস্ত কিছু আমাকেই বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন এবং সেই অর্থে 
আমাকেই পরিচালকের আসনে বসিয়ে গিয়েছিলেন। 
পদাধিকার বলতে গেলে আমার কিছুই ছিল না--তখন আমি 
একজন দীক্ষিত ব্রহ্মচারীও নই। কিন্তু কল্যাণ মহারাজের 
আমার ওপর পূর্ণমাত্রায় আস্থা ছিল। 

কল্যাণ মহারাজের আস্থা ও ভালবাসা 

স্বামী কল্যাণানন্দজী ছিলেন ভালবাসায় পরিপূর্ণ। আমার 
কাছে তিনিই ছিলেন সব। সেই কারণেই তার মৃত্যু আমার 
কাছে এক প্রচণ্ড আখাত হয়ে এসেছিল- -আমার সমস্ত আশা 
তাকে আশ্রয় করেই দীঁড়িয়েছিল। তিনি আমাকে এত 
ভালবাসতেন যে, তা আমার ক্্পনারও অতীত ছিল। আর 
আস্থার কথা কি বলব? এর আগে কাউকে কখনো আমাকে 
এভাবে বিশ্বাস করতে আমি দেখিনি। স্বামী দুর্গানন্দজী একবার 
মন্তব্য করেছিলেন ঃ “নারায়ণ আসার পর স্বামী কল্যাণানন্দজী 
তার হৃদয় একেবারে হাট করে খুলে দিয়েছেন। যেকেউ তার 
কাছে এখন যেকোন জিনিস পেতে পারে।” কোনকিছু চাইবার 
থাকলে আর সবাই আমাকে সামনে ঠেলে দি৩--কল্যাণ 
মহারাজ কখনো “না” বলতেন না। সবসময়েই তিনি শ্লেহপূর্ণ 
ব্যবহার করতেন, যা চাইতাম তাই দিতেন। বস্তুত, আমার মনে 
হতো তিনি আমাকে নতুন এক জীবন দান করেছেন, যেন 
আমার জীবন নতুন আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে! 





ত্তার মৃত্যুর কিছুদিন পরে তার তোরঙ্গগুলি পরিষ্কার 
করতে করতে আমি দেখলাম যে, পশমি আলোয়ানের বড় 
একটি গাঁট রয়েছে। সেগুলি ছিল ঠাকুরঘরে; সাধারণভাবে 
ব্যবহারের জন্য হালকা পশম দিয়ে তৈরি সুক্ষ্ন বুনটের চাদর। 
কল্যাণ মহারাজ কবে যে সেগুলি আনিয়ে রেখেছিলেন--জানি 
না। আমাদের প্রত্যেকের নাম এক-একটি কাগজের টুকরোয় 
লিখে প্রতিটি চাদরে একটি করে টুকরো তিনি আলাপন দিয়ে 
আটকে রেখেছিলেন। দেখে আমরা নিজেদের চোখকে বিশ্বাস 
করতে পারছিলাম না। সম্ভবত তিনি ভেবেছিলেন, শীত এলে 
আমাদের সবাইকে সেগুলি দেবেন---কিস্তু তার আগেহ তাকে 
মুসৌরী চলে যেতে হয়। তিনি চলে গেলেন, কিন্তু চাদরগুলি 
রয়ে গেল। আমি তা স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর হাতে তুলে 
দিলাম_-তিনি সেগুলি আমদের সবাইকার হাতে হাতে 
দিলেন। চাদরগুলিতে কাগজের টুকরোয় আমাদের সাধু- 
ব্রন্মীচারীদের এক এক জনের নাম লেখা ছিল। আমরা আবেগে 
আপ্লুত হলাম, সকলেরই চোখে জল এসে গেল। 
একদিন ডাকঘর থেকে খবর এল, সেখানে মহারাজের কিছু 
টাকা প্রাপ্য আছে। পোস্টমাস্টার ধরে নিয়েছিলেন যে, আমি 
মহারাজের শিষ্য। তাই তিনি আমাকে সই করে টাকাটা নিয়ে 
নিতে বললেন। ভারতবর্ষে কোন সাধুর মৃত্যু হলে তার 
উত্তরাধিকার তার এক বা একাধিক শিষা, তার সম্প্রদায়, তার 
গুরুভাইর! বা তার গুরুর ওপর বর্তীয়। ভারতে উত্তরাধিকার 
ংক্রাত্ত এজাতীয় কোন এক আইন আছে। কাজেই 
পোস্টমাস্টার সোজাসুজি বলতে পারলেন ঃ “আপনি তার 
শিষ্য। এইটের জন্য সই কঞ্চন, আমি আপনাকে টাকাটা দিয়ে 
(দব।” আমি বললাম £ “কিস্তু আমি তো তার শিষ্য নই।” 
তিনি বললেন ঃ “আমরা জানি আপনি তার শিষ্য, কারণ 
তিনি কখনো তার তরফে আর কাউকে পোস্ট অফিসে 
পাঠাতেন না। আরো সব সাধু ছিলেন, ইচ্ছা করলে তাদেরও 
তে পাঠাতে পারতেন।” মহারাজ (যখানেই যেতেন, আমি 
তার সঙ্গে থাকতাম--এর ফলে সবাই ধরে নিয়েছিল, আমি 
তার শিষ/। আমি যদি সই করতাম. পোস্টমাস্টার আমাকেই 
টাকাট। দিয়ে দিতেন। এক আমি তার শিষ্যেরও বাড়া ছিলম, 
কিন্তু নিয়মানুসারে আমার নিজেকে তার শিষ্য বলে দাবি করা 
চলত না। আমি স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের শিষ্য। তাই 
আমি সই করতে অসম্মত হলাম। এর ফলে উত্তরাধিকারের 
প্রমাণপঞ্র (51050551091 ০110811১91১)-এর জন্য আমাদের 
আদালতে গিয়ে দরখাস্ত করতে হলো। মহারাজের সব 
গুরুভ্রাতাকে চিঠি লিখতে হলো--তাদের মধ্যে স্বামী 
পরমানন্দজী ও স্বামী বোধানন্দজী আমেরিকায় ছিলেন, এছাড়া 
ছিলেন স্বামী অচলানন্দজী, স্বামী বিরজানন্দজী ও ব্রন্মাচারী 
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জ্ঞান মহারাজ। এঁদের পাঁচজনকেই দরখাস্তে সই করতে হলো। 
টাকাটা আমাদের হাতে আসতে একবছরের বেশি সময় লেগে 
গেল। 
বাইরের সাধুসমাজে নবনিযুক্ত সম্পাদকের পরিচয় প্রদান 
বাইরের সাধুরাও মনে করতেন, আমি কল্যাণ মহারাজেরই 
শিষ্য; কারণ তিনি সবসময়ে তাদের সব অনুষ্ঠানে আমাকে 
সঙ্গে নিয়ে যেতেন। যেহেতু অন্য কোন সাধু কখনো কল্যাণ 
মহারাজের সঙ্গে থাকতেন না আর তারা নিয়মিত আমাকে 
তার সঙ্গে দেখতেন; তারা ধরে নিয়েছিলেন যে, আমি অবশ্যই 
তার শিষ্য হব। মহারাজের দেহত্যাগের পর বেলুড় মঠ থেকে 
যে-সাধুকে সেবাশ্রমের সম্পাদক করে পাঠানো হলো, তাকে 
তারা সেবাশ্রমের প্রতিনিধিরূপে স্বীকৃতি দিলেন না। তাদের 
বিশ্বাস উৎপাদন আমাকেই করতে হলো। আমি তখন দীক্ষিত 
ব্হ্মচারীও নই, কিন্তু তারা তা ধর্তব্ই মনে করলেন না। তারা 
বললেন £ “সে যাই হোক, আপনি তারই শিষ্য। আমরা 
আপনাকে শ্রদ্ধা করি। নতুন সম্পাদককে আমরা কখনো 
চোখেই দেখিনি। আমরা একমাত্র আপনাকেই চিনি-__আর 
কাউকে নয়।” আমাকে তাদের বুঝিয়ে বলতে হলো যে, 
নবনিযুক্ত সম্পাদক শ্রীশ্রীমায়ের সন্তান ও একজন বড় সাধু। 
শেষমেশ তারা তাকে স্বীকৃতি দিলেন বটে, কিন্তু বললেন-__ 
আমাকেও তাদের অনুষ্ঠানে হাজির থাকতে হবে। এইভাবে 
চলতে লাগল- আমরা দুজনেই তাদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ 
করতে লাগলাম। এইসমস্ত অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সাধুদের যেসব 
জিনিস উপটৌকন দেওয়া হয়-_যেমন তাত্রপাত্র ও বন্ত্র_তা 
তারা আমাকেও দিতেন। অবশ্য যেহেতু আমি তখন ব্রন্মাচারী, 
তাই আমাকে গেরিকের পরিবর্তে শুভ্রবন্ত্র দেওয়া হতো। 


ছিল, কিন্তু নিশ্চয়ানন্দজীর কোন ফটো ছিল না। অনেকে 
বলত, নিশ্চয়ানন্দজীর কোন ফটোই নেই। ১৯৪০ সালে যখন 
স্বামী অতুলানন্দজী সেবাশ্রমে আসেন, তখন আমি তাকে 
এবিষয়ে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন ঃ “ফক্স ভগিনীরা যখন 
হরিদ্বারে আসেন, তখন তারা নিশ্চয়ানন্দজীর একটি ফটো 
তুলেছিলেন।” ভগিনীদের মধ্যে যিনি তখনো জীবিত, তাকে 
তিনি পত্র লেখেন এবং এইভাবে নিশ্চয়ানন্দজীর একটি ফটো 
আমাদের হস্তগত হয়। 
অতুলানন্দজীর অবস্থানকালে “ক্রিসমাস ইভ" উপলক্ষ্যে 
বেদি আমিই সাজিয়েছিলাম। সেইসময়ে একটি বাক্সের মধ্যে 
আমি এক বিশেষ বস্তু আবিষ্কার করি-_বড়সড় একটি 
কার্ডবোর্ডের “ফোল্ডার” । সেটি খুললে দেখা গেল সুন্দর একটি 
ছবি__-অশ্বের ভোজ্যাধার, মেরি ও শিশু যিশুগ্রিস্ট। আমি 
বেদির ওপর ছবিটি রেখে সেটি আলোকিত করার ব্যবস্থা করি। 
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অতুলানন্দজী এসে খুব কাছে গিয়ে ছবিটি খুঁটিয়ে দেখলেন। 
পরের দিন সকালে তিনি আমাকে বললেন ঃ “তুমি এ ছবিটির 
বিষয়ে কিছু জান কি?” আমি বললাম £ “না, আমি ওটি 
একটি বাক্সের মধ্যে প্যাক করা অবস্থায় পাই। তাছাড়া আর 
কিছু জানি না।” তিনি তখন ছবিটি তার কাছে নিয়ে আসতে 
বললেন। সেটির পিছনে দেখা গেল তার সই রয়েছে। ১৯১৬ 
সালে আমেরিকা থেকে তিনি ওটি কল্যাণ মহারাজকে 
বড়দিনের কার্ডরূপে পাঠিয়েছিলেন। তখন ১৯৪০ সাল, কার্ড 
পাঠাবার পর বহুকাল গত হয়েছে-_কাজেই তার সইটিও প্রায় 
মিলিয়ে এসেছে। স্পষ্টত কল্যাণ মহারাজ সেটি কখনোই খুলে 
দেখেননি। 
আরো অনেক না-খোলা জিনিস 

কিন্তু শুধু এ কার্ডটিই নয়, আরো বেশ কিছু জিনিস কল্যাণ 
মহারাজ না-খোলা রেখে দিয়েছিলেন। লোকে তাকে চেক 
পাঠিয়েছিল- সেগুলিও খোলা হয়নি, যেমনকার তেমনি থেকে 
গিয়েছিল। তার মৃত্যুর পর তার সিন্দুকের মধ্যে আমি এ 
চেকগুলি পাই। দাতাদের চিঠি লিখলে তারা সেগুলি পুনরায় 
বলবৎ করে দিয়ে আমাদের টাকাগুলি তুলতে সাহায্য করেন-_ 
চেকগুলি যে নষ্ট করে ফেলা হয়নি তাতে তারা আনন্দিত 
হয়েছিলেন। বস্তুত, কে কত দান করল তা নিয়ে কল্যাণ 
মহারাজ কখনোই মাথা ঘামাতেন না। টাকাকড়ির ব্যাপারে তার 
বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। 

কল্যাণ মহারাজের পরবর্তী কালে সেবাশ্রম 

কল্যাণ মহারাজ গত হওয়ার কিছুদিন পরে আমি তার 
নির্দেশনার অভাব অনুভব করতে লাগলাম। সেবাশ্রমে তখন 
সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক সমেত এক বিধিবদ্ধ প্রশাসনিক 
কাঠামো বর্তমান। আমি ছিলাম এঁদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ, তখন 
আমি দীক্ষিত ব্রহ্মচারীও নই__তাই আমার অবস্থা হয়ে উঠল 
বেশ সঙ্গিন। সবাই যখন বলত ঃ “তুমি কী জান?” আমি 
চুপ করে থাকতাম। কল্যাণ মহারাজের কাছে যা দেখেছি, যা 
শিখেছি-_কী করে তাদের আমি বোঝাই? হাসপাতালের 
কাজকর্মের সাবলীল ধারা ব্যাহত হতে লাগল... আমি 
তাকে পরিস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত করলাম। আমি বললাম £ 
“মহারাজ, স্বামীজীর আদর্শ অনুযায়ী কাজ করা আমার পক্ষে 
কঠিন হয়ে উঠেছে।... আপনি যদি আমাকে অন্য কোথাও 
পাঠান তো ভাল হয়।” তিনি বললেন £ “না, তুমি ফিরে 
যাও। যেমন কাজ করতে, ঠিক তেমনিই করে যাও। 
কোনকিছু নিয়ে দুশ্চিত্তা করো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি 
যেভাবে করতে, সেইভাবেই কাজ করে যাও। ভাবনা করো 
না।”? 
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অতএব আমি সেবাশ্রমে ফিরে এলাম। রেলস্টেশনে পৌঁছে 
দেখি, সেখানে সকল সাধু-ব্রহ্মচারী, এমনকি আমার কুকুরটি 
পর্যস্ত উপস্থিত! আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ “ব্যাপার কী?” 
তারা বললেন £ “তুমি গিয়ে কি স্বামী বিরজানন্দজীকে বলেছ 
যে, তুমি এখান থেকে চলে যাবে?” “একথা কে বলল?” 
বরন্মাচারীরা বলল ঃ “আমাদের মন বলছিল যে, তুমি এখান 
থেকে চলে যেতে চাইছ। আমরা অনুরোধ করছি, তুমি চলে 
যেও না। আমরা তোমার পিছনে আছি। তুমি নিজের ভাবে 
কাজ করে যাও। কেউ ব্যাঘাত করবে না।” আর প্রবীণ সাধুরা 
বললেন £ “অবশ্যই। তুমি এখান থেকে যাবে কেন?” সুতরাং 
আমি রয়ে গেলাম। সকলেই খুব সহযোগিতা করতে লাগলেন। 
কিছুদিন পরে বেলুড় মঠ থেকে সম্পাদক স্বামীকে ফিরিয়ে 
নেওয়া হলো। 

অন্য সকলে নিয়মকানুন অনুসারে চলত। স্বামী 
কল্যাণানন্দজী ওসবের ধার ধারতেন না। তিনি অন্তর থেকে 
উপলব্ধি করতেন, আর তার উপলপ্ধিতে যা করা প্রয়োজন 
বলে মনে হতো তাই করতেন। এ ছিল তার বৈশিষ্ট্য। এই 


_ অনুষ্ঠান-সূচি ঃ পৌষ ১৪১১ 
বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুযায়ী 


| জন্মতিথি-কৃত্য ঃ স্বামী প্রেমানন্দ 
অগ্রহায়ণ শুক্লা নবমী 
৫ পৌষ, সোমবার 
(২০ ডিসেম্বর ২০০৪) 
মিশুপ্রিস্ট 

৯ পৌষ, শুক্রবার 
(২৪ ডিসেম্বর ২০০৪) 
শ্রীমা সারদাদেবী 
অগ্রহায়ণ কৃষণগ সপ্তমী 
১৯ পৌষ, সোমবার 
(৩ জানুয়ারি ২০০৫) 
















(৭ জানুয়ারি ২০০৫) 
৭, ২৩ পৌষ 
বুধবার, শুক্রবার 


সময়ে একটি মহৎ সত্য আমার কাছে উন্মোচিত হয়-_যদি 
আমার মানসিক শাস্তি ও আনন্দ এমন কারো ওপর নির্ভর 
করে-_যার ওপর আমার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, তাহলে শাস্তি 
আমার কাছে অধরাই থেকে যাবে। সবকিছু থেকে নিজেকে 
বিযুক্ত করে ফেলতে হবে। কর্তব্য যা তা করে যেতে হবে; 
সেটাই সব। তা হলো ঠাকুরের কাজ, তার জন্যই আমরা 
নিবেদিত-প্রাণ। এই হলো সব, এছাড়া আর কিছুই বিবেচ্য নয়। 
অন্য কিছু নিয়ে দুশ্চিন্তা করা উচিত নয়। অনেক কিছু ঘটেছিল, 
কিন্তু আমি তা নিয়ে আর কখনোই মাথা ঘামাইনি। 
বার্লোগঞ্জের আশ্রম 

১৯৪০ থেকে ১৯৪৩ সাল অবধি স্বামী অতুলানন্দজী 
কনখলে ছিলেন। প্রথম দু-এক বছর আমরা শ্রীষ্মের কয়েক 
মাস তার জন্য একটা বাড়ি ভাড়া নিতাম। পরে আমরা 
বার্লোগঞ্জ (391092811) বলে একটি জায়গায়-_জায়গাটি 
বেশ ঠাণ্ডা ও মনোরম-_একটা বাড়ি কিনেই নিই। মিঃ গান্ধী 
নামে আমাদের বন্ধস্থানীয় এক ব্যক্তি (:/১110101)/51010 
/১01405 গ্রছে তার নামের উল্লেখ আছে) সেদিন আমার সঙ্গে 
ছিলেন। বাড়িটি আমার পছন্দ কিনা তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা 
করলেন। আমি 'হ্যা' বললে তিনি বাড়ির মালিকের কাছে গিয়ে 
বললেন £ “আমি এই বাড়িটি কিনতে চাই। এর জন্য আপনি 
কত দাম নেবেন?” দাম শুনে তিনি তৎক্ষণাৎ সেই অঙ্কের-_ 
কয়েক হাজার টাকার-_-একটি চেক কেটে দিলেন। তারপর 
আমাকে বললেন “এই নিন আপনাদের বাড়ি।” আমি 
জিজ্ঞাসা করলাম ঃ “আপনি এরকম করতে গেলেন কেন?” 
তিনি বললেন £ “সারাবছর ধরে আপনারা কঠোর পরিশ্রম 
করেন। হাসপাতালের কাজ থেকে আপনাদের অবসর নেই। 
এখন আপনাদের অবসর কাটাবার এই বাড়িটি হলো।” আমি 
অনুযোগ করলাম £ “কিন্তু বাড়ি মানেই তো ঝামেলা আর 
দায়িত্ব।” তিনি উত্তর দিলেন ঃ “সেসব আমি দেখব।” 
এইভাবে এ বাড়িটি কেনা হয়। পরবর্তী কালে এটি বেলুড় 
মঠের কর্তৃপক্ষকে দিয়ে দেওয়া হয়। তারা এটির নাম দেন__ 
'প্রীসারদা কুটির” বা বার্লোগঞ্জ আশ্রম।? [ক্রমশ] (পৌচ) 


৪ আরো পরে মঠ কর্তৃপক্ষ বাড়িটি বিক্রি করে দেন। 


* মুল ইংরেজি স্মৃতিকথাটি “০০ 11 ১০ ৪ 1১010110191158' নামে 

কনখল সেবাশ্রমের শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থে (২০০২) প্রকাশিত হয়। মূল্যবান 

এই স্মৃতিকথার বাঙলা অনুবাদ করেছেন শৌটারকিশোর চট্টোপাধ্যায়। 
_-সম্পাদক 


ভ্রম সংশোধন £ কার্তিক ১৪১১ সংখ্যার উদ্বোধন'-এ ৮৯০ পৃষ্ঠার 
১ম কলামে “মাছ সম্বন্ধে আমার গৌড়ামির মূলোৎপাটন' অংশে 
“সেবাশ্রমে যেহেতু আমিষ খাবার ছিল" -র স্থানে “সেবাশ্রমে 
যেহেতু আমিষ খাবার নিষিদ্ধ ছিল' হবে। 


স্বতিকথা ও “তুই পমমহংস হবি” ক ৯৬৭ 


এক ঝলকে মণিময় গুল্ফা 
বন্দিতা ভট্টাচার্য 


চিল্ ও বিস্ময়ে ভরা ধ্যানগন্তীর হিমালয়। অনস্ত 
রূপরাশি নিয়ে এবং এম্র্যমণ্ডিত হয়ে এমনভাবে দাঁড়িয়ে 
আছে যে, তা কখনো হারিয়ে যাবে না। এর আকর্ষণ দুর্নিবার। 
হিমালয়ের প্রেমে যে পড়েছে সেই মজেছে। হিমালয়ের অভিযানে 
কতজন সফল হয়েছেন, আবার কতজন ব্যর্থ হয়েছেন, আবার 
কতজন যে মৃত্যুবরণও করেছেন তার হদিশ আমাদের জানা 
নেই। এই হিমালয়ের টানেই হঠাৎ একদিন ভ্রমণের 
ডাক এল “সাউথ ক্যালকাটা মাউণ্টেন লাভার্স 
আসোসিয়েশন" থেকে। ওরা কোথা থেকে খবর 
পেয়েছেন, পাহাড়-পর্বতের প্রতি আমার অসীম 
উৎসাহ ও আত্তরিক ভালবাসা । সত্যি সত্যি 
কালক্ষেপ না করেই এ সংস্থার একজন সাধারণ 
সদস্যা হয়ে পাড়ি দিলাম লে-লাদাখের পথে 
আগস্ট মাসের ১৭ তারিখে, ২০০২ সালে। সঙ্গে 
পরিচিতা অল্পই, অপরিচিতাই বেশি। এবারের 
যাত্রার একটি বিশেষত্ব আমাকে প্রথম থেকে মুগ্ধ 
করেছে, যখন শুনলাম বৌদ্ধ মঠ ও গুম্ফা দর্শনই 
অভিযাত্রীদের মূল লক্ষ্য। 

২৪ দিনের সুচি। কত নাম-না-জানা জায়গা 
চোখে দেখব, কত অনাবিল আনন্দে মন ভরে 
উঠবে! লে-লাদাখ এখনো নিষ্ঠাভরে বৌদ্ধধর্মকে 
জীবনচর্যায় এবং জীবনচর্চায় প্রধান অঙ্গ করে রেখেছে তা দেখে 
ধন্য হব। লে-লাদাখের সৌন্দর্য, সমৃদ্ধি ও ধর্মপ্রাণতা দর্শনে 
আমার অনুভূতির কথা নিবেদন করার লোড | 
সংবরণ করতে পারলাম না। 

আমার কাছে কল্পনা ও স্বপ্নের দেশ এই লে- 
লাদাখ। এর পথে পথে ছড়িয়ে আছে বিস্ময়। 
চীর আর পাইনের জঙ্গল ভেদ করে মানালির 
পথ দিয়ে কত শত পথ অতিক্রম করে যখন 
পৌঁছালাম তুষারাবৃত আকাশস্পর্শী পাহাড়ের 
চরণতলে, তখন এই স্বগীয় রূপ দর্শনের 
সৌভাগ্যকে আমার জীবনে দেবতার পরম 
আশীর্বাদ বলে মনে হলো। পাহাড়ের নিরেট 
পাথরের খাজে খাজে দুধসাদা বরফ জমে এক 
অপরূপ সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে। আবার নিচ ধর্ম 


্ সি 


রং, কত তার শোভা! কখনো তাকে পাই 


হাতের কাছে, আবার পরমুহূর্তে তাকে হারাই! এই পথেই দর্শন 
করলাম মণিময় গুম্ফাগুলি। 

বৌদ্ধ সংস্কৃতির পীঠস্থান লে। এর সর্বত্র বৌদ্ধ সংস্কৃতির 
ছাপ এবং অসংখ্য গুম্ফা ও চোর্তেন ছড়িয়ে আছে। লে হলো 
এককালে লাদাখের রাজধানী এবং এখন লাদাখের জেলা সদর। 
লে-র সৌন্দর্য সারা ভারতে অতুলনীয়। এর চারপাশে এবং 
কিছুটা দূরে রয়েছে আঠারো থেকে কুড়িটিরও বেশি গুন্ফা। 
প্রাটীন ও নবীন এই বৌদ্ধ মঠ বা গু্ফাগুলি বৌদ্ধধর্মের প্রবল 
বন্যায় আচ্ছন্ন। পথেঘাটে কোন লামা সন্াসী বা সাধারণ মানুষ 
ধর্মচত্র দেখলেই একবার ছুটে গিয়ে ঘুরিয়ে দিচ্ছেন এবং "ও 
মণিপন্মে ুম্‌* মন্ত্রটি জপ করে চলেছেন অবিরাম। সোনা-রুপো 
ও মণিমুক্তার ছড়াছড়ি গুম্ফার মূর্ভিগুলিতে। কত শত রং চোখ 





শাগ্রিস্ুপ 


ঝলসে দিচ্ছে! বাইরের বিলাস, জাকজমক, এশর্য গুম্ফার প্রাণ 
নয়-__অস্তরে রয়েছে নির্লিপ্ততা, বৈরাগ্য ও ধর্মপ্রাণতা। লে 
থেকে যেসমস্ত বৌদ্ধ মঠ ও সুপ আমাদের প্রথম 
দৃষ্টি আকর্ষণ করল, তাদের মধ্যে 'শাস্তিত্বপ' ও 
শঙ্কর শুম্ফা” বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 
দিনটি ছিল ২৭ আগস্ট। স্নান সেরে 
১.৯ প্রাতরাশের পর শাস্তিস্তূপের পথে যাত্রা শুরু। 
॥ আমরা যে-হোটেলে ছিলাম, সেখান থেকেই 
* শাস্তিতপ দেখা যায়। মনে হয় কত কাছে! কি 
না, হাটা পথে বেশ দূর। পথের দুধারে আপেল 
১] ও খুবানির জঙ্গল পার হয়ে চলেছি রুক্ষ 
+ বোম্ডার ফেলা উচু (বেশ চড়াই) রাস্তায়। 
৫] হাঁপাতে হাপাতে জলের বোতল প্রায় শেষ করে 
শট ফেলে ওপরে উঠলাম। রাজগীরে জাপানি 
সহায়তায় বানানো “বিশ্বশান্তি স্বপ'-এর আদলে 
৪: এই শাস্তিস্প। স্ুপের গায়ে চারদিকে চারটি 
বুদ্ধমূর্তি। চাতালটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন । 
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মার্বেল পাথরের ওপর রোদ পড়ে যেমন ঝকঝক করছে, আবার 
তেমন তেতেও আছে। পা রাখা যাচ্ছে না। বড়ই নীরব ও 
নির্জন। বুদ্ধমূর্তির চরণতলে অনেক ভক্ত আসছেন-_নতজানু 
ও দণ্ডবৎ হচ্ছেন এবং প্রদক্ষিণ করে চলে যাচ্ছেন। শাস্তিস্তূপে 
গিয়ে মনটা সত্যি শাস্ত হয়ে যায়। বড়ই আকর্ষণীয় স্তূপটি। 

শাস্তিত্ত্প দর্শন করে হাজির হলাম শঙ্কর গুম্ফায়। এটি 
অন্যান্য গুম্ফা থেকে স্বতন্্ব। কারণ, লে-লাদাখের প্রায় সব গুম্ফা 
পাহাড়ের ওপরে নির্মিত হয়েছে এবং গুম্ফা থেকে রাস্তার অনেক 
দূর পর্যস্ত দেখা যায়। আর গুম্ফার সামনে সাদা সাদা চুনমাখানো 
চোর্তেন ছড়িয়ে থাকে। শঙ্কর গুম্ফা পাহাড়ের টিলায় নয়-_ 
সমতলেই। আর খানিকটা আধুনিকও বলা যায়। নানা দেবদেবীর 
মুর্তি বিরাজ করছে সেখানে । সবচেয়ে ভয়ঙ্কর মূর্তি চেনরেজি-_ 
যার একহাজার চোখ, একহাজার হাত এবং একহাঁজার পা। 
প্রধান লামার ঘরটিও পরিপাটি করে সাজানো। আর লঞ্ধা 
বারান্দায় কত জনের ছবি- ইন্দিরা গা্ধী, রাজীব গান্ধীর 
পাশেই করণ সিং-এর ছবিও দ্রষ্টব্য 

পরদিন ২৮ আগস্ট। সকালবেলা । থাক, স্থানাভাবহেতু দিন 
হিসাবে না বলে স্থান ধরে বর্ণনা দেওয়াই সমীচীন মনে হচ্ছে। 
লাদাখের সবচেয়ে বিশাল এবং ধনাঢ্য গুন্ফা 'হেমিস” লে থেকে 
৪৩ কিলোমিটার দূরে। এই 2 





হেমিস গুন্ফার গুহাচিত্র 
ছিল। কত বছর আগে গোলপার্কের ইনস্টিটিউট অফ কালচারে 
ধ্ামী লোকেশ্বরানন্দজীর মুখে শুনেছিলাম হেমিস গুম্ফার কথা। 
তার মুখেই শোনা-_যিশুধ্রিস্টের ছেলেবেলা নাকি এখানেই 
কেটেছিল। অনেক বর্ণময় বর্ণনা মহারাজজী দিয়েছিলেন। সে- 
বর্ণনা শুনে রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম। সেই স্বপ্নের লে-লাদাখ আজ 
বাস্তব হয়ে আমার সামনে উপস্থিত। আমি হেমিসে দাড়িয়ে মনে 
মনে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানালাম প্রয়াত মহারাজজীর চরণে । এই গুম্ফাটি 
অন্যান্য গুম্ফা থেকে ব্যতিক্রম। দূর থেকে একে দেখা যাবে না। 
কারণ পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্যে এটি এমনভাবে আত্মগোপন 
করে আছে, মনে হয় যেন পাহাড়ের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার। 


প্রবেশদ্বারে ছোট বড় কত সাদা সাদা চোর্তেন ছড়িয়ে ছিটিয়ে 
আছে। এক প্রবীণ লামা মন্ত্র জপ করতে করতে আমাদের সামনে 
দিয়ে হাসিমুখে চলে গেলেন। 
আমরা পুরনো বিরাট দরজা পার হয়ে ভিতরে পৌঁছালাম। 
সামনে পাথর দিয়ে বাধানো একটি বিরাট উঠান। উঠানের ওপর 
থেকে কতকগুলি সিঁড়ি আরো ওপরে উঠে গেছে। একটি বিরাট 
বারান্দায় এসে দাড়ালাম। মন্দির-কক্ষে পুরনো সৌদা সৌদা গন্ধ 
আর চারদিকে একটা রহস্যময়তা ও অন্ধকার। কক্ষটি অসংখ্য 
মুর্তি ও দেওয়ালচিত্রে ভরা। এক বৃদ্ধ লামা আমাদের কাছে 
ডেকে হেমিসের ইতিহাস বলতে লাগলেন। 
গ্রীষ্মকালে পদ্মসম্তভব গুরু রিণপোর জন্মতিথিতে এক 
বিশাল মেলা এই প্রাঙ্গণে বসে। দূর দেশ থেকে বৌদ্ধ 
তীর্থযাত্রীরা ভক্তিনশ্রচিত্তে এই মেলায় অংশগ্রহণ করেন। রাজা 
সেনগে নামগিয়াল ১৬৩০ খ্রিস্টাব্দে হেমিস গুল্ফা নির্মীণ 
করেন। সেদিক থেকে এটি বেশ প্রাচীন। উৎসবের সময় নাচ- 
গান ও প্রার্থনার অনুষ্ঠান মন্দির বা গুণ্চাতেই হয়ে থাকে। 
গুম্ফার মধ্যে অনেক ঘর ঘুরে দেখলাম। প্রতিটি ঘরেই বৌদ্ধ 
দেবদেবীর মুর্তি__-তাতে দেবীমুর্তিগুলি ঠিক তান্ত্রিক দেবীমুর্তি 
নয়। সোনাদানা মণিমুক্তো দিয়ে মুঙিগুলি সভ্ভিত। মূর্তির 
রে রুপোর পাত্রগুলিতে জলপূর্ণ। বুদ্ধ শাকামুনির মূর্তি 
টি অপূর্ব আয়তনে বিশাল। মুঙ্ির সামনে ঘিয়ের 
, এ প্রদীপ নিরন্তর জুলছে। আর সেই প্রদীপের আলোয় 
২ অগ্ধকারাচ্ছন্ন ঘরে বুদ্ধমূর্তি জুলজুল করছে। শাস্ত, 
গম্ভীর মূর্তিটি কিন্তু বড়ই করুণাময়। মূর্তিগুলির 
গয়না ও মুকুটে দামি পাথর বসানো, আর তাতে 
আলো পড়ায় ঝিলিক দিচ্ছে। 
৯ প্রবীণ লামার মুখেই শুনলাম প্রধান লামা 
ডুকচেন রিমপোজ এখন সম্মেলনের জন্য ফ্রান্সে 
আছেন। এরপর অন্য একজন সন্যাসী কত অলিন্দ, 
কত সিঁড়ি ও কাণের বারান্দা পার হয়ে আমাদের 
ওপরে নিয়ে গেলেন। একটি বদ্ধ ঘরে থরে থরে 
সাজানো নানা রঙের সিক্ষের কাপড়জড়ানো পুথি 
আলমারি । শুনেছি পুথিভাণ্ডারের জন্য হেমিসের 
খ্যাতি সর্বজনবিদিত। সেইসব পুথির সংখ্যা যে 
কত, তা বলে শেষ করা যাবে না। স্বামী অভেদানন্দজীও এই 
হেমিসের আকর্ষণে এসেছিলেন। তিনি একখানি মূল পুথির 
তব্ধতী অনুলিপি যোর মধ্যে যিশুখিস্টের নিরুদ্দেশকাহিনী 
লিপিবদ্ধ ছিল) দেখেন এবং একজন দোভাষীর সাহায্যে 
পাঠোদ্ধার করেন। 
অমূল্য দুটি বৌদ্ধ ধর্মপ্রস্থ “তাঞ্জুর' এবং “কাঞ্জুর'-এর 
পাণ্ডুলিপি এখানে রেশমের কাপড়ে জড়ানো আছে, যেখানে বুদ্ধ- 
নির্দেশিত আটটি মার্গ বা পথের (অস্টাঙ্গিক মার্গ) হদিশ মেলে। 
আর এই নির্দেশাবলী মানুষকে শাস্তি দেয়। অসংখ্য পুথির এই 
গ্রহশালাটি দেখতে দেখতে কত স্মৃতি, কত পুরনো কথা মনে 


পরিক্রমা 0 এক ঝলকে অণিময় ওম ৯৬৯ 


ভিড় করে এল। কিন্তু সময় যে নেই! সারাদিন ঘুরে দেখলেও 
যেন শেষ হবে না। 

প্রধীণ লামার অনুমতি নিয়ে একটি পুথিসহ ছবি তোলা 
হলো। এরপর নিচে নেমে এলাম। প্রাঙ্গণের লাগোয়া লম্বা 
বারান্দার দেওয়ালে বুদ্ধের জীবনকাহিনী, তার রথের কালচক্র 
এবং প্রার্থনাচক্র আঁকা। কিন্তু অভিভূত হলাম, যখন দেখলাম 
এত কোলাহল ও আড়ম্বরের মধ্যেও বৌদ্ধ লামারা এক মনে 
নিষ্ঠাভরে জপ করে চলেছেন এবং মাঝে মাঝে ঘণ্টা ও ছোট ড্রাম 
বাজিয়ে স্তবের শেষে প্রণতি জানাচ্ছেন তাদের ইস্টকে। 

এরপর গন্তব্যস্থল 'থিকসে গুম্ফা'। লে থেকে ১৯ 
কিলোমিটার দুরে থিকসে। একতলা, দোতলা অতিক্রম করে 
তিনতলায় পৌঁছে থমকে গেলাম। এক বিশালায়তনের বুদ্ধমূর্তি। 
কপালে জুলজুল করছে শঙ্খের টিপ। চরণদুটি একতলা পর্য্ত 
প্রসারিত। বুঙ্ঘমুর্তির চাশচিধে নানা দেবদেবীর মূর্তি অঙ্কিত। 
থিকসের কারুকার্য বেশি সুন্দর। পাশের মন্দিরে ২১ ধরনের 
তারামূর্তি। তান্ত্রিক ভাবনা-সম্বলিত দেওয়ালচিত্রগুলি 
আকর্ষণীয়। মৈত্রেয় বুদ্ধ, গৌতম বুদ্ধ, অবলোকিতেশ্বর প্রভৃতি 
নয়নমনোহর মূর্তি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এইসব মূর্তি 
বিভিন্ন রঙে এবং ভঙ্গিমায় খোদিত। প্রায় ৫০০ বছরের পুরনো 
অবলোকিতেশ্বর মূর্তি করুণার প্রতিমূর্তি হয়ে বিরাজ করছেন। 
পাশে ধর্মরাজের মুর্তিও দ্রষ্টব্য। মধ্যে মা তারার এক বীভৎস 
মূর্তিও সকলকে স্তস্তিত করে দেয়। মন্দিরের ছাদের ওপর উঠে 
যে নৈসর্গিক দৃশ্য চোখে পড়ল তা কোনদিন ভোলা যাবে না। 

এরপর 'শ্যে প্যালেস" বা 'শ্যে গুণ্ফা'। লে থেকে ১৫ 
কিলোমিটার দূরে একটি সুন্দর টিলার ওপর রাজপ্রাসাদের মতো 
দাঁড়িয়ে। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে দেখলাম প্রায় ৭-৮ মিটার উচু 
এক বর্ণাঢ্য বুদ্ধমূর্তি। তামা ও পিতল মিশিয়ে এই মূর্তিটি 
নির্মিত। মন্দিরের মধ্যেই একটি স্তস্তের গায়ে লেখা আছে £ “1 
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9170 [391191.” এই শ্যে গুম্ফাকে রাজাদের প্রাসাদ 
বলা হতো। গ্রীষ্মকালে রাজারা সপরিবারে এখানে বাস । 
করতেন। টিলার ওপর অবস্থান লে বদর থেকে এই & 
গু্ফা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 


খা খা রোদে পুড়তে পুড়তে হাজির হলাম '51০0% ? তি 


কোন ঘরে প্রাচীন মুদ্রা ইত্যাদি। ঘরের সামনে কারুকার্যময় থাঙ্কা 
দেখলাম। ছোট ছোট নানা ছবি বিক্রিও করল আমাদের 
গাইডটি। স্তোক গুম্ফার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পুরনোদিনের রাজা- 
রাজড়াদের কাহিনী, তাদের জীবনচর্যা_যা আমাদের 
কিছুক্ষণের জন্য অতীতে নিয়ে যায়। আমরা যেন রাজাদের 
পাশে পাশেই ঘুরছি, তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ পরে আমরাই 
যেন রাজা হয়ে গিয়েছি! আর দেখলাম সংগ্রহশালায় সযত্তে 
রক্ষিত বহু প্রাটান বস্ত। এখানে বৃহৎ মৈত্রেয় ও 
অবলোকিতেশ্বরের মুর্তি দেখার মতো। 

৩ সেপ্টেম্বরে গেছিলাম লে থেকে সবচেয়ে নিকটবর্তী গুম্ফা 
স্ফিতুক'-এ। ৫৫০ বছরের কিছু বেশি প্রাচীন এই মঠ। 
লাদাখের প্রধান লামা এখানে থাকেন। সিন্ধুনদের তীর ধরে ৫ 
কিলোমিটার যাওয়ার পর একটি ছোট পাহাড়। সেই পাহাড়ের গা 
বেয়ে পাথরের সিঁড়ি চলে গেছে চূড়া পর্যস্ত। এখানেও সেই 
বিশাল বুদ্ধমূর্তি--প্রায় ৩০ ফুট উচ্চ। ধ্যানাসনে মগ্ন এই মূর্তি। 
পাশেই সিঁড়ি বেয়ে একটি মন্দিরে দেখতে পেলাম এক বিশাল 
তারামায়ের ঘুর্তি-_২৪টি হাত, রং কালো এবং মুখমণ্ডল সাদা 
কাপড়ে ঢাকা। তার পাশে বিশাল আকৃতির ভৈরবমূর্তি। পূজারও 
পুরোহিতকে জিগ্ঠাসা করে জানতে পারলাম, দেবীর মুখের 
আবরণ উন্মোচন হবে উৎসবের সময়। এছাড়া সবসময় মুখটি 
ঢাকা থাকে। মন্দির থেকে বেরিয়ে ছাদে এসে নয়নাভিরাম 
প্রাকৃতিক দৃশ্যে সবাই অভিভূত। কাছেই ভারতীয় সেনাবাহিনীর 
বিমানর্থাটি। দূরে লে শহর ও সিন্ধুনদের দু-তিনটি শাখা 
হাতছানি দিচ্ছে। আবহাওয়া ভাল থাকলে এখান থেকেই 
পৃথিবীর দ্বিতীয় উচ্চতম শৃঙ্গ কারাকোরাম পর্বতের 1৫১ শৃ্ 
দেখা যায়। 

স্ফিতুক গুম্মার পরবর্তী আকর্ষণ “ফিয়াং গুম্ফা”। লে থেকে 
১৯ কিলোমিটার পশ্চিমে প্রায় ৮০০ বছরের পুরনো গুন্থণ 
এটি। এর মন্দিরের মধ্যে বেশ অন্ধকার, চারদিকে শুধু নীরবতা । 
এখানে এ মুখে ভাষা নিদানিনি যেন চেয়ে থাকা। বিশাল 
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এখানে মিউজিয়ামের দরজায় লাইন দিয়ে দীড়ালাম। 


মা এটার টি কে গাছে সদ 


গাহাড্রেণি থরে থরে যেন সাজানো। গুপ্কার এক-একটি | টা 
ক 
কোন ঘরে রাজাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, কোন ঘরে সযত্তে 
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বুদ্ধমুর্তি এর কেন্দ্রবিন্দু--অবলোকিতেম্বরের মূর্তির ১১টি 
মাথা। তারামায়ের মূর্তিও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এছাড়া প্রধান 
গুরুদের মূর্তিও রয়েছে। অমিতাভ বুদ্ধের মূর্তির পাশেই লাল 
টুপি পরা রত্বাশ্রী। মূর্তির সামনে থরে থরে সাজানো জলপূর্ণ 
পাত্র। মাখন-গলানো ঘিয়ের প্রদীপ জুলছে, কিস্তু সর্বত্র যেন 
একটা রহস্যময়তা। আর ইতিহাস? সেই একই। ব্রসেন, 
পদ্মসম্ভব, মঞ্জুরী ও অবলোকিতেম্বর-_সকলেই আছেন 
যথাস্থানে । মৈত্রেয় বুদ্ধের মুর্তি সবচেয়ে আকর্ষণীয়। চোখদুটি 
করুণায় ও প্রেমে পূর্ণ । চারদিকে রেশমের সজ্জা ও বর্ণাঢ্য চিত্র। 


মন্দিরগুলিতে যেসব মূর্তি আছে, তাতে কাপড় পরানো এবং 
সেই কাপড়ে নানা রঙে বুদ্ধের জীবনকাহিনী চিত্রিত। 
অবলোকিতেশ্বর মুর্তিতে যে-কাপড় পরানো হয়েছে, তাতে 
সর্বধর্মসমন্বয়ের চিত্র । এছাড়া মোগল আমলের চিত্র এই গুম্ফার 
দরষ্টব্য। 

আলচি দর্শন করে পৌঁছালাম লাদাখের প্রাটীনতম ধর্মকেন্দ্ 
লামায়ুরুতে। দশম শতাব্দীতে এটি নির্মিত হয়। দুটি মণিচক্র 
রয়েছে। তার প্রত্যেকটিতে এক লক্ষ বার লেখা আছে “ও 
মণিপদ্মে হুম্‌*। এই গুম্ফার পুথিগুলি দেখার মতো। কত 
সযতনে রঙ-বেরঙের কাপড় দিয়ে মোড়া। এখানকার 
বুদ্ধামুর্তিও বিশাল। তাছাড়া আছে অতীশ দীপঙ্কর, পদ্মসম্ভব 
এবং অন্যান্য মহাগুরুদের মূর্তি। একজন বৃদ্ধ লামা আমাদের 
দেখে খুশি হয়ে সব মূর্তির পরিচয় করিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে 
একটা পর্দা চোখের সামনে থেকে সরে গেল আর দেখতে 
পেলাম যেন--“বাঙালির ছেলে লঙ্ঘিল গিরি তুষারে ভয়ঙ্কর/ 


টে জালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতৈ অতীশ দীপস্কর।” দীপঙ্কর 





পের সর্ববৃহৎ ুছাহিডে পূর্ণচিত্র 
এবার গন্তব্য লে শহর থেকে ৫৮ কিলোমিটার দূরে লিকির 
গুম্ফা। একাদশ শতাব্দীর নিদর্শন। আশপাশের দৃশ্য অতীব 
মনোরম। এই গুন্ফার চত্বরে একটি বিশাল জুনিপার গাছ 
দাঁড়িয়ে আছে প্রাটীনকালের সাক্ষী হিসাবে । এখানকার মানুষেরা 
ইট, কাঠ ও মাটি দিয়ে গুন্ফাটির নতুন করে সংস্কার করছে। 
একজন বৃদ্ধ লামার মুখে শুনলাম, এই গুম্ফা 
বিশেষ সম্পদশালী। সোনার সিংহাসনে » তত, 
সোনার বুদ্ধমূর্তি। চারদিকে অলঙ্কার ও "রী 
রঙিন ছবি। বিচিত্র চারুকলা ও শিল্পকর্ম ; | 
সকলকে মুগ্ধ করে। এখানকার মানুষজন 3 
বড়ই অতিথিপরায়ণ। কয়েকজন বালক “7 
করিডোর রা 
মিষ্টি আপেল দিল আর পরিবর্তে আমরা প্র, 
দিয়ে এলাম হৃদয় উজাড় করা ভালবাসা। 
এরপর আমরা চলেছি আলচি গুম্ফার এ 
দিকে। লে থেকে ৬৮ কিলোমিটার পশ্চিমে 1 
এই বৌদ্ধ মঠ। লিকির, ফিয়াং এবং আলচি ॥ ৫. 
--সব গুম্ফাই কারগিল যাওয়ার পথে। হাশর”, 
গুম্ফাটি একাদশ শতাবীর, এর নির্মাতা গা” 
রাজা রিন-চেন-জিগমে। এখানে চারটি 
পৃথক মন্দির বা প্রকোষ্ঠ দেখলাম__লোৎসা 
মন্দির, ভায়রাকানা, সপ্তীশ্রী ও সামস্ট্রেক। এই 


) 
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মুলবেকের পু 


বাংলার বিব্রমশীলার কাছে ব্রর্মযোগিনী গ্রামে জন্মান এবং 
পরবতী কালে মহাবিহারের অধ্যক্ষ হন। তিব্বতের রাজা 
জ্ঞানপ্রভের আমন্ত্রণে তিনি ৬০ বছর বয়সে তিব্বতে যান। 


রে উদেশ্য ছিল বৌদধর্মের প্রচার ও প্রসার। যখন তার বয়স 
9৭৩ বছর, তখন তিব্বতের সব্রেটং মঠে তার মৃত্যু হয়। 


তিব্বতীরা তাকে এত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করতেন যে, বোধিসত্তৃ 
মঞ্জুত্রী অবতারজ্ঞানেও পূজা করেন। এই গুশ্ফাটি যেজন্য 
বিখ্যাত তা হলো এর অবলোকিতেশ্বর মূর্তি-_যার ১১টি মাথা 
এবং ১,০০০ হাত। অবাক হয়ে দেখলাম লামারা কত 
আন্তরিকতা এবং ভালবাসায় গুন্ফার প্রাটীন এতিহ্য ধরে 












আজ. পরদিন আমরা মুূলবেকের পথে যাত্রা 
চি ' করি। আজ ৫ সেপ্টেম্বর। আমাদের 
রে  তীর্থদর্শন সমাপ্তির মুখে। রাস্তার ধারে 
' পাথরে খোদাই করা ৫০ ফুট উচ্চ মৈত্রেয় 
বুদ্ধের দণ্ডায়মান চতুর্ভুজ মূর্তি আমাদের 
টা দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এই মূর্তি ভারতীয় 
টু আদলে তৈরি। গলায় লম্বা উপবীত-_পা 
রে পর্যগ্ত প্রসারিত। মূর্তিটির এক হাতে 
দে জপমালা, অন্য হাতে কমগুলু, তৃতীয় হাতে 
চাও পদ্ম এবং চতুর্থ হাতে অভয়মুদ্রা। মূর্তিটির 
তে রাজবেশ। মাথায় ছোট একটি মুকুট, পায়ে 
1 নৃপুর। বিষুরমূর্তির সঙ্গে এই মূর্তির অনেক 
সাদৃশ্য। হয়তো বুদ্ধ বিষুর অন্যতম 
তু অবতার বলে। মৈত্রেয় বুদ্ধের কী প্রশাস্ত 
২ মুখচ্ছবি! কুষাণ যুগের কোন এক সময়ে 
ঘ এই বিশাল মূর্তিটি খোদিত হলেও আজও 
তা অক্ষত এবং অমলিন। 


পরিক্রমা 0 এক ঝলকে খণিময় ওমা ৯৭১ 


সুখে থাকলে হয়তো মাগো 
বাসব চট্টোপাধ্যায় 


সুখে থাকলে হয়তো মাগো তোমায় আমি যেতাম ভুলে 
সুখে থাকলে আজ কি মাগো এমন করে তোমায় পেতাম? 
তাই আমাকে দুঃখে রাখ নয়নজলে অবিরত। 

সুখে থাকলে হয়তো আমি ছেড়ে দিতাম তোমার পথও 
সুখে থাকলে তোমার কথা হয়তো মনে থাকত নাকো 
তাই তো তুমি মুচকি হেসে আমায় খানিক দুঃখে রাখ। 


নানান ঠনকো খেলনা পেয়ে ছেলেখেলায় যেতাম মজে 
৬রপেটেতে থাকলে শিশু যেমন মাতে বেলুন নিয়ে 
কিংবা ধরে চুষিকাঠি দোল খেতে চায় আপন মনে 
ঘুমিয়ে পড়ে আবার জাগে আপন স্বপ্নে বিভোর থাকে। 


হয়তো আমি সুখাবেশে দিন কাটাতাম সারাজীবন 

তোমার কথা ভুলে যেতাম নতুন নানান খেলনা পেয়ে। 
তুমিই আমায় কাছে টেনে স্মরণ করাও তোমার স্নেহ 
'আমি তোমার ন্যাওটা খোকা দুঃখে কীদি সারাজীবন । 
সুখে থাকলে হয়তো মাগো তোমায় আমি ভুলেই যেতাম। 
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সমর্পণ 
বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায় 


প্রাণের নিধি অষ্টা, তুমি সকল চাওয়ার অস্তপারে; 

দিলাম ছুঁড়ে আমার “আমি'_-“সবই তোমার" সাগরজলে, 
মারবে কাকে ধরবে কাকে--ভাবছ চিতে অন্তরালে; 

“আমি” “তুমি'র ধন্ধপাকে আর কেন মন মিথ্যে থাকে, 
প্রাণ জেনেছে তুমিই সেজন--যেজন আমায় নিত্য আঁকে; 
সাদা-কালো মন্দ-ভাল-_রামধনুকের সাতটি রঙে, 

আর কি এ মন থাকতে পারে--মায়ার পালায় ঠুনকো সঙে? 
শুধোয় সবে--“কীই বা হবে--মিথ্যে অমন “সত্য' খুঁজে? 
সারাৎসারে কী দরকার? দেখছ আলো দুচোখ বুজে।” 


বলছি মনে সঙ্গোপনে জাগলে তুমি কাতর প্রাণে, 
অকিঞ্চনের বুক-মরুতেও--'সব পেয়েছি'র জোয়ার আনে; 
অন্যথায়, জীবন হারায় ভোগ-লালসার অন্ধকারে। 


রশ 


তম্ময় ধর 


এই-ই মনোভূমি, পূর্ণতা থেকে পূর্ণতায়, 
স্বরে ও আলোয় আয়তনবান সত্য। 
খনীভূত আত্মার মুখোমুখি প্রথম মাএায়। 
দূর শূন্যের আধার পেরিয়ে আসা 
আলোর বিজিজ্ঞাসায় বিশ্বিত আমি। 
শুধু বিন্দু এক। 

ঝলসে ওঠে আলো। 

এই মুহূর্তে অযাচক কর, আমাকে। 


প্রার্থনা 


ননীগোপাল কুশারী রবি দত্ত 
সীমাহীন নীলিমায় দূর-সীমানায় আবির্ভূত হেথা কত ঝষি-মহাঝষি, ওগো সত্য, ওগো নিত্য, 
একবীক বুনোহাস উড়ে উড়ে যায়; মুঘল পাঠান এল, অলেখ বিদেশি, কর দীপ্ত মম চিত্ত। 
সবুজের মাঠভরা সোনার ফসল আর্য-দ্রাবিড়__নানা নবীন প্রবীণ, শুভ বৃত্তি মহাসুপ্ত, 
ভোরের আলোয় দোলে, হাসে উচ্ছল; শক, হুন, ইউচিও এখানে বিলীন; হিতবুদ্ধি অবলুপ্ত। 
বাতাসের স্পর্শে সদা স্নেহের শপথ সমুদ্রের ঘেরাটোপ, হিমাদ্রির পথ, তমোশক্তি মহাঘোরে 
এই তো আমার দেশ অমর ভারত। এই তো আমার দেশ অমর ভারত। বেঁধে রাখে মোহডোরে। 
ঝধষির বোঁদক মন্ত্র ওফ্কারধ্বনি। তথাপি নিরন্ন শিশু এখানেই কীদে, রানির ভি 
শঙ্থের গম্ভীর মন্ত্র, সান্ধ্য রামায়ণী, বিশ্বাসের ঘাতকেরা ষড়যন্ত্র ফাদে, ন্ট 
আজানের উধধ্স্বর, গির্জার গান, অনেক অনেক জ্বালা বুকের ভিতর তুমি শুদ্ধ, তুমি বুদ্ধ, 
মঠে মঠে স্তোত্রপাঠ, বুদ্ধের ধ্যান, অবশ্য এখনো দার্চয হিমাদ্রিশিখর; অধোগতি কর রুদ্ধ। 
নদী-হৃদ-মরুভূমি-পাহাড়-পর্বত এ বীণায় বাজে বিশ্বমঙ্গলের গান দানি আলো, মহাজ্যোতি, 
এই তো আমার দেশ অমর ভারত। তাই তো আমার দেশ ভারত মহান। কর সবে শুদ্ধমতি। 


৯৭২ ক উদ্োধন (0 ১০৬৩ম ব্-১১শ সংখ্যা 0 অগ্রহায়ণ ১৪১১0 নভেম্বর ২০০৪ 
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কাঙাল মন 







| 

স্বামী ঈশাত্মানন্দ ঃ কমল নন্দী 

পিঠে নিয়ে বসে আছি আমি, টা, 0 আমার 'আমি'টা বড় কাঙাল, 
একলা যতটা পারি ছায়া দিতে এই ধরিত্রীকে। বে দীনতার দৈন্কিষ্ট। 
পাশ দিয়ে বয়ে চলা নদী অনুযোগ করে-_ /10/- বিধাতার কাছে দুহাত পেতে কাঙালের ভিক্ষা-_ 
সবটুকু ছায়া এ মাটি কেন পাবে? ১1 দাও যশ, দাও অর্থ 
জুলে যায় বুক মোর বুঝবে তুমি কবে? ্‌ ) দাও প্রতাপ, দাও সামর্থ 
চারিদিকে ঘিরে থাকা অনস্ত বনানী: রি শরমের লেশমাত্র নেই। 


একটুও না দুলে তোলে মর্মধবনি, বিধাতার একান্নবর্তী সংসারের কথা ভাবিনি। 


১$/1.,; পুকুরের শৈবাল, কচুরিপানা, পুঁটিমাছ, নুড়িপাথর 


নদীর সমর্থনে । 

বিনা শব্দে বলে ধা 4 গঙ্গাফড়িং, জোনাকি, শালিক-চড়ুই 
মাথায় আগুন নিয়ে অসংখ্য অসহায় (1. সূর্য, তারা, তোমরা-আমরা, আকাশ, আলো 
তোমার প্রেমের তরে অনপ্ত অপেক্ষায়; 1 আরো কত কী! আরো কত কে? 
কবে আসবে ধারা। তা 





” এ বিপুল বিশ্বসংসার কি আমার একার? 
২৭ ভাগ করে নিতে হবে সকলের সাথে__ 
(প্র প্রত্যাশা অনপেক্ষ বিধাতাপুরুষের বিপুল অহৈতুক দান! 
ঘা আকাশ আলো তনু মন প্রাণ 
টা % দোষে প্রত্যুষে প্রকৃতির গান 

মেঘভরা বৃষ্টি, তেজভরা রোদ্দুর 
সুখ-দুঃখের ডালি, হাসি-কান্নার পসরা 
/ জীবন-মৃত্যুর মাঝে তার অসীম করুণার ধারা। 


আরো কত চাই! 


আর কাঙালিপনা সাজে না! 


গভীর নিঃশব্দ, ছবি হয়ে গেছে চারিদিক, 
তারই মাঝে তপ্ত হাওয়া বয়ে আনে 

দূর গ্রাম্য কোন শৃগালের ডাকে-.- 

ব্যর্থ প্রেমিকের অসহায়-হিংস্র অভিব্যক্তি যেন। 
ভীতা জননীর সরে যাওয়া হাত ফুঁড়ে 
ভয়-অনভিজ্ঞ শিশুর ক্রন্দনের মতো 
ঝিঝিপোকা ডাকে- - 

যেন বলে কেঁদে কেঁদে, পারবে কি তুমি? 
পশ্চিমে খুরে বসি-- 

সূর্যতাপ বুকে নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন করি 
কি প্রয়োজনে আমার জীবন? 


সইসা এ কী হলো-. / বিধাতার ইচ্ছাতরঙ্গে ভাসিয়ে দাও গো জীবনতরী। 
বাতাসে মধুর সুর, পাখিরা কি ফিরে গেছে ঘরে? : ২৯ 

ফুলেরা উঠেছে জেগে | জীবননদীর এক কুলে বিরহ ও বেদনা 
মাছের জলকেলি মাছরাঙার নিদ্রাভঙ্গ করে। আরেক কুলে প্রেম ও আনন্দ। 
প্রচণ্ড অর্কদেব লজ্জায় রক্তিম বর্ণ জীবনতরীর মাঝি 
বৃঙ্ষপৃষ্ঠে লুকায়েছে মুখ। কুল-পারানির কড়ি নিয়ে ওঠে মৃত্যুর মোহনায়__ 


অসীম প্রাণসমুদ্রে কুশাগ্র প্রাণের আত্মনিবেদন। 


প্রণতি 


গাছেরা দোলায় মাথা, দূরে গেছে সব ব্যথা, 
থেমে থাকা মৃত্যু-সমতুল। 
পূর্ব পানে চাহি-- 


শুএশির মন্দিরের গর্ভপূর্ণ (জ্যাতির ছটায় আর্ধকুমার পালিত 
নিঃশব্দ বাণী গম্গম্‌ করে 140 

হৃদয়ের কোনায় কোনায়-_ ট //2 উন্নত শাখে উদ্ধত হলো রক্তজবার দল, 
অনস্ত এ দিব্য মায়া বোঝা বড দায়, যি ্. [91 . মত্ত বাতাসে গন্ধরাজের গন্ধ দোলে, 
ধন্য হবে জীব-জীবন সেবায়, দয়ায়। ৮২ ! 187. অপরাজিতার দৃপ্ত নয়ন করে এ ঝলমল। 
সেই থেকে-_ ৮ (( রি অশোক আত্ম-অভিমানানল জ্বালিয়া তোলে! 
সূর্যটাকে পিঠে নিয়ে বসে আছি আমি (0). রি. পৃূজামালঞ্চ ছাড়িয়া জননী ফিরে যেতে চান ঘরে, 
একলা যতটা পারি ছায়া দিতে এই ধরিত্রীকে। টি এমন সময় চরণকমলে প্রণত শেফালি ঝরে। 
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যথাসঙব সময় করেছেন এই প্রবজে ।- সম্পাদক 


লা, হিন্দি, ইংরেজি, মারাঠি, গুজরাটি-_এইসব 
নানা ভাষার নানা পত্র-পত্রিকায় প্রায়ই একটি নদীর 
মৃত্যুকাহিনী নিয়ে লেখা বের হচ্ছে। নদীটির নাম “সরস্বতী'। 
এই নামটির সঙ্গে ভারতের হিন্দু মানসের আধ্যাত্মিক যোগ 
বহু পুরনো এবং অনেকটাই আবেগপ্রবণ। হিন্দু ধর্মশান্ত্রে 
নদী থেকে ঈশ্বরীতে পরিণত হয়ে যাওয়া এই নামটি শুনে 
ওঁৎসুক্য জেগে ওঠা স্বাভাবিক এবং 
এইজন্যই বিষয়টি নিয়ে এত প্রচার। 
অথচ হিন্দু মানসিকতা বাদ দিলে 
একটি নদীর মৃত্যু এবং সেই জায়গায় 





সাধারণ ভৌগোলিক ঘটনা, যা 
ভূবিদ্যার সঙ্গে জড়িত। 

ভূপৃষ্ঠ প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হয়ে 
চলেছে সেই আদিকাল থেকে। 
আদিকাল মানে শুধু দু-চার হাজার বা 
দুচার লক্ষ বছর নয়, কোটি কোটি 
বছর আগে থেকে। সেই পরিবর্তন- 
গুলি বিজ্ঞানের সাহায্যে কিছুটা বোঝা 
যায়, কিছুটা আন্দাজ করা যায়। সব 
ধর্মেই বলেছে, ঈশ্বর হলেন পৃথিবীর 
সৃষ্টিকর্তা। যেমন বাইবেলে আছে, 
ঈশ্বর বললেন-_-150 01615 ০৩ 
11100, অমনি পৃথিবীতে আলোর 
উদয় হলো। এমনি করে জল এল, 
মাটি এল, খানাখন্দ ভর্তি হয়ে সমুদ্র 
হলো। উচু জায়গাগুলি হলো ডাঙা। ডাঙার বৃষ্টির জল 
গড়িয়ে নিচের দিকে চলল সাগরে, আমরা বললাম “নদী'। 
তারপর বহু বছর কেটে গেল, পৃথিবীর উপরিভাগের 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নদীগুলির গতিপথেরও পরিবর্তন 
হতে লাগল। এই পরিবর্তন অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং 
অবশ্যস্তাবী। তেমন পরিবর্তন আজও হয়ে চলেছে অত্যস্ত 
ধীরে, যা আমাদের বুঝতে বা অনুভব করতে অসুবিধা হয়। 
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আরেকটি নদীর জন্ম একটি অতি ডি, ,/ 
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যেমন যদি বলা হয়, এমন সময় ছিল যখন সিন্ধু, যমুনা, 
সরস্বতী, গঙ্গা_এসব নদী ছিল না; ছিল একটিমাত্র 
পশ্চিমবাহিনী নদী-_অরুণাচল থেকে উত্তরপ্রদেশের তরাই 
অঞ্চল পর্যস্ত, বৈজ্ঞানিকেরা যার নাম রেখেছেন ন্দোব্রন্' 
অথবা 'শিবালিক'__ তাহলে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। 
কিন্ত এটা সত্য এবং সেই নদীর মোহনা ছিল নৈনিতাল 
ল্যান্সডাউন অঞ্চল। 
টেথিস সাগর 

এবার মূল প্রসঙ্গে আসা যাক। সরস্বতী নদীর মৃত্যুকাহিনী 
সবার জানা হয়ে গেছে। 'দেশ' পত্রিকার একটি বিশেষ 
সংখ্যাতেও (৮ জুলাই ২০০০) তিনটি প্রবন্ধে এই বিষয়ে 
অনেক কিছু লেখা হয়েছিল। তারপরে অনেকগুলি 
চিঠিপত্রের মাধ্যমে নানারকম প্রাসঙ্গিক আলোচনাও 
হয়েছিল। তৎকালীন ভারত সরকারের সাংস্কৃতিক মন্ত্রী 
জগমোহন এটি প্রমাণ করতে বিশেষ যত্বান হয়েছিলেন যে, 
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আদিম ভারতের পরথম নদী 


সরস্বতী সভ্যতা সিন্ধু সভ্যতার চেয়েও বেশি পুরনো। তাতে 
আমাদের আপত্তি নেই, তবে প্রমাণগুলি যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য 
হওয়ার প্রয়োজন আছে। পরে এই প্রসঙ্গে আসা যাবে। নদীর 
জন্ম এবং মৃত্যু-_বিশেষ করে উত্তর ভারতে কিরকমভাবে 
হয়েছে, তার আলোচনা করতে বসে প্রথমে আমাদের 
ভারতের অবস্থান সম্বন্ধে জেনে নেওয়া দরকার। ভারত ছিল 
অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব দিকে, মালাবার উপকূলের সঙ্গে সাঁটা। সেটি 
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গণোয়ানাল্যাও-এর সভাব্য অবস্থান 


আবার ছিল আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের সঙ্গে সীটা। দক্ষিণ 
আমেরিকা ছিল আফ্রিকার সঙ্গে লাগানো। এই সম্পূর্ণ ভূ- 
ভাগটি কুমেরুর সঙ্গে লাগা ছিল, যার নাম দেওয়া হয়েছে 
'গাণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড' ভারতের 'গোণ্ড' উপজাতির নামে। 
অন্যান্য স্থলভাগ থেকে বিচ্যুত হয়ে ভারতের টুকরোটি প্রায় 
৫.৫ কোটি বছর আগে নিরক্ষরেখা পার করে আরো উত্তরে 
আসতে থাকে। উত্তরে তখন রয়েছে এশিয়া এবং ইউরোপের 
সংযুক্ত ভূ-ভাগ, যার নাম দেওয়া হয়েছে 'লরেশিয়া'। 
লরেশিয়ার দক্ষিণের অথশে রয়েছে তিব্বত, তার দক্ষিণে 
রয়েছে টেথিস সাগর। ভারত এই টেথিস সাগরকে ক্রমে 
সঙ্কুচিত করতে করতে অবশেষে একেবারে লুপ্ত করে 
তিব্বতের গায়ে এসে ঠেকল। প্রায় তিন কোটি আশি হাজার 
বছর আগে টেথিস সমুদ্র অবলুপ্ত হয়ে যায়। ভারতের প্লেটটি 
যায় এবং সৃষ্টি হয় দুই প্লেটের সংযুক্তকারী রেখা-_যাকে বলা 
হয়েছে 'স্যুচার লাইন" বা “সেলাই রেখা”। আজকের ব্রহ্মপুত্র 
নদ এই স্মুচার লাইনের মোটামুটি ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে 
হিমালয়ের উত্তরে। 

ভারতের প্লেটটি প্রতিনিয়ত তিব্বতের আরো নিচে 
ঢোকার চেষ্টা করছে বলে স্যুচার লাইনের দক্ষিণে চাপ 
দিচ্ছে, ফলে সৃষ্টি হয়ে চলেছে হিমালয়, যা একটি ভাজ 
খাওয়া পর্বত বা 'ফোল্ডেড মাউন্টেন”। প্রতিনিয়ত এই 
ভাজ হওয়ার পর্ব এগিয়ে চলেছে এবং হিমালয় সাড়ে সাত 
থেকে দশ সেন্টিমিটার উঁচু হচ্ছে প্রতি বছরও। সেই হিসাবে 
আজ থেকে দুহাজার বছর পূর্বে অর্থাৎ খ্রিস্ট জন্মের সময়ে 
হিমালয় আরো ছশো ফুট নিচু ছিল। আরো পিছিয়ে গেলে 
অর্থাৎ মহেঞ্জোদারো, হরপ্লা, সরস্বতীর সময়ে দুহাজার 
থেকে আড়াই হাজার ফুট নিচু ছিল। সুতরাং আজকের 
দুরধিগম্য পার্বত্য রাস্তাগুলি সহজে হেঁটে পার হওয়া যেত। 

টেথিস সাগর বন্ধ হওয়ার পরবর্তী কালীন দৃশ্যটা 
একবার বুঝে নেওয়া যাক। ভারতের পূর্বের দিকটা উচু, 
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পশ্চিম দিকটা নিচু। স্যুচার লাইনের দক্ষিণ দিকটায় হিমালয় 
হয়েছে। অরুণাচল থেকে একটি নদী হিমালয়ের কোল 
ঘেঁষে পশ্চিম দিকে বইল এবং টেথিস সাগরের অবশিষ্ট 
অংশ ইওসিন উপসাগরে এসে মিশল। ইওসিন উপসাগর 
ছিল আরব সাগরের বর্ধিত রূপ যা পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশ, 
পাঞ্জাব, হরিয়ানা হয়ে উত্তরপ্রদেশের নৈনিতাল পর্যন্ত বিস্তৃত 
ছিল। সম্পূর্ণ উত্তর-পশ্চিম ভারত ইওসিন উপসাগরের 
তলায় ছিল। আগেই বলা হয়েছে, যে-নদীটি ইওসিন 
উপসাগরে এসে মিশল, তার নাম ন্দোব্রন্ম'__সিন্ধ 
(ইন্দাস) এবং ব্রহ্মপুত্রের সংযুক্ত রূপ। কেউ কেউ আবার 
এর নাম দিয়েছেন 'শিবালিক”, কারণ আজকের শিবালিক 
পর্বত ঠিক এই নদীর ওপর উঠেছে। 
প্রাথমিক ভারতবর্ষ 

হিমালয় উঁচু হচ্ছে এবং তার পলি দিয়ে ভরাট হচ্ছে 
হরিয়ানা, পাঞ্জাব ও রাজস্থান। তার সঙ্গে ভারতের প্লেটের 
চাপে বারবার ভূমিকম্প হচ্ছে। তৈরি হচ্ছে বিহারের 
মালভূমি, আরাবল্লী পাহাড় এবং শিবালিক পর্বতশ্রেণি। 
উত্তর-পশ্চিমে উচু হচ্ছে হিন্দুকুশ এবং পামীর মালভূমি। 
এইসব উচু উঁচু ভূ-ভাগের যেখানে যেখানে নিচু জায়গা 
ছিল, সেখান দিয়ে বইল জলধারা। ভূ-ভাগের উত্থান এবং 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জলধারাগুলির গতিপথের 
পরিবর্তন চলতে থাকল। ব্রহ্মপুত্র নিচু জায়গা পেয়ে দক্ষিণে 
বেঁকে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিলল। অতএব ইন্দোব্রন্মা 
শুকিয়ে গেল, অন্তত উত্তরপ্রদেশের তরাই অঞ্চলে তার 
প্রবাহ আর রইল না। 

আরাবল্লী উঁচু হয়ে ওঠায় ছোট ছোট জলধারা মধ্য 
হিমালয় থেকে নেমে এসে পশ্চিমের বদলে পূর্বসুখী হয়ে 
চলল। তৈরি হলো পাললিক ভূমির বঙ্গদেশ। গাড়োয়াল 
হিমালয় এবং তার পশ্চিম দিকের অংশ থেকে যেসব 
জলধারা নেমে এল, তারা বয়ে গেল নিচু জমি যেখানে 
পেল সেইদিকে। তৈরি হলো হরিয়ানা, পাঞ্জাবের 
সমতলভূমি। কিন্তু এর মধ্যে অনেক লক্ষ বছর কেটে গেছে, 
সেই সময়ের কথাটা ছেড়ে দিলে চলবে না। মনে রাখতে 
হবে, থর মরুভূমির বয়স মাত্র তিনহাজার বছর, আর 
আমরা বলতে চাইছি কয়েক লক্ষ বছর আগেকার ঘটনা । 
একটু পরে সেকথায় আসা যাবে। 

উত্তরপ্রদেশ বা বিহারের গাঙ্গেয় ভূমিতে কোথাও 
কোথাও পাললিক গভীরতা তিন কিলোমিটারেরও বেশি। 
এর থেকে প্রমাণ হয়, কত লক্ষ বছর ধরে গঙ্গার 
অববাহিকা তৈরি হয়ে চলেছে! আজও সে-প্রক্রিয়া চলছে। 


ইতিহাস ০) একটি নদীর মৃত্যুকাহিনী ৯৭৫ 


কয়েক হাজার বছর পরে হয়তো দেখা যাবে, সুন্দরবনের বা 
গঙ্গাসাগরের সমুদ্রতট একশো-দেড়শো কিলোমিটার আরো 
দক্ষিণে চলে গেছে। এই পরিবর্তন অবশ্যস্তাবী। প্রত্যেকটি 
নদীর বুকে পলি জমছে, ভরাট হচ্ছে নদীগর্ভ, উঁচু হচ্ছে 
নদীর বুক__এর ফল বন্যা । এটি একটি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক 
প্রক্রিয়া, যার বিকল্প নেই। 
পনেরো লক্ষ বছর আগে 

ব্রহ্মপুত্র মোহনায় পলির স্তর এগারো কিলোমিটার 
গভীর। তার সেই গভীরতা কমতে কমতে কলকাতার কাছে 
এসে তিন কিলোমিটার বা তারও কম হয়ে গেছে। যদি 
আজকের সময়টা পিছনে নিয়ে যাই, তাহলে চেহারাটা 
কেমন দাঁড়াবে তার অনেকটা প্রমাণ করা যায়; কিন্তু বাকিটা 
আন্দাজ করে নিতে হবে। আন্দাজ করা মানে ঠিক কল্পনা 
করা নয়, অনেকটা অপ্রমাণযোগ্য অথচ সত্য বলে মনে হয় 
--এমন অবস্থা। প্রকৃতি তার প্রত্যেকটি কাজের প্রমাণ 
রেখে যায়, কিন্তু বহু যুগ ধরে সেই প্রমাণগুলি মুছে যেতে 
যেতে সেই প্রামাণিক চিহগুলি লুপ্ত হয়ে অথবা গুপ্ত হয়ে 
যায়। হাজার হাজার বছর পরে সেই প্রমাণগুলি উদ্ধার করা 
অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। মনে করা যাক হিমালয় পর্বতটি নেই, 
অথবা আছে একটি লম্বা টিলার আকারে। ভারতবর্ষে 
একটিও মানুষ নেই, পরিবর্তে রয়েছে গভীর জঙ্গল এবং 
তাতে প্রাগেতিহাসিক প্রাণীরা। আরাবল্লী ভারতের পশ্চিম 
উপকূল-সমুদ্রকে আটকে রেখেছে। সিন্ধু নদের চিহৃমাত্র 
নেই, তার জায়গায় রয়েছে ইওসিন উপসাগর, পাকিস্তানের 
সিদ্ধুপ্রদেশ থেকে উত্তরে জন্মু পর্যস্ত গিয়ে পূর্বে বেঁকে 
পাঞ্জাব-হরিয়ানার ওপর দিয়ে ল্যান্সডাউন পর্যস্ত তার 
বিস্তার। হিন্দুকুশ পর্বতও অনেক নিচু, তবু সেটাই ইওসিন 
উপসাগরের পশ্চিম পাড়। ইন্দোব্রন্মা নদী আরাবল্লীর 
উত্তরের ফাক দিয়ে ইওসিনে মোহনা করেছে। জায়গাটা 
তখন সমতল, হিমালয় তত উঁচু নয়, শিবালিকের অস্তিত্ব 
নেই। কাছাকাছি সাড়ে তিন কোটি বছর ধরে ভারতের প্লেট 
চাপ দিচ্ছে তিব্বতের গায়ে এশিয়ার প্লেটের ওপর। ফলে 
যেমন হিমালয় সৃষ্টি হচ্ছে, তেমনি দুপাশে দুটি কাধের মতো 
বেঁকে আসছে পার্বত্য অঞ্চল, দক্ষিণের দিকে। পশ্চিমে 
হিন্দুকুশ আর পূর্বে পাটকাই। পনেরো-কুড়ি লক্ষ বছর 
আগেকার সেই ইন্দোব্রহ্ম নদীর গতিপথ কিন্তু এখনো চেনা 
যায় তরাই অঞ্চলের জলাভূমি-রূপে। জলাভূমিগুলিরও 
প্রভূত পরিবর্তন হয়েছে, তবু মৃত নদীর ছিন্ন-বিচ্ছিনন দেহ 
বলে চিনতে পারা যায়। 

তরাই অঞ্চলে মোহনা 

এসব কথা কেন আসছে- সেই প্রশ্নের একটা সদুত্তর 

এইখানে দিয়ে রাখা উচিত। একটি নদীর মৃত্যু কেন এবং 


কিভাবে হয় সেই প্রসঙ্গ, বিশেষ করে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে 
প্রয়োগ করলে প্রথমেই ইন্দোব্রন্মা নদীর কথা উঠে আসে। 
১৯১৯ সালে ই. এইচ. প্যাসকো ইন্দোব্রক্ম নদীর কথা 
বললেন। সেই বছরেই জি. ই. পিলগ্রিম শিবালিক নাম দিয়ে 
স্বীকার করে নিলেন যে, আরব সাগরের একটি উপসাগর-_ 
নাম ইওসিন উপসাগর- সিন্ধু প্রদেশ, জন্মু, পাঞ্জাব থেকে 
নৈনিতাল ল্যান্সডাউন পর্যস্ত বিস্তৃত ছিল। ল্যান্সডাউনের 
পাহাড়গুলি মধ্য মিওসিন অথবা নিম্ন প্লাইট্টোসিন যুগের 
পাললিক শিলার দ্বারা গঠিত হয়েছে। স্বাদু জলের পলি কি 
করে পাহাড়ের মাথায় উঠে এল, সেটি বুঝতে গিয়ে 
বৈজ্ঞানিকেরা ইওসিন উপসাগরে পতিত হয়েছে এমন একটি 
নদীর মোহনার কথা মেনে নিয়েছেন। অবশ্য পিলগ্রিম 
বলেছেন, আজকের শিবালিক পর্বতমালা ঠিক শিবালিক 
নদীর ওপরে তৈরি হয়েছে। কালে ইওসিন উপসাগর বুজে 
যায় এবং তার থেকে উৎপন্ন হয় উত্তর-পশ্চিম ভারতের 
সুবিশাল সমতলভূমি। ইন্দাস বা সিন্ধু নদও কাশ্মীর থেকে 
এবং পঞ্চনদ থেকে জল নিয়ে পরিবর্তিত ইওসিন 
উপসাগরের ফেলে যাওয়া রাস্তার কিছুটা ব্যবহার করছে। ভুঁ- 
প্রকৃতির উত্তোলনের ফলে আরব সাগর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
ইওসিন উপসাগর বিশাল হুদে পরিণত হয়। হিমালয় থেকে 
অনেকগুলি নদীর গন্তব্যস্থলও ছিল এই জলাভূমি। আরো 
একটি বিষয় খুবই চিত্তাকর্ষক, তা হলো লুপ্ত ইওসিন 
উপসাগরে যেসব নদী এসে পড়ল, তাদের জল বের হওয়ার 
একটা রাস্তা তৈরি হলো পূর্ব দিকে। এটাই প্রাথমিকরাপে গঙ্গা 
বলা যায়। হয়তো প্রথম দিকে এই জলনিকাশী নদী 
পশ্চিমবাহিনী ছিল। “হয়তো” বলা হলো এই কারণে যে, 
সাধারণভাবে এটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। কারণ, পশ্চিমের 
দিকেই নিকাশীব্যবস্থা ছিল ইওসিন যুগের সময় থেকে। 

বড় রকমের ভূমির উৎক্ষেপ হওয়ার পর ইওসিন 
সাগরের সঙ্গে আরব সাগরের সম্পর্ক ছিন্ন হয়। অথচ 
হিমালয়ের জলধারা তাতে এসে জমতে থাকে। তারপর 
মধ্য মিওসিন যুগে আরেকটি খুব বড় রকমের ভূমির 
উৎক্ষেপে রাজমহল পাহাড় আর শিবালিকের মাঝ বরাবর 
নিন্নভূমির স্থান দিয়ে জল নিকাশ করার সুযোগ আসে। 
এমনি করে গঙ্গা ও তার শাখানদীগুলির উৎপত্তি হলো। 
হিমালয়ের দক্ষিণ বরাবর সারি সারি লেগুনগুলি ইওসিন 
সমুদ্বের ধ্বংসাবশেষ। এবিষয়ে নানা মতপার্থক্যও আছে, 
তবে ধ্বংসাবশেষগুলির চিহ্ন হতে এর চেয়ে ভাল 
গ্রহণযোগ্য তত্ত বা সমাধান আজও মেলেনি। 

দিল্লির কাছে আরাবল্পী উঁচু হতে থাকায় গঙ্গা পূর্ববাহিনা 
হয়ে ওঠে প্রথমে ইওসিন সমুদ্র থেকে উৎপন্ন হয়ে এবং 
পরে হিমালয় থেকে নেমে আসা শাখানদীগুলির জলে 
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পরিপুষ্ট হয়ে। শিবালিক পর্বতে ৪.৮ কি.মি গভীর স্বাদু 
জলের পাললিক শিলার অবস্থিতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 
ইন্দোব্রন্গের কথা অবধারিতভাবে এসে পড়ছে। কিন্তু 
ভারতীয় বৈজ্ঞানিকেরা (এম. এস. কৃষ্ঞান এবং এন. কে. 
কে. আহইয়েঙ্গার, ১৯৪০) মূল ইওসিন সাগর মেনে নিলেও 
ইন্দোব্রক্দ অথবা শিবালিক নদীর অস্তিত্ব মেনে নেননি। 
এক লক্ষ বছর আগে 

প্রবন্ধটির মূল উদ্দেশ্য হলো একটি নদীর মৃত্যুকাহিনী 
আলোচনা করা, জটিল ভূবিজ্ঞানের আলোচনা নয়। যেটুকু 
প্রয়োজন, সেইটুকু উদ্ধার করতে পারলেই আলোচ্য 
বিষয়ের পক্ষে যথেষ্ট। এবং যেহেতু সরস্বতী নদীর বিষয়ে 
আলোচনা চলছে, তাই এ নদীটির সঙ্গে সম্পর্কিত 
জায়গাগুলি অথবা বিষয়গুলি নিয়ে কিছু কথা বলা 
প্রয়োজন। 

মাটির নিচে প্রত্বতাত্বিক খনন করে 
অনেক জায়গায় যেসব আবিষ্কার 
হয়েছে, তার থেকে সেই সময়কার 
আবহাওয়ার গতিপ্রকৃতি এবং 


ভৌগোলিক খবরাখবর পাওয়া গেছে। ০৪ 
রাজস্থানের দিদওয়ানা, জয়াল, পাহাড়ি ধস 
নাগৌর, পুক্করের বালিয়াড়িতে এবং 4৬৮ 
লুনি নদীর অববাহিকায় মাটি খুঁড়ে বহু 78৪৫ 

তথ্য জানা গেছে, যার মধ্যে আমাদের 4 
প্রয়োজনীয় অনেক নিদর্শন আছে। 

এইসব নিদর্শন মাটির নিচে বিভিন্ন ধরা 


স্তরে রয়েছে এবং এই স্তরগুলির 
গভীরতা থেকে তাদের প্রাচীনত্ব 
সম্বন্ধেও ধারণা করা যায়। সবচেয়ে 
প্রয়োজনীয় এবং চমকপ্রদ উদাহরণ 
রয়েছে নাগৌর . জেলার একই 
জায়গায়। সবার ওপরের স্তরটি পাঁচ 
থেকে ছয় মিটার গভীরে রয়েছে, নাম 
দেওয়া হয়েছে “দিদওয়ানা স্তর” যার 
সময়কাল চব্বিশ থেকে আটাশ হাজার বছর। তার নিচের 
স্তরের নাম 'অমরপুর স্তর* গভীরতা দশ মিটার, সময়কাল 
কমবেশি এক লক্ষ বছর। সবচেয়ে নিচু স্তরের নাম 'জয়াল 
স্তর”, গভীরতা সতেরো-আঠারো মিটার, সময়কাল সাড়ে 
তিন লক্ষ বছর বা তারও বেশি। স্তরগুলির নাম অন্যান্য 
জায়গা, যেখানে অনুরূপ স্তরের নিদর্শন রয়েছে, তাদের 
নামে হয়েছে। 

দিদওয়ানা স্তরের গুরুত্ব অনেকখানি । এই সময়কালের 
অর্থাৎ চব্বিশ হাজার বছর আগের খবরে আমাদের বেশি 


দরকার, কারণ সেই সময়ে সরস্বতী নদীর অবস্থা জানার 
এটাই একমাত্র রাস্তা। দিওয়ানা স্তরে বালির চিহ্‌ সুস্পষ্ট। 
তার মানে সেখানে নদী ছিল। বসতির যেসব চিহ্ন আছে 
তাতে জলে বাসকারী জীবের, যেমন মাছ বা কুমিরের 
প্রমাণ আছে। বেশ বড় নদীর ধারে যে বসতি ছিল, সেটা 
পরত্বতাত্তবিকেরা বলতে পারছেন প্রমাণ সহিত। 

দিদওয়ানা স্তরের চেয়ে পুরনো স্তর হলো অমরণুর স্তর, 
এক লক্ষ বা আরো বেশি আগেকার এবং সেখানেও জল 
ছিল। জলে জমা জমির প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেছে। 
অমরপুর স্তর যেসময়কার, সেইসব জায়গাতে মনুষ্য- 
বসতির প্রমাণ রয়েছে। তার মানে, এক লক্ষ বছর আগে 
রাজস্থানে জায়গায় জায়গায় আদিম মানুষের বাস ছিল এবং 
সেই বাসভৃূমির অঞ্চলে জল ছিল। থাকতেই হবে, কেননা 





- রাস্তা 
1110) ছিমবান 
ছু 


গঙ্গা, যমুনা ও সরহ্বতীর উৎস রি 


জল না হলে জীবন চলে না। এবং এর থেকে প্রমাণ হয় 
যে, কোন এক নদীর ধারে তাদের বাস ছিল। সেই 
প্রমাণগুলিকে উপস্থাপিত করেছেন প্রত্তান্তিকেরা। 

তিন লক্ষ বছর থেকে শুরু করে আটাশ হাজার বছর 
পর্যস্ত একই জায়গায়, যেমন দিদওয়ানাতে, জলের চিহ 
পাওয়া যাচ্ছে। তিন লক্ষ বছর আগে আদিম মানুষের বাস 
ছিল না, অথচ জলবাহিত নুড়িপাথর রয়েছে। শুধু তাই নয়, 
সেই নুড়িপাথরগুলির চেহারা এবং চরিত্র বলে দিচ্ছে যে, 
তারা অনেক দূর থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে এসেছে। পাথরগুলি 
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এঁ তল্লাটেরই নয়। প্লাইক্টোসিন যুগে ওখানে নদী ছিল, 
মানুষ ছিল। নাগৌর থেকে পঞ্যাশ-যাট কিলোমিটার দূরে 
জয়াল। জায়গাটা সম্বর লেকের গায়ে গায়ে। সম্বর লেকের 
কাছ দিয়ে এক লক্ষ বছর আগে নদী বইত, তাতে 
হিমালয়ের পাথর বয়ে আসত, নদীতে কুমির পাওয়া গেছে 
আঠাশ হাজার বছর আগে। এসব প্রমাণিত সত্য। তাহলে 
আমরা কি বলতে পারি যে, হিমালয় থেকে (হিমালয় তখন 
অনেক নিচু ছিল) একটা নদী নেমে এসে রাজস্থানের 
আজমীড় নাগৌর হয়ে বইত? 

এবার আরো একটি প্রমাণের উপস্থাপনা করা যাক। 
আজমীড়ের লবণ হুদগুলির আশপাশে যেসব ফুল জন্মায়, 
তাদের পরাগ বা রেণু বিশ্লেষণ করে এক অতি অদ্ভুত তথ্য 
পাওয়া গেছে। পরাগের মধ্যে পুরুষ জিন রয়েছে। 
জেনেটিক পরীক্ষা করে যেসব তথ্য সামনে এসেছে তাতে 
জানা গেছে, এইসব জিনের ওপর আবহাওয়ার প্রভাব যুগে 
যুগে কিরকম হয়েছে। ডি. এন. এ এবং আর. এন. এ 
পরীক্ষায় জানা গেছে যে, পঞ্চাশ হাজার বছর আগে অতি 
জলীয় আবহাওয়া ছিল। আবার দশ হাজার বছর আগে 
বেশ শ্রষ্ধ আবহাওয়া এসেছিল। পাঁচ হাজার বছর আগে 
বৃষ্টিপাত হতো, কিন্তু অনেক কম পরিমাণে । পচ হাজার 
বছর থেকে তিন হাজার বছর আগে পর্যস্ত মোটামুটি 
বৃষ্টিপাত হয়েছে। তারপর থেকে আজ পর্যস্ত অতিশ্ুক্ক 
আবহাওয়া চলছে। এগুলি অতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি 
দ্বারা প্রমাণিত সত্য । আরো অনেক কিছু জানা গেছে, তবে 
সেসব এই প্রবন্ধের জন্য বাহুল্য হবে বলে মনে হয়। 

অনেকরকম বৈজ্ঞানিক তথ্যের মধ্যে দুটি বিষয় উল্লেখ 
করা হলো। এখানে প্রতিপাদ্য এই যে, একটি বেশ বড় নদী 
হিমালয় থেকে উৎপন্ন হয়ে প্রায় দক্ষিণমুখে প্রবাহিত 
হয়েছিল-_যার রাস্তা ছিল হরিয়ানা, রাজস্থান, গুজরাট হয়ে। 
সেটি প্রবাহিত হতো আরাবল্লীর পশ্চিম ধার দিয়ে এবং 
মোহনা ছিল খান্বাট উপসাগর। তা না হলে খাম্বাট উপসাগরে 
করে? ছয় হাজার বছর আগেকার লোথাল বন্দর গুজরাটের 
নদীর মোহনায় গড়ে উঠবে কি করে? সেই বন্দরটা ছিল এমন 
জায়গায়, যেখানে জোয়ার-ভাটা খেলত এবং নদীর মোহনা বা 
সমুদ্র উপকূল থেকে অনেকখানি অভ্যন্তরে হওয়ায় সামুদ্রিক 
ঝঞ্জা থেকে বেশ নিরাপদ দূরত্বে ছিল। যাঁরা খাম্বাট উপসাগর 
সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল, তারা সকলেই জানেন- বর্ষাকালে 
খাম্বাট উপসাগর পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে কঠিন 
নৌচালনযোগ্য সমুদ্রের অন্যতম। 

যে-নদীটির কথা বলা হচ্ছে, সেটি লুপ্ত হয়ে গেলেও 
তার দেহাবশেষগুলি পড়ে নেওয়া খুব কঠিন নয়। তার 


প্রধান কারণ, সময়টা খুব দূরের নয়। সবরমতী নদী, বানস 
নদী, লুনি নদী, পুক্কর হুদ, সম্বর হৃদ, হিসার জেলার লুপ্ত 
নদীর খাত, কুরুক্ষেত্রের ব্রহ্মা সরোবর- সব মালার মতো 
একটি সূত্রে গেঁথে নেওয়া যায়। মিলটা ঠিক কাকতালীয় 
বলে মনে হয় না। আর সময়কাল জানা যাচ্ছে, এক লক্ষ 
বছর (বেশি হওয়াই স্বাভাবিক) থেকে চব্বিশ হাজার বছর 
আগেকার । স্বাভাবিকভাবেই প্রন্ন জাগে, এটাও কি সরম্বতী 
নদীর কোন এক অবস্থার বিবরণ? প্রাসঙ্গিকভাবে এখানে 
স্মরণে রাখা যেতে পারে যে, বর্তমানে কুরুক্ষেত্রের কাছে 
লুপ্ত সরস্বতীর ধারা আজও আছে, সামান্য নালার মতো 
অথচ বিশাল যমুনা এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়। 
যমুনার এই প্রসঙ্গটিও পরে আলোচনা করা যাবে। 
দশ হাজার বছর আগে 

তখন থর মরুভূমির জন্ম হয়নি, গাছপালা ছিল 
রাজস্থানের এখনকার মরু অঞ্চলে। এই সময় থেকে 
বৃষ্টিপাত একদম কমে যায়, মরুভূমি তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়া 
পপ পুতিন পুত 
তিন হাজার বছর। তার মানে এই নয় যে, তার আগে 
মরুভূমির কোন অস্তিত্ব ছিল না। বৃষ্টিপাত কমে আসায় 
মাটিতে জৈব (হিউমাস)-দ্রব্য কমে এল, কিন্তু নদীর ধারা 
আরো অনেক বছর ধরে রাখতে পারল উত্তিদজীবন। 
তারপর নদীর ধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর অবস্থার 
পরিবর্তন হয়ে গেল। হয়তো নদীর পথ ঘুরে গিয়েছিল 
অন্যদিকে এবং সেটাই ঠিক। নদীটা দক্ষিণবাহিনীর পরিবর্তে 
দক্ষিণ-পশ্চিমবাহিনী হয়ে যায়। এক লক্ষ থেকে চবিবশ 
হাজার বছর পর্যস্ত যে-নদীটা পশ্চিম রাজস্থানে আরাবন্লীর 
পাশে পাশে বইত, সেটা যে সরস্বতীই ছিল-__এমন কোন 
প্রমাণ এখনো কেউ হাজির করেননি। তবে সরস্বতী হওয়াই 
সম্ভব, অথবা সরস্বতী হওয়ার যথেষ্ট পরিমাণ যোগসূত্র 
দেখতে পাওয়া যাচ্ছে__একথা অনেকে বলে থাকেন। 

এর মধ্যে একটি খুব জরুরি কথা মনে রাখা দরকার, তা 
হলো শিবালিক এবং আরাবল্লীর ফাকটার কথা। দিল্লি থেকে 
হরিদ্বারের মাঝে এই ফাকটি আমাদের আলোচ্য নদীগুলির 
ক্ষেত্রে বেশ গুরুত্বপূর্ণ হরিদ্বারের পূর্ব দিকে গঙ্গা, পশ্চিম 
দিকে যমুনা, তার আরো পশ্চিমে সরস্বতী। লক্ষ্য করা যেতে 
পারে যে, যমুনা গঙ্গার পশ্চিম দিক থেকে উৎপন্ন হয়েও 
দিল্লির কাছে আরাবন্লীর ওপর দিয়ে ওপাশে পূর্বে চলে 
গেছে। আজকের এই যে যমুনার গতিপথ-_এটা কিন্ত 
আসলে সরস্বতীর গতিপথ ছিল। যমুনা ছিল আরো পূর্ব 
দিকে, হিগুন নদী অথবা কালি নদীর জায়গায়। ভূততববিদরা 
বলছেন যে, যমুনা অন্তত তিনবার নিজের পথ বদলেছে। 
প্রতিবারই পশ্চিমের দিকে আরো সরে এসেছে। এমনি 
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এই তত্বটা সত্য এবং তার প্রচুর প্রমাণ তারা দিয়েছেন, 
যেটাকে নতুন করে আর উপস্থাপিত করার প্রয়োজন নেই। 
এই সত্যটি মনে রেখে নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, সরস্বতী 
আগে শিবালিক ও আরাবল্লীর ফাক দিয়ে পূর্ববাহিনী ছিল। 
ঠিক কোন্‌ সময়ে তার জলধারা যমুনা অধিকার করে নিল 
এবং কেমন করে, সেটা জানা প্রয়োজন। বহুদিন এই সময়টা 
চিহিতি করা যায়নি। সম্প্রতি একটি প্রামাণ্য গবেষণাপত্র 
প্রকাশিত হয়েছে। ভারতের সবচেয়ে পুরনো প্রমাণিত 
ভূমিকম্পের খোজ পেয়েছেন ডঃ অজিত প্রসাদ। বরোদা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে তিনি রাজকোট জেলার বাগাশ্রা গ্রামে 
সরস্বতী সভ্যতার একটি কেন্দ্রে খনন করতে গিয়ে 
দেওয়ালের গায়ে লম্বালম্বি ফাটল দেখতে পান। এতদিন 
নগর কালীবঙ্গানে একটি ফাটল ছিল সবচেয়ে পুরনো 
আবিষ্কৃত ভূমিকম্পজনিত ফাটল। কালীবঙ্গান হলো নবীন 
হরপ্লার সমসাময়িক। তখনো হরপ্লার নাগরিক সভ্যতা 
বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে শহুরে হয়ে ওঠেনি। ফাটলগুলির চরিত্র 
অথবা আকার নিয়ে বেশি আলোচনার মধ্যে না গিয়েও 
বিশেষভাবে বলা যায় যে, কালীবঙ্গানে ভূমিকম্পের পরে 
জায়গাটি পরিত্যক্ত হয়, মানুষজন সেখান থেকে চলে যায়। 

সরস্বতী সভ্যতা হরপ্লার চেয়ে পুরনো কিনা সে-বিতর্কে 
না গিয়েও প্রশ্ন রয়ে যায়, কালীবঙ্গান থেকে লোকেরা চলে 
গেল কেন? সংশয় দানা বাঁধে যে, যে-নদীর ধারে শহর গড়ে 
উঠেছিল, সেটি হয়তো অন্যদিকে মোড় নিয়ে চলে যায়। 
সরস্বতী অন্যদিকে ঘুরে গিয়েছিল কিনা তা প্রমাণ করা যায় 
না, তবে তার জলধারা খুব কমে গিয়েছিল, সেকথা সত্য। 
অনুমান করে নিতে অসুবিধে হয় না যে, প্রথম ভূমিকম্পের 
সময়ে অর্থাৎ কালীবঙ্গান পরিত্যক্ত হওয়ার সময় (২৬০০ 
ধরিস্টপূর্বাব্দ, ডঃ আর. এস. বিষ্টের মতে) নদীটির জলধারায় 
ঘাটতি শুরু হয়। এর আগে যে-ভূমিকম্প হয়, যার প্রমাণ 
রাজকোটের বাগাশ্রাতে পাওয়া গেছে (২৯০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ, 
ডঃ অজিত প্রসাদ) সেসময় সরস্বতীর কি ক্ষতি হয়েছিল, 
তার কোন খবর পাওয়া যায় না যদিও রাজকোট এবং 
কালীবঙ্গানের মধ্যে আটশো কিলোমিটারের দূরত্ব। সরস্বতী 
মভ্যতার সঙ্গে সম্পর্কিত ২৫০০-এর চেয়েও বেশি শহর 
প্রাম বা বসতির (সাইটের) খোঁজ পাওয়া গেছে। তার মধ্যে 
অনেকগুলিতে, যেমন হিসারের রাখীগরহি, বানওয়ালি, 
দিল্লির কাছে ধনকোট, পাঞ্জাবের ধালেওয়ী, গুজরাটের 
ধোলাভিরা এবং সুর্কোতাদা-_এসব জায়গায় ভূমিকম্পের 
চিহ্ন পাওয়া যায় না। অথচ এগুলি খুব বড় কেন্দ্র। 
আরেকটি বিষয় বেশ দেখা গেছে যে, এইসব শহরকেন্দ্রিক 





কথা মাথায় রাখত, বেশ শক্তপোক্ত ভিত কাটত। 

২৯০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ অথবা ২৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ-_দুটোই 
মেনে নিয়ে বলা যায়, এ সময়কালে সরস্বতীর গতিপথের 
পরিবর্তন হয়েছিল এবং যেহেতু সরস্বতী রাজস্থানের মধ্য 
দিয়ে প্রবাহিত হতো, তাই মরুভূমির পত্তনও এইসময় 
আরম্ত হয়ে যায়। এইসময়েই সিম্ধু-সরস্বতী সাম্রাজ্যের 
তেরো লক্ষ বর্গ কিলোমিটার অঞ্চলে ভয়ানক রকম 
পতনের সুচনা হয়ে যায়। নদী শুকিয়ে যায়, সমুদ্র পিছিয়ে 
যায় (লোথাল থেকে সমুদ্র এখন বহুদূরে চলে গেছে, বেট 
দ্বারকা ডুবে গেছে), সভ্য জনপদ পরিত্যক্ত হয়। সরস্বতী 
তীরের গ্রাম বা জনপদ- কোনটাই ১৮০০ খ্রিস্টপূর্বা্ের 
চেয়ে নতুন নয়। তাই পুরাতত্ববিদ্দের রায় হলো, ১৮০০ 
খিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ সরস্বতী সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যায়। 

আরো একটা বিষয় সম্বন্ধে বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
গবেষণা করা হয়েছে। তারা বলেছেন যে, ২০০০ থেকে 
১৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যস্ত সারা পৃথিবী জুড়ে ব্যাপক খরা 
চলেছিল, যার ফলে ভারতের অনেক নদী শুকিয়ে যায়। 
সেই সময়কার শহরকেন্দ্রিক সভ্যতা ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায় 
এবং ছোট ছোট গ্রামের আকার নেয়। হরিয়ানায় সরস্বতী 
ভূমির ওপর এমন অনেক ছোট ছোট গ্রাম পাওয়া গেছে, 
যারা হরপ্লার সমসাময়িক। অথচ রাজস্থানে এইরকম গ্রাম 
নেই। তার মানে রাজস্থানে তখন নদীটির অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে 
গেছে। [ক্রমশ] (এক) 


রূপ। বেলুড় মঠের মূল মন্দিরের প্রবেশদ্বার। এ বারের মধ্য 
দিয়ে ঢুকতে গেলে চোখে পড়বে দুপাশে থামের ওপর দুটি 


বেরিয়েছিল তারই একাংশ দেখা যাচ্ছে প্রচ্ছদে। 


ইতিহাস 0 একটি নদীর মৃত্যুকাহিনী ক ৯৭৯ 


১১১৬৭ সব ৯৮58 
[২১২০০০৬৬৬৬১ 
শ্রেষ্ঠ বীমাংসক মণ্ডন মিশ্রই যেখানে আচার্ষের শিষ্যত্ব নিয়েছেন, সেখানে জয় 
দুরাশা মাত্র। একদিন-_ 


নিত নেপালে বৌদ্বধর্মের প্রভাবে পশুপতিনাথ শিবের পূজা 
বন্ধ হয়ে গেছে। আচার্য সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি স্বয়ং পূজা করে ধ্যান 
ও স্তোত্রবন্দনা করলেন। পশুপতিনাথের জয়ধ্বনিতে চতুর্দিক মুখরিত হলো। 


হে শিষ্যগণ! তোমরা সকলে সমগ্র নেপালে অস্বৈতবেদান্তের সারকথা ও 


ডর লে হাব শা বি শান্্রপাঠ এবং 
৮৪: ৬. রা হকের 


করুন--এই 
প্রতপা কও 


আচার্য এবার এলেন গঙ্গার তীরে। একদিন সন্ধ্যায় তিনি দেখলেন এক জ্যোতির্ময় 
পুরুষ ঠার সামনে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি গোবিন্বপাদের গুরু গৌড়পাদ অর্থাং 
আচার্ষের গুরুর গুরু। 

তোমার অসাধারণ জ্রানের কথা শুনে 

তোমাকে দেখতে ইচ্ছা হয়েছিল। তাই করেছি এতেই আমি ধন্য। তবুও রে 

এলাম। তুমি বর প্রার্থনা কর। 
মস 


পরমণ্ডরু, আমি এই প্রার্থনা করি, আমার 


আচার্য এবার এলেন রা ত্যাগ করে তিনি ব্রহ্মধানে 
সর্বদা নিমগ্র। তার শিষ্যগণ চিন্তাঘিত হলেন। একদিন- . 


রে দেখ, এই দেহের যা কাজ করার ছিল তা 
| সবই হয়েছে। এখন তোমরা বেদাস্তময় 
জীবনযাপনের দ্বারা বেদাস্তের মহিমা 


প্রচারে প্রস্তুত হও। 
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শেছে আচার্য বদরিনাথ থেকে এলেন শিবক্ষেত্র কেদারনাথে। একদিন-_ 

জানি সর্বা্তকরণে আলীর্বদ করছি. তোমরা চীন্ধকাম হও। 
প্রচারে নিরত থাক। তোমরা ব্ঙ্গস্বরপে প্রতিষ্ঠিত হও। আমার কাজ 

মম্পর্ণ হয়েছে। আমি এখন স্বরূপে লীন হওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। 














ধারণ করে বৃষের পিঠে 


আরোহণ করলেন। 


। 
] ৯২ 


/ ৬৯ ৯ 
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ছড়া $ সুনীতি মুখোপাধ্যায় & ছবি £ সৌরিশ মিত্র 


বেদাস্তবাদী, শাক্ত এবং বৈষবদের দল ঠাকুর বলেন, পদ্লোচন, ছিল সে বর্ধমানে, 
কোন্‌ দল বড়, তা নিয়ে বড়ই বাধায় গো কোন্দল। রাজপণ্ডিত, সভায় বিচার চলছিল সেইখানে। 
এই যে খামোকা ঝগড়া-বিবাদ, এ তো করা ঠিক নয়, শিব বড়, না ব্রহ্মা বড়__ এই নিয়ে দুই দলে 
ব্যাকুলতা নিয়ে যেকোন পথেই তার দর্শন হয়। তুমুল তর্ক চলে। 


পল্পলোচন পণ্ডিত, তাই তাকেও প্রশ্ন করে, 

তার জবাবটি, ঠাকুর বলেন, বেশ ভাল, মনে ধরে। 

সে বলে, শিব বা ব্রহ্মার সাথে আমার আলাপ নাই, 
কাজেই কে বড়, কে ছোট-_সেকথা বলতে পারি না তাই। 





চিরডশী/সবুজ পাতা € ৯৮১ 





আর্য সম্পর্কে স্বামীজী ঃ একটি প্রশ্ন 


“উদ্বোধন'-এর গত ভাদ্র ১৪১১ সংখ্যার 'প্রাসঙ্গিকী, 
বিভাগে প্রকাশিত শ্রীঅরুণেশ কুণ্ডুর পত্র সম্বন্ধে কিছু জানিবার 
ইচ্ছায় এই পত্র। এ পত্রে অরুণেশবাবুর বক্তব্য £ “স্বামী 
বিবেকানন্দের সুস্পন্ট অভিমত “আর্ধরা খাঁটি ভারতীয়।” 
স্বামীজীর এই অভিমত তাহার কোন্‌ বন্তৃতায়, লেখায় বা গ্রন্থে 
আছে জানাইলে উপকৃত হইব। 

অনেকেই জানেন, স্বামীজীর লেখা “ভাববার কথা, গ্রন্থে 
“বর্তমান সমস্যা" অধ্যায়ে লিখিত আছে ঃ “এই [আর্ধ] জাতি 
মধ্য-আশিয়া, উত্তর ইওরোপ বা সুমেরু-সমিহিত হিম প্রধান 
প্রদেশ হইতে শনৈঃ পদসঞ্চারে পবিত্র ভারতভূমিকে তীর্থরূপে 
পরিণত করিয়াছিলেন বা এই তীর্থভূমিই তাহাদের আদিম 
নিবাস-_এখনও জানিবার উপায় নাই।” ইহা ছাড়া তাহার 
অন্য মত উল্লেখ করিয়া জানাইলে স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে 
আমাদের জ্ঞান কিছু বাড়িবে। 

কনকবরণ চট্টোপাধ্যায় 
বৈদ্যবাটী, হছুগলি-৭১২২২২ 


প্রসঙ্গ “কলকাতার গান্ীবাদী পত্রিকা 
শ্রীসনাতনধর্ম' 


উদ্বোধন'-এর গত কার্তিক ১৪১১ সংখ্যায় প্রকাশিত 
'কলকাতার গান্ধীবাদী সাপ্তাহিক পত্রিকা শ্রীসনাতনধর্ম' 
নিবন্ধে লেখিকা সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত চমৎকার একটি 
বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ২ অক্টোবর 
গান্ধীজীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে লেখিকার এই শ্রদ্ধাজ্ঞাপনকে 
সাধুবাদ জানাই। এই প্রসঙ্গে অমলেশ ত্রিপাঠীর “স্বাধীনতা 
সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস' গ্রন্থটি থেকে একটি উদ্ধৃতি 
দিলাম £ “১৯৩৭-এর জুলাই মাসে বোম্বাই, মাদ্রাজ, সি পি, 
ইউ পি, বিহার ও উড়িষ্যায় কংগ্রেস সরকার গঠিত হলো । কিছু 
পরে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে। ১৯৩৮-এর অক্টোবরে 
আসামে কংগ্রেসের নেতৃত্বে এক কোয়ালিশন গঠিত হয়। 
মুখ্যমন্ত্রীরা হলেন যথাক্রমে বি. জি. খের, রাজাগোপালাচারি, 
এন. বি. খারে, গোবিন্দবল্পভ পন্থ, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, বিশ্বনাথ 
দাস, ডঃ খান সাহেব ও গোপীনাথ বরদলৈ। আজাদের মতে, 
সর্দার প্যাটেল কে. এফ. নরীম্যানকে পছন্দ করতেন না বলে 
অন্যায় করে খেরকে বোশ্বাইয়ের মুখ্যমন্ত্রী করা হয়। দ্বিতীয় 


সারির নেতারা, যেমন কে. এম. মুনশি, টি. প্রকাশম, ভি. ভি. 
গিরি, রফি কিদোয়াই, কৈলাসনাথ কাটজু, অনুগ্রহনারায়ণ 
সিংহ, সৈয়দ মাহমুদ, হরিশঙ্কর শুক্লা, ডি. পি. মিশ্র, নিত্যানন্দ 
কানুনগো, ফকরুদ্দিন আলি আহমদ বিভিন্ন প্রাদেশিক 
মন্ত্রীসভায় যোগ দিয়েছিলেন। একমাত্র মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হলেন 
ইউ পি-তে বিজয়লম্ষ্ী পণ্ডিত। এমন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক- 
শোভিত ক্যাবিনেট আর কোনদিন প্রাদেশিক স্তরে দেখা দেয়নি। 
“নির্বাচনী ইস্তাহার, ওয়ার্কিং কমিটি ও পার্লামেন্টারি 
বোর্ডের নির্দেশ ছাড়া কর্তব্য সম্বন্ধে 'হরিজন”-এ প্রকাশিত 
গাহ্ধীর নানা রচনা প্রেরণা দিত। বিশেষ উল্লেখযোগ্য তার ১৩ 
নভেম্বর ১৯৩৭-এর রচনা । তার প্রথম আদর্শ ছিল ভারতের 
দারিদ্র্য ও প্রাচ্যের এতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে সরল জীবনচর্যা, 
দ্বিতীয়-_মাদক বর্জন, তৃতীয়-_কৃষকদের অবস্থার উন্নতি- 
সাধন। অধিক কর ও খাজনার চাপ, বেআইনী শোষণ ও 
খণের ভার থেকে চাষিকে মুক্ত করতে কংগ্রেস অঙ্গীকারবদ্ধ। 
এরপর আসে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তার ও কলেজী শিক্ষার 
প্রয়োজনীয় পরিবর্তন। এসব দায়দায়িত্ব স্মরণ করে ওয়ার্কিং 
কমিটি এক চোদ্দ দফার কর্মনীতি ঘোষণা করে (তাকে 
আজকের বিশ দফার উৎস ধলা যেতে পারে)। রাজস্ব ও 
খাজনা হাসের সঙ্গে যোগ করা হয়েছিল কৃষি আয়কর প্রবর্তন, 
জমির স্বত্ব স্থায়িকরণ এবং বকেয়া খাজনা ও খণের দায় 
মোচন; দমনমূলক আইন প্রত্যাহার এবং রাজনৈতিক বন্দি ও 
অস্তরিন মুক্তি; আইন অমান্যের অপরাধে বাজেয়াপ্ত জমি 
প্রত্যর্পণ; শ্রমিকদের জন্য দৈনিক আট ঘণ্টার অনধিক 
শ্রমবিধান, জীবিকানির্বাহের বায়ানুযায়ী মজুরি প্রবর্তন ও 
বেকারভাতা; রাজকর্মচারীদের অতিরিক্ত মাহিনা, ভাতা প্রভৃতি 
হাস করে মাথাভারী প্রশাসনের ব্যয়সক্কোচ। মন্ত্রীদের 
অধিকারের চেয়ে কর্তব্যের ওপর জোর দিয়ে গান্ধীজী 
বলেছিলেন, মন্ত্রিত্ব হবে কাটার মুকুট।” পরিশ্রম, সততা, 
অপক্ষপাত ইত্যাদি সদ্গুণ ছাড়াও কর্মচারীদের থাকা চাই 
শাসনসংক্রান্ত সব খুঁটিনাটি ব্যাপারে দক্ষতা। বর্তমান 
শাসককুলের কয়জন গা্ধীর এই উচ্চাদর্শ অনুসরণ করেন?” 
(আনন্দ পাবলিশাস, ১৪০৯, পঃ ২২১-২২২9 
এই প্রসঙ্গে লেখিকা যে “বেঙ্গল প্যাক্ট'-এর উল্লেখ করেছেন 
সেব্যাপারে আমার পরিষ্কার ধারণা নেই। সেসম্বন্ধে কেউ 
আলোকপাত করলে উপকৃত হব। 
অরিজিৎ পাল 


মধ্যমগ্রাম, কলকাতা-১২৯ 


লেখিকার উত্তর 


১৯২৪ সালের ১২ ডিসেম্বর চিত্তরঞ্জন দাশের প্রভাবাধীন 
বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস এবং মুসলিম নেতাদের মধ্যে “বেঙ্গল 
প্যাক্ট' নামক চুক্তি হয়েছিল। এই চুক্তির দ্বারা বাংলায় হিন্দ 


৯৮২ ক উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্ধ১১শ সংঘ্য0 অগহায়ণ ১৪১১0 নভেম্বর ২০০৪ 


মুসলিম বিরোধের অবসান ঘটিয়ে বাংলা কংগ্রেসের প্রতি 
মুসলিমদের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা হয়েছিল তাদের অতিরিক্ত 
সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার মাধ্যমে । এই চুক্তির মূল শর্তগুলি 
ছিল-_ 

(১) বাংলার আইনসভায় প্রত্যেক সম্প্রদায় লোকসংখ্যা 
অনুসারে প্রতিনিধিত্ব পাবে। কিছুদিন পর্যস্ত পৃথক নির্বাচনী 
ব্যবস্থা বজায় থাকবে। 

(২) সরকারি চাকরির ৫৫% পাবে মুসলিমরা । 

(৩) জেলা বোর্ড, লোকাল বোর্ড প্রভৃতি স্থানীয়ভাবে 
সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে পরিচালিত হবে। 

(৪) আইনের দ্বারা কোন সম্প্রদায়ের ধর্মসংক্রান্ত কোন 
বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হবে না। মুসলিম সম্প্রদায়ের নির্বাচিত 
প্রতিনিধিদের তিন-চতুর্থাংশের সম্মতি ছাড়া ধমীয়ি বিষয়ে 
আইন প্রণীত হবে না। নমাজের সময়ে মসজিদের সামনে 
বাজনা বাজানো বা মিছিল করা বেআইনী হবে এবং বকরিদের 
সময় গোহত্যায় বাধা দেওয়া হবে না। 

১৯২৪ সালের মে-জুন মাসে সিরাজগঞ্জে আয়োজিত 
মদনমোহন মালব্য, লাজপত রায় প্রমুখ নেতাদের বিরোধিতা 
স্ডেও চিত্তরঞ্জন “বেঙ্গল প্যাক্ট' অনুমোদনের জন্য অত্যন্ত 
সচেষ্ট হন। তার মৃত্যুর পরে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণনগরে 
আয়োজিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশনে “বেঙ্গল 
প্যাক্ট' বাতিল হয়ে যায়। 

(সত্ব £ ৫১) বাংলার বিধানসভার একশো বছর £ 
রাজানুগতা থেকে গণতন্ত্র -সত্যরত দত্ত, প্রগ্রেসিভ 
গাবলিশা্ট ২০০২, প্ঃ ১০২ ৫২) আধুনিক ভারত £ 
১৯২০-১৯৪৭-_প্রণবকৃমার চটোপাধ্াায়। ২য় খণ্ড, 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুতক পয, ১৯৮৮, প5 ৩৮-৩৯) 

সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায় 
কোন্ন গর, হুগলি-৭১২২৩৫ 


স্বামীজীকে নিয়ে আরো ডাকটিকিট 


বিভিন্ন নতুন দিশার প্রবন্ধ, নিবন্ধে অলঙ্কৃত উদ্বোধন” 
এর এবারের শারদীয়া সংখ্যা (আশ্বিন ১৪১১) হাতে পেয়ে 
অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। এত বিধয়বৈচিত্র্য, সত্যিই বিস্মিত 
হওয়ার মতো। 

নতুন আঙ্গিকে লেখা শোভেন সান্যালের নিবন্ধ 
'ডাকটিকিটে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তার লীলাসহচরগণ” পড়ে ভাল 
লাগল। আমি একজন ডাকটিকিট সংগ্রাহক। স্কুলজীবন থেকে 
শুরু করে প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে সখ ত্যাগ করা সম্ভব হয়নি। 

শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকজন লীলাসহচরের সঙ্গে দেশ ও 
বিদেশের আরো অনেক বিশিষ্ট মনীষীর সাক্ষাৎ হয়েছিল। 
তাদের অনেকেরই ডাকটিকিট ভারত ও বিদেশে প্রকাশিত 


হয়েছিল। লেখক স্বশ্পপরিসরে তা নিবেদন করতে পারেননি। 
মনীবী রোমী রোর্লা ছিলেন শ্রীরামকৃষেন্র অন্যতম 
জীবনীকার এবং পাশ্চাত্যে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম 
পরিচিতিকার। তাকে ভারতীয় ডাকবিভাগ সম্ভবত স্মরণ 
করেনি। 
যাই হোক, ভারতবর্ষ ছাড়াও শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ শিষ্য 
স্বামী বিবেকানন্দকে স্মরণ করেছেন শ্রীলঙ্কা সরকার ও 
তাদের ডাকবিভাগ। তারা দুই টাকা পঞ্চাশ সেণ্ট মুল্যের 
একটি ঝহুবর্ণ ডাকটিকিট প্রকাশ করেছেন জানুয়ারি ১৯৯৭ 
সালে- স্বামী বিবেকানন্দের শ্রীলঙ্কায় পদার্পণের শতবর্ষ 
উদ্যাপনে। স্বামীজী কলম্বো পৌঁছান ১৫ জানুয়ারি ১৮৯৭। 
এই ভারতীয় সন্াসীকে কলম্বোবাসিগণ বিপুলভাবে 
অভ্যর্থনা জানান। অদ্বৈত আশ্রম প্রকাশিত *৬1/০1০012102 £ 
/৯ 13191901019 11) 1910100165১ থেকে জানা যায় £ “129০- 
৮/101955 90000981005 1০ 2 6109/176 [10101691019 
12091)(101) 9000140 10 110 ১৬/৪]1 90 0:0101100. 11109 
০1০9৬/৫ 01101 1174 95501110104 39৬/ (11012111101) 0017110 
110 ১৬/০।]1 50010110010 1019, 0110 (10010 0111 0110 
01211000101 51)08115 011 117110-017000118 010৬/704 
250] ০৬০1 (110 170150 01 00011021011 
৮/০৬০১, /& 19114 10০00091101) ৬485 
1৬01) (0 1110) 11) 0. 0119 11911. 
স্বামীজী কলম্বো থেকে ২৬ 
জানুয়ারি ভারতের পাম্বানে পৌঁছান 
এবং মাদ্রাজ পৌঁছান ৬ ফেব্রুয়ারি 
১৮৯৭। ১৬ তারিখ মাদ্রাজ থেকে 
তিনি সরাসরি কলকাতা পৌঁছান ২১ 
ীলঙ্কার ডাকবিভাগ শ্রকাশিত' ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭। 
ইরজীর তি জরা প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পরবর্তী কালে 
২০ জুন ১৮৯৯ স্বামীজী পুনরায় বিলেত যান মাদ্রাজ, 
কলম্বো, এডেন হয়ে; কিন্তু সেবার 
কলম্বো ছুঁয়ে গেলেও সেখানে 
নামেননি। 
শ্রীলঙ্কার ডাকবিভাগ প্রকাশিত 
ডাকটিকিটে সন্ন্যাসীর বেশে স্বামীজীর 
আবক্ষ প্রতিমূর্তি, পিছনে পৃথিবীর 
মানচিত্র আঁকা। আমার ব্যক্তিগত 
সংগ্রহ থেকে এই ডাকটিকিটটি এবং 
স্বামীজীর শিকাগো বক্তৃতার বারি 
শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ভারতীয় শতবর্ষে প্রকাশিত ডাকটিকিট 
ডাকবিভাগ প্রকাশিত (১১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩) ২ টাকা 
মূল্যের ডাকটিকিটটির প্রতিলিপি এইসঙ্গে পাঠালাম। 
নির্মলেন্দু চক্রবর্তী 


আশ্রম রোড, কোচবিহার-৭৩৬১০১ 








পপ পা ক দি ডিন 
রি 


তাং কক ৩৭ ন$ 


প্রাসঙ্গিকী * ৯৮৩ 


মিনা বারের রা রানা 
শিশুর জন্ম-ওজন কম হবে কিনা 


কীভাবে বুঝবেন 
বিশ্বনাথ দাস 





(শিওর ওজন কম হবে কিনা, গর্ভ নি 
করার পদ্ধতির ওপর একটি বড় মাপের গবেষণা 
প্রকল্প সম্প্রতি শেষ হয়েছে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের 
রাশিবিজ্ঞান বিভাগে। ভারত সরকারের স্বাস্থ্য ও 
পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের অর্থানুকৃল্যে প্রায় সাড়ে আঠারো 
লক্ষ টাকা বাজেটের এই প্রকল্পটিতে রাশিবিজ্ঞানী, চিকিৎসক, 
তথ্যসংগ্রাহিকা ও সুপারভাইজার মিলিয়ে লেখকের নেতৃত্বে 
প্রায় ৪০ জন প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। উপদেষ্টা কমিটিতে 
ছিলেন ইউনিসেফ, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সঙ্গে যুক্ত 
বিভিন্ন ক্ষেত্রের কয়েকজন খ্যাতনামা চিকিৎসক-গবেষক, 
রাশিবিজ্ঞানী এবং সমাজবিজ্ঞানী। জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের কাজে 
নিযুক্ত দুটি খ্যাতনামা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা দক্ষিণ ২৪ পরগনার 
চাইল্ড ইন নিড ইনস্টিটিউট (111) এবং হুগলির 
“নিবেদিতা কমিউনিটি কেয়ার সেন্টার (000) তথ্য- 
সংগ্রহের ব্যাপারে মূল্যবান সহযোগিতা করেছে এই প্রকল্পে। 
এই দুটি জেলার প্রায় ৪,০০০ গর্ভবত্তী মায়ের কাছ থেকে 
সংগ্রহ করা তথ্য (প্রত্যেকের কাছ থেকে চারবার যথা, 
গর্ভাবস্থার ১২, ২০ এবং ২৮ সপ্তাহে এবং প্রসবের 
অব্যবহিত পরে) এই গবেষণার ভিত্তি। 

গবেষণা প্রকল্পটির ফলাফল এবং প্রাসঙ্গিক কয়েকটি 
বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে এই নিবন্ধে। 

'জন্মকালীন ওজন কম'-এর সংজ্ঞা কী? 

১৯৫০ সালে গৃহীত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (৬/170) সংজ্ঞা 
অনুযায়ী জন্ম-ওজন ২,৫০০ গ্রামের কম হলে তা চিহিন্ত 
হয় কম জন্ম-ওজন (1.0% 31101) ৬1611) বলে। আর 
এই ওজন ১,৫০০ গ্রামের কম হলে তা হবে অত্যন্ত কম 
জন্ম-ওজন (৬০9 1,0৬/ 31117) ৬/০151)1)। 

কম জল্ম-ওজনের সমস্যা 

জন্ম-ওজন কম হলে কয়েকটি মারাত্মক অসুবিধা দেখা 
দিতে পারে-€১) নবজাতকের মৃত্যুহার (৩019121 
[০811 [২৪/০_ জন্মের চার সপ্তাহের মধ্যে মৃত্যু) অন্যদের 


তুলনায় কম জন্ম-ওজনের শিশুদের ক্ষেত্রে প্রায় চারগুণ 
বেশি! (২) এদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকে, তাদের অনেকেই 
উপযুক্ত পরিচর্যার দরুন পরবর্তী কালে ব্যক্তিগতভাবে সুস্থ 
স্বাভাবিক জীবনযাপন করলেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে 
সমীক্ষা করে দেখা গেছে, গোষ্ঠীগতভাবে কম জন্ম-ওজনের 
শিশুরা নানা স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি সমস্যার শিকার হয়। 
সেরিব্রাল পালসি, হাদ্রোগ, টাইপ-টু ডায়াবিটিস, উচ্চ 
রক্তচাপ, সেরিব্রাল স্ট্রোক, হাঁপানি, মৃগীরোগ, শৈশবাবস্থায় 
শ্বাসযন্ত্রে সংক্রমণ_ এসবের হার কম জন্ম-ওজনের 
শিশুদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। এদের 
রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাও তুলনামূলকভাবে বেশ কম। 
(৩) দেখা গেছে এসব শিশুদের গড় |. ৫. বেদ্ধযঙ্ক) 
তুলনামূলকভাবে কম, স্কুল-কলেজে পরীক্ষার ফল অন্যদের 
তুলনায় খারাপ। স্বভাবে এরা বেশ লাজুক হয়, নিজেদের 
মধ্যে গুটিয়ে থাকতে ভালবাসে, জোর করে নিজের মত 
প্রকাশ করতে পারে না। এবং (8) এটাও দেখা গেছে 
যেসব মা কম জন্ম-ওজনবিশিষ্ট ছিল, তাদের কম জন্ম- 
ওজনের বাচ্চা প্রসব করার হার তুলনামূলকভাবে বেশি-_ 
অর্থাৎ সমস্যাটি চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়ে যায়। 

এসব কারণেই সারা পৃথিবী জুড়ে বর্তমানে কম জন্ম- 
ওজনের হার কমানোর জন্য ব্যাপক গবেষণা চলছে। 

কম জনম্ম-ওজনের হার 

আমাদের দেশে কম জন্ম-ওজনের হার ৩০ শতাংশের 
কাছাকাছি। বর্তমান প্রকল্পের সমীক্ষা থেকে এই হার পাওয়া 
গেছে ২৩.১৮ শতাংশ। এই হার উন্নত দেশগুলির তুলনায় 
অনেক বেশি- যেমন আমেরিকায় মাত্র ৮ শতাংশ। 

২০০০ সালের “সকলের জন্য স্বাস্থ্য কর্মসূচিতে 
আমাদের জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা ছিল এই হার ১০ শতাংশে 
নামিয়ে আনা। দেখা যাচ্ছে, সেই লক্ষ্য অনেকটাই অধরা 
থেকে গেছে। 

খেয়াল করা দরকার, প্রথমবার যারা মা হয়-_তাদের 
ক্ষেত্রে এই হার তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। বর্তমান 
সমীক্ষায় দেখা গেছে, প্রথমবার মায়েদের ক্ষেত্রে এই হার 
২৬.৯৭%, অন্যদের ক্ষেত্রে মাত্র ১৯.৪২%। তবে যাদের 
সম্ভানসংখ্যা ৪ বা তারও বেশি, তাদের ক্ষেত্রে এই হার 
আবার খানিকটা বাড়ার দিকে। 

পূর্বাভাসের উপযোগিতা 

আগে থেকে ঝুঁকিপ্রবণ গর্ভবতীদের চিহ্িত করা 
গেলে তাদের উপযুক্ত নিবিড় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা-পরিষেবা 
এবং নিরস্তর পর্যবেক্ষণের আওতায় আনলে তাদের কম 
জন্ম-ওজনের বাচ্চা প্রসব করার সম্ভাবনা অনেক কমে 
যাবে। 


৯৮৪ উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্য--১১শ সখ্যো 0 অগ্রহায়ণ ১৪১১ 0 নভেম্বর ২০০৪ 


কম জন্ম-ওজনের সম্ভাব্য কারণ 

বাচ্চার জন্ম-ওজন কম হওয়ার মূল কারণ দুটি__ 
সময়ের আগে প্রসব (গর্ভধারণের ৩৭ সপ্তাহের আগে) 
এবং সময়ে প্রসব সত্তেও জরায়ুর মধ্যে ভ্রীণের যথাযথ বৃদ্ধি 
ব্যাহত হওয়া। সময়ের আগে প্রসব হওয়ার সঠিক 
কারণগুলি আজ পর্যন্ত বহুলাংশে অজানা থেকে গেছে। 
জরায়ুর মধ্যে ভ্রাণের বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়ার যেসব কারণ 
পাওয়া যায়, তার মধ্যে সবচেয়ে শুরুত্বপূর্ণ হলো মায়ের 
অপুষ্টি। এছাড়া মায়ের শরীর, স্বাস্থ্য, অনিয়মিত রুটিন, 
আর্থ-সামাজিক অবস্থা ইত্যাদিও রয়েছে। 

কম জন্ম-ওজনের যেসব সহগামী বৈশিষ্ট্য বর্তমান 
সমীক্ষা থেকে ধরা পড়েছে, সেগুলি হলো মায়ের উচ্চতা, 
ওজন, উচ্চতা-ওজন সূচক (130৫ 11055 11065 13141] 
- কেজিতে ওজন + মিটারে উচ্চতার বর্গ), বয়স, মধ্যবাহুর 
বেড় ও মাথার বেড় (এদুটি অপুষ্টির মাপক), শিক্ষাগত মান 
-_এসব কম থাকা; রয়েছে দারিদ্র, কায়িক পরিশ্রম, 
তামাকজাত দ্রব্যে আসক্তি, গর্ভাবস্থায় স্বাস্থ্যসং্রাস্ত 
জটিলতা (রক্তাল্পতা, হাঁপানি, যন্ষ্না, রক্তক্ষরণ, বিভিন্ন 
ধরনের সংক্রমণ ইত্যাদি)__এসবের মাত্রা বেশি থাকা। 
একাধিক সন্তানের জননীর ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী প্রসবে 
অস্বাভাবিকতা (যেমন__সময়ের আগে প্রসব, নবজাতকের 
মৃত্যু, কম জন্ম-ওজন বাচ্চা প্রসব ইত্যাদি), ঘন ঘন 
গর্ভধারণ। এইসব বৈশিষ্ট্য আবার নিজেদের মধ্যে পরম্পর 
সম্পর্কযুক্ত। ঝুঁকিপ্রবণ মা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে তাই এই 
সবকয়টি বৈশিষ্ট্য বিচার করার প্রয়োজন হয় না এবং কম 
গাক-ওজনের সম্ভাবনার ওপর এক একটি বৈশিষ্ট্যের 
কঙখানি প্রভাব, তাও নির্ভর করে মায়ের আর কোন্‌ কোন্‌ 
বৈশিষ্ট্য বিচার করা হচ্ছে তার ওপর। মায়ের এইসব 
বৈশিষ্ট্যের যেকোন একটি থাকলেই যে বাচ্চার জন্ম-ওজন 
কম হবে, তা কিন্তু নয়। এইরকম একাধিক বৈশিষ্ট্যের যৌথ 
প্রভাবে এই সম্ভাবনা তৈরি হয়। 

পূর্বাভাসের পদ্ধতি 

বর্তমান গবেষণালন প্রস্তাবিত পদ্ধতিটি আসলে এইসব 
বেশিষ্ট্যের মূল্যায়ন-নির্ভর একটি ছাকনিবিশেষ। প্রত্যেক 
বৈশিষ্ট্যের জন্য একটি ঝুঁকি-এলাকা চিহিত করা হয়েছে। 
ছাকনিতে যেসব বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে, দেখা যাবে 
মা সেইসব বৈশিষ্ট্যের ঝুঁকি-এলাকায় আছে কিনা। মায়ের 
যেসব বৈশিষ্ট্য ঝুঁকি-এলাকায় থাকবে, তাদের প্রতিটির জন্য 
আলাদা আলাদা নম্বর (5০01০) দেওয়া হবে। মোট নম্বর 
৫০-এর বেশি হলে তাকে চিহিিত করা হবে ঝুঁকিপ্রবণ মা 
হিসাবে। বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের জন্য ঝুঁকি-এলাকা এবং মা 
ঝুঁকি-এলাকায় পড়লে তাকে কত স্কোর দেওয়া হবে-__ 


এসব নির্ধারণ করা হয়েছে রাশিবিজ্ঞানসম্মত একটি 
পদ্ধতিতে । 

প্রথমবার মা এবং একাধিক সম্তানের মা- এই 
দুধরনের গর্ভবতীর জন্য দু-প্রস্থ ছাকনির ব্যবস্থা রাখা 
হয়েছে। প্রতি প্রস্থে থাকবে তিনটি করে ছাঁকনি__ 
গর্ভধারণের ১২, ২০ এবং ২৮ সপ্তাহে প্রয়োগ করার জন্য। 
১২ সপ্তাহের পরীক্ষায় কেউ ঝুঁকিপ্রবণ বলে চিহিন্ত হলে 
তাকে নিবিড় চিকিৎসা-পরিষেবায় আনা হবে। অবস্থার 
উন্নতি হচ্ছে কিনা আবার দেখা হবে ২০ এবং ২৮ সপ্তাহের 
মাথায়। এভাবে -ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ এবং পরিষেবায় 
থাকার দরুন তার কম জন্ম-ওজন বাচ্চা প্রসব করার 
সম্ভাবনা বেশ কমে যাবে। 

নিচে সারণি ১ এবং ২-এ দেওয়া হয়েছে প্রথমবার মা 
এবং একাধিক সম্তানের মা-_এই দুধরনের গর্ভবতীদের 
২০ সপ্তাহের গর্ভকালীন অবস্থায় ব্যবহার করার জন্য দুটি 
ছাঁকনি। 

এ দুটি ছাড়াও ১২ এবং ২৮ সপ্তাহের গর্ভাবস্থায় 
ব্যবহার্য আরো দু-প্রস্থ ছাকনির ব্যবস্থা রয়েছে। 

কাদের জন্য এই পদ্ধতি 

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও 
হুগলির প্রায় ৪,০০০ গ্রামীণ গর্ভবতী মায়ের ওপর সমীক্ষা 
করে এই বাছাইপদ্ধতি দাঁড় করানো হয়েছে। তবে 
সাধারণভাবে বলা যায়, দক্ষিণবঙ্গের এমনকি প্রতিবেশী 
রাজ্য ওড়িশা, বিহার, ঝাড়খণ্ড বা বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের 
গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রেও এই ছাকনি প্রয়োগ করা যাবে। 
পরিবারের দারিদ্র্য এবং গৃহস্থালির কাজের চাপ-_ এই দুটির 
জন্য বিকল্প মাপক ব্যবহার করে শহরাঞ্চলের গর্ভবতীদের 
জন্যও এগুলি ব্যবহার করা যেতে পারে। 


কে 
প্রথমবার গর্ভবতীদের জন্য বাছাই পদ্ধতি 
(২০ সপ্তাহের গরাবস্থায় ব্যবহার্য, 












১: [১৭৬ বছরের. কম 075 
:. [১৫৪.৫ সেমির' কম ./* 
১৯.৪-এু কম (8 ' 
॥ ৭ ঠা 
৬৫.২ সেমির কম? 
১৯.২ সেমির কম, . 







বিজ্ঞান 00 শিশুর জন্ম-ওজন কম হবে কিনা কীভাবে বুঝবেন ক ৯৮৫ 


খওতওওডত৬৬৩৩৪৪৬৪৪৬৩৬৩৬৬৬৬০৩৬৩৪৬০৬৩ ডজন জডডড৪৪৮৪৪৩৬৪০৪৩৩৪৪৪৪৪$৩৪০৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪১৯৪৪৪৪৪৪৪৪৩৩০৪৪৪৪৪৪৪৬৯৪৪৭৪৪৪ 





. মোট ক্কোর ৫০-এর' বেশি হলে বুঝতে হবে, গ্রীক 
১... জন্ম-ওজনবিশিষ্ট শিশু নিত আছে/381% 






7 ছত- 


একাধিক সস্তানের জননীদের জন্য বাছাই পদ্ধতি 
(২০ সপ্তাহের গর্ভাবস্থায় ব্যবহার্য) 


কোথায় ঝুঁকি 









[৪.২ 







১৬.০ 
উচ্চতা-ওজন ১৭.২ 
উদরের বেড় ৩.৪ 
মাথার বেড় ১১.৯ 
পরিবারে ব্যস সিল ক ১৯.১ 

পরিবারের দারিজ্যযমাত্রা-১ | সাইকেল/মোপেড/ 
পা »*স্থুটার নেই ৃ বি 
পরিবারের দারিজ্রযমাত্রা-২ | রেডিও/টিড়ি নেই ৬.০ 

গৃহস্থালির ক চাপ বাইরে থেন্্রে।জল/ 
রি ধা ৬.১ 

দুপুরে খাওয়ার পর 

পাম ৭.৪ 
এ 11১৯.৪ 

কনিষ্ঠ সন্তানের বয়স ক বা ৫.” 


€ তার বেশি 
৮ 4 হট জন্ম- এঃজন/সময়ের) 
অহ্াভবিকছ17]:. আখ অব 
টি | টু 1 শঠ এশিদু ০ 
মোট ভোর ৫০-এর বেশি হলে বুঝতে হবে, গভ্বিতীর কম 
 জন্ম-ওজনবিশিষ্ট শিশু প্রসবের বুঁকি আছে। 


পাটি ৮ শিপ পশীীশিশসপাস্প পিপল 


বাছাইপ্বতিটির কার্যকারিতা 

নতুন একদল গর্ভবতীর ওপর এই বাছাইপদ্ধতি প্রয়োগ 
করে দেখা গেছে, এটি ৬৮ থেকে ৭৫ শতাংশ ক্ষেত্রে কম 
জন্ম-ওজন শিশুর মায়েদের গর্ভাবস্থায় চিহিন্ত করতে 
পারছে। সঠিক পূর্বাভাসের সর্বমোট হারও ৭০ শতাংশের 
কাছাকাছি। উল্লেখ করা যেতে পারে, ব্যয়বহুল আলট্রা- 
সোনোগ্রাফি পরীক্ষার বিকল্প হিসাবে এই নিখরচার পদ্ধতিটি 
গ্রামাঞ্চলের দরিদ্রদের পক্ষে বিশেষ কার্যকরী হবে। 


1১৬২ 












০৩৬৮০০৩০৩০০৬৬৪৪৪৩৩৭৪৩৩৩৪৪৪৪৪৪৪৩৩৩৩৩৩০৩৪৪৬৩০৩৪৪৩৫৪৪৪৪৩৩৩৪৩৪৪র৪৩৩৬৬৬৪৬৬৬৩৩৪৩ক৩৪০৪৩৩৩৬৩৪ড৪৪৪৪৪৬৪ 
৪৩৮৪১৪ 


সুপারিশ 

বর্তমান গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে কম জন্ম. 
ওজনের হার কমানোর লক্ষ্যে তিনধরনের সুপারিশ করা 
যেতে পারে £ €১) কয়েকটি বিষয়ে সর্বস্তরে সচেতনতা 
সরকার এবং সংশ্লিষ্ট স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলিকে__যেমন, 
মেয়েদের শিক্ষার হার এবং বিয়ের বয়স বাড়ানো, গর্ভবতী 
মায়েদের পুষ্টিকর খাবার দেওয়া ও দুপুরে খাওয়ার পর 
অন্তত দু-ঘণ্টা সম্পূর্ণ বিশ্রামের ব্যবস্থা করা, কায়িক শ্রম 
কমানো, ঘন ঘন এবং বেশি সম্ভান না হওয়া ইত্যাদি। 
(২) বর্তমান গর্ভাবস্থায় রক্তাল্পতা, হাঁপানি, যক্ষা, মাঝে 
মাঝে চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যাওয়া-_এসব থাকলে 
অথবা আগের কোন গর্ভধারণের ক্ষেত্রে কম জন্ম-ওজনের 
বাচ্চা প্রসব, সময়ের আগে প্রসব, নবজাতকের মৃত্যু-_ 
এসবের ইতিহাস থাকলে বাচ্চার কম জন্ম-ওজন এড়ানোর 
জন্য কী কী সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার, সেব্যাপারে 
বিশেষজ্ঞরা ব্যাপক আলোচনার মাধ্যমে সহমত হয়ে কিছু 
পরামর্শ নির্ধারণ করুন এবং উপযুক্ত স্থানে হোর্ডিং, খবরের 
কাগজ, টিভি, রেডিও ইত্যাদির মারফত সেসবের ব্যাপক 
প্রচার হোক। এবং (৩) সংশ্লিষ্ট গর্ভবতী মহিলাদের ওপর 
আলোচ্য বাছাইপদ্ধতি প্রয়োগ করে চিহিতি ঝুঁকিপ্রবণ 
মায়েদের নিবিড় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা-পরিষেবা এবং 
ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণের আওতায় আনা হোক। 

এভাবেই আমাদের দেশে কমানো সম্ভব হবে এই 
অবাঞ্চিত কম জন্ম-ওজনের হার। 


৬ তথ্যবিশ্লেষণে সহায়তা  অসীমশঙ্কর নাগ ও সঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় । 


৬ তথ্যসূত্র 8 ১০1০01111% 19913 101 10410010101 1-0৬/ 13111 
৬০111 130101৩৩--1)- 13095, 1001)1.01 ১1701১1165, 02৩514000১ 
00116, 1501/010, 2004 





পাশাপাশি ঃ (১) তাহিরপুর, (৩) অশ্বমেধ, (৫) কবন্ধ, (৭) দনুজ, 
(৮) শাস্তি, (৯) নয়ন, (১১) লোলা, (১৪) গদা, (১৫) শমন, (১৭) কষ, 
(১৮) বাগীশা, (১৯) মেনকা, (২১) সৌরসেন, (২২) নবপত্রিকা। 


| ওপর-নিচ £ (১) তারক, (২) রক্তদস্তিকা, (৩) অনুজ, (8) মেখাত্য়, 
(৬) বগলা, (৯) নন্দা, (১০) নর্মদা, (১১) লোকেশ, (১২) ধ্যান, 
ূ (১৩) পাকশাসন,(১৪) গমন, (১৬) মহেশ্বর,(১৮) বামন,(২০) কালিকা। | 


ূ 


৪৪৬৪ 
৪৩৬৬৪৪৪৪৪০৪ ৪৪৪৪৪৬৩০২৩৪১৪৩৩৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৩৪৪৪ডড৪৩৪ড৪৩৬৩ড৮ক৪৩৪৪৬৩৪ডডড তত তডদতততডড ওর ৪৬৪৪৪৪৬৩৯৬০৪ 


৯৮৬ ক উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্₹-১১শ সংখা 0 অগ্রহায়ণ ১৪১১ 0 নভেম্বর ২০০৪ 


আলোর দিশারী শ্রীরামকৃষঃ ৬ লেখক £ ডঃ তড়িৎকুমার বন্দোপাধ্যায় 
৬ প্রতাশক £ শঙ্কর মওল, দীপ প্রকাশন, ২০৯এ বিধান সরণি, কলকাতা- 
৭০০ ০০৬ ৬ মুল/ ৫ ৯০ টাকা ও পৃষ্ঠাসংখট  ৮+২০৮ ৬ প্রকাশকাল £ 
ডিসেম্বর ২০০১ 


শ্রীষ্্" ও শ্রীশ্রীমা সম্বন্ধে ডঃ তড়িৎকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। “আলোর 
দিশারী শ্রীরামকৃষ্ণ” গ্রছ্থটি তার শেষতম সংযোজন। এখানে 
শ্রীরামকৃষ্ণকে ধর্মজগতের খাত্বিক হিসাবে না দেখে সমাজশিক্ষক 
হিসাবে দেখার ওপরই জোর দেওয়া হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ একজন 
মনেপ্রাণে সমাজমনস্ক মানুষ ছিলেন, 
তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
করেছেন, বিচ্ছিন্নতার বিরোধিতা 
করেছেন, কৃষক আন্দোলনের 
সহমর্মী ছিলেন, সমাজে ত্যাগ ও 
সেবার আদর্শকে তুলে ধরতে 
চেয়েছিলেন এবং মানুষকে যথোচিত 
সম্মান ও মর্যাদা দিতেন__এই 
ধরনের ব্যাখ্যানই পাওয়া যায় ২০৮ 
গ্ালোর দিশারী হ্রীরামক। পৃষ্ঠায় পরিবেশিত ২০টি বিষয়ে 
টিবি জি লেখা প্রবন্ধে। বর্তমান সমাজে 
মানুষ বিভিন্ন দিকে যথেষ্ট “সাফল্য” অর্জন করলেও তার জীবনে 
'সার্থকতা' নেই, চেষ্টাকৃত জীবনচর্ধা আছে কিন্তু মহৎ জীবনাদর্শ 
নেই। এই পরিপ্রেক্ষিতে লেখক তার বক্তব্য উপস্থিত করেছেন 
এই আশায় যে, অন্তত একজন মানুষের মনেও যদি “মান হুশ' 
সম্পর্কে চেতনা জাগ্রত করা যায়। উদ্দেশ্য সত্যিই মহৎ__একথা 
জোর দিয়েই বলা যায়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য জোগাড় করে 
লেখক তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ দিয়েছেন নিজের মতো করে। 
ঠার আলোচিত বিষয়গুলির মধ্যে কিছু কিছু অনেকেরই জানা, 
আবার বেশ কিছু বিষয় তত জনপ্রিয় নয় এবং অনেকের কাছেই 
সেগুলি নতুন বলে মনে হবে। গ্রন্থকার আলোচনার সুত্রপাত 
করেছেন হোমাপাখি সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের বক্তব্য দিয়ে, যা 
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এ পাওয়া যায়। বিষয়টিকে শ্রীরামকৃষ্ণের 
মতে ব্যাখ্যা করার পর লেখক আধুনিক জীববিজ্ঞান থেকে তথ্য 
দিয়ে দেখিয়েছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের বক্তব্য কীভাবে সদর্থক এবং 
তিনি কীভাবে অতীন্দ্রিয়বাদ ও বিজ্ঞানকে মিলিয়েছেন তার এই 
বহু-আলোচিত উপমায়। শ্রীরামকৃষ্ণ যে এঁতিহ্য ও আধুনিকতা 
দুইকে স্বীকার করে নিয়েই তার প্রত্যয় ও প্রয়োগ গড়ে 
তুলেছিলেন, তা লেখক দেখিয়েছেন। উনিশ শতকের বাঙালি 
জীবনে ও চিন্তায় যে হরেক রকমের ছন্দ ছিল, তার স্বরূপ 
উদ্ঘাটন করে সরল যুক্তিগ্রাহ্য জীবনপথের সন্ধান দিয়েছিলেন 





বলেই শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন এক অনন্য ব্যক্তিত্ব, একজন বিশিষ্ট 
লোকশিক্ষক। খ্রিস্টধর্ম প্রচারকদের নানারকম চোখধাধানো 
প্রচার ও সাহায্যের প্রতিশ্ররতিতে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজে 
যে-সঙ্কট দেখা দিয়েছিল, শ্রীরামকৃষ্ণের মত ও পথ সেই সঙ্কট 
থেকে তাকে রক্ষা করেছিল। তার যুক্তিবাদী মানসিকতা দিয়ে 
শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষিত বাঙালির দুরবস্থা সঠিকভাবে ধরতে 
পেরেছিলেন। অফিসের চাকরি-অস্ত-প্রাণ বাঙালিদের সম্বন্ধে 
তিনি বলছেন ঃ “পরের কর্ম স্বীকার করে কী হয়ে রয়েছ! আর 
দেখ, অত পাশ করা, কত ইংরেজি-পড়া পণ্ডিত মনিবের চাকরি 
স্বীকার করে তাদের বুটজুতার গৌত্তা দুবেলা খায়।” তার 
যুক্তিবাদী মননের প্রকাশ দেখা যায় তার কিছু মন্তব্যে ঃ “শুচি- 
অশুচি বিচার জ্ঞানের লক্ষণ নয়।” কিংবা রাখালকে (স্বামী 
ব্রন্মানন্দ) তার উপদেশ ঃ “বেশি বিচার করবি না।"”" 

শ্রীরামকৃষ্ণের চরিত্রের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল তার 
ধর্মীয় উদারতা, যার ফলে তিনি বলতে পেরেছিলেন ঃ “আমার 
ধর্ম ও আদর্শ ঠিক এবং অপরের মত ভুল-_এজাতীয় ধারণা 
হলো “মতুয়ার বুদ্ধি” ।” ধর্মকেন্দ্রিক সাম্প্রদায়িকতা যে কত 
বিষময় হতে পারে তার উদাহরণ বর্তমান ভারতের রাজনীতির 
অভিজ্ঞতা । শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়ী সমাজদর্শনই পারে আজকের 
উদ্ভ্রান্ত মানুষকে সুস্থ পারিবারিক-সামাজিক শান্তি দিতে। সৎ 
লোকশিক্ষা এবং সমাজসেবার ওপর তিনি খুবই গুরুত্ব দিতেন। 
সেজন্য তার পরামর্শ ছিল যতদূর সম্ভব অহংবোধ ও স্বার্থবুদ্ধি 
যাতে দূর হয় তার জন্য চেষ্টা করা। 

'উনিশ শতকের কৃষক আন্দোলন ও শ্রীরামকৃষ্ণ” প্রবন্ধটি 
বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি জমিদারতন্ত্রের অত্যাচার ও 
কুফল সম্বন্ধে সজাগ ছিলেন, জমিদারদের অত্যাচারের কথা 
শুনলে অত্যন্ত ব্যথিত হতেন এবং জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
করে কৃষকদের দুঃখদুর্দশা দূর করার চেষ্টা করেছিলেন। তার 
জীবনের এই দিকটি সম্বন্ধে আজও অনেকেই ওয়াকিবহাল নন। 
আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে লেখক আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ 
করেছেন, সেটি হলো জাতপাত ও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে 
শ্রীরামকৃষ্ণের অবস্থান। অনেক সমাজসংস্কারক ও গবেষক 
পণ্ডিতের চেষ্টা সর্তেও জাতপাতের বিভেদ ও অস্পৃশ্যতা আজও 
ভারতের সমাজ ও রাজনীতিকে কলুষিত ও দুর্বল করে রেখেছে। 
যেটুকু পরিবর্তন এসেছে তা মুষ্টিমেয় ব্যক্তির আচার-ব্যবহারে 
সীমাবদ্ধ। সামগ্রিকভাবে ভারতীয় সমাজ এখনো এই দুই 
সমস্যার হাত থেকে মুক্ত হয়নি। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ এই ব্যাপারে 
যা বলেছেন ও করেছেন, তার প্রাসঙ্গিকতা আজও নষ্ট হয়নি। 
তার কাছে কে কী খেল এবং কে কার সঙ্গে একাসনে বসল-_ 
এগুলির চেয়ে অনেক বড় ছিল “বিবেক-বৈরাগ্য'। তিনি এক 
নতুন ধর্মান্দোলনের সুচনা করেছিলেন, যার মূলে আছে সকল 
মানুষের প্রতি ভালবাসা। বস্তুত, তিনি ছিলেন অফুরস্ত 
মানবপ্রেমের জীবস্ত প্রতিমূর্তি। তার মানসিকতার মধ্যে ছিল 
এক অসাধারণ সামাজিক ও ধমীয় উদারতা । বাছবিচার ও 
ছুঁতমার্গ তিনি পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন, শুদ্ধা ভক্তি দিয়ে 
জাতপাতের বিরোধ দূর করা যায়। এব্যাপারে শ্রীচৈতন্য ছিলেন 


এছ-পরিচয় * ৯৮৭ 
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শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্বসূরি। কিন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ আরো এগিয়ে গেছেন। 
তিনি এব্যাপারে তিনটি সমাধানসূত্র দিয়েছেন ঃ (১) যুগোপযোগী 
ধর্ম, লোকশিক্ষা ও লোকসংস্কৃতি গঠন করা; (২) যুক্তিবাদী, 
বিজ্ঞানমনস্ক, আধুনিক মানসিকতা গঠন করা; (৩) মিশ্র কৃষ্টির 
প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে সকলকে আপন করে নেওয়ার 
দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা। তার এই পথনির্দেশের মধ্যে কোন উগ্র 
ধর্মবিরোধিতা নেই, অথচ সাম্প্রতিককালের বহ্কৃষ্টিবাদের 
(70010-001001911571) মূল সুরটি রয়েছে সুস্পষ্টভাবে। 
শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়াও অন্য কয়েকটি প্রবন্ধে লেখক আলোচনা 
করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন ইত্যাদি বিষয়ে। 
শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে বিভিন্ন মহিলার প্রতি তার আচরণ ও 
দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েও তথ্যভিত্তিক আলোচনা আছে। সবদিক বিবেচনা 
করে আলোচ্য গ্রন্থটিকে মূল্যবান বলে স্বীকৃতি দিতেই হয়। 
কেননা, ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন আলোচনাই গদগদ ভক্তির 


(বিশেষ করে স্বামী বিবেকানন্দ), রামকৃষ্ণ মিশন ও তার 
বৈজ্ঞানিক মানবতাবাদ এবং সেবাব্রত-_এসবের মাধ্যমেই 
আধুনিক বাঙালি সমাজ নতুন আলোর দিশা পাবে, এই প্রত্যয় 
নিয়ে গ্রন্থটি লেখা হয়েছে। 

গ্রটি মুদ্রণ পারিপাট্যে প্রশংসাযোগ্য। মুদ্রণপ্রমাদ নেই 
বললেই চলে। প্রকাশশৈলী ও ভাষার ব্যবহার একইসঙ্গে যুক্তিপূর্ণ 
ও সরল হওয়ায় গ্রছটি পড়তে ভাল লাগে। প্রতিটি প্রবন্ধেই 
লেখকের পরিশ্রম ও গবেষণামূলক সততা লক্ষণীয়। 0 


ইতিহাস যেখানে কথা বলে 
গৌতম মুখোপাধ্যায় 


মৌন-মুখর বিষুঃপুর ৬ লেখক £ অমরশল্কর ভট্রাচার্য ও 
দেবীত্রসাদ নাগ, ২১/ডি, গোবিন্দ ঘোষাল লেন, ভবানীপুর 
কলকাতা-৭০০ ০২৫ ৬ মুলা ৪৫ টাকা ও পৃষ্ঠাসত্যা ৫ ৮৮ 

৬ পরকাশকাল £(ডসেষর ২০০০ নর 
ইতিহাসের ছাত্রছাত্রীরা পরিচিত হয় কেবল একটি বৃহত্তর 

সান্ত্রাজ্যের কেন্দ্রীয় ইতিহাসের সঙ্গে। প্রধান প্রধান 
রাজবংশগুলির ইতিহাসের গতির দিকেই তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ 
থাকে। কিন্তু তার সমাস্তরালে আঞ্চলিক রাজাদের ইতিহাসের যে 
গতিধারা, তার চর্চা আমাদের দেশে অনেকটাই অবহেলিত। এই 
আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার প্রধান বাধা হলো, তথ্যগত উপাদানের 
অভাব। তাই এই ধরনের গবেষণা অত্যন্ত কঠিন ও শ্রমসাধ্য। 

বিষুপুরের ইতিহাসও এমন একটি রাজবংশের ইতিহাস, যা 
একাস্তভাবেই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সমুজ্জুল। প্রায় বারোশো বছরের 
এই ইতিহাসে তথাকথিত কেন্দ্রীয় সামাজ্যের প্রভাব ছিল না। 
নিজস্ব রাজনৈতিক গতিধারা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক এবং 
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সর্বোপরি নিজস্ব সাংস্কৃতিক এঁতিহ্যের বাহক ছিল বিষুবপুরের 
মল্লরাজবংশ। এটা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা একটি অধ্যায়। তা নিয়ে 
কিছু কিছু গবেষণা হলেও সামগ্রিকভাবে বিষুঃপুরের ইতিহাস 
নিয়ে পূর্ণাঙ্গরূপে খুব কম গবেষণা হয়েছে। সেগুলির মধ্যেও 
আছে কিছু অসম্পূর্ণতা এবং সেইসঙ্গে বহু প্রশ্নের অবকাশ। 

অমরশঙ্কর ভট্টাচার্য তার 'মৌন-মুখর বিষুপুর' গ্রথ 
বিষুপুরের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে সেইসব গবেষণাধ্মী 
গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছেন। “ইতিহাসের অস্পষ্ট পথরেখা ধরে 
সন্ধানী পথিকের পদচারণাই' তার লক্ষ্য। প্রাসঙ্গিক গ্রন্থগুলির 
উল্লেখ করে তিনি বিচার-বিপ্লেষণ করেছেন এবং তার ফীকগুলি 
দেখিয়েছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তার সমাধানেরও চেষ্টা করেছেন। 
এই গ্রন্থ পাঠে বিষুঃপুরের ইতিহাস শুধু নয়, বিষুপুরের 
ইতিহাসচর্চার ধারার সঙ্গেও পাঠকের পরিচয় ঘটবে। 

উকি 
পরিসরে বিস্তারিত আলোচনার ২ 
সুযোগও নেই। তবে তার পর 
আলোচনায় প্রধানত বিষুওপুরের 
রাজনৈতিক ইতিহাসের গতিধারাই 
প্রাধান্য পেয়েছে। পাশাপাশি প্ 
সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ৪ 
মতো কম, যদিও আজকাল 
ইতিহাসের এইসব দিকের প্রতিও 
সমান গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। 
“যে ধ্রুবপদ দিয়েছ বাধি' নামক 
1155 

ভি 

রা বাতি জি রা তথাপি 
শ্রীভট্টাচার্য সংক্ষিপ্তাকারে তার উল্লেখ করেছেন মাত্র। রাজনৈতিক 
ইতিহাসের বিস্তারিত আলোচনার পাশে সাংস্কৃতিক দিকটির এই 
আলোচনা তুলনামূলকভাবে অকিঞ্চিৎকর মনে হয়। আরো 
হচ্ছে। তার মধ্যে শিল্পের ইতিহাস অন্যতম। বিষুপুরের 
পোড়ামাটির যে শিল্পকীর্তি, বিশেষত মন্দিরগাত্রে দেখতে পাওয়া 
যায়, তারও যে একটা ঘরানা এবং ইতিহাস আছে, তা বলা 
বাহুল্য। শ্রীভট্টাচার্য অবশ্য শিল্পরীতির এঁতিহাসিক বিশ্লেষণের 
দিকেও খুব একটা যাননি। যদিও অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের 
এব্যাপারে জানার কৌতৃহল হওয়া স্বাভাবিক। এর পাশাপাশি 
লোককাহিনীগুলির মধ্যে বিষুপুরের সামাজিক চিত্রও কিছুটা 
পাওয়া যেতে পারে। 

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আলোচ্য গ্রন্থে প্রধানত চিরাচরিত 
রাজনৈতিক ইতিহাসই স্থান পেয়েছে। প্রকাশক গ্রন্থটির পিছনে 
্রীভট্টাচার্যের সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে দাবি করেছেন, গ্রন্থটি “একটি 
উপযুক্ত সারগ্রন্থের (7800 ৮০০) অভাব মোচন করবে।” তার 
এই বিশ্বাস ভ্রান্ত নয়। একদিকে যেমন গবেষকদের কাছে গ্রন্থটি 
অনেকাংশে ইতিহাসচর্চার ধারা হিসাবে কাজে আসবে, তেমনি 
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অনুসন্ধানের বিভিন্ন দিক খুলে দেবে। আবার সাধারণ মানুষ 
এবং পর্যটকদের জন্যও এটি অত্যাবশ্যক। 'পর্যটকের নির্দেশিকা, 
গরিচ্ছেদটি এব্যাপারে অত্যন্ত উপযোগী। 

গ্রন্থটির আরেকটি অসাধারণত্বের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ না 
করলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তা হলো লেখকের 
রচনাশৈলী। সাহিত্য এবং ইতিহাসের অসামান্য যুগলবন্দি 
হিসাবে গ্রন্থটি অনবদ্য। আজকাল যেখানে ইতিহাসের পঠনপাঠন 
সাধারণের কাছে একটি নীরস বিষয় হিসাবে মনে হচ্ছে, সেখানে 
লেখকের মতো ইতিহাসসচেতন শিক্ষকদের বেশি প্রয়োজন-__ 
যারা ইতিহাস রচনা ও পঠন-পাঠনকে আরো আকর্ষণীয় করে 


তুলবেন। 

প্রাচীন বঙ্গে বিষুঃপুরের ইতিহাসের যে-ধারা প্রবহমান ছিল, 
তা আমাদের গর্বের বস্তু। আজ তার অস্তিত্ব নেই, তবুও তার 
সঙ্গে পরিচিত না হলে আমরা বঙ্গদেশের ইতিহাসের এমন 
একটি অধ্যায় থেকে বঞ্চিত হব- যে-সময়কার রাজনৈতিক, 
সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস অনেকাংশেই 
একেবারে বাংলার নিজস্ব সম্পদ। আজও সেখানে কান পাতলে 
বঙ্গ ইতিহাসের নিজস্ব কথা ও সুর শুনতে পাওয়া যায়। 
সংবেদনশীল পাঠক গ্রন্থটি পড়লে হৃদয়ে ইতিহাসের সেই সুরের 
অনুরণন অনুভব করবেন। 


ভূষ্বর্গ ভাবনা 
সুমন সেনগুপ্ত 


প্রসঙ্গ কাম্মীর ৬ লেখক £ কুণাল চট্রোপাধ্যায় গ প্রকাশক £ পরভ্তপ, 
২৭বি/২ গোপাললাল ঠাকুর রোড, কলকাতা-৭০০ ০৩৬ ৬ মূল্য £ 
৭০ টাকা ৬ পৃষ্ঠাসংখযা £ ৭৮ ৬ প্রকাশকাল £ ২০০১ 


ংবদস্তিতে ঘেরা কাশ্মীর। তুষারধবল শূঙ্গরাজি দিয়ে 
উপত্যকাকে জড়িয়ে ধরেছে হিমাণয়। পুরাণ-মতে ব্রন্মা, 
বিষু ও শিবের সাহায্য নিয়ে জলোত্তব দস্যুকে বিনাশ করে এই 
রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন কশ্যপ। ব্রহ্মার মানসপুত্র মহামুনি কশ্যপের 
নামেই এই রাজ্য। “কশ্যপ মার' বা 'কশ্যপ মীর" থেকেই 
'কাশ্মীর' নামকরণ। 
দেশবিভাগের সময়ে ভারত ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রের 
মাথার মুকুটে মণি হয়ে রয়েছে আজকের জন্মু-কাশ্মীর। 
রাজনৈতিক অস্থিরতা থেকে হিংসা এবং পরবর্তা কালে 
সন্ত্রাসবাদের কালো মেঘে কলুষিত হয়েছে রাজ্যের ভৌগোলিক 
পরিবেশ। তবু অমলিন রয়েছে কাশ্মীরের মানুষের হৃদয়। শাশ্বত 
ভারতের বহমান সংস্কৃতির অনবদ্য নিদর্শন লুকিয়ে রয়েছে 
কাশ্মীরের মানুষের সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাত্রায়। 
পেশায় সমাজবিজ্ঞানী ও গবেষক ডঃ কুণাল চট্টোপাধ্যায়ের 
কলমে ফিরে ফিরে এসেছে মানুষের কথা, কাশ্মীরের জীবনের 
স্পন্দনের কথা। তথ্য, তত্ত, পরিসংখ্যানকে দূরে সরিয়ে রেখে 
তিনি লিখেছেন কাশ্মীরের অতীত, পর্যালোচনা করেছেন 





বর্তমানের। তার আদ্যস্ত গবেষণা ও সুদীর্ঘ পরিশ্রমের ফসল 
“প্রসঙ্গ কাশ্মীর বাঙলা ভাষায় কাশ্মীর বিষয়ক গ্রন্থের অভাব 
পূরণ করেছে স্বাভাবিকভাবেই। 

গ্রন্থটির দুটি অধ্যায়ে 'পাকসালুংসা' ও “হাউসবোটের 
ডায়েরি'তে রয়েছে লেখকের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা এবং কাশ্মীরের 
সামাজিক চালচিত্র । 

'কাশ্মীর যুগে যুগে 82555585555, 
এতিহাসিক ও কাব্যকার কলহণ ্‌ 
বিরচিত 'রাঞতরঙ্গিণী'র উল্লেখ 
করে কাশ্মীর ইতিহাসের কালগঞ্জি 
উপহার দিয়েছেন পাঠককুলকে। 

তিনটি ভাগে ডঃ চট্টোপাধ্যায় ৃ 
কাশ্মীরের ইতিহাসকে বিশ্লেষণ টি 
করেছেন_ (১) সম্রাট অশোক 
থেকে মিহিরকুল, (২) গোপাদিত্য 
থেকে বাদশা জইন উল আবেদিন চু 
এবং (৩) ফতে শাহ থেকে হরি [৮ 
সিং। 





শেষ দুটি অধ্যায়ে অর্থাৎ “কাশ্মীর আন্দোলন ও তার 
ভারতভুক্তি' এবং 'রাষ্ট্রসঙ্ঘ ও ৩৭০, আলোচনা করতে গিয়ে 
লেখক বিশ্লেষণ করেছেন এতিহাসিক দলিল, চুক্তি ও 
ঘোষণাপত্র। কখনো তিনি তুলে ধরেছেন নেহরুর পত্র, আবার 
কখনো লিখেছেন কাশ্মীর নিয়ে জিন্নাহর ভাবনার কথা। 

তথ্য ও পরিসংখ্যান দিয়ে লেখক দেখিয়েছেন সন্ত্রাসবাদের 
ফলে কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কাশ্মীরের পর্যটনশিল্প, নষ্ট হচ্ছে 
অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদ। আর থেমে গিয়েছে প্রগতির চাকা। 

পরিশেষে একটি অপ্রিয় অভিযোগ গ্র্থে ছাপার ভূত নামক 
অপদেবতাটির যত্রতত্র উপস্থিতি রয়েছে। আগামী সংস্করণে 
এদিকে লেখকের সনির্বন্ধ দৃষ্টি প্রয়োজন। প্রচ্ছদের ছবি মনে 
করিয়ে দেয়, শত হিংসার মধ্যেও কাশ্মীরে জীবনের জলছবি 
আজও অমলিন।] 


* কৈলাসের চরণ ছুয়ে মানসের জলে অবগাহন ৬ লেখিকা £ 
বেলারানী পগিত ৬ প্রকাশক £ সুশান্ত হালদার, অধৈত মলবমর্ণ 
প্রকাশনী, অদ্বৈত মললবমর্ণ এডুকেশনাল আ্যাও কালচারাল 
সোসাইটি, ১৪৮ কেশবচন্্র সেন সরি, কলকাতা-৯।৬ পৃষ্ঠা- 
সংখা ৬+৭২৬ মুল্য ৫ ৫০ টাকা ৬ প্রকাশকাল ৪ ২০০৪ 


বিমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, 


»ং বিএীবতীর্ঘথ চন্দননগর ৬ লেখক £ 
ও প্রকাশক 4 শুভেন্দু বন্দোপাধ্যায়, বসভকুটির, গোন্দলপাড়া, 


চন্দননগর, বি্বী বসভ বন্দোপাধ্যায় সরণি ৬ পষ্ঠাসংখ্যা £ 
৬+৭২ ৬ মুলা * ১৫ টাকা ও প্রকাশকাল ১৯৯৪ 

*. যুগে যুগে কত ভক্ত ৬ গীতিকার £ দেবাশীষ লাহিড়ী 
৬ প্রকাশক « প্রণব ভ্রীচার্য: ১১এ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা- 
৯৬ €খ্যাত ৬+৫০ ৬ মূল্যঃ ৫ টাকা ৬ প্রকাশকাল 
২০০২ 


গই-পরিচয় ক ১৮১ 















্রীক্ষেত্র পুরীধামে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমটির সূচনা 
হয় ১৯২৫ সালে, তার বর্তমান অবস্থানে- ঠাকুর-মা-স্বামীজীর 
ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত কয়েকজন ভক্তের প্রচেষ্টায়। শ্রীমা 
সারদাদেবী ঠাকুরের কয়েকজন্‌ সাক্ষাৎ শিষ্যসহ পুরী এসেছিলেন 
তিনবার--১৮৮৮, ১৯০৪ ও ১৯১১ সালে। শ্রীশ্রীমায়ের ও 
অন্যান্য মহাপুরুষদের আশীর্বাদধন্য পুরীধামে অবস্থিত আশ্রমটি 
আনুষ্ঠানিকভাবে বেলুড় মঠের অন্তর্ভুক্ত হয় ১৯৪৪ সালে। 
সূচনাকাল থেকে আজ পর্যস্ত এই আশ্রম নানা আধ্যাত্মিক ও 


জনহিতকর কাজের মাধ্যমে পুরী ও সন্নিহিত অঞ্চলের মানুষের 
সেবায় নিয়োজিত আছে। এইসব কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলি 


হলো-_ 

(১) গ্রন্থাগার ঃ ১৯৪৪ সাল থেকে আশ্রমের গ্রস্থাগারটি 
সাধারণ মানুষ, ছাত্রছাত্রী ও ভক্তদের কাজে লাগছে। এখানে 
সর্বসাধারণের জন্য একটি প্রশস্ত পাঠকক্ষ ও 
ছাত্রীদের জন্য পৃথক একটি পাঠকক্ষ আছে। 
সব মিলিয়ে প্রায় ২০,০০০ গ্রন্থ, ১৪টি 
সংবাদপত্র ও ৫৫টি সাময়িকপত্র এখানে রাখা 
আছে। 

(২) বিদ্যার্থী ভবন £ 
জাতি ও উপজাতিতুক্ত মোট ৭০ জন স্কুল-ছাত্র 
থাকে। তাদের থাকা-খাওয়া, পোশাক, বইপত্র 
ইত্যাদি বিনামূল্যে আশ্রম থেকেই দেওয়া হয়। 
ছাত্রদের শারীরিক, বৌদ্ধিক ও চারিত্রিক 
বিকাশের পাশাপাশি বিভিন্ন পেশাগত শিক্ষার 


১৯৫৬ সালে 


দিকটিতেও বিদ্যার্থী ভবন বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। 
(৩) প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষা ঃ পুরী শহরের অত্যন্ত দরিদ্রঘরের 
পশ্চাৎপদ স্কুল-ছাত্রদের জন্য ১৯৯৭ সাল থেকে আশ্রম-প্রাঙ্গণে 









পুরী রামকৃষ্ণ মিশনের সেবকার্য ঃ খরাগ্রস্ত অঞ্চলে নলকৃপ স্থাপন 
চালু হয়েছে একটি অবৈতনিক শিক্ষাদানকেন্দ্র। এখান থেকে 
পত্র এবং স্কুল-ইউনিফর্মও দেওয়া হয়। ২০০৩- 
২০০৪ সালে ১৮ জন ছাত্র এই সুবিধা পেয়েছে। 
এছাড়াও প্রতিবছর বিভিন্ন গ্রামীণ স্কুলের 
করা হয়। ২০০৩-২০০৪ সালে জগৎংসিংহপুর, 
পু পুরী ও খুরদা জেলার ১৯টি বিদ্যালয়ে ১,০৩৬ 
ডিজি সেট ইউনিফর্ম দেওয়া হয়েছে। 

(৪) দুঃস্থ জনগণের সেবা ঃ আশ্রম ২০০১ 
সাল থেকে পুরী অঞ্চলের অতিদরিদ্র বয়স্ক 
মানুষদের বিনামূল্যে চাল সরবরাহ করে 
আসছে। 

(৫) প্রাথমিক ত্রাণকার্য ঃ বিভিন্ন দুর্যোগ ও প্রতিকূলতা; 
আশ্রম তার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। ২০০৩-২০০১ 
সালের অগ্নিকাগু-ত্রাণ দেওয়া হয়েছে খুরদার ৩৬টি পরিবারে; 
পুরী জেলার ৬২টি গ্রামে বন্যার্তদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে 
শুকনো ও রাম্নাকরা খাবার, ওষুধপত্র এবং পোশাক-পরিচ্ছদ! 

(৬) স্বাস্থ্যসেবা ঃ ১৯৮৪ সালে ভ্রাম্যমাণ মেডিকেল 
প্রজেক্টের মাধ্যমে সার্বিক গ্রামোন্নয়ন প্রকল্পের সূচনা হয়েছিল। 
আজ এটি পুরী ও খুরদা জেলার দুঃস্থ গ্রামীণ মানুষের কাছে 
স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিচ্ছে। ২০০৩-২০০৪ সালে ২০,০০০-এর 
কিছু বেশি মানুষের সাধারণ চিকিৎসা ও ২০০-র বেশি রোগীর 
দস্ত-চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। জগন্নাথদেবের রথযাত্রা 
উৎসবের সময়েও এই সেবাপ্রকল্পের মাধ্যমে তীর্ঘযাত্রীদের 
চিকিৎসা ও অন্যান্য সুবিধার বন্দোবস্ত করা হয়। 

আশ্রমের অন্যান্য ক্রিয়াকর্মের মধ্যে আছে প্রাত্যহিক প্রার্থনা, 
সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা, ঠাকুর-মা-স্বামীজীর জন্মোৎসব পালন, 
বিভিন্ন অবতার ও ধর্মাচার্যের জন্মতিথি পালন প্রভৃতি। অতি 
সমারোহে পালিত হয়েছে ত্রীশ্রীমায়ের সার্ধ শতবর্ষজয়্তী উৎসব। 
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী 
গহনানন্দজী মহারাজ অনুষ্ঠানের শুভসূচনা করেন। আয়োজিত হয় 





৪৮৪৪৪ 
৬১৪৪৪৪৪৬৪৪৪৪৪৬০৪৫০৩৩০৩৮৩০৪৪৬৩৪৪০০৪০৩৪৩৩৪৪৪৬৩৬৩৬৪৬৩৬৬৩৪৬৯০০৬৪০৩৬০৩৫৬৬১৩৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৮৪৮৪৬৪৪৪৪৪৪৫৪০০৯৭ 


৯৯০ ক উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্যা_-১১শ সংখ্যা 0 অগ্থহায়ণ ১৪১১0 নভেম্বর ২০০৪ 


৪৪০০৪০০৪০৪০৮০৪৮০০০৪০৩০৯৩০৩০০০৪০৯১০০৪৬৩৯৬৬৪৪৮৩৪৪১৪৬৪০৪৪০৩৪৩৪৪৪৫৪৪৪৪৪৬৯৬৪৬৪৪৪৪৪৪৩৩৮৩৪৩৪৩৬৪৩৪৪৪৪৬৬৪৪ 


্রতৃতি। এই উপলক্ষ্যে আশ্রম টিকতালের সারদা উইমেন্স কলেজে 
১৬ জন মহিলার উপযোগী একটি টেলারিং প্রশিক্ষণকেন্দ্র শুরু 
করেছে এবং দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রীদের বৃত্তিপ্রদানের জন্য একটি 
স্থায়ী তহবিল গঠন করেছে। ১৯৯৪ সালে আশ্রম তার বেলুড় মঠে 
অন্তর্ভুক্তির সুবর্ণজয়স্তী এবং স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো 
ধর্মমহাসভায় অংশগ্রহণের শতবর্ষজয়ন্তী পালন করেছে। এছাড়া 
আয়োজিত হয়েছে ছাত্র-যুব সমাবেশ, প্রাক্তন ছাত্র পুনর্মিলন, 
সাধারণ সভা, ক্যুইজ, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, শোভাযাত্রা প্রভৃতি। 
এছাড়া পুরী আশ্রম যথাযোগ্য সমারোহ ও মর্যাদার সঙ্গে ঠাকুরের 
১৫০তম জন্মবার্ষিকী, স্বামীজীর ১২৫তম জন্মবার্ষিকী এবং পবিত্র 
পুরীধামে শ্রীশ্রীমায়ের শুভ আগমনের শতবর্ষজয়ন্তী অনুষ্ঠান 
পালন করেছে। (প্রতিবেদক £ সোমনাথ ভর্টাচা্য) 
দ্বারোদ্ঘাটন ও আবরণ উন্মোচন 

রামকৃষ্ণ মঠ, মাদুরাই ঃ গত ২৩ আগস্ট ২০০৪ নবনির্মিত 
সাধুনিবাসের দ্বারোদ্বাটন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃঃ 
মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গীতানন্দজী মহারাজ। 

গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০০৪ এই আশ্রমের উদ্যোগে স্থাপিত 
স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তির আবরণ উন্মোচন করা হয় মাদুরা 
কলেজ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। এই এঁতিহাসিক স্থানে 
১৮৯৭ সালে আমেরিকা থেকে স্বামীজীর ভারত-প্রত্যাবর্তন 
উপলক্ষ্যে মাদুরাইবাসিগণ তাকে অভ্যর্থনা জানান। 

রামকৃষ্ণ মিশন স্বামী বিবেকানন্দস্‌ এনসেম্ট্রীল হাউস আযাণু 
কালচারাল সেন্টার (কলকাতা-৬) £ গত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০৪ 
্বামীজীর পৈতৃক ভবন সংলগ্ন নবনির্মিত সাধুনিবাসের 
দ্বারোদ্ঘাটন করেন রামকৃষ্জ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের 
সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। এই কেন্দ্রের 
ঠিকানা £ ৩, গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৬। দূরভাষ £ 


২২১৯-২০৩০। 
ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন 

বিবেকানন্দ আশ্রম, আলসুর ঃ গত ৮ সেপ্টেম্বর ২০০৪ 

দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও 

রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গীতানন্দজী 


মহারাজ। 
উদ্বোধন 
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, দেওঘর ঃ গত ১৯ সেপ্টেম্বর 
২০০৪ '্ামী বিবেকানন্দ ক্রীড়াপ্রাঙ্গণ-এর উদ্বোধন করেন 
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী 
স্মরণানন্দজী মহারাজ। 


রামকৃষ্ণ মিশন, আলং £ গত ৪ সেপ্টেম্বর ২০০৪ একজন 
শিক্ষক কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রীর কাছ থেকে “সি. বি. 
এস. ই. আযাওয়ার্ড ফর টিচার্স' পুরস্কার লাভ করেন। প্রসঙ্গত 
উল্লেখা, সি. বি. এস. ই. অনুমোদিত ভারতের সকল বিদ্যালয়ের 
প্রায় ৫ লক্ষ শিক্ষকের মধ্যে প্রতি বছর ১২ জনকে এই পুরস্কার 
প্রদান করা হয়। 


৮৪৬৪০৪০৪৪৪৪৪৫৪৪৪৪৫৪৪৪৪৫৪৪৪৪৫৪৪৪৩৪৪৪০৪৪৪০৪৪৪৪৩৪৩৪৬৪৫৪৪৬$৩৪৪৪৪০৪৪৪৩৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৩৬৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪ডর কর রক 


প্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব 
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের নিন্নলিখিত তিনটি 
শাখাকেন্দ্রে বিভিন্ন দিনে উৎসবের আয়োজন করা হয়-_লখনৌ, 


মালদা ও রাজমুন্দ্রি। 


সেবাব্রত 

রামকৃষ্ণ মিশন, বিজয়ওয়াড়া $ গত ২৮ আগস্ট থেকে ৮ 
সেপ্টেম্বর ২০০৪ কৃষ্ণ পুষ্কর মেলার তীর্থযাত্রীদের জন্য নিম্নরূপ 
সেবাকার্য চালানো হয়-_২,০০০ রোগীর চিকিৎসা, ১,২০০ 
জনের 'ক্লোকরুম'-এর ব্যবস্থা, ৫০,০০০ জনকে খাদ্য, ৯০,০০০ 
জনকে ঘোল, ২০,০০০ শিশুকে দুধ এবং ৬,০০০ জনের থাকার 
ব্যবস্থা করা হয়। আশ্রম কর্তৃপক্ষ ধর্মালোচনা এবং শ্রীশ্রীমা ও 
স্বামীজীর জীবন ও বাণী-স্বলিত প্রদর্শনীরও আয়োজন করেন। 


দেহত্যাগ 

স্বামী বিধানানন্দজী (অসিতাভ মহারাজ) গত ৩০ সেপ্টেম্বর 
২০০৪-এর প্রত্যুষে হঠাৎ দেহত্যাগ করেন। তার বয়স হয়েছিল 
৫২ বছর। তিনি বরানগর মিশন আশ্রমের কর্মী ছিলেন। 
দেহত্যাগের দিন ভোর ৩টায় তিনি গুরুতরভাবে হাদরোগে 
আক্রান্ত হন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে সেবাপ্রতিষ্ঠানে নিয়ে যাওয়া 
হয়। কিন্তু হাসপাতালের পথেই তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। 

পুজ্যপাদ মহারাজজী ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী নির্বাণানন্দজী 
মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৭৬ সালে বেপুড় মঠে তিনি যোগদান 
করেন এবং ১৯৮৫ সালে শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী 
মহারাজের কাছ থেকে সন্যাসলা করেন। বেলুড় মঠ ভিন্ন তিনি 
রামহরিপুর, নরোত্তমনগর, মনসাদ্বীপ ও বরানগর মিশন 
কেন্দ্রের সঙ্গে সাধুকর্মী হিসাবে যুক্ত ছিলেন। তার দেহত্যাগে সঙ্ঘ 
এক নিবেদিতপ্রাণ, কঠোর পরিশ্রমী সদস্যকে হারাল। 


| 


আবির্ভাব-তিথি পালন $ গত ৭ অক্টোবর ২০০৪ শ্রীমৎ স্বামী 
অভেদানন্দজী মহারাজের আবির্ভাবতিথিতে ত্তার জীবন ও বাণী 
বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী অমলাত্মানন্দজী। 

স্বামীজীর পৈতৃক ভিটা সংক্রাস্ত “এই সেই বাড়ি" নামক 
একটি অডিও ক্যাসেটের প্রকাশ উপলক্ষ্যে গত ১৩ অক্টোবর 
২০০৪ মহালয়ার দিন ভাষণ দেন সপ্ভ্রীব চট্টোপাধ্যায়। 

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা কালীপুজার পর পুনরায় শুরু 
হয়েছে। 


সনি 


উৎসব-অনুষ্ঠান 
শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র, ১৬০ মন্দির, বেহালা 
(কলকাতা-৬০)£ গত ২১-২৪ মার্চ ২০০৪ কো 
বিশেষ পুজা, গীতি-আলেখ্য, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে 



































সংবাদ ক ৯৯০ 


বাংসরিক উৎসব পালিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী 
চিদ্রূপানন্দজী ও ডঃ তাপস বসু। এদিন প্রায় ২,০০০ ভক্ত 
প্রসাদ পান। 

শিলিগুড়ি শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি দোর্জিলিং) ঃ 
গত ২২ মার্চ ২০০৪ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্থানীয় দীনবন্ধু 
মঞ্চে বাৎসরিক উৎসব পালিত হয়। আলোচনাসভায় ভাষণ দেন 
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী 
অক্ষয়ানন্দজী প্রমুখ। এদিন শিলিগুড়ির বিশেষ সংশোধনাগারে 
একটি প্রকল্পের উদ্বোধন করেন স্বামী দিব্যানন্দজী। এই প্রকল্পের 
মধ্যে রয়েছে সাক্ষরতা বিস্তার, নৈতিক মূল্যবোধ ও কারিগরি 
শিক্ষা প্রদান প্রভৃতি । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ১২ জানুয়ারি ও ২৮ 
ফেব্রুয়ারি ২০০৪ যথাক্রমে “জাতীয় যুবদিবস* ও ভক্তসম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৪ মার্চ ২০০৪ বিনামুল্যে চক্ষুপরীক্ষা 
শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই শিবিরে ১০৭ জনের চক্ষু 
পরীক্ষা করা হয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বিবেকানন্দনগর (বালেশ্বর, ওড়িশা) ঃ 
গত ২৭ ও ২৮ মার্চ ২০০৪ শোভাযাত্রা, গীতি-আলেখ্য, নাটক, 
রামায়ণগান, প্রদর্শনী, ভক্তসম্মেলন, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বক্তৃতা, 
সঙ্গীত, রচনা, অঙ্কন ও ক্যুইজ প্রতিযোগিতা প্রভৃতির মাধ্যমে 
শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী ও সাধারণ উৎসব 
পালিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী শ্রীনিবাসানন্দজী, স্বামী 
খতানন্দজী, স্বামী আত্মপ্রভানন্দজী, স্বামী পরব্রহ্মানন্দজী ও 
মনোরমা মহাপাত্র। 

হিজলডিহা বিবেকানন্দ সেবা সমিতি (বাঁকুড়া) $ গত ২৭ ও 
২৮ মার্চ ২০০৪ বিশেষ পূজা, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুথি' পাঠ, বিভিন্ন 
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে যথাক্রমে 
মাতৃসম্মেলন ও সাধারণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মাতৃসম্মেলনে 
ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা অখিল প্রাণাজী, প্রব্রাজিকা দেবরূপপ্রাণাজী, 
বাসবদত্তা চক্রবর্তী, হেনা চৌধুরী, সাধনা রায়, সাধনা মুখার্জি ও 
রীতা দুবে। এই সম্মেলনে প্রায় ১,৫০০ মহিলা প্রতিনিধি 
অংশগ্রহণ করেন। সাধারণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় “মহাত্মা 
অক্ষয়কুমার সেন” মঞ্চে। এই সম্মেলনে ভাষণ দেন রামকৃষ্ণ মঠ 

ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী শিবময়ানন্দজী, 
স্বামী অমেয়ানন্দজী, স্বামী গিরিধরানন্দজী, স্বামী চিৎস্বরূপানন্দজী 
ও স্বামী কৌশিকানন্দজী। এই সম্মেলনে প্রায় ৩,০০০ ভক্ত 
অংশগ্রহণ করেন ও বসে প্রসাদ পান। 

ভগিনী নিবেদিতা সেবা কেন্দ্র, ডানকুনি (হুগলি) £ গত ২৮ 
মার্চ ২০০৪ বিশেষ পূজা, ধ্যান, ভক্তিগীতি, স্তোত্র ও সঙ্গীতময় 
“ভাগবৎ' পাঠ, ছাত্রছাত্রী কর্তৃক আবৃত্তি ও ভক্তিগীতি প্রভৃতির 
মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব পালিত হয়। শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে 
আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা মহেশপ্রাণাজী। বৈকালিক ধর্মসভায় 
ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা ভাস্বর প্রাণাজী। দুপুরে প্রায় ২০০ ভক্ত বসে 
প্রসাদ পান। এদিন অনেকে ছাত্রছাত্রীদের জন্য কাগজ, খাতা, 
পেন্সিল, লজেন্স ইত্যাদি দান করেন। 


কুমিরমোড়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, চণ্ডীতলা (হুগলি) ঃ গত 
২৮ মার্চ ২০০৪ মঙ্গলারতি, 'বেদ' ও “কথামৃত" পাঠ, বিশেষ 


পূজা, প্রভাতফেরি, শ্রুতিনাটক, ভক্তিগীতি, রাবী 
প্রভৃতির মাধ্যমে সাধারণ উৎসব পালিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ 
দেন স্বামী সনাতনানন্দজী, ডঃ চিন্ময়ী নন্দী ও বিষুঃপদ চক্রবর্তী। 
দুপুরে প্রায় ২,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। 
শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, চককাশীপুর (দক্ষিণ ২৪ পরগনা) ঃ গত 
২৮ মার্চ ২০০৪ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বৈদিক মন্ত্রপাঠ, পূজা 
'কথামৃত” পাঠ, ভক্তিগীতি, চলচ্চিত্র প্রভৃতির মাধ্যমে বাৎসরিক 
উৎসব পালিত হয়। আলোচনাসভায় ভাষণ দেন স্বামী 
বৈকুষ্ঠানন্দজী, স্বামী পররূপানন্দজী, আই. জি. জয়দেব চক্রবর্তী 
প্রমুখ । দুপুরে প্রায় ৮০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। 
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত সঙ্ঘ, নিমতা (কলকাতা-৪৯) £ গণ 
২৮ মার্চ ২০০৪ বিশেষ পুজা, চন্তীপাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে 
বাৎসরিক উৎসব পালিত হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ ও 
ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন স্বামী অন্নপূর্ণানন্দজী, স্থান 
একব্রতানন্দজী, স্বামী নীলকণ্ঠানন্দজী ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। 
এদিন দুপুরে প্রায় ৪০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। প্রসঙ্গত উল্লেখ, 
গত ২৭ মার্চ এই উপলক্ষ্যে প্রভাতফেরিও আয়োজিত হয়। 
তড়কাবাদ শ্রীত্রীরামকৃ্ণ সেবাকেন্দ্র (বীকুড়া) £ গত ২৯ মা 
২০০৪ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, 'কথামৃত' পাঠ, পুরস্কার 
বিতরণ, ভক্তিগীতি, নামসক্কীর্তন, বাউলগান প্রভৃতির মাধামে 
শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী, শ্রীশ্রীঠাকুর ও 
স্বামীজীর জন্মোৎসব এবং বাৎসরিক উৎসব পালিত হয়। এদিন 
দুপুরে প্রায় ২,৫০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। সান্ধ্য ধর্মসভায় ভাষণ 
দেন স্বামী তত্তস্থানন্দজী, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ ইউ. এন. কর। 
এম. টি. পি. এস. (ডি. ভি. সি.) এস. আই. পি. ক্ষিমে দুঃস্থদের 
সেবায় হোমিওপ্যাথি ও ভ্রাম্ামাণ আলোপ্যাথি চিকিৎসাকেন্ডু 
এবং চক্ষুচিকিৎসা শিবিরেরও আয়োজন করা হয়। 
শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, কৈলাসহর (উত্তর ত্রিপুরা) £ গত ২-৯ 
এপ্রিল ২০০৪ মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, 
ভক্তিগীতি, স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের 
আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী ও প্ল্যাটিনাম জুবিলি উৎসব 
পালিত হয়। ৭৫টি প্রদীপ প্রজুলনের মাধ্যমে উৎসবের সুচনা, 
আশীর্ধাণীপ্রদান ও ২০১ জন দুঃস্থ নারায়ণের মধ্যে বন্ত্রবিতরণ 
করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ঃ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ 
স্বামী গীতানন্দজী মহারাজ। উৎসবের বিভিন্ন দিনের ধর্মসভায় 
ভাষণ দেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী, স্বামী প্রণবায্মানন্দজী, স্বামী 
দেবত্ানন্দজী, ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর প্রমুখ। ৪ তারিখ ৫,০০০ ভক্ত 
বসে প্রসাদ পান। এদিন স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরেরও আয়োজন 
করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পৃজ্যপাদ মহারাজজী এই আশ্রমে 
অবস্থান করে দীক্ষা প্রদানও করেছেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বাটানগর (দক্ষিণ ২৪ পরগনা) £ গত ২- 
৪ এপ্রিল ২০০৪ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, পূজা, পুতুল 
প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্জদেবের জন্মোৎসব পালিত হয় 
বিভিন্ন দিনের ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী শাস্তিদানন্দজী, স্বামী 
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গৌরীনাথানন্দজী, স্বামী সুপর্ণানন্দজী, প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণাজী, 
প্রণবেশ » ডঃ আনন্দমোহন ঘোষ প্রমুখ। ৪ তারিখ দুপুরে 
প্রায় ২৫০০ ভক্তকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। রাত্রে “স্বামী 
বিবেকানন্দ” নাটক মঞ্চস্থ হয়। সমাপ্তিপর্বে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা 
জ্ঞাপন করেন রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। 

্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, ভাঙামোড়া (হুগলি) $ গত ৩-৪ 
এপ্রিল ২০০৪ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, ভক্তিগীতি, বাউল ও রামায়ণ 
গান, কীর্তন, স্মরণিকা প্রকাশ, গীতি-আলেখ্য, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক 
অনুষ্ঠান, প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে 
্রীত্্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
আবির্ভাব ও বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। বিভিন্ন দিনের 
আলোচনাসভায় ভাষণ দেন স্বামী নিত্যযুক্তানন্দজী, স্বামী 
কৌশিকানন্দজী, স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দজী, ডঃ তাপস বসু, 
রবীন্দ্রনাথ হাজরা, তরুণ গোস্বামী, নিত্যরঞ্জন কুণ্ড, অরবিন্দ 
হোড়, কল্যাণ বসু, সন্দীপন সেন, হিমাদ্রি চ্যাটার্জি প্রমুখ । বিভিন্ন 
দিনে স্বাগত-ভাষণ প্রদান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সেবাশ্রমের 
সম্পাদক অমিয়কুমার অধিকারী, সহ-সভাপতি মুরারি নাথ এবং 
মহাদেব ভট্টাচার্য। ৪ তারিখ “কথামৃত” পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন 
কৃষ্ণনগর রামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী বেদাস্তানন্দজী। এদিন দুপুরে 
প্রায় ৭,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। 

্রীশ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণতীর্থ, কাচরাপাড়া (নদীয়া) ঃ গত ৩-৪ 
এপ্রল ২০০৪ মঙ্গলারতি, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পুজা, 
“ণ্তী' ও “কথামৃত” পাঠ, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য, পালাকীর্তন, 
দুঃস্থ মহিলা ও ছাত্রছাত্রীদের বস্ত্র, খাতা, পেন্সিল ইত্যাদি প্রদান, 
প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব 
উৎসব পালিত হয়। উভয় দিনের ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী 
কালীকৃষ্তানন্দজী, স্বামী উমেশানন্দজী, ব্রহ্মচারী নিতাচৈতন্য 
ডঃ নমিতা দত্ত প্রমুখ। ৪ তারিখ দুপুরে প্রায় ৫০০ ভক্ত বসে 
প্রসাদ পান। 
(কলকাতা-১৪৪)$ গত ৪ এপ্রিল ২০০৪ বিশেষ পূজা, 
'কথামৃত” পাঠ ও ব্যাখ্যা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা 
ও স্বামীজীর জন্মোৎসব পালিত হয়। এদিন ভাষণ দেন স্বামী 
বলভদ্রানন্দজী, প্রব্রাজিকা অজ্জেয়া প্রাণাজী, ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ শীল 
প্রমুখ । দুপুরে প্রায় ৬০০ ভক্ত বসে প্রসাদ গ্রহণ করেন। এদিন 
৪০ জন দুঃস্থ নরনারীর মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। 

রামকৃষ্ণ সারদা যোগাশ্রম, পাত্রসায়ের (বাঁকুড়া) ঃ গত ৪ 
এপ্রিল ২০০৪ বিশেষ পূজা, “চণ্ডী” ও “কথামৃত' পাঠ, পদাবলী 
কীর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত 
হয়। দুপুরে প্রায় ১,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। 

সিহাস রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সাধনামন্দির (বাঁকুড়া) ঃ গত ৪ 
এপ্রিল ২০০৪ মঙ্গলারতি, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, 
ভক্তিগীতি, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও বাণী সম্বলিত 
প্রদর্শনী, ব্রতচারী, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, পুরস্কার 
বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ 
শতবার্ষিকী এবং শ্রীরামকৃষ্তদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের 


জন্মোৎসব পালিত হয়। এদিন সকালে প্রার্থনাগৃহের ভিত্তিপ্রস্তর 
স্থাপন ও ভাষণ প্রদান করেন স্বামী অমেয়ানন্দজী। বৈকালিক 
ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী সুজয়ানন্দজী, স্বামী শ্নিগ্ধানন্দজী ও 
ডাঃ সীতানাথ রায়। দুপুরে প্রায় ১,৫০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। 
এদিন ৮০ জন দরিদ্রনারায়ণের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, আলিপুরদুয়ার জলপাইগুড়ি) ঃ গত ৯- 
১১ এপ্রিল ২০০৪ রামায়ণগান, অঙ্কন, আবৃত্তি, বক্তৃতা, সঙ্গীত, 
কাইজ প্রতিযোগিতা, ভক্তসম্মেলন, চিত্র প্রদর্শনী প্রভৃতির মাধ্যমে 
্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
জন্মোৎসব পালিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী দিব্যানন্দজী, 
স্বামী অক্ষয়ানন্দজী, স্বামী অজরানন্দজী, ডঃ দিলীপকুমার রায়, 
মিনতি রায়চৌধুরী প্রমুখ। এদিন প্রায় ৫,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ 
পান এবং ২৬ জন দুঃস্থ মহিলার মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, টাদপাড়া বাজার (উত্তর ২৪ পরগনা) £ 
গত ১০-১১ এপ্রিল ২০০৪ পুজা, পাঠ, নগর-পরিক্রমা, 
ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী ও 
স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব উৎসব পালিত হয়। ধর্মসভায় 
ভাষণ দেন স্বামী মুক্তিকামানন্দজী ও স্বামী সর্বলোকানন্দজী। ১১ 
তারিখ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, গোলপার্কের 
সহযোগিতায় যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ভাষণ দেন 
স্বামী চিদ্রূপানন্দজী ও দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। স্বাগত-ভাষণ দেন 
আশ্রম-সম্পাদক ভজনচন্দ্র দাস। প্রায় ৫৫০ জন খুবপ্রতিনিধি 
এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। 

সীতারামপুর রামকৃষ্ণ সারদা সঙ্ঘ (বর্ধমান) ঃ গত ১০-১১ 
এপ্রিল ২০০৪ মঙ্গলারতি, নগর-পরিত্রমা, বিশেষ পুজা, 
ভক্তিগীতির প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাটক প্ররৃতির 
মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব পালিত 
হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী গিরিশানন্দজী, ডাঃ 
মহাপ্রসাদ কুণ্ড ও বি. এন. মিশ্র। ১১ তারিখ দুঃস্থ মহিলাদের 
মধ্যে প্রায় ৭০টি শাড়ি বিতরণ করা হয়। সঙ্ঘের সভাপতি 
জয়দেব মুখোপাধ্যায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। 

ইন্টালি রামকৃষ্ণ অর্চনালয় (কলকাতা-১৪) $ গত ১০-১১ 
এপ্রল ২০০৪ মঙ্গলারতি, পল্লি-পরিক্রমা, বিশেষ পুজা, 
ভক্তিগীতি, ভজন-বীর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে বাৎসরিক উৎসব 
পালিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা বিকাশপ্রাণাজী ও 
স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী। ১১ তারিখ প্রায় ৩,০০০ ভক্তকে হাতে হাতে 
প্রসাদ দেওয়া হয়। 

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, রানিয়া কুলটুকারী (দক্ষিণ ২৪ 
পরগনা) £ গত ১২ এপ্রিল ২০০৪ মঙ্গলারতি, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, 
বিশেষ পুজা, ভক্তিগীতি, 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা" ও 'কথামৃত' পাঠ ও 
ব্যাখ্যা, গীতি-আলেখ্য প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
জন্মোৎসব পালিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী চেতসানন্দজী, 
স্বামী রাজীবানন্দজী ও স্বামী বৈকুষ্ঠানন্দজী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই 
উৎসব উপলক্ষ্যে গত ১০ এপ্রিল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অঙ্কন ও 
নাটক প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। 


সংবাদ ক ৯৯৩ 


রামকৃষ্ণ সাধন সমিতি, ইছাপুর-নবাবগঞ্জ উত্তর ২৪ 
পরগনা) $ গত ১১-১৪ এপ্রিল ২০০৪ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ 
পূজা, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য প্রভৃতির মাধ্যমে 
শ্রীরামকৃষ্দেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। ১১ তারিখ বৈকালিক 
ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী অচ্যুতানন্দজী ও হর্য দত্ত। এদিন 
দুপুরে প্রায় ২,৫০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। 

পিতুলসাহা পশড়া শ্রীরামকৃষ বিবেকানন্দ আশ্রম 
(মেদিশীপুর)£ গত ১২-১৪ এপ্রিল ২০০৪ মঙ্গলারতি, 
প্রভাতফেরি, বিশেষ পুজা, বেদ ও “কথামূত” পাঠ, ভক্তিগীতি, 
তরজা গান, নানা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ প্রভৃতির 
মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী ও 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় 
ভাষণ দেন স্বামী গঙ্গাধরানন্দজী, অসিত মণ্ডল ও সখারাম 
সামস্ত। ১৪ তারিখ দুপুরে প্রায় ৩,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। 

সেবাশ্রম, শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষানিকেতন, রঘুনাথগঞ্জ 
মুর্শিদাবাদ) £ গত ১৩- -১৪ এপ্রিল ২০০৪ প্রভাতফেরি, বিশেষ 
পূজা, “চণ্ডী” পাঠ, ভজন, গীতি-আলেখ্য প্রভৃতির মাধ্যমে 
শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষধিকী উৎসব এবং প্রাথমিক 
বিদ্যালয়-সহ প্রার্থনাগৃহের দ্বারোদ্ঘাটন পর্ব সম্পন্ন হয়। ১৩ 
তারিখ বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন ধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
অমিতাভ রায়। ১৪ তারিখ প্রাথমিক বিদ্যালয়-সহ প্রার্থনাগৃহের 
দ্বারোদ্ঘাটন করেন স্বামী শিবনাথানন্দজী ও স্বামী দিব্যানন্দজী। 
এদিন প্রায় ১,২০০ ভক্তের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ, নরনারায়ণসেবা 
৪০১৭ পন 
বেলাড়ি শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (হাওড়া) ঃ গত ১৮ এপ্রিল 
২০০৪ মঙ্গলারতি, বেদ ও 'কথামৃত” পাঠ, উষাকীর্তন, 
শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, লীলাগীতি, নাটক প্রভৃতির 
মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্দেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। বৈকালিক 
ধর্মভায় ভাষণ দেন স্বামী বৈকুষ্ঠান্দজী ও স্বামী 
গৌরীনাথানন্দজী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী 
বিদ্যানন্দজী। এদিন দুপুরে প্রায় ২২,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। 
পূর্ব সিঁথি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ (কলকাতা-৩০) 4 ১৮-২০ এপ্রিল 
২০০৪ মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, “কথামৃত' ও “রামচরিতমানস' 
পাঠ ও ব্যাখ্যা, ভক্তিগীতি, চলচ্চিত্র প্রদর্শন, কালীবীর্তন প্রভৃতির 
মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী, বাৎসরিক 
উৎসব এবং প্রতিষ্ঠাদিবস পালিত হয়। বিভিন্ন দিনের 
আলোচনাসভায় ভাষণ দেন প্রত্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণাজী, স্বামী 
সুখানন্দজী, স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দজী ও স্বামী অন্বিকেশানন্দজী। ১৮ 
তারিখ ২০ জন দুঃস্থ মহিলাকে শাড়ি প্রদান করা হয়। ২০ 
তারিখ দুপুরে ১,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান। 

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম, দীঁতন (পশ্চিম মেদিনীপুর) £ গত 
২২ এপ্রিল ২০০৪ মঙ্গলারতি, 'বেদ' ও “চণ্ডী” পাঠ, বিশেষ 
পুজা, ভক্তিগীতি, ভি. ডি. ও. প্রদর্শন প্রভৃতির মাধ্যমে 
শ্রীরামকৃষ্দেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। সাধুনিবাসের 
দ্বারোদ্ঘাটন, “কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং ধর্মসভায় ভাষণ 
দেন স্বামী শাস্তিদানন্দজী। দুপুরে প্রায় ১,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ 


পান এবং বিকালে দুঃস্থদের মধ্যে ধুতি ও শাড়ি বিতরণ করা 
হয়। 

সারদা সেবাসঙ্ঘ, শিবপুর (হাওড়া) ঃ গত ২২ এপ্রিল 
২০০৪ মঙ্গলারতি, প্রভাতফেরি, বিশেষ পুজা প্রস্ভৃতির মাধ্যমে 
বাৎসরিক উৎসব পালিত হয়। দুপুরে প্রায় ২,৫০০ ভক্ত 
বসে প্রসাদ পান। বিকালে দুঃস্থ ছাত্রীদের জন্য একটি 
পাঠ্যপুস্তকের গ্রন্থাগারের উদ্বোধন করেন স্বামী পুরাণানন্দজী। 
এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্বামী 
শাস্তাত্মানন্দজী। 


শরীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, সুভাষনগর (কলকাতা-৬৫) $ গত 
২৩-২৫ এপ্রিল ২০০৪ পুজা, পাঠ, নগর-পরিত্রমা, ভক্তিগীতি, 
প্রসাদ বিতরণ, যাত্রা, ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা আবৃত্তি, গান ও 
নাটক, পুরস্কার বিতরণ প্রতৃতির মাধ্যমে বাৎসরিক উৎসব 
পালিত হয়। বিভিন্ন দিনের ধর্মসভায় ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা 
বিমলাপ্রাণাজী, স্বামী মুক্তিকামানন্দজী, স্বামী অমলাত্মানন্দজী, 
ডঃ কমল নন্দী, ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য ও অলোক চট্টোপাধ্যায়। 


সেবাব্রত 

বাগআঁচড়া রামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম, শাস্তিপুর (নদীয়া) £ গত 
১১ এপ্রিল ২০০৪ কলকাতা মেডিকেল ব্যাঙ্কের সহায়তায় মা ও 
শিশুদের জন্য একটি আলোপ্যাথি চিকিৎসা-শিবিরের আয়োজন 
করা হয়। এই শিবিরে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা ১,৪৭২ জন 
রোগীর চিকিৎসা ও বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হয়। 

তুফানগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (কুচবিহার) ঃ গত ১ 
এপ্রিল ২০০৪ তুফানগঞ্জ মহকুমা উপ-সংশোধনাগারে 
শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও বেদাস্ত সাহিত্য সম্বলিত একটি 
্রস্থাগারের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন স্বামী দিব্যানন্দজী। 


পরলোকে 

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, উত্তর ২৪ 
পরগনার নারায়ণপুর-নিবাসী অনিলকুমার মণ্ডল গত ২৮ জুন 
২০০৪ পরলোকগমন করেন। তার বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। 

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, কলকাতা- 
নিবাসী দীপ্তিকুমার শীল গত ২৮ জুন ২০০৪ পরলোকগমন 
করেন। তার বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। তিনি ভগিনী নিবেদিত 
প্রতিষ্ঠিত “বিবেকানন্দ সোসাইটি"র সম্পাদক ছিলেন। 

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, নিউ 
দিল্ি-নিবাসিনী নিভারানী বসু গত ২ জুলাই ২০০৪ পরলোক- 
গমন করেন। তার বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। 

শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, হাওড়া- 
নিবাসিনী প্রতিমা দাস গত ৬ জুলাই ২০০৪ পরলোকগমন 
করেন। ত্বার বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। 

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, কলকাতা- 
নিবাসিনী ইন্দ্রানী সরকার গত ৭ জুলাই ২০০৪ পরলোকগমন 
করেন। তার বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। 

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, অসম- 
নিবাসিনী সাবিভ্রীবালা দে গত ৮ জুলাই ২০০৪ পরলোকগমন 
করেন। তার বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।0 


৯৯৪ ক উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্--১১শ সংখ) 0 অগ্রহায়ণ ১৪১১0 নভেম্বর ২০০৪ 
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কী? 


কর্তব্য 


সৌজন্যে 


_ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত অবলম্বনে 


মতো সংসারে থাকা 
জনৈক ভক্তের 


| 
ঃ 


ভক্ত ঃ আজে হ্যা। 
বিচার ও অনাসক্তি £ ঈশ্বরই নিত্য আর সব অনিত্য-_এই চিন্তা করা 


ঈশ্বরের নামগুণগান 
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নির্জনবাস 
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রঃ 
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হার ররর রর ভারা রা রানার রানার রন ররর তেরা রাারিনারররিকা তত 
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মহালয়া উপলক্ষ্যে সদর্রেকাশিত শ্রীমহিযাসুরমর্দিনী ভ্ীত্রম্‌ মুল্য ৪৬টাকা 


হন ১ যা [পে 
পি 
০2 খর ৭ 5 


কৃত্তিবাসী রামায়ণ ২৭০.০০ রর ১ম, ২য়, ওয়, ৪র্থ ভাগ প্রতিটি ১০০.০০ 
নি ৮ ঈশ, কেন, ক ১০০,০9০ 


শ্রীমস্তাগবত ৩৬০.০০ 

অচৈতন্যভাগবত ২০০.০০ 

শ্রীচৈতন্যচরিতামূত ২৬০.০০ 

পদ্যছন্দে গীতা ১০০০ নর 

শ্রীমপ্তগবতগীতা 8৪.০০ পদ্মাপুরাণ ই তৈত্তিরীয় ১ম খণ্ড ২০.০০ 


টপ ্ী্ীর্ষবৈবর্তপুরাণ ২০০০০ | রীত্িরীয 
শ্ীমন্তগবতগীতা ১৫০.০০ 3১১22 
প্রমথনাথ তর্কভৃষণ কর্তৃক 
২১ ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯ 
ফোন : ৩৫০-৪২৯৪, ৩৫০-৪২৯৫, ৩৫০-৭৮৮৭ 
[70811 : 06%581110986)09101201.০01) 








জয়রামবাটী, বাঁকুড়া-৭২২১৬১ ফোন £ ০৩২১১-২৪৪২২২, ০৩২৪৪-২৪৪২১৪ 


বিশেষ আবেদন 8 আযোদ্র সংস্কার প্রকস্প 


্রশ্রীমা সারদাদেবীর জন্মস্থান জয়রামবাটীতে “মায়ের গঙ্গা, আমোদর অতি পবিত্র স্থান। শ্রীশ্রীমা ভাইদের নিয়ে আমোদরে 
ন্লান করতে যেতেন। তাই ভক্ত-অনুরাগীদের হৃদয়ে এ পবিত্র নদীতে স্নানের মূল্য অপরিসীম। কিন্তু বর্ধাকাল বাদে অন্য সময়ে 
নদীতে জল না থাকায় শ্নান করতে না পারার জন্য ভক্তদের মনে বিশেষ কষ্ট হয়। এমনকি গ্রীষ্মে স্পর্শ করার মতো জলও 
থাকে না। জলের ব্যবস্থাদি এবং নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য আনুমানিক ৩০,০০,০০০ (ত্রিশ লক্ষ) টাকা প্রয়োজন। 


নলকৃপ নির্মাণ ২,০০,০০০/- জলাধার নির্মাণ (৫০১২৫)  ৩,০০,০০০/- 








খাট বাঁধানো ৩,০০,০০০/- মাটি কাটানো ১,০০,০০০/- 
রাস্তা তৈরি ৫,০০,০০০/- রক্ষণাবেক্ষণ (স্থায়ী আমানত) ৫,০০,০০০/- 
শ্বশানঘাট সংস্কার  ৪,০০,০০০/- 

মোট খরচ $ ৩০,০০,০০০/- 


এই শুভ প্রকল্পে আপনাদের সকলের কাছে নিবেদন-__মুক্তহস্তে দান করে জীবন সার্থক করুন ও ভক্তদের হৃদয়ের কষ্ট লাঘব 
করে পুণ্য অর্জন করুন। 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

বাঁধ দেওয়া ৫,০০,০০০/- বিবিধ ২,০০,০০০/- | 
| 

| 

ূ 

| 

শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী সকলের মঙ্গল করুন-_ এই প্রার্থনা | 
| 

| 

| 

| 


ভবদীয় 
নিবেদক 
স্বামী অমেয়ানন্দ 
* এই শুভ প্রকল্পে ঘেকোন দান সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হবে এবং এঁ দান ৮০জি ধারা অনুযায়ী আয়করমুক্ত। 
32512815557-085555-3087735:888 পাঠাবেন।, ____._-_ 4 
টি চা55-555-5-2--5-6--2-2--8- 









| শ্রীকৃষ্ণের যেমন “গীতা” শ্ীরামকৃষের তেমনি 'কথামৃত' || ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী 
| '্রীশ্রীরামকৃঞ্ককথামৃত'এর এক অননাসাধারণ শিষ্র্ষ-- | ||| দুর্বল__সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? অগ্রে তাহাদের 
| হাজার জনের হাজার সমস্যা, সংশয় এবং সন্ধিৎসা-বিজড়িত | ||| উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কৃপ 
প্রশ্ন আর ঠাকুরের দেওয়া তার সুবিন্যস্ত, সুসংবদ্ধ এবং || 
৷ সাবলীল উত্তরসমধিত এক অভিনব গ্রন্থ-_ 
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ৃ 

1॥হ/0 71847 
1802 


| 
| 
| 
| 
| 
৷ এই বই কেনা মানে-_শুধু নিজের জন্য নয়, সকলের জন্য-_ | 
| 
ৃ 1198858 ০01 ০21 09001720101) 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


শুধু একবার কোনরকমে পড়ে ফেলার জন্য নয়, সারাজীবন | 
ধরে পড়ার জন্য-_ শুধু পড়ে আনন্দ পাওয়ার জন্য নয়, ! 


[দুর জীবনপথের প্রতি মুহূর্তের সঞ্চালক হিসাবে গ্রহণ | 


857 | 
'সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার ৬ শ্রী বলরাম প্রকাশনী 


| 
| বিধান সরণি বিবেকানন্দ রোড ক্রসিং ৰ 
| সাহিত্যায়ন ৪ কোলে মার্কেট, ২৩৫০-৫১২০ | 
| 
| 


ূ 
ূ 
ূ 
| 
| 
ূ 
1//1111 13251 ০০07711)111116)11 15101 - | 
ূ 
ূ 
ূ 
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51020191151 11) ০217/811 (০1701010111 | 
001106 & 91107 /00177 « | 

31/8) 1791011 5818111) 10116218-700 013 | 
163, 191111) 9912111) 1€0110918-700 013 | 


17172710/1 : | 
718) 62716 5101566 1601122-700 013 | 


210178 : 2244-1764/2184, 2237-5435 


পট পপ | শী পপপসপ | পট | পপ | আপে | পিপি পিসি পিপি পপ | পাশিশীশি  পীশপীশীশী  শীিিশি শীট তি 


| এভারগ্রীন ইমেজেস € বেকবাগান, ২২৮১-৫২৪৭ 
ূ বুক কর্ণার ও রিজেন্ট কলোনি ২৪৭১-৯৭৮০ 
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ক. রা. শর সা. সত 
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৯১৮ প উদ্বোধন 0 অগ্রহায়ণ ১৪১৩ 
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টি ূ 
দুরভাষ 8 ২৫৫১৫৯, ূ 
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| 
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নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা 
সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত 
শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে। 


শ্রীরামকৃষ্ণ 


77777777777 
এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে 
টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্কভাবই নিচু দিকে__ভোগে। তাকেও ভগবানের 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
কৃপা উত্ধ্বগামী করে। | 
শ্রীমা সারদাদেবী ২ । 

-€১--77্ 

সকল উপাসনার সার- শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। ূ 
দরিদ্র, দুর্বল, রোগী_ সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের | 
উপাসনা করেন। ৰ 
| 

| 

| 

| 

ূ 

| 

| 

ূ 
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| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 











উররারারারাররারারারারনাররারান কারো রা রা বররন জী ররর রি 
উদ্বোধন 0 অগ্রহায়ণ ১৪১১ ক ৯৯৯ 





| 
ূ 
ূ 
| 
| 
ূ 
ূ 
ূ 
শ্রীরামরাষম্পারধ্দ স্বামী অভেদানন্দ প্রবার্তিত রপউমম্পনন মাংস্কাতিরা মাসিক পাকা | 
ূ 
ূ 
| 
ূ 
ূ 





৬৬ বছরের এতিহ্য নিয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত 


[ প্রতি ফাল্গুন (1:9017941) মাসে বিশ্ববাণীর বর্ষ আরম্ভ এবং মাঘ (18170819) | 
মাসে বর্ষ শেষ হয়। র 
এক বছরের জন্য সডাক গ্রাহকমূল্য ৬৫.০০ টাকা, হাতে নিলে ৫৫.০০ টাকা 
তিন বছরের জন্য সডাক গ্রাহকমূল্য ১৮০.০০ টাকা, হাতে নিলে ১৫০.০০ টাকা। | 
আজীবন গ্রাহকমূল্য ১০০০.০০ টাকা (২৫ বছর পরে নবীকরণ-সাপেক্ষ)। 
শারদীয়ার বিশেষ সংখ্যার জন্য গ্রাহকদের অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয় না। 
গ্রাহকমূল্য “৬15৬৪৬৪11, [২817810191018 ৬০৫৪7081480)” এই নামে 14. 0. করে 
অথবা প্রতিনিধি মারফৎ নিম্নলিখিত ঠিকানায় জমা দিন। ?/. 0. করলে অবশ্যই 
আলাদাভাবে পত্রযোগে জানাবেন। 
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১৯এ এবং বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রাট, কলকাতা-৭০০ ০০৬ । 
অফিস সময় : ১০টা থেকে ৫টা, ছুটির দিন বন্ধ। 
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বনগ্রাম-৭৪৩ ২৩৫ 
গ সুজিত ঘোষ, ৩ এফ. রোড, আনন্দপুরী 
পোঃ নোনা চন্দনপুকুর, বারাকপুর, ফোন $ ২৫৯২-১২৩০ 
ও শ্রীশ্রীমা সারদা সঙ্ঘ, ৪৭ কে. এন. মুখাজী রোড 
তালপুকুর, বারাকপুর-৭৪৩ ১৮৭ 
৪ রামকৃষ্ণ স্মরণতীর্থ (পাঠচক্র) 
৪৭/৭ টেগোর টেম্পল রোড 
পোঃ শ্যামনগর-৭৪৩ ১২৭ 
ঙ নিমতলা বিবেকানন্দ আলোচনাচক্র 
শরৎ পাঠাগার, নিমতলা, পোঃ পূর্ব বিষুপুর 
গ স্বপন চক্রবর্তী, সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র 
গ্রাম+পোঃ দেবালয় (বেড়ার্টাপা অঞ্চল)-৭৪৩ ৪২৪ 
প্রযত্রে শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮/২ বিন্দুবাসিনী রোড 
পোঃ ভাটপাড়া-৭৪৩ ১২৩ 


ন'পাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম 

কৃষ্ণনগর রোড, পোঃ ন'পাড়া 

বারাসত-৭৪৩ ৭০৭, ফোন £ ২৫৪ ২-৩৭৩৯/৬৭০২ 
শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত চলমান পাঠচক্র 

প্রযত্রে কালীপ্রসাদ সরকার 

টাকী রোড, পোঃ বসিরহাট, ফোন £ ২৫৫০১৮ 
রামকৃ্ণ স্মরণতীর্থ, সোদপুর রোড, মধ্যমগ্রাম-৭৪৩ ২৭৫ 
স্বামীজী সরণী, হাবড়া, ফোন £ ২৫৫৩৯২ 

অশোকনগর শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ 


পোঃ অশোকনগর, নৈহাটী রোড, বাদামতলা-৭৪৩ ২২২ 
জেলা ঃ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা 


্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ, ভাঙ্গড় 

হৃদয়ভূষণ নস্কর, প্রযত্বে শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র 

গ্রাম+পোঃ কন্যানগর, আমতলা-৭৪৩ ৩৯৮ 

প্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, পোঃ বি-রামকৃষ্ণপুর-৭৪৩ ৬১০ 
রামকৃষ্ণ পাঠমন্দির 

গ্রাম  চকমানিক, পোঃ বাওয়ালি-৭৪৩ ৩৮৪ 

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (বাটানগর), পোঃ মহেশতলা-৭৪৩ ৩৫২ 
বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য 


পিন ঃ ৭৪৩ ৩০২, ফোন £ ২৪৩৩-৮৩৬৯ 

জীবনকৃষ্ণ দাস, প্রযত্ে মহেম্বর স্টোর্স 

কাছারী বাজার, বারুইপুর-৭৪৩ ৩০২ 

শ্রীরামকৃষ্ণ স্টোর্স, প্রযত্নে অনস্তুকুমার দাস 

পোঃ চাম্পাহাটা, চাম্পাহাটা বাজার 

পিন-৭৪৩ ৩৩০, ফোন £ ৯১১৮-২৬০৪৫০ 

দক্ষিণ বারাশত শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র 

গ্রাম £ বিবেকানন্দ পল্লী, পোঃ দক্ষিণ বারাশত-৭৪৩ ৩৭২ 
শতদল সাধুখা 

প্রযত্নে “গৃহশ্রী”, হরিধন চক্রবর্তী সরণি, সোনারপুর 
বিভূতিভূষণ ঘরামি, প্রযত্বে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র 
গ্রাম+পোঃ কৌতলা-৭৪৩ ৬০৩, ফোন £ ৯১৭৪-২৭৪৩১৫ 
কাশীনগর বিবেকানন্দ যুব কেন্দ্র 

গ্রাম+পোঃ কাশীনগর-৭৪৩ ৩৪৯ 
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ 

১০ মাইল বাজার, পোঃ মহারাজগঞ্জ 

থানা ঃ নামখানা-৭৪৩ ৩৫৭ 


রামকৃষ্ণ বেদাস্ত আশ্রম 
গ্রাম+পোঃ সর ৩৫২ 
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এক হাতে কর্ম কর, আর এক হাতে ঈশ্বরকে ধরে থাক। 


২৩ 


ংসারে কেমন করে থাকতে হয় জান? যখন যেমন, তখন 
তেমন। যাকে যেমন, তাকে তেমন। যেখানে যেমন, সেখানে তেমন। 
ল্লীমা সারদাদেবী 
আজ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম কোটি কোটি লোকপূর্ণ 
ভারতের সবত্র পরিচিত। শুধু তাহাই নহে। তাহার শক্তি ভারতের 
বাহিরেও বিস্তৃত হইয়াছে; আর যদি আমি জগতের কোথাও সত্য 
সম্বন্ধে, ধর্ম সম্বন্ধে একটা কথাও বলিয়া থাকি, তাহা মদীয় 
আচার্যদেবের-_ভুলগুলি কেবল আমার। 
স্বামী বিবেকানজ্দ 
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চ্হ্রা রর রর ররর ন্যারোরা ররর রর বরের জোলি লেরতিরিজলা রানার রব সী 
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[ভগবান মন দেখেন। কে কি কাজে আছে, কে কোথায় পড়ে 
আছে, তা দেখেন না। ভাবগ্রাহী জনার্দন। শ্রীরামকৃষ্ণ 


11791815170 07995018 5902| 10 00111611- 


11811 2110 170 ৬111018 ৪01121 10 10111106. 


যে তার শরণাগত, যে সব ছেড়ে তার আশ্রয় নিয়েছে, যে 571 8 557519506৬1 


ভাল হতে চায়--তাকে যদি রক্ষা না করেন, সে ঠো তারই 
মহাপাপ। তার উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। 
্রীমা সারদাদেবী 
ঃ 


ধর্মের রহস্য তত্বকথায় নয়-_-আচরণে। সৎ হওয়া এবং সৎ 
কাজ করা--তার মধ্যেই সমস্ত ধর্ম। যে শুধু 'প্রভু' প্রভু" বলে 
চিৎকার করে--সে নয়, যে ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে--. 
সে-ই ঠিক ঠিক ধার্মিক। স্বামী বিবেকানন্দ 
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০ সী শিপ আপ পাপী পপ সস এ পপ 


এমন যে জল, যার খভাবই নিচের দিকে যাওয়া, 
তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের 
তো স্বভাবই নিচু দিকে--ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা 
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একটি উপকারী পরামর্শ ূ 
| 


| 

৷ ফলিক আসিড উত্ভিদজগতে প্রভূত থাকলেও রান্না এবং 
| অন্যান্য খাদ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ার জন্য আধুনিক যুগের 
৷ মানুষের ভোজ্যে এর ঘাটতি থেকে যায়। ফলিক আসিড। 
| জন্মগত বিবিধ রোগ, ক্যান্সার, হৃদরোগ, মস্তিষ্কের রোগ 
প্রতিরোধ করে। তাই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সরকার সেদেশে 
৷ বিক্রিত সব ময়দায় ফলিক ্যাসিড মেশানো বাধাতামূলক 
| করেছে। ফলিক আ্যাসিড একটি ভিটামিন। ভারতীয় খাদ! 
প্রস্তুতকারকগণ (মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী, বেকারি ইত্যাদি) তাদের । 


-- ূ 


জনৈক ভক্তের সৌজন্যে 7711 প্রস্তুত খাদ্য ফলিক ত্যাসিডযুক্ত করলে মানুষের উপকার হবে। 
০9 | ডাঃ অরুণকুমার লাহা, হাওড়া-৭১১ ১০৪; 


55225 728272-275578453 টির রেননীরির়ে রাজারা তর বাারনী দি যাতনা রাত দে 
১০০৬ ঞ উদ্বোধন 0 অগহায়ণ ১৪১১ 
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যাদের সঙ্কীর্ণ ভাব, তারাই অন্যের ধর্মকে নিন্দা করে ও 
আপনার ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলে দল পাকায়ঃ আর যারা ঈশ্বরানুরাগী 
-_-কেবল সাধন-ভজন করতে থাকে, তাদের ভিতর দলাদলি 
থাকে না। 
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ৰ ছোট জিনিস বলে কি তুচ্ছবোধ করতে আছে£ যাকে রাখ সেই 
ূ রাখে ।... যার যা সম্মান, তাকে সেটুকু দিতে হয়। ঝাটাটিকেও 
: মান্য করে রাখতে হয়। সামান্য কাজটিও শ্রদ্ধার সঙ্গে করতে হয়। 
| আমা সারদাদেবী 
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বেদাস্তই জগতের একমাত্র সার্বভৌম ধর্মঃ কারণ উহা কোন 
ব্যক্তিবিশেষের মতকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে উপদেশ 
দেয় না। উহা কেবল সনাতন তত্তসমুদয়ই শিক্ষা দিয়া থাকে; 
ব্যক্তিবিশেষের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত কোন ধর্ম জগতের 
সমগ্র মানবজাতি গ্রহণ করিতে পারে না। 


/_ 
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শানে ১লা লা 25820100 [2৬ জোলুতারি | 
ল্ুতেছ্ছে । ভ্ডোত্রত্রেশ্রর্নে দেশীন ভ্োলাতা লিল ভিপি | 
ল্মল ানসতিতমপানরোত 2506 ও সা মাতা 


২০০৫ রি জগ রা ৃ 





ধারকও বাহক। ভারতীয় সংস্কৃতি ও এঁতিহ্য এবং রাষম্্ট-ভীবান্দ 
তযুক্ত ও পরিচিত হতে হলে স্বামী বিবেকানন্দ প্র রামকৃষ্ণ সনদের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র 
“উদ্বোধন আপনাকে পড়তে হবে। 
%“উদ্বোধন' শ্রীরামকৃষ্ণ, রমা সারদাদেবী এবং ্থামী বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী-শরীর। স্থামীজী 
দ'বলৈছেন, উদ্বোধন'-এর সেবা ঠাকুরেরই সেবা। | 
২৪০৪ সালের জন্য 'উদ্বধন-এর ্রাহকমূল্য বাধা হযে মাত্র টাকা বাড়াতে হযেছে। সহাদয় পাঠক- 
রা রা গাদন 
“যেতে পারে যে, গ্রাহক-প্রতি ১২টি সংখ্যার জন্য মোট খরচ পড়ে প্রায় ১১০ টাকা। স্বামী 
রআকাক্্ষা ছিল___বাঙালির ঘরে ঘরে “উদ্বোধন'কে পৌঁছে দিতে হব 'উদ্বোধন*একটি 
পশম ৯৯০ প্ত 
য় সোয়া এক লক্ষ স্পর্শ র্রবে। এভাবেই শ্রীশ্রীঠাকুর 


ঠ 5৩৪ সালে মাধ্যমিক স্কিন অনিিনিজিনিরিরি ২ “উদ্বোধন' এর 
১০৭তম বর্ষের (২০০৫ সাল) সংখ্যাগুলি উপহারম্বরূপ প্রদান করা হবে। এব্যাপারে বিস্তারিত 
তথ্যের জন্য উদ্বোধন কার্যালয়ে (সম্পাদক, ১নং উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০০০৩) অবিলম্বে 

“ যোগাযোগ করুন । 


৮৭৯, -০০০ এর এ.৬ -০০০০-০ ০ - পসপআএ 
৯১৬, টি 





ডিদ্বোশুন, ০৮৮05510125015 5 20158005, স্বামী সতরতাননদ ঠা 25558197০ 
. ৪০1৯:০1০177-197611112 
এ & ইরা বোবা 





4. 
টে 


110. 


[গা *১৪১১ *১২ম সংখ্যা 


ক 


০৯ 


[512] আনা তা চাদ 
[তে 12 11-5101 
তব শন বানা? ভিন-জসহঞাাললী 
0 ১2411 ৬2, 
০1011৬88115 2211551 


লাভ ভান-ঞাদপ্প ভতনা 
ক্সাদর্শ জাত ন্ভাপন কল্াতভ ভাল ॥ 





তালিকা নং, 154) 155, 156, 157 


অনন্য মাণি ব্যাক প্যান 
এখন 12, 15, 20 অখবা 25 বছরের মেয়াদে পাওয়া যাচ্ছে। 


আ নির্দিষ্ট গময়ের মধ্যে পর্যাবৃভডাবে টাকা ফেব্রত। 

আ টাকা ফেরতের কিন্তি নির্বিশেষে সম্পূর্ণ আশ্বাসিত অস্কের ঝুঁকির সূরক়া। 
আ প্রতি হাজার আশ্বাসিত অস্কে বার্ষিক টা. 65/- হারে নিশ্চিত সংযোজন । 
আ দুর্ঘটনাজনিত সুবিধা টা. 10 অয় পর্যন্ত (গমন্ত অন্যান্য প্র্যান সহ)। 

আ অতিরিক্ত প্রিমিয্াম প্রানে টা. 25 লক্ষ পর্যন্ত ভকির সুরক্ষার প্রাবধান। 


বিশদ জানবার জনা যে-কোনও এলআইসি এজেন্ট অথবা শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন 


ধু নাইফ ইঙ্গিওরেঙ্গ কর্পোরেশন অফ ইগিয়া 


ভারতকে আমরা উত্তমরূপে জানি 
আপনার পরিবেশ পরিষার রাখুন । সুস্থ জীষঘন উপতোগ করুন। 


151০ (5 (176 4)0৩০1 77801 0 5০0687৩ 





উদ্বোধন 0 পৌষ ১৪১১ ক ১০১৩ 





পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা-_হাওড়া-৭১১ ২০২ ৪ সারদাপীঠের ফোন ঃ ২৬৫৪-৬০৮০/৫৮৯২ 
ই-মেল ঃ [71791)1)1))৮5101.001) ৬ (বেলুড় মঠের ফোন নং £ ২৬৫৪:১১৪৪/৫৭০০-০৩) 


যেসব আযালবামের ক্যাসেট (মূল :৩৫ টাক) ও সিডি ফল ১০০ টাকা দুউ-ই আছে 





ক্যাসেট/সিডি কোড নথ আযলবায়ের নাম 
(9৮-1)/(09/92-1) শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিকম্‌ 
(9৮-3)/(00/96-3) শ্রীরামনাম-সংকীর্তন 
(92-9)/(00/57-9) শ্রীরামকৃষ্ণবন্দনা 
(92-13)/(00/92-13) শ্রীসারদাবন্দনা 
(92-23)/(00/95-23) ওঠো জাগো 
(92-27)/(00/95-27) বেদমন্ত্ রা 
(9৮-31-34)/(00/95-31-34) শ্রীমপ্তগবদ্গীতা (১ম থেকে ওর্থ খও) ছা 
(92-37)/(00/95-37) সবাই মিলে গাই এসো 
(96-38)/(00/92-38) যুগে যুগে হরি 
(96-39)/000/9-39) শ্রীপ্রীবিষুল্সহঘ্রনামস্তোত্রম্‌ ৃ 
(90-36,40)/(00/98-40) ভজন সুধা (২ খ)/৫১ খও-09) শিল্পী স্বামী সরবগানন্দ. শিল্পীঃ স্বাসী রেজাননদ 
(92-41-44)/(00/96-41-44) ্রীশ্রীচণ্তী (১ম থেকে ৪র্থ খও) 
সারছাপীঠ প্রকাশিত ভি-সি-ডি. (মূল্য £ ২০০ টাকা) 

(/০9/92-1/, 1) শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র পদচিহ (বাঙলা ও ইংরেজিতে) 
(/00/92-2, 2/) শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদাদেবীর আরাত্রিক 
(৬০0/92-3/5, 38, 3) মা সারদার চরণ রেখা (বাঙলা, হিন্দি ও ইংরেজিতে) 

সারছাপীঠ প্রকাশিত ভিডিও ক্যাসেট (মূল্য £ ২৫০ টাকা) 


/511 11018. ০001 0017৬615101 & /811 11012 06৬01989 0০017/91710101 81839100120 (19898) 
সারদাপীত থেকে প্রস্তুত ভেষজ গঙ্গা ধুপ 
৫০ কাঠি প্যাকেট--১২ টাকা এবং ১০০ কাঠি প্যাকেট-_-২৪ টাকা 
সারদাপীতের উৎপাদিত অন্যান্য পুজ্াসামস্ত্র 


পঞ্চপ্রদীপ (জামার্নি সিলভার) ৮০০ টাকা ঝাড়প্রদীপ (পিতলের সীট) ৭৫০ টাকা 
করূরদানি (পিতলের সীট) ৩৭৫ টাকা দীপদানি (পিতলের শীট) ৩৫০ টাকা 


এছাড়াও কয়েকপ্রকার ধৃপদানিও পাওয়া যায় (পিতল ঢালাই করে তৈরি) 





ক্যাসেট/সিডি/ভি.সি.ডি. প্রাপ্তিস্থান £ 
বেলুড় মঠ, সারদাপীঠ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের শো-রুম এবং 
মেলোডি (কালীঘাট), মিউজিক ওয়ার্ল্ড (পার্ক স্ট্রীট), সেখ্চুরী বোর্ডস (গোলপার্ক) 
। ডাকযোগে ক্যাসেট পেতে হলে 1/.0. অথবা 881€ গা মারফত ক্যাসেটের মূল্য রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের নামে অগ্রিম পাঠাতে হবে। 


০ ররর পর আপ লে রা আর লেপ | আপ পপ পপ সা আস পপ এ ও ও পপ পপ “পা এ পর পপ ০ পা গল 


বেক ক উদ্বোধন 0 পৌষ ১৪১১ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
ৃ 
ৰ (9৮-45)/(009/98-45) অভেদানন্দজীর কণ্ঠস্বর প্াণ্িহথান £ সারদাপীঠ, বেলুড়; মিউজিক ওয়ার্ল্ড 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





সবাইকে আমরা আস্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভগবান তাদের 
সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ করুন। 

আপনারা দয়া করে এখানে এসে নতুন সাজে সঙ্জিত স্কুলবাড়ি তথা সমগ্র আশ্রমটি দেখে যান, এই অনুরোধ জানাই। 

পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামে অবস্থিত এই আশ্রমটি নানা ধরনের কাজে ব্যাপৃত রয়েছে। নিম্নে প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী আরো কিছু টাকা 
আশ্রমটির দরকার। এজন্য আপনাদের কাছে আবার আবেদন জানাচ্ছি। 





১। ১০ জন দুঃস্থ ও অনগ্রসর জাতিভুক্ত ছাত্রদের ভরণপোষণ £ ১,২০,০০০ টাকা 
৩। পুরনো ছাত্রাবাসের সংস্কার £ ৫,০০,০০০ টাকা 
8। আশ্রমের প্রাচীরের আংশিক নির্মাণ প্রকল্প ঃ ১০,০০,০০০ টাকা 

২৬,২০,০০০ টাকা 


//0 78969 চেক/ড্রাফট 'চ:91718107151)778 151155101 /$91018178) [২8111118111)01- এই নামে পাঠাবেন। টাকা/চেক/ড্রাফট 
পাঠাবার ঠিকানা-__সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পোঃ রামহরিপুর, জেলা-__বীকুড়া, পিন-৭২২২০৩, দূরভাষ £ এস. টি. ডি. ০৩২৪১, 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

২। দুঃস্থ গ্রামবাসীদের বিভিন্ন স্বরোজগার প্রকল্পের জন্য প্রশিক্ষণ ৫ ৫,০০,০০০ টাকা | 
| 

| 

| 

| 

টেলিফোন নং ২৫৯২৩৫। রামকৃষ্ণ মিশনে প্রদত্ত যেকোন দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুযায়ী করমুক্ত। 'ইতি ৰ 
বা | 

| 

| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
ৃ ৫। একখানা আ্যান্ধুল্যাস (/১11)1)0191806) ঃ _ ৫০০,০০০ টাকা 
| 
| 
| 
ূ 
| 
ূ 


সম্পাদক 
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম 
চুলিরানালারারালারালারালাহা নার নালার ররহারাহারা 28 
২২ এ //2/১00132 10105391010. 
| 
1111103 
০০95170010২ 
717/9৭51720 7৮10২ 


5/51913657% & 12895870152 9909165 1/017801 07115 


চা ॥ 87067 01 ০0117271819 


ূ 

| 

| 

| 

ূ 

| 

| 

| 

ূ 1601-10/7/ 01610 

| 105 0০861710281 91228) 2/6 52121 80958 70280) 1€011218-700 020 
| 211 : (033) 2475 9891, 2474-8075, 18৮: (033) 2474-9695 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

ূ 

| 

| 





27111911 :917712 202812.5111.181.117 
061111 0176107 
9281709 18108107171) 11110 71001 
18/13 /.2.5.5169101 92801, 154 021101-110 005 
721: (011) 2581-3143/2581-31 42, 78১4 (011) 2582-0732 
15150101610 
(7. 7080 (62851), 11811985501, /5817501-713 303 


211 : (0341) 2203588, 2203599, £৪%: (0341) 220-2076, 6-91 : 
হিির্লারা ার্যাররর রাত তা 91126) 081.45101.1001.11 ____________ 7 | 
উদ্বোধন 0 পোষ ১৪১১ ক ১০১৫ 
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ময়াল বন্দীপুর, হুগ্ললি-৭১২৬১৭ 





একটি আবেদন 


রামকৃষ্ণ মঠ, ইছাপুর 





সারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুজার প্রচলন হয়েছে-_বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধেই আমরা তা। 
প্রত্যক্ষ করেছি। পটে অথবা বিগ্রহে পূজার প্রথম প্রচলন করেন শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম পার্যদ স্বামী রামকৃষ্ননন্দজী মহারাজ | 
লিনা রিট নাগ লিলা নিসার রনিদ নারির দা ওহ 
করেছিলেন। 
| বর্তমানে পৃজ্যপাদ শশী মহারাজের জন্মস্থান হুগলি জেলার একটি প্রত্যন্ত গ্রাম ময়াল ইছাপুরে-_তারই পূর্বপুরুষদের | 
| ভিটায় রামকৃষ্ণ মঠের একটি শাখাকেন্দ্র ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। | 
||. জন সদস্যদের পৃথক জমিতে পাকাবাড়িতে পুনর্বাসন দেওয়ার । 
| জন্য মঠের তহবিল থেকে ১২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।। 
| স্থানীয় দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষার জন্য অবৈতনিক কোচিং ক্লাস, | 
| নিঃশুক্ক চিকিৎসাব্যবস্থা ও দ্বারকেম্বর নদের বন্যায় দুর্গতদের | 
|  & | জন্য প্রায় প্রতিবছরই নানাভাবে ত্রাণকার্য পরিচালিত হচ্ছে। | 
| মি সম্প্রতি আরামবাগ মহকুমায় কুষ্ঠরোগাক্রাত্ত আর্তদের রোগ-| 
| রি নিরাময় প্রকল্পে সরকারি সহযোগিতার মাধ্যমে দীর্ঘ দুবছর | 
| টির যাবৎ আমরা ব্যাপক সেবাকাজ করে চলেছি। ূ 
| অনেকের আগ্রহে এখানে সংসারতাপিত মানুষের শাস্তির | 
| আশ্রম হিসাবে একটি মন্দির স্থাপনের কথা বেশ কিছুদিন ধরেই | 
| সকলের মনে হয়েছে। বর্তমান মন্দিরটি অত্যন্ত সন্কীর্ণ-_একটি অস্থায়ী টিনের চালায় প্রতিষ্ঠিত, যেখানে কুড়ি/ পঁচিশ জনের | 
| বেশি লোক বসতে পারে না। ূ 
| সেজন্য আমরা একটি বৃহত্তর মন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা করেছি। সেখানে সর্বধর্মের মানুষ এসে সর্বধর্মসমন্য়ের অবতার, | 
| শশী মহারাজের আরাধ্যদেবতা শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে তাদের শ্রদ্ধা নিবেদনের সুযোগ পাবে। এই মন্দির নির্মাণের জন্য | 
| আনুমানিক ৯৩ লক্ষ টাকা খরচ হতে পারে। | 
| বিশেষজ্ঞ স্থপতিদের পরিচালনায় মন্দিরনির্মাণের কাজ হাতে নিয়ে বিগত ১৭ জানুয়ারি ২০০৩ মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
1. 
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০০০ 


শক) ছি 27) | 
১4 ৬০-১8 


করেছেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ পুজনীয় শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ শ্রীশ্রীমায়ের | 
তিথিপূজা, ২০০৩ থেকে মন্দিরনির্মীণের কাজ শুরু হয়েছে। 
এই শুভ প্রকল্পে আপনাদের সকলের সর্বপ্রকার সহায়তা প্রার্থনা করি। 
্রীশ্রীঠাকুর-্রীত্রীমা-স্বামীজী ও স্বামী রামকৃষণ্রনন্দজী মহারাজ সকলের মঙ্গল করুন-_এই প্রার্থনা। 


| 
| 

| 
নিবেদক | 
স্বামী নির্লিপ্তানন্দ | 
| 

| 

| 

| 


অধ্যক্ষ 


মন্দিরনির্মাণ প্রকল্পে ঘেকোন দান সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হবে এবং এই দান ৮০জি ধারায় আয়করমুক্ত। 


চেকা/ড্াফট্/ মনি অর্ডার "রামকৃষ্ণ মঠ, ইছাপুর”_এই নামে পাঠাবেন। 


১০১৬ গ উদ্বোধন 0 পৌষ ১৪১১ 





৪৮০ এ৪253-ব৫শ্চিল উবে নি সুচিপত্র 2৯-:82543৯ স্কাউট পজপিঠিউউ পিরসি 





(১০৬ 


2 পরী বলি একে পরা 5 পিস এ কিউ পরব সোল বি আত পর পর্বে 

+িব্া বাণী+ ১০১৯ + প্রাসগিকী + 

+ কথাপ্রসঙ্গে+ বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহু দূর ১০৪২ 
গ্রিস্টধর্মে সন্নযাসজীবন ও মঠবাস ১০২০ একটি সংশোধন ১০৪৩ 

+ অপ্রকাশিত পত্র + “মন পবনের নাও'কে যে নোঙর দিতে হয় ১০৪৩ 
স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী শিবানন্দ ও স্বামী সারদানন্দের  +কবিতা+ 
তিনটি পত্র ১০২৩ নও শুধু ছবি-__অজিত চক্রবর্তী ১০৪০ 

+ শাহ + তোমার মা, আমার মাও-_সরোজকুমার মাইতি ১০৪০ 
শ্রীমপ্তগবদগীতা__স্বামী প্রেমেশানন্দ ১০২৪ বরদা-জননী- কাশীনাথ বন্দোপাধ্যায় ১০৪০ 

+ উদ্বোধন" আজ হতে শতবর্য আগে ১০২৬ মায়ের ডাকে আরেক মা- মন্দিরা মহাপাত্র ১০৪০ 

+ প্েবহী + একান্ত আপন- মৃণালকাস্তি ভট্টাচার্য ১০৪১ 
্রীশ্রীমায়ের আধুনিকতা-_তপনকুমার ঘোষ ১০২৭ বড়দিন- শ্নেহেন্দু মাইতি ১০৪১ 
বিবেকানন্দের সঙ্গীত ও কাব্যকৃতিতে অদ্বৈততর্ত-_ মা সারদা_ গোবিন্দলাল কর্মকার ১০৪১ 
মিনতি কর ১০৩৮ দহন দানে_ নিখিল পাণ্ডে ১০৪১ 


+ মাতৃতীথপারিকরেমা + + নিয়মিত বিভাগ + 
্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম- নির্মলকুমার রায় ১০৩২ ্রন্থ-পরিচয় * মায়ের চরণে এক 


+ নিবহা + অপূর্ব পুষ্পাঞ্জলি__ 
তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৩৪ সংবাদ + 
+ স্মৃতিকথা + রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ ১০৫৮ 
“তুই পরমহংস হৰি” (ছয়)_স্বামী সর্বগতানন্দ ১০৪৮ শ্তরীশ্রীমায়ের বাড়ির সংবাদ ১০৫৮ 
+ ইতিহাস + বিবিধ সংবাদ ১০৫৯ 
একটি নদীর মৃত্যুকাহিনী-__ অন্যান্য + 
মণিরত্ব মুখোপাধ্যায় ১০৪৪ অনুষ্ঠান-সূচি (মাঘ ১৪১১) ১০৩৭ 
+ শিশু ও কিশোর বিভাগ + বিশেষ বিজ্ঞপ্তি ১০৫৩ 
শব্দচেতনা 8২ ১০৫৭ প্রচ্ছদ-পরিচিতি ১০৫৬ 
সমাধান $ শব্দচেতনা ১০৩৫ + বযগৃচি (মাঘ ১৪১০- পৌঁষ ১৪১১) + ১০৬৩ 

















সপ্ন প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, ৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের 
ট্রাস্টিগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত। 
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ £ সম্পাদকীয় বিভাগ, “উদ্বোধন' 
ৃ বার্ষিক গ্রাহকমূল্য 0 ব্যক্তিগত সংগ্রহ ঃ ৮০ টাকা; সডাক £ ১০০ টাকা [] আলাদা কিনলে মূল্য ঃ ১০ টাকা | 
০ ওহ ০২০ 
সুচাপতর ক ১০১৭ 
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| মাতৃসানিধ্যে দক্ষিণেশ্বরের মেছুনিরা__ বিমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৫৫ 
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গ্রাহকভুক্তি 


| | 
| ৃ 
| | 54 ৮ চঃ ] 
'ভাপনি রি রদ ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ গ ১৪১১-১৪১২ বঙ্গাব্দ] 
| ূ 
৷. নী জরুরি বিজ্ঞপ্তি 
| 

র 

ূ 


চ১১০ বর্ষ, ২০০৫ (মাঘ ১৪১১-- পৌষ ১৪১২) সালের জন্য আপনি 


“উদ্বোধন'-এর নবীকরণ করেছেন কি? না করে থাকলে অবিলম্বে করে নিন। 





 গ্রাহকভুক্তি 8 ১০৭তম বর্ষের (জানুয়ারি--ডিসেম্বর ২০০৫) গ্রাহকমূল্য অপরিবর্তিত থাকছে।| 
উদ্বোধন অফিস থেকে সংগ্রহ করলে ৮০ টাকা এবং ডাকযোগে নিলে ১০০ টাকা।, 
বিদেশে (বাংলাদেশ ভিন্ন) 2 ৮০০ টাকা (বিমানডাক) ++ ৪০০ টাকা (সমুদ্রাক)।। 
বাংলাদেশ ১৮০ টাকা। পৃজা সংখ্যার প্রান্তি নিশ্চিত করার জন্য ২৫ টাকা রেজিস্টি| 


(অন্তর্দেশীয়) খরচ একইসঙ্গে পাঠিয়ে দিতে পারেন। | 


৩ বছরের জন্য এবং আজীবন গ্রাহকতুক্তি তিন বছরের জন্য যারা গ্রাহক হতে চান তারা ৩০০ টাকা। 
এবং আজীবন (৩০ বছরের জন্য) গ্রাহকতুক্তির জন্য ৩০০০ টাকা (সর্বাধিক ছয় কিস্তিতে | 
এক বছরের মধ্যে প্রদেয়-_ প্রতি কিস্তি ন্যুনতম ৫০০ টাকা হিসাবে) পাঠাবেন। | 


ৃ 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

] 

| 1[$.0./ড্রাফট ইত্যাদি $ 1.0. বা 7051 0140 অথবা কলকাতাস্থ কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাক্কের ওপর 
| 13011. 19190 400901887 017০৮ এই নামে পাঠাতে পারেন। নিজের 
| গ্রাহকসংখ্যা, পুরো নাম, ঠিকানা, পিনকোড ও ফোন নম্বর উল্লেখ করবেন। উত্তর | 
| পাওয়ার জন্য 9০17-900165500 পোস্টকার্ড বা খাম পাঠাবেন। নতুন গ্রাহক হলে “নতুন 
| গ্রাহক হতে চাই” খামের ওপর লিখে দেবেন। ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য আলাদাভাবে | 
| 

| 

] 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


জানাবেন। ণ 


'চেক' সাধারণত প্রহয হয় না। প্রবাসী কেউ গ্রাহক হলে বিদেশের চেক ভোরতীয় মুদ্রায় 


বা ডলারে) গ্রাহ্য হতে পারে। ূ 
4.0. করলে টাকা কখনো কখনো পৌঁছায় না বা দু-তিন মাস লেগে যায়। তাই, 
বাস হে হাতে টাকা জনা দিয়ে জবি গাহি না নবীবরণ করাই 
বাঞ্ ম। | 
স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল-_বাঙালির ঘরে ঘরে উদ্বোধন'কে পৌঁছে দেওয়া । একটি |! 
সম্পূর্ণ পারিবারিক পত্রিকা হিসাবে 'উদ্বোধন' ভারতীয় সংস্কৃতিচেতনায় আজ এক বিশেষ স্থান করে 
নিয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার হাতে উদ্বোধন'-এর মাধ্যমেই পৃজা গ্রহণ করুন-_এই প্রার্থনা। | 


| 0 কার্যালয় খোলা থাকে ঃ বেলা ৯.৩০-__৫.৩০; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যন্ত; রবিবার বন্ধ। | 
| ঢ যোগাযোগের ঠিকানা ২ সম্পাদক/1:01698, উদ্বোধন, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩ ূ 
ূ ফোন £ ২৫৫৪-২২৪৮, ২৫৫৪-২৪০৩ ৬ ৪-1911 : 08019001891) ৫ $57)1.7161) 00190018911 ৫0 $5101.0012) 







| সৌজন্যেঃ আর. এম. উন্ডা্তিস, কাটালিয়া, জওড়া-৭১১৪০৯ | 


১০১৮ ক উদ্বোধন 0 পৌষ ১৪১১ 


| 116) 9181 0০ 1150. &০.. 


দি ছু ও তযিত তারা ধন্য, কারণ 












816559 219 
ছ্ 116) ১1101 001101- 
2 091 2170 111151 2091 
8 11011900151855 : 01 


॥ _ ধমের জন্য যারা কুষ্ধার্ত ছু 


| তাদের হৃদয় পুর্ণ হবে। 
৬ ্ 
| 8165580 918 17178 ০ 

11810101: 001 09 91911 0019117 
প্র 11910. করণাওণসম্পররাই ধন্য, কারণ 


মী তারা ভগবংকূপা লাভ করবে। 


৮” 

3165580 219 1168 10018 11 
16911: 101 076) 91911 988 000. 
পৰি আত্মারাই ধন্য, কারণ তারাই ভগবান 
| দশন করবে। 

এ 

0009 10, 181 ১7৪ 08 1701 
100990. 01 ৮10) 41021 10001116171 
6 101009, 9 51211 ০৪ 1009060 : 
810 /1011 /17211719990016 ১9 1819, 
1 91211 109 11695901160 10 %০এ 


0110: 10001 








দু 89811.__-অপরকে বিচার 
| করো না, তাহলে নিজেই 


বিচারিত হবে । যে-পরিমাণ 
দোষ তুমি সাবাত করবে, 
সেই পরিমাণ দোষে তুমি 
দুষিত হবে। 

৮1০৯৮ 


/851€) 21011 91791 


1029. 091  %০৪, 


58916, 210 8 51781 


2110 


1 91911 108 


0008780 0100 ১০৪: প্রাথলা কর, 
তাহলেই তোমাদের দেওয়া হবে। অধেষণ 
কর, তাহলে তোমরা দেখতে পাবে । এবং 
আঘাত কর, তাহলেই দরজা খুলে যাবে। 


8 


11816101821 10111705 ৬/118150- 
891 ৪ 0010 0721 1761) 5170810 
00 10 ০৬, 009 98 ৪৬৪1) 50 170 
1181 : (01 01151507819 210 08 
010101915.- খাণুষের কাছে যে আচরণ 
তোমরা প্রত্যাশা কর, সেরাপ আচরণ তোমরা 
অপরের প্রতি করবে। এই হলো বিধিব্যবহার 


মূল কথা। 


9৮/155159111911511)9 5811101) 011 06 1170981171, (51. 118110109৬1) 


দিবাবাণী € ১০১৯ 





(বড়দিন' উপলক্ষ্যে বিশেষ রচনা) 


পাশ্চাত্যদেশে “সন্ন্যাস” শব্দটি অপরিচিত নহে। যেকোন 
জাতির ইতিহাসেই দেখা যায়, বিভিন্ন মানসিকতার মানুষ 


কোন সময়ে থাকিতেই পারেন-_যিনি ঈশ্বরকেই জীবনের 


পরমপ্রাপ্তি বলিয়া মনে করেন, যদিও সেরকম মানুষের সংখ্যা 


ইউরোপে ছিল, তাহার প্রমাণও পাওয়া যায় এবং সাম্প্রতিক 


সুত্রেও ভারতীয় “সন্ন্যাস'-এর ধারণা এ অঞ্চলে প্রসারিত 
হইতে পারে। সেই কারণে হেলেনিক সভ্যতার ইতিহাসে 





সি 8৯ দি/ উই খাদি এ 
. জঙ্গলে একাকী ঘুরিতেন। সেণ্ট আ্যান্টনির নেতৃত্বে পরবর্তী 
' কালে সঙ্ঘবদ্ধ জীবনযাপন শুরু হইল। বিভিন্ন স্থান হইতে 
. রবিবার সকালে 'ম্যাস-এ যোগদান করিতে যাহারা 
- আসিতেন, তাহাদের অনেকেই ক্রমে একত্রে মঠে বসবাস 
. করিতে শুরু করিলেন। এঁদের '950190 0761" বলিয়া 
' কখনো কখনো অভিহিত করা হইত। প্রায় সমসাময়িক কালে 
. সেন্ট ম্যাকারিয়াস সিরিয়াতে একটি চার্চ স্থাপন করিয়া কিছু 
' কিছু মিশনারি কাজ শুরু করিয়াছিলেন। ৩৮০ খ্রিস্টাব্দে 
. কনস্ট্যান্টিনোপলের সন্ন্যাস আশ্রমের প্রতিষ্ঠার কৃতিত্বও 
লইয়া সেই জাতি গঠিত। অতএব এমন মানুষ কোন দেশে, : 


অনেকটাই সেন্ট ম্যাকাসিউসের। এই আশ্রমজীবনকে আরো 


: সুসংগঠিত করলেন সেন্ট আগাস্টাইন- প্রায় পঞ্চম শতাব্দীর 
' মধ্যভাগে । এই সময়ে সাধু মার্ক এবং এপিরাসের বিশপ 
অত্যল্প। বস্তত, প্রভু যিশুর আবির্ভাবের পূর্বেও . 
“সংসারত্যাগী” ঈশ্বরপরায়ণ ভক্তের অস্তিত্ব মধ্য ও পশ্চিম" 
: এইসব ঘটনা সিরিয়াতে বেশি হইতেছিল, তখন 'লরা' 
গবেষণায় এই আশ্রমজীবনের ধারণা যে ভারতবর্ষ হইতে : 
আসিয়াছিল তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে। এমন হইতেই পারে যে, : 
আলেকজাগারের ভারতে আগমনের পর হইতে সন্াসের . 
ধারণা ইউরোপে প্রচারিত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত ব্যবসার : 
. আসিল যখন সপ্তম শতাব্দীর প্রথমদিকে হজরত মহম্মদ 


“গুরুকরণ' বা '৮200917-এর উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ 
করিয়া মঠ স্থাপন করেন- যদিও প্রাটীনতর ধারানুযায়ী। যখন 


(19019) নামক স্থানে সেন্ট চ্যারিটনের নেতৃত্বে পদবিভাগ- 
সম্বলিত (71021010191) একটি সঞ্ঘ ক্রমশ গড়িয়া উঠিয়াছিল। 

পুরোহিতকুল যদিও প্রথমাবধি এই আশ্রমিক জীবনের 
বিরোধিতা করিতেছিল, তাহা অপেক্ষা ব্যাপকতর ধাক্কা 


ত্রাহার বিশাল বাহিনী লইয়া মক্কী হইতে মদিনায় 


5001০ বা তিতিক্ষাপরায়ণ (85০611০) ঈশ্বর-সাধকের / ৫ আসিলেন। ক্রমশ ইজিপ্ট ও প্যালেস্টাইনের খ্রিস্টধর্মে 





সন্ধান পাওয়া যায়, যদিও তাহারা “নীতিবাদ'কে ধর্মের 
অন্তভুক্ত না করিয়া 'দর্শন'-এর অন্তর্গত বলিয়া প্রচার [চিনি 






করিয়া থাকে। '909157)" বা ইহুদিদের ভাসে ! 


এইরূপ তিতিক্ষাপরায়ণ কিছু সাধকের সন্ধান আছে, 
যাহারা সমাজের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া দূরে 


নির্জন স্থানে বসবাস করিতেন। কুমরান খননকার্ধের পর ' 
, মঠবাসিগণের জন্য সুচিস্তিত, বিস্তৃত নিয়মাবলী রচনা 
করিলেন। এই নিয়মাবলী 44501800501] 118010101 
, (আগাস্টীয় ধারা)-এর উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছিল 
দারিদ্র্য (১০1১), পবিত্রতা (04111), প্রার্থনা এবং চিত্তের ' 
পাওয়া যায়। মনে রাখিতে হইবে, . 
' গবেষণার মাধ্যমে জানা গিয়াছে, সেন্ট বেনেডিক্টের উপর 
যিশুধ্রিস্টের তিরোধানের পর হইতে তিনশো বৎসর . 
ধরিয়া এ ধর্মকে বিলুপ্ত করিবার আপ্রাণ প্রচেষ্টার সহিত : 


ইসেনীয়” (:5901093) সভ্যতার বিস্তারিত সন্ধান পাওয়া 
গেল। তাহাদের সমাজজীবন ছিল কর্মবহুল, কিন্তু 
তিতিক্ষাপরায়ণ। থেরাপুটগণের মধ্যেও স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া 


একাগ্রতা সাধনের উল্লেখ 
এই সবই যিশুর পূর্ববর্তী বা সমকালীন ইতিহাসের বর্ণনা । 


চলিয়াছিল খ্রিস্টানদিগের উপর অকথ্য অত্যাচার (০79০- 
080101)। মূলত সেণ্ট আ্যান্টনির সময় হইতে ইজিপ্টে খ্রিস্ট- 
ধর্ম ক্রমে করিতে শুরু করিল (২৫০-৩৫০)। 


২০ বৎসর লোকালয়ের বাহিরে থাকিয়া তপস্যাদি করিয়া . 
তিনি পুনরায় সমাজে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং ধ্রিস্টধর্ম 
প্রচারে ব্যাপৃত হইলেন। তাহার সান্নিধ্যে কেহ কেহ একাকী . 
আশ্রম বা কুটির নির্মাণ করিয়া প্রার্থনাদি করিতেন। যৌথ : 
টা 


সহ 


নি 


অব্যবহিত পূর্বেই 


অবচ্ছেদ টানিয়া ইসলামধর্মের বিজয়পতাকা উড্টীন 
(হইল এবং মহম্মদের মুসলমান অনুগামিগণ বিভিন্ন 
মঠের সকল খ্রিস্টান সাধককে হত্যা করিল। তথাপি মধ্য 
ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে তখন খ্রিস্টধর্মের স্বর্ণযুগ 
চলিতেছে, অর্থাৎ উহা একটি নির্দিষ্ট আকার ধারণ 
করিতেছে। ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে সেন্ট বেনেডিক্ট 


এবং বলা যায়, পরবর্তী কালে সঙ্ঘবদ্ধ মঠজীবনের একটি মূল 
নির্দেশিকারূপে পরিগণিত হইল এই “২০019 17881910771 


করিয়াছিল। আরো জানা যায় যে, সেণ্ট বেনেডিক্টের 
প্যালেস্টাইনে ক্যাসিয়ান” নামক এক সাধু 


' হিন্দুধর্মের উপর বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম তথা 
* তিতিক্ষাপরায়ণ আশ্রমিক জীবনের কথা বিশেষভাবে প্রচার 
করিতেন। ত্রমে দশম এবং একাদশ শতাব্দীতে এই সন্ন্যাসধর্ম 
এবং মঠজীবনের আন্দোলন জোরদার হইয়া উঠিল। ফ্রান্সের 
কুনি' নামক স্থানে স্থাপিত চার্চ (৯১০ খ্রিস্টাব্দ) এই বিষয়ে 
একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত করিল। ক্লুনির মঠজীবন 
কেমন ছিল ইনি সংক্ষেপে আমাদের আলোচ্য। তরি 





০...০০৩৮,-৬ ৮. ৬. +-১০৭১৯, 


১০২০ ক উদ্কোখন 0 চির্রিগি ১২শ সংখ 0 পৌষ ১৪১১0 ডিসেম্বর ২০০৪ 


সি । পে ৪. সা 2 টি 
৪৬ হ্র্শি ১৬১ চপ ২৬৫ 


ধ্মাস্তগ্গত জীবন, করম ও অধাসাধনার বিভব উতিসিক 
পটভূমির সকল নাড়ি-নক্ষত্র সম্বলিত কোন একটি বর্ণনা 
খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। তথাপি নবম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত 
কুনিতে সেণ্ট বেনেডিক্টের চার্চের অনুবর্তী বর্ণনা আমাদের 
অনুসন্ধিংসা কিছুটা নিরাকৃত করিতে পারে। ক্লুনিতে প্রায় 


বিশাল জনসম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর 


নেপোলিয়ানিক ধাক্কা ও ফরাসি বিপ্লবের অভিঘাতে খ্রিস্টীয় 
সন্নযাসী-মঠ বেশ কাহিল হইয়াছিল, তথাপি নানাবিধ 


ওপনিবেশিক দেশগুলিতে ব্যাপকভাবেই হইয়াছিল । 

আস মঠের মূল লক্ষ্য- ঈশ্বরানুসন্ধান ৫ 7901) 1/19)৩] 09 
[01011119 তাহার "01715 01 %65101029 8110 11009 
(91. [১7015 1৯00011081101, 130178101০) গ্রন্থে লিখিয়াছেন, 


আশ্রমিকগণের সৃষ্টি হইল, তাহার প্রথম পর্যায়ে সমাজের 
উপর তাহার অভিঘাত দুই ধারায় অনুভূত হইয়াছিল। প্রথমটি 


তাহাদের এই সংসারত্যাগরূপ আন্দোলন যেন জগতে বিষয়ী 


মানুষ তথা বিষয়ভোগলালসার ক্রমবর্ধমানতার বিরুদ্ধে . 
একটি বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। এবং দ্বিতীয়টির কারণে খ্রিস্টধর্মে ' বাকি 
সন্ন্যাসব্রত অবলম্বনকারিগণ পরমপিতার জীবন্ত সাক্ষী রূপে. 
' সন্যাসজীবনের শক্রু।” যৌথ প্রার্থনা, একাস্ত প্রার্থনা, পাঠ, 
. কায়িক শ্রম এবং সেবার একটি চমৎকার সমন্বয় তাহার 
: নিয়মাবলীতে পরিলক্ষিত হয়। 
বিশ্বাস করিতেন যে, ঈশ্বরের বাণী তাহাদের নিকট বিভিন্ন . 
ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি এবং অবতারসৃষ্ট সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের ' 
মাধ্যমেই পৌঁছায়। কঠোর সাধনভজন, শরীর-নিগ্রহ এবং . 
পবিত্রতার কথা “01 1951011011'-এ বিক্ষিপ্তভাবে পাওয়া : 
গেলেও “৩৬ 1051917010-এ এই বিষয়ে অত্যধিক গুরুত্ব . 
হইয়াছে বলিয়া সন্ন্যাস আশ্রমের সার্বভৌমিক : 
 না। চার্চগুলি যদিও রাজ প্রাসাদতুল্য হইত, কিন্তু মঠবাসিগণের 
: জন্য ছোট ছোট খুপরি ঘর থাকিত। চার্চে বহু ঘর থাকিলেও 
উহা ভুরি ভুরি আচার-অনুষ্ঠানের জন্যই ব্যবহৃত হইত। 
: অতিথি আসিলে তাহাদেরও স্থান হইত সাধুদের সঙ্গেই। দুটি 
আদি পর্যায়ে ্িস্টয় সন্ন্যাস আশ্রমের মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল : 
ঈশ্বরানুসন্ধান। ঈশ্বরসন্ধানের পথিকবর্গ বিভিন্ন উপায়ে . 
তাহাদের ইষ্টের পরিতুষ্টিবিধানে প্রয়াসী ছিলেন__কেহ_ নীরব 


সম্মানিত হইতেন। এবং যাহারা বিশ্বাস করিতেন যে, পিতা 
(1471101), পত্র (5017) এবং আত্মা (1101) 0)1051 01 ১)1111) 
অতীন্ড্রিয় রাজ্যে বিচরণকারী তিনটি সত্তা, তাহারা একথাও 


আরোপিত হইয 
কর্মপদ্ধতিতে ইহার বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু 
“খ্রিস্টীয় রহস্যবিদ্যা” (0171911871%51101517) যতই বিস্তার- 
লাভ করিয়াছে, এই পবিত্র সনাতন ধারাটিও ক্রমশ প্রত্যক্ষত 
সন্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে। 


প্রার্থনার মাধ্যমে, কেহ গির্জায় সকলের জন্য প্রার্থনাগীতের . 


পু চে ৮ ্+ ২৪ 
১৮০৪ ১, 9/৯২০০৪৬২ই০ ২৮০১০ 


মাধ্যমে, কেহ বা প্রভু যিশুর গুণগাথা প্রচারের মাধ্যমে। 


' আশ্রমের মুখ্য উদ্দেশ্য পরিপৃরিত হইত কয়েকটি গৌণ 
. কার্যসূচির মাধ্যমে-_যথা শিক্ষাদান, সেবা, ধর্মপ্রচার ইত্যাদি 
 ইহাও কেবল যৌথভাবে মঠজীবন যাপন শুরু হইবার পরে। 
. ইতিহাসের গতির সহিত দৃশ্যপটও পরিবর্তিত হইল। একদিকে 
সাতশত বৎসরের মধ্যে একই ভিটার উপর তিনবার গির্জী . 
নির্মিত হইয়া এই সন্যাস আশ্রম পরিচালিত হইয়াছিল। : 
তৃতীয়বারের মঠজীবনই আমাদের বর্তমান সংগ্রহ। ' 
কথাপ্রসঙ্গে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, যদিও চার্বাকপন্থী : 


ধীরে ধীরে সপ্তাহে একদিন সকলে একরে গির্জায় প্রার্থনাতে 
মনোনিবেশ করিবার ফলে ব্যক্তিগত জীবনে ঈশ্বরানুভূতি ও 
তাহার প্রত্যক্ষ কৃপালাভের জন্য নিবেদিতপ্রাণের সংখ্যা হাস 
পাইল, অপরদিকে গৌণ ব্যাপারটিই মুখ্যের স্থান দখল করিয়া 


' সন্াসিগণের অন্তরে সংসারী সত্তাকে প্রতিষ্ঠা করিল। 
শেষভাগে খুবই বলবততী হইয়া উঠিয়াছিল এবং ইতোমধ্যে 


ছ মঠে দৈনন্দিন জীবনধারা £ সাধারণত রাত্রি ২টা বা ২ 


' মঠবাসী বা অস্তেবাসিগণের দৈনন্দিন জীবন শুরু হইয়া শৈষ 
. হইত সূর্যাস্তের পর। দিনের সিংহভাগ কাটিত সমবেত 
অভিজ্ঞতার ফলে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে 1011. 
£10175110191'-এর প্রচার ও ধর্মত্তকরণ প্রক্রিয়া 


প্রার্থনায় । প্রার্থনার দুটি স্তর ছিল-_একটি সকলের জন্য প্রার্থনা 
(11(01£9), অপরটি ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য প্রভু 


- যিশুর নিকট প্রার্থনা। ইহার ফাকে ফাকে থাকিত সেবাকার্য। 
: লক্ষণীয় যে, যেকোন কর্মকেই তীহারা সেবা” বলিয়া গ্রহণ 
' করিতেন। গ্রীষ্মের দুপুরে একটি সংক্ষিপ্ত দিবানিদ্রার রীতি 
: ছিল। সুতরাং সন্ধ্যার পর সময় একটু বাঙাইয়া দেওয়া হইত। 
যখন খ্রিস্টধর্মে তিতিক্ষাপরায়ণ সংসারত্যাগী সন্যাস . 


দৈনন্দিন আহার্য ছিল প্রধানত দুধ, মধু, ডিম, মাছ, বীন 


: তণ্ডুলজাতীয় আরো কিছু খাদ্য । সেন্ট বেনেডিক্ট মাংস খাইতে 
- নিষেধ করিয়াছিলেন। কালের গতিকে ধীরে ধীরে খাদ্যসংক্রাস্ত 
'ত্যাগ*, দ্বিতীয়টি এই ত্যাগের ইতিমূলক দিক-__ঈশ্বরপ্রেম'। : 
' লইয়াছিল। সারাদিনের কার্ধপ্রণালীতে “নিস্তবূতা রক্ষা” একটি 


নানান ছাড়পত্র (মাংসাদি) তাহারা সংবিধানভুক্ত করিয়া 


গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল। কয়েকটি নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত সকলেই 
সময় মৌনতা অবলম্বন করিতে বাধ্য থাকিত। সেন্ট 
বেনেডিক্টের নিয়মাবলীর মধ্যে বলা হইয়াছে__“আলস্য 


সকল পুস্তক ছিল “পার্চমেন্ট” এ লিখিত। তাই “জনসমক্ষে 
পাঠ” (90911 162017)-ই প্রচলিত ছিলি। মঠের গ্রন্থাগারে 
১,০০০ গ্রন্থ থাকিলে এ মঠকে উচ্চ মর্যাদা দেওয়া হইত। 
্রস্থাদির মধ্যে বাইবেল, গানের বই এবং সাধুসন্তের জীবনীই 
বেশি থাকিত। 

সাধুদের নিজশ্ব গোপনীয়তা (91৬৪০) বলিয়া কিছু ছিল 


ঘরের মধ্যে কেবল একটি বড় ঘিদ্রযুক্ত দেওয়ালের পার্থক্য 
থাকিত। ইহার অর্থ-_এই চার্চে সকলেই একই পিতার পুত্র-_ 
কোন ভেদাভেদ নাই। দেখা যায়, আবটের (অধ্যক্ষ) অনুমতি 
লইয়া কোন কোন ব্যাকুলহাদয় সাধক দূরে নির্জনে একাকী 


১৮ দর ৯২৭০৮ প্রি নর্দিউ সিনা দি বিবিসি হরি 
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কথাএসঙ্গে 9 খিস্টধর্মে সম্যাসজীবন ও মঠবাস ক ১০২১ 





টি ও রস & 4৬ গ9্ঠি 


নিন্নাাা উনি ০000300 . 
1101150" নামক নির্দিষ্ট স্থানে আসিয়া! নির্দিষ্ট সময়ে প্রত্যেক 
সাধু স্ব-স্ব আধ্যাত্মিক সমস্যা বা অনুভূতি বিষয়ে পারস্পরিক . 
আলোচনা করিতেন। এবং শেষে সেন্ট বেনেডিক্টের 
. সাধুদের জীবনে কর্ম এবং ঈশ্বরসাধনার একটি সুসামঞ্জস্য 
কেহ কাহারো সমালোচনা করিতে পারিতেন না এবং প্রবীণ : 
. সন্ধানের উপায় হিসাবেই কর্ম মঠের অন্ত্তুক্ত হইয়াছিল।” 
নবীন সাধুরা প্রবীণদের সহিত অত্যন্ত সম্মানের সহিত কথা ' 
বলিতেন। পরিধেয় বন্ত্রাদি, মোমবাতি, সবজি প্রভৃতি . 
সন্যাসিগণ নিজেরাই তৈরি করিতেন। মঠের আয়ের বৃহত্তম 
উৎস ছিল অতিথি-অভ্যাগতের প্রণামী। চার্চের দামি আসবাব, . 
* সর্বদা প্রার্থনায় রত থাকিতে পারিবেন। 


নিয়মাবলীর একটি অধ্যায় (01191)(01) পাঠ হইত। এই সময়ে 
সন্ন্যাসিগণ নবীনদের অধ্যাত্মজীবনে অনুপ্রেরিত করিতেন। 


রত্বাদি এবং প্রণামীর দায়িত্ব “580715-এর উপর ন্যস্ত 


থাকিত। প্রথম প্রথম নিষ্ঠা থাকিলেও অধিকাংশ স্যাক্রিস্ট : 
পরে ভ্রষ্টাচারে লিপ্ত হইত। ক্রমে প্রার্থনা ও পূজা সবই গৌণ : সেন্ট 
: সন্নযাসিগণের যৌথভাবে বসবাসের অন্যতম সুফলদায়ক 
র্লুনিতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যস্ত জীবন অত্যন্ত 
সরল ও সাদাসিধা ছিল। ক্রমে মানবীয় সীমা অতিক্রম : 
. উঠিত এবং দায়িত্ব ও পরিশ্রম সেকারণেই এমনভাবে বিভক্ত 
' হইয়া পড়িত যে, কোন একজনের পক্ষে কখনোই ন্যস্ত দায়িত্ব 
আর কর্মজীবন € খ্রিস্টীয় সন্যাসধর্মে কর্মের স্থান প্রার্থনার ঠিক - 
পরেই। মঠে সকল কর্মকেই “সেবাকর্ম' এবং চার্টসন্বন্ধীয় : 
যাবতীয় কর্মকে সাংবিধানিক কর্তব্য বলিয়াই গণ্য করা হইত। . 
: দিক। খ্রিস্টীয় সন্ন্যাসীর মতে, '0১919700" বা আনুগত্য তীর 
' ঈশ্বরপ্রেমেরই একটি বিশেষ অভিব্যক্তি। কারণ, পরমপিতার 


হইয়া গিয়া অতিথিসৎকার হত্যাদিই প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল। 


করিবার ক্ষমতা হারাইয়া মঠবাসিগণ বিলাসভোগে নিমজ্জিত 
হইয়াছিল। 


ব্রাদার লরেন্স এক পত্রে লিখিয়াছিলেন ঃ “প্রার্থনার সময়ে 
ঈশ্বরের সামিধ্য যতটা অনুভব করি, যখন তীব্র কর্মশ্রোতে 


অবগাহন করিতাম তখন যেন তাহার সান্নিধ্য আরো বেশি বেশি . 
অনুভব করিতাম।” সেন্ট পলসের জীবনে দেখা যায়, তিনি 
সর্বদা সকলকে নিজের কাজ নিজেই করিয়া লইতে উপদেশ . 
দিতেন। নিজেও কখনো অন্যের সেবাগ্রহণ করিতেন না। সেপ্ট : 


বেনেডিক্ট তাহার নিয়মাবলী (139100100517)-তে . 
লিখিয়াছেন ঃ “তখনি সেই ব্যক্তি সত্যকার সন্ন্যাসী, যখন সে : 


নিজের হাতের দ্বারা (স্বয়ং পরিশ্রম করিয়া) নিজের জীবন . 
চালাইবে-_ যেমন আমাদের পূর্বতন পিতৃ গণ ও প্রভুর শিষ্গণ : 
. চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বহু মানুষের সংমিশ্রণে একটি 
: ক্ষুদ্রকায় সমাজ সৃষ্টি ইইত। এবং এই মঠ সৃষ্টির প্রথম হইতেই 
সাধনকালে ক্ষতিকারক চিস্তা হইতে মুক্তি পাইবার উপায় . 
অন্বেষণে ব্যাকুল, তখনি এই “কর্ম'-এর সুত্রপাত। পরবতী : 
কালে তাহারা অনুভব করিলেন, কর্মের মাধ্যমেই বিনয়, 
মহানুভবতা, আনুগত্য, অনাসক্তি এবং হৃদয়ে পবিত্রতার : 
স্ফুরণ হয়। যাহারা নিজেদের হীনমন্যতায় ক্রমশ হতাশাগ্রস্ত 
হইত, তাহাদের জন্য প্রবীণ সাধুরা প্রবল কর্ম ও সেবার নির্দেশ : 
দিতেন। প্রতিবেশীদের মধ্যে কেহ সাহায্যপ্রার্থী হইলে মঠ ' 
: সম্পাদন সমাস্তরালভাবে মঠে চলিবে। এইভাবে মন হইতে 


করিতেন।” 
যখন সর্বত্যাগী সন্যাসিবর্গ মরুভূমিতে তিতিক্ষা- 


হইতে তাহাদের সাহায্য করা হইত। 


মহান খ্রিস্ট-সন্তদের জীবনী হইতে আমরা ইহাও জানিতে " 
১ম 


পারি যে, কর্মের নেতিবাচক দিকগুলিও তাহাদের দৃষ্টি এড়ায় 


ই. রি রি 





্ 
১৬৮ গে 


রি জু 
বিচারশক্তিকে জাগ্রত করিবার উপদেশ দিয়াছেন তাহার 
নিয়মাবলী '[২92818 1/91519-এ। সেখানে আরো বলা 
হইয়াছে ঃ “প্রবীণ এবং অভিজ্ঞ সাধুরা দেখিবেন নবীন 


যেন বজায় থাকে এবং ইহাও স্মরণ রাখা দরকার যে, ঈশ্বর- 


অতএব লোকালয়ের বহির্দেশে মঠের অবস্থিতি, সন্নযাসিগণের 
স্বনির্ভর হইবার প্রয়াস, পাঠ, সমবেত সঙ্গীত ইত্যাদির 
একটিমাত্র উদ্দেশ্য ছিল-_মঠে এমন একটি পরিবেশ বজায় 
থাকিবে যে, গৃহী বা সন্ন্যাসী সকলেই স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া 


আআ মঠে যৌথ বসবাস £ এতক্ষণে ইহা পরিষ্কার হইয়াছে যে, 
বেনেডিক্টের নিয়মাবলী খুব সহজ ছিল না। মঠে 


দিকটি হইল, আধ্যাত্মিক পথে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য 
করা। সর্বস্তরেই পারস্পরিক একটি বোঝাপড়া সহজেই গড়িয়া 


বা কাজের চাপ অধিক বলিয়া মনে হইত না। 
দ্বিতীয়ত, পারস্পরিক সহানুভূতি, প্রীতি, আনুগত্য এবং 


ক্ষমাশীলতা বৃদ্ধি এই যৌথ বসবাসের অপর এক ইতিবাচক 


প্রতি আমার প্রেম-ভক্তি নিশ্চয়ই পরমপিতা যাহা ভালবাসেন 
সেই কাজেই আমাকে অনুপ্রেরণা দিবে! তাই সর্বত্যাগী 
মঠবাসীরা মনে করিতেন, গোটা সঙ্ঘই যেন ঈশ্বরের বাণীর 
উদ্ঘোষণের মধ্য দিয়া সৃষ্টির সার্থকতা লাভ করে। 

বৌদ্ধ সঞ্ঘে এইভাবে মঠে সন্যাসিগণের যৌথ বসবাসের 
প্রথা যিশুর আবির্ভাবের বহু পূর্ব হইতেই বিদ্যমান ছিল। কিন্তু 
কর্মকে তাহারা তাহাদের সাধনাঙ্গের মধ্যে স্থান দেন নাই। 
খ্রিস্টীয় মঠে এই যৌথ বসবাসে যেন বিভিন্ন মানসিক ও 


ঈশ্বরানুসন্ধানই ইহার মূল লক্ষ্য বলিয়া মঠের ইতিহাসে 
উল্লিখিত হইত। এই বৈশিষ্ট্যকে [0170119+ বলিয়া অভিহিত 
করা হয়। এই *100110118'-র মধ্যে যেমন একদিকে রহিয়াছে 
প্রার্থনার তীব্রতা, অপরদিকে আছে সেবা বা কর্ম। এইপ্রকার 
মঠ স্থাপন করিয়া যৌথভাবে বসবাসের নির্দেশ যিশু 
জেরুজালেমে স্বীয় শিষ্যদের দিয়াছিলেন। সেন্ট আ্যান্টনি 
লিখিয়াছেন যে, এই ধ্রিস্ট-সাধনা ও পারস্পরিক প্রীতি 


পরের দোষদর্শন ধীরে ধীরে তিরোহিত হইবে । এবং মঠজীবনে 


১57৯২৮১২৮৮৯ প্রি ত৮৯ 5৯৯৮৯ 
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11 অপ্রকাশিত গত্র ++ 


স্বামী গ্রেমানন্দ, স্বামী শিবানন্দ ও স্বামী সারদানন্দের তিনটি পত্র 


11১ || 


শ্রীশ্রীজীউ ভরসা 
রবিবার 
1:01 [এটোয়া]* 





তোমার প্রেরিত সন্দেশ গতকল্য সন্ধ্যার সময় এখানে পৌঁছিয়াছে। উহা হরিপ্রসন্নবাবু খাইয়া বিশেষ প্রীত হইলেন এবং তোমায় 
11700591105 01 16011 1010115 লিখিতে কহিলেন। তোমার স্বভাব যেমন মধুর ও মোলায়ম, এ দ্রব্যগুলিও তদনুরূপ। আমরাও 
উহা ভক্ষণ করিয়াছি। ফুরাইবার ভয়ে হরিবাবু বেশী বেশী খাইতে চাহেন না। আমাদের রাখাল, যোগেন কোথায় আছে? তাহাদিগকে 
জিজ্ঞাসা করিও যে, শ্রীসশ্্রীমাতাঠাকুরানী মহোৎসবের পূবের্ব কলিকাতা আসিবেন কিনা? তুমি এইটি জানিয়া সত্বর এখানে সংবাদ 
দিও। শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ ভায়া আসিতেছেন, বোধহয় আমরাও যাইতে পারি। খগেন ও সুশীল সেই ৬বৃন্দাবনে আছে। আমরা ভাল 
আছি। তোমার কুশল লিখিয়া সুখি করিও। ইতি 
নিবেদক 
শ্রীপ্রেমানন্দ 


|| ২॥। 
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অনেকদিন তোমার খপরাদি লই নাই। এখন কি কোচ্চো? বিষয়াদির গোলমাল সব মিটে গেছে ত? তুমি আমাদের অদ্বৈত আশ্রমের 
কিছুই কখন দাও নাই, এখানে সুন্দর কায হচ্চে গুরুদেবের ইচ্ছায়। হেমবাবুও কতকটা দেখিয়া গিয়াছেন। তুমি ও তোমার সহদয় বন্ধু- 
বান্ধব যাহারা গুরুদেবের কার্য্যে সহানুভূতি করেন, সকলকে বলিয়া এ আশ্রমের জন্য মধ্যে২ সাহায্য পাঠাইও। এই রাপেই ভগবানের 
কার্য হয়। আমাদের তিনি সন্ন্যাসী করেচেন, আমাদের যা কায আমরা কচ্চি। তোমাদের তিনি সংসারে ধন এম্ব্ের ভিতর রেখেছেন, 
অতএব তোমাদের কার্য তোমরা কর অর্থাৎ ধন এঁশর্যয দ্বারা তার কায কর। আমার ভালবাসা আশীবর্বাদ জানিও। ইতি 


পু জোমার পানা র এ৮-এ পত্র দিলাম। 00015 71119 
তোমার ঠিকানা 4250 ১1)1৬211281709 
11৩।। 
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্‌ 


11115 1/91615118/58115510৭ 
1.001১10, 130110105 0019 





হী 00000000000) উজ 15%4.1300::....1919. 
শ্রীমান হার 
যোগীন্দ্রের ১০।১২ তারিখের দুইখানি পোষ্টকার্ড এবং তোমার একখানি পত্র পাইলাম। তোমার শরীর-মন দুকলি হইয়াছে 
বলিয়াই প্রবোধ চৌধুরীর হস্তে কার্য্ভার দেওয়ার প্রস্তাব করিয়াছ। নতুবা শ্যামাচরণের ও মঠের উপর যে অতদূর শক্রতাচরণ 
করিয়াছে, তাহার হাতে কার্ধভার দিবার কথা তোমার মনে কখনই উঠিত না। এরূপ করা অপেক্ষা সেবাশ্রম উঠাইয়া আমাদের 
চলিয়া আসা ভাল। 
যাহা হউক এতদূর কষ্ট সহিয়াছ, আর কিছুদিন তোমরা কষ্ট করিয়া থাক। জানুয়ারী মাসেই নৃতন কমিটি গঠন করিয়া কার্যযভার 
এ কমিটির হাতে দিয়া তোমরা অবসর লইও। আমি ডিসেম্বরের শেষে এখান হইতে ফিরিয়া এ বিষয় যত শীঘ্র পারি করিয়া দিব। 
সকলকে আসিবার জন্য চিঠি লিখিয়া দিতেছি। 
যোগীন, শ্যামাচরণ, সাতু এবং তুমি_-সকলে আমার আশীব্বাদ ও ভালবাসাদি জানিবে। ইতি 
শুভানুধ্যায়ী 
শ্রীসারদানন্দ 
* এই পত্রের পিছনে বাগবাজার ডাকঘরের যেস্ট্যাম্প রয়েছে, তাতে '6 74 97" (6 74788 1897) তারিখ উল্লিখিত আছে।-_সম্পাদক 


অপ্রকাশিত পর 0 সামী প্রেমানন্দ, হামী শিবানন্দ ও হামী সারদানন্দের তিনটি পত্র ১০২৩ 


&. 


শান্গ: 
্রীমন্তগবদ্গীতা 


স্বামী প্রেমেশানন্দ 
সঙ্কলন 3 স্বামী সুহিতানন্দ 
সম্পাদনা ঃ স্বামী সর্বগানন্দ 
পূর্বানুবৃত্তি] 


রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী, শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য স্বামী 
প্রেমেশানন্দজী পাঠকমহলে একটি সুপরিচিত নাম। তিনি মনে 
করতেন, শ্রীমত্তগবন্গীতার পাঠ ও অনুধ্যান শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও 
স্বামীজীর জীবন ও চিস্তার আলোকেই হওয়া উচিত। সারগাছিতে 
অবস্থানকালে শারীরিক অসুস্থতা সত্বেও তিনি শ্রীমত্তগবদগীতার 
অংশবিশেষের আলোচনা করেছিলেন ব্রহ্মচারী সনাতন যথাসাধ্য তা 
লিখে রেখেছিলেন। সবকয়টি অধ্যায়ের আলোচনা সম্ভব হয়নি। 
পাঠকবর্গ উপকৃত হবেন-_এই আশায় অদ্যাবধি অপ্রকাশিত এ 
আলোচনাটি আমরা 'উদ্বোধন'- এ প্রকাশ করছি। এই আলোচনায় 
নবাগতের ব্যক্তিগত সাধুজীবনের দিকে বিশেষ জোর থাকায় কোথাও 
কোথাও সামান্য সমালোচনামূলক বলে মনে হলেও সামগ্রিকভাবে তা 
ভক্তসাধারণের জীবনগঠনে সাহায্য করবে বলেই বোধ হয়। পাঠকের 
বোঝার সুবিধার্থে রচনাটিতে স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনুদিত গীতা থেকে 
শ্লোকানুবাদ বহুলাংশে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।_ সম্পাদক 


পথম অধ্যায় ৪ সন্যাসযোগ 


ন প্রহাযোৎ প্রিয়ং প্রাপা নোদিজেৎ প্রাপা চাত্রিয়ম্‌। 

হিরবুজিরসংমূঢো বরছাবিদ্‌ এন্মাণি হথিতঃ//২০॥ 

শ্লোকার্থ ৪ মোহশুন্য ব্রহ্মাজ্ঞ পুরুষ প্রিয় বত পাইয়া উৎফুল্ল 
কিংবা অপ্রিয় বত পাইয়া উদ্বিগ হন না। কারণ, নিদোর্য ব্রাই 
সবর্ভীতে এক আত্মরাপে বিরাজিত-_এই হিরবুদ্ধিতে তিনি সকল 
মোহের উধের্ব প্রতিষ্ঠিত। 

ব্যাখ্যা ঃ জ্ঞান হইলে অর্থাৎ ব্রন্মাবিদ হইলে কেবল সর্বত্র 
ব্র্ধাকেই বোধ হয়; পূর্বে যেসব বস্তুতে রাগদ্ধেষ হইত, তাহা না 
হওয়ায় তিনি কখনো মোহগ্রস্ত হন না। তাহার বুদ্ধি সর্বদাই ব্রন্মের 
ন্যায় অচঞ্চল স্থির থাকে। কাজেই সাধারণ লোকের মতো প্রিয়, 
অপ্রিয় বস্তুতে রাগদ্ধেষ তাহার মোটেই থাকে না। 

বাহাম্পশের্িসভাড়া বিন্দত্যাতাানি যৎ সুখম্‌। 

স ব্রহ্মযোগযুজাতা সুখমক্ষয়মন্ুতে ॥২১॥ 

শ্লোকার্থ ঃ বাহাবিষয়ে শে-স্পশার্দি) বহ্াবিদ অনাসৃক্ত 
থাকেন, কারণ তিনি নিজ প্রত্যাগাত্বায় বাহাবিষয়-নিরপেক্ষ শাম্ত 
সুখ অনুভব করেন এবং অক্ষয় ব্রঙ্গে হিত হন। 

ব্যাখ্যা ঃ বহির্জগৎ অনুভব করিবার জন্যই জীবাত্মা স্কুল ও 
সুক্ষ্মদেহ নির্মাণ করেন। স্কুলদেহে বিষয়ের সংযোগ হয়, সুশ্ষ্মদেহে 
তাহা ভোগোপযোগী করিয়া সাজানো হয়। জীবাত্মা যতদিন এই 
বিষয় ভোগ নিয়া আনন্দ করিতে ব্যস্ত থাকেন, ততদিন নিজের 
চিৎসত্তা ও ব্রন্মের স্বরূপ বুঝিতে পারেন না। ব্যাট-বল খেলিবার 
জন্য যে ব্যস্ত, সে ঘরের ভিতর গানের জলসায় যোগদান করিতে 
পারে না। ঠিক সেইরূপ বহির্বিষয়ের সংশ্রব ত্যাগ না করিলে 
অস্তর্জগতের সুখশাস্তিলাভ হয় না। আগে খেলার চিস্তা ছাড়িয়া 


স্থির হইয়া বসিতে হইবে, তারপর সঙ্গীতের মাধুর্য, সৌকর্য বুঝা 
যাইবে। বাহ্যজগৎ অনুভব হইতে চলিয়া গেলে মানুষের কোন 
ক্ষতি হয় না, বরং সুখ-দুঃখের দ্বন্দ দূর হওয়াতে একটা স্বস্তিলাভ 
হয়। আর সেইভাবে অবস্থিত না হইলে ধ্যান হয় না এবং ধ্যান না 
করিলে আনন্দময় ব্রহ্মাকে জানিতে পারা যায় না। সেইজন্য নিষ্কাম 
কর্ম করিয়া যোগারূঢ হইবার জন্য গীতায় বারবার উপদেশ দেওয়া 
হইয়াছে। যোগারূঢ ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে চিস্তা করিলে অক্ষয় 
শাস্তিলাভ করিতে পারে। 

যে হি সংস্পশর্জা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে। 

আদ্যতবড়ঃ কৌজ়েয় ন তেষু রমতে বুধঃ।।২২। 

শ্লোকার্থ ঃ হে কৌভেয়, সুখ আসলে দঃখেরই 
কারণ। তাহা বাতীত এই সুখের আদি আছে, অভ আছে, অতএব 
ক্ণিক। জ্ঞানী বাক্তি এই ইজ্িয়জ সুখে কদাপি প্রীতিলাভ করেন 
না। 

ব্যাখ্যা ঃ ভোগের বস্তু কখনো স্থায়ী ইইতে পারে না-_মান, 
রূপ, যৌবন প্রভৃতি রক্ষা করিবার জন্য মানুষকে প্রাণপণ যু 
করিতে হয়; যেমন একটা দামি কলম টেবিলের উপর রাখিলে 
বারবার শঙ্কা হয়__এই বুঝি চুরি হইয়া গেল। দ্বিতীয়ত, ভোগের 
শক্তি যত বাড়িবে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার অভাবের কষ্ট বাড়িয়া 
যাইবে। যাহারা ভাল গান বুঝিতে পারে, অনেক স্থলেই গান তাহার 
পীড়াদায়ক হয়। কারণ, সংসারে ভাল গায়কের অত্যন্ত অভাব। 
তাই ভোগে কখনো শাস্তি হয় না। সেইজন্য জ্ঞানিগণ বিষয়ভোগ 
সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেন। নাগ মহাশয়কে একজন একদিন পাতে 
লবণ দিতে যাওয়ায় তিনি বলিয়াছিলেন, খাদ্যবস্তৃতে লবণ দিলে 
ভোগাকাক্ক্ষা বাড়িয়া যাইবে । চৈতন্যদেবের ঘরে পিঁপড়ে দেখায় 
জনৈক সাধু সন্দেহ করেন যে, তিনি সন্ন্যাসী হইয়াও চিনি খান। 
সেইজন্য গৌরাঙ্গদেব ভক্তের আনীত অনেক সুখাদ্য খাওয়া 
পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। 

[মন্তব্য 2 স্বামীজী বলিতেন, সুখ আসে দুঃখের মুকুট পরিয়া, 
মানুষ বদনটুকুই দেখে, মুকুট দেখিতে পায় না।__সম্পাদক] 

শর়োতীহৈব যঃ সোদুং প্রাক শরীরবিমোক্ষণাৎ। 

কামক্রোধোডবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ/২৩। 

শ্লোকার্থ 8 এই শরীরেই যিনি মৃত্যু অবধি কাম বা ক্রোধের 
বেগ ধারণ করিতে (ত্যত করিতে) পারেন__তিনিই প্রকৃত 
যোগী, প্রকৃত সুখী। 

ব্যাখ্যা 8 মানুষের দেহ-মন একটি খন্ত্রমাত্র। যেভাবে রাখিলে 
যন্ত্রের ক্রিয়া যেরূপ হয়, যন্ত্রটি চালু প্লাখিতে সেই ক্রিয়া স্বাভাবিক 
নিয়মে হইতে হইবে; অর্থাৎ যষ্ত্রটকে সাবধানে না রাখিলে 
পারে। অর্থাৎ এ যন্ত্রের ক্রিয়া নিজ কর্তৃত্বাধীনে না রাখিলে 
ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ হইতে পারে না। বুদ্ধি যোগস্থ হইলে 
ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য কর্তৃত্বাধীন হইয়া পড়ে, এ ডি 
পারিলেই মানুষ প্রকৃত সুখী হয়। দুর্বার ইন্দ্রিয়লালসায় ভোগের 
পশ্চাতে ঘুরিলে মানুষ কখনো সুখী হইতে পারে না। যে ঈশ্বরের 
সহিত যুক্ত হইতে চায়-_-তাহাকে ইন্দ্রিয়ের উপর কর্তৃত্ব চালাইতে 
হইবেই হইবে এবং একবার ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হইলেই ইন্দ্রিয় 
তাহার বশীভূত হইবে। মাঝি ঝড়ের মুখে মেহনত করিয়া নৌকা 
বাঁচাইয়া চলে, পরে শুধু হাল ধরিয়া থাকে। 

যোইভঃসুখোহভরারামততথাতজের্াতিরের যঃ। 

স যোগী রঙ্গানিবার্গং ব্রছাভৃতো২ধিগচ্ছতি।২৪/ 


১০২৪ ঞ উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্ষ_-১২শ সংখা 0 পোষ ১৪১১0 ডিশেহর ২০০৪ 


শ্লোকার্থ ২ যিনি বাহাবিবয় ছাড়িয়া আত্াতেই সুখ অনুভব 
করেন, আত্মাতেই ক্রীড়া করেন, যিনি অভ্তজ্রোতি এবং ব্রহ্মাভীত 
_তিনি ইহজীবনেই বরঙ্গানন্দ লাভ করিয়া থাকেন। 

ব্যাখ্যা £ যাহার মন প্রত্যগ্‌ আত্মার সামান্য আভাস অনুভব 
করে; তাহার বুদ্ধি বিবেকে (তীক্ষ বিচারবুদ্ধি) পরিণত হয়। তখন 
তিনি জগতের সমস্ত বস্তুকেই দুঃখজনক বলিয়া বোধ করেন এবং 
নিজের ভিতরেই প্রকৃত আনন্দ আছে বলিয়া বুঝিতে পারেন। এই 
অবস্থাপন্ন ব্যক্তি সগুণ ঈশ্বরের নানাপ্রকার রূপ, লীলা, সমস্টি- 
স্বরূপ ঈশ্বরের অদ্ভুত এন্বর্য এবং নির্ণ ব্রদ্দের অসীম মাহাত্ময 
বিষয়ে চিস্তা করিয়া আনন্দলাভ করেন। বাহ্যজগতের কোন বস্তুই 
তাহার কাছে সুখপ্রদ বোধ হয় না। যোগী এই জগতের সর্বত্রই 
অজ্ঞানের খেলা দেখিতে পান; সংসারের সহত্রপ্রকার জ্ঞানের মধ্যে 
তিনি অজ্ঞানই দেখিতে পান। তাহার আত্মাতেই জ্ঞানের পূর্ণ- 
বিকাশ দেখিতে পান (জ্যোতি-_উত্তাসিত শক্তি, “তস্যাং জাগর্তি 
সংযমী”)। এই অবস্থায় পৌঁছিয়া যোগী নিজেকে ব্রহ্মা হইতে অভিন্ন 
বোধ করেন এবং তিনিই যে পূর্ণ ব্র্মা, তাহা তখন বোধ করেন। 
ঠাহার আর অন্য স্বতন্ত্র সত্তা থাকে না। ইহাই শাস্ত্রে 'ব্রহ্মানির্বাণ' 
বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। 

লভভে বন্ছানিবার্ণমূষয়ঃ কীণকল্মযাঃ। 

ছিমধৈধা যতাত্বানঃ সর্ভিতহিতে রতাঃ॥২৫॥ 

শ্লোকার্থ ঃ যাহারা নিষ্কাম কর্ম করিয়া পাপমুঞ্ত হইয়াছেন, শ্রবণ- 
মনন দ্বারা সংশয়রহিত হইয়াছেন, নিদিধ্যাসন (বা ধ্যান) দ্বারা 
জিতেন্দ্রিয় হইয়াছেন, যিনি সকল জীবের কল্যাণে নিরত-_সেই 
সম্যগ্দর্শী সন্ন্যাসিগণ ইহজীবনে ব্রঙ্মানির্বাণ লাভ করিয়া থাকেন। 

ব্যাখ্যা ঃ যোগীরা ধ্যান করিতে করিতে যখন সত্যদৃষ্টিসম্পনম 
হন, তখন তীহাদিগকে বলি “ধাষি'। ইহাদের মনে বাসনার 
লেশমাত্রও থাকে না। তাই তাহারা সম্পূর্ণ নির্মল (ক্ষীণকণল্মষাঃ)। 
লক্ষ লক্ষ জণ্ম ধরিয়া তাহারা যে ব্রক্মাকেই জগদ্রুপে দেখিয়াছেন, 
সেই ব্রর্ণীই আছেন, জগৎ বলিয়া কিছুই নাই__এই বিষয়ে তাহাদের 
দৃঢ় ধারণা হয়ঃ বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না (ছিনদৈধা)। এইরূপ 
মহাঁপুরুষের দেহ, মন, বুদ্ধি তাহাদের সম্পূর্ণরূপে আয়ম্তাধীনে 
থাকে যেতাত্মনঃ)। তাহাদের কায়, মন ও বাক্যে কেবলই পরের 
উপকারজনক বৃত্তিই উপস্থিত হয়। কোন কারণেই তাহাদের 
কাহাকেও পরবোধ হয় না। তি তাহাদের শুধু জীবনধারণেই 
সর্বভূতের হিত হইয়া থাকে। তাহারা যে হিতজনক কর্ম করিয়া 
বেড়াইবেন, তাহা নহে; শুধু পৃথিবীতে অবস্থানের মাধ্যমেই 
তাহাদের শরীর-মনের পবিত্রতা দ্বারা সমস্ত জগৎ শান্তিলাভ করে। 
হাসপাতাল ডিস্পেনসারি করিয়া তাহাদের সর্বভূতের হিত করিতে 
হয় না। তাহাদের দেহ-বুদ্ধিতে এমন এক পবিত্রতার প্রকাশ হয়, 
যাহার ফলে চতুর্দিকে সকল মানুষ উপকৃত হয়। তাহাদের পবিত্র 
চিদ্তারাশি গগনমগ্ডলে ধাবিত হইয়া সর্বজীবের, বিশেষত যাহারা 
পবিত্র, তাহাদের চিস্তাধারাকে প্রভাবিত করে এবং তদ্ারা 
শুভচিস্তার উদ্রেক হয়। [৮100 বা 17010 ৬7৬৩ যেভাবে কাজ 
করে, ঠিক সেইভাবে শক্তিশালী চিস্তাতরঙ্গও ক্রিয়া করিয়া থাকে। 

কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্‌। 

অভিতো এদানিবারণং বর্তে বিদিতাত্মনামূ॥২৩॥ 

শ্লোকার্থঃ কামক্রোধ হইতে মুক্ত, সংযতচিত আত্মত্র 
সম্যাসিগণের জীবিতাবহথায় ও মৃত্যুর পর উভয় ব্রন্থানিবার্ণ 
বিরাজ করে। তাহারা জীবন্মুক্ত হন। মৃত্যুর পর আর দেহধারণ 
করেন না। 


ব্যাখ্যা ঃ রাগদ্ধেষ বিষয়ে উদাসীন থাকিতে থাকিতে প্রকৃত 
সন্ন্যাস (যতি) অবস্থা উপস্থিত হয়। যখন দেহ-মনের কোথাও কোন 
শ্রয়োজনবোধ থাকে না অর্থাৎ মন-বুদ্ধি যখন সংযত হইয়াছে 
(যতচেতসাম্), তখন দেহ থাকিতেই পূর্ণজ্ঞান উপস্থিত হয়। কারণ, 
আমরা স্বরূপত পূর্ণজ্ঞানী। দেহত্যাগ হইলেও এই জ্ঞানের বিন্দুমাত্র 
ক্ষয় হয় না। অতএব প্রথম পর্যায়ে রাগদ্ধেষ হইতে মুক্তি। দ্বিতীয় 
পর্যায়ে সন্ন্যাসী। তৃতীয় পর্যায়ে সেই অবস্থায় অনেকদিন অবস্থান 
করিতে পারিলে (যতচেতসাম্‌) মন শান্ত হয় এবং ধ্যানে মন বসে। 
তখন মন কোনভাবেই চঞ্চল হয় না। চতুর্থ পর্যায়ে আত্মানুভ্ূতি- 
্রহ্মনির্বাণ লাভ। আর এই অবস্থা একবার হইলে তাহা কখনো 
বিনষ্ট হয় না। 

স্পশার্ন কতা বহিবার্যাংস্চক্ষুশ্চৈবাডরে ভুবোঃ। 

প্রাণাপানৌ সমৌ কৃতা নাসাভ্যভরচারিনৌ ।২৭ ॥ 

যতেন্দ্রিয়মনোবুদিমুর্নিমোর্ষিপরায়ণঃ। 

বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ॥২৮। 

শ্লোকার্থ ঃ মন হইতে বাহাবিষযয় বাহির করিয়া, দুটিকে 
ভ্রাযুগলের মধ্ হির করিয়া, নাগিকার মধো বিচরণশীল প্রাণ ও 
অপান বায়ুর উধ্ব ও অধোগতি সমান (রোধ) করিয়া এবং ইন্জিয়, 
মন ও বুদ্ধি সংযমপুবর্কি ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধ-শুনা হইয়া যে-মুনি 
সদা বিরাজ করেন-_ তিনি জীবন্মুক্তই হন! 

ভোক্তারং যজ্রতপসাং সবলোকমহেস্বরমূ। 

সুহাদং সব্ভতানাং জ্ঞাা মাং শাস্তিমৃচ্ছতি॥২৯॥ 

শ্লোকার্থ ঃ কর্তা ও দেখতা-রাপে আমি (শ্রীভগবান)-ই সকল 
যঙ্ঞ ও তপস্যার ভোত্গ, সবর্লোকের মহেম্বর, সকলের সুহাৎ 
(প্রত্যাপকারের আশা করেন না-_এরাপ হিতাকাঙ্মগী), এইপ্রকারে 
আমাকে হীয় আত্মারাপে জাশিয়া যোগী শাতিলাভ করেন। 

ব্যাখ্যা ঃ সাধক বহু জন্ম ধরিয়া অনেকপ্রকার যাগযজ্ঞ, তপস্যা 
করিয়া চিত্তশুদ্ধি করেন। তাহাকে শক্র-মিত্র, সং-অসৎ নানাপ্রকার 
লোকের সঙ্গে থাকিয়া চিত্তকে শান্ত রাখিতে হয়। এই জগতে 
কাহাকেও নানাপ্রকার দুঃখ এবং কাহাকেও বা বহ্ুপ্রকারের 
সুখভোগ করিতে দেখা যায়। জ্ঞানী দেখেন, জগতে মানুষ 
যতপ্রকার পৃজা-অর্চা কিংবা সাধন তপস্যা করে, যেন ব্রহ্মীই 
সাধকরূপ ধারণ করিয়া যঞ্খাদির সাধনানন্দ সম্তোগ করেন। এই 
জগতে ভাল-মন্দ সকল লোকেরই নিয়স্তা তিনি। ব্রন্মা সর্বভৃতের 
ভিতর থাকিয়া সকলকেই চালাইতেছেন (সর্বলোকমহেশ্বর)। মানুষ 
সুখ-দুঃখ, সৎঅসৎ কার্য প্রভৃতির ভিতর দিয়া জীবনের 
অভিজ্ঞতালাভ করে, যাহার ফলে তাহার তত্ৃজ্ঞানলাভ করিবার 
ইচ্ছা হয়। ভগবান কাহাকেও সুখী, কাহাকেও দুঃখী করিয়াছেন-__ 
এই ভাবিয়া অজ্ঞানীরা ভগবানের উপর দোষারোপ করেন। কিন্তু 
সকলের সুহৃৎ তিনি; যাহার যেরূপ প্রয়োজন, তাহার জন্য তিনি 
সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। 

এই তিন বিষয়ে ভগবানের অপার সৌন্দর্য, মাধুর্য ও এম্ধর্য 
বুঝিতে পারিয়া জ্ঞানিগণ শাস্তিলাভ করেন। 


পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত। 
[ক্রমশ] পচিশ। 


এই রচনাটি “স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা"-রূপে প্রকাশিত 
হলো।- সম্পাদক 
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নৃতন জাপান 
স্বামী সদানন্দ 


...৭ই জুলাই কলিকাতা হ*তে রওনা হয়ে ৫ই আগষ্ট 
প্রায় একমাসে আমরা জাপানের রাজধানী টোকিও 
পৌঁছুলুম। পিতলের চাক্তি দেখাবামাত্র কুলিরা আমাদের 
জিনিষপত্র নিয়ে একটা কুরুমা (ঝিনরিক্সর জাপানি নাম) 
বোঝাই করে দিলে। কুরুমাওলাকে আমাদের ঠিকানা দিয়ে 
একজন চৌকিদারের নিকট পথ জেনে নিতে বলুম। 
সহায়স্বরূপ। তাহারা যেরূপ দেশের শাস্তিরক্ষক, তদ্রপ 
বিপন্ন ব্যক্তিরও যথাসাধ্য সাহায্য করে থাকে। যদি কোন 
জাপানি ভাষা-অনভিজ্ঞ বিদেশী লোক বিপদে পড়ে, রাস্তা 
থেকে টেলিফো করে দ্বিভাষী আনিয়ে পুলিস তার তদস্ত 
করে থাকে। জাপান দেখে আমার প্রথম শিক্ষা এই-_ 
সেখানে সম্ত্রাটু থেকে সামান্য পুলিস পর্য্যস্ত সকলেই 
আপনাকে প্রজাসাধারণের প্রতিনিধি জ্ঞান করে। প্রজার 
সুখ-স্বচ্ছন্দতার জন্য তারা-_তারা প্রজারক্ষক, যথার্থই 
“আপলাতা”। আর এদেশের জজ, মাজিষ্টর, 
রাজশক্তির প্রতিনিধি-__সকলেই সরকারের চাকর; 
ভারতের প্রজাসাধারণের সহিত তাহাদের ব্রান্মণ-শুদ্র 
ভেদ। পুলিসের লোক বাড়ি এলেই আমরা যম উপস্থিত 
মনে করি; সব্বস্বাস্ত হলেও লোকে পুলিসের আশ্রয় গ্রহণ 
করতে চায় না। ষোল আনা টেক্স দিয়েও প্রজাকুল 
মিউনিসিপালিটির নিকট জোড়ুহস্ত। সকল অবস্থাতেই 
অতি নিকটেই জাপানের প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় (70110 
[100091191 0001৬975109)। যেসকল শক্তির সম্মিলনে 
নৃতন জাপানের অভ্যুদয়, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষা তাহাদের 
মধ্যে প্রধান। পৃবের্ব এদেশের চতুষ্পাঠীতে যেমন সংস্কৃত 
কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, ন্যায়, দর্শনাদির চর্চা হন্ত ও 
্রাহ্মণবর্ণের ভিতর সেইসকল বিদ্যা আবদ্ধ ছিল-_ 
জাপানেও সেইরূপ চীন সাহিত্যের ও শান্ত্রগ্রের আদর ও 
অনুশীলন হ'ত। রাজা ও জমিদারদিগের সভাতেই 
বিদ্বজ্জনেরা আপনাদের পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতেন। 







লেখাপড়া প্রধানতঃ বুদ্ধ শ্রমণদের হাতে 
গলার ছিল। যখন কোন শাসনকর্তী (সোগুণ) 

“& বিদ্যানুরাগী হ'ত্নে, তিনি গ্রাম্য পাঠশালা 

স্থাপন করে সাধারণ শিক্ষার কথঞ্চিৎ ব্যবস্থা 
করতেন কিন্তু এদেশের মত জাপানেও উচ্চব্ণ 
ভিন্ন দেবভাষার অধিকারী কেহ ছিল না। ভারতের 
ন্যায় জাপানের অদৃষ্ট আকাশে যতদিন পাশ্চাত্য সভ্যতার 
উদয় না হয়েছিল, ততদিন জাপান আপনার প্রাটান পদ্ধতি, 
ধন্মকিন্্ট শিক্ষা, শিল্প বজায় রেখে সুখে দুঃখে জীবনযাত্রা 
নিবর্বাহ করছিল, কিন্তু যে-মুহূর্তে মার্কিন নৌসেনাপতি 
কমোডর পেরির (00101703016 7০119) জাঙ্গ জাহাজ 
থেকে জাপানের রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত করবার জন্য রণভেরি 
নির্ঘোষিত হ'ল, জাপানের জনকতক সৃক্ষ্পদর্শী লোক স্থির 
বুঝলেন, এ প্রতিদ্বন্্ী বিমুখ করতে তাহাদের প্রাীন 
শিক্ষা, কৌশল অক্ষম। অজেয় মার্কিন কামানের পশ্চাতে 
এক নূতন জ্ঞানবল বর্তমান। যদি এই জাতীয় জীবন-মরণ 
বিপদ থেকে উদ্ধারের কোন উপায় থাকে, যদি জাপান 
নিজ স্বাধীনতা রক্ষা করতে চায়, তা হ'লে এই নূতন 
বিজ্ঞানবল সহায় করতে হবে, নচেৎ নয়। জাপান বুঝলে, 
যদি তার চিরাগত স্বাধীনতা একবার নষ্ট হয়, তবে তার 
ধ্মুকিম্ম, ইহলোক পরলোক চিরদিনের জন্য সাগরের 
অতলজলে নিমজ্জিত হবে। এই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানরূপ 
মহাশক্তির আরাধনায় জাপান প্রাণমন উৎসর্গ করলে। 
জাপান নিজের সমাজ, ধর্ম্ম শিক্ষাদীক্ষা, আচারাদি সমস্ত 
বিসর্জন দিতে প্রস্তুত; বিদেশীয় আহার, বিদেশীয় পরিচ্ছদ, 
বিদেশীয় সমাজ, বিদেশীয় ধর্মমগ্রহণ করতে কুঠিত নয়, 
যদি জাপান মহাদেবীপ্রসাদে দুইসহস্্র বৎসরের স্বাধীনতা 
রক্ষা করতে সমর্থ হয়। জাপানের মহা সাধনা সিদ্ধ 
হয়েছে, আজ জগৎ তাহার সাক্ষী। নৃতন জাপানের 
অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই নৃতন শিক্ষা জাপানে প্রবর্তিত 
হস্ল। ১৮৭২ সালে নৃতন শিক্ষাপদ্ধতি বিধিবদ্ধ হয়ে রাজ 
আজ্ঞায় দেশ-মধ্যে প্রচারিত হসল। সম্রাট ঘোষণা করলেন 
__পকি রাজশাসনসন্বন্ধীয় কার্য্য, শিল্পবাণিজ্য, কি 
কৃষিকর্্ম, কি শিল্প চিকিৎসা__যেকোন বৃত্তি হউক না, 
সকল বিষয়েরই জ্ঞানলাভের উপায় শিক্ষা। অদ্যাবধি 
শিক্ষাপ্রণালী এরূপ বিস্তারিত হবে যে, কোন গ্রামে 
একটীও অজ্ঞ পরিবার অবস্থান করবে না, কোন পরিবারে 
একটামাত্র লোকও মূর্খ থাকবে না।” জাপানের অদৃষ্টচক্রে 
এক ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের হাতে তার শাসনভার ন্যস্ত 
হয়েছিল। তারই পুণ্যে জাপানের ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্না।... 
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নি 
- সীমার আধুনিকতা 


তপনকুমার ঘোষ 
॥১॥ 
ধুনিক' শব্দটির আভিধানিক অর্থ 'বর্তমানকালীন' বা 
“সাম্প্রতিক এবং “আধুনিকতা” হলো “বর্তমান- 
কালীনতা” বা “সাম্প্রতিকতা'। এই অর্থে আধুনিক সকলেই, 
কারণ প্রত্যেকে তো নিজ নিজ কালেই স্থিত। আক্ষরিক বিচারে 
যেকোন সময়ের বেশির ভাগ মানুষই সেই বিশেষ কালের বিচারে 
অবশ্যই আধুনিক। 
বলা বাহুল্য, আধুনিকতার এই সংজ্ঞায় মন ভরে না, কারণ 
এ তো নেহাতই প্রতিশব্দের সন্ধান। আধুনিকতার একটি 
ব্যাপকতর দ্যোতনা আছে-_এটি একটি বিশেষ মানসিকতা ও 
জীবনদৃষ্টির পরিচায়ক। এই ধারণাটির ব্যবহার সর্বপ্রথম দেখা 
যায় রেনেসী-উত্তর ইউরোপে । কাজেই, আধুনিকতা নিঃসন্দেহে 
একটি পশ্চিমী ধারণা । মধ্যযুগের ইউরোপে প্রাটীন গ্রিক সংস্কৃতি 
ও দর্শনের অনুপ্রেরণায় কলা ও সাহিত্যে যে 
নতুন ধারার প্রবর্তন হয়েছিল-_-তাকেই সকলে 
'আধুনিক' শিরোনামে ভূষিত করেন। 
পুরাতনকে নতুন চোখে দেখা এবং নব আঙ্গিকে |: ১ 
উপস্থাপনাতেই এই আধুনিকতার উত্তব। ৮ 
পশ্চিমী আধুনিকতার কোন সর্বজনগ্রাহ্য চু হও 
সংজ্ঞা কিন্তু পাওয়া যায় না। প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক ছু 
আবু সইদ আইয়ুব “আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ ছি 
গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় যথাথথই 
বলেছেন, আধুনিকতার কোন সংজ্ঞা গ্রস্থটিতে 
দেওয়ার চেষ্টা তিনি করেননি, কেননা সেরকম 
কোন সংজ্ঞা হয়ই না। সংজ্ঞা নিয়ে এই সমস্যা 
থেকেই যায়, কেননা আধুনিকতার ধারণা সদা 
গতিশীল। সর্বজনহ্বীকৃত একটি সংজ্ঞা না পেলেও সস 
মোটামুটি একটি অবয়ব আমরা মনে মনে অবশ্যই তৈরি করে 
নিতে পারি। সেই অবয়বে বাইরের থেকে ভিতরের গুরুত্ব বেশি। 
আধুনিকতা একটি বিশেষ জীবনদৃষ্টি-__একটি বিশেষ মনোভঙ্গি, 
যুক্তির নিরিখে সমস্ত কিছু বিচার করে দেখা, একটি স্বতন্ত্র 
বিশ্লেষণী ধারা। যার মধ্যে এসমস্ত উপস্থিত, সে-ই আধুনিক। 
বেশভূষা, চালচলন, আদবকায়দা ইত্যাদি বহিরঙ্গ বিচারে কেউ 
যথেষ্ট একালের হলেও মানসিকতায় মান্ধাতার আমলে পড়ে 
থাকতে পারে। আবার উলটোটাও সম্ভব। কাজেই কোন কালের 
সীমারেখায় আধুনিকতাকে বাঁধা মুশকিল। 
ইউরোপ ভূখণ্ডে জাত এই আধুনিকতার ব্যাখ্যা নানা জনে 
আবার নানাভাবে দিলেন। মার্জ বললেন, সমাজতন্ত্রে উত্তরণই 
চূড়ান্ত আধুনিকতা । ফ্রযয়েডের মতে, প্রবৃত্তিচালিত অবচেতনার 
উন্মোচনেই প্রকৃত আধুনিকতা । ম্যাথু আর্ণন্ডের কাছে 
আধুনিকতার যথার্থ প্রতিফলন হলো “বৌদ্ধিক মুক্তি' বা 
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ভারতীয় দর্শন কেবল বৌদ্ধিক নয়__ আত্মিক মুক্তির কথা 
বলে। পরমাত্মার সন্ধানে জীবাত্মার অভিসার এবং অস্তিমে 
উভয়ের মিলনে এই আত্মিক মুক্তি আসে। এজন্য দরকার 
ষড়্রিপুর বন্ধন ছিড়ে ফেলা। উনিশ শতকের নবজাগরণের পথে 
আধুনিকতার যে-ধারাটি আমাদের দেশে প্রবাহিত হলো- দেখা 
গেল, কেবল এঁহিক ও বৌদ্ধিক মুক্তিকে অতিঞ্ম করে তা 
সার্বিক মুক্তিরই অভিমুখী । 
পাশ্চাত্য-প্রভাবিত হলেও ভারতীয় নবজাগরণ প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য ভাবনার একটি সার্থক সমধয়। এই নবজাগরণ 
আধুনিকতার যে-ভূমিতে আমাদের পৌঁছে দিয়েছে__ সেখানে 
পূর্যযুগ, নবযুগ ও চিরযুগের এক অনন্য সহাবস্থান। 
আধ্যাত্মিকতার পবিত্র স্পর্শে আমাদের দেশে আধুনিকতা এক 
ভিন্ন মাত্রা পেয়ে গেল। এই ভারতীয় আধুনিকতার একটি সুন্দর 
ছবি আমরা পাই রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 
“প্রার্থনা” কবিতায়। কবি সেখানে 'ভয়শুন্য চিত্ত', “মুক্ত জ্ঞান", 
“অখণ্ড বসুধা'র কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন “হৃদয়ের উৎসমুখ 
হতে” উচ্ছৃসিত বাক্যের কথা, “নির্বারিত স্রোতে” দিকে দিকে 
প্রবাহিত কর্মধারার কথা, “তুচ্ছ আচারের 
মরুবালুরাশি” থেকে বিষুক্ত বিশুদ্ধ বিচারের 
খু এর কথা। এসমস্তই পশ্চিমী আধুনিকতার ধারণার 
ক সঙ্গে পুরোপুরি মিলে যায়। কিন্তু প্রাচ্যচেতনার 
পপ প্রাণস্পর্শ মেলে সেই বিখ্যাত ছত্রগুলিতে__ 
যেখানে তিনি বলছেন £ “নিত্য যেথা/ তুমি সর্ব 
কর্ম চিস্তা আনন্দের নেতা।” বলছেন ঃ 
“ভারতেরে সেই স্বর্গে কর জাগরিত” ইত্যাদি। 
| ভারতীয় আধুনিকতার ধারণা অতএব 
“ স্ত্রী তৈরি হয়েছে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, 
বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের মনীষা ও 
রিল প্রচেষ্টায়। আধুনিকতার শিশুবৃক্ষটিকে হয়তো 
তু বিদেশ থেকে তুলে এনে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে 
তে আঙিনায়__সেটি কিন্তু পরিপুষ্ট হয়েছে এদেশেরই জল, 
মাটি আর বাতাসে। ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিকতা তাই 
কোনভাবেই পাশ্চাত্যের নবজাগরণোত্তর আধুনিকতার 
“ফটোকপি” হয়নি। 
সংজ্ঞা নিয়ে সমস্যা থাকলেও আধুনিকতার কিছু কৌল 
বৈশিষ্ট্রকে আমরা অনায়াসে চিহ্তি করতে পারি। এইসব 
বৈশিষ্ট্যের নিক্তিতেই আমরা বিচার করতে পারি-কোন বিশেষ 
চরিত্র আধুনিক কিনা। চিহিত বৈশিষ্ট্যের সবগুলি একত্রে পাওয়া 
নাও যেতে পারে। কোন মানুষের চরিত্রে এর বেশির ভাগ 
উপস্থিত থাকলেই আমরা তাকে আধুনিক হিসাবে চিহিত করব। 
আধুনিকতার প্রথম বৈশিষ্ট্য মানবতা"। মনুষ্যত্বকে সর্বোচ্চ 
আসনে প্রতিষ্ঠিত করা এবং মানুষকে সর্বশক্তির আধার বিবেচনা 
করাতেই আধুনিকতার প্রাথমিক প্রকাশ । মরমি কবি যেমন 
বলেছেন ঃ “সবার উপরে মানুষ সত্য।” শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন 
“শিবজ্ঞানে জীবসেবা”র কথা। এখানে অবশ্য মানবতা থেকে 
দেবত্ে উত্তরণ-_পাশ্চাত্য আধুনিকতার ধারণা যার নাগাল পায় 
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না। আধুনিকতার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো আন্তর্জাতিকতা তথা 
বিশ্বচেতনা। ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলা যায়, একজন মানুষ শুধু 
টা 

তার কাছে যথার্থই “বসুধৈব কুটুম্বকম্‌'। আধুনিকতার তৃতীয় 
বৈশিষ্ট্য আত্ম-উত্তরণ__আপন গণ্ডিকে ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত 
করা-_বিপরীত তরঙ্গের বিরুদ্ধে সাতার কেটে নিজেকে ছাপিয়ে 
যাওয়া। একজন আধুনিক মানুষ স্তরে স্তরে আপন আবরণ 
উম্মোচন করে পরিপূর্ণ তার দিকে সতত ধাবমান। যুক্তিবাদ ও 
অন্ধসংস্কারের বিরোধিতা আধুনিকতার চতুর্থ বৈশিষ্ট্য। পশ্চিমী 
আধুনিকতার এটি একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ এবং পশ্চিমী 
সংস্কার আন্দোলন প্রধানত যুক্তিবাদের ওপর ভিত্তি করেই 
রূপায়িত হয়েছিল। আধুনিক যিনি হবেন, তিনি যুক্তির 
কষ্টিপাথরে সমস্ত যাচাই করবেন- অন্ধবিশ্বাসের দ্বারা কদাপি 
পরিচালিত হবেন না। আধুনিকতার পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হলো ব্যক্তিত্ব 
ও চারিত্রিক দৃঢ়তা। চারিত্রিক দুর্বলতা আধুনিকতার পরিপন্থী__ 
প্রকৃত অর্থে আধুনিক যিনি, তিনি আপন বিশ্বাসে সর্বাবস্থায় 
অটল থাকবেন। আধুনিকতার ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্য _জীবনরস- 
রসিকতা । আধুনিক মানুষ জীবনকে ভালবাসেন, বিচিত্রতর 
বর্ণময় জীবনকে প্রতি মুহূর্তে উপভোগ করার জন্য সচেষ্ট হন। 
নিরস্তর আন্দোলিত হয়ে আধুনিক মানুষ জীবনকে আস্বাদন 
করেন। এই তালিকায় আধুনিকতার সপ্তম তথা শেষ বৈশিষ্ট্য 
হলো-_ স্বাধিকার চেতনা এবং ব্যক্তিস্বাতস্ত্ের স্বীকৃতি। আধুনিক 
মানুষ নিজে স্বাধীনচেতা এবং একই সঙ্গে সে অপরের স্বাতন্ত্ের 
প্রতি শ্রদ্ধাশীল। 

॥২॥ 

ভূমিকা একটু দীর্ঘতর হলো হয়তো, কিন্ত শ্রীশ্রীমায়ের 
চরিত্রে আধুনিকতার অনুসন্ধান করতে গেলে এই দীর্ঘ ভূমিকার 
প্রয়োজন। এক্ষেত্রে, বলাই বাহুল্য, নির্বাচিত কৌল লক্ষণগুলি 
পাশ্চাত্য ভাবনাপ্রসূত। অনেক সময়েই মনে হবে, আলোচ্য 
মানদগ্ুগুলি মায়ের অলোকসামান্য চরিত্র বিশ্লেষণে অপর্যাপ্ত। 
মনে হবে, জগজ্জননীর স্মরণ এবং মননে তিনি আধুনিক ছিলেন 
কিনা বা কতখানি আধুনিক ছিলেন ইত্যাদি প্রশ্ন নিতাস্তই 
অপ্রাসঙ্গিক; তার চিরস্তনী জননীসত্তাকে কোন কালের বন্ধনে 
বাঁধা যায় না। এসমস্ত সীমাবদ্ধতার কথা মনে রেখেই আমরা 
শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও চরিত্রে আধুনিকতার অনুসন্ধান করব। 

প্রথমেই আসে মানবতার প্রসঙ্গ। যে মহান সাধকের 
উত্তরাধিকার মা বহন করেছিলেন, সেই শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন 
মানবতার মহত্তম পৃজারী। অপরের মধ্যে আত্মদর্শনের প্রয়াসকে 
তিনি বহুগুণে উন্নীত করে সর্বজীবে ঈশ্বরভাবনার কথা বলেন। 
“শিবজ্ঞানে জীবসেবা”র মহামন্ত্র তিনি জগদ্বাসীকে উপহার 
দিয়েছিলেন। এই মন্ত্রের প্রচারে জীবনপাত করেন তার প্রিয় 
শিষ্য নরেন্দ্রনাথ। মায়ের জীবনেও আমরা মানবতার প্রতি চরম 
সম্মান প্রদর্শন লক্ষ্য করি। প্রসঙ্গ রয়েছে অনেক। মায়ের 
মহত্তম উদ্ভাস সেখানে সমুজ্জল হয়ে আছে। সেখানে মানুষের 


জাতি, ধর্ম, বর্ণ, কর্ম-_সমস্ত পরিচয়ের উধের্ব ধ্রুব নক্ষত্রের 
মতো জেগে আছে একটি পবিত্র পরিচিতি--সে-পরিচয় সস্তানের 
পরিচয়। জীবকে শিবজ্ঞান করতে বললেন ঠাকুর। কিন্তু একজন 
মায়ের কাছে 'শিব' তো অনেক দূরের সাধ্য--ত্তার কাছে সস্তানই 
প্রিয়তম এবং সত্যতম পরিচয়। সমস্ত বিশ্বসংসারের সকল 
সম্তানকে আপন অপত্যের অদৃশ্য ডোরে বেঁধে যে-মানবতার 
পূজা করেছেন মা- কোন পাশ্চাত্য মানদণ্ডে তাকে মাপা যাবে 
না। মায়ের এই সমত্ত্র স্পর্শ পেয়ে ধন্য হয়েছে এমনকি অনেক 
মনুষ্যেতর প্রাণীও। “তুমি কি সকলেরই মা?... এইসব ইতর 
জীবজস্তরও?”__এই প্রশ্নের জবাবে মায়ের প্রত্যয়ধদ্ধ উত্তর 
স্মরণীয়-_ “হ্যা, ওদেরও।” 

মানবতার এই অনুভবই প্রসারিত হয়ে বিশ্বচেতনায় 
পর্যবসিত হয়েছে। মাতৃত্বকে দেশকালের গণ্ডিতে কখনোই বেঁধে 
রাখা যায় না। একাক্ষর মা" মন্ত্রে জগৎসংসারের সকল ভেদাভেদ 
ঘুচে যায়। মায়ের মধ্যে ছিল এক উদার প্রসন্ন দৃষ্টিভঙ্গি__যার 
সহায়ে তিনি বিশ্বের সকল মানুষকে জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে কাছে 
টেনে নিয়েছেন, জগতকে আপন করে নেওয়ার উপদেশ 
দিয়েছেন। অস্তিম বাণী উৎসারিত হয়েছে তার কণ্ঠে ঃ “কেউ পর 
নয়' মা, জগৎ তোমার ।” কথার কথা নয়, মা তার সমস্ত জীবন 
দিয়ে এই বাণীর প্রয়োগ দেখিয়ে গেছেন। পরাধীন দেশে ইংরেজ 
সরকারের অকথ্য অত্যাচারের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে এক বিপ্লবী 
সন্তান যখন মায়ের কাছে প্রার্থনা করলেন £ “মা, তুমি একবারটি 
মুখ দিয়ে বল ইংরেজ উচ্ছন্নে যাক।” ” তখন তিনি বলেছিলেন £ 
“ইংরেজ কি আমার সম্তান নয়? আমি বলি, সকলের কল্যাণ 
হোক।” তার সর্বপ্লাবী মাতৃত্বের কাছে “ম্বদেশি-বিদেশি' ভেদ 
নেহাতই তুচ্ছ। তিনি নির্ধিধায় তাই বলতে পারেন £ “সবাই 
আমার কাছে সমান, সবাই আমার ছেলে।” 

এমন কথা মুখে বলা যতটা সহজ, কাজে দেখানো কিন্তু 
ততটা সহজসাধ্য নয়। প্রিয় সন্তান নরেন্দ্রনাথকে আমেরিকা- 
যাত্রার অনুমোদন দিয়েই যেন মা তার আস্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গির 
প্রথম প্রমাণ দিলেন। সেই যুগে একজন নিষ্ঠাবান হিন্দুর পক্ষে 
সাগরপাড়ি দেওয়া রীতিমতো অপরাধ ছিল। মা নির্থিধায় সেই 
অনুমতি দিলেন। সাগরপার থেকে এলেন স্বামীজীর অনুরাগী 
ভক্তেরা। এলেন নিবেদিতা, ওলি বুল, ম্যাকলাউড প্রমুখ 
শিষ্যারা। “সকলের মা" আর কথার কথা রইল না। এবার বাস্তব 
প্রমাণ দেওয়ার লগ্ন। ভিনদেশের এই কন্যাদের মা পরম সমাদরে 
আপন করে নিলেন। এমনকি তাদের সঙ্গে একত্রে আহারাদি! 
এই ঘটনা স্বামীজীকে গভীরভাবে আলোড়িত করে। পাশ্চাত্য 
ভক্তমহিলাদের কাছেও ব্যাপারটা কম বিস্ময়কর ছিল না। 
পরবর্তী কালে সেই এতিহাসিক দিনটিকে (১৭ মার্চ ১৮৯৮) 
নিবেদিতা 98 ০৫ ৫85 বলে চিহিততি করেছেন। হিন্দু 
রীতিনীতি শেখাবার জন্য তিনি কিছুকাল নিবেদিতাকে স্বগৃহে 
আশ্রয়ও দিয়েছিলেন। 

নিবেদিতা ও সিস্টার ক্রিস্টিনের সঙ্গে একদিন খ্রিস্টান 
বিবাহপদ্ধতি নিয়ে মায়ের আলোচনা চলছিল। সেই উপলক্ষ্যে 
স্বামী-্ত্রীর বিবাহশপথ শ্রবণে মায়ের মধ্যে ভাবোদয় হয়। যে- 
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স্বতঃস্ফুর্ততায় তিনি খ্রিস্টান বিবাহপদ্ধতির প্রশংসা করেন-_ 
নিঃসন্দেহে তা তার বিশ্বচেতনার অন্রান্ত প্রমাণ। ইস্টার দিবসে 
নিবেদিতার মুখে খ্রিস্টান ধর্মসঙ্গীত শ্রবণ করে তিনি গভীর 
আনন্দ পেয়েছিলেন। খ্রিস্ট সম্পর্কে তার গভীর শ্রদ্ধাবোধ ছিল। 
জগতের মুক্তির জন্য যিশুধ্রিস্টের আত্মত্যাগের ঘটনাটি তাকে 
প্রবলভাবে আলোড়িত করে। একইসঙ্গে, খ্রিস্টের নিঃশর্ত ক্ষমার 
কথাও তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। সুদূর আমেরিকার 
গির্জায় প্রার্থনা করতে গিয়ে নিবেদিতা যখন যিশুমাতা মেরির 
কথা ভাবতে ভাবতে মানসচক্ষে মাকে দেখতে পান, তখন 
আমাদেরও প্রত্যয় দৃঢ়তর হয়-_জয়রামবাটার সারদাদেবী এক 
বৃহত্তর বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিতে উত্তাসিতা হয়ে উঠেছেন আপন 
মহিমার সবখানি উজ্জ্বলতা নিয়ে। 

আত্ম-উত্তরণকে আমরা আধুনিকতার অন্যতম বৈশিষ্ট্যরূপে 
চিহিতত করেছি। এই বৈশিষ্ট্যের নিরিখে মা আধুনিকোত্তমা। এক 
অশিক্ষিতা গ্রাম্য বালিকা থেকে 'জ্ঞানদায়িনী', “সঞ্ঘজননী' তথা 
“বিশ্বজননী*র ভূমিকায় তার উত্তরণ আমাদের বিস্ময়ে অভিভূত 
করে। এই উত্তরণ আদৌ অনায়াসসাধ্য ছিল না। ত্বাকে নিরস্তর 
সাঁতার কাটতে হয়েছে বিপরীত ম্লোতের বিরুদ্ধে। তার জীবনের 
ঘটনাপরম্পরা পর্যবেক্ষণ করলে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। 
বিবাহের পর দক্ষিণেশ্বরে নহবতের খাঁচায়, ঠাকুরের অসুস্থতার 
সময়ে শ্যামপুকুরে ও কাশীপুরে এবং ঠাকুরের তিরোধানের পর 
জীবনের নানা পর্বে যে-প্রতিকুলতার বিরুদ্ধে তাকে লড়তে 
হয়েছিল-_আমাদের জাগতিক ভাবনায় তা রীতিমতো 
অবিশ্বাস্য। 

সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তিনি যেন একের পর এক গঞ্ডি 
অতিক্রম করে মহত্তের শীর্ষে নিজেকে উন্নীত করলেন। এই যে 
নিজেকে নিজে ছাপিয়ে যাওয়া-_ আধুনিকতার এটি প্রধান 
বৈশিষ্ট্য। যথার্থ আধুনিক যিনি, তিনি বহতা নদীর মতো; 
কখনোই বদ্ধ জলার মতো নন। মায়ের জীবনে উত্তরণের 
কয়েকটি মুল বিন্দু সংক্ষেপে ছোঁওয়া যেতে পারে। ঠাকুর তাকে 
বৃহত্তর, মহত্তর কর্তব্যসাধনের জন্য তিলে তিলে নির্মাণ 
করেছিলেন। লোকব্যবহার, দৈনন্দিন জীবনচর্যার খুঁটিনাটি, 
সাধনপদ্ধতি, দীক্ষাদান ইত্যাদির মতো নানা প্রণালী হাতে ধরে 
মাকে শিখিয়েছিলেন ঠাকুর। তারপর কাশীপুরে ভারার্পণ 
করলেন, বললেন ঃ “তোমাকে অনেক কিছু করতে হবে।” 

দেখা গেল, ঠাকুরের অসুস্থতার সময়ে কাশীপুরে সম্ঘের জব 
বিকশিত হচ্ছে অপার সম্ভাবনা নিয়ে। জননী যেমন আপন 
শরীরের অভ্যন্তরে পরম যত্বু ও মমতায় লালন করেন জীবনের 
সম্ভাবনাকে, তেমনি মাও সযত্বে লালন করলেন সগ্ঘের বীজটি। 
একদিন মঠস্থাপনার জন্য তার ব্যাকুল প্রার্থনা সার্থক হলো। 
নবস্থাপিত মঠের প্রতিটি পদক্ষেপ অলক্ষ্যে থেকে নিয়ন্ত্রণ 
করলেন তিনি। সঙ্কটের মুহূর্তে দিলেন নির্ভুল পথের নিশানা__ 
হয়ে উঠলেন “সঞ্ঘজননী”। তার অনন্য মাতৃত্বের ছত্রছায়ায় 
দিকপাল সব সন্তান আপনাপন ব্যক্তিত্বের সঙ্ঘাত এড়িয়ে 
'রামকৃষ্ণের বেদিতলে' একপ্রাণ হলেন। দিকে দিকে ঠাকুরের 
অমোঘ বাণী প্রচারিত হতে থাকল। দলে দলে, মায়ের কথায়__ 


“পিপড়ের সার'-এর মতো ভক্তরা ভিড় করল। মা হয়ে উঠলেন 
তি আধ্যাত্মিক দিশারি। এ এক অবিশ্বাস্য 

রণ! 
কামারপুকুরে শত দারিদ্যের প্রকোপে, জয়রামবাটীর স্বার্থকুটিল 
স্বজন-সান্নিধ্যে, বাগবাজারে ভক্ত সমাগমে, এমনকি দাক্ষিণাত্যের 
রাজ-আতিথ্যে মা সমান স্বচ্ছন্দ। অনায়াস দক্ষতায় পরিস্থিতির 
সঙ্গে তিনি মানিয়ে নিয়েছেন নিজেকে। অজস্র প্রতিকূলতা সহ্য 
করেছেন হাসিমুখে, সংসারে থেকেছেন-_তবু সংসারের ক্রেদ 
ত্বাকে স্পর্শ করেনি। এখানেই মায়ের আধুনিকতা । 

যুক্তিবাদ তথা অন্ধসংস্কারের বিরোধিতা আধুনিকতার 
আরেকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। মায়ের জীবনে অজস্র ঘটনা ছড়ানো 
রয়েছে_ যেগুলির মধ্যে তার যুক্তিবাদী ও সংস্কারমুক্ত মনের 
নিখুত পরিচয় মেলে। সবিস্তারে না গিয়ে কয়েকটি ঘটনার 
উল্লেখ করা যেতে পারে। ঠাকুরের দেহাবসানে বৈধব্যবেশ গ্রহণ 
না করা, ব্রাহ্মণ ঘরের বিধবা হয়ে অক্রাহ্মণের অন্নগ্রহণ করা, 
ঠাকুরের নৈবেদ্য অন্যের হাতে তুলে দেওয়া, ভাইঝি রাধুকে দিয়ে 
অন্রাহ্মণকে প্রণাম করানো, নলিনীর্দিদি ও অন্যান্যদের শুচিবায়ুর 
বিরোধিতা করা, বালবিবাহের সমালোচনা করা, জাতি-বর্ণ 
নির্বিশেষে সকলকে একপাত্রে জিলিপি-মুড়ি খাওয়ানো, মুসলমান 
আমজাদের এঁটো পরিষ্কার করা, খুল্পতাতের শববহনে শুদ্রের 
অংশগ্রহণকে সমর্থন করা, বিধবার নিরম্বু উপবাসের বিরোধিতা 
করা, নিবেদিতার হাতে ভোগগ্রহণ করা ইত্যাদির মতো অজস্র 
দৃষ্টান্ত মায়ের সংস্কারমুক্ত মন ও যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সাক্ষ্য বহন 
করে। আরো আছে-_সেযুগে সাহেব ফটোগ্রাফারের ক্যামেরার 
সামনে তিনি বসেছিলেন, সাধু-ব্রহ্মচারীদের ইংরেজি শিখতে 
উৎসাহিত করেছিলেন, স্ত্রীশিক্ষায় প্রবল উৎসাহ দেখিয়েছিলেন, 
নরেন্দ্রনাথকে নির্থিধায় বিদেশযাত্রার অনুমতি দিয়েছিলেন। 
সেযুগের পরিপ্রেক্ষিতে তার এইসমস্ত আচরণ “আধুনিক” বললে 
বোধহয় কমই বলা হবে। বস্তুত, এগুলি ছিল অত্যাধুনিক এবং 
বৈপ্লবিক। প্রসঙ্গত স্মরণীয় মায়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ-_ 
“মনেতেই শুদ্ধ, মনেতেই মুক্ত"; “উচিত কথা গুরুকেও বলা 
যায়”; “আমার শরৎ যেমন ছেলে, আমজাদও তেমন ছেলে”; 
“আত্মা যদি খেতে চায়, তাকে দিতে হয়”; “দেহ নষ্ট হলে কি 
নিয়ে ভজন করবে, মা” ইত্যাদি। 

ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক দৃঢ়তা আধুনিকতার আরেকটি বৈশিষ্ট্য। 
আধুনিক যিনি, তিনি ছকে বাঁধা হবেন না-_তার থাকবে নিজস্ব 
ব্যক্তিত্ব এবং সেই ব্যক্তিত্বকে প্রতিফলিত করার মতো চারিত্রিক 
দৃঢ়তা। মায়ের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যটি পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত। 
একাধিক ক্ষেত্রে তার ব্যক্তিত্বের কাছে এমনকি ঠাকুরও পরাস্ত 
হয়েছেন। স্মরণীয়, জনৈকা বিপথগামিনী স্ত্রীলোকের হাতে 
প্রতিক্রিয়া এবং মায়ের প্রত্যুত্তর। এই ঘটনায় ঠাকুরের অসস্তষ্টি 
জেনে এবং নিষেধাজ্ঞা শুনে মা বলেছিলেন £ “আমায় “মা' বলে 
চাইলে আমি তো থাকতে পারব না।” দক্ষিণেশ্বরে সাধনরত 
সন্তানের জন্য রুটির বরাদ্দ বিষয়ে ঠাকুরের অসস্তোষ এবং 


প্রবন্ধ 0 শ্রীশ্রীমায়ের আধুনিকতা ক ১০২৯ 


মায়ের প্রতিক্রিয়াও এপ্রসঙ্গে স্মরণীয়। সেখানেও মা বলছেন £ 
“তাদের ভবিষ্যৎ আমি দেখব।” তার মাতৃত্বের শক্তির কাছে 
আর সমস্তই যেন তুচ্ছ হয়ে গেছে। এই মাতৃত্বের শক্তিই তাকে 
দিয়েছে অপরিসীম চারিত্রিক দৃঢ়তা। পরবর্তী কালে মঠ 
পরিচালনা সংক্রান্ত নানা বিতর্কে মা আপন ব্যক্তিত্ব সহায়ে 
নির্িধায় মতামত দিয়েছেন। তখন মঠের পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত 
দিকপাল ব্যক্তিত্বগণ। তাদের সকলের ভাব অভিন্ন নয়, কিন্তু 
মায়ের ব্যক্তিত্বের সামনে তারা সকলেই নতমস্তক। চুরির 
অপরাধে বিতাড়িত ভৃত্য মায়ের আদেশে পুনর্বহাল, সামান্য 
অপরাধে তিরস্কৃত ব্রহ্মচারী জয়রামবাটীর “সুপ্রিম কোর্ট” থেকে 
রায় নিয়ে বুক ফুলিয়ে বেলুড় মঠে প্রত্যাগমন প্রভৃতি ঘটনা 
স্মরণযোগ্য। স্মরণ করা যেতে পারে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে 
ঠাকুরের প্রতিকৃতি স্থাপন, কাশী সেবাশ্রমের কাজকর্ম ইত্যাদি 
বিষয়ক বিতর্কে মায়ের সুদৃঢ় মতপ্রকাশের কথা। স্মরণীয় হয়ে 
আছে ১৮৯৮-এর প্লেগের সময় বেলুড় মঠের জমি বিক্রি করে 
সেবাকার্য পরিচালনায় স্বামীজীর একাস্তিক বাসনা এবং তদৃত্তরে 
মায়ের সুস্পষ্ট বিরোধিতা এবং স্মরণীয় মন্তব্য ঃ “বেলুড় মঠ কি 
একটা সেবাকাজেই নিঃশেষ হয়ে যাবে?” বেলুড় মঠে প্রথম 
দুর্গোঘসবে পশুবলির বিরোধিতা করে মায়ের সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় 
মতামতও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এরকম দৃষ্টাত্ত আরো অনেক 
দেখানো সম্ভব। 

জীবনরস-রসিকতা আধুনিকতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 
জীবনকে ফীকি দিয়ে নয়, পাশ কাটিয়ে নয়-_সমস্ত বন্ধনকে 
স্বীকার করে জীবনকে ভালবেসে মুক্তির স্বাদ নিতে চেয়েছিলেন 
তিনি। কেমন সে-জীবন? অজস্র শোক, তাপ, আঘাত, বেদনায় 
তিনি জর্জরিত হয়েছেন_ নীরবে সহ্য করেছেন সাংসারিক 
অনটন, স্বার্থকুটিল বৈষয়িক যন্ত্রণা। এসবের মধ্যেও তিনি 
আনন্দস্বরূপিণী। কোন অশান্তির আগুন তাকে স্পর্শ করেনি। এই 
নতুনতর পঞ্চতপার পাবকশিখায় তিনি যেন আরো উজ্জ্বল। 
তার হৃৎকমলে “আনন্দের পূর্ণঘট” সদাপ্রতিষ্ঠিত। 

জীবন সম্পর্কে তার অসীম কৌতৃহল। নিবেদিতার বোর্ডিং 
স্কুলের মেয়েদের বলছেন ঃ “দেখ মা, যেখান দিয়ে যাবে তার 
চতুর্দিকে কি হচ্ছে না হচ্ছে, সব দেখে রাখবে।” দেখতে তারই কি 
কম আগ্রহ? ছুটির দিনে নিবেদিতার স্কুলের গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে 
দেখেন কখনো মিউজিয়াম, চিড়িয়াখানা, গড়ের মাঠ, কখনো 
বোটানিক্যাল গার্ডেন, এমনকি সার্কাসও। দেখা তো শুধু নয়, 
অসীম কৌতৃহলে দেখা-_বালিকার মতো মেতে ওঠা। 
পতিতপাবন শ্রীরামকৃষ্ণ বঙ্গরঙ্গমঞ্চকে বাঞ্ছিত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত 
করেছিলেন। শ্রীমাও বরাভয়করা হয়ে রঙ্গমঞ্জের আঙিনায় 
আবির্ভূতা। 'পাণডবগৌরব", “বিন্বমঙ্গল', 'চৈতন্যলীলা', “রামানুজ' 
ইত্যাদি নাটক তিনি দেখেছেন। রঙ্গালয়ে অভিনয় দর্শন করতে 
করতে তিনি সমাধিস্থা হয়েছেন। অভিনেত্রী নীরদাসুন্দরী, 
তারাসুন্দরী, তিনকড়ি প্রমুখ তার কৃপাধন্যা হয়েছেন। 

রঙ্গকৌতুকে রসরাজ ঠাকুরের তুলনায় মা কম যেতেন না। 
এসমস্ত ক্ষেত্রে কখনো গৌরী-মা, কখনো লক্ষ্মীদিদি, কখনো 


নিবেদিতাও তার সহচরী। বেলুড় মঠে বিজয়ার ভাসানের সময় 
তিনি ডাক্তার কাঞ্জিলালের মুখভঙ্গি ও রঙ্গব্যঙ্গের অনুমোদন 
করেন। তিনি নিজে সুন্দর গাইতেন__সেই প্রতিভার স্বীকৃতি 
রয়েছে ঠাকুরের কথাতেও। তিনি তো সারদা-_সরস্বতী! বেশ 
কিছু গান তার অত্যন্ত প্রিয় ছিল, সুর করে সেগুলি গাইতেন। 
তার ভাললাগা গানের কয়েকটি হলো--'কেশব কুরু করুণা 
দীনে, “গিরি গণেশ আমার শুভকারী', “বারে বারে দুঃখ দিতেছ 
তুমি তারা” “বিপদবারণ তুমি নারায়ণ' ইত্যাদি। কোঠারে ওড়িয়া 
যাত্রাপালা তিনি শুনেছেন, তারই ইচ্ছায় পরপর দুদিন পালার 
অভিনয় হয়েছে। “গানের তুল্য কি জিনিস আছে? গানে 
ভগবানকে পাওয়া যায়”__বলতেন তিনি। দত্তবাড়িতে যতীন 
মিত্রের কীর্তনগান কেবল মাথুরেই শেষ হচ্ছিল বলে মা এ 
বীর্তন মিলনে শেষ করার উপদেশ দিলেন। সেই গান শুনে 
মায়ের ভাবসমাধি। বাগবাজারের বাড়িতে থিয়েটারের অভিনেত্রী 
তিনকড়ির মুখে বিশ্বমঙ্গলের গান শুনে মায়ের চোখে জল। 
অভিভূতা মা বললেন ঃ “আজ কী গানই শোনালি মা!” তার 
আদেশে শরৎকেও (স্বামী সারদানন্দ) মাঝে মাঝে পাখোয়াজ- 
তানপুরা নিয়ে গাইতে বসতে হতো। এসমস্তই আনন্পরাপিণী 
মায়ের জীবনরস-রসিকতার প্রমাণ। 

আধুনিকতার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো ব্যক্তিম্বাধিকারের 
স্বীকৃতি। মানুষ তো ছাঁচে ঢালা নয় যে, একে অপরের অনুগ্ধপ 
হবে। ক্ষমতা, প্রবণতা, সংস্কার ইত্যাদির সাপেক্ষে মানুষ একে 
অপরের থেকে স্বতন্ত্র। মা এই স্বাতন্ত্যের স্বীকৃতি দিতেন। এ তার 
আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রকাশ। এপ্রসঙ্গে তার আগ্তবাক্য “যার 
যেমন, তার তেমন” স্মরণীয়। কখনো কারো ভাবে তিনি আথাত 
করতেন না। জয়রামবাটীর জনৈক সন্ন্যাসী স্বদেশি ভাবাপন্ন 
জানার পর মা তাকে দিয়ে কখনো বিলাতি বস্ত্র কেনাননি। 
এভাবে তিনি তার সন্তানের ভাবকে সম্মান দিয়েছেন। জনৈক 
ভক্তের কন্যা বিবাহে অনিচ্ছুক হওয়ায় তার সমর্থনে পাশে 
দাঁড়িয়েছেন। ভক্তদের নানান ভাব- মায়ের কাছে তাদের নানাণ 
আবদার! হাসিমুখে মা তাদের আবদার মেনেছেন, এমনকি 
অনেক ক্ষেত্রে যন্ত্রণা সত্বেও শুধু তাদের ভাবের প্রতি সম্মান 
জানাতে। তার দিকপাল সন্তানদের এক একজনের এক এক 
ভাব। সকলের ভাবকে সম্মানিত করে মাতৃনামের অদৃশ্য সুতোয় 
তিনি রচনা করেছেন এক অনন্য ভক্তমালিকা! 

ব্ক্তিস্বাধিকারের প্রতি শ্রীমায়ের অদ্ধা প্রদর্শনের চরম 
প্রকাশ আমরা লক্ষ্য করি তার নারীমুক্তি বিষয়ক ভাবনায়। নারী 
অন্যের হাতের ক্রীড়নক মাত্র নয়__-আপন ভাগ্য জয় করার 
অধিকার তার আছে। জনৈক ভক্ত তার কন্যাকে বিবাহ দিতে না 
পারায় মায়ের কাছে দুঃখপ্রকাশ করলে মা বলেছিলেন, তার 
মেয়েকে নিবেদিতার স্কুলে রেখে লেখাপড়া শেখাতে। অর্থাং 
বিবাহ নারীজীবনের মোক্ষ__একথা তিনি মানতেন না। 
অল্পবয়সে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে পরগোত্র করে দেওয়ার প্রবণতার 
তিনি ছিলেন ঘোরতর বিরোধী। তিনি মনে করতেন, অল্প বয়সে 
্রাতুষ্পুত্রী রাধুর বিয়ে না দিলে তার দুর্দশা হতো না। সেই 
রাধুকেই বিয়ের পরে চোদ্দবছর বয়সে মা মিশনারি স্কুলে 
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লেখাপড়া শেখাতে পাঠিয়েছিলেন। আজকের দিনেও আমাদের 
সমাজে সেবিকার (নার্সিং) জীবিকা সম্পর্কে অনেক শিক্ষিত 
মানুষের মধ্যেও একধরনের উন্নাসিকতা লক্ষ্য করা যায়। আজ 
থেকে প্রায় একশো বছর আগে মা সরলাদেবীকে নার্সিং শিক্ষার 
জন্য উৎসাহিত করেছিলেন। এক বিপথগামিনী মহিলা মায়ের 
কাছে যাতায়াত করছে বলে বলরামবাবুর স্ত্রী অসস্তোষ প্রকাশ 
করে বলেন $ “ও এলে আমাদের যাওয়া হবে না।” শরণাগতার 
পক্ষ নিয়ে মা বললেন ঃ “কেউ যদি না আসে না আসুক। ও 
আমার কাছে আসবে। সকলের সবাই আছে, ওর আমি ছাড়া 
জগতে কেউ নেই।” তিনি ছিলেন সতীরও মা, অসতীরও মা। 
এঘটনায় তার প্রমাণ মেলে। একবার দক্ষিণেশ্বরে এক পাগলীর 
কিছু বিসদৃশ আচরণে বিরক্ত হয়ে ঠাকুর তাকে গ্রাম্যভাষায় 
গালিগালাজ করেছিলেন। মেয়ের সেই অপমানে মা নিজে মরমে 
মরেছিলেন। ঠাকুরের সেই সময়কার ব্যবহার তিনি আদৌ 
অনুমোদন করেননি। এ মহিলাকে নিজের কাছে ডেকে এনে 
আপন শ্নেহের ছোয়ায় মা তাকে শান্ত করেন। 

আজ নারীমুক্তির নামে চারদিকে নানারকম আন্দোলন হচ্ছে। 
অনেক ক্ষেত্রেই এই আন্দোলন তার সঠিক দিশা হারিয়ে বাধাহীন 
স্বেচ্ছাচারিতার রূপ নিচ্ছে। এর ফলে সমাজে ও পরিবারে দেখা 
দিচ্ছে নানা সমস্যা। নারীর স্বাধীনতা ও স্বাধিকারের সমর্থক হয়েও 
মা একটি অসাধারণ উক্তি করেছিলেন ঃ “দেখ, স্ত্রীলোকের লঙ্জাই 
ভূষণ। ফুলটি দেবসেবায় লাগলেই সবচেয়ে সার্থক।” নারীর 
আত্মসম্মান ও মর্যাদা রক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব তার নিজেরই-_ 
এমন দরকারি কথাটি এমন সুন্দর করে বোধকরি কোন নারীবাদী 
বলেননি। মায়ের জীবনে আমরা নানা ঘটনা লক্ষ্য করি-_ যেখানে 
'লক্ষ্মণরেখা" নির্দেশ করেছেন। 

॥৩॥ 

ভগিনী নিবেদিতা একসময় মন্তব্য করেছিলেন ঃ 
“সারদাদেবী ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের 
চরম বাণী।” একইসঙ্গে কিছুটা সংশয় প্রকাশ করে তিনি 
বলেছিলেন ঃ “কিন্তু তিনি কি প্রাচীন আদর্শের শেষকথা, না 
নৃতন আদর্শের প্রথম প্রকাশ?” এই সংশয়ের কোন অবকাশ 
আছে বলে আমরা মনে করি না। মা নবীন আর প্রাটীনের এক 
সেতুবন্ধ! তার এক পা অতীতে, এক পা বর্তমানে-_আর 
পৃতপবিত্র দুটি চোখের দৃষ্টি পূর্ণ মহিমায় ভবিষ্যতের দিকে 
প্রসারিত। তিনি একালের, তিনি সেকালেরও-_চিরস্তনী জননী 
তিনি; সনাতন ভারতীয় নারীত্বের এক মহৃত্তম প্রকাশ। 

মায়ের চরিত্রে আধুনিকতার অনুসন্ধান করতে গিয়ে একটি 

অনন্য বৈশিষ্ট্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি পড়ে। তার চরিত্রে 

প্রতিফলিত আধুনিকতা বিল্রোছের কোন অসি ছিল না 
এতিহ্যের প্রতি কোন স্পর্ধিত অসম্মান তিনি কখনোই দেখাননি। 
দেশাচার ও লোকাচারের প্রতি তিনি ছিলেন সর্বদাই শ্রদ্ধাবনতা। 
প্রচলিত রীতিনীতির বিরোধিতার আকারে যে-আধুনিকতা 
আমরা সচরাচর দেখে থাকি_তার মধ্যে অনেক সময় 
একধরনের দুর্বিনীত আত্মপ্রচার থাকে। আপন অবগুষ্ঠনের 


আড়ালে থেকে, প্রাটীনের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে 
আধুনিকতার যে উজ্জ্বল দৃষ্টাস্ত মা স্থাপন করেছেন, তার স্নিগ্ধ 
কল্যাণম্পর্শ আমাদের নন্দিত করে। 

তিনি কোনকিছুকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে নতুন কিছু করতে 
চাইতেন না। তিনি চাইতেন পুরাতনের মধ্যেই ধীরে ধীরে 
পরিবর্তনের ছোয়া আনতে। তাই তিনি কিছু ভাঙেননি, ধ্বংস 
করেননি, বরং ভিতর থেকে পরিমার্জন করে- বর্জনীয় 
সকলকিছুকে বর্জন করে তিনি গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। তার 
মধ্যে ছিল এক অনন্য সমন্বয়ের এতিহ্য-_যে-এতিহ্য তিনি 
উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছ থেকে। জ্ঞান, 
কর্ম, ভক্তি-__এই ত্রিযোগের সমন্বয়, গারস্থ্য ও সন্যাসজীবনের 
সমন্বয়, সেকাল ও একালের সমন্বয় এবং সর্বোপরি দেবত্ব ও 
মানবত্বের সমন্বয় মায়ের জীবনে প্রতিফলিত আধুনিকতার 
একটি মূল বৈশিষ্ট্য। 

পশ্চিমী সংজ্ঞা অনুসরণ করে (যদিও এমন কোন অনন্য 
সংজ্ঞা হয় না) আলোচ্য প্রবন্ধে মায়ের জীবনে আধুনিকতার 
উপাদানগুলিকে চিহ্নিত করার একটা চেষ্টা করা হলো। তবে এই 
চেষ্টায় সাফল্য দাবি করা যায় না। বস্তৃত, বিবেচিত পশ্চিমী 
মানদগুগুলি মায়ের জীবনে আধুনিকতার ব্যাখ্যায় পুরোপুরি 
সক্ষম নয়। পশ্চিমী আধুনিকতা সমকালেই গুরুত্ব দেয়-_মায়ের 
মধ্যে আমরা পাই চিরকালকে। ভারতীয় দর্শনে বর্তমান কাল 
তো আসলে এক অনস্ত অখণ্ড জীবনপ্রবাহের একটি 
খণ্ডাংশমাত্র। মায়ের পৃত পবিত্র জীবন সেই অনস্তের অভিসারী। 
মা সেই অর্থে আধুনিকা নন__তিনি চিরস্তনী। 

মায়ের এই চিরন্তনী নারীসন্তাকে ধারণ করে রয়েছে তার 
মাতৃত্ব। এই বিশ্বসংসারের সকলকে আপন সম্তানরূপে বিবেচনা 
করে তিনি আধুনিকতার অঙ্গনে প্রবেশ যেমন করেছেন, তেমনি 
অতিক্রমও করেছেন সেই অঙ্গনের সীমারেখা । আধুনিকতার 
সকল উপকরণ- মানবতা, বিশ্বচেতনা, আত্ম-উত্তরণ, সুদৃঢ় 
ব্যক্তিত্ব, যুক্তিবাদিতা ইত্যাদি আসলে তার মাতৃত্বেই আধারিত। 
মাতৃত্বের এই বিজয়বার্তা পাশ্চাত্য চিন্তায় ধরা পড়ে না। 
নারীপ্রগতির নামে আমাদের চারপাশে যা চলছে, আধুনিকতার 
তকমায় যেভাবে অপসংস্কৃতিকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে, নারীর শ্রী- 
সম্পদকে যেভাবে প্রতিনিয়ত বিসর্জন দেওয়া হচ্ছে-_তা যথাথই 
উদ্বেগজনক। এই পরিপ্রেক্ষিতে নবীন ও প্রবীণের মেলবন্ধন 
আধারিত মায়ের অলোকসামান্য আধুনিকতা নিঃসন্দেহে একটি 
কার্যকরী প্রতিষেধকের স্বীকৃতি পেতে পারে। আশা করি 
্রীশ্রীমায়ের আধুনিকতার এই দিকটি আমরা ক্রমে উপলবি 
করতে সক্ষম হব। 

সহায়ক গ্রন্থ 

১ শ্রীমা সারদা দেবী-_স্বামী গন্তীরানন্দ 
২ শ্রীশ্রীমায়ের কথা 
৩ শতরূপে সারদা-_স্বামী লোকেম্বরানন্দ সম্পাদিত 


৪ আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ-_আবু সইদ আইয়ুব 
৫ বিভাবন-স্বরাজ সেনগুপ্ত 


প্রবন্ধ 0 শ্রীশ্রীমায়ের আধুনিকতা ১০৩১ 


€]মাতভীর্থপরিক্রমা 
রা আশ্রম 
টিটি 


ক পি এপ তি ০ পাপে সিকি ল পিপিপি পিসী পিস 


্্রীরামকৃষ্ণ যে; যেসব স্থানে পদধূলি দিয়েছিলেন, তার বিবরণ 
লেখক চরণচিহ্ন ধরে" গ্রন্থে ইতোমধ্যেই জানিয়েছেন। 
ভক্তবৃন্দের মনের চাহিদা মেটাতে শ্রীনশ্রীমায়ের ক্ষেত্রে অনুরূপ 
রচনায় ব্রতী হয়ে তিনি যাএা শুরু করেছিলেন '্রীশ্রীমায়ের 
বাড়ি' থেকে (শারদীয়া ১৪০৯ সংখ্যা ্রষ্টব্)। এবার চতুর্বিংশ 
পর্যায়ে শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম।- সম্পাদক 


অনুসন্ধানে জানা যায়, নতুন আশ্রমভবন নির্মাণের পুবেই 
প্রীশ্রীমায়ের দেহরক্ষা হওয়ায় তার এখানে আর আসা হয়নি। 

অবশ্য এই আশ্রমভবন ছাড়া ইতোপূর্বে প্রতিষ্ঠিত ও নানা 
স্থানে স্থানান্তরিত "শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম”-এ শ্রীশ্রীমায়ের 
শুভাগমন হয়েছিল। এই সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায়ঃ 
“অবশেষে তিনি (গৌরী-মা) দক্ষিণাপথ হইতে প্রত্যাবর্তনের 
পর মাতাঠাকুরানীর আশীর্বাদপ্রাপ্ত হইয়া ১৩০১ সালে 
(১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে) কলিকাতার অনতিদূুরে বারাকপুরের 
গঙ্গাতীরে এক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। গুরুপত্বীর নামেই ইহার 
নামকরণ হইল ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম'।”২ 

“আশ্রম প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পরে গৌরী-মার আমন্ত্রণে 


রামকৃষ্ণ ও শ্রীমা সারদাদেবীর অশেষ এ উর 27548 


মহাসাধিকা, সন্যাসিনী গৌরীমা 1১৭ ৮ 
সম্পর্কে স্বামী গন্তীরানন্দ লিখেছেন £ “১৮৯৪ জা, 
একখানি পৰ্রে প্রম্ন করিতেছেন, “গৌর-মা 
কোথা? একহাজার গৌর-মার দরকার-__ এ 
1001019 9111111% 919111( মেহতী ও চেতনাদায়িনী 
শক্তি)।' গৌরী-মার ইহা অতি উত্তম পরিচয়। 
গৌরী-মা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বার চর 
নানাভাবে অভিহিত হইতেন। ঠাকুর ও হী 
শ্রীশ্রীমায়ের নিকট তিনি ছিলেন “গৌরদাসী?। 
স্বামীজীর পত্রাবলীতে ইহারই রূপাস্তর “গৌর- | 
মা” নামের উল্লেখ দেখিতে পাই। ভক্তমহলে 
ইহাই ছিল তাহার মধ্যম বয়সের প্রচলিত নাম। 
তাহার সন্ন্যাসগ্রহণের পর নাম হয় “গৌরী পুরী” 





এ দীন কুটার হইলেও মঙ্গলঘট, পত্রপুষ্প, 
আলিপনা, ভোগারতি ইত্যাদির দ্বারা তাহাকে 
বিশেষভাবে সংবর্ধনা করা হয়।””ং 

“অবশেষে ১৩১৮ সালের প্রথমভাগে 
বারাকপুর হইতে আশ্রম উত্তর কলিকাতায় 
গোয়াবাগানে এক ভাড়াটিয়া বাড়িতে 
স্থানাস্তরিত হয়। আশ্রমে পূর্ব হইতেই ঠরীকুর ও 
মী মতাঠুরানীর পট ও পদচিহ পূজা করা হইত। 
গোয়াবাগান আশ্রমে মা যেদিন প্রথম রা 


করিয়াছিলেন 
অদ্যাবধি আশ্রমমন্দিরে সেই পটখানির নিয়মিত 
পজার্চনা হইতেছে।”* গোয়াবাগান আশ্রমে 


তাই শ্রীশ্রীমা মাঝে মাঝে অবস্থানও করতেন। 
জনসাধারণের নিকট তিনি পরে “গৌরী-মা” বলিয়াই পরিচিত 


এরপরেও আশ্রমের কয়েকবার স্থান পরিবর্তন হয়। শেষে 


হন। স্বীয় ভক্তদের তিনি ছিলেন “মাতাজী”; আবার পিতৃগৃহে 00655558575 ভিত হয়। 


তাহার নাম ছিল “মূড়ানী” বা “কুদ্রাণী”।”+ 

পরম ভাগ্যবতী গৌরী-মা বিভিন্ন সময়ে, 
বিভিন্নভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের সানিধ্যলাভ ও সেবার 
অধিকারিণী হন এবং কিছুকাল দক্ষিণেশ্বরে 
শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গেও বাস করেন। মাতৃজাতির কল্যাণে 
শহরে থেকে কাজ করার জন্য ঠাকুরের নিরদ্শানযায়ী | 
পরবর্তী কালে তিনি প্রাচীন আদর্শে মহিলাদের & 
মিলার নটি ভিাসিনা সিনা সা *] 
প্রতিষ্ঠা করেন এবং শ্রীশ্রীমায়ের নামে টা 
শ্রীত্রীসারদেশ্বরী আশ্রম” (২৬, গৌরীমাতা সরণি, 
শ্যামবাজার, কলকাতা-৪) প্রতিষ্ঠার পর তার 
চিরজীবনের পতিরূপে নিত্যপুজিত 'দামোদর'কে 
স্থাপন করেন। উত্তর কলকাতার শ্যামবাজারে 


স্বয়ং শ্রীশ্রীমা কর্তৃক সম্পন্ন হওয়ায় আশ্রমটি 
্রশ্রীমায়ের 


দিব্স্পর্শের স্মৃতি ধারণ করে বিদ্যমান। 


দিতি রর 
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শ 4 
রা ১৯, 


প্রতিষ্ঠিত ও নিজনামাঙ্কিত এ আশ্রমের বাস্তপূজা স্ঁ 


১০৩২ ঞ উদ্বোধন 0) ১০৬তম বর্য--১২শ সংখ্যা পোষ ১৪১১০ ডিসেম্বর ২০০৪ 


এই উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীমা এখানে বাস্তপূজা করেন। এসম্পর্কে 
জানা যায় £ “তাহার (গৌরী-মার) মনে মনে ইচ্ছা ছিল, 
মাতাঠাকুরানীর বাসভবন এবং গঙ্গার সমীপবর্তী কোন স্থানে 
আশ্রমের জমি ক্রয় করা হয়। কিন্তু সেরূপ কোন সন্ধান 
পাওয়া গেল না। অবশেষে একদিন পণ্ডিত দক্ষিণাচরণ 
স্মৃতিতীর্থ মহাশয় আসিয়া শ্যামবাজারে একটি জমির সন্ধান 
দিলেন এবং নিজেই একদিন আগ্রহ করিয়া গৌরী-মাকে তাহা 
দেখাইয়া আনিলেন। জমি দেখিয়া তাহার মন প্রসন্ন হইল এবং 
্রীত্রীমাও এই জমিই ক্রয় করিতে বলিলেন। 

“জমি ক্রীত হইলে গৌরী-মা তাহা দেখাইতে 
মাতাঠাকুরানীকে লইয়া আসিলেন। তিনি জমিতে পদার্পণ 
করিয়া খুব সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "খাসা জমি, বেশ বাড়ি হবে। 
মেয়েরা সুখে থাকবে।' তাহার এইরূপ আশীর্বাদে গৌরী-মার 
মনে উৎসাহ বহুগুণ বর্ধিত হইল। 

“সেইদিবস মাতাঠাকুরানী পঞ্চরত্ু ও পঞ্চশস্য-সহ একটি 
রৌপ্যাধার স্বহস্তে ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া আপনিই আপনার 
পূজামন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিলেন। গৌরী-মা তাহাকে সেই স্থানেই 
মিষ্টিমুখ করাইয়া বলিলেন, “এই তো আশ্রমের বাস্তপূজা আর 
দেবীর অধিবাস হয়ে গেল।” ”৫ 

শ্রীশ্রীমা বলতেন £ “গৌরদাসীর আশ্রমের সলতেটি পর্যস্ত 
যে উসকে দেবে, তার কেনা বৈকুণ্ঠ।”৩ 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই নির্বাচিত স্থানটি পূর্বে ছিল__২২/৬, 
বলরাম ঘোষ স্ট্রিট, পরে এটি হয়--২৬, মহারানী হেমস্তকুমারী 
স্টিট এবং সবশেষে হয়-_২৬, গৌরীমাতা সরণি। 

এই আশ্রমে শ্রীশ্রীমায়ের পৃতাস্থি সংরক্ষণ সম্পর্কে জানা 
যায় ঃ “শ্রীমা একদিন গৌরী-মাকে বলেন, “আমার তো যাবার 
সময় হয়ে এল... দেহান্তে তুমি আমার অস্থি আশ্রমে নিয়ে 
রেখো। পাঁচখানা বাতাসা নিত্যভোগ দিলেই হবে।' গৌরী-মার 
আর কোন সন্দেহ রহিল না যে, শ্রীশ্রীমা শীঘ্রই নরলীলা 
সংবরণ করিবেন।”* 

শ্রীশ্রীমায়ের দেহরক্ষার পর গৌরী-মা ও দুর্গা-মা বেলুড় 
মঠ থেকে তার পৃতাস্থি এনে আশ্রমে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন” এবং 
পরধর্তী কালে গৌরী-মার দেহত্যাগের পর তারও পৃতাস্থি 
আশ্রমভবনে স্থাপিত হয়।* এমনকি, ভাগ্যব্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের 
পৃতাস্থিও পরবর্তী কালে সংগৃহীত হওয়ায় দুর্গা-মা সেই 
পৃতাস্থি আশ্রমে প্রতিষ্ঠা করে নিত্যপৃজার ব্যবস্থা করে গেছেন। 
এই সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায় ঃ “শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণাশ্রিত 
জনৈক সন্যাসী আশ্রমের মাতৃদ্বয়ের প্রতি অতিশয় ভক্তিযুক্ত 
ছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে আসিয়া তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ 
করিতেন। গৌরী-মাতার দেহত্যাগের কয়েক বৎসর পরে 
একদিন আশ্রমে আসিয়া কথা প্রসঙ্গে তিনি দুর্গা-মাকে বলেন, 
'অনেকদিন থেকেই একটা কথা আপনাকে বলব ভাবছি, কিন্তু 
বলা আর হয় না। আজ বলব বলেই এসেছি। আমার ইচ্ছে__ 
আমাদের ঠাকুরের ব্রন্মাসত্ব সারদেশ্বরী আশ্রমেও থাকে। আমি 


দিতে পারি, এতে আমারও আনন্দ হবে, আশ্রমেরও কল্যাণ 
হবে। গ্রহণ করবেন? 

“এমন অপ্রত্যাশিত প্রস্তাব শুনিয়া মা এতই অভিভূত 
হইলেন যে, বিস্ময়ে ও পুলকে তাহার নয়নদ্বয় অশ্রুসিক্ত হইল। 
.. মায়ের এবম্িধ মৌন সম্মতিতে সন্যাসীও আনন্দিত 
হইলেন।... যথাকালে রৌপ্যাধারে সযত্রে রক্ষিত সেই মহামূল্য 
সম্পদ স্বয়ং কৃপাপরবশ হইয়া সৌভাগ্যবতী দুর্গামাতার সমক্ষে 
উপস্থিত হইলেন ।... 

“৭ জ্যৈ্ঠ (১৩৫১ সাল) শ্রীশ্রীফলহারিণী কালিকাপুজা 
দিবসে বিশেষ হোম, পুজা সহকারে দুর্গামা সেই পরম সম্পদকে 
আশ্রমে প্রতিষ্ঠা করেন। তদবধি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর সহিত 
্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পৃতাস্থিও ভোগারতি সহযোগে নিত্য 
পূজিত হইতেছেন আশ্রমমন্দিরে। এই সম্বন্ধে দুর্গামা পরবর্তী 
ট্রাস্টি ও সেবায়েতদিগকে নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন, 'পরমারাধ্যা 
্রীশ্রীসারদেশ্বরী মাতাঠাকুরানীর পৃতাস্থির ন্যায় পরমারাধ্য 
ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পৃতান্থিও এই আশ্রমে যথারীতি 
পূজিত হইবেন এবং এই বাবদ প্রয়োজনীয় ব্যয় আশ্রমের 
সাধারণ তহবিল হইতে দেওয়া হইবে” ”১ 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আশ্রমের নিয়মানুযায়ী কোন পুরুষ- 
ভক্তকে আশ্রমের দোতলায় (যেখানে এসব পৃজাদি অনুষ্ঠিত 
হয়) প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। 

আশ্রমের বর্তমান অধ্যক্ষা শ্রীবন্দনাপুরী দেবী গৌরী- 
মায়ের কাছে মন্ত্র্দীক্ষা লাভ করেছেন।] 


পথনির্দেশ £ ২৬, গৌরীমাতা সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৪। 
বিধান সরণির ওপর ফঁড়িয়াপুকুর স্টপেজে নেমে পশ্চিমদিকে 
বলরাম ঘোষ স্ট্রিট বরাবর গেলে প্রথম চোমাথার মুখে পড়বে 
ডাফ স্কুল। এরপর ডানদিকে কিছুটা গেলে শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী 
আশ্রম”। আবার ভূপেন বোস আভিনিউ থেকেও এখানে আসা 
যায়। সেক্ষেত্রে মণীন্দ্র কলেজ স্টপেজে নেমে ন্যায়ধত্ব লেন দিয়ে 
খানিকটা এগোলে এই আশ্রমে আসা যাবে। 





১ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা-_স্বামী গণ্ভীরানন্দ, ২য় ভাগ, ৯ম সং, পৃঃ ৪৮০ 
২ সারদা-রামকৃষ্ণ- শ্রীদুর্গাপুরী দেবী, ১৩৬১, পৃঃ ১৬১ 

৩ এ, পৃঃ ২৯০ 

৪ এ, পচ ২৯৩ 

৫ এ, পৃঃ ২৯৮ 

৬ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা, ২য় ভাগ, পৃঃ ৪৯৯ 

৭ দুর্গামা- শ্রীসুব্রতাপুরী দেবী, ১৩৭৭, পৃঃ ১১১ 

৮ এ, পৃঃ ১১৩-১১৪ 

৯ এ, পৃঃ ২২৭ 

১০ এ, পৃঃ ২৬১-২৬২ 


এই রচনাটি "স্বামী অভয়ানন্দ স্মারক রচনা”রূপে প্রকাশিত 
হলো।- সম্পাদক 


মাতৃতীথপরি্রমা 0 শ্রীশ্রীপারদেষ্থরী আশ্রম € ১০৩৩ 


নজীবনের সঙ্গে শ্রীমা সারদাদেবীর সংযোগ যেমন 
নিবিড়, তেমনই ব্যাপক। এটি তার জীবনের 
অসাধারণত্বের একটি দিক! সমাজে অচ্ছুৎ ও ব্রাত্য 
ব্যক্তিদের সুস্থ সমাজমানস দান করতে তিনি কেবল 
দৃঢ় প্রতিজ্ঞই ছিলেন না, ব্রতধারিণীও ছিলেন। তাই সমাজের 
নানা নির্যাতিত, লাঞ্কিত ও বঞ্চিত ব্যক্তিগণ শ্রীমা 
সারদাদেবীর কৃপালাভে সমর্থ হয়েছে। 
দক্ষিণেশ্বরে প্রথম আগমনের (১৮৭২ 
সাল) পর তিনি কিছুকাল শ্রীরামকৃষ্ণ 
সকাশে এবং তারপর নহবতের কুঠুরিতে 
ঠাকুরজননী চন্দ্রমণিদেবীর সঙ্গে বসবাস 
১ পরবর্তী কালে চন্দ্রমণিদেবী 

প্রয়াতা হলে (১৮৭৫ সাল) শ্রীমা 
কিছুকালের জন্য শস্তু মল্লিকের প্রযত্তে 
নির্মিত চালাঘরে অবস্থান করেন এবং 
তারপর আবার নহবতের কুঠুরিতে ফিরে 1৮ 
আসেন। শস্ভু মল্লিকের উদ্যোগে নির্মিত 
চালাঘরে অবস্থানকালে তার সঙ্গে থাকার জন্য একজন 
স্ত্রীলোক নিযুক্তা হয়েছিলেন এবং কিছুকালের মধ্যে 
হৃদয়রামের পত্বী সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন।২ 
কিন্তু পরবর্তী কালে মা যখন স্থায়িভাবে নহবতের কুঠুরিতে 
অবস্থান করতে লাগলেন, তখন তার অবস্থা প্রায় নিঃসঙ্গ। 
যখন শ্রীরামকৃষ্ণ-জননী নহবতে ছিলেন, তখন তিনি 
থাকতেন ওপরের কুঠুরিতে এবং শ্রীমা থাকতেন নিচে। 
সেই সময়েও তার কোন স্থায়ী সঙ্গিনীর নাম পাওয়া যায় না। 
তার বিশেষ প্রয়োজনে বৃন্দে বি", কালীর মাঃ বা যদুর মাঃ 
নামে বিভিন্ন দাসীর প্রসঙ্গ উল্লেখ থাকলেও তাদের স্থায়ী 
উপস্থিতির কথা নেই। তাছাড়া নানা আত্মীয়পরিজনের 
উপস্থিতির প্রসঙ্গ থাকলেও তা স্থায়ী ছিল কিনা সন্দেহ। 
শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্যে শ্রীমায়ের সঙ্গিনীরপে কথিত 
গোপালের মা (অঘোরমণি দেবী), যোগীন-মা 
(যোগীন্দ্রমোহিনী বিশ্বাস) ও গোলাপ-মা (গোলাপসুন্দরী 
দেবী) যথাক্রমে ডিসেম্বর ১৮৮৪, জুলাই ১৮৮৫ এবং জুন 
১৮৮৫-তে শ্রীরামকৃষ্ণ তথা মাতৃসান্নিধ্যে এসেছেন।* 
বস্তত, ১৮৭২ সাল থেকে ১৮৮৪ সাল পর্যস্ত দক্ষিণেশ্বরের 
এ কুঠুরিতে বেশির ভাগ সময়েই শ্রীমাকে নিঃসঙ্গ থাকতে 
হয়েছিল। সেই কাহিনী তিনি নিজ মুখেই ব্যক্ত করেছেন। 





নহবতখানায় অবস্থান__শ্রীমায়ের কথায় 

শ্রীমা নহবতখানায় তার দিনযাপনের অপূর্ব এক চিত্র 
আমাদের উপহার দিয়েছেন £ “ঠাকুরের সেবার জন্যে যখন 
নহবতখানায় ছিলুম, তখন কি কষ্টেই না ছোট ঘরখানিতে 
থাকতে হতো! তারই ভিতর কত সব জিনিসপত্র! কখনো 
কখনো একাও ছিলুম।... এটুকু ঘর, ওরই মধ্যে রান্না, থাকা, 
খাওয়া সব। ঠাকুরের রান্না হতো-_ প্রায়ই পেটের অসুখ ছিল 
কিনা, কালীর ভোগ সহ্য হতো না। অপর সব ভক্তদের রান্না 
হতো। লাটু ছিল; রাম দত্তের সঙ্গে রাগারাগি করে এল। 
ঠাকুর বললেন, “এ ছেলেটি বেশ, ও তোমার ময়দা ঠেসে 
দেবে।” দিনরাত রান্নাই হচ্ছে। এই হয়তো রাম দত্ত এল; গাড়ি 
থেকে নেমেই বলছে, “আজ ছোলার ডাল 
আর রুটি খাব। আমি শুনতে পেয়েই 
এখানে রান্না চাপিয়ে দিতুম। তিন-চার সের 
ময়দার রুটি হতো। রাখাল থাকত; তার 
জন্য প্রায়ই খিচুড়ি হতো। সুরেন মিত্তির 
মাসে মাসে ভক্তসেবায় দশ টাকা করে 
দিত। বুড়ো গোপাল বাজার করত। প্রথম 
প্রথম (নহবতের) ঘরে ঢুকতে মাথা ঠুকে 
যেত। একদিন কেটেই গেল। শেষে অভ্যেস 
হয়ে গিছিল। দরজার সামনে গেলেই মাথা 
নুয়ে আসত। কলকাতা হতে সব মোটাসোটা 
গো- যেন বনবাস গো!” রাত চারটায় নাইতুম। দিনের বেলায় 
বৈকালে সিঁড়িতে একটু রোদ পড়ত, তাতেই চুল শুকাতুম। 
তখন মাথায় অনেক চুল ছিল। (নহবতের) নিচের একটু 
খালি ঘর, তা আবার জিনিসপত্রে ভরা। উপরে সব শিকে 
ঝুলছে। রাত্রে শুয়েছি, মাথার উপর মাছের হাঁড়ি কলকল 
করছে-_ঠাকুরের জন্য শিঙিমাছের ঝোল হতো কিনা। 
শৌচে আর নাওয়ার জন্যই যা কষ্ট হতো। বেগধারণ করে 
করে শেষে পেটের রোগ ধরে গিয়েছিল। দিনের 
বেলায় দরকার হলে রাব্রে যেতে পারতুম-_গঙ্গার ধারে, 
অন্ধকারে । কেবল বলতুম, “হরি, হরি, একবার শৌচে যেতে 
পারতুম!, আর এ মেছুুনিরা ছিল আমার সঙ্গী। তারা গঙ্গায় 
নাইতে এসে এ বারান্দায় চুবড়ি রেখে সব নাইতে নাবত; 
আমার সঙ্গে কত গল্প করত! আবার যাবার সময় চুবড়িগুলি 
নিয়ে যেত। রাতে জেলেরা সব মাছ ধরত আর গান গাইত, 
শুনতুম।”" 

নহবতের কুঠুরিতে শ্রীমায়ের নিঃসঙ্গ জীবনের এক 
বিশেষ চিত্র উপহার দিয়েছেন স্বামী গম্ভীরানন্দ £ “একদিকে 
স্বতন্ত্র যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ, অন্যদিকে স্বেচ্ছায় পিঞ্জরাবদ্ধ 
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জগম্মাতা! একদিকে লীলাবিলাস, অপরদিকে সতৃষ্ণ 
নিরীক্ষণ_ ইহা এক অপূর্ব চিত্র! এই সুখদুঃখমিশ্রিত, 
নিকটে থাকিয়াও অতি দূরে অতিবাহিত জীবনের সমস্ত 
সুবিধা-অসুবিধার কথা ভুলিয়া শ্রীমায়ের হৃদয়ে শুধু এই 
স্মৃতিটুকুই সর্বদা জাগিয়া থাকিত, “কী আনন্দেই ছিলুম! 
কতরকমের লোকই তার কাছে আসত! দক্ষিণেশ্বরে যেন 
আনন্দের হাট-বাজার বসে যেত।... লক্ষ্মীদিদির 
অনুপস্থিতিকালে শ্রীমায়ের পায়ের বাত ও সঙ্গিনীহীন জীবন 
ঠাকুরকে খুবই ভাবাইয়া তুলিত। তিনি তাহাকে পরামর্শ 
দিতেন, “বুনো পাখি খাঁচায় রাতদিন থাকলে বেতে যায়; 
মাঝে মাঝে পাড়ায় বেড়াতে যাবে।" শুধু এইখানেই নিবৃত্ত 
না হইয়া দ্বিপ্রহরের আহারের পর মন্দিরোদ্যান জনশূন্য 
বেড়াইয়া আসিতে বলিতেন। সেখানে আলাপাদি করিয়া 
আরতির পরে পঞ্চবটী নির্জন হইলে শ্রীমা আবার নহবতে 
ফিরিতেন।”” 

শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমায়ের প্রত্যক্ষদর্শী শশিতৃষণ সামন্ত 
(পীতাম্বর ভাণ্ডারীর পুত্র) “মাতাঠাকুরানীর স্মৃতিকথা'তে* 
জানিয়েছেন ঃ “এইবার মেছুনিদের কথা বলিব। এই 
দক্ষিণেশ্বর গ্রামে মন্দির ছাড়াইয়া দেবমগ্লের ঘাটের দিকে 
যাইলে মালাপাড়া রহিয়াছে। তথায় সেইকালে বহু ধীবর 
বাস করিত। তাহারা রাত্রিকালে নৌকা লইয়া মাছ ধরিত-__ 
গান গাহিত। অনেক সময় রাত্রিকালে জাল ফেলিয়া মাছের 
আশায় অপেক্ষা করিত। ভোরবেলায় সেই জাল তুলিয়া মাছ 
বিক্রয় করিত। সেকালে বাড়ি বাড়ি মাছ বিক্রয় করার প্রথা 
ছিল। ধীবর-গৃহিণীদের সাধারণ ভাষায় 'মেছুনি' বলা হইত। 
ক্ষান্ত দাসী, পটল দাসী, ক্ষিরোদ দাসী, নারায়ণী দাসী, পদ্ম 
দাসী, গোলাপী দাসী-_এমন বহু মেছুনি দক্ষিণেশ্বর, 
কামারহাটী, এঁড়েদাহ, আলমবাজারে বাড়ি বাড়ি মাছ বিক্রয় 
করিয়া ফিরিতেন।১০ পটল দাসী ও গোলাপী দাসী এদের 
মধ্যে অধিককাল জীবিত ছিলেন। তাহাদের মুখে 
মাতাঠাকুরানীর কিছু কথা শুনিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। 
আমরা পটল দাসীকে “পট বুড়ি" বলিতাম। বৃদ্ধবয়সে তিনি 
আমাদের বাড়িতে প্রায়ই আসিতেন এবং আমাদের 
জননীদেবী তাহাকে যত্বুসহকারে মুড়ি, গুড় বা কখনো অন্ন 
পরিবেশন করিতেন। তাহার মুখে যেরূপ শুনিয়াছিলাম 
তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম-_“আমরা দলবেঁধেই মন্দিরঘাটে 
চান করতে যেতাম। তখনি মাঠানের সঙ্গে আমাদের দেখা 
হতো, কথা হতো। তখন আমাদের বয়েস অনেক কম। সে 


কতদিনের কথা! নবত-পঞ্চবটী তখন একরকম ছিল। 
আমরা গিয়ে মাঠানের সঙ্গে কথা বলতাম। প্রথম প্রথম দু- 
একটা কথা হতো। পরে আমাদের সঙ্গে তার যেন কেমন 
নিজের লোকের মতো সম্পর্ক হয়েছিল। বাড়ির সব কথা 
হতো। ছেলে-মেয়ের কথা, স্বামীর কথা, শ্বশুর-শাশুড়ির 
কথা। কারো স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া-ঝাড়ি হলে সেকথাও 
মাঠানের কাছে আমরা বলতুম। একবার ক্ষান্তার স্বামীর 
সঙ্গে তার খুব বিবাদ বাঁধে। তার স্বামী তাকে এমন ধাক্কা 
দিয়ে ফেলে দিয়েছিল, তার একটা দীত ভেঙে গিছল। মাঠান 
সেকথা শুনে রেগে গিছলেন; বলেছিলেন, “মিনসেগুলো 
মেয়েমানুষদের ভাবে কী£ তাদের নইলে চলেও না আবার 
তাদের ওপর জুলুম করবে- পশুর বল ফলাবে! ক্ষিরো, 
তুমি খবরদার স্বামীর সঙ্গে যেচে কথা বলতে যাবে না; তবে 
সংসারের সব কাজ করবে--স্বামীর যা লাগে তা আগিয়ে 
দেবে, তবে যেচে সোহাগ করতে যাবে না; তাকেও ভাবতে 
দাও-_সংসারে সবারই দাম আছে!” ক্ষিরোদ মাঠানের 
কথামত চলেছিল। তার স্বামী এ কাজের জন্য দুঃখ পেয়ে 
দোষস্বীকার করেছিল। মোক্ষদার মেয়ের একবার খুব বেয়াড়া 
জুর হয়। কবরেজের ওষুধেও কিছু হচ্ছে না। সেকথা 
মাঠানকে জানালে তিনি ঠাকুরের ফুল দিয়েছিলেন। তা 
মাথায় ঠেকাতে কয়েকদিনের মধ্যে জুর ছেড়ে গেল। মাঠান 
আমাদের বাড়ির রান্নাবান্নারও খোজ নিতেন। এইসব কথার 
মাধ্যমেই আমরা জানতে পেরেছিলাম যে, মাঠান সজনে 
ডাটা, পটললতা, কামরাঙা খেতে ভালবাসেন। আমাদের 
সঙ্গে যশোদা থাকত। সে জিয়ানো মাছ, গুগলি, শামুক 
ধরত। ভটচাযমশাই-এর [শ্রীরামকৃষ্ণের] শরীর খারাপ 
হয়েছিল যখন, আমরাই জিয়ানো মাছ, গুগলি মাঠানকে 
এনে দিতুম। মাঠান গুগলি ভাঙতে পারতেন না। বলতেন, 
“ওদের মাথায় আঘাত করতে কষ্ট হয়, তোমরা একটু 
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ছাড়িয়ে দেবে?” সেই থেকে আমরা রোজ এসে গুগলি 
ভেঙে দিতাম। আমাদের দলের প্রায় সকলেই চলে গেছে, 
কেবল গোলাপী আর আমিই বেঁচে আছি। গোলাপী বয়েসে 
খুবই ছোট। ওর কম বয়েস ছিল বলে মাঠান ওকে খুব 
ভালবাসতেন। আমাদের মিঠাই, ফল, নাডু-_আরো সব 
দিতেন। মন্দিরে কীর্তন, কথকতা, যাত্রাপালা থাকলে 
আমাদের শুনতে আসার নিমন্ত্রণ জানাতেন। আমরা বোকা 
মানুষ__তখন কী আর বুঝতুম, উনি কত বড় মানুষ! তবে 
তেনার যে দয়ার শরীর তা বেশ বুঝতে পারি। আমাদের 
অনেককেই মাঠান কাপড়, সিঁদুর, তেল সব দিতেন। 
ক্ষিরোদকে একবার ভূতে পেয়েছিল। কবরেজ, গুণিন, 
মৌলবী সব দেখিয়েও ভাল হয়নি; শেষে মাঠান একটা তেল 
দিয়েছিলেন, সেটা মাখতেই সে সেরে উঠল। তবে ক্ষিরোদ 
বেশিদিন বাঁচেনি-_অল্পবয়সেই মারা যায়। তখন 
জেলেপাড়ায় সঙ হতো-_চড়কে মেলা বসত। আমাদের 
কেউ একজন মাঠানের জন্য তালপাতার পাখা এনে 
দিয়েছিল। তাতে মাঠান খুব খুশি হয়েছিলেন__সবাইকে 
সেটা দেখাতেন! মাঠানের কথা ভোলা যাবে নাগো বাবু! 

“গোলাপী দাসী মাতাঠাকুরানীর অপর মেছুনি সঙ্গিনী। 
ত্বাহার ডাকনাম ছিল “হাঁদুর মা"। তিনি যেমন সাহসী, 
তেমনি জেদি ছিলেন। কেউ একটা কথা বলিলে তাহাকে 
পালটা দশটা কথা শুনাইয়া দিতেন। তাহার আরো গুণ 
ছিল। খেজুরপাতার চাটাই ও ঝাটা বাঁধিয়া পাড়ায় পাড়ায় 
বিক্রয় করিতেন। গ্রীষ্মকালে আম, কাঠাল, তরমুজ ইত্যাদি 
ঝাকায় লইয়া বাড়ি বাড়ি বিক্রয় করিতেন। ইহা ব্যতীত 
তাহার আরো একটি বিশেষ গুণ ছিল, সেটি হইল কাহারো 
কাজ-বাড়িতে স্বেচ্ছায় শ্রম দেওয়া । মশলা বাটা, আনাজ 
কাটা, থালা ধোওয়া-_এমন সাধারণ ও খুব প্রয়োজনীয় 
কাজে তাহার সাহায্য সকলে পাইত। আমাদের পাড়ায় 
মাকে সংবাদ দিতে হইবে। গোলাপী দাসীকে আমার 
ব্যক্তিগত স্মরণে রাখিবার একটি জিনিস মনে উদয় 
হইতেছে। সেই ঘটনাটি স্বচক্ষে দর্শনের সুযোগ হইয়াছিল। 
লক্ষ্য করিয়াছিলাম-_পরিণত বয়সে গোলাপী দাসী প্রায় 
প্রত্যহই গঙ্গান্নান সারিয়া বাড়ি ফিরিবার পথে একটি ঘটিতে 
জল লইয়া নহবতঘরের সিঁড়িতে সেই জল ঢালিয়া তথায় 
প্রণাম করিত। এই কার্যে সেই বৃদ্ধা ব্যতীত অপর কাহাকেও 
কখনো দেখি নাই। কৌতৃহলী হইয়া এই কার্ষের কারণ 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন__ 
“বাবু, মাঠান এখানে কতদিন ছিলেন, আমাদের কত 
আশীর্বাদ করেছেন-_তার সেই বসার জায়গাটা ধুয়ে দিয়ে 
একটু পরকালের কাজ করছি।' তাহাদের ভক্তিভাব দেখিয়া 


মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তিনি পরিণত বয়সেও পরিশ্রম করিতে 
পারিতেন। তাহার নিকট মাতাঠাকুরানীর দুটি ঘটনা শ্রবণের 
সৌভাগ্য হইয়াছিল। প্রথমটি ছিল তাহার স্বামীর আরোগ্যের 
বিষয়। তিনি বলিয়াছিলেন-_“একবার হাঁদুর বাবার খুব জুর 
হয়। বাঁচার আশা ছিল না। কবরেজ বলল, আশা কিছু 
নেই-__ভগবানকে স্মরণ কর। বাড়ির সবাই কান্নাকাটি 
করছে। আমার তখন কম বয়েস। আমিও ঘরে কীাদছি। 
পটলদি ওরা সব এসে সান্তনা দিল। সেই রাত্রে আমি হাদুর 
বাপের মাথার কাছে বসে আধ ঘুম-আধ জাগা অবস্থায় 
আছি, এমন সময় মনে হলো কে যেন বলছে, “এটা মাথায় 
বুলিয়ে দে না! এ ঠাকুরের শ্রীচরণের পুষ্প!” ঘুম ভেঙে 
গেল। কাউকে দেখতে পেলাম না। তখন ভয় হলো, হয়তো 
হাদুর বাবা আর বাঁচবে না। যাই হোক, রাত কাটতেই 
সকালেই গেলাম মায়ের মন্দিরে। আমি মন্দিরের পিছনের 
ফটক দিয়ে ঢুকে পঞ্চবটা হয়ে মাঠানের বাড়ির দিকে যাচ্ছি, 
দেখি মাঠান ঘর থেকে বেরিয়ে হাতে একটি ছোট পুটুলি 
নিয়ে দাড়িয়ে আছে। কী আশ্চর্য, রাত্রে ঘুমের ঘোরে আমি 
সেইরকমই একটি পুটুলি যেন দেখেছিলাম! আমি মাঠানকে 
প্রণাম জানাতেই মাঠান বললেন, “খুব ভাল হয়েছে মা, 
আমি তোমাদের পাড়ার কাউকে ধরে এটা তোমার কাছে 
পাঠাব বলে দাঁড়িয়ে আছি। এতে মায়ের শ্রীচরণের পুষ্প 
আছে। তুমি তোমার স্বামীর মাথায় এটা বুলিয়ে দিও। 
অবশ্য কবরেজ দেখাচ্ছ যেমন তেমনই দেখাবে । আর এই 
পুটুলির মধ্যে একটু মিছরি আছে__তার সরবত করে 
খাওয়াবে ।” এই বলে মাঠান পুটুলিটি আমায় দিলেন। 
আমি কেঁদে বললুম-_মাঠান, ও বাঁচবে তো? মাঠান 
বললেন, “মা, বাঁচা মরা কি কারো হাতে? যিনি মালিক 
তিনিই জানেন, তুমি তাকে জানাও ।” মাঠানের দেওয়া 
ঠাকুরের পুষ্প হাঁদুর বাবার দেহে বুলিয়ে দিয়েছিলাম। 
কবরেজের ওষুধও খেয়েছিল। কয়েকদিনের মধ্যে তার জুর 
চলে গেছিল। তবে জুর থেকে ভাল হলেও হাঁটতে ভাল 
পারেনি। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলত; তবে প্রাণে তো বেঁচে গেল। 
হাঁদুর বাবাকে খাওয়ানোর জন্য মাঠান মাঝেমাঝে ফলমূল 
সব দিতেন। আরেকটা ঘটনা-_আমার মাসি মেদিনীপুর 
থেকে এসেছিল দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির দেখতে আর 
গঙ্গাচান করতে। সেসময় কালীবাড়িতে যাত্রাগান হচ্ছিল। 
আমি রাত্রে মাসিকে নিয়ে মন্দিরে এসেছিলাম যাত্রা শুনতে। 
কী ইচ্ছা গেল, নবত ঘুরে গেলাম। ইচ্ছা ছিল মাসিকে 
মাঠান দেখাব! নবতে গিয়ে দেখি, মাঠান শুয়ে কাতরাচ্ছেন। 
আমি বাইরে থেকে ডাকলাম। মাঠান আস্তে আত্তে 
বললেন-__“আর মা! পেটের যন্ত্রণায় মরে যাচ্ছি!” আমার 
কথা শুনে মাঠান কোনরকমে বাইরে এলেন। আমি 
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বললাম_ মাঠান আপনার আত্মীয় কারা যেন ছিল? মাঠান 
বললেন, “তারা তাদের দাদার ওখানে চলে গেছে। মা, 
দরকারের সময় কেউই থাকে না!” আমি বললাম-_মাঠান, 
মাসিকে যাত্রা শোনাতে এনেছি। মাঠান বললেন, “বেশ 
করেছ মা!” তারপর আমরা চলে গেলাম। আমি মাঠানের 
শরীরের অবস্থা ভাল দেখলাম না। মাসিকে যাত্রার ওখানে 
বসিয়ে দিয়ে আবার মাঠানের কাছে গেছি। গিয়ে দেখি 
মাঠানের ঘর খোলা, তিনি নেই। ভাবলাম, নিশ্চয় বাহ্যে 
গেছেন। আমি গঙ্গার ধারে এসে মাঠানকে লক্ষ্য করতে 
লাগলাম। দূরে হারিকেন দেখে বুঝলাম, মাঠান নিশ্চয় 
আছেন। অনেক দেরি হচ্ছে দেখে কাছে গেলাম। দেখলাম, 
মাঠান মাটিতে মাথা রেখে শুয়ে পড়েছেন। আমি ধরে 
তাকে ঘরে এনে তুলি। মাঠান বিছানায় শুলে আমি 
জিজ্ঞেস করেছিলাম-_আপনি কাউকে শরীর খারাপের 
কথা বলেননি? মাঠান বললেন, “হ্যাগো, বলেছি, ওরা 
ওষুধ দিয়ে গেছে বিকালে।”” আমি মাঠানের এ অবস্থা 
দেখে আর যাত্রা শুনতে গেলাম না। মাঠানের কাছেই 
বসেছিলাম। যাত্রা শেষ হলে মাসিকে নিয়ে ফিরি। পরের 
দিন খোঁজ নিয়ে জানলাম, রোগ একটু কমের দিকে। 
খেতে। আমি সেসময় রোজ আমরুল শাক তুলে মাঠানকে 
দিয়ে আসতাম। থানকুনি পাতার ঝোল খেতেন। সেটাও 
তুলে দিয়ে আসতাম। মাঠান আমাকে খুব ভালবাসতেন। 
হাতের কাছে যা থাকত, কিছু না কিছু দিতেনই! আমি খুব 
রেগে যেতাম বলে বলতেন-_“গোলাপী, এই তেলটা 
মাখবি, মাথা ঠাণ্ডা! থাকবে।” এই বলে আমাকে এক শিশি 
তেল দিয়েছিলেন। আরো বলতেন--“রাগ চণ্ডাল! কখনো 
রাগবি না!” কী বলব-_মাঠানের আশীর্বাদে রাগটা কোথায় 
চলে গেল! ভটচাযমশাই-এর [শ্রীরামকৃষ্ণের] শরীর খারাপ 
হতে ওনারা সবাই কলকাতা চলে গেলেন। মাঠানও যেদিন 
চলে গেলেন, আমরা অনেকে এসেছিলাম। সেদিন আমরা 
সবাই কেঁদেছিলাম। মাঠান আমাদের সাস্বনা দিয়ে 
বলেছিলেন-_“এরা তো সব রইল। পরে আবার দেখা 
হবে। তোমরা ভাল থেকো।” সেই শেষ দেখা । কতদিন হয়ে 
গেল। বড় কপাল করে এসেছিলাম-_এমন মানুষের সঙ্গ 
পাব ভাবতেও পারিনি। তাই এখনো রোজ আসি-_ 
মাঠানের কথাই ভাবি! কবে তিনি পার করবেন, সেই 
আশায় বসে আছি। ৮” 


১ শ্রীমা সারদা দেবী-_স্বামী গ্ভীরানন্দ, ১৩শ সং, পৃঃ ৩৭ 
২ এ, পৃঃ ৫২-৫৩ 
৩ শ্রীত্রীমায়ের কথা (অখণ্ড), ৬ষ্ঠ সং, পৃঃ ৭৫ 


৪ এ, পৃঃ ১৬১ 

৫ এ, পৃঃ ৬০ 
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মিনতি কর 
[পূর্বানুবৃণ্তি 


“সন্ন্যাসীর গীতি'তে বেদাস্তসিদ্ধাস্ত 
ই কবিতাটিতে €“বীরবাণী দ্রষ্টব্য) বিবেক, বৈরাগ্য, 
এষণাত্যাগ, বেদান্তের সাধন ও সিদ্ধান্তের কথা 
বিশেষভাবে পরিকীর্তিত হয়েছে। এইজন্য এই কবিতাটি বিশেষ 
ব্যাখ্যার প্রয়েজন রাখে। আমরা এই কবিতার তাৎপর্য বিবৃত 
করব, যেখানে স্বামীজীর অদ্বৈততত্ব বিশেষভাবে প্রকাশিত 
হয়েছে। কবিতাটি শুরু হয়েছে যেভাবে-_ 
“উঠাও সন্ন্যাসি, উঠাও সে তান 
হিমাত্রি শিখরে উঠিল যে গান 
গভীর অরণ্যে, পর্বত প্রদেশে 
সংসারের তাপ যথা নাহি পশে।” 
পুরো কবিতাটির তাৎপর্য এইরকম-__ 
গভীর অরণ্য বা পর্বতের নির্জন স্থান ভগবৎ আরাধনার 
অনুকূল। এখানে সংসারের কোলাহল নেই। সাংসারিক জীবনকে 
অতিক্রম করে এখানে মধুর সঙ্গীতধ্বনি উথিত হয়। কামনা- 
বাসনা বিবর্জিত, যশ-মানে স্পৃহাহীন ত্যাগী সাধুগণ যে সৎ চিৎ 
আনন্দ-রনপ ব্রিবেণী ব্রম্থাসাগরে স্নান করে জীবনকে ধন্য করেন, 
সেই ব্রন্মের নাম কর। সেই ব্রন্মের বাচক ওষ্চার বা প্রণব। ও 
তৎ সৎ'_-এই শব্ত্রয় ব্রদ্দের সহিত অভিন্ন। 
শৃঙ্খল লৌহময় হোক আর সুবর্ণময় হোক, তারা বন্ধন 
করে। শৃঙ্খল বধ্ধনের প্রতীক। ভালবাসা-ঘৃণা, ভাল-মন্দের ছন্দ 
ত্যাগ করা বাঞ্ছনীয়, কারণ উভয়ই মানুষকে নিপীড়িত করে। 
বিষয়ের প্রতি আসক্তি বা অনুরাগ, আর বিদ্বেষ-_এই দুটি 
সাংসারিক শৃঙ্খল। এই শৃঙ্খলে আবদ্ধ হলে সংসার থেকে মুক্তি 
আসে না, এগুলি দাসত্বের চিহ। উভয়ই আত্মোন্নতির পথে 
বাধক। যাদের কপালে এই দাসত্বের তিলক অঙ্কিত, তারা 
কখনোই স্বাধীনতা পেতে পারে না। স্বাধীন আনন্দ পেতে হলে 
আসক্তিকে বর্জন করতে হবে, বিদ্বেষকে বিদলিত করতে হবে। 
তাই নিরস্তর “ওঁ তৎ সৎ ও"__এই চিস্তায় মগ্ন থাকা চাই। 
যতক্ষণ অবিদ্যা বা অজ্ঞান থাকে, ততক্ষণ বুদ্ধির বিভ্রম 
হয়। অজ্ঞানই জীবকে অন্ধকার থেকে গাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত 
করে। কেবল আত্মজ্ঞানই এই সংসারের আবর্তন থেকে মুক্ত 
করতে পারে। তমোময় রজ্জু জীবাত্মারূপ পশুকে বন্ধন করে 
জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তন করে। তাই হে সন্যাসি! মৃত্যুরূপ 
অন্ধকারকে জয় কর, "ও তৎ সৎ ও”__এই মন্ত্র বারংবার 


আবৃত্তি কর। 


কর্মফল অগপ্রতিরোধ্য। কার্ধকারণ সম্পর্কের দ্বারা সব 
নিয়নত্রিত। তাই শুভ কর্ম করলে শুভ ফল ও মন্দ কর্ম করলে 
মন্দ ফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে। এনিয়মের ব্যতিক্রম 
নেই। যে এই জগতের মোহপাশে আবদ্ধ হয়, সে অজ্ঞানের 
শৃঙ্খলকে চুর্ণ করতে পারে না। নামরূপে অন্বিত এই জগতের 
পারে আছে নিত্য মুক্ত আনন্দ। “তত্বমসি'-__এই ব্রহ্মাত্মভাবনা 
থেকেই আসে চিরকাক্ষিত মুক্তি। তাই হে সন্ন্যাসি, “ও তৎ সং 
ও” মন্ত্র জপ কর। 

এই জগৎ স্বপ্নে দৃষ্ট বস্তর মতো মিথ্যা। যারা স্বপ্নময় 
সংসারে ডুবে থাকে, তারা চরমতত্বকে মানতে পারে না। 
পিতা, মাতা, জায়া, বান্ধব কেউই আপন নয়। শঙ্করাচার্যও 
বলেছেন £ “কা তে কাস্তা কত্তে পুত্রঃ, সংসারোইয়মতীব 
বিচিত্রঃ।” আত্মার লিঙ্গভেদ নেই; জন্ম-মৃত্যু নেই। তুমি কার 
পিতা, কার সম্তান, কার বন্ধু, কার শত্র-_ এসকল চিন্তা বৃথা। 
যিনি সর্বময়, যার অস্তিত্ব ব্যতীত এজগৎ অস্তিত্বহীন, সেই "ও 
তৎ সৎ-রূপ পরমন্রহ্ম নিত্য চিত্তনীয়। 

নামরূপ-বিবর্জিত শুদ্ধ আত্মা বিষয়ে গীতাতেও বলা 

“ন জায়তে শ্রিয়তে বা কদাচিৎ নায়ং ভূত্বাংভবিতা 

বা ন ভূয়ঃ। 
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো, ন হন্যতে হন্যমানে 
শরীরে ॥১55 

আত্মাকে আশ্রয় করে থাকে মায়া বা অজ্ঞান, আর মায়াই 
সমস্ত বস্তুকে ভ্রাস্তিরূপে প্রতিভাত করায়। আত্মা নিত্য সাক্ষী 
স্বরূপ । প্রতিবোধবিদিত জীবাত্মারূপে তিনিই বিবর্তিত হচ্ছেন। 
যদিও আত্মা বিদিত ও অবিদিতের অতীত, তথাপি আত্মাকে 
প্রতিটি বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষীরূপে বর্ণনা করা হয়। “তত্বমসি' 
অর্থাৎ তুমিই সেই ব্রন্মা__একথা ভাবনা করে “ও তৎ সৎ" মন্ত 
জপ কর। ভোগবাসনা চিন্তে বিদ্যমান থাকলে মুক্তিলাভ সম্ভব 
নয়। মন প্রশান্ত না হলে তীর্থগমনের উপযোগিতা কোথায়? 
বন্ধনরজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধরে রেখে মানুষ দুঃখের নিবৃত্তি ও 
মুক্তির অন্বেষণ করে। আসক্তিরজ্জুর বন্ধনকে শিথিল করলেই 
মুক্তি আসতে পারে। শোকই হলো অজ্ঞান। 'ইহামুত্রফল' অর্থাৎ 
ইহজগৎ ও পরজগতের ফলাকাঞ্্ষা, আশা, ভয় প্রভৃতিকে 
ত্যাগ করলেই মায়া বা অজ্ঞানের বন্ধন ছিন্ন করা যায়। 
অভয়মন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়ে হে সন্ন্যাসি, “ও তৎ সৎ ও" মন্ত্র জপ 
কর। 

প্রারন্ধ কর্মের ফলানুসারে এই দেহের উৎপত্তি। প্রারবধ 
কর্মবশেই আবার নতুন দেহপ্রাপ্তি, এভাবেই সংসারচক্র 
প্রবর্তিত হয়। ভোগের দ্বারাই প্রারবের ক্ষয় হয়। এই দেহ 
থাকল অথবা চলে গেল, তার জন্য চিত্তা করা উচিত নয়। 
কেউ এই দেহকেই “আত্মা” বলে মাল্যভূষিত করে; কেউ অস্থি, 
মজ্জা মাংসের সমষ্টি বলে দেহ দেখে নির্বিঘ্ন হয়। আত্মার 
একত্বের উপলব্ধি করে সর্বপ্রকার প্রারবূভোগের জন্য প্রস্তুত 
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থাকা কর্তব্য। স্তুতি বা নিন্দায় নিজেকে আন্দোলিত করা 
অনুচিত। আত্মা যদি এক হয়, তবে স্তব্য ও স্তাবক ভাব, নিন্দার 
ও নিন্দনীয় ভাব থাকে না। সুতরাং চিত্তকে স্থির করে 
সমভাবাপন্ন হয়ে “ও তৎ সৎ ও"__এই ব্রন্মের নাম কর। 
প্রকৃত তত্বের উপলব্ধি করতে হলে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহকে 
বর্জন করতে হয়। যে-ব্যক্তি রমণীর মোহে প্রলুব্ধ হয়, পত্তবীর 
প্রতি আসক্ত হয়, সে কোন শ্রেষ্ঠপদে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। 
যে জাগতিক বস্তুর প্রতি মোহগ্রস্ত হয়, যাকে ক্রোধ শৃঙ্খলিত 
করে-সে কোনদিন মায়াপাশ থেকে মুক্ত হতে পারে না। 
এজন্য এগুলি পরিত্যাগ করা কর্তব্য। দৈববশে যে-খাদ্য তুমি 
প্রাপ্ত, তাতেই সুখী হও; কারণ কোন খাদ্য বা পানীয় আত্মাকে 
মলিন করতে পারে না। 

এই সংসারে তত্বজ্বের সংখ্যা অল্প। অতত্জ্ঞ ব্যক্তি 
তোমাকে ভুল বুঝবে, যারা তোমাকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখবে 
তাদের তুমি অবজ্ঞা করো। তুমি নিত্যমুক্ত। যারা মায়ার 
আবরণে, অজ্ঞানের অন্ধকারে নিমজ্জিত-_তাদের পথ 
দেখাও । সুখের অন্বেষণ বা বিপদের ভয়-_এই দ্বন্দের ওপারে 
যেতে হবে। এভাবে জীবনযাপন করলে কর্মক্ষয় হবে, আত্মার 
বন্ধনশৃঙ্খল ভেঙে যাবে, প্রারবক্ষয়ের শেষে আর পুনর্জন্ম হবে 
না, তখন আনন্দস্বরূপে স্থিতি হবে। সর্বভূতে ব্রহ্মাজ্ঞান জ্ঞান 
হবে। তাই হে সন্াসি, আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হয়ে “ও তৎ সৎ ও 
_ এই ব্রহ্মমন্ত্র জপ কর। 

সমাধি 

“যোগদর্শন'-এ বলা হয়েছে প্রদীপশিখার মতো মনে 
নিরস্তর অসংখ্যবৃত্তি উৎপন্ন হয়, আর বৃত্তির উৎপন্নতাহেতু মন 
সর্বদাই চঞ্চল ও আকুলিত। এজন্য চিত্তবৃত্তির নিরোধকে 
“যোগ” বলা হয়। মনের বৃত্তিশূন্য অবস্থা যোগ। সমাধি যোগের 
চরম অবস্থা । “যোগদর্শন'-এ সবিকল্প, নির্বিকল্প, সবিচার ও 
নির্বিচার সমাধি বিবৃত হয়েছে। নির্বিচার সমাধিই সমাধির 
শ্রেষ্ঠ অবস্থা। এই অবস্থায় অধ্যাত্মপ্রসাদ লাভ। স্থুল থেকে 
ক্রমশ সুন্ষস্রতত্তে মন নিরুদ্ধ হয়ে যায়। প্রলয় বা গভীর 
সমাধিতে চিত্তের অনুভূতি অপরূপভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। কঠ 
উপনিষদে বলা হয়েছে ঃ “ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং 
নেমা বিদ্যুতো ভাস্তি কুতোইয়মগ্নিঃ1”* বিবেকানন্দ বলছেন £ 

ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্বচরাচর ॥ 

অস্ফুট মন-আকাশে, জগতসংসার ভাসে, 

ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহংস্বোতে নিরস্তর ॥ 

ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে প্রবেশিল, 

বহে মাত্র “আমি” 'আমি'__এই ধারা অনুক্ষণ ॥ 

সে-ধারাও বদ্ধ হলো, শূন্যে শূন্য মিলাইল, 

'অবাঙ্মনসোগোচরম্* বোঝে- প্রাণ বোঝে যার |” 

যখন চিত্ত গভীর সমাধিতে প্রবেশ করে, তার আগে 
অস্ফুটভাবে জগৎসংসার প্রকাশিত থাকে। এই অবস্থায় 'অহম্‌: 


ব্যতীত আর কোন কিছু প্রকটিত হয় না। এই অস্ফুট ছায়াসম 
জগৎসংসার ক্রমশ বিলীন হয়ে যায়। তখন সাক্ষী স্বরূপ অহং 
বা আমি ছাড়া আর কিছুরই বিদ্যমানতা থাকে না। এঁ ধারাও 
বন্ধ হলে মন নিরুদ্ধ হয়ে যায়। এই অবস্থাকে 'অবাঙ্মনসো- 
গোচরম্‌” অর্থাৎ বাকা ও মনের অতীতরূপে বর্ণনা করা হয়। 
তাই স্বামীজী বলছেন £ “বোঝে প্রাণ বোঝে যার।” এই 
অবস্থা শুধু অনুভূতিবেদ্য। একেই মহানির্বাণের অবস্থা বলা হয়। 
তখন সাধক এই দেহেই ব্রহ্মানুভব করে থাকেন। তিনি 
স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। 
মানবপ্রেম 
পরিশেষে বিবেকানন্দের মানবপ্রেমের কথা বলা উচিত, যা 
অদ্বৈতবেদাস্ত, গীতা ও ভাগবতে প্রতিষ্ঠিত তত্ব। গীতায় বলা 
হয়েছে ঃ 


“ভন ্রহ্মনির্বাণমূষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ। 
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ॥৮৪৬ 
ক্ষীণকল্মষ মুনিগণ সর্বভূতের হিতে রত থেকে ব্রন্মানির্বাণ 


লাভ করেন। ভাগবতেও বলা হয়েছে, সর্বভূতে অবস্থিত 
আত্মস্বরূপ ঈশ্বরের সেবা না করে যাঁরা শুধু বিগ্রহের পূজা 
করেন, তাদের পৃজা ভম্মে ঘৃতাছুতির সমতুল্য ।' যাঁরা 
জীবন্মুক্ত পুরুষ, তারা জগতের কল্যাণের জন্য দেহধারণ 
করেন। তারা যুগে যুগে স্বেচ্ছায় জন্মগ্রহণ করেন, যদিও তারা 
মুক্ত- জন্মমৃত্যুর অতীত। সাধারণ মানুষকে এঁশীভাবনায় 
উদ্বুদ্ধ করার জন্য, দুঃখনিমগ্ন জীবের উদ্ধারের জন্য তাদের 
হৃদয় মানবপ্রেমে উদ্বেলিত। বিবেকানন্দ বলছেন ঃ “প্রেম প্রেম 
_এই মাত্র ধন।” যেমন পতঙ্গ মৃত্যু স্থির জেনেও 
অগ্নিশিখাকে আলিঙ্গন করে, সেইরকম স্বার্থ-মলিনতা বিসর্জন 
দিয়ে সকলকে প্রেমপূর্ণ আলিঙ্গন করতে হবে। কারণ, সর্বজীবে 
একই ব্রহ্মা বিরাজমান। তাই প্রতিটি মানুষ অনস্তের অধিকারী। 
মানবশ্ত্রীতি ও ভগবতপ্রীতি একই কথা। গীতায় শ্রীকৃষ্ঃ 
বলছেন £ “তে প্রাপুবস্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ।” যে 
সকল প্রাণীর হিতসাধন করে, সে আমাকে প্রাপ্ত হয়। সনাতন 
ভাবধারায় অদ্বৈততত্তে অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি সকলের মধ্যেই 
সেই ব্রহ্মাদর্শন করছেন। তাই মানবপ্রেমে তার হাদয় উদ্বেল 
হয়ে উঠেছে__ 

“ব্রহ্ম হতে কীট-পরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়, 

মন, প্রাণ, শরীর অর্পণ কর সখে, এ সবার পায়। 

বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর? 

জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।””:৮ 

[সমাপ্ত] 


তথ্যসূচী £ (৪৩) গীতা, ২।২০; (8৪) কঠ উপনিষদ, ২।২।১৫; (৪৫) বাণী 
ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৪০৭, পৃঃ ২০৮; (৪৬) গীতা, ৫1২৫; 
(৪৭) ভাগবত, ৩।২৯।২২; (৪৮) বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, 
পৃঃ ২১০। 


প্রবন্ধ 0 বিবেকানন্দের সঙ্গীত ও কাবাকৃতিতে অধবৈততত * ১০৩৯ 


নও শুধু ছবি বরদা-জননী 


অজিত কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
তোমার ছবি সামনে রেখে, নিত্য পরাই মালিকা, 


ট তুমি মা সারদা বরদা-জননী বিবেকানন্দ ধন্য, 
তুমি জগদ্ধাত্রী দেবী, তুমিই দুর্গা-কালিকা। এমন মাতার আশীর্বাদেই জগৎ অগ্রগণ্য। 
এ তো শুধু ফটো নয়, কায়া-ছায়া সবই একই, অমৃতময়ী মাতৃত্বের এই ধারা অবগাহনে 
জগন্মাতা মাগো আমার, অপেক্ষাতে কদিন থাকি? নিবেদিতা হন কর্মমুখর প্রখর দীপ্তি দহনে। 

তব আশ্রয় করুণা লভিয়া 
কত শত ভক্তজনে এল, গেল তোমার টানে কত অক্ষম গেল যে তরিয়া__ 
সত্য, মিথ্যা বুঝি না তো, মগ্ন থাকি তোমারি ধ্যানে রত্বপ্রভা, তোমার প্রভায় হয়েছে রত্বময়; 
এই পৌষের পুণ্যদিনে, স্মরণ করি প্রাণটি ভরে অনাথ-আতুর-অস্পৃশ্যের করিয়ে হাদয় জয়॥ 


সঞ্ঘজননী! স্তম্ভের মতো দুর্দিনে দীপ জ্বালি 
+«. দেখায়েছ পথ, অশেষ করুণা প্রেমধারা দিলে ঢালি। 


পের 


নি 53055745757 
25." কোন্‌ অবিচল সত্যের পথে ঈশ্বরে প্রেম রয়। 
রি 7 সংসারে থেকে প্রীতি সমধুর-_ 
ৰ ই) যে-পথ দেখালে নয় সে তো দূর । 

টু অশান্ত চিন্তে কেমনে বধূর হাদি হবে ভরপুর-_ 
তারই একান্ত গোপন ব্যথাটি করে দিলে সব দূর ॥ 


তোমার ছোঁয়ার এক নিমেষেই অপ্রিয় প্রিয় হয়, 
গঙ্গা-যমুনা মিলনক্ষেত্র জেগে ওঠে সমুদয়। 

ওঠে গান, প্রাণ কোকিলের মতো, আস্তরিকতা মনে, 
অমল ধবল পবিত্রকথা প্রণব উগারে বনে। 
অসংশয়ের তুমি মা জননী, 

তুমি ফ্ুবতারা, উপাস্যা ধরণী, 

সস্তানে তব রেখেছ ধরিয়া শ্েহ-বন্ধনে বাঁধিয়া, 
আঁধিয়া জানে না সাধিয়া তোমারে-__বরাভয়” বাণী নিয়া॥ 


হে সারদা, শঙ্করী মা, পথের দিশা দেখাও মোরে। 





কখনো কোথাও বাইরে গেলে ...... $ 51 
ফেরার সময় পেরিয়ে গেলে... .. ৭ মায়ের ডাকে আরেক মা 
সমুদ্ধেগে আসার পথে বু 
রি হে মন্দিরা মহাপাত্র 
সুদূর কোন্‌ বিদেশপানে"£ প রর +) পু আকাশ ছুঁতে চেয়ে যখন 
যাত্রা করার শুভক্ষণে সি পড়ি কঠিন ভুয়ে, 
শতেক আশিস জানিয়ে ৩ জলে সা ভেজায় ডাক পাঠালে-_আবার দাঁড়াই 
_কে ভেজায়? তোমার স্নেহচ্ছায়ে। 
__ তোমার মা, আমার মাও। বজ্মুঠি খুলল যখন 
জুরের ঘোরে রোগশিয়রে সবার আগে কে রাত জাগে? তোমায় নমস্কারে, 
কে তার শীতল হাতের ছোয়ায় সকল ব্যথা ভোলায় আগে? তোমার মায়ায় তোমার ছায়ায় 
সকল সোহাগ নিঙড়ে দিয়েও বিপদ থেকে আগলে রাখে? দুচোখ জলে ভরে। 


দুঃখ কোন দেওয়ার আগে শতেক দুঃখ নিজেই মাখে? 

খাবার মুখে তোলার আগে কে বল আর ধরেন তুলে নিজের খাবার 
_-আমার মুখে, তোমার মুখেও? 
_-আমার মা, তোমার মাও। 
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কত মা যে ধন্য হলো 
আজ তোমার চরণ চুমি, 
মা হওয়া নয় মুখের কথা 
তাই জানালে তুমি। 





মৃণালকাস্তি ভট্টাচার্য ূ শ্নেহেন্দু মাইতি 
ৃ ঃ 8 গির্জায় ঘণ্টা বেজে উঠল 
৯ এ ভাতা ৰ | ূ্‌ পু * হাজারটা মোমের আলোয় ঝরে পড়ল বিভূতি 


ফাদারের “সারমন' তরঙ্গায়িত হতে হতে 
ধুইয়ে দিচ্ছে এঁটো চুম্বন, পেঁচার ডাক, কালপুরুষের ইশারা... 
প্রভুর পাদপ্রদীপের শিখা অবিকল সূর্যের মতো 


-৪/ হৃদয়ে আতিপাতি খুঁজে খুলে দিচ্ছে ফুলের পাপড়ি 


হিমের বিনম্র পেলব স্পর্শ 
৫7২ মমতায় মুছে দিচ্ছে ধর্মের মুখে কালো দাগ 


টু ১২ আগ্নিগর্ পাপের মুখে ঢালছে শাস্তিজল 
তে ৮১ 


যুদ্ধ নয় শাস্তি চাই__হাঁকিছে সবাই। 
এক দেশ এক প্রাণ মোরা ভাই ভাই॥ 
তবুও পীড়ন করে সবল দুর্বলে। 

ধর্ম নাই নীতি নাই গেল রসাতলে॥ 
যেদিকে তাকাই শুধু স্বার্থ আর স্বার্থ। 
প্রেমপ্রীতি ভালবাসা সকলই ব্যর্থ ॥ 
সংসার কুঁটিল চক্রে ঘোর অন্ধকার। 










গির্জার বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্লাস্ত কালো রাত 


টাকাকড়ি ধন জন সবই অসার॥ ৮... স্পা ( কাকে শুনিয়ে চলে গেল, আবার আসব-- 
কে আছে আপনজন কাকে বলা যায়। হে ঝুলিকাধে একলাফে ঘরে ঢুকলেন সাস্তারুজ। 
সুখ দুঃখ হাসি কান্না বিপদে সহায় ॥ অঃ 

ভাবিতেছি মনে মনে কি হবে উপায়। ও মাসারদা 
হেনকালে কানে কানে কেবা যেন কয় ॥ * পু ৃঁ গোবিন্দলাল কর্মকার 


“ভয় কিবা আছে বাছা আমি আছি তোর। 
ভাল মন্দ সুখ দুঃখ সব ভার মোর ॥ 
সবেতেই আমি আছি আমাতেই সব। 


সবখানেতে চোখ যে তোমার সব কাজেতে দড় 
৮. ৮. আও আতুর ব্যাকুল ধরায় কে তবে কার বড়? 
অমানিশার করাল আধার ঘেরে যখন দিশা 


অন্তর বাহির আমি আমি অনুভব '__ * সব পেয়েছির দেশের আলোয় যোগাও মনে আশা। 
আমার অজানা কিছু নাহিকো তুবনে। সৌদা মাটির গন্ধে পাথার দোলাও তোমার কোলে 
খাহা কিছু খটে হেথা মোর ইচ্ছাধীনে ॥ দামাল কামাল সৎ-অসতের ঘর-ভোলানো ছেলে। 
ভীষণে ভীষণ আমি ভয়ালের ভয়। বিশ্বমায়ের বিভূতি সে রিক্ত বসন সাজে 
আমাতেই সৃষ্টি স্থিতি আমাতে প্রলয় ॥ ম্নেহপীযূষ ঝরাও ভরাও নিঃস্ব বুকের মাঝে। 
শাণ্ত আমি মিগ্ধ আমি মধুরে মধুর। * 


সদানন্দময় আমি আনন্দ প্রচুর ॥ হ | | দহন নে 


দেখিলাম চোখ মেলে কেবা হেন জন। নিখিল পাণ্ডে 


দুহাত প্রসারি আছে একান্ত আপন ॥ 
কহিলেক মৃদূভাষে অতিশয় জোর। " বিয়োগে বিয়োগে বিচ্ছিন কর, বিধ্বস্ত কর আমাকে 
হে দুঃখ, তুমি আমাকে পূর্ণ গ্রাস কর। 


“আর কেহ নাহি থাক আমি আছি তোর ॥ 
সাজানো পাতানো নয় গুরুপত্তী নয়। গভীর অন্ধকারে ব্যাপূত হোক আমার জীবন 





সত্যিকারের মা আমি আছি বিশ্বময় ॥ আমি ফের অভিষিক্ত হই এই দুঃখবেলায়। 
কেহ হেথা পর নয় জগৎ তোমার। তুমি নিবিড় আলিঙ্গন দাও আমাকে, মুক্তির মতো 


শোকের মধ্যে, দুঃখের মধ্যে, যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে 
মুক্তির আলো দেখাও নক্ষত্রের মতো 
চাওয়া-পাওয়ার কোন তীরেই না ভিড়ুক তরী। 


অন্ধকার যেমন ব্যাপৃত হয় অন্ধকারে, জল 
যেমন ব্যাপৃত হয় জলে, অসীম যেমন ডানা 
এতদিনে চিনিলাম আপনার জন। মেলে অনন্তের বুকে, ঠিক সেইভাবে দহন তুমি 
“মা মা' বলে শ্রীচরণে লইনু শরণ॥ পূর্ণ দহনে অভিষিক্ত কর। 
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শান্তি যদি চাও নিজ দোষ ধর আর॥ 
সহ্যের অধিক গুণ নাহিকো সংসারে। 
সন্তষ্টির বাড়া ধন কি থাকিতে পারে ॥ 
মা বলিয়া ডাকে যেবা আমি তার হই। 
ধুলোকাদা ঝেড়ে মুছে কোলে তুলে লই'॥ 





[প্রাসাঙ্গিকী| 


এই বিভাগ প্রকাশিত মতামত একান্তভাবই পত্রালখক-লখিকাদর | 
-_ সম্পাদক 


বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহু দূর 


“উদ্বোধন”এর গত চৈত্র ১৪১০ সংখ্যার 'প্রাসঙ্গিকী' 
বিভাগে প্রকাশিত আমার “আসত্তিকতার স্বরূপ কী” শীর্ষক 
পত্রকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণ করে গত শ্রাবণ 
১৪১১ সংখ্যায় দুখানি পত্র প্রকাশিত হয়েছে। অনেক চিঠি 
আমার বাড়ির ঠিকানায়ও এসেছে। এঁরা সকলেই 
উদ্বোধন'-এর বিদদ্ধ পাঠক। আমি সকলকে আত্তরিক 
অভিনন্দন জানাই। 

শ্রীতাপসরঞ্জন ঘোষ আমার লেখাকে অদ্ভুত ভাষ্য' 
বলে অভিহিত করেছেন। তার অভিযোগের যাথার্থ্য নিয়ে 
প্রশ্ন না তুলে পাঠকের প্রতি বিনন্র দায়বদ্ধতা স্বীকার করে 
“উদ্বোধন'-এর পাতায় কিঞ্চিৎ স্থান ভিক্ষা করি। 

প্রসঙ্গত বলি, বিশেষ কোন উদ্দেশ্যবশত কোনরকম 
ভাষ্য” দেওয়ার মতো ধার বা ভার কোনটিই আমার নেই। 
উনি হয়তো কিছু বলতে চেয়েছেন, কিন্তু ওর বক্তৃতা 
পৌনঃপুনিকতায় রুদ্ধ। 

ভারত বৈদিক সভ্যতা ও সনাতন ধর্মের দেশ। বেদ, 
উপনিষদ্‌, গীতার বাণী আমাদের সম্পদ। সত্য কথা। কিন্তু 
কালের আবর্তে সত্যও চঞ্চল। বিশ্বে 1114” বলে কিছু 
আছে কি? এমন কোন প্রথা নেই যা একদিন-না-একদিন 
ভাঙা হয়নি বা হবে না। ধবল বসনও মলিনতা লাভ করে। 
ধর্মেও কী গ্লানি জন্মে না? গীতার বাণী স্মরণীয় ঃ “যদা 
যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি...।” মার্জনাপত্র বিক্রয়কে কেন্দ্র 
করে ধর্মসংস্কার আন্দোলন হয়নি? উপনিষদের বাণী ঃ 
“তমসো মা জ্যোতির্গময়”। এ তমসা অজ্ঞতার আঁধার। 
কবির ভাষায় “অদ্ভুত আধার”। আলো কষ্ট করে জ্বালাতে 
হয়, কিন্তু আঁধার এমনিই আসে-_যাকে বিদীর্ণ করতে 
পারে একমাত্র জ্ঞানালোক। আমাদের সমাজকে একদা 
সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ইত্যাদি প্রথা জর্জরিত 
করেছে। বৈদেশিক শাসকদের দৌলতে ও মুষ্টিমেয় 
কয়েকজনের প্রচেষ্টায় কিছু অমানবিক প্রথা রদ হয়। তখন 
সনাতনপন্থীরা এঁদের বিরুদ্ধাচরণ করে বিলেতে দরখাস্ত 
পাঠিয়েছে! আমরা 'অমৃতের পুত্ররা' বড়ই লড়াই ও বড়াই- 
প্রিয়। অথচ মধু-কৈটভরা চারপাশে ঘুরঘুর করছে। 


সমাজ ও ধর্ম ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। সমাজ বদলায়। 
+909০01605 15 ০1০9(০৫ 1) 160192090 70/ [1911.” 
পরিবর্তনই সংসারের নিয়ম। যে-পরিবর্তন যুগের 
প্রয়োজনে, তাকে কি সনাতনী মূল্যবোধ হারিয়ে যাওয়া 
বলে? এতিহ্যকে ধারণ করা আর আঁকড়ে থাকা কি এক 
জিনিস? 

ইতিহাসকে অস্বীকার করলে ধর্ম সম্পূর্ণতা লাভ করে 
না। দীর্ঘ ৩৩১ বছর সুলতানী ও ৩৩৬ বছর মোঘল, 
তারপর ২০০ বছর ইংরেজ দ্বারা ভারত বৈদেশিক 
শাসনাধীন ছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাস বিদেশিদের দ্বারা 
লিখিত। ভারতে যখন চৈতন্যের যুগ, তখন আমেরিকা 
আবিষ্কৃত হয়নি। ইউরোপে ঘটছে শিল্পবিপ্লব। জলদস্যু 
ভাঙ্কো-ডা-গামা দক্ষিণ ভারতে এক-একটি অঞ্চল অধিকার 
করে ক্রীতদাসের চালান বাড়াচ্ছে। মা ও মাটির সম্মান 
ভুলুঠিত। আমরা তখন বিশ্ব পরিস্থিতি থেকে মুখ ফিরিয়ে 
ঢোল বাজিয়ে সতীর চিৎকার চাপা দিচ্ছি! অনেক দেরিতে 
কবি বললেন £ “সবার উপরে মানুষ সত্য ।” তারও অনেক 
পরে এক সন্ন্যাসী বললেন ঃ “হে ভারত ভুলিও না... 
উত্তিষ্ঠত জাগ্রত।” নিজের দেশ ও জাতিকে উদ্বুদ্ধ করার 
তাগিদে জাগরণের ডাক দিলে কি দেশীয় এতিহ্য হারিয়ে 
যায়? স্বামীজীর ভাষণ স্মরণীয় 8 “আমেরিকাবাসী আমার 
ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ।” মানুষকে বোন বা ভাই বলে 
সম্বোধন-_বিশেষত ভিন্ন ধর্মী ও বিদেশিদের-_-এক্ষেত্রে কি 
মানবতা তথাকথিত শান্ত্রবিদ্দের ঈশ্বরের চেয়ে বড় হয়ে 
ওঠেনি? মহেন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায় ঃ “শ্রীরামকৃষ্ণের হইল 
ঈশ্বর কেন্দ্র, জীব বা মানুষ পরিধি। বিবেকানন্দের হইল 
জীব বা মনুষ্য কেন্দ্র ঈশ্বর পরিধি।” 

প্রশ্ন ছিল-_যিনি প্রচলিত অর্থে ঈম্বর মানেন না, কিন্তু 
মানুষের একনিষ্ঠ সেবক, তিনি কি নাস্তিক? বাইবেলে 
আছে-_-+116 (11093০ 1115 
(0110৩117017. 42000010101)" যদি “1712111065(90101) 91 
010 [00616001017 হয়, তাহলে 01511011915 
[101111651011011) 0 (10 10011101151)” নয় কেন? 
ঈশ্বরত্বকে মানদণ্ড করে মনুষ্যত্বের মূল্যায়ন কি 
অযৌক্তিক? নরেন্দ্রনাথকে ঠাকুর কেন বলেছিলেন ঃ 
“তোর ঘাড় করবে।” এ কি “আপন হতে বাহির হয়ে 
বাইরে দীড়ানো” নয়? শুধু আত্মনো মোক্ষার্থং নয়, 
“জগদ্ধিতায় চ' বটে। আমরা এতই অকৃতজ্ঞ যে, কল্পনার 
ঈশ্বরকে পূজা করি অথচ যাঁরা আহার্য, বিদ্যুৎ, পরিশ্রুত 
জল, ওষুধ সরবরাহ করে অপরকে প্রাত্যহিক জীবনযাপন 
করতে সাহায্য করেছেন-_ তাদের স্মরণ করি না। 


10৬০৩ ৬/1]0 10৬০5 
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“806 017০ 010০ কথাটি বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যাত 
হয়েছে। আমি মনে করি, কথাটি ব্যঞ্জনাময়। “ভক্তি- 
পিপাসিনী মাতা” কথাটি রবীন্দ্রনাথের “বিসর্জন” নাটকের। 
আমি ব্যবহার করেছি মাত্র। 

একাধিকবার “টেনে আনা” কথাটির ব্যবহার আমাকে 
বিড়শ্িত করেছে। বিষয়ের ব্যাখ্যা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ 
(91100) অনুযায়ী হয়ে থাকে। তা অপব্যাখ্যা, কি অপ- 
রূপ ব্যাখ্যা, সেকথা হৃদয়ঙ্গম করার দায়িত্ব পাঠকের, 
লেখকের নয়। 

আমার পত্রে মূল কপিতে 'নাপ্তিক' প্রসঙ্গে ছিল-- 
“ঈশ্বর আছেন, কিন্তু আমি বঞ্চিত হলাম।” ছাপা কপিতে 
দেখলাম-_-“বঞ্চিত হলাম” স্থলে “আমি উপলব্ধি করতে 
পারলাম না" হয়েছে। লক্ষণীয়, “বঞ্চিত হলাম” বললে 
বঞ্চনাকারী হিসাবে ঈশ্বরকে ধরতে হয়। পক্ষান্তরে, 
উপলব্ধি করতে পারলাম না”-_বললে উপলব্ষিকারী 
ব্যক্তিকে বোঝায়। সত্যিই তো আমরা ঈশ্বরকে সর্বদা 
গুণময় হিসাবে দেখব। আমি এই সুসম্পাদনার জন্য কৃতজ্ঞ 
রইলাম। 

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হওয়া সত্তেও মানুষ নিজেকে দেখতে 
পায় না। দরকার হয় দর্পণের। ভগবানের দর্পণ ভক্ত। 
ভক্তের দর্পণও ভক্ত। আসুন, বৃথা তর্ক না করে আমরা 
(তিন্ধন) ভক্তচন্দন ঘর্ষণে, “মলয়জ গন্ধেন” একটু 
আনন্দলাভ করি। 

নরেশ বিশ্বাস 


বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগনা-৭৪৩৪১২ 
একটি সংশোধন 


'উদ্বোধন*এর গত ভাদ্র ১৪১১ সংখ্যায় প্রকাশিত 
“সংবাদ” বিভাগে একটি ভুল তথ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। “রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, কীথি' পর্যায়ে স্বামী 
পুণ্যানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম লেখা হয়েছে “প্রয়নাথ 
মুখোপাধ্যায়'। তার উপাধি “মুখোপাধ্যায় ছিল না, ছিল 
“চট্টোপাধ্যায় । তিনি বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা জেলার 
শিমুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম পূর্ণচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায়, মাতা বিধুমণি দেবী। আমি ব্যক্তিগতভাবে 
স্বামী পুণ্যানন্দ মহারাজের ঘনিষ্ঠ শ্নেহচ্ছায়ে ১৯৪২ সাল 
থেকে দীর্ঘ ৩০ বছর ছিলাম। প্রসঙ্গক্রমে জানাই, আমি 
রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাক্তন ছাত্র। . 

অধেন্বু দর্ত 
বিদ্যাসাগর রোড, কলকাতা-৬৫ 


'উদ্বোধন'-এ প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়েছিল কীথি 
সেবাশ্রম-প্রকাশিত একটি স্মারকপত্রে (২০০৩) প্রকাশিত 
তথ্যের (পৃঃ ৩৬) ভিত্তিতে । তবে বর্তমান পত্রটি পাওয়ার 
পর আমরা বেলুড় মঠে অনুসন্ধান করে জেনেছি যে, উক্ত 
তথ্যটি ঠিক নয়; পুণ্যানন্দজীর পূর্বনাম ছিল পপ্রয়নাথ 
চট্টোপাধ্যায়'। পত্রলেখককে ধন্যবাদ ।_ সম্পাদক 


মন পবনের নাও?'কে যে 
নোঙর দিতে হয় 


আমরা বোধহয় সকলেই অবগত 41%700156 1.0১0- 
এর সেই মিল্টশীয় উক্তিটি সম্পর্কে £ +141101015 01006 
081) 11016 0116001) 11011, 91011 1700৬01. সত্যিই 
“মন*ই পারে নিজস্ব অবস্থানে অনড় থেকে স্বর্গকে নরক 
করে তুলতে, নরককে স্বর্গ। বোধহয় এই কারণেই সাধক- 
কবির আক্ষেপ ঝরে পড়েছে ভক্তিমূলক সাঙ্গীতিক 
অর্থে-_“মনরে কৃষি কাজ জান না।” যে অনাবাদী জমি 
পড়ে থাকে পতিত, তাতে আবাদ করলে সত্যিই সোনা 
ফলে; আর সেই নিকমিত হেমই পারে পরশপাথরের পরশে 
আমাদের মনের অন্গকারে জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও প্রমার 
আলোকমালা প্রজুলিত করতে। ঠিক এই প্রেক্ষায় কার্তিক 
১৪১১ সংখ্যা 'উদ্বোধন'-এর “সবুজপাতা'য় 'কথামৃত- 
পরিচয়'-এ “অবধূতের চিলগুরু” একটি অনির্বাণ অমল 
আলোকবর্তিকা । ছড়াকার সুনীতি মুখোপাধ্যায় ও শিশু 
চিত্রশিল্পী অনুষ্মিতা মণ্ডলের চিত্রশবন্দের বর্ণমালা পাঠক- 
পাঠিকাকে এক মর্মম্পশা মুগ্ধবোধের আশ্লেষে আখিষ্ট 
করে। যে-চিলটি 'বাসনা'রাপ মৎস্য চঞ্চুতে নিয়ে নিক্রান্ত 
হলো, বায়সরূপী অসংখ্য দুর্ভাবনা-দুশ্চিস্তার জাল তার 
মগজকে প্রতিনিয়ত করে তুপল ক্ষতবিক্ষত, ব্যতিব্যস্ত; 
কিন্তু যেইমাত্র সে 'কাম-কাঞ্চন'রূপ “আশটে গন্ধ লাগা' 
মাছকে পরিত্যাগ করল, এক অনিন্দ্য প্রশাস্তি, অপরূপ 
প্রসন্নতা, অপার্থিব প্রফুল্নতা ও পুলক তার “মন'কে পুনরায় 
জীবনযাপনের স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা দিল ফিরিয়ে। ধনাবাদ 
উদ্বোধন” । ধন্যবাদ লেখক ও শিল্পীকে, নয়নের ভিতর দিয়ে 
ঠাকুরের লোকশিক্ষার বৈদুর্যবাণী মরমে পৌঁছে দেওয়ার 
জন্য। নিরাসক্ত মনেই যে মায়ের শীতলপাটি বিছানো। 

সৌমিত্রঝিনুক বন্দ্যোপাধ্যায় 


উল্ুবেড়িয়া, হাওড। 
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প্রাসঙ্গিক ১০৪৩ 


একটি নদীর মৃত্যুকাহিনী 


মণিরত্ব মুখোপাধ্যায় 
পূর্বানুবৃত্তি 


একদা ঝধিকঠে উদ্গীত হয়েছিল £ “অধিতমে নর্তিমে দেবিতমে 
সরহতি।” দেবী সরহতী জ্ঞান প্রবাহরাপে নদীর আকারে ভারতবরযর্কে এক 
পুণশলোক দেশ বা জাতিতে রূপাড়রিত করেছিলেন। আলোচা প্রবন্ধটি 
গবেষণামূলক হলেও চিত্তাকষকি। এতিহাসিকদের মধ নানা মত দেখা 
যায়। বরতর্মান প্রাবিক যথেষ্ট মুনশিয়ানার সঙ্গে সেইসব মতবিরোধের 
যথাসপঙব সময় করেছেন এই পরবে ।- সম্পাদক 


সাড়ে তিনহাজার বছর আগে 

হাডারত একটি কাব্যগ্রন্থ-_সময়কাল ১৬০০ থেকে 

১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। আর বেদের রচনাকাল ৩০০০ 
থেকে ২৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্। যদিও এসব নিয়ে মতভেদ আছে, 
তবু সাধারণভাবে এই সময়টাই চিহিত করেন সকলে। 
মহাভারত সম্বন্ধে খুব বেশি মতবিরোধ অবশ্য নেই। এই দুটি 
সময়কাল খুব প্রয়োজন, তার কারণ ইতিহাসের কাল (৬০০ 
ধরিস্টপূর্বাব্দ, যখন অক্ষরমালা বা লেখার প্রচলন হলো) থেকে 
পেতে গেলে এইসব প্রাটীন গ্রন্থ ভাল উপাদান। বিশেষ করে 
রামায়ণ ও মহাভারত সেইসময়কার দেশ, কাল, ভূগোল, 
বিজ্ঞান এবং সমাজশান্ত্রের খনি বিশেষ। প্রশ্ন হলো, 


মধ্যে কোথায় কোথায় সরম্বতী লুকিয়ে পড়ছেন, আবার 
কোথায় কোথায় সরস্বতী উঠে আসছেন-_তার কথাও পাওয়া 
যাচ্ছে। এগুলি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। কয়েকটি উল্লেখ করা উচিত 
বলে মনে হয়। সরস্বতীর সাগরসঙ্গম (কচ্ছ) এবং সিন্ধুর 
সাগরসঙ্গম (আরবসাগর) যে আলাদা ছিল তা বলা হয়েছে। 
অনেকে বলে থাকেন, সরস্বতী নদী সিন্ধু নদে গিয়ে পড়েছিল। 
এখানে তার বিপরীত খবর পাওয়া যায়। বিনশন তীর্থ নিয়ে 
বলা হয়েছে এইখানে অস্তহিত হয়ে তিনি মেরুপৃষ্ঠে, 
চমসোস্তেদে, শিবোপ্তেদে ও নাগোতেদে (সবগুলিই তীর্থস্থান) 
গমন করেছেন। ইদানিং একটি সরস্কতী-পুরাণ লেখা হয়েছে, 
তাতে এই প্রাটান তীর্থস্থানগুলির আধুনিক পরিচয় এবং সব 
লুপ্ততীর্থের পুনরুদ্ধারের কথা রয়েছে। প্রক্ষাবতরণ তীর্থ ঠিক 
হরিদ্বারের গেঙ্গার ক্ষেত্রে) মতো সরস্বতীর অবতরণ-স্থান। 
তখন হরিদ্বার ছিল না, তার মাহাত্মও প্রচার হয়নি। 
যেহেতু প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিবরণ অন্যরকমভাবে 
পাওয়া যায় না, তাই লোককথা, পুরাণ, মহাকাব্যগুলি অথবা 
আরো পুরনো বেদ, উপনিষদ্গুলির ওপর নির্ভর করতেই হয়। 
এছাড়া মাটির নিচে চাপা পড়ে যাওয়া লোকালয় অথবা অন্য 
প্রত্বতাত্বিক উপাদানের ওপর নির্ভর করতে হয়। এখন প্রশ্ন 
হলো, এইসব উপাদান কতটা নির্ভরযোগ্য? প্রত্বুতত্ব খুব ভাল 
উপাদান, কিন্তু তা ব্যাখ্যা করার মধ্যে মতামত ভিন্ন হয়ে যেতে 
পারে। বেদে স্তবস্তুতি গুণপনার ব্যাখ্যা যত হয়েছে, ভৌগোলিক 
বা বৈজ্ঞানিক আলোচনা সেই তুলনায় কিছুই নেই। একটি 
উদাহরণ দেওয়া যায়। বশিষ্ঠ খষি বলছেন-_তিনি আপন 


মহাকাব্যগুলি কতটা গ্রহণযোগ্য? সদাগিব মহিমা দ্বারা অন্য সমস্ত জলপ্রবাহকে 
কি সই বিতর্কে না দিয়ে সেখন ড়া গদি বি পি নদী। আবৃত করে রথের ন্যায় গমন 
থেকে কি খবর পাওয়া যাচ্ছে_ সেটা ৷ *২ 7 পঙ্গলা যমুনা ূ করেছেন। এতে খবর পাওয়া যাচ্ছে 


আগে বুঝে নেওয়া যাক। 

খধণ্ধেদে মোট পঁয়তাল্লিশ বারা 
সরস্বতী নদীর স্তুতি করে মন্ত্র আছে। এই মন্ত্রগুলিতে 
নানাভাবে সরস্বতীর কাছে প্রার্থনা জানানো হচ্ছে__তিনি অন্ন 
দেবেন, ধন দেবেন, পালন করবেন, রক্ষা করবেন, পুত্র দেবেন, 
প্রজ্ঞা উৎপাদন করবেন। এখানেই তিনি সর্বপ্রথম 'শুভ্রবর্ণা' 
বলে বন্দিত হয়েছেন। বশিষ্ঠ খাষি তাকে একটি সৃক্তের ছয়টি 
মন্ত্রের মধ্যেই (১০ম মণ্ডল, ৯৬ সুক্ত) এইসব প্রার্থনা 
করছেন। প্রথমে দেবীরূপে সরস্বতীর কাছে, তারপরে সরস্বান 
দেবতার কাছে। সরস্বান দেবতার কাছে চাওয়া হচ্ছে স্ত্রী, পুত্র 
এবং অন্যান্য ভাল ভাল দান। খগ্থেদে সরস্বতী “বাদ্দেবী' এবং 
“ভারতী” বলেও বর্ণিত হয়েছেন। তার মহিমা এবং অতুলনীয় 
দান ছাড়া আর বেশি খবর কিন্তু পাওয়া যায় না। সেই হিসাবে 
মহাভারতে অনেক প্রয়োজনীয় খবর পাওয়া যায়। বনপর্বে 
পাণুডবদের সম্পূর্ণ উত্তর ভারতে ঘুরে বেড়ানোর যে-বর্ণনা 
আছে, তার মধ্যে প্রচুর তীর্থস্থানের উল্লেখ আছে। সরস্বতী 
নদীর তীরে যত তীর্থ ছিল, সবগুলির উল্লেখ আছে এবং তার 


মধ্যে সরস্বতীং বিন্দ্যাৎ প্রয়াগাদি সমস্ততঃ।| অন্য সমস্ত নদী সরহ্বতী নদীতে এসে 
(হঠযোগপ্রদীপিকা, ২০।১) পড়েছে এই পর্যস্ত। কবিত্ব বেশি, 


খবর কম। মহাভারত নিয়ে কিন্তু অনেক বেশি কাজ হচ্ছে অনেক 
বছর ধরে। ভারতের অনেকগুলি ইউনিভার্সিটিতে (দিল্লি, 
মিরাট, পুনা, হায়দ্রাবাদ, বরোদা) এই সম্পর্কিত বিষয়ে বেশ 
কতকগুলি রিসার্চ পেপার প্রকাশিত হয়েছে, যার ফলে অনেক 
নতুন খবর পাওয়া গেছে। দিল্লির কাছে ইন্দরপ্রস্থ এবং মিরাটের 
কাছে হস্তিনাপুরের অস্তিত্ব নিয়ে প্রত্বতাত্তিক খনন করে প্রামাণিক 
রিসার্চ পেপার প্রকাশ করা হয়েছে। সেই হিসাবে মহাভারতের 
গল্পকাহিনী এখন অনেক বিশ্বাসযোগ্য পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। 
প্রতুতাত্তিকেরা মহাভারতের কালনির্ণয় করে তাঁদের রিপোর্ট 
দিয়েছেন। এই প্রবন্ধে সেই সময়টা তাই ধরে নেওয়া হয়েছে 
১৬০০ থেকে ১৫০০ খিস্টপূর্বাব্দ পর্যস্ত। এবং তাহলে 
সেইসময়কার যেসব বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলিকে 
মোটামুটিভাবে ঠিক ধরে নেওয়া যায়। 

মহাভারতের মধ্যে সরস্বতীর উল্লেখ বারবার হয়েছে। 
নানা তথ্যে সমৃদ্ধ এই মহাকাব্য থেকে অনেক উপাদান 
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নেওয়া যেতে পারে। তার মধ্যে আমাদের পক্ষে এক-আধটি 
মূল্যবান তথ্যের কথা বলা যেতে পারে। এমনি একটি তথ্য 
হলো- শল্যপর্বে উল্লিখিত সরস্বতীর সাতটি নাম এবং সেই 
নদীগুলির স্থাননির্ণয়। ব্রহ্মা পুষ্করে যজ্ঞ করার সময় 
সরস্বতীকে আহান করলেন এবং সেখানে তার নাম দিলেন 





এরপর আসছে বিভিন্ন পুরাণের কথা, তারপর তম্ত্বের 
কথা, তারও পরে মন্দির সংস্কৃতির কথা। যত সময় গেল, নদী 
হিন্দুধর্মের এক প্রধান দেবী-রূপে আবির্ভূত হলেন; “সারদা”, 
বীণাপাণি', “বিদ্যাদেবী' নামে অভিহিত হলেন। তার চার 
হাত; হাতে অক্ষমালা, বেদ, বীণা ধরিয়ে দেওয়া হলো। কিন্তু 
সমস্ত ধর্মপুস্তকের মধ্যে দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা 
ছাড়া নদীটির বিষয়ে সবাই একইরকমভাবে 
নীরব। হিন্দু চিস্তাধারার ত্রিবেণী সঙ্গমের 
9. কোনরকম যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। তাহলে 
গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর সঙ্গম__এই চিস্তাভাবনার 

/ সূত্রপাত হলো কিভাবে? 

প্রয়াগে ত্রিবেণী সঙ্গম 

প্রথমেই যদি বলা যায়, ত্রিবেণীতে তিনটি 
নদীর সঙ্গম কোনদিন ছিল না, হয়নি এবং এটি 
একটি 'মিথ' রেহস্য), তাহলে সমগ্র হিন্দুসমাজের 
বিশ্বাসকে প্রচণ্ড ধাকা দেওয়া হবে। এবং সেটি 
হবে অমার্জনীয় অপরাধ। কিন্তু ভৌগোলিক ঘটনা 
এটাই। প্রশ্ন হলো, এত বড় একটা হিন্দু মানসিকতা 
তাহলে কি অলীক চিস্তার ওপর নির্ভর করে গড়ে 
উঠেছে? এটা হয় না অথবা বলা যায়, হওয়া 
উচিত নয়। হওয়া উচিত নয় এই কারণে যে, 


(১) ১ লক্ষ বছর আগে থেকে ২৮,০০০ বছর আগে পর্যস্ত। (২) ২৮,০০০ থেকে ১০,০০০ বছর আগে মিথ্যার ওপর ূ | ডর করে আমাদের পূর্বপুরুষেরা 
রযস্ত। (৩) ১০,০০০ থেকে প্রায় ৫,০০০ বছর আগে পর্যন্ত (মোটামুটি ইন্দিরা গান্ধী ক্যানালের রাস্তা)। ধর্মের ধোঁকা দিয়ে প্রচার করে যাবেন, তা বিশ্বাস 


(8) ৫,০০০ বছর থেকে ৩.৫০০ বছর আগে পর্যস্ত (১.৫০০ খ্রিস্টপূর্বান্দে সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়েছে। 


'সুপ্রভা"। নৈমিষারণ্যে সাধুরা সরস্বতীর নাম দিলেন 
'কাঞ্চনাক্ষী”, তাহলে নৈমিষারণ্য কোন্থানে ছিল? এখনকার 
নৈমিষারণ্যে মনে হয় গোমতী নদী রয়েছে। মহর্ষি গয় যজ্ঞ 
করার সময় নাম দিলেন “বিশালা”, জায়গাটার নাম ছিল 
'গয় দেশ'। এটা কিন্তু গয়া নয়, গয়ার নাম গয়াসুর থেকে 
হয়েছে। উত্তর কোশলের মুনি মণ্ডলী নাম দিয়েছিলেন 
'মনোরমা”। রাজা কুরু নাম দিয়েছিলেন “ওধোবতী', 
জায়গার নাম কুরুক্ষেত্র। শিবের স্ত্রী সতীর পিতা দক্ষ নাম 
দিয়েছিলেন “সুরেণু”, জায়গার নাম গঙ্গাদধার (আজকের 
কনখল)। কনখলে তো গঙ্গা থাকা উচিত, সরস্বতী এল 
কোথা থেকে? ব্রহ্মা হিমালয়ে যজ্ঞ করার সময় নাম 
দিয়েছিলেন “বিমলোদকা', জায়গার নাম পাওয়া যায়নি। 
এমনি সব নানারকম গল্পকথা থেকে উদ্ধার করে নিতে হবে 
প্রয়োজনীয় খবরটা-_যা আমাদের কাজে লাগতে পারে। এই 
অংশটি এই কারণে উল্লেখ করা হলো যে, এখান থেকে বোঝা 
যায় সরস্বতী কুরুক্ষেত্র থেকে পুষ্করের মাঝ দিয়ে প্রবাহিত 
ছিল। আরেকটি তথ্য যা খুবই চিত্তাকর্ষক, তা হলো গঙ্গাদ্বার 
অর্থাৎ হরিদ্বার থেকে সরস্বতী দূরে ছিল না। যমুনার স্থানে 
কি তখন সরস্বতী ছিল? এই প্রশ্ন মনে আসা স্বাভাবিক। 


করতে অসুবিধা হয়। আমরা অনায়াসে ধরে নিতে 
পারি যে, একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এই "মিথ" এর প্রচার 
করে গেছেন তারা, মিথ্যা প্রচার করেননি। বিষয়টি নিয়ে 
আলোচনা করা যুক্তিসঙ্গত। 

১৯৬৪ সালে রবার্ট রাইক্স প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, 
ভূমির উৎক্ষেপণের (টেকটনিক আপহিভ্যাল) ফলে সরস্বতী 
সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যায়। ১৯৬৯ সালে জার্মান ভূবৈজ্ঞানিক 
হা্বার্ট উইলহেলমি উত্তর-পশ্চিম ভারতের নদীগুলির 
জলগ্রহণব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে বললেন যে, সরস্বতী 
নদীর জলরাশি কিছুটা শতদ্র আর কিছুটা যমুনা নিয়ে নিয়েছে। 
তিনি বললেন, সরস্বতী আর যমুনার জলগ্রহণভূমি (ক্যাচমেণ্ট 
এরিয়া)-দুটি খুব কাছাকাছি। যমুনা কালক্রমে মোট তিনবার 
নিজের পশ্চিমদিকে সরে সরে এসেছে এবং সরস্বতীর খাতটি 
দখল করে নিয়েছে। অতএব পুরাণের যুগে যখন গঙ্গা-যমুনা- 
সরস্বতীর সঙ্গমের কথা চিত্তা করা হলো, তখন এটাই মনে করা 
হয়েছিল যে, যমুনার জলে সরস্বতীর জল মিশে আছে। 

এখানে একটি প্রধান স্মর্তব্য বিষয় এই যে, বৈদিক যুগে 
সরস্বতী ছিল প্রধান পুণ্যতোয়া নদী, দেবী। গঙ্গা বা যমুনা ছিল 
গৌণ নদী এবং তাদের দেবীত্বে উত্তীর্ণ হওয়া পরবর্তী ঘটনা। 
ধাণ্েদে যেখানে পঁয়তাল্লিশ বার সরম্বতীর উল্লেখ পাওয়া যায়, 
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সেখানে গঙ্গার উল্লেখ মাত্র দুবার এবং যমুনার উল্লেখ মাত্র 
তিনবার আছে। সুতরাং দেবী সরম্বতীর জল যমুনাতে মিশে 
আছে-_এই সত্য ঘটনা একটি মস্ত বড় খবর হয়ে উঠেছিল 
এবং ত্রিবেণীতে তাই তিনটি নদীর জল মিশে গেছে-_এই 
আনন্দে সবাই সন্তুষ্ট হলো। সরস্বতী ওখানে লুপ্ত হয়ে 
রয়েছেন, তাও যেমন সত্য; সঙ্গমে তিনটি স্রোতের মিশ্রণ 
হয়েছে, তাও তেমনি সত্য । ত্রিবেণীতে আলাদা করে সরস্বতীর 
কোন অস্তিত্ব নেই, কিন্তু ওখানে স্নান করলে তিনটি নদীর জলে 
শ্নান হবে, তার মধ্যে প্রবঞ্থনাও নেই। 

১৯৮০ সালে দিল্লির প্রফেসর যশপাল আমেরিকার 
ল্যাগুস্যাট উপগ্রহের দ্বারা তোলা ছবি দেখে সরস্বতীর শুকিয়ে 
যাওয়া খাতটি সর্বসমক্ষে প্রকাশ করলেন-__হরিয়ানার 
আদিবদরী থেকে রাজস্থানের কালীবঙ্গান হয়ে পাকিস্তানের 
নওয়াকোট পর্যস্ত। এরপর ১৯৮৪ সালে যোধপুরের সরস্বতী 
গবেষণা কেন্দ্রের মরোপন্থ পিংলে ভারত সরকারের সহায়তায় 
ইণ্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন (ইসরো) দ্বারা ভারতীয় 
স্যাটেলাইট দিয়ে সরস্বতীর শুকিয়ে যাওয়া খাতের ছবি তুলতে 
সমর্থ হন। এটা এখন প্রামাণ্য ছবি হিসাবে ওয়েবসাইটে 
পাওয়া যাচ্ছে। ১৯৮৫ সালে পুরনো নদীখাত সম্বন্ধে বিখ্যাত 
(ভীমবেটকা গুহা খ্যাত) বিশেষজ্ঞ ভি. ওয়াকানকার ট্রেকিং 
করেন আদিবদরী থেকে সোমনাথ পর্যস্ত। তার সঙ্গে 
পঁয়ত্রিশজন অন্য বিশেষজ্ঞও ছিলেন। তারা ঠিক মহাভারতের 
বর্ণনা অনুযায়ী কৃষ্ণের দাদা বলরামের পথ ধরেই পরিক্রমা 
করেন, কিন্তু উলটোদিক থেকে। সরস্বতীর সবচেয়ে শেষের 
পর্যায়ের রাস্তাটি জানা হয়ে যাওয়ার পর ভারত সরকারের 
এদিকে নজর পড়ল। ১৯৯৮ সালে সেন্ট্রাল গ্রাউণ্ড ওয়াটার 
কমিশন সরস্বতীর শুকিয়ে যাওয়া বুকে চব্বিশটি গভীর কুয়ো 
ড্রিল করল এবং আশানুযায়ী তেইশটি কুয়োতে স্বাদু এবং পেয় 
জল পেল। সেই জল পরীক্ষা করার পর জানা যায়, এই জল 
আট থেকে চোদ্দ হাজার বছরের পুরনো। শুধু তাই নয়, 
আইসোটোপ পরীক্ষা করে ভাবা এটমিক রিসার্চ রায় দিলেন__ 
এই জল এসেছে হিমালয়ের গ্লেসিয়ার থেকে। কুয়োগুলির 
গভীরতা মাত্র ১৪০ মিটার বা তার চেয়েও কম। 

এইসব বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মধ্যে প্রবন্ধলেখকও কিছুটা 
যুক্ত। সরস্বতীর উৎপত্তিস্থল হিসাবে বন্দরপুছ হিমবাহকে 
চিহিন্ত করেছেন জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইগ্ডয়ার ডাইরেক্টর 
ডাঃ ভি. এম. কে. পুরী। তার কথামতো একটি দলের সঙ্গে 
সেই জায়গাটায় গিয়ে বন্দরপুছ পর্বতের সম্পূর্ণ গ্লেসিয়ারটি 
এবং তা থেকে উৎপন্ন সুপিন নদীটির পাশে পাশে ট্রেকিং করে 
নেমে এসে ঠিক কোন্‌ জায়গায় নদীর খাত অন্য রাস্তায় ঘুরে 
গেছে__সেটা দেখার চেষ্টা করেছেন। সুপিন নদী নেটওয়ার 
গ্রামের কাছে আসা আরেকটি স্থানীয় নদী রুপিনের সঙ্গে মিশে 
টন্স নদীর সৃষ্টি করেছে। এই টন্স হলো আসল সরস্বতী নদী। 
টস এখন দেরাদুন থেকে চক্রাতার রাস্তায় কালসিয়া গ্রামের 


কাছে যমুনায় মিশেছে। আগে তা ছিল না। আগে টন্স নদীর 
জল চত্রাতা থেকে দেওবানের মধ্যে কোন একটি জায়গায় 
দক্ষিণ-পশ্চিমে অন্য রাস্তা ধরে চলেছিল। প্রক্ষাবতরণ তীর্থে 
(সম্ভবত আদিবাসী) শিবালিক পাহাড় থেকে নেমেছিল এবং 
হরিয়ানা-পাঞ্জাব হয়ে পাকিস্তানে ঢুকে সিন্ধু নদের সমান্তরাল 
হয়ে চলে (রাইনি নদী, পূর্ব নারা নদী) আবার ভারতে প্রবেশ 
করেছিল। এটাই তার শেষ যাত্রাপথ। দেওবানের কাছে ঠিক 
কোন্‌ জায়গায় সরস্বতীর স্রোত বাধা পেয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী 
হয়ে যায়, সেটা বুঝতে পারা গেলেও এখনো প্রমাণসাপেক্ 
বলে এই প্রবন্ধে বলা হলো না। 

এরপর হরিয়ানার ওপর দিয়ে কুরুক্ষেত্র, হিসার এবং 
ঘগ্নরের খাতও ঘুরে দেখেছি। মরুভূমির মধ্য দিয়ে বিকানির, 
জয়শলমির, তানোট, সাধেওয়ালা, অকল পার্ক ইত্যাদি স্থান 
এবং লুনি নদীর সঙ্গে পচভদ্র সঙ্গমের জায়গাও নিজের চোখে 
দেখার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। পচভদ্রে যে একটি বিশাল 
নদী ছিল, তার পূর্ণ বিবরণ এবং প্রত্বতাত্তিক প্রমাণ এখন 
পাওয়া গেছে। 

সম্ভবত ২৪৫০ খ্রিস্টপূর্বান্দে ভুমিকম্পের ফলে পাহাড়ি 
ধসে সরস্বতীর গতিপথ বদলে যায় এবং টন্স যমুনায় এসে 
মেশে। ইসরোর ডঃ বলদেব সহায়ের মতে, ২৫০০ থেকে 
১৯০০ ধিস্টপূর্বান্দের মধ্যে কোন একসময়ে এই ঘটনা 
ঘটেছিল। আদিবদরীর পাথরগুলি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, 
সেগুলি উচ্চ হিমালয় থেকে হিমবাহবাহিত হয়ে ওখান 
পর্যস্ত এসেছে। বন্দরপুছ পর্বতের হিমবাহের পাথর সুপিন 
এবং টন্স বয়ে ওখান পর্যস্ত এসেছে বলে ধারণা করা 
অনুচিত নয়। 

প্রবন্ধের মূল বক্তব্য 

গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে গঙ্গা, যমুনোত্রী হিমবাহ থেকে 
যমুনা, আর বন্দরপুছ হিমবাহ থেকে সরস্বতী উৎপন্ন হয়েছে। 
এই নদীগুলির উৎসস্থলগুলি খুব কাছাকাছি। অন্তত নদীগুলির 
আয়তন দেখে কল্পনা করা যায় না যে, এত কাছে এত বড় বড় 
নদীর উৎস হলো কেমন করে! কিন্তু এটাই ভৌগোলিক সত্য। 
আজ থেকে লক্ষ বছর আগে গঙ্গা-যমুনা ছাড়া সরস্কতীও ছিল 
এবং সে পূর্ববাহিনী না হয়ে দর্ষিণবাহিনী ছিল। অনেকাংশে 
প্রমাণসাপেক্ষ বলে আমরা মোটামুটিভাবে বলতে পারি, সেই 
নদী বন্দরপুছ হিমবাহ থেকে উৎপন্ন হয়ে সুপিন, টন্স-রূপে 
আদিবদরীর কাছে পাহাড় থেকে নেমে কর্ণাল, আম্বালা, 
কুরুক্ষেত্র, হিসার হয়ে সোজা দক্ষিণে বয়ে চলেছিল এবং 
রাজস্থানের ঝুনুঝুনু, শিকার, সম্বর হয়ে আরাবল্লীর পশ্চিম ধার 
ধরে লুনি নদীর রাস্তায় খাম্বাট উপসাগরে মিলেছিল। সেই 
কারণে এই রাস্তায় অনেকগুলি হুদের সৃষ্টি হয়েছে এবং এই 
রাস্তায় অনেকগুলি ছোট ছোট নদী, যেগুলি তার দেহাবশেষ 
বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে, তাও আছে। হরিয়ানার সরস্বতী 
নদী অথবা গুজরাটের সরস্বতী নদী, লুনি নদী, এমনকি মনে 
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হয় সবরমতী নদীও এ বিশাল নদীটির অংশ ছিল। এইরকম 
করে এল, তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। 

এরপর হিমালয় যখন উচু হতে থাকল, আরাবল্লীও উঁচু 
হতে লাগল, তখন সরম্বতীর জলধারা হিসারের কাছে 
দক্ষিণের বদলে পশ্চিমমুখী হলো। এটা ঠিক কোন্‌ সময়ে 
হলো সেটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তবে ২৪৫০ 
্রিস্টপূর্বাব্ের অনেক আগে হওয়াই উচিত। কেননা এসময়ে 
সরস্বতীর জল যমুনায় অনেকটা চলে যায়। তখনো কিন্তু 
বাকি জলটুকু শতদ্রু নিয়ে নেয়নি। এইসময় ঘঞ্নর পূর্ণ 
অবস্থায় ছিল। পাঞ্জাবের ভিতর দিয়ে পাকিস্তানের 
ভাওয়ালপুর জেলার মীরগড় হয়ে রাইনি নদীর উৎপত্তি হয় 
এবং সেখান থেকে জয়শলমির জেলার ভিতর দিয়ে দক্ষিণ 
রাজস্থানের পচভদ্রে এসে আবার লুনি নদীতে মেলে। লুনি 
তখন সরস্বতীর শাখানদী ছিল এবং বিশাল মোহনার সৃষ্টি 
করে কচ্ছের রণে পড়ে। এই রাস্তাটা মোটামুটি প্রমাণ করা 
গেছে এবং সেই প্রমাণগুলি নতুন করে আর বলার 
প্রয়োজনীয়তা নেই। কেবল দক্ষিণ রাজস্থানের কিছুটা অংশ, 
যা এখন অনেক উচু হয়ে গেছে__সেই জায়গাটার স্যাটেলাইট 
চিত্র আসেনি। এইসময় শতদ্র বোধহয় সরস্বতীর শাখানদী 
পাওয়া যায়। প্রথমটি হলো হিসার, সম্বর হয়ে খাম্বাট 
উপসাগর। দ্বিতীয়টি হলো শিরসা, বিকানির, নোহর হয়ে। 
এই দ্বিতীয় রাস্তাটি একটি 'থিসিস' হিসাবে রয়েছে, ঠিক 
পরীক্ষিত সত্য বলে ধরে নেওয়া মুশকিল। তৃতীয়টি হলো 
বিকানির হয়ে পচভদ্র এবং কচ্ছের রণে শেষ। আর চতুর্থাটি 
হলো হিসার, গঙ্গানগর, পাকিস্তানের ভাওয়ালপুর নওয়াকোট 
নারা নদীর রাস্তায় জয়শলমির হয়ে পচভদ্র এবং রণে 
মোহনা। এই চতুর্থ এবং শেষ রাস্তাটি নিয়েই যত লেখা 
চোখে পড়ে। 

আজ থেকে সাড়ে চারহাজার বছর আগে ভূমিকম্পের 
ফলে মাটির উচ্চতার পরিবর্তন হলো, সরস্কতীর জল যমুনাতে 
এবং শতদ্রদতে চলে গেল। ফলে সরম্বতী শুকিয়ে গেল। ঘগ্নর, 
হাকরা, নারা__এইসব নদী রয়ে গেল তার দেহাবশেষরূপে। 
মরুভূমির সৃষ্টি হলো এবং কচ্ছের রণ রয়ে গেল বিরাট নদীর 
মোহনার সাক্ষী হিসাবে। এই হলো চতুর্থ রাস্তাটির বিলয় 
হওয়ার কাহিনী। 

যমুনা এখন আর তখন 

মহাভারতের আগের যুগের কোন ভৌগোলিক বিবরণ না 
পাওয়ার জন্য ঠিক করে বলা যায় না, কোন্‌ সময়ে দক্ষিণমুখী 
সরস্বতী পশ্চিমমুখী হলো। তবে যমুনায় সরস্বতীর জল বইল 
২৪৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে-_এটা প্রায় নিশ্চিত করে বলা যায় 
পার্বত্য ধস পরীক্ষা করে। যমুনা তিনবার সরে এসেছে 
পশ্চিমে, তারও প্রমাণ আছে। গাজিয়াবাদের কাছে হিগুন নদী 


যমুনার ফেলে যাওয়া খাত। তেমনি কালী নদীও যমুনার 
আরো আগেকার ফেলে যাওয়া খাত। এখন কুরুক্ষেত্র (কর্ণাল) 
ও দিল্লির কাছ দিয়ে বয়ে যাওয়া যমুনা তার তৃতীয় অবস্থা। 
ইতোমধ্যে দিল্লির উত্তরে আরাবন্লী আরো উঁচু হয়েছে, কিন্ত 
মাটির নিচে থাকায় বোঝা যায় না। 

সমস্ত বিষয়টি অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, সরস্বতীর 
যাত্রপথের পরিবর্তন একবার-দুবার হয়নি, চারবার হয়েছে। 
শেষপর্যস্ত সে লুপ্ত হয়ে গেছে। লুপ্ত হয়ে গেলেও আসলে সে 
হারিয়ে যায়নি, কেবল অন্যরূপে প্রবাহিত হচ্ছে। অন্য অনেক 
নদীর মতোই তার রাস্তা বদলেছে, ফলে তার তীরে গড়ে ওঠা 
মানব সভ্যতা ধসে পড়েছে। শস্যশ্যামলা রাজস্থান মরুভূমি 
হয়ে গেছে, তার বিশাল পরিত্যক্ত মোহনা এখন লবণাক্ত 
জলাভূমি। অথচ সরম্বতীর তীরে বেদ রচনা হয়েছে কমবেশি 
এক সহ বছর ধরে এবং তাতে পঞ্চনদী, সপ্তনদী ইত্যাদি নাম 
নানাভাবে উল্লিখিত হয়েছে। সরস্কতীর মহিমা গাওয়া হয়েছে 
বারবার। পশ্চিমের এঁতিহাসিকগণ এবং এদেশের নীরদচন্দ্ 
চৌধুরীর সঙ্গে একমত হওয়া যায় না যে, আর্ধরা বেদ হাতে 
নিয়ে ভারতে পা রেখেছিল। উত্তর-পশ্চিম ভারতে বেদ প্রকট 
হয়েছে যখন, তখন সরস্বতীর স্বর্ণযুগ চলছে। সিক্ধু নদ থেকে 
সরস্বতী এবং যমুনা পর্যস্ত, প্রধানত পাঞ্জাব, উত্তর রাজস্থান 
এবং হরিয়ানার সমতলভূমিতে সরস্বতী তীরে বেদ রচনা 
হয়েছিল। তাই সরপ্বতীর এত নাম, তাই সরশ্বতী দেবী হয়ে 
গেলেন। সেইসময় সিন্ধু নদেরও স্বর্ণযুগ ছিল, কিন্তু তাকে 
দেবত্বে উন্নীত করেননি বেদের খধিগণ। এর কারণ আর কিছুই 
নয়, সরস্বতী তীরে মানুষের সভ্যতা গড়ে উঠেছিল বহু যুগ 
ধরে একটু একটু করে। তাই ভারতীয় সভ্যতাকে “সিন্ধু 
সভ্যতা” না বলে “সরস্বতী সভ্যতা” বললে খুব একটা ভুল 
বলা হবে না। অবশ্য আজকাল সিঞ্জু-সরস্বতী সংযুক্ত সভ্যতা 
বলার চলন হয়েছে। 

এই প্রবন্ধে অনেক উক্তি সম্ভবত বিতর্কের সৃষ্টি করতেই 
পারে এবং সেই বিতর্ক অনভিপ্রেত নয়। বিষয়টি জটিল এবং 
গবেষণা এখনো চলছে। সুতরাং শেষকথা বলার সময় এখনো 
আসেনি। [সমাপ্ত] 
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ইতিহাস 3 একটি নদীর মৃতাকাহিনী * ১০৪৭ 


স্মৃতিকথা 
“তুই পরমহংস হবি 
স্বামী সর্বগতানন্দ 
পূরবানুবৃত্তি] 





এক সাধুর অভিনব প্রষ্পার্জলি দান 

(8 চি কাছেই গঙ্গাতীরে একটি ক্ষুদ্র কুটিরে 

'গঙ্গাদাস' নামে একজন বড় সাধু বাস করতেন। 

কোন ভাণ্ডারা হলে প্রায়শই কল্যাণ মহারাজ আমার হাত 
দিয়ে তাকে ফল ও মিষ্টান্ন পাঠিয়ে দিতেন। আমাদের 

মধ্যে বিশেষ কথাবার্তা হতো না। তিনি ম্মিতহাস্যে 

পাঠানো জিনিসগুলি গ্রহণ করতেন এবং 


ফিরে আসতাম। সেখানে বেশিক্ষণ কাটানোর 
মতো সময়ও আমার হাতে থাকত না। যখনি 
তিনি সেবাশ্রমে আসতেন, কল্যাণ মহারাজ 
সসন্ত্রমে তাকে অভ্যর্থনা জানাতেন এবং কিছু খেতে 
দিতেন। তিনি দাঁড়িয়ে দীড়িয়েই তা খেয়ে চলে যেতেন। 
মহারাজ আমাকে বলে দিয়েছিলেন ঃ “যখনি এই সাধু 
আসবেন, এঁকে বিশেষ যত করবি।” 

মহারাজের মৃত্যুর পর . একবার হয়েছিল কি, 
দুর্গাপূজার সময়ে পৃজাশেষে সকলে যখন পুষ্পার্জলি 
দিচ্ছে, তখন আমি হাসপাতাল থেকে পুজাস্থল লাইব্রেরি 
হল-এর দিকে যাচ্ছিলাম। যেতে যেতে পথে এ সাধু 
মহারাজকে দেখতে পেয়ে তাকে সঙ্গে করে পৃজাস্থুলে 
নিয়ে গেলাম। যখন আমাদের পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার পালা 
এল, আমি তার হাতে সামান্য গঙ্গাজল দিয়ে কিছু ফুল 
দিলাম এবং অঞ্জলি দিতে তাকে অনুরোধ করলাম। তিনি 
হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ “এগুলি কোথায় নিবেদন 
করব?” আমি বললাম ঃ “যেখানে আপনার ইচ্ছা।” 
সঙ্গে সঙ্গে, কী হচ্ছে তা বোঝার আগেই, তিনি সমস্ত ফুল 
আমার মাথার ওপর চাপিয়ে দিলেন। ফুলগুলি যাতে 
মাটিতে পড়ে না যায়, সেইভাবে তা সামলে রেখে আমি 
ক্ষণকাল স্থাণু হয়ে দাড়িয়ে রইলাম। তারপর ধীরপদে 
প্রতিমার সামনে গিয়ে নত হলাম। ফুলগুলি সব মায়ের 
পায়ের ওপর ঝরে পড়ল, আমি নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে 
রইলাম। আর যারা উপস্থিত ছিল, তাদেরও বাকাস্মুর্তি 
হলো না। কিছুক্ষণ পরে পরিস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে 
আমি ইঙ্গিতে সবাইকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান চালিয়ে যেতে 
বললাম এবং সাধুটিকে সঙ্গে নিয়ে পৃজাগৃহ থেকে বেরিয়ে 
এলাম। বস্তুত, সেদিন যখন তিনি ফুলগুলি আমার ওপর 
চাপিয়ে দিলেন, তখন আমার এক অপূর্ব অনুভূতি 
হয়েছিল--বর্ণনা করে তা বোঝাতে পারব না। সাধুটি 





কল্যা। 


ছিলেন এধরনের। প্রতিমা বা এ জাতীয় কিছুতে তীর 
বিশ্বাস ছিল না। 

“একুশ দিনে শরীরত্যাগ'-_একটি প্রামাণ্য পরীক্ষণ 

একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনার আমি সাক্ষী ছিলাম। রাজস্থান 
থেকে একজন বিশিষ্ট যোগী হরিদ্বারে এসে তীর্থযাত্রীদের 
জন্য নির্মিত এক ধর্মশালায় ওঠেন। একদিন তিনি এক 
শিষ্যকে ডেকে পঞ্জিকা থেকে পরপর তিথিগুলির বর্ণনা 
পড়ে শোনাতে বললেন। পড়তে পড়তে বিশেষ একটি তিথি 
সম্বন্ধে পড়া হতেই যোগী শিষ্যকে থামতে বললেন। সেদিন 
রাত্রে তিনি তার ক্ষুদ্র শয্যায় হেলান দিয়ে শুয়েছিলেন__ 

সেই সময় শিষ্যেরা তার খাবার নিয়ে এল। তিনি 

মুখে কিছু বললেন না, কিন্তু ইঙ্গিতে জানালেন 
যে, তার এসবের প্রয়োজন নেই__অতএব তারা 
তা ফেরত নিয়ে গেল। সে-রাত্রে তিনি বিছানা 
ছেড়ে উঠলেন না। সকাল হলে শিষ্যেরা আবার 
এল। তিনি কিন্তু বিছানা ছেড়ে নড়লেন না, 
্. প্রাতঃকৃত্যের জন্যও গেলেন না, কিছু খেলেনও 
না। সম্পূর্ণ স্থির ও শান্ত হয়ে পড়ে রইলেন। 
এইভাবে দুদিন কাটলে তার শিষ্যেরা উদ্দিগ্ন হয়ে উঠল, কী 
করতে হবে তারা বুঝতে পারছিল না। তারা আমাদের 
হাসপাতালে এসে বলল £ “আমাদের গুরুদেব এক খিরাট 
যোগিপুরুষ। তিনি এইরকম অবস্থায় রয়েছেন। তার ক 
হয়েছে আমরা বুঝতে পারছি না। আপনারা অনুগ্রহ করে 
একবার এসে দেখুন।” তাদের “বিরাট যোগিপুরুব” কথাটা 
শুনে আমি বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত হয়ে উঠলাম। 
(বরাবরই আমার এধরনের ব্যক্তিদের দেখার ব্যাপারে 
কৌতুহল ছিল। এই কৌতুহল, বলতে গেলে, আমার 
নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। অনেক বছর আগে, কে একজন 
লোক মাটির নিচে চণ্লিশ দিন ধরে সমাধিস্থ আছে শুনে শুধু 
তাকে দেখার উদ্দেশ্যে আমি আঠারো মাইল হেটে 
গিয়েছিলাম!) 

আমাদের ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে আমি সেই যোগীকে 
দেখতে গেলাম। দেখলাম বিশালদেহী এক পুরুষ। 
কোনরকম বাক্যালাপ তিনি করলেন না। তার শিষ্যেরা তার 
সম্বন্ধে কিছু কিছু কাহিনী বলল, কিছুদিন আগে তার পঞ্জিক 
দেখার ঘটনার কথাও বলল। ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করে 
বললেন ঃ “আমাদের এঁর রক্ত ও অন্যান্য শারীরিক পরীক্ষা 
করতে হবে। এঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া যাক।” 
সুতরাং আমরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে এলাম। সেখানে 
শরীরে কোন রোগের চিহ্মাত্র নেই, চিকিৎসাশাস্ত্র অনুসারে 
তিনি পুরোদস্তর সুস্থ। ডাক্তার আশ্চর্য হলেন এই দেখে যে, 
তিনি কিছু খাচ্ছেন না বা পান করছেন না, মলমূত্ 
ত্যাগেরও কোন বালাই নেই, আর তার দেহ থেকে যে কোন 
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দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে-_তাও নয়। আমি তখন তার শিষ্যদের 
জিজ্ঞাসা করলাম ঃ “পঞ্জিকার সেই বিশেষ তিথিটি কী?” 
তারা জানাল, সেটি সংক্রান্তি-_সূর্যের এক রাশি ছেড়ে অন্য 
রাশিতে সংক্রমণের দিন__যা বিশেষ পুণ্য তিথি বলে 
বিবেচিত হয়। আমরা এ যোগিপুরুষকে হাসপাতালেই 
রেখে দেওয়ার জন্য শিষ্যদের বললাম, আমরা তার বিশেষ 
যত্বু করব সে-আশ্বীসও দিলাম। তারাও হাসপাতালেই রয়ে 
গেল। 

আমি হিসাব করে দেখলাম, যোগীর অবস্থাত্তরের দিন 
থেকে সংক্রান্তি পর্যস্ত ঠিক একুশ দিন হয়। যোগীদের 
ব্রহ্মদর্শনের পর একুশ দিনে মৃত্যুর বিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের 
উক্তি আমার স্মরণে ছিল।" সুতরাং সদাসর্বদা তার অবস্থা 
পর্যবেক্ষণ করতে আমি উৎসুক হয়ে রইলাম। প্রতিদিন 
তাকে দেখতে যেতাম ও দু-তিন ঘণ্টা তার কাছে থাকতাম। 
আশ্চর্যের বিষয়, তিনি মোটেই নড়াচড়া করতেন না। তাকে 
সরাতে ও তুলে শ্লান করাতে আমাদের বিশেষ অসুবিধা 
হতো না। তার দিক থেকে কোনরকম প্রতিরোধ আসত না, 
আমরা সকলেই বিস্ময়বোধ করতাম। আমরা তার গায়ে 
চন্দন তেল ও অন্যান্য মলম লাগিয়ে দিতাম, যাতে শয্যাক্ষত 
(9005019) বা গাত্রদুর্গন্ধ না হয়। তার তরফে কোন 
পরিবর্তন, নড়াচড়া, বা বাক্যালাপ ছিল না। আমি তাকে 
'কিউ-টিপ" (0-10) দিয়ে গ্ুকোজ-মেশানো লেবুর রস 
খাওয়ানোর চেষ্টা করতাম। তার বেশি আর কিছু করা যেত 
না। মুখে চামচ ঢোকাতে গেলে তার কষ্ট হতো। তাই আস্তে 
আস্তে “কিউ টিপ'-এ চাপ দিয়ে একটু একটু রস মুখাভ্যপ্রে 
ঢুকিয়ে দিতাম। তার অবস্থা যেমনকার তেমনি ছিল। 

কেউ কেউ আমার সম্বন্ধে মন্তব্য করতেন £ “ও কি 
পাগল হয়ে গেল? নিজের কাজকর্ম ফেলে এ রোগীটির 
কাছে গিয়ে তার পাশেই বসে থাকে! ব্যাপারটা কিঃ. 
তারা বলতেন £ “তুমি অযথা এত সময় নষ্ট করছ।” আমি 
বলতাম £ “মোটেই সময় নষ্ট নয়। আমি এটাকে এক 
বিরাট পরীক্ষা হিসাবে দেখছি।” 

শেষ দিনে আমি তাকে দেখতে গেলাম। তখন রাব্রি। 
আমি তার ডানদিকে বিছানার পাশে বসে তীন্ষ দৃ্চিতে 
তাঁকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম। তার পায়ের ওপর 
আমার হাতটা রাখা ছিল। কীটায় কাটায় রাত ১১টায় তিনি 
আমার দিকে মাথাটা ফেরালেন, শ্নিঞ্ধ একটু হেসে আমার 
হাতের ওপর তার হাতটা রাখলেন। আর তারপরেই তার 
মাথাটা ঢলে পড়ল। তার দেহাত্ত হৃলো। সব যে শেষ হয়ে 


গেছে তা আমি বুঝতে পারলাম, কারণ মানুষের চেতনাই 
মাথাটাকে উচু করে ধরে রাখে- মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দেহ 
থেকে চেতনা অপসৃত হয়, তাই মাথাটা ঢলে পড়ে। আমি 
বললাম। তিনি এসে পরীক্ষা করে যোগীকে মৃত বলে 
ঘোষণা করলেন। 

যে-প্রশ্নটি সত্য সত্যই আমার বিস্ময়ের উদ্রেক করত 
তা হলোঃ শ্রীরামকৃষ্ণ কী করে “একুশ দিন” সম্বন্ধে অত 
নিশ্চিত হতে পারলেন? বস্তুত, শরীরের নিজস্ব একটা 
ভরবেগ (11016100171) আছে। শরীরকে আহার্য দিয়ে যত 
করে চালু রাখা হচ্ছে-সেই ভরবেগ একুশ দিন বজায় 
থাকে। তারপরই সব শেষ হয়ে যায়, কারণ তাকে তো আর 
আহার্য যোগানো হচ্ছে না। নিঃশ্বাস-প্রশ্থাসের ক্ষেত্রেও একই 
নিয়ম। যোগীর নিঃশ্বাস-প্রশ্থাস খুবই মৃদু হয়ে এসেছিল-- 
চলছে কি চলছে না প্রায় বোঝাই যেত না। শ্বাসক্রিয়া যাচাই 
করার জন্য আমি তার নাকের সামনে সুতো ধরতাম। 
প্রথমদিকে তা বোঝা যেত, কিস্তু পরে আর বোঝা যেত না। 
এসমস্ত কিছু থেকে একটা জিনিস খুব পরিদ্ধার--কারো 
যখন পরম সম্তার সঙ্গে অভিন্নতা বোধ হয়, তখন আর 
এমন কিছু থাকে না যা তাকে সাধারণ ইন্দ্রিয়ের ভূমিতে, 
পার্থিব জগতে ফিরিয়ে আনতে পারে। তখন আর নিঃশ্বাস- 
প্রশ্বাস চালাবার ইচ্ছা বা কোনরকম কর্মের প্রবৃত্তি থাকে না। 
বাসনা আর উচ্চাকাঙ্ক্ষাই মানুষকে সাধারণ বোধের ভূমিতে 
ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারে। যখন যোগীকে ইন্দ্রিয়ের 
জগতে টেনে আনতে পারে- এমন আর কিছুই থাকে না, 
৩খন তিনি শুদ্ধ চৈতন্যে সম্পূর্ণরাপে লীন হয়ে যান। যদি 
তার অপরের মঙ্গলসাধনের কোন ইচ্ছা থাকে, তাহলে 
আলাদা কথা; নাহলে তিনি পরমসপ্ডায় লীন হয়ে যান। 
তবে শারীরিক ক্রিয়ার একটা ভরবেগ থাকেই। উপরি উক্ত 
রোগীর ক্ষেত্রে কোনরকম দুর্বলতা, দৈহিক পরিবর্তন, পচন- 
বিক্রিয়ার লক্ষণ বা এঁজাতীয় কিছুই দেখা যায়নি। তিনি 
সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন। কিন্তু একুশ দিনের পর শরীরপাত হয়ে 
গেল। সমগ্র ঘটনাটি হয়ে রইল এক পরীক্ষামূলক নজির । 

শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শধন্য এক ভক্ত 

একজন শ্মশ্রমণ্ডিত বৃদ্ধ ভক্ত সেবাশ্রমে আসতেন। 
তার নাম ছিল “আশুবাবু”। তিনি মন্দিরে গিয়ে কিছুক্ষণ বসে 
থাকতেন, তারপর কারো সঙ্গে কথাটি না বলে চলে 
যেতেন। তিনি কোথায় থাকতেন, কী করতেন আমরা কিছুই 
জানতাম না। একদিন আমি আরো দুজন আশ্রমিক ভাইয়ের 
সঙ্গে গঙ্গার ধার দিয়ে যাচ্ছিলাম, এমন সময় একটি বড় 


৫ শ্রীরামকৃষ্ণ এসম্পর্কে বলেছিলেন £ “শিরোদেশ__-সপ্তমভূমি। সেখানে মন গেলে সমাধি হয় ও ব্াজ্ঞাণীর ব্রশোর প্রত দর্শন হয়। কিপ্ত সে-অবস্থায় 
শরীর অধিক দিন থাকে না। সর্বদা বেশ, কিছু খেতে পারে না, ঘুখে পুধ দিলে গড়িয়ে যায়। এই ভূমিতে একুশ দিনে মৃত্যু।” শ্রোশ্ীরামকৃঞ্ককথামৃত--- 


শ্রীম-কথিত, ১ম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ম সং, পৃঃ ১১৫) 
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বাড়ির ভিতর থেকে তাকে বেরোতে দেখলাম। আমি 
সঙ্গীদের বললাম £ “মনে হচ্ছে, ইনি এখানেই থাকেন।” 
তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করলাম £ “এই যে আশুবাবু, 
আপনি তো সেবাশ্রমে প্রায়ই আসেন। এখানেই থাকেন 
বুঝি?” তিনি বললেন £ “হ্যা” বাড়ির ভিতরে গিয়ে 
আমরা দেখলাম-_একটি বেশ বড় ঠাকুরঘর, তার মধ্যে 
শ্রীরামকৃষ্ণের একটি ছবি ছাড়া আর কিছু নেই। আমরা 
বললাম ঃ “আশুবাবু,। আপনি আমাদের কখনো এসব 
বিষয়ে কিছু বলেননি। আজ আপনার কাহিনী বলুন।” তিনি 
এর আগে নিজের সম্বন্ধে কিছু বলেননি, কারণ তার মনের 
প্রবণতাই ছিল অন্যরকম। আজ জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি 
বললেন, তিনি যখন খুব ছোট ছিলেন তখন তার পিতামহী 
বা এরকম কোন আত্মীয় তাকে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে নিয়ে 
যান। শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে স্পর্শ করেন ও কোলে তুলে নেন। 
তিনি বারবার বলতে লাগলেন ঃ “শ্রীরামকৃষ্ণ আমাকে 
ছুঁয়েছিলেন। তার সম্বন্ধে আমি আরো জানতে চাই। তার 
বিষয়ে লেখা বইপত্র পড়েছি, বেলুড় মঠে ও দক্ষিণেম্বরে 
গেছি। আগে কাজকর্ম করতাম, এখন অবসর নিয়েছি। 
যাকিছু ছিল সব বিক্রি করে এখানে এই বাড়িটি কিনেছি।” 
আমি জিজ্ঞাসা করলাম £ “আগে আপনি আমাদের এসব 
কথা বলেননি কেন?” তিনি বললেন ঃ “বলার মতো কিছু 
তো ছিল না।” তার কথা শুনে আমরা খুব আনন্দিত 
হলাম। এরপর তিনি হাসপাতালে আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে 
দেখা করতেন। ফল ইত্যাদি নিয়ে আসতেন, আমাকে কুশল 
প্রশ্ন করে মন্দিরদর্শনে যেতেন, দর্শনের পর ফিরে যেতেন। 
তিনি ছিলেন অতিশয় শাস্তপ্রকৃতির। এর আগে তিনি যে 
কে, তা খুব অল্প লোকই জানত। প্রকৃত অর্থেই তার জীবন 
ছিল উন্নত ধরনের। 
মানুষের জীবনের দাম বেশি 

একবার সেবাশ্রম ও তৎসংলগ্ন এলাকায় এক পাগলা 
বাদরের আবির্ভাব হয়। অনেকে তার দ্বারা আক্রান্ত হয়, 
তার আঁচড়ের চোটে ক্ষতবিক্ষত হয়। বড় রাস্তা ও আমাদের 
হাসপাতালে আসার গলির সংযোগস্থলের কোন্টিতে ছিল 
তার আস্তানা। বাঁদরের দ্বারা আক্রাত্ত অনেকে আমাদের 
হাসপাতালে চিকিতৎসিত হতো। একজনের তো একটি চোখ 
প্রায় নষ্টই হয়ে গিয়েছিল। আমি এক পুলিশকর্তার কাছে 
গিয়ে বলেছিলাম ঃ “এখানে একটা পাগলা বাঁদর উপদ্রব 
করছে__ওটাকে মেরে ফেলুন।” তিনি বললেন ঃ “না 
মেরে ফেলবে।” “কেন জিজ্ঞাসা করায় উত্তর পেলাম £ 
“এই অঞ্চলে প্রাণিহত্যা নিষিদ্ধ।”* এদিকে বাঁদরের 
কামড়ে আহত রোগীরা একের পর এক আসতে লাগল। 


একটি ছোট ছেলের সর্বাঙ্গ তো আঁচড়ে-কামড়ে একেবারে 
ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তা সত্তেও কেউই কোন 
প্রতিকারের উদ্যোগ নিচ্ছিল না। 

আমাদের একটা বন্দুক ছিল। একজন স্কুলশিক্ষক 
আমার সহায়করূপে কাজ করতেন। আমি তাকে বন্দুকটা 
দিয়ে বাদরটাকে গুলি করতে বললাম, কিন্তু তিনি রাজি 
হলেন না। কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন £ “আমি 
যদি বাঁদরটাকে গুলি করি, লোকে আমাকে মেরে 
ফেলবে।” বন্দুকটা তখন ফেরত চাইলাম। কি করে 
তা ব্যবহার করতে হয় তিনি আমায় দেখিয়ে দিলেন। 
আমি বাঁদরটাকে গুলি করে মেরে ফেললাম-_কোন 
অসুবিধা হলো না। রোগীদের হিতই আমার কাছে বেশি 
গুরুত্বপূর্ণ ছিল। একটা বাঁদরের জন্য কেন তারা কষ্ট 
পেতে থাকবে? 

এই ঘটনার পরে সেবাশ্রমে অভ্যাগত কয়েকজন সাধু 
স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কাছে অভিযোগ করেন 2 
“নারায়ণ একটি বাঁদরকে হত্যা করেছে--সকলেই তাকে 
অভিসম্পাত দিচ্ছে।” মহারাজ চমতকার একটি চিঠিতে 
আমাকে লেখেন £ “অপরে কী বলল তা নিয়ে মাথা 
ঘামিও না। তুমি যে এই কাজটা করার মতো বুকের পাটা 
দেখিয়েছ, এতে আমি খুশি হয়েছি। সবাই শুধু আইনের 
আক্ষরিক বয়ানটুকু বাঁচিয়ে চলতে চায়-_-ফল কী হচ্ছে তা 
কেউ দেখে না।” পরে বিরজানন্দ মহারাজের সঙ্গে দেখা 
হলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন £ “ওরা (আশ্রমের সাধুরা) 
অভিযোগ করায় তুমি কি ক্ষুণ্ন হয়েছিলে?” আমি তাকে 
বললাম 8 “না মহারাজ। কারণ আমি জানতাম যে, 
এরকম করা আমার কর্তব্য এবং আমি তা-ই পালন 
করেছি।” তিনি বললেন 2 “আর তা করার সাহস তোমার 
ছিল।” আমি বললাম £ “কাজটা আমি না করে পারিনি, 
কারণ আঁচড়ে-কামড়ে ক্ষতবিক্ষত রোগীদের হাসপাতালে 
আসা আমায় দেখতে হচ্ছিল। আমার আর কী করা উচিত 
ছিল? চুপ করে থাকা? তা আমার দ্বারা সম্ভব হয়নি, 
মহারাজ।” মহারাজ আমাকে আশ্বস্ত করলেন £ “তুমি 
ঠিক কাজই করেছ। অন্যে কী বলল তা নিয়ে মাথা 
ঘামিও না।” প্রকৃতপক্ষে আর সকলে আমার ওপর 
দোষারোপ করলেও আমি কখনোই তা নিয়ে মাথা 
ঘামাইনি; তার কারণ আমি সুনিশ্চিত ছিলাম যে, আমি যা 
করেছি তা-ই ঠিক। 

এছাড়া পায়রাদের নিয়েও একটা ঘটনা ঘটেছিল। 
কতকগুলি পায়রা হাসপাতালের মধ্যে বাসা করেছিল, 
খাবার আর শয্যার ওপর তারা নোংরা ফেলত। তাদের বের 
করে দিয়ে তাদের ঢোকার পথগুলোতে জাল আটকে দেওয়া 
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হলো। তা করতে গিয়ে দু-একটা পায়রা মারাও পড়ল। 
তাতেও কেউ কেউ আমাকে অভিসম্পাত দিল, বলল ঃ 
“তুমিই পায়রাগুলোকে মারলে।” একজন বলল £ “ওকে 
গলা চড়িয়ে কিছু বলবেন না। ও তাহলে আপনাকেও মেরে 
ফেলবে।” কিন্তু একজন সহ-আশ্রমিক আমার সমর্থনে 
এগিয়ে এসে বলল ঃ “পায়রাগুলো যখন বিছানা নোংরা 
করত, তখন কেউই কিছু প্রতিকার করেনি, অথচ অভিযোগ 
সকলেই করত। পায়রাদের গোড়াতে ঢুকতে দেওয়া 
হয়েছিল কেন?” 

আমার কাছে বাঁদর, পায়রা বা সাপের চেয়ে রোগীদের 
গুরুত্ব ছিল বেশি। নিকটবততী একটা বাঁশঝাড়ে বেশ কিছু 
সাপ ছিল, তাদের কামড়ে দু-তিনটি ছেলে মারাও যায়। 
কেউই তা গ্রাহ্য করেনি। আমরা একদিন পুরো বাঁশঝাড়ে 
আগুন লাগিয়ে চণ্লিশটা সাপ মারলাম। সাপের কামড়ে 
মানুষের প্রাণ যাবে-_তা সহ্য করা আমাদের পক্ষে সম্ভব 
ছিল না। বাঁশঝাড়টা পুরোপুরি ধ্বংস করে, জায়গাটা খুঁড়ে, 
ভিতরে যা ছিল আমরা সব নষ্ট করে দিলাম। তারপর 
সেখানটা সমান করে একটা লন" তৈরি করা হলো। লোকে 
আমাদের ভয় পেত। আমরা বলতাম ঃ “সর্বপ্রথমে 
মানুষের প্রাণ।” তার জন্যই আমাদের এসব প্রাণিহত্যা 
করতে হয়েছিল। তা করার মতো সাহসও আমাদের ছিল। 
অর্জনের ওপর আদেশ ছিল তার সামনে সারি দিয়ে দাড়ানো 
বিরোধী পক্ষের যোদ্ধাদের হত্যা করার। কৃষ্ণ তাকে 
উপদেশ দিয়েছিলেন £ “সমুখিত হও, যুদ্ধ কর।” অর্জুনের 
কি তাদের প্রতি করুণা ছিল নাঃ অবশ্যই ছিল। কিন্তু তার 
ওপরে ছিল তার কর্তব্য, আর প্রতিপক্ষকে সংহার করা ছিল 
সেই কর্তব্যের অঙ্গীভূত। এই একটি মাত্র রাস্তাই তার 
সামনে খোলা ছিল। 

কল্যাণ মহারাজের কুকুর “ভুলু' 

কল্যাণ মহারাজের কুকুর ভুলুর কাহিনী বেশ দীর্ঘ। 
যেদিন আমি সেবাশ্রমে আসি সেইদিন থেকেই তার সঙ্গে 
আমার ভাব হয়ে যায়। তারপর থেকে সে কখনো আমার 
কাছছাড়া হয়নি। আমি কেথায় আছি কারো যদি ভা জানার 
দরকার হতো, সকলে বলত £? “ভুলু কেথায় আছে তা 
দেখ।” ভুলুকে চিৎকার করে ডাকলেই সে হয় চলে 
আসত, নাহলে ভৌ ভৌ” করে সাড়া দিত। বাগান, 
অতিথিভবন, গোশালা, লাইব্রেরি, হাসপাতাল-_এইসব 
নিয়ে সেবাশ্রমের মোট জমি ছিল তিরিশ একর। কোন 
বিশেষ মুহূর্তে তার ঠিক কোন্থানে যে আমি থাকব তা 
কেউ বলতে পারত না। কাজেই সবচেয়ে সুবিধাজনক 
পদ্থা ছিল ভুলুকে ডেকে জেনে নেওয়া-_কোথায় আশি 
আছি। খাওয়ার সময়েও সে আমার সঙ্গে থাকত। তার 
বেশ ভব্যিযুক্ত একটা নিজস্ব থালা ছিল, তাতে তাকে রুটি, 
ডাল ও অন্যান্য খাবার দিতাম। সে পেটভরে খেয়ে চলে 


যেত। এ নিয়মের কখনো এদিক-ওদিক হতো না। আমি 
যখন অফিসে যেতাম, তখনো ভুলু গিয়ে দরজার 
পাশটিতে তার জায়গায় বসে থাকত। 
উদ্যানের তত্বীবধায়ক 

সেবাশ্রমের পুরো এলাকাটা কী অদ্তুতভাবে ভুলু 
পাহারা দিত! অনেকে ভাবত, ভুলু কেবল খেতেই ওস্তাদ, 
কাজের বেলায় অষ্টরস্তা! কিন্তু বাস্তবিক সে সবকিছুর 
ওপর তীক্ষু দৃষ্টি রাখত। তার কানের ভঙ্গি দেখেই আমি 
বুঝতে পারতাম, সে কীভাবে পুরো এলাকায় কোথায় কী 
হচ্ছে সেসম্বন্ধে সতর্ক আছে। ভুলু বাগানে ঢুকলেই 
বাদরগুলো ভয়ে চম্পট দিত। দেখতে পেলেই সে তেড়ে 
গিয়ে তাদের বের করে দিয়ে আসত। ভুলুর রঙ ছিল 
কালো আর আকার ছিল বিশাল, বাঁদরগুলো তাকে যমের 
মতো ভয় করত। সে না থাকলে বাগানের আম আর 
কলাগুলোকে কোনক্রমেই বাঁদরের হাত থেকে বাঁচানো 
যেত না। ভুলু মারা যাওয়ার পর আমাদের এই নিয়ে খুব 
সমস্যা হয়েছিল। 

অতিথি ও আগন্তকদের আমরা সেবাশ্রমের বাগান 
থেকে ফুল না তুলতে নির্দেশ দিতাম। তাদের কুকুর সম্বন্ধে 
সাবধান করে বিজ্ঞপ্তিও কয়েক জায়গায় দেওয়া ছিল। কিন্তু 
কেউ কেউ এইসব নির্দেশ-বিজ্ঞপ্তিকে তেমন গুরুত্ব দিত না। 
তারা ভাবত £ “মহারাজ আমাদের ভয় পাওয়াবার চেষ্টা 
করছেন।” এইসব লোককে অবধারিতভাবে এর ফল ভোগ 
করতে হতো। একবার এক ভক্তের একটি ছোট ছেলে 
বাগানে এসে ফুল তুলতে আরম্ত করে দেয়। অকস্মাৎ ভুলু 
সেইখানে যেন মাটি ফুঁড়ে উদয় হলো এবং তাকে কামড়াতে 
গেল। তার প্যাণ্ট কামড়ে ধরে সে তাকে আটকে রাখল। 
ছেলেটি তো পরিত্রাহি চিৎকার করতে লাগল। আমরা গিয়ে 
ছেলেটিকে ছাড়িয়ে ঠাণ্ডা করতে তবে ব্যাপারটা মিটল। 
এইরকম একটা ঘটনা ঘটায় আমার খারাপ লাগল। সবাই 
ভুলুকে জোর বকুনি দিল, আমি কিগ্ড তাকে বকতে 
পারলাম না, কারণ আমি বুঝতে পেরেছিলাম সে 
সেবাশ্রমের সম্পতিই রক্ষা করছিল। তবে একটা জিনিস 
আমার অদ্ভুত লাগত-_ভুলু কখনো সেবাশ্রমের কোন 
রোগী বা সাধু বা কমীরি কোন ক্ষতি করত না। তারা 
ইচ্ছামতো চলাফেরা করত-_তাদের কোনরকম ভয় বা 
অস্বস্তি বোধ হতো না। কী করে যে ভুলু চিনতে পারত-_ 
তারা রোগী, কর্মী বা সেবাশ্রমে বসবাসকারী সাধু-ব্রক্মাচারী, 
তা আমার বুদ্ধির অতীত ছিল। কিন্তু এরা ছাড়া আর কারো 
বাগানে ঢোকা সে পছন্দ করত না। 

চোরকে জব্দ করা 

একদিন আমরা সকলে কলকাতা থেকে আগত 
কয়েকজন অতিথির সঙ্গে রাত্রে আহার করছিলাম। তারা 
সেবাশ্রমের অতিথিশালায় এসে উঠেছিলেন। খাওয়ার 


স্বতিকথ॥ “তুই পরমহংস হবি” প ১০৫৯ 


মাঝখানে হঠাৎ ভুলু খাবার ঘর থেকে দৌড়ে বাইরে চলে 
গেল। খাওয়া শেষ হলে আমরা সবাই অতিথিশালায় গিয়ে 
দেখি, দরজাগুলো হাট করে খোলা, আর দুটো সুটকেশ 
বেপান্তা। আমরা সর্বত্র খুঁজলাম, কিন্তু স্যুটকেশগুলো 
দেখতে পেলাম না। আশ্চর্য ব্যাপার, ভুলুকেও কোথাও দেখা 
গেল না। সাধারণত আমি যেখানেই যাই না কোন, সে 
আমার পিছনে পিছনে যেত। আমি চিৎকার করে 
ডাকলাম £ “ভুলু! ভুলু!'” আমাদের আশ্রমের এলাকার 
বাইরে বহুদূর থেকে তার সাড়া পাওয়া গেল। আমরা 
তাড়াতাড়ি বাইরে গেলাম। গিয়ে দেখি দুটো লোক 
স্ুটকেশগুলো চুরি করে পালাচ্ছিল, ভুলু তাদের 
আটকেছে। তারা স্মুটকেশগুলো নামিয়ে রেখেছে, আর 
দাড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভয়ে থরথর করে কীাপছে। আমরা 
ঘটনাস্থলে পৌঁছালে ভুলু আমার দিকে এগিয়ে এসে লেজ 
নাড়তে লাগল। আমি লোকদুটোকে স্যুটকেশগুলো বয়ে 
ফের অতিথিশালায় রেখে আসতে বললাম। তাদের আমি 
চিনতাম-__একজন আমাদের বাগানে কাজ করত, আর 
একজন মাঝেমধ্যে আসত। তাদের আমি চলে যেতে 
বললাম। ব্যাপারটা কী অদ্ভুত! ভুলু খেতে খেতে 
অতিথিশালায় কি আওয়াজ হয়েছে শুনতে পেয়েছে, আর 
তখনি অর্ধেক খাওয়া ফেলে দৌড়ে অনুসন্ধান করতে 
বেরিয়ে গেছে। 

আমার সঙ্গে দেখা করতে রেলস্টেশনে যাওয়া 

যদিও ভুলু সর্বদা আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকত, কিন্তু 
কখনো মন্দিরে বা হাসপাতালের ওয়ার্ডে ঢুকত না। আমি 
এঘর থেকে ওঘরে যেতাম, সে বাইরে থেকে আমাকে লক্ষ্য 
করত, আর অনুসরণ করত। আমি সেবাশ্রমের বাইরে 
গেলে আলাদা কথা, নাহলে সে ছিল আমার সর্বক্ষণের 
সঙ্গী। একবার আমি কলকাতা গিয়েছিলাম; একটি বিশেষ 
দিনে আমার ফেরার কথা ছিল। সকলে বলাবলি করছিল £ 
“কাল নারায়ণ মহারাজ ফিরবেন। আমরা ডাক্তারবাবুর 
ঘোড়ার গাড়িটা নিয়ে স্টেশন থেকে তাকে আনতে যাব।” 
আশ্চর্য ব্যাপার! ভুলু তাদের কথাবার্তা বুঝতে পেরেছিল। 
পরের দিন সকলে রেলস্টেশনে পৌঁছাবার আগেই ভুলু 
একটা “সর্টকাট' রাস্তা ধরে সেখানে এসে হাজির। কী করে 
যে সে বুঝতে পারল তা আমি জানি না। এইরকম একবার 
নয়, অনেকবার হয়েছিল। প্রতিবার আমি যখন বাইরে 
থেকে আসতাম, ভুলু আমার অপেক্ষায় রেলস্টেশনে 
দাড়িয়ে থাকত। সাধুরা বলতেন, তারা মোটেই তাকে সঙ্গে 
করে আনতেন না, সে নিজে নিজেই আসত। প্ল্যাটফর্মে 
কোন কুকুরের আসার কথা নয়, কিন্তু ভুলু আমার প্রতীক্ষায় 
প্্যাটফর্মের এধার থেকে ওধার যাতায়াত করত। যে-মুহূর্তে 
সে ট্রেনের কোন একটি কামরায় আমাকে দেখতে পেত, 
অমনি গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে আরম্ত করত-_যতক্ষণ না 


গাড়ি থামে আর আমি প্ল্যাটফর্মে নামি। আর তার পরের 
দৃশ্য ছিল দেখবার মতো। আমি নামামাত্র দ্রুত লেজ নাড়তে 
নাড়তে সে আমার ওপর প্রায় ঝাপিয়ে পড়ত। ঝুঁকে পড়ে 
আমি তার গায়ে চাপড় মারতাম। রেলস্টেশন থেকে ফেরার 
সময় তাকে ঘোড়ার গাড়ির পিছনে বসে আসতে দেওয়া 
হতো। বস্তুত, পুরো ব্যাপরটাই ছিল অপূর্ব! 
ভুলুর বন্ধু লিলি 

প্রথমদিকে ভুলুর এক বন্ধু ছিল, তার নাম “লিলি, 
লিলি ছিল একটু খানদানী গোছের। নিশ্চয়ানন্দজী তাকে 
খাবার টেবিল থেকেই খেতে দিতেন। তার জন্য বেশ ভাল 
একটা বাটি আলাদা করে রাখা ছিল। যেদিন কল্যাণ 
লিলি মারা যায়। কল্যাণ মহারাজ মুসৌরী থেকে আর ফিরে 
আসেননি। সেদিন সকালবেলা লিলির মৃত্যু হয়। আমরা 
সকলে কল্যাণ মহারাজকে বিদায় জানানোর জন্য জড়ো 
হয়েছিলাম; ভুলু এল, কিন্তু লিলি এল না। আগের দিন 
রাত্রে আমি লক্ষ্য করেছিলাম, সে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে 
পড়েছে। পরের দিন সকালে তাকে মন্দিরের সামনে শুয়ে 
থাকতে দেখলাম। কাছে গিয়ে দেখলাম, সে মারা গেছে। 
আমরা মহারাজকে আর সে-কথা বললাম না। তিনি রওনা 
হওয়ার পর ডাক্তার এসে দেখে লিলিকে মৃত ঘোষণা 
করলেন। খুব ভোরেই তার মৃত্যু হয়ে থাকবে। 

লিলি ছিল সাদা ফুটফুটে 'পুড়ল'-জাতীয় একটি ছোট 
কুকুর। সে কখনো বাইরে যেত না-_ বারান্দায়-বারান্দায়ই 
ঘুরত, আর ইচ্ছা হলে কল্যাণ মহারাজের চেয়ারের ওপর 
কুগুলী পাকিয়ে শুয়ে থাকত। অকর্মার ধাড়ি ছিল-_ 
রাজপরিবারের লোকেরা যেমন হয় সেইরকম আর কি! 
ভাল খায়দায়, কিন্তু কাজকর্মের ব্যাপারে অপদার্থ। লিলিকে 
মহারাজ বিস্কুট, দুধ ও অন্যান্য ভাল ভাল জিনিস খেতে 
দিতেন। ভুলু সে-জায়গায় পেত হাড়, শুকনো রুটি-_এইসব 
মোটা খাবার। বস্তুত, দেখেশুনে একবার একজন মন্তব্য 
করেছিলেন £ “লিলি বাছা-বাছা খাবার খায়, কিন্তু কোন 
কাজই করে না; আর ভুলু যা পায় তাই খায়, আর কী 
পরিশ্রমটাই না করে!” 


ভুলুকে বিদায় করে দিতে চাইল। তার কারণ, তাদের ধারণা 
হয়েছিল__আমি ভুলুর পিছনে অনেক সময় নষ্ট করছি। 
প্রতিদিন সন্ধ্যায় হাসপাতাল থেকে ফিরে আমি নিজে স্নান 
করতাম এবং ভুলুকেও ভাল করে নাওয়াতাম। তার জন্য 
আমি একটা আলাদা তোয়ালেও রেখে দিয়েছিলাম। শ্নানের 
পর গা শুকাবার জন্য ভুলুকে একটা জলের ট্যাঙ্ক-এর ওপর 
তুলে দিতাম। যেহেতু সে আমার ঘরে আমারই খাটের নিচে 
শুতো, তাই তাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতেই হতো। আমি 
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প্রতিদিন প্রায় আধঘন্টা সময় ভুলুর পরিচর্যার পিছনে 
দিতাম। খাটাখাটুনি-করা কোন কুকুরের পক্ষে শুধু ডাল- 
ভাত যথেষ্ট নয়-_তাই আমি তাকে পুষ্টিকর হাড়ের টুকরো 
চিবোবার জন্য দিতাম। আমাদের মুসলমান মালি বাইরে 
থেকে তা জোগাড় করে আনত। কখনো কখনো আমি 
তাকে মাংস আনতে বলতাম। মাংসওয়ালারা প্রায়ই তাকে 
ঠকিয়ে বাজে মাংস গছিয়ে দিত। তাই আমি মাংস ঠিক 
আছে কিনা নিশ্চিত হওয়ার জন্য তা শুঁকে দেখে নিতাম। 
তাই দেখেই সবাই ভাবল, ব্যাপারটা মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। 
ভারপ্রাপ্ত মহারাজ আমাকে বললেন “না, এভাবে তোমার 
সময় নষ্ট করা চলবে না।” অতএব ঠিক হলো, প্রশ্নটি নিয়ে 
ভোটাভুটি হবে। ভোটে অধিকাংশের মত হলো-_আমার 
সময়ের দাম আছে এবং আমি একটা কুকুরের পিছনে অত 
সময় নষ্ট করতে পারি না। আমি ক্ষুণ্ন হলাম, কিন্তু অনিচ্ছা 
সত্তেও রাজি হতে হলো। আমি বললাম ৫ “ঠিক আছে। 
এটা গণতন্ত্রের যুগ। সংখ্যাগরিষ্ঠের মতই বহাল থাকুক।” 
পরদিন সকালে স্বামী অজয়ানন্দজী অন্যদিনের চেয়ে 
আগে উঠলেন এবং ভুলুর গলায় একটা চামড়ার ফিতে 
পরালেন। ভুলু খুব ভদ্রস্ভাবের ছিল- যেকোন সাধুই 
তাকে ইচ্ছামত চালনা করতে পারতেন। অজয়ানন্দজী 
তাকে নিয়ে রেলস্টেশনে গেলেন এবং আঠারো মাইল 
দূরবর্তী হৃষীকেশে যায় এমন একটি ট্রেনে উঠলেন। 
সেখানে পৌঁছে তিনি ভুলুকে নদীর ধারে একটি খোঁটার 
সঙ্গে বাধলেন। তারপর নিকটবর্তী এক দোকানের 
মালিকের হাতে একটি টাকা দিয়ে তাকে বললেন যে, সে 
যেন খানিকক্ষণ পরে তাকে মুক্ত করে দেয়। এরপর 
সারাদিন হৃধীকেশে অন্যান্য সাধুর সঙ্গে কাটিয়ে সন্ধ্যা 
নাগাদ তিনি সেবাশ্রমে ফিরে এলেন। ইতোমধ্যে সন্ধ্যারতির 
পর আমার ঘরে ঢুকে আমি খাটের নিচে থেকে ভারী 
নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের হাঁসর্ফাস আওয়াজ আসছে শুনতে 
পেলাম। ব্যাপার কী বুঝতে পেরে হাসিতে আমার দম 
ফাটার যোগাড় হলো। খাটের নিচে হাত ঢুকিয়ে আমি 
ভুলুকে চুপচাপ থাকতে বললাম। রাতের খাবার ঘণ্টা 
পড়ার পরও সে সেখানেই রইল। আমি একা-একা খাবার 
ঘরে গিয়ে আমার খাওয়া শেষ করলাম। পাচক ভুলুকে 
বিদায় করার সিদ্ধান্তের কথা জানত না, তাই তার জন্য রুটি 
তৈরি করে ফেলেছিল। সে কাচুমাচু হয়ে আমাকে বলল £ 
“মহারাজ, আমার ভুল হয়ে গেছে। আমি তো রোজকার 
মতো তুলুর জন্য রুটি তৈরি করে ফেলেছি। কিন্তু এখন 
শুনছি, ভুলু নাকি বরাবরের মতো চলে গেছে।” আমি 
ঃ “তুমি একবার তাকে ডাক দিয়েই দেখো না।” 
সে-কুকুর তো এখন বহুদূরে । চিন্তা নেই, এখানে আর কেউ 
তার টিকি দেখতে পাবে না।” আমি বললাম ঃ “তাই 


কি?” তারপর পাচককে বললাম ভুলুকে ডেকে দেখতে সে 
সত্যই আসে কিনা। আমি কেন একথা বলছি বুঝতে না 
পেরে সকলে মুখ-চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। পাচক 
'ভুলু” বলে হাক দিল, আর সঙ্গে সঙ্গে এক দৌড়ে ভুলু 
এসে হাজির। সকলে হতচকিত হয়ে গেল-_কেউই নিজের 
চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। সকলে মিলে 
অজয়ানন্দজীকে চেপে ধরল £ “আপনি সত্যিসত্যিই ওকে 
হৃধীকেশে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে এসেছিলেন কিনা তা 
আগে বলুন।” বেচারি অজয়ানন্দজী-_সকলেই তার কথার 
সত্যতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করতে লাগল। তিনি নিজের 
সপক্ষে সাফাই গাইতে লাগলেন £ “আমি অতি অবশ্য 
ওকে ছেড়ে দিয়ে এসেছি। এমনকি, আমি ওকে একটা 
খোটাতে বেঁধে রেখেও এসেছিলাম। কী করে যে এমন 
হলো জানি না।” তারপর একজন সাধু মত প্রকাশ 
করলেনঃ “আইনে বলে, কাউকে ফীসিতে মৃত্যুদণ্ড 
দেওয়ার পর যদি প্রথমবার ফাঁসিতে লটকে তাকে প্রাণে 
মারা না যায়, তাকে আর দ্বিতীয়বার ফাঁসি দেওয়া চলে না। 
অতএব ভুলু এখানে থেকেই যাবে, এবিষয়ে আর কিছু 
করার নেই।” সকলেই সম্মতি জানালেন 2 “ঠিক আছে, 
ভুলু এখানকারই একজন। আমাদের তাকে বের করে 
দেওয়ার কোন হক নেই।” এখন প্রশ্ন উঠল- ভুলুর 
দেখাশোনা কে করবে? একজন ব্রহ্মচারী উঠে দাঁড়িয়ে 
দৃস্বরে বললেন ৪ “আমি ভুলুর দেখাশোনা করব। নারায়ণ 
মহারাজ যেভাবে বলবেন, সেভাবেই করব। তাকে এই 
নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হবে না।” এইভাবে ব্যাপারটা মিটে 
গেল। সেই ব্রন্মাচারী সতাসত্যই পরিপূর্ণ দরদ ও যত্রের 
সঙ্গে ভুলুর দেখাশোনা করতে লাগলেন। 


ভুলুর মৃত্যু 
ভুলুর মৃত্যুকাহিনী যেমন কৌতুহলোদ্দীপক, তেমনি 
দুঃখজনক। একটা বাঁদর তার মাথায় কামড়ে দিয়েছিল। 
কুকুরের পক্ষে মাথায় ঘা হওয়া মানেই নিশ্চিত মৃত্যু-_ 
মাথার ঘা তো আর সে চেটে পরিক্ষার করতে পারে না। 
আমি ভুলুর ঠোট থেকে লালা নিয়ে তার খায়ের ওপর 


২০০৪ সালে মাধামিক ও উচ্চ মাধ্ামিক পরীম্গয় 
প্রথম ১০জন স্থানাধিকারীকে উদ্বোধন'-এর ১০৭ তম 
বষের (২০০৫ সাল) সংখ্যাঙলি উপহারস্বরূপ প্রদান 
করবেন গায়ক শ্রীঅমর পাড়ুই। এব্যাপারে বিভারিত 
তথের জন্য উদ্বোধন কাযার্লয়ে সেম্পাদক, ১ উদ্বোধন 
লেন, বাগবাজার, কলকাতা-০০ ০০৩) অবিলহে 
যোগাযোগ করুন।_ সম্পাদক | 


থা “তুই পরমহংস হবি” ক ১০৫৩ 


রগড়ে দিতাম। কিন্তু শীঘ্রই পোকা হতে শুরু করল, আর 
ভুলু যন্ত্রণায় চিৎকার-আর্তনাদ আরম্ভ করল। ভুলুকে 
ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। তিনি ভুলুকে 
চিরনিদ্রায় নিদ্রিত করতে পরামর্শ দিলেন, কারণ 
ইতোমধ্যেই সে জলাতঙ্কে আক্রান্ত হয়েছিল। এমনকি তিনি 
আমাকে কিছুটা আর্সেনকও দিলেন। সকলেই বলতে 
লাগল যে, স্বয়ং ডাক্তারই যখন এরকম পরামর্শ দিয়েছেন 


জোটেনি। রঙ্গনাথানন্দজীকে প্লেন ও জাহাজে আসার 
সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তিনি “জনগণের সঙ্গে 
থাকা*ই বেছে নিয়েছিলেন। পথে আহার্য বলতে যা বোঝায় 
তেমন কিছু পাওয়া যায়নি, যা মিলেছিল তাই তাকে খেতে 
হয়েছিল। বেলুড় মঠে তিনি যখন পৌঁছালেন, তখন তার 
পাকযন্ত্রের সর্বনাশ হয়ে গেছে, ওজন ৩৫ কেজিতে এসে 
ঠেকেছে। সুপণ্ডিত রঙ্গনাথানন্দজী রেঙ্গুনে তার বাগ্সিতার 


তখন ভুলুকে শেষ করে ফেলা হোক, বহু রোগীতে ভর্তি জন্য প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন__তাই সকলেই তীকে শ্রদ্ধা 


হাসপাতালে এইরকম বিপজ্জনক প্রাণীকে রাখার ঝুঁকি 
নেওয়া ঠিক হবে না। কিন্তু বিষটা তাকে দিতে কেউই ইচ্ছুক 
ছিল না। কাজটা আমাকেই করতে হলো। আমি রুটির সঙ্গে 
বিষ মিশিয়ে তাকে দিলাম-_কিস্তু তাতে সে মরল না। যখন 
ভুলুকে বিষ-মেশানো রুটি দিয়েছিলাম, তখন আশপাশে 
আর কেউ ছিল না। তাই সকলেই ভাবল, আমি তাকে বিষ 
দিইনি। আমি বললাম $ “সত্য বলছি, আমি তাকে বিষ 
দিয়েছি। যখন নিজে দেখছি, ও অত কষ্ট পাচ্ছে, তখন 
আমি মিথ্যাকথা বলতে যাব কেন?” এরপর ডাক্তার 
আমাকে আরো বেশি মাত্রায় বিষটা দিলেন। সকলের 
চোখের সামনে আমি তাকে বিষটা দিলাম। ভুলু চুপচাপ তা 
খেয়ে নিল। কিছুক্ষণ পরে একটা ঝাকুনি দিয়ে তার শরীরটা 
নিথর হয়ে গেল। 

ভুলুকে, সাধুদের যেভাবে করা হয়, সেইভাবে সমাধিস্থ 
করা হলো। আমাদের এলাকার এক কোণে একটা গভীর গর্ত 
খুঁড়ে তার শরীরটা তাতে শুইয়ে দিলাম, তারপর তাতে মাটি 
চাপা দিলাম। ওপরে গঙ্গাজল ছিটিয়ে, ফুলের পাপড়ি ছড়িয়ে 
দেওয়া হলো-_জায়গাটা একটা স্মৃতিস্থলের মতো হয়ে 
দীড়াল। (বহুবছর পরে ১৯৭১ সালে আমি কনখলে যাই। 
এক মুসলমান মালি, যে ভুলুর পুরো ঘটনাটা জানত, 
সেসময়ে কয়েকজন সাধুকে বলে ঃ “মহারাজ নিশ্চয়ই 
জায়গাটা দেখতে চাইবেন।” তাই সেখানটা পরিষ্কার করে 
রাখা হয়। কে একজন সেখানে একটি ফুলও রেখে দেয়। 
সকলে আমাকে বলে, সেবাশ্রমের সকলেই ভুলুর কাহিনী 
জানে। সেবাশ্রমের ইতিহাসে ভুলুর বিশেষ ভূমিকার কথা 
মনে করে তারা জায়গাটাকে সংরক্ষিত করে রাখতে চায়।) 
আমি হয়তো সেইখানেই থেকে যেতাম। কিন্তু ১৯৪২ সালে 
স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী ব্রহ্মাদেশ (মায়ানমার) থেকে বেলুড় 
মঠে ফিরে এলেন। ব্রহ্মদেশ থেকে যুদ্ধকালীন অপসারণ 
শুরু হওয়ার পর তিনি রেঙ্গুন থেকে কলকাতা পুরো পথ 
পায়ে হেটে এসেছিলেন। জাপানিরা ব্রহ্মদেশে বোমাবর্ষণ 
করছিল, লোকজন তাই সেখান থেকে ভারতে পালিয়ে 
আসছিল। বেশির ভাগ লোককেই পায়ে হেটে আসতে 
হচ্ছিল-_-সকলের ভাগ্যে তো আর প্লেন বা জাহাজ 


করত ও ভালবাসত। তাকে ভগ্রস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য 
কনখলে যেতে বলা হলো। কর্তৃপক্ষ তাকে জানালেন-__ 
ওখানে একজন করিৎকর্মা ব্রক্ষচারী আছে, সে আপনার 
ভালরকম যত্ব করতে পারবে। তারপর তারা আমাকে 
চিঠিতে লিখলেন ঃ “রঙ্গনাথানন্দজী আমাদের এক অমূল্য 
সম্পদ, সযত্নে ওর পরিচর্যা করবে।” আমি তাকে নিয়ে 
আসতে রেলস্টেশনে গেলাম। রঙ্গনাথানন্দজী এত দুর্বল 
হয়ে গিয়েছিলেন যে, হাঁটতেও পারছিলেন না। আমরা 
ঘোড়ার গাড়িতে চাপিয়ে তাকে সেবাশ্রমে নিয়ে এলাম। 
তার চিকিৎসার জন্য আমি একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক 
নিযুক্ত করলাম। তাকে খুব নরম বাসমতী চালের ভাত 
“চিজ মিশিয়ে খেতে দেওয়া হতো। চারমাসে তিনি 
অনেকখানি সামর্থ্য অর্জন করলেন, এমনকি আমাদের সঙ্গে 
ভলিবলও খেলতে লাগলেন। 

রঙ্গনাথানন্দজী স্বাস্থ্য ফিরে পাওয়ার পর বেলুড় মঠ 
কর্তৃপক্ষ তাকে করাচি কেন্দ্রের দায়িত্ব দিতে চাইলেন। তিনি 
রাজি হলেন এই শর্তে যে, আমি তার সঙ্গী হব। কিন্তু 
কর্তৃপক্ষ আমাকে তখনি কনখলের কাজ থেকে অব্যাহতি 
দিতে পারলেন না। রঙ্গনাথানন্দজী বললেন ঃ “আপনারা 
সময় নিন। আমি এখনি করাচি যাচ্ছি। যথাসম্ভব শীঘু 
আপনারা ওকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন।” ১৯৪২ 
সালের আগস্ট মাসে তিনি করাচি চলে গেলেন, ১৯৪৩ 
সালের ডিসেম্বরে আমি গিয়ে তার সঙ্গে যোগ দিলাম। 
কনখল ছেড়ে যেতে আমার মন চাইছিল না, অপরদিকে 
রঙ্গনাথানন্দজীর সঙ্গে থাকারও আমার ইচ্ছা ছিল। তিনি 
এমনই এক অত্য্ভূত ব্যক্তিত্ব! ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমি তার 
সঙ্গে কাটাতাম। তিনি শুধু একজন পণ্ডিতই নন, একজন 
উচ্চকোটির সাধুও। বাস্তবিক আমাদের দুজনের মধ্যে এমন 
একটা নৈকট্য গড়ে উঠেছিল। একমাত্র তারই জন্য আমি 
কনখল ছাড়লাম। আমি যখন করাচি পৌছালাম, তিনি যার- 
পর-নাই আনন্দিত হলেন। [সমাপ্ত] 
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০০৩ সালটি শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমা সারদাদেবীর ভক্তমণ্ডলীর 

কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এই সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-শক্তি 
শ্রীমা সারদাদেবীর সার্ধ শতবর্ষ জণ্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ভারত তথা 
বিশ্বের নানা স্থানে তার পুণ্য জীবন নিয়ে স্মরণ, মনন এবং 
উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছে। হিংসা ও দ্ন্দপূর্ণ আজকের 
অশাস্ত বিশ্বে শ্রীমায়ের জীবন ও বাণী শাস্তির দীপশিখা এবং 
ভবিষ্যৎ জীবনের চলার পথের পাথেয়স্বরূপ। এই মহান 
উদ্দেশ্যকে ফলপ্রসূ করতে শ্রীসারদা মঠ, দক্ষিণেশ্বর থেকে 
প্রকাশিত 'জন্মজন্মান্তরের মা' শীর্ষক শ্রীস্্রীমায়ের সার্ধ শতবর্ষ 
স্মারক সঙ্চলনগ্রন্থটি একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। 

গ্রন্থের ভুমিকায় সম্পাদকীয় বক্তব্যে সন্যাসিনী রা 
জানিয়েছেন £ “শ্রীরামকৃষ্ণ কেন এযুগে মাতৃভাব ছু 
প্রচারের জন্য এসেছিলেন, কেনই বা সঙ্গে 
এনেছিলেন একখানি অপরূপ মাতৃপ্রতিমাকে__এ- 
রহস্য আগামী যুগ নির্ণয় করবে।... “মা বলিতে প্রাণ 
বরে আনচান, চোখে আসে জল ভরে'__সম্তানের 
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রয়েছে নানা আকারে, নানা অভিব্যক্তিতে।” বস্তুত, 
কারো স্তৃতিতে তিনি বড় নন, তার মহিমা স্বয়ং- 


পরত্যক্ষ। 'জন্মজন্মাস্তরের মা' সেই মহিমার একটি ঠিক 
দিগ্দর্শন। পা 
শ্ররামকৃষ্ণচ ও শ্রীসারদা মঠের সন্যাসী, টনি 


সম্্যাসিনী ও গৃহী ভঞ্ঞদের মধ্যে প্রথিতযশা ৪৫ জন 
লেখক-লেখিকার রচনায় সমৃদ্ধ প্রবন্ধগুলি মাতৃনামে 
সমুজ্্বল। সম্পাদিকা এগুলি “সূত্রে মণিগণা ইব' করে মা নামের 
যে “মণিহার' খুব অল্প সময়ে আমাদের কাছে উপস্থাপিত করেছেন, 
তা কৃতিত্বের দাবি রাখে। 

রামকৃষ্জ মঠ ও রামকৃ্চ মিশনের একাদশ অধ্যক্ষ স্বামী 
গন্তীরানন্দের 'শ্রীশ্রীমা ও স্ত্রীমঠ' প্রবন্ধে (শ্রীসারদা মঠে মন্দিরের 
ভিত্তিস্থাপন উপলক্ষ্যে প্রদত্ত ভাষণ) মেয়েদের পৃথক মঠের 
উপযোগিতা এবং শ্রীমায়ের আধ্যাত্মিক জীবনের বিভিন্ন দিকের 
আলোচনায় বলেছেন-_ ঠাকুর ও মায়ের চিন্তাধারা কতভাবে কত 
দিকে রূপায়িত হবে, সমাজে নতুন প্রেরণা জাগিয়ে নবভাবে তাকে 
উদ্দদ্ধ ও বূপায়িত করবে__তা কল্পনা করা সাধ্যাতীত। পৃজনীয় 
মহারাজের এই সার্থক ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখযোগ্য প্রতিফলন 
'শ্রীসারদা মঠ? । 

যুগমাতা, .সঞ্ঘজননী, ভক্তবৎসলা শ্রীমায়ের অনন্যসাধারণ 
চরিত্রের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা রয়েছে প্রত্রাজিকা 
মোক্ষপ্রাণার “মাতৃমহিমা', প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণার 'শ্রীরামকৃষণ- 





শক্তি শ্রীমা” প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণার 'আমি পাতানো মা নই' 
প্রবন্ধে। শ্রীমায়ের শাশ্বত উপদেশ ঃ “যদি শাস্তি চাও কারো দোষ 
দেখো না, দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে 
শেখ। কেউ পর নয় মা, জগৎ তোমার।”-_যতবারই বলা হোক, 
পুরনো হয় না। চাওয়া পাওয়াই সকল দুঃখের মূলে। সাংসারিক 
জীবনে ঠাকুর-মায়ের কাজে আমরা সুখ-আনন্দ-অর্থ-যশ প্রার্থনা 
করি, কিন্তু পরিণামে শোক-দুঃখ-কষ্টই পেয়ে থাকি। সেজন্য কি 
প্রার্থনা করতে হবে তাও শ্রীমা শিখিয়ে দিয়েছেন ঃ “এককথায় 
বলতে গেলে নির্বাসনা প্রার্থনা করতে হয়। কেননা, বাসনাই সকল 
দুঃখের মূল, বারবার জন্ম-মৃত্যুর কারণ।” 

ভারতীয় শক্তিবাদের পটভূমিকায় শ্রীস্রীচণ্তী ও বিভিন্ন তন্ত্রের 
বিশ্লেষণ, সেইসঙ্গে শান্ত এতিহ্য এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন 
আলোচনার মাধ্যমে “ষোড়শী' রূপে শ্রীমা সারদাদেবীকে পৃজা 
করে জগতের মাঝে তার স্বরূপটি কিভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ উদ্ঘাটন 
করেছেন-__তার বর্ণনা দেখি গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়ের “হে 
বালে হে ব্রিপুরসুন্দরি' এবং ব্রহ্মাচারিণী বেলাদেবীর “অধ্যাত্মশাস্ত্রে 
মাতৃশক্তি' প্রবন্ধ-দুটিতে। ফলহারিণী কালীপৃজার রাত্রে 
শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমাকে মাতৃভাবে অভিষিক্তা করে জগন্মাতার কাছে 
প্রার্থনা করেছিলেন £ “হে কালিকে, সে সর্বশক্তির অধীম্বরি মাতা, 
হে ত্রিপুরাদেবি! সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত কর, ইহার দেহ-মন পবিত্র 

মর করিয়া ইহাতেই আবির্ভূতা হও। ইহার মধ্যে 
বিরাজিত হইয়া সর্বকল্যাণ সাধন কর।” 


রে একের মাতা আরাধনার এটিই শেষকথা। 


স্বামী চেতনানন্দ “যা দেবী সা সারদা প্রবন্ধে 
সা-র-দা নামের রহস্য বিশ্লেষণে বলেছেন__ 
পর কামক্রোধাদি যড়্রিপু, বিপদ-আপদ, আদি-ব্যাধি, 
২৪৭ রোগ-শোক-জরা-মৃত্যু থেকে যিনি রক্ষা করে জ্ঞান- 
দি ভক্তি-বিবেক-বৈরাগ্য, ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ, সুখ- 


যি এ সম্পদ-আনন্দ দান করেন_-তিনিই সা-র-দা। 


্রীশ্রীচণ্তীর পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত দেবী দুর্গার ২৩টি 
্র রূপের বিশদ ব্যাখ্যার দ্বারা শ্রীমায়ের স্বরূপটি তিনি 
প্র সুন্দরভাবে উপস্থাপনা করেছেন। লেখক শ্রীমায়ের 
স্বরূপ কথন" এবং সন্ন্যাসী ও ভক্তদের দর্শন ও 
অনুভব" অংশে শ্রীমায়ের আনন্দরূপিণী, তপদ্বিনী, লোকজননী, 
জ্ঞানদায়িনী ও সঙ্ঘজননী ভাব সুন্দর ব্যক্ত করেছেন। 
শঙ্করীপ্রসাদ বসু যিনি তীর্থযাত্রী তিনিই তীর্থদেবতা' প্রবন্ধে 
দেখিয়েছেন, জয়রামবাটা থেকে সঙ্গিনীদের সঙ্গে দক্ষিণেম্বরে 
আসার পথে দস্যুদের কবলে পড়ে শ্রীমায়ের অপূর্ব লৌকিক ও 
অলৌকিক ব্যবহারে দস্যুদম্পতির হৃদয় যে পরিবর্তিত হয়েছিল, 
তা তার ন্নেহ-বাৎসল্যে ভরা লোকজননী রূপেরই, সার্থক রূপায়ণ। 
'গীতা' ও 'চণ্তী'তে যেসকল গুণের উল্লেখ আছে- ীর্তি-শ্রী- 
বাক-স্মৃতি-মেধা-ধৃতি-ক্ষমা-বুদ্ধি-ক্ষাস্তি-লজ্জা-শাস্তি-শ্রদ্ধা-কাস্তি- 
লক্ষ্ী-দয়া ও তুষ্টি সবই শ্রীমা সারদাদেবীর চরিত্রে শতদলের মতো 
পূর্ণবিকশিত। সাংসারিক জীবনে কিভাবে চললে মান-সন্ত্রম 
বাচিয়ে শান্তিতে স্থিরচিন্তে ভগবৎ-অভিমুখী হওয়া যায় তার সুস্পষ্ট 
ইঙ্গিত রয়েছে সুব্রতা সেনের “কীর্তিঃ শ্রীর্বাক্‌ চ নারীণাম্‌”, বন্দিতা 
ভট্টাচার্যের “জয়রামবাটীর মানবী মা", প্রত্রাজিকা ধৃতিপ্রাণার 
“সংসারের আলোছায়ায় শ্রীমা', প্রত্রাজিকা ভাঙ্করপ্রাণার “সমদর্শিনী 


এছ-পরিচয় ক ১০৫৫ 


মা”, প্রব্রাজিকা সদাত্মপ্রাণার “সাধনার নীরব অধ্যায়", কৃষ্ণা সেনের 
“পতিতোদ্ধারিণী” প্রভৃতি প্রবন্ধে। তাদের প্রাণোচ্ছল লেখনীর 
স্পর্শে প্রবন্ধগুলি বাস্তবিক প্রাণময় হয়ে উঠেছে। 

শ্রীমা শিখিয়েছেন ঃ “সংসারে চেতন-অচেতন সকলকেই 
ভালবাসতে হবে। ভালবাসাতেই তো তার সংসার গড়ে উঠেছে। 
সংসারে সকলের প্রতি সমান ভালবাসা হয় কি করে জান? যাকে 
ভালবাসবে, তার কাছে প্রতিদানে কিছু চাইবে না।” প্রব্রাজিকা 
অমলপ্রাণার “তার সংসার ভালবাসায় গড়ে উঠেছে প্রবন্ধে 
শ্রীমায়ের এই ভালবাসার স্বরূপটি উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। 

নারীজাতিকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করেই শ্রীরামকৃষ্ণ 
তন্ত্রসাধনার গুরু নির্বাচন করেছিলেন ভৈরবী ব্রাহ্মণীকে। ষোড়শী 
পুজার মাধ্যমে শ্রীমায়ের মধ্যে সুপ্ত দৈবী শক্তিকে জাগ্রত করে 
তিনি নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। তার সংস্পর্শে আগত 
মহীয়সী নারীগণ- গোপালের মা, যোগীন-মা, গোলাপ-মা, 
গৌরী-মা সকলেই ছিলেন নারীজাগরণের পথিকৃৎ। স্বামী 
বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন শুধু নিবেদিতা নন, সমগ্র নারীজাতি 
জাগ্রত হোক শ্রীমা সারদাদেবীকে কেন্দ্র করে। প্রব্রাজিকা 
নিভকিপ্রাণার 'নারীজাগরণ ও শ্রীশ্রীমা" এবং দীপালি রায়ের 
শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনে শ্রীন্্রীমার প্রভাব" প্রবন্ধ-দুটিতে এরই 
বিশদ ব্াখ্যা। 

স্বামীজী চেয়েছিলেন, শ্রীমাকে কেন্দ্র করে মেয়েদের মঠ গড়ে 
উঠবে। এই ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে নিবেদিতা গড়ে তোলেন 
বালিকা বিদ্যালয়। প্রথম থেকেই শ্রীমা ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের 
কেন্দ্র ও প্রাণ-স্বরাপ। শ্রীমায়ের দিব্যসান্নিধ্যে সেবিকা সরলাদেবী 
কীভাবে উচ্চ আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারিণী হয়েছিলেন, তারই 
বিবরণ দেখি প্রব্রাজিকা বিকাশপ্রাণার নিবেদিতা বিদ্যালয়ের 
মাতৃমন্দির ও শ্রীশ্রীমা” এবং প্রত্রাজিকা ধ্যানপ্রাণার 'শ্ীশ্রীমা ও 
সেবিকা সরলা" প্রবঙ্ধদ্বয়ের মধ্যে। 

পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের গ্রাস থেকে প্রাচীন সনাতন 
ভারতবর্ষের আদর্শকে পুনরুদ্ধার করে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত 








নারীজাগরণ বিনা কোন দেশ বা জাতির উন্নতি সম্ভব নয়। 
স্বামীজী বলতেন, পাখি যেমন একটি ডানার সাহায্যে উড়তে পারে 
না, তেমনি পুরুষ ও নারীর উন্নতি সমানভাবে না ঘটলে কোন 
জাতির উন্নতিও সম্ভব নয়। ভারতবর্ষে নারীর উন্নয়ন ভারতেতর 
দেশের চেয়ে ভিন্নতর । স্বামীজী বলেছেন, ভারতীয় নারীর পূর্ণাঙ্গ 
প্রকাশ ঘটে তার মাতৃত্বের বিকাশের মাধ্যমে। শ্রীশ্রীমাকে স্বামীজী 
আধুনিক ভারতের নারীজাগরণের মুল কেন্দ্রবিন্দু বলে বর্ণনা 
করেছেন। শ্রীশ্রীমা স্বয়ং গৌরী-মার শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমের 
ভিতপুজা করেন। নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করে 
তিনি নারীশিক্ষার প্রসারে সকলকে উৎসাহিত করেছিলেন। তার 
আবির্ভাবের শতবর্ষে দক্ষিণেশ্বরে স্থাপিত হয় শ্রীসারদা মঠ। 

নারীজাগরণের তাৎপর্য ও বিকাশ'। চিত্রে শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম, 
নিবেদিতা স্কুলের আদি ভবন এবং বেলুড় মঠের মন্দিরের আদলে 
নির্মিত দক্ষিণেশ্খরে শ্রীসারদা মঠের মায়ের মন্দির দৃশ্যমান। 















করেছিলেন যুগপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ঃ। উনিশ শতকের রেনেশীস বা 
নবজাগরণের কেন্দ্র ছিল কলকাতা । অবহেলিত ও নিপীড়িত 
নারীজাতিকে শিক্ষায়, আধ্যাত্বিকতায় ও সাংসারিক আদর্শে তার 
নিজের পায়ে দাঁড়াবার শক্তি ইত্যাদি মহান ভাবের বিস্বাশ 
ঘটেছিল এই কলকাতাতেই। এর কেন্দ্রবিন্দু যেমন ছিলেন 
যুগাবতার, তেমনি যুগজননীও। তার অপূর্ব জীবনচর্যা ভারতের 
নবজাগরণকে সুদৃঢ় ভিত্তি দান করেছিল। সর্বোপরি ছিল তার 
মাতৃত্ব, তার দুকৃলপ্লাবী ভালবাসা-_যা শুধু ভারতবাসীই নয়, লাভ 
করেছিল পাশ্চাত্যের মানুষও । ভগিনী নিবেদিতা, ভগিনী ক্রিস্টিন, 
সারা বুল, জোসেফিন ম্যাকলাউড, লরা এফ. গ্লেন (দেবমাতা)-- 
এঁদের প্রতি শ্রীমায়ের যে গভীর ভালবাসার পরিচয় পাওয়া যায়, 
তা বাস্তবিক তুলনাহীন। চিত্রা দেবের “উনিশ শতকের কলকাতায় 
শ্রীশ্রীমা”, স্বরাজ মজুমদারের “অ-ভারতীয় প্রত্যক্ষদশীরি দৃষ্টিতে মা 
সারদা" এবং নিমাইসাধন বসুর “বর্তমান পাশ্চাত্যে শ্রীশ্রীমার 
প্রাসঙ্গিকতা' প্রবন্ধ-তিনটি শ্রীমায়ের এই দিকটিই আমাদের সামনে 
উপস্থাপিত করেছে। 

শ্রীরামকৃষ্ণের অস্তরঙ্গ সন্তানদের চোখে শ্রীমা ছিলেন সনাতণ 
ভারতবর্ষের প্রতিমূর্তি। স্বামীজী তাকে বলতেন 'জ্যাত্ত দুর্গা”। তিনি 
আরো বলেছেন ৫ “মাঠাকরুন কি বস্তু বুঝতে পারনি, এখনে! 
কেউ পারে না, ক্রমে পারবে।” স্বামী ব্রম্মানন্দের কাছে তিনি 
ছিলেন শক্তিবূপা “সাক্ষাৎ জগদ্বা'। পাটু মহারাজের দৃষ্টিতে তিনি 
স্বয়ং 'লক্ষ্ী'। মায়ের দুই সেবক স্বামী যোগানন্দ ও স্বামী সারুদানন্দ 
ঠার মধ্যে দেখতেন দেহধারিণী 'আদ্যাশক্ভি”। শ্রীরামকৃষেঃর 
অন্যান্য সাক্ষাৎ সন্তানদের স্মৃতিতে শ্রীমায়ের জীবনের দু-টারটি 
ছবি যেঙাবে ধরা পড়েছে, তার তুলনা মেলে না। তাদের কাছ্ছে 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা একই শক্তির দুই প্রকাশ। প্রত্রাজিকা 
অশেষপ্রাণার 'এক বাউলের দল এসেছিল" অধ্যায়টি তাই 
বিশেষভাবে মনকে নাড়া দেয়। 

সঙ্গীতময় শ্রীরামকৃষ্জকে আমরা এতদিন জানতাম, কিন্তু খানা 
সর্বগানন্দের “সঙ্গীতময়ী শ্রীশ্রীমা' প্রবঙ্গে শ্রামায়ের জীবননাটোর 
এক নতুন দিক উন্মোষ্ত হয়েছে। শ্রীমা বিশিষ্ট গায়ক-গায়িকার 
গাণ মন দিয়ে শুনেছেন এবং শ্রীতিলাভ করেছেন। আবার কোথাও 
নিজেই গেয়েছেন__“কেশব কুরু করুণা দীনে কুর্জকাননচারী', “বি 
সাধনার গুণে পেয়েছিলাম নবদূর্বাদল শ্যামে' ইত্যাদি। এসকল 
গানের বিভিন্ন দিক সর্বগানন্দজী একুশটি অংশে ভাগ করে 
আমাদের উপহার দিয়েছেন, যা শতুনত্ের দাবি রাখে। 

এই স্বল্প পরিসরে সকল রচনার আলোচনা সম্তব নয়। তবুও 
স্বামী প্রভানন্দের “রামকৃষ্ণ ভাব আন্দোলন ও শ্রীমা” স্বামী 


ভ্রম-সংশৌধন]- 
গত ভাদ্র ১৪১১ সংখ্যার ৫৭৪ পৃষ্ঠার ২য় ত্তত্তের ৭ম পঙ্ভ্ডিতে 
459থে০৫ 190৮5-এর পরিবর্তে 3806 00015 হবে। 
গত আশ্বিন ১৪১১ সংখ্যার ৭৯৭ পৃষ্ঠার ২য় স্তপ্তের ৩৩তম 
পঙ্জ্িতে “সাগরদিখীতে'-এর পরিবর্তে “সাগরদাঁড়িতে' হবে। 
গত কার্তিক ১৪১১ সংখ্যার ৮৮২ পৃষ্ঠার ২য় স্তস্তের ৬ষ্ঠ পঙ্ঞ্িতে 
আছে কবীরের স্মরণীয় উক্তি ২ “পাথর পুর্জে হরি মিলে, তো মৌ পু 
পহাড়।” হবে-_মীরাবাঈ-এর স্মরণীয় উক্তি £ “পাথর পৃজন্সে হরি 
মিলে তো ম্টায় পৃঙ্জু পাহাড়।” 


-_ 


১০৫৬ প উদ্বোধন (3 ১০৬তম বর্য-১২শ সংখ 4 পৌষ ১৪১১ ডিসেম্বর ২০০৪ 


মুমুক্ষানন্দের “একালের দৃষ্টিতে শ্রীশ্রীমা” স্বামী বলভদ্রানন্দের “শুধু 
কি আমারই দায়, তোমারও দায়”, প্রত্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণার 
'কয়েকটি শিশু ও শ্রীমা', প্রব্রাজিকা প্রবুদ্ধপ্রাণার “আধ্যাত্মিক 
জীবনযাপনের উপায়” প্রত্রাজিকা সত্যব্রতপ্রাণার “অতীত 
ভারতের তেজস্বিনী ও এ যুগে শ্রীমা” হর্ষ দত্তের 'নরেনের 
দুর্গোৎসব" বিষুঃপদ চক্রবর্তীর “রঙ্গ দেখে রঙ্গময়ীর” এবং অন্যান্য 
লেখক-লেখিকার রচনায় শ্রীমার জীবনের বিভিন্ন ছবি যেভাবে 
আলোচিত হয়েছে, তার তুলনা মেলা ভার। 
ধর্মাবলম্বী লেখক-লেখিকার লেখনীও মাতৃ-আরাধনায় সমুজ্ভ্বল। 
জাতি-ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে তিনি অর্জন করেছিলেন অসংখ্য 
মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। শুধু মুখেই বলতেন নাঃ “আমি 
সতেরও মা, অসতেরও মা”, তিনি অন্তর দিয়ে তা অনুভব 
করতেন। তাই আজও দেখি 'করুণা-পাথার জননী'র অকৃপণ 
শ্লেহ-মমতা অজত্র ধারায় তার সন্তান-সস্তরতিদের ওপর বর্ষিত 
হয়ে চলেছে। তারই কয়েকটি মর্মম্পর্ণী বিবরণ পাঠ করতে 
গিয়ে মনে হয় “মা বলিতে প্রাণ করে আনচান, চোখে আসে জল 
ভরে'। যেমন, কাজী নুরুল ইসলামের 'ন্নেহময়ী সারদা দেবী', 
রওশন আরা ফিরোজের “উপনিষদের আলোতে সারদা দেবী' 
এবং মারুফী খানের “মাগো, আশিস তোমার অশেষ ধারায়, 
ইত্যাদি প্রবন্ধে। 

সন্নযাসিনী সম্পাদিকার “একটি অনুধ্যান'-এ মাতৃম্বরূপ ব্যক্ত 


হয়েছে। শ্রীমায়ের চরিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবের বিকাশ তার লীলাকে 





অনুসরণ করে হয়নি, একটা অদ্ভুত ও আশ্চর্য স্বতন্ত্র ভাব ফুটে 
উঠেছে তার ব্যক্তিত্বে। শ্রীমায়ের মাতৃমহিমার এই দ্যুতিতে স্নাত 
পাশ্চাত্যের বিদেশিনীদের কাছে শ্রীমা ছিলেন পরম বিস্ময় 
ভারতীয় নারী সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ কথা। 

গ্রন্থের “পরিশিষ্ট'-এ শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী ও তাদের 
সম্তান-সন্ততিদের সম্বন্ধে দেশে-বিদেশে প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ, 
স্মৃতিকথা ও সঙ্কলনগ্রন্থে উদ্ভাসিত “উল্লেখপঞ্জী"টি খুবই আকর্ষণীয়। 
এছাড়া আছে ২০টি আলোকচিত্র শ্রীমায়ের স্বরূপরহস্য, কঠোর- 
কোমলের মিশ্রণে তেজস্বিতা, সঙ্ঘ পরিচালনা, শ্রীসারদা মঠের 
ইতিহাস, ভারতীয় শক্তিবাদের পটভূমিকায় শ্রীরামকৃষ্ঃ-শ্রীমায়ের 
সাধনা, সর্বোপরি তার অপার্থিব মাতৃমহিমা “জন্মজন্মাস্তরের মা' 
্রস্থটিতে যেন পারমার্থিক রূপলাভ করেছে। 

ধর্মে বিশ্বাসী বা অবিশ্বাসী যেকোন পাঠকপাঠিকা এই 
্রন্থপাঠে অপরিসীম আনন্দ ও শাস্তি লাভ করবেন- এবিষয়ে 
কোন সন্দেহ নেই। সব মিলে গ্রন্থটি এত বিশাল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ, যা 
সামান্য পরিচয় দিয়ে বোঝানো সম্ভব নয়। মুদ্রণ ক্রটিহীন। প্রচ্ছদ, 
অনুঞ্ম, উল্লেখপঞ্জী, নির্ধন্ট গ্রন্থটির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। গ্রচ্থের 
প্রচ্ছদের দৃশ্যটিও চিত্তাকর্ষক--গ্রামবাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে 
প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় আমাদের হাৎপদ্মও প্রস্ফুটিত হোক 
শ্রীশ্রীমায়ের দিব্য মহিমায়। এই মহিমার দিব্াকাহিনী দুই মলাটের 
মধ্যে উপহার দেওয়ার গণ্য গ্রন্থটির প্রকাশিকা প্রব্রাজিকা 
অমলপ্রাণা এবং সম্পাদিকা প্রব্রাজিকা বেদাস্তপ্রাণার কাছে আমরা 
কৃতজ্ঞ।) 


পাশাপাশি £ (১) মহাদেবের এক নাম (৩) পঞ্চমুখবিশিষ্ট শিব 
(৫) উতথ্যের পত্তী, দীর্ঘতমার মাতা (৭) ইন্দ্রের উপবন 
(৮) দুর্গার এক নাম (১০) কন্দর্পদেবের এক নাম 
(১১) কৃষ্ণের এক নাম (১২) কিক্িদ্্যাধিপতি কপিরাজ 
(১৩) ভীমের এক স্ত্রী -্ধরা” (১৪) মদনদেখের এক 
নাম (১৫) ঈশ্বর (১৬) কার্তিকের দ্বারা নিহত অসুরবিশেষ 
(১৮) মৃত্যুর দেবতা (১৯) শ্রীকৃষ্ণের এক নাম (২১) শিব ও 
দুর্গা (২২) বিষুর এক অবতার। 


ওপর-নিচ £ (১) ব্রহ্মার পুত্র, ঝষিবিশেষ (২) শনি/যম 
(৩) বায়ুর অধিদেবতা (৪) শ্রীকৃষ্ণের এক নাম (৬) গঙ্গার 
বাহন (৮) বামন অবতারে বিষুর দ্বারা বিজিত দৈত্যরাজ 
(৯) দনুর পুত্র (১০) সূর্যবংশীয় এক প্রাটীন রাজা 
(১১) যমের এক নাম (১২) শিবের এক নাম “দেব 
(১৩) ভীমের দ্বারা নিহত রাক্ষসবিশেষ (১৪) শ্রীরামচন্দ্ 
(১৫) গীতোক্ত পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ (১৭) শ্রীরামচপ্দ্রের এক 
নাম (১৮) শিবপত্রী দুর্গা (২০) বিষুর দশাবতারের অন্যতম। 


প্রশাস্ত গুপ্ত 


উত্তর এবং সঠিক উত্তরদীতাদের নাম 
ফান্পুন ১৪১১ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। 


এই-পরিচয় ক ১০৫৭ 


2 
উৎসব-অনুষ্ঠান 


রামকৃষ্ মঠ, বেলুড় ঃ$ গত ২০-২৩ অক্টোবর ২০০৪ 
মহাসমারোহ ও আনন্দের সঙ্গে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। হাজার 
হাজার ভক্ত জগন্মাতার আশীর্বাদলাভের জন্য এই চারদিন 
মঠপ্রাঙ্গণে সমবেত হন। আকাশ পরিষ্কার ও সূর্যকিরণে উজ্জ্বল 
থাকার জন্য এবারের পূজায় অনেক বেশি ভক্ত অংশগ্রহণ 
করেছিলেন। ২১ তারিখ কুমারীপুজায় অন্যান্য বারের মতো প্রচুর 
ভক্তের সমাগম হয়। আগের বছরগুলির মতো এবছরেও কলকাতা 
দূরদর্শন পূজার সব দিনই বিভিন্ন সময়ে এই পূজা সরাসরি 
সম্প্রচার করে। এই কয়দিনে প্রায় ৭৪,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান। 

নতুন উপকেন্দ্র স্থাপন 

গত অক্টোবর ২০০৪ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, মেখলিগঞ্জ 
রামকৃষ্ণ মঠ কর্তৃক অধিগৃহীত হয় এবং রামকৃষ্ মঠ, 
কুচবিহারের উপকেন্দড্রে পরিণত হয়। রামকৃষ্ণ আশ্রম, কুচবিহার 
রামকৃষ্ণ মঠের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার আগে উক্ত আশ্রমটি তার 
উপকেন্দ্র ছিল। বর্তমানে এর নাম হয়েছে-_ 
রামকৃষ্ণ মঠ, মেখলিগঞ্জ। ঠিকানা ঃ জেলা__ 
কুচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ। পিন-৭৩৫৩০৪। ফোন £ 


(০৩৫৮৪) ২৫৫২৭২। 


শ্রীশ্রীমাতৃমন্দির, জয়রামবাটী £ গত ১০ খর 
অক্টোবর ২০০৪ নবনির্মিত অতিথিভবনের 8018 
দ্বারোদ্ঘাটন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষঃ পি 
মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী 
আত্মস্থানন্দজী মহারাজ। 

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন 

পুরী মঠ ঃ গত ৮ অক্টোবর ২০০৪ অতিথি- 
ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষঃ 
মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। 


সেবাব্রত 

রামকৃষ্ণ মঠ, কুচবিহার ঃ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ 
শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গত ১ আগস্ট ২০০৪ থেকে ৬ বছর বয়স 
পর্যস্ত ৫০টি শিশুকে দুধ দেওয়া শুরু হয়েছে । একবছর ধরে এই 
প্রকল্প চলবে। গত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০৪ দস্তপরীক্ষা ও দস্ত 
বিষয়ে সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরে ৩০ জনের 
দস্তপরীক্ষা করা হয়। 

শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসৰ 

গত ২৯-৩০ অক্টোবর ২০০৪ বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ 
বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের একটি কেন্দ্রীয় সম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হয়। পরিষদের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক অনুষ্ঠিত 
শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসবের বিভিন্ন দিক, 
নারীকল্যাণ সম্পর্কিত পরবর্তী কর্মসূচি গ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ে এই 
সম্মেলনে আলোচনা হয়। এছাড়া ভাবপ্রচার পরিষদগুলির 
বিভিন্ন সমস্যা ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়েও আলোচনা হয়। 
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক, চারজন 
সহ-সম্পাদক, পরিষদ-সমূহের ১৩১ জন কর্মকর্তা এবং ১১ জন 








আমস্ত্িত ব্যক্তি এই সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় বক্তব্য 
রাখেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সহাধ্যক্ষদ্য় শ্রীমৎ স্বামী 
গহনানন্দজী মহারাজ ও শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ 
সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ, পরিষদসমূহের 
টিলার র সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত কয়েকজন 
| 

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের নিম্নলিখিত শাখাকেন্দ্ে 
বিভিন্ন দিনে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসবের 
আয়োজন করা হয়-_বরানগর মঠ, ভুবনেশ্বর, মাইসোর, 
নরোত্তমনগর, বিশাখাপত্তনম ও সারদাপীঠ। 

৩ 


মরিশাস আশ্রম এবং বাংলাদেশের বালিয়াড়ি, বরিশাল, 
চট্টগ্রাম, ঢাকা, দিনাজপুর, হবিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও সিলেট কেন্দ্রে 
প্রতিমায় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। 

ঢাকা কেন্দ্রে দুর্গাপূজার বিভিন্ন দিনে অংশগ্রহণ করেন স্থানীয় 
সরকার ও গ্রামোনয়ন মন্ত্রী আবদুল মান্নান 
ভুঁইয়া, আইনমন্ত্রী মৌদুদ আহমেদ, সিটি 
কর্পোরেশনের মেয়র সাদেক হোসেন খোকা, 
জলসম্পদ উন্নয়ন বিভাগের রাজ্যমন্ত্রী গৌতম 
চক্রবর্তী, স্বরাষ্ট্র বিষয়ক রাজমন্ত 
লুফুজ্জামান বাবর, বাংলাদেশের প্রাপ্তন 
এ রাষ্ট্রপতি হোসেন মহম্মদ এরশাদ এবং আরো 
নিক কয়েকজন সম্মানীয় ব্যক্তি 


দেহত্যাগ 

স্বামী সিদ্ধিদানন্দজী (হৃধীকেশ মহারাজ) 
গত ১৩ অঠৌবর ২০০৪, মহালয়ার দিন রা 
৯টায় শ্রক্কো-নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয় 
রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করেন। প্রয়াণকাপে 
তার বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। 

পৃজ্যপাদ মহারাজজী ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বিরজানপ্দজী 
মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৪৩ সালে দেওঘর কেন্দ্রে তিনি 
যোগদান করেন এবং ১৯৫২ সালে শ্রীমৎ স্বামী শঙ্ক রানন্দজা 
মহারাজের কাছ থেকে সন্াসলাভ করেন। যোগদানকেন্দ্র ভিন্ন 
তিনি বারাণসী অদ্বৈত আশ্রমের সঙ্গে সাধুকমী হিসাবে এবং 
মনসাদ্ীপ ও আলমোড়া কেন্দ্রে অধ্যক্ষপদে বৃত ছিলেন। গত ৫ 
বছর যাবৎ তিনি বেলুড় মঠে অবসরজীবন যাপন করছিলেন। 
তিনি ছিলেন ভদ্র, আত্মপ্রচারবিমুখ ও তপন্বী স্বভাবের। এ 


বাড়ির সংবাদ ||| 


আবির্ভাব-তিথি পালন £ গত ২৩ ও ২৫ নভেম্বর ২০০৪ 
যথাক্রমে 'শ্রীমৎ স্বামী সুবোধানন্দজী মহারাজ ও শ্রীমৎ স্বামী 
বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথিতে তাদের জীবন ও 
বাণী বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী বিশ্বাধিপানন্দজী ও স্বামী 
হররূপানন্দজী। 

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে। 





১০৫৮ € উদ্বোধন ১০৬তম বর্ষ _১২শ সংখ] 0 পৌষ ১৪১১0 ডিসেম্বর ২০০৪ 


০৪১০৪৩৩০০৪৪৩৪৪০৪৫৩৪৪৪৬৪৪০৬১৩৪৪৪০৪৪৪৪৩ডডকড তত ড৪৪৪৪৪৪৪৩৩৪০৬২৪৪৪৪৪৯৪৯৪৪০৪৪৪৪৪৪৪৪৩৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪$ড৪৪ড৩৪৩৪৪৪৪৪৪ড৩ 


| 





পনি 


উৎসব-অনুষ্ঠান 
নি াটাবিতি.. হে... চাতরা বৌরভূম)£ গত ২৫ 
এপ্রিল ২০০৪ বিশেষ পৃজা, নগর-কীর্তন, “চ্তী”, “কথামৃত” ও 
'ভাগবত" পাঠ, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব 
পালিত হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী 
সর্বলোকানন্দজী ও প্রশাস্ত সিনহা । স্বাগত ভাষণ দেন সম্পাদক 
বামদেব সাহা। দুপুরে প্রায় ৪০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। 
কাটোয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (বর্ধমান) $ গত ২৫ এপ্রিল 
২০০৪ মঙ্গলারতি, নগর-পরিক্রমা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ঘোড়া 
নাচ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। 
এদিন শ্রীসারদা ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন স্বামী 
বিশ্বনাথানন্দজী। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী 
অমরাত্মানন্দজী, স্বামী ভবেশ্বরানন্দজী, স্বামী শিবনাথানন্দজী ও 
স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী। দুপুরে প্রায় ৪০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। 
গঙ্গাধরপুর বিবেকানন্দ যুবমহামগ্ডল হুগলি) £ গত ২৫ 
এপ্রিল ২০০৪ সঙ্গীত, কবিতাপাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে বারুইপাড়া 
রাখাল বিদ্যাপীঠে বার্ষিক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রায় 
২০০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। মহামগুলের সংক্ষিপ্ত 
প্রতিবেদন পাঠ ও স্বাগত-ভাষণ দেন স্থানীয় মহামণ্ডলের সহ- 
সম্পাদক সুকুমার সীতরা। ভাষণদান ও প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা 
করেন মহামগুলের সর্বভারতীয় সহ-সম্পাদক বীরেন্দ্রকুমার 
চক্রবর্তী ও কেন্দ্রীয় সংগঠনের সোমনাথ বাগচী। 
শ্রীত্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত পরিষদ (২০০৩) (কলকাতা-৪) ঃ গত 
১-২ মে ২০০৪ বিশেষ পুজা, কবিতাপাঠ, ভক্তিগীতি, শ্রুতিনাটক 
প্রভৃতির মাধ্যমে বাৎসরিক উৎসব পালিত হয়। ১ তারিখ 
অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন শ্রীরামকৃষ্ণ বেদাস্ত মঠের স্বামী 
আত্মস্থানন্দজী। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী 
রাজীবানন্দজী, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদাস্ত মঠের স্বামী পরমাত্মানন্দজী ও 
দীপক সরকার। ২ তারিখ প্রায় ২,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান। 
দি আর্ট জুয়েলারি, বেলঘরিয়া কেলকাতা-৫৬) $ গত ১-২ 
মে ২০০৪ শ্রীমা সারদাদেবীর আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী 
স্মরণে 'শ্রীমা সারদা দর্শন? শীর্ষক চিত্রপ্রদর্শনীর আয়োজন করা 
হয়। প্রদর্শনীর উদ্বোধন ও ভাষণ প্রদান করেন শ্রীসারদা মঠের 
সাধারণ সম্পাদিকা প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণাজী। ভাষণ দেন স্বামী 
নীলকণঠানন্দজী ও অধ্যাপক মৃদুল বন্দ্যোপাধ্যায়। এই উপলক্ষ্যে 
বৈদিক স্তোত্রপাঠ ও ভক্তিগীতি পরিবেশিত হয়। 
তৃফানগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, কুচবিহার $ গত ২ মে 
২০০৪ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এক 
বিশেষ আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ভাষণ দেন স্বামী 
অজরানন্দজী। এই উপলক্ষ্যে তিনি কল্যাণ দাস সঙ্কলিত ও 
সম্পাদিত “স্বামী বিবেকানন্দের সংগঠন চিন্তা" গ্রন্থ প্রকাশ করেন। 
নবগ্রাম শ্রীপ্রীরামকৃ্ণ পাঠমন্দির (হুগলি) ঃ গত ২ মে 
২০০৪ অর্ধ্যপ্রদান, বৈদিক মন্ত্রপাঠ, পূজা, জপধ্যান, ভজন, 


ভক্তিগীতি, ক্যুইজ প্রভৃতির মাধ্যমে সারাদিনব্যাপী বার্ষিক 
আধ্যাত্মিক শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরে ১৭৫ জন প্রতিনিধি 
অংশগ্রহণ করেন। আধ্যাত্মিক শিবিরের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন 
পাঠমন্দিরের সম্পাদক অজিত ঘোষাল। 

কৃষ্ণপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (পশ্চিম মেদিনীপুর) $ গত ৩- 
৫ মে ২০০৪ বিশেষ পূজা, বাস্তবযাগ, অধিবাস, সাধুসেবা, 
প্রভাতফেরি, ভজন, কীর্তন, গীতিনাট্য, ছৌনাচ প্রভৃতির মাধ্যমে 
শ্রীরামকৃষ্দেবের মন্দির ও সাধুনিবাসের উদ্বোধন হয়। ৪ তারিখ 
বুদ্ধপূর্ণিমার দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির ও সাধুনিবাসের উদ্বোধন 
করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীম 
স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন 
স্বামী অচ্যুতানন্দজী। এদিন দুপুরে ৩৫ জন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী 
এবং প্রায় ৮,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। ৫ তারিখ প্রায় 
১০,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। 

আকালীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম (বীরভূম) £ গত ৪ 
মে ২০০৪ মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, আশ্রমের বার্ষিক 
প্রতিবেদন পাঠ, 'কথামৃত' পাঠ, ভগবান বুদ্ধদেব সম্পর্কে পাঠ 
ও আলোচনা, মহানামসঙ্ীর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে ভগবান 
বুদ্ধদেবের জন্মদিন ও সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠাদিবস পালিত হয়। 
দুপুরে প্রায় ৫০ জন ভক্ত প্রসাদ পান। 

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি, তিনসুকিয়া (অসম) £ গত ৯ মে 
২০০৪ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিবী উপলক্ষ্যে এক 
আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ প্রজুলনের মাধ্যমে সভার 
উদ্বোধন করেন স্বামী ঈশাত্মানন্দজী। ভাষণ দেন অধ্যাপিকা ডঃ 
অঞ্জলি গোস্বামী, অধ্যাপিকা সান্ত্বনা সেনচৌধুরী। স্বাগত-ভাষণ 
দেন সমিতির সভাপতি ডঃ মণীন্দ্রচন্দ্র নাথ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন 
করেন অসিত গুপ্ত। 

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সাংস্কৃতিক সঙ্ঘ, তপন (দক্ষিণ দিনাজপুর) £ 
গত ১৫-১৬ মে ২০০৪ মঙ্গলারতি, বর্ণাটা শোভাযাত্রা, অঙ্কন ও 
সঙ্গীত প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ, ভক্তিগীতি প্রভৃতির 
মাধ্যমে বার্ধিক উৎসব পালিত হয়। সান্ধ্য ধর্মসভায় ভাষণ দেন 
স্বামী দিব্যানন্দজী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সম্পাদক কার্তিকচন্দ্ 
পাল। প্রায় ৫০০ ভক্ত প্রসাদ পান। 

কলকাতা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদ ই গত ১৫-১৬ 
মে ২০০৪ ঝামাপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ (কলকাতা-৯)-এ শাস্তিমন্ত্র ও 
স্তোত্র পাঠ, গীতি-আলেখ্য, সেতারবাদন, যন্ত্রসঙ্গীত, নাটক, 
চিত্রপ্রদর্শনী, ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, পুরস্কার 
বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ তারিখ 
সকালের কার্য-নির্বাহী সভায় ১৩টি সদস্য আশ্রমের প্রতিনিধিগণ 
উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব এবং বার্ষিক পত্রিকা “নৈবেদ্য 
প্রকাশ করেন স্বামী জ্ঞানঘনানন্দজী। সদস্য আশ্রমগুলির বিভিন্ন 
সমস্যা ও প্রশ্নের উত্তরদান করেন স্বামী সত্যস্থানন্দজী, স্বামী 
বোধসারানন্দজী, স্বামী সনাতনানন্দজী ও স্বামী জ্ঞানঘনানন্দজী। 
বৈকালিক ধর্মসভাষ্ক ভাষণ দেন স্বামী বোধসারানন্দজী, স্বামী 
সত্যস্থানন্দজী ও ডাঃ গৌর দাস। উভয়দিনে বহু ভক্ত অংশগ্রহণ 
করেন এবং সকলকে শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর গ্রন্থ প্রদান করা হয়। 


সংবাদ ক ১০৫৯ 


শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ, বিরাটী (কলকাতা-৫১) £ গত ১৬ মে 
২০০৪ মঙ্গলারতি, 'ক্রীশ্রীচণ্তী” ও “কথামৃত' পাঠ, ভক্তিগীতি, 
শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনালেখ্য পরিবেশন প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ, 
্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব পালিত হয়। “কথামৃত' পাঠ ও 
আলোচনা করেন স্বামী মুক্তিকামানন্দজী। ধর্মসভায় ভাষণ দেন 
স্বামী নীলকণ্ঠানন্দজী, স্বামী একব্রতানন্দজী ও অনুপ মণ্ডল। 

উত্তর-পূর্বাঞ্চল রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদ ঃ গত 
২২-২৩ মে ২০০৪ পতাকা উত্তোলন, বিশেষ পূজা, পুরস্কার- 
বিতরণ, আলোচনা প্রতৃতির মাধ্যমে মেখালয়ের গারো পাহাড় 
জেলার কুড়ালভাঙা রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে পরিষদের বার্ষিক 
অধিবেশন এবং আশ্রমের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই 
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বামী রঘুনাথানন্দজী, স্বামী 
দেবদেবানন্দজী, স্বামী বিশ্বাত্মানন্দজী, স্বামী ব্রহ্মাদেবানন্দজী, 
স্বামী ঈশাত্মানন্দজী এবং ২৫টি সদস্য আশ্রমের প্রতিনিধিবৃন্দ। 
উপস্থিত সন্ন্যাসিগণ সদস্য আশ্রমগুলির বিভিন্ন সমস্যা ও প্রশ্নের 
উত্তরদান এবং প্রতিদিনের সান্ধ্য ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন। 
বিকালে স্থানীয় হাজং ও গারো উপজাতির মেয়েরা সঙ্গীত ও 
নৃত্য পরিবেশন করেন। প্রায় ৩,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। 

জিরাট শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র হেগলি) £ গত ২৩ মে ২০০৪ 
মঙ্গলারতি, বিশেষ পৃ্জা প্রভৃতির মাধ্যমে 
জন্মোৎসব পালিত হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী 
সগুণানন্দজী। দুপুরে প্রায় ৪০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। প্রসঙ্গত 
উল্লেখ্য, গত ২০ মে ২০০৪ শ্রীত্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ 
শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ধর্মপ্রসঙ্গ করেন স্বামী গৌরীনাথানন্দজী। 

শ্যামপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সঙ্ঘ (হাওড়া) £ গত ২৩ মে 
২০০৪ বিশেষ পুজা, “গীতা” ও 'কথামৃত' পাঠ, ভক্তিগীতি, গীতি- 
আলেখ্য প্রভৃতির মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। ধর্মসভায় 
ভাষণ দেন স্বামী শেখরানন্দজী ও ডঃ সুরেশরঞ্জন কুইতি। দুপুরে 
৩৫০ জন ভক্ত প্রসাদ পান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ১২ জানুয়ারি 
২০০৪ স্বামীজী বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে স্বামীজীর 
জন্মদিন পালিত হয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবাদর্শ আশ্রম, বহিচাড় (পূর্ব 
মেদিনীপুর) ঃ গত ২৪ মে ২০০৪ শাস্তিমন্ত্র ও স্বামীজীর বাণী 
পাঠ, সঙ্গীত, ভি.ডি.ও. শো প্রভৃতির মাধ্যমে এবং রামকৃষ্ণ 
মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় যুবসম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রায় ২১০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। 
ভাষণ দেন স্বামী গঙ্গাধরানন্দজী, স্বামী কালাতীতানন্দজী, স্বামী 
শিবজ্ঞানানন্দজী ও ৬ জন ছাত্রছাত্রী । স্বাগত-ভাষণ দেন আশ্রমের 
সভাপতি শক্তিপদ ত্রিপাঠী। প্রশ্নোত্তর পর্বে উত্তর দেন স্বামী 
কালাতীতানন্দজী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ২৩ মে মেদিনীপুর 
ভাবপ্রচার পরিষদের ষাণ্মীসিক সম্মেলন এই আশ্রমে অনুষ্ঠিত 
হয়। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন স্বামী সত্যস্থানন্দজী, স্বামী 
অক্ষতানন্দজী ও স্বামী আত্মপ্রভানন্দজী। 

হুগলি-চুচুড়া শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর আবির্ভাৰ সার্ধ শতবর্ষ 
উদ্যাপন সমিতি, রথতলা €েগলি) £ গত ২৯-৩০ মে ২০০৪ 
শহর-পরিক্রমা, ভক্তিগীতি, বৈদিক মন্ত্রপাঠ, প্রদর্শনী প্রভৃতির 


মাধ্যমে হুগলির শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঞ্ঘের মন্দিরে শ্রীশ্রীমায়ের 
আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকীর প্রারভ্তিক উৎসব পালিত হয়। 
উভয় দিনে ভাষণ দেন স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দজী, স্বামী 
ভক্তিপ্রিয়ানন্দজী ও স্বামী যতীশানন্দজী। 


শ্ীশ্রীরামকৃষ্ণ মিলন মন্দির, এগরা (পূর্ব মেদিনীপুর) ঃ গত 


২৯-৩০ মে ২০০৪ ভক্তসম্মেলন, মাতৃসম্মেলন, বেদমন্ত্র পাঠ, 


'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, চিত্রপ্রদর্শনী, স্মারক 
পুস্তিকা “চরৈবেতি' প্রকাশ, ভক্তসেবা, ১৫০টি প্রদীপ প্রজুলন, 
নৃত্যগীতি-আলেখ্য, ভক্তিগীতি প্রতৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের 
আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। উভয় দিনের 
বিভিন্ন সময়ে ভাষণ দেন স্বামী রামময়ানন্দজী, স্বামী 
অঘোরেশানন্দজী, স্বামী পরিতৃপ্তানন্দজী, প্রব্রাজিকা সত্য প্রাণাজী, 
বীথিকা ভট্টাচার্য, নীহারকণা নাজির, ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য, মিলন 
মন্দিরের সম্পাদক ডাঃ রাজীবলোচন করমহাপাত্র, অধ্যাপক 
নির্মলচন্দ্র জানা, গার্গী ভট্টাচার্য প্রমুখ। এই উপলক্ষ্যে ২৫ জন 
দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীকে পুস্তক ক্রয়ের জন্য অর্থ এবং ১০৫ জন দুঃস্থ 
মহিলাকে বন্ত্র প্রদান করা হয়। 

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, উদয়পুর (দক্ষিণ ত্রিপুরা) $ গত ২৯- 
৩০ মে ২০০৪ ভক্তিগীতি, পুষ্পাঞ্জলি প্রদান, স্তোত্র ও 
শ্রীশ্রীমায়ের কথা' পাঠ, চিত্রপ্রদর্শনী, উষাকীর্তন, সম্মেলন, 
ভজন, কীর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সাধ 
শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। ভাষণ দেন রামকৃষ্ণ মঠ ও 
রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ সম্পাদক স্বামী সুহিতানন্দজী ও 
স্বামী পূর্ণাস্বানন্দজী। সম্মেলনে ৩০০ ভক্ত অংশগ্রহণ করেন ও 
বসে প্রসাদ পান। সকলকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেণ 
আশ্রমের সম্পাদক বিমল চক্রবর্তী 

দি বিবেকানন্দ সোসাইটি (কলকাতা-৬) $ গত ৩০ মে 
২০০৪ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ 
শ্রীমৎ স্বামী গীতানন্দজী মহারাজের আশীর্বাণী পাঠ, সঙ্গীত, 
লীলাগীতি, সরোদ বাদন প্রভৃতির মাধ্যমে ভক্তসম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ভাষণ দেন সোসাইটির সভাপতি স্বামী 
স্বপন চক্রবর্তী, ডঃ শশাঙ্কভৃষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। “উপনিষদ্‌' 
পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং “কথামৃত” পাঠ করেন যথাক্রমে 
সোসাইটির সহ-সভাপতি ডঃ কমল নন্দী এবং প্রবীরচন্দ্র ঘোষ। 
স্বাগত-ভাষণ প্রদান এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে 
সোসাইটির সম্পাদক বিপ্লব তরফদার ও সহ-সম্পাদক 
প্রতাপচন্দ্র সাহা। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা অনুধ্যান পীঠ, বালি (হাওড়া) £ গত ৩ 
জুন ২০০৪ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে বার্ষিক 
উৎসব পালিত হয়। ভাষণ দেন স্বামী গৌরীনাথানন্দজী, স্বামী 
বিশ্বরূপানন্দজী, ডঃ চিন্ময়ী নন্দী ও বেলানগর শ্রীরামকৃষ্ণ 
আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী শঙ্করদেবানন্দজী। দুপুরে প্রায় ২,৫০০ 
ভক্ত বসে প্রসাদ পান। 

বালুরঘাট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (দক্ষিণ দিনাজপুর) £ গত ৩-৪ 
জুন ২০০৪ মঙ্গলারতি, উাকীর্তন, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, 'কথামৃত 
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ও গীতা" পাঠ, ভক্তিগীতি, বাউলগান, পুরস্কার বিতরণ প্রভৃতির 
মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। ভাষণ দেন 
স্বামী দিব্যানন্দজী ও স্বামী পরাশরানন্দজী। প্রায় ৩,০০০ ভক্তকে 
প্রসাদ এবং ৭৫ জন দরিদ্রনারায়ণের মধ্যে বন্ত্র বিতরণ করা হয়। 
এছাড়া একটি অনাথ শিশুকন্যার আজীবন দায়িত্ব আশ্রম কর্তৃপক্ষ 
গ্রহণ করেছেন। ৪ তারিখ স্বামী দিব্যানন্দজীর পরিচালনায় 
বালুরঘাট জেলা সংশোধনাগারের বন্দিদের স্বাস্থ্য সচেতনতার 
জন্য একটি আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ডাঃ সৈকত 
বটব্যাল ও ডাঃ হিমাংশু বর্মণ অংশগ্রহণ করেন। আশ্রম কর্তৃপক্ষ 
এই সংশোধনাগারে একটি গ্রন্থাগার উদ্বোধন করেছেন। 

অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামগুল (কলকাতা-৯) £ 
গত ৪-৬ জুন ২০০৪ দক্ষিণ ২৪ পরগনার তালদি মোহনঠাদ 
উচ্চ বিদ্যালয়ে (উচ্চ মাধ্যমিক) একটি যুবশিক্ষণ শিবিরের 
আয়োজন করা হয়। শিবিরে প্রায় ৩০৩ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ 
করেন। শিবিরের উদ্বোধন করেন স্বামী তত্ব্সারানন্দজী। ভাষণ 
দেন সোমনাথ বাগচী, গৌরগোপাল সাহা, ভূপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য ও 
অমিত দত্ত। এই শিবিরে মহামণ্ডলের সঙ্ঘগীতি শিক্ষা, শরীরচর্চা 
প্রশিক্ষণ প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল। 

দক্ষিণ ২৪ পরগনা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদ ঃ 
গত ৫-৬ জুন ২০০৪ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও 
স্বামীজীর বাণী পাঠ, নাটিকা, আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে 
সুন্দরবন রামকৃষ্ণ আশ্রম, কাকদ্বীপে বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত 
হয়। এই সম্মেলনে পরিষদের সভাপতি স্বামী শাস্তিদানন্দজী, সহ- 
সভাপতি স্বামী রাজীবানন্দজী এবং স্বামী যতীশানন্দজী 
প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন। পরিষদের আহয়ক প্রশান্ত 
চট্টোপাধ্যায় পরিষদের এক বছরের রিপোর্ট পেশ করেন। 
শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে পরিষদের 
মুখপত্র “দক্ষিণমুখ'-এর একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এই 
সম্মেলনে ৩০টি আশ্রমের প্রায় ৬০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ 
করেন। বৈকালিক সভায় ভাষণ দেন স্বামী চেতসানন্দজী। 

বেথুয়াডহরী শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাসমিতি (নদীয়া) ঃ 
গত ৫-৬ জুন ২০০৪ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বসে আঁকো ও ক্যুইজ 
প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ, সঙ্গীত প্রভৃতির মাধ্যমে স্থানীয় 
জে. সি. এম. উচ্চ বিদ্যালয়ে মধ্যবঙ্গ রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ 
ভাবপ্রচার পরিষদ এবং সেবাসমিতির বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত 
হয়। সম্মেলনে ভাষণ দেন স্বামী শিবনাথানন্দজী, স্বামী 
শুকদেবানন্দজী ও স্বামী সত্যস্থানন্দজী। ৪৭টি আশ্রমের ১৬০ 
জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। ৫ তারিখ দুপুরে 
প্রায় ১,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান। ৬ তারিখ পুরস্কার বিতরণ করেন 
স্বামী শুকদেবানন্দজী। 

জামালপাড়া শ্রীন্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ (উত্তর ২৪ পরগনা) ঃ 
গত ৬ জুন ২০০৪ মঙ্গলারতি, পথপরিক্রমা, বিশেষ পুজা, 
নত, "গীতা", 'কথামৃত' ও 'ভাগবত" পাঠ, মায়ের কথা' 
প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব হয়। 
বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী কেশবাত্মানন্দজী ও স্বামী 


বিশ্বরূপানন্দজী। দুপুরে প্রায় ৩,৫০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। 
এদিন ৪০ জন দুঃস্থ নারায়ণকে বস্ত্র প্রদান করা হয়। 

শিবশক্তি সঙ্ঘ, রাইপুর (বীকুড়া) $ গত ১৫ জুন ২০০৪ 
আদিবাসী নৃত্য-সহ প্রভাতফেরি, বৈদিক স্তোত্রপাঠ, সঙ্গীত, 
তাৎক্ষণিক কবিতাপাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবিভাবের 
সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ 
দেন স্বামী বিবেকাত্মানন্দজী, ডাঃ সুনির্মল বেরা ও দেবীদাস 
চট্টোপাধ্যায়। স্বাগত-ভাষণ প্রদান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন 
যথাক্রমে উৎসব উদ্যাপন কমিটির সম্পাদক কৌশিক চ্যাটার্জ 
ও আহবায়ক সজলকান্তি মণ্ডল। সতার শেষে প্রায় ১০০ দুঃস্থ 
নারায়ণের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করেন স্বামী বিবেকাত্মানন্দজী। 

বালি ঘোষপাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি (হাওড়া) ৪ গত ১৮ 
জুন ২০০৪ মন্দিরগৃহের দ্বারোদ্ঘাটন ও ভাষণ প্রদান করেন 
স্বামী সনাতনানন্দজী। এই উপলক্ষ্যে প্রভাতফেরি, পুজা, 
ভক্তিগীতি প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ৮০০ ভক্ত বসে প্রসাদ 
পান। সন্ধ্যায় “কথামৃত” পাঠ করেন স্বামী নরদেবানশ্জী। 

সারদা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, ভদ্রেশ্বর (হুগলি) ঃ গত ১৮-২০ জুন 
২০০৪ মঙ্গলারতি, বৈদিক মন্ত্রপাঠ, পুজা, ভক্তিগীতি, গীতি- 
আলেখ্য, ভক্তসম্মেলন প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের 
সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব ও প্রতিষ্ঠাদিবস পালিত হয়। উৎসবের 
বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা 
অমলপ্রাণাজী, স্বামী শাস্তিদানন্দজী, স্বামী বামনানন্দজী ও স্বামী 
বৈকুষ্ঠানন্দজী। 

চড়াঘাটা শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম, জয়নগর (দক্ষিণ ২৪ 
পরগনা) £ গত ১৯ জুন ২০০৪ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পুজা, 
ভজন, বাউল গান প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকুঞ্জদেবের 
জন্মোৎসব পালিত হয়। এদিন নবনির্মিত ঠাকুরঘর ও দরিদ্র 
বিদ্যার্থীদের পাঠভধনের  দ্বারোদ্াটন করেন স্বামী 
সুনিশ্চিতানন্দজী। ধর্মসভায় ভাষণ দ্েন স্বামী সুনিশ্চিতানন্দভী ও 
অধ্যাপক সোমনাথ ভট্টাচার্য । দুপুরে প্রায় ২,০০০ উক্ত বসে 
প্রসাদ পান। এদিন ৭৫ জন ছাত্রছাত্রীকে “সবার স্বামীজী” পুস্তিকা 
এবং ৩০০ জনকে ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর ফটে। দেওয়া হয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম, কোতরং (হুগলি) £ গত ২৭ জুন 
২০০৪ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের 
সহযোগিতায় এক যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ১২১ 
জন যুব প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে। ভাষণ দেন স্বামী খতানন্দভী, 
প্রদীপকুমার সেন এবং ডঃ প্রজবল দত্ত। যুব প্রতিনিধিরাও 
আলোচনায় অংশগ্রহণ করে। প্রশ্নোত্তরপর্বে উত্তর প্রদান করেন 
স্বামী ধতানন্দজী। 

শ্রীসারদা সঙ্ঘ, শিলং (মেঘালয়) $ গত ২৮ জুন ২০০৪ 
বৈদিক স্তোত্রপাঠ, সঙ্গীত, গীতি-আলেখ্য প্রভৃতির মাধ্যমে সখের 
সুবর্ণজয়স্তী উৎসব পালিত হয়। সভাপতি, প্রধান অতিথি ও 
বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে স্বামী 
ব্রহ্মাদেবানন্দজী, মেঘালয়ের রাজ্যপাল এম. এম. জেকব, ও 
রাজ্যের মুখ্যসচিব পি. জে. বেজলী। মাননীয় রাজ্যপাল 
অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। সঙ্ের সম্পাদিকা সানু মুখার্জি এবং 


সংবাদ গ ১০৬৯ 


অধ্যক্ষা মিনতি দণ্তরায় তাদের বক্তব্য ও বিবরণ পাঠ করেন। 
সঞ্ঘের বয়োজ্যেষ্ঠা ৮ জন সদস্যাকে মানপত্রাদি এবং ১২ জন 
দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়। 

্রীশ্রীরামকৃষণ সেবক সঙ, চন্দননগর হেগলি) ঃ গত ২ 
জুলাই ২০০৪ গুরুপুর্ণিমার দিন মঙ্গলারতি, উষাকীর্তন, 
বেদপাঠ, বিশেষ পূজা প্রভৃতির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠাদিবস উদ্যাপিত 
হয়। গুরুপুর্ণিমা তিথি ও গুরুত্ব বিষয়ে আলোচনা করেন ডাঃ 
সত্যব্রত পাল ও অনীশ রায়চৌধুরী। সঙ্ঘের ইতিহাস তুলে ধরেন 
সঞ্ঘ-সচিব দুলালচন্দ্র নায়েক। সকালে মায়ের বাণী পরিবেশন 
এবং বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ প্রদান করেন স্বামী সুখানন্দজী। 
দুপুরে প্রায় ৯০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। 

শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার সমিতি, কটক (ওড়িশা) 
গত ৪ জুলাই ২০০৪ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী 
উপলক্ষ্যে বিবেকানন্দ আশ্রমে ভক্তসমাবেশের আয়োজন করা 
হয়। এই উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীমায়ের ওপর চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন, 
্রীত্রীমায়ের বিষয়ে আলোচনা এবং কটকের বিভিন্ন কলেজের 
ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন স্বামী শিবেশ্বরানন্দজী। 
'কথামৃত' পাঠ করেন স্বামী প্রিয়রূপানন্দজী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 
গত ৩০ মে ও ৬ জুন ২০০৪ যথাক্রমে আলোচনাসভা এবং 
লীলাগীতি অনুষ্ঠিত হয়। গত ২৫ জুলাই অনুষ্ঠিত যুব পাঠচক্রে 
ভাষণ দেন অধ্যাপক তত্বকন্দর মিশ্র, অধ্যাপক শশীন্দ্র রাউল, 
প্রভাতি মিত্র ও রূপা মিশ্র। 

দাসপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (পশ্চিম মেদিনীপুর) £ গত 
৪ জুলাই ২০০৪ পুজা, পাঠ, আলোচনা, প্রদর্শনী প্রভৃতির 
মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব পালিত 
হয়। প্রদর্শনী ও বিবেকানন্দ যুব পাঠচক্রের উদ্বোধন এবং তার 
উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য আলোচনা করেন স্বামী কালাতীতানন্দজী। 
২০ জন যুব প্রতিনিধি পাঠচক্রে অংশগ্রহণ করেন। এদিন ১৫ 
জন দুঃস্থ নরনারীকে বস্ত্র প্রদান করা হয়। 

দি রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম হাওড়া) ৪ গত ১০-১১ 
জুলাই ২০০৪ স্তবপাঠ, সঙ্গীত প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুর, 
শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব পালিত হয়। উভয়দিনের 
ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী সত্যস্থানন্দজী, স্বামী প্রাণারামানন্দজী, 
্রব্রাজিকা বেদান্ত প্রাণাজী, প্রত্রাজিকা বীতভয় প্রাণাজী, প্রত্রাজিকা 
নির্বেদপ্রাণাজী ও ডঃ চিন্ময় ঘোষ। ১০ তারিখ স্বাগত-ভাষণ 
প্রদান এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আশ্রম-সম্পাদক বিমলকুমার 
ঘোষ। ১১ তারিখ স্বাগত-ভাষণ দেন ডঃ নিমাইসাধন বসু। 

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র, মৌড়ী তালপুকুরধার (হাওড়া) ঃ গত 
১১ জুলাই ২০০৪ পাঠ, সঙ্গীত, চিত্রপ্রদর্শনী, শ্রীরামকৃষ্ণ 
ভাবানুরাগী মিলনানুষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীত্রীমায়ের 
আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। মিলনানুষ্ঠানে 
১১০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। ভাষণ দেন জয়কার্তিক 
চৌধুরী, কমল চক্রবর্তী ও পুলককুমার মুখোপাধ্যায়। ধন্যবাদ 
জ্ঞাপন করেন শাস্তিময় স্বর্ণকার। 

উত্তর ২৪ পরগনা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদ, 
নিউ ব্যারাকপুর ঃ গত ১১ জুলাই দত্তপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 


বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্রে ষান্মাসিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 
সম্মেলনে ৪৩টি আশ্রমের ১৯৫ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। 
ভাষণ দেন স্বামী অন্নপূর্ণানন্দজী, স্বামী সত্যস্থানন্দজী ও 
স্বামী অনঘানন্দজী। স্বাগত-ভাষণ প্রদান এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন 
করেন যথাক্রমে কেন্দ্রের সভাপতি হরিপদ দত্ত ও আহীায়ক 
সস্তোষকুমার ঘোষ। 

শ্রীরামপুর সারদা রামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ (হুগলি) ঃ গত ১১ 
জুলাই ২০০৪ শ্তরীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী 
উপলক্ষ্যে সপ্তাহব্যাপী চিত্রপ্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। 
প্রদর্শনীর উদ্বোধন ও ভাষণ প্রদান করেন স্বামী গোকুলানন্দজী। 
এক সপ্তাহ ধরে স্থানীয় স্কুলের ছাত্রছাত্রীসহ প্রায় ২,৫০০ মানুষ 
প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন। 

সেবাব্রত 

তুফানগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (কুচবিহার) ঃ গত ২৩ মে 
২০০৪ কুচবিহার পৌরসভা ব্রাড ব্যাক্কের সহযোগিতায় একটি 
স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে ৩৩ জন 
রক্তদান করেন। 

রামকৃষ্ণ সারদা সেবাকেন্দ্র, বেলঘরিয়া (কলকাতা-৫৬) ঃ গত 
২৩ মে ২০০৪ 'স্বদেশমন্ত্র পাঠ, সঙ্গীত প্রভৃতির মাধ্যমে 
সেবাকাজ ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। স্বাগত-ভাষণ দেন 
মহাদেব ঘোষ। ৩৫ জন দুঃস্থ মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে পাঠ্যপুস্তক ও 
বিদ্যালয়ের পোশাক প্রদান এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিষয়ে ভাষণ 
দান করেন স্বামী ত্যাগীবরানন্দজী। 

গড়িয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘ (কলকাতা-৮৪) $ গত ১৩ জুন 
২০০৪ ৭টি স্কুলের ৫০ জন দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীকে পাঠ্যপুস্তক ও খাতা 
প্রদান করেন স্বামী বিশ্বময়ানন্দজী। এই উপলক্ষ্যে তিনি ভাষণ 
প্রদান করেন। 


পরলোকে 

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মঞ্ত্রশিষ্য, কল্যাণী- 
নিবাসী নারায়ণচন্ত্র গুপ্ত গত ৮ জুলাই ২০০৪ পরলোকগমন 
করেন। তার বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। 

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, উত্তর 
ত্রিপুরার ধর্মনগর-নিবাসিনী চন্দনা ঘোষ গত ১২ জুলাই ২০০৪ 
পরলোকগমন করেন। তার বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। 

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, বর্ধমান- 
নিবাসিনী রমা বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১৪ জুলাই ২০০৪ 
পরলোকগমন করেন। তার বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। 

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, হাওড়া- 
নিবাসিনী চপলাবালা গোস্বামী গত ১৪ জুলাই ২০০৪ 
পরলোকগমন করেন। তার বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। 

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, কলকাতার 
কাশীপুর-নিবাসিনী অমিয়কণা চক্রবর্তী গত ১৬ জুলাই ২০০৪ 
পরলোকগমন করেন। তার বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। 

শ্রীমৎ স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, কলকাতার 
সোদপুর-নিবাসিনী উষারানী চৌধুরী গত ২৬ জুলাই ২০০৪ 
পরলোকগমন করেন। তার বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। 


১০৬২ ক উদ্বোধন 0 ১০৬তম বর্য--১২শ সংখ্যা 0 পোষ ১৪১১] ডিসেম্বর ২০০৪ 


স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত 
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র 
১০৬ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিয়মিত প্রকাশের এঁতিহ্যে 
দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র 





খল 


“উত্তিষ্টত জাগ্রত 
প্রাপ্য ত্রান লিবোধতত” 


১০৬ তম বর্ষ 
মাঘ ১৪১০ থেকে পৌষ ১৪১১ 
জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ২০০৪ 





উদ্বোধন কার্যালয় 
১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩ 


ঢ বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ঃ আশি টাকা 0 সডাক £ একশো টাকা 9) প্রতি সংখ্যা £ দশ টাকা 2 
0 শারদীয়া সংখ্যা £ পঞ্চাশ টাকা [3 


৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০০০৯-স্িত স্বপ্া প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ 
মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত। 
প্রচ্ছদ মুদ্রণ £ স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০০৯ 


উদ্বোধন 


১০৬তম বর্ষ 
মাঘ ১৪১০-পৌষ ১৪১১ 0 জানুয়ারি-_ডিসেম্বর ২০০৪ 


বর্ষসচি 
দিব্য বাণী 
৯১ ৮৫১ ১৬৩, ২৪৫, ৩৩১, ৪০৯১ ৪৮৩, ৫৫৯, ৬৪৯, ৮৬৭, ৯৪৩, ১০১৯ 
কথাপ্রসঙ্গে *% স্বামী সর্বগানন্দ 
স্বামীজীর শিববন্দনা--১০, ধর্ম অনুভূতির জিনিস-_-৮৬, শিক্ষা, শিক্ষানীতি এবং বড়দের নৈতিক দায়বদ্ধতা_-১৬৪, ২৪৬, ৩৩২, ৪১০, 
৪৮৪, ৫৬০; ““দুর্গা ভগবতী ভরা যয়েদং ধার্যতে জগং”__৬৫০; সংসারে ভক্তি--৮৬৮; বিশ্বাস ও প্রার্থনা এবং প্রার্থনা ও বিশ্বাস__৯৪৪; 
খ্রিস্টধর্মে সন্নযাসজীবন ও মঠবাস--১০২০ 


প্রবন্ধ, নিবন্ধ ভাষণ, আলোচনা, চয়ন ইত্যাদি 


অনিলকুমার খুখোপাধ্যায় (নিবন্ধ). বেদ ও ভারতের আধ্যাত্মিকতা ১৭২ 
অমলেন্দু দে (নিবন্ধ). গ্রাধীনতা সংগ্রামীদের শক্তি ও প্রেরণার উৎস 
শ্রীমা ও শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদবুন্দ ৭১১ 
অমৃত াণনা (স্বামী) (ভাষণ)... শ্রীরামধৃঁঞ্-তত্তালোকে আজকের মানুষ ১২২, ১৭৮ 
অক্ুণপ্রকাশ ঘোব (নিবন্ধ).  এ্রজঙ্মে ভ্রজরাজ ৭০৬ 
অসীমকুমার চৌধুরী (আলোচনা).. মনে হয় “অবক্ষয়” শপটি একটি অজুহাওমাগ্র ৭৪৩ 
আচার্য বিনোবা ভাবে (চয়ন).. নৈতিক দিচারিতার বিপদ ৩৫১ 
এ. পি. জে. আপ্পুল কালাম (ভাষণ)... স্বামীজীর পৈতৃক ভিটার সংঞ্চরণ ও 
বিবেকানন্দ সংসক্কতিকেণ্রের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে... ৯৫১ 
গণনাথানন্দ (থামী) (নিবন্ধ). “আমি অশরীরী বাণী” ১৮ 
(এ). শ্রারামকৃষ্-বন্দিতা মা সারদা ৩৯৩ 
গোরাটাদ খু (নিবদ্ধ).. প্রভুর কাজে গুরুভাইদের সঙ্গে বিবেকানন্দ ৬৬ 
গৌঙম খুপদার (প্রবর্থ),. আধুনিক পুশ শিল্পীদের সৃষ্ঠিতে স্বামীজীর 'পাজখোগ”এর প্রভাব ৬৯২ 
চশন| প্রায় (নিবন্ধ)... বিবেকানন্দের সদেশহিতৈষণা প্রসঙ্গ £ ফিরে দেখা ৭৬ 
চিরতী ব্যাণাজা (নিবন্ধ)... হিরোশিমার হিবাকুশার ডায়েরি ৫৮৮ 
তডিৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (নিবন্ধ)... মাডসানিধ্যে দক্ষিণেন্খরের মেছুনিরা ১০৩৪ 
তপনকুমার খোষ (প্রবন্ধ). .  শ্রীশ্রীমায়ের আধুনিকতা ১০২৭ 
তাপসশঞ্কর দও (প্রবন্ধ)..  শ্রীরামকৃষ্আলোকে আলোকিত 
নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ ১০৩ 
দেখরূপ গঙ্গোপাধ্/য় (আলাপন). গণেশ. পাইনের সঙ্গে কিছুক্ষণ ৮০০ 
নিতাই নাগ (নিবন্ধ). উঞ্তিরসের কবি দিলীপকুমার রায় ৫০৫ 
নিরস্তরাণন্দ (স্বামী) (প্রবন্ধ)... মানুষের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের অনুভব ও ব্যবহার ৬৭১ 
প্রিয়ঙ্গর ট্টাচার্য (প্রবন্ধ). স্বামী বিবেকানন্দ ও উনিশ শতকের ননজাগরণ ৪২২ 
বিমলাস্মানন্দ (হ্বামী) (নিবন্ধ). শ্রীমায়ের শরৎ, শরতের শ্রীমা ৭০৮ 
বিশ্বনাথ চঞবতাঁ (নিবঞ্ধ)..  শ্রীশ্রীমা এবং স্ত্রীমঠ- স্বামী শঙ্করানন্দের দৃষ্টিতে ৬৮০ 
ভজনানন্দ (থামী) (নিবন্ধ),. প্রার্থনার শর্তাবলী ও প্রার্থনাপুরণ ৯৮ 
সতেশাশন্দ (স্বামী) (ভাষণ).. অতুলনীয় শ্রীরামকৃ্ঃ ৯২ 
(4). অনন্য শ্রীরামকৃষ্ণ ৩৩৯ 
(4)..  শ্রীত্রীরামকৃষ্তকথামৃত ঃ উৎস প্রসঙ্গ ৪৯৩ 
(এ).. মহাশক্তির জাগরণ ৬৫৫ 
মাধব চট্টোপাধ্যায় (আলোচনা).. শ্রীরামকৃষ্-বাণী £ কেদারনাথের লেখনীতে ২৬১ 
মিনতি কর (প্রবন্ধ). বিবেকানন্দের সঙ্গীত ও কাব্কৃতিতে অদ্বৈততত্ব ৮৭৮, ৯৫৭, ১০৩৮ 
শোভেন সান্যাল (নিবন্ধ). ডাকটিকিট শ্রীরামকৃষ্চ ও তার লীলাসহচপগণ ৭৯৬ 
সতী দও্ড (আলোচনা). . আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের স্বদেশচিস্তার পটভূমি-_-নিজ জন্মভূমি ৫৭৭ 
সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায় (নিবন্ধ). কলকাতার গান্ধীবাদী সাপ্তাহিক পত্রিকা 'ভ্রীসনাতনধর্ম' ৮৯১ 
সুদর্শন নন্দী (প্রচ্ছদ-নিবন্ধ),. মল্লভূমে দুর্গোৎসব ৬৬৬ 


১০৬৪ 


সুশীলরঞ্জন দাশগুপ্ত 
সেখ হাসান ইমাম 
সৌরেন্দ্রনাথ বসু 
স্মরণানন্দ স্বোমী) 


হাদয়রঞ্জন কাব্যতীর্থ 


পর্যসূচি এ উদ্বোধন ১০৬ 





(প্রবন্ধ)... 
(নিবন্ধ)... 
(নিবন্ধ)... 
(ভাষণ)... 


(নিবন্ধ)... 


শ্রীত্রীমায়ের জীবন ও সর্বাঙ্গীণ লোকশিক্ষা ৪২, ১১৫ 
ধর্ম কী, কী ধর্ম নয় এবং ধর্ম কেন ১১০ 
রবীন্দ্রসঙ্গীত £ অতিচৈতনালোকের সিংহদ্বার ২৬৩ 
স্বামীজীর পৈতৃক ভিটার সংস্করণ ও. 

বিবেকানন্দ সংস্কৃতিকেন্দ্রের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে... ৯৫১ 
গুণাতীত স্থপতি শ্বামী সারদানন্দ ৪৭ 


ইতিহাস, প্রত্বতত্ব, সংস্কৃতি, সাহিত্য, রম্যরচনা, নারীশিক্ষা, গবেষণা, শ্রদ্ধার্ঘ্য ইত্যাদি 


জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
তাপস বসু 
তুষারকান্তি ঘোষ 
দিলীপকুমার রায় 
পূর্ণেন্দুনাথ নাথ 
বিনয়কুমার ভট্টাচার্য 
মণিরত্ব মুখোপাধ্যায় 
মদনমোহন সাহা 
রামবহাল তেওয়ারী 
শ্যামাপদ কর্মকার 
সপ্তোষকুমার অধিকারী 
সান্ত্বনা বসু 


অট্টাতানন্দ স্বোমী) 
অসীম মিত্র 
জ্ঞানলোকানন্দ (স্বামী) 
ত্যগরূপানন্দ (স্বামী) 
দীনেশচন্দ্র শান্ত 
দেপএ্ত দাস 


নিশিকান্ত সরদার 
প্রণধেশ চক্রবর্তী 
প্রেমেশানন্দ ফ্বোমী) 


বহিকুমারী ভট্টাচার্য 
বৃশপদানন্দ (স্বামী) 

মিস জোসেফিন ম্যাকলাউড 
রমাপ্রসাদ ভট্টাচার্য 

শ্যামলী মহাপাত্র 
সর্বগতানন্দ (স্বামী) 


সীতানাথ গোস্বামী 
মুজিতকুমার রায় 


অচ্যতানন্দ (স্বামী) 
অয়ন বিশ্বাস 
অসিত দত্ত 


গোকুলানন্দ (স্বামী) 
জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় 


(ইতিহাস)... পরাধীন জাতিকে আখ্চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন সমর্থ রামদাস ২৩ 
(সাহিত্য)...  চৈতন্যজীবনীকাব্য 8 দুই প্রধান কবির ভাব ও ভাষায় ৭২২ 
(প্রত্রতত্ত)... বুদ্ধের নির্বাণপ্রতিমার সন্ধানে ২৮৭, ৩৪৬ 
(এতিহ).. ভারতীয় তীর-ধনুক ৭৭৮ 
(আইনকানুন)... আদালতের আঙিনায় বাঙলা ভাষা ৭৫৮ 
(ইঠিহাস)... ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ৭৯৮ 
(ইতিহাস)... একটি নদীর মৃত্যুকাহিণী ৯৭৪, ১০৪৪ 
(ইতিহাস)... গ্রিক মুদ্রার ইতিহাসে দেবতা আপোলো ২৮৯ 
(সাহিত্য)... ভারতীয় সাহিত্য ৩৭১ 
(সাহিত্য)... বাঙলা কাব্যে বিদ্যাসাগর-প্রশস্তি ৭৮২ 
(সংস্কৃতি)... সিয়ামে তারত-সংস্কৃতি ৩৬৮ 
(গবেষণা)...  প্রাটীন সাহিত্য ও ভাঙ্কর্যে পণ্ম ১৭৪ 
ধর্ম, দর্শন, শান্তর, শান্ত্রালোচনা, পৌরাণিকী, শারদ অর্থ্য, স্মৃতিকথা ইত্যাদি 
(শারদ অর্থ)... দেবী দুর্গাঃ তত্তে ও কাহিনীতে ৬৮৫ 
(শান্ত্রালোচনা).. মহর্ষি খাজ্ঞবন্ক্যের জ্ঞানালোকে আত্মতত্ত বিশ্লেষণ ১৯৮, ২৫৯ 
(শারদ অর্থ)... শ্রীন্রীদুর্গাপুজা £ শক্তি ও সমন্বয়ের সাধনা ৬৬২ 
(ধর্ম)... ভগবান বুদ্ধ ও তার বাণী ২৫৬ 
(তন্ত্র). ধরিপুরারহস্য ৬৫৯ 
(দর্শন)... খ্যদর্শন, লুপ্তকারিকা ও জগৎকারণ ঈশ্বর প্রসঙ্গ ৩৫৮ 
(শারদ অর্থা).. ভারতের বাইরে অসুরনাশিনী_ মহিষমর্দিনী ৭২৭ 
(স্মৃতিকথা)... স্মৃতির আলোয় স্বামীজীর আও্ছয় ১৯৬ 
(শারদ অর্থ)... অসুর নেই, সিংহ নেই, মা দুর্গার চার হাত ৭৭২ 
(শাস্ত্র)...  শ্রীমপ্তগবদ্গীতা ১৪, ৯০, ১৬৮, ২৫২, 
৩৩৬, ৪১৬, ৪৯০, 
৫৬৬, ৮৭৪, ৯৪৮, ১০২৪ 
(ধর্ম)... জগমাথদেবের শ্লানযাত্রা ও রথযাত্রা ৪১৮ 
(ধ্).. “ত্যাগেনৈকে অমৃতত্মমানশুঃ” ৯৬০ 
(স্মৃতিকথা)... স্মৃতিচারণ ৬৬৫ 
(শান্ত্রালোচনা)..  বিদায়া বিশ্দতে অমৃতম্‌ ৪৩২ 
(শারদ অর্থ). মাতৃতান্ত্রক বঙ্গসমাজে দুর্গাপূজার এতিহ্য ৭৮৬ 
(সম্মতিকথা).. “তুই পরমহংস হবি” ৪২৬, ৫০৮, ৫৮০, 
৮৮৬, ৯৬২, ১০৪৮ 
(শান্্রলোচনা)..  গীতায় গুহ); গুহ্যতর, গুহ্যতম ও সর্বগুহ্যতম তত ৬৮৮ 
(ধর্ম)... মহাভাবরূপা রাধাঠাকুরানী' ৫৭১ 
পরিক্রমা, মাতৃতীর্থপরিক্রমা, ব্যক্তিত্ব, স্মরণ, ক্রীড়াজগৎ ইত্যাদি 
(পরিক্রমা)...  শ্রাশেলধিপতি মন্লিকার্ুন ২৯ 
(তর্পণ).. মন্ত্র ও মন্দা ৪৩৮ 
(ব্যক্তিত্ব)... সাংবাদিক ঈশ্বর গুপ্ত ৫১৩ 
(পরিক্রমা)... রাশিয়া ভ্রমণ ঃ পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা ২৭৩ 
(ক্রীডাজগৎ)...  স্বামীজীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হোক ভারতের ক্রীড়াজগৎ ২৭৮ 
(এ)... কালজয়ী অলিম্পিয়াড ঃ সভ্যতার দিগৃদর্শিকা ৭৭৫ 
(8)... অলিম্পিজমের জয়, জয় গ্রিসেরও ৯০৮ 


ভায়ত্ত দণ্ত 


তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
নিতাই নাগ 
নির্মলকুমার রায় 





ক্রৌড়াজগং)... 
(পরিক্রমা)... 
(ব্যক্তিত্ব)... 
(স্মরণ)... 
(মাতৃতীর্থপরিত্রুমা)... 
(&)... 
(এ)... 
(এ)... 
(এ)... 
(এ)... 
(এ)... 
(এ)... 
(এ)... 
(এ)... 
(এ)... 
(এ)... 
(ব্যক্তিত্ব)... 
(পরিক্রমা)... 
(ব্যক্তিত্ব)... 
(ব্যক্তিত্ব)... 
(স্মরণ)... 


(ব্যক্তিত্ব)... 
(পরিক্রমা)... 


ক্রিকেটার স্বামীজী 


শৈবতীর্ঘ উনকোটি 

মাতৃসান্নিধ্যে আরামবাগের ডাক্তার প্রভাকর মুখোপাধ্যায় 
সৈয়দ মুজতবা আলীর চিন্তায় শ্রীরামকৃষঃ প্রসঙ্গ 
হাওড়া জেলার রামকৃষ্ণপুরে নবগোপাল ঘোষের বাড়ি 
হাওড়ার রামরাজাতলা 

বরানগরে মণিলাল মল্লিকের বাগানবাড়ি 


পুকুরবাটী 
শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম 
শাহজাদা দারাশুকো ও সাধক বাবালাল 
এক ঝলকে মণিময় গুশ্ফা 
শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুগতপ্রাণ কবি অক্ষয়কুমার সেন 
অতুলনীয় অতুলপ্রসাদ 
স্বামী বিবেকানন্দের প্রেরণায় কৃষিগবেষণাগারের 
প্রতিষ্ঠাতা বিজ্ঞানী বশী সেন 
শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাধন্য সাহিত্যসাধক বসস্তরঞ্জন রায় 
ইউরোপে পাঁচ সপ্তাহ 


বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি ইত্যাদি 


(বিজ্ঞান)... 
(বিজ্ঞান)... 
(বিজ্ঞান)... 
(স্বাস্থ্য)... 
(বিজ্ঞান)... 
(বিজ্ঞান)... 
(বিজ্ঞান)... 
(সমাজদর্শন)... 
(স্বাস্থ্য)... 
(বিজ্ঞান)... 


কৃত্রিম মেধা ও মানবচেতনা 

রাসায়নিক দূষণ 

মহানগরীর স্বাস্থ্যরক্ষায় পূর্ব কলকাতার জলাভূমি 

ভিটামিন 'এ' ও তার প্রয়োজনীয়তা 

নেতাজী-রহস্য তদস্তে ডি. এন. এ. 

শিশুর জন্ম-ওজন কম হবে কিনা কীভাবে বুঝবেন 
সৌরশক্তি 


মানবকল্যাণে র 

আমেরিকার সমাজব্যবস্থা ঃ একটি চালচিত্র 

স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় 

নিরামিষ ভোজনই সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর-__একথা প্রমাণিত সত্য 


কবিতা 
'তিব কথামৃতম্‌ 
নও শুধু ছবি 


২৭৮ 
১৮২ 
৪৪২ 
৯০৬ 

১৬ 


১৭০ 
২৫৪ 
৩৫২ 
৪২০ 
৪৯৬ 
৫৬৯ 
৬৬৮ 
৮৭৬ 
৯৫৪ 
১০৩২ 
৮৮১ 
৯৬৮ 
৫৭৪ 
১৮৪ 


৫০১ 
৭৯১ 
৭৩০ 


৩৬০ 
৪৫০ 
৫২৪ 

৪৯ 
২০৩ 
৯৮৪ 
৫৯৪ 
১৮৯ 
১২৮ 
৭৫০ 


৮৯২ 
১০৪০ 
১০১৯ 
১৮১ 
৪8৩৭ 
১০১ 
৫৮৬ 
৮৯৩ 


৫১৫ 
৭৪৯ 
২৬৭ 
২৬৬ 
১৮০ 
৩৫৫ 


তারাপদ দাস 
তুষার মুখোপাধ্যায় 
দিব্যেন্দু হালদার 
দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায় 
দীপালি রায় 

দুর্গা মণ্ডল 

দেবী রায় 


ননীগোপাল কুশারী 
নারায়ণ মুখোপাধ্যায় 
নিখিল পাণ্ডে 

নিত্যাত্মানন্দ (স্বামী) 


ভা দে 
নিমাইচরণ চক্রবর্তী 
প্রবোধচন্দ্র মাহাত 
বলদেব দাস 
বলাইটাদ বিশ্বাস 
বাসব চট্টোপাধ্যায় 
বাসুদেব দাশ 
বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায় 
বিশ্বনাথ গরাই 


বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 

ভুবন রায় সর্বতী 
মঞ্ত্রভাষ মিত্র 
মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় 
মন্দিরা মহাপাত্র 

মায়া মগুল 

মৃণালকাস্তি রি 
মৃদ্গভ্ষণ 

মোহিত চক্রবর্তী 


যদুপতি মল্লিক 





কাঙাল মন 
মধ্যযুগের সম্ত-কবিতা (অনুবাদ) 


দেহত 

শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণে 

আনন্দসাগরে ভক্ত 

তীব্র অন্ধকার 

খশ্বেদ-সংহিতায় অগ্নির নিকট প্রার্থনা (অনুবাদ) 
বরদা-জননী 

মা সারদা 

শঙ্করাচার্য বিরচিত 'মোহমুদ্গর' (অনুবাদ) 
তুমি বলেছিলে 

অবাঙ্মনসোগোচর 

প্রত্যয় 

হংস 

এশ 

কৃপাসিন্ধু অবতার 

প্রার্থনা 


স্বর্গ 
তুমি হে জগত্য্বামী 
-মরণ 
ওগো পাস্থপাদপ, আমি তোমাকে চাই 
তোমার আকাশ আমায় ছুঁয়ে 


হৃদয় খোজে 
ওঠরে জেগে শিশু-কিশোর 
১০৬৭ 


২৭ 
৯৭৩ 
৯৭৩ 


৯৭৩ 
২৬৬ 
৭৪৯ 
১০৮ 
১৮১ 
২৬৬ 
৫৮৭ 
১০৪০ 
১০৪১ 
২৬৬ 
১৮০ 
৭৪৭ 
১০৮ 
৩৫৪ 
৯৭২ 
১০৯ 


৫১৪ 
৫১৪ 
৭৪৬ 
৭৪৮ 
৭৪৮ 
৪৩৬ 
৭৪৭ 
৯৭ ২ 


১০৪৯ 
৫৮৬ 
৭৪৬ 
৩৫৪ 
৪৩৭ 
৫১৫ 
৩৫৫ 
৩৫৫ 
৯৭৭২ 
৮৯৩ 
৯৭২ 
১৮০ 
৮৯৩ 
১০৯ 
৪৩৭ 
৭৪৬ 
৪৩৬ 

১০৪০ 
৮৯২ 

১০৪১ 
৫৮৭ 
৩৫৪ 
৫৮৭ 
৮৯২ 





রণজিৎকুমার সেন ৮৯২ 
রথীন্দ্রমোহন ঘোষ তবেই হতো ভাল ৭৪৭ 
রবি দত্ত প্রার্থনা ৯৭২ 
রমাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য আর্তি ৭৪৮ 
রাজারঞ্জন দাশ মায়ের মুখ ৫৮৬ 
রাধাকাত্ত মহাপাত্র সন্ত্রস্ত ধরণীতে পথের নিশান ১৮১ 
রেণুপদ ঘোষ মা আসছেন ৭৪৯ 
লল্মণকুমার বিশ্বাস মানুষ ৭৪৮ 
শক্তিচরণ চট্টরাজ দিবারাতি প্রাণে স্পন্দিত হোক ২৬৭ 
শচীনন্দন আদ্য শ্রীরামকৃষ্ণ পরমপুরুষ ১০৮ 
শিশুতোষ ধাওয়া তোমায় ভালবাসি বলে ৭৪৭ 
শুভ্রকার্তি দে দেববাণী ১৮০ 
শেখ সদরউদ্দীন নূতন ভুবন গড়ব ৭৪৬ 
শৈলেনকুমার দত্ত বিবেকানন্দ ২৬ 
সঙ্ঘমিত্রা সুরচৌধুরী পরমাপ্রকৃতি মা সারদা ৪৩৬ 
সতীপ্রসাদ ভট্টাচার্য সার্থক পুজন ৭৪৯ 
সনৎ সেন আলো দাও ১৮১ 
সস্তোষকুমার অধিকারী অন্য এক অনুভব ২৭ 
সমীর ভট্টাচার্য বিবেকানন্দের প্রতি ৫১৪ 
সমুদ্রঝিনুক বন্দ্যোপাধ্যায় গর্জন বর্জন! ৫৮৬ 
সরোজকুমার মাইতি তোমার মা, আমার মাও ১০৪০ 
সাধনকুমার দত্ত সমন্বয়ভাবনা-ইতিহাস ২৬৭ 
সুদিন বিশ্বাস মন আর মুখ ১০৮ 
সুনীলকুমার পাল | ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল” ৩৫৪ 

তোমার প্রতি ৭৪৭ 
সৈয়দ আনিসুল আলম নোঙর ৪৩৭ 
সোমনাথ সরকার দিব্যগীতি ১০৯ 
সৌমিত্র সেন ৪ জুলাই ৫১৪ 
সৌম্যজিৎ আচার্য প্রণতি ৪৩৬ 
শ্নেহেন্দু মাইতি বড়দিন ১০৪১ 
স্বপন নন্দী অর্ক প্রতিম ৫১৫ 
হরিগোপাল চৌধুরী মহামায়ার ছায়া ৮৯৩ 
হর্ষানন্দ (স্বামী) বিবেকানন্দস্ততিঃ ২৬ 
হৃষিকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্যামের বাঁশি ৫৮৬ 


পত্রাবলী % প্রেমানন্দ (স্বামী)_৪৮৮, ১০২৩; বিবেকানন্দ যস্বামী)-১৩, ৪১৩, ৯৪৬; ব্রহ্গানন্দ (স্বামী)-_৩৩৪; শিবানন্দ (স্বামী)__ 


৮৮, ১৬৬, ২৪৯, ৮৭১, ১০২৩; সারদানন্দ (স্বামী)_-৪৮৭, ১০২৩; সুবোধানন্দ স্বামী)-৫৬৪, ৬৫২ 

“উদ্বোধন' £ আজ হতে শতবর্ষ আগে স্₹ ২৮, ৯৬, ১৬৭, ২৫১, ৩৩৮, ৪১৫, ৪৯২, ৫৬৮, ৬৫৪, ৮৭৩, ৯৫০, ১০২৬ 

অনুবাদ-সাহিত্য % শ্রীমা সারদাদেবী + ২০০; জগজ্জননী শ্রীসারদাদেবী + ২৬৮; “তুই পরমহংস হবি" দ্রষ্টব্য 

সঙ্কলন *% শ্রীশ্রীমায়ের বাড়িতে দুর্গোৎসব! একটু ফিরে দেখা-_-৭০৩ 

পরমপদকমলে % সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় + 'কথামৃত'-এ বিভাষিত শ্রীরামকৃষ্ণ--৩৫০, ৪৪০; কোন্‌ পবনে! বাজছে বাঁশি--৭৮৪ 

প্রাসঙ্গিকী ৯ প্রসঙ্গ 'শ্রীরামকৃষ্-বিবেকানন্দের আলোকে বিভৃতিভূষণ'--৪০, ২৮৫; প্রসঙ্গ “ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের প্রবেশ'_ 
৪০, ২০৫; প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ ও নিবেদিতা--১১৯; নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে_-২৮৬; সম্পাদকের বক্তব্য-_-২৮৬; ভিটামিন “এ 
ও তার প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে-_১২১; ভারতের অতলস্পর্শী ইতিহাসের কতটুকুই বা আমরা জানি?-_-১২১; লালন ফকিরের বাউলধর্মে 
দীক্ষাগ্রহণ প্রসঙ্গে--২০৫; জানতে চাই--২০৬; লেখকের উত্তর-_২০৬; আস্তিকতার স্বরূপ কী?__২০৬; ভাবপ্রচার ও সংগঠন £ সমস্যা 
ও প্রস্তাব-_-২৮৪; প্রসঙ্গ পদ্ম এবং বৈদিক যুগ--৩৬৬; প্রসঙ্গ ধর্ম-_৩৬৭; প্রসঙ্গ সম্ত রামদাস-_-৪৪৬: প্রসঙ্গ “মাতৃতীর্থপরিক্রমা”__-৪৪৭; 
আমরা আহত!-_8৪৭; লেখিকার উত্তর--৪৪৭; প্রসঙ্গ ধর্ম-_-৪৪৭; প্রসঙ্গ “আস্তিকতার স্বরূপ কী'__৫১৬; বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে 
বহু দূর__-১০৪২; দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের বাসগৃহ--৫১৯; প্রসঙ্গ “বেদ ও ভারতের আধ্যাত্মিকতা'__৫৯৯। প্রসঙ্গ 'শ্রীরামকৃষ্ণ-বন্দিতা 
মা সারদা'__৫৯৯; সংশোধনাগার ও রামকৃষ্ণ মিশনের ভূমিকা-_৫৯৯; প্রসঙ্গ 'উদ্বোধন'-__৬০০; প্রসঙ্গ “অতুলনীয় অতুলপ্রসাদ'-_-৬০১; 
ভুল ওষুধ এবং জাল ওষুধ--৬০১; “অন্ধজনে দেহ আলো'__৭০৪; পুরনো দিনের পুরনো কথা-_-৭০৪; প্রসঙ্গ মহাভারতের সময়কাল-_ 
৭০৫; চিকিৎসা বিষয়ে এক দিগ্দর্শন__-৮৯৬; প্রসঙ্গ ধনরাজ গিরিজী ও কৈলাস আশ্রম--৮৯৬; আচার্য বিনোবা ভাবে সম্পর্কে কয়েকটি 
কথা-_-৮৯৭; সুস্থ দেহই তো সুস্থ মনের বসতবাটি-_-৮৯৮; স্বামী সুবোধানন্দজীর পত্র প্রসঙ্গে-_-৮৯৮; রচয়িতা বাল্মীকি নন, কালিদাস 
৮৯৮; লেখকের উত্তর--৮৯৮; আর্য সম্পর্কে স্বামীজী £ একটি প্রশ্ম-_৯৮২; প্রসঙ্গ কলকাতার গান্ধীবাদী পত্রিকা শ্রীসনাতনধর্ম' ৯৮২; 


[১ ০৬৮] 





1 ভানারিগ ১৯০৬ 
লেখিকার উত্তর-_-৯৮২; স্বামীজীকে নিয়ে আরো ডাকটিকিট-_৯৮৩) একটি সংশোধন-_-১০৪৩; “মন পবনের নাও*কে নোঙর দিতে হয়__ 
১০৪৩ 

জীশ্রীমায়ের সার্ধ শতবার্ধিকী বিশেষ সংখ্যা প্রসঙ্গে ৯% ২৮০ 

বিজ্ঞান-সংবাদ *% জীবাণু ও রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে যুদ্ধ_৯১০ 

যুবসম্প্রদায়ের প্রশ্ন % ২০৮, ৩৫৬, ৫২০, ৮৯৪ 

শব্দচেতনা % ৪৬, ১২৯, ১৭৩, ২৬৫, ৩৫৩, ৪২১, ৫২৬, ৬০৯, ৬৬৪, ৯০৩, ৯৬১, ১০৫৭ 

সমাধান % ১৫, ৯১, ১৭৯, ২৬২, ৩৪৫, ৪৫২, ৫০৭, ৫৬৭, ৭৪৫, ৯১০, ৯৮৬, ১০৩৫ 

শিশু ও কিশোর বিভাগ 

সবুজ পাতা * ৫২, ১২৬, ১৯৪, ২৮২, ৩৬৪, ৪৪৮, ৫২২, ৫৯২, ৭৬৮, ৯০৪, ৯৮১ 
চিরস্তনী * আদি শঙ্করাচার্য-_৫৩, ১২৭, ১৯৫, ২৮৩, ৩৬৫, ৪৪৯, ৫২৩, ৫৯৩, ৯০৫, ৯৮০ 
দেবী সারদা--৭৬৯ 

্রন্থ-পরিচয় % অধীরকুমার অধিকারী + চিকিৎসক ও চিকিৎসাপ্রার্থীদের জন্য অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ-_৩৭৭; অমরেশ্্রনাথ আদক 
লীলাশুক অক্ষয় কবি-_-৬০৪; অমলেন্দু চক্রবর্তী + ব্রহ্মাসূত্রের মর্মানুধ্যানে এক নান্দনিক প্রয়াস_-৯১১; অয়ন বিশ্বাস + তি 
লীলাকাব্যে শ্রীহট্র উপাখ্যান-_১৩১; অশোককুমার মুখোপাধ্যায় ৯ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে শ্রীচৈতন্য__২১০, যথার্থ “মানুষ” হয়ে উ. 
সংস্কৃত ভাষাশিক্ষা অপরিহার্য-__-২৯১, গবেষকের চোখে স্বামী অভেদানন্দ__৫২৮, ভিন্ন দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্র্চা-_৯৮৭; গৌতম মুখোপাধ্যায় 
+ ইতিহাস যেখানে কথা বলে-_-৯৮৮; তাপস বসু + গীতার প্রাঞ্জল অনুবাদ--৪৫৩, মনোরম আত্মকথা-_৪৫৩, স্বামীজীকে নিয়ে নাটক__ 
৬০৩; দিব্যানন্দন (স্বামী) ৯ “যেই কালী সেই কৃষ্ণ, নাম ভেদ এক মুলে”__৮০৪; দিলীপকুমার মোহাত্ত + উন্নততর জীবনচর্যার লক্ষ্যে 
এক সাধু-প্রয়াস_-২১৩, যেগ্রস্থ মানুষের নিত্যসময়ের সাথী--৬০২; দীপা বন্দ্যোপাধ্যায় ৯ ভারতীয় বৃষ্টির আঠারো আনা--২৯২, 
বিবেকানন্দ-পথে পরিব্রাজক এক শিক্ষাব্রতী--৯১২; দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত + বিপন্ন বিজ্ঞানী, অনন্য উত্তরাধিকার--৮০৪; বিমলকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় ৯ মায়ের চরণে এক অপূর্ব পুষ্পাঞ্জলি-_-১০৫৫; ভূপেন্দ্রনাথ শীল + অতীন্দ্রিয় ধ্যানধারণা-_-৫৫; মৈনাক মজুমদার + 
মানবসভ্যতার এক দলিল-_২৯২; লোকনাথ চক্রবর্তী ৯ লীলাময় শ্রীরামকৃষ্ণ__-১৩০; শুভঙ্কর ঘোষ ৯ আধুনিক গণতন্ত্রের অন্যতম 
পুরোধাপুরুষ__২১২, শ্রীঅরবিন্দের জীবন ও সাধনা--৪৫৪, আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চায় বারাকপুর--৯১৩; শৌটারকিশোর চট্টোপাধ্যায় + 
কালের প্রবাহে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবনা--৫২৭; সস্তোষকুমার দত্ত + গৃহীদের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ-__-২৯৩; পুরনো হয়েও নতুন__-২৯৪, 
যে-গল্পে মাটির গন্ধ মেলে--২৯৪; সুজাতা সিংহ + গল্পের ছলে আদর্শের বিস্তার_-৩৭৬; সুমন সেনগুপ্ত + তৃত্বর্গ ভাবনা__৯৮৯ 

সঙ্গীত সমালোচনা * চন্দনকুমার রায় + সঙ্গীতজগতে এক নবীন প্রয়াস__৫৪; কথা-সুর-ভক্তির উপাসনা-_৫৪ 

প্রাপ্তি-সংবাদ *% ৫৫, ৩৭৭, 8৫৫, ৬০৪, ৯৮৯ 

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ % ৫৬, ১৩২, ২১৪, ২৯৫, ৩৭৮, ৪৫৬, ৫৩০, ৬০৫, ৮০৬, ৯১৪, ৯৯০, ১০৫৮ 

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ির সংবাদ % ৫৭, ১৩৪, ২১৫, ২৯৯, ৩৮০, ৪৫৭, ৫৩২, ৬০৮, ৮০৭, ৯১৬, ৯৯১, ১০৫৮ 

বিবিধ সংবাদ *% ৫৮, ১৩৪, ২১৫, ৩০০, ৩৮০, ৪৫৭, ৫৩২, ৬০৮, ৮০৮, ৯১৬, ৯৯১, ১০৫৯ 

অনুষ্ঠান-সূচী % ১৭, ৯৫, ২৪৪, ৩৭০, ৪৫১, ৫০০, ৫৮৫, ৭৪২, ৭৪৫, ৮৯১, ৯৬৭, ১০৩৭ 

বিজ্ঞপ্তি +₹ ২৫, ৪১, ১৭১, ১৭৭, ৫০৩, ৬০৩, ১০৫৩ 

লেখক-লেখিকাদের জ্ঞাতব্য বিষয় +% ৩৫, ৪২৫ 

প্রচ্ছদ-পরিচিতিন্ ৫১, ১৩৬, ১৮৮, ২৫৩, ৩৭৫, ৪৪১, ৫০৪, ৬১০, ৬৭৯, ৮৮৫, ৯৭৯, ১০৫৬ 

বেলুড় মঠে শ্রী্রীদুর্গাপূজার সংক্ষিপ্ত নির্ঘণ্ট +% ৭৪২ 

চিত্রসূচী % স্বামী বিবেকানন্দ__১৩, ৫২, ৪১৩, ৪৮৩, ৭৬৪, ৯৪৬; শ্রীশ্রীমায়ের পদার্পণধনা রামকৃষ্ণপুরের নবগোপাল ঘোষের 
বাড়ি-__১৬; নবগোপাল ঘোষের বাড়িতে স্বামীজী প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীঠাকুরের পট--১৬; সমর্থ রামদাস--২০; শ্রীশৈলাধিপতি মল্লিকার্জুন__ 
২৯; শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী পার্ষদবৃন্দ_৩৬-৩৯; শ্রীশ্রীমা-_-৪২, ১১৫, ২৬৮, ৩৪৩, ৭০৮, ১০১৭, ১০৩৪; 'শ্ীশ্রীমায়ের বাড়ি'তে স্বামী 
সারদানন্দ মহারাজের বাসকক্ষ-_8৭; সরিষা আশ্রমে বর্তমান শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির__-৫৬; 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি'তে শ্রীশ্রীমায়ের ঘরে সুসজ্জিত 
পট__৫৮; শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকীপূর্তি উপলক্ষ্যে নির্মিত তোরণ--৫৮; স্বামী শিবানন্দ--৮৮, ১৬৬, ২৪৯, ৮৭১, 
১০২৩; স্বায়ী শিবানন্দের পত্র-৮৮, ১৬৬, ২৫০, ৮৭২; রাজাবাজারে গিরিশ বিদ্যারত্রের বাড়ি--৯৭; বিক্ষিপ্ত, প্রার্থনারত ও ধ্যানমগ্ন 
মন--৯৯; শ্রীরামকৃষ্ণ-_-১০৩, ১২২, ১৭৮, ২৬১, ২৬৭, ৩৩৯, ৪৯৩, ৬৭৪; গিরিশচন্দ্র ঘোষ-_১০৩; রামরাজাতলায় শ্্রীরামচন্দ্রের 
বিগ্রহ--১৭০; উনকোটিতে পাথরে খোদিত তারকাসুর বধ, মদন-ভস্ম ও কার্তিকের জন্মের কাহিনী--১৮২; বাঁশের মাচা দিয়ে উঠে কুণ্ডে 
মান_-১৮২; পাহাড়ের সর্বোচ্চ স্থানে “বিষুরপাদোদকম্‌"_-১৮৩; উনকোটি উৎসব--১৮৩; অতুলপ্রসাদ--১৮৪; আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের 
মানচিত্র--১৮৯; মহেন্দ্রনাথ দত্ত ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত--১৯৬; নেতাজী সুভাষচন্দ্র--২০৩; ডি, এন. এ.-র সংখ্যাবৃদ্ধির সম্ভাব্য চিত্র--২০৪; 
ভগবান বুদ্ধ--২৪৫, ২৫৬, ২৮৭, ৩৪৬, ৩৪৯; কৃষ্ণরাম বসুর বাড়ির প্রবেশদ্বার_-২৫৪; এঁতিহাপূর্ণ ঠাকুরদালান-_-২৫৪; ঠাকুরদালানে 
রাধাকৃষ্ণ এবং বলরাম, সুভদ্রা ও জগন্নাথের বিগ্রহ--২৫৫; মস্কো কেন্দ্রের ঠাকুরঘর-_২৭৩; মস্কো ইউনিভার্সিটি--২৭৪; মস্কোয় ভারতীয় 
দূতাবাসে রাষ্ট্রদূত কে. রঘুনাথের সঙ্গে লেখক ও স্বামী জ্যোতিরূপানন্দজী-_২৭৫; ভক্তসঙ্গে রাশিয়ার একটি শ্রামে--২৭৬; সেপ্ট পিটার্সবার্গ 
কেন্দ্রের ঠাকুরঘর-_২৭৭; বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের একটি পত্র-_২৮৫; আযপোলো দেবতার ছবিসহ একটি প্রাচীন মুদ্রার দু-পিঠ__ 
২৯০; মাইসোরে শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাশালার একাংশ--২৯৭; 811158-র মন্দির-_-২৯৭, স্বামী ব্রহ্গানন্দ__৩৩৪; স্বামী ব্রশ্মানন্দের দুটি পত্র 
৩৩৪-৩৩৫; মণি মল্লিকের বাগানবাড়ির প্রবেশদ্বারের বর্তমান অবস্থা--৩৫২; মানুষের মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের চিত্র-_৩৬০; পার্সোন্যাল 
কম্পিউটার-_৩৬১; মানব-মস্তিক্কের স্তরসমূহ__বিজ্ঞান ও সাংখ্যদর্শন উভয়ের মতানুসারে--৩৬২; ল্যাপটপ--৩৬৩; সিয়াম জাদুঘরে 
রক্ষিত বুদ্ধমূর্তি-_-৩৬৮; শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির, বাগেরহাট-_৩৭৮; পুরীতে ন্নানের বেশে জগন্নাথদেব-_-৪১৮; স্বামী কল্যাণানন্দ__৪২৬, ৫০৮, 
৫৮০, ৮৮৬, ৯৬২, ১০৪৮; বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-_-৪৩৮; প্রভাকর মুখোপাধ্যায়-8৪২; পথ ঢেকে যায় প্লাস্টিক বর্যপদার্থে_৪৫০; 
মন্দির, বৃদ্দাবন__৪৫৬; রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের (বৃন্দাবন) হাসপাতাল__৪৫৬; শ্রীম__৪৯৩; 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' গ্রন্থ 
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৪৯৩, শ্রীশ্রীমায়ের পদার্পণধন্য যে-বাড়িতে শুরু হয়েছিল নিবেদিতার বিদ্যালয়__-৪৯৬; বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতা__-৪৯৯; 
সুরসাধক দিলীপকুমার রায়--৫০৫; ঈশ্বর গুপ্ত__৫১৩; দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের বাসগৃহের নকশা-_৫১৯; পূর্ব কলকাতার জলাভূমির 
একাংশ__৫২৪; জলাভূমি গ্রাস করতে এগিয়ে আসছে বহুতলের জঙ্গলে-_-৫২৫; নাগপুর আশ্রমের পুরনো মন্দির__৫৩০; আশ্রমের পুরনো 
মন্দিরের বেদিতে স্থাপিত ঠাকুর-মা-স্বামীজীর পট-_৫৩১; শ্রীকৃ্-_৫৫৯; স্বামী সুবোধানন্দ__৫৬৪, ৬৫২; স্বামী সুবোধানন্দের দুটি পত্র-_ 
৫৬৪-৫৬৫; বাগবাজারে মদনমোহন মন্দিরের প্রবেশদ্বার-_৫৬৯; শ্রীরাধা ও সহচরীদের সঙ্গে মদনমোহন-_৫৭০; শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা__ 
৫৭১; অক্ষয়কুমার সেন-_৫৭৪; আচার্য প্রফুল্লচন্ত্র রায়-_৫৭৭; হিরোশিমায় পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের অব্যবহিত পরে--৫৮৮; আণবিক 
বোমা--৫৮৮; বিস্ফোরণের পরিণাম £ ঘৃণ্য পাশবিকতার পরিহাস-_-৫৮৮; চিলড্রেল মনুমেন্ট--৫৮৯; অশ্রুসিক্ত স্মৃতির বেদি 
“সেনোটাফ'-_-৫৯০; মানববন্ধন স্মৃতি বাগিচা--৫৯১; প্রতিবাদমুখর হিবাকুশার দল-_৫৯১; দুর্গাপুরের এনার্জি এডুকেশন পার্কে সোলার 
পাওয়ার প্লযান্ট-_৫৯৪; সৌর তাপে রা্লা-_-৫৯৭; পশ্চিমবঙ্গের এক গ্রামে সৌরশক্তির ব্যবহার-_৫৯৮; কাথির রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ 
মিশন সেবাশ্রমের প্রাণ__শ্রীরামকৃষ্ণ- মন্দির_-৬০৫; নবনির্মিত দাতব্য চিকিৎসালয়-_-৬০৬; শ্রীত্রীদুর্গা_-৬৪৯, ৬৬২, ৭৪২, ৭৭২, ৭৮৬; 
মিস জোসেফিন ম্যাকলাউড-_-৬৬৫; ১৯৩৫-এ বেলুড় মঠে উৎসবের দিনে-_-৬৬৫; বিষুপুরের দেবী মৃন্ময়ী-_-৬৬৬; ১৯৩৫ সালে জনৈক 
আমেরিকান ভক্তের তোলা শ্রীত্রীমায়ের মন্দিরের আলোকচিত্র-_-৬৬৮; মঠচত্র ও প্রসিদ্ধ আমগাছ, যার নিচে স্থামীজী খাটিয়া৷ পেতে 
বসতেন-_৬৬৯; মূল মন্দিরের পূর্বে বেলুড় মঠে যেখানে স্বামীজী 'আত্মারামের কৌটা” স্থাপন করেন-_৬৭০; স্বামীজীর গৃহসংলগ্ন ঘাটের 
প্রাটীন আলোকচিত্র--৬৭১; ১৯৫৩ সালের ২৭ ডিসেম্বর অল ইণ্ডয়া রেডিওয় শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষজয়স্তী উপলক্ষ্যে বন্তৃতারত স্বামী 
শঙ্করানন্দজী-_-৬৮০, স্ত্রীমঠ প্রতিষ্ঠায় স্বামী শঙ্করানন্দজীর স্বহস্ত লিখিত আবেদনপত্র--৬৮৩; শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন_-৬৮৮; বেদাস্ত-প্রভাবিত পি. 
ডি. আউস্পেনস্কি, ১৯২৬--৬৯২; বহু থেকে এক-এর দিকে __সুপ্রিম্যাটিস্ট চিত্রণ ঃ কাজিমির মেলভিচ, ১৯১৭-১৮-_-৬৯৩; মিখাইল 
মাতিউশিন, ১৯২৫--৬৯৪; 'কুল কল্সেনট্রেশন'-_ওয়াসিলি ক্যানদিনক্কি-র অনবদ্য সৃষ্টি (১৯৩০)--৬৯৫; কাজিমির মেলভিচ-এর সৃষ্টি ঃ 
তুষারপাতের পরদিন প্রভাতে--৬৯৬; “ফর্মূলা অফ স্প্রিং 8 প্যাভেল ফিলোনভ, ১৯২৩--৬৯৭; মেলভিচ-এর অসাধারণ 'সুপ্রিম্যাটিস্ম" 
১৯২০--৬৯৮; জেমস হুইটনি-র মন্ত্র, ১৯৫৫--৬৯৯; জেমস হুইটনির "যন্ত্র ১৯৬৫-_৭০০; বাগবাজারে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি-_৭০৩; 
ভিন শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের পুজাবেদি__৭০৬; স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের শয়নগৃহ--৭০৭; শয়নগৃহে রক্ষিত স্বামী ব্রশ্মাননদ 

মহারাজের পাদুকা--৭০৭; স্বামী সারদানন্দ--৭০৮, ১০২৩; শ্রীচৈতন্যদেব--৭২২ পেনজিকেণ্টে আবিষ্কৃত কাঠের ফলকে উৎবীর্ণ 
সিংহবাহিনী ননার প্রতিরূপ-_-৭২৮; টাপাসর্দারে আবিষ্কৃত মহিষাসুরমর্দিনীর মূর্তিটির একাংশ--৭২৯; ক্রেমলিনের বিখ্যাত রেডক্ষোয়ার__ 
৭৩১; অতিকায় ঘণ্টার ভগ্মাবস্থা_-৭৩১; সারজিভ পোসাদ--৭৩২; গ্রেংজ আশ্রমের প্রবেশদ্বারে--৭৩৪; সেন্ট ফ্রান্সিস ব্যাসিলিকা; 
ইনসেটে সেন্ট ফ্রা্সিস অফ আসিসি-_৭৩৫; সেন্ট পিটার্স স্কোয়ারের পিছনে সেন্ট পিটার্স ক্যাথিড্রাল_-৭৩৬; রোমের বিখ্যাত 
কলোসিয়াম--৭৩৭; আমস্টারডাম রেলস্টেশনের সামনে লেখক ও স্বামী সর্ধাত্মানন্দ-_-৭৩৭; মণ্ট ব্যাঙ্ক বা মো ব্লী-র অপরূপ সৌন্দর্য-_ 
৭৪০; ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে কৃত একটি কর্জপত্রের প্রতিলিপি--৭৬২; আ্যাক্রোপোলিস £ প্রাটান অলিম্পিকের নিদর্শন_-৭৭৫; প্রথম 
অলিম্পিকের পদক--৭৭৫; কুর্বাতিন £ আধুনিক অলিম্পিকের জনক--৭৭৬; এথেন্স-২০০৪ অলিম্পিকের লোগো-_৭৭৬; এথেশপের মূল 
অলিম্পিক স্টেডিয়াম-_-৭৭৭; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর--৭৮২; বসস্তরঞ্জন রায়--৭৯১; শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজী বিষয়ক ডাকটিকিট--৭৯৬. 
তেরঙ্গা পতাকার পটভূমিতে মনীবীদের ছবিসহ ডাকটিকিট-_৭৯৭; গণেশ পাইনের আঁকা চিত্র--৮০০-৮০২; শ্ত্রীশ্রীকালী--৮৬৭; 
বাগবাজারের সিদ্ধেশ্বরী কালী--৮৭৬; স্বামীজীর জন্মস্থানে প্রতিষ্ঠিত পৃূজাবেদি--৯১৪; স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক বাড়ির উদ্বোধনী সভায় 
পরম পৃজাপাদ সঙ্ঘাধ্যক্ষ মহারাজজী, সহাধ্যক্ষ মহারাজবৃন্দ, সাধারণ সম্পাদক মহারাজ এবং স্বামী প্রভানন্দজী মহারাজ-_-৯১৪; গুর 
নানক-__-৯৪৩; ভারতের রাষ্ট্রপতির হাতে স্মারক উপহার তুলে দিচ্ছেন স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ--৯৫১; বিবেকানন্দ সংস্কৃতিকেন্দ্ে 
সংগ্রহশালা পরিদর্শন করছেন ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতি--৯৫৩; শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিপৃত শ্যামপুকুরবাটা-_-৯৫৪7 যে-ঘরে 
শ্রীশ্রীমা বাস করতেন--৯৫৬; লে-র শাস্তিত্বপ-_৯৬৮; শাস্তিত্তূপে বুদ্ধমূর্তি-_-৯৬৮; হেমিস গুম্ফার গুহাচিত্রর_-৯৬৯; লাদাখের ঘন 
জনবসতির একাংশ-_-৯৭০; লে-র সর্ববৃহৎ বৌদ্ধমঠের পূর্ণচিত্র-_-৯৭১; মূলবেকের বুদ্ধমূর্তি-_-৯৭১; আদিম ভারতের প্রথম নদী--৯৭৪; 
গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ু-এর সম্ভাব্য অবস্থান-_৯৭৫; গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর উৎস-_-৯৭৭; ডাকটিকিটে স্বামীজী-_৯৮৩; কয়েকটি শিশুর চিত্র 
৯৮৪-৯৮৬; রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পুরী--৯৯০; পুরী রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য__৯৯০; যিশুধরিস্ট--১০১৯; স্বামী প্রেমানন্দ_-১০২৩: 
সাধিকা গৌরী-মা ১০৩২; শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম--১০৩২; সরস্বতী নদীখাত--১০৪৫ 


কৃতজ্রতাস্বীকার 

উদ্বোধন" পত্রিকার বর্ষ শুরু মাঘ (জানুয়ারি) মাস থেকে। প্রতিবছর ্রীশ্রীমায়ের সেবা করছি'-_এই সস্ভানোচিত মনোভাব 
নিয়ে নানাভাবে যাঁরা সাহায্য করেন, তাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানাই। মুল্যবান রচনা পাঠানোর জন্য লেখক- 
লেখিকা, বিজ্ঞাপনদাতা, গ্রাহকতুক্তি-কেন্দ্র এবং সম্পাদনার কাজে যারা অকুষ্ঠ সাহায্য করেন, তাঁদের সকলকে জানাই আমাদের 
আস্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। স্বামীজীর ইংরেজি পত্রাবলীর অনুবাদ করেছেন মূলত শ্রীসুশীলরঞ্জন দাশগুপ্ত। মুদ্রণের কাজে বিশেষ 
সাহায্য করেছেন স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস-এর কর্ণধার বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য । সম্পাদনার কাজে সহায়তা করেছেন ডঃ জলধিকুমার সরকার, 
কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, রমাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, রেণুপদ ঘোষ, ডঃ কমল নন্দী, অধ্যাপক সোমনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ। 
প্রচ্ছদ ছাপানোর কাজে সহযোগিতা করেছেন 'বনফুল প্রি-প্রেস' এবং প্রচ্ছদের গ্রাফিক্সের কাজ করেছেন স্বামী হররূপানন্দ! 
শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর আশীর্বাদ “উদ্বোধন'-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের ওপর বর্ষিত হোক- এই প্রার্থনা জানাই। সকলের 
সমবেত প্রয়াসে 'উদ্বোধন'-এর উৎকর্ষ বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রচারও বেড়েছে যথেষ্ট। “উদ্বোধন” পত্রিকার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত 
সকলকে আমাদের অকুষ্ঠ ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা ও নমস্কার জানাই।- সম্পাদক 


[১০৭০] 
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| সুধী ভক্তবৃন্দ, 

| ত্রিবেণী সঙ্গমের পুণ্যক্ষেত্র প্রতিবছর সারা মাঘ মাস জুড়ে (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে) অনুষ্ঠিত হয় মাঘমেলা। লক্ষ লক্ষ | 

দি ৰ 

| মাঘমেলায় আমরা একটি ধর্মীয় তথা মেডিক্যাল শিবির ক্যোম্প) পরিচালনা করি- ধর্মপ্রচার ও সাধু- | 

| ভজসেবার উদ্দেশ্যে ২০০৫-এ শিবরটি পরিচালিত হবে ২৩ জানুয়ারি থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারি পরত 

ৰ শিবিরের প্রধান প্রধান অঙ্গ হবে ঃ 

| ১. সাধুও তীর্থযাত্রীদের বিনামূল্যে চিকিৎসার জন্য একটি সুসজ্জিত চিকিৎসালয়, যাতে থাকবে আধুনিক আযালোপ্যাথিক 

| ওষুধ; থাকবেন অভিজ্ঞ ডাক্তার ও প্যারামেডিক্যাল স্টাফ। 

| ২. ধমীয়ি বক্তৃতা ও ভক্তিমূলক সঙ্গীতের জন্য একটি সৎসঙ্গ প্যাণ্ডেল ও মন্দির। 

| ৩. সৎসঙ্গে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক বহিরাগত ভক্তদের জন্য থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা। 

ৰ ৪. হিন্দি, ইংরেজি ও বাঙলায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী এবং বেদান্ত সাহিত্য প্রচারের জন্য একটি 
পুস্তককেন্দ্র। | 

| ৫. শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও শিক্ষার ওপর একটি চিত্রপ্রদর্শনী। 

| একথা বলা বাহুল্য যে, এইসব কাজে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এই পৃণ্যকর্মে আপনার সহৃদয় অনুদান আমাদের 

সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে সাহায্য করবে। এই উদ্দেশ্যে প্রদত্ত আপনার দানের জন্য আমরা অনুগৃহীত ও কৃতজ্ঞ থাকব। আপনার 

দারা ছা ররারাটের নে তির করাই 

! দয়া করে আপনার চেক/ড্রাধী ইত্যাদি '381191019118. 1155101 58৬৪31181178'-এর নামে 'ক্রস্ড ও আযাকাউন্ট 

পেয়ি' করে দেবেন। 

আপনাদের সকলের মঙ্গল হোক-_এই প্রার্থনা জানাচ্ছি। 


প্রভুসেবায় আপনাদের 
স্বামী ত্যাগাত্মানন্দ 






এবছর মাঘমেলা শিবিরে যেসব ভক্ত থাকতে চান, তাদের থাকার ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। একজনের 
একদিনের জন্য খরচ পড়বে ১০০ টাকা। অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ভক্তদের তিনদিনের খরচ বাবদ ন্যুনতম ৩০০ টাকা দিতে 
হবে। কল্পবাস উপলক্ষ্যে ধারা ২৩ জানুয়ারি থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারি অবধি থাকতে ইচ্ছুক, তাদের দিতে হবে ২,৫০০ টাকা। 

ভক্ত তীর্ঘযাত্রীদের তাদের থাকা-খাওয়ার খরচ অতি অবশ্যই অগ্রিম পাঠাতে হবে ১৫ জানুয়ারি ২০০৫-এর মধ্যে, 
ক্রস্ড ডিম্যাগ্ড ড্রাধ বা মানি অর্ডারের মাধ্যমে 13211810198 11590 98589108178, /£1819080'-এর নামে। 
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| 
| 
ূ 
ূ 
| 
ূ 
| 
| 
| 
| 
| 
ৰ গ্নানের প্রধান দিনগুলি গ 

| পৌষ পূর্ণিমা ২৫ জানুয়ারি, ম্ৌনী অমাবস্যা ৮ ফেব্রুয়ারি, বসন্ত পঞ্চমী ১৩ ফেব্রুয়ারি, মাঘ পূর্ণিমা ২৪ ফেব্রুয়ারি। 


| *্ বিশদ বিবরণের জন্য দয়া করে সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, এলাহাবাদ, উত্তরপ্রদেশ-২১১০০৩-এর সঙ্গে ৃ 


| যোগাযোগ করুণ। 


সি 


পের 


ঞ 


বাঙলায় স্বামী গণ্ভীরানন্দজী মহারাজ-কৃত 'শীমা সারদা দেবী 1 
প্রস্থ অবলম্বনে এহ প্রথম ৫-10001€ 011 2 010-1017 ্ 
প্রধান াকর্থণ ভাষ্য-পাঠ $ অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়. 
১) সম্পূর্ণ বইটি কম্পিউটারে পড়া যাবে । প্রধান উপদেষ্টা সথামী সত্তানন্দ 
২) সম্পূর্ণ বইটির ভাষ্যপাঠ যা কম্পিউটার । (986) 2004: 
ছাড়াও 1৮3 [94৮০-এ শোনা যাবে । ' 1 0001১001801) 0106, 
| ৩) পরিশিষ্ট | 00019010201) 1281805 13201510109228 
৪) শ্রীশ্রীমায়ের নির্বাচিত বাণী ও 
ও রি প্য ছবি রেডিন) ।  ৪41201 :110000)0010001910.010 
৫) শ্রীশ্রীমায়ের সমস্ত দুষ্প্রা রঙিন 
€১0//)4 04 : 
৭ টা 38৬61 ্ 17২51117810]111417)18 
111901)01 


1710876 : 25559937, 98311410712 


০০০ শষ পাপ উপল ৫ 


/০/০০০।৪1) 0106, যোনির ও, [717019 : 25542248, ৮/৮/54-10100011817.013 


এই সেহু বাড়ি ক্যোসেট)_ সপ্ভীব চট্টোপাধ্যায় + 


শ্রীম-কথিত 
শ্রী ৩ ০.০০ টু 
শ্রীরামকৃষ্ণ 5 শ্রীরামকৃষ্ণের টরণস্পশপ স্থানের [যা ভোগ আমার ওপর দিয়েই হয়ে গেল, 


(অখণ্ড দিনানুগ্রমিক সংস্করণ) |বিবরণ। র অনুরাগী, ভক্ত তি তেষরের আঃ কাউকে কষ্ট ভোগ করতে 
শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তিগুলি আসলে বেদ ও ]ও গবেষকদের কাছে বইটি দিনের [হবে না। জগতের সকলের জন্যে আমি 
উপনিষদের জীবস্ত ভাষ্য।-_স্বামী বিবেকানন্দ | একটা বড় অভাব € ভোগ করে গেলাম।-- শ্রীরামকৃষ্ণ 


119 10111; 70015 তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
12.00 ডাকাতবাবা 
91011 4০5011001013 814 (176 19৫ শ্রী ও ০ 
10010801015 010) [19065 ৬1510০4 ১১ 91 | তেলোভেলোর ভয়ঙ্কর মাঠে ডাকাত [ছা 
911 [২81091015119 781 817191191586%, দম্পতির সামনে ঘটেছিল শ্রীমা সারদা- 


21015 ০০০ ৬11। 501০ 45 & 914৫৩ ৮০০ তারই 4 
(০ 0)6 109110৬/০1$, 19411515 214 016 দেবীর চিন্ময়ীরূপে আত্মপ্রকাশ। তার ন্ট 


[9569101) ৮/0110615 01 ৩11 1391181015111)8. 


স্বামী ওঁকারানন্দের নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের নৃপেন্্রকৃষঃ 


টে 
কৌ স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গ রঙ্গম্। ৪০.০০ বিতর রী বান ২ ২০৪, 
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_ নিক্তি, একদিকে ভার পড়লে নিচের কাটা উপরের কাটার সঙ্গে এক হয় না। নিচের কীটাটি 
মন--উপরের কীটাটি ঈশ্বর। নিচের কাটাটি উপরের কাটার সহিত এক হওয়ার নাম যোগ। মন 
স্থির না হলে যোগ হয় না। ্রীরামকৃষণ 
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আছে, তা দেখেন না। ভাবগ্রাহী জনার্দন। 


রঃ ূ 
যে তার শরণাগত, যে সব ছেড়ে তার আশ্রয় নিয়েছে, যে 
ভাল হতে চায়-_তাকে যদি রক্ষা না করেন, সে তো তারই 
মহাপাপ। তার উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। 


ধর্মের রহস্য তত্বকথায় নয়__আচরণে। সৎ হওয়া এবং সং 
কাজ করা--তার মধ্যেই সমস্ত ধর্ম। যে শুধু 'প্রভু' প্রভু" বলে 
চিৎকার করে- সে নয়, মিনা 
সে-ই ঠিক ঠিক ধার্মিক। 
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ঈশ্বরের অনেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, 
দুর্বল__-সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? অগ্রে তাহাদের ||. 
উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কৃপ || 


খনন করিতেছ কেন? 
স্বামী বিবেকানন্দ | 
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নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা 
সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত 
শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে। 


-77777---77-িিিাা 
এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে 
টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে ভোগে । তাকেও ভগবানের 
কৃপা উধর্বগামী করে। 


সকল উপাসনার সার- শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। 
দরিদ্র, দুর্বল, রোগী__ সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের 
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রিতা ররিলা সাহা 
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ূ 
| 
ূ 
ূ 
ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অন্যতম পার্ষদ পরম পৃজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দজী এবং স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের | 
পাদস্পর্শধন্য বাকুড়ার রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম বেলুড়ে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম শাখাকেন্দ্র। | 
এখানকার মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মর্মর বিগ্রহে ভোগরাগ-সহ নিত্য | 
পূজা করা হয়। এছাড়া এখানে প্রতি সন্ধ্যায় আরাত্রিক ভজন, নিয়মিতভাবে ধর্মালোচনা | 
ও প্রতি একাদশী তিথিতে রামনামসন্কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। | 
স্বামী বিবেকানন্দের 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' ব্রতের অঙ্গ হিসাবে ১৯১৭ খ্রিস্টান 
থেকে এখানে একটি দাতব্য চিকিৎসালয়, নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়, একটি অবৈতনিক ূ 
পাঠাগার ও পাঠকেন্দ্র পরিচালিত হয়ে আসছে। নিয়মিতভাবে বিভিন্ন ত্রাণকাজে | 
অংশগ্রহণ করাও এই আশ্রমের কর্মসূচীর একটি প্রধান অঙ্গবিশেষ। | 
4. অতি প্রান এই মন্দির, তৎসংলগ্ন গৃহ ও প্রাটারের সংস্কারসাধন, একটি নতুন | 
প্র সাধুনিবাস নির্মাণ এবং মন্দিরের সম্মুখস্থপুঙ্করিণীর পাড় সংস্কারের জন্য আনুমানিক ২০ | 
বব লক্ষ টাবন বর ধার্য করা হয়েছে। আমাদের এই প্রবরাগুলি মুাবে সম্পরর কার | 
- জন্য আমরা শ্রীরামকৃষ্জ-ভাবানুরাগী সহাদয় ভক্ত, শিষ্য, শুভাকাঞ্মী এবং 
ৃষ্ঠপোষকগণের নিকট যথাসাধ্য আর্থিক সাহায্য করার জন্য আত্তরিক আবেদন জানাচ্ছি। যেকোন আর্থিক সাহায্য নগদে অথবা | 
'রামকৃষ্ণ মঠ, বাঁকুড়া'_এই নামে ব্যাঙ্ক ডা অথবা আযাকাউণ্ট পেয়ি চেক মারফত উপরি উক্ত ঠিকানায় পাঠাতে হবে। সকল আর্থিক | 
দান আয়কর বিভাগের ৮৩জি ধারানুযায়ী আয়করমুক্ত। | 
প্রার্থনা করি, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজী আপনাদের সকলের কল্যাণ করুন। ূ 
ূ 
| 
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শ্রীরামকৃষ্ণ সভাগৃহে বাৎসরিক কল্পতরু উৎসব (৫ম বর্ষ) 
১লা জানুয়ারি-_৮ই জানুয়ারি ২০০৫ 
তৎসহ শ্রীত্রীঠাকুরের, শ্রীমায়ের এবং স্বামীজীর আবির্ভাব উৎসব 
তিথিকৃত্যে নগর-সঙ্ধীর্তন, বিশেষ পৃজা, হোম ও প্রসাদ বিতরণ 


যেকোন অনুদান নগদে অথবা চেক/ ড্রাফ “শ্রীত্রীকরুণাময়ী ঠাকুরানী ট্রাস্ট” নামে সাদরে গৃহীত হইবে। 


বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন £ 
দুরভাষ 8 ২৪০২-৬৪৪৩, ৯৪৩৩০০৬৪৪৩ 
সকল ভক্ত ও শুভানুধ্যায়ীকে সবান্ধবে সাদর আমন্ত্রণ। 
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অংশগ্রহণে $ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সম্যাসিবৃন্দ এবং বিদগ্ধ জনেরা। ৃ 
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শ্রীশুভাশিস পালিত 
জন্ম-_-১২।১০।১৯৭২ মৃত্যু__২০।১২।২০০২ 

শ্রীহীমায়ের চরণে তোমার আত্মার চিরশাতি প্রাথনা করি। 

বাবা, মা, দাদা, বৌদি, ভগিনীগণ ও ভগিনীপতিগণ । 


টরনিহা ররর রানার রি রোল লা রাযি ররর রা 87782555875 8872 
৯ উদ্বোধন 0 পোষ ১৪১১ ষ ১৯০৭৭ 
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রি 
৮৯:৩৫: গ্রাহকডুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে উ ৯ 


সম 





নে | 


বর্ধমান উত্তরবঙ্গ 
৬ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, আসানসোল-৭১৩৩০১ ৬ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম 
ফোন £ ০৩৪১- বসব জলপাইগুড়ি-৭৩৫১০১, ফোন £ ০৩৫৬১-২২৮৩৮৮ 


সপ শ্যামসায়র (পূর্ব), বর্ধমান-৭১৩১০১ ৪ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম 


নরহরি পুস্তকালয় মালদা-৭৩২১০১, ফোন 8 ০৩৫১২-২৫২৪৭৯ 
৮১ বি. সি. রোড, বর্ধমান-৭১৩১০১ ৬ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ 
৬ রামকৃঞ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম নিউ টাউন, কুচবিহার, ফোন £ ০৩৫৮২-২৩৩৮৫৯ 
রামমোহন আযাভিনিউ, দুর্গাপুর-৭১৩২০৪ * অজয়কুমার গাঙ্গুলী 
গ আনন্দমোহন মুখোপাধ্যায় রাজবাড়ি গভঃ হাউসিং, রক সি-১/৯ 
ডি/২০, গ্রিসম স্ট্রিট, বিধাননগর, দুর্গাপুর-৭ ১৩২১২ কুচবিহার-৭৩৬১০১, ফোন ঃ ২২৮৬৮৮ 
৬ স্বামী বিবেকানন্দ বাণীপ্রচার সমিতি ও স্বপনকুমার আইচ 
বিদ্যাসাগর আভিনিউ, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫ প্রযত্রে তুফানগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম 
সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর-৭ ১৩২১৬, ফোন £ ২৫৬৮৮২৩ ৬ বালুরঘাট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম 
* সাধুডাঙ্গা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম রামকৃষ্ণপুর (হোসেনপুর), বেলতলা পার্ক 
ডি. ভি. সি. কলোনী, দুর্গাপুর-৭১৩২০১ বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর-৭৩৩১০১ 
ফোন 8৪ ০৩৪৩-২৫৩৫০০৫ ফোন 2 ০৩৫২২-২৫৮২৯৬ 
* রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি * রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সাহিত্য বিক্রয়কেন্দ্র 
এ. বি. এল. টাউনশিপ, দুর্গাপুর-৭১৩২০৬ প্রযত্বে রামকৃষ্ণ টিম্বার ডিপো 


গুসকরা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কালচারাল সেন্টার নিউমার্কেট, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর-৭৩৩১০১ 
গুসকরা-৭১৩১২৮ 


৬ অঞ্জনকুমার পাল বিপণন-কেন্দ্র $ কলকাতা-হাওড়া 
প্রযত্নে বিবেকানন্দ পাঠচক্র, কুমোরপাড়া নোরায়ণ ভবন) রামকৃষ্ণ মিশন সারদাগীঠ শো-রুম 
কাটোয়া-৭১৩১৩০, ফোন £ ০৩৪৫৩-২৫৬০০৩ বেলুড় মঠ, ফোন £ ২৬৫৪-৫৮৯২/৬০৮০ 

গ ডঃ শীতল ব্যানার্জি ও শ্যামবাজার বুক স্টল 
্রযত্রে শ্রীখণ্ড রামকৃষঃ সিসৃক্ষা সমিতি, শ্রীখণ্-৭১৩১৫০ ২২০, এ. পি. সি. রোড, কলকাতা-৪ 
ফোন £ ০৩৪৫৩-২৬১২৩৩ গ পাতিরাম বুক স্টল 
 শ্রীপ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচন্র কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩ 
আমলাদহি, চিত্তরঞ্জন-৭১৩৩৩১ গ অদ্বৈত আশ্রম স্টল 

৬ পানাগড় রামকৃষ্ণ আশ্রম শিয়ালদহ স্টেশন, ৩নং প্ল্যাটফর্ম 
দার্জিলিং মোড়, পানাগড় বাজার-৭১৩১৪৮ ও অদ্বৈত আশ্রম স্টল 

৬ স্বামী অসীমানন্দ, সম্পাদক হাওড়া স্টেশন (মেন এবং নিউ কমপ্লেক্স) 
শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবামৃত সঙ্ঘ সেবাশ্রম, ও সর্বোদয় বুক স্টল, হাওড়া রেলস্টেশন 
গ্রাম+পোঃ- বুদবুদ-৭১৩৪০৩,ফোন ২০৩৪৩-২৫১২৬৫০ জজ 


ও রানীগঞ্জ বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র 


৫৫/১ ভীমাচরণ রোড, কুমার বাজার টে 

রানীগঞ্জ-৭১৩৩৪৭ স্বপ্না খেটে ওয়াকস প্রাঃ লিঃ 
 শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচন্র মেহীতোষ সামস্ত) 

বাঁকোলা এরিয়া কমপ্লেক্স, পোঃ উখড়া-৭১৩৩৬৩ ৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯/ | 


০. আস আপ আপ পা শপ পপ আচ অপ এপ পপ বা কপ আপ অপ এ পপ সপ পপ পপ পপ শপ পপ পপ আপি 
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হাজার বছরের অন্ধকার ঘর যেমন একবার একটি 
দেশলাইয়ের কাঠি জ্মীললে তখনি আলো হয়, তেমনি জীবের 
জ্ল্মজল্মান্তরের পাপও তার হ্লরের) একবার কুপাদুষ্ডিতে দুর 


হয়। 
১৮ 


হাকুর এবার এসেছেন ধনী-নিধন, পণ্ডিত-মূর্খ-_সবাইকে 
উদ্ধার করতে। মলয়ের হাওয়া খুব বইহছে। যে একট পাল তুলে 
দেবে, শরণাগত হবে সে-ই ধন্য হয়ে যাবে। 
শ্লীা সারদাদেবী 
জ্ঞান, ভক্তি, যোগ এবং কর্ম মুক্তির এই চারিটি পথ। নিজ 
নিজ অধিকার অনুযায়ী প্রত্যেকে নিভে উপযুক্ত পথ অনুসরণ 
করিবে; তবে এই যুগে কর্ম যোগের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
করা শউচিত। 
স্বামী বিবেকানন্দ 
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শ্রমের দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠানে (১৯৬২) 
জওহরলাল নেহরু এবং স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ 


একটি আবেদন 


ূ 

| 

ূ 

| 

| 

ূ 

ূ 

ূ 

ূ 

ৃ শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবনধামে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা*র বাস্তব ও প্রত্যক্ষ রূপায়ণের জন্য রামকৃষ্ণ মিশন 
| সেবাশ্রম পরিচালিত ১৫১ শয্যার ইণ্ডোর ও ২০টি বিভাগসম্পন্ন আউটডোর-_যেখানে ক্যান্সার, টিবি, মানসিক রোগী 
| সমেত গড়ে প্রতিদিন ৮০০ রোগীর সম্পূর্ণ নিঃশুক্ক চিকিৎসা চলছে। আছে ভ্রাম্যমাণ, চিকিৎসাবিভাগ, ফ্রি নার্সিং ট্রেনিং, 
| গোশালা, দুঃস্থ ছাত্র, গরিব বিধবাদের নিয়মিত সাহায্য সমেত আরো নানা প্রকল্প। এই সেবাদান সম্পূর্ণ নিঃশুক্কভাবে 
| শুধু মহান সহদয় ভক্তদের নিঃস্বার্থ দানে কোনরকম সরকারি সাহায্য ছাড়াই এখনো ঈশ্বরেচ্ছায় সুসম্পন্ন হচ্ছে। 
| হাসপাতালের উন্নতিকল্পে নতুন ৫টি অস্ত্রোপচার কক্ষ তৈরি হচ্ছে। অসহায় মানুষের সেবার জন্য উপযুক্ত 
| যন্ত্রপাতি স্থাপনের বিশেষ প্রয়োজন। 

| সম্পূর্ণ আবাসিক ও নিঃশুন্ক নার্সিং স্কুলে ছাত্রীসংখ্যা ৯৫ জন। দীর্ঘকাল পূর্বে তৈরি একটি ছাত্রাবাস ভেঙে 
| পড়েছে। ছাত্রীদের উপযুক্ত বাসস্থানের জন্য জরুরি ভিত্তিতে একটি হোস্টেল তৈরি করা প্রয়োজন। রামকৃষ্ণ মঠ ও 
| রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ অনুগ্রহপূর্বক এই প্রস্তাবিত হোস্টেলের 
| ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। 

| এই মিশন-চত্বরেই আছে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অপূর্ব মন্দির। কিন্তু লবণাক্ত আবহাওয়ার জন্য প্রায় ভেঙে পড়া 
| মন্দিরেরও আমূল সংস্কার প্রয়োজন। 

| নিম্নলিখিত তিনটি অত্যন্ত জরুরি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সকল সহ্দয় সুধীজনের নিকট যথাসাধ্য সাহায্যের 
৷ সবিনয় আবেদন জানাচ্ছি। 
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ূ 
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নার্সিং হোস্টেল ৪২ লক্ষ টাকা 
অস্ত্রোপচার কক্ষের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি ৪০ লক্ষ টাকা 
মন্দির সংস্কার ১৫ লক্ষ টাকা 


আর্থিক দান চেক বা ড্রাযে পাঠালে অনুগ্রহ করে 4788179101511)8 11155101 585851181) 
$1111081991)%- এই নামে উপরি উক্ত ঠিকানায় পাঠাবেন। 
সেবাশ্রমে প্রদত্ত যেকোন দান আয়কর আইনের ৮৩জি ধারানুযায়ী আয়করমুক্ত। 
এই পুণ্যতূমিতে মনোরম পরিবেশে সহদয় অবসরপ্রাপ্ত আর্মি/সিভিল চিকিৎসক ও নার্সিং পদাধিকারীদের 
কাছে সেবাকার্যে যোগ দিতে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। 
নার্সিং স্কুলে ভর্তির জন্য 71091360119 ১ এপ্রিল থেকে দেওয়া হয়। 
বিনীত নমস্কারাস্তে 
স্বামী সুপ্রকাশানন্দ 
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রিকি ররারেরারেররার রর রানার ররর রজার নার নিলা | 
উদ্বোধন 0 পৌষ ১৪১১ ক ১০৮৩ 


যাদের সক্কীর্ণ ভাব, তারাই অন্যের ধর্মকে নিন্দা করে ও 
আপনার ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলে দল পাকায়; আর যারা ঈশ্বরানুরাগী 
- কেবল সাধন-ভজন করতে থাকে, তাদের ভিতর দলাদলি 
থাকে না। 
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| 
| ছোট জিনিস বলে কি তুচ্ছবোধ করতে আছে £ যাকে রাখ সেই ূ 
ূ রাখে ।... যার যা সম্মান, তাকে সেটুকু দিতে হয়। ঝাঁটাটিকেও | 
| মান্য করে রাখতে হয়। সামান্য কাজটিও শ্রদ্ধার সঙ্গে করতে হয়। ৰ 
| আীমা সারদাদেবী | 
| | 
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| ূ 
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ূ ূ 
ূ ূ 
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বেদাস্তই জগতের একমাত্র সার্বভৌম ধর্ম; কারণ উহা কোন 
ব্যক্তিবিশেষের মতকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে উপদেশ 
দেয় না। উহা কেবল সনাতন তত্বসমুদয়ই শিক্ষা দিয়া থাকে; 
ব্যক্তিবিশেষের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত কোন ধর্ম জগতের 
সমগ্র মানবজাতি গ্রহণ করিতে পারে না। 








স্বামী বিবেকানন্দ 
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জগদী ১লা দশে ১৪১১ ০১৫ জানুয়নি ২০০৫) উিষেখেল? ১০তম বে পদপেগি 
করবে । ভেলেতেবষা দেশটি ভবেয়ে নিরবচ্হিত ও নিসদিত প্রকাশের গেনিব নিয়ে 
কেনে পমেরিকিপআলন ১০৬ বহন ধনে শ্রকশে এহ প্রশ্ন | 


বৃ 
্ 
নি 

নদ 


২০০৫ গাগোর জন্য নবাঁকরণ ও নতুন গ্াহকভুক্তি চণছে। দেরি করবেন না। 


ফন্উদ্ধোধন' শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী-শরীর। স্বামীজী 
বলেছেন, “উদ্বোধন'-এর সেবা ঠাকুরেরই সেবা। 


হঃবাগুলায় সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক পত্রিকা উদ্বোধন” ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক মহান এতিহ্যের 
ধারক ও বাহক। ভারতীয় সংস্কৃতি ও এঁতিহ্য এবং রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন ও রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের সঙ্গে 
সংযুক্ত ও পরিচিত হতে হলে স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ সঞ্ঘের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র 
“উদ্ধোধন' আপনাকে পড়তে হবে। 

৮ প্রসঙ্গত উল্লেখ করা ঘেতে পারে ঘে,গ্রাহক-প্রতি ১২টি সংখ্যার জন্য মোট খরচ পড়ে প্রায় ১১০টাকা।কিন্ত 
সর্বসাধারণের কথা চিন্তা করে আগামী বৎসরের জন্য আমরা গ্রাহকমৃল্য বৃদ্ধি করতে পারিনি, ৮০ টাকাই 
রাখা হয়েছে (পাদটীকা দ্রষ্টব্য) । স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল-_বাঙালির ঘরে ঘরে “উদ্বোধন'কে 
পৌঁছে দিতে হবে। “উদ্বোধন একটি সম্পূর্ণ পারিবারিক পত্রিকা । প্রত্যেক গ্রাহক/গ্রাহিকা ঘদি একজন করে 
নতুন গ্রাহকের নাম নথিভুক্ত করেন, তাহলেই পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা প্রায় সোয়া এক লক্ষ স্পর্শ করবে। 
এভাবেই শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার পুজা গ্রহণ করুন-_ এই প্রার্থনা। 


৮৮ ২০০৪ সালে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম দশজন স্থানাধিকারীকে উদ্বোধন" এর 
১০৭তম বর্ষের (২০০৫ সাল) সংখ্যাগ্ুলি উপহারস্বরূপ প্রদান করা হবে । এব্যাপারে বিস্তারিত 
তথ্যের জন্য উদ্বোধন কার্যালয়ে (সম্পাদক, ১নং উদ্বোধন লেন, কলকাতা- ০০ অবিলম্বে 
যোগাযোগ করুন । 


সম্পাদক | 


পা 

















ক 


ক 01 0 ্‌ 


/ /7৫57/52৫ 76556 70111117 1[ 






৯৩ (1019911317095€ 
বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৮০ টাকা । সডাক ১০০ টাকা । আত রা ১০ টাকা 11100001191 10118,1601918- 





8155৭ টা ২২ 
ভিউ ২ 


শ/ 
। ৯৫ 11212381 বি 
চি টি 


$ 
চে খা গ্ী 
২ ২৫ ৯০100 এ 


স্পা, (৩০ গাগা , খাত এ 


205/801)3/73 


224149 

















